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0 A 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ । ” ie SSE 








বৈশাখ, ১৩১৬ । 


| ১ম সংখ্যা । 





গোরা । 


৪৫ 


নে এই করদিন অতিথিরূপে ও বন্ধরূপে এমন 
বে পদার্পণ করিয়াছিল তাহাৰ তলদেশে সামাজিক 
নবি এমন সচেষ্টভাবে উত্তপ্ত হইয়া আছে তাহা 
-৯্থানিত না। প্রথম যখন সে পবেশ বাবুর 
। "ক মিশিতেছিল তথন তাহাব মনে যথেষ্ট 
, কোথায় কতদুব পৰ্য্যন্ত তাহাঁব অবিকাবেব 
“সে নিশ্চিত জানিতনা বলিষা৷ সর্বদা ভয়ে ভয়ে 
ক্রমে যখন তাহার ভয় ভাডিয়া গেল তখন 
এয কিছুমাত্র বিপদের শঙ্কা আছে তাহা তাহাব 
মন শাই। আজ হঠাৎ যখন শুনিল তাহার 
সমাজের লোকের নিকট ললিতাকে নিন্দিত হইতে 
তখন তাহার মাথায় বজ্র পড়িল। বিশেষত 
চেয়ে তাহাব ক্ষোভের কাবণ হইল এইজন্য যে, 
সম্বন্ধে তাহাব হৃদয়েব উত্ভীপমাত্রা সাধারণ 
খা ছাড়াইয়া অনেক উৰ্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহ! সে 
নিত এবং বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে পরম্পরের 
বিভিন্ন সেখানে এরূপ তাপাধিক্যকে সে মনে 
লয়াই গণ্য কব্তি। দে অনেকবাব মনে মনে 
এই পরিবাবেব বিশ্বস্ত অতিথিরূপে আসিয়া সে 
£ স্থানটি রাখিতে পারে নাই ;_এক জায়গায় সে 
পরিতেছে; তাহার মনেৰ ভাবাটি এই পরিবারের 


লোকের কাছে ঠিকমত প্রকাশ পাইলে তাহাঁৰ পক্ষে লঙ্জাব 
কাবণ হইবে। 

এমন সময় যখন একদিন মধ্যান্্রে ববদান্থন্দ্বী পত্র 
লিখিয়া বিনয়কে বিশেষ .কবিষা ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা 
কবিলেন--বিনয় বাবু, আপনি ত হিন্দু, এবং বিনয় তাই) 
স্বীকাব কবিলে পুনবাষ প্রশ্ন কবিলেন, হিন্দু সমাজ আপনি 
ত ত্যাগ করিতে পারিবেন না; এবং বিনয় তাহা তাহাৰ 
পক্ষে অসম্ভব জানাইলে ববদাঁনুন্দবী যখন বলিষ| উঠিলেন__ 
তবে কেন আপনি-_-তখন সেই তবে-কেনর কোনো উত্তৰ 
বিনয়েব মুখে জোগাইল না। সে একেবাবে মাথা হেট 
কবিয়া বসিয়া রহিল। তাহাব মনে হইল মে যেন ধরা 
পড়িয়াছে ; তাহাব এমন একটা জিনিষ এখানে সকলের 
কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যাহা সে চন্দ্র স্বর্য্য বায়ুর 
কাছেও গোপন কবিতে চাহিয়াছিল। তাহার কেবলি 
মনে হইতে লাগিল, পরেশ বাবু কি মনে কবিতেছেন, 
ললিতা কি মনে করিতেছে, সুচরিতাই বা তাহাকে কি 
ভাবিতেছে! প্নেবদুতের কোন্‌ ভ্রমক্রমে এই যে স্বর্গলোকে 
কিছুদিনের মত তাহার স্থান হইয়াছিল_অনধিকাব প্রবে- 
শের সমস্ত লজ্জা মাথার কবিয়া লইয়া "এখান হইতে আহ 
তাহাকে একেবাবে নির্বাসিত হইতে হইবে ৷ 

তাহাব পবে পবেশের দরজা! পাব হইয়াই প্রথমেই 
যেই সে ললিতাকে দেখিতে পাইল তাহাব মনে হইল 


" ললিতাব নিকট হইতে এই শেষ ব্দায়েব মুহূর্তে তার 


কাছে একটা মন্ত অপমান স্বীকাব কবিমা লইয়া ' পৃক্দ- 


২ - | প্রবাসী_বৈশাখ, ১৩১৬ । 


পৰিচয়ের একটা রয় সমাধান কবিশা দিয়া যাই--কিন্ত 
কি কবিলে তাহা হয় ভাবিয়া পাইল না--তাই ললিতাব 
মুখেব দিকে ন! চাহিয়া নিঃশব্দে একটি নমস্কার করিয়া 
চলিয়া গেন্স। 

এই ত সেদিন পর্য্যন্ত বিনয় পবেশের পরিবাবের বাঁহিবেই 
ছিল-_-আজও সেই বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। কিন্ত 
একি প্রভেদ ! সেই বাহিব আজ এমন শূন্য কেন? তাঁহার 
 পুর্ধেব জীবনে ত কোনে! ক্ষতি হয় নাই_তাহাব গোরা 
_ তাঁহাব আনন্দময়ী ত আছে। কিন্তু তবু তাঁহাব মনে হইতে 
লাগিল মাছ যেন জল হইতে ভাঙা উঠিয়াছে- যেদিকে 
ফিবিতেছে. কোথাও সে যেন জীবনেব অবলম্বন পাইতেছে 
না। এই হর্দ্যসম্থুল সহবের জনাকীর্ণ রাজপথে বিনয় সর্বত্রই 
নিজেব জীবনের একটা ছায়াময় পাঁও্রবর্ণ সর্বনাশেব চেহাঁবা 
দেখিতে লাগিল। এই বিশ্বব্যাপী শুঞ্তায় শৃন্ঠতাঁ সে 
নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেন এমন হইল, কখন 
এমন হইল, কি করিয়া এ সম্ভব হইল এই কথাই সে একটা 
হৃদয়হীন নিরুত্তর শূপ্তেব কাছে বাববার প্রশ্ন কবিতে 
লাঁগিল। 

“বিনয় বাবু! বিনয় বাবু ।” 

বিনয় পিছন ফিবিয়া দেখিল সতীশ। তাঁহাকে বিনয় 
আলিঙ্গন কবিয়া ধবিল ! কহিল, --“কি ভাই ! কি বন্ধু!” 
বিনয়ের কণ্ঠ যেন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। পবেশ বাবুর 
ঘরে এই বালকটিও যে কৃতখানি মাধুর্য মিশাইয়াছিল 
তাহা বিনয় আঙ্গ যেমন অনুভব কবিল এমন বুঝি কোনো 
দিন করে নাই। bl 

সতীশ কহিল_-“আপনি আমাদেব ওখানে কেন ষাঁন না? 
কাল আমাদেৰ ওখানে লাবণ্য দিদি, ললিতা দিদি খাবেন, 
মাসী আপনাকে নেমন্তন্ন কববাব জন্তে পাঠিয়েছেন।” 

বিনয় বুঝিল মাসী কোনে! খবব বাখেন না--কহিল, 
“সতীশ বাবু, মাসীকে আমাব প্রণাম জানিয়ো--কিন্তু আমি ত 
যেতে পাববো লা ।” 

সতীশ অন্ুনয়েব সহিত বিনয়েব হাত ধরিনা কহিল, 
কেন.পারবেন না? আপনাকে যেতেই হবে কিছুতেই 
ছাড়ব না। 
|  সৃতীশেৰ এত অন্নরোধেৰ বিশেষ একটু কাঁবণ ছিল। 


| 


"পাঁবিবে, বিনয় যদি তাহার- লেখার শ্রেষ্ঠতা 


প্রকাশ করিলে শ্রদ্ধেয় হইবে । নিমন্ত্রণটা মাস 




















[৯ম ও 
উহ ভা? 


সেই লেখাটা দেখার বিনয় যে খুব একজন 
সমজদার তাহা সে জানিত-_সে নিশ্চয় ঠিক কা 
বিনয়ের মত বসজ্ঞ লোক তাহাব লেখার ঠিক 


তাহা হইলে অরসিক লীলা সতীশের প্রতিভা 


সেই ঘটাইয়াছিল। বিনয় যখন তাহাব লেখ 


নষ্ট কবাব অপৰাধ স্বীকাব কবিয়াই বিনয়েব বাসা 

বিনয় যেন তাঁহাকে কোনো! মতেই ছাড়িতে চু 
তাহার লেখা ত শুনিলই- প্রশংসা যাহা করিল 
সমালোচকের অপ্রমন্ত নিবপেক্ষতা প্রকাশ 
তাহীর উপরে বাজাব হইতে জলখাবাব কিনিয়া 
থাওয়াইল। 

তাহাব পৰে সতীশকে তাহাঁদেব বাঁড়িব ২ 
পৌঁছিয়া দিয়া অনাবস্তক ব্যাকুলতাৰ সহিত কহিল- 
বাবু, তবে আসি ভাই 1” 

সতীশ তাঁহাব হাত ধরিয়া টানাটানি করিষা 
“না, আপনি আমাদেৰ বাঁড়িতে আসুন ৷” 

আজ এই অন্ুনয়ে কোনো ফল হইল ন|। 

স্বপ্রাবিষ্টেব মত চলিতে চলিতে বিনয় 
বাড়িতে আসিয়া পৌছিল কিন্তু তাঁহার সঙ্গে 
পারিল না। ছাঁতের উপরে যে ঘরে গোরা ' 
নির্জন ঘবে প্রবেশ কবিল এই ঘবে 


সংখ্যা | ] fo গোরা। ৩ 


Hutte tne an দিল 5২ লট. 
০ লোকে এমন সব নিন করতে আন্ত কৰৈছে যে আদি 
প, কত সঙ্কল্প, কত গভীর বিষয়েব আর সেখানে” 
সন কত প্রণনকলহ এবং গে কলহের কত শ্্ীতি- আনন্দময়ী কহিলেন, “গোরা! একটা কথা বাঁর বাব 
শর্ধু অবসান! সেই তাহার পুরবজীবনের মধ্যে বিনয় বলে সেটা আমার কাছে খুব খাঁটি মনে হয়। সে বলে, 
Ut MEL LOE iy যেখানে ভিতবে কোথাও একটা অন্তায় আঁছে সেখানে 
এই কয়দিনের নুতন পরিচয় পথরোধ বাইবে শান্তি থাকাটাই সকলেব চেয়ে, অমঙ্গল । ওঁদের 
বা তাহাকে ঠিক সেই জায়গাঁটিতে চুকিতে সমাজে যদি অশীস্তি জেগে থাকে তাহলে তোব অন্থৃতাঁপ 
! জীবনের কেন্দ্র যে কখন্‌ সরিয়া আসিয়াছে এবং করবার কোনো দবকার দেখিনে, দেখুবি তাতে ভালই 
(বে কখন্‌ বিবর্তন ঘটিযাছে তাহা এতদিন বিনয় হবে। তোব নিজেব ব্যবহার খাঁটি থাকৃলেই হল ।” 
লে বুঝিতে পারে নাই__ আক খন কোনো এখানেই ত বিনয়ের মন্ত খটুকা ছিল-। তাহার নিজের 
এলি ব্যব্হারটা অনিন্দনীয় কি-না সেইটে সে কোনো মতেই 
ত কাপড় শুকাইতে দিয়াছিবেন, অপরাধে রৌদ্র বুবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ললিতা যখন ভিন্ন 
সিনে আরনমী যখন তুলিতে আদিবেন তখন সমাজভুক্ত, তাঁহার সঙ্গে বিবাহ যখন' সম্ভবপর নহে 
... ৫ ঘরে বিনুয়কে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া তখন তাহা প্রতি বিনয়ের অন্ুরাগটাই একটা গৌপন 
ভাঁড়াতাঁড়ি তাহার পাশে আসিয়া তাহাব পাপের মত তাহাকে ক্রিষ্ট করিতেছিল এবং এই পাপেৰ 
৪ দিয়া কহিলেন,-_পবিনয়, কি হয়েচৈ বিনয়! নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তকাল যে উপস্থিত, হইয়াছে এই কথাই 
{ অমন শাদা! হয়ে গেছে কেন?” স্মরণ করিয়াই সে পীড়িত হইতেছিল। 
" {উঠিয়া বসিল কহিল, “মা, আমি পবেশ বাবুদের' বিনয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “মা, শশিমুখীর সঙ্গে 
1 প্রথম বখন যাতারাত করতে আন্ত কারি-_ আমার বিবাহের যে প্রস্তাব হয়েছিল সেটা হয়ে চুকে 
উল করত। তার রাগকে আমি তখন গেলেই ভাল হত। আমার যেখানে ঠিক জায়গা সেই- 
এমনে করতুম_কিন্তু অন্যায় তার নয়, আমারি খানেই কোনো মতে আমার বদ্ধ হয়ে থাকা| উচিত-_ 
এমন হওয়া উচিত যে কিছুতেই সেখান থেকে আব 
একটুখানি হাসিয়া কহিলেন,_প্তুই যে নড়তে না পারি।” 
খুব সুবুদ্ধি ছেলে তা আমি বলিনে কিন্তু এ আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, “অর্থাৎ শশিমুখীবে 
বুদ্ধির দোষ কিসে প্রকাশ পেলে ?” তোব ঘরের বউ না করে তোর ঘরের শিকল করতে 
কহিল,_“্মা, আমাদের সমাজ যে একেবারেই চাস্‌_-শশির কি সুখেরই কপাল !” 
কথা আমি একেবারেই বিবেচনা করিনি। ওদের এমন সময় বেহাবা আসিয়া খবর দিল, পবেশ বাবুর 
ৃষ্টান্তে আমার খুব আনন্দ এবং উপকার বাড়ির ছুই মেয়ে আসিয়াছেন। শুনিয়া বিনয়ের বুকেব 
তাতেই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম, আর মধ্যে ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, বিনয়কে 
কথা যে চিন্তা করবার আছে এক মুহূর্তেব জন্য সতর্ক করিয়া দিবার জন্য তাহারা আনন্দময়ীর কাছে নালিশ - 
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মনে উদয় হয় নি!” . জানাইতে আসিয়াছে । ' সে একেবারে দাড়াইয়া bal 
_প্তোর কথা শুনে এখনোত কৃহিল-_“আঁমি যাই মা!” 
উদয় হচ্চে না ।” পা OE EE TOE SEE 


কহিল, “মা, তুমি জান না, সমাজে আমি “একেবাৰে বাড়ি ছেড়ে যানে বিনয় নীচের ঘবে একটু 
ভারি একটা অশান্তি জাগিয়ে দিয়েছি_ অপেক্ষা কব!” 


g ৰ 

নীচে যাইতে যাইতে বিনয় বারবার বলিতে লাগিল-__ 

“এর ত কোনো দরকাব ছিল না। যা হয়ে গেছে তা হযে 

গেছে, কিন্ত আমি ত মরে গেলেও আব সেখানে যেতুম 
না! অপবাধের শাস্তি আগুনে মত যখন একবাব জলে 
ওঠে তখন অপবাঁধী দগ্ধ হয়ে মলেও সেই শাস্তিব আগুন 
যেন নিন্তেই চায় না!” 

একতলায় বাস্তাব ধাবে গোরাব যে ঘব ছিল সেই 
ঘরে বিনয় যখন প্রবেশ করিতে যাইতেছে এমন সময়ে মহিম 
তাহার স্ফীত উদরটিকে চাঁপকানের বোতার্ম-বন্ধন হইতে 
মুক্তি দিতে দিতে আফিস হইতে বাঁড়ি ফিরিয়া আঁসিলেন। 
বিনয়ের হাত ধরিষা কহিলেন, “এই যে বিনষ! বেশ! 
আমি তোমাকে খুঁজচি।” বলিয়া বিনয়কে গোবাঁব ঘবেব 
মধ্যে লইয়া গিয়া একটা চৌকিতে বসাইয়া নিজেও বসিলেন 
এবং পকেট হইতে ডিবা বাহির কবিয়া বিনয়কে একটি পান 
খাইতে দিলেন। 

শবে তামাক নিষে আরবে” -__বলিয়! একটা হুক্কাব 

দিয়া তিনি একেবারেই কাঁজের কথা পাঁড়িলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“সেই বিষয়টাঁব কি স্থিব হস্ল 1] আর ত” 

দেখিলেন বিনয়ের ভাবখানা পূর্বের চেয়ে অনেকটা 
নবম। খুব যে একটা উৎসাহ তাহা নয় বটে কিন্তু ফাঁকি 
দিয়া কোনে! মতে কথাটাঁকে এড়াইবাঁৰ চেষ্টাও দেখা যায় 
না। মহিম তথনি দিনক্ষণ একেবারে পাকা কবিতে চাঁন 
»-বিনয় কহিল--"গোবা ফিবে আন্ুক্‌ না 1” 

মহিম আঁশ্বন্ত হইয়া কহিলেন--“সে ত আব দ্রিন কয়েক 
আছে !--বিনয় কিছু জলখাবাব আন্তে বলে দিই__-কি 
বল? তোমার মুখ আজ ভাবি শুকনো - দেখাঁচ্চে মে! 
কিছু অন্ুথ বিস্ুখ করেনি ত!” 
'  জলখাঁবাবেব দায় হইতে বিনয় নিষ্কৃতি লাভ কৰিলে 
মহিম নিজের ক্ষুধানিবৃত্তিব অভিপ্রায়ে বাঁড়িভিতবে গমন 
কবিলেন। বিনয় গোরাব টেবিলেব উপব হইতে যেকোনো 
একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উপ্টাইতে লাগিল, তাহাৰ 
পরে বই ফেলিয়া ঘরেব একধার হইতে আর এক ধাব পর্যন্ত 
পায়চাঁবি কবিতে থাকিল। 

বেহাবা আসিয়া কৃহিল__“ম! ডাঁকৃচেন 1” 

- বিনয় জিজ্ঞাসা কবিল-_ “কাকে ডাকৃচেন ?” 
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দেখতে হবে।” 


5 রিতা 

CECE fe 
বিনয় জিজ্ঞাসা কবিব-_“আব সকলে আছেন ?” 
বেহারা৷ কহিল-“আঁছেন।” ৰা 
পরীক্ষাৎরের মুখে ছাত্র যেমন করিয়া যায় বিন 1 

কবিয়া উপবে চলিল। ঘরের দ্বাবের কাছে আসিয় 


_ ইতস্তত 'করিতেই 'সুচরিতা পূর্ক্রের মতই তাহাক 


সৌহার্দ্যেব দিথকণে কহিল “বিনয় বাবু আস্থন্‌ !' 
স্বর শুনিয়া বিনয়ের মনে হইল যেন সে একটা অপ্রত্র 
ধন পাইল । 
বিনয় ঘবে চুকিলে স্ুচবিতা এবং ললিত! ॥ 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল । সে যে কত অকস্মাৎ কি” 
আঘাত পাইযাছে তাহা এই অল্প সময়েব মধ্যে 
মুখে চিত্ত হইয়া গিয়াছে । যে সবস শ্যামল 
উপর দিয়া হঠাৎ কোথা হইতে পঙ্গপাল পড়িয়' 
গিয়াছে বিনয়েব নিত্য সহান্তমুখেব সেই ক্ষেত্রের মত . 
হইয়াছে । ললিতাঁর মনে বেদনা এবং করুণাব সঙ্গে 
আনন্দের আভাসও দেখা দিল। 
অন্ত দিন হইলে ললিতা সহস! বিনয়ের সঙ্গে 
আবস্ত কবিত না-_ আজ যেমনি বিনয় ঘরে প্রবেশ 
অমনি সে বলিয়া উঠিল-__পবিনয় বাবু, আপনার ll 
আমাদেব একটা পৰামর্শ আছে।” 
বিনষের বুকে কে ষেন হঠাৎ একটা শব্দভেদী 
বাণ ছুড়িয়া মাবিল। সে উল্লাসে চকিত হইয়া 
তাঁহাব বিবর্ণ স্লানমুখে মুহূর্তেই দীণ্ডিব সঞ্চাব হইল । 
ললিতা কহিল--“আমর! কয় বোনে মিলে এ 
থাটো মেয়ে ইস্কুল কবতে চাই ।” | 
বিনয় উৎসাহিত হইয়| উঠিয়া কহিল-_“মেষে 
অনেক দিন থেকে-আমাব জীবনেব একটা সঙ্কর 1” 
ললিতা কহিল__“আপনাকে এ বিষয়ে আমাদেক 
কবতে হবে” 
বিনয়.কহিল---“আমাব দ্বার! যা হতে পারে 
ক্রুটি হবে না। আমাকে কি কবতে হবে বলুন্‌।” 
ললিত! কহিল--"আমরা ব্রাহ্ম বলে হিন্দু অভিত্ 
আমাদের বিশ্বাস কবে না এ বিষয়ে আপনা 
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১ . কণ্টিত হইয়া বলিয়৷ উঠিল, “এ সমন্ধে একবাঁব বাবাব সঙ্গে 


টস 


বিনয় উন্নীধধ হইয়া উঠিয়া কহিল “আপনি কিছু ভয় 
করবেন না- আমি পারব ।” 

আনন্দময়ী কহিলেন “তা ও খুব পারবে । লোককে 
কথায় ভুলিয়ে বণ করতে ওব জুড়ি কেউ নেই।” 

ললিতা কহিল--“বিষ্যালয়ের কাজ কর্ম যে নিয়মে বে 
বকম করে চালানো উচিত_-সময় ,ভাগ করা, ক্লাশ ভাগ 
করা, বই ,ঠিক কবে দেওয়া ০০০৮০ 
দিতে বে”. 

ডিবি ররর নুন তর 


_ ধাধা লাগিয়া গেল . বরদাহুন্দরী তাহার মেয়েদের সহিত 


তাহাঁকে নিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং সমাজে 
তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে এ কথাটা কি ললিতা 
একেবাবেই জানেনা ? এ স্থলে বিনয় যদি ললিতার তস্থবোধ 


. রাখিতে প্রতিশ্রুত হয় তরে সেটা অন্তার এবং ললিতাব 


পক্ষে অনিষ্টকর হইবে কি না এই প্রশ্ন তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল। এদিকে ললিতা _ যদি কোনে শ্ুভকর্ম্মে 
তাহাব সাহায্য প্রার্থনা কবে তবে সমস্ত চেষ্টা দিয়া 
সেই :অঙ্তুবোধ পালন না করিবে এমন শক্তি বিনয়ের 
কোথায় ? - 

এ পক্ষে স্থচবিতাও আশ্চর্য্য হইয়া গেছে। সে স্বপ্নেও 
মনে করে নাই ললিতা হঠাৎ এমন করিয়। বিনয়কে মেয়ে 
ইস্কুলের জন্য অনুরোধ করিবে। একে ত বিনয়কে লইয়া 
যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পবে এ আবার কি 
কাণ্ড ! ললিতা জানিয়৷ শুনিয়া ইচ্ছা. পূর্বক এই ব্যাপাঁবটি 


ঘটাইয়৷ তুলিতে উদ্ভত হইয়াছে দেখিয়া সুচরিতা ভীত: 


হইয়া উঠিল। ললিতার মনে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছে 
তাহা সে বুঝিল কিন্তু বেচারা! বিনয়কে এই উৎপাতের মধ্যে 
জড়িত করা কি তাহাঁব উচিত হইতেছে? স্থচবিতা উৎ- 


পৰামর্শ রুরতে হবে ত। মেয়ে ইস্কুলের ইন্স্পেক্টাবিপদ 


. পেলেন বলে বিনয় বাবু এখনি যেন খুব বেশি আশীস্বিত 


হয়ে না ওঠেন” 
স্থুচরিতা কৌশলে প্রস্তাবটাকে যে বাধা দিল তাহা 
বাঁজিল। বেশ বোঝা যাইতেছে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে 


গোরা। ৮৪ € 


আহা সুচৰিতা জানে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহা লচিতার 
অগোচব নহে তবে ললিতা কেন-_কিছুই স্পষ্ট হইল না। 
ললিতা কহিল__প্বাঁবাকে ত জিজ্ঞাসা করতেই হবে। 


বিনষ বাবু সম্মত আছেন জান্তে পারলেই তাঁকে বল্ব।. 


তিনি কখনই আপত্তি করবেন না-_াঁকেও আমাদের এই 
বিচ্ভালয়ের মধ্যে থাকৃতে হবে।” আনিন্দময়ীব দিকে ফিরিয়া 
কহিল "আপনাকেও আমর! ছাঁড়বনা ৷” 

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন__“আমি তোমাদের ইন্ছলেব 
ঘব ঝাঁট দিয়ে আস্তে পারব। তার বেশি কাজ আঁমাঁব 
দ্বারা আর কি হবে!” 

বিনয় কহিল,_“তাহলেই যথেষ্ট হবে মা! কিন্কালয় 
একেবারে নিৰ্ম্মল হয়ে উঠুবে 1” 

স্থচরিতা ও ললিতা বিদায় লইলে পর্ব বিনয় একেবারে 
পদব্ৰজে ইডেন্গার্ডেন অভিমুখে চ্িস্া গেল। মহিম 
আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া কহিলেন__“বিনয ত দেখ্লুম 
অনেকটা রাজি হয়ে এসেছে_-এখন যতশীঘ পাবা যায় 
কান্টা.সেরে ফেলাই ভাল-_কি জানি আবাঁব কখন্‌ মত 
বদলায় ।” 

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন “সে কি কথা! 
বিনয় আবাব রাজি হল কখন? আমাকে ত কিছু বলে নি!” 

মহিম কহিলেন--“আজই আমার সঙ্গে তার কথাবার্তা 
হয়ে গেছে। সে বল্লে গোরা এলেই দিন স্থির করা যাঁবে।” 

আনন্দময়ী মাথা নাড়িয়া কহিলেন__স্মহিম, আমি 
তোমাকে বল্চি, তুমি ঠিক বোঝনি।” 

মহিম কহিলেন--“আঁমাব বুদ্ধি যতই মোটা হক্‌ শাদা 
কথা বোঝবার বয়স আমার হয়েছে, এ নিশ্চয় জেনো 1” 

আনন্দময়ী কহিলেন_“বাছা, আমার উপর তুমি 
বাগ করবে আমি জানি কিন্তু আমি দেখ্চি এই নিয়ে একটা 
গোল বাঁধবে ।” 

মহিম মুখ গম্ভীর কবিয়া কহিলেন__“গোল বাধালেই 
গোল বাঁধে ।” 

আনন্দময়ী কহিলেন-_“মহিম, আমাকে তোমবা যা বল 


সমন্তই আমি সহ কবব, কিন্ত যাতে কোনো অশীস্তি ঘটতে . 
পারে তাতে আমি যোগ দিতে পারিনে-_সে তোমাদেরই - 


ভালব জন্তে।” 


১৬ 


মহিম নিষ্ঠরভাবে কহিলেন,_প্আমাদেব ভালব কথা 
ভাববার ভাব যদি আমার্দেবই পবে দাঁও তাহলে তোমাকেও 
কোনে! কথা শুনতে হয় না আব আমাদেবও হয়ত ভাল 
হয়। ববঞ্চ শশিমুখীর বিয়েটা হয়ে গেলে তার পরে 
আমাদের ভাঁলোঁব চিন্তা কোবো। কি বল ?” 

আনন্দময়ী ইহার পৰে কোনো উত্তব ন! কবিয়া একটি 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহিম পকেটের ডিবা হইতে 
একটি পান বাহির কবিয়৷ চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া গেলেন। 

৪৬ 

ললিত! পরেশ বাবুকে আসিয়া কহিন-_“আঁমবা ব্রাহ্ম 
বলে কোনো হিন্দু মেয়ে আমাদেব কাছে পড়তে আস্তে 
চায় নাঁ_তাই মনে কবচি হিন্দু সমাজেব কাউকে এর মধ্যে 
বাখূলে কাজের স্থবিধা হবে। কি বলবাবা?” . 

পবেশ বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন,_“হিন্দু সমাজের কাউকে 
পাঁবে কোথায় ?” 

ললিতা খুব কোমব বাঁধিয়া আসিয়াছিল বটে তবু 
বিনয়ের নাম কবিতে হঠাৎ তাহার সঙ্কোচ উপস্থিত হইল, 
জোব করিয়া সক্ষোচ কাটাইয়া কহিল-_“কেন, তা কি 
পাওয়া যাবে না ? এই যে বিনয় বাবু আছেন-_কিন্বাঁ_” 

এই কিন্বাটা নিতান্তই একট! ব্যর্থ প্রয়োগ-_-অব্যয় 
পদেব অপব্যয় মাত্র। ওটা অসমাপ্তই বহিয়া গেল। 

পবেশ কহিলেন--“বিনয় ! বিনয় রাঁজি হবেন কেন ?” 

ললিতাব অভিমানে আঘাঁত লাগিল । বিনয় বাবু রাজি 
হবেন না ! ললিত! এটুকু বেশ বুঝিয়াছে বিনয় বাবুকে বাজি 
কবানো ললিতাব-পক্ষে অসাধ্য নহে। 

ললিতা কহিল,_“তা তিনি বাজি হতে পাঁবেন।” 

পরেশ একটু স্থিব হইয়! বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, “সব 
কণ! বিবেচনা করে দেখ্‌লে কখনই তিনি বাঞ্জি হবেন না” 

ললিতাব কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। সে নিজেব আঁচলে 
- বীধা চাবির গোচ্ছা লইয়া নাড়িতে লাগিল । ll 
- ভাঁর এই নিপীড়িত কন্তাব মুখেব দিকে তাঁকাইয়া 
পরেশের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোনো সাস্বনাব - 
-সবাক্য খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছুক্ষণ পৰে আস্তে আস্তে 
- ললিত মুখ তুলিয়া কহিল--“বাবা, তাহলে আমাদেৰ এই 
ইস্কুলটা কোনো মতেই হতে পাববে না 1” 


Pd 


প্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩১৬ ৷- 


[ ৯ম ভাগ । 


পবেশ কহিলেন_-“এখন ছওয়াব অনেক বাঁধা দেখতে 
পাঁচ্চি। চেষ্টা কবতে গেলেই বিস্তব অপ্রিয় আলোচনাকে 
জাগিয়ে তোলা হবে!” | 

শেষকালে পা বাঁবুবই জিত হইবে এবং অন্তায়েব 
কাছে নিঃশব্দে হাব মানিতে হইবে ; ললিতাব পক্ষে এমন 
দুঃখ আর কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহাব বাপ ছাঁড়ী আর 
কাহাবো শাসন সে এক মুহূর্ত বহন কবিতে পাঁবিত না। 
সে কোনো অপ্রিয়তাকে ডবায় না কিন্ত অন্যায়কে কেমন 
কবিয়া সে সহ কবিবে! ধীবে ধীরে পবেশ বাবুর কাছ 
হইতে সে উঠিয়া গেল । 

নিজেব ঘরে গিয়া দেখিল তাহাব নামে ডাকে একখানা 
চিঠি আসিয়াছে। হাঁতেব অক্ষব দেখিয়া বুঝিল তাঁহার. 
বাল্যবন্ধু শৈলবালাঁব লেখা । সে বিবাহিত, তাহাব স্বামীর 


_ সঙ্গে বীকিপুবে থাকে 


চিঠিব মধ্যে ছিল-_““ভোমাঁদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া 
মন বড় খাঁবাপ ছিল। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি চিঠি 
লিখিয়া সংবাদ লইব- সময় হইয়া! উঠে নাই । কিন্তু পবণ্ড 
এক জনেব কাছ হইতে (তাহাব নাম কবিবনা) যে খবব 
পাইলাম শুনিয়া যেন মাথায় বজ্জাঘাত হইল। এ যে সম্ভব 
হইতে পাবে তাহা মনেও কবিতে পাবি না। কিন্তু যিনি 
লিখিয়াছেন তাহাকে অবিশ্বাস কবাও শক্ত। কোনো হিন্দু 
যুবকের সঙ্গে না কি তোমার বিবাহের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। 
এ কথা যদি সত্য হয়” ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

ক্রোধে ললিতাঁব_ সর্বশবীব জ্বলিয়া উঠিল। সে 
এক মুহুর্ত অপেক্ষা কবিতে পারিল না। তখনি সে' 
চিঠির উত্তরে লিখিল__“খববটা সত্য কিনা ইহা জানিবার 
জন্য তুমি যে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিষা পাঠাইয়াছ 
ইহাই আমাব কাছে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ব্রাঙ্গ- 
সমাজেব লোক তোমাকে যে খবব দিয়াছে তাহার সত্যও - 
কি যাচাই কবিতে হইবে! এত অবিশ্বাস? তাহাব পবে, 
কোনো হিন্দু যুবকের সঙ্গে "আমাৰ বিবাহের সম্ভাবনা 
ঘটয়াছে সংবাদ পাইয়া তোমাৰ মাথায় বক্তাঘাত হইয়াছে 
কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে প্রা ব্রান্মসমাজে এমন 
বিখ্যাত সাখুযুরক আছেন ধাহাব সঙ্গে বিবাহে আশঙ্কা 
বঙ্জাধাতের তুল্য নিদারুণ এবং আমি এমন ছুই" একটি 


১ম সংখ্যা!) 


হি যুবককে জানি যাহাদেৰ সঙ্গে বিবাহ যে কোনো 
* ব্রাহ্মকুমারীর পক্ষে গৌববের বিষয়। ইহাঁব বেশি 
আঁৰ একটি কথাও আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা 
করি না।” 

রা ররর 
গেল। তিনি চুপ কবিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা কবিলেন। 
তাঁহার পবে ভাবিতে ভাঁবিতে ধীরে ধীবে নুচবিতাব ঘবে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরের্শেব চিন্তিত মুখ দেখিষা 
সুচবিতাব হ্বদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কি লইয়া তাঁহাব 
চিন্তা তাহাঁও সে জানে এবং এই চিন্তা লইয়াই সুচবিতা 
' কয়দিন উদ্বিগ্ন হইয়া বহিয়াছে। 

পবেশ বাবু স্থচবিতাঁকে লইযা নিভৃত ঘরে বসিলেন 
এবং কহিলেন,_“মা, ললিতা সম্বন্ধে ভাবনাব সময় উপস্থিত 
হয়েছে ।” 

সুচরিতা পবেশ বাবুর মুখে তাহাব ককণাপূর্ণ দৃষ্টি 
ৰাখিয়া কহিল, “জানি, বাবা ।” 

গকেশ বাবু কহিলেন,_-“আমি সামাজিক নিন্দাব কথা 
ভাবচি নে। আমি ভাব্‌চি--আচ্ছ! ললিতা কিঁ_> 

পবেশের সঙ্কোচ দেখিয়া সুচরিতা আপনিই কথাটাকে 
স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা কবিল। সে কহিল-_স্ললিতা 
বরাবর তাব মনেব কথা আমার কাছে খুলে বলে। কিন্ত 
কিছু দিন থেকে সে আমাব কাছে আব তেমন করে 
ধরা দেয় না। আমি বেশ বুঝতে পাবচি__” 

পবেশ মাঝখান হইতেই কহিলেন-__“ললিতার মনে 
এমন কোনো ভাবেব উদর হয়েছে ষেটা সে নিজের কঠুছেও 
স্বীকীব কবতে চাঁচ্চে না। আমি ভেবে পাঁচ্চিনে কি 
করলে ওব ঠিক-তুমি কি বল বিনয়কে আমাদের 
পবিবারে যাতায়াত কবতে দিয়ে ললিতাব কোনো অনিষ্ট 
কবা হয়েছে ?” 

স্থচরিতা কহিল-_“বাঁঝ, ভৰিত জনি কি বাবুর 
= মধ্যে কোনো দোষ নেই-তাঁব নির্মল স্বভাব--তীাব 
মত স্বভাবতই ভদ্রলোক খুব অল্পই দেখা যায !” 

পরেশ বাবু যেন একটা কোন্‌ নূতন তন্বলাভ কবিলেন। 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, *ঠিফষ কথা বছে, রালেধ, ঠিক 
কথা বলেছ ' তিনি ভাললোক কি না৷ এইটেই দেখবা 


গোরা। সি ৭ 


বিষষ--অন্তৰ্যাদী ঈশববও তাই দেখেন। বিনয় যে ভাল 
লোক, সেখানে ষে আমার ভুল হয় নি, সে জন্তে আমি 
তাঁকে বার বাব প্রণাম কবি।” ২ 

একটা জাল কাটিয়া গেল__পরেশ বাবু যেন বাচিয়া 
গেলেন। পরেশ বাবু তাঁহার দ্রেবতাব কাছে অন্তায় 
কবেন নাই। ঈশ্বব যে তুলাদণ্ডে মানুষকে ওজন করেন 
সেই নিত্য-ধর্মেব তুলাকেই তিনি মানিয়াছেন-_তাহার 
মধ্যে তিনি নিজেব সমাজের তৈবি কোনে। কৃত্রিম বাটখাঁবা 
মিশান নাই বলিয়া তাহার মনে আব কোনো গ্লানি রহিল 
না। এই অত্যন্ত সহজ কথাটা এতক্ষণ তিনি না বুঝিয়া 
কেন এমন পীড়া অনুভব করিতেছিলেন বলিয়া তাহার 
আশ্চর্য্য বোধ হইল। স্থচরিতাব মাথায় হাত রাশিয়া বলিলেন 
তোমার কাছে আমাৰ আজ একটা শিক্ষা হল মু! !” 

ুচবিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাব পায়ের ধূলা লইযা কহিল; 
প্না! না! কি বল বাবা!” 

পবেশ বাবু কহিলেন,_“সম্প্রদায় এমন জিনিষ যে, 
মানুষ যে মান্য এই সকলেব চেয়ে সহজ কথাটাই সে 


+ একেবারেই ভুলিয়ে দেয়-_-মান্ুষ ব্রাহ্ম কি হিন্দু এই সমাজ 


গড়া কথাটাকেই বিশ্বসত্যের চেয়ে বড় করেত্তুলে একটা! পাক 
তৈবি কবে-_এতক্ষণ মিথ্যা তাতে ঘুবে মবছিলুম !” 

একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া পবেশ কহিলেন_“ললিতা 
তাব মেয়ে ইন্কুলেব সংকল্প কিছুতেই ছাড়তে গারচে না। 


- সে. এসন্বন্ষে বিনযেব সাহায্য নেবাব জন্তে আমার সম্মতি 


চায়।” 
সুচরিতা কহিল-_না, বাবা, এখন কিছুদিন থাক্‌ ৷” 
ললিতাকে তিনি নিহেধ করিবামাত্র সে যে তাহাব 
ক্ষুব্ধ হৃদয়েব সমস্ত বেগ দমন কবিষা উঠিয়া চলিয়া গেল 
সেই ছবিটি পবেশেব ন্সেহপুর্ণ হৃদয়কে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে- 


, ছিল। তিনি জানিতেন, তাহার এই তেজস্থিনী কনার 


প্রতি সমাজ যে অন্ায় উৎগীড়ন কবিতেছে সেই অন্তায়ে 
সে তেমন কষ্ট পায় নাই যেমন এই অন্তাম্ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কবিতে বাঁধা পাইয়া, বিশেষত পিতার, নিকট 
হইতে বাঁধা পাইয়া ; এই জন্য তিনি তাঁহার নিষেধ উঠাইয়া 
লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন--”কেন 
বাধে, এখন থাকবে কেন?” 


৮ প্রবাসী__বৈশাখ, ১০১৬। 


সুচবিতা কহিল নইলে সা ভাবি বিত হবেন" 

পবেশ ভাবিয়া দেখিলেন সে কথা ঠিক । _ 

সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সুচবিতার কানে কানে কি কহিল। 
স্থুচরিতা কছিল,_“ন! 9 এখন্‌ না! কাল 
হবে” 

সতীশ বিমর্ষ হইয়া কহিল, 
আছে।” 

পবেশ স্েহ হা হানিযা কহিলেন, 
চাই।» 

স্থচরিতা কহিল--“ওর একটা” 

সতীশ ব্যস্ত হুইয়া উঠিয়া সুচবিতার মুখে হাত চাপা 
দিয়া কহিল--“না, না, বোলোনা-_বোলোনা !” 


BPE EE OE 


--পকি সতীশ, কি 


পবেশ বাবু কহিলেন,--“যদি গোপন কথা হয় তাহলে 
সুচরিতা বল্‌্বে কেন ?” 
স্থচরিতা কহিল,-“না বাবা নিশ্চয় ওর ভারি ইচ্ছে 


 যাঁতে এই গোপন কথাটা তোমার কানে ওঠে” 

সতীশ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,__“কথ্থনে! না, নিশ্চয় 
না।” বলিয়া সে দৌড় দিল। 

বিনয় তাহাব যে রচনাব এত প্রশংসা করিয়াছিল, 
সেই রচনাটা সচরিতাকে দেখাইবার কথা ছিল। বলা 
বাহুল্য পরেশেব সাম্নে সেই কথাটা! সুচরিতার কানে 
কানে স্মরণ কবাইয়া দিবার-উদ্দেস্যটা যে কি তাহা স্থচবিতা 
ঠিক ঠাওরাইয়াছিল। এমন সকল গভীর মনেব অভিপ্রায় 
সংদাবে যে এত সহজে ধরা পড়িয়! যায় বেচাবা সতীশের 


- তাহা জানা ছিল না। 


৪৭ 
চাবিদিন পবে একখানি চিঠি হাতে করিয়া হারান 
- বাবু বরদাঞুন্দরীব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ 
কাল পরেশ বাবুর আশা তিনি একেবাঁবেই পবিত্যাগ 
করিয়াছেন। 
হারান বাবু চিঠিখানি বরদাহুন্দরীর হাতে দিয়া 
কহিলেন্--”আমি প্রথম হতেই আপনাদের সাবধান কবে 


: দিতে অনেক চেষ্টা করেছি। সেজন্যে আপনাদের অপ্রিয়ও 
- হয়েছি। এখন এই চিঠি থেকেই বুঝতে পারবেন ভিতরে 


ভিতবে ব্যাপারটা কতদূর এগিয়ে পড়েছে।” 
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(পৈলবালাকে ললিতা যে চিঠি লিবিয়াছিল সেই চিঠি- 
খানি ববদাসুন্দবী পাঠ কবিলেন। কহিলেন,__“কেমন কবে 
জান্ব বলুন্‌ ! কখনো 'যা মনেও করতে পারিনি তাঁই ঘট্‌চে। 
এব জন্তে কিন্ত আমাকে দোষ দেবেন না তা আমি 
বলে বাখছি। স্থচরিতাকে- যে অপিনারা সকলে মিলে 
_ব্ৰাহ্মসমাজে অমন মেয়ে আব হয় না এখন আপনাদের 
এ আদর্শ ব্রাহ্ম মেয়েটির কীর্তি সাম্লান্‌! বিনয গৌরকে ত 
উনিই এ বাড়িতে এনেছেন। আমি তবু বিনয়কে অনেকটা 
আমাদের পথেই টেনে আন্ছিলুম, তাব পবে কোথা ' 
থেকে উনি গুব এক মাসীকে এনে আমাদেরই ঘবে ঠাঁকুর 
পুজো সুরু কবে দিলেন, বিনয়কেও এম্‌নি বিগ্ড়ে দিলেন 
যে, সে এখন আমাকে দেখলেই পালায়। এখন এ সব 
যা কিছু ঘট্‌চে আপনাদেব ওঁ স্থচরিতাই এব গোড়ার । 
ও মেষে যে কেমন মেয়ে সে আমি ববাববই জান্তুম_ 
কিন্তু কখনো কোনো কথাটি কইনি ববাবব ওকে এমন 
কবেই মানুষ কবে এসেছি যে কেউ টেব পায়নি ও 


_ আমাব আপন মেয়ে নয়-_-আজ তাব বেশ ফল পাওয়া 


গেল! এখন আমাকে এ চিঠি মিথ্যা দেখাচ্চেন_ আপনারা 
যা হয় করুন !” 

জারা 
ছিলেন সে কথা আজ স্পষ্ট স্বীকাব কবিয়া অত্যন্ত উদাব- 
ভাবে অন্ৃতাপ প্রকাশ ক্বিলেন। অবশেষে পরেশ 
বাবুকে ডাকিয়া আনা হইল । 

“এই দেখ ৷” বলিয়া বরদান্বন্দরী চিঠিখানা' তাহাব 
সন্তুখে টেবিলেব উপর ফেলিয়া দিলেন.। পবেশ বাৰু ছু 
তিনবাব চিঠিখানা পড়িয়া কহিলেন-_“তা, কি হয়েছে ।” 

ববদাস্ন্দবী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,_-পকি হয়েছে ! 
আর কি হওয়া চাই। আর বাকি বইলইবা কি! ঠাকুব, 
পুজো? জাত মেনে চলা, সবই হল, এখন কেবল হিন্দুব 
ঘরে তোমার মেষেব বিষে হলেই_হয়! তার পরে তুমি . 
প্রাযশ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে ঢুকবে_আমি কিন্তু বলে 

পবেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন__“তোঁমাকে কিছুই 
বল্তে হবে না। অন্তত এখনো বলবাব সময় হয় নি! 


If 


১ম সংখ্যা । | 
কথা হচ্চে এই যে তোমরা- কেন ঠিক কবে বসে আছ 
হিন্দুর ঘরেই ললিতার বিবাহ স্থিব হয়ে গেছে। এ 
চিঠিতে ত সে রকম কিছু দেখ্‌ছিনে।” 


বরাণন্্দরী কহিলেন,_-“কি হলে ঘে তুমি দেখতে 


পাও সে ত আজ পৰ্য্যন্ত বুঝতে পাবলুম না। সময় মত 
যদি দেখতে পেতে তাহলে আজ এত কাণ্ড ঘৃত না। 
চিঠিতে মানুষ এব চেয়ে আব কত খুলে লিখবে বল ত [” , 

হাবাঁন বাবু কহিলেন,-_“আমার বোধ হয় ললিতাকে 
এই চিঠিখানি দেখিয়ে তার অভিপ্রায় কি তাকেই জিজ্ঞাস! 
কবা উচিত। আপনার! ঘদি অনুমতি কবেন তাহলে 
আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করতে পাঁরি।” - 

এমন সময় ললিতা ঝড়েব মত ঘবেব মধ্যে প্রবেশ 
কবিয়া কহিল-_প্বাবা, এই দেখ, ব্ৰাহ্মসমাজ থেকে 
আজকাল এই রকম অজানা চিঠি আস্চে 1” 

পবেশ চিঠি পড়িয়া দেখিলেন। বিনয়েব সঙ্গে ললিতার 
বিবাহ মে গোপনে স্থির হইয়া গিয়াছে পত্রলেখক তাহা 
নিশ্চিত ধৰিয়া লইয়া নানাপ্রকার ভত্গন! ও উপদেশেব 
দ্বারা চিঠি পূর্ণ কবিয়াছে। সেই সঙ্গে, বিনয়েব মংলব 
যে ভাল নয, সে ষে দুই দিন পরেই তাহার ব্রাহ্ স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ কবিয়! পুনবায় হিন্দুঘরে বিবাহ কবিবে এ সমস্ত 


) আলোচনাও ছিল। 


পরেশের পড়া হইলে পব হাবান এই চিঠিখানি লইয়া 
পড়িয়া কহিলেন--“ললিতা, এই চিঠি পড়ে তৌমাব বাগ 
হচ্চে। কিন্ত এই রকম চিঠি লেখবাব হেতু কি তুমিই 
ঘটাও নি? তুমি নিজেব হাতে এই চিঠি কেমন কবে 
লিখলে বল দেখি ৷” " 

ললিতা মুহ্ুর্তকাল-স্তব্ধ থাকিয়া কহিল-_“শৈলব সঙ্গে 
আপনার বুঝি এই সম্বন্ধে চিঠিপত্র চল্‌চে ?” 
. হাবান তাহার স্পষ্ট উত্তব ‘না দিয়া কহিলেন- ত্রান্গ- 
সমাজের প্রতি কর্তব্য স্বরণ কবে শৈল তোমার এই চিঠি 


১৫. পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে?” 


ললিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল-_“এখন ব্ৰাহ্মসমাজ 


| কি বল্তে চান বলুন” 


স্ছারান কহিলেন--“বিনয়"বাবু ও তোমাব সম্বন্ধে সমাজে 
এই ষে জ্নবব বাষ্ট হয়েছে এ আমি (কোনো মতেই বিশ্বাস 
২ 


গোরা । 


৯ 
কবতে পাবিনে কিন্তু তবু তোমাব মুখ থেকে আগি এব 
স্পষ্ট প্রতিবাদ শুন্তে চাই ।” 

ললিতার দুই চক্ষু আগুনেব মত জ্বলিতে লাগিল--সে 
একটা চৌকির পিঠ কম্পিত হস্তে চাপিয়া ধবিয়া কহিশ্_ 
“কেন কোনোমতেই বিশ্বাস কবতে পাবেন না £” 

পরেশ ললিতার পিঠে হাত বুল ইয়া কহিলেন,__“ললিতা 
এখন তোমার মন স্থিব নেই, একথা পবে আমাব বঙ্গে 
হবে-_এথন থাক্‌ ।” 

হারান কহিলেন-_“পবেশ বাবু, আপনি কথটাকে 
চাপা দেবাঁব চেষ্টা কববেন না! 1” 

ললিতা পুনর্বীব জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল--“‘চাপা দেনাৰ 
চেষ্টা বাবা করবেন ! আপনাদের মত, বাবা সত্যকে ভয় 
কবেন না-_সত্যকে বাব! ব্রাহ্ম সমাঁজেব চেয়েও বড় বলে 
জানেন! আমি আপনাকে বল্ছি বিনয় বাবুর সঙ্গে বিবাহকে 
আমি কিছুমাত্র অসম্ভব 'বা অন্যায় বলে মনে কবিনে 1” 
হাবান বলিয়া উঠিলেন--“কিন্য তিনি কি ব্রাহ্গৎর্মে 


দীক্ষা গ্রহণ কববেন স্থিব হয়েছে ?” 


ললিতা কহিল-_-“কিছুই স্থিব হয় নি--মাখ দক্ষ 
গ্রহণ করতেই হবে এমনি বা কি'কথা আছে ।” 

বরদাস্ুন্দরী এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নাই--তার 
মনে মনে ইচ্ছা ছিল আজ যেন হারান বাবুর জিত হয এবং 
নিজের অপবাধ স্বীকার কবিয়া পরেশ বাবুকে অমুতাপ 
করিতে হয়। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না--বলিয়া 
উঠিলেন-__“ললিতা, তুই পাগল হয়েছিন্‌ না কি। বল্ছিদ্‌ 
কি।” 

ললিতা কহিল-_না, মা, পাগলেব কথা নয--- য! 
বলছি বিবেচনা কবেই বলছি । আমাকে যে এমন করে 
চাঁবদিক্‌ থেকে বাধতে মাম্বে সে আমি সহ কবতে পাব্ব 
না-__আমি হাবান বাবুদেৰ এই সমাজেব থেকে মুক্ত হব!” - 

হারান কহিলেন_-“উচ্ছ জ্খলতাকে তুমি মুক্তি বল 

ললিতা কহিল--“না, নীচতার আক্রমণ থেকে, অসভোৰ 


দাসত্ব থেকে মুক্তিকেই আমি মুক্তি বলি! যেখানে আমি 


কোনে! অন্যায় কোনো অধৰ্ম্ম দেখ্‌ছিনে, সেখানে' বরাহ্- 
সমাজ আমাকে কেন ল্পর্শ করবে, কেন বাধা দেবে?” , 
হাবনি স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক কহিলেন; “পবেশ বাবু, 


১, - প্রবাসী বৈশাখ, ১৩১৬ । 
রত আমি, ক শেষকালে এই রকম একটি 


কাঁ ঘটুবে। আমি যতটা পেরেছি আপনাদের সাবধান 
কববার চেষ্টা কবেছি-_-কোনো ফল হয় নি!” 

ললিতা কহিল-_£দেখুন্‌ পান্থ বাবু, আপনাকেও 
সাবধান কবে দেবাব একটা বিষয় আছে--আপনাব 
চেয়ে ধাঁবা সকল বিষয়েই বড় তাঁদেব সাবধান কবে দেবার 
অহঙ্কার আপনি মনে বাঁথ্বেন না ।” 

এই কথা বলিয়াই ললিতা ঘর হইতে বাহিব হইয়া গেল । 

ববদাস্ন্দরী কহিলেন,__“এ সব কি কাও হচ্চে! এখন 
কি করতে হবে পবামর্শ কর !” 

পরেশ বাবু কহিলেন,__প্যা কর্তব্য তাই পালন করতে 
হবে কিন্ত এরকম কবে গোলমাল কবে পরামর্শ করে 
কর্তৃব্য স্থির হয় না। আমাকে একটু মাপ কবতে হবে। 
এ সম্বন্ধে আমাকে এখন কিছু বোলোন!। 'আমি একটু 
একলা থাকৃতে চাই ৷” 


জ্যোতিষের রহস্য । 


( বাজসাহি নগবে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনেব দ্বিতীয় বাষিক 
অধিবেশনেব উপসংহারে অধ্যাপক অপূর্কাচন্তর 
দত্ত কর্তৃক পঠিত। ) 
প্রবন্ধেব আবস্তেই সভাস্থ ভদ্রমহোঁদক়দিগেব নিকট আমি 
একটি কথা নিবেদন কবিযা বাখি,_আমি আপনাদিগের 
প্রতি ' কিঞ্চিৎ দয়াপ্রকাশ কবিতে যাইতেছি ; তাহাঁব 
প্রতিদানে আমিও আপনাদেব কাছে কিঞ্চিৎ দয়া প্রত্যাশা 
করিব। আজ ছুই দিন যাবৎ নাঁনাঁবিবয়ক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় ব্যাপৃত থাকাতে আপনাদেব মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই ক্লান্ত 
হইয়া পড়িযাছে, তাই আমি ভাঁবিতেছি ষে তাহাব উপব 
আবও কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ভার চাপাইতে চেষ্টা করিলে 
আগনাদেব মস্তিষ্কে প্রতি অতি নিষঠব ব্যবহাব কবা হইবে; 
একাবণ বর্তমান প্রবন্ধে আমি যথাসাধ্য বৈজ্ঞানিকত্ব বৰ্জ্জন 


কবিতে চেষ্টা করিব, ইহাই আপনাদেব প্রতি আমার দয়া, 


“ প্রকাশ। এস্থলে যদি কেহ বলিতে চাহেন যে তাঁহার 
মন্তিষষ ক্লান্ত হয় নাই তবে তাহাব ভ্রম দূর কবিবাব জন্ত 
আকও ছুই চারিটি কথা কহা প্রয়োজন মনে কবি। 


»কার্য্য 


7 


বুনি নি অনীম ক্তিলম্পর, এবং 
তাঁহাব শক্তি সর্কভূতে বিদ্বমান বহিয়াছে ; ইহা হইতে এই 
সিদ্ধান্ত কবা যাইতে পারে না ষে জগতেব ‘সর্বভূত’ অর্থাৎ 
প্রত্যেক বস্তুই অসীম শক্কিসম্পন্ন। অপরদিকে বিজ্ঞানের 
একটি গুড় এবং রব সত্য এই যে জগতেব প্রত্যেক বস্তুবই 
শক্তির একটা সীমা আছে, এবং তাহা ষে' পৰিমাণ পদার্থ- 
দ্বাবা গঠিত তাহার অন্ুযায়ী। এই সত্য মানিয়া লইতে 
গেলে আমবা একটি সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হই ষে, যে 
বস্তুতে যত পদার্থ বেণী তাহার শক্তিও তত বেশী। একটি 
চলিত কথায় এই ভাবটা স্বম্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন 
কোন লোকেব ক্ষমতাৰ অল্পতা দেখিলে আমবা বলিয়। 
থাকি বে এ লোকটার ভিতবে কিছু “পদার্থ নাই। . এই 
কথাটি বলিবার সময় আমরা যে ক্ষমতার সহিত পদার্থের 
পৰিমাণেব তুলনাদ্বারা একটি গুঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিপার্দন 
কবিতেছি তাহা অবপ্ত অনুভব কবি না। শ্রস্থলে অপ্রা- 
সঙ্গিক হইলেও আপনাবা এই 'একটি সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন 
কবিতে পারেন যে, বস্তুর পদার্থ পবিমাপ দ্বাবাই যদি তাহাঁব 
শক্তির ঠিকানা কবিতে হয় তবে কি ইহা মানিয়া লইতে 
হইবে যে যে মানুষ যত স্থূলকায় হইবে তাহাব শবীবে 
শক্তিও তত বেশী হইবে? ইহাব অতি সবল উত্তব এই যে, 
বিজ্ঞান অসত্য হইতে পারে না, এবং স্থূলকায় মাঙ্গযে 
পদার্থ’ বেশীমাত্রায় থাকে, একারণ বিজ্ঞানেব মতে স্থুলদেহে 
শক্তিব আধিক্য অবশ্থযন্তাবী ; তবে যদি কোন ব্যক্তিবিশেষে 
পদাৰ্থ বেশী থাকা সত্বেও শক্তি কম দেখা যায তাহা হইলে 
আপনাদিগকে স্বীকাব কবিতেই হইবে যে সে দোষ 
বিজ্ঞানেব নহে, তাহা 'সেই ব্যক্তি বিশেষেবই দোষ ! 

জ্যোতির্ষিগ্াব বলে আমবা এই সসীগবা পৃথিবীব শক্তি 
পরিমাপ কবিতে সক্ষম হই ;_-কেবল তাহা নহে, যে হুর্য্য 
এই পৃথিবী এবং তত্মহকাবে সমস্ত গ্রহ জগৎকে, স্পর্শমাত্র. 
না কবিয়া, শূন্ধপথে ঘুবাইতেছে তাঁহাবও শক্তি পবিমাপ 
দ্বাবা সাধিত হয়। ইহা আধুনিক 
জ্যোতিষের অগ্র লক্ষণ। যে জ্যোতিষ এই প্রকাব মহৎ 
কাঁ্যসাধন কবিবাঁব ক্ষমতা বাঁথে. তাহা দ্বাবা মান্থষের 
শক্তিব পবিমাপ হইতে পাবে নী, ইহা আপনাবা কিছুতেই 
বিশ্বাস কবিবেন না। ৃর্যেব তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র, এবং 


৬ম সংখ্যা। | & % 


পৃথিবীর তুলনায় আমবা প্রত্যেক মান্য কত কুরদিপি 
ক্ষুদ্র ! এই ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র যে মানুষ, তাহাব দেহের এক 
শীর্ষে ততোধিক মহা ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে কয়েক ছটাক 
মস্তিষ্ক রহিয়াছে, _ইহার শক্তি পরিমিত ও অল্প নহে, এ 
কথা কি কেহ মনে স্থান দিতে পারেন ? যদি তাহা ন! হইল 
তবে এই ছুই দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাপে আপনাদেব 
মন্তি ক্লান্ত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা জ্যোতিষেব 
পক্ষে ত অন্তায় আবদার নয়ই, আমার পক্ষেও তাহা ধৃষ্টতা 
বলিয়া গণ্য হইতে পাবে না। মন্তিফেব উপর বিজ্ঞানের 
চাপ অপব সকল বি্ষিয়েব চাপ অপেক্ষা গুরুতর, ইহা আমি 
নিজে অন্ভব কবিতে পাঁরিতেছি ; একারণ বর্তমান প্রবন্ধ 
হইতে বিজ্ঞানকে যথাসাধ্য দুবে বাখিতে চেষ্টা” করিতেছি। 
ইহাতে যদি কাহারও বিবক্তি সঞ্চাব ঘটে তবে তিনি অস্ততঃ 
ইহা মনে করিয়া আশ্বস্তিলাভ করিবেন যে আমি 
(জ্যোতিষেব শক্তি পবিমাঁপেব পবাক্রম জ্ঞাত থাকাতে, ) 
তাঁহাব মস্তিষ্কের ভাব বৃদ্ধিরূপ জ্ঞানরুত পাপের ভাগী 
হইব ন] । 

বর্তমান সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় যখন আমাকে 
জ্যোির্কিস্কা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে আদেশ 
করেন কখঁন তাহার এই নির্দেশ ছিল যে জ্যোতির্কিভ্াকে 
যাহাতে'গোকহিতকব কাৰ্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পাবে 
সে সন্ধন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন হইবে। তাঁহার এই নির্দেশ 
যে আঁদার মস্তিষ্কের উপর কত বড় একটা চাপ হইয়া 
দাড়াইবে তাহা অবশ্য তিনি ভাবিবাব 'অবসব পান নাই; 
অথবা আমি আপনাদের উপর যতথানি দয়া প্রকাশ 
কবিতে উদ্ধত হইয়াছি, তিনি সম্পাদকীয় কর্তব্যেব বশবর্তী 
হইয়া আমাব প্রতি ততটুকু দয়া প্রকাশ কবিতে কুষ্টিত 
হইয়াছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান ও বসায়নবিজ্ঞানের ব্যাব- 


. ইাঁবিকন্ব অনুভব কবা যাইতেছে, এবং বর্তমান সম্মিলনে 


পঠিত প্রবন্ধাৰলিতে আপনাবা তাহার ভূবি ভুরি প্রমাণ 
সংগ্রহ কবিতে পারিয়াছেন। কিন্ত জ্যোতিষেব ব্যাব- 
হাবিকস্ব সপ্রমাণ করা আমার কাছে এক বিষম শক্ত 
ব্যাপাব হইয়া দাড়াইয়াছে। বস্তুসমহ্ুয়ে শক্তিসঞ্চয 
করিয়া তাহাকে লোকহিতকব কার্যে নিয়োজিত কবা 


যাইতে পারে,_ইহা পদার্থবিজ্ঞনেব অধিকার; এবং 


জ্যোতিষের রহুস্ত |, ১১ 


নানাপদার্থের সমবায়ে এক একট নূতন অ্রব্য পরস্তত কৰি 
তাহাও লোকহিতার্থে কাজে লাগান যাইতে পাবে,__ইহা 
রসায়ন বিজ্ঞানেব অধিকাব। দ্রব্য আহরণ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ন 
কিবা পদার্থ আহরণ করিয়া দ্রব্য উৎপাদন, এই উভয় 
কাৰ্য্যই ধরাতলে মানুষেষ ক্ষমতা ও -আয়াস দ্বারা সাধন 
করা যাইতে পাবে, এই সংবাদ আজ আব আপনাদেব 
কাছে নূতন প্রতিপন্ন হইবে না। কিন্তু জ্যোতিষ 
এক অদ্ভুত জিনিস,_শৃন্তদৃষ্টি ইহাব সাধনা, এবং 
অপার্থিব (কিন্তু দৃশ্য ) বস্তুব অদৃশ্য পথে গতিবিধি ইহাব 
সাধন সায়গ্রী ৷ ইহাতে দেখিয়া শিখিতে হয়, আবাব শিথিয়া 
দেখিতে হয়। আকাশে চন্দ্র হ্য্য গ্রহ তারকা কেমন ভাবে 
চলিতেছে তাহা! পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া গণন! দ্বাবা তাঁহাদের 
পন্থা আবিষ্কার কবিতে হয়। সেই গঙ্থা শুন্তমার্গে অদৃষ্ত 
বহিয়াছে, তাহার কোন নিশানা নাই; যেমন নদীবক্ষে 
নৌকা চলিয়া যাইবাব সময় তাহার পথেব কোন ঠিকানা 
বাখিয়া চলে না, আকাঁশেব জ্যোতিষ্ক সকলও এমন পথে ' 
চলে যাহার কোন ঠিকানা আকাশের গায়ে খুঁজিযা পাওয়া 
যায় না। কাজেই গণনা দ্বারা পন্থা আবিষ্ষাব কবিতে 
পাঁবিলেই যথেষ্ট হইল না, জ্যোতিষ্ক সেই পন্থা অতিবাহন 
করিয়া চলিতেছে কি না তাহাবও একটা ঠিকানা বাখা 
দ্ররকাব। যদি দেখা যায় যে জ্যোতিষ্ক যে পথে চলিতেছে 
তাঁহাৰ সহিত গণনালন্ধ পথেব মিল হইতেছে না, তাঁহা 
হইলে গ্রহেব নূতন গতি দেখিয়া তাহাব সঙ্গে মিলাইয়া 
পুর্ব গণনার সংস্কার কবিতে হয়। এই প্রণালী নূতন নহে, 
বহু পুবাকাঁল হইতে, ভাঁবতবর্ষে এবং আব যে" সকল স্থানে 
জ্যোতিষের চর্চা হইয়াছে, সর্বত্র এই প্রণালী অনলম্বন 
কবিয়াই জ্যোতিষেব কার্ধ্য চলিতেছিল। নিউটন এক 
সময়ে এ সকল গতিব কারণ আন্ধুসন্ধনি কবিতে গিয়া! 
তাহাদেব মূলে এক অবিচ্ছেদ্য শক্তি দেখিতে পাঁইযাছিলেন | 
নিউটনের পূর্বের গ্যালিলিও, এবং তাহার বহুপূর্কে ভাস্করা- 
চারধ্য পৃথিবীকে শক্তিমধী সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু বিশ্বগতে যে এক বিশাল শৃক্তিব জাল বিস্তৃত 


থাকিয়া সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডকে চালিত কবিতেছে ইহা নিউটনের . - 


শিক্ষা । এই শক্তিবলে এক বস্ত অপর বস্তুকে স্পর্শমাত্র না . 
কবিযা আকাশপথে ভ্রাম্যমাণ বাখিতেছে। প্রাচীনবালের 


১২ 
হিন্দু জ্যোতির্কিদগণ এবং তাঁহাদের পব বহ'শতাবী পর্যন্ত 
আববীয় ও ইয়ুবোপীয় জ্যোতির্কিদেবা পৃথিবীকে অচলা 
মনে কবিতেন। ইহাব ফলে, গ্রহমওলীকে পৃথিবীর 
চু্দিকে ভ্রাম্যমাণ সপ্রমাণ করিবাব অন্ত তাহাবা চক্রের 
উপব চক্র ব্যবস্থা করিয়া নানাবিধ কষ্টকল্লিত গ্রহপথ 
আবিষ্কাব কবিয়াছিলেন। ইহা যে গণনছুরহ. ছিল তাহ! 
- বলা হইতেছে না-_কাধ্য বা গতিদ্ৃষ্টে প্রণালী উদ্ভাবন কব! 
গণিতেব কাছে দুবহ প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু এ সকল 
প্রণালীর জটিলত্ব হেতু তাহাদ্বাবা গতির সঠিক ক্রম 
নির্দেশ ও তাহাব কাবণ নির্ধারণ ঘঠিয়া উঠে নাই। এত 
" কাল, এবং আজি পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে গ্রহগতি ভৌমকেন্দ্রিক 
প্রণালীতে চক্র ও উপচক্র সংস্থান দ্বাবাই সাধিত হইয়া 
আসিয়াছে। ভাস্কবাচার্যেব মতন মনীষীও,_ পৃথিবীতে 
আকর্ষণ স্বীকার কবা সত্বেও,--সেই আকর্ষণ গ্রহজগতে 
প্রযোগ কবিতে সাহস পান নাই ; তাই তিনি কেবল ৭্খস্থং 
গুরু স্বাভিমুখং স্বশত্ত্যা আকুষ্মতে তৎ পততীব ভাঁতি”-__ 
বলিষাই ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। ্ৃর্ধ্যকে গ্রহচক্রের কেন্দ্র 
করিয়া পৃথিবীকে অপব সকল গ্রহেব সহিত তাহাব 
“চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ সিদ্ধান্ত করিবাব কল্পনা মানুষের মন্তকে 
প্রবেশ করিতে বহুকাল লাগিষা গিয়াছে । কিন্তু যখন 
স্ুর্য্যে চতুর্দিকে পৃথিবী ও গ্রহমশুলীর ভ্রমণ জ্ঞানগোচর 
হইল তাহাঁৰ পব গ্রহদ্দিগেব প্রক্কৃত গতিপথ আবিষ্কৃত 
হুইতে বহুদিন লাগে নাই; এবং তাহার পৰ আবাঁব 
অর্দ্ধশতাব্দী না ষাইতেই এ সকলবিধ গতিব কাবণ এক 
বিশ্বব্যাপী আকর্ষণেব জলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল! 

মানুষ যতদিন "গ্রহগতিব প্রকৃত ক্রম অজ্ঞাত ছিল 
ততদিন তাহাকে জটিল চক্রজালে জড়িত কল্পনা কবিত ; 
এবং এ গতির কাবণ না জানাতে, গ্রহদিগকে স্বেচ্ছাগমন- 
শীল কোন দৈবশক্তির আধার মনে কবিয়া তাহাদেব ভয়ে 
ভীত হইত । যেখানে স্বেচ্ছাচবণেব সম্ভাব্যতা, সেখানেই 
কৃতাঁঞ্জলিপুটের ব্যবস্থা,_-তাই প্রাচীনকাল হইতেই গ্রহ- 
শান্তিব অন্য পুজার্চনার বিধান । আবার যেখানে অনিষ্টা- 
* বরপ্রার্থনাবও ব্যবস্থা থাকা চাই; তাই গ্রহগণ এতকাল 
. আমাঁদেব. ভার্গাবিধাতাব আসন গ্রহণ কবিয়া অধিঠিত 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১০১১৬ ! ! 


| ৯ম ভাগ। 


ছিলেন কিন্ত গ্রহদগতের সে দিন এখন কি আর আছে? 
এখন আমরা 'সুম্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে তাহাদের 
স্বেচ্ছাগমনেব কোন ক্ষমতাই নাই,-_-এমন কি মাধ্যাকর্ষণের 
অকাট্য বিধান লঙ্ঘন কিয়া তাহাদের এক চুলও এদ্দিক 
ওদিক চলিবাঁর সামর্থ্য নাই। কেবল যে হুর্যের আকর্ষণের . 
বাধনে তাহার! ঘুবিতেছে তাহা নহে, তাঁহাদের নিজেদের 


_ভিতরেও পবস্পরের প্রতি পরস্পবের আকর্ষণ তাহাদিগকে - 


কম ব্যতিব্যস্ত কবে না। এইরূপ সম্কটাপন্ন অবস্থায়) 
আমাদেব মতন ক্ষুদ্র পার্থিব জীবের হিভাহিতসাঁধনে প্রদ্নাস 
পাইবার জন্য তাহাদের যে একতিলও অবসব থাকিতে পাবে 
ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারিতেছি না। আপনারা 
একবাঁব অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন, হূরধ্য তাহাদিগকে 
অবিরাম নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে, এ দিকে তাহারা 
পরস্পর টানাটানি কবিয়া একে অন্তকে পথন্রষ্ট করিবার জন্ত 
ব্যস্ত রহিয়াছে; ইহাতে যে তাহারা চিকিয়া থাকিতে ' 
পারিতেছে ইহাই তাহাদের পবম সৌভাগ্য, এবং আমাদেরও 
ভাগ্যবিধাতার একটি মহৎ মঙ্গল কাধ্য। এরূপ অবস্থায় 
তাহাদিগকে কোন বপ স্তব স্ততি দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা 
করিলে আমবা যে বিশেষ ফল লাভ কবিব তাহা আমি 
বিশ্বাস কবিতে পাবিতেছি না । আমাদেরও কোন সাধ্য 
নাই যে তাহাদিগের গতিবিধি কোন উপায়ে আমাঁদেব 
সাধ্যায়ত্ত কবিতে পারি, তীহাদেরও যে সে সকল বিধি 
অতিক্রম কিম্বা লঙ্ঘন করিয়া, অথবা কোন উপায়ে স্থগিত 
বাখিয়া চলিবাব সাধ্য আছে তাহাও জ্ঞাত হইতে পারি 
নাই। 

এখানে এমন কথা লা হইতেছে লা যে তাহাদের 
কোন প্রকার গতিবিপধ্যয় ঘটিতে পাবে না। তাহাদের যে 
গতিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে তাহা জ্যোতির্কিদ্বা শিক্ষা কবিলে 
অল্নায়াসেই জানা যাইতে পাবে, এবং ইহাও ধাঁবণাব আয়ত্ব 
হইতে পারে যে ও সকল গতিবিপর্যায় তাহাদেরই পরস্পর 
আকর্ষণেব ফল। লাপ্লাশ প্রভৃতি ইযুরোগীয় পণ্ডিতেবা 
গণনা দ্বাবা ইহা! সপ্রমাণ কবিয়াছেন যে ওঁ সকল গতি- 
বিপর্যষ মানুষেব ভীতি উৎপাদক হইলেও বিধাতার 
বিধানের পক্ষে সাঁজ্বাতিক নহে,.-ঘবে ঘবে পবম্পর নিয়ত 
বাদ নিসম্বাদ ঘটিলেও গ্রহজগতেব সমূল বিচ্ছেদেব কোন 


,হপ্রতিপন্ন হইতে পাবে। 


"' ব্যক্তি ছিলেন। 


১ সংখ্যা] 


সম্ভাবনা নাই। কিবা নিশ্চিত নে এরনগতে বিমল 
শাস্তি বিরাজ করিতেছে না। এই সকল ঘটনা ও তাহাদের 
কাৰ্য্য কাবণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কবা জ্যোতিষেব এক ব্যবহার 
কিন্তু কেহ হয়ত মনে মনে 
_ বলিতেছেন, গ্রহদিগেব এই সকল গৃহবিবাদের খবর বাধিয়া 
আমাদের কি লাভ হইবে? আমার মতে এইবপ কথা 
মানুষের মুখে সাজে না। এই কিছুকাল পূর্বে আপনাবা 
গ্রহদিগকে মানবসমাজ্বেব কল্যাণসাধনে নিয়োজিত 
করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতী প্রকাশ কবিতেছিলেন) এখন 
যেমনি দেখিলেন যে তাহাব! নিজেদেব ঘব সামলাইতেই 
ব্যতিব্যস্ত, আমাদের কোন খোজখবব যে তাহাবা রাখিতে 
প্রারে তাহাব কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, অমনি বলিয়া 
বসিবেন যে তাহাদের ঘবেব খবর জানিয়া আমাদের কি 


<- লাভ ? ইহা বাজনীতিব হিসাবে Non-~interference 


" Policy হইতে পাবে; কিন্তু যে সকল গ্রহ আদিকাল 
হইতে আমাদের বেদ পুরাণাদিব অস্তভূর্ত, ও ঘবের 


লোকের স্তায় আমাঁদেব নিত্যকর্ম্মের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, 


আজ তাহাদিগকে নিজের কাজে ব্যস্ত জীনিতে পাবিষ! 
তাহাদের সম্পর্ক পবিত্যাগ কবিতে যাওয়া কি আমাদের 
পক্ষে ভত্রতা হইবে ? তবে ইহা নিশ্চিত যে গ্রহ্দিগের গতি 
/ এবং তাহার বিপর্ধযয়াদি এমন প্রাকৃতিক কাবণসম্ভূত যাহার 
উপব মানুষের দুরে থাকুক গ্রহদিগের নিজেরও কোন কর্তৃত্ব 
চলে না। এদিকে জ্যোতির্কিস্তাও আমাদেবই পৈত্রিক 
সম্পত্তি,_ বিদেশে তাহার গৌবব ও সম্পদ বুদ্ধি পাইষাঁছে 
বলিয়া আমবা তাহাব বঞ্ধিত সম্পদকে তুচ্ছ করিলে 
'আমাদেব কলঙ্কের সীমা থাকিবে না ! কিন্তু কথাটাঁৰ এখনও 
মীমাংদা হইল না যে রাভিনা লোকহিতকর ব্যবহাব 
কোথায় ? 

. বামায়ণে আছে যে ত্রেতাযুগে বাবণ একজন অসাধাবণ 
“দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন” ত 
জ্যোতিষের ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে। 
তিনি আকাশেব চন্দ্র স্র্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে নিজেব 
ইচ্ছার্মত ডাকির৷ আনিয়া কাজ' কবাইয়া লইতে পাবিতেন। 
“বর্তমান বুগে বাবণেৰ ন্যায় অসাধাবণ ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি 


জ্যোতিষের রহস্য । 


১৩ 


সি পিস লাম ত পাত 


জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ER ইহা জানির, 
শুনিয়া এই সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় আমার মতন একটি 
জ্যোতির্বিদণুকে যদি এমন একটি উদ্ভট আদেশ করেন নে 
আকাশের গ্রহতারকাদিগকে. লোকহিতার্থে বশীভূত করিয়' 
কাৰ্য্য কবাইতে হইবে তাহা হইলে আমাব প্রতি কতট। 
অত্যাচার কবা হয় আঁপনাবা তাহার বিচার বরিবেন। -. 
আমাতে বাঁবণের কি গুণ থাকাব সম্ভাবনা বহিয়াছে তাহ 
আমি আদবেই জ্ঞাত নহি ; তবে একটি চলিত প্রবাদ আছে 
ষে “যে যায় লক্কায় সেই হয় রাবণ”। অনেক দিন হই 
একবার লঙ্কায় আমার পাঁদম্পর্শ ঘটিয়াছিল, সম্পাদক মহাশয 
কি এ সংবাদ কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া আমাবে 
একটি ‘রাবণ’ মনে করিয়াছেন ? জ্যোতিষফমণ্ডলীর গতিবিদি 
নির্ণয় করিয়া তাহা দ্বাবা! মান্গুষেব কার্ধ্যবিশেষে কালাকাল 
নির্ধারণ করাব প্রথা ভাব্তবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে 
চলিত বহিয়াছে ; এবং কালাকাল বোধে কার্য্যের ফলাফল 
বিচাব হইতে পারে এমন সম্ভাবনাও কেহ কেহ স্বীকার 
কবিতে পারেন, ( আমার মতন একজন ক্ষুদ্র জ্যোতি বির্দ€ 
তাহা স্বীকার না কবিলেও জ্যোতিষের তাহাতে বিশেষ 


“কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না ) কিন্ত জ্যোতির্কিগ্াকে লোকের 


ব্যবহাৰে আনিবার ক্ষমতা, একমাত্র বাবণ ভিন্ন অন্ত 
কাহারও ছিল কিম্বা থাকিবাব সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন 
কথা আমার জানা নাই। 

এস্থলে দুইট কথা উঠিতে পাবে,--যদি লোক হিত 
ব্যবহাবে জ্যোতিষেব কোন কার্য্য না থাঁকে তবে জ্যোতিষ 
শিক্ষাব সার্থকতা কোথায়? এবং আমরা যে সাহিতা 
আলোচনাব জন্তু এখানে সমবেত হইয়াছি সেই সাহিত্য 
ক্ষেত্রে জ্যোতিষের স্থান কৌঁথায় ?_ প্রথম কথার উত্তব 
অতি সহজে দেওয়া বাইতে পারে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ,_এই চতুর্বর্গ ফলেব মধ্যে জ্যোতিষ শিক্ষা 
অর্থাগমেব পক্ষে সুকর না হইলেও বর্ম ও মোক্ষ লাভে 
অতি প্রশস্ত। ভাস্কবাচার্ধ্য জ্যোতিষকে বড়বেদাঙ্গেব 
মধ্যে চক্ষুরূপে নির্দেশ করিয়া তাহাব শ্রেষ্ঠত্ব শপে 


১৪ 

সংযুতোহগীভরৈঃ কৰ্ণনাসাদিতি 

শ্দহ্ষ্যাঙ্গেন হীনো ন কিঞ্চিংকবঃ ৷” 
মহাপুরুষ বচন ছাড়া সহজ বুদ্ধিতেও ইহা! ধারণা করা যায় 
যে. অপার্থিব বিষয়ের চিন্তাতেও মীন্ুষের মন পৃথিবীর 
সন্ধীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বিশাল প্রশস্ততা লাভ কবিতে 
সক্ষম হয়। ইহাই শিক্ষার . সার্থকতা,_এবং এই হিসাবে 
জ্যোতিষশিক্ষা সর্বাগ্রে লোকহিতকর বলিয়া গণ্য হইবার 
দাবী রাখে। অর্থাগমই জাতীয় উন্নতিব একমাত্র সোপান 
পাইতে হয়, এবং ওঁ পুরুতার্থই 'মানবধর্ম্মের _উৎকর্ষতা 
গ্রতিপাদন করে। কেবল আহরণ ও সঞ্চয়ন পিপীলিকার 


স্তায় ক্ষুদ্র কীটেরও ধর্ম; কিন্তু বিশবক্তান কেবল দনুয্য - 


নামক জীবেরই আয়ত্বীভূত রহিয়াছে, অতএব সেই উদ্ধেস্তে 
শিক্ষালাভ মনুত্যত্বেরই পরিচায়ক ! 

দ্বিতীয় কথাটির উত্তরে- কিঞ্চিৎ রহস্ত আছে। কাব্য 
এবং উপন্তাযূই বাঙ্গালা সাহিত্যের অবলম্বন) এই ছুই 
শ্রেণীর সাহিত্যে যে জ্যোতিষের সংশ্রব একেবারেই নাহি 
তাহা বলা যায় না, কারণ উভয়েতেই চাদের উপদ্রব অত্যন্ত 
প্রবল দেখা যায, কোথাও বা চাদের মতন মুখ দেখা 
যাইতেছে, এবং কেহ বা চাদের হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
পড়িতেছেন। এদিকে চাঁদ বরং জ্যোভিষের একটি জটিল 
সমস্তা। প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষে চন্দ্র সম্বন্ধে এক 
- বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে, উভয়েতেই ইহা সিদ্ধান্ত কর! 
হইয়াছে যে চক্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। 
তাহার গতি এত সুস্পষ্ট এবং তাঁহার পর্যবেক্ষণ এত সৃহজ 
যে বহুকাল উপযুর্ণপরি পর্যবেক্ষণের ফলে চন্দ্রতত্ব সহজে 
আয়ত্ত করা! যাঁয়। প্রাচীন জ্যোতিষে এই প্রণালীই 
অবলদ্দিত হইয়াছিল ; এবং তাহারই ফলে, প্রাচীন হিন্দু 
জ্যোতিষে যে চন্দ্রফল লাভ কব! গিয়াছিল তাহাব সহিত 


বর্তমান জটিল গণিতলাধ্য ইয়ুরোপীয় ফলের অভ্যর্থিক- 


বৈষম্য দেখা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে ক্ধামাদেব প্রাচীন জ্যোভিষকাবগণ কেবল চন্দ্র গতি 
ও তাঁহাব প্রণালী নিরাকবণ করিয়াই নিরন্ত হইয়াছিলেন; 
"প্র গতির কারণ নির্দেশ এবং কাঁবণ হইতে কার্য বুৎপাদন- 
পূর্বক তত্ব বিশ্লেষণ, তাহাদের আয়ত্ত হয় নাই। চন্দ 


প্রবাল বৈশাখ, ২ ১৩১৬ | 


ee তপত * 


বরা? 


সকল গ্রহাপেকষ ছোট, একনি তারার উপ রকলোছি 
ক্ষমতা চলে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া চক্দে 
পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবল, একারণ চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন ' 
করিয়া চলিতেছে । কিন্তু সর্য্য এবং অপরাপব গ্রহেরাঁ 
দর্কালের উপর বল প্রকাশ অধৰ্ম্ম মনে করে না; তাই, 
তাহারা সকলে মিলিয়া চন্্বকে বিপর্ধ্ন্তের চূড়ান্ত করিতেছে। 
ইহার একমাত্র ফল এই ঘটিতেছে যে চন্দ্র যদিও প্রতিমাসে 
একবার আকাশে 'এক আবর্তন পূর্ণ করে, কিন্তু আজ 
আকাশে ঠিক যে স্থানে চন্্রকে দেখা-যাইবে, পুনবাঁয় তাহার 
সেস্থানে অবস্থিত হইতে বহুকাল লাগিবে ; আজ যে পথে 
চন্দ্র চলিতেছে, বহু আকর্ষণের ফলে তাহার সে পথ খুজিয়া - 
লইতে কৃত শত বৎসর লাগিবে। কারণ প্রতি মাসেই: 
তাহার পথ পরিরত্তিত হইয় যাইতেছে । এই পরিবর্তনের 
একটা বিহিত. ক্রম আছে.) প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা ': 
নিরাকরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেবর তাহার কারণ ' 
নিরূপণ করিতে সক্ষয় হন নাঁই। আধুনিক জ্যোতিষে এ 
সকল কারণ সম্যক নিরূপিত হইয়া তাহাদের সমাবেশে 
চন্্রতত্ব গণিতের এক উচ্চাঙ্গ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 
চন্দ্রের গতি অপর সকল জ্যোতিষ্কেব গতি অপেক্ষা দ্রুত. 
তাহার পথপরিবর্ত্তনও ড্রুত) এবং সূর্য্য ও গ্রহদিগের - 
আকর্ষণের সমাবেশে তাহার গতিবিপ্ায়ও রত এবং, 
সুস্পষ্ট । এই সকল কাবণে তাহার ফল গণনাও. হুরহ ; 
কিন্তু রুহ হইলেও অসীধ্য প্রতিপন্ন হয় নাই। গণিতের ' 
বহু জটিল সিদ্ধান্ত কেবল চক্জরতত্বসাধন জন্যই আবিষ্কৃত - 
হইয়াছিল! ূ 

টানে অবিও বিশেষব-আছে। - তাহাৰ এক দিক্‌ 
নিয়ত পৃথিবীর দিকে থাকে; তাই সে যখন পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিয়া চলে, তখন পৃথিবীর দিকে মুখ .করিয়াই 


কা ছিলা ত ২ 


, ঘুরিতে থাকে। ইহার ফলে-মাসে একবাব তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে 


হুর্য্যের আলোক লাগে বটে, কিন্ত পৃথিবী নিয়ত তাহার এক | 
মুখ ভিন্ন অপর দিক্‌ দেখিতে পায় না। চাঁদেৰ 'আক্বৃদ্ধি 
ডিম্বের সভায়? এবং তাহাব লম্বা দিক্‌ পৃথিবীর দিকে 
রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমরা চাদের যে মুখ দেখিতে 
পাই তাহা অনেক পাহাড় পর্বতে সমাচ্ছর এবং সর্বাজ 
ববফাবৃত। | 


১ম সংখ্যা ।] 
__ কাঁরণান্ুসন্ধিৎসা মান্ুষেব একটা মন্ত অধিকার, 
হ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানেব, বীজমন্ত্ই কাবগান্সন্কান। চন্দ 
যে এত কাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিরই 
ক্ষরণ জ্ঞান জ্যে(তিষেব আয়ত্ত; এই হিসাবে চন্ত্রতত্ব জ্যোতি- 
ষেব এক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিচিত । যেখানে কার্য্যকাঁরণ 
সন্বন্ধ নিৰ্ণীত হয় সেখানেই বিজ্ঞান তাঁহাকে সত্য বলিয়া 
গ্রকটিত করে। এক্ষণে সমস্যা এই দীঁড়াইতেছে যে, চাঁদ 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানে যাহা সত্যব্ূপে গ্রতিপাঁদিত হইতেছে 
সাহিত্যক্ষেত্রে কি তাহা সেই ভাবে টিকিতেছে কিন্বা তাহার 
কোনরূপ বিক্কৃতি ঘাটতেছে ? | 
এ পর্য্যন্ত যাহা বল! হইল তাহাতে আপনাব! পরিষ্কাব 
দেখিতে পাইতেছেন যে জ্যোতিষেব মতে আমাঁদেব কাছে 
চাঁদ কেবলই মুখসর্কস্ব তাহার মুখ ছাড়া আব কিছুই 
“ নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাই, -ভাহাতে 
চন্দ্ৰমুখ’ ছাড়া আব কোন জ্যোতিষ্কেরই পসাব দেখা যায় 
না। কিন্তু ষে সকল চন্ত্রমুখের বাহাঁব বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
গৌবব, সেই সকল চন্ত্রমুখের অধিকাবিণীদিগকে একবার 
চববীক্ষণ সাহায্যে চাদ দেখাইতে পাঁবিলে বুঝা যায় 
তাহাদেব মুখকে চাদের সহিত তুলনা করায় তাঁহাবা কতটা 
গৌববাদ্বিতা, হন ৷ তবে জ্যোতিষেব পক্ষ হইতে ইহা বলি- 
্ঈ লেই যথেষ্ট হইবে যে চাদেব একটি বই মুখ আমরা দেখিতে 
পাই না, এবং তাহা বরফাবৃত ও পাহাঁড়পর্বতসম্কুল, 
অতিবন্ধুর ! তাহার সহিত একখানা সুগোল নিটোল মুখেব 
কি সাদৃশ্ত থাকিতে পাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা জ্যোতি- 
যের কর্ম্ম নহে। + নু 
এদিকে- চাদের অবস্থাটা আঁপনাঁরা একবাব ভাবিয়া 
- দেখুন। একদিকে পৃথিবী, সূর্য্য এবং অপবাপৰ গ্রহেবা 


* জনৈক কৌতুকপ্রিয় ‘রিপোর্টার’ কলকাতার এক প্রসিদ্ধ 


শাপ্তাহিক পত্রে আমার নামে যে কলঙ্ক রটনা! করিয়াছেন এস্থলে ভাছার " 


(২. প্রতিবাদ কয়া কর্তব্য মনে ফরিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, আমি 
“প্রিবক্ষে ইহা কহিয়াছি যে “দুরবীক্ষণ দ্বারা চন্্রাকৃতি দেখিলে কোন 
‘চন্্াননী’ ভাহার সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য...” ইত্যাদি । পাঠকগণ দেখিবেন' 
যে আমার প্রবন্দে “চর্জীননের সহিত সাদৃপ্তের কথা বল! হইয়াছে 
ক্সাননীর' সহিত নহে । কাহারও সর্ববাবহৰের সহিত গোলাকার চন্দ্রের 
তুলনওজামি আদবেই করি নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আমার 
প্রযন্ধ পাঠকালে তিনি-চন্্াধিষ্ট' হইয়।ছিলেন, _বস্ততঃ তিনি ‘চন্সাবিষ্ট’ 
কিনব 'তন্তা িষ্ট' হইয়াছিলেন তাহা বিবেচনার যোগ্য । শ্রীতঃ _ 


জ্যোতিষের রহস্য । 
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সকলে মিলিয়া তাহাকে টানাটানি কবিতেছে; তাহার 
উপব সাহিত্যকারগণ তাহাকে অল্প বিপর্যস্ত করিতেছেন 
না, _সকারণ কিম্বা অকাঁরণ_-তাহাকে সাহিত্যক্ষেত্র 
অবতবণ করাইবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। এরূপ 
বিপদে পড়িয়াও চাঁদকে হাসিতে হইতেছে, কাৰণ সাহিত্যে 
চাঁদেব হাসি একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। চাদের লাতিন 
নাম Luna | ইহা! হইতে একটি ইংরাজি শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে যাহাব বাঙ্গালা অন্থ্বাদ চন্্রাবিষ্ট করা যাইতে 
পারে। আঁমাব মনে হয় যে আকাশের জ্যোতিষষমণ্ডলী ও 
ধরাঁতলেব সাঁহিত্যথগ্ভোতমাঁলা, এই উভয় দলের উপদ্রবে 
চন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, অথবা ষে সকল 
উপত্ররকারীরা নিরাশ্রয় টাদকে এই প্রকার .বিপদগ্রস্ত 
করিষাছেন তাহারাই চচন্দ্রাবি্ট হইয়াছেন; এ বিষমে 
বর্তমান সন্মিলনীব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি এই সনির্কন্ 
অনুরোধ করি যে উপবোক্ত বহুস্তেব মীমাংসার জন্তু একটি 
“কমিটি নির্বাচিত হউক। আঁবেকটি. কথা,-_কেব 
সাহিত্যিক্িগের উপরই 'চন্াবেশের’ বোঝা চাপাইয় 
নিবন্ত হইতে পারিতেছি না। অপর এক শ্রেণীব লোক 
আছেন ধাহাদেব উপর চন্দ্রের আবেশ একান্ত অল্প নহে, 
তাহাবা জ্যোঁতির্তিদ পণ্ডিত সমাজ। াচীন পণ্ডিতেব! 
যত দিন টাদেব উপব এত উপভ্রবের সংবাদ জানিতেন 
না, ততদিন তাহাবা মাঝে মাঝে চাদকে ধবিয়! টানাটানি 
করিতেন,--তাহাঁব গতি প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেদের গণন 
ফল সংশোধন করিয়া লইতেন। এখন যতই চাঁবিদিকে 
স্বর্গে মর্ভ্যে চাঁদেব উপব উপদ্রবের মাতা বৃদ্ধি পাইতেছে, 
ইয়ুবোপীয় জ্যোতির্কিদ সমাজ, তাহার সমস্ত তথ্য অবগন্ত 
থাকা সত্বেও, গণিত ও দৃষ্ট, এই উভয়বিধ চন্দ্ৰাবেশে ততই 
অধিকতব মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। এহেন কালে কেবল 
এক শ্রেণীব জ্যোতিষী চন্দ্রের আবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিহার 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন,_ীহারা আমাদের দেশের গণক 
সমাজ। এই শ্রেণীব ‘জ্যোতিষীর!’ আর এখন চক্রের 
দিকে ফিরিয়াও তাকান না ;_ তাঁহাদের গণনা শুদ্ধ হইলেই 
হইল, চন্দ্রেব প্রকৃত, গতিব সহিত ওঁ গণনালন্ধ 'ফজেব 
সামগ্জন্ত রাখাব কোন প্রয়োজন তাহারা বোধ করেস 
ন1। তাঁহাদেব মতে গণিত ফল ,দৈবলন্ধ বিশুদ্ধ জিনিধ, 


পপ 
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তাহার কোন গ্রত্যবায় ঘটিতে পারে না। প্রকৃত চন্দ্রল্ধ 
তিথিনক্ষত্রেব সহিত গণিত তিথিনক্ষত্রের কোনরূপ মিল 
রাখা তাহাদের কাঁধ্য হইতে পাবে না,_যদি কখুনও 
প্রন্ধপ মিল রাখা দরকাঁব হয় তবে তাহা করা চন্দ্রেরই 
কাৰ্য্য ! চন্দ্র যদি স্বয়ং গণনাব সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে 
না পাবে, পরস্ত গণকেরা স্বয়ং যাহাব তত্ব বুঝাইতে অক্ষম 
এমন দুর্লভ ফলকে উলটপাঁলট করিবাব ক্ষমতা যদি চন্দ্রেব 
থাকে, তাহা হুইলে ইহাই প্রমাণ হইবে যে চন্দ্র স্বয়ংই 
চক্জ্াবিষ্ট' হইয়া বহিয়াছে। অপবস্ত আকাশেব জ্যোতিষ্ষই 
হউন কিম্বা সাহিত্যক্ষেত্রেব খগ্চোতই হউন, যাহার! চাঁদকে 
এইরূপে বিপর্যস্ত করিতেছেন, _লজ্জাবক্তিমাভাবর্জিত 
ববফাবুত ও অতিবন্ধুর “চন্জ্রমুখকে, সলজ্জ, সুকোমল, 
স্ুগোল নাবীমুখেব উপমাস্থল কবিয়া তুলিতেছেন,. এবং 
নানা উৎপাতে বিপদগ্রস্ত চাদকে গণকদিগেব গণনাব 
তালে চলিতে না দিয়া, তাহাতে হাঁসির ফোয়ারা ছুটাইতে 
চেষ্টা কবিতেছেন,__ত্ীহারা! সকলেই “চস্্রাবিষ্ট' হইয়াছেন । 
এই সম্মিলনীতে সমবেত সকলেই সাহিত্যসেবী,- তাই 
আমাকে সভয়ে কথা কহিতে হইতেছে ; তবে যদি আপনাঁবা 
আমাৰ প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ কবিয়া আঁমাব কথা 
বিশ্বাস করেন তাহা! হইলে আমার নিজ্েব মত আপনাদের 
কাছে ব্যক্ত কবিতে পাবি,_তাহা এই যে, আমাদের 
দেশের আধুনিক জ্যোতিষব্যবসায়িগণ,_ধীহাবা প্রাচীন 
গ্ণনপ্রণালীব পৌনঃপুনিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক 
জ্যোতিষের সকলবিধ ফল উৎপাদন ও তাহা চয়ন . করিয়া 
বঙ্গীয় জনসমাজকে মোক্ষলাভে সহায়তা করিতেছেন, 
অথচ সে সকল গণনফলের যথার্থতা প্রতিপাদন জন্য চন্দ্র, 
হূর্য্য ও গ্রহদিগের প্রকৃত গতি পর্য্যবেক্ষণেব কোন 
আবশ্যকতা অনুভব করেন না,-তীহাব! ভিন্ন, বঙ্গীয় 
সাহিত্যসমাজে এবং সৌবজগতেব জ্যোতিষ্ক সমাজে সকলেই 
চক্ত্রাবিষ্ট' এবং-চন্দ্র স্বয়ং সর্বাপেক্ষা অধিক “চন্দ্রাবিষ্ট” |! 


প্রবাসী-- বৈশাখ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


প্রত্যাবর্তন । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

" একাদশীতত্ব। 
বিংশতি বৎসব পূর্বে, কলিকাতাব কোন ছাত্রাবাসে, 
বামনিধি দাস নামক একটি যুবক থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া 
করিতেন। বাঁমনিধি বাবু ছাত্র হইলেও একটু বয়ঃপ্রাপ্ত-_ 
অনুমান পঞ্চবিংশতিবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। লোকটির 
বাড়ী বীবভূম জেলায়। -কথায়বার্তায় একটু “রেটো” 
টান বেশ বোঝা যাইত। এই কাঁবণে পবোক্ষে বাসার 


ছেলেবা তাহাকে উল্লেখ কবিয়া নানাবিধ হাঁসি তামাসা 


কবিত। 

বামনিধি বাবু লোকটি বড় সৌথীন। পিতাৰ অনেক 
ধনসম্পত্তি ছিল”_সে সব তিনিই পাইযাছেন। বাসায় 
একটি কক্ষ তিনি একল! লইয়া থাকেন, _-তজ্জন্ত বেশী 
ভাড়া দিতে হুয়। ঘরেব মেঝেটি আগ্রাব শতবঞ্জ দিয়! 
আবৃত। ছত্রীওয়ালা একটি নেওয়াবের খাটে শাদা 
ধব ধৰে নেটের মশারি ঝুলিতেছে। একদিকে একটি 
টেবিল_ তাহার চারি পাশে কেদাবা। নিকটে পুস্তকাধারে 
তাহাব বাঁধানো চক্চকে পাঠ্য পুস্তকগুলি। অপর দিকে 


একটি তেপায়ার উপর বৃহৎ দর্পণ । আশে পাশে নানাবিধ £ 


সুগন্ধি দ্রব্য- পোঁমাড, পাঁউডাব প্রভৃতি সুশোভিত ৷ 


সেদিন ববিবার--বাঁস৷ অনেকটা! খালি হইয়া গিয়াছে । ' 


যে সকল ছাত্রের বাড়ী অথবা খ্গুবালয় নিকট, তাঁহাঁবা - 


৪ 


বি 


i 


রশ 


প্রস্থান কবিয়াছে--আবার সোমবাবে ফিরিয়া আসিবে ” 


বামনিধি ও অপর ছুই জন ছাত্র মাত্র বাঁসায় আছেন। 

এই হুইট ছাত্র বৈকালে বামনিধি বাবুর কক্ষে বসিয়া 
ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা 
বলিতেছি তখন হিন্দু ধৰ্ম্মেব পুনরুখাঁন আবস্ত হইয়াছে। 


বিগত যুগের কলেন্সী ছাত্রেব মত, এখনকাব ছাত্রগণ আর 


্েচ্ছাচাবী নহেন। মুসলমানের দোকানের চপ্‌, কলে, 


শিক-কাঁবাব ত দুরেব কথা-_পাউরুটি বিস্কুট পর্যন্ত বর্জিত 
হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রেব মস্তকে টিকি। ব্রাহ্মণ 
ছাত্রেরা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ কবেন *না। 
বঙ্কিম বাবুৰ দেবীচৌধুরাণী সগ্ভ প্রকাশিত হুইয়াছে। 


১ম সংখ্যা । ] প্রত্যাবর্তন । ১৭ 


অনেকে ঈীতা পড়িতে লাদ করিরাছেন। নৰকত হৰিনাম কার্তিক বাবু বলিলেন" “ওর মধ্যে একটু গৰিতশন্- 

2 ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে হবিসভা। ষ্টেল্সেব ঘটিত গুড় কথা আছে। এই দেখুন,চন্ত্র একমালে 
উপরেও শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকের! শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেব পৃথিবী পরিক্রমণ করেন-_বটে ত?” 

পাজিয় নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। “বটে ৷” 

"৬ ইন ছাত্র একদিকে--রামনিধি একদিকে । রামনিধি “একবার পরিক্রমণে হল তিনশো ষাট ডিগ্রী। ঠিক 

বাবুর মতটা একটু খৃষ্টানী রকমের ছিল। ম্যানেজারের কিনা?” 

হুকুমে প্রতি একাদশীতে বাসায় ভাত বন্ধ। সকালে “ঠিক |” 

ছাত্রেরা যংকিঞ্চিৎ ফলমুল প্রভৃতি আহার করিয়া কলেজে “এক পক্ষে হল একশো আলী ডিগ্রী । প্রতিপৎ থেকে 

বাইত »বাত্রে লুচী, পায়স, মোহনভোগ প্রভৃতির একাদশী হল তার ছুই তৃতীয়াংশ--একাদশী থেকে পুর্ণিমে 

বন্দোবস্ত । বামনিধি বাবু রাত্রে সকলের সঙ্গে একাদশী হল এক তৃতীয়াংশ । কেমন ?” 

করিতেন বটে, কিন্তু দিবসে করিতেন না । দিবসে দোকান “আচ্ছা বেশ 1” 

হইতে পাউরুটি, হাসেব ডিমের কালিয়া, গল্দ চিংড়ি ভাজা, “একশো আশী ডিগ্রীর এক তৃতীয়াংশ হল ষাট ডিগ্রী । 

প্রভৃতি আনাইয়া ভক্ষণ কবিতেন। এই জন্ত বাসার একটা সমত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ কত ডিগ্রী করে মশায়?” 

সকলে তাহাব উপব রুষ্ট ছিল। কেহব! ঠাট্টা বিজ্রপ রামনিধি বাবু বলিলেন__-“যাট ডিগ্রী 1” 

কৃবিত,--কেহ বা গম্ভীবভাবে উপদেশ দিত। _. কান্তিক বাবু সগৰ্কে বলিলেন--“এই দেখুন-_সেই 
শরৎ বাবু বলিলেন-_-“রামনিধি বাবু, যাই বলুন যাই জন্তেই একাদশীর দিন উপবাসের ব্যবস্থা। যা» ডিগ্রী- 

কন্‌, আমাদের হিন্দু ধৰ্ম্মটা একেবারে হাম্বাগ নয়। এতে equilateral 17781781০- সমত্রিভৃজ--শরীবের , সমস্ত 

১ আগাগোড়া সায়েব্দ_-উঠতে সায়েন্দ_বসতে সায়েন্স. রস ০99311577%, সমত! প্রাপ্ত হবে বলেই একাদশখীতে 

"শুতে সায়েন্স। আপনি আমাদের? মত কিছুদিন একাদশী - উপবাসের ব্যবস্থা মুনিখষিরে কবে গ্লেছেন।” 
করে দেখুন দেখি স্বাস্থ্যের কত উপকার হয়।” শরৎ বাবু বলিলেন- “আর এটাও ত আপনার" বোঝা 
১. রামনিধি অবিশ্বাসেব হাসি হাসিয়া বলিলেন- “আচ্ছা উচিত রামনিধি বাবু যে যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা 
একাদশী করার মধ্যে কতটুকু সায়েন্স আছে বুঝিয়ে দিন বচনা করে গেছেন,_বেদ, বেদীস্ত, উপনিষদেব ধার! 
" দেখি ।” সহৃষ্টিকর্তা--তাঁহাবা খামকা আপনাকে ঠকিয়ে জব্দ করবাব 

BOE ES EEE জন্যে. একাদশীতে উপবাস কববার বিধি দিয়ে যাবেন? 

সায়েন্স ?--সম্পূর্ণ সায়েন্দ__যোল আন! সায়েন্স । অমাবস্তে আপনাব সঙ্গে তাঁদের কি এমন শত্রুতা ছিল ?” 

, পুর্ণিমেতে মানুষের শরীর খাবাপ হয়, হাত পা কামড়ায়, রামনিধি বাবু কিয়ংক্ষণ একটু হতভম্ব হইয়া বহিলেন। 


বেতো বোগীর বাততবৃদ্ধি হয়, জর হয়;_-এ সব মানেন ত? 
না তাও মানেন ন! 1” | 

"মানি 1” 

“কেন হয়?” 


মা “a” 


“শরীর রসস্থ হয় বলে। রি বাখবার 
অন্তে একাদশী করবার ব্যবস্থা ৷” 
__ বাঙ্গনিধি বাবু বলিলেন__“বেশ ত-_তা হলে অমাঁবন্তে 
শর্ণিমেতে উপবাস কবলেই হয়--একাদ্রশীতে কেন 1” 


সু 


শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন__“আচ্ছ। কার্তিক বাবু-_এই যে 
একাদশী আর বাট ডিগ্রীব কথাটা বল্লেন এটা কি 
কোনও শাস্ত্রে পড়েছেন না! আপনার মনগড়া কথা ?” 
কান্তিক বাবু বলিলেন--“শাল্পেও পড়িনি, মনগড়া 
কথাও নয়। অন্ধ কষে বেব করেছি। জ্যামিতি, 
ত্রিকোণমিতি পড়ছি কি শুধু এগ জামিন পাস করবার 


- জন্যে মশায়?” 


বামনিধি বাবু বলিলেন ডি EO 
নেওয়াই যদি দবকাব, তবে ফলমূল খেলে বস শুরোয়ু 


১৮ 
আবে পাঁউকটি, গলদাচিংড়ি ভাজায় শুকোষ না এর মানে 
কি? আমাব ত পাউরুটব চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে 
মনে হয়।” | 

কার্তিক বাঁবু বলিলেন-_”ওটা চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা। 
মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে চিকিৎসা শাস্তরেব যখন চর্চা কবৰ 
তথন নিশ্চয়ই এবও একটা কারণ বেব কবে ফেলব 
দেখে নেবেন |” 

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া কাত্তিক ও শবৎ বাবু সাঁয়ং সন্ধ্যা 
করিবাঁব জন্ত উঠিলেন-_বামনিধি বাবু ষ্টোভ জালির়া চাঁয়েব 
জল চড়াইযা দিলেন । 


দ্বিতীষ পরিচ্ছেদ । 
ভট্টাচাৰ্য্যসংবাদ । 

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পবে, একদিন সন্ধ্যাকালে, 
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার 
গাত্রে একখানি নামাবলী, চরণে চটিকুতা, এক হপ্ডে একটি 
ছি মলিন ক্যািশেব ব্যাগ, অন্ত হস্তে একটি ভাজা ছাতা । 

বাসাব দবজার কার্তিক ও শটীক্্ বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, 
বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন-_”বাঁপ সকল,-_এ বাড়ী কার ?” 

কাণ্তিক বাবু বলিলেন-_"এটি একটি মেসেব বাসা ।” 

বৃদ্ধ যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন।' বলিলেন-_“কিসের 
বাঁসা ?” - 
শচীন্দ্র বাবু বলিলেন-_“মেসেব বাসা--অর্থাৎ এখানে 
ছাত্রেবা থেকে লেখা পড়া করে।” 

“তোমবা সব কি জাত ?” 

“্ব্রান্মণ আছে, কায়স্থ আছে; একজন বৈদ্যও আছে ।” 

“কোন জেলায় তোঁমাদেব বাড়ী বাপু ?” 

“অনেক জায়গাঁৰ ছেলে আছে। 
বর্ধমন,বীরভূম জেলাঁবও একজন আছে 1” 

বৃদ্ধ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন-_“বীবভূম জেলাঁব কে 
আছে বাবা ?” 

পবামনিষি বাবু বলে একজন আছেন। রামনিধি দাস 
কায়স্থ । শিউড়ীব কাছে কোন গ্রামে বাড়ী 1» 
॥". আমারও বাড়ী শিউড়ী। আমি আজ বৈকালের 

গাড়ীতে কলকাতায় এসে পৌছেছি।-__ভামাব একজন 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩১৬। 


হুগলি, নৰীয়া, - 


[৯ম ভাগ। 
শিষ্য এখানে ছিলেন__তাবই বাসায় যাব মনে কবেছিলাম__ 


সে ঠিকানায় গিয়ে শুনলাম তিনি বাসা বদলেছেন,_নূতন 


+ 


বাসার ঠিকানা কেউ বলতে পারলে না। কলকাতায় এই ৷ 


প্রথম আসা--তাতে বাতি কাল। কোথায় যাই? কেউ, 


কেউ পবামর্শ দিলে হোটেলে যাঁন। তা বাবা আমি ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত মানুষ-_-হোটেলে ছত্রিশ জেতে বসে থাচ্চে__সেখাঁনে 
"ত ঢুকতে পাঁবিনে । ও সব থুষ্টানী স্লেচ্ছাচার আমার দ্বারা 
তহবেনা। তোমব! দেখছি সব ভদ্র সন্তান, যদি এক 
বাত্রির জন্তে আশ্রয় দাও তবে বড় উপকার হয় ।” 

ইহা শুনিয়া ছাত্র দুইজন সাদবে তাহাকে বাসায় লইয়া 
গেল। উপর তালায় একটি কক্ষ খালি ছিল। সেখানে 
তাহাকে স্থান করিয়া দিল। জল আনাইয়া তাঁহার" 
হস্তপদ্ধাদি ধৌত -কবাইয়৷ দিল। তাহার সন্ধ্যাহ্নিকেব 
ব্যবস্থা কবিল। বাজার হইতে ফলমূল আনাইয়া তাহাকে _ 
জলযৌগ কবাইল। অবশেষে একটি নূতন হুক! কিনিয়া 
আনিয়া, জল ভবিয়া তামাক সাঁজিয়া দিল। | 

কাৰ্তিক বাবু বলিলেন--“ভষ্টাচার্য্য মশায়, বাত্রে আপনি 
কি খান ? ভাত না রুটি ন! লুচি 1” - 

“চারটি ভাতই খাব এখন। ভাল কথা__এখানে কাছে 
কোথাও গয়লা আছে? পয়সা দিচ্ছি-_-আধসেব দুধ আনিয়ে 
ভাল করে জ্বাল দিইয়ে দাও যদি ত হয়। আমি আফিম 
খাঁই কিনা,_একটু দুধ না হলে প্রাণ বাঁচেনা 1” 

শরৎ বাবু বলিলেন-_ছুধের বন্দোবস্ত হইবে, পয়সা দিতে 1 
হইবে না। ছুই তিন জনে পরামর্শ করিয়া, নিজ 'নিজ দুধ 
একত্র করিয়া জীরের মত করিয়া জাল দিবার জন্য ঠাকুরকে 
বলিয়া আসিল। 

সম্পূর্ণ সেকেলে পবম হিন্দু বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন'। 
বাসার ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়৷ বসিয়া শাস্ত্র সন্ধে নানাবিধ 
প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেহ বলিল__উপনিষদের মধ্যে” 
কোনটি সর্ধাপেক্স! প্রাচীন ? কেহ বলিল সাংখ্যকার যে 
বলিয়াছেন “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ”_-ইহা হইতে 
নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে? কেহ বা বলিল--্যাক্সমুলার 
যে বলিয়াছেন, দেড়হাজা'র বৎসর মাত্র পূর্বে বামারণ রচিত 
হইয়াছিল, এ সমন্ধে আপনাব মত কি ? ভট্টাচার্য্য "মহাশয় 
স্পষ্টই সকলকেই বলিলেন_-সংস্কৃত তাঁহাব বিশেষ জানা 


১ সংখ্যা 1 রী 


নাই, বাশ্যকালে টোলে প্রবেশ কবিয়া কিছুদিন কলাপ 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন। বঘুর দ্বিতীয় সর্গ আবস্ত 
করিতেই পিতৃবিয়োগ হয়--সুতবাং টোল ছাড়িযা অর্থো- 


স্ব পার্্জনে মন দিতে হইল। যজন যাঁজন দশকর্ম্ম করিবাব 


4 


শী 


_ মত সামান্ত বিস্ামাত্র তাঁহার আছে-_তাহাঁতেই কোনও 


ক্রমে জীবিকা নির্বাহ কবিয়| থাকেন। 

দর্শনাদি শাস্ত্র জানা না থাকিলেও, গল্প ও উদ্ভটশ্লোক 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্তব জান! ছিল। তাহাতেই আসব 
মাত করিয়া তুলিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহার অহমিকাশৃন্ত 
সবল ব্যবহাবে বড় প্রীত হইল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে, 
‘নিযে শক্খধ্বনি হইল । 

ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় বলিলেন--”ও কি ? এখন শাখ বাজে 
কোথায় ? কারু ছেলে হল নাকি ?” 

একজন বলিল_-“খাবাব ঠাঁই হয়েছে--তাই বামুন শাখ 
বাঁজালে। আনুন ভটচাষ মশায়-__গ1 তুলুন ।” 

সকলেব সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিয়ে অবতবণ কবিলেন। 
বারাঘরেব নিকট বিস্তৃত ভোঁজনকক্ষ। ব্রাঙ্গণেরা এক 
সাবি এবং অল্প দূবে কাঁযস্থগণ এক সাঁবিতে বসিত। ছুই 
সাঁবিতে দশ বারো জন খাইতে বসিল। ব্রাহ্মণ ছেলেদেব 
১ সহিত এক সাবিতে ন! দ্যা, একটু তফাতে ভট্টাচার্য্য 
হাশরের জঙ্ত স্বতত্র আমন নির্দিষ্ট হংরাছিল। 

* ভোজন আরম্ভ হইল । বামুন ঠাকুব ছুটাছুটি করিয়া 
কাহাকেও ডাল, কাহাকেও তবকাবি পবিবেশন করিতে 
লাগিল। খাইতে খাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন 
দগুনেছিলেম যে এ বাসায় বীবভূঘ জেলাব একটি ছাত্র 


_ আছেন-__কই তাব সঙ্গে ত আলাপ হল না।” 


কয়েকজন রামনিধি বাবুকে দেখাইয়৷ বলিল-_”এই যে 
এবই বাড়ী শিউড়ী। কোথায় ছিলেন রামনিধি বাবু? 
-“আাঁপনাদেব ওদিক থেকেই ভট্চাঁষ মহাশয় এসেছেন।” 

রাঁমনিধি বাৰু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে একবাঁব মাত্র 
"চকিত দৃষ্টিপাত কবিয়| মনোযোগেব সহিত. আহাবে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ভট্টাচাৰ্য্য বলিলেন--“বাবুব বাড়ী কোথা ?” 

“শিউড়ী |” 
ইনিজ শিউডী ?” 
“আজ্ঞে নী ৷” 


প্রত্যাবর্তন । 


ন কানি ন 

প্কল্যাণপুর 1” 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন__“কণ্যাণপুব "তবে ত 
সমিতির গদ বেক বেটি সুনল = নহি 

শ্শ্রীরামনিধি দাস।” 

“আপনাব। কায়স্থ ?” 

“আজ্ঞা হ্যা 1” 

“পিতাব নাম কি?» 

“ঈশ্বুর রাধানাথ দাঁস।”__বলিতে বলিতে বামনিত্রি 
বাবুব কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল । 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন--প্রাঁধানাথ দাস? কত 
বৎসর হুল তিনি গত হয়েছেন ?” . 

বামনিধি বাবু বলিলেন-_*তিন বৎসর 1*-_-্তাহার স্বন 


বিকৃত। 


ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন--"তিন 
বংসর?--কই চিনতে পাবলাম না ।” কথা কহিতে কহিতে 
ডালে ভাতে মাধিতেছিলেন--দে মাথা ভাত ফেলিয়া 
বাখিয়! ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় হাতি গুটাইলেন। 

. প্রথমে বাঁমনিধি ছাড়া অপর কেহই লক্ষ্য কবে নাই? 
ক্রমে একজন বলিল-_“ভটচাঁষ মশার আর কি নেবেন?” 
বলিতে বলিতে তাহাৰ পাতেব পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল-_ 
“কই মশায়, থাচ্চেন না?” 

45৮ আব খেতে পাবর 
কেন ?* 

ছুই তিন জনে বলিয়া উঠিল-"কই খেলেন? সন 
ভাতইত পড়ে রয়েছে ।” 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু কষ্টহাসি হাসিয়া বলিলেন- 
“আব বাবা তোমাদের মত কি ব্যস আছে? বাত্রে বেশী 
খেলে আমাব আবাঁব সহ হয় না।” 

একজন ব্লিল__“তবে একটু দুধ খান। ঠাকুব-_ 
ঠাকুব__-ভট্চাষ মশায়েব দুধ এনে দাও 1” 

ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া একবাটা দুধ আনিয়! দাড়াইল। 
ভট্টাচাৰ্য্য ব্যস্ত হইয! বলিলেন--“না--না--পুধ চাইনে |” 
সেকি ভট্ট্‌চায মশাষ? আপনি বলেছিলেন আফিহ 
খান-_একটু দুধ চাই । তাই আমরা তিন চাব জনের দুখ 


২০ 
একর বর জানত দত জন জান দিইয়ে রেখেছি। খান 
--খেতেই হবে ।__দাঁও ঠাকুর-_বাঁটী নামিয়ে দাও ৷” 

ঠাকুর বাঁটী নামাইবার জন্ ঝুঁকিল-__ 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন__পনা_ নাঁ_ 
দিওনা । নষ্ট হবে__-আমি খেতে পাঁবব না। বাবুদের 
দাও--আমি খেতে পারব না আঁমাব মাথাটা বড় ধরেছে ।” 

ছাঁত্রেবা বুঝিল, ভিতবে কোনও কথা আছে, আর 
তাহাকে গীড়াগীড়ি করিল না। নিঃশব্দে সকলে নিজ নিজ 
পাত খালি করিয়া, উঠিয়া পড়িল। 

রামনিধি বাবু উঠিয়া আচমন করিয়া এনে 
কক্ষে গিয়া হ্বাব বন্ধ করিলেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আইন প্রসঙ্গ । 

. ছেলেব! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাহার 
শয়ন-কৃক্ষে গেল। বলিল-_-“কেন আপনি ভাঁত খেলেন 
না বলুন 1” 

বিনে এব কি 
হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ হল।” . 

কান্তিক বাবু বলিলেন-_“এই বল্লেন মাথা ধরেছে__ 


পেটে কেমন 


_ বলুন। কি হয়েছে? কেন খেলেন না? মাখা ভাত ফেলে" 


রাখলেন, তাঁর কারণ কি ?” 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় হু'কাটী হাতে করিয়া গম্ভীরভাঁবে 
কলিকাঁর ফুৎকাব দিতে লাগিলেন । 
শরৎ বাবু বলিলেন--“ভট্টাচার্য্য মহাশয় ?” 
“কি?” 
“কি হয়েছে বলুন ৷” | | 
ভট্টাচার্য্য তখন হু'কাটি নামাইয়া ত্রস্ততাঁবে ইউ: 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পবে স্বর অত্যন্ত নামাইয়া 
বলিশেন--“সে রামনিধি কোথায় ?” 
| “বোধ হয় নিজের ঘবে গিয়ে গুয়েছে।* - 
তখন ভট্টাচাৰ্য্যসসহ্]শয় - ধীরে-_অতি ধীরে বলিতে 
লাঁগিলেন_-স্ বামনিধি__পাঁজি বেটা-__নচ্ছার বেটা 
সত 


রধার্সী_ বৈশাখ, ১৩১৬। 


[ভাগ 


আজ্ঞা হ্যা ।” 
কোর TE বলিলেন--প্ছ' 17 
কায়স্থ! বেটা সাতজন্মে কায়স্থ নয়__হারামজাঁদা বেটার 


চৌদ্দ পুরুষ কায়স্থ নয়। ছিছিছি-ঘোর কলি! _ 


ঘোর কলি !” 

ছুই তিন জনে জিজ্ঞাসা করিল "ও কি তবে ?” 

ভট্টাচার্য্য বলিলেন__”ধোপা__ঘোপা--ওব বাপের 
নাম রেদো ধোপা। - বেটা বলে আমার বাবার নাম 
রাধানাথ।__রাঁধানাথ ! রেদোঁ ধোপা বলেই ত চিরকাল 
জানি। এদানী বেদে! হঠাৎ বড়মনুষ হয়ে পড়েছিল 
বটে_-আতুল ফুলে কলাগাছ--কিন্তু আমবাই ছেলেবেলায় 
তাঁকে কালী-দীঘিব ঘাটে হিম্‌সো হিদ্‌সো, করে কাপড় 
কাঁচতে দেখেছি। ছি ছি ছি ছি। ধোপার সঙ্গে একঘরে 


বশে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ .) 


পণ্ডিত ও সব খৃষ্টানী ফ্লেচ্ছাচাব আমার সইবে, কেন? 
ছি ছি ছি ছি--তোমরা এতগুলো ভদ্রসস্তান--কায়ন্থ সেজে 
এসে ' তোমাদেরও জাতটে খেষেছে। মহাভারত! 
মহাভারত !” . 

বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। 
কিছুক্ষণ অবাক্‌ হইয়া রহিল। 

শেষে শতীন্্ বাবু বলিলেন “কার্তিক বাবু--এর একটা ' 
‘বিহিত করুন ।” 

পকি কবতে বলেন?” 

*পুলিসে দিন। এত বড় আশ্পর্দ্ধা ! আমাদের এত- 
গুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্ধনাঁশটা কবলে! 
কনেষ্টবল ডেকে হাঁপ্ডোঁভার করে দিন 1” 

কার্তিক বাবু বলিলেন--“এতে কি পুলিস্‌ কেশ হতে 
পাবে? তাঁত জানিনে। বিনয় বাবু কি বলেন ?” 

বিনয় বাবু কাছে বসিয়াছিলেন__তিনি আইন অধ্যয়ন 
করিতেন। 


ছেলের! 


" শচীন বাবু বলিলেন-__“্ধার! ফারা আপনি বুঝুন। 
এত বড় একটা অঙ্ায-_-আইনে এব সাজাব বিধান নেই 
কখনও হতে পাবে?” k 
বিনয় বাৰু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন-_্কি জানি 


“পুলিশ কেশ? কোন ধাবা পু 
হৰে ?” ১, 


| । ১1৫ ৯:৮৯ 
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সংখ্যা । | 


- ‘রামনিষি মনে মনে বলিলেন _ “তৰু ভাল তৰু ভাল_ 
বাঙ্গলা নামূটা যে তোমরা বজায় বাখিয়াছ সেও ভাল ৷” 
-ভাঁরাবেগে রামনিধি বুবুব চক্ষে-জল আসিতে লাগিল্রি। 

পল বলিল-_-"চুলুন মিষ্টাব দ্ায---রোজ্র বাড়িয়া উঠিল।” 

* " বাঁমনিবি  বলিলেন---"ভাই, আমি মিষ্টাব দাস নহি। 
আদি রামনিধি বাৰু ৷" 

দুইঞ্জরে বাহিব্‌.হইলেন। রাম্নিধি বাৰু, অগ্রে অথে, 


4" পল পশ্চাতে। ফটক পাব হইবার সময় হটাৎ পশ্চাৎ ফিবিয়া 


, রামনিধি বাবু বলিলেন-_“দেখ পল, মৃত্যুব পরেও ইহারা 
শাদা কালোব ব্যবধান ভুলিতে পাবে নাই ৷. যীগুখৃষ্ট যদি 
. আজ সহসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে নিজ 
শিষ্যগণেব আচবণ দেখিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া! বর্গ 
বাজ্যে ফিবিষা.যান ৷? . . 
রনির ভিজ 
বাড়ী ফিবির়! রামনিধি বাবু দেখিলেন, তাহার নামে 
- কয়েক খানি পত্র আসিয়াছে। = তন্মধো একখানি তাহার 
| কাটি সেখানি এইরূপ .. 7. 
টি রীতা ৷ 
টু 55 
পৰ্য শুভাশী্বাদ_ 
* বাবা বাঁমনিষি, TREO HE 
বণ করিয়াছিলাম, তাঁহার কি এই প্রতিফল ভুমি লামার 
দিতেছ? বাবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছিলাম, 
.  তৃমি নাকি খৃষ্টান হইতে মনস্থ কবিয়াছ। এই -সংবাদ 
-. শুনিয়া, অন্নজল পবিত্যাগ পূর্বক, -.কলিকাঁতায় ছুটিয়া- 
' ছিলাম, কিন্তু তুমি এমন পাষাণ হৃদয় যে আমাদের সঙ্গে 


: দেখা পযন্ত করিলে না। পবদিন আবার আমবা গিয়া- 


ছিলাম, গিয়া শুনিলাম তুমি কোথায় চলিয়া গিরাছ। সেই 
দিন বাড়ী -ফিরিয়া আসিয়! .ধবাশয্যা গ্রহণ করিয়াছি। 
ছ্বাববানগণকে টাকা দিয়া অনেক কষ্টে গোবিন্দ সরকার 


5, তোমাব কটকের ঠিকানা সম্প্রতি লইয়া আসিয়াছেন। তাই 
' আজ তোমাকে পত্র লিখিতে সক্ষম হুইলাম। আমাব এ 


বদ্ধ শবীবে সামর্থ্য নাই, থাকিলে এখনি আবার কটকে 
. ছুটিতাম। আর একবার * তোমাকে ফিরাইয়া আনিবার 
চেষ্টা কবিতাম। বাবা, তুমি কি খৃষ্টান হইয়াছ? যদি 


সইজশোতন; এরং কউক্লিত জাতীয় ভাব। 


io 


হইয়াই থাক, প্রায়শ্চিত্ত কৰিয়া তোকে জাতিতে তুলিয়া 
লইব, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধান দিয়াছেন।' যদি এখনও 
খৃষ্টান না হইয়া থাক, তবে তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, 
হইওনা। আমাব বুকের ধন বুকে ফিরে এস। তাহা 
যদি না আস, তবে মাতৃহত্যার পাঁতক তোমায় লাগিবে। 
তোমাব পাত্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিও, মাতৃহত্যা করায় 
কি কোনও পুণ্য আছে? আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ 
হুইয়াছি। আমাৰ অন্ধেব নয়নমণি; ফিরিয়া এস। 
| তোমারি ছঃখিনী 
মা।- 
লেখক--কগোবিন্দচন্্র সরকার । 
পত্র পাঠ করিয়া রামনিধি- বার, একটু দীর্ঘ: নিশ্বাস 
€ফলিলেন। তখনি কাগজ্জ কলম লঘু! মাকে লিখিল্নে- 
ণ্মা, সামি এখনও খৃষ্টান. হই: নাই। খৃষ্টান হইবার 
বাসনাও আব নাই । তোমার অধ্ম সন্তান শীত্রই তোমাব 
প্রীচরণে পৌছিবে।” 
চিঠি ডাকে দিয়া, মহাস্তি পরিবারের নিকট, বিদায় 
গ্রহণ করিয়া, ইংরাজি পোষাক ফেলিয়া দিয়া ধূতি চাদর 
পবিয়া, গোরুব গাড়ী ভাড়া কিয়া, - মেইদিনই রামনিধি 
বাবু পুরী যাত্রা করিলেন। সেখানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, 
মাথা মুড়াইয়া, জগন্নাথ দর্শন করিয়া, সপ্তাহ পৰে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


শীপ্রভাঁতকুমাব মুখোপাধ্যায় 


সহজশোভন এবং কষ্টকম্পিত 
জাতীয় ভাব। 

হায়! “জাতীয় ভাব” আমাদের দেশে মন্ত একটা সাধনার 
সামগ্রী হইয়া দাড়াইয়াছে। ইংরাজ হইবাব অন্য কোনো! 
ইংরাজকে. সাধ্যসাধন! কবিতে হয় ন! ; ফরাসীস্‌ হইবার 
জন্য কোনে! ফরাসীূকে সাধ্যসাধন! করিতে হয় না") জান - 
হইবার জন্য কোনো বর্ম্মান্‌কে সাধ্যসাধনা' কবিতে হয় না) 
অথচ ইংবাঁজ না হওয়| ইংবাঁজের পক্ষে মৃত্যুতুলা ; ফরাসীস্‌ 


৩৪ 


ফুলগাছও আছে। কর্ণিকাব, কববী, কুৰ্চি, কৃষ্ণচূড়া 


প্রস্তুতি । দেবদীকব নব পত্রগুলি বাঁধুভরে তব তব করিষা- 


কাঁপিতেছে। পাখীগণ বুক্ষশাখায় বসিয়া কলবব কবি- 
তেছে। সর্বত্র পবিষ্ষীর পবিচ্ছন্ন। কোথাও একটি ফুল 
পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবাঁব উপায় নাই । কা 

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ কবিতে কবিতে, হেড্মাঁলী দুইটি 
ফুলের তৌড়া বাঁধিযা আনিয়া দুইজনকে উপহাব দিল। 
বামনিধি ভাহাকে চাবি আন! বথ্‌্সিস্‌ করিলেন। 

গোবস্থানে সর্বত্র ঘুবিয়া ঘুবিষাঁ ঢইজনে সমাধিলিপি 
পাঠ কবিতে লাঁগিলেন। দেখ! গেল, শত বসবে পুবাতিন 
সমাধি পৰ্য্যন্ত বহিয়াছে। 

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ বামনিধি বাবু বলিলেন 
“আচ্ছা এত সমাধি দেখিলাঁম,_ দেশীয় খৃষ্টানেব ত একটিও 
দেখিলাম না? এখানে দেশীষ খৃষ্টানেবা অমর নাকি ?” 

পল বলিল-_“দেশীষ খৃষ্টানের গোবস্থান পৃথক। ইহাব 
পাশেই আছে। ওঁ ষে দুবে দেওয়াল দেখা যাইতেছে, 
এ দেওয়ালের পৰ দেশীয় খৃষ্টানের গোবস্থান ৷” 

বাঁমনিধিব বক্ষে আবাব সেই পুরাতন ব্যথা দ্বিগুণ বলে 
বাজিয়া উঠিল। বলিলেন-_“পৃথক ? গোবস্থানও পৃথক ?” 

শা” 

“চল দেখি?” 

“তেমন দেখিবাৰ কিছু নাই ৷” 

“আছে বৈ কি। তোঁমাব, আমার ভাই বোনেবা 
সেখানে আছে । অপমানিত, লাঞ্চিত আমাঁদেব স্বক্সাতিবা 
সেখানে আছে। চল দেখি গিয়া 1” 

“আচ্ছা, চলুন ৷” 

যাইতে যাইতে বামনিধি বলিলেন --“দেনীয় খৃষ্টান 
মবিলে কি এখানে তাহাব প্রবেশ নিষিদ্ধ ?” 

পল নতশিবে বলিল “তা ত জানি না ।” 

বা্গনিধি বলিলেন --“সআচ্ছা পল, যদি কোনও দেশীয় 
খৃষ্টান ব্্যাঙ্কেন বা হাবি ক্লার্কেব বাড়ীর পোষাক পবিয়া 
মবে, তাহা হইলেও কি এখানে তাহাব প্রবেশ নিষিদ্ধ ?”__ 
রামনিধির স্বব তিক্তৃতীপূর্ণ 

পল কিছুই বলিল না, অবনত মন্তকে বামনিধিব সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩১৬। 
|  স্ুবোগীয় গোবস্থান হইতে বাহিব হইয়া দুইজনে ন দেশীয় 


[ ৯ম ভাগ'। 


দিগেব গোবস্থানে প্রবেশ কবিলেন। ইহাব প্রাচীর জবা- 
জীর্ণ। বর্ষে বর্ষে বর্ষার জলে সিমেন্ট ধুইয়া ধুইষা. ইষ্টকেব 


মাঝে মাঝে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন । স্থানে * 


স্থানে প্রাচীবেব গাত্র ভেদ কবিয়! ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বট ও অশ্ব বৃক্ষ 
বাঁহিব হইযাছে। 'দ্বাবে দ্বাববান নাই । ফটক অর ভগ্ন 
গোঁক ছাগলেব অবাধ গতি । মালী নাই, কোনও জনপ্রাণী 


নাই। সর্বত্র আঁগাছাঁব, কাঁটাগাছেব জঙ্গল 1. পুবাতন ” 


আগাছা শুদ্ধ হইযা ভাঙ্গিয়া পড়িষাছে, তাহাব পাশে নূতন 
আগাছা জন্মগ্রহণ কবিযাছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গো-ছাগেব 
শু বিঠা আগাছা গুলিব সাঁবেব কার্ধ্য করিতেছে । ফুল- 
গাছের মধ্যে এখানে ওখানে কেবল কতকগুলি শেয়াল- 


কাটাব গাছ দেখা গেল। | 
সমাধিগুলিব অবস্থাও তদ্রপ। অধিকাংশই কাচা 
খানিকটা! মাটীব ঢিবি। কাঁহাব সমাধি নির্ণয করিবাব 


- কোনও উপায় নাই। ইহাব অপেক্ষা একটু উচ্চদরেব গুলি 


ইটে গীথা। শিরোভাগে প্রোথিত কেবাসিন তৈলেব বাক 
ভাঙ্গা কাঠে আলকাতবাব অন্মবে সমাধিস্থেব নাম ধাম 
লেখা আছে। মাত্র গুটি দশ বাবো সমাধি আছে' যাহা 
একটু ভাল কবিয়া নির্মিত। তাঁহাব মধ্যে ছুইটি দুইজন 


ইংব্জে পাদ্রীব। বামনিধি বাবু ভাবিতে জাঁগিলেন-_” 


দেশীয়গণেব সহিত এত মাখামাখি কবাব অপবাধে এই ছুই 
পার্রীব প্রেতাস্মাবা সম্ভবতঃ যুবোগী পবলোকে, জাতিচ্যাত 
হইয়াছে। | ; 

দেশীষ খৃষ্টানগণেব  সমাধিলিপিতে নাম অধিকাংশই 
বিদেশীষ--যথা এলিজাবেথ চক্রব্ত্তী-জন ইকিকিয়েল 
মহাপাত্--_ইত্যাদি। বামনিধি ঘুবিতে ঘুবিতে ছুইটি সমাধি 


হুইযাছে। একটিতে লেখা আছে__ 
IN MEMORY 
_ OF 
COOMARI SUSHI MUKHI. 
অপরটিতে বহিয়াছে_ 


IN li 
" LOVING MEMORY 
Y OF 
OUR SWEET LITTLE INDIRA, 


- দেখিতে পাইলেন, যাহাতে দেশীয় নামই বজায় বাখা : 


£. 


SN : 
4 আমার চেয়ে আর বিশেষ কি এমন কালো, পল ?” 


বে 


নু যা 


1a 
se see oan ক পা আনা ত 


দশম পরিচ্ছেদ । 
প্রত্যাবর্তন । 
“মিষ্টার দাস- মিষ্টার দাঁস-_বেড়াইতে যাইবেন ?” 


hess মহাত্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পল আসিয়া বলিল--“চলুন না, 


একটু বেড়াইয়া আসি ।” 
রামনিধি বাবু বলিলেন-__”কোন দিকে যাইবে ?” 
__ “মহানদীব তীরে। এমন সুনাব প্রাতঃকাল ঘরে বসিয়া 
নষ্ট করিতে-আছে ?” 
--- বামনিধি উঠিয়া বলিলেন-_পচল।” : | 
উভয় প্রভাতবায়ু সেবনার্থ বহিগ্গিত হইলেন। টেলি- 


গ্রাফ আফিসের সন্মুখ দিয়া, ইংরাঁজপাড়া ভেদ - করিয়া, 


নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর জল শুকাইয়া মধ্যস্থল 
আশ্রয় করিয়াছে। দূরে ধোপার! কাপড় কাঁচিতেছিল। 
"উভয়ে বালুচব অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া ধোপাদের 
কাপড় কাঁচা দেখিতে লাগিলেন। - তীবে বাশ পুতিয়া, 
কাপড় দিয়া খিরিয়া, যোঁপাঁরা বায়ুরোধার্থ গৃহ নির্মাণ করি» 
যাছে__তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চুল্লীর উপর ক্ষারজলে 
মলিন বস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে। 

পল বলিল-_“্উঃ-_-এ ধোপাদের রঙ কি কালো!” 
রামনিধি বলিলেন-_“তোমার চেয়ে কালো হইতে পাবে, 


রামনিধির কণ্ঠস্ববে যেন একটু তিক্ততা মিশানে! ছিল। 
* তাই পল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল__ “না না আমি সে 
. ভাবে বলি নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন 1” ' 

রাষনিধি বলিলেন_“না রাগ করি নাই। একটা কথা 


'বলি। জান পল, 'আমিও একজন ধোপা ?” 


পল বলিল--“না, আপনি পরিহাস করিতেছেন ।”- 

_ “না, পরিহাস নয়, সত্য কথা । আমিই নিজে কখনও 
কাপড় কাচি নাই বুটে, কিন্তু আমার পিতা, পিতামহ প্রস্তুতি 
এইরূপে নদীতীরে কাপড় কাচিয়া দিনপাত কবিয়াছেন।” 


১ পল গভীর, হইয়া বলিল_“আমি তাহা কিছুই 


অগৌরবের বিষয় বলিয়া যনে করি না। দৈহিক পরিশ্রম 
করিয়া জীবিকা! অর্জন করিতে হয় বলিয়া কাহারও লজ্জিত 
হইবার কারণ নাই।” 

রাক্মনিধি বলিলেন--“ইহা নব আবিষ্বৃত নীতি শা্তের 


প্রত্যাবর্তন | 


৪ সস জা লা জনিল তা ও পট তত 


৩৩ 
কথা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে এবং যুরোপেও 
কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অঞ্জন করাটা হকার ক! 
বলিয়া পরিগণিত ৷”. . 

পল বলিল-_প্তাহ! সত্য বটে । আপনি, আমি, নব্য- 
যুগের অস্ঠান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ ভ্রান্ত বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া 
দিব।” 

‘এইরূপ কথোপকথনে দুইজনে নদীর তীবে তীবে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একস্থানে চরেব উপব্‌ বিস্তর 
জ্বালানি কাষ্ঠ জমা করা রহিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে 
এই কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া, নদীপথে ভাসাইয়া আনা হয়। 

এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, নদীর জল বেশ 
ঘোরালো! দেখা গেল। সেখানে গভীরতা সম্ভবতঃ অধিক। 
প্রভাতের নবীন কিরণে নদীর জল স্বচ্ছ সবুজ। তটপ্রান্ত 
পাঁথব দিয়া বাঁধানো! । সেই পাথবের উপর দুইজন কিছুক্ষণ 
বসিয়া শ্রীস্তি দূব করিলেন। . এ 

কিছু দুরেই একটা দীর্ঘ উচ্চ সন্ত চুণকাম করা প্রাচীব 
দেখা যাইতেছিল। ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষেব অগ্র- 
ভাগও লক্ষিত হুইল। রামনিধি বাবু বলিলেন_-্উহা 
কোনও ৰড় লোকের বাগান বাড়ী বুঝি ?” | 

পল বলিল--“"না, উহা গোরস্থান। দেখিবেন ?. ও 
দিক দিয়! ঘুরিয়া গেলে, উহার গেট পাওয়া যাইবে। এটা 
পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীর |” 

রামনিধি বলিলেন__“চল না, দেখিয়া আসি ।” 

উভয়ে প্রাচীরের কোল দিয়া অগ্রসর হইয়া, ঘুরিয়া, 
অপর দিকে ফটকে পৌছিলেন। দ্বারে দ্বারবান বসিয়া 
আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামনিধি বাবু দেখিলেন, 
স্থানটি ফলে ফুলে লতীয় পাতায় অতি মনোরম। ভাল 
ভাল গোলাপের গাছ- তাহাতে শ্বেত, গীত, রক্ত গোলাপ 
ফুটিয়াছে। বিচিত্রবর্ণ বিলাতী ফুলের গাঁছ,_পপি, ব্লু-বেল্‌, 
মার্থারিটা, প্যান্সি প্রভৃতি । নান! প্রকাব পাতা বাহারেব; 
গাছ। মালীগণ নানা স্থানে কাৰ্য্যে ব্যস্ত । কেহ ফুলগাছে 
জল দিতেছে, কেহ ঘাস নিড়াইতেছে, কেহ, শুক পনর 
কুড়াইয়া স্থানাত্তরিত করিতেছে। 

গোরস্থানটির সর্বত্র রক্তকন্কবময় পথ নানা 'শাখায় 
বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। -ছেটি ফুলগাছ ছাড়া, বড় 


৩২ 


ব্যাগাবের আলোচনা হইতে লাগিল। UTE 


করিয়া দেশীয় খৃষ্টাসগণ এ ব্যাপাবেব তীব্র প্রতিবাদ কবিতে 


লাগিলেন। ছুই জন যুবক অগ্রগামী হইয়া, গির্জার - 


পাত্রী সাহেবের নিকট ইহাব কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পান্দরী 
সাহেব বলিলেন-_প্তাঁহীতে দোষ কি? জজ সাহেব, 
ম্যাজিষ্েটে সাহেব, কমিশনব সাহেব, ইহারা সমাজে 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি, সকলেই ইহাদের সমকক্ষতা করিতে চাহিলে 
চলিবে কেন ?” 


যুবকেরা বলিলেন__“আচ্ছা বেশ, উহ্নীরাই যেন ' 


সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি । উহ্ীবা ছাড়া ত অনেক শ্বেতাঙ্গ 
সাহেব ছিলেন, যাহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ দেশীয় 
খৃষ্টান সমাজে রহিম্নাছেন, তবে কি কাবণে তাঁহাদিগকেও 
পশ্চাতের আসন দেওয়া হইল? পদগৌরবেব কথা তুলিবেন 
না, শাদা কালো বর্ণান্থসারে এ প্রভেদ স্থাষ্ট করিয়াছেন 
স্বীকার করুন।” 

পাদ্রী সাহেব এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে প্রারিলেন 
না। 

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দেশীয় খৃষ্ঠানগণ বলাবলি করিতে 
লাগিলেন-_ “এইরূপ ব্যবহারের অন্তই ত শিক্ষিত ভারত- 
বাঁদিগণ সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন না। খৃষ্টের 


. উপনিষ্ট মানবে ল্রাতৃতাবেৰ উত্তম পরিচয় আজ পাওয়া" 


গেল ।”* 

এই ব্যাপারটি আগাগোড়া প্রত্যক্ষ কযা, বামনিধি 
বাবু হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। যে আশায় 
তিনি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে উগ্চত হইয়াছিলেন, দে আশা 
মরীচিকাৰ ন্তায় শূন্তগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
সেদিন বাড়ী গিয়া তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। কাহারও 
সহিত মন খুলিয়া কথাবার্তা কহিলেন না। বাড়ীব লোকেও 
তাহার ভাবাস্তর লক্ষ্য করিলেন, _ কারণ বুঝিতেও তাহাদের 
বাকী রহিল ন!। রামনিধি বাবুর মন হইতে এই বিষাদ- 
ছাঁরা সুছিয়া দিবার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ।" 


+ ঘটনাটি অবিকল সত্য । কটক হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত 


ছ্রীরোদচন্দর রায় চৌধুরী সম্পাদিত 5:55 ০£101151 নামক সংবাদপত্রে, 
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কা ১০১৬ । 


গৃহে ফিরিলেন। 


তা 


কুমারী - ডোবার বিবাহের আর সপ্তাহ মাত্র বাকী 
আছে। বিবাহের সময় গৃহাদি কিরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে 


হইবে, নিমনত্িত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইতে হইবে,” 
উহাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, 


মহাস্তি গৃহিণী এই সকল পরামর্শ বামনিধি বাবুর সহিতই 
বিশেষভাবে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাবৎ আনন্দ 
2854 
উঠিল। 

নানি হইল ৷ ' দেশীয় গির্জার 
পিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মহবের হিন্দু, মুলসমান, 
খৃষ্টান বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল। হিন্দু, 


মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণ আসিয়া বরকন্তাকে আশীর্বাদ 


করিয়া আনন্দ .উৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুগণ 


ফলমূল মাত্র, মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টানগণ নানা প্রকার * 


বসনাবসাল উপাদেয় . ভোজ্যপেয়াদিতে পবিতৃপ্ত হইয়া 
সাহেবদের জন্ত একটি স্বতন্ত্র -তাবু 
খাঁটানো হইয়াছিল। বাক্স বাক্স শেরি শ্তাম্পেন আমদানি 
হইয়াছিল। ভাল ভাল হাভান।, ম্যানিল! চুরুট আসিয়া- 
ছিল। কিন্তু দুই জন পাত্রী সাহেব এবং স্থানীয় ইউরেশিয়ান 


মালার ছাড়া আর কোন সাহেবই আসেন নাই। , 


কমির্শনর সাহেব লিথিয়াছিলেন, তাহার পরী গীড়িতা * 
বলিয়া আসিতে অক্ষম। জজ সাহেব লিখিয়াছিলেন-_ 


সেই সময়ে স্থানীস্তরে তিনি অন্য নিমন্ত্রণ পূর্বেই গ্রহণ , 


করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া হুঃখের সহিত আসিতে 


তে 
3 


অক্ষম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও উত্তর' . ' 


দেওয়াও আবশ্যক মনে কবেন নাই। ডাক্তার সাহেব 


প্রথমেত আসিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিয়াছিলেন; 
কিন্তু বিবাহের -দিন একটি রৌপ্যনির্শিত ফোটো-ফ্রেম 
ব্রকন্তাকে উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন, হঠাৎ তাহার 
গৃহে অতিথি সমাগম হওয়াতে আসিতে পাঁরিলেন না। 
শেবি শ্তাম্পেনের বাঝ্সগুলি অর্ধমূল্যে দোকানে 
দেওয়া হইল। 

নবদম্পতি ভুবনেশ্বর.-ডাকবাঙ্রলায় “মধুচন্্র” কাল যাপন 
ক্বিবেন স্থির করিয়াছিলেন। 'কঁষ্ণেতি (মাঙ্গল্য ) বৃষ্টির মধ্যে 
শকটাবোহণ কৰিয়া অপবাহ্কালে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। 


| 


সমসংখ্যা।] 


আসিয়। উপস্থিত হইলেন। গৃহিন। বানিধি বাবুর সহিত 
ইহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ক্রমে অধ্যাপক মহাস্তিও 
আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন। 

ও. মহাত্তি মহাশয় বলিলেন-_“মিষ্টাব- দাস আপনি 
আমাদের গির্জা দেখিয়াছেন ?” 

-.. পদেখিয়াছি। কলেজের নিকট বড় বাগানওয়ালা 
গির্জাটি ত?” 

“না, সেটা যুরোপীয়দিগের গির্জা । আমাদেৰ গির্জা 
মিশন প্রেসের নিকট। আমাদেব .গির্জাটি যুরোপীয় 
গির্জার মত অত নুন্দব না হউক, তথাপি মফস্বল ষ্টেশনেব 
পক্ষে বেশ ভাল গির্জা বলিতে হইবে ।-__রবিবাবে 
আপনাকে লইয়! যাইব 1” 

কুমারী ডোবা বলিলেন--“বাবা এবাব রবিবারে ত 
হোলি কমিউনিয়ন সর্কিম্‌, আমাদের যুবোপীয় রর 
যাইতে হইবে ।» yj 

অধ্যাপক মহান্তি বলিলেন--“হাঁ হাঁ-ভুলিয়া গিয়া- 
ছিলাম। এ রবিবারে যুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ একত্র 
হইয়া হোঁলি কমিউনিয়নে যোগদান করিবেন ।” 

রামনিধি বলিলেন-_“দেশীয় গির্জায় হোলি কমিউনিয়ন 
হয় না কেন?” 

১. প্হইবার অবশ্য কোনও বাধ নাই, তবে মানবে ভ্রাতৃত্ব 

সুচিত করিবার জন্য প্রতিব্তসব ওঁ দিন ষুরোপীয়"ও দেশীয় 
-খুষ্টানগণ বড় গির্জায় সমবেত-হন।* 

রামনিধি বলিলেন__প্বংসরে একদিন মাত্র? অন্ত 


সময় যুরোপীয় গির্জায় দেশীয় থুষ্টানগণের কি প্রবেশ . 


নিষিদ্ধ £” 
কথাটা বড়' রূঢ় পোনাইল। মহাস্তি পরিবারের মুখ 
যেন অন্ধকার হইল। মিসেস্‌ মহাস্তি যুবোপীয় হইলেও 
নেটিব বিবাহ করার গুরুতব অপরাধে কটকের যুরোপীয় 
সমাজে জাতিচযুত ছিলেন। 
h মহাস্তি মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন-__“না না_ প্রবেশ 
নিষিদ্ধ নয়। ইচ্ছা করিলে দেশীয় খৃষ্টানও সাহেবদের 
গির্জায় গিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে পারে। অবশ্ঠ 
পোঁধাক পবিচ্ছদ একটু সভ্য ভব্য হওয়া আবশ্যক 1” 
কুমারী ডোবা বলিলেন-_“বাবা, পোষাক পরিচ্ছদের 


প্রত্যাবর্তন । ক 


৩১ 
+ লামা তালে 


এপ কড়া নিয়মে, লুকের 'দশন অধ্যায়ে বীন্ত যে সফল 
শিষ্যকে প্রচারার্থ নানা স্থানে পাঠাইতেছেন, তাঁহারা 


"আসিলে কেহই এই সাহেবদের গির্জায় প্রবেশ কবিতে 


পাইতেন না-_কাঁবণ হীন, আদেশ দিয়াছিলেন-_তোঁমাঁদের ' 
কাহারও একটির বেশী ছুটি কেটি থাঁকিবে না, চি 
থাকিবে না ।” 

মহান্তি গৃহিণী দেখিলেন, কথাবার্তার শ্রোত ক্রমে 
অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাই তিনি 
নিপুণতার সহিত বিষধাস্তরের অব্তাবণ! করিলেন । ডাক্তাব 
কৃষস্বামী অন্তের অলক্ষিতে রামনিধি বাবুর দিকে চাহিয়া 
মৃদু মৃতু হান্ত করিতেছিলেন-_তাঁহাব্‌ ভাবটা যেন-_“ভায়া 
হে, এখনও চৌকাঠ পার হও নাই। পার হইলে অনেক 
আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারিবে ।” 


নবম পরিচ্ছেদ । 


১ প্ৰাতৃত্বের পরিচয়। ৯ 

মহান্তি পরিবারের অমায়িক সাদর ব্যবহারে রামনিধি 
বাৰু বড় প্রীত হুইলেন। ইহাদের বিশেষ আগ্রহে ডাক- 
বাঙ্গলা ছাড়িয়া এখন রামনিধি বাবু মহাস্তি গৃহেই অভিথি.। . . 

রবিবার আপিল ।, রামনিধি বাবু সসজ্জ হইয়া মহাস্তি 
পরিবাবের সহিত সাহেবদের গির্জায় হোলি কমিউনিয়ন 
ধর্ম্মোৎসব দেখিতে গেলেন। 

অন্তান্ত বৎসর, যে যখন আসিত, নিজ নিজ মনোনীত 
স্থানে উপবেশন করিত। - এ বৎসর দেখা গেল, সম্মুখের 
কয়েক. সারি আসন, শ্বেতাঙ্জদিগেব জন্য বিশেষভাবে 
সংবক্ষিত। ইহা 'দেখিয়া দেশীয় থুষ্টানগণ মনে মনে একটু 
বিরক্ত হইলেন। 

একে একে সাহেবরা আসিলেন। তখন উপাসনাদি 
আবম্ভ হইল। উপাসনান্তে একটি পাত্র হইতে সকল 
খৃষ্টানকে এক চুমুক মন্পান করিতে হয়। পাত্রটি প্রথমে 


_স্বেতাঁগদের সারিতে-অর্পিত হইল। উপস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ 


পাঁন সমাধা করিলে পব, দেশীয়দিগের করায়ত্ত হইল । 
দেশীয় থুষ্টানগণ কেহ কিছু বলিলেন না কিন্তু স্পষ্টই 


* বুঝা গেল তাঁহাবা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছেন। ' 


উৎসবাস্তে সকলে বাহিরে আসিলেন। তখন, এই : 


৩০ প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩১৬। 


কলকাতার পাদ্রী সাহেবের নিকট হইতে, কটকেব 
পানী সাহেব ও কয়েকজন মন্তিগণ্য দেশীয় থৃষ্টান ভদ্র- 
লোকের নামে রামনিধি বাবু পবিচরপত্র আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। প্রথমেই পান্দরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে 
গেলেন। | 
, সাধাবণ শিষ্টাচারেব পর পাঁড্রী সাহেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন -“অসেনি কবে দীক্ষিত হইতে বাসনা করেন ?” 

রামনিধি বল্সিলেন- -খখুষ্টায় ধর্ম্মশান্ত অধ্যয়ন করিতেছি । 
আর একটু অগ্রসব হইলেই, খৃষ্টধর্ম্মের সাব সত্য হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলেই, দীক্ষাগ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে” 

,পাত্রী সাহেব বলিলেন-_-*ইহা উত্তম পরামর্শ 
আপনাদের দেশের অনেকেই, খৃষ্টধর্ম্ম কি পদার্থ না বুঝিয়া 
সুবিয়াই দীক্ষাণ্রহণ করেন__তাহ! ভাল নয়। বোধ হয় 
ইহাব জন্ত তীহাঁদের -অপেক্ষা আমরাই অধিক দোধী। 


,আমরা মনে করি, লোকটাকে একবার দীক্ষিত করিয়! 


ফেলিতে পারিলে আর পলাইবে কোথা? কিন্তু ইহা বড় 
ভূল। ধৰ্ম্ম, ওঁধধ নহে যে ধরিয়া বাঁধিয়া গিলাইয়া দিলেই 
উপকার। তা ছাড়া, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। 
নিজের বিচীরবুদ্ধি অনুসারে সে যাহা না করিল, সে করার 
মুল্য কি? আমরা ব্যাপ্টি্ সম্প্রদায় ভূক্ত। অন্তান্ত 
প্রটেষ্ট্যাপ্টগণের সহিত আমাদেব প্রভেদ এই যে, তাহাবা 


শি জন্মিবার কয়েক দিবস পরেই, গির্জায় লইয়া গিয়া - 


তাহাকে পবিত্র জলে সান করাইয়া দীক্ষিত করিয়া আনেন । 
আমরা তাহা কবি না। আমাদের পুত্র কন্তাদেব পনেবো! 
ষোল বৎসর বয়স হইলে, তাহারা যখন নিজেব জ্ঞান 
বুদ্ধিতে খৃষ্টধর্েব সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখনই 
তাহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন কবি৷” 

ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কিয়ংক্ষণ আলোচনা! কবিয়া বামনিধি বাবু 
বিদায় গ্রহণ কত্রিলেন। 

বৈকালে শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ মহীস্তি মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মৃহাস্তি মহাশয় উড়িয্যাবাসী-_ 


কেমব্ৰিজ ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধাবী-_বিলাত হইতেই 


একটি যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
ইনি কটক কলেজে বহুবৎসব হইতে অধ্যাপকের কাৰ্য্য 
করিতেছেন। ইহার ছুই পুত্র, একটি কন্তা। জ্যেষ্ঠ 


[= ডাদ। 


তরি বিলাতে শিক্ষালাত করিতেছেন। কনিষ্ঠট কটক 
কলেজের ছাত্র, বয়ঃক্রম চতুর্দশ: বৎসর । কন্তাটি অষ্টাদশ- 
বর্ধীয়া, নাম, থিওডোরা (“ঈশ্বরের দান), কিন্তু সকলে 
তাহাকে ডোরা বলিয়াই ডাকে । চি 

মহাস্তি পবিবার অতি সমাঁদরের সহিত বাঁমনিধি বাবুব 
অভ্যর্থনা কৃবিলেন। ইহারা ইংবাজ্ধি জযাঁতেই সর্বদা 
কথোপকথন করিতেন। গৃহিণী বলিলেন-_-"আঁপনাকে 
আমর! বড় সুসময়ে পাইলাম । শীঘ্রই আমাঁদেব পবিবারে 
একটি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দশদিন পরে আমার কল্তা 
ডোরার বিবাহ ।” 

কুমারী ডোর! সেখানে হি বিবাহেব 
কথায় তাঁহার স্থকোমল গণস্কল রক্তাভ হুইয়ী উঠিল। 

রামনিধি বাবু বলিলেন_-“বেশ--বেশ। সংবাদ । 
আমাব সৌভাগ্য “ষে অমি এমন আনন্দ উৎসবের সময় 
আসিয়া পড়িয়াছি। কুমারী মহাস্তিকে অভিনন্দন কবিতেছি। 
সেই সুখী মন্য্যটি কে?” 

মিসেস্‌ মহাস্তি বলিনেন_“তাঁহাকে শীঘ্রই দেখিতে 
পাইবেন। তাঁহার নাম ডাক্তার রুষস্বামী-_মান্জীজ 
প্রদেশে সিভিল সার্জন । তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ছয়মাস 
ছুটি লইয়া.কটকে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার 
ছুটি ফুরাইয়া আসিল--তাই তিনি আমাব কন্তাটিকে কাড়িয়া 
লইবাব অন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন ।” 

রামনিধি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_স্বড় অন্তায় 
ত! তীাহাব এ অপবাধ অমার্জনীয় । কুমারী মহাস্তি কি 
বলেন ?” 

ডোরা মলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন “০৭g not, 
that ye be not judged.” অর্থাৎ কাহারও বিচাব 
করিও না, পাছে ০৮০০৪ 
হয়।) 

বৃতি নিলেন রর EE | 


খানি একবারে কণ্ঠস্থ ”-_তাঁহার মাতৃ কণ্ঠাগৌরবে* ) 


স্রীত হইয়া উঠিল। 
রামনিধি বলিলেন-__“উহারউপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয় । 
বেশ কৌশলে জাল কাটিয়া বাহির হইলেন ।” 
কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করাবার্তীব পর, ডাঁক্তাব কৃষ্ণস্বামী 


১ম সংখ্যা।] 


একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। খানসামা বলিল, “হর, 
কি বলব ইংরেজের রাজত্ব যদি আজ দিল্লীর বাদশাহর! 
ডি থাকতেন ত বেটাৰ টু'টি ছি'ড়ে ফেলতাম। মুসলমানকে 
সর শূয়ারকা বাচ্ছা বলেও আজ পাঁব পেয়ে গেল। কি করব 
হুজুর, আমাঁদের.কেসমৎ খারাপ 1”. 

জিনিষপত্র গোছগাছ করিয়া, চাপান করিয়া, বারান্দায় 
ঈজি চেয়ার টানিয়া, বাঁমনিধি বাবু বাইবেলে মনোনিবেশ 
করিলেন। পড়িতে পড়িতে একস্থানে পাইলেন 

But I say unto you, That whosoever 
is angry with his brother without a cause 


but whosoever shall say, Thou fool, shall 
be in danger of hell fire. ft 
Matthew 5, 22. 

অমুবাদ_-কিন্তু আমি (যীগুখুষ্ট ) তোমাদিগকে 
” বলিতেছি” যে কেহ বিনা কারণে আপন ভ্রাতার 
উপর রাগ করিবে, তাহাকে ( ঈশ্বরের ) বিচারাধীন 
হইতে হুইবে......যে কেহ বলিবে, ওরে মুঢ়, তাহার 
নরকায়ির আশঙ্কা থাকিবে ।--মথি ৫-২২ 

এদিকে কক্ষাস্তবে তিন জন খুষ্টশিষ্য ফটাফট সোডার 
' বোতল খুলিয়া ব্রযা্ডির গ্লাসে ঢালিতে লাগিলেন। একজন 
রামনিধি বাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন 
“আজ কাল ডাম নিগাবগণ চাদনীর সন্তা সুট ও ছুই 
টাকা মূল্যে সোলাহ্াট পরিয়! যুরোপীয়গণেব সমকক্ষত৷ 
করিতে আসে ।” 

অন্ত সাহেব বলিলেন_“আমাদেবইত দৌষ। আমবা 
উদ্থাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াই ত উহাদের স্পর্দা বাড়াইরা 
দিরাছি।” 

তৃতীয় সাহেব বলিলেন-_-“এখন এরোগের ওষধকি?” 

প্রথম বক্তা সাহেব উত্তর করিলেন-__“৪ few kicks 
টি judiciously administered.” (অর্থাৎ বিচারপূর্বাক 
বারকতক পদাঘাত প্রয়োগ) | 

_ সন্ধ্যাব আলোক ক্ষী*হুইয়া আসিতে লাগিন। রাম- 

নিধি বাবু ঝুঁঁকিরা কষ্টে পাঠ কবিতে লাগিলেন 


At the same time came the disciples 


+ 


রযাব্ন। | নং 


২৯ 
unto Jesus, saying, wlio. is ne চিনি 
in the kingdom of Heaven ! 
And Jesus called a little child unto 
him, and set him in the midst of them. 
. And said, Verily I say unto you, 
Except ye be converted, ‘and become as 
little children, ye shall not enter into 
the Kingdom of Héaven. ~ 
Whosoever therefore shall humble 
himself as this little child, the same is 
greatest in the Kingdom of Heaven. . 
Matthew 18, 1-4. 
অনুবাদ-_-তখন শিষ্যগণ আসিয়া যীগুকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন_-স্ব্গরাজ্যে সর্দবাপেক্ষা মহৎ কে? 
যীশু একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নিজের কাছে ডাকিয়া 
তাহার মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, 
এবং কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য 
বলিতেছি, তোমরা পরিবন্তিত হইয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর 
তুল্য হইতে না পারিলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না । - 
সেই জন্য, যে কেহ এই ত্র শিশুর ন্যায় নত 
হইতে পারিবে, সেই নবর্গরাজ্যে মহত্তম । 
মথি ১৮, ১-৪ 
অন্ধকাব টা আসিল। রামনিধি বাৰু উঠিয়া কক্ষ 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাতির নিকট বসিয়া অধায়ন 
কবিতে লাঁগিলেন। অপব কক্ষে সাহেববা মদ্ঘপাঁনে মত্ত 
হইয়া একটা অশ্লীল হাঁসির গান জুড়িয়া দিল। 
অফ্টম পরিচ্ছেদ । 
মহাস্তি পরিবার ৷ 
পবদিন প্রভাতে উঠিয়া, ্ীমারবোগে, রামনিধি বাবু 
কটক যাত্রা করিলেন। "যথাসময়ে তথায় পৌছিয়া, ডাক- 
বাঙ্গালায় উঠিলেন। ২ 
' কটক সহরটি সুন্দব। যে নগরে নদী নাই, সেনগব " 
সমৃদ্ধ হইলেও শ্রীহীন। কটকে দুই ছুই নদী। উত্তর সীমা 
দিয়া মহানদী, দক্ষিণ দিয়! কাটজুড়ী বহিয়া গিয়াছে। 


সি কপি পি সি লী সি তন ও তি তং সি bee 


| 


২৮ 


বানি রে 
রাধনিধি বাবু ক্রয়েক মুহুর্তকাল কিংকর্তব্যবিমূ় হুইয়া 


দাঁড়াইয়া রহিলের। শেষে দ্বাববানকে হুকুম দিলেন 


“উহাদের চলিয়া নাইতে বল, দেখ! হইবে না|” 

ইহার পরদিনই, পারীসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, 
রাসনিধি কটক যাত্রা কবিন্বেন। পান্দীসাহেব বলিয়া 
দিন্বাছিলেন_-কটক নিবাপদ স্থান, সেখানে তোমার মা 
মাসী গিয়া হঠাৎ বিশ্ন জন্মাইতে পারিবে না। অন্থবোধ 
কৃবিয়াছিলেন, শুটকে পৌঁছিয়া যেন দীক্ষিত হইতে বিলম্ব 
না কবা হয। 

ক্রমে জাহান তীবভূমির নিকটবর্তী হুইল। 
করিয়া ঘণ্টা ধবলিব সহিত জাহাজ নোঙব ফেলিল। 

দেখিতে দেখিতে তট হইতে কয়েকখানি বোট আসিয়া 
ভহাজেব গায়ে লাঁগিল। ঘাত্রিগণ কোলাহল করিতে 
করিতে সিড়ি দা সেই সকল বোটে অবতরণ করিল । 
এক প্রথম্শ্রেণীব্‌ পানসীতে রাষনিধি বাবু ও তিনজন ইংরাজ 
সাহেব নামিয়া, তীরে উপনীত হইলেন । 

মহানদী কেনাল দিয়! পবদিন প্রভাতে স্টীমার ছাড়িয়া 
কটক যাইবে। ঘাটের নিকটেই চাদবালীব ডাকবাঙ্গলা 
সেইখানেই বাতি যাপন করিতে হইবে। 

বামনিধি বাবু তিনজন সাচ্ছবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাঁক- 
ব্ঙ্গলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখা গেল 
দুইটি মাত্র কামরা আছে, দুইটি মাত্র পালঙ্ক 

ছুইজন সাব একঘরে প্রবেশ কবিলেন। অপর 
সাহেব অন্ত ব্লঁমরাটি দখল করিলেন। বাঁমনিধি বাবুও 
সেই কক্ষে প্র-বশ কবিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব 
বাধা দিল। বলিল-_“দেখিতেছেন না আমি এ ঘরে 
উঠিয়াছি, আর স্থান কোথায়?” 

রামনিধি বলিলেন__৭কেন, অপর ঘবটিতেও ত দুইজন 
সউঠিয়াছেন।” 

“এ ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক 1” 

“ও খরেও হাই। আপনি স্বচ্ছন্দে পালঙ্কে শয়ন করিতে 
পারেন, আমি মেঝেতে বিছান্ পাতিয়া শুইৰ এখন ৷” 

সাছেব রাশিয়া বলিলেন-_“অসম্ভব। একজন নেটিবকে 
আর্য় ঘরে ইতে দিতে পারি না। এ ডাকবাঙ্গল! 


ঢং টং 


_এবাসী-বৈশাখ, ১৩১৬ । 


চিন ভি 


সাহেবদের অন্ত । নেটিবগণের জ জন্য বাজারে চটি আছে, 
আঁপনি সেইখানে যাইতে পাবেন ।” 
রামনিধি বাবু এতক্ষণ বিনয়ের সহিত কথাবার্তী কৃহিতে- 


ছিলেন। সাহেবেব এই ওদ্বত্য দেখিয়া, তিনিও ওঁছত্য €-. 


অবলম্বন করিলেন। ব্লিলেন-_“মহাঁশয়, আপনি কি মনে 
করেন এই পৃথিবীটা সাহেবদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? 
নেটিবগণের কোথাও কি স্থান নাই? এ ডাকবাঙ্গলা 
গৃভর্ণমেন্ট সাধারণের জন্য নিৰ্ম্মাণ কবিয়া দিয়াছেন, বিশেষ 
করিয়া সাহেবদের জন্যই নহে। আমি জোঁব কবিয়া 
এখানে থাকিব ।” 

ইহা শুনিয়া সাহেব চক্ষ রক্তবর্ণ করিয়া, বুক চিতাইয়া, 
হঠমট করিয়। বারান্দা প্রান্তে গিয়া, “বোই” “বোই” 
“খানসামা” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ।. “হুজুর” 
বলিয়া খানসামা চুটিয়া আসিয়া দাড়াইল। সাহেব বলিল-_ 
প্ৰানসামা, ইয়ে বাবুকো নিকাল দেও। সাচেবলোগকা 
ডাঁকবাঙ্গলামে বাবুকো কাহে আনে দিয়া ?” 

খানসামা বলিল--“হুজুব, বাবুলোককো ভি আনে কা 
হুকুম হয়।” 

সাহেব সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন--“ইউ ভ্যাম শূয়ারকা 
বাচ্ছা । - কাঁহা তুমারা রুলম্‌, লে আও ।” 

খানসামা বলিল--“সাহেব, আমি মুসলমান । আমাকে 
শ্য়ারক! বাচ্ছা বলিও-না। ঘরে এ রুল টাঙ্গানো আছে 
দেখ গিয়া” রঃ 

সাহেব গিয়া মুদ্রিত নিময়াবলী পাঠ করিল। তাহাতে 
লেখা আছে পথিক ভদ্রলোকগণ আসিয়া চব্বিশ ঘণ্টার 
সন্ত আশ্রয় দাবী করিতে পারেন। শাদা কালার কোনও 
প্রভেদ উল্লিখিত নাই। একঘরে একাধিক ব্যক্তি থাকিবে 
না, এমনও কোনও নিয়ম নাই। বরং লেখ আছে একঘরে 
বতজন থাঁকিবে, প্রত্যেকেই দৈনিক একটাক। করিয়া 
ভাড়া দিতে হইবে 


< 
# 


লৰ 


সাহেব বারান্দায় আসিয়া বলিলেন__“অল্রাইট ₹২ 


হামার! সামানভি উস্‌ কামরামে লে চলে! ।”__বলিরা তিনি 
অপর কক্ষে প্রবেশ ৷ তাঁহার ভৃত্য তাঁহাব 
জিনিষপত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া গেল। 

রামনিধি বাবু তখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিজ 


১ম সংখ্যা । | 


পাঠশালে যংকিঞ্চিৎ বালা লেখা পড়া শিখে নিজের বিষয় 
কার্যে মন দিতে হয়। তা তোমবা গৌ ধরলে, ছেলেকে 
+ ইংরিজি লেখাপড়া শেখাব, সে বাবু হবে। এখন তোমাদেব 
ই রামনিধি কি করেছে জান? খৃষ্টান হচ্ছে- খৃষ্টান হচ্ছে” 
ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী কাঁপিতে কাঁপিতে বসির! 
পড়িলেন_-বলিলেন--প্ত্ব্যা বাব! ! খৃষ্টান হয়েছে? ও মা, 
কি সর্বনাশ হল গো!” . 
ভট্টাচার্য্য বলিলেন--“এখনও হয়নি_হবে, হবে। 
আগে যে-বাঁসায় ছিল, সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। খুষ্টান- 
- দেব হোঁটেলে আছে। কোট প্যাণ্টালুন ধরেছে---মাথায় 
ধুচুনীর মত একটা টুপী পরেছে__ঠিক সাহেবদের মত। 
মুখে কেবলগগ্যাট ম্যাট ড্যাম্‌ ফুল_ইংবিজি ছাড়া আর 
বালা বলে না। আরও গুজব শুনে এলাম,-_খৃষ্টান হয়েই 
একটি মেম বিয়ে করবে।” 
বামনিধি-জননী অধীব হহয়াবলিলেন_ “তবে আমাদের 
কি হবে বাবা ?” 
“হবে আর কি? সে মেম এসে বলবে, এইও বুড্টী 
হাবামজাদি ৷--নিকাল্‌ হিয়াসে, বলে গলা টিপে তোমাদের 
সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।” 


১ রামনিধি-জননী কাদিতে-লাগিলেন।- বলিলেন-__-বাবা, , 
আমরা' ছোট লোক-_আমাদেব জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই বাবা - 


তুমি আমাদের একটা সৎ পবামর্শ দাও। কি করলে এ 
বিপদ থেকে উদ্ধাব হই তাঁর তুমি উপায় কর বাঁবা।” 
বলিয়া বাঁমনিধি-জননী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াহিয়া 
কাদিতে লাগিলেন । 

ভট্টাচার্য্য বলিলেন “কেঁদনা_ কেঁদে আব কি হবে? 
নারায়ণ যা কববেন তাই হবে। তোমরা সকলে আজই 
রওনা হয়ে কলকাতায় গিষে পড়। যেখানে সে আছে, 
সেখানে গিয়ে কেদে আছাড় খেয়ে পড়। এতেও যদি 
তাঁর মনে দয়া হয়। এমনিই কি নরাধম পাষণ্ড হবে যে 
শ্মীয়ের চোখেব জল দেখেও ক্ষান্ত হবে না ?* 

বামনিধি-জননী বলিলেন_প্তাই যাব বাবা আজই 
আমরা যাব সরকার শঁধাইকে নিয়ে আজই আমরা 
রওনা হয়ে “যাই। বাবা তুমি আশীৰ্বাদ কর যাতে আমাব 
বাছার স্থমতি হয়।” 


প্রত্যাবর্তন । 


গোবিন্দ সরকাব। 


২৭ 


_ ভট্টাচাৰ্য্য বলিলেন__“তা যাও। আমিও . আশীৰ্ব্বাদ 
করছি। আর, তোমার ছেলের কল্যাণে আমি নারায়ণকে 
তুলসী দেব এখন। নাঁবায়ণেব দয়া হলে সবই হতে 
পারে।” fl 

ভুলুষ্ঠিত জননী উঠিয়া বলিলেন--“্যাও বাবা, আমার 
বাছাব কল্যাণে নারায়ণকে তুলসী দিও রোজ। পূজোর 
খরচ দশটি টাকা নিয়ে যাও ।” _ 

ভট্টাচার্য্য বলিলেন_পনা ধোপা বউ, রাখ রাখ টাকা 
রাখ। শৃদ্রেব দক্ষিণাত আমি গ্রহণ করিনে। আমি 
তোমার ছেলের কল্যাণে নারায়ণকে রোজ একশো-আঁট 
তুলসী এখন কিছু দিন দিতে থাকব ৷” 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় “হরি হে দীনবন্ধু” বলিয়া প্রস্থান 
কবিলেন। পথে যাইতে যাইতে নিজের মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন_“মাগী পা জড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে, এখন আমি 
অবেলায় স্নান করে মরি আবার 1” 3 

বামনিধির মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি গোবিন্দ সরকারকে 
সঙ্গে লইয়! সেই রাত্রেই কলিকাতা বান্র! করিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

্ - "+ ডাঁকবাঙ্গলায়। I 

অপরান্থকাঁল। বঙ্গোপসাগববক্ষে “হিরশ্রয়ী” নামক 
আহাজখানি ছুটিতেছে। অন্তগামী স্বর্য্যের স্বর্ণকিরণ সমুদ্রের 
সুনীল জলে পতিত হইয়া বলমল করিতেছে। জাহাজখানি 
কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, শত শত পুরীধাত্রী লইয়া 
টাদবালী' যাইতেছে। টাদবালী পৌছিতে আর অধিক - 
বিলম্ব নাই। এ দূবে অম্পষ্ট শ্যামরেখাবৎ তীরভূমি 
দৃষ্টিগোচব হইতেছে । 

জাকাজেব প্রথম শ্রেণীর ডেকে, ক্যামিশের আঁরাঁম- 
কেদারায় পড়িয়া, রামনিধি বাবু চিন্তামগ্ন। তাঁহাব অঙ্গে 
ইংবাজি বেশ। সেদিন প্রভাতে উঠিয়া খৃষ্টীয় বুবক- 
সমিতিব আশ্রমে বসিয়া চা পান কবিতেছিলেন, এমন সময় 
ফটকেব বাহিরে গাড়ীতে আবদ্ধ স্ত্রীলোকের সকরুণ ক্রন্দন- 
ধ্বনি উত্থিত হইল। উৎসুক চিত্তে উঠিয়া জানালা দিয়া 
দেখিলেন, গাড়ীব কোচবাক্সপে বসিয়া বাড়ীর গোমন্তা 
ভিতরে তীহাব মা, মাসী, পিসীর 
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১ম সংখ্যা । ] 


_ খাইতে হয়। মেসেব বাসার চাকরের অধবমার্জিত কাসাঁব 
থাল! গেলাঁস মনে করিয়া বাঁমনিধি বাবু নাসিকা কুর্চন 
করিলেন। টেবিলে স্থানে স্থানে কেমন সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ। 

= কেমন প্রথা । এ সকল বামনিধিব কাছে খুষ্টধর্ম্েরই 
অঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নিদ্রা 
যাইবার পূর্বে, খুষ্টধর্শ গ্রহণ সন্বন্ধে কৃতসংককস 
হইলেন। | 

তিনি অবিবাহিত। হয়ত কালক্ৰমে কোনও শ্বেতা্গিনী 
মহিলাব পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কবিবেন, ইহাও 
সুখস্বপ্নবৎ তাহাব মনে হইতে লাগিল । 

পবদ্দিন তিনি বাঁজার হইতে একখানি বাইবেল ক্রয় 
কিয়! অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন। একজন পাত্রী সাহেবেব 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজের সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। 

_ পাদ্ৰী সাহেব তাহাকে বিশেষভাবে উৎসাহদাঁন করি- 
লেন। দেশীয় খৃষ্টানগণের একটি আশ্রম ছিল, সেইখানে 

- তীহাকে স্থান করিয়া দিলেন । 

বামনিধি তখন পূর্ব বাসায় গিয়া, হিসাব চুকাইয়! দিয়া 
জিনিষপত্র লইয়া! আসিলেন ী 

বাসার লোকেরা তাঁহার হাটকোট দেখিয়া অবাক্‌। 
জিজ্ঞাস! কবিল--“কৌথায় বাসা করেছেন ?” 

পথুহীয় যুবক সমিতিব আশ্রমে ৷, 

“আপনি কি খৃষ্টধন্ম গ্রহণ কবেছেন নাকি ?” 

“না এখনও কবিনি। , শীঘ্র কবব।” 

বাসার লোকেরা বলিল--“তা বেশ।--আপনি 
আমাদের নামে নাঁলিস টালিস করেছেন না কি?” 

"না । আমি আঁপনারধিগকে ক্ষমা কবেছি। আশা 

. করি ঈশ্বরও আপনাদিগকে ক্ষমা করবেন” 

বামনিধি বাবু চলিয়া গেলে বাসার লৌকেবা ইহা লইয়া 
বড়ই রঙ্গরস কবিতে লাগিল। একজন বলিল “উনি 
ঈশ্বরের চেয়েও উদাব ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছেন। উনি 
৷ ুহাগেই আমাদিগকে ক্ষমা কবে ফেল্পেন, এখন আশা আছে 
 ঈশ্বরও গুব মহত্ৃষ্টান্ত অনুসবণ কববেন।” 


সেই রাত্রে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চুপে চুপে বাসায় আসিয়া 
উপস্থিত হইণেন। কার্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সে রামনিধেটাৰ খবর কি?” 


৪ 


প্রত্যার্তন। 


২৫ 
"আজ এসেছিল। জিনিষ পত্তর নিয়ে গেল। সে 
খৃষ্টান হচ্চে। এ 
"যা! খৃষ্টান হবে? বল কি?" . 
প্হ্যা। সাহেবী পোষাক করেছে। খুষ্টানদেব 
হোটেলে আছে। শীঘ্রই খৃষ্টান হবে” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


কল্যাণপুর শ্রীমখানি ক্ষুদ্র । গ্রামের অধিবাঁসিগণ. 
অধিকাংশই তথাকথিত নীচঙ্জাতীয়, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ 
কায়স্থও আছে। রামনিধি বাবুর পিতা রাধানাথ দাস এই 
গ্রামখানি ও পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রাম নীলামে খরিদ 
করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যভাগে জমিদাবী কাছারি ও 
বামনিধি বাঁবুদেব বাসভবন । 

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কাঁছাবি বাড়ীতে 
বমিয়! নায়েব গোবিন্দ সরকার একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স 
সম্মুখে বাখিয়া, হিসাব পত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাহার 
আশে পাশে বসিয়া কয়েকজন মুহুরী জমা-ওয়ামিল-বাকী, 
সুমাব প্রভৃতি প্রস্তুত কবিতেছিল। | 

অন্তঃপুরের একজ ঝি কাছারির সন্মুখ দিয়া যাইতেছে 
দেখিয়া, গোবিন্দ সরকাব তাহাকে ডাঁকিলেন। বলিলেন, 
“ৰি, একবাব গিরীমার সঙ্গে দেখা কবব, কলকাতা থেকে 
ছোট বাৰু বড় জরুরী চিঠি লিখেছেন” 

বি অস্তঃপুরে সংবাদ দিল। কিয়ৎক্ষণ পবে গোবিন্দ 
সবকাঁর একখানি খোলা পত্র হাতে করিয়া, বাড়ী ভিতব 
প্রবেশ করিলেন। 

রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা কবিলেন “কি চিঠি এসেছে 
সবকার মশাই ? রামনিধি ভাল আছে ত?” 

“শারীবিক কুশলে আছেন। লিখেছেন হটাৎ তাব 
কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে__দুহাজার টাকা চেয়ে 
পাঠিয়েছেন ?” 

পঢুহাজাব টাক! ? সে ক কুড়ি, বাবা ?” 

সবকাঁব মহাশয় মনে মনে হাঁস্ত করিয়া ঝবলিলেন-- 
“দুহাজার টাকা সে অনেক কুড়ি। পাঁচ কুড়িতে হল 
একশো, পঞ্চাশ কুড়িতে হুল হাঁজার, একশো কুড়িতে হল 
দুহাঁজার ৷” ূ ৭ 


২৪ 


কনিযা লইশেন। বাড়ীওয়ানা বলিল- “মশায়, বোজকার 
রোক্স ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিতে হবে।” 
রামনিষি বাবু একট! আধুলি ফেলিয়! দিলেন। দোকানী 
বলিল-_“বাবুর ক্ছানাপত্তর ত কিছু দেখছি নে।” 
“বিছানা অন্ত জায়গায় আছে। আনিয়ে নিতে হবে। 
খায়! দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পার ?” 


“উম্ণুন কাটিয়ে দিচ্ছি। চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ. 


সবই আমার দোব্মনে আছে। নি 

"আর বামুন ? 

প্বামুন চাঁন তাও আনিয়ে দিতে পারি। ওরে ভোলা, 
চক্রবর্তীকে খবর দে। বামুন রোজ আট আনা করে নেবে 
কিন্ত্ু।” 

রামনিধি বাবু-বলিলেন “তাই দেওয়া যাবে” 

বামুন আসিল। উনান তৈয়ারি হইল। ক্রমে রান্না 
চড়িল। রামনিধি বাবু স্থান করিতে যাইবার সুযোগ 'পাই- 
লেন না । ব্যাগটি কাহার কাছে রাখিয়া যান? তাই 
দোকানী দত্ত মাদুর খানি পাতিয়া তিনি ঘরের বারান্দার 
শয়ন করিয়া রহিলেন। 

আহারাদি শেষ হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। 
ভাবিলেন, এরূপ করিয়া আর কতক্ষণ কাটিবে। একটা 
বাড়ীর সন্ধান না করিলেই নয় | 

কোথায় বাড়ী কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন। পথে 
বাহির হইয়া কালীঘাট অঞ্চলে কোথাও বাড়ী খালি 
মাছে কি না ছুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্ত 
কেহই কোলও সন্ধান দিতে পারিল না। 

তথন হুঠাৎ তাঁহার মস্তকে এক মৎলবের আবির্ভাব 
হইল ৷ নিলাম গড়া রাড হরির, চাদনীতে উপস্থিত 
হইলেন। 

সেখানে ' একটা দোকানে চুকিয়া আগাগোড়া সমস্ত 
সাহেবী পোষাক খরিদ করিলেন। দোকানেই তাহা 
পরিধান করিয়া, হাট মাথায় দিয়া, ধর্ম্মতলার একটি সন্তা 
হোটেলে প্রবেশ করিলেন। 

অর্ধরন্টীর মধ্যে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়। গেল। আর 


* তিনি দ্বণিত, দ্বার দ্বার হইতে বিতীড়িত ধোঁপা নহেন-_ 
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এস তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে "গাড়ী থামিতেই 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩১৬। 


পাচিত সলাত, লী লা শী সপ লা সি পাস ও? oho 


[টির 0৫ 


শষ ৩ পা. 


দরওয়ান তাহাকে লা লেলাম করিল। চিলিতে 
তাহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব 
আসিয়া, অভ্যর্থনা! করিয়া, তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট শয়ন- 


কক্ষ স্থান দান করিল। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল-- “চে 


“ুক্কুর গোসল হোগা ?” 

রামনিধি বাবু বলিলেন__“নেই। চা লে আও!” 

দশ মিনিটের মধ্যে, একটি ট্রে সুসজ্জিত করিয়া, বেয়ার! 
চা, রুটি, মাখন, ফল প্রভৃতি আনিয়া দিল। রামনিধি 
বাবু চা পান করিয়া, ভূয়িং রুমে গিয়া বসিলেন। অনেক- 
গুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল, একখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ 
করিতে লাগিলেন। 

সেখানি খুষ্টানী সংবাদপত্র। একটি প্রবন্ধ ছিল, 


- তাহার শিরোনাম! “মানবের ভ্রাতৃত্ব | প্রবন্ধটি পাঠ 


কবিয়া বুঝিলেন, খৃষ্টযর্ম্ম অনুসারে, ঈশ্বর এক এবং তিনি 
সমস্ত মানবের পিতা, সমস্ত মানব ভ্রাতা। প্রবন্ধটিতে 
হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা ছিল৷ - 
অন্ত একট প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে, তাহার, মধ্যে 
দেখিলেন একস্থানে বাইবেল হইতে উদ্ধত রহিয়াছে 


06705 unto me all ye that labour and are 
heavy laden, and I will give you rest.— 
Matthew 11,28. 

( অন্থবাদ- হে ESE CE লোক সকল, 
আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ) 

এই বচনটি পড়িয়া তাহার অমৃতবৎ মধুর বোধ হইল। 
যে পবিশ্রাস্ত ও ভারাক্রান্ত, ধীশু তাহাকে বিশ্রাম দিবেন। 
তাহার মত পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত কে? অপমানভারে 
তাহাব মন্তক অবনত। তাহার স্বধন্মিগপ তাঁহাকে 
শৃপাল কুকুর অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিয়াছে। তিনি সে 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সব দুঃখ, সব. 
অপমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। 


সে রাত্রে হোটেলে শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধর 


তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আুন্দর কক্ষ খানি, 
সুন্দর ভাবে সঙ্ভ্িত। আহারটদির বন্দোবস্ত সুন্দর । 
কেমন দুগধগুত্র টেবিল-রুখের-/ উপর স্থচিত্রিত পরিষ্বর 
প্লেটগ্ুলি সাজাইয়া, রজতগ্ুত্র কাট! চামচাদির সাহায্যে 


. 


১ম সংখ্যা! ] 


রজকবংশে জন্ম গ্রহণ কৰিয়াছেন বলিয়া কি- তাহাৰ 
এতই অপরাধ। এই বাত্রে, পথে কুন্ধুরেব মত তাঁহাকে 
আশ্রয়হীন হইতে হইল ! কেন, তাঁহার বাসার লোকেরা, 
+ শরৎ বাবু; কার্তিক বাবু, শচীন্দর বাবু, জ্ঞান বাবু প্রত্ৃতি 
. তাহার অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? তিনি তাহাদের কাহারও 
অপেক্ষা অন্ন ধনী” নহেন,, অল্প শিক্ষিত নহেন, _কাহাবও 
অপেক্ষা তিনি চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবু তাঁহাকে এই 
সামাজিক নির্ধ্যাতন সহ করিতে হুইবে। 
রক্ষকাল- ঝুর ঝুব কবিয় দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। 
সমস্ত মাঠের গ্যাসালোক যেন নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । 
নীরব নিস্তব্ধ রজনী । বামনিধি বাবু যোড়হস্ত করিয়া, 
ভগবানেৰ নিকট সাত্বন! ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন । - মনে 
মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--আঁর তাহাব চক্ষু দিয়া 
ঝর ঝর ধাঁবায় জল পড়িতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ প্রার্থনা কবিয়া তাহা হৃদয় অনেকটা সুস্থ 
- হইল। তখন তিনি চাঁদর খানি বিছাঁইয়া, ব্যাগটি মাথাষ 
দিয়া, সেই স্থানে শয়ন করিলেন। 
মনে হইতে লাগিগ্ল__রাঁত্রি ত এইখানে কাঁটিল__কল্য 
কোথায় যাইব? তখনই আবাৰ ধৰ্ম্মভাব তাঁহাব মনে 
প্রবেশ করিল। কল্যকাব উপায় ভগবানের ভার। আমি 
) কেন চিন্তা করিয়া! মরি ? 
ইহার পর শ্রাস্তকলস্তদেহ রামনিধি বাবু সে অবস্থাতেই 
॥ থুমাইয়া পড়িলেন। আব বাসায় কার্তিক বারু, প্রভৃতি 
নিজ নিজ শয্যায় শয়ন কবিয়া, কখন পুলিস আসে, কথন 
পুনিস আসে, এই চিন্তার চক্ষের পলক ফেলিতে পারিলেন 
না। 


নী 
আশ্রয় লাঁভ। 
ভোর হুইল। বৃক্ষে বৃক্ষে পাঁখীগণ কলরব আঁরস্ত 
করিল। রামনিধি বাবু চ্ষরুত্বীলন করিয়! প্রথমটা একটু 
ৰিস্মিত হইনেদ_এ কোথা আপিয়াছি! পরক্ষণেই সৃমন্ত 
রণ হইল। \L 
* ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিয়া, ব্যাগটি হাঁতে লইয়া, 
সহর অভিমুখে অগ্রসব হইলেন । 


| 


প্রত্যাবর্তন | 


করিতে একটি মেসেব বাসা পাইলেন। 


২৩ 

তাহার সহপাঠিগণের কয়েকটি মেসেব বাসা "তাঁহার 
জানা ছিল-_এবং তথায় গতিবিধিও ছিল'। কিন্তু তাহার 
কোন্ওটিতে স্থানান্বেষণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল 
না। 

তাহাব নিকট যাহা টাকা ছিল_তাহাতে অনায়াসে 

তিনি স্বয়ং একটি ছোট খাট বাঁড়ী ভাড়া লইয়া থাকিতে 
পাবেন। কিন্তু তাহা অন্বেষণ করিতে সমু লাগিবে। 

ধীরে ধীরে রাজপথ -বাহিয়া, ভবানীপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া, অন্বেষণ করিতে 
সেখানে দিয়া 
ম্যানেজাবেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন--“মশায়, 
আপনাদের বাসায় সীট খালি আছে?” | 

-ম্যানেজাব বাবু হু'কায় তামাক থাইতেছিলেন। 

“সীট আছে। মহাশয়ের নাম কি?” 

*ক্রীরামনিধি দাস ।” 

“কি করেন ?” 

“কলেজে পড়ি ।” 

প্বাড়ী কোথায় ?” 

“বীরভূম জেলায়!” 

“আপনারা ?” 

রামনিধি পূর্বেই সংকল্প করিয়াছিলেন, এবাব আর 
জাতি সম্বন্ধে ছলন! অবলম্বন কবিবেন না,--তাহাতে 
কলিকাতার বাসায় স্থান হয় ভাল না হয় নাই হইবে। 

বলিলেন্‌, “আমর! রঙ্জক ।” 

বজক শুনিয় ম্যানেজার বাবুর জ কুঞ্চিত হইয়! উঠিল । 
শুধু বলিলেন-_“ওহ্‌ 1” বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। 

কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রামনিধি বাবু বলিলেন 
“স্থান হবে কি?” 

ম্যানেজার বাবু বলিলেন “না । আপনি অন্তর দেখুন ।” 

দীর্ঘনিঃ্বাস ফেলিয়া রামনিধি বাবু বাঁছিব হুইলেন। 
ক্রমে ক্রমে আঁবও ছুই তিনটি মেসে সন্ধান কবিলেন__ 
কোথাও কে স্থান দিল ন! - 

লতি 
পেখানে ষাত্রিগণের থাঁকিবার জন্ত অনেক ঘর ভাড়া 
পাঞ্জা যায়। তাহাই একটি দৈনিক আট আনার ভাড়া € 


< 


~~ 
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= শট ও ৮৩ পি পাটি ত | ১০ অল দিত ও পলিসি পা শিলো ও লাগ৷ লো = পরি জিত জা সি 


ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া বিড তিনি- বলিলেন--“গেল 
নাকি থানায় ?” 

কার্তিক বাবু বলিলেন--“যাক না--ভয় কিলেখ ?” 
বলিতে বলিতে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কক্ষে আসিয়া 
বলিল। 

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন__“তট্চাষ মশায়, আব এক 


ছিলিষ তামাঁক সাব ?” 

“তা সাঁজ না ছয়।” 

শরৎ বাবু ব্লিলেন__“সত্যি থানায় গেল না কি? 
একজন কেউ পিছু পিছু গিয়ে দেখলে হয় ।” 


তামাক প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য মহাশয় কম্পিত হস্তে 
ছ'কাটি ধরিয়া, টান দিতে লাগিলেন । 

শটীন্্র বাবু বশিলেন--“বিনয় বাবু_আচ্ছা এতে কি 
মানহানি হয়?” 

বিনয় বাবু বন্সিলেন- “মানহানি ? হয় কি না জিজ্ঞাসা 
করছেন?” 

কার্তিক বাবু বলিলেন-_“আঁর বলে গেল ভয় প্রদর্শন ।” 

বিনয় বাবু অত্যন্ত বিজ্ঞতাব সহিত বলিলেন-_“মানহানি 
হল ডিফ্যামেশন-আর ভয় প্রদর্শন হল ক্রিমিন্তাল 
ই্টিমিডেশন 1” 

শরৎ বাবু দলিলেন_-£কোনও ধারাব মধ্যে পড়ে 
নাকি ?” 

বিনয় বাবু লিলেন--“তাই ত ভাবছি ও সম্বন্ধে 
কি যেন একটা ক্রলিং আছে। মান্রাজের কি বোম্বাই 
হাইকোর্টের নজিব সেটা । উলু--বোধ হয় এলাহাবাদ। 
বইটে দেখতে হল।”_-বলিয়া বিনয় বাবু উঠিয়া 
গেলেন। 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হু কাটি বাখিয়া হঠাৎ দাড়াইয়া 
উঠিলেন। বলিলেন__“দেখ, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে 
গেল। বাহড়বাগ্যন এখান থেকে কত দূর 1” 

একজন বলিল--"কাঁছেই ৷” 

“সেরীলন আমার একটি জানিত লোক আছে। তাব 
* কাছে একবার ষেচত হল।”-- - 
_.. কান্তিক বাবু বলিলেন__“এই বাতিবে! কাল সকালে 
যাবেন এখন ।৮ 


[ ৯ম ভাগ। 


ভট্টাচার্য্য বলিলেন__স্উহ-সনা না। বড়ই জরুরি 
কাষ। এখ্খুনি না গেলেই নয়” 
কম্পিত পদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চটিজ্ুতা পবিধান 


-করিলেন। কম্পিত হস্তে ক্যাম্বিশের ব্যাগটি লইয়া, 


সকলের বিস্তর বাধা সত্বেও, বান্তায় বাহির হইয়| পড়িলেন। 
মুখে অনববত বলিতে লাগিলেন বাম বাম দুর্গা দুর্গা, আব 
ক্ৰমাগত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, গেবেপ্তারি 


" ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিশ আসিতেছে কিনা । 


তিনি চলিয়া গেলে বাসার ছেলেরা দেখিল, তাড়া- 
তাড়িতে ভুলিয়া ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা ছাঁতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


গৃহহীন । 

বামনিধি বাবু পথে বাহিব হইলেন, কিন্তু কোথায় 
যাইবেন ? কলিকাতায় বিশেষ কোনও পবিচিত লোক 
নাই। কোথায় আশ্রয় লইবেন? 

তখন রাত্রি এগারোটা ৷ বর্ম্মতলা অভিমুখে শেষ ট্রাম 
যাইতেছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ তাহাতে উঠিয়া 
পড়িলেন। 

রামনিধি বাবুর মস্তিষ্ক তখন বিরুত। ক্ষোভে, 
অপমানে, লজ্জান্ন তিনি জজ্জর। ট্রাম একটা থানার পাশ 
দিয়া বাইতেছিল দেখিয়া হঠাৎ নামিয়া পড়িলেন। নালিশ 
করিতে হুইবে--তাহাব অপমানকাৰিগণকে জব্দ করিতে 
হইবে। 

থানার সন্মুখে আসির। থাদিলেন। ভাখিলেন, আজ 
থাক। বাগের মাথায় একটা কাষ কবিয়া বলা ভাল নয়। 
কল্য তখন ভাবিয়া চন্তয়া, বুঝিয়৷ সুজিয়া যাহা হয় 
করা যাইবে। 

ব্যাগটি হাতে কবিয়া, বীবে বীবে রাজপথ অতিক্রম. 
করিয়া ক্রমে গড়ের মাঠেব নিকট উপস্থিত হইলেন। 


bl 


হি ক 
বাত্রি অন্ধকার। গ্যাসের অম্পষ্ট আলোকে, মন্থমেণ্টের *. 


দিকে পদচালনা করিলেন। | 

মন্থুমেপ্টেব চারিপাঁশে যে উচ্চ চবুতারা আছে, তাহাতে 
উপবেশন কবিয়া, মাথার হার্ত দিয়া বসিষা চিন্তা কবিতৈ- 
লাঁগিলেন। 


১ম সংখ্য। ] 


টিন মে পড়ে কি না।_হেডার--হয়েতার_ 
হুয়েভার--দূর হুক্‌্গে ছাই_চীটিংএর ডেফিনিশনটাও 
_ ভাল মনে পড়ছে না । বইটা দেখি তা হলে ।*-_বলিয়া 
সব তিনি উঠিয়া গেলেন। 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন- মহাবিপদ উপস্থিত . 
রামনিধিকে পুলিসে দিলে ভট্টাচার্য্য মহাঁশয়কেই প্রধান 
সাক্ষী হইতে হইবে। একবার তিনি একটা বিরাঁহেব 
মোকর্দমায় শিউড়ীতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন-__উকীলেবা 


জেরায় তাহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্ত শব্দকপ," 


ধাতুরূপ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল । সেই অবধি উকীল- 
গণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন 
“না না-_পুলিলে দিয়ে কায নেই--পুলিসে দিয়ে কাষ 
নেই। * কালকে ওকে বোলো ০০ 
বাসার.যানণা” 
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বাসা হত কনক উদিত ক উনি 
তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধিব শয়নকক্ষ 
অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উঠিলেন ? 


বলিলেন_-“শোন-শোঁন। আস্তে আস্তে ভাল কথায় 


, বিদেয় করে দাঁও। খবদ্দার যেন গাঁয়ে হাত তুলো না” 
পুলিশ কোর্ট এবং উকীলের ভয়াবহ মূর্তি বিভীষিকার ্তায় 
ভট্টাচাৰ্য্যের মনে ছায়াবিস্তার করিতেছিল। 

শরৎ বাবু” বলিলেন_-“ভট্ট্‌চাষ মশায় ঠিক বলেছেন। 
দৈহিক বলপ্ৰয়োগ করাটা হিন্দুধর্শের বিরুদ্ধ” 

সাত আট জনে চটজ্কূতার চট্টূপট ধ্বনি করিতে করিতে 
. রামনিধির বারের নিকট উপস্থিত হইল। , কেহ বলিল 
রামনিধি বাবু কেহ বলিল বামনিধি_ বলিয়া চীৎকার 
করিতে লাঁগিল। কেহ শিকলটা ধরিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিতে 


"লাগিল, কেহ কবাটের উপর দমাদম করিয়া কিল মারতে 


লাগিল-। 
রামনিধি বাবু উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন-_-“বযাপার 
কি? ডাকাতি কববেন নাকি ?” 


প্রত্যাবর্তন | 


+= ৩ a অগপ ত আট ও 


২১ 


পা ছিল তি ১৩ সিকি এলি এ == আলা 


কর? বোপার ছেলে হয়ে, ৮০০ 
দিয়ে, আমাদের সকলের জাঁতিনাশ করেছ। বেরও এই ,. 
দণ্ডে বাস! থেকে |” 

রামনিধি রাগিয়া বলিল--“মুখ সামলে কথা কবেন। 
ভত্রনোককে অপমান করবেন না!" ও 
. শরৎ বাবু বলিলেন__-্ধোপা! ভদ্রলোক হল কবে 
থেকে * 

কার্তিক বাবু বলিলেন-_”ও সব বাঁগবিতণ্ড! নিক্ষল। 
আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্চি। এরই মধ্যে আমাদের 
বাসা থেকে বেরিয়ে যান ।- নইলে বলপ্রয়োগ করতে আমরা 
বাধ্য হব।” ' 

ইহা শুনিয়া অন্তান্ত ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া,, বুক 
চিতাইয়া, উচ্চ হইয়া দীড়াইল। - 

বামনিধি বলিল--"আর আমার জিনিষপত্তর ?* 

“কাল কোন সময় এসে নিয়ে যাবেন। দরজায় ডবল 
ভালাবন্ধ করে যাঁন।” - 

রামনিধি বাবু দেখিলেন_ জোর কর! নিক্ষল। ইহার! 
দলবন্ধ ও দৃঢসঙ্ক্প। বলিলেন_“আচ্ছাঁ-আমার জিনিষ- 


' পত্র গুলে! ঠিক করে নিই 1” 


বলিয়া তিনি বাক্স পেটারা খুলিয়া নিজের-টাকা কড়িগুলি 
বাহির করিয়া পৃকেটে লইলেন। একটি হ্থাগুব্যাগে, ছুইখানি 
বসত, চিরুণী, বুরুষ, তোয়ালে প্রভৃতি ভরিয়া লইলেন। 
কাৰ্তিক বাবু ঘড়ি খুলিয়া দশ মিনিট গণনা! করিতেছিলেন। 
রামনিধি বাবু বাহির হইয়া, দরজায় তালা বন্ধ করিলেন। 
সিড়ি দিয়া নামিবাব সময়," হঠাৎ ফিরিয়া দীড়াইয়া 
--“শীস্ৰই এব ফলভোগ আপনাদের কবতে হবে। 

আমি চল্লাম থানায়_-আপনাদের নামে নালিশ করতে । 
আপনারা আমার মানহানি করেচেন, আমায় ভয় . প্রদর্শন 
করেছেন। এখন শুতে যাবেন না- প্রস্তত হয়ে থাকুন। - 
এখনি, গেরেপ্ারি ওয়ারেন্ট আসবে। এ মোকর্দমায় . 
আপনাদের প্রত্যেককে আর এঁ বদমায়েস ভট্চাধ্যিকে জেলে 
পাঁঠাব।”--ৰলিয়া, রাগে গুর গর কক 






oe OAV Sle RAS 


৪717 ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার কাছে গিয়া দেখিল; ব্রাহ্মণ 


সস, 


“বিক্ৰমে বিক্রমপুর, ছিল যে বিক্রমপুর 
সে বিক্রমের কিছু নাহি আর 1” 


| প্রকৃত পক্ষেই একদিন যে বিক্রমপুরের বিজয়বৈজয়ন্তী 
সমুদয় বঙ্গদেশকে গৌরবমাল্য পরাইয়া দিরাছিল, যে 
বিক্রমপুরের গৌরব চাদরায়ের ভ্রাতা কেদার রায় দিল্লী 
সম্রাটের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অন্ত্রধারণ করিয়া বাঙ্গালী সৈন্যের 
সাহায্যে মোগলবাহিনীকে পর্াস্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন, 
. সেই স্বাধীনতার লীলাভূমি বীরপ্রসবিনী বিক্রমপুরের শোচ- 
হো গতা সত্যই হা বিচলিত কর 1 তোলে৷ 
 বঙ্লালের দগ্ধ অস্থিভন্ম বুকে করিয়া প্রাচীন রামপাল 
. অগ্াপিও বিরাজমান, কিন্তু হায়! শ্মশানে সৌন্দর্য্য কোথায় ? 
_ ধু বিস্তৃত মাঠ ও প্রাচীনের দু’ চারিটি চিহ্ন এখনও প্রাচীন 
ইতিহাসতকজ্ঞ দর্শককে শোরাভিভূত করিয়া ফেলে। 
বিক্রমপুরের প্রাচীন কাঁন্তিরাশির অধিকাংশই বিশালকায়া 
:. পদ্মার কুক্ষিগত হইয়া চিরদিনের জন্য লোক-লোচনের 
রঃ অনৃশ্ত হইয়াছে ; রাজা রাজবল্লভের শতরত্ব মঠ, শ্রীপুরের 
প্রাচীন কীন্তিসমূহ এ জগতের বক্ষ হইতে মহাকালের মহত্ব 
প্রভাবে অনন্তকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়াছে। বর্তমানে 
যে সমুদয় অবশিষ্ট আছে তাহাও ধ্বংসের পথে পদার্পণ 
করিয়াছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে তাহাদেরও চিন্ন 
থাকিবে না। আমরা অগ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সমুদয় 
.. প্রাচীন কীর্তিরাশির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিহাস পাঠকগণকে 
উপহার দিলাম । | 
০) রাজাবাড়ীর মঠ। ইহা পদ্মার উত্তর তীরে 
_ রাজাবাড়ী আউট্‌পোষ্টের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। 
ইহা ইঞ্টকবিনিশ্মিতি। প্রায় ৩০০ শত বৎসর পুর্বে 
বিক্রমপুরের স্বাধীন নরপতি টীদরায় ও কেদার রায়ের 
মাতার স্মশানোপরি ইহা নির্শিতি হইয়াছিল । 
_কেধল মাত্র একটা প্রকোষ্ঠ আছে, তাহা কোনো দেবো 
₹ দেগ্তে ব্যবহৃত হয় না। রাজাবাড়ীর মঠ বলিয়াই ইহা 


















কৰি উর ও তাহার কবিতার বিজুর সে 






























রাঁজাবাড়ীর মঠ । 
ইহার নিয়াংশের বেষ্টন ৩০ 
ইহার উচ্চতা এখন যেরূপ আছে তদগেক্ষ 
কিন্তু ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে ও 
ইহার অনেকাংশ মাটিতে বসিয়া গিয়াছে । নাহার! পশ্চিম 
হইতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর কিংবা চট্টগ্রাম যা 
করিয়াছেন তাহারা অনেকেই ই্রামার হইতে 
পর্য্যন্ত এই মঠটি দেখিরাছেন। অনেকদূর 
দেখা যায় । বর্তমান সময়ে পদ্মা ইহার 


টিত। 
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রায়ের কীর্তি । এখন বিশুফ ও কৃষাণের শস্তক্ষেত্রে 
পুর্ণ (এই দীঘির দক্ষিণ তীরে একটামন্দির ছিল, অগ্াপিও 
রর ৩) “রামপাল খানা মুন্সীগঞ্জ । বাবা আদমের 
: ns মস্জিদ। সমাধিটি ইষ্টক নিৰ্ম্মিত, ৩৪ বৎসর 
ইল মেরামত করা হইয়াছে। রামপালের মধ্যে বাবা 
মর মদ্জিদ ভিন্ন অন্য কোনও অট্টালিকা নাই। 
দ্জিদটির বাহ পরিমাপ ৪৯৮৩৮  ফুট। 
ৃ পরিমাপ ৩৩%২২ | এইরূপ কিন্বদন্তী যে 
বৰ্ম্মারা ( Burmese) এ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল 
ূ জিদ্টির প্রাটীরের কোণের বড় বড় প্রস্তর 
 দরোঙ্জার চৌকাঠের বাজ ইত্যাদি অপহরণ করিয়া 
| গিয়াছিল। এই অদ্জিদের সম্মুখে একটী প্রস্তর 
ক খোদিত লিপি আছে, কেহই এ পর্য্যন্ত উহা পড়িতে 
| সম্প্রতি নান! ভাবাবিদ অধ্যাপক হরিনাথ দে 
[ছেন বলিয়া শুনিপ্রাছি। কিন্বদস্তী হইতে জানা যাগ 
হিজিরা ৮৮৮ অর্থাৎ প্রায় ৪২৪ বদর পুর্বে ইহা নিৰ্ল্মিত 
ইয়াছিল। এই মস্জিদ্টির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, পুর্বে 
চাৰ টি গুন্থজ ছিল, এখন মাত্র তিনটি প্ুম্বজ অবশিষ্ট, 
দে একটা, প্রায়:খ্বংসোস্মখ; অপর--ছুইটি বেশ ভাল 
আঁছে। বড় বড় গাছ গজাইয়া শিকড় ইত্যাদি দ্বার! ইহাকে 
করূপ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ইহার মেরামত 
অসম্ভব । দুইটি সুগঠিত সুন্দর গ্রস্তরস্তস্ত অগ্য 
পর্য্যন্ত ছাতের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে। 
(৪) এখানে. একটা গজারী বৃক্ষ আছে, তৎসম্বন্ধে 
প্রকার কিন্বদন্তী প্রচলিত ৷ কেহ কেহ ইহাকে রাজা 
রর হস্তা বন্ধন কাষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, ব্রাহ্মণের 
দব রি সিঞ্চনে ইহা অমর হইয়াছে বলিয়া ইহার 
অপর নাম “অমরতরু।' বিক্রমপুরের আর কোথাও 
ঠাস কি রামপালের নিকটবর্তী কোন স্থানেই আর কোনও 
জা বসন্ত সমাগমে নবপত্র পল্লব পরিশোভিত 








বর ক বাহাই হউক ত ইহা 





লারা এই দীরষিকাটিও দায় 


[৯ 


দৰ্শনীয় বটে) লা হি মৃতবৎসা রমনীগণ, 
ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন, কাজেই হার নিভাগ 
সিন্দররঞ্জিত। 

(৫) বান দীৰ্ঘে কর উপর, প্রন্কে 
প্রায় ই মাইল। শুষ্ক, ও কৃষকের ক্ষেত্রে পূর্ণ, কেবল মাত্র 
এই দীঘির এক পার্শ্বে বারো মাস জল থাকে । 

(৬) মিরকাদিম,__থানা মুন্সীগঞ্জ । বল্লালীপুল। 
মিরকাদিমের খালের উপরে কত যুগের প্রাচীন এই পুলি 
অগ্যাপিও সুগঠিত কলেবরে বিরাজমান | ২ সলমা? ন কর্তৃক 
বঙ্গবিজয়ের পূর্বে রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক নির্শিতি হইয়াছিল 
বলিয়া ইহাদিগকে 'বল্লালীপুল বলে। এই পুলটি ৮০০ 
শত বৎসরের প্রাচীন। খাল হইতে ইহার উচ্চতা ২৮ 
ফট। সমুদয় পুলটি দৈর্যে ১৭৩ ফুট হইবে) এই 
পলটি দেখিতে বড়ই মনোহর । ইহা ঢইটি খিলানের 
উপর অবস্থিত, একটী ১৭ ফুট ও অপরটী ১৪ ফুট । ইহার 
বুনিয়াদ অগ্তাপিও খুব শক্ত আছে। পুলের গায়ে অনেক 
গাছ গাছড়া গজাইয়াছে ।* ক 

(৭) পাথর থাটা-_থানা শ্রীনগর । আনোরারী 
মস্জিদ। এই মগজিদ হিজরী ১১০২ এ অর্থাৎ, ২০৭ 
বৎসর পুর্বে সম্রাট আলমগীর ( গুরঙ্গজেব ) বাদ্‌সার 
জনৈক সভামদ আনোয়ার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। 
ইহার সম্মুখে একটা খোদিত লিপি আছে। এই মস্জিদের 
বাহ পরিমাপ ফল ৩৪৯২০ ফুট। মস্জিদের উপরে 
মধাস্থলে একটা ও ছুই পার্খে ছোট দুইটি গুন্বজ আছে। 
এই মস্জিদাটির অবস্থা খুব ভাল। ঢাকার নবাব আসামুল্লার 
অর্থ সাহাযো ঢাকার ডিষ্টাকট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ইহা স্ুন্দর-. 
রূপে পুননির্ন্মিত হইয়াছে । 
































* Jt is: said to have been 7711 by “Raja Ballat Sen ৰ 
before the conquest of Bengal by the M uhammadahs. 
If this is correct, it is about S00 years old... 


T The Masiid was built in Hijri 1102, te. 30765 
ago, by one Anwar, a courtier of ‘Emperor Alamg 
Shah (Aurangzeb), and bears an inscription in front, 
It is 34X20, outside measure ment, has one central 
dome and a smaller one on each side, CGovesment 


Publications Ist of the Monuments in 06: District of 


Dacca; {Pare 24. 














টা তায কটা পল 






ন) যান হইতে বরাবর পন্থা পাত খাল ও 
ৰ করাইয়া ছিলেন এবং স্থানে ' 





















ঢা | বড় বড় নৌকা, মৈ ও ডাক চলাচলের সুবিধার 
বর্ণ কিক বারুদের সাহায্যে নষ্ট করা হইয়াছে 






টিনার গুপ্ত । 


ভারতবর্ষ ও আমেরিকার 
__রেলগাড়ী। 


যত সন্ত নিহাল সিংহ কর্তৃক প্রবাসীর জন্য বিশেষভাবে 
ৃ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ) 

_ ভারতবর্ষে রেলগাড়ীর প্রচলন ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছি্ 

: কল্যাণকর হয় নাই। ভারতবাসীদিগকে থাগ্ভাভাবজনিত 
_ অনশনমৃত্য হইতে রক্ষা করিবার ছুতায় ভারতেরই টাকায় 
_ ইংরাজকর্তৃক রেলপথ প্রব্তিত হয়। প্রথম প্রথম ভারত- 
বািগণ ভাবিয়াছিল যে স্বচ্ছল স্থান হইতে অভাবের 
_ জায়গায় খাছ দ্রব্য আমদানি বি রেল্গাড়ী সালের 









শ্রীনগর । . তালতলার খালের 
. আশা কাৰ্য্যে পরিণত হইল না 
হাজারে হ হাজারে অনশনদুতিক্ষে 


- এই যে ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে বিজ জজ 


স্থানে পুল - থাকিতেও 


ভারতবাসীর অর্থেই পূর্ণ হইতেছে; অগ্রচ সকল ৷ রেল 
ভারতবাসী অপেক্ষ। বিদেশীর. সুখস্ুবিধার অ 





চাহিদা ও জোগান সমান রাখিতে পারি ক 














দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ত বাড়িয়াই চলিয়াছে 
তাহাদের ঘরে অন্নের অভাব নাই, অরসংসথ 

বলিয়াই তাহারা কষ্ট পার। প্রা 
অনাহারনিত মৃতাস 
দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়েও রেলপথে খ 





বস্তুত ভারতের রেলপথ থে ২ 
কল্যাণের জন্যই প্রস্তুত হয় নাই-_ একথা 
যোগী অর্থশাস্জ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করি 
এমন কতশত মাইল রেলপথ শুধু রাজনৈতি 
হইয়াছে এবং এই কথা ইংরাজ রাজপুরুষ 
ইতস্তত করেন ন!। থাহারা শুধু বাহির 
থাকেন না, তাহাদের নিকট ইহা সে 
সমস্ত রেলপথই রাজনৈতিক 
রেলপথ, টেলিগ্রাফ পয 












ভার হইয়াছিল | এই ক 
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই ভারতের মত দা 
দ্রুত শিস্তারলাভ করিতেছে । ৃ 
খাটিতেছে ও বহু ইংরাজ কর্মে নিক হইয়া: 
ভইতেছে। 

উপরিলিখিত কথা কয়টি স্মরণ _রাখিলে 
রেলপথের বহু অমীমাং সিত রহস্তের নীৰাংসা হইতে পাঁরে 


ইহাতে ইংরাজের 














টা তৱিক। ভারতের রেলপথে বর্ণ বতা অতিশয় প্রবল 
এবং কালমাহাস্মে আজকাল প্ৰায় সকলকেই পর্যাটন 
করিতে হয় বলিয়া ভারতবাসীর ভাগ্যের কথা কাহারো 
অবিদিত থাকে না । 
আমন দিন নাই যেদিন কোনো না কোনো স্থানে প্রথম 
ৰব দ্বিতীয় শেনীর গাড়ীতে শেষ্টত্ব-বাতিকগ্রস্তথ সাদ! চামড়ার 













শ্ৰেণকেই ত শ্রয়, ₹ করিতে হই হইয়াছে। . আবার বিদেশী 

_পণ্যবর্জনের গ্রতিজ্ঞার সময় হইতে অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতেই 

পৰ্যটন করিতেছেন, উদ্দেশ্য বিদেশী. বণিককে যথাসম্ভব 

ৰ বম অর্থ দেওয়া । 

তর তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী যারপর নাই 
বর আসনগুলা লক্ষা লঙ্কা কাঠের গদিশন্ 


“প্রবাসী বৈশাখ, ১ ১৩১৬. 


রর. : 
আমেরিকার রেলে ভ্রমণকারীদের ঘুমাইবার গাড়ী। 










লোকের সঙ্গে মেটে চ চামড়ার রসনা ঠইতে 
চাড়া 


নির্দিষ্ট থাকে ন না বলিয়া এই বিরোধ ঘটে. এবং বি 


ও মেটে চামড়ার লোকের জন্যে 


গেঁলে ন বিচনী বিচারকের ব্যবস্থায় বিদেশীরই জিত অবাস্তব) 
এই কারণে আবমধ্যাদাশীল তাৱিতবাদীগিদে হী 


বেঞ্চি গাড়ীর লগ্থালদ্ধি পাতা । কোন কোন রেলে মধ্যম 
শ্ৰেণীতে নিকৃষ্ট গদি আছে। সচরাচর গাড়ীর সংখ্যা; 
এত কম থাকে যে আঁরোহীদিগকে কোটায় প্যাক করার 
মত এক কামরার বহু ব্যক্তিকে গাদাগাদি করিয়া ভরা 
হর। ইহার উপর পর্ব বা ছুটি উপলক্ষে: গাড়ীতে ভিড়ে 
শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। নরনারীদিগকে একত্রে মাল- 
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ভারতবর্ষ ও আমেরিকার রেলগাড়ী। 





ক পশ্যব 


গাড়ীতে এমন 7 
. 


তু ১ উর A 
হব গাড়াতে ঠাসয় ভৱ! ভয a 2 i 
LC bs | Jl ভর হয়। পখক “ দাশেৰব কশক শাহ্াসধ্যালার 
্ টেট নি আও ০২৯ ৃ্‌ | বা 

অআঅধকন্ত 2২ চেনে সংঘষ হহযা মাঝে মাঝে বহ দ্রীবননাশ ও টিং গিলে 

ঘটিয়৷ থাকে । 


পর্যাটনের ভা! 


যুক্তরাজ্যের রেলগাড়ার 


নিই 


চা 
a ta a tet সত pei ee a ae” 


তুলনা করিয়া ম মনে করিলেন ৫ যে ব্‌ আমেরিকার রেলপথের 
বিবরণ ভারতবাসীর নিকট সুখপাঠ্য মনে হইতে পারে 
এবং তদনুসারে এই প্রবন্ধ বিরচিত হইল । 

মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমেরিকার 
রেলগাড়ীতে শ্রেণীবিভাগ নাই, সকলেই 
পৰ্য্যটন করে। দিনের বেলা ভ্রমণের জন্য বা রাত্রে অল্প 
পথ ভ্রমণের জন্য দিনের গাড়ী চলে । সকল গাড়ীর সম্মুখে 
পশ্চাতে বারান্দার মতন আছে; আরোহীরা এই পথে 
গাড়ীতে ওঠা নামা করে, কারণ গাড়ীর পাশে কোনো 


এক শ্রেণীতে 


ঃ 
সর্প || 
i 


৫ 
উর 


<A 





এক প্রকার দমকল দ্বার! প্রাসাদ গাড়ী সাফ করা। 
প্রবেশ পথ নাই। গাড়ীর মাঝখানে এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একট! দুই ফুট চওড়া খোলা পথ আছে । 
এই পথের দুই ধারে দুদুজন করিয়া বসিবার মত আসন 
শ্রেণী আছে। এই সকল আসন দম্পতী, প্রণরীযুগল 
বা বন্ধুর একত্র ভ্রমণের সুবিধার বিশেষ উপযোগী । 
আসনগুলি ঘুরাইয়া বসানো যায়, তাহাতে আরোহিগণ 
সর্ধদা গাড়ীর গতির অভিমুখ হইয়া বসিতে পারে। এই 
সকল আসন কোনোটা বা উচু গদি-আটা-ঠেস-যুক্ত, গদি- 


প্ৰবাসী বৈশাখ, ১৯৩১৬ । 


২88 


আটা বেঞ্চ, কোনোটা বা চেয়ারের মত। এই সকল 
চেয়ার পিছন দিকে হেলাইয়! দিয়া ও সম্মুখে পাদান টানিয়া 
দিয়া দিবা আরামপ্রদ আসন প্রস্তুত করিতে পারা যায়। 
ইহাতে রাত্রে শুইয়া ঘুমাইতেও পারা যায়। সামান্য খরচে 
রেলের চাপরাশির নিকট হইতে একটা বালিশ ও কম্বল 
লইতে পারা যায় এবং নামমাত্র খরচে যথেষ্ট আরাম লাভ 
তয়। সনগুলি স্থাস্থানিয়মের অনুযায়ী । প্রত্যেক 
যাত্রার শেষে প্রতোক আসন যন্ত্রযোগে সংশোধিত ও 
ধুলিমল শূগ্ঠ করা হয়। অনেক গাড়ীতে স্বয়ংবহ শুদ্ধিযন্ত 
আছে, তাহা হইতে ক্ৰমাগত বায়ু বিশুদ্ধ ও স্বাস্থাসহায় 
হইতে থাকে। প্রতোক গাড়ীতে স্বী-পুরুষের জন্য পায়খানা, 
পানীয় ও নানা প্রয়োজনের জন্য জলের কলের বাবস্থা 
আছে। গ্রীষ্মকালে পানীয় জল বরফ দিয়া শীতল রাখা 
হয়। প্রতোক ট্রেনের সঙ্গে একখান! করিয়া ধূমপানের 
গাড়ী থাকে, যাহার ইচ্ছা! সেই গাড়ীতে গিয়া ধুমপান করিতে 
পারে। ভারতের মত আরোহীরা আপনাদের মোটমাটরি 
ঘাড়ে করিয়৷ গাড়ীতে উঠে না। মোটমাটরির আলাদা 
গাড়ী থাকে । যাত্রার আরম্তে মোটমাটরি জমা দিয়া রসিদ 
পাওয়া যায় এবং যাত্রা অন্তে রসিদ দিয়া মোট খালাস 
করিতে হয়। 

যাহারা সমর্থ হর তাহার! রাত্রে ঘুমের গাড়ীতে ভ্রমণ 
করে। আমেরিকার.জীবনযাত্রা প্রণালীর আদর্শ অন্থপাতে 
ইহাতে খরচ তেমন বেশি নহে। এই গাড়ীর আসনগুলি 
এমনভাবে সাজানো যে প্রতোক জোড়া আনন একত্র 
করিয়া দুইজনের উপযোগী শধ্যা রচনা করা যাইতে পারে । 
এই শয্যায় সাধারণ শব্যার মত তোষক চাদর সমস্তই 
থাকে। এই শধ্যার কয়েক কুট উদ্ধে গাড়ীর ছাদ হইতে 
পাড়িয়া আর একটি শয্যা রচন! করা যাইতে পারে। সেই 
উচু শখ্যার মই দিয়া উঠিতে হয়। এইরূপে যে দুজন লোক 
এক আসনে বনিয়া আসিতেছিল তাহার! ইচ্ছা করিলে, 
এবং দম্পতী ন| হইলে সকলেই ইচ্ছা করে, দুই পৃথক 
শয্যায় রজনী যাপন করিতে পারে। এক রাত্রির জন্য 
এক শয্যার ভাড়া ছয় টাকা । অনেকে উপরের শয্যা পছন্দ 
করে, কারণ উপরে বায়ুপ্রবাহ ভালো থাকে। শখ্যার 
পাশে পর্দা টানিয়া আরোহী আপনার গুহকক্ষের মত 
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একান্ত নিভৃতে রজনী যাপন নুন জই পারে। গাড়ীর 
গায়ে বৈদ্যুতবাতি জালিয়| শুইয়া পাঠ করাও যায় । 

ঘুমের গাড়ী দুই শ্রেণীর আছে। পুলম্যানের উদ্ভাবিত 
গাড়ী উচ্চ শ্রেণীর এবং তাহাতে খরচ বেশি । পুলম্যান- 
গাড়ী প্রচুর গদি-মোড়া এবং সর্ধবিধ তারামপ্রদ । সাধারণ 
পর্যাটকের গাড়ীতে বেতের ছাওনি এবং তাহা বহু বিলাস 
সাধনশৃন্য তথাপিও ইহা যথেষ্ট আরামপ্রদ। পধ্যটকের 
গাড়ীতে দূরঘাত্রিগণ ভ্রমণ করে। এই সকল গাড়ীতে 
আরোহী একটা করিয়া উনান পাইতে পারে এবং আপন 





এক প্রকার দমকল দ্বারা ঘুমাইবার গাড়ী সাফ করা । 


ইচ্ছামত অল্প কিছু রন্ধন করিয়া খাইতে পারে । দূর যাত্রি- 
গণ ঝুড়িতে করিয়া চা, কফি, রুটি, মাখন, ডিম প্রভৃতি খাছ্ধ 
সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। এই সকল সে নিজে রীধিয়া 
লইতে পারে কিংবা ইচ্ছা হইলে ভোজনগাড়ীতে যাইয়া 


খাইতে পারে। এই ভোজনগাড়ীও প্রচুর আসবাবে 
সজ্জিত । গাড়ীর মধ্যের পথের ছুইধারে টেবিল আছে, 


টেবিলের উপর পরিষ্কার চাদর তদুপরি অনিন্দা রৌপ্য, 


ভারতবর্ষ ও ৪ আমেরিকার রেলগাড়ী | 
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সপ ৭৮৯০০", সপ সমস el 


কাচ বা | ীনে বাসন ৷ উচ্দিপরা নিগ্ৰো গারিচারকের হুকুম 
তামিল করে। গাড়ীর এক প্রান্তে রান্না ঘহর খাদ্য পাক 
হয়। গাড়ীর নীচে একটা বড় বরফের কামরায় পচনশাল 
খাদ্য সামগ্রী ভরিয়া তাজা রাখা হয়। 

প্রাসাদ গাড়ীগুলি বণিত সকল গাড়ী অপেক্ষা অনেক 
অধিক বিলাস-উপকরণে ভূষিত। ইহাতে বেঞ্চ বা চেয়ার 
কেদারা'। গাড়ীর একদিকে একটা প্রকাণ্ড ও নরম কৌচ 
তাহাতে পীড়িত বা শ্ৰান্ত আরোহী বিশ্রাম করিতে পারে 
অনেক প্রাসাদ গাড়ীতে একটি পুস্তকাবার পূর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট 


পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা থাকে । একটি পিয়ানোও 
থাকে । যাত্রা ক্লান্তিশ্ ও আনন্দমর করিবার - সকল 
সম্ভবপর আয়োজনই থাকে । এই সকল গাড়ী ধনী 


নরনারী বা সৌথীন বাত্রীরাই ব্যবহার -করে। ‘যে সকল 
গাড়ীতে রন্ধন ও ভোজন গাড়ী থাকে না সে সকলেও 
হুকুম করিলে আপন জারগায় বসিয়াই খাছ গাওয়া যার । 
আসনের সম্মুখে একটা টেবিল বসাইয়া ক্ুশুভ্র চাদরে 
ঢাকিয়া রৌপা, কাচ বা চীনে বাসনে খাবার সরবরাহ করা৷ 
হয়। এ রকম খাওয়াতে কম খরচ গভে। তাস খেলির! 
সময় কাটাইবার আবশ্যক হইলে ও হুম করিলে রেলের 
চাপরাশি আরোহীর আসনের সন্মুখে একটা টেবিল বাইয়া 
যায়। 

আমেরিকাবাসীরা সাধারণতঃ পর্যাটনপ্রিয়, প্রায়ই 
বসন্ত বা গ্রীষ্মের সময় রেলওয়ালার! একবাবের ভাড়ায় 
বা আরো কমে সখের ভ্রমণের সুবিধা করিরা দেয়। সকল 
অবস্থার লোকেই এই সুযোগে খুব শ্রকচোট বেড়াইয়া 
সুখ করিয়া লয়। অনেক ট্রেনেই পর্যাবেক্ষণ গাড়ী থাকে । 
সেই গাড়ীতে অভিজ্ঞ পাণ্ডা থাকে, তাহারা যাত্রীদিগকে 
পথের সকল দর্শনীয় দৃশ্য বুঝাইয়া দেখাইয়া দেয়। অনেক 
সময় কয়েকজন লোক মিলিয়া একখানা ট্রেন ভাড়া করে 
এবং সেই গাড়ীতে পাক আহার আমোদ করিয়া কয়েকদিন 
যাপন করিয়া আসে । মধ্যে মধ্যে শিক্ষার নিমিন্তও এইরূপ 
যাত্রা করা হয়। 

শীতকালে গরম জলবাঞ্প দ্বারা সব গাড়ী উত্তপ্ত রাখা 


হয়। বায় প্রবাহের বন্দোবস্তও সুন্দর খাকে ॥ গাড়ীগুলা 


me ৯. এডি 


88 
ভারি, পথ সমতল ; সুতরাং গাড়ীর ঝাকানি যথাসম্ভব 
অল্প। প্রত্যেক যাত্রীরই স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ যাত্রা উপ- 
ভোগ করা ভাগ্যে ঘটে। দক্ষিণের কয়েকটা প্রদেশ ছাড়া 
আর সর্বত্রই সকল জাতির লোকই এক গাড়ীতে ভ্রমণ 
করে, এবং কোনো জাতির মনে বিকট শ্রেষ্টত্বগরিমা না 
থাকাতে জাতিগত সংঘর্ষ সংঘটিত হয় না । 





৬ কৈলাসচন্দ শিরোমণি । 


কানীর বড়দর্শনের স্থুপ্রসিদ্দ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
কৈলাসচন্দ শিরোমণি মহাশয় মরজগতে আর নাই । তিনি 
৭৮ বৎসর বয়সে বিগত ৩ চৈত্র মঙ্গলবার সায়ং ৭ ঘটিকার 
সময় বারাণসীস্থ স্বভবনে পরমাত্মায় লীন হইয়াছেন । 
শিরোমণি মহাশয় তাহার জীবনচরিত যেরূপ বর্ণন 
করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহাই সাধারণের অবগতির নিমিত্ত 
সংক্ষেপে উদ্ধত কর| গেল: 
_ আমি বদ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামের অধিবাসী । সে 
গ্রামের বহুসংখাক নৈয়ায়িক ও স্থার্তপ্ডিত প্রদিদ্ধিলাভ 
করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতামহ ভবনাথ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার চারি পুত্র 
ঘনশ্যাম সার্বভৌম, জনান্দন তর্কবাগীশ এবং হরিহর ও 
হুরচন্দ্র ভট্রাচাধ্য। সব্ব জোষ্টের দুই পুত্র, প্রসন্নচন্ত্র ও 


আমি। আমার জন্ম সময়ে আমার পিতামহ জীবিত 
ছিলেন। আমার পিতৃদেব স্থৃতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ 


করিয়া সাংসারিক অসচ্ছলতা বশতঃ ছাত্রাধ্যাপনে সাহসী 
হন নাই। দ্বিতীয় জনাদ্দন তর্কবাগীশ আমাদের 
দেশের মধো প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 
আমি তাহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া 
হরচন্ত্র গ্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট অধারনার্থ দেবীপুর 
গমন করি। ৭1৮ বৎসর তথায় ব্যাকরণাদি পাঠের পর 
স্টায়শান্ত্রের কতক অংশ উক্ত ন্ারবাগীশ মহাশয়ের নিকট 
অধায়ন্ন করিয়া, ২৪২৫ বৎসর বয়সে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
গোলৌকনাথ গ্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপ্তি মানসে 
নবদ্বীপ যাই। কিন্তু আমার নবদ্বীপ গমনের ৩।৪ মাস পরে 
উক্ত অধ্যাপক মহাশয় পরলোকগমন করিলে এবং তদীয় 


প্রবাসা__বৈশাখ, ১৩১৬। 


৭৬,০৮৯ a SO We পাপী "৩ 


[৯ম ভাগ । 
পুত্র প্রসন্নকুমার তর্করত্ব মহাশয় পিতৃপদে অধিরুঢ় হইলে, 
তাহারই 'নকটট, গ্যায়শাস্ত্রের অবশিষ্ট পাঠা অধায়ন করি 
মামার পাঠ সগাপনের পর, আগাদের গ্রামের একজন 
ঞিতের মৃত্যু হওয়ার, মদীর পিতৃদেব তাহার চারিটি 
ছাত্রকে আগার নিকট আধারনার্থী জানিয়া, আমাদিগের 


চণ্ডীমণ্ডপে উহাদিগকে স্থান দান করেন, এবং চতুল্পাঠী 
নিষ্ধাণার্থ সাহাষা প্রার্থনার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া 


্বর্গার কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি । 
করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করেন বাটা গ্রত্যাগত হইয়। তাহা 


দ্বারা আমার জন্য এক প্রশস্ত চতুষ্পাঠী নির্মাণ করিয়া দেন। 
এই সময়ে আমার “পুত্ৈক প্রাণা মাতৃদেবী স্বৰ্গারোহণ 
করেন। তাহার শ্রান্দ সপিণ্ডীকরণ, আমার জোষ্ঠপুত্র 
রাজবল্লভের উপনয়ন ও ঝটিকাহত চত্ুষ্পাঠীর পুননির্শ্মাণে 
আমাকে খণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। ধনাঢাগণের 
দ্বারস্থ হইয়া সাহাবা ভিক্ষা আমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। 





Ed 


সম পখা i: 


প্রসঙ্গত একবাৰ নর সহ মহাশধ 
আমাকে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমাঞ্চলে গেলে, তিনি হয়ত 
আমার কোন উপকাব কবিতে পাবেন। এ সমযষে অন্য 
” উপায় না দেখিয়া তাঁহাব পূর্কেব কথার উপরই নির্ভর 


করিয়া পিতৃদেবেব অনুমতি ক্রমে পাটনায উপস্থিত হই। 


দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজকুষ্জ বাবু সে সমষে পাঁটনায় ছিলেন 

। * তাহাব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে দেবাদিদেব 
বিশ্বনাথেব শরণার্থী হইয়া কাশী দর্শন মানসে তথা 
হইতে : প্রস্থিত হইলাম! কলিকাতা হইতে আসিবাব 
সময রাণীবাধনগব - নিবাসী বামলাল নামক জনৈক 
ছাত্র বলিষা দিয়াছিলেন, ‘আগি ছয়মাস কাশীতে 
থাকিব, আপনাব ফাঁশী যাওয়া হইলে অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত 
পণ্ডিত স্বামীর মঠে 'আমার অনুসন্ধান করিবেন” । তাহার 
নিদেশক্রমে সশিষ্য উল্ত মঠে উপস্থিত হইয়া দেখি তিনি 
তথা নাই,-ঘাঁটা গিধাছেন। আমাৰ মাথায় আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিদেশে বহির্গিত হইয়া আমাকে দ্বিতীষবাৰ 
নৈবান্তেব সহিন্ত সংগ্রাম কবিতে হইল!  দৈবযোগে 
-আমাঁদিগেব্‌-শিয্/-বামদাঁস ভট্টাচার্য্য. মহাশষেব সন্ধান. পাইয়া, 
তাহার আবাসে তই দিন ছাশ্রব লইযা স্বীষ বাসোপযোগী 
স্বতন্ত্র স্থান 'অন্থুসম্ধান কবিষা ছাত্রগণ সহ তথায় অবস্থান 
করিতে ধাঁকি।- " এই স্ময়ে কাশীব বাজকীয় সংস্কৃত কলে- 
জেব প্তাষেব অধ্যাপক তিন মাসেব জন্য অবকাশ গ্রহণ 
কবায়, বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় আমাব সহাধ্যারী মৈথিল 
পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝা মহাশয়কে উহ! গ্রহণ" কবিতে নির্বন্ধা- 
তিশয় প্রদর্শন কবেন। তিনি কার্ধ্যাস্তবে লিপ্ত থাকার, 
আমাকে, কাণীস্থ পণ্ডিত সমাজে পবিচিত কবিবাব এই 
সুযোগ পাইয়া আগাব জন্ত শাস্ত্রী মহাশরকৈ বিশেষ কঠিয়া 
বলিষা, 'আমাকে উহা! গ্রহণ করিতে অনুবোধ কবেন। 


যথা 'সময়ে আমি উক্ত শাস্ত্রী মহাশযেব সহিত সাক্ষাৎ করিলে : 


তিনি অধ্যক্ষেব আদেশাহ্ুসারে আমাকে ৪০২ টাকা বেতনে 
-২উক্ত পদে স্থায়ী ভাবে নিষুক্ত কবেন। ক্রমে স্থাবী 
অধ্যাপক্রূপে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া, আমি ন্যায় ব্যতিবিক্ত 
. অন্তান্ত দর্শনেবও অধ্যাপফন্তা করিতে থাকি । ১৮৯৬ খৃঃ অঃ 
২০ট মে বাজদত্ত “মহামহোপীধ্যায় উপাধি ও বেশ প্রাপ্ত 
' হই ।. বাঁজকার্য্েব উপযোগী বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায়, “কলেজ 


৮ কৈলাসচন্জ শিরোমণি । 
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হইতে অবকাশ- লইলেও বাটীতেও আমাকে অধ্যাপনা 
কবিতে হইবে’ এই কথা অবগত হইয়া সংযুক্ত প্রদেশের 
ছোটলাট মহোদয় আমাকে যাবৎ ইচ্ছা কলেজের অধ্যাপকের 
কাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রদান কবিয়া, আমাদেব অপ্রক্ষ- 
বিনিসি মহোঁদয়কে আমাৰ নিকট তাহা বিবৃত কবিতে বল্লে। 

১৯০৭ খৃঃ অঃ মৃত্রাতিশষ্যহেতু শিবোমণি মহাঁশয়কে 
বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টেব নিকট অবসব প্রার্থনা কবিতে হর। 
এসময়ে সংস্কৃত কলেজেব সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক রূপে তাঁহার 
বেতন ২৫০২ টাকা ক্রমে ধাৰ্য্য হয়, কিন্তু হুঃখেব বিষ 
তাঁহাকে অধিক দিন যাবৎ এই নবনিদ্ধার্রিত বেতন ভ্রেগ 
কবিতে হয় নাই। সামান্য মাত্র বৃত্তি গ্রহণ কবিয়া, তীল্তরব 
প্রিয়ছাত্র বামাচবণ তর্কভূষণ ন্যায়বৈশেষিকাচার্য্যকে ন্ারেব 
আসনে অধিষ্ঠিত কবিয়া, বাজকীয় সংস্কৃত কলেজেব অধ্যা- 
পকেব কাৰ্য্য হইতে অবসব গ্রহণ কভবন। বাঁজকার্চ্য 
হইতে চিববিদায় গ্রহণ কবিলেন সত্য, কিন্তু প্রিষ ছাত্রপুণ 
পাঠার্থী হইয়া গ্রহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে 
বিমুখ করিতে পাঁবিতেন ন1। কিন্তু অধ্যাপন কাৰ্য্যে একগন্ত 
অন্ুবক্তি থাকা সত্বেও মৃত্রাধিক্যবশতঃ চিকিৎসকগণের 
পুনঃ পুনঃ নিষেধে তাহা হইতেও তাঁহাকে অবশেষে বিরত 
হইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে শবীব ও মনের 
ক্রিয়ার অভাব হেতু শরীরটি নানা বোগাধার হইয়া 
চলচ্ছক্তিহীন হুইয! পড়ে। অভিমান বা অহঙ্কার কাহারে 
বলে শিবোমণি মহাশয় তাহা জানিতেন না। লেখক ভিন 
চাবি বৎসর ক্রমাগত তাহাব পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিয়াও, 
একদিনের জন্তও কখন তাহাকে কুপিত দেখিতে পান নাই । 
সামর্ধ্যেব বা ইচ্ছাব প্রতিকূল হইলেও, অসন্মতি বা বিরক্তি 
প্রকাশ যেন তাহাব প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই পৰচ্ছন্দান্থ-. 
বর্তন এবং সকলেব প্রতি সঙ্গেহ ব্যবহাঁবে তিনি 'সকলেরই 
প্রগাঢ় ভক্তিব পাত্র হইযাঁছিলেন। এই জীর্ণ শরীবেও গর 
২৫শে ফাস্ধন মঙ্গলবাব ত্রিপুবাঁধিপতির কাণী আগমনহেস্ক 
অভিনন্দন দাঁন কবিবাঁর জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই, 
ব্রিপুবাব মহাবাঁজ সমীপে গমন কবেন। মহারাজ সমক্ষেই 
তাহাব শরীর অস্থিব হইয়া পড়ে। গৃহে প্ররত্যাগমন 
করিলে শিবিকা হইতে অবতবণ কবাইবাব সময় দেখা 
যায়, হস্তাঁদি অবশ হ্ইয়া- আসিয়াছে । এই পক্ষাঘাত 
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বোগেব সুচনা মধ্যে সামান্তত: উপশমিত হইলেও, 


বক্তাতিসাব প্রভৃতি অন্ত উপসর্গ একত্রিত হইয়া! সপ্তাহ- 
কাল ভোগের পর প্রধানতঃ এই বোগেই পতি প্রাণ পত্নী 
শ্রীমতী তবঙ্গিণী দেবী ও পুত্রগণ সুকুন্দবল্লভ, আশুতোষ, 
সদ্বানন্দ, নিত্যানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নস্তধামে প্রস্থান 
কবিয়াছেন। জোষ্ঠা কন্তা, জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও অবশেষে 
জ্োষ্ঠ পুত্রেব মৃত্যুজনিত শৌকেই তাচাব শবীব ও মন 
ভগ্ন ও জর্জরিত হইয়! গিযাছিল। আজ তিনি বিশ্বেশ্ববেব 
কৃপায় অমৃতপদ লাভ কবিযা সমস্ত দুঃখ. কষ্টেব অতীত 
হইয়া শাস্তিবামে বিবাজমান ; কিন্তু তাহার ন্তাষ অশেষ- 
শাক্ত উন্নতচরিত্র মহান্ুভবকে হাঁবাইযা, কাশীবাসী কেন, 
বঙ্গবাসিগণ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত ও শোকসন্তপ্ত, তাহাতে 
তাঁহার কোনৰপ স্বৃতিবক্ষাব দিকে সাধাবণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
না হইলে বুঝিতে হুইবে, বাঙ্গালীজাতি এখনও নির্জীব 
হইয়াই পড়িয়া আছে, সুতবাং জাতীয় ভাবেব উদ্দীপনাঁও 
বাচালতা মাত্র ।* 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 
. স্তন মাসের “পূর্ণিমায়” শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সবকার 
মহাশয় স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র শিবোষণি মহাশয় সমন্ধে একটি 
উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। , তাহা হইতে আমবা কয়েকটি 
স্থল উদ্ধত করিয়া দিলাম। 


“শিরোমণি মহাশয় আর নাই ; কৈলাসচন্র শিরোমপির ৮ কলিবাদ 
প্রাপ্তি তইয়াছে। যে অপূর্ব বঙ্গীয় ধীশক্তি আজি চত্বারিংশ বর্ষ কাল 
ভারতের ভারতীর গীঠম্থানে বাবাণসী ধাঁমে সরস্বতী সিংহাসন পার্শ্বে অচল 
অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বাগ্রেবীর একাত্ত সেবায় সমগ্র বাঙ্গালীর 
মুখোচ্দবল করিয়া! রাখিয়াছিল, সে শক্তি শিবলোকে চলিয়া! গিরাছে। 
কৈল!নচন্ত্র এখন কৈলাসদাথের সেবায় ব্যাপৃত ; ভারতে ভারতীর সেব! 
তাহারে উদ্যাপন হইয়াছে । বাঙ্গালীর গৌরযরবি অস্তাচলে।” 

প্ধীহার৷ শিরোমণি সহাশয়কে কেবল মাত্র সহাপত্ডিত বলিয়া 
জানিতেন, তাহার! আমাদের কথা ন! বুঝিতেও পাবেন; কিন্তু ধাঁহারা 
সেই অগাব-পাঙিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, সেই একান্ত নিরভিমান, শিশু-মুলভ 
সরলতা, প্রগ্নাচ অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, সম্পূর্ণ বিলাস-বিতৃফা, 


* শিরোমণি মহাশয় গৌতমীব গ্যাঁধ সুত্রের একখানি টীকা 
প্রণয়ন করিয়া! গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগপের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে 
লক্বপ্রতিষ্ঠ পঙ্ডিত। তাহারা গুরুর এই গ্রন্থখানি প্রকাশে মনোযোগী 
না হইলে. "তাহার অন্যান্য কবিতাঁদির স্যায় উপস্থিত প্রন্থখানিও 
শীত্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহারা স্বীয অধ্যাপকের অন্ততঃ এই 
স্মৃতি চিডুটুব রক্ষণেও যত্ববান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বামাচরণ তর্কভূষণ 
মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহাব দ্বার! সন্বর ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণ 
করিবেন, ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা । 


প্রবাসী__-বৈশাখ, ১১১৬ । 


| ৯ম তাগ। 


কিশোরীর কোমল হৃদর, যুবকের উদাম ও উৎসাহ-_একদিনও 
দেখিরাছেন, তাহারাই কথকঞ্চিৎ বুবিয়াছিলেন, দেশীয় ঠাটে বাঙ্গালী. 
কিরূপ অপুর্ব পদার্থ হইতে পারে; তীঁহারাই আজি বুঝিবেন, . 
আমাদের আজি কি সর্বনাশ হইয়াছে।” 


চু 


শশরোমণি মহাশয় যখন অধ্যবন করেন, তৎকালে নবস্ধীপের টোলে শব 
যেকপ সংযম-শিক্ষা হইত--তাহা এখনকার উপন্তাসেও থাকে না। .. 


গোলোক স্যায়রক্নের স্চারের টোলে নান! দিগ দেশ হইতে আগত 
ছিশতাধিক ছাত্র । অধ্যাপক কাষ্ঠ তুল বযোগাইতেই শশব্যস্ত। 
ব্যঞ্জন মসলা তৈল ছাত্রগণকে আপনা আপনি মধ্যে যোগাড় করিতে 
হইত । গল্প আছে, টোলের ছাত্রের! পাতা ভ্বালিয়া পুথির পাঠ 
অভ্যাস করিতেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, "আমিই 
কত দিন তাহাই করিয়াছি। হয় ত কোন দিন দুপুব বেল! ছুইটি চুপা 
মাছ পাঁওয়। গেল, কেবল কাঁচকল! সিদ্ধ খাইয়া! হয়রান হইয়াছি-_ 
পড়িবার তেল দিয়! মাছ কট! ভাঁজিয়। খাইলাম, তাহার পর রাত্রিতে 
তাল পাতা জ্বালিয়া পাঠ অভ্যাস করিলাম ৷” বলো এই ঘোরতর 
সংযম শিক্ষা পাইয়! যৌবনে ও পৌছে তাঁহার পক্ষে সংযম একটা সিদ্ধির 
82 উহাতে কোন আয়াদ করিতে 
না।” 

“বারাণদী ধানে আমি শিরোমণি মহাশয়কে তিনবার দেখিয়াছি 
শেষবারে ছুই পুত্র লইয়!, তাহার পাকা বাড়ীতে করদিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলাম. তাঁহার মধ্যাপনীও বিচিত্র । তিনি নীচেকার একটি ঘরে 
পড়াইতেন, আমর! অতিথি, সেই খরে থাকিতাম। চৌকীর উপর 
পুরাণ শপ পাতা তাহার মধ্যস্থলে একটা মলিন উদ্নাড দেওয়া তাকিয়া 
বালিশ! সেই বালিশ বুকে দিয়! শিরোমণি মহাশয় সকলক! একটি 
থেলে! হ'কা হন্তে পড়াইতেছেন।' হু'ক1 সকলিকা বটে, কিন্তু কলিকা 
অনেক সময়ে সাগরিকা নহে। কিন্তু তিনি হুক! টানিতে বিরাম 
দিতেছেন ন!। দুইজন ছাত্র গড়িতেছেন-_দীধিতির . টাক!; দুইজন 
পড়িতেছেন-__পঞ্চদশী ; একগ্রন পডিতেছেন “এব্দার্থ প্রকাশিকা”; দুইজন 
হিন্দুস্থানী পড়িতেছেন “পাঁপিনির অষ্টাধ্যায়” ; আর একজন হিন্দস্থানী 
সকার পড়েন, কিন্ত বঙ্গাক্ষরে তাহার পরিচয় না! থাকাতে তাহার 
নব ভ্তায় পড়িযার হৃবিধা হইতেছে না বলিয়া, তিনি পড়িতেছেন 
প্রধম ভাগ বর্ণপরিচয়-_-ঠাহছাকে শিরোমণি মহাশয় বলিতেছেন 
ক আঁর র,_'কর' ব আর ল--'বল'। এমন সময় শব্দার্থ গ্রকাশিকার 
ছাত্র_একস্থলে একটা পুর্ব্বপক্ষ বলিল। শিরোমণি মহাশয় বালিশ 
হইতে বুক তুলির! খাড়া হুইর! বসিলেন, ধেলে| হু'কাটার কসে 
একটান দিলেন, বলিলেন, “দেখত, আগুনট। নিভে গেছে বুবি'। 
ছাত্রের পু'ধি হইতে মাধ! তুলিল, মুচকি হাসিল, একজন আব 
একট! টাটকা! কলিক। আনিকা দিল --শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 
'টিক'_ তাহার পর থেলোব জোরে টান দিয়াই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ধীরে 
ধীরে দিতে লাগিলেন; চুল চিরিতে লাগিলেন--ঘটত্বের চারিপুরু খোলস 
ছাঁড়ীইলেম। তখন ভান হাতে হু'কা| বাম হাতে কাপড়টা! অ(টকান, 
বিচার চলিতে লাগিল-_সেই এক অদভুত অধ্যাপন! ৷ 

“মহ! শোকের সময় শিরোমণি সহাশয়কে দেখিয়াছি--অচল অটল 


নি 


জলভর! মেঘের মত। শেষবারে, মেলটেনের বিডস্বলায় আমরা গভীর 


রাত্রিকালে তাহার বাড়ীতে অতিথি হই। আহারাদবির কোন ক্র 
হইল না; কিন্তু সেই রজিতেই শিরোমণি মহাশয়ের একটি শিশু পৌত্র 
মারা পড়ে। আমার ছেলে ছুটি ঘুমাইয়! পড়িয়াহে ; আমি জাগিয়া = 
আপনাকে নিতান্ত অভাগ্যবান্‌ মনে; করিয়! বিকার দিতে লাপিলান। 
খুড়া মহাশয়ের এমন বিপন্ন, কি করে কাল প্রভাতে খুড়া! মহাঁশরকে 


মুখ দেখাইৰ, কিরূপেই বা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব। ঘুষ 1ইয়ে পড়িযাছ ' 
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¥ 


টম সংখ্য! | Ei 
RECT EEE SE EIEEY মৰল বিষয়ের 
* বন্দোবস্ত করিতেছেন; একটু ছুঃখিতের মত ভাবে বলিলেন “কাল 
তোমাদের ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হইয়াছে» তাহার পব, আর ছুঃখ নাই, 
ক্লেশ নাই, খানিকটা! জীবন্ত খবরের কাগজের মত বলিলেন “কাল 
স্বী রাত্রিতে আমার একটি শি পৌত্র মার! গিয়াছে।" যনিহায়ি--সেই 


৯৯ গ্রাভী্_বলিহারি-সেই ধৈর্যা। তখন শিরোমণি মহাশয় পেন্সন্‌ 


লইয়াছেন। তাহার পুরা বেতন ছিল মাসিক ১*২ টাকা, দেই ১৭২ 
টাকাই তাহাকে পেন্সন্‌ দেওয়! হইয়াছে, আর তাহাকে কলেক্কের 
পরিদর্শক কর! হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের অনুবোধে, তিনি মধ্যে মদ্যে 
কলেজ দেখিতে যান। মধ্যে মধ্যে? শিরোমণি মহাঁশয়_নিতাই 
যাইতেম, কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার পড়া পড়াইয়। 
আসিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের একজন বাঙ্গালি ছাত্র তাহার পদে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে আঁসিলেন, বিপদের কথা 
গুনিলেন, বলিলেন, "অপনিত আজি আর যাঁইবেন না'_ আমি বলির 
এখন” । শিরোমণি মহাশয় বজিলেন, “মুখে কেবল বলিবে কেন, এই 
আমি পত্র লিখিয়| দিতেছি” বলিয়! পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে ছিলেন? 
আর একটি কথ! বলিলেই, আমি শিরোমণি মহাশয়ের যতটুক জানি 
তাম, তাহার একরপ পরিচয় দেওয়ু| হয়। 

“আমার জো পুত্রের মৃত্যুর পর, শিরোমণি মহাশয় আমাদের 


£ এখানে একবার আসেন। আমি পাবের ধূলা লইয়া, তাঁহার সন্মুখে 


দণ্ডায়মান হইলে--দেই যে অগাধ গাস্তীর্য্য তাহা যেন হঠাৎ উথুলিয়। উঠিল, 
বাডনিপ্পত্তি হইল না, শ্বাস পড়িল না, কোনরূপ স্পন্দন হইল মা, দেই 
বিশাল চক্ুন্ব য়ের দুই কোণ দিয়! ধীরে ধীরে অশ্রুধার! বিগলিত হুইভে 
লাগিল। সেই ধারা ছুইটিই চলিতেছে--আ[র সমস্ত অঙ্গ অচল অটল! 
"আমার চোখে জল দেখিয়, তিনি সে ধারাও সম্বরণ করিলেন। 
ধলিলেন, “আমিও আমার সেই শেষ পৌত্রটিকে হারাইযাছি। তাহার 
বিবাহের সম্বন্ধ একরপ স্থির করিহা“ছলাম।” বুর্বিলাম প্রকারাস্তরে 
আমাকে বলিতেছেদ-_সংসারে ভোঁম! অপেক্ষাও দুঃখী বিস্তর আছে। 


৯ আছেই ত। হান হাইতি তাদের ক হানি তব 


: অৰনীজ্ত্নাথের চি চিত্রের সৌন্দর্য্য 
কোথায় । 

বদি এক কথায় বলিতে হয় অবনীন্মনাথের চিত্রের সৌদী 

কোথায়, তবে উত্তর-_অভ্যস্তরে। কিন্তু এক কথায় বলিলে 

কেহ বুঝিবেন না। একটু বিস্তারিত কবিয়া বুঝাইতে 

হইবে। কিন্তু বিস্তারিত করিয়া বুঝাইবার পূর্বে কিছু 


" ভূমিকাব প্রয়োজন । 


৮৯ উচ্চ অঙ্গের চিত্র কিরূপ ও চিত্রের আসল সৌন্দর্য 
কোঁথাষ ? চিত্রেব এসব লক্ষণ ঠিক করিবাব সময় কবিতার 
ধঁসব লক্ষণেব সর্জে মিলাইবা' ঠিক কবিতে পাবিলেই বেশ 
সুবিধা হয় ও সহজে বোঝা যায় কাঁবণ, চিন্ত ও কাব্য এক- 
জাতীয় জিনিষ । কবিতা লেখা ও চিত্র কবা ছইই ভাবুকের 


অবনীনানতেখর চিত্রের সৌন্দৰ্য কোথায় । 


রি 


কাদ। 8 
চিত্রকর কাগজ কাপড় বা অন্ত কোন ভ্রব্যের গাত্রে রং 
মাখাইয়া বা রেখা পাত কবিয়া মনেব ভাবি প্রকাশ 
করেন। তীহাদেব মনেব ভাব প্রকাশ করাই উভয়ের 
প্রধান উদ্দেস্ত। চিত্রে বা কাব্যে যিনি যত উচ্চভাব 


প্রকাশ করিতে পাবেন তিনি তত বড় চিত্রকর বা তত বড় 


কবি। সেইরূপ যে চিত্রে বা ষে কাব্যে যত উচ্চভাব আছে 


, তাহা তত বড় চিত্র বা তত বড় কাঁব্য। ভাবই চিত্র বা 


কাব্যেব প্রাণ। 

প্রাণ রাখিবার জন্ত যেমন একটা দেহেব প্রয়োজন, 
তেমনি, কবি বা চিন্রকবের মনের ভাব বা করলা বাঁধিমা 
রাখিবার জন্য কাব্য বা চিত্রের প্রয়োজন। প্রাণটাই 


, আসল মুহ্বাবান, প্রাণটা রাখিবাব জন্য দেহ না হইলেই নয়, 


তাই দেহেব্‌ যা” মৃল্য। দেহ দেখিতে যতই কদর্য বা 
অঙ্গহীন হউক, না কেন প্রাণটা যদি থাকে 'তবে সেট 
জগতে টিকিতে পাবে। আর দেহ যতই সুঠাম ও সুন্দৰ 
হউক না কেন, প্রাণটা যদি ন! থাকে, তবে তাহাকে শীস্রঃ 
জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। শুধু ছনের রচনাকৌশলে 
ও মধুব কথার মাধুর্য কোন কবির লেখা ঝ শুধু বং 
ফলাইবার বাহারে ও আঁকার বাহাদুবীতে কোন চিত্রকরের 
চিত্র জগতে বেশী দিন টিকিতে পারেনা । টিকিতে হইলেই 
ভাব থাক! নিতান্ত প্রয়োজন । 

মোট কথা কবিতার ন্যায় চিত্র সমালোচনার সময় শুধু 
বাহিবেব বিষয় লইয়া বিচার করিলে চলিবে না, তাহার হে 
প্রাণ তাহাকে-বুবিবাঁব জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে হুইবে, 
সেইখানেই তাহার আসল সৌন্দর্য্য নিহিত আছে এবহ 
চিত্র যে কত উচ্চ অঙ্গেব সেই খানেই তাহার বিচার হইবে 

আমবা পূর্বেই বলিয়াছি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের আসল, 
সৌন্দর্য্য অভ্যন্তবে। এখন দেখা যাক্‌ সত্য সত্যই তাই 
কি ন!। একটি চিত্র লউন।--“বন্দিনী সীতা 1”* প্রথমেই 
চিত্র খানি দেখিলেই সকলে ভাবিবেন একি, অবনীন্্রনাথ 
বান্দীকিব বামায়ণেব মধ্যেও এক কলম চালাইয়াছেন। 
সকলেই জানেন সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া রাবণ অশোকবনে 


* এই চিত্রথানি ১৩১৪ সালের চৈত্র যানের গ্রবাসীতে বাহিত 


হইয়াছে ।-_ প্রবাসী সম্পাদক। 


৪৮ 
সাঁধাবণ- বন্দিনীর মত -বাখেন নাই ।- তবে চিত্রকর এমন 
অবাস্তব “চিত্র আকিলেন কৈন? এত একটা অতি'বিসদৃশ 
ব্যাপার । গোড়াতেই ত বিষম ভূল। 'তাব-পর অঙ্কন-কুশ- 
লতাব পবিচযও চিত্রে খুব বেশী নাই। মানৰ-শরীবতত্ব যাহা 
চিত্রকব তাহাব চিত্রে সে গুণেব পৰিচয় অধিক দিতে পাবেন 
নাই। সীতার দেহ খানি কাষ্নির্শিত কি বক্ত মাংস যুক্ত 
তাহা বোঝা দায়। খুজিয়া খুজিয়া হয়ত আবও কত দোষ 
আপনারা দেখাইতে পাবেন কিন্তু থাক আমবা সকল কথাই 
মানিয়া লইলাম। বাহিবেব দিকে এখন আমরা চাহিব'না, 


ও.তাহা দেখিয়াই হতাশ হইবনাঁ, একটু চেষ্টা কৰিয়া ভিতবে, 


প্রবেশ কবিয়া দেখী যাক চিততখানা় কি আছে-_প্রাণ আছে 
কিনা। ’ ০ 
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বাখিয়াছিলেন তাহা খুবই ঠিক। অবনীন্দ্রনাথ যে. তাহা 
মানিতে চাহেন না তাহাঁও নহে। তিনি বান্দীকিব প্রদর্শিত 
- পরথ 'অন্ুসবণ কৰিয়া অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা, অশৌক- 
তক্কুতলে উপবিষ্টা বিরসবদন! সীতাকেই দেখিয়াছিলেন, 
তৰে আমবা যে চক্ষে দেখি, . সাধাবণ চিত্রকব যে চক্ষে 
দেখেন, তিনি সে চক্ষে, দেখেন নাই।, প্রতিভাবান 
চিত্ৰকৰ কেবল বাহিবেব জিনিস দেধিয়াই- ক্ষান্ত থাকিতে 
পাঁরিলেন না। 
বিবসবদন ও অশোকবনেব শোভা "নিজের চিত্রে ফুটাইয়া 
তুলিতে প্রয়াস পাইলেন না। এইখানেই যত গোলযোগ । 
এইখানেই সাধারণের, সহিত. প্রতিভাবানের পার্থক্য । 
আমবা সাধারণ লোক সৈকতে দাড়াইয়! সমুদ্র দেখিতেছি 
ও ভাঁবিতেছি, কি সুন্দর সীমাশৃন্ত ঘননীলজ্জলবাশি, কি 
উত্তাল তরঙ্গ, কি আক্ষালন, তবঙ্গেব আঘাতে কি হুন্দব 
গুভ্রফেণবাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। 5 
মুগ্ধ তার অধিক আব যাইবাব শক্তি নাই।” 
প্রতিভাবান উর 
তাহায় বাহ সৌন্দর্য্যের আড়্ববে বিমুগ্ধ হন না। বাবিধিব 
ব্যাকুলতাব কারণ, অনুসন্ধান করিবাব জন্য ধ্যানস্থ হইয়া 
নদ চক্ষে সাগবেৰ অন্তধবেৰ কথা গাঠ করিতে আর 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩১৩ | 


তিনি কেবল সোণাব প্রতিমা সীতাব 


। ৯ম ভাগ । 


করেন ও তাহাব চিৰ চঞ্চলতার কাৰণ কাব্য, কথায় গাথিয় 
কত অব্যক্ত, অস্মুট ভাষা ফুটাইয়া জগত্বাসীকে 'বিমুগ্ধ 
করিয়া-তোলেন। প্ৰতিভাশালী চিত্ৰকৰ অবনীন্দ্রনাথ সেই” 
রূপ বাহ্‌ সৌন্দর্য বিমুগ্ধ না.হইয়া সীতার অঁস্তবেৰ চিত্র" 
যাহ! চৰ্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিব অতীত--ধরিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া 
ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন 
তাহাই , তাহাৰ “বন্দিরী সীতাব” চিত্তে ফুটাইয়া, 
তুলিয়াছেন।- : 

“চিত্ৰকৰ সীতাব অস্তবে প্রবেশ কবিষা'দেখিলেন, পতি- 
প্রাণা আদশবমণীর হৃদয় আজ পতিবিরহে নিতান্তই খির- 
ও মলিন। তাহাৰ -মানসমুকুব আজ মদন নন্দন- 


কানন তুল্য অশোকবনেব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত 


হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। 'ও যে'নধব অশোক ' 


, তরুবীধি, তাহ! যেন জমাট বাধিয়া পাযীণ কারার প্রচীব 
- হইয়া উঠিাছে। , এ যে নযনতৃত্তিকৰ স্রকোমল প্রস্ফুটিত ৷ 


অশণোকপুপ্পগুচ্ছ, তাহা ‘যেন পাষাণ কাবার _ ঘনীভূত 
তন্ধকাঁব পুঞ্জ। গ্ৰ যে পুষ্প-গন্ধ-বাহী পবনেব স্পর্শ 
তাহাও যেন মুকুবে পাষাণ প্রাচীবের কঠোর স্পর্শের ন্যায় 
প্রতিফলিত হইতেছে। অশোকতরুতলউপবিষ্ট সীতাব ' 
এই আসল অস্তরের চিত্র এই প্রাণেব চিত্র । চিত্রকর তাই 
অশৌকবনেব কথা একেবাবেই ভুলিয়া গিয়া সীতাকে 


পাষাণ কাবার মধ্যে বন্দিনী বেশেই আঁকিলেন। 


,আবাব্‌ এই পাযাণ্যুকাবাৰ মধ্যেও চিত্রকব বাতায়ন পথে 
আলোকেব আভাস আনিযা আপনাব প্রতিভার আবও 
প্রকৃষ্ট পবিচয় দিযাছেন। সে আলোক, সেই সুখস্থৃতি, 
সীতাব-মানসরচিত কাবাগারের একমাত্র বাতায়ন রামচন্ত্রের 
চিন্তাপথে সীমাহীন - সমুদ্রেব পরপাব হইতে শত উম্ম. 


'উল্লজ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। পতিপ্রাণা বিরহিনীর 


পতি-স্থৃতি-সুখ ভিন্ন অ ধক সুখ -আর কি আছে। সে 
সকল দুঃখ ভূলাইয়া দেয়। তাই. যেন কারাগাবে পুঞ্জীভূত 


' জন্ধকাঁব বাতায়নপথাগত আলোকের নিকট পরাস্ত হইয়া 


একটুকু সরিয়া দাড়াইয়াছে। তাই যেন বাতায়নে আলোক 
সীতাব বিষন্ন :মুখে পড়িয়া" তাহা স্বর্গীয় প্রতিমার তায় 
ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সত্য সত্যই সীতার এরূপ সুন্দব চিত্র 
দেখিবাৰ সৌভাগ্য আমাদেব কখনও ঘটে নাই। পতি- 
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. প্রাণাব এরূপ পৰিব পতি; EE চির 
কোন চিত্রে এত প্রশ্থুটিত হইয়া উঠে নাই। f 
প্রতিভাবান- চিত্রকব তাঁহাব প্রতিভাবলে প্বন্দিনী 


“সীতার” যে সৌনর্য্য স্থষ্টি কবিয়াছেন, তাহা সব বুঝিতে . 


সম 


ধা 
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পাঁবি- বা বুঝাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নাই৷ 

তবে প্রাণের চিত্র প্রাণ দিয়া ভিতবে প্রবেশ করিয়া যতটুকু 

বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই দরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম! 
অবনীন্দ্রনাথ যে কল! দেবীর উপাসক তাহাব ' হেলায় 


.' পবিত্যক্ত' হতশ্রী গুল্ম-লতা-মণ্ডিত-মন্দিব বাহির" হইতে 


দেখিলে চলিবে না । একবার আবর্জনা, সরাইয়! অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করুন, দেখিবেন দেবী সত্য সত্যই দেবী বটেন। 
তাহাব উজ্জ্বল প্রভাঁয় শতাব্দীর হেলায় পরিত্যক্ত শৈবাল! 
কৃত কনক ইষ্টক গুলি মন্দিব গাত্রে তাহাদের পূর্ব বিভায় 


‘ফুটিয়া উঠিতেছে ও বুঝিবেন জগতের বহু বিখ্যাত দেশের 


"কোন সন্দেহ নাই। উট্টগ্রামেব ওঁ সমস্ত পর্বতে যুমিয়া,- 


শুভ্র মর্মবনির্্তি কলারেবীর মন্দিব অপেক্ষা আমাদের 
হতভাগ্য দেশেব অবহেলায় পবিত্যস্ত কলাঁদেবীর- মন্দির 
বহু মূল্যবান । - এ 
বঁচি। | তাঁরাঞ্সন্ন ঘোষ । 


যুমিয়া জাতি । 
পূর্ববঙ্গের প্রাস্তবর্তিনী চট্টগ্রাম নগৰীব "প্রাকৃতিক সৌনরধ্য 
করিয়াছেন বঙ্গদেশে এইরূপ প্রাকৃতিক . সৌন্দর্য্যে বিভূষিত 
দেশ রিবল। . একদিকে পর্কতশ্রেণী অন্য দিকে বঙ্গ- 
সাগবেব তবঙ্গলহরী যে এ সৌন্য্যেব ভিত্তি তথিষরে 


কুকি (শুদাই ) খেয়াং, মুকুন্দ প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য 


জাতি বাস করে। ইহাদিগের পারিবারিক জীবন হইতে 


আমর! , অনেক ' শিক্ষালভি করিতে পারি। আমাদের 


দেশীয় পত্তিতপ্রবব চাণক্য বলিষাছেন, অধম কুকুর, 


 হইডেও বনু অভিলাষ কর! অথচ -অল্পে' তুষ্ট, সুনিদ্রা, 
শীতৰ. চেতনা, প্রভুভক্তি ও বীরত্ব এই ছয গুণ শিক্ষা 
কবিষ্ব”। যদি আমবা এই সমস্ত অসভ্য জাতিৰ জীবনচৰ্তি 
হইতে কিছু শিক্ষাব বস্তু নাও পাই, অন্তত: স্বীয় স্বীয় 
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হুমিয়া জাতি | - | 8৯ 


~~ 


কৌতুহল চবিতাৰ্থ কবণাৰ্থও একটা নূতন জাতির তত্ব জারা 
দোঁষাবহ. নহে। -সৃতরাং এই বারের প্রবাসীব পাঠক 
মহোদয়গণকে আমি যুমিয়া. জাতির বিবরণ যতদুষ অবগা্ 
হইয়াছি তাহা জীনাইব। 

চট্টগ্রামের অনুন্নত অক্গলপবিবৃত শৈলশ্ৰেণীতে এই 
যুমিয়া জাতিব বাস। ইহাদের কেহ কেহ গৌরকাস্তি, কেহ 
কেহ কৃষ্ণবৰ্ণ, তবে শীতাতপেব মধ্যে অবিশ্রান্ত শ্রমক্লান্ত 
হওয়াতে গৌরকাস্তি যুবাবাও কতক স্লান হইয়া পড়ে। 

ইহাবা সাধাবণতঃ বোদ্ধধৰ্ম্মাবলশ্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
কিন্তু যে অহিংসা বৌদ্ধেব মুল মন্ত্র, সে অহিংসার পরিবন্তে 
হিংসাই ইহাদিগেব সর্ধপ্রধান বৃত্তি। জীব বধে ইহাদিগের 
অপুমাত্র কষ্ট নাই। চট্টগ্রামের প্রচলিত কথায় ইহারা 
“মঘ বা যুমিষা মঘ” বলিয়া খ্যাত হয়। ইহাঁদিগেব গঠন 
বাঙ্গালীর মত উন্নত, মুখ দর্শনে মঙ্গোলীয় জাতি বলিয়া 
বোধ হইবে, নাসিকা চ্যাপ্টা, গণ্ডাস্থি উন্নত, শরীর বিলক্ষস 
সবল, মাংসপেশীগুলি এত দৃঢ় যে যেন লৌহ্পরিনির্্তি 
বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিপরের, রমণীবা অতীব স্ন্দবী] 


এখানে একটা! কথা বল! আবশ্তক যে সৌন্দর্য্যেব আদ 


বা মাপকাটি কি? ভিন্ন তিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে 
সৌন্দধ্যনির্ণপ্রথা পবিলক্ষিত হয়। চীব জাতিব চক্ষে 
বমণীব ক্ষুদ্রতম পদঘয়ই সৌন্দর্যেব ভিত্তি, আমাদের বর্তমান 
সভ্যচড়ামণি, রাজপুকষেব ' চক্ষে সৌন্দর্য্যের ' মাঁপকষনত 
কটা চক্ষু ও লোহিতাভি কুস্তল, আবাব হিন্দুব শস্তচন্ডে 
যে মেষে এই সমস্ত লক্ষণাক্রাস্তা, সে মেয়েকে বিজ ' 
বলা হয়। যদিও সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে প্রচলিত দৃষ্ট হয়-_তথাঁপি একটী মতে সকলেই 
এক হন, উহা এই, স্বাস্থ্যই সৌন্দর্যের নিদান। এই যুমিয়৷ 
রমণীগণ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী ও বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না। 
র্কত প্রান্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেব ফলে ইহাদের কলেবুর 
এত প্রীসম্পন্ন হইয়াছে যে ইহাদিগকে দেখিলে আঁমা- 
দের অবরোধধবন্ধাবিশী্দ বিবরণ সলানক্লান্তিবিশিষ্টা রমণীগণের 
কথা স্বরণ, করিয়া লজ্জাবনতমুখ হইতে হয়। এই যুমির 
'বমণীগুলিব অধিকাংশ অলঙ্কার বনফুল। আহা; সেই 
প্রাকৃতিক অলঙ্কাবে স্থিরযৌবনা যুমিয়া ললনাগণ যখন 
সাজিয়া বাহির হ্য় তখন মনে হয়__-আঁমাদের সভ্যতাকে 


রি 


৯ পান ees ৬ লাল ৯ লী পাটি শী সিসি সি ও গাঁ ছি রি && 


বিক্‌। অতি মনোযোগ পূর্বক নিৰীক্ষণ করিলে এই 
বমণীগণেব নাসিকা ঈষদনুরত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এত- 
তন্ন ইহাঁদিগের সৌন্দর্যে অন্য কোনরূপ ক্রটি নাই। ইহারা 
বঙ্গ সুন্দরীর মত এত গহনা না পাইয়াও বনফুলে পৰীর মত 
মনোহারিণী মুর্তি ধারণ করে। 

এই রমণীগণের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের “কারণ একমাত্র 
শারীবিক শ্রম, ইহাবা কখনও শ্রমে কাতবা হয় না। ইহারা 
প্রকৃত সহধর্মিণী পদের বাচ্যা, প্রত্যেক কার্য্যেই পতিব 
অন্ুগনন. করে। ইহাদেব চাষ, প্রণালী অতি. অন্ভূত। 
উন্নত উন্নত পর্বতেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বড় বড় বৃক্ষ সমন্বিত বন 
ষখন-নিদাঁঘেৰ প্রথব . সৌবকরে পরিশ্তফ হয়, তখন তাহার! 
তথায় অগ্নি প্রদান করে। খাওবদাহনপ্রায় যখন বনভূমি 
সম্পূর্ণরূপে বিদগ্ধ হইয়া কেবল ভন্দাবশেষমাত্র পর্বত গান্রে 
করিয়া ফেলে। যে পর্বত এককালে ভয়াবহ ব্যাস্ত ভল্পু- 
কের বাসভুমি ছিল, যেখানে অগ্নিপ্রদানেব পুর্ব মুহূর্ত 
পর্য্যন্ত কত হিতঅ অস্ত যে লুকায়িত ছিল তাহার ইয়ত্তা 
ছিলনা, তাহা ভম্মাবশিষ্ট শ্মশানের মত পরিফার হইলে 
বৈশাখের নব বৃষ্টিতে সেই মাটি ভিজিয়া যখন একরূপ নবম 
হয়-_তখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া ধান্ত, কার্পাস, মক্কা, 
মটর, কলাই, মুগ, তিল, একসঙ্গে সংমিশ্রিত কবিয়া 
দায়েব আঘাতে পর্বত গাত্রে গর্ভ উৎপাদন করতঃ বপন 
কবিতে থাকে। সেই পর্বতেব উর্ববতাশক্তি প্রভাবে 
তাহাদের প্রতি চাষা গড়ে ৩০০1৪০০ মণ ধান্ত লাভ করে। 
তাহাদেব উৎপাদিত সুতা! চট্টগ্রাম হইতে নারায়ণগঞ্জ, 
কলিকাতা প্রস্ৃতি স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হইতেছে । 
এই সমস্ত কৃষিকার্যে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা! কম পরিশ্রম করে না, 
বরং অনেক সময় বেশী করে] তাহারা প্রতি বৎসর ভিন্ন 
ভিন্ন পাহাড়ে কৃষি কবে, তাহাদের খাজান! জমির পরিমাণ 
অনুসাবে দিতে হয় না। স্ত্রী ওপুরুষে এক জুড়ী বা জোড়া 
ধবা হয়। এই এক জৌড়াকে প্রতি বসব পাঁচ টাকা 
খাজানা দিতে হয়। "অল্প কৃষি করুক বা অধিক কৃষি করুক 
প্রত্যেক জোড়া এই পাঁচ টাকা খাজানা তাহাদের সর্দার 
বা" বোয়াজাকে দিতে বাধ্য। সর্দীরকে ফুমিয়া- ভাষায় 
“রোয়াজা” কছে। টু 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩১৬। 
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প্রক্ৃতিব কুায় তাহাদেব কিছুরই অভাব নাই। 
তাহারা বেতের ( দেখিতে খুব প্রকাণ্ড বালতির আকৃতি ) 
একরূপ চুপড়ি তৈয়াৰ করে। উহাদিগকে তাঁহাবা “থুরু্” 
কহে।' এই থুরুঙ্গ তাহাবা কপালে বেত্র সংযোগে পৃষ্ঠদেশে - ₹ 
কুলাইয়া রাথে। এই থুরুঙ্গের ভিতব যুমিয়া ললনাগণ - 
অনেকসময় ধান্য তরকারী ক্ষুদ্র শিশু ও একখণ্ড দা লইয়া 
অনেক দৃব ভ্রমণ কবে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রত্যেকের এক 
একটা দা থাঁকা চাঁই। এই দাকে তাহারা “বাসা” (দা) বলে। 
এছাড়া তাহাদেব আব একটা মাত্ৰ অন্ত্ৰ আছে--উহা ঠিক 
কুড়লের মত। 
ইহাদের ভুড়ি ধান বপনের পৰ ইহাবা বনতৃনি হইতে 
বংশ, বেত্র, গৃহে ছাউনি দিবার উপযোগী খড় প্রভৃতি সংগ্রহ 
কবিয়া সমতৃমিব বাঙ্গালির নিকট বিক্রয় কবে। ইহাদের , 
গৃহনিন্মাণপ্রণালী অতীব সুন্দর. এই গৃহগুণি সচবাচর 
বাশের তৈয়ারি-_ পাহাড়ের মাটি হইতে ৪1৫ হীত উর্ধে টং 


* বা উচ্চ মাচান্‌ করিয়া উপরে ঘবের মত ছাউনি দেয় ও বেড়া 


লাগায়। এইরূপ টং তৈয়ার কবিবার কারণ এই অনুমিত 
হয় যে, যে সমস্ত বনভূমিতে উহাদের বাস সে সমস্ত' 
সাধাবণতঃ সর্প ব্যাস্ত প্রভৃতি প্রাপিসম্কুল। ইহাবা 
বন্ত হিংস্র জন্তগুলিকে অপুমাত্রও ভয় করে না--এবং পর্বতে 
অক্রেশে সজোবে চলিয়া 'যায়। যে সমস্ত পর্বতাবোইিণে 
মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকূল গতিবশতঃ. আঁমবা শ্রানস্ত ক্লান্ত ও 
অবসর হইয়া পড়ি সেই সমস্ত পাহাড়ে সাবাদিন বিচরণ 
করিয়াও তাহাদের কোন ক্লেশ হয় না। তাহাদের প্রস্তুত 
কার্পাস বস্ত্র অতীব কর্কশ হইলেও দীর্ঘকানস্থায়ী: হয়। 
গুলি দেখিতে এত সুন্দর যে অনেক ভদ্রলোক এগুলি 
দ্বারা লেপ প্রস্তুত কবেন। এ লেপের জন্য উহাঁদেব 
প্রস্তুত কাপড় অপেক্ষা উৎরুষ্ট কাপড় ভাবতে আছে কি 
না জানি না। বিশুদ্ধ কার্পাসের প্রন্তত বঘিয়া গুলি 
স্বতঃই গরম। বমণীবা বস্তরবয়নে খুব ক্ষিপ্রহস্ত, প্রতি 
পরিবার তাহাদের স্বত্ব ব্যবহার্য বস্ত্র নিজেরাই তৈয়ার 4 
করিষা লয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় বলিতে হইবে, এই সুখী 
জাতি বাঙ্গালীর অন্থকরণে মাঝে মাঝে বিলাতি কাপড় 
বর্তমান সময়ে ব্যবহার ( অবশ্য ২৩ স্থানে.) করিতেম্বছ। 


- ইহা হইতে ভবিষ্যতে যে কি সর্বনাশ হয় বলা যায় না! 


- দ্রব্যে ব্যবহাব শিক্ষা বিচিত্র নহে |. 
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৩৪ মাইলের মধ্যে স্থতরাং বাঙ্গালিদেব নিকট . বিলাতী 
তবে. ২১ -খানা 
ড় ব্যতীত তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বোধ হয় কোন বিলাতী 
২ ভ্রব্যেব ধাব ধাবে না। তাহাদের অনেকে গয়াল (এক 
- প্রকার বন্ধ গোক্সাতীয় জীব ), মহিষ, গরু, ছাগল, শৃকর, 
প্রভৃতি জন্ত পোষে। গয়ালেব দুগ্ধ মহিষের দুগ্ধ অপেক্ষাও 
অনেক গাঢ়, এত গাড় যে দম্কা! হাল দিলে সত্ব পোড়া 
- লাগে। এ ছুষ্ধ বটৰৃক্ষের বসে মৃত ঘন। ইহারা শুকর মোবগ 
“প্রভৃতি সমস্তই ! খায়। 'বিশেষ আশ্চর্যের “বিষয় এই যে 
ইহাবা খুর ভয়ানক বিষ্ণর. সর্প ও বেড: প্রভৃতি অতি 
উপাদেয় পদার্থ বলিয়া আহার করে। সোনা বেঙু প্রভৃতি 
উহাবা দেখিতে পাইলে. যে প্রকারে পাবে উহার প্রাণবধ 
কবিবেই কবিবে। গোখুবা, কেউটে প্রভৃতি সাঁপেব মাংস 
গবমজ্জলে ধৌত কবিয়া পরিশ্নেষে সিদ্ধ কবতঃ ভক্ষণ করে । 
ইহাবা এই সাপ ও বেঙকে অতীব উপাদেয় খাস্ভ বলিয়া 
বুলে, কেঁচো কুঁচিয়া (০) প্রভৃতি অনেক কিছুই খায়। 
ইহারা যেখানে যার পর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ইহাদের 
দাম্পত্য প্রেম অতীব বিস্তত্ব ও গ্রীতিজনক। ইহাদের- 
বিবাহপৃদ্ধতি অতীব চমৎকার। বাল্যবিবাহ মোটেই 


সধ প্রচলিত. নাই। বালিকারা যুবতী হইয়া উঠিলে অর্থাৎ 


১৬, :১৭, কিন্বা ১৮ বৎসর বয়সে ব্যক্তি, বিশেষের লে 
ভালবাসা জন্মিলে পিতামাতার নিকট নিজে কিন্বা অগ্ 
" দ্বারায় সেই ভাব ব্যক্ত করে। আমরা৷ বিবাহ সম্বন্ধে 
পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, কিস্তু' তাহাব! মেয়েকেই শ্রেষ্ঠ 
মনে কবে। .যুসিয়াদেব পুত্র সম্তান জন্মিলে উহাবা তেমন. 
সুখী হয় না যেমন. কন্ঠাসম্তানের জন্ম, হইতে তাহাদের 
সুখ হয়। কেননা পুত্র হইলেই সেই পুত্রকে পর-গৃহবাসী 
হইতে হইবে। বিবাহের পর "হইতেই পাত্রকে শ্বশুর 
বাড়ীতে থাকিতে হয়। 
রমণীরা হাতে ক্পাব চুড়ি, ও পায়ে মাঝে মাঝে ( অতি 
) মল ব্যবহাব করিয়া থাকে। চুলেব 'ধৌপায়, 
কাণে, মাথায়, বুকে ফুলের, লাজ পরিধান রুরে । , 
ইহাদের কানে ফুল দিবার জন্য একটী খুব রড় প্রায় 
১২ ইঞ্চি ব্যাম বিশিষ্ট এক একটী ছিন্র থাকে, (ছুই কানে 


ফু জাতি ।.. 
এই সমস্ত. যুন্কা-নিলর বাঙ্গালীর আবাসস্থান হইতে ২| 


বাঙ্গালীদের, অনুকরণে যুমিয়া 


€১ 


টী), অনেকে সেই ছিদ্রে রৌপ্য নির্মিত নাথং নামক' 
একপ্রকার রোপ্যালঙ্কারও ফুলের সঙ্গে ব্যবহার করে। 
নাথং- কিম্বা ফুলের অভাবে সেই ছিদ্রে সোলা, দিস থাঁকে। 
স্ত্রী ও পুরুষের অমুরাগ না জন্মিলে ইহাদের বিবাহ. হয় ন। 
ইহাঁদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই।. যদি কেন 
অভ্যাগৃত কোন যুমিয়! গৃহে গমন.কবে, গৃহস্বামী থাকিলে 
বা. না থাকিলেও গৃহিণী আসিয়া আলাপ করিবে, ও সমস্ত 
প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করিয়া দিবে। | 

মিয়া রর পোষাক অতীব জলত তাহার! কটিদেসে 
আপাদলম্বিত একটী 8৫ হাত চৌড়া মোটা সুতার. তাঁহাঁদের 
স্বকবনির্শিত বস্ত্র পরিধান কবে! স্তনত্বয়ের 'অব্যবহিত্ত 
উপর হইতে নাভি দেশের উর্ধভাগ পর্যন্ত নীন্রবর্ণের 
(উহাদের স্বকরনির্মিত ) অন্ত আর. একখানি কাপড় 
ডবল করিয়া জড়ায় উহাতে তাহাদের বাঙ্গালী মেরে. 
অপেক্ষা, বিলক্ষণ লজ্জা নিবারণ হয়। এইরূপ পরিচ্ছদ 
উহ্বাদিগের পরিশ্রমেব বিশেষ অন্ুকূল। আমার একবন্ধু 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ত্বানের বঙ্গরমণন্গণকে দেখিয়! বলিয়াছিলেন দে 
"আমি সেই.মহামেলায় প্রায়, ত্রিশ সহ হিন্দু বিধবা সধব 
রমণীকে স্পষ্ট করিয়! দেখিলাম, সকলেই যেন কম্কাাবশিক্ট, 
সকলেই যেন অর্মূত।” . আর পাঠক আমার ইচ্ছা করে 
আপনাদ্বিগকে, . দেই: “স্থিরযৌরনা  সুঠামগঠন্] যুমিয়া 
রমনীগণকে -দেখাই। পরিশ্রম শরীরে কিরূপ সৌন্দর্য দান 
করে, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যরে কিরূপে বিকাশ কর, তাহা! হইলে 
বুঝিতে পারিতেন। বঙ্গীয় জননীর, শতকরা পাঁচজনও 
যদি যুমিয়া বমণীদের মত সুদী ও তেজস্বিনী হইতেন ততে 
আর কুড়িবৎসরে বুড়ি হইতেন না। বঙ্গীয় রমণীগণ* 
সেফাঁলিকা .ফুলের মত ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য লইয়া রাত্রিতে 
ফুটিয়াই প্রাতে গাছ তলে বরিয়া পড়েন। আর 'চিরজীবন 
রোঁগঘন্ত্রণাতে. অস্থির থাকিয়া শাস্তিন্খ হা রা 


তাহ! উপলব্ধি'করিতে পাবেন না । 


- আমর! পূর্ধ্বেই বলিয়াছি-যুমিয়া রমণী তাহার মনোনীত 
ব্যক্তির প্রতি মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে সেও যদি তাহাকে 
পছন্দ. করে তবে কিছুদিন উভয়ে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
কয়ে, উভয়ে উভয়ের কথা পরম্পরের সমবয়স্ক আত্মীয় 
স্বজনকে বলে, তাঁহারা আবাঁর কন্তা ও বরের অভিভাবক- 


৫২ 


Ee দিগকে প্াপিত.কবাঁয়। পৰিলেষে একটা-দিনযখার্য্য করিয়া 
॥ তাহাদিগেব আঙ্মীষ-স্বজন ও পুবোহিত (বাওলি) আসিয়া 
তাহাদেব বিবাহ হইল এই ঘোষণা করে। ববপক্ষীয় সকলকে 
কন্তাব পিতার বাড়ীতে আসিতে হয়। শেষে বব ও কন্তাকে 
-৭ দিনের জন্ঠ একটী ঘবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। . 
- আমি একবাব একঘন যুমিয়াকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম, 


তোমাদেৰ মধ্যে যাহাবা বোয়াজা অর্থাৎ বাজা বা গ্রামাধ্যক্ষ, 


তাহার! বিবাহের সময়ে, বর বা কন্যা, পান্ধী ইত্যাদিতে 
চড়ে কি না? সে বলিল কেন, _মাম্ষ. কেন -জীবিত 
মানুষকে বহিবে; মবা মাম্যকে আমরা বহন করিয়া কবরে 
দিবার জন্ত লইয়া: যাই। প্রাণ থাকিতে পান্ধী চড়া 
আমাদেব নিয়ম নহে 1 ‘মানুষের কাধে মানুষ চড়িবে কত বড় 
অন্তায় কথা? . আমনি .বলিলাম, বাজা কি সন্ত্রাম্ত লোক, 
চড়িবে না-কেন? যে বলিল, রাজা বলিয়া ত সে পদহীন 
নহে ;' আমাদের জাতির মধ্যে. রাজা প্রজা-সব সমান । 

, বনদেবীব কৃপায় ইহারা কুমুড়া, লাউ, বেগুন, মূলা, 
হাতীখুড়কচু, ওলকচু, হাঁম্মাকচু, মানকচু, পুতিকচু প্রভৃতি 
বিস্তর তরকাবী ও শাক্‌ শব্দী উৎপন্ন করে। ইহাদেব 
লাঙ্গল: দরকাব নাই, এক দাএব দ্বারা ইহাবা ক্থনিপুণভাঁবে 
জীবনের- সমস্ত উপাদান সংগ্রহ কবে।, যুমিয়া -ভ্বনের 
গ্রাম্য সম্পত্তি দেখিয়া আমাব এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন-- .. 

' পকমলা সমল! হায় বাঙ্গালীর অযতনে। 

* যেন আসি'কবে, বাস যুমিয়াব এ ভবনে ॥” 
শাবীরিক পরিশ্রমকে বাঙ্গালীব| যেরূপ অপমানের বিষয় বলিয়া 
মনে করে ইহারা তাহা কবে না। আমবা একবার বনভোজন 
উপলক্ষ্যে পুমা চৌধুবী নামক এক বোয়াজা বা যুমিয়া 
প্রধানের বাড়ী 'যাই। এখানে বলা উচিত যে এ ব্যক্তি 
বিলক্ষণ বাঙ্গালা ন্েখাপড়া! শিখিয়াছে, বাঙ্গালী জমিদাঁবেব 
অনুকরণে বাঙ্গালীবা চৌধুৰী বলিয়া ডাকে, স্ুতবাং সে 
চৌধুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ । লোকটী সুশিক্ষিত, বঙ্গবাসী প্রভৃতি 
সংবাদপত্রিকা আফিস হইতে লইয়া পড়ে, চট্টগ্রামের 
রতন জিলাব কালেক্ট সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করপোপরক্ষে তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান 
করেন। আমব! যখন তাহার বাড়ীতে যাই তখন সে 


টিন রিতা ১৩১৬ । 


টির ভাটি 


৭. পপ সি শীত শি 


কতকগুলি বাশ LR খুটি তৈয়ব করিতেছিল, 
আমাদিগকে দেখিয়া অণুমাত্রও কাধ্য- হইতে বিরত হইল 
না, একটী চাকরকে ডাঁকিয়া বলিল, বাবুদেব জন্য শতরঞ্জি' 
বা গালিচা পাতিয়া দাঁও'। 'অবশেষে আমাদের অভ্যর্থনা 


', * জন্ত তাহার অন্নমান ২০ 'বর্ষ -বয়স্ক কন্তাকে ডাকিয়া 


বলিল, কন্যা আমাদিগকে: পান প্রভৃতি -দিল। আমি 
পান মুখে দিলাম্‌ বটে কিন্তু আস্বাদ লইতে পাবি নাই। 
ভাবিলাম যে লোককে কালেক্টর সাহেব - চেয়ার দেন, 
যিনি এক হাজার 'প্রজার অধিপতি, বাধিক আয় ৮১০ হাজার 
টাকা, সে ব্যক্তি  সামান্ কুলির মত পরিশ্রমে রত! মনে 


. মনে বলিলাম, চৌধুরী তুমিই প্রকৃত সুশিক্ষিত ! তোমাতেই 
. প্রকৃত মনুষ্যত্ব, আমর! ২০ টাকার চাঁকরী করিলে অভিমানে . 


ধরাকে সরা জ্ঞান কবি। যতদিন বাবুয়ানাকে সভ্যতা বলিয়া 
জ্ঞান থাকিবে, ততদিন দেশেব প্রকৃত উন্নতি হইবে না। 
যখন দেখিব ‘ভদ্রলোকের ব্‌! ' কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম 
গ্রহণ কবিয়! বিশ্ববিস্বালয়ের “উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইয়া 
যুবকগণ স্বহস্তে হল চালন কবিতে "সঙ্কুচিত হইতেছেন না, 
তখনই মনে করিব দেশেব প্রকৃত উন্নতিক দিন আসিয়াছে। 
এই পরিশ্রম - আমার চক্ষে তাহার মহত্ব বাঁড়াইয়াছে। 
তাহাকে আমাদের অপেক্ষা "অনেকাংশে সুশিক্ষিত মনে 
করিয়াছি! 

ইহারা অতীব সত্যবাদী, সরল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ।' কোন | 
দ্রব্য ক্রয় করিবাব সময়ে দব দস্তব করা ভাল মনে করে না; - 
এবং কেহ করিলে নিতান্ত চটিয়! যায়। বাঙ্গালীদেব, নিকট 
থাকে বলিয়! উহাদিগকে অনেক সময়ে উহাব! দ্রব্য ক্রয় 
বিক্রয় উপলক্ষ্যে বিরক্ত কখে। বিক্রয়ের বেলা ইহারা 
বলে এত মুল্য দিলে নেও নতুবা চলে যাঁও। কিনিবাব . 
বেল! যাহা উচিত মনে .কবে তেমন মুল্য বলিয়া সোজা 
চলিষা যায়, অর্থাৎ দিতে সম্মত হইয়া: ডাকিলেও তাকায়'না। . 

ইহাবা খুব নির্ভীক, অল্পে সন্ত্ট এবং সর্বদা পরিশ্রম- 
নিরত -বলিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েবই প্রবৃত্তি খুব সংযত । 
ব্যভিচার দোষ ইহাদের মধ্যে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না?" 
ইহারা কাহাবও ব্যভিচাব দোষ দেখিলে তৎক্ষণাঁৎ'তাহাকে- . 
কাটিয়া ফেলে, ভয়ানক রাগান্ধ ও হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্ধিত ; 


, উহ্াদের,দেশে উহ্থাবা একগু'য়ে বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আপনার 
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হয়। এত স্বাধীনভাবে বিচরণ করাষ ও এত সৌন্দর্য্যের 
ঁঅধিকারিণী হওয়াতেও যুমিয়া বমণীব চবিত্রদোষ দৃষ্ট হয না 
এ পুকুষেরাও খুব সংযমী । এই সমস্ত পবিশ্রমের ফল । পক্ষাস্তবে 
অলস জাতি মাত্রই অল্পাধিক ব্যভিচারী দৃষ্ট হইতেছে। 
অতিথিসৎকাবে ইহারা খুব নিপুণণ কোন বাঙ্গালী 
ভিক্ষুক যদি ভিক্ষা উপলক্ষ্যে ও সমস্ত, পার্বত্য নিকতনে 
গমন কবে, তবে তাহাকে ভিঙ্কাদাতা জিজ্ঞাসা কবে, তোমার 
মাসে কত ধান্তের দরকার ? সে যাহা! দবকাব বলিয়া বলে 
প্রায় তাহাই দিয়া থাকে। বাঙ্গালী কৃষকশ্রেণীব ও শ্রমজীবী 
লোকদেব' সংশ্রবে ইহাদিগকে সততই' আসিতে হষ। 
ইহাঁবা অনেক সমযে চতুরচূড়ামণি বাঙ্গালী কৃষক কর্তৃক 
প্রবঞ্চিত হইয়াছে। ইহাদের জাতিব কোন লোক কদাচ 
= ভিক্ষা করে না, কোন বোগ প্রভাবে কিষ্বা অন্ত কোন 
হেতুতে পুকষগণ দুর্বল ও অকর্ম্মণ্য হইলে স্বীজার্তি তাহা- 
দ্িগেব ভবণ'পগোষণ কবে। ইহাদেব অনেকেই শিকারে 
খুব নিপুণ । ইহাদেব পাকপ্রণালী ভাল নহে- লবণ, লঙ্কা, 
তৈল ও বিবিধ তরকারী এক সঙ্গে গরম জলে দিয়! সিদ্ধ 
কবিয়৷ 'লইলেই উহাদের পাক কার্ধ্য শেষ হয়। সতত 
৯, পরিশ্রমনিরত বলিয়া ইহাদের বোগ খুব কম হয়। বিশেষতঃ 
পার্বত্য নির্বরে ক্ষটিকজল ইহাদের শবীরে অপূর্ব শক্তি 
প্রদান করে। ইহাদেব রোগ যদিও কম হয় বটে, কিন্তু মাঝে 
_ মাঝে কলেরা বসন্তের উৎপাত. হইলে ইহার! দলে ‘দলে 
মানব লীলা সংবরণ করে ইহাবা বাঙ্গালী কবিরাজ কি 
চারের ওঁষব মোটেই ব্যবহার করে না। তাহাদেব 
জাতির অনেকে চিকিৎসা ব্যবসায'' করে। উহাদের 
চিকিৎসা-প্রণালী অনেক সময়ে অত্যন্ত ভয়ন্ধব বোধ হয়; 
দৃষ্টান্ত স্থলে, দত্রবে।গাক্রাস্ত লোকের দক্তথও জলস্ত 
অঙ্গাব দ্বারা পোড়াইয়| দেয়। ফোড়া ইত্যাদি পাকিয়া 
উঠিলে দায়ের প্রানতবর্তী সরু মুখ পোড়াইয়া লাল করিয়া 
ফৌঁড়ার ভিতর ভম্‌ ভদ্‌ কবিয়া প্রবেশ করাইয়া দেয়। 
শ্লীহা প্রভৃতি বোগেও অগ্নিদ্বারা চিকিৎসা কবে। এই 
চিকিওুসকেব! অতিশয় শক্তিসম্পন্ন ওঝা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
' ইহাবা মন্ত্র পড়িয়া অনেক অনাধাবণ কাৰ্য্য করিতে” পাবে 


জাতি । 


লতা 


৫৩ 


বলিয়া প্রকাশ কবে। ইহাবা বৌ হইলেও পার্কত্য 
দৈত্যেব পূজা কবে। প্রত্যেক নদীব এক একটী অধিষ্াত্রী 
দেবতা ইহাবা মানে। বড় কুকুট কিন্বা কুন্টুটশীবক বলি দিনা 
তাহাবা পুজা সাঙ্গ কবে। ইহাঁদেব পুরুষেবাও বৌপা- 
নির্মিত বালা হাতে পবিধাঁন করে । | 
২০1২৫ বর্ষ বয়স্ক যুবক, অবিবাহিত অবস্থায় যে পুলি 


খাকে, সেগুলিকে “গোয়ারি চেলা” বলে। এই গোয়ারি 


চেলাবা অতিরিক্ত পবিমাণে মন্তপান করে। আগে আগে 
বোধ হয় ইহাবা -নিজে নিজে মদ প্রস্তুত করিত, এখন 
অনেক সময়ে দেশীয় সবাব-বিক্রয়স্থান হইতেও লইযা যায়? 
হে স্থরা। তোমাব প্রভাব কোথায় না ' বিস্তৃত 
হইয়াছে স্বাধীন সবলপ্রক্ৃতি_প্রকৃতিব প্রিয় 'সস্তান 
যুমিয়া স্ত্রী পুকষকেও তুমি বশীভূত করিয়াছ। ইহাদের সরা 
থাইয়া মাতালামি করিতে. কেহ দেখে নাই।' বোধ হন 
খুব কম মাত্রায়ই থাইযা থাকে । গোষাবি চেলাশুলি রাগান্ধ 
ও অসমসাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

ইহাবা একান্নবর্তী-পবিবাবে থাকিতে চায় না, বিবাহের 
পব শীন্রই পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে ইহাদের দম্পতী-বিভাগান্ুসাবে কব নির্ধাবিভ 
হয়। পর্ববতেব কদলী বৃক্ষ ইহাদ্দেব আহারের বাসন যোগায়, 
অনেকে আবাব মেটে পাত্রে আহার করে। শকড়ি জ্ঞান 
ইহাদের একেবারেই নাই_-অনেক সময়ে কাপড়ে পত্র 
বাখিয়৷ উহাতে ভাত খায়। আহাবের পর ইহাঁবা সামান্ত 
বিশ্রাম করিয়া আবার অমিত পরিশ্রমের সহিত কার্যে” 
নিযুক্ত হয়। 

ইহাদের ভাষা নিতান্ত অবোধ্য বোধ হয়। কথা অতি 
জোরের সহিত উচ্চাবণ কবে। কথাগুলি খুব সংক্ষিপ্ত 
বলিয়া মনে হয়, যথা--পানকে ইহারা কু বলে ; "এবং 
সুপারীকে কুঁদি বলে। আগস্তককে পান তামাক দেওয়ার 
প্রথাও ইহাদের বেশ আছে। ইহাবা বাবাকে বলে আব্বা, 
বাওয়কে বলে লেবলি--এঁ সমস্ত দৃষ্টান্তব স্বারা মনে হয় 
ভাষা বিশেষ সংক্ষিপ্ত । ইহার! ভয়ানক অমিতব্যয়ী, আন্ত 
টাকা পাইলে কল্য তাহা ব্যয় কবিয়া ফেলে। একা বসত 
কঠোর পবিশ্রমেব সহিত যাহা উৎপন্ন কবে তাহা সেই বৎসরই 
নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কিম্বা গান ও উৎসবে শেষ 


৫৪ 


ফিল ০ ত লও ওলা সি পাটি ত লিল < ৯ + = লামা সর্ট শত তি 


করিয়া ফেলে। দৈশীয় বাঙ্গালী যাত্যাওয়ালাদেব গান 
বিশেষতঃ সং ইহারা! খুব ভাল বাসে। দেশে যেসব গান 
গাহিলে গায়কেরা পাঁচ টাকা পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, 
তাঁহাবা সেখানে গেলে- ৪০1৪৫ টাকা পাইয়া থাকে; গান, 
আঁমোদ-প্রমোদে ও মহামুনি উৎসবে তাহাবা এক বৎসরে 
উপাৰ্জ্জিত সমস্ত ধন নিঃশেষিত করে। মহামুনি বৌদ্ধেব মুর্ততির 


নামাস্তরমাত্র । মহামুনি, কবাতারা, চাইদামুনি নামক তিন, 


বৌদ্ধমুর্তি চট্টগ্রামের পাহাড়তলী নামক স্থানে অবস্থিত। 
মাঁংরাজা নামক যুমিয়াদের একজন রাঁজার তত্বাবধানে, 
বৌদ্ধের সমস্ত মৃষ্তি সন্দর্শন উপলক্ষে বিষুব সংক্রাস্তির 
সময়ে সাত দিন স্থায়ী একটি প্রকাও মেলা হয়। এ মেলাতে 
প্রায় সমস্ত যুমিয়াই সন্ত্রীক আসিয়া থাকে। বনকুস্থমভূযণা 


যুমিয়া ললনাগণ খন দলে দলে বাহির হয়, তখন সমভূমিব, 


এক অপুর্বব পৌভা হয়। সাত দিন ধবিয়া তাহার! স্ত্ীপুরুয়ে, 
নৃত্য গীত..কবিয়া বৌদ্ধ, মূর্তির, চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। 
ইহাদিগের নর্ভন ইংরেজদের বল (ba!! dance)এব মত। 
পুরুষ হাত ধরাধরি করিয়া সারি সারি হইয়াই নাঁচিতে 
থাকে. . 

ইহাঁদেব পাড়ায় : এক একজন ও সন্্যাসীর বাস। 
তিনি নিরাঁমিষাশী ও. খুব ধার্মিক; সর্ধদা.বন্ত পশু, পাঁখী- 
দিকে, নিজের, , খাঁছাংশ দিয়া তৎপরে নিজে আহাব 
ক্রেন.। ভিনিই ইহাদ্বে. ধর্মযাজক রূপে, পরিচিত। 
ইহ্বাদিগকে , রাওলী কহে। কিন্তু যুমিয়াগণকে অন্ঠু জাতির 
মৃত ধার্টিক , বলিয়া বোধ হয় ন!। ,মঘেরা ব্রেঙ্গবাসীরা) 
অনেকে স্বহস্তে ভীব বধ করে না, কিন্তু ইহারা করে। 
ইহারা বর্ম্মাদের মত বোদ্ধের সূর্ভিকে সন্মাননা কবে--কিন্ত 
অনেক ভূত, ও দৈত্যে ইহাদেব বিশ্বাস । 
, ইহার! কি আদিম অসভ্য জাতি ন! মঘের বংশ- 
সম্ভূত এবিষয়ে একটা প্রশ্ন স্বতঃই আসে। মঘেরা ইহা- 
দের অপেক্ষা বিশেষ সুসভ্যও সমতলবাসী | ইহারা পর্বতে 
বাস করিতেই ভাল বাসে। বোধ হয় প্রথমে চট্টগ্রামে 
অল্পকাল প্রবাসী যে সমস্ত মধ থাকিত-__ইদ্লাম খাঁ প্রভৃতি 
মুসলমান: বাজাগণের ভয়ে তাহাবা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াঁছিল। এখন কালক্রমে ইহারা সকলে পূর্কেব আচাব 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। অভ্যাসবসে ইহার! পার্বত্য 


পরবাসী-বৈশাখ, ১ ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


“নিল ভালে নগর হযে তথায় তাহাদের শাস্তিহ্থও 
যথেষ্ট, আমাদিগেব মত তাহাবা1 করভাবে প্রগীড়িত নহে। 
এখনও তাহাবা অতি স্খী-_ছুঃখের বিষয় ইহাদিগেব 
শিক্ষাবিধানার্ঘ কেহ এখনও প্রয়াসী হন নাই। ছুই একটা 
মাত্র সামান্ত পাঠশালাঁতে বালক বালিকা বাজলা শিক্ষা 
কবে মাত্র। এইবপ সুস্থকাঁয় সবল জাতিকে শিক্ষা দিলে 
অকর্ষিত জমিতে শম্ত বপনের মত শীত্রই ফল ফলিবাঁব 
আশা! কবা যায়। 

ইহাব! খুব সাহসী জাতি, জন্গশাঁকীর্ণ রে বিট 
কবিতে হয় বলিয়া ইহারা অনেক ভীষণ বন্তু পশুকে অপুমাত্র 
ভয় কবে না। নিয়লিখিত গল্পগুলি তাহ! প্রতিপন্ন কবিবে। 

একদা দুইজন যুমিয়া .পার্কবত্য পথে বিচরণ করিতে 
কবিতে দেখিতে পাইল এরুটী-.বৃহৎ রাঘ একটা প্রকাণ্ড 
বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছে। গাছের গ্রোড়ার দিকে .এরুটা ফাক 
ছিল। সেই ফাঁক দিয়! ব্যাদ্রেব লাঙ্গুল গাছের অপব দিকে 
বাহির হইয়া গিয়াছিল। একজন যুমিয়া তাহার সঙ্গীকে 
বলিল এই সুযোগে চল বাঘটা ধরিয়া ফেলি। এই বৃলিয়া 
সে যাইয়া বাঘের লেজ টানিয়া ধবিল। যদিও ব্যাত্রটা অতীব 
প্রকাণ্ড শরীববিশিষ্ট কিন্তু ইহাদের কৌশল হইতে অব্যা- 
হতি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে নাই ( বাঘ এদিক, 
ওদিক ফিরিয়া উহাকে টা Se fa 
এই হুবোগে তাহার বনী ঘা দিয়া ভাৱত করতঃ উহার 
প্রাণবধ কবে। 

আর একবার একটা বাঘ একটী যুমিয়াকে ধরিয়া উহার 
পৃষ্ঠদেশে কামড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। সে অকাল মৃত্যু 
নিশ্চয় জানিয়! ব্যাস্্রে স্থানবিশেষে এমন জোরে কাম্ড় 
দিল যে. উহার কতকাংশ ছি ড়িয়া গ্লে.। বাঘ তাহাকে 
ফেলিয়া পলায়ন করিল। 

মারা সারিকা নামক মন! পাখির ছানা বিক্রি করে। 
ও গুলি বাঙ্গালীরা এবং অনেক সাহেবও পুষিয়া থাকে। 
এই পাখীর মত বিশুদ্ধ বুলি আর কোন পাখীব নাই। রি 

অতিশয় প্রকা প্রকাণ্ড - শাখাপ্রশাখাহীন বিটগীর 
সর্কোচ্চভাগে কোন কোটব থাকিলে সেই সমস্ত কোটিরেই 
অপহাবক-ভয়ে পাখীরা ছানা পাড়ে। যুমিয়াগরণ 'নানা 







{আরোহণ করতঃ গিত মাত| হইতে ন ভাবে ছানা 
সমুদয় হরণ করে। মাঝে মাঝে খুব বিষধর পার্বত্য 
*গ্োক্ষুর বা কেউটে সাপ. ও সমস্ত তরু কোটরে . প্রবেশ 
করিয়া শাবকগুলি উদরসাৎ করে। সাধারণতঃ ময়না 
পাখীর দুইটা ছানা হয়। স্তরাং উহা সাপের প্রায় কর- 
_ দিনের আহার্যা। সাপ প্রবেশের পূর্বে যদি কোন যৃমিয়া 
: সন্ধান জানে যে ও কোটরে পাখী প্রবেশ করিতেছে 
তখন মনে করে খু স্থানে শাবক জন্মিয়াছে। পাখীর 
মুখে আহার লইতেছে দেখিলে ওঁ সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয় সুতরাং 

এই সিদ্ধান্তের মাসেক পরে ছানা আনিতে যায়। কিন্ত 
যাইয়া কোটিরে হন্ত প্রদান করা নিরাপদ নহে, সাপ 
লা [কের জীবনলীলা শেষ হয়, স্থৃতরাং যুমিয়ারা 























le তবে দির করে সাপ আছে। ঝি 
যাহার বক্ষ কর্তন করিয়া কোঠরে অগ্নিসংযোগে 


্ীম্তামাচরণ সরকার । 


০ 


৷ কলঙ্কভগ্তন। 


১ টি অন কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে ভান 
করিয়া সঙ হইয়াছ এবং বোধ হয় ভাবিতেছ সে ছবিখান৷ 























তা বাকি না 
রাজা আর শিল্পের রাজ্য এক নয়। ইক্ফুলের 
দিদিমার রূপকথায়, History আর উঠতে 
প্রভেদ এ এই দুই রাজোও তেমনি , প্রভেদ 1 

ইতিহাসের রাজ্যে প্রমাণ বলবন্ত, শিৱে নতো প্র 
হচ্ছে সর্কেসর্কা। এখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্য 
শিল্পের পার্থকা এবং এই পাৰ্থক্য আছে বলিয়াই [7 
2০1 হইয়াও নীরস আর StoryBl Paint 
[১০০1/৮টা 9০ না হইয়াও সরস ও মনের । 

বান্ধীকি বেদব্যাস বা আরব্য উপ্স্তাসের 
লেখককে যদি £৭০৫ মিলাইতে হইত তবে জগতে 
অমুল্য গ্রন্থের রচনা বন্ধ থাকিত; এক জগ 
অনেক অতুলনীয় ু্ি ও চিত্র ওই এ 
লাভ করিত না। 


এই যথাযথের কঠিন প্রাচীর বেদে দা বদ্ধের 
থাকিতে সে সোনার কি লগ ৭ কি! 











অযথা এবং অযথাকে যেন বাব: রূপে প প্রকাশ রি 
এই কারণে মনোহর । [এর দাস ২৮ নয় 
পদতলে [act মাল্াজ মিউজিয়মে নটরাল মুদি দেখি 
কি? তাণ্ডব ৃত্যকারী মহাদেবের সেই বুষ্তি আর arঃ 
মুণ্ডি একই। ত্রিপুরাস্থর একটা দুরন্ত 2৪০৫ রূপে, 
শরীরতত্বান্ুযারী ছুই হাত ছুই পা এক নুণ্ড লইয়া সৰ্ 
চাচির তাহার টার অসম্ভব i 












৫১ প্রবাসাঁ-বৈশাখ, ১৩১৬ । | ৯ম ভাগ। 
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উপরে ভাস্থা স্থাপন করিতে, 
হবে এই গ্ুনর ছবিটি তোমার 
তাকাই হইত ন।। আবার যদি 
গাল গল্পের %০1টার তনুনরণ * 
করিতে চাহিতে তবেও গোলে 
পড়িতে, কেননা তোমাকে 
আকিতে হইত সপ্তদশ অশ্বারোহী 
পশ্চাতে ছুটিয়াছে__আগ্রে অগ্রে 
তাড়িত শগালপ্রায় বদ্ধ হতভাগা 
সেন রাজা! এরূপ করিলে 
বলিতাম তুমি মৈত্র মহাশয়ের 
কথামত লক্ষণসেনের পলায়ন- 
কলঙ্ক ও তৎসঙ্গে তোমার 
নিজের এবং এ হতভাগা গুরুরও 
কলঙ্ক চিরম্মরণীয় করিতে । কিন্ত 
আমি দেখিতেছি তুমি এ ছুয়ের 
একটাও কর নাই! পাকা 
শিল্পীর যাহা হয় তোমারও 
তাহাই হইয়াছে । 
প্লায়নকলঙ্করূপ অসহা 
পঙ্ধকে আশ্রর করিয়া তোমার 
মনোমৃণাল অবাধে সিধা গিয়া 
ঠিক জায়গায় বিকাশলাভ 
করিয়াছে, বঙ্গরাজপ্রীর একটি 
নিফলম্ক করুণ বিদায়চ্ছবিতে | 
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নটবাজ ( মান্দাজ মিউজিয়ম হইতে )। তোমার এ লক্ষ্ণসেন ইতিহাসের 
দুঃখানি চ সুখানিচ” এই মহালতা ঘোষণা করিবার সুযোগ ছায়া নয় কিন্তু কালচক্রের মর্ম্মভেদী বন্ঝনার সুস্পষ্ট 
পাইয়াছ । প্রতিধ্বনি মাত্র । 
শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতা এ তিনেরই পগ্মের সঙ্গে তুলনা রি ৬ টা 
হয়। তাহাদের মুলে অসতা ও অধথার পক্করাশি-_কিন্থ হা তা) শ্লীঅবনীন্দ্নাথ ঠাকুর । 
বেখানটায় তাহাদের প্রকাশ বা বিকাশ সেখানে আলোক [যুক্ত রেনরনাথ গাঙ্গুলী ' গ্রণসেনের পলায়ন” নামক এট 
আর আ্সরুলক্ক মাধুরী । সুন্দর ছবি অঁকিয়াছেন। তছুপলাঙ্ষো গত বৎসরের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত 


মানুষের ভাগাচক্রের উপরে শনির দুষ্ট এ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শিল্পীর নৈপুণোর প্রশংস। কবেন, কিন্তু ছবিটির যে 
ইভা চারি সরি আর শির রতিহ।সিক ভিত্তি নাই, তাহাও প্রদর্শন করেন। উপরে মুদ্রিত চিঠি- 


উপরে ৩:এর দৃষ্টি সমান উপকারী । খানি লিখিবার ইহাই কারণ।_ প্রবাসীর সম্পাদক ।] 
এই দেখনা কেন; তুমি যদি এতিহাসিক 1901এর - 





₹ নত্যেন্দপ্রদন্ন লি 1: 





নিশ্চেষ্ট বলিয়া এই জেলার একটি অখ্যাতি বহুদিন অবধি 
চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বীরভূম এবিষয়ে অপরাধী 
হইলেও ইহার সন্তান-ভাগ্য অতিমাত্রায় সমুজ্জল-_এই 
অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্ধির অধিকারী হইয়াই বীরভূম সমগ্র 
ভারতের মধ্যে একটি অতি উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ 
হই়াছে। 

. পুণাতোয় অজয়নদের তীরে কেন্দুবিন্ব গ্রামে বসিয়া 
জাগে গোস্বামী দিধুরকোমলকান্তপদাবলী* রচনা করিয়া 
যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, নানর গ্রামে বাশুলীদেবীর পদ- 
প্রান্তে বসিয়া চণ্ডীদাস, সরল প্রাণের সহজ .কথায় যে 
অপুর্ব প্রেমের অমিয়মধুর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
জগতের যে কোন সাহিত্যে দুর্লভ । আবার ধর্ম্ম- 
, নিত্যানন্দ প্রভুর নামও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 
ছে |, ইহারা সকলেই সেই বীরভূমের অধিবাসী ৷- 
পূর্ব্বোস্ত রই ব্যতীত জ্ঞানদাস প্র্ৃতি কবি এবং 
অপরাপর হান্থাগণের নাম উল্লেখ করিয়া বীরভূমি ধন্য 










সূলমান অধিকারকালে ভারতবর্ীয়গণ উচ্ছ পদ লাভ 
করিয়া তাহাতে সমূহ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্ত, এত বড় বিস্তৃত সামাজোর ' ব্যবস্থা- 
পদ লাভ তাহাদের ভাগ্যে: ঘটা উঠে নাই। 
এত বড় সীত্রাজোর সচিবস্বের পদ প্রাপ্ত হইবার উপযোগিতা 
প্রদর্শন, ব্রিটিস শাসন: ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 
গামাদের, আমাদের কেন, সমগ্র ভারতবাসীর সত্যন্দ 
পসন্নকে, ব্যবস্থা- সচিবের সমূহ দায়িত্ব পূর্ণ পদলাভের 
একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি স্থিরনিশ্চয় করিয়া ভারতসমাট 
ঠাছাকে পি পদ প্রদান ন করিয়াছেন। ফলতঃ, সত্যোন্দ - 








বাবসা সিনে অমিত হ হইবার 
ক পশ্চিমবঙ্গের একটি নগণ্য স্থান। অসাঢ় ৰ 


ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তথা শি এক খে 
পরততরফলক রক্ষিত হইয়াছে 




























প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের যে উপযুক্ত গুণগ্রাম 
আছে, একথা ১৮৯০ 


ংশপরিচয় । 


বীরভূম গা অঙট চ এ 0 
াইপুর নামক গ্রামে উত্তরীয় স্থরূলে 


(১২৬৯ সাল, ১৩ই. চৈত্র) তারিখে জন্মগ্রহণ । রি 
এই সিংহ পরিবার, বীরভূম জেলার মধ্যে আভিং 
প্রতিভা-গোরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 
ইহারা জোষ্ঠ গদাধরের সন্তান ; কুলীন 
হইলেও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রা 
পরিবার মধ্যে আদানপ্রদান সম্বন্ধে সম 
আদি বাসস্থান মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গ 
পরিত্যাগ করিয়া এই পরিবারের কোন দু 
পুর জেলার অধীন চন্দ্রকোণা নামক: 
করেন। এই স্থানে, এখন পর্যন্ত তাঁহাদের না 
খ্যাত ‘সিংহ-দিণি’ প্রভৃতি বৃহৎ পুষ্করিণী এবং বাব, 
ভগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই চন্দকেণা গ্রামে ত 
যে কতকাল বাস, টি ্‌ 
পাওয়া যায় না। বি 


করিয়া তব্দেশীয় একসহত্র তন্তবার় সহ. টার গর 
আসিয়া 858 করেন। রাই তনতবারগ্দ ‘গড়ার 
















ৃ সমূহ উন্নতি-লাভ : করেন। প্রবাদ আছে, প্রত সহজ L দেনতূম ₹ পরগণার _ ভযীলারীনৰ বন করেন সেই ol 
ভত্থবারের নিকট কাপড় খরিদ এবং তংসমুদর ইংরাজ অবধি সেনভুম পরগণা এখনও নিংহ পরিবারের 
₹ বণিকগণকে বিক্তর করিয়া প্রত্যহ সহজ সুদ উপার্জন মন্পত্তি। ইহার বাধিক আয় একলক্ষের উপর * 
₹ করিতেন।  এইরূপে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চর্ করিয়া হইবে। 











































০ সিংহ 
ষ্যামকিশোর সিংহ 
- | চাক পাপা পাশ শাপাপলিলিতপাপ্দিলাা পানিও 
; al 
রা জগম্েহন ভুবনমোহন : ০ ননোযোহন : 

[a মী কৃষ্ণচপ্র মিত) . প্রতাপনারায়ণ ভীঁচন্ৰনারায়ণ সিংহ, নীলক্ঠ 
হা গেবিন্দ মোনিশী .... এষ, এ, রায় বাহাদুর রুদ্রপ্রনস্ন : ক 
! শনতো প্রন দ্যা | 

(স্াধিকাপ্রসন্ন) রনপ্রনন্ন ্রীদেবেন প্রদন্ন আদরের প্রদন্ন সিংহ কন ্‌ 

IE হি সিংহ Major, LMS. দিছি কিল কা 





[TT 


অরুণ  শিশর  হুমাল তরুণ  ক্রমল। রমলা 
ইপুরের সিং হরিবারের এখন যে প্রকাণ্ড প্রাচীর- 
সী তল বাড়ী বর্তমান রহিয়াছে তাহা শ্তামকিশোর 
হ অনুমান ১৮৪ খ্রীঃ নির্মাণ করেন। প্রাচীর মধ্যে প্রতাপনারায়ণ কাস সা ত্যে আতি 
বাড়ী, দেবমন্দির, টৈটকথানা, অন্দরমহল, বড় বড় ছিলেন! তিনি ছাত্রাবস্থায় যেরূপ অনা 
রিনী--এই সকলে অনুমান ৬০1৭০ বিঘা স্থান অধিকার সহকারে পাঠ কম়িতেন বয়সে 
| ₹রহিয়াছে। এই বাড়ীর আয়তনদমক্ধে ইহাই সমমাত্রায় প্রবল ছিল। 
লে যথেষ্ট হইবে যে, এই বন্ধিষ্ণু পরিবার শতকর্ষ গরুর মহাশড়ের ; এক! 
ধরিয়া, এই বাড়ীতে বাস করিলেও এখন পর্যন্ত স্থানের 
 অকুলান হয় নাই। দুর হইতে এই প্রাচীরবেষ্টিতত বাঁড়ীটি 
একটি ছোট দুর্গা বলিয়া মনে হয়। ইহার জল নিকাশের 



















করিয়া থর বহুকাল যাবৎ, অবস্থান করিয়াছিলেন। 

এই শান্তি নিকেতন’ এখন তীখন্থানে পরিণত হইয়াছে 
সোহি সে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) সাহিত্য শরীয়ত . 
রি না দোসরা” 8’ ৰ ক যয খা অভিনিত “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এখানে বর্গ বিদ্যালয়! স্থাপন 
হইয়া থাকেন। জগমোহনের  বিষয়বৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল, করিয়া অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেন; তন্যড়ীত ৪ 
তিনি জীদারীর তন্তবাবধারণ করিয়া অনেক উন্নতি করেন। রী দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর ও অন্তান্ত ঠাকুর টা 
কাল পু পরধান্তগ বীরভূমের কাৰেক্টারী তৌজিতে এই স্থানে অধিকাংশ সময় বাস করেন। প্রতাপনারায়ণের 

যে দিংহপরিবারের যাবতীয় সম্পত্তির নামজারী কনিষ্ঠ রীযক্ রায় চন্্নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম্‌,এ, মহাশয়. 
5 লিত ছিল। ভুবনমোহনের ছুই পুত্র ও এক কন্যা | বহুকাল যাবৎ সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য রিয়া, 
রা প্রতাপনারায়ণ | সিংহ, » বহুকাল যাবৎ যা শেষে কলিকাতার Collector of উদ and 






















১ম সংখা। | ] 


লা ৯০৫৯৭১১৯১7৯, ০ ST FR a" 


1:০/৯৩এর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতাপ- সতোন্্রগ্রসন্নের জনক । 


নারায়ণের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ, মহাশয়, 
‘প্রেম’ প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ 
, করিয়াছেন । 

মনোমোহন সিংহের তিন পুত্র__নীলকণ্, শ্রীক ও 
সিতিক্। নীলকঠের পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন; ইনি পূর্তবিভাগে 
কর্ম করিতেন। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত কলিকাতা 
হাইকোর্টের উকীল। দ্বিতীয় শ্রীকণ্ঠের পুত্র সন্তান ছিল 





বালক সত্যোন্দপ্রসন্ন 


1--একমাত্র কন্তা বর্ধমান আছেন। জোষ্ঠ নীলকণ্ঠ 
£ক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীক্ঠ অতিশয় ভাবুক ও (প্রেমিক 
ছলেন-_াহার মত প্রেমিক লোক বিরল। শ্ত্রীক বাবর 
[হিত মহষির ভতিশয় বন্ধুত্ব ছিক-_একথ| পূর্বেই উল্লিখিত 
ইয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। 
ধক বাবুর চরিত্রের আদশেই কবিবর তাহার বসন্ত 
[য়ের চরিত অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

_ মনোমোহনের তৃতীয় পুত্র সিতিক% সিংহ মহাশয় 





সত্যেন্দপ্রসন্ন সিংহ । ৫৯ 
সিতিকণ্ঠের স্বভাব অতি বীর, 


গম্ভীর ও সংযত ছিল। বিষয় ব্যাপার তাদৃশ লিপ্ত না 
রহিলেও তৎসমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ মনোযোগী 
ছিলেন। তিনি কিছুকাল মুন্সেফের কাধা করিয়া বদ্ধমানে 
সদর আমীনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাহার, রাবিকা- 
প্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন, দেবেন্প্রসন্ব, নরেন্দ্রপ্রসন্ন ও সতো্্রপ্রলন্ন 
প্রভৃতি সাত পুত্র এবং তিন কন্া। তন্মধ্যে রাধিকা প্রসন্ন ও: 
অপর ছুই পুত্র, শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে। দিতিক্, তাহার 


সন্তানগণের বিগ্াশিক্ষার জন্য সর্বদাই সমধিক সচেষ্ট 


বহিতেন, অবসর অভাবে সন্তানগণের পাঠের তন্বাবধারণ 
করিতে তিনি কখনই পরাধ্মুখ হইতেন না। পুত্র ও কন্তা 
সকলকেই তিনি সমভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ 
যন্ত্র করিতেন। তৎকালের পক্ষে ইহা! উল্লেখযোগ্য কৎা। 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তার জন্য তিনি স্বগ্রামে একটি 
স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্কুলটি, একমাত্র শরজ্ক্ত 
মতো প্রসন্নেরই অথসাহায্যে এখন পৰ্যন্ত বর্তমান রহিয়া 
তাহার নান ধোষণা করিতেছে । তংকালে বীরভূম ব! 
বোলপুর হইতে হুগলা যাইবার রেলপথের স্থষ্টি হয় নাই ও 
এই নিমিত্ত তিনি সম্তানদিগকে রাইপুত্র হইতে গো-যানে 
গঙ্গাতীর পর্যন্ত এবং তথা হইতে নৌকাযোগে হুগলীতে 
পড়িবার জন্য প্রেরণ করিতেন। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক 


: থোয়েট সাহেব তখন হুগলীতে অধ্যাপনা! করিতেন-_এই 


থোরেট সাহেবের সহিত তাহার জোষ্ট পুত্র রাবিকাপ্রসন্নকে 
বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্ত রাবিকাপ্রশর্ন 
শৈশবেই অনুমান ১৮৬০শ্রীঃ বমন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। 

সিতিকণ্ঠ বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
সন্তানগণ কৃতবিদ্য হইয়া ও যথাসম্ভব নিষয় বুদ্ধি অঙ্জন 
করিয়া পরিণতমস্তিফ হইলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্তৃব্য 
বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। কাধ্যতঃ তিনি তাহাই 
করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রদের সহিত মিত্রবং ব্যবহার 
করিতেন। 

সিতিকণ্ঠের কাধ্যপ্রণালী জতি স্থশুজ্ঘছল ছিল; তিনি 
সর্বদ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুচিভাবে রাহত্তন। বিশুঙ্খলতা। 
ও অপরিচ্ছন্নতাকে তিনি অন্তরের সহিত দ্বণা করিতেন। 
ধৃতিতে মানুষের উলঙ্গাবস্থা যথাযোগাভাকে আবৃত করিতে 
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পারে বমির তাহার কাৰবালা আও এই নিমিত্ত তিনি 
সর্বদা ধুতির পরিবর্তে টিলা পায়জামা ব্যবহার করিতেন। 

পিতিকণ্ঠের পত্নী মনোমোহিনী, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কাটোয়ার সন্নিহিত বহড়ান গ্রাম নিবাসী মাণিকলাল দাসের 
কণ্ঠা । মনোমোহিনী রূপে গুণে উপযুক্ত স্বামীর যথাযোগ্যা 
সহধর্শিনী হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় স্থিরপ্ররুতি, 
উন্নতমনা এবং তেজস্থিনী অথচ বিনীতম্বভাবা ছিলেন । 
অত বড় বৃহৎ পরিবার মধ্যে রহিয়াও তিনি জীবনে 
কখনও কলহে প্রবৃত্ত হন নাই। এমন কি, পরিচারক- 
বর্গকে তিনি কখনও উচ্চ বাক্য বলিতেন না। 
লক্জা নারীর ভূষণ ; মনোমোহিনী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অতি- 
মাত্রায় লঙ্জাশীলা ছিলেন। এমন কি, পূত্রগণ সমক্ষেও 
তিনি কখনও উন্মুক্ত মন্তকে রহিতেন না। তিনি আদশঁ 
গৃহিণী ছিলেন-_কখন কাহাকেও রূঢ়কথা না কহিয়া তিনি 
অত বড় পরিবারকে নিজের ইচ্ছান্ুরূপ শাঁসনাধীনে রাখিতে 
পারিয়াছিলেন। যখন তাহাদের জোষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্ন ও 
অপর ছুই পুত্র ছুরস্ত বসন্ত রোগে তাহাদের মায়! পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যান; তখন তিনি শোকে অভিভূত হইয়া 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন । 
তাহাকে বলিলেন ‘তুমি চুপ না করিলে হয়ত অপরাপর 
ছেলেরা মনে করিবে যে আমর! রাধিকাকেই তাহাদের 
সব্দাপেক্ষা 'অধিক ভাল বাসিতাম-_তুমি এরূপভাবে ক্রন্দন 
করিলে, আমি এ ঘরে তিষ্ঠিতে পারিব না'। এই কথা 
শুনিবামাত্র তিনি চুপ করিলেন। তদবধি আর কখনও 
উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দন করেন নাই । এই ঘটনা হইতে তিনি 
কিরূপ পতির 'আজ্ঞান্ুবন্তিনী ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
' সিতিক% ১৮৬৫ শ্রীঃ সালে চৈত্রমাসে এবং 
মনোমোহিনী ১৮৯৪ খ্ৰীঃ ১৩০১ সনের ভাদ্রমাসে পরলোক 
গমন করেন। ইহাদের সদ্‌্গুণরাজি কিরূপ ভাবে তাহাদের 
সন্তানগণের মধ্যে প্রভাব বিপ্তার করিয়া তাহাদিগকে 
মানব সমাজের সমুচ্চন্তরে স্থাপিত করিতে পারিয়াছে, তাহা 
তাহার্দের জীবনী আলোচনা করিলে ক্রমে ক্রমে পরিস্দুট 
হইবে । 

সিতিকণ্ঠের জোস্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রামাপ্রসর সিংহ মহাশয় 
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রিও দি পরলোকগমনের পর পরিবারবর্গের অভি- 
ভাবক হইলেন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
প্রথমতঃ কিছুকাল বাকুড়া জেলায় স্কূল সমূহের ডেপুটী 
ইন্স্পেক্টরের কাধ্য করেন। তদনস্তর বি, এল, পরীক্ষা! « 
দিয়া কয়েকমাস কাল মুন্সেফের কাধ্য করিয়৷ বীরভূমে 
ওকালতী বাবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বীরভূমে 
বহুকাল যাবত গবর্ণমেণ্ট উকীলের কার্য করিয়া এই কাধ্যে 





সতোন্দপ্রসন্ন সিংহ। 


যশস্বী হইয়াছিলেন। তীহার উপার্জিত অধিকাংশ অর্থ ই 
পরোপকারকল্পে বায়িত হইত। তিনি কত দরিদ্র ছাত্রকে 
প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত পড়াইয়া তাহাদের জীবিকা 
উপাঞ্জনের স্থারী উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা 
নাই। ইহারই তন্বাবধারণে সত্যোন্্রপ্রসর, বিলাত 

পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ইহার সদ্গুণরাজি লাভ করিতে 
পারিয়াছেন। রমাপ্রসন্ন বাবু এখন স্বর্গে, তিনি স্বর্গ হইতে 
সতোন্জর প্রসন্নের উপর শুভাশীষ বর্ষণ করুন। রমাপ্রসন্নের 





উপ 


হাইকোর্টের উকীল, সম্প্রতি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর 
i লিগাল এছ্তাইপারের  উচ্চপদে অধিষ্টিত 












য় পুত্র শান ওফুল্লচন্দ্র কলিকাতা হাইকোটের 
স্যারিষ্টার। সম্প্রতি পুনরার বিলাত গিয়া তথায় অবস্থান 
করিতেছেন। 
... সিতিকণ্ঠের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র এসর সিংহ মহাশয় 
_ ৰাটীতে অবস্থান করিয়া বিষয় কার্য্যের তন্থাবধারণ করেন। 
তৃতীয় এযুক্ত নরেন্্প্রস্ন সিংহ বীরভূম স্কুল হইতে 
পনর টাকা বৃত্তি . এণ্টান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হুইয়া 
যথাসময়ে এফ, এ, এবং এল্‌, এম, এস্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তদনন্তর তিনি কিছুকাল স্বগ্রামেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হন।  এইরূপে কিছুকাল গত হইলে কনিষ্ঠ 
| সত্যন্প্রসম্ের সহিত একত্র ১৮৮০ খ্ৰীঃ ইংলগ যাত্রা 
সেখান হইতে তিনি 1. 01. 5. উপাধি লাভ 
ভারত গবরমন্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ 
ধ্যদক্ষতাগুণে যথা সময়ে মেজর উপাধি 
০৫ শ্রী; তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 
পতি নি সপরিবারে দায়ে, বাস করিতেছেন । তাহার 

















উর 
মাত্র ই টা রি তখন 








ক্ত হইলেও জো ভ্রাতা মাত্ৰই কাৰ্য্যতঃ 
কনিষ্ট ভ্রাতাগণের অবিভাৰক ছিলেন। 

Lf সতোন্দরপ্রসন্ন অতি শৈশবে মাতার নিকট রহিয়! স্বগ্রামে 
তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া মাইনর বৃত্তি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনত্তর তিনি জোষ্ঠ সহোদর 
প্রসন্নের ত্বাবধারণে রহিয়া বীরভূম জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট 
[।  মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সে সময় জেলা 
চতুর্থ শ্রেণীতে ভক্তি করিবার নিয়ম ছিল। বীরভূম 
জেলা স্কুলে তখন যত শিবচর সোম মহাশয় হেড্মাষ্টার; 

তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকেও স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া 








র্ ₹ চারিপুত্র। । প্রথম শ্রীযুক্ত টাচ দি সিংহ, IE কর্ণিকাতা 


হইয়াছেন। : 



















পড়িয়া তাহার মর্মার্থ বাটিতে টান স্‌ 
প্রসন্ন একবার মাত্র নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সঙ্গে I 
তাহা আবৃত্তি করিলেন ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অতি স 
ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। হেডমাষ্টার মহাশ বালক সত্যে 
নাথের ইংরাজি ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে দেখিয় « 
বারে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভষ্টি রিয়া লইলেন। 

এই আদর্শ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বানু শিবচন্দ 
মহাশয়ের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ 
একান্ত আবশ্যক ৷ তিনি বহুকাল যাবৎ নীরহূম জেল স্থলে 
হেডমাষ্টারের কার্ধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে 
মত শাসননিপুণ স্ষুলমাষ্টার অতি দুর্লভ ৷ তাঁ৷ 
বীরভূম স্কুল, বঙ্গের যাবতীয় মফঃস্বল ও 
অধিকার করিয়াছিল। তীাহারই শিক্ষাপ্রণালী 
এই স্কুল হইতে সত্যেন্দপ্রসন্ন বা রায় রসমন : 
এম, এ, মহাশয় প্রভৃতি ছাত্র সুশিক্ষিত ইয়া ত 

গ্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এখনও ৫ 
ছা দেখিলে হয়ত সতোন্ রবের, ভাহার 




















শুনিয়াছি-1)697 Birbhum 88০95 ৃ bt. de 
31১ Babu । শিব বাৰু হার ক্ষুদ্র i) রাজ্য মে 
অখণ্ড প্রতাপে শাসনশৃঙ্খল সম্বন্ধ করিরাছিলেন, ত 
পুণ্য প্রভাব যে এই সকল ছাত্রগণের মধো পুরণ মাত্রায় 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমর: টি দই । 
হইয়া থাকি । 

সত্যোন্রপ্রসন্ন যেমন অসাধারণ স্বত্তি ও. মেধা 
সম্পন্ন, তেমনি নিয়মিতরূপ বিপুল দক্িশ্রমে আট 
অভ্তান্ত। শত আমোদ প্রমোদের জলোভন টা 
তাহার নিদ্দিষ্ট পাঠালোচনা হইতে বিচলিত করিতে প 
না। হিন্দু স্কুলের বর্তমান হেডমাষ্টার স্বনামধ্যাত শ্রীযুক্ত 
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম, এ, সভোন্্রসন্তের সহপাঠী । 
বন্ধুবংসল সত্যেন্্নাথ, সেই বাল্যবন্ধর প্রতি এখনং 
রদ মত সমভাবে অনুরক্ত--শৈশবেন শ্রীতি ভা 
































বয়সের সহিত এর আরও মধুময় চি উঠি 
অধ্যয়ন করিবার সময় ইহাদের একটি চাতৰ 





লুতলা কলাৰ" Ls 
করিয়া নানাবিধ বালঙ্কুলভ খোঁস্‌ গল্প করিতেন। 





বায়বাহাদুর রসময়মিত্র মহাশয় কীর্তন গানে এখন সমধিক 
ন লাভ করিয়াছেন । এই ক্লাবে, তাহার! নাটকাদির 
‘অভিনয়ও  করিতেন-_সতোন্ত্রনাথ স্ত্রীলোকের 
অভিনয় করিতেন ৷ কত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে 
বস্থার কত পরিবর্তন হইয়াছে--কিন্ত এই “কুলতলা 
সতোন্দপ্রসন এখনও বহন করিতেছেন । 
ন্দপ্রসন্নের এই স্থলে এক্সটি বন্ধুত্বের কথা 
| তাহার সহপাঠী রায়বাহাছুর রসময় Ws 
পঠদ্দশায় অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না; 

ন আবশ্যকীয় পৃস্তকাদি সংগ্রহ করিতে 
ক সময় তাঁহার একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের একান্ত 
ইয়া পড়ে) সত্যেন্দপ্রদন্ন তাহা জানিতে পারিয়! 
ন নূতন ব্যাকরণ, তাহার বাসায় _পড়িবার ছলে 
আসেন.। রসময় বারু পরদিন, সত্যোন্দ প্রসন্ন 
গিয়াছে. ভাবিয়া তাহাকে পুস্তকথানি 
রিতে, গেলে তিনি বলিলেন--:ও বইখানি তোমার 
খাক--ও বইখানির পড়া, তোমার বাসার গিয়া 
সস করিব’ | রসময় বাবু তাহার আর একখানি 
পুস্তকের থা উল্লেখ করিলে বলেন--“ওখানি 













Bt কাবে তাঁহার! রাজনীতি হইতে | 


, কীর্তনের গান পর্যন্ত গাহিতে ছাড়িতেন না 


_ ব্যব্হারশাস্ত অন উরস আন তিনি বাহার 























পূৰ্ব হইতেই ইংলও বীজ, বাসনা মনোমব্যে উদ 
হইয়াছিল। তাহাদের জোট রাধিকাপ্রসন, ইংলগ যাইবার 
সমস্ত উগ্ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই; এই নিমিত্ত 
এখন তাহারা তাহাদের স্বর্গীয় জনকের অপূর্ণ অভিলাষ 
পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়্সঙ্ক্প হইয়া ১৮৮০ খৃঃ ইংলণ্ড 
যাত্রা করেন। সত্যোন্দ্রপ্রসন্ন, প্রেসিডেন্সী কলেজে খন | 
রথ বাষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 
ইংলও বান পূর্বেই সভা ১৮৭৯ ধু দ্বমান 


জেলার অন্তর্গত মর কৃষ্ণচন্ মি নি ‘ 

















করেন। নিলো মাতা, রা fe 
কন্যা । তাহার মাতার স্বাস্থ্য জান ছিল 
শৈশবে পিতামহী কর্তৃক প্রতিপালিতা হইয়াছি 
পরে ইহাকে সা দেখিতে পাইৰ। i 


গোলমাল হওয়ায় বর তাহাকে সে সহ 
তিনি সিবিল সার্কিনে প্রবেশ ৷ 


বয়স লইয়া 
করিতে হয়। - 









কাহারও অৰিষথিত নাই। 1 _লিন্কন্স হনে পিট ₹! ই 


৬৩ 


| 


প্রসন্ন সি 


সত্যোন্দ 


খ্যা 


ও 
N 


সমল 


| blsklek ৯৬৮ [Bl ৮1219 ‘Sik] thiol) Shs 








ns অর্থের নি বশতঃ টি টাকা পুরস্কার 
_ পরীক্ষায় উপস্থিত হন-_অবশ্য, বৃদ্ধ সলিসিটর নিশ্চয়ই মনে 
রর মনে আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই পুরস্কার পরীক্ষায় 
__ কৃতকাৰ্য্য হইয়া নির্দিষ্ট অর্থলীভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু 
.. পরীক্ষা-গৃহে অপরাপর বহু ছাত্রগণের মধ্যে সতোন্দপ্রসন্নকে 

উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া প্ৰস্থান করিলেন। 
বৃদ্ধ সলিসিটর বুঝিয়াছিলেন যে, সত্যেন্্রপ্রসন্ন বালক 
হইলেও তাহাকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করা তীহার 
পক্ষে একবারেই অসম্ভব । ইংলগ্ড অবস্থানকালে সত্যেন 
প্রসন্ন লাটিন, জর্দান, ফরাসী ও স্পেনিহ্‌ ভাষ! শিক্ষা 
 ইংলও হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সতোন্তপ্রনন্ন ১৮৮৬ 
£ ১৮ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবে- 
শাধিকার লাভ করেন। প্রথমাবস্থার তিনি ব্যবসায়ে তাদৃশ 
লের কোন সহরে গিয়া কার্ধ্য করিবার সঙ্কর করিয়া 
ন। এই সময় স্বৰ্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের যত্তে 
সিটি কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন; 
তীত, স্বর্গীয় বাদবচন্্র দত্ত, অপূর্বরকূমার গাঙ্গুলী 
ক তাহাকে ব্যবসায়কার্য্যে যথেষ্ট রূপ সহায়তা 
































সপ 











সময় _বলিয়াছিলেন--১- Sinha is marked out 
Ereat man—একখা, এখন বর্ণে বর্ণে কি সত্য 


৮8702. will be: Mr. 








ব্যহত করা অসম্ভব হি 


করিয়া তিনি যে আরও কত, উচ্চে যেন, তাহা সেই 





এ অসাধারণ ' তং 


তাহার এই অসাধারণ আইনজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া ১৯০৪ খ্ৰীঃ 





জনের ডিবি বিকিনি রর হি 


ও 


তাহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্টাঞ্িং কাউন্দেলের পদে 


নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রেল হইতে i 


অক্টোবর মাস পর্যান্ত অস্থারী ভাবে বঙ্গের এডভোকেট 


জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হন-ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গে কোন 
ভারতবাসী এই কার্ধ্য প্রাপ্ত হন নাই। বিগত ১৯০৮ শ্রী 
মার্চ মাসে, 


কাৰ্য্য করিয়া জুন মাসে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি 
তিনি এই পদ হইতে ভারত সম্রাট কর্তৃক গবর্ণরজেনেরেলের 
ল-মেস্বর বা বাবস্থা-সচিবের সমুচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন 
কোন ভারতবাসী ইতঃপূর্ক্ে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই৷: 


লর্ড মি সত্যোন্দপ্রসরের গুণগ্রামের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলি. 


practice । and 


য়াছেন-_A lawyer of large 


great experience in his profession : 






man of sustained professional: and Pe 759 
repute |  একথা বিন্দুমাত্ৰও অতিরঞ্জিত নহে। 

সত্োন্দপ্রসন্নকে এই নবনিযুক্ত পদে সম্ভবতঃ অতিশয় 
পরিশ্রম করিতে হইবে। আমরা জানি তিনি তাহাতে 
আশৈশব অভ্যন্ত। তাহার মত অসাধারণ পরিশ্রমী লোক 
বিরল ; তিনি প্রায়ই রাত্রি দুই তিনটা পর্ান্ত একাসনে 
বসিয়া কাৰ্য্য করিয়া থাকেন । 

সতোন্বপ্রসন্ন এখন মাত্র ৪৭ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন | 
এখনও তিনি পনর যোল বসরকাল অনায়াসে ব্যারিষ্টারের 


কর্ম সমভাবে করিতে পারিতেন। টি তাহা না 






করিয়া দেশের জন্য যে অপুর টু 


তাহার তুলনা নাই। তিনি মাসি অন্ুমা ডি 

সহজ মুদ্রা উপার্জন করিতেন। কিন্তু এই বিপুল অরথরাশির এ 
এ | _ মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশের উন্নতিকনে অপেক্ষাকৃত অতি 
Bonnerjee of one জা রা নরিসের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক 


তদানীন্তন এডভোকেট জেনেরেল মিঃ টা 
ওকিনেলি অবসর গ্রহণ করিলে তিনি পুনরায় অস্থায়ী ভাবে ,. 


ক] 


অল আয়ের, সাদিক মোটামুটি ১ হাজার টাকা আয়ের, 





_ ভারতবাসীকে মুগ্ধ কদিয়াজেন। এই পদের জন তিনি 


রণ 


১ম সংখ্যা । | 


চেষ্টা করেন নাই। পদই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহিব 
করিয়াছে। 

মতোক্জরপ্রসন্ন অপূর্ব্ব রাজসম্মানে সন্মানিত হইয়াও পূর্বের 
মতই নিরহঙ্কাবী, অমায়িক ও অবিচলিতচিত্ত আছেন। তাহাব 
স্বভাব অতি বিনীত তিনি কখনও কাঁহাকেও কষ্টভাবে 
কথা কহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি পাঠাগাবে 
তন্ময়, কৰ্ম্মে যোগযুক্ত, রসনা, ক্রোধ ও আপনাকে সংযত 
করিতে সক্ষম, এবং দ্বেধহিংসাশৃন্ত । 

সতোন্্র প্রসন্ন, তাহাব অপবাপৰ ভ্রাতাগণেব স্তায় 
অতিরিক্তভাবে মুক্তহস্ত না হইলেও উপযুক্ত পাত্রে দান্‌ 
কবিতে সদাই প্রস্তত। যদি তিনি জানিতে - পাবেন. 
যে, তাহার প্রদত্ত অর্থেব সধ্যবহাব হইবে, তাহা হইলে 
তিনি ভকাতবে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি 


* সিটি কলেজ, ব্ৰাহ্ম স্কুল প্রভৃতি বিগ্ভালয়ে নিয়মিতরূপে 


০ ক 


যথেষ্ট অর্থ সাহায্য কবেন। তাহার পিতৃপ্রতিঠিত 
স্বগ্রামেব বিগ্কালয় এবং দাতব্য চিকিৎসলয়ের সমগ্র ব্যয়ভাব 
তিনি এবা বহন কবেন। সাহাধ্যপ্রার্থি আত্বীষ স্বজন ও 


* দুস্থ ব্যক্তিগণকে তিনি নিয়মিত রূপে মাসিক অর্থ দানের 


ব্যবস্থা কিয়! দ্িরাছেন। ব্ঙ্গতীষাঁব প্রতি তাহাঁব অনুরাগ 
আছে-_উহীব উন্নতিকল্পে তিনি অর্থ দান কবেন। স্বগ্রামে 
হাঁতেব তাতেব প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, 
এবং তাহারই অর্থসাহায্যে উৎসাহিত হইয়া! তাহাব স্বগ্রাম- 
বাসী জনেক যুবক এ বিষে সমূহ উন্নতিলাভ করিয়াছেন । 
তিনি কলিকাতা ও মীল্রাজ শিল্পপ্রদর্শনীতে হাঁতেব তাতের 
গঠন প্ৰণালীৰ উন্নতি দেখাইয়া প্রথম শ্রেণীৰ পুৰস্কাৰ প্রা 
হইয়াছেন। 

সত্েক্দ প্রসন্ন বহু অর্থ উপার্জন কবিয়াছেন, কিন্তু আদর্শ 
গৃহিণীব অভাবে হয়ত সেই অর্থে সম্যবহাৰ হইত না। 
সত্য্্রপ্রসন্নেব পত্নী গোবিন্দমোহিনী স্ুগৃহিণী। '্রী 


* ভাগ্যে ধন’ এ প্রবাদ তাঁহাব ক্ষেত্রে সম্যক্রপে যথার্থ 


বলিয়া উপলব্ধি হব। ইনি বিস্তালয়ে না পড়িলেও যথেষ্টকপ 


বি্কাঙ্জন কবিয়াছেন। আপন পবিবাবেব শাসন ও , 


ব্যবস্থার তাঁব বথাযোগ্যভাবে বহন করিয়া তাহাব স্বামীব 
কর্ন্নময় জীবনের অনেক ভাব লাঘব করিয়াছেন। বিপুল 


সম্পত্তি অধিকারিণী -হুইয়াও তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া 


স্বামী পুত্রগণকে খাঁওয়াইয়া তৃত্তিলাভ করেন। ফলকথা, 


. ভগবান এই দম্পতিকে যেন সর্বস্থুখে সুখী কবিয়াছেন। 


সত্যেক্সপ্রসন্নের চারি পুত্র ও তিন কন্তা। প্রথম ও 


তৃতীয় পুত্র ইংলগ্ডে অধ্যয়ন কবিতেছেন। সত্যন্্প্রসন্ন 


কর্ম্মেব মধ্যে নিয়ত আকণ্ঠ নিমজ্জিত রহিয়াও বীতিমত 
ভাবে পুত্রকন্তাগণেব শিক্ষার প্রতি খরযৃষ্টি বাখিয়া থাকেন, 
গৃহশিক্ষকের উপর পুত্রকন্তাগণেব দৈনিক শিক্ষার ভাব 
নিয়া তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। 


স্বপু। 


৫ 


ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া -সতৌন্ত্রপ্রসন্ন ইংব'স্রী 
বেশভৃষা, ইংবাজী চালচলন অবলম্বন কবিয়াছেন। 
লর্ভমলি এই উপলক্ষে বলিয়াছেন _—n close touch 
with European societv. 

এখন আমবা ভগবানের নিকট কায়মলোঁবাক্যে প্রার্ঘনা 
কবি, তিনি স্ুস্থদেহে এই বিপুল দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য বথাযোগ্য- 
ভাবে সম্পাদন করিয়া তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা অলুগ্ 
বাখুন ও সমগ্র ভাবতবাসীব মুখ সমুজ্জল করুন । 

i শ্রীশিববতন মিত্র । 
বীরভূম । 


সুখে 


মগ আছি সুখেব নীড়ে 
স্বপ্ন গেল টুটে; ২ 

বীণার তাঁবটি গেল ছি'ড়ে 
আৰ্তনাদে উঠে ; 

বহি সন্ধ্যাব গভীব তানে 

বীণাব শ্বরে কবির তানে 
চেয়ে নিববধি ; 


স্বপ্ন আমার যুগের ঘুমে 
একবার আসে যদি। | 
শ্রীঘিজেন্্লাঁল রায় । 

''"'শব্দত্ত্ত 
" ( সমালোচন! ) So 
সম্প্রতি পীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'শব্দতব' খাঁনি পড়িয! সানন্দে 
অনুভব করিলাম, যে যাহ! বথার্থত ভাষা-ব্যাকরণ এবং ভাষাঅভিধান, 
এতদিনে তাহার রচনার স্বত্রপাত হুইল। যাহা! ভাষা, যাহ! ভাষায় 
প্রচলিত, তাহারই ব্যুৎপত্তি ব্যাখা! হুইল ব্যাকরণের কান্দ ; ব্যাকরণের 
অর্থই তাই। তবে বাঙ্গাল! ব্যাকরণ খুলিলেই "ভীতষ্টলতি” দেখিয়া! 
ভবে টলিতে হুয়। যাহার! সমাজের যথার্থ ভিত্তি, যাহাদের কপালের 
ঘামের বিন্দুগুলি সভ্যতাঁর মুকুটে ষণিমুক্তা, এই জাতি-ভেদের দেশে 
তাহারা উপেক্ষিত; দেবমন্দিরের চৌকাঠ' মাঁড়াইবার -তাঁহাদের 
অধিকার নাই £ সেই আইনেই বুঝি, অতি কাজের হইলেও, অনেক 
শব অতি হেয় বিবেচিত হুইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয়দের অভিধানের 
জিসীমায় তাহাদের স্থান নাই । 

॥ এট! এ দেশের সনাতন রীতির জঅনুযারী নয় কি? কোবকারের! 
সেকালে একালে 'ব্বর্গ বর্গ” প্রভৃতি ধরিষা অনেক শব্দ জড় করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু 'হেঁসেল্‌ বর্গ,” চে কৃশাল্‌ বর্গ" প্রভৃতি অকেঞ্জো মনে 
করিয়াছিজেন। সেকালেও চাবারাও চাষ করিত, সকল গৃহস্বই ঘর- 
কয়া করিত ; তাহাদের সকল উপকরণ সকল সরগ্রামেরই নাম ছিল, 
এবং সে নাম অমুক কারোর ভ্রব্য বিশেষ মাত্র ছিলন1; কিন্তু অভিধান 
খুলিলে মনে হয়, যে তর্কালম্কার হইতে ফলুর বলদ পর্য্যন্ত সকলেই 
কেবল স্তায়শাস্ত্রের আলোচনাই করিত, এবং সকলেই নিরাহারে 
দেবমন্দিরে বা ঘালি-রে দীড়াইয়! ঘণ্টা নাডিয়াই গো-ত্রাক্ষণ-লীল| 
শেষ করিত । 

মনে ককন সেই ভট্টোৎপল সাংখ্যচুঞুর কথ! তিনি ত যেদিন ব্যাকরণ 
খুলিয়া পড়িয়া ছিলেন, সমর্থ: পদবিধিঃ, সে দিন থেকেই কোন কথা 
ভাঁষায আন্ঞা করিতেন না, একেবারে ছ্বাপার অক্ষরে কথা কহিতেন। 
তিনি যেদিন তাহাৰ চতুষ্পাঠী গৃহের ধূলিপটলাপদরণের জন্তু ‘সন্মার্জ্জনী'র 


যখন 


এখন 


অনুসন্ধান কবিতেন, সেদিন 'ক্ষমন্করী ঠাকুরাণী কিন্তু ‘ধ্যাংরা” দেখাই- 


তেন। দিগম্বরী দেবী যখন কুটনো কুটিতে বসিয়া থোড়ের আঁশে আঙ্গুল 
জড়াইতে জড়াইতে পাডার পোড়ারমুখীদের বাসনমাজায় ঘাটের জটলার 


“ ক্ষখা গজর গঞ্জর করিব! বকিয়া সমালোচনা করিতেছিলেন, তখন 


তাহার নিজের ভাষা, বটি ক্যাচ্‌ কাচ এবং থোডের কচ কচ্‌, বাগভট্টের 
খপ স্বাকাঁর করিত না।- বাণভট কাদন্বরী রচনা করিতে পারিতেন, 
কিন্ত দিশস্বরীর উক্তবিধ কার্ধাটুকু কিছুতেই সহজ করিয়া সংস্কৃতে 
বুঝাইতে পাঁরিতেন লা । প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার-গ্রস্থগুলি না থাকিলে 
আমর! হয় ত প্রাচীন কালকে অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতাম। সংস্কৃত 


ৃ | _ প্রবাদী-বৈশাখ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ. 


“বনায় দেশী শব ব্যবহার করিলে মহাপাতক হয় বলির নির্েশ ছিল: 
তবুও প্রাদেশিক ভাবাগুলির প্রসারের যুগে অনেক দেশী শব সংস্কৃতে 
ব্যবহত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। 

সংস্কৃতে যখন দেশীশব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, তখন কিন্তু শব্দগুলিকে 
একটু সভ্য পোষাক পরাইয়া লওয়! হইত] আন্ধ-ভাষার 'গুব্রা, 
প্রাদেশিক ভাষায় ‘অশ্শ-শালে' ঘোঁডা হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত মন্দা 
আসিয়! ঘোটক হইয়া উঠিল। অনাথ! 'মডঅড়,কে কালিদাসের সময় ' 
পর্যন্তও আর্যের 'ম্ব' ধাতুর পোধ্যপুজ্র শর’ কপেই দেখিতে পাই; 
কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বেচারা! সাঁহসপূর্ববক আঁত্মপরিচয্ন দিতে লাঁগিল। 
অনেক সময়ে অন্ঞাতকুলশীলের জন্ত এক্‌টা নুতন বংশপ্রবর্ত্তকের 
সৃষ্টি হইয়াছে। গড! বা গডন্‌ দেশী শব্দ; কিন্তু বাঙ্গালী পণ্ডিতের! 
একট! ‘গঠ' ধাতু কল্পন| করিয়াছেন। ববীজবাবুও উহাকে চিনিতে 
পারেন নাই দেখিলাম (৫১ পৃষ্ঠা )। 

দেবতার ভোগের জন্তু ছুটি আলোচাল ছডাইয়| দিলেই চলে, এমন 
কি একটু জলের ছিটাতেও কাজ শেষ হয়; কিন্তু রাজভোগের জন্য 
অনেক ব্যপ্রনের প্ররোজন। তাই হয় ত বৈদিক ভাবার রচনায় ছোট 
বড হাল্কা! গম্ভীর সকল রকম শব্দেরই যোজন! দেখিতে পাঁই। কিন্ত 
সংস্কৃত রাঁজভাবারগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলির! ব্যপ্রনের ঘন সন্নিবেশ 
ন! হইলে এবং সম।স-পটলের বাছল্য না থাকিলে উহার তৃপ্তি বিধান 
হইত না। বৈদিক ভাষার পরিবর্তনে যে প্রাকৃত বা _পালিভাষার 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহ! ছান্বসের মত স্বাভাবিক ভাষা! ছিল; উহাতে 
সকল ভাব পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হইত। কিন্তু ও প্রাকৃতকে সংস্কার বা 
ঘষা-মাজ। করিয়া যখন সংস্কৃত হইল, তখন কর্কশ শব্দগুলি গায়ের 
ছাল ছাঁড়িয়া গেলেও বীচিয়! রহিল; কিন্তু দুর্ববল শব্দগুলি এ ধর্ষণের 
ব্যবস্থায় একেবারে মার! পড়িল। এই সনাতন নীতি অনুসরণ করিয়াই 
পুণ্ডিত মহাশয়ের! -আমাঁদের অতি মিষ্ট তাঁমাকটুকুকে তাত্রকুট করিতে 
চাহেন। দোহাই বিদ্যাবারিধিবর্, অমন মিঠে জিনিস্ফে অত কড়া, - 
করিলে আমর! সহ করিতে পাঁরিব না; নস্ত অভ্যাস করিলেও 
পারিব না। 

আমর! ঘদ একবার এই সোজ। কথাটা বুঝি! ফেলিতে,পারি, ! 
যে আমাদের তাষাটা ঠিক সংখ্যা-কারক বুঝাইবার ০৮ 
সংস্কৃত নয়, তাহা হইলেই ভাষার নিজের সম্পদ কৃত বেশি তাহার 
ধারণ! করিতে পারিব। রবীন্ত্র বাবুর ক্ষত গ্রন্থখানির একটি অধ্যায়ে 
( ২২-৩৭পৃ ) যাহা - সংগৃহীত তাহাতেই জাতীয় ভাণ্ডারের গৌরব অনুভধ 
করিতে পারি। যখন আমর! ভাব প্রকাশের ভাবা খুজিয়া ন। পাইয়া, 
কটোমটো সংস্কৃত কথা লাগাই, কিন্ব। বেজায় ঘুরাইর। ফিরাইয়া কথা 
কহিতে গিয়া অতি ফিকে স্যাডম্যাড়ে শব্দ ব্যবহার করি, তখন যদি 
একবার ধরে কোণের অবজ্ঞাত শব্দসম্পদের প্রতি চোখ প্রডে, তবে 
কোন ভাবনা থাকে না। 

ওঁ শব্দগুলি ব্যবহারের পক্ষে একটি বাঁধ! আছে। আলঙ্কারিক 
বুগের সংস্কৃত রচনায় একটা! রীতি দীড়াইয়াছিল, যে গদ্য রচনাও প্রায় 
'পদোর মত করিতে হইত ; উহাতে একট! ছন্দ ছিল না, কিন্তু বেশ 
সুর-ভাল বাধ! ছিল। সেই জন্য কথাগুলি বেশ ওমন করিয়া সাজাইতে 
হইত; বড় কথার পাশে ছোট কথ! খাপ্‌ খাইত না। এ সব বচনায় 
স্েহনয়ী মাকেও সাজগোজ কর! জননীরাপে দেখা দিতে হইত । সেই 
সনাতন প্রথার দোহাই দিয়াই ভাবাটাকে অথণ্ড সংগীত করিয়া তুলিতে 
চাই; ভাব প্রকাশের অন্ত যে ভাবা, তাহ! ভুলিয়া বাই। বস্ধিমচ্্র 
যখন নুতন ধরণের রীতিতে বাঙ্গাল|। রচনা আরম্ভ করিলেন, তখন স্থবিজ্ঞ 
সবারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশষ পর্যাস্ত বলিয়াছিলেন,_"এ কোথাকার 
ড়া-দাক-শব-পোডা, ভাষা ৷” 


১ম সংখ্যা । ] 


যাহোক; পণ্ডিত সহাশেরা যখন দেশের EEE বড একটা 
খোঁজখবর রাখেন না. তথন এ সকল কথা! লইয!| তাহাদের সঙ্গে কোন 
কোন্তাকুত্তির সম্ভাবনা নাই! পণ্ডিতবর্গেব মধ্যে যিনি একা লে পণ্ডিত- 
কুলতিলক ছিলেন, সেই বিদ্যাসাগব মহাশয় ভাবা" অভিধাঁনের শষ্য 
একবার অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়)ছিলেন ; তাহাদেৰ মত ক্ষমত।- 
শালী ব্যক্তির অনুকূলতাঁধ অনেক নূতন বিধি প্রবর্তন হইতে পারিত। 
> কিন্তু এখনকার অবস্থ! দেখিয়! মনে হয, যে নুতন পদ্ধতির ব্যাকরণ 
এ দেশের পাঠশালায় প্রচলন করা সহজ হইবে না। আমর! শিপ্ত- 
গুলিকে বর্ণের উচ্চারণ গ্বান শিখাইয়া বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বেই ভাষাতত্ব- 
বিশারদ করিয়! তুলিব, কিন্তু বাঙ্গাল! শব্দের যথার্থ উচ্চারণের নিয়ম 
শিখিতে দিব না। 

রবীন্র বাবু আক্ষেপ করিয়। লিখিবাছেন, যে তাহার সংব্রসংগৃহীত 
হাতের দেখা” খাতাখানি ফেলিয়! দিয়। একটি ক্ষুদ্র বালিকা পু তুল 
সাজাইযা বাখিয়াছিল। এত সনাতন প্রথ।; ইহাতে তাহার দুঃখ 
করিবার কারণ নাই | ুপবিত্র উপমিষদের সিংহাসনে পুতুল উঠিয়াছে ; 
ভগবান বুদ্ধদেবের উদান, পুঁতুলে চাঁপা পডিয়াছে ; এবং সকল তত্ব- 
কথাই পুতুল-খেলার শেষ হইতেছে স্বাধীনচিন্তা এবং নিঃস্বার্থ 
বিচার, এই কোলহলের দিনে আঁমাদের বহু দুরে। 

রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গাল! -উচ্চারণ এবং শব্দ গড়নের নিয়ম খুঁজিয়! 
কতকগুলি সুত্ৰ রচনা করিয়াছেন। অনেক সুত্রই অতি চমৎকার 
হইয়াছে । এ কাধ্যে তিনিই প্রথম ব্রতী; কাজেই ইহাতে যে অনেক 
ভুলচুক্‌ থাকিতে পারে, মে কথ! তিনি নিজেই অতি বিনীত ভাবে 
লিখিয়াছেন। ছু'চারিটি স্থলে এ হুত্রগুলি সম্বন্ধে আমার যাহ! মনে 
হইয়াছে, তাহা লিখিতেছি। 

১1] (৯ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ১* পৃষ্ঠার আরম্ত)-_ উচ্চারণের ব্যতিক্রম 
.সুত্রটি এইরাপ হইলে হইত না কি?--"অ, যেখানে একটা পদের 
জমাট অংশ নয়, কিন্তু অভাব প্রভৃতি অর্থে উপনর্গরূপে যুক্ত হর, সেখানে 
উচ্চারপর বিকার হয না৷” 

২। খ্বিস্তাত্বক শব্দ' কথাটিতে আমার আপত্তি আছে। খ্রি 
৭ বাঙ্গাল! ব্যাকরণেই ব্যবহার করি, আর যাই করি, “ধ্বনি” কথাটার 
বখন সংস্কৃত অলম্কারে একটা পরিভাষা আছে, এবং বাঙ্গালার অলঙ্কারেও 
যখন এ ভাব প্রকশের শব্দ চাই, তখন প্রাচীন শব্দটি সেই অর্থের জন্য 
বাখিলেই ভাল হুয়। 'ধ্বন্যাক্মক' কথাটাও তেমন সহজ নয়। ইংরাজ্জিতে 
উহার জন্য যে শবট। প্রচলিত হুইয়! গিয়াছে, ভাঁষাঁবিদের। সেটাকে 

* বর্ধর শব্দ মনে করেন; কিন্তু এখন পরিবর্তন করিতে পারেন ন|। 
আমরা যখন নুতন করিয়! শব্দ ব্যবহার করিতে যাইতেছি, তখন 
সাবধান হইতে পারি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নিষম অনুসরণ করিলে 
দেখিতে পাই, যে উদ্ভিদ কিন্ব। জীব পর্যায়ে শ্রেণী বা বংশ বিশেষের 
একটা প্রসিদ্ধ নামে শ্রেণী বা বংশের নামকরণ কর! হয়। যেমন 
বিহঙ্গবর্গে হংসাঁদি কপোতাদি শ্রেণী পধ্যায় অথবা কমলা শ্রেণীতে 
নেবু আরি বেল আদি বংশ । এট! খুব হুবিধাঁজনক পদ্ধতি বলিয়া 
বৈজ্ঞানিকের! স্বীকার করিয়াছেন। এবপস্থলে যদি “কলকলাদি' 
নীম দেওয়া যায, ক্ষতি কি? উহাতে শব্দের স্বরূপ বুঝিতে পারা 
যায়, কথাটাও কটে।মটো! হয় না| এ শব প্রয়োগের ইতিহাসেও 
“দেখিতে পাই, যে সংস্কৃত রচনায় দেশী শব্দ ব্যবহারের আরম্ভ যুগে 

। ‘কলকল’ প্রথমে ব্যবহৃত । 

৩। ঘোড! ঘোটক হইতে নয়, বরং উল্টা; সে কথ! দিধিয়াছি। 
মহৎ হুইতেও মোটা নয়; অনার্য্যের মোট (বোবা; যাহার অনার্ধা তাঙ্গিল 
উচ্চারণ মে|-ট1--) হইতে পুষ্ট অর্থে মোটা হইয়াছে মনে হয়; কারণ 
শঁযৰিকৃতিন্ন রীতিতে মহৎ হইতে উৎপত্তি ধরা যায় না। কীকডেল্‌ 


[ পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন। 


চিতা | - ৬ 


কাকুড় হইতে নব, আস্ত কাক্রোল্‌ অনাধোর। বকের অতিদুরে এখনে 
বাবহার করে। 'নুডঙ্গ' শব কোন সুড় কথায় 'দ' যুক্ত হইয়! জন্মে 
নাই; ওটা গ্রীক ভাষা হইতে সর্বপ্রথমে নুতন মহাভারত সংহিতাষ 
আমদানি! পাঁচন্‌ ও উনানে্‌ অন্‌ ব! আন্‌ প্রত্যষের দলে পডেন| ; কেন 
না ওঁ শব্দ দুইটি প্রাকৃতে সশরীবে পাওয়া যায়। ডিলমূচি, খাতার: ও 
চি প্রত্যয়ে পড়েনা, উহারাও আন্ত শব্দ ; আরবি ভাষা হইতে আসি- 
য়াছে। যাদু জাছু) যাদব হইতে নয়; তাত শব্দের প্রাকৃতে জাত, 
এবং এ জাত আমাদের জাড়। রবীন্দ্র বাবু নিজেই লিখিয়াছেন যে 
যথন আক্কেলমন্ত হইল, তথন চালাকা-মন্ত হইল না কেন। কথ! এই 
আক্কেলমন্ত পার্শি শব্দ; দানেশমস্ত, আকেলমন্ত প্রভৃতি এদেশেৰ দন্ত 
প্রত্যয়ের দলের নয । 

(৪) কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিলাম ন|, কারণ 
বাঙ্গালায় “রা” “দের” প্রভৃতির ইতিহাসের কধ। একটা! স্বতন্ত্র প্র যন্ধে 
আলোচন! করিবার উদ্যোগ করিযাছি। 

আমার সর্ববশেষে অনুরোধ এই, যে এই নবপ্রকাশিত শবূতত্বখানি 
অবলম্বন বা অনুসরণ করিয়! যদি দেশের সাহিত্য-রখিগণ, একখান! 
নুতন বাঙ্গল! ব্যাকরণ রচনা করিবার উদ্যোগ করেন; এবং বেবল 
কোলাহলাঁদি নয়, ভাবায় উপেক্ষিত আরো! নান! শ্রেণীর শব্দ সম্রহ 
করিষা পথ পরিক্ষার করেন; তবে বাঙ্গালায যথার্থ বাকরণ এবং 
যথার্থ অভিধান প্রকাশ হইতে পাবে। 

f ্রীবিভ্িয়চন্দ্র মন্ফুমদার। 


চিত্রপরিচয় | 


১। মহাদেবের তাগুবনৃত্য । 
এই চিত্র ত্ীযুক্ত নন্দলাল বহুব অস্কিত। বিশ্বজগতের সঙ্গচল যে আনন্দ, 
সেই আনন্দরসপানে বিভোর নৃত্যপরায়ণ শিবেব মৃদ্তি চিত্রকরের 
কবিহৃলভ কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক | সত্য বটে শিব 
প্রলবঙ্জনিত ধ্বংসের মধ্যে নৃত্য কবিতেছেন, তাহার পার্খে ও পদতলে 
গ্রলয়াগ্িব শিখা ও বক্তিম আভা দৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু প্রলয়ের মন্যেই 
সৃষ্টির বীজ নিহিত, মৃত্যুই উচ্চতর জীবনের দ্বার, নাশ স্িতিরই রূপাহব। 

২। যম ও নচিকেত৷। 

কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, বজ্ঞফলের কামনাবিশিষ্ট রাঙ্গা 
বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়। দক্ষিণ! স্ববাপ আপনার সিন 
ধন দান করেন। দেই হজ্ঞকর্তী রাজার নচিকেতা নামে এক পুত্র 
ছিলেন । যে সমযে বাজ! খদ্বিক ও সদস্তদ্িগকে দক্ষিণাৰ গরু ভাগ 
করিষ! দিতেছিলেন; তখন এ বালক রাজপুত্র নচিকেতার মনে পিতার 
হিতের নিমিত্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, পিতা যে স্ক্রল 
গুক .দিতেছেন, তাহারা এবপ বৃদ্ধ যে আর জল পান করিতে, যাস 
খাইতে, দুধ দিতে বা বৎস প্রসব করিতে অসমর্থ। যে এবপ গক 
দক্ষিণা দেয় তাহাকে নিবানন্দলোকে, অর্থাৎ নবকে যাইতে হঘ। 
নচিকেতা এইবপ বিবেচন। করিয়া পিতার অমঙ্গল, নিবরিপের সম্য 
পিতার নিকট গিয়া কহিলেন, পিতঃ, এই গাজীগুলির পবিরর্ে আমকে 
দক্ষিণান্ববপ কোন্‌ খত্বিকৃকে দান করিবে? রাজাকে ছুই তিনণার 

এইবপ কহিলেন। বাঁজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইরা বলিলেন, 

ধমকে দিলাম। রাজা ক্রোধবশে এরূপ বলিয়াছিলেন ; কিন্তু 
পিতাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপ ও সত্যপালনজনিত সদগতির ক্থ। 
স্মরণ কবাইয়া দিয়। আত্মসত্য পালন করিতে বলায় বাজ বাজশুন্স 
নচিকেত1 যমলোকে ' গিয়া 


৬৮ ৮ বি -১৩১৬ । | ৯ম ভাঁগ | 


= ৯ সিসি ত সত উপরি পি সি তা মিত সহ পক পাজি 


বিরাজ ফাল করিলেন; (যেহেতু তৎকালে যন ব্ধলোকে পরি়াছিলেন। Kalliker ও H. 1401০ ভাড়িতের করা পরীক্ষা করিবার জগ, 
তিনি নিজলোকে পুনরাগমন করিলে পব মের পরিজনমকল ভাড়িতমান বস্ত্র দ্বারা একট! ভেকের হাতপিণ্ডের চলাচল পথ্যবেক্ষণ 
ৰমকে অতিথির অনার এবং অতিথির সংকারের ফলাফল জ্ঞাপন - করিয়াছিলেন। তাহার পর এ একই উদ্দেন্যে, মাঁনব-হৃৎপিণ্ডের 
করিলেন এবং তাহাকে অতিথি নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন তত্বান্থখালন করিবার জন্ত 1-/22779017 ভাহার কৈশিক-তাড়িতমান 
করিতে বলিলেন। যম তদমুসারে বালক নচিকেতাকে, জলপূর্ণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে দ্েহতত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত ' 
স্ব্ণকুন্তে নারিকেলসহ, পাদ্ডত্ধ্য দিষা কহিলেন, যেহেতু তুমি আমার ll: পরীক্ষা করিয়া -দেখিয়াছেন, হৃৎপিণ্ডের সপন্দন-অনুযায়ীণ 
গৃহে তিন রাত্রি উপ্বাসী ছিলে, অতএব প্রত্যেক রাত্রির জন্য তাঁড়িতপ্রবাহ উৎপাদিত হয়। মনে কর, বদি কেহ এই তাড়িভমান +” 
এক একটি বর প্রার্থনা কর। এই পান্ভঅর্থ্য দ্বিবার সময়টির চিত্র বস্ত্র উপর হুই হাত স্থাপন করেন, তাহা হইলে, মেই যন্ত্রের পারা- 
শিল্পী_এযুক্ত প্রিযনাথ সিংহ আঁকিয়াছেন। নচিকেতার তৃতীয় বর বদ্ধ চোঙ্গের মধ্যে স্থাপিত একটি কৈশিক নলের ভিতর হৃংপিণ্ডের 
প্রার্থনাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাতে নচিকেতা যসকে জিজ্ঞাসা প্রসারণ ও সঙ্কোচন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন; হৃংপিণ্ডের প্পন্দনের 
করেন, মৃত্যুর পর সাহুযের আত্মা! বলিয়া কিছু থাকে কিনা। এই সহিত এই প্রসারণ ও সক্কোচনের সম্পূর্ণ মিল আছে। হৃদয়ের এই 
প্রশ্নের উত্তরই কঠোপনিষদের প্রধান উপদেশ । এই উপদেশ এরূপ স্পন্দনক্রিয়া ফোটোচিত্রে উঠাইয়। লওয়া হয়। সেই চিত্রে গতি- 
সন্দর যে বিখ্যাত মার্কিন সাধু ইমার্সন তাহার প্রবন্ধাবলীতে যম ও প্রদর্শক একটা বক্ররেখ! দেখিতে পাওয়! যায়। এই যন্ত্রটি এখন 
নচিকেতার এই কথোপকথনের উল্লেখ করিয়াছেন। , আরও সঠিক ও সব্ববাসুন্দর হইয়াছে। 

-.. খ্বখেদের ১1১৮১ মন্ত্রে মৃত্যুদেবতার স্তি দৃষ্ট হয়। আবার ১1১৪১ ২। মিথ্যা কথা ধরিবার যন্ত্র।_-মনস্তত্ববিং দুই জন পঙ্ডিত,_. 
মন্ত্রে যমের পুজনীয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। দেবরাজের ব্যাখ্যানুসারে Zunch M. M. Jung, New-York Petersen, একটা 
ইহার অর্থ,_.”যে দ্বেবতা কি,সমতলবাসী, কি উর্দপ্রদেশবাসী, কি বৈদ্যুতিক মনোমান যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ সত্য কথা৷ বলিতেছে, 
নিয়দেশবাসী সমস্ত ভূতজাতির পুনঃ পুনঃ পরিচিত, যিনি কি পুণ্যবান্, কি মিথ্যা কথা বলিতেছে, সেই যন্ত্রে ধর! পড়ে। এই যন্ত্-সরঞ্রামের 
কি পাগী সকলেরই গস্তব্যমার্গের পরম সহায়, যিনি বিববদ্দেব্রে প্রশংস- মধ্যে একটি ধাড়ুজনিত তাডিতমান যন্ত্র ও আর একটি বিশেষ কাধ্য- 
নীয় পুত্র, যিনি পক্ষপাতশৃন্ত হৃদয়ে কর্ম্মফলানুসারে জীবগণকে এ লোক সাধক যন্ত্র আছে ;__এই বিশেষ প্রকারের যন্তরটিতে চিন্তা ও অমুভুতি 
হইতে লোকান্তরে যাইবার উপযুক্ত শরীর দান করিয়া থাকেন, যিনি সমুহের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ হইয়। থাকে। একটা দীপের সহিত এ * 
প্রাণধারী জীবসাত্রেরই রাজ! বলিয়া বিখ্যাত, ০০০০০ তাডিতমান যন্ত্রের যোগ আছে; বৈদ্যুতিক প্রবাহের বেগ অনুসারে, 


হবি প্রদান দ্বার! পুজা! কর।” এ দীপের শিখা ওঠে কিংবা নামে; পরিমানক্রম-চিহ্নিত একটা দর্পণে 
যম ও যমী পরস্পরের কথোপকথনে বলিতেছেন, আমর খবর ত্র শিখা প্রতিবিষ্বিত এবং উহার উচ্চতা পরিমাপিত হইয়া থাকে । 
এবং অপ্যা। যৌষার সন্তান”, ইত্যাদি । পরাক্ষার পাত্র, ভাড়িতমান যন্ত্রের দন্তা-স্ত পের উপর একহাত এবং 
খেদে (১০১৬৫ সুক্তে ) একটি উলুক কিন্বা কপোত ষমের দত কয়লার উপর আর একহাত রাখিয়া দেন। উহা হইতে যে তাড়িত 
বলিয়! বর্ণিত। এই উলুক মৃত্যুর নামাস্তর মাত্র । উৎপন্ন হয়, পরীক্ষা-পাত্রের মনোবিকারের তীব্রত! অনুসারে দেই ভাড়িত- 
অথর্বাবেদে (৮৮ সুক্তে ) এই রূপকের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বেগের তারতম্য হইয়া থাকে । যদি তাহার মনে কোন মিথ্যা কথ! 
বমের যথার্থ দূত (১০১১) দুইটা ভীষণীকৃতি কুকুর, একটা শবল থাকে অর্থাৎ কোন একটা! কথা মনে করিয়া ইচ্ছা! করিয়া যদি তাহা” 


(বিচিন্রবর্ণ) ও অপরটা হ্টামবর্ধ ( উ5ুম্বল )। তাহাদের উদ্দবল চারি চক্ষু বদলান' হয়, চিন্তা ও ইচ্ছ! এই উভয়ের মধ্যে বদি বিরোধ উপস্থিত ৮ 
- এবং দীর্ঘ নাসিকা । প্রেতব্যক্তিগণ এই কুকুরঘয়ের সন্মুখ দিয়া চলিতে হয়, তখন তদনুসারে ভাড়িতপ্রবাহের বেগের তারতম্য হইয়৷ থাকে। 
থাকে। তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণে (১1১২) এ দুইটা দিব্য কুকুরের এবং ইহাই 11 M. Jung ও 1১857527এর উত্তাবিত যন্ত্র । কিন্ত 
কালকপ্র (কাল পুরুষ) নামক অন্ুরের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্যারিসের ভাডিত পরীক্াগারের পরিচালক M. Paul Janet ইহার 
কালপুরুষ ও কুকুরদ্বয় চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহ্‌! প্রদশিত 

বৈদ্বিকযুগে যমের মুর্তি পৌরাণিক যুগের মত বোধ হয় ভীষণ ছিল হয় নাই,_-কত দুর পত্যস্ত, পরীক্ষা পাত্রের মানসিক অবস্থা, ভাড়িতমান 
না, তিনি মানবের বন্ধুকপেই কল্পিত হইয়াছিলেন। কারণ সপ্তবতঃ যন্ত্রের উপর স্বকীয় প্রভাব প্রকটিত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হস্তের 
বর্তমান সময়ে তাহাদের কোন কোন কাপুরুষ বংশধরের হ্থায়, আধ্য আ্জরতা ন্মুনাধিক পরিমাণে, মাংনপেশর টান্‌ নুনাধিক পরিমাণে 


পিতৃগণ মৃত্যুভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন ন!। তাড়িতমান যস্ত্রকে বিচলিত করিতে পারে, ও ভাড়িতপ্রবাহে পরিবর্তন 
নচিকেতার সরল, পবিত্র, নিভাঁক ও কৌতুহলপুর্ণ মুখচ্ছবি ধার্দিক, আনিতে পারে 59০০এ7৩এর মনন্তত্ববিদ্তার অধ্যাপক 71. 
' সত্যসন্ধ, বীরবালকের মতই হইয়াছে। Georges Dumas আরও বলেন যে, এই পরীক্ষায় যে বৈজ্ঞানিক 


স্পা? "সতৰ্কতা অবলম্বন কর! আবন্তক তাহা এতই সুল্প ও সুকুমার ধরণের 
যে এই পরীক্ষা! হইতে কোন সঠিক্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! বড়ই কঠিন। 


সংকলন । ৩। অভিনব ম্যাক্‌সিম বন্ধুক ।--সকলেই জানে এই বন্দুকের 
বিজ্ঞান ও নবোপ্তাবিত যন্ত্রাদি। বিশেষ গুণ এই-_এই বন্দুক ছু'ডিবার সময় কোন আওয়াজ হয 
চা - কিংবা এত কম আওয়াজ হয় যে ১৫* পদ দুর হইতে শোনা যায় সাত্র। 
ফরাসী পাক্ষিক পত্র “[ Reve” হইতে) পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে, এই যন্ত্রটি বেশ কায্যোপধোগী। নির্ধ্ম 


৷ মানবন্ধদয়ের তাড়িৎ।__মানব-দেহের প্রত্যেক অঙ্গের চালনার বারুদ অপেক্ষাও এই নবোত্তভাবিত যুদ্ধকৌশলকে সম্পূর্ণরূপে 
দ্বারা কিয়ংপরিমাণে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাঁড়িতবীক্ষণ ও বদ্লাইয়! দিবে। হা নল সা তং 
তাড়িতমান যয়ের ছারা ইহা ঠিক ধৰা যায়। ১৮৫৫ খুষ্টাবে কোথায় আছে তাহা শির করা! যায় না। কিন্তু এই নবোস্তাবিত 


বন্দুক, ব্দমাইসফিগের 
উঠিবে | অন্ত পিন্তলেও এই নিশব্দতার কৌশল প্রযুক্ত হইবে ; তপন 
গুপ্তঘাতীর! যদি রাজপথেও এই পিস্তল ছে ডে, পুলিসের লোকের! 
কিছুই জানিতে পারিবে ন!। তবে, শীকারীদিগের একটা সুবিধা 
হইবে; দলেব মধ্যে একটা জানোবাবকে গুলি করিলে নেই 


o> 


ক -ভানোরারটাই যার! পড়িবে, বাকী জানোয়াকগুল| আব পলাইবে না। 


~ 


k 


কেননা বন্দুকের কোন আওয়াজ নাই। অতএব দেখ! যাইতেছে, 
ইহাতে সুবিধাও আছে, অস্থবিধাও আছে। 

৪1 আহত-অস্বেষণকারী কুকুর ।-যুদ্ধে আঁহত হইলে অনেক 
সময় ভুলি-বেহার! জানিতে পারে না, কোথায় কে আঁহত হহয়| পড়িয়া 
আছে; এবং তাহাদিগকে তখনই উঠাইয়! লইতে ন! পারিলে, প্রাণ 
বাঁচাইবার আর কোন আশ! থাকে ন|। এই কারণে ইঙ্গ-বুয়াব যুদ্ধে, 
কস-জাপানী যুদ্ধে, কুকুরের ভ্রাগশক্তির সাহায্য দওয] হইয়াছিল। তাই 
কুকুরকে এই কাজে নিয়োগ করিবার জন্য আজকাল শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। ফ্রান্সে যুদ্ধ, কৃষি ও উপনিবেশ বিভাঁগ্ের সচিবের 
আঁশ্রয়াধীনে।_-এই উদ্দেশ্যে একটি সৃভা গঠিত হইযাছে। পারিসে 
এই সভার অধিবেশন হইয়া! খাকে। - 

৫। উদ্ডয়ন-ত্রীড়া ।-_-আকাশবিহারীদিগের জন্য একটা নূতন 
যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে; এই যন্ত্র অল্পমূল্যে পাওয়া যাব। ইহা 
Champs-Elys¢eর প্রদশনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাতে দুইটা 
পাখার মত জিনিন আছে এবং আর একটা! পাখ। স্বৈধ্য সম্পাদনের 
কাজে নিয়োজিত। উডয়ন-কামী ব্যক্তি মধ্যস্থলে আপনাকে স্থাপন 
-করিধা, ছুই বাহুর নীচে এ যন্ত্রটিকে ধারণ করেন। যন্ত্রটি ওজনে ২৫ 
কিলোগ্রাম ; (এক কিলোগ্রাম-২'২*২ পৌও অর্থাৎ প্রায় একসের)। 
১** গজের কিছু অধিক দুরে, এ ব্যক্তি একট! ওজন তুলিবার চকাকলের 
সহিত একটা রসির দ্বাবা আবদ্ধ থাকে। আদেশ পাইবা মাত্র, চকাকলটা 
চালাইয়া তাহার ধার! উহাকে উপরে টানিয়। তোল। হয়; তখন সেই 
কৃত্রিম ডানা ছুটাতে বাতাস লাগে, জার ঘুড়ির মত এ ব্যক্তি আকাশে 
ইচ্ছা করে,_সদ্ুখ দিকে, পিছন দিকে, পাশের দিকে পা রাখিয়। 
তদনুমারে সে উড়িতে পারে। এই বৎসরে, অধিকাংশ সমুদ্র তীরেই 
বোধ হয় এই উউ৬য়ন-জীড়! দেখিতে পাওয়া ষাইবে। . 

এন্যোতিয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


প্রাচীন ভারতের সহিত রোমের যোগ। 


খ্রীঃ পুর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পধ্যস্ত রোমের 
সহিত ভারতবধের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল গত কয়েক বছব যাবৎ অনেক 
বিখ্যাত পণ্ডিত এই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নহা- 
মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাতুষণ এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 
যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সার সংকলন করিতেছি। রোমান সন্জাট- 
দিগের নামাক্ষিত যে মুগ্রাপুলি ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে সেগুলি পরী্দ! 
করিয়া রবার্ট সিওয়েল সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন যে, প্রায় 
খ্রীঃ পুঃ ২৯ অন্দে রোম সম্রাট অগষ্টাসের রাজত্বকালে ভারতবাসীর সহিত 
রোমানদিগের বাণিজ্যের সুত্রপাত হয ;-সম্রাট নিরোব আমল পর্য্যন্ত 


- পুর্ণ উদ্যমে বাণিজ্য চলিতে থাকে | কিছুদিনের জন্য অবনতি ঘটি! 


জাঁবার বাইজাপ্টাইন সম্াঈদের রাজত্ব সময়ে পূর্বববৎ বাণিজ্য আন্ত 
হয়। গথ ও ভাগালের। রোম আক্রমণ করার পূর্বব পর্য্যন্ত উভয় রাজ্যে 
বাণিজ্য চলিয়াছিল, এ নসয়ে একেবারে বন্ধ হইয়। যায়। 

"  অগষ্টাসের শাসন সময়ে রোমানেরা এসিয়াদেশ জয় করিতে আন্ত 
করে এবং এ সময় হইতেই ধনবান্‌ রোমানেরা পূর্ববদেশীয়দের অনুকরণে 
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আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম ডাগ হইতেই এই কল 
দ্রব্য রপ্তানী হইত। গুজরাটের নিকটবর্তী বরো তখন বাঁণিঙ্জোব 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারত মহাসাগরে যে অনুকুল মৌসুম বাযু প্রবাস্থত 
হয়, ৪৭ খ্রীঃ অন্দে নাবিকের। তাহ! আবিষ্কার করে। রোমাননিগৰ 
বাণিজ্যজাহাজ ভারত মহাসাগৰ দিয়! মলবর উপকূলে আসিয়! উপস্থিত 
হইত। ভারতবর্ষের তখন বাধিজোব খুব এবৃদ্ধি হইয়াছিল। 

রোমান দেয়ারিন শব্দটার মানে মুদ্রা। এই শব্দ হইতেই সস্কৃত 
মুন্রাজ্জাপক দীনার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শব্দটি ওপ্ত- 
বাজাদিগেব শিলালিপি, কহলণ কবির রাঅতরঞিণ১ দণ্ডীর দশকুতার- 
চরিত ও অমর দিংহের অমরকোষ অভিধানে স্থান পাইয়াছে। 

ভারতের জ্যোতিষশান্ত্রে ষে সকল রোমক নাম ব্যবহার হইছে 
তাহ হহতে প্রমাণ হয় যে খ্রাষ্টলম্মের পরবর্তী তীয় শতাব্দা হহুতে 
এদেশে রোমক নাম ব্যবহৃত হইতেছে | 

পালিগ্রশ্থে রোমক জাতকে রোমক নামের ওয়োগ হইয়াছে! এ 
জাতকে বোদ্ধডিক্কু ও রোমান সাধুর জাচারগত প্রভেদ দেখান হ্হয়:ছে। 
আধখ্যান্টতে বলা হহয়াছে যে সাঁসান্ত প্রদেশের কোনো! গ্রামে এক 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর সত অনেক ভণ্ড রোমান সাধু বাস কারতেন। পারার 
মাংসগন্ধে লুক্ধ হহয়। তিনি একদিন পাযর। হত্য। কম্রেন। 

মহাভারতে আছে বে যখন ইন্দরপ্রথ্ে মহাগা যুখ্ডরের অভিযৰ 
হয় কিন্বা যখন তান রাজস্ব যঞ্জ করেন ভখন রোমানেরা মুল,বান 
উপহার সহ প্রবেশাধিকার পাহবার জন্য প্রাসদের ছারে অসেঙ্গ। 
করিতোছল। 5 

বাশৈক্ঠ সিদ্ধান্ত, সুধ্য সিদ্ধান্ত এবং অপর শ্যোতিষগ্রহে প্রকাশ, 
রোমক একট মহাপুরা অর্থাৎ প্রকাও সহর, পত্তন অথ ষ্টেট, বেষয় 
অর্থাৎ রাজ্য । i 

এই সকল গ্রস্থকারের। বলেন লঙ্কায় ষখন হুখে[দয়। যমকে-৮তে 
মধ্যাহ্ন, সিদ্ধপুরে নুষ্যান্ত, রোমকে মধ্য রাত্তি। হৃহাতে বলা হহল যে 
সিংহলের মধ্যান্দন রেখ! হইতে রোমক নগব = জিগ্র পশ্চিমে । একৃত 
গণনা রোম কিন্তু সিংহল হহতে ৬৯1" ডিগ্রি পশ্চিমে । তাহ! 
হইলে হিন্দু জ্যোতিষীর উক্তিটির মানে কি? হৃহ। জন্ুমিত হহতে 
পারে যে লঙ্কা বলতে তখন লকঙ্কার ৮১* ডিগ্রি পুর্ব দিন্ববর্তী 
হ্বীপগ্ুলিও বুঝাইত, এঁবপ রোম বলিতে রোমের ১*1১২ ডিগ্রি 
পশ্চিমের স্থানগুলি বুঝাইত। দশম শতাবীতে অলুবিুনিও 
হিন্দুজ্যোতিষগুলির কথা উল্লেখ করিবাছেন্। তিনি মক 
নিদ্ধান্খেরও নাম করিযাছেন। রোম বলিতে হোমরাজ্য ধরিয়া তিনি 
হিন্দু জ্যোতিষাদের গণনা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। শ। 

| পুংস্ত্রাত্ব [নণয়ু যন্ত্র । 
( Sexaphone ) 

এুক্ত উইলিয়ামূস্‌ সাহেব ক্যাটুফোর্ড নিবাসী একজন হগ্রিনয়।র 
ও কুক্ুটপালক। একদিন তিনি তাঁহার ঘরে লৌহুনিন্মিত কতক গুলি 
দোদুল্যমান পদার্থকে কোনে! বিশেষ কারপ ন। থাক! সত্বেও চঞ্চল 
হইতে দ্রেখিয়া আন্চধ্য হইলেন। কারণ খুজিতে গিয়! দেখিলেন সেই 
লোহাটার ঠিক নীচেই এককুডি ডিম রহিয়াছে। ঝুডিটি সে স্থান 
হইতে সরাইয়া লইতে সে দোলন থামিয়। গেল, ঝুডিটি পূর্বেহ স্থানে 
রাখিয়া দিলে আবার দোলন আরম্ভ হইল । যুড়িতে চুঘক 
আছে মনে করিয়া অন্বেষণ করিলেন কিন্তু ডিন ছাডা কিছুই 
খুঞ্জিয়া পাইলেন না। ইহা! হইতে তিনি স্থির কন্লিলেন যে লৌহদেলক- 
টির দোলনের সহিত ডিমের কোনে! সম্বন্ধ আঁছে। 
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' ইহার পর তিনি দোলকটির নেনে একটি একটি। করিব ডিম 
ধরিলেন এবং দেখিলেন যে কতকগুলি ডিম ধরিলে তাহা! ছুলিল না, 
কতকগুলিতে চক্তাকাবে ছুলিল এবং অপর কতকগুলিতে সাধারণ 
- ঘড়ির দোলকের ম্যায় ডাহিনে বাঁয়ে ছুলিতে লাঙ্গিল। ডিমগুলি তা 
দেওয়াইয়! ফুটান হইলে তিনি দেখিলেন যে যে ডিমগুলির উপরে 
দ্বোলক দলে নাই সেগুলি অজস্মা ছিল, ষাহাঁব উপরে দেলকটি 
চক্রাকারে ছুলিয়াছে তাহা হইতে পুংশাবক এবং যাহার উপরে ভাহিনে 
বাঁয়ে দুলিযাছে তাঁহা হইতে স্ত্রীশাবক জন্মিয়াছে। 

এই বিষয়টি লইয়া উইলিয়ামূস্‌ সাহেব অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। 
ভিনি একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নাম হইয়াছে sexaphone 
বা পুহ্ীত্ব নির্ণয় ষন্ত্র। তিনি তা দেওয়াইতে দিবার পূর্ব্বে এই যন্ত্রের 
সাহাব্যে ডিমগুলি পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং সেগুলি ফুটিবার পূর্বেই 
কতগুলি পুংশীবক এবং কতগুলি স্ত্রীশীবক জগ্গিবে তাহা স্থির করিয়া 
লইতে পারেন। 

শুধু ডিম নহে, জন্তর উপরেও এই যন্ত্র কা করে, এবং সকল প্রকার 
জীবের উপরে একই ভাবে কাষ করে। 

এই যন্ত্রটি সকল ক্ষেত্রেই সমান ভাবে কাঁধ করে। কোনে! জন্তকে 


চাকিয়। রাখিয়া আবরণের উপরে বন্ত্রট ধরিলেই সেটি স্ত্রী কি পুরুষ তাহ! - 


জানিতে পার! যাঁয়। একটি কুকুরকে একটি চুপ্ডির মধ্যে ঢাকিয়া 
রাখিয়া তাহার উপর যন্ত্রটি ধরা হইয়াছিল; ইহাতে দোলকটি চক্রাকারে 
ছুলিয়াছিল; পরে জস্তাটকে বাহির করিলে দেখ! গেল সেটি পুংকুকুর 
ছিল। * 
এই যন্ত্রটি এই সবে বাহির হইয়াছে। ইহাকে সুক্ক করিয়া প্রস্তুত 
করিতে পারিলে পিগীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র গু প্রারীর কোনটি স্ত্রী এবং 
কোনটি পুরুষ তাহা স্থির করা সহজ হইবে। 

এই যন্ত্রটর বিবরণ রিভিউ অব রিভিউজ. (ae of Reviews) 
পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। জ্ঞ। 


স্বাধীন জীবিকা । .. - 


. নিউইয়র্কের ফিলিপ্স্‌ সাহেব “এরেনা” পত্রিকায় ‘স্বাধীন জীবিকা 
সংস্থানই স্বাধীনতার ভিত্তি” নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে 
আমাদেরও ভাবিবার কথা! আছে, এই জন্ নিয়ে তাহার সার সঞ্চলন 
করিলাম। 
আসাদের ( আমেরিকানদের ) এক সময় ছিল যখন দ্দামরা 
এখনকার চেয়ে আসলে "হয় ত বেণী স্বাধীন ছিলাম কিন্তু তখন 
স্বাধীনতাকে কেবল আমর! একট! হৃদয়ের ভাবমাত্র করিয়া রাখিয়া- 
ছিলাম । কি করিয়া সেটাকে পাকা করিয়া লইতে হয় তাহা জানিতাম 
লা। সেটা যে কেবলমাত্র আসাদের কল্পনা "আশ্রয় করিয়া একটা 
উচ্চ আদর্শরূপে থাকে তাহা, নহে, প্রতি দিনের সকল কাজেই তাহার 
একটাঁমুল্য আছে তাহা বুঝিতমি নাঁ। ভাল থাকা ভাল খাওয়া, 
ভাল পরা, বেশি অর্থসঙ্গতি, বেশি অবকাশ, ছেলেদের ভাল শিক্ষা ও 
ভবিষ্যতে তাহাদের একটা! গতি করিয়া! দেওয়া ইহ! যে স্বাধীনতার 
কায, উপাদান ও লক্ষণ তাহ! বুবিতাম না! আমর! সাধারণ হিত- 
কাধ্যে উদাসীন ছিলাস, সরকারী কোন বিষয়ে কোন খবর লইতাম 
নাঁ, রাষ্ট্রকর্তীরাই যাখুসি তাই কবিতেন এবং আমরা যখন কর্তাদের 
নির্ববাচন তখন হৃদয় ভাবের আবেগ লইয়াই লড়ালডি 
করিতাম//কেষো বুদ্ধিটাকে জলাগ্রলি দিতাম; এই ওদ।সীষ্ক ও 
দ্বারা যে আমরা -নিজেদেরই অন্ন মারিতেছি অবকাশ 
মারিতেছি সে বোধ ছিল না। 
কিন্ত অতি অল্প দিন হইল, দেশের সর্বত্র নুখসমৃদ্ধিকে ব্যাপ্ত 


ক 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩১৬। 


= বিত জলি পি সর উঠি ওটিসি রর ও 


[ই তান । 
করিয়া দেওয়ার সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ আছে এ কথাটা লাকৰি 
আমাদের মাথায় প্রবেশ করিতেছে । 

গণসাধারপের পরবশতাই সমস্ত অত্যাচারের মূল। যে পর্য্যন্ত 
গণসাধারণ জীবিকার জন্ত পরাধীন থাকিবে সে পর্য্যন্ত স্বাধীনতা 
একটা! কথার কথা মাত্র। অুহাদিগকে শিক্ষাই দাও আর তাহাদিগকে 
ভোট দিবার ক্ষমতাই দাও যতক্ষণ তাহার! পেটের ভাতের অস্ত অন্বের “ 
মুখ তাকাইবে ততক্ষণ তাহার! পরাধীন মজুর হইয়াই থাকিবে । 
_. অতএব স্বাধীনতার একটি মাত্র পাঁকা বনিয়াদ আছে_সে স্বাধীন- 
জীবিকার উপায় । 

প্রত্যেক জাতিই স্বাধীন হইবে-_এই জন্তই তাহাদের গবর্ণমেন্ট 
আছে। অতএব যখন স্বাধীন জীবিকাই স্বাধীনতার প্রধান অবলম্বন" 
তখন গবর্ণমেপ্টকে এই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে অন্ন 
অর্জন করিতে পারে। ০০০ 
শিক্ষা পার। 

এই অন্ত লেখক প্রস্তাব করিতেছেন বে গবর্মেষ্ট তাহাদের পাবলিক 
কাজের ক্ষেত্রটিকে এমন্‌ ভাবে ব্যাপক করিয়! তুলুন যাহাতে দেশের 
ষে কোনো! অধিবাসী প্রত্যহ আট ঘণ্টা! খাটিবার মত নিজের উপযুক্ত, 
কায পাইতে পারে। সে কাজ যে সকলের মনের মতন হইবেই এমন 
হইতে পারে না।, কিন্তু যে লোক খাঁটিতে রাজি আছে সে ষে অনুগ্রহ 
স্বরূপে নহে, অধিকার বরূপেই কায পাইবে এমন ব্যবস্থা! যেন করা 
হয়। স্বাধীনতাঁভিসাঁনী কোনে। আমেব্রিকানই জীবিকার জন্য পরের 
দ্বারে উমেদারী করিয়। প্রবলের কাছে মাথা বিকাইয়৷ রাখিবে ইহা 
ঘটতে দেওয়! হইবে না। পেটের অন্নের জন্ত যদি দেশের অধিকাংশ 
লৌককেই অবমান ও অধীনত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় তবে 
"স্বাধীনতা" বলিয়া একটা সেপ্টিমে্ট লইয়া মানুষ উদ্ধার পাইবে না 
এবং কর্ম্মকে যদ্বি যথার্থ ই সম্মানজনক করিয়া তোলা ন! হয় তবে 
, কেবল মুখের কথায় শ্রমের গৌরব ‘Dignity ০f [9১০৪০ ঘোষণা 
করিয়া কোন ফল হইবে না। 


অপূর্ব অস্ত্রচিকিৎসা | | 


মানবদেহের এয়োট। নামক ধমনীর পরিবর্তন। এ 
এটা! (2070৭) নামক ধমনী হৃৎপিণ্ডের অতি নিকট দিয়! গিয়াছে। 
একে ধমনী তাহাতে আবার হৃৎপিণ্ডের নিকট" দিয়া গিয়াছে, ইহাতে 
অন্ত্রপ্রয়োগ কর! কত বিপদজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তার 
ক্যারেল কিরূপ নৈধুণ্যের সহিত এই ধমনীটিকে হৃৎপিণ্ডের অতি নিকটে 
দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সুন্্ সুচ ও সুদ্ক রেশন সুত্রের তাহাকে 
আবার জোড়া লাগাইয়! দিয়াছেন, রিভিযু অফ রিভিযুজ পত্রে তাহ 
বর্ণিত হইয়াছে । তিনি একটি কুকুরের দেহ হইতে এওটার অংশ 
লইয়া! আর একটি কুকুরের এওটার একাংশ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন । 
গভীর ভাবে - অচেতন করিয়া অন্তর্রযোগ করার অস্তুলি কোনো কষ্ট 

অনুভব করে নাই। 

I কুকুরের ধমনী বিড়ালের দেহে সংযোজন । 

ডাকার ক্যারেল দেখাইয়াছেন যে ধমনীর ছার শিরার কাৰ্য্য এবং 
শিরার দ্বাবা ধমনীর কাঁধ্য করান 'যাইতে পারে। জীবদেহে বে ক্যর্টি 
ধমনী থাকে তাহার কোনোটিই অপ্রয়োজনীয় নহে। ইহাদের কোনে 
একটির অভাবে আমাদের বাঁচি থাকা অসস্ভব। কিন্তু জীবদেহে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিরা আছে। একটি শিরাকে কাটিয়া লইয়া 
কোনো হুষ্ট ধনীর স্থানে বসাইয়া দিয়া কাষ চালান যাইতে পারে। 

তিনি আরো! দেখাইয়াছেন যে কোনো একটি অন্তর ধমনী লইয়! 


/ 


শখ পি 


| ৯১ 
১ম সংখ্যা । | 


সেই শ্রেণীর অষ্য একটি জন্তর শরীবে যোগ করিয়া দেওয! যাইতে পারে 
ডাঁক্তীর ক্যারেলের একটি বিডাঁজ এখনও বাচিয়া আছে তাহাঁর শরীরে 
একটি কুকুরেব ধমনী লইয়! রক্ত সঞ্চালনক্রিয় সম্পন্ন হইতেছে। ভীহাঁর 
, একটি কুকুব আঁছে তাহাব এয়োর্টার এক অংশ একটি মশুাদেহের 
হাঁটুব নিকটস্থ একটি ধমনী হইতে লওয! হ্ইয়াছে। ভীহার একজন 
সহকারী সুকৌশলে একটি কুকুরের শবীরে একটি বিভ্াল ও একটি 
শশকের ধসনী যোগ করিযা দিয়াছেন! 
বৃত্যুব পবেও দেহ জীবিত থাকে। 

অবিকৃত ধমনী সংগ্রহ কবা কঠিন বলিয়া দুষ্ট ধমনীর পরিবর্তন ঘটিয়! 
উঠা সহজ নহে। ডাক্তার ক্যাবেল এটাকেও সহজ করিধা দিষাছেন। 

অনেকে বিশ্বাসই কবিবেন ন! যে মানুষ মরিয়া গেলে পরও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাহাব মৃত্রাধাব ও স্বংপিণ্ডকে পুনর্জীবিত করিতে পার! বায়, 
এবং যদি কোনে! কৌশলে তাহাদিগকে অন্য একটি শবীরে যথাস্থানে 
সংলগ্ন কবিয়| দেওয়া হয তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার! তাঁহাদের কাধ্য আরম্ভ 
কবিয! দিতে পাঁরে। কিন্তু এটা যে সত্য তাঁহ। প্রসাণিত হইয়াছে? 
মানবের হৃংপিওকে মৃত্যুর ত্রিশ ঘন্টাবও অধিক কাল পরে বাহিৰ 
করিয়া তাহাকে স্পন্দিত কবান হইয়াছে। ডাঃ ক্যারেল একটি কুকুরেব 
শরীর হইতে হ্বংগিও বাহির কবিষা লইয়া আর একটি কুকুরেৰ 
গলদেশে তাহা প্রবেশ করাইব! দিয়াছিলেন এবং কুকুরটির ক্যারোটিড 
*. (০77০8) ধমনী ও ভেন! কেভাব (৬০19. ০৭2) সহিত নূতন হত 
পিওটির এও জুগুলার (1580127) শিরা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
ল্লক্ষণ পরেই দুইটি হাংগিণুই স্পন্দন করিতে আবন্ত করিয়াছিল । 
একটি সেকেণ ৮৮ বার এবং অপরটি ১** বাব স্পন্দিত হইয়াছিল । 

ডাঃ ক্যারেল একটি বরফাবৃত বাক্সে নাঁনাপ্রকারের ধমনী নান! 
জন্তর শরীর হইতে সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া দেন। এইরুপে রক্গিত হইলে 
সেগুলিকে একমাস পরেও ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

এই সকল কথা| গুনিয়া মনে হয় যে মানবের সৃত্যু এবং তাহার 
দেহেব মৌলিক জীবকোগুলির মৃত্যু এই ছইটিব মধ্যে প্রকৃতি 
২ বৈজ্ঞানিককে তাঁহার কারিকুরী চালাইবার ঢের অবসর দিয়াছেন। এই 
। অবসরে যদি মানব দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গওলি সরাইয়| রাখিয! দেওয়া 
হয তবে সেগুলিকে অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় রক্ষ। কবিয়| প্রয়োজন 
মত ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

ডাঃ ক্যারেল কেবল মাত্র কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্তই এত 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা নহে, অন্্রচিকিৎস! শাস্ত্রের স্থায়ী 
সাঁধনই তীহাব উদেশ্য। জ্ঞ। < 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


শংকুনিশ্মাণ_ ঠ্ীযোগেশচন্ত্র রায় প্রণীত । - বাঙ্গালাসাহিত্যে যোগেশ 
বাবুব পরিচয় প্রদান ও ডাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা)" উভয়ই 
অনীবন্তক। যোগেশ বাবু অনেক রকম লোকছিতকর গ্রন্থ প্রণয়ন 
. করিয়| বাঙ্গালা -সাহিত্যের এবং বাদ্গালীজাতির বিদ্যা! এবং কার্যযগত 
)নান। বিষয়ক উন্নতির পথ পরিদ্ধার করিতেছেন, বর্তমান গ্রন্থ তাহারই 
-“অন্যতম। সর্য্যৎড়ী’ নির্দাণের প্রযোজন ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়হি 
ইহার উদ্দেষ্ধ। এই গ্রন্থে গণিত যদিও একেবারে বর্ধিত হয় নাই, 
(প্রস্থের চিত্রাদি এবং এ সকল চিত্রানুক্রমিক যন্ত্র নির্শ্মাণের কৌশল 
ও তাহার তাৎপধ্য বুঝাইবার জন্ত সাধারপভারে যেটুকু গণিত জানা 
প্রয়োজন তাহা! যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ) কিন্তু গণিতাংশ বদ 
দিয়াও ইহা সহজে পাঠ করা, এবং ইহার সাহায্যে অল্পায়াসে 'সুর্ধ্যযড়ী’ 


ত 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | 


লচ লা 


৭১ 
নিৰ্ম্মাণ ফরা যাইতে পারে। সর্ধ্যযডীর আবহ্যকত! বুঝাইবার জর 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন,_“বিলাঁতী হড়ী""'ষত উৎকৃষ্ট হউক, কালক্রমে 
তাঁহার প্রদর্শিত সম্য অগ্রপশ্চাৎ হয়। একবার দম দিতে ভুলিযা 
গেলে ত কথাই নাই; যথারীতি ধম পাঁইলেও বিলাতী ঘড়ীয় নির্দেশিত 
কালে অল্পে অল্পে শ্রম ঘটে। তথন সে ঘড়ীকে পুনরায় ব্যবস্থিত 
করিতে না! পারিলে তত্ঘার! প্রকৃত সময় অবগত হুইতে পারা যায় না। 
বহু নগরে অপরের ঘডী দেখিয়া, কিন্বা রেল বা অঁর আফিসে গিয়া 
ঘড়ী মিলাইষার স্ববিধ! আছে। কিন্ত গ্রামে এবং অন্দক্ষ নগলর এপ্রকার 
সুবিধা নাই ।" এসকল স্থানে সুর্যাঘড়ীই সময় জ্ঞাপনের একসাত্র প্রশত্র 
উপায়। হুধ্যঘড়ী বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে; এবং ইহা! একব্‌র 
স্থাপন করিলে, বিনা “দমে” ও বিনা! “তৈল দানে’ ফ শতাব্দী চলিবে । 
চূর্যা স্বয়ং বিকল ন! হইলে হুর্ধাঘড়ী বিকল হুইতে পারে না, কারণ 
ইন্াব “কলকাট' সবই সূর্য্য! কোন দিম হুষ্য মেঘাচ্ছর হইলে ঘড়ীর 
কাজ বন্ধ থাকিবে বটে, কিন্তু আবার যখনই সূর্য্য দেখ। দিবে তখনই 
ঘড়ী যধাধিহিত সময দিতে থাকিবে ; তাহাকে কোথাও গিয়া মিনান্কা 
আনিবার আবশ্যক হইবে না। পল্লীগ্রামে দরিস্রলাকদিগের মধ্যে 
সমবজ্ঞাপক যন্ত্রের অভাবে সময়ন্ান অতি বিরল; সমবত্ঞোন বিরুল 
হইলে বর্তব্যজ্ঞাদ পরিস্ফুট হয ন।। আমাদের ছেশের লোফদিপের 
অবস্থার হীনতার কারণানুসম্বান করিলে অধিকাংশ চলেই দেখা যাইবে 
যে অর্থাগমের একটি প্রধান অন্তরায় সময়াপগম | সসরকে চক্ষে সামনে 
যাইতে দেখলেই তাহার সন্বাবহার করিবার একট! ইচ্ছা জন্মায় ; 
ইহাই অবস্থার উন্নতির একটি সোপান। গ্রাম্য জমিদাত্রের যদি প্রত্যেচ্ক 
অন্ততঃ নিজ নিজ বাড়ীতে একট! করি সুর্যঘডী স্থাপন করেন তত! 
হইলে দেখা যাইবে যে সমস্ত গ্রামে একট! সময়বোঘ জাগরিত হউন 
উঠিবে। এই হিসাবে ‘শংকু নির্মাণ, একটা কার্খাকরী বিদ্যা ফপে 
পরিগণিত হইবে । সময় অর্জ্জন কবিতে শিক্ষা কর! অর্থোপার্জম হইচত 
অধিক কাধ্যকরী। গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের! এই শ্রন্থসাহান্য 
স্ব স্ব বিদ্যালয়-প্রাঙ্ছনে একটি করিরা সুষ্য্ভী নির্া করিতে চে 
করিলে তাহাতে “ৰা” ঘডী অপেক্ষা! অধিকতর পৰিস্ুট এবং বিশুদ্ধ 
কালবোধ, ও তৎসঙ্গে নির্ম্মাণকৌশল এবং সুর্যের অননাদি গতি সন্থ্ষে 
একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাত্রদিগের সহজে আয়ত্ব করিবার কুযোগ হইযে। 

ধাঁহারা নিজে শ্রম করিয়। যন্ত্রনির্নাণ করিতে কষ্টবোঁধ করিফেস, 
সাহার! এই গ্রশ্থোক্ত প্রণালী মতে তৈয়াবী যন্ত্র €বাঁধায় ক্রয় করিতে 
পারিবেন তাহারও ঠিকান! গ্রন্থে দেওয়া! আছে। 

যোগেশ বাবু আরও লিখিয়াছেন, “এক দীর্ঘ গ্রীন্ঘাবকাশ শু নিণ্রাণ 
করিয়া লেখকের যেরূপ আনন্দে কাটিয়াছিল, পাঠিকেরও দুঃসহ সময় 
দেইবপ আনন্দে কাটিতে পারে, এই আশার এই পুহিকেন প্রচারিত ছইক | 
দীর্ঘ প্রীন্মাবকাশ সমাগত দেখিয়া আমরাও আশা করিল্তছি হে গ্রস্থকাযোর 
আশা একাস্ত নিক্ষল হুইবে না। আমর! ইন্ধাও আশা করিতেছি যে 
শঙ্কু নিৰ্ম্মাণ করিয়। কেবল যে দুঃসহ সময় আনন্দে ফাঁটিবে তাহ! নছে, 
শছুসাহাযো আমাদের সমরজ্ঞান বিকশিত হুইয়| তাহার হ£সহদও 
বিদুরিত হুইবে। ই 

গ্রঅপূর্বচন্্ দত । 


স্মায়াবাদ"-__সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক ও 'ইউসিভর্সিটি লেকচারার’ 
যুক্ত প্রমখনাথ তর্বভূষণ কর্তৃক বিতৃত। পৃঃ ১** £ মুল্য 1* আনা 

অধ্যাপক মহাশয় ১৯০৭ সালে সাংখ্য ও বেধাস্ত বিষয়ে | 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে কয়েকটা বক্ততা দেদ। তাহাই তিনটা বজ 
“মায়াবাদ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভিন অধ্যায়ে তিনটা 
মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন £_-১। স্যায় ও বৈশেধিক দর্শনের বআরম্তবাদ' | 
২। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের 'পরিপামবাদ'। ৩। বেদাঁতের "মায়া লুদ, 


৭২. 


বিবর্তবাদ বা অনির্ব্বাচ্যবাদ’। “আরস্বাদিগণ EEE উৎপর হইবার 
পূর্বে কার্ধ একবারেই অসৎ অর্থাৎ কোন সত্তাই থাকে না; উৎপন্ন 
- হুইয়! তবে ফাধ্য সৎ হয়। কাৰ্য্য হইতে কারণ সম্পূর্ণবপে ভিন্ন”। 
পরিণামবাঁদিগণের মতে কাধ্য চিরকালই আছে এবং থাকিবে, কার্য 
কারণের বপান্তর মাত্র, উৎপত্তির পূর্বের কাধ্য কারণে অব্যক্ত ভাবে 
বিভমান থাকে"। "্মীয়াবাদিগণ বলেন কার্য্য কারণ হইতে ভিন্নও 
নহে, অতিনও নহে! এই স'সার যে সং তাঁহাও বল! যাঁব না, আবার 
ইহা! যে একবারে অসৎ তাহাও বলিতে পার! যায় ন!”। “যাহ। সৎ 
নহে, অসৎও নহে তাহারই নাম মায়! স্বতরাং এই পরিদৃগ্ধমাণ জগৎ 
অনির্ধধাচয, ইহা মায়াময় ছাড়া জার..কিছুই নহে, ইহা সভ্যসত্যই 
ইন্রাল”। গ্রন্থে এই সমুদয় তত্বই অতি প্লাঞ্তল "অথচ ওজন্িনী 
ভাষায় যথাযথ বিবৃত হইয়াছে । এই পুস্তক পীঠ. করিয়া আমর! অত্যন্ত 
প্রীত হইয়াছি। বায় এপ্স পুস্তক বিরল । 

তল *. মহেশচন্্র ঘোষ। 


রিও কাদির করত ্দীত। রা 
সংস্করণ । ডবলক্রাউন যোড়শাংশিত - ৯৪ পৃষ্ঠা; "মূল্য আট আনা 
৪ কলেজ স্কোয়ার নিউ প্রেস, কলিকাতা । যা 
সেকাল ও একালের সন্ধিস্থলে দীডাইরা নিরপেক্ষভাবে বিচার 
কবিধাছেন সেকাল হইতে একালে বি কি বিষয়ে উন্নতি ও কোন 
কোন বিশ্বয়ে অবনতি হইয়াছে। এই মনম্বী হিতৈনীর উক্তি 
সকল প্রণিধান ও অনুধ্যান করিবার সর্ববথা উপযুক্ত । আমাদের 
সমাঙ্গ প্রাচীনকাঁলের সরলতা! হইতে ভট্ট হইয়া পড়িতেছে, লোকের 
মন নিরানন্দ ও শবীর হীনধল হইতেছে। এই সকলের কারণ ও 


প্রতিকার নিণাঁত হউয়াছে। এই উভয়কালের তুলনায় সমালোচনা” 


প্রসঙ্গে প্রাচীলকালের একটি হন্দর চিত্র ফুটিয়! উঠিযাছে। তাহ! ঘটনায় 
বিচিত্র, হাস্তে মধুর, বর্ণনাষ উজ্বল, তথ্যে পরিপূর্ণ । পড়িতে আরম্ভ 
করিলে শেষ না কবিযা থাকা যায় না। ইহাতে তাৎকালিক সমাজ, 
সাহিতা, নীতি, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বছ বিষয় হান্ড-সরস ভাষায় বর্ণিত 
হইযাছে। দেশীয় সমাজের রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালিক প্রবাসী 
যুবোগীর সমাজেরও একটি স্নন্দর চিত্ত অঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 
্রস্থকারের মনন্বিত, চিস্তাবীলতা, দেশহিতৈষ। ও রসিকত। পত্রে পত্রে 
পরিদৃষ্ঠমান। পুস্তকের কাগজ ভাল, বড বড় হরপে ছাপা, কিন্ত 
মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেক আছে; ইহ! বডই দুঃখের বিষয়। এই পুস্তক- 
বর্ণিত সকল কথা না জানিলে বাঙলার একযুগের ইতিহাস অন্তাত 
থাকিয়া যায়। 

ইংরাঁজবর্ছিত ভারতবর্ষ ত্রীজ্যোতিবিন্দরনাথ ঠাকুর কর্তৃক পিষের 
লোঁটির ফরাসী হইতে ভাষাস্তরিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে 
প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুক্সিত। ডবলক্রাউন যোঁডশীংশিত ৩৭৫ 
পৃষ্ঠা। মুল্য দেড টাকা । এই পুস্তকে একজন বিদেশী পর্যটকের 
নিপুণ পর্যাবেক্ষণ, নিরপেক্ষ সমালোচনা, বিচিত্র দৃষ্তের কুশল বর্ণন। 
কবিত্বপূর্ণ-ভাঁবায় বিবৃত হইয়াছে. ইহ! পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে 
তদ্ময় হইয়া যাইতে হ্য়, কোনে। উপন্যাস এত চিত্তাকর্ষক হয কি ন! 
সন্দেছ। অধিকন্ত নিপুণ অনুবাদকের উপযুক্ত শবচয়ন, শব্দসংগঠন 
ও ভাষার লালিত্য অতিশয় চমৎকার । এই পুস্তক পাঠ করিলে 
-  জ্বামাদে্' দেশের অনেক ঘটনা, অনেক দৃষ্য নূতন আলোকে মনের 
/ 





৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার স্ট, কুস্তলীন প্রেসে হইতে শ্রীপূর্ণচন্্ দাদ কর্তৃক জানি 


প্রবাসী-_বৈশাঁখ, ১৩১৬। 


t 
| ৯ম ভাগ। 


সন্মুখে উত্তাসিত হুইয়। উঠিবে। পণ্যটক বা দেশতবনিজাহ যাহাব। 
এ দেশকে ভাল ক্ষত্রিয়! জানিতে বুঝিতে চান তাহার| এ পুস্তক. পাঃ 
করিয়া প্রীত হইবেন। 

শিক্ষাকোষ--পণ্ডিত প্রীঅমূলাচরণ- ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও প্রীচারুচন্তু 
মিত্র, এম-এ, বি-এল, সম্পার্দিত। প্রবিনোদবিহারী দাস প্রকাশক-। 
প্রাপ্তিস্বান-_৬৬ নম্বব মাপিকতলা ্রীট । সমগ্র গ্রস্থের অগ্রিম বাধিব 
মূলা-৩*২ টীকা, রাজসংস্করণ ৪৫ টাকা; প্রতি সংখ্যা খুচরা ॥*, রাজ- 
সংস্করণ ১২ টাকা; ডাক খরচ স্বতন্ত্র । তৃতীয়ধও পধ্যস্ত আমর! 
সমালোচনার জন্ত পাইয়াছি। পাঠ, লিখন, গণিতশিক্ষা ব্যাকরণ- 
শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের মূল তত্ব, উপায়, প্রণালী, . উদাহরণ, প্রভৃতি 
যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিবার প্রযক্ন হইয়াছে। 
বিদ্যাভুখণ মহাশয় বহু ভাষায ও বহু শাস্তে প্রগ্গাচ পঙ্ডিত। তাহার 


*  অধ্যবসায়সঞ্জাত শিক্ষাকোষ দেশযান্ত শ্রীযুক্ত গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর্তৃক উপদিষ্ট হইয! যে বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইতেছে তাহা 
কাহাকেও বলাই বাহুল্য । এই গ্রন্থে শিক্ষা! জিনিসটাকে সরস, 
সরল অথচ প্রগাঢ় করিবার যথেষ্ট চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে । প্রত্যেক 
বিদ্যাশয় ও সাধারণ পাঠাগাবে ইহার স্থান পাঁওয়। উচিত। শিশু 
হইতে বর্ধায়ান সকলেরই শিক্ষণীয় বহু তত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে! 
গৃহহার!- প্রনরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত। মজুমদার লাইব্রেরি হইতে 
প্রকাশিত। ক্রাউন যোঁড়শীংশিত ৮* পৃষ্ঠা, কাপডে সুন্দর বাধ।, মূলা ॥« 
আন! মাত্র। এখানি টেনিসনের এনক-আর্ডেন কাব্যের অনুবাদ ' 
স্তরাং ভাবে রসে ইহা চমৎকার ; আখ্যানটি ককশ। অনুবাদ কার্য্যও 
বেশ পরিপাটি হইযাছে,--ছন্দ সুললিত, প্রবাহশীল, সহজ ; ভাষ! মধুর, 
মার্জিত। খাঁহাব! ইংরাজিতে এনক-আর্ডেন পড়িয়াছেন তাহারা এব! 
ধাহাব! না! পডিয়াছেন তাহারাও ইহ] পাঠ কবিয়! সুখী হইবেন। 


তাস্তিগ্লার বাহাদুরী--শীমনীন্রনাথ বন্থ প্রণীত । অষ্টাংশিত ফুলন্ক্যা” 
১৭ পৃষ্ঠা, সূলা £* আনা। ইহা উপন্যাস । ঘটন! উত্তেজনাপূর্ণ 
যাহার! উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন তাহারা পাঠ করিয় 
সখী হইবেন। তান্তিয়ার চরিত্র বহু সদগুণ ও ধূর্তৃতায় পূর্ণ করিষ 
অঙ্কিত হুইয়াছে। পুস্তকের ভাষ! একটু নীরদ, ও শিখিল ; রচনাভ্ 
(9016) অনবহিত । 

সতীলক্মী--প্রীবিধুভূষণ বনু প্রণীত। মুল্য ॥: আন। ইহ! এক- 
খানি স্ত্রীপাঠ সুন্দর উপন্যাস। বিধু বাবু স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস লিখিয় 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, এই পুস্তক সেই খ্যাতির সহাঁধতা করিবে । 
সমাজে স্্ালোকেষ স্থান ও অধিকার কিবাপ হওয়া উচিত, তাছাদের 
শিক্ষা! দীক্ষার কিকপ আয়োজন হওয়। উচিত, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত 
হইযাছে। আখ্যায়িকাটিও শিক্ষা প্রদ, সতীলক্ষ্মীদিগের সুখপাঠ্য। 

স্বাধীন জীবিকা- মূল্য ১২ টাকা! । ইহাতে লিখিবাঁব, ছ।পিবার, ও 
জুতার কালী ভৈয়ারি করিবার নিয়ম ও মসলা; অদৃপ্ত ও রঙিন কালী, 
আচার, মৌরব্বা, জেলি, প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী; মশা, মাছি; ছার- 
পোকা, আবশুলা, প্রভৃতি তাড়াইবার উপায়; গাঁল বাতির নিৰ্ম্মাণ 
কৌশল প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। বইখানি ব্যবসায়ী ও সৌখিন 
পাঠক সকলেরই পড়িতে ভাল লাগবে! বছ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত 
হ্ইয়াছে। 


মুদ্রারাঙ্গদ। 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ৷” 
টি - « নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ-। ” 





গোরা । 
৪৭ 


সুচবিতা ভাবিতে লাগিল, ললিতা একি কা বাধাই 


. বসিল! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতাঁর গলা ধরিয়া 


কহিল, _"অণ্মার কিন্তু তাই তয় হচ্চে !” 

ললিতা! জিজ্ঞাসা কবিল--“কিসেব ভয় ?” 

সবিতা কহিল--“ত্ৰান্ধদমাজে ত চারিদিকে হ্লস্ুল 
পড়ে গেঁছে--কিন্তু শেষকালে বিনয় বাঁবু যদি বাজি না 
হন!” | 

লিক! মুখ নীচু কবিয়৷ দৃঢ্ববে কহিল--“তিনি রাজি 
হবেনই [” 

সচরিতা কহিল_প্তুই ত জানিস, পান্থ বাবু মাকে 
এঁ আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে বিনয় কখনই তাঁদের সমাজ 
পবিত্যাগ কবে এই বিয়ে করতে বাজি হবে, না। ললিত! 
কেন তুই সব দিক্‌ না ভেবে পান্থ বাবুব কাছে কথাটা 
অমন.কবে বলে ফেল্লি,!” 

ললিতা কহিল--“বলেছি বলে আমাব এখনো! অন্কৃতাপ 


, হচ্চে, না! পা বাবু মনে করেছিলেন তিনি এবং তার 
ই সমাজ আমাকে শিকাবের জন্তব মত তাড়া কৰে একেবারে 
. অতল সমুদ্রেব ধার পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছেন, এইখানে 


আঁমাকে ধবা দিতেই হবে--তিনি জানেন না এই সমুদ্রে 
লাফিয়ে পড়তে আমি ভয় কবিনে-_তাঁর শিকাবী কুকুবেৰ 
ভাড়ায় জব পিজ্বেব মধ্যে টুকৃতেই আমার ভয়৷” 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । | ২য় সংখ্য! । 





সুচবিত| কহিল---“একবাব বাবার হে পবামর্শ করে 
দেখি।” | 

ললিতা কহিল--“বাবা কখনো শিবারেব দলে যাগ 
দেবেন না এ আমি তোঁমাকে নিশ্চয় =লচি। তিল ভ 
কোনো দিন আমাদের শিকলে বাঁধতে চাননি। তাঁর 
মতের সঙ্গে খন কোনোদিন আমাদের কিচু অনৈক্য ঘটেছে 
তিনি কি কখনো একটুও বাগ প্রকাশ করেছেন, ব্রন্দ- 
সমাঁজেব নামে তাঁড়! দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ কবে দিতে 
চেষ্টা করেছেন? এই নিয়ে মা কত দিন কত বিণ 
হয়েছেন কিন্তু বাবার কেবল একটিমাত্র এই ভয় ঢিল 
পাছে আমব! নিজে চিন্তা করবার সাহস হাবাই । এস্গন 
কবে যখন তিনি আমাদের মানুষ কবে তুলেছেন তখন 
শেষকাঁলে কি তিনি পান্থু বাবুর মত সমাজেন জেলদারো€ব 
হাতে আমাকে সমর্পণ কবে দেবেন?” | 

নুচরিত। কহিল, “আচ্ছা বেশ, বাবা যেন কোনো 
বাধা দিলেন না তাৰ পৰে কি কর! যাবে বহু ?”- 

ললিতা! কহিল, “তোমরা যদি কিছু না কব তাহলে 
আমি নিজে" 

সুচরিত! ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল,--“না, না, তোকে 
কিছু করতে হবে না ভাই ! আমি একটা উপায় কবচি।” 

স্ুচবিতা পরেশ বাবুর কাছে যাইবাব জন্য প্রত্বত 
হইতেছিল এমন সময় পরেশ বাবু স্বয়ং সন্যাকালে তালব 
কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে পরেশ শৰু 
প্রতিদিন তাঁহাব বাড়িব বাগানে একলা মাথা নীচু কিয়া 


~~ 


৭৪ < 


আগ মনে ভাবিতে ভাবিতে পারচারি করিয়া থাকেন_ 
সন্ধ্যার পবিত্র অন্ধকারটিকে ধীরে ধীবে মনের উপর বুলাইয়া 
কর্ম্মের দিনের সমস্ত দাগগুলিকে যেন মুছিয়া ফেলেন এবং 
অন্তবের মধ্যে নির্মল শাস্তি সঞ্চয় করিয়া রান্রিব বিশ্রামেব 
জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন আজ পরেশ বাবু সেই তাহার 


সন্ধ্যার নিভৃত ধ্যানের শাস্তিসস্তোগ পরিত্যাগ করিয়া 


যখন চিস্তিতমুখে সুচরিতার-ঘরে আসিয়া দাড়াইলেন তখন 
ষে শিশুর খেলা করা উচিত ছিল সেই পীড়িত শিশু 
"চুপ করিয়া! পড়িয়া থাকিলে মার মনে যেমন . ব্যথা 
বাজে সুচরিতার প্রেহূপূর্ণ চিত্ত তেমনি ব্যথিত হইয়া 
উঠিল । টু 

পরেশ বাবু মৃত্স্বরে কহিলেন_-“বাধে, সর স্তনেছ ত” 

সুচরিতা কহিল--“ছা বাবা, সব শুনেছি, কিন্তু তুমি 
অত ভাবচ কেন ?” বর 

পরেশ বাবু কহিলেন,--”আমি ত আব কিছু ভাঁবিনে 
আমার ভাবনা এই যে ললিতা যে ঝড়টা জাগিয়ে তুলেছে 
তার সমস্ত আঘাত সইতে পারবে ত? উত্তেজনাব “মুখে 
অনেক সমর আমাদের মনে অন্ধ স্পর্ধা আসে কিন্তু একে 
একে যখন তাঁহার ফল ফল্তে আবস্ত হয় তখন তার ভার 
বহন করবাব শক্তি চলে যায়। ললিতা কি সমস্ত ফলা- 
ফলেব কথা বেশ ভাল করে চিন্তা করে যেটা তাব পক্ষ 
শ্রেয় সেইটেই স্থিব কবেছে ?” | 

সুচবিতা কহিল, “সমাজের তবফ থেকে কোনো 
উৎপীড়নে ললিতাকে কোনো দিন পরাস্ত করতে পার্কে 
না'এ আমি তোমাকে জোব করে বল্তে পাবি ।” 

পরেশ কহিলেন,-”আমি এই কথাটা খুব নিশ্চয় 


করে জান্তে চাই যে, ললিতা কেবল বাগেব মাথায় বিদ্ৰোহ ' 


করে ওঁদ্ধত্য প্রকাশ করচে না৷” 
স্থচবিতা মুখ নীচু করিয়া কহিল, “না বাবা, ত! যদি 
হত তাহলে আমি তার কথায় একেবারে কানই দিতুম 
না। ওর মনেব মধ্যে যে কথাটা গভীর ভাবে ছিল 
" সেইটেই হঠাৎ ঘা. খেয়ে একেবারে বেরিয়ে .এসেছে। 
এখন এঁকে কোনো রকমে চাপাচুপি দিতে গেলে ললিতার 


মত মেয়ের পক্ষে ভাল হবে না। বাবা, চির বহত: 


খুব ভাল”. < 


বশী ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগণ। 


- পবেশ বাবু কহিলেন," _ পাচ্ছ, বন কি বাদমমা্ে 
আঁন্তে ব্রাজি হবে?” ৪ 

সুচরিত! কহিল,-_স্তা ত ঠিক বল্তে পাবিনে। আচ্ছা 
বাবা, একবার গৌর বাবুর মাব কাছে যাব?” .. 

পরেশ বাবু কহিলেন, “আমিও ভাবছিলুম তুমি গেলে 
ভাল হয়৷" 

৪৮ ূ 

আনন্দময়ীর বাড়ি হইতে বোজ সকাল বেলয়ি বিনয় 
একবার বাসায় আসিত। 'আজ সকালে আসিয়া সে এক 
খানা চিঠি পাইল চিঠিতে কাহাবো নাম নাই। লল্তাকে 
বিবাহ করিলে বিনয়েব পক্ষে কোনোমতেই তাহা সুখের 
হইতে পারে না এবং ললিতাঁর পক্ষে, তাহা অমঙ্গলের 
কারণ হইবে এই কথা লইয়া চিঠিতে দীর্ঘ উপদেশ আছে 
এবং সকলের শেষে আছে যে, এ সত্বেও যদি বিনয় 
ললিতাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত না হয় তবে একটা কথা - 
সে যেন চিন্তা করিয়া দেখে, ললিতার ফুসফুস দুৰ্বল, 
ডাক্তারের! মক্কার সম্ভাবনা আশঙ্কা করেন। 

বিনয় এরূপ চিঠি পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এমন- 
তব কথার যে মিথ্যা রুরিয়াও স্থাষ্ট হইতে পারে বিনয় . 
কখনো তাহা মনে করে নাই, কাবণ, সমাজেব বাধায় 
ললিতাব সঙ্গে বিনয়েব বিবাহ যে কোনোক্রমে সঞ্চব হইতে 
পাবে না, ইহা ত কাহারো কাছে অগোচর নাই। এই 


* জন্তই ত ললিতার প্রতি তাহাব হৃদয়ের অন্ুবাঁগকে এত- 


দিন সে. অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিয! আসিতেছিল। 
কিন্তু এমনতর চিঠি যখন তাহার হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে - 
তখন -সমাঁজেব মধ্যে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিস্তব আলোচন! 
হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সমাজেবলোকেব কাছে ললিতা ' 
যে কিরূপ অপমানিত হইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার 
মন অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার নামেব সঙ্গে 
ললিতার নাম জড়িত হইয়া প্রকাশ্তভাবে লোকের মুখে 
সঞ্চরণ করিতেছে ইহাতে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত 
হইয়া উঠিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল তাহার 
সঙ্গে পরিচয়কে ললিতা অভিশাপ ও যিক্কাব দিতেছে 
মনে হইতে লাগিল, তাহাব দৃষ্টিমাত্ও ললিতা আব কোনো 
দিন সহ করিতে পারিবে না। 


২য় সংখ্য! । | 
হায় বে,, মানবহৃদয় ! এই অত্যন্ত ধিক্কারেব মধ্যেও 

২ । বিনয়েব চিত্তের মধ্যে একটি নিবিড় গভীর হুক্ ও তীব্র 
আনন এক গাৱ ছাঁতে জাৰ বক জাতে দকনা করিতে- 
4- ছিল তাহাকে থামাইয়া রাখা যাইতেছিল না) সমস্ত লজ্জা 
সমস্ত অপমানকে সে অস্বীকার করিতেছিল। সেইটেকেই 
কোনোমতে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিবার জন্য তাহাব বাবান্দায় 
সে দ্রুতবেগে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল--কিস্ত 
-সকাঁলবেলাব আলোকেব ভিতব দিক একটা মদ্দিরতা 
*এতাহাঁব মনে সঞ্চাবিত হইল-_রাস্তা' দিরা ফেরিওয়ালা 
ইাকিয়া যাঁইতেছিল তাহাঁৰ সেই হাকেব স্ুবও তাহাব 
হৃদয়েব মধ্যে একটা গভীব চাঞ্চল্য জাগাইল। বাহিবেব 
লোকনিন্দাই যেন ললিতাকে বন্তার মত ভাসাইয়া বিনয়ের 
হৃদয়েব ডাঁঙাব উপব তুলিয়া দিয়া গেল ;_-ললিতাব এই 
সমাজ হইতে ভাসিয়৷ আসাব মুর্তিটিকে সে আব ঠেকাইয়া 
রাখিতে পাঁবিল না। তাহার মন কেবলি বলিতে লাগিল, 
ললিতা আঁমাব, একলাই আমাব। অন্য কোনো দিন 
তাহাঁব মন হুর্দীম হইয়া এত জোবে একথা! বলিতে সাহস 
করে নাই; আজ বাহিরে যখন এই ধ্বনিটা এমন কবিয়া 
_ . ভঠাৎ উঠিল তখন বিনৰ কোনোমতেই নিজেব মনকে আব 
চুপ চুপ বলিয়া খামাইয়া রাখিতে পারিল না । 

বিনর এমনি চঞ্চল হইয়া যখন বাঁবান্দায় বেড়াইতেছে 
এমন সময় দেখিল হাবান বাবু রাস্তা দিয়া আসিতেছেন। 
তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পাঁরিল তিনি তাহাবই কাছে আসিতেছেন 
এবং অনাম! চিঠিটাৰ পশ্চাতে যে একটা বৃহৎ আলোড়ন 
আছে তাহাও নিশ্চয় আনিল। 

অন্ত দিনের মৃত বিনয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্ভতা 
প্রকাশ করিল না-_সে হারান বাবুকে চৌকিতে বসাইয়া 
নীরবে তাঁহাব কথাৰ প্রতীক্ষা কবিয়া বহিল। 
_. হাবান বাবু কহিলেন, “বিনয় বাবু, আপনি ত হিন্দু?” 

বিনয় কহিল-_হা, হিন্দু বৈকি।” 

হাঁবান বাবু কহিলেন,-_”আমাব এ প্রশ্নে রাগ করবেন 
না । অনেক সময় আমর! চাঁবিদিকেব অবস্থা বিবেচনা 
না কবে. অন্ধ হয়ে চলি-_ তাতে সংসারে ছুঃখেব স্থষ্টি করে । 
এমন স্থলে, আমবা কি, আমাঁদেব সীমা কোথায়, আমার্ছেব 
আচরণেব ফল কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় এ সমস্ত প্রশ্ন যদি 


4. 
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গোঁরা । ৭৫ 
কেউ উত্থাপন কবে তবে তা অপ্ৰিয় হলেও তাঁকে বন্ধু 
বলে মনে জান্বেন !” 

বিনয় হাসিবার চেষ্টা কবিয়া কহিল, “বৃথা আপনি 
এতটা ভূমিকা করচেন। অপ্রিয় প্রশ্নে আমি যে ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠে কোনো প্রকার অত্যাচার করব আমার সে 
বকম স্বভাব নয়। আপনি নিবাঁপদে আমাকে সকল 
প্রকাব প্রশ্ন করতে পারেন ।” 

হারান বাবু কহিলেন, "আমি আপনার প্রতি ইচ্ছা- 
কৃত কোনো অপরাঁধেব দোষারোপ করতে চাইনে। কিন্ত 
বিবেচনার ক্রুটিব ফলও বিষময় হযে উঠতে পাবে এচথা 
আপনাকে বলা বাহুল্য ।” 

বিনয় মনে মনে বিবক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল,_প্যা 
বাহুল্য তা নাই বল্লেন_আসল কথাটা বলুন 1” 

হাঁবান বাবু কহিলেন, “আপনি বখন হিন্দুসমাজে 
আছেন এবং সমাজ ছাড়াও যখন আপনাব পক্ষে অসম্ভব 
তখন পৰবেশ বাবুব পরিবারে কি আপনাব এমন ভাবে 
গতিবিধি করা উচিত যাঁতে সমাজে তাঁব মেয়েদের সশন্ধে 
কোনো কথা উঠ্তে পারে ?” 

বিনয় গম্ভীব হইয়া কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া কহিল 
“দেখুন, পান্ু বাবু, সমাজের লোকে কিসের থেকে কোন্‌ 
কথাব সৃষ্টি করবে সেটা অনেকটা! ভীঁদেব স্বভাবের উপব 
নির্ভর করে, তার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিতে পারি । 
পরেশ বাবুর মেয়েদেব সম্বন্ধেও যদি আপনাদের সমাজে 
কোনো প্রকার আলোচনা ওঠা সম্ভব ভয় তবে তাদের 
তাতে লজ্জাব বিষয় তেমন নেই যেমন আপনাদের 
সমাজেব 1” 

হাঁবান বাবু কহিলেন-_-“কোনো! কুমারীকে তাব মায়েব 
সঙ্গ পবিত্যাগ কবে যদি বাইরেব পুরুষেব সঙ্গে একলা 
এক জাহাজে ভ্রমণ কবতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে 
সম্বন্ধে কোন্‌ সমাজেব আলোচনা করবার অধিকাৰ সেই 
জিজ্ঞাস! কবি !” 

বিনষ কহিল-_“বাইবেব ঘটনাকে ভিন্তবের অপরান্ব 
সঙ্গে আপনাবাও যদি এক আসন দান করেন তবে হিন্দু- 
সমাজ ত্যাগ কবে আপনাদেব ব্রাঙ্গসমাজে আসবাব কি 
দবকাব ছিল। যাই হোঁক্‌ পাশ বাবু, এ সমস্ত কথা বিয়ে 


৭৬ 


তর্ক করবাব কোনো দরকার দেখিনে। আমার পক্ষে 
কর্তব্য কি সে আমি চিন্তা করে স্থির করব, আপনি এ 
সম্বন্ধে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।” 
হাবান বাবু কহিলেন,_-“আমি আপনাকে বেশি কিছু 
বলতে চাইনে, আমার কেবল শেষ বলবার কথাটি এই, 
আপনাকে. এখন দুবে থাঁকৃতে হবে। “নইলে অত্যন্ত 


অন্তায় হবে। আপনারা পবেশ বাবুর পরিবারের মধ্যে 
প্রবেশ করে কেবল একটা অশান্তির সৃষ্টি করে তুলেছেন, - 


তাদের .মধ্যে কি অনিষ্ট বিস্তার করেছেন তা আপনাবা 
জানেন না।” 

. হারান বাবু চলিয়া গেলে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা 
বেদনা শূলের মত বি'ধিতে লাগিল। সবলহদয় উদ্দার- 
চিত্ত পরেশ বাবু কৃত সমাঁদরের সহিত তাঁহাদের ছুই জনকে 
তাহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছিলেন ; বিনয় হয় ত 
না বুঝিয়! এই ব্ৰাহ্মপরিবাবের মধ্যে আপন অধিকারের 
সীম! পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছিল তবু তাহার স্নেহ ও 
শ্রদ্ধা হইতে সে একদিনও বঞ্চিত হয় নাই)-_এই পরিবারের: 
মধ্যে বিনয়ের প্রকৃতি এমন্‌ একটি গভীরতর আশ্রয়লাভ 
করিয়াছে যেমনটি সে আর কোথাও পায় নাই, _ইহাদের 


সঙ্গে পরিচয়েব পর বিনয় যেন নিজেব একটি বিশেষ সত্তাকে ' 


উপলব্ধি করিয়াছে ;_এই যে এত আদর এত আনন্দ 
এমন আশ্রয় যেখানে পাইয়াছে সেই পরিবাবে বিনয়েব 


স্থৃতি চিরদিন কাঁটাব মত বিধিয়া থাকিবে | পরেশ বাবুর - 


মেয়েদের উপব সে. একটা অপমানের, কালিমা আনিয়া 
_ দিল! ললিতার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের উপরে সে এত 
বড় একটা লাঞ্ছনা আকিয়া দিল! ইহার কি প্রতিকার 
হইতে পাবে | হায় রে হায়, সমাজ বলিয়া জিনিষটা সতোব 
মধ্যে কত বড় একটা বিবোধ জাগাইয়! তুলিয়াছে ! ললিতাব 
সঙ্গে বিনয়েব মিলনের কোনো সত্য বাঁধা নাই ; ললিতাব 
সুখ ও মঙ্গলের অন্ত বিনয় নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ 
করিয়া দিতে কিরূপ প্রস্তুত আছে তাহা সেই দেবভাই 
জানেন যিনি উভয়ের অন্তর্যামী__তিনিই ত বিনয়কে প্রেমে 
, আকর্ষণে ললিতার এত নিকটে আনিয়া দিয়াছেন-_ তাহার 
শাশ্বত ধৰ্ম্মবিধিতে ত কোথাও বাধে নাই। তবে ব্রাঙ্গ- 
সমাজেব যে দেবতাকে পাস্থু-বাবুর মত লোকে পুজা কবেন 


প্রবাসী-_জ্ৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 
তিনি কি আর একজন কেহ! তিনি কি মানবচিত্তের 
অন্তরতর' বিধাতা নন্‌ ? ললিতার সঙ্গে তাহার মিলনের 
মাখানে যদি কোনো নিষেধ করাল দত্ত মেলিয়! দীড়াইয়ার 
থাকে, যদি সে কেবল সমাজকেই মানে আর সর্বমানবের 
প্রভুর দোহাই না মানে তবে তাহাই কি.পাপ নিষেধ নহে? 
কিন্ত হায়, এ নিষেধ হয় ত ললিতাঁর কাছেও ব্লবান ! 
তাছাড়া ললিতা হয়ত বিনয়কে--কত সংশয় আছে! 
কোথায় ইহাব মীমাংসা পাইবে! 
~ ৪৯ চি 
যখন বিনয়েব বাসায় হারান বাবুর আবির্ভাব হইয়াছে 
সেই সময়েই অবিনাশ আনন্দময়ীর কাছে গিয়া খবর দিয়াছে 
যে, বিনয়েব সঙ্গে ললিতার বিবাহ স্থির হুইয়! গেছে। 
আনন্দময়ী কহিলেন, _-”এ কথা কখনই সত্য নয়।” 
-- অবিনাশ কহিল__পকেন সত্য নয়? বিনয়ের পক্ষে 


একি অসম্ভব? » 
আনন্দময়ী কহিলেন,_“সে আমি জানিনে কিন্তু এত 
বড় কথাটা! বিনয় কখনই আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্ত না!” 


অবিনাশ যে ব্রাক্ষসমীজেব. লোকেব কাছেই এই সংবাদ 
শুনিয়াছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তাহ! সে বার বার . 
করিয়া বলিল। বিনয়ের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণাম 
ঘটিবেই, অবিনাশ তাহা বহু “পূর্বেই জানিত; ‘এমন কি, 
গোরাকেও এসন্বন্ধে সে সতর্ক করিয়! দিয়াছিল ইহাই আনন্দ- 
ময়ীর নিকট ঘোষণা করিয়া সে মহা আনন্দে নীচেব তলায় 
মহিমের কাঁছে এই সংবাদ দিয়া গেল। 

আজ বিনয় যখন আসিল তাঁহাব মুখ দেখিয়াই 
আনন্দময়ী বুঝিলেন যে তাহার অস্তঃকরণের মধ্যে বিশেষ 
একটা ক্ষোভ জন্মিয়াছে) তাহাকে আহার কবাইয়া নিজের 
ঘবের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন 
_ পবিনয়, কি হয়েছে তোর বল্ত ?” | 

বিনয় কহিল,__“”মাঁ, এই চিঠিখান পড়ে দেখ ।” 

আনন্দময়ীব চিঠি পড়া হইলে বিনয় কহিল__“আঁজ 
সকালে পানু বাবু আমার বাসায় এসেছিলেন-_তিনি 
আমাকে খুব ভৎপনা করে গেলেন ।” 

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন__“কেন ?” 

বিনয় কহিল---“তিনি বলেন, আমার আচরণে তাঁদেব 


শি 


২য় সংখ্যা । ] 


সমাজে পরেশ বাবুর মেয়েদেব সম্বন্ধে নিন্দাৰ কারণ- 


ঘটেছে। 
টির বা 


a ond 


চে 


তোব বিবাহ স্থিব হয়ে গেছে, এতে আমি ত নিন্দাব কোনো 
বিষষ দেখ চিনে ।” 

বিনয় কহিল-_“বিবাহ হবাক জোঁ থাক্‌লে নিন্দার 
কোনে! বিষয় থাকৃত না। কিন্ত যেখানে তাঁর কোনো 


সম্ভাবনা নেই সেখানে এ রকম গুজব রটানো কত বড় 
*তুন্তার় ! বিশেষত ললিতার সম্বন্ধে এ রকম বটন! কবা 


অত্যন্ত কাপুকফত] |” রি 
আনন্দময়ী কহিলেন-_-“তোব বদি কিছুমাত্র পৌর 
থাকে বিদ্ধ, তাহলে এই কাঁপুকষতার হাত থেকে তুই 
অনায়াসেই ললিতাকে রক্ষা কবতে পাবিস্‌।” 
বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল_-“কেমন কবে মা?” 
আনন্দময়ী কহিলেন,__”কেমন করে কি। লঙলিতাঁকে 


. বিয়ে করে!” 


/ বিনয় কহিল--পকি বল মা! তোমার বিনয়কে তু 


পচ 


Er) 


জা 


কি যে মনে কব তাত বুঝ্তে পারিনে। তুমি ভাবচ 
বিনয় যদি একবাব কেবল বলে যে, আমি বিয়ে কবব 
তাহলে জগতে তাব উপবে আব কোনো কথাই উঠৃতে 


মু পাবে না; কেবল আমাব ইসাবাব অপেক্ষাতেই সমস্ত 


তাকিয়ে বসে আছে !” 

আনন্দময়ী কহিলেন--"তোঁর ত অতশত কথা ভাববাব 
দবকার দেখিনে। তোব তবফ থেকে তুই যেটুকু কবতে 
পাবিস সেইটুকু করলেই চুকে গেল! তুই বল্তে পারিস্‌ 
আমি বিবাহ কৰতে প্রস্তুত আছি 1” 

বিনয় কহিল-_"আমি এমন অসঙ্গত কথা বল্লে সেটা 
ললিতার পক্ষে কি অপমানকর হবে না?” 

আনন্দময়ী কহিলেন,_"অসঙ্গত কেন বল্ছিস ! তোদের 
বিবাহের গুজব যখন উঠে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই সেটা 


টু দত বলেই উঠেছে। আমি তোকে বল্ছি তোব কিছু 


সঙ্কোচ করতে হবে না ।” 

বিনয় কহিল-_“কিন্ত, মা, গোঁবাব কথাও ত ভাবতে 
হয়।” , 

আনন্দময়ী দৃঢ়স্ববে কহিলেন-__“নাঁ, বাছা, এব মধ্যে 


গোরা 


- ৭ 
গোবার কথা ভাববাঁব কথাই নয়। আমি জানি সে রাগ 
কবৰে_ আমি চাঁইনে যে সে তোব উপ্রে রাগ কনে। 
কিন্তু কি করবি। ললিতাব প্রতি যদি তোব শ্রদ্ধা থাকে 
তবে তাৰ সম্বন্ধে চিরকাল সমাজে একটা অপমান থোক 
যাবে এ ত তুই ঘটতে দিতে পারিস্নে !” 

কিন্ত এ বে বড় শক্ত কথা। কাবারণে দণ্ডিত যে 
গোরাব প্রতি বিনয়ের প্রেম আবে! যেন দ্বিগুণ বেগে 
ধাবিত হইতেছে তাহাব জন্য সে এত বড় একটা আঘ'ত 
প্রস্তুত করিয়া বাখিতে পাবে কি! তা ছাড়া সংস্কার । 
সমাজকে বুদ্ধিতে লঙ্ঘন কবা সহজ--কিন্তু কাঁজে লঙ্ঘন 
করিবাঁব বেলায় ছোট বড় কত জায়গাম টান পড়ে! 
একটা অপরিচিতেব আতঙ্ক, একট! অনভ্যন্তের প্রত্যাখ্যান 
বিনা যুক্তিতে কেবলি পিছনেব দিকে ঠেলিতে থাকে । 

বিনয় কহিল-_“মা, তোমাকে যতই দেখ্চি আশ্চয্য 
হয়ে যাচ্চি! তোমার মন একেবারে এমন সাফ হলক্ছি 
কবে! তোমাকে কি পায়ে চল্‌্তে হয় না- ঈশ্বর তোমাকে 
কি পাখা দিয়েছেন? তোমাৰ কোন যায়গন্স কিছু ঠেকে 
না!” 

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন,_“ঈশ্বর আমার ঠেকবার 
মত কিছুই -বাখেন নি! সমস্ত একেবারে পবিষ্ধার কক্রে 
দিয়েছেন |” | 

বিনয় কহিল_-“কিন্ত, না, আমি মুখে যাই বলি মনটাঁতে 
ঠেকে যে ! এত যে বুঝিস্থৃঝি, পড়ি গুনি, তর্ক কবি, হঠাৎ 
দেখতে পাই মনট! নিতান্ত মুর্খ ই রয়ে গেছে।” 

এমন সময় মহিম ঘবে ঢুকিয়াই বিনয়কে ললিত! সম্বন্ধে 
এমন নিতান্ত রূঢ় বকম কিয়! প্রশ্ন করিলেন যে তাহার 
হৃদয় সক্কোচে পীড়িত হইয়া উঠিল। সে আত্মদমন করিন। 
মুখ নীচু কবিয়! নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। তখন মহিষ 
সকল পক্ষের প্রতি তীক্ষ খোঁচা দিয়া নিআস্ত অপমানকব 
কথা কতকগুলা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বুঝাইনা 
গেলেন বিনয়কে এইরূপ ফাঁদে ফেলিয়া সর্বনাশ করিবাব 
জন্যই পরেশ বাবুর ঘরে একটা নিলজ্জ আয়োজন চলিভে- 
ছিল, বিনয় নির্বোধ বলিয়াই এমন ফাঁদে সে" আটক: 
পড়িয়াছে- ভোলাক্‌ দেখি ওর! গোরাকে, তবে ত বুঝি ! 
সে বড় শক্ত জায়গা! 8 
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বিনয় চাঁরিদিকেই এইরূপ লাঙনার মুক্তি দেবিরা সত 


হইয়া বসিয়া বহিল। আনন্দময়ী কহিজেন,_“জানিস বিনয় - 


তোর কি কর্তব্য ? - 
বিনয় মুখ তুলিয়া তাঁহাঁব মুখের দিকে চাহিল । 


আনন্দময়ী কহিলেন--“তোর উচিত একবার পরেশ বাবুর . 


কাছে যাওয়া। তাঁর সঙ্গে কথা হলেই সমস্ত পবিষ্কার 
হয়ে যাবে ।” - 
ue E 

স্থচরিতা হঠাৎ আনন্দ্ময়ীকে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল 
“আমি যে এখনি আপনার ওখানে ' ধাঁব বলে প্রস্তুত 
হচ্ছিলুম ৷” 

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন--“তুমি যে প্রস্তুত হচ্ছিলে 
তা আমি জান্তুদ-না, কিন্ত যে জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই 
খবরটা পেয়ে আমি থাকৃতে পারলুম না, চলে এলুম 1” 

আনন্দময়ী খবর পাইয়াছেন শুনিয়া স্থচরিতা আশ্চর্য্য 
হইয়া গেল । আনন্দমনী কহিলেন--“মা, বিনয়কে আমি 
আমার আপন ছেলের মতই জাঁনি। সেই বিনয়ের সম্পর্ক 
থেকেই তোমাদের যখন নাও. জেনেছি তখনই তোমাদের 
মনে মনে কত আশীর্বাদ করেছি! তোমাদের প্রতি কোনো 
অন্তায় হচ্চে একথা শুনে আমি স্থির থাকৃতে পারি কই? 
আমার দার! তোমাদের কোনে! উপকার হতে পারবে কিনা 
তা ত জানিনে--কিস্ত "মনটা কেমন করে উঠল তাই 
তোমাদেব কাছে ছুটে এলুম ! মা, বিনয়ের তরফে কি 
কোনো রকম অস্তায় ঘটেছে ?” 


সুচবিতা কহিল--“কিছুমাত্ৰ না। যে কথাটা নিয়ে. 


খুব বেশি আন্দোলন হচ্চে ললিতাই তার জন্তে দায়ী। 
ললিতা যে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে '্ীমারে চলে যাবে 
বিনয় বাবু তা কখনো! কল্পনাও কবেন নি। লোকে এমন 
ভাবে কথা কচ্চে যেন ওদের দু'জনের মধ্যে গোপনে 
পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল। আবার ললিতা এমনি তেজন্বিনী 
মেয়ে সে যে প্রতিবাদ কববে কিন্বা কোনে! রকমে বুঝিয়ে 
বল্বে, আসল ঘটনাটা কি ঘটেছিল, সে তাঁব দ্বাবা কোনো- 
মতেই হবাৰ জো নেই৷” 

আনন্দময়ী কহিলেন_-”এক ত একটা ভা 
হচ্চে ] এই সব কথা শুনে অবধি বিনয়েব মনে ত কিছুমাত্র 


প্রবাসী__জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬ : 


শান্তি নেই-_সে ত নিজেকেই অপরাধী বলে উবে, বসে 
আছে ।” 


(উম ভাগ। . 


স্থচরিতা তাহার আরক্তিম'মুখ খানি কর 


বলিল__“আচ্ছা' আপনি কি মনে করেন, বিন্য় বাবু” 

আনন্দময়ী সঙ্কোচগীড়িতা সুচরিতাঁকে তাহার কথা 
শেষ করিতে নাঁ দিয়া কহিলেন-“দেখ বাছা, আমি. 
তোমাকে বল্ছি ললিতাব অন্তে বিনয়কে যা কবতে বল্বে 
সে তাই কববে। বিনয়কে ছেলেবেলা থেকে দেখে আঁস্ছি। 
ও যদি একবার আত্মসমর্পণ করল তবে ও আর কিছু হাতে 
রাখতে পারে না। সেই জন্তে আমাকে বড় ভয়ে ভয়েই 
থাকৃতে হয় ওর পাছে এমন জায়গায় মন যায় যেখানে থেকে 
ওর কিছুই ফিবে পাবার কোনো আশা নেই ।»- 


- 


* সুচরিভার মন হইতে একটা বোঝ! নামিয়া গেলগ। সে , 


কহিল-_“্ললিতার সম্মতির অন্তে আপনাকে কিছুই ভাবতে 
হবে না, আমি তাঁর মন জানি। কিন্তু বিনয় বাবু কি তার 
সমাজ পরিত্যাগ কবতে রাজি হবেন ?” 


আনন্মমরী কহিলেন-_"সমাজ হয়-ত তাঁকে পরিত্যাগ * 


কর্তে পারে কিন্ত সে আগেভাগে গায়ে পড়ে সমাজ পরিত্যাগ 


করতে যাবে কেন ম1? তার কি কোনো! প্রয়োজন আছে?” _ 


স্থচরিতা৷ কহিল-__স্বলেন কি মা? বিনয় বাবু হিন্দু- 
সমাজে থেকে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়েকে বিরে করবেন ?” 

আনন্দময়ী কহিলেন--“সে যদি করতে রাজি হয় তাতে 
তোমাদেব আপত্তি কি? 

" সুচরিতার অত্যন্ত গোল ঠেকিল-সে কহিল-_“সে 
কেমন করে সৃস্তব হবে আমি ত বুঝতে পাঁরচিনে !” 

আনন্দময়ী কহিলেন-_আমার কাছে এ ত খুবই সহজ 
ঠেক্‌চে মা। দেখ, আমার বাড়িতে যে নিয়ম চলে, সে 
নিয়মে আমি চল্তে পারিনে- সেই জন্ত আমাকে কত 
লোকে খৃষ্টান বলে। কোনো ক্রিম্নাকর্মেৰ সময়ে আমি * 
ইচ্ছা করেই তফাঁৎ হয়ে থাকি। তুমি শুনে হাদ্বে মা, 


গোবা আমাৰ ঘবে জল খায় না। কিন্তু তাই বলে আমি 


কেন বল্‌তে যাব এ ঘর আমার ঘর নয়, এ সমাজ আমার 
সমাজ নয়। আমি ত বল্তে পারিইনে। সমস্ত গালমন্দ 
মাথায় করে নিয়েই আমি এই ঘর এই-সমাজ নিয়ে আছি 


[ৰ 


ON 


তাতে ত আমার এমন কিছু বাধ্‌চে না। যদি এমন বাধে 


. হয় সংখ্যা |] 
যে আব চলে, ন! তবে ঈশ্বব যে পথ দেখাবেন সেই পথ 
৯২৬ধরব-_-কিন্তু শেষ পথ্যত্তই যা আমাব তাঁকে আমারই বল্ব_ 
4 তীবা যদি আমাকে শ্বীকাব না কবে তবে সে তাবা বুঝুকৃ।” 
সুচবিজ্বর কাছে এখনো পবিষ্ষাব হইল না--সে কহিল 
৯ -_ কিন্ত দেখুন ব্রাহ্মসমাক্তের যা মত বিনয় বাবুব যদি” 
আনন্দময়ী কহিলেন-_“তার মতওত সেই বকমই। 
ব্রাহ্মদমাজেব মত ত একটা হৃষ্টিছাড়া মত নয়। তোমাদের 
কাগজে যে সব উপদেশ বেৰয় ও ত আমাকে প্রায়ই সেগুলি 
" *খড়ে শ্রোনায়-_কোন্থানে তফাঁং বুঝতে ত পাবিনে 1৮ 
এমন সময় “সুচি দিদি” বলিয়া ঘবে প্রবেশ কবিয়াই 
আনন্দময়ীকে দেখিয়া ললিতা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল! 
সে স্থচরিতাব মুখ দেখিয়াই বুঝিল এতক্ষণ তাহাবই কথা 
হইতেছিল! ঘব হইতে পাঁলাইতে পাঁবিলেই সে যেন 
বক্ষা পাইত কিন্তু তখন আব পাঁলাইবাব উপায় ছিল না। 
». আনন্দমবী হলিয়৷ উঠিলেন__“এস ললিতা, মা এস 1” 
বলিয়া ললিজ্ুর হাত ধবিয়া তাহাকে একটু বিশেষ কাছে 
4 টানিয়া লইয়া বদাইলেন ব্বেন ললিতা তাহার একটু বিশেষ 
আপন হইয়! উঠিয়াছে। 
তাহার পূর্ববকথাব অনুবৃত্বিস্ববপ আনন্দময় স্চচবিতাকে 
কহিলেন_-“দেখ মা, ভালর সঙ্গে মন্দ মেলাই সব চেয়ে 
খ কঠিন-কিস্ত তবু পৃথিবীতে তাও মিল্চে_আব তাতেও 
_ সুখে দুঃখে চলে যাচ্চে__সব সময়ে “তাতে মন্দই হয় তাও 
> নয় ভালও হ্য়। এও যদ্দি সম্ভব হল তবে কেবল মতের 
একটু খানি অমিল নিয়ে হজন মানুষ যে কেন মিলতে 
- পাঁববে না আমি ত তা বুঝতেই পাবিনে। মানুষে আদল 
মিল কি মতে?” | . 
স্থচরিতা মুখ নীচু কবিয়া বসিয়া বহিল । আনন্দময়ী 
কহিলেন--“ক্গোমাদের ব্রাহ্মসমাজ্রও কি 'মাহ্ছষের সঙ্গে 
মানুষকে মিল্তে দেবে না? ঈশ্বব ভিতরে যাদের এক 
কবেছেন তোমাদের সমাজ বাঁহিব থেকে তাদেব তফাৎ 
টু কবে বাখ্বে? মা, যে সমাজ ছোট অমিলকে মানে না, 
বড় মিলে সবাইকে মিলিয়ে দেয় সে সমাজ কি কোথাও 
নেই? ঈশ্ববেব সঙ্গে মানুষ কি কেবল এম্‌নি ঝগড়া করেই 
চল্বে? সমাজ স্ত্িনিষটা-কি কেবল এই জন্তেই হয়েচে ?” 
আনন্দময়ী যে এই বিষয়টি লইয়া এত আন্তবিক 


পকী, 


৬ 


গোরা। 


৭8 
উৎসাহেব সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে কি কেবল 
ললিতাব সঙ্গে বিনয়েব বিবাহেব বাধা দূৰ করিবার জন্যই ? 
সুচবিতাব মনে এ সম্বন্ধে একটু দ্বিধাৰ ভাব অনুভব করিয়া 
সেই দিধাটুকু ভাঙিয়া দিবাব জন্য তাহাব সমস্ত মন যে উদ্যত 
হইয়া উঠিল ইহার মধ্যে আর একটা উদ্দেশ্য কি ছিল না? 
স্থচবিতা যদি এমন সংস্কারে জড়িত থাকে তবে সে হে 
কোনোমতেই চলিবে না। বিনয় ব্রাহ্ম না হইলে বিবাহ 
ঘটিতে পারিবে না এই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে বড় দুঃখেব 
সময়েও এই কয় দিন আনন্দময়ী যে আঁশ! গড়িয়া তুলিতে- 
ছিলেন সে যে ধুলিসাৎ হয়। আজই বিনয় এ প্রশ্ন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল--বলিয়াছিল “মা, ব্ৰাহ্মসমাজ্ে কি নাম 
লেখাতে হবে? সেও স্বীকাব কবব ?” 

' আনন্দময়ী বলিয়াছিলেন,_“না, না, তাব ত কোনে৷ 
দবকাব দেখিনে 1” 

বিনয় বলিল-_“ষদি তারা গীডাগীড়ি কবেন।” 

আনন্দময়ী অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া কহিয়াছিলেন 
না, এখানে পীড়াপীড়ি খাঁটুবে না 1” 

স্থচরিষ্তা আনন্মময়ীর আলোচনায় যোগ দিল না--সে 
চুপ করিয়াই বহিল। তিনি বুঝিলেন স্থচবিতাব মন এখনো 
সায় দিতেছে. না । 

আনন্দময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমাৰ মন 
যে সমাজেব সমস্ত সংস্কাব কাটাইয়াছে সে ত কেবল এ 
গোরার ন্নেহে। তবে কি গোরাব পৰে স্ুচবিতাৰ মন 
পড়ে নাই? যদি পড়িত তবে ত এই ছোট কথাটাই এত 
বড় হুইর! উঠিত না। 

আনন্দময়ীর মন একটুখানি বিমর্ষ হইয়া গেল। কাবাগাব 
হইতে গোবাব বাহিব হইতে আর দিন দুয়েক বাকি আছে 
মাত্র । তিনি 'মনে ভাবিতেছিলেন, তাহাব জন্যে একটা 
স্থখে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া বহিয়াছে। এবাবে যেমন কিয়া 
হোক গোঁবাকে বাঁধিতেই হইবে--নহিলে যে যে কোথায় 
কি বিপদে পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু গোবাকে 
বাধিয়া ফেলা ত যে সে মেয়ের কর্ম্ম নয। এদিকে, 
কোনো হিন্দুসমাজেব মেয়েব সঙ্গে গোবাৰ বিবাহ দেওয়| 
অন্তায় হইবে--সেই জন্ত, এতদিন নানা কন্তাদায়গ্রন্তেব 
দবখাস্ত একেবাবে নামঞ্জুর কবিয়াছেন। গোরা বুলে আমি 


৮০ 


বিবাহ করিব না-_তিনি মা হইয়া একদিনেব জন্য প্রতিবাদ 
করেন নাই ইহাতে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। এবাবে 
গোঁরার দুই একটা লক্ষণ দেখিয়া তিনি মনে মনে উৎফুল্ল 
হইয়াছিলেন। সেই জন্যই সুচবিতার নীরব বিরুদ্ধত। তাঁহাকে 
অত্যন্ত আঘাত করিল। কিন্ত তিনি সহজে হাল ছাঁড়িবাঁব 
পাত্রী নন্‌_মনে মন কহিলেন__আচ্ছা দেখা যাঁকৃ। 
~৫১ ১ 
পরেশ বাবু কহিলেন--"বিনয়, তুমি ললিতাঁকে একটা 
সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবাব জন্যে একটা ছুঃদাহসিক কাজ 
করবে এবকম আমি ইচ্ছা কবিনে। সমাজেব আলোচনার 
75705575 
" বাদে তা কারো! মনেও থাকৃবে না।” 
সি তিন জনি 
বাঁধিয়া আসিয়াছিল সে বিষয়ে বিনয়ের মনে সন্দেহ মাত্র 
ছিল না। সে জানিত একপ বিবাহে সমাজে অস্থবিধা 
ঘটবে, এবং তাহার চেয়েও বেশি__-গোরা বড়ই রাগ 
করিবে__কিস্তু কেবল কর্তব্যবুদ্ধিব দোহাই দিয়া এই 
সকল অপ্রিয় কল্পনাকে সে মন হইতে খেদাইয়া বাঁখিয়া- 


ছিল। ' এমন সময় পরেশ বাবু হঠাৎ যখন সেই কর্তব্য-. 


বুদ্ধিকে একেবারে বরখাস্ত কবিতে চাঁহিলেন তখন বিনয় 
তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। _ 


- সে কহিল-__ “আপনাদের ন্সেহখণ আমি কোনো - 


দিন শোধ করতে পারব না। আমাকে উপলক্ষ্য করে 
আপনাদের পরিবারে দু*দিনেব জন্টেও যদি লেশমাত্র 
অশান্তি ঘটে তবে সেও আমার পক্ষে অসহ 1” 

পবেশ বাবু কহিলেন-_*বিনয়, তুমি আঁমাব কথাটি 
ঠিক বুঝতে পাঁরচ নাঁ। আমাদের প্রতি তোমাব যে 
- শ্রদ্ধা আছে তাতে আমি খুব খুসি হয়েছি-_কিস্ত সেই 
্রদ্ধাব-কর্তৃব্য শোধ করবার জন্তেই যে তুমি আঁমাব কণ্ঠাকে 


শ্রদ্ধেয় নয়। সেই জন্তেই আমি তোমাকে বল্ছিলুম যে, 
সঙ্কট এমন গুরুতব নয় যে এব অন্তে তোমার কিছুমাত্র 
ত্যাগ স্বীকার কবার প্রয়োজন আছে। 

যাক্‌, বিনয় কর্তব্যদায় হইতে মুক্তি পাইল- কিন্ত খাঁচার 
ঘাব্‌ খোল্‌! পাইলে পাখী যেমন ঝটপট করিয়া উড়িয়া যায় 


সি 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। . 


তেমন কবিরা তাহাব মনত মিন্ৃতির অবারিত পথে দৌড 
দিল না। এখনো সে ষে নড়িতে চার না। “কৰ্তঁব্যবুদ্ধিকে 
উপলক্ষ্য করিয়া সে যে অনেকদিনের সংযমের বার্ধকে 
অনাবস্তক বলিয়! ভাঙিয়! দিয়া বসিয়া আছে। মন আথে « 
যেখানে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইত এবং অপরাধীর মত 
সসঙ্কোচে ফিরিয়! আসিত এখন সেখানে সে যে ঘর জুড়ি! 
বসিয়া লঙ্কাভাগ করিয়া লইয়াছে-_এখন তাহাকে ফেরানো 
কঠিন। যে কর্তব্যবুদধি তাহাকে হাতে ধরিয়া এ জায়গাটাতে ' 
আনিয়াছে সে যখন বলিতেছে আব দরকার নাই চল ভাই 
'ফিরি-মন বলে তোঁমাব দরকার না থাকে তুমি ফের 
আমি এইখানেই রহিয়৷ গেলাম । | 

“ পরেশ “যখন কোথাও কোনে! আড়াল বাখিতে দিলেন 
না, তখন বিনয় বলিয়! উঠিল-_“আমি যে কর্তব্যের অন্গুরোধে 
একটা কষ্ট স্বীকার কবতে যাঁচ্চি এমন কথা মনেও করবেন 
না। আপনারা, যদি সম্মতি দেন তবে আমার পক্ষে এমন, 
লোঁভাগ্য আর কিছুই হতে পানে না--কেযল আনার ভয়. 
হয় পাছে__-” 

সত্যপ্রিয় পরেশ বাবু অসঙ্কোচে কহিলেন, -্তুমি যা 
ভয় কবচ তাব কোনো হেতু নেই। আমি সুচরিতার 
কাছ থেকে শুনেছি ললিতার মনন তোমার প্রতি বিমুখ 
নয়।” 

বিনয়ের মনেব মধ্যে একটা 'আননের বিহ্যৎ খেলিয়া 
গেল। ললিতাব মনের একটি গুঢ় কথা স্থচরিতার কাছে- * 
ব্যক্ত হইয়াছে। কবে ব্যক্ত হইল, কেমন করিয়া ব্যক্ত | 
হইল ? ছুই সখীব কাছে এই যে আঁভাসে অন্ুমানে একটা 


বনি হরর আর 


যেন বিদ্ধ কবিতে লাগির্ল। . 

বিনয় বলিয়! উঠিল__“আমাকে যদি আপনারা যোগ্য 
মনে করেন তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আমাব পক্ষে 
আর কিছুই হতে পাবে না।” 
পবেশ বাবু কহিলেন--প্তুমি একটু অপেক্ষা না কব 
আমি একবাব উপর থেকে আসি ।” 

তিনি বরদান্থন্দরীর মত লইতে গেলেন। বরদান্রন্দরী 
কহিলেন-_“রিনয়কে ত দীক্ষা নিতে হবে ।” 

পবেশ বাবু কহিলেন--“তা নিতে হবে বৈকি?” . - 


Ee 


২য় সংখ্য! । ] 

বব্দী্ন্দরী কহিলেন-_“সেটা আগে ঠিক কব। 
বিনয়কে এইখানেই ডাকাঁও না।” 
**  বিনয উপবে আসিলে ববদাক্ু্দরী কহিলেন,_“্তাহলে 
দীক্ষাব দিন ত একটা টিক করতে হয়” 

বিনয় কহিল-_“দীক্ষাব কি দবকাব আছে ?” 

বরদাসুন্দরী কহিলেন_প্দবকরি নেই? বল কি? 
নইলে ব্ৰাহ্গসমাজে তোমাব বিবাহ হবে কি করে?” 

বিনয় চুপ কবিয়া' মাথা ছেট করিয়া বসিয়া রহিল। 
* বিনয় তাহার বে বিবাহ কবিতে সম্মত হইয়াছে শুনিয়াই 
পবেশ বাবু ধরিষা লইন্লাছিলেন যে সে দীক্ষা গ্রহণ কবল 
ত্রাঙ্গসমাজে প্রবেশ করিবে । 

‘বিনয় কহিল-_“ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমতেব প্রতি আমাব 
ত শ্রদ্ধা আছে এবং এ পর্য্যন্ত আমাব ব্যবহারেও তাব 
অন্তথাচবণ হয় নি। তবে কি বিশেষভাবে দীক্ষা নেওয়াব 
দবকাব আছে ?” . 

বরদাসন্দরী কহিলেন- “যদি মতেই মিল থাকে তবে 
দীক্ষা নিতেই বা ক্ষতি কি?” oy 

বিনয় কহিল--“আমি যে হিন্দুসমাজেব কেউ নই একথ! 
. বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ।” 

নরদাস্থন্দবী কহিলেন-_“তাঁহলে একথা নিয়ে আলোচনা 
কবাই আপনার অন্তায় হয়েছে। আপনি কি অমোদের 
উপকার কববাব জন্তে দয়া করে আমাব মেয়েকে বিবে 
কবতে বাজি হয়েছেন ?” 

বিনষ অতান্ত আঘাত পাইল-__দেখিল তাহাৰ প্রস্তাবটা 


স্বরলিপি। 


৮১ 


বছবখানেক হইল সিভিল বিবাহেব আইন পাস হইযা 
গেছে। সে সময়ে গোবা ও বিনয় কাগজে ওঁ আইনেব 
বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আলোচনা কবিয়াছে। আজ সেই 
সিভিল বিবাহ স্বীকাঁব কবিয়া বিনয় নিজেকে হিন্দু নয় 
বলিয়া ঘোষণা করিবে এও ত বড় শক্ত কথা । 

বিনয় হিন্দুসমাজে থাকিয়া ললিতাতেকে বিবাহ কৰিবে 
এ প্রস্তাব পবেশ মনেব মধ্যে গ্রহণ কৰিতে পাঁবিলেন ন]। 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনয় উঠিয়া দাড়াইল এবং উভয়কে 
নমস্কার কবিয়া কহিল-_“আমাকে মাপ করবেন, আমি ভাঁর 
অপবাঁধ বাঁড়াবনা |” বলিয়া ঘৰ হইতে বাহিব হইয়া 
গেল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া দেখিল সন্মুখের বাবান্শর 
এক কোণে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া ললিতা একলা ' বসিয়া 
চিঠি লিখিতেছে। পায়েব শব্দে চোখ তুলিযা ল্িতা 
বিনয়েব মুখেব দিকে চাহিল। সেই তাহাব ক্ষণকালের 
দৃষ্টিটুকু বিনয়েব সমস্ত চিত্তকে এক মুহূর্তে মথিত করিয়৷ 
তুলিল। বিনয়ের সঙ্গে ত ললিতাব নূতন পবিচয় নয়__ 
কতবার সে তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াছে কিন 
আজ তাহার দৃষ্টিব মধ্যে কি বহস্ত প্রকাশ হইল? 
ললিতাৰ একটি ননেব কথা জানিয়াছে-_সেই মনেব কথ" 
আজ ললিতাৰ কালো চোখেব পল্লবের ছাঁয়ায় ককণায় 
ভবিষ! উঠিষা একখানি সঞ্জল সিগ্ধ মেঘ্েব মত বিনয়ের 
চোখে দেখা দিল। বিনষেবও এক মুহূর্তেব সহনিতে তাহ-ৰ 
হ্ৃদয়েব বেদনা বিদ্যুতের মত ছুটিয়৷ গেল ;-_দে ললিতাঁজে 
নমস্কব কবিয়! বিনা সম্ভাষণে সিঁড়ি দিলনা নামিযা চলিদা 





ইহাদেব পক্ষে সত্যই অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে। গেল। 
ৰ স্বরলিপি । 
বাউল-_খেমটা! ৷ 
চু গান-_শ্রীববীন্্রনাথ ঠাকুর ৷ সর 
৫ ১ ২ ১ ২ ১ ২ 
৯. সদ স নসস গগ? | গমম মপ ধপ!|মপগ পম ম 
শি দহ 75, 
২ রঃ 
গম গ বস নস 
El 
২ 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬! 
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স 
| শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠাকুর । 
বাঁচান বীচি, মারেন মরি, . 
বল ভাই ধন্ত হরি । 
ধন্য হবি ভবেৰ নাটে, 
ধন্ হরি বাজ্য পাঁটে, 
ধন্য হবি শ্মশান ঘাটে, 
ধন্ত হরি, ধন্য হরি। 
সুধা দিয়ে মাতান যখন 
ধন্ত হরি, ধন্য হবি, 
ব্যথা দিয়ে কীদান যখন 
ধন্য হরি, ধন্ত হরি । 
আত্মজনের কোঁলে বুকে 
ধন্ হবি হাসিমুখে, 
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে 
ধন্য হরি, ধন্ত হরি।- ্ 
আপনি কাছে আসেন হেসে 
ধন্য হবি, ধন্য হবি। ১ 
খুঁজিয়ে ফেরান দেশে দেশে ks - 
ধন্য হবি, ধন্ত হরি। 
ধন্য হরি স্থলে জলে, _ 
ধন্য হরি ফুলে ফলে, 
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে 
চরণ-আলোয় ধন্ত করি ! 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 
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তিমির ছয়াৰ খোলো এস, এস নীরব চরণে, 
জননি আমার দাঁড়াও এই নবীন অকণ কিরণে। 
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 বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজতনির্শিত বিষ্ণমৃত্তির বিবরণ । ্‌ 


৮৫ 


্ Ml পুণ্য-পবশ-পুলকে সব আলস যাক্‌ দুরে 1 
গগনে বাজুক বীণা জগৎ-জাগানো! সুবে ! 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রঙতনিম্মিত বিঞুঃমূর্তির বিবরণ । 


আল প্রায় তিন বৎসর হইল বিক্রপুবাস্ত্গত মুক্গীগঞ্ 
থানার এলাঁকাধীন চুড়াইন গ্রামে মৃত্তিকাভ্যন্তব হইতে 
এই মূর্তিটি পাঁওয়া গিয়াছিল। সে গ্রামবাসী বাকইগণু 


' তাঁহাদের কোন একটা বোবোজ নির্মাণের জন্য নিকটবর্তী 


একটা শুদ্ধ পুকুর খনন কৰিতে কবিতে উহা প্রাপ্ত হয়? 
দীর্ঘকাল মৃত্তিকাত্যন্তবে থাকায় ইহা এত্দুব বিবর্ণ হইয় 


গিয়াছিল যে ইহা কোন্‌ ধাতু নিৰ্ণিত তাহা প্রথমে কেহই” 


ঠিক্‌ করিতে পারেন নাই, পরে ঢাক! নগরীতে নীত হইলে 
সেখানকার কর্ম্মকারগণ বনু পরিশ্রমে ইহাব মলিনত্ব 


.দুরীভূত করিতে সমর্থ হণ মূর্তিটি রূপার তৈবী। ' উচ্ছে 


১২১৪ ইঞ্চিব অধিক হুইবে না প্ৰাচীন ভারতের শিল্প- 
নৈপুণ্য যে কতদূর লোচনাঁনম্দদায়ক ও উন্নতির কত উচ্চ 


সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল, এই মুনি হইতে তাহা বিশেষ, 


রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় । 


চূড়াইন’ বা ‘চূড়ামণি’ গ্রাম বিক্রমপুরের স্থপ্রসিদ্ধ 


সেনরংশীয় নরপতিগণের রাজধানী বামপালেব অস্ততুক্ত। 
এই গ্রামস্থ ‘দেউল বাড়ী” (দেবালয়) নামক স্থানে অস্তাপি 
বহু ইঞ্টকম্ত,প-_এবং ভগ্ন দেবমন্দিরাদিব কঙ্কাল-চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়! ষায়। সম্প্রতি প্র গ্রামের মৃত্বিকাভ্যন্তর হইতেই 
গুনবায় আর এক্টী প্রাচীন অষ্টালিকার একটা অভগ্ন 
কক্ষও প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুব যে প্রাচীন কালে 
মহ! সমৃদিশালী স্থান ছিল_-দিন দিন এ সকল নব নব 


-৫মাদিগকে বিস্মিত 'ও চমকিত করিতেছে । বিক্রমপুবের 
বহুগ্রাীম হইতেই এইরূপ নব নব আবিষ্ষাবেব পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। “কামারখাঁড়া” নামক গ্রামেও আজ প্রায় ৭1৮ বৎসত্র . 


জননি, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-ন্থুধা সমীরণে। 
A | জননি, আমাব দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নষনে 


স্বরলিপি--শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব । 


স্পা 


হইল একটী অষ্টধাত় নির্টিত বিষুমুক্তি পাওয়া গিয়াছিত, 
ও দেবমূ্তিব কাঁরুকার্য্যও নয়ন-মন-সুগ্ধকৰ । 

টুড়াইন গ্রামে প্রাপ্ত এই রজতনির্টিত বিষুমূর্তিখাঁনা 
এখন গবর্ণমেণ্টেব অধিকারে ঢাকার কালেক্টরীতে রক্ষিত 
আছে। উহা পাইবার জন্য উক্ত গ্রামের হিন্দু অধিবাসিবৃদ 
গবর্ণমেন্টেব নিকট আবেদন করিয়া বিফল মনোরথ 
হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে উহা নাকি লগ্ন 
নগবস্থ কেন্সিঙ্গটন নামক যাদুঘবে বক্ষার জন্য প্রেরিত 
হইবে। - - ৃ 

" শঙ্খ চক্র গঁদা পদ্মধারী, বনমাঁলাবিভূষিত, বিকশিত 
শতদূলেপিরি দণ্ডায়মান সৌম্য শীস্ত হান্তময় এই বিজু 
নন্দদাষক শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্টে প্রাচীন ভারতে. শিল্পের 
অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য অনুভব কবিয়! বর্তমান অবনতির দিক্কে 
লক্ষ্য কবিয়া তঃখে তরিয়মান হইতে হয়। 
_. এসিয়াটিক সোসাইটীব কর্তৃপক্ষগণেব নিকট ইহ। প্রথন্সে 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহাবা ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় শিল্প বলিয়া 
এবং ৮০০৯০০ শত বৎসব পূর্বে নির্মিত এইরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ কবিয়াছেন। 

আমাদেব ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কিন্তু তাহাদের এ উদ্ভি 
যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয় না। কারণ ইহার সহিত মহারাষ্র 
শিল্প অপেক্ষা মান্দরীজ অঞ্চলের দেবমুত্তি সমূহেরই অধিকতর 
সৌসাদৃগ্ত অনুভূত হয়, বোধ হয়। যাহাবা দক্ষিণ ভারতে 
ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাবাও চিত্র দৃষ্টে আমাদের এ ম্ন্য 
অগ্রাহ্য কবিতে পাবিবেন না৷ 

| শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 


৮৬ 


খেজুর গুড়। 


সমস্ত ভারতবর্ষেব মধ্যে বাঙ্গলাদেশে ও সমস্ত বাঙ্গলা- 
দেশেব মধ্যে মাত্র ষশোহর নদিয়া ও খুলনার কোন কোন 
অংশে খেজুর গাছেব আবাদ-হয়। যখনই চিনি প্রস্তুত 
সম্বন্ধে কোন আলোচনাহইয়াছে তখনই ইক্ষুবস হইতে যে 
চিনি প্রস্তুত হয় তাহাবই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে এবং 
সেরূপ হওয়াও স্বাভাবিক । কাবণ ইক্ষু কেবলমাত্র 
ভাবতবর্ষে আবদ্ধ নহে উহা পৃথিবীব অন্ঠান্ত অংশেও প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় যদি খেজুব গুড় 
সমন্ধে কিছু আলোচনা করা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ 
তাহা! নিরর্থক হুইবেনা। কারণ যশোহর নদিয়া ও 
খুলনাব অংশ বিশেষের উপযোগী আবাদ হইলেও উহা 
ধর স্থান সমূহের একটি অত্যন্ত -প্রয়োজনীয় ও প্রধান 
আঁবাদ,, এমন কি ধান্ত ও পাঁটেব আবাদের অপেক্ষাও 


অধিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাঁ্তিক মাসেব শেষ 


হইতে ফান্তন মাসের শেষ পর্যন্ত এই কয়েক মাস 
কুষকগণ খেজুর গুড়ের প্রসাদে “তাহাদেব সাবাবর্ষব্যাপী 
অভাব অনাটনের মধ্যে একটু স্বচ্ছলতা লাভ কবে ও 
মানুষের সর্বাপেক্ষা সহজ ও আদিম আনন্দ যে পরিতৃত্তি 
পূর্বক ভোজন-_তাহাঁৰ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। 
আমাব ত দেখিয়া শুনিয়া এই ধারণ! হইয়াছে যে কৃষক- 
দিপ্লের যেটুকু আনন্দে সময় তাহা খেন্কুর গুড়ের খতুব 
বা শতখতুব সহিতই বিশিষ্ট ভাবে জড়িত। 

অন্তান্ত সকল আঁবাঁদেব মত এ আবাদও একমাত্র অজ্ঞ 
ও চিবপুবাতনাভ্যন্ত কৃষকদিগেব মধ্যেই আঁবদ্ধ। স্থতরাং 
এবিষয়েও কোনই উন্নতি দৃষ্ট হয়না__সেই একঘেয়ে ভাব। 
ভাল করিয়া চাষ দেওয়!, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার 
দেওষ! ব! বৃক্ষগুলির স্বাস্থ্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখাঁ__-এসমস্ত 
কৃষকদেব ধারণাতে আঁসেনা- এমন কি অনেক সময় আপনা- 
আপনি যে চাঁরাগুলি জন্মে তাঁহাও তাঁহাবা অযত্বে মারিয়া 
ফেলে। খেজুর গাঁছ-আবাদ জন্য কৃষকেরা কখনও ভাল 
জমি বাখেনা। পতিত ও অকৰ্মণ্য জমিই উহাব জন্য 
নির্দিষ্ট আছে--তথাপি সেই জমি ও এইরূপ অবহেলা- 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । - 


হইয়া পড়ে। 


প্রস্থ পদ্ধতি হইতেও যে পরিমাণে ফসল উপর হয় 
তাহা নিতান্ত অল্প নহে। - 
খেজুর গাছ শুক ও বেলে মাটিতেই কতকটা ভাল হয়। ' - 


ভার 


"খেজুরের চাবা! সাধারণতঃ আপনা-আপনি বড় বড় ? খেতৰ { 


'গাছেব তলায় যথেষ্ট পবিমাণে উৎপন্ন হয়। পবে একটু বড় 


হইলে সতেজ চাবা গুলিকে তুলিয়া মনোনীত ক্ষেত্রে রোপণ 


করিতে হয়। ৫ হাত কিম্বা ৬ হাত ব্যবধানে সাবি করিয়া - 


চাবাগুলি বোপণ করা উচিত ও প্রথম প্রথম জমিতে একটু. 
ভাল করিয়া চাষ দেওয়ার দরকাঁব। ক্রমে-চারাগুলি যত বড় , 
হইবে চাঁষেব পবিমাণও সেই অন্থুপাতে অল্প দিলেই চলিবে । 
পবে বাগান বেশ বড় হইলে বৎসবে.২ বাব চাষ দিলেই 
যথেষ্ট হইবে-_ইতিমধ্যে ও জমিতে কলাই, তিল ও অন্তান্ত 
ববি শ্ত উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই ফসল হইতেই 
চাষের খরচ উঠিয়া যাইবে । ৮1১০ বংসব মধ্যেই গাছগুলি 
বেশ বড় ও সতেজ হইবে। ১০ বসব সময়ে যখন চাবা ' 
গুলির পূর্ণ পরিণতি -ও পুষ্টি হয তখন উহা হইতে রস- 
মোক্ষণ আঁবস্ত হইয়া থাকে । -অনেক কৃষক অধিক লাঁভেব 
বৌকে বা দেরী সহ করিতে না পারিয়া, অপবিণত 


1 
পা 


৯. 
N 


অবস্থায় বা অধিক, পরিমাণে রস-মোক্ষণ করিতে গিয়া ' 


গাছগুলিকে মাঁবিয়া ফেলে। 


বস-মোক্ষণ নিতান্ত সোজা কাঁজ নয়। সকল কষকই - 


উহাব প্রণালী অবগত নহে।__এজন্ত এক দল বিশেষজ্ঞ 
আছে--চলিত ভাষায় তাহাদিগকে শিউলী” বলে। 
তাহাঁবা এই খেজুর গুড়েব খ্তুতে মাসে ৮১০ টাকা 
কবিয়া মাহিয়ানা ও খোঁবাঁকী তত্তির্ন শীতের জন্য মোটা 
গায়ের চাদর, গামছা আর গুড় পাঁটালী পায়। কার্তিকের 
প্রাবস্তেই যাহাবা "খেজুব-মহাঁল” করে তাহাব! নিজেদের 


বাগান থাকিলে সেই বাগানের আব নিজেদেব বাগান না - 


থাকিলে গাছ জমা কবিয়া লইয়া সেই গাছে রস-মোক্ষণেব 
আযোঁজন করিতে থাকে । প্রথমতঃ গাছেব পুবাতন ও 
শক্ত ডাঁটা গুলি গোড়া হইতে কাটিয়া ফেলিয়া প্রত্যেক 


৮ 
লী 


< 
Bd 


গাছটিকে পরিষ্কার করা হয় এবং এক পার্শ্বের ডট, 


এতদূর পর্য্যন্ত কাঁটা হয যে গাছের ‘মাজ’ প্রায় বাহির 
পরে এই পরিষ্কৃত স্থান একটু গুকাইয়া 
শক্ত হইলে খানিকটা স্থান কাটে! এই “কাটি, অতি 


সি 


২য় সংখ্যা । ] 
Ne ON 


সাবধানতাব হিত মম্পর হ্য়। তানিন’ বা 
কাটিয়া গিয়া “মাজে আঘাত লাগে তাহা হইলে গাছ 
‘চমকিয়া’ উঠে এবং এ অবস্থায় গাছ প্রীষই মারা 


ক বাঁশেব কঞ্চি হইতে প্রস্তুত একটি ‘নলী’ বা 


১ নল। গাছেব গাঁষ কাটেব মাঝখানে বসাইয়! দেওযা হয়। 
নালী বাহিয়া নিয়ে যে ‘ভাঁড়’ বা ক্ষুদ্র কলস ঝোলান 
থাকে তাহাতে বস সঞ্চিত হয়। 

প্রত্যেক গাছটিই কয়েক দিন মেক্ষণের পর কয়েক 
“দিন বিশ্রাম কবে। প্রথম গ্রাছেব কোমল কাঠ কাটাব দিন 
যে রস নিঃসৃত হয় উহাকে ‘জিবান্‌ রস বলে। এই বসই 
কাচা খাইতে সর্বাপেক্ষা সুস্বাহ্‌। দ্বিতীয় দিনে আব ‘কাঠ’ 
* কাটা হয় না। সেদিন খেজুব ভাঁটা হইতে প্রস্তুত শক্ত 
- এক প্রকাব ‘ত্রাস’ দ্বারা যে সমস্ত ফেনাধুক্ত, বিস্বাদ, ও 
মাদকশক্তি বিশিষ্ট বস পূর্কেব কন্তিত স্থানে জন্মে তাহা 
“ মুছিয়! পবিদ্বাব কবিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় দিনের পদ্ধতিও 
৯ অবিকল প্ররূপ। চতুর্থ দিন কোন কোন গাছ বিশ্রাম পায় 
আর সতেজ গাছগুলি হইতে সে দিনও উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
মুছিয়া বস-মোক্ষণ করা হয। তাবপর ২ দিন বা এক দিন 
সম্পূর্ণ বিশ্রামে পব আবাব পূর্বোপ্লিখিত উপাযে গাছ কাটা 
হয়। রাত্রিতে যে বস সংগ্রহ হয় তাহা হইতেই ভাল গুড় 
< প্রস্তুত হইবে__শীত যত বেশী হইবে গুড় 'তত ভাল হইবে। 
দিনের বেলাষ যে ফেনাযুক্ত বিস্বাদ বস নিস্থত হয় তাহাই 
- তাড়ি । উহা! হইতেও একরূপ গুড় প্রস্তুত হয়। তবে 
সে গুড়ে দান! বাঁধেনা- _তামাকু মাথা ও মন্ত প্রস্তুত জন্তই 
উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। 

সন্ধ্যার সময় বা তাঁহার কিছু পূর্বে গাছে ‘ভাঁড়’ 
বাঁধিয়া রাখা হয়-_-এবং প্রাতে এ সমস্ত ‘ভাঁড়’ হইতে রস 
সংগ্রহ কবিয়া জাল দেওয়া হই! থাঁকে-_৩।৪ ঘণ্টাব 
জালেই বস গাঢ় হইয়া গুড়ে পবিণত হয়। তখন উহা 
কলসীতে পূর্ণ কবিয়া বাথ হয়-_ইহাঁই গুড়। 
২. গুড়ে পবিণত হইবার পূর্ব হইতেই “বস” নানাপ্রকাব 
খান্রূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষকেবা তখন ভাত অপেক্ষাও 
বসকে যেন অধিক উপাদেয় খান্ত বলিয়া বিবেচনা করে। 
কাঁচা “জিবান, বসেব আন্বাদ বাস্তবিকই অতি সুন্দব_ 
তাহা আশ্বািত না হইলে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়! দেওয়া 


খেজুর গুড়। 


৮৭ 


যায় না। কোঁন প্রকাব REE GR 
আস্বাদ নাই। সন্ধ্যাবাত্রে ও প্রাতে' কৃষক্বালকেরা 
-_অন্তান্ত লোক যে বাদ পড়ে তাহা ন:হ-_বাগানে ও 
“বানে- অর্থাৎ যেখানে বস জাল দেওষা হয় মেই স্থানে 
গিয়া রস পান কবে। এজন্ত “মহালওয়াল” কোন প্রকাঁক 


আপত্তি কবে না বা মূল্যেব প্রার্থনা কবে না। প্রবাদ-_ 


মহাঁল হইতে লোক বস না পাইয়া ফিবিয় গেছে সে দিন 
বস নিশ্চয়ই অপগুনে পুড়িয়া যাইবে। বন যখন গর» 
হইয়া ফুটিতে থাকে এবং তাহা স্বচ্ছ স্কটিক বর্ণের 
পরিবর্তে জালাভ হয তখন ওঁ বস হুইতে “পায়স” ও 
নানাপ্রকাব “পিষ্টক এবং অন্ন তৈয়াবী হয়। পল্লী- 
গ্রামে ধনী বা নির্ধনী সকলেই সে সময় এ খাঁস্যেব আস্বাদনে 
অব্যক্ত তৃপ্তিলাভ কবেন। কার্তিক মাসেৰ শেরে হইতে 
অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে গুড় হর উহাতে এক 
প্রকাব আুন্দব গন্ধ ও আম্বাদ আছে-_যাহা পরবর্তী 
সময়েব গুড়ে থাকে না। এ গুড়কে ‘নল্রেন' ব! ‘নলিনী 
গুড় বলে। ‘নলেন’ গুড় প্রথম প্রথম ৭1৮ টাক! মৃৎ 
হিসাবে বিক্রী হয় এবং সেই সময় উহা কলিকাতা ও 
অন্তান্টি সহবে চালান যায়। সহরে উহার আদব থু 
বেনী। পৰে গুড়েব দাম ১০ হইতে ২/৮% পর্য্যন্ত 
থাকে । 

বশোঁহব জেলাব মধ্যে রোল নিখ্যাত বাণিজ্য- 
স্থান। এখানে বাগলাব অন্তান্ত সমস্ত কেন্দ্র অপেক্ষা 
অধিক পবিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়। এ চিনি সমস্ত খেন্ধুব 
গুড় হইতে প্রস্তত-_কিছুমাত্র ইন্ষুব নাই। কোটটাদপুর 
হইতে বসবে অন্ততঃ ২ লক্ষ মণ চিনি ও তদ্কিন্ন ‘চিটা* 
রপ্তানী হয়। এখানে যে সমস্ত কারখানা! আছে তাহা, 
সমস্তই হন্ত-চালিত। একটি ষ্টিমএঞ্জিন-চালিত কল 
আঁছে-_উহা সেকেলে ধবণের। নিউহাউদ্‌ নামে -এক- 
জন ইংরাজ ওঁ কলেব অধিকাবী ছিলেন। তাহাঁব মৃত্যুর 
পৰ কল বন্ধ হইয়া যায় ও নানার্প দেনাপত্রে 
জড়িত হওয়ায় বিবি নিউহাউসকে উহা! বিক্রয় করিতে 
হইযাছে। উহা এক্ষণে একজন বাঙ্গালী জ্মীদাবেব 
সম্পত্বি। তবে এ কল যে আব চলিবে সে আঁশ! নাই 
--অধিকাংশ যন্ত্রাদিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনে হন্ত- 


৮৮ 


চালিত কারখানাব সংখ্যা অন্ততঃ ৫ণ্টাব কম নহে। 
তন্মধ্যে কয়েকটি কারখানার মুলধনও বেশী ও তাহাব 
কার্যাদিও বিস্তৃত ধরণের । কোটটাদপুরের সন্নিকটে 
তাহেরপুব” নামীয় আব একটি স্থান আছে-_-এথানে 
রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর একটি চিনির কল স্থাপিত করিষা- 
ছেন। বাঙলায় বাঙালীর মূলধনে এরূপ কল আর. 
একটি আছে কিনা জানি না। এ কল ৫ এঞ্জিন পরিচালিত 
এবং ইহাতেও প্রভূত পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়। এই 
_ চিনি বেশ বড় দাঁনাদাব ও স্তি শুভ্র। পূর্ব এই কলের 
চিনি অস্থিচূর্ণ দিয়া সাফ করা হইত-_এখন চুণের জল 
দিয়া সাফ করা হয়। এঞ্জিন সাহায্যে কঙ্ক চালান বড় 
কঠিন-_কাঁরণ উহাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। অল্প 
মূলধন লইয়| তাহা আশা! করা যায় না। তবে হস্তচালিত 
কারখানায় অতি অল্প মূলধনেই আয় করা যাইতে পারে 
এমন অনেক কারখানা কোটচাদপুরে আছে যাবার মূলধন 
৫০০০ হাজার টাকার অধিক নহে । ' 

হস্তচালিত কারখানার চিনি প্রস্তুতের উপায় মোটামুটী 
এইরূপ ঃ-_কলসী বা ‘ভাঁড়’ হইতে গুড় ভাঙ্গিয়া বাহির 
"করিয়া একটি বাশের “পেভে'র মধ্যে রাখিতে হয় এবং 
ধ ‘পেতে’ একটি মাটার “নাঁদা”র উপব বাঁশের “তেকাটা” 
দিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। পরে “পেতে”র উপর “শেওলা” 
দিয় কয়েক দিন এ অবস্থায় বাখিয়া দেওয়া হয়। এই 
- অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পাতলা অংশটা--যাহাকে “মা 
বলে, তাহা ‘পেতে’ হইতে চৌয়াইয়া' বাহিব হয় ও নিয়েব 
'নাদাপর মধ্যে পড়ে। শেওলাঁব সাহায্যে উপরকার গুড় 
পরিষ্কার হয়। 

এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে “পেতের” উপর হইতে 
শেওলা' তুলিয়া গুড় যতদুব পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়াছে তাহা 
কাটিয়া লওয়া হয়। পরে বৌদ্রে শুকাইয়া বেশ ভাল 
করিয়া পিশিয়া থলিতে বোঝাই করা হয়। এই প্রথম বারের 
চিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম চিনি__সাঁধারণতঃ উহাকে ‘সরকাটা’ 
চিনি বলে। ' থরে -আবার শেওলা দেওয়া হয় এবং 
উপরোক্ত উপায়ে পুনরায় চিনি প্রস্তুত হয়-_এইরূপে 
ক্রমাগত শেওলা দেওয়া ও পরিষ্কাব অংশ কাটিয়া লওয়া 
হয়। নিয়েব “নাদ্বা”য় যে “মাত জমে উহা একত্র করিয়] 


প্রবাসী ভ্যৈ্, ১৩১৬ । 


£ 


ও ইহাতে অনেক মিশ্রিত থাকে। 


বড় বড় লৌহকটাহে জাল দেওয়া হয় ও যাতে ত্র গুড়ে 
পুনবায় দানা বাধে তাহাঁব জন্য বড় বড় “হাতা” দিয়া 


| ৯মভাগ। . 
শসার 


ধাটিয়! মাটিতে যে সকল বৃড় বড় ‘পেয়ে’ পৌঁতা আছে .. 
তাহাতে ঢালিয়া রাখা হয়। সেখানে এ গুড় শীতল | 
হইয়া কতকটা জমাট বাঁধে। তাহার পর আবার' এ ' 


গুড়কে ‘পেতে'য় দেওয়া হয় ও পূর্কোল্লিথিত শেওলা ' 
দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কতকটা পবিষ্কাৰ করিয়া লওয়া হয়। 


এবারো যে “মাত নির্গত হয় তাহাকে আবার জাল দিয়া 


দানা বাধা হয় ও এইরূপে ছুই তিন বার ‘পেতে’ দেওয়ার , 


পরে যে মাৎ নির্গত হয় তাহাতে আর দানা বাধে না 
কাজেই তাহা হইতে চিনিও আর প্রস্তুত হইতে পাবে না। 


\ 
এই যে শেষের নিঃস্থত মাৎ---যা আর দান! বাঁধে না-_তাঁকে 


পুনরায় জ্বাল দিয়া ‘চিটা” প্রস্তুত হয়_ইহাও শক্ত কিন্ত 
দ্বানাহীন। ইহা! টানিলে-লন্ব। হয়_কতকটা স্থিতিস্থাপকতা 
গুণবিশিষ্ট। ০০ 
অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়। 

হস্তচালিত কাবখানায় যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহ! 
সাধাবণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ১-_“দরকাটা” চিনি । 
ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আস্বাদ ও বর্ণের শুভ্রভাষ, 
ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট অধিকম্ত ইহাতে কোন প্রকার অপরিষ্কার 


থাকে না। ২-_দোলো”। ইহার বং তত পবিফাঁর নয়। ৮ 


কৃতকটা লালাভ, আস্বাদেবও পার্থক্য আছে।” প্রথমবার 
পরিষ্কৃত গুড় কাটিয়া লইবার পব যে গুড় অবশিষ্ট থাকে 
তাহা হইতেই এ চিনি প্রস্তুত হয়। ৩--সাধাবণ “দোলো”, 
_ ইহাই তৃতীয় শ্রেনীর চিনি, খুব বেশী লালাভ, অপরিফার- 
“পেতে, হইতে যে 
'াঁথ নির্গত হইয়া নাদায় পড়ে তাহাই জ্বালাইয়া এই চিনি 
প্রস্তুত হয়। গুণান্ুপাঁতে ইহার মূল্যেবও পার্থক্য আঁছে। 

এই তৃতীয় শ্রেণীব চিনি, খেঙ্গুব পাতায় একপ্রকার 
থলে প্রস্তুত হয় তাহাতে বোঝাই হইয়া চালান যায় 


bh 


এ 
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বালকাটি বন্দরে ও কেশবপুর বন্দরেই অধিকাংশ ভাগ», 


বঞ্তানী হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ-দ্বিতীর ও তৃতীয় 
শ্ৰেণীব_কোটটাদপুর হইতে তাহেবপুর চালান যায়, 
ও সেখানকার কলে পরিষ্কৃত ও দানাদাব কর! হয়। 
তাহেরপুর হইতেও তিন শ্রেণীব চিনি প্রস্তুত হয়। প্রথম 


পা 


২যু সংখ্য । । 


শ্রেণীর চিনি বিবীব অন্ত কোন স্থানেৰ প্রস্তুত কোন চিনি 
অপেক্ষা গুণাংশে অপকৃষ্ট নহে। ইহাঁব দানা খুব বড় বড় 
ও ব্র্ণও বেশ শুত্র। কলিকাতাষ সিমলার বাজাবে এই 


৮, চিনিব আঁমদানি হইত জানি-_তবে কলিকাতায় ভদ্র 


* 
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সম্প্রদায় যে আগ্রহ সহকাবে এই চিনি ব্যবহাব কবেন তাহা 
বোধ হয় না ।--কাবণ অনেকেই হয়ত ইহাব নামও শোনেন ' 
নাই-_এবং এসধন্ধে কোন সংবাদও রাখেন না। যাহারা 
পরিষ্কৃত ও দানাদার শুত্র চিনি ব্যতীত অন্ত চিনি ব্যব্হাব 


* করিতে অন্গৃবিধা বোধ করেন তাঁহাবা ইহাব খোজ বাঁখেন 


না; অধিকন্তক দেশী ভাল চিনি পাওয়া যায় না বলিয়া 
কাশীপুরেব তথাকথিত ‘“স্বদ্বেশী’ চিনি ব্যবহাব করেন। 
অৰ্গ্য ইহাব দাম একটু বেশী--কিন্ত যাঁহাব| ময়ল! চিনিব 
বিবোধী তাঁহারা বোধ হয় দায়েব জন্য বিশেষ কাঁতব নহেন। 
ধনী ও সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক এ কাবখানাটী বিশেষরূপে 


উৎসাহিত্‌ হওয়া উচিত। বিশেষ একবার যদি তাঁহারা কষ্ট ' 


করিয়া কোঁটচাদপুরের “সবকাটা” চিনিব আস্বাদ গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে জানিতে পাঁবিবেন যে সে আস্বাদ অন্য 
কোন চিনিতে নাই। এ সরকাঁটা চিনিও বেশ শুভ্র ও 
" পরিদ্ষাব ৷ | 

কাশীপুবেব চিনির কাবখানা বিলাতী সওদাঁগবদিগের | 
সেখানে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহাঁও এ দেশেব ইক্ষুব বা 
খেন্ধুর গুড়েব নহে বলিয়া শুনিতে পাই ; কিন্তু তাহেরপুর 
সুগাব ফ্যন্টরী--Taherpur Sugar Factory-—আম্]- 
দের একটা আলোঁচনাব বিষর__গৌববেব বিষয়ত বটেই। 
বাঙ্গালীব মুলধনে এবং সম্পূর্ণ বাঙ্গালীকর্তৃক পবিচালিত 
এরূপ স্ববৃহৎ কল বাঁ্গলায়__সমন্ত ভারতে আব আছে কি 
না সন্দেহ । এই উদ্ধমের ফল হইতে আমরা কলকারখানার 
পরিচালন সম্বন্ধে আমাদের কার্য্যকারিতা,ও ব্যবসা সমন্ধীয় 
অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। বঙ্গের এই বিবাট 
-উদ্ভম দেখিবাব জিনিষ নদীর ধাবে বিস্তৃত কারখানা এবং 


‘= নদীতে এ কারখাঁনারই জন্ত কাঁবখানার নিজে ষ্টরমার 


দেখিতে বেশ ভাল লাগে এবং আমাদেব কার্য্যকাবী শক্তি 


" ও ব্যবসায় বুদ্ধিকে যেন একটু উদ্ধ দ্ধ কবিয়া তোঁলে। 


খুলনাব কোন কৌন স্থান এবং নদিয়! ও ২৪ পরগনারও 
কোন কোন স্থানে অল্প বিস্তব চিনি প্রস্তুত হয। কিন্ত 


একটি সন্দেহ । 


' লিখিত হইযাছিল তাহা পাওয়া গেল না। 


Fro 


কোটটাদপুবেব মত সুনিয়মিত চিনিব ব্যরসাঁয় ও এত বড় 
বড় হস্তচালিত চিনিব কাবখানা আব কোঁৎ্বও নাই। 
খেজুর গাঁছেব আবাদ হইতে আবস্ত কৰিয়া চিনি পর্বত 
পর্য্যন্ত প্রণালী সংজ্ঞকেপে বিবৃত করিলাম । অবস্ঠ ব্যক্তিন্ত 
ভাবে কোন ব্যবসায়েব সহিত পরিচিত না হইয়া সে 
ব্যবসায়েব সর্ম্মভেদ্দ কবিতে যে কেহ সনম হইবেন ত'হ৷ 
অসম্ভব। পরবর্তী প্রনন্ষে কৃষক হইতে আরম্ভ কিয়া 
কাবখানাব মজুর ও ব্যবসাদাবগণেরও যঙ্গে সঙ্গে ‘দল 
চালানের’ জন্য গোঁ শকট ও নৌকাঁব বিষয় সর্থনীতিব দিক 


দিয়া আঁলোটন! করিবাব ইচ্ছা বহিল। 


কাদবিলা, যোহর লসতমোঁহন বার । 


একটি সন্দেহ । 


শরীযুজ্জ ব্রজহন্দর সান্রাল মহাশয়ের উত্তরবহ সাহিত্যসস্মিলনে 
গঠিত যে প্রবন্ধ গত চৈত্রের সংখা। "প্রবাসী*তে প্রকাশিত হইছে 
তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে “হিন্দুদিগের পৌব্রলিক ধর্মমপ্রণশ্রী” 
গ্রহ্থই তাঁহার (রাঞ্জা রামমোহন রাবের ) সর্ব প্রথম (বাঙ্গাল!) 
রলচন!। রামমোহনের পিত| পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নাকি পুত্রের 
উপর অত্যন্ত অসস্তু্ট হইয়াছিলেন*। রাজা রামমোহন রাঁষ বোডশ্বর্ধ 
বয়সে পৌন্তলিকতার বিকদ্ধে একখান! পুস্তক প্রণবন কবিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই পুস্তক লইয়াই পিতাপুত্রে বিরোধ 
উপস্থিত হয় এবং ফলম্ববপ বালক রামমোহন পিতৃগৃহ হইতে নির্ববাসত 
হন। ইংলণ্ড অবস্থানকালে রাজ! কোনও ইংরাল বন্ধুকে আস্মজীবন 
সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন তাহাতে উহ স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
t\Vhen 79006 the age of sixteen, TI 00141730500 a 10) 0- 
nuscript calling in qucstion the ১0110) of the 1dcia- 
(0085 system of the Hindoos’’ | কিন্তু এই পুস্তক কোন্‌ ভ'ষায় 
ভক্তিভাঙ্সন আচার্য্য 
প্রধুজ নগেন্্রনাথ চট্ট্যোঁপাধ্যাঁয় সহাশয় তাঁহাব “মহা রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবন চরি৩” গ্রস্থে উত্ত পুস্তককে বাঙ্গাল! জাঁ্য লিখিত ধরিমাই 
লিখিয়াছেন “যোডশ বর্ষ বয়সে সম্পূর্ণকপে অন্ত লোকেন্স সাহাযষ্যনিরপেক্ষ 
হইয়। তিনি গদ্য রচন। করিযাঁছিলেন” । তদনুসা রে এভুক্ত চঞীচরণ বনেদী- 
পাধ্যান তীহীব স্বরচিত “বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে “১৭৯. খুষ্টান্দ (১৭১২ শক) 
তাহার (রাজার) গদ্যরচনার প্রকৃত কাল স্থিবীকৃত” কল্যনাছেন। কিন্তু এত 
সহজে কথাটার মীমাংস। হইতেছে না। ইহার সকলেই একট! সাধারণ 
1nPlicit অর্থাৎ উহ্য ও অনুক্ত যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
_ বাঙ্গালীর ছেলে এত অল্প ৰয়মে বাঙ্গাল! ভাঁষ! ছাডা আব কোন 
ভাষায় পুস্তক লিখিবেন ? তথন রাজ! বামমোহন বার ইংবাজী ভাযাও 
অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু কথ! এই তখন বক্রাল! গদ্যে পুস্তক 


* লিবিবাব প্রধ! সাধারণে প্রচলিত ছিল ন।। এক আধ খান! অপাঠু 


গদ্য পুণ্তক কাহারও কাহারও নিকট যে ছিল না! তাহ! নহে। সাধারূলিব 
নিকট ধৰ্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নে ভাষার বাকহার চলিতে পারে হা। 
ইহার প্রাষ ২৫ বৎসর পরে বাজ। ভীহার বাঙ্গাল! পৃুক কিবপে বাহলা 


De 
গদ্য পাঠ করিতে হইবে তাহার প্রণালী নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন। 
ইতি পূর্বেই যদি সে প্রণালী নির্ধারিত হইয়! থাকিত তবে রাজা এতদিন 
পাঁরসি ও আরবি ভাষায় পুস্তক প্রণংন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেছিলেম 
কেন? দে সময়ের ভাষাই ছিল পাঁরসি এবং যোড়শবর্ধ রয়সেই রাজ! 
আরবি ও পারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়।ছিলেন এবং প্রথম প্রথম 
তাঁহার ধর্প্রচার এই ছুই ভাষাতেই নির্ববাহ হইক্সাছিল। বিষয়কার্ধা 
উপলক্ষে যখন রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন দেখাযার যে তিনি পাঁরসি ভাষায় 
ক্ষুদ্র সুত্র পুস্তক রচন! করিয়া ব্র্জ্ঞান প্রচার কবিলেন এবং কর্মত্যাগ 
ক্রিয়া যখন মূর্পিদাবাদ আমির অবস্থিতি করিতেছিলেন তখনও পাবসি 
ও আববি ভাষাতেই “মহাজরাতুল অদিষান* ( এখন অপ্রাপ্য) এবং 
“তোহাফ্‌ তুল মোহদিন্‌” প্রন্থদ্য় রচন! করেন। এই জন্যই সন্দেহ হয় 
যে তিনি যদি তাহার প্রথম পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করিষ| থাঁকিতেন 
তবে এই দুদীর্ঘকাল, ২৫ বৎসরেরও অধিককাল বা্দালায় পুস্তক না 
লিখিয়া আরবি ও পাঁরসিতে ব্রহ্মজান প্রচার করি'লন কেন? বিশেষতঃ 
মুসলমান শান্কের সংস্পর্শে আসিযাই সর্ধপ্রধম রাঙ্গার মনে পৌত্তলিকতার 
প্রতি বিরাগ বদ্ধমূল হয়, এরপন্থলে প্রথম পুস্তক পারসি ও আরবি 
ভাষাতেই লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। তৎপর রাঁজাব একটা উক্তিতেও 
এ বিষয়ের সন্দেহ আরও গাঁচতর হইতেছে । অধিকাংশ গ্রন্থের স্যায 
রাজার An Appeal to the Christian Publice বেনামি, সেই 
জন্য এই গ্রন্থে ব্রাজা আপনাকে তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করিযাছেন_ 
“He is safe in ascribing the collection of these Precepts 
to Ram Mohun Roy : who, although he was born a 
Brahman, not only renounced idolatry at a very early 
period of hts life, but published at that time a trea- 
tise in Arabic and Persian against that System’’ এখানে 
শপষ্টই দেখ! যাইতেছে যে রাজ। অতি বাল্যবযমে পৌত্তলিকত! পৰিত্যাগ 
করিষাছিলেন এবং ওঁ সময়েই পৌত্তলিকতায বিকদ্ধে আরবি ও পারদিতে 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং সে কাঁষা "brought severe difficulties 
upon him, by exciting the displeasure of his parents’ 
এখন কথা এই যে, এই ‘treatise in Arabic and Persian” কি 
সেই “about the age of sixteen I composed a manuscript 
calling in question the vahdity of the idolatrous 
system of the” Hindoos'' নহে যাহা সকলে বাঙ্গাল! ভাবায় 
" রচিত বিষ! ধরিয়া লইয়াছেন ? এ সিদ্ধান্ত ছাডা অন্য সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ 
বলিয়া মনে হয় না। 'তোহাক তুল মোহদিন্‌” নামক আরবি ও 
গারসি ভাঁষায লিখিত যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে তাহা! বিষয়কর্ম 
পবিত্যাগের পর মুর্শিবাবাদে লিখিত হয়, তখন রাজার বয়স ৪*এর 
উপর তাঁহাকে কখনও 2 very early period of his life" বল! 
যায় ন! এবং উক্ত গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বের তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। 
সুতরাং ভাহাদ্বার! পিতার অসস্তোষ উৎপাদনের কোনই সম্ভাবনা ছিল 
ন|। এবপ স্থলে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে যোডশবর্ধ বয়সে যে 
পুস্তক লিখিয়া বাঁজা গৃহ হইতে নিৰ্বাসিত হইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলা 
ভাষায় লিখিত হয় নাই, আরবি ও পারসি ভাঁষাঁষ লিখিত হইয়াছিল! 
কেহ এই সন্দেহ ভগ্ন করিয়া দিলে উপকৃত হইব। 


ভরীধীরেন্দনাখ চৌধুরী । দিল্লী। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


সংকলন ও সমালো 
| ভোগ-দংযম । 


The Far East নামক আমেরিকাপ্রবাসী-জাপানীদিগের ইক 
পত্রে “নুতন প্রাচীতে নুতন চাঁরিত্র শুচিতা” (New 00008171910 in- 
the New East) নামক একটি প্যারাগ্রাফ দেখা গেল। 

লেখক বলিতেছেন, আঁধুনিক জাপানে চারিত্র শুচিতার যেন পুজা 
আরম্ত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রন্দাদ্বেব প্রতি সম্জাটের অনুশাসন 
ছিল- “*দর্বপ্রযত়্ে ভোগসংযমে উৎকর্ষলাভ কর।” রাজমস্ত্রী কাতর 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শীদনকর্তাদিগকে আহ্বান করিষা উপদেশ দিয়া- . 
ছিলেন, “যে সকল অভ্যাস ও প্রথা কেবলমাত্র চিতচাঞ্চল্য ও আড়ম্বরই 


প্রকাশ করে তাহাদিগকে ধ্বংদ করাই জাতীয় সৌভাগ্য বিকার্শের* 


সৌপান। আমাদেৰ বর্তমান অভ্যুদয়ের গুভমুহূর্ে এই কথাটাই. 
সকলের চেয়ে গভীরভাবে গ্রহণ করিতে হুইবে!” রাষ্ট্রকে গড়িয়া 
তোল! এবং তাহার মঙ্গলসাঁধনের.মূল উপাদান কি তাহাই জালোচনা- 
কালে কাতর! বলিয়াছিলেন-__"অনাবশ্তক ব্যয়গুলিকে সংক্ষেপ করিয়া 
আন, সরকারী তহবিলের ছিত্রগুলি বন্ধ করিয়া দাও, এবং জনসাধারণের 
মধ্যে বিলাসিতাঁৰ যে শোচনীয় লক্ষণ দেখা যাইতেছে তৎসন্বন্বে সকলকে 
সতর্ক করিতে থাক! একদিকে মিতব্যয়িতা ও অপ্রমত্তভার তত্বকে 
গ্রহণ কবিতে হইবে অন্যদিকে পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য উদ্যমকে 
সর্ববপ্রকারে জাগ্রত করিয়। তুলিতে হইবে 1” 

রাজমন্ত্রী বিলাস সঙ্কোচেব জন্য জাপানের প্রজাগণকে এমন করিয়া 
যে অনুনয় ক্বিতেছেন তাহাতে বুঝা যাঁধ ষে সেখানে পাশ্চাত্য দৃষ্টাত্তের 
একটা কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে । সরল জীবনযাত্রা ও ভোগ- 
সংযম এতকাল প্রাচাজাতীয়ের একটা প্রধান সম্পদ্‌ ছিল। ইহা 
তাহার একটা সন্ত শক্তি। 
মিতাঁচারিত! তাঁহাব পক্ষে যে একটি প্রবল সহাঁয় ও যুদ্ধজযেব প্রধান 
কারণ ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আফ্রিকা প্রভৃতি বব্ধর 


দেশে বিলাসের অভাব একটা! দৈস্যমীত্র কিন্তু এসিয়ায় তাহ! নহে। 


এসিয়াধ ইহাব মুল চরিত্রে ; সমাজ ও ধর্ম তাহার ভোগের বদ্ধনকে বড 
হইয! উঠিতে দের না! তাহার সমস্ত শক্তিকে কেবল আন্মস্তবিতায় 
অপব্যফিত হইতে দেয় ন!। যেদিন এসিয়ার পক্ষে কোনে বৃহৎ 


জাপান-কসিয়ার যুদ্ধব্যাপারে জাপানের. 


+ 


র্‌ 
৯ 


সিদ্ধিলাভের স্যোগ আঁসম্ন হইবে সেইদিন তাহার এই সাধনা তাহাকে . 


অভারনীষ সাঁফল্য দান-করিবে। এই জায়গায় যুরৌপ এপিয়াকে 
এইখানে বিয়ারপায়ী গোমাংসথাদক গোরার চেষে সে শ্রেষ্ঠ । চীন 
জাপান ও ভারতবর্ষের মনজুরদের প্রতি যুরোপ ও আমেরিকার এত 
আক্রোশ কেন? এইখানে প্রাচ্যেব কাছে তাহাঁব! সমানে সমানে লড়িয়া 
উঠিতে পারে ন!। বছদিনেব শিক্ষায় সংঘমে এই জায়গায় আমর! 
অগ্রসর হইয়া আছি-_যেদিন পূর্ব্ব পশ্চিমে বাজি রাখিয়া দৌড় খেলা 
রীতিমত আরম্ভ হইবে সেদিন এই অগ্রসরতাই আমাদের জয়েব একটি 
প্রধান সম্বল হইবে । 

কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্য এই যে, এত যুগের এত বড় সবিধাটাকে _, 
জাজ হারাইতে বসিযাছি। যুরোপ বহু সাধনায় যে শক্তি লাভ করিযাছে ৮৮ 
তাহা আমাদের পাঁইতে. বিলম্ব আছে অথচ নিজের দেশের পুরাতন 
শক্তি, যাহা আমাদের সহজ করা ছিল, সেটাকে মূচেব মত বর্ণ্জন করিতে , 
উদ্যত হইয়াছি। আমাদের দেশে যাহার! বিলাসিতার দষ্টান্তকে 
বিষবৃক্ষের মত রোপণ করিতেছে, তাহাদের মত শক্ত দেশের বাঁহিবে 
কোথাও নাই। 


- ২ সংখ্যা । | 


( ফরানী ক্ষিক প্র দল! রিভিউ” হইতে ) 


১। নিরামিষ ভোঁজন।--ধীর ও অপক্ষপাতী স্বাস্থ্যতত্ববিৎ পণ্ডিত- 
|G দিগের আজকাল এই মত যে, যাহারা আমিষ ও নিরামিষ একসঙ্গে 
আহার করে, তাঁহাদেব অপেক্ষা যাহারা! কেবলমাত্র আমিষ ভক্ষণ 
[8২ করে, তাহাদের রোগাক্রান্ত হইবার অধিক মন্তাবনা। নিরামিষ 
* ভোঁজীরা মানব-দেহের যন্ত্রগত (০781০) রোগসমূহকে ততটা প্রাতি- 
রোধ করিতে পারে না; তাহার কাঁরণ, দৈহিক বীর্য ও মানসিক 
সচেষ্টতাব জন্ত যতটা রক্তোৎপাদক সামগ্রী (55):5176) আবগ্তক ততটা 
তাঁহাবা আত্মসাৎ করিতে পারে না৷ এ বিষয় সম্বন্ধে কলিকাত। 
মেডিক্যাল কলেজের শায়ীবতস্বের অধ্যাপক Dr. Nc ০৪), কডান্ধড 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া, অনেকগুলি পরীক্ষিত 
* * তথ্য হইতে প্রতিপন্ন করিষাছেন যে, যাহারা কেবল ভাত খায় সেই 
বঙ্গদ্েশের অখিবাসীর।__খুবোপেক্র যে সকল দেশ শীবীরিক হিসাবে 
অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ, সেই সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষাও শারীরিক 
হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট । বীমা-কোম্পানীদিগের তথ্য-তালিকা হইতেও 
* সগ্রমাণ হয় যে, যাহার! অন্যান্য খাঁণ্যের সহিত মাংস আহার করে 
সেই প্রবাসী ইংবাজদিগের অপেক্ষা, বাক্গলাদেশের খাস অধিবাসীরা 
শীপ্র মরে। তাহাদের শরীরে রক্তের অভাব হয় এবং তাহারা! প্রায়ই 
মুগ্রগ্র্ি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়। থাকে । দেহের মধ্যে, যথেষ্ট 
৯. পরিমাণে রক্তোপাঁদক সামগ্রী ন! থাকায়, দৈহিকন্থত্রগুলির (55০) 
টিকিয়া থাঁকিবার শক্তি যথেষ্ট থাকে না। তাই, ইংলণ্ড অপেক্ষা 
বঙ্গদেশে, অধিক লোক বহমূত্র, ফুস্‌ফুস্‌-শ্ফীতি ( নিউমোনিয়া ), ফুস্ফুস্‌ 
ব্রণ, নালী-ঘা প্রভৃতি রোগে কবলে পতিত হয়। এই সব কারণে 
Dr. 1০:09)" নিরামিষ-ভেজেনেব বিরোধী হ্ইয়। দাঁডাইয়াছেন; 
তিনি বলেন নিক নিরামিষ আহারে শ্রীবে রক্তের অভাব হয়, সুতরাং 
.জীবনীশক্তির হাঁস হয় এবং এরূপ শরীরে কীটাণুর! (1০০১০) বংশবৃদ্ধি 
করিবার উপবুক্ত ক্ষেত্র পায় |% Ha 


৬  * জানুয়ারী সংখ্যার "Popular Science 31085 পত্রে 


A. ৬/281197 এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, = 
» দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার দ্বার! সপ্রমাণ করিয়াছেন 

kj বল ও সহিফুত| সনে, মাংসভোজী অপেক্ষা উদ্ভিদভোজীর! শ্রেষ্ঠ । 
ব্যবহাঁরনিদ্ধ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা অপেক্ষ। “শারীরতত্ব ঘটিত কতকগুলি 
-- কারণের গুরুত্ব কি অধিক হইন ? সভ্যজগতের সমস্ত নিরামিষ ভোজীর 
অভিজ্ঞতার দিকে যদি দৃষ্টিপাঁত কর, তবে বুঝিতে পারিবে Dr, M০. 
C৭) কি বিষম ভ্ৰমে পতিত হইয়াছেন। নিরামিষভোজীদিগের শরীর 
রোগপ্রবণ হওয়া! দুবে থাক্‌, আমিষভোজীদের অপেক্ষা তাহারা অধিক 
রোগমুক্ত ও তাহারা অধিক স্বাস্থ্যন্থখ উপভোগ করে। Dr. Me. 
০৪৮ যদি জাপান, চীন, তুর্কি প্রভৃতি দেশের নিরামিযাশী শ্রমজীবিদিগের 
দৈহিক উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন, তাহ| হইলে বোধ হয় 
অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। নিরামিষভোজন-প্রচারক 
সাময়িক পত্রার্দিতে নিরামিষভোঁজীদের যে সকল পত্র প্রকাশিত হয়; 
তাহাতে দেখ! যায়, তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, তাঁহাদের 
=ীস্থোর উন্নতি হইয়াছে” Popular Science Siftingsর 
সম্পাদক মধ্যস্থ হইয়| এই বিষয়ে একট! বেশ কাজ্জীর বিচার করিয়াছেন। 
তিনি বলেন £ “নিরামিষ ও আমিষ গ্রহণের অন্ত, আমাদের পাক- 
স্থলীতে দুইটি স্বতস্থ বিভাগ ও স্বতস্ত্র পাঁচক-রস আছে। অতএব, 
এ কঞ্চ আমর। সহজে বুঝিতে পারি ষে, যাহার পাকঘস্ত্রে আফ্যি- 
পরিপাঁককারী বিভাগটি দুর্বল, ভাহার পক্ষে নিরামিষ আহাঁরই প্রশস্ত 
এবং যাহার পাঁক-যন্ত্রের নিরাদিষ পরিপাককারী বিভাগটি হূর্ব্বল, 


শিকল ও সিনা | 


৯১ 


। যন্মারোগ।। প্রশান্ত সমুদ্রের শি বিলিয়ার 
দ্বীপপুঞ্জে বঙ্গারোগের ভীষণ উপদ্রব । লোঁক সংখ্যার মধ্যে শতকরা 
৪* জন কবিয়া এই বেগে মৃত্যুগ্তাসে পতিত হয়। গৌর দিবার শূর্বে 
মৃতদিগের মুখচুন্বন করিবার প্রথ| থাবায়-এই রোগেৰ এত সস্তার 
হইয়াছে। যদ্রারোগ সংক্রামক হওয়ায় মৃতদিগের আঁদ্মীব বন্ধুগণের 
মধ্যে এই রোগ এইবপে সংক্রমিত হইয়। থাকে । 

৩। পকোকা” নামক শিল্পকলামদন্ধীয় সচিত্র জাপানী 
সামধিক পত্রে নন্দলাল বস্ন নামধেয় একজন বাঙ্গালী চিত্র- 
কবের একটি চমৎকার জল-ছবির প্রতিচিত্র প্রকাশিত হইয়ছে। 
গত বংসরে, শীতকালে, কলিকাঁতার প্রীচ্য-শিক্পকলা-সর্মিতির 
উদ্যোগে প্রাচ্য-শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী উদ্ঘাঁটিত হয়। সেই 
প্রদর্শনীতে “কৈকেয়ী” নামক একটি চিত্ররচনা প্রদর্শিত হয, সকলেই 
একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিধাছে। এই লবসম্প্রধাষেব উ-কৃষ্ট 
নমুনাটি ভারতে এত যে মনৌযোগ আকর্ষণ করিষাছে, তাহার কাবিণ, 
ইহা ইংরাজি শিল্পকলার প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, স্বদেশীয় প্রচীন 
ওস্তাদদিগের পদানুসরণ করিয়াছে । ইহা একটা কাল-মাহাত্র্যের 
নিদর্শন সন্দেহ নাই। শিল্পকলা সম্বন্ধেও ভারত এখন ন্বতন্ত্রশাসনতা্্র 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । 

৪1 যুরোপ, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে উদ্যত হইযাছে বলিয়া এখনও ত 
মনে হয় না, যদিও যুরোপের নব-বৌদ্ধ-দার্শনিকের! এই কথা! বলিয়া 
থাকেন। তবে এ কথা ঠিক্‌, এখানে শাক্যমুনির আজকাল খুবই 
সমাদর । গত ২৪ ফেব্রুয়াবী তাবিখে রোমের [60০ Nazionaie” 
নামক নাট্যশালায় Angelo Gubernates প্রণীত বুদ্ধ-বিষয়ক নাটক 
অভিনীত হয়। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইটালীর একক্গন 
প্রসিদ্ধ লেখক। ইঁহারই ছাত্রেব| এই নাটকের অভিনয় করিযাছিস। 
ভারতীয় মহা-ভাপসের সমস্ত জীবনব্যাগী ঘটনাবলী লইয! পাঁচ একক 
বিশিষ্ট এই নাটকটি রচিত হইয়াছে । এই বিষাদগন্ভীর নাটকটর 
অভিনয় যারপর নাই নুসিদ্ধ হইয়াছিল । 

আজ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুয়। 
ভয়ের শিক্ষা। 

.্রমতী টাইরেল্-জায়। নাইটিস্থ সেঞ্চুরি পত্রিকাত্র “শিশুদের শরীর 
ও মনের পরিণতির জন্য ভয়ের কতটা প্রয়োজন”, এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 

বুরোপে ভদ্র ঘরের শিশুরা! আমাদের ভদ্র ঘরের ছেলেদের চেয় 
অনেক বেশি শ্বাতন্ত্য ভোগ" করিতে পাঁয়। তাহাদের শরীর মনেৰ 
উদ্যম নানাদিকেই আপনাব দ্ষেত্র পাইয়া থাকে, তবু সেখান হইতেও 
এমন অভিযোগ যদি আনে যে, বিধি নিষেধের বেড়ার মধ্যে পিশুদের 
চিত্তের বিকাশ বাঁধা পাঁইতেছে তবে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের বালন্ড- 
বালিকাদের কখ। অন্তত একবার আমাদের ভাঁবিয়! দ্রেখা উচিত। 

লেখিকা যে বিশেষ কোনো, একটা! নুতন কথা৷ বলিয়াছেন তাচ! 
নহে। ভয়ের শাসনে মানুষের প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া যায একথা) 
সকলেই জানেন অথচ ছেলেদের প্রধানত ভয় দেখাইয়। সংযত করিদ: 
রাখা আমাদের সংস্কারগ্ৃত হইয! গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দবা 
আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে । 

ভরা জিনিবটাই সফলতার প্রধান উপকরণ। ফি জানি কোথায 
ঠকিতে হয় ঠেকিতে হয় সেট! যে একেবারেই ভাবিবার কথ! নহে তাত 
নয কিন্তু এই ভয়টাকেই যদি ভরসার চেয়ে শিশ্তকাল হইতে বড করিচা 


‘নহ ফেড এং ভুত কেৎ যয শম 
তাঁহার পক্ষে আমিষ আহারই প্রশস্ত । কিন্তু যাহার পাকযস্তরের উত্তর 
বাই সৰল, তাহার পক্ষে মিন আমারই লোপ ধরৱ্যো। - 


৯২ 


তোলা হয় তৰে শিশুকে অক্ষম হইবার দিকেই পরস্তত কর! হয়। প্মতী 
টাইরেল বলেন ভিজা! ভুত! পরিলে সর্দি হইবে এই ভয়ট| একেবারে 
বর্জন করিবার নহে বটে তেমনি এইটাকে অত্যন্ত বেশি করিয়া 
তোলাই যে শ্রেষ তাহাঁও বলা যার না। কারণ, এই ভয়টাঁকে অনেকটা 
পরিমাণে উদ্দেক্ষা। কর! যায় এবং সেই ভরসার জোরেই মানুষ 'সর্দিকে 
কাটাইয়াও ওঠে। 

নিজের স্বাভাবিক ” বুদ্ধি ও উদ্যমকে অবলম্বন করিয়া নিজের 
শক্তিকে খাটাইবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি মহামূল্য সম্পর। এটি 
. হাঁরাইলে মানুষ সকল প্রকার দাসত্ব দীঙ্গিত হইব! দাঁড়ায়। ছোটবেলা 
হইতেই প্রত্যেক ছোট বিষয়ে “ভর্থসনা ও লোকনিন্দীর বিভীষিকা 
দ্বারাই যদি মানুষকে চালাইতে আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে নিজের 
বুদ্ধি নিজের শক্তির প্রতি অবলম্বন চর্চার অভাবে ও শাসনের পেষণে 
নিতাস্তই ক্ষীণ হুইয়! যাঁয়। মানুষের পক্ষে এমন ছুর্গতির কারণ আর 
কি হইতে পারে? শিশুদেব দিন রাত চোখে চোখে রাখা এবং সকল 
বিষয়েই তাহাদিগকে নিষেধের ঘর! প্রতিহত কর! তাহাদিগকে মানুষ 
করিয়া ভোলার পক্ষে সর্ববপ্রধান অন্তরা । বাঙ্গানীর ঘরে এই গৃহ- 
রত রা হল বরিরি কা যর 
অগোচর নহে। 


শবাধীনতার নেত্র মাহ্যকে বাঁডিতে দেওয়ার পিজা 
আছে। মনে একটা চিন্তার উদয় হইলে সেটাকে কাজে খাটাইবার 
সুযোগ থাকা চাঁই। কারণ, কাজে খাইতে গেলেই দেই চিন্তা 
হইতেই 'অন্ত চিন্তা জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া কাজের ভিতর 
দিয়াই মানুষের চিস্ত। সোপাঁনে সোপানে অগ্রসর হইতে থাকে। সর্ব্ব- 
প্রযক্রে মানুষকে এই স্থবিধাটুকু দিলে তবে তার মনন শক্তি পাকা 
হইয়া! উঠে।- মানুষ যেখানে চারিদিকেই অধীনতায় বেষ্টিত সেখানে 
কেবলমাত্র কাজের সঙ্বীর্দতাবশতই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত হইতে 
পারে না। 

মানবচরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা. রাখিতে হইবে। তাহাকে কেবলি 
ভয়ের শাসনে তাড়না করা তাহাকে' অশ্রদ্ধা করা। এই অশ্রন্ধার 
দ্বারা যাহারা মানুষ হয় তাহার! নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে না। 
যাহার! নিজেকে শ্রদ্ধ। করিতে শেখেন! তাহারা বড় ক্ষেত্রে কাজ করিতে 
পারে না_তাহাদের উদ্যম সঙ্ধীর্ণ সীমার মধ্যে সফরণ করে এবং 
জগতে তাহারা নিক্ষল হয়। 


চোরা ভার তরি এ 
হইবে। তাহাদের শৈথিল্য দেখিলে হতাশ হইয়| তাহাদিগকে হতাশ 
করিয়া তুলিলে চলিরে না । তাঁহারা যেন কিছুতে এ কথ! মনে না 
করে যে তাঁহাদের দশীই এই ;--তাহার! যেন এই উৎসাহের কথাই 
শোনে যে কাল যাহ! হইয়! গেছে ত! হইয়| গেছে কিন্ত আজও বে 
আবার তাহাই হইবে এমন কোনে| কথাই নাই। তাহাদের সংশোধন 
ও 'উদ্মুতি যে নিশ্চয়ই হইবে এই একটি দৃঢ় আশা তাহারা যেন 
অন্তের বাক্য ও ব্যবহারে অনুভব করে। তাঁহাদের সংশোধন ও 
উন্নতি হুইবেই ইহার কারণ এ নয় যে তাহারা শীস্নভীক তাহারা 
দুর্বল--ইহার কারণ এই যে তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। বস্তুতঃ 
আমাদের দাবী যতই উচ্চ হুইবে তত “আমরা উচ্চ ফল পাইব। 


আমর! যদি ভীরুতাই দাবী করি, যন্ত্রবৎ বাধ্যতাই দাবী করি, তাহা ' 


হইলে ফলও তদমুবপ হইবে--আর যদি একাস্ত ধৈর্য্যে অবিচলিত 
শ্রদ্ধা আশা ও উৎসাহের মুহিত সনুব্যত্বই ফ্লাবী করি তবে নিঃসন্দেহই 
আমাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে । 


প্রবাসা-জ্যৈষ্ট, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ। 
দুর্ভিক্ষ ও বন। 
পীযুক্ত জে, নিস্বেট সাহেব নাইনটিন্থ মেন্ছুবি পত্রিকায় বন 


কাটাব সঙ্গে ভারতের দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ লইয়া যে আলোচনা উত্থাপিত, , 


a 
A 


কবিয়াছেন তাহা আমীদের দেশেব" সকলেরই পড়া উচিত। নিয়ে এই 
প্রবন্ধের মোট কথাটি পাঠকদের কাঁছে উপস্থিত কবিরা দিলাম। 

চাষ আবাদ-ভারতৃবাসীর প্রধান অবলম্বন । সেই চাবেব জন্য বৃষ্টির 
দিকেতৌকাইয়। থাকিতে হয়। অথচ মন্তুন্‌ বাধুর গতি এমন অনিশ্চিত 
যে যর্ধামময়ে যথা পরিমাণে বৃষ্টি হইবে কিনা নিশ্চয় জানা যায় না। 
অতএব এদেশে এটা বিশেষ করিয়া দেখা দরকাঁর যে যতটুকু বৃষ্টি পড়ে 
তাহা যাহাতে যথাসম্ভব পুরাপুরি কাজে লাগান যাইতে পাঁবে।' 

ভারতের সকল স্থানে সমান পরিমাণে বৃষ্টি-হয় না। বাংলা দেশে 


ত্রিশ ইঞ্চি হইতে পঞ্চাশ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। ভারতের প্রায় *« * 


পাঁচ ভাগের চারিভাগ স্থানেই এইবপ। যেখানে এত অল্প বৃষ্টি হয 
সেখানে কৃষিকা্যে যথেষ্ট ভয় আছে; সামীন্ত একটু বর্ষণাঁভাব উপস্থিত. 
হইলেই কৃষিকাধ্যেব বডই ক্ষতি হয়। ' 

এক সময় এই অল্প পরিমিত বৃষ্টিতেও কৃষিকাঁধ্য চলিত, কিন্তু আঁজকাঁল 
ছুহসাধ্য। বৌদ্দ্রের তাপে আর তাহা হয় না। আজকাল বৃষ্টি না হইলে 
জমী খনন করাই ছুঃসাধ্য। ভূমি শুফ হইয়! এত কঠিন হইয়া থাকে যে জ্যৈষ্ঠ 
মানের রথে যে পর্যন্ত  ৃ্ট হইতে আর হস গান চাষ আরম্ভ 
করিতে পরী! যায় ন! যি বা সময়ে বৃষ্টি-হওয়াব সময়েই চাষ আবস্ত হয়, 


৮ 


দই মৃত্তিকা রমহীন হইযা উঠিলে পুনর্বৃ ষ্টর অভাবে সমস্ত নষ্ট হইয়! . 


যায় । এই সকল অন্দুবিধাঁব মধ্যে এদেশের চাঁধাকে চাষ কবিতে হয় সেই 
অন্ক এদেশে পুরা ফসল প্রায়ই 'উৎপন্ন হয় না। দেশের কোনো না, 
কোনো অংশে প্রতি বৎসরই চাষ নষ্ট হইয়া যায় ও দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা 
দেষ। 

এখানকার একট] মহা অভাব এই ফাড়াইয়াছে যে জমিতে রস 


সঞ্চিত থাকেন৷! বলিয়াই চাষের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাঝে সাঝে - 


বৃষ্টি হইলে তবেই চাষ চলিতে পারে, তাহা! ন! হইলেই হী না। 

পরীক্ষায় জান! )গিয়াছে যে বন জঙ্গলের নিকটবর্তাঁ স্থানের ভূমিই 
সরস থাকে ও েখানে বায়ুর উত্তাপ অনেক কম হয়'এবং সে বাঁযুতে 
জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। বন কাটিয়া ফেলিলে বায়ুর 
তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়! যায়, 
'কাষেই মে স্থানের মৃত্তিকা! শীতরই শুদ্ধ হইয়| উঠে। ' "" 

আরে! দেখ! গিয়াছে যে বন জঙ্গল কাঁটিয়া ফেলিলে সেই প্রদ্বেশের- 
ঝরণাগুলি শুকাইয়! যায়। ঝরপাগুলি জমীকে সরস. রাখিতে বিশেষ 
সাহায্য করিয়া থাকে। বর্ষার পর নদীতে যে জল থাকে তাহার 
অনেকটাই বরণা হইতে আনসে। বন কাটিয়! দেওয়ায় ঝরপ।গুলি 
শুকাইয়! গেলে বর্ষা ভিন্ন অন্ত সমরে নদীতে জল থাকিতে পারে না।” 
কামেই চাষের অন্য অনময়ে জলের প্রয়োজন হইলে নদী হইতে সহজে 
তাহা পাওয় যায় না। বৃদ্ধের! সাক্ষ্য দিয়া থাকেন যে আজ কাল 
বর্ষা ভিন্ন অন্ত সময়ে নদীগুলির যে অবস্থা হয পূর্বে তাহা হইত না। 
এক য্নময় এ দেশে বন কাটা এত চঙ্গিতেছিল যে কৃষি-শাস্তরে বিশেষজ্ঞ 
অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ্র উপদেশ অন্ুযাধী বন কাটা বন্ধ ন! 


পাশ 


Ed 


$$’ 


করিলে ভারতের নদীগুলি বর্ষার সময় ছাড়া অস্ত ' সময়ে একেবারে- 


জলহীন হইয়া পডিত ! 

* এই সকল পরীক্ষিত কথ! হইতে বেশ বুঝিতে পার! যায যে কৃষি- 
প্রধান দেশে সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে বন রাখিষ!্‌ দেওয়ার প্রয়োজন । কৃবি- 
শাস্ত্রজ্ঞ পঙ্িতেরা এই উপদেশ দেন বেধে প্রদেশে বন নাই সেখানে 
নূতন কৰিয়া বন প্রস্তুত কা যাইতে পাবে; তাহাতে সেখানে কৃষির 


Ns 


বধু সংখ্যা । | 


সংকলন ও সমাঁলোচন । 


৪৯৬ 


পাত তি 


বিশেষ উন্নতি সাখ্তি হইবে। অপেক্ষাকৃত কম উর্ধবব যে সকল জমী 
আজ কাল চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কিছু অংশে বন 
উৎপাদন করিলে অবশিষ্টটুকু উর্বর হইয়! উঠিবে। 


"অনেক স্থানে পার্ধতীয উপত্যকাগ্ুলির বন কাটিয়! দা সেখানে 


চাঁষ করিবার বন্দোবস্ত কব! হইযা থাকে । বন গুলিকে ন! কাটিয়া বদি 


:- স্বাথিয়! দেওয়! হয় তাহা! হইলে আবাদী জমীর পবিমাঁণ যাহ! আছে 


'তাহাই থাকিবে বটে কিন্তু তাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, কাব 
বন কাটিয়। দিলে তাঁহার নিকটবর্তী সকল জমীই অনুর্ব্বর হইয়া যাইবে; 
কাযেই জমী বেশী হইলেও ফসল বেশী হইবার সম্ভাবন! অল্প । 

ইংলগেৰ রাজকীয় কৃষি সমিতিব রসার়নশীস্কবিদ পণ্ডিত ডাঃ 
ভোঁয়েলকার (0. ০৪1০1) ভীরতেব কৃষি আলোচনা! উপলক্ষে 
বলিযাছেন যে ভারতবর্ষে বন রাখিয়! দিলে বাধুর তাপ কম থাঁকিবে এবং 
গুষ্টি হইতে যে অল পাওয়া যাইবে তাহ! শীত শুকাইযা না গিয়া মৃত্তিক! 
মধ্যে কিছুকাল ধরিয়া সঞ্চিত থাকিবে । 

এই প্রসঙ্গে আরো৷ একটি বিষয আলোচিত হইতে পাঁবে। আমাদের 
দেশে ছুপ্তিক্ে অন্নাভীব যে শুধু মানুষেরই হয় তাহ! নহে। গরুর 
আহারাভাব আজ কাল আমাদের দেশে প্রতি বৎসবই উপস্থিত হ্য। 
ঘাস না পাইলে গকর স্বাস্থ রক্ষা! হয় না; আব নিকটে বন না থাকিলে 
সম্বৎ্মর ধরিয়। গরুব অন্ত ঘাঁন সংগ্রহ করাও অসম্ভব। তা? ছাড়া 
আজ কাল কেহ বড় গোঁচরের জন্ত জমী পতিত রাখে ন|। এই সকল 
কারণে বাংল! দেশে আল্র কাল হাষ্টপুষ্ট গক বড একটা দেখিতে পাওয়া 
যায় লা। কিন্তু আমাদের চাষ গকর উপরেই নির্ভর করে। বন 
জঙ্গলের সমস্তই কাটিয়া! না ফেলিয| কিছু রাখিয়া দিলে গকগুলির অবস্থা 
এত শোঁচনীষ হয় না) চাষও ডাল হুয। 

কাযে কাষেই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে যেখানে বন আছে 
সেখানে প্রয়োজন মত কিছু বাখিয়া দিলে এবং যেখানে নাই সেখানে নূতন: 
ররিয়া উৎপাদন কবিলে সামান্য একটুকু বৃষ্টির অভাব উপস্থিত হইলেই 
ফসল একেবারে নষ্ট হইযা যাইবার ভয় থাঁকিবেন| এবং চাষের জী 
গুলিও উর্বাব থাকিবে; এ দিকে গক গুলিকে প্রাষ সমস্ত বছরটি ধবিষা 


স শ্তকৃন! খড খাঁওয়াইয়| কঙ্কালসাব করিয়! তুলিতে হইবে না। 


সী, যতই কেন নিষ্ঠ রতা কর! হউক, কোন দেশ আক্রমণকে নিধাতন বলা 


এ ব্যিষে আমর! আমাদের দেশের জমীদারগণের মনোযোগ 


, আকর্ষণ করিতেছি! তীহাবা স্ব স্ব জমীদারীতে একটু চেষ্ট! কবিলেই 


এইবাপ কিছু কিছু বন তৈরি করিয়। তুলিতে পারেন। জ্ঞ। 
ভারতে বৌদ্ধনির্ধ্যাতনক্ণ । 


হয়েন স্যাঙের ভ্রঘণ-বৃত্বাস্ত পাঠে জানা যায় কান্মীরাধিপতি রাজা 
মিহিরকুল (খ্রীঃ ৩**) গান্ধাৰ আক্রসণ কবিষা! তত্রত্য বৌদ্ধস্তপ সমূহ 
উংপাটিত করিয়াছিলেন, সঙ্ঘারাম সমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন, এবং 
ষষ্টি সহস্র লোককে মৃত্যুমুখে নিপাতিত কবিযাছিলেন। শ্বেতী নদীর 
প্রবাহ রক্তে তীর জাগ্লুত করিয! উঠিযাছিল। গাঁন্ধার তখন বৌদ্ধ- 
জনপদ । 

বীল (13691) মনে করেন ইহ। বোদ্ধগণেব প্রতি নিধ্যাতন। কিন্ত 


লে না। ষে হত্যা ও ধ্বংসের কথা সেই বিজেতার উপরে আরোপিত 
হয়, তাহা তিনি নিজের প্রতি্বন্থীকে আক্রমণ পূর্বক পরাজয় ও বধ 
করিষ! এবং তাহার রাজ্য অধিকাঁব করিয়! তাহাব পরে করিযাছিলেন। 
অতএব বলিতে পাঁর! যায, তিনি নিজের প্রজাকেই বধ করিয়াছিলেন । 
তাঁহার! সকলে বৌদ্ধ ছিল। বাজতবঙ্গিণুকাৰ মিহিরকূলকে রাক্ষস 
বলিষা বৰ্ণন! করিযাছেন, এবং ব্লিযাঁছেন যে তিনি ঘষ্টি লক্ষ লোকের 


প্রাণ বধ “কবেন। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন অভিসন্ধি ছিল 
বলিযা তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই । ববং দেখিতে পাঁওষা! যাঁয ফে, 
তাঁহাৰ মস্ত্ৰিগণ বৌদ্ধ ছিলেন! তৎসন্বদ্ধে যে বিক্বণ প্রদত্ত হইযাছে, 
তাহা যদ্দি মূলত সত্য হয তবে বলিতে পার যে, তাহা ধর্মসংক্রান্ত 
প্রমাণ নহে, পৈশাচিক নিষ্ঠ'রতাব প্রমাণ! সম্ভবত তিনি উন্মত্ত 
ছিলেন। এবং যখন তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিববণ আমাদের হস্তগত হইবে, 
তখন তাহা! নিধ্যাতন বলিয়। প্রতিপন্ন হইলেও হইতে পাব, কিন্ত 
যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, এবং যে ঘটন। আমাঁদ্রেব সন্মুখে রহিযাডে, 
তাহা দ্বাব। আমাদিগকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত কবিতে হইবে যে, নির্যাতন 
করা হয নাই। 

দিব্যাবদান ও সংযুক্ত নিকায়ে পূর্ণ-নামক এক ভিক্মুব সম্বন্ধে মে 
আখ্যারিকা উক্ত হইযাছে, তাহা দ্বার ইহাই জান! যায় যে, ' সুন্পবাঁভু” 
জনপদবাঁসিগণ পর প্রকৃতি ছিল, এবং তাহা এতদুব যে, যদি বেছ 
নুতন ধৰ্ম্ম প্চাব করিতে যায়, তবে তাঁহাব! তাহাকে মারিষাও ফেলিতে 
পাবিত। স্ববং কেহ হতভাগ্য হয় ত তাহা নির্ধ্যা্তন বলিতে পারে, 
কিন্তু ওঁতিহাসিক ব্যক্তি এ শবেব আবও হুশ্ষ্রভীবে ব্যবহাঁৰ ইচ্ছ। 
কবেন। 

দাঠাবংশ (দস্ত্রীবংশ )-নামক গ্রন্থে দেখ! যায নিশ্রস্থগণ এক হিন্দু . 
নবপতির হৃদষে এই বলিষ! শক্রত। জাঁগাইয়া। তুলিয়াছিলেন বে, তাহাৰ 
সামন্ত রাজ! গুহসীব দেবগণকে তিরস্কৃত কবিযা শবেব অস্থির + পুক্ত। 
কবিতেছেন। নরপতি তাহাকে আনয়ন করিবার জন্তু প্রথমে নৈন্ত ও পৰে 
মন্ত্রী প্রেরণ করেন, কিন্তু পরিশেষে নিজেও তিনি বৌদ্বধর্শে দীক্ষিত হুন। 
পরে গুহসীবের আরও শক্ত অভ্যুখিত হইযাছিল, এবং তিনি তাহাদের 


এসহিত যুদ্ধ করিযা! প্র/ণত্যাগ করেন, কিন্তু সেই বুদ্ধদত্ত নির্বিঘ্নে সিংহলে 


নীত হইয়াছিল । যদিও ইহ! একটি ধর্মসংক্রাস্ত যুদ্ধ বলিয়। প্রতীয়- 
মান হয, তথাপি ইহ! নিধ্যাতন নহে। রর 

তাহার পর বঙ্গাধিপ শশাঙ্ক নরপতিব কথা। হয়ে স্যাের 
ভ্রমণ বৃ্তান্তে লিখিত হইয়াছে, তিনি যে কেবল বোধিক্রম ধংস করিয়া 
এবং বুদ্ধের মুত্তি অপসারিত করিযা সেই স্থানে মহেশ্ববেব মুত্তি স্থাপন 
কবিযাছিলেন, তাহা নহে, তিনি বুদ্ধের ধন্দুকেও উদ্মুলিত বরিয়।ছিলেন 
ও সঙ্বকেও ভাঙ্গিয়। দিয়ছিলেন। শশাঙ্ক নরপতি সেই চীনযাত্রীর 
বহুপূবের রাজত্ব করেন নাই, কিন্ত তথাপি তিনি তাহার বিস্তৃত বিববশ 
প্রদান করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি শশান্কের পবম শত্রুতা থাকিতে 
পাবে, কিন্তু আমর! নিণ্চয কবিষ! বলিতে পারি ন যে, তিনি বৌদ্ধগণকে 
বস্তুত নিষ্যাতন করিয়াছিলেন । 

তাহাব পব দিব্যাবদাঁনে (অশোক হইতে ষষ্ট ও সৌধ্যবংশেব শেষ পুব 
বলিয়। বৰ্ণিত) পুধ্যমিত্রের বিবরণ! এখানে আমরা যথার্থ 
নিধ্যাতনেব নিকট উপস্থিত হই। উক্ত হইয়াছে, পুষ্যনিত্র বৌদ্ধ- 
ধর্দুকে উন্মলন করিবাব জন্য কেবল দু সম্ধ্পই করেন নাই, বা 
সঙ্বাবাম সমূহ ধ্বংস করিযাই নিবৃত্ত হন নাই, তিনি ঘোষনা করিয়া 


» ছিলেন যে কোন ব্যক্তি তাহার নিকট শ্রমণেব মাথা আনিয়| দিবে 


সে এক সহত্র দীনার (মুক্রীবিশেষ ) প্রাপ্ত হইবে। তিনি অর্থদ্গপকে 
হত্যা করিতে আবস্ত কবিয়াছিলেন। কিন্ত গ্রন্থকার স্বীবার করেন 
যে, ত্র অত্যাচাব সত্ববেই থামিয়| গিযাছিল। এই আশ্যায়িকাকে 
দৃঢভাবে সপ্রমাণ করিবাব কিছুই নাই, অতএব এ সম্বন্ধে আঁমাদের 
মন্তব্য স্থগিত রাখিতে পাব! যাঁষ। 


om —__—_— পা 


* Persecution of Buddhists in India, by Prof 


Rhys Davids, Journal of the Pali ‘Text Socictr, 1896, 
pp Pr 92, 107-111 
+ দম্ভ ধাঁতু, tooth relic 
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ইহা উক্ত হইয়া থাকে যে, পুধ্যমিত্র শেষ মৌধ্যকে ( ধাহার তিনি 
সৈম্তাধ্যন্দ ছিলেন ) বধ করেন ও হুঙ্গবংশের স্থাপন করেন (খ্রীঃ পূঃ 
দ্বিতীর শতাব্দী )। এ সম্বন্ধে পুরাণ সমুহে রক্ষিত রাজবংশবলির] 
জনক্রতিই এক মাত্র প্রমাণ । মুল পুরাণ অপেক্ষ! এ রাজবংশাবলি- 
গুলি বহু শতাব্দীর পরবর্ত্তা। মূল পুরাণের সহিত ও বংশাবলির 
সামঞ্রস্ত রকম! তখনই হইডে পারে যদি মনে কর! যায় ষে, পুষ্যমিত্র 
-মৌধ্য হইবার জন্য দাঁওয। করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি এ দাওয়া স্বীকার? 
করা! বায়, তাহা হইলেও তিনি মৌব্যগণের শেষ ছিলেন না। . 

ইহার পর ধরা যায় য়ে, কুমারিল ভট্টের উত্তেজনায় ( হ্রীঃ ৭৫* ) 
সুধন্বা নরপতি বৌস্ধগণকে নিধ্যাতন করেন। সাধবাচাধ্য কৃত শঙ্কর 
দিশ্বিজয়ে ও আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর-বিজয়ে তাহা বণিত আছে । সেখানে 
উক্ত হইয়াছে নরপতি ঘোষণ। করিয়াছিলেন যে তাহার যে ভৃত্য 
বৌদ্ধগণকে হত্যা না করিবে, তিনি তাহাকেই বধ করিবেন। কিন্ত 
নেই .ঘোষণা অনুসারে কোন কাঁধ্য হইয়াছিল কি না, তাহা সেখানে 
কিছুই লিখিত হয় নাই; কোন বিবরণই সেখানে প্রদত্ত হয় নাই; 
একটিও সেরূপ উদ্নাহ্রণ লিপিবদ্ধ হয় নাই যাহাতে জানিতে পারা যায় 
ষে, অন্তত একজনও বৌদ্ধ কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
হিমালয় হইতে কুমারিক। অস্তরীপ পধ্যস্ত এ ঘোষণা! অনুসারে কাঁধ্য 
হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহ! 'পষ্টতই অসঙ্গত। ওঁ উক্তি 
সমূহ ওপাথ্যানিক কাব্যে লিখিত এবং তাহাঁও ঘটনার বহু শতাব্দী 
পরে ও আলঙ্কারিক অতিশয়েকির সমস্ত আঁকৃতিতেই পুর্ণ। ইহার 
পূর্বে ফতগুলি ঘটনার উল্লেখ কর! গিয়াছে তাহাদের মধ্যে এইটিই 
- সর্বহীপেক্ষা দুর্ববল এবং বিশেষ লক্ষণীয়, কেন না৷ বহু স্থানে প্রায়ই 
ইহা! উদাহৃত হইয়া থাকে 

আর একটি প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র ্তগসমূহের অবস্থা কাবুল 
হইতে বঙ্গদেশ ও দক্ষিপভাগে দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহল পরস্ত 
সর্বত্রই বৌদ্ধত্তপ ও বিহারকে ধ্বংসাবস্থায় দেখিতে পাওয়! ষায়। 
মেজর কিটো (14210-1হ1/) মীরনাথ খনন করাইবার সময় যে সকল 
চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাতে তিনি মনে করেন যে, ইচ্ছা পূর্বক 
তাহ! ধ্বংস কর! হইয়াছিল, সমস্তই লুণ্ঠিত হুইয়াছিল, এবং ভিক্ষু মন্দিব 
ও মুর্তি সমূহ সমস্তই একসঙ্গে দগ্ধ কৰা হইয়াছিল! সিংহলেও এইরূপ 
উপদ্রবের পরিচয় পাওয! যায়। সিংহুলের সম্বন্ধে তত্রত্য ইতিবৃত্তই 
স্পষ্টই. বলিয়| দেয় যে, তামিল আক্রমণকারীরা! প্রতিদ্বম্বী পরকীর ধৰ্ম্ম 
বিনাশ করা অপেক্ষা বর ধনসণ্পত্তির উদ্দেশেই তাদৃশ কর্ম্মে লিপ্ত 
হইতেন; এবং তাঁহাদেব অপকৃষ্ট যুদ্ধের উদ্দেশ্ঠও এ সমস্ত কার্যের 
প্রযোগ্ননকে প্রকাশ করিয়া দিতে পাঁরে। ধর্ম্মবিদ্বেষ এ যুদ্ধকে দারুণ 
করিয়া থাকিতে পারে, এবং যুদ্ধে বিজয়লাভের পর ষে উপদ্রব আরম্ভ 
হইয়াছিল তাহাতে নিজের প্রভাব দেখাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা 
নিধ্যাতন নহে । অতএব ইহাই মনে কর যুক্তিযুক্ত, সিংহল বা ভারত- 
বর্ষ যেখানেই হউক, যাহ! সত্য সত্য ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত ঘটন! তাহার 
একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। 

ভারতীয় এঁতিহাসিকগণ কিন্তু নালন্দা ও অন্যান্য স্থানে মহন্মদীয়গণ 
বাধা অনুষ্ঠিত হৃদয়মর্ঘতেদী নিষ্টরতার কথা উল্লেখ কবিরা থাকেন। 
সংগ্রামের প্রযৌজন না থাকিলেও মহম্মদীয়গণ সেই প্রাঈীন বিদ্যা- 
স্থানে কেবল ভবন সমূহকেই ধ্বংস করেন নাই; তাঁহার পুস্তকসমূহ 
দন্ধ করিয়াছিলেন ও নিরপরাধ বিদ্যাধিগ্রণকে হত্যা করিয়াছিলেন । 
এস্থলে ইহা অব্বীকার করা অসম্ভব যে, মুড় বর্ববতার স্তায় ধর্মপ্রোহিভাবও 
নৌষ ছিল। অতএব সারনাথে যে হত্যা! ও গৃহ্দাহের কথা উল্লিখিত 
হইযাছে, সম্ভবত তাহাও এই হস্তের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাঁকিবে। 

পালিপিটকের মধ্যে কোন স্থানে বৌদ্ধনির্য্যাতনের কথ! পাওয়া" 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


যায় না। নিপ্রস্থগণের উত্তেজনায় মৌদৃগলায়নের হত্যার কথা (কেবল 
ধন্মপদের টীকায় বণিত হইয়াছে; এবং ইহা একটি ব্যক্তিগত ₹* .ধ। 
পালিগ্স্থে সর্ববত্রই ব্ৰাহ্মণগণের প্রতি অনুকূল ভাব দৃষ্ট হয়; ত্রাহ্মুণ- 
শব্দ সম্মান-হুচক বলিয়া সেখানে প্রযুক্ত হইয়| থাকে ; এবং ব্রাহ্মণ 
ও সম্থস্থিত লোকগণের সম্ভাষণ প্রভৃতিতে সর্বদাই পরস্পরের প্রতি 
পরস্পরের সর্য্যাদ! ও শিষ্টাচারের পরিচয় দেখা যায! 


[৯ম ভাগ [.. 


~~ 


সংস্কারক শ্রীষ্টানগণ নিষ্ঠাশীল ধর্ম্মম্ডলী সমূহের (Orthodoa 


Church) হস্তে যে নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, উল্লিখিত পরবর্তী 
প্রমাণ সমূহের মধ্যে এমন কিছুই নাই যে, যাহ! তাহার নিকটে অগ্রসর 
হুইতে পারে; অথবা রোমক কর্তৃপক্গগণ দ্বারা খ্রীষ্টানগণের যে অর্দ্- 
রাজনীতিক নির্যাতন সাধিত হইয়াছিল, ইহারও নিকটে তাহ! অগ্রসর 
হইতে পারেন! । পুষ্যমিত্রের আধ্যায়িকাঁয় মোটেই কিছু সত্য নাই--+ 
এতদূর বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু বর্তমান মূল গ্রন্থখানি * 
অবিশুদ্ধ; এবং ইহ! ষেবপে রহিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, 
গ্রন্থকার সেই আবশ্যক বিস্তৃত ঘটন! সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এই ঘটনাটি 
ছাড়িয়া দিলে (যাহাই কেন ইহা ভবিষ্যতে প্রতিপাদন করুক না) 
বলিতে হইবে, বৌদ্ধগণ বছ সহস্র বৎসর পাশাপাশি গভীব শান্তিতে 
বাঁস করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের ধর্ন্মবিষয়ে কিবপ চমৎকার- 
জনক সহিফুতা ছিল তাহ পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকগশের নিকট একটি 
বিশ্ময়াবহ বিষয়, এবং ইহা তাহার স্বীকার ন! করিয়! থাকিতে পাবেন 
না। কিন্তু এই সহিষ্ণুত| নিজে পূর্বববন্তী কারণের উপর নির্ভর কবিতেছে ; 
এবং ইহ্‌! সমগ্র ভাঁরতবাসীর কীতি বলিষ। গণ্য করিতে হইবে। 
অশোকের পূর্বে বহু শতাব্দী ধৰিয়া গঙ্গাতীরে যে পাশ্চাত্য দেশ 
অপেক্ষায় উচ্চতর জ্ঞানদীপ্তি ও উৎকর্ষ বিপুলভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, 
ইহা তাহারই প্রমাণ + . 

Mrs. Hodgson তাহার স্বামীর বিরচিত “নেপাল ও তিব্বতের 
ভাষ! সাহিত্য ও ধৰ্ম্ন-নামক পুস্তকের উল্লেখ করিষ! বলেন, ভাবতবর্ষে * 
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বলপূৰ্বক বৌদ্ধদপকে উচ্ছেদ কর! হইয়াছিল, ঘোঁব ধর্ম্মেম্মত্তগণ 


সম্থকে ভগ্ন করিয়াছিল ও গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করিবার চেষ্টা! করিযাছিল। - 


Dr. Wright নেপালের যে ইতিবৃত্ত অনুবাদ করিষাঁছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, বৌদ্ধগণকে হুত্যা কর! হইত। কেরল-উৎপত্তি হইতে 
জান! যায়, কুমারিল ভট্ট কেরল হইতে বৌদ্ধগণকে তাঁডিত করিয়া- 
ছিলেন। 

নেপাল ও দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের এই উক্তিতে নির্যাতন সুচিত 
হইতেছে, কিন্তু তাহার! তাহার সমর্থনোচিত এতিহাসিক যোগ্য প্রমাণ 
প্রদর্শন করেন না। অতএব ইহ! দ্বার৷ পূর্ববসিদ্ধান্তকে পরিবর্তন 
করিবাব কোন পর্য্যাপ্ত কাবণ দেখা যাইতেছে না। 
এই সমস্ত অস্পষ্ট সাধারণ উক্তি যে সকল পুস্তকে রহিয়াছে, তৎ- 


Western 17150005815 who will not refuse to recognise, 
as one continuing factor, the memory of the mar- 
vellous tolerance of the grcat Buddhist emperor Asoka. 
But this tolerance itself rests on anterior causes. It 


ক ‘‘It 1s a phenomenon most striking to the 


bd 


# 


পাট 


must be reckoned to the credit of the Indian people 


as a whole, and it is evidenc¢e of the wide spread, in 
the valley of the Ganges, durimg the centuries before 
Asoka, of a higher level of enlightment and culture 
than has, I venture to think, been hitherto sufficiently 
recognised in the west.'! " 


~~ 


be) 


২য় সংখ্যা |] 


সমুদয় ই ঘটনার বহশতানীর পরে লিখিত; এবং যাহাতে কোন একটা 
সিন্ধান্ত করিতে পার| যার, এতাদৃশ পর্যাপ্ত বিবরণের দ্বারা তাহা 


ye সমর্ন্িতও নহে। অতএব এগুলিকে নির্য্যাতনের প্রমাণ বলিয়া মোটেই 
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NN 


গ্রহণ করিতে পার! যাষ না। 

ধীপ্ীয় ৮** শতাঁবীর পরে পশ্চিম ও দক্ষিণভারতে বৌদ্ধগণের 
প্রতি কিবপ ব্যবহাব্র হইত, তাহা কতকগুলি অনুশাসন ছ্বার। জানা 
যাষ। কণ্হেরি-অনুশীদনে আছে, কোঙ্কণবাজ্যের গীলাহারের মন্ত্রী 
(৮৪৩-৪৪) ভিক্ষুগণকে ভাহাদেব গ্রন্থ ও অন্তান্ত আবশ্যক ভরবে 
জন্য একটা দান দিতেন। একজন মন্ত্রী যদি এইবপ দান করিয়া 
থাকেন, তবে বলিতে হয় যে, দেই সময়ে তদ্দেশে বৌদ্ধগণ ছিলেন, 
এবং রাজপুকষগণের দ্বাবা তাহারা সন্মানিত হইতেন। তত্রত্য আর 
*একটি অনুশাসনে (৮৫১) আছে, একজন ‘গৌমী’ বঙ্গদেশ হইতে 
সেখানে আসিয়া বাঁদ করেন ও ধ্যানের জন্য গুহা খনন করান। 
এখনও সেই স্থানের আকর্ষণ ও কিছু' প্রশংস। আছে। দৃশ্বল-অনুশাসনে 
(১১৯৫) বণিগৃগণ কর্তৃক দুইটি বিহার নির্লাণের কথা পাওষ! যায়। 
আর একটি অনুশানে (১১১*) দেখা যায কোল্হাঁপুরাধিপতি এক 
পুদ্ধরিণী খনন করাইয়া তাহার পাড়ে শিব, বুদ্ধ ও অর্তের মুর্তি স্থাপন 
করিয়া পূজার জন্য কিছু ভূমি দান কবিয়াঁছিলেন। 

বি। 


এনান্সিয়া! ফোন্‌। 


(Annunciaphone.) 


অনেক দিন হুইল বায়োস্কোপের সহিত ফনোগ্রাফ যোগ করিয়া! 
একটি যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে । এই যন্ত্রে সাহায্যে ছবিগুলিকে হাত 
পা নাডিতে, কাঁজ কর্ম্ম ককিতে দেখা যায এবং কথাবার্তা কহিতে ও 
‘গান গাছিতেও শুন! যার়। অক্সদিন হইল আমেরিকার ইউনাইটেড 
্রেটদে টেলিফোনেব সহিত ফনোপ্রাফ যোগ কৰিয়া একটি যন্ত্ৰ প্ৰস্তুত 
হইয়াছে, তাহার নাম এনান্সিষা ফোন্‌। সাধারণ টেলিফোনের স্থানে 
এই যন্ত্রটি রাখিব! দিলে যন্ত্রটি আপন! হইতে অনুসন্ধানকাবীকে স্বাদ 
দিবে। মনে করুন এক ব্যক্তি কিছু সময়েব জন্ত বাহির হই! 
বাইতেছেন। তিনি তাহার এনান্সিবা ফোনে বলির! গেলেন যে 
তিনি যাইতেছেন এবং নির্দিষ্ট সময পরে ফিরিবেন। বদি ইতিমধ্যে 
কেহ টেলিফোনের সাহায্যে তাহা সহিত বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা 
করেন ভবে যন্ত্রটি তিনি গৃহে নাই, কখন আসিবেন ইত্যাদি অনুসন্ধান- 
কারীকে বলিয়া দ্িবে। এই যন্ত্র একই স্বাদ একাবিক বার প্রদান 
'কবিতে পারে। ডাক্তার এবং ব্যবহারজীবীরা এই বস্ত্র এক একটি 
ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিতেছেন। বিক্ষানের উন্নতিতে মানুষের কত 
সুবিধাই না হইতেছে! জ্ঞ। 


কৃষিমিতি। ৯ 


অন্প-সক্ল জমি লইয়| চাষ করে এবপ কৃষক দেড শতাব্দীরও অধিক- 
কাল হইল ইংলণ্ডে এক প্রকার নাই। এক একজন ধনী লোক 


১স্আনেকগুজি জমি লইয়া! চাষ করে এবং নিয়শ্রেণীর লোকেবা তাহাদের 


জমিতে মজুরী লইয়া কাঁধ করে, _তাহারাই কায কবে, ধনী লাভ 
পায়! অর্থবান লোকে টাক! চালিয়! বস্ত্াদি ক্রয করিয়া উন্নত উপায়ে 
চাষ করিতে পারে ; ধনীর হাতে জমি থাকিলে এই অন্ত চাষ ভাল 
হইবার সম্ভাবন| আছে, কিন্তু তাহাতে দেশের লাভ অন্নই’। “দিন 
আনি দিন খাই” ধবণের জীবন অতিবাহিত করিয়া, এবং সমস্ত জীবনটা 


- 


সংকলন ও সমালোচন। 


৯২ 


ধরিয়া আহার, আবাস, বসন_-সকল বিষয়েই ব্ পাইয়। দেশের 
নিয়শ্ৰেণীর লোকের! কোনে! প্রকারে জীবন ধারণ কবে মাত্র জীবন 
কোনো উন্নতিবই আশা কবে না, অবশ্ণা লেগ্কদিগেব জন্য বে 
কারখান। আছে ভাহাতেই যে একদিন খাঁটিতে হইবে মনে মনে এইরপ 
ঠিক দিয়! রাখে; কিন্বা দুর্ভাগ্যক্রমে যদি গীগ্রই মরিয়া না যাব তবে 
একদিন বা্দক্যেব পেন্সন্টাঁও পাইবে এ আশাও করে। এই শ্রেলর 
লোকের উন্নতির জন্ত অর্থ শতাব্দী পূর্বে ইংজত্ডে এলট্মেপ্ট. দিল 
(41010701113) নামক একটি আইন পাঁস্‌ হইয়াছিল। ইহাত 
সাধারণ লোকদিগকে জমি ক্রয় করিবার অনেক সুবিধা দেওয়া! হইদা- 
ছিল। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া দারিদ্রের মধ্যে বাস করিষ। ইংল্ডের 
সাধারণ লোকেবাঁ এমনিই অর্থহীন হইব পড়িয়াছে যে কিন্তিবন্দীসুল্ত্র 
মূল্য শোধ কর! প্রভৃতি নান। স্থবিধা সন্তেও তাঁহাদের পক্ষে জমি ভয় 
কব! সম্ভবপব হয় নাই। 

এ বিষয়ে ফ্রান্সের অবস্থ। আর সকল দেশের অপেক্ষা ভাল। ফরাসী 
বিপ্লবের পর হইতেই ক্রান্সেব সমস্ত জমিই সাধারণ কৃকশ্রেণীর লোকের 
হাতে আছে; সেই জন্য সে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা অল্প, দ'রিপ্র্যেব প্রকো”৪ 
অপেক্ষাকৃত কম। সে দেশে চাষের উন্নতিও যথেষ্ট, দেশের লক্্মীক 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্রান্স তাঁহার সমৃদ্ধি কেনায় তাহা জানে। 
তাই সে দেশের সপ্রান্ত লোকেরা! যাহাতে দেশে চাষের উন্নতি চন্থ 
এবং কৃষককুল লোপপ্রাপ্ড হইয়! ন! যায় তাঁহার ক্ন্য সদাই চিনা 
করিষা থাকেন। 

ইংলণ্ড ফ্রালপের দেখিয়া শিখিতেছেন। 4১11০171617 Billy 
কোনে! ফল হইল না দেখিয়া ইংলণ্ড আরো! একটি আন পাঁস্‌ করিয় - 
ছেন। ইহাতে সাধারণ শ্রেণীর লোকদদিগকে জমি ক্রয় করিবাব ন্মবিন! 
পূর্বের চেয়ে আরে! কিছু বেশি করিয়া দেওযা! হইয়াছে। চাষীর! 
যাহাতে মিতশ্রমিক যন্ত্রাদিও ব্যবহার করিতে পাবে ভাঁহারও বন্দোবস্ত 
কর! হইয়াছে। 


এ ছাড়! এক একটি স্থানের চাষীরা সকলে মিলিয়া জড় হইয়া চব 
কবিতে চেষ্টা করিতেছে! সকলেব সমবেত অর্থে তাহারা যন্ত্রাদি ত্রত্ 
করিতে সক্ষম হইতেছে, কাজেই চাষেরও গ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শন 
এবং জার্মানী এই কৃষিসমবাঁয় পদ্ধতির পখপ্রদর্শব। অল্প দিনেই 
ইংলগ্ডের কেবল একটি প্রদেশে এইবপ ১৭টি মগ্ুলী গঠিত হইয়াছে: 
এক একটি মণ্ুলীতে নৃনাধিক ৫** শত করিয়া লোক আছে! মওলীড 
অংশীগণ মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিয়! কার্ধাপ্রণালী স্থিব করি 
থাকে। ইংলগ্ডের “সকল প্রদেশেই এইবপ মণ্ডলী গঠিত হইলে লে 
দেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকদের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে নিশ্চয় । 


বাংলা দেশে ছোট ছোট জোংদারের সংখ্যা ন্ছোৎ অল্প নহে 
মাথা রাখিবাব একটুকু স্থানও নাই এমন দরিদ্র ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশে 
কম। কিন্তু ইহাদের স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকাঁব সম্পৃত্তিই যেবাপ ক্রু 
অপেক্ষাকৃত অর্থবান লোৌকদিগের কবলগত হইতেছে তাহাতে দেশের 
দিক হইতে ভয় কবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদি এ বিষয়ে নীক্রই 
দেশহিতৈষিগণের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় তবে এ দেশের “আঁত্বিক উন্নতি 
আবে কত বছর পিছাইয়া যাইবে কে জানে? কুষককুলকে রঙ্গ 
কবিতেই হইবে । তাহা না হইলে দুই দশ জন ধনী লোক এবং লহ 
লক্ষ দীন দরিত্রকে লইয়া দেশের কোনে! স্থায়ী উন্নতি হওয়া সম্ভবপন 
নহে। 

আমাদের দেশের এই সকল চাষীর! ভাল করিয়া চাষ কবিতে পাণে 
না এই জন্ত ইহাদের দৈন্ত শাও ঘুচে না। চাষ করিত্রীর আবার যন্ত্র 
আছে, এ সকল সংবাদ এখনও তাহাদের নিকট প্ছাঁয় নাই, .আা 


নাই! সকল দেশেই 
বিজ্ঞান্রে উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে সকল দিকেই উন্নতি হইতেছে, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এ দেশের সম্পর্ক অতি 
অল্পই | বিজ্ঞানকে কাঁজে খাঁটাইয! লওযা যে সম্ভব এবং এই যুগের 
জীবনসংগ্রামে তাহাই যে একটি অতি অবগত ব্যবহাঁধ্য অস্ত্র ইহা এ 
দ্বেশের অতি অল্প লোকেই বুঝেন। 
গত পাবনা প্রাদেশিক সশ্মিলনীতে পবম শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুব মহাশষ এই সমস্ত 'অভাঁব মোচন বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। তাহাতে তিনি যে পথ প্রদর্শন কবিয়াছেন ফ্রালস ও জার্মানী 
সেইটিকেই গডিয! তুলিয়াছেন এবং ইংলও সে পথে গমন কবিলে লাভ 
আছে দেখিয়! ফ্রান্স ও জার্মানীর পদানুসরণ করিতে বত্বপর হইয়াছেন। 
রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন ;--“জোতদার ও চাঁষ! রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে 
স্বতন্ত্র থাকিবা চীষবাঁদ করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা 
কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চাবিদিকে নকলেই জোট বীধিযা 
প্রবল হইবা উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে 
থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও সঙ্গুরী কবিয়া 
মরিতেই হইবে৷ 
মং x ¥ *% 1 

যুরোপে আমেরিকায় কৃষিব নানাপ্রকার সিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির 
হুইয়াছে-_-নিভাস্ত দাবিদ্র্যবশত সে সমস্ত আমাদের কোনে! কাজেই 
লাগিতেছে না-__অল্. জমি ও অল্প শক্তি লইয়া! সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার 
সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলী অথবা এক একটি গ্রামের সকলে 
সমবেত হইয! নিজেদেব সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া| দিষা! কৃষিকার্যে 
প্রবৃত্ত হয তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক থবচ বাঁচিযা ও 
কাজের স্থবিধ! হইযা তাঁহার! লাভবান হইতে পারে 1” 

যদি রবীন্দ্র বাবুর এই উপদেশ অনুসারে সাধারণ কৃষক্দিগকে একত্র 
করিয়া এক একটি মণ্ডলী গঠিত হয় তবে সাঁধাবণ চাঁধীদিগেব অনেক 
উন্নতি সাধিত হইবে এবং তাঁহারা যে অধিকতব দুর্দশার দিকে ক্রুত 
ধাবিত হইতেছে ভাহাঁও থামিয়! বাইবে। কৃষিকাধ্যে বিজ্ঞানপ্রদর্শিত 
উপায় সকল নিয়োজিত হইতে পারিবে এবং সাধারণ যৌথকাববারেব 
মত চাঁষের কাঁজও চলিবে । চাষে ক্ষতি প্রায়ই হয় না; অন্তান্ত যৌথ 
কাঁরবাৰ পেন্স! এব কারবাধে যে লাভের সম্ভাবনা অনেকগুণ 
বেশী তাঁহ| সহজেই বুঝিতে পারা যায়। , 

এমন গ্রাম অতি অল্পই আছে যেখানে ছুই একজন শিক্ষিত 
ভদ্রলোক বাস করেন ন!; তাঁহার! চেষ্টা করিলেই আপন আপন 
গ্রামের কৃষকদিগকে একত্র করিধ! এক একটি কৃষিমণ্ডলী গঠন করিতে 
পাবেন। চাঁধার৷ মিলনের গুণ যে একবারেই বুঝে না তাহ! নহে। 
আখ হইতে গুড: প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহার! সকলে মিলিত হইয়া 
একটি কল ভাঁড| করিষা আনে এবং তাহাতেই সকলেই কাজ করিয়! 
লয। জলসেক প্রভৃতি আরে! অনেক কাজ তাঁহার! একত্র হইয়াই 
কবে। এইবপ ছোট ছোট মিলন হইতে একটি বৃহত্তর মিলন গড়িয়া 
তোলা বোঁধ হয় কঠিন হইবে ন|। যদি বা প্রথম প্রথম কোনে! বাধা 
উপস্থিত হয়, সামান্য চেষ্টাতেই সে বাঁধাকে অতিক্রম কর! যাঁইবে। 
মিলনে কত গু ' এবং তাহাঁতে লাভ কত তাহা! যদি কৃষকদিগকে 
একবাঁব দেখাইয়া! দেওয়া! হয় তবে তাহার! আঁপনাবাই মিলনেৰ জন্য 
বাগ্র হইয়া উঠিবে। একবাব কোনে! প্রকারে মিলিতে পাঁবিলেই 
শক্তি কত গুণ বাঁড়িষা যায তাহা! যখন দেশের লৌক বুঝিবে তখনই 
আঁমাদেব দৈন্য দূর হইবাব পথ প্রশস্ত হইবে। যত দিন সকলে 
একক থাকিয়া আপনা ভাইকে পর ভাবিযা থাকিবে ততদিন তাহার! 


উরি 


টা জিরা রাতের ECE নষ্ট করিবার 
জন্যই ব্যযু কবিবে, ততদিন দেশের যাহা, প্রকৃত উন্নতি তাহা! বাঁজ- 
নীতিজ্ঞের কল্পনামাত্রেই পধ্যবসিত হইয! বহিবে।  , 

আমাদের এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা পীতর্দনবাসী শিক্ষিত ১ 
ভদ্রলোকগণের উপবেই সম্পূর্ণবপে নির্ভর করে। আমরা আশাকরি _ 
এসির জাহানের নাক নে | জ্ঞ। 


, ৰড়লাটের মন্ত্রিসভায় দেশীয়ের 
নিয়োগ । 

বড়লাটেব খাস শাঁসনসভায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দপ্রসন্ন সিংহেব"' 

নিয়োগে ভাঁবতবাসীর + মঙ্গলাকাজ্গী সকলেই আনন্দ 

প্রকাশ কবিয়াছেন এ কথা এখন নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে 


পাবে। ইহাতে ভাঁরতবাসীব আনন্দে কারণ কি এবং * 


তাঁহাদের লাভ বা অলাভ কি বিচাব কবিয়া দেখা- উচিত। 
বিচাব কবিতে হইলে শ্রীযুক্ত সিংহ ষে পদে নিযুক্ত হইয়াছেন 
সে পদের ভারত শাসন সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্ভব্য কি ও অন্তান্ত 


# 


কৌন্সলি বা সভ্যেব সহিত তাহার সম্বন্ধ কি-তাহা সংক্ষেপে ২ 


বিবৃত কর! আবশ্তক। ইংলগ্ডেব রাজা ভাবতের সম্ত্রাট। 
তাহাব একজন মন্ত্রী বা সেক্রেটারী অব্‌ ষ্রেটের পবামর্শানু- 
সাবে তিনি ভাবত শাসন কবিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যত:- 
সমগ্র ব্রিটাণ ভাবতবর্ষেব ( বহ্গদেশ ও ব্রিটীশ বেলুচিস্থান 
সমেত) শাঁসনভাব স-কৌন্সিল বাঁজপ্রতিনিধি বা 
গভর্ণব-জেনেরালেব উপব অর্পিত। বাজার নামে 
সেক্রেটাবী অব্‌ ষ্টেট বিলাত হইতে আদেশ দেন বটে, 
কিন্তু স-কৌন্সিল গভর্ণর-জেনেবালই প্রকুত শাসনকর্তা 
এবং সুশাসনেব জন্য ব্রিটিশ বাঁজা ও প্রজার নিকট দায়ী। 
সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেটেব আদেশ ব্যতিবেকে সন্ধি ও যুদ্ধ 
বিগ্রহ করিবার স-কৌম্দিল গভর্ণব-জেনেবাঁলেব অধিকার 
নাই। তদ্ব্যতিরেকে ভারতশাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ই 
তাহাব! সম্পন্ন কবিতে পাবেন। সাধাবণতঃ, বিশেষ 
গুরুতর বিষয়ে তাহাব! সেক্রেটারী অব্‌ স্টেটের অনুমতি 





খত 


* “ভারতবর্ষের মঙ্গল” বলিতে ইংবাজ ও তাহাদের মতাবলম্বীা' 


লোক ভাঁরত-প্রবাসী ইংরেজের শ্রীবৃদ্ধিই বুঝিয়। থাকেন। অর্থাৎ 

তাহাদেব মতে ভাঁরতবাসীর নিকট করলন্ধ ও ইংরাজ ব্ণিকের 

বাণিজ্যলন্ধ অর্থ উত্তরোত্তব অধিক পরিমাণে বিলাঁতগামী কৰিতে 

পাবিলেই ,ভীরতেব সঙ্গল হইল। 

কেহ এই অর্থে গ্রহণ করেন সেই ভযে “ভারতবাসীব মঙ্গল” শব্দ ব্যবহাঁৰ 
ৃ | 


পভাঁবতবর্ষের মঙ্গল” শব্দ পাছে 


লইয়া কাৰ্য্য কবেন, এবং সাধাবণতঃ সেক্রেটাবী অব্‌ রও 
তাহাদের মত-বিরুদ্ধ আদেশ দেন না। ভারতশাসন 
সন্বন্ধে সকল গুরুতর বিষয়ই গতর্ণব-জেনেরালের কৌন্সিলে 


২৯ বা শাসন-সভায় মীমাংসিত হয়। কোনও বিষয়ে মতভেদ 


হইলে অধিকাংশ সভ্য বা মন্ত্রীর মতানুযায়ী চলিতে 
স-কৌন্সিল গভর্শব জেনেবাল বাধ্য ; মত সমভাবে বিভক্ত 
হইলে গবর্ণব-জেনেরাল অথবা তাঁহাব অনুপস্থিতিতে 
সর্বাপেক্ষা পুবাতন মন্ত্রীর মত ছুই জনেব মত স্বরূপ গৃহীত 
*হয়। কেবল যে স্থলে গবর্ণর-জেনেরাল ভাবতের শাস্তি, 
নিবাপদূত! ও মঙ্গল বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা! কবিবেন 
সেই স্থলে তিনি সভার মতে বিরুদ্ধে শাস্তি নিরাপ্রদতা ও 
* মঙ্গল বক্ষার্থ_ স্বীয় মতান্থ্যায়ী কাধ্য করিতে পারেন | 
বিরুদ্ধমতবাদী দুইজন মন্ত্রী ও বিষয়ে সেক্রেটাবী অবৃ 
২ 7 ষ্টেটকে জ্ঞাপন কবিবার প্রার্থনা করিতে পাবেন। 
আইনান্ুসারে ভারতেব শাসনকার্ধ্যসমূহ স-কৌন্সিল 
গভর্ণর-জেনেবাল সম্পন্ন করেন। (প্রাদেশিক গভর্ণব, 
লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর ও চীফ কমিসনব তাহাদের 
অধীনস্থ কর্মচারী স্ববপ, ইহাদের ক্ষমতার পার্থক্য 
'আছে)। কিন্তু বিবিধ শাঁসনব্যাপাবেব সৌকার্য্যার্থে 
বিষয় বিভাগ কবিষা এক এক বিভাগের বিশেষ ভাব এক 
স্*ট এক কৌন্দলি বা সভ্যের উপব অর্পিত হইযা থাকে । 
তিনি তাহাব নিজ বিভাগের সাধারণ মামুলি কাজ পূর্ব 
' নির্দিষ্ট প্রথা বা নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করিয়া থাকেনা 
পূর্ব নিয়ম ব্যতিক্রম কবিবাব আবস্তক হইলে, বা নূতন 
নিয়ম প্রচলন কবিতে হইলে, অথবা কোনও গুকতব 
বিষষেব মীমাংসা করিতে হইলে তিনি সেই সেই বিষয় 
সভায় উপস্থিত কবেন এবং সভাব দিদ্ধান্তান্ুসাবে আদেশ 
প্রচাব কবেন। ইদানীং নিয়লিখিত রূপ কাধ্য বিভাগ 
আছে £_ 
০) পররাষ্্র বা রাজনীতিক বিভাগ (Foreign 
Department) | ইহা! বড়লাটের খাসে, তিনিই ইহাব 
কাৰ্য্য পরিদর্শন করেন। ইহাতে দেশীয় বাজ্য সমূহেব ও 
পরবাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার এবং উপাঁধি বিতরণ কাৰ্য্য 
নিষ্পন্ন হয়। 
(২) আত্যন্তবিক বিভাগ (Home Department) | 


বড়লাটের মন্জিনভায় দেশীয়ের নিয়োগ। 


৭ 


এই বিভাগে ব্রিটিশ প্রজার শাসনসংক্রাস্ত যাবতীয় সাধারণ 
বিষয়-_আভ্যন্তবিক শান্তি রক্ষা, বিচার, আদালত, জে, 
পুলিশ, শিক্ষা, হাসপাতাল, প্রজার স্বাস্থ্য, মিউনিসিপালিনী, 
লোকাল বোর্ড, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম্ম যাঁজন সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অস্ত্র আইন, 
প্রভৃতি বিষয়েব কাজ হয় । 

(৩) ভূমিকব ও কৃষি বিভাগ (Revenue and 
Agriculture Department) ইহাতে ভূমিকব ওৰ 
বিষয়ক ব্যাপার নির্বাহ হর। তাহা ছাড়া, জবীপ, অশ্ব-শাঁক 
প্রভৃতিব শ্রীবৃদ্ধি, বন বিভাগেব ব্যবস্থা এবং দুর্ভিক্ষে 
সাহায্য প্রভৃতি কাৰ্য্য হইয়া থাকে । 

(8) পূর্ত বিভাগ (Public Works Department: | 
বাস্তা, ইমাবত, জল-প্রণালী, ইঞ্জিনিয়াবিং শিক্ষাপ্রফুখ 
বিষয় নিষ্পন্ন হয়। এই বিভাগটি এখন উপরি উক্ত ভূনি- 
কর ও কৃষি বিভাঁগেব মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে। 

(৫) অর্থ বা রাজস্ব বিভাগ (Finance Depar - 
20600) 1 সাধারণ আয় ব্যয়, বেতন, পেন্সন, মুদ্রাষল, 
ব্যাঙ্ক এবং অহিফেন, লবণ, ষ্ট্যাম্প, আবকাবি, আয়কর, 
প্রভৃতি বিষয়েব ব্যবস্থা হয়। 

(৬) বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ (Commerce and 
Industry Department)! বাণিজ্য, ব্যবলাব, শিক, 
বেলপথ, কলকাবখানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, খনি, কুলি 
সবববাহ প্রভৃতি বিষয়েব আলোচনা হইয়া থাকে। 

(৭) সেনা বিভাগ । সৈন্য ও যুদ্ধ সংক্ৰান্ত যাৰতী। 
বিষয় এই বিভাগের কাঁজের অন্তর্গত। প্রধান সেনাপতি 
ছাড়া সৈম্ত সম্বন্ধীয় ব্যাপাবেব জন্য বড়লাট সভায় একজন 
বিশেষ মন্ত্রী ছিল। কিচনাব সাহেব প্রধান সেনাঁপতিঃ 
পদ পাওয়াব পব তিনিই সৈন্য সম্বন্ধে মন্ত্রিত্ব করিতেছেন । 
সৈম্তদিগেব আবশ্যকীয় আহাব ও বুদ্ধসামগ্রীব, এবং ওঁষং 
সববরাহের ভার একজন স্বতন্ত্র সভ্যেব উপব পড়িধাছিল 
আপাততঃ এই পদ উঠিয়া গিয়াছে । 

(৮) ব্যবস্থাপক বিভাগ । আইন কানুন প্রণয়ন বা 
পাঁওুলিপি প্রস্তুত করণ এই বিভাগের কাঁজ। -কোনও 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবাৰি জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যাহা কব! 
কর্তব্য তাহ! এই বিভাগেই সম্পন্ন হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
(15819151007) সম্বন্ধেও এই বিভাগ পনিদর্শব করিয়া 


৯৮ 
থাকেন। অন্য কোনও বিভাগে কানুন বা আইনাস্তর্গত 
নিয়ম প্রচলন কবিবাব পূর্বে এই বিভাগে মত গ্রহণ 
কবিতে হয়। 

এই শেষোক্ত ব্ভাগেব অধ্যক্ষ স্বরূপ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ 
প্রসন্ন সিংহ নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব এই বিভাগের পূর্ব্ব 
বৃত্তান্ত ও উপস্থিত কাঁ্য্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলো- 
চনা কবা যাঁউক। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেব পূর্কা পর্য্যন্ত বড়লাটেব 
সভায় তিন জন সাধাবণ সভ্য ছিলেন। এই সালেব চার্টাব 
আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রণয়নেব জন্ত একজন চতুর্থ সভ্য নিযুক্ত 
হইলেন। বিখ্যাত মেকলে এই পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন।ঃ 
অন্তান্ত সভ্যের ন্যায় ইহাকে কোম্পানিব কর্ম্মচাবী হইবাব 
আবশ্যক ছিল না। তবে ইনি কেবল ব্যবস্থা প্রণয়ন 
বিষয়েই মন্ত্রিত্ব কবিতে পারিতেন। অন্তান্য শাসন ব্যাঁপাবেৰ 
মীমাংসাব সময় ইহাক সভায় বসিবাব বা মত দিবাঁব, 
ক্ষমতা ছিল না । অর্থাৎ যে সভাষ ব্যবস্থা প্রণয়ন হইত 
তিনি কেবল সেই সভায় আইনমত বসিতে ও মত দিতে 
পাবিতেন, অন্ঠান্ত বিষয়েব মীমাংসা! যে সভায় হইত তাহাতে 
তাঁহার বসিবার বা মত দিবাব অধিকাৰ ছিল না। যে 
সকল ব্যাপারে সহিত আইন কান্থনেব নিকট সম্বন্ধ ছিল 
না সে সকল ব্যাঁপারেব কাগজপত্র কেবল ভদ্রতার খাতিরে 
তাহাকে দেখিতে দেওয়া হইত। ১৮৫৩ খুষ্টান্দেব পার্লা- 
মেণ্টেৰ আইনে কৌন্দিলের এই চতুর্থ বা ব্যবস্থাপক সভ্যকে 
অন্যান্য সাধারণ সভ্যেব সমান পায়! দেওয়া হইল। অর্থাৎ 
তিনি অন্তান্ত সভ্যেব গ্ঠায় শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারের মীমাংসা 
করিবার জন্য সকল সভাতেই উপস্থিত থাকিতে ও মত 
দিতে অধিকাব পাইলেন । এই ব্ৎসরেই ব্যবস্থাপক ভাব 
জন্য স্বতন্ত্র বা অন্যতম সভ্যের নিয়োগে এবং ইহার 
কার্যাবলী সাধাঁবণেব সমক্ষেও প্রকাশিত হইবার নিয়ম 
হইল। ব্যবস্থাপক মন্ত্রী সম্বন্ধে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যে আইন 
প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে। একজন 
বিলাতি ব্যাবিষ্টাব এই -ব্যবস্থাপক মন্ত্রীর পদে সাধাবণতঃ 

* থে মেকলে বাঙ্গালী জাতির অবথ! নিন্দ। ও গালাগালি কবিষা 
আনন্দ উপভোগ করিতেন, কীলেব পবিবর্তনে সেই মেকলের আঁদনে-_ 
এখন এ আসনের আধিপত্য তখন অপেক্ষা অনেক অধিক- প্রথম 
দেশীব একজন বাঙ্গালীব নিবোগ হইল । 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য সভ্যেব হ্যাঁ এই পদেব 
নিয়োগ পাঁচ বৎসবের জন্য ইংলণেশ্বরের দ্বারা হইয়! থাকে । 

উপবে যাহা লিখিত হইল. তাহা হইতে প্রতীয়মান 
হইবে যে যদিও আইনমত বড় লাটেব সকল মন্ত্রীর বা 
কৌনম্সিলেব সাধাবণ সভ্যেব (বড় লাটেব পদ তাঁহাব 
ম্ত্রীদেব পদ অপেক্ষা অনেক ভিন্ন তাহা বিশেষ কবিয়া! 
বলা নিপ্রয়োজন, তিনি কৌন্সিলেব একজন হইলেও. 
ইহাব অধ্যক্ষস্বরূপ এবং সাধারণতঃ সকল বিষয়েব মীমাংসা 
সভায় অধিকাঁংশেব মতানুযায়ী হইলেও বিশেষ স্থলে * 
বড় লাঁটেব বিশেষ ক্ষমতা আঁছে) পদ ও ক্ষমতা তুল্যবপ, 
তথাপি উপবি উল্লিখিত কাৰ্য্যাবলীব বিভা গান্ুসাঁবে কাঁ্য্য- 


ভাবের গুরুত্ব ও তৎসঙ্গে ক্ষমতাব তাবতম্য হ্ইয়াছে। 


কাগজ কলমে কোনও তারতম্য দেখান হয় না বটে। 


eo” 


প্ৰ 


পারছি 


ধিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পুবাতন সরকাবি কাগজপত্রে - 


তিনি অপর সকলেব উপবে স্বাক্ষব করেন ও সভায় 


তাহার বসিবাব স্থানও সর্বাগ্রে এবং গবর্ণব জেনেবালেব . 


অনুপস্থিতিকালে (গবর্ণৰ জেনেবাঁল সভাপতি মনোনীত 
না করিয়া থাকিলে) তিনিই সাধারণতঃ সভাপতিব কার্ধ্য 
করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্রমানুসাঁবে সর্বাপেক্ষা নবীন" 
সভ্য সর্বশেষে স্বাক্ষর কবেন ও বসেন। তবে কার্য্যতঃ 
সভ্যদিগের ক্ষমতাব কিছু তারতম্য হয়। এই হিসাবে 
আত্যন্তবিক বিভাগের মন্ত্রীর কার্য্যভাব ও ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা 
অধিক বলিতে হইবে। অন্ঠান্ত সকল মন্ত্রীব উপরই একটা 
না একুটা শাসন (2.20210150055) বিভাগেব ভার 
আছে-_-কেবল নাই ব্যবস্থাপক মন্ত্রীব। সত্য বটে শাসন 
সংক্রান্ত সকল গুকতব বিষয়ই- কৌন্সিলে বা মন্ত্রিসভায় 
বিচাব ও সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে এবং সভায় সকল সভ্যেরই 
মত আইনমত তুল্য মূল্যেব বলিয়৷ বিবেচিত হয়, কিন্ত 
অন্তান্ত সভ্যেব এক এক শাসন বিভাগের বিশেষ ভার 
আছে, ব্যবস্থাপক সভ্যেব কোনও শাঁসনবিভাগের বিশেষ 
ভাব নাই। তাঁহাব বিভাগের বিশেষ কাজ আইন 
কান্ুনেব পাগুলিপি প্রস্তত কবণ (drafting of laws 
and regulations) এই হিসাবে ব্যবস্থাপক সভ্যেব 
ক্ষমত! সর্বাপেক্ষা কম! বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাব 
দুইটি প্রধান কাঁবণ পরিলক্ষিত হইবে। 


ৰা 


ন 


বয় সংখ্যা | | 


প্রথম, যাহাব উপর যে বিভাগের ভাঁব থাকে, ভাঁহাব 
সেই বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে এবং সেই 
বিভাগ সংক্রান্ত তাঁহাব অভিমত অধিক মুল্যবান বলিয়া 
» বিবেচিত হয় এবং অধিকাংশ স্থলে হওয়াও উচিত। ছুইটি- 
উদ্বাহবণ দাবা এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক! 
(১) মনে ককন আভ্যন্তবিক বিভাগেব মন্ত্রী দেশীয় ভাষায় 
লিখিত সংবাদপত্র সকলেব উপব বিশেষ কড়া আইন 
জাবি কবিবার প্রশ্ন উত্থাপন কবিলেন। তিনি বলিলেন 
*ষে তীহাব বৃহুদর্শিতার সাহায্যে তিনি স্থিব নিশ্চয় করিয়াছেন 
যে কড়া আইন কর! বিশেষ আবপ্তক, না করিলে স্থানীসব 
কন্মচাবিগণ শাস্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এ 
অবস্থায় অন্ঠান্ত সভ্যের “হাঁ” দেওয়া ছাড়া অন্ত গতি 
নাই, “না” দিলে আত্যস্তবিক সভ্য বলিয়া বসিতে পারেন, 
“আষাব মত গ্রহণ না কবিলে শাস্তি রক্ষাব জন্য আমি 
' দায়ী হইতে পারিৰ না, আপনাবা কেহ দাষ ' লইতে 
পাঁবিবেন কি?” অন্তান্ত সভ্যেবা বরং কোন 'কোন স্থলে 
একটু আধটু আপত্তি কবিতে পারেন। কেহ হয় ত বলিতে 
পারেন, “আমি যখন অমুক" জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট বা অমুক 
"স্থানের কমিসনর ছিলাম, তখনও দেশীয় সংবাদপত্র এই 
বকম লিখিত, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে শান্তি বক্ষার 
৮ কোনও ভাবন! হয় নাই, এখন কি জন্য সে তাবেব অভাব 
হইল?” ব্যবস্থাপক সভ্যেব কথা ছাড়িয়াই দিতে হয়। 
* তিনি ব্যারিষ্টাব মান্য কখনও শাসনকার্য্যে সাক্ষাৎভাবে 
হাত দেন নাই, তাহার কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করা শোভা 
পায় না। যে মৰ্ম্মে আইন করা ধার্য হইবে তিনি সেই 
ভাবে আইনেব কাষদামত বাক্যবিস্তাস কৰিয়া পাঙুলিপি 
প্রস্তুত করিবেন। যেরূপ মাছ ধবিবাব আবন্তক তিনি, 
দেই মত জাল বুনিবেন--যেন আঁইনেব কথার মারপেঁচে 
"সে সকল মাছ পলাইতে না পাবে। (২য় উদাহরণ) বাঁজস্ব 
সচিব প্রস্তাব কবিলেন “টাকার মূল্য এক শিলিং চাঁবিপেন্স 
করিবার আইন কব! যাউক । বিলাতে প্রচলিত মুদ্রার 
হিসাবে অনেক অর্থ বিলাতে পাঠাইতে হয়, বিনিময়ের 
হাব যেরূপ গৌঁলমেলে তাহাঁতে একপ ন! করিলে ভাবতেব 
বাঞ্জকোষের বিশেষ ক্ষতি হয়।” ইহাতে অন্তান্ত সভ্য 
কি কবিকেম্দ? বিশেষ ব্যবস্থাপক সভ্য আইনব্যবসায়ী, 


বড়লাটের মন্ত্রিতায় দেশয়ের নিয়োগ । ১৯ 


সা ডিক 
তাহা তিনি কি বুঝাইয়া দিতে ভরসা ককেন? ভরদা 
কবিলেই বা শুনে কে? বাজকোঁষ পূর্ণ কবিয়া দিতে 
কিতিনি সক্ষম? স্ৃতবাঁং বজন্ব সচিরের প্রস্তাবান্ুযাত্রী 
একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা ছাড়া তিনি আর কি 
করিতে পাবেন? এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। তবে এ কথা ম্মরণ বাঁখা উচিত যে সকল 
প্রশ্নই এরকম নহে এবং বিশেষজ্ঞের জ্ঞানেব আবপ্তচ 
কবেনা। সে সকল স্থলে ব্যবস্থাপক ও 'ন্তান্য সভ্যের 
মত কাৰ্য্যকারী ন! হইবার কারণ নাই। 

রাদকীর সা রবী কই 
কাবণ এই যে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বিলাছ 
হইতে স্চ আগত ব্যাবিষ্টারই এই পদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
সুতরাং ভাঁৰতশীসন সম্বন্ধে মূল্যবান এবং উপযুক্ত মত - 
প্রকাশ করিবাব ক্ষমতা তাহাব ছিল না। তিনি আইনের 
ব্যাখ্যা কবিতেই পটু এবং সেই- বিষয়ে তাঁহাব ল্মন্ত 
শিরোধার্য্য হয়। এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থাপক মী 
ভাকতশাসন সম্বন্ধে কোনও রূপ কার্য্যকাৰী মত প্রকা-: 
করিয়াছেন কি না সন্দেহ । শুন! যাষ একজন মীন্র ব্যবস্থা- 
পক মন্ত্রী কোন অন্তায় আঁইন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্ত প্রকাশ 
কবায় তাহার মন্ত্িত্বকালে সেই আইন পাণ কৰা স্থগিত 
বাখা হয় ( তাঁহার আপত্তিতে বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারিত 
না সেজন্ত নহে ভাল দেখাঁইবে না বলিয়া ) এবং তাহান 
মন্ত্রিত্ব কাল অতীত হইলে সেই আইন বিধিবন্ধ হয়। এই 
পদে একজন দেণীয়েব নিয়োগে এই অন্ভুবিধা অস্তহিত 
হইবে বটে। আঁফিসেব কাঁগজ- পত্রেব সাহায্যে জ্ঞান 
লাভ ন! হউক, দৈনিক সাঁংসাঁবিক ব্যাপারে কাববাল 
থাকায় ভারতবর্ষ -সম্বন্ধে তিনি অনভিজ্ঞ হইবেন না) 
ববং অন্ত সকল সভ্য যে রঙ্গেব চল্মা দক! দেখিয়া থাকেন 
তিনি অন্যরূপে দেখিতে পাইবেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তাহা? 
বিশেষ সুবিধা থাকিবাব কথা । তবে ইহাঁব ভিতবেও 
একটা খটকা আছে। এত দিনের প্রথা প্রথানুষাযী 
ব্যবস্থাপক মন্ত্রী এত দিন ব্যবস্থা প্রণয়ন ছাড়া অন্য শাসন 
ব্যাপারে ই বা না বলেন নাই-_সে প্রথা কি দেশীয় মন্ত্রীর 
প্রথম নিয়োগেই ভঙ্গ কবা যাইবে বা কর! যুক্তিসঙ্গত ? 


১০০ 


বিরুদ্ধ মনে করেন তাহ! হইলে তাঁহার পরবর্তী দেশীয় মন্ত্র 
এমন কার্য কবিতে অগ্রসর হইবেন কি? 'এ প্রথা কি 
আৰও কঠিনতব হইবে না? কেহ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলে 
বড়লাট ও অন্ঠান্ত সভ্য চুপ করিয়া থাকিবেন কি? শাঁসন 
কাৰ্য্যে বাধা দেওয়! ব্যতিবেকে অন্ত কিছু গুণ নাই বলিয়া 
দেনীয়ের কুখ্যাতি হইবে নাকি এবং দেশীয় নিরোগ বন্ধ 
কবিবাব চেষ্টা হইবে না কি? 

এস্থানে আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কবা আবস্তক। 
কাৰ্য্য বিভাগে ফল স্বকূপ এইরূপ প্রথা হইয়াছে যে, যে 
বিষয়টি যে বিভাগাস্তর্গত সেই বিষয় সন্বন্ধে প্রস্তাব কেবল 
সেই বিভাগেই উত্থাপন করিবার অধিকাৰ আছে অন্ত 
বিভাগের নাই। এরূপ নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে বিভাগ 
স্পষ্ট থাকে না, গোলমাল হয়। সকলেরই যদি সকল-বিষয়ে 
প্রস্তাব উত্থাপন করিবাঁৰ সমান অধিকাৰ থাকে তাহ! হইলে 
আঁ কাৰ্য্য বিভাগ রহিল কই? ইহাঁব ফলে এই দাড়াইয়াছে 
ষে ব্যবস্থাপক বিভাগে বা ব্যবস্থাপক মন্ত্রীব শাসন সমন্ধে 
বা নূতন আইন করা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিবাব অধিকার 
নাই। অন্ত বিভাগে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সভায় তিনি 
ইহার সপক্ষে বা বিপক্ষে মত দিতে পাঁবেন। তিনি যদি 


বর্তমান কোন আইন অন্তায় মনে করেন এবং ইহাব পবিবর্ভন 


আবশ্তক মনে করেন তাহা হইলেও তিনি সে সম্বন্ধে মন্ত্র 
সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না। প্রর্থামত 
ধাহার বিভাগে সেই বিষয় আলোঁচনা হয়, যদি সেই মন্ত্রী 
প্রস্তাব উত্থাপন কবেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপক মন্ত্রী মতামত 
দিতে পারেন। ভদ্রতার খাঁতিবে অন্ত মন্ত্রী কখনও কখনও 
তাহাব অভিপ্রাপ্ান্থসারে কোনও, বিষয়েব আলোচনা 
করিতে ও প্রস্তাব উত্থাপন কবিতে স্বীকৃত হইতে পারেন, 
কিন্তু নিয়ম বা প্রথামত তিনি এরূপ কবিতে বাধ্য নন। 
কেবল যে স্থলে আইন পবিবর্তনের সঙ্গে শাসন নীতিব 


পরিবর্ত্তনেব কোনও আশঙ্কা নাই-_অর্থাৎ যে স্থলে আইনেব . 


কায়দা 'বজায়, পবস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা বা বাক্যবিস্তাস 
সংস্কার করিবার প্রয়োজন, সেই স্থলেই তিনি প্রস্তাব কবিতে 
পাঁবেন। তিনি যদি বিবেচনা কবেন যে কোনও বিষয়ে 
সময়ে সয়ে বিবিধ প্রকার আইন পাস হইয়া কোনও 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 
প্রথম দেশীয় মী যদি ভাঙ্গিতে সাহস না পান ব্য সিষ্টাচাব- 


লা চি 


[নম ভাগ । - 


কোনও স্থলে সাম্যের “অভাব হইয়াছে, অথবা পুরাতন 
কোন আইনেব বাক্যবিস্তাস সুচারু হয় নাই, অথবা 
আইনের কোনও ধাবা বা কোনও শব্দের অর্থ লইয়া 
গোলোযোগ হইয়াছে, সে সকল স্থলে সংস্কাবেব প্রস্তাব - 
উত্থাপন করিবাব ব্যবস্থাপক মন্ত্রীর অধিকাৰ আছে। 

পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আইন কান্গুন যাহাতে 
কায়দা মত প্রণীত হয় তাহা পবিদর্শন করাই ব্যবস্থাপক 
বিভাঁগেব বিশেষ কাজ । অর্থাৎ অন্তান্ঠ বিভাগে যে আইন 
বা কান্থন বিধিবদ্ধ কব! স্থিব হইবে (সকল গুরুতব বিষয়ই” 
মন্ত্রিসভায় নিষ্পত্তি হয়) তাহাই আইনের ভাষায় ও ধরণে 
পৰিণত করাই ইহাব কাজ। আত্যস্তরিক বিভাগে স্থির 
হইল যে “সমিতি” সমন্ধে এই আইন কব! হউক, ব্যবস্থাপক 
বিভাগ সেই মৰ্ম্মে পাুলিপি প্রস্তুত কবিলেন। অথবা 
স্থির হইল যে বাঙ্গলাকে বিভক্ত করিয়া ছুইটি ছোটলাট 
নিযুক্ত কবা যাউক ; ব্যবস্থাপক বিভাগ বিচাব করিয়া 
বলিলেন যে আইন মত লাট সভায় এইরূপ করিবাব . 
অধিকাৰ আছে, এবং ইহার জন্ত এইরূপ ঘোষণা পত্র 
বাঁহিব করিলেই চলিবে! বাঁজস্ব-সচিব হয়ত প্রস্তাব 
কবিলেন যে জমিদারীর আয়ের উপর একটা কর বসান" 
হউক, ব্যবস্থাপক সচিব মত দিলেন যে উপস্থিত আইন মত 
সবকাব এরূপ কব বসাঁইতে পাবেন না, স্ৃতবাং কর বসান 
স্থগিত রহিল । 

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ আইন (ইহাতে 


“বড়লাটের অনুমোদন আবশ্তক) পরিদর্শন করিবাব অধিকার 


ব্যবস্থাপক বিভাগেব আছে। এ আহিন অন্তর্গত কোনও 
ধারা বা নীতি তাহার বিবেচনায় লাঁটেব মন্ত্রিসভায় বিচার 
ও মীমাংসা হওয়া আবশ্যক হইলে যে বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়, 
সভায় উপস্থিত কবিবাব জন্য, সেই বিভাগকে অন্ুবোধ 
করিতে পাবেন। ওঁ আইনে বাঁক্যবিস্তাস প্রভৃতি বিষয়ে 
ভাঁহাব মত গৃহীত হইয়া থাকে । 

রিজিক Ge 
হইলে ব্যবস্থাপক বিভাগের মত গ্রহণ কবিতে হয়। তীর 
ধন্গুক বা খেলিবাব হাওয়া-বন্দুক অস্ত্র আইনেব ভিতব 
ফেলিবাব প্রশ্ন উঠিলে তাহা আইনমত কি না ব্যবস্থাপক 
মন্ত্রী সে বিষয়ে মত দিসেন। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে 


> ২য় সংখ্যা। ] 
আহার ORTH PE রিল 


বড়লাঁটের মন্ত্রিসভায় দেশীয়ের নিয়োগ । 
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গালিবরষণ করেন, উত্তর গাহ্বার লোক থাকিলে সে হক 


. ছয় মাস আটক রাধিবার নিয়ম প্রচলনের প্রশ্ন ০ কওুয়ন রোগ কমিয়া বাইবে। 


উঠিলে, তিনি হয়ত মত দিবেন যে এরূপ নিয়ম আইন- 
» সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে সে নিয়ম প্রচলন বন্ধ 
হইবে 
ব্যবস্থাপক_বিভাঁগের বিশেষ কাঁজ উপবি উক্ত ধবণেব | 
এরূপ অবস্থায় সকল ব্যবস্থাপক মন্ত্রীবই--তিনি দেশীষ হউন 
বা বিদেশীয় হৃউন অথবা শাসন সম্বন্ধে তীহাব যেরূপ 
* অভিপ্রায়ই থাকুক- প্রায় এক মাঁমুলি ধবণেব কাজ 
করা ব্যতিবেকে অন্ত সম্ভাবনা নাই। আঁভ্যস্তরিক বা 
অন্ত বিভাগেব মন্ত্রী দেশীদিগের উপর অন্ুর্ক্ত বা বিরক্ত 
থাকা অন্ুসাবে শাসনের তারতম্য ঘটিতে পাবে, কিন্ত 
ব্যবস্থাপক মন্ত্রী অন্ুবাগ বা বিরাগের উপব শাসনের 
ভাল মন্দ তত নির্ভর কবে না । 

তবে কি ব্যবস্থাপক বিভাগে দেশীয় বা দেশীয় অন্ুবক্ত 
লোঁকে নিয়োগ হইলে কোনও লাভ নাই ? সাক্ষাৎ ভাবে 
অধিক লাভ নাই বটে। তাঁহার নিজ -বিভাঁগে শাসন 
সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই আলোচিত হয় না, এবং সভাষ 
* সাত জনেব মধ্যে তিনি এক জন। তবে বিষয়জ্ঞ লোক 
"অবগত আছেন যে সভায় সকল সময়ে সংখ্যা অনুযায়ী 
বলের অবস্থান নহে। ধর্ম ও ভ্ভায়েব বল সহায় 
থাঁকিলে- সব সময়ে না হউক__কখনও কখনও এক জন 
সাত জনকে পবাস্ত করিতে সমর্থ হয়। পরোক্ষ ভাবে 
দেশীয়েব নিয়োগে অনেক উপকার আছে। দেশীয় বিদ্ধ 
গোপনীয় অনেক কাজে বাধা পড়িবে। কোনও দেশীয় 
জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না. এই সাহসে অনেক অন্তাঁয় 
কাজি সহঞ্জে বিনা বিবেচনায় হইবাব সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিবার শুনিবার, সময় মত 
ভুল দেখাইবার লোক বিস্কাবিত নেত্রে সন্মুখে দাড়াইদা 
_ থাকিলে ইউনিভার্সিটির বিপর্যয় সংস্কার, বঙ্গভঙ্গ, প্রভৃতি 
১ ব্ষয়ে কর্ন বাহাছুর এত সহজে হাত দিতেন কিনা 
সন্দেহ । বাড়ীর একজন (কাশবোগগ্রন্ত হইলেও ) জাগিয়া 
থাকিলে ডাকাতির সম্ভাবনা না কমুক “ছিচকে' চুরি কম 
পড়ে একথা বল! যাইতে পাঁবে। এখন, সময় নাই অসনর 
নাই, দেশীয় দিগেব উপব যে সে সবকাৰী কর্মচারী অফ্থী 


- কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন দেশীয় একবার নিযুক্ত হইল 
ইহার পর যে হইবে তাহাব স্থিবতা কি? বাধাবারি 
নিয়ম নাই বটে, কিন্ত একবার নিয়োগ হইলে সে নিয়োগ 
বন্ধ করা কঠিন হইবে। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সিংহেব মন্ত 
উপযুক্ত লোকেব নিয়োগে সে ভয় আরও অল্পতর হইয়াছে । 
বাজে লোকের নিয়োগ হইলে ভয় হইত যে পাছে তাহার 
অকর্দন্যতাব জন্য সমস্ত ভারতবাসীর বদনাম রটাইল 
ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য ও পথ বন্ধ কবিয়া দের অথবা 
তাহার অকাজে দেশীয় লোক বিবক্ত হইয়া যায়। 

আর একটি ভয় আছে। শ্রীযুক্ত সিংহ ভাল লোড় 
বটেন কিন্ত ইহার পব দেশীয়বিদ্বেধী (তাহার ত অভাব 
নাই!) লোকের নিযোগ হইলে সে গৃহশক্রব দ্বাবা বেশী 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কিন্তু ভরসা যে মোটের উপর শক্রত্া 
অপেক্ষা মিত্রতা অধিক পাওয়া যাইবে । 

মন্ত্রিসভায় দেশীয়েব নিয়োগে আনন্দের আর একটি 
কারণ এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । সাদাসিধা রাজ- 
নীতির কুটতত্ব অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে আনন্দের স্ইে 
কারণই বেশী বলবৎ বলিয়া বোধ হয়। সেটা এই যে 
এতদিন এ পদে কোন দেশীয়ই নিযুক্ত হয়েন নাই-_ এই 
প্রথম_-তাই এত আনন্দ। ফরাসীতে একটি প্রবাদ বাক্য 
প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই £ “যে ফল খাইতে বাশূণ 
তাহাই সর্বাপেক্ষা মিষ্ট বলিষা মনে হয়।” পরে এ 
আনন্ব কারণ থাকিবে না । 

এই পদে দেশীয়েব নিয়োগে সাধাবণ লাভ অলাভ মোটা- 
মুটি বিচার কবা গেল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্্র প্রসন্নেব নিয়োগে 
বিশেষ লাভালাভ কিছু আছে কি না তাড়াভাঁড়ি দেখা 
যাউক । তিনি হাইকোর্টের আ্যাড্ভোকেট জেনেরুল 
ছিলেন--আঁবাব তিনিই বঙ্গে প্রথম দেশী আযাডভোক্েট 
জেনেরাঁল। এ পদেব ক্ষমতা ও সন্মান অনেক । তাহাব 
সদ্বিবেচনার গুণে কত লোকের প্রাণ ও মান বাচিয়াহে। 
এই সে দিন মেদিনীপুবে কত গৃহস্থকে অশীস্তি ও 
বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। এই পদে থাকিলে তিনি 
আবও কত উপকাব কবিতে সক্ষম হইতেন। নুতন ণদে 


৯০২ ১ 


সাক্ষাৎভাবে এরূপ উপকাৰ করিতে পারিবেন না বটে, 
কিন্তু অসাক্ষাৎভাবে ইহা অপেক্ষা অর্ধিক কবিতে পাবিবেন। 
লাটসাহেৰ কাহাকেও ফাঁসিব হুকুম দেন না বা কাহাকেও 


প্রবাসী- কষ্ট, ১৩১৬ । 


এ আমন তাহাকে গৌরবািত কবিবে না--স্বাৰ্থত্যাগই 
তাহার গৌরব। গৌবব গুধু তাঁহার নহে, সকল 
ভাঁবতবাসীই এ গৌরবের ভাগী। একজন পদ-লুদ্ধ 
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ফাঁসি কাট হইতে নামায়! আনেন ন! বটে, কিন্তু তাঁহাব ভারতবামী এই পর পাইলে সকল ভারতবাসীকেই ক্ষুব্ধ এ 


শাসন প্রণাঁলীব উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে কত বেশী মঙ্গল 
অমঙ্গল সাধিত হয় তাহাব ইয়ত্তা কি? শ্রীযুক্ত সিংহ 
ব্যাবিষ্টাবি কৃবিয়! এত টাকা উপায় করিতেন, প্রধন তিনি 
তাহার এক চতুর্থ বা এক পঞ্চমাংশ মাত্র উপায় করিবেন। 
" তাঁহাও চাকুরীস্বরূপ, স্বাধীনভাবে নহে। তিনি সধ্যয়ী 
ছিলেন, তাহাব উপায়ে দেশের কত উপকাব সাধিত হইত। 
_ ২ আৰ এই নিয়োগ পাঁচ বৎসর কাল মাত্র স্থায়ী, আবার 
ফিৰিয়া আসিয়া তাহাকে হয়ত নূতন করিয়া ব্যাবিষ্টারী 
কবিতে হুইবে। এত ক্ষতি শ্বীকাঁবের আবগ্তকতা কি? 
আর কোন দেশীয়ের নিয়োগ হইলে ভাল হইত। তখন 
দুইটা বড় পদ দেশীয়ের থাঁকিত, এখন একটা খোয়াইয়া 
আর একটা অল্প উপায়েব পদ লাভ হইল মাত্র!” টাঁকাটাই 
যদি সর্বাপেক্ষা দেশের কল্যাণের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইত তাহা 
হইলে এ আপত্তি সঙ্গত হইত। কিন্তু ধষিদিগের লীলাতৃমি 
ভারতবর্ষের লোকদিগকে কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে 
না যে এই নিয়োগ ব্যাপারে - শ্রীযুক্ত সিংহেব অর্থ- 
লাভ ত্যাগই ভারতবাসীদিগেব প্রধান গৌববেব 
বিষয় । মন্ত্রিসভায় তিনি কেবল অন্ুগৃহীতেব স্তায় 
মাথা হেট কবিষা বসিবেন নাঁ_তিনি স্বার্থত্যাগীব ন্যায় 
স-গৌববে বসিতে পাঁবিবেন। একজন অল্প উপায়ক্ষম পদ- 
লুন্ধ লোক এই আসনে বসিলে, কর্তব্য ভুলিয়! অন্ুগ্রহ-লাঁভ 
, জ্ঞানই সর্বদা তাহাব চক্ষেব সন্মুখে ঘুরিত। সর্বদেশেই 
ব্যবহাবজীবীব অর্থ-লোভ প্রসিদ্ধ । ' একজন ভাবতবর্ষীয় 
ব্যবহাবজজীবী বাঙ্গালী অগাধ অর্থেব লোভ সম্ববণ কবিয়া 
দেশসেবায় নিযুক্ত থাঁকিবেন ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় 
আব কি? তিনি শ্বার্থপ্রণোঁদিত হইয়| এ কাঁজ করিয়াছেন 
,এ কথা শক্ত মিত্র কেহই উচ্চাবণ করিতে পাঁবিবেন না। 
টাকার বা মানের অন্ত (আ্যাড্ভোকেট জেনেরালের মান 
কি কম?) তিনি এ পদ গ্রহণ কবেন নাই তাহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । দেশ-ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া এই 
পদ গ্রহণ কবিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। 


হইতে হইত। 
১৩ই এপ্রিল, ১৯০৯। শ্রীউপেন্দ্রচন্্র চট্টোপাধ্যায়। 


Servants 61 India Society, Poona City. 


— 


ভাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর । 
আপনার বৈশাখেব পত্রিকাখানিতে “প্রত্যাবর্তন” উপন্যাসটি 


পাঠ কবিয়া আমি পবম প্রীতি লাভ কবিয়াছি। আমাদের - 


দেশেব এক্ষণকাব“এই অদ্ভুত উণ্টা-সভ্যতার উহা একটি 
সুন্দব দর্পন_ফটোগ্রাফ বলিলে আরও ঠিক্‌ হয়। 
ঙথানামপদ শীযুক্ত? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বিবচিত ওঁ উপন্তাসটির প্রথম পবিচ্ছেদে নাম একাদশীতত্ব। 
এই ক্ষুদ্র নামটিতে মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়েব ভিতবেব নিগুড় 


কথাটি আমাব চক্ষের লামুনে প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিতেছে । . 


একাদশী যে পদার্থটা কি তাহা দেশশুদ্ধ লোক সবাই 


জানে ; বিশেষতঃ আমাদের দেশেব বিধবা বমণীবা বিশেষ- * 


রূপে তাহাব মৰ্ম্ম অবগত আছেন । একাদশী ষে কি তাহা 
সবাই জানে, কিন্তু একাঁদশীতত্ব যে কি তাহা মুর্খলোকেব 
ধ্যানে অগেচব ; তাহা আমাদেব দেশেব নূতন শীন্ত্রকাঁব- 
গণেব নূতন আবিষ্কার । যেমন কাল এবং যেমন দেশ 
তাঁহার তেমনি তত্ব। প্রবাদই আছে “্হবুচন্্র রাঁজাব 
গবুচজ্জ মন্ত্রী”। পূর্বতন কালে আঁমাদেব দেশের অন্বেষ্য 
তত্ব ছিল আত্মতত্ব ধৰ্ম্মতত্ব ইত্যাদি) অধুনাতন পাশ্চাত্য 
দেশেব অন্বেষ্য তন্ব_উত্ভিদ্তত্ব, সমাঁজতত্ব, ক্রমবিকাশ- 
তত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ও-সকল তত্ব আমাদের দেশের 


অভিনব শ্রেণীর উঠস্ত পত্ডিতমণ্ডলীব গ্রাহের মধ্যেই , 


আসে না) _ও-সকঙগ সাঁরতন্ব ইহাদেব নিকটে ছারতত্ব, 
যেহেতু rapes are 5০৪1 ইহাদের উচ্চ দৃষ্টিতে 
বাবোফ্মুরিতত্ব, শিখাধাবণ তত্ব, একাঁদশীতত্ব, এই সকল 
তত্বই তত্ব। এই সকল নুতন তত্বের আবিষবর্তাবা শেষে 


{ 


~~ ২য় সংখ্যা । ] 


ক 


যখন প্যাচে পত্েন তখন ফিবিয়! দাঁড়াইয়! পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
তত্বেব দোহাই দিতে অগত্যা বাধ্য হ’ন ; তাঁব সাক্ষী := 

* বামনিধি বাবু বলিলেন-_“আচ্ছা, শবীবের বস শুকিয়ে 
নেওয়াই যদি দবকাব, তবে ফলমূল খেলে বস শুকোয় 
আব পাউরুটি গল্দাচিংড়ি ভাজায় শুকোয় না এব মানে 
কি? আমার ত পাঁউরুটিব চেয়ে ফলমূলই ভিজে মনে 
হয়” 

কান্তিক বাবু বলিলেন-_“ওটা চিকিৎসা-শান্ত্রেব কথা । 
*মেডিকেল্‌ কলেজে ঢুকে চিকিৎসা! শাস্ত্রের যখন চ্চা কবব 
তখন নিশ্চয়ই এবও একটা কাবণ বেব কবে ফেল্ব দেখে 
- নেবেন” 

কার্তিক বাবুকে আমি বলি এই যে, তিনি মেডিকেল, 
কালেজে চুকিয়া যখন প্রোফেসব সাহেবকে দৈহিক স্বাস্থ্য 
বক্ষাব সদ্ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন প্রোফেসব সাহেব 
তাহাকে বলিলেন “্লঘুপাক পোষ্টাই সামগ্রী যথা পবিমাণে 
যথা সময়ে ভোজন, যথা পবিমাণে যথা সময়ে নিদ্রা, যথা 
পরিমাণে যথা সময়ে চিত্ত বিনোদন এবং ব্যায়ামাদি--এই 
সকল ব্রত অনুষ্ঠান কব-_তাহা হইলেই তোমাৰ শবীর 
- যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল হইবে ; একাদশী কবিতে হইবে না” 
--এট। তিনি দেখে নেবেন। আব ষদি দিশী, শাস্তরজ্ঞ 
পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কবেন, তবে স্থবিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয় 
বলিবেন, স্বাস্থ্য লাভের উপায় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তাঁহার প্রিষ 
শিষ্য অর্জুনকে যাহা উপদেশ কবিয়াছিলেন তাহাই সর্বথা 
অবলম্বনীয়। ভগবদগীতায় স্পষ্ট লেখা আছে ‘যুক্তাহার 
বিহারস্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্তন যুক্তত্বপ্লাববোধস্ত যোগো ভবতি 
ছুঃখহা”, উপযুক্ত আহার বিহার, উপযুক্ত কর্ম্ম চেষ্টা, 
- উপযুক্ত নিদ্রা জাগবণ, ইহাই স্বাস্থ্য-রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় 3 
একাদশী করিতে হইবে না”__এটাও তিনি দেখে নেবেন। 

দ্বিতীষ পবিচ্ছেদ_-ভট্টাচার্য্য সংবাঁদ। সেকৃস্পিয়বেব 
শাইলক্‌ যেমন প্রকৃত প্রস্তাবেই ইহুদী, মুখোপাধ্যায় 


মহাশয়ের ভট্টাচার্য্য তেচনি প্রকৃত প্রন্তাবেই ভট্টাচার্য্য। 


ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব শাস্্রনতে বাম্ণাই-রক্ষাই চিত্তশুদ্ধিব 
সোপাঁন। কিন্ত যোঁগশাস্ত্রব মতে চিত্তপ্রসাদের সোপান 
আব একতব সামগ্রী__-য্থা, মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা 
ইহাই চিন্তপ্রসাদেব সোঁপাঁন। মৈত্রী কি? না পবেব 


ডাঙ্গার বাঘ, জলে কুমীর । 


১০৩ 


সুথে সুখী হওয়।; করুণা কি? না পরেব ছুঃখে দুঃখিত 
হওয়া) মুদিতা কি? না .পবেব অনুষ্ঠিত সৎকা্ধে 
অনুমোদন ; উপেক্ষা কি? না পরেব অনুষ্ঠিত অসৎকর্ম্মেহ 
প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ পাঁপীর প্রতি পাঁপাচবণ না কবা ! 
ভট্টাচাৰ্য্য মহাঁশয়েব আঁচবণে মৈত্রীব বিশেষ কোনো চিহ্ন". 
দেখিতে পাওয়া যায় না; তিনি গ্রীমস্থ ধোপাব শ্রীবৃদ্িত্ে 
সখী হওয়া দুবে থাকুক্‌_অস্তজ্র্শলায় জলিতেছেন , 
আবাঁব, বেচাবী বামনিধি বাঁবুব দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে 
থাকুক্‌--“যেমন কৰ্ম্ম তেমনি ফল” বলিয়া আহলে 
গদ গদ্র। সৎকার্য্েব অনুমোদন কব! দুবে থাকুক্‌-_বামবানু 
বিদ্যা শিক্ষা কবিতেছেন ইহা তাঁহার ভুচক্ষেব বিষ! 
অসংকার্য্েব প্রতি উপেক্ষা কব! দূরে থাঁকুক্‌ বাম্নিধি বাবু 
ষে আত্মগোঁপন করিয়াছেন তাহাব প্রতিফল দিবাব জগ্ 
তিনি লালায়িত ।- এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, কেন্‌ ধৰ্ম্মটা 
হিন্দু ধৰ্ম্ম ? ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব শাস্ত্রান্থমোদিত পরভ- 
দর্শনজনিত অন্তর্দাহটা হিন্দুধর্ম, না যোগশান্্রর অনুমোদিত 
মৈত্রী ককণাদিব সাধনটা হিন্দুধর্ম? যাহারা তেলেজলে 
মিশাইয়া নৃতন শাস্ত্রাম্ুযায়ী নূতন হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত করিবার 
বৃথা চেষ্টায় অহনিশি ব্যাপৃত, তাহাঁদেব মতে ছুই 
হিন্দুধর্ম । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ---আইন প্রসঙ্গ । আইনেব বাজবল 
যদি শক্ত বাঁধ না হইত, তাহা হইলে আমাদেব দেশে 
ঈর্াঘেষ-জনিত দলাদলি এবং তাহাব আন্সফন্গিক ভ্রান্ত প্রমন্ত 
এবং মুঢ় কার্য্য সকলেব স্রোত দেশময় কিরূপ উচ্ছ্‌ঙ্খল ভন্ব 
ধারণ কবিত, এই পবিচ্ছেদে তাহা স্বন্দর সপ্রমাণ.কা - 
হইয়াছে; আর সেই সঙ্গে এক্ষণকার বিদ্যালয়ের বালভ- 
দিগেব যে কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তাহাও ইঙ্গিতচ্ছলে বঙ্গ 
হইয়াছে। যোঁগশান্ত্রেব “মতে যদি মৈত্রীকরুণাদ্দির সান 
ধর্মের প্রকৃষ্ট সোপান হয়, আব, ভক্টরচার্্য মহাশয়ের 
শাস্তাঙ্গসাবে পরশ্রীকাতবতা, বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার 
অর্থাৎ মড়া’ব উপরে খাঁড়া্ৰ ঘা, এবং আইন শক্ত জিল্সি 
বলিয়া আইনেব সংঘর্ষ হইতে ব্রহ্গণ্যদেবকে দুরে সর তো 
বাধা, এইগুলিই হিন্দুধ্ন্মেব প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত 
হয়, তবে কে এমন ধর্মজ্ঞান-বজ্জিত যে, যোগশান্ত্রের 
উপদেশান্যায়ী আচাব ব্যবহাবগুলিকে খ্রীষ্টান ধন্ছের 


১০৪ 


কোটায় নিক্ষেপ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপয়েব, শাঙ্বানথযায়ী 
অধম আচাব ব্যবহার গুলিকে সেরা হিন্দুধর্ম বলিয়া বক্ষ 
পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে__ছুগ্ধ দিয়া কেউটে সাপ পোষণ 
করিবে? কিন্তু দুঃখেব কথা কি আব বলিব, আমাদের দেশের 
অনেকানেক অর্দশিক্ষিত লোক তাহাই করেন। বিশেষতঃ 
আমাদের দেশের বিগ্ভালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকের! উচ্চ 
অঙ্গের হিনদুশীস্ত্ররে কোনো ধাঁরই ধারেন না; তাহাদের 
মতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাত্সই পরাকাষ্ঠা হিন্দুশাস্্র। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া কাজেই রামনিধি বাবুর 
সহবাসী বালকেরা তাহার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠিল। 
তাঁহাদের যদি কিঞ্চিৎ মান্রও ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত, তবে 
রামনিধি বাবুর জাতীয় হীনাবস্থাব প্রতি তাহাদের বৈরিতার 
পরিবর্তে দয়াবই উদ্রেক হইত; আর, তাহা হইলে, 
বাঁমনিধি বাবুৰ কাটা ঘাঁয়ে লুনের ছিটা না দিয়া, আপনাদের 
মধ্যে চুপি চুপি মন্ত্ৰণা করিয়৷ এরূপ একটা স্থব্যবস্থা কৃরিত, 
যাহাতে আপনাদের সামাজিক পদবীরও লাঘব না হয়, 
অথচ রামনিধি বাবুরও মনে আঘাত ন! লাগে। তাহাব! 
বদি কাঁঞ্জের লোক হইতেন, তবে তাহাই করিতেন। 
কিন্তু তাহাবা কার্ধাকা্য জ্ঞানশূন্ত ; এইজন্য বীরত্ব 
প্রকাশেব আব জায়গা পাইলেন না-যে ব্যক্তি জাতীয় 
হবীনাবস্থার মর্ম্মবেদনায় অন্তরে মরিয়া রহিয়াছে তাহারই 
উপরে যত তাঁহাদের বীবস্বের গর্ব আস্ফাঁলন-_অথচ 
রাজ্যের আইন কণ্ঠস্থ করিয়াও পুলিসের ভয়ে জড়সড়। 
বালকদিগের জ্ঞন-শিক্ষাব সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা যে কিরূপ 
অবশ্ব-প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা ইহা অপেক্ষা স্পষ্টাক্ষরে 
দেখানো যাইতে পারে না। 

পৰপববর্তী পরিচ্ছেদে, রামনিধি বাবু, বিপদে পড়িয়া 
ইংরাজীতে যাহীকে বলে ‘from the frying pan to the 
fire” সেইরূপ এক ফাঁদ হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আর 
এক ফাঁদে প দিয়! চারিদিক্‌ কিরূপ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, 
তাহাই আমুপূৰ্ধ্বিক যথাবিহিত ক্ৰমে বিবৃত কর! হইয়াছে; 
আর সেই সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিন্দুধর্ম যে অধর্্প্রধান 
ভণ্ডামিরই আব এক নাম তাহাও দেখানো হইয়াছে বিলক্ষণ ! 
উপন্তাসটির শেষাংশ পাঠ কবিয়া আমার মনে হইল যে, 
যাহার! মিষ্টর অমুক সাহেব বলিয়া সস্ভাধিত হওয়াকে 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


পরম পুকষার্থ মনে করেন তাহাদের ুদ্ধিসনেব কি. 
অন্ধকাবাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থা ! 

মরুভূমিব মাঝখানে ফলপুষ্পশৌভিত উপবন দেখিয়া 
SR OED et AEE 
বাবুর উপন্তাসটি পাঠ করিয়া আমি সেইরূপ আুখান্ণুভব 
করিলাম। অনেকানেক উপন্তাস অনভিজ্ঞ বালকদিগের 
পঠদ্ধশীয় তাহাদের চক্ষে ধুলিমুি প্রদান করিয়া তাহাদের 
একগুণ অন্ধতাকে দশগুণ করিয়া তোলে। এ উপন্তাসট 
সে শ্রেণীর উপন্যাস নহে; এ উপন্তাঁসটি পাঠ করিলে* 
যাহার চক্ষু আছে, তাহার চক্ষু ফুটিবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ মাত্ৰ নাই ; তবে, যাহাঁব চক্ষু নাই তাঁহার নিকটে * 


দিনও যা রাত্রিও তা সবই সমান। লেখক মহাশয় যদি * 


আমাঁব ধৃষ্টতা মাৰ্জ্জনা করেন, তবে “প্রত্যাবর্তন” নামটির 
পরিবর্তে আব একটি নাম যাহ! আমাৰ মনে উদদিত হইয়াছে, , 
তাহা বলিতে কোনো হানি নাই__তাহা! এই :--“ডাঙ্গায় 
বাঘ জলে কুমীর” অর্থাৎ বাঙ্গালীটোলাব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও 
যেমন, আর, ইংবাজটোলার পাদ্রী সাহেবও তেয়ি-- 
এ বলে আমায় দ্যাখ্‌-_ও বলে আমায় দ্যাখ্‌। 
বিজিত 


পপি 


আত্মা ও ব্রহ্ম । 

( উপনিষর্‌ ও শঙ্করেব মত। ) 

১। আত্মাই ব্রহ্ম । 

কে) 

উপনিষদে আত্মাকেই ব্ৰহ্ম বলা হইয়াছে। * “অয়মাত্ম। 
রঙ্গ (মুঃ উঃ ২), আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃহঃ উঃ ২181৫) ইত্যাদি শ্ৰুতি 
অতি প্রসিদ্ধ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্ম বিষয়ে এইরূপ 
বলা হইয়াছে__"তৎ এতৎ ব্ৰহ্ম অপূর্ববম অনপরম্‌ অনস্তরম্‌ 
অবাহ্ম্‌ অয়ম্‌ আত্মা ব্ৰহ্ম সর্বানুভূঃ ২1৫)১৯। শঙ্কর ইহার -: 
এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :--"এই আত্মার “পূর্ব” অর্থাৎ 


কারণ নাই সুতরাং ইনি অপূর্ব। ইহার “অপর” অর্থাৎ 


= “বৈদিক অধ্যাস্মবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ (প্রবাসী ফাল্ধন ১৩১৪) 
অষ্টব্য। 


' ২য় সংখ্যা । ] 
কাৰ্য্য নাই সুতবাং ইনি ‘অনপৰ’। ইহার জাত্যস্তব' 
নাই সুতরাং ইনি “অনন্ত । এই যে অন্তব বিহীন 
ব্রহ্ম ইনি কে? আত্মাই এই ব্রহ্ম । এই আত্মা কে? যিনি 
চু গুত্যগাত্ম। অর্থাৎ জীবাস্থা,"তিনিই আঁত্মা__এই প্রত্যগাত্মাই 
‘ভ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, বিজ্ঞাতা এবং ইনিই 
সম্পূর্ণভাবে সর্ব বিষয় অনুভব কবেন। ইহাই অনুশাসন 
এবং ইহাই সর্ববেদান্তেব উপদেশ ।৮ 
খে) 

উপনিষদ্‌ ও শঙ্কবের মতে আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে। 
ব্ৰহ্ম ও মানবেব পার্থক্য বুঝাইবাব জন্য আমবা একজনকে 
' গবধাত্বা ও অপব জনকে জীবাত্মা বলিয়া থাকি। কিন্ত 
পরমাত্মা ও জীৱাত্মা বিভিন্ন আত্মা নহে। জনক বাজা 
যাজ্ঞবন্ধোকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন ‘সেই আত্মা কে? 
যাল্ঞবন্ক্য বলিয়াছিলেন “যিনি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহেব 
মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়েব অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিপুকষ, 
তিনিই সেই আত্মা । তিনি বুদ্ধিব সহিত একীভূত হইয়া 
উভয়লোক সঞ্চবণ করেন; মনে হয় যেন ধ্যান কবেন, 
মনে হয় যেন বিচরণ কবেন। বৃঃ উঃ 8৩]৭। এই অংশের 
ঠিক পবেই বর্ণিত আছে যে এই আত্মাই জাগ্রত অবস্থার 
বিষয়ার্দি উপভোগ কবেন, ইনিই. স্বপ্নাবস্থায় বিচবণ কবেন 
এবং ইনিই সুযুগ্ড অবস্থায় ব্রন্বত্ব প্রাপ্ত হন। স্ৃতরাং 
মানবাত্মীকেই যে খষি আত্মা বলিয়াছেন তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


গে) 

নচিকেতা যমকে পবলোক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
ইহার উত্তরে যম বলিলেন-_মূর্খ লোকেই মনে করে ইহ- 
লোকই আছে, পরলোক নাই। সহ্জে আত্মার জ্ঞান 
লাঁভ করা বাঁ বা। এই আত্মা দুর্দর্শ, গু, সমুদয় বস্তুতে 
অনুপ্রবিষ্ট, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, ধর্ম হইতে পৃথক, 
অধৰ্ম্ম হইতে পৃথক, কার্ধ্যকাঁবণ হইতে পৃথক, ভূতভবিষ্যৎ 
'হুইতে পৃথক, ইনিই ব্রহ্দ। এই আত্মার জন্ম নাই, মরণ 
নাই, উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও 
পুরাতন, দেহ বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হয়েন না। এই 
আত্মা সুন্ম হইতে কুক্ম, মহৎ হইতে মহত্তব।- এই আত্মা 
অনিত্য শবীবে অবস্থিত-_কিস্ত অশবীবী ও সর্বব্যাপী। 


৫ 


আভা ও ব্ৰহ্ম । 


৯৪৫ 
এই আত্মাকে রথী, শবীবকে বথ, বুদ্ধিকে সাবঘি, মনকে 
বশ্মি এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্ব বলিয়া মনে কবিবে। খে 
ব্যক্তি বিজ্ঞানবান ও সমাহিতমনা, তাহার ইঙ্জিয় সমূহ 
সৎ অশ্বের স্যার বশীভূত হয় কিন্তু বিজ্ঞানবান ও সমাহিত- 
মনা না হইলে ইন্দ্ৰিয় সমূহ হুষ্ট অশ্বেব ন্যায় উচ্ছঙ্খল হইনা 
থাকে। এই আত্মা অশব্দ, অস্পৰ্শ্ব, অরূপ, অব্যয়, নিত, 
অবস, গন্ধহীন, অনাদি ও অনস্ত। ইনিই আত্মা ও ভূত 
ভবিষ্যতের নিষস্তা। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রনিঃ . 
হইয়া নানারপ প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই সর্কভূতের অন্তরাদ্ছা 
নানা বস্ত ভেদে নানা প্রকার রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন-_-কিন্ত 
ইনি সকলের বাহ্য । তিনি অনিত্য বস্তু সমূহের মধ্যে নিভ্র, 
চেতনাঁবানদিগেব চেতন। অনুষ্ঠ পরিমাণ পুকষ সর্ক্জন্তে 


স্বদয়ে সর্বদা! সন্নিবিষ্ট বহিয়াছেন , তাহাকে উজ্জল ও অমৃত 


বলিয়া জানিবে। কঠঃ উপনিষদ্‌। “ 

নচিকেতা পরলোক ও আত্মাব বিষয়ে প্রশ্ন কবিষাছেন-_ 
কিন্তু ষম উত্তর দিলেন ব্রন্ধ বিষয়ে। তিনি বলিলেন ইনিই 
দেহে অবস্থিত কিন্তু ইহাব মৃত্যু নাই। ‘দেহ ও ইন্জ্রিয়াদি 
এই আত্মাবই ; আবার ইনিই ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা । 
স্থৃতরাং বুঝা যাইতেছে যিনি মানবাত্ম। তিনিই ব্রহ্ম । 

(ঘ) 

আকুণি নামক একজন খধি স্বীয় পুত্র শ্বেতক্তুকে 
জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন-_“যে বিষয়ের উপদেশ লাভ কবি 
অশ্রুত বিষয় শ্ৰুত হয়_আমত বিষয় ( অর্থাৎ মনের, অতীত 
বিষয়) মনন কবা যায় এবং অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হও্রা 
যায় সেই বিষয়ের উপদেশের জন্য কি গুরুর নিকট জিজ্ঞাদা 
কবিয়াছিলে ?” শ্বেতকেতু বলিলেন “ভগবন্‌। সে আদেশ 
কি প্রকার ?” পিতা বলিলেন_“ছে যৌম্য ! যেমন এক 
মৃংপিণ্ডের জ্ঞান হইতেই সমুদয় মুগ্মষ বস্তু অবগত হওয়া 
যায়, কাবণ ( কুম্ভ শবাবাদি ) বিকাব ভাষাঁজনিত নাম ভিন্ন 
আর কিছুই নহে, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য ; হে সৌম্‌ূ। 
যেমন এক সুবর্ণপিত্ডের জ্ঞান হইতেই সমুদয় সবর্ণময় কব 
জ্ঞাত হওয়া যায়, কাবণ ( কুওল মুকুটাদি ) বিকাব ভাঁঘ- 
জনিত নাম ভিন্ন আব কিছুই নহে সুব্র্ণই একমাত্র সত) 
হে দৌম্য! যেমন এক নখনিকত্তনেব ( নরুণ অর্থাৎ 
লৌহ খণ্ডের ) জ্ঞান হইতেই সমুদয় লৌহময় বস্তু জ্ঞাত 


Ed 


১০৬ 
হওয়া যায়, কাবণ (কুঠারাদি ) বিকাব ভাষাজনিত নাম ভিন্ন 
আব কিছুই নহে-_লৌহই একমাত্ৰ সত্য ; হে সৌম্য! সে 
উপদেশ এই প্রকাব। ছান্দোগ্য-উপঃ ৬১। 

খষিব বপিবাব উদ্দেশ্য এই যে কুম্ভ শরাবাদি. দ্রব্য 
এবং মৃত্তিকা একই বস্তু। তবে যে কোন দ্রব্যকে কুস্ত, 
যেকোন দ্রব্যকে শবাব বলা হয় তাঁহাব কাবণ ভাষা। 
ভাঁষার জন্যই ইহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে কুম্ভ শরাবাদি সমুদয়ই মৃত্তিকা । এক মৃত্তিকার 
জ্ঞান হইতেই যেমন কুস্তাদির জ্ঞান হই! থাকে, তেমনি 
একমাত্র সংস্বরূপেব জ্ঞান হইতেই সমুদয় বস্তুর জ্ঞান হইয়া 
থাকে কারণ সেই সংস্বরূপ এবং এই জগৎ একই বস্তু । 

শ্বেতকেতু পিতার এই উপদেশ গুনিয়া বলিলেন, 
'আচীর্যযগণ ইহ! নিশ্চয়ই জাঁনিতেন না। যদি জানিতেন 
তবে কেন ন! বলিতেন? ভর্গবানই আমাকে উপদেশ 
ককন”। 

পিতা বলিলেন, ইনিই_-"অগিম! অর্থাৎ হুক্মতম কারণ 
তিনিই এই বিশ্বজগতের আত্মা, তিনিই সত্য। তিনিই 
আত্মা ; হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। “তত্বমসি? |” 

তত্বমসি-তৎ ( -তিনি )+ত্বম্‌ (তুমি )+অসি 
(-হও 3) 

প্রশ্ন হইয়াছিল কোন্‌ বস্তুর জ্ঞান হইলে বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের 
জ্ঞান হয় ?_ উত্তর এই, _সে বস্তু পতুমি”। . 

স্থৃতবাং দেখা যাইতেছে ছান্দোগ্য উপনিষদেব মতেও 
জীবাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু ৷ 

ডে) 

ধ্রতরেয় উপনিষদেও এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে £-_. 
‘ইনি আত্মা” এই বলিয়া আমবা বাহার উপাসনা করি 
এই দ্বিবিধ বস্তব মধ্যে কোন্‌ বস্তটী সেই আত্ম! ? যাহা 
ঘাবা রূপ দর্শন কব! যায়, যাহ! দাবা শব শ্রবণ করা যায়, 
যাহা দ্বাবা গন্ধ আরা কবা যায়, যাহা ছারা বাক্য উচ্চাবণ 
কবা যায়, যাহা দ্বাবা স্বাহ বা অস্বাছ জানা যায়-_€ দেই 
বহিরিন্দরিয় চক্ষুরাদিই কি আত্মা ?)। কিন্বা এই যে 
হৃদয়, এই যে মন, সংজ্ঞা, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, 
দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, সংকল্প, ক্রতু, অন্থ, 
কাম, বশ, ইত্যাদি ( ্ায়াদি অস্তবিষ্জিয়ই কি আত্মা? )। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ। 
54588 
ভিন্ন ভিন্ন নাম | * 
এই ব্ৰহ্ম ( অপব ব্ৰহ্ম ), এই ক এই প্রজাপতি, 

এই সমুদয় দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত, _পৃথিবী, বায়ু, আকাশ { 

জল, জ্যোতিঃ.-‘জঙ্গম, খেচর ও স্থাবরাদি প্রাণী সমুদরয়ই 
প্রজা দ্বাবা চালিত ; প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ; বিশ্বজগৎ প্রজ্ঞা 
দ্বারা চালিত এবং প্র্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম । 

এঃ উঃ ৩। 
প্রশ্ন হইয়াছিল কোন্‌ বস্তুটী আত্মা? . চক্ষুবাদি * 

বহিবিন্দিযই আত্মা, হৃদয়াদি অস্তবিন্তিয়ই আত্মা? 

খিৰ উত্তর এই যে হৃদয়াদিই আত্ম! । হৃদয়, মন, সংজ্ঞা, 


প্রজ্ঞান-মেধাদি “সমুদয়ই প্রক্ঞানেরই বিভিন্ন নাম এবং এই * 


প্রজ্ঞানই রঙ্গ । 


সুতবাং এখানেও দেখা যাইতেছে যে 'মানবাত্মাকেই « 


ব্রহ্ম বলা হইয়াছে 
এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ অনাবস্তুক ৷ 2 


২। কি অর্থে আত্মা ব্রহ্ম ? 


শ্রুতিতে -আত্মীকে কেন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে সে বিষয়ে " 
অনেক মতভেদ আছে। : বৃহ্দারণ্যক উপনিষদেব* ভাম্তে , 
শঙ্কর নিয়লিখিত মত নিবাঁশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন $= - 

১। ঘট যেমন পৃথিবীর এক অংশেব বিকার, জীবাত্মাও 
তেমনি ব্রন্দের এক অংশেব বিকার । 

২। শরীব হইতে কেশ কিম্বা ভূমি হইতে শস্ত উৎপন্ন 
হইলে যেমন শবীর ও ভূমি পূর্বাবস্থাতেই থাকে অথচ 
ইহাদেব এক অংশ হইতে কেশাঁদিব উৎপত্তি হয়, তেমনি 
পবমাত্মাকে পূর্ববাবস্থাতে বাখিয়াই জীবাত্মা ইহা হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

৩। দুগ্ধ যেমন দখিতে পরিণত হয়, তেমনি পরমা 
সমগ্রভাবে পরিণত হইয়া জীবাত্মা হইয়াছেন। 

৪1 অগনক্ফুলিন যেমন অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া যায়,» 
তেমনি জীবাত্মাও ব্রহ্ম হইতে পৃথক হুইয়া সংসারে বিচরণ 
করেন। 





* শক্করের মতে “এ সমুদয় প্রজ্ঞানের নাম মাত্র, কিন্ত সাক্ষাৎ 
প্রজ্ঞান নহে” । 


২য় সংখ্যা |] 


প্রথম মতেব বিরুদ্ধে শঙ্করেব যুক্তি এই ₹--পৃথিবীব 
১" অবয়ব অনেক দ্রব্য দ্বাবা গঠিত। এই সমুদয় বস্তুর মধ্যে 
ঘট একটী বস্ত। এই ঘট এবং পৃথিবী এক বস্তু নহে 
ইহারা এক জাতীয় বস্তু; একজাতীয় বলিয়াই ইহাদিগকে 
এক বল! যাইতে পারে। ঘট ও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে বুঝা 
যাইতেছে যে জীবাস্বা ও পবমাত্মা একবস্ত নহে-_ ইহারা 
*এক জাতীয় বস্তু; কেবল-_“উপচাঁর, বশতঃই জীব ও 
ব্ৰহ্মের একত্ব স্বীকার কবা হইয়াছে। এমত স্বীকাব কবিলে 
বেদাস্ত বিরোধী কথা বলা হয় কারণ বেদাস্তে ব্রন্মের 
স্বজাতীষ কোন বস্তুৰ অস্তিত্ব স্বীকার কবা হয় নাই। 
(ৰঃ ভাঃ ২১২০ )। 

দ্বিতীয় মতেব বিকদ্ধে যুক্তি এই £_ কেশাদির দৃষ্টান্তে 
বুঝা যাইতেছে জীব পরমাত্মার অংশ, সুতরাং জীবাত্মার 
+ দোষ ও গুণ পরসাত্মাকে স্পর্শ কবিবেই। ইহাও বেদাস্ত- 
বিরোধী কথা । (বৃঃ ভাঁঃ ২৷১৷২০)। 

তৃতীয় মতও বেদান্তবিরোধী, কাঁবণ শ্রুতিতে বলা 
' হইয়াছে ধে ব্রহ্ম বিকাববিহীন, নিফল, নিষ্কিয, শান্ত, অজর 
অমর, অমৃত ইত্যাদি । (২১১০) 
"চতুৰ্থ মতও শ্রুতিবিরোধী, কাবণ জীবাস্মা পবমাত্মব যে 
অঙ্গ হইতে ছুটির! বাহিব হইবেন, পরমাস্মার সেই অঙ্গে 
একটা ক্ষত হইবে কিন্তু বেদান্তে বলা হইয়াছে যে তিনি 
অব্রণ | বৃঃ ডাঃ ২১।২০। 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে শঙ্কব এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 
“কেহ কেহ বলেন পবত্রহ্ম অচঞ্চল মহ! সমু্রেব স্তায়। 
ইহাবই ঈষৎ চঞ্চল অবস্থাকে “অন্তর্যামী” এবং অত্যন্ত 


কেহ কেহ বলেন এ সমুদয়- ব্রহ্মেব শক্তি ।...ইহাঁব উত্তর 
এই__এ সমুদয়কে ব্রন্মের অবস্থা বা শক্তি বলা যাইতে 
সপ্রারে না। কাঁবণ শ্রতিতে বলা হইয়াছে অক্ষর পুরুষ 
অশনায়াদি ধর্ম্মেব অতীত । এখন যদি ব্রহ্ম অশনায়াদি 
ধর্ম আবোপ কবা হয়' তাহা হইলে বলা হয় যে তিনি 
" সংলারধর্ল্ম রহিত এবং সংসাবধর্ম্ম যুক্ত উভযই। কিন্ত 
ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এ সমুদয় যে ব্ৰহ্মেব শক্তি সে মত 


আত্ম! ও বর্গ । 


ন ১০ ৮ ১ লাখ ১৯ an os, পি নত 


১৭৭ 


সন্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য ।".....সৃতরাং এ সমুদয় অমার 
করনা । বৃহঃ ভাঃ ৩1৮১২ 
আশারধ্যের মত। 

বেদান্তের একটা স্থত্রে ১18২০) আশ্মরথ্যেব মত বর্ণিত 
হইয়াছে। শঙ্কব এই সুত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন £__ 

শ্রুতিতে এই প্রতিজ্ঞা * আছে যে "আত্মা বিজ্ঞাত হইলে 
এই সমুদ্বয়ই অবগত হওয়া যাঁয়'-_“এই সমুদয়ই আত্মা'। 
এই প্রতিজ্ঞা এই প্রকাবে সিদ্ধ হইল। প্রথমে বলা! হইয়াছে 
‘অবে মৈত্রেষি। পতিব প্রতি প্রণয় বশতঃ জাযা পতিকে 
প্রেম করে না, আপনার প্রতি ( আত্মনঃ ) প্রণয় বশতই 
জায়া পতিকে প্রেম করিয়া থাকে’ এখান জীবাত্মার কথা 
বলা হইল। এই প্রকরণের শেষে বল! হইয়াছে বে “এই 
আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন'ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে ৷” 
এখানে পরমাত্মার কথা বলা হইল । ( এখন প্রশ্ন 
পরমাত্মকে জানিলে সমুদয় বস্তু এবং জীবাত্মাকে কেন 
জান! সম্ভব ?)। বিজ্ঞানাত্ম! অর্থাৎ জীবাত্মা যদি পবমান্মা 
হইতে পৃথক হইত তাহা হইলে পবমাত্মাকে জানিলে 
বিজ্ঞানাত্মাকে জানা যাইত না। -সুতবাং ‘এই আত্মাক 
জানিলে সমুদয় জানা যার-_-এই প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়া 
যাইত । সৃতবাং এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানাত্মা ও 
পরমাত্বীব অভেদ স্বীকাব_কবিযাই প্রস্তাব আরম্ভ করা 


হইয়াছে :_ | 
“বহি হইতে বিকারন্ধপে যে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তাহা 
বহ্নি হইতে অত্যন্ত পৃথক নহে কারণ ইহাবাও রক্চিরূগী ; 
আবার ইহাবা নিতান্ত অভিন্নও নহে, কাঁবণ তাহা হইলে ইন্ত- 
দিগকে বহ্নি হইতে এবং পরম্পৰ পরস্পর হইতে পৃথক করা 
যাইত না। তেমনি ব্রন্মের বিকাববূগী জীবাত্বাও ব্রদ্ধ হইতে 
নিতান্ত পৃথক নহে--কারণ তাহা হইলে তাহাদিগকে চিন্রপ 


বলা হইত না; আবাৰ ইহাঁব! নিতীস্ত অভিন্ন নহে কারণ 


প্রতিজ্ঞ!_ Prop০siLi০n, যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা । শব্দটা হায় 
দর্শন হইতে গৃহীত । যাহা হেতু ও উদাহরপাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে 
হয় তাহাই প্রতিজ্ঞ | ” যেমন পৰ্ব্বত বন্ধিমান’ একটা প্রতিজ্ঞ। | ইহাৰ 
হেতু এই যে “ইহ! ধুমবান’। উদাহরণ এই-_বাহ! যাহ! ধৃমবান 
তাহাই বহিমান- যেমন রন্ধন গৃহ । ইত্যাদি। তর্কসংগ্রহ ৪১,৪২ । 


১০৮ 
তাহা হইলে ইহাদিগকে পরম্পর পরস্পব হইতে পৃথক করা 
যাইত ন! এবং ব্রহ্মের স্তায় ইহাঁবাও সর্বজ্ঞ হইত এবং 
উপদেশাদির কোন অর্থ থাঁকিত না। সুতরাং জ্রীবাত্ম! 
. ব্ৰহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক এবং কিঞ্চিৎ অপৃথক-_উভয়ই 
সত্য ।” 
ওডুলোমির মত। 
শঙ্কব এই খধির মত এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £-- 


“বিজ্ঞানাত্মা দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিব সংস্পর্্বে ' 


কলুষীভূত হইয়াছেন। জ্ঞান ধ্যানাদি সাধনাহুষঠান দ্বাৰা স্বচ্ছতা 
প্রাপ্ত হইলে জীব দেহাদি উপাধি হইতে উৎক্রমণ কবিয়া 
পবমাত্বাব সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। এই অভেদ ভাব 
বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে উক্ত কথ! বল! হইয়াছে। ইহাই 
_-ওুঁডুলোমি আচার্য্েব মত। শ্রুতিও বলিয়াছেন_-এই 
্চ্ছভাঁব প্রাপ্ত জীব এই শবীর হুইতে সমুখান পূর্ব্বক 
পবম জ্যোতি সম্পন্ন হইয়া "স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন (ছাঃ 
৮/১২৩)। নাম ও রূপ যে জীবাত্মাকেই আশ্রয় কবিয়া 
থাকে শ্রুতি ইহা নদীব দৃষ্টান্ত দ্বাবা জ্ঞাপন কবিয়াছেন। 
“যেমন প্রবহমানা নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া 
সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পবাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত 
হয়!’ মুঃ ৩২৮। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন নর্দীসমূহ 
' স্বাশিত নাম রূপ পরিত্যাগ কবিয়! সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি 
জীবও স্বাশ্রিত নাম রূপ পবিত্যাগ করিয়া ' পবম পুকষকে 
প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত ও দাষ্ট্ৃস্তিকের তুল্যতা দেখিলে ইহাই 
অর্থ বলিয়া! মনে হয়।” বেঃ ভাঁঃ ১81২১। 

ভামতী টীকায় ভাষ্যেব এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া! হইষাছে ?-_ 


“জীৰ পরমাস্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন) দেহ ইন্জিয়, , 


মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিব সম্পর্কে সর্বদাই কলুষভাব প্রাপ্ত । 
এই জীবাত্মা শ্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হইলে দেহ ইন্দরিয়াদি উপাধি. 
হইতে উৎক্রমণ পূর্বক পবমাত্মাৰ সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। 
বর্তমান কালে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিন্তু ভবিষ্যৎকালে 
জীবাত্মা পরমাত্মীৰ সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবে। এই 
ভাব ‘হইতেই ভেদীবস্থাতেও জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
ভাবে" বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চবাত্রিকগণও বলিষা 


প্রবাসী ষ্ঠ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
থাকেন “যুক্তির পূর্ব পর্যন্ত জীবও বঙ্গের ভেদ বর্তমান 


থাকে। মুক্ত হইলে আর ভেদ থাকে না। কারণ তখন 


ভেদের কোন কাবণ নাই’ |” 
কাশকৃৎন্নের মত। ' 


শক্কব এই খাঁধির মত বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন £₹_ 
বড 
অবস্থিত) এই জন্যই শ্রুতিতে উভয়ের অভেদোক্তি বহিয়াছে। 

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে লিখিত আছে ‘আমি জীবরূপে অন্ু- , 
প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত কবিঝ। এই জাতীয় * 
শ্রুতি দ্বাবা বলা হইতেছে যে পবক্রহ্ষই জীবরূপে অবস্থান 
করিতেছেন ।-_মন্ত্রভাগেও লিখিত আছে যে, “সেই ধীর 
অর্থাৎ পরমাত্মা রূপসমুহ ব্যক্ত কবেন। এবং তাহাঁদিগের 


নাম কবণ কবিয়া সেই সেই নামে তাহাদিগকে আহ্বান . 
কবেন__এই ভাবে তিনি অবস্থান করেন’ ইত্যাদি। ফে ' 


সমুদয় স্থলে তেজাদি স্ৃষ্টিব কথা বলা হইয়াছে-_সে সমুদয় 


স্থলে জীবেব পৃথক সৃষ্টির কথা বলা হয নাই। স্তবাং " 
দ্রীবাত্ম| পবমাত্মা হইতে পৃথক ও বিকাবী বস্তু নহে। 


আচার্য কাশক্কৎনের মতে জীব অবিরুত পববন্ই__-অন্ত 


দি 


কিছু নহে। আশ্মরথ্যের মতে জীবাত্মা যদিও পরমাত্খা ' 


হইতে ভিন্ন নহে তবুও ইহাঁদিগেব মধ্যে কার্য্য-কাবণ সম্বন্ধ 
স্বীকার কবা হইয়াছে। ওঁডুলোমিব মতে ভেদ ও অভেদ 
স্পষ্টই অবস্থা ঘটিত (অর্থাৎ জীব পবমেশ্ববেরই অবস্থা 
বিশেষ )। এই মত সমুহে মধ্যে কাশকৃৎমের মতই ্যাছ- 
সারী। বেঃ ভাঁঃ ১৪২২ । 

সৃতবাং দেখা যাইতেছে যে শঙ্কবেব মতে অবিরুত 


পবত্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান কবিতেছেন। জীবাত্মা ও 


পরমাত্মাতে কোন প্রকাব পার্থক্যই নাই-_উভয়ে সর্বাং্শেই 


এক । 


- ৩। আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ | 


A 


ভেকার্ট ( Descartes ) একজন খ্যাতনামা দীর্শনিক 
পণ্ডিত । ইনিই আধুনিক পাশ্চাত্য দৰ্শনশাস্তরের পিতা (1 


পা 


Father of Modern Philosophy )| দর্শনে ভিত্তি ' 


কি? জগৎ? না ব্রহ্ম? না মানবাস্মা ? কেহ কেহ জগৎ 
হইতে আবন্ত কৰিযা আত্মা ও ধের অস্তিত্ব প্রমাণ কৰিতে 


চে 


২য় সংখ্যা। | 


টাহেন। টা কাকি 
_ আত্মা ও জগতের তত্বনিকপণ করা আরশ্তক। কিন্ত 
ডেকার্ট বলেন, মানবাত্মাই দর্শনেব ভিত্তি। হাব ‘Cogito 
২ সাও ৪ এব কথা শুনেন নাই এমন কোন্‌ দার্শনিক 
পণ্ডিত আছেন? উক্ত ৰাক্যেব অর্থ ‘আনি চিন্তা করি 
স্থৃতবাং আমি আছি, । আমি যে চিন্তা করিতেছি-_ইহাঁতেই 
বলা হইল যে আমি আছি। শঙ্করাচাধযও এই কথাই 
বলিয়াছেন । 
*  গীতাভাম্তে শঙ্কৰ এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 
জ্ঞান দ্বাবাই জ্ঞেয় বস্তুৰ অবগতি, স্থতবাং সুখাদির 
ন্যায় জানও প্রসিদ্ধ (-প্রকষ্টর্ূপে সিদ্ধ) কেহ কেহ 
* বলিতে পাবেন যে, জ্ঞানও ত জিজ্ঞান্ত বস্তু হইতে পাঁবে। 
জ্ঞান যদি অসিদ্ধ হইত তাহা হইলেই অন্তান্ত (ঘটাদি) 
জে বস্তুব ভয় জ্ঞানকেও জিজ্ঞান্ত বস্তু বলা যাইতে 
পাঁবিত। জ্ঞাত যেমন ঘটাঁদি জ্ঞেয়বস্তকে জানিতে 
ইচ্ছা কবে তেমনি ভ্ঞানকেও অন্ত জ্ঞান দ্বাবা জানিতে 
ইচ্ছা কবিত কিন্ত এ প্রকার হয় না। সুতরাং জ্ঞান 


অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতাঁও প্রসিদ্ধ । গীঃ ভা 
১৮৫০1 
ate থে) 

'_ আত্মজ্ঞান কি প্রকাবে লাভ কবা যায় শঙ্কর এ বিষয়ে 
. এইরূপ আলোচনা কবিয়াছেন 


“(পূর্কপক্ষ )_আগম দ্বারা আত্মাকে জানা যাইতে 
পারে এবং আগম দ্বাবা আত্মজ্ঞান লাভ কবিবাব পূর্বে 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ছারা আত্মাকে নির্ণয় কবা সম্ভব । 
(সিদ্ধান্ত )_ না, ইহা অযৌক্তিক, কাবণ “আত্ম! স্বয়ং সিদ্ধ । 
প্রমাত্ব আত্মা সিদ্ধ হইলেই জ্ঞানলাভেচ্ছুর পক্ষে প্রমাণ 
অনুসন্ধান কব! সম্ভব হইতে পাবে। “এই আমি, প্রথমে 
ইহ! নির্ণয় না, কবিয়া কেহই প্ৰমেয় বস্তু জানিবাব জন্ত 
. প্রবৃত্ত হয় না। প্রকৃত পক্ষে আত্মা কাহারও নিকটে 
স»অপ্রসিদ্ধ নহে। শাস্ত্র কেবল অস্ত্য প্রমাঁপ। আত্মাতে 
যাহা অধ্যারোপ কবা হয় শাস্ত্র কেবল তাহাই বিদূবিত 
কবেন। এই জন্তই আত্মাবিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণত্ব। 
অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাপন কবেন বলিয়া যে শাস্ত্র প্রামাণ্য তাঁহা 
নহে। এই জন্তই_শাঁস্সে বলা হইয়াছে (বৃহঃ উঃ ৩1৪১) 


আতা ও ভহ্ম। 


১০৯ 


শত সদ end শপ লাশ লা 


যে বিনি সাক্ষাৎ অধর বিনি আবা, সকলের অস্তবে 
ইত্যার্দি। গীঃ ভাঃ ২১৮। 


ও 

SE AC রহ 
পআঁত্মাকে নিবাকরণ কবা যাইতে পাবে এ প্রকার আশঙ্কা 
হইতে পাবেনা কারণ ইহা আত্মা। এই আত্মা কাহাবও 
পক্ষে আগন্তক নহে, ইহা স্বয়ং সিদ্ধ । আত্মা স্বাশ্রিত 
প্রমাণ * দ্বাবা সিদ্ধ হইতে পাবে না। যে সমুদয় বস্তু 
স্বয়ং অসিদ্ধ সেই সমুদষ বস্তুকে প্রতিপন্ন কবিবার জন্যই 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের আবশ্যক হয়। আকাশাদি বস্তু প্রমাণ 
নিবপেক্ষ এবং স্বতঃসিদ্ব_ইহা কেহ স্বীকার করিতে পাবে 
না। প্রমাণাদি ব্যবহাৰ আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া আছে 
সুতরাং প্রমাণাদি সংসিদ্ধ হইবাঁব পূর্বেই আত্মাকে সংসিদ্ধ 
বলিষা স্বীকার কবিতে হইবে। সুতরাং ঈদৃশ আত্মাকে 
নিরাকবণ কবা সম্ভব নহে। আগন্তক বস্তুকেই নিবাঁকরণ 
কবা সম্ভব--কিন্তু যাহা ‘স্ব-রূপ’ তাহাকে নিরাঁকবণ কৰা 
যাইতে পারে না--কারণ যে নিরাকরণ করবে সে তাহারই 
স্ব-রূপ (অর্থাৎ নিবাকরণকারীকে কেহ হিরাকবণ কবিতে 
পারে না যিনি নিবাকরণ করিবেন তিনিই আত্মা হইবেন)। 
অগ্নি কখন নিজেব উষ্ণতাঁকে নিবাকরণ করতে পাবে না। 

“আমি বর্তমান বস্তু জানিতেছি, অতীত এবং অতীততব 
বন্ত অবগত হ্ইয়াছিলাম। আমি অনাগত (= ভবিষ্যৎ) 
এবং অনাগততর বস্তু অবগত হইব” এই সমুদয় ঘটনায় 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভেদে জ্ঞাতব্য বস্তুর অন্যথা 
হইতে পাবে কিন্ত আত্মার কখন অন্তৎ্! হইতে পারে না 
কারণ নিত্য বিষ্যমানতাঁই আত্মার স্বভাব ( অর্থাৎ কালত্রযেই 
এই আত্মা বর্তমান)। নিত্য বিশ্বমানতা আত্মার স্বভাব 
বলিয়া দেহ ভন্বীভূত হইলেও আত্মার উচ্ছেদ হয় না 
এই জন্য ইহাঁব স্বভাবেবও অন্যথা হওয়া সম্ভব =হে।, 
আত্মাব স্বভাবেব নিবাঁকবণ হয় নাঁ। সুতরাং আত্মা ‘জন্ত’ 
পদার্থ নহে ।” বেঃ ভাঃ ২৩৭1 


+ আত্মা প্রমাণ সাপেক্ষ আবাব প্রমাণ আস্মী সাপেক্ষ--এখানে 
ব্বাশ্রয বা ‘আত্মাত্রয়' দোষ হইল। “Every possible expk- 
nation of consciousness must evidently presuppose 
consciousness 15817, (Riehl), বাশ্ৰয়, মক্তোম্কাশ্রয়, চক্রক 
ইত্যাদি সমুত্রয়ই একজাতীয় দৌষ। ইংরাজীতে ইহাঁদিগকে Argument 
in & ০1016 বলা যাইতে পাঁরে। 





১১৪ 
(ঘ) 
গীতাভাষ্যের একস্থলে (১৮৫০ ) শঙ্কর বলিয়াছেন: 
আত্মা কাহাবও নিকটে কখন অপ্রসিদ্ধ নহে......নিজের 
দেহকে জানিবাব জন্য যেমন প্রমাণাস্তরের আবশ্যক নাই, 
তেমনি আত্মাকে জানিতে হইলে প্রমাণাস্তরেব আবশ্যক 
হয় না, কারণ আত্মা সকলেব অস্তরতম 1” 
- সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে আত্মাকে সিদ্ধ কবিবাঁর জন্য 
কোন প্রকাব প্রমাণের আবগ্তকতা নাই--এই আত্মা 
স্বতঃসিদ্ধ । 


৪1 দেহ ও আত্মা। 


“দেহ হইতে পৃথক কোন আত্মা নাই এ মত অযৌক্তিক । - 
আত্মা দেহ হইতে পৃথক-__ইহাই সত্য) কারণ দেহ বিদ্যমান - 
থাকিলেও আত্ম! বিদ্বমান না থাকিতে পাঁবে। যেখানে 
দেহ বর্তমান সেখানে আত্মধর্মও বর্তমান-_ইহা৷ দেখিয়া 
তোমরা! মনে করিতেছ আত্মধ্ম্মই দেহ ধর্ম্ম। এখন যদি 
দেখ, দেহ বহিয়াছে অথচ আত্মধন্ম নাই তাহা! হইলে 
আত্মধর্ম্মকে দেহ হইতে পৃথক বলিবে না কেন? কারণ 
এখানে আত্মধর্শকে দেহধর্ম হইতে পৃথক বলিয়া দেখা 
১ যাইতেছে। রপারি দেহের ধর্ম, যতদিন দেহ থাকে 
ততদিনই এই সমুদয় থাকে কিন্তু দেহ বর্তমান থাকিলেও 
মৃতাবস্থাতে প্রাণচেষ্টাদি থাকে না। রূপাঁদি দেহখর্ম্ম 
অপরে অনুভব করিতে পারে কিন্তু চৈতন্ত স্থৃতি প্রভৃতি 
আত্মধর্্দ অপরের অনুভূতির বিষয় নহে। যতদিন দেহ 
থাকে ততদিন জীবিত বস্থাতে আত্মধর্ম্মের বিদ্বমানতা দেখা 
যায় কিন্ত দেহ না থাকিলে যে ইহা! বিনষ্ট হইয়া যায় তাহার 
- প্রমাণ নাই। দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মধর্দ অন্যদেহে 
সঞ্চারিত হইয়া থাকিতে পারে। এই প্রকার সংশয় 
- উপস্থিত হইলেই দেহাত্মবাদীদ্িগেব মত প্রতিসিদ্ধ, হইল। 
যাহারা ভূত হইতে চৈতন্তেব উৎপত্তি স্বীকার করেন 
তাঁহাদিগেব প্রতি জিজ্ঞাস্ত এই--এই চৈতন্য কিং স্বরূপ ? 
লৌকাতধিকগণ ভূত চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য কোন তত্ব স্বীকাঁব 
কবেন না। তাঁহাবা যদি বলেন ভূত ও ভৌতিক পদার্থ 
বিষয়ক অন্ুভবই চৈতন্য, তাহা হইলে' আমরা বলিব এ 
সমুদয়ই চৈতন্তের বিষষ ; সুতরাং চৈতন্য ইহাদিগের ধৰ্ম্ম 


 প্রবাসী_ সে ১৩১৬ । 


এই উপলব্ধিকে দেহাঁতিরিক্ত বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে। 


প্রীধা ভাত” পাইলেন। এই জগত্টী কি ‘রাধাভাত’এর 


[eet 


ইত গা বোলাত কেহ নিজে নিজের উপর কার্য্য-করিতে. 
পারে না--অগ্নি উষ্ণ হইলেও নিজেকে দহন করিতে পারে _ 
নাঁ নট অতি শিক্ষিত হইলেও নিজ স্বন্ধে আবোহণ করিতে 
সমর্থ নহে। চৈতন্য যদি ভূত ভৌতিক পদার্থে ধৰ্ম্ম হইত," 
তাহা হইলে চৈতন্ত ভূত ভৌতিক পদার্থকে বিষয়ীভূত, 
কবিতে পারিত না। রূপাঁদি নিজ রূপ বা পবরূপকে 
বিয়য়ীভূত কবিতে পারে না কিন্তু চৈতন্য বাহু কিম্বা 
আধ্যাত্মিক, এবং ভূত ভৌতিক. পদার্থকে বিষয়ীভূত কবিতে 
পারে। ভূত ভৌতিক পদার্থ উপলব্ধিব বিষয়; এই* 
উপলব্ধিকে যে ভাবে অবগত হওয়া যায় সেই ভাবেই 






উপলব্ধিই আত্মার স্বরূপ এবং এই উপলব্বি-স্বরূপ- আঁত্মাৰ 
এক রূপত্ব হইতেই প্রমাণিত হয় যে আত্মা দেহের অতিবিক্ত 
এবং ইহা নিত্য ।” বেঃ ভাঁঃ ৩৩৫৪ 
৫। শঙ্কর ও ক্যাণ্ট_। 
ক্যান্ট, (382) দর্শন জগতে যে বিপুল বিপ্লব আনয়ন 

করিয়াছেন তাহা দর্শনশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই অবগত 
আছেন। জর্শ্মানিব দর্শনশান্ত্র পাঠ ন! কবিলে দর্শন শাস্ত্রই 
জানা হইল না। আবার এই দর্শন শাস্ত্র বুঝিতে হইলে 
ক্যাণ্ট ভিন্ন আর. গতি নাই ; তিনি ইহাব ভিন্তি--- ২ 
mannaর ভাষায়-_£11075 Atlas that supports the 
আমবা যাহাকে 
আত্মা বলি তাঁহাকে তিনি The Transcendental 
unity of Apperception বলিয়া প্রমাণ কবিয়াছেন। 
এই সভ্যটাই ক্যাপ্ট-দর্শনের কেন্্। এক স্থলে তিনি 
বলিয়াছেন 

It 1s the 98 consciousness which unites the mani- 
fold that has been perceived successively and after- 


wardsreproduced into one representation (The Critique 
of Pure Reason—Max Muller’s Edition, page 86). 


আঁফিস হইতে বাবু গৃহে ফিবিলেন। এবং গৃহে ফিরিয়া 


whole of German Philosophy.” 


Pal 


- t‘Consctousness cannot be deduced from the phe- 
nomenon because this phenomenon occurs for con- 
sciousness and so presupposes 17 (Riehl). 

The consciousness through which alone nature exists 
for us is neither natural nor a result of nature (Green 
and Bradley). 


' ২য় সংখ্যা । | - 


মত? আমবা ' জগৎকে এখন বে প্রকার দেখিতেছি, 
_. পৃথিবীতে আসিয়াই কি ইহাকে এই প্রকাঁবই পাইয়াছিলাম ? 
Kant বলেন একগৎকে এ অবস্থায় পাই নাই_ ইহাকে 
"১ গঠন কৰিয়া লইতে হইয়াছে। অস্তবেব সমুদয় অনুভূতি 
* সমসাময়িক নহে-_একটীব পব একটা এ সমুদয় আঁত্মগোঁচর 
হইয়া থাকে। কোন অনুভূতি অতীতকালে দেখা! দিয়াছিল, 
কোন অনুভূতি বর্তমান সময়ে দেখা দিতেছে এবং কোনটা 
বা ভবিষ্যৎকালে দেখা দিবে। অনুভূতি সমূহ পৰস্পৰ 
“বিচ্ছিন্ন, - ইহাদেব মধ্যে কাঁলেব ব্যবধান রহিয়াছে। 
কিন্তু এসমুদয় একই আত্মাব অনুভূতি। একই আত্মা 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের ঘটনাবলী সমন্বয় করিয়া 


' এই জগৎ রচনা করিয়া থাকে। এই জন্যই আত্মাকে 


Synthetic unity of Apperception বলা হইয়াছে! 
- কিন্তু ৫ ষতদুব অগ্রসর হইয়াছেন শঙ্কর ততদুর অগ্রসব 
হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত ছুই একটা গুরুতর বিষয়ে বিরুদ্ধ 
কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে উভয়েব মধ্যে 
আশ্চর্য সাদ্ৃপ্ত রহিয়াছে। সাদৃশ্তটা এই_একই "আত্মা 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময় করিয়া থাকেন। সি 
'শঙ্করের উক্তি এই £_ 
_ “আমি ইহা দেখিয়াছিলাম'--এই অবস্থা বর্তমান 

অবস্থা হইতে পৃথক । কিন্তু যিনি বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধি 
করেন তিনি একই। বিভিন্ন অবস্থায় একই উপলন্ধার 
জ্ঞান লাভ হয় বলিয়! স্থৃতি প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভব” | বেঃ ভাঃ 
৩৩৫৪1 

অন্য এক স্থলে এইরূপ লিখিয়ছেন £-_ 

পন্থৃতি প্রতিসন্ধানাদি সমুদ্রয়ই দেশকাঁল নিমিত্তমূলক 
বাসনার * অধীন । এই স্থৃতি প্রতিসন্ধানাদির অস্তিত্ব প্রতি- 
পন্ন কবিতে হইলে সর্কসাক্মী কুটস্থ কোন একটা বস্তুর 
অস্তিত্ব স্বীকাব কবিতেই হইবে। বর্তমান, অতীত এবং 
ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়কে সমন্বয় কবিতে পাবে এমন একটী 
সমস্ত না থাকিলে স্থৃতি প্রভৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হযনা” বেঃ ভাঃ 


২২৩৯ । 





* দেশ space ; কাল৷ 5 নিমিত্_০৭৷5৭!৷১. প্রাচীন 
ঘটনাৰ যে জ্ঞান অন্তৰে নিহিত হইয়া থাকে তাহীরই নাম বাঁসন|। 


১১০5 


১১০ 
৬। ব্রহ্মের অস্তিত্ব । 
ব্রন্মেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবিবার জন্য দার্শনিক পঙ্ডিতগন 


'নানাপ্রকাঁৰ যুক্তি তর্কেব অবতারণা কবিয়! থাকেন। 


এই জগৎ নিবপেক্ষ সভা নহে--ইহা ‘জন্ত’ পদা্শ্‌ 
স্ৃতবাং এজগতেব অবশ্যই একজন কর্তা আছেন। ইউবোণে 
এই যুক্তিকে Cosmological Proof বল| হয়। “জগত 
দেখিয়! মনে হয় ইহাঁর মধ্যে বিশেষ এক উদ্দেগ্ত রহিয়াছে 
স্থুতবাঁং একজন বিধাতা পুকষ আছেন” ; এই যুক্তির নাম 
Teleological Proof. “আমাদিগের অন্তবে অনন্তত্বের 
আদর্শ রহিয়াছে সুতরাং এই আদর্শেব অনুরূপ বস্তু ও 
আছে*। ইহাব নাম Ontological Proof. আমর) 
বুঝি আমবা সীমাবিশিষ্ট, অথচ এই সীমা অতিক্রম করি- 
বার জন্য সদাসর্ধদাই প্রয়াস পাইতেছি এ চেষ্টার কোব 
মূল্যই থাঁকিত না যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিত”। এই 
যুক্তিকে [০81০9] ৮৮০০? বলা হয়। নীতির দিক হইতেও 
ঈশ্বরেব অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
“নৈতিক জ্ঞানের কোন মূল্য থাকিত না যদি এই নীতির 
রক্ষক ও শান্তা একজন না থাকিতেন। এ সংসারে ধর্ম্ম ও 
সুখেব সামঞ্জস্ত দেখা যাইতেছেনা সুতরাং একজন বিধাতার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই যুক্তিব নাম The 
Moral Proof. এজগৎ “বিষয় (০৮je০t), ইহ। 
'অ-বিষয়-_এপ্রকাব কল্পনা কবাঁও অসসম্ভব। বিষয়ের 
সহিত বিষয়ীর (541১1০০%) অবিচ্ছেদ্চ ষোপ্ব-_সুতরাং এ 
্রন্মাণ্ডেব একজন বিষয়ী আছেন। ঈশ্ববের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করিবাব জন্য কেহ কেহ এপ্রকাব যুক্তি ও প্রদান করিয়া 
ছেন। কিন্ত শঙ্কবেব মতে (এবং উপনিষদেন মতেও) ব্রহ্ম 
স্বযং সিদ্ধ । 

৭। ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ । 

আত্ম! স্বয়ংসিদ্ধ এবং এই আত্মাই ব্রন্ধ, স্বতরাঁং ব্রহ্ম 
বয়ংসিদ্ধ। উপনিষদে যে ব্রঙ্গকে সাক্ষাৎ অপবোক্ষ বন্ধ 
বলা হইয়াছে তাহা! আমবা! পূর্বেই দেখ্চাছি (বৃহঃ উ, 
ও৪1১১। শঙ্কর এবিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন : 

“এই ব্ৰহ্ম নাই বা ইহাকে জানা যায় না ইহা বল৷ 
যাঁইতে পাবেনা কারণ তাঁহার বিষযে বলা হইয়াছে ‘সেই 


১৯২ 


আত্মা নেতি, নেতি--ইহা নয়, ইহা নয়’। এখানে ব্রহ্ধকে 
আত্ম শব্দ দ্বাবা নির্দেশ কব! হইয়াছে। আত্মাকে নিবাঁকরণ 
করা অসম্ভব, কাঁবণ যিনি নিষাকবণ কষিবেন তিনিই আত্মা 
হইবেন” । বেঃ ভাঁঃ ১১৪ । 
অন্তর বলিয়াছেন £-- 
প্রহ্ধ সকলেব আত্মা, স্থতবাং ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ! 
সকলেই আঁঝ্মার অস্তিত্ব প্রতীতি করিয়া থাকে, কেহই 
বলেনা যে “আমি নাই। আত্মাব অস্তিত্ব যদি প্রসিদ্ধ না 
হইত তাহা! হইলে সকলেই বিশ্বাস কবিত ‘আমি নাই’। 
এই সর্ধপ্রসিন্ধ আত্মাই ব্ৰহ্ম”! বেঃ ভাঃ ১১১ 
আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ ইহা স্বীকার করা গেল; আর আত্মাই 
যদি ব্রহ্ম হন তাহা হইলে ব্রহ্মাকেও স্বয়ং সিদ্ধ বলিতে হইবে। 
কিন্ত আত্মাই যে ব্ৰহ্ম তাহাঁব প্রমাণ কি? শঙ্কর বলেন 
৮। শাস্ত্ৰই প্রমাণ । 
“তত্বমসি_ তুমিই তিনি”, এই যে ব্ৰহ্মাত্ম ভাব ইহা! শাস্ত 
ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া যাঁরনা ৷ বেঃ ভাঁঃ ১1১৪। 
"অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান লাঁভেব জন্য শ্রুতিই একমাত্র 
প্রমাণ । বেঃ ভাঃ ২৩১ 
প্ৰন্ম শবমুলক অর্থাৎ শ্রুতিমূলক এবং শব্দই ইহাব 
প্রমাণ” | বেঃ ভাঃ ২১২৭ 
“এই অতি গ্ভীব পবত্রহ্ম কেবল মাত্র শ্রুতিগম্য, তর্ক- 
গম্য নহেন”। বেঃ ভাঃ ২১৩১৯ 
৯। সামঞ্জস্য কোথায় ? 
ব্রহ্ম স্বতঃ সিদ্ধ' এবং ‘ব্রহ্ম একমাত্র শান্্রগম্য,_-শঙ্কব 
এই উভয় মতই প্রচাব কবিয়াছেন। ইহার সামগ্রস্ত 
কোথায় ? এখানে একটী কথা স্মবণ কব! আবশ্তক। শঙ্কর 
কেবল ব্রহ্গবাদী নহেন তিনি একজন শ্ৃক্্রবাদীও বটেন। 
সর্বত্রই যে তিনি উভয় মতেব সামপ্তন্ত কবিয়াছেন তাহা 


- নহে-_কোন স্থলে তিনি শান্সকে অগ্রান্থ করিয়া কেবল 


ব্রদ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন আবার, কোন স্থলে 
শীস্ত্রকেই সর্বেসর্ধা কবিয়াছেন। কোন স্থলে বলা 
হইয়াছে শাস্ত্র ব্ৰহ্ম মুলক আব কোন স্থলে বা বলা হইয়াছে 
ব্ৰহ্ম শব মূলক। আবাৰ উভয় মতের যে একবাঁবেই সাম- 
প্রন্ত কব! হয নাই তাহাঁও নহে। আঁমবা পূর্ব্রে দেখিয়াছি 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬: 


| ৯ম ভাগ । .. 


যে গীতাভাস্তে (২1১৮) শঙ্কর অতি পরিফাঁব ভাবে বলিয়াছেন 

যেব্রহ্ম স্বতঃ সিদ্ধ। লোকে ভ্রম বশতঃ ব্রহ্মে যে সমুদয় - 
বিষয় আরোপ করিয়া থাকে শীন্্ কেবল তাহাই বিদুরিত 4 
কবিয়া থাকে। অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করেন বলিয়া যে ' 


, শাস্ত্রের প্রামাণ্য তাহা নহে। আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে 


লোকেব অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে ; এই ভ্রান্ত বিশ্বাস 
অপনোদন কবিয়া প্রকৃত -তত্ব উদঘাটন করাই শাস্ত্রে 
উদ্দেম্ত। স্ৃতবাং দেখা যাইতেছে যে এই দুইটা মতকে, 
সমঞ্জসীভূত করা যাঁইতে পাঁবে। 
পব প্রবন্ধে আত্মা ও অনাম্মা, রন ও আবিদা বিষয়ে 
আলোচনা কবা যাইবে। < k 
" মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


শিপন 


পিতা ও পুত্র - 


(>) 

বমাকান্তেব অনেক গুণ ছিল, দৌষেব মধ্যে সে অত্যন্ত 
_বদ্রাগী,__যখন বাগিত দিশ্বিদিক্‌ জ্ঞান গাকিত ন!। কিন্ত 
_ এই বাগটা ঘরেব মধ্যে যতটা প্রবলরূপে প্রকাশ পাইত' 
ঘবেব বাঁহিবে ততটা নয়। এই কাঁবণে রমাকান্তের বন্ধু- = 
বান্ধবে সংখ্যার অবধি ছিল না, সমাজেও প্রতিপত্তি 
যথেষ্ট ছিল, কেবল ঘরেব মধ্যে তেমন্‌ প্রতিষ্ঠা ছিল না। 

বমাকান্তের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল, তদুপরি নাঁনান্‌ 
বকমের কাববারেও যথেষ্ট আঁয় ছিল-_সংসাব সুখে স্বচ্ছন্দ 
চলিয়া ষাইত। সংসাঁবে থাকিবার মধ্যে রমাকাস্ত নিজে, 
বুড়ি মা, আঁট বৎসবেব একটি ছেলে ও বিধবা এক ভগ্মী। 
রমাকাস্তেব স্ত্রী ছেলেটিকে পাঁচ বৎসবের বাখিয়া ভবলীলা 
. সম্বরণ কবেন। 

ৰমাকান্ত ছেলেটিকে অতিশয় ভালবাসিত, কিন্তু 
বাহিবে ব্যবহাবে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইত না, ববং / 
অনেক সময়ে তাহা রঢ়তারই আকার ধারণ করিত? 
ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে চিত্তেব যে সবসতা, যে 
সহিষ্ণুতা আবশ্যক বমাকান্তের তাহ! আদবেই ছিল না, 
অথচ অন্তেব যত্ব চেষ্টাও তাহার কখনও মনঃপুত হইত না; 
-_এই কারণে ছেলেকে লইয়া বমাকান্তেব প্রায়ই মা’ব 


সি 


bd 





, ইয় সংখ্যা । । 


সঙ্গে খিটিমিটি রাধিত, যত ঝাঁল্‌ বেচাবা মা উপবেই 
আসিয়া! পড়িত। ছেলে অনুখ করিল, সে দোষ মায়েব। 
মা 'বলিতেন, “বাঁছা, আমি কি আব সাধ কবে” অসুখ 
১ ঢেকে এনেছি, অস্থখ কবেছে আঁবাব সেরে যাবে,” 
মাষ্টাবেব কাছে ছেলে পড়া পাঁবিল না-সে দোষ মায়েব, 
মা তাহাকে আদর দিয়া খাবাপ কবিতেছেন। যেদিন 
নিতান্ত থাকিতে পারিতেন না মা বাগ কবিয়া বলিতেন, 
-প্ৰমা, আমাকে আব জালাস্নে,_তোব ভষে আজ পর্য্যস্তও 
*৪কে একটা ভাল জিনিষ হাতে করে” তুলে দিতে পাবলুম 
নাঃ তবুও বলিস্‌ কিনা আমি আদব দিষে খাবাঁপ কর্চি, 
- আজ যদি ওর মা থাকৃত”__বলিতে বলিতে চোখ দিয়া 
টস্‌ টস্‌ কবিষা জল পড়িত। এইকপ সামান্য কাঁবণে, 
সামান্য এদিক্‌ ওদিকে বমাকাস্ত প্রায়ই বাড়ি মাথায় কবিয়! 
তুলিত। বমাকাস্ত যে সব সময়ে ইচ্ছা করিয়া এরূপ 
_কবিত তাহা নহে, সে সবই বুবিত কিন্তু নিজেকে সাম্লাইয়া 
উঠিতে পারিত না।. ইহাকে স্নায়ুর দোষই বল, আব 
স্বভাবে দোষই বল, বযাকান্তেব ইহা মজ্জাগত হইযী 
দীড়াইয়াছিল। : 
, মাৰ৷ হইতে ছেলেব পড়া শুনা কিছুই হইতেছিল না। 
বসাকাস্ত ষে ইহা বুঝিতেন না! তাহা নহে, কিন্ত প্রতিকাবেব 
অন্য কোন ভাল উপাষ উদ্ভাবন কবিতে না পাবিয়া কেবল 
* মাষ্টাবেব উপব মাষ্টাবই বদ্লাইতে লাগিলেন, অবশেষে 
কিছুতে না পাবিষা একশত টাকা বেতনে গবর্ষেণ্টেব এক 
পেন্দন্‌ প্রাপ্ত হেড্‌ মাষ্টাবকে ছেলেব গার্ডিষান্‌ টিউটাব 
স্বকপ ঠিক কবিয়া বাড়িতে রাখিয়া দিলেন। 

লোকটি অতিশষ প্রবীণ, অতিবিক্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান 
এবং কঠোব নীতিপরায়ণ। নিক্তিব ওজনে তিনি সব 
কাজ কবিতেন-__এক্টু এদিক ওদিক্‌ হইবার ষোঁ ছিল না। 
স্কুলে থাকিতে ছেলেবা৷ “বাঘ! হেড্‌ মাষ্টাব” তাঁহার নাম 
দিয়াছিল__ইহা হইতে তাঁহাব শাসন-প্রণাঁলী সম্বন্ধে 


সকলেই অবধাবণ কবিতে পাঁবিবেন__অধিক লেখা - 


নিশ্রয়োজন। 

মাষ্টাব মহাশয় প্রারই ছেলেব নামে বাপের কাছে 
আসিয়া নালিশ কবিতেন, বমাকান্তও ছেলেকে ধমক্ধামক্‌ 
দিতেন। এইরূপে দিন যায়, একদিন মাষ্টার মহাশয় 


৬ 


পিত! ও পুত্ৰ । 


১১৩ 


অগ্নিশৰ্ক্ম মুৰ্তি ধাবণ কৰিয়া ফাপিতে কাপিতে বমাকান্তের 
কাছে আসিয়া বলিলেন, “আমি চলিলাম, আমি আব 
পড়াইতে পাঁবিবনা।” “কেন, কি হইয়াছে ?” “নাঃ, আমি 
আব পড়াইবনা, অন্ত লোক দেখুন” “কি হইয়াছে 
বলুন্ইনা”__অনেক কষ্টে মাষ্টাব মহাঁশয়েব নিকট হইতে 
প্রকাশ পাইল যে, তিনি দ্বিপ্রহবে আহাঁরেব পব যখন 
একটু বিশ্রাম কবিতেছিলেন সেই অবসবে পুত্র তাহাব ' 
চশ্মাব খাপ হইতে চশ্মা বাহিব কবিয়া চোখে পৰিতে 
গিয়া দুইখান! কাচই ভাঙ্গিয়| চুরমাব কৰিয়া ফেলিয়াছে। 
'রমাকান্ত আব একটিও কথা ন! বণিয়! পুত্রেব নিকট 
গমন কবিলেন, তাহাব হাত ধবিষা হিড়, ছিড়, কবিষা 
টানিয়া একটি ছোট অন্ধকার ঘবেব মধ্যে তাঁহাকে আনিয়া 
ফেলিজেন, সেখানে তাঁহাব মাথাৰ উপবে এক্‌টা প্রকাণ্ড 
ভারী বই চাপাইয়! দিয়া বাহিব হইতে শিকল্‌ টানিয়া দিলেন 
এবং নিজে ঘবেব পার্শ্বে চুপটি কবিষা দাঁড়াইযা৷ বহিলেন ) 
ছেলে চীৎকাব কবিতে লাগিল, “ও বাবা, আমি আব 
কর্ব না, কখ্খনো কর্ব না বল্চি, তোমার ছুটি পাঁয়ে 


- পড়ি খুলে দাও, গেলুম ৷”_-টচীৎকারে বাঁড়ি ফাঁটিতে লাগিল। 


পাঁচ মিনিট অনববত চীৎকাবের পব বালকের কণ্ঠস্বর 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হইবা আসিতে লাঁগিল-_অবশেষে এমন্‌ হইল 
যে, বমাকান্তও সে স্বব আব্‌ শুনিতে পাঁইলেন না। 
বমাকাস্ত একবাব ভাবিলেন “খুলিয়া দিই” আবাব মনে 
হইল “না, যথেষ্ট শাস্তি হয় নাই, এখনই আবার ভুলিষা 
যাইবে”-_এমন্‌ সমবে বমাকান্তেব মা হাঁপাইতে ্রাপাইতে 
ছুটিয়া আসিয়া বমাকাস্তকে ঠেলিয়া শিকল্‌ টানিয়া খুলিযা 
“এমনও কর্তে হয়, ছেলেটাকে এমনও কবতে হয়,” 
বলিতে বলিতে অন্তঃপুবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
গেলেন। বমাকাস্ত মাতালের স্তাঁয় টউলিতে টলিতে নিজ 
কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন_ চোখ দিয়া বর্‌ ঝর কবিয়। 
848 
কাঁদিতে লাঁগিলেন। 
(২) 

“দুই বসব কাটিয়া গিয়াছে। বমাকাস্ত কাল ছেলেকে 

স্কুলে ভর্ত্তি কবিবেন ঠিক কবিয়াছেন--নূতন থাতাপত্র বই 


৯১৪ 


সব কিনিয়া দিয়াছেন। ছেলের আনন্দ ও উৎসাহ আব 
ধবে না। সমস্ত বন্দোবস্ত কবিয়া দিয়া বাত্রে বমাকাস্ত 
শয়ন কবিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহাব এক্টু জ্ববেব মত দেখা দিল 
ক্রমশঃ সেই জব বাঁড়িতে লাগিল। প্রাতে ডাঁক্তাব 
আদমিয়! দেখিয়া ওষধপত্র কিছুই দিলেন না, বলিলেন, তিন 
দিন না দেখিয়া তিনি কোনও ব্যবস্থা কবিবেন নী । তখন 
সহবে বসস্তের অতিশয় প্রকোপ, হাব্দাব হাঁজাব লোক. 


-, মরিতেছে। বমাকান্তের জন্য সকলেব ভয় হইল । 


তৃতীয় দিনে বমাকাস্তেব সর্কাঙ্গ আচ্ছন্ন কবিয়া বসস্ত 
গুটিকা দেখা দিল), অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপর হইযা 
দাড়াইল । ডাক্তার পর্য্যন্ত আব সে ঘবে চুঁকিতেন না, 
দূর হইতে বোগীকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেন। ভাক্তাব 
সকলকে বমাকান্তেব ঘরেব দ্দিক একেবাবে মাড়াইতে নিষেধ 
কবিলেন, বিশেষতঃ সেই ছোট ছেলেটিকে যেন অন্তঃপুর 
হইতে কোনও মতে বাহিবে আসিতে না দেওয| হয এই 
কথা বাবন্বার বলিয়া দিলেন। '” 

বমাকান্তেব মাতা কাহাবও নিষেধবার্ডী না শুনিয়া 
দিবারাত্র প্রাণপণে পুত্রের সেবা কবিতে লাগিলেন। ছেলেটি 
অন্তঃপুবে তাহাব পিসিমার নিকটেই থাঁকিত। 

সাতদিনের পর বমাকাঁস্তেব অবস্থা এক্টু ভাল বোধ 
_ হইতে লাগিল, ভাঁক্তীবও আশা দিল । 


রস k Ka + 


তখনও অসুখ ভাল কবিরা সাবে নাই। বমাকাস্ত- 


চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া গুইয়াছিল, পার্শ্বে মাতা বসিয়া ব্যজন 
কবিতেছিলেন। শিশু যেমন মায়েব কোলে সর্বান্গ এলাইয়া 
দিয়া আচ্ছন্বভাবে পড়িয়া থাকে, বমাকাস্ত মাষেব কোলে 
একখানি হাঁত এলাইয্‌! দিয়া সেইরূপভাবে পড়িয়া ছিল। 
স্বপ্নও নহে, জাগবণও নহে, __বমাকান্তেব মনে হইতেছিল 
কে যেন তাহাকে জীবনেব এপাব হইতে ওপাঁবে সজোবে 
দোল্‌ পাওয়ইতেছে,_তাহাব সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া 
_ আঁসিতেছিল--হঠাৎ চমক্‌ ভাঙ্গিয়া চোখ খুলিয়া বমাকাস্ত 
দবজাব কাছে কি এক্‌টা ছায়াব মত' দেখিলেন। ক্ষীণ 
দৃষ্টি প্রাণপণে প্রসাবিত কবিয়া বমাকাস্ত দেখিলেন, 
'তীহাবই পুত্র কৰণ নয়নে একতৃষ্টে তাহার মুখেব পানে 
চাহিয়া দ্ববজ্জাব কাছে দাড়াইয়া আছে। বমাকাস্তেব 


/ 


% 


প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। 


[ ৯মভাগ। 


বুঝিতে বাকী বহিল না নিষেধ সত্বেও বালক লুকাইয়া 
তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। প্রায় ছুই মিনিট কাল 
এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালক আস্তে আস্তে চলিয়া 
গেল, কিন্ত তাহাঁব দুই চোখ যে বেদনা জানাইয়া গেল _ 
বমাকাস্ত তাহা আব ভুলিতে পাবিলেন না শয্যায় পড়িয়া ৷ 
ছট্‌ ফট্‌ কবিতে লাগিলেন। মা! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “রমা, 
অমন্‌ কর্চিস্‌ কেন বাবা?” বমাকাস্ত কহিল, “না মা, 
কিছু ন1।” 
(৩) ৬ 

অন্থথ হইতে উঠিয়া রমাকাস্ত সংশোধিত দ্বিতীন্- 
সংস্করণে স্তায় সম্পূর্ণ পবিবন্তিত আকাবে_ দেখা দিল। 
রমাকান্ত আব সে বমাকাস্ত নাই,_সে রাগ নাই, সে রুক্ষ - 
মেজাজ. নাই, রমাকাস্ত এক্ষণে নিতান্ত শাস্ত নিবীহ ভাল- ' 
মান্য হইয়া দাড়াইষাছে। পুত্রকে রমাকাস্ত জননীবৎ নেহ 
কবিতে লাগিলেন ;-_ছুই হাত ভবিয়া তাহাকে জিনিষপত্র 
কিনিয়া দিতে লাগিলেন, পড়াশুনার জন্ও তাহাকে আব 
পূর্ববৎ শাসন করিতেন না,__সকল বিষয়ে তাহাকে মিষ্ট 
কথায় তুষ্ট কবিবাৰ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হঠাৎ পিতাৰ 
এই ভাবাস্তব, সেহ প্রাবল্যেৰ কাবণ ঠিক করিতে না, 
পারিয়া পুত্র বেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পডিল। , 

বমাকাস্ত কোন মতেই শবীব শুধ্রাইয়া উঠিতে 
পাবিতেছিলেন না। ডাক্তাববা তাহাকে একবৎসরকাল 
কোন শৈলনিবাসে গিয়া থাকিবাব পরামর্শ দিলেন । 

তাহাব অনুপস্থিতিতে ছেলের পড়াপ্ডনাৰ কি হইবে 
বমাকান্ত তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে ভাবিয়া স্থিব 
কবিলেন বেনাবস্‌ হিন্দুকালেজেব বোর্ডিংএ ছেলেকে 
বাখিয়া তিনি বায়ু পরিবর্তনে গমন কবিবেন। 

কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া রমাঁকাস্ত শ্রীপ্রই সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিয়া ফেলিলেন। . ছেলেব পকেট খর্চার জন্য মাসিক 
পঞ্চাশ টাকা করিয়া বোডিংএ পাঠাইবাবও ব্যবস্থা 
করিলেন। I 

ভাল দিন দেখিয়া রমাকাস্ত পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যার্জা 
করিলেন। কাঁলেজে পৌঁছিয়া বমাকাস্ত পুত্রকে কর্তৃপক্ষের 
হস্তে সন্গেহে সমর্পণ কবিয়া দিলেন এবং যাহাতে তাহাব 
কোনও রূপ কষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি বাখিবাঁব জন্য বাবস্বাব 


হয় তন্মধ্যে ব্যবসার জন্য টিনের ডি 
‘মাংস, দুগ্ধ ও অন্ঠান্ত প্ৰায় সমস্ত 
ডিবাতেই রক্ষা করা! হয়। করেক 
ডিবায় জিনিষ রক্ষা সম্বন্ধে এক আপত্তি উ 
যে উহা হইতে একপ্রকার অয্নরস aad 
টিনের সহিত মিশ্রিত হইলে একপ্রক 


তি লাগিল। বেশ 


সী পৰ্্স্তও ন্ট করিতে 
বড় রসায়নবিদ্‌ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা ক 
উক্তরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। 


“The objections having: been ur 
use of tin cans that the natural aci 
meats, and fish act. aupon-the tin 
a way as to form metallic salts or. 
that are injurious to the healt 
fully investigated by expe 
that the objection is grou 
In the poorer grades of ti 


found; but in such small: uantities tl 
রমাকাস্ত কাশীতেই হিয়া গেলেন, মাতা ও ভকগ্নীকে 5 


£ ‘no consequence." 
: আনিলেন ; _ বিষ সম্পত্তির প্রায় সমস্তই দানধ্যান 75517 Census ৪০ 
| আমাদের দেশে ফল রক্ষণের 


ই রে এক্ট টনের চা 





সময়ে প শি ইন কাধ (Bacteria) প্রবেশ 


আমাদের দেশে রি প্রকার টিনের ডিবা প্রস্তুতের 
খাল ( Can Factory ) খোলা যাইতে পারে। এক 
র কারখানার সঙ্গে সুধু ফলরক্ষণের ডিবার জন্য, 
সুধু নানা প্রকার টিনের ডিবা কৌটা ইত্যাদিই 

ত করিবার জন্য। শেষোক্ত প্রকারের কারখানার 
ণ কল কবজার ( machinery ) দরকার কিন্ত 
প্রকারের জন্য বিশেষ কিছু কল কবজারই দরকার 

৷ প্রথমোক্ত কারখানার বিষয় আলোচনা করাই 


পি বর্তমান সময়ে এখানে এক টিনের ডিবা প্রস্তুত 
বার কারখানায় কাজ শিখিতেছি । আমাদের Stan- 
Hiversitvg President Dr. 1), S. Jordon 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট এই মন্দে 
চয় পত্র দিয়াছেন যে আমি তাঁহার বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

এবং ফল-রক্ষা-প্রণালী শিখিবার জন্য আমেরিকা 

ছি ইত্যাদি । তিনি আমেরিকায় কেন সমস্ত জগতের 
[লোকের নিকট পরিচিত তাই তাহার চিঠির 


চিঠির অনুগ্রহে ঢুকিতে পারিব। তাহার 


আমার আরও বিশেষ সুবিধা এই হইয়াছে 


রি মেশিনে নির্দিষ্ট সমর কাজ 


DD, bottom and ০৪) 
প্রস্তুত করিবার জন্ত। এই মেশিনকে ইংরেজীতে পরেশ 
( Press ) বলে।- 


একটি মেশিনেই ডাই (die) 


টিনের ডিবা ও কৌটা করবার প্রেন্‌। 
বদলাইয়া বদলাইয়। নানা প্রকার মাপের মাথা তলা ও 
ঢাক্‌নি তৈয়ার করা-বায়। ফল রক্ষণের ডিবা সাধারণত 
৪৫ মাপের করা হয়, তাহার জন্য একটি প্রেস ও ৫৬. 
প্রস্ত ডাই (4) ) হইলেই চলিতে পারে। এক হাজার , 
টাকার মধ্যেই একটি ভাল প্রেস পাওয়া যায়। ডাইয়ের 
দাম এক একটি 1 এক শত টাকা হইতে ১৫০২ 
ত টাক ইহা! দ্বারা টিন কাটিবাঁর ও তাহার ধার 





| ৮৬৮০০ ১1১1১ ied 
| lz ৯) ৮7185] এ 


































র তাহাতে ষ্টামের দরকার ভইবেই সুতরাং শ্রকটি বয়লারের 
08০19) দরকার হইবেই এবং সেই সঙ্গে যদি একটি 
*ঃ বইও রাখা যায় তবে প্রেস চালান যাইবে এবং 








প্রন্তোক বাবসারই প্রথম ক্ষুদ্র আকারে খোলা স্কুবিধা, 
তিন দীন সর রঃ যায়।  ফলরক্ষার 
Can 
টনের নত তাহাও ia বড় নীর্বমহ 
খাল উচিত নয়। কেন না আমরা উক্ত ব্যবসায়ে 
[ হইতে পারিব কি না তাহা সমস্তই ভবিষ্যতের 
$ নিহিত। তাই ছোট ছোট আকারের কারখানার 
দিকেই নকলের দৃষ্টি জাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। 
করখানা হলিডে হইলে কি কি কলকবজার দরকার 
র নন্দোবা ৰ জন্য কি কি দরকার তাহার সমস্ত 
ৰন বাক্জে বন্ধ রাবিলাম, যদি সময় হয় এবং ক্ষেত্র 
তবে পরে প্রকাশ করা যাইবে। | 
ৃ প্রস্তত-গুণালী । 
প্রথমত; ২৮৮২5 ইঞ্চি বা অন্ত যে কোন মাপেরই 
ক টিনের পাতকে ডিলার মাপ মত করিয়া কাটিতে হয়। 
























ব্যবসার জন্য ফল রক্ষার কারখানা খুলিতে হইলে 


 কজ্জন্ত আমাদের দেশের পা দিয়া চালিত সেলাইয়ের কলের ইং 
| মত একপ্রকার মেশিন পাওয়া টা পরে অন্য একটি 


আছে কিনা । .. প্রেস মেনে | 
বা মাথা বা দি জনা পরস্ত 
ঝাল! দিবার জন্য একপ্রকার এস 
হয়। কিন্তু ফলরক্ষার ডিবার ঝাল 
নি ব্যবহার করা উচিত ন 
(Resin) ব্যবহার করা রক 
Berkeley, California, U 





শীর অধিকারসমস্তা জটিল বাৎসরিক 
উপজ্ত হইয়া উঠিল প্রতি বৎসরই. অধিকার, প্রস্তাব 
পেশ হইয়া অগ্রাহ্ হইতেছে। রগনীগণ অধৈর্ষ্য হইয়া 
সি কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় হতাশ হন নাই। ৰ 
১৮৯৪ সালে সকল মহালের রমণীগণ একত্র হইয়া 
নাই। রম? এক: দরখাস্ত প্রস্তুত করেন এবং তাহা রাষ্ট্রসভার পেশ 
ত ধিকতর বাধা পাইবারই কথা। এক করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি দেওয়া হইল 
[বি ও অপর পক্ষের তুচ্ছতাচ্ছিলা এখন চরম না। অবশেষে ইহা ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে টাঙাইয়া দিতে 
ঠয়াছে। ইহার ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি অনুমতি হইল, সেখানেই পার্লামেণ্টের সভ্যগণ উহ! দেখিতে 
5. পাইবেন। কিন্তু কেছ বড় একটা নজর করিলেন না। 
ৎসরের অধিক সময় হইতে রমণীগণ রাষ্ট্র-ব্যব- এইকপে ক্রমাগত পাঁচ হাজার দরখাস্ত বার্থ হইল। 
ধিকার পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার! ১৯০৩ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে শ্রীমতী এমেলিন প্যাঞ্চ- 
মত পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচন করিবার সমান হাষ্টএকটি নারীসসিতি স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
র দাবি করেন। ১৮৮৪-৮৫ সালে এই দাবি খুব প্যাক্কহা5 নারীজাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা- 
| উঠিয়াছিল, তৎপরে কিছুদিন আবার চাপা লাভের জন্য বিশেষ উদ্ভোগী। শ্রীমতী পাক্বহাষ্টের 
| সংগ্রতি ১৯০৫ হইতে এই রাষ্ট্রীয় অধিকার- সমিতিতে সকল রাষ্ট্রীয় মতাবলদ্িনী নারীরই গ্রবেস্্রধিকার 
-_ আছে, কেবল তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, যে 
সালেক বিল পাস হয়। তাহাতেই রমণী রাষ্ট্রীয় দল নারীর ভোট দেওয়া অগ্রাস্থ করিবে তাহারা 
তাঁর (ভোটের) অধিকার হইতে বঞ্চিত হন । ১৮৬৭ সেই দলের সমর্থন করিতে পারিবেন না। 
এ ইট ফিল এই ফর্ম বিলের সংশোধনী পরম প্রকাশ্য প্রতিবাদ ন্যাঞ্চষ্টার সহরেই হয়। ৷ কুমারী 





হইব নহে। ইংরাজের জীবনের 
তা লাভের জন্য অক্লান্ত 
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ধরিয়া উত্তর রানা করিলেন | তথাপিও কোনো 





হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া তাহারা 
! সম্বোধন করিয়া বক্তৃত৷ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং 
নিষেধ না মানাতে তাহাদিগকে পুলিস থানায় ধরিয়া লইয়া 
_ গেল। পরদিন পুলিসকে মারপিট করার ওজুহাতে তাহা- 
গকে কারারুদ্ধ করা হইল, কুমারী প্যাঙ্কহাষ্ট কে এক 
রাহ ও কুমারী কেনিকে তিন দিন কয়েদ রাখা হইল। 
ই প্রথম ঘটনাই অক্ষণন্থচক হইয়াছিল__কুমারী 
হাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চতুরা শিক্ষিত! নারীপমাজের, 
৭ কেনি শ্রমজীবিনীদিগের, এবং সার -এডোয়ার্ড গ্রে 
জের যেন প্রতিনিৰ্ি হইয়াছিলেন ; একদিকে মসী 
টা অটল, অন্তছিকে অসি আর অবজ্ঞা কেবল। 
দারনীতিক স্প্রদারের মনোনয়নকালে প্রধানদিগের 
হইতে জানিবার চে ট্ষ্টা করা হইয়াছিল যে তাহার! 
প্রাপ্ত হইয়া নারীদিগের জন্য কিছু করিবেন কি না। 
fi অস্বীকার করা হইল এবং রমনীগণ 
ত হওয়াতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া 
হইল। দেশের ভিন্ন ভিন্ন সকল সহরেই এবদ্বিধ 

























. শীমতী ্যান্হাষ্ি এনি কেনি, শ্রীমতী ডুমণ্ড, এবং 
শ্রীমতী পেখিক লরেন্দ সকলে লণ্ডনে সমবেত হইয়া সভা 
রা স্থির করিলেন থে প্রধান রাজমনত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 

রতে হইবে ৷ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। অবশেষে 


বিনা সংবাদে একদল রী রানী বাড়ী গিয়া সাক্ষাতের 


অন্ত ধরণা দিল। অহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ 
লে তিনজন রমণী-_-শ্রীমতী ডুমণ, আইরিন মিলার 







অধিকার’ লেখা একটা পতাকা অধিকারহুচক 


ওয়া হইল না। উত্তর না পাইলেও তাহারা বসিতে 
না হওয়াতে পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে টানিয়া 


তিনি দুইবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা নামঞ্জর 
জেলি বইতে দত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে : 








উপলক্ষে দীর্ঘ বিতর্ক হইল। রাত্রি 
মন্দিরের দ্বার বন্ধ হর; খর প্রস্তাবের পক্ষ 
হইলে তৎপূর্কেই করা আবশ্যক | ১০টা 
একজন সভ্য উঠিয়া বাজে বকিয়া স 
বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। যেই 
দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা 
পারিয়া প্রতিবাদ তুলিলেন এবং তাহা রী 
সন্মুথস্থিত বেড়ার গায়ে ‘রমণীর ভোটাবিক 
এক পতাকা ঝুলাইর়া দিলেন। 
এই ব্যাপার সমস্ত দর্শককে সচা 
পার্লামেন্টের সভাগণ উত্তেজনাবিমূঢ হইয়া 
কেনি, টেরেসা বিলিংটন ও আইরিন হি 
বলিয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ 
মেণ্টের সভ্যগণ বিরক্ত হইলেও দেশের 
খুসি হইয়াছিল । 
১৯০৬ সালের ১৯শে মে তারিখে প্র 
সমবেত ডেপুটেশন তাহার সাক্ষাৎ প্রা 
লক্ষ স্ত্রীলোকের প্রতিনিধিরূপে ৪ 
আপনাদের দাবি সাব্যস্ত করিতে যখন 
তখন ছুই হাজারের অধিক মজুরনীর মিছি 
ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সেদিন রাজমন্ত্র 
ব্যবহার করিলেন; কিন্ত আসল ক্থায় 
না_তিনি রমনীদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া 
উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে: 
কেহ এখনো রমণীর বিপক্ষ আছেন। 
এই কথা শুনিয়া রমণীগণ শ্রীঘুক্ত এ 
দেখা করিতে গেলেন। মন্ত্রীসভায় তিনি 












































ক কনে { জন ন রমণী গার হইবেন ও সন মাস করিম কারাদ 
| প্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্য প্রীতী কবডেন প্যাপ্ডারসন, 
পেখিক লরেন্স, বিলিংটন গ্রীগ, এনি কেনি ও. এডেলা 
এই প্যা্কহাষ্ট (প্রসিদ্ধ প্যাঙ্কহার্ট পরিবারের আর একটি 
5 অস্বীকার করিলেন। প্রখ্যাত বিদুষী শ্রীমতী ডোর! কন্ঠা) ছিলেন। এই ব্যাপারের পর দেশের দ্বিধামত 
ফিরোর বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া ট্যাক্স দারোগাকে জনসাধারণ রমণীগণের প্রতি সহান্মৃভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
ল দিতে ছিলেন না। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চেষ্টার শ্রীমতী ফসেট, লেডি ফ্রান্সে ব্যালফোর, এলিজাধেথ *. 
j লরেন্স এবং বিয়াটিস হারাডেন প্রমুখ প্রখ্যাত _মহিলাগণ 
এই প্রচেষ্টার সমর্থন-ইচ্ছা প্রকাশ্তভাবে প্রচার করিলেন। 
দেশ আলোড়িত হইতে লাগিল। তখন রাজমনত্রী পার্লামেন্টে 
বলিলেন যে তিনি রমবীগণের বিষয় বিবেচনা করিবেন না 
এমন কোনো কথা বলেন নাই। 
তৎপরে আবার গণ-লতার বাহিরে শরীতী জেসপারড 
লো ইহারা প্রমাণিত করিলেন মিলনে ধৃত হইয়া একার বাপের জিলদের 
যের সমকক্ষ এবং কোনো কোনো বিষয়ে মাসে আরো তিন বার পার্লামেন্ট আক্রমণের জন্য কুড়িজ 
যম প্যান্বহা্টে'র দরাজ কণ্ঠের চিত্ত. নারী গ্রেপ্তার হইলেন এবং আদালতে নীত হইয় বা 















































পি গেলেন ও. - পদম্দিত হইলেন, ছাঁ 
গ্রেপ্তার হইলেন। ধৃত রমণীর মব্যে শ্রীমতী পার্ড 
বেন ( জেনেরাল ফ্রেঞ্চের ভগিনী ) এবং শরীতীগ্যা্া 
দ- ছাগ্নার জনেরই জরিমানা বা কারাদণ্ড হই 
সকলেই কারাগারে যাওয়া পছন্দ করি! 
"জরিমানা দিলেন: না। _াৰ্চমানে 








| CEES, as EE 
স্রীজাতির সামাজিক € রাদ্রীয় সমিতির আফিসে নেত্রীদের গ্রেপ্তার । 


fe 





২য় সংখ্যা। | 


ফাইবাব চেষ্টা. কৰিয়া ৭৪ জন বম ত ও কাঁরাকদ্ধ 
হইলেন । 
* দেশের সর্বত্র সকল স্বাধিকার লাভে চেষ্টা 
২, কৰিতে তালিম করা চলিতে _লাগিল। অক্টোবর মাসে 
পেথিক লবেন্স স্বামীসহযোগে এক সংবাদপত্র, ‘Votes 
for Women”, প্রকাশিত কবিলেন। ইহা প্রথমত 
মাসিক ছিল, এখন, সাপ্তাহিক হইয়াছে। ইহাতে 
নারী-সম্বছুলতা সমর্থিত ও আলোচিত হ্য। ইহাব 
* ১৫ হাজার গ্রাহক হইয়াছে। 
২ অতঃপব দেশেব যে-কোনো অংশে রাষ্ট্রেব সচিবগণ 
কোনো সভা কবিলে তাহা বমণীগণ দ্বাবা পণ্ড হইতে 
লাগিল । 

নি 
_ পার্লামেন্ট বসিল। ইহাতে রমণীর সর্কবিধ অধিকাব ও 
কর্তব্য আলোচিত হইল। কিন্ত ভাবতেব কংগ্রেসের 
মত নেত্রীগণ সক্ষম ও শিক্ষিত হইলেও বাস্থীয় ক্ষমৃতাঁৰ 
অভাবে আপনাদিগকে পঙ্গু বোধ করিতে লাগিলেন। 
প্রথম বৈঠকেব দিন পঞ্চাশ জন রমণী বাজমন্ত্রীকে একটি 
 প্রস্তীৰ জানাইতে গিয়া! হৃত ও ছয়সপ্তাহেব শ্রন্ত কাবাকদ্ধ 
হইলেন.। তৃতীয় দিনেও . এইকপ ঘটিল। ইহাঁদেব 
*« মধ্যে শ্রীমতী প্যাঙ্কহাষ্ট“ও এনি কেনি ছিলেন । 

এই সময়ে পার্লামেন্টে রমণী-সম্বহলতাব এক প্রস্তাব- 
লিপি পেশ হয়। পার্লামেণ্টেব সভ্যেব! ইহা গ্রাহ্য কবিবেন 
দেখিয়া মিঃ এসকুইথ উহা চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা কবিতে 
লাগিলেন। ইহাব প্রতিবাদেব জন্য এক সভায় ৭ হাঁজাব 
লোক উপস্থিত হইয়াছিল এবং এক লক্ষ পাঁচ হাজাব টাকা 
চাঁদা উঠিল। 

উদারনীতিক সভ্যগণ বমনীগণে সাহায্য হইতে বঞ্চিত 
হইতে লাগিলেন এবং ভীত হইয়া ৬০ জন একত্র হইয়া 
এ রাতমন্ত্রী এসকুইথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি খুব 

চৌড়া আশার কণা বলিলেন। তাঁহাব ফাঁকা কথায় 

বমণীগণ ভুলিল না। সকল অবস্থাব সকল বকমেব 
দশ্ব হাঁজাব স্ত্রীলোক মিছিল কবিষা লওনের সহব ঘুরিয়া 
এলবাৰ্ট হলে সমবেত হুইল। বিদুষী, প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী, 
'উপন্তাসিক, ললিতকলাভিজ্ঞা, ধাত্রী, মজুবনী সকলেই 


৭ 


রাধীয় অধিকার লাভে রমণীর প্রচে্ট। ৷ 


১২৯ 


উপস্থিত ছিলেন। বিপৰীত মতাবলন্ক দলেব স্ত্রীলোকেবা 
পাশাপাশি চলিতেছিল। বিভিন্ন পবিষদেব লোকেব! বিভিন্ন 
বকমেব পতাকা বহন করিয়া চলিতেছিল : পতাকাগুলিতে 
সুন্দর, সুবসিক মটো লেখা, বিবিধ চিচিত্র স্বচিকার্য্যে 
মণ্ডিত । এই বিবাট সভায় এসকুইথক নিমন্ত্রণ কবা 
হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিতে অস্ব-কাবৰ কবিলেন। 
তৎপবে পুনবাঁষ হাইড পার্কে বিরাট সভাক আয়োজন হইল, 
লগুনেব বিভিন্ন অংশ হইতে সাতদল বটে মিছিল কক্ষা 
হাইড পার্কে সমবেত হইল। লক্ষ লক্ষ নব্নারী একত্রিত 
হইল। এতবড় বাষ্টীয় সভা পৃথিবীব উত্িহাঁসে বোধ হয 
কখনো হয় নাই। এসকুইথ ইহা দেখিতে না গিয়৷ বলিলেন 
যে ইহাঁতেও তাহাব মতেব পবিবর্তন হয় ন₹। এই বাকো 
সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন । 

১৯০৮ সাঁলেব অক্টোবব মাসে পুলবায় পার্লামেন্ট 
আক্রমণেব প্রস্তাব হইল । এবং তদম্থুসানে বিজ্ঞাপন বিলি 
হইল, তাহাতে পার্লামেন্ট আক্রমণ করিব জন্য নরনাঁবীব 
সাহায্য প্রার্থনা ছিল। প্রকান্ত সভা কবিয়া সকন্ঠা শ্রীমতী 
প্যাঙ্হার্ট ও ডুমণ্ড পুকদিগকে লাঠি স্ব প্রভৃতি না 
লইয়া নিবন্ত্র আসিয| সাহায্য কবিতে প্রর্পনা কবিলেন। 
তাহাবা বৈকাল বেলা গ্রেপ্তাব হইলেন, ক্বামিন নামগ্ুর 
হইল এবং সে বাত্রি পুলিস আদালতেব হাজতে তাহাদিগকে 
যাঁপন কবিতে হইল । সন্ধ্যাকালে ছ হাজার পুলিস পার্লা- 
মেণ্টেব সীমানা পাহাঁবা দিতে লাগিল, কিন্ড আশে পাশের 
পথে প্রচুব জনতা জমিয়া উঠিল। পুলিন-সঙ্ব ঠেলিযা 
ঢুকিবাব চেষ্টা কবাব অপবাধে ২৪ জন রসণী ধৃত হইল । 
শ্রীমতী ট্রেভর্স সাইমন্স নামী একটি বনী ঠেলাঁঠেলিক 
মধ্যে পাশ কাটাইয়া পার্লামেণ্টেব মধ্যে ঢুক্ষিতে পাঁবিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রবেশ কবিয্াই বক্তৃতা করিনা! সভ্যদিগকে 
সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন ৷ 

তারপব বমণীদের মাবপিটেব ওজুহাঁতে বিচাব আঁবন্তু 
হইল, জুবি দ্বারা বিচাব প্রার্থনা অগ্রাহ্ন হইল, কুমাবী 
প্যন্বহাষ্র আপনিই আপনার ওকালতী করিলেন ও সাক্ষী 
স্বরূপ দুইজন রাষ্্সচিবকে তলব কবাইজেন।- শ্রীমতী 
্যস্বহাষ্ট“ও ভুমণ্ড ইহারাও চমংকাব বক্তৃতা কবিলেন। 
কিন্ত কোনো ফলোদয় হইলনা। ম্যাজিছেট তাভাদিগকে 


৯২২ 


এক বৎসব শাস্তভাঁবে থাকিবাব মুচলকাঁয় আবদ্ধ কবিতে 
চাঁহিলেন। অস্বীকৃত হওয়াতে তাঁহাদেব কষেদ হইল । 

এক প্রকাণ্ড সভায় সমবেত হই! বমণীগণ তাহাদের 
নেত্রীবৃন্দেব অন্তাধ বিচাবে কয়েদেব প্রতিবাদ কবিলেন। 
সেই সন্ভায় সবকাবকে ধিকাব দেওয়া হইল । 

তৎপবে ছুটি বমণী পার্লামেন্টে গিয়া লোহাব বেড়াৰ 
সঙ্গে আঁপনাদেব কোঁমব লোহাঁব শিকল দিয়া বাঁধিষা 
কিছুক্ষণেব জন্য বক্তৃতা কবিতে পাঁবিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া- 
বাঁসিনী কুমাবী ম্যাটার্সকে বহিষ্কৃত কবিবাব জন্তু খানিকটা 
লোহাঁব বেড়া ভাঙিযা ফেলিতে হইযাছিল, এমনি দৃঢরূপে 
তিনি আপনাকে শিকল দিয়া বেড়ার বাধিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে তাঁহাদেব অপবাপব সঙ্গিনীগণও পার্লামেন্টেব বাবান্দাব 
দালানে, চাঁতালে দাঁড়াইয়া বন্ভৃতা সুরু কবিষাছিলেন। 
এজন্য বাঁবোজন স্ত্রীলৌকেব কবেদ হইল। 

কিছুদিন হইতে স্কটল্যাপ্ডেব স্ত্রী গ্রাজুষেটগণ বিশ্ব- 
বিদ্বালয়েব তবফ হইতে পার্লামেণ্টেব সভ্য নির্বাচনে ভোট 
দিবাব ক্ষমতা দাবি কবিতেছিলেন। কাবণ আইন ছিল যে, 
উপাধিধাৰী সকল “ব্যক্তিই” ভেটি দিতে পাঁবিবে 1 অভিজাত- 
সভাষ কুমাৰী ক্রিষ্টাল ম্যাকমিলাঁন ও. মিমসনকে তাহাদেব 
দাবি সমর্থন কবিতে দেওয়া হইযাঁছিল। তাহাবা বহুক্ষণ 
ধবিয়া বিশেষ বাঁগ্যিতাব সহিত ওকালতি কবিলেন কিন্ত 
দাবি নামগ্রুব হইল | স্থিব হইল বমণীগণ কোনো অধিকাৰ 
লাভেৰ সময “ব্যক্তি” নয, কেবল টাক্স দিবাব.বেলা “ব্যক্তি” ৷ 
তৎপবে এক বিবাট নাবী সভায় উপবোক্ত হই নাবীকে 
সসন্মান সন্বর্দনা কবা হইল | 

এইবপ অবস্থা এখনো চলিতেছে । অনেকে, পুনঃ 
পুনঃ জেল খাটিতেছেন। এত শক্তি, অর্থ ও সময়ের 
ক্ষ সত্বেও নাবীদিগেব উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই। 
বমণীগণ আপনাদের বাষ্টীয জ্ঞান, শৃঙ্খল! ও সমন্নয়েব 
ক্ষমতা, দৈহিক স্থৈরধ্য, মানসিক ধৈৰ্য্য ও সাহস, একতা, 
মিলনপটুত্ব, মৌলিকত্ব দেখাইয়া পুকষদিগকে -চমতকৃত 
কবিতেছেন। "অবলা বঙ্গিষা তাহাদিগকে অবজ্ঞা,করিবাঁব 
,কোন উপায় নাই। এতকাল শুধু সুযোগ ও অবকাশ না 
পাইযা তীহাঁব! হীন হইযা ছিলেন, এখন ইংলগ্ডেব মহিলাগণ 
প্রমাণিত কবিতেছেন সুবিধা পাইলে তাঁহাবাঁও সর্কবিষয়ে 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) 


[ ৯ম ভাগ। 


পুরুষেক সমকক্ষ হইতে পাঁবেন। এই সকল ঘটনা আমাঁদেব 
দেশেব লোকের বিশেষ অন্ুধাঁবনযোগ্য । আমবা নিজেব! 
বাষ্্ীয় পবাধীনতাঁষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া অপনাদিগকে হীন 
মনে কবিতেছি; বমণী ও ব্রাহ্মণেতব জাতি সামাজিক -” 
শাসনে সঙ্কুচিত হইযা আছেন। আমাঁদেব ঘবে বাঁহিবে 
এমনি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসাঁষে অধিকাব সঞ্চব কবিতে 
হইবে। What a man has done a man can do, 
আমবা যেন না ভুলি । আমাদেব দেশেব মেঁয়েবা পুকষেব 
নিকট হৃইতে এমনি একাগ্র নিষ্ঠায় দাবি আদায় ককন ; * 
সমাজদ্বণ্য জাতি সকল সমাজেব সন্মুখে এমনি চেষ্টা নিবস্তব 
জাগ্রত বাখুন এবং সবকারেব কাছে বাষ্টীয স্বাধীনতা এমনি 
কবিয়া আমবা - আদায় কবিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। N০০ 
taxation without representation আমাদেরও 
মূল মন্ত্র হৌক । বে-আইনি অন্যায় কিছু কবিব না, অথচ .. 
অন্তায় আইনের কাছেও অবনত হইব না, এতথানি সাহস 
ও বল আমাদেব জীবনে, গৃহে, সমাজে, বাষ্ট্রে সঞ্চয় কবিতেই 
হইবে, নতুবা বিনাশ ধ্ব। ji 


কবি রবীন্দ্রনাথ । 


( সমালে|চনাব সুচনা ) 
কাব্যেব সকল শ্রেণী এবং সকল অঙ্দেই কবি ববীন্দ্রনাথেব ” 
বচনা আছে। গদ্যে কথাগ্রন্থ বা উপন্তাস, ক্ষুদ্র গল্প বা 
আখ্যানক, ভ্রমনবৃত্তান্ত, চিন্তাসংগ্রহ ও খেয়াল বচন! আছে; , 
এবং তাহা ছাড়া ভাষা সাহিতা সমাজ বাঁজনীতি ধর্ম্মতত্ব ও 
মোক্ষতত্বেব সমালোচনাষও অনেক প্রবন্ধ আঁছে। পদ্ঘে 
দৃষ্যকাব্যও আছে শ্রব্যকাব্যও আছে। বাহক আঁকৃতিব 
বিচাঁবে যাহাকে সাধাবণতঃ মহাকাব্য বলে তাহা তিনি 
এখনও লেখেন নাই। কিন্তু খণ্কাব্যে সকল অঙ্গেই তাঁহাব 
বচন! পড়িষাছি। গান গীতিকবিতা কথাকবিত! (narrative 
Poems) প্রাকৃত বর্ণন কবিতা (descriptive poems) 
প্রশন্তি কবিতা (61625) আবাহন কবিতা (০৫৩) স্তুতি 
(hymn) গাঁথা (ballad) সংলাপ কবিতা (poems in 


- dialogues) কৌতুক কবিতা, চূৰ্ণক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকেব 


মত কবিতা-কণা প্রভৃতি অনেক পড়িয়াছি। সম্ভবতঃ 
তিনি কোন লালিকা (parody) বচনা কবেন নাঁই। 


২য় সংখ্যা |] 
একজন লেখকেব এত সার্বভৌমিকতা বিচিত্রতা এবং 
অনর্তা বড় সহজ রকমের কথা নহে। যিনি অত্যন্ত অধিক 
বচন! করিষাছেন তাঁহাব সকল কবিতাই যে অতি চমৎকার 
»হইয়াছে একথা বলিতে পাবিনা ; এমন অনেক কবিতা 
পড়িয়াছি নাহা আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে । আমি খুজিয়া 
পাতিয়া সেই অপ্রশংসাঁৰ জিনিষটুকু বাছিয়া বাহিব কবিবনা, 
কেননা তাহাকে সুসমালোচনা মনে করিনা । কাব্যেব 
মাহাত্ম্য প্রদর্শনকেই যথার্থ সমালোচনা মনে কৰি ; তবে 
* যে কাব্য অমঙ্গলপ্রদ অথচ তেজস্বী, বিহিত চেষ্টায় সাহিত্য 
হইতে তাহাকে দূৰ করাকেও সমালোচনাব একটি অঙ্গ 
বলিয়া মনে করি। 
আমবা আমাদের শ্বদেশীবকবিদিগেব যে সম্যক্‌ গুপগ্রহণ 
কবিয়া থাকি একপ বলিতে পাবিনা। আমবা একালেব 
. শিক্ষায় ইউবোপীয় কাব্যের সৌন্রর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। মুগ্ধ 
হইবারই কথা। কিন্তু তাই বলিয়৷ এ কথা বলিতে পাবিনা 
খে. এ দেশে এ কালেব কবিতায় সরসতা বা সৌন্দর্য্য নাই। 
মনে" কেমন একটা ধাবণ! জন্মিয়া গিয়াছে যে এদেশের 
লেখকেবা বুঝি কখন ইযুবোপীয়দিগেব সমকক্ষ হইতে 
* পারিবে না। তাই না পড়িয়াই এদেশের কাব্য উপেক্ষা 
7কবিয়া, থাকি। জ্ঞানাভিযানীবা ষ্দি এদেশের কাব্যগুলি 
< পড়িয়া নিন্দাব ছাইও ঢালেন তবু আমাদেব অযত্বে পালিত 
সাহিত্যের ‘মান’ একটু বাঁড়িতে পারে । 


আমি ইয়ুবোপে কয়েকজন ভদ্রলোককে শ্রীঘিজেন্্রলা্ল 


রায়ের পকিহাস-কবিতা (আমাৰ ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব) 
তর্ঞ্জমা কবিয়া গুনাইলাম। তাহাবা সকলেই প্র বচনাব 
বণেষ্ট প্রশংসা কবিয়াছিলেন। একজন বিলাতি পত্রেৰ 
চালক ওঁ কবিতাগুলি সংগ্রহ কবিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়।ছিলেন। ইউবোঁপ হইতে প্রত্যাগমনেব সমষে 
জাহাজে কয়েকজন মহিলাকে গল্প শুনাইতে শুন।ইতে একদিন 
বৰীন্দ্ৰনাথের ‘কঙ্কাল’ গল্পটি তর্জ্জম| কবিয়া শুনাইয়াছিলাম। 
» সে দিন তাঁহারা যে আগ্রহে এবং বিস্ময়ে আবও ওঁ বকমের 
গল্প শুনাইতে অন্ুবোধ কবিয়াছিলেন তাহা আমি কদাপি 
ভুলিতে পাঁবিবনা। আমবা নাকি স্বদ্েশহিতৈষী, তাই 
এ দেশের লেখকদেব কোন গুণ দেখিতে চাই না। 
একদিন সাহিতাসমালোঁচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুবেশচন্দ 


কবি রবীন্দ্রনাথ । 
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সমাজপতি বলিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 
হইতে এমন একশত কবিতা সংগ্রহ করিয় দিতে পাবেন, 
যেগুলিকে সকলকেই প্রশংসা কবিতে হইবে। কালের 
পৰীক্ষায় যদি কাহাবও কবিতীবলিব মধ্যে এতগুলিও 
টিকিয়া যায় তবে সেটা সে কৰিব কম গৌরবেব কং! 
নহে। ধাহাঁদের স্ুশিক্ষা এবং স্বিচাৰ হকহুই উপেক্ষা 
"কবিতে পাবেন না--তাঁহাদেব মধ্যে ববীক্রন'থেব কবিতা 
দোঁষগুণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিয়াছি। আমি কব্বি 
কাঁব্যমাহাত্থ্য প্রদর্শনেব সময় সে সব বিবোপী সমালোচনাব 
বিচাব কবিতে কুষ্ঠিত হইব লা । আমার শ্বাস ববীন্দ্র- . 
নাথেব অনেক বচনা বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পত্রূপে গণ্য 
হইবে। সেইজন্য আমি সবদ্ধে তাহাব হাব্যসমালোচল৷ ১ 
কবিতে অগ্রসর হইতেছি। 

কবি ববীন্দ্রনাথ বাল্যকালহইতে এপধ্যন্ত অনেক কবিতা 
লিখিষাঁছেন। পবিণত বয়সেৰ সুবিচারে অনেক বচন! 
বাহুল্যবোধে পবিত্যাগ কবিবার জন্তই বোঁধ হয় কাব্য- 
গ্রন্থেব একটি নূতন সংস্কবণ প্রকাশ করিয্রাছেন। কবি 
যখন “কর্মফল” কবিতাটি রচনা কবিয়াছিলেন, তখন হয়ত 
স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে পুনর্জন্ম সত্য ন! হইলেও, 
“তাকেই হয়ত কত্তে হবে তাহাব লেখা সমালোচন ।” 
কবি লিখিয়াছেন, যে তিনি পবজন্মে অদালোচিক হইয়া 
আসিবেন,_ | 

- কর্ণ হবে রক্তবর্ণ, এম্‌নি কটু বল্ব তাকে। 

বে বইখানি পড়বে হাতে, দগ্ধ কর্ পাঁতে পাতে, 

- আমাব ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ভম্মলেচন। 
আমায় হযত কত্তে হবে আমাব লেখা সন্বলেচিন । 
অনেক কৰিব কাব্যেক ইতিহাঁসেই জানিতে পাই, যে 
অনেক বাল্য বচন! পবিত্যক্ত, পবিবন্তিত বা পবিবর্ধিত 
হইয়াছিল। এই প্রকাবেব পবিবর্তন, যে সকল সমযেই 
সুবিধাজনক, তাহা স্বীকাব কবিতে পারি ন!। বন্ধিম বাবু 
বৃদ্ধবয়সে কৃষ্ণকান্তেব উইলেব শেষ অংশ্বে যে প্রকাব 
পরিবর্তন কবিয়াছেন, তাহাতে ওঁ উৎকৃষ্ট কথা-গ্রস্থখানি 
একেবাবে মাটি হইযা গিয়াছে। অনেক সময়ে কালরূপ 
সমালোচকেব হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল । নূতন ভাব 
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ভুটিলে নূতন কবিতা লিখিলে কিছু ক্ষতি হয় না; 
প্রাচীনটিকে সংস্কাব করিয়া! তোলার চেষ্টা বিড়ম্বন! মাত্র। 
পাঠকের! যদি কোন রচনা উপেক্ষা করেন, তবেত সাহি- 
ত্যের বাজারে তাহ! ,কাটিবেই না ; আব যদি পাঠকদের 
অনুরাগ থাকে তবে, কবির নিজের অবজ্ঞা ও অনাদর' 
জ্ঞাপন. কবিবাৰ কোন- প্রয়োজন নাই। কবিতার 
সমালোচনার সময়ে - বিশিষ্ট উদাহবণ দিয়া দেখাইব, 
যে সকল স্থলে ছাঁটা-কাটা কাজটি উপযুক্ত হয় 
নাই। 

কাব্যগ্রস্থেব ভূমিকাঁটি আমাঁদেৰ স্বর্গীয় বন্ধু মোহিতচন্ত্ 
সেন মহাশয়েব লেখা , কিন্ত কব্তাগুলি যে একা তাহাঁরি 
দায়িত্বে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা নয়। একার্য্যে কবিব নিজেব হাত ছিল 
চোদ্দ আনা। একথার আমি নিজে সাক্ষী। কৰি, 
মদনের জন্মেব পূর্কোর এবং পরের কথায়, যে দুইটি কবিতা 


_লিখিয়াছিলেন, ওঁ দুইটি বহু পবে পবে লিখিত হইয়া থাকিতে . 


পাবে; জানি না। কিন্তু দুইটি ভাব যে একই স্থত্র অব. 
লম্বন কবি ফুটিয়াহিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছুইটি 
বিভিন্ন স্থানে নিবিষ্ট হওয়াতে কবিতা দুইটির প্রাণে প্রাণে 
যে যোগ ছিল, তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। একত্রে এক- 
স্থানে না পড়িলে, কবিতার সৌন্দর্য্য এবং মাহাত্ম্য কদাচ 
পূর্ণর্ূপে অনুভব করা যায় না। যখন সর্বার্সে বিৰৃদ্ 
গতিতে তরুণ জীবন খেলিয়া বেড়ায়, যখন উপতুক্ত 
আলোকে চিন্তাব ছায়া পাত নাই, কামনা তখন শরীরী ; 
মদন তখন খেলাব সাথী। যুবতীরাই তখন শৃন্ত তুপ 


ভূবিয়া সায়ক গড়িয়া দিত; পরখ ছলে শবের তীক্ষতা . 


পৰীক্ষা কবিত, এবং যমুনাব ঘাটে মদনকে দেখিতে পাইলে, 
গাগরী ভাসাইয়! দিয়া 

শাসন তরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জল রাশিতে 
এ... মাবিত জল হাসিয়া রাগিয়া। 
কিন্তু তাহার পব ? যখ্ন স্নেহ-প্রেমের গভীরতা, প্রাণে 
প্রাণে শত শঙ্কা জাগাইয়া তুলে, সম্ভোগ যখন দেহাতিরিক্ত ; 
মদন তখন অশবীবী। তখন বাতাসে বেদনাব নিশ্বাস, 
এবং সঙ্গীতে বিলাপধবনি জাগিয়া উঠে। ছুটি কবিতা 
একসঙ্গে না পড়িলে চিনিতেই পাবি না-_ 


প্রবাসী--জ্যৈষঠ, ১৩১৬ । ৯ 


রর ৪ 


কারী দন রন 
বদন কার দেখিতে পাই কিবণে অবগুষ্ঠিত 
চরণ কাব কোমল তৃণ শয়নে। 
এই একজোড়া কবিতায় সৃষ্টির যেটুকু নূতনত্ব আছে এবং 
গড়নের যে গুণপনা আছে, তাহা! প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু 


" নব সংস্করণের দোষে এইরূপ অনেক স্থলেই কাঁব্যরস 


আস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। 


সি 


স্পা 


টু শ্রীবিজরচন্জ মদদাব। * 


পাট বা নালিতা । 


তৃতীয় অধ্যায়_পাটের বীজ বাছাই, শ্ত পর্য্যায় ও ফাস। * 


১০। বীজ শক্তি ও লন্ঠোন্য সংযোগ (০7০55 


pollination) 


৫৯ 


বৈজ্ঞানিকেবা বলেন যে বীজও গাছেবই একপ্রকাৰ 


রূপাস্তব মাত্র (alternation of generations) | 


অস্কুরূপে একটি আবরণের (£e502) ভিতবে কিঞ্চিৎ . 
খাস্তবন্ত সহ অতি ক্ষুদ্রাকারে, গাছ নিত্রিত শিশুব, ষ্যায় . 


বীজেব্‌ ভিতবে কিছুদিন অবস্থান কবে। পবে উপযুক্ত 
মাটি জল বায়ু এবং উত্তাপের সাহায্যে পুনর্ববাব রূপাস্তরিত 
এবং বর্ধিত হইয়া গাছের বৃহদাকাব ধারণ করে। এই. বীজেব 
ভিতবে যে কি অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে তাহা! ভাবিলে 
অবাক হইতে হয়। বীজের মাহাত্ম্য মনুষ্য পশ্বাদি সমন্ধে 
আমবা কিঞ্চিৎ অবগত আছি। এমন কি রামায়ণে দেখা 
যায় তখনও লোকে মানুষ সম্বন্ধে বীজশক্তিব মাহাত্ম্য 


চিএ 


বিশেষরূপে উপলব্ধি কবিয়াছিলেন-_“সত্যশ্চান্র প্রবাদোয়ং, 


লৌকিকঃ প্রতিভাতিমা। 
মাতরমন্গনাঃ ॥ ( অযোধ্যা কাণ্ড, ২৮শ ৩৫অ )। সেকালে 


পিতৃন্‌ সমমুজ্ঞাযন্তে নবা * 


এরূপ প্রবাদ ছিল যে ছেলে বাপের মত হয় এবং মেয়ে 


মায়েব মতন হয়। কুলীন’ এই শব্দটা অধুনা আমাদের 
দেশে এমন এক প্রকার বিকৃত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে যেওুণের 
সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত পূর্বে বোধ হয়এরূপ 
ছিল না। এমন কি বামায়ণে দেখা. যায় হাতী ঘোড়ার 


~ 


২য় সংখ্যা । ] ও পাট বা নালিতা। ১১৫ 


তখন কলের বিচার ছিল নাগান্‌ হয়াংশ্চৈব কুব-প্রহ্তান্ত Et EE টিটি জান যত্বেব সহিত করিতে 
(অযো-৩২শ-৮২অ )। বিলাতে গকর মধ্যে কুলেব বিচাব পারিলে. আমাদের পাঁটেরও বিশেষ উন্নতি হইতে 
অত্যন্ত প্রচলিত (pedigree cattle), এবং বংশাবলী দৃষ্টে পাবে; এবং কৃষকেব লাভ অধিক হইতে পারে। 
গাল গরুব মূল্যের তারতম্য হয়। বংশপবম্পরায় বীজেব এই অন্তান্ত-সংয়োগ কবাঁও বড় শক্ত নর। কৃষিবিৎ 
ভিতরে যে অপূর্ব শক্তি (17515) লুক্কাঙ্নিত আছে, পণ্ডিত শ্রীযুত এন্‌ এন্‌ বাঁড়ুজ্যা এক সময়ে হাতোয়া-শ্রীপুব 
এ সকল তাহীবই দৃষ্টান্ত । এই অলৌকিক বীজশক্তি মনুয্ত- কৃষিক্ষেত্রে সামান্য কুলিদ্বাবা কাপাসেব অন্তোন্য-সংযোগ 
পশ্বাদি সমন্ধে যেবপ আমাদের শস্তাদি সব্বন্ধেও সেইরূপ ।” ফল পৰীক্ষা করিয়াছিলেন। পাটের জন্যও সেরূপ কব! 
ইহাদেব মধ্যেও ‘কুলের’ বিচার এবং বীজমাহাত্য-_ যাইতে পারে। তোমার মাটিব পক্ষে বিশেষ উপযোগ 
নৃষ্ট হয়। আমাদেব আলুব ‘কুলীন’ নাইনিতাল, পাটনাই হয় এমন বংশের একটি ভাল পাট গাছ বাছিয়া লও । 
কাঁপাসের ‘কুলীন’ আমেরিকার ‘সী আইলেও্ড (56০ তাঁহার ফুল ফুটিবামাত্র অর্থাৎ গর্ভকেশরে পরাগযোগ হইবার 
[512 ) ও মিসর দেশের ‘আব্বাসী’ ৷ পাঁটেব ‘কুলীন’ও পূর্বে একটি সদ্বফুটস্তু ফুলেব পবাগকেশবগুলি সরু কাচি 
সেইরূপ বলা যাষ মিঠা পাটেব মধ্যে পাবনার “তোষ' এবং দ্বারা ছীঁটিয়া ফেলিয়া দাও এবং অবিলঙ্গে তুমি যেরূপ 
তিতা পাটেব মধ্যে ময়মনসিংহের দেশওয়াল এবং মেঘনার -গুণ চাও সেইরূপ গুণযুক্ত বংশে একটি ভাল গাছের 

চবের ‘বড়’ বা তল্লা পাট। যে বংশের বীজ সেই বংশেব ফুলেব পরাগ কেশব একটি সন (1০:০6]3) দ্বাবা ধরিয়া 
গুণশালী গাছ উৎপন্ন করিবাব শক্তি সেই বীজেব ভিতর লও। প্রথম গাছের গর্ভকেশরেব মাথায় ঝাড়িয়া দ্বিতীয় 
প্রচ্ছন্ন আছে। উপযুক্ত লাভ পাইতে হইলে কৃষককে গাছের ,কয়েকটি পরাগ তাহাঁব মস্তকে ফেলিয়া দেও। 
যেরূপ” পাটের চাষাঁদি কার্ধ্য ভাল কবিয়! কবিতে হয়, ভাল করিয়া দেখ ঠিক গর্ভকেশবেব মাথাষ পড়িয়াছে 
সেইরূপ তাহাব দেশও জমির উপযোগিতা দেখিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কি না। হয়ত দেখিবাৰ জন্ত আঁতম্‌-পাথর (magnifying 
রংশের বীজ ব্যবহাব করিতে হয়। আবাব পাটের বীজ ৪1855) ব্যবহার করিলে সুবিধা হইবে। যখন দেখিবে 
যত কেন ভোল বংশের হউক না, দুব দেশ হইতে আনাইয়া ঠিক পড়িয়াছে তখন একথণও্ড পাঁতলা স্তাকড়া দিয়া সে 
ব্যবহার করিলে ভাল ফল হওয়াব আশা কম। কাবণ পবাগসংযুক্ত (০০৪১৪-১০11775.65) ফুলটি জড়াইয়া রাখ 
একদেশেব মাটি জল বায়ুতে যে বংশ ভাল ফল প্রসব কবে, যেন কীট কি বায়ু দ্বাবা সঞ্চালিত হইয়া অন্ত কোন 
ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রকাঁব মাটি জল বায়ুতে সেরূপ ভাল পাট ফুলেব পরাগ আসিয়া এই ফুলেব গর্ভকেশরে না 
ফল প্রসব না কবিবারই" অধিকতব সম্ভাবনা । এজন্য পড়ে। কয়েক বাব কবিলেই অভ্যাস হইবে। মোটামুটি 
কৃষক নিজেব দেশেব নিজের মাটিব মত মাটিতে যে বংশেব এই প্রণালীতেই আন্যোন্ত-সংযোগ (cross-fertilization) 
পাট ভাল হয়, সেই বংশেবই বীজ ব্যবহার করিবে। করিতে হয়। মনে কব যেন মৈবনাৰ চরের বড় পাটই 
বিলাতেব বৈজ্ঞানিক ক্ষকেব! তাহাঁদেব প্রধান শল্ত গম তোমাৰ উপযোগী । ' তুমি ইহাকে আবও অল্প সময়ে পুর্ণ- 
প্রবং আলুব ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় গাছেব অন্োন্ত সংযোগ বিকাশ লাভ কবাইতে ইচ্ছা কব। ময়মনসিংহেৰ দেশওয়াল 
(cross fertilization) ছ্বাবা ইচ্ছামত আঁপনাপন পাট খুৰ অল্প সময়ে পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কবে। তুমি তোমার 
অবৃস্থার উপযোগী নূতন নূতন বংশ প্রস্তুত কবিতেছেন। বড় পাটেব ফুলের গর্ভকেশবে এই দেশওয়াল পাটের 
আমেরিকা, তাহাদেব প্রধান শম্ত কাপাঁস এবং মাকৈব ফুলেব পঝাগ যোগ কব। তবেই তোমাব উদ্দেস্ত সিদ্ধ 
(ma12e) ভিন্ন ভিন্ন বংশের অন্যোন্ত-সংযোগ দ্বাবা হইবে। এই উপায় অবলম্বন কবিতে পারলে কৃষকেরা 
অতি উৎকুষ্ট নৃতন নূতন বংশ প্রস্তুত করিতেছেন। নিজ নিজ মাটি জল বায়ুর উপযোগী উৎকুষ্ট গুণবিশিষ্ট 
অপরাপর শন্ত সমন্ধে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে পাটের বংশ প্রস্তুত করিয়া অধিকতর লাভবান হইতে 
পা সেও তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে। এই অন্ন, পাবে। তবে কিঞ্চিৎ শিক্ষাৰ প্রয়োজন। যাহা হউক 


১২৬ 


বীজই ব্যবহাব কবিবে। 
১১। বীজ-বাছাই প্রণালী (seed-selection) | 
বংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বীজ সমন্ধে আবও একটি 
অতি গুকতব কথা আছে। যে কোন “পাটক্ষেত্রে যাও, 


তুমি দেখিতে পাইবে যে" এক বংশেব গাছও সকলগুলি' 


সমান গুণশাঁলী হয় না।- মা্্ষ যেমন এক বংশের কি 
এক পিতামাতাঁব সন্তান হইলেও তাহাঁদেব মধ্যে ব্যক্তিগত 
পার্থক্য এবং গুণভেদ দৃষ্ট হয, পাটগাছেরও সেইরূপ । 
একই ক্ষেত্রেৰ একই বংশের পাটগাছেব মধ্যেও নানাত্ব 
এবং গুণের তাবতম্য বহিয়াছে। কোনটা সতেজ, কোনটা 
নিস্তে, কোনট! মোটা, কোনটা সক, লম্বা কোনটা 
বেশী কোনটা কম। শাখা প্রশাখা কোনটাতে কম 
, কোনটাতে বেশি, আঁস কোনটাব মোটা, কোনটাব সরু, 
অথবা কোনটার লম্বা কোনটাব খাট, কোনটা সত্ব বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়, কোনটার বিকাশে বেশি সময় লাগে ইত্যাদি । 
* মোট কথা এই মানুষের মত গাছেবও পৃথক ব্যক্তিত্ব 
আঁছে। আবাব মনুষ্য পশ্বীদ্ির মধ্যে যেমন পিতামাতাঁব 
ব্যক্তিগত গুণও সন্তানাদিতে সংক্রামিত হয় (prepotency) 
গাঁছেরও সেইরূপ “আত্মাবৈজায়তে পুল্রঃ।” সন্তানাদিতে 
আপনাপন গুণ সংক্রামিত কবিবার এই শক্তি সকল 
পিতামাতার যেমন সমান থাকে না, সেইরূপ গাঁছের মধ্যেও 
এই সংক্রামণ শক্তিব (preচten০)) তাবতম্য দৃষ্ট হয়। 


এই ব্যক্তিগত গুণভেদ এবং সংক্রামণ শক্তিব মধ্যে ইউবোপ ' 


আমেবিকার কৃষকেবা সর্ধপ্রকাব শস্তেবই উন্নতি কবিবাঁব 
একটি অপূর্ব ভিত্তি লাভ কবিয়াছেন। বিলাতেব আলু 
গম, জন্মনির বীট এবং আমেবিকাঁৰ মাকৈ এবং কাপাস 
পূর্বে অতি সামান্ত শস্ত ছিল, আব এই ভিত্তিব উপরে 


তাহাদেব বীজ বাছাই প্রণালী স্থাপন করিরা, এ সকল - 


“ শম্তকে উন্নত কবিষা আজ কোথায় আনিয়াছে। বীজ 
বাছাই প্রথা প্রভাবে ইহাবা উন্নীত হইয়া স্বস্বজাতীয় 
শস্ত মধ্যে জগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কবিয়াছে। 
কৃষকের! পাট সম্বন্ধেও কপ বীজ বাছাই প্রথা অবলম্বন 
কবিলে যে বংশেবই কেন হউক না, তাহাব সম্বন্ধে 
আশাতীত ফল লাভ কবিবে এরূপ আশা করা বার। তবে 


~~ 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ 
কেহ কি আয়াস স্বীকাৰ করিষা পৰীক্ষা কৰিতে প্ৰস্তত ? 


[৯ম ভাগ। 


বীজ বাছাই করিবার প্রণালী নিয়ে বর্ণনা কবা ষাইতেছে। 
পাটের বীজ বাছাই । 
( Seed selection ) < 
ভাল পাটেব গাছেব প্রধান গুণ এই যে পাট বেশি 
হষ। দ্বিতীয় গুণ এই যে পাট গাছ শীত্র শীঘ্ৰ বিকাশ লাভ 


সি 


করিয়া! পাটেব বাজাব যখন খুব আক্রা থাকে তখন ভভোঁন্র 


মাসেব মধ্যে) পণ্য পাট বাঁজাবে উপস্থিত কর! যায়। 
তৃতীয় গুণ এই যে গাছ খুব ‘মোটা, সবল ও লম্বা হয় ;* 
কাণ্ডে নিম্নভাগে ক্স শিকড়গুচ্ছ থাকেন! এবং গাছের শাখা 
প্রশাখা খুব কম থাকে কারণ তাহা হইলে আঁস অধিক 
হইবে এবং আঁসেব গোছাগুলি ঠিক সমান এবং খুব লম্বা 
হইবে। (ত্বাসেব গুণাগুণ পৰে দেখিলেই চলিবে )। কৃষক 


- নিজের কিন্বা প্রতিবেশীব পাট ক্ষেত্রে যাইয়া উল্লিখিত গুণ « 


গুলি সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট দেখিয়া ৫৭টি গাছ বীজেব জন্ত 
বাছিষ! বাখিবে, এবং বীজগুলি যখন খুব ভালবূপ পাঁকিবে, 
তখন এই সকল গাছেব প্রত্যেকটি হইতে খুব ভাল বিকাঁশ- 
প্রাপ্ত সর্ধোৎ্রুষ্ট ১০1১২টি খুব পবিপক্ক গোটা হইতে খুব 
পুষ্ট দেখিয়া কতগুলি বীজ সংগ্রহ কবিয়া, প্রত্যেক গাছের ' 
বীজ পৃথক ভাবে যত্বের সহিত বাধিবে। আকার যখন, 
পাট বুনিবাব সময় আসিবে অন্য পাঁট ক্ষেত্র হইতে যত ” 
সম্ভব দূরে, উপযুক্ত জমিখণ্ডে এক একটি গাঁছেব বীজ গণিয়া 
সমান সংখ্যক করিষা পৃথক ভাবে ৫1৭টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা 
জমিতে লাগাইবে। এই টুকর্বাগুলিও যেন কোনটাব 
সঙ্গে কোনটা সংলগ্ন না থাকে । কাটাঁদি কি বাতাস দ্বাবা ' 
যেন একটুকরাব গাছেব ফুলে পবাগ আসিয়া অন্তটাব 
ফুলেব গর্ভকেশবে না পড়ে এই জন্যই উপযুক্ত ব্যব্ধান রক্ষা 
আবশ্যক । চাষাদি এবং চাব! গাছের সেবা যত্ব যথোপযুক্ত 
রূপে করিবে। তাহাতে যেন কোনরূপ ক্রাটি না হয়। 
মনে কব তুমি এইরূপে ৫টি গাছের বীজ হইতে পাঁচ টুকরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি করিয়াছ। গাছগুলির ফুল ধরিবাব সময় হইলে” 
পব তুলনা কৰিয়া দেখ এই পাঁচ টুকবাব মধ্যে কোনটার 
গাছ কি পবিমাণ সমযে পুর্ণবিকাশ লাভ কৰিয়াছে এবং 
কোনটা কি পবিমাণে তাহাদেব উৎপাদক পূর্ব গাছের 
গুণ সকল লাভ কবিয়াছে। হয়ত দুই টুকরাব গাছ 


২য় সংখ্যা । । 


গুণ সংক্রামণ শক্তি (916150660০১) অত্যন্ত কম। অতএব 
এই ছুই টুকবা তোমাৰ পৰীক্ষা হইতে ফেলিয়া দিতে 
সইবে। আবাব হয়ত এক-টুকবাব গাছ পূর্ণ বিকাশ পাইতে 
অনেক বিলম্ব হইযাছে। যদি তাহাতে তোমাৰ লাঁভেব 
ব্যাঘাত হয মনে কব তবে এই  টুকবাও পৰীক্ষা হইতে 
ফেলিষ! দীও। হয়ত বাকি ছুই টুকবাব গাছ উপযুক্ত 
সময়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ বিষা তাহাদেব পূর্বববর্তীৰ গুণ 
*সকল পাইয়াছে। এখন ইহাদেব প্রত্যেকটি হইতে উৎকৃষ্ট 
গোটা.১০ গাছ লইয়া পৃথক ভাবে খাস প্রস্তুত কবিয়া 
দেখ কোঁন্‌ টুকরাব আস কেমন শুভ্রবর্ণ, লম্বা, মস্যণ, সুক্ষ 
অথচ শক্ত এবং কোনটার পাটেব ওজন কত। এই সকল 
তুলন! কবিলে দেখিতে পাইবে যে একটি টুকরাব গাছ 
সমস্ত গুণেব মোট ধৰিলে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিব কবা 
যায় এবং তাহাব চাষে তোমাব লাভ অধিক হইবে। 
এখন অপব সব টুকবাগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র এ 
উৎকৃষ্ট টুকরার গাছগুলি হইতে আগামী ফসলেব জন্ 
বীজ সংগ্রহ করিবে এবং তাহাব বীজগুলি ছাই মিশাইয়া 
-বৌদ্রে ভালরূপ গুকাইয়া একটি মাটির ভীড় আগুনেব 
উপবে ক্রিছুকাল বাথিয়া ঠাণ্ডা হইলে পব তাহাতে বীজ- 
গুলি ভবিয়া সরা দিয়া সুখ ঢাকিয়া এবং মন্দা সিদ্ধ দিষা 
বায়ু প্রবেশেব পথ বন্ধ কবিয়া বাঁখিয়া দিবে। আঁবাব 
বুনিবাব সময় আসিলে নেই বীজ খুলিয়া অবিলম্বে ব্যবহাব 
কবিবে। এবাবেৰ ক্ষেত্র হইতেও আবাব পূর্বের স্তায় 
‘বাছাই কৰিয়া ৫1৭টি সর্ধোকষ্ট গাছ বীজেব জন্য রাঁখিবে 
এবং বীজ পৃথক পৃথক সংগ্রহ কবিষা পৃথক পৃথক টুকবা 
জমিতে পূর্বববৎ চাষ কিবে এবং পূর্ববব্ৎ বাছাই কবিয়া 
আগামী সনেব বীজেব জন্য ব্যবহাব কবিবে। এইরূপে 
প্রতি বসব বাছাই কবিয়! বীজ ব্যবহাব করিলে দেখিবে 
যদি উপযুক্ত চাষ কি জলেব অভাব না হয, তবে প্রতি 
বৎসবই কিছু কিছু কবিয়া তোমাৰ পাটেব উন্নতি 
হইবে এবং তোমাব লাঁভও উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পাইবে । 
আমাঁদেব সাঁধাবণ ধান লইয়া গিয়া এইবপ বীজ বাছাই প্রথা 
অব্লন্বন করিয়া তাহা হইতেই আমেরিকাবাসীরা বিখ্যাত 
কেবোলিনা ধান্ত (Caroli৭a rice) উৎপন্ন কবিয়াছে। 


পাট বা নালিতা। 
পূর্ববর্তী গুণ ভাল পায় নাই অর্থাৎ ইহাদেব পূর্ববর্তী গাছেব রঃ 


১২৮ 


১২। পাঁটেব উপযোগী শস্তপর্য্যায় (Rotation 
of crops) 

শঁস্ত পর্য্যাষ (Rotati০॥ ০f ০৮০5) ক্থাটি বিদেশী । 
যে সকল স্থানে একই প্রকাব জমিতে নাল জাতীয় শশ্তেন্ 
চাষ হইতে পারে, ইহা সেই সকল স্থানেবই উপযোগী | 
আমাঁদেব পাঁটেব কৃষকদিগেব ক্ষেত্রগুলি চ্চেট ছোঁট খণ্ড 
নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, কোন প্রকাব বেড়া বাব বুবক্ষিত থাঁতে 
না। আবাব অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমিতেই পাট এবং ধানেব চা 
হয়। গক ছাঁগলেব উৎপাত অনিবার্য । পাট গাছ গকত্ে 
বড় খাষ না। ধান গাছ একটু বড় হইলে পৰ গকতে 
খাঁইলেও একেবাবে নষ্ট হয না। এ ছুটি ভিন্ন অন্ত কো 
বেশী লাভজনক শস্য 'এবপ অবক্ষিত জমিতে কাঁহাবও 
চাঁষ কবিতে সাহস হইবেনা। কেবল যে গরুব উৎপাঁত 
তাহা নয়। চুবিচামাবীও দেশে অত্যন্ত প্রচলিত! 
আলু, কপি,তামাক, ইক্ষু প্রভৃতিব চাসে লাত অনেক বেশী ৷ 
কিন্তু বাড়ীব নিতাস্ত সংলগ্ন ভূমি ভিন্ন নিবাঁপদে এ সকলো 
চাষ কবা সম্ভবপর নয়। এজন্য পাঁটেব শত্ত পর্য্যায়েব 
্রশ্নটী অতি সন্কীর্ণ। শেষটা এই মাত্র দাড়ায় যে একই 
জমিতে প্রতিবৎসব পাট কবাই ভাল, ভথবা একবৎসনে 
পাট কবিয়া পববৎসব ধান, এইরূপ পর্য্যায '্সবলম্বন করাই 
ভাল। পাঁটেই কৃষকেব বেণী লাভ কি ধাঁনেই বেশী লাভ 5 
এ প্রশ্নেব উত্তবে এইমাত্র বল! যাঁষ যে গত ণা৮ বৎস 
পাঁটেই বেশী লাভ ছিল, কিন্তু এবৎসবে দেখা গিধাঁছে 
ধানেই বেশী লাভ। মোট কথা পাটেব লাভ ক্ষতি 
অতিশর অনিশ্চিত এবং শুধু পাঁটেব উপাব নির্ভব করিয়! 
কৃষকেব ধাঁন পবিত্যাগ কবা অত্যন্ত অনঙ্গত। ইহাতে 
শশ্ত-পর্যযায়েব কোন প্রশ্নই আসে না। লাভেব জন্য পা 
করুক আব না করুক, খাদ্যেব জন্য কৃষককে বাধ্য হইয়া 
ধান চাষ কবিতে হইবে! পাঁটেব মূলোব যখন কোন 
নিশ্চয়তা নাই-_আজ হয়ত ৭1৮ টাকা মন আবার কাল 
৩৪ টাকা মন-_পাটেব প্রাপ্য টাকা দিয়া ধান কিনিয়া 
খাঁওয়া অনেক সময় চল! সম্ভব হয়না । কৃষককে বান 
হইয়াই কতক পাট কতক ধান করিতে হয়। শুধু তাহা নব, 
কুমিল্লা, বংপুব প্রভৃতি স্থানে এবং অন্তান্ত স্থানেও অপেক্ষারুত 
কম নীচ জমীতে দেখা যায়, অনেক ক্ষুধাতুব কৃষক শ্রাবন 


১২৮ প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। [ ৯ম ভাগ। 


দিন বলব বিন কালে চাষ করিলে, সই তাহাতে দোনাজান 
-বোগ় ধান লাগাই! দেয়, যদিও অভিজ্ঞ কৃষক মাত্রেই জানে খাঁন্তের অভাব হইয়া আর ভাল ফসল হয় না। আবার 
যে এরূপ করিলে ভূমির উৎপা্দিকা শক্তির অত্যন্ত হানি 'তাঁহাব স্থলে অড়হর কি শন পাট চাষ করিতে . পাঁরিলে 
/হয়। ইহার বিষদয় ফলে দেখা যাঁর এই সকল স্থানে যে সেই জমিতে সোরাজান সঞ্চিত হইয়া জমির অনুর্কারতা দোষ 
জমিতে শুধু পাট কবিলে হয়ত, বিঘাপ্রতি ৫৭ মন পাট দুর হয়। এইরূপ একই জমিতে বাব বার -বিনী ফাসে- 
হইত, পাট কাটিয়া ভাদ্র মাসে বোয়| ধান কবিলে পর, আলু কি তামাক চাঁস কবিলে সত্বরই সে জমিতে ফসফরিক" 
পরের বৎসব সেস্থলে ২৩ মন পাটও হয় না। কতক এসিড্‌ (অস্থিসার) ও পটাসের (পোংগ্তসার) অভাব 
ধান কতক পটি কৃষককে করিতেই হুইবে। এখন প্রশ্ন হুইয়া জমি অনুর্ববা হইয়া পড়ে। এবং একই জমিতে 
এই পাটেব জমিতে কি প্রতি বৎসর পাট এবং ধানেব বাব বার শন পাট কি অড়হর চাষ কবিলে সেই জমিতেৎ 
জমিতে প্রতি বৎসর ধান করাই ভাল, না বৎসবের পর চুণ. এবং পটাসের (পাংগ্ুসার ) অভাব হইয়৷ জমি অনুর্বরা , 
বৎসর ধানের জমিতে পাট, পাটেব জমিতে ধান করা ভাল? হয়। পৰীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সাধারণতঃ 
ধানেব পব পাঁট, পাটের পব ধান এইরূপ শস্তের পরিবর্তন উদ্ভিদের ভূমিগ্রাহ্‌ খাদ্য সকলের মধ্যে সোবাজান, ফসফরিক 
করারই নাম “শন্ত পর্যায় (Rotation of crops) (অস্থিসার ) এবং পটাস (পাংগুসার) -ভিন্ন আর প্রায় 
S ১৩। শন্যের খান । % সকলই “মাটীতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ৷ এজন্ত প্রধানতঃ < 
এল পপর মূল ঘটী বিকি বিশে জিতে এই সকলেরই অভাব ঘটা থাকে। ততম 
: _ স্বাধ্যা করা আবগ্তক। জীবিত উত্িদ-দেহের রাসায়নিক চুপ, লৌহ কি মেগ্নিসিয়ারও অভাব ঘটিয়া কদাচিৎ অমি 
বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া যায় যে ১২ কি ১৪টি মৌলিক পদার্থ *: অনরবারা হইতে দেখা যার। আবার শম্তের আহীপীয় 
(chemical elements) দ্বারাই উদ্ভিদ দেহ গঠিত হয়। 58 টি 
Us SHS ASS SRA প্রাপ্ত না হইলে, শন্ত তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থহেয় না। 
করে। আবার যৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া এই সকল নানা কারণে কেবল একশ্রেণীর খা্চগ্রাহী :* 
যায় উদ্ভিদ-দেহের পোষণের জন্ত প্রয়োজনীয় ও ১২1১৪টী, একই জাতীয় শক্ত প্রতি বৎসর এক জমিতে চাষ কৃষিলে 


সকল স্ব স্ব প্রয়োজনানুসাবে যে পদার্থ যাহার যে পবিমাণ দোরাজান_-অত্যন্ত কমিয়। গিঁয়া সেই জমিতে আর সেই 


প্রয়োজন তাহ! দ্রব অবস্থায় মাটী হইতে রসেব সঙ্গে শন্তেব চাষ চলে না, অথচ সেই জমিতেই তখন অন্ত শত্ত 
আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করে। এজন্ত যদিও সাঁমান্ততঃ বলা দিলে, __যথা পাটের জমিতে পাটের পরিবর্তে অড়হর কি 
| ই আছ পদত বান আতে পথক হণ পান 
জাতীয় উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন পবিমাণে সেই খান্ভের প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকাতে ০ খুব ভাল 
এই কারণে একই মাটীতে প্রতি বসব একই প্রকার ফসল হয়। 
শঁস্ত চাষ করিলে কোন কোন থাদ্ধ ‘বিশেষের অভাব 

] ১৪1 সোরাজান সংগ্রাহক ও সোরাজান 
হইয়া সেই জমি কিছু দিন পবেই অন্বারা হইয়া পড়ে। এত হী 


ৃষ্ান্তস্থলে বলা যায় পাট কি ধান একই জমিতে প্রতি < 
তু আবাঁব অড়হর, শন, মটর, কলাই, খেসারী প্রভৃতি 
২ আধ ‘The more’ or less essential elements of the plant ২২৩ ই 

body are 6.metals: K, Na, Ca, Mg, Fe and Mn and (papillionace) গাছের বায়ু সোরাজান সংগ্রহ 

8 non-metals: H, O, N, C, S, P, Si and Ch. কবিবাব বিশেষ শক্তি আছে যাহা অপব কোন জাতীয় 


- পা 


৮ 


২য় সংখ্যা । | 


ডিম্বাকৃতি গুটলির মত ভুষট হয়। তাহা পিসিয়া বস লইয়া 
অন্থবীক্ষণ দ্বাবা পৰীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাব মধ্যে 
স্াম্বাকৃতি অতি ক্ষুত্র একপ্রকাব উত্ভিদাগু বা বীজাণু 
(Bacteria) বর্তমান। এই সকল উত্ভিদাণু বা বীজান্ু 


বায়ুস্থিত সোবাজান গ্রহণ কবিয়! তাহা মাটিতে সঞ্চয় কবে। - 


এই সোরাজানই উত্তিদ এবং প্রাণিগণেব খাগ্যেব অতি 
মূল্যবান আশ, এবং ইহা বায়ুতে প্রচুব পরিমাণে বর্তমান 
থাকিলেও এই বীজাণু ভিন্ন প্রীণী বা উত্ভিদজগতে 
* কাহাবও তাহা সাক্ষাত্ভাবে বায়ু হইতে গ্রহণ করিবার 
শক্তি নাই। এই কাবণে শম্ত সকলকে ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ করা হয়, (১) সোবাজান সংগ্রাহক বথা__অড়হব, 
শন, মটব প্রভৃতি (92.1111০772,০9৪) এবং (২) সোৌবাজাঁন- 
* অপচায়ক যথা-_নালিতা, ধান, ইক্ষু, আলু প্রভৃতি অপরাপব 
জাতীয় শস্ত--যাহারা বারুস্থিত সোরাজান গ্রহণ বা সঞ্চয় 
কবিতে অক্ষম, এবং কেবল মাত্র ভূমিস্থিত সোরাজান গ্রহণ 
কবিয়ী তাহার অপচয় কবে। একথা বলা আবপ্তক যে 
শন্তেব যে অংশ বিক্রী হইয়া স্থানাস্তবিত হব, তাহা বাদে 
“বাকি অংশ বদি সমস্ত ফাঁযরূপে ও জমিতে ব্যবহৃত হয় তবে 
_/শেস্তখীনতের অপচষ খুব কমিয়া যায়। পাটের পণ্য আস 
"মাত্র বাখিয়া যদি পত্র, যোঁলা ইত্যাদি সমস্ত মাটিব নীচে 
কিছুদিন বাখিয়া পচাইয়া তাহা ফাসবপে এই “পাটেব জমিতে 
ব্যবহার- কবা হয়, তবে তাঁহাব মাটির উৎপাঁদিকা শক্তি 
হাসেব কারণ অনেক পবিনাণে দুব হয়। 
১৫1 শহ্যমিশ্রণ ও জমি ‘খিল’ রাখিবার প্রথা । 
মাটিস্থিত শন্যখাঁন্ের অপচষ কমাইবার জন্য দেশ 
বিদেশে কৃষকেবা নান! প্রকার উপারাবলম্বন কবিয়া থাকেন। 
এ বিষষে আমাঁদেব দেশীয় কৃষকেরা যে অনভিজ্ঞ নন তাহা 
ডাক্তার বলকাব (Dr. Vaelcker) তাহার লিখিত ৰিপোর্টে 
 ভাবতেব নানা দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবিয়া বেশ 
দেখাইয়াছেন। - সাটি এবং জলবায়ুব উপযোগিতা অঙ্গুচারে 
আমাদের দেশে নানা প্রকার শস্তমিশ্রণ প্রথা প্রচলিত । 
বুদ্ধিমানেব মত শন্তমিশ্রণ কবিরা বপন করিলেও শস্ত- 
পৰ্য্যায়েরই কার্য্য কবে। পঞ্জাবে অনেক সময় গমের সহিত 
বুট মিশ্রিভ কবিয়া বপন কব! হয়, উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলে 


Ld 


পাট ব! নালিতা। 


১২৯ 
অড়হব মিশ্রিত কবিয়া বপন কবা হয। বাঙ্গালী কৃষকও 
বোধ হয় তাহাদের দৃষ্টস্ত অন্থকবণ কবিয়া অপেক্ষাক্কৃত উচ, 


জমিতে আউসি পাটেব সঙ্গে অড়হব মিশ্রিত কবিয়া বপন 
কবিলে, ভাল ফল পাইতে পাবে। এ সকলই উৎকৃষ্ট শঙ্ত 


-পর্য্যায়েব কাৰ্য্য কবে। আমরা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে 


দেখিয়াছি আমন ধান পাকিবাব কিঞ্চিৎপূর্কে জমি কাদ 
অবস্থাৰ থাকিতেই কৃষকের! ধান গাঁছেব মধ্যেই থেসারি বি 
কলাই বুনিয়া দেয়৷ এতন্তির সাধাবণতঃই আমাদের দেশে 
পাট বা ধানেব পৰ নানাবিধ ডাইলেব চাস হয়। এ সকলই 
উৎকৃষ্ট শম্ভ পর্য্যায়েব কাৰ্য্য কবে। এই প্রথা অবলম্বল 
কবিলে একই জমিতে প্রতি বৎসর পাট বা ধান কবিলেও 
শন্তখান্েব অপচষ হইয়া জমি অন্ু্বববা হইবাব আশঙ্ক। 
কতক কমিয়া য়ায়। বৎসব বসব একই জমিতে পাঁট বি 
ধান কবিলে জমি অন্ূর্কাবা হইবাব আশঙ্কা দূব কবিবার 
আঁমাদের দেশে আব একটি অতি প্রাচীন প্রথা ছিল £__ 
৮1১০ ব্ৎসব একই জমিতে ধান বা পাঁট চাষ কবিয়া যখন 
কৃষক দেখে বে জমিতে ভাল ফসল হইতেছেনা তখনই সে 
খর জমি ২৩ বৎসব বিনা চাসে ‘খিল’ (911০) ফেলিয়? 
বাখে। ৪০- বসব পূর্বের কথা আমবা বলিতে পানি 
দেশে গরু চরাইবাঁব বা ছেলেদের খেলিবার স্থানে কোন 
অভাব ছিলনা-_কাঁৰণ প্রত্যেক কৃষকেরই কিছু কিছু জবি 
প্রতি বসব খিল পড়িয়া থাঁকিত। তখন সকলেব ঘবেই 
অনেক গাই গকও থাঁকিত। জমি ‘খিল’ ফেলিয়া! বাখাতে 
তাহাবা প্রচুব দুধ খাইতে পাইত। এখন আব সে দিন 
নাই। জনসাধারণেব গক চবাইবাব জন্য অতি প্রাচীন কাল 
হইতে যে সকল জমি নিয়ত পতিত থাকিত- (গয়ের 
মনুরুয়া) খাজনাব লোভে মালিকেরা তাহা আত্মসাৎ 
করিয়াছে। এমন কি পূর্বে পাড়ার্গায়ে সর্বত্র প্রশল্ছ 
গোৌবাট ছিল তাহাঁতেও গরু চরিতে পাঁইত। সেই সকল 
সাধারণেব গোবাটেবও অধিকাংশই মালিকের কবলিত 
হইয়া গোঁবাট সকল সংকীর্ণ হইয়া গিয়া, গকব খাস্যাভাব 
ঘটিয়াছে) এখন দেশে আছে কেবল গোবক্ষিণী সভা আব 
গকৃব ছুঃখেব মায়া কান! বিপোর্ট। পাড়ার্গীয়েও গোপাল- 


১৩০ 


নেব পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক যদি এখন্ও কৃষকেবা 


" শস্তেব খাস্ সঞ্চয়েব জন্ত পূর্কাকালের মত প্রতিবৎসব কিছু । 


কিছু জমি খিল বাখিয়া তাহাতে গাই গক চবাইয়া দুধ বিক্রি 
করে, তবেও তাহাবা মোটেব উপবে এখন অপেক্ষা অনেক 
কম পবিশ্রমে অনেক বেশী লাভবান্‌ হইতে পাবে। জমি 
মাঝে মাঝে ‘খিল’ বাখাই জিব উর্ক্বতা বৃদ্ধি করিবাব 
নৈসর্গিক উপাষ। ইহাকেও এক প্রকার নৈসর্গিক শস্ত 
পৰ্য্যায় বলা যাইতে পাবে । 

১৬। শম্য পর্য্যাযের আলোচ্য অপরাপর বিষয় । 

' শর্ত পর্য্যায় স্থিব কবিবাব সময় আরও কয়েকটি বিষষের 
আলোচনা কবা কর্তব্য__যথা (১) কতকগুলি শস্তেব, যথা, 
পাট, অড়হব ইত্যাদিব--এক একটি দীর্ঘ মূল শিকড় 
(tap ৮০০০ থাকে । তাহ! মাটিব নিয়স্তবে গিয়া শাখা 
শিকড় বিস্তাব কবিয়! নিয়ন্তব হইতেই খাছ্ক সংগ্রহ করে 
এবং মাঁটিব উপবের স্তবের সঞ্চিত খাত্তের বিশেষ কোন 
অপচয় কবে ন! । (২)আবাঁর কতকগুলি শস্তেব মূল শিকড় 
থাকে না, যথা__ধাঁন, যব ইত্যাদি । ইহাঁবা মাটি উপরের 
স্তর হইতেই খাঁস্ক সংগ্রহ কবে নিয্নস্তবেব সঞ্চিত খাগ্ঘেব 
বিশেষ অপচয় করে না । এজন এই ছুইশ্রেণী পবম্পবেব 
সহিত শস্ত পর্যায়ে কিন্বা শঙ্ত মিশ্রণে ব্যবহৃত হইবাব 
বিশেষ উপযোগী । আবার কতগুলি শম্ত অতি অল্প সময়েই 
পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয যথা মাকৈ, আউসি পাট, সবিষা, মুগ 
ইত্যাদি। অন্ত গুলি পূর্ণ বিকাশ লাভ কবিতে অনেক 
সময় লাগে বথা অবহব, আমনি পাট ও ধান, কাপাস 
ইত্যাদি। এরূপ ছুই শ্রেণীব একটি সোবাঁজান সংগ্রাহক 
যথা অড়হর এবং আর একটি সোরাজান অপচায়ক যথা 
মাকৈ বাছিয়! মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে শস্য পর্য্যাষেব 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয় অথচ" ছুইটী ফসল একত্রে পাওয়া যাষ। 
মাকৈ মাটিব উপরের স্তবে খাগ্য গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অড়হর চারা থাকিত্তেই মাঁকৈ 
কাটিবার যোগ্য হষ। অড়হব আস্তে আস্তে ব্র্ধিত হইয়া 
নিস্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ কবে এবং যখন গাছ বড় হয় 
তখন মাঁকৈ উঠিয় যাওয়াতে তাহাব বিকাশেরও কোন 
বাধা হয় না। আরও একটি কথা এই কতকগুলি শস্ত 
জমিতে তাহাদেব নাড়া, গোড়া এবং শিকড় প্রভৃতি 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ । 


(stubble) বাখিয়া যায়। এই সকল পচিয়া জমির জল 


(50093) ধাবণ কবিবাব শক্তি বৃদ্ধি ও অন্ত নানাপ্রকার 
উপকাব সাধন কবে। কতকগুলি শস্ত অমি আগাছাশৃন্ 
কবিবাঁব পক্ষে বিশেষ উপযোগী যথা আলু, কপি, পেয়াজ” 
ইত্যাদি। শেষ কথা এই, ভিন্ন জাতীয় শস্তেব শক্ত পোকা, - 
মাঁকড়, এবং ছাতাধবা রোগ প্রভৃতিও নানাপ্রকাব। শন্ত 
পৰ্য্যায় অবলম্বন কবিলে ইহাঁদেব আক্রমণও অনেক কমিয়া 
ষাঁয়। 

"১ ৷ পাটের শস্য পর্য্যায়েব দৃষ্টান্ত । 

উল্লিখিত সমস্ত কথা স্মবণ বাখিয়া, পাটেব চাষা 
আপনাব এবং জমির অবস্থাব উপযোগিতা বুধিয়া পাঁটেব 
সহিত পর্য্যায়ে অন্য শস্ত চাষ কবিবে। যদি আগু অন্নেব 
অভাব দ্বার! বাধ্য না হয় তবে একই জমিতে পাঁটেব সহিত. 
পর্যায়ে ধান চাষ না করাই ভাল। কারণ পাট এবং ধান - 
উভয়ই সোরাজানেব অপচায়ক, এবং ধান পাট অপেক্ষাও 
অধিক অপচায়ক। অনেক কৃষক পাঁটেব পর্যায়ে ধান্‌ চাষ 
করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার ফলে ৩৪ বৎসর পরই পাটও 
ভাল হয় না, ধানও ভাল হয় না। এমন কি তাঁহারা 
ধানেব পব পাট কবা অপেক্ষা একই জমিতে প্রতিবৎসব ' 
পাট কবিয়া, কি পাটেব পব আলু চাষ কবিয়া ভীল ফল'» 


“পাইয়াছেন। বান অপেক্ষা শনই নালিতার সহিত পর্যায়ে 


চাষ কবিবার পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী । আমাদের 
অনেক দেশীয় কৃষক শন পাটের জমি উর্কারা বাঁখিবার শক্তির 
কথা অবগত আছেন। জমিব উপযোগিতা অনুসাবে 
নালিতাব পর্্যাযে শন কিম্বা অড়হব চাঁষ কবাই উৎকৃষ্ট । 
যাহাঁবা পাঁটেব পর ধান কিন্বা পাঁটেব পব পাট লইতে বাধ্য 


. হন এবং বন্থমাতাকে ২18 মাঁসও বিশ্রাম দিতে অক্ষম," 


তাহাবা ধান কি. পাট উঠিয়া গেলে মাঝখানে এক ফসল 
খেসাবি, মুগুরী, বুট কি অন্ত কোন সোৌবাজান সংগ্রাহক 
ডাইল শস্ত গ্রহণ কবিলে, জমিব উর্কাবতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে + 
বক্ষা হইবে, এবং কৃষকেব লাভও অপেক্ষাকৃত বের 
হুইবে। -উপযুক্ত পবিমাঁণ ফাস ব্যবহাব করিতে পাঁরিলে 
উচ্চ জমিতে পাঁটের পব আলু কি তামাকও লওষা বাষ। 
আমরা কৃষকের সাহায্যের জন্য পাটেব শস্ত পর্য্যায়েব কয়েকটি 


নমুনা দিতেছি। 


২য় সংখ্যা |] 
(ক) অপেক্ষাকৃত (খ) বাস্ত ভূমি । (গ) অপেক্ষাকৃত 
উচ্চ ভূমি। নিম্ন ভূমি। 
বসব. ক্খবিফবা ক্রবিবা থরিফ রবি খরিফ রবি 
বর্ষা শন্তা বসন্ত শল্ত 
প্রথম অড়হর নাজিতা মুগ নালিতাপাট সরিষা 
(বর্ষব্যাগী) . * 
দ্বিতীয় নালিতা মুগ ইক্ষু শনপটি তিল 
এ বে্ষব্যাপী) 
তৃতীয় ধান আনু _ অড়হর-- নালিতা কলাই 
| বর্ধব্যাগী 
চতুৰ্থ শন তামাক নাঁলিতা আলু ধান খেসারি 
১৮ পাটের ফাস । 


পাটের ফাস সম্বন্ধে অনেকে অনেক ব্যবস্থা কবেন। 
কেহ বলেন বিঘা প্রতি ৫০ মণ কবিয়া গোঁবব ফাস দেও, 
» কেহ বলেন ২ মণ কবিয়! বিঘা প্রতি খৈল দেও, কেহ বলেন 
বিঘা প্রতি ৩ মণ কবিয়া অস্থিচূর্ণ দেও, অথবা বিঘা! প্রতি 
১ মণ করিয়া সোবা দেও। “লাগে কড়ি দিবে গৌবী সেন” 
_ধিনি ব্যবস্থা কবেন তার ত আব ঘরেব পয়সা যাবে না 
তবে ব্যবস্থা দিতে ভয় কি? পরীক্ষা! করিয়াও ত দেখা 
'-হইবে। আব পরের খরচে ব্যবস্থা দাতাবও ত একটু 
কৃতিত্ব দেখান হবে। হায়, হায়, গৌরীসেনের ঘরে যে 
"টাকা নাই। শত কবা ৬০২। ৭০২ টাকা বাধিক হারে 
কর্জ করিয়া আমাদের এই গৌরীসেন গরিব কৃষককে 
পাটেব চাঁষ চালাইতে হয়, তাতে আবার দেখা যায় সবকারী 
কৃষিক্ষেত্রে পবীক্ষাব ফলও তত নিশ্চিত বা আশাপ্রদ নয় । 
কখনও বা দেখা যায় বিঘা প্রতি ২০২। ২৫২ টাঁকার 
ফাস খরচা করিয়া সবকাবী কৃষিক্ষেত্রে যে ফসল পাওয়া 
গিয়াছে, এ জমিব পার্খে ই বিনা ফাসে সেই বৎস্বই তদপেক্ষা 
অধিক পওয়া গরিরাছে। আমাদের বাঙ্গাল দেশী কথায় 
বলে “নৈরা চৈবা বাব, ঘবে বৈসা তেব |” কৃষককে এ 
অবস্থায় একটী পবামর্শ দিতে আমবা সাহসী হইতেছি। 
২২উরীকা কর্জ কবিয়া কখনও ফাস প্রয়োগ করিও না, ফাস 

* শন্ত পর্য্যায স্থির কবিবাঁর সময় মনে রাখা আবস্তক যে শন্ত চারি 
প্রকার--রবি বা বসন্ত কালেব যথা আলু, মুগ, মুল! ইত্যাদি (২) 
খরিফ বা বর্যাশহ্ত যখ!--পাঁট, ধান ইত্যাদি (৩) রবি খরিফ উভয় যথা 


ধান, কলাই, তিল ইত্যাদি (৪) বর্ষব্যাপী যথা__আক; অড়হর, কাপাস, 
ইত্যাদি। 


পাট বা নালিতা। 


১৩১ 
পরসা দিয়া ক্রয় কৰিয়া প্রয়োগ করিবার পূর্বে পাঁচ বন্ 
ভাবিয়া কবিবে। সবকাবী ক্ৃষিক্ষেত্রেৰ প্রীক্ষাব উপল্র 


নির্ভর কর! যায় না, কারণ অধিকাংশ ফাঁস এক বৎসল 


প্রয়োগ করিলে ৫1৭ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহব কার্ধ্য হয়। 
গোবব সাব এক বৎসব প্রয়োগ করিলে ঃ বসব পর্য্যন্ত 
ব্যাপিরা তাঁহাব কাঁধ্য হয়। অস্থিচুর্ণ ৭ বক্কর পর্য্যস্ত কাল 
কবে। সরকাবী রুষিক্ষেত্রে আমরা যতদুর জানি বৎসর 
বৎসব একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন সাব প্রয়োগ করিয়া পৰীক্ষা 
করা হয়। এবং তাহা হইতেই প্রতিবৎসল্রর প্রয়োগ ফল, 
পৃথকভাবে গণনা করা হয়। বিশেষতঃ কৃষির ফলে যাহাঁদের 
নিজেব কোন লাভ লোকসান নাই তাহাদের কথার উপরে 
বিনা পরীক্ষার কৃষকের পক্ষে নির্ভব করা নঙ্গত হইবে না । 
যতদিন না ক্ৃষিক্ষেত্রেব উপরে আমাদ্বে কৃষকসমাজ 
কতকটা তত্বাবধানের এবং সঞ্চালনের অধিকাঁব লা 
কবিতেছেন এবং সরকাবী কৃষিক্ষেত্রেব ফল ক্ফকেবা নিচ্ছে 
পৰীক্ষা করিয়া আপনাঁপন মত প্রকাশ কহিতেছেন ততদিন 
বৈজ্ঞানিক কৃষকের “আলেয়াব আলোর” পশ্চাতে ধাবিত 
হইলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাস্তব কোন্‌ 
জমিতে কোন্‌ সার কি পরিমাণে দিতে হইবে তাহা এ 
জমিতে কোন্‌ সার কি পরিমাণে আছে ব. জানিলে ঠিক 
হয় না। তাহা মাটীব বাসায়নিক বিশ্লে্ণ (chemical 
analysis) দ্বারাও ভালরূপ ঠিক হইতে পারে কিনা সংশয় | 
কাবণ বাসাঁয়নিক বিশ্লেষণে মাটিতে কি কি কন্ত আছে তাহাই 
মাত্র বলিতে পাবে কিন্তু কোন্‌ শস্তেব গ্রহণ যোগ্য অবস্থান 
কি পরিমাণ আছে, ইহা বলা অসম্ভব। শন্ত সকলেব খাচ্- 
গ্রহণ শক্তি মানুষ ও পশ্বাদির হজম শক্তির হাঁয় ভিন্ন ভিন্ন! 
এক ফসল যে রাসায়নিক অবস্থা থাকিলে যে থান্চ গ্রহণ 
করিতে পারে, অন্ত শস্ত সেই খাদ্য নেই বাসাধনিক 
অবস্থায় থাকিলে গ্রহণ করিতে পাবে কিনা সংশয়! 
মোটামুটী বলা যায় যে কৃষক নিজ জমিল্ত প্রয়োগ দ্বাব! 
পরীক্ষা না করিয়া কোন্‌ শস্তেব জন্ত কোন্‌ যাঁর কি পবিমা 
প্রয়োগ কবিতে হইবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। 
অন্ধকারে ফাঁসের নামে পয়সার শ্রাদ্ধ কর গরিব কৃষকের 
পোষাইবে না । বিনা পয়ল! খরচে শুধু বুদ্ধি খাঁটাইয়া এবং 
গাঁয়ের খাঁটুনি ছারা কৃষক যতদুব করিতে গুঁবে ততদূরই 


১৩২ 


কবিবে। “ নিজের কি আত্মীয়ের গোয়ালেব গোবৰ ও 
গোমুত্র যত্বের সহিত সঞ্চিত করিয়! ৪৫ মাস পচাইয়! পাঁটেব 
জমিতে যে পবিমাণে পারে সাব দিবে, বিঘাতে ৪০৫০ মণেব 
“অধিক দিবাব প্রয়োজন নাই। আবাব পাট উঠা গেলে 
ববি শত্যেব অর্থাৎ আলু কলাঁই, সবিষা প্রভৃতি চাষেব সময 
আপনাব এবং আত্মীয়ের চুলাব ছাইটা যদ্বেব সহিত সঞ্চিত 
কবিয়া প্রযোগ কবিবে। বিঘাপ্রতি ২ মণ পরিমাণে ছাই 
হইলেই যথেষ্ট । তন্তিম্ন নিজেব বাড়ীতে গর্ভ কবিয়া বাড়ীর 


সৃতপ্রকাব আবর্জ্জন! হয়, পত্র, তৃণ, লতা, খাল পুঁকুবের . 


পানা, দল ঘাস, মাছেব আঁইস, গক, ঘোড়া বা বিড়াল 
কুকুরেব মৃতদেহ ইত্যাদি যাহা কিছু হয, ছয় মাস পর্য্যন্ত 
মাটিব নীচে বাখিয়া পচাইরা পাট চাসেব সময় সারকপে 
বিঘাপ্রতি ২৭২৫ মণ ব্যবহাব কবিবে। ইহা ধান ও 
পাটের,পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ফাসেব কার্য করিৰে। "এক 
বৎসব ফাস ব্যবহাব কবিলে 81৫ বৎসর কাধ্য কবে। এজন্য 
কম কম কিয়া প্রতি বৎসব কিছু কিছু দিলে কোন ক্ষতি 
হইবেনা। কৃষক যদি আপনার ভ্রান্ত সংস্কাবকে ওয় 
করিতে পারে, তবে বিনা থবচে অতি উৎকৃষ্ট ফাস সর্বদাই 
পাইতে “পাবে এবং দেশেব অস্বাস্থ্যেব কারণ নিবাবণ 
কবিয়া লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে। তবে 
সেদিন এখনও দুবে। মোটামুটা বলা যায়, মনুষ্য পণ্ড 
পক্ষীবা যে যাহা খায় তাঁহাব মূল্যবান পদার্থের ষোল 
আনাব প্রায় বাব আনাই তাহার্দের মূত্র পুরীষেব 
সঙ্গে বাহির হইয়া যাঁয়। এগুলি বিধিমত বক্ষ] কবিয়া 
প্রয়োগ কৰিলে বিনা খবচে উৎকৃষ্ট ফাসেব কাৰ্য্য কবে, 
এবং দেশেবও অস্থাস্থ্য নিবাবণ হয়। বিনা ব্যয়ে পাটের ফাঁস 
দেওয়াব আঁব একটি উপায় আছে তাহা, অবলম্বন করা 
কৃষকের পক্ষে অতি সহজ। চাঁবা গাছে উৎকৃষ্ট ফাস হয় 
(Green manure) | সবিষাঁ, কলাই, খেসাবি, সন, যৈঞ্চা 
_(ধুনকী) প্রভৃতি অতি তাড়াতাড়ি বন্ধিত হয়। পাটেব 
প্রথম কি দ্বিতীয় চাষ দিবাব সময এই সকলেব কোনটাব 
বীজ ছড়াইয়া দিষা ফুল ধরিবার . পূর্বের গাছ নবম থাকিতে 
থাকিতে যদি আবাব চাব দিয়া এগুলি মাটীব নীচে ফেলিয়া 
দেওয়া হয়, তবে এক মাস মধ্যেই এগুলি পচিয়া অতি 
উৎকৃষ্ট ফাসেব কাৰ্য্য কবে । বিঘা প্রতি এই সঙ্গে ২১ মণ 


প্রবাসী, ১৩১৬ । 


Re! 


চু বর্ষারভের ২/৩ সাস পূর্বে ছড়াইহা দিতে পারিলে 
এলি আবও লী নী পচিয়া মাটাব সঙ্গে মিশিয়া উৎকৃষ্ট . 
ফাঁসেব কার্য কবে। সকল ফাঁসেব উপরে জেখোঁটালেব 
(05৮৮০ Tull) চাঁষই ফাঁস” (Tillage is manure), ৫ 
পাঁট সম্বন্ধে কৃষক একথা কখনও ভূলিবেননা ৷ ধাহাঁব! খৈল 
ব্যবহাব কবিতে ইচ্ছা কবেন, তাহাব! ক্ষেত্রে খৈল ব্যবহার 
না কিয়া দুগ্ধবতী গাভী কিম্বা হালে বলদূকে সবিষা 
প্রভৃতিব খৈল খাঁওয়াইয়া তাহাঁব গোববই ফাঁসৰপে ব্যবহাৰ 
কবিবেন। কাবণ খৈলেব ফাস অংশেব যোল আনাব * 
প্রায় বাব আনাই সেই গোববে পাওয়া যাইবে, এবং একই 
খবচে কৃষক দুই দিক দিযাই লাভবান হইবে। জমি বিশেষে 
অস্থিচূর্ণও পাঁটেব ফাসরূপে ব্যবহাব, হইতে পাবে। কিন্তু: 
ক্রয় কবিয়! এই সার -ব্যবহাব কবিবাঁব পূর্বে কৃষক ২1৪ » 
গণ্ডা! জমিব মধ্যে পৰীক্ষা কবিষা যদি লাভবান্‌ হয় তবেই. , 
ব্যবহাৰ কবিকে_কাবণ কোন্‌, জমিতে ইহা প্রয়োজন, 
সেই জমিতে পৰীক্ষা ভিন্ন স্থির হইতে পাবে না। গোবব 
ও চাবা গাছেব সারকে সাঁধাবণ সার (General manure) 
বলা! ষায়-_যেহেতু ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদেব প্রয়োজনীয় প্রায় 
সকল প্রকার বস্তই আছে। সকল প্রকার জমিতেই টি 
ইহারা উপকাঁকী। কিন্তু অস্থিচূর্ণ, চুণ, সোবা ইত্যাদি ' 
বিশেষ সার (Special manure) দ্বারা এক জমিতে উপকার ' 
হইলেই যে অন্ত জমিতেও উপকার হইবে তাঁহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। এমন কি উপকাব না হইয়া ক্ষতিও হইতে 
পাঁবে। যেমন আমাঁদেব পক্ষে মাংস এক সমযে অতি. 
উপকারী খা হইলেও অবস্থা ভেদে ইহা দ্বাবা কোন , 
উপকার না হইষা অপকাবও হইতে পাবে। এ সকল 
বিশেষ সাঁবে পয়সা খবচ করিবাঁব পূর্বে কৃষক নিজেব জমিব 
ক্ষুদ্র অংশে অল্প পরিমাণে নিজে ব্যবহার কবিষা! সিদ্ধান্ত 
স্থির করিয়া কার্য না! কৰিলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার 
আশঙ্কা আছে। খ 


বঙ্গদেশেব নিয়নভূমি সকলে পাঁটের Ga 


বিশেষতঃ তিতা! পাটের জমিতে ফাস ব্যবহার কবিবার সময় 
আবও একটি গুরুতব কথ! স্মরণ বাখিবে। ফাসের যে 
অংশ গাছেব পক্ষে সহজপাচ্য এবং উপকাবী-_তাহ! 
সহজেই জলে গলিয়া যায় এবং বস্তুতঃ জলের সঙ্গে মিশির!ই 
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শিকড়দেশ দ্বারা গাছের 
পুষ্টি সাধন কবে। পাঁট গাছেব বিশেষতঃ তিতা পাট 
_ গাছেব নীচে প্রায় সর্বদাই জল জমা থাকে ও চলাচল কবে। 
| অতি মুল্যবান অংশ সে জলে মিশিয়া জলেব 
সঙ্গেই জমির বাহিবে চলিয়া যায়। এক্ন্য অনেক 
সময় দেখা যাষ যে তোমাৰ জমিতে তুমি ফাস দিলে, 
আমার জমিতে আমি ফাঁস দিলাম না, কিন্তু" আমার 
জমি হয়ত তোমার জমির নীচে এবং তোমাৰ জমিব 
*জল আমার জমিব উপর দিয়া চলিয়া যায়। এজন্য 
ফলেব বেলা অনেক সময় দেখা যায় শম্ত তোমাৰ জমিতে 
যত ভাল হউক বা না হউক, তোমার প্রদত্ত ফাঁসের ফলে 
আমার জমিতে ফসল তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে । 
আব যখন জলে সমস্ত মাঠ প্লাবিত হয়, তখন এক জমিতে 
দেওয়া ফাসেব ফল কতক পবিমাঁণে এ মাঠের সমস্ত জমিতে 
বিস্তৃত হইয়া যাষ। যদিও মাটার, বিশেষতঃ আটাল মাটীর 
(০19), ফাঁসের সাবাংশ আকর্ষণ করিয়া বাখিবার শক্তি 
আছে' বটে, কিন্তু মাঠমর জল দড়াইলে সে শক্তিকে অভিভূত 
করিয়া আস্তে আস্তে সে সারাংশ জলে ধুইয়া জলের সঙ্গে 
“স্বনেকট! চলিয়া যাঁইবাবই সম্ভব। ফাঁসেব অতি মূল্যবান্‌ 
ভাগে “অধিকাংশই ২৩ মাস ব্যাপী জলপ্নবনে এইবপ 
ধুইয়া যাইবার সম্ভব। ইহা স্মরণ বাখিয়া কৃষক সর্বদা 
এরূপ জমিতে অর্থব্যয় করিয়া ফাঁস প্রয়োগ কবিতে সতর্ক 
হইবে। তবে যত দিন গাছ চারা থাকে এবং জল না 
দাড়ায় ততদিন সেই ফাস সেই জমিতেই থাকিয়া উপকাব 
সাধন কবে। আরও একটি কথা আছে। মেঘনা, ব্রচ্ধ- 
পুত্র, গঙ্গা, ও অপরাপব নদীর চব ও পার্শ্ববর্তী স্থান যাহাতে 
নদীর জল উঠে, সেই জলের সঙ্গে পলিমাটিকপে অতি মুল্য- 
বান ফাস এ সকল জমিতে পড়ে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের 
বর্ষার জলপ্লাবনে পলিরূপে কি পবিমাণ শস্তখান্ধ পাওয়া 
যায় তাহাব পরীক্ষা কবা হয় নাই ? কিন্ত যমুনা খালেব 
জৰ (Upper Eastern Jumna Canal) পরীক্ষা 
করিয়া ডাক্তাব লেদাৰ তাঁহাব পলিমাটীতে বার্ষিক প্রতি 
একব পটাঁশ ৫৪.৬ পাউণ্ড, ফম্ফবিক ৪২ পাউণ্ড, সোরাজান 
৩২.৫ পাউণ্ড পাইয়াছেন। অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৮.২ পাউণ্ড 
পটাস, ১৪ পাউণ্ড ফস্ফবিক, ও ১১ পাউণ্ড সোবাজান 


এদেশ ও বিদেশ । 
শবীবে প্রবেশ করিয়া তাহাব 
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পাইয়াছেন। আমাদেব গঙ্গা, মেঘনা, ব্রন্পুত্রেব জলেশ 
পলিতেও সেইরূপ আশা কবা যায়। ওঁ সকল জমিতে 
নাইট্রোজেন, ফস্ফবিক, কি পটাস ক্রয় করিয়া প্রয়োশ 
করিবাব ব্যবস্থা কোন কৃষকের হিতৈষী দিবে কি লু 
বলিতে পারি না। 
উদ্বিজদাস দত্ত । 
এদেশ ও বিদেশ । 
যে দেশে গেলে স্থানের পবিবর্ভনে সকল অবস্থাই পবিবর্তিভ 
আকার ধাবণ কবে,_আবহাওযাব পরিবন্থন, প্রাক্কৃতিক 
দৃশ্তেব পবিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন, পবিচ্চদেব পরিবর্তন 
আশহাবের পবিবর্তন, বীতি-নীতি-আ'ঁচার-বক্হারেব পবি- 
বর্তন, সহজে সেই বিদেশটিকে বুঝান যায়না। ভাবতের 
প্রদেশে প্রদেশে কত প্রভেদ, কিন্তু প্রতি নিহ্ষে প্রতি পচে 
একটা মৌলিক একতা লক্ষ্য কবি। অন্রদ্দিকে আবা 
ভারতবর্ষ এবং ইউবোঁপে কেবল উভষ বেশে পার্থক্যই 
লক্ষিত হয়। আপাতিদৃষ্টতে যেখানে একটু মিল আছে 
বলিয়া মনে কবি, সেখানেই একটা মৌলিক বিসদৃশত। 
দেখিতে পাই। যেখানে প্রভেদ অধিক, লেখানেই হয়ত 
তুলনায় সমালোচনার সুবিধা বেশি । 
স্থবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ অরণ্য নাই, দুর্লজ্ঘ্য জজ্ঞাত পর্কত- 


. মালা নাই, এবং অরণ্যগহনে বা পর্কতিগুহার হিংস্র জন্তু 


বিচরণ কবেনা । প্রতি পর্বত শত শত নগরীব বাস্তভুমি, 
সমুদ্র মনুষ্যেব সুপ্রশস্ত বাঁজপথ, এবং হত্রিম বন বা 
মৃগদাব বিলাসেব স্থুবম্য লীলাঁক্ষেত্র। পর্বতের উচ্চ শিখর 
থেকে সাগবেব দুর প্রান্ত পর্য্যস্ত, সকল স্থল একং সকল 
জলই মনুষ্যের কীন্তিলাঞ্ছিত। j 
সাঁগরভবা জাহাজ, নগবভরা দোকান ; এবং জাহাজে 
জাহাজে দোকানে দোকানে যে কত পণ” সংগৃহীত ও 
সঞ্চিত, তাহা কোন আদীব ব্যাঁপাবীব দ্েশেব লোকে 
ধারণা কবিয়া উঠিতে পাবেনা। ভাবতবর্ষে এখন “কোটি” 
অঙ্কটা যখন অতি বড় ধনীব কাছেও কক্সনিক গণনা, 
তখন কল্পনাঁৰ অতীত অঙ্কের হিসাব কক্স ইউরোপের 
সম্পদ নির্ণয় কবা চলে নাঁ। সে কবেকাঁ কথা ভাই, 


যেদিন ভাবতেব লক্ষ্মী আমাদের মায়া কাটুয়া বলিরা- 
সক 


চি 
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ছিলেন, "আমি চলিলাম ?” অপ্রসন্না মা লক্ষ্মী যে কোন্‌ 
পথে কোথায় গিয়াছেন, বিদেশে গেলে যেন তাহার একটু 
খানি ইঙ্গিত পাওয়া যার। পাছে আমবা তাহাকে থু'জিয়া 
বাহির কবি, সেই জন্যই বুঝি মা জাহাজে পা দিয়া দেশ 
পবিত্যাগেব সময় অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছিলেন, ষে 
জাহাজে পা দিলেই আমাদের জাতি যাইবে ” আমরা! জাতি 
. বীচাইলাম ; মাকে পাইলাম না। আমাঁদেরি ঘরের লক্ষ্মী 
যে এখন বিদেশবাঁসিনী, “তাহার গূঢ় প্রমাণ আছে। মা 
যে পথে গিয়াছেন, ভারতের সকল উৎপন্ন, সকল সম্পদ, 
সেই গমন-পদবী অন্থসবণ কবিয়| চলিয়া যায়। 


ইউরোপের যে কোন সহরে গিয়া স্তত্ভিত হইয়!- 


ভাবিতে হয়, “কি সম্পদ!” আর আমরা কত নিন্ব, কত 
দরিদ্র । কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে আসিয়া সংবাদ 
দিয়াছিলেন যে “বিলাত দেশটা মাটিব।” তাই তাহাকে 
ভর্তপন! কিয় লিখিয়াছিলাম__ 

শোনা ছিল, সোণার নয়, বিলেৎ দেশটা মাটির ; 

কবিব কথা সবি ভুল ! হোটেল, দোকান বাটির, 

অবস্থাটায় বুঝতে পাঁচ্চি, কিসে দেশটা গড়া) 

বিণি ঝিনি করে গিনি যাই নড়া চড়া । 

সেই হোটেল দোকান বাস্তা ঘাট প্রভৃতির পরিচয় 
দেওয়া কঠিন। ইংবেজের ক্যালকাটা ও বম্বে সহরে 
ইউরোপী কেতাব আভাস পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু সে এত 
অল্প পরিমাণে, যে ওঁ সব সহরেব দৃষ্টান্তে ইউবোপেব সহব 
বুঝান যায় না। ধরুন না হয় প্রথমে লণ্ডন সহবেব কথা । 
কলিকাতায় যেমন কালিঘাঁট গড়পাঁর প্রভৃতি সত্যসত্য 
কলিকাঁতীবি মধ্যে, সে বকম হিসাবে ধবিলে,লগনেব 
প্রসার ৭০০ বর্গমাইলেব উপব এবং বাসিন্দাব সংখ্যা হয় 
৬৮ লক্ষ । একটু কমসম করিয| ধরিলেও ১৩০ বর্গ মাইলের 
সহরে, প্রায় সাড়ে পররতাল্লিশ লক্ষ অধিবাসী পাই। কিন্ত 
শাসন বিচাব এবং ডাক বিভাগেব অধিকাব ধবিয়! বিচাব 
কবিলে প্রথমোক্ত গণনা মতেই লণ্ডন সহরকে নির্দেশ 
করিতে হয়। রর 

আমাদের ব্ড়বাঁজার প্রভৃতির মত ব্যবসা -বাঁণিজ্যের 
_কেন্ুস্থান ‘সিটি’ টুকুর আয়তন ১ বর্গমাইল। সিটিটা 
ব্যবসার জারর্নী হইলেও পারত পক্ষে ভত্রলোকেবাঁ সেখানে 


প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


বাস করেন না। তবুও অধিবাসীব সংখ্যা ৩৫০০০। শী 
সিটিতেই ২৬টি মিউনিসিপাল ওয়ার্ড। এই অংশে (এবং 
অন্তত্রও বটে), বাড়ী করিবাঁব জমিব মুল্য কাঠা দবেও নয়, 
বর্ণ ফুট দরে ঠিক হয়। সিটিতে প্রতি বর্গ ফুট জমিব মূল” 
অন্ধকার গলিতেও ৩০০ টাকাব কম নয় ; বড় রাস্তা হইলে 
এক বর্গ ফুটে ৭০ পাউণ্ড বা এক হাজাব টাকা পড়ে। 
তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল বলিবেন, এ দেশটা মাটিব ৷ 

কম সম করিয়া ১৩০ বর্গ মাইলেব লণ্ডন সহবেব কথাই 
বলি। উহাব ধৈর্য ১৪ মাইল এবং বিস্তাব ১০ মাইল ।* 
সহরেব তলা দিয়া যে সকল রেল পথ জাল বিস্তাব কবিষাছে, 
তাহার কথ! ছাড়িয়া দি) প্রশস্ত "হইলেও গলিগুলির প্রতি 
লক্ষ্য করিব না ; কেবল গ্রীট গুলিরই সংখ্যা আট হাজার 
বসত বাড়ী ও দোকান ছয় লক্ষ, ১৫০০ গির্জা, সাড়ে সাত 


হাজার মদ খাবাব ঘর, ১৭০০ কাফি হাউস, এবং ৫০০ ২ 
হোঁটেল। সহবের প্রমোদ ভবন, আহার শাল! এবং 
ভাড়াটে বাড়ীর কথা পরে বলিব। 


মেট্রপলিটন ওয়াঁটাব বোর্ডের হাতে সমগ্র লণ্ডনেব 
৬৮ লক্ষ লোকের জল যৌগাইবাঁর ব্যবস্থা। এ দেশের 
লোকে বড় শাদা জল বেশী খায় না; শীতে বড় কেউ 
বিশেষ রকম স্নানের নামও কবে না ; তবুও জলের *দৈনিক, 
ব্যয় আড়াই কোটি মণেরও অধিক-_অর্থাৎ এক মিলিয়ন ৮ 
টন। প্রতি লোকের জন্য দৈনিক ৩৬ গ্যালন জলেব 
খবচ পড়ে। আলোব সমন্ধে একটা আশ্চর্য্য কথা এই, 
যে এখনও লণ্ডনে গ্যাসেব ব্যবহারই খুব বেশী। ইতালী 
ও ফরাসী দেশেব সহবের মত সর্বত্র বৈছ্যতিক আলো! 
নাই। বাড়ীতে বাড়ীতে আলো দেবার সবকারী ব্যবস্থা 
নাই। পাঁচটা বড় বড় গ্যাস কোম্পানি আলো বিতবণ 
কবিয়া ১ কোটি টাকা মুনফা লাভ কবেন। “গ্যাস 
কোম্পানির আঁলোব পয়সা কাকেও বাকি ফেলিতে দয় 
না। মনে ককন বাত্রি দশটাব সময় আপনার প্রাপ্য আলো - 
আপনাকে দেওয়! হইয়া গিয়াছে; সহসা দেখিবেন আপনা 
ঘরেব আলো নিবু নিবু হইয়া আসিল । -দৌড়িয়া গিয়া 
একটা নির্দিষ্ট গর্ভে কিছু পয়সা ফেলিয়| দিন, অমনি আবাব 
আলো জ্বলিয়া উঠিবে। এই বনহুবিস্তৃত সহরেব প্রতি ঘরেব 
আঁলোটি এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে সুশাসিত। 


২য় সংখ্যা । ] 
সহরের বড় বড় সকল রাস্তাতেই পারেচলাৰ পথে 
রাত্রি দিন এত লোক চলে যে সর্বত্রই তিন গুণ বড়- 
বাজারের ছোঁকেব ভিড় €ঠলিয়া চলিতে হয়। এ দিকে 
সমাঝেব রাস্তা দিষা “বস্‌ঠ, ট্র্যাম, বোঝাই গাড়ী, সোয়াবি 
গাড়ী, মোটব প্রভৃতি যে অবিশ্রান্ত কত চলিতেছে, তাহা! 
কলিকাতার কোন একটা বড় সমাবোহের দিনে একট! 
বাস্তাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মোড়ের মাথায় 
এপার-ওপাঁৰ কবিবার সমন্র মনে হয়, যেন একবাবে পিষিয়া 
*মরিতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা! মুহ্মুহ 
পারাপারের লোক জড় হইতেছে, আব মুহুমুহু একজন 
পুলিশের কনষ্টেবল চৌমাথ য় আঙুল তুলিয়া দঁড়াইবা মাত্র 
সকল গাড়ী যে যাহার যায়্লায় দাঁড়াইয়া যাইতেছে । গাড়ী 
যত তীর বেগেই ছুটুক, যত বড় বাঁজা মহারাঁজারই সে 
- গাড়ী হোক, সকল গাড়ীই নিমেষ মাত্রে নিস্তব্ধ হইয়া 
দাড়ায়। পুলিশের নিঃনহায় কনেষ্টবলটি আঙুল না 
নামাইলে কাহাবও গাড়ী চালাইবাঁর সাধ্য নাই। ইউ- 
বোগের লোকে বড় নির্কারোধে বিধি মানিয়া চলিতে 
পাবে) এবং সুবিহিত বিরি লঙ্ঘন কবাটা বাঁহাছরী মনে 
শ্কবে না। 
ূ এক বাণিজ্য, এত লোক, এত গাড়ী ঘোড়া, এত ঠেল!- 
‘ঠেলি, তবুও এমন একটি রাস্তা দেখিতে পাইবে না, যাহা 
চৌবঙ্গির রাস্তার মত সর্বদদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। কোন 
গলি খুজিতে, দরিদ্রের টোলায় কিম্বা হাট বাজারের মাঝে 
কদ।চ একটু ময়লা নাই, দর্গন্ধ নাই ; সকল রাস্তাই তক্‌ 
তক্‌ কবিতেছে। দরিদ্রেব বাড়ীর ভিতরে বাহাই থাক্‌, 


তাহার সদব দরজায় ছেঁড়া নেকড়াব বোঝা নাই, কিন্বা 


বাস্তার উপর গৃহের আবর্জ্জনা শোভা! পায় না। ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, ইতালী প্রতৃতি সর্বত্রই এই ব্যবস্থা । 

কোন দরিদ্রই সদর রাস্তাটি নোংর! করে না, এটা 
. তাহার জাতীয় শিক্ষা । দরিদ্রের কথায় একটা কথা 
সনে পড়িল! লগ্ডনের ৬৮ লক্ষ লোকের মধ্যে গরিব- 
খানার সাহায্য ভিথাবী দওয়া লক্ষ মাত্র। সম্ভবতঃ এ 


হইল সমগ্র দেশের ‘পপ্যর’। আর যাহাদিগকে দরিদ্র 


অধিবাসী বলিতেছি তাঁদের সকলেবি পেটে কাট, কণ্ঠে 
বিয়ার ওষ্ঠে সিগারেট, পকেটে পয়লা, মাথায় টুপি, পাঁয়ে 


দেবশিশু | " 
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জুতা ৷ আমাদেৰ মত্‌ ছুতিক্ষ-পীড়িত, বোগশীর্ণ, চিন্তাশীণ, 
এবং উপার্জনের উপায় রহিত দরিদ্র ইংলণ্ডে নাই । ' 

এ পর্য্যন্ত নিতান্ত বাস্থাংশের কথাই বলিল । ওঁ 
বান্ধিক দিকটা আবও একটু দেখিয়া লইতে হইবে, নহিলে 
অন্তরের দিকটা ঠিক্‌ বুঝিতে পাবা যাইবে না। 

শ্রীবিজয়চ্্র মজুমদার ৷ 


সম্ভোগ । 


হে সমুদ্র, আজি এই প্রসন্ন প্রভাভে 
বহু বর্ষ পবে দেখা হ’ল তব সাথে। 
অগণিত বীচিমালা তপন-কিবণে 
‘খল খল’ শুভ্র হান্ত কবে ক্ষণে ক্ষণে । 
হেরি’ হে তোমারে তাই, আনন্দ-ন্তিভোর 
রোমাঞ্চিত দেহে এবে মনে হয় মোয়_ 
আমি বিশ্বে একা নহি ! তুমি হে ষেসন 
অনন্ত তরঙ্গসহ সম্পূর্ণ, শোভন, 
অখণ্ড বিরাট্রূপী, সংসাবো তেমন 
সংখ্যাতীত প্রাণ নিয়া সম্পূর্ণ আপনি ! 
তব দরশনে এবে ওগে। পাঁবাবার, 
আধাব অন্তবে মোর অপূর্ব্ব আশার 
জাগিছে চেতন-ছ্যতি ! আজি মোর প্রাণ 
শুনিতেছে অসীমেব আকুল আহবান ; 
করে হিয়া এ বিজনে একান্তে সম্ভোগ 
নিজ সনে সার! বিশ্ব-নিথিলেব যো ! 
হে মহাঁন্‌, তাই শুয়ে তব উপকূলে 
মোব তুচ্ছ ছুঃখ-ন্থখ সবি গেছি ভুলে 1” 

| শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী । 


দেবশিশু | 
নগ্ন শিশুটি পথপাশে বসি” - 
খেলিছে মনের সুখে, ' 
কচি হাতে লয়ে সুঠা মুঠ! বুলি 
মাথিছে মাথায়, বুকে । ২ - 


১৩৬ প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। ' | ৯ম ভাগ। 


bon eee পাস 


ফুলের মতন মুখ খানি ভরা | ধরণীর স্যাম অঙ্গে সেহ-ডালা রাখি " 
মৃতু নিবমল হাস, বন উপবন হ’তে, মমতায় মাখি, 
পাখীব কাকলী সম স্থমধুর  - কুড়াইয়া ফল, ফুল, দিত উপহার, -. . 
কণ্ঠে অফুট ভাষ। " ভাঁবিত কি যেতে হবে ধরণীর পার রা 
তন্কর সেথা . আসি’ হেন কালে এ মায়াবন্ধন ছি'ড়ি? নিরদয় কাল . 
দেখে--কোঁথা নাই কেহ, বসন্তের বেল! শেষে ঘটাল জঞ্জাল ! 
খেলিছে একেল! সুকুমার শিশু _ কোন্‌ স্থরবালা তাঁর কাণে কাঁপে হায় 
্ ্ব্ভূষিত দেহ। দেছে ব’লে, “মৰ্ত্য হ'তে কেড়ে নিয়ে আর, 
ত্বরিতে শিশুর. দেহ হতে খুলি’ পরিমলগন্ধভরা বাঁিকাজীবন, 
নিল আভরণ রাশি, | সঙ্গিনী করিব মম এই আকিঞ্চন 1” 
কাদিলনা শি মুখ চেয়ে তা’ব তাই কিরে না মিটিতে সাধ, ভালবাস! 
কেবল উঠিল হাসি” । বালিকার অফুবস্ত হৃদয়ের আশা, 
-  নিমেষের তরে - রিক্ততৃষণ ধরণীর বক্ষ হ'তে রাক্ষসের মত, রি 
| - গৌর শিগুর পানে কেড়ে নিলি কাদাইয়| পরিজন যত, ই 
চাহি’ কি বেদনা উঠিল জাগিয়া প্রিয়তম বান্ধবেবে ? পড়ে শুধু.ঘনে 
.  চোবের কঠোর প্রাণে ! _. তাব সেই বিদায়ের শেষ আলিঙ্গনে  : .» 
মরি মরি! একি অপরূপ রূপ, অন্তমিত আঁখি তাঁর বলে গেল হায় ! 
ধূলি ধূসবিত কায় _ “তোমাদের ছাড়ি প্রা নাহি যেতে চায়"; 
সোণাব পুতলী ! শিশু সন্তাসী, -  দ্রেহ সে ত মরে নাই) নিশীখ, সন্ধ্যার , 
আয়, বাছা, কোলে আয় ! কত স্গিপ্ধ গ্রভাতেব অরুণ লেখায়, | ” 
সযতনে চোর * কোলে লয়ে তাবে যবে ধরা+হান্তিময়ী চমকিক় প্রাণ . 
ধূলি ুছি দিল বীবে,-- | সমীরে ভাসায়ে আনে ত্রিদিবের গান। 
যেখানে যা ছিল-_ রতনে ভূষণে কভু ছায়াময়ী মুর্তি হেসে বলে যায় 
সাজাইয়া দিল ফিবে,। - "আবার আবার মোর! মিলিব সবায়। 
- কোথা গেল তার অর্থ-ললালসা, তুমি এই মংসারের উপকূলে বসি .. 
কোথা গেল পাপে মতি, ২ থাক যতদিন কাজ, আমি দিবানিশি 
সুগ্ধ নয়নে বহিল চাহিয়া কভু মন্দাকিনীতীরে, মন্দারকাননে 
নগ্ন শিশুর প্রতি । | তারকা! খচিত ওই গগনের কোণে, 
-.. শ্রীরমশীমোহন ঘোষ। কছু চন্্রালোকে বসি বিজন অচলে, নর 
উন মুক্ত বিহগের মত শৃন্ত নভঃস্থলে, a 
টা . উড়িব, ভ্রমিব স্থুখে, ব্যথ! নাহি আর 
পরলোকবাসিনী। [উদ হ'তেউর্থলোকে কি বিহার |. 
মনে পড়ে পড়েগো কেবল | মোছ প্রিয় নয়নের শোক অশ্রন্দল 


ডি হেন আকুলতা দৈন্য বাড়ায় কেবল ।” 


২য় সংখ্যা। | i 


আশে জীবন লতি, মতা সুযমা- 

পৃত লোকান্তব যেতে নরেব কামনা! 

সে আশ্বাসে আছি বেঁচে, তবুবে কেবল 
= মনে পড়ে-পড়ে সেই আঁখি ছল ছল ! 

শ্রীকুম্থমকুমারী দাস। - 
| চিত্রপরিচয়। 
ই বন্দিনী সীতা । . 
শ্রীযুক্ত উপেন্্রকিশোব রায় মহাশয়েব বন্দিনী সীতাব 
চিত্র বান্দীকিব বামায়ণেব হুন্দবকাণ্ডেব অষ্টাবিংশ হইতে 
ত্রিংশ সর্গে লিখিত বৃত্তান্ত অম্থসাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 
সকলেই অবগত আছেন যে বাবণ সীতাকে হবণ কবিয়া 
লইয়া! গিয়া লঙ্কায় অপোকবনে রক্ষা কবে। তথায় বাবণ 
জানকীকে নানাপ্রকাব প্রলোভন দেখাইয়া প্রসন্ন করিবার 
চেষ্টা কবে। কিন্তু তহুত্তবে জানকী তাহাকে কেবলমাত্র 
ভৎপনাই কবেন। অশোকবনে, একাক্ষী, এককর্ণা, 
কর্ণপ্রাববণা, গোকর্ণা, লম্বকর্ণা, 
“হুশ্পদী, গোপদী, পাদচুলিকা, একপদী, পৃথুপদী, অপদী, 
দীধশিবোনীবা, দীর্ঘকুচোদবী,  দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, 
স্দীর্ঘনথা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, শৃকবীমুখী প্রভৃতি 
রাক্ষপী সর্ধদু পাহারা দিত। বাবণ তাহাদিগকে এই 
আদেশ দেন যে “তোমবা ফ্রেপেই পাব সীতাকে আমাৰ 
বশবর্ডিনী কবিয়! দাও ।” 
তাহাকে ক্রোধভবে অনেক কঠোব বাক্য কহে এবং 
ভতপনাদদি করে] কেহ কেহ তাহাকে মাবিতে, কেহ বা 
ভোজন করিতে উদ্যত হয়। 
সীতা-পতিবিবহে শোকতাপে ও বাক্যযন্ত্রণায় উন্মত্প্রায় 

হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন 


"আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ, দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্তৃসমাগমে আমার 
শপকিছুমাতর আশা! নাই।.***-*.*, হাঁ! আঁসি অতি মন্দভাগ্গিনী, আমাকে 
ধিক। আমি বিষপান বা শাদিতকৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্ত 
তথ্িরয়ে আমাব সহায়ত করে, এই রাক্ষসপুরীতে এমন আর 
-কাহাকেই দেখিতেছি না ।” 

জানকী রামকে স্মরণ পূর্র্বক্‌ এইবপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। 
তাঁহার মুখ শুদ্ধ; মবধাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি এ শিংশপা 
বৃক্ষেব নিকট্ক হইলেন। তাহার অস্তবে শোকানল যারপর নাই 

নি 


_ চিতরপরিচয | 


অকর্ণিকা, হন্তিপদী, 


তদন্থসাবে বিকৃতাকাব রাক্ষসীবা 


১৩৭ 


প্রবল ; তিৰি অনস্তননে বাহক চিন্ত৷ করিলেন এবং পৃষ্ঠনবিত বেদ 
গ্রহণপুর্বাক কহিলেন, আমি শীস্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধনপুনর্বক প্রাণত্যাগ 
করিব। পরে তিনি শিংশপা! বৃক্ষেব এক শীখা! যাব করিলেন এবং 
বাম, লক্্মণ ও আত্মকুল-পুনঃ পুনঃ স্মবণ করিতে লাগিলেন। 

জানকী নিতান্ত নির[নন্দ ও দীন, তিনি বৃক্ষশাখা অবলস্বনপূর্ববক 


* দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানীবপ শুভ লক্ষণ তাহাঁৰ সর্বাঙ্গ 
. প্রাছভূতি হইতে লাগ্গিল। তীহাব কুটিলপদ্র কৃষ্ণতাত্রক উপান্তগুক্ু 


প্রান্তলোহিত একমাত্র বামনেত্র মীনাহত পদ্মের গায় স্পন্দিত হইতে 
লাগিল। বাম এত দিন যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন, যেই অগুকচন্দন- 
যোগ্য স্ববৃত্ত স্থূল বাঁমহস্ত কম্পিত হইব! উঠিল, যাহা করিগুগ্াকার 
ও স্থুল সেই বাম উক পুনঃ পুনঃ স্পন্দনপুর্র্বক যেন রাম সন্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছেন, এইরূপ সুচন! করিধা দিল; এবং যে বনু বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ 
মলিন, তাঁহাও কিঞ্চিৎ 'ঘলিত হইয়া পড়িল । 

তখন শিখরদশন! আনকী এই সমস্ত বিশ্বান্ত লক্ষণে বৌদ্রবাধু- 
প্রণষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজ্লে স্ফীত হয়, সেইবপ হত্ঘ উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন। তাহাব মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের স্তায শোজ ধারণ কবিল। 
তিনি বীতশৌক হইলেন, এবং তীহাব জডতাও নিবুরিত হইল'। 
তখন বঞ্জনী যেমন শুরুপক্ষে চন্্র দ্বারা উদ্ভাষিত হয়, সেইবপ মুখ- 
প্রসাদ তাহাকে একাস্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল । 

হনুমান শিংশপাবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ 
করিলেন।-_হেম্চন্দ্র ভটাচাধ্যেব বঙ্গানুবাদ । 


পদ্মিনী ১৪ ভীমসিংহ। 
বাঁজপুতানাব ইতিহাঁসপাঠক মাত্রেই পদ্নিনীব কাহিনী 
অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্্র স্ণুখাপাধ্যায়েব 
“চবিতাভিধান ” হইতে তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল । 


পদ্মিনী ভীমসিংহের প্রধান! মহিষী । এই অলোবসমাহ্কা বপবতী 
রমণীকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় কবি বঙ্গলাল বন্দ্যোণোধ্যায ‘পদ্মিনী 
উপাখ্যান” নামক শ্রেষ্ঠ কাব্য বচন! করিযা গিয়াছেন। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
জক্ষণ সিংহ মিবারের (রাজধানী চিতোর) সিংহাঁসনে আলাহণ কবেন। 
লক্ষ্মণ অপ্রাপ্তবস্ক ছিলেন এজন্য পিতৃব্য ভীমসিংহ ব্াঁজক্কাধ্য পরিচালন 
কবেন। পদ্মিনীর বপই তীহাব কাল হুইল , তাহীর শ্বপেব অগ্নিতে 
মিবার রাজধানী চিতৌব পুডিয়া ছাই হইয়া গেল। 

খিলিজি বংশীয় দিলীব সম্রাট পদ্মিনীর বপ গুচাব কথ! গুনিলেন। 
তিনি পদ্দিনী লাভেব আশায় চিতোর অধিকার করিছে পারেন নাই, 
অবশেষে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপুর্র্বক ভীমসিংহকে বন্দী করিয়। 
ফেলেন। আলাউদ্দিন মনে করিয়াছিলেন যে ইহাঁতেই পদ্মিনী সহজে 
হস্তগত হইবে , কিন্তু বৃথা আঁশ!। পদ্মিনী চতুবের উপরচতুসত! খেলিলেন। 
তিনি সম্রাটকে বলিয়া! পাঁঠাইলেন “আমি আত্মসমর্পণ কবিতে প্রস্তুত 
আছি, কিন্তু আত্মসমর্পণের পূর্বে আপনার সেনাবরোধ উঠাইয়া লইতে 
হইবে; আমার সঙ্গে বনু সহচরী আপনাব শিবির পর্যন্ত নীইবেন, 
তাঁহাদের কোন প্রকার সম্মানের হানি না হয ও ভুদ্র সহিলাগশের 
প্রতি যঘোচিত সমাদব প্রদর্শন করা হয, তঘ্িষষে আপনাকে বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে , এবং শেষ ব্দাষ লইবাব জন্য আমাকে স্বামীর সহিত 
একবার দেখা! কবাইতে হইবে।” আলাউদ্দীন পদ্মিনীর সমুদ্ধব 
প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। নিদ্দিষ্ট দিনে প্রায়" সহস্র সশস্ত্র বাছা বাছা 
রাজপুত বীৰ আবরপধুক্ত শিবিকাঁষ আরোহণ করিঝ্প' পদ্মিনীব অঙ্ক 
নির্দিষ্ট শিবিবে প্রবেশ কবিলেন। অল্প সময়ের জন্ত ডী সিংহেব সহিত 


পা 


চন 


১৩৮ 


পল্নিনীর সাক্ষাতে বন্দোবস্ত হইল ।, পদ্মিনী ভীমসিংহকে শিবিকার মধ্যে 
ল্‌ইষ! প্রস্থান কবিলেন , পত্সিনীর সহচরীগণ ফিরিয়! বাইতেছে দেখিব! 
কেহ বাঁধা দিলনা । ভীম সিংহের সহিত প্রত্যাবর্তনের অধিক বিলম্ব 
দেখিষা আলাটদ্দীন ব্যস্ত হইলেন, তিনি আর সহা করিতে পীরিলেন না; 
অবিলম্বে শিবিকাগুলির আবরণ উন্মুক্ত হইল । আকরণ উন্মোচনের 
পর তিনি যাহা দেখিলেন তাঁহাঁতে তাহার হৃদ ক্রোধে ও নৈরান্তে 
অধিকৃত হইল। অবিলম্বে রাজপুত বীবগণ শিবিকা হইতে বহির্গত 
হইয়া সম্াটসৈন্ক আক্রমণ করিলেন , তাহাদিগকে পদ্মিনী ও ভীম- 
- সিংহের অনুসবণে অবসর দিলেন না। পথি মধ্যে ভীমসিংহ এক জ্রুত- 
গাঁমী ঘোটকে জাবৌহণ কবিয়| নিরাপদে চিতোরে প্রবেশ করিলেন । 
কিন্তু এত কবিয়াও পদ্মিনী স্বামীকে রক্ষা করিতে পাঁবিলেন না । আঁলা- 
উদ্দিন প্রবল বেগে চিতোর আক্রমণ করিলেন। বাঁজপুত বীবগণ প্রাণ 
পণে দুর্গ বক্ষ কবিতে লাগিলেন। পদ্ধিনীর পিতৃব্য গোব৷ ও ডাহার 
্বাশবর্ধা ত্রাতুপুত্র বাদল অশেষ বীবন্ধ দেখাইয়া বহুমংখ্যক 
শক্ত নিহত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কবিলেন। ভীমসিংহ স্বপ্সে 
দেখিলেন যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ক্ষধার্থ হইয়া দ্বাদশ রাজপুত্রের 
শোৌঁণিত চাহিতেছেন। ভীম একে একে একাদশজন রাজপুত্র যুদ্ধে পাঠা- 
ইলেন; সকলেই সমরাঙ্গনে শয়ন করিলেন। অবশেষে বংশ লোপেখ - 
আশক্ষায অবশিষ্ট পুত্রটাকে ন! পাঠাইয়া নিজেই যুদ্ধঙ্গেত্রে যাইতে প্রস্তুত 
হইলেন। চিতোরের রাজপুতমহিলাগণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান কবিতে 
অগ্রসব হইলেন। পত্মিনী চিরদিনের জন্য পতির নিকট বিদায় ইখা 
প্রচ্ছলিত চিতায় আত্মবিসর্জন কবিলেন ; রাজপুত মহিলাগণ পদ্মিনীর 
অনুসরণ করিলেন। ভীমসিংহ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। চিতোর 
বীরশুন্য হইয়। ধ্বংসমুখে পতিত হইল; কিন্তু আলাউদ্দীনেব বড সাধের 
পদ্মিনী হস্তগত হইল না। আলাউদ্দীন দেখিলেন তখনও ভল্মাচ্ছাদিত 
চিতা হইতে ধুম নির্গত হইতেছে । 


পদ্মিনীব কাহিনী অবলম্বন কবিয়া শ্রীয্‌ক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুব একটি গল্প লিখিয়াছেন। সেই গল্পটি চিত্রভূষিত 
কবিবাৰ জন্য তাহাব উপদেশক্রমে তাহাব শিশ্য শ্রীমান্‌ 
নন্দলাল বস্থ এই ছবিখানি আকেন। উহ! দেখিয়াই 
বঙ্গদেশেব ভূতপূর্বব শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষ আর্লসাহেব উহা দখল 
করিষা বসেন। অবনীন্দ্র বাবুব গল্লেব যে স্থানটি এই 
চিত্রেব বিষয় তাহা নীচে উদ্ধৃত কবিতেছি। বলা আবশ্যক 
-যে অবনীন্দ্র বাবুর গল্পে পদ্মিনী সিংহলদ্বীপেব বাজকুমারী | 

আলাউদ্দিন ভেবেছিলেন--যাব আব পদ্মিনীকে কেডে আনব-_ 
কিন্তু এসে দেখলেন বুকের পীঁজব প্রাণের চাবিদিক যেমন ঢেকে রাখে 
তেমনি বাঁজপুতেব তলোবার পদ্মিনীৰ চাঁবিদিকে দিব! রাত্রি ঘিরে 
রয়েছে, সমুদ্র পাব হওয! সহজ কিন্তু এই সাতটা ফটক পাব হবে 


চিতোরেব মাঝ খান থেকে পক্মিনীকে কেডে আনা অসম্ভব। পাঠান 
পাঁদশী পাহীডেব নীচে তাম্ব গাঁডবার হুকুম দিলেন | সেই গভীর বাত্রে 


যুদ্ধেৰ সমস্ত আঁযোজ্ন শেষ কবে বাণা ভীমসিং পদ্মিনীৰ কাছে এসে " 


বল্পেন “পদ্িনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাঁও ? যেষন অনন্ত নীল সমুদ্রেব 
ধাবে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল তেমনি সমুদ্র ?” পল্নিনী বল্লেন 
প্তাঁমাসা ৰাখ, তোমাদের এ সকভূমির বাজতে আবাব সমুদ্র পেলে কৌথ। 
থেকে?” ভীমসিংহ পদ্মিনীব হাত ধরে কেল্লার ছাতে উঠলেন, আকাশ 
অন্ধকার, Je নাইপদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । - 


| ৯ম ভাগ! 
আকাঁশেৰ নীচে আব একখানা কালে। অন্ধকাব*কেল্লার সম্যখ থেকে 
মকভূমিব ওপাঁব পর্য্যন্ত জুডে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন “রাণী 
এখানে সমুদ্র ছিল আঁমি তো জানি না, মাগে! সাঁদী সাদা ঢেউ উঠছে 
দেখ”? ভীমসিং হেসে বল্লেন, “পদ্ষিনী এ যে সে সমুদ্র নয, ও পাঠান 
বাদশাৰ চতুরঙ্গ সৈন্যবল। এ দেখ তবঙ্গেব পর তরঙ্গের মত শিবির 
শ্রেণী, জলেব কলোঁলেব মত এ শোন সৈল্সেব কোলাহল ! আজ আঁমার 
মনে হচ্ছে সেই নীল সমুদ্র বার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার 
পদ্ম ফুলেব মত তোমায় ছিডে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আছ এই 
চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আঁমাব কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। 
কেমন করে যে এই বিপদ সাগর পার হব ভাবছি "_ভীমসিং আরও 
কি বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা কাল পেঁচা চীৎকাব করে মাখার 
উপর দ্বিষে উড়ে গেল, তাঁব প্রকাণ্ড দুখান! কালো ডানাব ঠাওা 

সে অন্ধকাব ছাতে রাণ! বাণীর মুখেব উপর কার যেন দুখান! ঠা! 
হাতের মত বুলিয়ে গেল | পদ্ষিনী চমকে উঠে রাণাব হাত ধবে নেবে 
গেলেন, সমস্ত বাত ধবে তার মন বলতে লাগল একি অলক্ষণ একি 


অলক্ষণ। . 
রজতনি্ির্ঘত বিষ্ণুমুর্তি । 

আমবা বে বিষ্ণুমূৰ্তি একটি প্রবন্ধসহ মুদ্রিত কবিয়াছি, 
তাহাব একটি ক্ষুদ্রতব ফোটাগ্রাফ ও তৎসন্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ পণ্ডিত শ্রীতরণীকাস্ত চক্রবর্তী সবস্বতীও আমাদিগকে 
প্রেবণ করেন। তাঁহাব প্রবন্ধ হইতে কয়েক *পংক্তি 
উদ্ধৃত কবিলাম। মুষ্তিটির 

“নিয়ে বেদী, বেদীর সন্মুখে গকড কববোড়ে, উপবিষ্ট, পশ্চান্তাগে 
চালী। বেদীর উপরে শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী চতুভূ্জ বাহুদেব দণ্ডায়মাণী 
বান্থদেবেব সন্তকে কিরীট, ছুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী! * চালীসমেত 
মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে ১১ ইঞ্চি; গ্রস্থে ৪ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোল! । এই 
প্রকার ক্ষুদ্রাবববের মধ্যে ষেবপ গঠননৈপুণ্য ও সুক্ষ কারুকাঁধ্য, তাহ! 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়| ঢাঁকার বিখ্যাত প্রধান প্রধান শিল্পিগণ 
ইহা! দেখিব! প্রাচীন এই মুস্তিশিল্পেব ভূষোঁভুয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। 
আব এমত সুন্দর কাঁককাধ্য ও গঠননৈপুণা দেখাইতে তাহার! সম্পূর্ণ 
অক্ষম বলিয়া, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিযাছেন। এই মুর্তি পাঁচ 


সহস্র মুত্র দ্বারা ক্রয় করিতেও কেহ কেহ উৎস্থক ছিলেন। মূর্তিটি 
এখন ইণ্ডিযান মিউজিয়মে রন্দিত হইয়াছে ।” 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


কাব্যকথা-_্রীন্বেশচন্দ্র সেন, এম্‌-এ, প্রণীত। মূল্য ১।" মাত্র । 
ইহাতে কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যবর্ণিত চবিত্রের পরিচয়, বাংল! কাব্য, বন্ধিস- 


নিঃসন্দেহ বলা যাঁর়। সাহিত্যে ব্যক্তিগত ঈর্ধার প্রতিবাদ প্রবন্ধটি 

পুস্তকমধ্যে স্থান না পাইলেও হানি ছিল না । 
স্বদেশকুহ্মম--্রীমুধাকৃক্ণ বাগচি প্রণীত । মূল্য ছুই আনা মাত্র। 

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য ছডার বই। “ছডাগুলি দেশভক্তিমূলক। 


২ সংখ্যা । | 


চাৰ বি ভাগ কি ভাঁবা ও হল অভি বব কিন্ত গ্রন্থকাব 
এখনে নিতান্ত তরুণ । উদ্দেশ্য ক্খিরাঁ বিচার করিলে প্রত্যেক খোকা 
থুবিমকে ইহা মুখস্থ করান উচিত বোধ হইবে। 

্াস্্যবিজ্ঞান-_রীন্দ্দরীমোহনু দস, এম্‌-বি প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ । 
বাংলায় এমন হ্ুন্দব সচিত্র স্বাস্থাবিজ্ঞানের পুস্তক আব আছে কি না 
জ্বানি ন|। ইহাতে জল, বাধুঃ খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ব্যায়াম প্রভৃতি 
বিষয়ের অবতারণা ও আলোচিন। হুন্মবভাবে হইয়াছে । অনেকগুলি 
উৎকৃষ্ট রষ্ডিন ছবি আছে। ইংবাজি কথাগুলির বাঙ্গল। অর্থসম্বলিত 
একটি পরিশিষ্ট দেওয়া আবশ্যক । মূল্য ছুই টাকা মাত্র । 

গুপ্তকাশী ক এ্রত্রীবত্রেন্বর সাহাত্ব্- পীমন্সহধি বেদব্যাস প্রণীত 
মূলগ্পোকসহ বলীব ভাষায় পয়াবাদি ছন্দে শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারীষণ ধর 
কর্তৃক অন্ুবাদিত এব প্রীজটিহবিহারী চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত ও 
শ্রকাশিত। মূল্য এক টাকা । বীরভূম. জেলাব বক্রেশ্বর নামক 
স্থানে কতকগুলি উষ্ণ জলকুভ আছে। শুনিয়াছি একটি কুণ্ডের 
তার্থভীগের জল উষ্ণ, অর্ধভাগ শীভল। এবপ স্থল শীগ্রই তীর্ঘে পবিণত 
হওযা আশ্চর্য নহে। এই তী অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ বিরূচিত 
হইয়াছে। ইহাতে সেই স্থানের ইতিহাস ও বর্ণনাও দেওয়া হ্ইযাঁছে। 
হান্টার ও স্কাইন সাহেবের উদ্ভিও সন্নিবেশিত হইয়াছে! গ্রন্থমধ্যে 
একটি নক্সা ও অনেকগুলি হাফটোন ছবি আছে। 

আদর্শ ভাবভ-গৃহিণী_ প্রজাঙোদিশী, ঘোষ প্রণীত। এগোপালচন্ত্র 
ঘোষ কর্তৃক চাক হইতে প্রকাশিত, ঢাকার শাস্তি প্রেসে মুদ্রিত। ডবল 
ক্রাউন এক ফর্ম্ম।। মুলোর উল্লেখ নাই। পুস্তিকাঁণানি পড়িযা আমরা 
মুগ্ধ হইয়াছ । ভাষা অনিন্দ্য, মধুর, অথচ ওলম্বী। বজ্ব্যটি সংক্ষেপে 
পবিপার্টিবপে কিন্বুত হইয়াছে । বক্তব্যের নধো ছুই একটা ইংরাজি 
শব্দ ভাষাৰ ছন্দ ভঙ্গ করিযাঁছে ; লেখিকার ভাষার উপর যেরূপ 
অসাধারণ দখল, তাহাতে তিনি সহজেই ইংরাজি পরিহার করিয়া 
ধাংলার ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। আদর্শ ভারত-গৃহিণীর 
চিত্রটি বিদ্যায় মহীবান, প্রেমে গরিষ্ঠ, সেবায় বরেণ্য, বস্তা মধুর, 
ড্যাগে শান্ত, নিষ্ঠার পবিত্র । এ.ুর্তি এককালে আমাদেব ঘরে খরে 
বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের মত -বরাজিত ছিল, আমাদের নির্বু দ্ধিতার 
জন্ত যাহা হারাইতে বসিয়ছিলাঁস, তাহা। অচিরকালমধ্যেই উদ্দ্বলতরবপে 
গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে আশ করা ষার়। গৃহিলীগণ এই পুস্তিকা 
প1ঠ ককন, গৃহিগণও পাঁঠ কর", উপকৃত হুইবেন। 

মুদ্রারাক্ষন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । . 
আলিপুরেব বোমার মোব্দ্দমাঁষ রায় বাহির হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত  অববিন্দ ঘোষ এবং আরও ১৬ জন খালাস 
পাইয়াছেন। ইহাদিগকে' নিষ্কৃতি দেওয়ায় বে স্থবিচাব 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অরবিন্দ বাবুর মত 


ুদ্ধিদান্‌ ও সাত্বিক প্রক্ৃতিব লাক যে বোমাছুড়াব সহিত, 


সংস্থষ্ট আছেন, ইহা তাঁহার দেশবাসিগণ বিশ্বাস কবেন 
নাই। সুতরাং তিনি নিবপবাঁধ প্রমাণিত হওয়ায় সকলেই 
আনন্দিত হইয়াছেন। তাহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে 
এখন লোকেব ধারণা অ-বও উচ্চ হইয়াছে। সকলে 


~ 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


১৩৯ 


তাঁহাকে পূর্ব হইতেই স্থপণ্তিত, সথনেখক, বুদ্ধিমান্‌ ও 
স্বদেশ-হিতকল্পে আঁত্মোৎস্ষ্ট বলিয়া জানিত। এখন সে 
ধাবণা বদ্ধমূল হইল। অধিক্ত মান্থুষ দেখিছ যে তীহাব 
অতি গোপনীয় পত্র ও কথাবাৰ্তা এবং পাঁবিবাঁবিক জীবনেব 
মধ্যেও কোথাও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থেব দিকে দৃষ্ট, ইন্জিয়ন্খ 
বা অন্বিধ স্ুখেব স্পৃহা, নীচতা, বাহবা ল্ইবাব ইচ্ছা, 
ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া গেল না। মান্ুষেব ভ্িতব বাহিব 
সমুদয় এরূপ তন্ন তন্ন কবিরা পৰীক্ষার পবও এটা নিষ্কলঙ্ক 
প্রমাণিত হওয়া অসাধাবণ চরিত্রের লক্ষণ তনিষয়ে সন্দেহ - 
নাই। তাঁহার দেশবাসীর সকলে তাহাব ধর্মমত, 
সামাজিক মত, দাম্পত্যসম্বন্ধবিষয়ক মত, বা বাঁজনৈতিক 
মত গ্রহণ করিবেন না, কিস্তু তাহাঁব চিত্রেব সম্মান 
সকলকেই কবিতে হইবে। 

এই মোকদ্দমায় ব্যাবিষ্টাব নর্টনের বক্তৃতান এবং জজ 
সাহেবেব বায়ে ইহাও নুষ্পষ্ট হইয়াছে বে বাজনৈতিক 
স্বাধীনতা চাওয়া, লোকেব মনে তাহাঁব অন্ত ইচ্ছা! জন্মান বা 
তজ্জন্য চেষ্টা কবা আইনবিরুদ্ধ নয়। আইন-বিরুদ্ধভাবে 
চেষ্টা করা, কিন্বা স্বাধীনতালাভের জন্য লোককে বেআইনী 
কাজ কবিতে উত্তেজিত ও প্রবৃত্ত করাই দঞ্জীয়। ইহা 
গেল পুঁিগত ও বাক্যগত আইনেৰ কথা । কাঁ্্যতঃ যাহা 
হয়, তাঁহাব প্রমাণ অববিন্দ বাবুব মত নির্দোষ লোকের 
অকাঁবণ এক বৎসব কাঁবাবাস। সর্বসাধারণ জিজ্ঞাসা 
করিতে পারে যে তাহাব এই কাঁবাঁবাসেব জন্য দায়ী 
কে। কিন্তু এ প্রশ্নেব উত্তব পাইবাব কোন সপ্ভাবনা নাই, 

বং বাঁহাব! দায়ী তাহাঁদেব দণ্ডভোগের€ কোনও 

টানা 

অববিদ্ নব বির পুলিসেখ একটি প্রান প্রমাণ 
ছিল বারীন্দ্রকুমাবেব “মিঠাই” বিষয়ক চিঠি! পুলিসেব 
অভিধানে “মিঠাই” মানে বোমা । জজেব বায়ে ইহা বুঝা 
যার বে এই চিঠিটি আসল নহে, জাল | কে জাল কবিল 
ও কবাইল, তাহাঁব দণ্ড হইবে কি না, তাহা শ্ডিজ্ঞাসা কর! 
বৃখা। আমাদেব বিন্দুমাত্রও বাজনৈতিক ক্ষমতা .নাই। 
মর্লী সাহেবেব নূতন আইনেও হইবে না। স্থতর্যং কৈফিষৎ 
চাঁওয়াটাই মুর্খতা। | 

জজেব বায় অনুসাবে বাবীন্দ্রকুমাব 'ও ০ 


১৪৩ 


দশ বৎসরের জন্ত নির্বাসন, ইত্যাদি দণ্ড হইয়াছে। 
আপীলের ফল না দেখিয়া এই সকল দণ্ড সম্বন্ধে কিছু 
বলা চলে না। তবে ইহা বলা যাইতে পাবে যে আসেসব- 
দিগের মতে লোকে যেরূপ সস্তষ্ট হইয়াছিল, ইহাতে সেরূপ 
- হয় নাই । | ~ 

এই মোবদ্দমায় এবং তাহার কাবণীভূত পূর্ববর্তী 
ঘটনাবলীতে জনসাধাবণ এবং গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট যাহা 
হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখন: আর না কবিলে 


চলে । কিন্ত কেবল যে অনিষ্টই হইয়াছে, তাঁহা ত বলা যায় 


না। গবর্ণমেণ্টের লাভ এই যে গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, যে 
স্বাধীনতা লাঁভেব ইচ্ছা দেশব্যাপী হইলেও এই বালকোচিত 
িপরবচেষ্টা কোন পবিণতবুদ্ধি বিজ্ঞ লোকেব বাবা পবিচালিত 
হয় নাই। সরকার আশ! কবি ইহাও বুঝিয়াছেন যে দেশেব 
মান্গণ্যবিবেচক লোকেবা যদিও" বিদ্রোহানল জালিবাঁব 
জণ্য ফুৎকাব, দেন নাই, দিতে ইচ্ছাও কবেন না, তথাপি 
আগুন জালিবার মালমশলা দেশে আছে, এবং দেশে 
কুশাসন ও অসস্তোষেব মাত্রা: বাড়িলে ফুৎকাব দিবাব 
লোক ভুটিলেই আগুন জ্বলিতে পাবে,-_অস্ত্র আইন সত্বেও 
ইহা ঘটিতে পারে । ইহ! ‘জানিতে বুঝিতে পারিয়া সরকাব 
ষদি দেশেব প্রকৃত হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন ও দেশবাসীকে 
উত্তবোত্তর অধিকতব আত্মশীসন ক্ষমতা দেন, তাহা হইলেই 
মঙ্গল। কতকটা সীমাব মধ্যে বিদ্রোহ ও অশাস্তি দমন 
কবিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টেব আছে কিন্তু বোগ হইবাব 
পৰ চিকিৎসা কবা| অপেক্ষা বোগ না হইতে দেওয়াই ভাল। 

দেশবাসীদের লাভ দ্বিবিধ। প্রথম লাভ এই যে, 
স্বাধীনতা লাভ কি কবিলে হইবে না, তাহা তীহাঁবা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা .বুঝিতে পাঁবিলেন। সুতবাং কি 
উপায়ে অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পাবে, তাহা নির্ধাবণ করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। দ্বিতীয় লাভ এই .যে ইহা 
প্রমাণ হইয়া গেল “যে যে সকল শারীবিক ও আত্মিক 
বৃত্তি ও শক্তির সাহায্যে মানুষ বড় কাজ ও ভাল কাজ 
কবে, বর্তমান ক্ষেত্রে সেই সকল উপাঁদানেব অনেকগুলির 
অপগ্রয়োগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি আমাদের জাতির 
যে আছে। তংসমুদয়েব ধৰ্ম্ম ও সুবুদ্ধিসম্মত সুপ্রয়োগেব 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ । 
ফাঁসীব হুকুম হইয়াছে এবং অনেকেৰ যাবজ্জীবন নির্বাসন, 


| নম ভাগ 
ব্যবস্থা হইলে আমবা বড় ও ভাল হইতে 'পারিব। এৎ 
এই স্ুগ্রয়োগেব চিন্তা কবা সকলের উচিত। 


বধ 
শশা 


আজ কাল চারিদিকে খুব ডাকাতির ধুম পড়ি 
গিয়াছে। কেন এমন হইল? পুলিসেব স্থুতরাঁং পুলিসচ 
গবর্ণমেণ্টেব ধাবণাঁটা যেন এইবপ যে এই ডাকাতিগু। 
স্বদেশীদলেব কর্ম্ম। কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রমাণ ত ব 
একটা.পাঁওয়! গেল না, বরং পুলিসের অনেক মিথ্যা সাজা 
ও শাসান সত্বেও অনেক তথাকথিত ভদ্র ডাঁকাত খালা 
পাইতেছে, এবং জজেরা পুলিস-আহৃত সাক্ষ্যসন্ন্ধে তী 
মন্তব্য প্রকাশ কবিতেছেন। অবশ্য “ভদ্র” লোকের ডাকা 
হওয়াটা অসম্ভব নয়। আমাদেব দেশের অনেক বর্তম' 
জমিদাঁব ও ধনী পরিবারের পুর্ববপুকষেরা ভাকাত ছিল 
ইংলগ্ডেব ও ইউবোপেব অন্তান্ত দেশের অনেক সম্ভান্ত লো 
ডাকাতি কবিত। পররাজ্যলু্ঠক দিথ্বিজধী বীরে' 
ডাকাতের৯,”বাঁজসংস্কবণ” মাত্র। স্মৃতবাঁং “ভদ্র” লো 
যে ডাকাত হইতে পাবে না, তা নয়। কিন্তু পুলিস: 
গবর্ণমেণ্ট বলিলেই আমবা মানিয়া লইব কেন? প্রমা 
চাই। আমাদেব দেশেব শিক্ষিত লোকে দেশের লোকেব 
টাকাকড়ি লুট কবিতেছে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হ 
না। ষদি দেখিতাম যে কেবল ইংরাঁজেব, বা ফিরিঙ্গী 
সম্পত্তি, বা সরকাবী খাজাঞ্চীখানা লুট হইতেছে, তা; 
হইলে এই ডাঁকাতিগুলাব প্বাজনৈতিকত্ব” কতকটা সন্ত 
মনে হইত। কিন্তু তা ত হয় নাঁই। ডাঁকাঁতিতে আমাঁদেব 
ভয় ও লোকসান, ইংরাজেব নয়! আমবা ডাকাতি 
উচ্ছেদ চাই। কিন্ত একটা ভ্রীস্ত ধারণা বা কুমতলবে 
বশবর্তী হইয়া পুলিশ যদি কেবল স্বদেশী-শিকাঁব, বা স্বেচ্ছ 
সেবক শিকাব কবিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে ডাকাতি 
উচ্ছেদ হইবেনা। একজোড়া সোনার চশমা, ভাল ধুতি 
কোট ও বুট কেন! খুবই সোজা ; তাই পরিয়! পেশাদা 
ডাকাতের! .অনায়াসেই ভদ্রলোক সাজিয়৷ পুলিশ: 
ঠকাইতে পাঁবে। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় ( 
দেশেব প্রায় সব জেলাবই পুলিশ ডাকাত ধবিতে সম 
নয়। সুতরাং পঘ্বদেশী-ডাকাত” কথাটা তাহাঁদে 
অকর্ম্মণ্যতা ঢাকাইবাৰ বেশ একটা আবরণ হইয়াছে 








দেশভক্ত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ । 
প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউয়ের জন্য বিশেষ করিয়া ফটোগ্রাফ লয়! হইয়াছে । 
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রি নেৰীকে ছিল না 
সেখানে জন্মাইয়| দেওয়া হইল, এবং যেখানে স্বপ্ত ছিল 
হা দেওয়া হইল। বং ইহাতে জাতি গঠিত 








মন পূর্ণ হই নেটের অমি এই He 

"্ট বলিলেন যে প্রজার মঙ্গল করিবেন ও প্রজাকে 
দিবেন, কিন্তু কাৰ্য্যতঃ দাড়াইল এই যে পক্ষপাতিতা 
বকাংশ প্রজাকে আরও অসস্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন, 
প্রজাকে আসল ক্ষমতা! কিছুই দিলেন না । কিন্ত 


ইংরাজদের 
আবার, 











ডাহা উন হইল নিজ দোষে। 


এখন সৰ প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভায় বেসরকারী 
সভাসংখ্যা সরকারী সভাসংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইবে। কিন্ত 
য় বেসরকারী সভা নির্বাচিত হইবেন না। অনেককে 
মেণ্ট মনোনীত করিবেন। তাহারা ধামাধরা হইবেন। 


মত এবং পরজাশক্কির জয়যুক্ত হইবার পূর্বেও যেমন 








ন্‌ ডি এবং শিলে উরি, এই সকল বিভাগে গণ এ 
ee রূপণত। দূর (করিবার ক্ষমতা নূতন ব্যবস্থাপক 


অনেক ইংরাজও নির্বাচিত হইবেন। সুতরাং 


ছিল না; এখনও তেমনি থাকিবে না। গব্ণমেণ্টের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি আইনও পাশ হইতে পারিবে না। 
ছাড়া, টাকা কি বিভাগে বা কাজে কত তা 
তাহার ব্যবস্থা বল্ল হাতে রহিল। দেশের 















৮1 জের ভোরে গর. | 
যাহা হয় তাহাই ভাল। পরের অনুগ্রহে অনেক কিছু 
পরাজিত 





শ্রীযুক্ত সত্যপরসন্ন সিংহ মহাশয় হে যে পদ পহিযাছেন, 
তাহাতে কোন কোন বিজ্ঞতাতিমানী ব্যক্তি বলিতেছেন যে 
গোলামীতে কি লাভ ? অবশ্য তাহার পদটাও টা 
তবে তৎসন্বন্ধে “গোলামী” শব্দটা প্রযোজ্য কিনা, 
স্ুধীভিবিভাব্যম্‌ । তাহার দেশের উপকার টু 
কতকটা সুযোগ বে হুইবে, তাহা কি কেহ অস্বীকার *_ 
করিতে পারেন? সরকারী চাকরী করা না করা সম্বন্ধে 
তিন রকম মত আছে £--(১) রাজকার্য্য করিলে 
দেশের সেবায় বাধা পড়ে, শিল্প বাণিজ্যাদিরও জার 
হয় না। অতএব সকলের না হউক অনেক লে 
স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করা উচিত। (a 
ইংরাজের চাকরী না করিলে ইংরাজ কখনই, দেশ 
অধিকার করিয়া থাকিতে বা শাসনকার্য্য চালাইতে * 
পারেন ন|। অতএব ইংরাজের ও গবর্ণমেণ্টের সর্ব- 
প্রকার চাকরী ও সহকারিতা ছাড়া উচিত। বলা 
বাহুল্য, এই নীতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে, বারিষ্টারী, টি 
ওকালতী ছাড়া উচিত, : ইংরেজের সদাগরী আকিসের 
চাকরী ছাড়া উচিত এবং র্ধবিধ: সম্কানভ ।নভূতিক (honorary) | 
কাজ ছাড়া উচিত। এই উপায়টি খুব ভাল, বদি 
অবলম্বন করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এত দারিদ্র্য বেশী, 
এবং ভুয়ো সন্মানলালস! এত বেশী, যে এই উপায় অবলম্বন টু 
করিয়া ইংরাজের চেতনা সম্পাদন করা দুঃসাধ্য, হয় ত 











অসাধ্য । কিন্তু তা বলিয়া এ নীতি অবলম্বন করা যে 


উচিত নয়, তাহাও বলা যায় না। কত 6 
লোকে এ নীতি অবলম্বন করিলে, আর কিছু হউক না 
হউক, ইংরাজেরা দেশীয়দিগকে অধিক সন্মান করিবে ইহা 
দেশের নিশ্চয়। সোনার যত বেশী দখল করিতে 


ও বতগুলা রাজকারযাই কর না. 
। টন মাত্র, দেশের ভাল 
উত্তরে ইহা বলা 


ধান তাহাদের রাজা প্রথম চাল্‌ 
ছিল। কিন্তু তুর্কিরা আব্দুল হ 
করিয়াই খাস্ত হইয়াছে। ; 


ন্‌ না তিনি এরূপ চ বলায় ইজ 
গা ৮৯৮7 পারে। ৷ জনন রর 


টা শাহ আবার দারে ঢেকিয় 
ন। তিনি বড় বিরত 


আমরাও বিনা বর্জন জারির. সাক 
হঁতে পারি, আমাদের প্রার্থনা ও দাবী ছুই ই অগ্রাহ্থ 
ত পারে; কিন্ত বিধির বিধান ভাঙ্গিবে, এমন শক্তিমান রর 
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গর কথা মোর কয়ে 











দমযন্তীর স্বয়ন্বর । 


প্রযুক্ত নন্দলাল বন্দু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে । 


Three colour blocks by U. Ray. Kuntaline Press, Calcutta. 
















ব্যাপারে সমস্ত বাহাছুরী সে নিজেই লইবে বলিয়া 

হইয়া ল। এমন কি খবরের কাগজের জন্য ইহার 
নিজেই লিখিয়া ঠিক করিয়া রাথিয়াছিল__ 
গিয়াই, তাহার দুই একটা ফাঁক পূরণ করিয়া 

রি বহি ৰ 

রা কাপ 










আপনি 






















pila ডি? তুষানলে আমাদের বক্ষের 
দগ্ধ হয়েছে”. ৃ 
গোরা কহিল-“ভুল করছ অবিনাশ _- একটু তাকিয়ে 


খুলেই দেখতে পাৰে তুষগুলো৷ এখনো সমস্তই গোটা 
বক্ষের পঞ্জরেও মারাত্মক রকম লোকসান হয় নি।” 
অবিনাশ দমিল না--কহিল-__“রাজপুরুষ আপনার 
পমান করেছে কিন্তু আজ সমস্ত ভাঁরতভূমির মুখপাত্র 
আমরা এই সম্মানের মাল্য” র 
গোরা বলিয়া উঠিল_-“আর ত সঙ্থ হয় না!” 
অবিনাশ ও তাহার দলকে একপাশে সাই দিয়া 
গার! কহিল, “পরেশ বাবু গাড়িতে উঠুন” ৃ 
পরেশ বাব গাড়িতে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচিলেন। 
গার! ও বিনয় তাহার অনুসরণ করিল। : 


ডি আসিয়া পৌছিল। দেখিল বাহির বাড়িতে তাহার 
শর ছুলে3/ লোক জটলা করিয়াছে। কোন ক্রমে 
[দের হাত হইতে নিষ্কৃতি লইয়া গোরা অন্তঃপূরে 
কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আজ 





দার: যারা | করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গোরা 


নক হইতে অবিনাশ এই গান: কারিাছিল__সে ___ কষ্ণদয়া 
বয়াছিল ভারি একটা তাক্‌ লাগাইয়া দিবে। আমরা তাহা 
সময়ের কথা বলিতেছি তখন এরূপ উপজ্রব প্রচলিত !' ৰ 
ন না। অবিনাশ বিনয়কেও মন্ত্রণার মধ্যে লয় নাই--এই 


গা বিল 


দেখিনে।” 

গোরা কিহিল-_জেলে আমি জার ৫ বে 
নেই গ্লানি এখনো আমার যা দিপা করতেই. 
হবে। 

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, না, নাঃ ১ তোমার 
বাড়াবাড়ি করতে হবে না। আমি ত ৃ দিতে রি 
পারচিনে । 
গোরা কহিল-_ভাচ্ছা, আদি না হয় এ লে 
দের মত নেব। 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, কোনো পণ্ডিতের মত নিতে ঈ 
হবে না। আমি তোমাকে বিধান দিচ্ছি তোমার 
-প্রায়শ্চিত্তের প্রম্োজন নেই । টা 

































করিতে চান না-_শুধ স্বীকার করেন না তা নয় একেবারে. 


তাহার বিরুদ্ধে জেদ ধরিয়া বনেন, আজ পর্যন্ত গোরা 


তাহার কোনে! অর্থই বুঝিতে পারে নাই। 
আনন্দময়ী আজ ভৌজনস্থলে গোরার পাশেই বিন 
পাত করিয়াছিলেন। গোরা কহিল, মা, বিজন আঁসনট 
একটু তফাৎ করে দাও! বি, রি 
আনম আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “কেন, নি 









আহারের পর নং: বন্ধু যখন তাহাদের. ৰ ডঃ 






য়া পাইল না। 
যে একটিমাত্র কথা সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে 
সেটা আজ কেমন করিয়া যে গৌরার কাছে পাড়িবে তাহা 
__ সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না। পরেশ বাবুর বাড়ির 
লোকদের সম্বন্ধে গোরার মনেও একটা, জিজ্ঞাসা 
_ জাগিতেছিল কিন্তু সে কিছুই বলিল না। বিনয় কথাটা 
পাঁড়িবে বলিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অবশ্য বাড়ির 













মন সময় মহিম ঘরের মধ্যে 'আসিয়! আসন গ্রহণ 
j | সিঁড়িউঠার শ্রমে কিছুক্ষণ হাঁপাইয়া লইলেন। 
রা পরে কহিলেন--বিনয়, এতদিন ত গোরার জন্তে 
এ রা গেল। এখন আর ত কোনো কথা নেই। 
গ ঠিক করে ফেলা যাক্‌। কি বল গোরা! 
নিছ ত কি কথাটা হচ্ছে? 

গোরা কোনো কথা না বলিয়া একটুখানি হাসিল। 
 মহিম কহিলেন_হাস্চ যে! তুমি ভাবচ ৷ আজও দাদ! 
কথাটা তোলে নি! কিন্ত কন্াটিত স্বপ্ন নয়--স্পষ্টই 

খতে পাচ্ছি সে একটি সত্য পদার্থ__ভোলবার জো 
i হাসি নয় গোরা, এবার যা হর ঠিক করে 








ত ঘরে গিয়া বসির তখন তাহারা বের কোলা করা ত 


এই একমাসের মধ্যে বিনয়ের কাছে. তির যে তেরি মেয়েকে করি করবেনই . লে 


| কে রাবার বব করচে- 


পপ 







নিতে পারব না। যার নির্কান্ধে সংসারে এই সমস্ত 
হয় তীর সঙ্গে আমার বিশেষ চেনাশোনা! নেই_ব 
জান ই গে গা i 
থাকেন তা ডন না, “ঠা 
কিছুই বলা যায় না। তোমার ও 
তা ঠিক বল্তে পারচিনে কিন্তু এঁর ২ 
ঠেক্‌চে। একলা প্রজাপতি ঠাকুরের 
না দিয়ে তুমি যদি নিজেও উদ্ছোগী না 
অনুতাপ করতে হবে এ আমি বলে রাখচি 
গোরা কহিল--যে ভার আমার নয় 
অনুতাপ করতে রাজি আছি--কিস্ত ' 
আরো শক্ত । সেইটে থেকে রক্ষা পেতে 
মহিম কহিলেন--ব্রাক্মণের ছেলে জাত 
খোয়াবে, আর তুমি বসে থেকে দেখ বে 
হি'দুয়ানি রক্ষার জন্যে তোমার আহার নি 
নিজের পরম বন্ধুই যদি জাত ভাসিয়ে দিয়ে 
বিয়ে করে বসে তাহলে মানুষের কাছে 
পারবে না। বিনয়, তুমি বোধ হয় রা 
লোক তোমার অসাক্ষাতেই এই জ 



































এ রা গেলেন, ধার দর কোনো 
গোরা জিজ্ঞাসা করিল, “কি বিনয়, ব্যাগ 


























গোরা হাসিয়া কহিল-_তুমি একলা স্থাণু হয়ে বসে 
লই বা মুক্তি কোথায়? সেই সঙ্গে জগৎসুদ্ধ যদি 
সে আরো উল্টো বিপদ হবে। জগৎ যখন কাজ 
তখন তুমিও যদি কাজ না কর তাহলে যে কেবলি 
সেই জন্যে এইটে দেখতে হবে ঘটনা যেন 
কত ক ডিঙিয়ে না যায়-_এটা না হয় যে, আর 

কেবল তুমিই প্রস্তুত নেই। | 
কহিল--ও কথাটাই ঠিক। আমিই প্রস্তুত 
এবারেও আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কোন্দিক 
: ঘট্‌চে তা বুঝতেই পারিনি। কিন্তু যখন ঘটে 
খনকার তব ত গ্রহণ করতেই হবে। যেটা 
লেই ভাল ছিল সেটাকে আজ অপ্রিয় 


রি জা কি না জেনে সেটা সম্বন্ধে 
নার যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। 

বিনয় খাড়া হইয়া উঠিয়া, বলিয়া ফেলিল, অনিবার্য 
কমে | ললিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এমন জায়গায় 


বতে হৰে। 5 
টা গোরা কহিল, জিরা He Sh a 
বিনয়কিল, সে অনেক কথা। সে ক্রমে তোমাকে 
কিন্ত ওটুকু তুমি মেনেই নাও। ০ হি 
রি কি খাছ মেনেই নিচি | ত 








ne 


স দাড়িয়েছে যে, তাকে যদি আমি বিবাহ না করি তবে 
জীবন সমাজে তাকে 75 | 
্ Ce থেকে নিরস্ত হওয় 







ছিলি কহিল__কিন্ত লেটা নিবারণ করা ত আমার .. 


গোরা কহিল যদি থাকে ত ভালই। কিন্তু গায়ের 
জোরে সে কথা বল্লে ত হবে না। অভাবে পড়লে চুরি 
করা খুন করাও ত মানুষের হাতে আছে কিন্তু গেটা কি 
সত্যি আছে? ললিতাকে বিবাহ করে তুমি ললিতার প্রতি 
কৰ্ত্তব্য করতে চাও কিন্তু দেউটেই কি তোমার চরম কর্তব্য? 
সমাজের প্রতি কর্তব্য নেই? 

সমাজের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়াই বিনয় জে 
সন্মত হয় নাই সে কণ সে বলিল না তাহার তর্ক চড়িয়া 
উঠিল। সে কহিল, “ওঁ জায়গায় তোমার সঙ্গে বোধ হয়. 
আমার মিল হবে না। আমি ত ব্যক্তির দিকে টেনে :. 
সমাজের বিরুদ্ধে কথা বল্িনে । আমি বল্চি, ব্যক্তি এবং 
সমাজ দুইয়ের উপরেই একটি ধর্ম আছে-_সেইটের : উপরে [ 
দৃষ্টি রেখে চল্তে হবে। যেমন ব্যক্তিকে বাচানোই 

চরম কর্তব্য নয় তেমনি সমাজকে বাচানে 
করত একমাত্র ধর্মকে বাচানোই আমার চরম শ্রেয় ।৮ রি 

গোরা কহিল, ব্যক্তিও নেই সমাজও নেই অথচ ধৰ্ম্ম 
আছে এমন ধর্মকে আমি মাঁনিনে। 

বিনয়ের রোখ চড়িয়া উঠিল। সে কহিল, “আমি 
মানি। ব্যক্তি ও সমাজের ভিত্তির উপরে ধৰ্ম্ম নয়, ধর্মের 
ভিত্তির উপরেই ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজ যেটাকে চাঁয় 
মেইটেকেই বদি ধৰ্ম্ম বলে মান্তে হয় তাহলে সমাজেরই _ 
মাথা খাওয়া হয়। (সমাজ যদি আমার কোনো! তায়মঙ্গত 7 রী 
ধৰ্ম্মদঙ্গত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তাহলে সেই অসঙ্গত বাধা 













লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয়। ললিতাকে 


বিবাহ করা যদি আমার অন্যায় না হয়, এমন কি, উচিত 

আমার পক্ষে অধন্ম হবে।” রর 

গোর! কহিল, তায় অন্তায় কি একলা তোমার মধোই 

এই বিবাহের দ্বারা তোমার ভাবী সন্তানদের চুহি 
দাড় করাচ্চ সে কথা ভাববে না? I 


র্‌ বি অন্ত কোনো বদর 8 


 লেশমাত্র এমন কোনো কাজ করতে চ 


টুক nr সমস্ত চিনি ie 
| এ সম্বন্ধে সে নিজের সঙ্গে কোনো প্রকার তর্কই 
করে নাই এবং গোরার সঙ্গে তর্ক বদি উঠিয়া না পড়িত 
তবে বিনয়ের মন আপন চিরন্তন সংস্কার অনুসারে উপস্থিত 
প্রবৃত্তির উপ্টা দিকেই চলিত। কিন্তু তর্ক করিতে করিতে 
প্রবৃত্তি, কর্তব্যবুদ্ধিকে আপনার সহায় করিয়া লইয়া, 
রজত পানি, 
ৃ ন খুব তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপ আলো- 
রই যুক্তিপুয়োগের দিকে যায় না--সে খুব 
পর মত বলে। তেমন জোর অল্প 


সে না চা [লামিন টি 


লা শা বাণ যেখানে রি বার্ছিতেছিল 
ন বেদনাপূর্ণ মানুষের হ্ৃদয়। 
শেষকালে গোর! কছল---আমি. তোমার সঙ্গে কথা 


টাকা করতে চাইনে। এর মধ্যে তর্কের কথা বেশি 
ছু নেই, এর মধ্যে দয় দিয়ে একটি বৌঝবার কথা 
ছে। ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের সর্ব- 
ধারণের সঙ্গে নিজেকে যে পৃথক্‌ করে ফেল্তে চাও 


ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্ বিচ্ছেদ * 
বিনয় কি একটা উত্তর দিবার উপক্রম 
কহিল না, বিনয়, তুমি বৃথা আমার সা 
সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে 
করচে আমি তারই সঙ্গে এক অঃ 


কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌততা 
তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে জা 
হবে। 

এই বলিয়া গোরা el ঘর 
বেড়াইতে লাগিল। বিনয় চুপ, 
বেহারা আসিয়া গোরাকে খবর দিল 
তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহিরে আট 
পলায়নের একটা উপলক্ষ্য পাইয়া গোর! 
করিল-__সে চলিয়া গেল। 

বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্তান্ত ন 
অবিনাশও আসিয়াছে। গোরা স্থির ব 
রাগ করিয়াছে। কিন্ত রাগের 
পাইল না। 


আমরা কাল গুঁকে সম্মান দেখাতে: 


রকম প্রকাশতভাবে সেই সানিকে ডং 
ই আমার কাছে অত্যন্ত নল বি একাজ 


চ: সাধারণ কথা od 


একে গোরার মন বিকল হয 


| অধিনাশের এই উচ্ছ নে তাহার গা! জি 





কু. জ্ঞাসরম তোমরা আমার কাছে প্রত্যাশা সকবে 
একেই তোমরা বল মহাপুরুষের লক্ষণ! আমাদের 


ই দেশটাকে কি তোমরা কেবলমাত্র একটা যাত্রার দল 
বলে ঠিক করে রেখেছ? সকলেই প্যালা নেবার জন্তে 
কেবল নেচে বেড়াচ্ছে ! কেউ এতটুকু সত্যকাঁজ করচে না! 

যোগ দিতে চাও তাল, ঝগড়া করতে চাও, সেও ভাল, 

স্ধ দোহাই তোমাদের, অমন করে বাহবা দিয়ো না! 
অবিনাশের ভক্তি আরো চড়িতে লাগিল। সে, 
হাস্তমুখে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া 
বার বাকাগুলির চমৎকারিতার প্রতি সকলের মন 
| করিবার ভাব দেখাইল ! কহিল, আশীর্ববাদ করুন 


দিতে বিমুখ হলেও চল্বেনা। আপনাকে নিয়ে 
সকলে মিলে আহার করব এই আমরা 

ম টু - টিতে আপনাকে সন্মতি দিতেই হবে। 
গার কহিল, আমি প্রায়শ্চিত্ত না করে তোমাদের 

লের সঙ্গে থতে বস্তে পারব না! 

প্রায়শ্চিত্ত! অবিনাশের দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। 
কহিল, একথা আমাদের কারে! মনেও উদয় হয় নি, 
রি বিধান গৌরমোহন বাবুকে কিছুতে 


ই পা কৰিতে হইরে। লব: তবু 
ও কিরূপ সজীব আছে তাহা গৌরমোহন রা আমি 


রানি বা বন্ৃার : ) 
ছাদে হাত নাড়িয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল ক 
গৌরমোহন বাবু বিরক্ত হতে পারেন_কিন্তু আজ আমার 


হৃদয় যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন এ কথা না বলে 


আমি থাকৃতে পারচিনে, বেদ উদ্ধারের জন্তে আমাদের 
এই পুণ্যভূমিতে অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন--তেমনি 
হিন্দুধর্মীকে. উদ্ধার করবার জন্তেই আজ আমরা এই 
অবতারকে পেয়েছি। পৃথিবীতে কেবল আমাদের 
ষড়ধতু আছে-_-আমাদের এই দেশেই কালে কালে ৷ 
অবতার জন্মেছেন এবং আরো জন্মাবেন। আমরা ধন্ 
যে এই সত্য আমাদের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল ! বল ভাই, [ 
গৌরমোহনের জয় !” 

অবিনাশের বাগ্মিতায় বিচলিত হইয়া সকলে মিলিয়া 
গৌরমোহনের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। গোরা মর্ক্মান্তিক 
পীড়া পাইয়া সেখান হইতে ছুটি চলিয়া গেল। 
অবসাদ গোরার মনকে আক্রমণ করিল। নূতন 
দেশের জন্য কাজ করিবে বলিয়া গোরা জেলের অবরোধে, 
অনেক দিন কল্পনা করিয়াছে। আজ সে নিজেকে কেবল 
এই প্রশ্ন করিতে লাগিল--হায়, আমার দেশ কোথায়! 
দেশ কি কেবল আমার একলার কাছে! আমার জীবনের 
সমস্ত সঙ্কল্প যাহার সঙ্গে আলোচনা করিলাম, সেই আমার | 
আশৈশবের বন্ধ আজ এতদিন পরে কেবল একজন 
স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার উপলক্ষ্যে তাহার দেশের” 
সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের * সঙ্গে একমুহূ্তে এমন | 





ওয় সংখ্যা । | 


অবিনাশেব মত এমন ফল ফলিয়া থাকে তবে ছুই চাঁবিটা 
ধাতু কম থাকিলে ক্ষতি ছিল না । 

বেহাবা আসিয়া খবর দিল, মা গোঁবাকে ডাকিতেছেন। 
গোর! ধেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে আপনাব মনে 
. বলিয়া উঠিল মা ভাঁকিতেছেন। এই খবরটাকে সে যেন 
একটা নূতন অর্থ দিয়! শুনিল। সে কহিল-_আব যাই 
হউক আমাব মা আঁছেন। এবং তিনিই আমাকে 
ডাকিতেছেন। তিনিই আমাকে সকলেব সঙ্গে মিলাইয়া 
দিবেন-__কাঁহাবো সঙ্গে তিনি কোনো বিচ্ছেদ বাখিবেন 
না__আমি দেখিব যাহাঁবা আমাব আপন, তাহাবা! তাঁহাব 
বে বসিয়া আছে। জেলেব মধ্যেও মা আমাকে ডাকিয়া- 
ছিলেন, সেখানে তাঁহাব ছেখা পাইয়াছি-_জেলের বাহিবেও 
মা আমাকে ডাকিতেছেন সেখানে আমি তাহাকে দেখিতে 
যাত্রা কবিলাম। এই বক্ষ! গোঁবা সেই শীত মধ্যান্ের 
আকাশেব দিকে বাহিবে চাহিয়া দেখিল। এক দিকে 
বিনয় ও আব একদিকে অবিনাশেব তবফ হইতে যে 
বিরোধেব স্থুর উঠিয়াছিল তাহা যৎসামান্ত হইয়া কাটিযা 
গেল। এই মধ্যাহ্ন সুৰ্য্যেব আলোকে ভাবতবর্ষ যেন 
তাহার বাহু উদ্বাটিত কবিয়া দিল। তাহাব আসমুদ্র 
বিস্তৃত নদদীপর্ক্ত লোকালয় গোবাব চক্ষেব সন্মুখে প্রসাবিত 
হইয়া গেল--অনস্তেব দিক হইতে একটি মুক্ত নিৰ্ম্মল 
আলোক আসিয়া এই ভারতবর্ষকে সর্বত্র যেন জ্যোতির্ময় 
কবিয়া দেখাইল। গোঁরাব বক্ষ ভরিয়া উঠিল_-তাহাব 
ছুই চক্ষু জন্লিতে লাগিল--তাহার মনের কোথাও লেশমাত্র 
নৈবাশ্ঠ বহিল না; ভারস্তবর্ষের ষে কাজ অন্তহীন, যে 
কাজেব ফল বহু দুবে, তাঁহাব. জন্য তাহাব প্রকৃতি আনন্দেব 
সহিত প্রন্তন্ত হইল,_-ভারতবর্ষেব যে মহিম! সে ধ্যানে 
দেখিয়াছে, তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিয়! যাইতে পারিবে 
, না বলিয়া তাহাব কিছুমাত্র ক্ষোভ বহিল না, সে মনে মনে 
বাব বার কবিয়া বলিল--মা আমাকে ডাঁকিতেছেন__ 
চলিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা যেখানে জগন্ধাত্রী বসিয়া আছেন 
চি ডিবি নিমিষেই, সেই মৃত্যুর পব- 
প্রীস্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই__সেই যে মহামহিমান্থিত 
ভবিষ্যৎ আজ আমাব এই দীনহীন বর্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক 
কবিয়! উদ্জল কবিয়া বহিয়াছে-_-আঁমি চূলিলাম সেইখানেই 


প্বোরা। 


১৫১ 


_সেই অতি দূবে সেই অতি নিকটে মা আমাকে 
ডাকিতেছেন। এই অনিন্দেব মধ্যে গোরা যেন বিনষ 
এবং অবিনাশেবও সঙ্গ পাইল--তাহাবাও তাভাৰ পব 
হইয়া বহিল নাঁ_অত্যকাঁৰ সমস্ত ছোঁট বিরোধগুলি একটি 
প্রকাণ্ড চরিতার্থতায় কোথায় মিলাইয়া গেল ' 

গোবা যখন আনন্দময়ীব ঘরেব মধ্যে প্রবেশ কবিল, 
তখন তাহার মুখ আনন্দেব আভায় দীপ্যম্মন - তখন তাহাঁব 
চক্ষু যেন সন্মুখস্থিত সমন্ত পদার্থেব পশ্চাতে আব একটি 
কোন্‌ অপরূপ মূর্তি দেখিতেছে। প্রথমেই হঠাৎ আসিয়া 
সে যেন ভাল কবিয়া চিনিতে পাবিল না -দবে তাহাঁৰ 
মাব কাছে কে বসিয়া আছে" 

স্থচরিতা উঠিয়া দাড়াইয়া গোবাকে ন্হস্কাব কবিল। 
গোঁবা কহিল, “এই যে আপনি এসেছেন--ল্দূন 1” 

গোঁবা এমন কবিষা বলিল, আপনি এসেছেন, যেন 
স্থচবিতাব আসা একটা সাধাবণ ঘটনার মধ্যে নয়, এ যেন 
একটা বিশেষ আবির্ভাব। রঃ 

একদিন সুচবিতার সংঅব হইতে গোবা স্লায়ন কবিয়া- 
ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত সে নানা কষ্ট এম কাজ লইয়। 
ভ্রমণ কবিতেছিল ততদিন সুচবিতাৰ বগা মন থেকে' 
অনেকটা দূবে বাখিতে পাঁবিয়াছিল। কিন্তু জেল্রে অব- 
রোধের মধ্যে স্ুচরিতাব স্থতিকে সে কোনো মতেই 
ঠেকাইয়া! বাঁখিতে পাবে নাই । এমন একচিল ছিন্র, যখন 
ভাবতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সে কথা গোঁশীব মনে উদ্নয়ই 
হয় নাই। এই সত্যটি এতকাল পবে সে স্ষুর্গবিতার মধ্যে 
নূতন আবিষ্কাব কবিল,_একেবাঁবে এক মুহূর্তে এতবড় 
একটা পুবাতন এবং প্রকাণ্ড কথাটাকে হঠাৎ, গ্রহণ কবিবা 
তাহাব সমগ্র বলিষ্ঠ প্রকৃতি ইহাব আঘাক্রে কম্পিত হইয়া 
উঠিল। জেলেব মধ্যে বাহিবেৰ সূৰ্য্যালোক এবং মুক্ত 
বাতাসেব জগৎ যখন তাহার মনেব মধে বেদন! সঞ্চার 
করিত তখন সেই জগৎটিকে কেবল সে নিঙ্গেব কর্মক্ষেত্র 
এবং কেবল সেটাকে পুকষ সমাজ বলিষা সে দেখিত না, 
যেমন কবিয়াই সে ধ্যান করিত বাহিবেব এই হন্দর জগৎ- 
সংসাবে সে কেবল দুইটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখ দেখিতে 
পাইত, সূৰ্য্য চন্দ্ৰ তাবাব আলোক বিশেষ কৰয়! তাহাদেবই 
মুখেব উপব পড়িত, স্নিগ্ধ নীলিমামণ্ডিত আধ"শ তাহাদেবই 


১৫২ 
সুখকে বেন কবিয়া « থাঁকিত-_একটি মুখ ভারি 
পবিচিত মাতাঁব, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত আব একটি নর স্থন্দব 
মুখেব সঙ্গে তাহাব নৃতন পবিচষ 

জেলেব নিবানন্দ সঙ্ধীর্ণতাব মধ্যে গোবা এই মুখেব 
স্থৃতিব সঙ্গে বিরোধ কবিতে পাবে নাই। এই ধ্যানেৰ 
পুলকটুকু তাহার জেলখানাঁব মধ্যে একটি গভীবতব মুক্তিকে 
আনিয়া দিত। জেলখানাব কঠিন স্থল বন্ধন তাহার কাছে 
যেন ছায়াময় মিথ্যা স্বপ্নে সত হইয়। যাঁইত। তাহার 
স্পন্দিত দদয়েব অতীন্দ্ৰিয় তবঙ্গগুলি জেলেব সমস্ত প্রাচী 
অবাধে ভেদ করিয়া আকাশে মিশির! সেখানকাব পুষ্পপল্লবে 
হিল্লোলিত এবং সংসাব কর্মক্ষেত্রে লীলায়িত হইতে থাকিত। 

গোবা মনে কবিয়াছিল, কর্পনামুত্তিকে ভয় কবিবাব 
কোনো কারণ নাই। এই জন্য এই একমাসকাল ইহাকে 
একেবাবেই সে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। গোবা জানিত 
ভয় কবিবাব বিষয় কেবলমীত্র বাস্তব পদার্থ। 

জেল হইতে বাহিব হইবামাত্র গোঁবা যখন পবেশ বাবুকে 
দেখিল, তখন তাহাঁব মন আনন্দে উচ্ছসিত হইষা উঠিয়া- 
ছিল। সে যে কেবল পরেশ বাবুকে দেখাব আনন্দ তাহা 


নহে-__তাঁহাব সঙ্গে গোঁবাঁব এই কয়দিনেব সঙ্গিনী কল্পনাও 


যে কতটা! নিজেব মায়! মিশ্রিত কবিয়াছিল তাহা! প্রথমটা 
গোঁব! বুঝিতে পাঁবে নাই। কিন্তু ক্রমেই বৃঝিল। ষ্টীমাবে 
আসিতে আসিতে সে স্পষ্টই অনুভব কবিল পরেশ বাবু 
যে তাহাকে আকর্ষণ কবিতেছেন সে কেবলমাত্র তাঁহাব 
নিজ্গুণে নহে । 

এতদিন পরে গোবা আবাব কোমব বাঁধিল। বলিল, 
হাব মানিব ন!। স্্ীমাবে বসিয়া বসিয়া, আবাব দুবে যাইবে 
_-কোঁনোপ্রকাব স্থক্ম বন্ধনেও সে নিজেৰ মনকে বাধিতে 
দিবে না, এই সঙ্কল্প মনে আঁটিল। 

এমন সময় বিনয়ের সঙ্গে তাহাব তর্ক বাবিষা গেল। 
বিচ্ছেদেৰ পব বন্ধুর সঙ্গে এই প্রথম মিলনেই তর্ক এমন 
প্রবল হইত না। কিন্ত আজ এই তর্কেব মধ্যে তাহার নিজেব 
সঙ্গে তর্কও ছিল্প। এই তর্ক উপলক্ষ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা- 
ভূমিকে গোবা নিজেব কাছেও স্পষ্ট কবিয়া লইতেছিল। 
এই জন্যই গোরা আজ এত বিশেষ জোর দিয়া কথা 
বলিতেছিল--সেই জোবটুকুতে তাঁৰ নিজেবই বিশেষ 


প্রবাসী-_-আযাঢ়, ১৩১৬ । - 


| ৯ম ভাগ। 


₹ প্রযোজন ছিল। যখন তাঁহাব আজিকাব এই জব বিনয়ে 
মনে বিকদ্ধ জোবকেই উত্তেজিত কবিয়া দিষাছিল--যখন 
সে মনে মনে গোবাব কথাকে কেবলি খণ্ডন কবিতেছিল - 
এবং গোবাঁব নির্বন্ধকে অন্তায় গৌঁড়ামি বলিয়! যখন তাহাঁব 
সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিনয় কল্পনাও 
কবে নাই, যে, গোবা নিজেকেই যদি আঘাত না কবিত 
তবে আজ তাঁহার আঘাত হয় ত এত প্রবল হইত না। 

বিনযেব সঙ্গে তর্কেব পর গোবা ঠিক কবিল যুদ্ধক্ষেত্রেব 
বাহিবে গেলে চলিবে ন!। আমি যদি নিজেব প্রাণেব 
ভয়ে বিনয়কে ফেলিয়া যাই, তবে বিনয় বক্ষা পাইবে না। 

৫৩ 

গোঁবাঁর মন তখন ভাবে আবিষ্ট ছিল-_সুচরিতাঁকে সে 
তখন একটি ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া দেখিতেছিল না, 
তাহাকে একটি ভাব বলিয়া দেখিতেছিল। ভাঁবতেব নাঁরী- 
প্রকৃতি স্ুচবিতা-মৃত্তিতে তাহাব সম্মুখে প্রকাশিত হুইল। ' 
ভারতে গৃহকে পুণ্যে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র 
কবিবাব জন্যই ইহাব আবির্ভীব। যে লক্ষ্মী ভাঁবতের 
শিশুকে মানুষ কবেন, বোঁগীকে সেবা কবেন, তাপীকে 
সাস্বন! দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌববে প্রতিষ্ঠাদান কবেন, 
যিনি ছুঃখে দর্গীতিতেও আঁমাদেব দীনতমকেও ত্যাগ কবেন' 
নাই, অবজ্ঞা কবেন নাই, যিনি আমাদের পুজার্হী হইযাও > 
আমাদের অযষোগ্যতমকেও একমনে পুজা কবিযা- আসিয়া- 
ছেন, ধাহার নিপুণ সুন্দর হাত দুইখানি আমাঁদেব কাজে 
উৎসর্গ কব! এবং ধীহার চিবসহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম অক্ষয় 
দাঁনকপে- আমবা ঈশ্ববের কাছ হইতে লাভ কবিয়াছি সেই 
লক্মীবই একটি প্ৰকাশকে গোঁবা তাঁহাব মাঁতাব পাশে 
প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীব আনন্দে ভবিয়া উঠিল। 
তাহাব মনে হুইতে লাগিল, এই লক্ষ্মীর দিকে আমবা 
তাকাই নাই__ইহাকেই আমবা সকলের পিছনে ঠেলিয়া 
বাখিয়াছিলাম__আমাদের এমন দুর্গতিব লক্ষণ আঁব কিছুই 
নাই। গোবার তখন মনে হইল-_-দেশ বলিতেই ইনি_- 
সমস্ত ভাবতেব মর্শস্থানে পাণেব নিকেতনে, শতদল 
উপব ইনি বসিয়া আঁছেন---আমবাই ইহার সেবকা। 
দেশের দুর্গতিতে ইহাবই অবমাঁননা,--সেই অবমাননায় 
উদ্নাসীন আছি বলিয়াই আমাদেব পৌঁকষ আজ লজ্জিত। 


ওয় সংখ্যা ৷] 


গৌৰ! নিজের মনে নিন আশ io: যত- 
দিন ভাঁবতবর্ষের নারী 'তাহাব অঙ্কৃতবগোচর ছিল না 
ততদিন ভারতবর্ষকে সে যে কিরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি 
করিতেছিল ইতিপূর্বে তাহা সে জানিতই না। গোরার 
কাছে নাবী যখন অত্যন্ত ছিল তখন দেশ সম্বন্ধে 
তাহাব যে কর্তব্য বোধ ছিল তাহাতে কি একটা অভাব 
ছিল! যেন শক্তি ছিল, কিন্তু তাহাতে প্রাণ ছিল না, যেন 


পেশী ছিল কিন্তু দাযু ছিল না। গোরা এক মুহূর্তেই , 


বুঝিতে পাবিল যে, নারীকে যতই আমবা দূর কবিয়া ক্ষুদ্র 
করিয়া নাহি আমা পৌকবও তই পৰ্ণ হই 
মরিয়াছে। 

তাই গোরা যখন সুচবিতাকে কহিল__"আপনি এসে- 
তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই__তাহার জীবনের একটি 
নৃতন লব্ধ আনন্দ ও বি্বয এই অভিবাদনের মধ্যে পূর্ণ 
হইয়া ছিল! 

কারাবাসের কিছু কিছু চিহ্ন গোরাব শরীবে ছিল। 
পুর্কেব চেয়ে সে অনেকটা [রাগা হইয়া গেছে। জেলেব অন্তে 
তাঁহাব অশ্রন্ধ৷ ও অরুচি থাকাতে এই একমাস কাল সে 
প্রায় উপবাস কবিয়াছিল। তাহার উজ্জল শুভ্র বর্ণও পূর্বের 
চেয়ে কিছু স্নান হইয়াছে। তাহার চুল অত্যন্ত ছোট করিয়া 

হওয়াতে মিতা আবে! বেশি করিয়া! দেখা. 
যাইতেছে । .- 

গোঁবার দেহেব এই শীর্ণতাই স্থচরিতাব মনে বিশেষ 
করিয়া একটি বেরনাপূর্ণ সম জাগাইয়া দিল। তাহার ইচ্ছা 
করিতে লাগিল প্রণাম করিয়!-গোরার পায়ের ধূলা গ্রহণ 
স্ফরে। যে উদ্দীস্ত আগুনের ধোরা এবং কাঠ আর দেখা 
যায় না গোরা সেই বিশুদ্ধ অগ্নিশিখাঁটির মত তাহাৰ কাছে 
প্রকাশ পাইল।- একটি; ক্রুণামিশ্রিত ভক্তির আবেগে 
স্থচয়নিতার বুকের ভিতরটা কলাপিতে লাগিল। তাহার মুখ 
২ দিক কোনে! কথা! বাহির হইল না। 
৪ " আনন্বদ্রী কহিলেন, জামার মেয়ে থাকলে যে কি সুখ 
হত এবাব তা বুঝতে পেরেছি গোরা! । তুই যে কণ্টা দিন 
ছিলিনে, স্চবিতা যে আমাকে কত সাস্বনা দিয়েছে 
মে আব আমি কি বল্ব।' আমার সঙ্গে ত এদেব পূর্বে 

২ 


রিং I ” 


শি 
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পরিচয় ছিলনা- কিন্ত দুঃখের সময় য় পৃথিবীর অনেক বড় 
জিনিষ অনেক ভাল জিনিষের সঙ্গে পরিচর ঘটে দুঃখের 
এই একটি গৌরব এবাব বুঝেছি। ছুঃহ্ে সাত্বনা যে 
ঈশ্বর কোথায় কৃত জায়গায় বেখেছেন তা সব সময় জান্তে 


- পারিনে বলেই আমবা কষ্ট পাই। মা তুম লজ্জা করছ 


কিন্তু তুমি আমার দুঃসময়ে আমাকে কত সুখ নিয়েছ সে কথা 
আমি তোমার সামনে না বলেই ব! বাঁচি কি ববে ! 

গোর! গভীব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্থচন্রিতার লজ্জিভ 
মুখের দিকে একবার চাহিয়া আনন্দময়ীকে কহিল-_মা, 
তোমাৰ দুঃখের দিনে উনি তোমার দুঃখের ভাগ নিতে 
এসেছিলেন আবার আজ তোমার সুখেব দিনেও তোমার 
স্থথকে বাড়াবাঁব জন্তে এসেছেন- হৃদয় ধাদের বড় তাদেরই 
এই রকম অকারণ সৌহ্বস্থ। 
ধবা পড়ে গেলে চতুর্দিক থেকে শ্রান্তি পায়। আজ তুমি 
এঁদেব সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছ তাবই ফল ভোগ 
করচ। এখন পালাবে কোথায় ! আমি তোমাকে অনেক 
দিন থেকেই চিনি কিন্ত কাবো কাছে কিন্তু কীস করিনি, 
চুপ কবে বসে আছি-_মনে মনে জানি বেশি দিন কিছুই" 
চাপা থাকে না। 

আনন্দময়ী হাঁসিয়| কহিলেন, তুমি চুপ কব আছ বই 
কি। তুমি চুপ কবে থাকবাব ছেলে কি না| যেদিন থেকে 
ও তোমাদের জেনেছে সেই দিন থেকে তোম-ুদর গুণগাঁৎ 
কবে করে ওর আর আশ কিছুতেই মিট্ুচেনা [ 
“ বিনয় কহিল-শুনে রাখ দিদি ; আমি যে গুণগ্রাহ- 
এবং আমি টন অকৃতজ্ঞ নই তার সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির ! 

স্ুচরিতা কহিল-_-ওতে কেবল আপনাবই গুণের 
পরিচয় দিচ্চেন। 

বিনয় কহিল-_আমার গুণের পরিচয় কিন্ত আমার 
কাছে -কিছু পাবেন নাঁ। পেতে চান ত মার কাছে 
আসবেন- স্তস্ভিত হয়ে যাঁবেন-_ুর মুর্থে যখন শুনি আমি 
নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই! মা যদি আমাৰ জীবনচরিত 
লেখেন তাহলে আমি সকাল সকাল হবতে বাজি 
আছি! 

আনন্দময়ী কহিলেন-_শুন্চ একবার ছোলের কথা ! 


১৫৪ 


গোরা কহিল-_বিনয়, তোমাব বাপ মা সার্থক তৌঁমাৰ 


নাম বেধেছিলেন। যা 
বিনয় কহিল--আমার কাছে বোধ হয় তাঁবা আর 
কোনো খুণ প্রত্যাশা কবেননি বলেই বিনয় গুণটিব জন্তে 
দোহাই পেড়ে গিবেছেন নইলে সংসাবে হান্তাস্পদ হতে হত। * 
এমনি কবিষা প্রথম আলাপেব সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। 





























প্রবাসী আষাঢ়, ১৩১৬। 


1 ৯ম ভাগ। 


স্বচবিত! বিনয়কে যাইতে বলিল, গোরাকে বলিতে 
পাঁবিল না। গোঁবা তাঁহাব ঠিক অর্থটা বুঝিল না_তাহাঁর 
মনের মধ্যে একটা আঘাত বাঁজিল। বিনয় যে সহজেই . 
সকলেব মাঝখানে আপনার স্থান কবিগা লইতে পাবে, 
আর, গোরা! তাহ! পাবে না, এজন্য গোবা ইতিপূর্বে 
কোনোদিন কিছুমাত্র খেদ অন্থভব কুরে নাই-_আঁজ 




















বিদায় লইবাব সময় সুচরিতা বিনয়কে বলদিল,_আপনি নিজের প্রকৃতির এই অভাবকে অভাব বলিয়৷ 
একবাঁব আমাদেব ওদিকে যাবেন না । বুঝিল। চি 
স্বরলিপি । 
মিশর- খেমটা | - 

গাঁন_ শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। ' | সুর প্র। 

| ১ ২ ১ ২, ১ ২ 

মম গ বগগ গগ?।|বৰব?1।স ন্স। | বাগ 'ম 1 1 [),) 
আঁবে ও আও বো।| ০ প্র ভুওআ | ও বো, আগ |রোওঞ রঃ 
i tC ১৫ ২ ১ ২ ১ ২ 
রতি ৮৮ রি 
৬০৪০ |তআবো০ [আআ ০ বো|০ প্র 9 |ভূু ও আ| ওরোও | আ ০! রো & 
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ 

বব বৰ 511 45 
যেম্‌ নি | 9 তরিকার যে ম্নি।| ৩ খু &. সীতআ।|৪মা য় 
৯৪ ২ টি ২ > ২ ডি 2 

- | 

কর! গ গর 81 চালা 
মাত ৯! রো ৪ . * ০. | আবো ও আবে! ৬ | ৯5555 525 বো, এ লু কি 
| ২ ১ ২ ১ ২ ১১২ ১ 

প পা! কাধ ঠা বার | ন ্স।{ 11 সার্স1্স 
য়ে | থা [কিও০আ | ৪মিগ|পালিয়ে | বেড়া ০ * | ৩ ই|ধ * বাঁ 
২ মন ২ ১ ক ১ ২ ১ 
নধ | না ধ ধন] র্ঁর্সর রসনা | ধপ 11] 1 ফচ র্স 
॥ "০ lডেণ্গে | ও ছি, আবকি | 5৪ এ ও ডা, ই যা* কি | 
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|| 
আরো আবো প্রভু আরো 
যেমনি খুসি আমার মাবো। 
লুকিষে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, 
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই। 
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো ॥ 


১৫৬ 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩১৬। 


এবার য! কব্বাব তা সারো সারো । ৮. 


[ ৯ম ভাগ।. 


আমিই হাঁবি কিন্বা তুমিই হাবো। 
হাঁটে ঘাটে বাটে করে মেল! 


কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা, 
দেখি কেমনে কীদাতে পারো ।। _ 


সংকলন ও সমালোচন। 
ৃ ০... অক্কের জাছ। 


এক একটি অঙ্কে এক একটি গুণ অনেক দিন হইতেই আরোপিত - 


আছে। ‘এক’ ত চিরদিনই "একমেবাছিতীষমূ” বিধাতার দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া আসিতেছে । "ছুই বলিলেই কেমন একট! ছন্দের 
ভাব সনে আসে; ভালো! ও মন্দ; আলো! ও অন্ধকার; সখ ও 
দুঃখ ইত্যাদি। ‘তিন’ বলিলে ঈশ্বরের স্বত্ব মনে পড়ে ;_মিসরদেশে 
-ওসিরিন্‌, আইসিস্‌ ও হোরাস্‌; ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেম্বর ; 
ক্রিশ্িয়ান্দিগের মধ্যে--পিতা, পুত্র এবং ‘পবিত্র-আঁত্মা’। ‘সাত’ সকল 
দেশেই কিছু না কিছু সন্মান লাভ করিয়াছে। সাতটি আলোতে 
বাঁমধনু, সাত দিনে সপ্তাহ । 'দ্রশ'কে ইংরাজের! number of 
Perfection বলেন, কাঁবণ ইহাতে ‘সাত’ ও পতিন' ঢুইটিই জাছে। 
ক্রিশ্চিয়ান্দিগের নিকট ১৩র কিছুমাত্র সম্মান নাই। তাঁহার! ইহাকে 
সুরনৃষ্টের চিহুষ্ষবপ মনে করেন। বোধহয় বিশুধৃষ্টের শেষ ভোজনে 
085: 5০০৪) তের জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এইজন্য | 
আমাদের দেশে অন্কশান্ত্র ভিন্ন অন্ত স্থানেও অঙ্কের ব্যবহার জাছে। 
এক কড়ি, দোঁকড়ি প্রভৃতি ছেলেদের নাম বাথ! হইয়! থাকে-_কেবল 
৪৭3 ৮ কে বাদ দেওয়া! হয়। “তিন বামুনে বারা নাই,” “তিন সত্য 
করিতে নাই” ইত্যাদি তো.আছেই ; আরো! অনেক আছে। 
ওপ্ন্‌ কোর্ট (0৮977 0০4৫) পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। জল্পদিন হইল বাংলার আসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ৩ এর অনেকগুলি অন্ভুত 
গুণ বিবৃত হইয়াছে। KE 
কোনে সংখ্যাকে ৩ কিম্বা তাহার কোনে! গুণিতক, ষখা_ হয়, 
নয়, বারো ইত্যাদির দ্বারা গুণ করিয়। গুণফলের অন্কগুলি যোগ করিলে 
সকল সময়েই ৩ কিম্বা তাঁহার কোনে! গুধিতক বর্তমান থাকে । 


৪%২৩= ১২; ১+২=৩ 

€ ১৩ লি ১৫১১-7৫-5৬. 

১৭ ৮ ৯.০ ১৫৩; ১+৫+৩০৯ 
২২ ৯১২ = ২৬৪; ২ + ৬ + ৪ = ১২ 
১৫৬ X২৪ ==৩৭৪৪; ৩ + ৭ + 8৪ + ৪=১৮ 


»কে যাহা দ্বারাই গুণ করা হউক না! গুণফলের অক্কগুলি যোগ 
করিলে শেষ পর্যন্ত » পাওয়া বাইবেই। Ee 


2 'X২=১৮;১+৮==৯ 
৯ X২৩ = ২৭; ২ +৭ = ৯ 
৯১৯ ০০৮১১৮4১১১৯ 
১১৮ = =e; ‘a+, ১+৮=॥ 
ও৩৯ ৯ ৯ = ৩০৫১ ৩+ + €£4+-১=৯ 
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একজন অক্বশাস্ত্রবিদ পৃত্তিত ৯ এর আরো একটি গুণ বাহির 
কবিয়াঁছেন। | 
একাধিক অক্কবিশিষ্ট কোনে! একটি সংখ্যা! হইতে তাহাব অঙ্কগুলি 
উল্টাইলে যে সংখ্যা হইবে তাহ! বার দিয় যে বিযোগফল পাওয়া 
যাইবে তাহার অন্গুলি যোগ করিলে সকল সময়েই » পাওয়া যায় । 
৩,৯৬১ 
১,৬৯৩ 
ERT 
২+২+৬+৮-১৮ ১7৮০৯ 
৯ এর আবে! একটি গুণ_ 
একাধিক অন্কবিশিষ্ট কোনে! একটি সংখ্যা হইতে তাহার অঙ্ক* 
গুলির যোগফল বাদ দ্রিলে বিয়োগ ফলের অন্কগুলির যোগফলে সকল 
সময়েই = পাওয়া যায়! ll 
৮,৯৭,৬২৮ 
৯... ৪৫ L Su 1 
৫৮,৯৭,৫৮৩ 
৫ৎ+৮4+৯+৭4+৫4+৮-4৩= ৪৫; ৪ শ-৫-৯ 
» এর গুণের অস্ত নাই-_ 
*X৯+১=১ 
- ১X২৯4২=১১ 
১২ X৯+-৩=১১১ 
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১২৩৪৫৬ X২৯ -৭= ১১১১১১১ 
১২৩৪৫৬৭ X 2 -৮= ১১১১১১১১ 
- ১২৩৪৫৬৭৮ X ৯+ ৯='১১১১১১১১১ 
১২৩৪৫৬৭৮৯৪ ৮৯--১০-১১১১১১১১১১ 
বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া অক্ধশান্ের সাহায্যে আমর! নানা প্রকারে 
আমোদ উপভোগ করিতে পারি। দুই একটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 
গেল। ভগবানের কৃপাঁষ ধাঁদেব ভাইবোন সকলেই জীবিত, ভারা নীচের্র 
-দৃষ্টাস্তটি পড়িবেন না৷ 
তোমার জীবিত ভ্রাতাদের সংখ্যাকে ছুই দিয়! গুণ করিযা গুণফলে 
৩ যোগ কর এবং যোগফলকে ৫ দিয়া গুণ করিয| গুণফলে তোমার 
জীবিত! ভগ্মীগশের সংখ্যা যোগ দাও ও যোগফলকে দশ দিয়! গুণ 
কর। এখন এই যোগফলে তোমার মৃত ভ্রাতাদের সংখ্যা যোগ করিয়া 


শপ 


ক 


ওয় সংখ্যা || | 
“যোগফল হইতে 54, বাদ দাও ; তাহা হইলে যে সংখ্য পাওয়! যাইবে 
তাঁহার সর্ব দক্ষিণের অন্কটি তোমার মৃত ভ্রাতাদের সংস্য, মধ্যেরটি 
তোঁমার জীবিতা ভগীপুলির ও বামদিকেরট তোমার জীবিত ভ্রাতাদের 


সখ্যা। | 
রর আর একটি_ 
৮ কে বাদ দিয়! ১ হইতে ৯ পর্যন্ত এক সারিতে লিখ । যে অস্কটি 
অস্পষ্ট হইবে তাঁহাকে » দিয়া গুণ করিষা এই গুণফল দ্বার! অঙ্কের 
সারিটিকে গুণ কর! যে ফল পাঁওয়া যাইবে তাহা বড়ই আমোদজনক 1 


নিয়ের উদ্দাহরণে ৬ কে অস্পষ্ট ধবা হইল । 
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উপরের মত অঙ্ক কয়টি একখানি কাগজে 'লিখিয়া রাখো । তারপর 

২৭ খানি ভান লইয়া দর্শকগণের কাহারো দ্বারা তোমার অজ্ঞাতে এক- 
চিনাইয়া লও ও সকলগুলিকে এলোমেলো করিয়া ভীজিষা 
২ফেল। এখন ক্রমান্বয়ে একটার ডাহিনে আর, একটা রাখিযা তিন ভাগে 
তাসগুলি উপুড করিয়া সাঁজাও।, সাজাইবার সময় যিনি তাস চিনিয়াছেন 
তাহাকে দেখাইয়া! কোন্‌ ভাঁগে চেন! তাঁস খাঁনি আছে এবং উপর 
হইতে কত খানায় ভিনি চেন! তাঁস খানি দেখিতে চাহেন তাহা৷ জাঁনিষ! 
লও। উপরের সজ্জিত অঙ্কণ তাহার প্রদত্ত অঙ্কটির ডাহিনে 
যে তিনটি অঙ্কের সংখ্যা আছে তাহার প্রথমে যদি এক থাকে তাহা 
হইলে যে ডাগে চেন! তাস খানি আছে সেটি উপরে, যদি ২ থাকে, 
= মধ্যে এবং যদি ৩ থাকে নীচে রাখিয়া সকল তাঁসগুলি একত্র কর। 
তাঁসগুলিকে আরে! ছুই বার উপরের নিয়মমত ভাগ কবিতে হইবে ও 
যে ভাগে চেনা তাস থানি আছে সেটি উপরের সঙ্জিত অন্কগুলি হইতে 
ডাঁহিনের যে সংখ্যাটি পাওয়া [গিষাছে, দ্বিতীয় বাবে তাহার দ্বিতীয় ও 
তৃষ্ঠীষ বারে তাঁহার তৃতীষ অঙ্ক 'নমুসাঁরে রাখিয়। তাসগুলিকে একত্র 
করিতে হইবে। এখন দর্শকের ইচ্ছামত ঠিক তত খানায় চেনা তাস 
খানি বাহির হইবে। একটা" [উদ্দাহরণ লওয়া যাঁউক। ধর! গেল 
* দর্শক বলিলেন, উপর হুইতে বিংশ তাম খানি ভীহার চেন! তাস 
হওয়া চাই। ২*র্‌ ডাহিনে ২৩৩ আছে। প্রথম বার তাসগুলি ভাগ 
করিয়া বে ভাগে চেন! ভাস খানি,আছে তাহা ২৩৩এর প্রথম অন্ধ ২ 
অনুসারে মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক 
- অনুসারে তলে রাখিয়া তাসগুলি একত্র করা হইল। এখন ঠিক বিংশ 
স্থানে চেন। ভাস খানি পাওয়া যাইবে । নানা বুজ্ককী করিয়া এই 
বাজীটি দেখান বাঁইতে পারে. 


ংকলন ও স্মালোচন। 


০ পাক ত পিলা 


বাজীকরেরা দর্শকগণকে সজ্জিত 


১৫৭ 
অন্কগুলির খানি দেখিতে দেখ না ও ভাঁগ কবিবাঁর সময় এক 
একটি ভাগ কোনে! না কোনে! দেবতার নাম করিয়! সাহার সম্মানাব 
কর! হইল এইবপ বলে। এইকপে এই বাঁজীটর দ্বারাই সহত্রে 
আসর জম্কাইয়া লইয! থাকে। ওপৃন্‌ কোর্টের লেখক মহাশয় এই 
বাজীটিব দ্বার! নানা প্রকারে অনেক দর্শক ভুলাইয়াছেন। 

ছুই একটা ঘর-পূরণ অনেকেই জানেন। ইহা স্বারা বন্ধুবা্ধবের 
মধ্যে বুদ্ধির পরীক্ষা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আমিত্তেছে। পঞ্ভিকার 
একটি ঘর-পূরণ আছে। | 





ইহার অঙ্কের সারিগুলি যেদিক হইতেই যোগ দেওয়া যাউক না 
যোগফল সকল সময়েই ৩২ হইবে । এই ঘব-পুরণটির নাকি অনেক 
গুলি জাহ-গণ আছে! 

মুর্রদিগের নিকট ৭৮ একটি বহুগুণ-বিশিষ্ট সংখ্যা নীনাপ্রকারে 
৭৮এর ঘর-পূরণ করা ষায়। একটি নিয়ে প্রদত্ত হইল 





ইংলণ্ডে কেম্নি জের কেয়াস্‌ ( উচ্চারণ কীজ.) কলেজে বহুপুরাতল 
একটি ঘণ্টায নিয়লিখিত ঘর-পুরণদু”ট ক্ষোদিত আছে। 


৯.7 





প্রথমটির অঙ্কের সীরিগুলি যেদ্দিক হইতেই যোগ করা যাউক ন 
-২৭ হইবে! দ্বিতীয়টিতে চারিদিকের সারিগুলিতে অন্কগুলির যোগ 
ফল ৩* এবং মধ্যের সারিটিতে অন্কগুলির যোগফল ৪ ' 


অঙ্কের জাছু-বিস্কার হাত হইতে ইতিহাসেরও নিস্তার নাই ৷ 
ফ্রান্সের শেষ রাজা! লুই ফিলিপ্‌ ও শেষ সম্রাট তৃতীয় নেপৌঁলিযান্‌. 
এই উভয়ের সম্বন্ধে গুটিকয়েক এতিহাসিক তারিখ অবলম্বন করিয়া 
তাহাদের মধ্যে আঁশ্চধ্যরূপে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছেন যে 
নিয়ম অবলম্বন কর হইযাছে তাহা এই, 

রাজার জন্মতারিখে ভাহাব রাজ্যপ্রাপ্তিব তারিখ কিস্বা ডাহা 
স্ত্রীর জন্মতাবিধ অথবা তাহার বিবাহের তারিখের অঙ্কুলিব যোগফল 
যোগ করিলে তাহার পতনের তারিধ পাঁওয়া যাইবে। 

ফ্রান্সের শেষ রাজা লুই ' ফিলিপের জন্ম_১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মেরি আঁমেলির সহিত তাহার বিবাহ + 6৮ 

াহার রাজ্যলাভ *** «১৮৬2 
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৯৫৮ 


লুই ফিলিপের পতন * *** --- ১৮৪৬৯ 
এখন পূর্ব্বোক্ত নিবমানুসারে কায করিলে কি হয দেখা বাউক। 
লুই ফিলিপের রাঁজালাভ *** 


শি ১৭৮২ 


"| 





ডাহার পতন 


মেরি আঁমেলির জন্মতারিখ যোগ করিলেও ফল একই হুয়। 
লুই ফিলিপের রাজালাভ *** + ১৮৩০ 


১৮৪৮ 


মেরি আমেলিরু ন! 





বিবাহের দিন যো?. দিলেও সেই একই ফল। 


১৮৪৮ 


ফ্রান্গের ধুতি নেপোলিযানের অষ্ট লুই ফিলিপের 
অপেক্ষা! কোনে! অংশেই ভালো ছিল না । 














মিড বারি ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


যাহারা অন্ধ-বিহ্াস সকলের | মুলোদখাটন করিতে চাহেন ভীহাব। 
অন্বশান্ত্রে জাছু-বিদ্ভার আলোচনা করিলে অনেক সাহায্য লাভ করিবেন। 
জব | - 


শিবাজীর আনুগত্য স্বীকার । 


“শিবাল্গী মৌগল-সেনীপতি জয়সিংহের নিকট আনুগত্য স্বীকার] 
করিয়াছিলেন। কেন করিলেন কোনে! ইতিহাস পাঠ করিয়াই তাহ! 
স্পষ্ট বোঝ! বাধ ন1। গত এপ্রেল মাসের মভীরন্‌ রিভিউ পত্রিকায় 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাখ সরকার মহাশর একখানি পারসিক হস্তলিপির 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এ হস্তলিপি খানিতে শিবাজীর 
আনুগত্য স্বীকারের কারণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিহীস-পাঠকদের 
নিকট লিগিধানির মুল্য আছে। আমর! উহার সার স্ধলন করিলাম। 
শিবাজী জয়সিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার অব্যবহিত পরে সেনাপতি 
অয়সিংহ মোগলসম্রাট আরংজীবকে লিখিতেছেন ১ . 

সসৈম্তে পবলের নিকটে পঁহছিবার পর হইতেই শিবার প্রতিনিধির! 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করে। পুণার সন্নিকটে উপনীত 
হইবার পূর্ব্বে আমি দুইবার তাহার নিকট হইতে পত্র পাই। আমি 
তাহার পত্রের উত্তর দিই নাই ও প্রতিনিধিদিগকে নিরাশ করিয়া 
ফিরাইয়! দিয়াছি। আসি জানিতাষ, যে তাহাকে খুব শক্তভাবে 
না আকড়াইয়। ধরিলে, সে যাহ! বলিবে তাহার এক অক্ষরও বিশ্বাস- 


- যোগ্যু হইবে না। তারপর কর্্মজ্জী নামক তাহার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী 


একটা লম্বা! হিন্দি পত্রনহ আমার নিকট আসে। সে বারংবার মিনতি 
করিয়া বলিল_-“অনুগ্রহ পূর্বক এই পত্রধানি পাঠ করিয়া ইহার 
উত্তর দ্িন।” শিবা! যাহা লিখিষাছে আমি তাহা! গুনিলাম। শিবার 
পত্রের মৰ্ম্ম এই--“আমি সম্রাটের একজন কর্ম্মপটু ভূত্য- সমর 
আমার প্রতি ছয়া প্রকাশ করিলে এই অধম তাঁহার অনেক কাযে 
লাগিবে। কোহ্বনের এই পার্বত্য অংশে আমার বিরুদ্ধে সৈম্ত ন। 
পাঠইয়। বিজাপুর রাজের বিরুদ্ধে দৈন্য পাঠাইলে ভাল হইত ।ং 
উত্তরে আমি শিবাকে জানাইলাম--"আকাশ-মণ্ডলের নক্ষত্রের সায়, 
সমাটের সৈম্ক অগণ্য। এই সৈন্যদল দক্ষিণ দেশে তোমার বিরুদ্ধে ' 
প্রেরিত হ্হ্য়ছে। দুর্গম পর্বত তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।- 


' মোগলসৈন্তের অশ্ব-ধুরে বন্ধুর পার্ববত্যপ্রদেশ সমতল হ্ইয়। যাইবে । 


তুমি তোমার ধনপ্রাণ বাগইতে চাও তো কর্ণে দাসত্বের ভূষণ পরিধান 
কর। এই কর্ণ-ভুষণ গৌরবের প্রস্থতি, তোমার প্রভুরাও ইহ্‌ ধারণ 
করিয়া থাকেন। পাহাঁড়-পর্বত তোমাকে আশ্রয়দান করিয়া রক্ষা 
করিবে সে ছুরাশ! মন হইতে দুর কর! অন্যথ! অচিরে তুমি স্ব-কর্ম্ম- 
ফল ভোগ করিবে” 

উক্ত পত্র পাইয়| শিবা আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিল। , 
আমাদের সৈম্কদের আক্রমণে কিয়ংপরিসাপে বিপন্ন হইয়া সে সন্ধির 
প্রস্তাব করিল। কেবল মাত্র ছুই একটা নগণ্য স্থান ও সমান্ত কর 
রানে স্বীকৃত হওযায আমি তাহার প্রস্তাবে উপেক্ষা! দেখাইয! পূর্বববৎ 
পত্রোস্তর দিলাম। এই সমযে আমাদের সৈগ্যেরা কড্রমল অধিকার 
করে। আমি আমাদের সৈল্তদল ছুইভাগে বিভক্ত করিয়।--একদলকে 
দাযুদ্ খাঁ ও রাজ। রায়সিংহের অধীনে শিবার রাজ্য-লুষ্ঠন করিতে, 
পাঠাইলাম ; অপর দল গেলানিবেশ রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত রহিল। দুর্গের 
অবরোধ ও শিবার রাজ্যলুষ্ঠন ছুইই বেশ চলিতে লাগিল। তদ্ভির 


- চাকুরীর প্রলোভন দেখাইয়া শিবার সৈম্দিগকে স্বদলে আনিবার চেষ্টা 


করিতে লাগিলাম। জাওলি হইতে খেলো ভৌসলাকে আমাইর! 
এবিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম । শিব। প্রসাদ গশিল। মে 
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সম পনি পাস্টিি এতে ও ~~ = ছিলা 


দুইটি মতলব করিল: রন ব্রি স্বীকার (২) বিজাপুবেব 
সুলতানের সহিত মিলিত হুইয়া আমাদেৰ সহিত যুদ্ধ । রী 

প্রথম মতলব কাৰ্য্যে পবিপত করিতে ন্‌! পাঁবিলে শিবা তল-কোঁক্কন 
উদ্ধার কবিষ! দিষা! বি্লাপুর বাঁজের সহিত মিলিত হইবে। বিশ্বাসী 
গুপ্তচবদের মুখে ইহাঁও গুনিলাম যে, বিজাপুবের সুলতান প্রকাণ্ঠে 
রাজনক্তি দেখাইলেও শিবাকে সাহাব্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইযাছেন; তিনি নাকি মোশলসেনার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত 
 তল-কোন্কনে সেনা নিবেশ কিরিধাছেন। এমত অবস্থায় শিবাঁকে 
নিবাশ কব! আমি ভাল বিরেচন| কৰিলাম না। মোঁগল-সম্াটের পক্ষে 
শিবা ও বিজাপুবের সুলতান দুই৷ জন নগণ্য বাঁজাকে পরাজিত করা 
বেশি শক্ত ন! হইতে পারে। ‘কিন্তু যে স্থলে কৌশলে অতি সত্বর 
কাৰ্য্য উদ্ধার করিতে পারা সেস্থলে অনাবগ্তক যুদ্ধে ঝাঁপাইয! 
পড়িয়া কালবিলম্ব করাব আবশ্যকতা কি? 

এই সময়ে { ১৬৬৫ খৃষ্টাবের| মে মাসের শেষ ভাগে ) পণ্ডিত বঘুনাথ 
রাও নামক শিবারর এক গুপ্তচব আমাব নিকটে আইসে। শিবা অতি 
গুরুতর শপথ করিয়! যাহা! যাহা বলিষাছিল দে তাহা যথাষথ বলিল। 
আমি তাহাকে বলিলাম-_“শিবার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার ক্ষত! 
সম্রাট আমাকে দেন নাই, উপব ঝুঁকি লইয়া আমি প্রকান্তে 
তাহার সহিত দেখা করিতে পাবি এমন ক্ষমতা আমাব নাই। শিবা 
যদি অপরাধীবপে নিরন্ত্রভাবে এখানে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিষা 
. সমা্টেব নিকট আবেদন কবে, ভগবাঁনেব প্রতিনিধি বাঁদসাহের অপার 


আমি তাহাতে অসম্মত হুইলাঁষ। তাবপর শিবা গোপনে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ কবিবার নিসিত্ত অভব প্রার্থনা করিল। আমি 
জাঁনাইলাম-__“নআ্াটের অনুগ্রহ লাভের আশায় যদি শিবা আমার 
সহিত দেখা! করিতে চাহে সে তাঁসিতে পাবে, আমি তাহাকে অভয় 
দিতেছি।” ৯ই জুন এক ত্রান্গর্ণকে তাহা নিকট পাঠাইলাম। ১১ই 
জুন বেলা প্রহর খানেকের সময আমি যখন দরবাবেব কার্যে নিযুক্ত 
শরাঙ্গণ আসিষা আমাকে খবর দিল--ছয়ন্জন ব্রাহ্মণ ও কষেকজন 
পাঁন্ধীবাহক “ন্রাহাব্সহ শিবা আমার শিবিবের সন্নিকটে উপনীত 
হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ উদয-রাজসুগ্সি ও উগ্রসেনকে দিয়া 
জানাইলাম যে, শিবা! ঘদি তাঁহার সমস্ত দুর্গ ছাড়িয়া দিযা! সম্রাটের হস্তে 
আত্মসমর্পন কবিতে বাজি থাকে, সে আমার সহিত দেখা করুক, 
অন্যথা ফিবিয়' যাউক । একথা "শুনিয়! শিবা বলিষা! পাঠাইল-_"আমি 
তৌ সত্া্টেব চাকর, সত্রাটেব রাজ্যে বহু দুর্গ বাঁডিযা যাইবে” 
মে'জানার গোর লে চলিয়া! | আসিল! আঁমি তাহাকে আনিবাঁ 
» হন্যে জানি বেগ ও মুলসীকে তাবুব'বাবদেশে পাঁঠাইযাঁছিলাম। 

শিবাব আগ্রমনেব পর, আমি মতলব করিয়া! দিলির থা ও আমার 
পুত্র কিবাতসিংহকে যুদ্ধে লাম। তাহাব! পুরন্দব দুর্গের 
তলদ্েশেব একট! ছোট দুর্গ জয় করিযাঁ, উত্ত দুর্গের অত্রান্তবে প্রবেশের 
চেষ্টা কবিতেছিল। আমার [শিবির হইতে বন্ুকেব অগ্নিশিখা 
দেখা যাইতেছিল। 

শিবা আমাব কাঁছে আত্মসমর্পণ কবিল। কেবল মাত্র 
পূরন দুর্গ ছাড়িব! দিয়! সে সন্ধির প্রস্তাব করিল। আমি বলিলাম-_ 
“পুরন্দর তো আমর! জধ করিয়াছি, ঘণ্টা! খানেকেব মধ্যে এমন কি 
এই মুহুর্তেই দুর্গের অধিবাসীদের শিব আমাদের তরবারিব আঘাতে 
ছিন্ন হইতে পাব্রে। তুমি যদি সন্রাটকে সন্তষ্ট করিবাব নিমিত্ত কিছু 
উপহার দিতে প্রস্তুত থাকো, তোমাৰ আরো! অনেক দুর্গ আছে। শিবা 
আঁঙগাব নিকট কীতবভাঁবে পুবন্দব ছুর্গেব অবকন্ধ সৈল্কদেব প্রাণ ভিক্ষা 


ংকলন ও সমালোচন। 


১৫৯ 
চাহিল। আমি দিলির বাঁকে ও আমাব পুত্রকে দুৰ্গ সধিকার করিহা 
লোকগুলিকে ছাডিয! দিবার নিমিত্ত সংবাদ পাঠাইলাম। শিবার এক 
ভৃত্য ও গাঁজিবেগ এই সংবাদ লইয! তথায় প্রেবিত হইশছিল। 

শিবাকে দেওয়ান্থানায় রাঁখিষা! আমি চলিয়। গেলাম । বববথসিং 
ও মুঙ্সিব মধ্যস্কতাষ আমাদের মধ্যে সন্ধিব কথাবার্তী :লিতে লাগিল। 
বারি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কথার কাটাকাটি হইল। শিবা নানাপ্রকানে 
কাতরতা ও বশ্যত! জীনাইল। আমি শিবাব হস্তে একটা দুর্গও 
রাখিতে প্রস্তুত ছিলাম নাঁ। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল মে 
ছোঁট বড় ২৩টা দুর্গ সম্রাটকে ছাডিযা দিবে, নিজের হাতে রাযগড সমেত 
বারোটা দুর্গ বাখিবে-- দুর্গ কষেকটা তাহার হস্তে বহিল বলিয়া মে 
সমাটেৰ অধীনে চাকুরী করিবে। 

অতি দীনভাবে শিবা আমাকে জানাইয়াছে “এতকাল আমার 
হিতাহিত বিষয-বুদ্ধি ছিল না। আমি অদৃব্দৰ্শীৰ গ্যাঁয কাযা 
কবিয়াছি। সত্াটকে মুখ দেখাইবার পথ রাখি নাই । আমার পুত্রকে 
সম্রাটের ক্রীত দস কবিযা দিব, তিনি যেন অন্ুগ্রলুপুব্বক তাহাবে 
পাঁচ হাজারী মনসাবদাব করেন। এই অধমের আর মনসাব্দার 
হইবার ইচ্ছা নাই । যতদিন বাঁচিয়। থাকি সত্রাটেব অ-দশ লিরোধার্যয 
কবিব। দাক্ষিণাত্যে যে কোনস্থানে ষথন আমাবে যুদ্ধে যাইতে 
আদেশ করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ সেইখানে যাইব ।” 

সন্ধির প্রস্তাবগুলি সম্রাটেব অনুমোদনেব জন্তু পাঁঠাইলে উত্তর পাইভে 
অনেক বিলম্ব ঘটিত । এদিকে শিবা আলোচন! শেষ করিয়া বিদায়ের 
প্রার্থন। করিয়াছিল। প্রতিজ্ঞ! সত্বেও শিবাকে আটক করিলে আমাদের 
দুই প্রকাবে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। দ্র্জ্জয যারাঠা নায়কের! 
মোগল কর্মচারীদের কথার প্রতি চিরদিনের মত বিশ্বাস হারাইত। 
তাছাড়া গুপ্তচরদেব মুখে সংবাদ পাইয়াছি যে, শিব আমাৰ সহিভ 
সাক্ষাৎ করিতে আসিবাঁর পূর্বের তাহার দুর্গ ও জাইগীর রক্ষার এসন, 
সুব্যবস্থা করিয়া আসিরাছে যে সে বন্দী হইলেও সেগুতি বঙ্গ পাইতে 
পারে। 

ইতিনি দিব আটা এলা আছারিগেন হেন কবিয়াছে। 
শাজি বেগকে দিয়! এ হুর্গগুলির চাবি পাঠাইলীম। শপবগুলির দখল 
ক্রমে ক্রমে বুবিষা লইতেছি। যথাসমযে সম্রাটের =সীপে চাবিগুলি 
পাঠান হইবে । 

কতদূর হীনত! স্বীকার কবিয়া শিব। সন্ধি কর্া'ছন, জযসিংহ 
সন্ধির সর্ত আলোচনা-করিধা সত্রাটকে তাহা লিখিতেছেন--“সত্য বটে 
রাষগড় সমেত বারোটা! দুর্গ এখনো তাঁহাব হাতে আছে। কিছ 
তাহাতে কি আশঙ্কা? সমণ্ত দর্ভেদ্ব দুর্গ যখন তাহার স্ববশে, বিজাপুর 
রাজ যখন তাহার সহাষ তখনই ভঙ্গবানেব কৃপাঁষ আমাদের তাড়নায় 
শিবা আনুগত্য স্বীকাব করিধাছে। আর এখন আমব! তাঁহার এতাবৎ 
অজেয় ছুর্গগুলি কাডিয়া লইয়াছি, চাঁবিদিক হইতে বেষ্টন কবিয়' 
আমর! তাহাকে বৃহৎ পরিধিব অন্তর্গত নগণ্য কেন্দ্র বিন্দুতে পবিপত 
করিষাছি। এখন শিবা তিলশাত্র অবাধ্যতা প্রকাশ শুরিলে অবলীলা- 
ক্রমে তাঁহাকে ধ্বংস কবা যাইবে । তাহার পুত্রকে যে পদে নিযুক্ত 
করিবার নিমিত্ত আমি অনুমোদন করিযাছি তাঁহাও বিশেষ উচ্চপদ্‌ 
নহে। বিজাপুরী বালাঘাটা বাজোর কিয়দংশ শিবা প্রার্থনা! করিয়াছে 
সমাট কি তাহার সে প্রার্থন! মন্ত্র করিবেন? এতকাল সে অবাধ্য 
ছিল বলিয! সম্রাট কি তাহাকে আর কিছু শাস্তি দিতে চাহেন ? শিবা 
আমাদেব সৈম্কদলের সহিত মিলিত হইয়! বিজাপুরবাঁজের বিকদ্ধে 
যুদ্ধে যাইতে সম্মত আঁছে। তাহা সহাঁষতায় বিজাপ্ৰরাজ্রকে দমন 
কবা খুব সাধু প্রস্তাব নব কি? শিবার গ্রর্থনাুলি সমন্ধে আপনাৰ 
হিজরা 


১৬০ | 


ও ~ ~~ A 


পত্রের দন জয়সিংহ পুরন্দব- অবরোধের বিবরণ দিয়াছেন। 
সোগলদৈস্ পুরন্দর-দুর্গের নিয়ার্দধ জয় করিয়া! উচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত 
প্রধান, ুর্গেব দুইটি প্রাচীর অতিক্রম করিয়া! যখন তৃতীয় প্রাচার উল্লজ্বন 
করিবার নিমিত্ত ঘোরসংশ্রামে প্রবৃত্---তথন শিবাজী বস্তুত! স্বীকার 
করায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া! বাহ। 


- ময়দা | 


আমেরিকার, ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌সে ময়দ| সন্বস্বোযে পরীক্ষা হইয়| 
দিযাছে হাঁরপার্স পত্রিকায় ( Harper's Magazine ) তাহা বিবৃত 
হইয়াছে। পৃথিবীব প্রায় সকল দেশেই সয়দ| একটি প্রধান আহাধ্য 
বন্ত। আমেবিকাঁব পরীক্ষার ফল সকলেরই জান। আঁবন্তক মনে করিয! 
জামর! প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন করিলাস | 

ময়দা প্রধানতঃ তিন প্রকারের | শাদা সধদা_ গমকে ভালোবপে 
পরিষ্কৃত করিয। এবং তাহার খোসা বাদ দিয়া ইহা' প্রস্তুত হয়। গ্রাহাম্‌ - 
ইহাতে খোসা বাদ দেওযা হয় না। মোটা সয়দা-_ইহাঁতে গমের 
খোসা কিছু বাদ দিয় তাহাকে গ্রাহাম্‌ অপেক্গ। একটু ভালে! করিয়া 
পেষাই কর! হয়। মোটা ময়দা! অনেকটা! আমীরের দেশের আটার 
মত। এই তিন প্রকারের ময়দার মধো কোন্টি আহারের পক্ষে ভাঁলে। 
তাহা লইযা অনেক দিন হইতেই আলোচনা চলিতেছে । এ সম্বন্ধে যে 


- পরীক্ষা হইযা! গিয়াছে তাহা! শেষ হইতে ছয় বৎসর সময় লাগিয়াছে। 


নানা -দেশ হইতে গম আনাইয়া. সেই সকল গম হইতে শাদা, 
গ্রাহীম্‌ ও মোটা, তিন প্রকার ময়দাই প্রস্তুত কর! হইযাছিল।, এই 
ময়দা! হইতে কটি প্রস্তুত করিয়া তাহা! কতকগুলি লোককে খাওয়ান 
হুইয়াছিল। যে সকল লোক লইযা পৰীক্ষা হইয়াছিল তাহাদেব মধ্যে, 
সাধারণ কৃষক, কালাত্রর ছাত্র, বসিয়া বসিয়া কাঁয করে এমন লোক 
প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। রুটি প্রস্তুত কবিয়! রাসাধনিক 
পৰীক্ষা দ্বার! তাহাতে ক কি আছে তাহা! স্থির কর! হইত; তার পর 
' নির্দিষ্ট লোকগুলিকে, প্রথম চারি দিন শীঁদা ময়দাব রুটি তার পূব 
= চারি দিন মোটা ময়দার রুটি ও শেষে আব চারি দিন গ্রাহামের রুটি, 
এইবপে খাওযান হইত। শেষে 'শবীর হইতে মলমুত্র খাহা বাহির 
হইত ভীহাও পরীক্ষ। করিয়া আহাধ্য বস্তু হইতে কাহার শরীরে কতটুকু 
পুষ্টিকর পদার্থ রহিষা গিয়াছে তাহ স্থির কর! হইত। লোকগুলির 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক হিসাব রাখা হইয়াছিল। যে খাদ্য 
হইতে শরীর যত অধিক পবিমাঁণে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে নে খান্ত 
তত ভালো, এইবপে পরীক্ষা ফল স্থিরীকৃত হুইয়াছে। অভি সাব- 
ধানতার সহিত পরীক্ষা, শেষ কবিষা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে 


তাহ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 
- ন্াসাক্গনিক পরীক্ষায় স্থির হয় যে গ্রাহানে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং 
শাদা মযদাষ সর্বাপেক্ষা কম পরিষাণে প্রোটিন (97০27) শ্রেণীর 


পুষ্টিকর পদার্থ আছে। ইহার কারণ এই যে প্রোটন্‌ খোসাতেই 
অধিক পরিমাণে. থাকে । কিন্তু খাদ্কপে পরীক্ষিত হওয়ায় দেখা 
গিয়াছে যে শরীর শাদা ময়দা হইতে তন্মধ্য্্ পুষ্টিকর /পদার্থ সকল 
অন্যান্ত প্রকারের মযদ! অপেক্ষা সহজে ও অধিক পরিমাণে গ্রহণ 
করিতে পাবে। গ্রাহাঁম এবং মোটা ময়দাষ অধিক পরিমাণে প্রোটিন 
আছে সত্য, কিন্ত তাহ! হুপ্পাচ্য। ইহার কাবণ এই যে এই ছুই 
প্রকারের ময়দায় প্রোটিন্‌ কঠিন অংশের সহিত মিশ্রিত থাকে, সেইজন্ত 
পাচক রম সকল তাহার উপর সহজে কাধ করিতে পারে না, কাষেই 
পরিপাকক্্রিরা বাঁধা প্রাপ্ত হয। পরীক্ষায় যখন গ্রাহাঁম কিম্বা মোটা 
ময়দ| ব্যবহাব কর! হইয়াছিল তখন শবীরকে খান্তের পুষ্টিকর অংশের 
অনেকটাই পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছিল। পা মা বু 


_ প্রবামী-_-আধাঢ়, ১৩১৬, 


| নম ভাগ। 


 বলিধা তাহাতে অভ প্রকারের মর! অপেক্ষা অল্প পরিমাণে প্রোটিন 
থাকিলেও, যেটুকু থাকে তাঁহার অধিকাংশই শবীর গ্রহণ কবিতে পাবে, 
এই জন্য শাদ! মবদ! সর্ববাপেক্ষ|! অধিক পুষ্টিকর । 

কোনে। সময়েই -গ্রাহাম্‌ কিন্ব। মোট! মযদা। ব্যবহার করার প্রয়োজন 
হয় না তাহা নহে। যাহারা সমস্ত দিন বসিয়। বসিবা কাঁধ করে 
তাহাদের পক্ষে গ্রাহাম্‌ ও মেট! সয়! উপকাবী। তাহাদের পাঁকাশয়াদি 
অলস হইবা থাকে; প্রীহাম ও মোট! মযদ! খাইলে সেগুলি পরিচালিত 
হয়, ইহাতে উপকারই দর্শে। গ্রাহাম কিন্বা মোটা ময়দায অধিক 
পৰিমাণে প্রোটিন আছে বলিষা নহে, তাহা দুষ্দাচা বলিযাই এই 
উপকারটুকু হইয়া থাকে। পক্ষাস্তবে, যাহাদের পাকাশয়াদি দুর্ব্বল 
তাহাদেব পক্ষে গ্রাহাম কিন্ব। মোট! ময়দ! বডই অপকারী। একজন 


- ছাত্র উপবি উপরি চার দিন গ্রাহামের রুটি খাইয়| ভেদ বমনাদি 


রোগাক্রান্ত হইয়াছিল । 
খরচের দিক দিবা! দেখিতে গেলে শাদা ময়দায় যত সন্তাব যে 
রিবা? পিক পা সীতা বত গাতে এমন নারি 


* কিছুতেই নহে। 


(ফরাসী পাক্ষিক পত্র “লা রেভিউ” কে ) 


১। কঙ্গোর বামন জাতি ।_ স্বাধীন কঙ্গোর মধ্য দিয় যে, একদল 
লোক পধ্যটন কবিয়াছিলেন ভাহাব মধ্যে বেল্জ্রিয়ম দেশীষ একজন . 
লেফ্টেনেন্ট ছিলেন। তিনি এ প্রদেশের অরপাবামী বামন-বৃদ্দের 
সম্বন্ধে খুব মনোযোগের সহিত তত্বানুসন্ধান করিয়া তাহার সমস্ত বিবরণ 
সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন বামনজাতির অস্তিত্ব সমন্ধে 
একট প্রাচীন কিংবদস্তীই চলিয়া আঁসিতেছিল। পরে, Stanley, 
SENG be এবং অপরাপর আঁক্রিকার তত্বামুসন্ধায়ী স্ধীগণ এ 

বামনদ্বিগকে চাক্ষুষ দেখিয়া কিংবদন্তীর কথ! সমর্থন করেন। বন্তত 
এই বামনের| এক একটি ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে বাস করে; এই 
প্রত্যেক দলের সংখ্যা ১** জনেব অধিক নহে; তাহাদের নিয়ম পদ্ধতি 


- কতকট! সাধারণ-সম্পত্তিতস্ত্রের মত (০০5৭) ; উহাদের কোন 


গ্রাম নাই; কতকগুলা গাছের চাবি ধাবে লতা পাতা ও খাক্‌্ড! দির! 
খানিকটা জায়গ। ঘিরিয়া সেইখানে উহা! বাস করে। আসলে উহ্ারা 
শিকারী, উহাবা খনি হইতে কোন ধাতু বাহির করিবার কৌশল কিংবা 
লোঁহ পিটিরা গডিবার- কৌশম্ব জানে না। ধন্দুরাণ ছাঁড। উহাদের 
আর কোন অস্ত্র নাই_ পশু শিকাব কবিবাঁব জঙ্ক ও খদেশবাযী অন্ত 
লোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ক এই -ধনুবীণ উহার! খুব নৈপুণ্য 
সহকারে ব্যবহার করে। উহার! শাস্তপ্রকৃতি ; উহাদের মধ্যে কোন 
আইন কানুন নাই, আইনের বদলে কতকগুলি সামাজিক নিয়ম * 
মাত্র আছে। উহাদের শরীরের কোমর পর্য্যন্ত অংশটাই অপেন্দাকৃত, 
বড-_প খুবই ছোট, তাই বামন বলিয়| মনে হয। উহাদের মাংসপেশী ' 
খুব নীরেট্‌ ; উহাদের দৈহিক কাঠামট! খুব মজবুৎ, তাই উহারা, অস্থায়ী 


বাসের সত্স্ত কষ্ট ও শ্রম অনায়াসে সহৃ করিতে পারে। 
২1 বহনোপযোগী গ্যাস্‌।-এই গ্যাস্‌, জন্মীন রাসায়নিক 
M. Hermann Blau কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে । যেখানে 


নিত i Fond Hl. মধ্যেও, এই গ্যাস্‌ 
গিষ! আলো! জ্বালাইতে পারা যায়। তৈল কিংবা অন্ত পদার্থ চৌয়াইয়। 
এই জালে! হালাইবার গ্যাস্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রস্তুত হইলে পর, 
যেরূপ চোঙ্গায ০২১৪০ গ্যাস্‌ ভবিয়! স্থানাম্তবে লইয়া ষাঁওষা যায়, 
সেইকপ চোঙ্গার মধ্যে এই গ্যাস ভরিয! রাধা হয়। ইহা! হইতে যে 
আলোক উৎপন্ন হয় তাহ! খুব উদ্জ্বল, বিশুদ্ধ ও অনপকারী। এই 


৩য় সংখ্যা |] 

চোংগুলি বিভিন্ন আযতনের। ৮ সপ্তাহকাল আলোক 

জন্য মধ্যম-আদর্শের চোঁজ! ব্যবহৃত হুইয! থাকে। এই গ্যাসের জন্য 
প্রায় কিছুই সাবধাঁনতাব আবষ্যক হয় না। এইবপ গ্যাস্ভরা একটা 
চোঙ্গ! বাড়ীর বহির্দেশে একটা আধাঁরের মধ্যে স্থাপন করিলেই যথেষ্ট 
হয় এবং স্থানীষ নলের ভিতর দিষা এই গ্যাস্‌ গৃহের মধ্যে লইয়া যাঁওযা 
হয। একটা চোঙ্গ খালী হইয়া গেলেই আর একটা গ্যাস্ভবা চোঙ্গ! 
সেইখানে বসাইতে হয, এই মাত্র। এই গ্যাসে আগুন অবলিষা উঠিবার 
কোন ভয় নাই, এবং উহা! নাঁডাচাডা করিতে কোন প্রকার বিশেষ 
শিক্ষাবও প্রযোঁজন হয না! জর্স্মানীতে ইহাবই মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম 
এই উপায়ে গ্যাসের আলোকে আলোকিত হইয়াছে। এই গ্যাসের 
সবপ্লামে এত কম খরচ পড়ে যে, খুব দুর দুব স্থানেও এই গ্যাস্‌ সহজে 
ব্যবহৃত হইতে পাবে। 

৩। গৃহাবোহণের ঝোলা-যন্ত্র।-_এআমেবিকার যুক্তরাজো এই 

ষন্ত্রের ব্যবহার অল্পদিনের মধ্যেই খুব বাড়িয়া উঠিষাছে। এখন 
সেখানকার বাড়ীর তলার সংখ্যা উত্ববোত্বব বৃদ্ধি পাঁইতেছে , স্ুতবাং 
এই আবোহণের ঝৌলা-বন্ত্র এখন না রাখিলে আর চলে ন!। পূর্বে 
বাড়ীর উচ্চতা তিনতলা! পর্য্যন্ত ছিল; এখন তলার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া 
বাডীগুলা গগনচুদ্দী হইয।৷ পড়িযাছে। কিন্তু তলা! যত উচ্চ হয় সেই 
তলার যরগুলা তত কম ভাঁভডাঁষ পাঁওযা যাঁয। ভাডার এই পুবাণো 
দস্তব, এখনও চ্টিতেছে! কিন্তু আসলে এ ঘরগুলার এখন বেনী ভাড়া 
হওয়া উচিত; কারণ, এখন আবোহণ-ঝৌলাব সাহায্যে সহজেই 
উপরে উঠা যায, অথচ উপবের বিশুদ্ধ বাঁযুর সংস্পর্শ-বশত ঘরগুল 
নীচের তলার ধরগুলা অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইবারই 
মস্ভাবনা। 
* ৪| নূতন দাহা পদার্থ ।-_:27705119 নামক একপ্রকার ধাতব 
পদার্থ ভারতের দক্ষিণপ্রদেশে প্রভূত পবিমাণে অবস্থিত, সম্প্রতি 
Vayampatti ব্রেলওষে ্টেশনের উত্তরে ৮ Kilometre ( অর্থাৎ 
প্রায় ৮ ক্রোশ ) বিভৃতএকটা ভূস্তব আবিষ্কৃত হইয়াছে; এ লোৌকবহুল 
, প্রদেশটি এতদিন কেহ ভাল করিষ! অনুসন্ধান করিযা দেখে নাই । এই 
+ পদার্থের খানিকটা নমুনা রাসায়নিক বিশ্লেষণেব জন্য বিশেষজ্ঞদিগের নিকট 
সমৰ্পিত হইযাছে ; তাঁহাদের বিশ্বাস, আব একটা নুতন দাহন পদার্থের 
বিস্তৃত খনি পাওয়া গিয়াছে । ৰ 

£। এবারকাঁর এপ্রিল মাঁসেব “লা! রেভিউ” পত্রিকায়, “ওযাঁটালু্ৰ 
যুদ্ধকালে নেপোলিরান পীডিত ছিলেন কি না” এই নামধেয় একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ Dr. Cabanes কর্তৃক লিখিত হইযাছে। তখনকার 
অনেক ডাক্তারের পত্রাদিতে প্রকাশ পায়, সে সমযে নেপোলিয়ান, 

৬ সুত্রকৃচ্ছ, ও অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্য সেদিন 
"অনেকক্ষণ ঘোড়ায় চডিযাঁ খাঁকিতে পাবেন নাই। লেখক 
সমস্ত অবস্থা আলোচনা কবিবা পবিশেষে এইকপ উপসংহার 
কবিয়াছেন ২ ~ 

“ওযাটারলু' যুদ্ধের দিনে নেপোলিধান যে গীডিত ছিলেন সে কথা 

* জামর! অস্বীকার কবি না, কিন্তু সে পীড়া এতটা কষ্টকর হয নাই যে, 
তাহার দকণ, অবস্থানুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা ভাঁহার চলিয়া 

** গিষাছিল ; তবে, যে অস্থিবমতিত্ব ও আঁজুশক্তিতে অবিশ্বাস দৈহিক 

২. অনুস্থতীর অবস্ঠপ্তাবী ফল, তাহার প্রভাব যে কতকটা যুদ্ধফলাফলের 
উপর প্রকটিত হয় নাই একথাও আমবা সাহস করিবা বলিতে পারি 
না। নানুষের অবস্থা যতই উন্নত হোঁক্‌ না, এক সমষে তাহার পতন 
অবস্তভাবী। মনে হয না কি--যাহারা স্পর্ধা পূর্বক অনৃষ্টের সহিত 
সর্বদাই লডাই করে, তাহাদের প্রতি অদৃষ্ট এক সময়ে এইকপে সংগ্রামেই 
প্রতিশোধ লইয়া থাকে ?” 


bo) 


সংকলন ও সমালোচন। 


পাস 


ও 
১৬১ 


৬| East Ard Wet নামক বোশ্বায়েন সামযিক পত্রের 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় P J. Padsha৷ "১৯০৮ অন্দেল হাসানাল কংগ্রেস” 
নামক প্রবন্ধে আক্ষেপ কবির়াছেন, মর্লেব শাসনসংস্কার সম্বন্ধে, এ 
কংগ্রেসে অতিবিক্ত উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ কবা হইযাছে। কংগ্রেসে 
এমন-সব লোকেৰ সমাগম হওয়া উচিত যাঁহাবা সম্পূর্ণবপে স্বাধীনচেতা 
এবং যাঁহারা মুখপাত্রস্ববপ দেশেব লোকেব আশ! আাঙ্া ঠিক বুঝাইযা 
বলিতে পাবেন। শুধু স্তাঁবকের কাজ করিলে চলিবে না। কর্তব্য 
নির্ধাবণকল্পে সরকাঁবকে স্থপরামর্শ দেওয়া কংশ্রুলেব উচিত, কিন্তু 
যাহাব সমস্তই অনিশ্চিত এবাপ বিধিবাবস্থা্ প্রস্তাব . সম্বন্ধে 
সবকাবকে এখনই অভিনন্দন কবা উচিত নহে । মণর্লর শাঁসনসংস্কারেব 
মধ্যে কিছুই ভাল নাই, এ কথা প্রবন্ধলেখক বসন না; তিনি শুধু 
বলেন, মর্লেব শাসন-সংক্কীব_এখনও সংস্কাবের একটা! সংকল্প মাত্র, 
তাহাৰ মধ্যেও এত “যদি কিস্তুব” সিপাই-পাহার আছে যে তচ্ডন্য 
এখনই ভাঁরত-সবকাবকে শুবস্তুতি কব সমীচীন নহে 

৭1 Espana Moderna নামক ল্পেন্দোীষ মাসিক পত্রে 
E. Gomez de Badqucro বলেন, শ্পেনেব Ner,।6 প্রদেশে এখনও 
কতকগুলা অদ্ভুত প্রাচীন প্রথা প্রচলিত রহিষাছে । পরিবারের মধ্যে, 
পুত্র সন্তান লাভ করা একটা বিশেষ অহঙ্কাবের বিষ; পিতামাতা 
পুত্রসস্তানেব প্রতিই বেণী পক্ষপাতী, ভাঁহাবা তাহাক তাঁহাদের সহিত 
এক টেবিলে খাইতে দেন, আর মেষেগুল! সাঁটীতে আলাদা! বছিযা 
সকলের শেষে আহাব কর্রে। আব একটা অন্ভুত্ত প্রথা--কোন শিশু 
মরিলে সেই উপলক্ষে নৃত্য হয, মৃত শিশুব মুখ বপ্রিত করা হয, কপালে 
গ্রোলাবি বং ও ঠোঁটে সিন্দ,ব বং মাখানো হয়_ঢাঁহাতে করিযা, মৃত 
শিশুটিকে ঠিক একটা! পুতুলের মত দেখিতে হয । এতিবাসীরা, গিতার 
বাজাইয়া, কাঠের কবতাল বাঁজাইয়া এই অনুঠ:- যোগ দেয়, এই 
বাজন! বাদ্যেব সহিত অশ্র্জল ও হাঁহতাশ9 মিশ্রিত হইয়। 
থাকে। 

৮। লগ্তনেব সামধিক পত্র খ50০771 [২০1০ মব এপ্রিল সংখ্যাৰ, 
M. 97716৬13775) “রমণী ও দেশভক্তি” নামক প্রবন্ধে, আল্গ- 
কালেব ইংবাঁজ রমর্ণীব শিক্ষা ও জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তীত্র 
সমালোচন! কবিয়াছেন। ইংরাজবমণীবা নিতান্ত তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ 
ও ত্রীডাকৌতুক লইবাই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন ; এই সমস্ত 
আমোদপ্রমোদকেই নাবীলীবনেব একমাত্র উদ্দেশ্য কবি! তোল! উচিত 
হয, না। ইংবাজ-যুবতীগণ জাঁপানীবসধীৰ আঁর্শ গ্রহণ করুন, 
জাপানীরমণীবাঁ, স্বীষ ভ্রাতাব কিংবা! পতিব স্বল্শেনি্ঠ কাজে কত 
সাহাধ্য করিয়া থাকেন; ফবাঁসীরমণীৰ আদর্শ গ্রহণ ককন ; ফরাসী 
বমধীব! মবক কিংবা মেসিনাষ, আজ্োৎসর্গের মন সুন্দৰ দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়ছেন। ইটালীরমধ্রীদিগের বিশেষতঃ রানি হেলেনাব আদর্শ 
গ্রহণ করুন, বাণীব ব্যবহাঁবিক চিকিৎসা কিঞ্কিৎ জানা থাকায, 
ভূমিকম্পের সময় তিনি কত আহত লোককে স্ৃহাষ্য করিতে সমর্থ 
হইযাছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র নারীর প্রকৃত স্থান নহে, ভাহতের শয্যাপার্শ্বই 
নাবীব প্রকৃত স্থান! শাস্তির সমযেও বমণীর! অন্কে ছুঃখকষ্ট প্রশমিত 
কৰিতে পাবেন। ব্রিজ্খেলা, প্রেমে হাবভাঁব প্রচাশ কবিষ! পুক্রষ 
ভুলাইবাব চেষ্টা করা, কিংবা ভোটের অধিকার পাউবাব জন্ হাস্তজনক 
উদ্যম উদ্যোগ করা__এ সমস্ত অপেক্ষা আর্তেব সেবাগুক্রযাই নারীব 
পক্ষে অধিকতর শৌভন ও উপযোগী ৷ --জ্যোঁ। 

ল্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে, নিরামিষ ভোজন--প্যারাষ একটা ভুল আছে £_ 
প্যাহাবা আমিষ ও নিরামিষ এক সঙ্গে আহার বন্রে তাহাদের অপেঙ্গা 
যাহার! কেবলমাত্র ‘আমিষ’ ভক্ষণ কবে, অহাদের বোগাক্রস্ত 
হইবাব অধিক সন্তাবন|।” “আমিষেব” স্থানে “নিরসষ” হইবে। জো। 


১৬২ প্রবাস--আযাঢ়, ১৩১৬ । [ ৯ম ভাগ । 


পক্ষিমেধ যজ্ঞ। ইহাদের বাঁধা না দিলে জগতে গাছপালা শস্ত কিছুই জন্মতে পারিত ' 
l না। ছুটো একটা শস্ত খায় বলিয়া যে কৃষক পাখী হত্যা করে, 
লে রা হিন ৰে (₹ ল্য দহ তাহা জানে ন! বলিযাই 
নিজের স্বার্থের জন্য, শুধু স্বার্থ নহে, কেবলমাত্র নিজেব হিং i dn BLE SE ET . 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবাব অন্য, জীবজস্তদের প্রতি নিষ্ঠ ব আঁচবণ কোন তিনটি বড বড ঘরে বাক্স বোঝাই করিযা কত পালকেব রাশি! কত পুল 
না কোন আকারে সকল মানবজাতির মধ্যেই দেখা যায। বোধ হাঁজাব বৎসব ধবিয! প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যে পাখীগুলি এমন হুন্দব 
সর্বল্ীবে মৈত্রী যখন মানব কর্তব্যের সধ্যে একটা! প্রধান কর্তব্য বলিয়। পালকে ঢাকা রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই সৌন্দধ্যকে রমণুব 
৯৯১৮ Bali Bl cS তঙ্গসৌষ্ঠৰ সম্পাদনে এমন নৃশংসভাবে বলিদান দেওযা হইতেছে। 
যখন সেই হইতে শ্বলন অনুসারে দণ্ডলাভ করিত, এ তো ফুল নয়, যে ছি'ডিলে আবার হইবে, যে পাঁখীদেব মার! হইতেছে 
বা লা টি তাহাঁদের জাঁতিনুদ্ধ লোপ পাইতেছে, একদিন আর তাহাদের দেখা 
করিয়াছেন! তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন The Plumage ০৮০ i x রা রর 
9911 তিনি বুঝিয়াছেন, বে স্বার্থপর মানুষের শুভ ইচ্ছাব উপরে "ক্রমে সেখানে ক্রেতা! জুটিতে লাগিল, বিক্রয়কাবী পালক দেখা ইতে 
এ সকল সংস্কার ফেলিয়| দেও! বুদ্ধিমানের কাজ নয | মুখে হয় ত লাগিল_-কত 70957” কত পাঁষব! কত সামুদ্রিক গাল কত ০৪ 
অনেকেই মানিবে, কিন্তু কার্যে অনুষ্ঠান কবিবার বেল! পিছ্পাও কত টিয়াপাখীৰ পাঁলক। এক একটা সওদাষ হীজাব হাজার পালক 


হইবে। কাটিতেছে। হাঁয় একজনও যদি ইহাঁদেব- সম্বন্ধে কিছু জানিত তবে 
২. বর্কাবতা জিনিসটার একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, সে সম্বন্ধে এমনতব বিলাসের দৃপ্ত তাঁহাব কাছে গ্রশানেব দৃশ্যেব মত মনে হইত। 
কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। বিবিদের টুপিতে বঙ-বেবডেব পালক একটা জীবজন্তর প্রতি নিষ্ঠ রত! নিবাবণেব জঙ্য বহু স্থানে সভাসমিতি আছে, 
সাধারণ দৃষ্য, ইহার তিভবে যে কোন নিদারুণ নিষ্ঠ'রতাব ইতিহাস সেখানে গিয়া দেখি যাহার! উদ্ভোগকর্জী, যাহার! বক্ত তা দিতেছে, 
লুকায়িত থাকিতে পাবে, সে কথা| কাহারও মনে উদ্য হয না। তাহাদের সকলেরই সাথায নিরীহ পাখীর পালকের “বিজযপতাকা! 


লেখক যে টুপিব চিত্রিত পাঁলবে'ব পশ্চাতে একটি বিবাট পক্ষি- উচটীযমান। সেই পতাকা সগর্ধে উচু কৰিয়া জীবেব প্রতি 
মেধ যজ্ঞেব ছবি দেখিযাছেন, তাহার কারণ শুধু তাহাব সহৃদঘত1 নহে, কক লাহন সমস বড ভা দিতেছে ৪ 


তাহার লেখায় স্পষ্ট বুঝ! গেল যে পাখীর জীবনের সঙ্গে হাব জীবনের লেখকের কথা সংক্ষেপে শেষ করিলাম 
অনেকটা অংশ অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সম্বন্ধে জডিত। তাহার কিছু শির ৬ 
পৰিচয় দেওয়া দবকার। ভাই, ভাব লেখা হইতে খানিকটা অংশ মস্ত জীবজস্তব প্রতি মানুষের দাষিত্ব সকলেব চেয়ে বেশি। কিন্ত 
নিযে অনুবাদ কবিষা দিলাম। সেই দায়িত্ব মানুষ নির্বিচারে বিসর্জন দিব! জলে স্থলে আকাশে হিংসা 
"পাখীদেব সহবাসে দীর্ঘকাল থাকার অন্ত, তাহাদের সুখ দুঃখ, বিস্তার করিয়াছে। নিজেব অতি সামান্য সুখের জন্থ, শিকার বা 
তাহাদের জয় পরাজয়ে আমাবও একটা! অংশ ছিল, একট! আশ্ত্য আহাব ব! জাজসজ্জীর ছলে মানুষ পণুপক্ষীব জীবন ও সুখ দুঃখের 
- ব্বকমের সম্বন্ধ তাহাদের সঙ্গে আমাৰ বাধিষাছিল। আমাদের চিন্তাকে প্রতি যেবপ নির্দয উপেক্ষা প্রকাশ কবে তাহা পণ্তকেই সাজে মানুষকে » 
ও অনুভূতিকে পাখীর যে কতট। আকার দান কবে, কতটা অন্ুরঞ্লিত সাজে না। পৃথিবীতে পশুপক্ষীমানুষকে লইঘা যে একটি জীবন- 
করে, আমর! তাহাব কিছুই জানিনা । পাঁথীরা যে আমাদেৰ ভিতব সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে মানুষ তাহাতে সকলেব চেযে বড বেহ্বব 
হইতে কতটা জাগার, আমাদের অন্ঞাতসাবে আমাদের জীবনকে লাগাইযাছে। মানুষ পণ্ুশ্রেণী হইতে একেবাঁবেই তন্ত্র এই ম্পর্থিত 
কতটা স্বাস্থ্যে আনন্দে ভরিয়া -তৌলে, ভীহারও কোন খবর আমবা ধাঁবশীবশতই জন্তদের সম্বদ্ধে মানুষের বর্বববতা নিদারুণ হুইয়া উঠিরাছে। 
রাখি না। প্রত্যুষে খন হাঁজাব পাখীব কাকলি দিবারভ্কে অভ্যর্থন একদিন ভারতবর্ষ সমস্ত প্রার্ীব মধ্যে যে একটি বৃহৎ এঁক্য আছে 
করিযা আনিত, তখন জীবনে যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহাই চিত্ত দিযা উপলব্ধি করিযাছিলেন বলিষা অহিংসা ধর্মকে কোথাও 
এমন আনন্দ আব কিসে যে পাইবাছি, তাহাতো বলিতে পারি না। সীমাবদ্ধ কবেন নাই-__সেই সচেতন উপলব্ধিতেই যথার্থ সনুয্যত প্রকাশ » 
শুধু কি তাই ? কতটা জীবন, কতটা বর্ণ বৈচিত্র সমস্ত মুক প্রাকৃতিক পাব। মানবসম্যজে ক্রমশ সেই কয উপলব্ধি বিকাশ যে ঘটিবেই 
দৃশ্তে পাখীর! ছডাইযাছে। পাখীবা না থাকিলে সমস্ত জঙ্গতটাকে - তাহাতে আমাদের মনে সন্দেহ মাত্র নাই। সাজসজ্জা উপলক্ষে, 
কেবল একটা খস্ডা ছবিব মত বোধ হইভ। স্তরে স্তরে মেঘ নীল এমন কি, ভোজনের জন্যও পশুপক্ষী বধের বিরুদ্ধে পশ্চিমে যে 
আঁকা শেব পিঠে সজ্জিত হইয়াছে, গাছপালা! স্তন্ধ, জল নিস্তবঙ্গ, শান্ত; আলোচনা জাগিতেছে তাহা এই বিকাশেবই পূর্বাভাস 


জীবনের চিন্ব কোথাও নাই। হঠাৎ একটা! পাখী সেই মুকস্তন্বতা ত 


সঙ্গীতেৰ প্লাবনে শতধা! বিদীৰ্ণ কবিযা যাই দিল, অমনি সমস্ত অগতেব উড E - 
আনন্দ যেন সচল হইয! উঠিল। উপকরণ-বাহুল্য। 
-  “শোভাঁসৌন্দধ্যেব দিক্‌ দিষা যদি নাও দেখি, প্রকৃতির ঘরকন্নাষ জীবনধাত্রাৰ সবল আদর্শেব বিকদ্ধে লিভিং এজ ([.1৬17)8 PE 


পাঁখীদের কি কম ফাঁজ আছে। প্রকৃতিব মধ্যে একট! সাম্যাবস্থা রক্ষা! পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়া গেল। লেখকেব বক্তব্য কি আগে দেখ! 
কবিবার অন্ত সমস্ত জীবজন্তকে যোঝাঁযুঝি কবিতে হব | কীটপতঙ্গ যাক্‌, তাবপর আমাদে বক্তব্য বলা যাঁইবে। - 

প্রভৃতির বংশবৃদ্ধি এত দ্রুতবেগে হইতে থাকে, যে বাঁধা ন! পাইলে লেখক বলেন, জগৎই বল মানুষই বল, সমস্তই নানা শক্তিব সহিত 
্ত্রীপুকষে সিলিযা এক জোঁডা কীটই সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কবিয়া নানা সম্বন্ধে জডিত ;-_-আঁধুনিককালে এই জ্ঞানটি ফতই বাঁডিতেছে 
_ ফেলিতে পাবে। পাঁধীবা এই কাঁটবৃদ্ধির প্রধান অন্তরাষ। পাখীব। মামুষেব জীবনবাত্রাও ততই জটিল হইয| উঠিতেছে। 


ওর সংখ্যা। 1 

রে দাহ ছোটখাট ভাষগাষ নি EET SE 
ক্ষুদ্র বলিযা ভানিত, এখন মান্য আপনাৰ চিত্তজাল কত বিস্তৃত দেশে, 
কালে, কত বিচিত্র কাজে কৰ্ম্মে নিক্ষেপ করিয! তবে আপনাকে মানুষ 
বলিষ! উপলব্ধি করিতে সন্ম হইতেছে । এই যে মানবজীবনের 
জটিলতা, ইহাব বোধের সর্দেঁ সঙ্গেই মানুষেব জীবনযাত্রার আযোজন 
বিচিত্রতা লাভ কবিতেছে। 'সশন, বসন, আমোদ, আহাদ, সমস্তই 
স্থান, কাল, পাত্র ও মনেব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ। অনুসারে কত যে বিচিত্র 
হইয়! উঠিতেছে, ভাহাঁব সীমা ট্রাই । মোটা খাওয়া, মোটাপবা, সাঁদা- 
লিধা আমে প্রমৌদকে [বষ্ট মনে কবা| এখন মানুষেৰ পক্ষে প্রায 
অসম্ভব, কাবন তাহা একঘেষে; , একই ধাঁচার জিনিষ; তাহার দ্বাবা 
মানুষের সমাঞ্জবোধ সম্পূর্ণ হয না, মনে হয় যেন জীবনটা স্বাদ 
সর্বত্র একই রকমের ; যাহার! মোটা জীবনযাত্রাব পক্ষপাতী, তাহাবা 
জানে না কত অসংখ্য ছোট বড সামগ্রীব সমবাবে সমাজবোধটি জাগে । 
সমাজ যতই বিপুল তাহার আোজনও ততই বিচিত্র হওযা চাই। - 

যেখানে সমাজের সংঘর্ষ 'প্রবল, যেখানে জর পবাজধ লাঁভ ক্ষতির 
উত্থান পতন প্রচণ্ড, সেখানে বহুতর আরামের জিনিষপত্র, চৌকি, 
টেবিল, সোক্ষা, অত্যন্ত আহারাদির উপকব্ণ মাক্ষুমকে কত সাস্বন! 
দেয়। সংসাহ্রর নিরন্তর মধ্যে এইগুলি যেন তাহার 
নিত্য আশ্রক্রের মত। ছোট সমাঞ্জে স্রোত বহেনা, সেখানে ঘাঁত- 
প্রতিঘাত অব্র, সেখানে বিত্রামেব জন্য শান্তির জন্য এত বহুবিধ 
উপকরশেব দ্বারা পরিতৃত হওষর প্রয়োজন হয না। 

কিন্তু এই সমস্ত আযোজনকে কেবল আশ্রয় বলিলে যথেষ্ট হইবে 
না! 5০০11. 50150108311555 অর্থাৎ সমাজবোবের বাহক প্রকাশ 
এই জীবনযাত্রার বিচিত্র উপক্রণগুলি। সে দিক্‌ দিষা দেখিতে গেলে, 


- «হাব অন্য কোন রা পিন কে অত বা চে না 


৯». সংকীর্ণ-হদয় "ও আমিতে 
*সসমাজ-বোধ জন্মিতে দিবাব ।পক্ষে অন্তবাধ হইয়া, বসে। যাহার! মনে 


বাড়ি বলিষা একটা জিনিষ ত মানুষের মাথা গু'জিয়া থাকিবার 
জায়গা নহে। রম্যতা সেই বাঁডিকে আশ্রয় করিয়া আছে। সর্ব 
প্রকার বাহুল্য সম্পূর্ণ দুর করিয়া কোনোমতে গৃহকে কেবল একট। 


, বাসস্থান কৰিয়া তোঁল। লেখকের মতে একটা অপরাধ। আয়োজন 
' উপকরণের দ্বার! বাডিব উৎকর্ষপাঁধনেই সভাসামাজিকতার বোধ মানুষের 


মনে গীত হইতে থাকে। অতএব ভাল খাওয়! পরাকে কেবল- 
মাত্র ব্যিগ্নত ব্যাপার বলিষ! বরিযা লইলে চলিবে না। তাহা একটা 
সামাজিক আনন্দ সামাজিক নৌন্দধ্য প্রকাশ কবে। 

সুতরাং সভ্যতা যেমন ব্যাপক ও বিচিত্র, জীবনযাত্রার আয়োজন 
উপকরণও তেমনি বিচিত্র হওয়| দরকার । তাহ! সরল ও- একঘেষে 
হইলে চলিবে না। | 

যাহার! ইচ্ছাপুর্ববক আর্বৃসযাত্রাকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করিতে চায়, 


লেখকের মতে তাঁহার! স্বার্থপর ও সমাজবিমুখ। সমাজের একট! 


দাবী প্রত্যেক ব্যক্তিব উপরে, আছে। অবশ্য কোন কোন লোকে 
সম্বন্ধে সমাজবিমুখত| হয় তা প্রয়োজন, হযত সমাজ হইতে স্বতন্ত্র 
থাকিযাই তাঁহার! সমাজকে বেশি সাহাঁধ্য করে, কিন্তু সর্বসাধারণের 
সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। অধিষ্াংশস্থলেই যাহার! সমাজবিমুখ 
তাহার! সমাক্রকে সাহায্য বঁবিবাঁ কোন অভিপ্রায় রাখে না, তাহার! 
পূর্ণ, তাহাদেব আত্মবোধের আতিশয্যই 


করে তাঁহারা নিজেরাই যেন |ঁধ্যাপ্ত, নাঁনা লোকের ভিতব দিয়! যে 
বিচিত্র জীবন জাগিতেছে, তাঁহার যেন কোন অর্থ নাই, সেই বৈচিত্রকে 
লাভ করিন্ডর সাধন! যেন 'ভাঁৎপর্য্যবিহীন, তাঁহার। জীবনের কোন 
স্বাদ পাঁয় না, জীবনসমুস্রের তীরে দাডাইয়| দর্শকের মত দেখে। জীবন- 
যাত্রার প্রয়োজনকে বিচিত্র কর, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তোমার অজ্ঞাত- 


লগত ও রহাগোচন 
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সারে তুমি সন্মিলিত হইবে, কত মানবের কত কচির, কত জিভের 
কত প্রযোঁজনেব, কত আনন্দেৰ অংশ তুমি সহজেই লাঁভ ক্বিবে। 
লেখকেব কথ| শেষ কবিলাম। সমাজ বভই বিচিত্রসম্বন্ধমূলক 
ও বৃহৎ হইবে বাহ্য উপকরণও তত বেশী হওয! চাই নতুব! সমীজনোধ 
জাগিতে পাবে না একথা যদি সত্য হয় তবে কেবল সমাজে ক্রেন 
সকল, বিষযেই সেটি খাটিবে। তবে একথা! ব্জিতে হইবে, কাব্য 
যতই উচ্চ অঙ্গের হইবে তাহাব ভাবা উপমা! প্রভৃতি ততই প্রচুর হওয়া 
চাই, ধৰ্ম্মবোধেৰ যত উন্নতি হইবে বাহ্যানুষ্ঠান তন্মাস্ত্রবও ততই বাল্য 
ঘটা চাই, ছবি যতই ভাল হইবে তাহাব রংচং ততই বেশী না হইল 
চলিবে না । বস্তুত তাহার উপ্টাই দেখ! যায়। বান আঁযোজনে 
আসল জিনিষেব বোধকে চাঁপিয়! দেয়। বাহন প্রকাশের মাত্রীধিভোর 
সঙ্গে আন্তবিক হৃদ্যতাঁর বিরোধই দেখিতে পাই। ভাব যতই উচ্ভে 
উঠে তাহাব উপকরণ ততই বিবল হইতে থাঁকে। তাহা দীনতা নহে 
তাহা সবলতা । এমন কি যথার্থবপে ভোগও যদি চাই তরে উপকরনের 
বাহন্যে তাঁহাকে বাঁধা দেখ। আযোজনেই শক্তি ফতুর হইতে থাক 
ভোঁগেব শক্তি অল্পই অবশিষ্ট থাকে--তখন আগুনকে কাঠ চাপা নিয়া 
নাবিয| ফেলা হয। আব যাই হোক জিনিষে চিত্ত মেলে এ জথা 
যাহারা বলে তাহার! ভূল বলে। জিনিযে বন্পং ছিল্বকে অহাঁড় 
করিষা দেষ। লেখক ষে অত্যন্ত আবামেব কথ! বলিয়াছেন, 
জীবনসংগ্রামে যাহা পরম সাত্বন! দান কবে, জিনিচ্ষ সেই আরামটু ছুই 
মেলে মাত্র, চিত্ত মেলে না। সমাজের ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত রখ, 
সকলের সহিত সন্মিলিত হইতে পাঁরিয়াছেন কাহীরা? খাঁভবর! 
ভোগী, তাহারা, না যাহারা ই 


বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমাদের বিচিত্র রকসের সম্বন্ধকে অনুভব 
করা, বিচিত্র মীনুষের বাহিক অভ্যাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ কনিয়া 
হয় না, নিজেকে সর্বপ্রকার অভ্যাসেব সংস্কার হইতে "মুক্ত রাহি, 
সমস্ত জডতা ও স্গুদ্রতাকে দুর করিয়া, কঠিন সম্ভোষকে ভিতর হইত 
জাগ্রত করিতে পারিলে তবেই নিখিলের সঙ্গে সহম ও অনায়াস মিনন 
সম্ভবপর হয়। 


শা 


অধ্যাপনা । 


সকল দেশেই গোডায় সকল বিষয় কিছু কিডু শিখিয়া, তাঁক্ণর 
যাহার যেমন অভিকচি তদন্ুসারে বিশেষ বিশেষ বিষল্প বেশিদুর পমস্ত 
শিখিব।র ব্যবস্থ। প্রচলিত আছে। সাহিত্য কিছু, অঙ্ক কিছু, বিজ্ঞান 
কিছু, ইতিহাস কিছু, প্রাচীন ভাব কিছু, ব্যাকবণ কিছু এই প্রকারে 
প্রত্যেক বিষয়েরই কিছু কিছু জান! গোডায প্রল্মাজন বলিয়া আনুর| 
মনে করি, যখন সকল বিষয়ই খানিকটা! জান! হইয় ছে, তখন বিশেষ 
কোন্‌ বিষয়ে প্রবেশ করিতে চাই, তাহ! ভাকিবার সময়। - সম্জ্রতি 
হার্ড ই, গষ্ট নানক একজন শিক্ষাতন্ববিদ্‌ এই বিষযে আন্দোলন 
উত্থাপন করিষাঁছেন। ইনি ইংল সরকারী শিক্ষা "রিচালনা| বিভাঞ্ের 
একজন কর্ণধার ছিলেন। তিনি বলেন, ছেলেদের আগে কোন্‌ দিক 
স্বাভাবিক ঝোঁক তাহ! দেখ! দরকার, তাহ! ন! আলোচনা কমি! 
তাহাদের এ নান।-বিষয় এক সঙ্গে শেখান মারাহক। কত হাভার 
হাজার ছেলের কত বিকাশের সম্ভাবন! ইহার জন্য মাটী হইয়া! গেছে। 
কোন্‌ বিষয়ট! কি প্রণাঁলীতে শিখাইলে ভাল হয়, তাহার আলোচনায় 
কোন লাভ নাই । ধরা যাক্‌ শিখাইবার প্রণালী খুব চস-কার, কিন্তু ছেলের 


অ। 
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কলো দিকে স্বাভাবিক ঝৌক, তাহাই যদি Slee ARLEN, 
তবে উত্তম শিক্ষা প্রণালীতে লাভ কি | যদি এমন সম্ভব হয়, যে যত 
রকমের কর্ণ মাছুম গবর্ত্ন কবিষাঁছে, এবং যাহা দ্বাবা মানুষ নিজেব 
সহ অভাব পূরণ করিযা লইতেছে, সে সমস্তই একটি প্রকান্ড 
বিদ্যালযেব অঙ্গীভূত কবিয়া লওষ! যায, যদি তাহাতে বাগান, ক্ষেত, 
বন্ধনশালা, ল্যাবরেটবি, বিচিত্র কলকাঁবখানা সমুদ্ায়ই থাকে, তবে 
ছেলেব! যেন একটা! জীবন্ত পৃথিবীর বিরাট কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া 
যাইবে, সেখানে উপযুক্ত লোকের তত্বাবধানে কাহার কোন্‌ দিকে 
ঝৌক তাহ! অনাধাসেই অল্পকানের মধ্যেই জানা সম্ভবপব হইবে। 
হয়ত কেহ কেহ কেবলমাত্র সাহিত্যের দিকেই অনুবাগ প্রদর্শন 
কবিবে, কিত্ত অধিকাংশ ছাঁত্রই কৌন ন! কৌন কাজে উৎসাহ অনুভব 
করিবে; তখন তাহাদিগকে তদন্ুসারে যথোপযোগী শিক্ষাস্থানে 
প্রেরণ কব! প্রয়োজন হইবে! এই বিদ্যালষগুলিব মধ্যে অনেক বিভাগ 
থাঁকিবে-এবং প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষাৰ বিষষকে একেবারে চুড়ান্ত 
সীমা পর্যাস্ত লইয়া যাওয়া হইবে । 
গব্্ট বহকালাবধি শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম কবিধাছেন, সুতবাঁং এ সম্বন্ধে 
ভাহাব কথা প্রামাণ্য বলিষা ধবা যাইতে. পারে। তিনি বলেন যে 
জন্মানীতে এরূপ পরীক্ষা এখনই আরম্ভ হইয়া! গেছে। জর্্ানী শিল্পে 
যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও বুঝিতে পারিতেছে যে তাহাঁব উদ্ভাবনার 
” শক্তি ও নানা বিষয়ে প্রতিভা! শিক্ষার দৌষে স্ফুষ্তি লাভ করিতে 
পারিতেছে না। মানিক প্রভৃতি স্থানে ব্যক্তিগত প্রবণতা আবিষ্কার 
করিবাব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয! গেছে।, ইংলণ্ডেও অনেকেই ইহাব 
প্রয়োজনীযত! অনুভব করিতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডেব শিক্ষাবিভাগে যে সকল 
মুরুব্বি আছেন তাহাবা হঠাৎ কোন পরিবর্তন ঘটিতে দিতে ইচ্ছুক নহেন। 
আমেবিকাঁতেও সর্বত্র বিনামূল্যে শিক্ষা প্রচলিত হইবায় দরুণ 
সেখাঁনে এ সকল সংস্কীব হঠাৎ স্থান পায় ন|। কিন্তু আমেবিকান্গণ 
-একবার ইহার উপকারিত। বুঝিতে পাঁবিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত শিক্ষাকে 
এই আদর্শে আমূল পবিবর্তিত কবিতে পশ্চাৎপদ হইবে ন|। 
গরবৃষ্টের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেকের স্বাভাবিক 
প্রতিভাকে ফুটাইযা তোলাই যদিচ শিক্ষার উদ্দেশ্য, তথাপি অন্য সমস্ত 
বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একটি বিষষেই ছেলেকে পাকা কবিরা! তুলিলে 
তাহার হৃদযমনেব সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। বৈদগ্ধা অর্থাৎ কাল্চারের 
প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াও যে ব্যক্তি ব্যাপৃত, 
তাহাকেও সাহিত্যদর্শনের কাছে নিজের ভাঁবকে কল্পনাকে ফুটাইবাব 
জন্য দরবার করিতে হুয়। 
জ্ঞানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরেব অপেক্ষা রাখে! যাহাব কবিপ্রতিভ! 
আছে, সেও নিজেব কথাকে চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিতে পাবে 
না, যদি বিজ্ঞানের দ্বার! তাঁহার চিন্তাকে সংযত ও দর্শনের সবার! হুস্পষ্ট 
করিয়া ন! ভোলে। ছোটখাট শিল্পচ্চায় হয়ত একপ বৈদগ্যের 
প্রযোজন হয না, কিন্ত মীনুষ কি শিল্পী হইৰাব জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? 
ইহাঁও তে| ভাবিয়া দেখিবাঁব বিষষ। মানুষ সর্ববতোভাবে মানুষ 
হইবে বলিয়াই তাহাকে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয । একবাঁব 
সে যখন মানুষ বস্তটা কি, তাহা জানিতে পারে তখন সেই বিরাট 
মানবক্ষেত্রে, তাঁহার বুদ্ধি, মন, শবীর কি দান কবিতে পাবে তাহা! 
নে বিচার কবিবাব অধিকারী হয়। কিন্ত মানুষ কি, মানুষের কর্ম 
ক্ষেত্র কি, বৃহত্ভাঁবে না জানিয়া ঘদি সে দান করিতে যায, ভিতর 
২ হইতে তাহাব শক্তি নিশ্চঘই সংকীর্ণ হইযা আসিবে, তাহার দিবার 
ক্ষমতা হ্রাপ পাইতে খাকিবে। 

কি করিলে সর্বধঙ্গীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবণতাব দিকেও 
দৃষ্টি রাখা যায় তাহা একটা শিক্ষা সমন্তা। আধুনিক ক্লাস প্রথায় 


প্রবাসী--আযাড়, ১৩১৬ 


ভান? 


নিরিহ MEA কলে ফেলিয়া শেখানো 
হয়, সেখানে এদিকে দৃষ্টি দেওয়! অসম্ভব, কল্পসাব অতীত! প্রত্যেককে 
নিজের মানস প্রকৃতি অনুসারেই শিখিতে হইবে, যাহাঁব যে দিকে 
স্বভাবতই কল্পনা খেলে “সে দিক্‌ দিয়াই তাহাকে অগ্রসর করিতে হইবে, 
সেই কল্পনাটকে ভাঁহাব বিরুদ্ধ বিষষেও কি কবিষ! খাঁপ্‌ খাওয়ান যায় 
শিক্ষকের তাহাই ভাবিযা দেখিতে হইবে । ইহাব জন্য রাঁসগুলিকে 
ছোট করিতে এবং ছেলেদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে শিক্ষক্দিগকে বীতিমত * 
পাকা হইতে হইবে। 


অ 


ইউরোপের সভ্যতা,.ও সুবিধা । 
ইউবোপে বাণিজ্যেব প্রসাব বড় বাঁড়িয়াছে। এক মুহুর্তেব 
বিশ্রাম নাই, বাত্রি দিন আমদানি বপ্তানি চলিতেছে; 
এবং ব্যবসারীদিগকে ছুটাছুটি কবিতে হইতেছে। সকল 
কাধ্যেব সুকবতার জন্ত, এবং বহুযাত্রীব বিবিধ সুবিধার - 
জন্য, পথ ঘাটের এবং বিশ্রাম স্থানের যে. কত স্থবন্দোবস্ত 
হইয়াছে, তাহা ভাবতবর্ষে বসিয়া কেহ কল্পনাঘও আনিতে 
পাবে না। পকেটে যদি পাথেয় নগদ টাকা থাকে, তবে 
যে কোন লোক, যে কোন সমষে, যে কোন দুব স্থানে 
নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতে পাবে। ষ্টেফনে ্েষনে বালিশ; 
কম্বল প্রভৃতি অল্প পয়সায় ভাড়া পাওয়া যায়) সর্বত্রই 
খাইবাব শুইবাঁব সকল বকম বন্দোবস্ত আছে) কোন 
জিনিষ সঙ্গে লইতে হয় না, কোন কথাব জন্ত ভাবিতে -» 
হয় না । . বিছানাপত্র, তোয়ালে, প্রভৃতি অন্তেব ব্যবহৃত 
বলিয়া দ্বিধা কবিবার কাবণ নাই, সবই অতি পবিষ্কৃত। 
‘বল্‌ মা তাবা দাড়াই কোথা”. বলিয়া, কাহাকেও ঘুবিয়া 
বেড়াইতে হয় না। এ 
জাহাজে পা দিলেই এ ব্যবস্থাব পূর্বাভাস পাওয়া » 
যায়। কোন ইউবোপযাত্রীকে সঙ্গে বিছানা, তোষালে, ' 
সাবান্‌, প্রভৃতি লইতে হয় না। তবে আহারেব ব্যবস্থা 
কিন্ত সকল বোটে তেমন সন্তোষজনক লয়। খাইতে 
হয অনেক বাব, ব্যঞ্জন সংখ্যাও খুব অধিক ; কিন্তু প্রথম 
ছুচাবি দিনেব পবেই অনেক শুঁট্‌কো ও বাসি জিনিষ / 
থাইতে হয়। খাঁটি ইউরোগী নাসিক! ও জ্রিহ্বাঁও সেগুলির 
সুগন্ধ বা সুস্বাদ অনুভব কবিয়া উঠিতে পারে না। একে 
সাগবের ঢেউগুলির চঞ্চলতা শবীবেব মধ্যে একটা 
কাঁপুনি জাগাইয়া তুলিয়া ক্ষুধা কমাইয়! দেয় ; তাহাব পর 


এ | RA 
সেই চৰ্বিতে রাধা বাসি মাছ মাংস! কোন একটা বন্দরে 
পঁহছিলেই সকল যাত্রীই কোন ন! কোন হোটেলে গিয়া 
মুখ বদলাইয়া থাকেন।। এই ভোজনবিভ্রাটেব কথা 
ছুদিন দুখানি পত্রে যাহা |লিখিয়াছিলাম, পাঠকদিগেব জন্য 
- গঁহা অংশতঃ উদ্ধত কবিত়েছি। সদ্ধ দুঃখে যাহা লিবিয়া- 
ছিলাম, তাহ! এখনকাব না বুঝানই ভাল । 
(১) যবনারে হচ্চে ঘেন্না) ক্ষুণ্ন বসি পাতে ; 
কচ্চি ধ্বংস পণুর বংশ অস্সুব গুলোব সাথে। 
ফুট্‌ফুটে বেশ চামড়া; অঙ্গে, বিদ্ঘুটে কাবখানা ; 
সভ্যতাটা কাকস্বান!ও কাচা পচা খানা। - 


ওয় সংখ্যা । ] i 


(২) এবার আমি বুঝ লাম গষ্ট, ভুগে ভুগে অন্নকষ্ট, 
নিবামিষেই বেশি তুষ্ট, মোবা ভাবতবাসী ; 
নানা খাঁগ্গেব সঙ্গে সঙ্গে, ' মৎস্ত মাংস খেয়ে বঙ্গে, 
মনে কত্ত ম্‌ ও প্রসঙ্গে মোবা আমিষাশী । 
১ আজ্কে বল্ছি মুক্ত কণ্ঠে, শাক্‌ সুক্ত মোচাঁর ঘণ্টে 
রুচি বেশি। থাচ্চি বাসি মাংস দায়ে ঠেকে ! 
পাইনে মেঠাই মণ্ড! প্যাড়া, সুধুই শৃওর গরু ভ্যাড়া ! 


টি পেটটা ভৰি শেষটা [খানিক পুডিং এবং কেক্‌-এ! 
ফল পাচ্চি মাঝে মাঝে ; বল্‌ পাচ্চি তাই জাহাজে ; 

দিচ্চে আঙুর, বাদামু, খেজুক, ইত্যাদি সব মেওয়া। 
*পচা শৃওর খেয়ে পরাতে, ! ছুটে গিয়ে এটো দাতে_ 

চিবুই একটু আমসত্ব তোমাদের দেওয়া । 

ইউবোপে পা দিলে আব আহাবেৰ ক্লেশ থাকে না) 
সর্বত্রই যে কোন রকমের খাস সুলভ দরেই পাওয়া যায়। 
এদেশে বিলাতি ধবণেবং আহাবের আড্ডাগুলিতে যে 
, মুল্য দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা অন্ন মূল্যে উৎকৃষ্টতব খাদ্য 
সর্বত্রই পাওয়া যাঁয়। তরিতরকাধি ফল মূল এত অধিক 
৬4755877575 আকব 
ভারতবর্ষে তাহা ছুশ্রাগ্যি। ইউবোপের, পেয়ার বড় 
চমৎকাঁব ; কিন্তু তাও কুলু অঞ্চলের পেয়াবেব 
* কাছে লাগে না। পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট পদার্থ ই ভাবতেব 
'ভাপ্ডারে আছে; এমন [উর্বর দেশও কোথাও নাই; 
অথচ এদেশেব সর্বত্রই হূর্ভিক্ষ; কোন জিনিষই প্রচুর 
পবিমাণে পাওয়া যায় না। আমাদেব দেশে গোসেবা 
ধৰ্ম্ম ; কিন্তু ইউবোপে 'গোজাতিব ষে উন্নতি, তাহাব 


ইউরোপের সত্যতা, ও স্থবিধা। 


১৬৫ 


সহজ: ভাঁগেব একভাগ থাকিলেও একটু হাটি দুধ খাইয় 
বাঁচিতাম। পল্লীব ছুধেব ত তুলনাই নাই, লণ্ডন প্রভৃতি - 
বড় বড় সহবে যে বকম সুগন্ধি টাটকা নিলা দুধ টাকা 
চাবি সেব দবে পাওয়া যায়, কলিকাতায় সাথ! খু'ঁড়িলেও 
তাহ! পাওয়া যায় না। কলিকাতাৰ গ্বদ্রব্যেব মধ্যে 
ঘু'টেগুলিও খাঁটি পাওয়া যায় না। 

কোথাও ১ ঘণ্টাব আশ্রয়ের জন্যও ংন্মশাঁলা নাই, 
একবেলা আঁহাঁবেব জন্যও খয়বাতি অভিথিশালা নাই। 
অতিথি বলিলেই আমবা বিনা পয়সাব ব্যবস্থা বুঝি, 
ইউবোপে তাহা বোঝে না । “ফেল কন্তি মাথ তেল 7” 
কিন্ত তেলে ব্যবস্থাটা সর্বত্রই আছে। নিমঙ্ত্িত হইয়া 
গেলেও পয়সা ব্যয় কবিতে হয়, কেনন! ব্দায়েব সমমে 
দবোষান খানসামা প্রভৃতিকে বিলক্ষণ দুপনসা বকৃশিম, 
দিতে হয়। কেউ কোন বাড়ীতে বাঁস কবলে চাঁকব- 
দিগকে বকৃশিস্‌ দিবার বীতি এদেশেও "মাছে ) কিছু 
এদেশে বকৃশিন্‌ দিতে হয় না। ইউবোপে সর্বত্রই কিছু 
কিছু বকৃশিস্‌ চালাইতে হয় ; হোটেলে এবং হ বাব আড্ডা 
বকৃশিস্‌ দেওয়াটা বাঁধা নিয়ম। ইউরোতপব লোকের 
টাকা আছে, আমাদেব নাই ; তাই ব্যয় বাঁছ্যটা আমাদের 
বড় বাধে। , ৯ - 

ধাহাবা ইউবোপের অতি বর্ধমান সহচর বিষ্ভালাভের 
জন্য বাঁস কবেন, তাঁহাবা খবচ কবেন, লাপের পয়সা, 
তাই গায়ে লাগে না। কিন্তু যাহারা আঁমাদেব মত,__ 

ধেয়ে ষান্‌ বিলাতে-_কুড়াতে নয়, বিলা’ তে 

আজন্মেব পুঁজিটুকু) তাদের বাধে বড় যে! 

তুমি বল্বে “কাহাব দোষ ? নিজেব পনেই কর রোঁষ, 

ঘবেব খেয়ে বনেব মোষ তীঁড়িয়ে নিক্রের গরজে ।” 
ইউবোপ বাঁসে খবচ পত্র কি বকম হয়. সেকথা পরে 
বলিব। এবারে অনেক বাবস্থাব স্থবিশ্বাস্ডলির কথাই 


" বলিব। বস-বাস চলা-ফেবা প্রভৃতি বিশ্ব সুবিধাৰ 


কথঞ্চিৎ বর্ণনা কৰিব 

তুমি যদি তোমাৰ বাস! , বাড়ীতে কোন প্রকায় 
প্রাতঃকৃত্য শেষ না কবিয়াই বাস্তাব বাহুর হও, কোন 
ক্ষতি নাই। প্রত্যেক বড় বাস্তাতেই খাল্বিটে খানিকৃটে 


১৬৬ - 


দুবেই সকল শ্রেণীব প্রাতঃকৃত্য শেষ কবিবার স্থান আছে। 
দেখিতে পাইবে যে অবিশ্রীস্ত কতলোক সেখানে যাইতেছে; 
কিন্তু কদাঁচ তুদি সেখানে কোন অপবিচ্ছন্নতা দেখিতে 
পাইবে না, নাম মাত্রেও একটু দুর্গন্ধ তোমাব নাকে 
লাগিবে না। সাধাবণ কৃত্যেব জন্ত পয়সা দিতে হয় না; 
কিন্ত পূর্ণমাত্রায় হাত মুখ ধুইতে হইলে ছুএক পেনি দিতে 
হয়। ছ’ পেনি হইতে ১ শিলিং- পর্য্যন্ত খবচ কবিলেই 
গবম ঠাণ্ডা যে বকম জলে ইচ্ছা, সান করিষা লইতে পাব, 
তবে স্নানের আড্ডা, প্রতি পাড়ায় একটার বেশি নাই । 
ক্ষৌব কর্মের জন্য প্রতি বাস্তাতেই অনেক নাঁপিতেব 
দোকান পাওয়া যাঁষ; কিন্তু সব দোকানেই নোথ্‌ কাটিবার 
ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ দাড়ি কামাইবার মূল্য ছুই পেনি, 
চুল ছাটিবাব মূল্য তিন পেনি; কোন কোন দোকানে 
একটু কমেও হয়, বড় বড় দোকানে বেশিও লাগে। তবে 
নোখ্‌ কাটাইবাব বেজার খরচ) এক শিলিংএব (বাব 


আনাব ) কমে হয় না, সাড়ে তিন শিলিং পর্য্যস্তও দব আছে। 


পুকষ নাপিতেবা হাতেব নোখ্‌ কাটে না, এ কাজেব জন্য 
মেষে নাপৃতিনি থাকে। বেজায় দাম্টা, যুবতীব করস্পর্শ- 
স্থখেব মূল্য নর) অত্যধিক পবিশ্রমেব মূল্য। এক এক 
জনের নোঁখ্‌ কাটিতে আঁধ ঘণ্টা সময় লাগিবেই। চেন্সারি 
লেন্‌ (Chancery Lane) প্রভৃতির Lady Barber দের 
দোকানে নাপ্তিনিবাই সকল কাজ করে বলিয়া যে দাম 
অধিক তাহা! নয়। 

সহবে ৫০০ হোটেল আছে; কিন্তু পথযাত্রীবা আহাঁবেব 
সন্ত হোটেলে বান্‌ না) সকলেই Restaurant বা 
- আহারের আড্ডায় যান্‌। নকল বড় বাস্তাতেই বহুসংখ্যক 
আহাবেব আড্ডা আছে। সহস্র সহস্র লেক ক্রমাগত 
আহাৰ কবিতেছে, অথচ কোন ঘবে একটু গোলমাল 
নাই, এবং কোন টেবিল বিন্দুমাত্র অপবিষ্কাব নয়। আহার 
যোগাইবাব জন্য ভৃত্য সর্বত্রই যুবতী বমণীবা ; তাহাঁবা 
অতিশয় ক্ষিগ্রতা এবং তৎপবতার সহিত সকল অতিথিব 
(ইংবাজজি অর্থে ) হুকুম অতি সাবধানে তামিল কবিতেছে ; 
কাঁহাবো কোন প্রকাব বিবক্তিব কাবণ হষ না। এত 
ভিড়েও যাহাব কাছে যাহা প্রাপ্য, তাহার বিলখাঁনি 
উপযুক্ত সময়ে দিয়া দিতে ; বিলখাঁনি দেখাইয়া, টাকা 


শ্রবাসী- আষাঢ়, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


দেবার যায়গায় টাকা দিয়া ঝাহিব হইয়া গেলেই হইল। 
ব্যবসায়ে দেশে অধিকাংশ লোকই বাড়ীতে প্রাতবাশ 
খাইয়া নিজের নিজেব কর্মে বাহিব হয়েন? কাজেই এই 
সকল আড্ডায়ই সকলকে আহাৰ কবিতে হয়। ঘবে - 
খাওয়া এবং আড্ডাষ খাঁওযায় খবচেব তাবতম্য হয় না 
কোনপ্রকাৰ যানে, হোটেলে, কিম্বা অন্ত কোন স্থানে, 
ধনী দবিদ্র বলিয়া, কিম্বা এ দেশ সে দেশে লোক বলিয়া, 
আদব যত্বে প্রভেদ হয় না; কোথাও কোন প্রকাব 
জাতিভেদেব কাটাব খোঁচা গাঝে লাগে না। ইউবোপীয়েবা 
ভারতে আসিয়! জাঁতিভেদ মানিয়া চলেন) কিন্তু তাহাদেব , 
স্বদেশে তীহাঁবা অন্যবিধ জীব । 

কলিকাতায় যেমন রেলেব উপব দিয়া বৈদ্যুতিক 
তাবেব জোবে ট্রাম চলে, তাহাত আঁছেই; তাছাড়া ঘোড়ার 
ট্রাম গাড়ী বা “্বদ্”ও অনেক আছে। এই ট্রাম গাড়ী 
বা “বস্‌” গুলি দোতীলা) উহাতে বিস্তব যাত্রী উঠে; 
অথচ বিনা বেলে ঘোড়াগুলি যে কোন বাস্তা দিয়া অবিশ্রান্ত 
ছুটিতেছে। এ ছাড়া যাতায়াতের জন্য মোটব গাড়ী, 
ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি ত আছেই। ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে 
ট্যাক্স-ই-মিটাব গুলিতে বড় সুবিধা | চড়িবাব সময় হইতে 
শেষ সময় পর্য্যন্ত যত ভাড়া দিতে হইবে, তাহা! গাঁড়ীব গাঁয়ে 
কলে অঙ্কিত হইয়া! থাকে । 

সহবেব খুব দুব স্থানে যাইতে হইলে পাঁতালেব বেল 
গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধা । পাতাঁলেব গাড়ী অতি দ্রুত 
যায় ; এবং প্রতি ষ্টেষনে প্রতি তিন মিনিটেই গাড়ী পাওয়া 
যায়। 

বেলেব বড় বড় ষ্টেষন গুলিতে গন্তব্য স্থানেব জন্য বাঁ * 
এময়েব জন্য কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা কৰিবাব প্রযোজন 
নাই। অনেকগুলি অচল ঘড়িতে কাটা ঘুবাইয়! দেখাইয়া 
দেওয়া আছে, যে কোন লাঁইনেব গাড়ী কখন্‌ যাইবে। 
কোন্‌ গাড়ীব জন্য কোন্‌ প্লাটফর্মে যাইতে হইবে, তাঁহাও 
স্পষ্ট কবিয়া লিখিয়া দেওরা থাকে । রি 

পুর্বে একবার পথেব'পুলিশেব কথা বলিয়াছি। প্রতি 
রান্তাব মোড়ে মোড়ে পুলিশের কনেষ্টেবল আছেই আছে। 
তোমাঁৰ পথ ঘাটের কথা সে এমন করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া 
দিবে যে বড় বড় সহরেব পথ নখদর্পণের মৃত চোখে 


ওয় সংখ্যা । | 
পড়িবে। মানুষ বিপদে পঁড়িলে পুলিশেব লোক দেখিতে 
পাইলেই আনন্দে হাফ দ্বাড়িয়া বাঁচে। এদেশে পুলিশ 
দেখিলেও আমবা! হাফ ছাডি বটে, তবে__থাঁক্‌ সে কথায়। 
= এ এদেশে এখন ইউবোপীয কৃবস্থাই চলিতেছে? কিন্তু সকল 
বিষযেই, “উল্টা কুঝুলে বাঁম।” 

পুলিশের সাহায্য এবং কার্ধ্যকাঁবিতাঁৰ কথা ত শত 
মুখে বলিষাও শেষ হয়না, পথ ঘাটের কথা জিজ্ঞাসা 
কবিলে বাস্তায় যাত্রী এমন স্ত্রী পুকষ নাই, যে তোমাৰ 
সহায়তা কবিবে না। “এ বিষয়ে বোধ হয় টেক্কা দিয়াছে 
, আমাদের বঙ্গদেশ। অন্ত প্রদেশেব লোকেব প্রতি বঙ্গ 
দেশেব লোকেব বেমন রূঢ় অভদ্র ব্যবহাৰ এমন আব 
কোথাও নাই। পশ্চিমেব লোক “মেড়ো,” ওড়িশাব 
লোক “উড়ে,” বাঙ্গালীব' অবজ্ঞাব দৃষ্টিব পাত্র। ভিন্ন 
প্রদেশে লোককে কোন সাঁহাধ্য কবা দুবের কথা, 'অতি 
-রূচ ভাবে ছেলে বুড়োয় তাহাব দিকে দাঁত বাহিব কিয়া 
বিস্ময়ে দৃষ্টিতে চাহ্য! অপমানিত কবিবে। নিজেব সহিত 
কোন কিছু না মিলিলেই অন্ধত হাসিতে তাহাকে উপহাস 
কাঁবিয়া নীচতা দেখাইবে | ! অন্ত প্রদেশেব কথাষ কাজ কি, 
বন্ষেব এ প্রদেশ ও প্রদেশে যে বকম ব্যবহাব, তাঁহাতেই 
বাঙ্গালীব যথেষ্ট পবিচয় প্যুওয়া যায়৷. ইউবোপেব সহরে 
পদুব হইতে লোকে তোমাকে বিদেশী বলিষা লক্ষ্য কবিয়! 
মনে মনে যাহাই বলুক, হাই ভাবুক, তোমাব সাঁমূনে 
কদাচ কঢ ব্যবহার কবিবে না। সাধাবণ ব্যবহাবে তুমি 
সকলকেই প্রায় শীল এবৃং বিনয়ী বলিষা মনে করিবে। 
তুমি বলিবে ওটুকু বাহক | ব্যবহাৰ মাত্র। হোঁক্‌ ; কিন্ত 
১ তোমাব বেলায় সেই বাহাংশ টুকুও নাই কেন? তোমাব 
আমাব সকল নীচতাই কি একটি ভাল-অন্তবেব কল্পনা 
কবিয়া সমর্থন করিতে হবে? সকল বিষয়েই কি কেবল 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আমাদিগকে বুঝিতে হুইবে ? 

বাস্তার, ঘাটে, প্রমো্ভবনে, যেখানে যাও দেখিবে 
 মান্নষগুলি কি শাস্ত ফি বিনীত। কদীচ্‌ কাহাকেও বাস্তা 
য় চেঁচাইতে চেঁচাইতে যাইতে দেখিবে না) কোন 
সভায় আসন লইয়া মাবাঁগাবি উপস্থিত হয়না । সাধাবণ 
ব্যবহাবে, আমাঁদেব দেশে তিতা এবং বে-আড়া-গিবির 
চূড়ান্ত হইতেছে। একজন ভত্রলোকেব মুখে শুনিয়াছি, 


ইউরোপের সভ্যত।, ও সুবিধা। 


২৬৭ 


বে ঢাকা সহবে যে নাট্যালয়টি আছে, তাহাতে অনেকগুলি 
গুপ্ডাকে বিনা পয়সায় প্রবেশ কবিতে না দিলে, কদাচ 
তাহাবা অভিনয় হইতে দেয় না, ঢিল পাথব ছুঁড়িতে আঁরস্ত 


-কবে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে যথার্থ বীর্য্যেব অভাব 


হইলেই বুঝি নীচতা এবং গুণ্ডামি বাঁড়ে। 

বাস এবং আহাবেব জগ্ত হোটেল অছে, কেবল 
আহাবেব জন্যও আড্ডা আছে , তাহা বলিয়াছি। ওঁ গুলি 
ব্যতীত অসংখ্য ভাড়াটে বাড়ী বা বাঁসা-বাঁডীর বিজ্ঞাপন 
প্রতি বাস্তায় দেখিতে পাইবে। এ সকল বন্দায় প্রায়ই 
সপ্তাহ দবে বন্দোবস্ত ; দৈনিক বন্দোবস্তও হইতে পাঁবে। 
কেবল শয়ন, বিশ্রাম ও প্রাতবাশেব জন্ঠ ব্যবস্থা কৰিলে ওঁ 
সকল বাসা বাড়ীতে দৈনিক সাড়ে তিন শিলিং খবচেও 
বন্দোবস্ত হইতে পাবে। সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড দিলে 
সকল বকম দৈনিক প্রয়োজনে জন্যই ঘ্ব সুবিধার 
বন্দোবস্ত হইতে পাবে। কোন হোটেলেই কিন্ত দৈনিক 
আট শিলিংএব কমে হষ না; স্নানেব -ইচ্ছা হইলে এক 
শিলিং অতিবিক্ত দিতে হয়। 

ব্যবসা বাঁণিজোব প্রসাব বাডিয়াছে বলিয়াই ষে বস- 
বাসে এবং যাঁতাষাতের, এত স্থবিধা হইযাছে, তাহা 
নিঃসন্দেহ । ইউবোপ ব্যবসা বাণিজ্যেব দেশ। তাহার 
কিন্তু এ অর্থ নয়, যে ইউবোপেব লোকেবা ক্ষিব মর্যাদা 
বোঝেনা ; কৃষি কর্মে মনোযোগ কবেনা। তাহারা বিলক্ষণ 
জানে, যে যদিও কৃষকের ক্ষেত্রে লক্ষ্মী ঠাকুবাণীর মাথায় 
ধূলা, পায়ে কাদা) তবুও সেই তাহাব যথা লীলাক্ভূমি। 
কৃষি কল সংগ্রহ কবিযা দেবী যখন পণ্যবীখিতে তাহার 
পবিমার্জিত অলঙ্কৃত কূপের ছটা বিকাশ কবেন, তখন 
ইউবোপীয়েবা মনে কবে না, যে বাণিজ্যেব ছুলনায় কৃষি- 
কর্ম্মেব প্রতি তাহার মমতা অর্ধেক মাত্র । বদ্কেব! শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করিয়াছে বটে, কিন্ত কেবল তাহাবাই একা শ্রেঠী 
নহে; চাষাও ইউবোপে যথেষ্ট সন্মানিত। আমবা কিন্ত 
আগে যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠী বলিতাম, এখন তাহাদিগকে যাষ্ট 
প্রহীব কবি, সমাজে তাহাবা হেয় । “বেণে কথাটা এখন 
নিন্দাস্থচক শব্দ । বেণে বলিলে নিন্দা বুঝি; এবং চাষা 
বলিলে বেজায় বকমেব তিবস্কাব বুঝিয়া থাঁকি। দেবী 
চঞ্চলাব প্রাচীন ভগ্ন মন্দিবে তাঁহাব পদচিহ্ুও তপ্ত হইয়াছে। 


১৬৮ 

চাষা’ কথাটা ইউরোপে যে কত আঁদবের, তাহার 
" একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভাবতেব প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত 
মার্টিন হৌগেব সুপ্রসিদ্ধ নাম অনেকেই হরত জানেন । 
তাঁহাব বংশমর্য্যাদাব কথা ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া তাহার 
শিষ্য ওয়েষ্ট সাহেব লিখিয়াছেন,-_ His father was a 
peasant, and was especially proud of being 
able to trace his pedigree for many genera- 
tions through an unbroken. Tine 08 sturdy 
“তাহাব পিতা চাষা ছিলেন, এবং 
এটা তাব বড় গৌববেব কথা ছিল, যে বহু পুকষ পর্য্যন্ত 
তাহাব পিতৃপিতাঁমহেবা সকলেই বলিষ্ঠ চাষা! ছিলেন” 
তাহাব! ক্ষেত্রে অধিকাঁবী বলিয়া চাষা ছিলেন, তাহা নয়, 
নিজে হাতে লাঙ্গল ঠেলিতেন (guiding the plough) 
- এবং গরু ঠেঙ্গাইতেন (swinging the ox-goad 1) 
চাঁষাব ছেলে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই হইল 
একালের ইউরোপ। 

আর একালেব ভাবতবর্ষ ? এদেশেব কেবট্র জাতীয়েরা, 
“কেওট শৰটাই গালাগালি মনে কৰিয়া, ও শৰ্দটিব অর্থহীন 
সংস্কৃত সংস্কবণেব কৈবর্ত নাম লইয়াছিলেন ; কিন্তু এখন 
তাহীতেও তুষ্ট না হইয়া একেবাবে মাহিষ্য নামে বংশ 
গৌবব বাড়াইতে চেষ্টা কবিতেছেন।* একদিন তমলুকের 
বন্দবে, ধাহাদেব বাণিজ্য-তবী, বহু দ্বীপ হইতে পণ্য আনিয়া 
বঙ্গের সৌভাগ্য বাড়াইষাছিল, এবং ধাহাঁদের পোত, 
সর্বদা সদর্পে প্রমিত ভাবতসাগবময়,” তাঁহাদেব বংশধবেবা 
পূর্ব "পুকুষেব পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেছেন। 

বাকইদেব ববোজ এখনো আছে; কিন্তু তাঁহাবাও 
বুঝাইতেছেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুকষেব ব্যবসায় ছিল 
অস্ত্র দিয়া মানুষের মাথা কাটা, ছলনাশূন্ত পরিশ্রমে অর্থ 
উপার্জন নয। সকলেই বংশগৌববেব কাল্পনিক মোহে 
পড়িয়া! শ্রমেব পবিত্রতা ও গৌরব অস্বীকাব কবিতেছেন। 
একদিন ইহাবা বুঝিবেন, যে দ্রবিড়ি উৎপত্তি স্বীকাব কবিলে 
গৌববের হানি হয় না। 


peasant ancestry. 


* ওড়িশাষ ‘কেওট’ শব্দ প্রচলিত, এবং উহাতে জাঁতির অসম্মান 


বুঝায় না। বেদে ‘কেবট’ শব্দই পাওয়া যায়, পাঁলিতেও 'কেবট” 
আছে; হালের সংস্কৃতে উহার কৈবর্ত সংস্করণ পাওয়া যাঁয়। 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩১৬) 


| ৯ম ভাগ! 
ভারতবর্ষ কেবল আর্য্েব দেশ নয ; ভ্রবিড়দিগেবও 
এদেশ বটে। অতি প্রাচীনকালেও দ্রবিড়ি অন্ধেরা উত্তব 
ভাঁবতে পর্য্যন্ত বাজাধিবাঁজ হ্ইয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং 
বেদবিভাগ কর্তা বলিয়া প্রবাদ আছে, তীহাব শবীবেও 
দাস-বক্ত ছিল। এখুন সকলকেই বড় হইতে হইবে করে রী 
মিথ্যা জাক কবিলে ভাগ্য বাড়িবেনা। 
| প্রীবিজয়চন্্র মজুমদার | 


পারস্ত-প্রসূন । 


সুখের বাসভূমি | 
সেই এক প্রেমময় হ্বদয়-বঞ্জন সাথে 
বহিলে বিচ্ছেদ-হীন চিত্ত মোব হৰ্ষে মাতে ১ 
প্রাণ হতে মম 
তিনি যে সকল শান্তি হরেছেন নিরুপম ! 


আশীর্বাদ | 


সংসাব-ভাবন! যদি ছাঁড়িয়াছ তুমি 
দুঃখ নাহি কর ;-- 
আনন্দ-সাগবে ডুবি মুস্ত-আত্মা সম 
' সুখে কাল হর! 


উপদেশ । 


আমোঁদেব দিন, হবধেব কাল, 
সের ক্ষণ ১ এ 
অচিরে ফুবায়ে যা, 
তবুও যথেষ্ট তায় 
ভাব হে মন। 


শ্রেষ্ঠত্ব । 


চরণ চুম্বন লাভ যদি কভু রাজেন্দ্রেব 
ঘটে কবি তব, 
ইহ-পবজন্মে তুমি গৌরব ও উন্নতিব 
সৌন্দর্য্য পাইবে অভিনব ! 


রর 


ওয় সংখ্যা । | | পারস্তয-প্রসুন । | ১৬৯ 


মিলনে। _ অধিকার । 
যদি আমি নিশাকালে স্বপ্নে তাবে অন্ধদ্দেশে অধিকার মোবে দিলে এই শুধু 
করিগো দর্শন, অস্তবে তোমাবে ভালবাসিতে ; 
By ডাব সেই ভাবমরী প্রেম-মৃত্তি সনে বাব বাঁধন, মুখামৃত পান, 
এমনই মিশে যাই আনন্দে গোপনে _ হবেনা জানিয়া, পারিনা চাহিতে ৷ 
বাবেক স্বতন্ত্র করি চিনিতে তো! নাহি পাবে 
5 মোবে কোনো অন। এ নাতি 
নিষ্ঠ,র। জানেনা কেহ লক্ষ্য ভূমি 
প্রেম-সুগ্ধ আমি তব ফিবিতেছি ক্ষিপ্ত হয়ে এরি ভিত 
শুনি যে শুধু ঘণ্টা-ধ্বনি 
. পৰ্ব্বতে কন্দরে, CE রা 
শৃঙ্খল শিথিল হায়, তুমিতো কব না কু 
বিন্দু-কৃপ! করে ! & - লাভ । 
অটুট। | সখাব সঙ্গে  ইহ-পবলোকে 
নুহা”’ব সে সলিল- ১ ইহ-পরলোকে তা হলে আসার 
₹ এ হৃদি ফলক হতে তবু তব প্রেম ছবি লাভ হয় তাহাই কেবল । 
পাবে নাই ভাসাইতে ক্ষণে ! প্রতীক্ষা । 
কামন!। মহামূল্য প্রাণ মোর প্রেম আব সখা লে 
4 “তব কুঞ্চিত  ক্ু্ণ কেশের | হইয়াছে ব্যষ ; = 
শীতল ছায়া, হেরিব কি হয় এতে, আনে কি আশার পাশে 
আমাব শিবে পড়,ক ধীরে হর্ষ কিবা ভয়? 
শান্ত কবি হিয়া ! আশা । 
অনুরোধ । - 
* হে বসন্ত সমীবণ, কুস্তলাগ্রে বদি তাৰ রি 
করিয়াছি প্রাণ পণে, 
হৃদি মম করগো দর্শন, বার্থ তাহা 
কৃপা করে কয়ো তারে যেন সেই প্রেমময় ৪৮ রিনা 
স্থান তাৰ করেন বক্ষণ ! bd 
LL লক্ষ্য স্থান । 28 
যদিও আমাব  হারায়েছি মন আমার নয়ন মন্‌ যদি ভুলে, কৃদাচন 
| নাহিগো দুঃখ ভাবনা, ৷ নিরখে অপরে_ - 
তব কুঞ্চিত কুন্তল বিনে অনলে দহিব মনে, উপাড়িব ছু*নয়নে 


- করে না মে কিছু কামনা ! স্খে অকাতরে ! 


১৭০ 
অভিজ্ঞতা | 
আমার এ মন হয়েছে এখন 
সকল কাজের বাহিরে ০ 
ইহ-পরলোক তার পাশে আনি, 
শুধাইন্ু তায় কিবা চাহে রাঁণি, 
তোমা প্রেম বিনে নিখিল ভুবনে 
সকলি অসাঁর জানি” 
| দেখিল না কিছু চাহি বে। 
অনুভূতি ৷ 


তোমাব প্রেম অস্তবে মম, 
অনুরাগ তব মম ভাঁবেতে ; 

স্তন্তেব সনে পশেছে তা’মনে, 
বাহিবিবে এ জীবন সাথেতে ৷ 


দান। 


জগতেব কোন কাজে করি নাই মনোযোগ, 
চাহি নাই কিছুই জানিতে ; 
সুচাক বদন তব তাবে হেন অভিনব - 
সাজায়েছে আমাব আঁধিতে। ' 
শ্রীজীবেজ্্কুমাব দত্ত ৷ 


তাজ । 


(দর্শনের পূর্বে) 

কতবাব পুজিয়াছি মানস মন্দিরে, 

ও বিশ্বমোহন রূপ অলোকন্থন্দরি !__ 
সৌন্দর্য্যেব তিলোত্তমা --দেবশিল্পী ববে 

" উবিয়াছ মবচক্ষে, তুমি লো অমবি, 

প্রেমেব মানসী মূর্তি । দেবপ্রতিভায় 
কল্পনা-কালিন্দী তটে কৰি কালিদাস - -: | 
বচিল! যে বিরহিণী-_-তাহারি বিকাশ ~ 
ইন্দ্রনীল পুষ্পবাগে_-মর্ম্মর বিভায় । 

“বিরহ শুধুই ব্যথা কেবলি বেদন ? 

“না না নৃপোত্তম, তুমি দিয়া বলিয়া 


প্রবাসী-_আধাঁট, ১৩১৬ । 


f ভাবো কিগো, 'চিবজন্ম 


[ ৯ম ভাগ। 
- প্রেমে নির্বাণ এই বিবহ-স্বপন, ্ 
. প্ৰণয় দেবত্ব লভে বিবহে লভিয়া 1 
এখনও কি নরব্ব, হয়নি চেতন 
_ আছি মুম্তাজ বক্ষে স্বপনে মগন ৷ ৃ 
একদিন হইতে 
শিকোধাবাদেব পথে। | 55 
প্রতিবাদ ।' , 


[ঞধুক্ত বিশ্রয়চন্্র মজুমদার মহাশয়কে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর সুচীতে 
‘প্রৌচ’ বল! হইয়াছিল। তিনি তাহাব প্রতিবাদ করিতেছেন] । 
১ 
পেঁচিয়ে কথা বল্লে বঢ়, বুঝতে পারি ; নইক মূঢ়! 
ঠাবেঠোবে ‘প্রৌচ’ শব্দে বুড়ো বলে চোঁখ্‌ টেপা ! 
চাঁপা-হাসি পিষে দাতে আহ্গুল্‌ নেড়ে ইসেবাতে, 


* নেলিয়ে দিয়ে চ্যাংড়া ছেলে দিচ্চ হুকুম্‌,_"খুব্‌ খেপা ।” : 


আমাব যে ছাই বয়ম্‌ বেশি, সাক্ষী কি তার পক কেশইন 
এত নাচি এত হাসি, সে সব্‌কি গো ফন্ধিকা? 
প্রাণ্টা দিচ্চে হামাগুড়ি,  কিন্বা হাওয়ায় উড়ছে ঘুড়ি) 
দোষ্টা তবু ক'বে বাহিব, কচ্চ জাহিব, মক্ষিকা ৷ 
২ 
ছিল আমাব গায়ের চর্শ্ 
এম়িধারা কালেব হাঁতেব লাঙ্গল্‌ দিয়ে চাষ্‌ করা? 
না হয় নাইবা ছিলেম কার্তিক, কিন্তু শোনো ওগো তার্কিক, ' 
সুঠাম্‌ ছিল অঙ্গ আমাব, কাঠাম ছিল ঠাস্‌-গড়া। 
শিরায় ছিল উষ্ণ বক্ত, (এটা নয়কো প্রত্বতত্ব 
গণ্ড ছিল মাংসভবা, দত্ত ছিল সাব-বাঁধ! ; 
পা ছিল ন! তিলেব ডাটা, - শিবে তোলা এত ফাটা ; 
ঘন কালো গৌঁপেব তলায় ছিল হাঁসির হাব গাঁথা । 


৩ 


হাঁয় বে সেকাল। আমায় লোকে বুড়া ব'লে যাচ্চে বোকে 
দুনিয়াতে দেখ্‌লেম মজ্জা হজাঁব বকম আঁজ্গুবি। 

যম বেটা সে মুন্মফবাস্‌ ,_- স্বয়ং পেলেন বুদ্ধ তবান্‌_ 
আমাব অঙ্গ এত ভঙ্গ, সেই বেটারই কারচুপি 


ওয় সংখ্য! I | 


এবে বে ভোম্‌ ওরে চান, (EF GEE Ea): 
ভেঙ্গে দিলি বঞ্চাবাতে সাধের কুঞ্জ যৌবনের | 

সতেজ স্তামল্‌ আশ।র তক, এমন্‌ শুকনো এত-সক ? 
ধুলায় গড়ায় ঝবাপাঁতা, এই কি ভাগ্য এ বনেৰ ?, 

এ কাল্‌কে না করি কেষাব ; তবু কেন কতে পেয়ার 
আদর ক'রে বুড়ো ব'লে ওরোফে দেয় পৃষ্ঠে লাথি? 
উড় ল যমেব এক্‌ তুড়িতে সবি আমাব, গুড় গুড়িটে 
আছে নাত্র প্রাঁচীন্‌ মিত্র, ছুঃখে কষ্টে ওষ্-সাধী। 
মবি লোকের দেমাক্‌ হেবেঠ (ওবে হবে, তামাক্‌ দেরে। ) 
আমায় ঘুর বল্ছ বুড়ো, (শীপ্‌ দিচ্চি অগ্নি ছুঁয়ে ) 
তাঁদেব যেন নাতিব নাতি খেপাক্স, ক'লে, “বুড়ো হাঁতী”। 
(বাগেব মাথায় বোকে মেলা, তামাক্টুকু গেল চুঁয়ে!) 

শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদাব-। 


নমশূদ্রের কথা । 


১পুর্বীবলেখ নমশূদ্রের সমস্তা প্রতিদিন কিরূপ আঁকাঁব ধারণ 
করিতেছে অহা সকলেই জানেন। সেই সম্বন্ধে ক 
আলোচনা কৰা আবশ্যক মনে করি। 

= তাহাদের বর্তমান আন্দোলনের ইতিহাসটা রর 
কিছুদিন পুর্কে নমশূদ্রদেব মধ্যে কয়েকটি শিক্ষিত লোক 
নিজেদের সামাজিক হীনতার ব্যথিত হইয়া ইহাব একটা 
কিছু প্রতিবিধান করিবাব জন্য সচেষ্ট হন। তাহাদের এই 
চেষ্টাব একটু বিশেষত্ব এই, নিজেদের দৈন্ত ঘুচাইবাব জন্ত 
, গোড়াতেই পবেব মুখাপেক্ষী না হইযা তাঁহাবা নিজেদেব 
শক্তিবৃদ্ধিব দিকেই আগে মন দিলেন। তাহাদেব আহ্বানে 
অশিক্ষিত নমশুদ্রেরা একে একে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে 
যোগ দিল। ইহাব ফলে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে নমশৃড্রের! 
কিন্ধূপ ভাবে দ্রল বাঁধিয়া উঠিযাছে সে বৃত্বান্তও অনেকের 

আছে। 

ই সমস্ত দলেৰ সভা সমিতি কাগজ পত্রে একটা কথা 
খুব স্পষ্ট দেখা যায এই যে হিন্দু সমাজেব সঙ্গে কোনো 
বকম বিরোধ করা৷ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে__ইহাঁরি আশ্রয়ে 
একটু সম্মানেব সহিত তাহাবা থাকিতে চায়। 


রমার কথা । 


১৭১ 


" সম্রতি দেশেব কাছে যে দববাব তাহাবা উপস্থিত 
কবিয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই £-_ 

* যখনি কোনো! বিদেশী জাতি তাহার ধর্ম লইয়া 'আমাঁদেব 
দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখনি দল দলে নিয় 
শ্রেণীব হিন্দুরা গিয়া তার মধ্যে ঝীঁপাইয়া পড়িয়াছে। 
আমাদের দেশেব অধিকাংশ মুসলমানই যে পূর্বে হিন্দু ছিল 
সে বিষয়ে আব কোনো প্রমাণের আবশ্তকতা নাই। আজও 
পদ্মার পাড়ের মত হিন্দু সমাজের পাড় ভাঙিয়' মুসলমান ও 
খৃষ্টানমমাজেবে উদরপুর্তি কবিতেছে। আমাদেব দেশে হিন্দুর 
সংখ্যা যে ক্রমে হাস হইতেছে ইহাই তার একটা প্রধান 
কারণ। | 

আমাদের পক্ষে এই ক্ষতি যে কত বড় ক্ষতি তাহা চিন্তা 
করিয়া দেখিবার বিষয়। অন্ত ধর্ম বা সমাজ নাহিব হইতে 
উপার্জন কবিয়া নিজেকে পুষ্টিদান কবিতে পারে, কাজেই 
তাহাদেব যে ক্ষতি কোনো দিন তাহাব পূবণ হইতে পারে । 
কিন্তু আমাঁদের সমাজেব যেৰপ অবস্থা তাহাতে সে বকম 
কোনো সম্ভাবনা নাই, কাজেই আমাদেব যে ক্ষতি সে 
একেবারে নিছক ক্ষতি, আঁমাদের ত হরণ পুবণের কোনো 
ব্যবস্থা নাই। 

" এক্ষেত্রে কেহ কেহ বলিতে পাঁবেন, পরজাতিব সংঘর্ষে 
অমনতর ঘটন! ঘটিয়াই থাকে । ঘটিয়া থাকে বটে কিন্ত 
আমাদের কপালে যেমনটি ঘটিয়াছে এমনটি ত আর কোথাও 
ঘটেনা। আমাদের পাশেই ত মুসলমানের! রহিয়াছে ; কই 
তাঁদেব মধ্যে কয়জন এ পর্য্যন্ত খৃষ্টান হইয়াছে? 

কেহ কেহ্‌ বলিষা থাকেন, গবিব বলিয়াই আমাদের 
দেশেব লোক খৃষ্টান হয়। আমার মনে হয় সে কথা সম্পূর্ণ 
ঠিক নয়, কাবণ তাহা! হইলে হিন্দু অপেক্ষা মুমলমান বেশী 
খৃষ্টান হইত। আমাদেৰ দেশের মুসলমানদের অবস্থা 
হিন্দুদেব চেয়ে থাঁবাপ-__তার প্রমাণ গতবারের .দুভিক্ষে 
সাহায্য প্রাপ্ত লোকদেব মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনলমাঁন। 

পার্রীদের প্রলোভনে ভুলিয়াই যে খৃষ্টান হম সে কথাও 
বলিতে পারিনা । কারণ তাহা হইলেও মুসলম'নই -বেশীব - 
ভাগ খৃষ্টান হবার সম্ভাবনা ছিল। মিথ্যা প্রলোভনে তুলিয়া 
কোনো একটা গুরুতর কাজ কবিয়া ফেলা বু্ধিহীনতাবই 
পরিচয় । কোনে! বকম পক্ষপাঁতের আশঙ্কা না কবিয়া বোধ 


টি 


— 


হর বলা যার লরি ine HAR 
বুদ্ধি বিবেচন! বেশী ছাড়া কম নয়। 

তবে হিন্দুবাই যে এত বেশী খৃষ্টান হয় তাব কাঁবণ কি? 
এই প্রশ্নেব উত্তব দিয় নমশৃদ্রেরা আমাদেব সমাজেব একটি 
পরম উপকার কবিয়াছে। সেটি এই :- 

আমাদেব নিষ্মশ্রেণীব লোকেবা অনেক দিন হইতে 
সমাজের কাছে অসন্থ অপমান এবং লাঞ্ছনা বহন কবিষা 
আসিতেছে, আজও মাক্জাজের প্যাবিয়াব| ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
এক রাস্তায় হাঁটিতে পায় না। 

এক সময়ে যখন হিন্দু বাজ! ছিল তখন সমাজের পিছনে 


. বাজদণ্ড থাকাতে সমাজ ছাড়িয়া গিয়া কাহাবো৷ নিস্তাব 


0 


ছিল না, মুসলমান ও ইংবেজ যখন আসিয়া বাজতক্তে 
বসিল তখন সমাজেব সঙ্গে নিয়শ্রেণীদের যে একটা ভয়েব 
বন্ধন ছিল তাঁও খনিষা গেল। তাবপর নিজ সমাঁজেব কাছ 
হইতে যে স্বল্প একটু উপকাব তাহাবা পাইত, বাহিবে গিয়া 


- পৰব সমাজ হইতে তাব চেয়ে বেশী সুবিধা হইতে লাগিল। 


সকলেই জানেন খৃষ্টান পাত্রীবা আমাদেব দেশেব কত 
অজানিত পল্লীতে শিক্ষার আলোক ও স্বাস্থ্যের অমৃত বর্ষণ 
কবিতেছেন। 

সমাজের বাহিরে গিয়া কেবল যে পব সমাজের কাছ 


হইতে উপকাব পায় তাহা নহে, আমাদেব সমাজও অন্ত 


ভাবে তাহাঁদেব আন্ুকুল্য করে। অনেকেই জানেন সমাজের 
মধ্যে থাঁকিয়! যে সকল লোক আমাদেব ধোঁপা এবং 
নাপিতেব কাঁজ পার না খৃষ্টান হইলে তাহাদের সে সব 
অন্থবিধা কিছুই ভোগ কবিতে হয় না। এমন কথাও 
আমবা বিশ্বস্তহত্রে গুনিয়াছি যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
পূর্বে যে চণ্ডালেব বাড়ীতে পা ফেলিতে সঙ্কোচ বোধ 
উদ 
তামাক গ্লাইয়! আসিয়াছেন। 

- এই ত গেল সুবিধার কথা, কিন্ত সুবিধার চেয়েও তত 
বড় জিনিষ আঁছে। নিয়ন শ্রেণীব লোকেরা আমাঁদেব সমাজে 
"থাকিয়া যে সুবিধাটুকু পায় তাহার বদলে এমন জিনিষ 
তাহাদের দিতে হয় যাহা মানুষের পবম ধন, তাহাদের 
আঁস্পসম্মান, তাহাদের মনুষ্যত্ব ক্ষুপন হয়। 

এই ত অবস্থা পূ্বনে যে ব্যাপারটা চলিতেছে তারই 


প্রবামী-_আষাঢ়, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


একটা মোটামুটি প্রতিকৃতি আপনাদেব কাছে ধৰিতে চেষ্টা 
কবিয়াছি, হয়ত সমগ্র ভারতবর্ষেব ভিতর দিয়া এইরূপ 
শ্রকটা সামাজিক পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিতেছে । 

নমশৃদ্রদেব এই আন্দোলনকে যাহার! হুজুগ লা 
উড়াইয়া দিতে চান, তাঁদেব এই পর্য্যন্ত বলিতে পাঁবি 
তাদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা বাঁয় তাহা অনেক শিক্ষিত 
ভদ্রসমাজেও দুর্লভ । 

আঁজ যে হিন্দুসমাজেব নিয়শ্রেণীরা মাথা তুলিয়া 
উঠিতেছে ইহাকে যাহাবা সুলক্ষণ বলিয়া মনে কবে না 
ভাহাদেব আব আমবা কি বলিব । কেবল. এই মনে হয় 
যে মাথা যদি কেবলি উচ্চে উঠিতে চায় আব ধড়টা যদি 
বাড়িতে না পায় তাহা হইলে সেই বিচ্ছিন্নতা দেহেব পক্ষে 
কখনই কল্যাণকব হইতে পাবে না। আব একটি কথা 
মনে বাঁথা দবকাঁব। ইংবেজ আমাদিগকে চিবায়ত্ত বাখিবার 
অন্য আঁমাদেব কোন ছিদ্র পাইলেই স্বভাবতই তাহার 
সুযোগটুকু লইবাব চেষ্টা কবে। মুসলমান ইতিপূর্কোই . 
ব্তাহাব হাতে ধরা দিয়াছে, এখন ষদি আমবা নমশূদ্রদেব 
সাধ্য অধিকার লাভে বাধা দিই তাহ! হইলে একদিন সময় 
বুঝিয়! তাহারাও হিন্দুসমাজকে আঘাত করিতে ছাড়িবে না। 
পূর্ববঙ্গের কোনোস্থানে নমশূত্রবা কেহ কেহ ইতিপূর্ব্রেই 
রাজপুকষদেব প্রবোঁচনাঁয় পড়িয়াছেন এ সংবাদও শোনা” 
যায়। এ সংবাদ মিথ্যা হইতে পারে কিন্তু ইহার আশঙ্কা 
যে সম্পূর্ণ বর্তমান তাহ! কেহই অস্বীকাব কবিবেন না। 
.. এ পৰ্য্যন্ত কেবল প্রয়োজনে দিক দিয়াই দেখা গেল, 
কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও ত উচ্চতব নীতি আছে। আজ 
আমাদেব জাতীয় অভ্যুর্থীনেব দিনে সেই নীতিই আমাদের , 
ন্স্বরূপ হউক ! আমবা যেন আঁমাদেব সমাঁজেব উচ্চ নীচ 
সকলকে কেবল মুখে “ভাই” বলিয়া ক্ষাস্ত না হই, আমাদের 
প্রতিদিনের চিন্তায় এবং কর্ম্মে যেন এই ভ্রাতৃভাবকে স্বীকাব 
করি। আজ যে আমবা '্বাধীনতাঁর জন্ত এত ব্যাকুল 
হইয়াছি ইহাব মূলে আত্মসন্মান বোধ। সেই সম্মানকে” 
সেই মন্থুব্ত্বকে যদি আমরা কোথাও ধর্ঘ কবি তবে 
বিধাতাব নিয়মে আমরাও লাঞ্ছনাব হাতি এড়াইতে 
পারিব না । 

পবিশেষে দেশেব নেতৃবর্গেব কাছে আমাদেব একান্ত 


ওয় সংখ্যা । ] 


" কবিবার ভব লউন। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে অবস্থা 
ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিষা 
আদসিয়াছি স্থানে স্থানে ভদ্রলোক ও নিয়স্রেণীব মধ্যে বিশেষ 
- মন ক্ষাকধি চলিতেছে, তবে এখনো তাহা! কাজে প্রকাশ 
পায় নাই। নিজেব ঘবেই|যখন আগুন লাগিবার অস্তাবনা 
তখন ঝগড়া কৰিয়া শক়ি এবং সময় নষ্ট কবিলে এমনি 
কি লাভ হইবে? 
| শ্রীধতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
নিজ 


| 

কৃত্রিম প্মরাগযণি (॥৮)) প্রস্তত। 
জীবনের উপব উত্তাপেব কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ৷ ইহাব সামান্য 
হাস বৃদ্ধিতে জীবেব মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।- আদিম মনুষ্যাবা 
_ আগুনে ব্যবহাবেব বিষয় অবগত ছিলেন কিনা সন্দেহ । 
ক্রমে ক্রমে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালে মনুষ্যগণ 
কেবলমাত্র কাঠ পাতা দ্বাৰাই আগুন আলিয়া উত্তাপেব সৃষ্ট 
'কিরিতেন। ক্রমে ক্রমে ত্লামবা! নানা প্রকাঁবে উত্তাপেব 
স্বজন কৰিয়াছি; যেমন গ্যাস জালিয়া, বিদ্যুতের সাহায্যে, 
প্রভৃতি। পূর্ববকালে কাঠ ঘর্ষণ কবিয়া অগ্নি সুজন করা 
“. হৃইত, বসায়নেব সাহাষে এখন আঁমবা দিয়াশলাই প্রভৃত্তি 

দ্বাবাই অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকি। 
পর্বে শিল্পকার্য্যের জন্য একটা চুল্লিতে ১৭০০০ কিন্বা 
১৮০০০ সেটিগ্রেট (cent grade) ডিগ্রিব অতিবিক্ত উত্তাপ 
পাইতাম. না) তাহা! অগ্িমৃত্তিকা (Firecaly) অথবা 
চীনামাঁটী (Porcelain, পর্য্যন্ত গলাইবার ক্ষদতাতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমরা মিশ্রিত অক্সিজেন (Oxygen) 
এবং হাইড্রোজেন (Hydrogen) অথবা মিশ্রিত অক্সিজেন 
(Oxygen) এবং কয়লার গ্যাস (C০৭! 855) দ্বার! প্রস্তুত 
চুল্লিতে ইহাপেক্ষাও অধিক তাপ পাইতে পাবি। এই 
শিখা এতকাল পর্যস্ত ম্যাজিক লণ্ঠনের (Stereopticon) 
লাইম লাইট্‌ (377 13850 বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার 
ফলে আমবা এখন ২৭০০০ সে্টিগ্রেট ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ 
পাইয়া থাকি। এই প্রকারে আমরা, পূর্বতন শিল্পকার্ধ্যের 
জন্য যে উত্তাপ ব্যবহার হইত, তাহাপেক্ষাও অধিক উত্তাপ 


কৃত্রিম পঞ্মরাগমণি প্রস্তুত । 
প্রার্থনা যে তাহাবা এই স্মন্তাটিকে বিশেষভাবে মীমাংনা ৰ 


আবশ্যক । 


১৭৩ 
পাইতেছি। পূর্বতন কাৰ্য্য দূবে বাখিয়া এখন দেখা যাক 
আমাঁদেব সমস[ময়িকগণ এই তাপেব দ্বাবায় কি করিতে 
চেষ্টা কবিতেছেন। 

ইহার সম্পর্কে আমাঁদেব কৃত্রিম (91059191) এবং 
নকল (i॥৷॥tat।০n' এই ছুইটা শব্দের শার্থক্য দেখ] 
আধুনিক সময়ে কোন বড় সহরো 
বাস্তায় ভ্রমণ কবিলে, অনেক সময়ই, অন্কে দোকানেন 
জানালায় বিক্রষের জন্য বহুমূল্য প্রস্তবাকৃতি বস্তু সঙ্জিন্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় লক্ষ্য ববিয়া দেখিহে 
সহজেই অন্কুমিত হয় যে ইহা ওঁ সকল বহুমূল্য প্রস্তবে 
নকল ব্যতীত আব কিছুই নয়। ইহা হয়ত কোন প্ৰকাৰ 
গঁদ কিম! গঁদজাতীয় পদার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। 

নকল এবং কৃত্রিম পদার্থে এইমাত্র প্রভেদ যে, কোন 
স্বাভাবিক পদার্থেব আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ বে কোন উপাদান 
দ্বাবাই মনুষ্য কর্তৃক প্রস্তুত হউক ন! কেন ত্রাহাকে নকল 
পদার্থ বলে ; এবং কোন স্বাভাবিক পদর্থের আকৃতি 
বিশিষ্ট পদার্থ, যাহ! সেই স্বাভাবিক পদার্থাস্থিত উপাদান 
মনুষ্য দ্বাবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়, তাহা কৃত্রিম পদর্খ 
নামে অভিহিত হয়। 

আঁমবা এখন কৃত্রিম পদ্মবাগমণি প্রস্তুত সম্বন্ধে বিছু 
বলিবাব ইচ্ছা করি। যেমন হাইড্রোজেন শোড়াইয়া প্র্তত 
জল এবং বৃষ্টিব জল একই উপাদান বিশিষ্ট, ঠিক সেইরূপ 
এই পদ্মবাগমণি এবং ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলেব স্বাড়াহ্কি 
খনিজ উৎকৃষ্ট পদ্মবাঁগমণি একই উপাদান বিশিষ্ট । 

একটী খনিজ পদ্মবাগমণিকে বিশ্লেষণ কবিলে, আচন্রা 
ইহাব ভিতব বিশুদ্ধ এলুমিনা (5157375) এবং বংকার্ী 
উপাদান স্বরূপ কিঞ্চিৎ অক্সাইভ অব ক্রোমিযাম 
(oxide of chromium) অথবা. ম্যাঙ্গানিস্‌ (manga 
॥e5e)এর চিহ্ন পাই। ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হয় 
যে প্রকৃত পদ্মবাগনণি ক্বত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কবিতে 
হইলে, এই দুইটী পদার্থকে সম্পূর্ণকপে গলাইয়া মিলিত 
করিতে হইবে। আমরা শিল্প কার্য্যের জন্য প্রথমে 
যে পর্য্যন্ত উত্তাপ পাইতাম, তাহা এই প্রার্থকে গলাতে 
অসমর্থ। এই বিষয় লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বনু 
গবেষণা ও ধনক্ষয় কবিয়াছেন। 


7১৭৪ 


হইল। এম্‌ ভার্নিল (4. Verneueil) এই পণ্তিত এবং 
অক্সিহাইড্রোজেন, ব্লো-পাইপ (Oxyhydrogen blow- 
716০) এই উপায় । এই উভয়ের সংযোগে পাবিস্‌ 
নগরে রু লেফেটেস্থ (Rue-Lafayette) এম্‌ প্যাস্স্কাব 
(M. Pasquier) এব কাবখানায় বহু পরিমাণে কৃত্রিম 
পদুরাগমণি প্রস্তুত হুইতেছে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কার 
হওয়াতে, যেমন ভারতীয় ক্ষেত্রজ নীলেব মূল্য বহুপরিমাণে 
হাসি হইয়াছে, এবং ইহার চাষ একেবারে একপ্রকার 
বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) সেই প্রকার 
কৃত্রিম পদ্মবাগমণি আবিষাঁব হওয়াতে খনিজ পদ্মরাগমণির 
আদর অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। 

দ্রব ফিটুকারিতে (alum solution) কিঞ্চিৎ পবিমাণ 
(chrome alum) ক্রোম, এলাম যোগ করা যাক। এই 
ক্রোম এলাম অবশেষে বংএব কার্য্য করিবে। এখন 
এই মিশ্র পদার্থের সহিত কিঞ্চিৎ এমোনিয়! (200070719) 
যোগ করা যাঁক্‌, যাহাব ফলে আঁমবা হাইডেটে অব 
এলুমিনাম (hydrate of aluminum) এবং ক্রোমিয়ামের 
(০০001020) আঠাবৎ_ অধঃক্ষেপ পাঁই। এই আঠাবৎ 
পদার্থকে ফিল্টার (91657) করিয়া শুকান ষাঁক। ইহা 
পৰে এনুমিনা (51010159) এবং অক্সাইড অব 


১ 





হত পি তত লহ 


বেখাচিত্র পার্শ্বে প্রদত্ত হইল ) দেওয়! ' হয়।. ক চিহ্নিত 
নলেব ভিতব দিয় কয়লাব গ্যাস (০০21 £৪3) যোগান - 
হইতেছে এব খ চিহ্নিত নলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন 
যোগান হইতেছে। উভয়, নল গ চিহ্নিত স্থানে মিলিত 
হইয়া একটা অগ্নি প্রজ্ছবলিত করে, যাহা! আমরা ইচ্ছানুযায়ী 
কমাইতে ও বাড়াইতে পারি, এবং যাহার তাঁপ ২০০০০ 
সেন্টিগ্রেড ডিশ্রি। ইহার উপরিস্থিত ঘ চিহ্নিত বাক্সে 
এলুমিনা চূর্ণ স্থাপিত হইয়াছে, এবং বাক্সব নিয় দেশে, 
একটা অতি সুক্ষ চাঁলুনী সংযুক্ত করা হইয়াছে। একটী 
ছোট গতিশীল হুড়কা বিশেষ (automatic tapper) () 
এ চূরণগুলিকে ধীরে ধীরে চালুনী এবং যে নল অক্সিজেন 
যোগাইবার জন্য ব্যবহাব হইতেছে তাহাব মধ্য দিয়া একটা 
ক্ষুদ্র থাকেব উপব ফেলিতেছে। ইহা এবপভাবে সংযোজিত 
হইয়াছে যে প্রত্যেক চুর্ণকণাকেই ২০০০০ সৌঁটিগ্রেড . 
ডিগ্রি অস্থিশিখার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে । { 

ইহাকে এমন সুন্দবভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে ষে 
ও চূৰ্ণগুলি গলিত হইয়া চ চিহ্নিত ক্ষুদ্ৰ থাকের মধ্যে 
পড়িতেছে। ইহা থাকের ভিতর পড়িয়াই বহির্ভাগস্থ অগ্নিব, 


* উত্তাপ বশত: একটা পেয়ারার আকার ধারণ করে, 


যাহাকে brut বলা হয়। এই পেয়াবার আকার পদার্থ- 
গুলি হাতে লওয়া মাত্রই ভাঙ্গিয়া যায় ; সমন্তগুলি ভাজিয়া 
ষে টুক্রা অবশিষ্ট থাকে তাহা আর ভাঙ্গে না। এখন 
এই গুলিকে প্রন্তবকর্তকের নিকট পাঠাইতে হয়। 
পরস্তরকর্তক এই গুলিকে পল্পরাগমণিব আকারে পরিণত 
কবে, যাহা রঙ্গেব উজ্জ্রলতায়, স্বচ্ছতায়, কাঠিন্তে, স্থায়িত্বে ও 
বাসায়নিক উপাদানে ঠিক স্বাভাবিক খনিজ পন্মবাগমণির 
্তায়। ইহার সঙ্গে প্রকৃত পন্মবাগমণিব , এত সাদৃশ্ত 
যে ইউরোপীয় বড় বড় সহবে প্রকৃত পদ্মরাগমণি এবং 
ইহার 'মধ্যে গ্রভেদ উপলব্ধি করিতে না পাবায় অধুনা. . 
অনেকেই পদ্মবাগমণি বন্ধক রাখিতে অস্বীক্কৃত হন। 
এখন এমন আইন কবা হইয়াছে, যে এই কৃত্রিম পন্মবাগমণি 
প্রস্তুকাবীব কোন স্বতত্ত্রকারী চিহ্ন দ্বাব|া প্রকৃত থনিজ 
পন্মবাগমণি হইতে পৃথক করিতে হইবে। 

দিন দিন ইহার ব্যবহার পৃথিবীতে অত্যন্ত বৃদ্ধি 


, পাইতেছে। এম প্যাস্কাবেব একমাত্র ক্ষুদ্র কাবখানায় ইহা ৮” 


দৈনিক ১০০ এক শত ক্যাবাটি (০2751) করিয়া প্রস্তুত 
হইতেছে। | , 
শ্রীনিরুপমচন্ত্র গুহ ঠাকুরতা। 


শী পা শিস 


ওয় সংখ্যা |] - পাট বা নালিতা । ১৭৫ 


পাট বা নালিতা। ব্যয় হইতেছে না এমন নয়। তবে সেই সকল যীহাদেৰ 
| ১৯। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাটের যাহা! যাহা জান! হয় ত আবশ্তক তাহ! সম্বন্ধে কোন পরীক্ষা 
nf . ফাস নির্ণয় । কবেন না--অথব! পরীক্ষা করিয়াও এমনই কল ব্যবস্থা 
আমরা এ পর্য্যন্ত পাটেব ফাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতে কবেন যাহা কষকেব অবস্থার একেবাবে অনুপযোগী । 
হয়ত অনেক পাঁঠকেব জ্ঞানপিপাঁসা চবিতার্থ হইবে না।  পাটেব ভাল ফাস কি? এই প্রপ্ণেব বিজ্ঞান সঙ্গত একটি 
অনেকে হয়ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বাবা স্থিবীকৃত পাঁটেব সছুত্বব দিতে হইলে এই কয়টা কথা জানা আবশ্যক £-_ 
ফাসেব সম্বন্ধে একটা বাঁধা সোজা উত্তব আশা কবেন। (১) পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত পাট গাছে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ কি 
বাস্তব কৃষিশ্বান্ত্রে এপ কোন বীধা উত্তব নাই। পাটেব পবিমাণ থাকে। (২) যে জমিতে পাটের চাষ হইবে 
উৎকৃষ্ট ফাস কি? এ প্রশ্নের উত্তব দিতে আঁমবা অক্ষম। সেই জমিতে এই সকল পদার্থের কোন্টা পটে গ্রহণ- 
প্রশ্নটা করা যত সোজা তাহাব উত্তৎ দেওয়া তত সোজা যোগ্য অবস্থায় কি- পবিমাণে আছে। (১) যে সকল 
নয়। কৃষিশাস্ত্ে কোন বাঁধা মন্ত্র নাই। কেবলই পৰীক্ষা, ফাঁস চাঁষাবা ব্যবহাঁব কবিতে সক্ষম, ভাহাব মধ্যে এ সকল 
পৰীক্ষা উপৰ পৰীক্ষা । পৰীক্ষা কবিতে হইলেই পয়সাব -পদার্থেব কোন্টা সেই সকল ফাসে কি পরিমাণ আছে 
' উপৰ পয়সা ডালিতে হয়। একজন মিস্বি যতই সুশিক্ষিত, অর্থাৎ পাটের গাছ, পাঁটেব মাটী এবং পাটেন ফাস এই . 
হউক-না কেন যদি তাঁহাব কটি বা যন্ত্র কিনিবাব জন্তু তিনটিবই বিস্তাবিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ ভাসরূপে হওয়া 
উপযুক্ত খবচা না জোটে তবে তাহাব শিক্ষা চিবদিন বন্ধ্যাই আঁবগ্তক। বিলাতেব কৃষিবিৎ পণ্ডিতের! বিলাতী শস্ত 
ধাঁকিবে। আমাদেব অতি সুশিক্ষিত কৃষিবিৎদিগের কৃষি- সকলেব কিরূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ কবিয়াছেন তাহাব 
বিদ্যাও সেউরূপ। কৃষিব অনুশীলনে যে দেশেব অর্থ নমুনা* নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 





রখ * The weight and average composition of crops in pounds per acre. Warington's Chemist y 
-of the Farm, Chap. IV., p. 43. 


“WEIGHT OF 005, 








E হ্‌ 
ন ৪ টু নু 
ঞ =] হে শে 71 [=] 5 
ঢু 25 রি 5 চু লি লু 
এ ৪ তু টু ভুতু সরু Eb ই 
<A ৮ 20265 A A= LO mA 
Wheat grain 30 So 1800 1539 30 33 2"7 93 ০6 [0 36 14.2 ০7 ০6 
১০ 8 26 চি চি 20 8*2 টু 69 6 
TOTAL CROP ৬ 195 4183 4 7° 2 92 22 গা প্লাচ 969 
Barley grain 40 bushels 2080 1747 46 35 2 ks 


‘9 9°8 II [2 40 16'0 C5 11°8 
Straw _2447_ 2080 III 1৭ "22519 39 80 2'9 42 36568 
bl TorTAL CROP 4527 7 3827 157 48 ন 35'7 50 9-2 69 207 47685 
চ১515 tubers 6 tons 13440 3360 127 47 27765 3 24 65 215 44 26 
“Hauim 4274 954. 50 20 25 32 23°4 128 2°8 15 2] 
০5 CROP 17714 4314 177 7 5'2 79°7 20 191 243 59 " 
Beans grain 30 bushels 1920 1613 58 77 44 একা রে 29 বু 228 II 0°4 


Straw. a 2240 1848 99 22 49 428 I'7 263 57 63, 43, 69 
ToraAr. ০8০৯ 4:60 3461 157 99 93 O71 2'3 292 9'9 29°! 54 ঃ 


১৭৬ * প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩১৬ ৷ ( | ৯ম ভাগ। 


আমাদের দেশে চা বা নীল সম্বন্ধে যতদূর বৈজ্ঞানিক তাহা নয়। প্রত্যেক শস্তের চাষেব পব সেই শস্তক্ষেত্রের 
অনুশীলন হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদেব প্রধান ক্কষি- শল্ত-খাগ্েব পরিমাণের তারতম্য হয়। বিলাতের স্থানে' 
শন্ত পাট বা ধানেব সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে তাহা অতি স্থানেই রাসায়নিক বিশ্লেষণালয় (Chemical laboratory) 
অকিঞ্চিংকব। পাট বাঁ ধাঁনেব ববিস্তাবিত কোনবপ বহিয়াছে এবং চাঁষারা অতি অল্প ব্যয়ে যখন যাহার ইচ্ছা 
বাসায়নিক বিশ্লেষণ আঁমাদেব দেশে হর নাই। এমন এবং যে জমিব ইচ্ছা মাটীব বাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল পাইতে 
কি এক বিঘা জমিতে কাটিবাব যোগ্য পাট বা ধানগাছেব পাবে। আমাদের চাষাব সে স্থবিধা নাই, সে সুবিধা 
ওজন কত হয়, তাহাৰ একটা আম্মানিক সিদ্ধান্তও কবা পাইবাব ইচ্ছাও নাই। সে স্থবিধা কবিয়! দিবাব জন্যও 
হয় নাই। ধানের জন্ত তত ঠেক! নষ। কারণ ধান, কেহব্যস্ত নয়। ইংলণ্ড আমেবিকায় সুশিক্ষিত আমাদের 
যব, গমেব সহিত এক শ্রেণীভুক্ত (09:521)। যব, গমের দেশীয় উপযুক্ত লোকেব অভাব নাই, কিন্ত সুবিধাব অভাবে 
বিলাতী বিশ্লেষণ দ্বাবাই ধানেব ফাসেব হিসাব কবা মোটা- পকামাব মানুষেব কুমাব কামেব” মত কেহ ফৌজদারী 
মুটী চলে। কিন্তু পাট বাঙ্গলারই শস্ত এবং ইহার সমান হাঁকিম, কেহ বা আদালতেব জজ বা বাবিষ্টাব, কেহ বা 
জাতীয় অন্য কোন শস্ত কোথাও নাই। বিনা বাসায়নিক কৃষিবিভাগে থাকিয়াই নিরবচ্ছিন্ন কেরাীস্থানীয় এসিষ্টাণ্ট- 
বিশ্লেষণে ইহাব ফালের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা -প্রায় গিরি করিয়া দেহভাঁব বহন কবিতেছেন। জমিব বিশ্লেষণ 
অন্ধকাঁবে ঢিল মাঁব|। বিলাতেব বথামষ্টরেড্‌ (২০007975650) ফল পরম্পব এত ভিন্ন হয়, যে ডাক্তার লেদাব (07. 
অপেক্ষা আমাদের কৃষিপবীক্ষাদিতে যে কম অর্থ ব্যয় Leather) এক শিবপুব কৃষিক্ষেত্রেব জমি বিশ্লেষণ করিয়াই ' 
হইতেছে তাহা নয়।' তবে সেখানকাব কৃষকেরা নিজের তিন বকম ফল পাইয়াছেন। আমরা ফালেব হিসাব 
কাৰ্য্য নিজেবা তত্বাবধান কবে, আব আমাদেব দেশে “কাব জন্ত নি bl Bn 
88588 85715 নারে ভিড, কৰিতেছি। 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা একরূপ অসম্ভব। পাটের «মূধ্বভাবে গুড়ং দদাৎ।” প্রকৃত পক্ষে কোন্‌ জমিতে 
বাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল কতকটা যব, গমেরই মতন হইবে কোন্‌ ফাস কি পবিমাণে দিতে হইবে তাহা সেই জমি 
এরূপ অনুমান ভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঁটেব ফানেব চা Es 
হিসাব করাব উপায়াস্তব নাই । নিয়ে? শিবপুর কৃষিক্ষেত্রের এবং ও 

তীয় কথা ছটা বিণ আমাদের দেশে হয় ই দেও বানি 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাটীতে মাটীবও ওজন দেওয়া গেলঠ। আমরা জানি যে পাট 
শস্তেব খান্ত বন্ত সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে অবস্থিত । শুধু গাছ মাঁটীব একফুট পর্য্যন্ত নীচে বিস্তৃত হইয়াই আপন 


Tt Analysss of soils of the Indo-Gangetic alluvium, Statement No. 1,p. 3, Final Report of 


Dr. F. Walter Leather, Agricultural 0176725512০ the Government of India. . 
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ওয় সত্য । | 


পাস? 
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আপন খাস্ সংগ্রহ করে। এখন দেখা যাউক সেই একফুট 
গভীর মাটীব মধ্যে বিঘা! প্রতি কি পবিমাণ শম্তের থা 
বিদ্ধমান আছে। এক:ঘন ফুট মাটী শিবপুর ক্ৃষি- 
ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ কৰিয়া [তাহা ছুই মাস বাতাসে শুকাইয়া 
আমরা ওজন করিয়া দেখিয়াছি যে তাহাব ওজন ৯৪৪ 
পাউণ্ড | এক বিঘা জমি একফুট গভীব ধবিলে তাঁহার 
ওজন কত হয়? অলিবা জানি এক একব জমি ৪৩৫৬০ 
স্কোয়ার ফুট। প্রায় এ বিখাতে এক একর। অতএব 
এক বিঘা ১৪৮৫৩ ফুটের সমান এবং তাঁহার এক- 
ফুট গভীব মাটীর ওজন হইবে ১৪৮৭৩১৫৯৪*৫ পাউণ্ড বা 
১৪০৩৬০৮৫ পাউণ্ড । জম বাহুল্য বিধায় আমরা সমস্ত 


প্রকাব শস্তখান্ধেব পরিমাণ না কবিয়া সাধারণতঃ যে 
কয়টা খাদ্যবস্তুৰ মাটীতে ভাব দৃষ্ট হয়, তাহাবই পরিমাণ 
১27885 সাধারণতঃ মাটীতে 
অভাব দৃষ্ট হয়_নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক এসিড এবং 
পটাঁস।* অপরাঁপব প্রায় সমস্ত খাগ্ই নাটীতে প্রচুব 
পবিমাণে বিদ্যমান ৷ শিবপুরের জমিতে শতকরা 
*৬৫ ভাগ নাইট্রোজেন জাছে অতএব বিঘাপ্রতি ( একফুট 


গভীব হইলে টি পাঁউও মাঁটীতে) ৯১২৩ পাউণ্ড 
নাইট্রোজেন, বর্দমানেব জমিতে শতকবা ‘০৪২ ভাগ 
+ নাইট্রোজেন অতএব বিঘাপ্রতি ৫৮৯৫ পাউণ্ড আছে। 


* ডাঁজার বক্ষার (Dr. oclcker) ভীহার রিপোর্টে এবং ভূতপূর্বব 
কৃষি অধ্যাপক স্বৰ্গীয় নিত্যগ্রোপাল মুখোপাধ্যায় তাহাব পুস্তকে এই 
সকল শশ্তখান্ত সম্বন্ধে যাহা ছন তাহার সারমর্দ এই £__ভারত- 
বর্ষের যা্টিতে মোটে গড়ে শতকরা! *১ ভাগ নাইট্রোজেন এবং তন্মধ্যে 
**৩ ভাগ নাইটেটরপে এবং "**০২ হইতে ***৪ ভাগ পর্য্যন্ত এমোনিয়া- 
রূপে শততের গ্রহণীয় আছে। এবং গঙ্গার পলিভূমিতে 
Gangetic Alluvium) গড়ে শতকড়। **৫ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া 

- ষায়। ইহার '৫ ভাগ মাত্র শন্তের গ্রহণ যোগ্য নাইটেট (nitrate) 
বপ থাকে । 

ফস্ফরিক এসিড মাটিতে গড়ে শতকরা '১ ভাগ থাকে কিন্তু শস্তের 
গ্রহণযোগ্য অবস্থার (soluble in 1 Pp. c. solution of citric 
20d) মাত্র তাঁহার এক তৃতীয়াংশ কি এক চতুর্থাংশ থাকে। শঞ্তের 

_. গ্রহণযোগ্য অবস্থায় যদি মাটীতে শৃতকর! -*১ ভাঁগ ফস্ফরিক এসিড 

- থাকে তবে তাহাই যথেষ্ট, এবং ভারতীয় জমিতে শন্তের গ্রহণযোগ্য 
" ফুস্ফয়িক "*১ ভাগের অধিকই| আছে। মাটাতে গড়ে শতকরা -**১ 

- ভাগ হইতে '**ভাগ পৰ্য্যন্ত প্টীস শস্তের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় থাকে। 
গলার পলিভূমিতে (G৪n৪৫০ 21050) চুণের ভাগ শত 
করা '৩ হইতে ২ পর্য্যন্ত জাছে। শত কর! ১ভাগ চু" মাটীতে 
থাকিলেই শস্তের পক্ষে যথেষ্ট ।! 


৫ 


| পাট বা নালিতা। 


১৭৭ 
পটাস সোডা শিবপুবে শতকবা "৮২এবং বর্ধমানে শতকব। 
"৫৬, অতএব বিঘাপ্রতি শিবপুবে ১১৫০৯৫ পাউণ্ড এবং 
বর্ধমানে ৭৮৬০২ পাউণ্ড আছে। ফসফবিক শিবপুরে 
শতকরা "১১ এবং বর্ধমানে *-৪ ভাগ, অতএব বিঘাপ্রন্তি 
শিবপুবে ১৫৪৩৯, এবং বর্ধমানে ৫৬১৪ পাউও। চুদ - 
সম্বন্ধেও বল! যায় শিবপুবে শতকরা ১৫২ এবং বর্ধমানে 
"২৮ ভাগ অতএব বিঘা প্রতি একফুট গভীব মাটাতে শিব 
পুবে ২১৩৩৪-৮ এবং বর্দমানে ৩৯৩০১ পাউণ্ড । এই 
তালিকা দৃষ্টে হয়ত পাঠক বলিবেন যে তবে ত ফাসের 
আব কোন প্রয়োজন নাই। সবই ত যথেষ্ট পরিমানে 
মাটিতেই আছে। তাহা নয়। ঠিক কাববারের বা ব্যাঙ্কের 
মূলধনের স্তায় এগুলি মাটীতে এরূপ অবস্থায় আছে যে 
ইহাব অতি অল্প অংশই শশ্তের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে । 
ঠিক মহাজনির বা কোম্পানির কাগজেব সুদের মত ৰায়, - 
উত্তাপ এবং কৃষিকার্যেব সাহায্যে ইহাব অতি ক্ষুদ্র অংশই 
দিনের পর দিন জলে দ্রবনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শস্তের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এই গ্রহণ যোগ্য (available 
1০2) অবস্থায় পবিণত না৷ হইলে সে সকল প্রয়োজনীব 
থাগ্যবন্ত মাঁটীতে থাকা না থাকা শস্তেব পক্ষে সমান। 
ডাক্তাব লেদারেব পবীক্ষাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে ৰে 
আমাদের দেশের মাঁটীতে গড়ে "০৫ ভাগমাত্র নাইট্রোজেন 
আছে (*) (শিবপুবে "৬৫ এবং বর্দমানে ০৪২) এবং 
(*) ‘‘Among the soils representing the Gangetic 
alluvium, 3 out of 10 contain ‘05 per cent. or a little 
more, (of Nitrogen)the rest less” (p. 27) “Mr. Bamber, 
the then Chemist to the Indian Tea Association, Cal 
cutta,found that the Nitrogen in the rainfall at Calcutta 
from May to October was equal to 3°4 Ibs. ammonia" 
(p. 40) “Of the Gangetic alluvium 90 six contained 
*08 or less, four contained ‘09 0০131? (p. 24). “It may’ 
then be fairly assumed that in these two great types 
of Indian soils (Gangetic alluvium and regur), about 
F or 4 of the total phosphoric acid is generally avail- 
able." (p. 26.) The amount of potash was not deter- 


mined in all the samples analysed © It was generally 


present in very fair or even large amouht . In those 
samples from the farms the proportion of avaslabls 
potash was in no case deficient.” ডি 24.) “The soils cf 
of the alluvium contained from ‘3 to ’2 per cent." gf 
lime. (p. 23). Final Report of Dr. Leather, Agri- 
culiural Chemist, Govt. of Indio. ৰ 
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তাহাব শতকবা মার -৫ ভাগ শত্তেৰ বির 
in an available form ) থাঁকে- অর্থাৎ মাটীতে শত- 
করা মাত্র "*০০২৫ ভাগ নাইট্রোজেন শল্তেব গ্রহণযোগ্য 
অবস্থার থাকে, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি একফুট গভীর মাটীতে 
মাত্র ৩'৪ পাউণ্ড । এইবপে পটাস সম্বন্ধে দেখা যায় যে 
আমাদের দেশের মণ্টীতে মাত্র শতকরা "০০১ হইতে "০০৯ 
ভাগ পর্য্যস্ত শস্তেব গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (available or 
soluble in 1 per cent. citric acid solution) 
থাকে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ১৩৬ হইতে ১১৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত 
পটাস মাত্র শম্তের গ্রহণযোগ্য । আবাব ফদ্ফরিক এসিড 
সন্বন্ধে দেখা যায় যে আমাদেব দেশের মাটীতে গড়ে 
শতকর! "১ ভাগ মাত্র থাকে ( শিবপুবে '১১, বর্ধমানে '*৪) 
এবং তাহাঁব মাত্র এক তৃতীয়াংশ হইতে এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত 
বা শতকবা "০৩ ভাগ হইতে :২৫ পৰ্য্যন্ত শস্তেব গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় থাকে অর্থাৎ” বিঘাপ্রতি একফুট গভীব মাটীব 
মধ্যে মাত্র ৩৪১ পাউণ্ড হইতে ৪০৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত থাকে। 
শস্ত বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যদি পাঁটকে গমেরই স্থান দেওয়া 
যায় তবে তাহাব জন্য পূর্বপ্রদত্ত ওয়াবিংটনের 
(Warin৪t০৷n) তপ্লিকা মতে একর প্রতি যে পদার্থ যে 
পরিমাণ লাগে বিঘাপ্রতি তাহাব এক তৃতীয়াংশ লাগিবে 
অর্থাৎ বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন ১৬ পাউও, পটাঁস সোডা 
১০৪ পাউণ্ড ফস্ফবিক এসিড ৭০৩ এবং চুণ ৩:০৮ পাউণ্ড 
প্রয়োজন । ইহাব সহিত মাটীস্থিত গ্রহণযোগ্য থাক্তেব 
তুলনা কবিলে দেখা যায় যে যেস্থলে ১৬ পাউণ্ড গ্রহণযোগ্য 
- নাইট্রোজেন দবকার সেস্থলে মাটী হইতে মাত্র ৩৪ পাউণ্ড 
পাঁওয়! যায় । এতত্তিযন মিষ্টার ব্যাম্থার পবীক্ষা কবিয়া 
দেখিয়াছেন যে প্রতি বৎসব কলিকাতা অঞ্চলে বৈশাখ 
* হইতে আখিন পর্য্যন্ত ছয়'মাস মধ্যে বৃষ্টির সঙ্গে বায়ু হইতে 
এমোনিয়ারূপে প্রতি একব ৩'৪ পাউণ্ড অথবা বিঘা প্রতি 
. ১১ পাউণ্ড নাইট্রোজেন শস্তের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় মাঁটীতে 
পতিত হয়। এই ৪1৫ পাউণ্ড বাদে বাকি ১০৷১২ পাউণ্ড 
নাইট্রোজেন ফাসরূপে প্রয়োগ না করিলে শস্ত উপযুক্ত 
থাগ্ের অভাবে পুষ্টিলাভ কবিতে পারে না। এখন দেখা 
যাউক যদি গোবর সার দ্বাবা এই ১০১২ পাঁউও 
নাইট্রোজেন যোগাইতে হয়, তবে কি পবিমাঁণ গোঁবর- 


প্রবাসী-_আষাঢ, ১৩১৬ । 


| সম ভাগ। 


লারেব দবকাব। ভাক্তাৰ বল্কাবেব পরীক্ষাতে দেখা, 
যায় যে বাতাসে শুকাঁন গোববে শতকবা ১'৩৪ ভাগ 
নাইট্রোজেন আছে। এই অনুপাতে হিসাব কবিলে দেখ! 
যায় ৯৭০ পাউণ্ড গোবর-সাঁর প্রয়োগ করিলে ও ১০ 
পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যাইবে অথবা! বিঘা প্রতি ৯১* 
মণ বা আধ গাড়ী গোবর-সাঁব প্রয়োজন। আধ গাড়ী 
গোবরের দাম সুবিধামত স্থানে ১২ টাকা হয়। যদি 
গোবর-সাবের পবিবর্তে খৈল ফাস দারা এই ১০ পাউণ্ড - 
নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হয়, তবে কত দিতে হইবে? 
পরীক্ষা দ্বাবা দেখ! গিয়াছে সবিষাব খৈলে শতকরা প্রায় 
৫ কি ৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এই অনুপাতে হিসাব 
করিলে দেখা যায় ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাইবাব জন্ 
২০০ পাউও সবিষার খৈল ফাঁসরূপে ব্যবহাব করিতে হয় 
অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২ মণ বা ২॥ মণ খৈল ফাস দিতে হয়, 
এবং তাহার মূল্য ৩২ টাকা মণ হিসাবে ৬৭২ টাঁকা ' 
হইবে। যদি সৌরা ফাঁসরূপে ব্যবহার করিষা সেই ১০ 
পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ কবিতে হয় তবে কত লাগিবে? 
একথা বলা আবশ্যক যে বর্ষা আবন্ত হইলে পব সোরা 
ব্যবহার করিবে না, কারণ ইহা সহজেই জলে ধুইয়া চলিয়া 


যায় বর্ষাবস্তের অস্ততঃ ২ মাস পূর্বে এবং গাছ অন্ততঃ আদ্‌ 


হাতি উচ্চ হইলেই সাব ব্যবহার করিতে হয়। আমাদের ) 
সচবাচব বাঁজাবে যে সোবা! পাওয়! যার তাহাতে ভাল 
মন্দ অনুসাবে শতকর! ৫০ হইতে ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ 
সোর! (Nitrate of potash) থাকে এবং ভাল মন্দ 
অনুসারে সোরাব দূর ৩২ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত 
মণপ্রতি লাগে । বিশুদ্ধ সোবার মধ্যে শতকবা ১৩৮ 
ভাগ নাইট্রোজেন আছে এবং বাজারের সোবাব মধ্যে , 
গড়ে মাঝামাঝি শতকরা ৭* ভাগ বিশুদ্ধ সোবা 
ধবিলে-_(মুলাও মাঝামাঝি ৬২ টাকা মণ ধরিতে 
হয়) দেখা যায় যে বাঁজাবেব সোবাতে ৯'৬৬ ভাগ বা 
মোটামুটা ১০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। ফাসরূপে ১০ 4 
পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হইলে ১ মণ ১০ সের 
সোরা ব্যবহার কবিতে হয় এবং তাহাব মূল্য ৬২ টাকা 
মণ হিসাবে প্রায় ৭২ টাকা হয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে যে জমিতে নাইট্রোজেন ( সোবাজান ) প্রয়োগ 


nr 


ওয় সংখ্যা । ] 


পি তি ৩ 


কবিতে হইলে কষকেৰ পক্ষে গোবর ফাস প্রমোগেই 
সর্বাপেক্ষা ব্যয় কম। ।ইহাঁও দেখা যায় যে সচরাচর 
আমাদেব জমিতে নাইট্রোঙ্েন (সোরাজান) প্রয়োগ কৰিতে 
হইলে কৃষকের পক্ষে নৌবর ফাস পরয়োগেই সর্বাপেক্ষা 
ব্যয় কম। ইহাও দেখা য'য় যে সচরাচর আমাদের জমিতে 
নাইট্রোজেন ভিন্ন অন্ত | কোন শম্ত থানগ্চেবই অভাব 
নাই। তবে স্থল পটাসের ও ফস্ফরিকেরও 
(Potash and টা অভাব হইতে পাবে। 
পূর্বপ্রদর্শিত' হিলাতি শত বিশ্লেষণ তালিকা দৃষ্টে বলিতে 
হয় যে পাটের জন্ত ২৮৮ পাউণ্ড গ্রহণযোগ্য পটাস মাটাতে 
আবস্তক ; কিন্তু মাটী বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাঁয় যে স্থল 
বিশেষে মাটীতে মাত্র ১৩-৬ পাউণ্ড শস্তেব গ্রহণযোগ্য 
পটাস থাকিতে পারে। রূপ অবস্থায় অবশিষ্ট ১৫ পাউণ্ড 
পটাস ফাসরূপে যোগাইতে হয, এবং সেজন্ত সাধাবণ ছাইই 
" উৎকষ্ট। ছাইএব মধ্যে অন্ততঃ শতকবা ৪* ভাগই 
শস্তেব গ্রহণযোগ্য পটাস। কলাগাছ, মান্দাব ও তামাকের 
' ছাইয়েতে অনেক বেশী! বিঘা প্রতি আধ মণ ছাই 
প্রয়োগ কবিলেই পটাসের [অভাব মোচন হইবে। আবার 
ডাক্তার লেদাবের পরীক্ষাতে দেখা যায় যে আমাদের 
জমিতে সাধারণতঃ ফম্কবিক এসিডের অভাব নাই। 
+4 বিস্তীর্ণ ভারতভূমিব মাত্র ১০1১২ স্থানের ২১ খণ্ড জমির 
মাটী বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আবার বিদেশীয়েরা ভারত 
হইতে অস্থি সকল স্ব স্ব দেশে রপ্তানি কবিতেছে। 
আমাদের দেশে অস্থিসরের প্রয়োজন আছে এরূপ 
প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে। 
এরূপ অবস্থায় অস্থিসাব সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগেব মীমাংসার 
উপব কতদুর নির্ভব করা সঙ্গত পাঠকই তাহা বিবেচনা 
করিবেন। পূর্ব প্রদর্শিত ওয়াবিংটনের গমেব বিশ্লেষণ ফল 
দৃষ্টে ধরা যায় যে আমাদেব পাটেব জন্যও ২১ পাউণ্ড 
ফস্ফবিক এসিডেব প্ররোজন। তাহার অর্দেকও যদি 
আমাদের মাটীতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে, তবে বাকি 
পাও ফদ্ফরিক্‌ অস্থিদাব প্রয়োগ করিয়া যোগাইতে 
4“ হয়। অস্থিসারে শতকরা ২১ ভাগ ফস্ফবিক এসিড 
পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি এক মণ অস্থিসাব প্রয়োগ 
করিলেই পাটের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহাঁও এ স্থলে বলা 





পাট বা নালিতা। 


১৭৯ 


বক লে পা শতকবা ৪ ভাগ সোবাজান থাকে 

বং অস্থিসাব প্রয়োগ করিলে তন্বারা কতক পরিমাণে 
a ec NE অস্থিসাব পাঁটেত 
জমিতে প্রয়োগ করিয়া অনেকে ভাল ফল পাইয়াছেন। 
অনেকস্থলে সেই উপকার অস্থিসারের ফদ্ফরিক এসিড 
দ্বারা সংঘটিত না হইয়া, তাহার সোবাজান রাও সংঘটিত 
হইতে পাবে। অস্থিসার প্রযোগ করিলে তাহা-ত যে সোরা- 
জান আছে তাঁহার অনুপাতে হিসাব কবিয়া গোবর সাব বি 
খৈল কম দিলে ক্ষতি হইবে না। যাহা হউক বাসায়নিক 
বিশ্লেষণ ফল লইয়া এত কথা বলিবার এখনও সময় আমে 
নাই। কাবণ আমার্দেব কৃষক সমাজের বর্তদান অবস্থাতে 
শস্ত এবং মাঁটা উভয়েব রাসায়নিক বিশ্লেবৎ দ্বারা কোনু 
জমিতে পাটের জন্য কোন্‌ ফাঁস কি পরিমাণ ব্যবহার কর! 
উচিত, তাহা স্থির করিয়া ক্কুষিকার্য্য করা অতি দুবেব কথা । 
এখন অন্ত সহজসাধ্য উপায় অবলম্বন কবা আবগ্তক। 


২০ । ক্ষেত্রে ফাঁস পরীক্ষা । 


আমরা দেখাইয়াছি যে শস্তেব পুষ্টিব জন্য চারিটী বস্তুই 
ফাসরূপে প্রয়োগ কবা স্থলভেদে দবকার হয়ঃ যথা 
নাইট্রোজেন, পটাস, ফদ্ফরিক, এবং চুণ। পরীক্ষা স্বরূপ 
অল্প পবিমাণ জমিতে অল্প পবিমাণে এই সকল বস্তু প্রয়োগ 
করিয়া ফসল সন্ধে তাহাব ফল দেখিয়া সেই শস্তেব' জন 
সেই জমিতে কোন্‌ কোনটি ফাসরূপে ব্যবহার কবা উচিভ 
তাহা স্থিব করা! যায়। মনে কব তোমার জোত হইতে 
তুমি এক বিঘ! জমি পাটেব ফাস পবীক্ষাঁব জন্ত: পৃথক করিয়। 
নিলে । সেই জমিটী সমানভাবে ছয়টি অংশে বিভক্ত কর। 
প্রথম অংশে বিন! ফাসে পাটেব চাষ কর। দ্বিতীয় অংশে 
ওজন করিয়া অল্প পবিমাণ নাইট্রোজেন খৈলরূপে, অল্প 
পরিমাণ পটাস সাধারণ ছাই রূপে, এবং অল্প, পবিমাঁণ 
ফস্ফবিক অস্থিসাবরূপে এবং অল্প পবিমাদ চুণ প্রয়োগ 
কর। তৃতীয় অংশে নাইট্রোজেন বাদে বাকি ৩টি ' 
প্রয়োগ কর। চতুর্থ অংশে পটাস বাদে বাবি ৩টি প্রয়োগ 
কর। পঞ্চম অংশে ফদ্ফরিক বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ 
কর। এবং ষষ্ঠ অংশে চুণ বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কব! 
চাস, বীজ বপন, জল সেচন প্রভৃতি সম্রল্ধ সব অংশে 


শা 


১৮৩ 


সমানরপ ব্যবহার কবিবে। প্রত্যেক অংশের শস্ত পৃথক 


পৃথক ভাবে সংগ্রহ কবিয়া ওজন কব। ফসলের পবিমাঁণের 
তুলনা দবাবাই প্রতিপন্ন হইবে তোমার জমিতে কোন 
বস্তুর অভাব এবং কি ফাস দিতে হইবে। মনে কর 
প্রথম অংশে ২০ সের, দ্বিতীয় অংশে ৪০ সের, তৃতীয় অংশে 
২৫ সের, চতুর্থ অংশে ৪০ সেব, পঞ্চম অংশে ৩৫ সের, 
এবং ষষ্ঠ অংশে ৪০ সের পাট হুইয়াছে। প্রথমাংশে ফাস 
না দিয়া ফসল মাত্র ২০ সেব হইল অতএব ফাঁস 
দেওয়া আবশ্তক। দ্বিতীয় অংশে চাবি প্রকাবের বস্তই 
প্রয়োগ করিলাম ফসল পাইলাম ১মণ-_চতুর্থ অংশে 
পটাস না দিয়া পাইলাম ১মণ-_অতএব পটাঁস দিবার 
প্রয়োজন নাই। আবাব ষষ্ঠ অংশে চুণ দিলাম না 
তাহাতেও সেই ১মণই পাইলাম। অতএব চুণ দিবারও 
কোঁন প্রয়োজন নাই। আবাব পঞ্চম অংশে ফস্ফরিক 
দিলাম না, ফসল /৫ সেব কমিয়া গেল, অতএব 
ইহা দিবাব প্রবোজন আছে। সেইৰপ তৃতীয় অংশে 
নাইট্রোজেন দিলাম না । ফসল ১৫ সের কমিয়৷ গেল। 
অতএব নাইট্রোজেন দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে 
পবীক্ষার্ধার৷ প্রতিপন্ন হইল যে পাটের জন্য তোমাব 
জমিতে ফস্ফবিক এবং নাইট্রোজেনেব প্রয়োজন। এইরূপ 
পরীক্ষাদ্থার কৃষক অগ্ন ব্যয়েই আঁপনাব জমিব জন্ত 
কোন্‌ শস্তের কি ফাস দেওয়া প্রয়োজন স্থির করিতে 


- পারেন। আঁবাঁব ফান্‌ ঠিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে 


তাহা ব্যবহাব করিয়া পরীক্ষা! দ্বারাই স্থির কবিতে 
পারেন কোন্‌ শশ্তের জন্য কোন্‌ জমিতে কি পবিমাণ 
ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদেব দেশের কৃষকদের 
জন্য ফাস ঠিক কবিবাব এই উপাষই প্রশস্ত । 
শ্রীঘিজদাঁস দত্ত । 


প্রবাঁদিনী । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


জুন মাস। বালক্থর্য্যের কনকরশ্মিতে লণ্ডন নগর উদ্ভাসিত 
পথে পথে পুষ্প-বালিকাবা রাশি রাশি ফুল বিক্রয় 
করিতেছে। 'একখানি ফোর্-হুইলারে চড়িয়া, মালপত্র 


প্রবাসী__আধাচ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


জ, দুইজন বীর যুবক টেম্স্‌ নদীর একটি ছেটিতে 
উপনীত হইল। অদ্য বেলা বাবোঁটার সময় এই ঘাট হইতে 
এডিনবত্রা অভিমুখে একখানি জাহাজ ছাড়িবে। যুবক 
দুইটি গ্রীষ্মাবকাশে তথায় বেড়াইতে যাইতেছে। 


একজনেব নাম হেমচন্দ্র দত্ত । সে কলিকাত। বিশ্ব শ 


বিস্ভালয়েব একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। বিলাতে . 
আসিয়া, কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিগ্তালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত ' 
উপাধিলাভ করিয়া, সম্প্রতি সিভিল সর্ভিস্‌ পরীক্ষাতেও " 


কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে দেশে ফিবিবে। 
অপব যুবকটির নাম অতুলচন্ত্র মিত্র । সে ধনীব সস্তান। 
আজ ছয় বৎসর বিলাতে আছে-_এখনও পাঁস-টাস বিশেষ 
কিছুই করিতে পারে নাই। দেশ হইতে আসিবার সময় 
ইহার অভিভাবকেবা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিলাতে পৌছিয়া 
সিভিল সর্ভিসের জন্যও চেষ্টা কবিবে, বারেও নাম 
লেখাইবে। সিভিল সর্ভিসে কৃতকাৰ্য্য হও উত্তম ; না হও, 
ব্যারিষ্টাব হইয়া ফিবিবে। অতুলচন্ত্র বিলাতে ' আসিয়া 
সিভিল সর্ভিসেব জন্য “চেষ্টা” কবিতে লাগিল, কিন্তু আজি 
কালি কবিয়া বাবে ভর্তি হওয়া আব হইল না। বারে ভর্ত্তি 
হইবার প্রাবেশিক ফী দেড়সহত্রপবিমাণ বজতনির্মিত 
পক্ষিশীবক যাহা আনিয়াছিল, ইতিমধ্যে ক্রমে তাহাদের 


পক্ষোত্তেদ হওয়াতে, সেগুলি উড়িয়া গেল। তিন বৎসব £৬ 


অতীত হইল। অতুবচন্ত্র উপযুর্পরি দুইবার সিভিল 
সর্ভিন্‌ পৰীক্ষায় ফেল কবিল। তাহাব পিতামাতা লিখিলেন 
তবে এইবাব ব্যাবিষ্টারিব সনন্দ লইয! শীত্র ফিবিয়া আঁইস। 
তখন অতুল বাড়ীতে লিখিতে বাধ্য হইল, ব্যারিষ্টার্মিব 
জন্ত এখনও ভি হওয়াও হয় নাই। টাকা চাঁই। ব্যাবিষ্টারি 


পড়াও তিন বৎসব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পবীক্ষার্দি 


দিবাব কোনই আয়োজন অতুলচন্ত্র কবিয়া উঠিতে পারে 
নাই। সে বলে লণ্ডন বড়ই চিন্তবিক্ষেগকব। তাই 
খানকতক চক্চকে নূতন বহি কিনিয়া লইয়া, ছুই মাসের 
জন্য এডিনব্রায় যাইতেছে। সেখানে নির্জনে ভাল 


করিয়া 
পাঠ অভ্যাস কবিবে এই মহৎ রহ মতৰ 


জাগরূক। শক. 
গাড়ীখানি জেটিব কাছে পৌছিল। দুইজনে নামিয়া, 
মুটয়াব সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি জাহাজে তুলিল। নিজ 


ওয় সংখ্যা । L 


ডেকে গেল। তখন বেলা' দশটা মাত্র । আবোহী অতি 
অল্পসংখ্যকই, আসিয়াছে ॥ অনেকে জ্িনিষপত্র অগ্রিম 
জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেরা যথাসময়ে আসিবে। 


- যুবক দুইজন সিগ মুখে কবিয়া ডেকেব উপর 
. ইতস্ততঃ পবিক্রমণ ত জাঁগিল। হটাৎ একস্থানে 
* স্ত,পীকৃত কতকগুলি বাধ পেটারাব মাঝে, একটা জিনিষ 


" হেমেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল|। অতুল সে সময়ে কিরদ্ুবে, 
. জাহাজের রেলিং ধরিয়া [যাত্রিগণেৰ আগমন নিরীক্ষণ 
কবিতেছিল। হেম ডাকি বলিল--“ওহে অতুল, দেখ 
দেখ ।” 
শহিদ বাহ হেম দেখাইল, 
একটি তরলের আঁটায় লেবেল বাঁধ রহিয়াছে, তাহাতে 
লেখা আছে Miss Roy. | 
অতুল বলিন_মিদ্|বায়? হু্ব_বে। বাঙ্গালীব 
মেয়ে |” 
হেম বলিল-_“বাজাণীর মেয়ে মিস্‌ বায় কে বিলেতে 
এসেছেন আমি ত ঠিক করতে পাবছিনে।” 
অতুল বলিল-_-”আমিও ত শুনিনি.” 
_ তখন দুইজনে, কলিকাতাস্থ রায়-পরিবাবগণেব 
“একে একে নামোল্লেখ কবিয়া, আন্দাজ কবিতে লাগিল ; 
কিন্ত কোনও কূলকিনার] পাইল না। অতুল বলিল-_ 
“চল একবার সমস্ত সিনা ঘুরে দেখি, মানুষটা কি 
রকম।” 
হেম বলিল_ ০এত ধের মাঝে চিলতে পাববে 
তানিন মধ্যে একটি 
পদ্ম যদি ফুটে থাকে, তবে কি তাকে বেছে বেব করা 
শক্ত ?* 
হেম্‌ হাঁসিয়া বলিল-_“কি অবিচার । এমন সুন্দৰ 
সুন্দব ইংরেজের-মেয়েবা হ’ল কুমুদ কহলাব, আব তোঁমাব 
, বাঙ্গালীব মেয়ে হল পদ্ম?” 
১ “নিশ্চয় । “কোথায় | এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুস্ুমে ৷ 
ববি ঠাকুরেব ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।* 
হেম, অতুলেব পিঠ চাপড়াইয়া বলিল--“ধন্য তোমাব 
বাঙ্গালাসাহিত্যজ্ঞান ধন্ত তোমার স্বজাঁতিপ্রীতি'” 


প্রবাসিনী। 
নিজ নির্দিষ্ট কযাবিনে জিনিষ গোছাইয়া, ভিজে 


১৮১ 

অতুল বলিল--"চল, একটু খুঁজে দেখা যাক্‌।”- 
একখানি স্নিগ্ধ সলজ্জ, শ্তামবর্ণ মুখ কোথাও দেখা গেল 
না। দুইজনে হতাঁণ হইয়া আবার ডেকে ফিরিয়া 
আসিল। 

হটাৎ অতুল বলিল-_“দেখ একটা জিনিষ বড় ভুল 
হয়ে গেছে ।” 

“কি ?” 

“এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আনা হয় নি। ছুই চার ডোজ, 
নির্জল! ব্যাণ্ডি সমুদ্রপীড়ার- অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ৷ 
জাহাজে পাওয়া যাবে বোধ হয়, দেখি ।”- _বলিম্বা অতুল 
অনৃষ্ত হইল। 

কিয়ৎক্ষণ কাঁটিল। অতুল আব আসে না দেখিযা, 
হেমচন্দ্ৰ তাঁহার উদ্দেশে নিয়ে অবতরণ করিল। অতুলের 
ক্যাবিনে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ । আঙ্গুলের গাঁট দিয। 
বাবকতক হেম দবজায় ঘা মাবিল। ভিতর হইতে অতুল 
বলিল—_“Come in.” 

হেম দ্বার খুলিয়া দেখিল, অতুল বসিয়া আছে, নিকটে 
খোলা ব্র্যাণ্ডির বোতল-_গেলাস হাঁতে করিয়া অতুম 
প্রতিষেধক সেবন করিতেছে । 

অতুল বলিল_“Just in good time— এস একট 
খাঁও।* 

হেম চলিয়া যাইতে উদ্ধত হইষা বলিনন, “না তুমি খাও । 
আমি থাঁবন! |” 

"কেন ?” 

“আমি কি কথনও খাই যে আজ খাব ?* 

“হানি কি? Don't be so girlish Hem.— 
ওঁ তোমাব দোষ ! একটু খেলে তোমার জাত যাবে না। 
ওষধার্থে সুবাং পীবেৎ_-এ কথা শাস্ত্রেই অহছে।” 

হেম হাসিয়া বলিল--“কোন শাস্ত্রে পড়লে ? কালি- 
দ্বাসেব বৈবাগ্যশতকে না জয়দেবেক রামায়ণে +” 

প্রামায়ণ যদি পড়তে ত জানতে পৃ'রতে,-সীত', 
বাম--তাঁরাও--মদ বল্ব না, কথাটা গুলূতে বীমা 
* আসব পান করতেন |” 

"তা তুমিও আসব পান কব, আমি যাই ” 


রা 


১৮২ 

“যাবে কোথা ? বস না। বদলেও কি তোমার জাঁত 
যাবে? নাও, একটা সিগারেট ধরাও 1” 

হেম উপবেশন করিল। সিগারেট্রে বাক্স হেমের 
সন্মুখে ধরিয়া অতুল গাহিল-_ 

“এস সখা, কাছে বোসো, 

বসিতে কি আছে দোষ ?- 

তুমি যারে ভালবাসো B 
By [০৮৪-__ভূলেই যাচ্ছিলাম । মিস্‌ রায়েব কোনও পাতা 
পেলে ?” 

“না” 

অতুল এক আউন্স পবিমাণ প্রতিষেধক কবিয়া, 
বলিল--“দেখ হেম, আমার বোধ হচ্চে, এই মিস্‌ বায়ের 
সঙ্গে দেখা হলেই আমি প্রেমে পড়ে যাব ।” 

হেম কৃত্রিম বোষ প্রকাশ করিয়া বলিল- “খপর্দার। 
আমি প্রেমে পড়ে যাব বলে আগেই ঠিক কবে বেখেছি । 

অতুল বলিল-_“তা হতেই পাবেনা-_আমি পড়বে! ।” 
- 7 পবা আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম তাঁব লগেজ।” 

্তাই বলে কি তোমার অধিকার জন্মে গেলনা কি? 
তা হলে যে কুলিটা তোবঙ্গ এনেছে তারই ত দাবী সব চেয়ে 
বেশী হয়?” 

“সে ত আর উমেদাব নয়, যাবা উমেদাব তাঁর মধ্যে 
কার" অধিকার বেশী দেখ। আমি-লাগেজ্দ আবিষ্কার 
কবেছি--তুমি কি কবেছ ?” 

অতুল বলিল__“মিস্‌ রায় নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ 
করবেন» 

হেম বলিল__৭নিশ্চয়ই না। আমাকে পছন্দ কববেন।” 

অতুল নিজ গুক্ফপ্রান্তদঘবয় মুচড়াইয়া বলিল-_”্দেখ 
দেখি আমাব কেমন গৌঁফ.।” 

হেম, খাঁপ হইতে সোণার চশমা বাহির করিষা পবিয়া 


বলিল-_“দেখ দেখি আমাব কেমন চশমা 1” 


“Al right—let’'s have a toss ০1১৮ বলিয়! 
অতুল পকেট. হইতে একটা -পেনি বাহির কবিল। 
“Heads, I win—tails, You lose” বলিয়া পেনিটা 
তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া, বৃত্ধাঙ্গুলিব সাহায্যে সজোরে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া দিল। পেনি মেঝেতে আসিয়া পড়িল । অতুল 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩১৬ । 


5 


তখন ৰু কিয় েখিয় রনির En হিরা? 2 
_ আমারই জিৎ হয়েছে ।”* 

হেম কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-_“আচ্ছ! তবে 
তুমিই তাঁকে বিয়ে কোবো |” 

এমন সময় জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাঁজিল। উভয়ে 
বাহির হইয়া ডেকেব উপর আবোহণ কবিল। সেখানে 
অনেক নব-নাবী একত্র ছিল কিন্তু কোনও শ্যামাঙ্গিনীর 


দর্শন পাওয়া গেলনা । জাহাজ ছাড়িয়া দিল। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


একটা বাজিয়াছে। লগ্ডনের নগরসীমা বনুক্ষণ অতিক্রম 
করিয়া, জাহাজ এখন ছুই পার্শ্বেযব ও সর্ষপেব ক্ষেত্র রাখিয়া, 


সাগবাভিমুখে ছুটিয়াছে। ক্রমেই নদীব প্রসাব বৃদ্ধি 
হইতেছে। ঘণ্টা খানেক পরেই জাহাজ সাগরসঙ্গমে 
উপস্থিত হইবে। 


যাত্রিগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে_-“/5 you 
a go০d 52il0r?”_ অর্থাৎ আপনি সমুদ্রপীড়ায় সহজে ' 
আক্রান্ত হন না ত? এমন সময় ঢং ঢং করিয়া মধ্যান্ছ 
ভোজনের ঘণ্টা বাঞ্জিল। 

অতুল ও হেম দুইজনে ভোঁজনকক্ষে নামিয়া গেল। 
একটু নিরিবিলি খুঁজিয়া দুইজনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, '- 
এমন সময়ে ছুইটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। একটির বয়স 
পঞ্চাশের কাছাকাছি; অপবটি বিংশতি বর্ষীয়া হইবেন । যিনি 
বর্ষীয়সী তিনি ইংবাজললনা সন্দেহ নাই,_কিস্তু যিনি 
যুবতী, তাহাব সম্বন্ধে সন্দেহ। তাহার গাত্রবর্ণ ইংবাজ- 
দিগেব মত অত শাদা ধব্ধবে নহে-_যেন ইতালীয় বা 
স্পেনদেশীয়গণের মত। চুল কালো । 


* পেনির যেদিকে ইংতগরাজলক্্ী ব্রিটানিয়ার মুর্তি অঙ্কিত থাকে 


তাহাকে ॥e৭৭5, এবং যেদিকে সলান্কুল সিংহ ও ইউনিকর্ণের মুর্তি 
আছে, সেই উণ্টা দিকটাকে €2115 বলে। তর্ক স্থলে একজন heads 
অপর জন 1915 গ্রহণ করিয়া, উপরোক্ত মত পেনি ফেনিয়! দেয়, 

মাটিতে পড়িয়া যাহার দিক্‌টা উচু হইযা থাকে তাঁহারই জয়। এখানে 
অতুল চালাকি করিয়৷ উভয় দ্রিকটাই নিজে গ্রহণ করিয়াছে, হৃতরাং 
তাহার জয় অবস্থস্তাবী। ইহা একটি পুরাতন পবিহাস। বাঙ্গলাতেও 
এরূপ একটা পরিহাস আঁছে-_“দাদ1, হয় আমি নেমস্তল্ন খেতে যাই, 
জালা নয় তুমি ঠাকুরপুজো কর, আমি নেমন্তন্ন খেতে 


ওয় সংখ্যা । ] | 


অতুল ও হেমের নিকট দিয়াই ইহারা চলিয়া গেলেন। 
যাঁইবাব সমর অতুল দেখিল, বর্ষীয়সী মহিলাটির হস্তে একটি 
্বর্ণকন্ধণ, তাহাতে শিল্পকবেব কাককার্য্য অন্রাস্ত- 
রূপে বর্ত্তমান । অতুল ও হেমের মধ্যে পরন্পব চোখে 
চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল। 

ইহারা চলিয়া গেলে হেম বলিল_প্র মেৰেট মিরা 
ন'নত?” 

“আমার ত তাই সন্দেহ হয়। কিন্তু -বাঙ্গালীর মেয়েব 
গায়ের রঙ কি অত পরিষ্কার হয়? এত প্রায় যুবোপীয়দেব 
মত-_গুধু তাদের মত চোঁখ. ঝলসানো শাদা নয়_দিব্যি 
দ্ি্ধ গৌরকান্তি” 

"কি জানি। কিন্তু আকন একটা সন্দেহের বিষয় বয়েছে। 
বাঙ্গালীব মেয়েবা ত কখনও বিলেতে গাউন পবে আসেন 
না, শাড়ী পবে আসেন ।শ 

“আমাৰ বোধ হয় অনেকদিন এ দেশে আছেন।” 


প্যুবোপীয় নোধ হয় মিস্‌ রায়েব গভর্ণেস 
( শিক্ষয়িত্ৰী ) 
* “ওঁর হাতে বাঙ্গলা বাল'টা লক্ষ্য করেছিলে ?” 


“করেছিলাম । সি ই ২ 
আশ্চর্য্যকি ?” রি 
“* অতুল ও হেম এইরূপ কথোপকথন কবিতে করিতে 
আহার সমাধা করিল। মাঝে মাঝে টেবিলের অপর 
প্রান্তে অন্থমিত মিম্‌ বায়ের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছে। ূ 

আহার সমাধা হইলে,' দুইজনে ডেকে উঠিয়া দুইটি 
বৃহৎ চুরুট ধরাইল। এ দুরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে, 
তাহাব তরঙ্গায়িত সুনীল দেহ্ময় শুভ্র ফেনপুঞ্জ নৃত্য 
কবিতেছে। দুইখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে দুইজনে 
তাহাই দেখিতে লাগিল । 

ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত মহিলা! ছুইজনও ডেকে আসিয়া 
.পোছিলেন। অতুল ও হেম যেখানে বসিয়াছিল, সেই 
'খানেই দ্বাড়াইষা তাঁহাবা স্থিত সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি কবিতে 
লাগিলেন । অতুল ও হেম তৎক্ষণাৎ চেয়াব ছাড়িয়া 
দাড়াইয়। বলিঅ-_ “৬1০০৫ you take these chairs, 


ladies?” : 


প্রবাসিনী । 


১৮৩ 


০ 


* প্ৰবীণা ই আপনাদের 
কেন আমরা বঞ্চিত করিব ?” 

অতুল বলিল -_“চেয়াবেব অভাব কি ? আপনাবা বস্ুন, 
আঁমবা অন্য চেয়াব আনিয়া বসিতেছি।” 


“বহু ধন্তবাদ”-_বলিয়া মহিলা ছুইজন উপবেশন কবি- 
লেন। একস্থানে জাহাঁজেব অনেক চেয়ার গাদা করা 
ছিল, অতুল চট্ট করিয়া তাহাঁব মধ্যে হইতে ডূইখানি টানিয়া 
আনিল। 

প্রবীণা বলিলেন__“আপনাবা কি এই প্রথম এডিন- 
রায় যাইতেছেন ?” 

অতুল বলিল-_“এই প্রথ্থম। আব, আপনাবা! ?” 

*আমবা ত এডিনব্রারই লেক। আমার মেয়ে লীলা 
লণ্ডনে কেনসিংটন্‌ কলেজ অব্‌ মিউজিকে পড়িতেছিল, 
এ বৎসর পাঠ সাঙ্গ হইল, তাই আমি উহাকে লইতে 
আসিয়াছিলাঁম |” 

“ইনিই আপনার কন্তা বুঝি ?” 

“হ্যা, আমাব আবও একটি কন্যা একটি পুত্র আছে। 
তাঁহার! এডিনব্রাতে। আমাৰ ছেলেট ফুনিভার্সিটিতে 
প্রোফেসাব। আপনাবা ইংলণ্ডে কত দিন আসিয়াছেন, 
জিজ্ঞাসা কবিতে পাঁবি কি?” 

“আমাব ছয় বসব হইল। আব, আমাব বন িষ্টার 
দত্ত চাবি বৎসব আসিয়াছেন।” 

গুনিয়া মহিলাটি বলিলেন-_প্দত্ত! আপনি কি 
বাঙ্গালী ? আপনারা দুইজনেই কি বাঙ্গালী ?” 

হেম বলিল-_-“আমবা দুইজনেই বাঙ্গালী । ইহার নাম 
মিষ্টার মিত্র ৷” 
7 “I am so 81৭d---কলিকাতায় আমাদের অনেক 
আত্মীয় বন্ধু আছেন। আমাব স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন ।” 

হেম ও অতুল যুগপৎ বলিয়া উঠিল প্বটে | বলেন 
কি। তবে আপনাকে আমাদের স্বজ্াতীয়া বলিয়া আমরা 
দাবী করিতে পারি ।” 

“অন্ততঃ আমাৰ কন্তা লীলাকে পাবেন ও কলি- 
কাঁতাতেই অন্সিয়াছিল। আমাব স্বামী এডিনব্রায় যখন 
ভাক্তাবি পড়িতেন, সেই সময় আমাকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। তাহাব পব, পবীক্ষোর্তীর্ঘ হইয়া আমাকে 


১৮৪ 
কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে আমরা পাঁচ বৎসব 
ছিলাম। তাহাব পব তাহাব মৃত্যু হয়।”__বলিয়া মিসেস্‌ 
রায় চক্ষু আনত কবিলেন। 

কথা ফিরাইবাব জন্য মিস্‌ বায় বলিলেন--"আপনাবা 
কি 2০9৭ sailors ?” 

অতুল বলিল-_স্সমুদ্র শান্ত থাকিলে আমি অসাধাবণ 
£০০৭ 3211০:--আব, আঁমাব বন্ধুও তাঁই।» 

এ কথা শুনিয়া সকলেই হান্ত করিষা উঠিলেন। হেম 
বলিল-_ “আপনি কেমন ?” 

“আমিও আপনাদেবই মত। মা খুব £০০৭ 92110 
নয় মা?” 

মিসেস্‌-রায় বলিলেন -_“না--না--গর্কা করিতে নাই। 
ইহা আমি বাবদ্বার দেখিয়াছি, সমুদ্র যাত্রাব পূর্বে যে 
নিজেকে £০০ 52110: বলিয়া দর্প কবে, সেই প্রথমে 
পড়ে। তবে এ পথটা তেমন তবঙ্গসক্কুল নহে। যখন 
The Wash এর কাছাকাছি পৌঁছিব, তখন ঢেউ একটু 
বেশী হইবে বটে। কিন্তু সে পথটুকু ঘণ্টা ছুই পাব হইতে 
লাগিবে।” 

এই প্রকাব নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল। 
রাত্রিভোজনেব জন্ত প্রস্তুত হইতে সকলে উঠিলেন। মিসেস্‌ 
রায়, বলিলেন--“আমরা যেখানে খাইতে বসি, আপনারাও 
সেঁই টেবিলে আসিয়া যোগদান করুন না ?” 

হেম ও অতুল বছিল-_প্ধন্তবাদ। সে ত আমাদের 
পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।” 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশেব পব জাহাজ The Was 
এর সন্মুখীন হইল। জাহাজ যাই ছুলিতে আরম্ভ করিল, 
অমনি যাত্রিগণ একে একে বণে ভঙ্গ দিয়া ক্যাবিনে গিয়া 
সটান শুইয়া পড়িলেন। ডেকের উপর চলা দু্কর। সিঁড়ি 
দিয়া নাম! দুষ্ধৰ। যথেষ্ট প্রতিষেধক কবা সত্বেও অতুল 
আগেই কাৎ হইয়াছে । ক্রমে হেমও পড়িল। কেবল 
ছুই চাবিজন ইংরাঁজ পুরুষ তখনও ডেকেব উপব বিচবণ 
কবিতে লাগিলেন । by 

মধ্যাহ্নভোঁজনেব সময় টেবিলের অনেক আসনই শুন্য ৷ 


প্রবাসী--আযাঢ়, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাঁগ ৷ 

বেলা চারিটা বাজিলে, জাহাজ যখন ইয়রকশীয়ারেব 
সম্মুখীন হইল, তখন জাহাজের দৌলানী বন্ধ হইল। 
যাত্রিগণ একে একে ডেকে আসিয়া দর্শন দিতে লাগিলেন। 
সকলেই যেন কতদিনের বোগশয্যা হইতে উচঠিয়াছেন 
রায়-মাতা ও কন্যা হস্তে উপন্তাস ও কুশ্যনাদি লইয়া 
ক্যাবিন হইতে বাঁহিব হইলেন। হেম ও অতুল তাহা 
লইয়া গিয়া, চেয়াৰ ভাল জায়গায় বাখিয়া, ইহাদের 
বসাইয়া দিল। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় ক্রমে ইহারা সুস্থতা 
লাঁভ কবিতে লাগিলেন। ক্রমে মুখে হাসি ফুটিল_-কথা 
বাহির হইল। 

চাঁয়ের ঘণ্টা হইলে হেম ও অতুল বণিল__”আপনার! 
নামিবাব কষ্ট কবিবেন না । আপনাদেব চা প্রভৃতি আমবা 
আনিয়া দিতেছি ।” 

মিস্‌ রার বলিলেন_"1 am famishing. Get 
me plenty ‘of bread—and—butter, please, 
Mr. Mitra, and some fruit.” 

অতুল বলিল —“All right, bread-and-buttér- 
Miss, + you shall have them.” 

মিস্‌ বায বলিলেন_-“] am £0% a bread-and- 
butter-Miss.” | 

অতুল বলিল-_“553, you are.” 
“N০০, I ০1॥.”--বলিয়! মিস্‌ রায় অতুলকে হস্তস্থিত 
উপন্তাপ্লিখানির দ্বারায় আঘাত করিলেন। : 
নীচে গিয়া হেম বলিল__-”কি হে! এবই মধ্যে বেশ 
জমিয়ে তুলেছ ৷” 

অতুল নিজ গুশ্প্রান্ত দুই হস্তে সুচড়িয়া বলিল 
“কেবল এই গোঁফ জোড়াটির গুণে দাদা ।” 

গ্রীষ্মকালে “রাত্রি” নয়টা পর্য্যন্ত দিবালোক থাকে। 
অন্ধকাব হইবাব পূর্বে .জাহাজ বন্দরে পৌছিবাব কথা। 
কিন্তু 799, পার হইতে দুই ঘণ্টান স্থানে চারি ঘণ্টা বিলম্ব 
হইয়া গিয়াছে। রাত্রি হইলে জাহাজকে বন্দরে 


~~ 


* অল্পবয়স্ক! যুবতীগণকে পরিহাস করিয়া Bread-and-butter- 


14195 বলা হয়। বালকবালিকাগণকে রুটি মাখনই বেশী খাইতে . 
দেওয়। হয়, মাংসাদি কম, ইহা হইতেই এ পবিহাসের উৎপত্তি । 


৩য় সংখ্য! । ] 
দিবে না। প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিতে হইবে। 
রাত্রি সমাগমেব পূর্ব পৌছে কি না পৌছে এই লইয়া 
যাত্রিগণ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন । 

যখন দূরে তীবভূমি দেখা গেল, তখন অন্ধকাব হয হয়। 
" ক্রমে বাত্বি আসিল। লীথ বন্দবেব আলোকমালা 
দৃষ্টিগোচব হইতে লাগিল। কল্য প্রভাতে ভিন্ন জাহাজ 
বন্দরে প্রবেশ কবিতে পাইবে না । - 

বাত্রি কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া যাত্রিগণ প্রাতবাশ 
সমাধা কবিলেন। মিসেস্‌ বায় বিদায়েব প্রাক্কালে অতুল ও 
হেমকে বলিলেন--“আপনারা কোথায় থাকিবেন ?” 

"আপাততঃ কোনও হোঁটেলে উঠিব। তাহাব পৰ 
রুমস্‌ খুজিয়া লইব ৷” 

“আমাদেব ওখানে মাঝে মাঝে আপনাদিগকে দেখিতে 
পাইলে সুখী হইব। এই লউন আমাঁদেব ঠিকানা । 
এ কার্ডে At Home on Saturday evenings লেখা 
আছে বলিয়া শনিবাব অবধি অপেক্ষা কবিবেন না। 
যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আসিবেন।--“বলিষ! হেস ও 
অতুলকে একখানি কবিয়া কার্ড দিলেন। 

লীথ বন্দর হইতে বেলপথে এডিনব্রায় যাইতে হয়। 
বস্তুতঃ লীথ এডিনব্রাবই উপনগর মাত্র। জাহাজ হইতে 
- নামিয়া, বেলপথে কয়েক মিনিটে ইহীবা এডিনত্রায় 
পৌছিলেন। - 

চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 

একটি মাস কাটিয়! গিয়াছে। মার্চমণ্ট বোডেব একটি 
বাড়ীতে রুমদ্‌ লইয়া হেম ‘ও অতুল বাস কবিতেছে। 
বায় পবিবাবেব সহিত ঘনিষ্ঠতা ইহাঁদেব খুব বাড়িয়া 
গিষাছে-_বিশেষতঃ হেমের ৷ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রায়ই হয়। 
৮. আজ ববিবাব বেল! সাড়ে দশটাঁব সময়, রাত্রিবসনের 
উপর ডেসিং গাউন পরিয়া, অতুল নিজ শয়নকক্ষ হইতে 
বাঁহিব হইয়া আমিল। বসিবাব কক্ষে গিয়া, দাসীর জন্য 
২. ঘণ্টা বাজাইল। 

দাসী আসিলে অতুল জ্রিজ্ঞাসা কবিল--"মিষ্টার দত্ত 
কি প্রাতিরাশ শেষ কবিয়াছেন ?৮ 

দই] মহাঁশষ, তিনি আজ অন্য দিনেব অপেক্ষা শীঘ্রই 
প্রীতবাশ শেষ করিয়া, কোথায় বাহিব হইয়াছেন ।” 


ঙ 


প্রবাসিনী। 


১৮৫ 


এমন সময় নিকটস্থ গির্জায় ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইতে 
লাগিল। অতুল বলিল-_“আজ ববিবার বুঝি, গির্জায় 
ঘণ্টা বাজিতেছে ৷” 

দাসী বলিল__“হা মহাশয়, আজ ববিবার। এ বাড়ীব 
সকলেই গির্জায় গিয়াছেন। আপনাঁব প্রাতবাশ শেষ 
হয় নাই বলিয়! শুধু আমি আছি।” - 

"ও: আমাব অন্ত তুমি গির্জায় যাইতে পাও নাই ? 
আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আচ্ছা, আমাৰ খাবার দিয়া 
তুমি যাও--অপেক্ষা কবিতে হইবে না” 

প্ন্তবাদদ মহাশয়,”--বলিয়া ঝি একটি ট্রে ভবিয়া 
প্রাতবাশেব দ্রব্যসম্ভাব আনিয়া! দিল। সেগুলি টেবিলে 
সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। 

অতুলেব মুখে সিগারেট । খান্যেব নিকট চেয়াব সরাইয় 
আনিয়া, এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল। অন্য মনে অক 
অল্প করিয়া চাটুকু পান কবিতে লাগিল । 

আপন মনে অতুল বলিতে লাগিল_-“আব কিছু নয়, 
হেম গির্জায় গিয়েছে । গত ববিবাবেও গিচ্ছিল। হঠাৎ 
তাব এমন ধৰ্ম্মে মতি হল কি কবে? Cherche If 
150070-_বুঝেছি__কুমাবী লীলাব প্রেয়াব-বুক বহুল 
কববাৰ লোভেই ভাষা বাতাবাতি এমন ধার্মিক হয়ে 
উঠেছেন ।” 

এক পেয়ালা চা শেষ হইল। থাবারেব বিবিধ পাত্র- 
গুলিব ঢাকা খুলিয়া খুলিবা অতুল দেখিতে লাগিল ৷ শেনে 
দুইটি ডিম্ব মাত্র গ্রহণ কবিয়! তাহাই খাইল। কল্য রাত্রে 
থিষেটবেব পব কোথাষ গিয়াছিল, তিনটাঁব সময বাড়ী 
ফিবিয়াছে-_সেই অন্য শবীর কিছু খাবাঁপ, _খাইতে ইচ্জ 
নাই। এ 

আর এক পেয়ালা চা খাইয়া, অতুল টেবিল ছাড়িয় 
উঠিল। নূতন সিগারেট ধবাইয়া, জানালার কাছে চেয়াৰ 
টানিয়া বসিয়া হেম সম্বন্ধে চিন্তা কবিতে লাঁগিল। 

পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনা স্মরণ কবিয়া অতুল সিদ্ধান্ত 
করিল-__হেম যে লীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার 
কোনও সন্দেহ নাই। আব লীলা +--লীলাও . হেহ্রে 
অন্থুবাগিনী। ইহাও অতুল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পাঁবিয়াছে ! 

কিয়ৎক্ষণ পবে, অস্ফুটস্ববে অতুল বলিয়া উঠিল-_ 


~ ৪ 


১৮৬ 
“What the devil does he mean by it? Will 
he marry the girl? 

ভাঁবিল__হেম যেরূপ শীতল প্রকৃতি ও হিসাবী লোক, 
ও যে নিছক্‌ 'প্রেমেব জন্য বিবাহ কবিতে বাজি হইবে, 
ইহা ত বিশ্বাস হয় না। Love in a cottage উহাব 
কুষ্ঠীতে লেখা নাই। সিভিল সার্ভিস পাঁস করিয়াছে, 
দেশে ফিবিয়! গেলে বিলাতফেরৎ সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া 
যাইবে। বিবাহযোগ্যা কন্তাগণের মাতাবা আহাব নিদ্রা 
ত্যাগ কবিবেন। নীলাঁমের ডাকে সর্বোচ্চ দরে হেম 
নিজেকে বিক্রয় করিবে। কোনও ধনকুবেবের ‘একটি 
কালো মেয়ে এবং পাঁচ অস্কেব একখানি চেক্‌ হেম বিবাহ 


২ কবিবে। বেচাঁবি মিস্‌ বাষ-_আমি বাস্তবিক তোমাৰ 


জন্য ছুঃখিত। আুন্দবী মিস্‌ বায়, স্থগায়িকা, সুশিক্ষিতা, 
কোমলহদয়া মিস্‌ রায়,__তোমাব সবই ভাল, কিন্তু তুমি 
দবিদ্র বিধবার মেয়ে। তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ 
হইতে পাবে, কিন্তু তোমার মাব ক্যাশ্বাক্সটি শূন্ত। কোন 
আশা কবিও না--কোন আশা কবিও না । 

এগাঁবোটা বাঁজিল। অতুল তখন ভাঁবিল__প্যাক্‌গে, 
পরেব চিন্তা কবে কি হবে, নিজের চিন্তা কিছু করা যাক্‌।” 


মনে পড়িল, এডিনত্রায় দুই মাস নিবিবিলিতে আইন - 


অধ্যয়ন 'কবিবে বলিয়া খাঁনকতক বহি কিনিয়া৷ আনিয়াছিল, 


“ সেগুলিব এখনও পাতা কাটাও হয় নাই। উঠিয়া গিয়া 


বহিগুলি তোরঙ্গ হইতে বাঁহিব কবিয়া আনিল। সেগুলি 
নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল,_“আজ পাতা 


কাটিয়া অধ্যয়ন আবস্ত করিয়া দিই, তাহাব পর হঠাৎ 


, মনে হইল--“আজ যে ববিবাব-_-অনধ্যাফ। যদিও আমি 


খৃষ্টান নহি__তথাপি যস্মিন দেশে ষদ্দাচাঁব :-_-ওগুলে! মেনে 
চলাই ভাল । আজ থাঁক্‌--শবীবটাও ভাল নাই। বিস্তাবস্তে 


গুকশ্রেষ্ঠ ₹_একেবাবে বুহম্পতিবাৰব দিন আবস্ভ কবা . 


যাইবে ।*__সবন্বতী আবাব তোবঙ্গরূপ জেলে *বিম্যাণ্ডেড্‌” 
হইলেন । 

বাবোটা বাজিল। বসিয়া বসিষা আব ভাল লাগিল 
না। পাড়াব গির্জায় উপাসনা শেষ হুইয়া গিয়াছে। 
পথে দলে দলে নব-নারী ৰালক-বালিকা তাহাদেব পোষাকী 


কাপড় পড়িয়া গির্জা! হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। অতুল হুইয়া উঠিল। 


প্রবাসী-_আধাচ, ১৩১৬। 


1 


উঠা, দির ডি বাহিব রন 
নগবেব মধ্যস্থলে প্রিন্সেস্‌ গার্ডেন্স্‌ নামক বিস্তীর্ণ মনোহর 


উদ্ধান আছে, _সেই খানে গিয়! বায়ুসেবন কবিতে লাগিল। - 
কিয়ৎপবে গাছেব ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সিগারেট 


ধবাইল। 

এই সময় দেখা গেল, কিছু দুরে মিদ্‌ বায়কে লইয়া 
হেমচন্দ্ৰ আসিতেছে। অতুল অপেক্ষা কবিল, ক্রমে ইহারা 
নিকটে আসিলেন। তখন' অতুল দাঁড়াইয়া মিস্‌ বায়ের 
প্রতি টুপী উত্তোলন কবিল। সুপ্রভাত জ্ঞাপন কবিয়া 
বলিল-_”“আপনাব! কি গির্জার ফেরৎ নাকি?” 

হেম বলিল--“হা। গির্জায় গরমে মিস্‌ বায় মুর্চছিত- 
প্রায় হইয়াছিলেন। এই উপাসনাস্তে ইহাঁকে একটু শীতল 
বাঁযু সেবন কবাইতে আনিয়াছি |” 

অতুল বলিল---“গুনিয়া দুঃখিত হইলাম । এখন আপনি 
কেমন আছেন মিস্‌ বায়?” 

লীলা বলিলেন- প্ধন্যবাদ, এখন বেশ আছি। আপনি 
কখনও গির্জার যান না বুঝি ?” 

অতুল বলিল-_*গির্ায়? হা, যাই বৈ কি। প্ৰ্তি 
ব্ৎসব ক্রিদ্মাস্ডের দিন যাই” 

মিস্‌ বায় হাসিয়া বলিলেন--“যাহাবা রবিবাবে দুই 
বেল! গির্জায় যায় না, একবাব মাত্র যায়, গ্ল্যাডষ্টন্‌ তাহা- '- 
দিগকে গ্লেষ কবিয়া ০7709: বলিয়াছিলেন। আপনি 
দেখিতেছি ০nce-a-yearer.” 


অতুল বলিল__“আত্মাব পরিত্রাণের জন্যই ত গির্জায় 


যাওয়া ? তা, আমাব আত্মা আছে কি না সে বিষয়ে আমার 


গ্রভীর সন্দেহ, মিস্‌ রায়। তাই গির্জায় যাওয়া চাড়, 


হয় না।” 
লীলা! বলিলেন-_“আপনাব আত্মা পরহস্তগত 
নয়ত?” 


তাহা হইলেও ত বুঝিতাঁম, যেখানে হউক কোথাও 


আঁছে। যাহাদেব আত্মা পরহস্তগত, তাঁহার! ত নিয়মিত / 


রূপেই গির্জায় যায় দেখিতে পাই।”--বলিয়া অতুল হেমচন্দ্রের 
দিকে বক্র দৃষ্টিপাত কবিল। হেম যেন তাহ। শুনিয়াও 
শুনিল না। কুমারী লীলাব গওস্থল, ক্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা 
কিন্ত এক মুহূর্তেই তিনি »আত্মসন্ববণ 


\ 


|! 
{ 


| 
৩য় সংখ্যা । | 


প্রবাসিনী। 


১৮৭ 


পা 


কবির লইলেন। 2 
--আস্থন না, একটু বেড়ান যাঁক্‌।” 


* অতুল উভয়েব মুখপাঁনে সম্মিতভাবে দৃষ্টিপাত কবিল। . 


পবে, হেমেব দিকে চাহিয়া দুষ্টামি কবিয়া বলিল 


+ “Thanks—but shall I not be intruding?” 


Ed 


As 


হেম বলিল-_“অবশ্তই না।» 

তিন জনে নানা কর্ট্নোপকথন করিতে করিতে উদ্ধানে 
ভ্রমণ কবিতে লাগিল। ও অতুল ছুই দিকে মিস্‌ 
রায় মধাস্থলে। অনেক কথ! হইতে লাগিল। 


অতুল বলিল-_মিস্‌ রায়, ভাবতবর্ষ আপনাব দেখিতে 
ইচ্ছা করে না?” , ! 


*. করে না আবার? খুব করে। ছেলে বেলায় আমি 
পা পা হ্য়। 
আমি ভাবতবর্ষের সৌন্দরধ্য__নদী, বন, পাহাড় 

এ সব কিছুই দেখি নাই। সেই সব আমাৰ দেখিতে 


ইচ্ছা কবে। আচ্ছা, ভাবতবর্ধেৰ কি ফুল ভাল, গোটা 


' কতক নাম করুন না ।” ! 


* অতুল বলিল-__“বেলা| যু'ই, গন্ধবাঁজ, বকুল, টগব-_” 
হেম বলিল-_“কুমুদ, , পদ্ম, কেতকী, কামিনী” 
মিস্‌ বায় বলিলেন--“কামিনী ? সে কি বকম ফুল ?” 


Lady-flower” 


লীলা El নানা কি সুন্দব নাম 1 


আছ্ছা, মিষ্টাৰ মিত, এ দেশেব ও আমাদের দেশেব ফুলের 
মধ্যে প্রভেদ কি ?” | 

" অতুল বলিল-_“আপনাব কুথাব উত্তব দিবাঁব পূর্বে, 
আঁমাব অন্তরে ধন্তবাদ গ্রহণ ককন, যেহেতু আপনি 
ভাঁবতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া মনে কবেন।” 

লীলা 'বলিলেন--“নিশ্চয়ই। আমার পিতা বাঙ্গালী । 
আমার নিজেব জন্ম ভাবতধুর্ষে। আমি সে দেশকে স্বদেশ 
লৈয়া মনে কবিব না ত! কোন্‌ দেশকে করিব? আঁমিত 


" প্রবাসিনী ৷ 


অতুল বলিল--“প্রার্থন৷ কবি, ভাবতবৰ্ষেব দুহিতাকে 
একদিন ভারতবর্ষে দেখিয়া Ll হইব 1”__হেমেব দিকে 


অতুল বলিল--”ছোট শাদা ফুল, বাত্রে ফুটে, গন্ধটুকু ' 
বড় মৃদ্_অথচ বড় শি_তাই ইহাৰ নাম কামিনী অর্থাৎ 


ফিবিয়া বলিল মি আনাৰ ওরা যোগান 
কব না হেম 1” 

হেম বলিল-_ণ্অবস্ত ।”__কিস্তু তাহাব স্ববটা অতুলের 
মত হাস্ত-বিকশিত নহে__যেন অপরাধী মত। 

অতুল বলিল-_“আপনি জিজ্ঞাসা ককিতেছিলেন-_এ 
দেশীয় ও ভাবতবর্ষীয় ফুলে তফাৎ কি। এ দেশীয় ফুল 
অধিকাংশই চটক্দার কিন্তু গন্বশূন্ত । ভারতবর্ষীয় ফুল 
দেখিতে তত বাহারে না হউক--কিন্ত সৌবভে ভবপুর। 
তেমন দিষ্ট গন্ধ এ দেশে কোনও ফুলে নাই। 

মিস্‌ বায় বলিলেন__”কেন, ভায়োলেট্‌স্_লিলিজ্‌ 
অব্‌ দি ভ্যালি?” 

“আমাদের মনে ধরে না। আপনি একবার ভাঁরত- 
বর্ষায় ফুল আদ্রাঁণ কবিলে আঁপনাবও মনে ধৰিবে না ।” 

এই সময় কুমাবী রায় ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন-_“একটা 
বাঁজিয়াছে। আমাঁদেব গৃহে আজ মধ্যাহুভোঁজন কবিতে 
মিষ্টাব দত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । মিষ্টাব মিত্র, আপনাকেও 
অনুরোধ করিবাব জন্য মা এখানে নাই, সেক্গন্ত আমি 
ছঃখিত। কিন্ত আমি নিশ্চয় জানি, আপনিও যদি আসেন 
তবে মা অত্যন্ত খুসী হইবেন 1” 

অতুল বলিল-_“্বহু ধন্যবাদ মিস্‌ রায়-_কিস্ত অদ্য 
আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে ৷” 

হেম বলিল-_“এস না। আহারাদিব হানে 
মিলিয়া বেশ জটলা করা যাইবে। মিস্‌ বায়-গাঁহিবেন।” 

মিস্‌ রায় বলিলেন-_“মিষ্টার মিত্র আমার গান মোটেই 


কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইষা লীলা বলিলেন__ 


রবিবাবে তাস খেলেন না- ধর্মসঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু 
গাওয়া পাপ মনে কবেন। আমাব কেমন কু-অভ্যাস, 
ধৰ্ম্মসঙ্গীত শুনিলেই আঁমাব হাই উঠিতে থাকে । ববিবাব 


১৮৮ 


নয়, জিন দি নারির আপনাব গান শুনিব। বর্ণ 
বচিত গুটিকতক প্রেমের সঙ্গীত অনুগ্রহ করিয়া গাঁহিবেন। 


ইংরাজি এবং স্কচ্‌ সুবে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ ! ইংরাজি . 


সুবের সঙ্গে বাঙ্গল| স্থব কিছুই মেলে না । কিন্তু স্কচ 
সুরগুলি শুনিলে বাঙ্গলা রাঁগিণী মনে পড়ে। বর্ণসেব 
গানে আমি মুগ্ধ হইযা যাই” পু 
লীলা বলিলেন_ বর্ণের কোন্‌ কোন্‌ গান আপনি 
বেশি ভাল বাসেন ?” . 
“কোন্‌টাব নাম কবিব ? অনেক আঁছে। সেইটি__ 
Ye banks and braes 0’ bonnie Doon 
কি সুন্দব সুর--ঠিক যেন বাঙ্গলাব মত” 
হেম বলিল--"জানেন মিস্‌ রায়, আমাদেব দেশেব 
একজন কবি, ঠিক এই সুরে এই ভাবেব একটি বাঙ্গলা 
গান রচন! করিয়াছেন।” 
মিদ্‌ বায় বলিলেন--“কি গানটি, বলুন না ।” 
“আপনি ত.বাঙ্গল! বুঝিবেন না ।” 
“তবু কথাগুলি শুনি ।” 
হেম মৃদুস্ববে গুণ্‌ গুণ্‌ কবিয়া গাহিল-_ 
“ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায় ; 
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়ে যাঁয়। 
. পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,-- 
না জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ।” * 
বর্ণসেব চিরপরিচিত সুর। শুনিয়া মিস্‌ বায় থাকিতে 
পারিলেন না--গুণ গুণ কবিয়া হেমেব সহিত সুব দিতে 
লাগিলেন। 
গাঁন শেষ হইলে অতুল বলিল—“Avaunt, ye 
sinners [-ববিবারে আপনাব! প্রেমের গান গাঁহিলেন ?” 
বলিয়া প্রচুর হান্ত কবিয়া, টুপী তুলিয়া অতুল বিদায় 
গ্রহণ কবিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সন্ধাব অনতিপূর্ক্ে অতুল ও হেম, বেশ পরিধান 
কবিয়া বাহিব হইল। আজ মিসেস্‌ রায় তাঁদের নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন। ছুইমাস এডিত্রা-বাসেব পব, আগামী কল্য 


* প্রযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব রচিত । টি 


প্রবাসী-__-আবাঢ়, ১৩১৬। 
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বেলা দশটার গাড়ীতে ইহাবা নগন্য কবিবে। ভাই 
আজ সন্ধ্যায় বিদায় ভোজ । 

সেদিন অন্ত আব কেহ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিল না। 
মিসেস্‌ রাষেব পুত্র এবং অপর কন্াটিও স্থানাস্তবে | < 

আহাবেব পব সকলে আসিয়া ডুরিংকমে বসিলেন। - 
রায়-গৃহিণী বলিলেন _-“মিষ্টাব দত্ত, কলিকাতায় আমাদের 
যে আত্মীয় আছেন, তাঁহাঁদেব শিগুদিগেব জন্য কিছু উলেব 
জিনিষ তৈয়াবি কবিয়াছি। আপনাকে যদি একটি পার্শেলে 
কবিয়া সেইগুলি দিই, আপনি লইয়! গিয়া তাহাদেব 
দিতে পারেন না ?” 

“অবশ্যই পারি। অতি আহ্লাদেব সহিত।”. 

“আঁপনাব কোনও অস্থবিধা হইবে না ত?” ৫ 

“কিছুমাত্র না 1” 

“আপনি কোন মাসে লণ্ডন হইতে গৃহ্যান্রা করিবেন ?” 

“নভেম্বব মাসে ।” 

“তবে ত আর তিন মাস আছে। গৃহ্যাত্রাব পূর্বে 
আব কি একবাব এডিনত্রায় আসিবেন না ?” 

“ইচ্ছা আছে। এই ছুই মাসে আপনারা আমাকে "যে 
পবিমাণ আদব ষত্ব করিয়াছেন, বিদায়ের পূর্বে বদি 
একবাব দেখা না কবিয়া যাই ০০ 
কাঁয হইবে।» 

মিসেস্‌ রায় বলিলেন- “Very good of you to 
think so.” 

কুমাৰী লীলা আজ সুন্দর বেশভূযায সজ্জিত হইয়াছেন। 
কিন্ত তাঁহাব হৃদয় হইতে আনন্দ যেন আজ কোথাষ 
"অস্তহিত। মাঝে মাঝে হাসিতেছেন বটে, কিন্ত বেশ. 
বুঝা যায় তাহ! চেষ্টাকৃত হাঁসি। ূ 

অতুল বলিল_-"আজ মিস্‌ রায়ের গুটিকতক বাছা 
বাছা গান আমরা শুনিয়া যাইব |” 

মিস্‌ রায় বলিলেন--“বেশ, রি আপনাকেও আজ 


গাঁহিতে হইবে ৷” রক 
< 


“যে গাহে তাহাকে বলুন? - হেম গাহিবে 1” 
র্‌ 


“উনি ত গাহিবেনই। কিন্ত আজ আপনাব গান 
শুনিয়! ছাঁড়িতেছি না ।” 
কুমাবী লীলা! পিয়ানোয় বসিলেন। একটি-_-ঢুইটি__ 


ওযু সংখ্যা ।। 


তিনটি__অনেকগুলি গান হইল। তখন হেম একটি বাঙ্গলা 
গান গাহিল। 

অতুল বলিল-_“মিস্‌ রায়, আপনার Bonnie Prince 

~ Charlie গানটি একবাব শুনিব ৷” 

ইংরাজেব ইতিহাসে নি Young Pretender নামে 
অভিহিত, স্কটল্যা্ডে তাহার নাম আজিও Bonnie Prince 
Charlie এখনও সে। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে 
যাহারা মনে কবে Price 01791115ই তাঁহাদের প্রকৃত 
বাজা ছিলেন ;__এখন বংশধব যদি কোথাও থাকেন, 
তবে তিনিই স্কটল্যাও-সিধহাসনেৰ ন্তাষ্য অধিকাবী ৷ 

এখনও প্রত্যহ ওর মাঠে, নদীতীরে, গিরিশিবে, 
ঘ্উপত্যকাভূষিতে__73077775 Prince Charlie সম্বন্ধে 
শত শত গাঁথা শীত হইযা থাকে ॥ 

মিস্‌ বায় পিয়ানোর বসিয়া যে গানটি গাহিলেন 


- তাহাব বাক্রণ অর্থাৎ প্রত্যেক কলিব শেষে ধুয়া আছে_ 


খ 


Charlie's my চিতই darling—my 
darling. : 
* মিস্‌ বায় সুন্দরভাবে, ধ্বনিব সহিত সমস্ত হৃদয় মিশাইয় 
দিয়া, গানটি গাহিতেছিলেন। যখন তৃতীয় কলিব রাক্ত' 
শেষ হইল, অনুচ্চ পরিহাঁসে অতুল তখন হেমকে বলিল 
“I say Hem, wouldn't you like-to be Charlie?” 
হেম চুপি চুপি বূলিল-_ 915 0”-_কুমাবী রায় শুনিতে 
পান ইহা অবশ্তই অতুলেব অভিপ্রেত ছিল না। কিন্ত 
লীলা সেই মুহূর্তে পিয়ানোব উপব হইতে দৃষ্টি তুলিয়া 
অনতিদুবে উপবিষ্ট. ইহাদেব পানে চাঁহিলেন এবং তাঁহাব 
মুখখানি লাল হইয়া উঠিল । তিনি সহসা গান বন্ধ কৰিয়া 
দিলেন। ইহাতে অতুল বড়ই অপ্রতিভ হইল । 'হেম 
বলিল--"খামিলেন যে?” 

মিস্‌ বায় বলিলেন--“তিনটা. ৮৪:36 (কলি) ত 

হেম ও অতুল কু শুনিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
কবিতে লাগিল। তখন মিস্‌ বায় হাসিয়া আবার গাহিতে 
বসিলেন। কিন্ত পূর্কের'মত আব হুইল না। গানে সে 
প্রাণসঞ্চার আর কবিতে 'পাঁবিলেন না। যেন স্ুরলয়টুকু 
বজায় রাশিয়া গ্রামোফোন বাজিয়া গেল। 


প্রবাসিনী। 


| ১৮৯ 
গান শেষ কবিয়া মিস্‌ বায় বলিলেন--"মিষ্টাব মিত্র, 
আঁজ আপনাকে গাহিতেই হইবে! কিছুতেই ছাড়িব না ৷” 
অতুল বুঝিল, এই মাত্র কৃত অপবাধ মিন্‌ রায় ক্ষদ। 
কবিষাছেন। মনে অত্যন্ত আবাম পাইয়া বলিল-_কি 
গান গাহি ?” . 

হেম বলিল--"তোঁমাব একটা হাসিব গান গাও না।” 
হাসিব গান? শুনিয়া আপনা! হাসেন যদি ?” 

কুমারী লীলা বলিলেন--“হাঁসিব বৈ কি! হাসিন 
গানে হাসিব না ?* 

অতুল বলিল--“তাব চেয়ে ববং একট: করুণাঁরসেব 
গান গাই। আপনাবা হাসিবেন, সে আমি সহ্ব করিতে 
পারিব না। আমাব মনে হইবে, গান শুনিয় নহে, গানে 
আমার অক্ষমতা দেখিয়া আপনারা হাঁসিভেছেন। আদি 
একটি নিরাশ প্রণযেব_করুণবসেব গান গাই |» 

মিসেস্‌ রায় বলিলেন-_“আশা কবি আপনি নিজে 
একজন নিবাশ প্রণয়ী নহেন।” 

কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ কবিয়া অতুল বলিণ_-া 
মিসেস্‌ রায়-_-আমিও একজন নিবাশ প্রণরী। একদিন 
সন্ধ্যাকালে, একটি বাগানে, আমি আমাৰ হৃদয়ের সমস্ত 
ভালবাসা একজন বালিকাকে অর্পণ করিয়াছিলাম। সে 
উপেক্ষার সহিত তাহা প্রত্যাখান করিল। সেই অবধি 
আমার জীবন শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে।” 

কুমারী রায় বলিলেন__্তাইত ! এ ঘটনা কোথায় 
ঘটিল ? এখানে না লণ্ডনে ?” 

“এখানেও নয়, লণ্ডনেও নয়। দেশে দেশে মিদ্‌ 
বায় । আমার বয়স তখন দশ বৎসর--তাহাঁর বয়স 
সাত।”-_বলিয়! যেন অশ্রুরোধ করিবাব অন্ত অতুল চক্ষে 
কমাল দিল। 

শুনিয়া সকলেব মহা হাঁসি। কুমাঁবী রায় বলিলেন 
“কমাল খানি নিংড়াইয়া ফেলুন--নিংড়াইয়া ফেলুন--ওখাঁনি 
চোখের জলে অত্যন্ত ভিঞ্জিয়া উঠিয়াছে।” | 

অতুল রুমাল খানি লইয়া সজেবে নিংড়াইতে আবস্ত 
করিল। 

মিসেস্‌ বায় বলিলেন--“কই, মিষ্টাৰ মিত্রেব গান হইল 
কৈ? গল্পে গল্পে আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি।” 


১৪০ 


শীলা বলিলেন মিষ্টাৰ মিত্র এইবার গান» 
অতুল তখন পিয়ানোব নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিল 


খাও কিছু দিন যদি! 

গান শুনিয়া মহিলাদেব হাঁসি আর থামে না। কুমাবী 
লীলা বলিতে লাগিলেন_“Dear, oh dear! oh, 
—I never!—Just fancy her prescribing 
Beecham’s pills for her lover,—otf all things 
in the world I” 

হাসির তরঙ্গ থামিলে; হেম বলিল__“একবাব একটা 
গিজ্জার লোঁকেদেব সঙ্গে বীচাঁম কোম্পানি কি চাতুরী 
_ খেলিয়াছিল জানেন না বুঝি ?” 
মহিলারা ঝলিলেন-_“না,_-কি হইয়াছিল ?” 

“কোনও পল্লীগ্রামে একটি dissenting chapel 
ছিল,_তাহাবা উপাসনাপ্রণালী ও সঙ্গীতাদিতে প্রচলিত 
প্রথা অবলম্বন করিত না । তাহাদের নিজেব মনের মত 


প্রবাসী--আযাঢ়, ১৩১৬ । 


বহার 


একখানি ধৰ্মসলীতেব বহিও ছাপানো ছিল। উপাসনাৰ 
সময় লোকেব হাতে হাতে সেই বহি প্রতি রবিবাবে দেওয়া 


হইত। কালক্রমে বহিগুলি ছিঁড়িয়া গেল কিন্তু সে গির্জার . 


এমন সঙ্গতি ছিলনা যে বহিখানি পুনমুর্ত্রিত করিয়া লয়।. 


ইহা শুনিয়া বীচাম কোম্পানি বলিল--আমর! ছাপাইয়া 
দিতেছি, কিন্তু বহিতে আঁমাদেব ওঁষধের “বিজ্ঞাপন একটু 
আধটু দিয়া দিব। গির্জার কর্তৃপক্ষ ভীকন্গণ ভাঁবিলেন, 
মলাটে কি শেষ পৃষ্ঠায় যদি উহাদেব একটু বিজ্ঞাপনই থাকে, 
তাহাতে ক্ষতিটা কি?__বিশেষ যখন বিনামূল্যে পাওয়া 
যাইতেছে । তাহারা ধন্যবাদেক সহিত সন্মতিজ্ঞাপন 
কবিলেন। বহি ছাপিয়! আসিল। প্রথম দিন উপাসনাবু 
সময় সেই বহি হইতে একটি ধৰ্ম্মসঙ্গীত হইতেছে? 
উপাসকগণ সমস্ববে কয়ারের সহিত যোগদান করিয়াছেন 
যিশু খৃষ্টের মহিমা গান হইতে হইতে, হটাৎ শেষ কলিতে 
বীচামেব পিলের গুণান্ুবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গান 
থামিয়া গেল। গির্জান্দ্ধ লোক অবাক। তখন দেখা গেল, 


বহি খানিতে প্রত্যেক সঙ্গীতেব শেষে, পিলের প্রশংসাপূর্ণ * 


একটি করিয়! নব-রচিত কলি তাহার! যুড়িয়া দিয়াছে ।” * 


আবার হাঁসি পড়িয়া গেল। আরও ছুই একটি গান 


হইলে, মিসেস্‌ বাঁয় 255 মিত্র--আমায় একটু 
অনুগ্রহ করিবেন ?” 
প্ৰ্লুন। আমি আঁপনাব আজ্ঞাবহ 1” 


bh 


“মিষ্টাব দত্তেব হাতে কলিকাতায় যে জিনিষগুলি ' 


পাঠাইব, তাহা নীচে ভোজনকক্ষে রহিয়াছে। 
প্যাক কবিতে আমার সাহায্য কবিবেন ?” 

“অতি আনন্দেব সহিত। চলুন 1” 

“চলুন । দার হয় নিশ্চই আমাদিগকে আধঘটাব 
অন্ত ক্ষমা করিবেন। লীলা তুমি দুই একটা গানটান 
শুনাইয়! মিষ্টাব দত্তকে ততক্ষণ entertain কর ।”---বলিয়া 
ছুই জনে বাহির হইয়া গেলেন। 

হেমের সহিত একা হইবাঁমাত্র, লীলার হাসি গল্প 
কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি নীরবে, অবনত মন্তকে. 
গানের বহিখানিব পাতা উপ্টাইতে লাগিলেন। হেম 
একাক্ষরযুক্ত শব্দে উদ্ভব দিতে লাগিলেন । 


সেগুলি 


ওয় সংখ্যা। ) 


+ oe ° 


কুমাবীব এই ভাবানতব দেখিয়া হেম বলিল-_*আপনি 
আজ গান গাহিয়া বড় শ্ৰান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, আমরা 
বড় স্বার্থপৰ। আনন্দের জন্য আপনাকে কষ্ট 
দিয়াছি ৷” i 
লীন! একটু ক্ষীণ হাঁসি হাসিয়া বলিলেন_"আপনি 
আব দুই একটি গান গাহিয্বা অন্তকে আনন্দ বিতবণ করুন 
তাহা হইলে আপনাৰ আবি কমিয়া যাইবে” 
হেম বঙ্গিল-_“কি গা গাহিব ? বাঙ্গলা না ইংবাজি ?” 
প্বাঙ্গলা আমি কি বুবিব? ইংবাজি গান।” 
হেম তখন পিয়ানোব'কাছে বসিয়া, বর্ণস্‌ বচিত “my 
নামক বিখ্যাত 
গানটি গাহিল। আমবা নিযে তাহার একটি অক্ষম বঙ্গানুবাদ 
প্রদান করিলাম ।-_ 
আমাব সে প্রিয়তম৷ , লোহিত গোলাপ যেন, 
নবীন বসন্তে বিকশিত। 
আমাৰ সে প্রিয়া যেন, মধুর রাগিণী খানি, 
থধাস্ববে ক গীত । 
* কত যে সুন্দরী তুমি | হে মোর প্রেয়সী বালা, 
" প্রেম মোর কত ষে গভীব। 
সকল সিদ্ধুর জল , না শুকাঁবে যত দিন, 
তত দিন প্রেম রবে স্থির ৷ 
যত দিন সিদ্ুজল. , নাহি যাবে গুকাহিয়া 
রৌদ্রতাপে না গলিবে গিরি ; 
ততদিন এই প্রেম |  বহিবে বহিবে স্থির, 
শত শত জন্মাস্তর ঘিরি। 
, বিদ্বায় এখন তবে দেহ সখি কিছু দিন, 
হে আমার একমাত্র প্রিয়! ; ৮ 
সহত্র যোজন পথ !  দুবে যদি চলে যাই 
বা-আসিব ফিরিয়া । 
| EE EONS BVO E 
ক 575 fare thee 581, my only love, 
And fare the weel awhile, 
And 1 shali come again, my love, 
Though it wére ten thousand mile, 


Though 16 were ten thousand mile, my love, 
Though it were ten thousand mile— 


love is like a redi—red rose.” 


টা 


” 


' প্রবাসিনী | 


৯৯১ 


And I shall come again, my love, 
Though it were ten thousand mile. 


বর্ণসেব সব যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষয় লুটাইতে 
লাগিল । 

গান শেষ হইলে হেম দেখিল, মিস্‌ বায় জানালাম 
নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিবেব দিকে চাহিয়া আছেন। হেন 
ধীরে ধীবে তাহাব নিকট গিয়া বলিল---আঁপনার কি 
বেশী গরম বোধ হইতেছে ?” 

“না, বেশ জ্যোৎসা উঠিয়াছে, তাই একটু দেখিতেছি।” 

হেম বলিল--প্একি আব জ্যোৎস্না । যদি জ্যোতস। 
কোথাও উঠেত ভারতবর্ষে । সে জ্যোৎন্না আপনার 
দেখিতে ইচ্ছা কবে না ?” 

মিন্‌ রায় বলিলেন --“কবে বৈ কি।” 

হেম বলিল--“মিন্‌ বায়,__অনেক দিন হইতে আপনাবে 
একটি কথা বলিব বলিব মনে করিয়াছি--কিস্ত বলিভে 
পারি নাই । আমি যেদিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, 
সেই দিন হইতে ভালবাসিয়াছি। আমি আপনাকে কভ 
ভালবাসিয়াছি তাহা আপনি জানেন না। আমাব ন্তাঁয় 
অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনি কি স্বামী বলিয়া গ্রহণ কবিভে 
পারেন? আজ আমাব হৃদয় আঁপনাব পদজ্ৰান্তে বাখিলাঁষ 
আপনি কিপ্রত্যাধ্যান কবিবেন ?” 

মিস্‌ রায় জানালা ধরিয়া নীববে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝবিতে লাঁগিল। হেম বুঝিল, 
তাহার মনক্কামনা পূর্ণ হইবে। তখন সে তাঁহার কটিদেশে 
হস্ত বেষ্টন কৃবিয়া, তাঁহাকে নিকটে টানিয়! লইল। মিস্‌ রায় 
নিজ অশ্রুসিক্ত মুখখানি হেমেব স্কন্ধে স্থাপন কবিলেন। 
হেম বলিল--"মিস্‌ বায়_-লীলা__বল, আমায় সুখী! 
কৰিবে ? ভাবতবর্ষেব ছুহিতাঁকে ভাবতবর্ষে ফিবাইয়া লইয়া 
যাইবাব সৌভাগ্য কি আমাকে দিবে না? বল-হা। 


বল-_ৰ্ল।” 
অশ্রুসিক্ত স্ববে লীলা! বলিজেন__« 
হেম তখন লীলার মুখ খানি তুলিয়া সযদ্বে অশ্রু মুছাইয়া 
দিল। তাহার পর, প্রিয়াব অধরবৃস্ত হইতে প্রণয়েব প্রথম 
কুসুম অবচয়ন কৰিয়া লইল। 
# ও ক *# 


১৯২ 


অর্দ ঘা কাটিল। বাহিরে পদশব শুনা যেন 
দ্বাব খুলিয়া মিসেম্‌ বায় ও অতুল প্রবেশ কবিলেন_৷ 

হেম লীলাব সহিত বাহুসম্বদ্ধ হইয়া, সহান্তমুখে ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হুইয়া বলিল--“মিসেন্‌ রায়, অদ্য আপনার 
কন্তা আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কবিতে স্বীরুত! হইয়াছেন। 
আমাদিগকে আঁীর্জাদ ককন।” 

এ কথা শুনিয়া রায়-গৃহিণী কয়েক মুহুূর্তকাল নীববে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাব মুখে স্থখেব হাসি ফুটিয়া 
উঠিল, চক্ষু জলভাবাক্রাস্ত হইয়া আসিল । 

অতুল শুনিয়াই ছুই হাত ছুড়িয়!, লাফাইয়া উঠিয়া 
বলিল—"Don't—don’t Mrs. Roy—don’t bless 
them. Stop thief—fire—murder.” 

অতুলের বঙ্গতঙ্গের বিষয় সকলেই অবগত ছিলেন। 
মিসেস্‌ রায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি হইয়াছে? 
ব্যাপাব কি?” 

অতুল্‌ উত্তেজিত স্ববে বলিল--“মিসেস্‌ বায়, ও হেমকেই 
জিজ্ঞাসা ককন। জাহাজ ছাঁড়িবাব আগেই 055 up 
হইয়া গিয়াছিল-_আঁমিই জিতিয়াছিলাম। আমারই 
" অধিকাব মিস্‌ বায়কে বিবাহ কবিবাব। বলুক হেম ৷” 
হেম ও লীলা মৃদু মৃতু হাসিতে লাগিলেন। 


মিসেস্‌ রায় বলিলেন--“কিন্ত তুমি ত লীলাকে ৮০০, 


কর নাই। যে ৮০০ কবিয়াছে সে 0. কবিয়াছে। 
অতুল ঘাড় বাঁকাইয়া, গালেব উপর একটি অঙ্গুলি 
স্থাপন কবিয়! চিন্তা করিয়া কহিল--“সে কথা ঠিক) প্রটা 
আমাব বড় ভুল হইয়া গিরাছে। কথামালার খরগোস্‌ ও 
কচ্ছপের গল্প হইল আব কি। ঘুমাইয়া পড়িয়া আমি 
হারিয়া গেলাম । আচ্ছা, তবে হেমেবই জিৎ । All right, 
£০০৫ luck to you Hem, old chap. My best, 
my very bestest congratulations”-— বলিয়া হেমেব 
হাঁত ধবিয়া ভয়ানক ঝাঁকানি দিতে লাগিল। 
দশ হাজার মাইল নহে--চারি শত মাঁইল অতিক্রম 
কবিয়া হেম ছুই মাস পবে আবার লণ্ডন হইতে এডিনব্রায় 
ফিরিয়া আসিল । গুভদিনে গুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। 
বলা বাহুল্য, অতুলই পনিতবব” হইয়াছিল। 
।  শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


প্রবাসী__-আধাট, : ১৩১৬ 


উন জারি 


বীর ছিরোনে ক্ক- 


বাত্রি ঘোরান্ধকাঁব। সুচিভেগ্ঠ অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগৌঁচব 
হুইতেছিল না। নিয়ে অসীম জলধি, উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ১ 
মধ্যভাগ মলিন কুয়াসায় আবৃত) বাত্রিশেষে দিবার 
আগমন হুইতেছিল ; দিবাগমনেব সহিত সে বাত্রিশেষে 


কাহারও বা মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছিল ৷ 


মৃত্যুকে উপেক্ষা! করিয়া, জলধিব উত্তাল তবঙ্গমালাকে 
পরিহাস করিয়া চাঁবিখানি জাহাজ পোর্ট আর্থার (Port 
Arthur) অভিমুখে যাইতেছিল। মবণের চিন্তা পোত- 
মধ্যে কোন বীরহদষকে বিচলিত করে নাই; এই ভীষণ 
মুহূর্তে আত্মীয়স্বজনের কথাও তাঁহাঁদেব প্রধান চিন্তা ছিল 
না) কেবল, কি করিলে এই বিবাঁট কার্্য-__যাহার জন্য , 
এত লোক প্রাগদানে প্রস্তত__স্থসম্পন্ন হয়, এই চিন্তাই 
সকলকে ব্যাকুল কবিয়া তুলিতেছিল। 

অভিলধিত স্থানে পঁহুছিবাব পূর্বেই বামে, দক্ষিণে, , 
কথীয় বণপোত ও তীবস্থিত কেল্লা হইতে কামানেব গেনা 
বর্ধাব ধাবাব স্তায় অবিশ্রান্ত এই চাবিখানি পোতোঁপরি 
পতিত হইতে লাগিল ; দুৰ্গাস্থিত অত্যুজ্জল অন্বেষণ-আলোকে 
(Search-light) জাপানীদেব চক্ষু ঝলসিত করিল). 
তথাপি উহাঁবা নিবৃত্ত হইল না। গোলাবর্ষণে, টর্পেডোর 
(০7০5০) ঘাত প্রতিঘাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত ন! 
হইয়া সাঁহসভবে, ধীবে ধীবে গন্তব্যপথাঁভিমুখে অগ্রসব 
হইতে লাগিল। 


* কুষ জাপান যুদ্ধাবস্তের অনতিকাল পরে জাপানী সমরতত্ববিদের। 


পোর্টআর্থার পোতাশ্রয়ের প্রবেশঘার কয়েকখানি জাহাজ ডুবাইয়! 
বন্ধ করিবার চেষ্টা কবেন। রুষিয় রণপোত, যেগুলি পোঁতাশ্রয়ের 
মধ্যে ছিল, সেগুলির বহিরাপমনেব পথ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের একাধিপত্য 
লাভ করাই ওবপ কার্যের উদ্দেস্ত। কাধ্যটি যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও 
বিপজ্জনক তাহা কাহীকেও বুঝাই! বলিতে হইবে ন7া। শত শত 
যোদ্ধা এই বিপজ্জনক কাঁধ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং একজন 
তাহার আবেদনপত্র নিজ রক্তে লিখিযাছিল। তিনবার এরূপ চেষ্ট 
হয়; প্রথমবার, হিরোশে খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন; 
বারের চেষ্টা প্রাণ হারাইলেন। ১৯৪ খৃষ্টাবের তে মাঠ রীতি 
সাড়ে তিন খটিকার সদব এই ঘটনা ঘটে। 

“The commander, who was always an. exemplary 
officer, has by his gallant behaviour now left an im- 
perishable example to all posterity"~—Admiral Togo. " 


৩য় সংখ্যা] - 


জাহাজগুলি পোতাশ্রয়েব প্রা নিকটে আসিলে সহসা 


নিকটবর্তী ৰুষীয় বণপোত হইতে প্রেরিত একট টর্পেডো 
“ফুকুই মার, (17515411154) নামক জাহাজের তলদেশে 
"- আঘাত ককিল। এই জহাজের নায়ক ছিলেন তাকেও 
হিরোশে ( Takeo Hirdse) | পবক্ষণে জাহাজ ডুবিতে 
আবস্ত কবিল। হিরোঁশে তাহাব লৌকজনসহ একখানি 
ছোট নৌকায় উঠিলেন| নৌকায় আসিয়া সুগিনো 
(5ugin০) নামক একটি|লোককে দেখিতে পাইলেন না } 

প্রতিমুহূর্তে জাহাজ ভুবিতেছিল) চিন্তার বিশেষ সময় 
ছিল না। তবে কি তিনি “ক্গিনো*কে ছাড়িয়াই ফিবিয়! 
*যাইবেন? বন্ধুহীন, সহায়হীন, হয়ত বা আহত সহচবকে 
সেই শীতের বাত্রে পবিত্যাগ করিয়া যাইবেন ? 
না, হিরোশে প্রকৃত বীব; ভিনি ত হৃদয়হীন ছিলেন না। 
“ সেই নিষজ্জমান পোতে তিনি ‘স্থগিনো’ব সন্ধানে চলিলেন। 
জাহাজ তখন শ্বাসবোধকা[বী ধূমে পবিপূর্ণ; ডেকেব উপব 
দিয়া সমুদ্রের বিশাল ঢোটগুলা মহাকল্লোলে উন্মাদের মত 
ছুটাছুটি কবিতেছিল; এ ভীমবৰে কামান গর্জ্জিতে- 
ছিল। 

বীবহৃদয় টলিল না, একবাব, ছইবার, তিনবাব সেই 
নিমজ্জমান জাহাজে অন্থসন্ধান করিলেন, কিন্তু কৃতকাৰ্য্য 
হইলেন না। সেই তৃতীযবাবে বিফল মনোবথ হুইযা যেই 
নৌকায় পদার্পণ করিলেন মনি আকাশ ও 
জলধি প্ৰতিধ্বনিত করিধা বৃজ্রনিনাদ হইল। 

স্ব ¥ | + 


হু হু কৰিয়া নৈশ শীতল বাতাস বহিতেছিল। বুঝি বা 





স্বব্েশপ্রেমিকেৰ মত্ত, স্তম্ভিত হইয়া কোন্‌ করুণাব 


গীতি গাহিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দূরাগত কামানেব গর্জন 
প্রক্ৃতিব নিস্ত্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অন্ধকারে দিউমগুল 
তখনও আবৃত; হিবোশেব সহযাত্রীবা তখন নৌকায় 
ফ্িবিতেছিলেন,__কিস্তু হিব্রোশে কোথায় ? নিষ্ঠুব কামানের 
গারা তীহাব দেহকে বণ্ড বিখণ্ড কবিষা সমুদ্রজলে 

ছ ; কেবল চিহস্ববপ একটু মাংসের টুকরা 
নৌকায় অবশিষ্ট ছিল। হত সেই মুহূর্তে হিবে।শের 
খণ্ড ছিন্ন মৃতদেহ লাঁয়োটাংএব (4০:58 ) কোন 
জনশূন্য শিলাময় তীরে নীত হইয়া তরন্গেব ঘাত প্রতিঘাতে 


কবি নবীনচক্দ্রে যুগ্ধৰ্ম্মের প্রভাব । 


১৯৩ 
বিধ্বস্ত হইতেছিল। হিবোশেব নশ্বর দেহ বিনাশগ্রান্ত 
“হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাব অসীম সাহস ও ব্রি'ট আত্মত্যাগ 
চিরদিন জাপানের ইতিহাস গৌববোজ্জল কবিয়া বাখিবে, 


তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 
শ্রীহুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কবি নবীনচক্ডে যুগধর্ম্ের প্রভাব। 


বিদ্বজ্জনববেণ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয় হিন্নুধর্ম্মের 
পুনরুখানের যে চিত্র অঙ্কিত কবিয়াছেন,* বঙ্কিমচন্ত্ু 
তাহাব স্বর্ণ মস্তক, চন্দ্রনাথ ও অক্ষর়চন্ত্র তাহাব বজতময 
বক্ষঃ ও বাছ, বঙ্গেব সংবাদপত্র বিশেষ তাহার পিত্তল নির্মিত 
উরু এবং সাধাবণ জনমণ্ডলীব গড্ডলিকা প্রবাহ তাহা 
লৌহ ও মৃত্তিকার পদতয়। বঙ্কিমচন্দ্র নব-হিন্দ্ধর্ম্মেব শান্তর- 
কর্তা, চন্দ্রনাথ তাহাব ভাষ্য ও টীকাকাব, এবং নবীনচন্দ 
তাহাব কবি। কিন্তু এ বিষয়ে নবীনচন্ত্রের কিছু বিশেষত 
আছে। আব সকলেব স্টায় তিনি প্রচলিত ধর্মমমতের 
ব্যাখ্যার দ্বাবাই নবধর্ম্ম গঠনেব চেষ্টা করেন নাই, অথব 
তাহাব মধ্যে যে দোষ ক্রটী আছে তাহা উপেক্ষা কবিয় 
চলিয়া যান নাই, কিম্বা যেন তেন প্রকারেণ তাহাদিগকে 
বাচাইয়' বাখিবাব প্রয়াস পান নাই। বাহা পবিত্যাগ্‌ 
,কবিতে হইবে, যাহা পবিত্যাগ ন! কবিয়া পুনর্নঠনেব চেষ্টা 
বিফলশ্রম মাত্র, প্রাচীন প্রীতির মোহে জিনি তাহ! হইতে 
বিবত হুন নাই। যে যুগধর্দেব আঘাতে নব-হিন্নুধর্ন্মেব 
আবির্ভাব, সেই যুগধর্ম প্রাচীন ছুর্গেব যে দুই কঠিন প্রাচীর 
বিশেষ ভাবে আক্রমণ ক্বিয়াছেন এবং যাহাঁদিগকে 
যোড়াতাড়া দেওয়াই অধিকাংশ পুনরুথথানবাদী মনীধিগণেব 
সর্বপ্রধান ব্যবসায়, নবীনচন্ত্র আপনাব কবিত্বশক্তি সেই 
দুই প্রাচীব পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদেব বিকদ্দে নিয়োজিত 
কবিয়াছেন। কৰি যুগধর্ম্মেব সঙ্গে সব মিল'ইয়| বলিয়া 
ছেন, যে মহাশক্তি এই বিশ্ববাজ্্য পরিচালনা! কবিতেছেন 

* The Neo-romantic movement in Bengalee 
Literature—New Essays in Criticism. এ পুস্তকখানি যদি 
বিলাতে ছাপা হইত, তবে গ্রন্থকার এই ক্ষুত্র পুস্তকের দ্বারাই যশস্বী 


হইতে পাীরিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে এ পুস্তক . এদেশে আদৃত 
হইল না। 





১৯৪ প্রবাসী- আষাট, ১৩১৬ । [৯ম ভাগ। 
তিনিই মানবের একমাত্র পূজ্য ও উপান্ত, আঁর কোন সে গুণের মহা'দর্শ সর্বিশ্বময 


উপান্ত-নাই__ . বিরাজিত নারাষণঃ অনন্ত, অপরিজ্ঞাত । 
আমর। মানব ক্ষুদ্র নৌকা যাত্রিগণ,_ 
৮৮৮5 0৮৮:7৮৯5৭ | 
এ চরাচর, এই যাত্রা মানবের ধৰ্ম্ম সনাতন ৷” 
রি TEE ME “এই নব ধর্শে, ভগ্নি। হবে ক্রমে পরিণত 
৯ মানব দেবতে, স্বর্গে এই ধবাতল 1” 
ত্র বালুকণ! আর প্রচণ্ড তপন, fl জাতিভেদ্দ যে ভারতের অধঃপতনেব অন্ততম কাবণ তাহা 
এই মহা! সিন্ধু, আর এই বহুন্ধরা, কবি স্বীকাব করিয়াছেন 
নেই জ্ঞানসাক্ষী, সেই জ্ঞান মুরতিমান্‌। “রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ প্রভু, 
দেখ, পার্থ, বিশ্ব-বাণী বিষ্ণু ভগবান্‌ ॥ ভারতের যে দুর্দশা ঘটাইছে, হার 
অনস্ত অসীম৷ বলবান কোনজাতি পশ্চিম হইতে 
নবীনচন্দ্ৰ “অনার্য্যেব কালী” প্অনাধ্য-ঈশ্বব মহাদেব” আসিলে বাটিক! বেগে, নিবে উভাহর! 


ভেদপূর্ণ আধ্যজাঁতি তৃণরাশি মত ৷” K 

বর্তমান জাতিভেদ প্রথা যে অত্যন্ত অন্তায় ভিত্তিব 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধাহাঁরা. জাতিভেদপ্রথা ভাঙ্গিতে চান 
তাহাব! নন, কিন্ত ধাহাবা জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন, 
তাহাঁবাই ষে প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবকাঁবী, কবি নবীনচন্ত স্বীয় 


বলিয়া অনেক দেবদেবীকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে বিদায় কৃরিয়া- 
ছেন, ষাগষজ্ঞাদি কর্ম্মকে “পৈশাচিক” বলিয়া আপ্যায়িত 
কবিয়াছেন এবং সংসাববর্জনকে ধর্ম্মেব অঙ্গ বলিয়া 
গ্রহণ কবিতে প্রস্তুত নহেন। জ্ঞান ভক্তি কৰ্ম্ম ও বৈবাগ্যেব 
সমন্বয়েই যে ধৰ্ম্ম যুগধর্ম্েৰ এই মত তিনি প্রচাব কবিয়াছেন, 


জানি , ওজস্বিনী ভাষায় কেমন সুন্দর বর্ণনা কবিতেছেন-__ 
ভক্তির নিছাম সুত্রে সম্মিলিত, সমগ্রীণ। , “কাটিয়া যাহারা রী 
এই চতুর, এই মানবের মোক্ষধাম। - ১ বি 
উপরে যেমন এক ঈশ্বব, নিয়েও তেমনি এক মানব,  " টা রে a 
অন্তভেদ নাই। কবি আৰ্য্য অনার্যেব ভেদও তুলিযা মহৰি ! বিশ্লবকারী আমি, কি তাহার! ? 
নাহি দিবে যারা, প্রভো, ভবিষ্যৎ ব্যাসে 
দিয়াছেন। মানবমাত্রই ভাই ভগিনী, ঈশ্ববেব পুত্রকন্তা ৷. বি কহিত তে, রা 
জ্ঞান. ও ধর্মের প্রাধান্ত ছাড়া বংশগত বা জাতিগত কোন নাহি দিবে জ্ঞানালোঁক ক্ষত্রিয়ে কখন, 
ডিক ৰ '_ বৈশ্ঠে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের 
প্রাধান্তই. কবি স্বীকাৰ কবেন নাই--প্রাধান্ত একমাত্র আব জা জাবের 
মনুষ্যত্বেৰ বিকাঁশে। উচ্চতা নীচতা-__গুণকর্ম্মবিভাগশঃ, মহ্রধি। বিপ্লবকারী আমি, কি তাহার] ?” 


কোন কৃত্রিম নিয়মে নহে। এই মম্ুব্াত্বে বিকাশে পক্ষে কবির মতে আদি ভাবত জাতিভেদশূন্ত ছিল এবং পৰে 


কোন কৃত্রিম বাঁধা, গ্রা্থ নহে। মাঁনবেব উন্নতিব কোন কর্ম্মাম্ুসাবে শ্রেণীবিভাগ হইলেও বর্তমান দুষণীয় জাতিভেদ- 
সীমানা নাই । মানুষ চিববিকাশশীল ও অনস্ত উন্নতিণীল প্রথা অত্যন্ত অস্বাভাবিক 5 


এবং পূর্ণব্রহ্ম নিজেই সেই উন্নতিব আদর্শ, অন্য আদর্শ নাই ইস 
টা ত্র খচ্‌ গাই সামগান, 
এই অনন্ত উন্নতিই মানবেৰ সনাতনধৰ্ম এবং এই ধর্ম্মেব আমিলা ভারতে সেই গিতৃদেবগণ, = 
বিকাশেই পৃথিবীতে স্বর্গবাজ্য স্থাপিত হইবে আছিল কি চারিজাতি? লইল যখন 
“অনাধ্য আধ্য কেহ শত, কেহ শান্প, বাণিজ্য কেহ্ব|, 
একই পিতার পুক্রকন্তাসমুদা য়। al সমাজের হিতত্রতে হইল যখন 
এঁক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সর্কলেব কেহ্‌ হস্ত, কেহ পৰ, কেহুব| মস্তক ; i 
এক আত্মা ।” আছিল কি জাতিভেদ ?” 
নিও এই তো গেল জাতিভেদেব কথা । বাল্যবিবাহ সর্ব 
“মানুষ বে গুণবলে অন্য জীব হতে শ্রেষ্ট, স্‌ 


_শাছবের মুষাত দেই সাচ কবি যে মত প্রকাশ কবিয়াছেন তাহাও বিবেচ্য? তাহাব 
করিছে ধাবণ, ভগ্নি | উহাই মানব ধর্ম, মতে উহা কেবল অনার্ধ্য নহে, কিন্তু পৈশাচিক গ্রথা-- 


৩য় সংখ্যা । |] কবি নবীনচন্দ্রে যুগধর্মের প্রভাব | 


"এখনে। বালিক ভদ্ৰা, কেমনে ভাহারে 

অৰ্পিব পাশর বলে ? হে নাগেন্্ ৷ হেন 

পৈশাচিক পরবিণব আধ্যধর্ নহে? 
অবতাববাদ প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা নব-হিন্দুধর্ম্মের এক 
- বিশেষত্ব। শ্রীকুফ্েব অবতারত্ব প্রমাণ করিবাব জন্ত 
ৰঞ্কিমচন্্ অনেক শ্রম িপবায কথিয়াছেন। কিন্তু নবীন- 
চন্রকে অব্তীববাদ ফমর্থন জন্য “ঈশ্বব সর্বশক্তিমান, 
স্থতবাং তিনি শবীর "গ্রহণ কবিতে পাঁবিবেন না কেন ?” 
ইত্যাঁকাঁব কুতর্কেব অবতাবণা কবিতে হয় নাই। কেন না, 
তাঁহাব দ্বিক হইতে এইরূপ যুক্তিব কোনই সার্থকতা নাই। 
মান্য যখন অনন্ত উন্নতির অধিকাবী এবং পূর্ণবন্ধ যখন এই 
উন্নতিব আদর্শ তখন মনু 
মাত্র । উভয়ের মধ্যে বেখা টানিষা এইখানে মানুষের শেষ 
এবং এইখানে পবব্রঙ্গের আবস্ত ইহা বলা অযৌক্তিক, 
বাং যে জ্ঞানধৰ্দেৰ অভিব্যক্তি দেখিয়া াহযকে ঈখবরের 
অবতার বলিবে তাহা যে ান্থষেব হইতে পাবে না ইহা বলা 
যায না। কেন না, ঠানুষ অনন্ত উন্নতির অধিকারী । 
সেই জন্য নবীনচন্দ্ খৌবাণিক অব্তাববাদ একেবাঁবেই 
পবিহাব করিয়াছেন। ' তীহাব অবতাবতত্ব বিজ্ঞান ও 
দর্শনের ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত। বিষ্টভ্যাহমিদংকৃক্সমেকাং- 
শেনস্থিতোঁজগৎ” গীত্রর এই তত্বেব উপব তাঁহাব অবতাঁব- 
-বাদের ভিত্তি। সাধাবঃ ভাবে সকলেই অবতাব, তাই 


শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ! 
“যান সহায আষট; বিষ্ণু বিশ্বৰূপ, 
নাবাষপ। একক!|সে নহে কদাচন। 
আমি কে মহর্ষি? আমি-_আমরা সকল,- 
জগৎ,--তীহাব জংশ। তার অবতার? 


নবীনচন্্র বিশে অবতাঁবেবও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । 
সে অর্থে কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন, আরও অনেকে অবতাব। 
এখানে অনতগ্ববাদ আর মহাপুকষবাদে কোন পার্থক্য 
নাই। তাই নব-হিন্দুধৰ্ম্মেব কৰি সকল সাম্প্রদায়িক গণ্তী 
অতিক্রম কবিষ! ষুগধণ্মেৰ সঙ্গে একমত হুইয়া যীশু 
, মহম্মদকে ক্রোড়ে টানিরা লইয়াছেন। এখানে অবতাব 
'আব কিছুই নহেন ঈশ্ববানুপ্রাণিত ঈশ্ববপ্রত্যাদিষ্ট পুকষ-_ 
ওঁশীশক্তিব লীলাক্ষেত্র । যখন মাঁনবজাতিব কোনও সঙ্কট- 


কালে কোনও মহৎ কার্য সম্পাদনের প্রয়োজন হয়, উন্নতি- 


চক্রেঘ আবর্ভনে কোনও স্থানে ঘুর্ণাবর্তের আবির্ভাব হয়, 


বিকাশ ব্রহ্মত্বেবই অনুপ্রকাঁশ ' 
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তখন কোনও মহাপুরুষ ভগবানের হন্ডেয ক্রীড়নকর পে 
আবিভূত হন। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ এই তেগিব অবতার 
“মানব সে ঘূর্ণাবর্তে হইযা পতিত, 
হয এক চিস্তাতীত শক্তির অধীন 
অজ্ঞাতে আপনা হারা ; মানব তখ্ 
হব পূর্ণরূপে সেই শক্তিতে বিলীন । 
কুকনাথ। বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে 
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাঁসিত সত । 
কি শক্তি শরীরে, মনে, করিত সঞ্চার । 
চালাত শিশুকে ক্রীড়াপুতুলের মত 1 
বখন কোন বিশেষ কাঁধ্য উপস্থিত হয়, ডু যখন সঙ্কটে 
পতিত হয় তখন সে ভগবানের শবণাপন্ন হয় এবং তনুর 
নিকট প্রত্যাদেশ লাভ কবিয়| কার্য্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হল । 
নবীনের শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই ভগবদ্গীতা লাভ করিয়া 
অঞ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন 
“পড়িলাম ঘূর্ণাবর্তে ; দেখিলাম হায়! " 
একদিকে অধর্ম্মেব স্বচ্ছ অন্ধকার, 
অন্তদিকে ধর্ম্মরাঙ্র্য জ্যোতি নিবমল,_ 
হইল জীবনে ব্ৰহ্মমূহুৰ্ত সঞ্চার । 
সে আশায়, নিরাশাধ, আলোকে আঁধা--, 
করিল কি চিন্তাতাত শক্তির অধীন । 
কহিমু অৰ্জ্জুনে এই ধৰ্ম্ম সনাতন 
হইয়। সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ, বিলীন । 
- প্রীষক দে নারারণ, এই গীতা ভাব, 
আমি ও মহ্ধিসা্র নিমিত্ত ইহার ।” 
আব, এই তত্ব মহাভারতান্থ্যাধী। অর্জন পুনবার গীন্তা 
শুনিবার অভিলাষ,ব্যক্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিবেন বনে, 
আমি ধোগস্থ হইয! যাহা বলিয়াছিলাম পুনবাঁয় তাহ! সে 
ভাবে বলিতে পাঁবিব না । 
নবীনচন্দ্র ধর্মনীতিকে হিতবাদ বা সুখবাদ কিন্ত! 
সাংসাবিক সুবিধাবাদ হইতে স্বতন্ত্র কবিফ়] তাহাকে এক 
স্বাধীন ভিত্তি প্রদান কবিয়াছেন। সাীবণতঃ লোক্ষ 
কৃতজ্ঞতাব দোহাই দিয়া ধর্মবুদ্ধিকে ম্লান কবিবাঁব উপদেশ 
দেয়। কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই মতের ০তবাদ কবিয়া- 
ছেন। তিনি প্রাণদাতা বা অন্নদাতাব সজুরোধেও অরন্ব 
অন্ধুমোদন কবিতেছেন না, এরূপ কৃতজ্ভ্ঞাব ওজুহাতে 
ধর্বুদ্ধিকে অগ্রাহ্থ কবা মহা অধর্ঘম-_কৌন্রর পক্ষ অবলঘন 
হেতু ভীম্মকে তিবস্কাঁব করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ বলিলতছেন-__ 
“অধর্দের অভ্যুত্থান হাঁয়! কি গভীর ? 
অন্নদাত!| হয যদি পাপে প্রবর্তিত, 
. হইতে হইবে তবু সহাঁয় তাহাঁব ? 
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.. ধর্ম কি অধর্থ হাষ। ব্িব ইহারে? 
, পাপে প্রশ্রষ দেব। নহে পাঁপাচার ? 
অনদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্তিত, 
নিবাঁবিব যথাসাধ্য করি প্রাণপণ ; 
না পারি রহিব দুরে বাধিত 'অস্তরে ; 
ইহ! কৃতজ্ঞতা, ইহা ধৰ্ম্ম সনাতন ৷” 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পাপপুণ্য কিসেব বিচাবে জানা যাইবে? গুরুর 
আদেশ না শাস্ত্র বাক্য ? কবি বলেন জ্ঞানই একমাত্র গুক 
ও শান 
পদ্দেখিবে কর্তব্য যাহ! জ্ঞানেব আলোকে -- 


সেই ধর্ম, সেই পুণ্য; চল সেই পথে। 
ততোধিক মানবের নাহি অধিকার ॥” 


সর্ধোপবি, ষে আদর্শ নবীনচন্দ্রের কাব্যবচনাব মূলে তাহা 
যুগধৰ্ম্মেরই আদর্শ । কাব্যের আঁখ্যানবস্তর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেই তাহা সপষ্টীকৃত হইবে। সেই সুদুব অতীত কালে 
শ্বেতকাঁয় আৰ্য্যগণ ভাবতে প্রবেশ করিয়া আঁদিম অধিবাসী 
কৃষ্ণকায়দিগকে নৃশংস অত্যাচাবে নিপীড়িত কবতঃ বন- 
জঙ্গলে দুবীভূত করিয়া দিয়া ভাবতে আধিপত্য বিস্তাব 
- কবিয়াছেন এবং নিগৃহীত কৃষ্ণকায় নাগ ও দস্থ্যগণ হিংস্র 
স্বস্তব স্তায় আধ্যগণেব উপর প্রতিশে।ধেব চেষ্টা করিয়া 
বেড়াইতেছে। চারিদিক বহুদেববাদ ও নিষ্ঠুব বৈদিক 
কর্মকাণ্ডে আচ্ছন্ন । ব্রাঙ্ষণগণ আপনাদেব প্রাধান্ত 
অক্ষুণ্ন বাখিবার জন্ত কেবলই ভেদনীতিব প্রশ্রয় দিতেছেন। 
অন্তদিকে বহুখণ্ডে বিভক্ত ভারতবর্ষে নৃপতিমণ্ডলীব মধ্যে 
কেবলই ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে । ইহাব মধ্যে এই 
বিবাদ বিসম্বাদেব মধ্য দিয়াই ক্ষত্রিয় শক্তি প্রবল হুইয়া 
উঠিতেছে। ইহা দেখিয়া স্বপ্রাধান্ত লোপের আশঙ্কায় 
্রাহ্মণণক্তি অনার্ধ্যশক্তিব সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয় 
বিনাশেব ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত হইয়াছে । এমন সময় এক মহা- 


পুরুৰ এক সার্কাভৌমিকধর্ম্মেব বিজয়নিশান লইয়া! ্রাঙ্মণ- 


প্রাধান্য ও বৈদিককর্ম্মকাঁণ্ডেব বিপক্ষে মস্তক উত্তোলন 
করিলেন, যাহাব প্রভাবে খণ্ডভারতে মহাভাবত সংস্থাপিত 
* হইবে এবং যে ধর্ম্মেব সুশীতল ছাষাতলে এক বিশ্বজনীন 
ত্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জাতিভেদ ভুলিয়া আৰ্য্য অনার্ধ্য 
নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি সামাজিক বাঁজনৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক একন্ডাবন্ধনে একীভূত হইয়া যাইবে এবং 
ধবাতলে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে__ 


পরবাসী-_ আষাঢ়, ১৩১৬। 


৯ম ভাগ । 
| Be ধৰ্ম্ম, রি জাতি, এক বাজ্য, এক নীতি, 
, সকলেব এক ভিত্তি_ সর্ধভূতহিত ; 


সাধনা নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্য সে পবমত্রহ্ম,_ 
একমেবাছ্বিতীষং | করিব নিশ্চিত 


ওই ধর্দরাজ্য মহাভারত স্থাপিত। ' 

কি মহান, কি উদাব। রাজধি রামমোহনেব অভ্যুত্থানের 
পৰে ধর্ম্জগতে এ আদর্শ নূতন না হইলেও কাব্জগতে 
সম্পূর্ণ নৃতন। কবি ও ধৰ্ম্মাচা্য্যেব আদর্শেব বিভিরতা' 
এই যে ধর্ম্েব আদর্শ যাহাঁদিগকে দূবে সবাইয়া দেয় কবি 
তাহাদিগকে নিকটে টানিয়া আনিতে পাঁবেন। ধর্মে 
আদর্শেব দৃষ্টি ভবিষ্যতে । ধৰ্ম্ম যাহা ভবিষ্যতে হইবে 
বলিয়া আশা দেন, কবি তাহা এখনই গড়িয়া দেখাইতে 
পাবেন। ষে শাঁবীবিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য মানবদেহের 
আয়ত্ত হয় নাই, কখনও হইবে কিনা তাঁহাবও নিশ্চয়তা 
নাই, তাহাও যেমন ভাস্কব ও চিত্রকব শিলাখণ্ড ও চিন্র- 
ফলকেব মধ্য দিয়া আয়ত্তের মত কবিয়াই মাম্ষেব দৃষ্টিব 
সন্মুখে ধবিয়া দেন এবং মানুষ মুগ্ধ হয়, কবিও তেমনই, 
যে আদর্শেব কথ দার্শনিকেব মুখে শুনিয়া মানবশক্তিব 
অতীত মনে কবিয়া লোকে তাহা হইতে বিমুখ হয়, সেষ্ট 
আদর্শকে স্বীয় মোহিনীশকিতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান 
কবিয়া দেন এবং লোক সকল তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। 
তাই নবীনচন্দ্রেব হাতে এ আদর্শ এমন মনোসমুগ্ধকব হইয়াছে। 

কিন্ত নবীনচন্দ্রেব আদর্শ গ্রহণপথে কিছু কিছু বাঁধা_ 
আছে। এ আদর্শেব বেন্স্থলে শ্রীরুষ্ণ নবীনচন্দ্রেব একার 
সম্পত্তি নহে। ন্থৃতবাং তাহার সম্বন্ধে যদি এমন কিছু বলা 
হইয়া থাকে যাহ! শাস্ত্রসম্মত নহে তাহা হইলে মনোবম 
হইলেও লোকে উহা গ্রহণ কবিবে না। সেই জন্য এ 
বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা! প্রযোজন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন* 
কর্তা, এ বিষয়ে মতবিবোধ হইবে না। কেন না, “ধর্ম্ম- 
সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি.বুগে যুগে”--এ তত্ব অবতাববাদের 
মূলে বহিয়াছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিক্‌ হইতেও 
তাহা প্রমাণ কবিবাব প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাগ- / 
যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্ারী, ইহাও গীতা 
তিনি যে জাতিভেদের বিবোধী, গীতাব প্চাতু্বর্ণ, ময়া স্ৃষ্টং 
গুণকর্ম্মবিতাগশ+” ইত্যাদি শ্লোকে উহা স্পষ্ট বিগ্কদান 


আআ সংখ্যা। | 


এলো কিন নবীর দেও রীু্কে প্রধানের 
শক্র করিয়া গড়িয়াছেন__ 
“দেখ ধনঞ্জয় 


. ব্রাহ্মণের অত্যাচার । কথা কথাষ 


অধিকার আছে। তাই! এখন দেখা যাঁক্‌, মহাভাব্ত 
এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য প্রদ্ধানকবে। এ কথা ঠিক মহাঁভাবতে 
* অনেক গ্রঙ্গিপ্ত অংশ ৷ একথাও ঠিক যে এমন 
অংশ আছে যাহা বলিলে চলে না । রাঁজনুয়- 
/ ষজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্য গ্রহণ [সেইরূপ অংশ । এই ঘটনাটিব 
মূল তত্ব কি? মৃলতত্ব মহান্‌ সামাজিক বিপ্লবের 
স্থচনা। বাষ্টরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণ প্রধান ছিলেন), সন্দেহ নাই 
কিন্তু সমাজ ও ধর্মক্ষেত্রে ব্রাঙ্গণ্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ও 
-১অপ্রতিহত ছিল। সেই 'সময়ে যে ক্ষেত্রে ভাবতেব সমগ্র 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় খষি ও [বাজন্তবর্গ সমুপস্থিত, সেইখানে 


একজন নিকৃষ্ট ক্ষব্রিয়বংশোত্তব পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 
প্রদান একটা সামাজিক ষড়যন্ত্রের ফল তাহা বলাই 
বাহুল্য । বংশগত কৌলীন্ত।ও আঁভিজ্জাত্যেব স্থানে প্রতিভা- 
পুজা প্রতিষ্ঠিত করাই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেম্ত। কুরুবৃদ্ধ 
পিতামহ ভীগ্ম এই একজন অন্ততম পাণডা। 


তাহাব! ব্ৰাহ্মণগণেৰ প্রতিবাদ মন্দীভূত কবিবাব অন্ত 
এক কুটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজস্বয্ন যজ্ঞে ব্রাহ্মণ 
গণের পদধৌত কবিবার ভাঁব ছিল শ্রকৃষ্ণেব উপব। এই 
ব কাৰ্য্যে তহাবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে 
তাহাবা ীকৃষ্চের বিরত তুলিতে সে সমষে আর সমর্থ 
হ্‌ন নাই। ইহাই হইল line of the least resis 
একটা বিপ্লব ঘট বটে, কিন্তু এমনভাবে 


tance. 


বুদ্ধির জোরে ঘটাইলেন যে প্রতিবাদের হুঃুপদ বদ্ধ" 


~~ 


কবি নৰীনচন্তে যুগধর্থোর প্রভাব | 


১৯৭ 


হইল। তি বাতা সভাক্ষেত্রে প্রতিবাদ কবিলেন 
না বলিয়া এ কাৰ্য্য একেবাঁবে অগ্রতিবাঁদে নিপন্ন হইল না। 
শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলে তাহা 
পতিত । 


অধিকার, যতুবংশীয়গণেব তাঁহাও ছিল না। এই বংশোদ্তব 


- শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাঁজন্যবর্গেব সন্মুখে অর্ঘ্যগ্রতণেব প্রতিবাদ 


ক্ষত্রিয়দিগেব মধ্য হইতে উত্িত হইল | কিন্ত প্রতিবাদ- 
কারিগণ নেতা নির্বাচনে ভুল কবিয়াছিলেন। ক্ৃষ্ণবিদ্বেষে 
শিশুপালের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। স্থভ্রাঁং প্রতিবাদ 
তেমন বলসঞ্চয় কবিতে পারিল না। বিশেরতঃ ভীমাব্জুন 
রক্ষিত পাগুববল ও ভীন্মপ্রোণপৃষ্ঠপোধিত ধার্তরাষ্ট্রগণ 
যে ক্ষেত্রে এক পক্ষ সে ক্ষেত্রে ক্ষত্রিরপ্রতিবাদের কোনও 
মূল্য ছিল না। তাই প্রতিবাদ সহজেই নিবস্ত হইল। কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণকে অর্থ্যপ্রদানে ব্রাঙ্মণগণে শঙ্কিত হইবার কি 
কোনও কাবণ ছিল "না? যজ্ঞক্ষেত্রে না ন্ঝিলেও ঘরে 
যাইয়া কি তাহাবা ইহাব মর্শগ্রহণ কবিতে সকর্থ হন নাই? 
অর্থ বুঝিতে বেশী দেবী হয় নাই। বাজনীতিতে তে 
তাহাদের কোন হাত নাই। সমাজেও ব্রাহ্মণ্যেব দাবীর 
স্থানে প্রতিভাব দাবী প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন ধর্থক্ষেত্রের 
অবস্থা বিচাব কবা যাঁক।  ভাবতের. ইতিহাসে দেখা যায় 
যে ছুইটী আোত ছুই দিক্‌ হইতে বৈদিক যশষজ্ঞের উপব 
আঘাত করিয়াছিল। একটী বৌদ্ধবিপ্রব_াঁহাব প্রধান 
স্তস্ত শাঁক্য সিংহ- তিনি ক্ষত্রিয়। অন্যটা উপনিষদ্-আোতি।” 
উপনিষদেব পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে এই m০ve- 
17501  প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় 77050297061 উপনিষদে 
দেখা যাঁষ যে অনেক স্থলে ব্রাঙ্মণগণ ব্রহ্মবিষনে আপনাদের 
অজ্ঞতা শ্বীকাব কবিয়া ক্ষত্রিয় ধধিগণের নিত্ট ব্রহ্গজ্ঞানের 
উপদেশ ভিক্ষা কবিতেছেন। যাঁগষজ্ঞেব পুরোহিত বলিয়াই 
ধর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণেব প্রভাব অপ্রতিহত। এখন দেখা 
যাইতেছে, ক্ষত্রিয়গণই সেই যাগবজ্ঞ- ভাঙ্গিৰা এক নূতন 
ধর্ম্মেব পত্তন করিতেছে । সুতবাং ক্ষত্রিয়গৎ কর্তৃক রাজ- 
নৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার ক্ষমতা! 
হইতে বিচ্যুত হইষা আহত সর্পের স্যার ত্াক্ষণ যদি ক্ষত্রিয়- 
প্রাধান্তের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তবে সেটা ব্যক্তিগত 
দিক্‌ হইতে না হউক কিন্তু সামাজিক দিক হইতে যে 


ক্ষত্রিয় মাত্রেই রাজা হইবাব যে সাধাঁব ২ 


১৯৮ 


ইতিহাসবিকন্ধ হইবে তাহা মনে হয় না। অন্তদিকে 
আবাব, ক্ষত্রিয় দমন করিতে হইলে বাহুবলেব প্রয়োজন, 
ব্রাহ্মণেব তাহা নাই। (ষজ্ঞক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করাব 
ইহাঁও বোধ হয় একটী কাবণ।) সেই বাহুবল লাভেৰ 
জন্য যদি ব্রা্গণ অনার্ধ্যশক্তিব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়া থাকে, 
তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ক্ষত্রিয়বিনাশে_ 
বিশেষতঃ বাজস্থয়েব এই» বৈপ্লবিক -কাণ্ডেব যাঁহাবা মুল 
নেতা তাহাঁদেব বিনাশে,“অনাধ্য ও বাহ্মণশক্তির মিলনের 
চিহ্ন সকল পুবাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যাঁইবে। শ্রীযুক্ত 
হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশষ কয়েকটীব উল্লেখ কবিয়াছেন 
(সোহিত্য--১৩০০ সাল, ১৫ই ফাস্তুনেব সংখ্যা)। সাঁধাবণ 
পাঠকেরও এগুলি চক্ষে পড়িবে । যথাঁ__খষিব শাপে নাগ 
কর্তৃক পবীক্ষিতেব দংশন ও মৃত্যু, ততপ্রতিশোধের নিমিত্ত 
জন্মেজয়ের নাঁগবিনাশ যজ্ঞ, সে বিপদ হইতে নাগবাঁজ 
দৌহিত্র ও খষিপুত্র আস্তিক কর্তৃক 'নাগগণেব জীবনবক্ষা, 
খ্রযিশাপে যদুবংশ ' ধ্বংস ও অনার্ধ্য কর্তৃক ষদ্ুপত্ীহবণ, 
অনার্ধ্য হস্তে শ্রীকুষ্ণেব অপমৃত্যু । ব্যক্তিগত" ভাবে শ্রীকৃষ্ণেব 
সঙ্গে দুর্ববসার সম্বন্ধ মধুব ছিল না । প্রমাণ__পাঁওবগণকে 
বিপদগ্রস্ত কবিবাঁব জন্য যুধিষ্টিবেব বনাশ্রমে ছূর্বাসাব আতিথ্য- 
গ্রহণ, কিন্তু সেই সময়ে শ্রীরু্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলে 
ভয় পাইষা দুর্ববাশার পলায়ন, একদিন শ্রীরুষ্ণেব গৃহে 
ছর্ধাদার আগমন এবং অতিথি সৎকাঁবেব প্রত্যুপকাব 
স্বরূপ রুক্মিণীকে লইয়া পলায়নেব চেষ্টা । শ্রীকৃষ্ণেব পদতল 
বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুতেও দুর্বাসার হাত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সকল হইতে বুঝা যাষ যে কৰিব আদর্শ অনৈতিহাঁসিক 
নহে। 

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পাবে যে, এতকাল লোকেবা 
এ অর্থ বুঝে নাই কেন? মহাভারতেব কাঁলেব যাহারা 
নিকটবর্তী তাহাবা যাহা বুঝিল না, এতকাল পবে তাহা 

আমব! বুঝিলাম, ইহা কি সত্য? তাহাঁবা নাগ অর্থে বা 
- সর্প অর্থে কেউটে ঢেঁড়া বুঝিলেন আর আমবা এতকাল 
পবে অনার্য্য বুঝিলাম কিরূপে? ইহার উত্তর এই- যে 
আঁমবা অণুবীক্ষণ ছুববীক্ষণ সাহায্যে এমন অনেক জিনিষ 
জীনিতে পাবিয়াছি যাহা পুর্বকালের লোকের পক্ষে জানা 
সম্ভব হয় নাই। বর্তমান যুগে কাব্যপুরাণ হইতে 


এরবাসী__আধাচ, ১৩১৬। 


 ্তিহাসিকতব্য উদ্ধাৰ করিবার যে প্রণালী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে তাহ! পুর্বে কোন কাঁলেই ছিল না, 


| ৯ম ভাগ। 


সুতরাং আমল কথাটা একবাঁব হাবাইয়া তাহারা ঘটনাঁর 

যতই নিকটবর্তী হউন না কেন, আসল তত্ব নির্ধারণ 

কবিবাব ক্ষমতা অতিদুব হইতে আমাদের যেমন, আব 

কোন কালে আমাদেব পূর্বপুকষগণেব তেমন ছিল না। 

এই জন্যই দেখিতে পাই যে পণ্ডিত প্রবব শ্রীযুক্ত তিলক 

বেদের ব্যাখ্যায় পাঁণিনি ও সায়নকেও কোঁণঠেস। কবিতে 

সমর্থ হইয়াছেন (Arctic Home in the Vedas) 

অন্তপক্ষে, ভারতেব বর্তমান অবস্থাও উক্ত ব্যাখ্যার. পক্ষে 

অনুকূল হইয়াছে। খণ্ডভাবতে আজ বাস্তবিকই কি- 

মহাভাবত স্থাপিত হয় নাই? বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোক 

অতীতেব অন্ধকাঁবাচ্ছন্ন ইতিহাসকে আলোকিত কবিয়াছে। 

আবাব আমবা এই জাতিভেদপ্রপীড়িত, হিংসাদ্বেষকলুষিত, 

অসাব কর্মকাণ্ডের জালে আচ্ছাদিত ভারতবর্ষে বিশ্ব- 

্রীতিপূর্ণঘদয়, ভারতমাতাব বর্তমান ছুববস্থার মর্ম্মাহত, 

ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল, সাম্য ও স্বাধীনতাব মন্ত্রে" 
দীক্ষিত, ঈশ্বরাণুপ্রাণিত জ্যোতিম্মান্‌ এক মহাপুকষক 

বিশ্বজনীন সামাজিক ধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী কবে ধরিয়া 

আবিভ্র্ত হইতে দেখিয়াছি-ফিনি গাহিয়| গিয়াছেন, ' 
লোকশ্রেয়ঃই সনাতন খৰ্ম্ম। স্মৃতবাঁং পুবাঁণ ও ইতিহাস - 
হইতে আদর্শ চবিত্র খুজিয়া বাহিব করিবার এমন স্বর্ণ- 

স্থযোগ আব কোন যুগেব হয় নাই। অন্য পক্ষে, 

পুবাণেতিহাসপ্রদত্ত চরিত্রে উৎকর্ষ সাধন করিবার 

অধিকার কবিব অবশ্তই আছে। তিনি যদি পূর্ববরচিত 

চরিত্রের খর্বতা না কবিয়| থাকেন, তবে তাঁহাব কাষে 

দোষ দিবাঁব কিছুই নাই। 

"এক্ষণে ব্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রেব স্থানবিষয়ে দু এক 
কথা বলা! প্রয়োজন; কেন না, কথাটা ইতিপুর্ব্বেই উঠিয়াছে। 
এ বিষয়ে ছুই মত দৃষ্ট হয়। হীবেন্দ্রবাবুপ্রমুখ এক দল, 
যাঁহাবা বোধ হয় মনে কবেন কবিপ্রতিভায় নবীন হেম ও,“ 
মাইকেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু কথাটা শ্রুতিকটু হইবাঁব 
পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবাব চেষ্টা পাইয়াছেন। হীবেক্জ্র 
বাবু বলেন যে এ কথাব মীমাংসাব সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। আমবা তাহাদের সমসাময়িক, তাই স্থমীমাঁংলা 


৩য় সংখ্যা । ] 


করিতে পাবিব না। তাই তিনি ভবিসবী়দিগেব হাতে 
সে ভাব দিয়াছেন। আমবা এ মত গ্রহণ করিতে 
পাঁবিলাম না । আমবা সময়াময়িক কত বিষর সম্বন্ধে মীমাংসা 
»করিতেছি, আর এ বিষয়ে পাঁবিৰ না কেন, তাহাব 
অর্থ বুঝি না। “ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো! জনঃ* এই নীতি 
ব্যক্তি ও সমাজ উভয অন্বন্ধেই সাঁধাবণভাবে খাটে, সন্দেহ 
নাই। সুতবাং ভবিষ্যবংশীয়েবা আমাদেব অপেক্ষা উচ্চতর 
জানস্পয় হউন ইহাতে | আপত্তি কৰিবাৰ কিছুই নাই। 
তাই বলিয়া আম্যা এ একেবাঁবেই অন্ধ, অগ্ুমধ্যেই বহিযাঁছি 
ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা যে পাশ কাটিয়া 
সবিয়া যাইবার ওজুহাত মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আব এক দল আছেন, যাহারা নবীনচন্দ্রের কাব্যের 
আদর্শ দেখিয়া এমনই মুগ্ধ! হইয়াছেন যে হঠাৎ তাহাদেব 
মনে হইতেছে যে হেমচূর ও মধুস্দন তাহাৰ অনেক 
নারে গডিরাহেন। দানে কথায় হৃদয় গাঁয় দিতেছে 
না, তাই একটা অবাস্তব কথা তুলিয়া প্রশ্নটি চাপা দিয়াছেন । 
 তাহাদেব মতে, কল্পনা (qonception) যদি নবীনচন্দ্ে 
নিজস্ব হইত তবে হেন ও মধুহ্দনেব কোন আশা 


ছিল ন|। কিন্তু “মৌলিক কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণরূপে 


বন্ধিম বাবুব নিকট ধাণী”।-_-( “নব্যভাবত”_আখিন ও 


” কান্তিক সংখ্যা, ১৩০০ সাল )। আমরা এমতও গ্রহণ করিতে 
নবীনচন্ত্র যে বন্ধিমচন্ত্রের কাছে মৌলিক 


পাবি না। 
কল্পনাব জন্য খলী নহেন ঢা কথা হীবেন্্র বাবু নিঃসংশয়- 
কপে প্রমাণ করিয়াছেন। | ববং কোন কোন স্থলে নবীন- 
চন্দ্রেব কল্পনাই বহিমচন্দ্রে। কল্পনাব অগ্রবর্তী। একথা লইয়া 
বিবাদেব কোনই প্রয়োজন|নাই। সমসাময়িক দুই জন মনশ্বী 
লেখক যদি ভাব ও চিন্তা বিনিময় দ্বাবা পবস্পবকে প্রভাবিত 
কবিয়া থাকেন, তাঁহাতে আশ্চর্য্য হইবাঁব কিছুই নাই। কিন্ত 
এ মত সম্বন্ধে আমাদেব আপত্তি অন্তক্লপ। আখ্যানবস্তু 
অন্তত্র হইতে গ্রহণ কবিলেই কবির কবিত্ব নষ্ট হয় না। 
১৯ সেক্ষপিয়ব তাঁহার কাব্যেব আখ্যানবস্ত অনেক স্থলেই 
অন্তত্র হইতে গ্রহণ কবিয়াছেন, তাই বলিষা কি তাহাব 
কৰি-গৌববের কিছু লাঘব হইয়াছে? না, শকুস্তলাব মূল 
পৌবাণিক বলিয়া কালিদাসেব মৰ্য্যাদা কিছু কমিষা 
যাইবে? চিত্রকবের কুতিত্বেব পবীক্ষা যেমন তাহার 


কবি নবীনচন্দ্রে যুগাধৰ্শ্মের প্রভাব। । 


ষথোচিত চিত্রাঙ্কন (execution) ন 


উপর তাহাব পরীক্ষা, তেমনি কবি যে মাল-মসলা হাতে 
পাইয়াছেন তাহার সম্যক ব্যবহীব কবিতে পাবিতেছেন 
কিনা তীহাবই উপব তাঁহাব গৌববমহ্িবেৰ ভিত্তি 
জীবতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত একখণ্ড হাঁড় দেখিয়া বহুশতবৎসর 
পূর্বে বিলুপ্ত জীবের দেহ গঠন করিতে সম। হাঁড়খানা 
দেখিয়াই তাঁহার মনে একটা আদর্শ উপস্থিত হয়। কিন্ত 
কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যদি এমন জন্ত প্রস্তুত ক্লবেন যাহা 
অস্থিসংস্থান উক্ত শ্রেণীব জীবের পক্ষে মানাস্বক, এমন 
দন্ত নির্দেশ কবেন যাহা! ভঙ্ষ্যবন্তব প্রকৃভিব সঙ্গে মিলে 
না, তাহা হইলে তাঁহাব কৃতিত্বেব ন্যুনতা হয়। তেমনি 
কবিব হৃদয়ে যে কল্পনা আসিয়াছে তাহা বাহিব হইতেই 
আস্তক আব ভিতর হইতেই আঙ্গক-ত্তিতর হইতে 
আসিলে তাঁহাব বুদ্ধিব পরিচয়, কবিত্বেৰ নহে--তাহারি 
হওয়া পর্য্যক্ত 
কবিত্বের পরীক্ষা হইল না। কল্পনানেত্রে আদর্শেব যে 
কঙ্কাল দৃষ্ট হইয়াছে, মানসপটে যে রেখচিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহাকে সমঞ্জসীভূত সর্বাক্গল্ত্দর অবয়বে 
চিত্রিত করিয়া সুসঙ্গত ভাষায় কাব্যাকাঁবে বিণত কবাই 
কবিব জর্ধপ্রধান কার্য, এই খানেই কবিপ্রতিভাক 
সর্ধপ্রধান পৰীক্ষা। নবীনচন্ত্র এ পৰীক্ষা উত্রীর্ণ কি না, 
এই প্রপ্নেব উত্তরে তাঁহাব স্থান নির্দিষ্ট হইবে। একদল 
বলিতেছেন, কবিব সমসাময়িক বলিয়া আমবা ইহা 
মীমাংসায় অসমর্থ। হীবেদ্র বাবুব মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি 
যেখানে অযোগ্যতার ওজর কবিয়াছেন, সেখানে আমাক 
মত মুৰ্থেব পক্ষে যোগ্যতাভিমান ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাহার 
যোগ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবাব সম্ভাবনা দাই বলিলেই 
হয়, সেই স্থধীজনাগ্রগণ্য ব্রজেন্দ্র বাবুব আলোচনাই আমি 
পাঠকবর্গেব সম্মুখে উপস্থিত কবিতেছি, নিচাবেব ভাব 
তাহাদেব উপব। তিনি বলিতেছেন _- 


‘Babu Navinchandra Sen's Rawataka 1- the epic o: 
the Hindu religious revival. This huge or 4c, In twenty 
books, is marred by an esthetic mcongruity that i> 
repulsive and fatal, It is difficult to wpress one's 
admiration for the creative genius that ceuld conceive 


the three striking figures— Knrishna; Vyasa and 


২০০ 
Arjuna as they are revealed in the first, second, turd 

seventh, ~ twelfth, and seventeenth books 3 il 15 > 

difficult to repress one's contempt for the poeta- 

cers that could ruin the epic splendour of that 
creative energy by the puling sentimentality and 

degenerate efiinmacy of the sixth, erghth, tenth,” 
eleventh, thirteenth, fifteenth, sixteenth and eighteenth 

books. These fumes of drunken Eros have no place 

besjde the calm clsar light, ‘the consccratim and the 
dream", which shrouds the majestic figures of the 
half divine Tiiac, The simple truth 1s that ten of 
the twenty’ books must be lopped ‘oft, if the 0২715217159 

1s to take a place among the great 80105 of Bengal." | 


তাঁবপর স্বকীয় অননুকরণীয় নিজস্ব ভাষায় কাব্যেব 
বর্ণনীয় বিষয় বৰ্ণনা করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, 


‘ta grand design, a scenic pomp, an antique as well 
AS modern significance like this, what national epic 
can show ? A colossal wreck of a-.national epic like 
this Would stand.the fragment of Raivataka, con- 
sisting of the ten 50015 alicady’" mentioned, even then 
the epic, of Neo-Hinduism, constituted such by the 
distmcuve features of transfigured symbolism and 
81108011051 mysticism." 


- 'কুকক্ষেত্রে দোষভাগ কম হইলেও" উভয়ে একই ' সুত্রে 
গ্রথিত। ইহাদ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে নবীনচন্্র 
কবিপ্রতিভায় চিত্রাঙ্কন ব্যাপাবে মধুহ্থদন ও হেমচন্দ্রকে 
কিছুতেই ছাড়া ইয়া! যাইতে পারেন নাই তাই বলিয়া তিনি 
অকবি একথা কেহই বলিতে পারিবেন না । নবীনচন্ত্রও 
বঙ্গকাব্যকাননের কোকিল, কোন নিয়তর শ্রেণীর গায়ক 
নহে। নবীনের ছুষ্টামিতে উত্যক্ত হইয! স্কুলের পণ্ডিত 
মহাশয একদিন আক্ষেপ কবিষা বলিয়াছিলেন যে তাহাব 
পিতা তপস্তা কবিয়া এমন পুত্ৰলাভ করিষাছিলেন। নবীন- 
চন্দ্র পিতাব না হউন জননী বঙ্গভাষাব থে তপস্তাব ফল সে 
বিষষে সন্দেহ নাই। 

উপসংহাবে, নবীনচন্দ্র কবির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 
যে সুললিত কবিতা লিখিয়াছেন যাহা তাঁহাব নিজের সম্বন্ধেও 
খাঁটিবে সেইটী পাঠকবর্গকে উপহাব দিয়া আমবা বিদায়, 
গ্রহণ করিতেছি | 


কবিব কি উচ্চাঁসন। যে কালতরঙ্গ 
উৰ্ঘৃতম গ্রহতারা কবে তিবোধান, ' 
যায় সেই কাঁল বহি লহবী খেলিয়! 
কবির চরণীমুজে করিয়া প্রণাম । 


প্রবাসী- _আষাট, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ। 


শতশত 


কোথ। সত্যত্রেতাষুপ ! নাহি নিদর্শন 
কোঁধাধ কালের স্রোতে গিধাছে ভাসিষ! ৷ 
এখনও গায থক্‌ গারক সকল, 
বাজে বীণা বাল্দীকির জগত মোহিযা । 
দ্বাপব হইবে স্বপ্ন ; এই বঙ্গভূমি } 
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পৰিণত , 
মানব অনন্ত কাল করিবেক পান 
- মহর্ষির গীতীমূত আনন্দে সতত । রর 
. কবিব! কালের সাক্ষী কালের শিক্ষক , - 
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ সত্যযুপের সবল ; ; 
কে শুনিত রাম সীতা নাম সুধাময, 
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল ? 
সাআজ্য খশ্বধ্যবীধ্য জগত নশ্বর ,_ 
কবিতা অমৃত, আব কবিরা অধর । 


শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুবী। 


পুষ্পদাঁর |, 
সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত কবিবাব জন্ত তিনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প ' 
বর্তমান সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রথম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
ফুল এবং গাছ গছড়া হইতে তাহাব স্বভাবজাত স্থবাস 
পৃথক কবিয়া তৈলে পরিণত করা, যাহাকে আমরা আত্র 
বলিয়া থাকি। দ্বিতীয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রথমোক্ত সুবাস- 
সমূহ কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তুত করণ (the preparation 
of synthetic perfumes) | তৃতীয়, যাহা এই দুইটীব _ 
সংমিশ্রণে একেবাবে ভিন্ন ও নূতন সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুত “কবা, 
যাহাকে আমর! যথার্থ সুগন্ধ-শিন্প আখ্যা প্রদান কবিতে 
পাৰি। আধুনিক সময়ে আমবা বা্জারে যতপ্রকার এসেন্স 
দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই এই তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত ।" 
- সর্বপ্রকাঁব স্বগন্ধদ্রব্য ও পুম্পসাব প্রস্তুত করিবার ' 
সর্ধপ্রধান ও সর্ধশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ৰস্থল ফবাসীদেশ। ফরাসী, 
দেশেব গ্রাস (05589) নামক একটী ক্ষুদ্র . সহর . 
এইজ্ন্ত প্রসিদ্ধ । ইহা নাইদ্‌ (ব1০৩) হইতে পঁচিশ মাইল 
উত্তরে ভূমধ্যসাগরেব উপর অবস্থিত। এই স্থানে প্রায় . 
বারমাসই বসন্ত বিবাজমান-। এইটুকু সহব, ইহাব পুষ্পসার 
চোয়ান প্রণালীব (75011002) জন্য সমস্ত পৃথিবীর / 
উপর রাজত্ব করিতেছে। পৃথিবীব স্থগন্ধব্যবসায়িগণ ইহার 
উর্কারতাশক্তির বলেই এত বড় বড় ব্যবসা চালাইতেছে। 
এই ক্ষুদ্র স্থানটী প্রায় সমস্ত পৃথিবীব স্থগন্ধ যোগাইয়। ' 
থাকে! 
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শ্ষালন করিবার ও নীতদ্বারা জমাইবার যন্ত্রসমূহ । কতকগুলি পুষ্পসার মোম বা চর্কিতে রক্ষিত হয়। 
মিশ্রণের সময় ক্ষালন যন্ত্রে মোম বা চর্বি হইতে ধুইয়া লওয় হয়। এই যন্ত্গুলি ছবির দক্ষিণদিকে দ্ৰষ্টব্য । 





‘ লার্কিন কারখানার প্রসাধান দ্রব্য বিভাগ । ইহাতে দেড়শত বালিক! কাজ করে 1 








লাকিন কারখানার রাসায়নিক পরীক্ষাগার । 











লার্কিন কারখানায় গন্ধদ্রবা মিশ্রণ বিভাগ । 





পুল চয়ন । 


হ্‌ 


[সে গোলাপ 


না 
“A 





বীর হিরোসে। 


(১৯২ পৃষ্ঠা দেখুন । ) 


॥ 


ওয়. সংখ্যা । ] ! 


সত ৯৩ 


সমস্ত ব্থসব পিই গ্রস্থদীদিগকে পুষ্প লইয়া 
ব্যস্ত থাকিতে হয়। মার্চ মাস হইতেই পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হইতে আবস্ত হইয়া থাকে। উহারা মার্চ ও এপ্রিল মাসে 


=> ভায়লেট (10151) ও অংকুইল (০০91) চয়নে ব্যাপৃত 


হয়| ৭০০,০০০ হইতে ৯০৪১০০০ পাউণ্ড * ভায়লেট্‌ 
ও প্রায় ৩৫,০০০ পাউণ্ড জংকুইল ইহাদের দ্বাবা চয়িত হইয়া 
তৈলে পবিণত হইয়া থাকে। মে ও-জুন মাসে গোলাপ 
প্রস্ফুটিত হইতে আরস্ত করে। তখন ইহাদিগকে গোলাপ 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে. হয়। ইহাবা প্রার ৩,৩০০,০০০ 
পাউণ্ড গোলাপ, এই ছুই মাসে- চয়ন কবে। গোলাপ 
একবার চয়ন কবিয়া: আবার” বাছুনি দিতে - হয়। 
পাপড়ি হইতে বোঁটা ও, খারাপ .অংশ সমূহ পৃথক কবা! 
বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ এসেন্স ভাল হয়-না। মে ও জুন 


মাসেই কমগাপুষ্প (0:8786-8০%/০:) ফুটতে আরম্ভ হয়। 


'তখনঃ ইহাদিগকে প্রায় ৪,৫০০,০০০ পাউণ্ড কমলাপুষ্প 


সংগ্রহ কবিতে হয়। কমলাপুষ্প সংগ্রহ কবা একটু 
(2 
অনেক সময় রাশীকৃত পুণ্পের গন্ধে চয়নকাবিদেব মৃষ্চ্ছা 
হইয়া থাকে ও একপ্রকাব ব্যাবাম হয় যাঁহাকে হে-ফিবার 
(hay-fever) বলে। জুন ও জুলাই মাসে ইহাদিগকে 


7 ৪৫,০০০ পাউণ্ড - টাইম ({৮y১৭e)ও ৪২,০০০ পাঁউণ্ড 


রোজ মেরী (॥0566 021) সংগ্রহ কবিতে হয়, এবং 
মাবট্ল্‌ (ny rtle) ও জুলাই মাসেই আবস্ভ হয়। আগষ্ট 
ও সেপ্টম্বরে ১৭৫ »**শ পাউণ্ড টুবারোজ্‌ (tuberose), 
১,৩২০,০০০ পাউণ্ড pel (Jasmine) ৬৫,০০০ পাউণ্ড 
" এ্রসপিক্‌ (8০) এবং ১৭৬,০০০ পাউণ্ড লেভেগার 
(5৮৮49) ইহারেব ঘাবা চরিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত 
পুষ্প চয়ন করিবাঁব জন্য ইহাদিগকে এই দুই মাস অপেক্ষাকৃত 
উচ্চভূমিতে অবস্থান কবিতে হয়। সেখানে ইহাবা এ 
সমস্ত পুষ্প সংগ্রহ কবিয়া [চোযাইয়া ফেলে। সেপ্টেম্বর ও 


অয ইহাদিগকে লাল জিরানিয়াম (Red Gera 


1907) নামক পুষ্প সংগ্রহ করিতে হুইয়া থাকে ; এবং 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ৬০,০০০ পাউণ্ড কেসিপুষ্প 


(09951558052) সংগৃহীত হইয়া সে বৎসরের জন্য পুষ্প 


* এক পাঁউণ্ড প্রার আধ সেব। 
| ৮ 


পুপসার। 


২০১ 


শেষ হয়। ডিনেঘর, জানুয়াবী ও েব্রয়ৰি এ তিন মাল 
ইহাঁদিগকে কলকারখানা মেরামত সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও 
সংগ্রহ কবিতে ব্যয় করিতে হয়। প্রতি বৎসব গ্রাস্‌ সহ্বে 
প্রায় ১২ বিলিয়ন * পাউণ্ড পুষ্প সংগৃহীত হইয়! পুষ্প-সবে 
পবিণত হইয়া থাকে। পুষ্পসংখ্যা,অগণনীয়। একপ্রকার 
পুষ্পের কথাই চিন্তা কবা যাক্‌, তাহ হইতেই অনুদিত 
হইবে, প্রতিবৎসর কত সংখ্যক পুষ্প ইহাদের দ্বাবা চদিত 
হইয়! পুষ্পসারে পবিণত হইয়া থাকে । প্রত্যেকটী জেস্িন্‌ 
পৃষ্পের ওজন গড়ে ১২০ মিলিগ্রাম । এই কাবে দেখা হায় 
যে একখাতুতে হস্ত দ্বারা এর মাত্র জেস্ফিন্‌ পুষ্পই পাঁচ 
বিলিয়ন সংগৃহীত হইয়া থাকে। 

পুষ্প চয়ন শেষ হইলে কোন কোন ডিদ্টিলাত্রী 
(distillery) গাছ গাছড়া হইতে তৈল প্ৰস্তুত কবিতে 
নিযুক্ত হইয়া থাকে । যে উপায় ও যে প্রণালীতে গ্রাস্‌- 
বাসীরা পুষ্পসাব চোয়াইয়া থাকে, তাহাতে স্পষ্টাকৃত হুশ, 
যে ইহাঁবা ইহাদের শিল্পেব বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। এই 
প্রতিযোগিতার সময় সর্বদাই ইহাবা ইহাদেব প্রণাসী 
উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কবিবাব অন্য মনোযোগী । 

বোজ মেরী, টাইম্‌, লেভেণ্ডাব, জিবানিয়াম, গোলাপ 
ও কমল! পুষ্প ইহার! চোয়াইবার পাত্রে (alembic) 
করিয়া চোয়াইয়া থাকে। ইহার এক একটী পাত 
৩০০ হইতে ৬০,০০০ সেব পদার্থ ধবে। বাষ্প ও তৈল 
উপযুক্ত কন্ডেনুসাঁবেব (০০n৭en5ৎ1) ভিত জমাট হইন্রা 
থাকে, তৎপরে উপযুক্ত সময়ে তৈল তুলিয়া লওয়া হয়। 
এসেন্স তুলিয়া লওয়াব পব চোয়ান জল বড় বড় বিসিভারেব 


(receivers) ভিতব রক্ষিত হইয়া থাকে 3 অবশ্যই ইহা 


স্থগন্ধ দ্রব্যে পবিপূর্ণ থাকে। এই সমস্ত জল বাবংবাব 
পুষ্পসার চোয়াইবার জন্তই ব্যবহৃত হয়, ইহা ব্যতীত 
চোয়ান জল (distilled water) রূপে বিক্রয় হত 
থাকে। প্রতিবৎসর ৪,০০০,০০০ সের চোয়ান জল, 
গোলাপ,জল ও অন্যান্য প্রকার পুষ্প-জল্‌ গ্রাসে প্রতিদের 
পাঁচ পয়সা মূল্যে বিক্রয় হয়। 

_ উপরোক্ত উপায়ে কোমল পুষ্পের সাব বাহির করা 


দুরূহ, সেইজন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্িত হই 


* এক বিলিয়ন এক লক্ষ কোটি। 


-২০২ 


রক্ষিত অত্যন্ত বিশুদ্ধ জমাট চর্বীর উপবে প্রতিদিন 
নূতন পুষ্প বিস্তৃত হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত ইহ! পুষ্পসারে 
পরিপূর্ণ ন্‌ হয়। শেষে এই চর্বী মিশ্রিত পুষ্পসারকে 
শীতল সবার (2100০1) ভিতর অর্পণ করিয়া বারশার 
খুঁটিতে হয়) কিঞ্চিংকাল এইরূপ করিয়া অবশেষে 
বাষ্পীভূত কবা হইয়া থাকে। এই প্রকারে জেস্মিন্‌, 
টুবারোজ, জংকুইল প্রভৃতি পুম্পেব সার সংগৃহীত হুইয়া 
থাকে। এই প্রকারেরই আব একটা উপায় অনেক সময় 
কোন কোন পুষ্পসাব সংগ্রহেব জন্ত অবলম্বিত হইয়া 
- থাঁকে £__গবম ও তরল বিশুদ্ধ চব্বীব ভিতব পুষ্প প্রদান 
কবিয়৷ উপবোক্ত প্রণালীতে ঘুঁটিতে হয়, এই প্রকারে 
কিছুকাল 'ঘু'টিয়া চাপ দ্বারা, অথবা ফিলটাব কবিয়া 
পুষ্পদাব পৃথক কবা হইয়া থাকে। এই প্রকারে অনেক 
সময় গোলাপ, কমলাপু্প কেশী ও ভায়লেটএব সার 
বাহিব কবা হয়। আব একটী উপায় আছে। যাহা 
সম্পূর্ণ আধুনিক, ও সমস্ত পুষ্প হইতেই সাব সংগ্রহের 
অত্যন্ত উপযোগী ও অনেক স্থানেই অবলঘিত হইয়া থাকে। 
কোন সহজ-বাক্পীভবন্শীল (৮০1০01০) দ্রাবক (০1৮01) 
দ্বারা সাবগুলিকে দ্রব কবিতে হইবে। পেট্রোলিয়াম 
দঈথাব (petroleum-ether) পুষ্পসাব গলাইয়া ফেলে 
ও অতি সহজেই বাষ্পীভূত হয়। কোন মুখবন্ধ পাত্রে 
উক্ত ঈথাঁর দাবা পুষ্পসাঁৰ গলান হয়; অবশেষে কোন 
বাতাসশূন্ত পাত্রে (৮2০5৪:০) এই ঈথারকে বাদ্দীভূত 
কবা হয়। ইহার বাষ্পীভূত হইবার পব পুম্পসাব কঠিন 
অবস্থায় পাওয়া যায় । 

পুষ্পসাব চোয়াইবাব প্রণালী অন্থুসাবে মৃল্যেব তাঁবতম্য 
হইয়া থাকে। চববী, দ্বার! প্রস্তুত সার অত্যন্ত অধিক মুল্যে 
বিক্রয় হয়। বাষ্প দ্বারা চোয়ান সার অত্যন্ত অল্প মূল্যে 
বিক্রয় হইয়া থাকে। | 

পুষ্পেব সুবাস অতি সামান্তই মুক্ত অবস্থার থাকে। 
ফুল প্রস্ফুটিত হইবাব সময় কতক মুক্ত হইতে থাকে; 
ফুলেব মৃত্যুর পর অধিক পরিমাণ মুক্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে 
উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেক 
অনেক সময় বাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই 


প্রবাসী--আযষাঢ়, ১৩১৬ । 
থাকে.।- কাঁচ অথবা, লোহাব জালমোড়! ফ্রেমের ভিতর 


শুফফুলেও - 


, [৯মভাগ। 


যে, ফুলস্থিত কোন মুক্তকারী বস্তুর (525559০) মুস্তকারী 
ক্ষমতা দ্বাবা (catalyi০ action) ইহ! পুষ্পের মৃত্যুর. . 
পবও মুক্ত হইতে থাকে। 

গ্রান্বাসীরা অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও অঙুসন্ধিৎস্থ . লোক ।.. 
ইহারা কেবলমাত্র সুগন্ধি দ্রব্য দারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব 
কবিয়া ও সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র হইয়াই সন্তষ্ট নহে; 
অথবা প্রতি বৎসব ৯২,০০০,০০০ টাকা মুল্যেব সুগন্ধি দ্রব্য 
উৎপন্ন করিয়াই সন্ত নহে; তাহাবা নানা উপায় ও 
উদ্ভাবনে তাহাদেব শিল্পঙ্ঞান পূর্ণ ও উন্নত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । ফুলের গন্ধ কোথায় কি অবস্থায় থাকে ও 
বাহ্য কোন্‌ কোন্‌ কারণের জন্য ফুল গাছের বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে, তাহার মূল অনুসন্ধানের জন্য ইহারা সর্বদা ব্যাপৃত। 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে কোটি কোটি সুগন্ধি ফুল ফুটে। 
কিন্তু গাঁজিপুর ও আরও ২1১টি স্থান ছাড়া আর কোথাও 


ন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় না। আমরা বর্শিষ্ঠ' 


হইলে গন্ধশিল্পে সমুদয় জগৎকে পবান্ত কবিতে পাঁবিতাম। 
রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক স্বাভাবিক সুবাস বিশ্লেষণ 
দ্বারা তাহাব ভিতরস্থ পদার্থ সমূহের বিষয় অবগত হইয়াছেন; 
এখন আঁমবা সে সমস্ত পদার্থগুলি পৰীক্ষামন্দিবে সংযোগ 
করিতে পারিলেই এ সমস্ত সুবাস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। 
নিয়লিখিত উপকরণ সমূহ জেদ্মিন্‌ পুষ্পসারে লক্ষিত হয়; 
এখন আমরা এ সমস্ত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া একত্রে মিশ্রিত 
কবিতে পারিলেই জেস্মিন্‌ পুষ্পসার প্রস্তুত করিতে পারি। 
জেস্মিন্‌ পুষ্পসারের উপকরণ । 
বেন্জিল স্ব! ( Benzy! alcohol ) 
লিনালোল (Linalol) 
জেস্মোন (Jasmone ) 
বেন্জিল্‌ এসিটেট্‌ ( Benzyl acetate ) 
লিনালাইল্‌ এসিটেট্‌ (Linalyle‘acetate) ৭৫ 
মিথিল্‌ এনথানিলেট্‌ (Methyl anthranilate) ০৫ 
ইন্ডোল (10991) ২৫” 


পিপি 
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এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন, ভূমি ও রসাঁয়নপরীক্ষা- 
মন্দিরের ঝগড়ায় একে অন্যকে সাহায্যই করিতেছে, না 
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Pad 


ওযু সংখ্যা | | 
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শক্রতাঁসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারা ঝগড়ায় প্রবৃত্ত না 
হইয়া ভ্রাতৃভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসব হইতেছে। একে 
অন্তের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারেনা । এখন দেখা যার 
_ রাসায়নিকপরীক্ষামন্দির কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছে। বিশ 
বৎসব পূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা তিক্ত বাদাম (bitter almond) 
তৈলের বাস (benzaldehyde) কৃত্রিম উপায়ে আল- 
কাতবা (০০৪1-0) হইতে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হওয়াতেই 
ইহার আধুনিক কৃতকার্য্যতা উপলব্ধ হইয়াছিল। বেন্জাল- 
ডিহাইড (Benzal dehyde) এখন রং করিবাব উপকবণের 
জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সেদিন পর্যস্তও ইহা 
স্থগন্ধে ব্যবহাবেব অনুপযুক্ত ছিল, কারণ ইহার মধ্যে এক 
প্রকার ময়লা থাকিত, যাহাতে ইহাব স্থবাস নষ্ট করিয়া 
ফেলিত। কিন্তু এখন ক্লোরিন হইতে মুক্ত বেঞ্জালডিহাইভ 
ণ (Benzaldehyde free from chlorine) নামীয় 
'পদার্থ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও স্থগন্ধে ব্যবহাঁরেব উপযোগী ' 

উইণ্টাব গ্রীন নামীয় আর একটা তৈল (০1 ০৫ 
winter 2650১) যাহা প্রকৃত পক্ষে মিথিল্‌ সেলিসিলেট্‌ 
(Methyl salicylate,) বহু পরিমাণে কৃত্রিমউপায়ে 
প্রস্তুত হইতেছে। ডিয়ার টাঁং (deer-t০৷৪U€) নামীষ 
লতাঁব পত্রে কউমাবিণ (০০॥॥৭7i৷) নামীয় এক প্রকার 
“' সুমিষ্ট, কোমল গন্ধযুক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, ইহা এখন জর্ম্মন 
দেশে কৃত্রিম উপায়ে বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে 
কৃত্রিম ভেনিলিন্‌ প্রস্তুত কবা রসায়নেব আঁব একটা বিশেষ 
কৃতকাৰ্য্যতাব পবিচায়ক। মেক্সিকো ও তাহার নিকটবর্জী 
স্থানে এক প্রকাব বন্য বৃক্ষ. জন্মে ইহ! সেই বৃক্ষের ফলের 
খোসা হইতে পাওয়া যায়। এই ভেনিলিন্‌ (Vanillin) 
আবো অনেক পদার্থেব মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন, বেঞ্জিল 
হিং, আলুর খোসা প্রভৃতি । ইহা প্রথমে" আচার্য্য টিমেন্‌ 
(Tiemann) কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে বৃক্ষেব কতিপয় অংশ 
হইতে প্রস্তুত হয়। অবশেষে লবঙ্গের তৈলস্থিত ইউজিনোল 
, ভ£5001) নামীয় পদার্কে অক্সিজেনে অবস্থাস্তবিত 
করিয়া ইহ! প্রস্তুত হইতে আরস্ত হয়। ইহা প্রথম সময়ে 
অতি অধিক মুলুল্য বিক্ৰয় হইত, এখন ইহাঁব মূল্য অত্যন্ত 
কমিয়াছে। . গতি বৎসর ২৫,০০০ পাউণ্ড করিয়া কৃত্রিৰ 
ভেনিল| (%৪0:119) প্ৰস্তুত হইতেছে। 


পুষ্পসার । 
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লবঙ্গ হইতে লবঙ্গের তৈল প্রস্তুত করিতে পারা যানা। 
এই তৈল হইতে ইউজিনোল (528০701) বাহির করিতে 
পারা যায়। তাহাকে অতি সহজেই ইসো-ইউজিনোলে (১০- 
euEenol) পরিবর্তন কবা যাঁইতে পারে; ইসো-ইউত্বী- 
নোলের (5০-5985001) সঙ্গে ওজোনেব (০206) ত্রিস্না 
দ্বারাই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে । অনেক ব্ভ বড় কোম্পানি 
এই প্রণানীতেই ভেনিলিন প্রস্তুত করিতেছে। 

অনেক সময় রসায়ন অনেক সুবাস কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছে না, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার 
সহিত তাহার নকল করিতেছে । যেমন নকল মৃগনান্ভ 
(055) | ইহার মধ্যে প্রকৃত মৃগনাভিস্থ পদার্থেব কোন 
অস্তিত্বই নাই। ইহা অনেক উপায়ে প্রস্তুত কর! যাইচ্ত 
পাবে কিন্তু বাঁণিজ্যকার্যের জন্য সাধারণন্তঃ ট্রী-নাইট্রো- 
বাটীল-জিলিন্রে (tri-nitro-butyl-xylene) লক্ষিত 
উহাব নয় গুণ ওজনেব (w০i৪) এসিটানীলাইড 
(acetanilide) সংযোগে প্রস্তুত হইতেছে । 

আরো অনেক পদার্থ নকল হইতেছে। যথা-_মনে1- 
নাইট্রো-বেন্জিন (m০no-nitro-benzene), মনো-নাইট্রে- | 
টোলিন (mono-nitro-toluene), যাহ; মিরবেণ তৈল 
(০11 of mirbane) নামে বাজাবে বিক্রয় হইয়! থাকে। 
ইহা সাবান সুবাসিত করিবার জন্য তিক্ত বাদামের (০1] ০ 
bitter almond) তৈলের পরিবর্তে ব্যবহার হইং! 
থাকে। | 

, ফলিত বসায়ন আরে| অনেক সুগন্ধ গুন্তত করিতেছে 

যাহা স্বভাবঞ্জাত সুগন্ধও নহে, নকলও নহে, কিম্বা স্বভাব- 
জাত সুগন্ধেব কৃত্রিম প্রকারভেদও নহে, অঁহা একটী জিত 
নূতন পদার্থ । হিলিয়োট্রোপিন (heliotr০pin) একটা 
কৃত্রিম পদার্থ । ইহা অত্যন্ত কোমল শ্িগ্ধ সুবাস বিশিষ্ট । ইহা 


প্রথমে মরীচ হইতে প্রাপ্ত পিপারিন্‌ (peperine) নামক 


পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়; ইহা এখন হইতে কপুব ও 
সাসাফ্রাস্‌ (০11 of camphor and oil of sassa fras) 
তৈলস্থিত সেফ্রোল (54:01) নামীয় পদার্গকে অক্সিজেলে 
(০5897) অবস্থান্তরিত করিয়| প্রচুবপরিযাণে ব্যবসায়ী- 
দেব দ্বাবা প্রস্তুত হইতেছে। ব্যবসায়ীবা ইহাকে ভেনি- 
লিনের (৮a৷৷illin) সহিত মিশ্রিত কিয়া, হোঁয়াইট্‌ 
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হিলিয়োট্রোপ (white 17611096979) নামক অতি মধুর 


সুগন্ধ প্রস্তুত করিয়াছে । 
তারপিন তৈল হইতে প্রস্তুত তাবপিনিওল (15:510101) 
নামক আব একটী পদার্থ সুবাস প্রস্ততকাবকের! অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ কবিয়াছে। ইহাব সহিত লিলাঁকেব 
(119০) অতি কোমল সুমিষ্ট সুবাস মিশ্রিত করিয়া, আমরা 
হোরাইটু লিলাক (hit 17150) নামক এক প্রকাব 
পদার্থ পাই, যাহা সাবান স্থবাসিত কবিবার জন্য অত্যন্ত 
অধিক মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা সাবান স্থবাসেব 
অত্যন্ত উপযোগী, কারণ ইহা আলকালির (alkali) 
কাধ্যেব যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা কবিয়া, থাকে । 
সর্বজনপ্রিয় এসেন্স ভায়লেটু (৮০1) অনেক 
গবেষণাব পর পণ্ডিতগণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । ইহা লেবুতৈল অথবা লেবু-ঘাঁসেব তৈল 
হইতে প্রাপ্ত আয়োনোন্‌ (1০০০) নামীয় পদার্থ হইতে 
প্রস্তুত হইতেছে। এই প্রকারে অধুনা! আমরা আবে! 
_ অনেক পুষ্পে সুবাস কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কবিতে সমর্থ 
, ইইয়াছি। 
এইক্ধপে স্বভাঁবজাত পদার্থসমূহ কৃত্রিমউপায়ে প্রস্তুত 
" হওয়ায়, স্বাভাবিক তৈলেব ক্ষতি না হইয়া, বরঞ্চ কোন 
কোন বস্তুর চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। নকল মৃগনাঁভি 
প্রস্তুত হওয়াতে- স্বাভাবিক মুগনাভির কোনই ক্ষতি হয় 
নাই। ইহাব একটুও মূল্য হ্রাস হয় নাই। কৃত্রিম 
ভেনিলিন্‌ (৮৭০i!) প্রস্তত হওয়াতে স্বাভাবিক 
ভেনিলিনের (v৭!) কিছুই ক্ষতি হয় নাই। কৃত্রিম 
ভায়লেট্‌ প্রস্তুত হওয়াতে কেবলমাত্র ভাষলেটের চাঁষেব 
অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। | 
কোন প্রকাবেই কৃত্রিম তৈল স্বভাবজাঁত তৈলের ক্ষতি 
করিতে সমর্থ হুয় নাই; কারণ অধিকাঁংশ কৃত্রিম তৈলও 
গাছ গাছড়া হইতেই প্রস্তুত হইতেছে, আলকাঁতবা (০০৪1- 
" 27) হইতে হয় নাই। কৃত্ৰিম তৈল হইতে কখনও অত্যুৎকৃষ্ট 
গন্ধ পাওয়া যায় না, কারণ ইহার মধ্যে এমন একটু ময়লা 
থাকে, যাহা মুক্তকবা এখনো বসায়নেব ক্ষমতাতীত। কৃত্রিম 
গন্ধ প্রস্তুত হওয়াতে, ধনীব একচেটিয়া সুবাস সমূহ এখন 
. দবিদ্রেরাও উপভোগ কবিতে সমর্থ হইতেছে। 


প্রবাসী-_-আধাট, ১৩১৬। 
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পূর্ববর্ণিত শিল্পঘয় তৃতীয়েব জন্য কীচা মাল (22 
material) যোগাইয়া থাকে । পূর্বোক্ত ছইটীকে শিল্প 
না বলিয়া সৌবভ-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে, তৃতীয়টীই 
প্রকৃত সুবাস শিল্প । এই শির্েব জন্য বৈজ্ঞানিকেব কোন' 
প্রয়োজন নাই, ইহ! শিল্পীব কাৰ্য্য । ইহার জন্য অত্যন্ত 
অনুভব ও কল্পনা শক্তিব প্রয়োজন। সুগন্ধ বিস্তার ওস্তাদ 
হওয়া দ্রকাঁর। গায়ক ব্যতীত অপবে যেমন গানের 
তালমান বোঝে না, ওস্তাদ ব্যতীত অপরে যেমন ওস্তাঁদি 
গানের আদব জানে না, ও কোথায়ও তাল কাটিতেছে 
কিন! ধরিতে পাবে না; সেইরূপ সুগন্ধের ওস্তাদ না হইলে 
কৃত্রিম, নকল ও স্বাভাবিক গন্ধের তারতম্য উপলব্ধি করিতে 
কেহ সমর্থ হইবে না। 

বিশুদ্ধ এসেন্স স্বচ্ছ কাঁচখণ্ডের ন্যায়, কাঁচখণ্ডে যেমন 
একটু সামান্ত ময়লা থাকিলেই সহজে ধরা যাঁর, এসেম্দেও 
একটু ময়লা থাকিলেই ওন্তাদগণ অতি সহজেই ধবিতে " 
পাবে। 

মিশ্রিত এসেন্স প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার মনোহারিত্ব, 
কোমলতা, স্থায়িত্ব ও চাকচিক্যেরদিকে সর্বপ্রধান লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । ইহা মানবের মনন্ত্টির জন্যই প্রয়োজন, 
সনস্তষ্টিকর না হইলে কেহ স্পর্শও করিবে না।_ মানবহৃদর, 
আকর্ষণ কবিবার জন্ত বাহু সৌন্দর্যেরও বিশেষ দরকার । 
ইহা প্রস্তুত করিতে বন্দর্শিতা একান্ত আবশ্তক। যিনি 
সম্পূর্ণরূপে মানব হৃদয় অধ্যয়ন কবিতে জানেন, তিনিই, এই 
শিল্পে অত্যন্ত কৃতকাধ্য হইবেন। 

আমবা এই প্রবন্ধেব সহিত ছাঁপিবার জন্য কালিফর্ণিয়ার 
বিখ্যাত সুগন্ধপ্রস্ততকারী লাফিন কোম্পানীর কাঁবখানাৰ ও 
একটি গোলাপ বাঁগানেব ছবি পাঠাইলাম। শুনিতে পাই আজ 
কালি আমাদেব স্বদেশ ভাবতবর্ষে অনেকে স্বদেশী পুষ্পসাব 
বিক্রয় কবিতেছেন। প্রবাসীতে তাঁহাদেব কারখানা ও 
বাঁগানেব ছবি দিলে বড় ভাল হয়। তাহা হইলে আসল 
হইতে জাল চিনিবার উপায় হইবে। আমাদের প্রেরিত) 
ছবিগুলিব সৌন্দর্যে কেহ মুগ্ধ হইবেন ইহা মনে করিয়া - 
আমবা এগুলি পাঠাই নাই। আমবা দেখাইতে চাই যে 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নানা শিল্প কিরূপ বিস্কৃতভাবে, শৃঙ্খলার 
সহিত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদিগকে 
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যু সংখ্যা । ] ৰ 
পৃথিবীর কর্শিিতম জাতিব সমকক্ষ হইতে হইবে। আমবা 
চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারি । 

আঁমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী । 


{1 
> লে 


চিত্রপরিচয় | 
প্রবাসীতে আমৰা ছে সব প্রবন্ধ, কবিতা ও গল ছাপি, 
সেগুলি সকল বিষয়ে নিখুত হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই 
" আশা করেন না; ও মনে করি না যে তৎসমুদয় 
র্বপ্রকায় মোষ ও বৰ শু পক্ষান্তবে আমব| যে সকল 
ছবি প্রকাশিত করি, তাহা নিখুত হওয়া চাই-ই, অনেকে 
বোধ হয় এরূপ মনে করেন; স্থৃতবাং তাহা কাহাবও 
ভাল না লাগিলে তিনি চিত্রকর ও সম্পাঁদকেব সমালোচনার 
সময় মিতভাষ! প্রয়োগ করেন না। কেহ সমালোচনা 
২ কবিবেন না, ইহা আমাদের আশা, অনুরোধ বা ইচ্ছা 
নয়। আমাদেব বক্তব্য এই যে প্রবাসীর লেখা যেমন 
নিখুত নয়, ছবিও সেইকপ নিখু'ত নয়। প্রবন্ধাদির যেমন 
: কৌন না কোন গুণ আছে মনে করিয়া আমবা তৎসমুদয় 
ছাঁপিয়া থাকি, ছবিগুলিরও তন্রপ কোন না কোন গুণ 
আছে বলিয়াই ছাপি। চিন্রগুলিকে সর্বপুণাধার বলিয়া 
"আমরা মনে করি না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে কবিতা ও 
সঙ্গীত বুঝিতে, তাহার খুঁপগ্রহণ কবিতে, যেমন শিক্ষা ও 
চেষ্টার প্রয়োজন, চিত্র এবং তাহাৰ গুণ গ্রহণ 
করিতেও - তেমনই শিক্ষা! ও চেষ্টা -আবন্তক। কবিতায় 
বঙ্কার থাকিলে, তাহার [পবিস বুলনিত হইলে, তাহা 
একটা গুণ বটে, কিন্তু তাহা হইলেই যেমন কবিতা 


উক বর লাব অভাৱ কবিতা একেবাবে জঘন্য হইয়া 
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যাঁয় না, তজ্রণ চিত্রের সুন্দর বর্ণবিস্তাস, রেখাপাত; 
বা সুন্দর নাক মুখ নিখুঁত অঙ্কন, চিত্রের 
একটি গুণ বটে, কিন্ত একমাত্র, শ্রেষ্ঠ বা অবশ্ত-- 


প্রয়োজনীয় গুণ নহে, ব্‌ উহাদের একেব বা সমুদয়েব 
অভাবে চিত্র নিকৃষ্ট হইর| মায় না। কাব্য ও চিত্রে কল্পনা 
(conception) শ্রেষ্ঠতা, সর্বপ্রধান না হউক, একটি 
প্রধান জিনিষ। তাহার: পর দ্রষ্টব্য, এই কল্পনা কবি 


বাঁক্যদঘীবা বা চিত্রকর রেখাবর্ণঘারা কেমন 


~ 


চিত্ৰপরিচয়। ' 


করিয়া ব্যক্ত . 
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করিয়াছেন। কল্পনা ও কারিগরী উভয়েয় শ্রেষ্ঠতায় চিত্রের 
শ্ৰেষ্ঠতা । 

তৃতীয় বক্তব্য এই যে কবিব যেমন স্বাধীন কল্পনার 
অধিকার আছে, চিত্রকরেরও তেমনি স্বাধীন কল্পনার 
অধিকাৰ আছে। মহাভাবতে ব্যাসদেবেব জটাব বর্ণনা 
আছে বলিয়া চিত্রকবকেও ব্যাসদেবের জটা আঁকিতেই 
হইবে, অথবা বামায়ণে সীতাব লঙ্কায় কারাবোধ নাই বলিমা 
চিত্রেও তাহা দিবাব জে! নাই, এমন কোন কথা নাই । 

দমযুন্তীর স্বয়ন্থর | 

মহাঁভাবতৈর বনপর্ধে নলোপাখ্যানে এই দ্বয়ন্ববেৰ বৃত্তাস্ত ' 
বর্ণিত আছে। নলের স্যায় ইন্দ্র অগ্নি যম ও বকণ এই চাগ্বি 
দেব্তাও দময়স্তীব রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই ঠিক 
নলের রূপ ও বেশ ধাবণ কবিয় স্বয়ম্ববসভায় উপস্থিত হন। 
এ দিকে দময়স্তী পুর্ব্বেই হংসমুখে নলকে পতিত্বে ববপ 
করিয়াছেন। সুতবাং এক্ষণে তিনি, কে নল, তাহা 
বুঝিতে ন! পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। তিনি 
দেবগণের স্তুতি করায় তাহাদের প্রসাদে 


"অনিমিষ নয়ন যে ম্পন্দহীন কাধ! । 
অয্নান কুস্নম অঙ্গে নাহি অঙ্গছাঁয়। ॥ 
বৈদৰ্ভা জানিলা তবে এ চারি অসর। 
নল নরপতি দেখে ভূমিব উপর ॥ 

হাট হ'য়ে শীত্গতি মাল! দিল গলে । 
সাধু সাধু দেবতা গন্ধৰ্ব লোকে বলে ॥” 


এই চিন্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল' বসুর অক্কিত। ইহার উৎকর্ণ 
হেতু ইহা কলিকাতা গবৰ্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চিত্রশালার জল 
ক্রয় কবা হইয়াছে । এই ছবিখানি দেখিলে অজণ্টাগুভ 
চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে পড়ে। যেমন গ্রিফিথ্যু 
সাহেবের অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীব বহিতে একজন বাজার 
অভিষেকেব ছবি। পুবাঁকালে বামন দাঁসদাসী রাখ 
হুইত। স্বয়ত্বরসভাঁব ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন 
্বয়ঘববসভাঁয় সকলে চন্দনচর্চিত দেহে উপস্থিত হইয়াছেন, 
এবং চন্দনেব স্গিগ্ধ সৌবভ বাধুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। 
এই চিত্রেব অঙ্কনপাবিপার্ট্য চমৎকাব হইয়াছে। 
দেবসেনাপতি কাত্তিকেয় ৷ 
দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বঙ্গলাদেশে আসিয়া ফুলবাব্‌ 
হুইয়া! পড়িয়াছেন। তাহার যে মুর্তি গঠিত হয়, তাহাতে 
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বীরত্বের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 
গা্ুলীর অঙ্কিত এই উৎকৃষ্ট ছবিখানিতে কুমারের দেহের 
গঠন, মুখাবয়ৰ এবং নয়নের দৃষ্টিতে শৌধ্য ও তেজস্থিত! 
- সুচিত হইয়াছে । ময়ুবপৃষ্ঠে আকাশপথে সঞ্চবণ দক্ষতাব 
সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে কোন আড়ষ্টতা নাই, 
' অব্লীলা ও স্বচ্ন্দতা আছে। 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


উপকথ! ? (রামশঙ্করের তিন প্রার্থনা) প্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রসীত। 
প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৭ পৃষ্ঠা 
মাত্র। ছাপা কাগজ অনিন্দ্য। বহিূ্ত সুন্দর । চারখানি হাফ্টোন 
চিত্র মণ্ডিত । মূল্য ছয় আন|। ইহা একটি মাত্র গল্প । বৃদ্ধ হইয়াও 
লোকে যে যুবকের আচরণ করিতে যায় তাঁহারই প্রতি পরিহাস। 
সকল বয়সেই এক একটি অন্কবয়সদুর্লভ সুখ আছে; যৌবনের 
স্বার্থপর সুথ প্রো বয়সে পুত্র পৌত্রের সুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পডে। 
স্থতরাং প্রোচি বযসে আসিয়া আবার যৌবনে ফিরিতে চাওয়া! স্বার্থ- 
পরতার একশেষ। এই গঞ্জে ইহাই দেখান হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
আমেরিক বহস্ত-কবি অলিভার ওয়েগেল হোম্সের '1775 old man 
0192875 নামক কবিতার অনুকরণে ইহা লেখা । এইরূপ একটি 
জাপানী গল্পও আছে। কিন্তু সমালোচ্য পুস্তক মধ্যে পরকীয় 
খণ কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই। তবে প্রস্থকার মৌলিক কল্পনার 
দাবি করিলে কিছু বল! যায় না। গরন্পের তায! সুন্দর, বর্ণনভঙ্গীও 
মন্দ নহে। উপাখ্যান কৌতুকপ্রদ বলিয়া জুখপাঠ। 
ভারতগাথা-__এঅক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী প্রণীত। ভিমাই হ্থাদশাংশিত 
৭৮ পৃষ্ঠা । মূল্য চারি আন1। ইহা! অনেক কালের একখানি সর্ববন্ধী- 
প্রশংসিত বই। এই পুস্তকে পদ্যে ভারত-ইতিহাসের মুলতথ্য বর্ণিত 
হইয়াছে। বর্ণনার কৃতিত্ব আছে, ছন্দে প্রাণ আছে, ভাষায় প্রবাহ 
আছে। নান। হন্দ পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। বিভালয়ের 
পাঠ্য হইবার সম্পুর্ণ যোগ্য। বালকবালিকাঁদিগকে গৃহপাঠ্যকপে 
পড়িতে দিলেও তাহার। আনন্দে ভারত-ইতিহাস আয়ত্ত করিনা 
ফেলিবে। সুন্দর বই। 

শুভ বিবাহ--শীশরংকুমারী চৌধুরাণী প্রনীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত 
১২৮ পৃষ্ঠা । মূল্য ॥* আন!। মনুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
ইহা একখানি উপস্তাস_ চিত্রজাতীয়। ইহার চিত্রটি নিখুত আলেখ্য- 
বৎ স্পষ্ট হ্ন্নর। বর্তমান সময়ে বিবাহের অবস্থা, বড চাকরে বাবু, বড 
মানুষের গিনি, হিন্দুর গৃহস্থালী, হিন্ছুর বিধবা প্রভৃতির চিত্র তুচ্ছ খু'টি- 
নাঁটিতে পুস্খানুপুত্খরূপে বণিত হইয়| সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সব 
চরিত্রগুলি ল্রীবস্ত, আমাদেরই যেন নিত্যকাব পরিচিত ঘরকন্ার লোক । 
ইহাতে শিক্ষা আছে, পবিত্র আদর্শের নিপুণ আন্ডাস আছে। মহিলার 
" রচনা বলির এমন অনেক বিচিত্র চমৎকার খুটিনাটি ধর! পড়িয়াছে 
যাহা সহজে পুরুষের চোখে পড়িবার নহে। পুপ্তকথানি যিনি পডিবেন 
তিনিই শীত হইবেন! 

প্রেম- খ্রীহেমেন্্নাথ সিংহ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও 
পরিবদ্ধিত। ডিসমাই দ্বাদশাংশিত ২৮২ পৃষ্ঠা । এই প্রস্থখানিকে 
Philosophy of Love বা প্রেমের বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। 


প্রবাসী__আধাঁঢ, ১৩১৬: 


~~ 


| ৯ম ভাগ। 


ইহাতে গভীর নিপুণতার সহিত পবিত্র প্রেমের স্বরূপ, উৎপত্তি, পোষণ, 
ব্যাপ্তি, স্বভাব, সামর্থ্য, লীলা, এবং উদ্দেস্ঠ প্রাপ্রল ভাঁষায় কবির কথায 
গভীর ভাবে বদিত হইয়াছে । ইহা নানা দেশের মনীষিবৃন্দের কথা- 
মৃতের আধাব। পড়িলে মন উন্নত, আত্মা! নির্দল, চরিত্র দৃচ হয়। পড়িতে 
আরম্ত করিলে শেষ না করিরা ছাড়া যার না। ইহা! একখানি বইএর 
মত বই। বাংলা ভাবার গৌরবের সাষ্রী। ইহা অকপট চিত্তে সকল- 
কেই স্বীকার করিতে হইবে। 

. অভিশীপ- প্রীহরিহয় শেঠ প্রণীত উপন্তাস! বহিঃসৌষ্ঠব খুব 
হুন্দব, কোনো বাংলা বই এমন ভাবে বাঁধানো, আছে কি না জানি না।' 
বিলাতী বলির ভ্রম জন্মে। অভ্যন্তর ভাগ নিতীস্ত সাধারণ, বিশেষত্ব- ' 
হীন। উপাখ্যান একঘেবে; ভাষা লালিত্য ও , এবং 
চরিতরগুলি নির্জীব ও অপরিষ্ষট। পাঠকের অগ্রসর হইবার আগ্রহ 
জন্মায় না, ক্লান্তি জন্মায়! 

বিবাহমঙ্ল- গ্বিধুশেখর শাস্ত্রী সঙ্কলিত। ২* নং কর্ণওয়ালিস 
বট, কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা । ইহাতে শ্রুতি 
ও স্মৃতি হইতে বিবাহের মন্ত্র, উপদেশ, প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা, কর্তব্য, উদ্দেষ্ঠ 
প্রভৃতির মূল ও অনুবাদ প্রাগ্তল ভাষা বিবৃত হইযাছে। এই পুত্তিকা 
পাঠ করিলে বুঝা যায হিন্মুবিবাহের দায়িত্ব কত কঠিন, কত পবিত্র, 
কত উদার, কত পরাপেক্ষী। 'পুস্তকান্তে ববিবাবুর কয়েকটি গান 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহ! প্রত্যেক বিবাহার্থা নরনারীর অবগ্তপাঠ্য . 
উপাঁদেষ পুস্তক হৃইযাছে। বিবাহে যৌতুক উপহার দিবার উপযুক্ত | 
ছাপ! শুভ সিন্দুর-বর্ধে উজ্জ্বল মনোহর; কাগজ অত্যুৎকৃষ্ট ; মলাট 
আলোহিত আর্ট কাগজের, বন্ীন পুষ্পপল্লব বিভূষিত ; বন্ধনগ্রস্থি 
কোমল দৃঢ রেশমগুচ্ছের। বিবাহের মঙ্গল মধুর সরি সুদৃ ভাঁবটি 
পুক্তিকার বহিঃসৌষ্টবেও বেশ চমৎকার ফুটয়! উঠিয়াছে। বিবাচ্ছের 
সময় উপহারপুস্তক খুজিয়! আর হাঁয়রান হইতে হইবে ন|। এই গ্রন্থ 
দিয়া হুখ, পাইয়া আনন্দ। মুদ্রা-রাক্ষন। 


ভ্রমপ্রদর্শন। 
১। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বিষ্ুমুত্তির বিবরণ 
'_" সম্বন্ধে মন্তব্য । 


গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “বিক্রসপুরে প্রাপ্ত রজতনির্িত বিহুমূর্তির 
বিববণণ প্রবন্ধে যে--"এসিয়াটিক সৌসাইটীর কর্তৃপক্ষগণের নিকট 
ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, ডাহার!| ইহাকে সহারাষ্ট্রশিল্প বলিয়া 
এবং ৮**1৯** শত বৎসর পূর্বের নির্শিত এইবপ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন” ইহা লিখিত হইযাছে, তাহ! প্রকৃত নহে! লেখক 
মহাশব এই বিবরণ কি সুত্রে সংগ্রহ করিলেন, তাহা আমর! বুঝিতে 
পাঁরিলাম না । এই মূর্তি সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটার স্ূপারিষ্টেণ্ডেণ্ট 
খরীযুক্ত J. Henry Burkill, আর, মহাশষ যে অভিমত প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাঁতে মহারাষ্ট্রশিল্প বলিয়! বলেন নাই, শুধু দাক্ষিণাত্য- 
শিল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এন্থলে আমর! তাঁহার অভিমতে “ 
অংশটুকু এখানে উদ্ধত করিলাম 

“The statuette appears to be about 100-150 years 
old and jJooks as of Southern India workmanship.” 

পরিশেষে বক্তব্য এই--বার্কিল মহোদয় যে ইহ ১** হইতে ১৫, 
বৎসরের মধ্যে নির্ন্িত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! আমর্ধোর 


£ 


ওয় সংখ্যা | | 
নিকট সটান বলির! বোধ হর না। যেহেছু এই সুষ্ঠ বে ইহা 
অপেক্ষা আরও বহু পুবাতন সময়ের তদ্বিযয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান 


রহিয়াছে। 
প্রীতরণীকাস্ত চক্রবর্তী সরস্বতী 


২। রাজাবাড়ীর মঠের আয়তন । 


গত বৈশাখ মের “প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেন্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, 
বাঁজাবাড়ীর মঠের নিয়াংশের বেষ্টন সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! 
ভুল হইবাছে। অল্প দিন হইল আমবা উক্ত বাঁজাবাঁভীর মঠের নিয়াংশেৰ 
বেষ্টনের বে মাপ গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে উহার বেড় প্রা ১২* ফুট 
বা ৪* গঞ্জ হইবে। পপ্রবানীতে মঠের যে ফটো! দেওয়া হইযাছে, 
উহা! মঠের ঠিক ফটো! হইয়াছে। EL 
বেশ বুঝিতে পারা যায যে, উহার নিয়াংশের বেষ্টন কিছুতেই ৩* 
ফুট হইতে পাবে না । 

যোগেকর বাবুর লিখিত অন্যান্ত দর্শনীয় স্থানপগুলিরও ফটো প্রবাসীতে 
দিলে ডাল হইত। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া! থাকিতে পাবিলাম 
না। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রার (“নির্ম্মাল্য” ও “নব্যভারতে") ও জীযুক্ত 
১ হরিসাধন- মুখোপাধ্যায় (“প্রবাসী”-_ “জ্যোতি-নির্ববাপ” নামক গল্পে) 
প্রমুখ কোন কোন ইতিহাসিক লেখক কেদার রায়কে চাদ রায়ের পুত্র 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি অন্থান্ত 
এতিহাসিক লেখকগণ কেদার রায়কে চাদ রায়ের ভাই বলিষ! উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই অবস্থায় আমর! কাহার কথা সত্য বলিয়! গ্রহণ 
কক্টিব? বঙ্গীয় এঁতিহাসিক লেখকগণের মধ্যে কেহ ইহার প্রকৃত তত্ব 
উদ্ধার করিয়া ধতিহাসিক সত্যের মৰ্য্যাদা রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের 


অনুরোধ । 
আ্দীনেশচরণ বন্ধ । 


৭৯ পা পতি 


পপি 


বিবিধ প্রসঙ্গ । ২ 


অনেকে জিজ্ঞাস! করিয়! পাঠান, তাহাদেব-লেখা! প্রবাসীতে 
ছাপা হইবে কি না। এক কথায় ইহার উত্তৰ এই যে 
লেখা না দেখিয়া কোন মত প্ৰকাশ করা যায় না। লেখা 
ভাল হইলে ছাপা হইয়া থাকে। মাসিক পত্রেব পক্ষে, 
প্রবাসীর পক্ষে, কিকপ লেখা উপযোগী, তাহা বলা কঠিন। 
প্রবন্ধাদি নির্বাচনেও আমাদের অনেক ভুল হয়। যাহা 
উপযোগী তাহাও আমরা অনেক সময় স্থানাভাবে ছাপিতে 
১ পাবি না। অনেক সমর ছাপিবাব উপযোগী লেখাও 
অত্যন্ত বিলম্বে ছাপা হয়। সম্প্রতি আমরা সাড়ে তিন 
ব্থসব পূর্বে প্রা একটি লেখা ছাপিয়াছি। অনেক লেখা 
ছাঁপিতে বিলম্ব হওয়াব একটি কারণ দৈর্ধ্য। প্রবন্ধ ৪৫ 
পৃষ্ঠাব অধিক লম্বা হইলে ছাঁপিতে বড় অঙ্গৃবিধা তুয়। 
i 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


টি 


অনেকে আমাদের অসাধাবণ উদার্াদি গুণে প্রশংসা 
করিয়া নিজ প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপিয়া তাহাদিগবে 
উৎসাহিত কবিতে অন্থরোধ কবেন। আমর যে অসামাল 
ওঁদার্য্যসম্পন্ন ও গুণগ্রাহী তাহাতে সন্ধেহ কি? কিন্ত 


তথাপি সত্য কথাটা ত বলিতে হয়? আর সেটা এই বে 


কাহাকেও উৎসাহিত বা নিকৎসাহ কবা প্রবাসীর উদ্দেশ্য 
নযষ। আমাদের বিবেচনাষ যাহা পাঠিকা ও পাঁঠকদিগেৰ 
হিতকর ও গ্রীতিকর, দেশেব ও মানব-স্মাজেব পক্ষে 
শ্রেয়স্কব, তাহা! প্রবাসীতে প্রকাশ কবা আমাদের উদ্দোস্ঠ। 
ইহাতে কোন লেখক উৎসাহিত হইলে আনন্দেব বিষয়: 
কেহ যদি নিরুৎসাহ হন ত ক্ষমা কবিবেন। ক্রারণ “নুতন 
লেখক হষ্টি করা” আমাদেব সাধ্যাতীত। নাহাদেব শক্তি 
আছে ও অবসব আছে, তাহাবা এই ব্রত গ্রহণ করিতে 
পাবেন। আমবা নূতন পুবাঁতনেব বিচার কত্ি না । কিন্ত 
তথাপি কোন বিষয়ে প্রথিতনাম৷ লেখকের প্রকাশযোগ্য 
লেখা হাতে থাকিতে নূতন লেখকেব তন্রপ বিষয়ে লিখিত 
প্ৰকাশযোগ্য লেখা অগ্রে ছাপিতে কোন সম্পাদক ইচ্ছ 
কবেন না। 

কোন কোন “উদীয়মান কবি” কবিতা পাঠাইয়া এই 
আশ্বাস দেন যে প্রেবিত কবিতাটি ছাপা হইল প্রতিমাসে 
আমাদের এরূপ একটি কবিয়া কবিতা প্রাপ্তি ঘটিবে 
আজকাল বড় ভয়ে ভয়ে কাগজ চালাইতে হয়, কৰে 
কি লিখিয়া রাজদ্রোহাপবাধে দণ্ডিত হইতে হইবে, এই 
ভয়। তাহার উপব কবিযশঃপ্রার্থীবা এরূপ ভয় দেখাইজে 
উভয়বিধ ভয়ে আমাদের আয়ু হ্রাস হইতে পাবে। 

আমর! উপবে প্পাঠিকা ও পাঠকদ্দিগের” লিখিয়াছি : 
এরূপ প্রয়োগের সপক্ষে "সীতারাম” “লক্ষ্মীনানায়ণ” প্রভৃতি 
যুগলনামেব উল্লেখ করা আমরা অনাবিষ্তক মনে কবি। 
কেন না, আমাদের প্রয়োগেব কাঁবণ অন্যবিধ? পাঠিকাবা 
বাল! মাসিকপত্র পড়েন, অনেকটা! এই কাব"ণ কাঁগজগুলি 
চলে; নতুবা কেবল পাঠকমহাশয়দেব অনুগ্রহের উপ 
নির্ভব করিলে সম্পাদকমহলে দুর্ভিক্ষ পড়িয়া যইত। তাহা 
একটা কারণ এই যে যদিও কোন সম্পন্ন বা উপার্জনক্ষম 
ব্যক্তি চাল ভিক্ষা কৰিয়া ভাত বাঁধিয়া বা বধাইয়! খাও 
লজ্জাব বিষয় মনে কবেন, কিন্ত মাসিক কাগজ ভিক্ষা কবি 
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পড়াটাই নিষম বা দস্তর বলিয়া অনেক সম্পন্ন ও উপার্জ্নক্ষম 
ব্যক্তি স্থির কবিয়া রাখিয়াছেন। পয়সা দিয়া কাগজ কেনা 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র । বাঙ্গালী . বড় বুদ্ধিমান জীব। 
বেকুব ইংরাজ পয়সা দিয়া কাগজ পড়ে, বুদ্ধিমান্‌ বাঙ্গালী 
বিনা পয়সায় সেই কাজটি সাবিরা লয়। কেবল সামান্ত 
একটু এই প্রভেদ আছে, যে অধিকাংশ বাঙ্গালী লেখক ও 
সম্পাদকগণেব নিবন্থু ও নিবন্ন পাবত্রিক মঙ্গল হয়, এবং 
উপার্জনক্ষম, সম্পন্ন বিনি-পয়সাব পাঠকদেব আত্মমর্ধ্যাদার 
জ্ঞান লোপ পায়; পক্ষাস্তবে ইংরাঁজ লেখক ও সম্পাদক- 
গণের প্রহিক সুখ স্থবিধাঁও হয়, পাঠকদেব আত্মমরধ্যাদাও 
অক্ষু্ধ থাকে৷ বলা! বাহুল্য, ধাহারা দরিদ্রতাবশত কাগজ 
ধার করিয়া পড়েন, তাহাব! তাহাদের জ্ঞানপিপাঁসাব জন্য 
সম্মানার্থ। তাঁহাদের বিকদ্ধে আমাদেব কোন বক্তব্য নাই। 

আরও একট! তুচ্ছ প্রভেদ আছে। সেটা এই যে 
ইংরাজ মানুযগুলাব মত ইংরাজদের কাগজগুলাও 
দীর্ঘজীবী হয়। এই সে দিন কোয়াটার্লি বিভিউ নামক 
বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রের শতবার্ষিক উৎসব হুইয়া গেল। 
উহা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তখনই গ্রন্থকাব সদী 
(5০্‌uthey) প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্ত প্রকাশকের নিকট 
হইতে পনের শত টাকা পাইতেন। 

মেদিনীপুরেব যে তিনটি যুবক মাজিষ্ট্ৰেট ওয়েষ্টনকে 
বোম! ছারা মারিয়। ফেলিবার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে 
কারারুদ্ধ হইয়াছিল তাহারা আগীলে প্রধান বিচারপতি 
জেঞ্কিব্স এবং বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
দ্বয়েব বিচাঁবে বেকস্থর খালাস পাইয়াছে। সুখের বিষয়। 
বিচারকগণ তদস্তকাবী এবং প্রমাপসংগ্রহকারী পুলিস 
কর্ন্নচাবীদের এবং অধস্তন আদালতেব বিচারকদের কার্য্য- 
প্রণালীবও দোষোদঘাটন করিয়াছেন। তবে সমালোচনাটা 
একটু মৃত হইয়াছে বোধ হয়। আরও কড়া হইলেও যথোচিত 
হইত না। এখন বর্ধমান ডিবিজনের কমিশনাব ম্যাকফার্সন 
সাহেব তদন্ত করিবেন যে কেন এইরূপ অভিষৌগবিভ্রাটাদি 
ঘটিল। মৌলভী মজহবল্‌ হক, ইন্‌ল্পেক্টর লালমোহন 
এবং মাজিষ্টেট ওয়েষ্টন, এই তিন জনই বাস্তবিক এই 
মোকন্দমার জন্ত দায়ী । সুতরাং এই তদস্তে তাঁহাঁদিগকেই 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩১৬ । 


| লন ডি 


এ৷ ২ পানিত? পাটি পি ৭% 


আসামী বলা যাইতে পারে । অতএব ব ঠিক তান্ত করিতে 
হইলে তাহাদিগকে অন্য জেলায় কাজ দিয়া মেদিনীপুব- 
বাসীর মনে নির্ভয়ভাঁব জন্মাইয়! তদন্ত আরম্ভ করা উচিত 
ছিল। অবশ্য তাঁহারা অন্য দশজনেব মত এই তদস্তেব্‌_ 
সময় উপস্থিত থাকিলে ক্ষতি ছিল না । কিন্তু মেদিনীপুরের 
রাজকর্ম্মচারীরপে তাহারা উপস্থিত থাকিলে, কখনই, ঠিক্‌ 
তদন্ত হইতেছে বলা যাইতে পারে না। তাহাতে আবার 
তাহাবা তদন্তের সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন ও জের! করিতেছে, _হঠিক্‌ 
যেন তাহাবাই বিচাবক। বিচিত্র ব্যাপার বটে ! অনুসন্ধানের 
কমিশন তিন রকমের হয়, 5011775 অর্থাৎ গুরুতর প্রশ্ন বা 
সমস্ত উপস্থিত হইলে কর্তব্য নির্ণয় জন্য, shelving রা 
সমন্তাটা চাপা দিয়া রাখিবার জন্য, এবং white-washing 
বা বাজকর্ম্মচাবীদেব দোষ ক্ষালন জন্য । মেদিনীপুবেৰ 
তদন্তটা তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইবে কি? J 

সম্প্রতি বাহ্বার ডাকাতি মোকদ্দম। এবং কয়েকটি 
আগীলে হাইকোর্ট সুবিচার করায় এবং জজ বীচক্রফ্টের 
বিচাবে অববিন্দ বাবু প্রভৃতি খালাস পাওয়ায় কোন কোন 
সম্পাদক চীৎকাব জুড়িয়াছেন যে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার পয - 
হইয়াছে। আমরা ব্রিটিশ অব্রিটিশ সকল সুব্চারককে 
শ্রদ্ধা করি, কিন্তু স্তায়পবতা জিনিষটাকে ব্রিটিশজাতির 


-  এক্চেটিয়া, বা বিশেষ গুণ মনে করিতে পাবি না। এখন” 


যদি ব্রিটিশ ন্যায়পরভার জয় হইতেছে, তাহা হুইলে এতর্দিন 
অনেক মোকদ্দমাষ অধস্তন আদালতে ও হাইকোর্টে ব্রিটিশ 
অন্তায়পবতাঁৰ জয় হইতেছিল বলিতে হুইবে। কাবণ 
অবিচাবকাঁৰী জজেবাও ত ব্রিটিশজাতীষ। যদি প্রশংসাটা 
ব্রিটিশজাতিকে দিতে হয়, তাহা হইলে অপ্রশংসাটাও 
তাহাদেব্‌ই প্রাপ্য । 

নিবপবাধ ব্যক্তিবা! খালাস পান, ইহা খুবই আননোর 
বিষয়, কিন্তু ইহাকে আমরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার 
বিনদুমাত্রও উন্নতি মনে কবিতে পারি না। পুলিসে ও 
মাজিষ্ট্রেটে মিলিয়া নিরপরাধ লোকদিগ্রকে নির্যাতন / 
কবিবে, বিচারাধীন অবস্থায় মাসের পর মাস তাহাদিগকে 
অতি নিকৃষ্ট দাগী বদমায়েসের মত নির্জন কারাবাসে বাখিয়া 
জঘন্ত অশন বসন শয়নাদির ব্যবস্থা করিবে, মিথ্যা- 
সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জেলে পাঠাইবে, . 


ওয় সংখ্য! । | 


জট কাবাভোগেব পর তাহারে 
টাকা থাকিলে তাহারা আপীল কবিয়! খালাস পাইবে, 
ইহাতে পস্তোষেব কাবণ কতটুকু আছে? একজন 
বাজপুকষ পৃষ্ঠে কষাঘাত কবিবে, পবে আব একজন 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 
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অপবাধেব নিবাবক মাত্র । আমরা জানি ইংবাজী ভাষায় 
কথাব মাবপেঁচ ও শ্রাদ্ধ খুব কবা! যায় । কিন্ত মান্ুগুলিকে 
আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া নিজ নিজ কর্তব্য কার্য্য 
কবিবাব স্থযোগ হইতে বঞ্চিত কবিয়া এক যায়গায় বন্ধ 


_-আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিবে, আহাহা বড্ড মেরেছে, কবিষা রাখা কি দণ্ড নয়? হিংসরজন্তর মত কিম্বা দাগী 


শখ 


সি 


ভাবি ইত 575৮৮ 


বিচারকপদে নিযুক্ত কবা, এবং বিচাব-বিভাগকে বেতন- 
58৮৮ 
হাইকোর্টেব অধীন কবা, বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল - 
হইবে বটে। কিন্তু ইহাতেও বোগেব জড় নষ্ট হইবে” 
বোঁগেব মুল কাঁবণ এই যে "আমরা নিজ. 


নিৰ্ম্মিত হইবে, তখনই ব্যাধিব শত প্ৰতিকাৰ হইবে ৷ 
 ভৎপুর্কে নহে “তখন আর. আরমীদেবই: স্বদেশবাসী : 
রাত 
সাহসী পাইবেন. টি 
নন নির্বাসিত লিনী: নৌকগেব কারি 
৮১ 
« আইন. . 
২ আদালত ব্চাব* চলিতেছে + সন 
কাবণ, থাকিতে ' পারে, মীর পক্ষ হইতে" হব্হাউস- 
সাহেব. পারেন এইকসপ-. মত: প্রকার.) করিয়াছেন, : : 
অথচ: ১৮১৮, -সালেব নং, ”ররগুঁলেস্টানে 'আছে- য়ে ' 
" অশান্তি “বা.:উপুঁরব নিবারণের জু নির্বাসন: হইতে. 
পাঁবে। “ তাহা ইইলে পবিফাব কবিয়া" বলিলেই, হয়-য়ে ৪ - 
সামান্ত কাঁবণটুকুও 'অধিবা দেখাইতে বাধ্য -নই,:.আমারের *“ 
নিজেব স্মার্থেব জন্ত যাহা ঘন যায় তাহাই: কবিব। -রার্য্যতঃ 
তাঁহাই' বাটিতেছে...বটে;':কৈবল-:& কারখৃটুকুব একটু 


আচ্ছাদন, ছিল। ' সেই সরব "ছি ড়িয়া নুগ্ন সত্য-'বাহিব' ' 
হইয়া য়ায় ভাবাই হাইল।- তাতএর দেশের-এখন অবস্থা 


এই যে যে কোন "শক্তিশালী : স্বদেশপ্রেমির' ব্যক্তিকে 
গবর্ণমেন্ট শাত্তিব সময়েও বিচার না কবিয়া : কোন অপরাধ - 
২ নির্দেশ না কবিয়া নির্বাসিত করিতে পারেন। 
লর্ড ম্লীব শাসনসংস্কারবিধি যে পুন্তিকাতে ছাপা হইয়াছে, 
তাহা এক একখানি ক্রয় কবিয়া তাঁহাব বাতাস খাইলে, 
বা তাহা ধুইয়া জল খাইলে আমাদের প্রাণটা ঠাণ্ডা হইতে 
গাঁধে, এবং দকল ব্যাধিরও নিবৃত্তি হইতে পারে ! 

প্রধান মন্ত্রী বলিবাছেন নির্বাসনটা দণ্ড নয়, 


৯ | 


" Mr." Hobhouse J 


বদ্‌মায়েসের মত অশ্বিনীকুমাব দত্ত বা কৃষ্ণকুমাব মিত্র বা 


বান্ধিতে ধনী, নিধন, দেশী, ইংবাজ, সকলে খোলা যায়গায় 
' মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন করিয়া নিদ্রা! যায়। ইহাঁদিগকে 
এহেন গ্রীন্মেও বাত্রে তালাবন্ধ কবিয়া রাখা কি দণ্ড নয়? 
আমবাঁ-বিশ্বাস করি; যে ইংবাজী ভাষাতেও, সত্য যাহা, 
তাহা ব্যক্ত করা যায়! ত 


: কিন্তু ঠিকুঅগনন্বধিটা-কি তাহা, বলিতেছেন না। এই অন্ত 
লাপুটন-নাক' এক্সন সভ্য জিজ্ঞাসা রুবিয়াছেন, আপনাব 
'ফেঁঅপ্ৰধি নির্দ্ণে করিতেছেন না, তাঁহার কাবণ কি এট 
A ‘অপৰাধ নিৰ্দেশ দিলেই তাহা মিথ্যা বলিস প্রমাণ 
fr 

Ll উজ বাজে নে বলা যায়, এই প্রশ্নীটিট 

তাহাৰ পরাণ) ৷ 
-১দে্শেব লোক চুপ “করিয়া এসাছেন কেন? আমর! 

আব্েদ্নন্‌,বা 'প্তুতিবাদ:করিতে বলিতেছি না। কেনল সকলে 
মনে কণ্নাঁটা-খুলিষ! বলুন ৷ * “চুপ করিয়া থাকাষ কোন লাভ 
নাই ' আহক মুখ খুলিয়াছেন। বাঙ্গালীব নীবৰ থাকা 
: শৌভাঁ পায়না রি ই 
রি রবি কাল 
জ্যৈষ্ঠ প্রাপ্ত বিলাতী ডাক হইতে খ্বর“পাইলাম যে হব্হাউস 
'সাহেব 'পার্লেমেন্টে একটি, প্রশ্নেব উরে ভাবত-সচিবের 
পক্ষ হইফেবিযাছেন- 
understand the hon. gentleman 
asks.wheéther the conmotior to which I referred in ny 
" answer was caused by the Swadeshi movement. I 
believe that iS partly the cause. 


* তাহা হইলে -এখন-একটু আলোক পাওয়া গেল। 
শ্বদেরী ভিন লী কারণ। 


এখন =; $2, H 


আৰ কতকগুলি . সেগুলি 
তথাকাব "জজের বিচারে গবর্ণমেণ্টেব বিকদ্ধে অগ্রেম 
(disaffection) উৎপাদক বলিয়া' বিবেচিত হইয়াছে । তহ্হা 
হইতেও পাঁরে। কিন্ত জজ টিতে নে এ কবিতাগুলি 


ye” 


bo 


২১০ p রা জে ১৩১৬। | ৯ম ভাগ। 
লিখি কৰি মহাশয় বাজার-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যুদ্ধেব- সহায়তা করিতেছে। তাহেরপুবের চিনিব কাবখান। বর্ধিত ৪ লক্ষ 
কবিয়াছেন। তজ্জন্ত তীহাঁব যাবজ্জীবন নির্ববাসনেব এবং টাকা মূলধনে সারদচিবণ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়েরা চালাইতে 
সমস্ত সম্পত্তি বাঁজেরাপ্ত কবিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে। দণ্ডটা উদ্বোগী হইয়াছেন। যশোহবে বাবু মন্মথনাঁথ ঘোষ.বোতাম 
অলৌকিক রকমের লঘু হইয়াছে। সে যা হোক্‌, এখন ও মাদুবেব কাবখানা করিতেছেন। কলিকাতায় মাণিক-' 
বাঁচা গেল। বাঙ্গালীব একটা দুর্ভাবনা দূব হইল । তলা মেন বোডে শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার বসু স্বদেশী ছাপার. 
বাঙ্গালী যোদ্ধা নয়, বলিয়া একটা দুর্ণাম আছে, কিন্তু কালীর কাবখানা স্থাপন করিয়াছেন। জাপানে এই শিল্পে 
* কবি ত বটে। কবিতা লিখিয়াই, যদি যুদ্ধ কবা যায়, শিক্ষিত শ্রীযুক্ত যোগেন্্প্রসাদ বস্থু কারখানাব কার্ধ্য- 
. (সত্যিন্কাব যুদ্ধ, কবিব লড়াই নয়! ), তাহা হইলে বাঙ্গালী পবিচাঁলক হইয়াছেন। বিঁকবগাঁছি হইতে কপিলমনি 
অতঃপর যুদ্ধে অদ্বিতীয় হইবে । আব ইহাতে সুবিধা এই পর্য্যন্ত স্বদেশী ্ীমার- চলিতেছে। প্রতিতবন্্ী” হোবমিলাব 
যে এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাত পা ভাঙ্গিবে না, গায়ে কোথাও :“কোম্পানী সুতরাং ভাহাঁদেব ভাড়া সিকি করিয়া দিয়াছে। 
আঁচড় লাগিবে না, দিব্য বিছানায় শুইয়া কাগজ পেজ" কিন্ত স্বদ্েশপ্রেমিক নিশ্চয় এ টোপ গিলিবেন না বাজিত- 
লইয়া যুদ্ধ কবা চলিবে! তবে একটা বিপর -আঁছেরটেন + পুবেব:-ছৈরেবা গ্রামেব অলকষ্ট নিবারণ জন্য স্বত্ত পুকুব, 
যাবজ্জীবন নির্বাসন” টিপা বি টির মাথায় ঝুড়ি কষ ছি রত কুলং- 


করিলেন, কিন্ত ধুর 


- করিলে ত যুদ্ধের'সাহীষ্যক্বা চলে বর 

বলিতেছেন কৌধা বিল্লাহ বী বিদ্দোহীক চেষ্টা হয বাকী .* 

কেহ রাজাব, বিরুঞ্জে-বর্‌ সু” যুধাও: ছে নহি গই ৰ 

-প্রকাশিত জিনিঘটৰ ফল হাই বু পা টি 
3: 















ঘর Tribunals: বে, কব বিচাব 
রব fe TAL আবষ্ত হইবে | কেবল; প্ীককতিদেবীকে কৌঁথায় পাওয়া 
আমাদের জাতীয় এঁক্য কি এমনই রী ফেবিদেশর ভা; যাইবে, এবং কি পরকার্বে গ্রেপ্তার করা হইবে, ইহা এখনও 
গড়াব উপব উহাব অস্তিত্ব নির্ভব করিবে? নেন অমর", স্ব. হয় নাই। অনুষ্ঠানের এই সামা কটু মার 
-দেশেব সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কাজে.-“একপ্রাণ- হই. হা ' আছে। | 
১৮০৪১০১০০৯০ ব্লাজ্য “বিস্তাব টা 





২১৬ সং নিথর ই, রুশীন প্রেম হইতে জীব দল কর সুজিত ও বাৰিত | 





শাক্যসিংহ ও হংস। 
্প্রয়নাথ সিংহ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে তাহার অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত । 


Three colour blocks by (1, Ray. Kuntaline Press, Caleutta, 


ই 

[| 

Me 2 
. 


৮ 





গোরা । 

“ es 
১ ললিতাব সঙ্গে তাহার বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবার 
জন্যই যে সুচরিতা বিনয়কে ডাকিয়া গেল বিনয় তাহা 
বুঝিয়াছিল। . এই প্রস্তাবটিকে সে শেষ কবির! দিয়াছে 
বলিয়াই ত ব্যাপাবটা শেষ হুইয়া যায় নাই। তাহার যতক্ষণ 
আঁয়ু আছে ততক্ষণ কোনে! পক্ষের নিষ্কৃতি থাকিতে 
পারেনা। 

এতদিন বিনয়ের সকলের চেয়ে বড় ভাবনা! ছিল 
'গোরাকে আঘাত দিব কি কবিয়া! গোরা বলিতে শুধু 
যে গোঁবা মানুষটি তাহা নহে, গোবা যে ভাব, যে বিশ্বাস, 
যে জীবনকে আশ্রর কবিয়া, আছে সেটাও রটে। ইহারই 
সঙ্গে বরাবব নিজেকে মিলাইয়া চলাই বিনষেব অভ্যাসের 
এবং আনন্দের বিষয় ছিল৷; ইহাব সঙ্গে কোনো. প্রকার- 
" বিরোধ যেন তাহা নিজেরই সঙ্গে বিরোধ । 


কিন্তু সেই আঁঘাতের প্রথম সঙ্কোচটা কাটিয়া গেছে। 


ললিতার প্রসঙ্গ -লইয়া গোরার সঙ্গে একটা স্পষ্ট কথা 
_. হইয়া যাওয়াতে বিনয় জোব পাইল। ফোড়া কাটাইবাব 
২ পুর্বে রোগীব ভয় ও ভাবনাব অবধি ছিল না--কিন্তু অন 
“যখন পড়িল তখন বোগী- ‘দেখিল বেদনা আছে বটে কিন্ত 
আবামও আছে এবং জিনিবটাকে কল্পনায় যত সাংঘাতিক 
বলিষ! মনে হইয়াছিল ততটাও নহে। j 

এতক্ষণ বিনয় নিজেব সর হরি হিতে 
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পাবিতেছিল না৷ এখন তাঁহার তর্কের দ্বাবও শলিয়া গেল। 
এখন মনে মনে গোবার সঙ্গে তাহাব উত্তর প্রহ্যুত্তব চলিতে 
লাগিল। গোরার দিক হইতে যে সকল শুক্তি প্রয়োগ 
সম্ভব সেইগুলি মনের মধ্যে উত্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে 
নানাদিক হইতে খণ্ডন করিতে- লাগিল। যদি গোরার 
সঙ্গে মুখে মুখে সমস্ত তর্ক চলিতে পাবিত তাহা হইলে 
উত্তেজনা যেমন জাগিত তেমনি নিবৃত্ত হইয়াও যাইত কিন্ত 
বিনয় দেখিল এ বিষয়ে গোঁব। শেষ পর্য্যন্ত তর্ক কবিবে না! 
ইহাঁতেও বিনয়ের মনে একটা! উত্তাপ জাগিল-_সে ভাঁবিল, 
গোরা বুঝিবে না, বুঝাইবে না, কেবলি ভোব করিবে 
জোব | জোবের কাছে মাথা হেট কবিতে পাবিব না! 
বিনয় কহিল, যাহাঁই ঘটুক আমি সত্যেব পক্ষে ! এই বলিয়া 
“সত্য” বলিয়া একটি শব্দকে ছুই হাতে সে বুকেব মধ্যে 
আীকড়িরা ধবিল। গোরার প্রতিকূলে একটি খুব প্রবল 
পক্ষকে দাঁড় কবাঁনো দরকার এই জন্য, সত্‌ই যে বিনয়ের 
চরম অবলম্বন ইহাই সে বাব বাব করিয়া নিজের মনকে 
বলিতে লাগিল। এমন কি, সত্যকেই নে যে আশ্রয় 
করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া নিজেব প্রতি তাহা 
ভাবি একটা শ্রদ্ধা জন্মিল । এই জন্য বিনয় অপরাহ্ে 
স্চরিতার বাঁড়ির দিকে যখন গেল তখন বেশ একটু মাথ৷ 
তুলিয়া গেল। সত্যেব দিকেই ঝুঁকিয়াছে বলিয়া তাহার 
এত জোব, না, ঝৌকটা আঁব কিছুব দিকে সে কথ: 
, বিনয়েব বুঝিবার অবস্থা ছিল না । 

'  হুবিমোহিনী তখন রম্ধনের উদ্যোগ কবিতেছিলেন। 


২১২৪. 


বিনয় সেখানে রক্ধনশালাব বাবে ee মধ্যাহ 
ভোঞজনেব দাবী মঞ্জুর কবাইষা! উপবে চলিয়া! গেল । 

সুচবিতা একটা 'সেলাইয়েব কাঁজ লইয়৷ সেইদিকে 
চোখ নামাইয়া অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে আলোচ্য 
কথাটা পাঁড়িল। কহিল-_“দেখুন্‌ বিনয় বাবু, ভিতবকাঁর 
বাঁধা যেখানে নেই সেখানে বাইরের প্রতিকূলতাকে কি 
মেনে চল্‌তে হবে?” 


" গোবার সঙ্গে যধন তর্ক হইয়াছিল তখন বিনয় বিদ্ধ - 


যুক্তি প্রয়োগ কবিয়াছে। আবাঁব স্থচরিতাব সঙ্গে যখন 
আলোচনা হইতে লাগিল তখনো সে উল্টা পক্ষেব যুক্তি 
প্রয়োগ কবিল। তথন, গোঁবার সঙ্গে তাঁহাব ষে কোনো 
মতবিবৌধ আছে এমন কথা কে মনে কবিতে পাঁবিবে। 

বিনয় কহিল, দিদি, বাহিবেব বাঁধাকে তোমবাঁও ত 
খাটো কবে দেখ চনা। 

স্ুচবিতা কহিল, তাব কারণ আছে বিনয় বাবু। 
আমাদের রাঁধাটা ঠিক বাইবেব বাঁধা নয়। আমাদের 
সমাজ যে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসেব উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
আপনি ষে সমাজে আছেন সেখানে আঁপনাব বন্ধন কেবল- 
মাত্র সামাজিক বন্ধন। এই জন্তে ললিতাকে যদি ব্ৰাহ্ম- 
সমাজ পবিত্যাগ কবে যেতে হয় তাব সেটাতে যত গুরুতব 
ক্ষতি, আপনার সমাজ ত্যাগ আপনাব তত্টা.ক্ষতি নয়। 

, ধৰ্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত সাধনাব জিনিষ তাহাকে কোনো 
সমাঁজেব সঙ্গে জড়িত করা! উচিত নহে এই লইয়! বিনয় 
তর্ক কবিতে লাগিল । 

এমন সময় সতীশ একখানি চিঠি ও একটি ইংবাজি 
কাগজ লইয়া ঘবে প্রবেশ কবিল। বিনয়কে দেখিয়৷ সে 
. অত্যন্ত উত্তেজিত হইযা উঠিল-_বৃহস্পতিবাবকে কোনে! 
উপায়ে রবিবার কবিয়! তুলিবাৰ জন্য তাহাব মন ব্যস্ত 
হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিনয়ে এবং সতীশে 
মিলিয়! সভা জমিয়৷ গেল। এদিকে ললিতাব চিঠি এবং 
তৎসহ প্রেবিত কাগজথানি সুচরিতা পড়িতে লাগিল । 

এই ব্রাহ্ম কাগজটিতে একটি খবব ছিল যে, কোনো 
বিখ্যাত ব্ৰাহ্ম পরিবারে হিন্দুসসাজেব সহিত বিবাহ ঘটিবাব 
যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা. হিন্দুযুবকেব অসম্মতি, বশত, 
কাটিয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত হিন্দু যুবকেব নিষ্ঠীব 
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সহিত তুলনা কবিয়া ব্রাহ্মপবিবাবের শোচনীয় দুর্বলতা 
সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করা হইযাছে। 

সুচরিতা মনে মনে কহিল যেম্ন করিয়া হউক্‌ বিনয়ের 
সহিত ললিতার বিবাহ ঘটাইতেই হইবে । কিন্তু সে ত এই 
যুবকের সঙ্গে তর্ক করিয়া হইবে না। - 'ললিতাকে স্থচবিতা 
তাহাঁব বাড়িতে আঁসিবার জন্য ‘চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে. 
বলিল না যে, বিনয় এখানে আছে । 

কোনো পঞ্জিকাঁতেই কোনো! গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশে , 
বৃহম্পতিবাবে ববিবা'র পড়িবাব ব্যবস্থা না থাকায় সতীশকে ' 
ইন্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইবার জন্তু উঠিতে হইল । সচবিতাঁও,- 
স্নান কবিতে যাইতে হইবে বলিষা কিছুক্ষণেব জন্ত অবকাশ 
প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। 

 তর্কেব উত্তেজনা যখন কাটিয়া গেল তখন স্থচবিতাঁব 
সেই একলা ঘবটিতে বসিয়া বিনয়েব ভিতবকাঁব যুবাপুরুষটি . 
জাগিযা উঠিল। বেলা তখন নয়টা সাড়ে নয়টা । গলির ' 
ভিতবে জন্কৌলাহল নাই। স্ুচরিতাব লিখিবার টেবিলের 
উপব-একটি ছোট ঘড়ি টিকৃটিক্‌ করিয়া ' চলিতেছে ।+ ঘবেব 
একটি প্রভাব বিনয়কে আবিষ্ট কবিয়া ধবিতে লাগিল। 
চাবিদিকেব ছোটখাটো গৃহসজ্জাগুলি বিনয়েব সঙ্গে যেন 
আলাপ জুড়িয়া দিল। টেবিলে উপরকাব পাবিপাট্য, 
সেলাইয়ের কাজ করা চৌকিঢাঁকাটি, চৌকিব নীচে পাদ- 
স্থানে কাছে বিছানো একটি হরিণেব চামড়া, দেয়ালে 
ঝোলানে! ছুটিচাবটি ছবি, পশ্চাতে লাল সালু' দিয়া মোড়া 
বই সাজানো বইয়েব ছোট শেল্ফুটি, সমস্তই বিনয়েব চিত্তের 
মধ্যে একটি গভীরতব স্থর বাজাইয়! তুলিতে লাগিল। এই 
ঘবেব ভিতবটিতে একটি কি সুন্দর বহ্ত সঞ্চিত হইয়! 
আছে। এই ঘবে নির্জন মধ্যাহ্নে সখীতে সখীতে যে-সকল 
মনেব কথা আলোচনা হইয়া গেছে তাহাদেব সলজ্জ সুন্দর 
সত্তা এখনো যেন ইতস্তত প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; কথা 
আলোচনা কবিবার সময় কোন্থানে কে বসিয়াছিল, কেমন 
কবিয়া বসিয়াছিল, তাহা বিনয় কল্পনায় দেখিতে লাগিল। 
এঁ যে সেদিন বিনয় পরেশবাবুর কাছে গুনিয়াছিল “আর্মি 
সুচবিতাঁব কাছে শুনিয়াছি ললিতাব মন তোমাব প্রতি 
বিমুখ নহে” এই কথাটিকে সে নানাভাবে নানারূপে নানা- 
প্রকাব ছবিব মত কবিয়া দেখিতে পাইল। একটা! 


৪র্ঘথ সংখ্যা | ] | 
অনির্কচনীয় আঁবেগ বিনয়ের মনে মধ্যে অত্যন্ত করুণ 
উদাস রাঁগিনীব মত বাঞ্জিতে লাঁগিল। যে সব জিনিষকে 
এমনতর নিবিড় গভীবরূপে মনেব গোপনতাব মধ্যে 
ভাষাহীন আভাসেব মত পাওয়া যায় তাহাদিগকে কোনো 
মতে প্রত্যক্ষ কবিষা তুলিবাঁব ক্ষমতা নাই বলিয়া, অর্থাৎ 
- বিনষ কবি নয় চিত্রকব নয় বলিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ 
চঞ্চল হইয়া উঠিল । সে যেন কি একটা করিতে পাঁবিলে 
বাঁচে অথচ সেটা করিবিব কোনো উপায় নাই এম্‌নি 
তাহার মনে হইতে লাসিল। যে একটা পর্দা তাঁহার 
সন্মুখে ঝুলিতেছে, যাহা অতি নিকটে নিবতিশয় দূব করিয়া 
বাখিয়াছে তাহাকে কি এই মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোৰ 
করিয়! ছি'ড়িয়া ফেলিবাব দীক্তি বিনয়েব নাই। 
হবিমোহিনী ঘবে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
বিনয় এখন কিছু জল-খাঁইবে কি না । বিনয় কহিল, না । 
- তখন হরিমে(হিনী আসিয়া ববে বসিলেন। 
হৃবিমোহিনী যতদিন পবেশবাবুব বাড়িতে ছিলেন 
ততদিন বিনয়েব প্রতি তাঁহাব খুব একটা আকর্ষণ ছিল। 
কিন্তু যখন হইতে সুচষিতাঁক লইয়া তাঁহার স্বতন্ত্র ঘরকন্া 
হইয়াছে তখন হইতে ইহাদেব যাতায়াত তাঁহার কাছে 
অত্যন্ত অকচিকর হইয়া ফঠিয়াছিল। আজকাল আচারে 
 বিচাঁরে সুচরিতা যে সম্পূর্ণ তাঁহাকে মানিয়া চলে না এই 
. সকল লোকেব তিনি তাহার কাবণ বলিয়া 
ঠিক কবিয়াছিজেন। যদিও তিনি জাঁনিতেন বিনয় ব্রাহ্ম 
নহেন তবু বিনয়ের মনেব মধ্যে যে কোনো হিন্দুসংস্কাবেব 
দৃঢ়তা নাই তাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেন। তাই এখন 
তিনি পুর্বেব স্তায় উৎসাহের সহিত এই ব্রাহ্মণতনয়কে 
ডাঁকিয়৷ লইষ! ঠাকুবেব প্রদাদের অপব্যয় কবিতেন না। 
আজ প্রসঙ্গক্রমে হবিযোহিনী বিনয়কে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন “আচ্ছা, বাবা, তুমি ত ব্রাহ্মণেব ছেলে, কিন্ত 
সন্ধ্যা অর্চনা কিছুই কর না ?” | 
বিনর কহিল, মাসি, দিনবাত্রি পড়া মুখস্থ কবে কবে 
গায়ত্রী সন্ধ্যা সমস্তই ভুলে গেছি। ০ 
হবিমোহিনী কহিলেন, পবেশ বাবুও ত লেখাপড়া 
শিখেছেন। উনিও ত নিজের ধর্ম্ম মেনে সকালে সন্ধ্যায় 
একট! কিছু করেন।  ' 


গোরা । 
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বিনয় কহিল-_মসি, উনি যা কবেন সে ত কেবল মন্ত্র 


‘মুখস্থ করে কবা যায না । গুব মত ষদি কখনো হই তবে 


গুঁব মত চল্ব। 

হরিমোহিনী কিছু তীব্রন্বরে কহিলেন, ততদিন না হয় 
বাপপিতামহয় মতই চল না। না এদিক না ওদিক কি 
ভাল? মানুষের একটা ত ধর্মের পরিচয় আছে। ন 
বাম, না গঙ্গা, মাগো, এ কেমনতর ৷ 

এমন সময় ললিতা ঘবে প্রবেশ কন্যাই বিনয়কে 
দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। হবিমোহিনীকে জিজ্ঞাসা কবিল 
দিদি কোথায়? 

হবিমোহিনী কহিলেন, রাধারাণী নাইতে শগছে। 

ললিতা অনাবস্তক জবাবদিহির স্বকূপ কহিল, দিদি 
আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল । 

হরিমোহিনী কহিল, ততক্ষণ বোস না, এনি এল বলে ! 

ললিতাব প্রতিও হবিমোহিনীব মন অনুকুল ছিল না। 
হবিমোহিনী এখন সুচবিতাকে তাহার পূর্ক্রেক সমস্ত পবি- 
বেষ্টন হইতে ছাঁড়াইয! লইয়া! সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত কবিতে 
চান। পবেশবাবুব অন্ত মেয়েবা এখানে তেমন ঘন ঘন 
আসে না, একমাত্র ললিতাই যখন তখন আসিয়া হুচবিতাঁকে 
লইয়া আলাপ আলোচন! কবিয়া থাকে, সেটা হুবিমোহিনীর 
ভাল লাগে না।- প্রায় তিনি উভয়ের আলাশে ভঙ্গ দিয়া 
স্চরিতাকে কোনে! একটা কাজে ডাকিয়! হুইয়৷ যাইবার 
চেষ্টা কবেন_-অথবা, আজকাল পূর্ব্বেব মত স্ুচরিতার 
পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে না বলিয়া অচক্ষপ প্রকাশ 
কবেন। অথচ, স্ুচবিতা যখন পড়াশুনায় মন দেয় তখন 
অধিক পড়াগুনা যে মেয়েদেব পক্ষে অনাবশ্তক এবং 
অনিষ্টকব সে কথাও বলিতে ছাঁড়েন নাঁ। আসল কথা, 
তিনি যেমন কবিয়া স্ুচবিতাকে অত্যন্ত ঘিরিয়া লইতে চাঁন 
কিছুতেই তাহা পাঁবিতেছেন না বলিয়া কখনো বা স্থচবিতাব 
সঙ্গীদেব প্রতি কখনো বা তাঁহাঁব শিক্ষাব প্রতি কেবলি 
দোঁযাঁবোপ কবিতেছেন। 

ললিত! ও বিনয়কে লইয়া বসিয়া থাকা যে হবিমোহিনীব 
পক্ষে সুখকব তাহা নহে তথাপি তাহাদেব উভয়ের প্রতি 
বাগ করিয়াই তিনি বসিয়া! বহিলেন! তিনি বুৰিয়াছিলেন. 


"যে, বিনয় ও ললিতাঁর মাঝখানে একটি বহস্তময় সম্বন্ধ 
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ছিল। তাই তিনি মনে মনে কহিলেন, তোমাদের সমাজে 
যেমন বিধিই থাক আমার এবাড়িতে এই সমস্ত নির্লজ্জ 
মেলামেশা, এই সব খৃষ্টানী কাণ্ড ঘটিতে দিব না। 
এদিকে ললিতাব মনেও একটা বিবোধের ভাব 
কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাল স্ুচরিতার সঙ্গে 
আনন্দময়ীর বাঁড়িতে যাইতে সেও সঙ্কল্প কবিয়াছিল কিন্ত 
কিছুতেই যাইতে পাঁবিল না। গোবাব প্রতি ললিতা 
প্রচুর শ্রদ্ধা আছে কিন্ত বিরুদ্ধতাও অত্যন্ত তীব্র। গোরা 
যে সর্ব প্রকাবেই তাহার প্রতিকূল একথা সে কিছুতেই 
_ মন হইতে তাড়াইতে পারে না। এমন কি, যেদিন 
গোর! কারামুক্ত হইয়াছে সেইদিন হইতে বিনয়ের প্রতিও 
তাহাব মনোভাবেব একট! পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কয়েক- 
দিন পূর্বেও বিনয়েব প্রতি যে তাঁহাব একটা জোর দখল 
আছে একথা সে খুব স্পর্ধা করিয়াই- মনে করিয়াছিল। 


কিন্তু গোরাব প্রভাবকে বিনয় কোনো মতেই কাটাইয়া - 


উঠিতে পাঁবিবে না ইহা কল্পনামাত্ত কবিয়াই সে বিনয়েব 
বিকন্ধে যেন কোমব বাধিষা দীড়াইল। 

ললিতাঁকে.ঘবে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র বিনয়ের 
মনের মধ্যে একটা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। ললিতা 
সমন্ধে বিনয় কোনোমতেই সহজভাব রক্ষা করিতে পারে 
না। যখন হইতে তাহাদেব দুইজনের বিবাহ সম্ভাবনাব 
জনশ্রুতি সমাজে- রটিয়া গেছে তখন হইতে ললিতাকে 
দেখিবামাত্র বিনয়েব মন বৈদ্যুতচঞ্চল চুন্বকশলাব মত 
স্পন্দিত হইতে থাকে । 

ঘরে বিনয়কে বসিয়! থাকিতে দেখিয়া সুচরিতাঁব প্রতি 
ললিতাব বাগ হইল ৷ সে বুঝিল, অনিচ্ছুক বিনয়ের মনকে 
অনুকুল করিবার জন্তই স্থচবিতা তাহাকে লইয়া উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছে এবং এই বাঁকাকে সোজা কবিবাব 
জন্যই ললিতাঁকে আজ ডাক পুড়িয়াছে। 

সে হুবিমোহিনীব দিকে চাহিয়া কহিল, দিদিকে বোলো 
এখন আমি থাঁকৃতে পাঁবচিনে। আব এক সময় আমি আসব। 

এই বলিয়া বিনয়েব প্রতি কটাক্ষপাতমাত্র না করিয়া 
দ্রুত বেগে সে চলিয়া গেল। তখন বিনয়েব কাছে 
হরিমোহিনীব আব বসিয়া থাকা অনাবশ্তক হওয়াতে 
তিনিও গৃহকার্য্য উপলক্ষ্যে উঠিয়া গেলেন । 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬। 
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| ৯ম ভাগ। 

ললিতাব এই চাপা আগুনের মত মুখের ভাঁব বিনদ্রের 
কাছে অপবিচিত ছিল না। কিন্ত অনেকদিন এমন চেহারা 
সে দেখে নাই। সেই যে এক সময়ে বিনষেব সন্ধন্ধে 
ললিতা তাহাব অগ্নিবাণ উদ্যত করিয়াই ছিল, সেই দুদ্দিন 
একেবারে কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই বিনয় নিশ্চিন্ত হইয়া-” 
ছিল, আজ দেখিল সেই পুরাতন বাণ অস্ত্রশাল! হইতে 
আঁবাব বাহিব হইয়াছে। তাহাঁতে একটুও মরিচার 
চিহ্ন পড়ে নাই। রাগ সহ্‌ কবা যায় কিন্তু দ্বণা সহ 
কবা বিনযেব মত লোঁকেব পক্ষে বড় কঠিন। ললিতা ' 
একদিন তাহাকে গোবাগ্রহের উপগ্রহমাত্র মনে কৰিয়া 
তাঁহাব প্রতি কিরূপ তীব্র অবজ্ঞা অনুভব করিয়াছিল 
তাহা বিনয়েব মনে পড়িল । আজও বিনয়েব দ্বিধায় বিনয় 
ললিতাব কাছে যে কাপুরুষ “বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে 
এই কল্পনায় তাহাকে অস্থিব করিয়া তুলিল। তাহাব 
কর্তব্যবুদ্ধিব সঙ্কোচকে ললিতা ভীকতা বলিয়া মনে করিবে, - 
অথচ এ সম্বন্ধে নিজেব হইয়া দুটো কথ! বলিবাবও সুযোগ 


- তাঁহার ঘটিবে না ইহা বিনয়ের কাছে অসহা বোধ হইল । 


বিনয়কে তর্ক করিবাব অধিকাব হইতে বঞ্চিত কবিলে 
বিনয়ের পক্ষে গুরুতর শাস্তি হয়। কারণ, বিনয জানে 
সে তর্ক করিতে পারে, কথা গুছাইয়া বলিতে এবং কোনো 
একটা পক্ষ সমর্থন করিতে তাহার অসামান্ত ক্ষমতা |, 
কিন্তু ললিতা যখন তাহার সঙ্গে লড়াই করিয়াছে তখন 
তাহাকে কোনোদিন যুক্তি প্রয়োগ করিবাব অবকাশ দেয় 


- নাই, আজও সে অবকাশ তাঁহাব ঘটিবে না । 


সেই খববেব কাগজখানা পড়িয়াছিল। বিনয় চঞ্চলভার 
আক্ষেপে সেটা টানিয়া লইয়া হঠাৎ দেখিল একজায়গায় 
পেন্সিলের দাগ দিয়া চিহ্নিত । পড়িল, এবং বুঝিল এই 
আলোচনা এবং নীতি-উপদেশ তাহাদের ছুইজনকেই 
উপলক্ষ্য কবিয়া। ললিতা তাহাব সমাজের লোকেব 
কাছে প্রতিদিন যে কিরূপ অপমানিত হইতেছে তাহা! 
বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পাবিল। অথচ এই অবমানন| হইতে / 
বিনয় তাহাকে বক্ষা কবিবার কোনো চেষ্টা কবিতেছে না 
কেবল সমাজতত্ব লইয়! সুন্ম তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে 
ইহাতে ললিতাব মত তেজসশ্বিনী বমণীব কাছে সে যে 
অবজ্ঞাভাজন হইবে -তাহ! বিনয়েব কাছে সমুচিত বলিষাই 


৪র্থ সংখ্যা । | 


বোধ হইল। সমাজকে! স্প্ উপেক্ষা কৰিতে ললিভাৰ 
যে কিরূপ সাহস তাহা স্থববণ কবিয়া এবং এই দৃপ্ত নাবীব 
সঙ্গে নিজেব তুলনা Le সে লজ্জা অনুভব কবিতে 
লাগিল । 

বান সাহিয়া এবং সতীশকে আহার করাইয়া ইস্কুলে 
পাঠাইয়া সুচবিতা যখন বিনয়েব কাছে আসিল তখন বিনয় 
. নিস্তব্ধ হইযা বসিয়া আছে। স্থচবিত! পূর্কপ্রসঙ্গ আর 
উত্থাপন করিল. না। (বিনয় অন্ন আহাব কবিতে বসিল 
কিন্তু তর্ক গণ কবিল না। 

UR “আচ্ছা বাছা, তুমিত হি তু- 
রাহি জিরই অনিসান তাইলে জুমি ভরি রি ৰা বেরি 
কি ছিল?” 
বিনষ মনে মনে কিঠু আহত হইয়া কহিল, হি'ছুযানিকে 
যেদিন কেবল ছোঁওয়া' খাঁওয়াব নিরর্থক নিয়ম বলেই 
জান্ব সেদিন ব্রাহ্ম বল, খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, যা হয় 
একটা কিছু হব। এখনো হিছুয়ানির উপর তত অশ্রদ্ধা 
হয় নি। 

বিনয় যখন গুচবিতাঁর বাঁড়ি হইতে বাহির হুইল তখন 
তাহার মন অত্যন্ত বিকল হইয়াছিল। সে যেন চারিদিক 
হইতেই ধাক্কা খাইয়া একটা আশ্রয়হীন শুন্তেব মধ্যে আসিয়া 
£ পড়িয়াছিল। গোবাব পাশে সে আপনাৰ পুরাতন 
স্থানটি অধিকাব কবিতে পাঁবিতেছে না, ললিতাও তাহাকে 


দূরে ঠেলিয়া বাঁখিতেছো--এমন কি, হরিমোহিনীব সঙ্গেও 
তাহীব হৃদ্ততাব সম্বন্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন 
ইনি ছে এক সময় বরদাস্ুন্দবী তাঁহাকে 
আস্তরিক স্গেহ , পবেশবাবু এখনো তাহাকে 


নেহ কবেন কিন্তু সেহেব পৰিবর্তে সে তাঁহাদের ঘরে এ্রন 
অশান্তি আনিয়াছে যে সেখানেও তাঁহার আজ আব স্থান 


নাই।. যাহাদিগকে ভালবাসে তাহাদেব শ্রদ্ধা ও আদৰ্বের - 


অন্য বিনয় চিবদ্দিন কাঙাঁল, নান! প্রকাবে তাহাদেৰ সৌন্বস্ 
আকর্ষণ করিবার শক্তিও তাহাব যথেষ্ট আছে। সেই বিনয় 
আজ অকস্মাৎ তাহাঁব সেহঞ্রীতিব চিরাভ্যন্ত কক্ষপথ হইতে 
এমন কব্রা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল কেন, এই কথাই সে 
নিজেব মনে চিন্তা কবিতে লাগিল। এই যে স্থুচবিতাব 
বাড়ি হইতে বাহিব হইল এখন কোথায় যাইবে তাহা 


গোরা । 
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ভাবিষা পাইতেছে না । এক সময় ছিল বস কোনো! চিন্তা 
না কবিয়৷ সহজেই'সে গোবাব বাড়িব পদে চলিয়া যাইত 
কিন্ত আজ সেখানে যাওয়া তাহাব পক্ষে পূর্ব সভা তেদন 
স্বাভাবিক নহে ; যদি যায় তবে গ্োবাব সন্মুখে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে চুপ কবিয়া থাকিতে হইবে__সে নীববতা 
অত্যন্ত ছুঃসহ। এদিকে পরেশবাবুব বাড়িও তাহাব পক্ষে 
সুগম নহে। 

কেন যে এমন একটা স্বাভাবিক স্থানে আসিয়া 
পৌঁছিলাম ইহাই চিন্তা কবিতে কবিতে মা টেট কবিয়া 
বিনয় ধীবপদে বাস্তা দিয়া চলিতে লর্গিল। হেছুযা 
পুষ্ষবিণীব কাছে আসিয়া সেখানে একটা গছেৰ তলায় সে 
বসিয়! পড়িল। এ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে ছোট বড় বে- 
আলোচনা করিয়া তর্ক করিয়া তাহাব শ্রীমাংলা কবিয়া 
লইয়াছে, আজ সে পন্থা নেই, আজ হর 
ভাবিতে হইবে৷ 

ডি নাই। বাহিবেব : 

ঘটনাব উপবেই সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজে নিষ্কৃতি লয়! 
তাহাব পক্ষে সহজ নহে। তাই সে একলা বহিয়া বসিযা 
নিজেকেই দায়িক কবিল। বিনয় মনে মনে বহিল, জিনিষটিও 
বাধিব মৃল্যটিও দিব না এমন চতুবতা পৃথিনীতে খাটে ন'। 
একটা কিছু বাছিয়া লইতে গেলেই অন্তটাশ্ ত্যাগী করিতেই " 
হয়। যে লোক কোনোটাকেই মনস্থির বিয়া ছাড়িতে 
পাবে না, তাহাবই আমার দশা হর, সমস্তই তাহাকে 
খেদাইয়া দেয়। পৃথিবীতে যাহাঁবা নিজের জীরনেব পথ 
জোবেব সঙ্গে বাছিয়া লইতে পাবিষাছে তাহাবাই নিশ্চিন্ত 
হইয়াছে। যে হতভাগা এপথও ভালবাসে ওপথও ভালবাসে, 
কোনোটা হইতেই নিজেকে বঞ্চিত কবিতে পাবে না, সে 
গম্যস্থান হইতেই বঞ্চিত হয়--সে কেবল পথের কুকুরের 
মতই ঘুবিয়া বেড়ায়। 

ব্যাধি নিরূপণ কবা কঠিন কিন্ত নিরূপণ হইলেই যে 
তাহাৰ প্রতিকাব কবা সহজ হয় তাহা! সহে। বিনয়ের 
বুবিবাব শক্তি খুব তীক্ষ, করিবার শক্তিবই অভাব) এই 
জন্য এ পর্যাস্ত সে নিজেব চেয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পর্ বন্ধুব 
প্রতিই নির্ভর কবিয়া আসিয়াছে, অবশেষে অত্যন্ত সঙ্কটে 
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অক দল্ধি হঠাৎ আঁবিষ্কাব কবিয়াছে ইচ্ছাশক্তি 
নিজের না থাকিলেও ছোট খাটো প্রয়োজনে ধারে ববাতে 
কাজ চালাইয়া লওয়া যাষ কিন্ত আঁসল দবকাঁবেব বেলায় 
পবেব তহবিল লইয়া কোনোমতেই কারবার চলে না। 

সূর্য্য হেলিয়া পড়িতেই যেখানে ছায়া ছিল সেখানে 
বৌদ্র আসিয়া পড়িল। তখন বিনয় তরুতল ছাঁড়্য়া আঁবাব 
বাস্তায় বাহির হইল। কিছু দূবে যাইতেই হঠাৎ শুনিল 
*বিনয় বাবু, বিনয় বাবু।” পবক্ষণেই সতীশ আসিয়া 
তাহাব হাত ধবিল। সে দিন শনিবাব ছিল বিষ্ভালয়ের 
পড়া শেষ কবিয়া সতীশ তখন বাঁড়ি ফিরিতেছিল।_ 

সতীশ কহিল, ভিডি বাবু, আমাব সঙ্গে বাড়ি 
চলুন্‌! 

বিনয় কহিল, নারি 

সতীশ কহিল-_কেন হবে না? 

বিনয় কহিল, এত ঘনঘন গেলে তোমাব বাঁড়ির লোকে 
আমাকে সহ্য করতে পাববে কেন? 

সতীশ বিনয়েব এই যুক্তিকে একেবাবে প্রতিবাদের 
অযোগ্য জ্ঞান করিযা কেবল কহিল, “না চলুন!” 

তাহাদের পবিবাবেব সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ আছে সেই 
সম্বন্ধে যে কতবড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা বালক 
কিছুই জানেন! সে কেবল বিনয়কে ভালবাসে এই কথা! মনে 
_ করিয়া বিনয়েব হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইল । পবেশবাবুর 
পবিবাব তাঁহাব কাছে যে একটি স্বৰ্গলোক সৃষ্টি করিয়াছিল 
তাঁহাব মধ্যে কেবল এই বাঁলকটিতেই আনন্দেব সম্পূর্ণতা 
অক্ষুপ্ন আছে; এই প্রলয়েব দিনে তাহাব চিত্তে কোনে! 
, সংশয়েব মেঘ ছাঁয়া ফেলে নাই, কোনো সমাজেব আঘাত 


ভাঙন ধবাইতে চেষ্টা কবে নাই। সতীশেব গলা ধবিয়া, 


বিনয় কহিল, “চল ভাই, তোমাকে তোমাদের বাড়িব দবজা 
পর্য্যন্ত পৌছিষা দিই।”__সতীশের জীবনে শিশুকাল হইতে 
সুচরিতা ও ললিতাঁব যে স্নেহ ও আদিব সঞ্চিত হইয়া আছে 


সতীশকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়! বিনয় যেন সেই মাধুর্য্যেব . 


স্পর্শ লাভ কবিল। 

সমস্ত পথ সতীশ যে বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথা অনর্গল 
বকিয়া গেল তাহা বিনয়েব কানে মধুবর্ষণ কবিতে লাঁখিল। 
বালকের চিত্তের সবলতার সংশ্রবে তাহার নিজেব জীবনের 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬ 1- 


[৯ম ভাগ । 


অটল সমগাঁকে কিছুক্ষণেব অন্ত পে একেবাঁবে ভূমির! 
থাকিতে পাবিল। 

পবেশবাবুব বাঁড়িব সন্মুখ দিয়াই স্ুচরিতাঁব বাড়ি 
যাইতে হয়। পবেশবাবুব একতলাব বসিবাব ঘব রাস্তা 
হইতেই দেখিতে পাঁওষা যায়। 
আিতেই বিনষ সে দিকে একবার মুখ না তুলিয়া থাকিতে 
পাবিল না| দেখিল তাহাব টেবিপ্লেব সম্মুখে পবেশবাবুঃ 
বসিয়া আছেন- কোনো কথা কহিতেছেন কিনা বুঝা গেল 
না) আব ললিতা বাস্তাব, দিকে পিঠ কবিয়া পবেশবাবুব 
চৌকিব কাছে একটি ছোট বেতেব মোড়ার উপব ছাত্রীটিব 
মত নিস্তব্ধ হইয়া আছে । 

সুচবিতাব বাঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে ক্ষোভে 
ললিতাব হৃদয়কে অসহ্রূপে-অশীস্ত করিয়া তুলিয়াছিল সে 
তাহা নিবৃত্ত কবিবাব আর কোনো “উপাই জানিত না সে 
তাই আস্তে আস্তে পবেশবাবুব কাছে আসিয়া বসিষাছিল। 
পবেশ বাবুব মধ্যে এমনি একটি শাস্তি আদর্শ ছিল যে 
অসহিষ্ণু ললিতা নিজের চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্ত মাঝে 
মাঝে তীঁহাব কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাঁকিত। 
পরেশবাবু জিজ্ঞাসা কবিতেন, “কি ললিতা?” ললিতা 
কহিত, “কিছু নয় বাঁবা। তোমাঁব এই ঘবটি বেশ ঠাণ্ডা 1” 

আজ ললিতা আহত হৃদয়টি লইয়া তাহাব কাছে 
আসিয়াছে তাহা পরেশবাবু স্পষ্টই বুবিয়াছিলেন। তাঁহার 
নিজের মধ্যেও একটি বেদনা! প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তাই তিনি 
ধীবে ধীবে এমন একটি কথা পাঁড়িয়াছিলেন যাহাতে ব্যক্তিগত 
জীবনেব তুচ্ছ সুখ দুঃখের ভাবকে একেবারে হান্কা কবিয়া 
দিতে পাবে । 

পিতা ও কন্ঠাঁব এই বিশ্রন্ধ আলোচনাব নট দেখিয় 
ুহূর্তেব জন্য বিনয়ের গতিবোধ হইয়া গেল-_সতীশ কি 
বলিতেছিল তাহা তাহাৰ কানে গেল না। সতীশ তখন 
তাঁহাকে যুদ্ধবিষ্থা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত হুরহ প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
কবিষাছিল। একদল বাঁকে অনেকদিন ধরিয় শিক্ষা দিয়া 
স্বপক্ষে সৈন্যদ্লেব প্রথম সাবে বাঁধিষা যুদ্ধ কবিলে তাহাতে 
জ্য়েব সম্ভাবনা কিরূপ ইহাই তাগাব প্রশ্ন ছিল। এতক্ষণ 
তাহাদেব প্রশ্নোত্তর অবাধে চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ 
এইবাবে বাঁধা পাইয়া সতীশ বিনরেব মুখের দিকে চাঁচিল, 


সেই ঘবেব সম্মুখে ২ 
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্ 


৪র্ঘ সংখ্যা ।] | 
দিকে চাহিয়াই সে উঠবে বলি উঠিল, ললিতা দিদি, 
জি বাস্ত। থেকে ধবে 


_ এনেছি। 


_ বাড়িতে উঠিল। 


বন ললজায় দামি উঠিল; ঘবেৰ মধ্যে টি 
ললিতা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল-_পবেশবাবু রাস্তাব 
শ্দিকে মুখ ফিরাইয়! দেখিলেন_ সবস্ত্ধ একটা কাও হইয়া 
গ্নেল। । 
তখন বিনয় সতীশকে . বিদার কৰিয়া পবেশবাবুব 


ললিতা চলিয়া গেছে। | তাহাকে সকলেই শাস্তিভ্গকারী 
দশ্্যুব মত দিতেছে এ মনে কবিয়া “সে সঙ্কুচিত হত 
চৌকিতে বসিল্‌। 

শাবীবিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সাঁধাবণ শিষ্টালাপ 


১ শেষ হইতেই কিনয একেবাবেই আবস্ত কবিল, “আমি যখন 


চি 
ha 


SN 


হিন্দুসমাজের আচাব বিচাবকে শ্রদ্ধাব সঙ্গে মানিনে এবং 
প্রতিদিনই তা লঙ্ঘন করনে থাকি তখন ব্রহক্মসমাজে আশ্রয় 
গ্রহণ কবাই আমার কর্তা বলে মনে কবচি। আপনাব 
কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ কবি এই আমাব মনের 
বাসন! ।” 
এই বাসন৷ এই সঙ্ধন আব পনেবো মিনিট পূর্বেও 
বিনয়ের মনে স্পষ্ট আকারে ছিল না। পরেশ বাবু ক্ষণকাল 
স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন__তাল করে সকল কথা চিন্তা কবে 
দেখেছ ত? ূ 
বিনয় কহিন-_এর মধ্যে আর ত কিছু চিন্তা করবাব 
নেই কেবল ভার জন্ারটাই ভেবে দেখবার বিষয়। সেটা 
খুব শাদা কথা । আমরা, যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে কেবল 


আচাব বিচারকেই অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্মবলে আমি কোনোমতেই ' 


অকপটচিত্তে মান্তে পারিনে। সেই জন্তেই সামার 


= ব্যবহাঁবে পদে পদে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, যারা 
শ্রদ্ধাব সঙ্গে হি'দুয়ানিকে আশ্রয় কবে আছে তাঁদেব সঙ্গে 
১ জড়িত থেকে আমি তাদেব কেবল আঘাঁতই দিই । এট 


যে আমাব পক্ষে নিতীস্ত অন্তায় হচ্চে তাতে আমাব মনে 
কোনো সন্দেহ নেই। এমন স্থলে আর কোনো কথ! 
চিন্তা না কবে এই অন্তার পবিহার কববার জন্তেই আমাকে 


গোরা । 


ঘবে প্রবেশ কবিয়া দেখিল - 


| ২১৭ 
প্রস্তুত হতে হবে। নইলে নিজেব প্রতি সম্মান বাখ তে 
পারব না'। 

পবেশবাবুকে বুঝাইবাব জন্য এত ক্যাব প্রযোজন 
ছিল না কিন্ত এসব কথা নিজেকেই জোর দিবাব জহ । 
সেযে একটা ন্যায় অন্তায়েব যুদ্ধেব মধ্যেই পড়িযা গেছে 
এবং এই যুদ্ধে সমস্ত পবিত্যাগ কবিষ্না ন্যায়েব পক্ষেই 
তাঁহাকে জয়ী হইতে হইবে, এই কথ! বলিয়া তাহাব বক্ষ 
প্রসারিত হুইয়া উঠিল। মনুষ্যত্বেব মর্যুদা ত বাখিচত 
হইবে। 

পবেশবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন শ্ধর্ম্মবিশ্বাস সন্বচ্ধ 
ব্রাঙ্মলমাঁজেব সঙ্গে তোমাব মতের এঁক্য আহে ত ?” 

বিনয় একটুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া কভিল-_-আপনাকে 
সত্য কথা বলি, আগে মনে কর্তুম আমা বুঝি একটা! 
কিছু ধর্মবিশ্বাস আছে') তা নিয়ে অনেক লোকেব সঙ্গে 
অনেক ঝগড়াও করেছি কিন্ত আজ আমি সিশ্চয জেনেহু 
ধর্মবিশ্বাস আমার জীবনের মধ্যে পবিণতি লাভ কবেনি। 


_ এটুকু যে বুঝেছি সে আপনাকে দেখে। ধর্মে আমর 


জীবনের কোনো সত্য প্রযোজন ঘটেনি এবং তাব প্রতি 
আমার সত্য বিশ্বাস জন্মেনি বলেই আমি কল্পনা এবং 
যুক্তিকৌশল দিয়ে এতদিন আমাদেব সমাজব প্রচলিত 
ধর্মকে নানাপ্রকাব সুক্ষ ব্যাখ্যা দ্বারা ক্রেবলমাত্র তর্ক 
নৈপুণ্যে পৰিণত কবেছি। কৌন্‌ ধৰ্ম্ম যে সত্য ভা 
ভাববাব আমাব কোনো দরকাবই হয় লা) যে ধর্মকে 
সত্য বল্লে আমাব জিৎ হয় আমি তাকেই সূত্য বলে প্রমশি 
করে বেড়িষেছি। যতই প্রমাণ কবা শক্ত হয়েছে ততই 
প্রমাণ করে অহস্কাব বোধ কবেছি। কোনোদিন আমার 
মনে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠুরে 
কিনা তা আজও আমি বল্তে পারিনে কিন্তু অন্থুকূল 
অবস্থা এবং দৃষ্টান্তেব মধ্যে পড়লে সেদিকে আমার অগ্রসব 
হবাব সম্ভাবনা আছে একথা নিশ্চিত। অন্তত যে জিনিব্র 
ভিতবে ভিতবে আমাব বুদ্ধিকে পীড়িত কবে চিবজীবন 
তাবই জয়পতাকা বহন কবে বেড়াবার হ্বীনতা থেকে 
উদ্ধাব পাব। 

পবেশবাবুব সঙ্গে কথা কহিতে কহিতেই বিনয় নিজের 
বর্তমান অবস্থাৰ অঙ্ুকুল যুক্তিগুলিকে আব্বুব দান কিয় 


২১৮ 


তুলিতে লাগিল। এমনি উৎসাহেৰ সঙ্গে করিতে লাগিল 
যেন অনেক দিনেব তর্কবিতর্কেব পব সে এই স্থির সিদ্ধান্তে 
আসিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছে। 

তবু পরেশবাবু তাহাকে আবে| কিছুদিন সময় লইবাব 
জন্ত গীড়াপীড়ি করিলেন।, তাহাতে বিনয় ভাবিল তাহার 
দৃঢ়তাব উপব পবেশবাবুব বুঝি সংশয় আঁছে। সুতরাং 


তাহাব জেদ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মন" 
যে একটি নিঃসন্দিগ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া দাড়াইযাছে, কিছুতেই - 


তাহাব আব কিছুমাত্র হেলিবার টলিবাব সম্ভাবনা নাই 


ইহাই বাব বাব করিয়া জাঁনাইল। উভয় পক্ষ হইতেই - 


ললিতাব সঙ্গে বিবাহেব কোনো প্রসঙ্গই উঠিল না। 

এমন সময় গৃহকর্ম্ম উপলক্ষ্যে বরদাস্থন্দৰী সেখানে 
প্রবেশ কবিলেন। যেন বিনয় ঘরে নাই, এমনি-ভাবে, 
কাজ সাবিয়া তিনি চলিয়া যাইবাঁৰ উপক্রম কবিলেন। 


বিনয় মনে কবিয়াছিল পরেশবাঁবু এখনি বরদাস্ুন্দরীকে - 


ডাকিয়া বিনয়ের নূতন খব্বটি তাহাকে জানাইবেন। কিন্ত 
" পরেশবাঁবু কিছুই বলিলেন না। বস্তুত এখনো বলিবাব 
সময় হইয়াছে বলিয়া তিনি মনেই করেন নাই। একথাটি 
সকলেব কাছেই গোপন বাঁখিতে তিনি, ইচ্ছুক ছিলেন। 
কিন্তু ববদানুন্দবী বিনয়ের প্রতি যখন সুস্পষ্ট অবজ্ঞা "ও 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়া চলিয়! যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন 
_ বিনয় আব- থাকিতে পাবিল না । সে গমনোন্মুখ বরদা- 
সুন্দরীব পাঁয়েব কাছে মাথা নত কবিষ্া , প্রণাম কবিল 
এবং কহিল “আমি ত্রাক্মসমাজে দীক্ষা নেবার প্রস্তাব নিয়ে 
আজ আপনাদেব কাছে এসেছি। আমি অযোগ্য কিন্ত 


আপনাবা আমাকে যোগ্য কবে নেবেন এই আমাৰ ' 


ভবসা |” 

শুনিয় বিস্মিত ববদান্গন্দরী ফিবিষ! দাড়াইলেন এবং 
-ধীবে ধীরে ঘরে আসিয়! প্রবেশ কবিযা বসিলেন। তিনি 
জিজ্ঞান দৃষ্টিতে পরেশবাবুব মুখেব দিকে চাহিলেন। 

পবেশ কহিলেন-_-বিনর দীক্ষা গ্রহণ কববাব জন্তে 
অন্থুবোধ কবচেন। | 

গুনিষা ববদাস্থন্দবীব মনে একটা জয়লাভের গর্ব 
উপস্থিত হইল বটে কিন্ত সম্পূর্ণ আনন্দ হইল না কেন? 
তীঁহাব ভিতবে ভিতবে ভাবি একটা ইচ্ছা হইয়াছিল 


~ 
ft 


প্রবাপী- শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


এবাৰ বেন পরেশবাবুৰ বীতিদত একটা শিক্ষা হয়। 


তাহার স্বামীকে প্রচুব অন্তাপ্‌ করিতে হইবে এই 
জবস্াদ্বাণী তিনি খুব জোরেব সঙ্গে বারবাব ঘোষণা ' 
করিষাছিলেন সেই জন্য সামাজিক আন্দোলনে পবেশ বাবু _ 
যথেষ্ট বিচলিত হইতেছিলেন ন! দেখিষা ববলস্ুন্দবী নে 
মল অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, হেনকালে 


সমস্ত সঙ্কটেব এমন স্চাকরূপ মীমাংসা হইয়া যাইবে ইহা. - 
ববদাহ্থিন্দরীর কাছে বিশুদ্ধ প্রীতিকব হয় নাই। তিনি. . 
মুখ গম্ভীর কবিষ! কহিলেন, এই দীক্ষার প্রস্তাবটা. আব . 


কিছুদিন আগে ষদি হত-তাহলে আমাদের এত অপমান 
এত দুঃখ পেতে হত না। 


পরেশবাবু কহিলেন, আমাদের দুঃখ কষ্ট অপমানের 


তু কোনে! কথা হচ্চে না, বিনয়-দীক্ষ! নিতে চাঁচ্চেন। 

ববদান্ুন্দরী বলিয়া উঠিলেন-__ শুধু দীক্ষা ? 

বিনয় কহিলেন, অন্তর্যামী জানেন আপনাদেব দুঃখ 
অপমান, সমস্তই আমার । 

পরেশ কহিলেন- দেখ বিনয়, তুমি ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে 
রে চাচ্চ সেটাকে তুমি একটা অবাস্তব বিষয় কোবো না। 
আমি তোমাকে পূর্বেও একদিন বলেছি আমর! একটা 
কোনে! সামাজিক সঙ্কটে পড়েছি কল্পনা কবে তুমি কোনে! 
গুরুতব ব্যাপাবে প্রবৃত্ত হোঁয়োনা । 

বরদাস্ুন্দবী কহিলেন, সে ত ঠিক কথা কিন্তু তাও 
বলি, আমাদের সকলকে জালে জড়িয়ে ফেলে চুপ করে 
বসে থাকাও ওব কর্তব্য নয়। 


হিঃ 


পবেশবাবু কহিলেন, চুপ করে না থেকে চঞ্চল হয়ে 


উঠলে জালে আরে! বেশি কবে গ্রস্থি পড়ে। কিছু একটা 


* কবাঁকেই যে কর্তব্য বলে তা নয় অনেক সময়ে কিছু না 


কবাই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় কর্তব্য । - 
ববদ্াস্থন্দরী কহিলেন, ত! হবে, আমি মূর্খ মানুষ, 

যব কথা ভাল বুঝতে পাবিনে। এখন কি স্থিব হল সেই 

কথাটা জেনে যেতে চাই--আমাব অনেক কাজ আছে। 


বিনয় কহিল-_প্ত ববিবাবেই আমি দীক্ষা গ্রহণ 


কবব। আমাব ইচ্ছা যদি পবেশবাবু 
পরেশবাঁবু কহিলেন, যে দীক্ষা কোনো ফল আমাৰ 
পবিবাৰ আঁশ! কবতে পারে সে দীক্ষা আমাক দ্বাবা হতে 


ed 


fe 


£ 


৪র্থ সংখ্য! ৷ | | 


পাববে না। ৰ 

হবে। ! 

| বিনয়েব মন তংক্ষণাঠ সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ব্ৰাহ্ম- 

_ সমাজে দস্তবমত দীক্ষা অন্ত আবেদন কবাব মত মনের 

অবস্থা ত তাহাব নহে, বিশেষত ললিতাকে লইয়া ৰে 
এত , আলোচনা হইয়া গেছে। 


ত্রাহ্মসমাজে তাহাব সম্্ৃ্ধ 
কোন্‌ লজ্জায় কি ভাষায় € চিঠি লিখিবে ! মে চিঠি যখন 


. ব্রাহ্ম পত্রিকায় প্রকাশিত |হইবে তখন সে কেমন করিয়া 


মাথা তুলিবে? সে চিঠি গোৰা পড়িবে, আনন্দময়ী 


পড়িবেন। সে চিঠিব সঙ্গে আব ত কোনো ইতিহাষ 
থাকিবে না তাহাতে এই -কথাটুকুই প্রকাশ 
পাইবে যে ব্রান্মধর্থে গ্রহণ কবিবাব জন্য বিনয়ের 


| চিত্ত অকস্মাৎ পিপান্থ হই উঠিয়াছে। কথাটা ত এতথানি 


সত্য নহে--তাহাকে আঁরো| কিছুর সঙ্গে জড়িত করিষা 


২ না দেখিলে তাহাব ত লজ্জাবক্ষাব আবরণটুকু থাকেনা! 


বিনয়কে চুপ কৰিয়া থাকিতে দেখিয়া ববদাহমুন্দৰী ভব 
পাইলেন। তিনি কহিলেন, উনি ব্রাহ্মদমাজের ত কাউকে 
চেনেন না-_আমবাই সর বন্দোবস্ত কবে দেব। আমি 
আজ এখনি পান্ুবাবুকে ডেকে পাঁঠাচ্চি। আব ত সময় 
নেই--পশু“ যে ববিবাব ! 


এমন সময় দেখা গেল সুধীর ঘরের সাম্‌নে দিয়া উপবেব 
তলায় যাইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন 
পসুধীব, বিনয পশু” সমাজে দীক্ষা নেবেন।” 


হী অত খুনি ইস উঠিল। স্থধীব মনে মনে 
বিনয়ের একজন বিশেষ তক্ত ছিল; বিনয়কে ব্রাহ্মসমাজে 
পাওয়া যাইবে শুনিয়া তাধার ভারি উৎসাহ হইল । বিনষ 
যে রকম চমৎকার ইংবেজি লিখিতে পাবে, তাহার যে রকম 
বিদ্াবুদ্ধি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেওয়াই তাহাব 
পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া সুধীরেব বোধ হইত। 
বিনয়েব মত লোক যে কোনোমতেই ব্রাক্গসমাজের বাহিবে 
থাকিতে পারে না ইহারই প্রমাণ পাইয়া তাহার চক্ষু স্ফীত 
হইয়া উঠিল। সে কহিন্্-_কিন্তু পণ্ড" রবিবাবের মধ্যেই 
কি হযে উঠ্‌বে ? অনেকেই খবব জান্তে পাববে না। 

সুধীবেব ইচ্ছ! বিনযের এই দীক্ষাকে একটা দ্ৃষ্টান্তের 
মত সৰ্ব্সাধাবণের সম্মুখে ঘোষণা কবা হয়। 

হং 


গোর! । 
ব্রাহ্গসমাজ্ে তোমাকে আবেদন করতে ' 


২১০৯ 


ববদানুনদরী কহিলেন__না, না, এই রবিবাবেই হছে 
যাঁবে। স্থধীব তুমি দৌড়ে যাও, পান্ুঝাবুকে মিত্র ডেকে 
আন। 

যে হতভাগ্যেব দৃষ্টান্তেব দ্বাবা সুধীব ব্রা্সমাজকে 
অজেষ শক্তিশালী বলিয়া সর্বত্র প্রচার কবিবাব কল্পনায় 
উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাব চিত্ত তখন সন্ুচিতু 
হইযা একেবাবে বিন্দুবৎ হইয়া আসিয়াছিল! যে জিনিষটা 
মনে মনে কেবল তর্কে যুক্তিতে বিশেষ কিছুই নহে তাহাবই 
বাহ্‌ চেহাবাটা দেখিয়া বিনয় ব্যাকুল হইয়! পড়িল! 

পানুবাবুকে ডাক পড়িতেই বিনয় উঠরা পড়িল। 
ববদাস্ন্দবী কহিলেন-__একটু বোসো, পদ্মু কুবু এখনি 
আদ্বেন, দেবি হবে না । 

বিনয় কহিল, না। আমাকে মাপ কববেন ৷ 

সে এই বেষ্টন হইতে দুবে .সবিষ! গ্রিষা ফাঁকাঁষ সকল 
কথা ভাল কবিষ! চিন্তা কবিবাব অবকাশ পাইলে বাঁচে । 

বিনয় উঠিতেই পবেশ বাবু উঠিলেন এবং তাভাঁব কাঁধের 
উপব একটা হাত বাখিয়া কহিলেন--বিনয় তাঁড়াতাড়ি 
কিছু কোবোনা _শীস্ত হয়ে স্থির হয়ে সকল থা চিন্তা করে 
দেখো । নিজের মন সম্পূর্ণ না বুঝে জীবনেৰ এত বড় একটা! 
ব্যাপাবে প্রবৃত্ত হোয়োন! । 
, বরদাস্বন্দবী তীহাঁব স্বামীব প্রতি মনে মনন অত্যন্ত 
অসস্তষ্ট হইয়া কহিলেন-_”গোড়ীয় কেউ ভেহব চিন্তে কাজ ' 
কবে না, অনর্থ বাঁধিষে বসে, তাৰ পবে যখল এচকবারে দম 
আঁট্‌কে আসে তখন বলেন বসে বসে ভাব। তোমা স্থিব হরে 
বসে ভাব্তে পাব কিন্তু আমাদেব যে প্রাণ বেরিবে গেল!” 

বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুধীর বান্তায় বাহির হই পড়িল। 
রীতিমত আহাবে বসিয়া খাইবাব পূর্বেই চাখিবার ইচ্ছা 
যেমন, সুধীরেব সেইরূপ চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছে। 
তাহাব ইচ্ছা এখনি বিনয়কে বন্ধুসমাজে ধব্বা! লইয়া গিয়া 
সুসংবাদ দিয়া আনন্দ উৎসব আঁবস্ত করিয়া দেয় কিন্ত 
সুধীবেব এই আনন্দ উচ্ছ সেব অভিঘাতে বিনয়েবমন আরো 
দমিয়া যাইতে লাগিল। স্ুধীব যখন প্রস্তাব কবিল “বিনয় 
বাবু আনুন না, আমরা দুজনে মিলেই পাগ বাবুব কাছে 
যাই” তখন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া! জোর করিয়া' 


তাহার হাত ছাড়াইয়া বিনয চলিযা গেল । 


২২০ 


কিছুদুরে যাইতেই দেখিল অবিনাশ তাহাব দলেব ছুই 
একজন লোকেব সঙ্গে হন্‌ হন্‌ কবিয়া কোথাষ চলিয়াছে। 
বিনয়কে দেখিয়াই অবিনাশ কহিল “এই যে বিনয় বাবু, 
বেশ হয়েছে । চলুন আমাদেব সঙ্গে ৷” 

বিনয় জিজ্ঞাস! কবিল _-"কোথায় যাচ্চ ?” 

অবিনাশ কহিল-_“কাঁশিপুবেব বাগান ঠিক কবতে 
ষাচ্চি। সেইখানে গৌবমোহন বাঁবুব প্রাযশ্চিত্তের সভা 
বদ্বে।” 

বিনয় কহিল-_“না, আমার এখন যাবাব জো নেই ।” 

অবিনাশ কহিল-_-সে কি কথা । আপনাবা কি বুঝ্তে 
পাঁরচেন এটা কত বড় একটা ব্যাপাব হচ্চে? নইলে 
গৌরমোহন বাবু কি এমন একটা .অনাবস্তক - প্রস্তাব 
কৃবতেন? এখনকাব দিনে হিন্দুসমাজকে নিজেব জোব 
প্রকাশ কবতে হবে। এই গৌবমোহন বাবুব প্রায়শ্চিত্তে 
দেশের লোকের মনে কি একটা কম আন্দোলন হবে! 
আমর! দেশবিদেশ থেকে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবাইকে 
নিমন্ত্রণ কবে আন্ব। এতে সমস্ত হিন্দুসমাজের উপরে 
খুব একটা কাজ হবে। লোকে বুঝতে পারবে এখনো 
আঁমবা বেঁচে আছি! বুঝতে পাবনে হিন্দুসমাজ মববাঁব 
নয় ।” ৮ 

অবিনাশেব আকর্ষণ এড়াইয়! বিনয় চলিষা গেল। 


পর 


পাপী 


সংকলন ও সমালোচন। 
(“লা রেভিউ” হইতে) 
এই পত্রিকা গতসংখ্যায 137, ] [16110901111 স্বাস্থ্যনীতিৰ 
অনুশীনন নামক যে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিষাছেন তাহার কিয়দংশ 
নিম্নে অনুবাদ কখিধা দিলাম। তিনি বলেন, শ্বাস্থানীতি ধৰ্শ্মনীতিবই 
একটি অঙ্গ এবং সাস্বোর নিম ধন্-নিষমের স্তায সকলেরই পালন 
করা অবগ্-কর্তব্য , প্রত্যেকের স্বার্থ, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের সহিত 
জড়িত। 
স্বাস্থ্যনীতির অনুশাসন । 
১-_সযতে স্বাস্থ্যবক্ষা কবিবে। 
ইহ! স্বার্ঘপরতাঁর উপদেশ নহে । আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের নিজন্ব 
নহে, উহা! সমস্ত সমাজে সাঁধাবণ সম্পত্তি । জনসাধারণেব স্বাস্থ্যের 


উপরেই সদাজেব স্বখসমৃদ্ধি ও শক্তিসাসর্থা নির্ভব করে। অতএব 
প্রত্যেক বাক্তিরই এমন করিধা স্বাস্থারক্ষা কবিতে হইবে যাহাতে 


প্রবাসী-_আবণ, ৬১৯ 


| ৯ম ভাগ । 


সে; পূরাভাবে সমাজেব কাঁজে আসিতে পারে-_অব্যাঘাঁতে সামাজিক : 
কৰ্তব্য সকল সাধন কৰিতে পাবে । 

স্বাস্থ্য রক্ষা করা কি? সা, কাজ করিবার জন্য আমাদের 
প্রত্যেকের যে সকল দৈহিক যন্ত্র আছে সেই যন্তরগুলাকে ভাল অবস্থায় 
রাখা এবং এইরূপে সমাজেব খণ পৰিশোধ কর! । 

অবগত, কর্তব্যের মধ্যেও মুখ্যশৌণেব শ্রেণী আছে-_অবস্থা বিশেষে - 
কোন কর্তব্য অপর কর্তব্য হইতে গুকতর। সকলের হিতের অস্ত 
কখন কখন নিজের স্বাস্থ্াকে, এমন কি--জীবনকে পর্য্যন্ত বলিদান 
দেওষা আঁবস্তক হয। কিন্তু এই আত্ম-বলিদান সফলভাবে করিতে 


_ হইলেও স্বাস্থ্যের প্রযোজন। 


সাধারণতঃ নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি আমাদের যে সকল 
কর্তব্য আছে তন্মধ্যে ন্বাস্থ্যবক্ষার কর্তব্যটিই সর্ব্বপ্রধান । 

প্রায সমস্ত কর্তবাই ইহার মধ্যে অবস্থিত । ত। ছাডা, স্বাস্থ্যই 
স্বাস্থ্যের পুরস্কার ;_ স্বাস্থ্য বিনা কোন সুখই লাভ কবা যাষ না| ॥ 


২--জানিও,--স্বস্থ দেহেই সবল মনের অবস্থিতি | 


জনসমাজের স্তায়, দেহযস্ত্রের সমস্ত অঙ্গ পরস্পরের সহিত একত্র 
সন্নিবন্ধ। দেহের অন্ত যন্ত্রগুল। যে সকল রোগে আক্রান্ত হয কিংবা 
তাহাদের মধ্যে ষে আতিশয্য বা হীনতা উপস্থিত হয়--তাহার প্রতিঘাত, 
মনন ও ইচ্ছার যন্ত্র যে মস্তি সেই মস্তিক্ষেও আসিয়া পৌছে। 

এই জঙ্কই, দেহযস্ত্রের সমস্ত অঙ্গ--বিশেষত দেহের বাঁড়তির ” 
অবস্থায়-_সমস্ত অঙ্গ যাহাতে সমানবণে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে 
ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । যদি নিববচ্ছিন্ন একটি অংশের পরিচালনা 
করা হয় কিংবা অভিরিক্তরূপে পরিচালনা কবা হয, তাহা হইলে 
তৎ্প্রতিই সমস্ত পুষ্টিজনক উপাদান সমাকুষ্ট হয, এবং দেহযন্ত্েক 
অবশিষ্ট অংশগুল। পুষ্টিহীন হয় কিংবা! যথেষ্টবপে পুষ্টিলাভি করে না। 
এইবপে স্বাস্থোর স্বাভাবিক সাঁমঞ্জন্ত বিনষ্ট হয়। 

অতএব প্রত্যেক বিভাগেব যথাবিহিত পরিচালনা কব! কর্তবা ; 
মনন-যন্ত্র ও গতি-যস্ত্র উভয়েরই পরিচালন! আবস্থুক । 

বিশেষত যাহাদেব দেহ্যন্ত্র বাতির মুখে রহিয়াছে, সেই তরুণবয়ন্ব- ” - 
বালকদিগেব জন্য এই ছুই দেহবিভাঁগের পরিচালন! সম্বন্ধে একটা নিযম 
নির্দিষ্ট করিয়৷ দেওয়া নিতান্ত আবস্তক। 

দেহ্যস্ত্রের অঙ্গগুলাকে খাটাইবার পূর্বের যাহাতে তাহার! খাটিবার 
উপযুক্ত হয অর্থাৎ তাহার। কিষৎপরিমাণে গরিগুকতা। ও উৎকর্ষলাভ 
করে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখ! আবস্তক। 

গঠনক্রিয়ার পূর্বের যদি উৎপাদনক্রিষাকে উত্তেজিত কর! হয়, তাহ! 
হইলে গঠনের হানি হয। 

যাহাতে শরীরের গঠনক্রিয়। উত্তেজিত হুধ, অকালপকক উৎপাদনী 
ক্রিয়া উত্তেজিত ন! হয, এইবপভাবে শিশুদিগের শিক্গ। দেওযা উচিত। 

শিশুর মস্তিক্ষঘন্ত্র বিলম্ে যথোচিত পরিপক্কতা লাভ করে, অতএব 
খুব বিলম্ব কবির! শিশুর মস্তিষ্ককে খাটাঁনে! উচিত। 

শিশু ও বালকদিগেব মন্তিক্ষে যাহাতে ভাঁশ অভ্যাস ও পদ্ধতি স্থান 
পাষ প্রথমত তাহাই দেখা আবশ্যক ; যেবপ অভ্যাস ও পদ্ধতি অবলম্বন 
করিলে ভবিষ্যতে মস্তিষ্ককে ভালবপে খাটান যাইতে পাবে সেই 
অভ্যাস ও পদ্ধতিবই শিক্ষণ দেওয়া আবগ্ভক | 

পক্ষান্তরে মাংসপেশী লীমই পরিপ্তা দাত করে এবং অস্থিকন্ধাল 
অল্প বয়স হইতেই প্রতিরোধ কবিবাব শক্তি প্রাপ্ত হয়। 

মাংসপেশী ও মস্তিক্ষের এই অসমতার প্রতি লঙ্গা রাখিয়া, বষংক্রম 
অনুসাবে শারীরিক চালনা ও মানসিক চাঁলনাব মাত্রা নির্দেশ করা 
যাইতে পীরে! যথা! = 


চর 


শখ 


ধর্ঘ সংখ্যা । ! 

| যা ত 

মানসিক চালনার  শাবীরিক চালনার 
সময পবিমাঁণ। সময পবিমাণ। 

৫ হই ত ১* বৎসর পর্যন্ত : ১ 
১* হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত | ২ 
১৫ হইতে ২* বৎসব পথ্যস্ত | ত 
__ ১৫ হইতে ২* বসব পর্যন্ত, যে সময মাত্রা নিদ্দিষ্ট হইল, তাঁহ! 
'অবপ্ত সেই সব যুবকদিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য যাহারা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক 
* কিন্বা শিল্পকল! সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ কবিবে বলিয়! স্থির করিয়াছে। 
কিন্ত এই বয়সে কোন [র শিক্ষানবীসি কর! সকলেবই আবশ্যক । 
সকল শবীরতন্ববেত্তীরাই| পৰীক্ষা করিয়া দেখিযাছেন, হাতের 


Gv 


কান্দের দক্ষতায, মনের লি সুস্পষ্ট হয, সঙ্কল্পেৰ দৃচতা হয়, 
অস্তত তৎপক্ষে কতকটী তা কৰে। 
৩-_শরীবকে সরব পবি্ধাব-পরিচ্ছন্ন বাখিবে। 


্বাস্থোর পক্ষে, ফুসফুসের ক্রিযা ও মুত্রগ্রন্থির ক্রিয়া যেমন 
তত্যাবন্যক, চর্মের ক্রিয়াও |তেমনি অত্যাবন্তক। ' নিশ্বাস প্রশ্বাস 
ত্যাগ ও গ্রহণ করা ফুসফুসের | কাজ, এবং যে সকল কোধাঁণু লইয়া 
আমাদের দৈহিক যন্তুগুলি ৪ “দৈহিক তত্তজাল গঠিত সেই সকল 
কোষাণুতে যে বিষময় পদার্থ সঞ্চিত হয তাহ! মূত্রগ্রন্থি বাহিব কিয়া 
দেয়। 
ফুসফুসেব.স্কায় চর্্সুও খাস ত্যাগ করে, চর্ম্ম হইতে শ্বেদও নিঃংস্থত 
হয। মূত্ৰগ্রন্থিব ন্তায চর্ম ব্বিময় পদার্থকে শরীব হইতে বাহিব করিয়া 
দেয়-_এইকপে চর্ম, মূত্রগ্রন্থির কাজে কতকটা সহাষতা করে। 
শ্বেদ নিঃমাবিত করিযা চর্ক্স শবীরের .তাঁপকে নিয়মিত করে। 
দৈহিক তাপ কমাইবাব পক্ষে ঘৰ্ম্ম নিঃসরণই একমাত্র উপায়। সকলেই 
জানে একপ্রকাব ছিত্রময কুঁজা পাওয়া যায়, তাহার গাত্রক্ষরিত জল 
বাষ্পীভূত হইযা য্যওয়ায় বৃ-জার ভিতরকার জল কেমন ঠাণ্ডা থাকে। 
ইহাও ত্রপ। , 5 
চর্ম বহিরাবণেরও কাঁজ করে ; কীটাণুদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে 
দেখ না; কিন্তু চ্খবকে অপর্িক্িত রাখিলে, চর্ম এক এক জায়গায় 
" ফাটিয়া যায়--তখন তাঁহার মধ দিবা! কীটাণুর! প্রবেশ কবে। ( গাঁত্রে 
তৈল মর্দন বোধ হয এই জন্য উপকারী )। 
ধর্ষণ, প্রন্নালন, খতুবিশেরে ও শরীরের অবস্থা বিশেষে গরম কিংবা 
ঠাণ্ডা জলে ক্লান_এই সকল চর্মেব ক্রিষা নুবক্ষিত হয়। 
_ ৪--ক্ষুধা হডুলে আহাৰ কবিবে। 
অ-বথেষ্ট ভোজন অপেক্ষা |অতিভোজন অধিক অনিষ্টদনক | অধিক 
পরিমাপে আহার করিলে, ভাল পৰিপাক না হুওবাধ, খাঁছ্ত্রব্য 
যথেষ্টবপে ক্লপাস্তবিত হইতে পারে না; শবীর, খাঁদ্যরসকে সম্যককপে 
“আত্মসাৎ করিতে পাঁবে না॥ তখন, এ ভুক্ত দ্রব্য বহিঃপদার্থের 
ম্যায় অন্ত্র্জীসকে খোঁচাইতে থাকে এবং এইকপে সস্ত্রবেদনা বোগের 


- উৎপত্তি হয়। 


ভাল পরিপাক হয নাই |এই অবস্থায যদি শবীর ভুক্ত দ্রব্যকে 
শোষণ কবিয়াভ্ড লয, সে ভুক্ত দ্রব্য সম্যককূপে শবীরেব কাজে আসে না, 


- অর্থাৎ দেহ্যস্ত্রের অভ্যত্তবে উহাঁব| ভালকপে দগ্ধ হয় ন! ; উনানে 


কাঠ ভাল ন! পুডিলে যেমন 'ছাই ভগ্মে উনানটা ভবিষা যায; দেহ 
যন্ত্র সেইকপ অকেজো অপচয়-দ্রব্যে পূর্ণ হয়। মূত্রা়ই দেহের 
প্রধান অপচয দ্রব্য; এই মুগা রক্তে ও দেহের তত্জালে সঞ্চিত 
হইয়া রক্তকে ও..তস্তজালকে' উত্তেজিত করিয়া তোলে; তখন অতি- 
ভোভী, গ্রস্থিসংক্রান্ত রোগ ও মুত্রসংজ্রান্ত রোগ আক্রান্ত হয। 


ংকলন ও সমালোচন । 


২২১ 

প্রথমে অস্থাবীভাবে আরম্ভ হইয়া, কালক্রমে এ ছুই রোগ নিদিষ্ট 
আকা ধরণ করে এবং পাখুবী, বাত, মধুমেহ (1509০) কিলা 
Bright's disease এই সব রোগে পরিণত হ্য়। 

অতিভোজনে এবং তাহাব পরিপাম- খাচ্যন্রবযর অপরিপাঁকে, 
অস্ত্রের ভিতরটা! গিয়া উঠে, তাহ! হইতে নানাবিধ নিষমষ পদার্থ অহ্ের 
মধ্যে উৎপন্ন হয। শরীর এই বিষগুলাকে আত্মসাৎ করে, এবং যতৃ্ত 
উহাদ্বিগকে ধ্বংস না করিলে, সমুদয় দেহ্যন্ত্ই বিশাক্ত হইয! উঠে! 
নিত্য লিফত অতিভোজন করিলে, যকৃতের অতিরিক্ত খাটুনী ভয়, 
অবশেষে শ্রাস্তরাস্ত হইয| যকৃৎ দুর্বল হইয়! পড়ে, ভখন নানাপ্রকার 
উপজ্রব উপস্থিত হইব! দেহের স্বাস্থ নষ্ট করে। 

৫__সচবাচব জলই পান করিবে। 

জলই স্বাভাবিক পানীয়, উহ! পরিপাক ক্রিবাঁর উপযোগী এ 
উহাঁব দ্বারা রক্তের মল প্রক্ষালিত হয়। 

একথা সত্য জলেব মধ্যে অনেক অনিষ্টকব কীটীণু থাকে, বিশ্ব 
তাহাতে স্বর! মিশ্রিত করিলেও দে সব কীটাণুর ধ্বংন হয় না। যদি 
জল সংযোগে টাইফইড কিংবা ওলাউঠ| প্রভৃতি কোন ব্যাপক রোগের 
বীজ সংক্রামিত হইবাব আশঙ্কা থাকে, তবে জল গরম করিয়া পান 
করিবে, এমন কি স্বানাঁদির জলও গরম করিষ! ব্যবহাৰ কবিবে । 

এমন কোন ফিল্টাব নাই যাহাব উপব সম্পূর্ণ নির্ঠর করা যাইতে 
পাবে। খুব উৎকৃষ্ট ফিল্টারকেও, বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাগাব ছা 
জার কোথাও ভাল অবস্থা বাথ! সম্ভব নহে, অন্ততঃ সপ্তাহে সপ্তাহ 
উহাকে পরিষ্ষারপরিচ্ছন্ন ও বধ্ধ্যাভীবাপন্ন করিয়া! রাখা আবশ্ঠক । 
জল গবম কবিয়! তাৰপৰ ফিল্টারে ছাকিযা লইবে | 

খালী পেটে জল পান করিলে জল পাকাশযে অনেকক্ষণ স্থর্রী 
হয়না। তখনই উহা! অস্তেব মধ্যে চলিয়া যায় একং সেইখাঁনেই উচ্ছা 
শোষিত হয। অতএব আহারেব পরে জল পান না করিযা আহারের 
পূর্ব্বে জল পাঁন করা! কর্তব্য । আহারের পরে জল গান করিলে, ভুক্ত 
খাগ্যের সহিত এ জল পীঁকাশয়ে থাঁকিয়! যায়। ও জলের ছানা 
মিশ্রিত হওয়ায়, পাঁচক-রস পাত্ল! হইয়। যায় একং পবিপাকক্রিয়ার 
ব্যাঘাত হয়কিংব! পরিপাকে বিলম্ব হয! 

৬_ স্ুুরাপাঁন একেবারেই পবিবর্জন ক্বিবে। 

স্থরা খাদ্ভ নহে। শুরা সাযুকোধাপুসমূহের দারুণ শত্র। 
সুবা যকৃতে ও মূত্রগ্রদ্থিতে চলিয়! গিয়া! এ ছুই যস্ত্রো উপাদান সমূহে 
এবপ গুরুতর পরিবর্ধন আনয়ন করে যে তাঁহার গুতিবিধানের আর 
উপায় থাকে না। অবপ্ত, যখন দেহ-ঘস্ত্রে দাহ খাছ যথেষ্ট পরিমাণে 
থাকে না, তখন স্থরাকে দেহাত্যন্তরে দগ্ধ করিয়! ক্ষণকাঁলেব জন্ম 
উহ হইতে কতকটা উত্তাপ ও বল উৎপাদন করা যাইতে পাঁরে। 

সুরার দ্বারা দেহ্বস্তরকে অনেকক্ষণ চালানো যায লা। একপক্ষে-_ 
আমাদের শরীরে কাটীণু প্রবেশ-নিবাবক যে সক স্বাভাবিক দূর্গ 
আছে সেই দুর্স্থানগুলি সবার দ্বার! পবিবর্তিত হওয়ায়, আমানের 
দেহ্যন্ত্রে সমস্ত সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিবার পহু পায়; পক্ষান্তরে 
দ্েহ্যস্ত্রর বৃহৎ কোবগুলি হ্থবাঁবিষে পরিষিক্ত হওরাষ, শীস্র জরাজীর্ণ 
হইযা পড়ে এবং এইবপ স্রাঁপারীর দেহ সুরাবিষে দুলিত হওয়ায়, তাঁহার 
সন্তান সম্ভতিরও দেহমস্তরে নানাপ্রকার বিকৃতি ও হীনতা আনিযা বংলের 
অপকর্ষ সাধন করে। 
_ সুবাই ফুস্ফুস্‌ ব্রণ রোগের মুখ্য আধার ; এবং স্রাপানে-_-মুত্রগ্রন্থি 
ও যকৃৎ সংক্রান্ত রোগ, এবং ধমনী শুদ্ধতার রোগ স্থায়ী হইয়! দাডার। 
কোন ব্যক্তির শরীরে, সুরাজনিত এবপ কোন পৈতৃক দোষের প্রবল্তা 
থাকিলে, সে শীস্রই অপরাধের কাঁধ্যে কিংবা উন্মত্ততাত্র নীত হয়। 
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* ঘৃত হীনজন্মা, অপস্থারপ্রবণ, সন্ন্যাসবোগগ্রস্ত লোক, াুবিকাবগ্র্ 
লোক-_যাহাব| জীবনসংগ্রীমে পুর্ব হইতেই পরাজিত হইয়! রহিয়াছে, 
যাহারা তাহাদের অকেজে। ও ছুঃখময জীবনটাকে কষ্টস্থষ্টে বহন 
কবিতেছে, তাহারা প্রা সকলেই সুরাসক্ত পূর্ব্বপুকযের হতভাগ্য 
বংশধব। অন্য উত্তেজক পাঁনীয়, কাফি ও চা-_তত অনিষ্টকর নহে! 
তথাপি উহাদের অপব্যবহার না হয় তৎপ্রতি সতর্ক হওয়া আবশ্যক, 
উহাদেব অতিপাঁনে শীস্রই পাঁকশক্তির ক্ষতি ও ব্যাঘাত হ্য। 

এইরূপ একটি লোৌকমত প্রচলিত আছে যে, কাফি পানে 
পরিপাঁকেব সহাষতা করে। বাস্তবপক্ষে কাফি, পরিপাকেব যান্ত্রিক 
ক্রিয়াকে উত্তেজিত কবে, কিন্তু রাসায়নিক ক্রিযাকে আটকাইয়া রাঁখে। 
ভুক্ত দ্রব্য, পরিপাকক্রিযার বিভিন্ন অবস্থা পার হইয়া অস্ত্রে দ্রুত নীত 
হয়, কিন্তু শরীবে গৃহীত হইবার মত সম্যক্বপে বপাস্তরিত হয় না। 


তাছাড! একথা সকলের জানা উচিত, চা ও কাফি এই ছুই উত্তেজক * 


পানীয় অনেকেরই পক্ষে অনাবস্তক ; অনেকেবই এইবপ দৈহিক 
উত্তেজনার পরিবর্তে দৈহিক প্রশমনের প্রয়োজন । 
বড় বড সহরের মধ্যে বাস করিলে, একেত উত্তেজনার জ্বরজ্বালাষ 
অহরহ দখ্ধ হইতে হফ-_তার উপর যদি আবার উত্তেজক পানীয় দ্রব্য 
ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে ত আব রক্ষা নাই। সামাজিক 
উত্তেঞজন।__আহার পানের উত্তেনা, এই দকল উত্তেজনায় দেহযন্ত্র 
অকালে জরাজীর্ণ ও অকর্মপ্য হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুকে শী ডাকিযা 
আনে। 
৭-_যদি তোমায় মাংসপেশীব কাজ বেণী কবিতে হয় তবে 
তুমি মুখ্যকপে নিবামিযাশী হইবে ও খুব চিনি খাইবে; 
আব যদি মন্তিষ্েব খাঁটুনী বেশী হব তবে মুখ্যরূপে 
মাংসাশী হইবে। 


যে সকল টগর পারি 


কাজে সেই সকল খাগ্যত্রব্য দগ্ধ হয। মাংসপেশী_গতি ও বল . 


উৎপাদনের যন্ত্র; অঙ্গারের দ্বারা উহ! উত্তপ্ত হইয়| উঠে। নিরামিষ 
সামশ্রীতেই অঙ্গার-বহুল খাদ্য পাঁওয়া যায় ; চিনিই মাংসপেশীর অঙ্গার। 
পক্ষান্তরে, মস্তিষ্কের চালনার সঙ্গে সঙ্গে ৪2০:৪-ভাবাপন্ন উপা'দানগুলির 
ধ্বংস. হয়, মাংসস্থিত শ্বেতসাব পদার্থ (৪1911170149) ভিন্ন তাহার 
স্থান আর কিছুতেই পুরণ হইতে পারে না । 
দেহ্যস্ত্রে £2016-ভাঁবাপন্ন দ্রব্যের অপচষ কাচা-মাংসের দ্বারা 
যেমন সহজে ও নিশ্চিতকপে পুরণ হয়, তেমন রীধা মাংসের 
দ্বারা হয় না। 
৮ খন ঠাণ্ডা লাগিবাব আশঙ্কা থাকে তখন ইহা মনে 
বাখিবে, এক তক্তা কাঁগজ,__লেপ কিংবা কম্বলেরই 
সমান! 


ধু এলি নেই, হঠাৎ শীত 
বোধ হইতে লাগিল । 

এই কথাটা! জানিয়া রাখা ভাল, এইবঝপ সময়ে, লেপ কম্বল ন! 
কারি নধর রর ব্রিজে হরর অত্র পয হইতে 
পারে। 

পরিচ্ছদে শীত আটকাৰ কেন 1--তাঁহাব হেতু £- পরিচ্ছদের 
দ্বারা, শরীরের চতুদ্দিকে, একটি গরম বাযু-স্তরকে অচল করিয়! রাখা 
হয় ;_এই বাধু-ন্তরকে কোনও প্রকারে রক্ষা কবা কিন্বা ইহাব বৃদ্ধি 
করিতে গারিলেই শীতকে আটকানো যাইতে পাঁরে। কেন 
না, অস্তান্ত গ্যাশের হ্যায় বাযুও উত্তাপের অনুত্তম-_পরিচালক। 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬ । | ' 


| ৯ম ভাগ! 


এই জ্ত ঈীতনিবারণেৰ নত মোটা, কাঁপডেব তত দরকার হয় না; 
অনেকগুল.কাঁপড--একটার পর একটা উপধ্যপরি চাপাইলে অধিক 
কাজ হয়! কাগজ পুক হইলেও, উহ! বাধুর অপ্রবেস্থ বলিয়া, সময়বিশেষে 
উহ্থাকে শীতনিবারক কাপড়ে কাজে বেশ লাগানে। যাইতে পারে । 

সা 455422545 
বাখিলেও খুব শীত ভাঙ্গে । 
৯_ গায়ে ঠাণ্ডা লাগা অপেক্ষা, গা ঠাণ্ডা হইযা যাওষা _ 

অধিক শঙ্কাব বিষষ-_সেই বিষয়ে সতর্ক হইবে। 

অবস্ত, শৈত্য হইতে শরীরকে রক্ষা করাই পরিচ্ছদের মুখ্য কাজ। 
কিন্তু ঠা লাগিয়া যত না গীড হয়, শরীব ঠা! হইয়! যাওয়া 
ভাহা অপেক্ষা অধিক রোগেব উৎপত্তি হয। গাত্রচর্ক্সে, উত্তাপ হইতে 
শৈত্যের আকস্মিক পবিবর্তন নিবারণ কর! পরিচ্ছদের মুখ্য কাজ, 
পরিচ্ছদের যে অংশ সর্বাপেক্ষা উত্তমকপে এই উদ্দেশ সাধন কবে 
সেটি ফ্যানেলের ফতুয়।-জাম!। 

বস্তুত গাত্রঘৰ্ম্ম দ্রুত বাষ্পীভূত হওযায, ঘৰ্ম্মাক্ত শরীর দীত্র শীতল 
হইরা পড়ে। ঘর্ম্ম ফ্যানেলে শোহিত- হওবায় গাত্রচর্্ম শীত্র শীতল 
হইতে পারে না, স্তরাং তাঁহার দকণ কোন কু-ফল ঘটে না। 

এই কথা শীতকালের পক্ষেও যেমন খাঁটে, গ্রীস্মকালের পক্ষেও 
তেমনি খাটে। বাস্তব-পক্ষে, শীতকাল অপেক্ষা গ্রীপ্মকালেই ফ্যানেলের 
জামার বেশী প্রযোৌলন, কারণ গ্রীষ্মকালেই বেশী ঘাম হয। 

কিন্তু ফ্যানেল-পরিধানকারীর এই কথ! জানা উচিত, ফ্যানেলের ” 
কাধ্যকারিতা বজায় রাখিতে হইলে,_দিনের বেল! যে য্যানেল পর! 
যায়, রাত্রিকালে গুইবার সময় সে ফ্যানেলটা! বদ্লাইয়া আর একটা 
উহ! অপেক্ষা পাত্ল। ফ্যানেল পরা আবগ্তক। (লেখক অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, পত্রিকার পরবর্তা সংখ্যায় এই প্রবন্ধ শেষ করিবেন ) 


সামাজিক এঞ্জিনিয়ার । 

এই সংখ্যায় 0607895 Ben০৷-Levy "সামাজিক এক্জিনিয়ার” 
নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,_আ্যামেরিকায় » 
যন্ত্রাদিৰ যেমন উন্নতি' হইয়াছে এমন আর কোথাও না; ৯. 
উহাদ্বেব দুই একটি আদর্শ-কলকারথানার বন্দোবস্ত দেখিলেও 
চমৎকৃত হইতে হয; কারখানাকর্তী যেমন কারখানার বৈষয়িক 
লাভক্ষতির প্রণনা কবেন সেইরূপ শ্রমজীবিদের নথ স্থবিধা ও 
স্বাস্থ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। শুধু কি জনহিতৈষণার দ্বারা 
চালিত হুইয়। তাহাব| শ্রমজীবীদের প্রতি এইবপ যত প্রদর্শন 
করেন ?--তাহা নহে। লেখক বলেন, কোন আদর্শ-কারখানার 
মালিক তাহাকে বলিয়াছিলেন “শ্রজীবীদিপ্ের ভাল করায় লাভ 
আছে” | 199)01এর আদর্শ-কারথানার কর্তী একদিন দেখিলেন, 
একটি মজুর্ণী একট! £518107-এর উপরে তাঁহার মধ্যাহ- 
ভোজনেব সামান্য খাদ্যসামত্রী গরম করিয়া লইতেছে। তিনি মনে 
মনে ভীবিলেন, “যাহার এইবপ আহাবের কষ্ট, সে কখনই ভাল করিযা 
কাজ করিতে পারে না। কাজ অপেক্ষা তাহার উদরের চিন্তাই 
বেশী হইবার কথা। যদি উহাদের জন্য অক্পমূল্যে স্বাস্থ্যকব-ভোঁজন- 
আঁডডার বন্দোবস্ত কবিষ! দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও 
আসলে সন্ত! হয়।” আর একদিন দেখিলেন, কতকগুলি 
মনুর্ণী ভাল কবিযা বসিতে পায় নাই ; অমনি মজুব্ণীঘিগ্গের অস্ত 
কতকগুলি আরামের আসন যোগাইবার হুকুম হইল। কেন না, 
ক্লান্তিব জন্য আক্ষেপ করিতে তাহাদের যে সময় লাগে, সে সমযটুকু 
তাবা কাজে নিয়োগ করিতে পারে। ক্রমে তাহাদের অন্ত আরোহ্‌ণ- 
ঝোলাব বন্দোবস্ত হইল, সেই আরোহণ-যোলা কবিয়া ৬ তার্লায় 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 


তাহাব। সহজে উঠতে পারিবে হাঁপ ছাড়িবাব জন তাহাদের দশমিনিট 
কালও আর নষ্ট করিতে হইবে না । “ক্রমে তাহাদের জন্ত স্বানাগার, 
ও ব্যায়াম-শাল্রার বন্দোবস্ত হইল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও অস্তান্ত বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল , কেননা কতকগুলা মূঢ় পণ্ড অপেক্ষণ 
বুদ্ধিমান জীবদিগের দ্বারা বেশী শ্রিনিস্‌ উৎপন্ন হইতে পাঁবে। তাহাদের 
জন্য আমোদ আহলাদেরও ব্ববস্থা হইল; কেন না, তাহা হইলে 
বিবাদ কলহ ও ধর্মঘট করিবার, দিকে তাহাদেব মন যাইবে না। 
চাটুনী কারখানার কর্তা 1. [76174 বলেন, _-ডীহাব কাঁরথানাব, 
বাষ্প প্রসৃতিন চাঁলক-শক্তি অপেক্ষা হৃৎ-শক্তি . (179917.-00551) 
অধিক কাধাকবী। লেখক বলেন, এই সব হিতকব কাজের 
তত্বাবধান করিবার জন্য, এই সব বিষয়ে পরামর্শ দিবার আস্থা, 
একটা বিশেষ পদেব সৃষ্টি করিলে ভাল হয়! কেন না, কারধানার 
পরিচালক ও অন্তান্ত কর্ন্মচাবিগ্ণ কারখানার বৈষয়িক কাঁধ্য ও 
ক্ষতিলাভ লইয়া এতটী ব্যাপৃত থাকেন যে, মজুবদেব সামাপ্রিক 
অবস্থা, সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাঁহাদের অবসর থাকে না। -জো11 


কলের কারবার ও সমবেত কারবার | 


আমাদের দেশে অধুন! শ্ল্লেব উন্নতিসাঁধনের জক্ক কলকারখান! 
খোলার প্রস্তার চন্রিতেছে। হাতের পবিশ্রমেব দ্বারা যেটুকু শিল্প উৎপন্ন 
হয, ফলাও বাঁণিজা ভাহাব দ্বারা সম্ভবে না, তাহাতে কোনক্রমে অভাব 
৯ মোচন হয মাত্র, অর্থাগম হয় ন!। মূলধন খাটাইয়! বড় বড বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রতস্ত্রে সাহায্যে সেই জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে 
এবং ছুটে! চানুটে কলও বসিযা গছে। দেশের আর্থিক চববস্থা! দূর 
করিবার এ একটা উপায় । 
কিন্তু এই কলকারখানা ডিনিষটাব পিছনে মানুষ আছে, মানুষের 
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ অনেক জিনিষ আঁছে। বিলাতে ও ইউরোপ 
মামেবিকার নান! স্থানে যেখানে এ জিনিষটা যথেষ্ট প্রচলন এবং 
প্রায় অর্ধশত্যন্বীর উপব ধরিবা প্রচলন, সেখানে শ্রমীদের কিবপ অবস্থা 
* তাহা না জানিয! কলকারখানার বিস্তাব জিনিষটাকে দেশের পক্ষে মঙ্গম- 
শু জনক বলা! যাত্র না। 
শ্রমজীবীব। দেশের একটা বড অঙ্গ, জনসাধারণ বলিতে ইহাঁদেবি 
বুঝায। ইহাঁদেব বাদ্‌ দিয়া! দেশের উন্নতি, চরণকে বাদ্‌ দিয়া চলিবার 
প্রস্তাব মাত্র। সকলেই জানেন ইউবোপে মূলধন ও মজুবিব সংগ্রাম 
বহুদিন ধরিযা চলিয়! আসিতেছে। দোস্তাঁলিষ্ট প্রভৃতি দল মূলধনের 
বিরোধী, ধনে কোন একজায়গাঁয় জমিতে দিতে তাহাবা চায় 'না। 
তাহাদের দাবী অনেক , পঞ্চাশ বতসরের উত্ধগামী বযসেব বৃদ্ধকে পেল্সন 
দাও, যাহাদের রোজগার দ্বোপার্জিত নয় তাহাদের সম্পত্তির উপর 
ট্যাক্স বসাও, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালষের শিক্ষা বিনামূল্যে 
সকলে লাভ ককক, এমন কি 'বদ্যালযে থাকিবাব কালে ভরণপোঁষণেৰ 
ব্যয় পর্য্যস্ত দেওয়া! হউক্‌; সমস্ত শিল্প ব্যবসাঁধকে সমানভাবে কলেবর- 
বদ্ধ কর! হোক্‌ ইত্যাদি অনেক দাবী তাহাব| গভর্ণমে্টের কাছে 
উপস্থিত করে। এই সকল দাঁবী না মিটিলে বিপ্লব করিবারও প্রস্তাব 
এই সোস্কালিষ্টগণ করিব! থাকে। 
২ যাঁক্‌ এ সকল দলের উদ্ভব হইতে একটা কথা বুঝ! যাইতেছে, 
ঘষে কলকরখানার পিছনে ষে সানুষগুল! আছে, তাঁহাদের অবস্থ। নিশ্চয়ই 
" খুব আরামের নয। দেশে ধনাঁগমের জন্ক মানুষকে অর্থদেবতার পাঁযে 
বলিদান দেওয়া! হইতেছে। 
“এরেনা” পত্রিকাষ একজন, আমেরিকাবাঁসী এ সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ লিখিল্লছেন। তিনি' এই শ্রমজীষীদের অবস্থা সম্বন্ধে কাল্পনিক 
আক্ষেপেব ছারা প্রবন্ধের পাত! পুরণ করেন নাই. প্রমাণ পত্র বিস্তর 


ংকলন ও সমালোচন । 


"২২৩ 


উপস্থিত করিযাছেন, গণনায ভুল থাঁকিবার সম্ভাবনাটুকু কোথাও 
রাখেন নাই। যাহারা কলকারখানাব পর্য্যবেহক্ষমক, তাহাদেব 
প্রতিবেদন হ’ তে তীহার সমস্ত নজির তিনি সংগ্রহ করিযাছেন। 

যখন কলকারখান। প্রথম খোল! হইয়াছিল, তখন ছেটি ঘ্েট 
শিশুদের কুলির ষ্যায়--ক্রীতদ্বাসের হ্যায়, দীর্ঘ সময় ধবিষ়। খাঁটান হউত 
বলিয! পালামেণ্ট হইতে ফাক্টরি আইনের দ্বারা শিশুদের যন্চ্ছে 
খাটান নিবারিত হইয়াছিল, ইতিহাঁসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা জানেন। 
এবেনাতে দেখ! গেল তখনকার অবস্থার চেষে শ্রমীদের অবস্থ! এখন সনদ 
বই ভাল নয । 

বন্ত্রধবন ও পশমবঘন প্রভৃতি কাবথানাষ প্রা সকল যন্ত্র কলে 
চালান হয় বলিষা এ সকল কারখানাষ স্ত্রীলোক ও বালকের সংঘা। 
পুকষেব চেয়ে বেশি! স্ত্রীলোকদেব সকাল সাতটা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পৰস্ত 
পরিশ্রম কবিতে হয, শিশুদেব অনেক আন্দোলনের পর সপ্তাহে নয 
দশ খণ্ট! পবিশ্রমের ব্যবস্থা করা গিয়াছে। পুক্রুষেব বদলে এই হী- 
নিয়োগের জন্য ইহাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি যে কতদুর পযন্ত 
ঘটিতেছে তাহ! বলিবার নয়। 

ধাহাবা এই কারখানা সমূহে ঘুরিয়! বেডাইয়াছেন, তহু।র! সকলেই 
প্রায একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ষে অতিরিক্ত শ্রমের দরুণ ভ্রীলোবেরা! 
জননীর কর্তব্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে ন]। যদিও আইনে 
আছে, যে সম্ভানজন্মের চাব সপ্তাহ পূর্বের ও পরে কোন প্রস্থভিক 
নিয়োগ করা! অবৈধ তথাপি, সে আইন পুনঃ পুনঃ লঙ্বিত হইতেছে 
শ্রীলোকদের সন্তান সম্বন্ধে এমনতর ওদাসীন্ত ও অবহেলা দেবিষা 
অনেকে বিস্মিত হইয়া! গেছেন। 

অধিকাংশ শিশুতো প্রসবের সময়েই মরে, যাহার! বাঁচে তাহাদেনও 
ওজন লইয়! দেখা গেছে গড়ে সেই বয়সের ইংরাজ ছেলেমেত্রেব 
চেষে তাহারা চের হান্ধ! ও খর্ধবকায়। একবার ইয়র্কশীয়ারে ও ল্যানা- 
শাবাবে তুলাজাতশিল্পের কাবখানায় ডাক্তাবি পরীক্ষায় ৪২,৬১এট 
পরীক্ষিতদের মধ্যে শতকবা! ৬১ ২২ জ্রন ছেলে স্ব্বপ্রকাৰ শারীরিক কর্ম 
করিতে অক্ষম বলিয়া! স্থির হইযাছে। 


কারখানার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভয়াবহ । বয়নের কারখলায় উত্তপ্ত . 


জলীষবা্প, দুষিতবাধু ও অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে যাঁহাদের চব্বিশ ছন্টা 
কাজ কবিতে হৃষ, ভাহাদের স্বাস্থা ভাল থাকিতে পারে না। তত্থতীত 
ঘ্যানধ্যানে কলেব আঁওষাজ দিনের পর দিন শোনার জন্য অনেকের 
ন্নাবু অল্প বয়স হইতেই দুর্বল হইযা যায়। 

শিষার বিষে দ্বারা আক্রান্ত হ্ইঙ্সা এক বত্দবের মধ্যে ৬৩২ ভন 
লোকের মধ্যে ৬৬টির মৃত্যু ঘটিষাছে। ধাতুত্রব্য লইয়া যে যব কাবখানা 
কাজ করে, গলা ফোলা. খাঁ হওয।, প্রভৃতি ব্যারামে তাহাদের মধ্যে 
অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে । 

দুষিত বাধু কারখানার এক প্রধান অন্ুস্থতাব কারণ । দুষিত নাম 
সেবনও অনেক অকালমৃত্যুব কারণ হষ। 

ইংলগের লোকের শারীবিক অবনতি ঘটিতেছে, এট। সকলেই 
বুঝিতেছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে তাহার প্রমাণ খু্রিয়া 
পাঁওযা শক্ত হব। সৈন্তবিভাগের বর্তীরা বলেন যে অধিকাংশলোকেই 
শারীরিক অক্ষমতাব অন্য সৈশ্তপদতুক্ত হইতে পারে নাঃ যাহাদের লয় 
হয় তাহাদেব মধ্যেও অধিকাংশই কোন কর্মের লয়। অবনতির কারণ 
তবে কোঁখাঁষ ? এই শ্রমজীবীদেব শারীবিক অযস্থা ও ইহাদের সম্প্রন- 
সন্ততিব শাবীরিক অবস্থাব সংবাদ লইলেই কারণ টের পাওয়। যাইবে । 
প্পনীর দ্বার! দেখ! গেছে, যে প্রায় ৩১২৫০ *** লোক অভ্তস্ত সংকর্পে- 
পরিদর গৃহে বাদ করিয়া থাকে, সহরে ঘেঁধা ঘেঁষিটা আরও ভযানক । 
শুনিয়া আতঙ্ক হয়, ষে ১৯** খৃষ্টাব্দে ১:৭৪ জন শিশু শররনের লোঁষে 


পা 


২২৪ 


রব হই সার পড়ে ১৯*৩এর পূর্বক্বে দশ বৎসব কালেৰ মধ্যে 
১৫,০০৯ জন শিশু 3. এক কাবণে মৃত্যু ঘটে। 

ইহার উপব যদি দবিদ্রেব সংখ্যা নিরূপণ করিতে বসা যায়, তবে 
হতাশ হইতে হয়। নয দশ লক্ষ লোক ঘোরতর দারিত্র্যে কাল যাপন 
করে, ইহার মধ্যে অনেক লোকেবই কোন কর্ম্ম নাই, আহারেরও কোঁন 
সংস্থান নাই। 

কলে যে অনেক লোককে কর্মচ্যুত করিষাছে, এবং সেই কর্ম্মচ্যুতি 
জনিত দারিজ্যের অন্ত যে অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য একেবারে 'ভাঙ্গিধা 
পড়িয়াছে এ বিষষে সন্দেহ আছে কি? 

রা কাযা রাত দৰণ, কৃষির 
দিকে ইংলও আদৌ দৃষ্টি দেষ নাই । কল্পনা ককন ৮* ** পাঁউণ্ড 
দিবেন হইত পয সাৰ ও ভিন অভি রে ইক প্রতি মতলবে 
ব্যয় করিতে হয়, অর্থাৎ মাথা পিছু চার পাও ব্যঘ কবিতে হয়, অথচ 
কৃষির উন্নতি করিযা জন্্রানীকে,মাথা পিছু সাত শিলিংএর বেশি ব্যয় 
করিতে হয না। - এক পাউণ্ড ১৫ টাকা ও এক শিলিং বার আনাব 
সমান। 

এমনতর দারিজ্র্ে শিশুপাঁলন কখনো! ঠিকমত চলে কি? হাডারস্‌- 
ফীল্ডে (75015:57611) মেষর ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন, যে যে 
. মাষের সন্তান ১২ মাস বয়স পূর্ণ করিতে পাঁবিবে, তাঁহাব মধ্যেই মাঝ! 
যাইবে না, সেই মাতাকে এক পাউণ্ড পুরস্কার দেওয! যাইবে । 

মেডিকেল বিপোঁ্টেও দেখ! যাইতেছে, যে রোগসংখ্যা বৎসরে 
বসবে বৃদ্ধিই পাইতেছে। লেখক তাহারও তালিকা! খাঁড কবিধাছেন। 

কলেব পিছনে যে মানুষ কি ভাবে বিনষ্ট হইতেছে, তাহ! দেখিলে 
কলকারখানার উন্নতিকেই দেশের উন্নতি বলিতে সকলেই কুঠ্িত 
হইবেন। 

দেশের শিল্পবুদ্ধিকেও কি অই কল নিবস্ত করিয়! দেষ নাই? 
একজন কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন এখন কল হইবাঁছে মানুষের মতন 
বুদ্ধিমান, আর মানুষ হইযাছে কলেব মত নির্বোধ। 

এই দাবিত্যসমন্তার পুরণের অন্য অনেক চেষ্টা চলিতেছে, জোঁট 
বাঁধিয়া ছোট ছোট শ্রষকে একত্র করিষা মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করা তন্মধ্যে একটা চেষ্ট, । 0০-015186107 ইহার দাম । Co-opera- 
tive Insuranceর স্বাবা, শেষ বয়সে যখন শরীব আব কর্মক্ষম থাকে 
মা, তখন পূর্ব্ব আঁধের ফ্লভোঁগ করিবার সুযোগও তৈবি হইয়াছে। 
সহবের মধ্যে ক্ষুদ্র গৃহে ঠাসাঠাঁসি কবিয! না থাকিবাব জন্তু এই 
জোটিবীধার দল সহরের সপ্নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে সুন্দর বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ 
করিষাছেন, সহরের মধ্যে থাকিয়াও সহর হইতে পৃথকে বাঁস করিবার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 

ছোট দাবিদ্রা সমবেতভাঁবে কাজ করিয়া বড মুলধনকে কিকপে 
নিরস্ত করিতে পাবে, ্যষ্ঠ মাসের “প্রবাসী”তে কৃষিসমিতি নামক 
প্রবন্ধে (৯৫ পৃঃ) তাঁহা প্রকাশ হইয়াছে । আজ কাল সবদিকেই 
এই বিষয়ে একটা চেষ্ট! চলিতেছে, দেখ! যাইতেছে । 


আমাদের দেশে যাহার! গ্রাম্য ব্যবস্থা! উলোট্‌ পালোট, কবিরা ' 


প্রশস্ত ধনাগমেব রাত্ত। খোলস! করিবাব জন্ঘ সহবে বড বড় কল 
কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী, তাঁহাদের এই প্রবন্ধেব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি। স্বতস্ত্ভাবে কাজ কবিলে প্রতিযোগিতাঁষ আঁটিয়া উঠ! শক্ত, 
ইহা! স্বীকার কবিতেই হইবে । তথাপি সমস্ত গৃহবাবস্থা। সামাজিক শাসন 
উল্টাইযা, স্্ীপুকষকে উচ্ছ্খলভাবে কলে পিশিয়। মারার যে 
কি অনিষ্টকারিতা ইংলগ্ডের কারখানার বৃত্বান্তেই তাহ! পাওয়া 
গ্েল। আমাদেব দেশেও সাহেবদের যে সব কল আছে তাহাঁতেও 
ইহার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। প্রাকৃতিক শৌভাসৌন্দধ্যকে নষ্ট 


পরবাসী আব, ১৩১৬। 


বড়া! 
জানের নি মীর ভাগকে আকাশকে বাবুকে 
কলুষিত করিব, মানুষেব স্বাধীন শিলবুদ্ধিকে ভ্রষ্ট হইতে দিয়া) 
এবং সর্ব্বোপরি মাঙ্গুষেব শরীবমনকে যন্ত্রের মধ্যে পিষিয! ফেলিয়া 
স্নযকে অমানুষ কৰিয| যে অর্থোন্নতি, দেশের অদৃষ্টে তাহা না 
হোঁক্‌ । 

অ। 


Ee 

আমাদের দেশে স্বাজাঁত্যের ভাঁব যতই জাগিয়া উঠিতেছে ততই 
লোকহিতকর কাঁজে আমাদেব প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্ত এই প্রবৃত্তি যথেষ্ট 
ব্যাপক হয নাই এবং তাহার মধ্যে প্রাপশক্তিও অল্প । অল্প কাঁজই আরম্ভ 
হয় এবং তাহা অল্পদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সফলতার মুর্তি আমর! 
প্রীষই সুষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাই ন! বলিষা দেশের চিত্রে উৎসাহের 
সঞ্গার হয় না ।- 

কোনো! অনুষ্ঠান যে ভাল করিয়া! শেষ পর্য্যন্ত গডিযা উঠিতে চায় না 
শ্রহাব প্রধান কাবণ আমবা দুর্ববল চেষ্টা, লইযা কাজ কবি। আমরা 
জল্পই খরচ করিয! হাঁতে হাতে বেশি লাভ করিবাব প্রত্যাশা কবি। 
নিফলতার জন্য আঁমব| অদৃষ্টকে, অবস্থাকে এবং কর্মক্ষেত্রকেই দাষী 
ব্রি এবং নিজেকে নিষ্কৃতি দিই ! 

জামাদের সংকল্পের মধ্যে, চেষ্টাব মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এই যে একটা! 


সি 


ব্লহ্ীনতা আছে সেদিকে আমাদের বিশেষ ভাবে মনোযোগ কবিবাব , 


সমধ আসিষাছে। আমাদেব নিজের মধ্যে যে অপরাধ ও অসম্পূর্ণতা 
আছে তাহাকে অস্বীকার করিযা অহঙ্কার করিলে আমরা! বড হইব ন1। 
অন্যদেশে প্রতিকূল অবস্থায় সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ কেমন 
করিয়া সার্থক হইয়! উঠে তাহাব দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বড আবশ্যক । 
সেই জন্যই আমর! একখানি আমেরিকান পত্র হইতে নিম্নলিখিত 
ইতিহাসটি সংকলন করিযা দিলাম । 
জঞ্িয়! যুনাইটেড্‌ ষ্টেট্দের একটি দাক্ষিশাত্য প্রদেশ। সেই 


জর্িষার পার্বত্য অংশে যাহার। বাস করে তাহাদের পড়ীশুনা একেবারে . 


নহি বলিলেই হয। তাঁহাদের কুটারগুলি দূরে দূরে স্থাপিত, অবস্থা 


“ জত্যস্ত হীন। ছেলের! লেখাপড। শিখিয! বাঁপপিতাঁমহের চেয়ে কোনে! 


অংশে বড় হইযা উঠিবে ইহা! তাহাবা শ্ৰেয় বলিষ! মনে করে না । 


€₹ 


এইবপ নিভৃত একটি পার্ধতাগ্রামেব কুটার কোনে! একটি - 


নগরবাসিরীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার নাম কুমাবী মার্থা বেরি 
( Miss Martha Berry ) |  শ্রামটির নাম "পৌসামটুটু (Possum 
'[700)। এই কুটীরটাকে বেশ মনেব মত করিয়া! বাঁড়াইয়া লইয়! 
এইখানে শৈলাশ্রমেব আবণ্য শোভা ভোগ করিবেন এই তাহার 
অভিপ্র।ধ ছিল। 

বিলাসী সমাজের উপযুক্ত বেশভুষা করিয়। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে আমোদ 
জাহলাদে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবার পক্ষে তাহার আয় যথেষ্ট ছিল৷ ঘবের 
কাজ সমস্তই কাফি দাঁসদাসীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত। সমাজে আদর 
পাইবার ও সৎপাত্রে বিবাহ হুইবাব মত বুদ্ধি বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যের 
অন্ঞাব তাঁহার ছিল না। ইনি ষে অশিক্ষিত গ্িরিবাসীদের উন্নতি 
সাধনের জন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ কবিবেন ইহা তাঁহার স্বপ্রেরও 
অগোঁচর ছিল । 


একদিন অপরাহ্নে মার্থা বেরি তাঁহার কুটারে বমিয়া আছেন রা 


সময় বনপথ দিয়! গুটি কয়েক ছোট ছোট ছেলে সঙ্কুচিত কৌতুহলে 
তাঁহার কুটারের মধ্যে উঁকি মাঁরিতে লাগিল। মার্থ। বেরি তাহাদিগকে 
ডাঁকিযা প্রপ্ন করিয়া লানিলেন তাহারা কোনে| কালে বিদ্যালয়ে যায় 
নহি'। তিনি তাঁকাদিগকে ঘরে লইয! বই পড়িয়া গুনাইলেন, গল্প 


৪র্ধ সংখ্যা । | | 
. রর 


বলিলেন; তাহার! মুগ্ধ হইয়া! শুনিতে ল।গিল। তাহার পবেব রবিবাবে 
তাহার! তাহাদের ভাঁই বোনদেব সঙ্গে লইয। আসিয়া উপস্থিত হইল। 
এমনি করিয়া কষেক সপ্তাহ না যাইতেই মিস্‌ বেরি স্বয়ং একটি ঘোড়া 
গাঁড়ি লইয়া গিরিবাসীদের ঘরে ঘরে বালকবালিকা এবং- তাঁহাদের 
_মভিভাবক দিগকে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দিয়া ফিবিতে লাগিলেন! 


প্রথমে তিনি প্রতি রবিবাবে বাইবেলের গল্প প্রভৃতি পড়িব। 
গুনাইয়া কাজ আরম্ত কবিধাছিলেন। ক্রমে সেই ববিবসবীয় পাঠ 
সভার সঙ্গে দৈনিক বিদ্যালয় 'যোৌগ করিলেন। সামান্য বেতন যাহ! 
জুটিত তাহাতে উপযুক্ত পাওয়। কঠিন হুইল । মিস্‌ বেরি 
নিজের আয হইতে খবচ জোগাইতে লাগিলেন। 

কিন্তু ছেলে পাধাই শক্ত । পড়! শুনা কবিযা কোনো লাভ নাই 
বরঞ্চ তাহাতে ছেলে মাটি হইবে ইহাই লোকেব ধাবণ!। সেই জন্ত 
সাজান্ত কোনো ছুভাতেই বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠানো! বন্ধ হইত। 

এইরাপে কোনে মতে কে খাঁড! কবিষা তুলিবাব জন্ত যখন 
তিনি চেষ্টা করিতেছেন তখন | আর একটি চিন্তা তাঁহাব মনে উদ্বিত 
হইল। তিনি ভাবিয়া নি, হাতের কাঁজ করিয়! থাটিবা খাঁওষ! 
যে হেয় নহে, এবং নিজেব “চট্ট নিজের উন্নতি সাধন কব| যে সকলেবই 
লক্ষ্য হওষ। উচিত ইহাই এখানকার নিশ্চেষ্ট উদাসীন লোকদিগকে ভান 


. কবিয়! বুঝাইয়া দেওষ! চাই । নিজেদের দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতাঁর মধ্যে - 


" প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়! জীবন ন! কাটহিয়! যাহাতে তাহারা একট? 
জনসমাজ গডিযা তোলে এবং নিজের উদ্যমে বাস্তা ঘাট তৈবি ও 
ইস্কুল স্থাপন কবিয! নিজের শক্তিতেই সকলে সমবেত ভাবে বড হইবার 
- অন্ত প্রস্তুত হইতে পাঁরে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । এখন তাহাব! 
যেবপে ক্ষেত চাষ কবে তাহাতে ফসল ভাল হয় না এবং যে দুই তিনটি 
ফসল তাহারা বরাবর আবাদ কবিধা আসিতেছে তাহা! ছাড়া আর 
কিছুই করিতে চায় না প্রতিকাঁৰ কবিতে হইবে। ইহাবা 
- নির্বিচাবে বন কাটিয়া জঙ্গল গৌডাইয! কৃষিক্ষেত্রেব সর্বনাশ কবিতেছে, 
5-4 সঘকধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওযা চাই। 
সাশ্রম বিদ্যালভ ( 1304041৪ ২০০৩! ) ব্যতীত এ সমস্ত শিক্ষণ 
দিবাব অন্য উপাং নাই । বেবি তাঁহার সম্পত্তি দিষা একট 
দশকুঠরিওয়ালা বাড়ি তৈরি | | তাহাঁব সঙ্গে খানিকটা 
যোগ করিযা লইলেন। বি[বিদ্যালযেৰ পরীক্ষার উত্তীর্ণ। একজন 
শিক্ষিত! মহিলা ভাহাব সহিত যোগ দিলেন। 
আশ্রমে ছাত্র পাওয! আীও কঠিন। ছুটি একটি করিয! অবশেষে 
পাঁচটি ছেলে ও দুইটি শিক্ষক লইয়া স্কুল আবস্ত হইল। নিড্ুত 
পাঁহাডেব মধ্যে পাচ গ্রাম্য| ছেলেকে পডাইবার কাজে জীবন উৎসর্গ 
করিতে উৎসাহ কত অল্প লোকের হইতে পারে সে কথা আমর! সহজেই 
বুঝিতে গাবি। কাবণ আডন্বর একট! মত্ত বেতন-_সেটুকু হইতেও 
বঞ্চিত হইলে ত্যাগমাহাস্র্যেব আঁকর্ষণ চলিযা যায়। 
বিদ্যালয খোল! হইলে প্রাতঃকালে কিরূপ ক্লাস আরম্ভ 
হইল দেপা যাক্‌। একটা বড় হাঁড়ি উনানে চডানো আছে। 
কাছে বড বড দুইটা গামূল।। ! একরাশ মলা! কাপড একধাবে ভ্রম 
রহিবাছে। | 
রা শিক্ষধিত্রী তাঁহার পাঁচটি ছাত্রকে বলিলেন, “কাপড় কেমন করিব! 
সক্কীচিতে হয দেখাইয়। দিতেছি । তাহাব পরে তোমাদের নিজের কাঁপড 
কাচিতে হইবে ।” 
ছেলের! বলিল_-“ন! ঠাকরুণ, সে হইবে না । পুরুষমানুষে আবার 
কবে কাঁপড় কাঁচে 1” 


সংকলন ও সমালোচন । 


২২৫ 


দেখ” 
অবশেষে লজ্জা পাইব! একজন ছেলে আর্ত কবিল। ক্রমে সকলেই 


* যোগ দিল। এখন, ঝাঁট দেওয। হইতে য়ান্না পর্য্যন্ত সমত্তই বিদ্যালয়েন 


ছেলেরা অসঙ্কোচে সম্পন্ন করে। 

একজন শিক্ষিত কৃষক ছাত্রদিপকে প্রত্যহ দুইঘণ্ট। কবিযা চাফেব 
কাজ শিখাইতে লাগিল এবং সিস্‌ বেরি ও মিস্‌ কষ্টীর তাহাদিগকে 
দুইঘণ্টা লেখাপড। শিখাইতে লাগিলেন। 

ছাত্র অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল । উপযুক্ত চুতারের নির্দেশমত্ত 
ছাত্ররাই নিজেদের বাঁসেব ঘর তৈবি করিয়া! তুলিল। 

এক্ষণে ছষ বৎসর হইয়া গেছে। ছাত্র এখন দেডশন্ত। দপউ 
ভাল ভাল কুটার প্রস্তুত হইযাছে। তাহার প্রা সমস্তই ছেলেছেব 
তৈবি। বহুশত বিঘা ক্ষেত্র লইয়া চাষ চলিতেছে । তাহাৰ মাঝখান 
দিয়া একটি পাঁকা রাস্তা গিযাছে, তাহাঁও ছেলেরা তৈরি করিষাছে । 
বিদ্যালযেব সংলগ্ন একটি বড গোয়াল আছে । কোন্‌ জাতের গোরর 
কি গুণ তাহা ছেলেবা নিজেব দেখিযা শিখিয়া লয়। ইহা ছাড় 
ফলেব বাগান আছে এবং এই ফল টিনেব কোটায় ভরিযা বিতখ 
করিবাব অন্ত কারখানা ঘর স্থাপিত হইয়াছে । 

এতবড একটি কাঁও করিষ! তুলিবাব জন্ত ছেলেদেব যেমন খাঁটিতে 
হুইযাছে শিক্ষক্দিগকেও সেইবপ ত্যাগম্বীকার করিতে হইয়াছে । 
যীহার। দ্রেডশত ডলার বেতনেব যোগ্য তাহার| ত্রিশ ভলাব মাত্র 
অর্থাৎ কেবল গ্রীসাচ্ছাদনেব মত বেতন লইযাঁ কাঁজ কবিয়াছেন। 
মিস্‌ বেবির পরিধেষ বস্ত্র যখন একটিতে আসিযা ঠেকিয়াছিল তন 
ছেলের! নূতন কাঁপড কিনিবাৰ জন্য তাহাকে সাডে চার ডলার চা 


নিজেদের মধা হইতে তুলিয়! দিধাছিল। বিদ্যালযের পঞ্চম বৎসর 


ছাত্রের! নিজে খাটিয়া উপার্জন করিধা৷ প্রায় জাটশত টাকা বিদ্যালয়কে 
দান করিয়াছিল। এই বিদ্যালষেব ছাত্রের! যেখানেই গেছে সেখাহেই 
শরমশীলতা ও ত্যাগশীলতাব দৃষ্টান্ত দেখা ইয়াছে। 

ভোররাত্রে চারিটার্‌ সময় বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ চুলায় আগুন 
ধরান। অনতিকাল পবে ছাত্রের আসিয়া রাম্না চডাইয়! দেয়। 
ছয়টার মধ্যেই আহাব প্রস্তুত হইয| যায়। তাহার পত্রে প্রত্যেক 
ছাত্রকে অন্তত দ্রইঘন্টা মাঠে ও চাবঘণ্ট। ক্লাসে শিক্ষালাভ করিত 
হয়। বিদ্যালয়ের এমন কোনো কাজই নাই যাহা! ছেলেবা নিলেন 
হাতে না করে। একথা মনে রাখিতে হইবে, যুনাইটেছ্‌ ্টে্টবের 
দাক্ষিণাত্যে কাক্রিদাসেরাই সমস্ত হাতের কাজ কবে বলিষ! এই সংস্ত 
কাল সেখানে শ্বেতকায়দের পক্ষে বিশেষ স্বণ্য ও লজ্জীকর বলনা 
প্রচলিত। এবপ সংস্কার কাটাইষা ওঠা যে কিবপ কঠিন তারা 
আমাদেব দেশের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে : 


আধুনিক সাহিত্য । 


আধুনিক ইযোবোপীয় সাহিত্য বলে__বর্তমানকে কেবলমাত্র বর্তমান 
বলিয়াই জানিতে হইবে, যাহ! আছে তাহাকে কেবল তাহারি মধ্যে 
সম্পূর্ণ কবিয! দেখিতে হুইবে। ব্যক্তি যেন কোনো জায়গায় মেই 
দেখাব উপবে নিজেব বুদ্ধি বা সংস্কাব যোগ কবিয়! না দেয় । 

অথচ 'ষে দেখিতেছে তাহাকে বাদ দিষা কোন দেখাই কদ'চ সম্ভ- 
পর হয না। বিজ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে দেখিবার চেষ্টা করিজেও 
তাহার মধ্যে ব্যক্তিই গোড়ায়। ব্যক্তিই থিওরি খাঁড়া কবে, ঘটনা- 
পুঞ্রের সঙ্গে তাহাকে নান! পরীক্ষার দ্বারা মিলাইবার চেষ্টা বছে। 
তাঁহ! ছাড়া সব থিওরির মূলে তাহার এই বিশ্বান থাকে ষে প্রকৃতির 


বা 


২২৬ 


রম্য অর্থও নিকনের কা নিশরই সবিজ আছে, ইহার বযতিক 
কোথাও নাই! এই বিশ্বাসটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত মানিয়া লইব! 
তবে নে কাঁজ কবে। সুতরাং বিজ্ঞান হইতেও ব্যক্তিকে একেবারে 
নির্বাসিত করা চলে না। 

সাহিত্য তো বিজ্ঞানেৰ চেষেও বাক্তিত্বকে ছাঁটিযা ফেলিতে আরও 
অক্ষম, কারণ সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ভাব, জ্ঞান নহে। জ্ঞান 
বরং বাক্তিব ভ্রাতৃত্ব ছাড়া, কোন বিষষেই বাক্তিসাপেক্ষ নহে, কিন্ত 
ভাব যে,বোক্তিকে সর্ধতোভাঁবে আশ্রয় না করিব! দাডাইতেই পারে 
না। ব্যত্তিত্ববিহীন ভাব সে একপ্রকাৰ মরীচিকা মাত্র। ব্যক্তিই 
ভাবের প্রাণ। তবে ও কথাটাব ম'নে কি যে আধুনিক সাহিতা 
ব্যক্তিত্বকে স্থাটিধ! ভাবকে সর্ধপ্রকাৰ সংস্কারবিবজ্জিত বাস্তবকপে 
প্রকাশ করিতেছে? তাঁর মানে আধুনিক বুগে নান! কাঁবণে বাক্তিরই 
মধ্যে একট অদ্ভুত পবিবর্তন থটিয়াছে। পূর্বের ক্ষুদ্রদেশে ক্ষুত্রদমাজ্ে 
আবদ্ধ হইয়া থাকার দকণ মানুষের মন যে ভাবে সঙ্কুচিত হুইয়া থাকিত, 
এখন দে ভাবে থাকিতে পারিতেছে না; জানিয়া হোক্‌ বা না জানিয়া 
হোক্‌ এখন তাহার সমস্ত চিন্তা একটা বিশ্বব্যাপকত্ব লাভ কবিরাছে। 
বিশ্বের দর্ববন্র মনেব হাওয়! প্রবাহিত হইযাছে। 

পূর্বে যাহারা ভাবুক ধাঁহাব| মনীষী ছিলেন, তাহাঁদেব এই দৈশিক 
ও কালের সংস্কাবের উদ্ধে' উঠিবার অন্ত বিশেষ প্রযাস পাইতে হইত, 
নিত্য কালের সত্যকে মোহ-বিমুক্ত উদাব দৃষ্টিতে দর্শন করিবার জরন্ত 
কঠিন সাধনায় রত থাকিতে হইত--তথাপিও সকল সময়ে যে তাহারা 
বিশ্বভাবে বিশ্ববোধে পবিপূর্ণ হইতে পাবিয়াছেন তা নয, তাহাঁদেব 
রচনাব অনেক জিনিষ থাঁকিয়। গ্রেছে__যাহা সাময়িক যাহ! সেই 
দেশেবই মধ্যে আবদ্ধ । এখনকার যুগে জগতের সর্বত্র গতায়াতের 
সুযোগ খুলিষা যাওয়ায, সমস্ত জগতের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক 
মানুষের গোচব হওয়ায় সাধনার সেই সকল কাঠিন্য রহিত 
হইয়াছে। সংস্কারের আবর্জনা কাটিয়া গিষা সতাঘৃষ্টতে সব জিনিষকে 
দেখা সহঙ্গ হইয়া! আসিয়াছে । 

এ কথা আমর! মানি। কিন্তু আধুনিকতা শ্ুধধ্বনি যাহার! 
পাশ্চাতাদেশে তুলিযাঁছেন, ভীহাঁব! একথাটা সম্পূর্ণ বপে স্বীকার কবিতে 
চান ন!। তাঁহার! বলেন, বিজ্ঞান যেমন বস্তরাজোব সত্যকে অব্যবহিত 
ভাবে দেখে নিজের কোন মত বা সংহ্কীব তাঁহাব উপব আবোপ কবে না, 
আমবাও তেমনি ভাবরাজ্যের সত্যকে অব্যবহিত ভাবে প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিধাছি--ভাব এপন কোন ব্যক্তি বিশেষের ছাপ মাঁবা নষ, সে 
ভাব মাত্র । সে বাস্তব ভাব, নিছক ভাব, অবিচ্ছিন্ন ভাঁব। প্রাচীনেব 
সঙ্গে বর্তমানে এই জাধগায় নাডীর যোগ ছিন্ন হইবা গেছে। 

আটলান্টিক মান্থলিতে তাই এই কথাটার সমালোঁচন! প্রসঙ্গে 
একজন লেখক লিখিযাছেন “আধুনিক সাহিত্য বিংশ-শতাব্দীর এই 
মাঁনস-পরিবর্তন লইয়া! এত ব্যতিব্যস্ত যে পূর্ব্ব পূর্বব যুগগুলিকে সে 
কেবল ছবি দেখার মত দেখিতেছে, এ যুগেব সঙ্গে তাহাদের যে কি 
একাস্ত যোগ--এ যুগের ক্রমশঃ পরিণত জীবনের সঙ্গে বে মে যুগের 
জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ এ কথাকে মনেও আঁনিতেছে না ।” 

অন্যান্য কাগজেও লিখিয়াছে আমরা! যে কি নূতন কথ! বলিতেছি 
তাহাতো বুঝিতে পাঁবি না। মনুষ্যপ্রকৃতি রাতাবাঁতি যে কি নূতন 
হইয়াছে তাহাও তো বুঝ! যাইতেছে না। নূতন এই কথাটা বোধ 
হয আধুনিক মনের উপর একটা মোহ বিস্তার করিঃতছে, ইত্যাদি । 

যখন ইউরোপ আমেরিকারই নানা জায়গায় এইবপ কথা উঠিযাছে 
তখন ভরসা! করিব! আমরাও দুটো কথা এ সম্বন্ধে বলিতে পাবি! 

আমরা অত্যন্ত নৃতন__প্রাচীনেব চেয়ে অনেক বড, এটা ইউরোপের 
হাড়ের মধ্যে একট! সংস্কারের মত যে দাঁড়হিয়া গেছে তার একটা 


প্রবাসী = আবণ, ১৩১৬। 


চটির 


কারণ আধুনিক যুগের অভিবাডিবাদেৰ তথ । অভিবাতিবাদ বলে যে 
এক একটি বিশেষ জাতি (90165 ) কেবলি ছোট অবস্থা ছাঁড়াইয়া 


বড় অবস্থায়, সরল অবস্থা ছাঁড়াইরা জটিল অবস্থার পরিণাঁম লাভ 


করিভেছে। এই পবিপাম লাভ করিবার জন্য তাহাকে অনবরত 
সংগ্রাম করিতে চইতেছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে যে যোগ্যতম বলিযা স্থির 
হইতেছে সেই-ই বর্তিষ যাইতেছে অন্য জাতি হয় বিলুপ্ত হইতেছে 
নয পড়িবা থাকিতেছে এমনি কবিয! পৃথিবীতে জীবাণু হইতে আবন্ত 
করিরা মানুষ পর্য্যন্ত এত বিচিত্র জাতির উদ্ভব হইযাছে__এখনও সে 
পবিপামেব সংগ্রাম থামে নাই, এখন আবাব সন্ুযাজাতির ভিতবে সেই 
পবিপামেব জন্য লডাই চলিযাছে। 

স্রতবাং সমাজেও যখন সেই সংগ্রাম চলিতেছে, তখন প্রতিযোগিতার 
তাডনে এখানেও যোগাতমের উত্বর্থন ঘটিতেছে। একই সমাজে এক 


'স্বার্থেব সঙ্গে অন্য স্বার্থ একদলেব সঙ্গে অনা দলেব সংগ্রাম চলিযাছে। 


সেই সংগ্রামট। ঘটিতে দেওয়াই ভাল,__সকলকে বাঁচাইবাব জন্য কৃত্রিম 
উপায়ে নিযম প্রভৃতি বচন৷ করিষা যে সদাজবাবস্থ। প্রাচাদেশ 
প্রভৃতিতে প্রবর্তিত আছে এবং বহুকাল পর্যন্ত ইউবোপেও প্রবর্তিত 
ছিল, তাহা বাহির হইতে শাসনের দবাৰ! ব্যক্তিকে স্বাধীনতাকে আঘাত 
কবে _তাহাতে বাক্তি মারা যাঁঘ। অতএব বাক্তিকে পূব! মাত্রায় 
স্বাধীনতা দেওধাই হইতেছে সমাজ অভিব্যক্তিব শেষ কথ। ৷ অভিব্যন্তি- 
বাদকে যাঁহাবা সমাজ পর্য্যন্ত থাটাইয়াছেন তাঁহাদের মোট কথাটা 
এই । সমস্ত ইতিহাসকে ইঁহার! একটা! পরিবর্তনপরম্পরাবপে দেখেন 
ঠিক যেমন বৃক্ষজীবন, সবীন্থপজীবন, জন্তজীবন ইত্যাদি । অভিব্ক্তিব 
সোঁপানপরম্পবা রহিয়াছে, ইতিহাসেও সেইৰপ ঘুগে যুগে এক অবস্থা 
অতিক্রম করিয| অবস্থাস্তব হইতেছে এবং এইরূপে মনের পরিণাম 
ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। 

এই বৈজ্ঞানিকতত্বেব দ্বারা ইয়োরোপ এমনি আবিষ্ট হইযা আছে 
যে উপস্থিতকে ছাড়া সে আঁব কিছুকেই বড বলিতে চাষ না। নিতা- 
কালের যে কোন আদর্শ থাকিতে পারে সেই আদর্শকে যে উপলব্ধি 
কবিবার জন্য প্রতিযুগেরই মধ্যে বিচিত্রভাবে চেষ্টা চলিতেছে ভজ্জন্যই$ 
প্রতোক যুগেই যে এমন কিছু বিশেষ ভাবের সার্থকতা আছে যাহ! 
অন্য যুগে নাই এবং আধুনিক যুগের যদি কোন বড সাধন! থাকে 
তবে যে তাহা এই যে সেই সমস্ত যুগ্রভাব ও বুগ্নচেষ্টাকে গ্রথিত 
করিষা বিশ্বমানবকে অর্থগুভাবে দেখিবাব একটা প্রধাস তাহার মধ্যে 
বিদ্যমান মে কথা বর্রমানাভিমানী ইউরোপ একেবাঁবে বিস্বৃত হইযা 
যাষ। কি বাষ্রে কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে সে কেবলি উপস্থিতকে 
দেখাইয়া বলে--এই, এই এবং এই- সম্মুখেও তাকায় ন|। অথচ 
আধুনিক বিষ্ঞীনশাস্ত্রে অভিব্যক্তিকে কেবলি আলাদা আলাদা জাতির 
(57১9০1০৭) স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকাব করে না। হাতের 
অভিব্যক্তি, পাঁয়েব অভিব্যক্তি, ইন্ত্রিষেব অভিব্যক্তি এ আলাদা আলাদা 
ঘটে নাই-_সমন্ত শবীবেব অভিব্যক্তিব সঙ্গে একই কালে ঘটিযাছে। 
তেমনি অংশেব সহিত অংশের একের সঙ্গে অন্যের জঙ্গাঙ্গিভাবে যে 
অভিব্যক্তি তাহাকেই আধুনিক শাস্ত্রে অভিব্যক্তি বলিতেছে। অর্থাৎ 
অভিব্যক্তির মুলে স্বার্থ ই কেবল নাই, সামাজিক ভাব বিদ্যমান। 
জন্তদের মধ্যেও এই সামাজিক হাব দেখিতে পীওয। যায়, সমাজেব 
অভিব্যক্তিও এই দিক দিয়া পাঠ করিলে কেবলি একজাতির সঙ্গে 
এবং একই জাতির মধ্যে একদশের সঙ্গে অন্যেব বিরোধ ও সংগ্রামের 
দণ্ড জাগিয়া উঠিবে না। প্রতোকেব সঙ্গে প্রত্যেকে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
মিলিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক শীস্কে ইহাকে বলে 
organic evolution | 


উপস্থিতকে বড করিবার জন্য রাষ্ট্রে বিজ্ঞানে সর্বত্রই ইউরোপকে 
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ঘর্ঘ সংখ্যা । ] 


ঠেঁকিতে হইনাছে। লিল বজ চক নাৰ চা রন 
ও মন্তুবিব বিরোধ এমনি প্রবল হইয়া! উঠেযাছে, যে ব্যক্কিগত স্বাধীনতাকে 
হরণ করিযা সামাজিক ভাবে সমস্ত বাণিজ্য ব্যবসাধকে বীঁধিবার 


" সংকল্প চলিতেছে। ব্যক্তিতে | কখনই সব শেষ হইতেই পাবে না 


আধুনিক সমাৱতত্ব জোরেব সঙ্গেই এই কথ! দো] করিতেছে 
বিজ্ঞানেও ভাঁই। জড়তত্বের সঙ্গে শরীরতত্বের শবীবতত্বের সঙ্গে 


. মনস্তত্বের কেবলি বিবৌধ লাশিবাই রহিযাছে_কারণ প্রত্যেকেই 


যেখানে যেটুকুকে দেখিভেছে সেই দেখাকেই সে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান 
করিতেছে--সমস্ত খণ্ডতত্ব যে এক মহাতত্বে পধ্যবসান লাভ কবিকেই 


" করিবে একথা কাহারে! মাধায়|উদয হইতেছে না । 
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বাহিত্যেও সেই খণ্ডত! যে ইউরোপকে একজাযগায় আক্রমণ 
করিয়াছে তাহ! এই জন্যই বুন্ী! যাইতেছে যখন পূর্বতন সাহিত্যকে 


সংস্কারের সাহিত্য, বাস্তব নয় বলিয়া উডাইযা দিবার চেষ্ট! 
স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। | অতান্ত বাস্তবিকতা, সংস্কারমুক্ত বাস্ত- 
বিকত1 লাভকরা, ছুবহ করি। ইহাঁও স্বীকার করি, যে জীকন 


জিনিয়টা বখন স্বতাবতই রহস্তয়য় তখন তাহার আগুনে জগতে নাঁন। 
মানুনের যে নান ছাঁচ গডিয়। উঠিবে তাহ! নব নব বিশ্মবজনক বৈচিত্র 
উৎপাদন করিবে, তাহার গতিরোৌধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। 
সেই চঞ্চল, সেই আলোড়িত, সেই পরিবর্মান জীবনকে সাহিত্য 
অহরহ প্রতিবিষ্বিত করিয়া চলিতেছে-_-কোন মৃতকে নয কোন 
সংস্কারকে নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, যে এই বাস্তববোধ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র 
বিশ্রেকে বিশেষবপেই দেখিতেছে, না প্রত্যেককে সকলেব সম্বন্ধে 
ও সকলকে প্রত্যেকের সম্বন্ধে অবিচ্ছির এক ও বৃহৎবাপে দেখিতেছে 

বাস্তবকে কেবল বাস্তববপে দেখিলে সম্পূর্ণ দেখা কোনমতেই হয় 
না। বাস্তবকে ভূমাব মধ্যে পরিব্যাপ্ত পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলেই তবেই 
সংস্কাবেব বন্ধন খুচিয়| যার নহিলে এক সংস্কারের পরিবর্তে জন্য সংস্কাব 
বসানো হয়। আমাদেব চিন্তা যে দ্বৈত বিরোধ রহিযাছে--বাহিরেব 
প্রতিযোগী অস্তব, অস্তরের প্রতিযোগী বাহিব, প্রকৃতিব প্রতিযোগী 
আত্মা, আত্মাৰ প্রতিযোগী প্রকৃতি-_সান্তের প্রতিযোগী অনস্ত, অনস্তেত্র 
প্রতিযোগী সাস্ত-_পূর্ব্ব পূর্বব তথ্বে এই বিরোধকে স্পষ্ট কবিষা স্বীকার 
কবা হইত না। বর্তমান সমন্বয়ের যুগে এককে অন্যের মধ্যে অখণ্ড 
অদ্বৈতকপে দেখিবাঁব' কথা উঠিযাছে। বাস্তৱ সাহিত্যকেও সেইকপ 
এই ব্বিবৌধের সমাধান কবিয়া বাস্তবকে ভূমা কবিষা তুলিতে হইবে। 
তবেই যাহাঁকে world 5ene বিশ্ববোধ বাঁ বাস্তববোধ বলিয়া তুলিয! 
ধরা হইতেছে তাঁহ! ভাহাব চরম চরিতার্থতায় উপনীত হইবে। তখন 
প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক] সাহিতে কেবলি বিবৌধ কল্পিত হইবে 
না, সমস্ত মানব চেষ্টার মধ্যে সাহিত্যই আধুনিক চিবস্তন আধুনিক-_ 
কারণ সে প্রয়োজনের দ্বার! 'খণ্ডিত নয়--সে কেবলমাত্র চরমানন্দের 
স্বতোক্থাসিত প্রকাশ--তখন এই কথা বুঝিবাব সময় আসিবে । 


রচনায় অপুর্ববতা | 


আজকাল একটা! ধুয়া যে সাহিত্যে অপূর্ব্বতা এখনকার 
দিনে একেবারে অঙস্তব। যাঁহ! কিছু ভাবিবার মানুষ তাহা পূর্বেই 
ভাবিয়া বসিয়। আছে এবং হা কিছু বলিবার তাঁহা কিছু আব বলা 
বাকি নাই। 

এই প্রসঙ্গ ই EASES PLAGE 
দ্বিতেছেন--রচনাতে নিজেব ব্যক্তিগত স্ুবটার উপরেই বিশেষ কবিয়া 
ঝৌঁক দীও | কি লিখিতে হইবে কেমন করিয়া! লিখিতে হইবে সেজন্য 
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-লাহিন্্যর মধ্যে সন্ধান করিতে ষাইযে| না; নিজেব মনের মধো 
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সাকুরন ও রনাজেডিল। 
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প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে জীবনপরিপূর্ণ এই বিশ্বজগ্রৎ তোমার 
চৈতন্তপটে কি বকমের ছাঁযাঁছবিটা ফলাঁইযা 1 মাসিক পত্রে 
ছোট গল্প পড়িতে পড়িতে কেবলই লেখককে ঠেলা দিনা এই ₹থা 
বলিতে ইচ্ছা করে_-“আব পাঁচজনের চেযে অতি অল্প একটুখানি স্ব সন্ত 
হইতেও কি পার ন! ? আব পাঁচজনে যাহ! দেখিতে পায় নাই এমন 
একটাও কিছু তোমার চোখে পড়ে নাই কি?" ফ্রান্সের বিখ!ত 
সাহিত্যশিল্পী ফোবেযাব আর একজন বিখ্যাত লেখককে এই উপদেশ 
দিয়াছিলেন--“অন্য পাঁচজনে একটা গাছকে ঠিক লে দৃষ্টিতে দেখে ফত- 
ক্ষণ সেই দৃষ্টিতে না দেখিতে পাঁও ততক্ষণ তীবাইবা থাকো”-_নিস্ত 
এইখানেই উপদেশ শেষ কবেন. নাই-__বলিধাছেন--“আহার পবে, 
আরে! দেখিতে থাক যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই গাছটাকে তুমি এন 
কবিয়। দেখিতে পাও যেমন করিয়া আর কেহ দেখিতে পা নাই ৷” 
অর্থাৎ জিনিষটা নুতন না! হোক কিন্তু দেখাটী নিজের হওয়া চাই। 
সাধাৰণে কেমন কবিষ| দেখে তাহ! বুঝিতে গরিষা নিজের দেখাটা 
হাঁরাইয়! ফেলিলে চলিবে না। ছোট গল্প ধাঁহাবা লেখেন তাহারা 
কোনে! নূতন বিষয় লিখিবাব চেষ্টা কবিলেই যে তাহ! নুতন হইবে 
ভাহা। নহে তাহীব। নিঞ্জের মতটি কিয়া লিখিবেন ইহাই প্রার্থনীয়। 

লেখকের উপদেশটি শুনিতে বেশ সোল! কিন্ত! কাজে লাগালে? 
শক্ত। ধাহাঁরা নিজের চোখে দেখিতে পান ও নিজের সুরে বলিতে 
পারেন তাহারাই ত অসামান্য লোক ৷ পাঁচ জনের মতো হইয়া উঠিবার 
শেখাই মানুষ জম্মাবধি শেখে । যেখানে একটু মাত্র ব্যতিক্রম হতে 
থাকে সেইখানেই সে কানমলা থাব। তাহার ভাষা পরিচ্ছদ বিদ্যাবৃদ্ধি 
আচাব ধর্ম রুচি ও নীতি সমস্তই পাঁচজনের মতো কিয়! গভিয়! 
তুলিবার অন্যই সমাজে আইন কাহুন শাস্ত্র ও শিক্গকের অস্ত নাট 
এত জীতার পেষণের পরেও যাহার নিজেব বিশেষত্ব কিছু থাকিব! 
যায, যে পবেব চোখে দেখে না, পরের নুরে কথা কয না, সে ত বড় 
কম লোক নয়। মে রকম গুণীর দৃষ্টান্ত আমর! অনুসরণ করিত 
পারি ন, তাহার রচনাবই আমরা নকল করিতে থাঁকি। কারু, 
আদম্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাসে আঁমরা নকল করিবারই কল হইবা 
উঠিয়াছি। যাঁহাব অনন্যতন্ত্রতীর জোর খুব বেশি, তিনি অনেক সম্ষে 
এই পঞ্চায়েতেৰ আঁতীপেষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবেন--তখন 
আমরাও কেহ কেহ সেই বিদ্রোহে যোগ দিই কিন্তু হাহা নল 
বিদ্রোহ হইয! দীডায। যখন আমবা বলি “আমর! মানি না” তথলো। 
আসব! নিজের স্বরে বলি না, আব কোনে! সাহসিকের মতো! 'কঙ্গিযা 
বলিতে থাকি। এমন অবস্থায় মানুষকে এ উপদেশ দিয়া বিশেষ 
কোনো ফল লাই যে, তুমি কেন নিঙ্লের কথাটি নিঙ্গের স্থরে বল ন! ? 
যে লোক সমাজের দাবী রক্ষা করিতে গিয়া সর্বস্বাস্ত হইযা গিরাছে 
তাহাকে এ কথা বলিয়| লাভ নাই যে তুমি নিজের টাকায় কেন নড় 
ইমারৎ তৈবি কর না? শোওষ! বসা চলা বল! সকল বিষষেই শিশুকাল 
হইতে ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্যকে নির্যাতন কবিয়! অবশেষে মানুষের কাছে 
তাঁহাব বিশেষ শক্তিকে দাবী করিতে যাওয়! বিড়ম্বন এই জন্য 
যে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রত্যেকের পক্ষেই সহজ হওযা উচিত তাহা 
আমরা কেবল অসামান্য লোকের কাছ হইতেই প্রত্যাশী করিত 
পারি। 

কিন্ত কে বলিবে এইবপ অবস্থাই প্রার্থনীয় নহে? শৃক্তি যেখান 
অসামান্য সেইখানেই বিশেযত্রের যুল্য আছে । প্রত্যেকেই যদি অপূর্ব্ব 
হইয়া উঠে তাহ! হইলে সমাঁজই বল সাহিত্যই বল উন্মত্ততায় পৰিণত 
হব; আসল কথা, ব্যাপক সাধারণতা ও মহৎ বিশেষত, এই ছুই্বের 
ঠিক সামঞ্জন্তসাঁধনই ক্ষমতার কাজ । সেই ক্ষমতা পৃথিবীতে চরিচ্র 
ও সাহিত্যে অল্পই দেখ! ষাঁয়। র। 


২২৮ 


বৃক্ষরোপণের প্রণালী । 


প্রবাস শ্রাবণ, ১৩১৬ | d 


হওয়ার লোহিত কোষ সমূহের সংখ্যা কমিয়া আসে, কাজেই খাদ্য 
হইতে যথেষ্ট সার গ্রহণ এবং ক্রেদ্দাদিব উপযুক্ত নিঃসারপের অভাবে 


| ৯ম ভাগ। 


যাহাব। ফলের বাগান করে তাহাদের বিশ্বাস যে গাছকে ফলপ্রদ অনীর্ণ দেখা দেয়। 


করিতে হইলে তাহাকে বিশেষ ভাবে রোপণ কর! চই। এই জন্য 
সাধারণত যুরোগীয় মালী মাটি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়। একটি অগভীব 
অথচ বিস্তৃত গর্ত খোঁডে। বৃক্ষের মূল্গুলিকে অতি যত্বে চারদিকে 
বিস্তার করিয়! সালাইয়! দেয় এবং পিকড়গুলির প্রান্তভাগ একটু উপরের 
দিকে বাঁকাইয়! রাখে। অল্প পরিমাণে ভাল মাটি শিকডের মধ্যে 
ছড়াইযা দেওয়া হয । যেখানে শিকডগুলি বাকিয়! থাকে তাহার নীচের 
ফাঁক পুরণ করিয়। পবে অবশিষ্ট মাটি গর্তে ফেলিয়া আঘাত লাগিবার 
ভয়ে আল্গ! করিয়া চাঁপডাইয়! দেওয়! যায়। বৃষ্টিতে মাটি ক্রমে 
আঁটিয়। যাইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করা হয়। সম্পূর্ণ দৃচভাবে যতদিন 
পর্য্যন্ত খাড়! হইয়া! না দাডাইতে পাবে ততদিন একখণ্ড দণ্ডের সাহায্যে 
তাহাকে দাড করাইয়। রাখ হয়। | 
কিন্তু সম্প্রতি যে পরীক্ষা হইয়াছে Nএ৷॥e কাগজে তাহার 
আলোচনা হুইয়াছে। তাহাতে দেখা যায গাছরোপণের এইকপ 
প্রণালী ঠিক নহে, যাহ! হুওয়। উচিত তাহার ঠিক বিপরীত। একটি 
ছোট গর্ত করিয়া! কোন প্রকাবে শিকডগুলি ছমড়াইয! মাটির মধ্যে 
জিয়া দিযা তাহার গোড়ায় খুব শক্ত করিয়া মাটি ঠাসিয়! চাপা- 
, দেওয়াই গাছ রোপণ করিবার উপযুক্ত পদ্ধাতি। রোবার্শ, হার্পে্েস্‌, 
বেড্ষোঁড' কেম্বি জশায়ারের বহু স্থানে এবং ডিভনশয়ারে ইহার পরীক্ষা 
হইযা গেছে। শতকর! ৫৯টি গাছ এই প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, 
শতকরা ২৭টির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল শতকরা! ১৪টি 
সহ হর যার দা 


লবণ । 


ডাক্তাব বিসন্‌ বলেন লবণ পাকক্রিয়ার সহায় বলিযাই বিশ্বাস, কিন্ত 
কি মাত্রায় তাহ! উপযোগী তাহা বড কেহ খেয়াল কবেন ন!। তিনি 
বলিতে চান যে খাছ্যের সহিত লবণ মিশাইবাব কিছুমাত্র দররকাব 
নাই। খাগ্যেই বথেষ্ট লবণ থাঁকে। লবপযুক্ত খাদ্য বরং হজম করা 
শক্ত । 

১::* ভাগ খান্তেব সহিত চার ভাঁগ্ব লবণও উপকারী কিন্তু মাত্রা 
বাড়িয়া! ৬ ভাগ হইলেই তাহা অনিষ্টকর হইয়া দ্বাডায। আমাদের 
প্রাত্যহিক খাদ্যে সাধাবণঁতঃ ১*** ভাগে ২২৫ ভাগ লবণ থাকে 
সমুদ্রের জনেও প্রায় ও মাত্রায় (১*** ভাগে ২৭ ভাগ) থাকে । খাদ্যে 
লবণ যোগ করিয়। ব্যবহার কর! আমাদের অভ্যন্ত হইযাঁছে বলিয়াই 
লবণহীন খান্ত বিশ্বাদ লাগে। পশুপক্ষিগণের খাদ্যের স্বাদ বাডাইবার 
জন্য লবণের দবকার করে না। ডাক্তার বিসন্‌ বলেন তিনি নিজে 
পরীক্ষা করিরা দেখিবাছেন, ক্রমাগত ৯ মাঁস কাল লবণহীন খান্ত 
ব্যবহারের পরে লবণযুক্ত খাদ্য বিস্বাদ বোধ হয়। 

সমস্ত জীবদেহেই “নেটুম্‌ ক্লোরাইড" আছে। স্থলচর এবং জলচর 
স্তন্যপায়ী জন্তদিগেব শবীরে ১*** ভাগে ৬.৫ ভাগ, মেরুদণ্ড বিশিষ্ট 
* সামুদ্রিক জন্তদের মধ্যে. ১*** ভালো জার ক ভাগ, পক্ষী 
সির রও ভর রানে 
শাক্সব্জীতে ১** ভাগে ১ হইতে ২ ভাগ লবণ থাকে । শারীরিক 
অবস্থাতে লবণের সাজাব বিশেষ ভাবতমা দেখ! যায় না। জীব- 


দেহের পেশী সমূহের রসের সহিত লবণ মিশ্রিত থাকে, কিন্তু কোষে 


প্রবেশ করে বলিযা জান! যায় না। 
রক্তের সারভাগের গুরুত্ব স্বাভাবিক অবস্থা হইতে *'৫* ভাগের 
বেশি বদলায় না । অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারে শরীরের রক্ত দুষিত 


কলোরেডো! বিখবিদ্ালয়ে লবণযুক্ত খাদ্য লইয়া অনেক পৰীক্ষা 
হইয়া গিযাছে। এই পৰীক্ষাব ফলে দেখা গ্রিষাছে, ১*** ভাগ খাদ্যে 
২ ভাগ মাত্র লবণ থাকিলে খাদ্ হজম করিবার কিছু স্গবিধা হয়। -- 
যদি ১** ভাগ খাদ্যে ৬ ভাগ লবণ থাকে তাহা হইলে হজম হইতে 
বেশি সময় লীগে। বক্তে যে পরিমার লবণ (১০** ভাগে ৬.৫ ভাগ) 
আছে তাহা অপেক্ষা খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ থাকিলে পবিপাকের 
ব্যাঘাত হয়। 

জলকে আকর্ষণ করিয়া! আনা লবণের একটা প্রধান গুণ । এই 
কারণে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহাঁৰ দেহে জলের ভাগ অনাবশ্যক বৃদ্ধি 
করে। ইহাঁও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নর। অধিক লব্ণযুক্ত খাদ্য 
গ্রহণে যে অস্বাভাবিক পিপাসা! দেখ! দেয় তাহাও এই জন্য। ব। 


মেথর । 


কে বলে তোমাঁবে, বন্ধু, অস্পৃপ্ত অণুচি ? 

গুচিত! ফিরিছে সদা তোঁমাঁবি পিছনে ; 

তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি, 

নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে। 

শিশু-জ্ঞানে সেবা তুমি কবিতেছ সবে, 

দ্বণাৰ নাহিক কিছু সেহেব মানবে, * 

হে বন্ধু। তুমিই একা জেনেছ সে বাণী । 

নির্বিচাবে আবর্জনা বহ অহনিশি, 

নির্কিকাব সদা! গুচি তুমি গঙ্গাজল । 

নীলকণ্ঠ কবেছেন পূর্থীবে নির্কিষ; 

আব তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল । 

এস বন্ধু, এস বীব, শক্তি দাও চিতে,__ 

কল্যাণের কর্ম্ম কবি’ লাঞ্জন! সহিতে । 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 


এ 


২২৯ 


[ জুর_-এ। ] 


স্বরলিপি | 
স্বরলিপি । 


মিশ্র- ঝাঁপতাল | ' 


ধর্থ সংখ্যা । | 


[ গান-_শ্রীববীন্্রনাথ ঠাকুর । ] 
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শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠাকুব । 


আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোঁপন তব চরণ ফেলে 


নিশার মত নীবব ওহে সবাব দিঠি এড়াঁয়ে এলে । 


| 
| 
| 


প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি বাতাস বৃথা ষেতেছে ডাকি, 


নীলাজ নীল আকাশ ঢাঁকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে! 
কুজনহীন কানন ভূমি দুয়াব দেওয়া সকল ঘরে 


একেলা কোন্‌ পথিক তুমি পধিকহীন পথের পরে । 


হে একা সখা, হে প্রিয়তম, বয়েছে খোলা এ ঘর মম, 


সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেয়োনা মৌবে হেলায় ঠেলে । 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬। | ৯ম ভাগ। 
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শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুব ৷ 


মেধের পরে মেঘ জমেছে আধাব করে আঁসে। 


1 


আজ আমি ষেবমে আছি তোমাবি আশ্বাসে! 
তুমি যদি না দেখা দাও কব আমায় হেলা: 
কেমন কবে কাটে আমাৰ এমন বাদল বেলা! । 
দুবেব পানে মেলে আখি কেবল আমি চেয়ে থাঁকি 
পরাণ আমাব কেঁদে বেড়ায় হুরস্ত বাতাসে ! 


আঁমায় কেন বসিয়ে রাখ একা ছ্বাবের পাশে! 
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নান! লোকেব মাঝে 
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৪র্ধ সংখ্যা ।। 
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জাপানের ধন্ম। 


Even 0 moderu tim 1 they have embarked upon 
one campaign m the interests of Korea, while they 
_Arenow ready to goto war with Russia on behalf 
of the same nation that they themselves consistently 
bully. Ther Flea of Korea for the Koreans, however, 
হও in curious contrast to their own lawless domination 
of the coveted territory. 

Puffed up with conceit they now permit themselves 
to commit social and iadmiistrative excesses of the 
most detestable character. Their extravagant arro- 
gance blinds them to the absurdities and follies of 
their actions, making ‘manifest the fact that ther 
gloss of civilization is the merest veneer. Their con- 
duct in Korea shows them to be destitute of moral 
and intellectual fibre. | They are debauched in busi- 

_ ness, and the prevalerice of dishonourable practices 
10 public life makes them 1ndifferent to private virtue. 
+ Might 1s right , the sense of power 1s tempered neither 
by reason, Justice nor generosity. ‘Their existence 
from day to day, their habits and their manners, 
their commercial and social degradation, complete 
an abominable travesty of the civilisation which they 
profess to have studied J... the Japanese settlement 
1s the curse of every treaty port in Korea. Itisat 
once the centre of business, and the scene of uproar, 
riot and confusion. ln the comparative nakedness 
of the women, 20 the noise and violence of the shop- 
"Freepers, in the litter of the streets, there 18 nothing to 
suggest the delicate culture of Japan. 
Angus Hamilton's ‘Korea’ ( Hememann ) 


বিগত রুষজাপান যুদ্ধের অবসানে, জাপানের অভূত- 
পুর্ব কৃতকাৰ্য্যতার জাপানের দিকে জগতেব সকল জাতিবই 
দৃষ্টি আক্বুষ্ট হইয়াছিল। |এসিয়াবাসী লকলেরই, বিশেষতঃ 
ভাবতবাসীব দৃষ্টি এই দ্বীপবাসীদের দিকে একটু বেশী 
বকমই আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধারস্ভে, জাপান ন্যায় ও ধর্মের 
জন্য, অত্যাচরিতকে গ্রবলেব অত্যাচার হইতে বক্ষ 
করিবাৰ অন্ত এরূপ লোকক্ষয়কব ভীষণ যুদ্ধে হন্যক্ষেপ 
করিয়াছে, ইহাই জনসাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু 
যুদ্ধে অবসানে শাস্তির আঁগমনেৰ সহিত তাহাব ভিন্ন 
মুর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ধাঁহাবা গত দুই বৎসরেব 
জাপান, কোরিয়া ও মাঁুরিয়াৰ ঘটনাবলী ধীবচিত্তে চিন্তা 
করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না থে 


জাপানের ধনী ! 


২৩৯ 


জাপানের যুদ্ধ কবিবাব উদ্দেশ্য কোবিয়া গ্রাস, ও মাঁ্চুবিয়াহ 
প্রসার বিস্তাব করিয়া ক্রমে ক্রমে মারিয়া গ্রাস। 
রুষিযাবও এই উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই জ্রভই কষজাপান 
যুদ্ধ। -কষিয়াকে কোবিষাঁৰ সন্গিধানে থাকিতে দিলে 
জাপানের স্বার্থসিদ্ধিব পথে কণ্টক পড়ে ও নিরুদ্বেগে 
কোবিয়া লুঠন-কাধ্য সমাধা হয় না। এইব্রপ ইচ্ছা হও 
জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক। কাঁবণ, দিন দ্বিন জাপানের 
লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, সকলদিকেই অর্থের অভার 
অন্থভূত হইতেছে। বিনা অর্থে জাপান দেশহিতকর 
কোঁন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ কবিতে পাঁবিতেছে ন:। জাপানের 
এই স্বার্থপবতা, অর্থাৎ পবেব অর্থে শ্বদেশ্রে উন্নতিসাধন 
প্রভূত উপকার । এই কার্য ধর্শসঙ্গত কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে, কিন্তু এ কাৰ্য্যে যে জাপানীদের স্বদে*- 
প্রেমিকতাঁব পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পাবে না। ইংবাজও ভারতে গত শতাধিক 
বৎসব হইতে এই কাৰ্য্য কবিয়া আসিতেছে । ইহাতে 
যুগপৎ ভাঁরতেব অমঙ্গল ও ইংলগডেব ধনাগম হইতেছে । 
এই কাৰ্য্য ধর্মসঙ্গত না হইতে পারে কিন্তু ইহা ইংরাঁজের 
স্বদেশপ্রেমিকতাঁব পরিচয় দান করে, কেনন! এইবপ কাম্য 
করিয়া ইংবাঁজ স্বীয় জন্মভূমির অশেষ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
করিতেছেন। 

আমাদের দেশে ধীহারা বিদ্ধান ও বুদ্ধিমান বলিরা 
খ্যাত তীহাদের মধ্যে অনেকেব ধাঁবণা, জাপানের যুদ্ধে 
জয়লাভ ও জাপানের অসাধাঁবণ উন্নতিব মূলে, তাহাঁল্বে 
সকল কার্যে ধর্দ্রকে ধবিয়া থাকা । অনেকে মানে কত্নে 
জাপান যুদ্ধে যখন এরূপ তৎপর, তবে অবশ্য অন্ত ্য 
বিষয়েও নিশ্চয়ই খুব উন্নতি লাভ কবিয়াছে। তাহারা 
সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে, জাপানের দৃষ্টাস্ত উঠাইন্রা 
ধবেন। তাহাবা সকল সময়েই ভারতবর্ষ ও জাপানের 
মধ্যে একটা তুলনাব অবতাবণা কবেন ও আপানকে ঢাক 
ঢোল বাজাইয়৷ উৰ্দ্ধে তুলিয়া ও নিজেকে দীনহীন প্রতিপন্ন 
করিয়া নিজেদেব “বিদ্যা” ও “বুদ্ধির পরিচয় দান করেন। 
স্থদূব ভাবতে বসিয়া হয়ত জাপাঁনেব আত্যন্তরীন সংবাদ 
পাওয়া কষ্টসাধ্য, কিন্তু কয়জন স্থিবচিত্তে জাপানেব পুরাতন 


২৩২ 
ইতিহাস পাঠ কবিয়াছেন? অগ্থ ভাবতে জাপান শিক্ষিত, 
মহানুভব, দয়ালু ও সভ্য বলিয়া বিঘোধিত হইতেছে, 
কিন্তু জাপানের হস্তে শ্রইক্ষণে আব এক দুর্কল এসিয়াবাসী 
আতি কিরূপে অত্যাচরিত ও লুষ্টিত হইতেছে তাহার কি 
কেহ সংবাদ রাখেন ? বোধ হয়, সুদুব ভাবতে কোরিয়ার 
অস্তঃস্থল হইতে যে ক্রন্দনবোল অহবহ উখিত হইতেছে 
তাহা পৌঁছায় না; কিন্তু সময়ে সময়ে সাগবপাব হইতে 
জাপানে সে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনা যাঁষ। র 
উপর এই “ন্পেহ"-দৃষ্টি জাপান কেবল যে আজ নিক্ষেপ 
কবিতেছে ‘তাহ! নয় পুক্লাকাল হইতে, এমন কি খৃষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে জাপানে লোলুপদৃষ্টি এই হতভাগ্য 
দেশের উপর নিপতিত হুইয়াছিল। এমন কি জাপানী 
প্রতিহ(সিকের! বলেন যে, প্রদেশ তখন হইতে জাপানের 
অধিকৃত সম্পত্তি ছিল। জাপানীবা কখন বা শত্ররূপে 
কোরিয়া আক্রমণ করিষা কব আদার করিত, কখন বা 
বন্ধুরূপে চীনেব বিরুদ্ধে কোরিয়াব সহিত একসঙ্গে অন্ত্রধারণ 
কবিত; কখন মিত্রপক্ষীয় দেশেব দূতরূপে যাইয! প্রভূত 
অর্থ আহবণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। 1 এই 
সুদুব অতীতেও জাপানেব কোরিয়াতে দখল স্থাপন কবিবাব 
চেষ্টা দেখা যায়। তাহাবা দক্ষিণদিকের প্রদেশগুলি 
দখল কবিবার চেষ্টা কবে। ফলে ১৫৯৭ খুষ্টাব্দেব 
শেষভাগে জাপানের সহিত কোরিয়ার যুদ্ধারস্ত হয়। এই 
বিষম সমবে বিপুল লোকক্ষয় ও অন্তান্ত ক্ষতি মহা কবিয়া 
পুর্বাবস্থ প্রাপ্ত হইতে কোবিয়াবাসীদিগেব দুইশত বসব 
অতীত হইয়াছিল।- ইতিহাসে কথিত আছে এই যুদ্ধে 
তিনলক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় 4: 


* Japanese historians argue from this settlement 


in Korea that the state was a vassal of Japan from 
the second century by right of conquest. P. 1319, 
Angus Hamilton's ‘Korea’. . 

+ They invaded Korea 85 enenues, levying tribute , 
they came as allies against China ; they appeared as 
the embassies of a friendly state and returned enriched 
to the court of their sovereign. P. 130, Angus 
Hamilton’s ‘Korea’. 


1 Even at this date Japan was anxious to establish 
her power 1in Korea by obtaining possession of the 
southern provinces .Two hundred years passed before 
Korea recovered from the desolation of the conflict, 
which was one in which the loss of three hundred 
thousand men was recorded. Dp. 132-133, Angus 
Hamilton's ‘Korea’ 5 


প্রবাসী--শআ্বণ, ১৩১৬ । 


কোবিয়ার 


| ৯ম ভাগ । 


জাপনী সভ্যতায় খোঁজ করিয়া দেখিলে বোঁধ হয় 
এমন বিশেষ কিছু দেখা যাঁষ না যাহা পুরাঁকাল হইতে উহাব 
নিজস্ব সম্পত্তি। জাপানী সভ্যতা চীন হইতে কর্জ কর! 
হইয়াছে । জাপানীদের লিখিবাব অক্ষব ছিল ন! ; চীনিদেশ " 
হইতে আমদানি হুইযাছে। ধৰ্ম্ম ছিলনা, তাহাও ভারত 
হইতে চীনে ও চীন হইতে জাপানে আমদানি। তবুও 
এসবেব জন্য চীনেব প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব কিছুই দেখা 
যায় না। বিশেষতঃ রুষজাঁপান যুদ্ধ শেষ হইবার সময় 
হইতে জাপানীদেব মধ্যে একটা বিশেষ অহঙ্কাবের ভাব 
জাগিয়াছে। ইহা যে কেহ জাপানে কিছুকাল অবস্থান 
কুবিবেন তীহাঁব বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। বাঙ্গালা 
একটা কথা আছে, “ধবাকে সরা জ্ঞান করা?। ইহাদেব 
মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ। গত তিন বৎসরে 
শুথানে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত ; স্কুলেব শিক্ষক ও ব্যব্সায়ী ; 


জাপানী ছাত্র যাহাঁবা অদূর ভবিষ্যতে দেশেব কার্যে / 


নিযুক্ত - হইবে--সকলেব সহিতই মিশিয়াছি। ইহাঁদেব 


কথাবার্তা শুনিলে ইহাব! চীনব(সীকে যে আস্তরিক দ্বণ! 


কবে তাহ! কাহাবও বুঝিতে বাকি থাকে না । চীন, বা 
চীনবাসী সম্বন্ধে ইহাঁদিগকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলে, 
মুখ বিকৃত করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিবে ‘চীনবাসী- 


দিগকে আমি ভাল বাসি না; উহার! অত্যন্ত অপরিষ্কার ' 


থাকে ; উহাদের টিকি আছে; উহার! অত্যন্ত শুকব ভক্ষণ 
কবিতে ভালবাসে, ইত্যাদি । চীনবাসী হইতে যে সমস্ত 
অমূল্য দ্রব্য কর্জ কবিয়া জাপান আজ জগৎসমক্ষে সভ্যতাব 
গৌরব করে, তাঁহাদের প্রতি এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার 
করিবার সময় জাপানের মুখ যে লঙ্জামলিন হয় না ইহা বড় 
আশ্চধ্য। চীনের ছূর্ববল অবস্থা! দেখিয়া তাহাকে পদে পদে 
অপদস্ত করিবাব চেষ্টা জাপান যে সর্বদা করিয়া থাকেন, 
তাহা কয়েক মাস পূর্বে যাঁহাবা তাত্হ্মার (Tatsu- 
2250) ঘটনা পড়িয়াছেন তাহাঁবা স্পষ্ট বুঝিব্নে। তোকিও 
সহবে যে সকল বোর্ডিং হাউসে চীন ছাত্রের! 
সেখানে কদাচ জাপানী ছাত্রকে দেখা যায়? 
জাপানের চীনবিদ্বেষ কতদু্ সংক্রামক তাহা কি বুঝলেন? [ 
ভাবতে বহুলোঁকেব কাছে জাপানী সম্পূর্ণ দেবতা না 
হইলেও প্রায় তাহার কাছাকাছি। তাহারা সর্ধগতণাঁধাব। 


থাকেন 
পা 
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জাপানেৰ ক্ষুদ্র কার্য ছুন্দুভিনাদে ঘোষণা কবা একদল 
লোকেব প্রধান কাঁ্য্য হইর! দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জাপানেব 
বৃহৎ কার্-_যাহার অন্ত জাঁপানেব নাম লোকে জানিয়াছে 
_» তাহাব অনুসবণ কবিতে বলিলে এই মহাত্মীবা কর্ণে 
অঙ্কুলি প্রদান কবেন। ক্লাইভেব নাম কবিতে যদি 
আমবা ঘ্বণু বোধ কবি তবে জাপানী কোবিয়া-শাসক 
প্রিন্স ইতোর নামে নৃত্য কবিবাব বিশেষ কাবণ দেখি না। 
কবে ভাবতবাসী নিজেব গৌববে গৌববাস্কিত হইতে 
শিখিবে, কবে ৪স আদর্শে জন্য সর্ববপ্রথমে স্বগৃহাভ্যস্তর 
অন্বেষণ কবিবে। জাপাঁনীদেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি ধাবণা, 
এখন তাঁহাব কিঞ্চিৎ আলোচন! কবিব। তাহারা 
ভারতবর্ষকে ভীষণ উষ্ণ স্থান বলিয়া জানে। যদি বলা 
যায় “না, ভাবত্বর্ষেব সকলস্থান ত উষ্ণ নয়, সেখানে 
স্থানবিশেষে জলহাওয়াব ব্দল হয়; উষ্ণ স্থানও আছে 
আবার শীতল যায়গাঁও আছে’, তবে অবিশ্বীসেব হাসি 
হাসে। তাঁহাবা ভাবতবাসী সকলকে কৃষ্ণকায় বলিয়া 
জানে, এবং যে যত কৃষ্ণকায় তাহাবই সোন্দর্য্যেব খ্যাতি 
অধিক, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস । অনেকে মনে করে 
ভাবতের বাস্তা ঘাটে বাঘ ও সর্পেব এত অধিক 
যাতাধাত বে জাপানীব পক্ষে ভাবতগমন ঘোঁব বিপজ্জনক ' 
ক কেহ কেহ বলেন ইংবাজ ভাবতবাসীকে সভ্যতাব পথে 
আনিতেছে, ও ইংরাজ্দিভাষ! ছাড়া ভাবতৰাসীব যে আবার 
নিজেব ভাৰা আছে ইহা শুনিলে হতভন্ব হন। ভাবতবাসী 
হস্তদ্বার! আঁহাব কবেন ইহা শুনিষা অনেক কৃপমঙুক হাস্ত 
কবিয়া বলেন “তোমাদেব খাওযা হাতিব মত’ ও নিজেদের 
‘সভ্য’তাব নিদর্শন কাঠি দিয়া খাওয়াব কথা উল্লেখ করেন। 
পাঠক, এ কাঠিও জাপানীব নিজের নয়, চীন হইতে 
আমদানি ৷ চিত্রে ভারতীষ রমণীর কপালে যদি টিপ্‌ দেখেন 
ত বিস্মযে অভিভূত হন, ৰলেন ‘এ আবাব কি? এ ত বড় 
হান্ভকর,’ কিন্তু তাঁহাদেব বমণীবা যখন শ্বেত পাউডাবে সুখ 
আবৃত. কবেন ও বক্তিমবাগে অধব বপ্রিত কবেন, তখন 
- সেটা হয় সভ্যতাব নিদর্শন, বড়ই স্বাভাবিক । ফলত, 
ভাবত যে অসভ্যেব আবাসভূমি ইহা বপিতেও অনেকে 
কুষ্টিত হন না। ভাবতবাঁসীব জন্য জাপাঁনীব বিশেষ দেহ 
ভালবাসা নাই; ভাবতবাসী কেন, স্বজাতি ছাড়া আব 
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কোন জাতিব জন্তই নাই, এবং ইহা স্বাভাবিক। আমাদেৎ 
দেশে এতাবৎকাল যেমন বিদেশীব জন্য সব ভালবাসা '৬ 
স্বদেশীব জন্ত কিছু না, এখানে সেরূপ নয়। “দর্বজীবে দয়া 
করিতে গিরাই আমাদেব পতন হইয়াছে। অগ্রে স্বজাতীয়ের 
প্রতি দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি, তাবপব কিছু বাকি থাকে 
ত পবেব প্রাপ্য, ইহাই জাপানীদেব মূলমন্ত্র ও ইহাই নব্য- 
ভাবতেবও মূলমন্ত্র হওয়া উচিত৷ আমবা যদি বাঁচিতে 
চাই, আাঁমবা যদি উন্নতিমার্গে আবোহণ কবিতে চাই, তাহ৷ 
হইলে আমাদিগকে স্বার্থপব হইতে হইবে৷ ব্যক্তিগত 
ভাবে নহে, কিন্ত জাতিগত ভাবে। বিদেশীয়কে যতদুর 
সম্ভব দুবে বাখিতে হইবে । জাপানীবা তাহাই করিয়াছিল 
এবং এখনও যে তাহা! কবে না তাহাব বিপক্ষে কোন প্রমাণ 
এখনও-পাঁওয়া যায় নাই। . 
অর্থের আকাজ্জায এইবাব জাপানীদের চক্ষু ভাবতের 
উপব পড়িয়াছে। ইহাতে কিছু অস্বাভাবিকতা নাই, 
পরস্ত জাঁপানীব! বন্ধুব (ইংবাজের) পদাঙ্ক অন্থপবণেরই 
“ব্যবস্থা কবিতেছে। আমাদেব দেশে অনেকে বিলাভী 
(যুবোপীয়) দ্রব্য ক্রয় না কবিয়া জাপানী দ্রব্য ক্রব করেন, 
কাবণ, তাহাদেব মতে জাপানী দ্রব্য ও স্বদেশী ভ্রবো 
বিশেষ প্রভেদ নাই। তাহাবা বুঝেন না এরূপ কবিদা 
তাঁহার! দেশেব কি ভয়ানক ক্ষতি কবিতেছেন। ইংবাজ্র৪ 
একদিন বণিকবপে ভারতে পদীর্পণ করিয়ছিল। আঁ 
ভাঁবতবাসী সে বণিকেব বংশধবদেব বজ্রশাসুনে ত্রাহি ত্রাহি 
আর্তনাদ করিতেছে । তাই বলি, দেশবাসী, সময় থাকিতে 
সাবধান ৷ “বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল পোহাঁলে শর্ধরী 
বাজদণ্ডরূপে’, কবিব এই কথা ম্মবণ কবিয়া, সাবধান! 
জাপানীদের যে ভাবতে বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা উত্তবোলজ্ঞ 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা তোকিওব “ইপ্ডো-জাপানী, এসো- 
সিয়েশ্যন’এব কাৰ্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা বায়। বিখ্যাত 
বাজনীতিবিৎ কাউন্ট ওকুমা ওঁ সভাব সভাপতি । সভাৰ 
উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় কেবল ভাবত হইতে অর্থ আহরণ 
কবা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে ‘exploitation: | 
কয়েকজন ভাবতীয় ব্যবসায়ী ও ছাত্র এই সভার সভ-। 
জাপানী সভ্য অনেক, এবং তাহাদেব কথাতেই লভ 
সকল কাৰ্য্য হইযা থাকে । একপ সভাব সহিত কেন 
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স্বদেশহিতার্থী ভারতীয়েব সহানুভূতি থাকা, বা ইহাকে 
কোন প্রকারে সাহায্য কবা বাঞ্ছনীয় নয়, কাঁবণ তাহ! 
হইলে নিজে নিজের শত্রু ঘবে ডাকিয়া লওষা হয। স্থবিধা 
পাইলে, নিজস্বার্থসিদ্ধিব জন্ত জাপানী, ভাবতবাঁসীব বক্ষে 
ছুরিকাঘাত করিতে ক্ষান্ত হইবে না। এসিয়াবাঁসী বলিয়া 
কিঞ্চিন্মান্রও দ্বিধা কবিবে না । বিখ্যাত বন্বেব ব্যবসারী 
তাতা, এই সভায় ছুই হাজার ইয়েন বা তিন হাজার টাকা, 
ও সম্প্রতি মহীশুরেব মহাঁবাজ! পনেব শত ইয়েন দিয়াছেন। 
আমাদেব দেশীয় ধনীলোকেবা বেদিন এরূপ অনাবশ্যক 
দানে পবিবর্তে, দেশবাসীব জন্য মুক্তহস্তে দান করিবেন, 
* সেদিন দেশে অন্নেব জন্ত হাঁহাকাব থাঁমিয়া ষাইবে। 

গত কয়েক মাস ‘প্রবাসীর পৃষ্ঠায় ধর্ম্ম-সমফে আলোচনা 
পড়িয়া আসিতেছি। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্্রবাবু জাপানীদেব 
সম্বন্ধে এইরূপ বলেনঃ--জাপানীবা তাহাদের এই নিজ 
বুদ্ধিসস্ভৃত নূতন উদ্তমেব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধর্ম্মকে 
কেমন অপবাঁজিত চিত্তে রক্ষা কবিয়া আসিয়াছে__তাহাতো! 
আব কাহাঁবো দেখিতে বাকি নাই ৷ তাহাঁব! রাগের মাথায় 
চীনবাজ্যকে ছাঁবথার কবি দিতে পারিত-তাহা তাহারা 
করে নাই’ ইত্যাদি । আবহমানকাল হইতে কোরিয়া- 
বাসীদিগেব প্রতি ঘোব অত্যাচার, কথায় কথায় দুর্বল 
চীনেব লাঞ্ছনা, ফর্মোশাব আদিম অধিবাসীদিগকে পপ্তব 
মত হত্যা কবিয়া ফর্মোশায় “সভ্যতা স্থাপন,-_এসব প্রত্যক্ষ 
কবিয়া ত বোধ হয় না যে জাপানীরা ববাবব ধর্ম্মপথে 
চলিয়াছে, অন্ততঃ, জাপানীব ধর্ম, যাহা! জাপানের 
অত্যুদয়েৰ মূলে নিহিত-_তাহা যে দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুর ধর্ম নয় 
তাহা কাহাঁকেও বুঝাইতে হইবে না। ইংবাজ ভাবতে 
স্কুল ও রেল স্থাপনী কবিয়া ভাবতবাসীকে যেমন “সভ্য 
করিতেছে, জাপানীদেব কোবিয়ানদিগকে “সভ্য” কবিবাব 
প্রথাও প্রা তদ্রপ। জাপানীর! ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া 
চীনবাঁজ্য ছারখার করে নাই এরূপ নহে। চীনরাজ্য 
ছাবখাব কবিবার শক্তি ছিল না! বলিয়া করে নাই। যদি 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে জাপানেব ধর্ম কি? আমি 
বলিব জাঁপানেব এক ধর্ম, তাহা- “স্বদেশপ্রেম” | আমবা 
তবে এ জাতীয় অভ্যর্থানের ময় কোন্‌ ধর্ম অবলম্বন 
কবিব ? যাহাতে দেশে মঙ্গল হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম এবং 


তাহাই অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তব নাই। আমাদেব দেশে 
অনেক অলস ও কাপুরুষ ধর্মের দোহাই দিয়! দেশহিতকর 
কাৰ্য্য হইতে বিবত থাকে ; কিন্তু ধাহারা প্রকৃত কর্মী 
তাঁহার! স্ব স্ব মার্গ অবিলম্বে চিনিয়া লয়েন। ধর্ম সঘ্ন্ধে_ 
দ্বিধা কখনও তাহাদের মনে উতিত হয় না। 
জাপান ভারতকে কি শিখাইবে? স্বদেশপ্রেম। 
স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখিলে স্বদেশীয়কে ভালবাসিব, 
এবং যে দিন স্বদেশীষকে ভালবাসিব_-এ ভালবাসা মুখেব 
নয়, হৃদয়েব-_সে দিন ভাবতেব মুক্তিপথ প্রসারিত হইবে। 
সকল বিভিন্নতা, হ্ৃদয়েব ক্ষুত্রতা দূব হইয়৷ ভাবতে বিভিন্ন 
হ্রনমণ্ডলী জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিদ্যা-ভূষিত, মহীমহিম অভিনব মুক্তিতে 

প্রকাশিত হইবে ; ভাবতেব কালনিশাবসান হইবে | 
স্থবেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৷ 


২ শীল by 


সাগরের প্রতি । 
[শ্রীযুক্ত অববিন্দ ঘোষেব ইংবাঁজি কবিতা হইতে ) 


হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার, 
মোব তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার । 
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি’ রঃ 
চলেছে তরঙ্গভন্গ তব; মাঝে মাঝে ক্রোড়সদ্ধিগুলি 
অতল পাতাল গুহাপ্রায়, 
তাঁবি পবে অশ্পষ্ট-সুদুর তবী চলে স্পন্দিত পাখায় |- 
শুনি আমি গঞ্জন তোমাব,_ 
কহ তুমি, “তীবে বসি বিলম্ব কবিছ কেন মিছে আব ? 
“ফেন ধৌত আঁকাঁশ পবশি 
নাচিছে উত্তাল ঢেউ যত, ত্রস্ত চোখে তাই দেখ বসি? 
প্ক্ষুদ্র এই তরী স্বন্প-প্রাণ,_ 
সাহসে পশেছে সেও তরঙ্গসংঘাতে, আছে ভাঁসমান। 4 
“বিনাশ যস্তপি ঘটে তাঁর, * 
হাহে কিবা? নাহি কি তাহাবি মত আবো হাঁজাব হাজার? 
প্দর্পভিরে হও আগুয়ান, 
সহজ আবামে মাটি থেক ন| আীকড়ি ভীরুব সমান ; 


রা 


পা 


12 


সপ 


৪র্থ সংখ্যা । | 


“নেমে এস, যাঁও জেনে লষে 

চিকন সাতার 
বটে গো গ্রমতত পারাবাব, ০ AL 

দামি যে তোমার চেবে বলী, মহতৰ উচ্ছাস আমাৰ | 
উঠি তব তৰঙ্গ চুডাতে, 

সে কেবল কৌশল আযাব খেলিবাবে আকাশেব সাথে; 
জাবৰি ভৰৰ > 

নিউজের ভা চোখ আছে নান 
নিবাপদে তীরে সাবাবেলা 

খেলা, সে যে বিধাতাব মহা|অভিপ্রায় ব্যর্থ কবে’ ফেলা; 
এ খেলা যে সাঁজেনা আত্মার, 

মৃত্যুহীন পবস পুকষ চিবজন্‌মের লক্ষ্য যাব। 
সিদ্ধসম বিগ্র ও বিপদে 

_বিশ্বজনে হিবেছেন তাই ভগবান; তাই পদে পদে 
স্থজিয়া বেদনা ব্যর্থতায় .. 

বিষম জটিল ফাঁদ জড়াষে দেছেন আমাদেব পায় ; 
বজ্ধে ওতঃপ্রোত কবি মেঘ, 

বিপর্্্ত কবিছেন তাই পাঁশৃমুক্ত করি বন্ধাবেগ ; 
যাহে নব হষ হুঃখজয়ী 

পবাজযে মাতে জযোল্লাসে যাঁতনাব নির্য্যাতন সহি’, 
আপনাব অক্রেয় আত্মায় 

প্রতিকূল নিয়তিব সমকক্ষ কবি’ আপ্ত ক্ষমতায় । 
লও মোবে হেঁ সিন্ধু মহান্‌, 

হও মম আনন্দেৰ হেতু, হও তুমি স্ব্গেব সোপান । 


হে সমুদ্র, দুবস্ত কেশবী, 
তোমাবে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশব-গুচ্ছ ধৰি” ; 


নহে ডুবে বাবু একেবাবে 
হানি TR 


স্থুবিপুল ও বপুব ভাব 
ধবিব নিজেৰ পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেব আমার ৷ 


- হে স্বাধীন, হে মহাসাগর ! 
অমেয় আত্মাব বল পবথিতে আঁজ আঁমি অগ্রসব । 


শ্রীসত্যেন্্নাথ দত্ত । 


ফলরক্ষণ। 


৩৫ 


ফলরক্ষণ | 


আমব! গত ফাল্ভন মাসে “প্রবাসী”তে ফলঃক্ষণ সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা কবিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধ সাধাবণকে - 
ফল্রক্ষণ সম্বন্ধে একটা আভাস দিবাব জন্য, বিশেষতঃ আমাৰ 
এক মাতৃস্থানীয়া মহিলার অনুবোধে মেয়েদেব ন্তই বিশেষ 
ভাবে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অনেক 
শিক্ষিত বন্ধুর উহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে। আমবা 
এ পর্য্যন্ত অনেক চিঠি বাংলা নানা স্থান হইতে পাইয়াছি। 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক উত্তব দেওয়া সাধাতীত, তাই 


, আজ অন্য ভাবে সে বিষয়েব কিছু আলোচনা করিব। 


ফলবক্ষণ দুইটি বিজ্ঞানেব সঙ্গে অত্যন্ত বনিষ্ট ভাবে 
যুক্ত। তাহার একটি 738০1510198)" ( অণুজীববিষ্ভা ) 
এবং অন্তটি Chemistry ( বসায়ন )) দ্বিতীবটিতে যদিও 
খুব বেশি বিদ্যা অর্জন না কবিলেও ফলবক্ষণেব কাঁবখান! 
চালান যাইতে পাবে বটে কিন্তু প্রথমটি অর্থাৎ Bacter- 
i০!০৪7 বিশেষ ভাবেই জানা দরকার । এখনে ফলরক্ষা- 


-কারখানাব লোকেরা উক্ত ছুই বিজ্ঞানেৰ কোনটাবই বড় ধাব 


ধাবেন না বটে কিন্তু তাহাদেব জন্ত শত শত বানাযনিক এবং 
অণুজীববিগ্যাবিৎ বাত্র দিন মাথা ঘামাইতেহেন। ফল- 
বক্ষকগণেব যখনই কোন অস্থবিধা আঁসিয়! ' উপস্থিত হয় 
তখনই তাহাঁবা উক্ত বাসায়সিক এবং অণুজীববিষ্ভাবিৎদেক 
শরণাপন্ন হয়। তাই তাহাঁব! নিজে বিজ্ঞানেব পাব না 
ধাবিয়াও ব্যবসা বেশ চালাইয়া যাইতেছে । 

প্রত্যেক দেশেই বিশেষতঃ আমেরিকায় pure 1০০৫ 
বা বিশুদ্ধ খাঁ্ভ আইন নামক এক আইন আঁছে। কেহ 
কোন খাঞ্ধ প্রস্তুত কৰিলে প্রথমতঃ তাহা এাঁটি কি ন। 
সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট পৰীক্ষা কবিযা পৰে ব্বজাবে বিক্রয় 
করিবাব অনুমতি দেন। অনেক বাসায়নিক দ্রব্য আছে, 
যেমন Salicylic Acid, Benzoate of Soda, 
ইত্যাদি, যাহার সাহায্যে অল্লায়াসে এবং তক্প ব্যয়েই বেশ 
ফল বা অন্তান্ত খাঁষ্ধ রক্ষা কবা যায় । কিন্তু সে সমস্ত দ্রব্য 
স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকব বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ভাহা অন্থুসোদন 
করেন না। আজ কাল এখানে কোন কোন রাসারনিক 
দ্রব্য লইয়া! বড় বড় বসায়নবিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে খুবই 


২৩৬ 
বাঁকবিতওা চলিতেছে কিন্তু তাহা সর্ববাদিসম্মত না হওয়া 
পর্যন্ত গ্রভর্ণমেন্ট বোধ হয় অনুমোদন কবিবেন না। 
বর্তমান সময়ে সমস্ত জিনিষই pure hermetically 
১৪691. Process অর্থাৎ বায়ুব প্রবেশ বন্ধ করিবাব 
প্রণালী দ্বারা বক্ষা কবা হয়। আমৰা সেই নিষমেবই 
কতকটা গত ফাস্তুন মাসেব প্প্রবাসী”তে আভাস দিয়া- 
ছিলাম। 

অণু্জীববিদ্ধা পড়া না থাকিলে তাহা সাময়িক কাগজ 
[বিশেষতঃ বাংলায় প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝান বড়ই সুস্কিল। 
তাহাঁতে আবাব বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাগাব এবং অণুবীক্ষণের 
সাহায্য ছাড়! সুধু লেখার বিদ্ধায় তাহা বোঝাঁও সহজ নয়। 
তবে অতি গোড়ার কথাটা না বলিলে উপায় নাই দেখি- 
তেছি। কেননা অনেক বন্ধু মলেই ভুল বুৰিয়াছেন। 

বিশুদ্ধতম বায়ু ও বিশুদ্ধতম জল হইতে আবস্ত কবিয়া 
প্রায় সমস্ত জিনিষই অসংখ্য অগুজীবে পবিপুর্ণ। একবিন্দু 
বিশুদ্ধতম জলেই হাজার হাজার উক্ত অণুজীব আছে। 
সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহ! কাৰ্য্য করিতে আরম্ভ করে। 
" ফলের প্রত্যেকটি অণুও উক্ত অণুজীবে পবিপূর্ণ। বাতাস 
বহিষ্কবণ বা বিশোধিত কবিবাঁব জন্য যে প্রথম ৫1৭ মিনিট 
ফলকে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ কব! হয় তাহাতে বাতাসম্থ বা 
ফলেব উপবিস্থ অণুজীব সাবা গেলেও যেতে পাবে বটে 
কিন্ত ফলের অভ্যন্তবস্থ অণুজীব সমস্তই জীবিত থাকে 
তাই ফলকে পুনবাঁয় বেশি সময়েব জন্য সিদ্ধ করা হয়। 
_. ফলে নানা প্রকাবেব অণুজীব আছে; তাহাব মধ্যে 
কোন কোন গুলি নিজেব! মবিয়! গেলেও তাঁহাদেব 3১০7৩ 
বা বীজ বাখিয়া যায়; সময়ে সেই সমস্ত বীজ হইতে নুতন 
অণুজীব জন্ম গ্রহণ করিয়! জিনিষ ধ্বংস কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হয়। কোন কোন গুলিব বা নিজেদেবই এমন কষ্টসহিষ্ণুতা 
গুণ আছে ঘে সহজে তাহাদিগকে মাবা সহজ নয। 
কোন কোন 51১০: আছে যে তাহাদিগকে 100°C 
উত্তাপে ক্রমান্বয়ে ২০ ঘণ্ট! কাল সিদ্ধ করিলেও মাঁবা 
যায় না। পৰীক্ষা করিয়া দেখা হইযাছে যে Bacillus 


9955 নামক অণুজীবেৰ 9১০:55 সকল ₹০০০০ উত্তাপ - 


ক্রমান্বয়ে ১২০০ মিনিট সময় সিদ্ধ করিলেও মাবা যায় 
না। ফলকে যদি কপ ভাবে ২* ঘণ্টা কাল সিদ্ধ কবা 


প্রবাসী-_আঁবণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


যায় তৰে তাঁহার আকুতি তবল নাকাব ধাবণ কবিবে। 
তাই সে জন্ত উত্তাপেব পবিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সকলেই 
জানেন যে মুখ খোলা পাত্রে জল ফুটাইলে তাঁহাঁতে £০০০০ 
এর বেশি উত্তাপ পাওযা যাইবেক না । জল ৫০০০০ত_ 
উত্তাপ গ্রহণ কবিয়াই এত বলবান হয় যে তাহাব, উপবিস্থ 
বাধুব চাপ (Atmospheric Pressure), যাহা তাহাকে 
উপরেব দিকে উঠিতে দিতে ছিল না, অনায়াসেই তাঁহাকে 
পরাস্ত কবিয! উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। জলেব উপরেব দিকে 
উঠাকেই জল ফুটন বলে। তাই ₹০০*০ব বেশি উত্তাপ 
পাইবার জন্ত মুখ বন্ধ ট্যাঙ্ক ব্যবহাব কবা হয়। মুখ বন্ধ 
ট্যাঙ্কে যত ডিগ্রী ইচ্ছ! উত্তাপ সংগ্রহ কবা যায় । কি পবিমাঁণ 
উত্তাপেব দবকার তাহা ঠিক করিয়া মুখ বন্ধ ট্যাক্কের 
উপবিস্থিত 5291 ৪1৮টি 56. কবিতে হইবে। তাহা 
হইলেই অতিবিক্ত উত্তাপ দ্বারা যেবেশী সিদ্ধ হইবে সে 
বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। এখানে ফলবক্ষাব” 
কাঁবখানায় ছুই প্রকাৰ প্রণাঁলীতে এই ফল সিদ্ধ কবা হয়। 
ইংবেন্দিতে তাহাকে open bath process and closed 
top process বলে। 

কোন ফলে কিকপ অণুজীব আছে এবং কি পৰিমাণ 
Acid বা অন্ন আছে তাহা ঠিক কবিয়া ' পৰে উত্ভাপের , 
মাত্রা ও সময়েব পবিমাঁপ ঠিক কবা হয়। উত্তাপেব মাত্র 
কম হইলে অণুজীব মাবা যাইবেক না, এবং উত্তাপেব মাত্রা 
"অধিক হইলে ফলেব স্বাভাবিক স্বাদ, গন্ধ ইত্যাঁদিব নষ্ট - 
হইবাঁব সম্ভাবনা, উত্তাপেব মাত্রা কম বাখিয়া-সময়েব পৰিমাণ 
বাড়াইলে ফলেব আকৃতি (50০৮৫) ভাঁঙ্গিয়া যাইবে। 
তাই সমস্ত দিক যাহাতে বজাষ থাকে সেইকপ উত্তাপ এবং 
সময়েব পবিমাণ নির্টেশ কবিতে হইবে । আমাদেব সর্বদাই 
স্মবণ বাখিতে হইবে বে প্রক্কৃতি ফলকে যেরূপ ভাবে নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে যেকূপ আকৃতি, বং স্বাদ .ও 
গন্ধ যুক্ত কবিয়া ধরায় পাঠাইয়াছেন, আমবা তাহাকে টিনে 
বা বোতলে ভরিয়া রক্ষা কবতঃ যেন অনির্দিষ্টকাল পবেও 
সেই প্রক্ৃতিদত্ত গুণে বিভূষিত দেখিতে পাবি। তবেইী 
আঁমাঁদেব চেষ্টা সার্থক, দেশেব কাজ কবিষা ধন্য হওয়া এবং 
লাভেব আশা সফল হইবে। 

আঁমেবিকাপ্রবাসী কোন কোন বন্ধু নজীব দেখাইয়া 


৪র্থ সংখ্যা || 


প্রতিবাদ কবিষা দেখাইয়াছেন, যে ‘চিনির নিজেরই 
বঙ্গা করিবার ক্ষমতা আছে’ । আমি দুঃখিত হইতেছি 
যে তাঁহাঁবা আমাকে তুল বুঝিয়াছেন। ‘চিনিব সিবা 
ভুল রক্ষার হানি বা সহায়তা কবে না’ এ কথার মানে 
আমি ইহা কখনই মনে কবি নাই যে চিনিব বক্ষা 
করিবাব ক্ষমত| নাই। আমাৰ বলিবাব উদ্দেশ্য যে In 
Canning (not in Hreserving) অর্থাৎ যেখানে 
একেবাবে বায়ু প্রবেশ বন্ধ করিয়া ফল বক্ষা কবা হয় সে 
ক্ষেত্রে চিনির সিরাব কিছুই কবিবাব নাঁই। - 
* এবং Preserving অল্প ই ভিন্ন জিনিষ । Preserv- 
ASS দেশে নাবিকেলেব নাড়, 

ইত্যাদি ছুই তিন মাসেও |ষে নষ্ট হয় না তাহা কেবল 
চিনির দরুণেই সহসা অণুজীব তাহাঁতে বদ্ধিত হইতে 
পাকে না। আমাব মনে হর যে Canning সম্বন্ধে যে 
১পুস্তকই খোলা যাইবে তাহাব সুকতেই এইরূপ ভাবের 
"কথা পাইবেন যে] canning sugar 1s not the 


“Keeping” power as in preserving; it is the 


Canning 


entire exclusion of air from the fruit that 
|| 


preserves it. 
The Perfect Art of Cdnning and Preserving, 
ঠা, page 6. 


আৰ পুস্তকেব কথা ছেড়ে দিলেও যাহা চক্ষে দেখেছি 
ফলবক্ষাব কাবখান।ৰ হাতে । কাজ করিয়া বাহ! শিখি- 
১025 
এক রকম ফলে এক এক পরিমাঁণ চিনিব সিবা (syrup) 
ব্যবহার করা হয়। যেমন ভাল ফলে 2০০ ডিগ্রী বা তাহা 
হুইতেও বেশি saturated 18yrup ব্যবহার কবা| হয় এবং 
সেই ফলেই ( তাহাব আকুতি কিছু ছোট বা অন্তরূপে কিছু 
নিকুষ্ট) অর্থাৎ যাহাকে তাহাবা দ্বিতীয় শ্রেণী বা তৃতীয 
শ্রেণী নাম দেয় তাহাতে 10° ডিগ্রী বা তাহারও নীচের 
Saturated syrup ব্যবহাব কবে। পাই নামক গিষ্টকেব 
লে কোনটায় চিনিব মিবা দেয়ই না কোনটায় বা 
নাম মাত্র চিনির সিব! দেওবা হয়। কিন্তু তাহাতে ফল 
বক্ষাব কোনই হানি হয় না। 

কোন কোন বন্ধু আলু রক্ষা করিবাব অন্য ব্যস্ত 


ফলরক্ষণ । 


২৩৭ 


হইয়াছেন। বিদেশে বক্ষিত আলুর কাটুতি হবে বলে 
মনে হয় না, আমাদের দেশে হবে কি ন! জানি না। 
হ'লেও খবচ কুলাইয়া লাভবান হইতে পাবিবেন কি না 
তাহা চিন্তাব বিষয়। শাঁকসব্জীব মধ্যে কড়াই টি (green 
peas) রক্ষা কবিতে পাঁবিলে এ দেশে কাঁটুতি হইবাব বেশ 
সম্ভাবনা আঁছে। ll 

আমবা এ পর্য্যন্ত 'প্রায় শতাধিক চিঠি পাইয়াছি, তাহার 
মধ্যে অনেকেই ব্যবসার দিকটাই বিশেষ করিয়া জানিতে 
চাহিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন যে আমেবিকায় বক্ষিত 
ফলেব কাতি হইবেক কি না? কেহ বা কত duty 
(শুষ্ক) দিতে হইবে তাহা জানিতে চাহিয়াছেন, কেহ 
কেহ বা আমেরিকাস্থ বড় বড় দৌকানদারের নাম ও 
ঠিকানা পাঁঠাইতে লিথিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকে 
অনেক কথা জানিতে চাহিয়াছেন। সেই সমস্ত বন্ধুদের ' 
নিকট আমাব সবিনয় নিবেদন এই যে আপনারা ব্যবসার 
দিকটা অন্ততঃ কিছুকালেব জন্য ছেড়ে দিন্‌। এখন শুধু 
পৰীক্ষা! (experiment) কবিতে থাকুন পরে ক্ৃতকার্ধ্য 
হইলে সে সব কথা আসিবে। জিনিষ প্রস্তুত ন! কবিয়াই 
ব্যবসার কথা| এবং লাভের আশা! ও ক্রেতাব সংবাদ নেওয়া 
যেন বড় সুবিধাজনক মনে হয় না। তবে এ কণ! নিশ্চয় 
এবং সাহস কবিয়া বলিতে পাঁবি যে বদি জিনিষ প্রস্তুত 
করিতে পারেন তবে যে তাহাব কাটৃতি হইবে এবং 
লাভবান হইতে পাঁবিবেন তাহাতে একবিন্দুও সন্দেহ নাই । 

কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে “অতি কাঁচা ও অতি 
পাকা ফল ক্যান্‌ করিবাৰ অনুপযোগী কেন? তাহা কি 
উক্ত প্রণালীতে রক্ষা করা যায় না ?” ইহাব উত্তরে আমার 
বলিবাব এই আছে বে উক্ত প্রণালীতে অতি কাঁচা বা 
অতি পাকা ফল বক্ষা কবা যায় না ইহা বলা আমার 
উদ্দেপ্র নয়। ফলেব অবস্থা যেবপই হউক না কেন 
উক্ত প্রণাঁলীতে সমস্ত অবস্থায়ই বন্ধা কবা যায়] কিন্ত 
অতি কাঁচা অবস্থার ফল পুর্ণ গুণসম্পন্ন হয না । ক্যানে 
ভবিলেই তাহাতে পূর্ণ গুণ আসিবে তাহাও সম্ভব নয়। 
তাই অতি কাঁচা ফল অনুপযোগী বলিয়াছি। অভি পাকা 
ফলে পূর্ণতা গুণ নিশ্চয়ই পূর্ণসাত্রায় বিদ্যমান থাকে সন্দেহ . 
নাই, কিন্তু ফল অতি পাকিলে অত্যন্ত নরম হয়ে ষায় 


২৬৮ 


তাই সিদ্ধ কৰিলে তাহার আকৃতি (structure) বজায় 
থাঁকিবে কি না সন্দেহ। যদিও বা অতি সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়া সে সময পর্য্যন্ত আকৃতি ঠিক রাখা যেতে পাবে 
বটে কিন্তু নানাস্থানে পাঠাইবাব সময় ঝাঁকিতে ঝঁকিতে 
যে তাঁহাব আকুতি ভাঙ্গিয়া যাইবে - তাহাবই পৌনে 
যোল-আনা সম্ভব, তাই অতি পাকা ফলকেও বাদ দেওয়া 
হইয়াছে। ধাহার! বাড়ীতে নিজেদের জন্য ফল বক্ষা কবিতে 
চান তীহাবা অবশ্যই অতি পাকা ফলও বক্ষা করিতে 
পাঁবেন। ব্যবসার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ও কথাটা লেখা 
হইয়াছিল। 
চদা অজানা 
যে সামান্ত একটু বাধাবিত্বেব কথ! উত্থীপন কবিলাম 
তাহাতে নিবাশ না হুন। আপনাবা সকলেই জানেন 
যে জগতে যে কোন শিল্প সফল হইয়াছে তাহাদিগকে 
কত বাধাবিদ্রেব মধ্য দিয়ে যেতে হ'য়েছিল। শত 
" বাব সহস্র বাব এমন কি জীবনেব পর জীবন চেষ্টা 
কবিয়া অকৃতকার্য হইয়াও কোন জাতি নিবাশ হয় নাই। 
তাহাঁদেব সেই ধৈর্যের স্থমহৎ ফলেই আজ পৃথিবী নব 
নব লক্ষ লক্ষ শিল্পে পবিপূর্ণ। জগৎ কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছে আমবা পারিব না? নিশ্চয়ই পাঁবিব। ভগবান 
আমাদিগকে কোন জাতি হইতে ছোট করেন নাই। 
কেবল আমবা নিজে ছোট হ'য়ে রয়েছি। চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত মনকে একবাব বেঁধে নিষে, আন্ন আমবা ‘মন্ত্রেব 
সাধন কিংবা শরীর পতন’ বলে লেগে যাই। আপনাদের 
উৎসাহপুর্ণ চিঠিগুলি পড়িয়া এত আশীম্বিত হইয়াছি যে 
উন্নতিব পথে আমাদিগকে আর কেহ বাধা দিতে পাবিবে 
না। ইচ্ছা,হয় আপনাদেব প্রত্যেক চিঠির পৃথক পৃথক 
উত্তব দি কিন্তু আমাব সময় ও সম্বল নাহি তাই অত্যন্ত 
দুঃখেব সহিত সে ইচ্ছাকে ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইয়াছি। 
শ্রীঅনাথবন্ধু সবকার । 





মারাঠ| জাতির অভ্যুদয় । 


ংবাজ যখন এদেশে রাজা হইবাঁব জন্ত চেষ্টা পাইলেন 
তাহাব অনেক পূর্বেই মোগলবাজ্য প্রায় চূর্ণ হইয়াছিল। 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ! 


এদিকে মহারাষ্ট্র তখন মাবাঠা এবং পাঞ্জাবে শিখজাতি 
দ্রাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ মারাঠাঁদের সহিত ১৮১৮ 
ধৃষ্টাব্দ এবং শিখদের সহিত ১৮৪৯ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত যুদ্ধ. 
কবেন। ইংবাজ বাঁজা হইয়া বসিবার কিছু পূর্বেই 
মারাঠাই ভাবতবর্ষে প্রবল হইয়াছিল । তাহাদের প্রভুত্ব 
দক্ষিণে মধ্যদাক্ষিণাত্য, কর্ণাট, তাঞ্জোব ও মৃহীশূব; 
উত্তবে গুজবাট, কাঁঠিয়াবাড়, বেবার, মধ্যপ্রদেশ, মালব, 
বুন্দেলখণ্ড, বাঁজপুতানা, রোহিলখণ্ড, দিল্লী, আগ্রা ও 
দোয়াব প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাবা 
বঙ্গদেশ ও অযৌধ্যা জয়েব জন্য চেষ্টা কবিয়াছিল, ইংবাজেরা . 
বাধা দেওয়াতে কৃতকাৰ্য্য হয় নাই। দিল্লীব সমরাটেবা 
পঞ্চাশ বছবকাল তাহাদেব হাতে যেন পুতুলেব মত. 
ছিলেন। : 

যে জাতি এতবড় শক্তি লাভ কবিয়াছিল তাহারা 
কি কেবল একজনের হাতে 'গড়িযা উঠিয়ীছিল ? একাদি-/ 
ক্রমে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী মহাত্মা এই জাতিৰ 
জীবন-প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। ভাষা, ধৰ্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য 
সর্ক'দিক হইতে এই জাতি উন্নতিব অন্কুল উপাদান সংগ্রহ 
কবিতে পাইয়াছিল। বিদেশীরা বলেন, ভাবতবর্ষেব নানা 
জাতির মধ্যে কোন জাতিই জাতীষ এক্যভাব লাভ কবিতে 
পারে নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে একথা স্বীকাব করিতে &. 
হইয়াছে যে রাজপুত, শিখ ও মাবাঠা এই তিনটি জাতিব 
সম্বন্ধে এই অভিযোগ খাটে না। শিখদেব জাতীয় 
ধীক্যভাব খাল্সা সৈন্তদলে, রাজপুতদিগের ওঁ ভাবটি অল্প 
কয়েকটা সম্প্রদায়ে বদ্ধ-ছিল। মহাবাষ্ট্রদেশে এক্যমন্ত্র সমগ্র 
জাতিকে অমুপ্রাণিত করিয়৷ তুলিয়াছিল। এদেশে সমস্ত 
লোকেই সৈন্যের কাজ করিত। বছরে ছয়মাস যুদ্ধ কবিত, 
অপর ছয়মাস ঘবে থাঁকিয়া চাষাবাদ কবিয়া কাঁটাইত। 
এইরূপ সৈন্যদল সহায় করিয়াই মাবাঠা দেশনায়কেব! 
হিন্দু-স্ববাজ্য সংস্থাপনেব অভিলাষ করিয়াছিলেন । 

বিদেশী ইতিহাসলেখকদেব মনে একথা একেবাবেই 
উঠে নাই যে, মহারাষ্ট্রদেশে রাজনৈতিক অভ্যুখানের 
প্রবল সামাজিক ও ধর্মসন্বন্ধীয় আন্দোলন দেশবাসীকে 
ধ্বক্যেব পথে অগ্রসর কিয়! দিয়াছিল। সেই আন্দোলনে 
দেশেব সর্বশ্রেণীব লোৌককেই সচেতন কবিতেছিল। 


৪র্ধ সংখ্যা ৷ | 


উৎগীড়ন কবিতেন বলিয়া শিবাজী মুসলমানদিগেব বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন, মহাবাষ্ট্রদেশবাসীবা তাঁহাব সহান্ব 
হইয়াছিল। এই উ্তিটা আংশিক সত্য, ষোল আনা সতা 
“ নহে। আঁওবংভ্রীব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু 
দাক্ষিণাত্যেব মুসলমাঁনেবা তো গোঁড়া ছিলেন না । স্ুৃতবাঁং 
মাবাঠাদিগেব জাতিগত ভাবে মুসলমানদিগেব বিকদ্ধে 
দৃারমান হইবাব কৌন কাবণ ছিল না। একমাত্র 
আওবংজীবের গৌঁড়ামি একটা জাতিব প্রাণে উচ্চ লক্ষ্য 
১ জন্মায়! দিতে পাবে না । 

সত্যকাঁব কথা এই, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী সমস্ত 
* ভাঁবতবর্ষেব, বিশেষতঃ দক্ষিণাত্যেব ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য 
প্রভৃতিব একটা -সংস্কাবের যুগ ছিল। কোন একটা 
নির্দিষ্ট সম্প্রদায় আশ্রয় রুবিষা এই সামাজিক সচেষ্টতা 
জাগ্রত হয় নাই! সকল জাতীয় সাধু, কবি, দার্শনিক 
ও ভক্তেবা এই আন্দোলন তুলিযাছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
কেহু ছিলেন ব্রাহ্মণ, কেহ দর্জ্জী, কেহ মিস্ত্রী, কেহ মালী, 


কেহ কুমাব, কেহ নাপিত, কেহ বা অতি “নিকৃষ্ট জাতীয়।, 


তুকারাম,। বামদাস, বাঁমনপণ্ডিত, একনাথ ইঁহাদিগের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আজ দুইশত বসব পবেও 
- মাবাঠাদিগেব উপব ইহাদিগেব প্রভাব অক্ষুপ্ন বহিয়াছে। 
রাজনীতিজ্ঞেরা ইহাঁদিগেব উপদেশানুযায়ী কাৰ্য্য কবিতেন। 
রামদাস স্বামী শিবাজীব গুক ছিলেন। তাঁহাব আদেশে 
বকৈবাগীর উত্তরীয় মাবাঠাদেব জাতীষ পতাকা হইয়াছে। 
এইবপ প্রকাশ শিবাজী তাহাব আবাধ্যা ভবানী দেবীর 
আদেশ না পাইয়া কোন গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন ন ৷ 

মহাঁবাষ্টর দেশেব শাসন প্রণালীব মধ্যে একটা বিশেষত্ব 
ছিল। এ বিশেষত্ব ইহাব একটা ছুর্ববলতাব - প্রধান কাঁবণ 
হইলেও, ইহাই বিশেষ বিশেষ বিপদে দেশটাকে রক্ষা 
কবিয়াছিল। 

“কখনও কোন নায়কের অধীনে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশটা 
৮ অখণ্ড বাজ্য হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। দেশটি কতকগুলি 
খণ্ড ক্ষুদ্র স্বাধীন বাজ্যেব সম্মিলিত দেশ ছিল। ক্ষমতাশালী 
দেশনায়কেবা খণ্-বাজাগুলিৰ শক্তি কেন্দ্রীভূত কবিয়া- 
ছিলেন। ছত্রপতি শিবাজী সর্বপ্রথমে খণ্ডরাজ্যগুলিব 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয় । 
সাধাবণ লোকের নিশ্বাস মুসলমানেব! হিন্দুদিগেব উপব 


২৩৯ 


মধ্যে এক্যস্থাপন কবিয়া একটি অধিরাজ্য স্থাপন কবেন। 
তাহাব সময়ে অধিবাজের ক্ষমতা খুব প্রবল ছিল। তাহাব 
মৃত্যুব পবে ইহাব ক্ষমতা ক্রমে ক্ষীণতব হইয়া পড়িতেছিন। 
ছত্ৰপতি শিবাজী দেশেব সমস্ত শক্তি আপন হস্তে আঁনিবাব 


চেষ্টা না কবিয়া তাঁহা বিভক্ত কবিয়া খণ্ডবাঁজ্যেৰ নায়ক- 


দিগেব হস্তে দিয়াছিলেন। ইহাব ফলে, তিনি যখন দিল্লীতে 
বন্দী ছিলেন, যখন একটি একটি করিয়া তাঁহার ছূর্গগুলি 
মোগলদিগেব কবায়ত্ত হয়, তখন সমগ্র দেশ মুসলমাস- 
দিগেব পদানত হইল না। দেশনায়কেবা ধীবে ধীরে 
দক্ষিণ মহাঁবাষ্ট্রে সমবেত হইতে লাগিলেন; শিবাঙ্গী 
মুক্তিলাভ কবিবামাত্র অত্যন্পকাল মধো তাঁহাবা মোগল 
সৈম্দিগকে আক্রমণ কবিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিব! ফেলেন। 
শিবাজী অচিবে তাঁহার হৃতবাজ্য ও দুর্গগুলি অধিকাব 
কবিতে পারিয়াছিলেন। 

প্রায় এক শতাঁবীকীল এই অধিব।জ্য খওরাজ্যগুলির 
মধ্যে তীক্য বক্ষা কবিতে পাবিয়াছিল এবং ছেশেব সমগ্র 
শক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হইযাঁছিল। তজ্জন্যই 
মাবাঠা নাযকের! অবলীলাক্রমে দিল্লীর সমাট, টিপুস্থলতান, 
হায়দাব আলি, ইংরাজ পর্তুগীজ সকলকেই যুদ্ধে পবাস্ত 
করিতে পাবিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী দেশনায়কগশেব 
মৃত্যুব পবে খণ্ড শক্তিগুপিকে একই উদ্দেগ্তে চালনা কবা 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ইংবাজ মহাবাষ্ট্র দেশেব ' 
শাসনপ্রণালীব এই দুর্কলতা জানিতে পাবিয়াছিলেন এবং 
এই দুর্বল স্থানে আঘাত কবিয়াই তাঁহাদিগকে পবান্দিত 
কবিয়াছিলেন। ইংবাজ এক একটি খওবাজ্যেব নেতাকে 
প্রলুব্ধ কবিয়া অন্যেব বিকদ্ধে নিযুক্ত কবিয়া কৌশলে 
সকলকে হস্তগত করেন। 

কিকি অনুকূল কাবণে মাবাঠা স্বাধীনজীতি হইয়া 
উঠিয়াছিল সংক্ষেপে তাহাব আলোচনা কৰা যাউক । 

প্রথমতঃ মহাবা ট্রদেশেব প্রাকৃতিক গঠন উক্ত দেশবাসীকে 
স্বাধীনতাপ্রিয় কবিয়া তুলিবাব পক্ষে অন্থুকুল। এই দেশেব 
মানচিত্রেব দিকে চাহিলেই দেখা যায় যে দেশেব অধিকাংশ 
স্থানই দুর্গম শৈলমালায় আবৃত। উত্তৰ দক্ষিণে বিস্তৃত 
সন্থান্দরি একদিকে এবং পুর্ব-পশ্চিমে সাতপুরা ও বিন্ধ্যগিবি 
অপবদদিকেব প্রাচীব হইয়া দাড়াইয়া আছে। উচ্চ নীচ 


২৪০ 


শৈলমালা দেশের) নানা স্থানে থাকিয়া দেশটিকে বিচি 
প্রকারে অসমতল করিয়া ফেলিয়াছে। তাব উপব ছোট 
ছোট গিবিনদীগুলি এই অসম দেশকে অধিকতর দুর্গম 
কবিয়াছে। এমন বন্ধব, এমন দুর্গম দেশ ভাবতে আব 
দ্বিতীয়টি নাই। এইরূপ দেশের পাহাড়শ্রেণীব উপবে 
নিৰ্ম্মিত ছুর্গগুলি জয় করা শক্রব পক্ষে ছুঃসাধ্য। ওঁতিহাসিক 
কাপ্তান জেমস্‌ গ্রাণ্টডাফ বলিয়াছেন যে, কোন বিখ্যাত 
সৈনিক স্বচক্ষে মহাঁবা্রদেশের প্রাকৃতিক গঠন দেখিয়া 
বলিয়াছেন: 
is probably no stronger country in the 
world.” অর্থাৎ ঘোদ্ধাব চক্ষে দেখিলে বোধ হয়, 
পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এযন সুবক্ষিত বাঁজ্য আর নাই। এইব্ূ্‌প 
অনুর্বর পার্বত্যদেশেব অধিবাসী বলিয়া মারাঠারা কর্ম্মঠ, 
সহিষ্ণু ও মিতাচারী ; দেশের গঠনই মারাঠাদিগকে. স্বাধীনতা- 
পিপাস্থ কবিয়! দিয়াছে । ” 

আর্ধ্য ও অনার্য্যভাবের সমন্বয় মহাবাষ্ট্রদেশেব রাজ 
নৈতিক উন্নতিব দ্বিতীয় কাবণু। আৰ্য্য ও অনার্যজাতির 
মিলন হইতেই ভারতীয় হিন্দুসমান্দেব উৎপত্তি হইয়াছে। 
উত্তব ভারতে আর্ধ্ভাঁব প্রবল ভাবে রহিয়া গেছে; ফলে 
সেখানে ছোট বড় উচ্চ নীচ বহুসংখ্যক জাতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। জাঁতিভেছও অতি উগ্রমুর্তিতে বিরাজিত। দক্ষিণ 


থু a military point of view there 


" ' ভারতেব নিয়াংশে অনার্য্যভাবের প্রাধান্ত বলিয়া সেখানেও 
সাম্প্রদায়িকতা দেশবাসীর মিলনেব একটা প্রবল অন্তরায় । ' 


মহারাষ্ট্র পূর্বোক্ত হুইরাজ্যেব মধ্যস্থানে বলিয়া এইখানে 
আৰ্য্য অনার্য দুই জাতি পবস্পবের সহিত বনিবনাও করিয়া 
আশ্চ্য্যর্ূপে মিলিত হইয়াছে। এই দেশে ছুই ভাবের 
সমন্বয় হইয়াছে। মহাবাষ্্রদেশে স্রার্্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি 
সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্ত তুঙ্গভদ্ৰা নদীর দক্ষিণ.তীরবর্তী 
দক্ষিণ ভারতে এক সম্প্রদায় যেমন অন্ত সম্প্রদায়কে দ্বণা 
করে এদেশে পবস্পরের মধ্যে তেমন স্বণা নাই। এদেশে 
ব্রাহ্মণ ও শূদ্ৰ যেমন তুল্য অধিকাব ভোগ কবিয়া মিলিষা 
মিশিয়া থাকে ভারতেব অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। ইহাব 
কারণ এই যে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এ দেশেব নামে-মাত্র 
শুত্রেরা আপনাদিগকে সামাজিক হীন অবস্থা হইতে উন্নত 
করিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তেব তুল্য হইয়াছে। এ দেশেব শৃদ্র বা 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


| *ম ইনি | 


পারেয়ারা এখন ন আর পতিত বলিয়া উক্ত হইতে পারে 
না। এ দেশে হীনজাতীয় সাধু ও ফকিবেবা সমস্ত 
দেশবাসীর শ্রদধা-ভক্তি পাইয়াছেন। , 

সমাজের এই সমন্বয়ভাব মুসলমানদিগেব উপরও প্রভাব 
বিস্তাব কবিয়াছে। এ দেশের মুসলমানদিগেবও গোড়ামি 
নাই। তাহাবা হিন্দুদিগের পালপার্ধণ ও উৎসবে যোগদান 
করিয়া আমোদ করে) হিন্দুরাও তাহাদিগের উৎসবে 
যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ কবে না। এ দেশেব কয়েকজন 
মুসলমান ফকিব হিন্দু সাধুদের তুল্য সম্মান লাভ কবিয়াছেন। 
বহুশতাবীর পবিবর্তনে ও আন্দোলনে এই সাম্যনীতি সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্রমে সাম্য মাঁরাঠাদের জাতীয় 


চরিত্রে পরিণত হইয়াছে । মহাবাষ্রদেশে ধর্মে ও সমাজে যে - 


সাম্য ভাব দেখা যায় ভারতেব অন্থাত্র তেমন দৃষ্ট হয় না । 

ইহাঁব ফলে মহা বা্রদেশে আব একটি বিশেষত্ব বহুদিন 
হইতে আঁরস্ত হইয়া এখনো চলিয়া' আসিয়াছে । এখানে 
পল্লীসমিতি .ও পঞ্চায়েৎ প্রথা রহিয়াছে। অতি সীমান্ত 
পরিবর্তিত আঁকাঁবে এওঁ সমাজ এখনো বিদ্যমান । বৈদেশিক 
শাঁসন মারাঠাদের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ 
কবে নাই। ইংবাজ গবর্ণমেপ্ট ইহাঁদিগেব এই সমিতিগুলি 
উপকাৰী বলিয়া এইগুলি তুলিয়া দেন নাই। 

দেশের প্রাকৃতিক গঠন ও দেশবাসীব সাম্য 
পূর্বোক্ত পল্লীসমাজগুণিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ছোট 
খাটো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সমাজে বাস কবা মাবাঠাদিগেব 
স্বভাব হইয়া দীড়াইয়াছিল। এই ভাবটা দেশবাসীব 
অস্ছিমজ্জাগত ছিল বলিয়া কোন হিন্দু বা মুসলমান শাঁসন- 
কর্তাব অধীনে সমস্ত দেশটা দীর্ঘকাল থাকিতে পাঁবে নাই। 
উত্তব পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে কত সময়ে কত বড় বড় বাজ্য . 
গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু মহারাষ্ট্রে কখন দীর্ঘকাল স্থায়ী 
একটা বাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মারঠারা এইরূপ 
স্বতন্ত্র ও খণ্ডভাবে শাসনপরিচালনে অভ্যস্ত হইলেও কোন 
বৈদেশিক আক্রমণকারীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে সমস্ত 
খণ্ডবাজ্যেব অধিবাসীবা মিলিত হইতে জানিত। তাহারা 
এইরূপে অনেকবার উত্তবদেশীয় আক্রমণকাবীদিগকে পরাজিত 
করিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আবস্তে মাবাঠাবা 
শালিবাহ্‌নকে পবান্ত করে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্য- 


সি 


- ৪র্থ সংখ্যা] 
বংশীয় সম্রাট পুলকেশী মহাবাষ্ট্র আক্রমণ কবেন, তিনিও 
তাহাদের সমবেত আক্রমণে পবাজিিত হইয়াছিলেন। 
স্‌ দহাবাষ্ট্ৰদেশ পূর্বে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
 অন্থশাসনলিপি পাঠে জানা যায় যে, নানা সময়ে নান! বাজ 
ক্ষমতাশালী হইয়াছিল । 


চতুর্দশ শতাব্দীব পূর্বে মুসলমানেবা দাক্ষিণাত্য আক্রমণ , 


কবে নাই। ইতিপূর্বে তাহাবা প্রায় ছুই শতাব্দী উত্তব 
ভাবতে বাজ্ত্ব কবিযা তথায় আপনাঁদিগেব শক্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিযাছিল। একাদিক্ৰমে ত্রিশবৎসব যুদ্ধেব পব মুসল- 
মানেবা প্রকাশ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এদেশের হিন্দুদিগকে পরাস্ত 
করিতে পাবিয়াছিল। কখনো তাঁহাবা পশ্চিম মহারাষ্ট্র ও 
কঙ্কণ প্রদেশ জয় কবিতে পাবে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে তাঁহাবা কঙ্কণ জয় কবে। ঘটমাথা প্রদেশ 
প্রকৃত পক্ষে কখনো মুসলমানশাসনাধীন হয় নাই । 

| মহাবাষ্ দেশেব পশ্চিমাংশেব শৈলদুর্গগুলি হিন্দু নায়ক- 
দিগেব শাসনাধীনই ছিল। তর অংশের অধিবাসীদিগের 
উপব, ভাষা ও আঁচাব ব্যবহারেব উপব, মুসলমানপ্রভাব 
কিছুমাত্র পড়িতে পাবে নাই। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এখনো 
মুসলমানেব সংখ্যা অতি নগণ্য । * উত্তব ও পূর্বক ভারতে 
. মুসলমানদিগেব মসজিদ উচ্চতাঁষ হিন্দুমন্দিবগুলিকে অতিক্রম 
কবিয়া সহবেব লোকব্হুল অংশে শোভা পাইতেছে। 
মুসলমানদিগের ভয়ে হিন্দুবা' নগবেব গলি-ঘুচিতে মন্দিব 
স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেন ; কখনো কখনো তাহাদিগকে 
অতি সঙ্গোপনে, পুজা আঁবাধন! কবিতে হইত। উত্তর 
ভাবতে মুসলমানদিগেব ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুসমাজেব 
উপব বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবিষাছে। সভাসমিতি 
দববাবেব কথা দুবে থাকুক, বাজাবে এমন কি অস্তঃপুবেও 
মুসলমানী ভাষা ব্যবহৃত হইত। হিন্দু ও মুসলমাঁনেব 
ভাষা মিলিয়া মিশিয়া উৰ্দ, ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। মহাবাষ্ 
দেশে মুসলমানশাসন এরূপ কোন প্রভাব বিস্তাব কবিতে 
_পাবে ন্বাই। মুসলমানদিগেব শাঁসনকালেও এদেশবাসীব 
১ ভাষা ও ধৰ্ম্ম স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করিতেছিল । 

"_ মহাবাষ্টৰ দেশে যুসলমানদিগেব শক্তি ক্রমশঃ হিন্দুশক্তির 
অধীন হইয়! পড়িয়াছিল। অন্রেগুলি কাবণে হিন্দুরা 
ক্রমে ক্রমে সর্বদিকে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয় । 


২৪১ 

উত্তবপশ্চিম প্রান্তবাজ্যের পবপাককর্তী মুসলমন 
বাজ্যগুলি হইতে দলে দলে নূতন মুসলমান আসিয়া উত্তর 
ভাবতেব মুদলমাঁনদিগেব দল পুষ্ট কবিত ' কিন্তু দাচ্ছি- 
ণাত্যেব তুর্কী, পাঁরসিয়ান ও আবিসিনীয় আক্রমণকারীবা! 
এইরূপে স্বজাতীয়দিগেব সাহায্য পাইয়া প্রক্ল হুইয়া উঠিতে 
পাবে নাই। 

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুমুসলমানে সদৃভাব হিল। বাহমনী 
বাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা হাঁসন দিল্লী নগবেব গু নামক জনৈক 
ব্রাহ্মণের ক্রীত-দান ছিলেন। গঙ্কু তাহার ভবিষ্কৎ 
সৌভাগ্যেব কথা পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলেন। হাসন যখন 
রাজ্যলাঁভ কবিলেন তখন তিনি আপন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা! 
দেখাইবাঁব জন্য, নিজ বাঁজ্যেব নাম “বাহমনী* এবং নিজের 
নাম ণহাসন-গঙ্গু বাহমনী” রাখিলেন। দক্ষিণদেশীয় 
মুসলমানেরা এমন কবিয়া হিন্দু প্রতুকে. সম্মান দেখাইতে 
কুণ্ঠা বোধ কবিতেন না। ইহা হইতে অনেক সুফল 
ফলিয়াছিল। হাসন দিল্লী হইতে আপন প্রভু গঙ্ুকে 
আনাইয়৷ তাহাকে আপন বাজ্যেব অর্ণ-সচিব নিযুক্ত 
কবিয়ছিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত রাজস্ব বিভাণেৰ 
ও ধনকোঁষেব কর্তৃত্ব হিন্দুরা লাভ কবিলেন। কিছুকাল 
দিল্লীর ব্রাহ্গণ 'ও ক্ষত্রিয়েবা এই বিভাগে কাধ্য কবিা- 
ছিলেন; ক্রমে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভুবা তাহাদ্রের' . 
স্থান অধিকাৰ কবেন। 

বাজস্ববিভাগে মাত্র হিন্দুরা ক্ষমতাশালী হইলেন এনন 
নহে। বাহমনী বাঁজ্য ভাঙ্গিয়া কালক্রমে যখন বিজাপুব, 
বেবাব, আমেদনগব, গোলকুণ্ডা এইগুলি মুসলযান রাজ্য 
গঠিত হয় তখনো এসকল রাজ্যে হিন্দুৰ প্রবল ছিলেন । 
বাহমনী বাজ্যে সৰ্ব্বত্ৰ পারসি বা উদদ্দ ভাষয় ব্াষ্্-সংত্রস্ত 
হিসাব লিখিত হইত। বাজ্য বিভক্ত হইবাব পৰ গ্রাম ও 
মহলগুলিব বাজস্ব-হিসাঁব মারাঠী ভাষায় লিখিত হইত। 

আর এক কাবণে মাহারাষ্ট্রে হিন্দুপ্রভাব মুসলমান 
বাজ্যগুলির উপব বাড়িয়া যাইতেছিল। ১৩৪৭ তবে 
দিল্লীশ্বব “মহম্মদ তোঁগলকেব অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া 
প্রধান প্রধান মুসলমান জাইগীরদাবেরা! বিদ্রোহী হইয়া- 
ছিলেন। বিজয়নগর ও তেলিঙ্গানাব হিন্দুতাজাদেব সাহায্য 
পাইয়াই তাঁহাবা দিল্লীশ্ববকে দমন কৰিতে পাবিয়াছিলেন। 


২৪২ 


শক্তিশালী হিন্ুবাজাবা ুমলমান বাঁজাদিগের ভাগানিয়া- 
মক হইয়া উঠিলেন। বিজয়নগবের হিন্দুবাঁজা এমন শক্তি- 
শালী ছিলেন যে তিনি ব্লপুর্বক তৃতীয় বাহমনী বাঁজাকে 
এই সর্ডে বাধ্য কবিয়াছিলেন যে, যুদ্ধাবসাঁনে কোন পক্ষ 
নিবস ব্যক্তিকে হত্যা কবিতে পাঁবিবে না। কি যুদ্ধবিগ্র- 
হের কালে, কি' শাস্তির কালে সকল সময়েই মুসলমান 
বাজাব! হিন্দ দেশনায়কদিগকে ভয করিয়া চলিতেন। 
অবশ্য তেলিঙ্গানা ও বিজয়নগব বাজ্য মুসলমানেবা ধ্বংস 
কবিষাঁছিলেন বটে, 'কিস্ত নিতান্ত সহজে তাহাব! এই রাজ্য 
দুইটি অধিকাঁব কবিতে পাবেন নাই । বিজয়নগরে হিন্দু- 
বাজ্য ধ্বংস কবিবাব জন্য দাক্ষিণাঁত্যেব পঞ্চ- মুসলমান 
রাজ্যের রাজাঁবা সমবেত হইয়া যুদ্ধ কবেন। অনেককাল 
যুদ্ধের পৰ ৫৬৪ খৃঃ তালিকোটেব যুদ্ধে তাঁহারা দেশটি 
জয় করেন। 

মহারাষ্্রদেশে মুসলমানেব হিন্দুদিগেব শক্তি খর্ব করিয়া 
কখনো একাধিপত্য লাভ কবিতে পাবে নাই। হিন্দু ও 
মুসলমানেব মধ্যে শক্তি বিভক্ত হইয়া থাঁকিত। ভাবতেব 
অপৰ প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় পবাধীন বলিষ! মাবাঠাবা! 
হীনবীর্ধ্য হইযা পড়ে নাই। সেখানকাঁব মুসলমান শাঁসন- 
কর্তীদেব উপব অসন্তষ্ট হইয়া দক্ষিণী মুসলমানেরা বিজয়- 
_ নগবরাজের অধীনে চাকুবী গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করিত 
না। ছান্যদিকে মাবাঠা সীলেদাব ও বাবগীবেবা মুসলমান 
বাঁজাদিগেব সৈন্যদলভুক্ত হইত। দ্বিতীয় বাহমনী বাজেব 
দুইশত সীলেদার শরীববক্ষক ছিল। মুসলমান সৈন্ঠদলতুক্ত 
হইয়া মাবাঠাব! যেমন অর্থে।পার্জন কবিত তেমনি দিন দিন 
যুদ্ধবিদ্বায় উন্নতিলাভ কবিতেছিল. ষোড়শ . শতাব্দীতে 
যখন মহাঁবাষ্রদেশ জাগিষা উঠিল, তখন ঘাঁড়সে, ঘোবফড়ে, 
যাদব, নিষ্বলকব, মোবে, সিন্দে ও দাফল বংশীয় নায়কেব! 
এক এক জনে দশ বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যেব সেনাপতি 
এবং প্রত্যেকেই বড় বড় জাইগীব ভোগ কবিতেছিলেন। 
তুর্কা, আবিসিনীয়, পাবসিক ও মোগল সৈন্য অপেক্ষা 
মুসলমান বাঁজাব! মাঁবাঠা সৈন্তদিগকে বেশি বিশ্বামী বলিয়া 
জানিতেন। ' এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহারাট্রদেশে 
সৈম্তবিভাগে মাবাঠাবা প্রাধান্ত লাভ কবিল। 

অপব একটি কাবণেও মহাবা্রদেশে হিন্দুদেব শক্তি 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৩ । 


| ৯ম ভাগ। 


বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাক্ষিণাতযেৰ মুসলমান শাসনকর্তারা 
অনেকেই হিন্দুমহিলা বিবাহ কবিতেন। বাহমনী বাজ্যের 
সপ্তম বাঁজা বিজয়নগব বাজপরিবাবেব সহিত বৈবাহিক 
সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
বাজজাব কল্তাকে বিবাহ কবেন। বিজাপুবের প্রথম বাঁজা 
ইস্নফ আদিল সাহেব স্ত্রী, মুকুন্দবাও নামক এক মারাঠা 
ব্রাহ্মণের কন্তা। ইন্থফের মৃত্যুব পবে এই হিন্দুবমণীর 
পুজ্েবাই সিংহাসনেব অধিকাবী হইযাছিলেন। বিদরেব 
বাবিদ সাহী বংশেব প্রথম বাজা জনৈক সম্ত্রান্ত মাবাঠাব 
ক্যাব সহিত আপন পুল্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপ 
হিন্দু মুদলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ মুসলমান. বাজ্যগুলিতে 
ন্িন্ুর শক্তি বাঁড়াইয়! তুলিতেছিল। ) 

যে সকল হিন্দু ধর্ম্মন্তর গ্রহণ কবিয়া মুসলমান 
হইয়াছিল, তাহাদিগে দ্বাবাও হিন্দুদিগেব ক্ষমতা! বাড়িয়া 
উঠিতেছিল। 
জনৈক মুসলমানধৰ্ম্মাবলম্বী_ ব্রা্ষণেব পুত্র ছিলেন। 
বেবাবেব ইমাদ সাহী রাঁজোব প্রতিষ্ঠাতাও ত্রাহ্মণতনয়। 
তাঁহাব পিতা বিজয়নগর বাজেব অধীনে কার্য্য কবিতেন। 
মুলমানদিগেব সহিত যুদ্ধে বন্দী হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ 
কবেন। বিদব্বে মুসলমান বাজা মাবাঠাদিগেব এতদুব 


আমেদনগবেব প্রথম মুসলমান বাঁজা “ 


নবম বাহমনীবাজ সোনখেদ ছা 


প্রিয় হইয়াছিলেন যে চারিশত মারাঠা সৈন্য মুসলমান বর্শা ৯ 


গ্রহণ কবিষ্বা তাহাব সৈন্তশ্রেণীভূক্ত হয। এই সৈন্তেরা 
তীহাব প্রধান বিশ্বাসী সৈন্ঠ বলিয়া পবিগণিত হইরাছিল। 

উল্লিখিত কপে মহাবা ্রদেশে হিন্দুমুসলমান একে অন্যেব 
সহিত এমনভাবে মিলিয়া গিয়াছিল যে, এদেশেব মুসলমানেবা! 
ক্দাচ গোঁড়া হইয়া উঠে নাই। সময় সময় সুসলমানেবা! যে 
সম্ান্ত অত্যাচাঁৰ কবিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। এক 
কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এদেশেব মুসলমানেবা 
হিন্দুপ্রজাদিগেব প্রতি সদ্ব্যবহাব কবিতেন এবং সর্বপ্রকাৰ 
ব্জকার্যের ক্ষমতা তাহাদিগের হস্তে অর্পণ কবিতেন। 
ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে শাঁসন ও লৈনিকবিভাগে = 
হিন্দুবাই প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছিল। 

মহাবাষ্রদেশে হিন্দুমুসলমানে প্রীতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া 
পড়্িয়াছিল। কোন কোন মুসলমান বাজ! হিন্দু মন্দিরের 
সেবাব জন্য দেবোত্বব দিতেন এবং সবকাঁবী চিকিৎসালয়ে 


ls 


ক 


৪র্ঘ সংখ্যা | 
হিন্দু চিকিৎক নিয়োগ |কবিতেন। কোন কোন স্থানে 
্রাঙ্ষণদ্দিগকে ব্র্গোত্তব 'দেওযা হইত,। মুললমানশাঁসনে 
হিন্দুদিগের ক্ষমতা বুম ব্যাথাত না পাইয়া দিন দিল 
বাড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রমশঃ হিন্দুবা এমন প্রবল হইয়৷ 
উঠিষাছিল যে মুসলমানেবা নামে মাত্র শাসনকর্তা ছিলেন, 
হিন্দুরাই রাজ্যেব সর্বত্র ক্ষমতা চালন করিত। 

ষোড়শ শতাব্বীব মধ্যভাগে মুবাব রাও নামক এক 
ব্যক্তি গোলকুণ্ডা রাধে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; শেষ 


গোলকুণ্ডাবাজেব বাজত্বকালে মদন পণ্ডিত মন্ত্রীব কার্ধ্য 
কৃবিতেন। -বিজাপুব বাস্যে বাজস্ব বিভাগেব সংস্কাব ভাব 
ইন্থ পণ্ডিত ও দাদোপন্ত নার্মেব উপব অর্পিত হইয়া ছিল। 


ব্ৰাহ্মণেবা, আমেদনগরবাঞ্জেব দৌত্য কাধ্য কবিতেন। 
বিজাপুবরাজ যখন মোগ্নাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন তখন অকন্না ও মকন্না দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা তাহাব 


গোলকুণ্ডা, বিজাপুব ও বিজয়নগব এই বাজ্যত্ৰয়েৰ মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন জগদেব বাও নাঁষেক। 
কর্ণাটেব সমস্ত নায়েক বাদি হিন্দু সৈম্েব তিনি কর্তা 
ছিলেন। পূর্বোক্ত তিন বাজ্যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা বাজ- 
পদে নিযুক্ত কবিতেন | জগদেব বাও বাজা উপাধি গ্রহণ 
কবেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই বাঁজশক্তিব চালক ছিলেন। 
সপ্তদশ শতাব্দীৰ মোবাব রাও জগদেব বিজ্ঞাপুবে বাজকার্য্য 
করিয়! খ্যাতি ল্রাভ ন। তিনি সৈন্য চালনা 
কবিয়া মোগলদিগের আক্রমণ ব্যর্থ কবিয়! দিয়াছিলেন। 
সাহাজী তৌস্। আমেদন|ববাকেৰ প্রধান সহায় ছিলেন। 
এই সময়ে মহাবাষ্ট দেনে বহুশক্তিশালী ব্যক্তি জাগিয়া 
উঠিয়াছিলেন। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাবস্তে গোলকুণ্ডা, 
বিজাপুব, নগব ও বিদব প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যগুলিব 
সকল ক্ষমতা মাঁবাঠা বাঁজনীতিবেত্বা ও যোদ্ধাদিগেব হস্তে 
'আসিল। | 

এইরূপে মারাঠাজ।তি শক্তিশালী হইয়া যখন মুসলমান 


সনের বন্ধন ছিন্ন কৰিয়! সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিতেছিল 


তখন এক নূতন বিপদ তাহাদের সম্মুথে উপস্থিত হইল। 
আকবব হইতে আবস্ত কবিয়া আবংজীব পর্য্যন্ত মোগল 
সমাটগণ নর্ধ্দাী ও তাণ্ী নদী পবপাবে বাজ্য বিস্তাবেৰ 


৫ 


মেগাস্থেনীলের ভারতভ্রমণ | 


২৪৩ 


চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। মহাবাষ্ট দেশের হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় জাতি মহা ত্রস্ত হইয়া পড়িল। দিল্লীস্ববের অগণা 
সৈন্য ক্ৰমাগত তাঁহাদিগেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিবার জন্ 
প্রেবিত হইতে লাগিল। মাবাঠা দেশনারকগণের স্বাতন্ত 
তাহাদিগেব সম্মিলনেব অস্তবায়। তীহাবা সমবেত ভাতে 
মোগলসৈন্েব বিরুদ্ধে দীড়াইতে পারিতেছিলেন না! 
লুকাইয়া লুকাইয়া স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ কবিত্তে লাগিলেন । 
কিন্তু এই উপায়ে কোন সুফল ফলিতেছিল ন'। এই নুতন 
বিপদে আত্মবঙ্ষার নিমিত্ত তীহ।দিগেব সলিলনেব একান্ত 
আবশ্যক হুইয়া উঠিল। ধর্মান্থমোদিত যদেশাম্ববাগের 
উদ্দীপনা দ্বাৰা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন মাবাঠা শক্তিগুলিকে গাথি 


- দিবাৰ প্রয়োজন উপস্থিত হইযছিল। মহাত্মা £শবাজী দেশের 


এই প্রয়োজন উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। তিমি স্বীধ গ্রাতিভ- 
বলে সমস্ত মাবাঠা শক্তিব মধ্যে রক্য স্থাপন কবিয়াছিলেন। 


১ প্রধান সহায় ছিলেন। যোড়শ শতাব্দীব প্রথম ভাগে তিনি ধন্ম্েব নামে সমস্ত জাতিকে একই 'ক্ষত্রে মিলাইম। 


দিয়াছিলেন। শিবাজী তাহাব সমযেব সর্ধত্রেষ্ট ক্ষমতাশাল" 
ব্যক্তি মাত্র ছিলেন এমন নহে; তিনি এমন একট: 
হৃদয়োন্সাদী ভাবও দেশে প্রচার করিরছিলেন, বাহ 
সমগ্র জাতিকে একই উদ্দেশ্য সাধনে একই ক্ষেত্রে মিলিন্ত 
করিয়াছল। মহারাষ্ট্র দেশে তিনি শক্তির স্থা্ট কবে_ 
নাই, দেশেব নানা অংশে যে শক্তি বিচ্ছিপ্ত ভাবে ছিল 
তিনি সেগুলিব একীকবণ কবিয়ছিলেন। ইহাই তাহার 
প্রতিভা ৷ * শ্রীনবঙ্চন্ত্র বাঘ । 


মেগাস্থেনীসের ভারতল্রসণ 1+ 

সেকেন্দব (Alexander) সাহাব মৃত্যু পৰ ঘেমন 
পাবসীকবাজ্যে, তেমনি ভারতবর্ষে, সর্ববিভ্দই পবিবর্তন 
উপস্থিত হইল। যে সময়ে সেলিযুকস্‌ (5010 ucus ) এটি 
গোননের (401120745এব) নিকট হউতে এসিযাস্থিত 
প্রদেশ সমুহ জয় কবিরা স্বকীর প্রতাপশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
কবেন, ঠিক্‌ সেই সমষে ভাবতে প্রাচাদেকশব বাজা চত 
বেল পপ 
Power" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। 


+ Dr. C. A Schwanbeck কর্তৃক সক্ষলিত Vegasthans 
Indica নীমক পুস্তকেব লাটিনভাষায় লিখিত ভুমিকাৰ অনুবাদ । 


২৪৪ 


গুপ্ত ভাবতবৰ্ষেৰ অধিকাংশভাগে বব জয়পতাকা প্রোথিত 
কবেন। সেকেন্দর সাহা পারস্ত ও ভারতের সীমাস্তস্থিত 
যে সমস্ত প্রদেশ জয় কবিয়াছিলেন, এার্টগোনাসেব মৃত্যুব 
কিঞ্চিৎ পূর্ব, তাহা লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হুইল। এই 
যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিহাসিকগণ পবস্পবেব একাস্ত বিবোধী যে 
সকল বিববণ দিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহাঁৰ আলোচনা 
কব! যাইতেছে । ইতিহাঁসলেখকগণেব মধ্যে ববাবব 
একটী বিষয়ে এরক্য দৃষ্ট হয়। ইহাঁবা বলেন যে, সেকেন্দর 
সাহা ভারতবর্ষেব অভ্যন্তবে যতদুব প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
এই যুদ্ধে সেলিয়ুকস্‌ তদপেক্ষা অধিকদুর অগ্রসব হুইষা- 
ছিলেন) তিনি তৎপর গঙ্গাতীব, পবে পাঁটলীপুত্র, এবং 
পরিশেষে গল্ানদীব মুখ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
ইহা নিঃসন্দেহ যে, অনেকেই এই - কথাগুলি মনোযোগ- 
পূর্বক পাঠ ক্বিয়া উহ! বিশ্বাসেব অযোগ্য মনে করিতেন, 
যদি লাঁসেন (L৭55) ভাবতীয় কোনও পুস্তক হইতে 
কতকগুলি যুক্তি বংগ্রহ কবিয়া বুদ্ধি বিবেচনা! বিপর্যস্ত 


কবিয়া না দিতেন। শ্লেগেল (5০115851)ও তাঁহার 
মতে মত দিয়াছেন্ঠ। 
এ রা লাল 


যুদ্ধষাত্রা করিয়াছিলেন । এপিয়নাস (Appianus) ও 
জাষ্টিনাস্‌ (1950045) ইহার সাক্ষী । জাষ্টিনাস্‌ বলেন 
“সেলিয়ুকম্‌ তৎপর ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবেন। ভারত- 
বর্ষায়েবা সেকেন্দব সাহাব মৃত্যুব পৰে তন্লিয়োজিত শাসন- 


কর্তাদিগকে হত্য। করিয়া আপনাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে - 


মুক্ত কবিয়াছিল।” ইহাব পব্.চন্তরগুপ্ডেব প্রসঙ্গ উপস্থিত 
কবিয়! তিনি বলিতেছেন,_“চন্ত্রপ্তপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া 
এবং পূর্কদেশে শাস্তিসংস্থাপন কবিয়া৷ সেলিযুকম্‌ এটি- 
গোঁনাসেৰ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।” (১৫শ ভাগ ৪২১)। 
যিনি এই কথাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কবিবেন, 
তিনিই বুঝিতে পাঁবিবেন যে এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুতর হয় 
নাই। জাষ্টিনাস নিজেও এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুতর মনে 
কবেন নাই, এবং তিনি জাঁনিতেন, উহা কেবল ভারতের 
সীমান্তগ্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত কথাতে 
তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে। "ভাবতবর্ষ সেকেন্দর 
সাহার মৃত্যুর পে তন্নিয়োজিত শাঁসনকর্তাদিগকে হত্যা 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


কৰিয়া আপনাকে দাসত্শৃত্খণ হইতে মুক্ত কবে» এই 
কথাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এস্থলে ভারতবর্ষ 
বলিতে কেবল সিন্ধুনদেব তীববর্তী ভূখণ্ড বুঝাইতেছে। 


জাষ্টিনাদ্‌ সেমিবামিন (59071785079) সম্বন্ধে বলিতেছেন জে 


(১ম ভাগ। ২১০), “তিনি সংগ্ৰাম কবিতে কবিতে 
ভাবতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি এবং সেকেন্দর 
ভিন্ন আব কেহই তথায় প্রবেশ কবিতে পাবেন নাই!” - 
ইহাতে কি জাষ্টিনাস, কিংবা জাষ্টিনাঁস যে গ্রন্থকাবেব 
নিকট খণী, তিনি স্পষ্টই অস্বীকাব কবিতেছেন না যে 
সেলিয়ুকস্‌ গার প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন ? অতএব 
সেলিযুকসের অভিযান এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহা কিছুতেই 
সেকেন্দর সাহাব ভাবতীয় যুদ্ধেব সমতুল্য হইতে পাবে না। 

যে সকল গ্রন্থকাব এই কাঁলেব বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, 
এপিয়নাস তাহাদিগেব অন্ততম। তিনি স্বরুত সীবিয়! 
(55৪) নামক গ্রন্থের ৫৫ম অধ্যায়ে সেলিযুকসের 
কার্ধ্যাবলী বর্ণনা কবিয়াছেন, এবং তাহাকে যতদুর সম্ভব 
গোৌববাস্বিত করিবাঁব জন্য যথেষ্ট পবিশ্রম করিয়াছেন। উক্ত 


অধ্যায়ে আমবা এই কথাগুলি দেখিতে পাঁই-_“তৎপর ' 


সেলিয়ুকদ্‌ সিম্ধনদ উত্তীর্ণ হয় সিদ্ভুতীরবন্তী প্রদেশের 
রাজা চন্্ুপ্তেব সহিত যুদ্ধে'প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে 
সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহাব সহিত বিবাহস্থত্রে আঁবদ্ধ ১. 
হইলেন!” যখন এই যুক্ধযাত্রাব পরিণাম উক্তরূপ 
প্রশংসায় কীর্তিত হইয়া নীববে পবিত্যক্ত হইয়াছে, এবং _ 
যখন সেলিয়ুকসেব বীবত্ব-কাঁহিনী সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র 
বলা হইয়াছে ষে তিনি ‘সন্ধি স্থাপন করিয়া বিবাহহত্রে 
আবিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পাবিতেছি 
যে ওঁ গ্রন্থের বর্ণনীষ বিষয় মোটেই গৌববজনক ছিল না। 
কাঁবণ সেলিযুকস্‌ যদি সত্য সত্যই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত উপস্থিত 
হইতেন, তবে তাহা চিবস্মরণীয় কবাই এপিয়নাসেব উদ্দেগ্তের - 
অনুকূল ছিল। কিন্ত এই এঁতিহাসিকেব মতেও এই যুদ্ধ 
বিশেষ গুকতব হয় নাই, এবং উহা! কেবল সীমাস্তপ্রদেশে 
সংঘটিত হইয়াছিল । কাঁবণ যে প্রবলপ্রতাপাস্বিত নৃপক্িং 
চন্দ্র গুপ্তকে সিম্ধৃতীববর্তী প্রদেশসমূহ প্রতিবোধ কবিতে 
উল 
বলিয়া অভিহিত করিযাছেন। 





৪র্থ সংখ্যা | ] 


পু ধাহাবা সেলিয়ুকসেব জীবন-কাহিনী বিশ্ৃরূপে বিবৃত 

কবিয়াছেন, ভায়োডোরস, (701010758) তাঁহাদেব মধ্যে 
তৃতীয়। তিনি স্পষ্টতঃ ভাঁবতীয় অভিযানেব উল্লেখ কবেন 
নাই। তিনি একস্থলে মেগান্থেনীস হইতে একটা বাক্য 
উদ্ধৃত কবিষাছেন, কিন্তু সে স্থলে সেলিয়ুকস্‌ সম্বন্ধে নিজে 
কিছুই বলেন নাই। সেই বাক্যটী এই-_“এ যাবৎ কোনও 
“বৈদেশিক ভূপতিই গাঙে দেশ জয করিতে পারেন নাই। 
কারণ, মাকিদকের বাজা দেকেনদর সমগ্র এসিয়া জব কবিয়াও 
গা্দেষ দেশ জয় কবিতে সমর্থ হন নাই» এই বাক্যটা যে 
মেগাস্তেনীসেব,, ডায়োডোরাস তাহা বলেন নাই; ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে, ইহা তাহার নিজেব কথা। 

উপযুক্ত আলোচনা কৃইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে 
সকল গ্রন্থকাব সেলিযুকপের অপরাপব কার্যাবলী উত্তদরপে 


_ অবগত ছিলেন, তহাবাও তাঁহাব ভাবতীয অভিযান, 


সম্বন্ধে একেবাবে অজ্ঞ ছিলেন। যাঁহাব| ভারতবর্ষ বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ, তীহাবাও এসম্বন্ধে কম অজ্ঞ ছিলেন না। মেগা- 
স্থেনীসেব নিখনভঙ্গীতে রোধ হয় তিনি দূতরূপ্ ভাবতবর্ষে 
গমন কবিয়াছিলেন। তখন (চন্ত্রগুপ্ত ও সেলিয়ুকস্‌ ) এই 
ছুই নৃপতির মধ্যে মৈত্রী বিরাজিত ছিল, অর্থাৎ তখন 
১ যুদ্ধেব অবসান হইযাছিল | অথচ তিনিও বলেন, সেকেন্দর 
সাহাব পবে কোনিও সেনাঁদল ভাবতে প্রবেশ করে নাই। 
আব ষদিই বা মানিয়া লওয়া যায়, যে যুদ্ধ আরস্ত হইবার 
পূর্বে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা আশ্চর্য্যেব বিষম 
ষে ষ্টরাবো (90৮০), | এবিয়ানাস (Arrianus) এবং 
ভাঁয়োডোরস সেলিউয়ুকস সম্বন্ধে অতিবিক্ত কিছুই বলেন 
নাই। ভায়োডোবসেব ন্যায় ইঞ্টীরাও যে গাঙ্সেষদেশে 
অভিযান সম্বন্ধে অন্ত ছিলেন, অনেক স্থল হইতে তাহা 
সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কাবণ এসকল স্থলে উহাব উল্লেখ 
একাস্ত আবশ্যক ছিল।. ষ্ট্রাবো ও এরিয়ান, উভয়েই 
যেখানে যেখানে সেকেন্দবেব যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা কবিয়াছেন, 
২সেলিয়কদ্‌ সম কোন কথাই বলেন নাই. উভয়েই 

বলেন, বিপাঁশী-পর্য্যস্ত ভাঁবতভূমি পবিজ্ঞাত ছিল; তাঁহার 
ওদিকে ভাবতেব কোন প্রদেশই পরিজ্ঞাত ছিল না। 
এ্রবিয়ান ( “ভাবতবর্ষ” ৫৩ ) সন্দেহ কবেন ষে মেগাস্থেনীস 
ভাবতেব অধিক দূব ভ্রমণ কৰবেন নাই--“ফিলিপতনয় 


মেগাচ্ছেনীসের ভারতভ্রমণ। 


কিঞ্চিৎ অধিক, এই মাত্র |” 
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সেকেন্দবেব সহচবগণ যতদূর গিয়াছিলেন, তাপেক্ধা 
এস্থলে মেগাস্থেনীসেব সহিত 
সেলিয়ুকসের তুলনা অত্যন্ত উপযোগী ও সহজসাধ্য ছিল। 
স্াবো সেলিযুকসের রাজ্য মাঁকিদনীয় বাঁজ্য বলিয়া আখ্যানত 
কবিয়াছেন। তিনি অনেকবাব মাঁকিদনীয় অভিযান বর্ণনা 
কবিষাছেন। কিন্তু মাঁকিদনীয় অভিযান বলিতে তিনি 
সেকেন্দর সাহাব অভিযানই বুঝিয়াছেন ; কাবণ তাঁহার 
মতে এক্ষেত্রে মাকিদনীয় বলিতে সেকেন্দর ভিন্ন আব 
কাহাঁকেও বুঝাইতে পাবে না। তিনি এক মেনেগাত্র 
(Menander)কে সেকেন্দবেব সহিত তুলনা কবিয়াছেন, 
এবং অত্যাশ্চর্য্য ও অশ্র্তপূর্ব্ব হইলেও বলিতেছেন, তিনি ." 
বিপাশা, উত্তীর্ণ হইয়া যমুনা পর্য্যন্ত গমন কবিয়াছিলেন। 
পটার্ক(Plutarch)e সেলিযুকসের ভাঁবতীয় অভিযান 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু' জানিতেন না। তিনি প্রাচ্যদিগের 
বিপুল সেনাবল বর্ণনা কবিতে যাইয়া বলিতেছেন---”এই 
সকল ঘটনায় গর্ব্ব করিবাব কিছুই নাই। কাঁবণ, ইহন্ৰ 
কিঞ্চিৎকাল পরেই চন্দ্গুধ বাজা হইয়া সেলিঘুকস্কে 
উপহাব স্বৰূপ পাঁচশত হম্তী (্রেবণ করিলেন, এবং 
ছষলক্ষ ভাবতীয় সৈন্য সহ বহির্গত হইযা সমুদায় জয় 
কবিলেন।” ( সেকেন্দরেব জীবনী, ৬১ অধ্যায় )। অপ্ব 
যে সমস্ত লেখক সেকেন্দবেব কার্য্যাবলী বর্ণনা কবিয়াছেন, . 
তাহাবা সেকেন্দরের মৃত্যুব পব ভাবতে আর একটী 

গুরুতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, সামান্ভাবে এইর'প 
বলিয়া গিয়াছেন। মাঁকিদনীয় ও গ্রীকদিগের চিত্তে ইহাতে 
কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, আমবা জানি না। কিন্তু ইহ-ব 


'স্থৃতি প্র সময়ে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহা কিছুভেই 


মনে কবা যাইতে পাবে না। বাঁকৃটিয়াব গ্রীকরাজগণ 
ভাঁরতে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন, - তাহাব 
স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পাঁবে। কারণ বাক্‌টিয়া গ্রীস হইতে 
বহুদূবে অবস্থিত, এবং এ উভয দেশেব মধ্যে অনেক্ষ 
বর্ধব জাতি বাঁস কবিত বলিয়৷ বাকৃটি,যাঁবাসিগণ শ্রীক- 
সমাজ ও গ্রীকসাহিত্য হইতে একেবারে নিচ্ছিন্ন হইল 


. পড়িয়াছিল। পক্ষাস্তবে, সেলিয়ুকসের সময়ে মাকিদনীয়েন! 


যুদ্ধে পবাজ্িত হওয়াতে তাহাদিগেখ মধ্যে একমত্য স্থাপ্তি 
হইয়াছিল, সুতরাং অপবপক্ষ যাহাই করুক না কেন, 
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তাহা তাহাদিগেব নিকটে কিংবা সমগ্র গ্রীসে কখনই 
অজ্ঞাত থাকিতে পাবিত ন! । 

যদি আমবা এক্ষণে বিচাব করি যে গােয় প্রদেশে 
এই যুদ্ধযাত্রা কাহিনীব আস্তনিহিত বিশ্বাসযোগ্যতা কিছু 
আছে কি না, তবে দেখিতে পাইব যে তাহা একেবাঁবেই 
নাই। কারণ, সেকেন্দর সাহাব যুদ্ধ এই শিক্ষা দিষাঁছিল 
যে ভারতবাসীব সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহা 
অল্পসময়ে শেষ হইতে পাবে না। যদিচ সেকেন্দর 
অত্যল্প প্রতাপশালী বাত্বগণ ও জনসংঘেব সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিপাশা অপেক্ষা অধিক 
* দুব, অগ্রসব হইতে পাবেন নাই, এবং প্রাচ্যগণের 
বিপুল সেনাবলেব সংবাদ পাইয়াই তাঁহাব অজেয় বাহিনী 
ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেকেন্দবেব তুলনায় 
সেলিয়ুকস যেমন নগণ্য ছিলেন, ' প্রাচ্গণেব সাঁাজ্য 
তেমনি তাঁহাব অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। 
অধিকস্ত, তাঁহাব বাজ্যেব পূর্বপ্রান্তে তাহার শক্ত 
এর্টিগোন।স বর্তমান ছিলেন ; সেলিষুকস্‌ যে সকল প্রদেশ 
তাঁহার নিকট হইতে জয় কবিয়াছিলেন, ৎসমুদায় হইতে 
তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবাব জন্য তিনি অবসবেব অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। যে গাঁজেয়দেশে বিজয়যাত্রা করিতে 
সেকেন্দব সাহাও সমর্থ হন নাই। চতুর্দিকে এইবপ 
" বিপদ-বেষ্টিত হইয়া সেলিযুকস তাহাতে কিপ্রকাঁবে 
সক্ষম হইলেন? ততএব সমুদ্ায় যুক্তিদ্বাব! শাস্তি-পক্ষই 
সমর্থিত হইতেছে। এই শীস্তি-সংস্থাপন দ্বারা সেলিযুকসেব 
অল্প ক্ষতি হয় নাই; কাঁবণ সেকেন্দর ভাবতে যে সকল 
স্থান জয় করিরাছিক্নে, সেলিয়ুকস এই দন্ধিদ্বারা কেবল 
সেই সমুদায় স্থানই চন্ত্রগুপ্তকে প্রত্যর্পণ কবিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অধিকন্ত তাঁহাকে আর্ধ্যভূমিব 
(Arianaর)ও অধিকাংশ প্রদান করিতে হইয়াছিল । 
ক্ষতিপূৃবণস্বরূপ তিনি কেবল পাঁচশত হস্তী প্রাপ্ত হন। 
চন্ত্রপুপ্তের নয়সহঅ্র হস্তী ছিল। ( প্লীনি, ৬২২৫ )। 

এই রূপে সকল দিক হইতে যুক্তিপরম্পর! মিলিত হইয়া 
প্রদর্শন কবিতেছে যে সেলিয়ুকস কখনও ভাঁবতবর্ষেব 
অত্যন্তবে প্রবেশ কবেন নাই। তিনি ভাবতেব অভ্যন্তবে 
প্রবেশ কবিয়াছিলেন, এই অনুমানের একমাত্র ভিত্তি প্লীনির 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬। 


[দির ভাগ । 
একটা উ্তি। তিনি বে স্থলে (৬২৮) বীটো | 92৩০) 


ও ভায়োগ্রিটসেব (Di০৪৷etu5এব) গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া | 


কাম্পিষহদেব তীববর্তী বন্দব সমুহ হইতে বিপাশ! পর্য্যন্ত 


ভূভাগেব বর্ণনা করিযাছেন, সেখানে কহিতেছেন, টি 


“এই স্থান হইতে অবশিষ্ট ভূভাগ সেলিষুকস ভ্রমণ 


কবিয়াছিলেন। হেসিড়স পর্য্যন্ত ১৬৮ মাইল। যমুনা 
নদী পর্যাস্ত ও। কোন কোন পুঁথিতে ৫ মাইল অধিক। 
যমুনা হইতে গঙ্গা পর্যন্ত ১১২ মাইল। তথা হইতে 
বাধাঁপুব ছে২0,০৭৪:০) ১১৯ মাইল। কেহ কেহ বলেন, 
এই প্রদেশ ৩২৫ মাইল.বিস্তৃত। কাঁলীনিপক্ষ নগব পর্য্যন্ত 
৬৬৭ মাইল। কাহাঁবও কাহাঁবও মতে ২৬৫ মাইল। 
সেখান হইতে গঙ্গাযমুন| সঙ্গম পর্য্যন্ত ৬২৫ মাইল । অনেকে 
বলেন, আরও ১৩ মাইল অধিক | এবং পাঁটলীপুত্র নগব 
পর্য্যন্ত ৪২৫ মাইল। পাটলীপুত্র হইতে গঙ্গার মুখ পর্য্যন্ত 
৬৩৮ মাইল 1” 
পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিববণ প্রদান কবিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় 


যদি কেহ বিবেচনা কবেন যে গ্রীনি যেরূপ + 


তিনি প্রাচীন লেখকদিগেব অপরিজ্ঞাত অনেক বিষয়ে প্রকৃত 


তথ্য অবগত ছিলেন, তবে তাহাকে সঙ্গতি বক্ষাব অন্ত 
ইহাও স্বীকার কবিতে হয় যে সেলিযুকস্‌ গঙ্গার মোহাঁন! 
পর্য্যন্ত অগ্রসব হুইয়াছিলেন। কারণ "অবশিষ্ট (51109) 


এই কথা পববর্তী কথাগুজির সহিত যোগ. করিলে গ্্ী 


এই অর্থ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই অর্থে বিরুদ্ধে 
যুক্তি এই যে ইহাঁৰ পরেই “ভ্রমণ” (01755:969) এই 
কথাটা রহিষাছে। কাঁবণ, কেবল “ভ্রমণ শব্দ দ্বাবা যুদ্ধ- 
যাত্রা বুঝায় না। পক্ষাস্তবে, অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা কবিলে 
এই পদেব অর্থ সহজে বোধগম্য হইতে পাবে; তবে তাহাতে 
প্লীনিব বাক্যে অনবধানতা ও অস্পষ্টতা দোষ আরোপ কবিতে 
হষ। কিন্ত এমন কে আছেন,ধিনি স্বীকাব না কবিবেন যে ঘ্লীনি 
শত শতবাব উক্ত. দোষে দোষী হইয়াছেন ? “সেলিয়ুকস্‌ 
নিকাটব' (Seleuco 17০90) শবে এ স্থলে চতুর্থ 


বিভক্তি (09113 ০0221001)---ইহাঁয অর্থ ‘তাহাব ক 


অবশিষ্ট তৃভাগ পরিতৃষ্ট ( পরিভ্রামিত ) হইয়াছিল। 

দিক হইতেই এই ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হইতেছে। কাবণ, 
মেগাঁস্থেনীস, ডাইমখস্‌ 00615790095) ও পাটোক্লীস 
(2০০1৯) সেলিয়ুকসেব আদেশে ভাঁবতবর্ষয পবিভ্রমণ 


4 
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কবিয়াছিলেন, কিন্তু প্লীনি বাহুল্য ভয়ে তাহা দিগের 
উল্লেখ কবেন নাই; কেন না, যেমন পূর্বে সেকন্দরেব, 
তেমনি এস্থলে, তিনি সেলিযুকসেব জীবনী বিবৃত কবিতে- 
আজ, ছেন! তৎপব্, আমবা জানি ষে মেগাস্থেনীস বাজপথ 
অন্ুদবণ করিয! সিদ্ধুনদ হইতে প1টলীপুন্র এবং পাটলীপুক্র 
হইতে গঙ্গাব মুখ পর্যন্ত ভূভাগেব বর্ণনা করিয়াছেন। 
দ্রাবো কেবল ভাবতের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া প্রীনিব ন্যায় এই ভূথণ্ডের বুগ্ম বিববণ দিতে 
পাবেন নাই। শ্লীনি ও ই্রীবোব গ্রন্থে যে সকল সংখ্যা 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাঁদিগের সঙ্গতি কি অসঙ্গতি দ্বাবা 
আমাদের ব্যাখ্যা যথার্থ কি অবধার্থ, তাহা প্রমাণিত 
হইবে। কিন্ত রাজপথেব প্রথমাংশে, পাটলীপুক্র পর্য্যন্ত 
যে সকল সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে পবস্পবের 
সহিত তুলনা কবা যাইতে 'পাবে না । শ্লীনি বিভিন্ন পুস্তকে 
১ বিভিন্ন সংখ্যা দেখিয়াছেন বলিয়া নিজেই স্বীকার কবিয়া- 
ছেন, সত্য ; কিন্ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এ সকল সংখ্যার 
_ অধিকাংশই মি্যা ও অত্যধিক । একটা সংখ্যা: ভিন্ন 
আব কোনটীকেই 'ষ্টাডিষমে’ (5ad৷U৷)* পরিবন্তিত 
কবা যায় না। এ সংখ্যাটা ৬২৫ মাইল, উহা ঠিক পাঁচ 
হাঁজাব ষ্টাডিযমেব সমান। প্ররুত সংখ্যা কি, তাহা 
নিৰ্ণয় কবিতে পাঁবিলেও, রাধাপুর ও কালীনিপক্ষ নগর 
কোথায় স্থিব করা ছুরূহ বলিয়! ভ্রান্তি সংশোধনের কোনও 
নিশ্চিত ভূমি নাই। বাজপথেব অপবাংশে, পাটলীপুত্র 
হইতে গঙ্গাসাগরের দূবত্ব নিশ্চিততববপে নির্ণর কবা যাইতে 
পাবে। গ্রীনির মতে উহা ৬৩৮ মাইল। সকলেই বুঝিতে 
পাঁবিতেছেন যে এই সংখ্যাও ভুল; কারণ এই ভূভাগ 
অপেক্ষাকৃত অপবিজ্ঞত ছিল, স্থতবাং ওঁ সংখ্যাকে ষ্টাডিয়মে 
- পবিবর্তিত কবা উচিত ছিল। যে কেহ ষ্টাডিয়মেব সহিত 
মাইলের তুলনা করিবেন, তিনিই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে “৭৩৮ 
এই সংশোধিত পাঠ গ্রহণ কবিবেন, কাবণ ৭৩৮ মাইশ্র 
॥ ৬ হাজার ষ্টাডিয়মেব সমাঁন। তৎপর, যখন মেগাস্তেনীসও 
নি ভূভাগেৰ বিস্তৃতি ছয় হাঁজাব ষ্টাডিয়ম বলিযা নির্দেশ 
কবিয়াছেন, তখন ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্লীনি মেগাস্থেনীন 


* এক বৌমক সাইল-্ইংরেজী ৪৮৫৪ ফুট ৫.৯৫১ ইঞ্চ, এক 
ঈীভিবমস্ ইংরেজী ৬*৬ ফুট ৯ ইঞ্চ। 


ষেগাস্থেনীসের ভারতভ্রমণ । 


২৪৭ 


হইতে ওঁ সংখ্যা জঙ্কলন কবিয়াছেন, এবং তাঁহাব এপ 
বলিবাব অভিপ্রায় ছিল না যে সেলিয়ুকল্‌ গঙ্গার নোহান! 
পর্য্যন্ত অগ্রসব হইয়াছিলেন। অধিকস্ত, এই সিদ্ধীতের 
সপক্ষে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বেই এ অধ্যায়েই (৬২১৩) প্লীনি 
বলিতেছেন--“কেবল সেকেন্দব সাহাব সৈম্ভগণ ভাবতবর্ষ 
আবিষ্কাব কবিয়াছিল, তাহা নহে? তাহাৰ পৰে যাহা 
বাজা হন তাহাদ্দিগেব সৈম্ভগণও ভ।বতবর্ষ 'আবিষ্ষব 
কবিয়াছিল। এবং সেলিঘুকদ্‌ ও আর্টিয়োখম্‌ ( Antie- 
০155) এবং তাহাদিগেব পোতাধ্যক্ষ পাট্রোক্রীস কাম্পিন- 
সাগৰ প্রদক্ষিণ কবিয়া ভাবতে উপনীত হইয়াছিলেন। 
অধিকস্ত যে সকল গ্রীক গ্রস্থকাঁব ভাবতীয় বাক্জন্যব্গেব 
রাজসভায় বাস কবেন [ যেমন মেগাস্থেনীস, ও ফিলডেলযস 
(01150610195) কর্তৃক ওঁ উদ্দেশ্যে শ্রেবিত ডায়োনী- 
সিয়স], তাহ।বাঁও ভাবতবর্ষ ও ভাঁবতবর্ষবাসীর্দিগেব বিবক্ণ 
বাঁখিষা গিয়াছেন। “্ধাহাবা সেকেন্দরেব পবে বাজ হন, 
তাহাদিগেব সৈম্তগণ কর্তৃকও ভাবতবর্ব আবিক্ুত হইয়- 

»*--এই বাক্যেব ব্যাখ্যাৰপে পববর্তী বাক্য এযুক্র 
হইয়াছে। ইহা! হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এতদ্বারা 
কাম্পীয়সাগব প্রদক্ষিণেব কথাই সমর্থিত হইতেছে, ভাবভেৰ 
অভ্যন্তবে যুদ্ধেব কথা ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে না; 
সুতবাং লেখক প্রাগুক্ত যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে একেবাবে অজ্ঞ 
ছিলেন। 

যদি উপযুক্ত যুক্তি-পবম্পবা সঙ্গত হয়, তনে গ্রীক ও 
বোমক গ্রন্থকাবগণ, সেলিবুকম্‌ গাঙ্গেরদেশে উপনীত 
হইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত কবেন নাই, কেবল তাহ'ই 
নহে; কিন্তু আপনাদিগেব নীববতা দ্বাবা উহা মিথা। বলিবা 
প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। এহ্থলে একমাত্র নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
এই যে সেলিবুকদ্‌ যুদ্ধধাত্রী কবিযাছিলেনা কিন্তু 
যুদ্ধ শুধু সীমান্ত প্রদেশে সামান্তরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, 
কিংবা বিনা যুদ্ধেই শান্তি সংস্থাপিত হইয়। ছিল, তাহা! আমা 
অবগত নহি। এক্ষণে, লাঁসেন মুদ্ররাক্ষস-নটকেব নে 
বাক্যটি উদ্ধৃত কবিয়াছেন, তৎসধন্ধে আলোচনা কর! 
যাইতেছে ।- এ বাক্যটা এই--“ইতোমধ্যে কিবা, যবন, 
কাম্বোজ, পাবসীক, বাক্ট্রীয এবং চন্ত্রগুণ্থেৰ অপবাপ্‌ৰ 
বাহিনী ও পার্বত্য দেশেব অধিপতিব সেনাবল কর্তৃক কুন্ুুন 


Li 
পুর চতুদ্দিকে অবরুদ্ধ হইল” (কুস্থমপুব  পাটিলীপুত্ৰ)। 
উইলসনের মতে ওঁ নাটক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত, 
সেলিয়ুকসেব অভিযানেব সহস্র বৎসর পরে বচিত, ইহা 
নিশ্চিত। - যখন ভারতীয় ইতিহাস-গ্রস্থেবই কোনও 
. গুঁতিহাসিক প্রামাণিকতা নাই, তখন সমালোচ্য, ঘটনাব বহু 

শতাব্দী পরে রচিত নাঁটকত্বারা আব কি প্রমাণিত হইবে? 
বন শব্দ পববর্তী কালে গ্রীক দিগেব ভারতীয় আখ্যারূপে 
ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনতম কালে উহা! ভাবতেব উত্তরপশ্চিম 
সীমাস্তবাসী যে কোন জাতিকে বুঝাইত। মন্তুব দশম 
অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে ষবনগণ, কাম্বোজ, শক,' পারদ, 
পহলব, ও কিরাঁতগণের সহিত পতিত ক্ষত্রিয় মধ্যে গণিত 
হইযাছে। মুদ্রারাক্ষসের এ বাক্যেও ষবন বলিতে এ 
সকল জাতিব এক জাতি বুঝা উচিত। লাঁসেন যে বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তত্দবাব। সেধিবুকসেব দূর অতীতের 
অভিযান প্রমাণিত হইতেছে না; তিনি কেবল প্লীনিব 
বাক্যেব সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য উহ! উদ্ধৃত কবিয়াছেন। 

চন্দ্ৰগুপ্ত ও সেলিয়ুকস সন্ধি স্থাপন করিয়া উহা! সুদৃঢ় 
করিবাঁব জন্য পবষ্পবের সহিত বিবাহ স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
সন্ধি ও বিবাহ, বোধ হয় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
মৈত্রীবন্ধন হেতুই ইহাব! পবস্পবের নিকট দূত প্রেবণ 
করেন। আমবা ফাইলার্কসেব (চ7819:০,০9এব) উক্তি 
হইতে জানিতে পাবি যে চন্দ্ৰগুপ্ত সেলিযুকসকে খুব আশ্চর্য্য 
উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সেলিযুকসও মেগাস্থেনীসকে 
পাটলীপুত্রে প্রেরণ কবেন। 

রান রা লো 
বলিয়া যান নাই। কেবল এবিয়ান একস্থলে বলিয়াছেন, 
“মেগাস্থেনীস আরাখোসিয়াব (Arach০s৪iaব) শাসনকর্তা 
সিবীরটিয়সের (9155:049এর) সহিত বাঁস করিয়াছিলেন । - 
আমরা ডায়োডোরস (-১৮৩) হইতে জানিতে পাবি যে 
সিবীরটিয়স্‌ ১১৪ অলিম্পিক অবেব দ্বিতীয় বর্ষে (খৃঃ পূঃ 
৩২৩ সনে ) আবাখোঁসিযা ও গেঁডোঁসিয়াব (Gedr০5iaব) ‘ 
শাসন ভার প্রাপ্ত হন) এবং ওঁ গ্রন্থকাব ( ১৯1৪৮) হইতে 
আঁবও জানা যায় যে ১১৬ অলিম্পিক-অব্দেব প্রথম বর্ষে 
(৩১৬ সনে) তিনি পুনবায় ওঁ পদে নিযুক্ত হন। কিন্ত 
ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন লেখকগণ আঁব কিছুই বলেন নাই। 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬। 


ভার, 


মেগাস্থেনীন্‌ প্রণীত SEE যাহা বৰ্তমান আছে, 
তাহা হইতেও তাঁহাব সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই অবগত 
হওযা যায় না। তিনি সেকেন্দর সাহাব ভাবতীয় 
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কি না, এই গুকতর প্রশ্ন্টীরও 
নিঃসন্দেহরূপে মীমাংসা হইতে পাবে না; অথবা তিনি 
উপস্থিত ছিলেন, ইহা বিশ্বাস কবা কঠিন। এই শিক্ষিত 
অনুমানের একমাত্র কাবণ এই যে তিনি নীলনদ ও 
ডানিযুবেব সহিত সিন্ধু ও গঙ্গাব তুলনা কবিয়াছেন। 
কিন্তু এই তুলনা সম্ভবতঃ কেবল এরাটস্ত্েনীসেব (Erato- 
sthenisএর)| এরিয়ান্‌- উভষকেই সমান প্রশংসা 
কবিয়াছেন ;_-তৎপব মেগাস্থেনীস কোথাও ইঙ্গিতেও 
এমত বলেন নাই যে তিনি এ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন 
পবিশেষে, তিনি ত্রমক্রমে বলিষাঁছেন যে বিপাশা! ইবাবতীতে 
পতিত হইয়াছে-_সেকেন্দবের সহচরগণের মধ্যে এবিষয়ে 
মতভেদ ছিল না। অতএব, এই অনুমান অপেক্ষা 
ভিত্তিহীন আব কিছুই নাই৷? . 

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে সেলিযুকস কি জন্য চক্দ্র- ' 
গুপ্তের নিকট দূত প্রেবণ কবিয়াছিলেন। এ প্রশ্নেবও 
সদুত্তর দেওয়া কঠিন। কোন্‌ সময়ে দূত প্রেবিত হইয়াছিল, 
তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে, এ বিষয়ে 


কোনও সন্দেহ নাই যে যখন উভষ নৃপতি মৈত্রীবন্ধনে স্ন 


আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে, দূত প্রেরিত হইষাছিল 
স্থুতবাং আমরা এই মীমাংসীয় উপনীত হইতে পারি ষে - 
'সন্ধি-সংস্থাপন ও চন্তরগুপ্ডেব মৃত্যু, এই উভয় ঘটনাব - 
মধ্যকালে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০২ ও ২৮৮ সনের মধ্যে 
মেগান্থেনীস ভারতবর্ষে আগমন কবেন। আমরা যদি 
ঠিক্‌ মধ্যবৎসব অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ২৯৫ সন (১২১ অলিম্পিক- 
অব্দেব ২য় বর্ষ ) দূত প্রেরণেব কাল বলিয়া নির্দেশ কবি, 
তবে আমাদের খুব সামান্তিই ভ্রম হইবে 


* ক্লিন্টন (0০) অঙুসাঁন কবেন, মেগীস্থেনীস ধীঃ পূঃ ৩, এ 


সনের কিঞ্চিৎ পূর্বের, সঞ্ধি-সংস্থাপনেব উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হন ৪৫ 
এই অনুমান ভিত্তিহীন; কারণ মেগাস্থেনীস কোথাও বলেন নাই যে 
তিনি সদ্ধিস্থাপনেব জন্ত ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর, 
ভাহাব লিখনভঙ্গী হইতে যেন বুঝা যায, তিনি পাঁটলীপুত্রে বন্ধুর স্কায় 
সাঁদবে গৃহীত হইয়াছিলেন। 


৪র্থ সংখ্যা । } 


তিনি কোন্‌ বসব ভাবতে উপনীত হন, এ প্রশ্ন 
'অপেক্গ, বৎসরের কোন্‌ সগরে তথায় গমন কবেন, 
ইহা একটু নিশ্চিততবরূর্ণো বল! যাইতে পাবে। কাবণ 
তিনি যেস্থলে গঙ্গা ও শোণনদীব বিস্তাব নির্দেশ কবিবাছেন, 

সৈই স্থল হইতে বুঝিতে। পাবা যায, তিনি বর্ষাকালে 
পাঁটলীপুত্রে বাস করিতেছিলেন। ইহা হইতে অবশ্তই 
এমত প্রমাণ হয় না ষে তিনি দীর্ঘকাল তথায় বাস কবেন 
_নাই। ববং তিনি বসস্তকালেও পাঁটলীপুত্রে, উপস্থিত 
ছিলেন এমত মনে কবিবার কাবণ আছে-যদিও সে 
কারণ তেমন প্রবল না |হইতে পাবে। তিনি একস্থানে 
ব্রাহ্মণদিগেব সভা বৰ্ণন! করিয়াছেন। বৎসবেব ফলাফল 
গণনাব জন্য অর্থাৎ পঞ্জিকা প্রণয়ণেব উদ্দেশ্যে ভাবতীয় 
ৰৎসবেব গরমে অর্থাৎ চৌরমাসে & সভা আহত হইত। 

তিনি ভাবতের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ দর্শন কবিযাছিলেন, 
১ সে বিষয়ে- সন্দেহ আব কম। সেকেন্দবেব সহচরগ্ন্ণ 
কিংবা অপব কোনও গ্রীক অপেক্ষা তিনি কাবুল নদী ও 
“ পঞ্চনদেব প্রবাহসমূহ অধিকৃতব যথাযথরূপে বর্ণনা কবিয়া- 
ছেন। ইহাতে_এবং তাঁহাব নিজেব কথাতেও --জানা 
যাইতেছে তিনি ওঁ ভূভাগের মধ্যদিয়া ভ্রমণ কবিতে আরম্ত 
কবেন। তৎপব আমবা জানিতে পাঁরিতেছি, তিনি বাঁজপথ্‌ 
১ অঙ্থদবণ করিয়া পাটলীপুণ্রে উপস্থিত হন। কিন্তু এই সকল 
. প্রদেশ ব্যতীত তিনি যে ভারতের আব কোনও প্রদেশ 
দেখিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। তিনি নিজেই স্বীকার 
- কবিয়াছেন, পাল্লেক-ভূমির নিয়তব প্রদেশগুলি (অর্থাৎ 
বঙ্গ্েশ প্রভৃতি) তিনি কেবল লোকশ্রুতি ও জনপ্রবাদ 
হইতে অবগত ছিলেন। মেগাস্থেনীস সম্বন্ধে একটা প্রচলিত 
মত এই যে তিনি চন্দ্রগুপ্ডের শিবিবেও বাস কবিষাছিলেন, 
কিন্তু এই মন্ত একটা অশুদ্ধ পাঠেব উপব প্রতিষ্ঠিত - ষ্ট্রাবোব 


বিভিন্ন সংস্করণ হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ষ্ট্রাবোর ' 


সমুদয় পু'ঘিতেই আমবা এইরূপ দেখিতে পাই-_“মেগাস্তেনীস 

বলেন, চন্্রুপ্তেব শিবিবে চারি লক্ষ সৈন্য বাস কবিত কিন্ত 
নিহত হইয়াছে বলিয়া 
শুনা যাঁষ নাঁই।” কেবল,.ছুই জন টীকাকাব ইহাব অন্তরূপ 


ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদেব মতে, ষ্ররাবো বলিতেছেন, 


* গ্রীক এ॥a০॥৷৷৷e নয় এবং তিন চতুর্থাংশ পেন্স 


‘ 


| মেগীস্থেনীসের ভারতভ্রমণ। 


২৪৯ 


সপ সণ . 


শচন্দ্রগুপ্ধের শিবিবে বাঁস করিবার সময় মেগাস্থেনীস বলিতে- 
ছেন- ইত্যাদি 1” ইহাতে বুঝা যাইতেছে তাহারা gen০- 
meénous স্থলে genomenos পাঠ কবিয়াছেন। কিন্ত 
বিচার কবিয়া দেখিলে ওঁ পাঠ তিষ্িতে পাবে না। 

আব একটা পাঠ সম্বন্ধেও বিবোধ আছে। এই পাঠে 
মনে হষ, মেগাস্ত্েনীস পুকর (০৪এৰ) নিকট ও গমন 
কবিয়।ছিলেন। এরিয়ানের গ্রন্থে (0৩) দেখিতে পাই 
“কিন্ত আমাব বোধ হয়, মেগাস্থেনীস যে অধিকদুব গমন 
কবিয়াছিলেন, তাঁহা নহে। ফিলিপতনষ সেকেন্দরের 
সহচবগণ যতদুব গিয়াছিলেন, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অশ্রিক এই 
মাত্র। তিনি বলেন যে তিনি ভারতবর্ষেব সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি 
চন্দ্ৰগুপ্ত, এবং চন্দ্রগুপ্তাপেক্ষাও প্রবলতব রাজা পুরুব বাঁজ- 
সভায় বাস কবিয়ছিলেন।” এখন, পুক, সেলিয়ুকসের 
বাজ্যলাভের পুর্কেই পবলোক গমন কবেন।-_তাহা না হুম 
নাই ধবিলাম; এবং মানিয়া লইলাম, মেগান্থেনীস প্রায় কুডি 
বৎসব পূর্বে অপব এক দৌত্যকর্ম্মে পুরুব নিকট আগমন 
কবেন) কিন্তু তাহাতে এই অসঙ্গত পাঠের অন্পষ্টতর 
দুব হইতেছে না। এ কথা বলা হাস্তজনক যে মেগাস্থেনীত্র 
যখন পুকুর নিকট আগমন কবেন, তখন তিনি সেকেন্দব 
অপেক্ষা ভাবতে অধিকদূব গমন কবিরাছিলেন। পুককে 
চন্দ্ৰগুপ্ত অপেক্ষা প্রবলতব বলা আবও হাঁস্তজনক, কবএ 
ইহার পূর্বেই এবিযান চন্ত্রগুগ্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলি 
আখ্যাত কবিয়াছেন। লাঁসেন এই ভ্রমাত্মক পাঠের একটা 
কাবণ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং অনেকে তাহা সঙ্গত বলি 
গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পলিপিকর এবিয়নের 
পুস্তক নকল করিবাঁব সময় এই পর্য্যন্ত আসিয়া পুকব নাম 
দেখিয়াই পবেব “কয়েকটী কথা বসাইয়া দিয়াছে; কাবন 
শ্রীকদিগেব মুখে পুকব নাম সর্বদাই লাগিয়া থাঁতিত, এব: 
তাঁহাব সম্বন্ধে কোন কথাই নাই দেখিয়া লিপিকব ক্ষুব্ধ হইয়া- 
ছিল 1” এই ব্যাখ্যাতে সত্য অপেক্ষা সাহসিকতাই অধিক 
বর্তমান। তাহা হইলেও, ইহা নিশ্চয় যে এবিয়ান কখন ওঁ 
প্রকাঁব লিখেন নাই। অতি সহজেই ও পাঠ সংশোধিত 
কবা যাইতে পারে । আমাদের মতে, যথার্থ পাঠ এই 
মেগাস্থেনীস বলেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি পুক অপেক্ষা 
প্রবলতর, চন্ত্রপ্তপ্তেব বাঁজসভায় বাস করিয়া্লেন ৮ 


২৫০ 


(০ব স্থলে 7০:০৪ পাঠ, চতুর্থীস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি ) 
এই পাঠে সমুদায় অসঙ্গতিই নিবাকৃত হইরাছে ! 
ববার্টসনেব মতানুযারী অনেক আধুনিক গ্রন্থকাৰ এক- 
"বাক্যে বলেন, মেগাস্থেনী্‌ বহুবাব ভারতবর্ষে আগমন কবেন; 
কিন্ত এব্ষিষে বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। এবিষান 
লিখিয়াছেন (সেকেন্দবেব অভিষান, ৫৬২), "মেগাস্থেনীস 
বলেন, তিনি বহুবাব ভাঁবতেব বাজা চন্দ্রগুপ্তেৰ নিকট 
গমন কবেন।” কিন্তু ইহাতে সংশয়ের মীমাংসা হইতেছে ন! ; 
কাবণ তিনি হয় ত একই দৌত্যকর্শ্ম কালে বহুবাব চন্গুপ্তের 
নিকট গমন কবিয়াছিলেন। কারণ পূর্বাপব বিবেচনা, 
কৰিলে উদ্ধৃত স্থানেব অপর কোনও অর্থ আছে বলিয়া 
বোধ হয় না। অপব কোনও লেখকও এমত বলেন নাই 
যে মেগাস্থেনীস অনেকবাৰ ভাবতবর্ষে ভ্রমণ কবেন--যদিও 
এরূপ বলিঝাব উপলক্ষ্যও অত্যন্ত কম; এবং মেগাসন্থেনীসের 
গ্রন্থেও তাহাব বহুবার ভ্রমণেব কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। 
কেহ কেহ বলিতে পাবেন, মেপাস্থেনীন যথাযথ বর্ণনায় 
অভ্যন্ত ছিলেন না, সুতবাং তিনি যে বহুবাব ভাবতবর্ষে 
ভ্রমণ কবেন, কোথাও তাহার উল্লেখ কবেন নাই। একথার 
উত্তবে বলিতে হয় যে তিনি -দীর্ঘকাশ পাটলীপুত্রে বাস 
কবিয়াছিলেন, সুতবাং তিনি অনেকবাব ভাবতে আগমন 
কবিষাছিলেন, এরূপ অনুমান কবিবাব কোনও প্রয়োজন 
নাই। অতএব আমবা বলিতে পাবি ববার্টসনেব অনুমান 
বিশ্বাসেব অযোগ্য না হইলেও অনিশ্চিত ও সন্দেহবিজড়িত। 
শ্রীবজনীকাস্ত গুহ। 


ছুকুলহারা। 
বড়দিন উপলক্ষ্যে কলেজের ছুটি হইয়াছে ; কিছু কবিবার 
নাই। শ্লীতকালেব মধ্যাহ্ছে ঘুমাইলে অসুখ বোধ হয়; 
চুপচাপ অলসভাবে বসিয়া থাকাও যায় না। অগত্যা 
আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিষা টো টে! বিয়া ঘুরিয়া 
দিনগুলাকে ফু'কিরা দিবাব ষড়যন্ত্র কবিলাম। পালা 
কবিয়া কোনোদিন আলিপুর চিড়িয়াখানায়, কোনোদিন 
বা ম্যুজিষমে, এবং কোনোদিন বা পরেশনাথেব বাগানে 
অনাবশ্তুক হল্লা কবিয়া মধ্যাহ্ন যাপন কবিতে লাগিলাম। 
দেখিতে দেখিতে হাতের কাছে বতগুলি গন্য স্থান ছিল 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬, 


| ৯ম ভাগ। 


সব ঘুবিয়৷ শেষ কবিলাম, কিন্তু তখনো দেখি অনেকগুলা 
অলস মধ্যাহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া অবসানে প্রতীক্ষা 
করিতেছে । তখন স্থিব কবা গেল শিবপুর কোম্পানীৰ 
বাগানে যাইতে হইবে। | | 
আমব! পাঁচ বন্ধু মিলিয়া শ্যামবাজার হইতে ট্রামে 
সওয়ার হইয়া হাইকোর্টেব ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং 
অনেক দবদাঁম করিয়া একখান! পান্সি ভাড়া কবিলাম। 
নৌকা! ব্যুহ ভেদ কবিষা গঞ্ষাব মাঝখানে উপস্থিত হইল। 
জোব 'জোয়াবেব প্রতিকূলে বিকার চোটে নৌকা খুব 


ছলিয়া ছুলিযা-ধীর মন্থব গমনে চলিতে লাগিল। মাবিবা 


বাঙালী । তাহাবা কথাবার্ডী আবস্ত করিল। আমরাও 
তাহাদেব গৃহপরিবাব, স্থখছুঃখ, আয়ব্যয় ইত্যাদিব পরিচয় 
শ্রইতে লাগিলাম। যে মাঝি হাণ ধবিয়া বিকা মাবিতেছিল, 
তাহার বাড়ী শুনিলাম বাঁণাঘটেব কাছে। কিন্ত তাহাব 
বাংল! উচ্চাবণ অতি অদ্ভুত রকমের। আমর! বিস্মিত 
হইয়া কাবণ জিজ্তনা করিলে একজন নাঁঝি বলিল, ‘ও 
অনেক দিন আন্দামান দ্বীপে ছিল, তাই ওর কথা অমন 
হয়ে গেছে আমাদেব কৌতুহল বাড়িয়া উঠিল। “কেন 
দ্বীপান্তব গিষ/ছিল ?- সেখানে কেমন ছিল? সেখান হইতে 
কবে ফিবিল ?’ ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলাম। 


সেই মাঝি বলিল, “বাবু, সে অনেক কথা, বলি গুনুন। --, সী 


আমবা মাৰিব কথা শুনিয়া একাগ্র মনে কমলালেবু 
ধ্বংস কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম , মাঝি গল্প বলিতে আরম্ভ - 
কবিল-_- 

ওব নাম অজ্ঞুন। অৰ্জ্জুন যৌবনে খুব বলিষ্ঠ ছিল, 
তাহা উহাব বুদ্ধশরীরের কাঠামো দেখিলেই অনুমান কবা 
্য়। গায়ে যেমন বল ছিল, মনেও তেমনি সাহস ছিল) _ 
ভয় বলিয়া সে কিছু জানিত ন|। বিষম গোঁযাব বলিয়া 


"গ্রামে তাহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। উহাব বয়স যখন 


পঁচিশ ছাব্বিশ বসব তখন তাহাঁব গ্রামেব জমিদাবেব সঙ্গে 
আব এক পার্খববর্তা-মিদারের সীমানা লইয়া বিবাদ 
ঝধে। এই উপলক্ষ্যে খুব একটা দাঙ্গা হয়। অৰ্জ্জুন ' 
শুধু পেট ভবিয়া মদ খাইতে পাইবার লোভে এবং বীবসত্ব 
দেখাইবাব প্রলোভনে পড়িয়া পবিণাম চিন্তা না কবিয়াই সেই 
দাঙ্গায় যোগ দিল। ফলে, খুনেব দায়ে পড়িয়া আঁবো পঁচিজনেব 


৪র্ধ সংখ্যা । ] 


এ 2 লা 


সঙ্গে দাযয্নাব বিচাবে অকঙ্ষ্ুনেব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব দণ্ড 


হইল। তাহাব বাড়িতে তাহাব শোকবিহবলা বৃদ্ধা মাতা 
ও সপ্ত-বিবাহিতা বালিকা স্ত্রী অসহায়া পড়িয়া রহিল। 
_/ আনাঁমানে গ্রিয় অঞ্জুনকে কিছুদিন সেখানকার গারদে 
কয়েদ থাকিতে হয়। তৎপরে সে মুক্তি পাইয়া সেই 
দ্বীপেই স্বাধীনভাবে থাকিবাঁর অধিকাৰ পায়। সেই সময়ে 
একটি-বাঙালিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। 
সেই সুদুব অপরিচিত সমুদ্রমেখণা দ্বীপে যাবজ্জীবনেৰ 
জন্য স্বদেশ ও স্বন্দন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বঞ্জাতীয় একটি 
' লোককে দেখিয়! চিরপরিচিত বন্ধুব মত বোধ হইয়াছিল। 
অল্পদিনেব মধ্যে উভয়ে চিব আত্মীরেব মত পবম্পবেব ঘনিষ্ঠ 
হইবা উঠিল এবং স্বামী স্ত্রীব মত একত্রে ঘরকরা পাতিয়া 
বান কবিতে লাগিল। তবু মাৰে মাঝে সেই আজন্ম- 
পবিচিত, সেহে অভিষিক্ত আদবে মধুর গ্রাম্য কুটিবখাঁনির 
১ মধ্যে সর্ধউপদ্রবসহা মাব শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া 
অজ্জুনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। 

-আব সেই ক্ত্রীলোকটি__তাহাঁব নাম ক্ষীবোদা__সে 
্রাহ্মণেব মেয়ে, ভদ্রববের কুল্রবধু। দেশে তাহাঁবও ত 
পাতানো! সংসার জাজল্যমান বজায় আছে। স্বামীব ঘরে 
সতীনেব জ্বালায় তাহাব সুখ ছিল ন! বটে, কিন্তু তাহাব 
_ বাপেৰ বাঁড়ী ত বাপে আদরে, মায়ে সেহে, ভাইয়ের 
প্রীতিতে পবিপূর্ণ মধুর ছিল। থাকিলে কি হয, তাহাতে 
তাহাব সুখ ছিল না। স্বামিসোহাগে বঞ্চিত! হইয়া 
ক্সীবোদার নাবীস্বদয় অতৃষ্রিতে ক্ষুধিত হিংস্র হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। রমণী বাপেব বাড়ীতে যত আদবেই থাকুক না 
কেন, সেখানে সে আপনাকে পববাসিনী মনে কবে। 
আজন্মেব আশ্রয়টকে তাহাঁব পবাশ্রয় বলিয়া মনে হয়) 
চিত্তের মধ্যে একটা হীনতার ক্ষোভ, একটা আহত অভি- 
মানেব অতৃপ্তি জাগিযা উঠে। ক্ষীবোদা স্বামিগৃহেব 
অধিকাব ক্ষুপ্ন হইতে দেখিয়া! সহ কবিতে পারে নাই। 
রাপের বাড়ীর জঙ্গঅ অযাচিত ন্নেহসত্বেও সে আপনার 
বামিগৃহেব শবিক সতীনকে উপেক্ষা কবিয়া, স্বামীর 
পর্ষপাত সন্থ কবিয়া, আঁপনাব গুহে আপনাব অধিকাৰ 
ত্যাগ কবিতে পাবে নাই। একদিন কলহপ্রসঙ্গে আত্ম- 
সংববণ কবিতে না পাবিয়া ক্ষীবোদা একখানা দা, দিয়া 


৬ . 


দুকুলহারা । রঃ 
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সতীনকে আঘাত কবিল। তাহাব দুর্বল আঘাতে সতীন 


ত মবিল না, সেই কেবল সকল স্সেহবন্ধন হইতে, আপনার 
সমাজ ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসংশ্য অপবিচিত 
নরনাবীব মধ্যে নির্বাসিত! হইল | ক্ষীরোদ। বালী ঘবেব 


₹ কুলবধূ, বহিঃসংসারকে সে ত গুন ছারা একেবারে 


আড়ালে বাখিয়াছিল ; অকস্মাৎ গাবদ হইতে মুক্তি পাইয়া 
অদেখা দেশে অজানা নবনাবীব মধ্যে সে আপনাব স্বাধীনতা 
লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়িল। তাহার কয়েদই বে ভালো ছিল, : 
সেটা তবু তাহাব চিরীভ্যস্ত শ্বশুরবাড়ীব মতই বোধ হইতে- 
ছিল। অনভ্যন্ত স্বাধীনতা পাইয়া সে বিষম গোলে পড়িল, 
আপনাকে নিতান্ত অসহায়! ও একাকিনী বোধ করিতে 
লাগিল। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে সে অজ্জুনকে দেখিতে 
পাইল। একজন বাঙালীকে পাইয়া তাহারই উপর নির্ভব 
কবিতে লাগিল । এই অর্জুন বাগ্দী বাংলা দেশে ক্সীবো- 
দাব অস্পৃশ্য । কিন্তু আজ এই যমদ্বারে আসিয়া বাশ্দী 
্রাহ্মণেব কৃত্রিম পার্থক্য ঘুচিয়া গেল ; আজ উভয়ে 
পবম্পবেব স্বদেশী; উভয়ে বিবাট নবসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম 
আত্মীর। নিঃসঙ্গ প্রবাসে উভয়ে উভয়েৰ অবলম্থন হইয়া 
উঠিল। তথাপি এই নূতন পাতানো ঘরকল্নাৰ মধ্যেও 
ক্ষীরোদার পুবাতন সুখদুঃখেব স্বৃতি শত উপলক্ষ্য বরিয়া 
দীর্ঘনিশখ্বাস ফেলিত। 

এইবপে বহুদিন কাটিয়া গেল। মহাঁরাণীব জুবিলি 
উপলক্ষে অৰ্জ্জুন মুক্তি পাইল। ক্ষীবোদা মুক্তি পাইল না। 
অজ্জুন মহা বিপদে পড়িয়া গেল। ছুস্তব সাগরেব এক পাব 
হইতে তাহাৰ মাতাব পুবাতন স্নেহ তাঁহাকে আহ্বান করিতে 
লাগিল, আব -এক পারে তাহার পাতানো! ঘরকম্নাব মধ্য 
হইতে ক্ষীবোদাব আসক্তি তাহাকে আকর্ষণ কবিতে লাগিল। 
সে কাহাকে ত্যাগ কবিয়া কোন দিকে যাইবে কিছুই ঠিক 
কবিতে পাবিতেছিল না । 

এদিকে অঞ্জনের মা জমিদার বাবুব নায়েব মশায়েব 
কাছে পুত্রেব মুক্তি-সংবাদ পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইল ) 
পুত্রেব সহিত মিলনমাত্রবিযুক্তা বধুব গলা ঘরিয়া৷ কীদিয়া 
কান্দিয়া বুড়ি তাহাকে বিবক্ত করিয়া তুলিল। 

বুড়ি পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিল। 
কিন্তু মাসেব পব মাস গেল, কই তাহাব নির্কাসনসুক্ত পুত্র 


২৫২ 


আপন গৃহে মায়েব কোলে ফিরিয়া ত আসিল না। বুড়ি 
কাঁদিয়া কাটিয়া নায়েব মশায়কে ধবিয়া “পুত্রকে চিঠি দিল, 
ব্যাকুল হইয়া মিনতি করিয়া আহ্বান করিল। অর্জ্জুন 
চিঠির জবাব দিল বটে কিন্তু ক্ষীবোদাকে অসহায় ফেলিয়া 
ফিরিতে পারিল না। 

কিছু দিন পরে অর্জুন নায়েব মশায়ের আব এক চিঠি 
গাইল। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহাব বুড়া মা মরমব, অস্তিম- 
কালে একবার পুত্রকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। 

অর্জুন আর থাকিতে পারিল না) যে খুন্কে, তাহারও 
প্রাণ মায়ের অস্তিম ডাক শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল। সে 
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীবোদাব হাতি দুখানি ধবিয়া বলিল, 
প্ষীরো, মা মরে, আমায় ত তবে যেতে হয়।” হায়, 
ক্ষীরোদা কেমন করিয়া বারণ করিবে, আর প্রাণ ধবিয়া 
কেমন করিয়াই বা এই নিতান্ত অপরিচিত দেশেব একটি- 
মাত্র আশ্রয় সে ত্যাগ করিবে! সে কিছু বলিতে পাঁরিল 
না; অর্জুনেব বিশাল বক্ষে আপনার ক্ষুদ্র মুখ চাপিয়া 
উচ্ছ,সিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাপিল। অভাগিনীব আজ 
- দ্বিতীয়বাব নির্বাসন হইতেছে । 

অর্জুন অশ্রজজলে ভাদিতে ভাঁসিতে ক্ষীরোদার নিকট 
বিদায় লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল। যতক্ষণ আন্দামানেব 
উপকূল মসীলেখার মৃত দেখা -বাইতেছিল ততক্ষণ অর্জুন 
জাহাজ হইতে অশ্রপবিস্নান দৃষ্টিতে শুধু তাহাই দেখিতেছিল। 
অবশেষে কুল অদৃপ্ত হইলে উচ্ছসিত ক্রুন্দন-আবেগে 
জাহাজের ডেকেব উপব লুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দুদিন 
আগেব এই ভীষণ নির্বাসনদেশ আজ একটি নাবীচিত্তের 
মোহন প্রেমে মণ্ডিত হইয়া মহীয়ান ও পরম.আকাজ্কিত 
হইয়া উঠিয়াছে। 

অৰ্জ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে পৌঁছিল। মাতাব 
অন্তিম শয্যাব পার্শ্দে বসিয়া বালকেব মত কাদিল। বুড়ি 
অর্জ্জুনেৰ মাথায় মুখে কম্পিত হস্ত বুলাইয়া *বাঁঁ_বাঃ” 
বলিয়! ইহজীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবিল। 

মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন কবিয়া অর্জুন যখন একটু শোক 
সামলাইতে পাবিল তখন সে দেখিল তাহাব স্ত্রী-_যাহাঁকে 


একটুখানি বালিকা দেখিয়া গিয়াছিল__-এই পনব বৎসব ' 


ধবিয়া নিটোল পবিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও যৌবন সঞ্চয় কবিয়া 
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তাহাবই জন্ত অর্ধ _নাজাইযা অপেক্ষা কৰিতেছে। 
শাগ্ুড়িব কাছে মায়েব ন্েহযত্ব পাইয়া সে সুখে ছিল) 
স্বামীকে সে চিনিত না, স্বামীকে সে চাঁহেও নাই। 
এন শাশুড়ির অভাবে সে অর্জ্জুনকেই আপন বলিয়া, 
চিনিতে লাগিল। - এখন অর্জুনই তাহাব আশ্রয়, সেই 
তাহার একমাত্র অবলম্বন। অর্জুনের কিন্তু মাঝে মাঝে 
সেই দ্বীপাস্তরবাসিনী অভাগিনী ক্ষীবোদাকে মনে পড়িত ; 
সে তখন ভালো কবিয়া স্ত্রীর সহিত মিশিতে পাবিত 
না। ক্রমে ক্রমে অর্জুনও স্্রীব সাহচর্য্যে অত্যন্ত হইয়! 

উঠিল। ক্ষীরোদাব স্থৃতি আছে-না-আছে হইয়া গেল। 
কুড়ি বসব নির্বাসনে থাকিয়া ক্গীরোদাঁও অবশেষে 
মুক্তি পাইদ। সে পরম আগ্রহে একবুক আশা উৎসাহ 
আনন্দ বহন করিয়া দেশে ফিবিয়া আসিল। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন কবিয়! ক্ষীরোদা আপনাব স্বামিগৃহে গেল না 
সেখানে তাহার স্থান কখনো ছিল না, এখনো নাই ।” 
সে জাতিত্রষ্টা, তাঁহার পিতৃগৃহেও তাহার স্থান নাই। 
যে অর্জুন নীচজাতি হইয়াও তাঁহার কাছে প্রণয়েব স্বগগদ্থাব . 
উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে দেবীব আসনে বসাইয়াছিল, 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবিয়া সেই অর্জুনের গৃহই তাহার 
ববণীয় বোধ হইল। সে অনেক সন্ধান করিয়া অর্জ্জুনেব 
গ্রামে গিয়া দেখিল, অর্জুন আপন গৃহস্থলীব মধ্যে স্্রী-&৮ 
পুত্রকন্তা-সমাৃত হইয়া নিশ্চিন্ত ও সম্তষ্টচিত্তে রহিয়াছে। 
ইহা দেখিয়া সে হতাশ হইয়া গেল। ধা করিষা আনন্দের - 
আলো! নিভিয়া গিয়া তাহাব মনের ভিতরটা নিবিড় 
অন্ধকাবে ভবিয়া উঠিল। অর্জুন স্তম্ভিতা ক্ষীবোদাকে 
দেখিয়া বলিল) “এস ক্ষীবো এস, তুমি আমার বাঁড়ীতেই 
এস।” ক্ষীরোদা এই স্সেহ-সম্ভাষণে কাঁদিয়া ফেলিল। 
উচ্ছসিত জন্দনকদ্ধকে বলিল, ্নাগো না, আমি সতীন 
সহিতে পাবি নাই বলিয়া স্বামীকে একেবাবে হারাইয়াছি, , 
আমাকে তুমি বিশ্বাস করিয়ো না। আমার কোথাও স্থান 
নাই। তোঁমরা সুখে আছ, সুখে থাক।” বলিতে বলিতে” 
বড়ের মত চুটিয়া কোথা চলিয়া গেল, অর্জ্জুন ত. 
তাহার সন্ধান পাইল না 
চাক বন্য্যোপাধ্যায়। 


৪র্ঘ সংখ্যা । | 
আমেরিকার চাষা ও মজুর । 


চাষা শব্দ আমাদের দেশে অজ্ঞ নিবক্ষব ‘ও অসত্য 
ব্যক্তিব সমানার্ঘক হইয়া পড়িয়াছে। চাষা শব্দ এক্ষণে 
= গালিবাচক ও নিন্দনীয় হইয়াছে । সেজন্য কৃষিকন্্ম অভদ্র- 
জনোচিত কৰ্ম্ম বলিষা বিরেচিত হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য 
দেশে চাষা বলিলে এবপুঁ বুঝায় না। একজন ভাবতবর্ষীয 
ভদ্রলোক আমেবিকায় গিধা একটি কৃষকপল্লী সমন্ধে এইকপ 
3 1 
বন্ধু প্রথমেই সেই গ্রামের একজন 
যখন ট্রেন হইতে নামিলেন তখন 
দেখিলেন একটি সুন্দব বৃগীগাড়ী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
কবিতে আসিয়াছে । গাড়োয়ান একজন স্ত্রীলোক । সে 
তাঁহাদেব নিকট আপিয়া: বিনীতভাবে বলিল 'ষে মোটব 
গাঁড়ী খানা মেবামত হইতেছে বলিষা এই বগী গাড়ীতে 
: তাহাদেব কষ্ট কবিয়া যাইতে হইবে। 
বগী গাড়ীতে কষ্ট কবিয়া যাইতে হইবে৷ তাহাব জন্য 
কত কৈফিয়ৎ, অত বিনয় । আমাদেব দেশে কজন চাষা 
তেমন গাড়ী চডিরাছে বা দেখিয়াছে? 
সেই গ্রামের বাস্তা পাকা। পল্লীব কৃষকগৃহগুলি 
আমাদেব দেশের মত নীচু মাটিব দেওয়ালে খড়েব চাল 
দেওয়া অপবিষ্কার অন্ধকার আসবাবশৃন্ত বাড়ী নহে। 
বাড়ীগুলি সুন্দর পরিপাটি, নানা আঁসবাবে পরিপূর্ণ, 
মেরে কার্পেট মোড়া, জানালা খড়খড়ি ভাটা ; টেবিল 
চেয়ার, ইত্যাদি, ও পিয়ানো সকল বাঁড়ীতেই প্রায় আছে। 
সকল বাড়ীতেই কিছু না কিছু পুস্তক-সংগ্রহ থাকে । 
,পুস্তকাগাবে নানাবিধ পুস্তক এবং সাময়িক ও সংবাদপত্র 
থাকে। সেই ঘবে বসিয়া পুকষেবা কাগজ পড়িতে পড়িতে 
বাষ্ট্রনীতি আলোচনা কবে, আব মেয়েবা সামধিক পত্র পড়ে 
বা বুনিতে বুনিতে গল্প কবে। 
এই সকল ক্কষকগৃহের অত্যস্তবভাগ শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য 
মুনোরম। আধুনিক কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক আবামেব 
উপায় হইতে ইহাবা বঞ্চিত নয়। কৃষকগৃহিণীগণ কলে ফল 
তরকাবী ছাড়ায়, কলে খাঁন বক্ষা কবে, কলে পাক করে, 
কলে কাপড় কাঁচে-_ইহাঁতে তাহাদের জীবনযাত্রা সহজ, 
পরিশ্রম লু ও সময় উদ্ধ তত হইয়া যায়) তাহাদেব অন্ত 
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শুভকর্দ্দে সময ও শক্তি নিয়োজিত কবিবাব ও আত্মোরতি 
সাধন করিবাব সময সামর্থ্য অবসর ও উৎসাহ যথেটই 
থাকে। | 

এই সকল কৃষকগৃহে একপ্রকাব অশ্রিশৃন্ত পাকস্থালী 
ব্যবহৃত হয়। একটা শক্ত কাঠেব উত্তমরূপে গঠিত 
সিন্ধুকেব ভিতব খাস প্রভৃতি উত্তাপ-অপবিচালক পদার্থ 
দ্বাবা মোড়া থাকে । কোনো ফুটন্ত তপ্ত দ্রব্য চুল্লী হইন্তে 
নামাইয়া এই বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে সেই প্রাপ্ত 
তাঁপ আর বাঠিব হইয়া যাইতে পাবে না, হৃতবাং আপনার 
তাপে আপনি সুপক্ক হইয়া উঠে] এই স্থবিধাব অন্ত 
গ্রীষ্মকালে চুল্লীর নিকটে অধিকক্ষণ বসিয়া তাপ ভোগ 
কবিতে হয় না, পরিশ্রম এবং জাঁলানীরও অল্প ব্যয় হয়, 
বাড়ীময় পাচ্যদ্ৰব্যের গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে ন!, পাচ্যন্রব্যেরএ 
গন্ধ উবিয়া যাইতে পাবে না। ক্ষেত্ৰকৰ্ম্মনিবত চাঁধাদিগেল 
নিকট এই বাক্স খুব আদৃত হয়, তাহাবা মাঠে টাটকা গবন 
খাঁ্য পায় । ছেলেদেব জন্য দুধ বা রোগীর জন্য জল সর্ববদ 
উত্তপ্ত বাখা যায় । কুল্লি ববফও অনেকক্ষণ জমাট বাৎ। 
যায়, কারণ বান্ধব ভিতর হইতে তাঁপ যেমন বাহির হইতে 
পারে না, বাহিরের গবমও তেমনি ভিতরে যাইতে পাবে না । 

চাষা গৃহসংলগ্র কামার ও ছুতারখানায় বিদ্যুৎ সাহাঁযো 
কল চলে, বিহ্যৃতে আলো জলে। চাষের কল হাতিয়ার 
সব বাঁড়ীতেই মেরামত হয়। 

গো ও অন্তান্ত পশুশালাও আধুনিক উন্নত পদ্ধতি 
অন্ুুসাঁবে নির্মিত ও পরিচালিত। গরু দুধ কলে দোহ" 
হইয়া বাযুনিরুদ্ধ পাত্রে বক্ষিত হয়; দুগ্ধ হন্তপৃষ্ট হয় না 
বা বাহিব হইতেও কোন অণুজীব তাহাতে প্রবেশ কবিতে 
পাবে না। এরূপ বিশুদ্ধ দুধ খাইয়া কাহারও পীড়া হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কলে দুধ হইতে মাখন তোলা হয়। এই 
পল্লীব প্রত্যেক বাঁড়ীতেই টেলিফো আছে। মেয়েবা 
টেলিফো মারফতে খুব গল্প কবে। টেলিফৌঁ সাহায্যে 
চাষাঁবা দোকান হইতে নিত্যকার বাজাব দব জানিয়া লয়। 

প্রতিদিন ডাকে এক ছালা চিঠি সংবাদপত্র ইত্যাদি 
চাষাদের মধ্যে বিলি হয়। প্রতি চাষাই দু এক খানা দৈনিক 
খব্বেব কাঁগজ ও সাময়িক পত্রিকা চাঁদা দিযা কেনে । 

চাষাব! লাঙ্গলটানা ঘোড়ার উপৰ চড়িয়া ক্ষেতে লাঙল 
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দে বিধে দের, বীর বপন কৰে, কসম সংগ্রহ করে। 
ঘোড়ায় চড়িয়া জমিতে সার ছড়ায় । বাম্পচালিত কলে 
শস্ত মাড়াই করা হয়। 

এই সকল চাষ! ঠিক উদবান্নেব জন্য নয়, ব্যবসা 
হিসাবে চাঁষ.কবে। ভাঁবতীয় চাষারা যেমন উদরারেব জন্য 
প্রাঁণীস্ত শ্রম কবিষাঁও উদব পূর্ণ কবিতে পারে না; 
আমেবিকাব চাঁষার অবস্থা তদ্ধিপরীত। অনেক চাষাই 
ক্যি-কলেজের উপাঁধিধাবী-_তাহাদেব গৃহিণীর।ও সেইরূপ । 

কৃষকগৃহিণীরা স্বামীকে সহ্ধর্মিণীব মত সাহাষ্য করে; 
গানবান্ধে অবসব বিনোদন কবে) সেলাই- ব! চিত্র 
কবিয়া অর্থ উপার্জন কবে। 

আমেরিক কৃষক দেহশক্তিব সহিত বুদ্ধিশক্তি মিলিত 
কবিয়া খরশ্বর্্যে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, আব ভারতীয় 
কৃষক আপনা কষ্টলন্ধ অন্নমুষ্টিতে বিদেশীব পেট ভরাইয়া 
অনশনে আপনাব অনৃষ্টকে ধিকাঁব দিয়াই সন্তুষ্ট আছে। 

প্রতি সপ্তাহে কৃষক নবনাবী একত্র মিলিত হুইয়া 
নানাবিধ আমোদ প্রমোর্দে কালযাপন করে। 
রোগেব সময় মহিলা ডাক্তাব বাড়ী বাড়ী গিয়া চিকিৎসা 
করেন। 

কৃষিব্যাঙ্ক সকল কৃষিশিক্ষাব আয়োজন ও সুযোগ 
করিয়া দেয়। নানা কৃষিকলেজে কৃষিসন্বন্ধীয় বহু বিষয় বহু 
- লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীবাও কুষকসমাঁজের 
উন্নতিব জন্ত সাহায্য কবে। রেলকোম্পানি একখানা 
গাড়ী বাড়ীব মত সাঁজাইয়া ছু'তিন জন কৃষিবিদ্বানকে 
লইয়া দেশে দেশে লইয়া বেড়াষ। কৃষকেবা ইহাঁদেব 
আগমন সংবাদ পাইয়া, ষ্টেশনে সমবেত হয় এবং ইহাবা 
তাহাদিগকে কথাবার্তার ভাষায় নৃতনতম কৃষিতত্ব সকল 
উপদেশ দিয়া যান। ইহাতে কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয় 
এবং অধিক ফসল উৎপন্ন হইলে রেল কোম্পানিবাঁও উহা 
মালগাড়ীতে নানা স্থানে চালান করিয়া লাভবান্‌ হয়। . 

আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং ততটুকু 
শিক্ষা পাইতে সকলেই বাঁধ্য। এই হেতু কোনো লোকই 
একেবাবে নিবক্ষব হইতে পাঁবে না । লেখাপড়া শিথিল 
নব নব তত্ব জাঁনিবাব, উন্নতি করিবাঁব আগ্রহ জন্মে এবং 
সেই সঙ্গে বাহিবেব পবামর্শ প্রভৃতি ফলদায়ক হয়। 
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ৰ দেখা, যাইতেছে লেখাপড়া শেখা সকলের 
মূলে। আমাদের কৃষকসমাজ যদি লেখাপড়া শিখিতে পাবে, 
কালে তাহাবাও এমনি উন্নত হইতে পাঁবিবে। এ বিষষে 
ভাবতবর্ষেব ভদ্র, শিক্ষিত, ধনী লোকদেব অনেক কর্তব্য 
বহিয়াছে। 

আঁমাদেব দেশে অনেকেই আধ্যাত্মিকতার দোহাই 
দিযা পার্থিব উন্নতিব দোষ দেখান, কিন্তু পার্থিব উন্নতি 
নিববচ্ছিন্ন আঁধ্যাত্মিকতাব অন্তবাঁয় নহে। বরং আমাঁদেব 
দেশেব দারিদ্রযপিষ্ট লোক যত সহজে অপকর্ম্ম কবিতে বাধ্য 
হয়, স্বচ্ছল অবস্থা হইলে তদপেক্ষা চবিত্রবল ঢেব বাঁড়িবে, 
ইহা নিঃসন্দেহ ৷ বাঁজধি জনকের বাজৈশ্বর্য্য তাহাঁৰ আধ্যাত্ধি- 
কতার অন্তরায় হয় নাই। আর্দ্র, অন্ধকার, সংকীর্ণ, বাযু- 
চলাচলবহিত গৃহে জীর্ণ মলিন কাপড় পবিয়া অনশনে বা 
অর্ধাশনে কাঁলযাপন কবিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, পক্ষান্তবে 
গুদ, আলোকিত, প্রশস্ত, বাযুচলাচলবিশিষ্ট গৃহে যথেষ্ট 
পবিষ্কার কাপড় পবির! ও পেট ভবিয়া খাইয়া জীবন ধাবণ 
কৰিলে মানুষ অনাধ্যাত্মিক হয়, ইহা কেহ বলিতে চান কিনা 
আনিনা। আমরা আমেবিকার বা অন্তদেশেব লোকদেব 
অবস্থার কথা যখন লিখি, তখন এই উদ্দেশ্যে লিখি ন! যে 
আমাদিগকে ঠিক্‌ তাঁহাদদেব মত হইতে হইবে। তাহারা 
যেমন নিজেব চেষ্টায় '্রহিক উন্নতি কবিয়াছে, আমবাও 
যাহাতে তন্রপ চেষ্টা কবিতে উদ্ধ দ্ধ হই, ইহাই , আমাদের 


৪৯ 


উদ্দেশ্য । নতুবা আমাদেব পল্লীগ্রামেব চাষা-বো মেমসাহেব 


সাজিষা নৃত্য করিবে ও পিয়ানো বাঁজাইবে, ইহ! আমবা 
ইচ্ছা কবি না। আমাদেব আদর্শ এই যে সমাজেব সকলে 
স্্ীপুরুষনির্বিশেষে পবিমিত পবিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে 
পবিতে এবং স্বাস্থ্যকর গৃচে থাকিতে পাঁইরে, তাঁহাদের 
সম্তানসস্ততিব শিক্ষা দিবাব ইচ্ছা ও সঙ্গতি থাঁকিবে, এবং 
নিজেদেব জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনাব প্রবৃত্তি, অবসব ও সামর্থ্য 
থাকিবে। কতকগুলি ধনী লোক আলম্তে, বিলাসে, 
পাঁপাঁচাঁবে কাঁল কাটাইবে, দবিদ্রেবা র্থ হইয়া থাকিবে, 4 
ভাল খাইতে পবিতে পাইবে না, পপ্চব অধম জীবনযাপন * 
করিবে, ইহা কখন বাঞ্চনীয় হইতে পারেন! । 
আমেবিকার মজজুরদেব সহিত আমাদেব মন্ুরদেব তুলনা 
হয় না। তাহাঁবা স্ত্ীপুত্র পবিবাব লইয়া দিনে পেট ভবিয়া 
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তিনবব খায় ; হাটে মেলায় সওদা কবে ; অবসব সমযে 
পিয়ানো বাঁজাইবা গান. ও আঁমোদ কবে। আমেবিকাব 
কোনো লোকই কায়িকশ্রসবিমুখ নয। সে দেশে কাঁধিকশ্রম 
_ লজ্জাজনক ও বাবু হওযাই গৌববকব বলিয়া! বিবেচিত হয় না। 
_.. আমেবিকাষ মজজুববাও যে সমাদৃত, তাঁহাবও প্রধান 
কাঁবণ তাহাবা নিবক্ষব ও অজ্ঞ নহে । মজুরবাঁও নিত্য 
খবরেব কাগজ ও মাসিক পত্র পবস! দিরা কিনিয়া পড়ে। 
আমেবিকাব প্রত্যেক নবনাবী কোনো না কোনো ব্যবসায় 
অবলঘ্বন কবে, কেহ অলসভাবে গৃহে বসিষা থাকে না। 
ইহাতেই তাহাদের গৃহ স্বচ্ছলতা, আঁত্মনির্ভব, আত্মমর্য্যাদা 
ও আনন্দে পবিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 


ধর্মে বণিকরভি । 
_ কি ব্যক্তি, কি জাতি, কি সমাজ, কি দেশ, সকলেব পক্ষে 
যাহা মঙ্গলকব তাহাই ধৰ্ম্ম । ধৰ্ম্ম এক্‌টা নিশ্চেষ্ট নিশ্রিয 
জড়ভাবমাত্র নহে, ধৰ্ম্ম একুটি সজীব সক্রিয় মঙ্গলময় চেতনা- 
শক্তি ভগবদ্দত্ত শক্তিব সন্ধ্যবহাবেব নামই ধর্ম, ধর্ম্ম 
মঙ্গলের নামান্তর মাত্র-_সঙ্গলেব উপবেই ধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠা । 
- পূর্বে এই ধৰ্ম্ম ছিল বলিয়াই আমবা এত উন্নত ছিলাম, 
এই ধৰ্ম্ম ছিল কুলিষাই আমরা মানুষের মত মান্ুষ__মনম্বী 
ও তেজস্বী ছিলাম, এই ধৰ্ম্ম ছিল বলিয়াই এককালে জগতেব 
-- ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকাব কবিতে পরিষাঁছিলাঁম। 
এক্ষণে সে ঘর্মও নাই, সে মানুষও নাই। যে ধৰ্ম্ম 
এককালে আমাদেব সাঁধনাব ধন, অস্তবেব সামগ্রী, জীবনেব 
একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্বরূপ ছিল, সেই ধর্ম এক্ষণে 
আমাদিগেব নিকট সখের সামগ্রী, নীচ বণিকবৃত্তি চবিতার্থ 
কবিবাব একমাত্র উপাযস্বরূপ হইযা দাঁডাইয়াছে। ধর্ম এক্ষণে 
-বঙ্ষমঞ্চে, ধর্ম এক্ষণে সভামগ্তপে, ধর্ম এক্ষণে পণ্যবীথিকায়, 
ধর্ম মুখে, অশনে বসনে ভূষণে,_ ধর্ম নাই কেবল ধর্মের 
শস্বস্থানে- জীবনে, প্রাণের অভ্যন্তবে। 
এক্ষণকাব এই বহিবঙ্গ সভ্যতাব- কালে, জভবিজ্ঞানেব 

এই চরসৌন্নতিৰ দিনেও অন্তর্জগতেব অসীম শক্তিকে আমা- 
দেব ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে । ধর্ম্মেব মূল 
এই অন্তরে । সে ধর্ম ধর্মই নহে যাহাব মূলে আস্তবিকত! 


ধৰ্ম্মে বণিকবৃত্তি । 
নাই, সদ্দিচ্ছাব প্রেবণা নাই। ধর্ন্মেব বহিবংশ ক্রিয়াকলাপ 
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অনুষ্ঠানেব মূল্য ততক্ষণ যতক্ষণ তাহা অস্যবেব সম্থাবের 
সহিত সম্বদ্ব_-নহিলে তাহাব কোনই মূল্য দুই, ভাহা মৃত, 
তাহা খুলি আপেক্ষাও তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকব । 

ধৰ্ম্ম এক্ষণে কেবল এই বাহ্বক্রিয়াক'"-ওই পবিণন্ত 
হইয়াছে, ধর্শেব খোলস পড়িয়া আছে, কিন্তু প্রাণ নাউ । 
এই খোঁলসটাঁকে লইয়াই নানালোকে নানাভীবে নাড়াচাড়। 
কবিতেছে। কেহ এই খোঁলসটাকেই সতাসত্য ধর্শজ্ঞানে 
কেবল পার্থিব ধনবত্ব স্থখেব আশীষ ইহাব পুজা কবিতেছে,, 
কেহ এই খোঁলসটাকে একটা অসাব অপদার্থ কিছু-না 
জানিয়াও কেবল স্বার্থসিদ্ধি বা লাভেব এক্ট্র উপায় স্বরূপ 
বিবেচনা কবিয়া- ইহাব আঁশ্রষ গ্রহণ কবিতেছে, কেহ না 


“মূল ধর্মকেই একটা অন্তিত্ববিহীন কবিকল্পনাজ্ঞানে কেবল 


স্থবিধাবই জন্য এই খোলসেব প্রাধান্য স্বীকাব কবিতেছে : 
ধর্মে বণিকবৃত্তি এক্ষণে এই ত্রিমুহ্ঠিতে ভামাদেব দেশে 
নিবাজম।ন ১ প্রথম, মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানে কেকল পাঁহিন 
স্থখেব আশায় মিথ্যাব সেবা ; দ্বিতীয়, মিথ্যাকে মিথ্যাজ্ঞানে 
কেবল স্থার্থসিদ্ধি ৰা লাভেব জন্য মিথ্যাব আশ্রয় গ্রহণ ; 
তৃতীয়, সত্যকে অলীকজ্ঞানে কেবল সুবিধন্ব জন্য মিথ্য-ব 
প্রভৃত্ব স্বীকাব। সমাজে স্বর্ণবণিক গন্ববণিক প্রভৃতি 
বণিকসম্প্রদার়েব যেরূপ শ্রেণীবিভাগ অন্ুস্মবে বিভিন্ন নাম 
আছে, এই ধর্শবণিকসম্প্রদায়েবও সেইরূপ শ্রেণীবিভণ্গ 
অনুসাবে বিভিন্ন নামকবণ কবা যাইতে পাবে) প্রথম 
শ্রেণীব নাম দেওয়া যাইতে পাবে-_নিছক্‌ ধর্মবণিক, দ্বিতীয় 
শ্রেণীব নাম দেওষা যাইতে পাবে__কপট ধৰ্ম্মবণিক, তৃতীয় 
শ্রেণীব নাম দেওয়া যাইতে পাবে-_নান্তিক্যবুদ্ধি কপট 
ধর্মবণিক | এই শেষোক্ত শ্ৰেণীৰ বণিকসম্প্রনাষেব মত নীচ 
জঘন্ত জীব জগতে আব নাই,_ইহাঁবাই এক্ষণে আমাদের 
দেশে , সর্বময় হইয! ধর্ম্মেব সিংহাসন অপিকাব কবিতে 
বসিয়াছে। 

উপবোক্ত ত্রিবিধ বণিক্বৃত্তিব দুয্যতাব পবিমাদের 
ইতববিশেষ তাবতম্য থাকিতে পাবে, কিন্ত উহাবা সকলই 
অসত্যে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে বল! হইয়াছে ধর্ম্ম মঙ্গলে 
প্রতিষ্ঠিত ; ধর্ম যেবপ মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত সেইকপ সত্যেও 
প্রতিচিত , যাহা ধৰ্ম্ম তাহাই মঙ্গল, তাঁহাই সত্য, যাহা 
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অধৰ্ম্ম তাহাই অমঙ্গল, [, তাহাই অসত্য। “বিনি প্রকৃত 
ধাৰ্ম্মিক তিনি এই ধর্মকে ধর্ম বলিয়াই, মল্ল বলিয়াই, 
সত্য বলিয়াই সেবা করেন। অসত্য অধর্ম হইতে কখনও, 
মঙ্গল উড্ভৃত হইতে পারে না অসত্যের কীট ধৰ্ম্মে মূল 
বিনষ্ট করে, ধর্মের দুর্গতিই সকল দুর্গতিব কারণ । 

ধর্ম্মের এই হুর্গতির প্রমাণ সংগ্রহ করিবাব জন্য 
-আঁমাঁদিগেব অধিকদুর যাইবাব প্রয়োজন কবে নাঁ_ 
আমাদের দেশেব তীর্ঘস্থানগুলিই ইহার এক একটি জাজ্জল্য 
প্রমাণ। তীর্থস্থান এক্ষণে ধর্মস্থান নহে, ধর্শেব ক্রীড়া- 
কৌতুক অভিনয়স্থলে পবিণত হইয়াছে। . ষে কোন 
তীর্ঘস্থানে গমন কব, দেখিবে সেবকনামধাবী অর্থগৃ্, 
পাগার দল যাত্রিগণকে নানা উপায়ে প্রতাবণা করিবাব 
চেষ্টায় ফিরিতেছে: যাত্রিগণও উহাদিগের হস্তে প্রতারিত 
হইয়! মূল্য দিয়া ধৰ্ম্ম ক্রয় কবিতেছে। ভগবদর্শন__যে 
দর্শনকে আমাদের শাস্ত্র দরষ্টাব স্বরূপে অবস্থান বলিয়া 
- নির্দেশ কবিয়াছে, যে দর্শনেব পূর্বে কত সংযম, কত 
সাধনা, কত চিত্তগুদ্ধি, কত ধ্যান ধারণার আবশ্যক করে, 
সেই দর্শন এক্ষণে মন্দিবাভ্যস্তবে দেববিগ্রহের প্রতি 
নিমেষকটাক্ষপাঁতে কেবল নিয়মবক্ষামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। 
ধর্মশান্ত্ের ন্যায় ধর্ম্মেরও এক্ষণে সুলভ সংস্কবণ পথে ঘাটে 
_ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। ইহা অপেক্ষা ধর্মের শোচনীয় অবস্থা 
" আর কি হইতে পারে! এ 

আধুনিক শিক্ষাভিমানী অনেকেই আবাব ধর্মকে একে- 
বাবে উড়াইয়া দিতে চাঁহেন। পাশ্চাত্য ভূথণ্ডেব চকিত 
বহির্ীপ্তিতে উহাবা অধর্ম্মেবই জয় এবং ধর্ম্মেব পবাজয় 
দেখিতেছেন, কিন্তু এই ক্ষণপ্রভাব অস্তবালে যে নিবাশা- 
তমিঅ, যে অশীস্তি অতৃপ্তির বঞ্ধাবাত অশনিপাত লুক্কায়িত 
" আছে তাহা! উহাদেব দিব্যচক্ষে পতিত হইতেছেনা। উহীবা 
যদি চক্ষু একটু প্রসাবিত করিয়া দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন, 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ড যে লালসাব বন্ধি প্ৰজ্বলিত কবিয়াছে, 
উহাই উহাকে পুডাইয়া ছাবখার করিয়া দিবাব আয়োজন 
কবিতেছে। ফলে দেখা যায়-উক্ত ভূখণ্ডে সে প্রতিভার 
বিকাশ, সে মনুষ্যত্বের প্রকাশ, সে শৃবত্ব বীবত্বেব পবিচয় 
আর নাই সকল বিষয়েই অধোঁগতিব লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে। ইহা ত অবষ্তম্ভাবী,-বাহ্শক্তি কেবল 
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ততো প্রযুক্ত হইলে _অধ্যাতবশক্তি ধৰ্মবলেৰ জহি 
সংযুক্ত না হইলে, ক্ষণিক অভ্যুত্থান সে কেবল পতনের পূর্ব- 
সুচনা মাত্র.|_ 

আব সকলেবই চক্ষে খুলি নিক্ষেপ কবা বায়-কিন্ত 
ভগবানেব চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ সম্ভবপর নহে-_অন্তর্যামী তিনি, 
সকলই জানিতেছেন, কে কি ভাবে কার্য করিতেছে কিছুই 
তাহাব নিকট অবিদিত নাই-_অস্তব দেখিয়াই তিনি কৰ্ম্মে 
ফলাফল প্রদান করেন। আমাদের এই হীনতা, এই দুঃখ দৈন্ত 
জালা, সকলই সেই বিধাতার অমোঘ বিধাঁন-_পাপেব দণ্ড 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। বড়বৃষ্টিব উপয্যুপবি আঘাতে, 
বৃহৎ অস্টালিকাও ভূমিসাৎ হয়,__বহুকাল সঞ্চিত পাপরাশিব 
গোপন আক্রমণেও সেইরূপ অতিবৃহৎ সাঁম্াজ্যও নিমেষে 
ধূলিসাৎ হইয়া যাঁয়। ধৰ্ম্মেব যেরূপ ধাঁবণ কবিবার, পালন 
করিবাব, বক্ষা কবিবার অপবিসীম ক্ষমতা _অধর্মেবও 
সেইরূপ নাশ কবিবার, ধ্বংস করিবার, উৎসে দিবাঁব 
পরন্রজালিক অদ্ভূত ক্ষমতা । একে একে ছুই হয় যেরূপ 
সত্য, ইহাও সেইবপ ঞ্রবসত্য । 

দেহ এবং আত্মা লইয়াই মানবজীবন। অন্ন যেমন 
দেহের পরিপোষক, ধর্ম্মও সেইরূপ আত্মার পরিপৌষক,_ 
ধৰ্ম্ম আত্মাব ভোগসাধন করিয়া মানবজ্জীবনকে সম্পূর্ণ . 
করিয়া তোলে। আয়বা এই আত্মাকে গণনারই মধ্যে 
আনি ন! বলিয়াই-_ভুলিয়াও এই আত্মাৰ প্রতি একবাব 
দৃক্পাত কবি না বলিয়াই পৃথিবীর স্ুখকে আমরা সর্বাপেক্ষা 
বড় বলিয়া জ্ঞান কবি। কিন্তু পৃথিবীব সুখ আত্মাকে কি 
দিতে পারে,__আত্মাব কতটুকু স্বস্তি, কতটুকু তৃপ্তিসাধন 
কবিতে পাৰে । পৃথিবীর সর্মস্ত এরশ্বয্যুও ধর্মহীন দীন 
আত্মাব দরিদ্রতা কিঞ্চিন্মাত্রও থুচাইতে পাবে না। তাই 
বাইবেল বলেন, “For what isa man advantaged 
if he gain the whole world, and lose himself, 
or be cast away ?” 

প্রকৃত কথা, আমরা সকল বিষয়েই সুবিধা এবং সহজ 
পথেবই অন্বেষণ কবি, কিন্তু ধর্ম্মের সেরূপ কোন সুবিধাজনক 
সহজ পথ' নাই। এই জন্য আঁমাদেব শাস্ত্র ধর্ম্মেব পথকে 
“ক্ষুরস্তধাব| নিশিতা হুবত্যয়া' দুর্গং”_ শাণিত ক্ষুবধাবেব 
স্কাষ দুর্গম বলিষা নির্দেশ কবিষাছেন। ' ধর্ম্মেব পথ সাধনাব 


৪র্ধ সংখ্যা । ] 
পথ-_নিষ্ঠাই এট পথেব সম্বল। আমব! ধর্মে প্রকৃত 
পথ অবলম্বন করি না বলিয়াই ধর্ম্মেব কোনই ফল দেখিতে 
পাই না,-_আমরা কেবল পার্থিব ধনবত্ব স্ুখেব প্রত্যাশীষ 
ধৰ্ম্মৰৃক্ষেব তলদেশই অন্বেষণ করি, কিন্তু চক্ষু যদি থাকিত 
". 'দেখিতাম ধর্মবৃক্ষেব অমৃত ফল কত উৰ্দ্ধে, কত দুবে, কত 
কচ্চলভ্য। এই ফলের প্রতি আসক্তিই ধর্ম্মেব অস্তবায়। 
ফলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে কর্ম্মও হয় না, ফল-প্রাণ্চিও 
দুর্ঘট হইযা উঠে। অনসিক্তচিত্তে কৰ্ম্ম কবিবা যাও 
কর্ম পবিণত হইলে ফল আপনি আসিষা দেখা দিবে। 
এইজন্য গীতাষ বলিয়াছেন, “কর্ম্মণ্যেবাধিকাবন্ডে মা ফলেযু 
কদাচন”-_কর্মেই তোমার অধিকাব, ফলে তোমাব অধিকাব 
নাই, কৰ্মই তোমাব ক্ষমতার পবিধি--ফল তোমাব আয়ত্ত 
নহে,-যিনি ফলদাতা তিনিই ফলপ্রদান করেন। ইহাই 
গীতোক্ত নিষ্কাম ধৰ্ম্ম । 

ভাঁগবতে আছে ভর্গবান প্ৰহলাদকে দর্শন দিলে প্রহলাদ 
, তদগতচিত্তে ভগনানেব স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন । ভগবান সেই, 

স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া প্রহলাদকে বলিলেন, “হে ভদ্র, হে 
অস্থবোত্তম প্রহ্লাদ, তোমাব স্তবে আমি বড়ই সন্তষ্ট 
হইযাছি-_তুমি কি বব প্রার্থনা কব বল।” প্রহনাদ তখন 
ঈষৎ হাসন্ত কবিযা বলিলেন, প্রভু, নিশ্চিতই তুমি আমাকে 
ছলন! কবিতেছ, আমাকে প্রলোভিত কবিবাব চেষ্টায়, 
আমাব হৃদরগ্রন্ধিকে কামসমূহে নিয়োজিত কবিবাব ইচ্ছায় 
এইব্ধপ বলিতেছ, নহিলে ককণাময় তোমাব মুখ হইতে 
কখনও একপ বাক্য নিঃস্থত হইত না। প্রভু, ষে ব্যক্তি 
তোমাৰ দুর্লভ দর্শন লাভ কবিয়া তোমা হইতে কেবল 
পার্ষিব সুখ প্রার্থনা করে, সে তোমাব ভৃত্য নহে, সে 
বণিক।”-আমর! সত্যসত্যই ষদি ভগবৎকৃপাব অধিকাঁকী 
হইবাঁব বাঁসনা করি, আমাদিগকে সমস্ত কপটতা মিথ্যার 
জাল ছিন্ন করিতে হইবে, ধর্মে বণিকবৃত্তি স্বকামসাধনেব 
চেষ্টা পরিহাব কবিয়! নিষ্াম ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
* হইবে, ধর্শধ্বজী হইয়া কেবলমাত্র স্থূল বাহৃশক্তির আবা- 
ধনায় কখনও কেনি জাতিব সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি, সর্ব্বাঙ্গীন 
, উন্নতি সম্ভবপব হয না। আমবা যে সকলেই ভক্ত প্রহ্লাদ 
হইৰ এমত আশ] কবা যায় না, কিন্ত এই আদর্শকে সম্মুখে 
রাখিয়া ইচাকে অনুসরণ কবিবাঁব যদি যথাসাধ্য চেষ্টাও 


বালিক! বিধবার বিবাহ। 
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কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। . ২ ২ | 
শরীন্ুধীন্ত্রনাথ ঠীকুব । 


বালিকা বিধবার বিবাহ । 
[ প্রবাসী, ১৩১৪, আশ্বিন ] 

[আঠাব] বসব পূর্বে শ্রাবণমাসে প্রাতঃন্মরণীয় পণ্ডিত 
ঈশ্ববচন্ত্র বিস্তাসাগব মহাঁশষ দেহত্যাগ কবেন। বৎসব 
বৎসব নানা স্থানে, তাহার জন্য শোকসভা হইয়া থাকে । 
কিন্ত অনেক সভায় তাহাব প্রধান কীর্তি বাঁলবিধবাঁব 
বিবাহ প্রচলন চেষ্টাব উল্লেখ পর্যন্ত হয় না । ইহা গভীব 
পবিতাঁপেৰ বিষয়। বালিকাবিধিবাদের প্রতি এই অত্যাঁচাব 
সাক্ষাৎ এবং গবোক্ষভাবে আমাদেব সামাজিক অধোগতিৰ 
একটি প্রধান কাবণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও 
[ন্তায় ও’ধৰ্ম্মেব অনুরোধে] তাহাদেব প্রতি অত্যাচাঁব বন্ধ 
কবা আমাদেব কর্তব্য হইত। 

বিদ্যাসাগব মহাশয়ের চেষ্টায় আমাদেব দেশে, বাঁলবিধ- 
বাব বিবাহ শীস্্রবিকদ্ধ, একথা এখন আব কোন ষথার্থ- 
শাস্তন্ত ব্যক্তি বলিতে সাহস কবেন না। কিন্তু এখন শিক্ষিত 
হৃদযহীন লোকেবা আব একটা তথাকথিত যুক্তিব প্রয়োগ 
কবেন। ১৩১০ সাঁলেব মাঘ মাসেব “উদ্বোধন” কাগঙ্জে 
এই যুক্তিটা ছিল। তাহাব উত্তবে আঁমবা ১৩১১ সালেব 
বৈশাখমাঁসেব কাগজে লিখিয়াছিলাম £ - 

প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন £-_- 

“বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের ঘাঁলাগুলি কুমারীদের 
পোষাঁতে হবে। মেধেদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুকষের চেখে বেশী ৷” ইত্যাদি। 

প্রথম জিজ্ঞান্ত এই যে “মেষেদের সংখ্য! স্বভাবতঃ পুকষেৰ চেয়ে বেশী” 
এই তথ্যটি লেখক কোথায় পাইলেন? পৃথিবীর সৰ্ব্বত্ৰ স্ত্ীপুকষেব আপে- 
ক্ষিক সংখ্যা একবপ নহে। বিশেষতঃ ইউবৌপ ও ভারতবতর্থ এ বিষয়ে 


সম্পূর্ণ বৈপৰীত্য দৃষ্ট হয। প্রমাণ স্ববপ আমব! ভারতবর্ষের ১৯*১ 
সালেৰ সেন্স রিপৌটেব তৃতীয় অধ্যায হইতে নিমে কষেকটা কথা উদ্ধত 
করিতেছিঃ_ 

“With very [ew exceptions, the females outnumber 
the males in all European countries, but tn India the 
Yeverse 1s the case, and in the whole country taken 
together there are only 063 lemales to 1,000 males. 
The general result 1s shared by all provinces and states 
except the Central Provinces and Madras, where thete 
is a marked excess of females, and Bengal where the 


৮ 


২৫৮ 


two Serxesare ona par In the ‘last-menttoned pro- 
vince females arc 1n marked defect in the 15865 part 
of Bengal Proper, and mm excess tnroughout Bihar. 
Oiissa and Chota Nagpur ‘I'he deficiency of fernales 
is extraordinarily great in Coorg, Baluchistan, the 
Punjab and Kashmir, where it exceeds 11n 9, and 1s 
almost as marked 10 Ajmir and the Rajputana Agency 

* সা Womenare also in a cleat minority 20 the 
extreme east—in North Bengal, Assam and Buima-" 
(Vol. I, p 107.) 

ইউরোপে প্রা সর্বত্র পুকষদের চেষে সেয়েদের সংখ্যা বেশী, 
ভারতবর্ষে কম। ক্বতরাং ইউবৌপেব সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নয। ভারতবর্ষেবও সব 
প্রদেশে স্ত্রীপুকষের সংখ্যা একফপ নহে । বিহাব, ওডিষ।, ছোট 
নাগপুর, মান্দা ও মধ্যপ্রদেশে স্ত্রীলোক বেশী। উত্তর-বঙ্গ, 
বঙ্গেব অধিকাংশ স্থান, আনাম, কুর্গ, কাশ্মীব ও পঞ্জাবে স্ত্রীলোক 
কম। সুতৰাং নবনাবীর সংখ্যার ন্যুনাধিক্য অনুসারে যদি বৈবাহিক 
নিয়ম চালাইতে হয়, তাহা! হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নিষম 
এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলাব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম 
চালান উচিত। কেবল তাহাই নয । দেখ! উচিত, কোন্‌ যাষগায় হিন্দু 
নরনারীর সংখ্যা কত | কারণ, হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হয় নাঁ। শুধু 
তাহ।তেও চলিবে না। দেখিতে হইবে, ব্রাঙ্মণাঁদি জাঁতিব যে শ্রেণীর, 
ষে মেলে, যে প্রকার কুলীন বংশজাদির পরস্পর বিবাহ হর, তাহাদের 
মধ্যে নরনারীর সংখ্যা কিরূপ । নতুবা কেমন করিয়! নিয়ম চালান 
যাইবে? রঃ 
যাহা হউক, ভাবতবর্ধেনরনারীব মোট সংখ্যা অনুসাণর "উদ্বোধনের 
প্রবদ্দলেখকের যুক্তি ভিত্তিহীন হইয়! পড়িতেছে ; করণ, মেয়েদের সংখ্য! 
পুরুষদের চেখে বেণী ত নয়ই, সমানও নয় ,_-ববং কম। স্তবাং সংখ্যা 
দেখিয়! তর্ক করিতে হইলে বরং বলিতে হুয, যে বিধবাঁবিবাহ হওয়াই 
উচিত , নতুবা অনেক পুকষের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে 


* না । আমবা দেখিতেও পাই, বাঙ্গলাদেশে অনেক শ্রোত্রিয় ব্ৰাহ্মণ 


অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায, অনেকে প্রতারিত হইযা অব্রাহ্মণী বিবাহ 
করে। কারণ, তাহাদেব মধ্যে বিবাহযোগ্যা কন্যা দু্রাপ্য বলিষ! 
জুযাঁচোরের। ত্রাহ্মণেতব জাতিব কন্যাকে অনেক সময ব্রাহ্মণকস্ক! বলিষ! 
চালাইয়! দেষ। গুজরাত প্রদেশেও এবপ হয়। এই সে দিন বোষ্বাইযের 
অনেক ভাটিযা শ্ব্দেশে পাত্রী না পাইযা উত্তর-ভারতে নিজেদেন মত এক 
জাতির কন্তা বিবাহ করিষা সমাঁজচযুত হব, এবং তজ্জন্ত আদালতে 
মানহানিব মোৌকদাম। পর্যযন্থ হয়।- সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপেব 
যুক্তি ভাবতে খাটে না। 

তাঁহাব পব, যদি মেয়েদেব সংখ্যা বেশী হয তাহ! হইলে ₹মারীবা 
ব্বাহাতে অন্ততঃ একবাঁব বিবাহ করিতে পাঁষ, তজ্জন্ত না হয বিধবাবিবাহ 
অপ্রচলিতই রহিল । কিন্তু যেখানে পুরুষদেব সংখ্যা বেশী ( যেমন 
ভারতবর্ষে ), তথায় বিপত্থীকগণণ, দ্বিতীয়, তৃতীষ বাঁ চতুর্থ বাব, বিবাহ 
করে কি হিসাবে? প্রবন্ধলেখক তাহাদ্েব পুনর্বিববাহ বন্ধ কবিতে 
পাঁবিবেন কি ? শুধু সংখ্যা ধবিয়। সামাজিক নিয়ম প্রবর্তন বা রহিত 
করিতে হইলে ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশে বহুবিবাহ এবং অন্ত আনক 
প্রদেশে বহুপত্যাত্মক বিবাহ (০০1১৭৫০7) চাঁলাইতে হইবে। 

সর্বাপেক্ষা গুকতর কথা এই। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, 
শ্বিধধাদের একবারের অধিক পতিলাভের অবসর দেওষ। হবে, তারা 


, [কুমীরীবা ] একবাবও পাবে ন|।” 


y প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১১ । 


[নম ভাগ। 


কিন্ত যাহারা শৈশব বা বাঁল্যে বিধবা হয়, কোন্‌ বুদ্ধিমান সতাবাদী 
ব্যক্তি বুকে হাত দ্বিযা বলিতে পারেন যে, তাহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে 
পতিলাভ ঘটিযাছে? অথচ ভাবতবর্ষে হিন্দুমাজের এরূপ শিশু ও 
বাঁলিকা-বিধবার সংখ্যা সামান্য নয়। কত তাহা! নিয়ে দেখাইতেছি :=-" 


ব্্স। সংখ্যা । “ 
— ১ ৮৫৯ 
১-২ ১৯৩৯ 
২-- ৩ ১৮৮৬ 
৩৪ ৩৭৩২ 
8— ৫ ৮১৮০ i ্ 
৫১৯ ৭৮৪৯৭ 
১০-১৫ ২২৭০৬৭ 


কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী এনি বেদাঁটও বিধবাবিবাহের বিকদ্ধে এবপ 
যুক্তি প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি সকল বয়স ও অবস্থার নরনাবীর - 
সংখ্যার উপর নিজের যুক্তিব ভিত্তি স্থাপন কবেন নাই । ভিনি বলেন 
যে বিবাহযোগ্য বৰ অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যাব সংখ্যা বেশী- কিন্তু 
তাহার মতে কোন্‌ বযসের নবনাবী বিবাহযোগ্য তাঁহা তিনি বলেন নাঁই। 
যাহা হউক, প্রীমতী বেসান্টের যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষা বলবত্তর 
হইত, যদি ভিত্তিট| পাকা হইত। কিন্ত দুঃখের বিষয় তাহা নয। - 
কারণ, সমগ্র ভাবতে হিন্দুদের মধ্যে ১ হইতে ২* বৎসর বরস্ক 








অতিবাহিত নবনাবীর সংখ্যা নিষ্নলিখিত বপ £ -- 
বধস। পুকষ। সতী 
০ ¢ ১২৫৭৬৪৯৩ ১২৮৮৩৫২১ 
৫--১০ ১৩১৬১২১৯ ১১৯৬০৯৬১ 
১৯১৫ ১১১১১২৯১ ৫৬৩৪৩২৭ 
১৫২০ "* ৫৬১১৮৫৪ ১১৬৮০০৫ 
মোট ৪২৪৬০৮৫৭ ৩১৬৪৬৮১৪ ] 


পাঁচ ও তন্নিযন বয়স্ব অবিবাহিত নরনারীব দধ্যে বালিকা কিছু বেশী; 
কিন্তু তেমনি তদৃর্ধ বয়সে [ এবং মোটের উপর ] অত্যস্তই ব'ম । বিবাহিত, 
অবিবাহিত, বিধব! ও বিপত্নীক, সৰ্বববিধ অবস্থার নরনারীর সংখ্যার 
অনুপাত, তালিকায উল্লিখিত বয়সে ঠিক্‌ এরূপ দীডায়। কেবল বাঙ্গল! 
দেশ ধরিলেও সংখ্যার অনুপাত এইবপ দাডায়। বাহুল্য ভষে তাহ! 
এস্থলে উদ্ধত করিলাম না। ৰ 

তাঁহাব পর আব এক কথা । “উদ্বোধনে”র লেখক এবং বিবি 
বেসাস্টেব যুক্তি সাববান্‌ বলিযা! ধবিয়া লইলেও, বালবিধবাঁদ্রেব বিবাহ 
কেন না হইবে? তাহাদেব ত যথার্থ বিবাহ হয নাই | তরে কোন্‌ শ্যায়ের 
বলে তাহাদিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্থলে পাঁপানলে দগ্ধ কব ? 

তন্তির, বিধবা! ও কুমাঁবীর অবস্থা কি এক, যে বলিতেছেন, যে, 
*“বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুসারীদের 
পৌধাতে হবে?” কুলীনের ঘবে কুমারীবা কি দীকণ খগ্রীন্মেও নির্জ্জলা 
একাদশী করিতে বাধ্য হন, না বিধবাঁদের মত সমুদ্রয় গুভকাধ্য হইতে 
দুরীভূত হন, না জীবনের সমুদয় সাধ আহলাদে বেশভূষায় জলাঞ্জলি দিতে 
বাধ্য হন? ভা'ছাডা, কুমাবীদের আশা! আছে ও থাকিবে , বিধবাদের ; 
আশা! কোথায়? আশ! মানুষকে কেবল যে সুখে রাখে তাহা নব, 
সংপথেও রাখে। যাহার! নিরাশ ও হতাশ, তাহাঁব। আশীদ্বিত অপেক্ষা 
সহজে কুপথগামী হয । 

আমর! বলি, বাঁলবিধবাদের ' বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য । 
পুনর্কবিবাহিতা বালবিধবাকে বিবাহিতা কন্তা। অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
মনে করা! উচিত নয | অন্য বিধবাদেব কথা স্বতত্ত্র। যাঁহার। প্রকৃত 


D 


৪র্থ সংখ্য! : 
প্রস্তাবে বিবাহিত। হইয়াছেন, সাহার সন্তনিবর্তী, একপ বিববাদেৰ বিবাহ 
হওয়! বাঞ্চনীয় নহে। [কিন্তু ঠাঁহাদিগকেও বিবাহ করিবার স্বাধীনত! 
দ্বেওযা উচিত ]। 
আমাদেন দেশে অনেকে মনে কবেন যে, বিধবাদির্গকে বিবাহ করিতে 
দিলে সকল বযসেব বিধ্বাই বিবাহ করিবে, স্ুতবাং সাঁদাজিক আদর্শ 
" হীন হইবে ও সামাজিক বিশৃন্খলা ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবিক এবপ মনে 
' ক্করা ভুল। ইউরোপে বিধবার বিবাহ সামাজিকরীতিবিকদ্ধ নহে। 
কিন্তু তথ'পি দেখিতে পাই যে, এ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১*** বিপত্নীক 
আছে, তথাধ ২৭** বিধবা আছে। ইহাব অর্থ এই যে নারীপ্রকৃতিতে 
স্বভাবতই একনিষ্ঠত্র অধিক ৷ সুযোগ পালেও, ষত বিপত্নীক পুনরাষ 
বিবাহ কবে, তত বিহ্বা কখনই বিবাহ কৰিবে ন|। অতএব, সামাজিক 
পবিভ্রতাৰ, ককণাৰ এবং ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়া সকলকে বলি, 
লোকনিন্দ। ও সমাঝচ্যুতিব ভয় অস্্ীহ্ত কবিয়! সকলে বাঁলবিধবাঁব বিবাহ 
প্রচলিত করিতে যথতনাধ্য চেষ্টা করুন। 
- নিক্বে আমর ১৯০১ সালেব আদমন্থমারী অনুসাঁবে 


বাক্ষলা প্রেসিডেম্দীতে হিন্দু বিধবাব তালিকা দিতেছি ঃ__ 

ব্ঘস। সংখ্যা। 
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ইহাব মধ্যে ১৫ ও তক্নিয়বয়স্কা, ন্ধবাবা বালবিধব! ; 


তাহাৰ ভর্ধ বস্থসের বিধবাদেব মধ্যেও অনেকে বালিকা বয়সে ' 


বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্য! নির্ণয় কবিবাব 
কোন উপাঁব নাই । 

অনেকে বলেন, বৈধব্য পূর্বজন্মের কর্ম্মেব ফল। উহা! 
কে খণ্ডাইবে ? আচ্ছা, তাহা! ন! হয় মানিয়া লইলাম। কিন্ত 
তাহা! হইলে পুরুবেব যে স্ত্রী মবে, তাহাও ত কর্ম্মফল। তবে 
বিপত্বীকদেব বিবাহ দিযা কর্ম্মঘল থওন যায়'কেমন কবি! ? 
ষে অল্পসংখ্যক বাঁলবিধবার হিন্দুসসাজে বিবাহ হইয়াছে, 


তাহাঁদেব কর্মফল খণ্ডিল কেমন কবিয়! ? তা ছাড়া, কেবল 


a 


বালিক! বিধবার বিবাহ । 


f 


t 


২৫৯ 


বৈধব্যই যে পূৰ্বাজন্মেব কর্মে ফলে ঘটে, এরূপ ত কেহ 
বিশ্বাস কবে না; অন্তান্য যাহা কিছু বিপদ ঘটে, কর্ম্মফল- 
বাদীরা তৎসমুদয়কেই পূর্বজন্মেব কর্ম্মেব ফম মনে করেন। 
তাহাই যদি হইল, এবং কর্মফল খণ্ডাইবাব. নষ্টা বদি বৃথা 
হয়, তাহা হইলে, কাহাবও পীড়া হইলে ডাঁক্রাব কবিবাঁজ 
ডাকা হয কেন? যুক্তি অন্থুসাবে চলিতে হইলে, হয় কোন 
বিপদেবই প্রতীকাব চেষ্টা কবা উচিত নয় , নতুবা সকল 
বিপদেবই মানবেব সাধ্যারত্ত প্রতীকার চেষ্টা অবশ্ত কর্তব্য । 
বাঙ্গলাদেশে বিধবাবিবাহেব চেষ্টা একেবাবেই হইতেছে 
না, এমন বলা যায় না। তবে, অত্যন্ত কম হইতেছে, 
বলিতে হইবে । একটি শুভ লক্ষণ এই যে আলিপুরেব 
লব্কপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্দ্রন্্র ঘোষ নহাশিয়েব মত 
মান্তগণ্য ব্যক্তি স্বীয় বিধবা কন্তাঁব বিবাহ দিয়াছেন, এবং 
বিবাহস্থলে সার্‌ চন্ত্রমাধৰ ঘোষ, বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সন্ত্ান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত 
ছিলেন। ইহাঁবা চেষ্টা কবিলে অনেক বালবিধবাব দুঃখ 
মোচন হইতে পারে | [ইহাঁব পর মাননীয় বিচাবপতি আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ও নিজ বিধবা! কন্তাব বিবাহ দিয়! সমাজের 
প্রভৃত কল্যাণ কবিয়াছেন, এবং সাতিশয় সংসাহম প্রদর্শন 
কবিষাঁছেন।] - 
অবশ্য আমবা একথা বলি না যে বালিকা বিধবাদেব 
বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আব তীাঁহাদেব ছুঃখমোচনেৰ ও সৎপথে 
বাখিবাব অন্য উপায় নাই । তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়! 
নিজেব ভবণপোষণ কবিতে সক্ষম কব! যাইতে পাবে। 
প্রকৃত ব্ৰহ্মচৰ্য্য শিক্ষা দিয়া তাহদিগকে সেবাব্রতধাবিণী 
কবা যাইতে পাবে। কিন্তু সমাজে পুকষেবা কেবল ইন্দ্রিয- 
সুখ খুঁজিলে নাবীদিগকে কখনও ব্রহ্গচর্য্য শিক্ষা দেওয়া 
যার না। যাঁহাবা নাবীব অবস্থা ভাল করিতে চান, 
তাহাবা নিজে ভাল হউন। নিজের জন্য সুখ আরাম, 
আমোদপ্রমোদ, এবং বিধবাব জন্য ইন্দরিয়নিগ্রহ ও তপন্তা, 
এ ব্যবস্থা ষেমন হাঁন্তকর ও অবজ্ঞেয়, তেমনই কুফলপ্রদ। 
অনেকে বিবাহ অপেক্ষা কৌমার্য্যকে শ্রেষ্ঠ ননে কবেন। 
যদি বিবাহ মানে ইন্দরিয়চর্চচাই হয়, তবে এই মত ঠিকৃ। 
কিন্তু বিবাহেব উচ্চ উদ্দেশ্য ধবিলে ইহা! ঠিক নয়। ইহা ঠিক্‌ 
হইলে, কাঁহাবও মাঁতৃভক্তি বা পিতৃভক্তি থাকিত্তে পাবে না । 


২৬, প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬। ] ৯ম ভাগ। 


সলাত 


বিদ্যাসাগরের স্থতি-স্ত্ভ 


" [১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই প্রাতঃস্মবণীয় ঈশ্ববচন্দর 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়েব স্বর্গলাভ হয়। তাহাব পৰ আমবা 
অনেক শোকসভা কবিয়াছিলাম, তাহা স্থৃতিবক্ষার্থ কমিটি 


কবিয়াছিলাম, অনেকে তাহাব জন্য খালি পায়ে হাটিয়া . 


অশৌচ পালন কবিয়াছিলাম ; তাঁহার বিষয়ে বক্তৃতা ও 
প্রবন্ধ প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানের ক্রটি হয় নাই। ফলস্বরূপ, 
বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্দীতে তাহার নিয়াঙ্কিত ম্বৃতি-স্তস্ত মস্তক 
উত্তোলন করিয়া জগতেব সমক্ষে আমাদেব গৌরব ঘোষণা 


কবিতেছে।] 
বাঙ্গাল! প্রেসিডেক্দীতে হিন্দুবিধবাব তালিকা ।- 
বয়স কত বসব । বিধবাদেব সংখ্যা । 
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বর্ষার গান। 
বাজেবে বাজে হিয়াব মাঝে 
বাদল-ঝবা গাঁন । 
মেঘেব সাথে মিলেছে বাঁতে 
সকল মন প্রাণ । 
শ্রাবণ ঘন, নিবিড় নিশা, . 
না হেবি পথ, না পাই দিশা, 
জানি না আজি উঠেছে বাঁজি 
কাহাঁব আহ্বান ৷ 
স্বদয়-তীবে ধ্বনিয়! ফিবে 
বাদল-বব! গান। 
আপন মনে নিভৃত কোণে 
জালায়ে ছিন্ন বাতি। 


- সহস! কেন নীপেব শাখে 


উঠিল বায়ু মাঁতি ৷ 
তখনি দীপ নিবায়ে দিয়া 
পবশ কাব লভিল হিয়া, 
দেখিন্থু যাবে ববিন্ু তাবে 

চিবজনম সাথী । 
সহসা কেন পিয়াল বনে 

পবন উঠে মাতি৷ 
আমাব গান আঁধাব প্রাণে 

দুয়াব খুঁজি ফিবে 


পথ না পেয়ে নয়ন বেয়ে j 


পু ঝবিছে আখিনীবে ! 
কাজল-কালো বেদনা টুটে 
খনে খনে সে চমকি উঠে, 
অনল-ঝলা বিজুলী-ফলা 
হৃদয় চিবে চিবে। 
আমাব গান ফাটিয়া পড়ে 
আকুল আঁখিনীবে ৷ 
কাহার তবে একেলা ঘবে 
জার্গিষা বহে মন৷ 
আকাশ পবে খুজিয়া মবে 
কাহাৰ দৰশন | 


~ 


৪র্থ সংখ্য ৷ ] 


অল লা পাস ৭ 


পরাণ কাব চরণ পাতে 
কীপিরা উঠে গভীব রাতে ? 
কাহার ব্যথা বহিয়া আনে 
বাদল বরিষণ ? 
কাহার তবে একেলা ঘবে 
জাগিয়া বহে মন? 
শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠাকুব 


আমাদের সংসারে নিত্যকার 


অপচয় । 
যে কারণেই হোক্‌ ভাবতবর্ষ যে আজ কাল বড়ই গবিব ও 
শক্তিহীন হইয়! পড়িতেছে তাব আব কোনও সন্দেহ নাই, 
আর শক্তিহীন হইলে আব যে সকল দুর্দশা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
“আসে সেগুলিও দিন দিন প্রবলতর হইয়া আসিতেছে দেখ! 
যাষ। যৃত্যুসংখ্যা বেগসংখ্যা এখন কত বেশী। সাধাবণ 


= ৮০৪ ৯ আন 


, লোকেবাও বড়ই দুর্বল ও কষ্কালসাব। শিশুগুলি আহাব 


~ 
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ও যত্ন অভাবে বাড়িতে পায় না, ও জন্ম হইতেই রুগ্ন হয় 
এবং অকালে হারা যায়। শিশু লইয়াই তো দেশের 
ভবিষ্যৎ, তাঁবাই যদি এমন নষ্ট হইয়া যায় তো দেশেব কি 
অবস্থা হইবে! | 

সুধু তাই নয়। সকল দিকেই আমাদেৰ দুর্দশা ও 
দুরবস্থার ছবি দেখা যায়। গরুবাছুরগুলিরও কি অবস্থা। 
চাকব বাকরদেরও কত অযত্বে বাখা হয়। আর দেশের 
_যাহাঁবা কৃতবিষ্থ লোক তাহাবা কত স্বাস্থ্যহীন, নিস্তেজ ও 
অকালে বার্ধক্য উপনীত বা মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

মোট কথা আঁমাঁদেব দেশেব দিন দিন বর্ধনশীল শক্তি- 
হীনতাব অনেক প্রমাণ আঁছে। তাঁহাব অন্যতম কারণ দেশের 
লোকের দাবিদ্র্য, ও দেশের জলহাঁওযাঁবও বিকৃতি । বেল 
ও বাস্তা বিস্তারে জমীব জল নিকাশ বদ্ধ হওয়াতে নিয় 
বঙ্গেব সকল জেলাই বড় স্তাৎ স্ততে হইয়াছে, ও জঙ্গল ও 


মশা বাড়িয়া ম্যালেরিয়। আনিয়াছে । 


উপরে যে সব কথা বলিলাম সেগুলিব প্রমাণের জন্ত 
গত “সেন্সম্* বিপোর্ট হইতে কতকগুলি বিষয় দেখাইতেছি। 

গত ত্রিশ বসবে আমাদেব দেশে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমাগত 
বাড়িভেছে। 


আমাদের সং ংসারে বাক অপচয় । 


২৬১ 
১৮৭* সালে ছিল হাজার করা ২৯ 
১৮৮০ সাঁলে ছিল হাব্দাব কবা ৩০ 
১৮৯০ সাঁলে ছিল হাঁজাব কবা ৩১ 
১৯০১ সালে হাজাব করা ৩৫'৫ 
হইয়াছে। প্রতি দশ বৎসর অস্তব পন্বেন্সস বিপোর্টে” 
দেখা যাঁষ মৃত্যুসংখ্যা বেশী । 
কোন বোগে কত মৃত্যু হয় সেটিও এই সঙ্গে জানা 
উচিত। 
প্রতি বসব হাঁজাব কবা যে ৩৫'৫ জন যাবা যায় তাৰ 
প্রায় অর্ধেকেবও অনেক উপব লোক জরাক্রাস্ত হইয়া মবে। 
আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার এতই প্রাদর্ভাব পড়িয়াছে। 
অন্ান্ত দেশে ম্যালেবিযা নিবারণেব উপায় অবলম্বন 
কবিষ! ৫1৬ ব্থসবে ম্যালেধিয়! দমন হইয়াছে--যথা 
পপ্যানামা” ইত্যাদি স্থানে, কিন্ত আমাদের এদেশে সেবপ 
চেষ্টা ভাল কবিয়া হয়ও নাই ও যাহা কিছু হইয়াছে তাঁবও 
বড় একটা ফল হয নাই। 
তাঁর পব কলেরাব কথা । সে ভীষন বোগে অন্ধ 
সময়ের মধ্যেই বোগীদেব প্রায় চাব ভাগে একন্ডাগ মাবা যায়। 
ম্যালেরিয়ায় মরিতে সময় লাগে, এ সংক্রামক রোগে অতি 
শীঘ্র অনেকেই আক্রান্ত হয় ও মরে। ম্যালেরিয়া মশকদূংশনে 
হয়--ও বিস্ুচিকা বোগ দূষিত পানীয় পানে ও খান্ত আহারে 
ঘটে। তাই যে সকল স্থানে পাট চাষ হয়-_জজ্দে পাট পচানতে 
সে সব দেশেই এই বোগেব বেশী প্রকোপ। তাছাড়া পাড়াগা 
মাত্রেই পাঁনীয় জলেব এতই অভাব হইবা পড়িস্তাছে বে 
জলেব অভাবে ও দুষিত জল পানে লোকেবা "ও গঁকবাছুবও 
অশেষ কষ্ট পার ও বোগে ভোগে ও মাবা যায় ! 
তাব পব উদবাময় প্রভৃতি বোগেও, অ'মাদেন্ব দেশের 
লোক, প্রায় আট ভাগেব একভাগ মাবা যায়। 
এটিব কারণ আঁমাদেব নিজেবই খাইবার “দোষ ও বুদ্ধি- 
হটীনতা । তাছাড়া খান্েব অভাবে অনেকে শাক পাতা! 
ইত্যাদি ছন্প।চ্য জিনিস খায় বলিয়াও অনেক স্থলে এরূপ 
ঘটে। আব একটি প্রধান কারণ পানীয় জচলব দোষ । 
তাঁছাড়া। প্রায় ১৬ ভাঁগেঁব এক ভাগ মৃত্যু বসস্তবোগে 
ঘটে। সে রোগটি ঘিঞ্জি সহবেবই রোগ, পাঁড়াগীয়ে তত 
দেখা যায় না । 


২৬২ 


তাছাড়। মাঝে মাঝে “প্লেগেৰ” প্রানর্ভাব। এইকপ যে 
কত বোগ এই দেশে আছে ও নূতন আসিয়াছে তাৰ ইয়ত্তা 
নাই! গবম দেশ মাত্রেই সংক্রামক রোগের বেশী প্রাহুর্ভাব। 
বিশেষ আমাদেব নিম্ন বঙ্গের মত যে সকল স্থানেব জমী ভিজা 
ও সতত স্তে'তে যে সব জায়গায় বোগের অবধি নাই। 
তাই এত লোক অকালে মবে। তাই এত লোক চিরজীবন 
কোনও না কোনও যাপ্য বোগে আক্রান্ত হইয়া ভোগে । 
মোটামুটী হিসাবে একটী লোক মাবা গেলে বুঝিতে হইবে 
যে দশটি লোক ব্যাবামে ভূগিয়াছে। ইহাঁতেই বুঝা যায় 
আমাদের দেশে আমবা যাহাদেব সুস্থ শবীব বলিয়া মনে 
_ কবি তাহারাও কত লোকে রুগ্ন ৷ 

এই সঙ্গে আবও গুটিকতক কথা জানা উচিত। 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যতগুলি শিশু জন্মায় তাঁব তিনটির 
ভিতৰ একটি মবা যায়৷ বিলাঁতে মহ! মহা! ঘিঞ্জি ক(ববাঁবেব 
স্থানেও এব অর্ধেকেবও কম শিশুব মৃত্যুসংখ্যা। আবার 
আঁমাঁদেব দেখে সাধারণত যত মৃত্যুপংখ্যা বিলাতে সাধাবণ 
মৃত্যুসংখ্যাও তার অর্দেকের কম। আর আমাদের দেশে 
মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিলাতে ও 
অন্ঠান্ত সকল সভ্যদেশেই উহা কমিতেছে। তাছাড়া 
আর একটি কথা বিশেষ করিয়া জান! উচিত, সেটি এই | 


মৃত্যু অনেক কাঁবণেই. ঘটে, উহা! জীবেব স্বভাব ধর্ম, . 


যে জন্মায় সে মবে এ কথা! সত্য বটে। কিন্তু বুড়া হইয়া 
মরাই স্বাভাবিক, অল্প বয়সে মবা ও সংক্রামক প্রকৃতি 
'রোগে মবা একান্ত অস্বাভাবিক। পেষোক্তগুলি মানুষের 
চেষ্টানিবারধ্য । এই চেষ্টাব দ্বাবাতেই সভ্যদেশেব মৃত্যু- 
সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় 
যে এরূপ অনায়াসে নিবাধ্য কাবণেই আমাদের দেশে 
হাজার কব! ১৪ জনা মবে, বিলাঁতে ছুই জনা মাঁত্র__আমাদের 
হইতে ৭ গুণ কম। 

এই বোগবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে দেশেব লোঁকেৰ 
আর্থিক অবস্থাও কত হীন হইয়া পড়িতেছে। জনাপিছু 
বাৎসরিক আয়, আমাদেব হিসাব মত ক্রমেই কমিতেছে। 
আমাঁদেব দেশে কিছু দিন পূর্বে লর্ড কর্জ্জনের হিসাবে 
২ পাউণ্ড, এখন আবও কমিয়াছে। আব বিলাঁতেব 
এইবপ জন! পিছু বাৎসরিক আয় ৪৫ পাউণ্ড"। আঁমাদেব 


প্রবাঁসী- শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


{ ৯ম ভাগ । 


অপেক্ষা ২২ গুণেবও বেশী। সকল বিষয়েই এইরূপ 
অবস্থা যদি চলে তবে কালক্রমে আমাঁদেব অবস্থা কিরূপ 
হীন হইয়! পড়িবে বল দেখি। 

আব একটি কথা। যাহাঁদেব বাৎসবিক ২ পাউণ্ড 
আয় অর্থাৎ ৩০২ টাকা মাত্র মোট সংস্থান তাবা চাব 
টাকা মনেব চাল. কিনিষা সাড়ে সাত মাস বইতো 
কুলাইতে পাবে না । ছেলে পুলে লইয়া বোগে ভূগিয়া 
বাকি চাব মাস তাবা কিরূপে চাঁলাইবে? | 

সেই কাবণেই আমাদেব দেশে দুর্ভিক্ষ দিন দিন এত , 
বাড়িতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম ৫০ বৎসবে যতগুলি 
দুর্ভিক্ষ হয়, তাঁরপব ২৫ বৎসবে তাব চাবিগুণ হইল । 
তাবপব ছিয়াত্তবেব মন্বন্তব হইতে আজ অবধি এই 
৩০ বৎসবে ২০টি দুর্ভিক্ষ এদেশে হইযাঁছে। পূর্ব হইতে 
কত বৃদ্ধি। 

খাগ্েব দাম ছুই তিন গুণ বাঁড়িযাছে অথচ লোকের * 
আয কমিতেছে। মঙুবদের দৈনিক মজুবী সেই হিসাবে 
বাড়ে নাই। তাই তাহাদেব এত দুরবস্থা । ধাঁনচালেব 
মূল্য বাড়িবাব একটি প্রধান কাবণ নির্দেশিত হয়, 
সেটি এই- দেশ হইতে অত্যধিক শন্ত বপ্তানি। খাঁবাব 
দ্রব্যগুলি আমাদেব দেশ হইতে যায়, আব তাঁব পবিবর্তে 
আমরা খোস পোষাকের দ্রব্য বাঁহির হইতে ক্রয় কবি। 
তাঁতে ত লোকের প্রাণ বাঁচে না, তাই অনাহাবে এত 
লোক মাব! যাঁয়। 

এ গুলি হতেও আমাদেব এবপ ছুর্দশীব আবও অনেক 
কারণ আছে। থাগ্ভাভাব ও জলবাযু দুষ্ট হওয়া ছাড়াও 
আমাদের সামাজিক অনেক প্রথা আমাদিগকে শক্তিহীন 
ও অন্তঃসারশূন্ত করিয়াছে। , তার মধ্যে জাঁতিভেদের 
প্রভাবে একই শ্রেণীতে পুনঃপুনঃ বিবাহেব বক্ত এত নিস্তেজ 
হইয়া পড়িযাঁছে। বিশ্বের সর্বত্রেই পুবাণটি ভাঙ্গিয়া যায়, 
নৃতনটি গড়ে । তাই সুধু বাঁচিতে হইলেও বাহির হইতে 
নূতন জিনিষ খান্বপে শবীবেব ভিতব ঢুকাই । এই 
নৃতনসত্বেব অভাবে দেহ ও বুদ্ধি জড়তায় পূর্ণ ও নিস্তেজ ' 
হইয়া পড়ে। বাহিবে পৃথিবীব জ্ঞান বুদ্ধিব কত উন্নতি 
হইতেছে সেগুলি আমাদের কাছে পৌঁছায় না। ক্রমে 
কাজেই আমবা এত পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি। সে 


৪ৰ্থ সংখ্যা! 


১ সন্বীর্ণ কুপ্রথা কত বকমেই ক্ষতি করিয়াছে। সমুদ্র- 

বাত্রা অবধি বন্ধ হইয়াছিল। মুমূর্য জাতি ইহাতে ক্রমে 
আবও হীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া নিজেদেব যথার্থ 
অবস্থা বুঝিবা দেখিতে আরও অসমর্থ হইয়া পড়ে । 

ইহা অপেক্ষাও ভীষণতব দোষ আমাঁদেব বাঁল্য-বিবাহ 
প্রথা । তাব মত ক্ষতিকব ব্যাপাব জাতীয় জীবনে আর 
কিছুই ঘটে নাই। ইহা আমাদেব দেহ অস্তঃসাবশৃন্য কবিষাছে। 
সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনও নিয়্শ্রেণীব. জন্ত নাই 
যাহীবা দেহে পূর্ণ বিকাশ ও বৃদ্ধিব পর্বে সন্তান উৎপাদন 
কবে। বেমন দত্ত উঠিলেই শিশুকে সকল দ্রব্য আঁহাব 
কবিতে দিতে নাই সেটি একটি অবস্থাব প্রথম অভিব্যক্তি 
মাত্র, তাহার পবিপুষ্টি নহে, সেইরূপ বালিকাব যৌবনের 
প্রথম লক্ষণ দেখিলেই বিবাহ প্রথা সঙ্গত নহে। এই চিব- 
অভ্যস্ত ব্ষিয়ে আমাদের অন্ধভাঁব এতই প্রবল যে 
* আমাঁদেব দেশেব শিক্ষিত লোঁকেবা অবধি তাহাব পক্ষ 
সমর্থন কবেন। স্বাস্থযেব ও. সমাঁজেব সকল হিসাবে 
. দেখিতে গেলেই ইহা ,অতিশয় হানিকব । পিত! মাতার 
দেহ ক্রমেই দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে সন্তানগুলি কান্তিহীন ও 
দুর্বল হয। আব লোক লি অকালে সংসাবেব ভাবাক্রাস্ত 
হইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। লেখাপড়া সাঙ্গ কিয়া কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবাব পব যদি বিব্রত অবস্থায় ভালকপে 
চেষ্টা না করিতে পাবা যায় তবে সে লোকেব নিজ কাধ্যে 
ভবিষ্যৎ উন্নতিব সম্ভাবনা কোথায় বহিল ? তাই আমাদের 
দেশেব এত কুতবিষ্ক যুবক কার্যযক্ষেত্রে এমন অকর্ম্মণ্য 
হয়। 

শেষ কথা, যে কথা বিশেষ কবিব! বলিবাব জন্য আজি 
_ এতটা ভূমিকা লিখিলাম সে কথাটিও একটি বিশিষ্ট কথা। 
সেটি আমাদেব খাছেব কথা। আঁমাদেব প্রতি দিনের 
খাছ নানাপ্রকাবে এত দোঁষবিশিষ্ট যে তাহ! সকলেবই 
জানা উচিত। খা্য সদন্ধে আমাঁদেব এই করটি প্রধান 
- দেষ সম্বন্ধে সবিস্তীবে বলিব । 

১। আমাদেব খাগ্গুলিব আয়তন অত্যন্ত বেশী, তাহা 
দ্বাবা শবীবে একাস্ত ভার চাঁপাইযা হজমেব বস্তুকে একাস্ত 
বিব্রত কব! হয। হজম ভাল হয়না । অপবিপক খা্য- 
খুলি পেটে পচে ও শরীবেব বক্ত দুষিত কবিষা শবীরে 


আমাদের সংসারে নিত্যকার অপচয় । 
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ও মনে নানা রূপ বোগ ও দৌর্ধল্য ' যন্ত্রণা ঘটায় । 
খাগ্য আষতনে আরও অনেক কম খাওয়। উচিত । 

২। আঁমাদেব অধিকাংশ খাদ্য গুলিতে সাঁবাংশ অতি 
কম। খাদ্যেব যে অংশে মাংসপেশী বাড়ায় ও শক্তি বাড়ে ও 
শরীবে শক্তি ও তেজ দেয় সেই অংশ বড়ই কম থাকে । 
উদ্ভিজ্জ খানে সে গুলি প্রচুব গবিমাঁণে থাহিলেও সে গুলি 
সহজে হজম কবিয়া তাহাব সাব বস দেহে আত্মসাৎ করা 
যার না। এই জন্য আমাঁদেব দেহ দুর্বল ও শক্তি কম। 

৩। আমাদেৰ দেশেৰ লোকে অতিরক্ত নুন খায় 
ও অতিবিক্ত তবল পদার্থ খায় । ঝোল ডাল শ্ুক্তানী 
ডালনা অম্বল ইত্যাদি সব গুলিই জলপূৰ্ণ। এত জলীয় জিনি' 
আহাব কবিলে হজমের ব্যাঘাত ঘটাঁষ ও সেগুলি শীপ্র শীল 
পচে। তাহা নানাপ্রকাবে বড়ই ক্ষতিকব ও শবীবকে দুর্কাল 
থসথসে ও শক্তিহীন কবে। অধিক মুন খ'ওযাতে শবীবে 
জলীয় ভাগ অনেকটা আবদ্ধ কবিয়! শবীবকে অনর্থক ভাবী 
কবে বোগের সম্ভাবনা বাড়া ও শবীব ও মনে জড়তা 
আনে থনথসে শবীবেই সহজে বোগেব বীজ প্রশ্রয় পায়। 

৪। আমাদেব চিবকালের খাবার প্রথা এখন পবিবর্ভিত 
হইয়াছে। গবমদেশে সকাল বিকাল কাজ কবিয়| দুপুব- 
বেলা__আহাবান্তে বিশ্রাম এই আমাদেব চিবকালেব প্রথা 
ছিল। এখন আমাদেব মধ্যাহ্ন ভোজনেব গুরু আহারের 
পবই কাজে দৌড়াইতে হয়। তাহাতে হজমেব বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটে। এই কারণেই আমাদেব দেশে এত মন্দাগ্সি 
বোগ। এই প্রফাবে দেশেব লোকেব কতই স্বাস্থ্য হানি 
হইতেছে। তাড়াঁতাড়িতে না চিবাইয়া গিলা হয় 'ও 
আহাবাস্তে আবশ্যক মত বিশ্রাম হয় না। ফখন এবপ 
প্রথা বাজাবই আদিষ্ট তখন ইহা বদলাইবাব তো আশ 
নাই। স্থতরাং আমাদেব এই ছুপুবেব সময় গুক 
আঁহাব না কবিয়া গুকা শুরা ও লঘু ভাহাব কবা উচিত। 
পরে বৈকালে বা সন্ধ্যায় ফুবসতের সময় আস্তে আস্তে 
সপবিবাবে একত্র বসিয়া আমোদ কবিতে কবিতে-_ধীবে 
ধীবে পবিতোষেব সহিত আহাব কবা উচিত। ও 
আহাবান্তে খানিকক্ষণ গল্প গুজব কবিযা কাটাইলে স্ুন্দব 
ও সহজে হজমক্রিষা সমাধা হয। ইহাতে অনেক উপসর্গ 
আমাদেব নিজেব চেষ্টাতেই নিবাবিত হয়। 


২৬৪ 
এই সম্বন্ধে আব একটি কথা বলিবার আছে। সেটি 
আমাদেব বান্না বাড়া ও খাঁওষা দাওয়ার বিলিব্যবস্থাব 
কথা। থান্তেব মালমসলা হুইতেও খাগ্েব পাক ও খাইবাব 
ব্যবস্থা বেশী আবশ্তক। গুকপাক দ্রব্যও রীধিবাব ও খাইবাঁব 
গুণে সহজে হজম হইয়! যাষ। আঁবাব অতি উত্তম সামগ্রীও 
রীধিবাব ও খাইবার দোষে হজমেব ব্যাঘাত কবে। এই 
সম্বন্ধে এই দুটি কথা জানা উচিত। প্রথম যত অল্প 
থাওয়া যায় ও ধীরে স্ুস্থে চিবাইয়া খাওয়া যায় তত শীঘ্র 
থান্ঠ হজম হয়! খান্ত দ্রব্য শুকনা শুকনা খাইলে সহজে 
হজম হয় আহাঁবেব সহিত বেশী তবল পাতলা! জিনিষ খাইলে 
বা জল পান কবিলে হজম হইতে দেবী লাগে ও উৎপাত হয়। 
প্রাণিজ থাগ্ভ ষথা-_মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি রীধিতে 
হইলে--অল্প আঁচে রীধাই ভাল, বেশী ফুটিতে দেওয়া উচিত 
নয়। উদ্ভিজ্জ খাঁছ্চ যথা! চাল ডাল তবিতবকাবীগুলি 
অনেকক্ষণ ধবিয়৷ ফুটাইলে তবে সুসিদ্ধ ও স্ুপাঁচ্য হয়। 
প্রথম উক্ত খাছ্প্ডলি যথা মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যার্দি--খুব 
সকাল ও অতি শীপ্রই হজম হয়। বাঁড়িবাব বয়সে এইগুলিব 
_ বড়ই আবশ্যক ও উপকাবিতা ৷ ইহাতে দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ 
হয় ও শরীব বেশ বাড়ে! মধ্য জীবনেও এগুলিব বড় 
আবশ্তক। বৃদ্ধ বয়সে এগুলি তত উপযোগী নয়। 
অতিরিক্ত নুন তেল ও মসলা ব্যবহাঁৰ হুজমেব পক্ষে 
_ হানিকর। সামান্ত ভাবে বান্না সহজেই সুপাচ্য হয়। তবে 
মাঝে মাঝে আহারেব সামগ্রী ও রীধিবাব বকম বদলাইতে 
হয়। আহাবেব নির্দিষ্ট সময থাকা উচিত। তাহাতে 
সকল বিষয়েই সুবিধা হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাইলে 
সহজে হজম হয। আব সংসাবেব সকল লোক একত্রে 
বসিয়া খাইবাব অনেক গুপ। তেমন উপকাবী তেমন 
আনন্দকব ব্যবস্থা আব কছুই হইতে পাবে না'। সাবাদিন 
মেয়েরা হাঁড়ি লইয়া বসিয়া থাকিবে এ জবন্ত স্বার্থময় প্রথা 
যে আমাদের দেশে কত ক্ষতি করিয়াছে তাহা আব বলিবাব 
নয়। ইহাতে মেয়েদেরও অশেষ ক্ষতি হইয়াছে. পুরুষদেব 
অলক্ষিতে যারপবনাই ক্ষতি হইয়াছে । অনেকেই দেখা যায় 


.. মেজাজ খাবাঁপ কবিয় তাড়াতাড়ি গিলেন ও হাতে হাঁতে তাব 


ফলভোগ স্বৰূপ মন্দাগ্সিতে তূগেন। একত্রে বসিয়া আহাব 
করার যে উপকাবিতা৷ তা তাহাবা উপভোগ কবেন না। 


প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


অথচ এমন স্ব আনন্দ আর পৃথিবীব কোনও কাজেই _ 
নাই। এমন সহজসাধ্য নিৰ্ম্মল উপভোগ সকলে পায়ে কবিয়া 


"ঠেলেন। গৃহেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরই আজীবন এমন . 


অনাদরেই আমাদেৰ সংসাবেব ও সমাজেব এমন ছুববস্থা। { 

শেষ কথা আমাদের ঘবে ঘবে প্রতিদিনেব অপচয় 
সন্বন্ধে। আমরা ত এত গবীব এত নিঃস্ব অথচ না বুবিষাঁ 
অজঅ কত মুল্যবান জিনিষ নিত্য নিত্য লোকসান কবি? 
সে চিবস্ভ্যন্ত লোকদানগুলিতে আমাদ্ব যে কত হানি 
হইয়াছে তা বলিবাব নয়। 

আমবা অর্ধেকেরও কম খবচে সংসাব চাঁলাইতে পাবি। 
আমাদের প্রধান খাছ চাল--তা খোসা ছাঁড়।ইয়৷ তৈয়াবী 
কবিতে কুটিয়! সাফ কবিতে ও সিদ্ধ কবিয়া ফেন ফেলিয়া 
আহাৰ কবিতে আমবা তাৰ অৰ্দ্ধেক সাবাংশ ফেলিয়া দিই! 
জল সিদ্ধ কবিয়া খোসা ছাঁড়ীইতে অষ্টম অংশ সাব-চলিয়া 
যায়। পবে কুটিষা খুদগুলি ফেলিয়া দিলে আর চতুর্থাংশ -' 
সাবাংশ চলিয়া ষায়। এই গুলিই চালে সর্বাপেক্ষা . 
সাবাংশ। পৰে ভাত রীধিয়া ফেনটি ফেলিষা দিলে আব 
অষ্টম অংশ সাব চলিষা যাঁয়। এই মোটে অৰ্দ্ধেক সাঁবাংশ 
হইল। ঘবে ঘবে প্রতি দিম প্রতি বেল! দরিদ্র জাতিব 
এমন অপচষেব কথা শুনিলেও গা শিহরিয়া উঠে। বিজ্ঞা- 
নের প্রভাবে আজ্রকাল সভ্য জগতে এরূপ অপচয় বারণ 
হইয়াছে। হোটেলে হাসপাতালে ও সে দেশেব ঘবে ঘরে 
তাঁহাবা এমন বৈজ্ঞানিক প্রথায আজকাল বাধেন. যে - 
কোনও ব্যবহার্য অংশই সংসাবেব, নষ্ট হয় না। চাঁলগুলি 
না ফুটাইয়া গবম কবিয়া খোঁসা ছাড়ান হয ও তাদেব কুয়া 
পবিষ্কাব করা হয় না, ও বাধিবাঁব সময় হয় বাষ্প সংযোগে 
রাধা হয়, বা জল দিষা সিদ্ধ কবিষা ফেনটি অন্য খাগ্ঘদ্রব্যেব 
সঙ্গে মিশান হয়। এইবপে এক কণাঁও নষ্ট হয না। 

তা ছাড়া কাঠ কয়লা অপচষের কথার ত উল্লেখ আবশ্যক 
নাই। যে কষলা! গৃহস্থেব ঘবে নিত্য খবচ হয় তাঁব চাব. 
ভাগেব এক ভাগে গৃহস্থেব দৈনিক বান্না চলে । আমাদের 
পুবাণ প্রথাদুষ্ট ঘরে পদে পদে অপচয় । কয়লা ধরাইবাঁব 
সমষ যে বাশিক্ৃত ধোঁয়া উড়িয়া বায সে গুলি সব অপচষ 
হয়। ওই কষলাব অণুগুলি হইতে ও গবম ধোঁয়া হইতে 
জমাইয়া কত উত্তাপ পাওষা যায়। ভাল ভাল কল 
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৪র্থ সংখ্যা 1. 


কাবাব এইরূপে তাপ বাঁচাইযা কত করলাব খবচ 
কমায়। ভাইতেই ব্যবস। বাণি বাণিজ্যেব জগতে তাদের এত 
প্রাধান্ত। বে অনববত অপচষ কবে তাঁকে বসাঁতলে 
যাইতেই হইবে । যাব সে বিষয়ে দৃষ্টি আছে তাব উন্নতি 
অবশ্তত্তাবী। আমাদের ঘবে ঘবে চিবকাল ধবিয়া এই 
অপচয় হইয়া সাসিডেছে। অথচ বাহিবেৰ লোকেব 
উদ্দাহবণ দেখিয় শিক্ষিত চিবাভ্যন্ত প্রথা ব্দলানও বাবণ 
ছিল। এইরূপে ছুই চোখ বন্ধ কবিয়া আমবা এই বিপদসম্কুল 


. পৃথিবীতে বিচবণ করিতেছি । আমাদেৰ অবগ্তম্তাবী বিপদ 


এরূপ অবস্থায় অন্য কে বাবণ কবিতে পাবে? 
আব এক মহা অপচয়ের কথা এই আমাদেব দেশেব 
স্ত্রীলোকেব অহস্থা। যাহাদেব সুধা পান কবিয়া মনুয্যদেহ 
বাল্য জীবনে বাঁডে যাহাদেব লইয়াই সংসাব তাহাঁদেব কি 
হীন অবস্থায় আমব! বাঁখিবাছি। গক বাছুবেব সঙ্গে ও কুকুব 


" বিড়ালেব সঙ্গে দাস দাসীব সঙ্গে সমান অবস্থা করিয়! 


৪. 


তাহাদেব অহরহ কত অশেষ প্রকাবে লাঞ্ছনা কবি। 
তাঁতে সংসারের ও দেশেব অনেক প্রকাবে অলক্ষিতে 
যে কত ক্ষতি হয তা আর বলিবাঁব নয়। নদীব জল 
বদি উৎসেব কাছেই বিরুত হইল তো সে দোষ আব কি 
পবে বাঁবণ হইতে পাবে? চিবকদ্ধ ও চিব আঁবন্ধ ও 
অহবহ সংসাবে অন্তান্য কাজে কী-চ(কবেব কাজে ব্যস্ত 
থাকিলে তোমাঁর ছেলের মনে কে স্থুশিক্ষা ও সুভাব দিবে, 
কে তাহাঁব দেহমনেব চিবকালকাঁৰ তবে স্বাস্থ্য বিধান 
কবিবে? তার অনেক কান্দ তো অল্প বেতনভোগী 
দাস দাঁসীকে দিয়া হয়! তবে কেন সন্তানকে সুশিক্ষণ 
দান প্রভৃতি অন্ত অনেক কাজের এত উপযোগী লোককে 
দিয়া গৃহেব সা'মান্ত কাঁজগুলি মাত্র কবাও? স্মবেত্র 
অশ্বকে দিয়া! ময়লা গাড়ী টানাও ? এও একটি আমাদের 
দেশেব মহা লোকস।ন। এত প্রকাবেব অজ্ঞ অব্যবস্থিত 
সন্কীর্ঘঘনা লোকের বহুযুগ ধবিয়া অহবহ অপচয়েই 
আমরা এত নিঃস্ব এত শক্তিহীন এত পদানত হইয়া 
পড়িয়াছি। 


শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক । 


ভালবাসার প্রতিশোধ। 


ভালবাসার প্রতিশোধ | 
(ক্ষুদ্ৰ গল্প--ফরাসী হইতে অনুবাদিত | ) 


মবিস ও পল! গ্রীন্মাবাসে বসিয়াছিল। মরিস একহাল, 
বেঁঠে, স্ুন্দব--বয়স ২৫ বখসর। পলা দীর্ঘ, স্থল, সুন্নী 
২০ বৎমর বয়সের । কেবল মাত্র ৩ সপ্তাহ হইল তাহাদের 
বিবাহ হইয়াছে। খেলাঘবের সাথী হইতে, পৰে তাহানা 
স্বামী ভ্ত্রীকপে সংসাবের বোঝা কাধে লইয়াছে। 

মবিস চিত্রকব- অল্প বয়সেই সে স্বকীয় প্রতিভাব পবিচন্ব 
দিয়াছে । তাতে আবাব পৈতৃক কিছু বিত্ত ছিল স্ুতবাং 
পেটেব চিন্তা তাঁহাব বড ছিল না। বিবাঁহেব ৩ সপ্তাহ 
পবেই তাহারা সে দিন গ্রীন্মাবাসে বসিয়া দেশ ভ্রমণেক্র 
পরামর্শ করিয়াছে। এক “মোটব” লইয়া তাহাবা আদ্র 
এখানে কাল সেখানে পল্নীগ্রামেব চিত্র দেখি] বেড়াইতেছে, 
এবং সন্ধ্যার প্রাক্কীলে যে হোটেল সম্মুখে পায় সেই হোঁটেলেই 
বাঁত্রি বাস করিতেছে । _ 

সদব বাস্তা হইতে আজ তাহারা অনেক দুরে 
আসিয়া পড়িয়াছে এবং সন্ধ্যাব অব্যবহিতপবেই এক ক্ষুদ্র 
হোঁটেলে বাসা লইয়াছে। হোটেলওয়ালা একে “মোটব-, 
তায় উত্তম পোষাক পবিচ্ছদ, তদুপবি মবিসেব ভাবী মনিব্যাগ 
ভাতা আহাবের 
যোগাড় করিয়া দিয়াছে। 

বাত্রি প্রভাত হুইল। প্রত্যুষে নবদম্পতি সেই ক্ষুদ্র 
হোটেলেব বাতায়ন পার্শ্বে উপবেশন কবিয়া স্বভাবেব শোভ। 
দেখিতেছে। পরিফাব আকাশে দশ দিক্‌ উজ্জ্বল কবিয়! স্থর্য- 
দেব নিকটস্থ পর্ববতোপবি স্বীয় কিবণমালা বিস্তার করিতেছেন। 
ঝবণাঁৰ বাঁবিতে নবীন-অরুণ-কিবণ প্রতিফলিত হুইতেছে। 
প্রভাতসমীব পর্বতস্থ সুগন্ধি পুষ্পেৰ রেণু ও ঝবণাব শীকব 
বহিয়া লইয়া- পলা এবং মরিসকে উপহার দিতেছে । 
একটু দুবেই নদী-ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তবণী লইয়া মত্গুজীবীরা 
স্বকার্ষ্যে অগ্রসব হইতেছে । বৃক্ষেগিৰি পাখীব। ভগবানের 
' নাম গান কবিতেছে। 

প্রাতবাশ সমাপন কবিয়াই পল! ও মবিস পর্বতোঁপৰি ' 
আবোহণ করিতে লাগিলেন। যে পুষ্পের জুগন্ধি, সমীরণ 
কিঞ্চিৎ পূর্বেই তাঁহাদের উপহাব দিতেছিল, সেই লতা পুস্ 


২৬৬ 


দেখিয়া পলা ও মবিস বলাবলি কবিতে ল।গিলেন--ঠিক যেন 
এই লতাব পাঁতাই কাল হোটেলওয়ালা সিদ্ধ কবিয়া স্ন্দব 
চাটনী প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছিল। মবিস একটা পাতাব 
একটু ছিড়িয়া মুখে দিল--বেশ মিষ্টি দেখা দেখি পলাঁও 
খাইল। দম্পতি ক্রমে ক্রমে কয়েকটা পাতি! ধ্বংস কবিল, 
ফুল তুলিল-_-ছি'ড়িল__এ উহাব গাঁষ দিল-_“বটন হোলে”, 
পকেটে, হাতে সেই ফুল লইয়া গৃহে ফিবিল। | 
হঠাৎ পলাব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল--পলা যেন পড়িয়া 


যায়--মবিস পলাকে কোলে লইয়া হোটেলে ছুটিল__কি' 


সর্বনাশ । 
পাঁইতেছে। 

পবক্ষণে মরিস অতি কষ্টে হোটেলওয়ালাকে এক 
ডাঁক দিয়! পলাব পার্থ চলিয়া পড়িল-_-উভযেবই একই 
পীড়া একই লক্ষণ | 

হোটেলওয়ালা' একে পাঁড়াগেঁয়ে-_তায় মূর্খ_সেই তে! 
ইতঃভ্ৰষ্ট ততো নষ্ট গৌঁছেব হইয়া পড়িল। উপায় কি? হঠাৎ 
মনে পড়িল গ্রাসেব বুদ্ধ মুন্সী পিয়াবম্‌ বোধ হয় কিছু কবিতে 
পাঁবিবে। 

সৌভাগ্য বশতঃ পিয়াবস্‌ বাড়ীতেই ছিলেন--তিনি 
ছুটিয়া আসিলেন। ঘবে সেই ফুলের ছড়াছডি। ঝঁটিতে 
ফুলগুলি দুবে জানাল! দিয়া ফেলিয়া দিয়া হোটেলওয়ালাকে 
" ইঙ্গিতে দানাইলেন যে উভয়েবই সময় নিকট | 

পিয়াবস্‌ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন যদি কোন ওষধেব 
কথা মনে পড়ে। হঠাৎ তিনি একটা পাত্র লইয়া! বান্নাঘবের 
দিকে ছুটিলেন। মনে পড়িল দুধ অনেক খানি কবিয়া 
খাওযাইতে পারিলে এ বিষেব প্রতীকাব হয়। বান্াঁঘবে দুধ 
নাই-_ক্ষুদ্র-পল্লী, বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধানে যে “ছুধ পাইলেন 
তাহাতে বড় এক গ্লাস হইল। একজন বাঁচিবে-_ঈশ্বব্কে 
ধন্যবাদ দিলেন। 

এক এক লাফে ২া৩টা কবিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পিয়াবস্‌ 
উপরে উঠিতে লাগিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাহাব মনে 
পড়িল--কাহাকে দিবেন? কাহাকে বাচাইবেন। মতি 
স্থিব কবিতে না পাবিয়া তিনি সেই বিছানাব সমীপবর্ত্ী 


এ বে বিষপানেৰ সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ 


হইয়া বলিলেন যে আমি এই দুধটুকু পাইয়াছি- দুজনে ' 


ভাগ কৰিলে কাহাবও প্রাণ রক্ষা হইবে না। একজনের 


প্রবামী--আৰণ, ১৩১৬ । 


‘বলিল--“ন| তোমায় ইহা খাইতেই হইবে। 


লজ! 


"প্রাণ বাঁচিতে পাবে- সুতবাং যে হয় একজন এই দুধটুকু 


খাঁও--আমি চেষ্টা কবিয়| দেখি যদি আবও পাই। 

পিয়াবস্‌ চলিয়া আঁপিলেন-_মবিস অতি কষ্টে গ্লাসটা 
ধবিয়া বলিল “পলা-_পলা-_-শীন্র এটুকু খাঁও।” পলা ' 
মৃত্যুহন্ত্রণায় কাঁতব_ তাঁহার সোনাব বর্ণ কালি হইয়া 
গিয়াছে-_সে অতি কষ্টে বলিল--“না তুমিই খাও” 1 

মবিস এবাৰ উঠিয়! বসিল-গীস পলাব মুখেব কাছে 
ধবিষ! ষতদূব সম্ভব দৃচতাব সহিত -বলিল-_“আমি বলছি ' 
তুমি খাও। আমি খাঁবনা--তোমীব চেয়ে আমি শব্ধ 
পিয়াবসেব ফেবা পর্য্যন্ত আমি খুব থাকিতে পাবিব--তুমিই 
খাও?” 

পলা, ধীরে ধীবে অতি কষ্টে মবিসের হাত ধবিয়া 
বলিল “না! না! প্রিয়তম । আমি ঠিক বলছি আমি খুব 
দেবি কবতে পাঁবব। আঁগেব “চেয়ে এখন আমি অনেক 
ভাল বোধ করিতেছি__প্রিয়তম তুমিই খাও” 

এবার কীদ কাদ হুইয়! মবিস বলিল “পলা-_প্রিয়তমে-_ 
আমাকে কেন তুমি খেতে বলছ? তুমিই থাও। প্রতি- 
মুহূর্ত ত মূল্যবান-স্খাঁও, খাও, শীস্ খাও?” 

পলাও অতি কাতিরকণ্ে বলিল “প্রিয়তম, আমাৰ কথা 
বাখ-_আমাব জীবন অপেক্ষা তোমাৰ জীবন কত মূল্যবান । 
সংদাবে তোমাৰ অনেক কাৰ্য্য আছে--আমাঁব জীবন 
কেবল তোমাব নিকটই মৃল্যবান-_ তোমাৰ জীবন পৃথিবীব 
নিকট মূল্যবান ৷” 

মবিস এবাঁব চীৎকাব কবিয়া বলিল “হা ভগবান ! পলা . 
-_পলী--কি অনর্থক বাক্য ব্যয় কবিতেছে ? প্রতিমুহূর্ত ষে 
মূল্যবান তা কি বিস্বৃত হইতেছ ?. তুমি ত বুঝিতে পার 
ষে তৌমাব জীবন বিপন্ন কবিয়া আমাব জীবন আমি 
বাখিব না 1” 

পলাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তব কবিল “তুমিই কি মনে কর 
আমাব এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতকর জীবনের জন্য তোমার জীবন 
বিপন্ন করিব? এই কি ভালবাসাব প্রতিশোধ ?” মরিস 
তুমি কি 
বোঁঝনা যে তোমাব কষ্টে “আমাৰ কত কষ্ট হইতেছে? 
পলা- প্রিয়তমে__ আমাব শেষ অন্থুবোধ বাখ--দুরধ 
খাঁও |” 


৪র্থ সংখ্যা tl 


রবি ভি না প্রাণ না রাখিয়া 
আমাব প্রাণ বাখিব ? তুমি কি বোঝনা যে তোমাব বিহনে 
আমাৰ ভবিষ্যৎ জীবন কি বিষময় হইবে ?” 
০ মবিস আবাব শুইয়! পড়িল__বলিল প্ঠিক। ঠিক! 

তুমি যাহা বলিলে ঠিক | আমি ত তাহা ভাৰি নাই__একের 
অভাবে অন্যেব বাচিয়া . থাকাঁত অসম্ভব_বেশ দুজনেই 
মরিব ৷” 

পলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল-_“বেশত ছুজনে এক- 
সঙ্গেই মবি সেই ভাল। এ মৃত্যু কত.স্থখের । . প্রিয়তম, 
কাছে এসো, আবও কাছে এসো, আবও আবও !” 

দুধ পড়িয়! থাঁকিল। 

ঙ্গ রঙ স্ন চর 

ভাক্তাব সঙ্গে কবিয়া পিয়ার্স ফিরিয়া আসিয়াছেন--ঘবে 
মাইয়া ছুজনে দেখিলেন দম্পতিব নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়েনা । 
_ পৰীক্ষা কবিষা দেখিলেন জীবনদীপ তখনও নির্বাণ হয় 

নাই। 

টেবিলেব উপব দুধ দেখিয়া ডাঁক্তাব ও পিয়ার্স উভয়ে 
উততযেব মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। পবে, ডাক্তারেব 
* কৌশলে ও ভগবানের ক্পাষ দম্পতি আবাঁব জীবন লাভ 


* করিল। 


পককেশী অঁক্তার ও ততোধিক পক্ধকেশী মুন্সী দুজনেই 
স্বীকাব করিলেন যে এবপ ভালবাসা তাঁহাবা কোন দিন 


দেখেন নাই, বা এপ ভাঁলবাসাব কথা কোন দিন 
শোনেনও নাই । 


বিরান 


পপি 


পাট বা নালিতা। 


চতুৰ্থ অধ্যায়_পাট কাটা ও পণ্য আস প্রস্ততপ্রণালী । by 


হজ পাট কাটিবার উপযুক্ত সময় । 
সাধাবণ ভাবে কলা যায যে আউসি পাট আযাঢ় মাসে কাটা 
আবস্ত হইয়া শ্রাবণ মাসে শেষ হয়, এবং আমনিয়া পাট 
ভাদ্র মাসে কাটা আবস্ত হইযা আশ্বিন মাসে শেষ হষ। 


যে সকল স্থানে জল কম হয় সেই সকল স্থানেব পাট _ 
৮ 


পাট বা নালিতা। 


২৬৭ 
(যেমন উত্তবাঞ্চলে বংপুব দিনাঙ্গপুব প্রভৃতি স্থানেব 
পাট ) অন্তান্ত স্থানেব তুলনাষ অনেক পূর্বেই কাটিহাঁব 
যোগ্য হইয়া থাকে। পাট কি পৰিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইলে কাঁটিবাব যোগ্য হয়, এ সৃত্বদ্ধে নানা প্রকাঁব 
মতদবৈধ দৃষ্ট হয়। আমাদেব দেশে পাট গাছে ফুল ধরা 
অবধি, পাঁটেব ফল অর্দপক হওয়া পর্যাস্ত কালই পট 
কাটিবাঁব উপযুক্ত কাল বলিয়! পরিগণিত। ফুল ধরিবাব 
পুর্বে কাটিলে যে পাট প্রস্তুত হয় তাহার আস বেশনেব 
মতন চিক্কণ ও মন্যণ হয় বটে, কিন্তু সে খ্বাস ওজনে কম 
হয় এবং সহজে ছি'ড়িয়া যায় । আবাঁৰ ফল ধরিলে দর 
পাট কাটিলে যে স্বাস প্রস্তুত হয়, যদিও তাহ! ওজনে 
অধিকতব এবং অধিকতব শক্ত হয়, কিন্ত আঁশ মোটা ও 
কর্কশ হয়। মোটামুটি বোধ হয় ক্ষেত্রেব পাটগাঁছ গুলিত্তে 
কলি ধরিয়া যখন তাঁহাব অধিকাংশ ফুল ফুটিয়া যায় তখনই 
পাঁট কাঁটা সর্বাপেক্ষা অধিক লাঁভজনক। একথা মনে 
রাখ! কর্তব্য যে সব গাছে এক সময়ে কলি ধরেন! কি ফুল 
ফোটে না। অথচ পাট কাটা একবার আবস্ভ কবি 
তখনই শেষ কবিতে হয়। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে অধিকাঁহণ 
গাছে ফুল ফুটিলেই পাট কাটা হয়। আবাব ঢাকা অঞ্চলে 
অধিকাংশ গাছে ফল ধবিলে পাট কাটা হয়। কৃষক- 
সমাজেব অভিজ্ঞতাব ফল দৃষ্টে বলা যায় যে পাট গাচ্ছে 
ফুলেব কলি হওয়া অবধি পাঁটেব ফল অর্দপক্ক হওযা 
পর্যন্তই পটি কাটিবাব উপযুক্ত সময়, এবং এই কালেকই 
যত পূর্ব ভাগে পাট কাটা যায় আঁস ততই বেশমেব মতন 
চিক্কণ ও মস্থণ হইবে, কিন্তু ওজনে কম ও ভঙ্গ-প্রবণ হইবে । 
আবাব এই কাঁলেব যত শেষ ভাগে কাটা যায় পণ্য আঁস্রে 
ওজন ততই বেশী হয় কিন্ত আস মোটা ও কর্কশ ও শক্ত 
হয়। পণ্য আঁসেব ওজন বেশী হইলেই কৃষকেরও অধিব- 
তব লাভ হইবার সম্ভাবনা । আবার পাট কাটিবাব লোক 
পাওয়া না পাওয়াব উপরেও পাট কাটাব সময় কতকটা 
নির্ভব কবে। . 

২২। পাট কাটার সরকারী পরীক্ষা ৷ 

কি পবিমাণ বিকাশ লাভ করিলে পাট গাছ কাটিবাব্র 


উপযুক্ত হয়, তাহা নির্ধাবণ কবিবাৰ জন্য সবকাব পক্ষে 
কিছু কিছু পৰীক্ষা কবা হইয়াছে। কৃষক সমাঁজেব অভাব 


২৬৮ 
পর্যালোচনা কবিয়া পাট চাঁষেব উন্নতিব জন্য বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলন দ্বাবা কৃষক সমাঁজেব অবস্থার উপযোগী দেখিয়া 
উপায় সকল উদ্ভাবন কবা আমাদের প্রধান কর্তব্য। তাহা 
যতদূর কবা হউক আব না হউক-_বিলাতেব পাট ব্যবসায়ী- 
দিগেব অনুবেধে সবকাব পক্ষে পাট সম্বন্ধে সময়ে সময়ে 
কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 'অন্ুশীলন করা হইয়াছে। কিন্ত 
তাহা এত অকিঞ্চিংকব যে তাহার সাহায্যে কোন স্থিব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সরকাবী অর্থ নৈতিক 
বিভাগের প্রধান সচিবেব ( Economic Reporter ) 
অধীনে পাঁট কাটাব উপযুক্ত অবস্থা নির্ণয় বিষয়ে একবাব 
অতি সাঁমান্ত মাত্রায় পৰীক্ষা হইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে 
তাঁহার সাব মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল | ' 

কে) ফুলেব কলি জন্মিবার অব্যবহিত পূর্বে কতক- 
গুলি পাটগাছ কাটিয়া, চাবদিন স্ত,প কবিয়া বাধিয়া পরে 
পাঁভাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিষা দিষা জলে ভিজাইফ! ১৪দিন 
বাখা হইয়াছিল-_তাহাঁব পর আবাস প্রস্তুত কব! হয়। 
তাহাতে দেখ! যায় «মণ কাণ্ড হইতে /১২ সের কোমল 
রেশমেব মত চিন্ধণ উৎকৃষ্ট পাট পাওয়া যায়। (খ) 
কতকগুলি গাছ ঠিক্‌ ফুলেব কলি হওযাব পৰ কাটিযা 
পূর্কাবৎ ও দিন শপে বাখিয়া পাতা ঝাডিয়া ফেলিযা জলে 
ভিজাইয়৷ আস: প্রস্তুত কব! হইয়াছিল। এঁস্থলে গাছগুলি 
২০দিন ভিজিবাব পব আস ছাড়াইবাব যোগ্য হইয়াছিল, 
এবং ইহাব ৫মণ কাঁও হইতে /১৪॥০ সাঁডে চৌদ্দ সেব 
উৎকৃষ্ট পাট পাওয়া, গিষাছিল, কিন্তু কলি হওয়াৰ পূর্বে 
কাট! পাট অপেক্ষা তাহা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট। (গ) কতক- 
গুলি গাছ ফুল ফুট্বাব পব কাটিয়া পূর্ব্ববৎ ৪দিন স্তপে 
রাখিষা পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া আঁস বাহিব 
কবা হইযাছিল। এস্থলে ২২দিন ভিজিবাঁব পব তাস 
ছাঁড়াইবাব ষোগ্য হইয়াছিল, ও ইহাব «মণ কাণ্ড হইতে 
তেরসের মাত্র পাট পাঁওষা গিষাছিল এবং পূর্কেব পাটগুলিব 
তুলনায় এ পাট কিঞ্চিৎ নিকবষ্ট এবং মোটা। (খ) কতকগুলি 
গাছ ফল ববিবামাত্র কাটিযা পূর্ব ৪ দিন স্ত,পে বাখিয়া 
" পাতা ছাড়াইয়া জলে ভিজাইষা আঁস বাহিব কবা হয়। 
এস্থলে ২১দিন ভিজাইতে হইয়াছিল, এবং ইহাবও ৫মণ 
-. কাণ্ড হইতে তেবসেব নিকৃষ্ট মোটা পাট পাওষা গিয়াছিল। 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


ডে) আবাব কতকগুলি গাঁছ ফল পাঁকিলে পৰ কাটিয়া 
ূর্ববৎ ৪ দিন স্ত.পে রাখিয়া পাত৷! ছাঁড়াইয়৷ জলে ভিন্রাইয়। 
আস বাহিব করা হয়। এস্থলেও ৫ মণ পাট হইতে অতি 
নিকৃষ্ট এবং মোটা তেবসেব পাট পাওয়! গিয়ছিল। এই 
সবকারী পবীক্ষার ফল দৃষ্টে এই মীমাংসা কবিতে হয় যে 


“ফুলের কলি ধরিবাব পর এবং ফুল ফুটিবাব পূর্বেই 


পাট কাঁটিবাব উপযুক্ত সময়। তবে হুএকবাঁবের পরীক্ষার 
ফলেব উপবে কোনবপ সিদ্ধান্ত কর! কৃষিশান্ত্রসঙগত 'নষ। 
হইতে পাবে উক্ত পৰীক্ষাব বিযয়ীভূত কাওগুলিব শাখা 
প্রশাখার পবিমাণ সমান ছিল না, অথবা কোনটা হয়ত 
অতিবিক্ত ভিজিয়া আঁস পৰ্য্যন্ত পচিতে আরম্ভ কবিয়াছিল। 
এইরূপ পৰীক্ষা অন্ততঃ ১০১৫ বাব করিয়া! তাঁহা হইতে 
একটা গড়পড়তা ফল হিসাব কবিযা লইলে তাহা কথঞ্চিৎ 
গ্রহণযোগ্য হইতে পাবে। তবে পূর্বেও বন্িয়াছি এদেশেব 
কৃষি নিতান্ত “অশিরফশিবঃব্যথাব”ই অভিনয় মাত্র। 
অর্থনীতি সচিবেব (Economic Reporter) মীমাংসাব 
সহিত আমাদেৰ অভিজ্ঞ কৃষকদিগেব মীমাংসাঁৰ সামঞ্জস্ত 
হইতেছে না। তিনি বলিলেন কলি ধরিয়া ফুল ফুটিবাব 
পূর্বে কাট_অভিজ্ঞ কৃষক বলিবে ফুল ফুটিলে পব ফল 
পাকিবাব পূর্বে রাট। ক্ষিবিষয়ক সমস্ত পরীক্ষাবই শেষ 
ফল কৃষকদিগেব লাভালাভেব উপবে নির্ভব কবে। যতদিন 
না কৃষকেরা নিজেব লাভালাভ দৃষ্টে পরীক্ষা কবিয়া সবকাবী 
কর্মচাবীদেব সিদ্ধান্তেব অনুকূলে বা! প্রতিকূলে আপনাঁদিগেব 
বাষ প্রকাশ কবিতেছেন, ততদিন কৃষিবিভাগেব বহুব্যয়- 
সিদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল "পুস্তকে স্থাপিত! বিষ্ভাব” স্তাষি চিরদিন 
নিক্ষলাই থাকিয়া যাইবে । অন্তান্য দেশেব ন্াষ আমাদেব 
দেশেও কৃষি বিষয়ে কৃষকবৃদ্দেব রারই হাঁইকোর্টেব বাষ 
অপেক্ষা অধিক সম্মানার্ধ। যাহাদেব নিজেব স্বার্থের সহিত 
পৰীক্ষাফলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথবা যাহাদের 
বান্ধা বেতন স্ব স্ব কৃত পরীক্ষাফলের যুক্তিযুক্ততাঁব উপব 
নির্ভব করে না সেবপ লোকেব কৃত ২১ টা পৰীক্ষা * 
ফলেব উপরে কতদুব আস্থা স্থাপন কবা যায় তাহা কৃষক- 
সমাঁজই বিবেচনা করিবেন। এইরূপ অবস্থায় কলষকেব 
অভিজ্ঞতার উপবে নির্ভব কবিয়া আমাদেবও বলিতে হয় 
ফুল ফুটিবাব পবই পাট কাটিবাব উপযুক্ত সময় । 


ঘর্ঘ সংখ্যা | ] 
২৩। পাট কাঁটা । 


পাট গাছ কাঁটিবাব সময় মাঁটিব উপবে কাণ্ডের ২৪ 
আঙ্গুল বাদ দিষা কাটিলেই ভাল হয়, কারণ কাণ্ডের নিম্নতম 


"ভাগে এক প্রকাব শিকড়গুচ্ছ জন্মে, সে গুলি বেশী থাকিলে 


সি 


পাটের বাঁজাব দব কম হয়। মিঠা পাট গাছ সর্বত্রই 
কাটিতে হয়, কিন্ত তিতা পাট গাছের জমিতে অনেক সময় 
এত বেশী জল থাকে যে তাহ! কাটিয়া সংগ্রহ করা কঠিন। 
এজন্য দে সকল স্থলে পাঁট গাছ না কাটিয়া টানিবা উৎপাটন 
করাই সুবিধ৷। আবার যাহাদেব ভাল ডুব দিবাব অভ্যাস 
আছে তাহারা অধিক জলের পাঁটও ডুব দিয়া দিয়াই 
কাটিয়া থাকে। পাট কাটিয়া সমান লম্বা বা সমান 
পৰিপক দেখিয়া কাগুগুলি পৃথক ভাবে ত্বাটি বান্ধিলেই 
ভাঁল। তাহাতে আঁস প্রস্তুত কবিতে অনেক বেশী 
সুবিধা হয়, কাবণ পরিপক্ক গাঁছগুলি উপবুক্তবূপ পচিতে 
কচি গাছ অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, এবং পবিপন্ক ও 
কচি গাছ একই আটিভে বান্ধিয়া পচাইলে- পরিপক্ক গাঁছ- 


আ গুলি উপযুক্ত মাত্রায় পচাইতে হইলে সেই সময় মধ্যেই 


কচি গছ গুলি অতি মাত্রায় পচিয়া তাহার আস গুলি 
একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁৰ। আবার পাট বিক্রীব সময়ও 
লম্বা পাঁটেব সহিত বেশি কম লম্বা পাট মিশ্রিত না থাকিলে 
বাজার দবও বেশি পাওয়া যায়। পাটক্ষেত্রে কি তাহার 
নিকটে যদি একটু শুষ্ক জমি থাকে তবে সেই গু জমির 
উপবে কাণ্ডেব আঁটিগুলি একত্রে স্তপ কবিয়া ২৪ দিন 
বাখিয়া দিলে ভাল হয়। যদি শুক্ষ জমি না থাকে, এবং 
জল এক হাঁতেব কম গভীর হয়, তবে আটিগুলি 
খাড়া করিষ! গোড়াব . দিক নীচে রাখিয়া ১০/১৫-হাত 
বেড়ের এক একটি খাড়া স্ত,প কবিয়! ২৪ দিন বাঁখা 
উচিত। এইরূপ ভাবে গোড়াটা অল্প জলে ২৪ দিন আগে 
পচিতে আরম্ভ করিলে ভালই হইবে। কাবণ গোড়ার 
ভাটা বেশি শক্ত এবং পচিতে বেশি সময় লাগে। অনেক 
> সময় গোড়ার অঁ:স ছাড়াইবাঁব যোগ্য হইতে হইতে আগার 
দিকের আঁস পচিতে আরম্ভ কবে। পাঁট কাঁটিয়া এইরূপ 
ভাবে ২1৪ দিন স্ত.প কবিয়া রাখিলে একটু সামান্ত বকম 
পচন ক্রিয়া (fermentation) আবস্ত হয়, বাহার ফলে 
পাঁতীগুলি নবম হইয়া নিজ হইতেই খসিয়া পড়ে অথবা 


পাট ৰা নালিতা। 


২৬৯ 
সামান্ত বকম ঝাড়া দিলেই বিয়া পড়িয়া যাঁয়। তাহাতে 
পাতা পচাব দাগ লাগিয়া পাঁটেব বং নষ্ট হইবাব আশঙ্কা 
থাকে না.। কাণ্ডে আঁটির আয়তন কমির়া এবং বোঝা 
পাতলা হইয়া জলে ভিজাইবাব পক্ষেও সুবিধা হয়। কিন্তু 
পূর্ব্ববান্গলাব অধিকাংশ পাটেব জমিই পাট কাটার সময়ে 
অনেক জলেব নীচে থাকে । এই সকল স্থলে পাট কাটিয়া 
২1৪ দিন একত্রে স্তূপ করিয়া বাখা চলে না । পাট কাটিষাই 
পাতা সহিত আটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হুয়। তবে লম্বা 
পৰিপক্ক বা এবং খাট বা কচি কাণ্ডের আটি পৃথক পৃথক 
কবিয়া বান্ধিতে পারিলেই ভাল | যাহা হউক পাতা সহিত 
পচাইলে পাঁতাব দাগ লাগিয়া পাটেব রং খাবাপ হইবাঁব 
আশঙ্কা থাকে। তত্তিনন পাতা! ছাবা আটিব আযতন এবং 
আবর্জনা বৃদ্ধি হওয়াতে অতি মাত্রায় পচিয়া পাটেব আস 
পচিবাঁব আশঙ্কা এবং আস বাহির কবিবাঁব পবিশ্রম ও 
কতকটা বাড়িয়া যাঁয়। 
২৪। জল ও পচনক্রিয়া। 

জলে পচাইয়৷ আস ছাড়াইবাঁর প্রথা অতি আদিমকাল . 
হইতে পৃথিবীব সর্বত্র প্রচলিত। আমাঁদেব দেশে কোষ্টা 
ও সন পাট সম্বন্ধে এবং ইউরোপে তিশিব (8৪) এবং 
ভাঙ্গের (5::2) পাট . সন্বন্ধে আঁশ ছাড়াইবাব জন্য এই 
গ্রণালীই অতি প্রশস্ত -বলিয়া পবিগণিত ছিল। বান্মীকির 
বামায়ণে হন্মানেৰ লঙ্কাদাহনেব সময় তাহাব লেজ জড়াই- 
বার জন্য সন এবং কোষ্টা পাট ব্যবহাবেব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
হনুমান বলিতেছেন “ততন্তম্ত বচঃ শ্রত্ব! মম পুচ্ছং সমস্ততঃ। 
বোষ্টতং সনববৈশ্চ পট্টেঃ কার্প সিকৈস্তথা ॥৮ (১৫২-৫৮ অঃ 
সুন্দবাকাগ)। তাহাতে অনুমান হয় যে সন এবং পাটেব 
আঁস প্রস্তুত করিবাব জন্য তখনও এই প্রথাই প্রচলিত 
ছিল। অবস্ত এস্থলে পট্টশব্দে মেষ্টা পাটকেও বুঝাইতে 
পাবে। নালিতাব কি সনেব কি মেষ্টা কি তিসি ইত্যাদিব 
কাণুগুলি জলে ভিজাইলে তাহাতে এক প্রকার উদ্ভিদণু 
(bacteria) বিকাশ পাইয়া পচন ক্রিয়া (fermentation) 
আবস্ভ হয়। এই জাতীয় উদ্ভিদণু গাছের আস অংশের 
বেষ্টনকাবী বন্ধলেব নানা প্রকার পদার্থ মধ্যে_যখ! তৈল, 


(fats) মম (waxes), আঁট! (ums), বজন (resins), 


এবং কষাষ (pectin b০d৭i০5) পদার্থ মধ্যে একপ্রকার 


২৭০ 
রাসায়নিক পবিবর্তন উপস্থিত কবে। তত্ঘাবা৷ সে সকল 
পদার্থ দ্রবনীষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জলেব সঙ্গেই অনেকটা 
চলিয়া যায়, অথবা বায়বীয় আকাব ধাবণ কবিয়া বুদবুদ 
বপে উড়িয়া যায় । এই ব্যাপারকেই আমরা চলিত ভাষায 
পচানি ( fer৷েentalfi০৷ ) বলি। ইহাতে আসগুলি 
শিথিল ও পবস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। তাহাঁৰ পৰ আঁস- 
গুলি ছাড়াইয়া ধুইয়া রৌদ্রে এবং বাতাসে শুকাইলে সেই 
আঁ আরও পরিষ্ষাব হয় (51990171081 পচন ক্রিয়াব 
প্রথম আঁবস্তে যে জাতীষ উদ্ভিদণু প্রকাশ পায় তাহাবা 
পাঁটেব আঁসেব কোন অনিষ্ট কবে না। কিন্ত অধিক দিন 
জলে বাখিয়া পচন ক্রিয়াব ঠিক্‌ মাত্রা অতিক্রম করিলে 
অপর একপ্রকাব অনিষ্টকারী উত্তিদণু বিকাশ লাভ কবে 
এবং সেগুলি পাটেব আঁসও পচাইয়া নষ্ট কবে। পচাইবাব 


. জন্য পাটেব কাণ্ড ২৩ হাতের বেশি গভীব জলেব নীচে. 


বাখিতে হয় না, কারণ ২1৩ হাঁতের বেশি গভীব জলেব নীচে 
" এই পচনকারী উত্ভিদণুব বিকাশ হয় না। আর যে জলে 
পাঁট পচাইতে হয় তাহাতে লৌহের অংশ না থাকাই ভাল 
কারণ তাহ! হইলে পাঁটেব বর্ণ পরিষ্কার হয় না। পাট 
পচাইবার জন্য লোনা জল অপেক্ষা মিঠা (soft ০: sweet) 
জল ব্যবহার করাই ভাল, এবং সেই জলে চুণের ভাগ 
বেণী থাক! উচিত নয়, কাবণ চূণে আস খাইয়া ফেলে। 
মিঠা জলে এবং গবম বেশি পড়িলে এর পচনকাৰী উত্ভিদণু 
_সন্বর বৃদ্ধি পাইয়া পচন ক্রিয়া সত্বর সমাধা কবে। লোনা 
জলে; কিম্বা বেশি শীত পড়িলে, এ পচনকাবী উদ্ভিদণু- 
সকল সত্বব বিকাশ পায় না এবং পচন ক্রিয়া সমাধ| হইতে 
বিলম্ব হয় । আমবা সর্বত্রই দেখিতে পাই জল এবং উত্তাপ 
৭৫" হইতে ৯৫' ফ ই বিশেষ উপযোগী দেখা যায়। সোঁত 
জলে সেই সকল উদ্ভিদণু বিকাশ হইয়াও সোতেব সঙ্গে 
অনেকটা চলিয়| যায়। এ জন্য স্রোত জল অপেক্ষা স্থির 
জলই পাট পচাইবাব পক্ষে অধিক উপযোগী । লোনা 
জলেব প্যায় আঁত জলে ভিজান পাটের বর্ণও তত 
' পবিষ্ষার হয় না। স্রোত জলে ভিজান নালিতার 'ভুব 


বাঁ স্ত,পেব বহিভাগস্থ পচনকারী উদ্ভিদণুই অধিক পবিমাণে - 


শ্রোতের সঙ্গে চলিয়া যায়। এ জন্তই সেই স্ত,পেব ভিতবেব 
গাছগুলিব পচন কাৰ্য্য আগে শেষ হয়, বহির্ভাগস্থ গাছগুলি 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৬। 


- [৯ম ভাগ। 
পচিতে বিলম্ব হয । এমন কি বহির্ভীগন্থ গাছগুলিব পচন 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিতে গেলে ভিতবের গাছগুলি অতি 
মাত্রার পচিয়া অহাব ত্বাস পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই 
কাবণে আঁতজলে পাট পচাইতে হইলে সময়ে সময়ে 
স্তুপ ভাঙ্গিয়া ভিতরেব গাছ গুলি আঁস আগেই 
ছাঁড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে শ্রম এবং ব্যয় বাহুল্য 
অনিবার্ধ্য। কর্দামাক্ত ময়লা জলে নাঁলিত!, ভিঞ্জাইলে 
পাঁটেব বং ধূসব বর্ণ হয়। মোটামুটি যতদুব সম্ভব 
পবিফাব, মিঠা (501 and 5৮৪61) এবং স্থির জলে পাট 
ভিজানই বিধি। তবে কাটা নালিতার বোবা! এত বেশি 
যে তাহা দূরে আনা নেওয়া পোঁষায় না। নিকটে যেরূপ 
জলই পাওয়া যায় তাহাতেই ভিজাইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেব 
বিধি নিষেধ মানিয়া চলা! খবচেব দিক দেখিলে কৃষকের 
পক্ষে পোষায় না । পুকুব, সড়কেব ধাঁবের ঝিল, খাল ও 
বিল ইত্যাদিতেই পাট ভিজাইতে হয়। . 

এস্থলে ইহা বল! আবশ্যক যে জলে ভিজাহিয! নালিতাঁৰ 
স্বাস ছাড়াইবাব এই অতি পুরাতন প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট | 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারাও এই প্রণালীর কোন বিশেষ 
উন্নতি সম্ভব হুর নাই। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক যত্বের পর 
তিসির (flax) ও ভাঙ্গের (05710) ত্রাস বাহিব করা 
সম্বন্ধে এই পুবাতন প্রথান্যাধী পচন প্রণালীব অনেকটা 
সময় সংক্ষেপ কবিতে পাবিয়াছেন। পুকুবের পৰিবর্তে 
বড় বড় কাঠেব পাত্রে গরম জলে (75°F ০ 95° ) 
কাগুগুলি খুব প্যাক্‌ কবিয়! ভিজ্ঞাইয়া উপরে ঢাকুনি দিয়! 
বাখিলে ৫০৬০ ঘণ্টাতেই পচনক্রিয়া সমাধা হয়। যাহা 
হউক নালিতা পচাঁনিব সময় সংক্ষেপ কবা ' সম্ববে আজ 
পর্যন্ত কোন প্রশ্নও উঠে নাই এবং কোথাও কোন পৰীক্ষা 
কবাও হয় নাই। 


কৈফিয়ৎ | ৭ 
সবিনয় নিবেদ্বনম্‌ ; | 


বর্তমান আধা সংখ্যা প্রবাসীতে এই ক্ষুদ্র লেখকের “ উপকথা! ?” 
নামক একটা ক্ষুত্র গল্পের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। 
আমেরিক কবি অলিভার ওয়েঙেল হোম্সের “The old man 
dreams” নামক কবিতার অনুকরণে ইহা! লেখা হইযাছে বলিয়া 


ৰথ সংখ্যা এ 


২ ৯ সি ৩ 


সমালোচক মহাশয অনুমান করিয়াছেন। এ রনির নর 
নিবেদন এই যে, আমি উক্ত কৰিব ওঁ কবিতাটা কখনও পাঁঠ করি 
নাই। এরূপ কোন জাপানী গ্রল্প থাকিলেও আমি তাহ! জ্ঞাত , 


নহি। নিবেক্ছন ইত্তি। 
বশংবন্দ__ a 


প্রভবানীচরণ ঘোষ । 


ভ্রম প্রদর্শন | 


সমালোচন” পীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টা পাঠে যেরূপ 


অর্থ বুঝায় উদ্নাহ্রণে সে নিয়মানুযায়ী কাৰ্য্য হইতেছে না । যথা 


“রাজার জন্ম তারিখে তাহার রাজ্য প্রাপ্তির তারিখ কিম্বা তাহার 
স্ত্রীর জন্ম তাঁবিখ অথবা তাহার বিবাহের তারিখের অঙ্ক গুলির 


যোগফল যোগ করিলে তাহার পতনের তারিখ পাওয়া যায় *। 
* ১৭৭৩ত খ্ৰীঃ: অঃ 
৭১৮০৯ 


নুই ফিলিপের পতন ... 


* ১৮৪৮ 


= পূর্বোক্ত দিয়মাঁমুসারে ১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ সহিত রাজ্যলাভের তারিখের 
যোগফল যোগ করিল যে উত্তর হয় তাহার সহিত পতনের তারিখ 








ঠিক হয় ন|। যথা - 
জন্ম ১৭৭৩ খ্রীঃ অং. জন্ম ১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ 
2 be) ১ mn 
৮ ৮ 
বাঁজ্যলাভ 1৩ ু বিবাহ রর ু 
” ঝট ৯ Le) 
১৭৮৪ ১৭৯১ - 
দা ১৭৭৩ 





১৭৯১ 


উহার ভাষ! নি লধিতবপে লিখিত হইলে ঠিক হইত । যথা 


ব্রাজার রাজ্যলাভের তারিখে সহিত তাহা জন্ম ভাবিখ কিম্বা 
তাহার স্ত্রীর জন্ম তারিখ অখব| তাঁহার বিবাহের তাবিখের অঙ্ক 
গুলির ফল যৌগ করিলে তাঁহার পতনের তারিখ পাওয়া বার । যথা 








রাজযলাভ ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ব্বাজ্যলাত ১৮৩. খ্রীঃ অঃ 

> 33 ১ 23 

রাজার জন্ম 17৭ হ | স্বীরজন্ম 1৮ শ 

ও. ৮ ২ B 

ছ. ১৮৪৮ ১৮৪৮ 

১৮৩০ হী অঃ 
৯ 23 
বিবাহ | ” 
LE 





এন্‌, বি, বাগচী । 


প্রাপ্তপুস্তকের সং ক্ষিপ্ত পরিচয় । 


EE পিপি 5 


২৭১ 


+ পা a. ত পচ পাপী সি ক led 


দেবতা । 


মানবেব কোলাহল সুদুরে বাঁখিযা 
কেহ চাহে বনমাঝে বাস করিবারে, 
সেথায় নির্জন স্থানে একেলা বসিয়া 
পুজিবে হৃদয় ভ'রি বিশ্বদেবতারে ৷ 
তটিনী বহিছে যেথা কুলকুল ববে, 
কুস্থম ফুটিছে যেথা মধুব সৌরভে, 
বিহঙ্গ গাহিছে যেথা খুলিয়া পবাণ, 
পুজা তবে চাহে এবা সেইমত স্থান । 
আমি বলি ওবে ভ্রান্ত মিছে ভূল কব 
যেখানে দেবতা নাই সেথা খুঁজে মব। 
মাঁনব-দেবতা থাকে মানবের মাঝে, 
সহস্র মানব যেথা বত নানা কাজে, 
সহস্রেব সাথে যেথা আদান প্রদান 
দেবতা বাঁসেন ভাল সেইমত স্থান ! 
প্রীবসস্তকুমার দাস। 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


সাঙ্গি (প্রথম ত্ববক) _্রীহিমাংগুপ্রকাশ রা প্রণীত বুস্তলীন প্রেসে 
মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। ডবল ক্রাউন ৩২ পেজি ৩* পৃষ্ঠা । মূল্য ছুই 
আনা। ইহাতে কবিবর ববীন্দ্রপাখের “কণিকা” নামক কাব্যের খও- 
চিন্তাব অনুকরণে কতকগুলি পরম্পর নিরপেক্ষ খণডচিন্তা গছ্যে লিখিত 
হইযাছে। চিন্তাগুলি সর্বত্র বেশ হুম্পষ্ট হয নাই, ভাষাও সর্বত্র 
এইবাপ খণ্ড ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মোলায়েম নহে । দু-একটি চিন্তা 
মন্দ নয কিন্তু তাহাও কবিত্বে বাঁ দার্শনিকতে অমিষ! উঠে নাই । 

ধূলি (কোধকাব্য )_ প্রলঙিতলোচন দত্ত বিরটিত। প্রকাশক 
শ্রীবিজয়কুমার, সরকার, ১৩নং নবাবছি ওস্তাগরের গলি, কলিকাতা । 
প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত। ক্রাউন ২৪ পেজি ২১ পৃষ্ঠা। মুল্য আঁট 
আন।। পরম্পরনিরপেক্ষ স্লোক-সমুহ সংস্কৃত সাহিত্যে কোষকাব্য 
নামে অভিহিত হুয়। এই পুস্তিকায় একুশটি ক্ষুদ্র কুত্ৰ কবিতা! আছে-_ 
সবগুলিই পরমেশ্বরের উদ্দেশে লিখিত । শ্লোকগুলির স্থানে স্থানে কবিত্ব 
আছে-_সকলগুলিই নির্মল শাস্তভাবে পুর্ণ। রচনাঁও সহজ ও অচেষ্ট- - 
সপ্রাত ; দু-এক জায়গায় ছন্দের ধ্বনি একটু পঙ্গু হইয়াছে মাত্র। 
পুস্তকের ছাপা কাগজ অত্যুৎকৃ্ট; সুদৃপ্য আঁচ কাগজের মলাট ; রেশমী 
ফিতা দিষ। বাঁধ! । 

অশ্র" (গীতিকাব্য ) শ্রীবিজয়কৃ্ণ ঘোষ-প্রণীত। শ্রীস্বরেশচন্তর 
নন্দী-সম্পাদিত। কীচডাপাঁডা হইতে শ্রীপ্রমধনাথ মিত্র-প্রকাশিত। 
ডবল ফুলস্ক্যাপ যোঁডশীংশিত ১৩৮ পৃষ্ঠা । মুল্য বাবে| আনা । মেটকাফ 
প্রেসে মুদ্রিত । কতকগুলি সাধারণ কথা ও বিলাপ ছন্দে গ্রথিত 
হইয়াছে মাত্র। কোথাও কবিত্ব নাই; তবে ছন্দ রচনায় বেশ একটি 


২৭২ 


অবাধ প্রবাহ আছে। এজন্য যেখানে সাধারণ কথ! লেখা হইযাঁছে সে 
সব জায়গা! মন্দ হয় নাই; কিন্তু যেখানে যেখানে কবিত্ব বা দ্বার্শনিকত্ব 
করিবার প্রয়াস সেই সব স্থান অস্পষ্ট ও পাঠকেব কষ্টকব হইয়াছে, 
“পতিতা” কবিতাটি এক রকম চননসই হইয়াছে। কবি সহদদয়তার 
পরিচয় দিয়া বলিতেছেন 

“যে চায় ঠেলুক পায় তোদের, ভগ্গিনি, 

যে থাকে ঘৃণায় মুখ থাকুক ফিরার়ে ; 

যদ্বিও অভাগী তোরা পতিতা বমণী, 

তথাপি ঝরিবে আখি তোদের প্ররিয়ে।” 
কবি দারিত্র্যের মধ্য।দা বুঝাইয়! লিখিযাছেন 

“দারিদ্র যে কত শান্তি প্রেমের সংসারে, 

ভু কি বাবেক বসি ভেবেছিস তোরা ? 

দারিদ্র্য মহত্ব কত মানবে বিতরে, 

না বুঝে থাকিতে চাস এশ্বধ্যে বিভোর 1” 
কিন্ত-_ 

“প্রেমের অমর ছবি, পতিব্রতা ধনে 

- বিসৰ্জ্জিয়া লভিতেছ জীবস্তে মরণ 1” 
প্রভৃতি স্থলে ব্যাকরণ জীবস্তে মরণ লভিবাঁছে। “শেষ” কবিতাটি একটি 
হেঁয়ালি। কবি ইহাতে “কেমিকেল কবি যাবা” তাহাদিগকে গ্লেষ 
করিয়াছেন। চাঁলুনি সুচের ছিন্্র অন্বেষণ করিতেছেন ; যে কবি কবিত। 
লিখিতে "অশ্র”_ঢালিতেছেন তিনি বোধ হয আপনাকে কেমিকেল 
অপেক্ষা খাঁটি মনে করেন; কিন্তু আসাদেব বিচারের কষ্টিপাখব 
বলিতেছে-_ ূ 

“সোপা বপা নহে বাপা এ বেঙ্গা শিতল। 

ঘসিয়! সাঁজিয়! বাপা করেছ উচ্ছল ॥” 

অভিমন্থ্যবধ-__প্রমধুবানাথ সাহা প্রশধীত। প্রকাশক প্রীগুকদাস 

চট্টোপাধ্যায় । ডবল ক্রাউন যোঁডশাংশিত ২৫৫ পৃষ্ঠা । চেরি প্রেসে 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


নিকট আদ্ত হইতে পারে। একটি কুট উপস্থিত করিবার প্রস 
গ্রন্থকার এক অনাবস্তক দীর্ঘ আর্টহীন গল্প ফাঁদিয়া অনর্থক গ্রন্থকলেৰ 
, বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং পাঠকের বিরক্তিব কারণ হইয়াছেন। তিনি পুস্ত 
কের বিষয়ও বেশ পরিক্ষার করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। নুভ 
শিক্ষার্থীর নিকট অনেক স্থলই ছুবোধ্য রহিয়া পিয়াছে। ঘোঁডা 
চৌষটি ঘর ঘুরিবার নিরমটি অতীব দুবহ, তাহা হেঁয়ালির দ্বারা অসম্পূর্ণ 
বপে বুঝাইভে চেষ্টা হইয়াছে। অনাবস্ক কুপ্রী গল্পে পৃষ্ঠা না ভরিয় 
নিয়মগুলিকে বিশদ ও স্পষ্ট কবিয়া লিখিলে পাঠকের অধিকতর 

ও উপকার করা হইত। এ 


শিক্ষাকোষ-_প্রীপ্রাপধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, এলএলবি, 
সম্পাদিত । শ্রমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণ্ুত। এই বহু তথ্যসন্বলিত 
কোষের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে ব্যাকরণ, বর্ণবিস্তাস- 
শিক্ষা! ইত্যাদির সঙ্গে করকৌঠিবিচার, শিরোমিতিবিদ্ত। প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের প্রসঙ্গে এইসব আলোচনার অবতারণা 
কেন হইল আময়া ঠিক বুঝিতে পাঁরিলাম ন!। এবারকাঁর সংখ্যায় 
জ্ঞাতব্য বিষয় খুব কৌতুক ও শিক্ষাপ্রাদ; কিন্তু বর্ণনার ভাবা বড 
কর্কশ, অসংলগ্ন ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে বর্ণিত বিষ সহজে 
হাদযঙ্গম কর! কঠিন হইয়াছে । ভাষ! যথাসম্ভব প্রাঞ্রল বিশদ ও স্পষ্ট 
না হইলে এই কোষ প্রথমশিক্ষার্থীর কোনো! উপকা বেই লাগিবে না। 
আশা করি সম্পাদক মহাশয় ভবিষ্যৎ খণ্ড প্রকাশের সময়ে এবিষবে 
একটু মনোযোগ করিবেন। এই খণ্ডের সঙ্গে শিক্ষাকো|ষের এভিহাসিক 
চিত্র এবং কবকোন্ঠি ও শিরোমিতির একট! চার্ট দেওয়া হইয়াছে। 
এই চিত্রচার্টেব অঙ্কন যেমন কদর্য, লিখোগ্রাফের ছাপা ততোধিক 
বিত্রী। এমন অতি কুৎসিত চার্ট না দেওয়াই উচিত ছিল। অনেক 
এতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র তাহাদের বাঙ্গচিত্র (০8108519) হুইয়াছে। 
তাহাদিগকে ব্যঙ্গ বা হাস্তান্পদ করা অবশ্যই সম্পাদকের উদ্দেহ ছিল 


মুজ্িত। কাঁপডে বাঁধ! মলাট। মূলাস্দেড টাক! । ইহ! সপ্ত সৰ্গ? ন!। যাহা দশের কাছে ধরিতে হইবে, যাহ! পরকে শিক্ষা দিবার 


সমন্বিত কাব্য। অমিত্রীক্ষব, বল্পসিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর নানাবিধ ছন্দে 
সর্গেব পুর অর্গ রচিত হইযাঁছে। ইংরাজিতে একটা কথ! আছে যে 
Poets are born, not made; আমাদের কবি এই বাক্য মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করিতে বন্ধপবিকর। মিলেব জন্য সাথ! খৃ'ডিয়া বাংলাব 
রচনাপদ্ধতি ওলোট পালোট করিধ! ছাড়িয়াছেন। স্থানে স্থানে 
পদবিপর্য্যয়ে রচন! এমন জটিল ও দুর্বোধ্য হইযাছে যে কবিকে পুনরায 
পাঠশালাষ পাঁঠাইতে ইচ্ছা করে। এক বিষযে কবি খুব বাঁচাইযা 
চলিয়াছেন ; এতথানি রচনার মধ্যে কোথাও তিনি কবিত্রেব ধার 
ধারিবাছেন এমন অপবাদ কেহ জোর করিয়াও দিতে পারিবে না। 
কবির রচনার একটু পরিচয় যেখান সেখান হইতে তুলিয়া দিতেছি 
“হায়বে। বসন্তে যবে মধ্যাহ্ছে মধুর ববে 
কুজনে বসন্ত সখ! জন-মন মোঁহিযা ৷" 
(কুজনেস্কুজন করে, ইতি ভাষ্য )। 
“নয়নে অঞ্জন খণ্রনগঞ্জন, 
ভালে সুচিকণ সিন্ূর লেখা ৷” 
(খগ্রন-গঞ্জন অঞ্জন, না নয়ন?) 
এইকপ সর্ববত্র । 
সচিত্র দাবাখেল!--শ্রীফকিরচন্তর দত্ত প্রণীত । লোকনাথ কোম্পানি 
কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৭৩ পৃষ্ঠা । মুল্য ছয় আনা। 
ইহাতে দাবাখেলাব নিষদ লিপিবদ্ধ হইযাছে। প্রত্যেক বলের চাল, 
খেলার কুট ও বিবিধপ্রকারের পরাজয বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। 
* একপ ধরণের পুস্তক বাংল! ভাষায় নুতন; দ্বাবাখেলা-শিক্ষার্থীদিগের 


স্পর্ধী রাখে, তাহাকে যথাসম্ভব ভদ্ৰ আকারে উপস্থাপিত করা 
সম্পাদকের উচিত। আমাদের দেশে বটতলাব নৃত্যলাঁল শীলের ছাঁপ- 
মারা জ্ুপের দাগ-ওঠা বিচিত্রভঙ্গীর ছবিও চলে বলিয়া ষে, শিক্ষিত 
“লোকেও সেইপথ অনুসরণ করিবেন এমন বিডন্বনা আমরা সহ কৰিতে' 
অক্ষম । আজকাল চিত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হুইযাছে এবং সেই উন্নত 
চিত্রশিল্পেব প্রতি সাধারণের অনুবাগ জন্মানোই প্রবাসীর অন্যতম 
উদ্যেগ্য । প্রবাসীর প্রয়াস যে শিক্ষিত লোকের মনকেও এখন পর্য্যন্ত 
স্পর্শ কবিতে পারে নাই ইহাতে আমরা দুঃখিত হইতেছি। 

কেশব জ্যোতি- গ্রনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। কুস্তলীন প্রেস 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । চমৎকার মস্থপ পুরু কাগজে পবিপার্টি 
ছাঁপা ; অন্দর বীধা। ডিসাই অষ্টাংশিত ৭৫ পৃষ্ঠা । মুল্য দেড় টাকা । 


বিশুদ্ধ প্রাপ্ল। পদ্যোর মধ্যেও স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিক্ষট হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্ত ছন্দেব উপর কবির কর্তৃত্ব নাই; ছন্দ অবাধ 
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বিরোধী হইযাছে; এবং স্থানে স্থানে রি ফেনাইি উঠায় 
কষ্টপাঠ হইয়াছে। 
রাজকাহিনী- প্রঅবনীক্নাথ ঠাকুর প্রণীত রাজস্থানের গল্প: 
মেবার অংশ, প্রথম খণ্ড। হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত 
এবং কাস্তিক প্রেনে মুদ্রিত। ডিমাই অষ্টাংশিত ৮১ পৃষ্ঠা । লাল 
“কাপডে অতি নুনন্র বাঁধা । মুল্য বাবে। আনা । চিত্র-শিল্পনিপুণ 
অবনীন্রবাবু গল্প রুনায়ও তুল্য দক্ষতা দেখাইয়। যশস্বী হইযাছেন। 
গল্পগুলি শব্দসম্পঢছে বিচিত্র স্রন্দব ; মোলায়েম ও যথোপযুক্ত শব 
চযনে লেখকেৰ প্রভিন্নন্থী কেহ নাই। গল্পেব সকল পাত্রপাত্রীগুলিই 
জীবন্ত, ভাবে ভঙ্্িতি মনৌবম। গল্পেব-পাত্রপাত্রীগুলি যেন “চিত্রে 
নিবেষ্ত পবিকল্পিত সম্বযোগাঃ” গল্পগুলির মধ্যে বচনা-পাঁবিপাঁটা, 
চিত্র সৌন্দৰ্য্য, কাঁক-সাধুধ্য অপুর্ব উপম। এবং ভাঁব-বৈচিত্র একত্র 
সম্মিলিত হইযা কেমন একটি অতীত কল্পনালোকের স্বপ্নকুহুক 
বচন! করিয়াছে! কবাঁসী লেখক গতিয়েব বচনাধ ভিন্ন আব কুত্রাপি 
এমন নিপুণ শন্দচিত্রণ দেখি নাই। এই পুস্তক বঙ্গভাষাব গৌরবেব 
সামগ্রী, পরকে ভাঁকিবা দেপাইবাব সম্পদ হইল। ইহাব বিচিত্র 
নৌন্দর্যা পাঠ না কবিলে বলিয়া বুঝাইতে পাবিব না; উদ্ধৃত 
কবিযা সৌন্দর্য দ্খোইব এমন স্থানও আমাদের আযত্তার্খীন নহে। 
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ই তীহাব অর্থব্যষ সার্থক বলিযা মনে হইবে । পুস্তকের ছাপা, কাগজ 
বাধা সবই উত্তম; পাঁচখাঁনি মৌলিক চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তাহাৰ মধ্যে একখানি রঙীন। এই রঙ্গীন ছবি খানির ছাপা খাবাপ 
হইযাছে। অন্য হব গুলিব ছাপা পরিদ্ধাব হইযাছে। পুস্তকের 
মূল্য বেশি হয় নাই । মলাটেব উপব অবনীন্দ্র বাবুব পানী ছ্থাদেব 
বাংলা হ্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দৰ ও কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। 
ভাঁবতীয় বিদুষী__এমণিলাল গলঙ্গোপাধ্যাফ প্রণীত। হিতবাদী 
পুস্তকালয় হুইভে প্রকাশিত এবং কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত । ফুলস্ক্যাপ 
অষ্টাংশিত ১৫১ পৃষ্ট।। কাঁপডে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা । 
" মুল্য দশ আন1। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে ইংবাজপ্রভাবেব পূর্ব 
যুগ পর্য্যন্ত দীর্ঘকুলের মধ্যে যে সকল বিদুষী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রাদুভূ'্তা হইয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেক গুলির বৃত্তান্ত সংগৃহীত 
হইয়া এই পুস্তক গঠিত হইযাছে। আমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাত বন্ধ 
বিদুষীর আখ্যাধিকা একজ করিষ। গ্রশ্থবকাব ইহাই সপ্রমাণ কবিযাছেন ষে 
ভাবতীয নাবীসমাজ চিবকাঁল এমনই অজ্ঞ ও বহিঃনংসার হইতে বিচ্ছিন্ন 
ছিল না! গ্রস্থকাব্র যথার্থই বলিধাছেন, যে নারীদমাজেব অতীত 
* এমন উচ্জ্বল ছিল, ভাঁহার ভবিষ্যংও অন্ধকার নঘ। নারী আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাসবতী হইলে ঠাহারাও জ্ঞানে ও কর্মে পুকষের সহকাবিতা করিতে 
পাবিবেন। যাঁহাবা নান। উপলক্ষ্য ধবিষা আমাদের ভজ্জসদীজকে 
আত্মুশক্তিতে প্রবুদ্ধ কবেন তাহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এইবপ 
স্থ পাঠ করিলে আমাদের গৃহলক্্গণ আঝ্মশক্তি উপলব্ধি কবিতে 
পাঁবিবেন। ইহাব ভাষা সবল 'ও বিশুদ্ধ; স্থানে স্থানে বেশ কবিত্য়; 
বনু বিভুষীর আখ্যাস্বিকা বেশ বোমান্স-ধবণেব, গল্পেব মত ুখপাঠ্য। 
বাংলা নারীপাঠ স্বল্প পুস্তকের মধ্যে ইহা! শ্রে আসন অধিকার 
“করিবে ।. কন্তা, ভগিনী, পত্নী, সখী প্রভৃতিকে উপহাব দ্বিবাব যোগ্য-_ 
যোগ্য কেন, সকলের উপহাঁৰ দেওযা উচিত। 
“শিব্গী” সর্বত্র “শিবাজী” হইবে। চণ্ডিদ্দাসেব অন্মগ্রাম নানুর 
বাকুড! ছ্েলাষ নহে, বীরতূমে। এইবপ আরও কষেকটি ভুল আঁছে। 
সুদ্রা-রাক্ষন। 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় |. 


২৭৩ 
‘The Vedanta টি ilo relation to Modern Thought, 
by Sita Nath Tatt\abhusan. Parts 1 & 1. বঙগদেশের 
কোন সন্্রাস্ত ব্যক্তি ১৯** খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ত্ূবিষ্য! সভাব হস্তে 
কিছু অর্থ প্রদান কবেন - উদ্দেশ্য এই অর্থ ঘাব বেদী বিষচব কয়েকটী 
বক্তত! দেওয়া হয়। তত্বিদ্যা সভা! ত্রীধুক্ত সীতানাখ তত্বভূষণ 
মহশিষকে বক্তা নির্বাচন কবেন। তত্তুভূযণ মহাশয় এই সভায় 
ইংবাঁজীতে ১২টী বক্ততা দেন। প্রথম ছযটা বক্ত,ত। ১৯*১ সালেই 
প্রকাশিত হইযাঁছিল। সহৃদয় গীঠাপুরেব বাজার চেটায অল্পদিন হইল 
অবশিষ্ট টা বক্ততাও প্রকাশিত হইবাছে। সীতানাথ বাবুর গ্রন্থ বড়ই 
উপাদেষ হইযাছে, আমর! ইহা পাঠ কবিয! অত্যস্ত আলম্দিত হইয়াছি। 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক ব্যক্তিকে 72012] Basu 
Mallick Fellowship অর্পণ করিয়াছেন। কিন্ত সীতানাথ বাবুর 
ন্যায় কৃতবিদ্য বেদাস্তাভিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতকে যে কেন এ পর্য্যন্ত 
Fellowship অর্পণ কবা হয নাই ইহা! বডই ভাশ্চর্য্যের বিধয়। 
তবভূষণ মহাশ্যকে বক্তা নির্ববাচন করিলে হঁহাকে যে অনুগ্রহ কব 
হইত তাহা নহে, বিশ্ববিদ্যালয় নিজে উপকৃত হইতেন এক বঙ্গদেশও 
উপকৃত হইত । 
অনেকেই বেদান্তকে ধর্মগ্রস্থবপে ব্যাখ্যা করিয়ছেন কিন্তু কজন 
বেদাস্তকে দার্শনিক গ্রন্থবপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন? যিনি শাস্ত্র ও 
দর্শন একাঁধারে দেখিতে চাহেন, তিনি সীতানাথ বাবুব বেদান্তের ব্যাখ্যা 
অধ্যধন করুন। পাঠক মাত্রই ইহার গ্রন্থ পড়িয়া উপরুত হুইবেন। 
বেদ্বান্তের প্রকৃত মত কি -এ বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
মতভেদ চলিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয চিরকালই সতভেদ্‌ থাকিবে। 
সীতানাথ বাবু দ্বৈতাদ্বৈচবাদী এবং দ্বৈতাথৈত পক্ষেই তিনি বেদাস্তকে 


ব্যাখা! করিযাছেন। কিন্ত তাঁহাব সমুদ্র সিদ্ধান্ত আমব!| প্রকৃত ' 


সিদ্ধান্ত বলিযা মনে করি না। একটা দৃষ্টাত্ত দেওয়া ফউক। গ্রন্থকার 
বলেন, মানবাস্মা মুক্ত হইলেও দ্ৈতান্বৈত ভাবে ব্ৰহ্মে অবস্থিত থাকে। 
ইহ! যে ব্ৰহ্ম সুত্রেব মত এবং উপনিষদের কোন কোন স্থলেও যে এই 
মতই প্রকাশ করা হইয়াছে তাঁহাতে আমাদ্বিগেব কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু প্রামাণিক উপনিষদ সমুহেব গতি খ/টি অদ্বৈতবাদের দিকে এবং 
অদ্বৈতবাদেই ইহার পরিসমাপ্তি! বছস্থলে বলা হইয়াছে যে মুক্ত 
আত্মা ব্ৰহ্মে সম্পূর্ণৰপে বিলীন হইয়া! যায়, বিলীল হইচল আত্মার 
নামবপ কিছুই থাকে না, তখন থাকেন কেবল ভন্তর্ব্বাহাভেদরহিত 
পরব্রক্ম। সীতানাথ বাবু এই প্রকার কোন কোন অংশকে দুর্ব্বোধ্য 
(০৮9০875) বলিয! ছাঁডিয়। দ্বিষাছেন এবং কোন স্বলে কষ্টকৃচ্ছ 
করিয়! দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

এখানে দ্বৈতাদ্বৈতবাঁদ বিষধে একটা কথা বলা আবশ্যক । সাধারণ 
লোকে যাহাকে ছৈতাদ্বৈতবাদ বলে তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈতবাদ ভিন্ন 
আব কিছুই নহে। কিন্তু সীতানাথ বাবুর দ্বৈতাদৈতবাদের একটা 
দ্বা্শনিক ভিত্তি আছে। আমাদের গ্রন্বকাব গ্রীনের শিষ্য এবং শ্রীনের 
বিচারপ্রণালী অবলম্বন কবিধাই ইনি বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আমর! এই সম্প্রদাযভুক্ত ন! হইলেও ইহা বলিতে বাধ্য যে এই ব্যাথ্যা- 
প্রণালী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক | 

স্বানাভাবে সমগ্র গ্রন্থ সমালোচনা কর। অসম্ভব. আমব। কেবল 
সীতানাথ বাবুর একটা মতের সমালোচনা করিব । তাহ অতি সংক্ষেপে ৷ 
তিনি এই গ্রন্থে জন্মাস্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন হুযুপ্তির 
বিষষ পর্যালোচনা! করিলেই বুঝা যায় যে মানব মৃদ্ুর পর আবার 
দেহ ধাবণ করে। যুক্তি প্রণালী এই :-- 

(১) হুযুপ্তিকালে মানবচৈতন্ত-বিলুপ্ত হইয়া ব্ৰহ্মে নিহিত থাঁকে। 
এই চৈতন্ত অব্যক্তাকারে ব্রহ্ধে বর্তমান থাকে কিন্ত ইহা বিনষ্ট হয় না। 
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(২) এই অবস্থাতে আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ থাকে না। 

(৩) যখন মাঁনব-চৈতন্য জাগ্রত হয়, তখন আত্মা সবই আঁবার 
ফিরিয়া পাঁয়। | 

এই সমুদ্য ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত এই £__ 

(১) দেহ ধ্বংস হইলেও'আঁ্বা বর্তমান থাকে | 

(২) মৃত্যু হইলে মাঁনব-চৈতস্থ ব্ৰহ্ধে অব্যক্তাকারে বর্তমান থাকে। 

(৩) যথাসমযে আবাব দেই আত্মা অনুবাপ দেহ (এ চিওগাঃ 
organism with essentially the same propertics'’ ) লাভ 
কবে। 
আমরা এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না! 
আমরা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত বিষয়েই সন্দিহান। সীতানাথ বাঁবু বলেন 
ধশাস্মা--3৮০-০০০3০1০55 অবস্থায় থাকিতে পারে' ইহা আত্ম-বিরোধী 
কথা। আচ্ছা, আত1-যদদি ব্রন্দে অব্যত্তশবস্থাৰ থাকিতে পাবে, তবে 
সেই আত্ম! দেহেব সঙ্গে যোগ বাখিযাই. অব্যক্তাবস্থায থাকিবে ইহা 
অনঙ্গত হইবে কেন? সীতানাথ বাবুও আত্মা অব্যক্তাবস্থা স্বীকার 
করিতেছেন, আমরাও তাহাই স্বীকার করিতেছি। তিনি বলেন 
সুযুপ্তিতে আত্মা ব্রহ্ষে নিহিত থাকে, আমরা বলি আত্মা সবসময়েই 
ব্রহ্মে নিহিত হুইয! রহিযাছে। আঁমাদিগের মধ্যে বিরোধ এই যে 
তিনি বলেন স্বযুপ্তিতে দেহের সঙ্গে আত্মাৰ কোন সম্বন্ধ থাকে না, 
আমরা বলি এ দমযেও যোগ থাকে । আঁদাদিগের প্রমাণ বর্তমান 
যুগের Physiological Psychology | এই শান্ত যে সমুদয় তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে আমর! আর অধীকাব করিতে পাবি না 
যে সুযুপ্তির সময়েও আত্মা! অনুভব কবে, চিন্তা করে এবং ইচ্ছা শক্তিও 
. "প্রয়োগ কবে। ভবে এই সমু কাৰ্য্য অত্যন্ত দুর্বল ভাবে সম্পন্ন 
হইয়! থাকে। সাধারণ লোকে স্বযুপ্তিব যে অর্থই ককক ন| কেন, 
প্রকৃত ঘটনা যাহা তাঁহা অস্বীকাৰ করিলে চলিবে কেন ? 

দ্বিতীয়ত £--আঁমর! যাঁহাব বিষষ অবগত নই তাহাও আমাদের 
অন্তরে লুকাইয়া থাকিতে পারে, সীতানাথ বাবু নিজেই স্বীকাব 
করিবাছেন। আত্মার অন্ধকাব কটীর “dark cham৷berও ” আব 
Subconscious region ( অব্যক্জীবন্থ। ) স্বীকাঁব করা একই কথা । 

তৃতীশ্নত:--সীতানাথ বাবুর মতে নুযুপ্তির পরে আত্ম! 'পৃর্ব্বেৰ 
দ্বেহই ফিরিয়া! পার। এ দৃষ্টান্তে ইহাই সিদ্ধান্ত হব যে, আত্ম মৃত্যুর 
পরে পূর্বের দেহই ফিবিয়া পাইবে অন্ততঃ অনুপ দেহ “ন fresh 
organism with essentially the samc properties” ফিবিযা 
পাইবে। কিন্ত ভৰণ দেহ কিম্বা সদ্য প্রসুত সন্তানের দেহ ক সেই 
আত্মার প্রাচীন দেহের অনুবপ ? Hd 


সীতানাথ বাবু একজন বিজ্ঞানবাদী ( [e৭li5:)। তীহাব | 


ভিত্তিতে দীডাঁইয়াও আমবা ডাঁহাব মতের সমালোচনা করিতে প্রারি। 
আত্মা ও দেহ এতদুভষের মধ্যে কি সম্বন্ধ? আত্মাকে কি গৃহী এবং 
দেহকে গৃহ বলিব? কিম্বা ইহাই বলিব যে আত্মা বস্ত্রী ও 'দেহ যন্ত্র? 
এপ্রকার বলিলে আবার সেই Descartes এবং Geulinx এর যুগে 
আসিয়া পড়া গেল। ইহাদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পাবেন নাই 
বলিয়াই অনেক পণ্ডিত বিজ্ঞীনবাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
সীতানাথ বাবু গ্রীনেব শিব্য এবং এই শ্রীনেব ঘতে আত্মা = "unifying 
principle.”=সসন্বয়ের উপায় । যাঁহাকে '' unifying principle ® 
বলা! হয়, তাঁহার বিষযে কি কখন ইহা! বল! যাব যে “ইহা দেহ হইতে 
প্রস্থান করিল, দেহে প্রত্যাবর্ভন কবিল বা দেহ গ্রহণ করিল”? 
বিজ্ঞানবাঁদ্বিগণেঁর মধ্যে একটী চলিত কথা! এই ‘soul and body 
are correlates,” আমরা আস্মাকে ছাড়িষ! দেহকে ভাবিতে পারি 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


প্রথমতঃ 


| ৯ম ভাগ। 


না এবং দেহকে ছাড়িয়া আঁস্বাব বিষয়ও ভাবিতে পারি না। ইহা- 
দিগের মধ্যে এক জপবকে ছাঁড়িয়! থাকিতে পাঁরে নাঁ। ইহা হইতে 
সিদ্ধান্ত এই দেহ বদি বিনষ্ট হইয়া! বাব তবে আঁস্থারও বিনাশ হইবে 
এবং যদি বল আঁক্ম| বিলুপ্ত হইয়া! যায় তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে দেহও বিলুপ্ত হইব! যাইবে । 

মে মাসের Philosophical Review নামক দার্শনিক কাগিজে ' 
ড/25০7 নামক একজন খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত, ০%10এর 
দার্শনিক মত ব্যাখ্যা কবিতে করিতে এইবপ লিখিযাছেন। - 

He (Aiistotle) obviously thinks of the soul as an 
independent substance only accidentally related to the 
body , a doctrine that logically leads to the absurdities 
of metempsychosis, which is ultimately based on the 
Aallacy that any soul may inhabit any body. In this 
superstitious conception of soul—a conception which 
fas led in our own days to the materialistic dualism 
and chicanery of ‘psychical research,’’—Caird had no 
faith, though he came more and more to be con- 
vinced, on general grounds, of the immortality of the 
individual. রন » 

জন্মান্তববাদ সমর্থন করিতে যাইয়া সীতানাথ বাধু জড় ও চেতনের , 
আত্যন্তিক স্বাতঙ্ত্য স্বীকার করিযা লইয়াছেন। পূর্বেই বলা হইযাছে। 
এই স্বাতস্ত্য দুব করিবার অস্কই বিজ্ঞানবাঁদের জন্ম। 

সীতানাথ বাবু যে দীর্শনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বেদাস্তের 
সমর্থন করিযাছেন আমরা সে প্রণালীকে নির্দোষ বলিযা মনে করি না - 
এবং তাঁহার সমুদয় মতের সঙ্গেও আমাদের সহাম্ুভুতি নাই। কিন্ত 
জগতের সকলেই যে একমতাবলম্বী হইবে তাহা আশাও করি না, 
এবং বোধ হয তাহা বাঞ্ছনীযও নহে; আব কোন গ্রস্থের সিদ্ধান্তের 
সহিত আমাদের মতের মিল হইল ন! বলিয়াই যে সে গ্রন্থ অসার 
তাঁহা বলা ধৃষ্টত1। বরং সীতানাথ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে আমাদিগকে 
বিপরীত কথাই বলিতে হইতেছে। ইহার স্ভায় সারগর্ত, উপাদেয়, 
সুখপাঠ্য প্রস্থ আমর কমই অধ্যবন করিয়াছি। ভারতবর্ষের কম 
লোকেই এই প্রকার উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ লিখিতে পাবেন। আশ! করি 
পণ্ডিতমমাজে ইহার যথোচিত আদর হইবে 1 

মহেশচন্ত্র ঘোষ। 


চিত্রপরিচয় । 
“নববধূ” | 

ইহা একটি পুবাতন চিত্র, বর্তমানে শ্রীযুক্ত গগনেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়েব ' সম্পত্বি।  তাঁহাবই সৌজন্তে আমবা 
ইহাঁব গ্রতিলিপি প্রকাশিত কবিতে পাবিলাঁম। i 
- কে এই ছবি আকিয়াছেন, তাহার নাম জানা নাই।, 
চিত্রকর চিত্রেবও কোন নাম দেন নাই। আমব! চিত্রিত' 
বিষয়টি কি তাহ! অঙুমান কবিযা “নববধূ” নাম দিয়াছি। 
চিত্রেব বিষয় আমবা যাহা বুবিয়াছি তাহা! এই-_ 

একটি নব্বিবাহিতা বালিকাকে তাহাব জ্যেষ্ঠা ভগিনী 
বালিকা প্রেমাম্পদেব কক্ষে লইয়া যাইতেছেন। উভয়ের 


৪র্ধ সংখ্য। । | 


মুখাবয়বে সাৰৃষ্ধ আছে। উভয়ের মুখেব সবজ্জ ও সংযত 
আনন্দেব ভাব সন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কক্ষেব দ্বারে 
ষেস্ত্রীলোকটি পর্দা সরাইয়া তরুণীদ্য়কে অভ্যর্থনা কবিতে- 


= ছেন, তিনি বোধ হয় পবিচাঁবিক1 কিংবা বাড়ীব কোন 


বয্নোজ্যেষ্ঠা মহিলা । তাহার হাতে পথ দেখাইবাব জন্ত 
বাতি, এবং অভ্যর্থনার জন্য গন্ধদ্রব্যেব পাত্র বহিয়াছে। 


তাঁহার চক্ষু নিদ্রালস বলিয়া বোধ হইতেছে ! 


তরুণীঘয়ের পরিচ্ছদ এবং -গৃহেব আকৃতিতে বুঝা 
যার যে চিত্রথানি হিন্দুস্থানের । 
অনেক ছবিতে এরূপ একটা আড়ষ্ট ভাব থাকে যে 


তাহা দেখিয়া বোধ হয় ফেন চিত্রকব কয়েকজন মানুষকে 


দেখিয়া ছবি আকিয়াছেন ; কিম্বা তাহাদের ফোটো গ্রাফ 


২ “লইয়া তাহাব নকল করিয়াছেন। এই পুরাতন চিত্রে 


সেরূপ কোন আড়ুষ্টতা নাই। ..ছবিটি দেথিয়াই মনে হয় 


/ যেন তকণীদ্বয় সত্যসত্যই অগ্রসর হইতেছেন। 


শা 


বুদ্ধদেব ও সুজাতা । 


এই ছবি খানি শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্কুমাব গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অঙ্কিত তাঁহাব সৌজন্যে আমবা ইহার প্রতিলিপি 
মুদ্রিত কবিবাব অনুমতি পাইয়াছি। চিত্রের বিষয় বুদ্ধদেবের 
জীবনচবিত পাঠকের জানেন। | 

বাঁজকুমার শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভেব পূর্বে, মুক্তিপথ 
নির্ণয়ের অন্য যে বটবৃক্ষমূলে বসিয়! ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, 
তাহার নিকট সেনানী-নামে একটি গ্রাম ছিল। ওঁ গ্রামের 
এক সম্পর ভূত্বামীব পত্নী সুজাতার অনেক বয়স পর্য্যন্ত 
পুত্র না হওয়ায় তিনি মানসিক করেন যে, যদি তাঁহাব 
একটি পুত্র হয়, তাহা হইলে তিনি বনদ্বেতাকে সুভোজ্য 
দ্রব্য ভোগ দিবেন। তাঁহাব একটি সুন্দব পুত্র হইল। 


ক শিশুটি যখন ভিন মালের তখন সুজাত! বনদেবতাকে 


ভোগ দিতে গিয়া তরুমুলে বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাঁকেই 
দেবতা ভ্ৰমে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন, এবং 
তাঁহারই সন্মুখে খাস্ের পাত্র স্থাপন করিলেন। বুদ্ধ তাহা 
ভোঁজ্ন করিলেন এবং হ্ুজাতাকে আশীর্বাদ কবিলেন। 
কিন্তু ইহাও বলিলেন যে তিনি দেবতা নহেন, স্থুজাতাঁবই 


৯ 


চিত্রপরিচয় | 
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মানব ভ্রাতা, পূর্বে বাজপুত্র ছিলেন, এখন ছয় বৎসর ধবিয়া 
সেই আলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যদ্দাবা সকল 
মান্থষেরই জীবনপথেব আধাব দুব হইবে, যদি তাহার! 
সেই জ্যোতি কি ও কোথায় তাহা জানিতে পাবে। 

ভাবই, কি চিত্রের, কি কবিতার প্রাণ। আর সব 
অবাস্তব বিষয়। এই চিত্রের ব্যক্ত কবিবাব বিষয়, 
স্থজাতার ভক্তি এবং বুদ্ধের ভীবপ্রীতিজাত আশীর্বাদেব 
ভাঁব। শিল্পী চিত্রেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিতে সমর্থ হ্ইয়াছেন। 
ভাবকে মুর্তি দিবাব ক্ষমতা তাহাব আছে। চিত্রের 
রচনা, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অংশেব যথাস্থানে যথাযথ সন্নিবেশ, 
উত্তম হইয়াছে । তবে ছবিব যে বান দর্শনীয় অংশ চক্ষুর 
তৃপ্তি সাধন কবে, তাহা! এবং কাবিগবী সর্বত্র আশানুরূপ 
হয় নাই। কিন্তু 'ধেদন কোন কবিতা শ্রুতিমধুর ন! 
হইলেই তাহাকে অপক্ষ্ট বলা যায় না, তেমনি চিত্রেব 
কোন কোন অংশ নয়নরঞ্রক বা কাঁবিগবীতে নিখুত 
না হইলেই তাহাকেও অপকৃষ্ট বলা যায় না। 

অর্ধেন্্র বাবুব কয়েকটি ছবি সম্বন্ধে বিখ্যাত ভারতশিল্প- 


ব্যাখ্যাতা ও সমালোচক স্থাভেল সাহেব বলেনঃ 

“I have now looked at Mr. Gangoly's paintings. 
They are full of true artistic feeling and he omy wants 
to develope more technical skill by constant practice 
and observation of nature to do full justice to his 
artistic ideas. His composition generally is very 
expressive and full of good feeling." 

Buddha and Sujata. 

“This 15a very well composed picture and the 
most pleasant in colour of the four. The figure of 


Buddha 1s excellent .’’ 
(Sd.) E. B HAYELL. 
20-4.-09. 


ভারতীয় প্রাচীন চিত্র ও মুর্তি সম্বন্ধে মন্তব্য ৷ 

ভাবতীয় প্রাচীন বীতিতে অঙ্কিত চিত্রাদি সন্বন্ধে একটি 
মন্তব্য প্রায়ই শুনা যায় যে তৎসমুদয়ে মন্ুষেব অঙ্গপ্রত্যদের 
ঠিক্‌ স্বাভাবিক আকৃতি ও আয়তন অনুকৃত হয় না। 
ধাঁহাবা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ কবেন, অঁহারা বোধ হয় 
মনে কবেন, চিত্র ও ভাস্বর্্যবিস্তার উদ্দেশ্তই নকল করা । 
বাস্তবিক তাহা! নয়, অন্ততঃ প্রাচীন প্রাচ্য চৌন-ভাবতবর্ষ- 
জাপানদেশী়) শিল্পীবা তাহা মনে কবিতেন না। তাহারা 


কবিদেব স্যায় উপমাব বীতি অবলম্বন কবিয়া বাহ্সৌনর্যের 


২৭৬ 


ভিতবেব প্রাণটকে, নিধামক সুত্রটিকে, প্রকাণ করিতে 
চেষ্টা কবিতেন। বেমন কবি যখন অঙ্কুলিকে চম্পক- 
কলির মত বলেন, তখন তিনি অঙ্গুলিব গঠনেব সৌন্দর্য্যের 
কারণ যে ক্রমহুস্্মত| ইত্যাদি, তাহাই ব্যক্ত করিতে চান, 
কিন্তু আঙুল যে ঠিক চাপাব কলিব মত হইতে পারে না, 
তাহা যে তিনি জানেন না তাহা নয়। কৰি জানেন 
মানুষের চক্ষু ঠিক পদ্মপলাশবৎ হইতে পাবে না। তিনি 
কেবল চক্ষুব সৌন্দর্যে দীর্ঘায়তত্ব প্রকাশ কবিতে চাঁন। 
আমাদেব শিল্পীদেব বীতিও তাঁই। তাঁহাবা স্বাভাবিক 
গঠনেব অবিকল নকল কবেন না) কৰি যে উপমাটিকে 
কথায় প্রকাশ কবেন, তাঁহাবা তাহাঁকেই চক্ষুব গোচর 
করিয়া দেন। Painting in the Far East নামক 
গ্রন্থের লেখক লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence Binyon) 
সাহেব বলেন £- ৃ 

“Throughout the course of Asian 02117018076 idea 
that art 15 the imitation of nature 1S unknown, or 
known only as a despised or fugitive heresy." 
‘Absolute anatomical correctness, which pedants 


demand, 1s no more present in the great panmtings of 
Europe than in the great pamtings of , Asia." 


মুখে না বলুন কিন্তু কেহ কেহ বোধ হষ মনে কবেন 
যে ভাবতবর্ষীয় শিল্পীরা ঠিক্‌ স্বাভাবিক মুরতিব অন্থকরণ 
কবিতে পারিতেন না বা পাবেন না, বলিয়াই ভাঁহাদেব 
চিত্রাদি প্রকৃতির অন্বরূপ নয়। ইহ! সত্য নয়। আঁমবা 
ঠিক্‌ স্বভাবের অন্ুকাঁবী অনেক প্রাচীন ভাবতীয় মৃত্তিব ছবি 
দেখিয়াছি। তা! ছাঁড়া পাশ্চাত্য বীতিতে. অশিক্ষিত 
অনেক কামার কুমাৰ এখনও ঠিক্‌ প্রাকৃতিক মূর্তি গঠন 
কবিতে পাঁবে। কেয়াব হাডি সাহেব তাহার নব 
প্রকাশিত [0৫19 নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ৮. 


4৬০ found a potter at work making these images .. 
and the grace and beauty of the figures of the image, 
together with their anatomical accuracy, would have 
done credit to any sculptors im Europe. Many of those 
who dv this work are unable to read, and have very 
little concern outside the affairs of their village; but 
the skill which enables them to do this marvellous 
work is the result of the accumulated experience of 
generations, transmitted from father to son, until 
it has become an instinct. A naturalist, wishing to 
have some lizards modelled in clay, employed these 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩১৬ | 


রঙ 


[৯ম ভাগ। 
men, and subsequently’ bore testimony to the fact that 
no flaw could be tound in the work, every portion of 
the body being as perfectly reproduced as it appears 
in the hving reptile. T subsequently saw in Calcutta 
figures of men, women, and animals made by a simi- 
lar class of workers and can testify to their lifelike 
appearance. Is the knowledge of anatomy, too, 
inherited, or whence comes it in men who know 
nothing. of the teachings of school or college 2’ 


বিদেশে ভারতবর্ষীয় ছাত্র । 

এবৎসব কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যার্ণয়ের গণিত শাস্ত্রে বি, এ, 
পরীক্ষায় তিনজন ভারতীয় ছাত্র গুণানুসারে নম, ১৪শ ও 
২৭শ স্থান অধিকাব কবিয়াছেন। মাঙ্গালোব নিবাসী 
বেনেগাল নরসিংহবাও নবম, লাহোরের ভাই গোপাল 
সিং চৌলা চতুৰ্দশ এবং লাঁহোরেব মিঃ ইনায়েতুল্লা সঞ্তবিংশ 
ব্যাঙ্গলার হইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত সক্ষমীশ্বর ববঠাকুব জাপানেব সাপ্পোরো নগবস্থ 


"ইম্পীবিয়্যাল এগ্রিকল্‌চাব ইউনিভার্সিটি (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) 


হইতে যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইয়াছেন। 
তিনি এক্ষণে ফর্ম্মোসা দ্বীপে, ইক্ষুরোপণ হইতে আবস্ত 
করিয়া চিনি প্রস্তুত প্রণালীব সমুদয় প্রক্রিয়া বিশেষভাবে 
শিক্ষা করিতেছেন। 

ময়মনসিংহের কবটিয়াব মহাম্ভব জমীদাব শ্রীযুক্ত 
ওযাজিদ আলি খাঁ পানি শ্রীযুক্ত এস্‌, সি, রায়কে জাপানে 
বস্তরবয়ন শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমানেব 
এইরূপ সম্বন্ধ প্রীর্থনীয়। রায়জ চাবিবৎসব জাপানের 
বড়-বড় কারখানায় শিক্ষা লাভ কবিয়া দেশে ফিরিতেছেন। 
তাহার চেষ্টায় অনেক ভারতীয় যুবক অনেক কারখানার 
ঢুকিতে পারিয়াছেন। - 

ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত বি, বি, বন্দ্যোপাধ্যায় জাপানে 
ছাতা, ও জবীপেব নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণ 
কবিতে শিথিয়! দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 


সস 


৪র্ধ সংখ্যা ! | 


বিবিধ প্ৰসঙ্গ । 


সম্প্রতি লণ্ডনে যখন মদনলাল ধিল্গব! নামক এক পঞ্জাবী 
যুবক সার্‌ কর্্জন-উইলি নামক এক ইংবাজ বাজকর্ম্মচাবীকে 
ও ডাঁক্তাব লালকাকা নামক এক পার্সি ডাক্তাবকে হত্যা 
কবে, তখন প্রধান রাজমন্ত্রী এস্কুইথ_ হইতে আরস্ত কবিয়া 
বিলাতেব হুজুক্যে দৈনিক কাগজগুলা পৰ্য্যন্ত সকলেবই এই 
মত প্রকাশিত হয় বে এই হত্যাকাণ্ড বাঁজনৈতিক এবং 
একটা ষড়যন্ত্রের ফল। তাহাব পব লগ্ডনের পুলিস তদন্ত 
করিয়া এই মত প্রকাশ কবে যে হত্যাকাণ্ডটা রাজনৈতিক 
নহে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষেব ফল এবং বিদ্বেষেব কাঁবণ কাল্পনিক । 
খুন রাজনৈতিকই হউক, আব ব্যক্তিগত বিদ্বেষজ্জাতই 
হউক, তাঁহা খুন বই আব কিছু নহে ) স্ৃতবাং উহা গুকতর 
অপবাধ। যে খুন করে সে ঈশ্বরের ও মানবেব নিয়ম 
লঙ্ঘন-কবে। ইংরাজ ও ভাবতবাসীর এই কথা 
স্মরণ বাখা কর্তব্য নে ইংরাঞ্জের ও ভারতবাসীর, রাজাধি- 
বাজের ও ভিক্ষুকেব, প্রাণের মুল্য ভগবানের চক্ষে সমান। 
ইংরাজ মাবিলে দৌঁ হয় না, ইহা মনে কব! যেমন ভুল, 
কালা আদমী মাঁবিলে দোষ হয় না, ইহা মনে কবাও তেমনি 
ভুল! ডাক্তার লালকাঁকা কর্জ্জন-উইলিকে বাঁচাইতে গিয়া 


প্রাণ হাবাইয়াছেন। তাহাব সাহস ও আত্মোৎসর্গ মানব-. ' 


চবিত্রের গৌববস্থল ৷ 

লর্ড কার্জনেব বিশ্ববিষ্ঠালয় আইনেব ফল ফলিতে 
আরম্ভ হইয়াছে। আইন অধ্যাপনা পূর্বে কলিকাতা 
বিত্বালয়েব অনেক কলেজে হইত, এখন কেবল ছুটি কলেজে 
হইবে। সরকাবী কলেজটি স্থাপিত হইবাঁব যখন প্রস্তাব 
হয়, তখন কর্তাদের লম্বাচৌভা বাক্যে মনে হইয়াছিল যে 
নাজানি তাহাতে কি দ্দিগগজ অধ্যাপক সকল নিযুক্ত 


_ হইবেন এখন অধ্যাপকদের নামের তালিকাব-গোঁড়াতেই 


পরন্সিপ্যাল মহাশয়ের নাম দেখিয়াই আমারে আইন 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা বেশ বুঝিতে পাঁবিলাম। তাঁহাব নাম 
আমর! কখন শুনি নাই। উকীল ব্যাঁবিষ্টবেবা হয়ত 
অনেকবাব -শুনিয়াছেন। অধ্যাপকদেব নধ্যে এক জন কি 
ছু জন ছাড়া আর কাহাবও আইনজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতির 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 
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কথা আমর! গুনি নাই। কিন্তু আমবা অব্যবসায়ী লোক, 
আমাদের ভুল হইতে পারে । 

সাধাবণ শিক্ষাৰ কলেজ ২১টি মাত্র উঠিযা গিয়াছে, 
কিন্ত কার্যত: অনেকগুলিই আংশিক ভাবে উঠিয়া গিয়াছে । 
কাবণ এখন প্রত্যেক কলেজেবই অধ্যাপনাব বিষয় খুৰ 
কমাইয়! সীমাবদ্ধ কবা হইয়াছে। ছাত্রদেব জন্য তবু অনেক -. 
কলেজ আছে, ছাত্রীদ্দেব একমাত্র বেথুন কলেজ । তাহাতে 
গণিত শিখান হইবে ন!। ছাত্রীরা গণিতের মত সাঁধাবণ 
একটা বিষয় কেন শিখিতে পাইবে না? ছাত্রদেব জন্ত 
গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খবচ কবিবেন আব ছাত্রীদের 
জন্য বসবে কয়েক শত টাকা খবচ কবিতে পাবেন না, 
ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। ছাত্রীরা কলেজে গণিত শিখিতে 
না পাইলে ইংবাঁজী বাঁলিক।বিষ্ালয়ের উচ্চশ্রেণীব জন্য গণিত 
শিখাইবাব শিক্ষধিত্রী কোথা পাওয়া যাইবে ? 

এ বসব ছাত্রের দলে দলে কলেজ হইতে ফিবিষাঁ 
আসিতেছে সর্কত্র শ্রেণীগুলির নির্দিষ্ট সংখ্য! ১৫০ পূর্ণ। 
কোথাও স্থান নাই। প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫০ ছাত্র, এই যে " 
সীমা, ইহা অযৌন্তিক-নহে, কিন্তু যে দেশে যথেষ্ট কলেজ 
নাই, বিশ্ববিদ্ভালয়েব কড়া নিয়মে হইতেও পাবে না, মেদেশে 
এইরূপ জীমানির্দেশ প্রকারাস্তরে ছাত্রগণকে এই বর্লাব 
সমান যে তোমব! টাকা খবচ কবিলেও লেখ! পড়া শিখিতে 
পারিবে না। অথচ অনেক সুবুদ্ধি লোক ভাবিয়া স্থিব 
কবিতে পাঁবেন না| যে ছাত্রদের হৃদয় সর্বদা সস্তোষ ও 
বিশ্বপ্রেমে কেন পবিপূর্ণ হইয়া থাকে না। 

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন £-_ 

“Jt should be plain to the meanest understanding 
that towards ideas of mdependence the Government 
could adopt only one attitude—that of stern, and 
relentless repression, for these ideas were bound to 
lead to violence.’’ 


গোখ্‌লে মহাশয়ের বুদ্ধিভংশ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমর! 
দুঃখিত হইলাম । তাঁহাব এই উক্তিকে বৌস্বাইয়েব এংলো- 
ইণ্ডিয়ান কাঁগজ এড্‌ভোকেট অব্‌ ইণ্ডিযা পর্য্যন্ত absurd 
(সঙ্গত ও হান্তকব) বলিযাছেন, কাবণ, এড্ভোকেটেব মতে 


“The law cannot punish a man’s thoughts, and no 
Government can punish a people’s ideas." 
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আলিপুবেব বোমাব মোকদ্বমায় জজ বীচ্ক্রফ্ট সাহেব 


ও ব্যাবিষ্টার নর্টন উভয়েই বলিয়াছিলেন ষে কোনও প্রকৃত, 


ইংবাঁজ জাতীয় স্বাধীনতাব ইচ্ছাপোষণকে দৌষেব বিষয় মনে 
কবিতে পাবেন না। কিন্ত গোখ্‌লে মহাশয় দেখিতেছি 
ইংরাজ অপেক্ষাও ইংরাজ-শাঁসনের খয়েরখা ৷: 

তিনি বলেন স্বাধীনতার ভাবকে গবর্ণমেন্ট দণ্ড দিয়া 
পেষণ কবিতে বাধ্য, কারণ যুদ্ধ না কবিয়া কখন কোন 
জাতি স্বাধীন হইতে পাবে না, এবং যাহাঁব! স্বাধীনতা চায়, 
অথচ বলে যে আমবা বিদ্রোহ কবিতে চাই না, সেটা 
তাহাদদেব মনেব কথ! নয়, তাহাঁবা কেবল নিজেদেব 
চাম্ড়! বাচাইবাব অন্য (to save their skins) এবপ 
বলে। 

আমি যে স্বাধীনতাব আদর্শ পোষণ কবি, সেই আদর্শ 
ভবিষ্যতে যুদ্ধেব কাবণ হইতে পাবে, অতএব আমাকে 
দ্ণ্ডভোগ কবিতে হইবে, ইহা অদ্ভুত যুক্তি বটে। ততিন্ন, 
অতীত ইতিহাসে যুদ্ধ, ন! কবিয়! কেহ স্বাধীন হয় নাই 
, বলিয়া, ভবিষ্যতেও যুদ্ধ না কবিলে স্বাধীন হওয়া যাইবে না, 
ইহা কেহ কি নিশ্চয় কবিয়া বলিতে পাবেন? গোখ্‌লে 
মহাশয় কি সর্বজ্ত? মাঁনবের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে নৃতন 
কিছু কি ঘটিতে পারে না? স্বাধীনতা লাভেব নূতন উপায় 
বাহির হইতে পাবে না কি? জেতা! জাতিব! কি ভবিষ্যতে 
স্ায়পবায়ণ হইতৈ পারে না? পৃথিবীব অতীত ইতিহাসে 
জাতিতে জাতিতে বিবাদ যুন্ধব্যতীত কখন মিটে নাই, 
কিন্তু গত কয়েক বৎসবেব মধ্যে এরূপ কয়েকটি ঝগড়া 
সালিসিব দারা মিটিয়াছে। অন্তর্জাতিক সাঁলিসি (Inter- 
national Arbitration) একটি নূতন আদর্শ ও বীতি। 
এইরূপ, স্বাধীনতালাভেবও কোন বক্তপাতবিহীন উপায় 
ভবিষ্যতে বাহির হইতে পাবে । 

স্বাধীনতাৰ পক্ষপাতী লোকেবা নানা কারণে যুদ্ধেব 
বিরোধী হইতে পাবেন। (১) তাহাবা টলষ্টয়েব মত 
ুদ্ধমাত্রকেই মন্দ মনে কবিতে পাবেন। (২) তাহাবা 
যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকুষ্টতব উপায় পরে বাহিব হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস কবিতে পাবেন। (৩) যুদ্ধ আবশ্যক বলিয়া মনে 
কবিলেও উহা! ভাবতবর্ষেব বর্তমান অবস্থায় অসাধ্য বা 
দুঃসাধ্য বলিয়া তাঁহাবা উহাব বিপক্ষ হইতে পাবেন। 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩১৬ । 
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(8) তাহারা যুদ্ধ আবগ্তক এবং বর্তমানেও ভাবতবাসীর 
সাধ্যায়ত্ত.মনে করিয়াও বাঁজদণ হইতে অব্যাহতি লাভের 
জন্য ভণ্ডামি কবিষা যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজেদেব সত্য মত গোপন _ 
কবিয়া মিথ্যা বলিতে পাঁবেন। গোখ্‌লে মহাশয় মনে " 
কবেন, স্বাধীনতাব পক্ষপাতীব। সকলেই ৪র্থ শ্রেণীব লোক, 


" সকলেই ভণ্ড ও মিখ্যাবাদী। কোনও উচ্চমনা ব্যক্তিব 


এরূপ মনে কব! উচিত নহে। তাঁহাব দলেব লোক 
যাহাঁবা নয় তাহাদিগকে তিনি ভীক ও মিথ্যাবাদী 
বলিতেছেন, কিন্তু জগতেব লোকে জানে, যে তাহার 
বিপক্ষ দলেব লোকেবা, মূর্খ, হঠকাঁবী, পাঁগল, ইত্যাদি 
হইলেও সাহসে তাঁহাব দলেব কোন লোক অপেক্ষা 
হীন নহে। তাহাবা সর্বপ্রকাঁব বাঁজনিগ্রহ সন্থ করিয়া 
সাহসেব পবিচয় দিয়াছে শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে ও তাঁহার দলের 
লৌকদেব গাঁয়ে কটা আঁচড় পড়িয়াছে ? পিনাল কোডের 
সপক্ষে দাঁড়াইয়া চীৎকাব কবিতে বড়বেশী সাঁহসেব দরকাব 
হয় না। 

তাহাব পব নিগ্রহ ও দলননীতিব কথা । মিঃ গোখ্‌লে 
ওকি মনে কবেন ষে: দলন করিয়া উৎপীড়ন করিয়া মানুষের 
প্রিয়তম আকাজ্ষা ও আদর্শকে নাশ করা যায়? ইহা - 
অপেক্ষা অর্কাচীনতাব কথা কি হইতে পারে? যে দেশেব 
শাঁস্তিভঙ্গ করে বা করিবাব চেষ্টা কবে, সে দণ্ডনীয়; কিন্ত 
স্লাধীনতাব ইচ্ছা পোষণ বা প্রচাৰ কোন্‌ এ্শ বা মানবীয় 
নিয়মের বিবোধী ? শ্বদেশ-প্রেমিক গোঁথ্লে, যিনি সত্য 


* সত্যই দেশের, ভন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, পরিশ্রম করিয়া- 


ছেন, তিনি দলননীতিব সমর্থন কবিতেছেন? কি লঙ্জাব 
কথা । কোন কোন চবমপন্থী কাগজে এইরূপ লিখিত 
হইযাছিল ষে মিঃ গোখ্‌লে মর্লা সাহেবকে বলিয়া 
শ্রীযুক্ত টিলকেব দওবিধাঁন কবাইয়াছেন। ইহার আমরা 
‘তীব্র প্রতিবাদ কবিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি । 
শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে এরূপ নীচ কাজ কবিবেন, ইহা আমবা 
বিশ্বাস কবিতে পাবি না। কিন্তু তিনি যে দলননীতির 4 
সমর্থন কবিতেছেন, তাহাব দ্বাবা বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ষে 
স্বাধীনতাবাদীদিগকে কঠোর দণ্ড দিতে পরোক্ষভাবে 
উৎসাহিত হইতেছেন, ও হইয়াছেন, এখন কে আব এই 
অন্ুমানেৰ প্রতিবাদ কবিতে পাঁবিবে ? 





বুদ্ধদেব ও হজাতা। 


অনদ্দেন্দকমার গঙ্গোপাধ্যায় কতক আস্থিত < 
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রক্ত গোখলে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিব মত স্বাযতশাসন 
চান। তিনি মনে করেন যে বিনাযুদ্ধে এইরূপ বাঁজনৈতিক - 
" অধিকাঁব পাওয়া যাইবে । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবি, যে 
. তিনি যে অতীত ইতিহাসের দোহাই দিয়া, যুদ্ধ ব্যতিবেকে 
স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব বলিতেছেন, সেই অতীত ইতিহাসের 
কোথায় লেখা আছে যে কোন সাম্রাজ্যবাদী (17067751151) 
স্বেতজাতি অধীন অশ্বেতজাতিকে, বা কোন অশ্বেতজাভি 
'অধীন শ্বেতজাতিকে বিনাযুদ্ধে কোনও প্রকাবের স্বায়ত্ত- 
শাসন দিয়াছে? বিলাতেব যে সকল উপনিবেশ স্বায়ত্- 
শাসন আছে, তৎসমুদরয়েব শাসনাধিকারপ্রাপ্ত অধিবাসীরা 
সকলেই শ্বেকায়, ইংরাজেব জাতভাই। তাছাড়া, তাহাদের 
শীসনক্ষমতালভিও যুদ্ধের ফল। আমেরিকাৰ যুক্ত- 
প্রদেশগুলি যুদ্ধ' কবিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। পাছে অন্ত 
_ উপনিবেশগুবির শ্বেত অধিবাসীরা'ও তেমনি যুদ্ধ করিয়া পৃথক্‌ 
"হইয়া পড়ে . সেই ভয়ে ইংলণ্ড কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজীলও এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা 
দিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতালাভেব আব এক 
-কাবণ বুঅর যুদ্ধ। আমেরিকাঁব যুক্তপ্রদেশসমূহ ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ স্পেনেব নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে 
ওপনিবেশিক স্বাষত্তশাসন ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহাও কিন্ত 
ফিলিপিনোবা আগুইন্তান্ডোব নেতৃত্বে যুদ্ধের ফলস্বরূপ লাভ 
কবিয়াছে। কেবলমাত্র প্রাচীন রোমানেরা বিজিত শ্বেতকায় 
জাঁতিদ্গিকে স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা দিয়াছিল। সুতরাং দেখা 
গেল মানবের অতীত ইতিহাসেও বোমানেবা ছাড়া কোন 
জাতি স্বজাতীয় ওঁপনিবেশিকগণকেও যুদ্ধ বা যুদ্ধেব ভয় 
ব্যতীত স্বায়ত্বশাসন দেয় নাই। লর্ড মলী আমাদের স্বায়ত্ত- 
শাসনলাভেচ্ছাকে বালকের চাঁদের জন্য ক্রন্দন বলিয়া 
উপহাস ক্বিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে কানাডার 
পণুলোমের কোট (fur ০০৪.) যেমন ভারতবর্ষের গ্রীম্ম- 
প্রধান প্রদেশ সকলেব অনুপযোগী, কানাডার ওপনিবেশিক 
*স্বায়তরশাসনপ্রণালীও ভন্দ্রপ ভাঁবতব্্ষেব অনুপযোগী | 


এসকল সত্বেও শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে যদি বিন! যুদ্ধে উপনিবেশিক - 


স্বায়ত্তশাসন পাইবাব আশা কবেন, তাহা হইলে অন্ত 
লোৌকদেব বিনাধুদ্ধে স্বাধীনতা লাভেব আশা এমনই কি 
বেণী পাগলামি? আমাদেৰ দৃঢ় ধারণা, স্বাধীনতা বা 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


২৭৯ 


পনিবেশিক স্বায়তশাসন ত দূরের কথা, আমরা জাতীর 

শক্তিব সন্দেহাঁতীত পরিচয় না দিয়া দেশশাসনেব সামান্ত 

প্রকৃত ক্ষমতাও পাইব না। কিন্ত জাতীয় শক্তি প্রমাণ কেবল 

যুদ্ধ দ্বাবাই দেওয়া যায় ইহা আমবা মনে করি না। 
অধ্যাপক গোখ্লে বলেন__ 


“Only mad men outside lunatic asylums 
could think or talk of independence”. 


“পাগ্লাগারদের বাহিরের পাঁগলেরাই কেবল স্বাধীন- 
তার কথা ভাবিতে বা বলিতে পাঁবে।” 

তাবতবর্ষ এখনই স্বাধীন হইবে, এ কথা কেহ ভাবিলে 
বা বলিলে তাহাকে পাগল বলাই উচিত, কিন্তু ভবিষ্যৎ 
স্বাধীনতার কথা৷ বলিলেও ভাবতবাসীকে পাগল বলিতে 
হইবে ইহাঁব অর্থ কি? 

ভারতেব বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও 
ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতাব চিন্তাকে পাগলামি মনে কবেন 
নাই। তিনি ভারতবাসীদিগকে ঠকাইবাব বা ভুলাইবাব 
জন্য সরকারী প্রকাম্ত ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার কথা বলেন 
নাই) তাহার অপ্রকাণ্ত বেসরকারী ব্যক্তিগত রোজনাম্চাতে 
১৮১৮ ধৃষ্টাবেব ১৭ই মে তারিথে লিখিয়াছিলেন :-_ 

“A time not very remote will arrive when England 
will, on sound principles of policy, wish to relinquish 
the domination which she has gradually and uninten- 
tionally assumed over this country and from which 
she cannot at present recede. In that hour it would 
be the proudest boast and most delightful reflection 
that she had used her sovereignty towards enlightening 
her temporary subjects, so as to enab:e the native 
communities to walk alone in the paths 0 justice, and 
to maintain with probity towards then benefactress ' 
that commercial intercourse in which wc should then 
find a 50110. interest.” The রি Fournal of the 
2627৮৫72255 of Hastings, vol. IL, P. 326. 

এই বড়লাটটি পাঁগল ছিলেন বলিয়া আমবা ইতিহাসে 
পড়ি নাই | 

অধ্যাপক গোখলে বলেন, অন্তদেশে স্বদেশপ্রেম নানা 
আকার ধাবণ করিয়াছে। আমাদের দেশে উহাব, 
গবর্ণমেন্টেব সহযোগিতার আকাব ধাবণ করা উচিত। 


২৮০ 


আমাদের গবর্ণদে্টের সহযোগিতা করিতে আপত্তি নাই; 
কিন্তু উহা যথার্থ -সহযোগিত! “হওয়া চাই। ইংরাঁজের 
উদ্দেস্ত সাধনার্থ ইংরাজের জীজ্ঞানুবন্তিতাকে সহযোগিতা 
বলে না, যদিও ইংরাজ আজ্ঞান্ুবর্তিতাকে সহযোগিতা! নামে 
অভিহিত কবিতে পারেন। তত্তিন্ন ইহাই আমাদের একমাত্র 
- কাজ হইতে পারে না। 

৭ই আগষ্ট আসিতেছে। পুজার বাঁজারও আসিতেছে। 
গুধু সভাসমিতিতে বক্তৃতা কবিয়া৷ নয়, দেশী জিনিষ উৎপন্ন 
কবিয়া ও তাহা সস্তায় বিক্রয় করিয়া আমাঁদেব বিদেশীবর্ন- 
পণ রক্ষণ স্ুসাধ্য করিয়! তুলা উচিত। ও 

আমাদের একটা বিষয়ে বড়ই লজ্জা বোধ হয়। আমরা 
যে কাগজে শ্বদেশীর' বিষয়ে প্রবন্ধাদি ছাপি, তাহা হয় 
বিদেশী, কিম্বা, ভারতবর্ষে, হইলেও; বিদেশীব প্ররস্তত। 
লোকদের দ্বারা প্রস্থত। লেখাগুলিব কাগজ ভারতরর্ষে 
ইংরাজের কারখানায় প্রস্তত। ছবির কাগজ বিলাতী। 
, বঙ্গের কোন খববেব কাগজ বা মাসিক পত্র খাঁটি 
স্বদেশী কাঁগজে ছাপা হয় না। দেশের স্বদেশভক্ত ধনী 
মহোদয়ের একটি কাগজের কল স্থাপন. করিয়া কি 
আমাদের এই লজ্জা নিবারণ করিতে পারেন না? খাঁটি 
স্বদেশী কাগজ না পাইলে জোর কলমে লিখি কোন্‌ মুখে ? 

এবারেও সকল দলের সম্মিলিত কংগ্রেস হইবাব লক্ষণ 
- দেখিতেছি না। যাহা হউক, কংগ্রেস্‌ যে প্রকারেরই হউক, 
এবাৰ লাহোঁবে দক্ষিণ-আঁফ্রিকা-প্রবাসী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত 
মোহনাঁদ করম্‌ চাদ গদ্ধি মহাশয়কে সভাপতি কর! উচিত। 


তিনি স্বজাতির জন্তু অনেকবার জেলে গিয়াছেন, প্রহরে 


অর্জবিত হইয়াছেন, প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি 
যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী মাঁুষের মত ব্যবহার 
পায় সে চেষ্টায় বিরত হন নাই। সম্প্রতি সেই চেষ্টায় 
বিলাত গিয়াছেন। তিনি চরিত্রে, বিস্তাবদ্ধিতে, আত্মোৎসর্গে, 
নেতৃত্বশক্তিতে, ও দলববাধিবার ক্ষমতায় ভারতবর্ষের কোন 
নেতা! অপেক্ষা নিয়স্থানীয় নহেন। তাহাকে সর্বসম্মতিক্রমে 
এবার সভাপতি নির্বাচন কব! উচিত। 

কাহা কর্তৃক সংগৃহীত কি প্রমাণের উপব নির্ভর কবিয়া 
গবর্ণমেন্ট নয় জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নির্বাসিত করিয়া- 


প্রবা্সী-_শ্রাবণ, ১৩১৬। 


সি ভাগ । 
ছেন, এই থর উত্তরে ভিন ভিন্ন তারিখে বিলাতের 


মন্ত্রীরা কিরূপ হান্তকর পরস্পরবিরোধী উত্তর দিয়াছেন 


দেখুন: 


MR. BUCHARAN, Fes. 24, 1909. - 

With regard to the deportations, the reports hand- 
ed 1h to the Government of India, ahd upon which 
they had depended solely, had been made by the, higher 


officials of the police 70৮৫6 —the Deputy Director of - 


the Criminal Investigatien ১৩20৩ and the officials 
immediately around him—men’ who were as implicitly 


to be depended upon as the best officials in Scotland 


and in .their enquiries, and on the veracity of whose 
reports the utmost credit might be placed. (Opposition 
He could not here formulate charges 
, All he could 
say was that when the Secretary of State gave his 


cheers) . k 


onthe floor of the House of Commons. 


consent to the action of the Government of India he 


did so on the explicit assurance that each case would 
be carefully investigated, not by subordinate police 
officers, but by the. best among the highest rank of the 
police force. - | 


[072১ 81০2৪, JUNE 12, 1909. yl 
~ Then it is said . ‘“‘Oh, but you look to the police : 
you get all your evidence from the police.” 


not so. The Government of India get their informa- 


tion, not evidence in a technical sense—that is the 1996 


of the matter—from important district officers. 


Mx. ASQUITH, June 17, 1909. 


“It has already been” repeatedly stated that 1015 +. 


Majesty’s Government are not prepared to enter into 
details as to the evidence upon which action was 
They are not prepared to state what the evi- 
(Opposition 


cheers.) It was drawn from various sources and 0010৭ 


taken. 
dence was, nor by whom tt was 122%. 


borated in various ways. - 


২৪শে ফেব্রুয়ারী বল! হইল, আমরা উচ্চপদস্থ _ 


10 men who were as জনি in ther Judgment, 


That is - 


এ 


লা 


শা - 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] বিবিধ প্রসঙ্গ । ২৮১ 


পুলিমকৰ্ম্মচাৰীদেব কথার উপব সম্পূর্ণূপে নির্ভর কবিয়াছি; বা কে সে প্রমাণ সংগ্রহ করিল, আমবা নানা সুত্রে খবব 
১২ই জুন বলা হইল, না দুলিসেব কাছ .থেকে খবব পাই পাইয়াছি। 

নাই, প্রধান প্রধান জেলাঁব কর্মচাবীদিগেব নিকট হইতে এই বিলাত হইতে আসিয়া লর্ড কর্জ্জব আমাদিগকে 
পাইয়াছি; ১৭ই জুন বল হইল আঁমব! বলিব না, কি প্রমাণ, সত্যবাদিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। | 





৬১ ও ৬২ নং বৌবাজাব ষ্ট্ৰীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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“ সত্যম্‌ শিবম্‌ সৃন্দরম্‌ ৷” 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লতভ্যঃ | ৮ 


৯ম ভাগ। 








গোরা । 


৫৫ 


হান্রান বাবুকে যখন ব্বদাসুন্দবী ডাকিয়া দকল কথ! 
বলিলেন তখন তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া বহিলেন 
এবং কহিলেন “এসবন্ধে একবার ললিতার সঙ্গে আলোচনা 
করে দেখা কর্তব্য ।” 

ললিতা আসিলে হাবান বাবু তাঁহাব গাস্তীর্য্যেব মাত্রা 
শেষ সপ্তক পধ্যস্ত চড়াইয়া কহিলেন, “দেখ ললিতা, 
, তোমাৰ জীবনে খুব একটা দায়িত্বেব সময় এসে উপস্থিত 
হয়েছে। একদিকে তোমার ধর্ম আব একদিকে তোমার 
প্রবৃত্তি, এব মধ্যে তোমাকে পথ নির্বাচন কবে নিতে 
সবে 
এই বলিয়া একটু থাঁমিয়া হাবান বাবু ললিতাব মুখের 
দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। হারান বাবু জানিতেন তাহার 
এই ন্যায়াগ্নিদীৎ্ড দৃষ্টির সন্মুখে ভীকতা কম্পিত হয, 
কপটতা ভন্মীভূত হইয়। বায়-_তীহার এই তেজোময় 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শরাহ্মসমাঁজেব একটি মূল্যবান সম্পত্তি। 

ললিতা কোননো কথা বলিল না, চুপ কবিয়া বহিল। 

হারান বাবু কহিলেন, তুমি রোধ হয় গুনেছ, তোমার 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করে অথবা যে কাবণেই হোঁক্‌ বিনয় 
বাবু অবশেষে আমাদের সমাজে দীক্ষা নিতে বাজি 
হয়েছেন। 

ললিত! এ সংবাদ পুর্বে গুনে নাই) শুনিয়া তাঁহার 


ছা 


ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৫ম সংখ্যা ৷ 





মনে কি ভাব হইল তাহাঁও প্রকাশ ক'ব ন! ; তাহাৰ 
হুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে পাঁথবেব মুক্ব মত স্থিব 
হইয়া বসিয়া রহিল। 

হবান বাঁবু কহিলেন, নিশ্চয়ই পরেশ বাবু বিনয়ের 
এই বাধ্যতায় খুবই খুসি হযেছেন। কিন্ত এতে যথার্থ খুসি 
হবাব কোনে বিষয় আছে কিনা সে কথা তোমাকেই 
স্থিব কবতে হবে। সেই জন্য আজ জামি তোমাকে 
্রাঙ্মসমজেব নামে অন্থুবেধ করচি নিজেব উন্মত্ত প্রবৃত্তিকে' 
একপাশে সরিয়ে বাথ এবং কেবলমাত্র ধর্শেব দিকে 
দৃষ্টিবক্ষ। কবে নিজেব হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কব, * 
এতে খুসি হবাব কি যথার্থ কারণ আছে! 

ললিতা এখনো চুপ কবিয়া বহিল। ভারানি বাবু মনে 
কবিলেন খুব কাজ হইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত, 
বলিলেন, দীক্ষা! ৷ দীক্ষা যে জীবনে কি গনিত্র মুহুর্ত সে 
কিআজ আমাকে বল্তে হবে । সেই দী্গণীকে কলুষিত 
কববে। সুখ, স্রবিধা বা আসক্তিব অকর্ষণে আমর! 
ব্ৰাহ্মদমাজে অসত্যকে পথ ছেড়ে দেব-_কপটতাকে আদক 
কবে আহ্বান কবে আন্ব। বল ললিতা, ভোমাব জীবনের 
সঙ্গে ত্রাঙ্গসমাজ্জের এই দুর্গতিব ইতিহাস “ক চিবদিনেব 
জন্যে জড়িত হযে থাকবে? 

এখনো ললিতা কোনো কথা বলিল না, চৌকিব 
হাঁতাট! মুঠ! দিয়া চাপিয়া ধবিষা স্থিব হইয়! বসিয়া বহিল। 
হারান বাবু কহিলেন,__আসক্তিব ছিদ্র দিয়ে দুর্বলতা যে 
মানুষকে কি বকম দুনিবাবভাবে আক্রমণ কবে তা অনেক 


২৮৪ 


দেখেছি, এবং মানুষের দুর্বলতাকে ষে কি বকম কবে 
ক্ষমা করতে হয় তাও আমি জানি কিন্তু যে দুর্কলতা কেবল 
নিজেব জীবনকে নয়, শতসহভ্রলৌকেব জীবনেব আশ্রধকে 
একেবাবে ভিত্তিতে গিষে আঘাত কবে, তুমিই বল, 
ললিতা, তাকে কি এক মুহূর্ত্েব জন্য ক্ষমা কবা যায়? 
তাকে ক্ষমা কববার অধিকাব কি ঈশ্বর আমাদের 
দিয়েছেন? 

ললিতা চৌকি ছাঁড়িয়া উঠিয়া কহিল, ন|, না, পাঁ্ুবাবু, 
আপনি ক্ষমা! কববেন না । আপনাব আক্রমণই পৃথিবীস্ু্ধ 
লোকেব_ অভ্যাস হয়ে গেছে-_আঁপনার ক্ষমা বোধ হয় 
সকলেব পক্ষে একেবাবে জসম্থ হবে! 

এই বলিয়া ঘব ছাঁড়িয়। ললিতা চলিয়! গেল। 

বরদান্ুন্দবী হাঁবান বাবুর কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। 
তিনি কোনোমতেই এখন বিনয়কে ছাড়িয়া দিতে পাবেন 
না। তিনি হারান বাঁবুব কাছে অনেক ব্যর্থ অনুনয় 
বিনয় করিয়া, অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। 
তাঁহার মুফ্ধিল হইল এই যে, পবেশ বাবুকেও তিনি নিজের 
পক্ষে পাইলেন না আবাব হাবান বাবুকেও না। এমন 
"অভাবনীয় অবস্থা কেহ কখনও কল্পনাও কবিতে পারিত 
না। হাবান বাবুব সম্বন্ধে পুনবাঁয় ববদাহ্থন্দবীব মত 
, পবিবর্তন কবিবাঁব সময় আসিল। 

যতক্ষণ দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপাবটা বিনয় ঝাপসা কবিয়া 
দেখিতেছিল ততক্ষণ খুব জোবেব সঙ্গেই সে আপনাব 
সঙ্কল্প প্রকাশ কবিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল এজন্য 
" "ব্রাঙ্গমমাঁজে তাহাকে আবেদন কবিতে হইবে এবং হাঁবান 
বাবুব সঙ্গে এ লইয়া প্রামর্শ চলিবে তখন এই অনাবৃত 
প্রকাগ্ততাব বিভীষিকা! তাহাকে একাস্ত কুঠিত করিয়া 
‘তুলিল । কোথায় গিয়া কাঁহাব সঙ্গে সে ষে পরামর্শ কবিবে 
কিছুই ভাবিয়া পাইল না, এমন কি, আনন্দমধীর কাছে 
যাওয়াও তাঁহাব পক্ষে অসম্ভব হইল। বান্তায় ঘুবিয়া 
বেড়াইবার মত শক্তিও তাহাব ছিল না। তাই সে আপনাব 
* জনহীন বাঁসাঁব মধ্যে গস উপবেব ঘবে তক্তপোঁষের উপব 
গুইয়া পড়িল। 

সন্ধ্যা হইয়া আদ্য়িছে। অন্ধকার ঘরে চাঁকব বাতি 
আনিতেই তাহাকে বারণ কবিবে মনে কবিতেছে এমন 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


সময়ে বিনষ নীচে হইতে আহ্বান শুনিল. “বিন বাবু, 


বিনয় বাবু 1” ॥, 

বিনয় যেন বাঁচিয়া গেল । সে ষেন মক্ভূমিতে -তৃষ্ণাব 
জল পাইল । এই মুহূর্তে একমাত্র সতীশ ছাড়া আব কেহই 
তাহাকে আবাম দিতে পাঁরিত না। বিনযেব নির্জ্জীবতা 
ছুটিয়া গেল । “কি ভাই সতীশ” বলিয়া সে বিছানা হইতে 
লাঁফাইয়া উঠিয়া জুতা পায়ে না দিয়াই দ্রুতপদে সিড়ি দিয়! 
নীচে নামিয়া গেল। | 

দেখিল, তাহার ছোট উঠানটিতে সি'ড়িব সাম্নেই 
সতীশের সঙ্গে ববদানুন্দবী দাঁড়াইয়া আছেন। আবাঁৰ 
সেই সমস্তা, সেই লড়াই ! শৃশব্যপ্ত হইয়! বিনয় সতীশ ও 
ববদাস্ুন্দবীকে উপরেব ঘবে লইয়া গেলেন । 

ব্বদাস্থন্দৰী সতীশকে কহিলেন, সতীশ, যা তুই ওঁ 
বাবান্দায় গিয়ে একটু বস্গে যা! 

সতীশেব এই নিরানন্দ নির্বাসনদণ্ডে ব্যথিত হইয়া 
বিনয় তাঁহাকে কতকগুলা ছবির বই ঝাহিব-করিয়া দিয়া 
পাশের ঘবে আলো! জালিয়া বসাইয়া দিল । 

ব্বদাস্থন্দবী যখন বলিলেন, “বিনয়, তুমিত ব্রাঙ্গসমীজের 
কাউকে জান না। আমাব হাতে একখানা চিঠি লিখে দাও 
আমি কাল সকালেই নিজে গিয়ে সম্পাদক মহাঁপয়কে দিয়ে 
সমস্ত বন্দোবস্ত কবে দেব, যাতে পণ্ড“ ববিবাবেই তোমাৰ 
দীক্ষা হয়ে যায়। তোমাকে আব কিছুই ভাবতে হবে না!” 
তখন বিনয় কোনো কথাই বলিতে পাবিল না। সে" 
তাঁহার আদেশ অনুসাঁবে একখানি চিঠি লিখিয়া ববদাসুন্মবীব 
হাতে দিয়া দিল। যাহা! হউক একটা কোনো পথে এমন' 
কবিষা বাহির হইয়া পড়া তাহাব দরকাঁৰ হইযাঁছিল যে, 
ফিবিবাব বা দ্বিধা কবিবাব কোনে! উপাষ মাত্র না 
থাকে । 

ললিতাৰ সঙ্গে বিবাহেব কথাটাও বরদাহ্ুন্দবী একটু 
খানি পাড়িয়া রাখিলেন। ns 

বরদাঙ্গন্দবী চলিয়া গেলে বিনয়েব মনে ভারি একটা” 
ষেন বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল। এমন কি, ললিত।ব 
স্থৃতিও তাঁহাব মনের মধ্যে কেমন একটু বেস্ুবে বাঁজিতে 
লাগিল। তাহাঁব মনে হইতে লাগিল যেন ববদাস্থন্দরীব 


এই অশোভন ব্যন্ততাব সঙ্গে ললিতাঁবও একটা কোথাও 


৫ সংখ্যা । | 
যোগ আছে। নিজেব প্রতি শ্রদ্ধাহীসেব সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই 
‘প্রতি তাহা শ্রদ্ধা বেন নামিয়! পড়িতে লাগিল । 
ববদীন্ন্দবঁ বাড়ি ফিবিয়া আঁসিয়াই মনে কবিলেন 
ললিতাঁকে তিনি আজ খুসি করিয়া! দিবেন! ললিত! যে 
বিননকে ভালবাছে তাহা তিনি নিশ্চর বুঝিয়াছিলেন। সেই 
জন্তই তাহাদেব বিবাহ লইয়া সমাজে গোল বাধিয়াছিল 
তখন তিনি নিজে ছাড়া আর সকলকেই এজন্য অপরাধী 
কবিয়াছিলেন। ললিতাব সঙ্গে কয়দিন তিনি কথাবার্তা 
এক বক্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য আজ যখন 
একটা কিনারা হইল সেটা যে অনেকটা তাঁহাব জন্যই হইল 
এই গোববটুকু ললিতাব কাছে প্রকাশ করিয়া তাহাব সঙ্গে 
সন্ধি স্থাপন কবিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ললিতাব বাপ 
ত সমস্ত মাটি করিয়াই দিয়াছিলেন। ললিতা নিজেও ত 
বিনয়কে সিধা করিতে পারে নাই। পান্ধুবাবুর কাছ হইতেও 


" ত কোনে! সাহা পাওয়া গেল না। একলা ববদ্বাস্থন্দৰী. 


সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন! হা, হাঁ! একজন মেয়ে 
" মানুৰ যাহা পারে পাঁচজন পুরুষে তাহা পারে না! 
বরদাস্ুন্দবী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন ললিতা 
আজ সকাল সকাল শুইতে গেছে; তাহার শরীব তেমন 
ভাল নাই। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, শরীর আমি 
ভাঁল করিয়া! দিতেছি । 

একট! বাতি হাতে কবিয়৷ তাহার অন্ধকাব শয়নগৃহে 
" প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন ললিতা বিছানায় এখনো শোয় নাই 
* একটা! কেদাবায় হেলান দিয়া পড়িয়া আছে। 
, _ ললিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, “না 
তুমি কোথায় গিযেছিলে ?” 

তাঁহাব স্ববের মধ্যে একটা তীব্রতা ছিল। সে থবব 
ছিন্বেন। Wl 

ববদাস্থন্দৰী কহিলেন-_-আঁমি বিনয়ের ওখানে গিয়ে- 
স্ছিলেম 1 

“কেন ?” 

কেন। ববলাস্থন্দৰীব মনে মনে একটু বাগ হইল। 
লল্তি| মনে কৰে আমি কেবল ওব- শত্রুতাই কবিতেছি ৷ 
অকৃতন্ত ! 


গোর! । 


২৮ 


বরদাহ্বন্দরী কহিলেন “এই দেখ কেন?” বলিয়া! বিনয়ের 
সেই চিঠি খানা ললিতাব চোথেব সামনে মেলিয়া ধরিলেন। 
সে চিঠি পড়িরা ললিতা মুখ লাল হইয়া উঠিল। ব্বদী- 
সুন্দরী নিজের কৃতিত্ব প্রচাবের জন্য কিছু অত্যুক্তি করিয়াই 
জানাইলেন যে এ চিঠি কি বিনয়ের হাত হইতে সহজে বাহিব 
হইতে পাবিত ! তিনি জীক করিয়া বলিতে পারেন একা 
আব কোনো লোকেরই সাধ্যের মধ্যেই ছিল না। 

ললিতা ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহাব কেদাবায় শুইফ। 
পড়িল। ব্বদীস্থন্দরী মনে করিলেন তাঁহার সম্মুখে প্রবল 
হৃদয়াবেগ প্রকাশ কবিতে ললিতা লজ্জা করিতেছে । ঘব 
হইতে বাহির হইয়া গেলেন। 

পরদিন সকাঁলবেলায় চিঠিখানি লইয়া ব্রাহ্মসমাঁ্জে 
যাইবাব সময় দেখিলেন সে চিঠি কে টুকৃবা! টুকবা করিয়া 
ছিড়িয়। বাখিয়াছে! 

৫৬ 

অপরাহ্ন স্থচবিতা পরেশবাবুব কাছে যাইবে বলিয়৷ 
প্রস্তুত হইতেছিল এমন সময় বেহাবা আসিয়! খবব দিল 
একজন বাবু আসিয়াছেন। কে বাবু? বিনয় বাবু? 
বেহারা কহিল, না, খুব গৌরবর্ণ, লা একটি বাবু। ন্ুচরিতা 
চমকিয়া উঠিয়া কহিল, বাবুকে উপরের ঘবে এনে বসাও ! 

আঁজ সুচবিতা কি কাপড় পরিয়াছে ও কেমন কবিয়া 
পবিয়াছে এতক্ষণ তাঁহা চিন্তাও কবে নাই। এখন আয়নার * 
সম্থুথে দ্রাড়াইয়া কাপড়খান! কিছুতেই তাহার গছন্দ হইল 
না। তখন বদ্লাইবাব সময় ছিল না। কম্পিত হস্তে 


কাপড়েব আঁচলে, চুলে একটু আধ্টু পাঁবিপাট্য সাধন. = 


কবিয়া স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড লইয়া স্থচরিতা ঘবেব মধ্যে প্রবেশ 
করিল। তাহা টেৱিলের উপব গোরাব রচনাবলী পড়িয়া 
ছিল সে কথা তাহার মনেই ছিল না । ঠিক সেই টেবিপেৰ 
সন্ুথেই চৌকিতে গোরা বসিয়া আছে। বইগুলি নির্লজ্জ 
ভাবে ঠিক গোঁবার চোঁখেব উপবে পড়িয়া আছে-_সেগুলি 
ঢাক! দিবার বা সরাইবার কোনো উপায় মাত্র নাই। 
“মাসিমা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেকদিন 
থেকে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁকে খবব দিইগে 1” বলিযা 
সুচরিতা ঘবে প্রবেশ করিয়াই চলিয়া গেল, সে একলা 
গোঁবাব সঙ্গে আলাপ কবিবাব মত জোব পাইল না। 


২৮৬ 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাঁগ। 


~ নত তি ৪ 


কিছুক্ষণ পবে সুচবিত। হরিমোহিনীকে সঙ্গে করিযা 
লইয়া আসিল। কিছুকাল হইতে ইবিমোহিনী বিনয়েব 
কাছ হইতে গোবার মত, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা এবং তাহাব 
জীবনেব কথা শুনিয়া আসিতেছেন। প্রায় মাঝে মাঝে 
তাহার অনুবোধে স্ুচবিতা মধ্যান্ে তাঁহাকে গোঁবার লেখা 
পড়িয়া শুনাইয়াছে। যদিও সে সব লেখা তিনি যে সমস্তই 
ঠিক বুঝিতে পাঁবিতেন তাহা! নহে এবং তাহাতে তাঁহাব 
নিদ্রাকর্ষণেবই সুবিধা কবিয়া দিত তবু এটুকু মোটামুটি 
বুঝিতে পাবিতেন যে, শাস্ত্র ও লোকাচাবেব পক্ষ লইয়া 
গোঁবা এখনকাৰ কালেব মাচাঁরহীনতাব বিরুদ্ধে লড়াই 
করিতেছে । আধুনিক ইংবেজিশেখা' ছেলেব পক্ষে ইহা 
অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং ইহা অপেক্ষা গুণেব কথা আব কি 
হইতে পাঁবে। ব্রাহ্মপরিবাবের মধ্যে প্রথন যখন বিনয়কে 
দেখিয়াছিলেন তখন বিনয়ই তাহাকে যথেষ্ট তৃপ্তিদান 
কবিয়াছিল। কিন্ত ক্রমে সেটুকু অভ্যাস হইয়া! যাওয়া 
পব নিজের বাঁড়িতে যথন তিনি বিনয়কে দেখিতে লাগিলেন 
তখন তাহাৰ আঁচারেৰ ছিদ্রগুলিই তাহাকে বেশি কবিয়া 
বাজিতে লাগিল । বিনয়ের উপর তিনি অনেকটা নির্ভর 
স্থাপন কবিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাব প্রতি ধিক্কার-তীহাব 
প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। দেই জন্যই অত্যন্ত 
উৎস্ৃকচিত্তে তিনি গোবর প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। 
*.. গোরাব দিকে নেত্রপাত করিয়াই হরিমোহিনী একেবারে 
আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এই ত ব্রাহ্মণ বটে! যেন 
একেবাবে হোৌমেব আঁগুন। যেন শুত্রকায মহাদেব । 
তাহার মনে এমন একটি ভক্তির সঞ্চাব হইল বে গোবা 
যখন তাহাকে প্রণাম কবিল তখন সে প্রণাম গ্রহণ করিতে 
হবিষোহিনী কুষ্টিত হইয়া উঠিলেন। , 

হরিমোহিনী কহিলেন-_-তোঁমার কথা অনেক গুনেছি বাবা! 
তুমিই গৌর ? গৌবই বটে । এ যে কর্তনের গান শুনেছি 

চাদের অমিয়! সনে চন্দন বাটিয়া গো 
কে মাজিল গোবার দেহখাঁনি__ 

আজ তাই চক্ষে দেখ্লুম ! কোন্‌ প্রাণে তোমাকে জেলে 
দিয়েছিল আমি সেই কথাই ভাবি। 

গোবা হাঁসিরা কহিল-_আপনাবা বদি ম্যাজিষ্ট্রেট হতেন 
তাহলে জেলখানায় ইহুব বাছুড়েব বাসা হত ! 


হবিমোহিনী কহিলেন- না৷ বাবা, পৃথিবীতে চোঁৰ 
জুয়োচোবের অভাব কি? মাজিস্ট্রেটেব কি চোখ ছিল না? 
তুমি যে যে-সে কেউ নও, তুমি যে ভগবানেব লোক, 
সে ত মুখের দিকে তাকালেই টেব পাওয়া যায়। জেলখানা 
আছে বলেই কি জেলে দিতে হবে। বাপরে ! এ কেমন 
বিচার । 

গোবা কহিল, মানুষেব সুখেব দিকে তাকালে পাছে 
ভগবাঁনেব রূপ চোখে পড়ে তাই ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল আইনের 
বইয়েব দিকে তাকিয়ে কাজ কবে। নইলে মামুষকে 
চাবুক জেন দ্বীপাস্তর ফাঁসি দিয়ে কি তাদেব চোখে খুন 
থাকৃত, না মুখে ভাত কচ্ত ? 

হবিমোহিনী কহিলেন, খনি ফুবসৎ পাই রাধাবাণীর 
কাছ থেকে তোমাব বই পড়িয়ে শুনি। কবে তোমাঁব নিজেব 
মুখ থেকে ভাল ভাল সব কথা গুন্তে পাব মনে এই প্রত্যাশ৷ 
কবে এতদিন ছিলুন। আমি মুর্খ মেয়ে মানুষ, 'জাঁব বড় | 
হুঃখিনী, সব কথা বুঝিওনে আবাঁব সব কথায় মনও দিতে 
পাঁবিনে। কিন্ত বাবা, তোমাৰ কাছ থেকে কিছু জ্ঞান 
পাব এ আমাব খুব বিশ্বাস হয়েছে। 

গোর! বিনয় সহকারে একথার কোনো প্রতিবাদ না 
কবিয়া চুপ করিব! বহিল। 

হরিমোহিনী কহিলেন, বাবা, তোমাকে কিছু খেয়ে যেতে 
হবে। তোমাব মত ব্রাহ্গণেব ছেলেকে আমি অনেক দিন 
খাওয়াইনি। আজকেব যা আছে তাই দিযে মিষ্টমুখ করে 
যাঁও কিন্ত আব একদিন আমাব ঘরে তোমাব নিমন্ত্রণ রইল। 

এই বলিয়৷ হবিমোহিনী যখন আহাঁবেব ব্যবস্থা কবিতে 
গেলেন তখন সুচবিতাব বুকেব ভিতব তোলপাড় কবিতে 
লাগিল। 

,গোবা একেবাবে আবস্ত করিয়া দিল__-“বিনয় আজ 
আঁপনাব এখানে এসেছিল ?” 

সুচবিতা কহিলা |” 

গোবা কহিল, “তাঁব পবে বিনয়েব সঙ্গে আমাব দেখা > 
হয়নি কিন্ত আমি জানি কেন সে এসেছিল ।” 

গোঁব! একটু থামিল, স্থচরিতাঁও চুপ করিয়া বহিল। 

গোঁবা কহিল, “আপনারা ব্রাহ্মমতে বিনয়েব বিবাহ 
দেবার চেষ্টা কবচেন ! এটা কি ভাল কবচেন ?”' 


৫ম সংখ্যা | 

এই খোঁচটুকু খাইয়া সুচবিতাব নন হইতে লজ্জা 
সক্ষোচেব জড়তা একেবাবে দুব হইয়া গেল। সে গোবার 
মুখের দিকে চোখ তুলিয়া কহিল, “ব্রাহ্মমতে বিবাহকে ভাল 
কাজ বলে মনে কবব না এই কি আপনি মামাৰ কাছ থেকে 
প্রত্যাশা কবে” ? 

গোবা কহিল, “আপনাব কাছে আমি কোনে বকম 
ছোট প্রত্যাশা কবিনে এ আপনি নিশ্চয় জান্বেন। 
সম্প্রদায়েব লোকের কাছ থেকে মানুষ যেটুকু প্রত্যাশা 
করতে পারে আমি সাঁপনাব কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক 
বেশি করি। কোনে! একটা দলকে সংখ্যায় বড় করে 
জেঁলাই যে সমস্ত কুলির সর্দীবদেব কাজ আপনি সে শ্রেণীর 
নন এ আমি খুব জোঁব কবে বল্তে পাঁবি। 'আপনি নিজেও 
যাতে নিজেকে ঠিক মত বুঝতে পারেন এইটে আমার ইচ্ছা! । 


অন্ত পাঁচজনের কথায় ভুলে আপনি নিজেকে ছোট বলে 


ক পাই 


জান্বেন না। আপনি কোনো একটি দলের লোক মাত্র নন 
এ কথাটা আপনাকে নিজেব মনেব মধ্যে থেকে নিজে স্পষ্ট 
বুঝতে হবে !” 

সুচরিতা মনের সমস্ত শক্তিকে জাগাইয়া সতর্ক হইয়া 
শক্ত হইয়া বর্সিল। কহিল, আপনিও কি কোনে! দলের 
লোক নন? 

গোবা কহিল, না, আমি হিন্দু। হিন্দু ত কোনো দল 
নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কিসে 
এই জাতিব জাতিত্ব তা’ কোনো সংজ্ঞাব দ্বাবা সীমাবদ্ধ করে 
বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয় হিন্দু তেমনি দল 
নয়। - 

স্থচরিতা কহিল, হিন্দু যদি দল নয় তবে দলাদলি 
করে কেন? 

গোরা কহিল, মানুষকে দাবতে গেলে সে ঠেকাতে 
যায় কেন? ভাব প্রাণ আছে বলে। পাঁথবই সকল বকম 
আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে । 

স্থচরিতা কহিল, আমি যাঁকে ধর্ম বলে জ্ঞান কবচি 
হিন্দু যদি তাকে আঘাত বলে গণ্য করে তবে সে স্থলে 
আমাকে আপনি কি কবতে বলেন ? 

গোঁৰা কহিল, তখন আমি আপনাকে বল্ব বে, যেটাকে 
তাপনি কর্তব্য মনে করচেন সেট! যখন হিন্দুজাতি বলে 


গোরা । 


২৮৭ 
এতবড় একটি বিবাট সত্তার পক্ষে বেদনাকর আঘাত তখন 
আপনাকে খুব চিন্তা কবে দেখ্তে হবে আপনাব মধ্যে 
কোনো ভ্রম কোনে! অন্ধতা আছে কিনা, 'আপনি সবদিক 
সকল বকম করে চিন্তা কবে দেখেছেন কি না। দলের 
লোকেব সংস্কারকে কেবলমাত্র অভ্যাস বা আলস্তবশ্ত 
সত্য বলে ধবে নিয়ে এতবড় একটা উৎপাত কবতে প্রবৃত্ত 
হওয়া ঠিক নয়। ইছুব যখন জাহাজেব খোল কাটতে 
থাকে তখন ইছুবেব সুবিধা ও প্রবৃত্তিব হিসাব থেকেই 
সে কাজ করে; দেখে না এতবড় একটা আশ্রযে ছিত্র 
কবলে তাৰ যেটুকু সুবিধা তাব চেয়ে সকলেৰ কতকড় 
ক্ষতি। আপনাকেও তেমনি ভেবে দেখতে হবে আপনি 
কি কেবল আপনাব দলটিব কথা ভাব্চেন, না সমস্ত 
মানুষের কথা ভাব্‌চেন? সমস্ত মানুষ বল্লে কতটা বোঝায় 
তা জানেন? তাঁব কৃত রকমেব প্রকৃতি, কত রকমেব প্রবৃত্তি, 
কত বকমেব প্রয়োজন ? সব মানুষ এক পথে এক জাব্রগার 
দাড়িয়ে নেই--কাবো সাম্‌নে পাহাড়, কাবে। সাম্নে সমুদ্র, 
কাবো সামনে প্রাস্তব। অথচ কাবো বসে থাকৃবাঁব জো 
নেই, সকলকেই চল্তে হবে। আপনি কেবল আপনাব 
দলেব শাসনটিকেই সকলের উপব খাটাতে চান? 
চোথবুজে মনে কবতে চান, মানুষের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্যই 
নেই, কেবল ব্রাঙ্মসমাজেব খাতায় নাম লেখাবার জন্তেই 
সকলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করচে? যে সকল দস্থ্যজাতি 
পৃথিবীব সমস্ত জ।তিকেই যুদ্ধে জয় কবে নিজের একচ্ছত্র 
বাজত্ব বিস্তাব কবাঁকেই পৃথিবীর একমাত্র কল্যাণ বলে 
কল্পনা করে, অন্তান্ত জাতির বিশেবত্ব যে বিশ্বহিতেব পক্ষে 
বহুমূল্য বিধান, নিজেব বলগর্ধে তা যাবা স্বীকার কৰে না 
এবং পৃথিবীতে কেবল দাসত্ব বিস্তাব কবে, তাদের সঙ্গে 
আপনাদের প্রভেদ কোন্থানে ! এ 

সুচরিতা ক্ষণকালেৰ জন্ত তর্ক যুক্তি সমস্তই ভুলিয়া 
গেল। গোরাব ব্জগন্ভীব কণ্ঠস্বব একটি আশ্চর্য্য গ্রবলতা- 
দ্বারা তাহাব সমস্ত অস্তঃকবণকে আন্দোলিত কবিয়া 
তুলিল। গোরা যে কোনো একটা বিষয় লইয়া তর্ক 
কবিতেছে তাহা স্থচরিতার মনে বহিল না, তাহাব 
কাছে কেবল এই সত্যটুকুই জাগিতে লাগিল যে গোরা 
বলিতেছে। 


২৮৮ 


গ্রোব! কহিল, আপনাদেব সমা'জই ভাঁবতেব বিশকোটি 
লোককে স্বষ্টি কবেনি, কোন্‌ পন্থা এই বিশকোটি লোকের 
পক্ষে উপযোগী, কোন্‌ বিশ্বাস কোন্‌ আচাব এদেব 
সকলকে খাঁদ্ধ দেবে শক্তি দেবে তা বেঁধে দেবার ভাব জোঁব 
কবে নিজের উপর নিয়ে এতবড় ভারতবর্ধকে একেবারে 
এক[কাব সমতল কবে দিতে চান কি বলে? এই অসাধ্য 
সাধনে যতই বাঁধা পাচ্চেন ততই দেশেব উপবে আপনাদের 
রাগ হচ্চে অশ্রদ্ধা হচ্চে__ততই, যাদের হিত কবতে চান 
তাঁদেব দ্বণা কবে পব কবে তুল্চেন! অথচ, যে ঈশ্বর 
মানুষকে বিচিত্র কবে স্থষ্টি কবেচেন এবং বিচিত্রই রাখতে 
চাঁন তাঁকেই আঁপনাঁবা পুজা করেন এই কথা কল্পনা 
করেন। যদি সত্যই আঁপনাবা তাকে মানেন তবে তাৰ 
বিধানকে আপনারা স্পষ্ট কবে দেখতে পান না কেন, 
নিজের বুদ্ধিব এবং দলের অহঙ্কাবে কেন এব তাঁৎপর্ধ্যটি 
গ্রহণ কবচেন না? 

সুচরিতা কিছুমাত্র উত্তব দিবাব চেষ্টা না কবিয়া চুপ 
করিয়া গোঁবার কথা শুনিয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবার 
মনে ককণাব সঞ্চার হইল। সে একটুখানি থামিয়া গলা 
নামাইবা কহিল-_আঁমার কথাগুলো আপনার কাছে 
হয় ত কঠোব শোনাচ্চে__কিন্ত আমাকে একটা বিরুদ্ধপক্ষের 
মাঁছষ বলে মনে কোনে! বিদ্রোহ বাঁখবেন না। আমি 
যদি আপনাকে বিরুদ্ধ পক্ষ বলে মনে করতুম তাহলে 
কোনো কথাই ব্ল্তুম না। আপনার মনে যে একটি 
স্বাভাবিক উদ্াব শক্তি আছে সেটা দলের মধ্যে সঙ্কুচিত 
হচ্চে বলে আমি কষ্ট বোধ করচি। 

সুচরিতার মুখ আরক্তিম হইল, সে কহিল, না, না, 
আমাব কথা আপনি কিছু ভাব্বেন না। আপনি বলে 
যুন, আমি বৌঝবাব চেষ্টা কবচি। 

গোঁব! কহিল-_আমাঁৰ আর কিছুই বলবার নেই-_ 
ভারতবর্ষকে আপনি আঁপনাব সহজ বুদ্ধি সহজ হৃদয় দিয়ে 
দেখুন, একে আপনি ভালবান্থন। ভাবতবর্ষেব লোককে 
যদি আপনি অব্রাঙ্ম বলে দেখেন তাহলে তাঁদেব বিকৃত 
করে দেখবেন" এবং তাঁদেব অবজ্ঞা কববেন__তাহলে 
তাদেব কেবলি ভুল বুঝতে থাকৃবেন_যেখান থেকে 
দেখলে তাদেব সম্পূর্ণ দেখা যায় সেখান থেকে তাদেব 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬। 
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দেখাই হবে না। ঈশ্বব এদের মানুষ কবে স্থাষ্টি কবেছেন, 
এবা নান! বকম কবে ভাবে, নানা বকম কবে চলে, 
এদের বিশ্বাস এদেব সংস্কার নানা বকম-_কিস্তু সমস্তেরই 
ভিত্তিতে একটি মন্ুযৃত্ব আছে--সমন্তেরই ভিতবে এমন 
একটি জিনিষ আঁছে যা আমাব জিনিষ, যা আমাব এই 
ভাবতবর্ষেৰ জিনিষ-যাঁব প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ 
কবলে তাব সমস্ত ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্তাব আববণ ভেদ 
করে একটি আশ্চর্য্য মহৎ সত্ব! চোথেক উপবে পড়ে; 
অনেক দিনেব অনেক সাধনা তাব মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়, 
দেখ্‌চে পাই অনেককালের হোমের অগ্নি ভম্মেব মধ্যে এখনো 
জল্চে, এবং সেই অগ্নি একদিন আপনার ক্ষুদ্র দেশকালকে 
ছাড়িয়ে উঠে পৃথিবীব মাঝখানে তাৰ শিখাকে জাগিয়ে 
তুল্বে,তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না! এই ভাবতবর্ষে 
মান্য অনেক দিন থেকে অনেক বড় কথ! বলেছে অনেক 
বড় কাজ করেছে সে সমস্তই একেবাবে মিথ্যা হয়ে গেছে 
এ কথা কল্পনা কবাঁও সত্যেব প্রতি অশ্রদ্ধা, সেই ত 
নাস্তিকতা ৷ 

সুচরিতা মুখ নীচু কবিয়া শুনিতেছিল। সে মুখ তুলিষা 
কহিল, আঁপনি আমাকে কি করতে বলেন ? 

গোব! কহিল, আব কিছু বলিনে--আঁমি কেবল বলি 
আপনাকে এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে হিন্দুধর্ম মায়েব 
মত নানা ভাবেব নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা 
কবেছে-_অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মামুষ 
বলেই স্বীকার করেছে, দলেব লোক বলে গণ্য কবেনি। 
হিন্দুধর্ম মূ়কেও মানে, জ্ঞানীকেও মাঁনে-_-এবং কেবল মাত্র 
জ্ঞানেব এক মৃত্তিকেই মানে না, জ্ঞানেব বহুপ্রকাব বিকাঁশকে 
মানে। খৃষ্টানরা বৈচিত্রযকে স্বীকাব কবতে চায় না) তারা 
বলে এক পারে খৃষ্টানধর্ম্ম আব এক পারে অনন্ত বিনাশ, এব 
নাবখাঁনে কোনো বিচিত্রতা নেই। আমব! সেই খুষ্টানেব 
কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছি তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যেব জন্তে 
লজ্জা পাই। এই বৈচিত্রের ভিতব দিয়েই হিন্দুধর্ম যে 
এককে দেখাবার জন্যে সাধনা কবচে সেটা আমরা দেখৃতে 
পাইনে। এই খৃষ্টানী শিক্ষার পাক মনেব চারদিক থেকে 
খুলে ফেলে মুক্তি লাভ না কবলে আমবা হিন্দুধর্মের সত্য- 
পরিচয় পেয়ে গৌববেব অধিকারী হব না। 


৫ম সংখ্যা |] 


~ 


কেবল গোঁবাব কথা শোনা নভে, সুচবিতা যেন গোঁবাৰ 
- কথা সম্মুখে দেখিতেছিল, গোঁবাঁব চোঁখেব মধ্যে দূর ভবিষ্যৎ 
- নিবদ্ধ যে একটি ধ্যানদৃষ্টি ছিল সেই দৃষ্টি এবং বাক্য 
সুচরতাঁব কাছে এক হইয| দেখা দিল । লঙ্জা ভুলিয়া 
আপনাকে ভুলিবা, ভাবে উৎসাহে উদ্দীপ্ত গোরাব মুখেব 
দিকে সুচবিতা (চোখ তুলিয়া চাঁহিয়া বহিল। এই মুখেব 
মধ্যে স্মচবিত| এমন একটি শক্তি দেখিল যে শক্তি পৃথিবীতে 
বড় বড সঙ্কল্পকে যেন যোগবলে সত্য কবিয়া তোলে। 
সুচরিত! তাঁহাব সমাজ্রের অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের 
কাছে অনেক তত্বালোচনা গুনিযাছে কিন্তু গোবাব এত 
আলোচনা নহে, এ যেন সৃষ্ট । ইহ! এমন একটা প্রত্যক্ষ 
- ব্যাপার যাহা এককালে সমস্ত শবীর মনকে অধিকার করিয়া 
বসে! সুচবিতা আজ বজপাণি ইন্দ্রকে দেখিতেছিল ;-_ 
বাক্য যখন প্রবলমন্দ্রে কর্ণে আঘাত করিয়া তাঁহার বক্ষঃ- 
২ কপটিকে স্পন্দিত কবিতেছিল সেই সঙ্গে বিছ্যতেব তীন্রচ্ছটা 
তাঁছাব বক্তেব মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য কবিয়া উঠিতেছিল। 
গোবাব মতেব সঙ্গে তাঁহাব মতেব কোথায় কি পবিমাঁণ 
মিল আছে বা মিল নাই তাহা স্পষ্ট কবিয়! চিন্তা কবিয়! 
দেখিবাব শক্তি সুচরিতার বহিল না। 

এনন সমর সতীশ ঘবে প্রবেশ কবিল। গোবাকে সে 
ভয় কবিত-__তাই তাঁহাকে এড়াইয়া সে তাহাব দিদিব পাশ 
বেঁসিয়া দাড়াইল এবং আস্তে আস্তে বলিল, পানুবাবু 
এবেছেন। সুচরিতা চঘকিয়া উঠিল-_ তাঁহাকে কে যেন 
মাধিল। পাঙুবাবুর আসাটাকে সে কোনো প্রকাবে 
ঠেল্িয়া সবাইয়া চাঁপা দ্বিযা একেবাবে বিলুপ্ত কবিয়া দিতে 
পাবিলে বাঁচে এম্‌নি তাহাব অবস্থা হইল। সতীশেব 
মৃদু কণ্ম্বব গোব! শুনিতে পার নাই মনে করিয়া সুচরিতা 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সে একেবাবে সিড়ি বাহিয়া 
নীচে নামিয়া হাবান বাবুব সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই কহিল 
মাকে মাপ কববেন--আঁজ আপনার সঙ্গে কথাবার্তার 
» স্ুন্ধা হবে না। 

হাঁবান বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সুবিধা হবে না ? 

স্থচরিত| এ প্রশ্নেব উত্তব না দিয়া কহিল, কাল সকালে 
আপনি যদি বাবার ওখানে আসেন তাহলে আমার সঙ্গে - 
দেখা ভবে। 


গোঁরা। 


২৮৯ 
লা পা ্ 


হাঁবান বাবু কহিলেন, আজ বৃঝি তোমার ঘবে লোক 
আছে ?. 

এ প্রশ্নও এড়াইয়া স্থচবিতা কহিল-_আঁজ আমার 
অবসব হবে না, আজ আপনি দয়া কবে মাপ কববেন। 

হাবান বাঁবু কহিলেন, কিন্তু বাস্তাঁ থেক্কে গৌবদোহন 
বাবুব গলাব স্ব শুন্লুম যে. তিনি আছেন বুঝ ? 

এ প্রশ্নকে স্ুচবিতা আঁৰ চাঁপা দিতে পরিল না, মুখ 
লাল কবিয়! বলিল--হাঁ আছেন। 

হারান বাবু কহিলেন,” ভালই হয়েছে, ভাঁব সঙ্গে 
আমার কথা ছিল। তোঁমাব হাতে যদি বিশেষ কোনো! 
কাজ থাকে তাহলে আমি ততক্ষণ গৌবমোহন বাবুব সবে 
আলাপ কবব। 

বলিয়া সুচরিতাৰ কাছ হইতে কোনো! সন্সতিব প্রতীক্ষা 
না কবিয়! তিনি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিঘেন। স্বচৰিলা 
পার্বর্তী হাবান বাবুব প্রতি কোনো লক্ষ্য ₹। করিয়া ঘাবে 
প্রবেশ কবিধা গোঁবাকে কহিল-_মাঁসি আপনার জন্তে 
খাবাব তৈবি কবতে গেছেন আমি তাঁকে একবার দেখে 
আসি।-_এই বঞিয়! সে দ্রুতপদে বাহিব হইয়া গেল এবং 
হাঁবান বাবু গন্ভীব মুখে একটা চৌকি হধিকাব কবি 
বসিলেন। 

হারান বাবু কহিলেন, কিছু বোগা দেখ_চ যেন। 

গোবা কহিল-_আঁজ্ঞা হা, কিছুদিন বোগা হবাব ' 
চিকিৎসাই চল্ছিল। 

হাবান বাবু কণ্ঠস্বৰ সিঞ্ঠ কবিয়া কহিলেন, তাই, 
আপনাকে খুব'কষ্ট পেতে হয়েছে। j 

গোবা কহিল--যে বকম আঁশা কবা হায় তাব চেয়ে 
বেশি কিছুই নয় । 

হাবান বাবু কহিলেন__বিনয় বাবুব সম্বন্ধে আপনার 
সঙ্গে কিছু আলোঁচনা কববাব আছে । আপনি বোধ হয় 
শুনেছেন আগামী ববিবাবে ব্রাহ্গসমাজে দীক্ষ] নেবাব জন্তে 
তিনি আয়োজন করেছেন। 

গোরা কহিল, না আমি শুনিনি । 

হাবান বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, আপনান এতে সম্মত 
আছে? 

গোরা! কহিল, বিনয় ত আমার সম্মতি চায় নি। 


২৯০ 


হারান বাঁবু কহিলেন__ আপনি কি মনে কবেন্‌ বিনয় 
বাবু যথার্থ বিশ্বাসেব সঙ্গে এই দীক্মা গ্রহণ কবতে প্রস্তুত 
হয়েছেন? 

গোঁবা কহিল, যখন তিনি দীক্ষা নিতে রাজি হয়েছেন 
তখন আপনাব এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অনাবস্তক | 

হাঁবান বাঁবু কহিলেন, প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে 
তখন আমর! কি বিশ্বাস কবি আঁব কি কবি নে ত চিন্তা কবে 
দেখবার অবসব পাইনে। আপনি ত মানবচবিত্র জানেন । 

গোঁবা কহিল, নাঁ। মানবচরিত্র নিয়ে আমি অনাবগ্তক 
আলোচনা কবিনে। 

হাঁবান বাবু কহিলেন, আপনাব সঙ্গে আমার মতের 
এবং সমজেব মিল নেই কিন্ত আপনাকে আমি শ্রদ্ধা কবি। 
আমি নিশ্চষ জানি আপনাঁব যা বিশ্বাস, সেটা সত্য হোক্‌ 
আর মিথ্যাই হোক্‌, কোনে! প্রলোভনে তাঁৰ থেকে 
আপনাকে টলাতে পাববে না । কিন্ত 

গোবা বাধা দিয়া কহিল___আমাব প্রতি আপনি শী যে 
একটুখানি শ্রদ্ধা বীচিয়ে বেখেছেন তাব এমনি কি মূল্য 
বে তাঁর থেকে বঞ্চিত হওয়! বিনয়ের পক্ষে ভাবি একটা 
ক্ষতি! সংসারে ভাল মন্দ বলে জিনিষ অবশ্ঠই আছে কিন্ত 
আপনাব শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধাব দাঁব! যদি তাঁব মুল্য নিকপণ 
করেন ত ককন, তবে কিনা পৃথিবীর লোককে সেটা গ্রহণ 
* করতে বল্বেন না। 

হারান বাবু কহিলেন, আচ্ছা বেশ, ওকথাটাব মীমাংল! 
এখন না হলেও চল্বে কিন্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা 
ফবচি, বিনয় ষে পরেশ বাবুব ঘবে বিবাহ করবাঁব চেষ্টা 
কবচেন আপনি কি তাতে বাঁধা দেবেন না? 

গোঁবা লাল হইয়! উঠিয়া কহিল, হাঁবান বাবু, বিনয়েব 
সম্বন্ধে এ সমস্ত আলোচনা কি আমি আপনাব সঙ্গে কবতে 
পাবি? আপনি সর্বদাই যখন মাঁনবচবিত্র নিয়ে আছেন 
তখন এটাও আপনার বোঝা উচিত ছিল যে, বিনয় আমার 
বন্ধু এবং সে আপনার বন্ধু নয়। 

হাবান বাবু কহিলেন, এই ব্যাপাবেব সঙ্গে ব্রাঙ্মদমাঁজের 
যোগ আছে বলেই আমি একথা তুলেছি, নইলে 

গোবা কহিল___কিন্ত আমি ত ব্রাহ্মসমাজের কেউ নই 
আমাব কাছে আপনার এই দুশ্চিন্তাব মুল্য কি আছে! 


প্রবাসী- ভা, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ । 


এমন সময় সুচবিতা ঘবে প্রবেশ কবিল। হাবান বাবু 
তাঁহাকে কহিলেন, স্থচবিতা, তোমাৰ সঙ্গে আমাৰ একটু 
বিশেষ কথা আছে। 

এটুকু বলিবার যে কোনো আবশ্যক ছিল তাহা নহে। 
গোঁবাব কাঁছে সুচরিতার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ 
কবিবাব জন্তই হাবাঁন বাবু গাঁয়ে পড়িয়া একথাট! ঝলিলেন। 
সুচরিতা তাহার কোনো উত্তবই কবিল না__গোঁবাও 
নিজেব আসনে অটল হইয়া বসিয়া বহিল- হারান বাবুকে 
বিশ্রস্তালাপেব অবকাশ দিবাব জন্তু সে উঠিবাব কোনো! 
প্রকাব লক্ষণ দেখাইল না। 

হাবান বাবু কহিলেন, স্থচবিতা একবার ওঘরে চল ত 
একটা কথা বলে নিই। 

স্থচবিতা তাঁহাব উত্তব না দিয়া গোবার দিকে চাহিয়! 
জিজ্ঞাসা করিল, আপনাব মা ভাল আছেন? 

গোরা কহিল, মা ভাল নেই এমন ত কখনো দেখিনি। 


স্থচরিতা কহিল, ভাল থাকবাব শক্তি যে তাব পক্ষে - 


কত সহজ তা 'আঁমি দেখেছি । 

গোঁবা যখন জেলে ছিল তখন আনন্দময়ীকে সুচবিতা 
দেখিয়াছিল সেই কথা স্মরণ কবিল। 

এমন সময় হাবাঁনবাঁবু হঠাৎ টেবিলেব উপব হইতে একটা 
বই তুলিয়া লইলেন এবং সেটা খুলিয়া প্রথমে লেখকেব 
নাম দেখিয়া লইলেন তাহা পৰে বইখানা যেখানে সেখানে 
খুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন । € 

স্থচবিতা লাল হইয়া উঠিল। বইখানি কি তাহা গোবা 
জানিত তাঁই গোঁবা মনে মনে একটু হাসিল। 

হাঁবান বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, গৌবমোঁহন বাবু, আপ- 
নাব এবুঝি ছেলেবেলাঁকার লেখা ? 

গোবা হাঁসিয়া কহিল, সে ছেলেবেলা এখনো চল্চে। 
কোনো কোনো প্রাণীব ছেলেবেলা! অতি অন্ন দিনেই 


ফুবিষে যায়, কারো কাবো ছেলেবেল! কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী 


হয়। 

সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিষ! কহিল, গৌবমোহন বাবু, 
আপনাব খাবার এতক্ষণে তৈরি হয়েছে। আপনি তাহলে 
ওঘবে একবার চলুন ৷ মাসি আবার পান্থ বাবুব কাছে বেব 
হবেন না, তিনি হয় ত আপনা জন্যে.অপেক্ষা কবচেন 


ঝা 


পপ 


৫ম সংখ্যা । ] 

এই শেষ কথাটা সুচরিতা হাঁবান বাবুকে বিশেষ কবিয়া 
আঘাত কবিবাব জন্যই বলিল। সে আজ অনেক সহিয়াছে 
কিছু ফিবাইয়া না দিয়! থাকিতে পাবিল না। 
/ গোরা উঠিল। অপবাঙ্জিত হাবান বাবু কহিলেন, আমি 
তবে অপেক্ষা কবি। 

স্ুচরিতা কহিল-_কেন মিথ্যা অপেক্ষা করবেন, আজ 
আর সময় হয়ে উঠবে না । 

কিন্তু হাবান বাবু উঠিলেন না। সুচরিতা ও গোবা 
ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল। 

গোঁরাকে এ বাঁড়িতে দেখিয়া ও তাহার প্রতি স্থুচবিতাঁ 
ব্যবহাব লক্ষ্য কবিয়া হাবান বাবুব মন সশস্ত্র জাগিয়া উঠিল। 
্রাক্মদমাজ হইতে সুচবিতা কি এমনি কবিয়া স্বলিত হইয়া 
যাইবে? তাহাকে রক্ষা কবিবার কেহই নাই? যেমন 
_কবিয্পা হোক্‌ ইহার প্রতিরোধ কবিতেই হইবে! 
হারান বাবু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া সথচবিতাঁকে 

, পত্র লিখিতে বমিলেন। হারান বাবুব কতকগুলি বাঁধা 
= বিশ্বাস ছিল। তাহাব মধ্যে এও একটি যে, সত্যেব দোহাই 
দিয়া যখন তিনি ভৎ'সন! প্রয়োগ কবেন তখন তীহাব 
তেজস্বী বাক্য নিক্ষল হইতে পারে না। শুধু বাক্যই 
একলান্র জিনিষ নহে, মানুষের মন বলিয়া একটা পদার্থ 
আছে সে কথা তিনি চিন্তাই কবেন না। 

, আহারান্তে হরিমোহিনীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ 
কবিন্না গোবা তাহাব লাঠি লইবাব জন্ত যখন সুচবিতাব 
ঘবে আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আঁসিয়ছে। স্থচবিতাব 
ডেস্কেব উপরে বাতি জলিয়াছে। হাঁবান বাবু চলিয়া 
গেছেন। স্থচবিতার-নাম লেখা একখানি চিঠি টেবিলের 
উপর শয়ান রহিয়াছে-_সেখানি ঘরে প্রবেশ কবিলেই চোখে 
পড়ে। - 

সেই চিঠি দেখিযাই গোবার বুকেব ভিতবটা অত্যন্ত 
শক্ত হইয়া উঠিল। চিঠি যে হাবান বাবুব লেখা তাহাতে 
স্সন্দেহ ছিলনা । স্থচরিতাব প্রতি হাবাঁন বাবুর যে একটা 
বিশেষ অধিকার আছে তাহা! গোরা জাঁনিত-_-সেই অধি- 
কারের যে কোনে। ব্যত্যয় ঘটিয়াছে তাহা সে জানিত না। 
আজে যখন সতীশ স্ুচব্তার কানে কানে হারান বাবুর 
আগমনবার্থ। জ্ঞাপন কবিল এবং সুচরিতা সচকিত হইয়া 


গোরা । 
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দ্রুত নীচে চলিয়া গেল-_ও অল্পকাল পবেই নিজে তাহাকে 
সঙ্গে কবিয়া উপবে লইবা আসিল তখন গোবার মনে খুব 
একটা বেস্র বাজ্জিয়াছিল। তাহাব পবে হাঁবান বাবুকে 
যখন ঘবে একলা ফেলিযা সুচরিতা গোরাকে খাইতে লইয়া 
গেল তখন সে ব্যবহারটা কড়া ঠেকিয়াছিন বটে কিন্ত 
ঘনিষ্ঠতাব স্থলে একপ রূঢ় ব্যবহাব চলিতে পাবে মনে 
কবিয়া গোবা সেটাকে বিশেষ আত্মীয়তাব ক্ষণ বলিষাই 
স্থিব কবিয়াছিল। তাহার পবে টেবিলেব উসব এই চিঠি- 
খাঁন! দেখিয়া গোরা খুব একটা ধাক্কা পাইছ।। চিঠি বড় 
একটা বহস্তময় পদীর্থ। বাহিবে কেবল নাম্ট্কু দেখাইয়া 
সব কাই সে ভিতরে বাখিয়া দেয় বলিষা সে মানুষকে 
নিতান্ত অকারণে নাকাল কবিতে পাবে। 

গোবা স্থচবিতাব মুখেব দিকে চাচি! কহিল, আমি 
কাল আসব। 

স্থচবিতা আঁনতনেত্রে কহিল- __আচ্ছা । 

গোবা বিদায় লইতে উন্মুখ হইয়া হঠাৎ থম কষা দাড়াইয়া 
বলিয়া উঠিল-_ভাবতবর্ষেব পৌবম্লেব মধ্যেই তোমাৰ 
স্থান-_তুমি আমার আপন দেশেব--কোঁনে! ধূমকেতু এসে 
তোমাকে যে তাব পুচ্ছ দিয়ে ঝেঁটিষে নিমে শৃন্ঠেব মধ্যে . 
চলে যাবে সে কোনো মতেই হতে পাবনেনা ৷ যেখানে 
ভোমাব প্রতিষ্ঠা সেইখানেই তোমাকে দৃঢ় চবে প্রতিষ্ঠিত 
করব তবে আমি ছাড়ব। সে জারগাঁয় তোমাৰ সত্য ' 
তোঁমাব ধর্ম তোমাকে পবিত্যাগ কবদে এই কথা এরা 
তোমাকে বুঝিয়েছে-_আমি তোমাকে স্পষ্ট কবে জানিয়ে 
দেব, তোমাব সত্য তোমাঁব ধর্ম কেবল তোমার কিথা আব " 
দুইচাব জনেব মত বা বাঁকা নয়) সে চাহ্দিকেব সঙ্গে 
অসংখ্য প্রাণেব সুত্রে জড়িত__তাকে ইচ্ছা কবলেই বন 
থেকে উপড়ে নিয়ে উবেক-মধ্যে পৌঁতা যায় নাঁ-যদি তাকে, 
উজ্জ্বল কবে সজীব কবে বাখ্তে চাঁও, যদি তাকে সর্ববাজীম 
রূপে সার্থক করে তুলতে চাও তবে তোমাব জন্মের বহুপূর্বে 
যে লোঁকসমাঁজের হৃদয়েব মধ্যে তোমাব স্থান নির্দিষ্ট হয়ে 
গেছে সেইখানে তোমাকে আসন নিতেই ভ্বে-_কোনো 
মতেই বল্তে পাঁববেনা, আমি ওব পর, ও আমাৰ কেউ 
নয়। একথা যদি বল ভবে তোমার সত্য, তোমাব ধৰ্ম্ম, 
তোঁমাঁর শক্তি একেবাঁবে ছাঁয়াব মত ম্লান হয়ে যাঁবে। 
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ভগবান তোঁমাকে যে জারগাঁয় পাঠিয়ে দিরেছেন সে জাষগা 
যেমনি হোক তোমাৰ মত ষদি সেখান থেকে তোমাকে 
টেনে সবিয়ে নিয়ে যায় তবে তাতে কবে কখনই তোমার 
মতেব জয় হবেনা এই কথাটা আমি তোমাকে নিশ্চয় বুঝিষে 
দেব । আমি কাল আঁন্ব। 

এই বলিয়া গোঁবা চলিয়া গেল। ঘবেব ভিতরকাব 
বাতাস যেন অনেকক্ষণ ধবিয়া কাপিতে লাগিল । স্মুচবিতা! 
মূর্তিব মত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া বহিল । 

৫৭ $l 

বিনষ অনন্দময়ীকে কহিল, দেখ, মা, আমি তোমাকে 
সত্য বলচি, ষতবাব আমি ঠীকুবকে প্রণাম কবেছি আমার 
মনেব ভিতবে কেমন লজ্জা বোধ হয়েছে। সে লজ্জা 
আমি চেপে দিয়েছি_উণ্টে আবো ঠাঁকুব পূল্জাব পক্ষ নিয়ে 
ভাল ভাঁল প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্ত সত্য তোমাকে বল্ছি 
আমি যখন প্রণাম কবেছি আমাঁব মনেব ভিতবটা তখন সায় 
দেয় নি। | 

আনন্দমধী কহিলেন, তোঁব মন কি সহজ মন ! তুই ত 
মোটামুটি কবে কিছুই ঢদেখ্তে পাঁবিস্নে। সব তাতেই 
. একটা কিছু হুমম কথা ভাবিম্‌। সেই জন্যে তোব মন থেকে 
খুঁৎ খুঁৎ আব ঘোচে না। 

বিনষ কহিল কথাইত ঠিক। অধিক স্বস্ম্ম বুদ্ধি 
বলেই আমি যা বিশ্বাস না কবি তাও চুলচেব! যুক্তিব দ্বাবা 
প্রমাণ কবতে পারি। সুবিধামত নিজেকে এবং মন্তকে 
ভোঁলাই। এতদিন আমি ধৰ্্মসধন্ধে যে সমস্ত তর্ক কবেছি 
* সে ধৰ্ম্দেব দিক থেকে কবিনি, দলেব দিক থেকে কবেছি। 

আঁনন্দমধী কহিলেন--খর্েব দিকে যখন সত্যকাঁব টান 
না হয় তখন এ বকমই ঘটে। তখন ধৰ্ম্মটাও বংশ মান 
' টাকাঁকড়ির মতঈ অহস্কাব কববাব,সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। 
"_ বিনয়। হাঁ, তখন এটা যে ধর্ম সে কথা ভাবিনে এটা 
আঁসাঁদেব ধৰ্ম্ম এই কথা মনে নিয়েই যুদ্ধ করে বেড়াইি। 
আমিও এতকাল তাই কবেছি। তবু আমি নিজকে যে 
নিঃশেষে ভোলাতে পেবেছি তা নয় ; যেখানে আমাব বিশ্ব 
পৌঁছচ্চেন! সেখানে আমি ভক্তিৰ ভান কবচি বলে ববাৰব 
আমি নিজ্রেব কাঁছে নিজে লঙ্জিত হয়েছি । 

আনন্দময়ী কহিলেন--সে কি আব আমি বুঝিনে ! 


্রবাসী_ ভান, ১৪১৬ । 


হি চিনি 


তোবা যে সাধাৰণ লোকেব চেষে ঢেব বেশি বাড়াবাড়ি 
কবিম্‌্-_তাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মনেব ভিতরটাঁতে 
ফাঁক আছে বলে সেইটে বোজাঁতে তোদেব অনেক মসল1 - 
খরচ করতে হর। ভক্তি সহজ হলে অত দবকার কবে না।ং 

বিনয় কহিল--তাইত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে 
এসেছি যা আমি বিশ্বাস কবিনে তাকে বিশ্বাস কববাব ভান 
কব! কি ভাল? 

আনন্দময়ী কহিলেন--শোনো একবার । এমন কথাও 
জিজ্ঞাসা কবতে হয় না কি? 

বিনয় কহিল, মা আমি পণ্ড দিন ব্রা্ষসমাজের দীক্ষা 
নেব! | 

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয! কহিলেন, সে কি কথ! বিনয় ? 
দীক্ষা নেব্বাব কি এমন দরকাঁব হয়েছে! 

বিনয় কহিল, কি দবকাব হয়েছে সেই কথাই ত এতক্ষণ _ 
বল্ছিলুম মা ! 

টালিরী রাহে রিবা বিরতি হু 
আমাদের সমাজে থাঁকৃতে পাবিস্নে ? 

বিনয় কহিল, থাঁকৃতে গেলে কপটতা করতে হয। 

আনন্দময়ী কহিলেন, কপটতা! ন! কবে থাকবাব সাহস 
নেই? সমাজের লোকে কষ্ট দেবে-_-তা কষ্ট সহ কবে 
থাকৃতে পাববিনে ? 

বিনয় কছিল-_মা, আমি যি হিনদুমাজের মতে না চলি 
তা হলে-_ 

আনন্দময়ী কহিলেন-_হিন্দুলমাঁজে যদি তিনশো তেত্রিশ 
কোঁটি মত চল্তে পাঁবে তবে তোমাঁব মতইবা৷ চল্বেনা কেন? 

বিনয় কহিল--কিন্ত মা, আমাদেব সমাজেব লোক যদি 
বলে তুমি হিন্দু নও তাহলে আমি কি জোঁব কবে বল্লেই হল 
আমি হিন্দু! 

আনন্দময়ী কহিলেন, আমাকে ত আমাদেব সমাজেব 
লোকে বলে খৃষ্টান-_আমি ত কাঁজে কর্ম্মে তাদেব সঙ্গে 
একত্রে বসে খাইনে। তবুও তাবা আমাকে খৃষ্টান বললে” 
সে কথা আমাকে মেনে নিতে হবে এমন ত আমি বুঝিনে। 
যেটাকে উচিত বলে জানি সেটাব জন্যে কোথাও পাঁলিয়ে 
বসে থাকা আমি অন্তায় মনে করি । 


বিনয় ইহাব উত্তৰ দিতে যাইতেছিল। আনন্দময়ী 


৫ম সংখ্যা । 1 


সা লা শা লস 


তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়াই কহিলেন-_বিনয়, তোকে 
আমি তর্ক করতে দেব না, এ তর্কের কথা নয়। তুই 
“ আমার কাছে কি কিছু ঢাক্‌তে পাবিস্‌? আমি যে দেখতে 
»/পাঁচ্চি তুই আমাব সঙ্গে তর্ক করবাব ছুতো ধবে জোব করে 
আপনাকে ভোলাৰার চেষ্টা কবচিদ্‌। কিন্তু এত বড় গুরুতব 
ব্যাপাব্রে ওরকম ফাকি চাঁলাবাঁব মতলব কবিস্নে । 

বিনষ মাথা নীচু কবিয়! কহিল, কিন্ত মা, আমিত চিঠি 
লিখে কথ! দিয়ে এসেচি কাল আমি দীক্ষা নেব। 
( আনন্দমরী কইলেন_সে হতে পাববেনা। পরেশ 
বাবুকে বদি বুঝিষে বলিস্‌ তিনি কখনই গীড়াপীড়ি কববেন 
না। 

বিনয় কহিল-_-পবেশ বাবুব এ দীক্ষায় কোনো উৎসাহ 
নেই- তিনি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না? 
এ আনন্দময়ী কহিলেন-_তবে তোকে কিছু ভাব্তে 
হবে না। 
/' বিনয় কহিল--না, মা, কথা ঠিক হয়ে গেছে এখন 
আব-ফেরানো যাবে না। কোনোমতেই না। 

আনন্দময়ী কফিলেন-_গোরাকে বলেছিস? 

বিনয় কহিল--গোৰাব সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। 

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেন, গোরা এখন 
বাড়িতে নেই ? 

বিনয় কহিল, না, খবব পেলুম সে স্থচরিতাব বাড়িতে 
গেছে। 

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সেখানেত সে 
কাল গিয়েছিল। 

বিনন কহিল, অ'জও গেছে। 

এমন সময় প্রাঙ্গণে পাঁন্ধীব বেহাবাঁব আওয়াজ পাওয়া 
গেল। আনন্দময়ীর কোনো কুটুন্ব স্ত্রীলোকেব আগমন 
কল্পনা কবিয়! বিনয় বাহিরে চলিয়া গেল। 

ললিত! আসিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল। আজ 
“নন্দময়ী কোনোমতেই ললিতার আগমন প্রত্যাশা 
করেন নাই। তিনি বিস্মিত হুইয়া ললিতাব সুখের দিকে 
চাহিতেই বুঝিলেন বিনয়ের দীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপাব লইয়া 
ললিতাব একটা কোথাও সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাই সে 
তীহাব কাছে আসিয়াছে ! 


গোরা । 


২৯৩ 


তপ 


কহিলেন, মা, তুমি এসেছ বড় খুসি হলুম। এইমাত্র - বিনয় 
এখানে ছিলেন--কাল তিনি তোমাদেব সমাজে দীক্ষা 
নেবেন আমার সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। 

ললিতা কহিল, কেন তিনি দীক্ষা নিত যাচ্চেন? 
তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? 

আনন্দময়ী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, প্রয়োজন নেই মা? 

ললিতা কহিল, আমি ত কিছু ভেবে পাইনে ৷ 

আনন্দময়ী ললিতাব অভিপ্রায় বুঝিতে ন! পাবিয়া চুপ 
কবি! তাহাঁব মুখেব দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

ললিতা মুখ নীচু কবিয়! কহিল, হঠাৎ এবকমভাবে 
দীক্ষা নিতে আসা তাব পক্ষে অপমান্রকব। এ অপমান 
তিনি কিসেব জন্তে স্বীকাব কবতে ষাচ্েন? 

কিসেব জন্যে? সে কথা কি ললিতা জানে না? 
ইহার মধ্যে ললিতাঁব পক্ষে কি আনন্দের কথা কিছুই 
নাই? 

আনন্দময়ী কহিলেন, কাল দীক্ষার দিন, সে পাকা কথা 
দিয়েছে-এখন আব পবিবর্তন কববাব জো নেই, বিনয় 
ত এই বকম বলছিল। টু 

ললিতা আনন্বময়ীব মুখের দিকে তাহাব দীপ্ত দৃষ্টি 
বাখিয়া কহিল, এসব বিষয়ে পাকা কথার কোনো মানে 
নেই--যদি পরিবর্তন আবশ্যক হয় তাহলে কবতেই হবে । 

আনন্দময়ী কহিলেন, মা, তুমি আমাব ভাঁছে লজ্জা 
কোরো না, সব কথা তোমাকে খুলে বলি। এই এতক্ষণ , 
আমি বিনয়কে বোঝাচ্ছিনুম তার ধর্মবিশ্বাস যেমনই 
থাক্‌ সমাজকে ত্যাগ করা তাঁর উচিতও না, দকবাবও না। 
মুখে যাই বলুক সেও যে সেকথা বোঝে না তাও বল্তে 
পাবি নে। কিন্তু মা, তাব মনেব ভাব তোমাব কাছে ত * 
অগোচব নেই। সে নিশ্চয় জানে সমাজ পরিত্যাগ না 
করলে তোঁমাদেব সঙ্গে তার যৌগ হতে পাববে ন' । লজ্জা 
কোরো না, মা, ঠিক করে বল দেখি একথাটা কি 
সত্য না? 

ললিতা আনন্দময়ীর মুখেব দিকে মুখ তুলিয়াই কহিল, 
মা, তোমার কাছে আমি কিছুই লজ্জা কবব লা_আমি 
তোমাকে বলচি আঁমি এসব মানিনে। আমি খুব ভাল 


২৯৪ 


কবেই ভেবে দেখেছি, মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, সমাজ যাই 
থাক্‌ না সে সমস্ত লোপ কবে দিয়েই তবে মানুষের 
পবস্পরেব সঙ্গে যৌগ হবে এ কখনো হতেই পারে না। 
তাহলে ত হিন্দুতে খৃষ্টানে বন্ধুত্বও হতে পারে না। তাহলে 
ত বড় বড় পাঁচিল তুলে দিষে এক এক সম্প্রদায়কে এক 
এক বেড়াব মধ্যেই রেখে দেওয়া উচিত। 

আনন্দময়ী মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, আহা, তোমাব 
কথা শুনে বড় আনন্দ হল। আমি ত এ কথাই বলি! 
এক মানুষের সঙ্গে আব এক মানুষেব রূপ গুণ স্বভাব 
কিছুই মেলে না, তবু ত দেজন্তে ছুই মানুষের মিলনে 
বাধে না--আব মত বিশ্বাস নিয়েই বা বাধ্বে কেন? মা, 
তুমি আমাকে বাচালে, আমি বিনয়েব জন্তে বড় ভাবছিলুম। 
ওর মন ও সমস্তই তোমাদেব দিয়েছে সে আমি জানি--- 
তোমাদেব সঙ্গে সমন্ধে যদি ওর কোথাও কিছু ঘা লাগে 
সে ত বিনয় কোনোমতেই সইতে পাঁববে না তাই ওকে 
বাধঞ্ুদিতে আদাব মনে যে কি রকম বাঁজ্ছিল সে অন্তর্যামীই 
জানেন। কিন্তু ওব কি“সৌভাগ্য । ওর এমন সঙ্কট এমন 
সহজে কাটিয়ে দিলে একি কম কথা ! একটা কথা জিজ্ঞাসা 
- করি, পবেশ বাবুব সঙ্গে কি একথা কিছু হয়েছে ? 

ললিত! লজ্জা চাঁপিয়া কহিল, না, হয় নি। কিন্ত 
আমি জানি, তিনি সব কথা ঠিক বুঝ্বেন। 

আনন্দময়ী কহিলেন, তাই যদি-ন! বুঝবেন তবে এমন 
বুদ্ধি এমন মনেব জোর তুমি পেলে কোথা থেকে? মা 
আমি বিনয়কে ডেকে আনি তাঁব সঙ্গে নিজের মুখে তোমার 
- বৌঝাপাড়া কবে নেওয়া উচিত। এইবেলা আমি একটি 
কথা তোমাকে বলে নিই মা। বিনয়কে আমি এতটুকু 
বেলা থেকে দেখে আস্চি-_-ও ছেলে এমন ছেলে যে, ওর 
* জন্তে যত ছুঃখই তৌমবা স্বীকাব কবে নাও সে সমস্ত 
ছুঃখকেই ও সার্থক কববে এ আমি জোঁব কবে বল্চি। 
আমি কতদিন, ভেবেছি বিনয়কে যে লাভ করবে এমন 
ভাগ্যবতী কে আছে। মাঝে মাঝে সম্বন্ধ এসেছে; 
কাউকে আমার পছন্দ হয় নি। আজ দেখতে পাচ্ছি 
ওবও ভাগ্য বড় কম নয়। 

" এই বলিয়া আনন্দময়ী ললিতার চিবুক হইতে চুম্বন 
গ্রহণ করিয়া লইলেন ও বিনয়কে ডাকিয়া আনিলেন। 


প্রবাসী-_ভান্দ্র, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


কৌশলে লছমনিষাকে ঘরেব মধ্যে বসাইয়া তিনি ললিতাঁর 
আঁহাবেব আয়োজন উপলক্ষ্য করিয়া অন্যত্র চলিয়া 
গেলেন। ্ 

আজ আব ললিতা ও বিনয়েব মধ্যে সঙ্কৌচের অবকাশ 
ছিল না। তাহাঁদেব উভয়ের জীবনে যে একটি কঠিন 
সঙ্কটেব আবির্ভাব হইয়াছে তাহাঁবই আহ্বানে তাহারা 
পরস্পবেব সম্বন্ধকে সহজ কবিয়া ও বড় করিয়া দেখিল__ 
তাহাঁদেব মাঝখানে কোনো আবেশের বাষ্প আসিয়া রঙীন্‌ 
আবরণ ফেলিয়া দিল না। তাহাদেব দুই জনের হৃদয যে 
মিলিয়াছে এবং তাহাদেব দুই জীবনেব ধারা গঙ্গা যমুনাব 
মত একটি পুণ্য তীর্থে এক হইবাব জন্ত আসন্ন হইয়াছে 
এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনামাত্র না করিয়া একথাঁটি তাহাবা 
বিনীত গন্তীর ভাবে নীববে অকুষ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইল। 
সমাজ তাগদেব' দুইজনকে ডাঁকে নাই, কোনো মত. 
তাহাদেব দুইজনকে মেলায় নাই, তাহাদেব বন্ধন কোনে! 
কৃত্রিম বন্ধন নহে, এই কথা স্মবণ কবিয়া! তাহারা, 
নিজেদেব মিলনকে এমন একটি ধর্ম্মেব মিলন বলিয়া অনুভব *= 
কবিল, যে ধর্ম অত্যন্ত বৃহত্ভাবে সবল, যাহা কোনো 
ছোট কথা লইয়া বিবাদ করে না, যাহাঁকে কোনো! 
পঞ্চায়েতের পণ্ডিত বাঁধা দিতে পারে না। ললিতা তাহার 
মুখ চক্ষু দীপ্তিমান করিয়া কহিল, আপনি যে হেঁট হইয়া 
নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ কবিতে আসিবেন 
এ অগৌরব আমি সহ কবিতে পারিব না । আপনি যেখানে 
আছেন সেই খানেই অবিচলিত হইয়া থাঁকিবেন এই 
চাই। 

বিনয় কহিল, আপনার যেখানে প্রতিষ্ঠা আপনিও 
সেখানে স্থিব থাঁকিবেন, কিছুমাত্র আপনাকে নড়িতে হইবে 
না। প্রীতি যদি প্রভেদকে স্বীকাব করিতে না পারে, 
তবে জগতে কোনো প্রভেদ কোথাও আছে কেন ? 

উভয়ে প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া যে কথাবার্তা কহিয়াছিল 
তাহার সাবমর্শটুকু এই দরাড়ায়। তাহাবা হিন্দু কি 
একথা তাহাবা ভুলিল, তাহাবা যে ছুই মানবাত্মা এই করাই. 
তাহাদেব মনেব মধ্যে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত জলিতে 
লাগিল । 


৮৮ 


৫ সংখ্যা। | 
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থাগ্ভ ও শ্রান্তি। 


Revue Scientifique পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হইযাছে যে, যাহারা 
মাংস থায় তাহাদের অপেক্ষা নিরামিযাশী অনেক বেশিক্ষণ বিনা ক্লান্তিতে 
কাজ করিতে পারে। 

আমেরিকার অধ্যাপক আর্ভিং ফিশার এই সম্ঘদ্ধে পরীক্ষা করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন_- 

খাঁদ্ধ বিশেষে আমাদের শরীবে যুরিক ত্যাসিভ অধিক পরিমাণে 
উদপন্ন কবে। এই যুরিক আসিডের একটা! গুণ এই যে ভাহা রক্তকে 
গাঁ করে। রক্ত গ্রাচতর হইলে তাহাকে শবীরেব সুন্দর শিরাগুলির 
মমা দিষা চাঁললা করিতে গেলে হৃংপিগুকে বেশি চাপ প্রয়োগ করিতে 
হয । তাহাতে অনেকটা! শক্তি খরচ হইয! যায়। যাহারা অনেকক্ষণ 
পরিশ্রম করিতে পারে দেখা! প্িয়াছে তাহাদের রক্তের চাপ কম! 
যাংদভোজনে যে শবীরে যুবিক আযসিভ অধিক পরিমাণে জন্মে তাহা 
ফ্রুলেৰ জানা আছে। 

একটা মত চলিত আছে যে অতিবিক্ত শ্রমে শরীরে একটা বিষ জন্মে 
--সেই বিষে ক্ন্তকে ক্লান্ত করে। জন্তুর মাংস খাইবার কালে সেই 
বিষকেও আমরা উদরস্থ করি। এই ক্লান্তিবিষ আমাদের শ্রমের ব্যাঘাত- 
কর হয়। 

এ সম্বন্ধে আর একটা মত আছে। ভাত, গম, যব প্রভৃতি হইতে 
আমরা যে আঙ্গারিক পদার্থ সংগ্রহ করি তাহা এবং স্সেহপদার্থ গুলি 
শরীবের দাহক্রিযায় সম্পূর্ণবপে পুডিতে পারে। পুড়িয়া তাঁহারা কার্বব- 
নিক ত্যাসিড ও জল আকাৰে পরিণত হইয়। আমাদের প্রশ্বাস প্রভৃতির 
ভরা বহির্গত হইয়া যায়। কিন্ত মাংসে যে এল্বুমেন পদার্থ আছে তাহা 
এমন করিয়! নিকাশ হইতে পারে না । শরীরে এই এল্বুমেন এমন 
কতকগুলি অবশেষ রাখে যাহার দানা বাঁধিবাঁর স্বভাব আছে। ইহাদের 
মধ্যে খুরিক জ্যাসিড একটি । ইহারাই শরীরে অমিয় তাহাকে ক্লান্ত 
করিতে খাকে। 

অতএব যে খান্যে এল্বুমেনের অংশ অল্প তাহ! আমাদিগকে অধিক 
পবিঘাণে শ্রমের উপযোগী করে! আধুনিক ডাক্তারের! রোগীর পথ্য 
হইতে এই সকল কারণে মাংস বাদ দিতেছেন। 

লেখক বলেন আজ কাঁল যুরৌপে অনেকে তাহাদের সায়াহ ভোজনে 
মাংস বর্জন করিতেছেন-_তাঁহাতে ঠাহার! বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। 
মাংসাহারে ধাহ'রা অভ্যস্ত তাঁহাব। তাহ একেবারে ত্যাগ কবিলে সহা 
করিতে পারেন ন! কারণ পাকস্থলী হঠাৎ নুতন খাদ্য পরিবর্তনকে প্রসন্ন- 
ভাবে গ্রহণ কৰে না, কিন্তু ক্রমে সহাইয়! মাংস ত্যাগ করিলে থে উপকার 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সঃ 


অন্ধের ইন্দ্রিয়বোধ । 


লোকের সচরাচর ধারণা যে দৃষ্টিশক্তির অভাবে অন্ধের অন্ান্ত বোৌধ- 
শক্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা বেশী। কিন্তু অধ্যাপক John 0, 
Mckendnick ‘Nature’ নামক কাগনে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা 
হইতে স্পষ্টই বোঝা যাৰ যে অন্ধের অ্রবণ্শক্তি বা ম্পর্শশক্তি সাধারণ 
মানুষের অপেক্ষা অধিক নয কিন্তু তাঁহারা চক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া 
এল কাজেই সাধায়ণ মানুষের অপেক্ষা! অধিক মনোযোগ প্রয়োগ করে 
দেই জন্য মনে হয় ষেন তাঁহাদের বোধশক্তি আমাদের অপেক্ষা গ্রবল। 


বক্র ও যয তোর) 


~ 


২৭৫ 
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তিনি আরও বলিয়াছেন যে বদি কোন লোকেব একটা ইন্লিয় না থাকে 
তবে অন্তান্ত ইন্্রিয়গুলি তাহার কাজ করে তা নয় বরং অনেক স্থলে 
তাহার বিপরীত ঘটিতে দেখা যায়। 

অধ্যাপক 71015777101 এর আবিষার' সম্বন্ধে জার্মীনীতে অনেক 
আলোচনা এবং [1450 ট11750507 নামক সনের অন্ধ-আজ্মর 
লোকদিগকে লইযা অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । 

পরীক্ষার ফল অত্যান্ত আশ্যধ্যজনক। শষ কোন্‌ দিক হইতে 
আসিতেছে ইহ।ব বোধ পরীক্ষায় একবয়সী অন্ধ এনং চক্ষু-বিশিষ্ট ব্যক্তি 
সম-ভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। তারপর স্রাপমাপক যন্ত্রের দ্বার! পরীক্ষায় 
চক্ষু-বিশিষ্ট লোকেরই যে স্রাণশক্তি অধিক তাহাঁও প্রমাণিত হ্ইয়।ছে। 
এইরূপে ম্পর্শমাপক বস্ত্র সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে চন্মুম্দান লোক- 
ঘের্‌ পপর্শশঁক্তি অন্ধদের অপেক্ষ! প্রবল। 

অন্ধেরা আঙুলের ডগ! দিয়! অক্ষর চিনিতে পারে বলিয়া অনেকের 
বিশ্বাস যে অন্বদের ম্পর্শ-শক্তি খুব বেণী । কিন্তু ইহ! প্রমাণিত হইধা 
শিয়াছে যে আনুলের ডগ! যদি অতিশয় বোঁধবান হয় তবে তাঁহাতে 
অক্ষর চিনিবার বাধাই ঘটে-_বোধশক্তি কিছু কম -ইলেই সুবিধা হব। 

অতএব স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে, অন্ধ হইলে? যে তাহার অন্যান 
বৌধশক্তি খুব প্রবল হয তাহা নে । তবে এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 
যদি তাই না হয় তবে অন্ধের কিকপে চক্ষুর অব জনিত বাঁধ। সকল 
অন্যান্য বোধশক্তির প্রভাবে দূর করে? ইহার উতরে একটা মাত্র কথা 
বলা যাঁর যে অন্ধদ্বের বৌধশক্তি সাধারণ লোকের অপেন্দ। অধিক নহে 
বলিয়াই তাহাদের মনোযোগশক্তি আমাদের অপেকা তীক্ষ। আমর!) 
চক্ষু আছে বলিয়! চক্ষুর উপর বেশী নির্ভর কবিয়া সন্তান £স্লিয়ের প্রতি 
অমনোযোগী হই । কিন্তু অন্ধের! চক্ষু না থাকায় নন্তাম্য ইন্জরিয়ের প্রতি 
অধিক মাত্রায় মনোযোগী । তাহারা দেয়ালের কাছে গেলেই দেয়ালের 
অস্তিত্ব অনুভব কবে, আঁমব! তাহা পারি না| তাহার কারণ, দেযালের 
গাঁযে ঠেকিয়া যে বাযুপ্রবাহ ফিরিয়া আসে তাহা! আমাদের মুখের তকে 
আঘাত করিলেও অমনোযোগ এবং অনভ্যাসের জনই বুঝিতে পারি না 
কিন্ত অদ্ধেরা তাহা ঠিক অনুভব করে। ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝা যাঁই- 
তেছে যে অন্ধদের অন্যান্য ইঞ্জিনের বোধশক্তি সাঁধাব্রণ মানুষের অপেক্ষা 
বেশী না হইলেও তাহার! চক্ষুর অভাবজনিত বাধ' দুর কবিবার অস্ 
স্বভাবতই সকল কাজে অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ কবে। 


পৃথিবী হইতে ছয় মাইল উৰ্ছ্বের সম্বাদ । 


দুই এক মাস পরে বাযুমগুলের জবস্থা এবং দেশের আব হাওয়া 
কিরূপ দীড়াইবে যদি তাহ! আগেই জানিতে পারা যায় তাহা হইলে 
কৃষিকাঁধ্যে এবং সাধারণতঃ সকল প্রকার ব্যবসায়েই খুব সুবিধ| হয। 
ইহাতে আগে হইতেই বর্ষণাভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা গুলির জন্ত 
প্রস্তুত হইয়! থাক! যায়। আমেরিকান্‌ রিভিযু ভব রিভিযুজ, পত্রিকায় 
প্রযুক্ত পি, পি, ফষ্টার একটি প্রবন্ধে, আমেরিকান্‌ ওয়েদার বুরো 
( American Weather Bureau ) উদ্দে বানসগুলের অবস্থা জ্ঞাত 
হইয়া ভবিষ্যদঘাঁপীব দ্বারা কৃষিকার্য্যে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে কিরূপে প্রায় 
২০ কোটী টাকা বাঁচাইয়াছেন তাহা! বর্ণনা কবিয়াছেন। যে সকল 
পরীক্ষার উপর এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে সে গুলিকে যথাসস্তব নির্ভল 
করিবার অন্ত পর্বতের উপরে অবস্থিত পরীন্ষণগ!ন, ঘুড়ী ও বেতনের 
ব্যবহার প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানেরই ক্রুটি করা হয় নাই। উচ্চে বারুর 
অবস্থা জানিবার অন্ত যে সকল ঘুড়ী কিম্বা বেলুন উঠান হয তাহাতে 
মেটিয়োরোগ্রাফ (116,০০8: ) নামে একট গোলাকার চৌঁজের 
উপবে এক খানি কাগজ জড়ানো থাকে এবং চোঙ্গট ধডির কলের মত 
একটি কলের সাহায্যে নিয়মিত ঘুপ্পিতে থাকে । এক অভিনব উপায়ে 


২৯৬ ্ 


ওঁ চোল্সটিব উপর জড়ানো কাগজ খানিতে বাধুমণ্ডলের অবস্থাজ্ঞাপক 
দাগ পড়ে। বাযুতে জলীব বাষ্পের পরিমাণ জ্ঞাপক দাগ একটি চুলের 
সাহায্যে পাওষা যায় ; বাযুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলে চুল লদ্বে 
বাড়ে ও কম থাকিলে কমে! উচ্চত! জানিবার জন্ক অনেক নময় 
ছইটি বেলুন এক সমযেই ছাড়া হয়। একটিতে গ্যাস্‌ একপ ভাবে পূবিয! 
দেওষ! হয যে কোনও নির্দিষ্ট উচ্চতায উঠিলেই বেদুনটি ফাটিয়া যায; 
তখন অপরটি নামিয়! আসে; ইহাতেই মেটিয়োরোগ্রাফ টি থাকে। 
এইকপে পৃথিবী হইতে ছয় মাইল উচ্চে বাযুমণ্ডলের চাপ, উফ্ণতা, বেগ ও 
তাহাতে জঙ্গীয বাপ্পের পবিমাণ স্থিরীকৃত হইবাছে। 


উৰ্দ্ধে উষ্ণ বায়ু। 


এই সকল পরীক্ষা! হইতে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় আবিক্কুত হই- 
স্বাছে। সকলেই জানেন যে পৃথিবী হইতে যতই উর্দ্ধে উঠা যায় ততই 
বাযু শীতল হইতে খাকে। এমন কি বৈজ্ঞানিকেবা স্থির করিয়া 
ফেলিয়াছেন যে উপরে উঠিবার সময প্রত্যেক ৩০* ফুটে বাধুর উষ্ণতা 
এক ভিগ্রি ফাঁহরেনহিটু করিয়। কমে। কিন্তু সেটিয়োবোগ্রাফের সাহায্যে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৃথিবী হইতে ছয় মাইল উদ্ধে একটি উষ্ণ বাধুর 
স্তর আঁছে। মেরু হইতে যতই বিষুবরেখায় দিকে আসা যায় এই 
স্তরূটিকে ততই পৃথিবীর নিকটবর্তা হইতে দেখা যায়। 

আরে! একটি নুতন আবিষ্কার এই যে বাযুমওলের চাপ প্রতিদিন 
প্রীতে ১টাঁয ও রাত্রি ১*টাঁয় পরিবর্তিত হয়। মেকপ্রদেশ অপেক্গ! 
বিষুবরেখার নিকটবর্তী প্রদেশে এই পরিবর্তন স্পষ্টতর। 

সকলেই আশা করিতেছেন যে উপবি লিখিত পরীক্ষাগুলি হইতে, 
* যে সকল নিয়মে বাযু প্রবাহ চালিত হুয় এবং আবহাওয়! পরিবর্তিত হয় 
, সেগুলি আমাদের নিকট এখনকার অপেক্ষা অনেক স্পষ্টতর হইবে। 

‘অনেকে আবাব বলিতেছেন যে পৃথিবীর মানচিত্রে সমুদ্র প্রবাহের 
গতি যেমন বৈজ্ঞানিক উপারে আকিযা দেওয়! যাঁয় ঠিক তেমনি 
করিয়া বাযুমগ্ডলের একটি মানচিত্র আঁকিয়| তাহাতে বাযুপ্রবাহের গতি 
আকিব! দেওয়া যাইতে পারিবে এবং কয়েক মাস পরে বাধুসগুলের 
জবস্থা কি াডাইবে তাহা আগেই বলিযা দেওয়া যাইবে। ইহাতে চাষ 
. আবাদ ও ব্যবসাঁষ বাণিজ্যের বহুবিধ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই | 


গুগুচরের অভ্যর্থনা | 


আইড্লাব ( 1৭০৮ ) নামক ইংবাঁজি মাসিকপত্রে বিখ্যাত রুষীয় 
সাধু টল্‌ষ্টয় সম্বন্ধে একটি গল বাহিব হইয়াছে তাহ! বর্ত্তমান কালে 
আমাদের অনেকের কাছে কৌতুকাবহ ঠেকিবে। 

এক দিন টলষ্টয় তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়| হঠাৎ দেখিলেন 
সন্মুখে এক পুলিস্‌ কর্ম্মচারী। অন্তায় চক্রান্তের জন্ত লোকটি বিখ্যাত 
ছিল। ইহাকে কোনোমতেই টলষ্টয়" তাহার বাড়ীর কাছে আলা 
কবেন নাই। হ 

টলষ্টয় প্রশ্ন করিলেন “ তুমি কি তোমার ব্যবসায়ে আসিয়াছ, না, 
সাধারণভাবে আসিয়াছ ?” . 


টল্ষ্টয়ের সঙ্গে এক দৈত্যবৎ বলিষ্ঠ ভৃত্য ছিল--তিনি তাহাকে 
কহিলেন, “ এই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করিয! লই! বাহিরে যাইবার 
গে পথ্যস্ত পৌছাইয়া দাও ৷” 


এবাসী- ভান, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


পরভৃত ৷ 


আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কোকিল কাকের 
বাসায় ডিম পাড়িয়া আনে: কাক সেই ডিমে তা’ দেয় এবং শাবক 
জন্মিলে তাহাকে পালন করে। এই প্রবাদটি সত্য কি না আমরা 
তাহা কোনো সন্ধান বাখি নাই। আমাদের দেশের মানুষেরও কোনে! 
খবব আমর! লই না, গাছ পাল।) ফুল ফল, জীব অন্ত সম্বন্ধেও আমর! 
উদ্দাসীন। অতএব কোকিল সত্যই পরভৃত কি ন। জনশ্রুতি ছাঁডা 
তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের সন্মুখে নাই। 

কোকিলজাতীয় যে পাখী বিলাতে কুকু নামে পরিচিত তাহারা 
শীতকালে ইংলণ্ড ছাড়িয়া! আফ্রিকায় চলিয়! বায় এবং শীতের শেষে 
ইংলণে ফিরিষা আসে। 

এই কুকু পাখীও অন্যের বসায় ডিম পাড়িয়! আসে বলিয়া ইংলণে 
প্রসিদ্ধি আছে। সেখানকার প্রাণিতত্ব-সন্ধায়ীর| বলেন, ডিম ইহার! 
মাটিতেই পাড়ে কিন্তু তাহ! মুখে করিয়। লইয়া অন্য পাখীর বাসায় 
রাখিয়া আসে। 

উহার কখন এক বাসায় দুইটি ডিম রাখে না। কথনে! কখনো! 
এক বাসায় দুই ডিম পাওয়| গেছে বটে কিন্ত তাহ! ছুই পক্ষিণীর ডিম। ' 

অনেকের বিশ্বাস অন্ক পাখীর ভিসের সঙ্গে উহার! নিজেদের ডিম 
মিশাইয়া দিয়া আসে-_তাহা। সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে বাসায় একটিও 
ডিম নাই নে বাঁদাতেও তাহারা ডিম রাখিবা আসে এবং অদ্ভুত ব্যাপার 
এই যে, যে পাখী একটিও ডিম পাড়ে নাই মে এই ডিম তা’ দিয়! 
ফুটাইয়া দেয়। 

যে পাখীর ডিমের সঙ্গে ইহাদেব ডিমের বর্ণসাদৃষ্ত আছে সেই 
পাখীর বাসাতেই যে ইহার! নিজের ডিম রাঁখিব৷ আসে তাহাও নহে। 
সম্পূর্ণ বিদদৃশ ডিমের মধ্যে ডিস রাখিয়াও ইহারা ধর! পড়ে না। 

শুধু তাহাই নহে। প্রালক্লিতার শীবকদের সঙ্গে কুকু-শাবকের 
আকৃতির সাদৃষ্ভ থাকে না। কুকুর ছানাগুলি ডিম. ফুটিবার পর 
তাডাতাডি বাড়িয়া উঠে। তাহাদের পালনকর্তার ক্ষীণ শীবকগুলিকে 
ইহারা অনেক সময় বাঁস। হইতে ঠেলিব। ফেলিষ। দেয়। ডিম হইতে 
বাহির হইয়া! ইহারা যে ১৪।১৫ দ্বিন থাকে আশ্রয়দাঁতীর প্রতি অত্যাচার 
করে। ইহাদের ক্ষুধাও অসামান্ত । বিস্ময়ের বিষয় এই ষে, বিমাঁতার 
নিকট হইতে ইহাদের আদর যত্রের ক্রটি হয় ন! । ইহাদের প্রবল 
ক্ষুধা পুরণ করিতে তাহাদ্বিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় তথাপি সে 
কষ্ট তাঁহারা স্বীকার করে। 

আমাদের দেশের কোকিলদেরও' ব্যবহার এইবপ কি ন! তাহা 
সন্ধান করিযা দেখ| কর্তব্য | ইহার! কি কেবলমাত্র কাকের বাসাতেই 
ডিম রাখিয়া আমে অথব! নিজের সহিত আকাবে আয়তনে সম্পূর্ণ 
বিসদৃশ পক্ষিমাতার দ্বারাও ডিমে ত! দেওয়াইয়। লয তাহা! বিশেষ 
পধ্যবেক্ষণেব দ্বার! জান! আবগ্তক । 

ব। 


(£(ফরাসী পাক্ষিক পত্র “লা রেভিউ” হইতে) 
রুস মাসিকপত্র Veestinik Vaspetania | 

এই মাসিক পত্রে একজন লেখক বলেনঃ-_রুসিরায় জাতীয় 

বিদ্যালয়ের অভাবই শিক্ষার একট! বৃহৎ প্রতিবন্ধক । কমনীয় 

প্রজাবর্গ অসংখ্য বিভিন্ন জাতির সমষ্টি; বিদ্যাশিক্ষার জন্য সরকারী 


বিদ্ধালয়ে যাওয়া, খাস্‌ রুস্জতীয় ছাত্র ছাড়া অন্তজাতীঘ 
ছাত্রের পক্ষে অসস্তব। সরকারী বিদ্যালয়ে, সরকারী রুস্ভাষ! ছাড৷ 


< 


৮ 


€ম সংখ্যা । ] 

অঙ্ক ভাষাব ব্যবহাব নিষিদ্ধ। লিথুয়ানিখ, পোল্‌, ভাতার, 
ইহদি_এই সকল জাঁতীষ লোক যাহাতে তাহা দেব সস্তানেরা 
পাঠ্য বিষয় ভাল কবিয়! বুঝিতে পাবে, এই উদ্দেশ্বে স্বকীয় ভাষার 
চিক্ষা দিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্ত তাহাদেব সকল 
চেষ্টাই বার্থ হইয়াছে। ১২৮ 
রূস্সরকার গ্রেরেক্কতাব করেন ও বিদ্যালয়ও উঠাইর! দেন“ ভুমা, 
বহগ্রেস, শিক্ষামমিতিসমূহ-_এই বিষয়টি লইয| ব্যাপৃত, কিন্তু এ 
পর্য্যস্ত কোন ফল হয নাই। 7. Rous5০v বলেন, কসিয়াব পক্ষে 
ইহা একটা! উন্ভয়সংকটের সমস্তাঃ_হয জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন 
বরিতে হইবে, নয় লোঁকদিগকে চির-অজ্ঞতাব মধ্যে রাখিতে হইবে। 
জীবন ও বিদ্যা্সষ₹-এই উভয়ের মধো পরম্পরবিরোধী অসংখ্য 
ব্যাপার আছে । তাঁহাব মধ্যে একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার এই সরকারী 
পাঁঠশালার গুকমহাশষ শিক্ষা সম্বন্ধে আস্ত ও কঠোর পদ্ধতি 
অবলম্বন করেন; তাহাদের পাঠশালা যেন “কিলাইযাঁ কাটলি 
পাকানোর” কাবখানা; তাঁহারা ছাত্রদিগের ম্মৃতিশকিকে অযথা! পরিমাণে 
খাটাইযা। থাকেন। পাঁঠ্য-তালিক! অতি ভারাক্রান্ত করিয়! তোলেন, 
এবং ছাত্রদিগকে এবপ ভাবে অধায়ন করিতে বলেন এবং একপ 
কাৰ্য্য করিতে বলেন যাহা তাহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাহারা 
সেন মতলব কবিবাই অল্লবুদ্ধি ছাত্রদিগকে বিদ্যালয় হইতে ছাটিষ! 
দিতে চাহেন; ভেবল তীক্ষবুদ্ধি ছাত্রেরাই তাঁহাদের শিক্ষার পাত্র 
অধিকাংশ বালক হীনদশাঁপন্ন ও ছুর্গতিগ্রস্ত জনকজননী হইতে প্রন্থত, 
শ্রহাদের কি তবে শিক্ষালাড কবিবাৰ কোন অধিকার নাই? 
0, [২০:০৮ হতাশভাবে এই আক্ষেপোক্তি কবিয়াছেন। 


রুস সামফ়িকপত্র Obrazovanie | 


এই পত্রে একজন লেখক বলেনঃ-_মানসিক শক্তি সম্বন্ধে জর্ম্মান 
ও ফরাসী ছাত্দিগের অপেক্ষা, কস্‌ ছাত্রদিগেব অধষিষ্ঠানভূমি 
উচ্চতর । জর্স্মান ও ফবাসী ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক ও 
ধনী কাঁরথানীওস্বালার সন্তান; পক্দাস্তবে কসিয়ার বিশ্ববিদ্যালযেব 
ছাতেরো, দোকানদার; ক্ষুদ্র অভিজাতবর্গ, দরিদ্র পাঁত্রি ও সমাজেৰ 
মিয়তম শ্রেণী হইতে সমাগত। এই কারণেই রুদ্‌ ছাত্রদিগের 
মধ্যে সমধিক কাটা এবং এই কারণেই উহারা সামাজিক 
ভান্দোলনে অধিক যোগ দিবা থাকে। ১৯.৫ খ্রীষ্টাব্দে কস্-সমাট 
উহ্হাদিগকে স্বতন্ত্র শাসনেব অধিকাঁব দেন; এবং ছুই বৎসর যাঁবৎ, 
ছাত্রমণ্লী হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বাবা এবং অধ্যাপক্গঠিত 
একটি পরিষদের দ্বারা বিশ্ববিষ্ঠালবের কার্য নির্ববাহিত হইযাঁছিল। 
পৃবে শ্রিক্ষণ-সচিব 9০,515 নুতন নিয়ম প্রবর্তিত করিযা এই স্বতন্ত্র 
শাসনের অধিকাঁব খর্ব করেন! ছাত্রেব! ইহাব প্রতিবাদে ধর্মঘট 
কবিয়া সচিবের কাঁধ্যেব প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে; 
কিন্তু কস্-সরকার এই ছুতা পাইয়া বিশ্ববিদ্যালবের স্বতত্ত্রশীসনের 
অধিকার একেবাঁবেই রহিত করিলেন। 


কুস্‌-নাট্যকাব গগল (০৫০1) । 


bb পাগলের আঁগাসী শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে Anatole Kremlev 


বলেনঃ--কস্‌-নাঁটকের স্রষ্টা গগলের বিশ্বাস, বিশ্বমানবের মধ্যে 
একটা মহৎকার্য্য সাঁধন কবিবার অস্যই কস্-নাট্যকাবীৰ আবির্ভীব। 
গাল বলেন্‌২- যখন ভারি বিভিন্ন প্রকৃতির " পাঁচ ছয় হাজার 
চোক দর্শকবপে রঙ্গীলয্নে সমবেত হুইযাঁছে এবং তাহাদের হৃদয় 
একই ক্রদনে ও একই হাঁস্ডে ম্প্দিত হইতেছে, তখন মনে 
হয় বঙ্গালয় একট! নিরর্থক তুচ্ছ জিনিস নহে। রঙ্গীলযের রজগীঠ 


সংকলন ও দমালোচন । 





২০৭ 
হইতে জগতেব অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পাবে” তাঁহার স্যষে 
যে সকল Melodrama ও Vaudeville-নাট্য লোকপ্ৰিয় ছিল, 
তিনি বলিতেন, সেই সব নাট্য-রচনা লোকের হৃদয় ও বচিকে 
কলুষিত করে। গগলের নাট্যরচনাগুলি বাস্তনিকই সেবা বচনা; 
সেক্‌স্‌পিয়বের সহিত তাহার তুলনা হইতে পাঁব। তাঁহার সমস্ত 
পাত্ৰগণ এক এক শ্রেণীর লোঁকেব আদর্শ-বিশেষ, _তাহাঁবা বাস্তবতার 
মোহ উৎপাদন কবে। তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের ভাবভঙ্গী সেই সব 
বিশেষ 'ছীঁচের’ অনুবগ। তাঁহার নাটকগুলির বার্য্য খুব দ্রুত ও 
স্বাভাবিক এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি কখনই ডাহা দৃষ্টিপথের বহিহৃ'্ত 
হইত না:__“বীবোচিভ কার্যেব সৌন্দর্য এবং পাপ ও দুর্ববলচরিচত্রর 
হাস্তজনকতা৷ প্রদর্শন কবি! লোঁকের মহৎ ভাব সকল উত্তেজিত করাই 
বঙ্গালয়েব উচ্চ লক্ষ্য” । (সি 
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“ভাবতে ইংরাঁজ,”__এই প্রবন্ধে 07. ]01775:0 প্রথমে ইবোজেব 
ভাবতবিজয. ও ইংরাজের রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস বিবৃত করিয়া, 
তাহার পর হিন্দুদিগেব দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশার কথা বিশেষ করিয়া 
বলিষাছেন। জম্ম-হারের অতিবৃদ্ধি * ও শ্রমশিক্পের অভাবই ভারতীয় 
দুঃখদৈস্তেব প্রধান কাঁবণ। ইহার জন্য ব্রাহ্দণ্যবন্্ধ কতকট। দাবী। 
বহু শতাব্দী হইতে ব্রাহ্মণের এই কথ! ঘোঁষপা কবিয়।- আসিয়াছে 
যে, ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষে শিল্পবাঁপিজ্যে ব্যাপৃত হওয! 
নিষিদ্ব। যত দিন এই বিষয় সম্বন্ধে লোকের একট! মিথ্যা ধাঁবণী 
থাকিবে, তত দিন, _কি প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি কি রাষ্ট্রক সংস্গাব 
কি বাঁজসরকারের পরিবর্তন কোন-কিছুতেই পূর্ণমাত্রায় ফললাভি 
হইবে ন!। ইহার প্রতীকাব শুধু দেশীয় লোকেরই হতে £_-এক দিকে 
বাঁলিকা-বিবাহ বহিত কবা এবং আর এক দিকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপলক্ষে 
ব্যয় বাহুল্য পবিত্যাগ করিযা কৃষি, শিল্প, বাণিদ্র্যে ব্যাপৃত হওয়। 1” 
“ইংরাঁজেবা ভারতে অনেক সংস্কার প্রবর্তিত করিবাছেন সত্য, কিন্ত 
এই সকল সংস্কারকে বাস্তবতাঁধ পরিণত করা দেশীয় €পাকেব কাঁজ।” 


সহবের বাহিবে মুক্ত স্থানে শিক্ষা-নিবাস। 


সৰ্ব্ব প্রথমে ১৮. Lutz জর্দনীতে এইবপ শিক্ষানিবাস 
(Landerziehungs heme) স্থাপন করেন। এই অভিনব 
বিদ্যালযের সংখা! আজ্লকাল যুরোপ ও আমেরিকার ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাইতেছে ; ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে [lsenburg a, অনাবৃত স্থানে,*নদীর 
ধাবে, প্রথম বিদ্ভালয় স্থাপিত হয। তাঁহার পর ১৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
97057 নগবের সন্নিকটে আব একটি বিদ্যালষ স্থাপিত হয়। 
একট! বড় বাড়ীতে ছাত্রদিগের পাঠশালা,--আঁর একটা বাড়ীতে 
ছাত্রদিগের শযনাগার--বাড়ীর সর্বনিম্ন তালা, ব্যায়ামাগার, মিশ্র, ও 
কারিগরেব কর্ম্মশীলা। বিদ্যালয়ে ক্ষেতভূমি সেখান হইতে « 
মিনিটের রাস্ত!। ক্ষেত ভূমিতে ৭* শূকর, ৩:১ ভেেডাঁ, ৮*টা গরু 
আঁছে। ছাঁত্রেবা! চাষ করিয়! ফসল উৎপাদন করে; ব্যায়াম ও বিরাদের 
সময় উহার এই ক্ষেতের কাজ করে। ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়নের 
ছাত্র আর একটা শিক্ষা-নিবাসে বাস করে। ছাড্রেরা, যতদুর সম্ভব 
আপনাবাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাপীরেবর যন্রাদি নিৰ্ম্মাণ ফুরে। সেখানকার 
অধ্যাপকেব! শিক্ষকতা! কাৰ্য্যে নিপুণ এবং ছাত্রদিগের পিতৃস্থানীয। 


জ্যো। 


রঃ t 
না 


* ইহা সত্য নয়। পরবানী-সম্পাদক। 


= কালে তপ পৰৰ 


২৯৮ 


টল্স্টয়ের শেষ বাণী। 


আমাদের দেশে মুঢসাধারণেও বলিয়া! থাকে কর্ম্মই জীবনের চরম 
লক্ষ্য নহে। কর্মের দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষষ করাই আসাদের দেশে মুক্তি- 
সাধন! বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । ' 

এই জস্কই ভারতবর্ষে জীবনের সাধনাকে চারিভাগে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য। ইহা! সংযম. শিক্ষার কাল। প্রবৃত্বিকে 
শান্ত করিবার জন্যই প্রথম বয়সে নিয়ম পালনের ব্যবস্থা আছে। পঙ্রে 
গাৰ্হস্থ্য আশ্রমের মধ্যে সংযত প্রবৃত্তি লইরা মঙ্গল সাধনের দ্বার! প্রবৃত্তির 
সার্থকতা! সাধন করিতে হয নতুবা প্রবৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। 
পরে বানপ্রস্থো সাংসারিক প্রয়োজন ও স্বার্থ হইতে দূরে থাঁকিয়। কর্ম্ম- 
পাশ মৌচনের চেষ্টা করার কথা আছে। এখনো! কর্ণের অভাব নাই। 
এখন সংসার হইতে দূরে থাকিয়া সংসারের হিতসাঁধনের কাঁল। কিন্ত 
এই খালেই শেষ নহে। সমস্ত কর্ম সমস্ত হিতদাধনেরও চরম পরিণাঁম 
কোথাধ তাহ! দেখিতে হইবে। ডাল হইতে মাটিতে খসিয়া পড়াই 
যেমন ফলের পূর্ণতা, ডাঁলকে আকড়িয়া থাকা নহে, তেসনি মানুষেরও 
চরম পরিণাম মুক্তি,__আসক্তি নহে। এমন কি হিতকর্মে আসভিও 
তাঁহার শেষ জিনিষ নয়। 

সম্প্রতি টল্স্টয় ভাহার যে শেষ বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে ভারতবর্ষের এই পুরাতন উপদেশের আভাম. দ্বেখিয়া আমর! 
বিস্মিত হইয়াছি। 

যুরোপ ধৰ্মমতে খৃষ্টান এবং আচরণে তাহার বিপরীত ইহা লইয়া 
এতদিন টল্স্টয় যুরোপের ধর্ম্তনত্ রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমীজ্রকে”আক্রমণ করিয়া 
আঁসিতেছিলেন। তাঁহার এই সকল উক্তির মধ্যে বিশেষ একট! তীব্রতা! 
একটা অসছিকুতা ছিল। জগতেব বড বড আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুদেব 
বাণীর মধ্যে যে শাস্তি যে প্রসাদ আঁছে, দেশকালগত সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র 
বিরোধ ও স্ষুন্বতার অভাব আছে তাঁহার উপদেশে তাহা ছিল না? 
সেই উপদেশের ফলের প্রতি তাঁহার একটা প্রবল আসক্তি প্রকাশ 
পাইত। যেন কর্ম্মফলই শেষ ফল। তাঁহার উপবে, তাঁহার পশ্চাতে, 
তাঁহার তলদেশে যে একটি পবম পদার্থ আছে, সেইদিকে চিত্তের গৃতি 
সম্পূর্ণ সত্য হইয! না উঠিলে হিতকৰ্ম্ম ও সংগাঁধে তাহার ফল ফলিত 
হওয়াকেই একমাত্র পবমার্ঘ বলিষা মনে হয। সেটি মানুষেব ধর্ম্মনৈতিক 
অবস্থা; আধ্যাত্মিক অবস্থা নহে । 

আশ্চর্যের বিষয় এই টল্স্টধের মত কড়া নীতিজ্ঞের মুখ দিয়াও 
কর্মের অতীত অবস্থার কথ! সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। যে টল্স্টয় 
কেবল সসাজকে ও ষ্টেটকে তীত্র ভাষায় গালি দিয়! কৃষকপল্লী গঠনে 
ব্যস্ত ছিলেন, যিনি বাঁহিবের আয়োজন অনুষ্ঠানের বিস্তারের দিকেই 
সমস্ত লক্ষ্য স্থাপন কবিষা মনে করিযাছিলেন যে নিজের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও কর্মে শতসহত্র বন্ধনজালের মধ্যে ধরা দিলেই অগ্রসর হইবে, 
তিনি সম্প্রতি বলিতেছেন, যে কর্ম্মই শেষ কথা নহে, হইযাঁ উঠাই 
আসল কথা, করিযা ভোলা নহে। পাইলাম কই, হইলাম কোঁধাব | 

টল্স্টয়ের যে উক্তিটি লিটারেরি ডাইজেষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, 
টল্সৃটয়ের মন বর্তমানে যে আশ্রমটিকে অবলম্বন করিতে চাঁহিতেছে 
সেটি ভারতবর্ষের উপদ্িষ্ট চরম আশ্রয় । শক্তি সেখানে মুক্তির মধ্যে 


যে জীবনকে পশ্চাতে ফেলি! আঁসিবাছি তাহারই সুখ দুঃখ আঁলো- 
চনা করিতে আমার আর আনন্দ নাই। কেবলমাত্র তাহাই নহে। 
মানুষের উন্নতি এবং জগতের বুথ সম্বর্ধন ব্যাপাবেও আমার এখন কোন 


প্রবাসী_ ভাদ্র, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
উৎসাহ “বাঁধ হয না। “আমি পূর্বের গ্তায় মিভাচার মিতব্যযিতা 
প্রভৃতি জিনিসগুলিকে বড় করিষা তুলিতে পারিতেছি না। আমি 
দেখিতে পাইভেছি যে মানুষের উন্নতি বিধান সম্বন্ধেও আঁমাব উদাসীন 
ঘটিয়াছে, স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আসিবে কি ন! সে সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মনের 
মধ্যে জাগাইষা রাখিবাব কোন আবশ্যকতা আর দেখি না” 

“এই পবিবর্তুণটি কেন ঘটিল তাহা আলোচনা কবিতে গিয়া আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি £_ প্রত্যেক মানুষের জীবনে তিনটি 
অবস্থা পরে পবে ঘটে, আমি এখন সেই তিনটি অবস্থার, শেষ অবস্থায় 
পৌছিধাছি।” 

“প্রথম অবস্থা মানুষ কেবল নিজেব জন্যই জীবন ধারণ করে, তখন 
তাহার স্থখন্ঃখ তাহার সমস্ত বিপু ও প্রবৃত্তি তাঁহাকে একান্ত ভাবে 
অধিকার করিয়া থাকে, তাঁহার জীবনটা তখন বাহিরের ব্যাপারেই 
সম্পূর্ণবগে আবদ্ধ থাকে। আমিও ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত এই একাস্থ বহি- 
রখ জীবন যাপন কবিষাছি।* 

“এই অবস্থাটি যখন আমি অতিক্রম কবিবাছিলাম তখন সমস্ত 
মানুষের এবং সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধনই আমার চিন্তার বিষষ হইযা- " 
ছিল। তখনই আমি বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনায় উদ্যোগী হই--যদ্বিও 
সে ইচ্ছা যে পূৰ্ব্ব হইতেই আমাব অস্তবে জাগে নাই তাহা নহে। 
আমাৰ বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর এ সকল ইচ্ছা প্রায় 
বিলুপ্ত হুইয়! শিয়াছিল, কি ক্রমেই সাংসারিক জীবনের অনিত্যতা ও , 
অসারতা যতই বুঝিতে লাগিলাম ততই এ ইচ্ছা, দ্িগুপতর বেগে 
আমাকে অধিকার কবিতে লাগিল । কি করিলে মানুষ সুখী হয়, কি 
করিলে স্বর্গবাঁজা পৃথিবীতে আসে, এই চিন্তার ভিতরে আমার সমস্ত 
ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়া গরিয়াছিল। নিজের ন্থখভোগেব অন্ধ আমার 
যেমন প্রবল তৃষ্ণা! যৌবনে ছিল, ইহাও সেইবপ প্রবল এবং সেইৰপ 
একাস্ত হইয়। উঠিল।” 

কিন্তু এখন আমি অনুভব করিতেছি যে এই আকাজ্ছাটি আমার 
মধো আর প্রাণ পাইতেছে না। আমার জীবনকে ইহা আর ভরিয়া 
তুলিতেছে না, আমাকে সন্দুখের দিকে অগ্রসব করিয়! দিবার শক্তি 
ইহাব নাই, এখন আমার নিজের সাঁমূনে এই প্রশ্নটি ধরিতে হইতেছে, 
সত্যই কি মানুষকে অমিতাচার বা কুসংস্কারের বিকদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা 
করিবার চেষ্টাব মধো যথার্থ ভালে! কিছু ছিল? 4 

“আমি যে একটি নূতন জীবনেব ভিত্তি এখন লাভ করিয়াছি, ভাহ। 
ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যে ভালো দিয়াছেন, সেই যথার্থ ভালোকে অব্যাহত 
রাখার উপবে নির্ভর করিতেছে । এই ভিত্তিটি একটি শ্রেষ্ঠতর মহত্বর 
জীবনকে লাঁভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার উপর নির্ভর কৰিতেছে। 
আমার এই আকাঙ্াই এখন আর সমস্ত আকাজ্কাকে অতিক্রম করিয়া 
জাগিষাছে আমার জীবনকে পূর্বোরই গ্চার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। 

“আমি হয়ত আমার কথাঁটাকে পরিফার করিষা ব্যক্ত করিতে 
পাঁবিতেছি না। কিন্ত আমি নিজের মধ্যে নিজে এ কথাটা সবস্পষ্টবপে 
অনুভব করিতেছি। যখন আমি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থব্ন্ধ জীবনে 
কোন রস পাইতেছিলাম না, এবং সমস্ত মানুষের হিতসাঁধনের কথাও 
যখন আমার মনে জাগে নাই, তখন আমি নিজের অবস্থার কথা৷ ভাবিয়া 
ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু যখনি সানুষেব মঙ্গলের চিন্তার, মত একটা রব 
ধর্দঘভাব আমি লাভ করিলাম, আমি 'স্তি পাইলাম । রঃ 

“এখনও সেই কাঁওটি চলিতেছে! আমার পূর্ববতম মানব উন্নতির 
অত্যন্ত গভীর আকাঁজ্জাটি এখন দুর্বল হইয়া! আসিয়াছে । যেন একটা 
প্রকাণ্ড শৃন্তগর্ত জতলতার সাস্‌নে আমি দীঁড়াইয়া আছি, মাঝে মাঝে 
এখন ভয় আনে | কিন্তু নব জীবনের জঙ্ক যে আমি প্রস্তুত হইতেছি, 
এবং তাহার আকাঙ্জ! যে মনে জাগরক আছে, ইহ। পূর্বের অবস্থাকে 


€ম সংখ্য! । : 


অনি করিয়া তাহার স্থান ভুভিগ। বসিবেই বসিবে, ২ এবং আমি জারি 
সমস্ত মানুষের এবং আসার নিজের উন্নতি ইহারি যধ্যে নিহিত । 

“এই নূতন জীবনের অন্ত প্রস্তুত হইতে দিয়! আমি মানুষের মল- 
বিধ্নরূপ পূর্ববতন উদ্দেশ্যে বেশি করিয| কিছু করিতে পাঁবিব। ঈশস্ববকে 
পাইব, আমার নিজের মধ্যে নিজের জীবনে একটি নির্মল স্বর্গীধ সত্তাকে 
লাভ কবিব, ইহাই যদি আমার বর্তসান সাধনা হুধ, তবে সেই সাধনার 


" আসি যতই অগ্রসব হইব আমাঁব নিজেব এবং সমস্ত মানুষের উন্নতি 


পথ 


তে 


এ 


ততই একই সমবে সাধিত হইতে থাকিবে । কোন অনাবস্তক তাডা 
কেন অতিরিক্ত পবিশ্রসের ঘারা নিজেকে ক্লান্ত করিযা এ কাঁধ্য সম্পন্ন 
করিবার প্রযোজ্রন নাই, সমাহিত চিত্তের আনন্দমষ পবিপূর্ণতা দ্বারাই এ 
ব্রত উদ্যাগিত হইবে । 
ঈশ্বর আমার সহায় হউন 1? 
অ। 


আধুনিক শিক্ষার প্রভাব । 


"ভারতবর্ষে ধর্ম ও সমান্র যে স্থির হইয়া দাডাইয়া আছে এমন কথা 
বলা যায় না। এম্‌স কি, কিছুকাল হইতে আমাদের মধ্যে হিন্দুভাঁবের 
নূতন উদ্বোধনের যে চেষ্টা দেখা! যাইতেছে তাহাতেও ভাবতবর্ষের একটা 
চিত্তাঞ্চল্যের বিশেব পরিচয় পাওয়া যায়। 

যুরোপের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাই যে আমাদেব মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
ই রই 

আমাদের চিত্তের মধ্যে এই নূতন চেতনার জোয়াব কেমন ভাবে 
কাজ কবিতেছে, তাহা কোন্‌ কুলকে প্লাবিত করিতেছে এবং কোন্‌ 
দিকে গতি লইতেছে, তাহা সব সময়ে আমাদের নিজেদের চোখে পড়ে 
না? ঝহির হইতে যাহারা দেখিতেছে তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া দরকাঁর। 

কিছুকাল হইল ফার্কার সাহেব কণ্টেম্পেরারি রিভিবু পত্রে 
“ভাব্লতবর্ষে খৃষ্টানংশ্দ” নাম দিব! যে আঁলোঁচন! উত্থাপিত কবিযাঁছেন 
তাহা প্রপিধানের যোগ্য । 

J. N. Farquhar সাহেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সাক্ষী নহেন। তিনি 
ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কাধ্যে অনেক দিন হইতে জডিত আছেন। 
তা হউক্‌। যাহার! পাখী শিকার করে পক্ষিতত্বের অনেক বুদ্ধ খবর 


- তাঁহাদের কাছে পীওয়া! যাঁধ। তেমনি মিশনবির চোখে বর্তমান হিন্দু 


সমাজৰ গতিবিধি যাহ! ধৰা পডিয়াছে তাহা! উডাইয়। দেওয়া চলে 

না চিন্তা কবিধ দেখিতে হইবে । 

ফার্কার সাহেব বলেন, দক্ষিণ ভারতে অন্তত তৃতীষ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান 
সমাজ স্থাপিত হইযাছে__তাহার পরে সতেরে। শতাব্দী চলিষ! গিহাছে 
অথচ আল সমস্ত ভারতেব জনসংখ্যাব একশত ভাগের এক ভাগ মাত্র 
খৃষ্টান। 
কেন খৃ্্ধ অগ্রসর হইতে পারে দাই তাহার কারণ নির্ণয করিতে 
গলি" লেখক বন্গেন-_ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পর হইতেই, সলচ্ছাচারী 
অনাধ্যদের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইবাব তরে আব্যদিগকে একান্ত 
চেষ্টা করিতে হইয়াছে! 
= নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে প্রাণপণে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা এই 
€ জন্যই ভারতবর্ষায়ের মজ্জাগত হইয়া উঠিযাছে। বাহিবের প্রভাব 
EY ববা্রিবার উপায় ববপ এই তাহাৰ বার্থ 
ওদ্ম্মু। 

বৌদ্ধ ধর্ম এককালে প্রবল হইয়! উঠিয়া অবশেষে পৰাস্ত হুইয়া 
গ্রেম। জৈনবর্ম্ম মাথা তুলিতে পারিল ন|। গ্রীস ভারতবর্ষে প্রবেশ 
ফষিয়ীও মিশ্ষল হইয়াছে। পাঁচ শতাব্দীকাল তরবারি এবং রাজদণ্ডেব 
তাঁতন| সন্বেও আজ ভারতে মুসলমান, সমস্ত অধিবাসীর প্রায় এক 


A 


ংকলন ও সমালোচন । 


২৪৯০৯ 


পঞ্চমাংশ মাত্র। ইহার একমাত্র কাবণ, সুদীর্ঘকালের একান্ত অভাদে 
প্রাচীন প্রথাকে বিশুদ্ধ রাখিবার প্রবৃত্তি ভারতবামীর প্রকৃতিতে 
অদাধারণ প্রবলত| লাজ করিযাছে। 

প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষের এই ধর্ম্ম কি চিরকাল অক্ষত থাকিবে? 
ভারতবর্ষের বর্তমান লক্ষণ গুলি আলোচনা কয়! ইহার উত্তর 
দিতে হইবে। 

আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে বুদ্ধিগত ও নীতিগত বিপুল 
পরিবর্তন ঘটিযাছে ইহ! সকলেই লক্ষ্য করিযাছেন। নেই পরিবর্তনের 
ছয়টি সুম্পষ্ট লক্ষণ দেখা ষার। ১। সমাজ মারের উদ্যোগ । 
২। বিদ্যা শিক্ষার উতৎসাহ। ৩] স্বাধীনতা লাভের আকাজ্জা। 
৪1 সমান অধিকার প্রাপ্তির দাবী। «৫। বহু বিবাহ, বিধবা! বিবাহ, 
স্ত্রী শিক্ষা, অবরোধ প্রথা! প্রভৃতি সম্বন্ধে স্ত্রী জ'তির প্রতি সনের 
ভাবের পর্রিবর্তন। ৬ | সতীদাহ, ঠগি, শিশুহত্যা, নরবলি, দেবপুডণ 
উপলক্ষ্যে নিদারুণতা ও অর্নীলভীঘটিত যে সবল অমানুষিকত! 
লোকাচারেব দ্বার! প্রশ্রয় পাইত ততসম্বন্ধে বিমুখতা। 

তবেই ত দেখা যাইতেছে বর্ণ ফুটা হইঘাঁছে। বিদেশী ভাবের 
শিক্ষা এবং নীতিকে হিন্দু আদর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন 
শিক্ষা ও নীতির সঙ্গে ইহার বিরোধ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে 
না। প্রাচীন ভারত একাগ্র ভক্তির সহিত পুরাকালের দিকেই 
তাকাইয়াছিল। আধুনিক ভারত ভবিধ্যতেব প্রতিই তাহার লক্ষ্য 
স্থাপন করিযাছে। যে হিন্দুর ইষ্ট মন্ত্র ছিল স্থিতি দেই হিন্দু উন্নতিকে 
বরণ করিয়। লইয়াছে। সমান অধিকারের দাবী জাঁতিভেদ তত্ত্বের 
একেবারে বিরোধী । সতীদাহ, ঠগিবৃত্তি, শিশুহত্য, নরবলি, প্রভৃতি 
পুরাতন প্রথাকে যদি আধুনিক ভাবত ধর্ম্মবুদ্ধি দাঁর! বিচার কবিঘ! 
নিন্দা করে তবে রীতির অপেক্ষ। নীতি শ্রেষ্ঠ একথা তাহাকে স্বীকার 
করিতেই হইবে, অথচ ভারতবর্ষে লোঁকাচাব ধর্ট্ের সিংহাসন এতদিন 
অধিকার করিযা বসিয়াছিল ; একবার যদি বীতির চেয়ে ধর্ম্মকে বড 
স্থান দেওয়। হয তাহা হইলেই ত বর্ম ছিন্ন হয়। 

আধুনিক কালের প্রভাবকে হিন্দু ঠেকাইতে পাবিতেছে ন! তাহার 
অনেক প্রমাণ আছে। ইংরাজি শিক্ষ। যখন গ্রধন সুক হয, তথন * 
নব্যদল কিকপ বাঁডাবাঁড়ি করিযাছিল তাহা! সকলেই নেন । তাহাদের 
মধ্যে যাহাঁদেব ভক্তিপ্রবণ চিত্ত ছিল তাহার! কেহু বা! ব্রাহ্ম হুইল, 
কেহ না! শ্রীষ্টান হইল , কিন্তু বেশির ভাগই নাস্তিক অথবা সংশয়বাথী 
হইয়া উঠিল। 

অবশেষে সম্প্রতি হিন্দু ধর্মকে নূতন করিয়া জাগা ইবার ও তাহাকে 
নুতন কবিয়! বুঝাইবার জন্তু দেশে একটা প্রবল চেষ্টা দেখ! দিয়াছে। 

যাহার! এই চেষ্টার প্রবৃত্ত তাঁহার! কেহবা বেদকে অবলম্বন 
করিয়াছেন, কেহ্‌বা উপনিষদের ধর্ম্মতত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহব। 
বৈদাস্তিক শঙ্কর মতকেই ধর্দোব অটল ভিত্তি বলিষা। ভাব করিতেছেন, 
কেহবা সাংখ্য, যোগ, ও বেদান্তের সমন্বযডুসি বজিয। ভগবদ্গীতর 
প্রতিই নির্ভব স্থাপন করিয়াছেন; এবং কেহ কেহ কৃষ্ণকে সম্মুখে 
রাখিবা অবতাঁরবাদের সহিত একেশ্বর তত্বকে মিলিত করি! 
তাহাকেই বরণ করিয়াছেন। 

কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিশেষভাুব শ্রীষ্টান ধর্ম্মকেই 
বিকল্ধ বলিষা জ্ঞান করেন। অথচ ইঁহাদের মধ্যে শ্রীষ্টটনির নবল 
খুবই স্পষ্ট। ইহাদের ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে শরষ্টানি দেখ! যাঁম। 
কিছুদিন পূর্বেবে কলিকাতায় ন্যাশনাল কন্গ্রেস অিবেশনের আরে 
বে প্রার্থনা! পঠিত হইয়াছিল তাহার ভাষা ও ভন অনুধাবন করিয়। 
দেখিলেই একথা প্রমাণিত হইবে। ভ্রাক্ষদের সমাজ্রগঠন পুজা- 
পদ্ধতির অধিকাংশই খরীষ্টানের নকল। আবার আর একটি আদ 


৩০০ 


ব্যাপার এই "যে, হিন্দুর পুরাণে বা আচারে নীতিবিকদ্ধ হাহা কিছু 
আছে সমস্তেরই বৈজ্ঞানিক অথবা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চেষ্টা হইতেছে! 
এদিকে 'গঙ্জাব জল এবং উচ্চারিত মস্ত্রেব পবিত্রতাই বল, হোমাস্ির 
স্বাস্থ্যাকবতাঁই বল অথবা! জাতিভেদেব সতামূলকতাই বল, আধুনিক 
বিজ্ঞানের নবতন্বাবিষ্ষাবেব দ্বাবা৷ তাহাদিগকে অন্তুতকপে সমর্থন 
করা হইতেছে । - * 

তাহার পবে এই হিন্দু পুনব্বৌোধন উদ্যোগটি সকল দিক দিয়াই 
মিশনারি পদ্ধতির অনুকরণ করিতেছে। বারাণসীর সেপ্টাল হিন্দু 
কলেজ খ্রীষ্টান কলেজেবই হিন্দু নমুনা । জেনান! প্রচার প্রণীলীও 
হিন্দু গ্রহণ করিয়াছে। কেবল আকার নহে ইহার ভাষাও খীষ্টান। 
প্রথমত এই উদ্যোগকেই “ [৪1:৭1 '’ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
পরে এই উদ্যোগের “মিশন” এবং “সিশনবি” আছে, “Yeung 
Men"s Hindu Associations’ 0 চ085 00660170852) 
Tracts,” এসন কি ইহাতে '40506001977৭) পর্যন্ত দেখ দিযাছে। 

আবার দেখ, এই পুনর্ধবোধন উদ্যোগের একজন প্রধানতম নেতা 
ব্রাহ্মণ নহেন, এমন কি হিন্দুও নহেন। তিনি বিদেশী এবং ততোধিক, 
স্তীলোক। আজ ভারতবর্ষে ইংরাজরমণ্ী ্রাঙ্গণ্াধর্থের ধাত্রী 1 

্বষ্ট শতাব্দীৰ প্রথমাংশে রোম বাজ্যে খরীষ্টধর্ম্মের আক্রমণ যখন 
প্রবলতম হইয়! উঠিযাছিল তখন সেখানকাব প্রাচীন ধর্মের উদ্বোধন- 
চেষ্টা যেবপ আকাব ধারণ করিয়াছিল বর্তমান হিন্দু উদ্বোধনের সঙ্গে 
তাহার অবিকল ক্য দেখা যাঁষ। গিবন তাঁহার ইতিহাসে সম্রাট 
জুলিবানের ধর্ম্দের যে উদ্বল চিত্র ২৩ অধ্যাযে আঁকিয়াছেন ভারতবর্ষের 
বর্তমান ধর্ম্মান্দোলনের সহিত বেখায় বেখায় তাহার মিল আছে। 

অতএব যে ধৰ্ম্ম বহু সহত্র বৎসর ভাঁবহবর্ষকে পবধর্ম্মেব আক্রমণ 
হইতে রক্ষা! কবিয়া আসিয়াছে ফার্কার সাহেবেব মতে গত ৭৫ বৎসরেব 
শিক্ষার আঘাতে তাহার মধ্যে জীর্ণতার স্পষ্ট লক্ষণ দেখ! দিয়াছে! 
এখন আর প্রাচীন প্রথার অটল পরিবেষ্টনের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চল 
হইয়! বসিষা নাই; এখন বুদ্ধি ও জ্ঞানেব স্বাধানত! ও ধর্মানীতিব 
অর্ধীস্ববতা স্বীকাব কবিরা ভারতবর্ষ উন্নতিব পথে বাহির হইযাঁছে। 
, ফার্কার সাহেবের মতে এই পথেব শেষ গমাস্থান যে ত্রীষ্ট সে কথা 
বলা বাছুল্য। 

আধুনিক পাণ্চাত্য শিক্ষা হিন্দুসমাজের উপরে যে নান! প্রকাবে 
কাজ কবিতেছে লেখক তাহীব প্রমাণ দেখাইয়াছেন। পূর্বে বরাবর 
ভাবত জড়বৎ ছিল, তাঁহার উপবে সত্যের প্রভাব কোনোদিন কৌন 
কাজ করে নাই, ফার্কার সাহেব তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। 
বৌদ্ধধর্ম যে সুদীৰ্ঘকাল হিন্দু ধর্মকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন কবিয়াছিল লেখক 
সে কর্থাটাকে নিতীত্তই পাশ কাঁটাইয! গিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম ও 
রীতিনীতির প্রভাব যে আমাদের সমাজ ও ধর্শ্মের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তাব করিষাছিল লেখক তাহার কোনে! আলোচনা €বেন নাই। 
বস্তুত ভারতবর্ষ যে এতদিন এত বাহিরের আঘাঁতে আক্রমণে টিকিয়া 
আছে, তাহার প্রধান কাৰণ, ভাঁবতবর্ষ একদিক হইতে. বিকদ্ধ শক্তিকে 
যেমন ঠেকাইতে চেষ্টা করিয়াছে তেমনি আর একদিক হইতে 
তাহাকে গ্রহণও করিধাছে। বোৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ নিরস্ত করিয়া 
তাঁডার নাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ আখ্মসাং করিয়া, বিলুপ্ত কবিয়াছে। 
বিপুল পৌরাণিক ধর্ম্মের মধ্যে "বৌদ্ধ ধর্ম বিলীন। নানক কবীর 
প্রভৃতি ভক্তদের ধর্ম্মদাধনার মধ্যে হিন্দুমুসলমান ধর্ম্মের সম্মিশ্রণ 
খটতেছিল। আব সেইবপ পূর্ববরীতি অনুসারেই বিরোধের ভিতর 
দিয়াও ভারতবর্ষ পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ কর্বিতেছে; যদি ন! করিত 
তবে তাহা! ভারতবর্ষের অযোগ্য হইত এবং তেমন আক্ষেপেব বিষয় 
আর কিছুই হইত না। 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 
নীচ জাতি । 
ফাকাব সাহেবের “ভারতবর্ষে ধ্রীষ্টানধর্ম্ম” প্রবন্ধে একটি বিশেষ 
অংশ আমর! নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি £_ 


ভারতবর্ষের যে সকল জাত কোনে! দিন হিন্দু হয় নাই বা যাহারা 
অস্ত্যজ, প্রধানত তাহাদেব মধ্যে হইতেই অধিক সংখ্যক লোক খ্রীষ্টান 
হুইবাছে উহ আদমন্গমাবির তালিকা! দেখিলেই বুঝা! বায়। ইহার 
কাঁরণ কি? 

আজ পঁচিশ হইতে চল্লিশ বছর পূর্বে পধ্যস্ত এই সকল নীচ 
জাতীরের মধ্যে যে এক এক দল খরীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের 
উন্নতি সকলকেই বিস্মিত করিষাছে। দক্ষিণ ভারতের পারিযাদ্িগকে 
সেখানকার উচ্চবর্ণেব হিন্দুর! বহুশতাব্দী ধরিষ। পথেব পক্ষের মত স্বণ! 
করিয়া আসিয়াছে--ইহারা গ্রীষ্টের আশ্রয় লইতেছে। যত দিন তাহারা 
হিন্দুসমাজে থাকে তাহাদিগকে জন্তর অপেক্ষা অবজ্ঞা কর! হয় 
কিন্ত হ্রীষ্টীন হইলেই তাহার! মানুষের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে এবং 
ধনে মানে সর্বপ্রকার উন্নতি লাভেব সষোগ প্রাপ্ত হয়। 

হিন্দুদের মধ্যে যাহারা চিত্ত৷ কবে তাহাবা এই ঘটন! লক্ষ্য 
করিধাছে। আধ্যসমাজজের আৰ্য্য মেসেঞ্লার নামক কাগজে সম্প্রতি 
এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাঁহা। হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
করিঃ_ 

১৮৯১ হইতে ১৯০১ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাৰতের জনসংখা। শতকরায় 
দেড! বাড়িয়াছে মাত্র কিন্তু নেটিভ খ্রীষ্টান্‌ সতকত্ায়, ৩* পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যুরোপের দুবতম অংশ হইতে খ্রীষ্টান মিশনরির! এদেশে 
আঁসিযা কি কাও করিতেছে তাহ! একবার চিন্তা করিষ! দেখ। আম্য- 


" সমাজীবা দেশের ধর্ম দেশেই প্রচার করিতেছে অথচ বিদেশী খরীষ্টানরা 


ইহাদিগ্নকেও হারাইযাঁছে। ইহার কারণ, যে গণসাধারণ ভারতের 
মেরুদণুব্বরূপ, জআধ্যসমাজীব! তাহাদের মধ্যে গিয়া কীজ করিতে 
এখনো শিখে নাই। এ কথা আমাদের স্পষ্ট করিয়া বোঝা আবগ্তক 
ভাবতের ভবিষ্যৎ উন্নতি এই নীচ জাতির উপরেই. নির্ভর করিতেছে; 
ইহাদের অবস্থাকে উন্নত করিবার জন্যই আমাদের শক্তিকে যদ্ধি বিশেষ- 
ভাবে নিযুক্ত করি তবে অনতিকালের মধ্যে ভারতে প্রত্যেক গৃহই 
বেদস্ত্রোচ্চারণে মুখবিভ হইয়া উঠিবে। কিন্তু লোক কোথায় এবং 
ত্যাগ ব্বীকারই বা কোথায় দেখ। যায়? 

লেখক বলিতেছেন, আসল কথা! এই যে, হিন্দুধর্ম এই সকল 
লোঁকদিপ্রকে কোনৌমতেই সাহায্য কবিতে পারে না! । হিন্দুধর্্মই 
ইহাদিগকে যেখানে নিক্ষেপ করিঘাঁছে সেই গর্ভের ভিতর হইতেই 
ইহারা উঠিতে চায় । হিন্দুধর্ম যদি জাতিভেদ পরিত্যাগ না করে তবে . 
ইহাদিগকে উপরে তুলিবে কি করিয়া? 

লেখক বলেন ভারতেব এই নীচজাতীধ ধীষ্টানেরা মগতেব কাছে 
একটি দৃষ্াস্তস্ববপ রহিয়াছে! ছুই ধর্মের চরম প্রভেদ এমন উচ্দ্বল- 
কপে দেখাইবার আব কোনে! উপাঁধ ছিল না। হিন্দুধর্মই এই লোক- 
দিগকে হীন করিবার জন্য যাহা কিছু সম্ভব সমস্ত করিয়াছে--এবং 


ইহীদিগরকে তুলিবার জন্য যাহ! কিছু সম্ভব তাহার কিছুই ধরীষ্টধর্্ 


ছাড়ে নাই। ভারতবর্ষের চিত্তে এই দৃষ্টাঞ্চের শেষ ফল কি, সে 

কি কোনো সংশষ থাকিতে পারে? এক পক্ষের নির্দিষ হৃদযহীনতা 
এবং অপব পক্ষের উদ্ধারণশীল করুণা এতই হুমপষ্ট যে তাহাকে ভুল | 
বুঝিবার কোনো উপায়সাত্র নাই। 


চরিত্রের জয়। 


অল্প দিনের মধ্যে তুরস্বরাজ্যে রাষ্টরবিপ্রবের যে ঘাত ও প্রতিঘাত 
ঘটিয়া গেল তাহাতে সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত হইয়াছে । 


রা 


ধন সংখ্যা। ] 


আবদুল er রাজত্বকালে গত জুলাই মাসে বে বিবৰৰ: 
ছিল তাহাতে বিন! রক্তপাতেই নব্যতুর্কির দল পার্লামেন্টের অধিকার 
লাভ করে। 

ধ্রক্য ও উন্নতি সমিতি নামক এক সমিতি বাবিয! নব্য তুকাঁর 


_* দল ম্বদেশে আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা পাইখাছিল। সৈষ্যদলের 


=" 


উপরে ইহাদের প্রভাব ছিল বলিয়! সম্রাট ইহাদ্বিসিকে প্রকাষ্যভাবে 
অবসর করিতে সাহন পান নাই। 

তাঁহাব পর গত ১৩ই এপ্রিলে বিরুদ্ধপক্ষীয়ের সম্ভবত মাবছুল 
হামিদের গোপন উৎসাহে এই নব্যতত্ত্রেব বিকদ্ধে বিদ্রোহ করিথ! 
তাহাকে বিপন্ন করে। 

সম্প্রতি এই ধক্য ও উন্ততি সমিতি বিকদ্ধদলের চত্রাস্তকে পরাস্ত 
কবিয়া পুরাতন সম্াটকে নির্বাসিত করিষাছে; এবং তাহার স্থলে 
নূতন সন্রাটকে অভিযিক্ত করিয়া রাষট্রত্ত্রে পুনণ্চ আপনাদের কর্তৃত্ব 
স্থাপন করিয়াছে । 

এত বড কাণ্ড যেরূপ সহজে ঘটিয়াছে জগতের ইতিহাসে ইস্থাব 
আর তুলনা! নাই। 

কোন্‌ শক্তির দ্বারা ইহ! ঘটিল তাহার আলোচন| উপলক্ষ্যে "নেশন” 


' নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র বলিতেছেন: 


জুলাই মাসে যখন প্রথম বিপ্লব ঘটে তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া 
যায় কিন্তু ব্যাপারধান। ঠিক যে কি তাহা শ্ষ্ট বুঝিতে পারে নাই। 

তাহাব পরে ১৩ই জুলাইয়ে সেই বিপ্লবকাবীদেব বিকদ্ধে যে 
, বিন্বোহ ঘটিল তাহাতে বিলা তব টাইম্স্‌ ০7841 
খুসি হইয়া! উঠিল এবং ইংরাজি কাগজের ঘতগুলি পত্রলেখক ছিল 
প্রায় সকলেই বলিল এবার নব্য তুর্কিদলের চূভাস্ত পবাঁভব ঘটিয়াছে। 

কিন্তু আঙ্গ দেখ! যাইতেছে এঁক্য এবং উন্নতি সমিতি যখন প্রথম 
বিদ্বে জয়ী হইযাছিল এক্ষণে তাহাব চেয়েও শক্তিলাভ কবিয়াছে 
এবং নিজের. মধ্য সেই শক্তির উপলব্ধি বশতই সে অদ্য তাঁহার জয়- 
গৌববের কাঁলেও এমন অবিচলিত অপ্রসত্ততা এবং সদ্বিবেচন! প্রকাশ 
করিতে পারিযাছে। ছুইবারই যুবোগীষ দর্শকেবা! ভুল করিযাছিল। 
সুলতান তাঁহার বিপুল গুপ্ুচরের দল সত্তেও জুলাই মাসের পূর্বের এই 
সমিতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। এবং অল্প কিছুকাল আগেও সকলেই 
স্থির করিয়! বস্য়াছিল যে, সমিতি ছুর্ববল নিরুৎসাঁহ এবং জনসাধারণের 
নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিযাছে। 

এমন ভুল বিবার প্রধান কারণ, সংসারে ধর্শবুদ্ধির গুচ শক্তি ষে 
কাম করিতেছে এ কথ! সাঁধারণ লোকে হিসাবের মধ্যেই গণনা 
করে না। আমক্রা জানি বহু শতাব্দী ধরিষ। প্রাচাদেশ পরিবর্ণনহীন। 
আমরা জানি বশেত বৎসর তুকাঁ প্রকৃতিগত অডতার দ্বার! আচ্ছন্ন, 
এবং এই নিজ্জীবত! কেবল হ্ষার্থপবতাঁব বিকৃতিকেই প্রকাশ করিষাছে। 
আমাদের ধারণ! হিল এই নিশ্চল তামনিকতার মধ্যে একটিমাত্র শক্তি 
সজীব ছিল, সে কেবল মূঢ় জনসাধাঁরণেব মধ্যে সহজেই উদ্দীপনশীল 
ধর্শশত্ততায় অন্ধ উত্তেজনা । 

সেই অন্ত যখন দেখা গেল নব্যদলেব বিকদ্ধে এই ধর্ম্মমত্ততাকে 
= জীগ্বীনো| হইয়াছে সবুজ পতাকা উডিবাছে, হোজীরা বক্ত,ত! করিয়াছে 
পট এবং সৈজ্তদল কোনো পক্ষ হইতে ঘুষের টাকায় পকেট ভরিয়া ইসলাম, 
শরিয়ৎ, এবং সুলতানের জযধ্বনি কবিয়! চলিয়াছে, অমনি ষে সকল 
বিজ্ঞ লোকের দু বিশ্বাস যে প্রাচ্য-চরিত্র তাঁহাদের নখদর্পণে তাহাব! 
মাখ! নাঁডিযাঁ কহিল, প্রাচী চিরকাল যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনিই 
আছে। 

কিন্তু একটা কথা ইহাদের জানা ছিল না। নে আর কিছুই নয়, 
এই সমিতির দ্বরা যাহার! আকৃষ্ট হইয়াছে সেই সকল যুবক সেলা- 


সংকলন ও সমালোচন । 


কামড়াইয়া আছে। বর্তমানকালে এই 
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নায়কদের উল্নতচরিত্র এবং দলপতি আচমেৎ রেজীর মনোমুগ্ধকর মহত্ব! 
এই সেনানাযকগণ আজ তিন চার বছর ধরিয়া সৈন্যগপকে হে বল 
চালনা করিয়াছে তাহ। নহে তাহাদের উপরে নৈচ্চিক প্রভাব বিস্তার 
করিযাছে। সৈম্তনাধারণের নিকট সম্ভবত ইহা অগ্রোচর ছিল না 
যে এই সেনানাষকগণ মুসলমানি সম্বন্ধে মতে '৪ আচারে শিহিল, 
কিন্তু ইহারাই নির্ভরযোগ্য নেতা, স্নেহণীল শিক্ষক, অকৃত্রিম দেশবতদল, 
এবং পদোন্নতি ব! স্বার্থসাধনের জন্ত ইহাঁব! কোনোমতেই কোনো! 
দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পাঁবে ন|। নব্য তু্কাঁর দল কন্ষ্টান্টিনোল্প 
সহরকে রাজবাটীব প্রসাদলোলুপতার দ্বারা বিকারওস্ত বলির! চিররদ 
ঘৃণা কবিয়া আসিবাছে এবং কন্ষ্টান্টিনোপ ও এই নব্য দলকে ভাব- 
বাসুগ্রত্ত স্বপ্নাবিষ্ট বলিষা অবজ্ঞা করিযাছে_আজ লষ্ট প্রমাণ পাসিষ! 
গেল এই বাতুলবাই যথার্থ প্র্যাক্টিকাল্‌! তুরস্থে আঁ যে অলাধ্য 
সাধন ঘটিয়াছে তাহার মূল শক্তি চরিত্রশক্তি। 


নব বাণী। 


“The new word” “নব বাণী” বলিয়! একটি বই সম্প্রতি বাহির 
হইয়াছে, কারেন্ট লিটারেচার পত্রে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা দেহিতে- 
ছিলাম। _ 

বর্তমান দময়ে বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস শিল 
হইয়া পড়িয়াছে। খীষ্টধর্ম্ম ভজিপ্রধান ধর্ম, নেব সঙ্গে ইহার দণ্পর্ক 
বড কম, ববং ইহাকে ভানবিরোধী ধর্মই বলা যাম। ইহার স্বষ্টিতত্ব, 
বিধানতত্ব, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্বসমূহেব সঙ্গে মেলে না; 
মেলে না বলিয়া বিশ্বাসের দোহাই দিয়া বিজ্ঞানকে উডাইযা দিবার 
চেষ্টা খ্ৰীষ্টধৰ্শ্মেব আচীর্যাগণ্ণেব মধ্যে দেখা! যাঁ। পীঁডীদের এক কন্ছেসে 
একবার আলোচিত হয় যে, যখন বিজ্ঞানের শিক্গার সঙ্গে বাইবেলের 
শিক্ষার বিরোধ ঘটিতেছে, তখন কতটুকৃখানি সতা ছেলেদেব শেখানে! 
যাইতে পারে! যেন সত্যের মধ্যে কতটুকুন্‌ বসিয়া কোন ব্যাপার 
আছে! সত্যের মধ্যে যে ভাগাভাগি চলে না, সত্যকে যে অখণ্ড ও 
সম্পূর্ণ করিয়া দেখা চাই, এ কথা কাহারও মাথায় উদয় হয় নাই। 

সত্যকে হাজার পরিবর্তনের ভিতব দিয় নিশ্চিভবাপে লাভ করিবই, 
ইহাই যথার্থ বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসই ধৰ্ম্মপথের প্রধান চালক। ছাথচ" 
এই বিশ্বাদ এখন চলিতে চার না--সে যেখানে আছে সেইখাঁনেই মাট 

গতিশুন্ততাই সমস্ত উন্নতির 
প্রতিবন্ধক । লেখক ইহাকে 51211159215: অর্থাৎ আধ্যাম্মিক 
নিশ্চলত! নাম দিবাছেন। নববাণী এই নিশ্চলভার স্থানে উদ্যযকে 
আশাকে আনযন করিতে চায় ৷ 

এই নব বাণীর বাঞীটি কি তাহ! দেখা যাক্‌। 

সমস্ত জগত্তত্ব, মানবতত্বের মূলে একটি সত্য রহিয়াছে ডাহা 
এইঃ--এক শক্তি আপনাকে দুইকপে প্রকাশ বরিতেছে, ভিতর 
শক্তি বাহিরক্ূপে আপনাকে অনন্তভাঁবে ব্যক্ত করিডেছে। ll 

ভিতরের শক্তি অবিশ্রান্ত বাহিরবপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, 
তন্বশাস্ত্রে এ আইডিয়াটা নুতন নহে। কিন্তু লেখক যেন এই আইডিয়াকে 
কেবল বোঝা ও স্বীকার করা পর্য্যন্ত রাখিতে চান না, তিনি বলেন 
একটি বিশেষ দৃষ্টি, একটি বিশেষ মনের অবস্থা! ছে, যে দৃষ্টি ভবস্থা 
লাভ কবিলে ভেদবুদ্ধিব উপর অনায়াসেই উঠ! যায়। ইংরাজি ভাবায় 
ইহার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিবার মত শব্দ নাই। লেখক একটি 
শব্দ হৃতি করিয়া তীহার ভাবটিকে ব্যক্ত কবিয়াছেন। শব্দটি হচ্ছে 
[15350011161 এই শব্দটিৰ ছার তিনি বুঝাইতে চান্‌ ঘে স্রন্ম 
হইতে মৃত্যু, মৃত্যু হইতে জন্ম, বৃদ্ধি হইতে কন ও ক্ষয় হইতে বৃদ্ধি, 
যে একই জিনিস, সমস্ত ঘ্বল্মেব মূলে কে্রুস্থলে বে একটি অখও শক্তি 
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বিদ্যমান; মনের অবস্থা বিশেষে এই উপলফিটা সা মনের 
সেই অবস্থাটির নামই 776025070621 কি উপাষের দ্বারা এ অবস্থাটি 
লাভ কর! যায় তাহা কিছুই জানান হয় নাই, কেবল আভাস দেওষ। 
হইয়াছে যে মনকে এস্‌নি একটি ভাবে জাগাইবা তোল! যাইতে পারে। 

লেখকের মতে অণু যে অণু নয, তাহার মধ্যে সমস্ত বিশ্ববহ্মাণ্ডের 
স্পন্দন স্পন্দিত হইতেছে ইহ! কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয নহে ইহ। 
উপলব্ধির সামগ্রী; সুর্য্যেব কেন্ত্রের ভিতরকার কম্পন উদ্যমঝপে ভেজ- 


রূপে বিকীর্ণ হইয়া সংযোজন বিয়োজনের মহাশক্তি দ্বারা যে লোক, 


লোকাস্তরকে পিণ্ডীকৃত করিতেছে, তাহাও উপলব্ধিগম্য, স্কদ্রবীজের 
মধ্যে অনাদি এবং অনস্ত জীবনী শক্তি, বৃক্ষজীবনকে ক্রমাগত সম্পূর্ণতা 
দান করিয়াও যে বিলাশপ্রাপ্ত হইতেছে লা, ইহাও উপলব্ধির বিষয়; 
মস্তিক্ষের জীবকোষেৰ মধ্যে সক্কোচন এবং প্রসারণ চলিয়াছে, সেই 
কোষের মধ্যে আবাব সুক্জ্রতব সুক্্রতম কেন্দ্রবিন্দু (॥॥০!e০!U5) মানুষের 
বুদ্ধিকে পরিহাস করিয়া নৃত্য কবিতেছে, একের মধ্যে অস্ত যে এমনি 
সংযুক্ত, ইহাঁও কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষষ নহে! সেই এক আবার যেন 
আত্মাবপী এই আমি বগী, তাহীরি চাঁবিদিকে দেহের বিচিত্র শক্তি 
সকল তরঙ্গিত হইতেছে, রক্ত নাচিতেছে, শ্বাযু স্পন্দিত হইতেছে, 
বাহিরের শক্তি ভিতবে আসিতেছে, ভিতবেব শক্তি বাহিবে যাইতেছে, 
দেহটিও যেন এই ছুই শক্তির মাঝ্থানকার প্রস্থিবন্ধন,_ইহীরও উপলব্ধি 
'পষ্টই যেন ঘটিতেছে। 

এই ভিতরে বাহিবে যে এক রহিযাছেন, ধাহাঁর উপলজির কথা 
হইল, লেখক তাঁহাকে ॥॥k৷৷০৯n ৪০৫ অজ্ঞাত দেবতা নাম দিয়াছেন। 
স্ঁহাব কথা কেহ জানে না বলিয়া পুস্তকের নামও হইযাছে new word 
অথবা! নব বাঁণী। লেখক প্রাচীন বিশ্বাদে ও আঁধুনিক বিজ্ঞানেব মধ্যে 
একটি সামগ্রস্ত রচনা! করিতে চান্‌। বিজ্ঞানে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তাহাকে আমরা জানা কথা অর্থাৎ সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করি, তাঁহাকে 
আঁধ্যাত্মিকভার ক্ষেত্রে টানিযা লইবাঁর চেষ্টা মাত্র করি না। 

কিন্তু এক রকমের অবস্থা সত্যসত্যই আছে, যখন কিছুমাত্র প্রমাণের 
প্রয়াস না করিযা আত্মপ্রত্যষেব দ্বার! বড় বড় বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
যেন' প্রত্যক্ষ দেখিতে পারা যায, ইহা আমি বিশ্বাস করি। জানি ন! 
*metastrophe লেই ভাবটিকে প্রকাশ করিতেছে কি না! 

বিশ্বব্যাপারের মধ্যে যে একটি অথণ্ড সামধ্রস্ত আছে তাঁহাকে কেবল 
মাত্র তত্বকথাবপে নহে জীবনের উপলব্ধিরূপে গ্রহণ করিবাব উপদেশ 
আমাদের দেশে নূতন নহে। এই এক্য উপলব্ধির সাধন! বুরোপীব 
চিত্তকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে তাহার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। 
" অনেক একের বিরুদ্ধ নহে, অনেকের মৃধ্যেই এক; সীম! অসীমের 
বিপরীত নহে; সীমীব মধ্যেই অসীম; বিবর্তনের মধ্যে নিবর্ন 
(Inv০!॥u৷০n) ব্রহিষাছে, তাহারা পরম্পব বিরোধী নহে; স্বার্থপবতা 
গবার্থপরতার উল্টা নহে, স্বার্থপরতাঁৰ মধ্যেই পরার্থপবতাঁর আবির্ভাব 
এইবপে সকল তত্বে এই সামগ্রস্ত, এই অন্তর্ক্ততার আদর্শ আজ্সকাল 
তর্জ্ঞানকে এক নুতন ব্যাপক পথে চালনা করিরাছে। সত্য যে 
সকলেব মধ্যে, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! তত্বদর্শন করা, অর্থাৎ 
জীবনের ভিতরে তত্বকে দেখাব সাধনাই আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্েষ্ঠ 
ধর্মসাধনা বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই; নহিলে বিজ্ঞানে ও ধৰ্ম্ম 
বিরোধকে বিরোধ বলিষাই স্বীকার করিতে হইবে । 

অ। 


প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য | 


এক দল শিক্ষিত ভারতবাসী মনে কবেন যে ভারতবর্ষ আবহ্মানকাঁল 
হইতে শিক্ষা-দীক্ষা ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্ধ্ববিষয়ে আপনার ভৌগোলিক 


প্রবাপী-_ ইনি ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


গণীর মধ্যে বন্ধ হিল। ডন সোসাইটি পত্রিকায় কলিকাতা! স্কাঁসন্তাল 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই ধারণার 
প্রতিবাদ করিব দুইটি গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিযাঁছেন। 

আমর! রাধাকুমুদ বাবুর প্রবন্ধ দুইটির সার সঙ্কলন করিলাম। 
তিনি লিখিতেছেন £- 

প্রাচীন ভাবতবাসীরা বাণিজ্যের নিমিত্ত ও অপব নানা কারণে 
সমুন্রযাত্র। করিতেন খঙ্ষেদ পাঠে তাহা অবগত হওয়। যার। খখেদ 
প্রথম মণ্ডল পঁচিশসুস্ত ৭ম খকে বল! হইবাছে -বরুণ সমুদ্্রবিবয়ক 
যাবতীয় তত্ব জ্ঞাত আছেন, তিনিই সমুদ্রযাত্রী যানগুলিকে যথাযথ 
পথ নির্দেশ করিয়া দিব! থাকেন। অন্যত্র (১ মণ্ডল ৪৮ সুক্ত ৩ খ্বক্‌) 
উক্ত হইয়াছে-_অর্থ-লোভী ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক .রাজ্যসমূহে অল-যাঁন 
পাঠাইষা থাকেন। তৃতীব একটি বাক্যে (১ মণ্ডল ৫৬ দুক্তে ২ বক্‌ ) 
প্রকাশ, অসীম উৎদাহ-সম্পন্ন ব্যবসাঁধীবা ধনলাভের নিমিত্ত সমুদ্রের 
সর্ধাংশে গতিবিধি করিযা থাকেন। চতুর্থ বাকাটিতে (৭ মণ্ডল, ৮৮ 
সুক্ত ৩৪ ধক) বশিষ্ঠ ও বকণের সুখকর সমুদ্রঘাত্রাব বর্ণন! বহিয়াছে। 
পঞ্চম বাক্যে (১ মণ্ডল ১১৬ সুজ ৩ খক) কথিত হইয়াছে যে, বাজবি 
তু দূরবর্তী দ্বীপের শত্তুদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ভাহাঁর পুত্র ভূঙ্ক্যুকে 
নৌ-যুদ্ধে পাঠাইবাছিলেন। 

রামাধণের কিন্ধিন্ধযাকাণ্ডে কপিবাজ স্থগ্রীব তাঁহার বানর-সৈম্- 
দিগকে সীতাৰ অন্বেষণে পাঁঠাইবাঁর পূর্ব্বে ভাহাদিগের নিবট নানা- 
রাজ্যের বর্ণনা করিযাঁছিলেন। ভাহার বর্ণন! মধ্যে সুদ্র-গর্ভস্থ বছ 
দ্বীপের নাম বহিযাছে। তিনি যব ও সুবর্ণ দ্বীপের নাম করিযাছেন__ 
খর দুইটির আধুনিক নাম যাভা ও সুমাত্র। হইবে। স্বপ্রীব কোষ-কাঁবণ 
নামে একটি রাঁজ্যেব নাম করিযাছিলেন। পণ্ডিতেরা কোষকারণঁকে 
চীন বলিয়া মনে করেন। এহদৃভিন্ন রামাষণের অষোধ্যাকাণ্ডে একটি 
নৌ-যুদ্ধ ও অপর নানা অংশে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। 
বাণিজ্য যাত্র৷ হইতে প্রত্যাগমনের পব বণিকেরা রাজাকে মূল্যবান্‌ 
উপঢৌকন দিতেন এমন কথাও পাঁওযা! ষাঁয। 

মহাভারতে রাজনুযূধজ্ঞে অর্জ্জুন ও নকুলেব দিব্বিজয় যাঁত্র। পাঠে 
জান! যায় ষে তাহাদেব বিজয়বাহিনী ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া- 
ছিল। সভাপর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সহদেব সমুত্র-মধ্যবর্তী কয়েকটি 
ম্বীপেব ফ্লেচ্ছ অধিবাসীদিগকে জয করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক সমুদ্র- 
মন্বন-আখ্যানেরও একটি গভীব অর্থ আছে বলিয়! মনে করেন। 

দ্রাবিডদেশীয় পণ্ডিত বৌধাঁষনের ধর্মন্থত্রে আচাব-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের 
পক্ষে সমুদ্র-াতা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন যে, 
আধ্ধাবর্তেব ধনলোভী ব্রা্গপের! বিদেশে যাইয| পশম ও অশ্বাদি জীব- 
জন্তর ব্যবসায় করিত। বৌধাবন ও গৌতসের শুত্র-গরন্থ পাঠে বোঝা 
যায় যে ভাঁরতবাসীব সহিত পশ্চিমএসিযাথণ্ডের বাঁপিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। 
মঙ্গুব মতেও সমুদ্রধান্র। নিবিদ্ধ। মন্ু-সংহিতা ৩য় অধ্যাযের ১৫৮ শ্রোকে 
বল! হইয়াছে যে, অর্থলোতে যে ব্রাহ্মণ সমুদ্র-যাত্রায় বাহিব হয 
কোনো ব্যক্তিব পিতৃ-শ্রান্ধে ভোঙ্গন করিবার যোগ্যতা তার থাকে 
না। 

দৈবছুর্কিপাঁকে বা অসতর্কতা হেতু সমুদ্রধাত্রী যান জলমগ্ন হইলে 
তজ্জন্ কে দাধী হইবে, দূৰত্ব অনুসারে জলযানের কত ভাড়া হইতে - 
পাবে ইত্যাদি বিষষ মনুসংহিতাৰ আলোচিত হুইরাছে। যাজ্ঘবন্ধ্য- 
সংহিতাও সসুন্্র-বাণিঙ্যেব সাক্ষ্য দরিয়া থাকে । 

বাধুপুরাণে গোৌকর্ণ নামক এক অপুক্রক বণিকের সমুদ্র-যান্রা বর্ণিত 
হইয়াছে। প্রবল বাত্যায় উক্ত বণিকের জল-বান সমুক্র-গর্ভে মগ্রপ্রার 
হইতেছিল। দ্বিতীয় এক বণিক সমুদ্রগর্ভ হইতে কি উপাবে মুক্তা 
আহরণ করিয়াছিল উক্ত পুরাণ তাঁহাঁও বিবৃত করিয়াছে । 


৫ম সংখ্যা ] 


EE TIE OT EEO FBG ডাহার 
প্রণীত রধুবংশ কাব্যে বর্ণিত হইযাছে যে মহাবীর রঘু বঙ্গীয় বাজাদেব 
নৌ-বাহিনী পরাজিড করেন এবং গঙ্গাঁ-গর্ভস্থ ছীপে তাঁহাব বিজয়-স্স্ত 
নিৰ্ম্মাণ করেন। 

বৃত্ধাবলী কাব্যও সমুদ্র-বাত্ৰার পক্ষে সাঁ্গ্য দেখ! উক্ত কাব্যে 
সিংহল রাফ্কুমারীব সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হওয়া এবং কৌশীস্বীর বণিকদিগের 
দ্বারা তাহার উদ্ধার লাভেব আখ্যান বহিষাছে। দণ্তী প্রণীত দশকুমার 
চরিতের রত্রোস্তব বদিক কালফবন ত্বীপের এক কম্তাঁকে বিবাহ করিয1- 
ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে বণিক সমুদ্র-মগ্র হইব! মাবা যাঁন। 
দণ্ডীৰ কাব্যে মিত্রগুপ্ত নামক অপর এক বপিকের আখ্যানও দৃষট 
হষ। 

সিস্তপালবধের কবি মাঘ ন্বারক! হইতে হস্তিনাঁপুরে আগমনকাজে 
শ্রীকৃষ্ণ সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে বাণিজ্য ভ্রব্য পূর্ণ বহু সংখ্যক জলযানের 
গতিবিধি লক্ষ্য করিষাছেন বলিষা বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্দীরদেশীয় 
কবি ভাহার রাত্রতরঙ্গিণু-গ্রন্থে পৃর্ীরাজের সামুদ্রিক বাণিজ্যের 
বিস্তারিত বর্ণনা দিষাছেন। হিতোপদেশের কন্দর্পকেতুর আখ্যানও 
বৈদেশিক বাঁপিজ্যের সাক্ষ্য দিয়! থাকে । 


প্রবন্ধ-লেখক বৌন্ধ-প্রস্থ হইতেও অনুবূপ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন) " 


মহাকশেব বিজয়-আখ্যান পাঠে আলা! যায় যে বঙ্গেশ্বর সিংহবাহ 
তাহার পুঁজ বিজয়কে .প্রজাগীডন-অপরাধে নির্বাসিত করেন! যুবরাজ 
বিজয় তাহার সাত শত অনুচর সহ নির্ববাসিত হইয়! সিংহল্বীপে গমন 
করেন। ভগবান বুদ্ধদেব যে দিন কুশীনগরে পবিনির্ববাণ লাভ করেন 
বিজয় সেই দিন সিংহলে অবতরণ “করিয়াছিলেন । বিক্রয় তথাব একটি 
বিখ্যাত বংশের স্স্থাপক হইলেন । তিনি পাণ্যদেশের রাজাকে বছ- 
মূল্য প্রস্তর উপহার পাঠাইষ। "তাহার সহিত-*মিত্রত স্থাপন করেন। 
পাগুরাজ এক ব্রাজকুমীরীকে সিংহলে পাঠাইয়া! দিস্বাছিলেন, তাহার 
সহিত বিজয়ের বিবহু হুইয়াছিল। " 

সথপ্নকর অনপদের বণিক পূর্ন আবস্ত নগব্রের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
উপদেশ শুনিয়! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সাঁধুদেব বাসের নিমিত্ত 
[তিনি রক্তচন্দন কাঠ দ্বাবা একটি বিহার নির্দাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
বিহার নির্মীণের জন্ত যে কাষ্ঠ ব্যবহার কর! হইয়াছিল তাহ! চুল পু 
"" £ও ভীঁহার সঙ্গীরা সমুদ্রপথে দুরবন্তাঁ দেশ হইতে আনিযাছিলেন। 
ঢেকুল-সফুদ্র মধ্যে দিড্নির্ণঘ করিত তাহা বর্ণিত হইযাছে। তাহারা 
এক জাতীয় দৃঢ়-পক্ষ পাখী সঙ্গেঃকরিধা লইযা বাইত। অকুল সাগর 
মধ্যে কোন্‌ দিকে চলিলে কুল পাওয়! যাইবে তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে 
নাঁবিকে্র! একট! গাঁখী ছাড়িয়া দিত। পাখীট। ঘুরিয়! ফিরিয়া আবার 
জলযানে আসিয়া উপনীত হইলে নাবিকের! বুঝিতে পাঁরিত যে নিকটে 
ভূমি নাই। পাখীটা বদি না ফিরিত ভাহ! হইলে উহার গমনের দিক 
ধরিয়া! লাবিকের! দিক-ঠিক করিয়! লইত। 

ভ্রাতক-গ্রস্থাবলীতে বৈদেশিক বাণিজ্য যাত্রার বিশ্বীস-যোগ্য প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ রহিয়াছে । বাভেকজীতক পাঠে ভ্রান| যায় যে মহারাজ 


১. শোকের বাঁজতুকালের পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাঁবিলনের 


যোগ ছিল। হিন্দ ব্ণিকেরা! বাভেরু রাজ্যে মধুর রপ্তানী কর্িত। 
বাভেরু বলিতে যে বাৰিলনকেই বুঝায় অধ্যাপক বুলারের তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । 

অমুদ্দ বাশিজ জাঁতকে কাপীর পার্শ্ববর্তী গঙ্গাতীরস্থ কোনো গ্রামের 
এক সুত্রধরেব পলটৈন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। অগ্রিম টার লইয়া 
£হত্রধর তাঁহার ফ্রেতাদিগকে কা্টনির্দ্সিত আসন দিতে না পারিযা 


পাট বা নালিত। | 


৬০ 


রান ভা রানের বি এবপ আরো! 
অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া ষায়। 

বৌদ্ধ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া রিস ডেভিডস্‌ সাম্য দিয়াছেন থে 
প্রাচীন ভারতে জলস্থল উভয প্রকাব বৈদেশিক বাঁনিজ্য হিল। স্থল- 
পথের এক একখানি শকটে পাঁচ শত বস্তা মাল কহন কর! হইত । 
বাবাণসী ও পাটনা! বাণিজ্যের কেন্ত্রভুমি ছিল। সৌবীর ও ভরুকচ্ছ 
প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর হইতে বাভেক (বাবিলন), আঁনব, মিশর, প্রভৃতি 
দেশে বাণিজ্য-পোত প্রেবিত হইত ৷ 
E শ। 


পাট বা নালিতা। 


চতুর্থ অধ্যায়--পাট কাটা ও পণ্য স্বাস প্রন্ততপ্রণালী ৷ 
২৫। পাট পচানি। 

পাট কাটিয়া লম্বা বা পরিপক্ক এবং খাট ব! কচি কাণ্ডের 
পৃথক পৃথক আটি বান্ধিয়া সুবিধা হইলে পাতা ছাড়াইয়। 
আর সুবিধা না হইলে পাতা সমেতই জলে ভিজ্জাইতে 
হয়। এক একটি আটিতে ১৫২০টি হইতে ৪০1৫০টি 
পর্য্যন্ত কাণ্ড কি তাহ! অপেক্ষা অনেক বেণও থাকে। 
যে সকল স্থানে কাণ্ডের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া আস ছাড়াইতে 
হয় সে সকল স্থানে আঁটি ছোট হয়-_ প্রায় ১৫২০টিব 
বেশী. থাকে না) অথবা আটির মধ্যস্থানটা বৃদ্ধানু্ঠ ও. 
তর্জনী দ্বারা চাপিয়া ধরা যায় এই পবিমাঁণ কাণ্ড এক একটি 
আটিতে থাকে । যে সকল স্থানে কাণ্ডগুলি না ভাঙ্গিয়া . 
পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক কাণ্ডের আস ছাড়াইতে হয় সে 
সকল স্থানে আটি প্রায় তাহার দ্বিগুণ বড় হয়; অর্থাৎ ছই- 
হাতেব বৃদ্ধাঙষ্ঠ ও তর্জনী যোগ করিয়া বেড়াইয়া মধ্যভাগে, 
ধবা যায় এই পবিমাণ বড় হয়। ৪০৫০টি হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত 
কাণ্ড এইরূপ এক একটি আটিতে থাকে৷ নালিতা কাটিয়া 
আটি বাঞ্ধা শেষ হইলে পর মাথায় বোক। করিয়া সেই 
সকল নালিতাব আঁটি জলে লইয়! গিয়া একটাব উপবে আর 
একটা লম্বাভাবে শোওয়াইয়া “ভুব বা স্তপ বান্ধিয়া জলে 
ভিজাইতে হয়। স্ত,পের নীচের আটিগুলি আড়াই হাত কি 
তিন হাতের বেলী গভীর জলের নীচে থাকা উচিত নয়) 
কারণ আড়াই কি তিন হাঁতের বেশী গভীব জলে পচনকাঁবী 
উদ্ভিদণুব ভালরূপ বিকাশ হয় না। আঁবাব অপব দিকে 
খর স্তপেৰ উপরিভাগ যেন জলেব উপরে না ভাঁসিয়া ববং 


৩০৪ 
অন্ততঃ ছুই চার মাঙ্গুল জলের নীচে ডুবিয়া থাকে তাহাঁব 
উপায় কবিতে হয়ঃ কাবণ এই সকল পচনকাবী উদ্ভিদণু 
জলেব উপবে বিকাশ পার না। যাহাতে নাপিতান্ত,পেব 
উপরিভাগ জলের উপবে না ভাসিযা থাকে সেজন্ত 
চারিদিকে খুটা গাড়িযা এবং উপরে বাঁশ বান্ধিয়! চাঁপিয়া 
জলেব দুই চাব আঙ্গুল নীচে বাখিতে হয়; অথবা এ 
স্তপের উপরে পাতা খড় কি দলঘাস বিদ্বা ঘাসেব চাপড়! 
কাটিয়া উপ্টাইয়া মাটির দিক উপবে এবং ঘাসের দিক 
নীচে করিয়া তাহার উপর ইট কি পাথব চাঁপা দিয়া 
দিতে হয়। মোট কথা যেরূপেই হউক স্তূপেব উপবিভাগ 
ছুই চাব আঙ্গুল জলেব নীচে বাখিবে। কিছুদিন এইরূপে 
বাখিলেই দেখিবে বেগের সহিত পচনক্রিয়া আবস্ত 
হইয়াছে। তাহার চিহ্নস্বরূপ বুদ্‌বুদাকাবে নানাপ্রকার 
গ্যাস (825) স্তূপেব উপবে এবং চতুর্দিকে উঠিতে 
দেখা যাইবে। 
২৬। পচানির সময় | 

কত দিনের মধ্যে পাট পচিয়া আস ছাভাইবাঁব যোগ্য 
হইবে তাহা ঠিক কবিয়া বল! যায় না। গরম বেশী 
*পড়িলে এক সপ্তাহ মধ্যেই পচনক্রিয়া সমাধা হইতে 
পারে, আবার ঠাণ্ডা বেশী পড়িলে পচনক্রিয়৷ সমাধা 
, হইতে এক মাসও লাগিতে পাবে। শীতকালের ভিজা 
পাট পচিতে অনেক সময লাগে এবং আসও তত ভাল 
হয় না। পাট উপযুক্ত পবিমাণে পচিয়াছে কি না তাহা 
স্থির করিবাঁব জন্ত কৃষককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। 
তাহার মনে বাখিতে হইবে যে পচনক্রিয়াব ঠিকমাত্রা 
অতিক্রম কবিলে পাঁটেব খ্বাসও পচিতে আরম্ভ কবে 
এবং নবম হইয়া! পড়ে । এজন্য কৃষক প্রত্যহ কি একদিন 
অস্তব আপনাব ভিজান নালিতাব ভূব বা স্তুপ পরীক্ষা 
করিবে এবং তাহাব উপবের, নীচেব এবং মধ্যেব ছুই 
চাবটি কাণ্ডের গোঁড়াব দিকেব আঁস কতকটা ছাড়াইয়া 
দেখিবে পচনেব মাত্রা ঠিক হইয়াছে কি না। অনেক 
সময় দেখা যায় স্তুপ বা ভুবেব নীচেব আটি গুলিতে 
পচনকারী উত্তিদগুব অধিকতব বিকাশ হেতু সে গুলি 
উপরের আটি গুলির আগেই আস ছাড়াইবার উপযুক্ত 
হুইয়াছে।' এরূপ স্থলে “তুর” ভাঙ্গিয়া নীচের আঁটি গুলিব 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


আঁস আগেই ছাড়াইতে হয়, এবং ভূর উল্টাইয়া উপরের 
আটি গুলি নীচে ফেলিতে হয়। কখনও বা মাঝের আটি 
গুলি আগে আস ছাঁড়াইবার উপযুক্ত হয়, তখন “ভূব+ 
ভাঙ্গিয়া মাঝেব আটিগুধি বাহির কবিয়া তাহার আঁস 
আগে ছাড়াইতে হয়। মোট কথা পচনের মাত্রা ঠিক 
হইলেই অবিলম্বে ‘ভুব’ ভাঙ্গিয়া আটি গুলি বাহির কবিয়া 
আস ছাড়াইয়া ফেলিবে। নতুবা অনিষ্টকারী উত্ভিদণুর 
বিকাশ হেতু পাটের আঁসও পচিয়া নষ্ট হইবে। 
২৭। পণ্য আঁস প্রস্ততপ্রণালী ৷ 

উপযুক্ত মাত্রায় নালিতা পচানি কাৰ্য্য সমাধা হইলে 
পব ভুব’ বা স্ত,প ভাঙ্গিয়া আস ছাড়াইতে হয়। আঁস 
ছাড়াইবার জন্য দেশভেদে নানাপ্রকাঁব প্রণালী অব্লঘ্বিত 
হইতে দেখা যার । কোথাও বা একই দেশে সুবিধানুদাবে 
নানাপ্রকাব প্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখ! যায়। প্রথম 
প্রণালী (১)। পচাইবাব জন্য আটিগুলি এই পরিমাণ ছোট 
কবিয়| বান্ধিতে হয, যেন তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বারা 
আটিব মধ্য স্থানটা বেড়াইয়া ধবা যাঁয়। ১ 1২০টি 
কাণ্ডে এক একটি আঁটি বান্ধিতে হয়। পচান পাটের 
‘ভুব’ ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে একটি একটি আঁটি লইয়া 
বা হাতেব তর্জনী ও বৃদ্াঙ্থুলি দবাবা তাহ! বেড়াইয়া ধরিতে 
হয়, এবং ডান হাতেব তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্থুলি এরূপে আটি 
বেড়াইয়া মুষ্টিবদ্ধ কবিয়া একবার গোড়ার দিকে এবং 
আর একবার আঁগাব দিকে চালাইয়া পচা পাতা, বন্ধল, 
শিকড়গুচ্ছ প্রভৃতি যাহা সহজে ছাড়ান যায়, তাহা 
ছাড়াইতে হয়। কৃষককে মুঠি ( Handle ) কাটা হাত 
থানিক লম্বা বৈঠা বা বেটের ( Bat ) আকৃতি একখণ্ড 
ছোট কাঠ সঙ্গে বাখিতে হয়। প্রথমে সেই বৈঠা দ্বাবা 
আটির গোড়ায় আস্তে আস্তে ঘা দিয়া সবগুলি কাণ্ডের 
গোড়া এক সমতলে আনিতে হয়। “পরে আবাব এ 
আটিব গোড়াষ বাম হাতে শক্ত কবিয়া ধরিয়া, ডান হাতে 
ক্ষুদ্র বৈঠা দ্বাবা আটির গোড়ার অংশে আঘাত কবিতে” 
হয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতে আটিটি আস্তে 
আসন্তে এইরূপে ঘুবাইতে হয় যেন সে আঘাত'এ আটির 
গোড়ার চাবিদিকে 'সমানভাবে লাগে । এইরূপ আঘাত 
আঁটিব, গোড়াতে লাগিলে পৰ কাণ্ডের গোঁড়াব শ্বাস 


৫ম সংখ্যা |] 
শিথিল হইয়া পড়ে। তখন আটিটার মাঝখানে উভয় 
হস্ত মুষ্টিবন্ধ কবিয়া একবার নীচের দিকে চাপিয়া আবার 
“ উপব্বেব দিকে চাপিয়া ক আটিটার মাবখানে ভাঙ্গিতে 
হয়। তাব পব এ ভাঙ্গা আটির আগাব ভাগ বাম হাঁতেব 
-সুষ্টিতে বদ্ধ বাখিয়া গোড়ার ভাগের ভগ্ন স্থানে ওঁ বৈঠা 
দ্বার৷। আন্তে আঁশ্যে ঘা দিয়া ঠেলিলে এবং বাম হাতেব 
মৃষ্টিব্ধ আগাব অংপ জলেব মধ্যে এদিক ওদিক অল্প 
অল্প টানিলে, অতি সহজেই গোড়াব অংশেব যোলার 
ভাগ ত্রাস ভাগ হইতে পৃথক হইয়| বাহিৰ হটয়া যায়, 
এবং আসগুলি স্বতস্তরভাবে জলেব উপবে বিস্তৃতভাবে 
ভাঁসিতে থাকে। কৃষক তখন ওঁ গোড়াব স্বাসগুলি 
ডান হাতেব মুট্টিতে সমস্তটা জড়াইযা বাম হন্তেব মুষ্টি 
ছাঁড়িস্রা দিয়া ডান হাতেব মুষ্টব্ধ আস গুলি আস্তে 
আস্তে হেঁচ্‌কা টানিলে কাণ্ডেব আগাঁৰ অংশেবও ত্বাস 
গুলি যোলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তাবপব এ 
/ছাড়ান খআঁসগুলি জলেব উপব ছড়াইয়া মেলিয়৷ দিয়া 
হস্ত দ্বাবা ভগ্ন যোলার কি বাকলেব টুকবা অথবা অন্ত 
কোন প্রকাব ময়লা যাহা কিছু থাকে বাছিয়া ফেলিতে 
হয়। বর্ধমান, ২৭ পৰগ্ণণা, জলপাইগুড়ি ও সিবাজগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে জান ছাড়াইবার এই প্রণালীই প্রচলিত । 
দ্বিতীয় প্রণালী (২)? যে সকল স্থানে দ্বিতীয় প্রণালী 
প্রচলিত সেই সকল স্থানে গাছ কাটিয়া আটি বাদ্ধিবার সময় 
৫০১০০ কি তাহা! অপেক্ষা ন্যনাধিক সংখ্যক কাণ্ডের এক 
একটি আটি বান্ধ হয়। অবশ্য গণিয়া আটি বান্ধা হয় ন1। 
উভয় হস্তের তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্থুলি যোগ করিলে মাঝখানে 
বেড় পাওয়া যায় এই পবিমাণ কাণ্ড এক দুই কি তিন 
মাত্রা লইয়া এক একটি আটি বান্ধা হয়। পাট পচানি 
ঠিক মত হইলে পব ‘ভুব’ ভাঙ্গিয়া যে সকল আটি আগে 
পচিয়াছে দেখা যায় সেই সকল একটি একটি কবির! বাহির 
কবিরা আগে আস ছাড়াইতে হয়। যাহারা বিশেষ অভ্যস্ত 
“চাহাব! ৪1৫ টি কাণ্ড আব যাহা তত অভ্যস্ত নয় তাহার! 
১২ টি কাণ্ড একত্র বাম হস্তে গ্রহণ কবিয়া তাহাব উপৰ 
ডান হাঁতেব বনমুষ্টি চালাইয়া পচা পাত! বন্ধল ইত্যাদি 
ফেলিয়া দিয়া পৰে নথ ও আঙ্গুল দ্বাবা প্রত্যেকটা কাণ্ডের 
গোড়াৰ আস ৮।১* আঙ্গুল পরিমাণ ছাড়াইয়া পরে বাম 


পাট বা নালিতা । 
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হাতে যোলাগুলি এবং ডান হাতে আঁসগুলি একত্র ধরিয়া 
আন্তে হেঁচ্‌কা টান দিয়া আসগুলি গোঁড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত 
ছাড়াইতে হয়; এবং ছাড়ান তাঁসগুলি লব্ালঘি বিছাইয়া 
একত্র কবিতে হয়। এই প্রণালীতে ষোলাগুলি আন্ত 
থাকে এবং অনেক সময় বেড়া দিবার অন্ত লি জালাইবার 
জন্য এক আনা হাঁজাব দবে বিক্রি হয়। অনেক স্থলে 
স্ত্রীলোক এবং বালকেব! ত্রাস ছাঁড়াইয়া বেতনেব পরিবর্তে 
যোলাগুপি গ্রহণ করে। ঢাকা, ফবিদপুব, ববিশাল, 
ত্রিপুরা, নোওয়াখালী প্রভৃতি স্থানে আস ছাড়াইবাব এই 


 প্রণালীই অধিক প্রচলিত। 


যে প্রণালীতেই হউক আসগুলি ছাঁড়'ন হইলে পর 
তাহার এক এক মুষ্টি হাতে লইয়া গোড়ায় ধরিয়া জলে 
সজোবে কয়েকবাঁৰ আছড়াইয়া পবিষ্ষার কবিতে হয়; 
এবং এক এক বাব জলেব উপব ছড়াইয়া মেলিয়! দিয়া ভগ্ন 
যোলাখও কি অন্তপ্রকার ময়লা যাহা কিছু গাকে তাহা 
হাতে বাছিয়া ফেলিতে হয। জলে আছড়াইশা এবং মাঝে 
মাঝে জলে ছড়াইযা দিয়া এদিক ওদিক টানিয়া যতদূয 
সম্ভব পবিষ্ষাব করিয়! শেষে জল নিংড়াইয়া ( চিপিয়! ) 
বাহিব করিয়া দির! আঁসগুলি একত্র কবিতে হয়, এবং . 
পবিষ্কত আস কতক পবিমাণ একত্র হইলে পর অবিলচ্ছে 
দড়ি কি বাশের উপব ঝুলাইয়া মেলিয়! দিয়া ৫৭ দিন রোড 
এবং বাতাস খাওয়াইতে হয়। তবে বৃষ্টিতে যেন না ভিজে ' 
সে 'বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ জল পাঁগিলে পাট 
পচিয়া যায়। রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইলে দে কেবল পাট 
শুকায় তাহা নয়। বৌদ্র এবং বাতাসের মধ্যে ৫৭ দিন * 
মেলি রাখিলে এওঁ আাসের মধ্যে একপ্রকাব বাঁসায়নিক 
ক্রিয়া (316০.0177)8) সংঘটিত হয় যন্বারা পাটের বর্ণ আস্তে 
আন্তে বেশ উজ্জল শুভ্র বর্ণে পবিণত হর। বৃষ্টির ভয়ে, 
আমাদের কৃষকেরা ২৪ দিনের বেশী পাঁটে রোদ খাওয়ায় 
না। 

২৮। আস প্রস্তুত করিবার সময়। 

পাটের আস ছাড়াইয! পবিফ্ষাব ফ্রিতে বিঘ। প্রতি 
কত সময় লাগে তাহাব একটা অনুমান বরিতে হইলে, 
এক বিঘ! জমিতে কতটি পাট গাছ হয় তাহার একটা 
অনুমান করা আবশ্যক । ১৮ ইঞ্চি হাতেব ৮* হাত দীর্ঘ 
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~~ 


১৪৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১৪৪০ ইঞ্চি চৌড়া স্থান এক বিঘা । 
আবার পাঁটেব ক্ষেত্রে, ৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটি গাছ ধরা 
যায়। ( এক হাতের মধ্যে সচবাচর ৪টি কবিয়! গাছ রাখা 
হয়) ইহার উপরে হিসাব কবিলে দেখা যায় এক বিঘা 
পাট ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যে ১৪৪০ ইঞ্চিব এক সাঁবিতে ১৬: 
২৪০ টি গাছ হইবে। সেইবপে আবার তাহার ১৪৪০ 
ইঞ্চি প্রস্থের এক সাবিতেও ২৪০টি গাছ হইবে এবং মোটে 
এক বিঘা পাট ক্ষেত্রে ২৪০ ২ ২৪০=৫৭৬০০টি গাছ 
হইবে। সাঁধাবণভাবে একটি পাট ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি 
৬০০৯০ গাঁছ ধবা যায়। প্রথম প্রণালীতে কাণ্ডের মাঝ- 
খানে ভাঙ্গিয়া স্বাস ছাড়াইতে হইলে ২০ টি কাণ্ডের এক 
- একটি আঁটি ধৰা যায় এবং তাহ! হইলে বিঘা প্রতি "= 
৩০০০ তিন হাজার আট হয়; এবং কেহ যদি ঘড়ি ধরিয়া 
একটি কাণ্ডের আঁস ছাড়াইবার সময়টা গণনা কবেন তবে 
দেখিবেন যে গড়ে এক একটি আটিতে প্রায় ২ মিনিট 
সময় লাগে) এবং বিঘা প্রতি ৩০০০ আঁটিতে গড়ে ৬০০০ 
মিনিট বা ১: = ১০০ ঘণ্টা লাগিবে। ৮ ঘণ্টা হিসাবেই 
"কৃষকের বোজ ধরা যার। এই হিসাবে দেখা যায় বিঘা 
প্রতি আঁস ছাড়াইতে এক জনেব প্রায় ১২ দিন লাগে। 
. দ্বিতীয় প্রণালীতে. কাগুটি আস্ত রাখিষা আস ছাঁড়াইতে 
হুইলে ১০* টি কাণ্ডের এক একটি আঁটি ধবা যাঁয়। তাহা! 
হইলে বিঘা প্রতি ৬০০০০ গাছে ৬****-৬০০ আটি হইবে) 


সু 
.এবং ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে পাওয়া যাইবে ষে ১০০ গাছেব 
একটি আটির আবাস ছাড়াইতে প্রায় ৭৮ মিনিট সনয় লাগে । 
প্রতি আঁটিতে ৭ মিনিট ধরিলে ৬০০ আটিতে বা বিঘা 
প্রতি ৪২০০ মিনিট ব! ২:৭০ ঘণ্টা লাগিবে এবং ৮ 
ঘণ্টা হিসাবে কামলাঁৰ বোজ ধবিলে বিঘা প্রতি একজন 
লোকের প্রায় ৯ দিন লাগিবে। আমাদের এই হিসাব 
একটি সামান্য অনুমান মাত্র। কৃষকেব নিপুণতা অঙ্গুসারে 
সময়ের অত্যন্ত তাবতম্য হয়। কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
সময় সম্বন্ধে প্রকৃত খবব পাওয়া কঠিন, কাবণ তাহাদেৰ 
সময় সম্বন্ধে ধাবণা বডই শোচনীয় । কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা 
কবিয়া আমবা যতদুর বুঝিতে পাবিযাঁছি তাহাতে এই বলা 








। ৯ম ভাগ। 


যায় যে একজন কৃষক প্রথম প্রণালীতে রোজ গড়ে ২০ সেব 
এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে গড়ে ২৫ সেব পাটি উঠাইতে পাবে । 
বিঘা প্রতি গড়ে ৬ মণ পাট ধরিলে প্রথম প্রণালীতে এই এ 
হিসাবে বিঘা প্রতি প্রায় ১২ দিন এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে 
প্রায় ১০ দিন লাঁগিবে। ইহাঁও এস্থলে উল্লেখ করা যায় 
যে গড়ে বিঘা প্রতি ৬০০০০ গাছে ৬ মণ পাট ধবিলে 
১০০৪০ দশহাজার গাছে গড়ে এক মণ, এবং ২৫০ গাছে 
গড়ে একসেব পাট হব । 


২৯। সময় সংক্ষেপ করিবার কৌশল । 


স্বান ছাড়াইবাৰ সময় সংক্ষেপ কবিবাব জন্য নানা 
স্কানেব কৃষকেবা নাঁনাপ্রকার কৌশল অবলম্বন কবিয়া 
থাকেন। তাহাব দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
(১) পচানি শেষ হইলে ৫*। ১০* কাণ্ডেব একটি আঁটি. 
লইয়া পুকুর কি খালের কিনারায় বসিয়া দেই আঁটি 
গোঁড়ার দিকেব এক হাত আন্দাজ মাটিতে এবং বাকিটা ), 
জলে বাখিয়া, নখ এবং অঙ্গুলী দ্বাবা আঁটির গোড়ার 
দিকের এ একহাত আন্দাজ আস ছাড়াইয়া আটিব 
বাহিবে রাখিয়া যোলাগুলিব গোড়ায় আটি বান্ধিতে হয়। 
পবে আটিব বাকি অংশ জলে বাঁধিয়া সের ছাড়ান 
অংশ গুলি একত্রে ছুই হাতেব ছুই মুষ্টিতে বন্ধ বাৰিয়া 
আস্তে আন্তে হেচ্‌কা টানিলে সমস্ত আটিব আসগুলি 


. একত্রেই পৃথক করা যায়। কৃষকেবা বলেন যে এই 


প্রণালীতে তাহাদের মধ্যে যাহার! নিপুণ তাহারা এক 
মণ পর্য্যন্ত পাট উঠাইতে পারেন। তবে গড়ে ৩০ সের 
পাট বোজ সাধাবণ ক্কষকও উঠাইতে পারে। (২) সময় 
সংক্ষেপ করিবার অন্ত কোন কোন স্থানে আব একট 
কৌশল অবলঘিত হইয়া থাঁকে। ছুই কি ভিন গত 
ব্যবধান বাখির! ২টি খোটা মাটিতে বসাইতে হন; এবং 
এই খোঁটা ছুটির মাথায় মাটিব ই হাত উপবে এক 
খণ্ড সরু বাশ ( আব! ) বান্ধিতে হয। পচানি ঠিক হইলে ৮ 
পব এক একটি আটি লইয়া নখ ও আঙ্গুল দ্বারা সবগুলি 
কাণ্ডে গোড়াৰ আধ হাত আন্দাজ আবাস ছাড়ীইতে হয়। 
পরে এই কাগুগুলি এক এক হাতে ৪1৫টি কবিয়৷ লইয়া 
গোড়াব যোলাব ভাগ ওঁ বাশের (»আাবাব ) উপরে এবং 


৫ম লংব্য। । 


ছা-লন আস ভাগ | নীচের দিকে রাখিয়া ডান কেৰ; 
আসগুলি ডান হাতে এবং বাম দিকেব আঁসগুলি বাম 
< হাততে একত্রে মুষ্টিবদ্ধ কবিয়া হেঁচ্‌কা টানিলেই যোলা 
টি গুলি পৃথক হইয়া দুরে পড়িয়া যায়; এবং আস গুলি 
মুষ্টমধ্যে থাঁকিয় যাঁয়। কৃষকেরা বলে এই প্রণালীতে 
একন্দন অভ্যন্ত কৃষক একত্রে ৮১০টি কাণ্ডের আস 
ছাঁড়াইতে পাবে এবং ৮ ঘণ্টা কাৰ্য্য কবিয়া বোজ 
এক মণ আন্দাজ পাট উঠাইতে পাবে। 
কঁষিবিৎ শীযুক্ত নিবাবণচন্ত্র চৌধুরী মহাশষ তীহাব কৃত 
ইংরাজী পাটেব গ্রন্থে (Jute in Bena!) আস 
ছাড়াইবাব যে নূতন প্রণালীৰ উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ 
তাহা চাষাদেব প্রবর্তিত এই প্রণালীবই রূপান্তব মান্র। 
তাহা এই ;-১ হাত কি ১০ হাত লম্বা একখও বাশ 
_ কি কাঠ গ্রহণ কর। তাহাতে সমান দূরে ২।৩ আঙ্গুল 
৭ অন্তব ৮1 ১০টি আঙুলের মত, ১২। ১৪ আস্কুল শ্ব, 
, শাল (হাল্যা ) লাগাঁও। তাহাব পর উপযুক্ত ব্যবধান 


্ঘ বাধির৷ মাটিতে হুইটি খোটা ব্সাও; এবং মাট হইতে 


হাত ছুই উপবে যেন দ্রাড়াইয়। কাণ্য কবা যায় এই ভাবে 
ওঁ আঙ্গুল বা শাল যুক্ত বাশ বাঁ কাষ্ঠ খণ্ড আঙ্গুল গুলি 
উপব্ৰ্ে দিকে কবিয়া এ খোট! ছুটির মাথার আঁটকাইয়া 
দাও। এখন পূর্ব্বেব মত পাটেব কাণ্ডের গোড়ার দিকেব 
আঁস কতকট! ছাড়াইয়া প্রত্যেক ২টি শালের মধ্যেব 
-ফাকে এক একটি কাণ্ড রাখিয়া এক এক মুষ্টুতে ৪1৫টি 
কবিয়' কাণ্ডের গস জড়াইয়া হেঁচকা টানিলে সবগুলি 
কাণ্ডের স্বাস অতি সহজেই বাহিব হুইয়া যাইবে । 


৩০। উড়িষ্যার প্রণালী । 


উড়িত্বা দেশের পাট ছাড়াইবাব প্রণালীব কথা শ্রীযুক্ত 
নিবাবণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ যোগ্য, 
যদিও উড়িষ্যা পাটেব অন্য বিখ্যাত নয়। উড়িষ্যাতে 
পাটি পচানি সমাধা হইলে পব, ুষক আস না ছাড়াইয়া 
এক এক মুষ্ট আঁসযুক্ত কাও লইয়া দুই হাতে গোড়ায় 
ধবিয়া যল্লোবে মাথার চারিদিকে ঘুবাইয়া জলে আছড়াইয়া 
খর আন্যুক্ত কাওগডুলি পরিষ্কাব কবে। এবং আস 
ছাঁড়াইবাঁব পরিবর্তে সেই পবিষ্কৃত আঁসযুক্ত কাণওগুলি 
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পাট বা নালিতা। 


৩০৭ 


বৌদ্রে পাতলা কৰিয়া বিছাইয়া গ্ুকাইতে দেয় । ভাল- 
রূপ গুকাইলে . পব আপনা হইতেই আসগুলি যোলা 
হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে। পবে আঘাত দ্বারা 
যোলাগুলি ভাঙ্গিয়া ঝাড়িলেই আসগুলি পৃথক থাকিয়া যায় 
এবং যোলাগুলি ঝবিয়া যায়। উড়িষ্যাব এই প্রণালী 
অনেকটা ইউরোপে তিসির (Lin৬৷৷) আন (এ) কি 
ভাঙ্ষেব €02707905) আম (17500 ) ছাড়াইবার 
প্রণালীবই অন্ুরূপ। ইউরোপেও তিসি কি ভাঙ্গের গাছ 
গুলিব পচন ক্রিয়া ঠিক হইলে পর এ আ্বাসযুক্ত কাণগুলি 
পাতলা কবিয়া ঘাঁসেব উপরে সমানভাবে ছড়ূহিয়া দিয়! 
দিন পনব (১৫) বৌঁন্র খাওয়াইয়া থাকে । তাহাতে আবাস 
গুলি আপনা হইতেই অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে । তখন 
আবার সেই অর্ধ ছাড়ান আঁসযুক্ত কাওগুলি একত্র 
কবিয়া কিছুদিন স্ত,পে বাখিয়! দেয়। অবণেষে আকমাড়া 
হাতার ( Behia [0111 ) মত যাঁতার ( Roller ) ভিতর 
দিয়া চালাইয়| ও আঁসযুক্ত কাণ্গুলির যোলায় ভাগ চূর্ণ 
কবিয়া পবে ভালরূপে ঝাড়িয়া ( 5S০॥t০৷in৪ ) আসগুলি 
ষোলামুক্ত কবা যায়। 


পঞ্চম অধ্যায়-_পাটেব কাণ্ডেব স্তবভেদ 'ও পণ্য আঁস। 
৩১। পাট গাছের সাস (Pith) ও 
জনম চক্র ( Cambium ) | 


আমাদেব প্রধান কৃষিশস্ত পাট। পাট গছের কোন্‌ 
অংশ কি কি কার্য সাধন করে, পণ্য আঁসই বা গাছের 
কোন অংশে থাকে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞান. 
সকলেরই থাকা বাঞ্ছনীয়। জামবা একটি পাটের গাছ 
সগ্ভ উঠাইয়া একটা ভৌত! ছুবী দ্বাবা কাণ্ডেব গোঁড়াব 
দিক দিয়া একটি ৪। ৬ আঙ্গুল পবিমাণ খণ্ড কাটিতে 
গিয়া দেখি কাঁণ্ডেব মধ্যস্থিত যোলাটি অভি সহজেই' 
উপবেব বন্ধল ভাগ হইতে পৃথক হুইয়া যায়। কাঁটা 
খণ্ডের যোলাটিব কেন্দ্রস্থানে দেখিতে পাই এক প্রকাব 
ঈষৎ নীল আভাযুক্ত সাদা কোষাকাব (০০115) কোমল 
পদার্থ (62155012509. ) যুক্ত একটি শলাঁক] ঠিক কেন্দ্র 
স্থান দিয়া চলিয়! গিয়াছে। এই শলাকাটিই গাছের সাঁস 
(Pith) । যতদিন পাট গাছ সতেজে জীকিত থাকে 


eb 


ততদিন তাহার সীসের কোষগুলি ( Parenchyma ) 


একপ্রকাব কোমল জীবনী পদার্থে ( Protoplasm ) 
পূর্ণ থাকে। গাছটি মবিয়া গেলে, সেই জীবনী পদার্থ 
শুকাইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গেই গাছের সাসটাও সন্ধুচিত 
হইয়া গাছেব ঠিক মধ্যস্থানে একটি ফাঁপা নলাকাব ছিদ্র 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আবার ষোলাঁটি বন্ধল হইতে 
ছাঁড়াইয়া যোলাব গাষে এবং বন্ধলেব ভিতবেব দিকে 


হাত দিলে একপ্রকাঁব বিজ্রল বা জেলিব মত তবল পদার্থ - 


অনুভূত হয়। কাণ্ডেব এই অংশেব সর্বত্রই একটি স্তবেব 
মত চক্রাকাঁবে এই তবল জীবনী পদার্থ ( Protoplasm ) 
বর্ডমান। এই তবল পদার্থেব চক্রকে কাণ্ডের জনন- 
চক্র ( 027৮iখ॥ ) বলা যায়, কারণ এক অপূর্ব জনন 
শক্তি এই পদার্থের মধ্যে বর্তমান, যাহাঁব প্রভাবে এই 
জননচক্রেব ভিতবের দিকে কাষ্ঠেব ন্যায় যোঁলা (51522 
০: ০০৫) এবং বাঠিরেব দিকে সৃতাব সপ্তায় আস 
( Phloem or bast) উৎপন্ন হয়। কৃষক মাত্রেরই 
এই জনন-চক্র সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ 
গাছেব জীবন মরণ ইহারই উপরে অনেকটা নির্ভব কবে। 
অনেক সময় দেখা যার একপ্রকাব লাল পিপড়া লাগিয়া 
চারা গাঁছেব গোড়ার এক আদি ইঞ্চি স্থানেব চাবিদিক দিয়া 
খাইতে খাইতে অবণেষে এই জননচক্র ( Cambium ) 
* পৰ্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। তখনই গাছেব বৃদ্ধি বন্ধ হয়, 
এবং আস্তে আস্তে গাছটি মবিয়া যায়। কৃষক অনেক 
চেষ্টা কবিয়াও বাচাইতে পাবে না । বেগুন গাছেই এই 
পিপড়াব উৎপাত সচবাঁচব দৃষ্ট হয়। “যোঁড়” কলম 


করিবাব সময়ে গাঁছেব শাখাব এবং চার! গাছেব গাঁয়ের - 


ছাল চাচিয়া উভয়েব জননচক্র পরস্পর- ভাল কবিয়া 
চাঁপিয়া সংলগ্ন কবিয়া- দিলেই যোঁড়! লাগিয়া! কলম প্রস্তুত 
হয। পাট গাছ কি যে গাছই হউক মবিয়া গেলে জনন- 
চক্রটি শুকাইয়৷ গিয়া ছালটা এমন দৃঢভাবে যোলাব গায়ে 
লাগিয়া যায় যে মৃত শুষ্ক গাছের যোলা হইতে বাকল 
জীবিত গাছেব মত সহজে পৃথক করা! বায় না। 
৩২। বহির্বক্ষল ( Epidermis )। 

আবাব সেই কাঁগ্ডথণ্ডেব ছাল ভাগটি হাতে লইয়া 

আস্তে আস্তে তাহার উপবিভাঁগ নখ দ্বাবা খুটিয়া দেখিতে 


চি 


প্রবাসী__ভাদ্্র, ১১১৬ । 


[৯ম ভাগ । 


পাই একটা অতি পাতলা, সাদ! কিঞ্চিৎ ময়লা পর 
(Membrane ) পৃথক হইর! যায়। কাণ্ডখণ্ডটি আধ 
ঘণ্টা কাল জলে সিদ্ধ কবিলে এই পবদাব অধিকাংশই 
অতি সহজে পৃথক কথা যায়। এই পবদাঁটিকে বহির্বকল 
বলা ষায়। এই বহির্ব্ল এত পাতলা যে গাছেব জীবন 
ধাবণেব জন্য আলো এবং বাতাস এই পবদাব ভিতবে 
গাছে শবীবে যাতায়াত কবিতে পাবে। কিন্তু গাছেব 
গায়েব জল বাহিব হইয়া গিয়া পাছে গাছ শুকাইয়া মরিয়া 


- যায়, এই বহির্কন্ধল ষতদুব প্রয়োজন, তাহা বাধা দেয়। 


কাণ্ডেব গায়ে যেখানেই নথ দিয়া খুটা যায়, সেই খানেই 
এই বহিৰবন্ধল তৃষ্ট হয়, যেন গাঁছটি আপাদ মন্তক একপ্রকার 
অতি পাল! কাগজে মোড়া। 


৩৩। ছাল ( Cortex ) | 


পাট -গাছেব বহির্বকলটি নখদ্বাবা অপসারিত কবিলে 
পর কাণ্ডেব গায়ে আব এক প্রকাব কতক সবুজ বর্ণ 
পদার্থের একট স্তব তৃষ্ট হয। ইহাকেই প্রকৃত ছাল 
(Cortex ) বলা যায়, পাট গাছে এই স্তবটি অপেক্ষাকৃত 
কম বিকাশ প্রাপ্ত। কিন্তু পাটেব স্তায় আসপ্রধান অন্ত 
গাছ যথা ঢেড়স কি জবার ডাল লইয়া পরীক্ষা কবিলে 
পব দেখা যায় এই সবুজ বর্ণ ছাঁলেব স্তবটি বেশ গভীব 
এবং ইহাব বেণুগুলি পরম্পব সংযুক্ত নয়। এই স্তবে 
নানাপ্রকাব বর্ণে পদার্থ মিশ্রিত থাকে ( Collenchyma 
and Parenchyma )|  ছালেব ও পত্রাদির সবুজ বর্ণ 
পদার্থে বেণুগুলি ( Chlorophyll grains )ই কুয্য- 
বশ্মিব বাসায়নিক ভাগ ( Chemical [255 ) সংগ্রহ 
করিয়! তন্দাবা বাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত কবিয়া বাযুস্থিত 
অঙ্গারজান গাছেব ভিতবেব বস হইতে গাছের ভিতবে 
ময়দা (5197০) ) চিনি, তৈল প্রভৃতি নানাপ্রকাব ব্স্ত 
প্রস্তুত কবে। এই জন্যই ছায়াতে পাট গাছেব কি অন্ত 
কোন গাছেবই ভাল বিকাশ হয় না। (ক্রমশঃ) 


সি 


শি 


1 


{ 


৫স সংখ্যা । | 
বাঙ্ছালার ব্রত ও কথা । 
বাঙ্গালার ব্রত হিন্দু বাজালীব বিশেষত্ব অতি প্রাচীন বৈদিক 
যুগে আধ্যভূমিব যজ্যবেদীমূলে আদি ভাষায় যে স্ব 
- উঠছিল, তাহাব উৎস-প্রবাহ ক্রমে গঙ্গাধাবাব স্তায় 
সমস্ত ভারত পবিত্র করিষা পবে শত সহ শাখায় 
বিভক্ত হইলেও, আজ পৰ্য্যন্ত তবঙ্গ সর্বত্রই একই তালে 
উস্লাছে পড়িয়াছে। ভাঁরতেব সমাজ যে আদর্শে, যে 
কাব্যে, ষে কলাশিল্পে, যে মৰ্ম্মে এবং যে কর্মে বিশালত্ব 
পাইয্নাছিল, সেই বিশাল বিশেষত্বের - কোন্‌ মধুব প্রভাতা- 
লোক-প্রোস্তিম. কমল-কলিকাৰ একটুকু দঘ_-এই 
 ব্রতা 
সমাজের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে আপনাকে মগ্ন 
রাখিরাব যে অর্থ্যরীতি, বিশ্বষট প্রত্যেক পদার্থেব প্রতি 
শ্ৰদ্ধা ভক্তি এবং আপনার কর্তব্য, প্রত্যেকের মধ্যে সবল- 
গভীর দৃঢবিশ্বীসে "তাঁহাব” বিকাশ জ্ঞান, এবং, সমস্ত 
বিশবলুষ্টিকে আপনর কাম্য জিনিষ কবিয়াও, আবাঁব, যুগ- 
জীবনব্যাপক কর্দ্সমূহেব দৈনন্দিন অংশটুকুও, সংসাব- 
ষাত্রাপথের তৃণটুকু হইতে মর্বোচ্চ কামনার পদার্থ পর্য্স্তও, 
সমস্তকে অর্ধ্যডাল! কবিয়া, প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক উদ্দেষ্তে, 
আরন্ত হইতে শেষ পর্যন্ত, নিঃশেষে “তাঁহার” চবণে অর্পণ 
করিবার যে চিত্ত এবং চিত্র, আর্ধ্গৃহের এবং আর্ধ্য- 


“ন্ৃদমের সেই ছবি আমরা এই শুভ্র পতদলদলে চন্দনবর্ণে 


অঙ্কিত দেখিতে পাই। 

এই চিত্র, আমাঁদেব কত মহান, আবার কত সাধারণ 
বিষয় লইয়া আহাদেব কত কত যুগের তুলিকায় অঙ্কিত 
হইয়াছে । যেন আমরা অক্ষরে পর্বত বন, কথাব স্বাকা- 
বাকা উপত্যকা অধিত্যকা, কাব্যের গল্গাপ্রবাহ এবং চিত্রের 
ভগ্ন বমতিচিহ্নের মধ্য দিয়া চলিয়! যাইতে যাইতে, শিলা 
খণ্ডে, তককাণ্ডে, ধুলিস্তরে__কঙ্করে, জলতরঙ্গে এবং ভগ্র- 
*-স্তত্তে ও তাত্রশীননে আমাদের দেশকে দেখিতে দেখিতে 
যাইতেছি। দেখিয়া! মুগ্ধ হই। যে ইন্দ্র, যে চন্দ্র, যে 
বরুণ অগ্নি এবং সূর্য্য ভারতের দেবভাষ৷ মধুসিক্ত, সুধা- 
বিধেত, সবাত পবিত্র একং আলোকিত করিয়াছিলেন, 
যে শাস্থকী তাহাকে ধারণ কবিয়াছিলেন, তীহাবা যে 


বাঙ্গালার ব্রত ও কথা। 


৩০৯ 
বাঙ্গালাব শিশু এবং স্ত্রীভাষার ধানদূর্বাপুষ্পাপ্লিতে তুষ্ট 
হইয়া বনেব “বাঘ 'মোষ’ ‘কাগাবগার’ সঙ্গে এই ক্ষত 
পদ্মদলে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা! দেখিতে পাইয় কি আশ্চর্য্য 
আনন্দ না৷ হয়। সেই কোন্‌ যুগেব প্রতিধ্যনি আজিকাব 
শিপ্তর মুখেও পাই, অথচ তাহা কত স্বাভাবিক | 

আঁবাঁব, যখন বাঙ্গালাব গৃহাজনে সাগর-পর্ব্বত-নদী- 
অবণ্যানীব কল্পনাময় ক্ষেত্রে, পপ্তপক্মীর চিত্রে, ব্রাহ্মণ হইতে 
বাখালেব স্থৃতিতে বিকীর্ণ পুষ্পচন্দনেব সৌরভমধ্যে আমাদেৰ 
গৃহিণী বধূ এবং কন্তাগণেব কণ্ঠস্বব ব্রজ-বাবিজ্যেব সঙ্গীতে 
গৃহ মুখবিত কবে, তখন দর্শন ভ্রাণ এবং নিশ্বাস, সত্যই 
জাব একবাব আমাদিগকে সৌরভ-গৌরব-পন্নিপূরিত কোন্‌ 
যুগে ফিরাইয়া লইরা বায়! 

হাঁষ সেই ‘গোয়ালভবা গর”, “মবাইভরা খান,” ‘দ্োরে 
হাতী বাইবে ঘোঁড়া,” ‘সোনাব থালে ভোজন" !--যিতগুলি 
নক্ষত্র ততগুলি ভাই’য়েব কামনা’ ৷--সিওদাগ্রর বাজা” 1 
সুখে দুঃখে, কিন্তু সেই শস্তে স্বাস্থ্যে ধর্মে কর্মে বলে আনন্দে 
ভবা বাঙ্গালীব সংসার । তাহা কামনায় মহান ছিল, ত্যাগে 
বিবাট ছিল, আচারে সত্য ছিল, অনুষ্ঠানে সবল এবং 
সবল ছিল। | 

তাই তাহাব চিত্র প্রকৃতই উজ্জল ঢৃষ্তপট,-_ইহা! 
খুলিলেই দেখিতে পাই, সংযম, দয়া, সেহ, মমতা, প্রেম, 
কর্তব্য, শাসন, আদর্শ কামনা, গৃহস্থালী, সকলে মিলিয়া, 
রজতধাবা সারিতে, হুপ্ধনরোবরে, অমৃতফলতারনত শ্যামল 
স্লিপ্ধ বিটগীতে, স্বর্ণকান্তি শত্তে, কুটীব-প্রাসাদে-_-ধুলি- 
বিকীর্ণ এবং মর্ম্মবাচ্ছাদিত পথে, ধনেজনে পরিজনে পণ্ড- ' 
পক্ষী গোধনে, দেবালয়ে এবং তথাকাব কাঁসর ঘণ্টা শঙ্ঘের 
সুবে, সঙ্গীতে, মহোত্দবে__মধুর- স্বর্গ । 

দিনেব গতিব সঙ্গে আমাদের সাছিত্য আমরা, 
ভাঙ্গিয়াছি, গড়িয়াছি। আমাদেব ভোজ্য আমরা বিবিধ 
দেশেব চর্ব্যচোষ্যলেহৃপেয়েব বাবা সমৃদ্ধ করিয়াছি। 
তাহাতে আমাদের সাহিত্য গৌরবান্থিত | বঙ্গীয় বমণী- 
গণেব সাহিত্য সে বিচাঁবে হীন হইলেও, উহা যজ্ঞ হবিৰ 
মৃত সাত্বিক ; এবং উহা মাতৃস্তন্যেব অমৃত ধাবায় আমা- 
দিগকে শুধু আমাধিগকেই স্মবণ করাইয়া! দেয়। 

পবিত্র ভাণ্ডে পলিপড়। গঙ্গাজল ; ইহাতে আমাদের 


৩১০ 


সাহিত্যেব এক স্তব, প্রত্বতত্বের বালুকণা, ভাঁবতীয় শিল্প- 
কলাব কতকগুলি চিহ্ন এবং মোছা-মোছা কোমল আ্াচড়__ 
যাহা ইয়োবোপীয় জ্যামিতিককে সহসাই স্তব্ধ কবিয়া দিতে 
পাবে + 1--সমাজেব গঠন এবং ভাষার একটি জমান আবর্ভ 
রহিয়াছে; ভাণ্ডের মুখ কাব্যেব দুঞ্ধে এবং ক্ষীবে লিখিত 
একখানি কলাপাতেব পুঁথি দিয়া ঢাকা। ‘খড়িকায়’ কবিয়া 
এই ভাণ্ডেব জল ছিটাইলে বাঙ্গদাব গৃহ পবিত্র হয়, এই 
পলিতে হবিনামের তিলক হয, ওঁ পুঁথিব খ্বাখর বাঙ্জলাঁব 
গৃহাজনে সকালে সন্ধ্যায় স্থবে উঠিয়া আকাশ বাতাস পবিত্র 
করে এবং অবশেষে “লুটে'ব ক্ষীবছানায সকলকে তৃপ্ত 
করে। | 

প্রথমে আমবা গুধু “কুমারী ব্রতেব” কথা লিখিব এবং 
তাহাব যথাসাধ্য বিববণ দিতে চেষ্টা কবিব। 

ইহা যেন নিজেই একটি দেবকন্তা। ত্রতেব যে 
কঠোবতা, তাহাব একবপ লেশমাত্র ইহাতে নাই, ববং 
আমোদে সুযমায় ইহ! কন্যাদের পুলককব। এ যেন খেলাব 
ছলে নেয়েব দলে আসে, তাৰ আগমনেব সংবাদে পাঁড়াব 
বালিকাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে আহলাঁদের 
‘ ত্বরা সাড়া পড়ে। ইহাব আগমনে প্রভাত বায়ু কম্পিত 
করিয়া সবর্ধ্যরশ্মি ফুলে ফুলে হাসিয়া উঠে, পুষ্কবিণীব জলে 
পদ্ধেব বন নড়িয়া! উঠে। 

সেই প্রাতঃস্নাতা, হাস্তস্সীতময়ী অমুতহুন্দরী বালিকাবা 
যখন দলে দলে ব্রতেব আয়োজনে আলিপনায় উপবিষ্ট 
হয়, তখন অক্ণরাগরঞ্জিত শ্তাম-তকপল্লব-শোভন এই 
" সোনাব বাঙ্গালাদেশ-_এই ধবণীই, যেন সত্য, ব্রতের 
নির্মল ডালা বলিয়া বোধ হয়। 

এই ব্রত, ব্রত এবং এ দেশেব বালিকা খেলা । এমন 
,থেলা আর কোথায় আছে, জানি না। ব্রত দেববালা 
বঙ্গবালিকার খেলা কেমন সুন্দৰ করিয়া তুলে! তাহাদের 
ধূলার খেলার পুতুল দেখিতে দেখিতে টাটে উঠে, তাহাদের 
ক্রীড়াসঙ্গীতেব কল স্বরে শিশুভাষাব অতুল কোমল মধুব 
শবে, ললিতামৃত সুবে, প্রাণমষ কাঁমনাব মন্ত্র চ্চাবিত 
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* এমন সমস্ত আলিপনা শুধু অঙ্গুলির সাহায্যে এমন করিয়া আকা 


হয়, যে, একজন চিত্রকরকে তাহার একটি প্রতিলিপি 
অ্বিত করিতে দয, কম্পাসটি লইবা গলদ্ঘর্্ম হইতে দেখিয়াছিলাম। 
--লেখক 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ। 


হয়। খেলিতে খেলিতে বৰ্ম্ম, খেলাব অপেক্ষা হর্য, আনন্দ, 
সৌন্দর্য্য খেলিতে খেলিতে সবল সুন্দব বালিকাব হৃদয়- 
নিহিত মাতৃত্ব, বধূত্ব, সর্বশুভ আত্মীয়তা, সর্বজীবে দয়া, 
ককণা, স্নেহ, ভালবাসা, তাগ, অকল্যাণনিবাবণকামনা, 
 নাবীত্ব__দেবীত্ব, সহসা যেন কোন্‌ মহান্‌ ভাবে কোন্‌ 
উচ্চ স্বর্গাগত অমৃতয্টিব স্পর্শে পবিপূর্ণ বিবাটত্বেব পথে 
বিশ্বে অগ্রসব হইবাব আভাস দিয়া উঠে। | 

আবাব, দুর্কলতাও সেখানে বাদ যাষ না। পবিপূর্ণ 
মন্ুষ্যত্বেব ছবিটিই দেখা দেষ। 

এই ব্রত, অতটুকু বাঁলিকাব প্রাণে শৈশবের চঞ্চলতাব 
মধ্যে সাঁনন্দ সংযম, সাহুলাদ শ্রম, একাগ্রতা, একতা, 
ভক্তি, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তবিকাঁশ আনিয়া দেয়, 
অথচ তাহা খেলাব অধিক কিছুই নহে 

এই" খেলা গৃহাঙ্গনে অপ্তসমুদ্র অঙ্কিত কবিয়া ফেলে, 
অষ্টদিকপাল চিত্রিত কবে, যে পর্জ্যন্তদেবেব জন্য ভুিক্ডে 
যুগে যুগে মহা মহা যন্তানুষ্ঠান হইযাছে, ইহাতেও, ইহার 
ব্রতীদেব্‌ সাধ্যমত সেই জ্ঞানুষ্ঠানতুল্য ব্যকুলতায় তাহাব 
আহ্বান এবং অর্চনা! হয় (১)। 

এই খেলার মন্ত্র দেশেব বালিকাকে তাহার আপন 
দেশের পুবাণেতিহাস মুখে মুখে শিখাইয়! দেয়, জীবন্ত মহা- 
আদর্শ সকল তাহাদেব সন্মুখে ধবে। 

হায়,' বালিকাব খেল! ।-_কিস্ত ইহাঁব বিস্তৃতি সমগ্র 
সমাজ_ দেশ; ইহাব গভীবতাব সীমা অস্তবেব অন্তবতম 
মৰ্ম্মতল। 

যে জননী তাঁহার বালিকাকে এই খেলা শিখাইয়া- 
ছিলেন, তিনি এই দেশেব গৃহিণী এবং যে ভাষাষ ইহাকে 
মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন, তাহাও এই দেশেব। * 

আমবা ঠান্দিদিব নিকট অধিকাংশ ব্রত শুনিয়াছিলাম, 
স্থতবাঁং পাঠিকা এবং পাঠকগণকেও তাঁহারই নিকট 
গুনাইব। যে সমস্ত পাঠান্তব নানাস্থানে নানাভাবে 
প্রচলিত, এ সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, আমবা সমস্ত 
ব্রতে তাহা সকলই দিলাম ।+ | 


(১) “ভন্ালী ত্রতে" সাত সমুদ্র তেরনদীর আলিপন, “বন্ধধারা 


ভ্রতে”র আলিপনার “পাট” ৷ সুৰৃষ্টির জন্য “বনুধাঁরা ব্রত’ কর! হ্য। 
* ঠান্দিদির থলে’ বাঁ 'বাঙ্গীলার ব্রতকথা’ নামক অনতিবিলম্বে 
তানি ররর প্রঃ সঃ। 
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[ জামবা এ মালে 'মপুকুব ব্রত প্রকাশ কবিলাম। 
পিতা মাতা ভাই ভগিনীর মঙ্গল, শ্বশুব শীশুড়ীর স্বর্গ 
কামনায় হিন্দুগৃহে এই ব্রত সাঁধাবণতঃ কবা হয়। কাৰ্তিক 

১, মাঁস মড়কেব মাস) সে জন্য যমেব পুঙ্জা কবাও এ ব্রতের 
.. অন্যতস উদ্দেশ্য "প্রঃ সঃ] 
যম পুকুর ব্রত ৷ 
এট সাধাবপতঃ কুমাঁবীদেব ব্রত। 


আশ্বিন সাঁস যায় কার্তিক মাস পড়ে, 
যমপুকুর ব্রত তখন ধরে, 
নার! কার্তিক ব্রত করে? 


আশ্বিন মাস গিয়ে, কান্তিক মাস আস্বে, সেই আশ্বিনের 

সংক্রাস্তির দিন সকালবেলা যমপুকুর ব্রত আবস্ত কবিতে 

হয়। 

. কার্তিক মাসেব সংক্রান্তিব দিন পর্য্যন্ত বোজ সকালে 
_সত্রুত কবিতে হয়। ব্রত চার বসব করিতে হয়। 

"আজ _আঁখিন মাসে সংক্রান্তি। সকালবেলা । উঠান 

আগের দিন প্থ্কার করে লেপা আছে। 
ঠানদিদি এসে) সব. ব্রতী নাত্নীদিগে ডাকৃচেন,_ 
পলক্ীবা! কে কে ব্রত কববে এস” ২. 

সব ব্রতীরা এলেন, তাস্দিগে গুছিয়ে গাছিয়ে বসিয়ে 
নিয়ে, তা*পব গ্রান্দিদি বলে যাচ্ছেন আব সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে 
দিচ্ছেন 1 

ঠান্দিদি বল্ছেন ;-_ 

প্লক্ষ্মীবা । পপৃবমুখো” হষে, প্রথমে চাবকোঁণা এক 
" (১) পুকুব কাটি। পুকুবের একটা “যান রাখবে । 

এই--এই রকম, 


শপ 


জু 
[ যমপুকুর ব্রতেব পুকুর ] 
* প্ৰত কথা’ হইতে । এই গ্ৰন্থ, শীস্তই প্ৰকাশিত হইবে। 
মুদ্রিত হইতেছে +--প্রঃ সঃ । 


(১) সব হত শরধো 'যোগাড যাগাড' (পরে দেখ; ) আব পুকুর 
এক হইলেই চকে । কেবুল আসন আলাদা আলাদা! লাগে (পরে দেগু)। 


বাঙ্গালার ব্রত 'ও কথ!। 


৩১১ 


আচ্ছা ;-_এখন,-_ যা’ যা’ সব একত্র কবে’ বেগে, 
তাৰ মধ, প্রথম 

লাগ্বে__ধানগাছ, মানগীছ, কলাগাছ, 

কচুগাছ, কলমীশাক, শুষ্ণীশাক, হুলুদগাছ, 
তুলসীগাছ (২)। 


সকল গাছ একগোছায় বাঁধিয়া পুকরুবেব পুবপাড়ে 
পৌত। 

তাবপব, চাঁবিটা *কডি,” চাবিটা “মুপ্াবী,” চাঁবিখানি 
প্হলুদ” পুকুবেব চাবিকোঁণে বাথ । 

বেখেছ £_- 

আচ্ছা, পুকুব যে কেটেছ, তা*বি খাঁনিবটা মাটি ছেনে» 
সেই ছানা মাঁটি নাও । 

মাটি দিয়া একটা “হাঙ্গব,” একটা পকুষীর,” একটা 
প্কুচে”’ আব একটা “কচ্ছপ” বাঁনাও। “যোঁঘটা পুতল” 
বানাও। “কাক,” গ্ৰক,” আব ঞ্চিলে-টিলে” এই সব 
বানাও । 

হইল? আচ্ছা হাঙ্গব কুমীব কুঁচে কচ্ছপ পুকুরেব 
পাড়ে পাড়ে দাও। কুচে কচ্ছপ খালেন কাছে দিও। 
চারিটা চারিটা কবিষা, পুতুল-যোলটা, পুকুরেব চাব পাড়ে 
বসাইয়া দাও। 

যমেব মা (৩) গড়িয়া বান মান কচুরাছের গোছাব 
তলে বসাও। 

পুকুবের মধ্যে “কাটা পুতিয়া” কাক বক চিলে-টিলে 
দেই কাটীব আগায় বিধহিয়া বসাঁও। (৪)। 

এইবাঁব, পিটুলী দিয়া, যতজন ব্রতী, ততটি খাট’ 
(আসন) স্বাক। 

বেশ্‌। এখন, শী ষে *প্রদীপ” আছে, টিজার 


পুকুবেব এককোণে রাখ । ৫৫)। 


(২) কোন কোন জায়গার কেবল ধানগাছ, মানগাছ, কলাগাছ, 
কচুগাছ আব হলুদগাঁছ দ্রেয়। 

(৩) ষমের মার কোলে একটি ছেলে তৈয়ার করিয়া! দিতে হ্ষ; 
সেইটি ষমরাঁজ। ছেলে যসের সার কোলে লাগানো থাকে বলিয়া, 
ই নন না যাহ বির হিলের হরি ভারি কয়! 
বুঝায় । 

(৪) কোন কোন জাযরগায শুধু কেবল---যফের মাঁ, কাক. চিল 
আর কচ্ছপ তৈয়ার কবিয়া বসার । 

(৫) কোন কোন জায়গায় প্রদীপ দেয় না। 
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সব যোগাড়-যাগাড় হইল, (৬) এখন শ্ষম গোদার মা সাক্ষী থেকো _ 'যমপুরুবটা করি। 
বমবাজ সাক্ষী থেকো-_যমপুকুবটী কবি। 


টা ফুল নাও) ফুল নিয়া ধোঁপা ধোপানী সাক্ষী থেকো-_যমপুরুরটা করি। (ক) 
মন্ত্র বল, মেছো মেছোনী সাক্ষী থেকো-_যমপুকুবটা কবি। (ক) « 
’ মন্ত্রঃ__ স্বতেব প্রদীপ সাক্ষী থেকো--যমপুকুরটী করি। (খ) 
প্ধান মান কলা কচু তুলসী হাঙ্গর কুমীব সাক্ষী থেকো__যমপুকুবটা করি। (খ) 
হলুদায় নমঃ 1” চিলে-টিলে সাক্ষী থেকো-_-যমপুকুবটা করি। (খ) 
ফুল পুকুবে দাও। কাগা বগা সাক্ষী থেকো-_যম পুকুরটী কবি । (খ) 
এই বকম তিনবাব দাও । কুঁচে কচ্ছপ সাক্ষী থেকো-_যম কুপুবটা করি (খ)” 
তাবপর আবার ফুল নিয়া বল, বলা হ’লে, এক ঘটি জল নিয়ে পুকুরে জল ঢাল্‌তে 
শগুষূণী কলমী লহ্‌ লহ্‌ করে, (৭) ঢালতে বল্বে_ | 
রাজার বেটা পক্ষী মারে। “এ ঘটিটি কা'ব 1-_বাঁপ মা’ৰ। 
মাবণ পক্ষ শুকন্‌ বিল (৮) এ খঘটিটি কা'র_ শ্বগুব শাগুড়ীব | (১১) i 
সোনার কোটা রূপাব খিল । এ ঘটিটি কা’র--পাঁড়া প্রতিবাসীর । 
খিল খসা’তে হাতে গেল ছড়,, এ ঘরটি কা’র ?--স্বামীব আর আমার । i 
আমাব মা বাপ লক্ষেশ্বব। (৯) এ পুকুরটী কি? ন 
লক্ষ্মী নারায়ণ দিতে যান বব, ভাগ্যবতী পুজেছে পুকুব, জল ঘটিটি দি» 
ধনে পুতে বাঁড়ুক ঘব | এই সময় সবটুকু জল. পুকুরে ঢালিয়া দাও । তার 
পুকুবে ফুল দাঁও। (১০) পরে, প্রণাম কৃব।- 
প্রণামের মন্ত্র 5 
এও তেমনি তিনবার । “কুধ্যি গেলেন মায়েব কোলে, 
তিনবাব ফুল দিলে ?__তো এখন বল, ব্ৰহ্মা গেলেন ভেসে ; 
(৬) কোন কৌন জায়গাঁয় নিয়ম,_যমপুকুরের পুকুরটি সব দিকে আমার ঠাকুর জপ কর্ছেন 
এক হাত মাপে কাটতে হুবে। পুকুরের চারিকোণে চাঁরিটি মাটির যম পুকুবে বসে। | i 


চিপ বেঁধে” তারি সব চিপে কলাগাছ, মানগাছ, কচুগাছ (কোন কোন যম বাজার মাগো! তোমায় এই মিনতি করি, 
জারগায়--ওল গাছও ) পুঁতে দিতে হবে। পুকুরের ভিতর একখানি তোমাব ছেলে হয় না যেন আমাব বাপ মায়ের অবি। 
কাঁটা থাক্‌বে, তাতে পাঁচ কলাই--( মুগ, মটর, মা, বুট আর বড় বুট) তোমার ছেলে হয় না যেন আমাব ভাই বোনের অরি ॥ 
রাখ তে হবে, ৮৬2 নি ওদিক ছিটিয়ে যমবাঁজ ধর্মরাজ, এই বব চাই,__ 

দিতে হবে। পুকুরের মধ্যে একট , তাতে ধানগাঁছ রর 

লাগাতে হবে, আর, হলুর একখানা, হুপারী ১টি, ছোট মাহ ১, রা মার তাড়না হ'তে যেন মুক্তি পাই। 

হেলেঞ্চা; কলৃমী, শুষুনী, কৈচুনী এই সব শাক-লতা! পুকুরে দিতে হবে। রা 

পুকুরের চার ধারে চারিটি ঘাঁট থাকিবে; ব্রতীর! খুব ভোরে উঠে” কোন তাব'পর, এখন কথা ।* রি 
এক পুকুর থেকে জল এনে আগে এই চার ঘাটি নিকাবেন। তারপরে, (ক) যারা পুতুল দেষ না, তাঁরা! এ ছুটি কথা বলে না। 
শেফালিক! ফুলের সাল! ( কোথাও কৌথাও শুধু শেফালী ফুল ) দিয়ে খে) এর মধ্যে যারা! যেট দেয় না, তার! সেটি বলে ন!। 


সাঞ্জিযে, তখন ব্রতে বস্তে হবে। (১১) এই ব্রত নিযে, চার বছব হবার আগেই যে কুমারীর বিয়ে কি 
(৭) যা'র। হেলেঞ্চা, ওল প্রভৃতি দ্বেষ, তারা সে সকলের নাম কবে। হৃ”য়ে যাবে, বিয়ের পরের ব্রতে তিনি এই কথা৷ বল্বেন। (কোন 
(৮) কোন কোন জায়গায় বলে,__“মাকক পক্ষী শুকক্‌ বিল।' কোন জায়গায় কুমারী মধবা৷ সকল ব্রতীই এ মন্ত্র বলে ।) 
(৯) আর বলে,_“আমার স্বামী যেন হ'ন্” ( কোথাও কোথাও * এই ‘কথ!’ কোন কোন স্থানে বলে, কোন কোন স্থানে রলে ন!। 
“হর” ) "লক্ষেস্বর” - কিন্ত, বাঙ্গালার উভয় অঞ্চলেই ষমপুকুরের ‘কথা’ আছে। যেখানে 
* যাঁর! শুযুনী কল্মী দেব না, তার! এই মঙ্ত্রট বলে না। যেখানে “কথা? বলে, সেখানে সেখানে নানান্‌ রকম । তার মধ্যে ছুই রকম , 


(১৮) কোন কোন জায়গায় এই মন্ত্র বলে’ পুকুরে জল দেয়। প্রধান। আনব! ছুই বকমই দিলাম। 


পাপা 


৫ম সংখ্যা । ] 


totes সি সত স্পা শা 


কথা । 
(১)% 

দ্‌ এক যে সঙ্দাগব, আব তাঁর মা। সওদাগবেব মা 
সওদাগবকে বিস্নে কবি’য়ে বৌ আন্লেন, সেই বৌ যে, যম 
পুকুব ব্রত করিত। কবিত,__-সওদাগবের ধনজন দায়- 
দৌলত তাতে উপচে’ উঠুতে লাগ্ল। 

_লাগ্ল,_যমেব দুষাবে কাট! পড়'ল, জন-মনুয্য কেউ 
আব অকালে মরে না, সওদাগবের ঘব-সংসাঁব, ভবা। 

আছে ;_সওদাগরেব মাযেব ঘটে কি-বুদ্ধি হ’ল, 
সওদাগব-বৌ কি-না একদিন চুপি চুপি ব্রত কবে 1-__চুপি 
চুপি কর্বে না ?__আব তো কেউ এ ব্রত জানত না, 
কেউ’ যদি কিছু বলে ।-তা” ব্রত কবে _সওদাগবেব মা 

, তাই দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে সওদাঁগবের মা ভাবিল 

_ কি,__বৌ বুঝি ছেলেকে ‘যো’ (জ্ঞান) কবে! ভাবিয়া 
সওদাগবের মা বলে,”ও বৌ। 'জ্ঞান-কুষারীর জ্ঞান- 

; কুমারী !--কিলো করিল্‌ ? কিলো 'উউ্পুটাস্‌» কিলো 
পুষ্পুটাস্‌্ঠ? আমাকে খাবি, না, আমার পুত্কে খাবি! 
যে, নিত্যি সকাল না-ই হইতে উঠানে গর্ত খুঁড়িস্‌, বিড়- 
বিড়, করে’ মন্ত্র পড়িস্‌? তোর ভাব যে, আমি বুঝি না।” 
এই কথা বলিয়া, বুড়ী--সওদাগবের মা ধেয়ে আসে, ধেয়ে 
যায়, পায়ের হোঁচট্‌ দিয়া ব্রতৈব সব ফেলিয়া দিল, উকুব 
পুকুর বুজাইয়া ল্লি, সওদাগবণীব ব্রত নষ্ট হইল। 

. এমি, যে বচ্ছরই সওদাঁগবণী ব্রত করে, ব্রতের যোগাড় 
কবে, সওদাগলেব মা আসিয়া ভেলে ভেঙ্গে” ফেলে। 
সওদাগরণীর ব্রত হয় না । 

ন' হইতেই, আজ সওদাগবেব গাই মরে, কা’ল সওদা- 
গবের. বাছুর মরে, আজ সওদাগরেব মাল্লা মরে, কাল 
সওদাগরেব মাঝি মরে, সওদাগব বজেন,_“একি ! যত 

_ সব কুলক্ষণ !” 

হইতে হইন্তে, ইহাব মধ্যে সওদাঁগবেব মা যে, মরিয়া 

| etl মবিয়া গেল; সওদাগব খুব দান ধ্যান “ব্যয় 

বহবাড়ঘ কবে’ মায়েব শ্রাদ্ধ করলেন। করলে কি? 
মরিয়া গ্রিয়া স্ওদাগবেব মা ‘আতালে’ ঠাই পায় না, 


পাতালে ঠাঁই পায় না, স্বর্গে ঠাই পায় না, মর্ত্যে ঠাই 


* এই কথাটি পুর্ব অঞ্চজেই বেশি বলে। 


বাঙ্গালার ব্রত ও কথা। 


৩৬১৩ 


পার না,_“জলের তিয়াসে, সওদাগবের ম্] ‘তিন পৃথিমী 


ঘুরে’ বুলে। নাঃ, সওদাগবেব মা কোখ্যও এক ফোটা 


জল পাইল না। 

যমপুকুর ব্রত ভেঙ্গেছে, জল কেন থেতে' পাবে? 

শেষে, না, দিনও যায় বাঁতও যায়, নাত প্রভাত-_ 
প্রভাত সময়, সওদ[গবেব মা সওদাগবকে “স্বপ্ন দিল। 
স্বপ্নে সওদাগরের মা বলে, 

“বাপ আমাব সওদাগর ৷ যমপুকুর গ্রত ভাঙ্গিলাম, 
জল পাই না ঠাই পাই না, বৌকে দিয়ে যে, যমপুকুর 
ব্রত কব। যমপুকুব ব্রত না করলে, আমাৰ “এত শ্রাদ্ধ 
ব্যয়’ কিছুতেই কিছু হবে না।” 

স্বপ্ন দেখিয়া সওদাগব উঠলেন । স্ত্রীকে ডাকলেন, 
“হ্যা সওদাগরণী । কথা কি সত্যি ?” 

সওদাগরণী কি করেন; বলিলেন, “হী যতবাব ব্রতেব 
যোগাড় করিলাম, ঠাকুরাণী এসে’ যে, ভেঙ্গে ভেদে 
দিলেন। কিসে কি হইয়াছে, তাতো জানি না; তৌ 
এখন সোণার যমের মা, চিল, কাঁক, তৈয়ার করাইয়া 
দাও, ব্রত করিয়া দেখি ৷” 

সেই দিন আশ্বিন মাস, সংক্রান্তি । মমপুকুব ব্রতের - 
দিন। সওদাগব তাড়াতাড়ি কবিয়া বোর" উঠতে না 
উঠতে সাঁতে পাঁচে সেকব! আনলেন, দশে বিশে কারিকৰ 
আনলেন, যমেব মা, কাক, চিল, যত সকল গড়িয়ে 
দিলেন। সওদাগবণী সেই সকল দিয়! ব্রত করলেন। 

সওদাগরণী ব্রত করলেন,_-সওদাগরণীর হাতের ঘটির 
জল ধা__রে পড়িল, যমপুকুব ছাপিয়া উঠিল,-_সওদাগবের ' 
মা “বুক ভবিয়া আত্মা ভরিয়া, সেই জল খাইয়া “তৃপ্ত 
হইয়া স্বর্গে গেলেন। * 


+ কোন কোন জায়গায় এই ব্রতের নাম_‘যমের মা! বুড়ীর ব্রত' | 


কোথাও বা,--কাক চিলের ত্রত।, কথাটিও একটু আলা! রকম £-- 
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যম রাজার মা-ই ভার বৌকে যন্ত্র। দিতেন। বৌ কাক চিলের 
ব্রত করিত। বৌ যেখানে ব্রত পাঁতিতেন, শাশুড়ী সেইখানে গিয়া 
“ঠৌক্রাইতেন,। ধানগাহতলা, তুল্দীগাছতলা, সবখ্মন থেকে বৌকে 
শাশুড়ী ব্রত ভেঙ্গে উঠিয়ে দ্রিলেন। বৌয়ের ব্রত জার হুল না। তারপরে 
বমের মা মরে’ গেলেন। মরে গিয়ে চিল হয়ে রইলেন । আর, জজ 
পান না, ঠাই পান না। তখন ‘বোর স্বামী বৌকে’ বল্লেন, “আমার 
মা চিল হ'য়ে আছেন কেন? জল পাঁন না কেন? ঠাঁই পান না কেন?" 


৩১৪ 


এই প্রত করলে, কি হয়? বরতীর সংসাবে বরাত 
তৃণকুটাও” ছোয় না) শ্বগুব শাগুড়ী মৃত্যুব পব স্বর্গে 
গিয়া জল পায় । » রন 
কথা। 
(২) 
আশখিন যেয়ে কার্তিক আসছে, ডাক সংক্রান্তি বাইরে 
বসেছে, যতলোক যমপুকুব কবছে। উদ্ধবেব মা কৃপ্ণী 
গায়েব ‘ওবে’ ঘবখাঁনি, বেটাটি, বৌটি, আপনি থাকেন। 
থাক্‌্তে থাকৃতে, শাশুড়ী বল্লেন-_ষে, গৃহস্ডেব বাড়ী গিয়ে 
ধান সেন্বোব হাঁড়ি আনগে। বৌ হাড়ি আন্তে গেল। 
যেয়ে দেখেন তো যতলোক যমপুকুব করছে। তখন সে 
জিজ্ঞাসা করিল যে, একি? তাহারা বল্লেন ষে ষমপুকুব। 
বৌ সুধালে যে, এ করলে কি হয়? “এ করলে শ্বশুর 
শাগুড়ী জল পায়, হাতে হাতে স্বর্গে যায়৷" তো উনি 
সেখানে যমপুকুব কবলেন। কবে’ বাড়ী এলেন। শাগুড়ী 
বজ্পেন,__“বিলম্‌ কেন হ'ল?” উনি বল্লেন,_প্গৃহস্থেবা! ধান 
সিদ্ধ করে’ হাঁড়ি দিলেন।” শাশুড়ী বল্পেন,_ধান সিদ্ধ 
কবে’ আমি হাড়ি দিতে যাব!” হাঁড়ি দিতে গেলেন। 
‘গিয়ে বল্পেন,_-“একি ?” তাঁরা বল্লে-_”এ ষমপুকুর 1” 
“এ করলে কি হয় ?” 
শ্বশুর শাশুড়ী জল পায়। 
হাতে হাতে স্বর্গে যায় ॥” 
“এ কা’ব ?* “এ মায়ের 1” 
“এ কা'র ?” “এ মাসীর 1” 
এই রকম দিদিব, খুড়ীর, ইত্যাদিব। 
«এ কার ? “এ তোমাদের বৌয়েব |” 
বৌ বল্লেন,_-“তোমার মায়ের ঠোকর খাই 
ছাচতলায় না পেলাম ঠাঁই। 
তোমার মায়ের ঠোকর খাই 
ধান তলায় না পেলাম ঠাঁই 1 


এই বকর্ম কলা, হলুদ ইত্যাদি । ব্রত হুল না, তাই অমন হ'ল | 
তখন স্বামী বঙ্গুলেন--“যাই হোক এখন ব্রত কর, আমার মা! জল 


পাক।” 

বৌ ধত্লেন,__“ছুধের পুকুর কাটিয়ে” দাও, সোপীর সামস্রী গডিষে 
দাও, তবে ব্রত কবৃতে পারি।” তারপরে ব্রত হইল। 

* ন্বপ্তর শাণ্ুডীর মঙ্গলে, কাঁজেই সধবার। এই ব্রত নিতে পারেন। 


ন এই কথাটি পশ্চিমাঞ্চলে বেশি বলে। 


প্রবাসী__ভাত্দর, : ১৩১৬। 


_হায়-খাগী ভাই-খাগী” 


| ৯ম ভাগ। 


হ্প্‌ কবে? পড়লেন-_বপ্‌ কবে? উঠলেন, প্আ-মব। 
এক উদ্ধবেব ধন খেতে আর 
বিলা”তে মন,__এখানে পুকুর করতে এসেছে!” 

বৌ সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেখাতে যায়, তো, পুকুব 
নাই। 

এই, _কীদলেন, কাটলেন । 

লোকে বলে, প্কেদে কি কববি? আব ব্ছব 
ভাইকে বলে’ পাঁঠা”স্‌, ভেয়েব বাড়ী যেয়ে ব্রত কববিগে ৷” 

এই বছব গেল, ফের বছর এল। আশ্বিন যেয়ে 
কান্তিক আসছে, বত লোক পুকুর করছে। শাশুড়ী 
বল্পেন,_«বৌ, বাশেব পাতা কুড়িয়ে আনগে।” উনি 
আপনাব বাঁশেব পাতা কুড়তে যেয়ে একটা গর্ভ খুড়লেন, 
ফুল জল দিয়ে পুজা কবলেন, রাখালকে বলে এলেন 
যে, প্রতিষ্ঠার সমর ছাতা জুতা কাপড় দেবে! । 

বৌ বাঁশের পাতা নিষে এলেন। শীশুড়ী বল্লেন, 
“এত বিলম্‌ কেন হ’ল?” বৌ বল্লেন, প্বাঁশেব পাতা 
ঝেঁটিয়ে আনলাম ৷” { 

তার পরদিন শাশুড়ী বল্লেন,__"আমি বাঁব।” শাগুড়ী 
হপ্‌করে’ পাতা কুড়তে গেলেন, গিয়ে হপ্‌করে’ পড়লে 
খপ্করে” উঠলেন,_“হায়-থাগী ভাই খাগী এক উদ্ধবেব 
ধন খেতে’ আব বিলা’তে মন,_এইখানে পুকুর কাটতে , 
এসেছে !” 

বৌ সন্ধ্যে বেলায় প্রদীপ দেখাতে গেলেন, দেখেন 
ষে পুকুর নাই। কাদতে লাগলেন। লোকে বলে, “কেঁদে 
কেটে কি করবি, আর বছর ভাইকে বলে” পাঠাস্‌, ভেয়ের 
বাড়ীতে যেয়ে ব্রত করিস ।” 

আশ্বিন গিয়ে কার্তিক আঁসছে, ফতলোক পুকুব করছে। 
উদ্ধবেব মা বল্লেন যে, বৌ! উদ্ধবকে ভাত বেড়ে 
দাও গে। 

ভাঁত বেড়ে’ দিতে গিয়ে বৌ ভাঁতেব কোলতাঁয় একটা 
গর্ভ কবলেন। কবে, এলেন। তাঁ’বপব দিন শাশুড়ী” 
আবাঁব বল্লেন যে বৌ! স্বান করে’ এসে” উদ্ধবকে 
ভাত বেড়ে দাও। বৌ ক্নান কবতে গেলেন।- শাশুড়ী 
প্রদ্দীপেব তেল কাপে দিলেন, ছু'তো হাঁড়ির জলে সান 
করলেন? কবে’ উদ্ধবকে ভাতবেড়ে দিতে গেলেন। 


৫ম সংখ্যা | ] 


গিয়ে হপ্করে+ পড়লেন, ঝপ্কবে” উঠলেন,__“আমর ৷ 
হায়থাগী ভাইখাগী এক উদ্ধবের ধন খেতে আর বিলা’তে 
মন,-_-এইখাঁনে পুকুব কবতে এসেছিস্‌।” শাশুড়ী হেলেঞ্চা 
কলমীর শাক খেলেন্‌ স্বাখানি বাটিখানি ঢাকন দিষে 
নিলেন, কড়ি পাঁচ কড়া ভাঁগাবে বাঁথলেন, হলুদ পাঁচখাঁনি 
মাছে খেলেন, সুপারী দিনে পান খেলেন ; খেয়ে, এলেন £ 
ফের বছন বৌ কি কবেন্‌, বলে’ পাঠালেন ভাই এসে 
নিযে গেল, ভেয়েব বাড়ীতে যমপুকুব কবছেন। 
করছেন, এক পেছে” কবে’ মাটি উঠছে, এক পেছে' 
ক'ব’ কড়ি উঠ্ছে, যত দেশেব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কবেছেন__ 
যত দেশেব বাূন যুটেছে। 
১ শীগুড়ী অন্পন বাড়ী থেকে এসে? মাঝ পথে দীড়িয়ে 
/ অছেন। যত বামুন পেযে আসছে, জিজ্ঞাসিছেন যে, 
হাগো বামুন সকলবা । তোমবা এত খাওয়া কোথা থেষে 
এলে? 
“ ্া-মর্‌ বুড়ী। 
জার্নিন্‌ না।” 
শাশুড়ী বস্ত্র বে, ওরে উদ্ধব, দৌড়ে ঘা! ধুতিথান 
পাল, শাড়িখান পাস, তা’ও কাজে লাগ্বে। উদ্ধব 
গেলেন! 
-- কদ্ধবকে জুতা, ছাতা, কাপড় দিলেন। এই সব জিনিষ 
_নিজ্রে, উদ্ধব বাডী এলেন। উদ্ধবের মায়েব শেষ দশা । 
_ উদ্ধবের মাকে লৌহাব ডান্গসে বেড়েছে, নরককুওতে 
ডুবুচ্ছে, উদ্ধবেব মা বল্লেন যে, বৌ নিয়ে এসগে । 
বৌকে আনলেন। বৌয়েব সঙ্গে তিন জন বামুন এলেন। 
তিন জন বামুন এসেছেন )- -বামুনব! বল্লেন যে, উদ্ধ- 
বেংমা! বদ্তে দাও । 
উদ্ধবের মা ছেঁড়া সপ বস্তে দিলেন। 
স্টদ্ধবের বৌ একখানি ভাল সপ দিলেন । 
দ্ধবের মাকে চাহিলেন,_-“তেল দাও ।” 
 স্দ্ধবেব মা মসিনাব তেল মাখ্তে দিলেন। বৌ ভাল 
তেল দিলেন। 
স্উদ্ধৰেব মন! ! জল খেতে দাও ।” উদ্ধবেব মা জল 
খেতে দিলেন বোঁবাভিজে খোসা, কর্কচে” মুড়ি । উদ্ধবেব 
বৌ, ভাল কবে’ অল খেতে দিলেন। 


it 


তোব বৌয়েব ব্রত প্রতিষ্ঠা, তুই 


বাঙ্গালার ব্রত ও কথা । 


৩১৫ 

উদ্ধবেব মায়েব খেলেন না, বৌয়ের খেলেন, তা’বপবে 
বল্লেন,_“উদ্ধবেব মা। রান্না জায়গা কবে দাও 1” 

উদ্ধবেব মা, --কেঁচো উঠছে, ঘেগ্রে” উঠুছে, ভিজে 
জায়গা, ভিজে কাঠ, ভিজে উনান দিলেন । মোট! চা*ল 
কলায়ের খোসা বধ তে দিলেন । 

বৌ ভাল জায়গা, ভাল বধ বাব সব দিলেন। 

ব্রাহ্মণরা উদ্ধবের মায়ের খেলেন না) বৌয়ের থেলেন। 
খেষে, উদ্ধবের মাকে বল্লেন যে, শোবার জায়গা করে" 
দাও। উদ্ধবের মা ছেঁড়া সপ, ছেঁড়া বালিস্‌, ভিজে 
জায়গা দিলেন। 

উদ্ধবের বৌ, ওঁবী চৌরী দক্ষিণ ছুয়াবী, ছাঁপর খাট, 
ভাল বিছানা, ভাল বালিশ দিলেন। বামুনর! উদ্ধবেব 
বৌয়েব দেওয়া ভাল বিছানায় শু'লেন। বামুনরা সকাল 
বেলাঁষ উঠে” উদ্ধবের মাকে জিজ্ঞাসিলেন,_প্উদ্ধবের মা! 
বাড়ী যাবাব পথ দেখিয়ে দাও।” উনি আপ্নার কাঁটা, 
খেঁচে’, আগুন-পানি পথ দেখিয়ে দিঘেন। তাঁবপব, 
উদ্ধবের বৌ ভাল পথ দেখিয়ে দিলেন । 

বামুনরা উদ্ধবেব বৌয়েব দেখানো পথে গেলেল। 

উদ্ধবেব মাকে নিতে যমদূত এসেছে উদ্ধবের মা " 
বল্লেন যে, বৌ ৷ গৃহস্থদের ধাব কর্জ্জ দিও না। ভিখিরীকে 
ভিক্ষে দিও না। নিজেও কিছু খেয়ে! না। মাথায় তেল 
দিও না; সন্ধ্যে বেলায় আঁধখান! কাচাকল! দিয়ে উদ্ধবকে 
ভাত রেঁধে' দিও। আর, যদি তুমি কিছু কব, ঝিনুক 
ফুটানো থাকল চোক, ঝাঁটা বারুণ থ|ক্‌”ল হাত গা, ছু তো 
হাড়ি থাকল মাথা, কুলো৷ থাকল বুক, পাটী থাকলো ' 
পিঠ,_-এই সকল দিয়ে আমি সব দেখব! 

উদ্ধবেব মা মর্লেন ; উদ্ধবেব মা'র উদ্ধার হয় না। 
শেষে উদ্ধব বামুন পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বন্তেন,-_“আমার 
মায়েব কি করে” উদ্ধাব হবে ?” বামুন পণ্ডিত বল্লেন যে, 
তোব বৌ তিনটা যমপুকুব করেছে তা” তোর মা ভেঙ্গেছে। 
যদি তোর বৌ শাশুড়ীব নামে একখানি ঘাট দেয়, তবে 
তোর মায়ের উদ্ধার হ’বে। 

উদ্ধব এলেন, এসে খিল কবাট দিয়ে শুলেন। বৌ 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, শু”লেন কেন? *শু”লেক্স কেন ?” 
উদ্ধব বল্লেন,-“যদি আমার মায়ের নামে একখানি ঘাট 


৩১৬ 


চা 


দাও তাহ'লে আমার মায়েব উদ্ধাব হ’বে। তা’ ন! হ'লে 
হয় না।” 
তখন উনি বল্লেন যে,_-আমি গুব নামে ঘাট দেবো না। 
লোকেবা বুঝাঁলেন,_-শাশুড়ী গুরু । দিতে হয়। দাও । 
এই উনি, একখানি দিলেন মা বাপেব নামে, একখানি 
দিলেন শ্বশুব শাগুড়ীব নামে, একখানি দিলেন ইষ্টদেবেব 
নামে, একখানি দিলেন নিজেব নামে । 
চারখানি ঘাট দিলেন ; উদ্ধবেৰ মাঁয়েব উদ্ধাব হল । 
ড্যাং কুড়, কুড়, বান্ধ বাজে । : 
উদ্ধবের মা স্বর্গে উঠে ॥ + 
চার বৎসরের বাব এই ব্রতেব প্প্রতিষ্ঠা*। 
শীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদাব | 


শিমলা -যাত্রা । 


বেলগাড়ী ও ষ্টীদাবেব প্রগাদে, আজকাল ভাঁবতের 
প্রা কোন স্থানই অগম্য নহে। পূর্বে বাড়ী হইতে দশ 
ক্রোশ দুবে যাইতে হইলে, কত ভাবনা চিন্তা কবিতে হইত 
" এবং সঙ্গে কত লোক জন লইতে হইত। পথে দক্থ্যভয়, 
চোবভয় ও ঠগীব ভয় ছিল। পথ ঘাটের অবস্থাও যারপব 
নাই শোচনীষ ছিল। স্থলপথে যানে মধ্যে গোষান, 
কোথাও অশ্বষাঁন (একা প্রভৃতি) এবং কোথাও বা নরষাঁন 
(পান্ধী, ডুলী প্রভৃতি) পাওয়া ষাইত। জলপথে নৌকা- 
| যোগে ভ্রমণ কবা কথঞ্চিৎ স্ববিধাজনক হইলেও, অলদস্থ্যর 
ভয়ে ষাত্রিগণ সর্বদাই সশঙ্ক থাকিত। পূর্ববকালে বিদেশ 
ভ্রমণ করা এইরূপ কষ্টকব, বিপজ্জনক ও ভীতিময় ছিল। 


* ১এর কথা আব ২এর কথা, ছুইটিব মাঝামাঝিতে একটি ‘কথা? 
কোন কোন স্থানে পাঁওবা। গিযাছে, সেটি এই রকম :-- 

১এব কথাব সওদাগর সওদাগরের মার জাগায়, এটিতে, ব্রাহ্মণ 
ব্ৰাহ্মণী ; ত্রা্গণীব এক ছেলে হলে ব্রাহ্মণ মরে গেলেন; ব্রান্মণী কষ্টে 
ছেলেকে মানুষ করে’ বিষে করাঁলেন। ছেলের বউ যমপুকুর ব্রত 
কব্'ত। ২এব কথাব মতন শীগুডী এ রকম ব্রত ভেঙ্গে তাপবে মরে 
গেলেন। মরে যাবার সময় আপন চক্ষু দুখানি ঝিনুক বৌর কাছে 
রেখে বলে গেলেন-_-“বিনুক দু'খানা চালে গুজে বেখো, আর, ভিথিরী 
এলে ভিক্ষে দিও না, অতিথ এলে বস্তে দিও না।” বৌ তাই করেন। 
ওদিকে মবে’ গিয়ে ১এর কথাব মতন শাঁশুভী এ রকম জল পান না 
ঠাঁই পান না । এ রকম ছেলেকে স্বপ্ন দ্িলেন। তারপর বিশ্ুক জলে 
ফেলে দেওয়! হইল, আর, এ রকম ব্রত করা হইল। 





প্রবাসা--ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


ইংরাজেব কৃপায় বর্তমান কালে একটা অসহায় বালক 
বা অবলা রমণীব পক্ষেও একাকী শত শত ক্রোশ ভ্রমণ 
কবা অনারাসসাধ্য হইয়াছে। প্রতিদিন সহস্র সহ নর- ' 
নাবী ভারতেব এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন '্ল 
কবিতেছে। সঙ্গে কেহ থাক্‌ আব নাই থাক্‌, তজ্জন্ত 
কাহাবও কোনও চিন্তা নাই ; সঙ্গে কেবলমাত্র যথোপযুক্ত 
পাথেয় মুদ্রা থাকিলেই হইল। বেলগাড়ী ও '্ীমাবের 
প্রসাদে ছয় মাসের পথ অনায়াসে ছয় দিনেই অতিক্রান্ত 
হইতেছে । 

ইংরাজবাজত্বে জনসাঁধাবণেব ইহাই প্রধান সুখ ও 
সুবিধা হইয়াছে। ইংবাঁজরাজত্বের অব্যবহিত পূর্বে 
ভাবতবর্ষেব যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাব তুলনায় ভাবতের 
বর্তমান অবস্থাকে রাম-রাজত্ব বল! যাইতে পারে। কোনও 
কোনও বিষয়ে আমাদের কষ্ট ও অন্থবিধ! হইয়াছে, সত্য জুন 
বটে; কিন্তু তজ্জন্য আমবাই প্রধানতঃ দায়ী, ইংরাজ 
বাজত্ব তত দায়ী নহে। 

আমাদের দেশেব প্রাচীন প্রথান্থসাঁবে আমি হ্থলপথে 
এবং জলপথেও ভ্রমণ কবিয়াছি। স্থলপথে গোযানে আমি 
একবাব ক্রমাগত নয দিন এবং নবযানে (পান্ধীতে) ক্রমা- 
গত আট দিন ভ্রমণ করিয়াছিলাম। যে প্রদেশে আমি ভ্রমণ 
কবিরাছিলাম, তাহা পার্বত্য প্রদেশ এবং পথ জঙ্গলময় ও 
দুর্গম ছিল। পথে দস্থ্যভয়ও ছিল। প্রত্যহ আঁমবা ৮১ 
ক্রোশের অধিক ভ্রমণ করিতে পাবিতাম না। ভোরের 
সময় যাত্রা করিয়া আমবা বেলা ১১ টা পর্যন্ত পথ চলিতাঁম। 
তাব পব কোনও চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেইথানেই 
অবশিষ্ট দিন ও রাত্রি অতিবাহিত কবিতাম। অধিকাংশ 
চটাতেই ছুই চারিটি মুদীব দোকান ব্যতীত আর কিছুই 
ছিল না। সেই মুদীমহাশয়গণেব আশ্রয়েই আমাদিগকে 
থাকিতে হইত । কিন্ত আমবা শুনিয়াছি যে, দস্থ্যগণেব 
সহিত ইহাদেব অনেকেরই সংশ্রব ছিল এবং সুযোগ উপস্থিত 
হইলে, পথিকগণেব যথা সর্বস্ব লুষ্টিতও হইত । আর 
জনৈক আত্মীয় একবাব এক মুদীর দোকানে হৃত 
হইয়াছিলেন। * 
ত্রিশ বসব পুর্বে, ৮০ ক্রোশ পথ নয় দিনে অতিবাহিত 
তাদুশ কষ্টকব বোধ হইত না.। কিন্তু সময়েৰ এমন 


দম সংখ্যা । | 


পবিবর্তন হইয়াছে যে, বর্তমান কালে -৬০০ ক্রোশ ব্যাপী 
পথ দুই অহোরাত্রে অতিবাহিত কবাঁও অনেকের পক্ষে 
“ চিন্তার কাবণ হয় এবং কষ্টকব বিবেচিত হইবা থাকে । 
} বিগত জ্যোষ্টমাসে (১৩১৫ মাল) বায়ুপবিবর্তনের জন্য কলিকাতা 
হইতে শিমলা বাইবার প্রয়োজন হইলে, আমাব কোনও 
বন্ধু অতিশয় চিন্তাকুল হইতে লাঁগিলেন। যেরূপ বৌদ্রেব 
তেজ্ ও গ্রীক্ষাধিক্য, তাহাতে আমাদেব ভ্রমণের প্রথম 
দিনটি কিরূপে অতিবাহিত কবা যাইবে, তাহাই তাহাব 
চিন্তাব প্রধান কারণ হইল। হাঁবড়া ষ্টেশনে অনুসন্ধান 
করিয়া জান! গেল যে, বোন্বে মেলে বৈদ্যুতিক পাখাযুক্ত 
প্রথম শ্রেণীৰ একটী বোগী গাড়ী ( Bogey carriage ) 
থাকে। কিন্তু পঞ্জাব মেলে প্রায়ই এরূপ গাড়ী সংযুক্ত 
কর! হয় না। তবে ধাহাঁব! বৈছ্যতিক পাখাব বাতাস 


এ খাইতে ইচ্ছুক, তাহাবা অতিরিক্ত ১৭২ টাকা দিলে, 


গাড়ীতেও একটা বহনযোগ্য “( Portable ) 
বৈদ্যুতিক পাশ! সংযুক্ত কবিয়া দেওয়া হয়। আমরা 
“ পৰীক্ষা কবিযা দেখিলাম, বোঁগী গাড়ীৰ পাখার যেরূপ 
বাতাস হয়, এই শেম্কেক্ত পাখাতে সেরূপ বাতাস হয় না। 
অগত্যা আমর ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া পঞ্জাব মেলে একটী প্রথম শ্রেণীব বোপী 
গাড়ী সংযুক্ত. করিয়া দিতে অন্ুবোধ করিলাম। সাহেবটি 
ভদ্রলৌক। তিনি কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত: করিয়া পরিশেষে 


--আঁমাদেব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আঁমবাও আনন্দিত - 


হইয়া তাঁহাকে ধন্তবাঁদ দিলাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ 
বোঁগী গাড়ীর পাখানু জন্য যাত্রিগণকে কোনও অতিবিক্ত 
মূল্য দিতে হয় না। 

আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শিমলা যাই নাই। কিন্ত 
বন্ধুবান্ধবেবা ভর দ্েখহিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই গ্রীষ্ম 
কালেও সেখানে ভয়ানক শীত। আমি শত কিছু তন 
কবি। কিছুদিন পূর্বে, শীতকালে আমি বাতরোগাক্রাস্ত 
হইয়া বড় কষ্ট পাইযাছিলাম। আমার বিশ্বাস, ঠাঞ্জ 
লাগিয়াই আমর বাঁত হইয়াছিল। সেই কাবণে, ঠাণ্ডা 
লাঁগাব ভয়ে, দরুণ গ্রীম্বকালেও আমি শীতবস্ত্র ব্যবহার 
করিতে কুষ্টিত হইতাম না । বন্ধুবান্ধবেবা অনেকেই আমার 
পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া হাসিতেন। কিন্তু যে একবার 


শিমলা-যাত্ৰা ৷ ৩১৭ 


বাতবোগেব যন্ত্রণা অনুভব কবিয়াছে, সে যে এইরূপ হাছ্রেব 
প্রতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে. তদ্বিষয়ে সলেড 
কি? স্থৃতবাং বন্ধু বান্ধবগণেব পবিহাঁসেব ভয়ে, আম 
সতর্ক থাকিতে কখনও শিথিলযত্ব হই নাই । এক্ষণে এই 
দাকণ গ্রীম্মকালেও শিমলায় শীত খতুব ভষানক প্রাদুর্ভাব, 
এই সংবাদ শুনিয়া আমি কিছু চিন্তিত হইসাম। শীতনন্ত্ 
যাহা কিছু ছিল, সমস্তই সঙ্গে লইলাম। সনৈক ডাক্ত'ব 
বাবু আসিয়া আমাব বস্ত্রাদি পৰীক্ষা করিলেন। তিন 
ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন “না, হয় নাই। আবও গম 
কাঁপড়েব সুট চাই । আব আপনার Balaclava কই ৮” 
আমি চক্ষে অন্ধকাব দেখিলাম । বলিলাম *132.12০18.9. 
কি হে? সে যে একটা প্রসিদ্ধ লড়াইয়েব স্থান * 
ডাক্তাব হাসিয়া বলিলেন “এও লড়াই কবিবার একটা 
প্রধান উপায়। শীতেব সঙ্গে লড়াই কবিবাব জন্য আপনাকে 
Balaclava সঙ্গে লইতে হইবে।” ভাক্ত'বেৰ পবামশ্- 
নুসারে আমি কাঁনপুরেব মিল হইতে উৎপন্ন পশমী কাঁপডেব 
এক দৌকানে বালাক্লাভাব অন্ুসন্ধ(নে গেলম। সেখান 
জনৈক ইংবাজ কৰ্ম্মচাবী এই অদ্ভুত জিনিষটি বাহিব কবিয়া 
দিলেন। আমি তাহা পবিধান কবিযা মুকুরে নিজ প্রতিবিম্ব . 
দেখিয়! বুঝিলাম, বাম যাত্রায় বীববিশেষেব বঁ'রত্বের অভিন্ন 
দেখাইবাব জন্ত এইরূপ মুখোঁসেব প্রয়োজন হওয়! সম্ভবপর ; 
'কিন্তু সিমলা! যাত্রায় ইহাঁব প্রয়োজন হইবে কি না, তারা 
বুঝিতে না পাবিয়া কিছু ইতস্ততঃ কবিতেছিলাম, এন 
সময়ে সাহেবটি গম্ভীবভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন “বাঁবু আপন 
কোথায় যাইবাব উদ্যোগ কবিতেছেন, তিব্বত বা ০০০. 
৮০1০?” আমি বিস্ময়ে সাহেবেব মুখপানে চাহিলাম | 
কিন্তু কিছু না ভা্িয়! গন্ভীবভাঁবেই বলিলাম, “নর্থ পোল 
কিছু কাছাকাছিই বটে ।” মূল্য দিয়া বালাঁরাভা লইলাম ) 
কিন্তু বুঝিলাম, ডাক্তাব ভায়া কখনও শ্রিলাব যান নাই। 
আমরা পঞ্জাব মেলে প্রথম শ্রেণীর একটী কামরা বিজা 
কবিয়! লইয়াছিলাম। আমরা আমাদেব কেবল অত্যাবগ্তক 
দ্রব্যাদি কামরায় তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট ন্দিনিষপত্র ব্রেহ- - 
ভ্যানে দিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, বত শত ভ্রম 
গুপ্রনের স্তায় শব্ধ করিয়! বৈদ্যুতিক পাখা ঘুবিতেছে এ;ং 
সমগ্র কামবাটি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 


৩১৮ 


বন্ধুর পাখার বাঁতাঁস খাইয়া আনন্দিত এবং অনেকটা 
নিশ্চিত্তও হইলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। অন্ধকার 
ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিতে লাগিল ।: হাবড়া হইতে “বর্ধমান 
এবং বর্ধমান হইতে আমানসোল। আসানসোঁল পর্য্যন্ত 
আমি জাগিয়াছিলাম। তৎপরে শয়ন কবিলাম। প্রা 
বিশ বৎসর পূর্বে যখন আমি পাটনা কলেজে পড়িতাম 
এবং কর্ড লাইন দিয়া বেলপথে গতাঁয়াত করিতাম, তথন 
এই পথের প্রত্যেক বিচিত্র দৃষ্য আমি মনোযোগ ও 
আহিলীদসহকাবে লক্ষ্য করিতাম। যঙ্গদেশেব উর্কাব 
সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্তে মধুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের গিবিমাল! 
ও উচ্চাবচ ভূমি দেখিয়া মনে আনন্দেব উদষ হইত। 
শালবনের চমৎকাঁবিণী শোভা দেখিষ! মন বিমুগ্ধ হইত। 
তারপব, এই অঞ্চলের অধিবাসিবর্গেব আকার, পরিচ্ছদ, 
ঘরবাড়ী প্রভৃতি দেখিয়াও মনে বিন্ময় অনুভব করিতাম। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গল! দেশ হইতে বিহাঁব প্রদেশের 
পার্থক্য কিরূপে ধীরে ধীবে সাধিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য 
করিতাম। বাঁমধনুব বর্ণ সমূহের মধ্যে একটা বর্ণ নিকটবর্তী 
অপর একটা বর্ণের সহিত যেরূপ ধীবে ধীবে মিশিরা যায়, 
* অথচ আপনার শ্বাতত্ত্য বক্ষা করিতেও সমর্থ হয়, বঙ্গদেশ 
বিহারের সহিত তন্রূপ ধীরে ধীরে কিরূপে মিলিয়া গিয়াছে, 
অথচ উভয় দেশ কিরূপে আপনাদের স্বাভন্ত্যরক্ষা কবিয়াছে, 
তাহা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে বড় আনন্দ হইত? 
ভাঁষা ও পবিচ্ছদ লক্ষ্য কবিলেই এই পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম 
হইত। কলিকাতা ও হুগলী জেলার “যাব না” 'রাণীগঞ্জ 
- ও আসানসোল অঞ্চলে “যাব নাই” এই পদে পরিবর্তিত 
হইল। তৎপরে, এই. শেষোক্ত পদ সীতারামপুর ও 
জামতাড়া প্রভৃতি স্থানে “নাই যাব” ইত্যাকাব ধাবণ 
কবিল। ইহাদের আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিমে এই পদ “নহি 
যাঁব্‌” হইয়া গেল। তৎপবে মোকামায় গিয়া দেখি ইহা 
“নহি যায়েক্ে” এইরূপ আঁকাব ধাবণ কবিয়া ঠিক্‌ বিহারী 
হইয়া গিয়াছে। 

যেরূপ ভাষার ধীর পরিবর্তন লক্ষ্য কবা যায়, সেইরূপ 
পরিচ্ছদেবও ধীব পরিবর্তন বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। কিন্তু, 
আমি শিমলা-যাত্রা বর্ণনা করিতে কবিতে অনেক অবান্তর 
কথাব অবতারণা কবিয়া ফেলিতেছি, তজ্জন্য পাঠকবর্দ ক্ষমা 
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| ঈম ভাগ । 
করিবেন। যদি আমবা দিনে গাড়িতে বঙ্গদেশ হইতে 
বিহারে যাইতাম, তাহা হইলে ভাষা ও পবিচ্ছদেব এই ধীব 
পবিবর্তনটি আমি পুনর্ববার লক্ষ্য কবিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অন্থ- ১ 
ভব কবিতাম, সন্দেহ নাই. কিন্তু বাত্রিব মেলে ভ্রমণ কবায়, ৮ 
এবং বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবস্থা থাকায়, আসাঁনসোল ষ্টেশনেব 
পবেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম। বন্ধুবৰ ইতঃপূর্বোই 
নাক ডাকাইয়া নিদ্রান্থখ অনুভব করিতেছিলেন। আমি 
যখন জাগরিত হইলাম, তখন দেখি বেশ পবিষ্কার হইয়াছে 
এবং গাভী কোন্‌ একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া অছে। জানালা 
দিয়া সুখ বাঁড়াইয়৷ দেখিলাম, মোকাম! ষ্টেশন। আমবা 
মোকামায় আসিয়াছি, ইহা মনে হইবামাত্র আমাৰ দেহ 
সহসা কণ্টকিত হইয়! উঠিল। কিছুদিন পূৰ্বে এই মোকাম 
ষ্টেশনেই, হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবক প্রফুল্ল চাঁকী, মজহফবপুরে । 
দুইটী নিবপবাধী ইংবাজমহিলাব প্রাণসংহাবে সহায়তা করিয়া টি 
ধব! পড়িবাব ভয়ে বিভল্ভাব দ্বাবা আত্মহত্যা কক্রাছিদ 
মোকামা ষ্টেশনে যতক্ষণ গাঁড়ী দাড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ 
আঁমাব মনে স্বদেশেব বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তার ৯ 
উদয় হইল। বঙ্গেব ব্যবচ্ছেদ, লর্ড কর্্জনেব দুর্জয় একাঁধি- 
পত্য ও অনুদ্বাব শাঁসননীতি, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে বাঙ্গালী জন- 
সাধারণেব মানসিক অবস্থা, স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের 
জন্য সকলেব প্রতিজ্ঞা, দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন, ভারত- 
সচিব মলির তত্প্রতি উদাসীনতা, জনসাধাবণের মতেব প্রতি 
ভারতীয় ইংবাঁজ পুরুষগণের সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন, _ 
স্বদেশসেবিগণের মধ্যে ছুইটী দলেব উৎপত্তি, সুরাট- 
নগবীতে জাতীয় মহাঁসভাব পবিণাম এবং পবিশেষে 
অবাজকতাপ্রবর্তক (4775701,556) একটা নূতন 
দলেব উৎপত্তি ও পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণেব অন্ুকবণে 
বোষ্‌-নিক্ষেপ ত্বাবা রাজপুরুষগণের সংহাঁবচেষ্টা, ইত্যাদি 
বিষয়গুলি মনোমধ্যে উদিত হইয়া হৃদয়কে অতিশ্র সন্তপ্ত 
ক্বিতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন যে বিধাতাব বিধান, 
তাহা আমি বিশ্বাস কবি এবং পতিত ভাবতন্সিগণের্জু] 
উদ্ধাবসাধনের জন্তই যে পরমেশ্বব ইংরাজ জাতিকে ভারতে 
আনয়ন কবিয়াছেন, তৎসন্বন্ধেও তমার কোনও সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইংরাজ জাতিব তুলনায়, আমবা এখনও 
অতীব হীন। ইংরাঞজ্জের নিকট এখনও আমাদের অনেক 
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বিষষ শিক্ষণীয় রহিয়াছে । তাহার প্রমাণ, এই বেলবোড 
এই টেলিগ্রণ্ক,_এই বৈদ্যুতিক পাখা ও আঁলোক | 
এতঘ্যতীত আঁবও কত বিষষ রহিয়াছে, যাহাদেব নান 
কবিষা শেষ কবা যায় না। আঁমবা কি শিক্ষায়, দীক্ষায়, 
উৎসাহে, উত্তমে, চেষ্টার ও কার্য্যে ইংবাজেব, সমকক্ষ 
হইয়াছি? এখন কি আমবা সর্ধবিষয়ে ইবাঁজেব প্রতিবন্ধী 
হইবাব যোগ্য? এই যে কতকগুলি অপবিপীঁমদর্শী ব্যক্তি 
ইংবাজেব বিকদ্ধে দ্বণা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন কবিযা কতিপয় 
অবিবেচক ও চিস্তাহীন যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃত কবিষা 
দিতেছে, ইহা কি উচিত কাৰ্য্য হইতেছে? তাহাবাই কি 
দেশের মধ্যে বর্তমান বিষময় ফলসমূহেব জন্য দায়ী নহে? 
দস্ববাঁজ” ও স্বাধীনতা লাতেব জন্য চেষ্টা কবা জাঁতিমাত্রেরই 
কর্তব্য বটে। কিন্তু এখন কি আঁমাঁদেব পক্ষে সেই সুসময 
উপস্থিত হইয়াছে? যে বালক স্কুলেব মধ্যে সর্বনিম্ন 
শ্রেণীতে অধাবন কবিতেছে, তাহা পক্ষে সর্বোচ্চ এম্‌-এ 
উপাধি লাঁভেব আঁকাঙ্জা কবা কদাপি দোষাঁবহ নহে। 
কিন্ত তাই বলিষা, সেই বালক যদি তখনই এম্‌-এ উপাধি 
লাভেব জন্ত ব্যগ্র হইয়া পৰীক্ষায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে কি কেহ বাঁডুল বলিবে না? ধৈর্য্য ব্যতিবেকে 
জগতে কোনও মহৎকার্ধ্যই সুসিদ্ধ হয় নাই এবং হইবেও 
না। এই মহৎ ধৈর্যগুণের অভাব কি আমাদের মধ্যে 
লক্ষিত হইতেছে না ?--_আমি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি- 
লাম এবং বেলগাঁড়ীও বিহাঁব প্রদেশের সমতলক্ষেত্র সমুহেব 
ভিতব দিয়! বেগে ছুটিতে লাগিল। বেলের উভয় পার্শ্বেব 
ক্ষেব্রগুলি ম্কভূমিব স্তায় ধু ধু কবিতেছিল। ' কোথাও 
এক গাছি তৃণ পর্যন্ত যেন দৃষ্ট হইতেছিল না। কোথাও 
বিহাবী বাখপ্ল বালক বালিকাবা গক চবাইতেছিল ; 
কোথাও ত্ত্রীলোকেবা মাঠে শুষ্ক গোঁমবেব অনুসন্ধানে 
ফিবিতেছিল। রেলগাড়ী হইতে যে দুই একটা গ্রাম দৃষ্ট 
হইতেছিল, তাহাদের শোচনীয় ‘অবস্থা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত 
ভুইতে লাগিল । বিহাবী কৃষকেবা বড় দরিদ্র । শুনিয়াছি 
অনেকেই এক বেলা উদব পুর্ণ করিয়া খাইতে পার না। 
গ্রীমগুপণি কতকগুলি কুটীবেব সমষ্টি মাত্র। কুটীবগুলি 
ক্ষুদ্র, অস্বাস্ককব ও ঘনসন্নিবিষ্ট । গ্রামের মধ্যে কোনও 
সাল বাস্তা দেখিতে পাইলাম না । গলি রাস্ত।গুলি স্বাকিয়! 
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বাকিরা গ্রামেব ভিতব দিয়া গিক্সাছে। এইবপ অস্থাস্থ্য- 
কর স্থানে প্লেগেব যে প্রীহূর্ভাব হইবে, তদ্দিষবে সন্দেহ 
কি?' শুনিয্বাছি, এক এক খানি গ্রাম প্লেগে প্রায় 
জনশূন্য হইঘা গিয়াছে। শিক্ষিত বিহাবিগণের সন্মুণে কি 
বিস্তৃত কাৰ্য্য-ক্ষেত্ৰই উদঘাটিত বহিয়াছে ৷ কৃষকসাধাকণেব 
অবস্থার উন্নতি না হইলে, স্বদেশেব উন্নতি কিরূপে সাধিত 
হইবে? কিন্তু সে দিকে কাহাবও দৃষ্টি নাই। বাঙ্গালীবা 
যে সংকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাব বিকদ্ধাচবণ কবাঁই যেন 
বিহাঁবী শশিক্ষিত-সমাঁজেব প্রধান কার্য্য। বাঙ্গালীবা ম্বদেশীষ 
শিল্পাদির উন্নতি সাধনে ব্যাকুল; কিন্ত বিহাবী ভায়াবা 
সেদিকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন । অধিকস্ক, বাঙ্গালীরা যে 
বাজদ্রোহী এবং কেবল তাহাবাই বে বাজভক্ত, ইহা 
প্রচাবিত করিতে সর্বদাই মুক্তক্ঠ। একটা উচ্চ অখণ্ড 
জাতীয় আদর্শ ননশ্চক্ষুব সন্মুখে সর্বদা দেদীপ্যনান না 
থাকিলে, এবং সেই আদর্শান্থদাবে সকলে সমবেত ভইয়। 
কাৰ্য্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, কখন? শ্বদেশেব 
মঙ্গল সাধিত হইতে পাবে না এবং হইবেও না । শিক্ষিত 
বিহারিগণ এই কথা মনে বাঁখিয়া, ভাবতবর্ষেব হান্যান্তি 
শিক্ষিত সমাজেব সহিত মিলিষা মিশিয়া একই উদ্দেশ্যে নর্য্য 
কৰিলে, স্বদেশেব যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পাবে। 
্বদেশ-সেবায় সঙ্ধীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রতি 
সর্বাগ্রে বর্জ্জনীয়। বেলগাঁড়ী যথাসময়ে পাটনা ও তৎপবে 
বাঁকিপুবে উপস্থিত হইল । বাঁকিপুবেআমাব পাঠ্যাবস্থাব 
চাবিটি অমূল্য বৎসব অতিবাহিত হইয়াছিল। সুভবাং 
বাকিপুর দেখিয়া আমার মনে অনেক পুবাতন স্থৃতি 
জাগরিত হইতে লাগিল। বেলবাস্তা হইতে কঙ্করবাগ 
দেখিলাম। এই কঙ্ধববাগে আমবা প্রত্যহ বেড়াইতে 
আসিতাম এবং ইহার গোলকর্ধীধাব ভিতব লুকোচুরী 
খেলিয়া কত আনন্দ অনুভব কবিতায় । বাল্যকাঁলেব 
সেই স্থৃতিব সঙ্গে সঙ্গে কত বাল্যবন্ধু ও সহপাঠীব 
মুখ মনে পড়িতে লাগিল। তাহাঁবা এখন কোথায়? 
আমিও আমার এই অতীত বিংশতি বৎসবব্যাপী জীব- 
নাংশের আলোচনা কবিতে লাঁগিলাম। হায়, আমাব এই 
ক্ষুদ্র জীবনেও কত পরিবর্তন হইয়াছে। বাঁকিপুর হইতে 
গাড়ী ছাড়িল। আবার স্বদেশের অবস্থার কথা চিন্তা 
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কবিতে লাগিলাম। পাটন! ও বাঁকিপুব প্রাচীন পাটলীপুত্র 
নগরীব উপব স্থাপিত। সেই পাটলীপুত্র নগরীব অস্তিত্ব 
এখন কোথায ? যেখানে সম্রাট অশোক ভারতে একছত্র 
বাজত্ব কবিতেন, সেই পাটলীপুত্র এখন কালেব তিমির গর্ভে 
বিলীন হইযা গিয়াছে । এই পাটলীপুন্র নগবীতে প্রাচীন 
ভাবতেব উৎকৃষ্ট শাঁসন-প্রণালী একদিন জাজ্রল্যমান ছিল। 
ইংঘাজ গভর্ণমেন্ট যে স্বায়ত্বশাসনপ্রথাব গৌরব কবেন, 
প্রায় ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে এখানে সেই প্রথা মার্জ্জিত ও 
উন্নত আকাবে বিস্বমান ছিল এবং এই নগবী ভারতীয় 
প্রাচীন সভ্যতা আবাস ভূমি ছিল।* প্রাচীন ভাবত- 
বাসীর! একদিন যাহা কবিতে সমর্থ হইয়াছিল, এখন কি 
তাহাদেব বংশধরেরা তদ্বিষয়ে অসমর্থ ? ইহা! সম্ভবপর বলিয়া 
কখনও মনে হয় না। মুসলমান বাজ্রত্ব সমযে আমবা 
অনেক অমূল্য বন্ধ হাবাইয়াছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে আত্ম- 
বিস্থৃতও হইয়া! গিয়াছিলাম। ভাবতের প্রাচীন ইতিহাসের 
সঙ্কলনেব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব পূর্ব শক্তি আবাব স্থৃতিপথে 
জাগরিত হুইয়া উঠিবে এবং আমবা আমাদের পূর্ব গৌবব 
পুনর্কাব লাভ কবিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিব। এক্ষণে, 
স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্ৰেবই প্রাচীন ভারতের" একটা 
যথাযথ ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। 
ইংরাজ প্রতিহাসিকেব! এইকপ একটা ইতিহাস সঙ্কলন 
কবিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদেব আত্মস্তবিতা, 
একদেশদর্শিতা, ও সঙ্ধীর্ণতা এইবপ ইতিহাস সম্কলনের পথে 
প্রধান অস্তরায়। অবশ্য, তীঁহাদেব গবেষণা ফল যে 
অমুল্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই) কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত 
অনেক সময়ে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ইতিহাস 
পাঠ কবিলে কোনও শুভ ফলোদয় হইবে না ; অধিকন্ 
কুফল উতপত্তিবই অধিকতব সম্ভাবনা । গাড়ী দানাপুরে 
উপস্থিত হইল। বন্ধুবর স্থনিদ্রার পর এই ষ্টেশনে জাগরিত 
হইলেন। এই ষ্টেশনে আমবা দুগ্ধ এবং স্নানেব জল গাড়ীতে 
তুলিয়া লইল।ম। ন্নানাহ্নিক কবিষা আমরা দুগ্ধপান কবি- 
লাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। আমবা 
পথের উভয় পারের দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিলাম। কিন্ত 
সে দৃশ্য দেখিযা মন সন্তুষ্ট হইল ন! । কেবল বিস্তৃত মাঠ 


Vincent Smith প্রণীত প্রাচীন ভারতের ইতিহাম পাঠ করুন। 


. প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা ক্ৃষকগ্রাম। গ্রামসমুহেব 
অবস্থা দেখিয়! কৃষকদেব অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইল না। 


আমবা শোননদেব উপব বিস্তৃত সেতু পাব হইলাম। এই 


সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৪৭২৬ ফুট্‌ এবং ইহা প্রস্তুত কবিতে ধার 


৪৩,৩৩,৩3৪২ খবচ হইয়াছিল । ইংরাজ-জাতির অধ্যবসায় ও 
উদ্ধম ধন্ত ৷ গ্র্যাণ কর্ড লাইনে এই নদেব উপব আঁব একটা 
সেতু নির্িতি হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ১০,০৫২ ফুট, অর্থাৎ 
প্রায় ছুই মাঁইল। এই শেষোক্ত সেতু ভাবতবর্ষেব মধ্যে 
দীর্ঘতম। সমগ্র পৃথিবীব মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সেতু আর 
একটা মাত্র বিদ্যমান আছে, তাহা! স্কটলণ্ডে টে নদীর উপর 
নির্শিত। এই সেতু দৈর্ঘ্যে ১০,৫২৭ ফুটু। শোৌননদের 
উপব সুদীর্ঘ সেতুটি নির্মিত কবিতে প্রায় এক কোটি টাকা! 


খরচ হইয়া থাঁকিবে। আমরা ছুই একটা পরীক্ষায় ও 
কাৰ্য্যে ইংরাজের সমকক্ষ হইয়া মনে করি, বুঝি আমরা , 


সকল বিষয়েই তীহাদেব সমকক্ষ হইয়াছি। কিন্তু ইংরাঁজ 
জাতিব এই সমস্ত কীর্তি দেখিলে, তাঁহাদেব সহিত আমাদেব 


প্রভেদ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম "করিতে সমর্থ হই। এখন আমা- " 


দেব শিক্ষা চাই,_কঠোর শিক্ষা চাই,_উদ্ধম চাই, 
অধ্যবসায় চাই, কাধ্যক্ষমতা চাই, ও একত্রে মিলিয়া মিশিয়া 
কাৰ্য্য কবিবাব শক্তি চাই। এই সমণ্ত শিক্ষা, ও শক্তি না 
হইলে, আমবা কিৰূপে তাহাদের সমকক্ষ হইব, কিরূপে 
তাহাদের প্রতিদবন্ৰী হইব? মুখে ও কাগজে কলমে আমরা 


সমকক্ষ হইতে পাবি বটে। কিন্তু কার্যে এখনও আমরা বহু 


পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এইরূপ প্রলাপ না বকিয়া, আমরা 
বদি নীরবে ও একাগ্রচিন্তে আল্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি- 
সাধনে যত্ববান্‌ হই, তাহা হইলে, প্রক্কত প্রস্তাবে আমাদেব 
দ্বাবা কিছু কাৰ্য্য সাধিত হইতে পারে । 

বেলা আন্দাজ ১০ টাব সময় আমরা মোগলসরাই 
ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। এখান হইতে বাঁবাঁণসী যাইবাব জন্য 
আব একটা রেলপথ আছে। রৌদ্রেব তেজ ইতোমধ্যেই 


প্রথর হইয়াছিল এবং গ্রীম্মও অনুভূত হইতেছিল কিন্ত পা 


আমাদেব গাঁড়ীতে বৈদ্যুতিক পাখা থাকায়, আমবা গ্রীঘ্মেব 
কষ্ট তত অনুভব করি নাই। মোঁগলসরাই ষ্টেশনে" কাশীর 
পাণাঁদের অনুচবগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিভেছিল এবং 
ষাত্রিগণকে স্তোক ও প্রলোভনবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া সঙ্গে 


পি 


৫ম মংখ্যা | | 
লইতেছিল। ক্লাণীব বিখ্যাত পিত্তলেব কারুকাধ্যময় বাঁদন 
ও তৈজসপত্র৪ এখানে বিক্রীত হইতেছিল। আমবা 
ষ্টেশনে প্লাটলর্ম্মে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ কবিরা আবার গাড়ীতে 
আবোহণ কর্রিলাম। 

মোগলদবাই হইতে গাড়ী মির্জাপুবে আদিল। 
মির্জাপুব হইতে এলাহাবাদ যাইবা পথে আমবা বিদ্ব্যাচল 
ষ্টেসন পাইলচ্ম। কিন্তু এখানে ডাঁকগাঁড়ী দাড়ায় না। 
এই অঞ্চলে আমবা অনত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইলাম । 
কিন্তু এই গিরিশ্রেণী বৃক্ষলতা শৃন্ত এবং প্রস্তবময় । দ্বিপ্রহবেব 
রৌদ্রে সেই গিরিশ্রেদীব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কষ্টকব 
বোধ হইতে লাঁগিল। বেলা প্রায় ১ টার সময় আমবা 
এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছিলীম। ষ্টেশনে প্রবেশ কবিবাঁর 
পূর্বে আমাদিগকে যমুনা নদী পাব হইতে হইল। সেই 
প্রথব রৌদ্রের সময যমুনাব কৃষ্ণ জলবাঁশিব উপব দৃষ্টি 
পতিত হইবা 'মাত্র নম্বন যুগল যেন পবিতৃপ্ত হইল। যমুনা 
ঠ দেবীকে এই প্রথম দর্শন করিয়া আমার মনোমধ্যে নান! 
ভাবেব উত্রেক হইতে লাগিল। অনতিদুবে যমুনা গঙ্গার 
সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে প্রাচীন 
কালে মহর্ষি ভরদ্বাজ বাস করিতেন। মহর্ষি ভবদ্বাজেব 
আশ্রমে ভগবান্‌ বামচন্দ্র, দণ্ডকাবণ্য প্রয়াণকালে, লক্ষ্মণ 
'ও সীতাদেবীব সহিত আতিথ্য গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
আবার এই মহ্র্ষিব আশ্রমেই, মহামতি ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবাব নিমিত্ত, চিত্রকূট পর্বত 
যাঁইবাব পথে, সসৈগ্ভে ও সামুচববর্গে একবাত্রি যাপন 
কবিয়াছিলেন। এইখানেই মহর্ষি ভবদ্বাজ, অলৌকিক 
ঘোগবলে, মুহূর্তমধ্যে বাঁজপ্রাসাদ ও বাঁজভোগ্য দ্রব্যাদিব 
সৃষ্টি কবিয়া ভরতের যথোচিত আতিথ্যসৎকাৰ পূর্বক 
তাহাকে ও তাঁহার অনুচববর্থকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন। 
এই পাপযুগে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ এই বৃত্তান্তকে অলীক 
ও কবি-কল্পনা প্রস্থত বলিয়া মনে করেন। কিন্ত ধাহাব!1 


>? আধ্যগণেব ভলৌকিক তপস্তাবল ও ষোগবলেব যৎসামান্তও 


প্বিচয় পাইয়াছেন, তাহাবা এই বৃত্তান্তকে সত্য বলিয়াই 
বিশ্বাস কবেন। নাঁনুষেব মধ্যে যে কি মহতী শক্তি প্রচ্ছন্ন 
বহিষ্নাছে, তাহা! সাধাবণ মানুষ অবগত নহে। মানুষের 
আত্ম! পরমায়ারই ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মানুষ যদি আত্মাকে 


শিমলা-যান্ত্রা । 


৩.৯ 


জানিতে পাঁবিয়৷ পরমাত্মাব সহিত মিত্রিত হইতে মদর্থ 
হয়, তাহা হইলে তাহাব পক্ষে অসম্ভব কি-আছে ? আদা 
ও আত্মশক্তিব পবিচয় না পাইলে, মানুষ জগতে লোন 
মহৎ কাৰ্য্যই অনুষ্ঠিত কবিতে পাবে না। অনাত্বভ*বে 
নিমগ্ন হইয়াই আমরা অধঃপতিত হটযাছি। এই ভাব 
আমাবিগকে পরিত্যাগ কবিতে হইবে । আৰ্য্য খধি ভলদ 
গম্ভীর রবে বলিয়াছেন; 
“আত্মানং বিদ্ধি ।” 

আত্মাকে অবগত হও। আত্মাকে স্বগত না হইলে, 
আমবা কখনও উন্নতিব পথে অগ্রসব হইতে সমর্থ হইব না। 

ৰাল্যকালে তুলসীদাসের বামায়ণে পড়িয়াছিলাম $- 

“ভবদাজ মুনি বহি প্ৰয়াগ! । 
তহি চলি বাম অনুবাগা ॥৮ 

যতক্ষণ এলাঁহাবাদ ষ্টেশনে ছিলাম, কি জানি কেন 
এই শ্লোকটী ক্রমাগত আমার মনে পড়িতে লাগিল। 

এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে নগবেব বে দৃষ্ত দেখিনা য, 
তাহাতে মন প্রফুল্ল হইল না। ্টেশনেব নিকটবর্তী ঘরহ'ডী 
গুলি তত মনোহর বোধ হইল না। অবশ্য এবাব গাড়ী 
হইতে নামিরা এলাহাবাদ সহরটী দেখিবাবও আমাদের 
অবসব ছিল না । 

ষ্টেশনে গাড়ী থামিবাঁ মাত্র, আমবা গাড়ী হইতে প্লাট্‌ফর্ম্মে 
নামিলাম। অমনই কতকগুলি লোক আপিক্! আমাদিগকে 
ঘিবিয়া দীড়াইল। “বাবু, সোডা লেমোনেড্*, বাবু, বর”, 
শ্বাবু, Pioneer, Indian Daily Telegraph”, প্বাবু, 
Tiffin”, “বাবু, 5ha৮in৪” ইত্যাকাব প্রশ্নে আমাদি-কে 
একেবাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে 
কিঞ্চিৎ জলযোগ কবিয়া আমর! প্রক্ৃতিস্থ হইলাম । গাড়ী 
আবাব ছুটিতে লাগিল। অপবাহ্ন ৫টার সময়ে আমবা 
কাণপুবে প্'ছিলাম। কাঁণপুবেব কোনও বন্ধু এ তারিখে 
গর সময়ে কাণপুব ষ্টেশনে আমাদেব প্ছ'ছিবাব সংবাদ 
পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। ভিনি দুইজন লোকেব সঙ্গে 
আমাদেব জন্য প্রচুব আহাব সামগ্রী ষ্টেশনে পাঠাইযা শিয়া- 
ছিলেন। আমবা সমস্ত দিন এক প্রকার 'অভুক্তই ছিলাম। 
আহাব সামগ্রী দেখিয়া আমবা যে কি পর্যন্ত আনন্দিত 
হইলাম, তাহা বলিতে পাবি না । আমৰা কাঁলবিলঘ্ব না 


৩২২ 


কবিয়া আহাধ্য দ্রব্যগুলিব যথোচিত সধ্যব্হাঁৰ কবিয়া 
পরিতৃপ্ত হইলাম এবং বন্থুববকেও অজত্র ধন্যবাদ প্রদান 
কবিতে লাগিলাম। কাণপুরের পব প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলীব 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক দৃপ্তেব 
কঠোরতাব পবিবর্তে যেন কোমলতা ও কমনীয়তা অমুভূত 
হইতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত পলাশ বন নয়নপথে 
পতিত হইয়া তাহার তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। সেই 
বনসমূহে শিখিদলকে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বিচরণ কবিতে 
দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলাম । মধ্যে মধ্যে তাহা- 
দেব কেকাববও শুনিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমবা 
অতঃপব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবাজ্যেব সন্নিহিত হইতেছি। 
যখন আমবা এটোয়া ষ্টেশনে পহু ছিলাম, তখন সন্ধ্যা 
হইয়াছে । আমাদেব কামবা বৈদ্যুতিক আলোকে উত্ভাসিত 
এবং ঘুর্ণ্যদান বৈদ্যুতিক পাখাব শব্দে মুখবিত। এটোয়া- 
বাসিনী অনেক ইংবাঁজ মহিলা ও বালকবালিকা ষ্টেশনে 
পাদচাবণ! কবিতে কবিতে কৌতুহল পববশ হইয়া আমাদের 
কামবাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতে লাঁগিল। দেশীয় ব্যক্তিবাও 
একত্র হইয়া বিশ্বযবিস্কারিতলোচনে বৈদ্যুতিক পাঁথা দেখিতে 
লাগিল। তাহাদেব বিস্ময় ও কৌতুহল দেখিয়া বুঝিতে 
পাবিলাম, বৈদ্যুতিক পাখাযুক্ত গাড়ী এই অঞ্চলে ইতঃপূর্ব্ে 
অধিক সংখ্যায় নিশ্চিত যাতায়াত কবে নাই। কতকগুলি 
ইংবাঁজমহিলা ও বাঁলকবাঁলিকা আমাদের পার্বস্থিত একটী' 
কামবা় প্রবিষ্ট হইয়! বৈছ্যতিক আলোক প্রজলিত কবিয়া 
বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়৷ দিল। ষ্টেশনে যতক্ষণ গাড়ী 
দাড়াইয়! ছিল, ততক্ষণ তাহার! বৈদ্যুতিক পাখাঁব বাঁতাস 
খাইয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। এটোয়া হইতে 
গাড়ী ছাড়িলে, আমবাও শয্যায় শয়ন কবিলাম। একাদি- 
ক্রমে প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল পথপর্ধ্টনেব ক্লান্তি বশতঃ 
আমবা শ্ীপ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলমি। কখন যে 
আমরা টুগুলা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, দিল্লী, পাণিপত, 
কর্ণল, থানেশ্বব প্রভৃতি ষ্টেশন পার হইয়া আসিষাছি, তাহ! 
জাঁনিতে পাঁবি নাই। যখন নিদ্রা হইতে জাগবিত হইলাম, 
তখন দেখি ষে প্রভাত হইয়াছে এবং আমরা অম্বালা 
কেন্টনমেণ্ট, ষ্টেশনের, সন্নিহিত হইয়াছি। দেখিলাম, 
এখানকাৰ প্রাকৃতিক দৃষ্তাবলী অন্তপ্রকার। ভূমি গিবিময়ী 


প্রবাসী ভাদ্র, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


ও উন্নতানত। প্রাভাতিক বায়ুও স্থশীতল বোধ হইতে 
লাগিল । আমবা অন্বালা ষ্টেশনে পছ'ছিয়া প্রাতঃক্ৃত্য ও 
স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম । 
অম্বালা হইতে গাড়ী ছাড়িলে, আমবা পথেব উভয় গার্শ্বের 
বিচিত্র শোঁভা দেখিতে লাগিলাম। এক একটা উচ্চ ভূমিতে 
কতকগুলি গৃহ ঘনসরিবিষ্ট । গৃহেব ছাঁদগুলি মুত্তিকাঁময় 
বর্ষাব জলেও এই মৃত্তিকা গলিয়া যায় না। অনেকগুলি 
গৃহেব ভিত্তি প্রস্তরনির্সিত। এই ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহগুলিব 
সমাষ্টতে এক একটা গ্রাম হইয়াছে। গ্রামগুলি দেখিতে 
অতিশয় কুৎসিত। বাঙ্গলা দেশেব সামান্য কৃষক-গ্রাম 
গুলিবও কেমন বৈচিত্র ও শোভা আঁছে। কিন্তু এ প্রদেশেব 
গ্রামগুলিকে দূব হইতে যেন কতকগুলি মৃত্তিকাস্ত.প বলিয়া 
মনে হয়। সকল গৃহেবই ছাদ প্রায় সমান উচ্চ ও সমতল। 
তন্মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই। এ দেশেৰ স্ত্রীলোকদিগেব 
পার়জাম1-ও-পিবাঁণ-পরিচ্ছদ চক্ষে কেমন কেমন ঠেকিতে 
লাগিল। গাড়ী ক্রমশঃ পর্ধতময় দেশেব মধ্যে প্রবেশ 
কবিতে লাগিল এবং তাঁহার মন্থরগতি ও গমন ক্লেশ দেখিয়া 
বেশ বুঝা যাইতে লাগিল ষে, তাহা ধীবে ধীরে উচ্চ ভূমিতেও 


আরোহণ কবিতেছে। বেলা ৭ টাব সময় আমবা কাঁল্কাঁ 


ষ্টেশনে পহু ছিলাম । 

কাল্কা-ষ্টেণন ইঃ ইণ্ডিয়া বেলেব শেষ সীমা। ইহা 
সমুদ্রেব উপবিভাগ হইতে প্রা ২০০০ ফুট্‌ উচ্চ। কলি- 
কাতা হইতে ইহা ১০৬৫ মাঁইল দুবে অবস্থিত! ইহার 


রতি « 


চাঁবিদিকেই পর্ক্বতবাজ্ি ‘মন্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান . 


রহিয়াছে। পর্ধতেব উপব পর্বত, তাহাব উপর পর্বত; 
এইরূপে পর্কতরাজি যেন গগন স্পর্শ কবিয়াছে। পর্বন্গুলি 
অধিকাংশই প্রস্তবময় ও অনুর্ব্ব। তাহাদের উপবে বন 
জঙ্গলের হবিৎ-শোভা নাই। দেখিয়া নয়নমন তৃপ্ত ও প্রফুল্ল 
হইল না। এই পর্ধতবাঁজি হিমাচলের সান্থদেশে অবস্থিত 
এবং তাহার সামান্ত অংশ মান্র। কাল্কা হইতে যে বেল 


সিমলা পর্যন্ত গিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রপ্রশর এবং এই রেলেব * 


গাড়ীগুলিও ক্ষুদ্র । আমরা! একাদিক্ৰমে প্রার ৩৫ ঘণ্টা বেলে 
ভ্রমণ কবিয়া অবশেষে কাল্কা ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম । 
ভাদ্র, ১৩১৫ সাল । শ্রীঅবিনাপচন্ত্র দাস। 
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হৃদয়ে তোমাব দয়া যেন পাই । 

সংসারে যা দিবে মানিব তাই ; 
হৃদয়ে দয়া যেন পাই ! 

তব দয়! জাগিবে স্মরণে, 

নিশিদিন জীরনে মরণে। 

দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে | 
তোমাবি দয়া পানে চাই ! ক 
তোমারি দয়! যেন পাই ! f 

তব দয়া শাস্তি নীবে ই 

অন্তরে নামিৰে ধীরে । kb 

তব দয়! মঙ্গল আলো, 

জীবন ত্বীধাৰ্বে জালো। 

প্রেম ভক্তি মম, সকল শক্তি মম, 
তোঁমাবি দয়া রূপে পাই। 

আমাঁব বলে কিছু নাই ! 


কাশীদাসের জন্মস্থান 


নি 


কাশীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে সম্প্রতি এক ঘোব তর্ক 
উপস্থিত হইয়াছে । কাটোয়াব সবডিভিজনাল অফিসবের 
উৎসাহে কতিপয় শিক্ষিত যুবকেব দ্বারা কাশীদাসেব স্থৃতি 
রক্ষার জন্য টাদা আদায় হইতেছে । কাশীদাসেব জন্মস্থান 
সিঙ্গিগ্রাম বলিয়াই আমবা বিশ্বাস কবিয়া আসিয়াঁছি, তীহা- 


দেবও সেই ধাবণা। স্থৃতবাং সিঙ্গিগ্রামেই স্থতিরক্ষার - 


ব্যবস্থা হইবে, তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছেন। 

... যখন কাটোয়ায় এইরূপ উদ্ভোগের সুচনা হইয়াছিল, 
ঠিক সেই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীৰ ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অমার নিকট এক অভা- 


বনীয় তর্ক উপস্থিত করেন। তিনি বলেন কাশিদ্দাসের 
বাড়ী সিঙ্গিগ্রামে নহে) উহা সিদ্ধি বা সিদ্ধগ্রামে ছিল। 
এই সিদ্ধিগ্রাম এখন লুপ্ত, কিন্ত এককালে উহা! ঠিক গঙ্গার 
ধারে ইন্দ্রাণী পবগণার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল । 

এ সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি এইরূপ £__ 

১। স্বৰ্গীয় রামগতি সায় মহাশয় সিজিবাসীয় কোক 
ব্যক্তিব ছাবা প্রতারিত হুইয়াছেন__তিনি নিজে অনুসন্ধান 
না কবিয়! উক্ত ব্যক্তিব বাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভব কুকিস্না কাঁশী- 
দাসকে সিঙ্গিবাসী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 

২। কাশদাসেব পুত্র যে তাহব পুরোহিতকে বাস্ব- 


৫ম সংখ্যা 1] 


ভিটা দান করিয়াছিলেন, তাহাব কেনি: প্রমাণ নাই। 
স্থানীয় অনুসন্ধান দাবা কালীবাবু সম্যক্‌ রূপে অবধাঁরণ 
করিয়াছেন, কথিত দানপত্র ও তননির্দিষ্ট সন তারিখ সর্কৈব 
মিথ্যা, কল্পনায় স্ুষ্ট মাত্র । (এ স্থলে বলা উচিত কালী 
- বাবুব বাড়ী সিঙ্গি হইতে অনূরবর্তী )। 

৩। স্বর্গীয় বাঁমগৃতি ন্যার়বদ্ধ মহাশয় কাশীদাসকে 
সিঙ্গিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন কবিবাঁর পূর্বে সকলেবই বিশ্বাস 
ছিল, তিনি সিদ্ধিগ্রামবাসী। সিঙ্গিগ্রাম যদিও ইন্দ্রাণী 
পবগণাঁৰ অন্তবর্তী কিন্তু সিদ্ধিগ্রাম ও পবগণাৰ যে 
স্থানে অবস্থিত, তাহা কাশীদাসপ্রদত্ত বিববণের অন্কুল। 
্টায্ববত্বেব পুন্তকেব লেখাব পর হইতে লোকেব এই ভ্রাস্ত 
ধাবণা দৃমূল হইয়া গিয়াছে, এবং সিঙ্গিবাসী যুবকগণ 
' মহোৎসাহসহকারে এই কণা! প্রচাব কবিয়া সত্যকে লুপ্ত 
করিবার মধ্যে আনিয়াছেন। 

৪! কেন পক একটা নিরিতাজ ভাতে পতা বি 
কেশেপুকুর বন্দদেশেব অনেক গ্রামেই আছে। স্ৃতবাং 
তন্ধাবা সিঙ্গিব তথাকথিত দাবী সমর্থিত হইতে পাবে না। 

৫1 কাশীদাসের বান্তভিটা বলিয়া যে ভিটাটা নির্দিষ্ট 
হইমা থাকে, তাহাতে একটি স্বর্ণবণিক পরিবার বাস কবেন। 
বর্তমানকালে ধিনি বাস কবিতেছেন, তাহার স্বর্গীয় পিতার 
সঙ্গে কালীবাবুর বিশেষ পবিচয় ছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধ 
__ তাহার বাস্তভিটাব সঙ্গে কাশীদাসেব কোনও রূপ সংশ্রবের 
কথা কখনও কাঁলীবাবুকে বলেন নাই। তীয় পুত্র অবসথয 
এখন সিঙ্গিবাস অপবাঁপর ব্যক্তির ন্যায় সেই দাবী কবিতে- 
ছেন। এই সকল দাবীব মূলে স্তায়বত্ব মহাশয়ের লেখা, 
সুতরাং তাহা গ্রাহ্য নহে। 


যে সকল যুক্তি উপস্থিত কবা হইয়াছিল তাহার কোন- 


টিব সাঁববত্তা অবিসংবাদিত বলিয়া মলে হইল না। আমি 
বলিলাম, * আপনি প্রমাণ করুন ষে ন্তায়বত্ব মহাশয়কে 
এ. জনৈক যুবক প্রতাবণা কবিয়াছিলেন ; সেই যুবকের নাম 
ক্দিন। আপনি যাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এখন 
₹ হয়ত তীঁহাবা লা জানিতে পাবেন। কিন্তু ৩০ ব্ৎসর পূর্বে 
যখন বামগতি ন্তায়রত্ব পুন্তক লিখিয়াছিলেন তখন যে দান- 
পত্র বিস্তমান ছিল না, তাহাব প্রমাণ কি? তাহাৰ মত 
পণ্ডিত ব্যক্তি ষে না জানিয়! না গুনিয়া কোন অর্বাচীনের 


কাশীদাসের জন্মস্থান । 
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কথায় আস্থা স্থাপন কৰিয়া একটা রতিহামিক সিদ্ধ ততে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহ! বলিবাব আপনার কি অধিবাঁব 
আছে? আপনি প্রমাণ উপস্থিত ককন। আমার বঢ়িত 
বিদিত অপূর্ব প্ৰতিভাশালী লেখক আমাকে বলিয়াছিল্নে, 
_ এরূপ আখ্যান যে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা ভিন 
জানিতেন না। স্থতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষ মান্তগণ্য 
হইলেও তিনি সর্কবিষষে সর্ধতথ্য অবগত থাঁকিবেন, তাহা 
বলা উচিত নহে। সিঙ্গিগ্রামবাসী ধাহাদের মুখে ভিনি 
বাস্তভিটাব দানপত্র অলীক বলিয়া শুনিয়াছেন, তীহাঁবা যে 
৩০ বৎসব পূর্বে প্রাপ্ত জীর্ণ কীটদষ্ট অর্দনষ্ট দানপত্রের 
কথ নিশ্চয়ই শুনিবেন, ইহাব কোন অনিবার্ধ্য কাবণ নাই। 
সিদ্ধিগ্রামের অস্তিত্ব এখন লুপ্ত । উহা ইন্দ্রাণী পরগণাব 
কেন্্রস্থলে অবস্থিত ছিল-_-এবং সিঙ্গিগ্রাম উক্ত পবগণ!ব 
পবিধিতে অবস্থিত-_ এজন্য সিঙ্গিগ্রামকে ইন্দ্রাণী পবগণাব 
অন্তর্বর্তী বলাতে দোষ হয়, কিংবা কাশিদাঁসের জন্মস্থান 
সিদ্ধিগ্রীম এই মতের সমধিক অন্থুকুলতা প্রতিপন্ন হয়, এই 
যুক্তির সাববত্তা আদৌ বোধগম্য হইল না। নানা প্রমাণের 
মধ্যে কেশেপুকুবেব অবস্থান যে প্রমাণস্বরূপ গশ্য হইবে,. 
তাহা বঙ্গদেশের ভন্যান্ত স্থানে কেশেপুকুব থাকা সত্বেও 
অবস্,্বীকাঁব কবিতে হইবে ।” 

কালী বাবু প্রত্যুত্তরে প্ররুত পক্ষে একটি সারবান 
যুক্তির অব্তাঁরণা কবিলেন। তিনি বলিলেন, “যদি প্রাচীন 
অর্থাৎ ২৩ শত বৎসব পূৰ্ব্বে লিখিত কাঁশীদাসী মহাঁভাবভের 
সমস্ত পু'থিতেই সিঙ্গিগ্রম না থাকিয়া সিদ্ধ বা সিদ্ধিগ্রাম 
লিখিত থাকে, তবে আপনারা কি বলিবেন? যাহারা 
কাশীদাসেব প্রায় সমসাময়িক ছিলেন তাঁহাবা যদি কালী- 
দ্াসেব নিবাস স্থানের অদুরবর্তী পল্লীতে বসিয়া স্বীয় হত্ত- 
লিখিত পুঘিতে কবিব নিবাস সিদ্ধি বা সিদ্ধগ্রাম বলিদ্। 
নির্দিষ্ট কবিয়া থাকেন, তবে কি তাহা আধুনিক নানা মত 
হইতে অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে ন। ?” 

কালীবাবুব এ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না ; তবে প্রাচীন 
পুঁথিতে সিদ্ধি ও দিঙ্গি এই ছুয়েব প্রভেদ ধর! বড় শক্ত। 
পা” ও “দ্ধ” প্রায় একরূপ দেখায় । সুতরাং সেদিন এই 
পৰ্য্যন্ত কথা হইয়া বহিল, যে প্রকৃতই যদি কাশীদাসের নিবা-- 
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ভূমিব অনুববর্তী স্থানসমূতে প্রা প্রাচীন হস্তলিবিত 
পু'থিতে সিঙ্গি না থাকিয়া সিদ্ধি থাকে তবে অবশ্ত বিষয়টি 
বিবেচনাব যোগ্য হইবে । 

কালীবাবুব সঙ্গে এই তর্কযুদ্ধেব পবে, আমি সাহিত্য- 
পবিষৎ হইতে একখানি চিঠি পাইলাম । তাহাতে কাশী- 
দাসেব স্মৃতি বক্ষাব উদ্মোক্তাগণ কাঁটোয়৷ হইতে সাহিত্য- 
পবিষৎকে লিখিয়াঁছেন যে তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ কবিতেছেন, 
এখন স্বৃতিবক্ষাব কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সাহিত্যপরিষৎ 
তৎসন্বন্ধে মত প্রদান ককন। সাহিত্যপরিষৎ এ সম্বন্ধে 
আমার অভিপ্রায় জানিতে চাঁহিয়৷ চিঠিথানি আমাব নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। আমি কাঁলীবাবুব সহিত আমার পূর্বোক্ত 
সংঘর্ষে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া সাঁহিত্যপরিষংকে 
জানাইলাঁম যে যে পর্য্যন্ত কাঁশীদাঁসেব জন্মস্থান নিঃসন্দিগ্ধ- 
ভাবে প্রতিপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যপবিষদেব স্তায় 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীব নামাঙ্কিত সভাব সিঙ্গি গ্রামেব অনুকূলে 


মতামত প্রদান কবা সমীচীন হইবে না। এই উত্তর দেওয়ার ২ 
পবে কাঁটোয়া হইতে শ্রীযুক্ত কুমুদ্রবঞ্জন মল্লিক al 


মহাশয় আমাকে অনুযোগ দিয়া একপত্র লেখেন, যে কাশী- 
দ্াসেব স্থৃতিরক্ষা স্বরূপ গুভব্যাপারে আমি প্রতিকূলতা 
কবিয়া বিদ্ধ ঘটাইতেছি। এই পত্রে আমি মর্ম্মপীড়িত 
হইয়া কুমুদবাবুকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া দীর্ঘ পত্র লিখিয়া- 
ছিলাঁম। কুমুববাবুকে আমি তদ্দেশীয় কতকগুলি কাঁশী- 
দাসেব প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া এখানে আসিরা 
বিষয়টিব মীমাংসা করিয়া যাইতে লিখিয়াছিলাম। তিনিও 
সম্মত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখেব বিষয় তিনি 
কথাঙ্ণুসাবে আসিতে পাবেন নাই। এদিকে অল্পদ্দিন গত 
হইল মাননীয় বিচাঁবপতি সাহিত্যপবিষদেব সভাপতি 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাবদাচরণ মিত্র মহাশয় আঁমাকে এই বিষয়টি 
৫৭ দিনেব মধ্যে ষাহাতে মীমাংসিত হয়, তক্তন্য বিশেষ 
অঙ্গুবোধ কবিয়াছিলেন। প্রতিহাঁসিক রহস্তভেদ এত অল্প 
সময়ে সুবিধাজনক হইল না কিন্তু অল্লদিনেব মধ্যেই 
পরিষদেব আশ্রয়মহীরুহু অক্লাস্ত-কর্ম্মা সম্পাদক রামেন্দ্ 
বাবুব তাগিদ সহ্‌ করিতে অসমর্থ হইয়া কালীবাবুকে আবাব 
আমাদিগের এদিকে আসিতে হইয়াছিল । তিনি এবং আমি 
একখানি ১০৬৭ বাঙলা সনের কাশীদাসেব মহাঁভাবতেব 


০5 ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাঁগ । 


মধ্যে “দিদ্ধিগ্রাম” পাউলাঁম। অক্ষবপবিচয় বিশেষ সাব 
ধানতাব সহিত কবিয়া আমবা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইলাম, উহা “সিঙ্গি” নহে, “সিদ্ধগ্রাম ৷” পধিখানি বাকুড়া 


জেলাব পাত্রসায়েব গ্রাম নিবাসী জনৈক তন্তবাঁয় লিখিত । ' 


বঙ্গবাসীব সংস্কবণ ভিন্ন কাশীদাসেব মহাভাঁবতের ফতগুলি 
সংস্কবণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাব প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধি গ্রাম 
পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীর সংস্করণেব টীকায় একথা উল্লিখিত 
দৃষ্ট হয়। বঙ্গবাসীব সংস্কবণের সম্পাদক অবশ্য প্রচলিত 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন কবিয়া সিদ্ধি শুদ্ধ কবিষ! সিঙ্গি পাঠ গ্রহণ 
কবিয়াছেন ! 

সুতবাং সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে ॥ এখন আবও 
কতকগুলি প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান কবিয়া বিষয়টিব মীমাংসা 
কর! উচিত হইবে । বিষয়টিব স্থিব নির্ণয় না কবা পর্য্যন্ত 
সংগৃহীত অর্থ মজুত বাখা যাইতে পাবে। স্থান নির্ণয়ে 
পবে স্কৃতিবক্ষাব ব্যবস্থা হইতে কোন বাধা থাকিবে না। 

আমর! কাশীদাসেব স্থৃতিবক্ষাব বির্ন ঘটাইতেছি না, 
তদীয় জন্মস্থানের গৌববমণি যথা তথা নিক্ষেপ কবিয়! 
অযোগ্য স্থানেব উজ্জলতা সাধনেব পক্ষপাতী নহি। কাশী- 
দাসের প্রেতাত্মা তদ্রুপ করিলে তটীয় ভক্তমগ্ডলীব প্রতি 
সম্তষ্ট হইবেন না। বঙ্গদেশেব পল্লীতে পল্লীতে ত ৩৫০ শত 
বৎসব ব্যাপির! প্রিয়ন্কর, কমলাকান্ত, গদাধব, নন্দরাম প্রভৃতি- 
মহোঁদয়গণেব নাম প্রতিধ্বনিত। কাশীদাস তদীয় পবিবার- 
বর্গেব নাম প্রতি অধ্যায় শেষে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
ইহার! সকলেই কৃতী পুকষ ছিলেন এবং ইহাদের প্রত্যেকে 
নিকটই বঙ্গভাষা খণী। এই প্রাতিঃন্রবণীয় পবিবাবেব পদ- 
ধুলিমগ্ডিত পল্লী যে স্থানেই অবস্থিত থাকুক না কেন উহা 
আমাদেব পরম শ্রদ্ধা ও আদবেব বস্ত। আমবা সিকি বা 
সিদ্ধি উভয়েব কোনটিব প্রতিই অন্ত কোন কাবণে পক্ষ-' 
পাতী নহি। স্থানীয় স্বার্থ আমাদের কিছু নাই। যে পল্লীতে 
কাশীদাস লালিতপালিত হইয়াছিলেন বে স্থান হইতে তিনি . 
অমর মহাঁভাবত গাঁথা কীর্তন করিয়া বঙ্গেব সমস্ত পর্লী- 
গুলিকে বনু যুগ মন্ত্ৰমুগ্ধ বাখিয়াছেন, যে পল্লী হইতে তাঁহার 
মধুবাক্ষর! ভক্তিকথ! সুধাব ন্যায় ক্ষবিত হইয়াছিন্্-_এবং 
বাগ্ধমন্ত্রসাহাষ্য বিনা পল্লীবাসিগণের মনোবীণায় নিয়ত 
বন্কৃত হইযাছিল/ সেই পল্লী কোনটি, আমরা জানিতে চাই। 


৫ম সংখ্যা । ] 


মৃত্তিকায় ও শ্মশানে, তাহা প্রতিভাব লীলাভূমি মবদেহের 
“ শেষ বেণু হয়ত এখনও বিদ্যমান । আমবা সেই পল্লী চাই । 
তাহা৷ নিশ্চয় জানিযা তথাষ সাহাব কীত্তিস্তস্ত সমুখিত 
২ কবিব। সেই পল্লীতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে যে 
মনোব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই নিদারুণ চিত্রও এতিহাসিক 
আলে(চনা! আমাদের চক্ষে সম্প্রতি উপস্থিত কবিয়াছে। 
তিনি মহাঁভাঁবতেব অন্তুবাঁদ সমাধা কবিয়া যাইতে পাবেন 
নাই; “আদি সভা, বন. বিবাটের কথোদুব” বচন! কবিয়া 
তিমি অসমযে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছিলেন। 
তাঁহাব বহু পুণোব ফল বহু সাঁধনাব সিদ্ধি স্বরূপ, মহাভারত 
শেষ হইল না,- মৃত্যুকালে তিনি সেই যন্ত্রণায় ছটফট কবিয়া 
প্রিয় ভ্রাতুদ্পুত্র নন্দবাঁম দাসকে যাহা বলিয়াছিলেন $-- 
* তাহ! নন্দবাম লিবিয়া গিয়াছেন। একখানি সুপ্রাচীন 
কাণীদাসী মহাভারতেব দ্রোণপর্কে আমবা নিয়লিখিত 
পংক্তিগুলি. পঠিয়াছি। আঁমাব ন্যায় কালীবাবুও সেই 
-- অংশেব একখণ্ড প্রতিলিপি লইযা গিয়াছেন। 
“ কাশীবাম দাসয তিহ জ্যেষ্ঠতাঁত। 
'মৃত্যুকালে আন্ধা কৈল শিবে দিয়া হাত ॥ 
আয়ু অবশেষ বাপু জাই পবলোকে । 
বচিতে না পালাঙ পোথা পাই বড় শোকে ॥ 
আশীর্্মাদ কবি আমি বলিহে তোমাবে ৷ 
পাগুবচবিত্র বাঁপু বচিবে সাদবে ॥ 
তাঁব আজ্ঞা শিবে ধৰি ভাবি রাধাগ্তাম ৷ 
দ্ৰোণ পর্ক ভারত বচিলা নন্দবমি ॥” 
এই মৰ্ম্মভেদী সকাতব অনুজ্ঞা নন্দবাম অগ্রাহথ কবেন 
" নাই। কাশীদাঁসেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধব ভ্রাতুপ্পুত্র নন্দরাম 
ও আত্মীষ ভৃগুবাম দাস মিলিত হইয়া মহাভাবতের অবশিষ্ট 
, অংশের অনুবাদ সম্পূর্ণ কবেন। কিন্তু এই শেষাঁংশেব 
<=; কবির কেজির 
আমব! এই প্রবন্ধে বঙ্গের কৃতবিস্ত শিক্ষিত যুবক- 
মগুলীকে* সাদরে আহ্বান কবিয়া অন্ুবোধ কবিতেছি, 
* তাঁহারা কাণীদাসের প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া এই 
বিষয়টিব একটা মীমাংসার পক্ষে সহায় হউন । বঙ্গেব বহু 


কাশীদাসের জন্মস্থান । 
দেই পল্লীর বাযু ভাঁহাব পবিত্র নিশ্বাসপূত; সেই পল্লীব : 


৩২৭ 
পল্লীতে কাশীদাসী মহাভাবতেব প্রাচীন পুঁথি পায়! যাইতে 
পারে,_সেই সমস্ত পুথি আলে।চনা কবাৰ স্থযোগ প্রাপ্তি 
কখনও এক জনে পক্ষে সম্ভবপব নহে। বনু ব্যক্তিব সমবেত 
চেষ্টার এই কাৰ্য্য সহজে নিষ্পশ্ন হইতে পাঁবে। প্রত্যেকে 
স্বীয় পল্লী কিংবা তন্নিকটবন্থী' পল্লী সমূহে সন্ধান করিয়া 
কাশীদাসেব পুথিতে তদীয় আত্মীয় বিববণে যে স্থানের 
নির্দেশ পাইবেন তাহা প্রবাসী পত্রিকায় লিখিয়া পাঁঠাইলে, 
আশা কবি সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদ সহকারে তাঁহার 
পত্রিকায় মুদ্রিত কবিবেন।* বলা বাহুল্য কাটোয়া প্রভৃতি 
অঞ্চলেব প্রাচীন পু'থিগুলি এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রামাণ্য 
হইবে । 

শ্রীদীনেশচজ্জ সেন। 


নেপোলিয়ানের চরিত্রের 
একদিক । 
( ফবাসীগল্পেব অনুবাদ ) ৷ 
১৮০৬ সালেব অক্টোবব মাসেব কোন সন্ধ্যাকালে ফবাদী- 
সাআজাজ্যেব প্রধান বাজমন্ত্রী “সার্লে মোবিশ্‌ ডি তেলিরী! ' 
পেবিগোব” সর্মাটু বোনাপাটেব বার্লিন নগবীব তদানীস্তন 
প্রধান অবস্থান-নিবাসেব বাঁজমন্ত্রণাগৃহে একাকী বাজকার্ষো 
ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি মাত্র জেন! সমবক্ষেত্রে সমস্ত 
প্রসিয়া সাম্রাজ্য খর্ধাক্কৃতি ক্লুষকপুত্র কর্সিকানের পদতলে 
আপন জাতীয সম্ত্রম খোয়াইয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছিল। 
হতশ্রী বাৰ্লিন নগবীব বক্ষের উপর উন্মত্ত জলস্রোতের প্যায় 
তখনো বিজয়ী ফবানী সৈন্তেব ভীষণ তাঁগুব নুতোব 
অভিনয় চলিতেছিল। প্রুসিয়াব অতীত গৌবব-কীন্তি ও 
সুদুর্লভ শিল্পকল।সমূহ বিধ্বস্ত হইতেছিল। সম্রটু ক্রেড- 
বিক দি গ্রেটেব সমাধিস্তত্ত, তববাঁবি 'ও গৌববসৃচক 
উপাঁধিচিন্ন সকল প্রসিয়াজয়েব বিজ্রয়চিহ্নম্বকূপ পাঁবিসে 
প্রেবিত হইয়াছিল। পোট্‌সডাম ও বার্পিনে আঁট 
গ্যালাবী শোভিত প্রসিয়াব প্রাচীন ও আধুনিক কালে 


চিত্রকব ও ভাস্করগণের অতুল্য প্রতিভা প্রনুভ কীন্তি- 


* পু খির যে পাতার স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার একখানি করিযা 
পরিধার ফোটগ্রাফ পাঠাইলে বাধিত হইব। প্রবাসী-সম্পাদক। 


৩২৮ 


সমূহে পারিসের চিত্রাগাবেব ভাঙার পূর্ণ কবিয়া বিজয়ী 


বোনাপার্ট লুণ্ঠন-লালসার চুড়ান্ত পবিচয় 'প্রদ্ান কবিতে- 
ছিলেন। রাজমন্ত্রী সার্লে তেলির্যা প্রভুর এই জঘন্য লুঠন- 
বৃত্তিব কখন অনুমোদন কবিতেন কিনা সাধাবণে তাহা 
কখন ব্যক্ত হয় নাই। এই অসাধারণ চতুর ব্যক্তি প্রভুব ও 
* আপনার গোপনসঙ্কল্প ও মনোগত অভিপ্রায় গুপ্ত বাখিবাব 
অসাধাবণ ক্ষমতা আয়ত্ত কবিষাছিলেন। " 

পূর্বে বর্ণিত ১৮০৬ সালের অক্টোবর মাসেব সন্ধ্যাকালে 
মন্ত্রী সার্লে তেলিব্যা বাজমন্ত্রণাগৃহে রাণীরুত বাঁজকীয় 
কাগজপত্র সজ্জিত টেবিলেব সম্মুখে উপবেশন কবিয়া সেই 
সকল কাগজপত্রে আপন মন্তব্য লিখনে ব্যাপৃত ছিলেন। 
দূর হইতে নগবলুণ্ঠননিবত ফরাসীটসৈন্যদলের জয়োল্লাস- 
ধ্বনি সেই মন্ত্রণাগৃহেব অভ্যন্তবে আসিয়া প্রতিধ্বনিত 
হইতেছিল। সেই সকল কাগজপত্র, বিজিত প্রুসিয়াবাসীর 
প্রাণদণ্ড, কারাদণ্ড, নির্বাসন, এবং ফবাসীসৈন্তদলের 
পদোন্নতি, পুবস্কাব দান ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত। সেই 
সকল কাগজপত্রে নিজ মন্তব্য লিখনানস্তব সম্রাটেব নাম 
স্বাক্ষরার্থ পৃথকভাবে সন্নিবেশকালে “হাট্‌জফিল্ডের রাঁজ- 
কুমার” এই নাঁমটি লিখিত একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা- 
পত্র মুশো তেলির্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বিশেষ 
যনবপর্বক এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানাপত্র পাঠ করিলেন। 
এই পবোয়ানা পত্রে সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা৷ অপবাধে হাট্জফিল্ডের বাঁজকুমারেব প্রতি প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ লিখিত হইয়াছিল। মন্ত্রীর নয়নে উদ্বেগেব 
চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হঈলেন। 
অতঃপব একটি ক্ষুদ্র হাত বাক্স খুলিষা একখানি পত্র বাহিব 
করিলেন । কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত কবিয়া পত্রথানি পাঠে 
নিরত হইলেন। পত্রথানি পাঠকালে তাহাব বিশাল 
ললাটদেশ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাটট্জফিজ্ডেব রাজকুমার 
তৎকালে সম্রাট নেপোলিরানের বক্ষণাঁবেক্ষণে বার্লিন 
নগবীতে বাস কবিতেছিলেন। তথাচ সেই পত্রে নেপো- 
লিয়ানের শক্ত প্রুসিয়াজয়ের প্রতিদ্বন্দী হোয়েনলোকে 
ফবাসীসৈস্যের গতিবিধি ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সমস্ত 
সম্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; ইহা 
কিরূপে সম্ভব হুইল? হায়! দুর্ভাগা বাজকুমাব! 


প্রবাসা-_ভা্র, ১৩১৬ । dl 


৯ম ভাগ। 


কিরূপে টির সহিত চাতুবী খেলিতে সাহস প্রাপ্ত 


হইলে? 1 | 


ক সঃ কী ক * 


এই সময়ে সহসা ব্াঁহিরে সশস্ত্র প্রহরিগণের মধ্যে ভী 
, একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাহাদের কটিস্থ তববারি 


ঝন্‌ ঝন্‌ ববে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুশো তেঙির্যার হন্ত 
হইতে পরথাঁনি টেবিলে পতিত হইল। তিনি ত্বরিতপদে 
সম্রাটেব দর্শন প্রত্যাশায় মন্ত্রণাগৃহের দ্বার উদবাটন পূর্বক 
বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপণ করিলে, দীর্ঘ ফ্রক পবিধানা অবগুষ্ঠনব্র্তী 
এক রমণীমুর্তি তাঁহাব নয়নপথে পতিত হইল। রমণীকে 
অত্যন্ত উত্তেজিতা বোধ হইতেছিল। বমণী প্রহবিগণকে 
ঠেলিয়া সম্রাটের মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ কবিবাব চেষ্টা কবিতে- 
ছিলেন। মুশো তেলির্যা এক কটাক্ষে এই নবাগতা অব- 
গুঠনবতীকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার আনন অন্ধকাঁবা- 
কৃত হইপ্না উঠিল। রমণী হাট্জফিন্ডে রাজকুমাবপত্ধী, 
প্রিন্সেস অব হাট্জফিন্ড”। হাট্জফিন্ডের বাঁজকুমার- 
পত্নী মুশো তেলির্যাকে দেখিয়া কিরৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার 
স্তায় দণ্ডায়মানা বছিলেন। তৎপরে গর্বিত ভঙ্গিতে এক 
পার্শ্বে ঈষৎ হেলিয়া তাহাকে নিকটে আসিবার অন্য ইঙ্গিত 
করিলেন। কিন্তু মুশো তেলির্যা তাহার ইঙ্গিত পালন 
করিবার কোন ভাব্‌ প্রকাশ কবিলেন না। কেবল মাত্র 
অনুগ্রহহীন হান্তে তাঁহার ওট্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, 


সি 


এবং যেন এই ঘটনার প্রতি উদাসীন ভাব প্রকাশার্থ = 


তিনি তাঁহাব কোট হইতে পাউডারের গু'ড়া ঝাড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে ' তেলির্যাব এই- 
রূপ উপেক্ষাভাব দর্শনে হাট্জফিন্ডের রাঁজকুমারপড়ীব 
মন্তক নত হুইল, এবং তাঁহার ভাবভঙ্গীতে অসহায় ভাব 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি দীন-জনোচিত 
বাধ্যতাস্ৃচক বিনআ্ভাঁবে তেলির্যাকে তাহাঁব সন্নিহিত হইবার 
জন্য পুনরায় আহ্বান কবিতে লাগিলেন। তাহাব এইব্‌প 
ভাবভঙ্গীতে হয়ত সুশো তেলির্যাব হৃদয় এইবারে 
করুণার হইল। কেন ন! পবক্ষণেই বমণীকে পথ ছাড়িয়া 
দিবার জন্ঠ তাহাকে প্রহরিবর্গকৈ আদেশ প্রদান করিতে 
দেখা গেল । 


হাট্জফিন্ডেব রাজকুমারপদ্ধী মন্ত্রীর এই অযাচিত 


কিক্স্ 


R_ 


হম সংখ্য! । | 
অনুগ্রহে, বিল! প্রতিবন্ধকে, মানসিক উত্তেজনা বশতঃ 
ব্টকান্দোলিত আশ্বৃক্ষেব পত্রের ন্যায় কম্পমান দেহে, 
একেবারে বাবাগ্ায় আসিয়া তেলির্যায়ের সম্মুখে দণ্ডারমানা 
হইলেন, এবং বিনা অভিবাঁদনে ত্বরিতকণ্ে তাঁহার মুখেব 
প্রতি ঘৃষ্টিপাভ কবিয়া কহিলেন- মহাশয়, এক্ষণে সম্জাট 
কোথায় অবস্থান কবিতেছেন বলিতে পারেন কি? 

মুশো তেঁলর্যা। মৃহাশয়া। এক্ষণে এস্থানে সম্রাট 
উপস্থিত নাই। রর 

প্রিন্সেস । তাহাব প্রত্যাবর্তনকালাবধি আমি এস্থানে 
ভবে অবস্থিতি কবিব। দোহাই মহাশয়! এক্ষণে 
আমাকে সআাটেব মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ কবিবাব অনুমতি 
গ্রদান করুন । 

তেলির্যা। না মহাশয়! 
 বাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। 


সম্রাটের ক্যাবিনেটে 


প্রিন্সেস। মহাশয়! আমি হাট্জফিল্ডেব বাজকুমাব-. 


_ পরী, “প্রিন্সেস অব হাট্জফিল্ড”। 

তেলিরা। আমি মহাঁমহিম ফবাসীসম্রাট। নেপো- 
বিরান বোনাশার্টের ব্রাজমন্ত্রী “প্রিন্স অব হে নভেতো 
সার্লে তেলির 7!” । 

সার্লে তেরির যাব আত্মপবিচয়ে হাট্জফিল্ডেব প্রিন্সেস 
জৰ্গুঠুন মোচন পূর্বক ক্ষণেক কিংকর্তব্যবিমূড়ার সায় 
- ভীহার দিকে নীববে স্থিরদৃষ্টিপাতে চাহিয়া বহিলেন। 
মুশো তেলিবযা চকিত কটাক্ষে দেখিলেন যে রমণী অত্যন্ত 
কষ্দরী। কিন্তু অধুনা সে সৌন্ধ্যপূর্ণ বদন কোন ঘোব 
ছুষ্ঠাবনায় বক্তহীন ও ম্নান। যথোচিত দিঞ্ধস্বরে রমণী 
পুশরায় কহিলেন-_ _মুশো! তেলির যা | আমি অবপ্তই সম্রাটেব 
সহিত সাক্ষাৎ কবিব। 

তেলিব্যা। ন! মহাঁশয়া! আপনার এস্ানে সম্রাটের 
সহিত সাক্ষাৎ সংঘটন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

“প্রিদ্সে। গুনিলাম আমাব স্বামী কোন রাজকীয় 
অভিবোগে শীস্তট প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তিনি 
কোন বাজকীয় অপরাধে অপবাধী নহেন। তিনি সম্পূর্ণ 
নিৰ্দ্দোষী ভিনি এক্ষণে নজরবন্দী অবস্থায় বহিয়াছেন ; 
সেই অন্য ত্বরং নিজ নির্দোষিত! প্রমাণ কবিতে অক্ষম । 
তাঁহার ছূর্ডাপ্গিনী স্ত্রী তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে সম্রাটেব 


নেপোলিয়ানের চরিত্রের একদিক । 


৩২৯ 
নিকট তাহাৰ বিচাব প্রার্থনা করিবে। দোহাই ৷ মন্ত্রী 
মহাশয় । আমাকে এই বাঁবাগুয় উপবেশনার্থ কোনবপ 
আসন প্রদান করুন। 

তেলিব'যা। দেখিতেছেন না কি এই বাবাপ্ডা একনুপ 
শুন্ত। এখানে উপবেশনযোগ্য কোন আসন নাই । 

প্রিব্সেস। গুন্থন মুশো তেলির্যা। আমি অন্য প্রভ্যুখ 
হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সম্রাটের সমীপবন্তিনী হইবাব চেষ্টা 
করিতেছি। আমাব বিশ্বাস একবাব সম্রাটের সাক্ষাৎক-ব 
লাভ কবিতে পাবিলে, আমার স্বামীর মিথ্যা অপবাধ্বে 
সম্বন্ধে সকল সন্দেহ ভাঁহাব মন হইতে বিদুবিত 
কবিতে সক্ষম হইব। আপনি কি একার্য্যে আমাকে 
সাহায্য কবিবেন না? একজন ভগ্রন্বদয়া বন্ধুহীনা বমণী 
আপনাব সাহাষ্যভিক্ষা করিতেছে। দোহাই! করুণা 
করুন। 

মুশো তেলিবা'যা এই সময়ে নম্তদানী হইতে নন্ত গ্রহণ 
কবিয়া নীরবে প্রিন্সেসেব সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
প্রিন্সেসের করুণ! ভিক্ষাঁয় তীঁহাব হৃদয়ে কোন ভাবাস্তব 
উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। প্রিন্সেস পুনবায় 
নিবাশাপুর্ণ স্বরে কহিলেন - ধন্য ! মুশো তেলিব্যা | ধন্ত, 
আপনাকে ৷ বিজয়ী ফবাসীগণ বিব্রত! বমণীগণেব প্রতি 
উত্তম ভদ্র আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন বটে! ফবাসী 
জাতির সৌজন্য সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
দেখিতেছি তাহা মিথ্যা গল্প মাত্র। হার! যখন একভ্রন 
ফবাসী প্রিন্স তুল্যপদবিশিষ্টা রমণীর প্রতি এইকপ উপেদ্ধা- 
সুচক রূঢ় আচরণ প্রদর্শন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন 
না, তখন সার্নাবণ ফবাসীগণেব নিকট আব অধিক কি 
প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? 

প্রিন্সেস হস্তদ্বারা মুখ মস্তক আবরিত কবিলেন। 
তাহাকে বড়ই অবসন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার 
দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ভূমিতে পতিত 
হইতে’ যাইতেছিলেন ; মুশো তেলিব্যা তাহাকে ত্বরিত 
হস্তে ধাবণ করিলেন। প্রিন্সেস এই সময়ে তাঁহাকে 
বসিবার আসন প্রদান কবিবাব জন্য অধিকতর মিনতিব 
স্ববে প্রার্থনা কবিতে লাঁগিলেন। 

তেলিব্যা। না মহাশয়! আপনার শকট যথাষ 


৩১০ 


আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তথায় আপনাকে 
পৌছাইয়! দিবার সম্মান আমাকে প্রদান করুন । 

প্রিদ্দেস। না! লা! মহাশয়! আমি মূৰ্চ্ছিত হইয়া 
পড়িতেছি। আমি এস্থান হইতে এক পদ নড়িতে অক্ষম । 
দয়া কবি! আঁমাঁকে বসিবার আসন প্রদান ককন। 

তেলির/যা। আপনাকে এস্থানে বসিবাব কোন আসন 
প্রদত্ত হইবে না। আস্মন, যে গৃহ প্রহরী দ্বাবা বক্ষিত 
নহে, তথায় আপনাকে লইয়া যাইবাব অনুমতি করুন। 

প্রিন্সে। ক্ষমা করুন মহাঁশষ | আমি এক্ষণে সুস্থ 
হইয়াছি। আপনার সাহাষ্যেব আব আবন্তক নাই। 

তেলিব'্যা। ( ঈষৎ হাস্ত পূর্বক ) আপনাব এই দ্রুত 
সুস্থতা লাভেব জন্য আপনাকে অভিনন্দন কবিতেছি। 

প্রিন্সেস । মহাঁশর়। আমি একজন দৃ্মনা বমণী, 
( প্রিন্স তেনির্বযা প্রিন্দেসেব দৃঢ়চিত্ততা মনে মনে স্বীকাব 
কবিলেন ) আমি আমাৰ স্বামীব জীবনভিক্ষার্থ সম্া্টে 
সাক্ষাৎ অভিলাষে আসিয়াছি । 

মুশো তেলিবাযা প্রিন্সেসের এইরূপ প্রশংসনীষ সন্কল্পেব 
জন্য তাহাঁব যথোচিত সুখ্যাতি করিলেন। কিন্তু সেই সমে 
. তীাহাব সঙ্কক্পসিদ্ধিব পথে যে যথেষ্ট বিদ্ব বহিয়াছে, সেজন্য 
. দুঃখ প্ৰকাশ কবিতে ছাড়িলেন না। 

প্রিন্সেস (পুনবাষ কহিলেন ) না, মন্ত্রী মহাশয়! 
আমাব সন্কল্প সিদ্ধ হওয়া অসক্তব নহে । সম্রাটের প্রত্যাবর্তন 
কালাবধি আমি এস্বানে অবস্থিতি কবিব। তাঁহাব সাক্ষাৎ 
লাভ না করিয়া এক পদও নড়িব না। টু 

তেলির যা । মহাশয়া । সম্রাটের অস্থানে আগমন, 
কিঘা এই মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিতি হইবাব এক্ষণে কোন 
সম্ভাবনা নাই + অতএব আপনি এস্থানে অবস্থিতি কবিষা 
বৃথা সময় নষ্ট কবিবেন। 

প্রিন্দেস। তাঁহ৷ হউক । আমি এই মন্ত্রণাগৃহেই 
অবস্থিতি করিব। _. 

মুশো তেলির/য| হাট্জফিন্ডেব প্রিন্সেসের এইরূপ 
চাতুরধ্যস্থচক বাক্যে বিশেষরূপ উদ্বিপ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি 
এই চতুবা রাজনীতিকুশলার চাঁতুর্য্যে বিকলবুদ্ধি হইয়া 
পড়িলেন। প্রিন্সেসকে ভুলাইয়! বিদায় কবিবাব আপাততঃ 
কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইলেন না। অগত্যা অনন্তোপায় 


প্রবাসী_ ভাদ্র, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 
হইয়া ঈষৎ হান্ত পূর্কাক তাহাকে সঙ্গে কৰিয়া মন্ত্রণাগৃহে 
লইয়া যাইবাব অনুমতি প্রার্থনা কবিতে বাধ্য হইলেন। 


উভয়ে একত্রে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ কবিলে তেলিরযা ১. 


সসন্ত্রমে প্রিন্সেসকে বসিবাব আসন প্রদান কবিয়া আপাততঃ 


জকবী রাঁজকার্য্য হেতু তাঁহাব সহিত কথোপকথনের সুখ... 


হইতে বঞ্চিত হইতেছেন সেজন্য ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়া পূর্ো- 
ল্লিখিত টেবিলেব সম্মুখে উপবেশনানস্তব লিখনকার্য্যে পুনরায় 
ব্যাপৃত হইলেন । 


¥ * * * Eo) ক্রু 


কিছুক্ষণ মুশো তেলিব'যাব লেখনীপ্রস্থত খস্‌ খস্‌ শব্দ . 


ও অদুবে প্রহবায় নিযুক্ত প্রহবিগণেব পদশব্ব ব্যতীত 
গৃহে আব কোন শব্ধ শ্রুত হইল না। অনন্তর সহসা গৃহেব 
এই নীববতা ভঙ্গ করিয়া হাট্জফিল্ডেব প্রিন্সেস বলিষ! 


উঠিলেন---মুশো তেলিব'যা, দেখিতেছি বহুসংখ্যক বাজকীয় 


কাগজপত্র আপনাকে পৰ্য্যবেক্ষণ কবিতে হইতেছে । 
মুশো তেলিব'যা সেই সময় পূর্ববর্ণিত হাট্‌জফিল্ডেব 


এ 
টু 


বাজকুমাবেৰ গ্রেপ্তাবী পরোধানাপত্র সেই বাণীকৃত কাগজ- ২ 


পত্রেব নিয়ে এক স্থানে অতি সতর্কতীঁপূর্র্বক স্থাপন 
কবিলেন, এবং বাঁজকুমাবেব বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন 
স্বরূপ পত্রখানি হস্তে গ্রহণ কবিষা প্রিন্সেসেব জিজ্ঞাঁসাঁব 
উত্তবে সসন্মানে কহিলেন, হাঁ, মহাশয়া । আমাকে বহু- 
সংখ্যক বাজকীষ কাগজপত্র পৰ্য্যবেক্ষণ কবিতে হইতেছে 


বটে। [০ 


প্রিন্দেস। এই সকল কাগজপত্রে সম্রাট আঁসিয়া নাম 
স্বাক্ষব কবিবেন কি? 

তেলিব'যা। হী, সম্রাট এই সকল কাগজপত্রে নিশ্চয়ই 
নাম স্বাক্ষর কবিবেন। ; 

প্রিন্সেস । অগ্থ নিশীথেই-কি তিনি স্বাক্ষব কবিবেন ? 

তেলির/'যা। না, আগামী কল্য স্বাক্ষর করিবেন । 

প্রিন্সেস । তবে ত, এখনো! বহু সময় অবশিষ্ট বহিয়াছে। 


০ 


4 


আগামী কল্য পর্য্যন্ত আপনি এই সমস্ত কাগজপত্র লিবিয়া 


শেষ কবিতে পাবিবেন বোধ হয়। দেখিতেছি ইতিপূর্কেই 
আপনি একরূপ প্রায় লিখিষা সমস্ত শেষ কবিয়াছেন। 
এক্ষণে আপনি অন্যগ্রহ কবিয়া আমার প্রস্থানের পূর্বে 
আমাব সহিত কিযংক্ষণ সদালাপে ক্ষেপণ কবিবেন কি? 


w 


hdd 


তীত্র কটাক্ষপত করিয়া তাঁহাব প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন 
বিন| তথ্বিষয়ে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 
প্রিন্সেস, তেলিব'যাব দিকে ঈষৎ হেলিয়া মধুবভাবে ঈষৎ 
হীস্তপূর্বক, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ তাহাব সহিত সদালাপে 
ক্ষেপণ কবিতে পুনবাঁয় অনুরোধ করিলেন। 

তেলিবাযা দেখিলেন যে তাহার হস্তে যে কার্ধ্য ছিল 
তাহা একরূপ প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। অধিকস্ত হাট্ভ্র- 
ফিল্ডেব বাঁজকুমাবপত়্ীকে এক্ষণে কোনবপে তৃপ্ত করিয়া 
বিদায় কর! সমীচীন ভাঁবিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ সম্রাটের 
নগর হইতে তখনো! এক ঘণ্টাব মধ্যে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা 
ছিল না। 

প্রিঙ্দেস। (ক্ষুব্ধস্বরে ) মহাশয় ! আমার অনুরোধ 


-- কি প্রত্যাখ্যান কবিতেছেন? 


সুন্দৰীব ওষ্ঠাধব শ্ফুরিত হইতে লাগিল। মুশো 


' ভেলিব'যা হস্তস্থিত পত্রধানি পূর্বোক্ত বাক্‌সে বন্ধ করিয়া! 
রশ বাৰিলেন, এবং প্রিন্সেসেব অনুরোধ পালনার্থ একখানি 


চৌকি তাহার পার্শ্বে টানিয়া উপবেশন করিলেন। 


মুশো তেক্ষিব্যা। { প্ৰিন্সেসের প্রতি তীক্ফ কটাক্ষ- 
পাঁত পূর্বক) আপনি দেখিতেছি একজন অতি সুন্দরী 


রমলী। 


পাপী 


প্রিন্সেস। না, মহাশয় । আমাব বোধ হয় রাজনীতি- 
বিদগণের নিকট আমার সৌন্দর্যের কোন আকর্ষণী শক্তি 
নাই। 

তেলিব'যা। না মহাশয় । ববং বিপরীত । রাঁজনীতি- 
বিদ্গণেৰ নিকট .আপনাঁব অতুলন সৌন্দর্যের আঁকর্ষণী 
শক্তি যে যথেষ্ট, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করিতেছি । 
(এই সময়ে প্রিন্সেসের হস্ত সম্মানসহকারে চুদন পূর্বক ) 
অস্ততঃ একজন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষ হইতে আপনাব সৌন্দ- 


he - 


্যেব আকর্ষণী শক্তির সপক্ষতা করিতে অনুমতি করুন। 
প্রিন্সেস । (পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মধুবভাবে হান্ত 
পূর্বক )* মুশো তেলির'যা, আপনি না পূর্বের সেপ্ট জেলপিস্‌ 
কলেজেব একজন ছাত্র ছিলেন। 
তেলিব'যা। হা, যখন আমি ওতিউ' নগবেব বিশপ 


দে 


৩৩১ 


আমাব ভবিষ্যৎ জীবন সমন্ধে উচ্চ ভবিষ্য বাণী করিয়া- 
ছিলেন, সেই সময় আমি সেণ্ট জেলপিস্‌ কলেজেব ছাত্র 
ছিলাম বটে। 

প্রিদ্সেস। হাঁ, মুশো মিরাবোর ভবিষ্ঘ বাণী আপনার 
জীবনে প্রতি অক্ষরে সুসিদ্ধ হইয়াছে। ভাঁপনি এক মহা 
সামাজ্যের স্থাপয়িতা, এক মহাঁজাতিব কেন্দ্রীভূত শক্তি ও 
সম্রাট নেপোলিয়নেব দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উস্লাছেন। 

তেলির'যা। মহাশয়া, চুপ করুন, চুপ করুন ! আমাকে 
অধিক উচ্চে উঠাইবেন না। আমাদেব সকলেবই স্থবিনরী 
হওয়া উচিত। স্মরণ করুন যে ষষ্ঠ পোঁপ পায়স, স্বর্গ 
বাঁজ্যের 'অধিকার হইতে আমাকে বিচ্যুত কবিয়াছেন। 
হায়। ইহজীবনে আমি স্ব সৌভাগ্য সম্মান লাভ কবি- 
য়াছি বটে, কিন্তু ধর্মজগতের অধিকাৰ হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছি। 

প্রিন্সেস । মুশো তেলিরায! ৷ দেখিতেছি আপনি অগ্যাবধি 
আপনা পূর্বতন বিশপীয় ভাব হইতে ত্রষ্ট হয়েন নাই। 
এখনোও ধর্ধ্যাঁজকদিগেব স্তায় আঁপনি আমাদিগকে বিনয়ী 
হইতে উপদেশ দিতেছেন। বাঃ। আপনি বেশ শ্রীতিপদ 
উপদেষ্টা বটে! 

মুশো তেলির'যা। ববং উল্টা। আপনাকেই আমি 
আমাৰ গ্রীতিপ্রদ উপদেষ্টা স্বরূপ মনে কবিতেছি। 

প্রিন্দেদ। না মহাশয় । আপনি আমাকে বিদ্রপ 
করিতেছেন । 

মুশো তেলির'যা। ( প্রিন্সেসের হস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক- 
তব সম্মান সহকারে চুম্বন পুর্বক) না মহাশয়! আমি 
বিদ্রুপ কবিতেছি না। আপনাকে যথার্থ ই আমার প্রীতি- 
প্রদ উপদেষ্টা স্বরূপে প্রশংসা করিতেছি । 

এই সময়ে বাহিবে দামামা ধ্বনি ও অশ্বাবোহী সৈনিক 
বুন্দের দ্রুত অশ্বপদ ধ্বনি সম্রাটের নগব হইতে প্রত্যাবর্তন- 
সুচিত. করিল। হাঁট্জফিন্ডের রাব্দকুমারপত্থী ত্বরিতপদে 
আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং বাবংবাব অস্ফুট 
স্ববে কহিতে লাগিলেন “সম্রাট নগব হইতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়াছেন, সম্রাট নগর হইতে প্রত্যাবর্ভন করি- 
যাছেন”_মুশো ভেলিব্যার মুখ স্নান হইয়া উঠিল 


৩৩২ 


তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রিন্সেসকে নিবাবণ কৰিয়া কহিয়া 
উঠিলেন ₹-- 

না, মহাশয়া ; তা 
নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে; সেইজন্য প্রহরিগণের 
স্থান পবিবর্তনহেতু এই দামাম! ধ্বনি হইতেছে । 

অনস্তর তিনি প্রিন্সেসের পরিত্যক্ত ক্লোক হস্তে গ্রহণ 
কবিয়া কহিলেন-_আহ্ন মহাশয়! । এই ক্লোক পবিধান 
করাইতে আমাকে অনুমতি প্রদান ককন। আপনার 
এক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত। আমি স্বয়ং 
সমাঁটেব নিকট আপনার স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করিব। 

প্রিন্সেস । বহু ধন্যবাদ মহাশয় । আন্মন, এই আলো- 
কেব নিকটে আমাকে আমাব গাত্রাববণী পরিধান কবাইতে 
সাহায্য করুন। ইহাতে বহু দীর্ঘ বোতামশ্রেণী সকল 
সন্নিবেশিত। আলোকের নিকট দণ্ডায়মান না হইলে, ইহা 
পবিধান করাইতে আপনা সুবিধা হইবে না। 

মুশো তেলির্যা, সসম্রমে সেই টেবিলের সন্মুখে আলো- 
কের নিকটে প্রিক্সেসকে লইয়৷ যাইয়া, তাঁহাকে ক্লোক 
পরিধান কবাইতে সাহায্য করিলেন। এই সম্মানজনক কার্ধ্য 
সমাধানানন্তর তিনি বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন যে প্রিন্সেস 
ক্লোক পরিধান কালে তাঁহার অজ্ঞাতসারে টেবিল হুইতে 
হাট্জফিন্ডেব বাজকুমাবেব গ্রেপ্তাৰী পবোয়ানাপত্র গ্রহণ 
কবিয়াছেন। প্রিদ্সেসকে প্রতিনিবৃত্ত ,করিবার পূর্কোই 
সেই পবোয়ানাপত্ৰ বহু থণ্ডাকারে গৃহের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হইল। 

মুশো তেলির্যা। প্রিন্সেস অব হাঁট্জফিল্ড, আপনি 
এই কার্য্যেব দ্বাবা "আপনার স্বামীব জীবন নষ্ট করিলেন। 

প্রিন্সেস । না; আমি এই কাৰ্য্যে দ্বাবা আমাৰ 
স্বামীব জীবন বক্ষা কবিলাম। 

তেলিব্যা | এক্ষণে আপনাব গৃহে গমন করাই সমীচীন। 
এক্ষণে আর সম্রাটের সহিত আপনাব সাক্ষাৎলাভ করা 
অসম্ভব। . আসন্ন, আপনাকে শকট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া 
দিবাব অনুমতি প্রদান ককন। 

প্রিন্সেস। না। আমি এস্থান হইতে এক পদ নড়িব না। 

তেলির্যা। উত্তম। জানুন আপনি আপনার স্বামীকে 
- শ্বহৃন্তে বধ করিলেন। 


প্রবাসী ভাব্র, ১৩১৬। 


চে 
রজার 


রা 
জ্ঞাপন করিল। হাঁটুজফিল্ডেব প্রিন্সেস নতজানু হইয়া 
মন্ত্রণাগৃহেব দ্বাবপথে সম্রাটেব অপেক্ষা করিতে লাগি- 


লেন। অবিলম্বে দীর্ঘ মন্তকাববণপবিহিত ধৃসব বর্ণের 


পরিচ্ছদধাবী খর্বাক্ৃতি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট 
কোনদিকে দৃষ্টিপাত না কবিয়া সরাসবি মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ 
কবিলেন। তাহার পশ্চাৎ দিকে হস্তদ্বযম সংবদ্ধ ছিল। 
তিনি আপনা আপনি--_পঞ্চবিংশতি সহত-ত্রিংশ সহঅ—_ 
অষ্টত্রিংশ সহত্- ইত্যাদি সংখ্যা গণনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 
নিম্নে দ্বারপথে নতজানু বমণীর প্রতি সমটেব নেক নজর 
পতনের কোন সম্ভাবনা সুচিত হইল না। ব্যথিত! প্রিন্সেস 
এইরূপে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণে বিফল মনোবথ হইয়া দ্বাবপথ 
ত্যাগ কবিয়া উঠিলেন। এবং দুঃসাহস পূর্ব্রক একেবারে 


সদ 


সম্রাটের পদতলে পতিত হইয়া কাতবকণ্ঠে কহিলেন__ , 


মহামহিম সম্রাট ! ভূত্যার প্রতি করুণা করুন। চকিত 
বোনার্পাটে দৃষ্টি এইবাব পদতলে পতিতা রমণীর প্রতি 
পতিত হইল) তিনি রমণীব সন্মানার্থ মন্তকাবরণ অপ- 
সাবিত, কিম্বা তাঁহাকে ভূমিতল হইত উঠাইবার চেষ্টা না 
করিয়া, মুশো তেলির্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন 
--মুশো তেলির্যা, এই বমণী কে? 

তেলির্যা। মহাশয় । ইনি হাট্জফিন্ডের বাজকুমাব 
পত্নী, প্রিন্সেস অব হাট্অফিল্ড। 

সম্রাট । মহাশয়া। আপনি আমাৰ নিকট কি প্রার্থী 
করেন? 

প্রিক্সেদ। মহাশয় । আমি আপনাব নিকট আঁমার 
স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিতেছি। 

সম্রাট । আপনার স্বামীব জীবন ? তিনি ইতি পূর্বেই 
তাহা বিশ্বাসঘাতকতাব দণস্ববপ হাবাইয়াছেন জানিবেন। 

প্রিন্সেস । মহাশয় । তিনি আপনার প্রতি কখন 
বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই। তিনি এক্ষণে নজরবন্দী অবস্থায় 


রহিয়াছেন। “ সেই জন্ত তিনি আপনকাঁর নিকট আত্মপক্ষক্পী 


সমর্থন করিতে পাঁবিতেছেন না। আপনি তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা 
সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আপনার একজন মিত্র রাজ] 
তাহার স্ত্রীব প্রার্থনায় কর্ণপাত ককন। 

প্রিন্সেস কৃতাঞ্জলিপুটে আকুলকগ্ঠে সম্রাটেব করুণ! 


Et 


৫ম সংখ্য।। | 


ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। নেপোলিক্সন সেখান হইতে 
একপদ নড়িলেন না, কিম্বা হাট্জফিল্ডেব রাজকুমাবপত্বীৰ 


৩৮. কগার কোন উত্তবও প্রদান কবিষ্েন না। কিন্তু তাঁভাব 


অন্বেষণৃচক মৰ্্মবিদ্ধকারী ভীষণ ধুসর চক্ষুর দৃষ্টি সেই 
-* অশ্রপুর্ণ আনল হইতে কথন প্রতিনিবৃত্ত হইল না । 

প্রিন্দেস। (অধিকতর ব্যাকুল স্বরে) মহাশয় ! যদি 
আমি জানিতাদ, কিন্বা ভাবিতাম যে আমাব স্বামীর বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বিদ্যমান আঁছে, তাহা হইলে, 
আমি সম্রাটেব নিকট তাহাব জীবন ভিক্ষা করিতাম না। 
কিন্ত আমি জনি যে তিনি নিৰ্দ্দোষী । অস্ত প্রত্যুয হইতে 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রহিয়াছি। 
আমার সুখেব প্রতি দৃষ্টিপাত ককন। আমি কিরূপ শ্রীস্ত ও 
অবসর হইয়া পডিয়াছি দেখুন। আমাৰ মানসিক যন্ত্রণার 
ব্িয় চিন্তা কৰুন! যখন কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই, 
তখন আমাব স্বামীকে আমায় ফিরাইয়া দিউন। 

নেপোলিষান এই সময় যেন কোন কাগজপত্র গ্রহণ 
প্রত্যাশায় মুখে তেলির্যাব দিকে হস্তপ্রমাবণ করিলেন। 
মুশো তেলির্যা সম্রাটের মনোভাব বুঝিতে পারিয়! পূর্ব 
বর্ণিত বাক্স হইতে পূর্কোল্লিখিত পত্রথানি বাহিব করিয়া 
সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিলেন। সম্রাট পত্রখানি হাট্জ- 
ফিল্ডের প্রিন্সেসকে প্রদান করিয়া কহিলেন- মহাশয়! ! 
ইহা কাহাব হস্তলিখিত পত্র ? 

প্রিন্সেস পত্রেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিবামাত্র সহসা 
তীব্ৰস্বরে কীদিয়া উঠিলেন ; পত্রখানি তাঁহাব হস্ত হইতে 
ভুমিতলে পতিত হইল। সম্রাট নেপোলিয়ান ও মুশো 
তেলিরুযা, উভয়ে পরস্পব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন । 

সত্মাট । (পুনরার ) মহাশয়া, ইহা কি আপনাব স্বামীব 
স্বহস্তলিখিত পত্র নহে? 

ভযগ্নপ্রাণা হাঁটুজফিল্ডেব রাজকুমারপত্থীর শোকপূর্ণ 


নিরাশার সাক্ষাৎ ভি কেরি স্থিরদৃষ্টিপাতে 
চাহিয়া ৰহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ককণায় পবিপ্লাবিত 
হইয়! উঠিল । 

অভ্রাট। মুণে। তেলির্যা ! 


নেপোলিয়নের চরিত্রের একদ্দিক। 


৩৩৩ 


তেলি্যা। মহাশর | 

সম্মাট। হাট্‌জফিল্ডেব রাঁজকুমারের বিরুদ্ধে আমাদেব 
নিকটে কি আব অন্ত কোন প্রমাণ বিদ্ধমান আছে ? 

ডেলিব্যা। না! মহাশয়, এই পত্র ব্যতীত আব কোন 
প্রমাণ বিদ্কমান নাই। 

সম্াট। ( হাঁটুজফিন্ডেব বাজকুমাবগন্্ীব কর্ণে অস্ফুট 
স্ববে) মহাশয়! তবে সন্দুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে এই পত্র 
নিক্ষেপ করুন) তাহা! হইলে আমাদের নিকট তাঁহাব 
অপরাধেব সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ বিদ্যমান থাকিবে না। 

প্রিন্সেস । ( সবিশ্ময়ে ) হায় ! মহাশয়, সত্যই কি অগ্সি- 
কুণ্ডে আমাকে পত্র নিক্ষেপ কবিতে বলিতেছেন ? 

সম্াট। হাঁ, সত্য বলিতেছি। আপনার স্বামী যে 
সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচবণ করিদীছেন, আপনি 
দেখিতেছি তাহা এক্ষণে বিশ্বাস কবিতেছেন। আপনি 
ইহার পূর্বে জানিতেন না যে তিনি প্রকৃত দোষী । আপনি 
একজন অতি সুন্দরী বমণী। আপনি যেমন সুন্দবী, 
আপনাব স্বামী যদি তেমনি সত্যপবায়ণ হইতেন, তাহা 
হইলে বড়ই উত্তম হইত। এক্ষণে ০ 
পত্র নিক্ষেপ করুন। . 
- হাট্জফিন্ডের রাঁজকুমাঁবপড়ী অস্তবৈব গভীব কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশস্থচকভাবে নেপোলিয়ানের হস্ত চুম্বন কবিতে লাগি- 
লেন। অবিলমে হাট্‌জফিল্ডেব রাঁজকুমারেব বিশ্বাসখাঁতকতাঁব 
সাংঘাতিক নিদর্শন স্বকূপ পত্রথানি অগ্নিকুণ্ডে ভন্মীভূত 
হইল । মুশো তেলির্যা মস্তক অবনত কবি] কহিলেন-- 
প্রিন্সেস, এরূপ মহীয়সী বমণী ষে ব্যক্তিব স্তী সে ব্যক্তিব 
চবিত্রেৰ সমস্ত দোষ যে ত্ববায় সংশোধিত হইবে তাহা 
বিচিত্র নহে। জারি টারজান তত 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছি । 

প্রিন্দেস। মহাশয় ! আমাব ধন্বাঁদ গ্রহণ করুন। 

তেলির্যা। আমি সআাটকে জ্ঞাত করিতে ভুলিব না 
যে আপনি তাঁহার মস্ত্রিসভাব কিরূপ একজন ব্বাঁজনীতিদক্ষা 
মন্ত্রিনী হইতে পারেন। 

প্রিন্সেস । বনু ধন্যবাদ মহাশয়। 

তৎপবে বাশীক্ুত কাগজপত্রসঙ্জিত পূুর্কাবণিত টেবিলের 
সম্মুখে উপবিষ্ট, আপন নাম স্বাক্ষবে ব্যাপৃত নেপো- 


৩৩৪ 


কুমারপত্বী কহিলেন-_মহাঁশয়। আমি আপনাব নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি স্বহস্তে আমাব স্বামীব 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানাপত্র নষ্ট কবিয়াছি। দেখুন, আপনাব 
পদতলে সে সমস্ত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 

নেপোলিয়ান ভূমিতলে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু কোন 
উত্তর করিলেন না। প্রিন্সেস পুনবায় কহিলেন_ বিদায় 
মহাশয় ৷ অন্য নিশীথের এই কার্য্েব দ্বাবা আপনি যে জয়শ্রী 
অর্জন কবিলেন ; আপনাঁব বিপুল সৈন্তবৃন্দ কখন সেরূপ 
জয়গ্রী অর্জন করিতে সক্ষম হইত না। আপনি সমস্ত 
প্রুসিয়াবাসিনী বমণীবুন্দেব প্রীতি অর্জন করিয়াছেন। যখন 


অগ্য নিশীথেব গল্প চতুর্দিকে প্রচাবিত হইবে, তখন সমস্ত. 


প্রুসিয়াবাফিনী রমণীগণ আমাব সহিত এককণ্ঠে সম্রাট 
নেপোলিয়ানেব দীর্ঘজীবন কামনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 
প্রিন্দেসেব নয়নদ্বষ কৃতজ্ঞতাঁব অশ্রজলে প্লাবিত হইতে 
লাগিল। 
লজ্জাবতী বস্তু৷ 


সূর্য্য । 
্ধ্য একটি গোলাকাব জড়পিণড। তাহার ব্যাস পৃথিবীর 
ব্যাসেব প্রায় ১১০ গুণ । একটী বড় আঁকাবেব বাতাবী 
লেবুব সহিত তুলনায় একটি সরিষা যত ক্ষুদ্র হৃর্ধ্েষ সহিত 
তুলনায় পৃথিবী তত ক্ষুদ্র। হুর্য্যেব আকার পৃথিবী প্রায় 
১৩,৩২,০০০ গুণ ) অর্থাৎ পৃথিবীর স্তায় বড় বড় তের লক্ষ 
বত্রিশ হাজার গোলা একত্র কবিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া 
তন্বারা একটি মাত্র গোল! প্রস্তুত করিলে তাহা যত বড় 
হইবে, হুর্যযের আকার তত বড়। স্বর্য্য আকাবে পৃথিবীব 
অপেক্ষা এত বড় হইলেও তাহাব ওজন পৃথিবীব তুলনায় 
সেই পবিমাগ বেশী নহে। যদি পৃথিবী ও স্বর্য্যকে মানদণ্ডে 
তৌলাইবাঁর উপায় থাঁকিত তাহা হইলে দেখা যাইত যে সূর্য্য 
ওজনে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৩,৩৩,০০০, তিন লক্ষ তেত্রিশ 
হাজাব গুণ ভারী। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যদেহ 
হইতে পৃথিবীব আকাবের একখণ্ড কাটিয়া লষ্টয়া তাহাকে 


প্রবাসী__ভাব্র, ১৩১৬ । 
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| ৯ম ভাগ । 


পৃথিবীব সহিত তৌলাইলে তাহাব ওজন্‌ পৃথিবীৰ ওজনেব 
প্রায় চাবি ভাগেব এক ভাগ মাত্র হইবে। ইহার একমাত্র 
কাবণ এই যে কুরধ্যদেহ পৃথিবীর দেহেব ন্যায় এত গাঢ় নহে 
(সুর্যেব দেহ পৃথিবী অপেক্ষা তবলও বটে । ) সৃর্য্যেব গাঢ়তা 
পৃথিবীব গাঁঢ়তাব চারিভাগেব একভাগ মাত্র । 

পণ্ডিতেবা বহু পধ্যবেক্ষণের ফলে ইহা সিদ্ধান্ত করিষাছেন 
বে সুর্্যেব অভ্যন্তর ভাগ দ্রব পদার্থ দ্বার! গঠিত, এবং নানা- 
বিধ গলা ধাতু উহাব উপাদান। স্বর্ধ্যদেহ অতিশয় উত্তপ্ত, 
একাবণ তাহাতে যে সকল ধাতু আছে তাহা সমস্তই গলিত 
অবস্থায় বহিযাছে। যেরূপ সোণা, বপা, লোহা প্রভৃতিকে 
আগুনে জাল দিলে উত্তাঁপে গলিয়! যায়, সেইরূপ যে সকল 
ধাতু হুর্ধ্যদেহেব উপাদান তাহারা সমস্তই তাহাব উত্তাপে দগ্ধ 
হইতেছে এবং দ্রবাঁবস্থা পবিণত হইয়া রহিয়াছে । ইহা 
সহজেই অনুমান কবা যাইতে পাবে যে সূর্য্য আঁপনাব তেজে 
আপনি জ্লিতেছে ; এবং ওর তেজ চাবিদিকে বিকীর্ণ হইয়া 
যাইতেছে। কোন পণ্ডিত গণন! কবিয়াছেন যে বহু কোটি 
বৎসব পরে সূর্য্যেব তেজ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে এত কমিয়া 
যাইবে যে তখন সর্য্যদেহ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্ত 
সুর্যের রূপ অবস্থায় তাহার তে এত হ্রাস হইয়া যাইবে 
যে তখন উত্তাপের অভাবে আমাদেব ন্যায় জনমানব এই 
পৃথিবীতে বাঁস করিতে পারিবে না । 

সুর্যের দ্রব দেহ বেষ্টন কবিয়া কদম্বকেশবের ন্যায় একটি 
আচ্ছাদন বহিয়াছে, তাহাকে 'প্রতিগোলক” কহে; সহজ 
বাঙ্গালায় ইহাকে “কেশর” বলা যাইবে। “ইহা সূ্য্য- 
দেহেব অভ্যান্তব ভাগ অপেক্ষা অধিকতর তবল ধাতু দ্বাবা 
গঠিত; এবং তাহা এত উত্তপ্ত যে তাহার বহির্ভাগ প্রায় 
বাম্পাকাবে অবস্থিতি করিতেছে । পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যেরূপ 
ভূবায়ু দ্বারা- আববিত কুর্যযকেশরও তদ্রপ সূর্য্যদেহকে আবরণ 
কবিয়া বাখিতেছে। তবে হুর্যযকেশর ধাতুবাষ্পদ্বারা গঠিত, 
একারণ তাহা ভৃবায়ু অপেক্ষা অনেক গাঢ় এবং ভাবী। 
ভুবায়ুব তুলনায় ইহা সহজে অনুমান কবা যাইতে পারে যেত 
স্বর্য্যকেশব সর্য্যকে বেষ্টন করিয়া নিয়ত সঞ্গলিত হইতেছে, 
এবং তাহাতে ভূবায়ুর স্তায় নিয়ত ঝড় তুফার বহিয়া 
যাইতেছে । ভূসমুদ্রেব উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেলে তাহাতে 
সমুত্রেব জলরাশি যেরূপ ভীষণবেগে আলোড়িত হয় স্থর্য্য- 


রত যে তাহার বি, Aa শত 
রর অগ্নংপাতের তুলনা হয় না। প্রায় 


দেখ যায় যে মনে হয় যেন টি 
কিরণজলে মণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়াছে। একারণ 
_ফোয়ারাকে অনেকে “সৌরমুকুট” নাম দিয়া থাকেন। 
রা তাহাকে হুর্যোর “ফোয়ারা” বলিব। 

হের ভত্যন্তর ভাগ দ্রব হইলেও সম্পূর্ণ তরল নহে; 
ত গাঢ়তা বিশিষ্ট। একারণ দেখা বায় যে, সূর্য্য 
জর তপে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে তথাপি জল কিন্বা 
গুনে জাল দিবার সময় যেমন উৎলাইতে থাকে, 
সেইরুপ হয় না; পরস্ত ঈষৎ গাঢ়তা বিশিষ্ট রব 
ক আগুনে জাল দিয়া ফুটাইতে থাকিলে তাহাতে 
ঠি দেখা যায় সু্য্যদেছেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। 


কোন কোন গহ্বর এত বাকি ৃ 
পূর্ণ হয় না। নিম়স্থ চিত্রে একটি ঢে 
দেওয়া গেল ; ইহাতে দেখা যাইতেছে যে 
সহিত চারিদিক হইতে পদার্থ রাশি 
করিতেছে । 


করিয়া থাকিলে ইহা সহজে লাৰা, 





ছেন যে বিশ্বের এক আবর্তন পূর্ণ হইতে 
ৎ আমাদের ২৭ দিন পরিমিত সময়ে 


টং টার 
সময় লা (জরা মে সময়ে কাবার এক 
হ্য় স্য্যের এইরূপ আবর্তন পূর্ণ করিতে 


গিয়া তৌলান যায় তবে টিপ বইতে ৫ 
আকর্ষণের প্রাবল্য হেতু তাহার ওজন ২৭. 
হইবে। এখানে একটা ক্রিকেট বলকে উ্ধা [4 
করিয়া তাহাকে পুনরায় ধরিতে গেলে হু 
আঘাত লাগিবে, স্ব্য্যপৃষ্ঠে দাড়াইয়া সেরূপ এব 
ততখানি উ্ধাদেশে প্রক্ষেপ করিয়া পুনরায় ধর 
করিলে এ আঘাতের বেগ এখানকার বেগে 
বেশী হইবে। ধরাতলে আমাদের দেহ চালনা 
যতখানি সামর্থ্য প্রয়োজন হয় সূর্য্য পৃষ্ঠে যদি আমাছে 
ন্যায় দেহধারী জীবের বসতি থাকা সম্ভব হইত ২ 
তথায় তাহাদের দেহ চালনা করিতে আমা 
২৭ গুণের বেশী সামর্থ্য আবশ্যক হইত। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সুর্যের তেজ বত 
থাকিবে, ততই ক্রমে তাহা হ্রাস হইয়া যাইবে। ইহা হই 
সহজে অনুমান কর! যায় যে হৃর্যদেহের উপাদান ক্রমে 
শীতল হইয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর এবং অবশেষে 
কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন তাহার উত্তাপ যেমন কমিয়া 
যাইবে, তাহার দেহও সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত হই 


এবং এখন কুষ্যকে যত বড় দেখায় তখন আর তত হ 


দেখা যাইবে না। একজন ইংরাজ পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে 
এক নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। আমরা 
সম শা দেখিতে পাই তাহার 





৫ম সংখ্যা ৷ | 
সেইপ উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। অতএব যে উত্তাপ এক্ষণে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া হ্রাস হইতেছে তাহ! সময় সময় বৃদ্ধি পাইয়া স্র্য্যে 

“' তেজের সমতা রক্ষা কবিতেছে ; এ কাঁবণ সূর্য্যেব কখনও 
নির্বাঁপিত হইয়া বাওযাব সম্ভাবনা নাই। এই মত সকল 

> পপ্তিত সমাজে এখনও পৃহীত হয় নাই | তবে ইহা নিশ্চয় 
জানা যায় যে স্র্য্যের তেজ ও কিরণ এত অল্পে অল্পে বিকী- 
রিত যে বহু শত বংসবেও তাহাঁব হ্রাস বৃদ্ধি গণনা কবা 
যাইতে পাবে না। 


শ্রীঅপূর্বচন্দ্র দৃত্ত। 


আৰ্য্য পৌগুক। 
সভ্যতালোক প্রবেশেব সহিত আমর! নানাবিষয়ের তত্বান্ু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভূ-তত্ব, প্রাণি, ধর্ম-তৰ ও 
,উভিদ-তৃ প্রভৃতি অল্প-বিস্তব পরিমাণে আমাদিগেব চিন্তা 
এবং ' |যবসায়কে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা! উন্নতিপ্রয়াসী 
ভার পক্ষে অন্ন আশার কথা নচে। উপযুক্ত 
বিয..৩।লীর ন্যায় জাতি-তত্বও আঁমাদেব আঁলোচনাব 
বিষয়ীভূত হইয়াহে। 

এ পর্য্যন্ত সানযিক পত্রিকাদিতে যে সকল জাতিব বিবরণ 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমর! পৌ কাদি 
প্রাচীন আর্ধ্য জাতিব সন্কন্ধে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই 

নাই) কেবলমাত্র স্বগীয় « বঙ্ধিম বাবু তাঁহার “বঙ্গদর্শনে” 
পৌও,ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহা আৰ্য্য পৌণ্ ক সম্বন্ধে নহে,_-অনার্য্য পৌওক 
সম্বন্ধে। পার্বত্য, অসভ্য জাতি-নিচয়ের বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে আমর! যেকপ আগ্রহ প্রকাশ কবিয়াছি তাহার 
শতা শেব একাংশও উল্লিখিত প্রাচীন জাতির জন্য করি 
নাই! কোথায় কোন্‌ পর্বতে কোন্‌ অসভ্য জাতি বসতি 
কবে, তাঁহাদিপের আচাব-ব্যবহাব কিরূপ, তাহাঁবা কি 
'প্রকাব পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাঁহাদের গৃহাদি ও খান্ধা- 
! খাস কীঘৃশ, তাহাদেব বমশীরা কেমন নৃত্য-গীতাঁদি কবে, 
ককেশীয় কি মঙ্গোলীয় বংশ হইতে তাহারা উৎপন্ন ইত্যাদি 
বিষিয়ে আমর! সবিশেষ সংবাদ বাখিয়া থাকি। এইরূপ 
বিবরণ সংগ্রহ কবা যমে দোষেব বিষয় তাহা বলা আমাদেব 


আৰ্য্য পৌগ্ু.ক। 


৩৩৭ 
উদ্দেম্ত নহে; কিন্তু এই পার্বত্য জাতিসমূহের তত্বসংগ্রহেব 
নিমিত্ত যে পবিমাণ উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার কব! 
হইতেছে, পৌওু কাঁদি প্রাচীন আধ্য জাতিৰ আলোচনার 
জন্য তদপেক্ষা অল্প উৎসাহ ও পবিশ্রম শীকার কৰিলে: 
দেশেব এবং সমাজেব অপেক্ষাকৃত অধিক উপকাঁব সাধিত 
হইতে পাবিত। যদি পার্বত্য, অসভ্য জাতিব বিববণ পাঠ 
কবিয় কিছু উপকাব লাভ সম্ভবপর হয়, তবে পৌগু কাঁদি 
প্রাচীন আর্য জাতিব বিববণ পাঠ করিয়া কি আদৌ কোন 
প্রকাব উপকারের সম্ভাবনা নাই? 

হয়তো কেহ বলিবেন যে, পৌও্.কারি আর্ধ্য জাতি 
বন্পূর্ব্র বিস্যমান ছিল, বর্তমান সময়ে তাহাদেব চিহুমাও 
পরিলক্ষিত হয়না ।৷ স্থতরাং তাহাদিগের বিববণ সংগ্রহ 
করিয়া আমাঁদিগেৰ এমন কি লাভ হইবে? যন্বপি ধরিয়া 
লই ষে, তাহাদিগেব অস্তিত্ব এক্ষণে নাই, তাহ! হইলেও 
ইহা অনুসন্ধান কবা কি কর্তব্য নহে যে, এত বড় একটা - 
প্রাচীন জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইল কেমন করিয়া? 
অধিকন্ত অনেক প্রাচীন অসভ্য জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের বিববণ ত সংগৃহীত হইতে 
দেখিরাছি, তবে ইহাদিগেব না হইবে কেন? 

যে যুক্তিবলে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস লিখিত হইয়' 
থাকে, সেই যুক্তিবলেই কি পৌগুকাঁদি আর্ধ্যজাতির 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নহে? দুঃখের বিষয় প্রতি- 
হাসিক আলোচনাব ভাবে কেহ অগাঁপি ইহারিগের দুবাবৃত 
সঙ্কলনে মনোনিবেশ কবেন নাই। আশা কবি গ্রীতি- 
হাসিকগণ ভবিষ্যতে ইহাদিগের তব সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ 
কবিবেন। বলা বাহুল্য, যদি আমরা পৌ'গু কাদি আর্য্য- 
জাতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ কবিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে 
ইহা! অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, ইহাঁদিগেব তত্বাচ্ছসন্ধানে এঁতি- 
হাসিকগণেব মনোযোগী হওয়া কর্তব্য । আমাঁদিগেব 
আলোচনা ফলে কোন মহৎ কাৰ্য্য সংসাহ্তি হইবে কিন' 
বলিতে পাবি ন! ; কিন্তু নিপুণ এঁতিহাসিকেব লেখনী-চাঁলনে 
পৌগু.কাদি আৰ্য্য জাতিব যে মহছুপকার সাধিত হইবে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবাব কোনও হেতু নাই । 


* এরজনীকাস্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,-_-*পুণ্ত, জাতি যে কোথাষ 


গেল তাহা জানা যায় ন'।” (প্রদীপ *ম সংখ্যা ) ১৩০৬ সাল। 


৩৩৮ 


রা প্রবন্ধে আমবা প্রধানতঃ  শপীগুক” জাতির 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
মহর্ষি মন বলিয়াছেন, . 
"শনকৈল্ত ক্ৰিযালোপাদিমাঃ ক্ষত্ৰিয়জাতয়ঃ । 
বৃষলত্বং গভা লোকে ব্রাহ্ষণীদর্শনেন চ। 


পৌও কাঁশ্চৌড় ভ্রবিডাঃ কাম্বোজ। ববনাঃ শকাঃ। 
পাবদা: পহরবাশ্টীনাঃ কিবাত1 দবদাঃ খসাঃ ॥ (১০1১৪) 


অর্থাৎ পৌগু.ক, ওডু, দ্রবিড়, কান্বোজ, ষবন, শক, পারদ, 
পহলব, চীন, কিবাত, দবদ ও খস প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-সস্তানগণ 
ক্রমশঃ উপনয়নাদি- সংস্কার বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ-দর্শনাভাঁবে 
পৃদ্রভাবাপন্ন হইল। 

অপিচ মন্ধু বলিয়াছেন, 


শদ্বিজীতয়ঃ সবর্ধান্ জনয়ন্ত্য ব্রতাংস্ত ন 
তান্‌ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্য! ইতি বিনির্দিশেৎ” ॥ (১.1২০) 


অর্থাৎ দ্বিন্গাতিগণের সবর্ণ। পরিণীতা স্ত্রীব গর্ভজাত সস্তানগণ 
যদি সংস্কার ও গায়ত্রীহীন হয় তবে তাহাদিগকে ব্রাত্য 
নামে নির্দেশ কবিবে। 

অতএব পৌগু,কাঁদি ক্ষত্রিয় সকল হইতে পরিণীতা 
সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানগণ গায়ত্রী ও সংস্কারহীনতা হেতু 
, প্রথমে ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়া পবে ক্রমশঃ শৃদ্রতাবাপন্ন 
হইয়াছে । তাহা! হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে 
পৌগু কাঁদি সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। 

কষত্রিয়গণেব এইরূপ ব্রাত্যতা প্রাপ্তির কোন ইতিহাস 
আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান কবিতে যাইয়া শ্রীমন্তাগবত 
হইতে নিম্নলিখিত প্রমাঁণটী উদ্ধৃত কবিতে পারা যায়। 
bs শত্রমপ্তকৃত্ো বেখুকষা দুঃখাবেশাডদরতাড়নং কৃতং 
ততো রামত্তাবৎকৃত্ব ক্ষত্রমুৎসাদিতবান্‌ ।" 
অর্থাৎ ত্রেতাযুগে হৈহয়-বংশোত্তব সহ্বাহু বাজ কাৰ্ভঁ- 
বীরয্যার্জুন জমদগ্নিকে নিধনপূর্কাক তদীয় পত্নী বেণুকাকে 
উৎসপীড়ন কবায় রামজননী “হা বাম। হা বাম।” বলিয়া 
আঁপনাঁব উদবে একবিংশতিবাঁর আঘাত করেন। পাপিষ্ঠ 
ক্ষত্রিষগণ শোকাভিভূতা! ক্রন্দনপবাঁয়ণ! বেণুকাঁকে বলপুর্ববক 
গৃহাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে 
পবশুরাম দূব হইতে নির্যাতিতা জননীকে আর্তনাদ কবিতে 
শ্রবণ কবিয়া স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পিতার মৃত-শবীব 
দর্শন ও জননীব অদর্শনে সাঁতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া হস্ত- 


প্রবাসী__ভাব, ১৩১৬। 


টনি 


স্থিত ক্যান EE প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথিবী 
ক্ষপ্রিয়গণকে একবিংশতিবার সংহাব কবিবেন। 

এইরূপে পরপ্তবাম ক্ষত্রিয়বংশেব ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত 
হওয়ায় প্রাণভয়ে কেহ পর্বত-গুহাষ কেহ বা দুর্গম অবণ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কেহ বা দেশাস্তবে গযনপূর্কক 
উপবীত পরিত্যাগ কবণানত্তর কৃষিকার্য্যাদি অবলম্বনে 
অজ্ঞাতভাবে বসতি করিতে লাগিলেন । পরশুবামসংহিতায়ও 


উক্ত আছে ;-- 
“জামদগ্নস্ত ভয়েন ক্ষাব্রধর্দধ পরিত্যদেৎ 
৮১০০০০০০ 


পৌতু কাছ হি ৃষচতে সাবিবী পতিত: পৃ" 

এক্ষণে যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা! যায় বে, উক্ত 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কাহারা পৌও্ক নামে অভিহিত হইয়া- 
ছিল এবং কেন হইয়াছিল, তাহা হইলে অতি উত্তম কথাই, 
হয়। 

প্রথমতঃ দেখা যাউক পৌওু,ক শব্দেব কিকি অর্থ, 
হইতে পাবে। 
“ পৌওঁক [(পুণ্ড--ফ=পৌওঁ, )1কণ.] দেশ- 
বিশেষ, জাতিবিশেষ। গোঁড় প্রভৃতি দেশ। বাঁজসাহী, 
ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ। 

বাচম্পত্যাভিধানে পৌগুশবেব চারিটা অর্থ প্রাপ্ত 


হওয়া যায় । . 

(১) দেশ। উদাহরণ বথা-_উদর গিরি ভদ্র” গৌড়ক পৌপে ৎ- 
কল কানী মেখলা স্বষ্টাঃ। ( বৃহৎসংহিতা )। 

(২) পুণুদেশীর নৃপতি। বথা-_পৌওুক্ত বলিনাম্ববঃ পাণ্যাং 
পৌগুং কলিঙ্গং চ সাতন্তং চৈব জনাৰ্দনঃ। জান ইভ্যাদি। ( সহা- 
ভারতীয় হরিবংশ নবম অধ্যায় )। , 

(৩) পৌগু দেশবাসী ব্যক্তি। যথা-_স্ৃত মাগধ পৌস্ৈশ্চ গীক- 
মান স্ততত্ততঃ। ( হরিবংশস্ত একাদশোতর ত্রিংশভাধায়ে ) । 

(৪) ক্রিয়ালোপহেতু বৃধলত্ব প্রাপ্ত ( শুত্র-ভাব।পন্ন ) ক্ষত্রিয়। 

(মন্থ--১১১৩)। 
যদি পৌগু, শবে বজসাহী, ভাগলপুব ও মুবশিদাবাদ 


প্রভৃতি স্থান, তদ্দেশ-বাদী, তদ্দেশীষ নৃপতি এবং ব্রাতুু 
ক্ষত্রিয় জাঁতিবিশেষ ইত্যাদি বুঝায়, তাহা হইলে-পৌগ্ু,- 
দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরাই যে পৌগু.ক-পদবাচা, হি সহজেই 
অনুমান কবা যাঁয়। 

কুন্ধুকতট্ও তাহাব টীকায স্পষ্ট বলিয়াছেন-_“পৌওু দি 
দেশোত্তবাঃ ক্ষত্রিক্াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শৃদ্রত্বং প্রাপ্তা” 


রর 


€ম সংখ্যা | ] 
অর্থাৎ, পৌগু দেশোস্তব ক্তিযেরা ক্রমশঃ ক্রিরালোপহেতু 
শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । মহাভাবতের সভাপর্কে লিখিত 
আছে যে, ভীম দিশ্বিজয়ার্থ আসিয়া পুত ধিপতি মহাবল 


 ২বুক্থেঘেবকে প্বাঁজর কৰিয়া বঙ্গবাজ্যেব প্রতি ধাবমান 


চর 


হইয়াছিলেন। . আধুনিক বাঙলার পুর্বভাগকে তখন বঙ্গ 
বলিত। তাহা হইলে, ভীম, পশ্চিম হইতে আসিয়া যে 
দেশ জয় করিয়। বাঙ্গলাব পূর্বভাগে প্রবেশ কবিলেন, সে 
স্শে অবস্ত বাঙ্গালাব 'পশ্চিমাংশে। উইলসন সাহেবও 


১. পুগুজাতির বাসস্থান বাঙ্গলাব পশ্চিমাংশে বলিয়া নির্দেশ 


' ক্রিয়া গিয়াছেন। 

সুৃতবাং ইহাঁও জানা গেল যে, পৌওকদ্দিগেব বাস- 
স্কাস বর্তমান রাঁজসাহী, ভাগলপুব ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি 
অঞ্চল ব্যাপিলছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েস্থসাঙ্‌ 


২ পৌগু দেশেব রাজধানী পৌগু,বর্ধন বলিয়া গিয়াছেন। 


মালদহেব অন্তর্গত বর্তমান পাতুয়াই প্রাচীন পৌওু বর্দ্ধন। 


_ আব এই অঞ্চলই পৌগুদেশ। এতদ্দেশবাসী ক্ষত্রিরেবাই 


স্পা 


ছি. 


পৌগু.ক। 
এক্ষণে দেখা যাউক পৌগু,কেরা চিবকাল এই দেশেই 

ছিল কি অন্ত কোনও দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল? “কুলতন্তর” 
নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,_- 

“অমৌ হি ব্রাতাক্ষতিঃ ক্রমান্দেশাস্তরং গতঃ | 

রাছ়ে বল ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঁঢ় এব চ॥ 

ওড়ে চ স্থানভেদে তু তিন্নাখ্যঃ পবিকীর্ত্যতে। 

এতেযাদি সুতা যে যে তেহগি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ ॥” 


অর্থাৎ এই ব্রীত্যক্ষত্রিয় পৌও্ড,কগণ ক্রমশঃ একদেশ হইতে 
অপর দেশ গমন কবে। ইহাবা প্রথমে বাড়ে, তাহাব পর 
বঙ্গে, অনস্তব ছক্ষিণ রাঁড়ে, তৎপশ্চাৎ ওডুদেশে গমন কবে। 
বিভিন্নদেশে বাসহেতু উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

অতএব ইহাই স্থিবর্কৃত হইল যে, ব্রাত্ক্ষত্রিয় পৌও্ড - 
কেরা ক্রমে ক্রমে বাচ, বঙ্গ, দক্ষিণ রি এবং ওডু প্রভৃতি 
দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল । 

আমরা “মরু”, “শীম্দ্াগবত”, “হরিবংশ” ও “কুলতন্ত্র” 
ওষ্ঠতি ধর্মশীন্ত্র হইতে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। 
উক্ত শাস্্রসমূহ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত কবিয়াছি তৎ- 
সময় প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই। স্থৃতবাং এই 
মক্ষল কথাঁব উপব সন্দেহ স্থাপন করিবাব কোনও কারণ 

“৭ সা 


আর্য পৌগুক। 


৩৩৯ 
দেখিতেছি না। সন্দেহেব কোনও কাঁবণ ন! থাকিলেও 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে এই ত্রাত্য- 
ক্ষত্রিয় পৌগু,কগণেব অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি হয় ন'। 
পৌগু.ক নামে পবিচিত কোনও জাতি পূর্বোক্ত প্রদেশ 
সমূহে দৃষ্টিগোচবও হয় না । 

তাহা হইলে এই পৌও্.কগণ কোথায় গেল? ইহাব! 
কি একেবাবে সবংশে এই সকল স্থান পরিত্যাগপূর্কাক 
অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে? ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে? যে 
পৌগু,গণ এতদূব পরাক্রাস্ত হইয়া উঠ্লরাছিল যে, এক 
সময়ে কোনও পৌপ্ড রাজ “আমি বাহথদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি” 
বলিয়া শ্রীরুষ্ণকে পর্যন্ত অপমানিত করিয়াছিল, সেই 
বীৰ্য্যবান পৌগু,গণ যে, দেশ-দেশাস্তবে পলাইয়! গিয়াছে 
এমত অনুমান করা যায় না) অথবা মহামারী প্রভৃতিতে 
যে ইহাবা একেবাবে লোপ পাইয়াছে ভাহাঁও বিবেচনা 
হয় না; কেন না যে কাবণেই হউক যগ্যপি ইহাদের 
দেশত্যাগ্নী হইবাব বা নির্মূল হইয়! যাইবার কথা প্রকৃত 
হইত, তবে কোন ন! কোন প্রাচীন বা আধুনিক গ্রন্থে 
তাহা বর্ণিত থাকিত। কিন্তু এরূপ বর্ণনা আমর! কোনও 
পুস্তকে দেখিতে পাই না। এস্বলে বদি এরূপ আপত্তি 
উত্থাপন করা যায় যে, পৌগু,কেরা পলাফ্িত বা উৎদাদিত 
হয় নাই বটে কিন্তু হয়ত উহাব| সর্বধশ্ম হইতে বহিষ্কৃত 
হইয়! স্্েচ্ছ্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; এই বিষয়েবও 
প্রমাণাভাৰ। “হবিবংশের” প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে এই 
সন্দেহ সহজে দুবীভূত হইবে। 

“হরিবংশেব” ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, 


“সগবস্তাং প্রতিন্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ। 
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশাস্তত্বং চকারহ ॥ 
অর্ধাং শকাঁনাং শিরসো! মুওয়িত। ব্যনর্নৎ। 
যবনানাং শির; সর্ববং কান্বোজানাং তখৈব চ। 
পারদা মুক্ত কেপাশ্চ পহ্ববাঃ শ্মশ্রধারিণঃ। 
নিশ্বাধ্যায়বযটকারাঃ কৃতাস্তেন মহাক্সনা ॥ 
শকা যবনকান্বোজাঃ পারদাঃ পহলবা স্তথা। 
কোলিনর্পাঃ সমহিসা! দার্ববাশ্চোলাঃ স কেুলাঃ ॥ 
সর্ব তে ক্ষজ্রিযন্ুতাঃ সর্ব্ব ধৰ্ম্ম বহিষ্কতাঃ। 
বশিষ্ঠ বচনারীজন্‌ সগরেণ মহাজন! ॥” 


অর্থাৎ সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্বরণ এবং গুরুবচন শ্রবণ পুর্ব 
তীহাদিগের ধর্ম্মহানি ও বেশেব অন্যথা করিয়া! দিলেন 
শকগণের মন্তকেব অর্ধভাগ মুণ্ডন করিয়া বিদায় কবিলেন, 


৩৪০ 


যবন ও কাঁন্বোজ্গণেব সমস্ত মন্তক মুণ্ডন কবাইযা দিলেন, 
পাঁরদদগণ মুক্তকেশ এবং পহলবগণ শ্বশ্রুধ।রী হইল । মহাত্মা 
সগর তাহাদিগকে বেদপাঠ ও বষট্কার-বিহীন করিলেন। 
শক যবন কাম্োজ পাঁবদ__কোলসর্প মহিষ দার্ক চোল ও 
কেরল ইহার! সকলেই ক্ষত্রিয়, বশিষ্ঠের বচনানুসাঁরে মহাত্মা 
সগর কর্তৃক তাহাদিগেব ধৰ্ম্ম নিবাকৃত হইয়াছিল ।” 
(বৰ্দ্ধমান রাঁজবাটীর টীকা) 
পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়ণণ,__পৌগ্ড ক, ও, 
দ্রবিড় কান্বোজ, ষবন, শক, পাবদ, পহুলব, চীন, কিবাত, 
দরদ, খস-_আখ্যা! ধারণ পূর্বক শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয্বাছিল। 
এক্ষণে দেখা গেল যে, তাহাদিগেব মধ্যে পৌণ্ড ক, ওড, 
দ্রবিড় ব্যতীত অন্তান্ত ক্ষতরিয়গণ জাতিচ্যুত ও ধর্মভিষ্ট হইয়া 
্রেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পৌগুকগণ যে শ্লেচ্ছত্ 
প্রাপ্ত হয় নাই ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। 
এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এত বড় একটা জাতি তবে 
কোথায় গেল ? যদি ইহাঁদে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবাব বা 
দেশ পরিত্যাগেব বিষয় অথবা জাতিচ্যুত হওনেব কথা 
প্রকৃত না হয় তবে আর একটা বিষয় প্রকৃত বলিয়া আমর! 
অনুমান করিতে পারি । সে বিষয়টা এই যে, হয়ত ইহারা 
অন্ত কোন বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া দেশমধ্যে বাস 
করিতেছে। পৌও্.ক নাম হইতে সেই নাম এতদূব বিকৃত 
হইয়াছে যে, তাহা! পৌগুক নামেবই অপভ্রংশ বলিয়া 
সহজে বোধগম্য হয় না। এই হেতুই বর্তমান সময়ে 
আমরা বলিতেছি যে পৌগু কেরা বি্কমান নাই। . 
অধিকস্ দেখা যায় যে, একপক্ষে যেমন পৌগু,কগণেব 
অবিগ্যমানত্তা আমাদিগকে বিষম সন্দেহ-সাগরে নিপাতিত 
করিয়াছে, অন্তপক্ষে তেমনি অপব একটা জাতিব 
বিগ্মানতাও আমাঁদিগের ঘোঁবতব বিস্ময়ের উদ্রেক 
কবিতেছে। বিশ্ময়ের বিষষ এইহেতু বলিতেছি যে, যেমন 
আমরা পৌগু,কগণেব অস্তিত্ব সহজে বুঝিয়া উঠিতে 
পাঁবিতেছি না, তন্রপ কোনও ধর্ম্বশাস্ত্রে এই দ্বিতীয়োক্ত 
জাতিটীর নামোল্লেখ দেখিতেছি না। এই জাতিটা 
অন্মদ্দেশীয় “পোদ” নামক জাঁতি। ইহাবা,_রাজসাহী, 
মুবশিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া যশোহর, খুলনা, ২৪ 
পরগণা, মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগে-__বহুবিস্ৃত হইয়া বাস 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


কবিতেছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আঁব কি 
হইতে পারে যে, মনু, ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ, পরপ্তরাম-সংহিতা 
প্রভৃতিতে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সমস্ত জাঁতিব নামোল্লেখ 
থাকিল; ০৪০০০ 
থাকিল না। 

এক্ষণে এরূপও 42 
“পোঁদেবা” অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাতি ; তজ্জন্ত কোনও 
প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদেব নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় ন|। কিন্ত 
“পোদেরা” যে বর্ণপক্কব তাহা প্রমাণিত হইতে পাবে না; 
কেন না সঙ্কর জাতি মাত্রেই দ্বিজাতিগণের সেবোঁপযোগী 
উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীবিকা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত সকল 
জীবিকাই উৎ্কষ্টাপরুষ্ট সঙ্কর জাতিব নির্দেশক । কিন্ত 
“পোঁদ” জাতিব এরূপ কোন নির্দিষ্ট জীবিকা নাই যন্বারা 
তাহাব বর্ণগক্কবস্ব প্রতিপন্ন হইতে পাবে বা যাহা দিজাতি- .” 
ত্রয়ের দাস্তবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন ' 
জাতির উচ্চকুলতা বা নীচকুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত ২ 
হইলে, যথার্থ তথ্য নির্ধাবণ জন্য মনও বলিয়াছেন যে 

“পিত্র্যং বা ভঙ্গতে লীলং মাতুর্ববোভয়মেব বা। 
ন কথঞ্চন ছুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিষচ্ছতি |” 

অর্থাৎ মনুষ্যমান্রেই কেহ পিতৃম্বভাব, কেহ মাতৃত্বভাব, কেহ 
বা পিত! ও মাত! উভয়েবই স্বভাব পাইয়া থাকে । অতএব 
কোন অধম সঙ্কব জাতি আপনাৰ নীচকুলতা কিছুতেই_ 
গোপন করিতে সমর্থ হয় না। 

সুতরাং পৌঁদগণ যদি প্রকৃত সঙ্কর জাতি হইত তবে 
নিশ্চয়ই তাহাদেব কাধ্যদ্বাবা তাহা প্রকাশ পাইত। 

সম্প্রতি “পোঁদ” জাতির আচার-ব্যবহাব ও রীতি- 
নীতির উল্লেখ ঘ্বাবা তাহাদের সামাজিক যোগ্যতার বিষয় 
বিচাব কবিয়া দেখা উচিত বিবেচনা করি। আমরা 
দেখিতে পাই যে “পোদ”গণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। চাষ 
আবাদ কবিয়াই জীবিকা-নির্ববাহ কিয়! থাকে। ইহাদিগের 
অয়াশন, বিবাহ, চূড়াকবণ প্রভৃতি যথাশাস্ত সম্পন্ন হুইয়া * 
থাকে। ব্রত নিয়ম, দেব-দেবীব অর্চনা ও পিতামাতার 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাবিধি নির্বাহ হয়। ইহাঁদিপেব মধ্যে 
অনেকস্থলে দ্বাদশাহ অশৌচ পালনেব বিধিও প্রচলিত 
রহিয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদিগের দীক্ষা্তরু ও 


৫ম সংখ্যা | ] 
পুবোহিত তাঁহাবা বর্ণ-্রাহ্মণ নহেন, প্রকৃত বাঢ়ীয় 
কুলোস্তব। 
7 বদি "পোদ”দিগের বংশগত কোনও প্রকাব নিকৃষ্ট 
বৃত্তি না থাকিল, পরস্ত ইহারা সদাচার-সম্পন্ন বলিম্া 
- প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা হইলে ইহার্দিগকে বর্ণসঙ্কব 
জাতি বলা হইতে পারে না, ববং উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া 
অনুমান কবিতে হইবে। ”পোঁদেবা” যে কিছুকাল পুর্বে 
উৎকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য ছিল তাহার প্রমাণ আমরা 
কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রদান কবিতে পারি। 
আমারদিগেব স্থিরবিশ্বাস যে, তন্থাবা সাধাঁবণেব একটা 
গভীব ভ্রম দুবীতূত হইবে ৷ 

মহাকবি দ্বিজ ঘনবাম (১) প্রণীত “প্রীধৰ্ম্মমঙ্গল” নামক 
মহাকাব্যেব 5€ পৃষ্ঠায় ইছাই ঘোষেব নগর স্থাপন (২) 


রি 


-২ প্রসঙ্গে নিয়লিথিতরূপ বর্ণনা বহিয়াছে। 
“রঙ্গিশী কিন্ধর হ'ল মৃপবর 
মহাশুর। 
ইছাই দুর্বার, করিল রাজার 
- দোহাই দস্তর দুর ॥ 
চৌদিকে পাহাঁড, বেডি বেডি-গড, 
দুর্গম গহন কাটি। 
করিষু চতুর, নগর, 
রাজার বসত বাটা ৷ 
আসন, নিশান, 
সম্মানে বসান পদ্য । 
স্বধর্মম সণ্ডিত, বিঘর্দ খণ্ডিত, 
ব্ৰাহ্মণ পঞ্ডিত বৈদ্য ॥ 
সমাঘত্রে তত্ত, বৈসে ক্ষত্ৰ বৈশ্, 
ধন্য ঘর। ধর্মপাল। 
সমর মাঝে অকাতর, 
বীৰ বিক্ৰমে বিশাল ॥ 
করি বন্দোবস্ত, সমস্ত, 
কুলীন কায়স্থ কভ। 
পবিত্ৰ চরিত্র, ঘোষ বন্ধ মিত্র, 
"মাৰ্জিত মৌলিক বত ॥ 
ঙ্ il এ 
মদক বারুই, আদরে এ তুই, 
লা” বসিল সন্জাতি ফত।” 


(১) “যেমন গ্রীক ভাষায় হোমব, লাটিন ভাষায় বার্জ্ছিল,_সেইরাপ 
বঙ্গভাষায ঘনরাম।” (*গ্রীষোগেন্রচন্র বস্_“বঙ্গবাসী”-সম্পাদ্ক 
"ও “ঘনরাম”, প্রকাশক |) 

(২) “মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর অনতিদুরে ইছাই 
ঘোষ-_ঢেকুব যাঁজ্য স্থাপন করিয্নাছিলেন। ইছাই ঘোষের ভগ্ন- 
প্রাসাদের চিহ্ন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়।” (এর) 


আৰ্য্য পৌওঁক। 


৩৪১ 

পশ্রীধৰ্ম্মমঙ্গল” গ্রহ্থথানি “বঙ্গবাসী” পত্রিকার ভূতপূর্বব 
সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় /যোগেন্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশ 
কবিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাব ভূমিকায় লিখিয়াছেন 
“আজ প্রায় দুইশত বৎসব পূর্বে ঘনবাম বলহুমে আৰিত 
হইয়াছিলেন।” 

স্বর্গীয় ৬ যোগেন্দ বাবু “সম্মানে বসান "গ্চ” এই স্থলে 
“পদ্য” শব্দের টীকা কবিয়াছেন,_“নীচ জাতীয় লোক” : 
তিনি যে, “পদ্ম"কে “পোদ” বুঝিয়া এইকপ টীকা কবিয়া- 
ছেন তদ্বিযরে কোনও সন্দেহ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে 
আমবা এই সম্বন্ধে একটু চিন্তা কবিয়া দেখিতে অনুরেধ 
কবি। কেহ যদি এমন কথা বলেন যে, “পন্থ” কখনই 
“পোঁদ” হইতে পাবে না) তাহা হইলে এই “পদ” বর্তমান 
সময়ে কাহারা, তিনিই সিদ্ধান্ত করুন। আমবা কিন্ত 
“পদ্য”কে “পোদ” জাতি বলিয়া স্বীকার বরিতে প্রস্তুত । 
কেন প্রস্তুত, তাহা পবে বিশদভাবে দেখাইব। এক্ষণে 
এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, পদ্য” ও “পোদ” শব্ৰেব মধ্যে বহুল- 
পরিমাণে সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং “পদ্য” শব্দের অপত্রংশ যে 
“পোদ”, ইহা কষ্ট-কল্পনা হইতে পাবে না। বিশেষতঃ 
২৪ পবগণা অঞ্চলে “পোদেরা” আপনাদিগ্কে “পণ্রাজ” - 
বা “পদ্” বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। অধিকস্ত এই 
“পন্য” জাঁতিব উল্লেখ আমবা অন্ত কোন গ্রন্থেও দেখিতে 
পাই না । “পোদ” জাতিরও যে এরূপ অবস্থা তাহা আমবা 
পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। ইহা অবশ্ অন্জমেয় যে, যে 
কাবণে “পদ্য” জাতির উল্লেখ শাস্ত্রের কুত্রাপি নাই, সেই 
কারণেই “পোঁদ” জাতির উল্লেখ শীস্ত্কারগণ কোথাও 
কবেন নাই। পরে আমবা এই বিষয়ও বিশেষরূপে প্রমাণ 
করিয়া দেখাইব। 

সে যাহা হউক, আমবা “পোদ” জাতির আলোচনা 
প্রবৃত্ত হইয়া! এক্ষণে “পদ্ভ” নামক আর একটী জাতিৰ 
সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম এবং এই দুই জাতিকে একজাতি 
বলিয়া স্বীকার কবিলাম। স্বর্গীয় ৬ যোগেন্্র বন্গ বে 
“পন্ত" অর্থে “পো” বুঝিয়াছেন, তজ্জন্ত আমবা' তাহাকে 


কোনওরূপ দোষ দিতে পাবি না, বরঞ্চ তীঁহাব তীক্ষ্ৃষ্টিহই 


ইহার! যদি নীচজাতীব লোক, তাহা! হইলে তাহাদিগকে “সম্মানে” 
বসাইবার কারণ কি বুঝা! গেল না ।_ প্রবামী-সম্পা্দক । 


৩৯২ 


প্রশংসা করিতে বাধ্য ; যেহেতু তিনি “পদ্য” নামে পরিচিত 
পৃথক কোন জাঁতিব অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই, অথচ 
তৎপরিবর্তে সদাচার-সম্পন্ন তথাকথিত নীচ জাতি “পোদ- 
দিগকে” স্থলবিশেষে “পত্যরাজ” বা ৭্পদ্* নামে পরিচয় 
প্রদান কবিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতবাঁং মহাকবি 
ঘনরাম-বর্ণিত “পদ্য” জাতিকে বর্তমান “পোদ” জাতি 
বলিয়া অনুমান কবিয়া “নীচজাঁতীয লোক” রূপে উল্লেখ 
করা তাহাব পক্ষে নিতাস্তই স্বাভাবিক হইয়াছে। 

এতদ্বব আলোচনা - কবিয়া আমরা কি দেখিলাম? 
প্রথমতঃ আঁমবা দেখিলাম যে, ব্রীত্যক্ষত্রিয় “পৌও্ড কগণ” 
এতদঞ্চলে বিস্তৃতভাধে বসতি কবিক়াছিল ; কিন্তু বর্তমান 
সময়ে তাহাদিগকে সহজে চিনিবার কোনও উপায় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ এই দেখিলাম যে, “পোদ” নামক একটা বহুবিস্তৃত 
আতি অধুন! বঙ্গদেশেব অনেক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান 
করিতেছে) শাস্ত্াদিতে . তাহাদিগের কোনও উল্লেখ 
নাই। ওয়তঃ দেখিলাম যে, কিছুকাল পূৰ্বে পদ্য” নামক 
একটা সঙ্জাতি এতন্দেশে বিদ্যমান ছিল এবং তাহাঁরাই 
যে বর্তমান “পোঁদ” জাতি এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট 
কাবণ রহিয়াছে। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে 
যে, যে স্থানে একটা প্রাচীন জাতির বসবাস ছিল, ঠিক 
সেই স্থানেই একটা নূতন জাতি বিবাজ করিতেছে; 
অথচ প্রাচীন জাতিটা যে কোথায় গেল তাঁহা কেহ বলিতে 
পাবেন না এবং নূতন জাতি যে কোথা হইতে আসিল 
তাহাও কেহ বিদিত নহেন। আবও আশ্চর্য্যেব বিষয় 
এই যে, এ প্রদেশে অন্তান্ত উচ্চ নীচ যে সমস্ত জাতি 
রহিয়াছে, বর্তমান সময়ে তাহাঁদিগেব সকলেরই একটা 
অল্প-বিস্তর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; নাই কেবল 
"পৌও্.কপ্গণেব এবং “পোদপদ্িগেব ৷ 

যেরূপ আধ্যগণ অনাধ্যদ্দিগকে বিতাড়িত কবিয়া 
ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ "পোঁদস- 
গণ যদি *পৌগু.ক”দিগকে বিদুরিত কৰিয়া এতদঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে, তবে «পৌও্.কণ্গণের 
নাম এ প্রদেশে লোপ পাইবাব কথা যথার্থ হইতে পারে। 
কিন্তু “পৌগ্ড,ক”দিগের প্যায় একটা বীধ্যবাঁন জাতিকে 
পবাজিত করিয়া দেশ হইতে দুবীভূত কবাও ত অন্ন 


প্রবীর্সী-_ভীন্ট্, ১৩১৬ 


[৯ম ভীগ। 


পরাক্রমশালী জাঁতিব কাৰ্য্য নহে? যদি “পোৌঁদ”দিগেব 
দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ সম্ভব হয়, তবে 
তাহাদিগকে অসীম বীর্য্যশালী বলিয়া অবন্তই মনে করিতে 
হইবে । - অতএব এত বড় একটা ক্ষমতাশালী উপনিবেশিক 
জাতিব উল্লেখ কোথাও নাই, ইহাঁও কিরূপ কথা? 
সম্প্রতি আমাদেব আলোচনাব অবস্থা এইরূপ দাড়াই- ' 
য়াছে ষে, হয় আমাদের সন্দেহ নিবসনেব উপায় একেবাঁবে 
অসম্ভব, নয় অতি সহজ। আমর! একপ একটা বিষয়েব 
মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি.ষে, না আছে তাহাব ধারাবাহিক 
ইতিহাস, না আছে তাহার শাস্ত্র । সুতরাং ইতিহাস কিব 
শীস্ত্রকে আশ্রয় কবিলে যে, আঁমাঁদিগেব অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে 
না তাহা বেশ বুঝিতে পাবা যাইতেছে) এই উপায়ে 
মীমাংসা হওয়া অসম্ভব । কিন্তু আব একটী উপায় অবলম্বন 
করিলে আমরা নিঃসন্দেহ সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে , 
পাঁবিব বলিয়া আশা কবি। সেই উপায়টী এই যে, 
*পৌ্.কণ্গণের শ্রেণী-বিতাগ, লক্ষণ ও আচাব-ব্যবহারের '. 
সহিত “পোঁদ”দিগে শ্রেণী-বিভাগ, লক্ষণ এবং আচার ও 
ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখা । যদি উক্ত সকল বিষয়ে 
উভয়েব সাঘৃশ্ত পবিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলে আমাদিগেব 
উদ্দেশ্ত সফল হইবার সম্ভাবনা । 
্রাত্য-ক্ষত্রিয় “পৌপু.কপ্দিগেব সম্বন্ধে “কুলতন্ত্র” নামক 

গ্রন্থে লিখিত আছে ষে,_ 

“অসৌ হি ব্রীত্যক্ষতিক় ক্রমাদ্দেশীস্তরং গতঃ ! 

রাঁচেবঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঁট এব চ॥ 

ওড়ে চ স্থানভেদে তু ভিন্নাখ্যঃ পরিকীর্ত্যতে। 

এতেবাঁঞ্চ মৃতা যে যে তেহপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ 1” 
অর্থাৎ এই ব্রাত্যক্ষভ্রিয় “পৌও্‌ জাতি” ক্রমশঃ .একদেশ 
হইতে অপরদেশে গমন কবে। ইহাব! প্রথমে রাঢ়ে, 
তাঁহাব পব বঙ্গে, অনস্তর দক্ষিণ রাঢ়ে, তৎপশ্চাৎ ওডুদেশে 
গমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নিবন্ধন উহাঁদিগের 
উপাধিও পৃথক পৃথক হয়। সন্তান পবস্পরায়ও সেই উপাধি 
প্রচলিত আছে। যথা, 

প্রক্ষিণোত্বর রাটীয়ৌ বঙ্গজশ্চৌড্র এব হি। 

শ্রেণী চতুষ্টয়ত্বেতে পৌগু জাতি সমূচ্যতে ॥” 
অর্থাৎ দক্ষিণবাট়ীয়, উত্তরবাঢ়ীয়, বঙ্জ ও ওড৮_পৌগু,- 
জাঁতিগণ এই চাবি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 


সপ 


2০ 


৫ম সংখ্যা : ] 


বর্তমান “পৌঁদ” জাতির মধ্যেও এই চারি শ্ৰেণী বা 
বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। ইহারা আঁপনাদিগকে দক্ষিণ- 
” ব্লাচীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ্জ (বাঙ্গালী ) ও ডু ( উভিয়! ) 
বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে । 
"পৌণ্ুকপ্দিগের লক্ষণ সন্ধে উক্ত “কুলত” নিয়- 
লিখিতরূপ বর্ণনা আছে । যথা, 
“দাতা বলী হিতরতঃ সুমনাঃ দেবসেবকঃ | 
কৃষিকর্মোপজীবী চ ষড় বিধং পৌগু লক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ পৌও্ড, কেবা দাতা, বলবান্‌, হিতকাবী, সুবুদ্ধি, দেব- 
সেবক এবং কৃরিকর্ম্মোপজীবী এই ছয়প্রকাব লক্ষণবিশিষ্ট । 
“পোদ”দিগেব মধ্যেও এই ছয়টী লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । আমরা" পূর্বেই ইহাদ্দিগের এই সকল লক্ষণেব 
কথা উল্লেখ করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এখানে পুনশ্চ উদ্ধত 


পাপ পা 


- করা গেল না। 


“পোদ”।দগেব আচার-ব্যবহার ও কীতি-নীতি বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীষমান 
হইবে যে, ইহাবা কোনও উচ্চশ্রেণী-সন্ভৃত। সামান্ত দবিদ্র 
গৃহে যদিও কোন কোন বিষয়েব ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা 
স্বাবা সমস্ত সমাজকে হীন বলিয্বা বিবেচনা কবা যাইতে 
পাবে না। এন্সপ দৃষ্টান্ত অনেক উচ্চশ্রেণীব দরিদ্র-গৃহে 
যে বিবল, তাঁহ! নহে। অতএব ইহা ধর্তব্যেব মধ্যে নহে। 
এইরূপ ঘটিবার একমাত্র কাবণ দবিদ্রতা । কারণ প্দারিদ্্য- 


7 দোষে গুণরাশিসাশী।” 


এক্ষণে দেখা গেল যে, “পৌঙু,ক” ও “পোদ”দিগের 
অনেক বিষয়ে পরস্পব সৌসাদৃস্ত বহিয়াছে। নাম-বিভাগ, 
লক্ষণ ও আচার-ব্যবহাবেৰ সাদৃশ্ত দেখিয়া ইহা অনুমান 
করা অসঙ্গত হয় না যে, ইহাঁবা একই জাতি। 

এস্থলে যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, “পোঁদেরা” 
সজ্ঞাতি হইলেও কি কারণে ইহাদিগেব এরূপ সামাজিক 
হীনাবস্থা ঘটিয়াছে? এই প্রশ্নেব উত্তর প্রদান করা অতিশয় 


কন; কেননা এবিষয়ে কোথাও কোন প্রকাব বিশ্বাস- 


যোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁর না। ২০০ শত বৎসরের 
পূর্ববর্তী কুবি ৮ ঘনবাম, যাহাদিগকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া 
সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহাদিগেব এতদূব অধঃপতন অবস্তই 
ঘোব চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই চিন্তা দুরীভূত করিবার 


আৰ্য্য পৌগুক। 


৩৪৩ 


একমাত্র উপায় ইহাই যে, “পোদ”্দিগেব” হীনতা প্রাপিব 
এরূপ কোন বিববণ কোথাও পরিদৃষ্ট হত্রনা, যাহা এই 
হীনতাঁকে দৃঢ় কবিতে পাবে! কোন কোন সম্প্রদায় 
পতিত হইলেন, তাহাদের এক একটা বাহিনী লিপিবদ্ধ 
বহিয়াছে ; কিন্তু ইহাদেব তন্রপ কিছুই নই কেন? এই 
জন্যই বলিতে পারা যায় যে, নিশ্চয়ই “পোঁদেবা” কোন 
দূষণীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিবাব অবসব দেয় নাই। তবে কি ইহানিগের সামান্ডিক 
হীনতাব মুলে কিছুই নাই বলিতে হইবে? কাবণ ব্যতীত 
যখন কাৰ্য্যই ঘটিতে পাবেনা, তখন এরূপ বিসদৃশ ব্যাপাব 
ঘটিবার তাৎপর্য্য কি? এইহেতু আমাদেব বিশ্বাস যে, যে 
কাবণে “পোদ”দিগকে “পৌণ্ড.ক” বলিয়া জানিবাব উপায় 
অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সেই কাকণই উহাদিগেব 
সামাজিক হীনতাব হেতুভূত হইযাছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী 
শান্্কাবগণ বা রতিহাসিকগণ “পোদ” শব্ধ ন্বারা “পৌ্ড ক- 
“গণেব” পবিচয় লিপিবদ্ধ না কবায়, “পোদ” শব্দ যে 
“পৌওু,ক” পরিচায়ক তাহা পববর্তীকালেং কেহ নির্ধাবণ 
কবিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি “পোদেবা” যে “পৌও্‌₹” 
বংশোত্তব একথা তাহার! নিজেরাও বিশ্বৃত হইয়াছিল।, 
প্রধানতঃ এই কাবণে এবং বাষ্্র-বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, 
ও ধর্ম্ম-বিপ্লবাদি অন্যান্ত কাবণে “পোদের” কোন কোন 
স্থলে কুলোচিত ধৰ্ম্ম বক্ষা করিতেও অসমর্থ হইয়াছিল। 
আর একটা কথা এই যে, বাঞ্জলা৷ দেশেব জ্রল-মাটীব গুণে 
কোন কালেও এরূপ দৃষ্টীস্তেব অপ্রতুল ন্যই। বে দেশে 
আসিলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী পুনঃ সংহ্কাঁবেব প্রয়োভন 
হয়, সে দেশে সময়ে সময়ে জাঁতি-বিশেষের স্ব-ধর্ম্মের অভাব 
হওয়া একটা অভিনব ঘটনা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগেব কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
মিথিলা, কান্তকুজ্জ ও দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ, শুদ্ধাচার 
ব্রাহ্মণগণকে যে, সময়ে সময়ে এই বঙ্গদেশে আনয়ন 
কবিতে হইয়াছিল তাহা! অনেকেই জ্ঞাত বহিয়ছেন। এই 
সকল ত্রাঙ্গণকে কেন আনয়ন কবা হইয়াছিল তাহা ও 
অনেকের বিদিত। ফলকথা এদেশেব ভীঁক্ষণ-সম্তান-গণ 
আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি বিস্থৃত হওয়াভেই, 
পূর্বোক্ত স্থান সমুহ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া কলমে 


৩৪৪ 


বাগান সালাইিতে হইয়াছিল নতুবা ত্রাহ্মণসমাজেব যে 


কি দুৰ্গতি হইত তাহা বর্ণনাতীত। 

তাই বলি যে, কালক্রমে “পোদ”দিগেব” কোন কোন 
আচাবেব শিথিলতা প্রাপ্তি এবং প্রধানতঃ ইহাদিগের পূর্বব- 
পরিচয়ের বিস্থৃতি, এই ছুইটী কারণে অন্তান্ত সমাজ ক্রমশঃ 
ইহাঁদিগের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন। এই সন্দেহেব ফলে 
বর্তমান কালে ইহাবা বাহতঃ সমাজেব চক্ষে হীনরূপে 
প্রতীয়মান হইয়া আঁসিতেছে। স্বর্গীয় ৬ বঙ্কিমচন্ত্র চট্টো- 
পাঁধ্যায় তল্লিথিত “বিবিধ প্রবন্ধে” “পোদ” জাতিব সম্বন্ধে 
যে অভিমত প্রকাশ কবিষাঁছেন তাহারও ভিত্তি এইরূপ ৷ 
স্বর্গীয় ৮ বঙ্কিম বাবু অবশ্য প্রচুব পবিমাণে সংগ্রহ কিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু “পোঁদ” জাতিব সম্বন্ধে তাহার 
অনুমান বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই বলিতে হইবে। কেননা 
তিনি “মনুক্ত” ব্রাত্যক্মত্রিয় “পৌগু. কণকে অনার্ধা বলিয়া 


নির্দেশ করিয়াছেন। “মনু” যাহাকে স্পষ্টতঃ ক্ষতি কহিয়া 


শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত জাতিরূপে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, তাহাকে আধ্য.নহে বলিয়া সন্দেহ কবিবার কোনও 
কারণ দেখিনা । বঙ্কিম বাবুব সন্দেহের কাবণ এই, 
“মনত শক, যবন, পহলব এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন এতদ্দেশবাঁসী “পাওঁ ক”দিগকে সেই শ্রেণীতে 


ফেলিয়াছেন। শক, যবন, পহলব, চৈন প্রভৃতি মহাভারতে ' 


ও শতপথ ব্ৰাহ্মণে অনার্য্যকপে গণ্য হইয়াছে স্থৃতবাং পৌ্.ক 
অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত ।”* এক্ষণে আমার্দিগের বক্তব্য এই যে, 
শক, বন, পহ্লব, চৈন প্রভৃতি প্রকৃত আনার্্য হইলে 
“মনু” তাহাদিগকে লুপ্ত-ক্রিয় ক্ষত্রিয় বলেন কোন্‌ সাহসে? 
অনার্যেব আবাব ক্রিয়া কি? আর্য্যেবাই ক্রিয়াবান ছিলেন ) 
সুতরাং তাহাদিগের ক্রিয়ালোপেক কথাই ষথার্থ। মহা- 
ভারতে ও শতপথ-্রাহ্গণে উল্লিখিত শক-ষবনাদি অনার্য 
জাতি হইতে ইহাবা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতবাঁং মহাভারত ও 
শতপথ-্রান্মণৌক্ত শক-যবনাঁদি অনার্ধ্য জাতিব সহিত মনুক্ত 
আৰ্য্য *পৌণ্,ক্গণকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। 
প্মনূ”ক্ত "পৌত্ু,ক” শব্দ, “ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত” পুবাণোক্ত বরশিক্কর- 
জাতিবাচক “পৌও্.ক” শব্দ এবং মহাভাবতোক্ত কাঁমধেম্ু- 





* পৰঙ্গে ত্রাঙ্গণাধিকার ।”_ (বিবিধ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।) 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


প্রস্থত পৌগু জাতিবাচক “পৌওঁ, শব হইতে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক। প্রথমোক্ত “পৌওড,ক” শব পৌণ্ু,-দেশবাসী 
পক্ষত্রিয়বাচক” এবং শেষোক্ত "পৌতুক” ও" পশু” " 
শব্দ উভয়েই “জাতিবাচক।” অতএব “মনু”ক্ত “পৌগ্ড,ক” 
ও মহাভাবতোক্ত “পৌণ্ডক”কে একই জাঁতি বলিয়া - 
অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রম। “ননু”ক্ত পৌগু.ক” কোন 
মতেই অনার্ধ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পাবেনা। 

আবও এক কথা *হবিবংশ” ও “কুলতন্ত্র লইয়া 
স্বর্গীয় ৬বস্কিম বাবু আদৌ বিচাব-বিশ্লেষণ কবেন নাই। 
এইহেতু তিনি “পোদ”দিগকে অনার্য বলিতে পারিয়াছেন। 
আর হবিবংশই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা! অধিক বিশ্বান্ত ; কেননা 
উহাতে ক্ষত্রিয়দিগেব বংশপর্য্যায় যথাযথ বিধৃত রছিরাছে। 
বংশাবলী দৃষ্টে বিচাব-বিশ্লেষণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা 
নিশ্চয়ই অন্রাস্ত । বিশেষতঃ স্বর্গীয় ৬বন্কিম বাবু পবাঙ্গালীব 
উৎপত্তি” নির্ধাবণ করিতে চেষ্টা পাইরাছিলেন ; মৃতরাং 
তাঁহাব চিস্তাশক্তি সেই দিকেই যথেষ্ট পবিমাণে প্রধাঁবিত 
হইয়াছিল। আমাদেব বোধ হয় তিনি যদি আৰ্য্য 
*পৌগু,কশ্গণের তথ্যান্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হুইতেন, তবে 
তাঁহার মতের পবিবর্তন অবস্থাই দেখিতে পাইতাম। যদি 
তিনি একবাব একথা ভাবিতেন যে, ব্রাত্যক্ষজ্িয় “পৌ- 
কেপ্রা বিভিন্ন শ্রেণীরূপে এই দেশেবই অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত - 
হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলেই সম্ভবতঃ সতর্কতা অবলম্বন 
করিতেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কথা বলিবার . 
প্রয়োজন নাই। 

যাহা হউক “পোদেবা” যে “মনু”ক্ত *পৌওকে*র 
বংশধব ইহ! বঙ্কিম বাবুও স্বীকার কবিয়াছেন/ তবে 
“পুঁড়ো” ও “পুণ্ডবী”দিগকে যে প্মনুশক্ত পৌওডুকের 
বংশধব বলিয়া “পোদ”দিগেব সহিত জ্ঞাতিত্ব-সত্রে আবদ্ধ 
কবিয়াছেন,* সে সম্বন্ধ আমবা কোনও মতে স্বীকার 
করিতে পাবি না। কেননা ইহাঁদিগের আচার ও ব্যবু.._ 
হারেব সহিত “পোদ*দিগের নাচাব ব্যবহাঁরেব বহু পরি- 
মাণে পার্থক্য বহিয়াছে। আব একটা কথা এই যে, যে 
দেশে আধ্য পপৌও.কপ্গণ বনুবিস্ৃৃত হইয়াছিলেন, সেই 


* “বাঙ্গালীর উৎপত্তি। (পেঞ্চন পরিচ্ছেদ)” বিবিধ প্রবন্ধ উষটব্য। 


৫ম সংখ্যা: | 


দেশে কেবলমাত্র অনার্য্য পৌগুকেব বংশধবগণ বিলুপ্ত 
_ হইল, ইহা কিরূপে সম্ভবে? ববঞ্চ একথা বিশ্বাস কবা 
যাইতে পাবে যে, *মনু”ক্ত আৰ্য্য “পৌগু কে”ব বংশধবকপে 
*পোঁদপ্গণ এবং মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদি বর্ণিত 
“পৌগুকে”্ৰ বংশধররূণে "পুড়ো” ও ৭পুগুরী” প্রভৃতি 
এতদ্দেশে বিবাঁজমান রহিয়াছে । 
যদ্রপ আচাব ব্যবহাব ও লক্ষণাদিব , দিক্‌ দিয় 
পপৌওু,ক” ও ণপোদস্দিগের একজাতিত্বেব প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইতেছি, তন্রপ যে ষে নামে ইহাবা পবিচিত তাহাতেও 
কোনরূপ সাদৃশ্ত আছে কিনা একবাব দেখা যাঁউক। 
মুবশিদাবাদ অঞ্চলেব “পোঁদেরা” আপনার্দিগকে 
“পৌওু” বা "পৌগু.ক” নামে আজিও পবিচয় দিয়া থাকে । 
২৪ পবগণ! অঞ্চলে ইহাঁদিগকে “পদ্মবাজ” বা “পদ্ধবাজ” 
- বনিযা পরিচয় দিতে দেখা যায়। ভাষাতত্বাহুসাবে 
পগৌওু,ক” শব্দ অপভ্ৰষ্ট হইয়া! ক্ৰমশঃ "পৌপ্তবক”, পপৌও- 
বীক”, “পুণ্ডবীক”, “পদ্মবাজ”, “পদু”, “পদ্ম বা পন্ত” ও 
“পোদ” আকারে পরিণত হওয়া সম্ভব। 
তাহা হইলে আমবা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে এক 
পপৌণ্ড ক” শব্দ কালক্রমে “পদ্য” ও *পোঁদ” রূপে পবিণত 
হইনাছে। এক্ষণে বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, “পৌগ্ড,ক”, 
“পছ্া* ও “পোদ” একই শব্খ,--রূপাস্তর মাত্র । অতএব 
_ “পৌও্ড ক’ ও “পোদ”কে একই জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। 
_  এতন্যতীত আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি বে, 
“পোওকপদিগের বিলুপ্ত হইবাব এবং "পোদ”দিগেব উৎপন্ন 
হইবাব কোনও প্রমাণ নাই। অধিকন্তু “পৌওু ক”গণ যে 
যে দেশের অধিবাসী ছিল “পোঁদেবা”ও প্রায়ই তত্তৎদেশেব 
* অধিবাসী রহিয়াছে ; সুতবাঁং “পৌগ্ডক” ও *পোদ”দিগের 
একজ্রাতিত্ব বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রেণী-বিভাগ, 
লক্ষণ, আচার, ব্যবহার, নামেব সাদৃশ্ত এবং অবস্থান 
প্রভৃতিব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্দেহ দূরীভূত 
না হইবাব কোনও হেতু দেখা যায় না। 
পূর্বে যে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, “পদ্য” জাতিকে 
“পোদ” বলিয়! স্বীকাব করিতে আমরা প্রস্তুত, তাহা কি 
জন্য, সেই বিষয় এইবার আলোচনা করিব। কবি ঘনরাম 
স্ব-গ্রনীত "্বৰ্ম্মমঙ্গল” গ্রন্থে “সম্মানে বসান পন্চ” এই উক্তি 


সি 


আধ্য পৌগুক। 
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কবিয়া “পদ্য” জাতিকে সম্মানার্থ বলিয়া গিয়াছেন। স্থৃতবাঁং 
“পদ” যে উৎকৃষ্ট জাতি ছিল, তাহা অস্বীকাৰ কবিবাব 
কোনও কাঁবণ দেখা যায় না। বর্তমান সময়ে এই “পদ্থা* 
নামক পৃথক জাতিবও অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। ইহাঁবা 
তবে কোথায় গেল? ইহাবা কি অন্য কোন দেশে চলিবা 
গিয়াছে? অথবা যে জাতিকে ঘনবাম শ্রেষ্ট জাতি বলিদা 
বর্ণনা কবিয়া গেলেন এবং সমাজে এতক্ড় উচ্চ আসন 
দিষা গেলেন, সেই জাতি কি কোন গুরুতর পাপ কবিব! 
সমাজের নিম়স্তবে স্থান পাইয়াছে। “পদ্ত” জাতির ভাগ্যে 
যেকোন বিড়ম্বনা ঘটুক ন! কেন, তাহাব উল্লেখ কোনও 
শাস্ত্রে দেখিতেছিনা কেন? অনেকানেক জাতিব সামাজিক 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, ত-সমস্তই শাঁস্রনিবদ্ধ রহিয়াছে; 
কিন্তু “পন্য” জাতির সম্বন্ধে কিছুই নাই কেন ? বল্লালসেনেক 
কাহাবও অদৃষ্টে পাতিত্য ঘটিল, তৎসমূহ হাঁবাৰাহিকরূপে 
পুস্তকস্থ হইয়া আছে ; কিন্ত “পদ্ম” জাঁতিবও তন্রপ কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হয় না? সুতবাং এক্ষণে যদি একথা বলি যে, 
পপছা” জাতির কোনওরূপ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে নাই, 
তাহা হইলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। আঁমাদেব * 
বিশ্বাস ইহাবা অন্ত কোথাও গমন করে নাই কিন্বা 
ইহাদিগের কোন গুকতব দোষ জন্মে নাই। ইহারা যেস্থানে 
অবস্থিত ছিল সেই স্থানেই বহিয়াছে এবং যাহ৷ ছিল তাহাই 
রহিয়াছে। আর একটা কথ! এই যে, পদ্য” জাতিৰ 
আচাঁব-ব্যবহাব কিম্বা লক্ষণার্দি কিরূপ ছিল কৰি বনুবাঁম 
তৎসন্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং বর্তমান সময়েব 
কোনও জাতির সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবাব সুবিধাও 
নাই। সুবিধার মধ্যে ইহাই দেখিতেছি যে, “পোদ” 
নামের সহিত “পস্ত” নামেব যথেষ্ট পরিমাণে সাঁৃস্ত বহিয়াছে; 
আব প্পদ্ঠগণ” সদাচাঁর-সম্পন্ন ও সদ্‌গুণা্বিত ছিল, 
“পোঁদেবা”ও আচাববান। অতএব “পদ্য” ৪ *পোঁদ”কে 
একজাতি ভিন্ন অগ্তরূপ ধারণা করিবাৰ কোনও কারণ 
দেখি না। এবিষয়ে আব একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে 
২৪ পৰগণাৰ “পোঁদগণ” আপনদিগকে আভিও পপদ্যবাজ” 
বা “পন্য” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । একথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়া! আসিয়াছি। 
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হইল যে, “পৌগ্ড ক”, “পদ্ত" ও পোদ” ইহাঁব! অভিন্ন জাতি। 
ইহাদিগের পবম্পর নানাবিষষে যে প্রচুব পবিমাণে সৌসাদৃণ্ত 
রহিয়াছে তাহা আমর! বিশদরূপে দেখাইয়া আসিয়াছি। যে 
সকল কারণে ইহাদিগকে একজাতি বলিষা অনুমান করা 
যাইতে পারে তৎসমূহও আমর! একে একে বিবৃত কবিয়াছি। 
সম্প্রতি আর একটী কথাব উত্তর প্রদান কবিয়া আমবা এই 
প্রবন্ধের উপসংহার কবিব। সেই উত্তরও আঁমাদেব এই 
সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল হইবে বলিয়া আশা কর! যায়। 

আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, বে কাঁবণে “পদ্ধ* 
জাতির উল্লেখ শান্ত্রেব কুত্রাপি নাই ঠিক সেই কারণেই 
“পোদ” জাতিবও উল্লেখ শাস্তকাবগণ কোন স্থলে করেন 
নাই। সেই কাবণটী কি তাহাই আমরা সম্প্রতি দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। 

আমাদ্িগেব বক্তব্য এই যে, প্পন্ভ” ও পোদ একই 
“পৌ কপ্গণেব নামান্তর বলিয়াই “পন্ত” ও “পোদ” জাতির 
উল্লেখ কুত্রাপি পবিদৃষ্ট হয় না। ইহাবা আৰ্য্য “পৌগ্ড.ক” 
হইতে পৃথক জাতি হইলে নিশ্চয়ই অন্তান্ত জাতিব স্তাঁয় 
* শীস্ত্রাদিতে ইহাদিগেবও উল্লেখ থাকিত। শান্্রকাবগণ 
ইহাদিগকে অবন্তই অভিন্ন বলিয়া জানিতেন তজ্জন্য তাহারা 
“পদ্ধ’ বা “পোদ” সংজ্ঞা দ্বারা "পৌওড.ককে” অভিহিত 
কবিবার অভিলাষ করেন নাই। যেমন ব্রাহ্মণ শব্দটী চলিত 
ভাষায় “বামুণ” হুইয়| গিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন 
শাস্্রকর্তী জাতিনির্দেশ কালে ব্রাহ্মণ শব্দের পরিবর্তে 
“বামুণ” শব্দ প্রয়োগ কবেন নাই, তদ্রপ “পৌওু,ক” শব্দটী 
কালক্রমে “পদ্য” ও “পোঁদ” রূপে পরিণত হইলেও শান্ত্রকার- 
গণ “পৌগু,কেস্ব পরিবর্তে এই দুইটা শব্দেব ব্যবহার 
- আবশ্যক বোধ করেন নাই। ঈদৃশ কাবণ ব্যতীত অন্ত 
কোন কাঁবণ যে থাকিতে পারে না, তাহা স্পষ্টই 
বুঝিতে পাঁরা যায় । কেননা, ধরিয়া লইলাম যে, “পোঁদ” ও 
*পৌতগ্.কগণের” অনেক বিষয়ে সৌসারদৃশ্ত থাকিলেও, 
“পোঁদ” জাতির বর্তমান সামাজিক হীনতাবশতঃ “পোদ” 
ও *পৌগু,কেব” একজাতিত্ব ততদূর গ্রাহথ নাও হইতে 
পারে ; কিন্তু সন্মানার্হ “পদ্ঠ” জাতিব সম্বন্ধে এ কথা ঘটে 
না। কাবণ প্পস্ক* জাতিত কোন বিষয়ে হীন ছিল না 


প্রবাসী- ভান্দ্র, ১৩১৬। 
এক্ষণে আঁমাদিগের আলোচনাঁৰ ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত 


| ৯ম ভাগ । 


স্থতরাং তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হইবে কেন? 
অর্থাৎ “পৌওু,কেব” পরিচয় দিবাব জন্য শাস্ত্রে পপদ্ধ” শব্দের 
ব্যবহার কব! হয় নাই কেন? অতএব একথা আমরা 
নিঃসন্দেহ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সম্মানার্থ “পস্ত” জাতি, 
“পৌ ক” ভিন্ন অন্ত কেহ নহে এবং এই জন্যই শান্রে 
কোথাও পপদ্ক* নামে একটা পৃথক জাতির উল্লেখ নাই। 
তর্কেব খাতিবে যদ্ভপি এমন কথ! বলা যায় যে, তবে ঘনবাঁমই 
বা কেন "পদ্মকে” “পৌওু,ক” বলিয়। নির্দেশ করিয়া যান 
নাই তাহা হইলেও অনেক পবিমাণে সংশয় শিথিল হইয়া 
থাকিত ? তদুত্ববে ইহাই বক্তব্য যে, কবি ঘনরাম সম্ভবতঃ 
পদ্তকে” *পৌগ্ড,ক” বলিয়া জানিতেন না। ৬ঘনরাম মাত্র 
২০০ দুইশত বৎসরের পূর্ববর্তী কালেব লোক। “পন্যের” 
মূলতঃ ধে জাতি হউক না কেন, সন্মানার্ ছিলেন এই কথাই 
তিনি বলিয়াছেন। কাব্য প্রণয়নকালে -ধাহাকে সমাজে যে 
নামে এবং যে ভাবে দর্শন করিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন ; কে কাহাব বংশধর তাহা নির্ণয় কবিবাব ভার্‌ 
তিনি গ্রহণ কবেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি কোনও রূপ 
দোষারোপ কব! যাইতে পাবে না। 

ইহাব মধ্যে আরও একটা বহস্ত নিহিত বহিয়াছে। 
সেই ব্হস্ত ভেদ করিতে পাবিলে কথাটা বেশ পবিক্ধাব হুইয়৷ 
যাইবে । আমবা “পৌগু.কগণের অনুসন্ধান কবিতে যাইয়! 
এমন ছুইটী জাতি দেখিতে পাইয়াছি যাহাদেব কোন ইতিহাস 
কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না ; অর্থাৎ ঘনরাম বর্ণিত প্পস্থ” 
জাতি এবং বর্তমান সময়ে পরিদৃশ্তমান “পোদ” জাতি, 
এতদুভয়েরই কোন ইতিহাস নাই। এস্থলে বলা আরশ্তক 
ষে, “পোঁদ” জাতির সম্বন্ধে বর্তমান কালে যে সকল বিববণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাব মধ্যে কতকগুলি আদৌ বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে; কাবণ সেগুলিব কোনও ভিত্তি নাই ।* ধীহাঁর 
যেমন অভিপ্রায় তেমনই লিথিয়াছেন। তৎসমুদরয়ের উল্লেখ 
এস্থলে নিশ্রয়োজন । 

যাহা হউক প্রথমতঃ আমবা বলিয়াছি যে, “কুলতন্তরোক্ত” 
ত্রাত্যক্ষত্রিয় “পৌও,ক” জাতি কোথায় গেল তাহাব নির্ণয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখিতেছি “পদ্য” নামক সন্মনার্হ জ্ঞাতি 
যে কোথায় বহিল তাঁহার সন্ধানও কেহ বলিতে পারে 

" অস্বাস্তবে আলোচ্য । 





৫ম সংখ্যা : | 
না। তৃতীয়ত: “পোঁদ” যে কি জাতি তাহাও কেহ জ্ঞাত 


_ নহেন। এটা মন্দ রহস্ত নহে ; কেননা! একটা প্রাচীন 


জাতির সহিত একটী উৎ্কুষ্ট জাতিব ও একটী অজ্ঞাত-কুল- 
শীল জাতিব ভাগ্য একই সুত্রে গ্রথিত হইয়| গিয়াছে। 


5 এরূপ অস্ভুত সমম্বয় কেন হইল, কিরূপে হইল, তাহাঁও চিন্তা 


করিয়া দেখিবাব বিষয় নহে কি? বস্তুতঃ চিন্তাশীল, মনস্বী, 
বিজ্র-সমাজকে আমব| এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিতে অনুব্নেধ কবি। এই বহন্তের মূলোদঘাঁটন করা 
ষে নিতান্ত কঠিনও নয় তাহা আমবা স্পষ্ট করি! দেখাইয়া 
দিতেছি; অর্থাৎ এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, 
“পৌও্ড. ক,” "পদ্া” ও “পোদ” ইহাবা এক জাতি বলিয়াই 
ইহাদিগের পৃথক বিববণ বা ইতিহাস নাই। একই জাতিব 


কালক্রমে নামাত্তব ঘটিলে তাহাব অন্য পৃথক পৃথক ইতি- 


হাসের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্রে তাহার পৃথক পৃথক নামের 
উল্লেখ থাকিবে কন? একই “পৌঙু,ক” জাতির তিনটা 
ইতিহাস থাকা অসম্তব। 


শপ "খোশ ক” জাতির অস্তিত্ব নাই বন্রিয়া বলিতেছি; “পদ্ধ" 


জাতিকে খু'দিযা পাইতেছি না এবং “পোদ যে কি জাতি 
তাহা ভাবিয়া ঠিক-কবিতে পারিতেছি না। প্রাচীন আরা 
*পৌগু.ক”্গণ ফুহ-যুগাস্ত কাল পৰে “পোদ” বপে বিরাজ 
কবিয়া আমাদিগের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ 
একেবাবে বিলুপ্ত হয় নাই) এবং “পোদ” জাঁতিবও 
ছুরৃষ্ট, নাম পবিবর্ভনেব সময় তাহাবা ভাবে নাই যে, 


* এই পরিবর্তভনেই তাহাদ্িগেব অপরিবর্তনীয় দুর্দশা ঘটিবে। 


₹ পন্থ’ ও “পোদ” ইহাবা 


স্থৃতবাং এক্ষণে ইহাই স্থিবীরুত হুইল যে, "পৌণু ক,” 
অভিন্ন জাতি। বর্তমান 
“গোদেপ্রাই প্আর্ধ্য পৌগু ক’। «পৌগু,কশগণ ব্রাত্য- 
ক্ষত্রিয়; অতএব "পোদেস্বাও ব্রাত্যক্ষজরিয়। | 
জীমণীন্বনাথ মওডল। 


.- প্রবাশী। 


আমি তীর্থ পর্যটনে বাহির হুইয়াছিলাম। ঘুবিতে 
ঘধিতে দেশ চক্তিব পুণাতীর্ঘ বাজ্পুতানা দেখিয়া তুল্যপবিত্ 


৯» 


A 


প্রবাসী । 


এই জন্তই আজ আমবা _ 


৩৪৭ 


পঞ্জাব দেখিবাঁব সাধ হইল । পঞ্জাবেব বাজ্রতীর্থ দিল্লী ও 
লাহোব, ধর্ম্মতীর্থ কুকক্ষেত্র ও অমৃতদব দেখিয়া বণতীর্থ 
চিলিয়ানওয়াঁলা, সোবরীও, পাণিপত দেখিলাম। তাবপব সেই 
“গুক্দাসপুর গড়ে 
, বন্দা যেখানে হইল বন্দী 
তুবানী সেনাব কবে,-_ 
সেই খানে গেলাম। গুরুদাসপুব দেখিয়া মনে হইল এং 
সঙ্গে একবার শিখবীরত্বের অন্ততম তীর্থ সুহিদগঞ্জও দেখিয় 
যাইতে হইবে। স্ুহিদগঞ্জের নিকটে রেল স্টেশন নাই, পণ 
পর্বত-বন্ধুব, অবণ্যজটিল। তথাপি মনে হইত লাগিল-_ 
« পাঠানেবা যবে ধরিয়া আনিল 
বন্দী শিখের দল - 
সুহিদ্গঞ্জে রক্ত বরণ 
হইল ধরণীতল ।” 
সে জান্গা আমায় দেখিতেই হইবে । 
অনেক কষ্টে অশ্বপৃষ্ঠে তিন দিন চলিত্রা নুহিদগণ্জে 
আসিয়া! পৌছিলাম। স্থহিগঞ্জ একটি অতি ছোট সহব. 
শিখজাতিব আবাসভূমি বলিয়া সেখানে একটি পল্টনের 
ছাউনি আছে-_সেইজন্য সহরটি বেশ পরিঘাঁৰ পবিচ্ছন্ন। " 
সহবে পৌঁছিয়া শুনিলাম সেখানকাব কমিসেবিয়েট বিভাগেল 
কর্তা এক জন বাঙ্গালী বাঁবু। তাহাব নাম মাখনলাঁল শেঠ 
এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে এক জন বাঙ্গালীর অপ্রত্যাশিত 
দর্শনসম্তাবনা আমাকে নিতাস্ত উৎফুল্ল কবিয়া হুলিল। আমি 
প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা কবিতে গেলাম ! 
এক জন লোক মাখন বাবুকে চিনাইয়া বল। তাহা 
অতি দীর্ঘ বিপুল বলিষ্ঠ চেহাবা, গালপাট্টা দাড়ি, মাথায় 
প্রকাণ্ড পাগড়ি--কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয় 
চেনে । আমি প্রথমতঃ তাহাকে পাঞ্জাবী মনে করিয়াছিলাম ' 
তাব পর যখন জানিলাম যে তিনিই মাখন বাবু, তখন আনি 
তাহার নিকটে গিয়া নমস্কাব কবিয়া বলিলাম__“আমি 
পর্যটক, দেশ দেখতে বেরিয়েছি, এখানে এযে শুনলাম যে 
এখানে আপনি বাঙ্গালী আছেন, তাই আপনাব সঙ্গে দেখা 
কবতে এসেছি।” মাখন বাঁবু তাড়াতাড়ি চেয়াব ছাড়িয়া 
উঠিয়া বলিলেন, “হাঁ, সে ত আপনে ঠিক কবেছেন, আপনে 
বাঙ্গালী, বাঙ্গালীব কাছে না আসবেন ত কোথা যাবেন--- 


৩৪৮ 


গোঁরা বাবিকে যাবেন নাকি? আপনি বসেন। বার 
নামটি কি হচ্ছে ?” 

আমি দেখিল।ম মাখন বাবু একেবাঁবে খাঁটি পশ্চিমে 
বাঙ্গালী। বাঙ্গালীসঙ্গেব যে সবস আনন্দ আমি আশা 
করিয়া আসিয়াছিলাম তাহাৰ কোনোই সন্তাবনা নাই। 
আমি বলিলাম “আমাব নাম বনমালী সেন।” 

মাখন বাবু বিনা প্রশ্নেই বলিলেন, “হামা নামটি হচ্ছে 
মথ্খনলাল পেঠ। হাঁমাব ঠাকুববাবা পাঞ্জাবে কমিসেবিষেটে 
চাকরি করতে এসেছিল। এসেছিল ত এসেছিল, এই 
খানেই বহে গেল। হামার বাঁপেব পয়দা এইখানে, হাঁমাবও 
পয়দায়েশ পাঞ্জাবে । হামাদেব বাড়ী শিয়ালকোটে আছে। 
বাবুব বাড়ীটি কুন্থানে হচ্ছে ?” 

“আমাব বাড়ী কলকাতার কাছে” 

“একবাব হামি কলকত্তা দেখিয়েছি--ওঃ বড়া ভাবি 
সহব--হামাদেব লাহোবসে ভি ভাবি। হামি আর কথ্থনো 
দেখি না--একবাব দেখলো, হাঁমি বাংল! দেশে সাদি কবতে 
গিয়েছিল। হামাব সাঁদি আঠ ববষ হয়েছে।” 

মাখন বাবু নিজের পরিচয় অনর্গল দিয়া যাইতেন বোধ 
‘হয়, হঠাৎ একটি ৫৬. বছবেব মেয়ে পাশেব দবজাব চিক 
ঠেলিয়া ছুটিরা আসিয়া মাখন বাবুব মুখে হাত চাপা দিষা 
বলিল, “বাবা, বাবা, চুপ কব ব্লছি। মা বাবুকে মুখহাত 
ধুয়ে জল খেতে বললে 1” 

মাখন বাবু হাসিয়া বলিলেন “হা হী-হামি ভুলে 
গিয়েছিলো । বাবু -বহুত দূবসে আসছে। তেঘা সিং, 
বাবুজিকো। গুদলখান।মে লে যাও ৷” 

আমি চেষার ছাড়িয়া উঠিয়া মাখন বাবুব মেষেটিকে কাছে 
টানিয়! লইয়া বলিলাম “তোমাব নাম কি লক্ষ্মী ?” মেয়েটি 
দিব্য সপ্রতিভভাবে বপিল, “বা বে লক্ষী কেন, 'আমাব নাম 
কুন্দকলি।” আনি বলিলাম, “আচ্ছা! কুন্দ, তোমাৰ বাবা ত 
ভালো বাংলা বলতে পাবেন না, তুমি ত দিব্যি বাংলা বল।” 
কুন্দ বলিল, “বাবা যে হিন্দুস্থানী, আব আমি আব মা যে 
বাঙালী।” মাখন বাবু হো হো কবিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 
আমিও হাসিলাঁম, চিকের আডালেও একটু মৃতু হাস্তগুঞ্জন 
শুনিলাম। কুন্দ অপ্রতিভ হইয়া! আমার বাহুবেষ্টন ছাড়াইষা 
চিকেব অস্তবালে ছুটিয়া পলাইল| কুন্দ যখন চিক তুলিল 


প্রবাসী-_ভাক্জ, ১৩১৬ । 


টি ভাগ । 


তখন দেখিলাম, একটি তরুণী চিকের আড়ালে দঁড়াইবা 
_ আছেন, তাঁহাব চোক মুখ হইতে আনন্দ ঝবিয়! পড়িতেছে । 

আমি স্নান সমাপন কবিয়া আহাঁবে বসিলাম। মাখন 
বাঁবুব স্ত্রী স্বয়ং পবিবেশন কবিতে লাঁগিলেন। দেখিলাম 
পঞ্জাবে থাকিয়া বাংলা দেশেব পর্দীপ্রথা ইহ্াদেব মধ্যে ' 
যথেষ্ট শিথিল হইয়া উঠিঘাছে। গৃহকর্ত্রীকে স্বহস্তে অতিথি- 
সেবা কবিতে দেখিয়া আমাৰ চিত্ত এক অননুভূতপূর্বব 
গ্রীতিবসে পবিপূর্ণ হইয়া উঠিল । 

আমি আহাব কবিতে কবিতে মাখন বাবুকে বলিলাম, 
“এখানে দেখবাব কি আছে ?” 

“এখানে পণ্টন বাঁবিক সেওয়ায় দেখবার লাঁষেক কুচ্ছু 
নাই”, বলিব! মাখন বাবু তাঁহার প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধা মাগা 
নাড়িতে লাগিলেন । 

মাখন বাবুব পত্নী অতি নম্র স্ববে বলিলেন, “কেন চন্দ্রা . 
সীতাব মাঝেব জায়গাটা 1” 

“হাঃ, উষাব আব বাবু কি দেখবে? দুটা নদীর বিচখানে .. 
একটা জায়গা, উ বকম বাবু বহুত দেখেছে ।” বলিয়া 
মাখন বাবু হাসিতে লাগিলেন । তাহাব স্ত্রী নীরব হইরা 
বহিলেন। আমি তাঁহাব নীববতাব ভাষা, বুঝিলাঁম-_ 
চন্দ্রা ও সীতাব মানখানকাব জাষগাঁটি তাহাব মনোবম 
লাগিয়াছে তাই অতিথিকে দেখাইবাব ইচ্ছা। আমি 
বুবিয়া বলিলাম, “আমি আজকেব দিনটা যখন আছি, তখন_ 
বিকেলে একবাব সেইদিকে বেড়াতে যাব। কাল কখন 
এখান থেকে যাঁওয়াব সুবিধা হবে ?” মাঁথন বাবু বলিলেন, 
“কাল যাবেন? সেটি হোবে না। আপনাকে এখানে 
আঁঠ দিন থাকতে হোবে। কি বোলো কুন্দ?" কুন্দ 
লাজহসিত মুখে পিতাঁৰ প্রকাণ্ড পা জড়াইয়৷ তাঁহাব 
আড়ালে থাকিয়া কৌতুকোজ্জল দৃষ্টিতে আমাকে নিবীক্ষণ 
কবিতে লাগিল । কুন্দব মা অতি ধীবে জনাস্তিকে বলিলেন, 
“এখন শিগগিব যাওয়া হবে না।” আঁমি বলিলাম, রি 
দেশ ছেড়ে অনেক দিন এসেছি-_এখানে অনর্থক বিবন্ব 
কবাষ আঁপনাদেব অন্ধবংন করা ছাড়! আব ত কোনে! 
লাভ দেখছি না।” মাঁথন বাবু হো হোঁ কবির! হাঁসিয়া ' 
বলিলেন, “অন্ধ্বংস্‌ । আাঁপনে ত কুন্দসে ভি কম খান!” 
পুনবায় সেই বিরাট সবল হথান্ত। কুন্দব মা বলিলেন, 


০ 


৫ম সংখ্যা । | প্র 
“আপনার লাভত নেই, আমাদেব আছে। আপনি একমাস 
দেশ ছেড়ে এসে উতলা হয়ে উঠেছেন, আমি আট বচ্ছবৰ 
দেশ ছাড়া, আমাদেব কাছে একজন বাঙ্গালী বে 
পবমাঁত্মীয ৷” 
মাখন ব্বুব পত্রী সাক্ষাৎভাবে আমাব সহিত 
কণ্তা কহিলেন দেখিষা আমিও তাহাকে সাক্ষাৎভাঁবে 
বলিলাম, “আগনি আট বচ্ছব দেশছাড়া ! তবু ত এখনো 
বেণ বাংলা বলতে পাঁবচেন 1” আমার এই বাক্য তাঁহাব 
স্বামীব অসম্পূর্ণ বাংলাজ্ঞানেব প্রতি ইঙ্গিত বলির তিনি 
লক্ষিতা হুইয়া মুখ নত করিষা একটু হাঁসিলেন। মাখন 
বাব্‌ তাহাঁৰ স্কভাবসিদ্ধ উচ্চ হান্ত দ্বাবা সবল প্রাণের 
পবিচষ দিয়া বলিলেন, “বাঙ্গালা ভুল্বে কেইসে? কেৎনা 
কেতাৰ পচে ' হর্বোজ ত কলকতাসে কেতাব মাঙ্গাচ্ছে। 
চলেন আপনাক্কে সব দেখলাঁবো 1” 
আমি আহাৰ কবিস্থা উঠিলাম। সেই পার্বত্যদেশে 
পান পাওয়া ষার না, কুন্দ আমাকে মসলা দিল। আমি মসলা! 
চিবাইতে চিবাইতে মাখন বাবুর সঙ্গে তাঁহাব পত্নীব পুস্তক- 
ভাঁগডঁর দেখিতে গেলাম, কুন্দ ও তাহাব মাতাও আমাদেব সঙ্গ 
আসিলেন। একটি ঘবে দেয়ালের গায়ে, দরজাব মাথায়, 
তাঁকে আলমাবিতে অনেক বাংলা বই এবং খান কতক 
ইংবাঁজি বই সাজানো বহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যেব প্রায় 
সকল শ্রেষ্ঠ পুস্তকই সেখানে সংগৃহীত দেখিলাম-- পুস্তক- 
গুলি প্রায়ই কৰতা, গল্প বাঁ ইতিহাসবিষয়ক। তাহাতেই 
বুধিলাম এগুলি নাবীর সংগ্রহ এবং সে নাবী সাহিত্যরসিক!। 
ইংৰাজি বইগুলি প্রায় শিকাব, নয় ভ্রমণকাহিনী ; বুঝিলাম 
এগুলি মীখন বাঁবুব সম্পত্তি। বাঁংলাঁব শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র 
প্রায় সবগুলিই এবং বাংল সাগ্ডাহিকও ছু তিন খানি 
একটি টেবিলের উপব স্থুশৃঙ্খলায় সাজানো রহিষাছে। 
পুস্তকভাগাব দেখিরা আমাব মনে হইল 
. “Around me I behold, 
SC Where’er these casual eyes are cast 
The mighty minds of old.” 

আঁমি বুরিলাম একটি নির্ধ্বাসিতা প্রবাসিনী বঙ্গকন্তা কেমন 

সচেতন ভাবে ও সযত্বে আপনার দেশেব ভাষা ও চিন্তার 

সহিত আপনার হৃদয়ের যোগ রাখিতেছেন। আমি সন্ত্র- 


ক্ল ' 


প্রবাসী । 
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পুলকপুরণদবষ্টতে তাঁহাকে নীরবে অভিলন্দন করিলান। 
তাহার সরমসহান উজ্জ্বল দৃষ্টি বেন আমার কানেব কাছে 
বলিষা গেল-_ 

uMy never-failing friends are they, 

With whom 1 converse night and day !” 

মাঁথন বাবু উচ্চহান্ত করিয়া কহিলেন-_“এ এনা মব 
কেতাব পড়িয়ে লিবেছে।” বলিযা পড্ধীগুলগর্ষিত দৃষ্টিতে 
একবাব আঁমাব মুখের দিকে আববাব পত্নীয় মুখেব দিকে 
চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। 

আমি মাখন বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, “আপনি কিছু 
পড়েন না ?” 

কুন্দ হো হে! কবিয়া হানিয়া আমার হাত ধবিয়া 
আমাব মুখের প্রতি সকৌতুক উৰ্দ্ধ দৃষ্টি হানিয়া বলিত, 
“আপনি বুঝি মনে কবেছেন বাব! বাংলা পড়তে পারে। 
কিচ্ছু পাবে না, একটুও পারে না। ম৷ বাবাকে আর 
আমাকে পেরথম ভাগ পড়ায় !” 

মাখন বাবুব পত্নী লজ্জায় লাল হইরা উঠিলেন, মন্তক 


নত কবিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি হাসিলাম। মাখন 


বাবুর হাসিতে ঘব ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল ! হাসিতে" 
হাঁসিতে মাখন বাবু বলিলেন, “হা হী হানি কুচ্ছু বাংলা জানে 
না। বেলা হামাকে বাংলা কেতাব গুনায়। ও হামি কুছ বুঝে 
উঝে না। বহুত বাংলা বাত হামি সমঝে ন!! এক কোউন 
বাঙ্গালী মহাঁরাজার শিক।ব-কাহিনী আঁ দো একঠো 
ভ্রমণ-কাহিনী কুছ কুছ সমঝেছিলো।” 

আমি মাখন বাবুব সবলতা, তাহাব স্ত্রী বেলার মৃতা 


“ও কুন্দব মাধুয্য হৃদয়ে অনুভব কবিয়া পরম পরিভুষ্ট 


হইলাম। দেখিলাম মাখন মাখনেব মতই কোমল, বেলা 
বেলাব মতই স্গিগ্ধ, কুন্দ কুন্দব মতই উন্দল ! মাখনের 
বিশাল বক্ষপঞ্জবেব অভ্যন্তরে একখানি সরল প্রাণ থাকিন 
থাকিয়া হাঁসিব হিল্লোলে বাহিব হইয়া আঁসিতেছিল) বেলার 
আঁখিপল্পবে একটি সরমমাধুরী তকপল্লবে সন্ধ্যাললিমাব 
মৃত ঝলিতেছিল ; নদীবক্ষে প্রভাতববির আলোঁকলীলাব 
মত একটি সিঞ্ধ উজ্জলত! কুন্দকলির চোখ মুখ হইতে 
বরিয়। পড়িতেছিল। 

আমি ঘুবিয়া ঘুবিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। তখন 
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মাখনবাবু বলিলেন, “বাবু, আপনে এইখানে পড়বেন, 
শুবেন, যো খুসি কববেন ; হাঁমি এখন একবাব আপিসে 
চল্‌্লো ; বিকালে এক সাথ বেড়াতে ষাঁব।” মাখন বাবু 
চলিয়া গেলেন। তীহাব পত্বীও, আহাব করিতে গেলেন, 
আমি কুন্দব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলাম। 

“কুন্দ, তুমি আমাব সঙ্গে দেশে যাবে?” . 

“আপনাকে ত আমি চিনি না; আপনার সঙ্গে যাব 
কেন ? মা যখন যাবে তখন ষাব। আমি আব মা শিগগির 
বাংলা দেশে আমাব মামাব বাড়ী যাব! বাবা যাবে না। 
দেখুন দেখুন, বাবা যাবে না কেন জানেন? হি হিঃ সে 
বড্ড মজাঁ। বাব! বলে বাংলা দেশের কথা বাবা বুঝতে পাবে 
না; বাবাটা ভাবি বোকা! আমরা ত বাঙালী কিন্তু তবু 
আমরা ত হিন্দী কথা বুঝতেও পারি বলতেও পাবি! বাবা 
হিন্দুস্থানী কি না, বাংলা কিছু বোঝে না ।” 

কুন্দ এইবপে অনর্গল বকিয়! চলিয়াছিল ; আমি মাঝে 
মাঝে এক আধটা কথাব জোগান দিয়! তাঁহার বাক্যআোত- 
টাকে অবাধ রাখিতেছিলাম। আঁড.রটির মত সেই নিটোল 
টুলটুলে মেয়েটিব কথা হইতে যে বসধারা ক্ষরিত হইতেছিল 
‘আমি মুগ্ধচিত্তে তাহাই পান কবিতেছিলাঁম, এমন সমষে কুন্দব 
মা ঘরে আসিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, “কি বকছিস কুন্দ, বনমালী 
বাবু পথে কষ্ট পেয়ে এসেছেন, ওঁকে একটু ঘুমুতে দে” 

আমি হাসিয়া বলিলাম, “ঘুম ত আমাব নিত্যই আছে, 
কুন্দকে ত আব আমি নিত্য পাব না। আমি এখন বুঝতে 
পারছি আপনি কেমন কবে এই নিঃসঙ্গ প্রবাস যাপন 
কচ্ছেন।” 

বেলা হাঁসিয়| বলিলেন, “হা সত্যি, কুন্দ আঁমাঁর মস্ত 
সঙ্গী। তার সঙ্গে আব এই বইগুলিব সঙ্গে কথা কষে 
আমি বেচে আছি।” 

এই কথাব মধ্যে তাহার যে প্রচ্ছন্ন মর্ম্মবেদন! ছিল 
তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিলাম। আমি বলিলাম, “মাখন 
বাবু লেখাপড়ার চর্চ্চা কবেন না, তিনি করেন কি ?” 

কুন্দ অমনি বলিয়া উঠিল, “বাব! খালি খালি শিকার 
কবে বেড়ায়। দেখুন দেখুন, বাবা একদিন একটা মস্ত 
বড় বাঘ মেরে এনেছিল--সেট! মস্ত বড়। বাবা রোজই 
হরিণ পাখী শিকাব করে আনে আব খায়।” 


প্রবাসী তান, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 

“তুমি খাও না কুন্দ ?” 

প্ছ* থাই, কিন্তু বড্ড মায়া কবে, আহা পাখী আব হরিণ 
গুলি কেমন সুন্দর ! ওরা ত মানুষেব কিছু ক্ষতি করে না । 
তবু বাবা ওদেব মারে, বাবা ভারি নিষ্ঠব |” 

আমি বুঝিলাম এই বাক্যগুলি তাঁহাব মাতৃ-হৃদয়ের 
প্রতিধ্বনি, নহিলে শিশু কুন্দ এত কথা বলিতে জানিত না । 

এইবপে আমরা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে বিচবপ 
কবিতে কবিতে সাহিত্যগ্রাসঙ্গে উপনীত হুইলাঁম। আমি 
জিজ্ঞাসা কবিলাম, “আপনি কি পড়তে বেশি ভাঁলো- 
বাঁসেন?” < 

বেলা স্মিত হান্তে উত্তব করিলেন, “কবিতা ।” 

তখন আমি বাংলাব শ্রেষ্ঠ কবিদিগেব কাব্য-আলোচনা 
আবস্ত কবিলাম। দেখিলাম সকল কৰিব মর্শস্কানটিতে 
তিনি দৃষ্টি ফেলিয়া তাহাদেব নিগুড় পৰিচয় জানিয়া 
লইয়াছেল। | 

বৈকাল বেলা মাখন বাবু আপিস হইতে আসিলেন | 
আমবা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া টমটমে চড়িয়া ঝেড়াইতে ' 
বাহির হইলাম, বেলা ও কুন্দও সঙ্গে চলিলেন। আমরা 
সমস্ত সহবটা প্রদক্ষিণ কবিয়া সহরেব বাহিরে শিয়া পড়ি- 
লাম। বিস্তীর্ণ প্রাস্তর, কোথাও বা সি'ড়ির মত ধাপে ধাপে 
উঠিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে এক একটা! সবল দেবদাক্র বৃক্ষ 
কুঞ্চিতপ্রান্ত পরমন্দির মাথায় কবিয়া মেঘন্পর্শ করিবার 
আয়োজন কবিতেছে ; কোথাও বা আঁথরোটবৃক্ষের ঘন- 
নিবিড় পত্রকুঞ্জেব মধ্যে ভ্রাক্ষালতা বেড়িয়া উঠিয়াছে ; গুচ্ছ 
গুচ্ছ ফল ঝুলিতেছে; দূরে মেঘেব গায়ে মিশিয়! শ্তামধূসব 
গিবিশ্রেণী স্তরে স্তবে তবঙ্গে তবলে স্তব্ধ নিম্পন্দ সমুদ্রের 
মত দেখা যাইতেছে । এই দৃশ্ত দেখিয়া আমি পুলকিত 
হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “বাঃ, কি চমৎকাব। প্রক্ৃতিলক্ষ্মীর 
আজ অপরূপ প্রশ্বর্্যলীলা দেখ্লাম।” 

মাখন বাবু হোঁ হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “বনমালী 
বাবু, আপনে কেতাবের জবানে যে কথা বোলেন ও হাঁমি+ 
কুছ সমঝে না। বেলা সমঝে, উয় ভি কডি কি এইসি 
কেতাবী বাত বোলে!” আবার সমস্ত প্রান্তর প্রকম্পিত 
করিয়া মাখন বাবু হাসিয়া উঠিলেন। বেলা আমাব দিকে 
একটু চাহিয়া অল্প হাসিয়া সুখ নত কবিলেন। আমি সেই 


; হা 


৫ম সংখ্যা । | প্রবাসী । 


ক্ষীণ হাসিব মৃদু আলোকে একটু লজ্জা একটু অতৃপ্তির 
বেদনা দেখিতে পাইলাম । 

কুন্দ অনর্গল বকিতে বকিতে চলিয়াছিল। সে আমাকে 
ডাকিয়া ডাকিয়া কখন একটা খবগোঁশ কখন বা একটা 
শেয়াল ছুটিরা, যাইতেছে দেখাইতেছিল। ক্রমে আমবা 
নদীব তীবে গিয়া পৌঁছিলাম। ুহিদগঞ্জেব পূর্ব ও 
পশ্চিমদিক দিষা দুইটি নদী গ্রবাহিত--পূর্বদিকে সীতা ও 
পশ্চিমর্দিকে চন্্রা। সহর হইতে একটু দূবে এক জায়গাঁষ 
এই ছুটি নদী নিতাস্ত সন্নিহিত হইয়া একমাইল আন্দাজ 
পথ সমান্তরালে বহিয়া গিয়াছে। এই ছুই সমাস্তবাল 
নদীব মধ্যবর্তী ব্যবধান স্থানটি একটা বেশ চওড়া পথের 
মত, তাহার ছুই ধাবে পুষ্পস্তবকনত্র দীর্ঘ সরল কেলু- 
গাছেব শ্রেণী, নদীর পবপাবে পর্বত, নদীব তীরে 
অসংখ্য জলচর পক্ষীব সজীবতা ও কাকলি স্থানটিকে বিচিত্র 


২ আুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিয়াছে, 


শুরুপক্ষেব চাদের আলো! নির্মল প্রমুক্ত আকাশ হইতে 


পরত পর্বতে জলে গাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; নদীতীবেব কেলু- 


তরুবীঘির মধ্যে মধ্যে আলো আাধারেব লুকাচুরি চলিতেছে, 
ঘন পত্রাস্তবালেব অন্ধকাবও চাদেব শুত্র স্বচ্ছ আলোকে 
ভিজিয়। তরল হইয়া উঠিয়াছে ; জলচব পক্ষিগণ থাকিয়া! 
থাকিয়া কলরব কবিয়া ডানা ঝাড়িতেছে, ভানাঝাড়া জল- 
শীকর মুক্তাচুর্ণের মত বরিয়া পড়িতেছে, চিক্কণ মস্থণ সিক্ত 


-সডানাগুলি চাদের আলোতে রূপাব পাতেব মত জ্বলিয়া 


উঠিতেছে, জলেব খরস্রোতে যেন দ্রবরজতধাঁবা! আলোড়িত 
হইতেছে। এই সুন্দব দৃষ্ত দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া অবাক 
হইয়া গিয়াছিলাম। বেলা আমার মুখেব দিকে চাহিয়া 
একটু হাসিলেন_সেই নীরব হাসির অর্থ ‘কেমন, আমি 
যেমন বলিয়াছিলাম তেমনি সুন্দৰ কি না?” তামার মুখে 
চোখে যে পুলক জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়াই বেলা 
বুঝিতে পাঁবিলেন আমাব মনেব অবস্থা তখন কিরূপ। 


' ২আমি মাখন বাবুকে জিজ্ঞাস! কবিলাঁম "আপনি এখানে 


বেড়াতে আসেন না ?” 

মাখনু বাবু বলিলেন “হা আসে, শিকাব খেলতে আসে। 
দেখছেন না কেতো চিড়িয়া 1” 

ছায় মূ । আমি কি আজকার এই জ্যোৎনাপুলকিন্ত 


৩৫১ 
বজনীতে জীবহিংসা বা উদরেব তত্ব জিজ্ঞাসা কবিতেছি। 
আমাদেব প্রয়োজনাতিবিস্ত যে আনন্দ তাঁহার সন্ধান জি 
তুমি কিছু পাও নি? 

আমি পুনবাঁষ বলিলাম, “আঁপনি এমনি জ্যোৎস্না বাত্রে 
বেড়াতে আসেন না?” মাখন বাবু বলিলেন পা, সে ভি 
আসে । টীদনি বাঁতে হবিণ বাঘ নদী মে জন পিতে সাসে, 
তখন শিকাব খেলি ।” 

আমি হতাশ হইযা চুপ কবিলাম। এই ব্যক্তিটি 
অনাবশ্তকেব যে আনন্দ তাহাব সন্ধান কিছুই জানে 
না দেখিয়া আমি বেলাব অবস্থা স্মবণ কবিয়া সু 
হইলাম । 

খানিকক্সণ বেড়াইয়! বাসায় ফিরিলাস। ফিরিয়া প্রস্তাব 
কবিলাম যে আমি পবদিন প্রাতঃকালেই যাইব। মাখন 
বাবু, বেলা, কুন্দ সকলেই প্রতিবাদী হুইয়া পডিলেন। 
অনেক যুক্তি তর্কেব পর অবশেষে আমি জর" হইলাম বটে 
কিন্ত এই এএকদিনেব পবিচিত পবিবাবটিব আসন্সবিচ্ছেদবেদনা 
বুকে লইয়া আমি শয়ন কবিলাম। বাত্রে ভালো ঘুম হইল 
না। 

প্রাতে উঠিয়া সান কবিয়া বিদায়েব জনা প্রস্তুত হইদা. 
কুন্দকে তাহাব মাকে ডাকিয়া দিতে বলিলাম। বেন! 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাব সহজনত্র মুখখানি 
উপর একটি বিষাদের তবল ছায়া পড়িষা মুখখানিকে করুণ 
করিধাছে। আদি বলিলাম, আঁমি তবে বিদায় হই। 

বেলা__না খেষে কি যাওয়া হয়? খেয়ে নিন। 

আমি_-এত সকালে আব কি খাব, কিছু খাঁবাব যদি 
থাকে ত আমার সঙ্গে দেবেন পথে খাব। 

বেলা__পথেব পাথেয় ত দেবোই, এখান থেকেও কিঞ্চিৎ 
খেয়ে যেতে হবে। দেরি হবে না। খাবার তৈবি আছে, 
আপনি আস্ুন । 

আমি তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, গবম পোলাও 
ও মাংস আমাৰ আহাবের অপেক্ষা কবিতেছে। মাখন বাবু 
ও কুন্দ সেই ঘবে বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, “এত 
কখন বাঁধলেন ?” বেল! একটু শুধু হাসিলেন। মাখন বাবু 
হাসিয়া বলিলেন, “তিনটা রাঁতে উঠে ও এই সব কবেছে।” 
আমি কৃতজ্ঞ ভাবে বলিলাম, “এত কবা কেন” মাখন 


৩৫২ 
বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি এত পথ যাবেন কেতো 
কষ্ট হোবে, আপনাব জন্তে আমবা বেশি কি কবেছে?” 

এই আতিথেয় দম্পতিব সদাশয়তার মুগ্ধ হইয়া ভাবভরা 
পবিপূর্ণচিত্তে আমি আহারে বসিলাম। বেল! কুষ্ঠিত 
হইয়া বলিলেন, “আপনি এত শিগগিব আমাদেব ছেড়ে 
যাবেন তা ত আগে ভাবিনি, তাই খাবার বিশেষ কিছুই 
আয়োজন ক'বতে পারিনি।” আমি হাসিয়া বলিলাম 
"পোঁলাও-এব চেয়েও বেশি আঁর কি আয়োজন কব্তেন ?” 
বেলা বলিলেন, “পোলাও ত ভাবি! বাড়ীতে যথেষ্ট ঘিও 
ছিল না; ছাউনিব ঝঁজাব খাত্রে বন্ধ, আনিয়ে নিতেও 
পারিনি। স্বতহীন পোলাও খেয়ে যান ।” 

এই কথায় মাখনবাবু ভাবি সন্ধষ্ট হইয়া হো হো করিয়া 
হাসিষা বলিলেন, “হাঁ হা! ঘিউ বিন্‌ পোলাও! বনমালীবাবু, 
বেলা পাক্কা রস্সইয়া, ঘিউ বিন্‌ পোল।ও আপনাকে 
খিলাচ্ছে।” 

আমি বলিলাম, “না, এতে নেহ পদার্থেব কিছু কমি 
নেই, আপনাবা যে ন্নেহদান করেছেন তাতেই আমার চিত্ত 
পরিতৃপ্ত হয়েছে, কোথাও কিছু অভাব নেই।” . 

বেল! একটু হাসিলেন। মাথনবাবু হাসিয়া বলিলেন 
প্ৰনমালীবাবু, আঁপনাব কেতাবী বাত হামি কুছ সমঝলে 
না। আপনি কি যে বোলেন শুধু বেলা সমঝে। পোলাও 
মে ফিন্‌ স্নেহ কি?” 

বেলা মুখ ফিবাইয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া 
বলিলাম, “না, আমি বলছিলাম ষে আপনার! গ্নেহ দিযে 
পোলায়েব ঘিয়েব অভাব পূবণ করে দিয়েছেন।” মাথন- 
বাবু “ও হো হো” বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন । 

আহার সমাপন কবিয়া আমি ধাত্রাব জন্য প্রস্তুত 
হইলাঁম। একদিনেব পবিচিতকে বিদাঁয় দিতে সমস্ত পবি- 
বার আজ বিষণ্ন হইয়া উঠিয়াছে। একদিনের আতিথ্যের 
পৰব বিদার লইতে আমারে! চিত্তে ক্রন্দন ধ্বনিত হঈতেছিল। 
আজ কুন্দ পর্য্যন্ত মুখ বন্ধ কবিয়াছে ; মাখনবাবুর উজ্জল 
প্রফুল্ল চক্ষু দুটাও নিশ্রভ হইয়াছে; বেলাব দ্বিথ্ধ দৃষ্টি 
আর্ত হইয়া উঠিতেছে। আমি কুদ্দকে বুকেব উপব 
চাপিয়! ধবিয়া বলিলাম, “বাই মা।” কুন্দ করুণনেত্রে আমাঁব 
মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আবার কবে আসবেন?” 


প্রবাসী--ভান্দর, ১৩১৬ , 


{ ৯ম ভাগ। 


এ প্রশ্নের কি উত্তব দিব ? জন্মে কখন দেখা হইবে কিনা! 
কে জানে । 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আলোচনা । 


এঁতিহামিক ভ্রম | 


আবার একটা এঁতিহাসিক ভ্রমের নিরাকবণ মানসে লেখনী ধারণ করিয়া 
“প্রবাসীর” পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। গত শ্রাবণ 
মাসের পপ্রবাসীর ২৪০1১ পৃষ্ঠায় লেখক এ্রমান্‌ শরচ্চন্ত্র রায় “মারাঠা 
জাতির অভ্যুদব” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,_ 

“মারাঠারা এইবপ স্বতন্ত্র ও খণ্ডভাবে শাসন পরিচালনে অভ্যস্ত 
হইলেও কোনও বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে 
সমস্ত খওরাজ্যের অধিবাসীরা মিলিত হইতে জানিত। তাহার! এইকপে 
অনেকবার উত্তরদ্রেশীয আঁক্রমণৃকারীরদিগকে পরাজিত করিয়াছে। 
খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরে মারাঠার! শালিবাহনকে পৰ্যন্ত করে। 
খৃষ্টীয় য্ঠশতাব্দীতে চানুক্যবংশীয় সত্তা পুলকেশী সহারাষ্টর আক্ৰমণ , 
করেন, তিনিও তাহাদের সমবেত আক্রমণে পরাজিত হইয়াছিলেন।" 

এই উক্তির শেষাংশে লেখক দুইটি গুকতর ভ্রমে পতিত হুইয়াছেন। 
মারাঠীরা কখনও শীলিবাহনকে পরাস্ত করে নাই। কারণ, শালিবাহন 
তাহাদেরই রাজ! ছিলেন। তিনি সমবেত মহারাষ্ট্রাধগণের সাহায্যে উত্তর ১ 
দেশীয় আত্রমণকারীদিগ্রেরই পরাভব-সাধন করিয়াছিলেন। আক্রমণ- 
কারীদিগের পরিচয় সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে। প্রাচীন প্রবাদ- 
মূলক আখধ্যায়িকার “মতে উজ্জয়িনীর অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বিত্রমাদিত্যের 
সহিত সংগ্রাম করিয়৷ শালিবাহন ভাহার দর্পচির্ণ করছিলেন : বর্তমান 
প্রত্বতত্ববিদ্ের। বলেন, শালিবাহনবংনীয় নরপতিগণ শকজাতির দাসত্ব- 
পাশ হইতে মহারাষ্ট্রবাসীকে যুক্ত করিয়াছিলেন। ফলকথা, “মারাঠারা 
শালিবাহনকে পরাস্ত করে”-_-একথ। যথার্থ নহে। প্রকৃত পক্ষে শালি- 
বাহনের ব! তদ্বংশীয নৃপতিগণের নেতৃত্বেই মারাঠার! উত্তরভারতীয় _ 
আক্রমণক।রীদিখের হস্ত হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা! রক্ষা করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিল। | 

চালুক্য সম্রাট পুলকেশী সম্বন্ধেও মেই কথ|। তিনি ও মহারাষ্ট্র 
দেশেরই একজন রাজচক্রবর্তী। তাহার পূর্ণ নাম “ব্রীসত্যাত্রয় পুলকেশী 
পৃথিবী বলভ মহারাজ ।” তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে (বষ্ঠ 
শতাব্দীতে নহে) আবির্ভ,ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সনষে উত্তর 
ভারতের মহারাজ শ্রহ্ষবন্ধন শিলাদিত্য একাধিক বার তাল্রুব বিজয়ী 
সেনাদিগকে লইয়া সহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, _প্রতিবাঁবই 
মহারাজ সত্যাশ্রয় পুলকেশী তাঁহার মহারাষ্ট্র সৈন্তের সাহায্যে তাঁহার 
গতিরোধ করিধাছিলেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসংয়ের ভ্রমণ 
বৃত্বান্তে এই ঘটনাব বিশদ বৰ্ণন! পাঠক দেখিতে পাঁইবেন। 

শবৎ বাবু-_পরলোকগত রাণাড়ে মহোদয়ের Rise of ই 
Maratha Power নামক গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে এ প্রবন্ধ লিখিযাছেন 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহার অবলম্থিত প্রস্থের ২৫ পৃষ্ঠায় এ 
সম্বদ্ধে যাহ! লিখিত আছে, তাহ! এই, 

This scparatist tendency has not prevented the 
people from joining together to tepel attacks from the 
Northern invaders. Ancient traditions ciedit Shali- 


৫ম সংখ্যা, | 

wahan or সজাগ with having repelled onc such 

attack of Scythian imaders about the commencement 
Ff the Christian era. Another such atiack was repelled 
87৮ hunlred years later by another natue Maharastia 
ruler, the great Pulakeshi of the first Chalukya 
dynasty. | 

রাণীডে মহোদয়ের এই উক্তি জামারও বক্তব্যের ঘাথার্থ্য প্রতিপাদন 
করিতেছে। রাপীডে মহোদয়েব গ্রন্থেব ভাবানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া 
শৰৎ বাবু সাধাবণের ধম্যবাদভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু 


~~ 


অদুবাদকালে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে কিবপ গুকতব ' 


ভ্রম ঘটিবার সম্ভাব্লা, তাহা; উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের সহিত শরৎ 
বাবুর অনুবাদ মিলাইয! দেখিলেই বুঝিতে পাব| ঘাইবে। আঁশ! 
করি, শরৎ বাবু অনুবাঁদকালে অধিকতব সতর্কতা অবলম্বন করিয়! 
আপনার রচনাকে ত্রমশূস্ক করিবার চেষ্টা করিবেন। 
শ্রীসখারাম গণেশ দেউক্কব ৷ 


ভারতীয় চিত্রকলা! । 


বঙ্গের চিত্রসাগরে ‘ইণ্ডিয়ান আর্ট’ অদ্য যে তরঙ্গ উত্তোলন করিযাচে 
২ তাহাৰ প্ৰধান সহায় আপনাব 'প্রবাসী'তে ক্রমান্থষে মুদ্রিত চিত্র এবং 
তাহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা, এ কথা বোধ হয সকলেই স্বীকার করিবেন। 
যাহ বুঝিব ন1,_বুখিতে চাই না বৃলিযা ঠিক করিয! রাখিয়াছিলাষ, 
অনিচ্ছা সবেও তাহা কতক বোধগম্য হইতেছে। কিন্ত একটা 
জায়গায় আসিয়া! আমাদের অনেকেবই খটকা বাধিয়াছে। আপনি 
অথবা অন্ত কেহ যে অনুগ্রহ পূৰ্ব্বক তাহা! খণ্ডন করিব! দেন তরে 
কৃতজ্ঞ থাকিব । 
বুঝিলাম. “ভাঁবই কি চিত্রের, কি কবিতার প্রাণ, আর সব অবাস্তব 
বিষয় । এ কথাও সানিলামা বাহ্িক সৌন্দর্যের বিশেষ আবশ্যকতা! 
নাই। কিন্তু একেশুরে নাই তাহা! বলিতে পারি না। ইহা কিছুতেই 
বলিতে পারিব না বে, ভাব রক্ষা করিতে গিয| ইচ্ছা! করিধা বাহিক 
সৌন্দর্য নষ্ট কবিতেই হইবে। বাহক সৌন্দর্য্য এবং ভাবে যে শব্রত| 
___ মোটেই লাই, বরং সিত্রতাই যথেষ্ট-_আমরা ভীত চিত্তে বজিতেছি--সে 
কথা যেন অগ্যকাৰ ভারতীয় চিত্রকরগণ অবগত নহেন। এ ‘অবান্তর 
- বিষধ+টি নহিলে যে :প্রাণটি বাঁচে না। 'ডাক্তার আসিযা শিরঃপীডায় 
কাতর রোগীর মুণ্ডটি ছেদন করতঃ প্রাণ সঞ্চাব করিতে গেলে তিনি 
- কৃতধাধ্য হইবেন ন । ভাবভীয় চিত্রকরগণ এত অধ্যবসায় এত ধ্যান 
ধারণা করিয়া একেকটি চিত্রের উচ্চ ভাব সঞ্চধ করিতে সমর্থ হইতে 
পারেন, অথচ চিত্রের বাহক সৌন্দধ্য বিষষে, যা সামান্ত বটতলাৰ 
চিত্রকবও আঁকিযা থাকে, তাহা তাহাদেব ক্ষমতাষ কুলার না, এ কঞ্ধু 
কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? বস্তুত: ইহ! দেখা গিস্বাছে, যে চিত্রকর 
পুর্বে বাহক সৌন্দর্য হিসাবে মনোরম চিত্র আঁকিতেন, তিনি “ইঞ্ডিযান 
আর্ট" চর্চা করিতে গিয়|-_ভাব রক্ষা! করিতে গিষা, পূর্ব্বোলিপিত সৌন্দধ্য 
বিসর্জন দিতে বসিঘাছেন। ইহা কি তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয? তীহাঁব! 
চি শন ইচ্ছা করিধাই বাহিক নেনধ্যকে নষ্ট কৰিয়া দেন এবং দেই 
বিনাশকেই আভান্তবিক সৌন্দব্য বলিয়া আখ্যা দ্বিযা থাকেন। অনেক 
তরুণ কৰি ভাল কবিত। বলিতে এই বুঝেন, যাহা অম্পষ্ট, কুযাসায় ঢাকা 
ছাঁডা ছাড়! ভাষা, ভব ধব! যাষ না, এক কথাব বলিতে গেলে বাহার 
কোনই মানে হয না। বাঙ্লাঁ এক দিন সভ্যতা বুঝিতে, দেশসংক্ষাব 
বুঝিতে, সংস্কারকগণ প্রধানতঃ বৃধিতেন, মদ্যপান, সাংসুভোজন ইত্যাদি । 
সনাতন হিন্দুধন্দ্ আল্র পৌত্বলিকত।ষ পরিণত, -পুডুলই দেবতা-- 


আলোচন। । 


৩৫৩ 


দেবতা লুক্কাধিত, অজ্ঞাত, অকঙ্গিত। ভারতীষ চিত্রকবগ্গণ এই প্রকার 
পথে পদক্ষেপ করেন নাই ত ? 

কবিতাৰ সঙ্গে খন চিত্রের তুলন। কব হইয়াছে, তখন কবি- 
কুলাপ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথ কি বলেন দেখ! যাঁক,_-"এই .শিক্ষার্টি স্থায়ী ভাবে 
(আমার) হৃদয়ে মুদ্রিত হইযাছে যে, সুন্দৰ ভাষ! কাব্যমৌন্দর্যোৰ 
একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষাষ সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার 
পক্ষে সাংঘাতিক ।” 

নিজেদের সন্দেহ ও ভীতি ভঞ্জন করিবার অভিলাষে কথা! কয়টি 
বলিষ। যদি কাহারো নিকট ধৃষ্টত। হঈল বলিয়! কেহ মনে করেন, তবে 
ক্ষমা করিবেন! 

গ্রবিমলাংশুপ্রকাঁশ রায়। 
বিদ্যাসাগরের স্থাতিস্তস্ত ' 


(কএকটী প্রশ্ন।) 


১৩ই শ্রাবণ বিদ্যানাগর মহাশয়ের স্ব্গ-লাভের দিল। এ দিবন 
আমাদিগের বিশেষতাবে ল্মরণীধ। তাই বোধ হয, শ্রাবণ মাসের 
“প্রবাসী”তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি অভিনব "স্মৃতিস্ত্ত” রচনার 
চেষ্ট| কৰা হইয়াছে । বিদ্যাসাগৰ মহাশয হিন্দু সমাজ-ভুক্তা বালবিধবা- 
গণের পুনর্বিববাহেব পক্ষপাতী ছিলেন। বাল-বিধবাগণেব র্লেশসোঁচনের 
জন্য তিনি সাঁধ্যাতীত শ্রমন্বীকার ও অর্থব্যয করিয়াহিলেন। বাঙ্গালী 
তাঁহার স্মৃতিরক্ষার অন্য প্রাধ কোন চেষ্টাই করে নাই। যাহারা তাহার 
রচনা পাঠ কবিয! বালবিধবা বিবাহেব শ্যাব্যতা ও শাস্ত্রীয়ত! হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই সমাজে বিধবার 
বিবাহ প্রচলিত কবিবাঁব চেষ্টা করিষাছেন। ফলে, বঙ্গীয় বিধবাগণের 
ক্রেশের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। প্রবাদীব লেখক মহাশয় এই 
ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীব প্রতি বিজ্রপবক্র কটাক্ষ, 
কবিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালাব আদম হসারীর বিবর্ণ হইতে “বাঙ্গাল! 
প্রেসিডেঙ্সিব” হিন্দু বিধবাগশের একটি দীর্ঘ তাক! উক্ধড 
কবিয়া-ছন। তাহার মতে ওঁ তালিকা জগতের সমক্ষে বাঙ্গালীর 
কলঙ্ক-ঘোষণা। করিতেছে । 

এই তালিকার সন্কলন প্রসঙ্গে “প্রবাসী”র লেখক মহাশয় বাঙ্গালীর 
ও বিদ্যাসাগৰ মহাশযের প্রতি অবিচ।ব করিধ|ছেন বছিযা মনে হইল। 
তালিকায় একবর্ষবয়স্ক৷ বিধব| হইতে আরম্ভ কবি “৬* ও তদৃর্ঘ 
বয়স্কা বিধব। প্যস্ত যাবতীয় হিন্দু বিধবার সংখ্যা সম্ৃহীত হইয়াছে। 
সেই সংখ্যার সমষ্টি ৫৪১৩৫)*৪১। ইহার মধ্যে "৬* ও তদুষ্ধ ব্য্হ্থ। 
বিধবার সংখা! ১৩,৩৭১১১৯। এই শেষোক্ত সংখা! “বিদ্যাসাগরের 
স্মৃতিত্তস্ত” রচনাষ বা বাঙ্গালীব কলঙ্ক ঘোষপ।য় নিষে|জিত হইল কেন * 
বিদ্যাসাগৰ মহাশয় কি “৬০ ও তদুর্ঘ” বর্ষ বয়স্ষ! বিধবাগৃণেব পুনর্তিবাহের 
পক্ষপাতী ছিলেন? অথবা লেখক মহাশয় এবপ বরীধসী বিধবাদিগের 
পত্যস্তর গ্রহণ নিতান্ত প্রযোজনীয় বলিয়া মনে কছেন? যদি তাহ! 
না হয়, তাহা হইলে এ ১৩,৩৭,১১৯ জন বিধবার সংখ্যা আলোচা 
তালিকা হইতে বাদ দেওয়| উচিত কি না? এবং তালিকা হইতে 
কঁ সংখ্যা বাদ না দিলে বিদ্যাসাগৰ মহাশষেব ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
প্রতি অবিচার করা হয কি না? 

আবূর্ষেদোক্ত পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাই বে, সীধারপতঃ ৪* 
বর্ষ ব্যসেব পর রমগ্রীদিগেব গর্ভধারণ দ্দমহ] বিলুহ্ত হয়। একগ! 
যদি সত্য হয়, এবং যদি ইন্দিয-চর্চ্চা ভিন্ন বিবাহের অন্ত মহহুদে্ত 
থাকে, তাঁহাহইলে, ৪* বর্ষের উদ্ধবরস্কা বিধবাদিগের পত্যস্তর গ্রহণে 
যৌক্তিকতা স্বীকার কর! যাবকি ? ৪* বর্ধাপেক্ষ! অধিক বযস্কা বিধবার 


৩৫৪ 


তাহাহইলে, তাহাদিগের সংখ্যা আলোচ্য তালিকার অন্তু ক্ত করা 
কি যুক্তিসিত্ব? প্রবাদীতে উদ্ধত তালিকায় দৃষ্ট হইবে ৪* হইতে 
৬* বৎসর বরন্কা হিন্দুবিধবার সংখ্যা ২৩,০৬,৩৬৩। ইহার সহিত 
৬* ও তদুদ্ধ বর্ষ বয়স্ক ১৩,৩৭,১১৯ জন বিধবার সংখ্যা যোগ করিলে 
৩৬,৪৩,৪৮২ হুয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাঁল-বিধবারই বিবাহের 
পক্ষপাতী ছিলেন, তখন তাঁহার শ্মৃতিস্তস্ত রচনা প্রসঙ্গে ৪* ও তূর্ছ 
বর্ধ বয়ক্ষা পূর্ব্বোজ্ঞ প্রায ৩৩॥ লক্ষ বিধবার হিসাব আলোচ্য তালিকা 
হইতে বাদ দেওয়া কি উচিত ছিল না? 

ভালিকার উল্লিখিত বিধবাদিগের মোট সংখ্যা হইতে পূর্বোক্ত 
প্রৌঢা ও প্রাচীনাদিগের সংখ্যা বাদ দিলে ১৭,৯১,৫৫৯ জন বিধবা 
অবশিষ্ট থাকে! ইহার মধ্যে কিকিনন ৮ লক্ষ বিধবা বিহার, 
ছোটনাগপুর ও উডিষ্যা প্রদেশের অধিবাসিনী। ইহাদিগের সংখ্যা 
বাদ দিলে খাস বাঙ্গালায় ৪* বর্ষের অনধিক বয়স্ক বিধবার সংখ্যা 
দ্বশ লক্ষেব অধিক হয না। বিদ্যাসাগর বিহার প্রভৃতি প্রদেশের 
বিধ্বান্বিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে যখন উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা 
করেন নাই এবং ওঁ সকল প্রদেশের লোকেও যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
'্মতিরক্ষার প্রয়োজন কখনও অনুভব করে নাই, তখন ও সকল 
প্রদেশের বিধবাপিগের অবস্থার (১) জন্ত বাঙ্গালীকে দায়ী কর! প্রবাসীর 
লেখক মহাশয়ের পক্ষে সঙ্গত কাৰ্য্য হইয়াছে কি? 

আব এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ত বাঁল-বিধবাদিগেরই 
বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেদ। কিন্ত ৪* বর্ষ বধস্কা বিধবার! কি 
বাঁলবিধবা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? যদি অনধিক পঞ্চদশ বর্ষায় 
বিধ্বাদ্িগকে “বালবিধবা” সংজ্ঞাদান কর! যাব, তাহা হইলে সমগ্র 
অখণ্ড বাঙ্গল! প্রেসিডেন্সীতে একপ বিধবার সংখ্যা প্রাধষ ১ লক্ষ 
১৭া হাজাব হয়| তন্মধ্যে থান বাঙ্গালী বালবিধবার সংখ্যা যে ৫৪ 
'হাঙ্ারের অধিক নহে, তাহা আদম নুমারির বিবরণে দৃষ্টিপাত 
করিলেই বুঝিতে পার! যাইবে । এই ৫৪ হাজার বঙ্গীয় বালবিধবার 
ছুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়। যদি প্রবাসীর লেখক মহাশয় শিক্ষিত 
বঙ্গবামীর প্রতি কটাক্ষপাত কবিতেন, তাহা! হইলে তাহার স্তাষ্যতা 
একদিন স্বীকার করিতে পীর যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া 
তিনি বাঙ্গল! প্রেসিভেল্সীর প্রায় ৫৪॥ লক্ষ হিন্দু বিধবার ছুরবন্থার 
দাধিত বিদ্চাসাগর মহাশয়ের স্বদেশবাদীর উপর নিক্ষেপ কবিবার 
চেষ্টা করিষাছেন। ইহা! কি যুক্তিসঙ্গত হইযাছে ? 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, অনধিক বিশেতিবর্ষ বধক্কা! বিধবা- 
* দিকেও বালবিধবার শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। এই শ্রেণীব অনুরোধ- 
কারীদিগের মতের অনুসরণ করিয়| গণনা কধিলেও দৃষ্ট হইবে যে, 
অনধিক বিংশবর্ষার! হিন্দু বিধবার সংখ্যা অখণ্ড বঙ্গে ২ লক্ষ ৬* হাজার 


© Tn Bihar and Orissa all othet sections (except the 
highest castes) of the community allow their widows 
to marry again and the practice is quite as common 
amongst the clean castes as it 1s amongst those who 
are generally regarded as :impure, 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ২1১টি উচ্চ বর্ণ ভিন্ন, বিহাব ও উড়িয্যা প্রদেশের 
অপর সকল জ।তীর! রমপীগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। 
এক বন্নদেশ ভিন্ন ভারতের আর কোনও প্রদেশে নবশীখাদি জাতির 
মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয় নহে। 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩১৬। 
বিবাহ যদি ধার্সিকের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, 


| ৯ম ভাগ । 


সমাজভুক্তদিগের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪1 হাঁজার। এবং খাস বান্নলার 
হিন্মু বিধবাদিগের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মাত্র। বড় জোর এই ১ 
লক্ষ ৪৬ হাজার হিন্দু বিধবারজন্ত বিদ্যাসীগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাপ্রয়াপী 
শিক্ষিত বঙ্গবাসীর প্রতি “প্রবাসী”র লেখক মহাঁশর কটাক্ষ করিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাহা! না করিয়া তিনি €৪ লক্ষ ৩৫ হাঁজাব হিন্দু 
বিধবার ক্লেশের দারিত্ব তাহার স্বদেশবাসীর উপব অর্পণ করিবার প্রয়াস. - 
পাইলেন কেন? নানাবপে বাঙ্গালীর কলঙ্কঘোষণা করিবার লোকের 
অভাব এদেশে নাই। প্প্রবাসীপ্র লেখক মহাশয় অতিরঞ্জনের আশ্রয় 
লয়! বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমার গভীরতা বর্জনের চেষ্ট। না করিলে 
দোবের বিষয় হইত কি.? 

তাহার পর একবর্য হইতে € বর্ষ বয়স্ক। বিধবাদিগের যে সংখ্যা 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও কোনও. প্রয়োজন ছিল.না। কারণ, খাস 
বাক্লালাফ অনধিক পঞ্চবর্ষায়া বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প! সেশ্সাস 
রিপোর্টে প্রকাশ যে, বিহার ও উড়িষ্যাব যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত, সেই সকল জাতির লোকেরাই শৈশবে কন্তাদিগের 
‘বিবাহ দিয় থাকে । খাস তবাঙ্গলার উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে উপ 
শৈশব বিবাহ একেবারে নাই বলিলেও চলে। নিয়ে উদ্ধৃত তালিকা 
নেত্রপাত করুন, 


খান বাঙ্গালা » পুরুষ স্ত্রীলোক 
ব্ৰাহ্মণ 8,€১,৭২৭ 8,৫২,২০০ 
কায়স্থ ন ৪১৯ ০১৯৭৯ 8,৩৩,২৯৫ 
বৈদ্ধা ১১,৮৯০ ১২,৫৫৮ 
অনধিক পঞ্চবর্যায়া বিধবার সংখ্যা be 
ব্ৰাহ্মণ ২৯ কায়স্থ ৬৯ বৈছ্) ২। 


বঙ্গীয় নবশাখ ও অন্তাস্ক জাতির মধ্যে শৈশববিবাহ উচ্চবর্ণের অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক প্রচলিত; কিন্তু বিহার ও উডিয্যার তুলনায় তাহা অতি 
সামান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এবপ অবস্থায় অনধিক পঞ্চবর্ধীয়া 
বিধৰাগ্ণণের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়! শিক্ষিত বঙ্গযাসীর কলঙ্ক ঘোষণার চেষ্টা 
করা কি নিন্দনীয় নহে? 


| রর প্রীসখারাম গণেশ দেউস্বর। 
সম্পাদকের বক্তব্য | 
“&তিহাসিক ভ্রম" সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। 





"ভারতী চিত্রকলা” সম্বন্ধে, এবং সাধারণতঃ চিতমদ্ধে, আমার 
জ্ঞান অতি সাষান্ত। আমি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্য ও 
সহচরগণ যে রীতিতে ছবি আঁকেন, তাহাতে বেশ কবিত্ব দেখিতে পাই। 
ইহাকেই আমি ছবির সৌন্দর্য্য মনে কবি। ডাহাদের অঙ্কিত সকল 
ছবিই যে ভাল যা সুন্দর, তাহা. তাহারাও মনে করেন না। কোন 
চিত্রে অঙ্কিত প্রত্যেক ব্যক্তি হুদ্দর ন! হইলেও, একজনও সুন্দর ন! 
হইলেও, সেই চিত্র সুন্দর হইতে পারে। পক্ষান্তরে একখানা ছবির 
প্রত্যেক নরনারীর মুখ চোখ নাক মলপ্রত্যন্ন নিখু'তি হইলেও সে ছবি 
সন্দর না হইতে পারে। ছবিতে চিত্রিত ব্যকতিগণকে যে দেছে | 
হইতেই হইবে, ইহা কেন মনে করা হয়? সংসারে বিধাতার কষ্ট 
নরনারীর মধ্যে সকলেই কি সুন্দর ? অধিকাংশই কি হুদ্দর? অনেকে 
মনে করেন, ইতিহাসপুরাপকাঁবাপ্রখিত নরনারীকে সুন্দর হইতেই 
হইবে। কিন্ত তাহা কি ঠিক? ইন্দে!রের প্রাতঃস্মরণীয়া রাগী 
অহল্যাবাই সুন্দরী ছিলেন না। এইবপ হযত আরে! অনেকের দৈহিক 
সৌন্দৰ্য্য ছিল না। " 


চৰ সংখ্যা | | 
টিনটিন বেন নাজিল 
ভিন্ন ভিত্র। আমি যাহাকে জন্দর সনে করি, আপনি তাহাকে সুন্দর 
_-. মনে করেন না। এক দেশ বৃ! প্রদেশেব সৌন্দর্যের আদর্শ অন্য দেশ 
* ৰা প্রদেশের সৌন্দর্যের আদর্শ হইতে ভি্। আমি ইহা স্বীকার করি না 
“ভাৰতীয় রীতিপ্তে অফ্কিত সকল ছবির পুরুষ ও নারীমুর্তির দেহ 


রাই অনেকগুলির রতি নুন্দর। 


চিত্রে দৈহিক সৌন্দর্য ব্যক্ত কবিবাব ছুই রীতি আছে--(১) 
স্বাভাবিক সুন্দর নরনারীদেহের ফোটগ্রাফের মত অনুকরণ ; (২) 
কবির! যেমন উপমা! দ্বার! কথাষ সৌনর্য্য ব্যক্ত কবেন, ঠিক সেই 
রীতিতে নরনাবীদেহ অঙ্কিত করিয়। সৌন্দ্য হুচনা। এই শেষোক্ত 
রীতিৰ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আমি গভমাসের প্রবাসীতে কবিষাছি। ইহাই 
প্রাচ্য এবং ভারভীয রীতি।' ইহাকে অনেকে “অস্বাভাবিক” আখ্যা 
দেন। ইহা অনান্তব বটে! বাস্তবিক প্রাচ্য রীতি ॥dealistic 
এবং আধুনিক-পাশ্চাত্য বীতি 75411910 

রাফেল একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন ইহা! সকলেই স্বীকার 
করিবেন। কিন্তু ডাহারও কোন কোন শ্রেষ্ঠ ম্যান্ডোন! দৈহিক সৌন্দর্য্যের 
জন্য বিখ্যাত নহেন। মাতৃভাব ও দেবীভাবের মিলনেই তাহার 
মাতৃমুর্তিগুলিব শ্টেত্ব। ভাহাঁব ম্যাডোনাগুলির মধ্যে ম্যাডোনা ডিলা 
সেভিয়া বোধ হয় দৈহিক সৌন্দৰ্য্যে প্ৰথমস্থানীযা। কিন্তু এই চিত্র 


= তীহাব সুন্দবতম চিত্র নহে |, আমি আরও অনেক বিখ্যাত উৎকৃষ্ট 


মধ্যযুগের ইউরোপীয় ছবির, নাম করিতে পাবি, বাহার মূর্তিগুলি 
সুন্দর নয়। এইবপ আধুনিক পাশ্চাত্য অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিরও নাম 
. করিতে পাঁরি।- চিত্রাঙ্থিত দুর্তির দৈহিক সৌন্দর্য্য ও চিত্রের সৌন্দর্য্য, 
“ এছুটি আলাদা জিনিষ। বিলাসিনী কোন সুন্দরী রাণীর দেহের ও 
বিলাসলীলার সুললিত, বর্ণনাপুর্ণ কবিত| শ্রেষ্ঠ কবিতা নহে, কিন্ত 
বপহীনা পুণ্যবতী রাগী অহল্যাবাঈর অন্তরাত্্ার সৌন্দর্য্য যে কবিতায় 
ফুটিয়া উঠে তাহা শ্রেষ্ঠ করিত|। চিত্রেও এই ভিতরের দৌন্দরধ্যই 
আমাদেব বাঞ্চিত ধন। আবার ইহাও ঠিক্‌ যে সীতা সুন্দরী ছিলেন 
এবং দেবী-ন্বভাব১ও ছিলেন ॥ কিন্তু আমর! হন্দবী বলির তাঁহার 
পুজা করি না, দেব বলিয়াই করি । আমীব শেষ বক্তব্য এই যে কাব্য ও 
চিত্র উভয়েই বাহন ও আস্তর সৌন্দর্য্য ও সুষমার যোগ সোণায় সোহাগ! । 


--> দৈহিক সৌন্দর্যের মূল্য আছে, নতুবা! ভগবান্‌ সুন্দর দেক্বে সৃষ্টি 


কবিতেন না| কিন্তু দেহেব মৌন্দ্য্য না থাকিলেও চলে, তাহাতে আমরা 
-দবরিদ্র হই না! কিন্তু অস্তরেক্ সৌন্দর্য্য না থাকিলে আমরা বাস্তবিকই 
দরিদ্র ও কৃপাপাত্র হইয়া পড়ি'। 

দ্বেহেব সৌন্দর্য থাকিলেই যদি চিত্র স্ন্দর হইত, তাহ! হইলে বর্ষে 
বর্ষে দৌকানদীরের! যে সকল রঙ্গীন ছবিষুক্ত ক্যালেও্ডীর বা পঞ্জিকাপত্র 
উপহাৰ দেখ, সেগুলা! রাঁফেজের ছবি অপেক্ষা মুল্যবান্‌ হইত । অনেকে 
বোঁধ হয় সেইকপই মনে করে। কারণ দেখিতে পাই, গৃহে গৃহে সেই 
সব ছবি যন্ধ করিযা লোকে বীষাইযা রাখে । আমি সাসান্ত যাহা বুঝি 
লিখিলাম। যোঁগাতর ব্যক্তি কলম ধরিলে ভাল হয । 


_.. শবিদ্যাসাগবের স্থৃতিত্তপ্” বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
১ সংক্ষেপে বলিতেছি। 
প্রথমেই বলি, ইহ] আমার রচনা, অন্য কাহারও নয়। ইহাঁও বক্তব্য 
যে প্রন্নকর্তা গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত বালিকাবিধবার বিবাহ 
বিষয়ক প্রকন্কটি পভিলে তাহাতে তাহার ২১টি প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে একটি কথ! বল! দরকার । 
আমীর তাঁলিকায ৫৪ লক্ষ বিধবার উল্লেখ আছে। প্রশ্মকর্তীর মতে 
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আলোচনা। 


৩৫৫ 


তাহ! ১ লক্ষ ॥৬ হাজার হওয়া উচিত। বনে রর আছি ভাৱা 
মানিয়া লইলাম। আমি যদি বলি যে এক জন ৫৪ 'লক্ষ টাকা 
চুরি করিযাছে এবং আর কেহ বলেন যে না দেড লক্ষ টাকা, তাহাতে 
চোরের চৌর্্যাপবাদ খুচে না। আমি যদি বলি ষে একজন লোক 
৫৪ লক্ষ ব্যক্তির ছুঃখে উদাসীন, তাঁহাদের প্রতি স্যায়প্রতাবিহঁ ন, 
এবং অপর কেহ বলেন যে উপেক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দেড় লক্ষ, 
তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উদাসীনতাব ও স্যাঁয়পনতাঁহীনতাব কলঙ্ক 
অপনোদিত হয না। বাঙ্গালীর অযথা স্তুতি করা বা নিন্দা করা 
কোনটাই আমার ব্যবসা বা উদ্দেষ্ঠ নব। কিন্তু বিধবদের দুঃখ 
দুর্দ্শী সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহ! আমি পহত্রবার- লক্ষবপ্র 
বলিব। 

এখন প্রশ্নের উত্তর দিতেছি । বিদ্যাসাগব মহাশয় ৬* ও ভদৃদ্ধ 
বয়স্ক! বিধবার বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, আঁসবাঁও নহি। কিন্ত 
এই বৃদ্ধা বিধবারা। চিরকালই বৃদ্ধা ছিলেন না। তাহাদের মধ্য 
অনেকে ( কতজন তাহা জানিবার উপায় নাই ) বাঁণিকা বসে বিঘবা 
হইয়াছিলেন। বালিকা বিধবার বিবাহ প্রচলিত থাকিলে তাঁহাদের 
অনেকে বৃদ্ধা বিধবা না হইয়া সধবা বৃদ্ধা থাকিতে পারিতেন। সংক্ষেপে 
বক্তব্য এই যে বৃদ্ধ! বিধবাদের মধ্যেও কতঙ্গন নিঃসন্তান অবস্তায় 
বালিকা বয়সে বিধব! হইয়াছিলেন, তাহা জানিবাব উপায় নাই; স্বতবাং 
আমার তালিকায় সমুদয় সংখ্যাই ধরিয়াছি। 

আমি পচা বা বৃদ্ধা বিধবার বিবাহের অনুমোদন কবি না। কিন্ত 
কোন প্রৌচা বা বৃদ্ধা! বিধবা যদি কোনও কারশে বিবাহ কবিতে 

তাহা হইলে আমি তাহার স্বাধীনতায় হুঁত নিব ন|। বিপত্নীক 
বৃদ্ধ পুনরায বিবাহ করিলে যেমন হান্তাম্পদ ও ভশ্রদ্ধার পাত্র হয়, 
বৃদ্ধা বিধবাও বিবাহ কবিলে তেমনি হাস্তাম্পদ ও অত দ্ধাব পাত্র হইবে। 

আমি অবগত হইলাম যে মোটামুটি «২ বৎসর বস পধ্যন্তও নারীর 
মাতৃত্ব সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই বয়স-সীম| ৪* হইলেও বিছু. 
আসিয়া ধায় না । বিপত্নীক পুরুষ যখন বিবাহ কবে, তখন আমর! ইহা 
অনুসন্ধান করিয়া পাতি দি না থে সে সন্তান জাভার্থ বিবাহ করিতেছে 
কি না, তাহার সন্তান হইতে পারে কি না, ইত্যাদি । বিধবা নাবীকেও 
আমি মাতৃত্বসন্ভাবন! সম্বন্ধে প্রশ্ন ন! করিয়। ঠিক এই-প অধিব্লর দিতে 
চাঁই। 

৪* ও তনুর বযমের বিধবার! চিরকাল বধ বয়সেব ছিলেন লী, এবং 
ভাহাদের মধ্যে কতজন বালিকা বয়সে বিধব! হইয়াছিলেন, বালিকী- 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে কত জন এখন সধনা! হইয়া খাকিতেন, 
তাহ! জানিবার উপায় নাই । এই বয়সের বিধবাদেত্র এবং মোটের উপর 
১৫ বৎমবের অধিকবযস্বা বিধবাদের সংখ্যা তালিকাভুক্ত করার ইহাই 
প্রধান কারণ। 

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। কোন কাজ হইতে দেওয়া 
এবং তাহার অনুমোদন কবা, ছুট স্বতন্ত্র জিনিষ । কোন ভাল রাঙ্গা 
নিজ রাজোো সাধ্যপক্ষে চুরি হইতে দেন না, চুরি দণ্ড দেল; বিস্ত 
কৃপণতা, বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়া, প্রভৃতি তিনি দণ্ডনীয় করেন ন:। 
তাঁই বলিয়া এ বাজ! শেষোক্ত কপ ব্যবহাঁবের অনুমোদন করেন, ইহা 
বলা চলে না। আমি বালিক। বা তক্লী অপেক্ষা অধিক বষসের 
বিধবাদের, সম্তানবভী বিধবাঁদের, বিবাহ হইতে দিতে রাজি আছি, বিস্ত 
ওরূপ বিবাহের পক্ষপাতী নহি, উহার সমর্থন বা অনুমোদন করি ন' | 
অনেকে মনে কবেন, বিদ্যাসাগব মহাশয় অধিকবয়ঙ্ক। বা সস্তানবতী 
বিধবার বিবাহেব বিরোধী ছিলেন। ভাহা। সত্য লছে। দৃষ্টাত্তস্ববপ 
বলিতে পারি যে যখন তাহার বন্ধু পরলোকগত দুর্গী:মাহন দাস মহাশয় 


৩৫৬ প্রবাসী-ভান্র, ১ ১৩১৬ | 


বে 


বৃদ্ধ বসে কোনও সস্তানবতী প্রোচা বিধবাকে বিবাহ করিতে চীন, 
তখন বিদ্যাসাগর সহাশধ এ বিবাহে মত দিয়াছিলেন। এ বিবাহ 
হইযাছিল। “সম্জীবনী"তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতদ্বিষসক পত্র 
অনেক বৎসর পূর্বের মুদ্রিত হইয়াছিল। 

বিদ্তাসাগর মহাশয় কয়েকটি বাঙ্গালী বিধবার বিবাহ নিজ ব্যয়ে 
দিয়াছিলেন। ইহা ছাডা বিধবাবিবাহ ঘটিত তাহার কৃত সমুদয় চেষ্টা, 
আলোচনা, পুস্তকলিখন, পরিশ্রম, পুস্তক প্রকাশের ব্যয়, পুস্তক ভাযাস্ত- 
রিত করিবার চেষ্টা, প্রভৃতি, তিনি বাঙ্গালী হিন্দু বিধবাদের জন্ত যেমন 
করিয়াছিলেন, অবাঙ্গীলী হিন্দু বিধবাদের জন্যও তেমনি করিবাছিলেন। 
সুতরাং উডিয্যা, বিহারাদি প্রদেশ কেন, আমি সমুদয় ভারতবর্ষের 
হিন্তু বিধবাদের সংখা তালিকাঁডুক্ত করিলেও বিশেষ কোন অসঙ্গত 
কাজ হইত না। বাঙ্গালী ভারতের সমুদয় প্রদেশের অবস্থার অন্ত 
দায়ী, অন্ত প্রদেশের লোকেরাও বঙ্গদেশের অবস্থাব জন্ত দায়ী। কেবল 
দায়িত্বের পরিমাণে ননাধিক্য আছে মাত্র। 

উডিষ্যা, বিহার ও ছোঁটিনাগপুবে যে সকল হিন্বু বিধবা আছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে বাঁঙগালীব অভাব নাই । ছোঁটনাগপুবের মানভুম প্রভৃতি 
এবং বিহারের মালদহ পূর্ণিধা প্রভৃতি কোন কোন জেলায় ত বাঙ্গালীর 
খুবই প্রাচ্ধ্য! স্বতবাং যদি খাস বাঙ্গালী বিধবার কথাই ধরিতে 
হয়, তাহা হইলে ঠিক সে সংখ্যাটা পাই, কোথা? খাস্‌ বাঙ্গলার 
বিধবারাঁও আঁবাঁর সকলে বাঙ্গালী নহেন। 

আসল কথ! এই--আমি স্যায়শীস্ত্র বা গণিতের পু'খি লিখি নাই। 
সেন্সস্‌ রিপোর্টে যে আমাৰ দখল আছে, তাঁহাঁও জাহির করা আমার 
অভিপ্রায় ছিল না। আমি বাঙ্গালীর কলঙ্কের পরিমাণ নিক্তির ওজনে 
ভৌল করিবাব চেষ্টা কি নাই। মনের ছুঃখে ক্ষোভে ও লল্জায় নিজে 
বাঙ্গালী হইযাঁও বিদ্যাসাগর মহাশযের জন্য শৌক বিষয়ে লিঙ্গ জাতির 
অন্তঃনাঁর "শূন্যতা দেখাইতে চেষ্টা করিযাছিলাম। আমি প্রশ্নকর্ত্ব 
* মহীশযেব লেখাটি পড়িবার পরেও পূর্ণমাত্রায় মনে করিতেছি যে 
আমি বিন্দুসা্রও অন্তায় করি নাই । 

বাঙালীর সাসাজিক কলঙ্ককালিমা আমি বাঙ্গালী হইয়! অন্যায়বপে 
বাডাইবার চেষ্টা করিব, ইহা সম্ভব কি না, তাহার বিচাঁবক আমি নহি। 
আমি ইহ জীবনে যাহা বলিয়াছি, লিখিয়াছি ও কবিবাছি, তদ্দাবাই 
সে প্রশ্নের মীমাংসা হইবে । 

খাস্‌ বাঙ্গলাব উচ্চবর্ণেব শিশু বিধব1 ও নিয়বর্ণের শিশু বিধবা কত, 
তাহা বাহির করিবাঁব বা বিবেচনা কবিবার আমি কোনই প্রযোজন 
দেখি না। আমি বিধবার কথা লিখিযাছি। তাহাদের বর্ণের কথা 
লিখি নাই। সুতরাং প্রশ্বকর্তীর এই চুলচেরা কাধ্যটি নিতাস্তই 
অনাবন্তক বোধ হইতেছে । 

পবিশেষে আমি আর একটা কথা! বলিয়া মন্তব্য শেষ করি। 
দেউস্কর মহাশয়েব মতে আমাব রচিত স্ম্ৃতিস্তস্ত ৫৪ লক্ষ ইট্টকের 
দ্বারা নির্মিত না হইব! ৫৪ হাঁজার ইষ্টকদ্বার! নির্টিত হওষ! উচিত ছিল। 
আমি না হয মাথা হেট করিযা ইহা! মানিয়| লইলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে 
সঙ্গে:ইহাও বলিতেছি যে এই ৫৪ হাজার ইঞ্টক ইষ্টক নয়, ইহাবা মানুষ । 
আমাদের দেশেবই রামাযণে লেখা আছে যে রামচন্দ্র পাধাপ্ীকে মানুষ 
কবিষাছিলেন। আমরা রামচন্দ্র ভক্ত, কিন্ত মানুষকে পাঁষাঁণ মনে করি। 
এবং স্তাষশীন্রে ও গণিতে অতিরিক্ত দখল থাকাধ, কজন মানুষকে 
নিন নি রিনি সরা 

। 
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অন্দে পৰিত মন্দাকিনী 
ঝরা ফুল বক্ষে নিয়ে, বেলা ভূমি আলিঙ্গিয়ে, 
বহিত সে পুণ্য প্রবাহিণী ; 
খেলিত সে ললিত লহরে 
শুভ্র ফেন ভাব, 
চিত্ৰকূট-কণ্ঠে যেন মুকুতাঁর হার । 


৪ 
প্রক্ৃতিব কিবা চাক বেশ 
শাল তাল পবিকর, . ধবি নব কলেবব, 
ফলে ফুলে বমিত প্রদেশ )-- 
কোথাও বা অশোক কিংশুক 
কোথা কোবিদাব, 
কুরুবক যি 


গিবিবর, তৰ দেহ-কোলে, 
রামভদ্র প্রিয়া সনে,, বাস কবি সুখ মনে, 
অধযোধ্যা-বিরহ ছিল ভুলে ; 
ফুটিত কুটির-দ্বারে কত 
কুন্গুম সম্ভাব, i 
সতী সীতা নীন ৰহা 


ছিল সেই গিরিবন সদ! মুখবিত। 


, ৫ম সংখ্যা। | 


পা 


~~ 


স্বামী ববিতার প্রেম, 


+- 
বিচর্িয়ে.কতূ প্রিয়া সনে-_ 
তুলি সপল্লৰ ফুল, পবাইত কানে দুল, 
কভু দৌহে বসি শিলাসনে ; 
বক্তমনঃশিলায় অঙ্গুলী 
করিয়া রঞ্জিত, 
প্রিরাব সীমন্তদেশ কবিত চিত্রিত। 
১৮ 
অদূবে লক্ষ্মণ ভ্রমি বনে-_ 
আহিবি আনিত কত, স্ববসাল ফল শত, 
পর্ণশষ্যা রচিত যতনে ;- 
আহা কি অসীম নিবমল 
পূত ভরাত্প্রেম, 
তাব তুলনীয় নহে তুচ্ছ হীরা হেম। 


৯ 
সে বিজনে উচ্ছসিত নিতি__ 
যথা নিরমল হেম, 


১০ 


অন্থজেব সনে-রাম, আখি নীবে অবিরাম, 


লভি প্রির! পুন মতিমান, 
নিজ পুবে ফুল্ল মনে, যবে যায় প্রিয়া সনে, 
আরোহিয়া পুষ্পক বিমান ;_ 
আন্দোলি বাবণ করে শাখা 
বিটলী চঞ্চল, 
অথবা আরতি যেন করে বন স্থল ৷ 


সুখের সদন, 
উজ্রলিয়ে ছিলে তুমি গিরি নদী ব্ন।” 


চিত্রপরিচয়। ৩৫৭ 


১৩ 
কোঁথ! এবে রামভদ্র ধীর, 
কোথা সতী সীমস্তিনী, বিদেহনৃপ্নন্দিনী, 
কোথা বা লক্াণ মহাবীব 7 
নিয়তির ঘোর অন্তবলে 
হযেছে বিলয়। . 
নাহি এবে ধবা ধামে সে মৃবতি চত্র ! 
১৪ 
সেই পুণ্য শ্লোক ভাঁবতেব-- 
অজ্ঞাত অনন্ত দেশে, যদিও চলিফে গেছে, 
তবু মনে জাগে মানবেব ১-- 
সে মধুর করুণ কাহিনী 
স্থধার সদন, 
বহিবে ভাবত বক্ষে চিবনিদর্শন ! 


শ্রীঅনদমোহিনী দেবী ৷ 


সফলতা । 


তবু সেই অতীতের সুখ দুঃখ লয়ে 

ম্লান স্থৃতি কবে কত খেলা ; কত ভেঙে 
কত গড়ে’ নিত্য নবাঁকাঁরে আপনাবে 
রাখে সে ব্যাপৃত, এ দীর্ঘ জীবন ধনে । 
বর্তমান অতীতেবে কি মন্ত্র কৃহকে 
বাঁধি এক মহাজালে, ইহ পরলোকে 

" অনুভবে কি নিগুঢ় মিলন-মর্গল ! 

মনে হয়- নহে বৃথা, হয়নি বিফল 
জীবনের কাঁজ,__নিখিলেব কর্ম সনে 
মোর কর্ম্মরেখা যেন মিশেছে গোপনে, 
--মোর সর্ব আশ! ভয় [--সে ত নহে ক্ষতি, 
সে যে ভবিষ্বেব এক মহা-পবিণতি ! 

_ আজ যাহা অসম্পূর্ণ তাহ! একদিন 
মহা-পূর্ণতাব মাঝে হ'বে না কি লীন? 


শ্ৰীস্থধীরচন্্র মজুমদার । 


চিত্রপরিচয় । 
বর্তমান সংখ্যায় ষে নানাবর্ণে মুদ্রিত ছবিটি দিলাম, তাহা 
অনেক দিন হইল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোব রায় চৌধুরী মহাশয় 
আকিয়াছিলেন। উহার বিষয় যে কি তাহা পাঠকপাঠিকা 
দিগকে বলিয়া দিতে হইবে ন!। কৈকেয়ীর চিত্রে কোন 
প্রকাব চপলত! বা ছান্ধাভাব নাই। তাঁহার আকৃতি 
রাণীর মত গম্ভীর ও গোৌরবসম্পন্ন। তিনি মন্বরার 


৩৫৮ 


সপ পা শি হিস 


পবামরশে যে হাষ্ট হইয়াছেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। 
মন্থবাব মুষ্তিতে দাঁদীব উপযুক্ত চপলতা ও প্রগল্ভতা লক্ষিত 
হইতেছে। 


শা পিপি 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


A Dying Racc. By Llieutenant-Colonet U. N 
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বেঙ্গলী কার্যালবে ও কলিকাতাঁব প্রধান প্রধান পুস্তকালবযে প্রাপ্তবা! 

এই পুস্তকে হিন্দু অধ্বাসীর সংখ্যা হ্রাস ও মুসলমানদিগের সংখ্যা 
বৃদ্ধির কারণ আলোচিত হইয়াছে এবং কি করিলে হিন্দু অধিবাসীর 
সংখা। মুসলমানদিগের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, কেমন করিয়া 
হিন্দু শিল্পব্যবসাধী ও কারকরগণ স্বচ্ছল ও সম্পন্ন হুইয়! নিজেদের বংশ 
ও ব্যবসাঁষ বাখিতে পারে তাহাঁব উপাঁধ নির্ীরণের চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
এই জাতীয সমস্কার বিষষ ইতিপূর্বে প্রীবাসীতে ছুই একবার বিশেষ 
ভাবে আলোচিত হুইয়াছে। এই বিষষ আমাদের বিশেষ চিন্তা ও 
আলে(চনাব বিষয হওয়া উচিত। সতরাং এরূপ পুস্তক যত অধিক 
লোকে পাঠ করে ততই মঙ্গল। সেই জন্ত আমাদের মনে হয এই 
পুস্তকের বক্তব্য সমুদ্রয কথা বাংলা ভাঁষাতেও বিবৃত হইলে ভালো! হয । 
ইংর।জীজানা সকল বাঙ্গালীরই এই বইখানি পড়! উচিত। 

আর্ধানারী (দ্বিতীয় ডাগ। বঁতিহাসিক অংশ )--এীকালীপ্রসন্ 
দাসগুপ্ত এম, এ, ও রদক্দিপারঞরন মিত্র মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য 
এও মনস্‌ কর্তৃক প্রকীশিত। কমল! প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মুদ্রিত। 
ডবল ক্রাউন যৌডশাংশিত ২৫২ পৃষ্ঠা । এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, 
মদৃগ্ত কাপড়ে বাধা, মূল্য ১* মাত্র। ইহাতে ইতিহাস-প্রসিত্ধ উনিশ 
জন ভারতীয় বীরনারীর আধ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি 
আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিতা নারীগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ গুরুপাক 
হইয়াছে যলিয়। বোধ হুইল, কারণ ইহাব ভাষ! দীর্ঘ সমাসজটিল, 
নীরস ও কঠিন হইয়াছে। আখ্যাধিকা এতিহাঁসিক বর্ণনায় ও নামে 
কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত । ভাষার মুদ্রাদোষ ও সুদ্তাক্ষণের ক্রুটিও যথেষ্ট 
আছে। চর্িত্রগুলির বিশেষত্ব কোথাও ফুটাইয়! তুলিবাব চেষ্টা কর! 
হয় নাই; চরিত্রের প্রাণ কোথাব, কৌন্টুকু বলিয়া কোন্টুকু উহ্ 
রাখিলে গল্পটি বেশ সরস হইয়া জমিযা! উঠিত সে কৌশলটুকু গ্রস্থকাবগণ 
আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, রমণীব মুখে দীর্ঘ বক্ত ত! নিতান্ত অশোভন 
হইয়াছে। 

আধ্যনাবী আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়; বাংল! সাহিত্যে স্ত্রীপাঠয 
সৎসাহিত্যের নিতান্ত অভাব; আধ্যনারী সেই অভাব দুর কবিবার 
প্রয়াস; সেইজদ্ক আমরা এই পুস্তকের শুধু ক্রটিগুনিরই উল্লেখ 
করিলাম । আশা করি গ্রন্থকারদ্বয় তৃতীরখণ্ড রচনার সময়ে এ বিষষে 
একটু চিন্ত| করিব! দেখিবেন। 

উপবে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা। আমাদের “দেশের অল্পশিক্ষিতা 
নারীদের কথা মনে রাখিয়। লেখ! হইয়াছে। কিন্তু যে সকল শ্বীলোক 
একটু অধিক লেখাপড! শিখিয়| সাহিত্য ও ইতিহাসের রন অষ্বরে 
অনুভব করিয়াছেন, তাহার! আর্ধ্যনারী পড়িয়া শ্রীত ও উপকৃত হৃইবেন 
একথা আমর! নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই পুস্তক নারীগণকে 
উপহার দিবার উপযুক্ত । 


প্রধাসী--ভাঁদ্র, ১৩১৬ । 


ঠা ভাগ। 
অঞ্ুন-_প্রনীলরতন বাবা প্রণীত । জেলা বারডুমের 
কীর্ণাহার গ্রাম হইতে শ্রীযোগীন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 
নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই ঘ্বাদশাংশিত ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য আট 
আনা। ইহাতে অজ্জুনের চরিত্রের মহত্ব ও বিশালতা আলোচিত 
হইরাছে। অর্জ্জুন-চরিত্রের বিশেষত্বগুলি বেশ সতর্কতার সহিত 
প্রদর্শিত হইযাছে। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে বেশ একটি জগ্রতাপ্রদ সরস 
প্রবাহের অভাব বোধ হয়| ইহাতে এমন সব কথা আছে যাহাতে 
ইহা বালকবালিকার অপাঠ্য হইয়াছে, অথচ গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে 
সে সকল কথ! পরিহার করিতে পারিতেন। অপর পক্ষে ইহা! বয়স্কেরও 
উপযুক্ত হয় নাই; ইহার মধ্যে চিস্ত।নীলতা বা সাহিতা-রস-সৌন্দর্যের 
নিতান্ত অভাব। “মহতী কাৰ্য" (৪ পৃষ্টা) প্রভৃতি ভাবার ভুলও আছে। 
পৌরাণিক কথা প্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম. এ, বি, এল, প্রণীত । 

৫* নং কর্ণওয়ালিস ছাট, লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
মেটকাফ, প্রেসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন যৌডশীংশিত ৪*৩+-১০ পৃষ্ঠা । 
মুল্য ২* টাকা । ইহাঁতে ভাগবতপুরাপোক্ত বিষয়সকল আলোচিত 
হইয়াছে। পুরাণের মতে পৃথিবীর ব্যস, স্ৃষ্টিতত্ব, অবতারবাঁদ এবং 
অঙ্তান্ত উপাখ্যান আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা পৌরাণিক ও 
বৈষ্বীয় দর্শনশান্্ অনুসারে করা হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তক 
সম্প্রদায়নির্কিশ্যে সকলের আলোচনার যোগ্য হয় নাই। বৃন্দাবনতন্ব, 
রামলীল। ও গোগীভাব প্রন্ৃতি কোথাও ব! আধ্যাত্মিকভাবে, কোথাও 
বা সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস অনুসাবে এবং কোথাও বা সাধারণ বুদ্ধির 
অনুকূলে ব্যাখ্যাত হইবাছে। ইহাতে সর্বত্র নিজের মতের অনুকূলেই 
যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, একট! মীমাংসার উদদেগ্ঠে বা অবিশ্বাসীকে 
বুঝাইবার মতন করিয়া কিছুই বল! হয় নাই। একজারগায় গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন--“একৃষ্ণ চুরি করিতে লাগ্সিলেন। * * কেন চুরী 
করিবেন না? ননি মাখনে তিনি ভিন্ন কার অধিকার ? & * ভক্তের 
কর্মফল ভগবান জোরপূর্বক চুরি করেন।” এই ব্যাখ্যা বুদ্ধি বিচারে 
হান্তজনক মনে হইবে। এক এক স্থানে লেখক সাধারণ বৈষ্ণবদিগকে 
অতিক্রম করিয়। সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, যেমন- এত্রীকৃষচন্ 
এই নিভৃত জনসমাজশুন্ত স্থানকে স্বীয় মধুর রসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
* * দেই মধুরভাবে এখনও বৃন্দাবন পূর্ণ রহিয়াছে । কেবল নাই 
সেইভাব হ্ধ্য অট্টালিকায়। নাই সেইভাব ঘন গৃহস্থ আবাসে। 
নাই সেইভাব যেখানে গোস্বামী কুলধ্বজ দোলোৎসবে মধুরা হইতে 
বেগ্ত। আনাইয়া নিজ মন্দিরে নাচ করাইতেছেন। বৃন্দীবনের 
দেবমন্দিরে ্রীকৃঞ্ণ নাই! প্রীকৃক্ আছেন নিকুঞ্জবনের তরুল্তায়।” 
ইত্যাদি। এই পুস্তকে ভাগবতেব মত ব্যাখ্যা করিয়া! বুঝাইবার চেষ্টা 
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রী 


সকলেব নিকট কখনই সমাদৃত হইবে না । ইহা অপেক্ষা ভাগবতের 


স্থূল বিষয় ও বর্ণনাগুলি পুরাণের ভাবেই ভাধাস্তরিত করিয়া দিলে 
ব্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার কর! হইত, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক 
আপনার বুদ্ধি অন্ুপাঁরে যাহা! হৌক একটা মীমাংসা! করিয়া বুঝিত। 
নিজের সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণ মত পরের উপর চাঁপাইকার চেষ্টা কথনো 
সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বাঁ কপৃকাস্থক ব্যখ্যা, 


অবতারবাদ-মীমাংসা প্রভৃতিও অসমঞ্রস হইয়াছে; এক্ষেত্রেও মততেদ্*-- 


এক সম্প্রদাযের মধ্যেই হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। উহ্বব ও 
অবতারের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ পরিফার করিয়া বুঝানো হয় নাই। আশঙ্কা 
হয় লেখক যেন বহুদেববাদ সমর্থন করিযাছেন অথচ পরমেস্বরের 
অস্তিত্বও অস্বীকার করেন নাই । 

কালিদাস- শ্রীরাজেন্জনাধ বিদ্যাভূষণ প্রণীত । ্রহবিনাথ ছে, এম, 
এ,--লিখিত ভূমিক! সংবলিত, শ্ৰীকাণীনাথ স্মৃতিভীর্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত । 
ভারতমিহির যন্ত্রে যুদ্রিত। ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত ৬১৩4-৮১১ 








শ্রীযুক্ত ভুপেন্দনাথ বসু । 


ভি 
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শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ই কাঁধ স্বহস্তে করিয়া শিক্ষা, ৃ 
এ বৎসর: অনেক ছাত্র 





তাহা এইরূপে নানাদেশে ছড়াইয়। ( 
ধর্মমত যাহাই হউক, বুদ্ধদেবকে, ' 


প্রত্যেক চিন্তাশীল ডারতবানী পার 
পীর লিড সম্বন্ধে ব্রিটিশ সামাজযের 


টা পদস্থ লোকের মনে উচ্চ সঃ 
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৫৮ 


পরেশ বাবু উপ'সনার পব তাঁহাব ঘবের সন্মুখেব বাবান্দায় 
+১স্তন্ধ হৃইয়া বসিয়া ছিলেন। হস্বর্য্য সন্ত অস্ত গিয়াছে। 
: এমন সময় ললিতাঁকে সঙ্গে লইয়! বিনয় সেখানে প্ররেশ 
০/কবিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিয়া পব্শের পদধূলি লইল | 
পবেশ উভয়কে এভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিছু 
বিস্মিত হইলেন। কাছে বসিতে দ্বিবাৰ চৌকি ছিলনা, 
তাই বলিলেন, হুল, ঘৰে চল। বিনয় কহিল, 'না, আপনি 


উঠ্বেন না বলিয়া সেইখানে ভূমিতলেই বসিল।' 


| ললিতাঁও একটু সবিয়া পৰেশেব পায়েব কাছে বসিয়া পড়িল। 
-/ বিনষ কিল, আমবা দুজনে একত্রে আপনাব আদশী- 
্ক্বাদ নিতে এসেছি। সেই আমাদের জীবনেব সত্যদীক্ষা 
হবে। 
রর পরেশ বাবু বিস্মিত হইয়া তাহাব মুখেব দিকে চাহিয়া 
বহিলেন। 
বিনয় কহিল-_বাঁধা নিয়মে বাঁধা কথায় সমাজে 
প্রতিজ্ঞাগ্রহণ আমি কবব্‌ না। যে দীক্ষায় আঁচাঁদেব দুজলেখ 
জীবন নত হয়ে সত্যবন্ধনে বন্ধু হবে সেই দীক্ষা 'আপনাব 
জট্ঞএানীর্বধাদ। আমাদের দুজনেবই হৃদয় ভক্তিতে আপনাবই 
পারেব কাছে প্রণত হয়েছে-_-আমাদের যা মল তা ঈশ্বর 
আপনার হাত দিয়েই দেবেন। | 
পরেশ বাবু কিছুক্ষণ কোনো কথা না'বলিয্া স্থির হইয়া 
রহিলেন। পরে কহিলেন, বিনয়, তুমি তাহলে ব্রাহ্ম 
হবে ন? 


আশ্বিন, 








৬১৩১৬ । | ওষ্ঠ সংখ্যা ৷ 
বিনয় কহিল, না) 
পবেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন-_তুা হিন্দুসমাজেই 
থাকৃতে চাও ? 
বিনয় কহিল-_হা। 


পবেশ বাবু ললিতার মুখের দিকে চাঁহিলেন। জলিভ' 
তাঁহাব মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, বাবা, তামার যা ধর্ম্ম ত 
আমাব আছে এবং ব্রাবব থাকৃবে। নামার অস্থবিঘ! 
হতে পাবে, কষ্টও হৃতে পারে ; কিন্তু যাচের সঙ্গে আঁমাব 
মতেব এমন কি আচবণেব অমিল আছে ভাদের পব কবে 
দিয়ে তফাতে না সবিয়ে রাখলে আমার ধহঙ্ছে বাধ্বে একঘ' 
আমি কোনো মতেই মনে করতে পাঁরিনে। I 

পবেশ বাবু চুপ কবিয়া বহিলেন। ললেভা কহিল_- 
আগে আমার মনে হত ত্রাক্গসমীজই যেন একমাত্র জগৎ-- 
এর বাইরে যেন সব ছাঁয়া । ব্রাহ্মসমাজ থেক বিচ্ছেদ যেন 
সমস্ত সত্য থেকে বিচ্ছেদ । কিন্তু এই" কস্থদিনে সে ভাব 
আমার একেবাবে চলে গেছে। .. 

পবেশ বাবু স্লানভাবে একটু হাঁসিলেন। 

ললিতা কৃহিল-__বাঁব, আমি তোমাকে জানাতে পারিনে 
আমার কৃতবড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ব্রাহ্মসমাজেব 
মধ্যে আমি যে সব লোক দেখুচি তাদের অনেকেব সমে 
আমাব ধর্মমত এক হলেও তাঁদের সঙ্গে ত আমি কোনো! 
মতেই এক নই--তবু ব্রাঙ্গসমাজ বলে একটা নামেব আশ্রয় 
নিয়ে.তাঁদেরই আমি বিশেষ করে আপন বল্য আর পৃথিবীর 
অন্ত সব লোককেই দূরে রেখে দেব, আজন্গাল আমি এর 
কোনো! মানে বুঝতে খাঁবিনে । 

পরেশ বাবু তাহাব বিদ্রোহী কন্তাব -ঈঠে ধীরে ধীবে 


৩৬২ 


ভিত থাকে তখন কি বিচাব ঠিক হয়? পূর্বব-পুকষ থেকে 
সস্তানসম্ততি পর্যন্ত মানুবের যে একটা পূর্বাপবতা আছে 


তাঁব মঙ্গল দেখতে গেলে সমাজেব প্রয়োজন হয্_-সে' 


প্রয়োজন ত কৃত্রিম প্রয়োজন নয়। তোঁমাদেব ভাবী বংশের 
মধ্যে যে দুরব্যাপী ভবিষ্যৎ রয়েছে তার ভাব যাব উপরে 
স্থাপিত, সেই তোমাদেব সমাজ-_তাঁব কথা কি ভাব্বেন! ? 

বিনয় কছিল- হিন্দু সমাজ ত আছে। 

পরেশ বাবু কহিলেন- হিন্দুসমার্জ তৌমাদেব ভার যদি 
না নেয়, যদি না স্বীকাব করে? 

বিনয় আনন্দময়ীর কথা স্মবণ কবিয়া কহিল --তাঁকে 
স্বীকার কববাঁব ভাব আমাদেব নিতে হবে। হিন্দু সমাজ 
ত ববাবরই নূতন নূতন সম্প্রদাযকে আশ্রয় দিয়েছে, হিন্দু 
সমাজ সকল ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়েরই সমাজ হতে পাবে । 

পবেশ বাবু কহিলেন, মুখের তর্কে একটা, জিনিষকে 
একরকম ববে দেখানো যেতে পাবে কিন্তু কাজে সে রফমটি 
পাঁওয়! যায় না। নইলে কেউ ইচ্ছা রুবে কি পুবাতন 
সমাজকে ছাড়তে পারে! যে সমাজ মানুষের ধর্ম্মবোধকে 
বাহ্‌ আচারেব বেড়ি দিয়ে একই জায়গায় বন্দী কবে বসিয়ে 
বাঁখতে চায় তাকে মান্তে গেলে নিজেদেব চিবদিনেব মত 
কাঠেব পুতুল করে বাখ তে হয়। এ 

বিনয় কহিল, হিন্দুসমাজেব যদি সেই সঙ্কীর্ণ অবস্থাই 
হয়ে থাকে তবে সেটা থেকে তাঁকে মুক্তি দেবাব ভার 
আঁমাঁদেব নিতে হবে ;--যেখানে ঘবেব জানলা দবনা 
বাড়িয়ে দিলেই ঘবে আলো! বাতাস আসে সেখানে কেউ 
রাগ কবে পাকা বাড়ি ভূমিসাৎ কবতে চায় না। - 

ললিতা বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি এসমস্ত কথা বুঝ্তে 
পাবিনে। কোনে! সমাজেব উন্নতির ভাব নেবাব জন্তে 
আমার কোনে! সঙ্কল্প নেই। কিন্তু চাবিদিক থেকে এমন 
_ একটা অন্ঠায় আমাকে ঠেলা দিচ্চে যে আমাৰ প্রাণ 
যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌্চে। কোনো কারণেই এসমস্ত সন্থ করে 
মাথা নীচু কৰে থাকা আমার উচিত নয়। উচিত অনুচিতও 
আমি ভাল বুঝিনে_ কিন্তু বাবা আমি পারব না। 

পবেশ বাবু দিঞ্ধস্ববে কহিলেন, আরো! কিছু সময় নিলে 
ভাল হয় না? এখন তোমার মন চঞ্চল আঁছে। 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩১৬। 
হাত বুলাইয়া কহিলেন-_ব্যক্তিগত কাঁবণে মন যখন উত্তে- | 


[ ৯ম ভাগ। 
ললিতা কহিল, সময় নিতে আমাব কোনো আপত্তি 
নেই। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, অসত্য কথা ও অন্তায় 
অত্যাচাব বেড়ে উঠ্তেই থাক্বে। তাই আমাব ভাবি 
ভয় হয অসহ্ হয়ে পাছে হঠাৎ এমন কিছু কবে ফেলি 
যাতে তুমিও কষ্ট পাও। তুমি একথা মনে কোবো ন! 
বাবা, আমি কিছুই ভাবিনি। আমি বেশ করে চিন্তা '' 
কবে দেখেছি__যে, আমাব যে বকম সংস্কার ও শিক্ষা তাতে 
্রাহ্মসমাজেব বাইবে হয় ত আমাকে অনেক সঙ্কোচ ও কষ্ট : 
স্বীকার কবতে হবে--কিন্তু আমাব মন কিছু মাত্র কুষ্টিত 
হচ্চে না__ববঞ্চ মনেব ভিতবে একটা জোব উঠূচে একটা. 
আনন্দ হুচ্চে। আমাব একটি মাত্র ভাবনা, বাবা, পাছে 
আমার কোনো কাজে তোমাকে কিছুমাত্র কষ্ট দেয় !--এই 
বলিয়া ললিতা আস্তে আস্তে পবেশ বাবুব পায়ে হাত বুলাইতে 
জাগিল। 

পরেশ বাবু ঈষৎ হাসিষা কহিলেন__মা, নিজের 
বুদ্ধির উপরেই যদি আমি একমাত্র নির্ভব কবতৃম তাহণে 
আমাব ইচ্ছা ও তেব বিবোধে কোনে! কাজ হলে হুঃখ, 
পেতুম। . তোমাঁদেব মনে যে আবেগ উপস্থিত হয়েছে, 
সেটা যে সম্পূর্ণ অমঙ্গল সে আমি জোব কবে বল্তে 
পাবিনে। জামিও একদিন বিদ্রোহ কবে ঘৰ ছেড়ে 
বেবিয়ে এসেছিলুম, কোনো সুবিধা অঙ্গব্ধাব কথা 
চিন্তাই কবিনি। সমাজেব উপব আজকাল এই ষে ক্রমাগত 
ঘাতিগ্রতিঘাত চল্চে এতে বোঝা যাচ্চে তাবই শক্তির 
কাজ চল্চে। তিনি বে নানাদিক থেকে ভেঙে গড়ে 
শোধন করে কোন্‌ জিনিষটাকে কি -ভাবে দীড় করিয়ে 
তুল্বেন আমি তাব কিঞ্ানি। ব্রাহ্মসমাজই কি, আব, 
হিন্দুসমাজই কি তিনি দেখচেন মানুষকে ৷ 

* এই বলিয়া পবেশবাবু মুহুর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া 
নিজেব অভ্তঃকবণেব নিভৃতেব মধ্যে নিজেকে যেন স্থিব 
কবিয়া লইলেন। - 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পবেশ বাবু কহিলেন, 
বিনয়, ধৰ্ম্মমতেব সঙ্গে আমাদেব দেশে সমাজ সম্পূর্ণ জড়িত 
হয়ে আছে--এইজন্তে আমাদেব সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্শ্মেব 


"সঙ্গে ধর্শনুষ্ঠানের যোগ জাছে। ধর্শমতেক গণ্ভীর 


বাইরের লোককে সমাজের গণ্ভীর মধ্যে কোনোমতে 


ওষ্ঠ সংখ্যা । | 
নেওয়া হবেনা বলেই তাঁব দ্বাব বাঁখা হর নি, সেটা তোমরা 
কেমন কবে এড়াবে আমি ত ভেবে পাচ্চিনে । 


ললিতা কথাটা ভাল বুঝিতে পাবিল না, কারণ, 
অন্ত' সমাজেব প্রথাব সহিত তাহাদেব সমাঁজেব প্রভেন্দ 


__ সে কোনোদিন প্রত্যক্ষ কবে নাই। তাহাব ধাবণা ছিল 


মোটের উপর আঁচাব অনুষ্ঠানে পবস্পবে খুব বেশী পার্থক্য 
নাই। বিনয়ের সঙ্গে তাহাঁদেব অনৈক্য যেমন অন্ুভব- 
গোঁচব নয়, সমাজে সদাজেও যেন সেইবুপ। বস্তুতঃ 
হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানেব মধ্যে তাহাব পক্ষে যে বিশেষ কোনো 
বাধা আছে তাহা সে জাঁনিতই নাঁ। 

বিনয় কহিল-_শীলগ্রাম বেখে আমাদের বিবাহ হয়, 
আপনি সেই কথা বল্চেন? 

পরেশবাবু ললিতাব দিকে একবাব চাহিয়া কহিলেন, 
হা। ললিতা কি সেটা স্বীকাব কবতে পারবে ? 


২৯ বিনয় লক্তিতার মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিল। বুঝিতে 


পাঁবিল, ললিতার সমস্ত অস্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়! উঠিয়াছে। 
ললিতা হৃদয়ের আবেগে এমন একটি স্থানে আসিয়া 
পড়িয়াছে যাহা তাহাব পক্ষে সম্পূর্ণ অপবিচিত ও সন্কটময় । 
ইহাতে বিনয়েব মনে অত্যন্ত একটি ককণা উপস্থিত হইল ৷ 
সমস্ত আঘাত নিজেব উপব লইয়া ইহাকে বীচাইভে 
হইবে। এত বড় তেজ পবাভূত হইয়া ফিবিয়া যাইবে 
সেও যেমন অসহ্য, জয়ী হইবাব ছুর্দম উৎসাহে এ যে 
-_'মৃত্যুৰাণ বুক পাতিয়া লইবে সেও তেমনি নিদাঁকণ। 

ইহাকে ক্রয়ীও জবিতে হইবে ইহাকে বক্ষাও কবিতে হইবে! 
ললিতা মাথা নিচু করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। 
তাহার পব একবার ' মুখ তুলিয়া করুণচক্ষে বিনয়ের দিকে 
চাহিয়া কহিল--আপনি কি সত্য সত্য মনেব সঙ্গে শালগ্রাম 
মানেন? 

বিনয় তৎক্ষণাৎ কহিল, না, মানিনে। শালগ্রায় 
আমার পক্ষে দেবতা নয়, আমাব পক্ষে একটা সামাজিক 


৯ হান 


ললিতা কহিল, মনে মনে যাকে চিহ্ন বলে জানেন, 
বাইবে তাকে ত দেবতা বলে স্বীকাব করতে হয়? 

বিনয় পবেশেব দিকে চাহিয়া কহিল-_শাঁলগ্রাম আষি 
রাখব ন! । 


গোরা । 


in 


পবেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, বিনয় তোমবা 
সব কথা পবিষ্কাব কবে চিন্তা কবে দেখ্চ না। তোমাব 
একলাব বা আব কাবে! মতামত নিয়ে কথা হচ্চে না। 
বিবাহ ত কেবল ব্যক্তিগত নয় এটা একটা সামাজিক 
কাৰ্য্য সে কথ! ভুল্লে চল্বে কেন? তোমর! কিছুদিন 
সময় নিয়ে ভেবে দেখ, এখনি মত স্থিব কবে ফেলোনা। 

এই বলিয়। পবেশ ঘব ছাড়িয়া বাগানে বাহির হইয়া 
গেলেন এবং সেখানে একলা! পাষচাবি করিতে লাগিলেন, 

ললিতাও ঘব হইতে বাহিব হুইবাঁৰ উপক্রম কবিয়া 
একটু থাঁমিল এবং বিনয়েব দিকে পশ্চাৎ করিয়া কহিণ, 
আমাদেব ইচ্ছা যদি অন্যায় ইচ্ছা না হয এবং সে ইচ্ছা 
বদি কোন একটা সমাজেব বিধানেব সঙ্গে আগাগোড়া না 
মিলে যাষ তাহলেই আমাদেব মাথা হেট কবে ফিবে যেতে 
হবে এ আমি কোনো মতেই বুঝতে পাবিনে। সমানে 
মিথ্যা ব্যবহাবের স্থান আছে আব স্থান নেই ন্তায়সদত 
আচরণের ? 

বিনয় ধীবে ধীরে ললিতাব কাছে আসিয়া! দাঁড়াই! 
কহিল, আমি কোনো সমানকেই ভয় কবিনে, আমরা 
দুজনে মিলে বদি সত্যকে আশ্রয় কবি তাহলে আমাদের 
সমাজের তুল্য এতবড় সমাজ আর কোথায় পাওয়া যাবে? 

ববদান্গন্দরী ঝড়েব মত তাঁহাদের ছুইজনাব সম্মুখে 
আসিয়া! কহিলেন, বিনয়, শুন্লুম না কি তুমি দীক্ষা নেবে না? 

বিনয় কহিল, দীক্ষা আমি উপযুক্ত গুকর কাছ থেকে 
নেব, কোনো সমাজেব কাছ থেকে নেবনা। 

বরদাস্রন্দরী অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমাদের 
এসব ষড়যন্ত্র এ সব প্রবঞ্চনাব মানে কি? দীক্ষা নেবে 
ভাণ করে এই ছদিন আমাকে আব ব্রাঙ্গ-সমাজন্ুদ্ধ 
লোককে ভুলিয়ে কাট! কি কর্লে বল দেখি? ললিতার 
তুমি কি সর্বনাশ কবতে বসেছ সে কথা একবার ভেবে 
দেখ্লেনা ? 

ললিতা কহিল, বিনয়বাবুব দীক্ষায় তোঁমাদেব ব্রা্গ- 
সমাজের সকলের ত সম্মতি নাই। কাগজে ত পড়ে 
দেখেছ । এমন দীক্ষা নেবার দরকার কি? 

ববদাসুন্দরী কহিলেন_-দীক্ষা না নিলে বিবাহ হবে 
কি কবে? 


৬৬৪ 

ললিতা কহিল-_-কেন হবে না? 

বরদাহ্থনদবী কহিলেন-_হিন্দুমতে হবে না কি? 

বিনয় কহিল-_তা হতে পারবে। যেটুকু বাধা আছে 
সে আমি দূর কবে দেব! 

বরদাস্ুন্দরীর মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথ! বাহিব হইল 
না। তাহাঁব পবে রুদ্ধকণ্ডে কহিলেন-_বিনয়, যাও, তুমি 
যাঁও। এবাড়ীতে তুমি এসো না । 

৫৯ 


গোবা যে আজ আসিবে স্থুচরিত! তাহা নিশ্চয় জানিত। 


প্রবাসা--আস্বিন, ১৩১৬ | 


| ৯ম ভাগ। 


মধ্যে একটা আঘাত পহিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, দেখ, 
আমি তোমাকে সত্য কথ! বল্ব। আমি ঠাকুরকে ভক্তি 
কবি কি না ঠিক বল্তে পাঁবিনে, কিন্তু আমি আমার দেশেব 
ভক্তিকে ভক্তি কবি। এতকাল ধবে সমস্ত দেশ্দের পূজা 
যেখানে পৌচেছে আমার কাছে সে পুজনীয়। আমি 
কোনো মতেই খৃষ্টান মিশনাঁবির মত সেখানে বিষদুষ্টিপাত 
করতে পাঁরিনে। 

সুচরিতা মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে গোঁবার 
মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল। গোরা কহিল, আমার কথা 


ভোরবেলা হইতে তাহার বুকেব ভিতরটা কীপিয়া! উঠিতে- ঠিক মত'বৌঝা তোমাব পক্ষে খুব কঠিন সে আমি জানি। 
ছিল। স্ুচবিতার মনে গোরাব আগমন প্রত্যাশাব কেননা, সম্প্রদায়েব ভিতবে মানুষ হয়ে এ সব জিনিষের 
_ আনন্দেব সঙ্গে যেন একটা ভয় জড়িত ছিল। কেন না, প্রতি সহজ দৃষ্টিপাত কববাঁর শক্তি তোমাদের চলে গিয়েছে। 
গোরা তাহাকে যেদিকে টানিতেছিল এবং আশৈশব তুমি যখন তোমাব মাসীব ঘবে ঠাকুবকে দেখ তুমি কেবল্‌ 
তাহার জীবন আপনার শিকড় ও সমস্ত ডাল পালা _ পাথবকেই দেখ, আমি তোমার মাসীব ভক্তিপূর্ণ করুণ! 
লইয়| যেদিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে দুয়ের মধ্যে পদে পদে হৃদযকেই দেখি। সে দেখে আমি কি আব বাগ করতে. 


সংগ্রাম তাঁহাকে অস্থির কবিয়াছিল। 

তাঁই, কাল ষখন মাসীর ঘবে গোরা ঠাকুবকে প্রণাম 
করিল তখন সুচরিতাব মনে যেন চুরি বিধিল। না হয় 
গোঁব প্রণামই কবিল, না হয় গোরার এইরূপই বিশ্বাস, এ 
কথা বলিয়৷ সে কোনো! মতেই নিজের মনকে শান্ত করিতে 
পাঁরিল না। 


পাবি, অবজ্ঞা কবতে পাবি! তুমি কি মনে কব ওঁ হৃদয়েব 
দেবতা পাথবে দেবতা! 
স্থুচরিতা কহিল, ভক্তি কি কবলেই হল? কাকে ভক্তি 
কবচি কিছুই বিচাব করতে হবেনা ? | 
গোরা মনেব মধ্যে একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, 
অর্থাৎ তুমি মনে কবচ একট! সীমাবদ্ধ পদার্থকে ঈশ্বর 


গোরাব আঁচবণে ষখন সে এমন কিছু দেখে যাহাব সঙ্গে বলে পুজা কবা ভ্রম। কিন্ত কেবল দেশকাঁলের দিক 
তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসেব মুলগত বিরোধ তখন স্ুচরিতাব মন থেকেই কি সীমা নির্ণয় কবতে হবে? মনে কব, ঈশ্ববেব- 
ভয়ে কাঁপিতে থাকে। ঈশ্বর একি লভাইয়েব মধ্যে সম্বন্ধে কোনো একটি শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ কবলে তোমার 
তাহাকে ফেলিয়াছেন। খুব ভক্তি হয) সেই বাক্যটি যে পাতায় লেখা আছে সেই 
হবিমোহিনী নব্যমতাভিমানী সুচরিতাকে স্দৃষ্টান্ত. পাতাটা মেপে, তাব অক্ষর কয়টা গুণেই কি তুমি সেই ' 
দেখাইবাব জন্য আজও গোরাকে তাঁহাব ঠাকুর ঘবে লইয়া বাক্যের মহত্ব স্থির করবে? ভাবেব অসীমতা, বিস্তৃতিব 
গেলেন এবং আজও গোরা ঠাঁকুবকে প্রণাম কবিল। অসীমতাব চেয়ে যে টেব বড় জিনিষ। চন্ত্রস্্য্যতাবাখচিত 
স্থচরিতাব বসিবাঁৰ ঘরে গোরা নামিয়া আসিবামাত্রই অনস্ত আঁকাশেব চেয়ে এ এতটুকু ঠাঁকুরটি যে তোমার 
স্ুচরিতা তাহাকে ভিজ্ঞাসা করিল-_ আপনি কি এই মাসীব কাছে যথার্থ অসীম। পবিমাঁণগত অসীমকে তুমি 
ঠাকুরকে ভক্তি করেন? “ অসীম বল, সেই জন্তেই চোখবুজে তোমাকে অগীমের্‌, 
গোবা একটু যেন অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কহিল, কথা ভাব্তে হয়, জানিনে তাতে কোন ফল পাঁও কি না! 
হা, ভক্তি কবি বই কি। কিন্তু হৃদয়েব অসীমকে চোখমেলে এতটুকু পদার্থেব মধ্যেও 
শুনিয়া সুচরিতা মাথা হেট করিয়া চুপ কবিয়া বসিয়া পাওয়া যায়। তাই যদি না পাওয়া যেত তবে তোমার 
রহিল। সুচবিতাব সেই নম্র নীরব বেদনায় গোঁবা মনেব মাসীব যখন সংসারেব সমস্ত সুখ নষ্ট হযে গেল তখন তিনি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


হৃদয়ের অতবড় শুন্ততা কি খেলাচ্ছলে একটুক্রোঁ পাঁথব 
' দিয়ে ভরান যায়! ভাঁবেৰ অসীমতা ন! হলে মানুষের 
নুদয়ের ফাঁক] ভবে না। 

এমন সকল সুক্ম তর্কেব উত্তৰ দেওয়া নুচবিতার 
অসাধ্য, অথচ ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া যাওয়াও 
তাহাব পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এই জন্য কেবল 
ভাঁষাহীন গ্রতীকারহীন বেদনা তাহাঁব মনে বাঁজিতে 
স্বাঁকে। 

বিরুদ্ধপক্ষের সহিত তর্ক করিবাঁব সময় গোরার মনে 
কোনোদিন এতটুকু দয়াব সঞ্চার হয় নাই। ববঞ্চ এ 
সম্বন্ধে শীকাবী জন্তব মত তাহাব মনে একটা! কঠোব 
হিংস্রতা ছিল। কিন্ত সুচরিতার নিরুত্ব পরাভবে আজ 
রর বাহার মন কেনন ব্যথিত হইলে লাগিল। সে কণ্ঠস্বরকে 
কোমল করিষা কহিল, তোমাদেব ধর্ম্মমতেব বিকদ্ধে আমি 
কোনো কথা বল্‌তে চাইনে । আমার কথাটুকু কেবল এই 
হুমি যাঁকে ঠাকুর বলে নিন্দা করচ সেই ঠাকুরটি যে কি 
তা শুধু চোখে দেখে জানাই যায় না ; তাতে যাব মন স্থির 
হয়েছে, হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে, যার চরিত্র আশ্রয় পেয়েছে, 
সেই জানে সে ঠাকুর মুগ্নয় কি চিন্ময়, সসীম কি অসীম | 
সামি তোমাকে বল্চি আমাদেব দেশেব কোনো ভক্তই 
সসীমেব পুজা করে না__সীমার মধ্যে সীমাকে হাবিয়ে 
- কেলা, ওঁ ত তাঁদেব ভক্তিব আনন্দ । 
স্ুচবিতা কহিল, কিন্তু সবাইত ভক্ত নয়। 
গোর! বহিল, যে ভক্ত নয় সে কিসের পুজা কবে 


" ভাতে কাব কি আসে য়ায়! ব্রান্সমাজে যে লোক 


ত্রক্তিহীন সে কি কবে? তাব সমস্ত পুজা জতলম্পর্শ 
শৃন্ততার মধ গিয়ে পড়ে। না, শুন্ততাব চেয়ে ভয়ানক 
দলাদলিই তদ্ব দেবতা, অহঙ্কারই তাঁব পুবোহিত। 
এই রক্তপিপান্থু দেবতাব পুজা তোমাদেব সমাজে কি 
দেখনি ? 

এই কথার কোনো উত্তব না দিয়া সুচরিত! গোরাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিল, ধর্মসন্বন্ধে আপনি এই যা সব বল্‌চেন 
একি আপনি নিজের অভিজ্ঞতাব থেকে বল্চেন ? 

গোর! ঈত্বৎ হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ তুমি জান্তে চাও, 


গোরা । 
গর ঠাকুবটিকে এমন কবে আকড়ে ধরতে পাবতেন কি? 


৬৬৫ 


আমি কোনোদিন ঈশ্বরকে চেয়েছি কি না । না, আমাৰ 
মন ওদিকেই যায়নি । 

স্থচবিতাব পক্ষে একথা খুসি হইবাব কথা নহে 'কস্ত 
তবু তাহার মন যেন হ্াপ ছাড়িযা বাচিল। এই শানে 
জোঁব কবিয়া কোনো কথা বলিবাব অন্বিকাৰ যে গোরাঁর 
নাই ইহাতে সে একপ্রকাব নিশ্চিন্ত হইল? 

গোবা কহিল, কাউকে ধৰ্ম্মশিক্ষা প্তে পারি শ্রনন 
দাবি আমার নেই। কিন্তু আমার দেশের লোকের 
ভক্তিকে তোমরা! যে উপহাস করবে এও আমি কোনোদিন 
সন্ত কবতে পাববনা। তুমি তোমার দেশেব লোককে 
ডেকে বল্চ, তোমরা মুড়, তেমবা পৌত্তলিক _ন্লামি 
তাঁদের সবাইকে আহ্বান কবে জানাতে চাই, না, তোমবা 
মূঢ নও, তোমবা পৌত্তলিক নও; তোমরা জ্ঞানী তেমব! 
ভক্ত। আমাদেব ধর্ম্মতত্বে যে মহত্ব আছে, ভক্তিততে যে 
গভীবত] আছে, শ্রদ্ধা প্রকাশের ছ্বাবা সেইখানে অ'ম্মাৰ 
দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত কবতে চাই, যেখানে হাব 
সম্পদ আছে সেইখানে তাব অভিমানকে নআমি উদ্ধত করে 
তুলতে চাই। আমি তার মাথা হেট কবে দেব না--নিন্জের 
প্রতি তার ধিককাব জন্মিয়ে নিজেব সত্যের প্রতি তকে 
অন্ধ করে তুল্বনা। এই আমার পণ! তোমাৰ কাছেও 
আমি আজ এই জন্যেই এসেছি। তোম্‌কে দেখে তবধি 
একটি নূতন কথা দিনরাত্রি আমাব মাথায় ঘুরচে। এতদিন 
সে কথা আমি ভাবিনি। কেবলি আমার মনে হচ্ছে 
কেবল পুরুষেব ' দৃষ্টিতেই ত ভাবতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন 
না। আমাদের মেয়েদের চোখেব সামনে যেদিন তিনি 
আবির্ভভ হবেন সেই দিনই তার প্রকাশ পূর্ণ হবে। 
তোমাব সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আঘি আমাব দেশকে 
সন্মুখে দেখ্ব এই একটি আকাজ্ষা হেন আমাকে দগ্ধ 
করচে। আমাব ভারতবর্ষেব অন্ত আষি পুৰষ ত বেবল 
মাত্র থেটে মবতে পাবি-_কিন্ত তুমি না হুলে প্রদীপ জেলে 
তাকে ব্রণ কববে কে? ভাবতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে 
না, তুমি যদি তাঁব কাছ থেকে দুবে থাক ! 

হায়! কোঁথাষ ছিল ভাবতবর্ষ! কোন্‌ সুদুরে হিল 
স্থুচবিতা! কোথা হইতে আদিল ভারতবর্ষের এই সাঁথক, 
এই ভাঁবে-ভোল! তাপস! সকলকে ঠেলিয়া কেন 


৩৬৬ 


সে তাঁহাবই পাশে আসিয়া দীঁড়াইল। সকলকে ছাড়িয়া 
কেন সে তাহাকেই আহ্বান কবিল ! কোনো সংশয় কবিল 
না, বাঁধা মানিল না । বলিল, তোমাকে নহিলে চলিবেনা__ 
তোমাকে লইবাঁব জন্য আসিষাছি, তুমি নির্বাসিত হইযা 
থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না । সুচরিতাব ছুই চক্ষু দিয়া 
ঝরঝর কবিয়া জল পড়িতে লাগিল, কেন তাহা! সে বুঝিতে 
পারিল না । 

গোরা সুচরিতাৰ মুখের দিকে চাঁহিল। সেই দৃষ্টিব 
সম্মুখে সুচবিতা তাহার অশ্রবিগলিত দুইচক্ষু নত করিল না। 
চিন্তাবিহীন শ্িশিবমণ্ডিত ফুলেব মত তাহা নিতান্ত 
আত্মবিস্থৃত ভাবে গোরাব মুখেব দিকে ফুটিয়া বহিল। 

সুচবিতাব সেই সঙ্কৌচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রধাঁবা- 
প্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথবেব বাঁজপ্রাসাদ 
যেমন টলে তেমনি কবিয়!, গোবাব সমস্ত প্রকৃতি যেন 
টলিতে লাগিল। গোঁব। প্রাণপণ বলে আপনাকে সম্ববণ 
করিয়া লইবাব জন্য মুখ ফিবাইয়া জানালাব বাহিবেব দিকে 
চাঁহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলিব বেখা 
সন্কীর্ণ হইয়া যেখানে বড়রাস্তায় পড়িয়াছে, সেখানে খোলা 
আকাশে কালে! পাথবেব মত অন্ধকাঁবেব উপব তাবা 
দেখা যাইতেছে । সেই আঁকাশখণ্ড, সেই ক’ট তারা, 
গোরার মনকে আজ কোথায় বহন করিয়! লইয়া গেল, 
সংসাবেব সমস্ত দাবী হইতে, এই অভ্যন্ত পৃথিবীর 


₹ প্রতিদিনের স্থনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে কতদুবে। - 


বাজ্যসাম্াজ্যেব কত উত্থানপতন, যুগযুগাস্তবের কত 
প্রয়াস ও প্রার্থনীকে বহুদুবে 'অতিক্রম করিয়া এটুকু আকাশ 
এবং একটি তারা সম্পূর্ণ নিলিপ্ত হইষা অপেক্ষা কবিয়া 
আছে ;-- অথচ, অতলম্পর্শ গভীবতার মধ্য হইতে এক 
হৃদয় যখন আব এক হৃদয়কে আহ্বান কবে তখন নিভৃত 
জগৎপ্রান্তেব সেই বাক্যহীন ব্যাকুলতা! যেন ওঁ দুব আকাশ 
এবং দুর তাবাকে স্পন্দিত করিতে থাকে! কর্ম্মবত 
কলিকাতাৰ পথে গাড়ি ঘোড়া ও পথিকেব চলাচল এই 


মুহূর্তে গোবাব চক্ষে ছায়াছবিব মত বন্তহীন হইয়া গেল-_ 


নগবেব কোলাহল কিছুই তাহার কাছে আব পৌঁছিল 
না,-নিজের হৃদযের দিকে চাহিয়া দেখিল-_সেও এ 
আকাঁশেব মত নিস্তব্ধ, নিভৃত, অন্ধকাঁব, এবং সেখানে 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


জলেভবা ছুইটি সবল সককণ চক্ষু নিমেষ হাঁবাইয়া যেন 
অনাদিকাল হইতে অনস্ত কাঁলেব দিকে তাকাইয়া 
আছে। 

হবিমোহিন্দীব কণ্ঠ স্ৰনিয়া গোবা চমকিয়া উঠিয়া 
মুখ ফিবাইল। “বাবা, কিছু মিষ্টিমুখ কবে যাঁও ।* 

গোরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল-_আজি কিন্তু সয়। 
আজ আমকে মাপ করতে হবে-_-আমি এখনি ষাচ্চি। 

বলিয়া গোঁবা আব কোনো কথাব অপেক্ষা না কবিয়! 
জ্রুতবেগে বাহিব হুইয়া চলিষা গেল । 

হরিমোহিনী বিস্মিত হইযা সুচবিতাব মুখের দিকে 
চাঁহিলেন। সুচবিতা ঘব হইতে বাঁহিব হইযা গেল। 
ভবিমোহিনী মাথা নাড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবাব 
কি কাণ্ড ৷ 

অনতিকাল পবেই পবেশবাবু আসিয়! উপস্থিত হইলেন। . 
স্থচবিতাঁব ঘবে সুচবিতাকে দেখিতে না পাইয়! হবিমোহিনীকে 
গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাধাবাণী কোথায় ? 

হবিমোহিনী বিবন্তিব কণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, 
এতক্ষণ ত গৌবমোহনেব সঙ্গে বসবাব ঘরে আলাপ 
চলছিল-_তাঁবপরে এখন বোধ হয় ছাঁতে একলা পাঁষচাঁবি 
হ্‌চ্চে। 

পরেশ আশ্চর্য্য হইয়| জিজ্ঞাসা কবিলেন, এই ঠাণ্ডায় 
এত বাত্রে ছাঁতে ? ঠা 

হবিমোহিনী কহিলেন_-একটু ঠাণ্ডা হয়েই নিকৃ। 
এখনকাব মেয়েদের ঠাণ্ডায় অপকাঁব হবে না? 

হবিমোহিনীব মন আজ খাবাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া 
তিনি রাগ করিয়া সুচবিতাকে খাইতে ডাকেন নাই। 
স্থচবিতাঁবও আজ সমরের জ্ঞান ছিল না । 

হঠাৎ স্বয়ং পবেশ বাবুকে ছাতে আসিতে দ্বেখিয়া 
স্থচবিতা অত্যন্ত লজ্জিত হুইয়া উঠিল। কহিল, বাবা, 
চল, নীচে চল, তোমাষ ঠাণ্ডা লাগবে! 

ঘবে আসিয়া প্রদীপেব আলোকে পবেশেরে উদ্বিগ্ন মুখ ৯৯ 
দেখিয়া সুচবিতাঁর মনে খুব একটা ঘা লাগিল। এতদিন 
যিনি পিতৃহীনার পিতা এবং গুক ছিলেন, আশৈশবের সমস্ত 
বন্ধন বিচ্ছিন্ন কবিষা তাঁহার কাছ হইতে কে আজ 
স্ুচরিতাঁকে দুবে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ! সুচন্লিতা কিছু- 


স্ব 


A 


৬ষ্ঠ সংখ্য । | 
তেই যেন নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিল না। পবেশ 
র্লাস্তভাবে চৌকিতে বসিলে পব ভুনিবাঁব অশ্রুকে গোপন 


করিবার অন্য সুচবিতা তাহাব চৌকিব পশ্চাতে দাড়াইযা 
মীরে ধীবে তাঁহাব পক্ককেশেব মধ্যে মঙ্কুলি চালনা কবিয়া 


_ গীতে লাগিল । 


পবেশ কহিলেন__বিনয় দীক্ষা গ্রহণ কবতে অসম্গত 
হয়েছেন। 

স্থুচবিতা কোনে! উত্তর কবিল না। পবেশ কহিলেন, 
ব্নিয়েব দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবে আমাব মনে যথেষ্ট সংশয় 
হিল সেইজন্তে আমি এতে বিশেষ ক্ষ হইনি--কিস্ত ললিভাব 
কথীব ভাবে বুঝতে পাবচি দীক্ষা না হলেও বিনয়ের সঙ্গে 
বিবাহে সে কোনো বাঁধা অন্কুভব কবচেনা । 
/  স্চরিতা হঠাৎ খুব জোবেব সহিত বলিয়া উঠিল, না, 


/ বাবা, মে কখনই হতে পাববেনা । কিছুতেই না। 


সুচবিতা সচবাচব এমন অনাবশ্ঠুক ব্যগ্রত। প্রকাশ 
কবিয়! কথা কয় না সেইজন্য তাহাব কণ্ঠস্বরে এই আক- 
স্থিক আবেগের প্রবলতায পবেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য্য 


" হইলেন এবং জিজ্ঞাসা কবিলেন, কি হতে পাববে না? 


সুচবিত কঠিল-__বিনয় ব্রাহ্ম না হলে কোন্‌ মতে বিয়ে 
ভবে? 


পবেশ কহিলেন- হিন্দুমতে ৷ 
* সুচবিতা সবেগে ঘাঁড নাঁড়িযা কহিল__না, না, আজ- 


-৮ আঁ এসব ক কথা হচ্চে । এমন কথা মনেও আনা উচিত 


ন্ব। শেষকলে ঠাকুর পুজো কবে ললিতাব বিষে হনে। 
এ কিছুতেই হতে দিতে পাবৰ না । 

গোঁবা না কি সুচবিতার মন টানিষা লইয়াছে তাই সে 
সে আঁজ হিন্দু মতে বিবাহেব কথায় এমন একটা 
অস্বাভাবিক আক্ষেপ প্রকাশ কবিতেছে। এই আঙ্ষেপেব 
স্রিতবকাব তাঁসল কথাটা এই, যে, পবেশকে সুচবিতা 
এক জায়গায় দৃঢ় কবিরা ধবিয়া বলিতেছে, তোমাকে 


সিসি 


ডৰ না, আমি এখনো তোমাব সমাজেব, তোমার মতের, 


ভোমাব শিক্ষাৰ বন্ধন কোনো মতেই ছিঁড়িতে দিবনা। 
পবেশ কহিলেন, বিবাহ অনুষ্ঠানে শাঁলগ্রামেব সংস্রব 
বাদ দিতে বিন বাঁজি হযেছে। 
সুচবিত| চৌকিব পিছন হইতে আসিয়া পবেশের সম্মুখে 


গোরা । 


৩৬৭ 


চৌকি লইয়া বদিল। পবেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিজেন_- 
“এতে তুমি কি বল?” . 

সুচবিতা একটু চুপ কবিয়া কহিল---আমাদেব সমাজ 
থেকে ললিতাকে তা হলে বেবিষে যেতে হবে । 

পবেশ কহিলেন, এই কথা নিযে আম্‌কে অনেক চিন্তা 
কবতে হয়েছে। কোনো সানুষেব সঙ্গে সমাজের যখন বিক্োধ 
বাধে তখন দুটো কথা ভেবে দেখবাব -সাছে, দুই পক্ষে 
মধ্যে ন্যায় কোনদিকে এবং প্রবল কে । সনাঞ্জ প্রবল তাতে 
সন্দেহ নেই অতএব বিদ্রোহীকে দুঃখ পেতে হবে। ললিতা 
বাবম্বাব আমাকে বল্চে ছুঃখ স্বীকাব কবতে সে যে শুধু 
প্রস্তুত তা নয়, এতে সে আনন্দ বোধ কবচে। একথা 
যদি সত্য হব তা হলে অন্যায় না দেখলে 'মাঁমি তাঁকে বাধা 
দেব কি কবে। 

সুচবিতা কহিল, কিন্তু, বাবা এ কি বক্স হবে! 

পবেশ কহিলেন, জানি এতে একট. সঙ্কট উপস্থিত 
হবে। কিন্তু লপিতাব সঙ্গে বিনয়েব বিবাহে যথন দোষ 
কিছু নেই, এমন কি, সেটা উচিত, তখন স্মাজে যদি বাঁধে 
তবে সে বাধা মানা কর্তব্য নয বলে ভ্মুমাব মন বল্চে। 
মানুষকেই সমাজেব খাতিবে সঙ্কুচিত হয়ে থাকৃতে হবে এ 
কথা কখনই ঠিক নয়--সমাঁজকেই মান্ুষেব খাতিরে নিজেকে 
কেবলি প্রশস্ত কবে তুলতে হবে। সে গন্তে যারা দুঃখ 
স্বীকাব কবতে রাঁজি আছে আমি ত তাদেব নিন্দা করতে 
পাববন! । 

সুচরিতা কহিল, বাবা, এতে তোমাকেই সব চেয়ে 
বেশি দুঃখ পেতে হবে। 

পরেশ কহিলেন, সে কথা ভাববাব কাই নয়। 

সৃচবিত! জিজ্ঞাসা কবিল, বাবা, তুমি কি সম্মতি দিষেছ ? 

পবেশ কহিলেন-_না, এখনো দিই নি। কিন্তু দিতেই 
হবে। ললিতা যে পথে যাচ্চে সে পথে "আমি ছাড়া কে 
তাকে আশীর্বাদ কববে আব ঈশ্বব ছাড়া কে তার সহায় 
আছেন? 

পরেশ বাবু যখন চলিয়া গেলেন তখন স্ুচবিত! স্তম্ভিত 
হইয়া বসিয়া রহিল । সে জানিত পবেশ ললিতাকে মনে 
মনে কত ভালবাসেন, সেই ললিতা বাঁধা পথ ছাড়িয়া দিয়া 
এত বড় একটা অনির্দেপ্তেব মধ্যে প্রবেশ কবিতে চলিয়াছে 


৩৬৮ 
ইহাতে তাঁহাব মন যে কত উদ্বিগ্ন তাহা তাহাব বুঝিতে 
বাকি ছিলনা, তৎসত্বে এই বয়সে [তিনি এমন একটা বিপ্লবে 
সহায়তা কবিতে চলিয়াছেন, অথচ ইহাব মধ্যে বিক্ষোভ 
কতই অল্প। নিজেব জোব তিনি কোথাও কিছুমাত্র প্রকাশ 
করেন নাই ক্রিস্ত তাঁহাব মধ্যে কত বড় একটা জোর 
অনায়াসেই আত্মগোপন করিয়া আছে! 

পূর্বে হইলে পবেশেব প্রকৃতিব এই পরিচয্ন তাহাব 
কাছে বিচিত্র বলিয়া ঠেকিত না কেননা পরেশকে শিশুকাল 
হইতেই ত সে দেখিয়া আসিতেছে । কিন্ত আজই কিছুক্ষণ 
পুর্কবেই না কি স্ুচরিতাব সমস্ত অস্তঃকরণ গোরাব অভিঘাত 
সহা কবিয়াছে সেই জন্য এই ছুই শ্রেণীর স্বভাবেব সম্পূর্ণ 
পার্থক্য সে মনে মনে সুস্পষ্ট অনুভব না করিয়া থাকিতে 
পারিল না । গোবার কাছে তাহার নিজেব ইচ্ছা কি 
প্রচণ্ড ! এবং সেই ইচ্ছাকে সবেগে এয়োগ করিয়া সে 
. অন্তকে কেমন করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে! গোরাব 
সহিত যে-কেহ যে-কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করিবে গোবাঁর 
ইচ্ছাব কাছে তাহাকে নত হইতে হইবে। নুচরিতা আজ 
নত হইয়াছে এবং নত হইয়া আনন্দও পাইয়াছে, আপনাকে 
বিসর্জন কবিয়া সে একটা বড় জিনিষ পাইয়াছে বলিয়া 
অনুভব করিয়াছে কিন্ত তবু আজ পবেশ খন তাহাব 
ঘবের দীপালোক হইতে ধীবপদে চিন্ত।নত মস্তকে বাহিবেব 
অন্ধকাবে চলিয়া গেলেন তখন যৌবনতেজোদীপ্ত গোরার 
সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াই সুচবিতা৷ অস্তরেব তক্তি- 
পুষ্পাঞ্জলি বিশেষ করিয়া পবেশের চরণে সমর্পণ কবিল-_ 
এবং কোলের উপর ছুই করতল জুড়িয়া অনেকক্ষণ পর্যযস্ত 
শাস্ত হইয়! চিত্রার্পিতের মত বসিয়া বহিল। 

ও 

আজ সকাল হইতে গোবাব ঘরে খুব একট! আন্দোলন 
উঠিয়াছে। প্রথমে মহিম তাঁহাব হুঁকা টানিতে টানিতে 
আসি! গোবাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তাহলে, এতদিন 
পরে বিনয় শিক্‌লি কাটল বুঝি !” 

গোঁব। কথাটা বুঝিতে পাবিল না, মহিমেব মুখেৰ দিকে 
চাহিয়া-রহিল। মহিম কহিলেন__-আমাদের কাছে আর 
ভাড়িয়ে কি হবে বল? তোমাথ বন্ধুর খবব ত আব চাঁপা 
রইলনা-_ডাঁক বেজে উঠেছে। এই দেখ না। 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


বলিয়া মহিম গোঁবার হাতে একখান! বাংল! খববেব 
কাগজ দিলেন। তাহাতে অস্ত ববিবারে বিনয়ের ব্রাহ্ম- 
সমাজে দীক্ষা গ্রহণেব সংবাদ উপলক্ষ্য কবিয়া এক তীব্র 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। গোরা যখন জেলে ছিল সেই 
সময়ে ব্রাহ্সমাজের কন্তাদায়গ্রন্ত কোনো কোনে! বিশিষ্ট 
সভ্য এই ছুূর্বলচিত্ত যুবককে গোপনপ্রলোভনে বশ 
করিয়া! সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিয় কবিয়া লইয়াছে 
বলিযা লেখক তাঁহার রচনায় বিস্তব কটুভাঁষা বিস্তাব 
কবিয়াছেন। - 

গোবা যখন বলিল, সে এ সংবাদ জানে না, তখন মহিম 
প্রথমে বিশ্বাস কবিলেন না, তাৰ পৰে বিনয়েব এই গভীর 
ছদ্ম ব্যবহাবে বাববাব বিন্রয় প্রকাঁশ কবিতে লাঁগিলেন'। 
এবং বলিয়! গেলেন, স্পষ্টবাক্যে শশিমুখীকে বিবাহে সন্মতি, 
দিয়া তাহাব পরেও যখন বিনয় কথা৷ নড়চড় কবিতে লাগিল 
তখনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল তাহার সর্বনাশেব 
সূত্রপাত হইয়াছে। 

অবিনাশ হাপাইতে হ্াপাইতে আসিয়া কহিল, গৌব- 
মোহন বাবু, একি কাণ্ড! এ যে আমাদের স্বপ্নের 
অগোঁচর ৷ বিনয় বাবুর শেষকালে-- 

অবিনাশ কথা শেষ করিতেই পাঁবিল না! বিনয়ের এই 
লাঞ্ছনায় তাহার মনে এত আনন্দ বোধ হইভেছিল যে, 
দুশ্চিন্তার ভাগ কর! তাহার পক্ষে দুরহ হইয়া! উঠিয়াছিল। * 

দেখিতে দেখিতে গোবার দলেব প্রধান প্রধান সকল '- 
লোকই আসিয়া জুটিল। বিনয়কে লইয়া তাহাদেব মধ্যে 
খুব একটা উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতে লাগিল। 
অধিকাংশ লোকই একবাক্যে বলিল, বর্তমান ঘটনায় 
বিম্বয়েব বিষয় কিছুই নাই,'কাবণ বিনয়ের ব্যবহাঁবে তাহারা 
ববাববই একটা দ্বিধা এবং ছূর্বলতার লক্ষণ দেখিয়া 
আসিয়াছে;_বস্তত তাহাদেব দলের মধ্যে বিনয় কোনে! 
দিনই কারমনোবাক্যে আত্মসমর্পণ কবে নাই। অনেকেই 
কহিল, বিনয় গোড়া হইতেই নিজেকে কোনক্রমে 
গৌবমোহনেব সমকক্ষ বলিয়া চালাইয়া.দিতে চেষ্টা করিত 
ইহা তাহাদেব অসহ্া বোধ হইত। অন্য সকলে বেখাঁনে 
ভক্তির সঙ্কোচে গৌরমোহনেব সহিত যথোচিত দূরত্ব রক্ষা 
কবিয়া চলিত সেখানে বিনয় গাঁয়ে পড়িয়া গোবার সঙ্গে 


এটি * 


ষ্ঠ সংখ্যা) 


এমন একটা যাখামাথি করিত যেন সে আঁৰ সকলেব সঙ্গে 


পৃথক এবং শোরাব ঠিক সম শ্রেণীব লোক) গোরা 
তাহাকে শ্সেহ কবিত বলিয়াই তাহার এই অদ্ভূত স্পর্ধা 

-সসবলে সহ করিয়া াইত-_সেই প্রকাব অবাধ অহঙ্কাবেকই 
টি প শোচনীয় পবিণাম হইয়! থাকে । 

_.. তাহাবা কহিল, আঁমব! বিনয় বাবুর মতো! বিদ্বান নই, 
আমাদেব অত অত্যন্ত বেশী বুদ্ধিও নাই কিন্তু বাপু, 
আমরা ববাবর যা-হয় একটা প্রিন্দিপল্‌ ধবিয়! চলিয়াছি, 
'আমাদেব মনে এক মুখে আর নাই ; আমাদের ছারা 
আঙ্জ একবকষ কাল অন্ত রকম অসস্তব- ইহাতে আমা- 
দিগকে মূর্ঘই হল, নির্কোধই বল, আব যাই বল। 

' গোবা এদব কথায় একটি কথাও ষোঁগ করিল না, 
হব হইয়া বসিয়া রহিল। 

বেলা হইয্া গেলে যখন একে একে সকলে চলিয়া 
গেল--তখন গোঁবা দেখিল, বিনয় তাহার ঘরে প্রবেশ 
বা কবিয়া পাঁশেব সিঁড়ি দিয়া উপবে চলিয়া যাইতেছে । 
গোরা তাড়াতাঁডি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল, 
“্ব্নিয় 1” 

বিনয় সিঁডি হইতে নাসিয়া গোবাব ঘবে প্রবেশ কবিতেই 
গোরা কহিল, বিনয়, আমি কি না জেনে তোমাব প্রতি 
কোনো অন্তায় কবেছি, তুমি আমাকে যেন ত্যাগ কবেছ 
বলে মনে হচ্চে। 

" আজ গোরাব সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধিবে একথা 
বিনয় আগে ভাগেই স্থিব কবিয়া মনটাকে কঠিন কবিয়াই 
আসিয়াছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া গোবার মুখ 
যখন বিমর্ষ দেখিল, এবং তাহাব কণ্ঠস্ববে একটা স্নেহেব 
বেদন! যখন অনুভব কবিল, তখন সে জোঁব করিয়া মনকে 
ষে বাঁধিয়া আসিষাঁছিল তাহা একমুহুর্তেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল। 

সে বলিয়া উঠিল, ভাই গোরা, তুমি আমাকে ভুল 

__ বুঝোন!! জীবনে অনেক পবিবর্তন ঘটে, অনেক জিনিষ 

- ত্যাগ কবতে হয়--কিন্ত তাই বলে বন্ধুত্ব কেন ত্যাগ 
কক্ব ! 

গোরা কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া কহিল, বিনয়, 
তুমি কি ব্রাহ্মমমাঁজে দীক্ষা গ্রহণ কবেচ ? 
২ 


গোরা। 


. ৩৬৯ 
বিনয় কহিল, না, গোবা, কবিনি, এবং কববও না। 
কিন্তু সেটাব উপর আমি কোনো জোর দিতে চাহিনে। 

গোবা কহিল-_তার মানে কি? 

বিনষ কহিল, তাব মানে এই যে, আমি ব্ৰাহ্মধৰ্মো 
দীক্ষা নিলুম কি না-নিলুম, সেই কথাটাকে অত্যন্ত তুমুল 
করে তোলবাব মত মনের ভাব আমাব এখন আর নেই। 

গোবা জিজ্ঞাসা করিল, পূর্বেই বা মনেব ভাব কি 
বকম ছিল, আব এখনই বা কি বকম হয়েছে, জিজ্ঞাসা করি। 

গোরাব কথাব সুবে বিনয়েব মন আবার একবাৰ 
যুদ্ধেব জন্য কোমব বাঁধিতে বসিল। সে কহিল, আগে 
যখন শুন্তুম কেউ ব্রাহ্ম হতে যাচ্চে মনের মধ্যে খুব একটা 
বাগ হত--সে যেন বিশেষরূপ শাস্তি পায় এই আমাৰ ইচ্ছা 
হত। কিন্তু এখন আমার তা হয়না । আমাব মনে হয় 
মতকে মত দিয়ে যুক্তিকে যুক্তি দিয়েই বাধা দেওয়া চনে, 
কিন্তু বুদ্ধিব বিষয়কে ক্রোধ দিয়ে দণ্ড দেও! বর্ববতা । 

গোরা কহিল, হিন্দু ত্রাঙ্গ হচ্চে দেখলে এখন আর 
বাগ হবে না, কিন্তু ব্রাহ্ম প্রায়শ্চিত্ত কবে হিচ্দু হতে যাচ্চে 
দেখলে রাগে তোমাব অঙ্গ জল্তে থাক্বে, পূর্ব সঙ্গে 
তোমাব এই প্রভেদটা ঘটেছে। 

বিনয় কহিল, এটা তুমি আমার উপব বাগ কবে বল্চ, 
বিচাব কবে বল্চনা । 

গোবা কহিল, আমি তোমার পবে শ্রদ্ধা কবেই বল্‌্চি 
এই বকম হওয়াই উচিত ছিল-_আমি হলেও এই বকম হত। 
বছরূগী যে বকম রং বদলায় ধর্মমত গ্রহণ ও ত্যাগ ষদি 
সেই রকম আমাদের চামড়ার উপরকার জিনিষ হত তাহলে 
কোনো কথাই ছিলন1।-_-কিস্তু সেটা মৰ্ন্মের জিনিষ বলেই 
সেটাকে হাঁল্‌কা করতে পাবি নি। যদি কোনো রকম 
বাধা ন! থাকে, যদি দণ্ডের মাশুল না দিতে হয় তাহলে 
গুরুতর বিষষে একট! মত গ্রহণ বা পবিবর্তনেব সময় মানুষ 
নিজের সমস্ত বুদ্ধিকে জাগাবে কেন? সত্যকে যথার্থ সত্য 
বলেই গ্রহণ কবচি কিনা মানুষকে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া 
চাই। দণ্ড স্বীকার কবতেই হবে। মৃল্যটা এড়িয়ে বড়- 
টুকু পাবে সত্যে কাববাৰ এমন দৌধীন কারবাঁব 
নয়। 
তর্কের মুখে আব কোনো বলগা রহিলনা। কথাৰ 


৩৭৩ 


উপবে কথা বাণের উপবে বাঁণের মত আসিয়া পড়িয়া পবম্পর 
সংঘাতে অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল । 

অবশেষে অনেকক্ষণ বাগ্যুদ্ধের পব বিনয় উঠিয়া দাড়া- 
ইয়া কহিল, গোরা, তোমাৰ এবং আমার প্রকৃতির মধ্যে 
একটা মূলগত প্রভেদ আছে। সেটা! এতদিন কোনোমতে 
চাঁপা ছিল__যখনই মাথ! তুল্তে চেয়েছে আমিই তাকে নত 
কবেছি, কেননা! আমি জান্তুম যেখানে তুমি কোনো 
পার্থক্য দেখ সেখানে তুমি সন্ধি করতে জাননা, একেবারে 
তলোয়াব হাতে ছুটতে থাক। তাই তোমাৰ বন্ধুত্বকে রক্ষা 
করতে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজেব প্ররুতিকে খর্ব করে 
এসেছি ! আজ বুঝতে পাঁরচি এতে মঙ্গল হয় নি এবং মঙ্গল 
হতে পাবে না। 

গোর! কহিল, এখন তোমার অভিপ্রায় কি আমাকে 


খুলে বল। 
বিনয় কহিল, আজ আমি একলা! দীঁড়ালুম ! সমাজ ব'লে 


বাঁক্ষসেব কাছে প্রতিদিন মানুষ বলি দিয়ে কোনোমতে . 


তাকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে, এবং যেমন করে হোক্‌ 
তাঁবই শীসনপাঁশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে তাতে প্রাণ 
থাক আর না থাক্‌, এ আমি কোনে! মতেই স্বীকার কবতে 
পারবনা | 

গোরা কহিল-_মহাঁতাঁবতের সেই ব্রাহ্মণ শিশুটিব মতো 
খড় কে নিয়ে বকাক্ব বধ করতে বেববে না কি! 

বিনয় কহিল, আমার খড়কেঙে বকাস্থব মর্বে কিনা 
তা জানিনে কিন্তু আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্বার অধিকাৰ 
যে তাৰ আছে একথা যে আমি কোনো! মতেই মান্ব না 
যখন সে চিবিয়ে খাচ্চে তখনো না । 

গোরা কহিল, এসমস্ত তুমি রূপক দিয়ে কথা বল্চ, 
বোঝা কঠিন হয়ে উঠ্‌চে ! 

বিনয় কহিল, বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন নয়, মানা 
তোমার পক্ষেই কঠিন। মানুষ যেখানে স্বভাবত স্বাধীন, 
ধৰ্ম্মত স্বাধীন, আমাদের সমাজ সেখানে তাব খাওয়া 
শোঁওয়া বসাকেও নিতাস্ত অর্থহীন বন্ধনে বেঁধেছে একথা 
তুমি আমাব চেয়ে কম জান তা নয়; কিন্তু এই জবরদস্তিকে 
তুমি জবরদস্তি দ্বাবাই জান্তে চাও। আমি আজ বল্চি 
এখানে আমি কারো জোর মান্ব না { সমাজের দাবীকে 


প্রবাসী__আখিন, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


আমি ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার কবব যতক্ষণ সে আমার 
উচিত দ্বাবীকে রক্ষা করবে। সে যদি আমাকে মান্য বলে 
গণ্য না করে__ আমাকে কলেব পুতুল করে বানাতে চায় 
আমিও তাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করবনা- লোহাব কল . 
বলেই গণ্য করব! 

গোরা কহিল, অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তুমি ব্রাহ্ম হবে? 

বিনয় কহিল-_-না ৷ 

গোরা কহিল__ললিতাকে তুমি বিয়ে করবে? 

বিনয় কহিল, হা । 

গোরা জিজ্ঞাসা কবিল, হিন্দু বিবাহ ? 

বিনয় কহিল, হা । 

গোরা!। পরেশ বাবু তাতে সম্মত আছেন ? 

বিনয়_এই তাঁব চিঠি । 

গোঁবা পরেশের চিঠি দুইবার করিয়া! পড়িল। 
শেষ অংশে ছিল-_আঁমার ভাল মন্দ লাঁগাব 
তুলিব না, তোমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা এ 
চাইনা । আমাৰ মত বিশ্বাস কি, আমাব স’ সে 
তোঁমব! জান , ললিতা ছেলেবেলা! হইতে 1 শিক্ষা 
পাইয়াছে এবং কি সংস্কারে মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাঁও 
তোঁমাদেব অবিদিত নাই। এসমন্ডই জানিয়া শুনিয়া 
তোমাদেব পথ তোমরা নির্বাচন করিয়া লইয়াছ। আমার 
আর কিছুই বলিবার নাই। মনে করিয়োনা, আমি কিছুই 
না ভাবিয়া অথবা ভাবিয়া না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। * 
আমার যতদূর শক্তি আঁমি চিন্তা করিয়াছি। ইহা! বুঝিয়াছি 
তোমাদেব মিলনকে বাধ! দিবাব কোনে! ধর্মসঙ্গত কারণ 
নাই, কেন না, তোমাব প্রতি আমাব সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। 
এ স্থলে সমাজে বদি কোনে! বাঁধা থাকে তবে তাহাকে 
স্থীকাব কবিতে তোমর! বাধ্য নও। আমার কেবল , 
এইটুকুমাত্র বলিঝার আছে, সমাজকে যদি তোমরা লঙ্ঘন 
কবিতে চাও তবে সমাজেব চেয়ে তোমাদিগকে বড় হইতে 
হইবে। তোমাদের প্রেম, তোমাদের সম্মিলিত জীবন 
কেবল যেন প্রলয়শক্তির সুচনা না করে তাহাতে স্থাষ্টি ও 
স্থিতির তত্ব থাকে যেন! কেবল এই একটা কাজের 
মধ্যে হঠাৎ একটা ছুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিলে চলিবে না, 
ইহার পরে তোমাদের জীবনের সমস্ত কাজকে বীরত্বের 


ই জংখ্যা।] 
তরে গাঁথিযা তুলিতে হইবে--নহিলে তোমবা অত্যন্ত 

_ নামিয়! পড়িবে। কেননা বাঁহিব হইতে সমাজ তোমাদিগকে 
১ সর্ক্মসাধাবণের সমানক্ষেত্রে আব বহন করিরা বাখিবেনা-_ 
রা নিজের শক্তিতে এই সাঁধাবণের চেয়ে বড় যদি 

৮ হও, তবে সাধারণের চেয়ে তোমাদিগকে নামিয়া যাইতে 
বে । তোমাদের ভবিষ্যৎ গুভাগুভেব জন্য আমাব মনে 
} আশঙ্কা বহিল। কিন্তু এই আশঙ্কাব দ্বাঁবা 
-নাদিগকে বাধা দিবাব কোনো অধিকাব আমাঁব নাই 
ণ, পৃথিবীতে যাহাবা সাহস কবিয়া নিজেব জীবনের 
নব নব সমস্তাব মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহাবাই 
বড় কবিয়া তুলে! যাহাবা কেবলি বিধি মানিয়া 
তাঁহাবা সমাজ্জকে বহন করে মাত্র, তাঁহাকে অগ্রস্ব 
না। জতএব আমার ভীরুতা, আঁমাব দুশ্চিন্তা 
তোমাদের পথ আমি বোধ করিব না। তোমবা 









না, তাঁহাকে নব নব পরিণতিব মধ্যে চিবনবীন করিয়া 
জাগাইয়া তুলিতেছেন;__তোঁমরা তাঁহাব সেই উদ্বোধনের 
দৃতুরূপে নিজের জীবনকে মশালেব মত জালাইয়! ছুর্গমপথে 
অগ্রসর হইতে চলিয়াছ-_ধিনি বিশ্বেৰ পথচালক তিনিই 
তোমাদিগকে পথ দেখান্‌--আমার পথেই তোমাদিগকে 
>" চিরদিন চলিতে হইবে এমন অন্থশাসন আমি প্রয়োগ করিতে 
পারিব না। তোমাদের বয়সে আমরাও একদিন ঘাট 
হতে রসি খুলিয়া ঝড়েব মুখে নৌকা ভাসাইয়াছিলাম__ 
কহোরে! নিষেব শুনি নাই । আজও তাহাব জন্য অনুতাপ 
কারিনা । ষদিই অনুতাপ কবিবার' কারণ ঘটিত তাহাতেই 
বাকি! মানুত্র ভুল কৰিবে, ব্যৰ্থও হইবে, দুঃখও পাইবে, 
কিন্তু বসিয়া থাকিবে না) যাহা উচিত বলিয়া জানিবে 
তাঁহাব অন্ত আত্মসমর্পণ কবিবে ;--এমনি কবিয়াই পবিভ্র- 

এ শ্োত চিরদিন প্রবহমান হইয়া বিশুদ্ধ 

মাঝে ক্ষণকাঁলের জন্তু তীব 
আশঙ্কা করিয়া চিরদিনের 
করিয়া আনা 
যে শক্তি 










গোরা । 


৩৭১ 
তোমাদিগকে দ্রনিবাঁব বেগে সুখন্বচ্ছন্দত! ও সমাজ বিবিব 
বাহিবে আকর্ষণ কবিয়| লইয়া চলিযাছেন ভীহাকেই ভক্তির 
সহিত প্রণাম কবিষা তাহাবই হস্তে তোমাদের দুইজনকে 
সমর্পণ কবিলাম -তিনিই তোমাদেব জীবনে সমস্ত 
নিন্দাপ্রানি ও আঁত্মীয়বিচ্ছেদকে সার্থক বিয়া তুলুন! 
তিনিই তোমাদিগকে দুর্গম পথে আহ্বান কবিয়াছেম, 
তিনিই তোমাদিগকে গমাস্থানে লইয়া যাইবেন। 

. গোবা এই চিঠি পড়িষা কিছুক্ষণ চুপ কবিষা থাকিলে 
পব বিনয় কহিল, পবেশ বাবু তাঁব দিক থেকে ফোন সম্মতি 
দিয়েছেন, তেমনি তোমাব দিক থেকেও শোবা তোমাকে 
সম্মতি দিতে হবে । 

গোঁবা কহিল, পবেশবাঁবু সম্মতি দিন্তে পাবেন, কেন 
না নদীব যে ধারা ভাঙচে সেই ধাঁবাই তাঁদেব। আঁমি 
সম্মতি দিতে পাঁবিনে কেননা আমাদেব ধাবা কুলকে বক্ষা 
কবে! আমাদেব এই কুলে কত শতদ্হঅ্র বৎসবেব 
অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে, আমবাঁ কোন মতে বল্তে পাবব 
না এখানে প্রকৃতিব নিয়মই কাজ কবতে থাক্‌ । আমাঁদেব 
কুলকে আঁমবা পাঁথব দিয়েই বাঁধিয়ে বাঁখ্ব_তাতে 
আমাদেব নিন্দাই কব আর যাই কব! এ আমাদ্ব 
পবিত্র প্রাচীন পুবী--এব উপবে বৎসয়ে বৎসরে নূতন 
মাঁটিব পলি পড়বে, আব চাষাব দলে লাঙ্গল নিয়ে এর 
জমি চষ্বে এটা আমাদেব অভিপ্রেত নয়, তাতে আমাদের 
যা লোক্সান হয় হোক্‌। এ আমাদেব বাস কববার, 
এ চাষ করবাঁৰ নয। অতএব তোমাদেব কৃষিবিভাগ 
থেকে আমাদের এই পাথবগুলোকে যখন কঠিন বলে 
নিন্দা কব তখন তাতে আমরা মর্ম্মাপ্তিক লজ্জা' বোধ 
কবিনে। 

বিনয় কহিল, অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তুমি আসাদের এই 
বিবাহকে স্বীকাঁব করবেনা ? 

গোঁব! কহিল-_নিশ্চয় করব না। 

বিনয়ু কহিল-_এবং 

গোরা কহিল, এবং তোমাদের ত্যাগ করব। 

বিনয় কহিল, আমি যদি তোমার মুসলমান বন্ধু হতুম । 

গোরা কহিল, তা হলে অন্য কথা হত। গাঁছেব 
আপন ডাল ভেঙে পড়ে ষদি পর হয়ে যায় তবে গাছ তাকে 


৩৭২ 
কোনোমতেই পূর্বের মত আপন কবে ফিরে নিতে পাবে 
না--কিস্ত বাইবে থেকে যে লতা এগিয়ে আসে তাকে সে 
আশ্রয় দিতে পারে, এমন কি, ঝড়ে ভেঙে পড়লে আবাব 
তাকে তুলে নিতে কোনো বাঁধা থাঁকেনা। আপন যখন 
পর হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কবা ছাড়া অন্ত কোনো 
গতি নেই! সেই জন্েই ত এত বিধিনিষেধ, এত প্রাণপণ 
টানাটানি । 

বিনয় কহিল, সেই জন্তেই ত ত্যাগেব কাবণ অত 
হাল্কা এবং ত্যাগের বিধান অত স্থলভ হওয়া উচিত 
ছিলনা । হাত ভাঙলে আব জোড়া লাগেনা বটে সেই 
জন্যেই কথায় কথায হাত ভাঙেও না। তাৰ হাড় খুব 
মন্্বুত। যে সমাজে অতি সামান্য ঘা লাগলেই বিচ্ছেদ 
ঘটে এবং সে বিচ্ছেদ চিববিচ্ছেদ হয়ে দাড়ায়--সে সমাজে 
মানুষের পক্ষে শ্বচ্ছন্দে চলাফেরা কাজকর্ম কবাঁব পক্ষে বাধা 
কৃত সে কথা কি চিন্তা কবে দেখবে না? 

গোর! কহিল, সে চিন্তাব ভাব আঁমাব উপর নেই। 
সমার্ধ এমন সমগ্রভাবে এমন বড় রকম কবে চিন্তা করচে যে 
আমি টেবও পাচ্চিনে সে ভাব্‌চে। হাঁজাঁব হাঁজাব বসব 
ধরে সে ভেবেওচে এবং আপনাকে বক্ষাও কবে এসেচে 
এই আমার ভরসা । পৃথিবী হূর্য্যের চাঁবদিকে বেঁকে চল্চে 
কি সোজা! চল্চে, ভুল করচে কি কবচে না সে ষেমন আমি 
ভাঁবিনে এবং না ভেবে আজ পর্য্যন্ত আদি ঠকিনি-__আঁমাঁর 
সমাজ সম্বন্ধেও আমার সেই ভাব। 

বিনয় হাসিয়া কহিল-_ভাই গোবা, ঠিক এই সব কথা 
আমিও এতদিন এম্নি কবেই বলে এসেচি--আজ যে 
আবাব আমাকেও সে কথা শুন্তে হবে তা কে জান্ত! 
কথা| বাঁনিষে বলবার শান্তি আজ আমাকে ভোগ কবতে 
হবে সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তর্ক করে 
কোনো লাঁভ নেই। কেননা একটা কথা আমি আজ খুব 
নিকটের থেকে দেখতে পেয়েছি, সেটি পূর্বে দেখিনি, 
-আঁজ বুঝেছি মান্থুষের জীবনের গতি মহানদ্রীর মত, 
সে আপনার বেগে অভাবনীয় রূপে এমন নূতন. নূতন 
দিকে পথ করে নেয় যেদিকে পুর্বে তাব স্রোত ছিল 
না--এই তার গতিব বৈচিত্র্য, তার অভাবনীয় পরিণতিই 
বিধাতার অভিপ্রায়;--সে কাটা খাল নয়, তাকে বাঁধা 


প্রবাঁসী- আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


পথে রাখা চল্বে না। নিজেব মধ্যেই যখন এক 
একেবাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে তখন কোনো সাজানো কথায় 
আব আমাকে কোনোদিন ভোঁলাঁতে পাঁববে না । 

গোরা কহিল, পতঙ্গ যখন বহ্নির মুখে গড়তে চলে 
সেও তখন তোমার মত ঠিক এরকম তর্কই কবে-__অতখ্ব 
তোমাকে আমিও আজ বোঝাবার কোনো! বৃথা . চেষ্টা : 
করব না। 

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া কহিল-_ সেই ভাল-_তবে 
চ্ুম__একবাব মার সঙ্গে দেখা করে আঁসি। 

বিনয় চলিয়া গেলে মহিম ধীরে ধীরে ঘরে 
প্রবেশ করিলেন। পাঁন চিবাইতে চিবাইতে ডি 
কবিলেন, সুবিধা হলনা বুঝি? হবেও নাঁ। 
থেকে বলে আসচি সাবধান হও-__বিগড়াঁবার ' লক্ষণ দে 
যাচ্চে--কথাট! কানেই আনলে না। সেই সময়ে 
করে কোনোমতে শশিমুখীব সঙ্গে ওব বিয়েটা দিয়ে দিতে 
পাবলে কোনো কথাই থাকৃত না। কিন্ত 
পরিবেদনা! বলি বা কাকে! নিজে যেটি বুঝবেনা 
সেত মাথ! খড়েও বুঝানো যাবে না। এখন বিনয়ের 
মত ছেলে তোমার দল ভেঙে গেল একি কম আপ্‌শোষেব 
কথা! 

গোরা কোনো! উত্তর করিল না। মহিম কহিলেন, 
তাহলে বিনয়কে ফেরাতে পারলেন! তা যাক্‌ কিন্ত 
শশিমুখীর সঙ্গে ওব বিবাহের কথাটা নিয়ে কিছু বেণী-. 
গোলমাল হয়ে গেছে। এখন শশীর বিষে দিতে আর 
দেবি কবলে চলবে না--জানইত আমাদের সমাজের গতিক, 
দি একটা মানুষকে কাদায় পেলে তবে. তাকে নাকের 
জলে চোখের জলে কবে ছাড়ে। তাই একটি পাত্র--না 
তোমাৰ ভয় নেই, তোমাকে ঘট্কালি করতে ভবে না। 
সে আমি নিজেই ঠিকঠাক্‌ কবে নিয়েছি! গোরা জিজ্ঞাসা 
করিল-_পাত্রটিকে ? 





১ষ্ঠ সংখ্যা ৷ 


রিবাবেব সঙ্গে তার ঘোগ হবে একথা শুনে সেত আহ্লাদে 
নেচে উঠ্ল। - বল্পে, এ আমার ভাগ্য, এ আমাৰ গৌবব। 
টাকাকড়ির কথা দধিজ্ঞাসা কবলুম, সে অমৃনি কানে হাত 
" দিয়ে বল্পে, মাপ করবেন, ওসব কথা আমাকে কিছুই 
-রল্ব্নে না। আমি বন্ধু, আচ্ছা, সে সব কথা তোমার 
সাবার সঙ্গে হবে। তাব বাপের কাছেও গিয়েছিলুম। 
ছেলের সঙ্গে বাপের অনেক তফাৎ দেখা গেল! টাকার 
কথায় বাপ যোঁটেই কানে হাত দিলে না, ববঞ্চ এমনি 
আবস্ত করলে ষে, আমারই কানে হাত ওঠবার জো 
| ছেলেটিও দেখলুম, এসকল বিষরে অত্যন্ত 
একেবাবে পিতাহি পরমং তপঃ, তাঁকে মধ্যস্থ 
কোনো ফল হবে না । এবারে কোম্পানিব কাগজটা 
ভাঙিয়ে কাল সাবা হল না। তা যাই হোক, তুমিও 
অবিনাশকে ছুই এক কথা বলে দিয়ো। তোমাব মুখ 
থেকে উৎসাহ পেলে-_ 
গোরা কছিল-টাকাব অঙ্ক তাতে কিছুই কম্বে না। 
মহিম কহিলেন, তা জানি--পিতৃভক্তিটা যখন কাজে 
লাগ্বাব মত হয়, তখন সাম্লানো শক্ত ! 

গোর! জিজ্ঞাসা করিল, কথাটা পাক! হয়ে গেছে? 

মহিম কহিলেন_ হা । 

গোবা। দিনক্ষণ একেবারেই স্থির? 

মহিম। স্থির বৈকি। মাঘের পূর্ণিমা তিথিতে । সে 
-/_ আব বেশী রেবি নেই। বাপ বলেছেন, হীবে মানিকে 

কাজ নেই কিন্তু খুব ভাবি সোনার গয়না চাই। এখন, 
-. কি করলে সোনার দর না বাড়িয়ে সোনাব ভাব বাড়াতে 

পাবি সেকরার সঙ্গে কিছুদিন তারই পরামর্শ করতে হবে। 

গোঁবা কহিল, কিন্ত এত বেশী তাড়াতাড়ি কববাঁর কি 
দবকাব আছে? অবিনাশ যে অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে 
ঢুকৃবে এমন আশঙ্কা নেই। 
মহিম কহিলেন, তা নেই বটে কিন্তু বাবার শবীর 


বাসা পাও 









হইদানিং বড় খারাপ হরে উঠেছে সেটা তোমবা লক্ষ্য করে 


দ্রেখ্চন|। অক্তারেবা যতই আপত্তি কবচে ওঁর নিয়মেব 
মাত্রা আঁবো ততই বাড়িয়ে তুল্ছেন। আজকাল যে 
সব্্যাসী ওঁর সঙ্গে জুটেছে সে ওঁকে তিন বেলা স্বান 
কবৰায়-_তীর উপরে আবার এমনি হঠ যোগ লাগিয়েছে যে 


ইংরাজিভাষা ও সাহিত্য | 
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চোখে তারা ভুকু নিশ্বাস প্রশ্বাস নাড়ি টাড়ি সমস্ত একেবারে 
উপ্টোপাণ্টা হবার জো হয়েছে। বাবা বেচে থাকৃতে 
থাঁকৃতে শশীর বিয়েটা হয়ে গেলেই সুবিধা হয়_ুর 
পেন্সনেব জমা টাকাটা ওষ্কাবানন্দ স্বামীর হাতে পড়বার 
পূর্কেই কাজটা সারতে পারলে আমাৰে বেশী ভাব্তে 
হয়না। বাবাব কাছে কথাটা কাঁল পেড়েওছিলুম-- 
দেখ্‌লুম বড় সহজ ব্যাপাব নয়। ভেলেছি ওঁ সন্ন্যাসী 
বেটাকে কিছুদিন খুব কষে গাঁজা খাইলা বশ কবে নিয়ে 
ওবই দ্বারা কান্দ উদ্ধাব কবতে হবে। য্যরা গৃহস্থ, যাঁদেব 
টাকার দরকাব সব চেয়ে বেশি, বাবার টাকা তাঁদের 
ভোগে আস্বেনা এটা তুমি নিশ্চয় জেনো! ; আমাব মুফ্িল 
হয়েছে এই যে, অন্যেব বাবা কষে টাক! তলব করে, আব 
নিজেব বাবা টাকা দেবার কথা শুন্লেই প্রাণায়াম করতে 
বসে যায়! আমি এখন  এগাবো কৃহবের মেয়েটাকে 
গলায় বেঁধে কি জলে ডুব দিয়ে মরব ? 


ইংরাজীভাষা ও সাহিত্য 1% 
(নক্সা |) 
দ্ার্শনিকপ্রবব Dugald 95০৮2 প্রগাঁচ গবেষণাবলে 


স্থিরসিদ্ধাস্ত কবিয়াছেন যে, পলাশীর যুদ্ধে পব Pax 
Britannicaর প্রসাদে যখন ভাবতবর্ষ অক্ষুগ্ন শাস্তিরসে 


* অভিষিক্ত, সেই সময় জন কতক নিষ্কর্শা ব্ৰাহ্মণে মিলিয়া 


সংস্কতভাষাঁর সৃষ্টি কবিয়াছে। এইরূপ একটা ছুর্কোধ্য 
ভাষাব হঠাৎ আবির্ভাবের মূলে কোনও কুট রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য ছিল এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
পক্ষান্তরে, ইংবাজ্রীভাষা সংস্কতভাষাব ন্যায় অর্ধাচীন বা 
'ভুইফোড়' ভাষা নহে; ইহা স্থপ্রাচান ; ভুক্তভোগীরা 
বলেন ইহার আঁদি অন্ত পাওয়া যায়না । অপিচ এই ভাষা 
সজীব, যাহাকে ইংরাজীতে বলে living and kicking ; 
ধড়ফড় কবিয়া নড়ে, হিব্র গ্রীক ল্যাটিনরের স্তায় “বাসিমড়া” 
নহে। অনেক অনুসন্ধানে এই ভাষার ক্রমবিকাশ সমন্ধে 
যাহা জানিতে পাবিয়াছি, নিবেদন করিততিছি। আপনারা 
অবহিত হইয়া! শ্রবণ করুন৷ 


* গত ১১ই আগস্ট তারিখে ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টটিউট হলে পঠিত। 


৬৩৭৪ 

সকলেই জানেন, হৃদযের ভাবগোঁপনের জন্যই ভাষাব 
উদ্ভব ( Language was given to man to 
conceal his thoughts) সুতবাং সত্যযুগে ইহাব 
প্রয়োজন না থাকাতে ভাষার আদৌ হ্যাট হয় নাই। 
প্রয়োজনের অভাবে কার্ধ্যেব উৎপত্তি হয় না, ইহা দর্শন- 
শাস্ত্রের একটা মোটা কথা। . 

ঠ্রেতাযুগে কিছ্িন্ধ্যায় ইহাব সুত্রপাত। প্রমাণ, এখনও 
আনন্দে অধীব হইলে আদিমসংস্কারবশে 'পূর্ববপুকষদিগের 
‘হিপ্‌ হিপ্ত বা ‘হুপ্‌ হুপ্‌” ধ্বনি বাহির হইয়া পড়ে। 
ভার্বিণতত্ব অন্ুণীলন কবিলেই আপনাবা এ বহম্ত 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবিবেন। পবে অনেক মাবামারি 
কাটাকাটির পব যখন এই বীবজাতি ‘সাত সমুদ্র তেব 
নদী” পার হইয়া উত্তবমেকর সঙন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহে 
ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই তুযাববাশিব 
মধ্যে এই ভাষা জমাট বাধিতে আবস্ত করিল। কালে 
এই অস্থিরপ্রকৃতি ‘ভবঘুরে’ জাতি শ্বেতত্বীপে উপনিবেশ 
স্থাপন করিল। তথাঁকাব মাটি ও আবহাওয়ার গুণে 
ভাষাটা বেশ জোব ধবিয়া উঠিল। তবে প্রথম প্রথম 
ব্যাকবণেব বিষম বীধার্ধাধি থাকাতে প্রতিভাঁশাঁলী 
লেখক্দিগের সমূহ অস্থবিধা ঘটিতে লাগিল। তাহাদের 
অনেকেই গত্যস্তব না দেখিয়া ফরাশী বা ল্যাটিনভাষার 
শবণাপন্ন হইলেন। অন্বদ্দেশেও স্বদেশের ও স্বজাতির 


ভাষা পরিহার করিয়া! বিদ্বেশীভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা " 


বিস্তার্থিসমাজে ও বিদ্বৎসমাঁজে প্রচলিত রীতি । যাহা হউক 


ব্যাকরণের বাঁধন শেষে অনেকটা আল্গ! হুইয়! পড়াতে . 


ভাষার হু হু কবিয়া উন্নতি হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা 
. ভাষায়ও এই শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে; দেখিয়া হৃদয়ে 
আশাব সঞ্চার হয় যে, অচিবেই আমাদেব সাহিত্য 
উন্মাদিনী কেশরী"ব স্তায ‘বহুবলধাঁবিণী’ হইয়া ‘পতপতনাদে’ 
কীন্তিবৈজয়ন্তী তুলিতে ‘সক্ষম’ হইবে। 

দীনেশ বাবুর সদ্্‌ষ্টান্ত অনূর্সরণ কবিয়! প্রথমে ভাষার 
কথা বলিয়া এক্ষণে সাহিত্যসম্ব্ধে কিছু বলিব। পরিচয় 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইবে, অনেকটা ‘এক নিশ্বাসে সাতকাও 
রামায়ণের মত । 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬ । 


{ ৯ম ভাগ 


ইংবাজী সাহিত্যেৰ ইতিহাস আলোচনা করিতে গে 
প্রথমেই একটি অন্তুত বহন্ত চোখে পড়ে। গ্রস্থকারদিগের 
প্রকৃত নাম অনেক সমযেই হুজ্ঞেয়। আমাদেব ভূবনমোহিনী 
ও টেকটাদ ঠাকুবের শ্যায় George Eliot, Peter. 2 
Parley প্রভৃতি ছদ্মনাম (05290071 ) পাঠকসমাছে 4 
স্থবিদিত। স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকগণ বড় হু'সিয়াব লোক 
ছিলেন, সমালোচকশ্রেণীব তীব্রকযাঁঘাতেব আশিল্কায় নাম 
ভীঁড়াইয়াছিলেন। সংস্কতসাহিত্যেও বেদপুরাঁপাদিব বচয়িত্ৃগণ ' 
সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় সকল বোবা বেদব্যাসেব 
চাঁপাইয়া নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। 
সচবাচব ইংরেজ গ্রন্থকারদিগকে যে সকল পরিচিত 
জানি, তাহা (ক) গুণকর্মবিভাগশঃ (খ) ধৰ্ম্ম 
(গ) জাতব্যবসাহিসাঁবে (ঘ) বর্ণাঙ্ুক্রমে অর্থাৎ 
থাতিরে দেওয়া! হইয়াছে, স্থলতঃ এইবপ শ্রেণীবিভাগ কবা 
চলে। বল! বাহুল্য, নিতান্ত নিকৃষ্ট লেখকদিগেব নামই 
বর্ণান্ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে । ক্রমশঃ উদাহবণ দিতেছি । 

(ক) (3) 9£6:0৩ অত্যন্ত পরুষস্বভাঁব ছিলেন, এই 
জন্য তাহাঁব এইবপ নাঁমকবণ। তীহাঁব প্রণীত পুস্তকের 
নামও কাঠথোট্টা বকমের 7 ষথা_Tristram Shandy, 
Sentimental Journey ইত্যাদি, (উভগ়ত্রই টকারের 
প্ৰাবল্য) । Jj 

(২) 5০91৩ প্রথমজীবনে সৈনিকপুকষ ছিলেন, সেই 
অবস্থায়ই প্রথম পুস্তক প্রণয়ন কবেন, সুতবাঁং এই নাম = 
গ্রহণ করেন। , | 

(৩) Lamb নিরীহপ্রক্কৃতিব 
কবেন। এই একই কাঁবণে সমালোচকেবা 
Gentle বিশেষণে ভূষিত কবেন। 

-€8) ক্যাণকবি 94009 সারা জীবন প্রেমবহ্নিতে পুড়িয়া- 
ছিলেন, তাই তাহাকে পাঠকসমাজ আদর করিয়া Burns 
আখ্যা দিয়াছেন। 

(৫) 5০ ক্ষিপ্রগতিব জন্য এই আখ্যা পাইয়াছিলেন-৷ 
তিনি এক এক লক্ষে শ্বেতদ্বীপ হইতে মরকতঘীপে এবং 
মরকতঘীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে যাতায়াত করিতেন। রাঁজ- 
নৈতিকক্ষেত্রেও হুইগদল হইতে টোরীদলে পৌছিতে তীহার 
বিলক্ষণ ক্ষিপ্রকারিতা ছিল। আবার প্রবঙ্গগতিতে ষ্টেলার- 











জন্য এই অভিধা. লাভ 
তাঁহাকে 








সংখ্যা । ] ইংরাজিভাষা 
হইতে ভ্যানেসার প্রেমতরুতে আবোহণ কবিষা- 
নন, ইহাও তাঁহাব জ্রতগমনশীলতাঁর আর একটা নিদর্শন। 
ইনি সমস্ত জীবন দেশপর্য্যটন করিয়া কাঁটাহিয়াছিলেন এবং 
॥ তবে Gulliver's Travels নামক ভ্রমণ-কাহিনীতে 
ত কবিষাছেন। ইহা আমাদেব সাহিত্যে স্বপ্নপ্রয়াণ, 
ভূপ্রদক্ষিণ, দক্ষিণাঁপথভ্রমণ, হিমালয়, প্রভৃতির স্ায় সুপাঠ্য ও 
প্রামাণিক গ্রন্থ ইংবাঁজীভাষায় অন্তান্ত ভ্রমণ-কাহিনীও 
আছে ; যথা 2২010205013 Crusoe, Peter Wilkins, 
Pilgrim's Progress ( ইহাবই অঙ্ুকবণে Travels of 
a Hindoo লিখিত ), Traveller, Wanderer, 
Excursion, ইত্যাদি | 
খে) চিৰকুমাবব্ৰতধাৰী ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া 
একজন কবি [০৩ আঁখ্য! পাইয়াছিলেন। তাঁহাব Rape 
Af the Lock (প্রাচীন বানান--আঁমবা প্রাচীনের পক্ষপাতী) 
কটা পুকুবচুরিব মামলা উপলক্ষে লিখিত। গুনা যায় বে 
র লিপিকৌশলে বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষই এরূপ 
সন্ত হইয়াছিলেন যে মোকদ্দমাঁটী আপোষে দিটিয়! যায়। 
হায় বে সেকাল ৷ সম্প্রতি ইহাঁব Essay on Criticism 
নামক পদ্ধময় কাব্যেব একখানি গন্তব্যাখা| ও বিবৃতি বাহির 
হইয়াছে, লেখক বিখ্যাত কবি ও সমালোচক Matthew 
Ar₹৷০!d। ইনি বিশেষ গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, সমসাময়িক 
কবিগণেব গুণগান কবিয়! 11150, Aeneidএব অনুকরণে 
- একখানি মহাকাব্য লিখিয়া বান, নাম 10870154 বা” 
মুর্ধায়ণ। বাজাবাজ্ড়ানর স্তুতি না করিয়া নিঃস্ব কবিগণকে 
কাব্যেৰ নায়কনির্ব্বাচন কবা কি কম উচ্চমনের পবিচয়? 
অথচ তিনি ক্যাথনিক ছিলেন বলিয়া তাঁহাব চরিত্রসম্বন্ধে 
নানাবপ কুৎসা ইংরেঞ্সমাজে প্রচলিত। ধর্ম্মান্ধতা কি 
.. ভয়্কব পদার্থ । 
গে) Goldsmith = স্বৰ্ণকাব। ইহার গ্রস্থাবলী ছাত্র- 
সমাজে সুপবিচিত | Blacksmith = কৰ্ন্মকাব, পূবানামটা 
পাও যায় ন|। কিন্তু 31501 এবং 5 এইরূপ 
| আলাহিদা পাওয়া যায়। যেমন ভট্টাচার্য্যেৰ পুত্রদয় পৈতৃক 
সম্পত্তি ‘চুলচেরা’ ভাগ কবিতে গিয়া পৈতৃক উপাঁধিটি পৰ্য্যন্ত 
দ্বিখণ্ডিত করিয়া দখল কবেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভট্ট ও কনিষ্ঠ 
পুত্র "আচাৰ্য্য উপাধি পুজ্পৌত্রাদিক্ৰমে ভোগদখল কবি! 






ও সাহিত্য । 
আসিতেছেন, এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে সেইরূপ ঘটিয়াছে. 
পাখোয়াজ কাটিয়া বাঁয়া তব্লা হইয়াছে। 915০: শাখায় 
Wiliam Black কয়েকখানি চলনসল উপন্তা ও 
পূর্বোক্ত স্বর্ণকারকবির একখানি জীবনচল্লতি লিখিয়াছেন ' 
97010 শাখায় Adam Smith ননবিজ্ঞানসম্বন্ধে, 
Bernard Smith, Hamblin Sm th, Charles 
5th প্রভৃতি গণিতসম্বন্ধে পুস্তক প্রণম্ন করিয়াছেন। 
আমাদের দেশেও যেমন দেখা যায় ভট্টশাখা অপেক্ষা আচীর্যা- 
শাখাই বিস্তাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ কব্ব্লাছে, এখানেও 
সেইরূপ Black শাখা অপেক্ষা 9230 শাখাই প্রবল হইয়। 
উঠিয়াছে। আব একটি কথা প্রণিধান কবিবেন। সভ্যদেশে 
ইতরভদ্র সকলেব মধ্যেই বিস্তার চর্চা আহে, কিন্তু কামাব 
কুমাব হাজাবও বিদ্বান হউক, উচ্চদ্বরেব কাব্যবচন! কবিতে 
সমর্থ হয় না। এক্ষেত্রে ইহার প্রমাণও হাতে হাতে 
পাইলেন। আঁবাব 'সভ্যজাতি মধ্যে যারা সভ্যতার খনি” 
সেই সভ্যশিরোমণি ফবাশীজাতির মধ্যে দেশী যায়, (2012) 
জোলার পর্য্যস্ত কাব্য লেখে । তবে তাহা ঘবন্ত জঘন্তরুচিতে 
লিখিত। বংশের ধারা যাইবে কোথা ? 

(ঘ) White, ইহার মনটা বড় শাদা ছিল, ইনি শীদা- 
সিধে লোক, শাদাসিধে ধবণে পাখীদের কথা লিবিয়া 
একখান! কেতাব পুরাইয়াছেন। 7৮১০৩ নামধাবী 
কয়েকজন লেখক ছিলেন, সম্ভবতঃ ইহার! ফিরিহঈ। 
04৪ বিজ্ঞতার জন্য ইহাব অল্পবয়সেই চুল পাঁকিয়াছিল 
_“বার্ধক্য জবসা বিনা?” ইনি সুকবি ছি:লন। বিশ্বনিন্টুক 
জন্সনও ইহার ঢ1£১র ভূয়সী প্রশন্দা করিয়াছেন। 
ইনিসর্ধদা বিজ্ঞানালেচনায় নিমগ্ন থাঁকিতেন। ইহাব 
Anatoniy অনেকে পড়িয়াছেন। Green—ইনি 
নিরামিষাশী (৬০৪০:০7127) ছিলেন, যেই অন্ত মাংসাশী 
ইংবেজজাতি বিদ্রীপ কবিয়া তাহাকে এই আখ্যা! প্রদান 
কবিয়াছে। ইহাঁব বচিত ইতিহাস একখ নি অমূল্য গ্রন্থ। 
পূর্কেই বলিয়াছি, 73120]. এ শ্রেণীব নম নহে। কারণ 
বিলাতে কালো বং নাই! 

আর কতকগুলি নাম পূর্বনিদিষ্ট কোনও শ্রেণীতেই 
পড়ে না। যথা £-- 

5০০ :--ইহাব প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। জীবদ্দশায় ইনি 


৩৭৫ 


৩৭৬ 


The Great নিন বলিয়া পবিচিত ছিলেন। 
সুবিধার জন্য লোকে তাহাব জম্মভূমিব নামে তাহাকে 
ভাকে। মাদ্রী, গান্ধারী, কৈকের়ী, মৈথিলী, বৈদেহী, 
বৈদর্তা প্রভৃতি নামেব বুৎপত্তিও ত প্ররূপ। 

আব একজন কবি বড় বিদ্রপপ্রিয় ছিলেন। বিল্রপেব 
লক্ষণই এই যে যো পাইলে নিজেকেও ছাড়িয়া কথা কহেন! । 
তাই তিনি কঠোব ব্য্গের সুরে নিজেব নাম রাখিয়াছিলেন 
[07-৫5 শুদ্-গর্ভ, অর্থাৎ আহাঁবাভাবে তাঁহার শরীবস্থ 
উদরনামক বৃহৎ গহ্বব সঙ্কুচিত হইয়াছিল। 
সমসাময়িকগণ যে তাঁহার প্রতিভাব আদব কবিল না, 
ইহঁতে এই অন্ুযোগের ভাবটা প্রবল) ‘ভাবতেব 
কালিদাসে’র “অন্নচিন্তা চমৎকাবা কাতিবে কবিতা কুত* এই 
অনুযোগবাণীর অন্ুরূপ। ইনি ‘পেটেব দায়ে’ চবম- 
পন্থী মধ্যমপন্থী নবম গরম সকল দলেই মিশিয়াছিলেন। 
(আমাদের দেশেও এরূপ স্বনামধন্য পুরুষ নিতান্ত অল্প নহে।) 
কখনও কখনও উত্তমমধ্যমও পাইয়াছিলেন। ইহার 
ছন্মনামের ন্যায় গ্রস্থগুলির নামও কটমট ; Absalom 
& Achitophel, Albion and Albanius, Am- 
Annus Mirabilis, Astraea Redux, 
Aurangzebe ; এক A তেই যথেষ্ট পৰিচয় পাইলেন। 
শেষোক্ত গ্রন্থথানি বিখ্যাত মোগল বাদশাহের জীবনী, 
নাটকাকারে গ্রথিত ; প্রামাণিকতায় Rulers of India 
5ৎrie5এব গ্রস্থখানি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। 
(পাদটাকায় মেকলেব প্রশংসাপত্র নকল করিয়া দিলাম।) * 

স্থুষেণের বংশধবগণকে সহজেই চেনা যায়, যথাঃ 
Addison= আঁদিসেন+, J০h৷n5০n = জনসেন, Pattison 
স্পত্তিসেন, Thoms০n=তমোঁসেন, Harrison = 


boyna, 


* The poet’s Mussulman Princes make love in the 


style of Amadis, preach about the death of Socrates, 
and embellish their discourse with allusions to the 
mythological stories of Ovid. The Brambhinical metem- 
psychosis 1s represented as an article of the Mussulman 
creed and the Mussulinan Sultanas burn themselves 
with their husbands after the 87501710102] fashion. 
(History, ch. 18). 

+ এই Addis০nই মাৰ্কিণমুলুকে নামটি ঈষৎ (Eddison) 
বদ্লাইয়া (সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি বেনামীতে রাখার জস্ক ) বৈজ্ঞানিক 
আবিক্ষিয়া ঘারা সভ্যগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ 


হরিসেন, তি 2 Hudson = 

Richardson =খচার্দসেন। ইহারা বঙ্গেব সেনবাঁজগণের 
বিশেষতঃ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের__আত্মীয় কি না 
তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক । বংশপ্রবর্তয়িতা সুষেণের 
কথা মনে কবিয়া সকলকেই ‘বাপকা বেটা’ বলিতে ইচ্ছাই 
হ্‌য়।' Emerson =অমরস্ুনু ইহাদের কেহ নহেন। | 


পূর্বে আমাদের দেশের মত বিলাতেও ‘কবির লড়াই’ 
হইত। ইংবাজী-সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার 
কিছু কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় । যথাঃ__০209- 
bell এব Pleasures of Hope, এর 


Pleasures of Memory, Akensidedর Pleasures 


Rogers 
of Imagination, Warton Pleasures of 
Melancholy এই ‘চার বকমেব_ চাব’ সখের কাহিনী। 
Ascham এর School-master এর‘উতোব’ Shen. 
stoneaব School-mistress ; Rasselasএব bs 
Dinarbas, Ivanhoeর ‘উতোর? Rebecca & 
Rowena স্কট ‘শেয়ানা’ হইয়া, Lady of the Lake 
লিখিয়া নিজেই আবার তাহাব ‘উতোর’ Lord of the 
15165 লিধিয়াছিলেন। 

"_ প্রবন্ধবিস্থৃতিভয়ে আব অবাস্তব কথ! আদি 
এখন কয়েকজন প্রধান প্রধান কবির স্থূল 54 
বক্তব্য শেষ করিব। 

(>) আদ্দিকবি চষারের কাব্য আমাদেব আর্দিকাব্য 
খণ্েদের ন্যায় চাষার গান ( নামেই প্রকাশ ); সেইজন্য 
বিখ্যাত সমালোচক Addison ইহার রচনাকে Un- 
polished strain বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন। 

(২) স্পেন্সার একাঁধাবে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। 
বড় বড় সমাঁলোচকের! বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাব Fairy 
Queen ও Data of Ethics উভয়ই তুল্যমূল্য। - "২১৯ 

(৩) শেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি। Shake- 
56৪7 নামে সপ্রমাণ হয় ইহাদের বংশে ক্ষত্রিয়াচার 
প্রতিপালিত হইত; মধ্যযুগের 10181: দিগেব প্রথাঙ্ছ- 
যায়ী সত্যনাম গোপন কবিয়া এইরূপ অভিধাগ্রহণ 








ষ্ঠ সংখ্যা । | 
কবেন। হোঁযাঁবের "ন্যায় ইহারও জীবনকাহিনী বহন্তে 
ভ্রড়িত। এমন কি ইহাঁব আবির্ভাবকাঁল ও জন্মস্থানের 
পর্যাস্ত ঠিক পাওয়া যায় না । সেইজন্য একজন ইংবেজ 
কবি সীটে সাবিয়াছেন, He was not ofan age but 
for all time; আর আমদেব হেমচন্্রও বলিয়াছেন 
“ভারতেব কালিদাস, জগতেব তুমি?! ইহার সর্বোৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ Hamlet | নামেই বুঝিতেছেন, ইহা একটা পল্লীচিন্র। 
বাস্তবিক একপ উৎকৃষ্ট স্বভাববর্ণন জগতের সাহিত্যে 
* ছুর্ভি। Not a mouse stirring প্রভৃতি কবিতার 
আর নুতন কবিয়া কি পরিচয় দিব? একজন স্বর্ণকার 
কবি Deserted Village নাম দিযা এই পল্লীচিন্রেব 
একটা! (5০৬! } উপসংহার লিথিয়াছে; ' বলা বাহুল্য 
লেকরার হাতে পড়িয়া শেক্ষপীয়বের খাটি সোণা মাটি 
! ছইয়াছে। ইতর জাতির কাছে ইহার বেশী আর কি 
» আঁশা করা যায়? শেক্ষগীয়র স্বদেশভক্তিপ্রণোদিত 
হইয়া ইংলগ্ডের একখানি ধাবাবাহিক ইতিহাস নাটকাঁকাঁবে 
লিখিয়া গিয়াছেন; ইহা যুদ্ধবিগ্রহের বিচিত্র বিববণে 
গরিপূর্ণ। ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কবি যুদ্ধ- 
ব্যবসায়ী ছিলেন। বিখ্যাত রণবীর Marlborough ও 
বিখ্যাত রাজ্জনীতিজ্ঞ ॥'০X ইহ! পড়িয়াই স্বদেশের ইতিহাসে 
পণ্ডিত হয়েন। স্বদেশের ইতিহাল মাতৃভাষার স্তাঁয় 
অন্নায়াসেই আয়ত্ত হয় ইহা! কৃতবি্ধ বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। 
০0৪) বেকন ত্রাহ্মণসন্তানের অন্পৃপ্ত, তবে বিদেশীব 
ন্বাতিনাঁণা বিশ্ববিদ্ভালয়েব দৌরাঝ্ম্যে কিঞ্চিৎ পবিমাণে 
পঠনপাঠন কবিভে হইয়াছে। অনেক হিন্দু স্ত্রী যেমন 
নিষ্ঠাসত্বেও ব্যক্তিবিশেষের খাতিরে নিষিদ্ধমাংস রন্ধন ও 
পরিব্ষেণ করিতে বাধ্য হইয়াও অতিকষ্টে জাতিরক্ষ! 
করেন, আমার অবস্থাও তদ্বৎ। 
(৫) মিল্টন্‌ আব একজন শ্ৰেষ্ঠ কৰি। ইনি ভূমিষ্ঠ 
হইবাঁব পূর্বে স্বর্গের দেবতা! ছিলেন, মর্ত্যধামে আসিয়াও 
এসে -দেবচবিত্রেব অপুধাত্র পবিবর্তন ঘটে নাই। ব্রহ্মার 
শাঁপে ইনি স্বর্গভ্রষ্ট হরেন ও পৃথিবীর পাঁপদৃণ্ত দেখিতে 





পারিবেন না বলিয়া জন্মান্ধ হইয়া জন্মান। শেষোক্ত, 


কাবণে অঙ্ুলিপর্কে গণনাশিক্ষা করেন নাই, স্থতরাং 
স্টীহায় ফাব্ো ছন্দেব বড় একটা মিল পাওয়া যায় না। 


be) 


ইংরাজীভাষ! ও সাহিত্য । 


৩৭৭ 


বিখ্যাত সমালোচক জন্সন্‌ বোগটা ধৰবিয়াছেন, কিন্তু 
নিদাননির্ণয় কবিতে পাবেন নাই। ল্যাটিনভাষায়ও ইহার 
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং এই কঠিন ভ্ভাষাঁয় Eikor:০- 
clastes, Areopagitica ও Samson Agonistes 
এই 'কাব্য্রয়মনাকুলং বচনা কবিয়া বশস্বী হইয়াছেন। 
স্বাধীনতাঁসমবে তাঁহাব স্বর্ভ্রংশের ও জীবনাস্তে স্বর্গলাঁভের 
বৃত্তান্ত তিনি স্ববচিত দুইখানি মহাঁকাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন। 

(৬) (৭) পরবর্তী কবি ডাইডেন ও পোঁপেব কথা 
প্রবন্ধেব পূর্ববাংশে বিবৃত হইয়াছে। 

(৮) কুপৰ ০০৮০৪; পরিণত বয়সে কবিতারো গগ্রন্ত 
হয়েন। ‘বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে’ ধবিলে যাহা ঘটে, ইহাব 
বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। হঁহাব কবিতার খরস্রোতে 
খাটিয়া ত ভাসিয়! গিয়াছেই ( [ sing the Sofa ), কুকুব, 
বিড়াল, খবগোঁস, টেয়া * প্রভৃতি পগ্তপক্ষী পধ্যস্ত ভাসিয়৷ 
গিয়াছে, ভাগ্যে '্ীবাবত সে তোড়েব মুখে গড়ে নাই। তাহাব 
(1০120. Gilpin) ‘জান্‌ গিল্পিল্” হাসিব কবিতা; নামটা 
“জন্‌ খিল্খিল্ হইলে আবও ঘোঁবালো হইত। ‘Pairing- 
time anticipated’ আদিরস।শ্রিত কবিতা, বাল্যবিবাহের 
দেশে ইহাব বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। (On the Receipt 
of my Mother's Picture) “জননীব চিত্রদর্শনে? কবিতার, 
শৈশবে মাতৃহীন আমি, আর কি বলিয়া পরিচয় দিব? আমার 
অদৃষ্টে চিতরদর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই। কবিব কথায় দাতৃদেবীর 
উদ্দেশে বলিতে ইচ্ছা করে :--ত্বৎসাদৃশ্তবিনোঁদমাত্রমগি মে 
দৈবং নহি ক্ষাম্যতি ৷’ 

(৯) বায়বণ একজন গুণধব পুরুষ ছিলেন। উচ্ছ্‌ খল- 
প্রকৃতি হইলেও তিনি আমাদের নবীনচজ্দ্বর স্থায় গৌরাজ 
ভক্ত ছিলেন এবং গৌবাঙ্গলীলাস্ক একখানি কাৰ্যও 
লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চাবণবৈষম্যে উহা (075০8) “জৌর” 
নামে পরিচিত। ইনি বাল্যেই তীর্থযাত্র! করেন ও তীর্থ- 
ক্ষেত্রেই তনুত্যাগ কবেন। এই তীর্ঘপর্যযটনের বিস্তৃত ইতি- 
হাঁস Childe Harold’s Pilgrimage নিবদ্ধ আছে। 
ইনি স্কটের স্তায় প্রতিহাসিকও ছিলেন এবং Don Juan 


নাম দিয়! স্পেন দেশেব একখানি সামাজিক ইতিহাস লিবিয়া 


ক The Dog and the Water-lily, The Retired Cat, 
Epitaph on a Hare, The Faithful Bird, &c. 


৩৭৮ 


শুনিয়াছি Mr. Ameer Ali প্রণীত History of the 
92.০5০5 ইহার নিকট অনেক অংশে খণী। পরীব উপন্তাস 
লিখিতেও বাঁয়বণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, (09.7519) “পরীশিনা” 
তাঁহার পবিচয়। মার্কিণ কবি হোম্সেব (H০lme5) স্যায় 
ইনি চিকিৎসাবিষ্ঠায়ও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ছুই 
প্রকারের কুক্কুতি (Ihe ৮৮০ ০9০৪?) সম্বন্ধে একটি 
নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। 
Fever তত্ব অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে নন নহে। গেঁয়ো 
যুগী ভিথ্‌ পায় না”, কাঁধেই বিলাতে বসিয়া ₹॥e৪i৪ লিখিয়া 
বায়বণ প্রশংসা পান নাই। আমাদেব দেশের লোক 
গুণগ্ৰাহী ; এখানে কোনও সাহেব এরূপ গুণপণা দেখাইলে 
অবাধে D. 9০. উপাধি পাঁইতেন। পরম্পরায় শুনিয়াছি, 
ইনি ও ইহাব পবম বন্ধু শেলী সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা- 
মন্ত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া বিলাত হইতে নির্বাসিত 
হইয়াছিলেন। 

(১০) (১১) (১২) Wordsworth, Shelley, 
Browning বুঝিতে যখন স্বতন্ত্র সভা (5০০iet)) ডাকিতে 
হয়, তখন এ সভায় তাঁহাদের কথা না তুলিয়া দূবে পরিহাব 

“করাই শ্রেয়ঃ। 

(১৩) ব্ৰাউনিংদম্পতী কাব্যজগতে সুপ্ৰতিষ্ঠিত। প্রবাদ 
আছে, একের কবিতা পড়িয়া অপব তাঁহাব অঙ্কুবাগিণী 
হয়েন ও গুরুজনের অনভিপ্রায়ে তাঁহাব সহিত পবিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ হয়েন। আমাদেব দেশেও নাকি এইরূপ 

- একটি ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে ঘটে নাই। আমরা যে 
হতভাগ্য ! 

(১৪) (১৫) ডিক্ন্স্‌ ভিকৃন্পীও (Dickens, De- 
(12০25) স্বামিস্ত্রীতে কাব্য লিখিতেন। উভয়ে কিন্ত 
তত সম্প্রীতি ছিলনা । ডিকৃন্স্‌ নাকি শ্যালিকাব একটু 
পক্ষপাতী ছলেন। তা? এটা ত মানুষেব স্বভাঁবসিদ্ধ। 
ডিকৃন্নী কিন্তু তাহা সহিলেন না'। কুন্দের স্তার অভিমানিনী 
হইয়া আফিঙ খাইলেন। কিন্তু প্রেমের বীতি এই যে “যদি 
করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ? লাভের মধ্যে তিনি 
অল্পে অল্পে পাকা আফিংখোর (বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আফিং- 
খোর!) হইয়া পড়িলেন) এবং স্বামীব মুখে চুণকালী 


Holmes Puerperal 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩১৬ । 
যান। ইহা অতি প্রামাণিক গ্রস্থ। বিশেষজ্ঞেৰ মুখে 1 


[ ৯ম ভাগ। 


দিবাব জন্য ‘Confessidns of An opium-eater 


লিখিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন (যাকে ইংরাজীতে বলে 


washing one’s dirty linen in public)| ভিকৃন্স্‌ . 


আব ইংরেজ-সমাজে মুখ দেখাইতে পাবেন না। কি 


কবেন, বেগতিক দেখিয়া কিছুদিনের জন্য দাবিকে 


গা-ঢাকা দিলেন। 
Dickens এব ‘Pickwick Papers) State 


Papers এব সামিল, ইহাতে অনেক গুহা রাজনৈতিক তত্ব | 


সন্নিবেশিত আছে। খনিজবিস্ায় ইহার অসাধারণ অধি- 
কার ছিল, David ০০%%০7-2517 পাঠে তাহ! বিলক্ষণ 
বুঝা যাঁয়। ইহার ‘ale ০f Tw০ 02099 ফবাশী রার্ট 
বিপ্লবের, ‘Hard Times’ ছুতিক্ষেব ও 'Dombey and 
5০%’ যৌথকারবাবের জ্রীবস্ত চিত্র । 


(১৬) (75০25) খ্যাকার্বেব জন্ম কলিকাতার। ১ 


এখন থ্যাঁকারেব (79০05) দোকান তাহাব জ্রন্মস্থানের 
স্থৃতিরক্ষা করিতেছে। তাঁহার 'Vanity Fairএ ভবের 
হাটেব অনেক খবব পাওয়া যায়। তাঁহার সর্কোৎকৃষ্ট 
নভেল ‘Esmond’ | ইহা পাঠ কবিলে এই সৎশিক্ষা লাভ 
করা যায় যে, হব-স্ত্রী’ হাতছাড়া হইলে ‘হইলে-হইতে- 
পারিতেন’ শ্বাশুড়ী ঠাকুবাণিকে অনুকল্পে বিধবাবিবাহ বা 
নিকা কবা চলে । বলিহাবি বিলাঁতী রুচি ! 

(১৭) ‘ভীঙ্ম দ্রোণ চলে গেলেন শল্য হলেন বথী’। 


আব শেক্ষপীয়ব মিল্টন বায়রণ টেনিসন শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ - 


চলিয়া গিয়াছেন কিপ্রিং (21108) এখন কবি। তাঁহার 
কথাও কিছু বলা চাই। ইনি আমাদের ব্যাসদেবের ন্যায় 
(অবগ্ত জন্মের কথা বলিতেছিনা ); ইহাব মবণ নাই । 
আবার বান্দীকির সঙ্গেও ইহার সৌসাদৃশ্ত আছে; প্রথম 
জীবনে উভয়েই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন কবেন ও পৰে একদিন 
হঠাৎকবি হইয়া পড়েন। সম্প্রতি আমাঁদেব নবীনচন্ত্রের 
সায় ইনিও আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, একখণ্ড পূর্বে প্রকাশিত 


॥ 


তলা 


~~ 


হইয়াছে, আর একখণ্ড সস্তঃপ্রস্থত। পুস্তকের নামটি ৫ 


অদ্ভুত, Jun g!e-b০০k বা অবণ্যক1ও 1 কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডেৰ 
কথাও কিছু কিছু আছে। বল! বাহুল্য George Eliot, 


" Peter Parley, টেক্টাদ ঠাকুর ও ভুবনমোহিনীব ষ্যায় 


কিপ্নিং কল্পিত নাম (সংস্কৃত কুপ্‌ ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ) 


| 


ষ্ঠ সংখ্যা । | 


প্রকৃত নাম Mowgli সৈকত “মৌদগল্য শব্দেব অপনংশ টি 
আত্মজীবনীতে পাইবেন। 

উপসংহারে দুইজন প্রকৃত মহাঁপুকষেব নামকীর্ন 
ক্বিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব । 

একজন বার্ক। এই অকৃত্রিম ভাবতবন্ধুর নাম (আজকাল 
+“ অব্প্য নিষ্ষাবণ ভাঁবতবহ্থ--E'riend of [919-_ভাঁরুতে 
ও বিলাতে খুব সন্তা) যে ভারতবাঁসী ব্যঙ্গেব স্থরে লইতে 
পাবে তাঁহাব মত ঘোর কৃতন্ন আর কে আছে? সৌভাগ্যের 
বিষয় তিনি ইংরেজ ছিলেন না, খাঁটি আইবিষম্যান ছিলেন। 
ভুক্তভোগী না হইলে আব পবাঁধীন ভাবতবাসীর মর্মব্যথা 
কে বুঝিবে.? 

আর একজন মেকলে। মেকলে বাঙ্জালীকে বিশ্বাস- 
ঘাতক কাপুরুষ নবাঁধম প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী জালিয়াত 
জুয়াচোব বাটপাড় যাহাই কেন বলুন না, সকলই শিরো- 
ধাৰ্য্য । তাহার অজেয় লেখনীব প্রসাদে আমরা পাশ্চাত্য- 
'বিদ্বায় পাবদর্শী হইয়া সভ্যজগতে আত্মপৰিচয় দিতে সমর্থ 
হইরাছি, আব তাঁহার যদ্ররোপিত জ্ঞানবৃক্ষেব স্বর্ণফল এই 
যে, বাঙ্গালী সিংহ আজ তীহারই গৌরবেব পদ অধিকার 
কবিয়াছে। হায়! এই খাঁটি ইংবেজের ন্যায় এখনকাব 
কালে আব কেহ আমাদিগকে গালি দিয়া শিক্ষা দেয় না। 
‘Such chains as his were sure to bind’. 

আসঙ্থন, আমবা এই দুই মহাপুরুষেব পুণ্যস্থৃতি হৃদয়ে 
ধারণ কবিয়া বিদায় গ্রহণ করি। 

জরীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শশী 


সংকলন ও সমালোচন। 
ধর্মের কৃত্রিম উত্তেজনা । 


“টিকাগো ইন্টিরিয়র” পত্রে আমেবিকার একদল রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 
প্রচলিত এক অন্ভুত ধর্শ্সর সংবাদ পাঁওয়া গ্রেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের 
নধ্যে কোন কোন জাতি খুষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে 
ধর্মলাতের উপাঁয় স্বরূপ বলিয়। শ্বেতকায়গণ 'মেস্কাল' নামক এক- 
প্রকার বৃক্ষজাত মাদক দ্রব্য সেবনের রীতি চালাইয়াছে। ইহাতে 
ইত্ডিয়ানদের ধর্ম্মলাভ হৌক্‌ বা ন! হৌক্‌ শ্বেতকায়দের দাদক ব্যবসার 
উদ্নতিলাভের চমৎকাঁব উপাষ করা হইয়াছে । হ্বেতকারগণ ইত্ডিয়ানদের 
বুঝাইয়াছে, যে তাঁহারা পতিত জাতি, এ প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন 
ভিন্ন তাহাদের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা! নাই। এ অ্রব্যটি খৃষ্টধর্শ্ব- 
কথিত পিতা, পুত্র ও পবিত্রাস্্া, ঈশ্বরেব এই তিন ভাবের প্রজক্ষ 
পরি এই মেসকাল বৃক্ষের শুদ্ধ শিকডথণ্ডের দিকে অভিনিবিষ্- 


~~ 


চিত্তে একদৃষ্টে তাকাইয! থাকিলে ও উহ! নিয়মিত সেবন করিলে তাহাবা 
/ ধৰ্মালাভ করিবে। ".খৃষ্টবর্ণ্ে বিশ্বাসের সঙ্গে এই “মেস্কাল' সেবন এমন 
অদ্ভুত রকমে মিলির! গিয়াছে, বে মেস্কাল' সম্মোহনের স্থায় কাজ 
করিরা বাস্তবিকই দেবদূত, স্বর্গে ধিশ্ুখৃষ্ট প্রভৃতির প্রত্যক্ষ মুক্তি 
ইত্ডয়ানদের ইস্রিক্বের কীছে যেন গোচর করিয়া তুলিতেছে, এই 
রূপ তাহাদের বিশবাস। ঘষ্টান পাত্রিদের মধ্যে ধাহার৷ এই কুপ্রধার 


রিংর্ম্র ভাগরালোটিন। 


৩০১ 


বিপদ দেখিতে পাইতেছেন তাহারা ইহার সে সতর্ক হইবার চেষ্টা 
করিতেছেন এবং এই 'মেস্কালকে’ যাহাতে খৃষ্টর্ল্বের সঙ্গে ঘোলাইয়ী 
না ফেলা হয় তাহার অন্ত উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ক্রুটি করিতেছেন না 

ইহা দেখা গেছে যে, সকল ধর্দ্ের মধোই ন্যুনাযিক পরিমাণে 
নানীপ্রকার অস্ভুত এবং বিকৃত সম্মোহন ক্রিয়ার প্রভাষ বিদ্যমান । 

জগতে যাহারা মানবের ধর্মগুরু তাঁহারা সব্লেই বলিয়াছেন চিন্ক- 
শুদ্ধি এবং আস্তরিক সাধনা দ্বারাই মান্য পরসার্থ আঁভ করিয়া থাকে) 
কিন্ত এই দুর্লভ অন্তরের সাসপ্রীকে বাহিরে পৌঁচর করিবার আন্ত 
অনেক সময় মানুষ কৃত্রিম উপাধ অবলম্বন করিয়! বাহ অনুষ্ঠানের 
আযোজন করে। খাঁটি জিনিষটিকে ভিতর হইতে পাঁওব! যখন সহজ 
না হয় তখন কৌশলে বাহির হইতে তাহার একটা নকল ঠাট খাড়া! 
করিবার চেষ্টা হইয়! থাকে। 

কৃত্রিম উপাযের মধ্যে অবশ্য প্রকারের জনরতমা আছে, কোন 
কোনটা হয়ত এমন বীভৎস, যে আমাদের সমস্ত চিত্ত দেখানে সংকুচিত 
হইয! পড়ে, কোন কোনটা অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর, যদিও হিসাব করিয়া 
দেখিতে গেলে তাহার! একজাতীয়। 

গ্রকৃতিতেদ অমুনারে এই সকল উপায়ের প্রকার ভেদ ঘ্টয়াছে 
মাত্র। দরবেশগণ ঘুরিয! ঘুবিষা নৃত্য করিয়৷ ভাবোন্ত্বতা৷ ব্রন 
করে। আমাদের দেশে কোন কোন ধর্দসম্্রদার নদখাওয়া ও 
অন্যান্ত উত্তেজনাকে ধর্ম্মনাধনার অঙ্গ কবিষছেন। কেহ কেহ বা 
খুব সজোরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাঁদনের দ্বার! ভক্তি উৎপাদন করিবার 
আয়োজন করিয়। থাকেন। গঞ্সিকা সেবনে মনের যে বিহ্দল একাগ্রত! 
জন্মে তাহাকে কেহ কেহ ব্রন্ধানন্দের সমশ্রেণী বলিয়! গণ্য করেন। 
মেস্কীলও এই জাতীয় উপাঁয়। খৃষ্টান গির্জার একট! প্রকাণ্ড বিপুল 
হুন্দ্যের মধ্যে অনেক লোকে মিলিয়া আলোক নঙ্গীত বক্র তা প্রভৃতিয় 
দ্বারা যে ভাবাঁবেশটি তৈরি করে, তাহীকেই ব! সন্মোহন নাম না 
দিবে কেন?-__তাহাও একপ্রকানের নেশা, একবার তাহাতে অভ্যস্ত 
হৃইয়। গেলে এ সকল বাহা আয়োজন ব্যতিরেকে, চিত্তে যথেষ্ট রসমথনর 
হয় না দেখা যায়। যাহা বাহিরের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল 
আপনার বিশুদ্তচিত্তের উপরে একটি পরিপূর্ণতা ভাবে সমাহিত হইবার 
আঁকাঙ্ষ। রাখে, তাহাকে বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে আবিল করিনা! বিষয়ের 
আশ্রয় সাপেক্ষ করিধ! তুলিলেই তাহার ফাসির হুকুম দেওয়া হয়! 
অথচ সকল প্রকার বাঁহ আয়োজন অনুষ্ঠানকে কেবলমাত্র কৃত্রিম 
সম্মোহন বলিয়া মনে করা! ভুল হইবে। ভিগ্ররে সত্যের চেতন! 
জাগ্রত নাই, এই জন্ত বাহিরে নানাপ্রকাঁর অস্থৃত উৎকট উত্তেগার 
সঞ্চার কবা জলের পরিবর্তে মরীচিক| বিস্তার করার মতত। ইহাতে 
সত্যের অভাব পুরণ করিতে পারে না। কিন্ত অন্তরের পরিপূর্ণ ভাই 
অনেক সময় বাহিরে উদ্বেল হইয়। নানারূপে নানাবর্ধে নানা-আঁচারে 
আপনাকে বিচিত্র করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। ইহা! তাহার আনন্দের 
সৃষ্টি । ভক্তির মধ্যে এই স্যগ্টিশক্তির প্রেরণা আছে। এই জন্য 
ভাবে ভঙ্গীতে চিত্রে সঙ্গীতে তাহার নান! আয়োজন। অভাব ধে 
সকল স্কুল আবো কন দ্বারা আপনার শুন্ততা চকিতে চার তাহ! এক 
জিনিষ, আর পূর্ণতা যে আয়োজনের দ্বারা আপনাকে বিচিত্ররূপে ব্যক্ত 
করিতে চায় সে আর এক পদার্থ। এই আঁত্মবঞ্চনাঁর সঙ্গে আনন্দলীলার 
মূলগত পাৰ্থক্য আছে, অথচ সমর্জদারের চক্ষে না পড়িলে তাহা! বাহির 
হইতে হঠাৎ ধর! পড়ে না। 


সেই জন্থই ভক্তিপ্রধান ধর্মকে থাঁটি করিধ! রাখ! বড় শক্ত হয়। 
ভক্ত মহাঁপুকবের আধ্যাত্মিক পূর্ণতাঁয় খাহার সুষ্ট--সাধারণ দীনাজাদের 
সঙ্গে তাহার অস্তবের যোগ না থাকাতে তাহা কেবলমাত্র বক্র উত্তেজলার 
সামত্রী হইয়া উঠে। এই কারণেই ভগবানকে রঘরূপে সাধন! করিতে 


LY 


৩৮০, 
গিয়া রসের বিকার প্রার ঘটে। সেই বিকার, দেই শু্ঠতাই বাহ কিয়া. 
প্রফ্িয়ার বাহলাকেই পল্পবিত করিতে থাকে। 

অ। 


মহাকর্ষণের অনুকরণ । 


সহাকর্ষণের ক্রিয়া যে কেমন কবিয়া ঘটে অধ্যাপক কব্ণ্‌ তাহা 
একটি যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। প্রথমেই তিনি ধরিয়! লইয়াছেন 
যে, সন্কৌচনীর বন্তগুলি অসক্কৌচদীয় আধাবের মধ্যে স্পন্দিত হইলে 
তাহার। পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বন্ত মাত্রই প্রতি নিযত স্পন্দিত 
হইতেছে । এই স্পন্দন বেহালাব তারের স্পন্দনের মত। বেহালায় 
যেমন একটি হুর বাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি মিশ্র সুর 
ধ্বনিত হইতে থাকে, প্রত্যেক পরমাণুও সেইবপ ভাবে মিশ্র স্পন্দনে 
স্পন্দিত হইতেছে। এই ম্পন্দনের ফলে যে কেবল পরস্পরের আকর্ষণ 
ঘটে তাহ! নহে । বিপ্রকর্ষপেরও ইহাই কারণ। 

অধ্যাপক কবৃপের এই যন্ত্রটার গঠনপ্রণাঁলী খুব সৌজা। তিনি 
ধাতুদির্মিত একটি গৌলকের ভিতর দিক দেখিবার জন্য একদিকে 
একটি জানালার মত ছিদ্র বাখিয়াছেন এবং অন্ত দ্বিকে গোলকটির 
সহিত একটি নল লাগাইয়া দিয়াছেন। এই নলটির এক দিক একটি 
পাঁতল! পরদা দ্বারা বন্ধ কর! হইয়াছে? এই পরদা থানার সহিত 
সংযুক্ত একটি বৈছ্াত চালক যন্ত্র উহাকে একবাব টানিয়া লব এবং 
পরক্ষণে ঠেলা দেষ। এই টান এবং ঠেলাঁৰ তাডনায় পবদা খানা 
*পন্বিত হইতে থাকে । 

ফাঁপা বড় গোলকটার মধ্যে দুইটা বাতাসপূর্ণ রবারের গোলা রাখা 
হইয়াছে। এই গোলা দুটিব একটি বড অপরটা ছোট। বড় গোলাটি 
গোলকের গাঁযে লাগান এবং ছোটটী আল্গা থাকে। সমস্ত গোলকটি 
জল দ্বার! পূর্ণ করিয়| বৈছ্যুতযস্ত্র চালান হয়। প্রত্যেকবারে পরদা- 
থানি যেমন চাপ পার অমনি গোলকের মধ্যস্থ জল চাপ পাইয়া গোঁলা- 
গুলিকে সঙ্কুচিত কবে এবং যেমনি পরদাখান!| ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে 
জলের উপরে আর চাপ থাকে না কাজেই গৌোলাগ্ুলিও প্রসারিত হয়। 
এই সন্কোচন ও প্রসারণ এত জ্রুতবেগে চলে যে উহা চন্দুর গোঁচর 
হয় না। 

জলের সঙ্কোচনীয়ত। অতি অল্প এই জরম্ক চাপ দ্বার! জলেব আয়তন 
প্রায় কমে ন! বলিলেই হয় সুতরাং অধ্যাপক কব্ণ্‌ তাঁহার বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা সফল করিবার জঙ্ক ঘাহা যাহা চাহিয়াছেন সকলই পাইয়াছেন। 
" বৈছ্যাত যন্ত্র চালাইয়| স্পন্দনেৰ বেগ বাড়িতে বাডিতে যখন কোন 
নিদ্দিষ্ট সাত্রাযষ আসিব! দাডায় তখনই গোল! দুইটা একটি অন্যটির 
দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং যতই একটি অন্যটির নিকটে আসে 
আকর্ষণের শক্তিও ততই (গাছ, হইতে ফলের মাটিতে পতনের মত) 
বাড়িতে থাকে। 

বিশেষ লক্ষ্য করিয়! দেখ! গিয়াছে যে ছোটাটির প্রতি বডটির 
আকর্ষণ ঠিক নিউটন্‌ নিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ উহাদের দূরত্বের 
বর্গের বিপরীত অনুপাতে হইয়া থাকে । ইহা হইতে মনে হয় কোন 
প্রত্যক্ষ আশ্রয় ব্যতিরেকে জলের মধ্যে একটি নকল সৌর জগৎ প্রস্তুত 
করিয়া এইবপ কলের সাহায্যে উহার গ্রহগ্গগকে তাহাদের নিদ্দিষ্ট 
পথে চালান যাইতে পারে। 

অধ্যাপক কর্ণ, এই খানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিতে চান যে 
স্পন্দণের আধিক্যেই বিপ্রকর্ষণ হইয়া থাঁকে। বিপ্রকর্ষণের 
স্বরূপে বলিয়াছেন যে ধুমকেতু সকল অনন্ত আকাশ হুইতে সুয্যের 
দ্রিকে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া আবার স্পন্দনের আধিক্য হেতুই তাড়িত 
হইয়া অনন্ত পথে চলিয়া যায়। ইহা হইতে আরো! বল! যায যে 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩১৬। 


সতত সি ছিত ছিতত পা 


[ ৯ম ভাগ। 
ঈখর সক্কোচনীয় নহে--এবং ঈখর-আঁধারের মধ্যে অহ উপগ্রহগণ 
ভাঁসিতেছে। 

ৰ। 


নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র । 


একটা পাত্রে পার! রাখিয়। সেটাকে যদি বেগে ঘোরানো যাঁর ভবে 
দেই পারার চারিধার উচু ও মাবখানটা নীচু হইয1 সেটা ্্াজ আকার... 
ধারণ কবে। দেই অবস্থা পার! দর্পণের কাজ করে। আমেরিকার ১৬, 
অধ্যাপক বৃভ. (8. W. ৬৬০০) এই দর্পণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। কোনে 
ফন্নামী পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে বৈদ্যুতিক চাঁলন 
যন্ত্রের (77০1০) দ্বারা এই পারার পান্টি দ্রুতগতিতে ঘোরানো হইয়া 
থাকে। সকলেই জানেন দুরবীক্ষণের কাচফলকটিকে কত যত্নে ও 
নৈপুণ্যে গডিয! তুলিলে তবে তাহাতে দুরের জিনিষেৰ প্রতিবিন্ব সুষ্পষ্ট 
হইয! দেখ! দের, তাহাকে ঠিক মত ন্থাজ্জ করিব! অনেক মাস 
লাঁগে। কিন্তু অধ্যাপক বুডেব (6:০1. ০০৭) নবোদ্ভাবিত প্রণালী 
অনুম্বারে ঘূর্ণমান্‌ পারদপৃষ্ঠকে অতি সহজেই সাধারণ দুরবীক্ষণ 
ব্যবহারোপযোগী নিয়পৃষ্ঠ দর্পপে পরিণত করিষা! অত্যাশ্ধ্য-ফল পাও 
গিয়াছে। 

ঘোরার প্রতি যদি অসমান থাকে তে পাঁত্রেব পারাঁও অল্লাধিক 
ঢেউ খেলাইয়! যায় সেই জন্য ঘূর্ণ গতিকে ঠিক সমান করিবার জন্ত 
অধ্যাপককে বিশেষ নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে ' হইয়াছে। আকাশের 
তাঁরা দেখিবার জন্য এই দর্পণ যে একদিন জ্যোতিষীদের কাঁজে লাগতে 
পারিবে এখন এমন আশ! কর! যাইতেছে । - এই যন্ত্র আবশ্যক মত 
যত খুনি বড কর! যাইতে পারে এই ইহার একটা মন্ত গুণ । 

“আকাশের তার! দেখিবার কাজে এই দর্পণ যে কিফপ উপযোগী 
তাঁহার পরীক্ষা হইয়া গেছে। এই পারদপাত্রটিকে ছারাঁপথের পর্য্য- 
বেক্ষশ জন ব্যবহার কর! হুইয়াছিল। পাত্রটিকে যেমন ঘুরাইযা 
দেওবা হইল অমনি জ্যোতিষী আশ্চর্য্য হইঘ! গেলেন। নীহাঁরিকার 
প্র্জিবশ্ব অতি সুস্পষ্ট এবং প্রায় নিশ্চলভাবে দর্পণে প্রতিফলিত হইল। 
দুরবীক্ষণে দর্পণ এবং দৃষ্টিফলকের প্রয়োজন থাকে, ইহাতে কেবল দর্পপের ১ 
দ্বারাই কাজ চলিয়! গেল। 

বড়, সাহেব ভাহার এই দর্পণটি সম্পূর্ণ দ্বোষশুষ্ত করিবার চেষ্টা , 
কর্সিতিছেন। ঘোরানে বন্ধ হইলেই পারা পুনরায় সমতল হইয়া ধায়। ১. 
অধ্যাপক মহাশয় এমন সকল দ্রব্য লই! পরীক্ষা করিতেছেন যাহাকে | 
গলিত অবস্থায় পাঁত্রে রাখিয়া! ঘুরাইর! দিলে তাহা যথোচিত দ্যা 
আকার ধারণ করিয়া ঠাঁণ্ড! হইয়া শক্ত হইয়া যাইতে পারে। এই 
উপারে স্থায়ী দর্পণ সহজেই তৈরি হইবে। বুড সাহেব জেলেটিন 
পদার্থ দ্বার! এইরূপে একটি সুন্দর দর্পণ প্রস্তুত করিবাছেন। 


পৃথিবীর কাঠিন্য । 


সকলেই জানেন পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ সমুদ্রবক্ষে জোয়ার 
ভাটার কারণ। ভূভাগ কঠিন হইয়াও এই আকর্ষণের হাত হইতে 
নিন্তার পায় নাই। সমুদ্রবক্ষের জোষার-ভীটার মত 
লোয়ার-ভাঁটা জাছে। পট্স্ড্যামের অধ্যাপক হেকার বহু গবেষণার, 
পর স্থির করিয়াছেন যে ভুভাগ প্রতি দিন আট ইঞ্চি উঠে ও নাঁমে। 
এটা যে একটা নুতন কথা তাহা! নহে। ১৮৭৯ খৃষ্টাবে সার জর্জ 


দৃষ্টান্ত ডারউইন্‌ চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথ্বীবক্ষে ভূভাগে যে জোয়ার-ভীট! চলে 


তাহাব পরিমাপ নির্ঘারণ কবিতে ব্যাপৃত হুইয়াছিলেন। ভূভাগকে 
নিরেট কঠিন ধরিয়া লইলে সমুত্রবন্ষে, জোয়ার-ভাটার পরিমাণ কি 
হওয়! উচিত তাহা! স্থির করা যায়। 











ঠ সংখ্যা। ] 


সম্তি অধ্যাপক হেকার এই বিষের প্রতাক্ষ পরীক্ষার জয় যে 
ব্যাবহার করিয়াছেন তাহ! একটি ঘোলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বছর ধরিয়া এই দোলকটির দোলন পরীক্ষা করিয়! তাঁহার 
ফল হইতে অধ্যাপক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবী যদি ইম্পাতের 
মত কঠিন হইত তাহা হইলে চন্দ্রের আকর্ষণে তাহাতে যতটা জোয়ার- 
ভাঁটা উৎপন্ন হইত, এখন ততটাই হইয়! থাকে। লর্ড কেল্ভিন 
ভূমিকম্পের কম্পনের গতি হইতে স্থির করিয়াছিলেন যে পৃথিবী 
স্প্ইস্পাতের মতই কঠিন ও দৃঢ। হেকারের গৃবেষণী হইতে এই কথাটি 
সমর্থিত হইতেছে । 
পৃথিবীর অভ্যন্তব ভাগ উফ । এই জন্যই সকলে এতদিন বিশ্বাস 
1. আসিতেছেন যে সে স্থান এখনো তবলাকারে আছে। পৃথিবীর 
সম্বন্ধে এখন আমর! যাহা জানিয়াছি তাহাতে মনে হয় এ কথাটা! 
নাও হইতে পাঁৱে। তাপদংযুক্ত হইলে কঠিন পদার্থ তরজাকার 
১৪০ হয় সত্য কিন্তু বস্তটিব উপর বেশী করিয়া চাপ প্রদান কবিলে 
45 বপাস্তর প্রাপ্ত না হইয়াও অনেক তাপ গ্রহণ করিতে পারে। 
অভ্যন্তরে চাপ এতই অধিক যে ভূপৃষ্ঠে দেই পরিমাণ চাপ 
করিতে কেহই কোনে! দিন আঁশ! কবেন না। ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উজ হইলেও, 
চাপ অত্যন্ত বেশী হওযাষ, সে স্থান কঠিনাকারে থাকাই 
[ ভু-কম্প-বিজ্ঞান (5197010£). এবং ভূভাগের জ্রোযার- 
এ কথাটির পোষকতা করিতেছে। 


ইম্পাতের মত কঠিন বলিলেই আমর! বুঝি, সহজে তাহাঁব অবস্থার 

বর্তন ঘটে না। কিন্তু ভূখণ্ডের জোয়ার-ভাঁটা হইতে দেখা যাইতেছে, 

যে তেমন কঠিন বন্ততেও পরিবর্তন ঘটে। ভূমি-কম্পের সময় একটা 

কেন্দ্র হইতে চারিদিকে কম্পনের তরঙ্গ বিকীর্ণ হইতে থাকে. সেই 

কেন্দ্রে কম্পন এতই অধিক হয় ষে সে স্থানটি সমুদ্রবক্ষে জোষার-ভাটাঁর 

উঠে নামে। পৃথিবী ইস্পাতের মত কঠিন বলিয়াই এই উৎপাত 
পারে। 


৮ উপরকার স্তরটি সর্বদা তাঁহার অভ্যন্তরভাগকে আচ্ছাদিত 
{ কার, রহিয়াছে। ভিতরকাঁর তাপ অভ্যতন্তরভাগ্নকে যে প্রকাব 
{ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতেছে তাহার উপরের আবরণকেও সেইরূপে 
টি _ তাহার অহুসরণ করিতে হইতেছে। এমনি কবিয| বাহিবে আঁবরণ- 
টিকে যে টান সহা করিতে হয় তাহা অত্যন্ত অধিক হইলে আবরণটি 
ফাটা যায় ও ভুমিকম্প উৎপন হয। ভিতরটি সর্বদা উত্তপ্ত 
অবস্থায় আছে ও মাঝে মাঝে তাহার আকারের পরিবর্তন ঘটিতেছেই 
স্থতরাং বাহিরটিকেও সেই সঙ্গে বিব্রত হইতে হইতেছে । কাজেই 
পৃথিনীতে প্রতি বৎসর প্রায় +,*** ভূমি-কম্প হইযা থাকে । এই 
সকল ভূখি-কম্পের পঞ্চাশ যাঁটুটিকে মাত্র আমরা অনুভব করিতে 
পারি; বাকীগুলি আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়! যায়। এ বিষয়ে 
অনেক ইএর জীবের অনুভব শক্তি আমাদের অপেক্ষা অধিক । অনেক 
সময পদঙ্ছিগণকে হঠাৎ গাছ হইতে উভিবাঁ যাইতে এবং ভ্রস্তগুলিকে 
হঠাৎ দৌড়িতে দেখা বায় । সেই সময ভূ-কম্প-নির্ণয় যন্ত্র (S1e50- 
এ ৪ম) দেখিলে তাহীতে ভূমিকম্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
জনেক হইয়াছে! 
আঁমরা। ভূপৃষ্ঠকে সর্ধবদ! স্থির থাকিতে দেখি; এট! আমাদের 
শত্তির অভাবে; বস্তুত পৃর্থীবক্ষ কখনে। স্থিরভাবে থাকে না। এমন 
একটা মুহূর্তও যায না যখন পৃথিবীর কোনো না কোনে! অংশে সমুদ্রেয় 
জোরার-ডাটার মত একটুকু উঠানাম! না হয়। ক্কচিৎ এমন একট 
সপ্তাহ আমে যাহার মধ্যে কোনে দিন পৃথিবী ঘন্টার পর ঘণ্ট! ব্যাপিয়া 











৮ 


‘কলন ও সমালোচন । 


৩৮১ 


কম্পিত হয় না। সফল কম্পনগুলিই আমাদের ইন্জিয়খাহা নহে 
কিন্তু ভৃকম্প-নির্ণয় যন্ত্রে সকল গুলিই ধরা পড়ে | 


5 নয । 
আধুনিকতার লক্ষণ । 


আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংরাজি ও 
আমেরিকান কাগ্রজে ছুই একট! প্রবন্ধ পড়িতেছিলাম। আমরা যে 
আধুনিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত, সে ত কার্বাইিল, ইমার্সন্‌, টেনিসন্, 
ভিকটব্‌ হথার্গে। প্রভৃতির রচনা । লেখক ইহার্দিগকে একি মধ্যে পুবাতন 
বলিব! প্রতিপন্ন করিতে চাঁহেন। পুরাতনত্বটা! ভেনন দোষের নয, 
কিন্তু মেটারলিক্কঃ সাইমণ্ড সৃ, জর্সেরিডিথ্‌ প্রভৃতি অত্যন্ত আধুনিকগণ 
ইমাব্সন প্রসৃতিদের চেয়ে সম্পূর্ণতব এবং নেই জন্তই শ্রেষ্ঠতব, জেখকেব 
এই কথাটা হঠাৎ অবাক করিয়া দেষ। 

কিন্ত লেখকেব সমস্ত কথ'টা না শুনিয়! গোড়াতেই কোমর বাঁধিয়া 
বম! মৃঢ়তা হইবে। ত৷ ছাড়া আর একটি কথা ভাবিষ! দেখিবার 
আছে। ইউরোপীয় সমাজে এখন কি সকল আন্দোলন চলিতেছে, 
সেই সকল আন্দোলন সানুষের চিন্তাকে কি ভ.বে গভিয়া! তুলিতেছে, 
তাহার বিশেষ খবব যদি না রাখি তবে আধুনিক সাহিত্যে ষে সকল 
বিচিত্র চিত্ত প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার বিচার করিতে যাওয়া! নিবর্থক 
হইবে। স্থানের সঙ্গে কালেব সঙ্গে, চতুদ্দিকের সঙ্গে আধুনিকদেব 
কাহারও লেখাকে আমব!-মিলাইয1 পড়ি নাই,--আমরা কেবল রসেব 
দিক দিয়াই গডিবাছি-_হুতরাং মেটাবলিহ্ক, মেবিডিথ, প্রভৃতিদের ভিতর 
দিয়! কি ব্যক্ত হইতেছে, পূর্ব্বগ।মীদের সহিত ইহীনেব প্রভেদ কোন্থানে, 
আমব! তাহা কিছুই বলিধা| উঠিতে পারিব লা । সেই জন্যই লেখকের 
কথাটা! গোডায় ভাল কবিয়া বুঝিয়া জওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন । 


সকলেই জানেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতেই ইউরোপে রাষ্ট্রীধ 
পরিবর্তন ঘটিতে স্ুক হইযাছে। যখন হইতে গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
হাওয়া ইউরোপে বহিল, মধ্যযুগের পোপের প্রভাঁবচালিত রাষ্ট্রতঙ্সেব 
ভিত্তি শিখিল হইয়া আসিল । এবং জ্ঞানে, ধর্ল্মে, অচারে, আচরণে 
ইউরোপ দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিল, সেই 
সময় হইতে ফরাসী রাষ্্রবিষ্লব পর্য্যন্ত ব্যক্রিব্বাধীনতার মুলমস্ত্রে ইউরোপে 
সমস্ত সমাজ এবং রাষ্ট্রত্ত্র পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্রন- 
টির চেয়েও সমপ্রতি নান! কারণে মানুষেব মাননরাঞ্জ্যে একটি গুরুতর 
পরিবর্ধন ঘটয়াছে। তাহার ফলে ইউবোপীয় সাহিত্যও একটি আশ্চর্য্য 
বিশেষত্ব লাভ করিতেছে। লেখক এই পবিবনটিকে Psychical 
revoluLion অর্থাৎ মানসিক বিপ্লব নাম দিয়াছেন। এই পরিবর্তনটি 
ঘটাইবার পক্ষে বিজ্ঞান যথেষ্ট আনুকূল্য কবিয়াছে। 


পূর্ব্বে মানুষ তত্ব নির্ণয় করিত যুক্তিশান্ত্রের সাহায্যে! সত্যকে 
বাহিরে প্রত্যক্ষভাবে মিলাইয়! দেখিবার কোন পদ্ধতি না থাকায়, মনঃ- 
কল্পিত ভাবনার ছারা সকল সমস্তার মীমাংস! করা হইত । আধিভৌতিক 
আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই তিনটি পদার্থ তর্কণান্রের তিন ভি 
কোঠায় স্বতন্ত্র শ্রেণী অধিকাৰ করিয়া! বসিরা থাঁকিত। বিজ্ঞান যখন 
হইতে স্ষ্িতত্ব ও সমাজতত্বকে কল্পনায় নয়, প্রত্যন্ত: জানিবার ও 
বুঝিবার চেষ্টা! করিল, তখন হইতেই প্রাচীন তত্বের গণ্ডীগুলি ভাঁডিঘা 
গেল। প্রাকৃতিকে আধ্যাজ্মিকে, চেতনে জড়ে. খণ্ডে ও ভূমায় ঘে 
সমস্ত বিরোধ কল্পিত ছিল, সেগুলি গৌঁজাষিলন দিয়া কোনমতে সারিঘা 
দেওয়া গেল ন!। কাণ্ট, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্ঞানের আপেক্ষিকত ও 
চিন্তার দ্বৈতবিরোধ স্পষ্টই দেখাইলেন-অত্যন্ত বিশুদ্ধ স্তায়শাস্ত্রের যুক্তিব 
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দারা সব সমস্তার রক হয ন|। ভাহা ভাহাদের লেখা হইতে বুঝা 
গেল। 
রী প্রত্যক্ষকে বাস্তববৌধের দ্বারা উপলব্ধি করিবাব দৃষ্টি খুলিয়া 

1 

আরো কতকগুলি বড বড় কারণ ঘটল। বৈছ্বাতিক ও বাপ্পীয 
শক্তি যে মানুষকে সংক্কাবের বন্ধন হইতে কম মুক্তি দিবাছে তাহা 
বলিবার উপায় নাই। মনের স্রোতকে দেশ হইতে দেশীস্তবে প্রবাহিত 
করিয়! দিবার সুযোগ রেলওয়ে প্রীসাব প্রভৃতি ঘটাইয়াছে। ইহাদেব 
দ্বারা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মানুষের মানসবাঁজ্যে যে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, বহু শতাব্দী ধবিযা সেবপটি খটিযাছে কি ন| সন্দেহ । মানুষে 
কল্পনায় ও বিশ্বাসে থে সকল লৌকিক, স্থানিক ও দৈশিক সংস্কার 
জমিয়াছিল, সেগুলি ক্রমে দূর হইধ| গিযা, বাস্তব জ্ঞান উজ্জ্বল হইযা 
উঠিয়াছে। এই বাস্তববোধ আধুনিক কালের বিশেষ সম্পত্তি । 

এই বাস্তব বৌধটি কি ব্যাপার? এক কথায় বলিতে গেলে বাস্তব 
অর্থাৎ বাহ! আছে তাহাকে ঠিক তাহাঁব বাস্তবিকতাঁষ উপলব্ধি করা। 
কিন্তু সেই উপলব্ধি কি জিনিষ বিচার কিবা দেখা বাঁক। যাহা 
দেখিতেছি তাহ! তো সম্পূর্ণভাবে দেখিহেছি না। নানা লোকেৰ মন 
হইতে প্রবাহিত হইয়| নানা যুগের সংস্কাব, বীধাশব, বীধামত, আমাদের 
মনকে অধিকার কবিবাছে। তাঁহাব উপব আবাৰ আমাঁদেব মনও 
তাঁহাব নিজের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া আছে। এই জন্ক সে ষাহীকে 
দেখে তাহাকে নানালে।কের নানাকালেব চোখ দিবা এবং নিগ্ের 
বিশেষত্বের রঙীন পর্দাব ভিতর দিষাঁ দেখে। স্থৃতবাং বাস্তবকে 
তাহার বাস্তবিকতায় দেখিতে পাঁয় না। এই সমস্ত সংস্কার, সমস্ত 
মনন ও মত হইতে বিষুক্ত করিব! যাহ! আছে তাহীকেই দেখিতে 
হইবে ও প্রকাশ করিতে হইবে। 

একটা! দৃষ্টান্ত দেওযা যাঁক্‌। ধর যেমন জর্জ এলিষটের উপস্তাস- 
গুলি। অর্জজ এলিয়ট বাস্তবকেই চিত্রিত কবিয়াছেন কিন্তু যেমনটি 
আছে টিক তেমনটি যথাযথ ভাবে চিত্রিত করেন নাই, তাহাকে একটা 
আদর্শের অনুযাঁধী গঠন দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। পরিণাসবাদকে 
তিনি মানবের চবিত্রক্ষেত্রে টানিয়া আঁনিয়াছেন, ভালমন্দে, পাপপুণ্যে, 
প্রাচীনে নবীনে একাস্ত বিবৌধ রচনা ন! করিযাঁ, তিনি ভালকে পুণ্যকে 
মন্দের ভিতব দিধ! পাঁপেব ভিতর দিষ! উদ্ভাবিত করিষাছেন। কিন্ত 
এ টিক বান্তবকে বাস্তবিকতীষ দাঁড় করানো নহে। বাস্তবকে নিজেৰ 
মতানুযায়ী খাঁড়া করাঁ। বান্তবকে তাঁহাব যথাস্থানে তাঁহার যথাকালে, 
তাহার নিজেরই রংএ, তাহার নিজেব নাকাবে সমস্ত জিনিষের সঙ্গে 
সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া সেই সম্পূৰ্ণ সত্য চেহাবাষ তাঁহাকে প্রকাশ কবিতে 
হইবে--আধুনিক উপন্যাসে এই চেষ্ট! দেখা যার। 

বিলাতী সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথাটি পাইলাম অন্তান্ত কাগজে দেখি 
আমেরিক ও ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা লেখা 
হইয়াছে । আঁমেরিক সাহিত্যের বড় বড় রথী এমারসন্‌ হুইটম্যান 
প্রভৃতিকে অবাস্তবতার অপবাদ সহিতে হইতেছে। এমারসন হুইটম্যান 
প্রভৃতি লেখক জগতের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রাকেই (Individualism) 
শ্রেষ্ঠ সত্য বলিযা সমাজের ও সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন হইতে সুক্তি 
প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রাচীনকে তাঁহার! অবজ্ঞা করেন। তাহারা 
বলেন, “সমাজকে সমানিয| চলিবার কি আবশ্তক, যদি কেবল আমি 
নিজের ভিতর হইতেই প্রকাশ পাই. যদি আমাকেই চাই ।* তাহাদের 
এইরপ মনের ভাব একটা বিশেষ ছাঁদের ভাবুকত|! এই ভাবের 
ভিতর দিয়াই তাঁহার! সমস্তকে বিশেষ বকম করিয়া দেখেন। এই অন্ত 
ভীহার জানিযা এবং না জানিযা আঁমেবিকার মধ্যে একদল ভাববিলাসী 
হইয়াই বরাবর, কাঁটাইয়াছেন। ' ভাহাদের ভাষা পুরাতনত্বের প্রতি 
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সহস্র বিজ সেও অত্যন্ত পবাতদ_ইউরোগীব ভাবার নকল, 
আমেবিকার প্রাদেশিক ভাষ! তখনও সংবাদপত্রাদিও জন: 
লেখনীর ভিতব দিয়! সৃষ্ট হইয়া উঠে নাই। ওষাশ্ট ছইটম্যান 
জনদাধারণকে ভীহাঁর কথা বলিবেন স্থির করিয়া অত্যন্ত উচ্ছ সবল 
ছন্দোবন্ধবিহীন ভাষ! গ্রহণ করিযাছিলেন, কিন্তু সে ভাঁষ! ও সে ভাবের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবে এমন আমেরিকাবাশী কমই ছিল। স্থান, 
কাল, ভ্বাতীয় জীবন সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবলোকে বিচবণশীল এই 
লেখকদের তাই আমেরিকা আজিও গ্রহণ কবিতেছে ন|--বরং পরিহাস 
রসিক মার্কট্রোষেনের লেখার আদর ক্রমেই বাঁড়িতেছে। তাঁহাব কারণ 
মার্কট্রোেন লৌকিক ভাঁযায় লৌকিক চিত্র অবলম্বনে ডাঁহার কৌতুক- 
কাহিনীগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমেই আমেবিকার এক একটা 
জাযগা আশ্রষ করিয়! সাহিত্য বাস্তবমুর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। বস্টনে 
একধরণের সাহিত্য, চিকাগোতে অগ্ক ধরণের সাহিত্য,_এইকপে সাহিত্য 
ক্রমেই বাস্তবাক্লিত হইযা উঠিতেছে। 

ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এড্যু়র্ড র (Edouard 
7২০০) গতবৎসরের কন্টেম্পোর।রী রিভিউতে যে আলোচনা উ 
করিযাঁছেন তাঁহাতেও এই কথার আভাস পাওয়া গেছে। তিনি 
আধুনিক ফরাসী সাহিত্য কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক দেখা যায় 
একসমধে ক্রান্সে রোমান্টিক ভাবেব খুবই প্রাবল্য দেখ! লিযাছিল- 
সব জিনিসকে বাডাইয়! ফলাইয়। উপম। অলঙ্কারের ঘটাদাঁবা মন্‌ 
মতের দ্বাবা জবলবলে কবিষ। প্রকাশ করিবার চেষ্টা ছিল। এ 
কিছু সাহিত্যিক সাং্রদায়িকতাঁধ ন! ধবা দিলে সাহিত্যের তৃপ্তি ছিল 
কিন্তু বাস্তব সম্বন্ধে কোনে! বাঁধা ছাঁদ খাকিতেই পারে ন! 
ক্রমাগত পবিবর্তিত হইতেছে, অগ্রসর হইতেছে, পবিণত হইতেছে, 
কিসে এবং কোনদিকে যে সে পরিণাম তাহ! কোন মত ব! কথার 
বাক্ত হয় না। সাহিত্য নেই বন্ধাঁবিচিত্র জীবনকে বহুধাবিচিত্রকপেই 
প্রকাশ করিতে থাকিবে । প্রত্যেক লেখকই একলাই একটি অপূর্ব 
প্রকৃতি স্থ্টি করিবেন। কারণ বাপের যেমন অস্ত নাই প্রকাশেরও 
তেমনি অস্ত থাকিতে পারে না। লেখক বলেন এখনকার ফরাসী 
উপন্তাসিকগণ এত বিচিত্রভাবে জীবনকে চিত্রিত করিতেছেন যে ৭ 
একজনের সঙ্গে অপরের ভাবগত কোন দাদৃষ্তঠ নাই। কেহবা | 
মনু্যস্বভাবকে একবাবে বে-আক্র করিয়া দেখাইতেছেন, কেহবা _ 
মানসিক বৃত্তির অত্যন্ত সুক্াতিহক্্া বিশ্লেষণে পটু--কেহ্বা অতীন্্িয় 
সৌনধ্যবুদ্ধিকে জীবনের সমস্ত জড় আবরণ ভেদ করিখ! এমন করিয়া ' 
দেখাইতেছেন যে অবাক হইয়া যাইতে হয়। 

যেটি যাহা তাহাকে সমস্ত ব্যক্তিগত সংস্কাব হইতে বর্ষিত. করিয়া 
জানা, তাঁহাকে আমার নিজেব ভাললাগা মন্দলাগাব অতীত করিয়া 
দেখা বিজ্ঞানের কাজ । আমর! যাঁহাদেৰং কথ! আলোচনা করিভেছি- - 
স্তীহাদেৰ মতে বিজ্ঞান যেমন ব্যক্তিগত সংস্কাববর্জ্জিত জ্ঞান, আধুনিক 
সাহিতাও তেমনি ব্যক্তিগত সংক্ষাববর্জিত প্রকাশ। অর্থাৎ এই সাহিত্যে 
লেখক আপনাকে প্রকাশ করিবেন না, লেখার বিষয়কেই প্রকাশ 
ক্রিবেন। 

হইতে পাবে যুবোপ ও আমেরিকাৰ আঁধুনিক সাঁহিতা এইবপ 
বৈজ্ঞানিক ছাদের সাহ্ত্যি। কিন্তু সাহিত্যের এইরপ ee 










তাঁহার শ্রেষ্ঠ পবিণতি এ কথ! মাঁনিষা লইতে পারি না। পা 
জাতির বর্তমানকালীন মানসিক অবস্থ। দারা যে সাহিত্য এমন একটি 
বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে তাহাকে নিত্যকাঁলীন আদর্শে বিচার করিলে 
সে যে পূর্বতন সাহিত্যেব অপেক্ষা অধিক গৌরব লাভ কবিবে এমন 
কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচন! করিবার ইচ্ছ| রহিল । - অ। 


হখ্যা |] 


ভারতবর্ষে শ্বাজাত্য । 


যুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত শ্রীম্মসংখ্যাব “রাজ পত্রিকায় ভীবতবর্ষে 
স্বাজাত্য জিনিসটা! কি আদর্শকে ভিত্তি কবির! প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই 
কৰিয়া একটি প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছে। 
৮১বক এই স্বাাত্যের ভাঁবকে আমাদের দেশেৰ পক্ষে একট! নূতন 
কবিতে চান্‌ না । তিনি বলেন এমন কৌন সময়ই ছিল না 
আমর! এক 'মহাঁজাতি' * ছিলাম না। যদি আমাদের ক্রমশঃ 
অভিব্যক্ত ইতিহাসের মধ্যে কোন একট! বড মুল আদর্শ কাঁজ করিয়া 
থাক্ষে, তবে সেই আদর্শই মহানরাতীয় আদর্শ ; সেই আঁবর্শশুত্রে পূর্ব্বেষ 
'সঙ্গে পরের, দুরের সঙ্গে নিকটের, একের সঙ্গে অন্কের সম্বন্ধ বিবৃত 
এব! আছে। আমীর অনেক চিন্তা, অনেক অনুভূতি, অনেক প্রবৃত্তি- 
তি একটি প্রকাণ্ড সত্তাকে আমি যেমন ‘আমি’ বলি, তেমনি আবাব 
গুলি 'আমি'র মধ্যে একটি বৃহত্তর সততা আছে, যাহা অনেক 
কে এককলেবরবদ্ধ করিযা এক আমি করিয়| তুলিয়াছে, থে 
জামির মধ্যে ব্যষ্টি-ামি কৌন বাঁধ! পাঁষ না, অবিরোধে মিলিব! 
পাবে; সেই 'সমষ্ট-আমি'ই মহাজীতি। অবস্ত প্রত্যেক মানুষের 
কই উপাদানে পঠিত হইলেও যেমন বিচিত্র, তেমনি এই 
লিও সর্বত্র সমভাবে জাগ্রত হয না, ইহাব ভিতবেও তাঁরতম্যের 
. এভদ দেখিতে পাওযা যাঁয়। যে কারণে একই মূল মানবজাতি 
হঁতে বিচিত্র বিভিন্ন শাখাজাতি সুষ্ট হইযাছে, কাহাঁকেও বলি আৰ্য্য 
কেও বলি মন্গোলিয়ান্‌, সেইবপে চিন্তার ও সমাজকপেরও ভিন্নতা 
সকল মহাজাতিব মধ্যে অনিবার্য্যয়পে ঘটিয়াছে। প্রাকৃতিক বৈচি- 
মত এ সকল ভিনর্নতাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অবশ্যন্তাবী ফল 
বলিয়া গণনা কবা ছাড়া উপাধ নাই । সেইজ্ৰস্ত যে কোন মহাঁজাতির 
ধারাবাহিক ইতিহান রহিযাছে, যাহারা অনেক লোক দিলিধ। একত্র 
হইঘ! ক্রমেই ক্ষুদ্ৰ হইতে বৃহতে, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির দিকে চণ্লয়াহছে, 
তাহাদিগকে একটা ‘নেশন’ বা বিশ্বব্যক্তি বলা যাইতে পারে। ষে 
সমন্বয়ে বৈদিক যুগ্ন, উপনিষনের যুগ, বৌদ্ধ বুগ পৌরাণিক যুগ সম্মিলিত; 
যে সমন্ধে বেদের বহু উপনিষদের এক; উপনিহদের আত্মতত্ব বৌদ্ধ 
মঙ্গলচর্ধ্যার দ্বাবা মুক্তির সাধনার সঙ্গে সঙ্গত ; এবং পুনবাধ সেই মঙ্গল- 
চর্য্যা সেই আত্মশক্তি দৈবীশক্তি বলিয়া পৌরাণিক যুগে ঘোষিত, মানব 
লীলা দেবতার লীলাকে পত্যক্ষীকরণের চেষ্টা--তথৈৰ যে মহাজাতি- 
+ সমন্বয়ে আধ্য অনাধ্য বৈদিক যুগে, শক ব্যাকটি,যান গ্রীক কুশান প্রস্তুতি 
বৌদ্ধ যুশে, এবং নিষ্নশ্রেণীব অনাধ্যকুলও ভারতবর্ধায় পৌরাণিক যুগে 
ভেদচিহ একেবারে বিলুপ্ত কর্রিধা মিলিয়! গরিযাছে--সেই সমন্থষের 
ভাবটিই নেশন-ভাব _-সেই ভাবটি আছে বলিধাই মুসলমান ও খৃষ্টানও 
ক্রমে সেই ভাবের অন্তর্গত হইন| আদিতেছে। ভারতের ইতিহাস 
কেবলি পরিবর্তনের ভিতর দিব! চলিয়াছে কিস্ত পরিবর্তন মানে বাহন 
পরিবেষ্টনের বিচিত্রতা, ও সেই পবিবেষ্টনের মধ্যে ভিতরের উক্যাদর্শের 
নিজেকে প্রকাশ কবিবাব বিচিত্র চেষ্ট।। এই বিচিত্রতা একই জিনিসের 
বিচিত্রতা, যেমন একই জীবনে বালা যৌবন ও বার্ধক্যের বৈচিত্র 
দৃহ্ামান হষ। 
__ইউৰ্বোপীয এতিহ।সিকগণ ভাতের এই পরিবন্ব্ন পরম্পরার মধ্যে 
- উক্যের নিধমটি কোথায় তাহ! দেখিতে পান নাই । সেই জপন্ত ভারত- 
বর্ষা মহাজাতিকে নেশন বলিতে ডাহারা কুষ্টিত হুইয়াছেন। যে থে 
হ আমাদের ভাষায় জাতিশব্দটির এমন সঙ্ীর্ণ অর্থ আছে যে “নেশন” 
শব্দের বাংল। প্রতিশব্রূপে আমারা “মহাজাতি” শব্দটি প্রয়োগ করিতে 
বাধা হইরাছি। 






























সংকলন ও সম(লোচন । 


সপ 


৩৮৩ 
উপকরণে তাহাদের দেশে নেশন জিনিসটা গঠিত, যেমন এক বর্ণ এক 
ভাষ! (সব জাধগাঁধ নয), এক ইচ্ছা, এবং অনেকটা এক অধিকার, 
তাঁহারা মনে কবেন সর্বত্রই নেশন গঠনেব পক্ষে এ জিনিদগুলিই" যেন 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজলীম। তাহা যেখানে নাই, বর্ণের যেখানে অসংখ্য 
ভেদ, ভাঁবাব, ইচ্ছার ও সংস্কাবেব ভেদ, অধিকারও সমান নহে,_ 
সেখানে যে এ সকল ছাডা অন্য কোন এঁক্য দেই বৃহৎ আপাতঃ-প্রতীয়- 
মান অনামগ্রস্তকে সামগ্রন্ত দান করিতে পাবে, এ কল্পনাও ঠাহাদের 
আমে লা। 5 

ইহাৰ পবে, ভারতবর্ষেব ইতিহাসে যে সমন্ব-আদর্শ কাজ কবিয়াছে 
তাঁহাব তন্বটি কি এবং ইউবোগীধ বাঈতন্বের সহিত তাঁহাব প্রভেদ 
কোঁথায, তাহ। বিচাৰ কবিযাঁ, সেই সমন্বয়-আদৰ্শেব সঙ্গে মুসলমানকে 
কি করিয! খাপ্‌ খাওযান যাইতে পারে লেখক তাঁহারই আলোচনা 
কবিযাছেন। _ তিনি বলেন হিন্দুব আদর্শেব নঙ্গে মিলিবার পন্ে 
মুসলমানের কোন বাধাই নাই। যখন আবব্ভূমি ছোঁট ছোট দলে 
বিচ্ছিন্ন ছিল, তখনও দলেব মোঁডিল নির্বাচনে প্রত্যেকেই সমান 
অধিকার ছিল, জাতিতন্ত্র জিনিসটা আরবে কোন কালে বিদ্যমান হিল 
নাঁ। ইস্লাম ধর্ম সেই দলের গণ্ডী ভাঙ্গিঘা আরব জাতিকে এক 
মহাঁঞ্জীতি করিষ! তুলিতে পারিবার একটা কারণই তাই। আত্মার 
সঙ্গে পরমাস্মার যে অধযাত্মযোগের কথা হিন্দু ধর্দ্বের ভিতরকাঁর কথা, 
ইস্লামে তাহা নাই। ইস্লামের ঈশ্বর বিধাতা (Providence). 
প্রত্যেক মানুষে উপরে তাহার অমোঘ ম্তাববিধান। সমস্ত মীনুষ সেই 
ক্ষেত্রে এক ও অবিচ্ছিন্ন । ইস্লামধর্দ মুসলমানদের মধ্যে এই এক 
আশ্চর্য্য ধর্দমূলক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। আমাদের দেশে মুসলমান 
আগমনে, সর্বত্র যে ধর্মের আন্দোলন ঘটিধ/ছিল, তাহার ভিতরকার 
কথা ছিল ভক্তি, অর্থাৎ সমস্ত মানববাপে ইশ্ববকে মানব কবিষা দেখা, 
সকল সম্বন্ধে তাঁহাব সম্বন্ধ অনুভব করা। অধ্যান্ম ষোগকে রেবলমাত্র 
ধ্যানের বাঁপার ন! করিয়া এই ভক্তির প্রতাক্ষ পুজাষ পবিণত করিবাৰ 
চেষ্টাই তখনকাব সকল ধর্মান্দোলনের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। মানব- 
স্তিব দ্বাব! অধ্যাত্মধর্্ম যদি সচ্ছলতা! লাত ন| কবিত, তবে বড় রকমের 
রাষ্ট্রচেষ্টা আমাদের দেশে সম্ভবপর হইত না, কারণ অধ্া।ত্বধশ্ একান্ত 
অস্তমুখীন জীবাস্মার সঙ্গে একাকী পবমাজ্ার সশ্মিলনের কথা । সমস্ত 
মানব যে তীহার দ্বাব। একাত্ম, একথাটা ইস্লামধর্সেব আঘাতে আঁমা- 
দেব দেশে জ্রাগ্রত হইযাছিল। শিখ মাহাঁবান্টাগণ সেই কখাঁটাকেই 
ভিত্তি করিয়া! তাহাদেব রাষ্ট্রকে বৃহৎ ভাবে গডিযা তুলিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিল। মোগল সঙ্াটদের মধ্যে আকবৰ প্ৰন্ৃতিও হিন্দু মুসল- 
মানের এই ধর্ম্মেব সমন্বষের আভাস পাইযাছিলেন _আকবরের 'দি-ন-ই 
ইলাহি, সেই সমন্বব চেষ্টার পবিচয দান করিতেছে। 


সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতরে যখন বরাবর একটি ধক্যহথত 
পূর্বের সঙ্গে উত্তরকে গাঁথিয| চলিষাছে, এব: ক্রমেই যখন নেশনতত্বটি 
ভাঁবতবর্ধে কপ লাভ করিবার জন্য প্রধাসী হৃইবা'ছ ও হুইভেছে তখন 
একথা! মানিতেই হইবে যে নকল জাতিব মধ্যে ভাক্বর্ষ এক বিরাট 
সমম্বয় বচনা করিয়া তুলিবে। সব ভিন্নতাকে শ্বীকাঁব করিযাও, এক 
মহাঁজাতি গঠিত হইবার পক্ষে ভারতবর্ষে কোন বাধা নাই। 

বিপিন বাবুর দীর্ঘ প্রবন্ধের মোট কথাটা উপস্থিত করিলাম! 
বিপিন বাবু ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধো যে সমহ্বক্ষেরে আদর্শটি কাজ 
করিয়াছে বলিতেছেন, তাহাকে নেশনের আইডিয| কেন বলিতেছেন, 
তাহাই জিজ্ঞান্ত । নেশন কথাটা ইউরোপের, তাহা অনেক লোকেব 
স্বার্থকে কেন্দ্র করিয! একটি সংকীর্ণ গণ্তী বোঝায় । অবশ্য কেবলমাত্র 
স্বার্থেই অনেক মানুষকে বরাবরের মত বীধিয়] রাখ! যায় না, স্বার্থকে 


৩৮৪ 
খানিকটা পরিমাণে পরসার্থের পরিচ্ছদ পরিতেই হয়, সাম্য ও স্বাধীনতা 
প্রভৃতি নাম ধাবণ কবিতেও হয়, কিন্তু তথাপি গণ্ডীটি সমান থাকে। 
তাঁর মানে তলে তলে জ্রাত্যভিমানটি থাকিয়া যাষ, অন্য সকল জাতির 
চেয়ে উচু' জাধগ্গ! অধিকাব- করিবার ইচ্ছাটা মবে না। আমাদের 
দেশের ইতিহাসে ষে কোব চেহারাটা! বিপিন বাবু দেখিতে পাইতেছেন, 
তাহার সঙ্গে ও সংকীর্ণ স্বার্থবদ্ধ নেশন গণ্ডীব কি কোন সাৃপ্তয আছে? 
ইউরোপের মত নেশন না হইয়া উঠিবার জন্য ভারতবর্ষের অনেক 
অন্থবিধ! ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষ অনেক প্রবল জাতির লুষ্ঠনক্ষেত্র হইয়াছে, 
বিদেশী রাজার অধীনতাকে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে বলিয়া 
আঁধিক হিসাবে সে একটা শক্তিমান্‌ মহাঁজাঁতি বলিয়া! নিজেকে প্রমাণ 
কৰিতে পাবে নাঁই। জগতের মধ্যে নিজের স্বাতস্ত্য যদি গণ্তী দিয়া 
রাখ! দরকার হইত, তবে বিচিত্র জাতির আগমন বোধ করা তাহার 
কর্তব্য হইত, তবে সমাজের মধ্যে বৃতিভেদেব স্থানে ইউরোপীয় প্রতি- 
যোগিতা ও সাঁস)বাদ প্রতিষ্ঠিত করা প্রযোঁজন হইত, তবে সকলের 
উপরে ধর্মকে স্বীকার না করিষ! স্বার্থ ও নুবিধাঁকেই তাহার উপরে রা 
করিবার আয়োজন করিতে হইত। ভারতবর্ষ কোন কালে এমনতর 
নেশন হইয়। উঠিবাঁব সংকল্পও করে নাই, এখন যদি তাঁহার সেই সংকল্প 
হুইয! থাকে, তবে যে এক্যকে ভিত্তি করিব! সে ‘নেশন’ জিনিসটা র উদ্ভব 
হইবে বলিয়া লেখক মনে কবেন, সে এক্যের ভিত্তির উপর “নেশন'কে 
খাঁড়া কর! যায় না, কারণ সে স্বতন্ত্র বকা, কোন জায়গায় কোন নেশন 
সেকপ এক্যকে এঁক্য বলিযাই স্বীকার করিতে পারে না । বাহির হইতে 
দেখিতে গেলে বরং তাহা এ্ক্যেব উ-্ট1। 

লেখকও এক .জারগাঁষ সে কথা স্বীকাৰ করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন যে ভারতবর্ষ ব্ার্জতন্ত্রকে ববাবব মানি! অসিবাছে অথচ 
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সে রাঙ্জতন্ত্র কোথাও বিরোধ বাঁধাধ নাই। ইহার 
কাবণ বাজ! আঁইলকর্তী নহেল, নিষস অনার্দি, নিবম শাশ্বত, নিয়ম 
পুরাণ-তাহার কর্তৃত্ব কোন লোকেই দাঁবী করিতে পাঁরে না। সমাজ 
যতই অগ্রসর হইযাছে, নূতন নুতন কাঁলের নুতন প্রযোজ্গন সকল জাগগি- 
কাছে, ততই সেই শাশ্বত নিষমকে ভারতবর্ষ নূতন করির। ব্যাখ্যা 
করিষাছে ও উপলব্ধি করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও সেই শাশ্বত 
ভাবটিকে রক্ষা কবিবার দিকে একটা চেষ্টা বিদ্যমান। রাজ! প্রঙ্গা 
পুরোহিত কেহই স্ব স্ব প্রধান হইতে পারে না, সকলের সম্বন্ধ ধর্মের 
সম্বন্ধ উচ্চনীচ ধনী দবিদ্র, সকলেব বন্ধনসেত এ অনাদি নিয়ম, এ ধর্ম্ম। 
সেই ধৰ্ম্মকে ধাহারা রক্ষা করি! চলিবেন, তাহাবা সংসার হইতে পৃথক্‌, 
হারা সর্ব্বত্যাগী নিক্ষাম ত্রাক্ষণ__ভারতবর্ষে তাহারাই রাজা, কারণ 
সকলের তপস্ত! ভাঁহাবা বসিত্া। করিতেছেন, তাহাদের সাধনায় সমস্ত 
ভারতবর্ষের বন্ধনবজ্ছু শিথিল হইযা যাইতেছে । রাজার প্রতাপ 
থাকিষাও প্রতাপ নাই সেইজন্য, কাঁবণ তিনি প্রঙ্গাব অধীন, প্রজা স্বার্থ- 
চেষ্ট। -থাকিষাও তাহা অত্যুগ্র হইতে পারে নাই, কারণ সে ব্রাহ্মণের 
অধীন, _এই অধীনত| বস্তুতঃ আইডিয়ার প্রতি অধীনতা, ইহাকে 
ভারতবর্ষ সমস্ত স্ব:ধীনতাব চেষে বড বলিষ| জানিয়াছে। 

ইউরোপের মধ্যযুগেব সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজতন্ত্র ও সমাজতস্ত্রেব এই 
আদর্শের বাহন সাদৃগ্ত আছে। পোপ ধর্ম গুক, রাঁজাকে তাঁহাকে মানিয! 
চলিতে হয, রাজ! স্বর্গ হইতে অধিকার প্রাপ্ত, প্রজা! ভাহাকে মানিযা 
চলিতে বাধয- পোপের রাজাব ও প্রজার সকলের মধ্যে ধর্দ্ের বন্ধন-- 
অর্থাৎ পোপকে, রাজকে স্বীকাৰ করা মানেই ধর্মকে স্বীকার করা। 
সুতরাং মিডিভ্যাল ফিউড্যাঁলতন্ত্রে আপত্তি কবিবার কোন কারণ ইউরোপের 
ছিল নাঁ। কিন্তু ইউরোপে রেনেসীস রিফব্মেশনের যুগে মিডিভ্যাল 
ধর্ম্মুতস্ত্রের বিকদ্ধে যে বিদ্রোহ জাগিয়াছিল, তাহা কোন অনুষ্ঠান বা 
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নহে, ধর্ম্মের আইডিয়ার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ। 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩১৬। 


[৯ম ভা 
স্বর্গে মর্ত্যে যে কল্পিত ব্যবধান মধাধুগ তৈরি করিযাছিল, স্বর্গে ঈশ্বর 
মর্ত্যে তাঁহার প্রতিনিধি রাজ! ও পোপ, মানুষ তাহার আদিম 
প্রাবশ্চিত্বেব অন্য মরতে স্থান পাঁইষাছে, রাজা ও পোপের অধীনতা 
করিলেই সে পুনরায় স্বর্গেব অধিকারী হইতে পারিবে, এই সকল 
অনত্যকে ইউরোপ সানিতে পারে নাই বলিয়াই মধ্যযুগের ধর্মতন্্রকে 
লাই করিষ! উঠাইয়| দিতে দে বাধ্য হুইয়াছিল। আমাদের 
মধ্যে এমন কোন অসত্য নাই, যাহা আমাদের সমাজকে কৃত্রিন 
বাধিয়া রাখিবে। বরং এ কথাই বলিতে হইবে যে সর্ব্বোচ্চ 
প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত জীবনে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতে দিবার 
সুযোগের জন্ত ভারতবর্ষ সমাজের মধ্যে স্বার্থকে সংকুচিত করিতে বাধ্য 
হইযাছিল এবং বাল! পু:রাহিত কাহাকেও মিডিভ্যাল পোপ ও রাজার 
স্থায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়! উঠিতে দেখ নাই। 2 ৃ 
তবে ভারতবর্ষে ভিতরকার একটি কি? কোন্‌ সর্বোচ্চ সত্যকে '. 
ভাবতবর্ধ সফলেব উপরে স্বীকার করিতে চাহিবাছে ? সে সত্যটি 
এক । বাক্তির মধ্যে যে এক, সে এক সমাজের এক নহে, 
মধ্যে ষে এক, সে এক বিশ্বসানবেব এক নহে, বিশ্বমানবের মহে 
এক,» সে এক লোকলোকান্তরেষ এক নহে,_-এম্নি করিষা 
গেলে যতকিছু বড এঁক্য আমর! জ্ঞানে বা কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা দিয়াছি, ত 
কোনটাই শেষ নহে, ভূমা নহে। ভারতবর্ষ সব খণ্ড একের মধ্যে খু 
এককে উপলদ্ধি করিতে চাঁয় বলিবা খণ্ডতার সঙ্গে ভারতবর্ষের 


নাই। সকল খণ্ডতাকে ভারতবর্ধই মাঁনিতে 

জানে যে তাহা খণ্ততা; তাহার ভিতর দিয়া অতিক্রম : 
যাইতে হইবে। এইনন্ত হিন্নুধর্ম্ম কোন একটা ধর্মমত নহে, সে 
মতের মধ্যেই জাপনাকে নির্বিবরোধে স্থাপন” করিতে অনাধাসেই পাঠে 


কাবণ সে ধর্ের বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার নিত্যতাব তাঁহার সই 
চিরন্তন সত্যতাব মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতে পাঁরে। ঈশ্বর 
এক, তিনি নির্ধিবিকার, নির্বিিকল্প, নিগুপ, নিকপাধিক, হিন্দু তাহা 
জানে--অথচ তাহাব বহু ঝপ স্বাকার করিতে তাহার কোন কুষ্ঠ! নাই, 
সমস্ত বিকার বিকল্পের মধ্ো, সমস্ত বপ ও উপাধির মধ্যে, সমস্ত সীমা ও 
খণ্ডতার মধ্যে তিনি বিচিত্রভাবেই আছেন--এ কথাও সে বলিবে। 
যিনি অনন্ত, সাস্ত.তাঁহাব লীলা, যিনি অবপ অপবপ তাহার প্রকাশ, 
যিনি নি্ব্বিকার সমস্ত বিকারকে তিনি ডাঁহারি দ্বার শোধন করিধ! 
লইতেছেন। সেইজস্ক অসীম বলিলেও সীমায় কোথাও বাঁধে না, 
ভোগের সীমা, ভাবের সীমাধ, কর্মের সীমাঁয, বৃত্তির সীমায়, এমন কি 
ুর্তিব সীমার মধ্যেও অদীমেব উপলদ্ধি কবিতে, সীমাকে একদম্‌ পরিহার 
করিতে ভাবতবর্ষের চিত্তের কোথাও বাধে লা। . মানুষকে নাবায়ণ : 
অর্থাৎ বিশ্বমানবেব বিগ্রহবপে প্রত্যক্ষ পুজ। করিবার কথা আর কোন ( 
দেশ কখনো কক্সনাযও জানিয়াছে ? সমস্ত মানব সন্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বয় 
পবিপূর্ণ সম্বন্ধে বিদ্যমান-_এমন কি তাহাকে নকলের চেযে নীচ সম্বন্ধে, 
ছোট সম্বন্ধেও ধারণ! ও উপলব্ধি করিতে হিন্দু সংকুচিত হয় নাই। 
তাহাকে শিশু করিয়াছে, দাস করিয়াছে, কাঙাল করিযাছে--কারণ 
হিন্দুর চিত্ত বুঝিয়াছে যে উহাদেব ভিতর দিয়া তিনি আমাদের স্েহ 
দয়াকে উদ্রেক করিয়া! ভীহার অসীম ঞ্রীতির মধ্যে নিয়ত আকর্ষণ _ 
করিতেছেন। এই প্রকাও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যাহা কোন খণ্ডতার ঘঃ 
প্রতিহত হইবার নয়, যাহা অব্যবহিত ভাবে অনস্তকে স্পর্শ করে - 
অনস্তকে দেখে, ও অনস্তের মধ্যে বিচরণ করে, তাহার কাছে জগতের 
যে কোন বড সমস্ত! সমস্তাই নয়__বিপিন বাবুই যেমন হিন্দু মুসল- 
মানের সন্পিলনের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন। এই অসীম অৈতবোধ 
ইউরোপে নাই বলিয়াই সে সংকীর্ণ জায়গার সংকীর্ণ দু-পাঁচট সীমা 
লইযা একটি ছোট খাট কেজো। রকমের সামগ্রন্ত তৈরি করে, তাহাকে 


ন্ঠ সংখ্যা] 


a তাহার রি রা হা 
পুর অধিকার নাই. এব যে সুরেশ অস্যের সে সুযোগের অভাব ইত্যাদি, 
আর সেই বাধাগুলি অতিক্রম কবিবাব জন্য ইউরোপীয় নেশন সমূহের 
মধ্য কেবল লড়াই আর কেবল বিবোধ। আমাদের ইতিহাদে ঠিক 
তাঁর উণ্টা। এই বড ভাব যখনি ভ"টিষা শিষ! সংকীর্ণত| দলাদূলি 
ও কৃত্জিমতা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিযাছে, অমনি বড় বড় ধর্মের 
_ আন্দোলন আসিয়া ভারতবর্ষের চিৱিকে পুনবাষ সকল ক্ষুষ্রতাব উদ্দে 
আকর্ষণ করিয়া লইযাঁছে। 

স্তারতবর্ষে এই অস্তর্তর এক্য। বিপিন বাবু যাহাকে সময়ের 
আদর্শ বলিবাছেন তাহা এই । ব ্রকাটিকে বাহিরে প্রকাঁশ- কবিয়া 
{ তুভিতে পাব| হুধত এখনকার কালে অসম্ভব, তাহার কারণ প্রথমতঃ 
/ এ আদর্শ সম্বন্ধে অন্ত থাকিবার ভ্রম অনেক কৃত্রিমতার বন্ধন ও মিথ্যা 
আচাৰ বর্তমান কালে আঁম।দেৰ দেশকে বীধিয়াচ্ছে, সে গুলি কাট।ইবা 
ূ ওঠা চাই, দ্বিতীযতঃ এই ভাবটিকে ভিত্তি করিয়া কোন অনুষ্ঠান বা 
র্ঠান বড রকম করিষা দ্বীড করাইবার পক্ষে গ্রতিকূলতা যথেষ্ট । 
খিজিউিবি সে তাহার অদ্বৈতংকে লইযা বনু 

যুগ এখনও অপেক্ষা করিতে' রাঙ্গি আছে, নেশন সে গডিবে ন।, সে 
এঁক মহান্‌ বিশ্বমানবতস্ত্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে সকল জাতিব স্থান, 
সকল ধর্মে স্থান, সকল জ্ঞানেব স্থান থাকিবে, এবং যাহার সমস্ত 
'অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ব্রক্মোপলন্ধিব দৌপান ও ব্ৰঙ্মোপলন্ধিয় বহার 
টদব। আমাদের বাত্ততাব দ্বারা ভাবতবর্ষের সেই পুরাতন ও 

স্তন অভিপ্রাযকে আমরা কিছুসাত্র নষ্ট কবিতে সমর্থ হইব ন|। 

অ। 


সমবায় । 


বর্ন্যন সমযে পৃথিরীর চারিদিকেই জোট বাধিয়। কাজ করিবার একটা! 
চে! দেখ! যাইতেছে । মহাজন ও মজ্ুবদের বিবোধ লইবা বর্তমানে যে 
সমস্থ উঠিযাঁছে তাহাব যীমাংনাব একটা উপায় এই জেটি বাঁধিয়া 
-+ কৃফি বাদিঙ্জা প্রন্তৃতি চালানে|। কৃষি 'ও অন্কান্য নানা শিল্পের নানা 
প্রবার মিতশ্রমিক মন্ত্র বাহিব হইয়াছে বলিষ! বড বড় মুলধনওযাল্রা 
কাঁঃখানার সঙ্গে ছোট ছোট কাববারেব প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব 
-- হৃইহ। ধীড়াইযাছে যাহাব অল্প জমি, এবং যে নিজেব শ্রমেব উপরেই 
4 সম্প্ণঝপে নির্ভর কবে, তাহার পক্ষে মে সকল বস্ত্র পাওযা ছুবহ, 
খাট্রীনো দুবাহ, এবং যত খানি জমির উপরে যন্ত্র খাটাইলে লাভ হর 
তভখানি জমি পাওযাও তাহ্র পক্ষে অসম্ভব । সুতরাং এ অবস্থায় 
ভাতার গ্োলামী কর! ছাড় আর গতাস্তর দেখা হায় না। 
" উহার প্রতীকাব করিধাব জন্য ফ্রান্সে কৃষকমণ্ডলী সমবেত হইয়া 
নিক্রেদ্রে ছোট ছোট জমি মিলাইয়! বস্ত্রাদির দাহায্যে চাষ সক কবিয! 
দিয়াচছ এবং তাহাব হার! এমন লাভবান হইয়াছে, যে ফ্রান্সে গোয়াল 
ইংজঞকে মাখন প্রভৃতি অনেক দুগ্ধ হইতে উৎপত্ন সামগ্রী জোগান দিয়া 
থান্ধে। এ সম্বন্ধে ইপ্টারম্ত!শনাল পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহিব হইযাছে। 
শস্ত' দামেব আ্যালকোহঙ্গ মোটব যন্ত্র আনিয়। তাহাব দ্বারা তাহার! 
য চাঁলহিতেছে। চাঁধাবা এবং গৌষালাবা এক হইয়। কাজ করিতেছে, 
এবং কৃষি ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেনস প্রসৃতিব প্রতিষ্ঠ। কবিযাছে। 

, ফন্দে যদি এই ভাবে কাজ করিয়া সুবিধা হইযা থাকে, তবে 
আঁদাদেৰ দেশে এ পন্থা অবলম্বন করা আরও প্রযোজনীয় । আমী- 
দের তে! কৃষি বাতীত অন্য শিল্প নাই থলিলেই হয়। আর সেই 
কৃলিতেও বি আমরা বৈজ্ঞানিক যত্থতত্ত্রাদির সাহায্যে জোট বাঁধিয়া 
তীয় উন্নতি করিতে ন! পাঁবি, তবে আমাদের অন্নকষ্ট কোনকালে দুর 


৪ 





ইবির ও ৰালোচন 


৩৮৫ 


হইবে না। বি করিলে নী বছ লকার করি ও জা শিল্পমওনী 
স্থাপিত হব এবং তাঁহার! একত্র হইয়া মিলিতভাঁবে শিল্পেব উন্নতি 
সাধন কবিতে পাবে, ইহ] ভাবিষ| দেখিবার বিষষ। এ সম্বন্ধে উদাসীন্ত 
ষতই দীর্ঘস্থায়ী হইবে, ততই অনিষ্ট বাঁড়িৰে বই কমিবে ন1। 


চীনদেশে নব্যভাব। 


কন্টেম্পোরারীর ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত কেমসিজের একজন চান 
ছাত্রেব এক প্রবন্ধে চীনসমাজে কি সকল পরিব্ুন আর্য হইয়াছে 
তাঁহাব খবব পাঁওয়! গেছে। 

এই খবধ গুলি আমাদের কাছে বিশেষ নূতন =| ঠেকিতে পাঁবে। 
কেনন! আমাদের দেশে এই প্রকার পরিবর্তন পূর্বেই সুরু হইঘাছে। - 
কিন্তু এদেশে নবা শিক্ষা বিদেশী রাজ। বাহির হইতে আমাদে উপর 
চাঁলাইয়াছে। চীনে আঁধাতট! বাহির হইতে অ'সিযাঁছে বটে কিন্তু 
চেষ্টাটা ভিতরের । 

এখানে পরিবর্তনের পরিসাঁণটা হিনাব করিয়! দেখিশ্রে বিশ্াপ্নকর 
মনে হইবে না! কিন্তু পরিবর্তনের এই চেষ্টাটাই খুব একটা! -বড় কথা। 
চীন যে কিছুমাত্র টলিয়াছে তাহার অর্থই এই ্ুহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 
শক্তি কাঙ্জ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সহস্র বৎসবের নিশ্চপতা কাপিগ 
উঠি্নাছে। 

এই যে নাডিব চঞ্চলত। ইহাতে কেবল চীল্সমাজের ভিতরের 
বেগটাই যে অনুভব কব! যার তাহা নহে এই বেগট সমস্ত প্রাচ্যজাতির 
চিত্তের মধ্যে একটি সুবৃহৎ নূতন ৃষ্টির উদ্যোগ দে আরম করিয়াছে 
তাহা স্পষ্টই বুঝা যায। পূর্ববপ্রাস্তে চীন জাপান হইতে আরস্ত করিরা 
পশ্চিমপ্রান্তে বন্ধ ইঞ্জিস্টে পধ্যন্ত একই অভাবনীয় উহবোধন শক্তি 
স্পন্দিত হইয়| উঠিতেছে। 

প্রাচোর এই জাগবপেব সুচন| মাঁনবেতিহাসের অপরাক্দিত অভি- 
প্রাযেব সুম্পষ্ট ইঙ্গিত। সমগ্র মনুষ্যত্বের মধো পুর্ব পশ্চিম তন্ত্র 
হইয়। নাই, পূবেবব সঙ্গে পশ্চিমকে অখণ্ড ভাবে দিলাইফাই মনুষ্যত্ব । 
ইতিহাসের ধারা যে একসমষ পূর্ববকে অবলম্বন কবিরা বড বড় ধর্ম্ম ও 
সমাজ সংস্থান রচনায় নিঃশেষিত হইব! গেছে, পরে পশ্চিমের গতিশীল 
উন্নতিশীল গণ-তন্তববি িষ্ট দেশসমূহেব মধ্যেই যে সে পূর্ণবেগে চিরজীবন 
লাভ কবিবাছে, একথ! পশ্চিম গায়ের জে!রে বলিলেও ত্ত্য নহে। 
বড বড প্রাচ্য জাতি যুগযুগাস্তবের এত সংগ্রামের পৰ আঙ্গিও বাচিয়া! 
আছে, সমস্ত মানবধজ্ঞে তাহাদের বলি একদিন না একক্রিন আত 
হুইবেই হইবে। 

- চীনের সামাজিক পবিবর্তনে আমবা সেই কথার ক্মাভান পাইতেছি। 
এ সংস্কার অন্থকরণমূলক নয, এ কোন উপদেশ ব! অনুশাসন বা শিক্ষা 
ঘটে নাই, এমন কি পশ্চিমের সংঘর্ষে নিতান্ত প্রধোজন ,বশতঃও এ 
পরিবর্তন বটিতেছে বলিলেও সম্পূর্ণ বল! হইবে না, যদিও সেইটেই 
আপাত; প্রতীষমান কাবণ বটে । এ পবিবর্ন ইতিহাদেব নিগুচ চালন। 
যে ইতিহাস নান! জাতিকে অবলম্বন কবিয়| বিরাট মানবের গভীর 
অভিপ্রাবকে যুগে যুগে সম্পূর্ণ কবি! তুলিতেছে ; 

সেই জন্তই এত অকস্মাৎ এমন সব পরিবর্চন দেখিতে দেখিতে 
চীনের মত-দেশে সম্ভবপর হইতেছে। এইতো! সেছিল চীন-জাপান যুক্ধ 
শেষ হইযা| গ্েছে। সেই যুদ্ধে পরাজযেব পর হইসে নিজে ভিতরক।র 
সমস্ত দুর্ববলতাব দিকেই চীনের দৃষ্টি পডিযাছে। যুদ্ধেব পুর্বে পিকিনে 
একটিমাত্র রাজকীয় গেজেট বাহির হইত, তাহাতে সবকাবি নিয়োশেব 
সংবাদ ব্যন্তীত অপর কোনও সংবাদ বাঁ আলোচন। খাকিত ন।। 


-ন্দ। 


৩৮৬ 


সাংহাইতে দুইখান! সাত্র দৈনিক ছিল। তাহাতেও সংবাদৰ যে 
বিরনত। ছিল। 

গত ছয় বৎসরেব মধ্যে হুছ শব্দে এত সংবাদপত্র বাঁড়িযাঁছে, যে 
এখন চীনদেশে এমন সহর মেল! ভাব যেখানে অন্ততঃ একখানা সংবাদ- 
পত্র নাই। পোলিটিক্যাল মতামতও বিশেষ বিশেষ কাণজকে আশ্রব 
করিয়া প্রচারিত হয়। 

কষেক বৎসর পূর্বে শিক্ষিত চীনবাসীগণ প্রাচীন উপন্যাস পাঠ ছাঁডা 
আর কোন প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়নে উৎসাহ বোধ করিতেন না। দশ 
হাজারের মধ্যে একজনও নিজের দেশের শাসনকর্তা অথবা! রাঁজপুরুষের 
নাম জানিতেন নাঁ। কিন্তু এখন চীনের সামান্ত স্কুলের বালকও 
রুশোজাপান বুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ বলিতে পাবে। সুদূর পল্ীগ্রামের 
সামান্ত পাঠশালার পণ্ডিতও শাঁদনব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, বাঁজকীয় নিষোগ 
প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা! কবে । 

সংবাদ পত্র ইহারি মধ্যে এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিযাছে। যে 
শীদনকর্তীগণও ইহাকে মানিয়া চলিতে বাধ্য হন্‌। সংবাদ পত্রে শাসন 
সংক্রান্ত সমস্ত কাজ স্বাধীন ভাবে আলোচিত হয, এবং ইহার সাহায্যে 
অভিযোগ অতি সহজেই উপরওয়ালাদেব দৃষ্টিগোচর হয়। চীনের কৌন 
রাজদ্ূত গোপনে রুশের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইযাছিলেন। পত্রিকায় 
তাহা! প্রকাশ হওয়াব সম্ভাবন! থাকায়, তিনি সম্পাদককে ঘুষ দিয়! 
নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই । 

চীনের সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখকগর্পের মধ্যে অনেকেই 
একটা না একট! বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিষ! থাকেন। এজন্য চীন 
ভাবার রচনাঁপদ্ধতি বছল পরিমাপে পরিবর্তিত হইতেছে!” বর্তমান 
প্রদঙ্গ সকলেব আলোচনার উপযোগী কবি! তুলিবার চেষ্টায় ভাষার 
অনেক গুলি শৃঙ্খল আপনা আঁপনি খসিয| পড়িতেছে। 


পোষ্ট আফিস বুদ্ধি, ষ্টীমার, পিকীন হ্যাংকাঁউ রেইলওষে, প্রভৃতির 
দ্বারা গমনাগমনের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে, তা ছাড়া দেশকে অখগুহুত্রে 
বাঁধিবার পক্ষে এগুলি যে কত আবন্তক তাহা কি আব বলিবার 
প্রীয়োক্রন আছে? 

জন সাঁধারপেব শিক্ষার অন্য চীনে বহুতব নূতন বিদ্যানধ খোলা 
হইতেছে । পূর্বে চীন সাহিত্য ও চীন ইতিহাস জানিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত 
হইত। এখন বিজ্ঞান ও অন্তত একটা বৈদেশিক ভাষা বিদ্যালয়েব 
ছাত্রদের পিখিতেই হর়। তা ছাড়! পর্বের শিক্ষার উদ্দেশ্ক ছিল 
সরকারে ভাল চাকুরী জোট! তাই একটু থানি আঁক একটু খানি ভাষা 
শিক্ষাই পধীপ্ ছিল, এখন তো সে উদ্দেস্ঠাই সম্পূর্ণ বল হুটয়া গেছে। 

বাণিজোব অবস্থা পূর্ব্বে নিতান্ত শৌচনীব ছিল। ব্যবসায়িগপ হয় 
সামাম্য কৃষী হইয়| থাকিত নয় যদি. তাহার! কিছু বোজগাব করিতে 
পারিত, তবে নান! প্রকাব অস্কাষ উৎকোচ দান করিতেই তাহাদের 
সর্বস্বান্ত হইতে হইত। কলকারখানা তো পুর্বে ছিস্ই মা, কেহ 
খুলিলে তাহাকে লোকে বিশেষ নিন্দা করিত। এখন একটা বণিক 
সম্প্রদায় দাঁডাইয! গেছে। ত1 ছাঁডা ছোট ছোট ব্যবসায় সমবেত 
ভাবে কাজ করিতেও সুক করিষ! দিয়াছে । 

মেয়েদের পাঁ ছোট করিবার জন্ত পা বাধাব রীতি ও চীনবাসীদেব 
লৌকপ্রসিত্ব অহিফেন সেবনের অভ্যাস দূর কবিবার ভজন্ত যে চীনেরা 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে সে কথ! সকলেই জানেন । 

চীনের শাসনের মধ্যে এখনও যে অনেক খীমখেয়ালিতা ও স্বেচ্ছা 
চাঁবিত! বিদ্যমান, সে কথ! বলাই বাহুলা। কিন্তু যে সকল সংস্কার 
সুরু হ্ইযাছে তাহা হইতে এই মনে হয়, যে ভিতরকার বা বাহিরের 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ 


কোন পতি ইহাকে EEE কলিতে ক্ণচ 

হইবে না । চীনেও প্রাচীনেব সঙ্গে নবীনেৰ এক আশ্চর্য সামগ্রস্ত 

রচিত হুইয়া উঠিবে, প্রাচীন সংস্কীবেব মোহ জড়ত! ত্যাগ করিয়। নব- 

জীবনে নেও যে একদিন জাগ্রত হইয়! উঠিষ! সাতার ইতিহাসে আর 

এক নুতন অধ্যায় খুলিবে, তাহার পূর্ধবলক্ষপগ্ুলি একে একে এ 

দেখ! দি তছে। র্‌ 
= ত্ম। 


(“লা রেভিউ” হইতে) 


১। যুক্তরাজ্যান্থ হাঁবীর্ড-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 84510 Wendall 
যখন চীনে-রঙ্গীলয়ের অভিনয সর্বপ্রথম দেখিলেন, তখন তিনি বলিষা * 
উঠিলেন ; " এ যে দেখি, সেকৃস্পিয়াবেৰ সময়কার রঙ্গ গীঠ।” বস্তুত, 
নিউ-ইয়র্কের চীনে-থিষেটাবের সমস্ত সাজসজ্জাই আদিম ধরপের,--একটা, 
পথ্যন্কের ভ্বার৷ শযনাগার ও একটা সিংহাসনে দ্বার! রাজপ্রাসাদ সুচিত 
হুইয| থাকে । এলিজাবেেব সময়কাব গ্লোব-ঘিষেটীবের__সাজসজ্জী 
এইরুপই ছিল। সেকদৃপিষার ও মোলিয়েরের সময়কার মত, বিশিষ্ট 
চীনে-প্রেক্ষকমণ্ডলী রঙ্গগীঠের উপরেই আসন গ্রহণ করিষ। থাকে । 
সেক্স্পিয়ারের থিয়েটারে অল্সবধস্ক বাঁলকেবা যেরূপ ওফিলিয়া! প্রভৃতি 
রমণীর ভূমিকা গ্রহণ কবিত সেইরূপ চীনে-ধিয়েট!রেও রমণীর অংশ, 
বালক-অভিনেত| কর্তৃক অভিনীত হই থাকে। যোডশ শতাব্দীর 
নট-সম্প্রদায় যেবপ চৌরদিগেব সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইত, 
অভিনেতার্দিগকে সেইবাপ ঘ্বণার চক্ষে দেপিয়। থাকে । 

২। যুক্তরাজ্যে ব্যোস-যাত্রার কল্পনা! কাধ্যে পরিণত 
চলিযাছে। বোষ্টন হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যাত্রী লইবা! ব্যোম-যান 
নিয়সিতবাপে যাতায়াত করিবে, এইবপ বিজ্ঞাপন দেওষ| হইবাছে। 
সমস্ত * পপ্নট!--৪০ কিলোমেটার (১ 10110779010. ১.৯৩৬৩৮৯ 
গজ), কিন্তু এই ব্যোমযাত্রা আকাঁশেব অবস্থাব উপর নির্ভর 
করিবে । এই সকল ব্যোম-যান বখসরেব মধ্যে কষেক দাঁস মাত্র যাত্রী 
লইযা আকাশ-পথে অপ্রতিহত উদ্যমে যাঁতাধাঁত কবিবে । 

৩। জলমগ্র ব্যক্তির পরিচধ্যা। একজন মানুষ জলে ডুধিলে 1 
কোন এক ব্যক্তি তৎক্গণাৎ জলে ঝাঁপাইয়। পড়িযা, তাঁকে তীরে উঠাইয়া 
আনে, এবং তাকে বাচাইবাব জন্ত সকল প্রকার উপায়ই একে একে . 
অবলম্বন কব! হয়। কিন্ত এই সকল চেষ্টা প্রাষই নিক্ষল হই্যা! থাকে । 
তাহাৰ কারণ কি? লগ্ডনের মেডিকাল কলেজের অস্থিবিদ্যার অধ্যা- 
পক Dr. Arthur Keith বলেন-_তাহার কারণ, এই সকল উপায় 
'হাঁডুডে’ ধরণেব- সব সমষে উহাতে তেমন ফল হয় না। যেসকল 
উপাব এতদিন প্রচলিত ছিল, মে সমস্ত উপাষ একে একে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। যধ। ,_নাঁসিকাঁর উত্তেজনা, চর্ন্মের উত্তেজনা, বক্তমোক্ষণ, 
বমন-কারক ওবধ(দি, তামাকের ধোঁয়া দেওষা ইত্যাদি! তাপ উৎ- 
পাদনেব জলন্ত ধর্ষণ--জিহ্ব| টানিকা কৃত্রিম উপায়ে নিঃশ্বাস প্রশ্থান 
উৎপাদন, মুখের মধ্যে ফু দিয়া সাক্ষাৎভাবে বাতাস পুরিয়া 
দেওয়া ইত্যার্দি উপাষেব উপর এখন অধিক বিশ্বাস দেখিতে পাও য 
যাঁয। কিন্ত ডাক্তার [০10 বলেন, শেষোক্ত উপায়গুলিও সব সমরে 
ফলপ্রদ হয না--২* বারের মধ্যে হন্দ একবার মাত্র সফল হয। তাহা 
কারণ, জিব টানিয়া ধরা, মুখে ফু" দেওয়া, ইত্যাদি--আমাদের ইচ্ছামত 
যথাসময়ে হুইয়া উঠে না; কখন তাঁডাতাডি হয, বখন বা বিলম্বে হয়। 
আজকাল সকলেই স্বীকার করেন,_-জলমগ্ন ব্যক্তিব যে শ্বংসরোধ হয় 
তাহা ফুসফুসের ভিতর জল প্রবেশ করা প্রযুক্তই হইযা থু ক। এই 
মত সম্বন্ধে এতদিন বাদবিসন্বাদ চলিতেছিল। কিন্ত ন্‌ উ সম্বন্ধে 







সখ্য) 


বটা হ্থিরসিদ্ধান্ত হইযা গিবাছে। একটা কুকুব জলে ডুবিষা গিয়া- 
; দেখা গেল 7০০ 0:9701180১ পরিমাণ জল তাঁহার ফুস্ফুস্‌- 
কোষ্ঠে প্রবেশ করিযাছে। তাহার পব, পরীক্ষা অন্য একটা! কুকুরকে 
রং-কর! গলে নিমজ্জিত করা হয়, পরে সেই রঙ্গিন জলের দাগ তাহার 
(Iyrmphatic 5550৭) রনীধার শিব! সমূহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
গেল। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাবে,জলম্ন 
ব্যক্ষিকে বাঁচাইতে হইমে, সর্বাগ্রে ফুস্ফুস্‌ হইতে জল বাহিব করিয! 
শখ ফেলা আবশ্যক । কৃত্রিম স্বাসপ্রন্থাস ক্রিয়। সুচীকবপে সম্পাদন করিতে 
পারলেও একই ফল লভ কর! যাইতে পাবে। Dr. Ke৷দঞর 
মতে, এই কৃত্রিম স্বাসক্রিয়া, বন্ত্ধ ছারা উৎপাঁদিত হইলেই ঠিক্‌ হষ। 
এইন্সপ একটি যন্ত্র সম্প্রতি উদভাবিত হুইযাছে। এই যন্ত্রটি ব্যবহার 
. কবিতে তিনি সকলকে পরামর্শ দেন। স্ত্রী খুব সাদাসিধা, সহজে 
( াচাডা ও প্রয়োগ কর! ঘাইতে পাবে এবং সহজে স্থানান্তৰে চালাল 
রা যাইতে পাবে। 
৪। সর্প দংশন ।_! lle এব Pastor 11517010 এর পবিচালক 
- CLalnmcette, সর্প দংশন সম্বন্ধে যে সকল আঁশ্চধ্য পৰীন্দ। করিয|- 
7 তাহা সকলেই অবগত আছেন। আ্যামেরিকাঁৰ VVem-Mit- 
ell, Reichard S Noguchi এক প্রকার শৌণিত-রসের প্রয়োগ 
অনুশীলন করিয়া এই পৰীক্ষা কার্য্য শেষ করিযাছেন। ডিপ্‌ 
থিক্িদা রোগের চিকিংসায় ডিপ্ধিরিয়া-বিষদ্র যেবপ ফলপ্রদ, এই 
শোণিত-রসও সেইবপ ফলপ্রদ। এক্ষণে এইবপ প্রতিপন্ন হৃইযাছে, 
বিষনাশক বিশেষে বিশেষ শোণিত-রস্‌, বিশেষ বিশেষ সর্প্রে 
হরণ করিয়া থাকে। যে বিষদ্বের দ্বারা 7১21৭ ও uiotale 
পি বিষ বিনষ্ট হয়, সে বিষদ্বের দ্বাবা কেউটে সাপের বিষ বিনষ্ট হয় 
না। এ সকল চিকিৎসক আরও বলেন, _আ্যামেরিকা ও ফ্রান্সের 
পল গ্রামে সর্প দংশনে স্বরা-সার ও. ৮৮1:190ই সাধারণতঃ Le 
হয কিন্তু সুবা প্রভৃতিতে বিষের প্রতীকার হওয়! দূরে থাক্‌, উহাব 
দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রক্ষের চাঁপ্‌ কমিয়া 
যায়। Kentucky-র Dr. Allen, ইন্ুরকে সর্পের দ্বারা দংশন 
-- করহিয়া। বিবিধ পরীক্ষা) কবিযাছেন। দংশনের পূর্বে কিংবা পরে 
( সুর! সার প্রয়োগ করায ইন্দুরগুলা সর্পবিষের দ্বারা আরও শীত্র অভিভূত 
' হইয়া! প্ড়িয়াছে । বরং যাহার! সুরা-সাব গ্রহণ করে নাই তাহার 
৮ অনেক সময় বীচি গ্রিয়াছে। 

৫ | নভভ্তত্ব বিদ্যার (11610070108) ) অভিনব উন্নতি ।--আজ 
কাঁ আ্যামেরিকায় নভস্বত্বামুশীলনের যেবপ সুবন্দেন্ত এবপ আর 
কোথাও না। তত্রত্য নভোবিদ্যা-বিভাগের আফিস পুর্র্ব হইতেই 
জল্মাঁধারণকে জানাইয়! দেয়) _-কখন ঝড় উঠিবে, কখন ব! জোরে বৃষ্টি 
হইবে। এইরূপে চাষ ও বাণিজ্যের প্রভূত উপকার সাধিত হইযাঁছে__ 
প্রায় পাচ কোটি টাকার দ্বতি নিবারিত হইয়াছে । পর্য্যবেক্ষণের 
সুবিবার অন্ত, উচ্চ পর্ধবত-চুভীয় পর্য্যবেক্ষণ-মন্দিব সমূহ নির্শিত হইয়াছে। 
সেখান হইতে কতকগুল! বাযু-মাপক গোলক-বন্ত্র নিক্ষেপ করা হয; 
নেই গৌলকের মধ্যে একটা চোক্র! থাকে; এক প্রকার ঘড়ির কলে 
মত কলেব দ্বার! সেই চোঙ্ব! ঘুর্ণিত হয়; এবং একটা কাগজের ফিতা 
সেই চোঙ্গের চাবি ধারে জডানো৷ থাকে; সেই কাগজের উপর বাযুর 
উচ্ছন, চাপ, আৰ্দ্ৰতা, তাপ পরিমাণ ও ক্ষেততা। পরিচিকিতভ হয়। নভে- 
ব্যাগার সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত জ্ঞান ও ধারণা ছিল, এই সকদ্দ 
যহ্কের হারা তাঁহার অনেকটা পবিবর্তন হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকের 
এই বিশ্বাস যে, আঁকাশের যত উচ্চে উঠবে ততই বারু শীতল হইবে। 
কিন্তু আযমেরিকাৰ নভপধ্যবেক্ষণ বিভাগের কা্য্যালব হইতে যে সকল 
পরাক্ষা হইয়াছে তাহাতে এইরূপ সপ্রমাণ হয়,_তাপ কমা দুরে থাকুক, 















ংকলন ও সমালোচন, | 


"অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ বল! যায় ন।; 
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প্রতি ১:০ 17011-এর উচ্চতাঁষ এক একটা উদ বাধর সর খাজে? 
পৃথিবীর অক্ষাংশ অনুনারে এই উচ্চতায় তাপের তাত্রসম্য হয় এবং যতই 
মেকুমগ্ডলের কাছাকাছি হয ততই এই উচ্চতা তাপের হান হয। 
এই বাধু পৰ্য্যবেক্ষণ কার্য্যালয় আরও একটা কথা বলেন £-_প্রতিনিন 
ছুইবাব করিয়া__অর্থাৎ একবার প্র।তে ১০টার সময়, আর একবার রাত্রি 
১*টাঁব সময়, বাযু-চাপের তারতম্য হইয়। থাকে! এই তারতম্য 
অয়নবৃত্তবর্তা প্রদেশেই বেশী অনুভব কর যাষ এব" বিষুবরেখার অ্টি- 
মুখে অগ্রসর হইলেই কমিয়! ষার। এই সকল পধ্যবেক্ষণ ত্বারা ইহ ও 
প্রতিপন্ন হষ-_সামুদ্রিক মানচিত্র এখন যেরূপ সঠিক্‌ ভাবে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে, বাযু-প্রবাহের মানচিত্রও সেইরূপ সঠিক্‌ ভাঁবে প্রস্তুত হইতে 
পারিবে, এবং এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে, কয়েক চাস পূর্বেই, বাধুয় 
গ্রতিবিধি অবগত হইয়। যথাসময়ে সতর্ক হওয| যাইতে পাৰিরে। 
আবার মার্কিন দেনীষ প্রসিদ্ধ দ্র্যোতির্ক্বেত্তী 2215 সম্প্রতি L.০॥০৷০-র 
বিজ্ঞান-পবিষদে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কতকগুলি চুম্বকের ক্ষেত্র অ'ছে 
(magnetic 50105) যাহার সহিত নৌর-কলক্ক সব্বন্ধীষ আলোচনার 
বিশেষ যোগ আছে। এই সমস্ত পবীন্দাঁও বায়ব গতিতত্বের পর্য্যবেক্মণে 
অনেকটা সাহায্য করিবে! 

৬ ].. Cho১aler বলেন, মুলধনের অভাবই ভারতবর্ষ 
দুর্ভিক্ষের প্রধান হেতু । একটু ধলাগমের ব্যবস্থা হইলেই ভারতবর্ষ 
আবাব সমৃদ্ধ হইতে পারে। (0:০-০9978607) টাকা কর্ত দিবার 
পঞ্চার়তী-ক|ববার-নমিতি এই সমস্তাটি পুরণ করিবাব চেষ্টা করিতেছেন। 
কর্জ দিবার পঞ্চাযতী সমিতি সমূহের ( Co-opera.ne ১০০701৩৯ of 
০70) গোডা পত্তন হইলে পর, ১৯৪ খৃষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে একটা 
আইন জারী হয়। ইহার সুফল ফলিবাছে। গো-মহিষাদির সংখ্যা 
বাড়িযাঞ্ছে, ও কৃষিকাধ্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে । কেবল এক বৎসরের 


মধ্যেই (২৯১৯১ 09705) প্রায় দেড লক্ষ টাকা কর দেওয়া 
হইয়াছে। 
৭) উক্ত লেখক বলেন, জাপানের সমস্ত জনসাধারণ থষ্টধর্মোর 


খৃষ্টধ্ম্ম প্রচারের প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব দেখা ঘয়7-কোন কোন 
জাপানী ধৃ্টধর্ম্ম প্রচারক, মার্কিন মিশনারিদিগের প্রভাব অভিদ্রম 
কবিয়া। জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় অভাবে উপযোগী করিয়! জাপানে 
একটি অভিনব খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইহা! জ্রভীয় জীবনী 
শক্তির নিদর্শন। 

৮1 Jules Barlecy 1)? Aurevillrর কতকগুলি “অপ্রকাশিত 
সুক্তি" এই পাক্ষিক পত্রের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াহে। 
নমুন! স্ববাপ ছুই একটি অনুবাদ করিব! দিলাম ₹ 

১) “ফুল-বাবু (0900১) প্রেমিক হইলে আর ফুলবাবু থাঁকে 
না। তাব ফুল-বাবুত্ব প্রেমেতে পর্যবসিত হয ৷” 

। “অভীতই ভবিষ্যতেব জনক, কিন্তু বর্তমান যদি সুগৃহিণা হয় 


তবেই সন্তানটি ভালবপে মানুষ হইয়া উঠিতে পায়ে ।” 


৩। “লোকে শিক্ষা শিক্ষা’ করিয়া মবে, কিন্তু সচক্ষে দেখিয়! যাহা 
শিক্ষা কব! যায় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা 1” 
জ্ো। 


ব্যক্তির মহত্ব । 


“কর্মাযোগগিন্" পত্রিকাটি বাহির হইবাব পর হইতেই আমরা তাহা 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছি । আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে যে 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, কর্মযোশিন্‌ তাহাকে খুব বড় জায়গা 
হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে । ভারতবধের চিরন্তন তপস্তাটি কি, 


৬৮৮ 


কোন বিশেন পথে ভারতবর্ব তাহার শিকে বয়াৰ চালনা! কৰি 
আসিধাছে, বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে সেই চিরস্তনতার কোন আভাস 
আছে কিনা "যদ্দি, থাকে তবে আঁধুনিক কালেৰ প্রযৌজনেব সঙ্গে 
তাঁহাকে কেমন করিয়া সঙ্গত কবিষা লইতে হইবে, এই সকল 
আলোচনা অতি হন্দবভাবে কর্মযোগিন্‌ আমাদের কাছে উপস্থিত 
করিয়াছে । 


৮ই শাব্ণের সংখ্যাষ ব্যক্তিব মহত্ব কিসের উপর নির্ভর করে, সেই 
সন্বপ্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । লেখক বলিতেছেন, সমস্ত বড় 
বড় উদ্ভোগ কালের একটা বিপুল অভিপ্রায়কে আকাব দান করিবাব 
চেষ্টা কবিয়া থাকে । কালী খিনি মনুষ্যত্বের শক্তিবপাঃ ধিনি এক 
এফবার প্রলযনৃত্যে পুবাতনকে ধুলিসাঁৎ কবিয়া নূতনেব সুচনা! করেন, 
ভাহারি মধ্যে এই কাল গভীব ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনার অভি- 
প্রাফকে সাধন করাইয! জন্। মান্য ইহাকে বুঝুক বাঁ ন! বুঝুক, 
ইহার আনুকৃল্য ককক্‌ বা না ককক্‌, ইহাকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও 
হাতে নাই; ইহার কোন বাহ্‌ পবিচয় যখন পাওযাও যায় না, তখনও 
ভিতরে ভিতবে ইহার কান চলিতে থাকে, সমস্ত ঘটনা বাঁশিকে এমন 
করিয! সাজাইতে থাকে যাহাতে তাঁহাদের পরম্পবেব ঘাঁত প্রতিঘাত ও 
সংঘাতে কালের অভিপ্রায়-রাপ সমুস্তাসিত হইয়! উঠিতে পারে। 

কুকক্ষেব্রেব যুদ্ধের সময় যখন অর্জুন যুদ্ধ কবিতে অনিচ্ছুক হইলেন, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন, _আমি কাল, আমাকে প্রতিহত 
করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে লোকেদের হনন করিতে তুমি 
কুষ্টিত হইতেছ, তাহাদের তুমি ন! মারিলেও তাহারা! মৃত ইহা নিশ্চয 
জানিবে। তুমি এ স্থলে উপলক্ষ্য মাত্র। 


কুরুক্ষেত্রেব পরিণামকে সমস্ত মহাভারতে বিচিত্র চেষ্টা জানিয়া , 


এবং না জানিয়া, আনুকুল্য এবং প্রতিকূলতা করিব! অগ্রসর করিয়া 
দিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যিনি ভগবান্‌, যীহাব কর্ম নাই, তিনিও এ পবিপাঁম 


নিবাবণ করিবার জন্ত চেষ্টা কবিয়াছেন। সেই সকলেব সমস্ত চেষ্টাই . 


পরিপামকে স্ফুটতর উচ্ছলতব করিয়া তুলিয়াছে। অনস্তের লীলায়, 
কখনো পরম সখ কখনো! পৰম দুঃখ কখনো! হুধা কখনো হলাহল 
উন্মঘিত হ্ইয়া উঠে। কুরুক্ষেত্রের প্রলয়নৃত্য বৃন্দাবনের রাসনৃত্যের 
সঙ্গে একতালে বাজিতেছে। বিপরীভের মধ্যে সমম্বব, দ্বৈতৈর মধ্যে 
অদ্বৈত, বিরোধেব মধো মিলন,--জগতের সমন্ত আন্দোলনের মধ্যে 
এই লীলা চলিযাছে, জগতে যে এক উদ্ভিম্ন হইয়। উঠিতেছে তাহা 
এই বৈপরীতোব সংগ্রামের ভিতর হইতে । 
সেই শক্তির অভ্যন্তবস্থিত মহাকালকে যে ব্যক্তি, জীবনে বাঁধামাত্র 
দেয় না, যাহাকে 'উপলক্ষা” করিয়া কাল আপনার কাক অনায়াসে 
সমাপন করিয়া যাইতে পারেন, যে অহং সেই ভীষণ শক্তিব বিকুদ্ধে 
আপনাকে প্রাণপণে প্রয়োগ কবিয়া থাকে, সেই অহংকেই যে ব্যক্তি 
জয় করিযাছে, জগতে তাহাকেই আমরা বলি মহৎ ব্যক্তি। . স্বচেষ্টায 
কেহ মহৎ ঝ/ক্তি হয় না। অন্য সকল ব্যক্তিব চেয়ে মহৎ ব্যক্তিগণ 
জীবনে বাধামুক্ত ও সেইজন্য কালের অভিপ্রায়কে বহন কবিবার পক্ষে 
অধিকতর উপযোগী । এক হিসাবে তাহার! আপনাদের বিসর্ল্জন দেন, 
তাহাদের ব্যক্তিত্ব আর থার্কে না, তাঁহারা কবেন না, তাঁহাদের করায়। 
এ কথাটার আলোচনা এইজন্য প্রয়োজন মনে,করি, যে যেশক্তি জগতে 
আপনাকে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত করিয়া! ভুলিতেছেন ব্যক্তিকে তাহারি 
একটা যন্ত্র ্ববপে দেখিয়া ব্যক্তির অন্য কোন স্বাতিস্ত্রাকে লেখক অস্বীকার 
করিতেছেন | অবশ্য কালে যাহা অভিব্যক্ত হইতেছে, ইতিহাসে বিশ্ব- 
মানবের যে অভিপ্রায় ক্রমেই স্কুট ক্ষুটতর হইয়! উঠিতেছে, ব্যক্তি এক 
জায়গার তাহার অন্তর্গত, তাহারি ভিতরে তাহাব শিক্ষা, তাহার কর্ম, 
তাহার জ্ঞান, ও তাহার সনুয্যত্ব+_একথ| অস্বীকার করিবার উপায় 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩১৬ । 


দির? 


রি আমার ইতিহাস, আমাৰ পুরু, এবং যে কালে এবং 
সমাজে আমি জন্মগ্রহণ কবিয়াছি, তাহা আমাকে যাহা করিযা তুলি 
তেছে তাছার বাচিবে আমি কে? এমন কোন্‌ ভাব আমি চিন্তা 
ক্বিয়াছি বাহা সংস্কাব বপে আমি পাই নাই? এমন কোন্‌ কর্ম 
আঁমি অনুষ্ঠান করিয়াছি, বাহ। অন্কূলতা দ্বারাই হৌক বা প্রতিকূলতার 
দ্বারাই হৌক্‌ কালের জভিপ্রাষকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিষা দেখ নাই ? রখ 
স্ততরাং এক হিসাবে আমি দেশেব সত্তা ছাডা স্বতন্ত্র সহাঁব সৃত্বাবান্‌ 
নহি। কিন্তু তৎদত্বেও একথা! বল! প্রযোজন, যে সেই যে আমি ব্যক্তি, 
যে আমি দেশেব সত্তায সত্তাস্থিত, (সই সত্তার গভীরতব উপলব্ধিব দ্বারা 
যে আমি বৃহৎ যে আমি সহৎ, সেই আমিই সব আমি নই। নে আমি 
আত্মা নই। জগতের অভিব্যক্তির সঙ্গে চলিয়াছে যে ব্যক্তি তাহার, 
যাত্রা কেবলি অসম্পূর্ণতার ভিতব দিয়া, কাবণ কাল যতই বড হৌক্‌, * 
আ্রহার শক্তি যতই প্রচণ্ড হৌক, সে ঈশ্বরেব সম্পূর্ণ স্ববপকে প্রকাশ 
করিতে পারে না, আংশিক ভাবে প্রকাশ কবে মাত্র! সম্পূর্ণ যদি প্রকাশ 
করিত, তবে কালে ও স্বরে ভেদ থাকিত না, অভিব্যক্তিও বন্ধ হইয়া 
যাইত। আল মানুষ যাহ! জানে, কাল আবও জানিবে, সাজ সে যে 
জায়গায যাহা করিতেছে, উত্তর কালে তদপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
বুহত্তব কৰ্ম্ম কবিবে, এমনি করিষ। মানব অভিব্যক্তির যে কোথায় 
তাহা ভাবিয়া পাওয! যাব লা-_এমনি করিষা সেই কাঁলেৰ 
সঙ্গে মানুষ চলিধাছ্ছে, ক্রমেই অগ্রসব হইতেছে, ক্রমেই অগ্রসর 
হইতেছে। 

অতএব কালে যখন ঈহ্ববেব কপ প্রকট নয, কাল যখন 
ও অনন্তের দিকে অভিগাশী, তখন মানুষ যদি কালেবই অস্তর্গত 
তবে মানুষের ঈশ্ববকে লাভ করিবার ও মুক্ত হইবার সমস্ত সা 
নিক্ষল বলিতেই হইবে তা যদি না বলি, তবে স্বীকার করিতে হইবে, 
যে কাল, দেশ, বিশ্বমানব ও অভিব্যক্তি_এ সকল হইতে পৃথক্‌ সামুযের 
এক’ সত্তা আছে, যাহা অনস্তকে অনন্তকালের ভিতর দিয়! নয়, অনন্ত 
উন্নতির ভিতব দিয!| নয়, কিন্তু আঁপনাব অস্তরতব আল্মা উপলব্ধি 








করিযা ধন্ত হইতে পাঁবে। 
উপনিষদ বলিযাছেন £-- 
একোবশী 
একং বপং বহুধা যঃ করোতি। $ 
তমাতস্থং যেহনুপন্থস্তি ধীরা- এ 


স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেযাম্‌ ॥ । 
যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, সর্ববনূতীন্তবাক্ম, যিনি একবপকে বহু 
প্রকাব করেন, তাহাকে যে ধীরের। আপনার সধো দর্শন করেন, 


স্ততন্ত তং পশ্যতে নিক্ষশং ধ্যাঁষমান; | 

আগে নির্মল জ্ঞালেব দ্বার! বিশুদ্ধাস্তঃকরণ হুইয়| তাঁবপর ধ্যানের 
দ্বারা অথণ্ড তাহাকে সাধক দর্শন করেন। বল! বাহুলা দে নির্ম্বল জ্ঞান 
নিত্যানিত্য বিবেকের মধ্য দিয়! পর! জ্ঞান, ভূম। জ্ঞান । 

আমাদের দেশে ব্যক্তির এই দ্বিকৃটাকেই বড় কর! হইয়াছে। বাহিরের 
দিক্‌ দিয়! বিশ্বশক্তির দিক দিয| দেখিতে পেলে, ব্যক্তি মৃত্যো্বস্তি বিততন্ত 
পাশং সর্ধতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হর,মৃত্যু মানে খণ্ডতা, 
অসম্পূর্ণত।, কারণ বাহিরে অভিব্যক্তির লীলা চলিয়াছে,একং কূপং বহুধা রঃ 
করোতি--ধে অভিব্যক্তির বছধ! মৃত্যুবপ, এককে কালে কালে অনু- 


ষ্ঠ সংখ্যা |] 






করিষা ফিরিতেছে। এই বাহিরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে শক্তি সংগ্রহ 

£ তাহ জ্ঞান হোক্‌ বিজ্ঞান হোক সমাজ হোক্‌ স্বদ্দেশ হোক্‌-- 

ভিত্ররের ব্যক্তি যে অঞবেধিহ ন গ্ার্থবন্তে-_যে অঞ্রুব জিনিসেব মধ্যে 

কিছুই প্র্থনা করে না, তাহার কাছে সে সকল শক্তি নগণ্য, কারণ 

তাহার শক্তির প্রতিষ্ঠা অন্যত্র । 

সুতরাং একজাব্রগার ব্যক্তি, জগতের পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন এ কথা 

স্বীকবি করিতেই হইবে । | 

সন তঅথচ সে বিচ্ছেদে কি অগ্গতের সঙ্গে আমাদেব বিচ্ছেদ ঘটায়? 
ক্নে ঘটাইবে+ ঈশ্বর কি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন? মানব অভিব্যক্তি 
কি তাহার লীলা নয? মানৰ অভিব্যক্তিব শেষ পরিণানকপে তাহাকে 
দেখিলেই লীলা পৰিচয় পাই, নহিলে শক্তির প্রলঘ মুর্তি, ও মৃত্যুর 
অনস্তকালব্যাগী জাল আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্র করিষ। ফেলে। 
ভেমনি আত্মায় সম্পূর্ণ হইয়! যদি সমাজে বিশ্বমানবে আপনাকে উপলব্ধি 
করিতে যাই, তখন কালের অধীন না হইযা কালকে অতিক্রম করিতে 
সক্ষম হইব, অভিব্যক্তির অসম্পূর্ণতায সম্পূর্ণভার যতি পড়িবে -তখনই 
ব্যক্রে অব্যক্তে, কালে কালাতীতে, লীলায সত্যে, বাহিরে ভিতবে যে 

- পরিপূর্ণ আশ্চধ্য সঙ্গীত অহ্বহ বচিত হইতেছে তাহা শুনিতে পাইব, 
এক তখন যাহা করিব, যাহ! বলিব, যাহা! ভাবিব, তাহ! ক্ষুদ্র কালকে 
ক্ষুদ্র দেশকে ছাঁপাইয়। বছ দুরে তরঙ্গিত হইতে থাকিবে। 

অ। 


কলাসম্মিলন। 


কুমাৰী ম্যাকার্থে যুবোগীয় সঙ্গীত বিদ্যাঁষ অভিভ্রে। এক্ষণে তিনি 
ভারতীয সঙ্গীতশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি International Arts 
অর্থাৎ বিশ্বমানবিক কলাসন্মিলন সম্বন্ধে 07চ॥eখ5 নামক পত্রে যে 
প্রবন্ধ লিখিযাছেন সংক্ষেপে তাহ সঙ্কলন করিয়। দিতেছি। 
পৃথিবীতে জাতিগত ভেদবুদ্ধিব প্রভাব অত্যন্ত প্রবল থাকাতে 
আসর। ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরের সাধনা হইতে কেবল বাহিবেব 
বির্জনাই গ্রহণ করিতে পারি, তাহাদের হুসমগ্রস্‌ সম্মিলন ঘটাইতে 
পুর না। 
“কিন্ত যিলনটি যে কেমন হুন্দররূপে ঘটতে পারে তাহা কলিকাতাব 
নূতন উদ্বোধিত চিত্রকলা হাব! প্ৰমাণিত হইযাছে। যুরোগীয কলারনজ্ঞ 
+ হাাডেল সাহেবের উৎসাহের প্রেরণায় শ্রীযুক্ত অবনীন্্রনাথ--যিনি একদা 
শিক্ষিত মৌখীন চিত্রকবমাত্র ছিলেন__তিনি অসামান্য শক্তি দ্বার 
ভারতে চিত্রকলা এক নূতন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি 
ছাদের মধ্যে যে চিত্রবিদ্ঠা। প্রচার করিতেছেন তাহা যদ্িচ প্রাচীন 
ভানুতীষ পদ্ধতি অবলম্বন কব্য়াছে বটে কিন্তু যুবোপীয চিন্তেব আঘাত্তেই 
ভাহ! জাশ্রত হইয| উঠিযাছে। . অতএব দেখা যাইতেছে, ছুই জাতিৰ 
মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট, থাকিলেও পবস্পবের যথার্থ সম্মিলনে পবন্পরেব 
আদর্শ খর্ব হয় নাই। মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, ভিন্ন 
আদর্শের একান্ত বিচ্ছেদেই বিপদেব সম্ভাবন।-_-পূর্বদেশের চিত্রকলা 
ধ্যানপরায়ণতা! অথব! পশ্চিমের চিত্রকলাব কাকনৈপুণ) অতিমাত্র হইযা 
উঠিলেই দুর্গতি আনয়ন করে। 
- _____ বেমন চিত্রে তেমনি মঙ্গীতেও ভিত্নজাতীয় সংযোগের দ্বারাই বধার্থ 
-স ছ্ৃদ্ধিসাধন হইতে পাঁরে। চিত্রেব মধোও ভারতের যে প্রকৃতি 
প্রকাশ পাইয়াছে সঙ্গীতের দধ্যেও তাহাই ব্যক্ত হুইতেছে। ভারতের 
চিত্রে যেমন যোগীব খ্যানদৃষ্টি অনুভক কর! যায. ভাঁবতীয় সঙ্গীতও 
সেইরূপ শ্রোতার মনে ভত্িপ্রাকৃত আভাদের দ্বার! অনন্তের ভাব 
মাঁগরিত কিয়া দেয়। এক্ষণে ভারতের ও যুরোপের সঙ্গীতবিদূকে 
এই কথা ভাঁবিয়। দেখিতে হইবে যে, জাতিগত অন্ধসংস্কারের বন্ধন 


সংকলন ও সমালোচন। 


৩৮১ 
পরিহাব কবিয়! যদি উভয় সঙ্গীতের যৌগ সাধন করা যায তবে তন্দারাই 
সঙ্গীত বধার্থ পূর্ণত। লাভ করিবে কিন 1 

যুরোপের ছাত্র দীর্ঘকালেব বহু শ্রমসাধ্য চেষ্টায চিত্র আকিবার চোখ 
তৈরি করিয়া থাকে, এবং যথাযথ নকল করিবার ক লে হাত পাক হিতেও 
তাহাকে অনেক সময় দিতে হয। তাহার পবে হে বুঝিতে পাবে যে, 
চিত্রকলা বস্তুত আমাদের স্জ্রনীবৃত্তির প্রবলতা ও প্রাণশর্তির উপনেই 
নির্ভর করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ছাত্রকে অতিরিক্ত পরিমাণে কেবল 
কলানৈপুণ্ শিক্ষার গুযাঁস পাইতে হয। এগুলি জল! বিদ্যার বাহিব্েব 
দ্বিক্‌, কেজে দিক্‌ মাত্র | যুরোপ কলাচর্চাব এই গুলিকেই অন্থীভাবিক 
প্রাধান্য "দিয়াছে! অপর পক্ষে ভারতে ইহার বিপরীত দিকেই দেশি 
ঝৌক দেওয়। হইয়াছে। সেখানে সঙ্গীত, সঙ্গীতাচ।যোরই বিশেষ সম্পদের 
মত। ওস্তাদেব বিশেষ সাধন! করিব! ছাত্র সেখানে গান আদায় কনে। 
কলাশিক্ষা! অবগ্তই গুকর উপরে নির্ভর কবে কিন্তু তাহ! অতিশয় হইয়। 
উঠিলে ক্রসেই অন্ধবাধ্যতার প্রভাবে জড়ত্র আসিয! পড়ে, শক্তিব স্বাধান 
চালনাকে তাহ! একেবারে নষ্ট করিয়। দেয এবং বাঁধা দন্তরের প্রা?ুভাবে 
প্রাণশক্তি দুর্বল হইয! আসে । 

দবন্বের মংখাতেই ত সৃষ্টির প্রক্রিযা চলিতেছে। পার্থক্যই আঁকশেৰ 
মূল। এই বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিষমকে পরুঞ্জাতি-বিদ্বেষ বশৃতঃ 
একেবারে অমান্ত করিলে চলিবে কেন? ভিন্ন জাতির ভিতরকাব তি 
আদর্শ মিলিত হইবার জন্তই অপেক্ষ। করিতেছে, কারণ, এই পার্থক্যের 
সশ্মিলনের দ্বাবাই স্থষ্টির উৎকর্ষ সাধিত হ্য। 

বস্তুত, বিচ্ছেদেব মধ্যে মিলনকে স্থাপিত করই কলাবিদ্যার ধর্ম । 
মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্ট! অনেক সমে অত্যন্ত বিশেষ্যভিমুখী হইযা উঠিতে 
চাষ-_-তখন বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, নৈপুশ্যেব অঙ্গে হজনশক্তির ভেদ 
ঘটিতে থকে ;-_এইবপ দুর্ধ্যোগে কলাবিদ্যাই ভাবেব সঙ্গে ্প 
মিলাইয়া দিয়| বিচ্ছিন্ন সত্যকে হন্দর ও সম্পূর্ণ কত্িয়। তোলে। 

অদ্য পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যথণ্ডে ভাবপ্রণানতা। ও বস্তরগ্রধ(নতা। 
ষে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়। উঠিযাছে ইহা কখনই স্ব যী হইতে পারে ল। 
জনসাধারণেব জীবনে ইহাদের মিলন যদিব। জডসংস্কারের প্রবলতাৰশত 
এখনো! দুববন্তী থাকে কিন্তু মানবদেধ মধ্যে ধীহারা সাধক, বি, 
যাঁহার| ভবিষ্যতের বাহন এই মিলনমন্ত্রে সাঁধন্যতেই তাহার! প্রবৃত্ত 
আছেন। পুর্ব ও পশ্চিমের আদর্শকে সম্মিলিত করিত বিশ্বমানব- 
লোকের স্বজন লইয়াই তাহাদের তপ্ত । 


বৃহক্ষরণ'নীতি ও আবিষ্ষা নীতি। 


বর্তমান আধর্লওকে যে দুটি লোক গড়িয! তুলিযাছেন, তাহ্দর 
জীবনের ও কর্মপ্রণালীর একট! বৃত্তান্ত জুল মাসের ফর্টনাইটলি 
বিভিযু'তে বাহির হইফাছে। 

ডীন স্থইটুফ্‌ (Dean Swit) এবং বিশপ, বাঁকলি (1১৮০p 
3০115515) এই ছুই জন ইংরান্গ পাদ্রী অষ্টাদশ শত৷ব্দীতে দুই ভিন্ন 
আদর্শে আয়র্লগুকে গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। বর্তমান আমর্সণ্ডে 
যাহা কিছু আন্দোলন ও প্রয়াস চলিতেছে, তাহাব মুলে এই দুইটি 
লোকেব আদর্শ বিদ্যমান | একট। জাতি যখন নিঞ্জেরি দেশে থাকিয়! 
জন্দেশের অপর জাতিকে শাসন ও শোষণ কিবার চেষ্টা করে, তখন 
নেই দুর্বল নিঃস্ব জাতিব আপনার পায়ে আপনি তর করিষা দাড়াইবার 
মত শক্তির সংস্থান কোথায় তাহ! আবিফার কর! দুর্ূহ। যাহা কিছু 
শক্তি তাহ! শাঁদনকর্তীদের হাতে, তাহারা শিক্ষা, শি, আইন আদালত 
শান্তিরক্ষা বৃহৎ কর্পজাল দেশময় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে-_ 
মাকডসার জালে কীটের মত-_ বিজিত জাতির কেবল আপনাকে জডিত 
করিয়। তোল। ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কর্দ নাই। একটা ভাতি 


৩৯০ 


বন এমন ভাবে আব একটা জাতির উপৰ চাপিয়। রর 0 
সমন্তার মীমাংসার স্ববপ বাহার! কোন একটা পন্থা নির্দেশ করিতে 
পাঁরেন এবং অনেক দূর পান্ত তাহার কার্যকারিতা! দেখাইধ! দিতে 
পাবেন, ডীঁহার দেশকে বীচান। সুইফট এবং বার্কলি আযর্লণডেব 
সেই রকমেব প্রাণদাতা | 

ডীন শ্ইফটু একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি বাজী আযানের সময়ে 
প্রথমে ইংলও্ড কিছুকাল রাষ্ট্রদভাষ প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করেন, 
কিন্তু বচনার অসাধারণ তেজস্থিতাঁ সত্বেও তিনি বিশেষ কিছু হইয়া 
উঠতে পাবেন নাই । অবশেষে আঁবর্লণ্ডেব কোন এক স্থানের পাত্রীগিরিষ 
পেঁদ ডাহাব ভোঁটে। তখন হইতেই তিনি আবর্জগডেব প্রতি ভাল করিষা 
দৃষ্টি দিবাব অনসব পান্‌"। 

নিজের বাণিজোর উন্নতিৰ জন্য ইংলণ্ড আবর্সও হইতে অন্যদেশ 
জিনিসপত্রের বপ্তানি বন্ধ কবিষ| দিযাছিল, এবং এই উপাষে আযর্নগ্ডের 
শিল্পকে ক্রমে বিলুপ্ত কবিষা নিজ্েব শিল্পজাতদ্রব্য আইরিশদের উপব 
দিবা চাঁলাইযাছিল। আঁধর্লগ্ডেৰ বাবসায়ীবা একেবারে বেকার এবং 
নিয়শ্রেণীব মধ্যে দারিট্রোরও অস্ত ছিল না। মুইফ্টকে এই অবিচাঁব 
ভধানক বাজিযাছিল। তিনি এক প্যা্ষলেট বাহির কবেন, তাঁহাঁব মর্ম 
এই £:_ ইংলণ্ড হইতে আমদানি কোন জিনিস আমরা কিনিব না, 
আমাদের জিনিস আমরাই উৎপন্ন কবিযা লইব। অন্য দেশের সঙ্গে 
যদি ইংলগু আমাদের ব্যবসা করিতে না! দেয়, তবে আমরা অন্ততঃ 
ইংলপ্ডের ব্যবমাধ এদেশে ঘটিতে দিব ন1। 

সুইফ্‌টেব এই প্রস্তাব তখনকাব মত আঁধর্লগুকে খুব মাতাইয়া 
তুলিয়াছিল। অথচ কিছুকাল যাইতেই দেখা! গেল যে বিলাতী বহিচ্ষার 
ব্যাপারটা আশাঙ্ুবপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না। 
সুইফট্‌ গোড়ার ভাবিয়াছিলেন, ইহাব কাঁবণ, হাডেমন্দায় ইংরাজের 
দাসত্ব, ও কি সহঙ্গে যায। কিন্তু কাঁবণ অনুসন্ধান করিতে গিধ| তিনি 
স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, যে শিল্পের উন্নতি ন| করিয! বদ দ্িনিস এবং 
ঝুঁটা জিনিস চড| দামে চালাইবার এবং নানাপ্রকারে ব্যক্তিগত সুবিধা 
্করিধা লইবার দিকেই সমস্ত আইরিশ শিল্পব্যবসায়ীর ঝৌক। 
স্বাদেশিকতাঁর দোহাই পাভিয়। সুবিধা করিধা! লইবাব এ এক দিব্য 
সুযোগ £-নুতরাং ফাকি, প্রবঞ্চনাযে, কোন উপায়ে হোক্‌_এ 
সুযোগকে পূরাদমে কাঁজে লাগাইবাব দিকে তাহাদের দৃষ্টি। বিলাতী 
দ্রব্য অনেক ভাল, দাসেও শন্তা, অথচ এ নীচ অর্থলোলুপতার অন্ত 
স্বদেশলীত দ্রব্যের দাস আর নামে লা, জিনিসও অত্যন্ত খারাপ পাওয়া 
যাঁর, হৃতবাং দেশময যে বিদেশী বহিষ্কারের প্রস্তাব সুইফট উপস্থিত 
করিষাছিলেন তাহ! তেমন জোর পাইল ন|। 

এই বিলাত্ী বহিষ্কারের প্রন্তাবটিকে দেশের আর্থিক উন্নতির একটা 
উপাঁধ বজিধ। ছুই শত বৎসরের উপবেও আঁকডিয়া ধরিয়। থাকা সত্বেও 
আয়র্লও যে আপনার প্রাচীন শিল্পোদ্ধীর ও জাতীয় দারিত্র্যমোচন 
করিতে সমর্থ হয় নাই, ভাহাব কারণ পরে দেখা বাইবে। তাহাদের 
শুন্তঘট যে তরে নাই, শব্দই তাহার প্রমাণ । ‘বিলাতী বর্জন কর' পুনঃ 
পুনঃ পুনঃ এই কথাটাকে তার স্বরে ঘোষণা! করা একটা! হাতে হাতে 
উন্নতিলাভেব মত মনে কব! তাহাদের অভ্যাস হইয। আসিষাছে। 

অবপ্ত তাই বলিষ! সুইফটেব কাজকে বার্থ মনে কর! ভুল হইবে। 
হুইফটেব আদল উদ্দেশ্য আর্থিক উন্নতি বা শিল্পেব উদ্ধার নয়, তীহাব 
আঁসল উদ্দেশ্য আবিচাবের বিকন্ধে আল্মসম্মানের বিবৌধকে জাগাইয়া 
তোলা । ইংলগ্ডের উপব নির্ব্িচাবে নিশ্চেষ্টভাবে আধর্ল কোনমতেই 
নির্ভর স্থাপন করিবে না. এই অভিমানের দ্বারাই আরর্লগ আপন 
সন্বাকে আপন শক্তিকে উপলব্ধি রুবিবে, হুইফটের ভিতবকার কথাই 
এই । 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩১৬ | 


[ea ভাগ 


টি টাকশাল ছিল' না। তারকার অনটন খটবাছিল 
বুড, (৬০০৫) নামক এক ব্যক্তিকে ইংবাঁজ সরকার তাহষুত্র! 
করিব চাঁলাইবার পেটেন্ট দান কবেন। সে বাক্তি ইংরাজ সরকারে 
এই অধিকার লাভের জন্য যথেষ্ট অর্থ দিবে, এবং আধর্লগুকে ঠিক 
ওজনেব ও বিশুদ্ধ উপকরণের জিনিস না দিয়! ক্ষতিগ্রস্ত করিতে থাকিবে, 
আছইবিশ পার্লামেন্ট এ কথ! বুঝিতে পারিষা ইংরাজ সরকারে পুনঃ 
পুনঃ প্রতিবাদের দ্বাবাও এ প্রস্তাব রহিত করিতে সমর্থ হইল না। 
সুইফট তখন একজন দৌঁকানদারের নাম দিয়া দেশের সমস্ত ব্যবসায়ী =" 
চীষাভূষা! এবং সাধারণ লোককে সম্বোধন করিয! কতকগুলি পত্র প্রকাশ 
কক্সিলেন। তাঁহাব মৰ্ম্ম এই £ - 

প্রতিবাদ কবিযা যখন কোন ফল ফলিল না, তথন কি মানিধ। 
লওয়াই কর্তবা হইবে? বেশ তে! বুড়, ভাত্রমুদ্রা যত খুনি তৈরি করুন 
না-আমব| লইব না, বস্‌! কোন্‌ আইনে আমাদের লইতে বাধ্য 
করিতে পাবে? আমব! সমস্ত আইবিশ এ মুদ্রা স্পর্শ কবিব না। যে 
বাক্কি ইহ! আমাদেৰ দিতে আসিবে, সে দেশের শক্ত । 

আবর্নঙে বুডের মুগ্রা যখন কেহ গ্রহণ কবিল না, তখন অনেক 
গ্লোলমালের পর ইংবাজ সরকারকে হার মানিতে .হইল। বুডের নিকট 
হইতে তাহার মুদ্রা চালাইবার অধিকাঁব প্রতাহরণ করা হইল | 
সুইফট জিভিলেন। 

বিরোধের উপর সমস্ত দেশকে দাড় করাইয়া বাখিবাৰ প্রস্তাবের 
ঠিক্‌ উ্ট প্রস্তাব বাঁকলির। 

বার্কলি প্রথম বয়সে একজন দার্শনিক বলিবা ইংলণ্ডে খ্যাতিলাভ 
করেন, তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয করিযা 
ছিলেন, অবশেষে সুইফটের মত তিনিও আবর্লণ্ড পাত্রী হইষ! বসেন। 
তখন হইতেই তিনি আবর্ ও সমস্তা লইয| চিন্তা করিতে নক করেন। 
তিনি কোন বিরোধ বা বিদ্রোহ না জাগাইয! প্রতিকূলতার ভিতর 
দিযাঁই দেশকে কেমন করিয়! বীধা যায় ও ভিতর হইতে সম্পদশালী 
করিয়। তোল! যায তাহাই চিন্তা করিতে লাগ্সিলেন। অর্থাৎ তিনি 
দেশের শক্তিকে দেশের অন্তর হইতে আবিষ্কার কবিধা তোলার পন্থা 
নির্দেশ করিতে বসিলেন। 

তিনি যে পুস্তকদি বাহির করেন তাহা কতকগুলি প্রশ্নের সমষ্টি 
যেন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং নিজেই সে সকল . 
প্রস্নেব উত্তর দিতেছেন। 

একটি প্রশ্নের নমুনা! এই £_ 

ধর, হাজার হাত উচ্চ একটা! পিত্তলেব প্রাচীর সমস্ত আয়ল খ্রেব 
চারিদিকে ঘেরা-তৎসন্বেও কি আঁধর্মণ্ডের লোকেরা নিজেদের 
জমি নিজেরা চাঁষ করিয়া, নিজেদের কাজ নিজেবা ব্াবস্থিত করিষ। 


সুন্দবপে জীবনযাতর! নির্ববাহ করিতে পারে না? 
২ +১৬৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩১***১** টাঁকাব শন্ত আয়ল কয়েক 
বৎসরে লইয়! থাকে । 


অথচ প্রতি বৎসর মাংস মাখন প্রভৃতি বিস্তব জিনিম অনেক 
পবিমা ৭ আধর্ল হইতে বাহিরে যাত্র। 

আধর্লও যদি নিজেব কৃষির উন্নতি বিধান কবে, তবে যে সকল 
জিনিস বাহিরে যায় তাহার সহিত নিজের উৎপন্ন শন্ত বিনিমষ কৃব্ষি! 
লইলেই আধর্লওকে বাহিরের জিনিসের অপেক্ষায় থাকিতে হর না। ॥ 

এম্‌নি করিয়া আরলগের নিজের শক্তি কিসে কিসে আছে, সেগুলিকে ' 
আবিষ্কার করিয়া কি উপায়ে তাহাকে কলেবরবন্ধ করা এবং কাজে 
খানে! চলে, সে দিকেই বার্কলি বেশিব ভাগ দৃষ্টি দিবাছিলেন। 

ইংলঞ্ডে পশমের খুব কারবার, আধর্লগু'মাৎমর্য্যের বশে তাহার 
প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত । অথচ লেস্‌ ও বন্ত্র প্রভৃতিতে f 


bl 


ষ্ঠ সংখ্য। | | 


অণ্ড তখন অন্তান্য দেশেব নিকট হইতে বিস্তর টাকাব জিনিস 
্রিদি কবিত। আবর্লগে সেই জিনিসগুলি উৎপন্ন কবিবাব স্থযোগ 
যখন আছে, তখন পশমের দিকে ঝোঁক না দিত আয়র্ন গুই কেন 
ইংঘণ্ডের এ অভাঁবগুলি পুরণ কবি! দিবার ভার গ্রহণ ককক না? 
এও বার্কলির একটা! প্রন্ন। এম্‌নি কবিষা কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
আমর্লও কিছুমাত্র প্রতিযোগিতা ন! করিষা নিজের শিল্পের উন্নতি 
সান করিতে পারে, নিজের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসাযের পথ একটি 
এটি কৰিব| খোলস! করিতে পারে, বার্কলি তাহ! বর্ণ ওকে দেখাইয়া 
দিতে লাগিলেন। সেগুলি যতই কাজে লাগিতে লাগিল, আঁয়ল ওও 
ততই বলশালী হইতে লাগিল | বিবোধের হ্বারা এ বলকে সে পায় 
নাই । 
রোনান্‌ ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টে বিরোধ থাকিবাব জন্য কর্মক্ষেত্রে 
এক হৃইয়| মিলিবাব পক্ষে অনেক অস্তবাধ ছিল, স্বদেশের হিতসাঁধনে 
ক্ষুদ্র বিবোধকে তাঁহার অন্তবায় হইতে দেওয! যে কতদূর অনিষ্টকব 
পুনঃ পুনঃ নির্দেশ বরিয়া বার্কলি (দম বিবোঁধ মিটাইতেও সঙ্গম হইয়া- 
ছিলেন। 
, দেশে যখন কিছু গড়ে না, তখন বাঁহিবের প্রতিকূলতাকে গালি 
দিয়া সাম্বনা লাভ করিবাব চেষ্টাকে বার্কলি কোন জারগার আমল 
দেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ অন্য জাধগার কুষি ও শিল্পেব সঙ্গে 
নিজের দেশের কৃষি ও শিল্পের তুলন! করিযা কি কাঁবণে অন্যত্র সবল 
* দেখা যাঁধ, এবং কি কাবণে তাঁহার দশে সব চেষ্টা নিশ্চল হব তাহা 
শুম্পষ্টবাপে নির্দেশ করিযাছেন। দেশে ভিতবকাঁয় চরিত্রেব অপরাধকে 
কোথাও চাঁপা দিয়া অভিমানকে বাড়াবাড়ি বকম স্্ীতি লাভ 
বে অবকাশ দেন নাই। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন, _কর, 
কর, সেটুকু কাজে কোথাও কোন্‌ ক্রটি কোন গলদ 
সুযোগ অন্ত দেশের তুলনায় তোমাদের কিছুমাত্র 
করনা  ,১কুলতাঁৰ বতগুলি-কারণ আছে সমস্ত স্বীকাব কবিয়াও 
এ কথা বলিতে হইবে যে, বে পরিশ্রসটুকু ব্যব করিলে আঁয়ল ণ্ডের 
প্রক্গা সুখী হইতে পারিত, তাহাৰ গৃহদ্বার তাহার অশন বসন সুন্দর 
"কৃত ও বুচারু হইতে পারিত, সে পবিশ্রমটুকু সে ব্যয় করে নাই। 
বার্কলি এবং স্বইফট দুজনেই আবাবর্লগুকে গড়িযা গেছেল, 
/ অথচ দু'জনের কর্ম্মপ্রপালী এমনি ভিন্ন। সুইফট সমস্ত চেষ্টাকে 
-/ বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিযা দেশেব আক্মসম্মীনকে জাগাইযা 
গেছেন, বার্কলি দেশের ভিতর হইছে দেশেব কতদূর কি হইতে পাঁবে 
তাই চিস্তা করিষ! দেশকে ভিতবেব দ্বিকে আপনার শক্তির দিকে 
ফিরাইয়া আনিযাছেন। বাহিরের প্রতিকূলতা যদি কাঁটিযাও যায, 
ভিতবে শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে, যে কারণে প্রতিকূলতা আসিষাছিল, 
দেই কারণ দুর হয কোঁথায | বাহিবেব অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হওয়া 
এক কথা,_তাহাতে কিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই-_আর নিজ্রের 
ভিতব্রের শক্তিভে শক্তিমান হইচ। দতাসতাই স্বাধীন হওব| অন্য কথা -_ 
বাহিবের অর্ধীনতাকে মানিযাও সে স্বাধীনতাহ্াভে কোন ব্যাঘাত 
ঘটে না। 











অ। 
৮৯ 


খং পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ । 


পক্চলেই জানেন ইউরোপ আমেরিকায় শিক্ষ! সম্বন্ধে একটা! 
অদন্দোলন উপস্থিত হইরাছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি মান্গুবের 
চিন্তাবাজ্য একটা বিপ্নব আনযন করিয়াছে, সম্্রজকে রাষ্ট্রকে নূতন 
করিয়া নাড়া দিয়াছে, স্ৃতবাং মান্ুবকে কি ভাবে গড়া উচিত সে সধন্কেও 
পুর্নাতন ধারণার ঘথেঈ বদল হইযাছে। 


সংকলন ও সমালোচন । 


৩৯১ 


প্রফেসর ষ্টিমসূন্‌ ‘এরেনায শিক্ষাৰ “নুতন ব্যবন্প কি ভাবে সাঁছিত 
হুইভে পাবে, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেল। তিনি বলেন 
মানুষ কিন! অভিব্যক্তির শেষ কোঠাব যখন স্থান পাইবাছে, অভিব্যভিরি 
পূর্ব পূর্র্ব সকল মবস্থার সর্ব স্থবিধ| মানুষের মধ্যে আমিষ মিল্তি 
হইযাছে, সেইজন্য মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিষা প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব 
বিস্তীব করাটাকেই মন্ুযাত্র বলিযা এতকাল স্থির বরিয়াছিণ। হঠাৎ 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে, আযম ইলেকটুন প্রভৃতি মৌলিক বস্তুব সম্বন্ধে 
আশ্চর্য্য তত্ব সকল আবিদ্ধাৰ হওষাঁধ মান্ুষেব জডবাদ_ প্রকৃতিকে এক 
জড-বস্ত-স্তপ বলিষ। দেখিবাব ,অভ্যাস--গুফতর*পে আঘাত লাম 
করিষাণ্ছ, কারণ বন্তকে এখন বিজ্ঞান বন্তই বহিতে পাবিতেছে 21, 
তাহা! অতীন্দ্রিব একটি কম্পিত "পন্দিত অবস্থ। মাত্র । প্রকৃতিব এলে- 
বারে রহস্তেব মূলে গিষ! মানুষ তাই স্তব্ধ হইয়। পড়িযাছে; তাঁহ'র 
চিন্তা যে সীমীপরিচ্ছিন্ন জড় শক্তিব লীলাক্ষেত্র এক বিশ্ব সৃষ্টি করিযা- 
ছিল, মানুষ দেখে সে স্থষ্টি আব টেকে না সকল শক্তির মধ্যে এক 
শক্তি, সকল উপাঁদানেব ভিতবে এক উপাদান, এবং সম্ভবতঃ সকল 
বিচিত্র জটিল নিষমের মধ্যে এক সরল নিষম নিহিত হইযা আছে, 
প্রকৃতির মধ্যে এই আধ্যাস্মিকতার আভাস মানুষকে চমকিত করিয়াছে | 

এ বিস্ময় বিজ্ঞানেই শেষ হয নাই! সমাজ সমন্ধে রাষ্ট্র সম্বণেও 
পুরাতন সংস্কাব জীর্ণ হইয়| আসিষাছে। পূর্বে সম'জ ও রাষ্ট্রকে মানুষ 
একটা কন্টাক্ট অর্থাৎ আাপোষে রফ। নিষ্পত্তি চোর দেখিত--তাহার 
মূলে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত হুবিধাঁ। কিন্তু মান্রষের নিভের 
জীবনটাতে। স্বার্থ ও সুবিধার প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নয়? তা যখন 
নয তখন সমাজ বা রাষ্ট্র কি স্বার্থকেই ভিত্তি করিয়া! থাকিতে পারে? 
তাহারা যে মানুষেরই বৃহত্বব সত্তা । তাহাবা একটা সমন্বয়__মানৃষ 
আপনার সঙ্গে সকলেব একটি যোগকে বিরাট স্তাবে রচন] করিতে 
চাহিতেছে, সেই যোগ সমাজ বা রাষ্টরমূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। সে 
যোগ সম্পূর্ণকপে স্থাপিত হইতেই পারে না, কারণ যে দুষেত্র মধ্যে দেই 
যোগ, সে ছুইই স্থাধী পদার্থ নয। মানুষ আপনাকেও নিঃশেষে জনে 
নাই, সমগ্রকেও নিঃশেষে জানে নাই, এই ষোগরনার ভিতর দিনা 
কালে কালে জাতিতে জ(তিতে সানুষের জান! বই অগ্রসর হইতেছে 
এই যৌগমুর্তিও ততই সম্পূর্ণতর হইতেছে। 

সুতবাং যে মানুষকে এই আশ্চধ্য ব্ৰহ্মাণ্ডের জন্য, এই আশ্চযা 
মানবসমাজের জস্থ বাল্যকাল হইতে তৈরি হইয়! উঠিতে হইবে 
তাহাব শিক্ষা কিবপ হওয়া উচিত তাহা ভাবি দেখিবার বিষয়। 
প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা কোলাহল পূর্ণ সহরের ইট কাঠের মধ্যে 
কেবলমাত্র পুস্তকের ভিতর দ্রিষা গ্োটাকতক জ্ঞাতব্য বিষষ শেখানোই 
কি পৰ্যাপ্ত হইতে পারে? সানুষ সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড 
ধারণ! বর্ধমান যুগে মানুষ লাভ কবিয়াছে, তাহাই ধাহাতে বাল্যফ'ল 
হইতে ছাত্রের সমস্ত জীবনে ভিতর দিষ! সংক্কাবেব হত বাড়িব| উঠিতে 
পাবে, বিশ্বজীবনেব আশ্চধ্য বহম্ত কেবল বই গড়িয়! নয়, তাহার 
ভিতবে বাস করিষ! যাহাতে তাহার সঙ্গে নিজের প্রক্ৃতকে অবিচ্ছেদ 
সম্বন্ধে ছাত্র বাধিষ! ফেলিতে পাবে, - মানবজীবনের ও মানবসমাঁজের 
ভিতরে ষে বৃহতের প্রতি একট ভিতবকার জাকর্ষণ আছে, যে আশ্রমের 
মধ্যে সে শিক্ষা লাভ করিবে, সেই আশ্রমের সমন্ত জীবলেব ও কর্নের 
ভিতর হইতে যাহাতে সে কথা তাহার হদয়ঙগম হয, -বর্তসানকালে 
শিক্ষাব জন্ত কি এমনতব কোন আয়োজন কর! দরকার হইবে ন! ? 

লেখক বলেন যে বিদ্যালয়ে এই সমস্ত প্রযোজনের উপৰদণ 
সমূহকে কলেবববদ্ধ কবিয! তুলিবাব দিকে আজকাল একটা! চেষ্টা 
হুইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে বান, যতুটী পারা খা" তাহাকে আশ্রয় 
করিয়া শিক্ষা দেওয়া,শিক্ষকে ছাত্রে নিকট সন্ব স্থাপিত করা, এক 


৩৯২ 
জীবনেব শিক্ষা হইতে যাহাতে অন্য জীবনে শিক্ষা চলিতে পার়ে,-- 
সমবেত কর্পু ও তদবলম্বনে সামাক্রিক ভাবের উৎকট সাধন -এই 
সমস্ত জিনিসগুলিকে আধুনিক বিদ্যালয একত্র করিষা! লইতেছে। 
বিদ্যালষ মানে কেবল বই পড়াইবাব যন্ত্র নয, সে এমন একটি জীবনেব 
ক্ষেত্র, সেখানে প্রকৃতিব সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে বাডিষা উঠিবাব 
একটি আদর্শকে স্বান দান কবিতে সমর্থ হ্য। 2 

তিনি বলেন ইংলণ্ডে আবট্স্হল্ম-এ, অর্্মানীতে হার্জ ও ফরাঙ্চফোর্ট 
প্রভৃতি স্থানে হুইজাবল্যাওে ও লাঁপোর্ট ইতডিযানায ( প্রফেসর নিজে 
যেখানে খাঁকেন ) এই নূতন চেষ্টাটি অবলস্বিত হইযাছে, এবং তাহার 
পৰীক্ষা চলিতেছে । ছাত্রেবা কেবল কলে ছিখিতেছে না, একদিকে 
প্রকৃতি বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের মনের উপর ভীহার প্রভাব বিস্তাব 
করিষা জগতে দিকে তাঁহাদের সনকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেখাঁনকাঁব 
জীবন ও কর্ম্ম প্রভৃতি প্রতিদিনকাৰ অভ্যাসে ভিতব দিষা তাঁহাঁদেৰ 
মনুষ্যত্বকে উৰাৰ ও সকলেৰ প্রতি অনুকূল করিযা তুলিতেছে, সেই 
সঙ্গে তাহাব! জ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছে, তাঁহীতেও যতটা তাহাঁবা 
নিজে বা নিজেৰ শক্তি খাঁটাইবাব অবকাশ পাঁয, সেদিকেই সমস্ত দৃষ্টি 
দেওষা হইতেছে । শিক্ষাটা যে সমস্ত জীবনের ভিতব দিষ! হইলেই 
তবেই মানুষকে মানুষ করে, একথা ধসকল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাঁগণ 


ভালকপেই বুঝিষাঁছেন ৷ 

- ইউরোপে শিক্ষাৰ এ আদৰ্শ নূতন বটে। কারণ সেদিনও পর্য্যন্ত 
তাহার শিক্ষার আদর্শ ছিশ কেজে! হওয়া, মানুষ হওষা নধ। কেবল- 
মীর পুস্তকের ভিতব দিষ! ভ্রলেব মত কবিয| জ্ঞানেব বিষবগুলি লাভ 
করা, যে যাস্থিক শিক্ষাপ্রণীলী আসাদের দেশে ঘাঁজও প্রবর্তিত আছে, 
ইউরোপ বহুদিন হইতেই তাহাব অনিষ্টকাঁবিতা বুঝিষা তাহাঁব 
পরিবর্তন সাধন কবিধাছিল। ছাত্র, বিজ্ঞান জানে, সাহিত্য আনে, 
দর্শন জানে, সবই জানে-_অথচ তাঁহাব মানসপ্রকৃতিব সতা উদ্বোধন 
হয নাই, সে আঁপনাব বুদ্ধি মন হৃদযকে জাগ্রত করিষা আপনি কিছু 
সংগ্রহ করে নাই, তাহাব মন একআাধগাঁধ আব পুথি হইতে প্রাপ্ত 
বিদ্যা এক ভ্তাষগাষ, মাথার সঙ্গে ধডেব বিচ্ছেদে সত অধীত বিদ্যা 
একটা কবন্ধ। তাহাকে কোন কাজে লাঁগাইতে পারে না, ভাহাব 
জীবনে তাঁহাব কোন প্রযোকজনীষতা। দেখিতে পায না--এমনতর বিদ্যা" 
নামধাৰী মূর্খতা যে কি ভয়ঙ্কৰ ইউরোপ তাহা। অনেকদিন হইতে বুঝিয। 
সমস্ত শিক্ষাপ্রণালী গোডা হইতেই প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ সতাকার 
কাজেব সঙ্গে সংযুক্ত কব্বাব প্রধাঁস পাইযাছে। হাতের কালেব সঙ্গে 
সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওষা, পর্যবেক্ষণের দ্বাব। সমস্ত ইন্জিযকে গোঁড়া 
হইতেই তৈরি করা, সব বিদ্াকে ছাঁত্রেব আপনা বুদ্ধির ও কল্পনাব 
এলাকাব মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া__এই দিক দিয়াই ইউরোপের 
শিক্ষাপ্রপালী বর্ুমীনক।লে অগ্রসব লাভ কবিতেছিল। 

কিন্ত ইহাতেও হয় কেবলমাত্র জানা, হওষা হয না। জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে হৃদর মন চরিত্র সমস্তকে যদি উদ্বোধিত কবিতে হয়, তবে 
আমাদের প্রাচীন কালেব মত গুকগৃহ গুককুল আশ্রম বচনা কবিতে 
হয। সকল বিদ্যা অর্থাৎ অপর! অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাব দিকে লইযা 
যাইবে, মানুষের চিত্তকে তাহার! বিষশ্বব্রহ্মাপ্ডেব ও বিশ্বমানবেব অন্তরতম 
রহস্তেব ভিতরে নিবিষ্ট নিমগ্ন করিবে--ইহাই ছিল প্রাচীনকালের 
বিদ্ভালযেব আদর্শ, আশ্রম সেই আদর্শকে উপলব্ধি করিবার একটি 
সাধনাব ক্ষেত্র, একটি তপস্তার ভূসি। সেখানকাব সমাজ, সেখানকার 
কর্ম, সেই সৰ্ব্বোচ্চ আদর্শের সবে বাঁধা --তাহাব মধ্যে কোন স্বার্থ 
বাঁ স্থবিধাব কথা নাই, একটি নিকাম উদার যঙ্গন দ্বীপ্তিতে সমস্ত দীপ্তি- 
মান্‌। আশ্রম ত্যাগ কৰিব! যথন সংসারে ছাত্রের! প্রবেশলাভ করিবে, 
খন আশ্রসেব ভিতরকার শক্তি যাহা তাহারা জীবনে পাইয়াছে, তাহাই 


গ্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩১৬ । 















[ ৯ম ভাগ 


সংসারকে উদ্ধার ভাবে ব্যাপক ভাবে গঠিত করিবে, তখনকার 
অশ্রসেব সাধনা কর্ণক্ষেত্রে এমনি করিষাঁ সফলতা লাভ 
আকাঁজ্ষ। পোষণ ককিত। লেখক তত বড কবিয়া শিক্ষাকে দেখিতে, 
সমর্থ হযেন নাই। কিন্তু বর্থমানকাঁলে মানুষের চিত্তে যে লালোডন 
উপস্থিত হইযাঁছে, মানু যাহা হইতে চাঁহিতেছে ও কবিতে চাহিতেছে, 
শিক্ষা তাহাৰ বিধান কবিতে পারে না, কারণ শিক্ষা জীবন , 
হইতে বিচ্ছিন্ন এই কথাটা তিনি উপলব্ধি করিযাঁছেন, শিক্ষাকে জীবনের - 
ভিতব হইতে বৃহৎ ভাবে উদ্বোধনের ঘে চেষ্টা চলিতেছে, লেখকেব . 
প্রবন্ধে তাহারি পবিচয পাওযা গেল। 


অ 
ভিমক্রাসি ৷ 


গ্ৰাহাম ওয়ালেস ‘হিউম্যান নেচাব ইন্‌ পলিটিক্ল’ নামে একখানা 
পুস্তক প্রকাশ কবিয়াছেন, লিভিং এজ্‌ পত্রিকায় উইলিযাম ব্যারি কর্তৃক 
তাহাব একট! আলোচন! পড়া গেল। 

লেখক বলিতেছেন ডিমক্রাসি অর্থাৎ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভাবিবার 
সময় উপস্থিত হইযাছে। প্রত্যেক মানুষ রাঁজ্যশীসনে অধিকার লাভ 
করিবে, এ আদর্শটা যতই মহৎ হৌক, কর্মক্ষেত্রে দেখা গেছে, মে রি 
ভোট দিধাই অধিকাংশ মানুষ খাল।ন, শাসন যাহাবা করে তাহাদের 
নিষস্ত্রিত করিবার কোন শক্তি বা! হুযোগ অধিকাংশ মানুষের থাকে না 1; 
অধিকার ভেদ বা ভ্রেণীভেদ যখন ছিল, যখন প্রত্যেক মানুষ যাঁহোক্‌ 
একটা কিছু নিজের গণ্ডিব মধ্যে বাস করিত, তখন দেই গণ্ডি 
মধ্যে তাহাব মনুষ্যত্ব কথঞ্চিৎ ক্ষর্তি লাড কবিতে পারিত। এ 
সবস্তের শাসনের মধ্যে একটা ভোট মাত্র দেওযায় তাহার নিজৰ 
আনন্দ নাই, কেন যে ভোটু দিতেছে, ভোট দিষ! যে কি হইবে, 
শাদনবন্ত্র কি ভাবে চলিবে, তাহাতে তাঁহাব লাভ বা অলাঁভ কি, তাহা! 
বুঝিবারও কোন সামর্থ তাহার নাই ; সুতবা; কতকটা যাহাকে বলে 
“কপাল চুকিয়া’ ভোট: দিধ| রাম্্যশাসন কবিতেছি মনে কবিষ| মানুষ 
আপনাকে ভোলায় । শাসন কবে যাহাবা, তাহাদের হাতে কলের * € 
পুতুলের মত তাহাকে নাচিতে হয, স্বাধীনতাব তো এই তাৎপধ্য। 

‘আমেরিকান কমন্ওযেল্ধে' ব্রাইস সাহেবও গণতন্ত্রের এই ক্রটির 
উল্লখ করিয়ছেন। তিনি বঙ্গিযাছেন যে আভিজাত্য আসেবিকা য় 
উদ্মুঘিত হওযাতে বাহার! শাসন কবে তাহাদের কোন বিশেষ সন্মান 
বোধ থাকে ন| এবং সাধাবণ লোকের মত নিঞ্জেকে বিবেচনা করিতে 


"করিতে তাহারা সাধারণ লৌকেব সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে। কোন 


একটা বড় প্রগ্রকে যে বকম বিজ্ঞ চাব সঙ্গে দুব পর্যন্ত তলাইয়া ভাবা! 
প্রয়োজন হয, তাহ ইন্থাদেব দ্বাঝ। সম্ভবপব হয না, স্বতরাং সমস্ত শাদন 
ব্মুপারের মধ্যে অনেক অমঙ্গল অবিচার ও অন্যায় চুকিয়! পড়ে। 

কযেক বৎসব পূর্বের ‘ডিনক্রাসি এণ্ড বিএক্‌্শন্‌’ নামক পুগ্তকে , 
হবহৌসও এই আলোচন! উত্থাপন কবেন। সাধাবণ লোকে যে শাসন 
কর্হাদের হাতে কি রকম লিকপায় ভাবে নাকাল হইতে পারে, ইম্‌- 
পীরিয়াপ উন্নতির জ্রন্য ইংলণ্ডেব বুযর যুদ্ধ প্রভৃতি অন্তায়েব কথ * 
উল্লেখ করিব! লেখক তাহা দেখাইযাছিলেন। সমস্ত মানুষের 
্বাধীনতাই যদি গণতন্ত্রের শেষ লক্্য হয, তবে জগতময় বান্র্যবিস্তাক এ 
করিষা বেডানই কি সে নাম্য প্রতিষ্ঠাব প্রকৃষ্টোপায ? { 

পূর্বে এক শ্রেণী আব এক শ্রেণীর উপব কর্তৃত্ব কবিত, সুতরাং ' 
প্রত্যেকের স্বার্থ বিভিন্ন ছিল বলিয! যে পক্ষ প্রবল তাহাবি জুলুম দুর্বল - 
পক্ষকে মানিযা লইতে হহত। এখন যখন শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া গেছে, 
তখন এক পক্ষের হার! অস্ত পক্ষের গীড়িত হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই, গণতন্ত্র এই কথা বলে। 


5 সংখ্যা, 


সংকলন ৪ সমালোচন। | ৩৭৩, 


স্পা ৮ 


অথচ পদে পদে দেখা যাঁইভেছে যে দে মস্তাবনা আছে। যাহারা অঙ্স--কল চলিতেছে কলেব মিযমে, মানুষ যাহার! হলে পড়িয়া! আছে 
‘সন করে এবং যাহারা ভোট দেব তাঁহার! এক সানুষ নয। সকল হাদের সম্বন্ধে তাহীব চিন্তার প্রযোজন মাত্র নাই ! 


সময়ই যে সাম্য মৈত্রীর উচ্চাদর্শকে চোকের সামনে রাধিয়া শীসর়িতাগণ 
শাসন করে তাহা নহে, তাঁহারা শোঁযকেৰ কাজও বিলক্ষণ করিবা 
থাকে! সমস্ত মানুষ মিলিয়া স্বাধীনভাবে বাঁজাচালনা করিতেছে, 
, কথাটা কেবলমাত্ৰ কাক্পনিকের কল্পনাতেই আছে, আসলে যেটি 
_ যটিতেছে সেটি সম্পূর্ণবূপে তাহার বিপবীত। নির্ববাচনেব সমযই কত 
কোৌশন কত ঘুষের বন্দোবন্ত, নির্ববাচনের 'প্রক্রিযাও এত সৃপ্ন্রে এত 
জটিল যে অনেক সময ভাহার গলদ্‌ বাঁহিব হইযা পড়িতেও বিলম্ব হয, 
আর যদ্িই বাহির হয় এবং পুনর্ববার নির্বাচন বটে তাহাতে কিছুই 
আনে যায় না কারণ যে জগ্রাল একবার বাধিয়। বসিয়াছে তাহা হঠাৎ 
খোলস! কর! কাহারও কর্ম নঘ। তাহার জেব টানিবাই চলিতে হব। 


প্রশ্ন এই, যে তবে যেখানে স্বাধীনতা নাই, উপ্ট। বরং স্বাধীনতা হৃত 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেখানে লোকে স্বাধীন আছি, এ বিশ্বাস 
টয়া ণাকে কেমন করিয়। ? , 
সমস্ত দানুষ সমান, এ বিশ্বাসটি ভূল হইলেও এটি গণতন্ত্রের মজ্জা 
বিশ্বাস। দ্বিন যতই যাৰ এবং মনুষ্য প্রকৃতির নান! বৈচিত্র 
হৌক্‌ তথাপি ও বিশ্বীটি টলিবাঁর নয়। ফরাসী বিপ্লবের 
হইতে কণ্ডর্সে প্রভৃতি মনীষিগণ স্থিব করিয়া আঁসিয়াছেন যে মনুষ্য 
প্রকৃতি বাহিবের বাঁধা ত্বাবাই ভিন্ন হইয়া আছে, বাঁধা দূর হইলেই 
একই ভাবে চিত্ত করিতে থাকিবে, কোনে! পার্থক্য কোথাও 
হইবে না। এডামস্মিৰ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্গণও তাঁহাই 
যে ষখন সকলের এক স্বার্থ, তথন যতই মূলধন খাটান 
রর ধনেব বুদ্ধি ঘটিতে থাকিবে, এবং ক্রমে সমস্ত লোক 
ধনশান্ধ! হইয়া উঠিবে। কোথাও যে মমুষ্যপ্রকৃতি মধ্যে পৈতৃক 
সংস্কার, সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা, এবং নান! প্রকাবেব প্রাকৃতিক 
বৈচিত্রের দকন অসমত! থাকিতে পারে, এ কল্পনা ভাহাদেব কাহারও 
মাথার উদষ হয় নাই। ঘরে বসিয়। যুক্তি শান্তরেব বাবা ভীহাব। মনুষা 
প্রকৃতি সম্বন্ধে চুড়ীস্ত সিদ্ধান্ত স্থিব কবিষ! বসিবাছিলেন-_বাস্তৰ 
তাহাদের যত প্রতিবাদী হউক ন! কেন। ie 
৯ আঁশর্যা এই, যে মেই বিশ্বাদেব মোহ এখনও ভাতিতেছে ন!। 
, সমস্ত গণতন্ত্র 3 শিখিল ভিত্তি কাল্পনিকতার উপরে দণ্ডাযমান। মানুষ 
* ষাঁত্রে সান এ কথা যত বড়ই শোনাক্‌, কাঁধ্যক্ষেত্ে মানুযে মানুষে 
যে শগামগ্লরন্ত আছে তাহাকে আলোচনা করিয়া দেখাই প্রয়োজন। 
মনুয্যুাতির মধ্যে, প্রাচীন আধুনিকের মধ্যে, গকই দেশেব ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীৰ মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন কালেব মধ্যে যে কত শত সহস্র 
পার্খকা আছে, তাহা! না দেখিযা এবং ন! মানিযা চলাব সত এমন 
" বিপদ "আব নাই। অথচ এইটিই না মানাব দরুণ হইযাছে কি? 
সমস্ত বৈচিত্রাকে সমডুম কবিষা, স্বাধীন হিতবৃদ্ধিকে কোথাও 
বাভিতে না দিয়, একদল লোকের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি এবং ক্ষুদ্র 
” বিচারের দ্বাৰা সমস্ত দেশকে শাসন করিবার ব্যরস্থা করা হইযাঁছে। 
- নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে তাহার! যাহা বোঝাধ সাধাবণে তদতিরিক্ত 
বুখিবার ক্ষমতা বাখে না এবং সে শিক্ষাও তাহাদেব ঘটে নাই? 
দ্বারা পোলিটিশ্তান এক জাত তৈরি কর! হইল, সেই জাত 
এক শীদনযস্ত্র বানাইল, সেই যন্ত্রের পেষণে সমস্ত মানুষ নির্মমভাবে 
গুঁডা হইতেছে । একদল লোকের উপর আর একদল লোক এক 
প্রকান্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট বিপুল শাসনের কল চাপাইয়া বসিয়ানে, 
কলকে কোথাও একটু এদিক্‌ ওদিক করিবার জে! নাই, শিক্ষা, জাউন- 
স্গাণালত, সৈন্য সামন্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, নানান্‌ দিকেই কলের নানান্‌ 
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এক বাজাকে মান! যাঁয, কিন্তু অনেক রাজান তার সাম্লান বড 
কঠিন। ইংবাজীতে প্রবাদ বচন আছে, দু'জন প্রহুকে একই সদনে 
পরিচর্যা কর! যাঁধ না। শাঁনুনের কল চালাইবা যে কেহ ভান 
লইযাঁছে সেইই যে প্রভু, সে প্রভুব যত কিছু দাহ: তাহা না মানিযা 
উপায় কি? লাভ থাক্‌ আব নাই থাক্‌, দারিদ্র্য ঘুচুব আর নাই খুচুব্‌, 
দাবী মানিতেই হইবে যেহেতু ভোট দিয়া আসা শিষাছে! মূলধ 
ছোটখাট শ্রমকে গলাটিপিযা মারিবে, পার্গেমেটীকে রাঙ্গাবিস্তারে 
বাণিজ্যবিস্তাব ও ধনাগমেব হুযৌগ বুঝাইযা। দিষা অকারণ ও ব্যয়দাথ 
যুদ্ধে টানিয়া জাতীষ খণ বৃদ্ধি করিষা বসিবে এবং দারিদ্র্যের উপর 
দারিদ্র্যকে বাড়াইফ1 তুলিবে, দে সম্বন্ধে বলিবাঁব কিছু নাই, কার 
ভোট দেওয়। গিয়াছে যে। 

অতএব, সাম্যবাদ যদি এমনতর অনাম্য সন বর্ধিযা পাকে, ভবে 
উপায় কি। . তবে কি দমন্ত মানুষের স্বাধীনতা একটা কাঙ্পনিখ 
পদ্দার্থ, তাহাকে বাস্তবিক করিয়৷ তোলা অসম্ভব ? 


আইডিযালটি মহৎ, নে সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় ঘটে লাই, 
কিন্ত সকল দেশের সব আদর্শকে উপলব্ধি ক্রমে ক্রমে সোপানে সোপানে 
করিতে হয়। সকল মানুষ স্বাধীন রহিযান্ছে, একথা] ভাবিবা কর্মে 
ঝাঁপ দেওয়াই মুঢতা, বৈচিত্রেব মধ্যে এককে প্রতিহত করিতে হইবে, 
বৈচিত্র্য ধর্মকে বিসর্জন দিলে এক, নিতান্তই ফাল! কাক্সনিক এব 
হইয়া টাডাইবে। 

গণতন্ত্রের আদর্শটি সমস্ত আপাঁতঃ বিকৃতির উপরে মাথা 
জাগাইবা দাডাইযা আছে। দে কেবল একটা ভনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান 
মাত্র নয়, কিন্ত একটি যুগবুগাস্তবাহী অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রীয়টি 
ইউরোপের সমস্ত মর্টের মধো লুকাইয়া আছে। সেই অভিপ্রায়টি 
একটি বিশ্বমীনব্রাতৃত্ব একটি বিশ্বমানবপরিবার রানার কথা, যিশুর 
যে আদর্শ মানুষের মধ্যে বাখিষা গিয়াছেন। 

আমি বরাবব ভাবিধাছি যে ইউবৌপেব পোলিটিক্যাল স্বাধীনতায় 
ভিতবকাঁর কথাটা কি? কেবল একটা ব্যজিগত স্বার্থ ও স্ববিধান 
চেষে সে যে অনেক বড, তাহাতো দেখ! গিয়াছে । পুনঃ পুনঃ মানুষে 
মানুষে মিলিব।র পথের অন্তরা শুলিকে এ ব্যক্তিগত লার্থের সংকীর্ঘতা- 
জনিত বাধাগুলিকে, বিপ্লব কবিয়। বিদ্রোহ করিষা রক্ত দেচন করির। 
ইউরোপ দূব করিধাছে। কিন্ত কেন করিয়াছে? কেবল কি “নেশন্‌” 
সংজ্ঞাধাবী এমন একটি গণ্ডি রচন| করিবার অন্ত বাহার ভিতর 
নিজেদের স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য চিরকালের মত একটা পাকা বন্দোব্ত 
করিয়া লইবাব শ্রযোগ লাভ করিবে? অবশ্য এ ভাব বে নেশনের মধ 
দেখা দেয় নাই, তাহা বলিতে পাবি না, অসামগ্রীম্তকে ইউরোপ কোথাণ্ত 
স্বীকার করিতে সক্ষম হয নাই, পরজাতীঘের প্রন্তি তাঁহার ব্যবহার 
আলোচনা করিলেই বুঝ! যাইবে । তথাপি একহ৫ বলিতেই হইবে, 
যে আব একটা বড শক্তি তাহাকে ভিতর হইতে চালিত কবিতেষ্ছে, 
যে শক্তি নেশন পর্যন্ত গ্লিবাই দাডি টানিবে না, যে শক্তি তাহারও 
উত্ধে এ বিশ্বসানবত্রাতৃত্বের আদর্পেব দিকে ইডউরাপকে অগ্রসর 
কৰিতে থাকিবে । সেই শক্তিটি খ্ৰীষ্টধৰ্ম । এই ধর্দের শক্তিই সমস্ত 
বিদ্রোহ বিপ্লবেব মূল কারণ, এই ধর্মের শক্তিকে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার 
করিলেও অস্বীকারের দ্বারাই ইউরোপ ইহাকে অধিক কবিয়া স্বীকার 
কবিযাছে, এই শক্তিই তাহাকে কোথাও গুছাইযা জুসিতে দিতেছে না, 
বিশ্বমীনবের বিপুল এক্যের মন্ত্র তাহার কর্ণে ঘেন্না করিয়া জ্ঞানে 
ধর্মে কৰ্ম্মে সত্য ও সমদ্বয় প্রতিষ্ঠার আদর্শকে জাশাইব| তুলিতেছে। 


৩৯৪ প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬ । [৯ম ভা 
এমন একদিন আস! বিচিত্র নয বে দিন সমস্ত আন বিজ্ঞান প্রচারেরই ফল । বর্ধধর ইউরোপকে সভ্য ইউরোপ করিতে কে 
এই মানব এফ্যকে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ ও মুর্তিদান করিয়া যদি খীষ্টধরস্প্রচারকগণ জ্ঞানের আলোক ও পুণোর 

ডুলিবে। বর্ধব ইউরোপের কাছে তুলিয়া ধরিবার তাঁর না লইতেন।' ত 
লিভিং এজ্‌ এর লেখকও সেই আশ্বাস দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিযাছেন। -ফদি তাঁহার! সভ্য ও অসভ্যে প্রাচীৰ তুলিয়া! রাঁধিতেন, তবে আজ 
তিনি বলিতেছেন যে বর্তমান ইউরোপও তো এক হিসাবে খ্রীষ্ট ধর্ম ইউরোপ কৌধাষ থাকিত ? অ 














জগত জুড়ে উদ্াব সবে নষন ছুটি মেলিলে কৰে 
আনন্দ গান বাজে । : পবাণ হবে খুসি ৷ 
সে গান কবে গভীব রবে - যে পথ দিয়া চলিয়া যাব 
বাঞ্জিবে হিয়া মাঝে। সবাবে যাব তুষি । 
বাতাস জল আকাঁশ আলো বয়েছ তুমি এ কথা কবে 
সবাবে কবে বাসিব ভালো জীবন মাঝে সহজ হবে 
হৃদয় সভা ভুড়িয়া তাবা আপনি কবে তোমাবি নাম 
বসিবে নানা সাজে । ধবনিবে সব কাজে ৷ 
মিশ্র- তেওর। | 
গান--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ] | [ স্ুব-_্। 
তি, ন ধ। পপ প 4 বৰ্গ 
জ গ ত! জুণ্ডেণ্|উদ্াব | স্ু*্বেণ|আন০ ]ন্দবণ-্গান!| বা 
ব সা |সসস সাস! ন্ধ্ন্ ধূাপ্াা|স সস ব 
* |জে-্ণ্ণ!সেগাঁন|কণ্বেণ০্|গভীব!|র০্বেণ্|বান্ধিবে!| হি 
র প 2 গন. 1 র্ঁর্স সর নন রদ 
যা | মাঁৎ ৭ |বঝেত ৎ ০ বাতাস | ঞ্জ*ল ০ | আকাশ | আ * লো 
পপ প পন প?। নুন ধ দিত গলা গ ম রগ 
সবাঁবে]ক বে*|]বাসিব।|ভাৎলো|ন্ধ দয় | স ৎ'ভাত০ | জু 
ম মণাম গ[ব গর পা মগ রগগবৰব স111|প প.প 
মা | তারা |বসিবে।|না*নাণ | সাত * [জেণ **|ন কব ন | 
পা ন্ধমপধ পন্দশগ 1]গদ্ধমন ধ1পন্গ গাম গ 1 
টি*|মেলিলে |ক ণবেণ|পবা ণ | হবেন | থু ০ * | সি 
গগব নাস! ন্‌ ধ্‌ন্‌ রি র {বংগ বগম 
যেপথ [| দ্িৎ্য়াণ্| চলিয়া! যা * ৰবণ্|]সবারে |যাণৎ বৰ ০ [তু 
গ 1 !গগগ পাধ। রর্স সার্স।|পপপ পন্্প 
বি-০০|বয়েছ | তুণ্মিৎ| একথা |ক বে*|জী ব ন|মা *ঝে 
8 গ | গ 1 রগ মম UE 
সহজ|!হ,তবে*!|!আ পনি |কণ্বেণ | তোমাবি |নাৎ * ম্ধ্ব নি 
পাম গ বগগব স?111|স সর্প ন? ধ | প প.প 
সৎ বত ।কাণ* |জে***|জগ ত | ভু*ড়ে* | উ দা ব | 
গা! গন্ধ না ধ প বণ গ বৰ বর! 11] | 
বে*আন-ৎ্!!'ন্ণ্গীন | বা * * [জে০০০ _শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠাকুর | 











ষ্ঠ সংখ্যা 
বাংগল! নংখ্যাবাচক শব্দ | 


[ এই প্রবন্ধে কএকটি সংকেত আবশ্যক হুইবে। যথা, 
সং-_সংস্কত, বাং__বাংগলা, ওং--ওড়িয়া, হিং__হিন্দী, 
'মং-মরাঠী, উং--শঝেব উচ্চাবণ, লিং--লিখনে বানান, 
তুং- তুলনা কর । ] 
আজিকালি ভাঁষাতত্ব বিজ্ঞানেব তুল্য গণ্য হইতেছে। 
ব/ংগল[ভাষাবও বিজ্ঞান আছে, এবং সে বিজ্ঞান- অন্ত 
) - বিজ্ঞানেব তুল্য চিন্তাকর্ষক। জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবের 
£ আকাব-প্রকার, স্বভাব-চবিত্র, জ্ঞাতি-গোত্র, পৰিবর্তন 
প্রভৃতি আলোচিত হয, ভাষা-বিজ্ঞানেও শব্দের তেমনই 
হয়। 
কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহ 
আবশ্যক । যে বিবর্তন-বাদ আধুনিক কালের চিন্তার 
এশ্রেতি নূতন পথে চালিত কবিয়াছে, যাহা সমাজ-তত্ব হইতে 
শব জ্যোতিফ-তত্ব স্বীয় প্রণালী কাটিয়া দিঘাঁছে, সে 
বিব্তনবাদ-প্রকর্তনেব পূর্বে বহু ধৈর্যশীল পরিশ্রমী নিষ্ষপট 
সত্যশীল ব্যকৃতি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আগে তথ্য, 
পরে শাস্ত্র । 
বাংগলাভাঁষাব তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, তথ্য দু-এক 
ই . জনের দ্বাবা সংগৃহীত হইবাবও নহে। অল্পে অল্পে বহূজনের 
পবিশ্রম-ফল একত্র না হইলে বাংগলাভাঁষা-বিজ্ঞানেব বীজ 
_ বপন হইতে পারিবে না । 
ভাষা-বিজ্ঞানেব এক অংগ শব্দের বিকার বা পবিবর্তদ 
আলোচনা । সংস্কৃতভাষাব বহু বহু শব্দ বাংগলায় বিকৃত বা 
পবিবত্তিত হইয়াছে । কালে যাবতীয় ব্যাপারের পবিবর্তন 
হয়। ভাবারও হয়। সংস্কত-ভাষাবও হইয়াছিল। বেদ 
ও ব্রাহ্মণের ভাঁঘ! এবং পুবাণেব ভাষা এক. নহে । সংস্কৃত 
ব্যাকবণেব যে অসংখ্য সুত্র, তাহা সংস্কতভাষাব কৃমিক 
পরিবর্তনের সাক্ষী-সরুপ হইয়া আছে। সংস্কৃতাষা নাকি 
-ভাষা ছিল না। কিন্তু সংস্কত-ব্যাকবপ একা সে 
চুৰ্ণ করিষা দিতেছে। 
সংস্কৃতেব পব পালি, এবং পালির পব সংস্কত-প্রারত 
এ দেশের লোকভাষা ছিল। সংস্কত-প্রাকৃতেব পর বতমাল 
প্রচলিত দেশভাষাব জন্ম হইয়াছিল । যেমন বীজ পুতিলে 
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গাছেব জন্ম হয়, পিতামাতার স্ততি হয় যেমন পুরা, 
কাঁলেব আর্য বর্তমান লোকে বিদ্যমান, পুর্যকালেব সংস্ন্ত 
এখন প্রচলিত দেশভাষায় বিদ্যমান। গ্রণচীন আর্ধে এবং 
য়াছে, সংস্কৃত এবং বর্তমান দেশভাষাতেও হইয়্াছে। 

‘কালে’ পবিবর্তন হয়। আঁমবা এক কাঁলেব' নাসে 
কত অজ্ঞান নুকাইয়! বাখি! বহ্‌ কাবণপৎস্পরাব সংক্ষিপ্ত 
নাম কা ল। সে কাবণপবম্পবা পূর্ণরুপে জানা অসাধ্য । 
ভাষাঁপরিবর্তনের কাঁবণপবম্পবা জানাও অসাধা। শিক্ষার 
অভাব, জাতীয় প্রকৃতির পবিবর্তন, জলবাবুর গুণ, অনা 
জাতিব সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ভাষাৰ পবিবর্তন 
হইয়া থাকে । শিক্ষার গুণে যে শব্দ স্থোচ্চার্ষ হয়, শিক্ষা 
অভাবে জিন্ার জড়তায় কর্ণের আংশিক বধিবতায় তাহা 
ুরুচ্চার্য হইয়া অপত্রষ্ট হয়। মানুষ সুখে থাকিতে চার; 
স্থখে থাকিতে ভূতেব কীল খাইতে চাইবে কেন? শব্দটা 
“একাদশ” হউক, এগাবহ হউক, এগার হউক ; সে বুঝিলে 
হুইল, তাহার প্রতিবেশী বুঝিলে হইল বে ইহা ১০+১ 
সংখ্যার নাম। যখন ‘এগাব’ বলিলে চলে, তখন শেষের 
অনর্থক ‘হ’ টাব স্থায়ী হইবার সম্ভাবন! থাকে না । হিন্দী- 
ভাষী হ (“এগ্যাবহ.) বাখিয়াছে, বাংগলা ওড়িয়া 
মবাঠীভাষী ছাড়িয়াছে। ছাড়িয়াছে বটে, কিন্ত বাংগল! ও 
ওড়িয়াভাষী শব্দেব অকারাস্ত উচ্চাবণে লুপ্ত হকাঁবের চিন্ত 
রাখিয়াছে। মবাঠী করিয়াছে এগাবা (বন্ধতঃ “অকারা), 

বাংগালী ও ওড়িয়া কবিয়াছে এগাব ; এগার কবিতে পানে 
নাই। 

লোকে বলে বিড়ালেব কঠিন গ্রীণ। শব্দেবও প্রাণ 
কঠিন বলিতে পারা যায়। শব্দ সহজে বিহৃত বা অপতরষ্ট 
হইতে চায় না। কোন বর্ণ লুপ্ত হইলে লৌপচিহ্ন উচ্চারণে 
থাকিয়া যায়। এগাবহ শব্দের হ লুপ্ত হইয়াছে। অকারান্ত 
‘ব’ তে সেই হ লুকাইয়া গিয়াছে। মবাঠী করিয়াছে আ 
( ঘেমন, বার! তের! ), কান দিয়! শুনিলে গ্রাম্য বাংগালী ও 


' ওড়িয়াব মুখে কখন কথন পুনি অঃ ( যেমন বাবঃ, তেরঃ )। 


ংগলা. অক্ষবের দোষে ও অভাবে বার ( পালা ), বাব 
(১২), লিখিয়া প্রভেদ দেখাইতে পার! যায় না। এই 
আঁকস্মিক কারণে অনেক শব্দ কুমশঃ বিকৃত হইতেছে । সং 


৩৯৬ 
চতুর শব্দেব বহূবচনে চত্বাবি, দব বা দ্বি শব্দের দ্বিবচনে দ্বৌ। 
এই দ্বৌ, ও চত্বাবি শবে অন্তঃস্থ ব (ন) বাংগলাঁয় লিখিয়া 
৮৯17 ১" নাউ | বাঁংগল! মক্ষবে কত সংস্কৃত গ্ৰন্থ 
, সিদ্ধ -ক বৃ লিখিযা দুই বকাবেব কাজ 
রি এই নকল ছাপা বই অশুদ্ধ বলিতে হইবে। 
ভাষা-তত্বে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নাই। যে শবেব ধ্বনি যেমন, 
তেমন না পাইলে চলেনা । দ্বৌ হইতে হিং দো, বাং দুই, 
ওং ছুই, মং দোন। চত্বারি হইতে হিং চাব, বাঁং চাবি, ওং 
চাবি, মং চার। বাং চাবি হইতে পূর্ব ও পশ্চিম বংগে 
“চাইব” ; কদাপি ‘চাব’ নহে। অনেকে. “চার লিখিতে- 
ছেন; কিন্ত চা এবং ব এব মাঝে যে ঈষৎ ই আছে, তাহা 
ধবিতেছেন না । ফলে ‘চাবি’ শব্দেব বিকাবেব পথ পরিক্ষা 
কবিতেছেন। কিংবা ঈষৎ ই জানাইবার অক্ষর না পাইয়া 
‘চাব’ লিখিতেছেন। এইরূপ, তাহারা লিখিতেছেন, “আজ 
কাল’ (আঙ্জি কালি বা আইজ কাইল)। কেহ কেহ ‘চাল 
ডাল’ লিখিয়া এবং বলিয়া শব্দ-বিকাবেব কাবণ হইতেছেন। 
ভাষাতে যথেচ্ছাচাবিতা চলে না। এই হেতু এখানে 
দুই একটা! চিহ্ন আবশ্যক হইতেছে । উচ্চাঁবণ অকাবাস্ত 
বুঝাইতে অক্ষবেব নীচে মাত্রা বা কষি দেওয়া যাইবে ; যথা, 
এগার । ই উগ্রন্ত হইলে অর্থাৎ ঈষৎ উচ্চারিত হইলে ই 
উ কারের মাঁধাব শিং (5) দেওয়া যাইবে। বথা,চাঁর। 
আমরা গ্রাম্য শব্দের স্পর্শ হইতে দূবে থাকিতে চাই । কিন্তু 
ভাষা-তত্তবে গ্রাম্য শব্দ অবহেলাব যোগ্য নয। স্থান-ভেদে 
গ্রাম্য শব্দে অত্যন্ত পবিবর্তন হয়। রাড়েব (দক্ষিণ 
" বাছ়ের ) গ্রাম্য শব্দ জানা আছে বলিয়া এখানে গ্রাং নামে 
সেই শব্দ বল! যাইবে! বিদ্যাসাগব-মহাশয় ‘বোধোদয়’ 
পুস্তকে যে সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়াছেন, তাহা বাট়েব (প্রায়) 
গ্রাম্য শব্দ । 
আমরা লিখি 'শাঁক, “বক” ; কিন্তু প্রাকৃত জন “শাগ’ 
‘বগ’ বলে। পূর্বকাঁলেব সংস্কৃত-প্রারুতভাষীরাও সংস্কৃত 
শব্দেব ক স্থানে গ কবিত। তাঁহাবা সং একঃ পদকে 
“এরগো+ কবিত, এবং আমরা বাঁং “গোটা? ( এগোটা ) শবে 
সেই গো বাখিয়াছি। সং একাদশ বাং-তে এগার। শব্দটি 
বাস্তবিক এগা-রহ। সং দশ স্থানে বহ হয়াছে। সংস্কৃত- 
প্রীকৃতভাষী শষ বলিতে পাবিত না; জানিত কেবল স, 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩১৬। 
























এবং তাহাঁও ছ কিংবা হ কবিয়া ফেলিত। সং ষব (৬) 
বাং ছয়, ওং ছ, হিং ছঃ, মং সহা। দশ শব্ধ 
ন্রহা’। "সং একাদশ শব্ধ তবে এগাঁদহ হইত। সংস্কৃত 
শব্দের চ তদ প ন প্রভৃতি বর্ণ প্রাকৃত-ভাষীরা লোপ 
কবিত। ফলে, এগাঁদহ্‌ স্থানে এগা-অহ হইত । শব্দেব 
মাঁঝেব অসংযুকৃত স্বববর্ণ উচ্চাবণে ধৈর্য চাই। এই ধৈর্য: 
লাঁভেব চেষ্টায় ব আগম হইয়া অহ শব্দ বহ কবিয়া 
ছাড়িয়াছে। এই কাবণে ‘উপকথা’ স্থান-বিশেষে হইয়াছে 
রুপকথা, উই হইয়াছে রুই। ছিল একাদশ, হইয়াছে 
এগাদস- এগাদহ__এগারহ- এগার ! 

এইরুপ, সং ছাদশ--বা-বহ। সংস্কৃত শব্দেব সংযুক্ত 
ব্যঞ্জন প্রাকৃতভাষী উচ্চাবণ কবিতে পারিত না। সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনেব মাথাব বর্ণ লোপ কবিয়া নীচেবটি রাখিত, 
নীচেব বর্ণ টাই শব্দেব চবম, এবং সেই চরম স্থানে পই 
পাঁবিলে হাপ ছাঁড়িতে পাবা যায়। দ্বা কবিয়াছিল বা 
(বর্গ্য ব)। এইবৃপ, সপ্ত--সাত, অষ্ট-_আট, পঞ্চ- পাঁচ 
ব্যঙ্জন-লোপেব চিন্ব-সবৃপ পূর্ববর্ণে স্বব দীর্ঘ হইযাছে। 
পুর্ববংগেব 'প্রাকৃতজন যখন ভাত” কে ‘বাত’ এবং “ঘর 
কে ‘গব’ বলে, তখন ভ এবং ঘ বর্ণেব লুকানা হ বর্ণ “বাঃ 
ও ‘গ’ এব উচ্চাবণে জোব দিয়া জানাহিয়া দেয়। প্রা! 
জন বেফ লোপ কবিয়া নীচেব ব্যঞ্জনেব দ্বিত্ব করে *. 
প্রাকৃতভাষী করিত, অদ্যাপি বাং-প্রাক্কৃতভাষীও করে। 
বর্পকে করে ‘সপ্ন, কর্মকে কবে ‘কম্ম'। কিন্তু, এখানে 
আঁবাব সংযুক্ত ব্যঞ্ন। মাঁথাব বর্ণ কাটিয়া এবং পুর্ব 
স্বৰ দীর্ঘ কবিয়া আমবা কবিয়াছি সাপ, কাম (পুর্ববগে, 
ওং, হিং)। সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনেব দুইটি বর্ণ পৃথক 
পৃথক উচ্চাবণ জিহ্বার অল্প অভ্যাসে. আসে না। একই 
ব্যঞ্জনেব দ্বিত্ব হইলে উচ্চাবণ-ক্লেণ লঘু হয়। সর্প বলা- 
অপেক্ষা সপ্প বলা সহজ। এই কাবণে সং সপ্ত হইয়াছে 
সত্ব, ষষ্ট --যটি, অষ্ট_--অট্ট--_আট্ট (বেমন তিন অষ্টে 
আট্টে-চোব্বিশ)। সং সপ্তদশ--হিং সত্তবহ, মং 
বাং ওং সতর। সং সপ্ততি--সত্তই (ত লুপ্ত),_সত্তবি 
(ব আগত )। ওং সত্তবি (প্ৰায়ই সভুরি), ঢাকাষ সত্তইব 
বশোঁবে স্তব, বাড়ে সত্তব, হিং জন্তব, মং সত্তব। সংস্কৃত 
শব্দে ব ফলা থাকিলে বাং প্রাক্কৃতে তাহ! পৃথক হইয়া 


তলা 


উচ্চারণ কবি বাঁতৃত্রি, মপত্রংশে বাঁত্তিব। রাঢ়ের প্রাকৃত 
হ্ুন কবে বাত্বি, আবও অপত্রংশে বাতি_রাইত--রা'ত। 
অর্থাৎ ত্+-ই স্থানে ই+- হইয়াছে । এই হেতু সত্তরি-_ 
যুত্তইব__সর্তর, চারি-_চাইব-__চাঁব। 

হিং তেবহ বাং ওং তেন মং তেবা শব্দ সং ত্রি-দশ 
হইতে না আদাব কথ! । কাঁবণ সং ত্রয়োদশ শব্দ তেব 
অর্থে চলিত ছিল, এবং সংস্কৃত চলিত শব্ধ হইতে বর্তমান 
দেশভাঁষাব শব্দেব উৎপত্তি হইয়াছে। সং ত্রয়োদশ শব্দেব 
য়ো সাধারণ লোকের (বাংগালীর) মুখে ‘ও’ হইযা শব্দটি 
ত্রওদ্শ হয়। বায়ু তাহাদের মুখে “বাউ,” কপামযী-_ 
শ্কৃপামঈ”। আমবা উল্টা কবিতেছি। “ছু এক’ শব 
লিখিতেছি ‘দুয়েক, "ম! এব” লিখিতেছি “মায়ের”, যেন 
স্বববর্ণ এবং স্বরবর্ণ যুক্ত য় উচ্চাবপে এক। গ্রাম্জন 
ত্রওদশ শবকে তিরোদশ করে। ত্রয়োদশ--তিবো-বহ 
হইতে তেবহ আসিয়াছে কিনা সন্দেহ । এরুপ হইলে 
অন্য তিন ভাষায় ‘তিবোবহ’ শব্দেব আভাষ পাওয়া যাইত । 
বোধ হয়, ভ্রওদশ হইতে ভ্রও-রহ। ‘ও টা লোপ না 


, করিলে শব্ধ সহজ হয় না। ত্রবহ থাকে। ত্র একটা 


র ফল! যুক্ত ব্যগ্তন থাকে । ত র পৃথক কবিলে তর- 
রহ হয়। ইহাও সুবিধা নয়। একটা ব কাটিলে তবহু 
হয়। কিন্ত চাবি ভাষাতেই তে আছে, ত নাই। এখানে 


" একটু কৌতুকের কথা আছে। অনেকে ‘কুমে কুমে’ না 


বলিয়া বলে ‘কেমে কমে (বাং ওং গ্রাং কেব্মে- 
কের্মে), ‘প্রসন্ন’ না বলিয়া বলে ‘প্রেসর’ (গ্রাং পেসক্ন), 
‘প্রয়োগ’ বলে “প্রেয়োগ” (উং প্রেওগ), প্রয়োজন’ বলে 
‘প্রেয়োজন’ (উৎ প্রেওজন ), কখনও বা “প্রিয়জন” । যেন 
ব-ফলা যুক্ত অকাঁবাস্ত ব্যঞ্জন একারাস্ত পড়িতে হুইবে 1 
এই যে বিকাব, ইহা কি হঠাৎ আসিয়া জুটিয়াছে? ইহা 
আঁধুনিক নহে। আধুনিক নব্য শিক্ষিত অ স্থানে এ কবেন 
না, সে কালের পণ্ডিত ও ভদ্রলৌকে কবেন। বোধ হয়, 
পূর্বকাঁলেও এইরুপ হইত। ত্রয়োদশ হইত ত্রেওদশ ; র 
লোপে তে-দশ_-তে-বহু--তের। এইবুপ, সং গ্রহ হইতে 





* ইহার বিপরীত “প্রেম শব্দকে ফেহ কেহ বলে ‘প্র’ । 
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গিবাণ। 

সং চতুর্শ-_(ত লোপে) চউদ্দহ। অউ আমরা ও 
মনে কবিয়! ‘বউ’ লিখিতেছি “বৌ” । এই হেত চৌদ্বহ। 
ওং চউদ, হিং চৌদহ, মং চৌদা, বাং চৌদ্দ । দ্য কবতে 
শেষেব হ অনাবশ্যক হইয়াছে। বস্ত,তঃ এখন শি চোক 

সং পঞ্চচ-দশ হইতে পঞ্চ-বহ গাইতে গোল নাই। 
সংযুক্ত ব্যঞ্জনেব মাঁথাব ঞ অনেককাল হইতে ন ভইরাছে। 
আমবা লিখি পঞ্চ, কিন্তু পড়ি পন্চ। চ তোপে থকে 
পন, দাড়ায় পন-বহ--পন ব। এখানে নূতন নিয়ম 
পাইতেছি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনেব মাথার বর্ণ লুপ্ত হষ ; এখানে 
নীচেব বর্ণ চে) লুপ্ত হইযাছে। বোধ হয় পঞ্চ স্থানে পঞ্জ 
হইয়া পত্মবহ--পনব হইয়াছে । চ স্থানে তহর। চালিশ 
(৪০) হইযাছে তাঁলিশ (যেমন তে-তাঁলিশ, পষ-তালিশ)। 
পন্চ-_পন্ত-_পন্দ হইয়া ওং পন্দর, হিং পন্দ্রহ, মং 
পন্ধবা। চট্টগ্রামে পঁদব। পবে দশ শব্দ মাছে বলিয়া পন্চ 
শবেব চ--ত সহজে দ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, সং 
পঞ্চদশ শব্দ চাঁবি ভাষাঁকেই ফাঁপবে ফেলিয়াছিল। 

সং যোড়শ শবে সংস্কতভাষীব ঘিরমলফ্মনেব লক্ষণ 
পাই। যধ্বদশ-_যট্দশ-_বড় দশ-না হইয়া ক্রেড়শ। যেন 
ষষ্‌ স্থানে ষস্‌ হইয়া শেষে যো। দস্থালে ড আসা বিচিত্র 
নয়। ড ব ল এই তিন বর্ণেব একট অন্ত দুইটা স্থানে 
বসিতে পাঁবে। ড হইতে ল তে আসিতে মাকে আর একটা 
লছিল। সে ল-কাঁবের উচ্চাবণ ড এবং ল-্বাবেব গাঁঝা- 
মাঝি। বাংগলা ও হিন্দীভাষী সেই প্রাচীন ল হারাইয়াছে। 
ওড়িয়া মবাঠী তেলুগু মালয়লম গ্রন্ততি ভাষী ঢুই ল 
রাখিয়াছে। সং যোড়শ__হিং যোলহ্‌, মং যোলা, ওং ষোল, 
বাং ষোল। 

সং সপ্তদশ হইতে সত্তবহ-_সতব (বাং, ওং)। সপ্তদশ 
হইতে সাঁতবহ-_সাতব হয় নাই (ঘশোবে সাতাবো)। 
ইহাতে বোধ হইতেছে, সংযুক্ত ব্যগুনেব একটিব লোপ 
হইলে পূর্ববর্ণেব স্বর দীর্ঘ হইবাব নিয়ম পুর্বকাঁলে বাংগলাতে 
ছিল না। আমরা আদ্য বর্ণেব অকাঁরকে আকার 
কবিয়া ফেলি। আমবা ইংরেজী অফিণকে করি ‘আপিল’, 
কলেজকে কবি ‘কালেজ’। সং অষ্টাদশ__ওং অঠব, হিং 
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অপ্ররহ, মং অঠবা, বাং আঠার। সং শবেব ই স্থানে সং- 
প্রাকৃতে ঠ হইত (যেন ষ্ট_টষ্_টহ্‌_ঠ ; ট্‌হ-5)। 
অষ্টা--অঠা ; সুতরাং অঠাবহ হইবাব ছিল, এবং হিন্দীতে 
তাহাই আছে। সং কাষ্ঠ বাং কাঠ অনেকে বলে ‘কাট’ 
এবং শুদ্ধ করিয়া বলে ‘কাষ্ট’ ৷ অষ্ট শব্দ আঠ হইবাব ছিল, 
ওং হিং মং তে আঁঠ আছে আঁট নাই । 

উনিশ শক সং একোনবিংশতি। সং-তে ননদশ, নব- 
হিংশতি, নবত্রিংশৎ ইত্যাদিও হয়। হয়ত সংস্কৃতভাষায় 
নদ অর্থে ১০+-৯, এবং ৯১৫১০, অর্থাৎ ভুইটি সংখ্যার 
যোগ কিংবা গুপ__হুই-ই বুঝাইবাব আশংকা ছিল। ত্ৰিদশ 
অর্থে ১4৩, প্রায়ই ৩১৫৯০) নধ্রনধতি অর্থে ৯০+-৯ 
এবং ৯১৫৯০ দুই-ই বুঝাইত। হয়ত এই কারণে ব্রি শব্দেব 
বহৃবচনেব রুগ ত্রয়ন লইয়া ত্রয়োদশ, ত্রয়োনিংশতি ইত্যাদি 
করিতে হইযাঁছিল। সং একোন লইয়া কমান দেশভাষা 
সনেহার্থ পরিত্যাগ কবিয়াছে। 
লোপ কবিয়া বাং হিং উন, ওং অণ রাখিয়াছে। মরাঠী 
লোপ করে নাই, একোণ, একুণ করিয়াছে । কিন্তু, বাং 
হিং মং সং একোঁনশত শব্দ না লইয়া সং ন্নধতি শব্দ হইতে 


বাং নিরানব্বই, হিং নিনানবে, মং নিত্যাপ্নন করিয়াছে ওং. 


অণেশত (অৰ্থাৎ উনশত) কবিয়াছে, পর্যায়তংগ কবে নাই। 

সংস্কৃতভাষী আর্য এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যা, এবং সেই 
সংখ্যার সহিত যুক্ত দশ, হুই দশ, তিন দশ...দশ-দশ 
ইত্যাদি দশমিক গণনার উদ্ভাবক হইয়া অন্ত জাতিকে 
গণিতে শিখাইয়াছিলেন। সে অপূর্ব বুদুধি-শকৃতিব পরিচয় 
সকলেই পাইয়াছে। বিংশতি__কিন দ্বি-দশ, ত্রিংশৎ__ 
কিনা ত্ৰিদশ ; যেন ‘দশ’ শব্দ স্থানে অশ--ংশ হ্ইয়াছে। 
তি, ৎ মুলশব্দের অংগ নয়। তেমনই সং ব্যাকরণেব 
পঞ্চন্‌ সপ্তন্.-.দশন্‌ শব্দের শেষের ন্‌ শব্দেব অংগ ছিল না। 
পঞ্চাশৎ পর্যন্ত এক প্রকাব। ইহাব পৰ তি দ্বারা দশ 
বুঝায়। যয্‌-দশ-_বষ্‌তি, সপ্ত-দশ _সপ্ত-তি, অষ্ট-দরশ__ 
- অশী-তি ষষ্ট স্থানে শী?), নব-দশ-নব-তি। দশ শবেব 
পরিবর্তন কেন আবশ্যক হইয়াছিল, তাঁহার আভাস উপবে 
পাওয়া গিয়াছে । 

সং ব্ষিংশতি-_বাং বিশ (উংবীশ)। ন লোপে ইশ 
থাকে । তাই স্বাবিংশতি-_বা-ইশ, 'ওং-তে প্রায়ই বাইশি। 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩১৬ । 


একোন শব্দের “এক, 


হুইবাব ছিল। আস্ত অকাবকে আ| কবিবাব বৌকে রাঁড়ে 










| ৯ম ভাগ। 


তি লোপ আশ্চর্যের নয়। বিংশতি হইতে বিশ 
ছিল। বোধ হইতেছে, গ্রাম্য বিহাবীর মুখে শী শুনিতে 
পাওয়া যায়। সং ত্রিংশৎ- ত্রিশ, গ্রাং তিরিশ, তীশ। 
মং, হিং-তে তীস, ওং-তে তিবিস। তিপাইনা। কিন্ত 
হিং তেঁতীস, চৌতীস, সৈতীশ শব্দে অনুনাসিক আছে। 
রাঢ়েও চৌত্রিশ, সীয়ত্রিশ। বোধ হয়, কালে অন্থনাসিকত্ব “* 
হ্ৰাস পাইয়া আসিতেছে। সং চত্বাবিংশৎ__চআবিশ-_চারিশ 

- চাঁলিশ ; ওং হিং মং চাঁলীস। আমবা প্রায়ই চল্লিশ বলি। 
হয় চালিশ কিংবা চল্লিশ দুই ই চলে। চাল্লিশ ঠিক হয় 
না। চ স্থানে ত, এবং চ ত লুপ্ত হইতে পারে। তে- 
চালিশ--তে-তালিশ--তে-আলিশ ।  পঞ্চাশৎ-_পন্চাশ ৷ - 
( লিং পঞ্চাশ )। কিন্তু একান, ছাপান্ন,_অর্থাৎ পঞ্চাশৎ 
স্থানে পার, এবং প লোঁপে আন্ন। সং পঞ্চাশৎ--পন্চাহ ২ 
-_পন্চা কিংবা পনাহ হইবার কথ! । হষত পনাহ শব্দের 
হ লোপে পার হইয়াছে। ওং পন বন, হিং পন নন, কিন্ত 
মং পয় বঙ্গ কবিয়াছে। সং ষষ্ট-_যাটি বা যাঁইট-ফাট। 
যষ্টি-যঢি ও হইতে পারিত। সং সপ্ততি__সত্তরি। বাং- 
প্রাকৃতে শবেব শেষের ই উ লুপ্ত হয়। ‘বীতি’ হয় ‘বীত', 
ধোতু” হয় ‘ধাত’ । বাং হিং মং সত্তর? স স্থানে হ হইয়া * 
হৃত্তর। হিং এক-হত্তব ব-হত্তব ইত্যাদি, ওং একন্তবি (সতবি- 
স্তবি ) বা-স্তরি, মং একাহত্বর বাঁ-হত্তর। বাংতে বা-হত্তর 


বাহাত্তব। হ লোপে আঁ; বা-আত্তর, তে-আত্তর, ইত্যাদি। * 
সং অশীতি--তি লৌপে ওং অলী, হিং অস্সী, মং প্রশী, 
বাং আশী। বাং বি-আশী-_বি-বাঁশী ( র আগম); তেমনই _ 
তি-বাশী, চৌ-রাশী। সং নঙ্তি-_নবই হয়।'  লোঁপে রাট়ে 
গ্রাং নই, ওং-তে নউ। নবতি-_নবই ; অ+ই-এ করিয়া 
ওং নবে, হিং নবেব ; ত স্থানে দ ক্বিয়! মং লম্মদ। বোধ 
হয়, ত লোপ চিহ্ন রাখিতে গিয়া নবই না হইয়া বাং নব্বই 
আ আগম হইয়া আনব্বই, যেমন একানব্বই, বি-আনব্বই 
-_বিরানব্বই। Ea 
আরও কথা আছে। এক শব্দ কেবল এগার শব্দে 
পবিবন্তিত হইয়াছে । (চট্টগ্রামে এগাশী এগাঁনব্বই )। 
দ্বৌ হইতে দৌই--ছুই সহজে আসে! অন্ত শবে 
সং-তে দ্বা বাদ্ি। দ্বা হইতে বা, যেমন বাইশ ; দ্বি হইতে 


f 


পা 
hd 





ষ্ঠ সংখ্যা । ৷ 
বি যেমন বিাদিন। 1 খব হইতে ব আসির। বিশ 
সং ত্রি হইতে তিন নহে? স্বি শব্দেব বহ্বচনে ত্রীণি 


হইতে ব লোপে ও* তিনি, শেষেব ই লোপে বাং 
তিন। উচ্চারণে তীন! হিং মং-তে তীন লেখা হয়। 


2০. আমরা অনেক শব্ধ বলি এক বকম, লিখি আব এক রকম। 


সংব্রয়স্‌ কিংবা ত্রি হইতে তে, যেমন তে-ইশ। সং চতুর্‌ 
হইতে চাঁবি নহে ; চতুবু শব্দের বহুবচনে চত্বাবি। ইহা 
ভইতে চআরি- চাবি । অন্ত শবে চতুর্__চউ- চৌ। চৌ 
প্রায়ই চো, এমন কি চু হইয়া পড়ে। চৌদ্দ, চৌত্রিশ, 
গঁষটি ইত্যাদি। চোব্বিশ বাস্তবিক চৌবিশ। আমবা 
চোব্বিশ লিখি না, শিখি চব্বিশ। এরুপ বানানের কারণ 
এই |, ই উট পবে থাকিলে অ শ্বব ঈষৎ ও উচ্চাঁবিত হয়। 
বেমন “হরি, আমবা বুলি “হোবি,ঃ “মধু, আমবা বলি 
‘মোধু’। ইহাব উল্টা করিয়া যেখানে শব্দে ও আছে, 
সেখানে অ দিয়া বসি। “দোড়ী শব্দ শূদ্ধ ; আমরা 

প্রারই লিখি “ড়” , “গোরু’ শুদ্ধ, আমরা লিখি “গরু । 
বোধ হয়, এই কাবে চোবিবিশ ( বা চৌবিশ) স্থানে চব্বিশ 
লেখ! হইয়া পাকে । গৌব--গোবা, ওষধ-_ওষুধ, ও 


স্থানে ও হইয়াছে। কিন্ত চো স্থানে চু বলা গ্রাস্যত! মনে 


হয়। চো-আল্লিশ, চো-আন্ন, চো-আত্তর, চো-রাশী 


-৯ চৌ-বার্নববই বরং ভাল। সং পঞ্চ--পাঁচ। কিন্তু অন্য শবে 


স্্পাত হইতে সাঅ- সায় ) সায়ত্রিশ। 


পন ( যেমন পনব ), প (যেমন পঁচিশ), পঅ--পর্প ( যেমন 


পয়ন্রিশ ) হইয়াছে। বশগেব কোন কোন স্থানে পাঁচ-চল্লিশ, 
পীচ-পান্ন ইত্যাদিও আছে। সং বষ.সহ২-ছঃ (হিং 
উং ), ওং ছ, বাং ছন। সহ-_ছঅ-_ছয়। বাংগলা-ভাষী 
শব্দের শেষেব অ উচ্চাবণে লুপ্ত করিতে চায়। ছঅ বলিতে 


- বেন ধৈৰ্য্য থাকে না, অ ঈষৎ কবিতে গিয়া ছয় হইয়াছে । 


কিন্ত ছঅ-্ছা হুইয়া ছাবিবশ। র অল্পে ই-_-এ হয়।* 
ছয় হইতে ছি হইয়া ছি-আশী, ছি-মাত্বর। সং সপ্ত 
সাত। কিন্তু অন্য শব্দে সত-ব, সাতা-ইশ, সাতচল্লিশ 
সং অষ্ট--আট। 
আঠী-ব, আঠাইশ, কিন্তু অন্যত্র আট, যেমন আট-ত্রিশ, 
আটাত্তব। কিন্তু, (প্রায়ই ) অষ্টাশী। আটাশী কবিলেও 


পপ টিসি পেপসি পপ পলা? পিপি ৭ 


£ ইহার বিপরীত বটি বটি ; চট্টগ্রামে বট, যেমন একক 


বাংগলা সংখ্যাবাচক শব্দ । 


৩৯৯ ' 


bd 


চলে ; আশংকা আঠাইশ _আঠাঁশ। সং নব---নঅ--নয়। 
নয়_হইতে নি (য় স্থানে ই) হইয়া নি-রানববই ৷ 
ভাষার শব্দেব আশ্চর্য গতি । তথাপি বিকারের সময় 
এক পর্যায়েব শব্দ সাদৃশ্য ধবিয়া চলিতে চেষ্টা কবে। বি-রাশী, 
অতএব বি-বানব্বই ; একার, অতএব বাআন্ন। বংগের 
যেখানে পন্চাশ স্থানে পান্ন হয় নাই, সেখানে এরপন্চাশ, 
চৌপন্চাশ, ছপ্‌পন্চাশ, সাত-পন্চাশ আট পন্চাশ, আছে। 
নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কোথাও পন্চাশ, কোথাও পান 
আন্ন হয় না। বা-পন্চাশ, তে-পন্চাশ শুনি নাই। উইশ 
না হইয়। উনিশ, যেন উন নহে, উন্‌। উন্‌ না আছে এমন 
নয়, উন্ত্রিশ, উন্চল্লিশ রাঢ়ে আছে, ঢাকাতেও আছে! 
এই সকল শব্দ আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে 
আমরা কএক জন বাংগলা ভাষা শুদ্ধ বাখিতে সহ চেষ্টা 
করিলেও প্রার্কত জন অশুদ্ধ কবিষা ফেলিবে। সংস্কৃত 
ভাষা অপত্রষ্ট করিতে সে কালের প্রারুত জন ছাড়ে নাই। 
আমরা সেই অপভ্রষ্ট শব্ধ বারম্বার অপত্রষ্ট কবিয়া জীবন 
যাত্রার কাজ নির্বাহ কবিতেছি। যে দশমিক গণনা বর্তমান 
দশীংশিক (1)০০1791) গণনার মূল, এবং যাল্রু দেখাইয়া 
আমরা অপর জাতিব নিকট প্রশংসাঁলাভেব প্রয়াসী হই, 
তাহাব এক শ টা শব্দ আমর! ঠিক রাখিতে পাবি নাই। ছুই 
চারি শব্দের অল্প পবিবতন কবিলে অন্ততঃ পর্যায় বা পাটা 
বক্ষিত হয়। এখানে এই রূপ পবিবর্তন কবিয়া সংখ্যাগুলি 
লেখা যাইতেছে । এ সম্বন্ধে একটু বাদান্থুবাদ হইলে 
লোকেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে । 
এক এগাব, একইশ, একত্রিশ, একচালিশ, একার, 
একষটি, একাভব, একাশী, একানবট । দশ। 
ছুই বার, বাইশ, বত্রিশ, বিআলিশ, বাআত্ম, বাষট, 
বা আত্তব, বিবাশী, বিবানবই ৷ বিশ। 
তিন তেব, তেইশ, তেত্রিশ. তেআলিশ, তেআর, 
তেষটি, তেআভব, তিবাশী, তিরানকই। ভ্রিশ। 
চাবি চৌদ্দ, চৌবিশ, চৌত্ৰিশ, চৌআলিশ, চৌআন্ন, 
চৌষটি, চৌনাত্তর, চৌবাণী, চৌবানবই। (কিংবা 
- সর্বত্র চো)! চাঁলিশ। 
পাঁচ পনব, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, পয়চালিশ, পঁচান্ন, প়ষট্টি, 
পঁচাত্তর, পঁচাশী, পচানবই । পন্চাশ। 
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ছয় যোল, ছাঁবিশ, ছত্রিশ, ছিআলিশ, ছিআন্ন, ছযটি, 
ছিআত্তর, ছিআশী, ছিআনবই। যাটি। 
সাতটি, সাতাত্তবব, সাতাশী, সাঁতানবই। সভ্ভবি। 
আট আঠাব, আঠাইশ, আটত্রিশ, আটচাঁলিশ, আটার, 
আটটি, আটাত্তব, আঁটাশী, অটানবই | আমী। 
নয় উনইশ, উনভ্রিশ, উনচালিশ, উনপন্চাশ, উনযাটি, 
উনসন্তরি, উনআাশী, উননবই, উনশত বা নিবানবই। 
কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 


পপ 


পাট বা নালিতা। 


পঞ্চম অধ্যায়__-পাঁটেব কাঁপ্ডেব গুরুভেদ ও পণ্য স্বাস । 
(৩৪) আশ ও ষোলা (Phloem and Xylem). 


গাছেব গাষের এই ছাল (০০:05) ভাগ নথ দ্বারা 
চাচিয়া ফেলিধা দিলেই তাঁহাব ভিতবেব আঁসি চক্রটি 
(১৪51 9515) দৃষ্টিগোচব হয়। এই আবাসচক্রেব আঁসগুলি 
গুচ্ছাঁকাঁবে অবস্থিত দেখা যায় ; এবং জীবিত গাঁছেৰ গায়ে 
সেই সকল আঁসগুচ্ছ নানাপ্রকাব আটাল এবং কাঁষায় 
পদার্থ (gums, resins, waxes, pectin bodies) দ্বাব! 
পরম্পব দৃচ্‌নংলগ্ন। জীবস্তগাছেব এই আঁস চক্রটি পৃথক 
কবিয়া হাতে লইযা দেখিলে ঠিক চামড়া মতন মনে হয়। 
ইহাব ভিতরেব দিকে ভাল কবিয়া দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক 
পর্বমধ্যে (০৫০5) এক এক স্থানে ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই 
সকল ছিদ্রই পত্র ও অস্কুবের সমাবেশ স্থান। বাজারে 
কিনা পাটের ও গোঁড়া দিকে দৃষ্টি করিলে এ সকল ছিদ্র 
দৃষ্ট হয়। এই সকল ছিদ্রেব ভিতব দিয়াই কাণ্ড হইতে 
আবাস ও শিরা সকল বাহিব হুইয়া পত্রের শিরা (৮5798) 
কূপ ধাঁবণ কবে। সিদ্ধ কবা কাঁণ্ডেব একটি থণ্ডেব যোঁলা- 
ভাঁগটি (স্য1০] ০৮ ৮০০৭) মাত্র. গ্রহণ কবিষ! যদি তাহা 
_ সমানে লম্ালঘি ঢু ভাগ কিয়া ভিতরের স'সটি ফেলিয়া 
দিযা যোলাটিব প্রতি দৃষ্টি করা যাঁয় তবে যোলাঁব গায়ে ও 
পর্কস্থানে (59959) খঁরূপ শিরা নির্গমনেব ছিদ্র দৃট 
হয়৷ 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩১৬ । 
























। ৯ম ভাগ 


(৩৫) আঁস ও শিরাচক্র (Fibro-vascular 
bundle sheath) 


আ্ীসচক্র (Phloem or bast), জননচক্র (cam- 
bium) এবং যোলা (৯1৩70 ০৮ ৯০০৭) এই তিনটিই 
একত্রে আঁস-শিবাচক্র (Fibro-vascular bundle) নামে 
অভিহিত হয়। বস্তুত: গাছেব সমস্ত স্থায়ী অংশই আঁস 
দ্বারা গঠিত। এজন্য আস উদ্ভিদ্দেহেব অস্থি স্থানীয় বল! 
যায় । উত্ভিদ্দেহের যাবতীয় পদার্থ ই আস নির্মিত কোষের 
ভিতবে অবস্থিত। কলাগাছ কি কচুগাছের কোষগু 
গাছ কাটিলে চক্ষু দ্বাবাই দেখা যায, কিন্তু পাট 
গাছের কোষ দেখিতে হইলে ক্ষুর বাবা খুব পাতলা করিয়া 
কাটিয়া লণুবীক্ষণে বসাইয়া দেখিতে হয়। তাহাতে পূর্বব- 
কথিত নানাপ্রকাব কোষযুক্ত চক্রগুলিও দেখা যায় । আস 
তিন প্রকাৰ বলা যায £₹-(১) স্থত্র আবাস (cellulose), ' 
(২) কাষ্ট আঁস (115799০), এবং (৩) মিশ্র আস (lign০- 
cellul০5e)। কার্পাসেব তুলাই বিশুদ্ধ সুত্র আঁসের - 
(cellulose) দৃষ্টাস্তস্থল । বৃক্ষাদিব কাষ্ঠ কাষ্ঠ ত্বাসেব 
দৃষ্টান্ত । পাটের আস মিশ্র আঁসেব (11£70-061151096) 
দৃষ্টান্ত । সুত্র আঁস (€:;2209:10) সাদা, কোঁমল অথচ 
শক্ত, মন্ণ, এবং স্থিতিস্থাপক, এবং ইহাব ভিতব দিয়! জল 
উপবে উঠিতে পাবে (অর্থাৎ ইহাব capillarity আছে)। 
কাষ্ঠ-আদে অঙ্গাবের ভাগ অধিক । ইহা শক্ত হইলেও ভঙ্গ- 
প্রবণ, এবং কর্কশ । ইহাব স্থিতিস্থাপকত! নাই এবং ইহা 
জল টানিতে অক্ষম। পাট মিশ্র আশ গঠিত বলিয়া বয়ন 
কার্য্যেব তত উপযোগী নয়। পাটেব যোলাটি কাষ্ঠ আস/, 
গঠিত এবং ইহাব ভিতব দিয়! নানাপ্রকার শিবা অথ 
বস চলাচলে প্রণালী (petted vessels, spiral vessels) . 
আমাদেৰ বক্ত চলাচলেৰ শিরাব (arte) হ্যাঁষ গাঁছের 
শিকড় হইতে উৰ্দ্দিকে পত্র ও অন্থুব পর্য্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত। 
এই সকল শিবা দ্বাবা প্রবাহিত হইয়া ভূমিস্থিত বস 
পত্রও অস্কুব পর্য্যন্ত তাপাদ মন্তক সঞ্চালিত হয়, এবং 
পল্রাির সবুজবর্ণ পদার্থ (০7197072151) যুক্ত অঙ্ক সকল 
বায় ও আলোব যোগে পাকস্থলীব ন্যায় কার্য কবিয়া 
সেই বস প্রভৃতিকে ময়দা, (৪7০1) চিনি, তৈল জাস 








PETE ভি পা পক একে আবার 
সেই সকল উৎপন্ন ভঁত্তিদ-পদার্থ চিনি প্রভৃতির তরল আকাবে 
জনন-চক্র এবং তাহার বহিঃস্থিত আস চক্র ও বন্ধলেব 
ভিতব দিয়া আবাব বিপবীত দিকে শিকড় পর্য্যন্ত সর্বত্র 
বিস্তৃত হয়" এবং পাট প্রভৃতি গাঁছের জনন-চক্রেব ভিতরের 
( দিকে হোলা এবং বাহিবের দিকে আস ও বন্ধলে পরিণত 
হয়, অথবা আলু কচু প্রভৃতিতে ময়দার (502701) আঁকাঁবে 
নীচে এবং ধান গম প্রভৃতিতে ময়দাখ আকাবে 
লব মধ্যে সঞ্চিত হয়। 


(৩৬) পাটের আঁসের দোষ গুণ। 


পাট গাছেব আঁসই কৃষকের উপাদেয় শস্ত। এই 
“সেব দোষ গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আমাদের 
কর্তব্য । আমরা সচবাচর ষে পাঁটেব আস দেখিতে পাই 
তাহা ৪1৫ হাত লন্বা। ৭1৮ হাত লম্বা পাটের আঁসও 
পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় পাট বলিলে পাটের আসই 
বুঝায়! পি যত বেশী লম্বা হয় ততই অধিকতব চিক্কপ 
ও মস্থণ হয়। যে পাঁটেব বং পবিষ্কাব সাদা বা ঈফং 
হরিত্রাভাযুক্ত এবং রেশমেব মত উজ্জ্বল ও-মস্যপ, কোমল 
অথচ দৃঢ়, হুন্ম এবং লন্বা এবং আঁসগুলি সব সমান, সেই 
পাটই বাজাবে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । যে পাঁটেব 
বং ময়লা, আআঁস অসমান, মোটা ও কর্কশ, এবং অধিক 
পবিমাণে কাষ্ঠ আঁস (1185০9০) সংযুক্ত ও ভঙ্গগ্রবণ, অথবা 
গোঁড়াব দিকে অধিক পবিমাণে স্ুত্রাকার শিকড়গুচ্ছযুক্ত 
সেই পাটই বাঁজাবে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । তিসি (95 
ও ভাঙ্গের (১০০০১) তুলনায় নালিতা পাটে কাষ্ঠ আঁসের 
ভাগ অধিক এবং সেই কাবণে ইহা অধিকতর ভর্গপ্রবণ 
এবং বয়ন কাঁ্যের অপেক্ষাকৃত কম উপযোগী । বিলাতে 
যাহাঁবা বয়ন কাৰ্য্যে নালিতা পাঁট ব্যবহাব কবে তাহারা ও 
পাটের গোড়ার সুত্র শিকড়যুক্ত অংশ ছাটিয়া ফেলিয়া 
বাকি অংশ মাছেব তেলে (15215 011) ও জলে* মিশাইয়! 
ভিজাইয় রাখিয়া পৰে ধাঁতার ভিতর দিয়া চালাইয়া! 
অনেকটা! নরম করিয়া লয়। পাঁটেব একটি বিশেষ গুণ 


ক Whale oil about 4 or 53615 25 mixed with water 
about 12. seers for moistening each bale of 5 maunds 
of jute. 






be 
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8০১ 


এই যে ইহা নানা কাব রং গ্রহণ কবিতে পাবে, এবং 
এই জন্যই বিলাতে বেশমাদিব সহিত ভেজাল দিবার অন্ত 
ইহ! অনেক পরিমাণে ব্যবহার হইরা থাকে। পাটেব 
জল গ্রহণ কবিবার শক্তি (Hy&r০5০০Pi০।৫7) অত্যন্ত 
প্রবল এবং শুফ অবস্থায়ও পাটের মধ্যে প্রায় লতকবা 
১০1১১ ভাগ জল থাকে, এবং সিক্ত বায়ুতে পাট বাখিলনে 
তাহাতে প্রায় শতকব! ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত জল পাঁওয়! যায়। 
পাটের প্রধান দোষ এই যে ইহা জল লাগিলে সহছেই 
পচিয়া যায়, কাবণ ইহাব আঁস মিশ্র সুত্র ও কাষ্ঠ আস 
{ligno-cellulose) | এজন্য রোদে ওকাইবার সয় 
সতর্ক থাকিতে হয যেন বৃষ্টি পড়িয়া তাঁহা ভিজ্জিয়া না যায়। 
কার্পাসের তুলনায় পাঁটেব স্বাস অনেক নবম এবং সামান্য 
জল উত্তাপাদির ক্রিয়াতেই পচিয়া নষ্ট হয়। কাষ্ঠ আস 
মিশ্রিত আছে বলিয়াই নাঁলিতা পচাইয়া এত সহজে তাঁহার 
আস বাহিব করা যায়। অর্থনৈতিক সচিবের (Economic 
Reporter) অধীনে পাটেব ভার বহন শক্তিব (tension) 
পৰীক্ষা হইয়া দেখা গিয়াছে যে দুই হাত লম্বা এক তোলা 
ওজনের এক কোষ পাঁট সচবাচর দেড়দণ পর্য্যন্ত ভাব 
বহন করিতে পাবে। কোন কোন স্থলে ছুই মণ পর্ধাস্ত 
ভাব বহন কবিতে দেখা গিয়াছে। অনেক পূর্বে ডাক্তাব 
বকৃসববা তিতা৷ পাট, মিঠা পাট এবং মন পাঁটেব শুদ্ধ 
দেখিয়াছিলেন ষে তিতা পাঁট স্ত্ক এবং আর্ত উভয় অবস্থা 
১৬৪ পাউণ্ড (৮২ সের), মিঠা পাট শু অবস্থায় 
১১৩ পাউণ্ড ( ৫৬২ সের ) এবং আর্দ্র অবস্থায় ১২৫ পাউণ্ড 
(৬১২ সেব) পৰ্য্যন্ত ভার চাঁপাইলেই ছ্ঁড়িয়া পড়ে। 
সন পাট শুদ্ধ অবস্থায় ১৬০ পাউণ্ড (৮০ সেব ) এবং 
আর্ত অবস্থায় ২০৯ পাঁউও (১০৪২ সেব) পর্য্যন্ত ভার 
চাপাইলে ছিড়িয়া পড়ে। বোধ হয় তিনিও এক তোল! 
দুই হাত লম্বা পাট লইয়া পরীক্ষা কবিয়াছিলেন। 


৩৭ । পাটের আঁসাণু। 


আমরা এক কোষ পাট হাতে লইয়া তাহা হইতে 
একটি মাত্র আস পৃথক কবিয়া পরীক্ষা করিতে চেষ্ট 
কবিয়া দেখিতে পাই যে সচবাচৰ আমরা যাহাকে একট 


৪০২ 
মাত্র পাটেব আঁস মনে কবি তাহাও একটু সতর্কতার 
সহিত নখাগ্র দ্বাবাই পৃথক পৃথক আবও ক্ষত্র ক্ষুদ্র আসে 
বিভক্ত করা যায় যেন একটা আঁসাণু আব একটা! আসাণুর 
গাঁয়ে এক প্রকাব আটা দ্বাবা সংযুক্ত হইয়া একটি বড় 
জাঁসেব আঁকার ধারণ করিয়াছে । চলিত ভাষার যাহাঁকে 
পাটের ‘ফেউ’ বা “ফেউয়া, বল! হয়, এগুপিও কতকগুলি 
আঁসাণুবই সমষ্ট । র্রীচিং পাউডাব ( bleaching 
Powder) যুক্ত জলে পাট কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিয়া 
আমবা দেখিলাম আঁসপগুলিব যোড়া গলিযা গিয়া অনেকটা 
‘ফেউ’ বাহিব হইয়া পড়িল। ক্ষাব জলে এবং অন্ন জলে 
অনেক কাল সিদ্ধ কৰিলে * আমাদের নালিতা পাঁটও 
কাপাসের তুলাব মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাসাণুতে বিভক্ত হইয়া 
যায় । এই ঝ্াসাণুব ১০ । ১২টি পরস্পর সমাবিষ্ট কবিলে 
হয় ত ছুই তিন আঙ্গুল মাত্র লম্বা হইবে। অণুবীক্ষণ দারা 
দৃষ্টি করিলে দেখা যায় এক একটি তাসাণু ক্ষুদ্র নলেব 
মত, পাশ্বিয় সক ( spindle-shaped , ভিতর ফাঁপা । 
জীবিত গাছে এই আঁসাণুগুলি নানাপ্রকাব বসপূর্ণ আঁস 
কোষেব ( ০০11)- বহিবাবরণরূপে অবস্থিত ছিল, এবং 
ধর সকল আঁসকোষের বহিবাববণ ষেন একটাব গায় 
মার একটা যোড়া লাগিষা আমাদেব স্ুপবিচিত দীর্থাকাঁব 
পাঁটেব আঁসেব রূপ ধাবণ কবিয়াছে। 

৩৮ । ক্ষার জলে পাটের রং শোধন । 

বিলাতেব পাট ব্যবসায়ীদের অন্থুবোধে আমাদের দেশে 
পাটের আঁস সম্বন্ধে সবকাঁব পক্ষে যাহা কিছু রাসায়নিক 
পরীক্ষা হইয়াছে তন্ধাবা কৃষকের গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য 
আজ পৰ্য্যন্ত নির্ধাবিত হয় নাই। অন্ুরাগের কার্যে এবং 
পয়সার কার্যে স্বর্গ মর্ত্য তফাৎ। আমাদের দেশের 
বাসায়নিক পরীক্ষাগুলি যেন সকলই খাপছাড়া, ব্যক্তি 
বিশেষের খেয়ালেব অধীন। একজন রাসায়নিকের হয়ত 
খেয়াল হইল আব তিনি ছই একটা পরীক্ষা করিতে 


# Claussen's 01905559555 for 24 hours in a 
weak solution of caustic soda. Then boil in the same 
solution for 2 hours. Again steep in a solution con- 


* taifiing 5 per cent. of sodium carbonate. Then 


iminetse in water containing 8 per cent. of sulphuric 
acid. The jute fibre will then be spht up into a 
mass of cotton like wool. 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬ । 
আরম্ভ করিলেন। বিশেষ কোন সিধ্ধান্তে পছছিতে 





























| নম ভাগ 


পহুছিতেই হয়ত তাহাব অন্ত খেয়াল হইল, অথবা 
পদোন্নতি হইয়া তিনি অন্য কাৰ্য্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার 
আরন্ধ বাসায়নিক পৰীক্ষাবও শেষ হইল। তিনি যদি 
বিলাতেব দিকে অগস্ত্য যাত্রা ( অবশ্য দিক ভুলিয়া ) কবেন, 
তবে ত আব কথাই নাই। জলেব মত এদেশের পরসা 
খরচ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা টুকু লাভ করিলেন, 
এ দেশ তাহার ফল হইতে ষোল আনাই বঞ্চিত হইল। দৃষ্টান্ত ; 
স্থলে ডাক্তার ওয়াট (Wat), ভাক্তাব বর্কিল (Burki11) ১ 
না ভাক্তাব প্রেইনেব ( Pra ) নাম কবা অসঙ্গত হুইবে 
না। পাঁটেব বাসের বং পরিষফাঁব করিবাব জন্ত 
উপায় উদ্ভাবনের সুচনা মাত্র হইয়াছিল! অর্থ নৈতিক 
"সধীনে ক্ষার জল দ্বারা পাটেব বং শোধনের কয়টি 
হইয়াছিল :__যথা (১) পচন ক্ৰিয়া সমাপন হইবামাত্র কতক- 
"লি পাটেব আস লইয়া শতকবা ২ ভাগ সোডা সালফেট 
(sodium sulphate) যুক্ত জলে ১০ মিনিট কাল 
রাখা হইয়াছিল; (২) কতকগুলি পাট আবার এ 
৩০ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরে (১) 
এবং (২) পৰীক্ষাব পাটের ও ক্ষার জল নিঙ্ড়াইয়া, ভাল 
জলে ধুইয়া নিঙ্ডাইয়া রোদ্রে গুকান হইয়াছিল। (৩) 
পচন ক্রিয়া সমাপন মাত্র আব কতকগুলি পাট লইয়া! শতকরা! ২ 
২ ভাগ সোডা (sodium carbonate) যুক্ত জলে কিছু-- 
কাল ভিজাইয়! পবে, এ ক্ষাব জলে কিছুকাল সিদ্ধ কবিয়া 
ঠাঁও! হইলে পর, এ ক্ষার জল নিুড়াইয়া, ভাল জলে ' 
ধুইয়া নিঙুড়া ইয়া, ওঁ পাট রৌদ্রে শুকান হইয়াছিল। (১) 
(২) এবং (৩) পরীক্ষাতে আধমণ পাঁটেব জন্য ২৫ সের ক্ষার 
জল ব্যবহাঁব করা হইয়াছিল। (৪) কাষ্ঠ ভস্মযুক্ত জলেও 
এরূপ ৩টি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষাতে 
তেঁতুল কাষ্ঠেব ভন্ম, দ্বিতীয় পরীক্ষায় বাব্লাব (৪০০০1) 
ভন্ম এবং তৃতীয় পৰাক্ষাতে কলাগাছের ভন্ম ব্যবহাব করা 
হইয়াছিল। ২৫ দেব জলে দেড়সের কাঁষ্ঠভস্য 
করিয়া তাহাতে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ব্বেব মত সদ্য 
আধমণ পাট ভিজাইয়! পরে ২* মিনিট কাল সিদ্ধ কর, 
হইয়াছিল, এবং ক্ষার জল নিভ্ড়াইয়া৷ ভাল জলে ধুইয়া 
নিঙ্ড়াইয়া ওঁ পাট রৌদ্রে গশুকান হইয়াছিল। উল্লিখিত 






/ 










৬ষ্ঠ সংখ্যা |] 
পরীক্ষাগ্ুলির কোঁনটাতেই ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। 
বরং তাহার বিপরীত, কারণ আঁসগুলিব রং কতকটা লাল 
আভাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাটেব রং পরিষ্কার করিবার 
জন্য এই সকল পরীক্ষাব সুচনা ভিন্ন আব কোঁন বিশেষ 
চেষ্টা হয় নাই। আমবা শিবপুব ক্ৃষিক্ষেত্রে মৌর্ক আস 
২ (sansiviera) এবং বিলাতি কেওয়ার আস (282৮০) লইয়া 
(্রীচিং পাউডাব (bleaching powder) ব্যবহার দাবা বং 
কবিবার চেষ্টা কবিয়াছিলাম। যদিও তাঁহাতে 
৪ কতকটা পবিষ্কার হইয়াছিল কিন্তু সেই সঙ্গেই পাটের 
বা স্বাসাণুগুলি পৃথক হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

র একবাব পরীক্ষা করিতে গিয়া আমর! সাবান জলে 
রাস ধুইয়া তাভাব বং বেশ পরিক্ষার সাদা করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলাম। যাহা হউক উল্লিখিত পৰীক্ষাপ্লিব মধ্যে 
কৃষকেব গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই । 


৩৯। পাটের আঁসের রাসায়নিক 
* বিশ্লেষণ ফল। 


অর্থনৈতিক বিভাগের অধীনে একবার পাটেব আঁসেব 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ কবিয়া তাহাব ফল প্রকাশিত করবা 
হইয়াছিল (Agricultural Ledger) | যদিও এক আটা 
রাসায়নিক পরীক্ষাব ফলেব উপর নির্ভর করিয়া কোন 
সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত, তথাপি যে টুকু হইয়াছে তাহাই 
"-/ আমাদেব গ্রহণযোগ্য | ' "নাই মাম! থেকে কাণা মামাও 
ভাল” পাট গাছের পাঁচ প্রকার অবস্থার পাট 

পৃথক পৃথক বাহিব করিয়া সেগুলিব বাসায়নিক বিশ্লেষণ 








পাট বা নালিতা। 


৪০৩ 


ফল পবস্পরের সহিত তুলনা করা হুইয়াছিল। £- (১) পূর্ণ 
বিকাশ প্রাপ্ত অথচ ফুলের কলি ধবে নাই এই অবস্থায় 
কাটা গাছের পাট বাহির করিয়া রাসায়নিক পৰীক্ষা কহিয়া 
দেখা গেল যে (ক) তাহাতে জলের ভগ (moisture) 
শ্তকবা ১১:৫৫, খে) পাংগু বা ধাতব পদাৰ্থ (99) হত- 
কবা ১'১ ভাগ, (গ) বিশুদ্ধ সুত্র অঁড (cellulose) 
শতকরা ৭৪ ভাগ। (২) সেবপ আবাব কুলের কলি ধরিয়া 
ফুল ফুটিবাব পূর্বের কাটা গাছেব পাট পৰীক্ষা করিয়া দেখা 
গেল তাহাতে কে) জলের ভাগ শতকবা ৮3৪, (খ) পাগ 
বা ধাতব পদাৰ্থ ১'১ ভাগ এবং গে) বিশ্ত্ধ স্বত্ত আদেব 
পবিমাণ শতকবা ৭৬২ ভাগ! (৩) আবাব ফুল ফোটার 
পর অথচ ফল ধরিবাব আগেব কাঁটা গাহের পাট পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গেল তাহাতে (ক) জলের ভাগ ১০৭, ঘে) 
পাংগু বা ধাতব পদার্থের ভাগ ১৪ এবং (গ) বিশুদ্ধ সুত্র ড্বাস 
শতকর! ৭৪১ ভাঁগ। (৪) রূপে আঁশব্ব ফল ধরিয়া ধর 
ফল পাঁকিবাব আগে কাটা গাছের পাঁট পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গেল তাহাতে (ক) জলেব ভাগ শতফব ১০, (খ) ধাতব 
পদ্দার্থেব ভাগ ১১ এবং গে) সুত্র আনেব. ভাগ শতকবা 
৭৪৮। অবশেষে (৫) ফল পাকিলে পর কাঁটা গাছের 
আস পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে ক) জলের ভাগ 
শতকরা ৯'৭২, (খ) ধাতব পদার্থের ভাগ সতকরা '» এবং 
সুত্র আঁসের ভাগ শতকর! ৭৬৪1 বিলতের কলওয়ালা- 
দেব পক্ষে পাটেব স্বত্ব ঝআসই মুল্যবান এবং যে সময়ে 
কাটিলে পাটের মধ্যে স্বত্ত এসের পৰিমাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক, তখন কাঁটাই তাহাদের পক্ষে লাভজনক । উল্লিখিত 








* The 1esults af chemical analysis taken from a number of the Agriculture Ledger 15 shown 2-low 


শ্ রর Lossby Loss by acid [5095 by রর 
i Moisture. Ash. hydrolyse: মিনির: Cellulose. mercerising. Gain by 
(a) (৮) (০) (d) nitritron. 
1 st before Hower 
Appear রর 755 17 52 2০ ৪ 74 10+2 272 
+ just after flower 
৮05 appear 874 ri &5 Igy 47 76*2 107 321 
, 0 after flowering 10°7 4 97 Ir6 "69 741 20 ৫2 
4. Cut just after fruit 
রা , - Jo I'1 89 1I2'0 24 7418 ৪" 352 
5. Cut when the frutts are 5 
quite ripe 9°72 ‘9743 Iz IL 704 চ70 36 
a)= Treating for 5 minutes with a boiling weak solution { 1.c, 1 per cent. strength ) of caustic alkali. 
b)= Treating for 1 hour as above. 
c)= Boiling for I hour in a weak solution ( f.e. 1 per cent. strength ) of H2 504 
{d)= Treating with a cold solution of caustic alkali of 33 per cent. strength, 





৪০৪ ৪ প্রবাদী--আশ্বিন, ১৩১৬ । [ ৯ ভাগ। 


পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ফল পাঁকিলে পর কাটিলেই পাটের 
মধ্যে সুত্র আঁসের পুবিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে (শেত- 
কবা ৭৬৪ ভাঁগ)। ইহাব পব দেখা যায় কলি হইয়া ফুল 
ফুটিবাব পূর্বে কাটা পাটে সুত্র আঁসেব পবিমাণ অধিক 
(শতকরা ৭৬২ ভাগ)। তবে আরও ৫1৭ বার এইরূপ 
পরীক্ষা না হইলে কোঁন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
তাঁর পর যতদিন সুত্র আঁসেব পরিমাণ দৃষ্টে পাটের মূল্যের 
তাঁবতম্য না হয়, ততদিন “আধা বেপাবির জাহাজের 
খবরের” ন্তায় আমাদের কৃষকেরা এ বিষয়ে মনোযোগ না 
দিলেও ক্ষতি নাই। 
শ্রীদিজদাস দত্ব। 


দর্শন হিন্দু ও গ্রীকৃ। 
ধ্রতিহাসিকতত্ব নিরূপণ কর! অতীব দুরূহ ব্যাপাঁর। 
তাহাতে যদি যে সকল নিয়ম পদ্ধতি আছে তাহা লঙ্ঘন 
করতঃ গায়ের জোরে কেবল্‌ সংস্কারেব দ্বারা চালিত হইয়া! 
সিদ্ধান্ত করা যায় তবে তো আব কুল কিনাবা পাওয়া যাইবে 
না। খ্রতিহাসিক তত্ব নিরূপণের নিয়ম পদ্ধতি এত ক্স 
যে কৌথার তাহা অগ্রাহ হইতেছে তাহা ধরিয়া ফেলা বড় 
সহজসাধ্য নহে। তাই ধিনিই যাহা বলেন তাহাই আপাততঃ 
যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য এ বিষয়ে অনেক 
অপদিদ্ধাস্ত সহজেই জন-সমাঁজে চলিষা যায, এমন কি 
শিক্ষিতমগ্ডলীব মধ্যেও উহা চলে। এ ক্ষেত্রে ষত সব 
অপসিদ্ধাস্ত আছে তাহাব মধ্যে একটি সর্কপ্রধান এই যে 
গ্রীক দর্শন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু দর্শন হইতে গৃহীত। গুঁতি- 


হাঁসিক সমালোচনার দিক্‌ হইতে এ সিদ্ধান্ত কেন ভ্রান্তিপূর্ণ য়াছেন। পৌরাণিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদে ( protest 


আজ তাঁহাবই একটু আলোচনা কবা যাইবে। আসরা 
দেখাইতে চেষ্টা করিব, এ উভয় দর্শনের উৎপত্তি প্রকৃতি ও 
উদ্দেশ্য এমন -বিপরীতমার্গগামী যে একটা হইতে অপরটীর 
উৎপত্তি কিছুতেই সৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না। 

থেলিস্‌ বলিয়াছেন যে জল হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট" হুই- 
য়া্ছে। সেই জন্য তিনি গ্রীকৃদর্শনেব অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। 
অনেকের কাছে ইহা একটি সমস্তা যে এক ব্যক্তির এক 
























~~ 


দিম খেয়াল হইল এবং তিনি বলিলেন, “জল হইতে এ 
প্রপঞ্চময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে,” আর অমনি তাহাকে 
দর্শনের ইতিহাসেব প্রথম পৃষ্ঠা নির্ধিবার্দে দখল করিয়া 
বসিয়া থাকিবাঁব অধিকাব প্রদান কবা হইল! থেদিসের 
মীমাংসা যতই স্থুল হউক না কেন, ওখানেই দর্শনের ভিত্তি। 

ইহাব! ভুলিয়া যান,'ষে এ জলেই শ্রীকৃদর্শনের উৎপত্তির গু 
বহন্ত নিহিত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে গ্রীম্‌ দেশে স্থা্টিব কোন 
ব্যাখ্যা ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা পৌরাণিক । 
পৌবাঁণিক ব্যাখ্যা কি তাহা সকলেই অবগত আছেন, 
যেমন ব্রহ্ধা একটি অণ্ড প্রসব করিলেন, তাহ! ফাটিয়া 
বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইল। সে ব্যাখ্যা এমন গাস্তীর্য্য 
ও ধর্ম্সংস্কাবের সঙ্গে জড়িত যে শ্রোতাব আব 
কবিবার ইচ্ছা বা সাহসের অবসব থাকে না। জিজ্ঞাসা 
“গীখানেই খতম হুইয়া যায়। চন্েব হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন? দক্ষ- 
রাজাব শাপে! আর কথ! বলিবাঁব অবসর রহিল না। 
countertheoryব| উল্টা মতবাদের স্থান নাই। 
জল দিয়া ধুইয়! জিজ্ঞাসার এই বাধা দুবীভূত করিয়া দিয়াছেন। 
পুরাণের যে প্রাচীবে জিজ্ঞাসা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল জলের 
স্রোতে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে । এখন জল হইতে সু 
বায়ু, বায়ু হইতে হুল প্রাণ,__তাঁব পর আরও স্বস্ম্ হইতে 
সুন্মতর ব্যাথা আসিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিবে, কেননা ২ 
বাস্তা খুলিয়া গেল। যিনি রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন তাহার 
অস্ত্র যতই স্থল হউক না, তিনি দর্শনেতিহাসের শীর্ষস্থান 
অধিকার কবিয়া বসিয়৷ থাকিবেনই। ইহা তোমাদের 
অন্ুকম্পা নহে, তাঁহাব স্তাষ্য দাবী। থেলিস্‌ জগত্তববের 
ব্যাখ্যাকে পুবাণাতীত স্বাধীন স্বতন্ত্র ভিত্তি প্রদান কবি- 


against mythological interpretation) গ্ৰীক- 
দর্শনেব উৎপত্তি, তাই থেলিস্‌ উহার জনক । 

কিন্তু হিন্দুদর্শনেব উৎপত্তি কোথায় ? যেখানে দর্শনের 
উৎপত্তি হওয়া সমীচীন। খ্বষিদিগের অভিজ্ঞতাকে 
বিচারে শৃঙ্ঘলাবন্ধ করিবার (systematisation of 
experiences) চেষ্টাতেই হিন্দুদর্শনের উৎপত্তি। তাই 
হিনুদর্শন শ্রুতির উপর গ্রতিঠিত। শ্রুতি খাষিদিগের 
সাধনলন্ধ অভিজ্ঞতা । বুধিয়া বিচাব করিলে দেখা যাইবে, 


ষ্ঠ সংখ্য। | 
শ্রুতিনিষ্ঠা হিনদুদর্শনের দূর্বলতা নহে, উহা শক্তির 
কেন্ত্র। কিন্ত যাব তাৰ হাতে নহে। যাক্‌ সে কথা। 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রীক্‌ ও হিন্দুদর্শনেব উৎপত্তি এত 
ভিন্নকাবগান্থুসাবিণী যে একটীকে পাত্রি সাহেব বলিলে 
. অপরকে ভট্টাচার্য্য বলিতে হয়, সুতরাং একটী আর 
"> একটীৰ জনক হইতেই পাবে না। 
তাঁর পব প্ররুতির কথা । এই স্থাষ্টব ব্যাখ্যা হুই দিক্‌ 
'_ হইতে হইতে পাবে। কেন না সৃষ্টির ছুই দিক্‌ জীব 
(55150 ও জগৎ (015০0 । স্থাষ্টব ব্যাখ্যা এই জীবের 
হইতেও হইতে পাবে, জগতেব দিক হইতেও হইতে 
ব। শ্রীকৃদর্শন এই জগতেব দিক্‌ হইতে, এই বিষয়েব 
দিক হইতেই স্থাষ্টর ব্যাখ্যারি চেষ্টা পাইয়াছে, কখনও জীবেব 
দিকে, বিষয়ীব দিকে দৃষ্টি করে নাই। স্থষ্টিব প্রকৃতি ও 
আদি কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া জ্ঞাতাব বাহিবের 
কোন তত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আইওনিকদিগেব ভূততত্ব, 
পিথাগোরাসের সংখ্যা ও সামঞ্জস্ততত্ব, ইলিয়াটিকদিগেব 
নিশ্তদ্ধ সভা, হিরাক্লাইটাসের অনস্ত পরিবর্তন, এম্পিডো- 
ক্রিসের শক্তিতত্ব, ডিমক্রাইটাসেব পবমাণু, এমন কি 
এনাল্সাগোরাসেব বিজ্ঞানতত্ব (০০55), প্লেটোর অধ্যাত্বত, 
বা এরিম্ততলেব দর্শন_--সকলই জ্ঞাতার বাহিরে স্থষ্টিব 
কারণান্থেষণ | প্লেটোর যে 10০95- যাহা হইতে পরে কত 
গভীর অধ্যাত্মবার্দের উৎপত্তি হইয়াছে__তাহাও জ্ঞাতার 
কাহিরে-_শ্বাধীন, নিরকলম্ব। সক্রেটিশ অথবা ষ্টোইক 
ও এপিকিউবিয়গণ, ধাঁহাঁবা কিয়ৎপরিমাণে বাহির হইতে 
ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহারাও জ্ঞাতাব 
মধ্য হইতে কোন তত্ব লইয়া জগত্তত্বের ব্যাখ্যায় উৎসাহী 
হন নাই। অন্যদিকে হিন্দুদর্শনেব প্রকৃতি আলোচনা কবা 
যাক্‌। উপনিষদই পাঠ কর, আব বেদাস্তদর্শনই পর্য্যা- 
১. লোচনা কব, দেখিতে পাইবে চিন্ত! এক বিপবীত মার্গাবলম্ী। 
জগৎকে যখন উড়াইয়! দিতে হইবে, তখনও আীবেবই মায়া, 
ইখন রাখিতে হইবে, তখনও আব্রন্স্তত্ব পৰ্য্যন্ত “সৰ্বং তৎ 
/  প্রজ্ঞানেতর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতম্” এই আত্মার দিক্‌ হইতেই 
ব্যাখ্যা, অন্ত ব্যাখ্যা নাই। এমন কি সাংখ্যকার যিনি প্ররুতিব 
শ্বতন্ত্র সত্তা স্বীকাব কবিয়াছেন তিনিও এই পবিদৃশ্তমান 
প্রপঞ্ধময় জগতের ব্যাখ্যায় পুরুষের সাহ্চর্য্য অস্বীকাব . 
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কবিতে পারেন নাই। তাঁহাব সৃষ্টি পুকবদিবপেক্ষ নহে। 


“বোঁদ্ধাৰ্শনে হিন্দু-দর্শনেব এই প্রকৃতি পৰাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 


হইয়াছিল। ববং বর্তমান পাঁ্চাত্যদর্শনকে হিন্দদর্শন হইতে 
উৎপন্ন বলা যায়, গ্রীকৃদর্শনকে কিছুক্ষেই সেরূপ বলা 
যাইতে পারে না। জ্যোতির্কিজ্ঞানে টলেমি ও কোঁপাব- 
নিকাঁসে যে বিভিন্নতা, দর্শন জগতে দর্শন্র প্রকৃতি লইয়া 
বিচার কবিলে হিন্দু ও গ্রীকের বিভিন্নভ: তাহা অপেক্া 
কম সুস্পষ্ট নহে। কিছুতেই একজন অন্তেত জনয়িতা হইতে 
পারে না। 

উৎপত্তি দেখিলাঁম, প্রকৃতি দেখিলাব, এখন গতি বা 
উদ্দেশ্ট্যেব বিষয় বিচাব করা যাক্‌। এখানেও দেখিতে 
পাইব, উভয়ে এমন ছুইটী বিপবীত পথ ধরিয়া চলিয়াহে, 
যে দুইএব সমীকবণের উপবেই মানবনৃভ্যতাব পূর্ণতা 
নির্ভব করিতেছে! গ্রীক দর্শনেব দৃষ্টি স্য্টিকে (parti- 
cular) সমষ্টিব (un।ver5a!) মধ্যে খুঁজিন্। লওয়া, জাঁতিব 
(species) মধ্যে ব্যক্তিব (17017100021) স্থান নির্দেশ 
কবা। আব হিন্দুদর্শনেব কাৰ্য্য ব্যষ্টিব মন্ত সমষ্টিকে দর্শন, 
ব্যক্তিব মধ্যে জাতিব চিন্তন, সর্বোপরি বহুর মধ্যে একেব 
ধারণাঁ। হিন্দুর এই একত্বেপলব্ধি এই -একীকরণেব জ্ঞান 
লাভেব জন্ত জগৎ বসিয়া বহিয়াছে। আমরা কিন্তু ভাবত- 
মাতাকে তাহার প্রাচীন কার্য্েব জন্য পেনশন্‌ দিয়া আরামে 
নিদ্রা যাইবার উদ্ভোগ করিতেছি। এমনই হুর্দৈ্ব। 

শ্রীধীবেন্্রন্খ চৌধুরী । 


পপশশী 


অবিস্যা। | 


আত্মা বস্তটী কি, তাহা আমরা শুর্কেই আলোচনা 
করিয়াছি, অগ্ঠ “অনাস্মা'তত্ব আলোঁচন। কব যাউক । 
কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “্ভাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় 
ব্স্তই যখন নাই, তখন অনাত্ম! বলিয়া আবার কি থাকিতে 
পাবে?” এ প্রশ্নও আমাদেব বিবেচ্য । আর “অনাস্রা, 
বলিয়া বদি কিছু নাও থাকে, তাহা হইলেও ত স্বীকার 
করিতে হইবে যে অনাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আমব! 
একটা মহা ভ্রম করিতেছি। এ “জগৎ নাই তবু আমরা 
ভাঁবিতেছি ‘জগৎ’ বলিয়া একটা কিছু আছে। এ ভ্রম 


"তারা 
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কেন? '‘অসৎ’কে “সৎ, “মিধ্যাঃকে “সত্য”, "নাকে 
হাঁ” বলিয়া কেন ভ্রম হইতেছে? ‘জগৎ’ না থাকিতে 
পারে, কিন্তু 'ভ্রম্টা ত আছে। ভ্রমটাই বা কোথা থেকে 
আসে? ইহারও একট! তত্ব নিরূপণ কবা আবশ্যক ৷ 
দেখা যাউক শক্কবাচাধ্য এবিষয়ে কি বলেন । 
১। সংসাররৃক্ষ । 

এই “সংসাবই “অনাত্মা”। ইহা অবিষ্ধাবই ব্যাকৃত 
অবস্থা । উপনিষদে এই সংসাববৃক্ষকে ‘অশ্ব’ বৃক্ষের 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 

উর্ধমূলে(হবাকৃশাখ এযোহশ্বখ সনাতনঃ ৷ 
তদেব শুক্রং তব হ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে ॥ 

অন্তার্থঃ_ 

এই (সংসাবরূপ ) সনাতন অশ্ব বৃক্ষ উর্ধামূল, 
এবং নিম্নগামী শাখা বিশিষ্ট । যিনি ইহাব মুল, তিনি 
শুদ্ধস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত 
হয়েন। কঠ ৬া১। 

শন্কবেব ভাব্য-__“অব্যক্ত হইতে আবম্ত কবিয়! স্থাবর 
পর্যান্ত সমুদয় বস্তই এই ভর্ধমূল সংসাববৃক্ষেব অন্তর্গত। 
ইহার মূল উর্ধীদিকে এই জন্ ইহাব নাম উর্দ্ধমূল। বিষ্ণুর 
পরমপদই এই মূল। বৃক্ষ’ শব্ধ 'ত্রশ্৮' ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ ‘ছেদন কবাঃ। উহা 'ব্রশ্চন” অর্থাৎ 
“ছেদন করা যায় এই জন্য ইহার নাম 'বুদ্ষ | এই সংসাব- 
বৃক্ষ, জন্ম, জবা মৃত্যু শোকাদি নান! অনর্থসংযুক্ত , মায়া, 
মবীচিস্থ উদ্ক, এবং গন্ধর্বনগরের স্তার ইহাব স্বভাব 
নিত্য পবিবর্তনশীল-__ইহাদিগেরই ন্যায় সংসাব এই দৃষ্ট 
হইতেছে এবং পবিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা 
বৃক্ষের ন্যায় অভাঁবাত্মক ; কদ্লীন্তন্তের ন্যায় অন্তঃসারশুল্ 
এবং শত শত পাষগুদিগেব কল্পনা জল্পনার আম্পদ-_ এমন 
কি তত্বজিজ্ঞন্ুগণও ইহার তত্ব নিরূপণ কবিতে পারেন 
না। বেদাস্ত-নির্ধীবিত পবব্রহ্রূপ মুল হইতেই এই বৃক্ষ 
বস গ্রহণ কবিতেছে। অবিষ্ঠা, কাম, কর্ম এবং অব্যক্তরূপ 
বীজ হইতেই ইহাব উৎপত্তি। অপর ব্রহ্মের বিজ্ঞান 
ও ক্রিয়াশক্তিমূলক যে হিরণ্যগর্ভ--_তিনিই এই বৃক্ষের 
অঙ্কুব। সমুদয প্রাণীর লিলগদেহই ইহার স্বন্ধ ; এই বৃন্ম 
দর্ময়, তৃষ্ণারূপ সলিল সেচন হইতেই এই দর্পের উৎপত্তি, 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩১৬ । 































| ৯ম ভাগ। 
বুদ্ধি ও ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়ই ইহার প্রবাল অন্ধুর ) শ্রুতি] 
স্থৃতি, ন্যায়, বিদ্যা ও উপদেশই ইহার পত্র, যজ্ঞ, দান, 
তপ আদিই ইহার শোভন পুষ্প ; সুখ দুঃখ বেদনাদিই ইহার 
বিবিধ রস) ইহার ফলই প্রাণীদিগেব জীবন ধারণের 
উপায়) ফল-তৃষ্ণারূপ সলিল সেচন দাবা ইহার মুল দৃঢ়বন্ধ 
ও পরন্পব জড়িত হইয়া বহিয়াছে ; সত্যাদি সপ্তলোক + 
এবং ব্রহ্মা (হইতে স্থাবব ) পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত পক্ষীর ন্তায় 
ইহাতে নীড় নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে। প্রাণীদিগের সুখ দুঃখ 
বশতঃ হর্য শোক নিত্যই উৎপন্ন হইতেছে এবং তজ্জনিত 
নৃত্য, গীত, বাগ, বাহ্বান্ফোট, হান্ত, আকর্ষণ, 
হায় ! হায়!” 'মুঞ্চ' “মু” ( ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও 
এইরূপ নানাপ্রকার শব্দ উত্থিত হই! তুমুলীভূত্‌ 
এই বৃক্ষকে পবিপূর্ণ কবিতেছে। বেদাস্তে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে ব্রহ্ষকে আস্মভাবে দর্শন কবিতে হইবে। এই 
্রহ্ধাত্স-দর্শনরূপ অপ্রতিহত শস্ত্র ছ্বাবা এই সংসারবৃক্ষের 
উচ্ছেদ সাধন হয়। অশ্বখবৃক্ষের সায় এই বৃক্ষও কাম 
ও কর্ম্ম্নপ বাত্য! কর্তৃক আহত হইয়! স্বভাবতই চঞ্চল - 
হইয়াছে। স্বর্গ, নরক (প্রেতাঁদিই ইহাব শাঁখা__এই সমুদয় 
শাখা নিয়গামী। অনাদি কাল হইতেই এই বৃক্ষ বৰ্তমান, 
এই অন্ত ইহাকে সনাতন বলা হয়। যিনি এই সংসার- 2 
বৃক্ষের মূল তিনি শুভ্র, শুদ্ধ, জ্যোতিত্মান, চৈতন্য এবং 
আত্মজ্যোতি। তিনি ব্রহ্ম, কারণ সর্বাপেক্ষা তিনিই 
মহত্তর। সত্য বলিয়া তাহাকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশ- . 
স্বভাব বলা হয়। ব্রন্ম ভিন্ন অঙ্ক বস্তু ভাষাজনিত বিকার, 
ইহা নাম মাত্র এবং অনৃত সুতবাং বিনাশ-শীল। শূন্তস্থিত 
গন্ধর্বনগৰীব ন্যায়, মবীচিন্থ উদক ও মায়ার স্তায়, এই 
সমুদয় জগৎ সেই পবমার্থ সত্যে- সেই ব্রহ্গসত্তায়_উৎপত্তি 
স্থিতি ও লয়কাঁলে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে ; পরমার্থ দর্শন 
না হইলেই এই লমুদষ জগতের অস্তিত্ব গ্রতীষমান হয়। 
কঠ ভাষ্য ৬১। 
দেখা যাইতেছে হিরণ্যগর্ভাদি ভূতগণও এই সংসারের 
অস্তনিবিষ্ট।'  - | 
২। এ সংসার অবিগ্তামূলক ৷ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে “অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও অব্যক্ত 
রূপ বীজ হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি” । 


০০০ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | | 

শঙ্কব অন্যত্বলে (বৃহঃ ভাঁঃ ১৬১) বলিয়াছেন “এঈ 
অগৎ ব্যাকৃত হইবার পূর্বে ইহাব যে প্রাগবস্থাছিল, তাহা 
“অব্যাকৃত' শব্দবাচ্য। ইহ! বৃক্ষবীজবৎ। নাম,রূপ ও 
কর্ম এই তিল্ক্রপে ইহা প্রকাশিত। ইহা! আত্মা নহে__ 
ইহা অনাস্থা! ৷ যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তাহাই ব্রহ্ম” । 
 ব্দোস্তভাম্যে লিখিত আছে “জগতেব এট বীজশক্তি 
অবিস্তাত্মিকা” (১1 1৩) 

“সংসাবন্ত অবিষ্কা-কৃতত্বোপপত্তিঃ” ( বেঃ ভা ২৷৩৷৫০ ) 
অর্থাৎ এ সংসাব যে অবিষ্তাকৃত তাহা যুক্তিসিদ্ধ। ইত্যাদি৷ 

কেবল শঙ্করই যে এইট কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। 
ইহাঁব শিষ্যগণও এই মত প্রচাব করিয়াছেন। সুবেশবরাচার্য্য 
শঙ্করেব একজন প্রিয় শিষ্য। অধ্ৈতবাদীদিগের নিকট 
ইহাব মত অত্যন্ত প্রামাণিক , 'আনন্দগিবি ইহার গ্রন্থেবও 
টাকা লিখিষাছেন এবং পঞ্চদশী ও ভন্যান্ত বৈদান্তিক 
গরশ্থেও ইহাব মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে । অবিষ্থা বিষয়ে 
তিনি এইরূপ বলিয়াছেন “কাঁমনাসমূহ, অবিস্তামূলক প্রবৃত্তি- 
সমূহ কামমূলক ; ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্ম উভবই প্রবৃত্তিমূলক। 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হইতেই এই দেহেব উৎপত্তি এবং দেহই সমুদ্রয় 
অনর্থের আশ্রক্র স্বরূপ । স্থতরাং অবিগ্যার নিবোধ হইলেই 
জ্ঞানিগণের কর্ম্মসমুহ বিনষ্ট হইয়া দায় এরং কর্ম্ম-মুলক 
বিকাঁবসমূহও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (তৈত্তিবীয় বাতিক 
২১1২1২৫,২৬)। 

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, সত্যানৃত-__সমুদয়ই অবিষ্যামূলক | এই জন্যই 
স্থরেণবাচার্য্য অন্যত্র বলিষাছেন, “ত্যজ ধর্মমিধর্মর্ধ তথা 
সত্যানৃতেহপি”, ধর্ম ও অধৰ্ম্ম, সত্য ও অনৃত সমুদযই 
ত্যাগ কর। ( তৈঃ বাঃ ১১১১) 

শঙ্কর গ্রমুস্থ দার্শনিকগপের মতে অবিদ্তাই পবিণত 
হইয়া এই সংসাবরূপ ধারণ কবিয়াছে। কিন্ত অবিষ্ঠ] 
্র্ধকেই আশ্রয় কবিয়া বহিয়াছে। স্থতরাং এক অর্থে 
ব্ৰহ্মই সংসারের কারণ। ত্রন্মের এই কাবণত্ব মুখ্য না 
লীগ তাহা কাখ্যার উপৰ নির্ভর কবে। 


৬। অবিত্যার বিভিন্ন নাম। 


শন্কব-ভাব্যেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবিস্কাব ভিন্ন ভিন্ন নাম 
নেওয়া হইয়াছে । 


অবিদ্যা। 


- মহাপ্রলয়েবও ঠিক সেই সম্বন্ধ। 
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অবিষ্ধা, মায়া, অক্ষব, আকাশ, অব্য'রুত বীজশন্তি, 
গ্ুগতের প্রাগবস্থা, অব্যক্ত মহাসুযুপ্তি ( বে: ভাঁঃ ১8৩।) 

মোহ, অবিবেক, ভ্রম, অবিদ্যা, সমুদয় অনর্থেব প্রসব 
বীজ (বৃহঃ ভাষ্য ৫1৩১ )। 

বেদাস্তভাম্যেব প্রীবস্তেই অবিগ্যাকে অধ্যাস, মিথা- 
জ্ঞান ও অবভাস বলা হুইয়াছে। মাওকা ভাষ্যে বল 
হইযাছে স্থযুষ্তি ও অব্যাক্কৃত একই বস্তু 1৩ 


৪। মায়াকে মহান্ুুযুণ্ডি বলা হইল কেন? 


সাধাবণেৰ বিশ্বাস মানব যখন নিদ্রিত হয তখন তাঁহাৰ 
চৈতন্য থাকেনা-_সে তখন অচেতন হইষ| পড়িয়া থাকে । 
তখন প্ররুতপক্ষেই কি চৈতন্য থাকে ন' ? চৈতন্য যদি 
বীজাকারে নাই থাকিবে, তবে মানব আহাব জাগ্রত হইয়া 
পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে কেন? স্থতবাং দেখা যাইতেছে 
স্থযুপ্তাবস্থায় আত্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, জা গ্রতাবস্তায় মানব 
ব্যক্তাবস্থায় থাকে, নুযুপ্তিতে সে অব্যক্তবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
এই অবস্থাকে 'খগুপ্রলষ নাম দেওয়া যাইতে পারে । 

মানবেব সঙ্গে খণ্ড প্রলয়েব যে সম্বন্ধ, প্রজাপতিব সঙ্গে 
আমাদিগেব নিকট 
সুযুপ্তি যাহা, প্রজাপতিব নিকট মহান্যুর্তি তাহাই । (তা 
৮1১৭,১৮ এবং ভাষ্য )। 

পঞ্চদশীকাবও বলিয়াছেন “বেমন ভীবগণেব দিব৷ ও 
বাত্রি, জাগ্রত ও স্থযুত্তি, উন্মীলন ও নিমীলন, মনোবাজ; ও 
তুষ্টীভাব, ঈশ্ববেব পক্ষে স্থা্টপ্রলয়ও সেই প্রকাব।” ৬১৮৫। 

সমস্ত জগতেব যদি প্রলয় হয়, তাহা হইলে কি ইহা 
একবাবেই বিনষ্ট হইযা যায় ? বৈদাস্তিকগণ বলেন প্রলয়ে 
কিছুই বিনষ্ট হয় না, বীজাকারে লুপ্ত হইয়া থাকে মাত্র। 
জগতের এই বীজাবস্থার নাম অব্যক্ত বা অব্যাকৃত। ব্যক্ত’ 
বা ব্যাকৃত' শব্দেব অর্থ প্রকাশিত’ বা ‘বিকশিত’ । যাহা 
বিকশিত বা প্রকাশিত হয় নাই তাহাই অব্যক্ত বা অব্যাকৃত 
(undeveloped) | স্ৃষ্টিব পূর্বে মাষা অব্যক্তাকারে_ 
বীজাকাবে বর্তমান থাকে, সবষ্টিব সময়ে আবাব নানা 
আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

জড়শক্কিব দৃষ্টান্ত দ্বাবাও এই “মব্যস্ত'কে বুকান 
যাইতে পাবে । আমরা সর্বদাই জগতে শক্তিব বার্ধ্য 
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kinetic energy | বৈজ্ঞীনিকগণ বলেন যখন এই শক্তির 
কোন ক্রিয়া দেখা যায় না তৃখনও ইহা! বর্তমান থাকে-_ 
তবে ব্যক্ত অবস্থায় নহে-_অব্যক্ত অবস্থাতে। ইহাই 
শক্তিব সুযুধাবস্থা । এই স্যুণ্ত শক্তিব নাম potential 
90075 অর্থাৎ বীজশক্তি। Balfour 5ewart ইহার 
নাম দিয়াছেন waste-heap. 

বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের potential! energy (বীজ- 
শক্তি)কে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ভাবতীয় দার্শনিকগণ 
মাষাব অব্যক্ত অবস্থাকেও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। 

সৃষ্টিব পূর্ব্রে কি প্রকাব অবস্থা ছিল খাখেদেব ‘নাসদীয়’ 
স্থুক্তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে £-_ 

“তৎকালে ‘অসৎ’ও ছিল না, ‘সৎ’ও ছিল না। 
রজ্জো (=পৃথিবী কিম্বা বায়ুমণ্ডল )ও ছিল না এবং উর্দ্ধে 
প্রসারিত ব্যোমও ছিল না। কে ইহাদিগকে আববণ 
করিয়া বাখিয়াছিল? কোথায় কাহাব স্থান ( = আশ্রয়) 
ছিল? তখন গহন গম্ভীর অন্ত কি বর্তমান ছিল? তখন 
মৃত্যুও ছিল না, অমবত্বও ছিল না) রাত্রি ও দিবার পার্থক্যও 
ছিল না । তখন একমাত্র বস্তু, বায়ু ব্যতিবেকেও, ত্ব-ভাবে 
প্রাণন ক্রিয়া সম্পন্ন কবিত। তিনি ব্যতীত আব কিছুই 
ছিল না। তখন-_অস্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধকার ( তমসাগৃঢ়ম্‌ 


তমঃ) বর্তমান ছিল। অগ্রে চিহ্নবৰ্জ্জিত সলিল ( = একাকাঁব , 


অব্যক্ত?) ছিল । ফাঁহা ছিল তাঁহাও অবিস্যমানতা দ্বারা 
আচ্ছাদিত ছিল। , কেই ব! প্রন্কত তত্ব জানে? কেই বা 
প্রকৃত তত্ব জানে? কেই বা বর্ণনা করিতে পাঁবে? কোথা 
হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সমুদয়েব স্থষ্টি হইল? 
দেবতাঁগণও এই সমুদয় সুষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
কোথা হইতে যে আঁসিল তাহা! কেই বা জানে? কোথা 
হইতে এই স্থষ্ট হইল, কেহ স্বষ্টি করিয়াছেন কি করেন 
নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহাব অধ্যক্ষ হইয়া পরম- 
ধামে আছেন; অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।” 
১০১২৯ 
সৃষ্টির প্রাগবস্থার এই বিববণ কি ভীষণ ও গ্ভীর ! 
‘অন্ধকাঁবাচ্ছয্ন অন্ধকার” সুচীভেস্ত অন্ধকাব palpable 
darkness ইহাই অব্যক্তেব তুলনা । “মহাস্থৃযুপ্তি' বলিলেও 


প্রবাসী-_জাশ্বিন), ২ i 
দেখিতেছি। ইহাই শক্তিব জাগ্রতাঁবস্থা। ইহারই নাম 


[৯ম ভাগ 


প্রকৃত তত্ব ব্যক্ত হইল না, মানবেব ভাষায় ইহা বর্ণনা করাই 
অসম্ভব। 
৫ | অবিদ্যার প্রভাব । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবিদ্ধা হইতেই এই সংসাঁবের 
উৎপত্তি । 

মায়াব দুই প্রকার শক্তি (১) জড়শক্তি ও আব্রণশক্তি 
এবং (২) বিক্ষেপশক্তি। বিদ্যাবণ্য নৃংসিহ তাপনীয় উপ- 
নিষদেব দীপিকাতে বলিয়াছেন যে জড়শক্তি ও আববণ- 
শক্তিব প্রাধান্তে ইহাকে “মায়া” এবং বিক্ষেপশক্তির প্রাধান্তে 
“অবিস্া” বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মায়া ও অবিষ্ঠাব 
কোন পার্থক্য কবা! হয় নাই, আমবাঁও আপাততঃ কোন 
পার্থক্য কবিব না। জাড়্য দোষ, জডতা ইত্যাদি ক' 
ভাষার বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আলস্ত, দুর্কালতাদিও 
জড়ত্বই। আবরণশক্তি ও এই জড়শক্তি একই শ্রেণীব। 
আবরণশক্তি প্রকৃত সত্তাকে লুকাইয়া বাঁখে ; এই আবরণ- 
শক্তির প্রভাবেই জ্ঞান, শক্তি চৈতন্তাদি প্রকাশিত হইতে; 
পারে না--ইহাব ফল অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, জড়তা ইত্যাদি। ২. 
এখানে একটা কথা মনে বাঁখা আবশ্তক। জ্ঞানাদি আবৃত 
হইলেই যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, এ সমুদয়- অবিকৃত 
“অবস্থাতেই থাকে. আবৃত থাকায় কেবল প্রকাশিত হইতে 


পাবে না। বিক্ষেপ ধক্তিব প্রভাবে এক বস্তু অগ্যরূপে ' 


প্রতীত হয়, যেমন বজ্জুতে সর্পবুদ্ধি জন্িয়া থাকে । লোকে 
যে আঁত্মাতে অনাত্মাব গুণ এবং অনাত্মমতে আত্মত্ব আবোপ 
করে তাহার কারণ এই বিক্ষেপশক্তি। একমাত্র নির্কিশেষ, 
ভেদ বহিত, ‘একরস’ ব্রহ্মই বর্তমান ; এই বিক্ষেপশক্তিব 
প্রভাবেই নির্কিশেষকে সবিশেষ, নিগুণকে সগুণ, ভেদ- 
রহিতকে ভেদধুক্ত, একবসকে নান! রস বলিয়া! ভ্রম হয়। 
আঁমবা কোন বস্তুকে "আমি, কোন বস্তুকে “তুমি” এবং 
কোনও বস্তুকে বা “তাহা” বলিয়া থাকি ; হিরণাগর্ভাদি 
সগুণ ব্র্ষও এই সমুদয় ভাবেব অতীত নহেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে “আমিত্ব 'তুমিত্ব' ইত্যাদি কিছুই নাই, 
কেবল ঘৈতগন্ধবিহীন নির্বিশেষ পরব্রহ্দ। বিক্ষেপ শক্তি- 
্রন্থুত ভ্রম বশতই ভূতসমূহ অদ্বৈতে দ্বৈত কল্পনা করে। 
ভ্রম যে কেবল আমাদেরই হয় তাহা নহে--ব্রহ্মাদিকেও 
ব্রমবশতঃ ক্বৈতবাদী হইতে হইয়াছে। 


ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


পাপা শে 


সাধারণের বিশ্বাস জীবই কেবল অবিদ্ধাব অধীন, কিন্ত 


গৃহ! নহে-_সমূদয় ভূতই-_আব্রঙ্স্তঘ পৰ্য্যন্ত সকলেই 
অবিষ্তাগ্রস্ত হইয়া সংসাবে বিচরণ করিতেছে। শঙ্ধবাচার্য্য 
বৃহদাবণ্যক ভাষ্যেব প্রাবস্তেই বলিয়াছেন, “ব্রহ্মা হইতে 
আবস্তু করিয়া স্থাবব পর্য্যন্ত সকলেই অবিদ্যা প্রভাবে নাম 
শপ ও কর্ম্মাশ্রিত হইয়া সংসাবগতি লাভ করিয়াছে”। 
বিদ্যাবণ্য নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষদেব দীপিকাতে বলিয়াছেন 
জীব ৪ ঈশ্বর উভয়ই অবিদ্াব অধীন (৯)। অন্যত্র ( পঞ্চদশী 
, ৬২৩৬) লিথিয়াছেন “জীব ও ঈশ্বব উভয়ই মায়াকপিণী 
কামধেন্ব দুইটী বৎস । ইহার! যথেচ্ছ দ্বৈতহুগ্ধ পান 
ককক কিন্তু অদ্বৈতই প্ৰকৃত তত্ব”। ও গ্রস্থেবই অন্তন্থলে 
(৬১৩৩ ) লিখিত আছে “এই অবিষ্ঠাই অসঙ্গতস্বভাঁব 
কুটন্থ চৈতন্তকেও জড়কপে প্রতীত কবায়। ইহীবই 
/প্রভীবে জীব ও ঈশ্বর সুষ্ট হইয়া থাকে” । নির্ববিকাব 
" ব্রহ্ষকেও মায়াব প্রভাবে জীব ও ঈশ্বব্ূপে সংসারের স্থখ 
দুঃখ ভোগ করিতে হয ইহাতেও পঞ্চদশীকার আশ্চর্য্যাম্বিত 
হেন নাই। তিনি এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন, 
“দুর্ঘ্টেকবিধা সিন্তাং সায়ায়াং কা চম্ৎকৃতি ! ছূর্ঘটঘটনাপটায়সী 
এই মায়াব পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?” পঃ ৬1১৩৪ । 
স্থবেশ্ববাচার্য্য এ বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন: 
' দতাবিষ্কাব বল কি আশ্চর্য্য । কেহুই ইহাকে অতিক্রম কবিতে 
পাঁনে না। ব্ৰহ্ম অপ্র্যা্দি দেবগপেরও ভয়েব কাঁবণ, কিন্ত 
- এই অবিদ্যা ব্রহ্ম অপেক্ষাও ভয়ঙ্কবী। ব্রহ্ম ভয়রহিত ও 
সকলেব ভয়েব কাবণ এবং তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর ৷ 
এমন যে ব্রহ্ম, অবিদ্যা তাহাবও ভয় উৎপন্ন করে। অবিদ্যাব 
অগোঁচব কিছুই নাঁই। ধীহাঁকে অবগত হইযা বিদ্বানগণ 
বিগন্তভয় হন, সেই অভয়দাতা ব্রহ্গও মোহবশতঃ নিজেই 
নিজের ভয়েব কারণ হইয়া থাকেন। সেই অদৃশ্ত ব্রহ্ম, 
ধাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, মোহ নিবন্ধন তিনিও 
অবিষ্তাধীন হইয়া নিজেরই ভয়েব কারণ হুন”। তৈঃ বাতিক 
বদাও৯-৭২ ) ব্ৰহ্ম যে ভষে ভীত হন ইহা সুবেশ্বরাচার্য্যের 
২ মনঃকল্পিত ঘটনা নহে । বুহদারণ্যক উপনিষদে (১1৪) 
লিখিত আছে ‘পূৰ্বে ইহা এক আত্মারূপেই বর্তমান ছিল, 
তাহার ভয় হইল (সঃ অবিভেৎ) তাঁহাব পব তিনি 
বিচায় কবিয়া দেখিলেন ভয়ের কোন কারণ নাই, কাবণ 


অবিষ্ঠ| | 
বিতর বন্ধ হইতেই EET একাকী থাকা? 


৪০৯ 


তিনি আবাম লাভ করিতে পাবিলেন নাঁ_এই জন্য 
তিনি স্ত্রীলাভেব ইচ্ছা কবিলেন, ইত্যাদি, উত্যার্দি। এই 
শ্রুতির দিকে লক্ষ্য বাখিয়াই স্থবেশ্ববাচার্য্য পূর্বোক্ত বার্িক 
রচনা কবিয়াছেন। শঙ্কবাচার্য্য উক্ত শ্রুতির ভাষ্য বলিয়াছেন 
যে পাঁপ ও পুণ্য উভয়ই অবিষ্ভামূলক ; এভ্ডভয়েব সাম্যে 
মনুষ্যত্ব লাভ হয় এবং পুণ্যের উৎকর্ষে প্রক্াপতিত্ব পর্য্যন্ত 
লাভ হইতে পাবে। প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি 
‘আত্মা’ শব্দ ব্যবহাৰ কবিয়াছেন। পূর্ন সুকৃতি- 
ফলেই ইনি প্রজাপতিত্ব লাভ কবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁও 
সংসাবদশা, ইহাও বন্ধন। প্রজাপতিও এয সংসাবদশা 
অতিক্রম করিতে পাবেন নাই, তাঁহাকেও যে ভয়ে ভীত 
ভইতে হইয়াছিল, একাকিত্বেব জন্য তিনিও আরাম লাভে 
সক্ষম হন নাই, এ সমুদ্নয়ই অবিদ্যামূলক ( প্ৰজাপতেঃ যৎ 
ভয়ম্‌ তৎ কেবলং অবিদ্যা নিমিত্ত মেব ইত্যাদি )। 

উপনিষদের উক্ত ব্ৰাহ্মণে ‘আত্মা’ ও ‘ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ 
আছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই আত্ম! বা ব্রহ্ম এক ও 
অদ্বিতীয় । শক্করাচাধ্যেব মতে এই আত্মা বা ব্রহ্ম, সগুণ- 
ব্রহ্মবোধক। 

সুতবাঁং দেখ! যাইতেছে যে কেবল মানব যে অবিদ্যাব 
অধীন তাহা নহে, যিনি স্থষ্টিকর্ভা, তিনিও ময়া দ্বাবা চালিত 
হইতেছেন। মায়াব এতই প্রভাব। 


৬। মায়! স্বাধীন না পরাধীন? 


অবিল্ঞাকে বস্তই বল, ভাব অবস্তই ন্ল-_যাঁহাই বল 
না কেন ইহার একটী ভিত্তি স্বীকাব করিতেই হইবে কারণ 
“মিথ্যা করনাবও একটা! কাবণ না থাকিলে চলে না। 
শুক্তিকা, রজ্জু, স্থান্ু উষবাদি না থাকিলে বহত, সর্প, পুক্ষ 
ও মুগতৃষ্চিকারও কল্পনা সম্ভব নহে (মুঃ'ভা ৯)” গীতা 
ভাষ্যেও বলা! হইয়াছে যে “ব্রহ্ম সমুদয় করণ্বর্জ্মিত, অসঙ্গ- 
স্বভাব এবং সংস্পর্শশৃন্ত তথাপি বলিতে হইবে যে তিনি 
সর্ব্ভূৎ ও সর্বাম্পদ। এমন কি মুগতৃষ্চিলাদিও নিবাস্পদ 
নহে” । ঈ- ভাই ১৩১৫ ৷ 

পঞ্চদনীকাঁৰ বলেন “চৈতন্য বিনা মায়াব উপলব্ধি হয় 
না সুতরাং মায় অন্বতন্ত্রা (অর্থাৎ পবাধীন ) এবং অসঙ্গ 





৪৯০ 
চৈতন্তকেও মায়া অন্তথাভূত করে এই অন্য ইহাকে স্বতন্ত্র 
(স্বাধীন )ও বল! যাইতে পাবে” । ৬।১৩২। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মেব উপর ইহা! কর্তৃত্ব 
প্রকাশ কবিতে পাবে এই অন্ত অবিষ্ধা স্বাধীন এবং ইহাঁব 
প্রকাশ ব্র্গের উপর নির্ভর করে এই জন্ত ইহাকে পরাধীনও 
বলা হয়। 

৭। অবিদ্যা স্বতঃসিদ্ধ । 


নৃসিংহ উত্তর তাঁপনীয় উপনিষদে লিখিত আছে যে ' 


“এই মায়! মোহস্বরূপ, অনুভূতিই ইহাব প্রমাণ” । ৯। ইহার 
দীপিকাতে বিষ্যারণ্য এইরূপ বলিতেছেন_+স্বগ্রকাশ স্যুপ 
অবস্থাতে যখন আত্মা পবমাত্মার সহিত একীভূত হয় তখন 
এই আত্মাতে কি প্রকারে মায়া ও অবিদ্যা সম্ভব হইতে 
পারে? এ প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত, তথাপি তমোরপ! 
মায়া সকলের অন্ুভবসিদ্ধ । এই জন্যই শ্রুতিতে বল! হইয়াছে 
“তমোরূপা মায়াহনৃভৃতেঃ*। আত্মা অদ্বিতীয় ( স্থতরাং 
ইহার জগন্ময়ত্ব সম্ভব হইতে পারে না)। সুতরাং তমো- 
বনপিনী মায়ারই জগন্ময়ত্ব। সমুদয়ই এই অবিদ্যা, অবিষ্যাই 
এই সমুদয় জগৎ। সুতরাং অবিদ্ভারই জ্গৎকাঁবণত্ব প্রতিপন্ন 
হইল। তমোরপা মায়াই এই জড়জগতের কাবণ। মায়া 


যে জত্বরূপা, স্যুঝ্তি কালে তাহা সকলেই অনুভব করিয়া . 


থাকে । “আমি মুড, ‘ইহা মুঢ় লোকে এই প্রকার বলিয়া 
থাকে; এই মোহ এবং সুযুপ্তিকালীন মোহ একই বস্ত। 
এই সৌধুগ্ত মোহও সর্বলোকপ্রসিদ্ধ।” 

ুবে্বরাচার্ধ্য তৈত্তিবীর উপনিষদবার্তিকাতে এ বিষয়ে 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 
7. « “আমি জানিনা’ এইরূপ ধারণা কারণ এক অবিষ্তা। 
দিবা ভাগেও উলুক যেমন নিশা অনুভব কবে, সেইরূপ 
অবিষ্তাও সকলের অন্থভবেব বিষয় সুতরাং ইহা স্বপ্রসিদ্ধ | 
প্রদীপ দ্বারা গুহাকুক্ষিগত অন্ধকাব দর্শন যেমন অসম্ভব, 
প্রমাণাদি দ্বাবা অবিগ্ভার অস্তিত্ব প্রমাণ করাও তেমনি 
অসস্তভব। ‘অনাত্মা’ বলিয়া জগতে যাহা প্রকাশিত হয় 
তাহা ‘অবিস্থাবিভৃত্তিত” ; তাহা অবিদ্ভাই। যাহা আত্মা- 
রূগী তাহাই বিষ্কা। অবিস্ধা আত্মার আববক। এই 
আচ্ছাদকত্ব ভিন্ন অবিদ্যা আর কিছুই নহে। "মিত্র 
শব্দেৰ ‘অ’ অংশের যে অর্থ “অবিদ্া' শব্দের ‘অ’ অংশেরও 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


সেই প্রকাব অর্থ । অবিস্তা কেবল বিদ্যার অভাব নহে 
ইহ! অবিস্ঠাব বিবোধী ৷, স্বতরাং “এবস্ব সৎ’__‘এবস্ত 
অসৎ’ ইহা! মূৰ্খদিগেবই কল্পন|। প্রক্কত তত্ব নিৰ্ণীত হইলে 
ইহাই বুঝ! যায় যে ‘আমি জানিনা, আত্মার এইরূপ , 
আঁববকত্বই অবিদ্া” 1২।২।৭৬-৮০। 

স্থবেশ্ববের মতে অবিদ্ধা=“আমি জানিনা”। এই 
অজ্ঞানতা সুপ্ৰসিদ্ধ । স্থৃতবাং অবিদ্যাও স্বপ্রসি্ধ। “পেচক' 
ও গুহাকুক্ষিগত অন্ধকাবেব’ দৃষ্টান্ত অতি-স্থন্দব হইয়াছে। , 
ইহাতে দেখান হইতেছে যে প্রমাণ দ্বারা অবিদ্ধাব অস্তিত্ব 
প্রমাণ কব! অসম্ভব । 

৮। অবিসল্মার অস্তিত্ব । 

অবিষ্ঠাব অস্তিত্ব বিষয়ে পঞ্চদনীকাব এইরূপ মাসী 
করিয়াছেন, “এইরূপ লৌকিক দৃষ্টিতে সকলেই মায়া অনুভব 
কবিয়৷ থাকেন। যুক্তি দৃষ্টিতে ইহা! অনির্বচনীয় ; এই 
জন্তই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে ‘অসৎও ছিলনা” * ইত্যাদি । 
ইহা অসৎ নয় কারণ ইহা অনুতূতিব বিষয় ) ইহা সৎও নয় 
কারণ (বিদ্যা দ্বাবা ) ইহাব বিনাশ হয়। শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে (নৃঃ তাঃ উঃ ৯) যে বিদ্ঠাব দৃষ্টিতে ইহা তুচ্ছ ' 
(=কিছু নয়) কাবণ ইহা “নিত্যনিবৃত্তাঃ। স্ৃতবাং অবিষ্থা 
তুচ্ছ, অনির্বচনীয় এবং বাস্তবিক এই তিন প্রকাবই। শ্রৌত 
দৃষ্টিতে ইহ! তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয় এবং লৌকিক 
দৃষ্টিতে ইহ! বাস্তবিক ৷” ৬১২৮-১৩০ | 

শহ্কবাচার্যেরও ইহাই মত। মুর্খগিণ যে এই অবিষ্ভাকে 
এবং অবিষ্থাত্মক জগৎকে বাস্তবিকই অস্তিত্ববান বলিয়া 
মনে কবে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। যুক্তিতর্ক দাবা 
ষে মায়া-তত্ব নিরূপণ কর! যায় না ভাম্যের অনেক স্থলে 
ইহা বল! হইরাছে। “এই মায়াই অব্যক্ত ইহাব ‘তত্ব’ 
কিম্বা “অন্তত নিরূপণ কবা যায় না অর্থাৎ ইহা আছে কি না 
তাহা নিৰ্ণর ক্লবা অসম্ভব (তেক-অন্ত্ব-নিরূপণন্ত অশক্যত্বাৎ 
বেঃ ভাঃ ১৪1৩)। শঙ্কৰ অন্য একস্থলে (২১1১৪) লিখিয়া- 
ছেন যে “সংসাবপ্রপঞ্চের বীজভূত নাম ও রূপ অবিপ্ঠুস্ 
কল্পিত ; এই নামরূপ প্ররুত পক্ষেই আছে, কিনা, তাহা 


নির্ণয় কব! যায়না__এই জন্যই ইহাদিগকে অনির্ধচনীয় 


* 'নীস্দাসীৎ খরস্বেদ ১:1১২৯)১। এই অংশ হইতেই উক্ত সুক্তের 
নাম হইবাছে 'নাঁসদীয়' সুক্ত। এই হুক্ত পূর্বেই অনুবাদ করা হইয়াছে 


[ংখ্যা। ] 
/ওয়া হইয়াছে-_“অবিষ্তা কল্পিতে নামরূপে তত্ব-অন্থত্বা- 

/ অনির্বচনীয়ে সংসাবপ্রপঞ্চবীজভূতে” ইত্যাদি” । 

“ অবিগ্ভাৰ অস্তিত্ব স্বীকাব করিলে ব্রহ্ষেব অদ্বিতীয়ত্বে 
আঘাত পড়ে আবার অস্বীকাবৰ কবিলেও এই সংসারবহস্ত 
উদ্লাটন কবা অসম্ভব হইয়া পড়ে । অজ্ঞানেব নিকট ইহা 

- আছে বি্ধা দ্বারা আবার ইহা ধব"স হয়। এক বস্তু আছে 
অথচ নাই এ কি রুহস্ত? যুক্তিতর্ক দ্বাবা ইহাব তত্ব 
নিদ্পণ করা সম্ভব হইল না এই জন্যই বলা হইল ইহা 
“যদি যা। 

‘নঁতা সর্বদাইি পবিত্যজ্য ; এবং বিছা যুক্তিতর্ক 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতব | যুক্তিতর্কাদি দ্বৈতমূলক, ইহাঁও 
,সাবিসারিক অবস্থা। কিন্তু বিস্যাই মোক্ষ, ইহাই আত্মার 
'পরক্লত অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মত্ব। যতক্ষণ অবিষ্ঞা ততক্ষণই 

// অবিগ্তামুলক জগৎ ; অবিগ্তাই যদি ধ্বংস হইয়া বায় অবিস্া- 
স্রগৎ থাকিবে কি প্রকারে? এই অন্তই শঙ্কবাচার্য্য 
লিয়াছেন যে পাবমার্থিক ভাবে অবিস্তা এবং অবিষ্তামূলক 
জশতের অস্তিত্ব নাই। এবিষয়ের প্রমাণ নিয়ে উদ্ধত 
হইল। 








(৯০) 
সংসারবুক্ষ যে গন্ধর্বনগর, মরীচিস্থ উদক ও মায়ার 
ন্যায় অসত্য এবং পরযার্থ দর্শন না হইলেই যে ইহার অস্তিত্ব 
প্রভীত হয় ইহা আঁমবা কঠ ভাম্যোই দেখিয়াছি। 
(২) 
| সেই জ্ঞেয় জগতেব স্থিতিকালে ভর্তা, প্রলয়কালে 
\ গসিষ্ণু(= গ্রাস কর্তা) এবং উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু (= অষ্ট) 
ফেষন মিথ্যা কল্পিত সর্পাদিব পক্ষে বজ্জু প্রভৃতি, তেমনি 
স্ট্যাদির পক্ষে সেই জ্ঞেয়। গীতাভাষ্য ১০১৭| 
(৩) 
'তুবীয় ব্রহ্মকে,গ্রাণাদি কল্পনাব আম্পদ বলা হইয়াছে। 
সুতরাং বল! উচিত ঘটাদি যেমন জলাদির আধাব তেমনি 
এত্ঙ্গও প্রাণাদির আযার। এ প্রকাৰ আপত্তি যুক্তিযুক্ত 
নহে, কারণ শুক্তিকাদিতে রজতাদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 
এস্থলে বজতাঁদি অস্তিত্ববিহীন ; তেমনি প্রাণাদি কল্পনাও 
অস্তিত্ব বিহীন (প্রাণাদি বিকরস্ত অসত্বাৎ স্তক্রিকাদিযু ইব 
যজভাঁদেঃই)। সং ও অনতেব মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা 


অবিদ্ধা | 


৪১১ 


অবস্ত, এই জন্ত বাক্য দ্বারা ইহা প্রকাশ করা! যায় না ( নহি 
সদসতৌবসন্বন্ধঃ.' অবস্তত্বাৎ )। মাঁওুক্য ভান্য ৯। 

এখানে প্রাণাদিকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত হইতে আরম 
কিয়া স্থাবব পর্য্যন্ত সমুদ্র বস্তুকেই অস্থিত্ববিহ্বীন বলা 
হইল। 

(8) 

বেদাস্তভাব্েব এক স্থলে (২1১৯) বল হইয়াছে নে 
অবিস্তাব দোঁষগুণ ব্রহ্ধকে স্পর্শ করিতে পানেনা, কাবণ এই 
অবিস্তা অবস্ত ( অবস্তত্বাৎ )। 

(৫) 

গোৌড়পাঁদ কারিকাতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায় £-_ 
“যে সমুদয় বস্তু উৎপন্ন হয়, প্রকৃত পক্ষে ভাহা উৎপন্ন হর 
না। ইহাদেব জন্ম মায়াময় ; এই মায়ার অস্তিত্ব নাই।” 
৪1৫৮ 

ইহার ভাষ্যে পক্করাচার্্য লিখিতেছেস “আত্মা ও 
অপরাঁপব বস্তুর উৎপত্তি যে কল্পিত হইয়া থাঁকে উহা! সংবৃতি 
অর্থাৎ মায়ার কাধ্য। মায়! হারাই এই স্মুদ্রয়ের উৎপত্তি 
হয়, কিন্ত তন্বৃতঃ পবমার্থতঃ ইহাদিগের উৎপত্তি হয়না । 
মায়া দ্বার! ষাহাদিগেব উৎপত্তি হয়, তাঁহাবাও মাক়াময়। 
তবে কি মায়া বস্তু ? না, এই মায়াব অস্তিত্ব নাই। যাহা 
অবিদ্যমান তাঁহারই নাম মায়া। ৪1৫৮ 
(৬) 

নৃংসিহ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে এইরূপ বলা হইয়াছে 
«নিত্যনিৰৃত্তা অপি মুঢ়ৈঃঃ আত্মা ইব দৃষ্টাঃ” "এই মায়! নিত্য- 
নিবৃত্তা হইলেও মুঢ় লোকে ইহাকে আত্মারপেই দেখে” 1৯ 
ইহাব দীপিকাতে বিস্যারণ্য লিখিতেছেন £ঃ_-"প্রদীপ্ত অগ্নি 
যেমন দ্বৃতপিগ্কে দগ্ধ করে, তেমনি আত্মাও এই মায়াকে 
দগ্ধ করে। তবে কি অবিষ্যা সত্তাবিহীন-_-এই অবিষ্ঠা কি 
নাই? সত্য, এই অবিদ্যা অস্তিত্ববিহীন। এই জন্তই শ্রুতিতে 
বলা হইয়াছে যে ইহা “নিত্যনিৰৃত্তা”। অবিদ্া যদি অস্তিত্ব- 
বিহীনই হয় তবে ইহাকে জগতের কাবণ কেন বলা 
হয়? যদিও এই মায়াব অস্তিত্ব নাই তবুও মূর্খ লোকে 
মনে করে এই মায়া আত্মা হইতে অভিন্ন। মায়! 
অস্তিত্ববিহীনা হইলেও তাহাবা মনে কতে ইহার অস্তিত্ব 
আঁছে।” 


৪১২ 


(৭) 
মায়াময় বীজ হইতে মায়াময় অন্ধুর উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
ইহা নিত্যও নহে বিনাশশীলও নহে। এই প্রকার বস্ত 
সমূহেও উৎপত্ত্যাদি যোজনা কবা হইয়াছে” গৌঃ কাঃ ৪1৫৯। 
ইহাব ভাষ্যে শস্করাচার্ধ্য এইরূপ লিখিতেছেন__“কি অর্থে 
বন্তসমূহের জন্ম যাঁরাময় তাহা বলা যাইতেছে। মায়াময় 
আমাদি বীজ হইতে মায়াময় অঙ্কুর উৎপন্ন হয় কিন্তু এই 
অন্কুর নিত্যও নহে এবং অবস্ত বলিয়া ইহাকে বিনাশশীলও 
বলা যায় না। সেই প্রকাঁব বস্তসমূহের জন্মনাশীদি যোজনা । 
পবমার্থতঃ বন্ত সমুহেব জন্মনাশাদি কিছুই নাই ।” 
এখানে সমুদয় বস্তুকেই মায়াময় ও অবস্ত বলা হইল। 
(৮) 
স্বপ্নময় জীব যেমন জন্মগ্রহণ কবে এবং মৃত হয় তেমনি 
এই সমুদ্রষ জীব উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্টও হয়। যেমন 
মায়াময জীব জন্ম গ্রহণ কবে এবং মৃত হয়, তেমনি এই 
সমুদয় জীব উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়। যেমন মায়াবী নির্মিত 
জীব জন্মগ্রহণ করে ও মৃত হয়, তেমনি এই সমুদয় জীব 
উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়। ভাষ্য এই : “মায়াবী, মন্ত্র ও 
ওষধাঁদি দ্বাবা মায়াময় বস্তু নিৰ্ম্মাণ করে। স্বপ্ন ও মায়া 
নির্মিত জীব অপ্ডাদি হইতে প্রস্থত হয় এবং এই: জীব 
বিনষ্টও হইয়া থাকে । তেমনি মনুষ্যাদি অস্তিত্ববিহীন হইলেও 
( অবিগ্্মানা এব) চিত্তে বিকল্পনা বশতঃ অস্তিত্ববান 
বলিয়া মনে হয়।” ৪1৬৮-৭০। 
(৯) 
প্বপ্নে দৃষ্ট দেহ অবস্ত, কাবণ ইহা হইতে পৃথক ( অন্ত 
এক দেহ) দৃষ্ট হয়। চিত্তদৃষ্য সমুদয় বন্ধই এই দেহেব 
ন্যায় অবস্ত” গৌঃ কাঃ ৪৩৬ __ভাস্য এইঃ__-ম্বপ্নে যে দেহকে 
বিচরণ করিতে দেখা যায় তাহা অবস্ত, কাবণ ( যে পুরুষের 
এই দেহ সেই পুরুষেব ) নিদ্রাস্থলে অন্ত একটা দেহ দৃষ্ 
হয়। দেহ যেমন সত্তাবিহীন, তেমনি জাগ্রতাবস্থাতেও চিত্ত 
যাহা দর্শন করে তাহা অবস্ত ( অবস্তকং ) কাবণ যাহা 
চিত্তদৃশ্ত তাহাই অবস্ত। স্বপ্ননৃষ্ট বস্তব ন্যায় জাগ্রতাবস্থায় 
ৃষ্টবস্তও অসৎ ইহাই এই প্রকরণের অর্থ।” ৪1৩৬। 
(১০) 
স্যায়শাস্সেব অবয়বেব (%11951507) আকাবেও শঙ্কর 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ 


তান্তত্র ওঁ সিদ্ধান্তই কবিষাছেন। “জাগ্রত অবস্থায় 
মিথ্যা” ইহাই পপ্রতিজ্ঞা”। “ইহা! দৃষ্টিগোচর হয়” এইটী 
“হেতু”। পন্থপ্রে দৃষ্ট বস্ত যেমন অসত্য তেমনি”__ ইহাই 
পদৃষটাস্ত”। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু যেমন মিথ্যা, জাগ্রতাবস্থাষ দৃষ্টবস্তও 
ঠিক তেমনি” ইহাই হেতুব “উপনয়”। *মৃতবাং জাগ্রতা- 
বস্থাতে দৃষ্টবস্তও মিথ্যা” ইহাই পনিগমন”। 
গৌঃ পাঃ কহি ভাঃ ২৪ 
(১১) 

শঙ্কবেব একটী বিশেষ মত এই ষে যাহা “চিত্বদৃশ্ত' যাহা 
"মীনস বিকল্লিত” তাহা অস্তিত্ববিহীন। ইহাব প্রমাণ (৯) 
ও (১০) অংশে দেওয়া হইরাছে। ন্ত্রও শঙ্কব এই মত 
প্রকাশ কবিয়াছেন। 

“পূর্বেই বলা হইয়াছে যেমন বজ্জুতে সর্প কল্পন! করা 
হয় তেমনি আত্মাতে প্রাণাঁদি লক্ষণ কল্পিত হইয়! থাঁকে। 
মনের বিক্ননা ত্বাবা বজ্জুতে যে সর্পাদি লক্ষণ আবোপ ক 
হয় রজ্জুতে তাহাব “উৎপত্তিও হয না, প্রলয়ও হয় না 
মনেও এই বজ্ঞুদর্পেব উৎপত্তি বা প্রলয় হয় না। কিন্বা 
মন এবং রজ্জু এই উভয় হইতেও ইহার উৎপত্ত্যাদি হইতে 
পারে না। দ্বৈতসুলক জগৎও ‘মানস বিকল্পিত এই সমুদয় 
পদার্থেব ন্াঁষ। মন সমাধিস্থ বা সুযুধ হইলে এই দ্বৈত 
থাকে না । স্থতবাঁং প্রমাণিত হইল যে দ্বৈত মনের বিকল্পনা 
মাত্র। দ্বৈত অস্তিত্ববিহীন এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে 
সে পবমার্থ সত্যে প্রলয়াদি নাই”। গৌঃ ভাষ্য ২৩২ । 

(১২) . 

“প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে এই প্রকাব অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে। 
কিন্তু এই প্রপঞ্চেব যদি নিৰৃত্তি না হয় তাহা হইলে ‘অপ্থৈত’ 
কি প্রকারে সম্ভব? উত্তর এই- প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান 
থাকিত তাহা হইলে ইহ! সত্য হইত। কিন্তু বজ্জুতে যেমন 
সর্প কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি ইহাঁও কল্পিত বলিয়! ইহার 
অস্তিত্ব নাই। ইহা যদি বিদ্বান থাঁকিত তাহা হইলে 
“বিদুবিত কবা সম্ভব হইত। ভ্্রান্তি-বুদ্ধি' বশতঃ রজ্জুন্তে- 
সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা কবা হয়। -(সর্পই যখন নাই তখন) 
বিবেক বশতঃ এ সর্পের নিবৃত্বিও হওয়া সম্ভব নহে। তেমনি 
মায়াবী কর্তৃক যে মায়া প্রযুক্ত হয় তাহার অস্তিত্ব নাই। 
(মায়ারই যখন অস্তিত্ব নাই তখন ) দর্শকদিগের চক্ষু মায়া- 


চষ্ঠ সংখ্যা । | 
মুক্ত হইলে মায়া নিবৃত্ত হইবে ইহাঁও হইতে পারে না। 
সেই প্রকাব এই দ্বৈত প্রপঞ্চও মায়া মাত্র” 1 

গৌঃ কাঃ ভাষ্য ১/১৭। 

(55) 
বৈদ্াস্তিকগণের একটী বিশেষ মত আছে “আদিতে 
যাহার অস্তিত্ব নাই, অস্তেও যাহাব অস্তিত্ব নাই, বুঝিতে 
হইবে বর্তমানেও তাহ! অস্তিত্ববিহীন। মিথ্যা সদৃশ হইলেও 
এ সমুদয় সত্য বলিয়া গ্রতীত হয়” গৌঃ ২৬। ইহার ভাঘ্য 
এইবকপ--"স্থতরাং জাগ্রতাবস্থায় পরিদৃশ্তমান এই ভেদমূলক 
জগৎ মিথ্যা, কারণ ইহার আদি ও অস্ত কিছুই নাই। 
যে বস্তু মৃগতৃষ্ণিকাব প্যায় আদিতেও নাই অন্তেও নাই 
‘মধ্যেও যে তাহাব অস্তিত্ব নাই ইহা লোকে নিশ্চিত 
' হইয়াছে। সুতবাঁং আদি ও অন্ত বিহীন বলিয়া জাগ্রতাবস্থায় 
দৃপ্তমান এ জগৎ. মিথ্যা। মৃগতৃষ্িকার ন্যায় মিথ্যা 

হইলেও মুঢ়ুগণ ইহাকে সত্য বলিয়া! মনে কবে।” 

(১৪) 
প্ষেমন স্বপ্নও মায়াদৃষ্ট হয়, যেমন শূন্যে গন্ধর্কনগব 
দৃষ্ট হয় তেমনি এই বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাঁকে। বিচক্ষণগণ 
বলেন ইহাই বেদান্তেররত।৮ গ্ৌড়ঃ কাঃ ২৩১। শঙ্কব 
এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :_পস্বপ্ন ও মায়া অসৎ বস্তুকপী 
হইলেও অবিবেকিগণ ইহাদিগকে স্স্তরূপী বলিয়া মনে করে । 
যেমন গন্বর্বনগবে পণ্যপবিপুর্ণ আপণ, গৃহ ও প্রামাদ 
দৃষ্ট হয়, এবং এই সমুদয় প্রাসাদিতে নবনারী বিচবণ 
কবিতেছে বলিয়া মনে হয়, আবার যেমন এই গন্ধর্কনগব 
অকম্মাৎ. বিলীন হইয়া যায়; যেমন স্বপ্ন ও মায়া দৃষ্ট 
হইলেও ইহাবা অসৎ বন্ত_ তেমনি দ্বৈতমূলক এই বিশ্ব 

সংরূপে দৃষ্ট হইলেও ইহা অসত্য ।” 
গন্ধর্ববনগবাঁদি অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর হয় আবার অকস্থাৎ 
বিলীন হুইয়া যাঁষ। সুতরাং আদিতে ইহা! অস্তিত্ববিহীন 
এবং অস্তেও ইহা, অস্তিত্ববিহীন। এই জন্যই গন্ধর্ব 


< নযারাদিকে “মানস বিকল্পনা, বল! হয়। দ্বৈতমূলক জগ্‌ংও 


এই প্রকাব। ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া লোকে ভ্রম 
ববে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অস্তিত্ববিহীন। 
(১৫) 
অনেকে মায়াঁৰাদীদিগকে জিজ্ঞাসা কবেন, “আমবা 


গোগীর্টাদ্দের মাত । 


৪১৩ 


এই জগৎ দেখিতেছি এবং এ জগৎ ব্যক্থাবও কবিতেছি, 
অথচ তোমবা বলিতেছ ইহা নাই ইহা কি হইতে পাবে?” 
ইহার উত্তরে গৌড়পাঁদাচার্য্য একটা শ্লোক বচনা করিয়াছেন 
(8188)। শক্কব এইরূপে ইহাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, “তোমবা 
বলিতেছ ‘উপলব্ধি’ ও ‘ব্যবহাব’ এই প্রাণ দ্বারা হ্ৈত- 
বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়_-'আমবা বলি, না, তাহা হয় না। 
কারণ উপলব্ধি ও প্রমাণত্ব বিষয়েও ব্যভিডাব দেখা যায় । 
কি প্রকাব ব্যভিচার ? উত্তব এই--মায়াইস্তীকে উপলব্ধি 
করা যায় এবং এই হস্তীকে হস্তীর প্রায় ব্যবহাবও কবা 
যাইতে পারে। এই হস্তী অবস্ত হইলেও বন্ধন আঁবোহণাদি 
সমুদয় কাৰ্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। “উপজন্ধি” ও “ব্যবহার, 
এই ছুইটী প্রমাণ দ্বাবা ষে অর্থে মায়াহস্ডীব অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হয় সেই অর্থেই ভেদমূলক দ্বৈতবস্তুব অস্তিত্ব হয়। স্ুভবাং 
দেখা যাইতেছে যে “উপলব্ধি” ও “ব্যবহাঁব” এই ছুইটী প্রমাণ 
দ্বারা দৈতবস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না?” ভাষ্য 8188 | 
সুতবাং প্রমাণিত হইল যে প্ররুতপক্ষে মায়াব অস্তিত্ব 

নাই এবং এই মায়াময় জগৎও অন্তিত্ববিহীন | 
অবিষ্ভার সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ তাহ! পবপ্রবন্ধে 
আলোচনা করা বাইবে। 
মহেশচন্ত্র ঘোষ । 


পপ 


গোপীর্টাদের মাতা । 


গোপীচাদ কে? বাঙ্গালী গোগীর্টাদকে চেনে না একথা 
শুনিলে পশ্চিম ও মধ্যভারতবাসী অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হয়। 
তাহার বৈবাগ্য কত প্রাদেশিক ভাষায় সঙ্গীত, কাব্য ও 
উপন্যাসেব উপাদান ধোন কবিয়া দিয়াছে ; রবিবন্মীর 
তায় চিত্রকরের তুলিকা তাহাব কাল্পনিক মৃত্তি অঙ্গিত 
কবিয়া আপনাকে কতই কৃতাৰ্থ মনে করিয়াছে; কত 
পশ্চিমভারতীয় রঙ্গালয়ে তাঁহাব অন্তত কীন্তিব অভিনয় 
দর্শককে চমৎকৃত করিয়াছে । কোন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয়বন্ধু 
কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণেখ প্রধান সভাষ 
বলিয়াছিলেন--বঙ্গদেশ গোগীটাদকে ভুলিয়াছে কিন্তু 
ভারতবর্ষ ভোলে নাই। 


৪৯৪ 


গোপী্টাদ কিন্ত খাঁটি বাঙ্গালী বাজা ছিলেন। বংপুর 
জেলাব জলঢাঁকা থানাব অধীনস্থ পাঁট্কাপাড়ায় (পূর্ব নাম 
পাঁটিকা নগব ) তাঁহাব রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া গোগী্টাদ স্বীয় গুরু হাড়ি 
সিদ্ধা বা জলন্দরিব সহিত ভিক্ষাঁব ঝুলি হন্তে লইয়া, প্রিয়- 
তম! বাঁজমহিষীদ্বকে শোকাশ্রুতে ভাসাইয়া যোগাভ্যাস 
করিবাব জন্ত স্বীয় বাঁজ্য পবিত্যাগ করেন এবং নানা! অকথ্য 
ক্লেশ সহ কবতঃ পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অভীষ্ট ফল লাভ 
করেন। এই অসাধাবণ বিষয়বর্জ্জনের স্ুবিস্তত গাথা 
সম্প্রতি নিবক্ষব বাঙ্গালী গ্রাম্যগায়কেব নিকট হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে। গোপীটচাদের এই বিষয়ত্যাগেব 
মূলীভূত কাবণ তাঁহাব মাতা ময়নামতী । 

গোপী্াদ ও ময়নামতী উপন্যাসেব সৃষ্টি নহেন, উভম্নেই 
ধতিহাসিক ব্যক্তি । ময়নামতীব উপাখ্যানে আমবা মুসল- 
মানপ্রভাবেব পূর্ববর্তী সময়ের একটা শক্তিশালিনী বমণীব 
আলেখ্য পাই। আঁলেখ্যটীতে স্থানে স্থানে অতিবিক্ত 
বর্ণপ্রয়োগ ও অঙ্গবিকৃতিব চেষ্টা থাকিলেও ইতিহাসের কষ্টি- 
পাথর তাহা হইতে অনেকটা স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ । উপন্তাস 
ও কাব্য হইতে ইতিহাসকে বাছিক্া উদ্ধাব কবিতে এই 
বঙ্গদেশীয় গাথাই প্রধান অবলম্বন । বঙ্গীয় গায়কদিগেব 
নিকট আমরা ষে পরিচয় পাই তাহাতে জানিতে পারি, 
ময়নামতীব পিতাব নাম তিলক্টাদ। কোন কোন স্থানে 
ইহাকে বাঁজা তিলক্চাদ বলা হইয়াছে কিন্ত রাজমহিষীর 
পিতা বলিয়াই হয়ত নিবক্ষব গায়কেব নিকট তিনি এই 
অযাচিত সম্মান লাভ কবিয়াছেন। প্রাচীন গাথা ও 
তাহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদে ময়নামতী সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ 
অবলম্বনে অথবা কল্পনা দেবীর সহাঁয়তাষ নূতন গাথাও 
প্রস্তুত হইয়াছে। একটী অপেক্ষাকৃত নূতন গাথা তাঁহাব 
বাল্যজীবন বর্ণনার জন্তই প্রধানতঃ বচিত। গাথাটী নূতন 
হইলেও ইহাব বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪০1৫০ বৎসবেব কম নহে। 
ইহার যোগীজাতীয় রচয়িতা এক্ষণে পরলোকে। গাথাব 
কিয়দংশ এইরূপ | 


ফেরুস। নগরে (আছে ) রাজ। নামে তিলকচন। 
কূপে গুণে কুলে শীলে ধর্ম্ম পরায়ণ ॥ 

পুত্র কন্তা নাই রাজার সদা এ দুখ মনে । 
হর-গৌরী পুজা রাজ। করে রাত্রি দিলে ॥ 
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| ৯ম ভাগ। 
সন্তোষ হইয়। বর দিলেন শ্রী ; | 
জন্মিবে তোমার ঘবে কপের বিদ্যাথরী ॥ 
যর দিষ! শুলপাণি সতত চিন্তিত । 
কে যাবে অবনীমাঝে সববপ্তণাস্বিত ॥ 
কিন্ত দৈব আসিয়া হবগৌবীব সহায় হইল । 
এক দিন ইন্দ্রের সভায় নৃত্য হইতেছে এমন সময়ে 


সরোবরে রাজহংস ও বাঁজহংসীব কেলি নর্ভকীব ও চুলীব 


ভাল ভঙ্গ করিয়া দিল। ইন্দ্র প্রচলিত পদ্ধতি অনুসাবে 
উভয়কেই মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ কবিবাব শাপ দিলেন। 
কৈলাস হইতে মহাদেবও সুযোগ বুঝিয়া আসিলেন এবং 
বিস্যাধরী ও ঢুলীকে শাঁপের মর্ম্মাঙ্থযাষী জন্মগ্রহণ করিতে 
আদেশ দিলেন। ঢুলী কদলী সহবে ধর্ম্মপালাত্মজ মৌপাল 
রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কবিল-_তাহার নাম 
“মাণিক চন” (মাণিকচাদ ) ; আঁব-_বিদ্ভাঁধবী তিলকর্টাদেব 
কন্তা ময়নামতী বা "ময়না মন্ত্রী”তে পবিণত হইলেন। ক্রমে ; 
ময়নামতীর এক ভগিনী জন্মিল, তাঁহাব নাম হইল সি্দুব- ? 
মৃতী। তিলকাদ যথাকালে উভয় কন্ঠ।কে পাঠশালায় 
পড়িতে দিলেন। তারপব-_ 


“ রোজ রোজ যায় ছুই বইন বিদ্যা! পড়িবারে। 
আসিবার কালে চাঁন করে এক ডিশ সরোবরে ॥ 
আপনার অযোছেয়! ময়ন। জলতে দেখিল। 
আপনার বপ দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল | 
এত কপ দ্বিয়া বিধি কইরাছে নিরসাণ । 
কোথায় রাখিয়া! বাব যমের ভূবন ॥ 

অগ্নি কি মাটী গাড়ে কি জলে ভাইসে দ্বেয়। 
নিৰ্মাণ করিয়! বিধি হইয়াছে নিদয ॥ 

আপনার রূপ দেখি ময়না! কান্দিতে লাঙগিল। 
রথ বএয়! যায গোরোখনাথের রখ আটিকিল 1” 


গোরখনাঁথ ময়নামতীব পৰিচয় গ্রহণ কবিলেন এবং তাহার 
রোদনেব কাবণ অবগত হইলেন। তারপর-- 

“শোরখনাথ বলে ম। কপের বিদ্যাধরী। 

তন্ত্র মন্ত্র নিলে মা রক্ষা করিতে পারি । 

তন্ত্র মন্ত্র নিলে মা যমক নাই আর ডর । 

অই ধমক করিয়া! দেইম তোর ঘরের নফর ॥ 

গোরখনাথ দিলে মন্ত্র মহিমা অপার । 

সেই মন্ত্র পাইযা ময়ন! হইল অমর ॥ 

আঁগুনত না যায় পৌঁড়। জলে লাহি হয় ভল। 

ত্ৰিভুবন টলিয়া গেলে না যাঁর বমের ঘর ॥ 

ময়নামতী যৌবনে পদার্পণ করায় তাঁহাব মাতা বিবাহের 

জন্য তিলকঠাদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ক্রমে 


মাণিকটাদের সহিত ময়নামতীর পরিণয়কারধ্য সম্পন্ন হইল। 


~~ 






সপ 


৮ 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
তি কার গ্ভ-বিযোগে পর বাজসিং তাশনে বসিলেন এবং 


/ গ্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পালন কবিতে লাগিলেন। তখন 


“যনে মনে ময়নামতী ভাঁবিতে লাঙ্গিল। 
গুরুর মহামন্ত্র প্রকাশ করিল ॥ 

কখন হয় গাঁবুর মবনা কৃখন হয বুড়ী। 
ভয় খাইয়। সহারাজ ছাড়লে অন্তঃপুরী ॥ 
আইনে রাতি দেখিষ। সবে ভাবে চমৎকার । 
এ কৌন! মনুষ্য নহে মাধ! দেবতার ॥ 

ভয খাইয়া মহারাজ পঞ্চাশ বিভাও কল্প। 
বুড়া দেখি ময়নামতী বেগল করি দিল | 


ইন্দ্র সভার গল্পটা যে গাথা রচধিতার স্বকপোল-কন্পিত 
চা বিনা তর্কে ধবিয়া লওয়া যাইতে পাবে । এই গঞ্পটী 
দিলে গাথাটীতে আমরা পাইতেছি (১) ময়নামতী ও 
মাণিকচাদেব বংশবিবরণ) (২) ময়নামতীর বাল্যশিক্ষা ও 
গোবক্ষনাথেব নিকট দীক্ষাব বিববণ ; (৩) মাণিকর্টাদ ও 
নয়নামতীব বিবাহ ; 
মন্ত্নামতীর রাজধানী হইতে নির্বাসন । 

মাঁণিকাদেব বংশবিববণ যোগী কবি কোন প্রবাদেব 


_// উপর নির্ভব কবিয়া লিখিযাছেন কি না জানি না। অন্ত 


প্রমাণাভাবে ইহাব সত্যতা স্বীকাব কবিতেও আমবা 
প্রস্তুত নহি। ডাক্তাব বুকানন হ্যমিণ্টন প্রমুখ সাহেব- 
দিগেব মতে মাণিকচাদ্ব ধর্ম্মপালেব ভ্রাতা, মাণিকচাদেব 
মূত্যুব পব বাজসিংহাসন লইয়া বৰ্ম্মপাল ও মষনামতীতে 
ঘোব সংগ্রাম হয় তাহাতে ময়নামতী জয়লাভ কবতঃ স্বামীর 
বিংহাসন উদ্ধাব কব্নে। আমাদের মতে এই . মতও 


 জ্ডিতিহীন। মাণিকাদ ও ময়নামতী পালবংশীয় এই মতে 
তিলকটাদ্দ ষে- 


সন্দেহ কবিবাব যথেষ্ট কাবণ আছে। 
কোন্‌ বংশীয় তাহাও স্থিব কবিবার উপায় নাই। ধর্ম্পালেব 
গড়েব যে পরিথাপ্রাকাববেষ্টিত ভগ্নাবশেষ বর্তমান 
থাঁকিয়া নিরীহ বংপুব-বাঁসীর বিশ্ময় উৎপাদন করিতেছে, 
তাহাব অদুবে ময়নামতীর বাসভূমিব নিদর্শন থাকাতেই 
রোধ হয় নানারূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইযাছে। এসক্বন্ধে 


হস্তান্তরে সবিস্তার আলোচনা কব! গিয়াছে ।* বর্তমান 


প্রবন্ধে তাহাব পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
পাঠশালা হইতে গৃহে ফিবিবাব সময়ে গুরুব নিকট 


দীক্ষার উপাখ্যানটা যে আধুনিক কবিব কল্পনা-প্রস্থত নহে 





* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ-_দ্বিতীষ সংখ্যা । 


গোপিচাদের মাতা । 


(8) অন্ত্ন্ত্রর্জা ও বয়োবৃদ্ধির জন্য. 


৪১৫ 


তাহা নিশ্চিত। পশ্চিম বাংলাৰ তি মলি বনি 
বহুকাল হইল “গোবিন্দচন্ত্র গীত” নাম দিয়া মধনামতী ও 
গোপীচন্ সম্বন্ধে এক কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রাতীন 
সঙ্গীত কয়েক বসব হইল শ্রীযুক্ত বাবু শববচন্ত্র নীল কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের গাথা 2চয়িতা যে কথনও 
দুর্লত মল্লিকের কাব্যেব সাক্ষাৎকার লাভ কবিয়াছিলেন 
এমত সম্ভব নহে। দুর্লভ মল্লিকের কাকে আমবা পাই । 


যে কালে জনক গৃহে আঁছিলাম আনি। 
মোব জ্ঞান দিয়াছেন প্রোরক্ষনাথ মুনি ॥ 
পাটশ।লে পড়ি আমি বাই নিকেতন ৷ 
সোলসত যুগী লইয়| গোরক্ষর গমন । 
মোরে জিজ্ঞাসিল গুরু গুণে সাগর | 
রাজার ঝিয়ারি কিছু ভিক্ষা দেহ মো! ॥ 
প্রণাম করিব! আমি যাই নিকেতন। 
জুগীগণে দিব ভিক্ষা মোর হইল মোন ॥ 
+ ৰ সু মা 
ফু কু রং ক্ষ 
অবশেষে আছে কাজি তাঁর মধ্যে ভাত। 
সেইখানে না লাগিল জুগীর সম্পাত 
যতন করিয! তাহ! পুরি সর্ণধালে। 

* জুগীব নিকটে লব্যা আইনু হেনকালে ৷ 
পবম হরিষ জুগী হইল সর্বজন । 
সম্পূর্ণ হইল সভে করিল ভোজন ৷ 
আসির্ববাদ করি ওক মহা জ্ঞান দিল ' 
চারিযুগ অমর করিয়। মোরে গেল |” 


ময়নামতী যে গোঁবক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন তাহা যোগীদিগেব 
নিকট হইতে সংগৃহীত গোপীচাদেব প্রক-ও বৈবাগ্য গাথাব 
অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। ইহা স্বীকর কবিতেই হইবে 
বে ময়নামতীব পাঠশালায় অধ্যযন ও বৌদ্ধ গুক গোরক্ষ 
নাথেব শিষ্যত্ব প্রাচীন ও প্রবল প্রবাঁদের উপৰ স্থাপ্ ত। 
ইহাব অতিবিক্ত মত প্রকাশ এচ্চিহাসিকেব পক্ষে 
দুঃসাহসিকতা । 

প্রাচীন বঙ্গীয় গাথা মাত্রেবই মতে ময়নামতী মাণিক- 
টাদেব পত্বী। বোম্বে ও মহাবাষ্ট প্রদেশে গোপীটাদের 
পিতাব নাম ভ্রৈলোক্যটাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে-_-এই মত 
ভিত্তিহীন। গোপীটাদেৰ মাতামহ তিনুকটাদেব নামই যে 
কিঞ্চিৎ পবিবত্তিত হইয়া স্থদূব পশ্চিম ভারতে সম্বদ্ধবিপর্য্য় 
ঘটাইবাঁব চেষ্টা করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয় । 

মাণিকাদের সহিত ময়নামতীব বিচ্ছেদও যোগীদিগের 
নিকট হইতে সংগৃহীত সুপ্ৰাচীন গাথয় দেখিতে পাঁওয়া 


৪১৬ 


প্রবাসী--জাশ্বিন, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ 


= 


যায়। কোন মতে মাণিক্টাদ ময়নামতীকে পরীত্বে গ্রহণ আজ্ঞাবহ ৷ মাণিকটাদ বৌন্ধমভাবলঘিনী প্রথমা মহিষীকে 
রাজভবন হইতে অপসারিত করিয়া দিলেও যখন মৃত্যু- 


করিবাব পর আবাব €০টী বিবাহ করিলেন এবং বিগত- 
যৌবনা তন্ত্ৰমন্ত্রে সিদ্ধহন্তা ময়নামতীকে নিকটে বাঁধা অনা- 
বশ্তুক ব! বিপজ্জনক মনে কবিষ্না ফেরুস! নগবে তাহাব 
বাসস্থান নির্দিষ্ট কবিয়া দিলেন। কোন মতে ময়নামতীতে 
বাজার আকাঙ্ষা-নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি দেবপুবের পাঁচ 
কন্তা বিবাহ কবিলেন এবং ময়নামতীব সহিত এই নব- 
যৌবনা স্ুন্ববীগণের বিবাদ বাঁধিলে তাহাঁদেব পথেব 
কণ্টককে ফেরুসাঁনগরে দৃব কবিযা দিলেন। ময়ন্রামতীর 
ফেকসা নগবে অবস্থান আমবা নির্বিবাঁদে এঁতিহাসিক সত্য 
রলিয়। গ্রহণ করিতে পাঁবি। এই ফেরুসা নগব কোথায়? 


ধর্ম্মপালের গড় ও পাঁট্ক! পাড়া হইতে প্রায় ১২1২ মাইল 
দুববর্তী। আমাদেব বিবেচনা হয় এই স্থানই প্রাচীন ফেরুসা 
'নগর। পূর্বোক্ত আধুনিক গাঁথাটার মতে এই স্থানেই 
তিলকর্টাদ রাঁজাব বাঁজধানী ছিল। কিন্তু এত নিকটে দুই 
জন স্বাধীন নৃপতির অস্তিত্ব সম্ভব নহে। ফেকসা নগবে 
ময়নামতীর পিত্রালয় থাকাব কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, 
ববং যোগীদিগেব প্রাচীন গাথায় পাই যে এই স্থানে 
আসিয়া রাজমহিষী উদরায়ের জন্য চরকাষ সত! কাটিতে 
আবস্ত করিলেন। ময়নামতীব বাসস্থানের চতুর্দিকস্থ 
পবিখা ও মৃণ্যয প্রাচীব তাহার পুর্ব সমৃদ্ধি ঘোষণা 
করিতেছে, কিন্ত, এই সমৃদ্ধি হয়ত পতিবিয়োগের পর- 
বর্তী সময়েৰ ; রাজাব বিবাগভাজন হইয়া ময়নামতীকে 
উদবান্ের জন্য চরকা কাটিতে না হউক আত্মনির্ভব শিক্ষা 
করিতে হুইল। এই স্বাবলম্বন-্নিত চবিত্রবিকাশই 
" তাহার মহত্ব, শক্তি ও খ্যাতির মুল। রাজপ্রাসাদ 
হইতে দূরে অবস্থান কবিয়া ময়নামতী স্বাধীনভাবে 
আপনাব ধর্মববিশ্বীসেব অনুরূপ তান্ত্রিক আচরণের 
অবসব পাইলেন। জলন্দরি বা হাঁড়ি সিদ্ধা বোধ হয় এই 
সময়ই ময়নামতীব তান্ত্রিকতা চচ্চাৰ সহযোগী হইলেন। 
হাঁড়িসিদ্বাও গোবক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই সম্পর্কে 
তিনি ময়নামতীব গুরু ভাই। তন্্রমন্ত্রে চর্চায় ময়নামতীর 
প্ডাকিনী” আখ্যা হইল, জনসাধাবণেব বিশ্বাস জন্মিল 
তিনি যমের শক্তির অতীত হইয়াছেন, দেবগণ তাহার 


শয্যায় শায়িত তথন ডাঁকিনী ময়নাব আহ্বান হইল । 
বাজার কিন্ত কিছুতেই প্রাণরক্ষা হইল না । মাণিকটাদের 


মৃত্যুর পববর্ত্ধী সময়েব ঘটনাই যোগীদিগেব প্রাচীন গাথার - 


কলেবর পুষ্ট কবিয়া দিয়াছে । ময়নামতীব ক্রিয়া কলাপে 
সাধারণ লোকেব এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে যোগিগণ 
ভাহাদেব নিকট তান লয় সহযোগে যাহা উপস্থিত কবিল 
তাহাই তাহাব! অক্লেশে গলাধঃকবণ কবিতে লাগিল । 
ময়নামতীব হস্তে অনেক দেবতাঁবই লাঞ্ছনা বর্ণিত হইয়াছে 
যমেব ত নির্ধ্যাতনেব অবধিই নাই। যোগীদিগের মতে 


ময়নামতীব বাঁসস্থানেব যে নিদর্শন এখনও বর্তমান তাহা পতিকে পুনজ্জীবিত করিতে না পারিয়! ময়নামতী গোবক্ষ- 


নাথের ববে পুত্রলাভ কবিলেন। ধর্মজগতে এবপ 
প্রাকৃতিক নিয়মকে উপহাস কবিয়া মহাঁপুরুষের জন্মের 
উপাখ্যান বিরল নহে। যীশ্ুধৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দৃষ্টাত্ত- 
স্থল। ছুল্পভমল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রে গীতে মাণিক- 
চন্দ্রেব ময়নামতীকে ছয়মাস গর্ভাবস্থায় পরিত্যাগের উল্লেখ 
পাই কিন্তু যোগীদিগের মধ্যে প্রচলিত গাথার গোপীটাদের 
জন্মে মাণিকটচাদেব কর্তৃত্ব একেবারেই দেখিতে পাই না। 
ইহা মহাঁপুকষেব ববেব ফল। পীড়িতাবস্থায় মাণিকাদের 
ময়নামতীকে নিকটে আহ্বান করাব প্রসঙ্গ আছে বটে, 


bo 


mn 


ৰ 


কিন্তু তাহাব পূর্বে উভয়েব বিভিন্ন স্থানে অবস্থানই বর্ণিত - 


হইয়াছে। আবার গৌপীচন্ত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইলে 
ময়নামতী যখন তাহাকে সন্যাসে পাঠাইতে উদ্যত, তখন 
কবিব মতে গোপীচন্ত্র মাতাব প্রতি যে তিবফাব বাক্য 


প্রযোগ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ 
“হাঁড়ির খাইছেন গুঁষা সা হাঁড়ির খাইছেন পান। 
তাঁব করি শিখি নিছেন অই হাঁড়ির গিয়ান ॥ 
হাঁড়ির গিয়ানে তোমার গিযানে একত্তর করিয়া। 
আমার পিতাক মীরছেন তোর! গরল বিষ খে।য়াইয়! ॥ 
বুদ্ধি পরামিশে যোঁক বনবাস পাঠাইরা। 
শেষে বিটি খাবেন তোর! এ ছাড়ি লইয়। | 
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হয়। 
সত্য রাজার পুত্র হইয়া গাঁও পাঁডান্ু হয |1” 


% * % Ef 
এই সকল আলোচনা করিয়া যদি ্রতিহাঁসিকের নিৰ্ম্মম 
লেখনী ময়নামতীব সতীত্বেব উপব কাঁলীব প্রলেপ দিতে 
প্রদুক্ধ হয়, তবে তাহার যে একেবাবে কৈফিয়ৎ নাই একথা 


EA. 






৬ষ্ঠ সংখ্যা । | 


বলা যাইতে পবে না। কিন্তু সমালোচকের বোঝা উচিত 
/ষে প্রায় হাজাব বৎসর পবে পুবস্থীর সতীত্ব-খ্যাতিব ন্যায় 
+ উদ্বাযী পদার্থ লইয়া ক্রীড়া করা যতটা! সহজ, কুসংস্কাবাঁপর 
ভক্তিপ্রবণ গ্রাম্য কবিব গাঁথা হইতে সত্য উদ্ধাব ততটা 
সহজ নহে। মাঁণিকটীদ ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে 
_*পৃ্থরু গৃহ নিৰ্ম্মাশ করিয়া দিযাছিলেন প্রধানিতঃ অন্ত স্ত্রীগণের 
সহিত ময়নামর্তীর অসন্তাবেব জন্য; কিন্ত দেড় কি ছুই 
মাইল দূরবর্তী প্রথম! পত্বীব গৃহে যে কখনও বাঁজার 
পদার্পণ হইত না এরূপ মত প্রকাশ ছুঃসাহসিকতাপূর্ণ। 
যিনি ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসেব জন্য পতিকুলে নিগৃহীত হইয়াও আপনাৰ 
ব্য পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই, তিনি যে স্বীয় নৈতিক 
কলঙ্কের কালিমাময আববণ হইতে বক্ষা কবিবার 
বিশেষ সতর্কতা অবলঙ্কন করেন নাই তাঁহা একেবারেই 
সম্ভন বলিয়া বোধ হয় না। কুসংস্কারাপন্ন গ্রাম্য কবিগণ 
যেমন ময়নামর্তীর ও হাড়ি সিদ্ধার কীর্তিকলাপ নানারূপ 
ও অস্বাভাবিকতা দ্বাবা বেষ্টিত করিয়া 
বিশ্বয়েৎপাঁদনের চেষ্টা কবিয়াছে সেইরূপ তাহাদেব 
বৈরাগ্য গাথাঁব নায়ক গোপীচন্দেব জন্মও মাঁনবচক্ষুব 
অন্তবালে অলৌকিকতীর মধ্যে স্থাপিত কবিবার প্রয়াস 
পাইয়াছে মাত্র। বঙ্গভূমি চিবকাঁলই অসতীব উপব বিৰপ। 
আজ পর্য্যন্ত ময়নামতী ভীহাঁর বাঁস ভূমির অদূবে যেরূপ 
ভক্তি ও সন্মান আকর্ষণ কবিতেছেন তাহার নৈতিক 
" জীবন সন্দেহপূর্ন হইলে লোকে কখনই সেই ভক্তি ও 
“ সন্মান তীহাব প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার কবিত না । গোপী 
চাদের কটুক্তি যে ধর্ম্মবুদ্ধি বাবা প্রণোদিত মাঁতাব অপ্রিয় 
বাক্যের কঠোর প্রতিবাদ মাত্র তাহ! গাথাতেই প্রকাশ । 
গাথাতেই এই প্রতিবাদেৰ খণ্ডন ও ময়নামতীব প্রতি 
সহানুভূতি অন্ততঃ বচয়িতাঁব সংশয়শূন্তাব সাক্ষ্য প্রদান 
কবিতেছে। | 
একমাত্র পুত্র গোপীর্টাদকে ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্বে দ্বাদশ 
<ৰৎসৱেব জন্য হাড়ি সিদ্ধাব সহিত সন্্যাসে প্রেবণ ময়নামতীর 
জীবনেব প্রধান কীর্তি । ইংরেজেব! বলেন আপনার ক্ষমতা 
অগ্রতিহত বাখিবাব জন্যই রাজমাতার এই প্রয়াস! 
অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও গ্রীম্যগাঁথাব উপর নির্ভর কবিয়া সেই 
গাঁথ প্রচীবিভ স্বাভাবিক মতেব বিরুদ্ধে অভিমত আমরা 


ক 


গোপীটাদের মাতা । 


৪১৭ 


কখনই সুবুদ্ধির পবিচায়ক মনে কবি না। গোপী্টাদকে 
সম্যাসে প্রেবণের উদ্দেশ্য যে ক্ষমতা্রিয় স্রীলোকেব ক্ষমতা- 
পবিচাঁলনেব বাধা দুবীকবণ তাহা গোপীচাদ সম্বন্ধীয় কোন 
গাথায়ই আমরা পাই না। সর্বত্রই প্রকাশ ইহা! পুত্রের 
মঙ্গলের জন্য মাতাব সাধু প্রয়্াস। গোপী্চাদের স্থানান্তরে 
অবস্থানকালে যে ময়নামত্তী বাজকার্য্য হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
এরূপ প্রসঙ্ষও আমরা কোথাও পাই না। গ্নোপীর্টান্দেক 
অবর্তমানে বাজকার্ধোব ভার ময়নামতীর পালিত পুত 
খেতুষাব হস্তে রহিল, আব ময়নাসতী পূর্লের ন্যায় ফেরুসা 
নগবে অবস্থান কবিতে লাগিলেন-_ইহাই গাঁথার উপাখ্যান । 
যখন গোপী্টাদ জ্ঞানাভ্যাস কবতঃ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন তখনও আমরা ময়নামতীকে ফেকসা নগবে চরক" 


" লইয়! বিব্রত দেখিতে পাই। ইহা ইতরম্বতাঁৰ ক্ষমতাপ্রিয় 


রমণীর চিত্র নহে। 

প্রাচীন গাঁধায় ময়নামতী অবগুঠনবন্তী পুরান্ননারূপে 
চিত্রিত হন নাই। তিনি রাজমহ্ষী ও বাঞ্জমাতা কি 
অন্তঃপুবনিবন্ধা নহেন। তীহাব পুত্রবধূবাও সম্পূর্ণ 
অববোধপ্রথাব বশবর্তিনী নহেন। আমবা ময়নাঁমতীকে 
অনেক সময়েই রাজপথে ও রাজদরবাবে দেখিতে পাই। 
তাহার কার্য স্বাধীনতাব্যগ্তক, বাক্য তেজন্থিতাঁপূর্ণ। তিনি 
স্বামীব প্রতি ভক্তিমভী/; তাহাব জীবনের জন্ত আকুল, 
কিন্তু তাই বলিয়া স্বীয় ধৰ্ম্মবিশ্বাস পবিত্যাগ্র করিতে প্রস্তুত 
নহেন। তিনি পুত্রেব প্রতি সেহবতী, তাহার সুখের জন্য 
ব্যস্ত, কিন্ত -তাই বলিয়া তাহাকে বিলাসিভাঁর ক্রোঁড়ে বলি 
দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি পুত্রবধূগণের আঁচবণে বিরক্ত 
হুইয়া তাহাদেব প্রতি কঠোব, কিন্তু তাই বলিয়া! তাহাদের 
অনিষ্ট তাঁহার চিন্তাব বিষয় নহে। গোগীর্ট'দ রাজা হইলেও 
ময়নামতীই তাহাব চালয়িত্রী, কিন্ত তখনও ময়নামতী রাভ্র- 
ভবনের বিলাস হইতে দূবে অবস্থিতাঁ। হিন্দুংবৌদ্ধ যুগের 
এই তেজীয়সী রমণীব চিত্রটী সর্ধাঙ্গসম্পূর্ণ বা অতিরগ্রন- 
বর্জিত নহে কিন্ত অলৌকিকতার মধ্যেও ইহ! প্রকৃত । 

ময়নামতী আপনাব চরিত্র বলে কতদুর ভক্তি ও সম্মান 
আকর্ষণ কবিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী জনলমাজেব তীহার 
প্রতি ব্যবহারেই প্রতিফলিত হইয়াছে। জিনি হিন্দুর দেশে 
কেবল অমর নহেন, দেব্তায় পরিণত হইদাছেন ) যে সে 


৪১৮ প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩১৬ । 


. দেবতা নহেন, স্বয়ং কপালিনী চণ্ডী । “ময়নাবুড়ী”্ব 
পূজা এখনও তাঁহাব বাসস্থানের প্রাকাঁবেব উপব সাদরে 
অনুষ্ঠিত হুইয়া থাকে, ছাগ শিশুব মন্তক এখনও তীহাব 
তৃপ্তিব জন্য অয্নানবদনে অর্পিত হয়। তাঁহাব পুজার 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ নহে, বাজবংশী জাতীয় দেওুদা, পূজার 
মন্ত্র চণীপূজ্জাব মন্ত্রে বাঁজবংশী সংস্করণ । ডিম-লা থানার 
অন্তর্গত আটিয়াবাড়ীগ্রামনিবাসী জাকই দাস দেওঁদাব নিকট 
আমবা মন্ত্রী সংগ্রহ কৰিয়াছি ; পাঠকেব অবগতিব জস্ত 
নিয়ে উদ্ধত কবিলাম। 


“চিয়াও চিয়াও * বুড়ী মা কল যাত্রা নিনি 

কত নিদ্রা কর মা আবালের গোঁপনি । 

ছাড়ব পাট, এড ব পাটি, এড ব সিংহাসন । 

স্বর্গে থাকি চণ্ডী বুডীর মা গ্রাম নড্‌ল আসন ॥ 
স্বর্গেতে থাকিলে মাতা স্বর্গে রাজা হব। 
মঞ্চতে নাঁমিয়| মা! জলবুষ্প + নিব ॥ 

মোর সেবা! ছাড়ি ম! অস্তের সেবা যাব। 
দোহাই নাগে ধৰ্ম্ম কুর্শ্মে কার্তিকের মুণ্ড খাব ॥ 
ভরস না পাইয়া মা দিলাম তোমার দৌহাই।. 
মোর সাধ্য আছে মাতা মঙ্গলচণ্তী রাই ॥ 
পূবে বাজ বন্দিব জান! ভালুং ভাসাং 1 কব। 
উত্তরে কালিকা! বন্দম্‌ মা দক্ষিণে সাগর ॥ 
তিন কোণ পৃথিমী বন্দদ ম! আকাশে চরাচয় ॥ 
আকাশে কামনি বন্দম মা পাঁতালের বাস্থকি 
জলের হস্তনি বন্দম্‌ মা থানের থাঁনসিবি § 1 
তাহাকে পুজিলে মা স্থবে থাকে গিরি থু ॥ 
কুপ্পের পবধাঁন বন্দম্‌ আাগ্যেব তুলসী । 

যাবে জলে দিলে মা তেসালী* দেবতা হয় তুষ্টি । 
বর্থ+ মধ্যে বন্দ'ম| বর্থ একাদশী । 

তের্থ মধ্যে বন্দ'মা! গর! বাঁণাবসী ॥- 

থান মধ্যে বন্দম! গৌর যোল থান। 


পেচাবানে $ লক্ষী বন্দ কাকে সরস্বতী । 
ডাইনে লক্ষী বন্দস। বামে নুরদাই। 
বুদ্ কে নাগর! মা! পাত্র গলাই ॥ 
টান টোকারি ৭ যন্ত্রে মন্ত্রে বুড়ী তোব পূজ্জ!। 
হছে অধে পারবতি ! 

আপনি মা সাক্ষী হন নিলক্ষের || ভবানী ॥ 
রথ মধ্যে বন্দে সম! অথের সারথি! 


পাঁথর কাটি সাম্মন করে মা ভোলা মহেশব রাজা ! 


সোমবার দ্বিনকা সা এ মগ্রম থাকিবে। 

পূবে নও দও বেল! হ’লে মা তোমাকে সেবিবে॥ 
পিবে * পিরে কলা দিবে ষোঁকে + নাঁরিকল । 
আরও খিত মধু দিবে রাজ! আরও গজ" অল ॥ 
মহা যত্রে সেবা! কবিম ম! চরণে তৌমার। 

যদি কালে মা তুমি দেখ দিবেন মোরে । 

তিন বারং ত্রিশ বস্তু ম! সেব! করিম তোরে ॥ 
কালুযা গতে 1 মেবা কৰি কালুয!| এড়িয়া । 
জয়ধির সেবা কৰি আমায় মালিযা 3 ॥ 

বাবরি ঝড়ের থা সেবা করৌ সত্যের নিধার || | 
গৌমীরাতির £ সেবা করে! ভৈরব তাতিয়া। 11 
কি শুন্ব চণ্ডী বুড়ী ভৈরবের কথা। 

ভৈরবেবে কথা শুন্লে মা অন্তরে নাগবে ব্যাথা ৷ 


সংভক্ত ছিল মা ভৈরব তাঁতের কথা শুনেক মন দিয়! । 


বুডীব নাগাল কথ! মা অনৃষ্টের নাগাল কথা। 


আব টান টোকাবি বেণা বশী বুভীর নাগাল তথা ॥ 


| ৯ম ভাগ। " 


Ll 


a 


পাশত ৯ ২ 


বুড়ী বলে যাইতে পানু গুদু মোরলি * আসিতে পানু বন। Da 


বুড়ী বলে সন্তরী বাছা! ঢেকুর + কতদূর ॥ 
মোগল ঢেকুর মা বাগতে] ভাঙ্গিল । 
ভাঙ্গা ঢেকুর খান ম! কুছাই $ পাতিল ॥ 
আর কুষ্প ছিড! সা বনমালা গাঁখিল ॥ 
গলাতে পবিল বুড়ী ম! গঞ্জমতি হার | 
কমরে কিঙ্কিণী পইল চবণে পাঁটটী। 
দশ নেঙ্গুল পইল মা আর কাণে ছুল। 
নাট নটন করম দেখিতে মধুর ॥ 


ভক্তের হাতের জলপুণ্প নিষ! মা স্বর্গের দেবতা! ব্বর্গে চলি যাব। 





পাটে রাজা নরপতি মহামুনি সুখাপাত্র 
বন্দিব জান! প্রভাব নাবাষণী ॥ 

ধরম কুবম্‌ বন্দ' বসমতী রাই। 

তোমার কথ! কইছে নরে ছুর্গতি এরাই 
মগ্রযানে | গঙ্গাবন্দ সিঙ্গে পারবতী । 


* চিয়াও- উপস্থিত হও । 
+ কুষ্প_ পুষ্প। 
1 ভালুংভাদাং__ এলোমেলো । 


$ থানসিরি বা থানচিডি--গৃহস্থাপনের সময প্রোধিভ বাশের 


উপবিস্থ চিপি ষাহাব পূজা! হয। 
থা গিরি-_গৃহী, গৃহস্থ । 
* তেসালী- সকল। 
+ বর্থ ব্রত। 
1 মগ্রবানে সকরবাহনে। 


$ পেচাবানে-_পেচাবাহনে । 

থা টানটোকারি-_কোষাঁকুষি, শব্ধ, ইত্যাদি । 
॥ নিলক্ষ---আকাশ। 

* গির-_কাম্দি। 

 ঝোকে--ছডাষ । 


1 রংপুব অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমাঁনে কালুয়! পুজা কবে। 
$ আমায় মাজিয়া-_আঁমিই মালিয়! অর্থাৎ মালাকীব । 


৭] বাবরি এক রকম ফুল, তার পুজা হয়। 
| নিধার- সর্বদা । 

* গৌস্রা--একরকম সাপ । 

1 ভৈবব তাতিরা_ ভৈরব ভাতি। 

* মোরলি-_মুরলী। 

1 চেকুর- পুজার স্থান । 

1 বাঙগতে--ঘেরাতে। 

$ কুছাই-__কুশাসন। 





পা 


স্থানে স্থানে পাদটীকা সন্নিবেশিত হইল কিন্ত দেওঁদাব 
পাহায্য সত্বেও এই গন্তপন্তময্ মন্ত্রটী আমবা সম্পূর্ণ বুঝিতে 
পারি নাই। মন্ত্রের শব্ধ পবিত্র বলিয়া তাহা পবিবর্ততিত হয় 
না, পুরোহিতেব মুখে বিকৃত হয় মাত্র । আব সম্পূর্ণ 
বুঝিতে পারিলে মস্ত্রেব মাহাঁত্্য থাকে কোথায়? এখানে 
বলা উচিত যে রংপুব জেলায় প্বুড়ী” পূজা বিস্তৃত রূপে 
প্রচলিত। ময়না বুড়ী পুজাব ও বুড়ী পুজাব মন্ত্র অভিন্ন 
ভাষাতত্ববিৎগণ মন্ত্রটী হইতে গবেষণাব উপকরণ পাইতে 
শারেন। 
বুড়ী পূজ্জাব কলায় যে সিন্দুব দেওয়া হয় তাহার মন্ত্রটী 
লিখিত রূপে । 
কপালনি চণ্ডি তৈরো৷ ভবানি অহুবনাঁশিনি 
সিঙ্-বাহিনি, আঁখথণ্ড কলাতে সেন্দুব ফোঁটা 
নিলক্ষে চণ্ডি বুড়ী গ্রাম দেবতা, দেবতায় নমঃ। 
৯. এই পুজার পদ্ধতি হইতেই গোপী্টাদেব মাতা বাঙ্গালী 
স্ত্রীলোক হইয়াও সাধাবণেব নিকট কতদুর প্রতাপশালিনী 
লিলা পরিগণিত ছিলেন তাহা বুঝিতে পাবা যায়। আজ 
ভাবতবর্ষের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বাঙ্গালীরাজার যে গৌরব 
গাথা সসম্মানে আদৃত সেই গৌববের মুল তাহা এই 
প্রভাপশালিনী মাতা ময়নামতী । 
ঢু "  শ্তরীবিশ্বেশ্বব ভট্টাচার্য্য । 


আনামের অধিবানিগণ | 


আসাম বাঙ্গাল! দেশেব অতি নিকটবর্তী হইলেও অতি কম 
লোকেই ইহাব অধিবাপীদেব আঁচাব ব্যবহার এবং রীতি 
নীতির বিষয় সমাকরূপে অবগত আছেন। এদেশে 
যাতায়াতেব পথের দুর্গমতাই ইহাব একমাত্র কারণ। অতি 
অল্পদিন হইল আসামে ইংবেজ শক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে। 
স্থতরাং তীর্ঘধাত্রী ভিন্ন অতি কম লোকেই পূর্বে এদেশে 
এইসিত, আর যাহাবা ্সাসিত তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
আবাব কষ্টস্বীকাঁব করিয়া দেশে ফিরিয়া! যাইতে চাহিত না। 
সুতরাং এ ভাঁকিনীর দেশে আসিয়া তাহাবা মেষশাঁবকে 
পরিণত হইয়াছে তাহাব আত্মীয় স্বজন এরূপ মনে করিয়া 
দিন কয়েক হা! হতাশ কবিত, তারপর সব ভুলিয়া যাইত। 


৬ষ্ট সংখ্যা । | আসামের অধিবাঁসিগণ। 8১৯ 


যে দেশে কবিকল্পন! এতিহাসিক সত্যের মধ্যে স্থান পায় নে 
দেশেব পক্ষে একপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমাত 
ইংবেজ শাসনাধীন হওয়াব পব ইহার প্রন্কত অবস্থা অবগত 
হইবাৰ অনেকটা সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু অথাঁপি 
আসামেব সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধাবণা রহিয়া 
গিয়াছে । কাবণ ধীহাবা ভ্রমণোদেম্তে এদেশে আসিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই এতদ্দেশবাসীদেব সম্বন্ধে প্রকৃত 
তত্বানুসন্ধানেব প্রয়াস না পাইয়া লে।কমুখবিশ্র্ত বাক্যে 
উপব নির্ভব কবিয়া ভ্রমণবিবরণ লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন, 
কেহ কেহ বা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষেব কার্য্যাবলী দেখিয়া 
তাহা সমস্তদেশবাসী, সম্বন্ধে খাটাইয়! ভ্রমে পতিত হুইয়া- 
ছেন। আসাম যেমন বিভিন্ন শ্রেণীৰ মানবের বাসভূমি 
তাহাতে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সকলের পক্ষেই এরূপ ভ্রম হওয়া 
স্বাভাবিক ৷ 

এদেশে প্রক্কৃতিদেবী নানা মুণ্ডি ধাবণ করিয়া বিদেশীয 
ভ্রমণকাবিবুন্দেব বিস্ময়োৎপাদন কবিতেছেন। কোথাও 
শ্যামল শদ্যপবিশোভিত সমতল ভূমি, কোঁবাও বাঁ সমুচ্চ 
পর্বতমালা, কোথাঁও ব্রহ্মপুত্র নদেব কল কল নাদ, কোথাও 
গিরিনির্বের অস্পষ্ট ধ্বনিও অবণ্যবিহাবী বিহঙ্গকুলের 
কণ্ঠস্বৰ ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় এবং অভূত- 
পূর্ব আনন্দেব সঞ্চাব কবিয়| থাকে । দুরধিগম্য অবপ্যানী 
এবং পর্কতশ্রেণীব বাহুল্য প্রযুক্ত একস্থান হইতে অন্য 
স্থানে যাতায়াত কবা তেমন সহজসাধ্য নহে, বিশেষতঃ 
বছশস্যপ্রস্থ আসাম তাহার অব্পসংখ্যক সন্তানের শাহাব 
যোগাইবাব পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া অত্রত্য অধিবাঁসিগণ 
স্থানাস্তর গমনেব তেমন আবশ্তকতাও দেখিতে পায় না। 
এই সকল কাঁরণে আসামবাসীদেব ভাষা, ধর্ম এবং জাতিগত 
যেকপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এইরূপ আষতনবিশিষ্ট পৃথিবীৰ 
আব কোনও প্রদেশেই বোধ হয় এবপ পার্থক্য নাই। 
ভাবতীয় আধ্যদিগেব ন্যায় স্থগঠনসম্পন্ন নবনারীর সংখা 
এদেশে বিবল নহে, পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় বংশোত্তব মানবেব 
সংখ্যাও প্রচুর, আবাব এদেশেব পার্বত্য স্থানগুলি বিভিন্ন 
প্রকারেব অসভ্য জাতির বাসস্থান । 

আসামবাসীর! অন্তান্ত দেশেব তুলনায় তেমন ধনী মা 
হইলেও, ইহাদের মধ্যে নিবন্ন গবীৰ নাই বলিলেই হয়। 


৪২০ 
কারণ পল্লীবাসিগণ এখনও কতকগুলি কক্পিত অভাবের 
সৃষ্টি করিয়া অশীস্তি আনয়ন করিতে অভ্যস্ত হয় নাঁই। 
ক্ষেতের ধাঁন এবং পুকুবের মাছ সকলেরই আঁছে। জালানী 
কাঠেব তো অভাবই নাই। সকল গৃহস্থেবই একখানা 
তাঁত আছে, তন্বারা৷ তাহাব পরিধেয়েব অভাব দূর হইয়া 
থাকে, স্তাঁর জন্তও ইহারা পরমুখাপেক্সী নহে, কার্পাস- 
জাত তুলার স্বহন্তে স্থৃতা কাটিয়া থাকে, তা ছাড়া, ইহাঁদেব 
প্রতিপাঁলিত এড়ি পোকা প্রত্যেক আসামবমণীরই কিছু 
কিছু সঞ্চয়েব সুবিধ! দেয়। কিন্তু আসাম এখন ক্রমশঃ 
বাঙ্গালার দশা প্রাপ্ত হইতেছে, এখন আর এ দেশবাঁসীবা 
আপন মায়েব প্রদত্ত ধনে- সন্ত নহে, তাহার পবিবর্তে 
বিদেশীয় অকিঞ্চিংকব পদার্থই ভাল বাসিতে আর্ত 
কবিয়াছে। এদেশে জুতোর ব্যবহাৰ কিরূপ ছিল তৎ- 
সম্বন্ধে একটী গল্প আছে । আঁসামেব অহম বাঁজাকে এক- 
বাব একজন বিদেশীয় বাঁজদূত জবীব কাজ কবা একযোড়া 
সুন্দৰ জুতা উপহার দিয়াছিলেন, কিন্ত বাজ্জা উহা গলায় 
পরিতে হইবে কি পায়ে পবিতে হইবে, তাহাই স্থির কবিতে 
পারেন নাই। কিন্ত এখন পাড়া গাঁ হইতে কেনারাম কোঁচ 
মহাঁশয় সহরে আসিয়া নিজের জন্য একজোড়া এবং প্হরু 
আপাটো” ( ছোট খোকা )র জন্ত জুতা না কিনিতে পাঁবিলে 
জীবনটাই বৃথা মনে করেন। সঙ্্রান্ত ভদ্রলোক এবং স্কুলের 
বালক হুইতে দবিদ্রতম কৃষকের মুখেও এখন সিগারেট 
শোভা পায়। গিরীবাও না কি কাপড় বুনিতে নাবাজ, 
কারণ স্বামীব উপব একটু চাঁপ দিলেই সুদৃত্ত বিলাতী 
কাপড় পাওয়া যায়।-আগে বিলাতী কাপড়ের অস্তিত্ব ছিলনা, 
কাজেই লজ্জা নিবারণেব জন্য স্বহস্তে বস্তুবয়ন করিতে 
হুইত। ভাবতে ইংবেজবাজত্বের অভ্যুদয় কালে আমাদের 
যেরূপ অবস্থা ছিল, অর্থাৎ আমার্দেব দেশেব মুল্যবান 
জিনিষগুলির বদলে বিদেপীয় অকিঞ্চিংকর চক্‌ চকে জিনিষ 
গুলি লইবার জন্ত আমরা যেরূপ ব্যগ্র হইতাম, এদেশের অবস্থা 
এখন সেইরূপ । আমাদেব মোহ ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের 
কৰে ভাঙ্গিবে কে জানে ? সবে আরম্ভ তো ? কুসংসর্গ- 
জনিত পাপের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বিলাতী দ্রব্যেব মোহ 
কিরূপে প্রবেশ করিল, আমাদের বর্তমান - অবস্থায় তাহা 
বোঝা শক্ত, কিন্তু আসামবাসীদেব বিষয় আলোচনা কবিলে 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩১৬ : 


| 
+ 

| ৯ম ভাগ | 
আমরা তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি । 
অসভ্য জাতিদের বিষয় এই পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে লিখিত 
হইয়াছে, অস্ত আমরা আসামেব জনসাধারণের বিষয় 
আলোচনা কবিব। - 

কোন ব্যক্তি বা জাঁতিবিশেষেব আলোচনা কবিতে হইলে 
অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। কবিব চন্দ্র এবং কুসুম 
বর্ণনার ন্যায় ইহা নিবাপদ নহে। শশী তাহার সৌন্দর্য্যের 
বৰ্ণনাতে সন্তুষ্ট বা কলঙ্কেব বর্ণনাতে বিবক্ত হয়না! কিন্তু - 
কোন শিক্ষিতসমীজ গুণবর্ণনায় যেরূপ প্রীতিলাভ 
দোষ বর্ণনা করিলে তেমনই ক্রুদ্ধ হন। মানবমাত্রেবই 
প্রমাদ অবশ্তস্তাবী কিন্ত সত্যেব অনুবোধে সেগুলি 
কবিলেই বিপদ। তবে “বিশ্বকোষে' আসামবাসীদের 
চরিত্র বর্ণিত হইযাছে, তাহা বস্ততই আপত্তিজনক । 
“Encyclopaedia” নামক বৈদেশিক গ্রন্থে যেটুকু সত্য- 
আছে, আমবা দেশীষ ‘বিশ্বকোষে’ তাহাও দেখিতে পাই না। 
বিশেষজ্ঞ ব্যতীত বান্দে লোকের কথাব উপর নির্ভব কবিষ়া 
ইতিহাস লেখাব দোঁষই এই । 

কোন একটা বিশেষ ভাষাকে “আসামী ভাবা” এ 
কোন একট! নির্দিষ্ট জাতিকে “আসামবাসী” বলিয়া 
অভিহিত কবা শক্ত । বঙ্গদেশের স্তায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি 
জাতি বহুকাল যাবৎ এদেশে বাস করিতেছে । আবার ' 
‘কোচ’ কেওট প্রভৃতি অর্ধ অসভ্য জাতির সংখ্যাও-বিরল, 
নহে। আকা, দলা, নাগা, গারো, মিশমী, আবর, খামতী - 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাঁরেব বিভিন্ন ভাষাবিশিষ্ট অসভ্য 
জাতির সংখ্যা আসামে এত বেশী, যে এরূপ আব কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরত্রক্ম হইতে শাঁনজাতি 
এখানে রাজত্ব স্থাপন কবে, তাহাঁদেব সময় আসামের অত্যন্ত 
্ীবৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে ‘অসম’ বা ‘অহম’ 
বলা হইত, এবং তাহাদের নাম অনুসারেই এদেশের নাম 
আসাম হইয়াছে । এখনও আসাম বহু “অহমের' বাসভূমি । 
তাহাদেব ভাষ! শ্বতন্ত্র* এবং আসামেব ভদ্রলোকগণ 
দিগকে জাত্যংশে আপনাদেব অপেক্ষা হীন নে 


আসামে যাহারা আপনাদিগের ব্রাঙ্গণ বা কায়স্থ বলিয়া 











পরিচয় দেন তাহাবা পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন 


+ এখন আমামী ভাষাতেই কথা বলে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ) 
এরূপ মনে কবিবাঁব যথেষ্ট কাবণ আঁছে। এস্লে তাহাঁব 
“ সবিশেষ আলোচনা কৰিলে প্রবন্ধ অনাবশ্তকরূপে বিস্তৃত 
হুইয়া পড়ে বলিয়া আমরা মোটামুটি আঁসামবাসীর্দিগকে 

্ নিয়োত্ত কয় শ্ৰেণীতে বিভক্ত কবিব। 

, ১। ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুবংশ । হহাবা! বঙ্গদেশ 
হইতে আইসেন, বর্তমান কামরূপ জেলাই তাহাদের-প্রধান 
বাসস্থান, এখান হইতে তাহারা ক্রমশঃ আসামের অন্তান্ত 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। খ্রীষ্টিয় ৭ম হইতে পঞ্চদশ 
শতাব্দী পর্য্যন্ত আমামে আৰ্য্যবংশীয় হিন্দুরাজত্ব ছিল। 


২। কোচবংশ-_ইহাবা মহাদেব হইতে উদ্ভূত বলিয়া _ 


1 সপ্তদশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত আসামে ইহাদের রাঙ্গত্ব 
ছিল। 

৩। চুটীয়া বংশ--ইহারাই আসামের আদিম অধি- 
বাসী, স্থবর্ণ 3 নদীতীরে ইহাবা বাস কবিত। ইহাবাও 
এককালে আসামে রান্দস্ব করিত। 

৪ । অহমবংশ- পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ইহারা 

/” ত্রহ্ষদেশ হইতে আগত । ইহারাই আসামেব শেষ এবং 
প্রধান বাজবংশ, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজ এই বংশেব শেষ 
রাজ! পুরন্দর সিংহের নিকট হইতে আসাম গ্রহণ করিয়া! 
কুটাশ রাজ্যভূক্ত করিয়৷ লন। 

৫। নানা প্রকারের অসভ্য জাতি। 

উল্লিখিত কয়েকটী জাতিব সমন্বয়ে সমস্ত আসামের 
অধিবাঁসিগণ গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতিব ভাষা ভিন্ন ভিন্ন 
. হইলেও যে প্রধান ভাষা আসামী ভাষা বলিয়া পরিচিত 
ভাহা বাঙ্গাল! ভাষাবই রূপান্তর মাত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
আঁনামবাঁসিগণ তাহা! স্বীকার করেন না, তাঁহার! বলেন 
“আসামী ভাযা” সংস্কৃত জাত স্বতন্ত্র ভাষা । অল্পদ্ধিন পূর্বেও 
বিষ্ভালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দান করা হইত; 
কিন্ত এতন্দেশবাঁসীব। ভাষাস্বতন্ত্রীকরণের এরূপ পক্ষপাতী 
থে গবর্ণমেণ্টেব নিকট অনেক আবদার করিয়া আসামী 

2885785 হইতে পাবে উক্ত ভাষা 
একটা স্বতন্ত্রভাষা কিন্ত আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে 
উহাকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক মনে করি না। নিয়ে 
আসামী ভাষার যে নমুনা দেওয়া হইল, বোধ হয় তৎপাঠে 
অধিকাংশ পাঠকই আমার সহিত একমত হইবেন। উহা 


আসামের অধিবাসিগণ | 


৪২১ 
পনিগ্রো” নামক আসামী ভাষায় লিখিত এক হানি 
প্রহসন হইতে উদ্ধত হইল। গ্রন্থেব নায়ক সাহেবী চাল- 
চলন বিশিষ্ট । আসামী সাহেব “নিগ্রো” বলিতেছেন £-- 

“(আপোঁনা আপুনি) মই বাস্তবিকই চাহাঁব হলৌ। 
মানুহক ফিভাহি করি দেখুওয়াব নোওয়ারিলে সকলো 
মিছা। কিছু অহস্কাব কবিব লাগে ।” 

ইহার বাঙ্গালা করিলে এইরূপ দাড়ান ৫ 

“(স্বগত) আমি বাস্তবিক সাহেব হইলাম। মানুকে 
ফুটানি কবিয়া দেখাইতে না পাবিলে সকলই মিথ্যা। কিছু 
অহঙ্কার কব! দবকাব ।” 

৬রাম সবস্থতী কৃত “মহাঁভাবত' হইতে উদ্ধৃত নিয়- 
লিখিত অংশ পাঠে প্রাচীন আসামী কনিতার নমুনা পাওয়া 
যাইবে 

“বৈশম্পায়ন বদতি শুনিয়ো নরেশ্বর । 
ধৃতরাষ্্র মাধবক পুজিলা বিস্তর ॥ 

হস্তী ঘোৰা ৰথচয় দিলেক অপাৰ । 
দাস দাসী উছগীলা হাজাৰ হাজাৰ ৷” 

বাঙ্গলা অনুবাদ অনাবশ্তক । 

আসামীবা বলেন তাঁহাদের ভাষা ভ্রমণঃ পরিমার্জিত 
এবং উন্নত হইতেছে, কিন্তু এই ভাষা ফ্তই মার্জিত হইবে 
ততই বাঙ্গালা ভাষাব অধিকতব নিকটবর্তী হইবে, তাঁহার 
প্রমাণস্বরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষাব জন্য নির্বাচিত আস"মী 
সাহিত্যগ্রস্থ হইতে নিয্নণিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম। 

“সাহিত্য প্রথম ভাগব কথা শেষ হঘ। এতিয়া তাঁব 
দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ পদ্ঠর বিষয় শালো|চন! কবা হব। গষ্ত 
প্রণালী এক প্রকাবে ধবিলে উজ্ধু বুল্বি পাবি। আরু 
তাক লিখিব নিয়সে! বন্ধা আছে।” 

আধুনিক ইংবেজী শিক্ষিত ব্যক্তির লিখিত পদ্যেব 
নমুনা ১৮ 
“কি কাজ বিজ্ঞান তোর কি কাজ ভুবনে 
কি ষকাম তোর এই কুটিল জীবনে ? 
হৃদয় শিলব সম, বৰ্জিত দয়া ধবম 
সরলতা বোলে কাক ন! জান মনত । 
ধিক এ শ বার (শতবার, একশতবাঁব) তোঁব ধিক জীবনে । 


৪২২ 
উল্লিখিত অংশ পাঠে বোঁধ হর সকলেই স্বীকার ফবি- 
বেন পশ্চিমবহ্ষেব সহিত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষার যে 
প্রভেদ, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাব সহিত বিশুদ্ধ আসামী ভাষাব 
পার্থক্য তাহা অপেক্ষাও কম। স্তবাঁং এককালে উভয় 
ভাষা একই ভাষ! ছিল তদ্িষয়ে সন্দেহ থাকিবাব কোন 
কাবণ দেখা যায় না। ভাষা সমালোচনা করা আমাদের 
বর্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নহে বলিয়া আমর! তত্িষয়ক 
আলোচনা হইতে বিবত বহিলমি। 
শিক্ষাবিষয়ে আসাম বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনুন্নত হইলেও 


আসামে আবতনেব তুলনায় শিক্ষিত ভদ্রলোকেব সংখ্যা _ 


কম নহে। সন্ত্রস্ত আঁসামবাঁসিগণ উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ পাইলে 
যেরূপ বিস্াবুদ্ধিব পবিচয় দিয়া থাকেন, তাহা বাঙ্গীলীব 
অপেক্ষ| নূন নহে । তবে একথা অবস্তই স্বীকার্য্য ইহারা 
আসামেব আদিম অধিবাসী নহেন। ইহাদের পূর্ববপুকষ 
বঙ্গদেশ হইতেই আসিয়াছিলেন। 

বিবাহ প্রথা । অনেকেব বিশ্বাস আসামে বিবাহপ্রথা 
নাই, থাকিলেও তাহা অত্যন্ত শিথিল । সেদিন কোন একটা! 
সভাতে একজন পদস্থ এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
আসামীদের প্রতি অধাঁচিত কৃপা প্রদর্শনার্থ বিবাহেব অনা- 
বন্তকতা প্রতিপদন কবিতে যাইয়! হাস্তাম্পদ এবং আসাম- 
বাসীর বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ আসামে বিবাহ 
বন্ধনের কঠোরতা বঙ্গদেশ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুন 
নহে। তবে নিম্শ্রেণীব লোকদিগেব মধ্যে বাল্যবিবাহের 
প্রচলন এক প্রকাব নাই বলিলেই চলে। অনেক সময় 
বব ও কনের পিতা মাতা বিবাহ স্থিব কবিয়া বাঁখেন, 
তাঁবপব চাবি পাঁচ বৎসর পরেও বিবাহ হইতে পাবে। 

এইরূপে কন্যার ২০২২ বৎসব বয়সেও বিবাহ হইতে 
দেখা গিযাছে। বাঙ্গালা দেশের স্তাঁয় অষ্টম বর্ষে গৌরী 
দানেব প্রথা এদেশে নাই। কোচ, কেঁওট প্রভৃতি ইতব 
জাতির মধ্যে বিবাহবন্ধন কতকট! শিথিল বটে অর্থাৎ 
বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক যুবক যুবতী 
্বামীন্ত্রীরূপে বাস কবে, কিন্ত ইহা সমাজে কতকটা নিন্দ- 
নীয়। তাহা ছাড়া এইরপ স্ত্রীপুরুষের সস্তানসস্ততি আর 
কখনও বিবাহ করিতে পারে না। নিয় শ্রেণীব লোকদের 
বিবাহ সম্বন্ধে একটী ঘটনাব উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


এবাসী--আখিন, ১৩১৬ J 


[ ৯ম ভাগ। 


টল 


আমাব' ত্য দা এক দিন সে একটা 
মন্ত নমন্কাব কবিয়! বলিল “মাই,' ময় এটা বিয়া পাতাই ছোঁ, 
মোব ছুটী লব লাগে।” আনি বলিলাম, তা বেশত, মেয়ের E 
বয়ন কত? “আইগা (আজ্ঞে), দেড় কুড়ি বছব মান 
হব পাবো?” (ত্রিশ বসব আন্দাজ হইতে পারে )। ভৃত্যটীব 
বয়স পঁচিশ বৎসবেব অধিক নহে, তাহাব সহিত ত্রিশ বৎসর 
বয়স্ক প্রোঢ়ার বিবাহ, সে কি বকম? পরে আনিলাম 
উহারা বহু কাল সত্রীপুকষরূপে বাস করিয়া এখন সামাজিক ২ 
বীতি অনুযায়ী বিবাহ কবিতে উদ্ধত হ্ইয়াছে। পৌষেব 
সংক্রান্তি এবং চৈত্রেব সংক্রান্তি আসামের প্রধান পর্ব 
উহাকে বিহু বলা হয়। বিহুব সময় যুবক যুবতী নান! সাং 
সজ্জিত হইয়া বনে জঙ্গলে বাহিব হয়, তখন যুবকগণ যুবতী 
দিগকে লই! পলায়ন কবে এবং এইরূপ মিলনই বিবাহ 
কিন্তু এখন এইরূপ প্রথা ক্রমশঃ বিবল হই পড়িতেছে। 
অস্ততঃ কামরূপ হইতে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। 
নিয়শ্রেধীর লোকদিগেব মধ্যে প্রচলিত কোন প্রথার অন্ত, 
সমস্ত জাতিকে দোষী করা সঙ্গত নহে । 

শিল্পকার্য্যের জন্য আসাম বিখ্যাত আনামের এঁড়ি, 
মুগা, পাটের কাঁপড়েব সুখ্যাতি কে না গুনিয়াছেন? 
অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে এরূপ উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীব আর 
কোনও স্থানে আছে কিন! সন্দেহ । আরও সুখের বিষয়, 
এইরূপ কাৰ্য্য সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নহে। উচ্চ বংশজাত ধনী বমণী হইতে পর্ণকুটীববাঁসিনী 
কৃষকরমণী পর্য্যন্ত সকলেই বয়নকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন 
কবা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে কবেন। কামাখ্যা 
পাহাড়ে পাগাপত্বীগণ বঙ্গরমণীব আদর্শে বয়নকার্ধ্য 
এফরূপ পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন, সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলন 
প্রভাবে আবাব আগেকার স্যার ঘরে ঘরে তাঁত বসিতেছে। 
ঈশ্বর করুন আসামী মহিলাদের এই গুভমতি দুর না হয়। 

কামরূপ জেলাব অন্তর্গত ববপেটা নামক স্থান হস্তিদস্ত 
নির্টিত নানাবিধ দ্রব্য, যথা চিরুণী, চুড়ী, কলমেব হাওর 
কৌঁটা প্রভৃতির - জন্ত বিখ্যাত। নানাপ্রকার নতাপাঁতা 
অঙ্কিত করিয়া খোঁপায় পবিবাব জন্য যে চিরুণী তৈয়ার 
হয় তাহা বড়ই সুন্দর । এবং অবিকল হংসপুচ্ছেব- প্তায় 
হস্তিদস্তের কলম স্ুনিপুণ শিল্পকৌশলের পরিচায়ক । 


সব 
1 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


আসাম দেশে রেশমকে পাট কহে, আসামজাত পাট- 
নির্মিত শাড়ী বা চাদৰ একটা নৎকৃষ্ট বিলাসত্ৰব্য। 
আসামী মহিলাগণ এই সকল শাড়িতে মনোবম জবীর 
কাঁজ করিয়া যথেষ্ট শিলকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
দুঃখেব বিষষ বঙ্গদেশেব প্রায় এদেশ হইতেও এই সকল 
-. শিল্পচর্চা ক্ৰমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। পাঁচ ছষ টাকা ব্যয় 
করিলে সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী মজবুত দেশী গায়েব 
কাপড় পাওয়া যাইতে পাবে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এদেশ 
বাসীবা তৎপরিবর্তে জর্থন দেশে প্রস্তুত অকিঞ্চিংকব 
বাহৃদৃপ্তে মনোহব গাত্রব্ত্র ব্যবহার করিতেই ভালবাসে। 
আসামে অতি উত্কৃষ্ট কাংস্ত এবং পিত্তলপাত্র প্রস্তুত 


বুদ্ধদেবের সমলামধ্বিক কোশল ও মগধ রাজ্য । 


৪২৩ 


প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য দেবমন্দির অগ্যাপি সঁহাদেব গৌরব 
ঘোষণা করিতেছে । প্র সকল দেব্নন্দিবস্থিত কক 
গুলি মুর্তি ঠিক বুদ্ধমুর্ডিব সায়, কিন্তু হিন্দুরা তাহা মানিতে 
চাহেন না। বৌদ্ধধন্মীবলম্বী লোকের অভাবে ন্হে 
তাহার প্রতিবাদও কবে নাঁ। বারান্তরে আসামের পর্ব 
এবং ধর্ম্মমন্দিব সম্বন্ধে বিস্তাবিত অ'লোচনা কবিদাব 
ইচ্ছা বহিল। 

পবিশেষে একটী কথা বলিয়াই এবস্কেব উপস্ংহাবি 
করিব। আসামে “কানিয়া” অর্থাৎ আফিং থোরেব সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশী, এই আফিং ইহাদেব নর্ধনাণ কবিতে 
বসিধাছে। নিম্ন শ্রেণীব লোক অর্থাৎ শ্রমজীবিগণ এত 


) হয়। এদেশের কাস! এত উৎকৃষ্ট যে বঙ্গদেশীষ খাগড়া 
.“ প্রভৃতি স্থানের কাঁসাও তাহাব তুলনায় নিকৃষ্ট । কোন 
/ শিক্ষিত লোক যদি বিভিন্ন দেশীয় রুচিঅনুযায়ী বাদন 
২. প্ৰস্তুত করান তবে আসামে এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি 


অলস যে ঘরে এক বেলাব শান্দাজ খাঁবাৰ থাকিলে 
প্রাণান্তেও কাজ কবিতে চাহে না) ল্রীলোকেবা পথান্ত 
আফিঙ, খায়, ভিগ্ষুকেব সংখ্যাও খুব বেছী। আমি একটা 


সইতে পারে। . 

প্রায় চাবি শত বংসব পূৰ্ব্বে আসামে শঙ্কর দেব নামক 
একজন মহাঁপুকষ আবিভূতি হুইয়া একেশ্বরবাদিতা প্রচার 
কবেন। তৎ্প্রবর্তিত ধৰ্ম্ম কতকটা বৈষ্ণব ধর্ম্মেব অনুবূপ 
মহাপুকষ শক্ষবেব পূর্বে আসামে ব্রাহ্মণদের অপ্রতিহত 
হ্ষম্তা ছিল, সাধাবণ লোক তাহাদেব অত্যাচারে জর্জ্জবিত 
হইত। এই সময শঙ্কব দেৰ জাঁতিভেদেব অসাবতা 
প্রতিপন্ন কবিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচাব করিতে আবস্ত কবেন। 
শঙ্কব দেব এবং তদীয় শিম্য মাধব দেবের অদাধাবণ শক্তিতে 
আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক শঙ্কর দেব প্রবর্তিত ধর্ম্ম 
গ্রহণ কবিতে আবস্ত কবে। তদবধি আসামেব অধিকাংশ 
লোকই শঙ্কর প্রবর্তিত ধর্ম্মানুরাগী ! শঙ্কৰ দেব আমান্েব 
চৈতন্য দেবের ন্যায় অবতাররূপে পুজিত হন। তাহাব 
এবং তদীয় শিষ্য মাধব দেবেব জন্মতিথি এখানে একটা 
প্রধান উৎসবেব ব্যাপাব। উড়িষ্যায় ভাগবত ঘবের স্তায় 
প্রায় প্রতি গ্রামেই এক একটা নাম ঘব আছে। প্রত্যহ 
'গ্রামবাসিগণ এই ঘবে সমাগত হইয়া সন্কীর্ভন এবং ধর্ম্মা- 
লোচনা করিনা থাকেন। এই নিবমটা কত সুন্দর । শাক্ত 
ধর্মও যে চঙ্জিত না আছে তাহা নহে, আসাম রাজন্গাণ 
পুর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, পৰে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের 


ভিখাবিণীকে দৈনিক পাঁচ আনা এব' আফিঙেব দুধ 
যোগাইতে স্বীকাব কবিয়া বন্্রবয়ন শিখিবাব জন্য বাখিরা- 
ছিলাম । কিন্তু সে ছুই দিন কাজ কবিয়া আব আসিল না; 
এক দিন দেখ! হইলে বলিল “ভিক্ষা কবিষা সে ইহা 
অপেক্গাও বেশী উপার্জন কবিতে পাবে * বেণী টপাজ্জন 
কবে ছাই! ভিক্ষা কৰিতে পৰিশ্ৰম লস বলিষ! তাগাই 
বেশী পছন্দ কবে। আফিউ. খোব কি ন]। 
সুখেৰ বিষয় এ দেশেব শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট হইতেছে । আশা কবি আসামবাসিগণ এই কদ- 
ভ্যাস ত্যাগ করিয়া! মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসব হইবে। 
শ্রীশতলবাসিনী বিশ্বান। 


বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল ও 
মগধ রাজ্য । 


প্রাচীন কোঁশল- ও মগধেব নবপতিগণ আভিজাত্যস্ম- 
কক্ষতাহেতু সময়ে সময়ে পরিণয়স্থত্রে সংবদ্য হইতেন। কিন্তু 
তাই বলিযা কলহের কবাঁল মুর্তি যে কখন তাহাঁদিগে 
মধ্যে বিভীষিকা উৎপাদন কবিত না, এমন নতে। ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেবেব আবির্ভাব সময়ে মহাকোশল জনপদেব অধীশ্বব 
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( কাহাবও মতে ইঁহাব নাম আপেখী ব্ৰহমদন্ত ?) স্বীয় 
দুহিতা, কোশলদেবীকে = ও যোতুকরূপে কাশীনগবেব 
রাজস্ব, মগধবাজ বিখিসারকে সম্প্রদান কবিয়া চিত্তপ্রসাদ 
পুত্র প্রসেনজিতের হস্তে শাসনভাব অর্পণ কবিয়া বাজকার্য্য 
হইতে অবসর গ্রহণ কবেন। এদিকে মগধাধিপতি 
বিষিসাবও শ্বশুবের সদ্ধৃষ্টাস্ত অন্ুসবণ কবিয়া, তাঁহাব 
বিদেহমহ্ষীর গর্ভজাত পুত্র অজাতশক্রকে যৌববাঁজ্যে 
অভিষিক্ত কবিয়া সমগ্র বাজ্যভাব তাঁহার হস্তে সমর্পণ 
করেন। কিন্তু পিতাব প্রতিভূরূপে বাজ্যশাসন কবিতে- 
ছেন এই গ্লানিতে অধীর হইয়া, অজাতশক্র যে উপাযে 
এই ক্ষোভ নিবাবণ কবিলেন, তাঁহাব বিবরণে ইতিহাস 
কলঙ্কিত হইষা বহিয়াছে। মহাপাপী অজাতশক্র আহার 
রহিত কবিয়া নুশংসরূপে পিতাকে নিহত করিযা মগধ 
বাজ্যেব কণ্টকশৃন্ত অধিকারী হইয়া বসেন। এইবপ 
বীভৎস পাঁপকাহিনীৰ বিস্তৃত বিবরণ লোঁকচক্ষুব অস্তবালে 
গাঁকাট বাঞ্ছনীয। কথিত আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধেব বিদ্রোহী 
শিষ্য ও আঁতীয় দেবদত্বই অজ[তিশক্রকে এই মহাঁপাঁতকা- 
নুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত কবিয়া তাহাব বিশেষ প্রিয়প্ত্র হন। 
কোশল বাজগ্রতিনিধি যুবরাঁজ প্রসেনজিৎ স্বীয় ভগিনীব 
সপত্ধীপুত্রেব এতাদৃশ স্বাভাবিক আচবণে নিতান্ত 
উত্তেজিত হইয়া, তাঁহাব পিতা মহাঁরাঁজ বিষ্বিসাবকে বিবাহ- 
যৌতুকরূপে কাশীনগবের যে বান্দন্থ দান কবিয়াছিলেন, 
তাহাঁব প্রত্যাহাব কবেন। নবীন বাঁজা অজাতশক্র ইহাতে 
আপনাকে নিরতিশয় অপমানিত বোধ কবিষা প্রতিশোধ 
গ্রহণ মানসে বৃদ্ধ মাতুল ও মাতুলপুত্রের বিকদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কবিয়! কোশলবাঁন্য আক্রমণ করিলেন এই 
বিগ্রহে বিজয়লক্দদী প্রথমে অজ্ঞাতশক্রব কণ্ঠেই জয়মাল্য 
অর্পণ কবেন ; কিন্তু চতুর্থবাবেব অভিযানে ভাঁগ্যচক্রেব 
আবর্তনে বিজয়দৃপ্ত অজাতশক্র বন্দীরূপে প্রসেনজিৎসকাশে 
লীত হইলে, তিনি সমন্ত দম্ভ অভিমান বিসৰ্জ্জন দিয়! 
কাঁশীব বাঁজস্ববিষয়ক অধিকার ত্যাগ কবিয়া মুক্তির প্রার্থনা 


কোশলরাজছুছিতা বলিয়াই বোঁধ হয় ইনি এই নামে পরিচিত ৷ 


বাস্তবিক তাঁহার নাম কি ছিল বোদ্ধগ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায না। 
বিশ্বিনাবের অপর পত্নী বিদেহবাঁজছুহ্তার লামেরও উল্লেখ নাই, স্বতরাং 
বিদেহ্সহিষী বলিয়াই এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল। 


Ed 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


কবেন। ইহাতে প্রসেনজিৎ নিবতিশয় প্রীত হইয়া, স্বীয় 
ছুহিতা বজিবাঁকে তাহাব সহিত বিবাহ দিষা কন্যার 
যৌতুকবূপে পুনরায় বাঁবাণসী নগব তাহাকে প্রত্যর্পণ 
কবেন। ইহাঁৰ তিন বৎসর পবে প্রসেনজিৎ কোন 
কার্য্যব্যপদেশে শাক্যবাজ্যের উলুম্বা নামক স্থানে গমন 
কবিলে, তাঁহাব পুত্র বিরুদাভ বা বিরুধক কোশলে পিতাব 
বিকদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্ছালিত কবিলে, তিনি জাঁমাঁতার 
আশ্রয়লভার্থ পলায়নপব হইয়া, বাঁজগৃহে * উপস্থিত হইবাব 
পূর্বেই অশেষপ্রকাব শারীবিক ও মানসিক পীড়ায় নগরের 
বহির্ভাগে দেহ ত্যাগ কবেন। জৈনদিগের গ্রন্থালোচনায় 
অবগত হওয়া যাষ প্রসেনজিতের এক কন্তাঁব সহিত জৈন 
দিগেব ২৩ সংখ্যক তীর্থস্কব কাশীবাজপুত্র পার্খবনাথের 
বিবাহ হয়| 1 

কোঁশলবাজ প্রসেনজিতেব অগ্নিদত্ত বা অগ্নিমিত্র 
এইরূপ নামাস্তবেব উল্লেখ দেখা যাষ। ইনি কৌমাবাবস্থায় 
গান্ধাব প্রদেশস্থ স্থপ্রসিদ্ধ তক্ষশীলা নগবে ? নানা বিদ্যায় 
পাবদর্শী হইয়া স্বদেশে $ প্রত্যাগমন কৰিলে ও কিছুকাল 
পরেই পিতাকর্ভৃক যৌববাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শাসন- 


* পুরাতন! রাঁজগৃহের বিশ্বিসার ও নবীন রাজগৃহের অজাতশক্র 


প্রতিষ্ঠাতা । পাঁচটি ক্ষুদ্র পর্ধবত প্রাচীন বাজগৃহকে বেষ্টন কবিধা 
থাকার, নগবটি ছু্র্য ও রমণীয় ছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক একক্রোশ 
দুরস্থিত গৃথকুট পর্কাতে ভগবান্‌ শাকাসুনি প্রাষ সমাধিস্থ থাকিতেন। 

+ প্রসিন্ধ স্থাপত্যবিজ্ঞানবিশাবদ স্বর্গীয় পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ইহার সময ৭৭৭ খীঃ পূঃ সমীপবর্তাঁ বলিয়া নির্ণয কবিয়াছেন। সম্মেত 
বা হুম্মেত পর্বতে মহাবীরের ২৩. বৎসর পূর্বে পার্থনাথের মৃত্যু হয়। 
(Report on the Antiquities in the District of Lalitpur 
N. W. P., P. 24) এই পাৰ্শ্বনাথশ্বগুর প্রসেনজিৎ আলোচ্য 
প্রসেনজিৎ হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি কি না, তাহার নির্ণয় উতিহাসিক- 
অনুসন্ধিৎনুগণের গবেষণাসাপেক্ষ। , 


1 তক্ষণীল! অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যালোচনার জগ্ প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছিল। অশোকের শাসন সময়েও উহাতে ভিন্নদেশীয রাজপুত্রগণ 
বিদ্যালাভার্থ আগমন করিতেন, ইহা আমরা স্থানান্তবে দেখাইয়াছি। 
তক্‌ নামক তুরাণীয় জাতি হইতে উহার নামকরণ হইয়াছে। গ্রীক 
এঁতিহাসিকগণ ইহাকে [xa বলিতেন। শকরান কনিফের সময়েও 
ইহার গৌরব অক্ষ ছিল । 

$ শ্রাবন্তী এই সমঘে মহাঁকোঁশলরাজ্যের বাজধানী ছিল। রী 
অযোধ্যার অন্তর্গত বলরামপুর হইতে ছয়ক্রোশ দূরে সাহেতমাহেত নামক 
স্থানে শ্রাবন্তীর অধিষ্ঠানস্থান নিবপিত হুইয়াছে। ইহার অদূরে দক্ষিণে 
জ্েতবন নামক স্থানে ভগবান্‌ বুদ্ধ ২৫ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। 
এখানকার স্থদত্ত নির্ন্িত সপ্ততল বিহারটি মৃষিকবাহিত প্রচ্মলিত 
বর্তিকাষোগে ভস্মীভূত হইয়! যায়। 


ডি সংখ্যা । ! 


নৈপুণ্যে ধর্মসাধীবণেব প্রতি উদারতা প্রদর্শনে এবং সজ্জন 
সহবাসপ্রিয়তায় অচিবেই প্রজাসাধারণেব প্রশংসাভাজ্জন 
হইয়া উঠেন। তীহাব প্রকৃতি এরূপ নমনীয় ছিল শে 
ন্গ্বাঁন্‌ বুদ্ধদেবেব সহিত কথোপকথনে, তিনি তীহার 
৮৮ শ্রবণে একপ আকৃষ্ট হন, যে দেশীয় বাজগণ 
_. মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে বুদ্ধশিষ্যশ্রেণীব অন্তনিবিষট 
হইয়া, বাজানুগ্রহে নবধর্ম্ম প্রচাবেব পথ যতটুকু সুগম 
তে পাঁবে তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য বাঁখিব! গিয়াছেন। 
থাপকথনেব সময়ে প্রসেনজিতেব পিতৃস্বসা সুমনা তথাধ 
ছিলেন, তিনিও বুদ্ধেব উপদেশপ্রভাবে বিমুগ্ধ 
বৌদ্ধসন্্যাসিনীসম্রদায়ভূক্ত হইবাব সংকল্প স্থির 
5 কিন্ত তাঁহাব জবাজীর্ণ জননী ও প্রসেনজিতের 
পিতামহীব পরিচর্য্যাকার্য্যে ব্যাপৃত থাঁকায় মাতৃসেবার 
পরমাত্ম পবিতৃষ্টকামনায় তাঁহাব তীব্র অভিলাষ কার্যে 
'- আস্ত পবিণত কবিবাব বিলম্ব ঘটিল । জননী পবলোক- 
গমনেব পর তিনি ভিক্ষুসম্প্রদায়েব অন্তনিবিষ্ট হইযা 
a ‘অর্হৎং শ্রেণীতে উন্নত হন। উচ্চধৰ্ম্মপ্রাণতা 
তির পাণ্ডিত্য হেতু ইনি. বৌদ্ধেতিহাসে প্রসিদ্ধ 
হইয়া বহিয়াছেন। বৌন্ধদিগেব “থেবী (স্থবিবা ) গাথা 
এই বৌদ্ধমহিলাব কতকগুলি কবিতা সংরক্ষিত রহিয়াছে, 
দেখা ষায়। দীক্ষা গ্রহুণেব পর মহারাজ প্রসেনজিতের 
_ বৌদ্ধধৰ্ম্মে অতিবিস্ত আসক্তি নিবন্ধন তিনি বুদ্ধবংশে 
বিবাহাঁভিলাধী হইয়া বিবাহযোগ্যা এক শাক্যকুমারীব 
প্রার্থনা জানাইয়া কপিলবস্তনগবে দূত প্রেরণ করেন। 
শাঁক্যগণের সভাগৃহে সকলে সমবেত হইলে, বছবাদানুবাদের 
পব ইহাই স্থিব হয়, কোশলবাজবংশে কন্যাদান তাঁহাদিগের 
পূর্কাচাব ও সংস্কারবহিভূ্ত, অতএব বংশগৌববের 
গ্লীনিকাঁবক। কিন্তু প্রসেনজিতেব ন্যায় প্রতাঁপশালী 
নরপতিব প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইলে আগু অনিষ্টের 
সম্ভাবনা । স্ুতবাং অনেক বিচাঁবেব পর, তীহাবা জনৈক 
*াক্যলামন্তের দাসীপুত্রী বাসবক্ষত্রি(ংকে পান্রীৰপে 
 রলেনখিৎ বাপে প্রেরণ কবিলেন। এই কন্ঠার গর্ভে 
_বিকধক, বিরূদাভ বা! বৈছ্্ধ্য জন্মগ্রহণ কবেন 1৯ 












* বৌদ্ধশীস্ত্রনিৎ রিস্ভেম্তিড্স্‌ (২১5-৭৮৭5) মহোদয় অনুষ্প্রন 


করেন, অগ্নিসিত্রই কোশলরাজের যথার্থ নাম, প্রসেনজিৎ তাঁহার সাধারণ 


বুদ্ধের সমসমায়িক কোশল ও মগধ র'জ্য । 


8২৫ 


বিচধক বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া পিতাব বিকৃদ্ধে সমুখিত বে 
প্রসেনজিৎ জামাতাঁব আশ্রযপ্রার্থী হইয়া বাঁজগৃহে উপস্থিত, 
হইবাৰ পূর্বেই কালকবলে পতিত হওর়াষ,বিকধক সৌভাগ্য- 
বলে নির্কিবাদেই পিতৃরাজ্যেব অবীশ্বব হওয়ায় মগধবাজ 
অজাতশক্রব অনুষ্ঠিত ছুবপনেয় কলঙ্কেব হন্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ কবেন। কোঁশলেব সিংহাসন অধিকার করিযাই, বুদ্ধ- 
নির্ববাণের দুই এক বসব পূর্বেই পিতৃবংশে শাক্যকুলেব 
প্রতারণামূলক অপবিক্ষালনীয় কালিমাবেপেব প্রতিশোধ 
গ্রহণার্থ বিরধক শাকাবাজ্য আক্রমণ কবেন। তাহা! 
কর্তৃক কপিলবস্ত নগব অবরুদ্ধ হইলে শীক্যগণ প্রবল 
পরাক্রমে যুদ্ধ কবিষাও পরিশেষে পবাজিত হ’ন। অতঃপর 
বিরুধক পুবপ্রবেশ পূর্বক জাতিবযস নির্বিশেষে বহুসংখ্যক 
শাক্যেব প্রাণসংহাব কবিয়। পাশবপ্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিব 
চবিতার্থতা সম্পাদন কবিয়া অপূর্ব পিতৃতক্তি প্রদর্শন 
কবেন।« কথিত আছে, শাক্যরাজ্যকে কাণীকোশলবজ্যেব 
অন্তভূ্ত কবাঁব কিছুদিন পবেই বিরুধক 'ও তাহা প্রধান 
অমাত্য অস্বরীশ্‌ দহমান গৃহে দগ্ধ হইয়! বিনাশ প্রাপ্ত হ’ন। 
ধর্মানিষ্ঠ বৌদ্ধগণের বিশ্বাস বুদ্ধবংণেব নৃশংস শোণিতপাতে 
তাহাকে এইরূপ ফলভোগ কবিতে হয়। এই অভাবনীর 
প্রায়শ্িত্তবিধানে শীক্যবংশের মহিমা চিবকাপের জয় 
অক্ষুণ্ন বহিয়া যাঁয়। 

শাক্যগণেব বংশাভিমান জনিত ওঁদ্ধত্য প্রদর্শনে উপরি- 
কথিত অনর্থপাঁত সংঘটিত হইবাব কারণ বিদ্কমান থাকিলেও 





উপাধিমাত্র । ভাহার স্যায় একাধিক বাজ এই উপাধি ভূমিত 


হন। ডাহাব পুত্রেব পালিনামের সংস্কৃত প্রতিশব্দকপে বিকদীন্ত, 
বিকধক ও বৈদূৰ্য্য তিন নামই প্রয়োল্য। উক্ত পালিপণ্ডিতেব মতে 
কপিলবন্তুনগবের শাসনপ্রণালী আটঢ্য প্রজাতন্ত্রযূলক (27195100570 
Republic) ছিল, অর্থাৎ গুরুতব কার্য প্রধাঁনগর্ণের মতানুসারেই 
সমাহিত হইত, এই জন্যই এ্রসেনজিতেৰ বিবাহ্প্রস্তাবে যকলে আহত 
হু'ন। বুদ্ধপিতা শুদ্ধোদনের ম্যাষ ভদ্রক বা! ভদ্রীয (পালি ভদ্দীঘ ) 
নামক আর একজন শাক্য রাজাবপে উল্লিখিত হইয়াছেন। স্বতরাং 
রিস্ডেভিড্দ্‌ অনুমান করেন, কপিলবস্তুতে সফষবিশেষে নেতাবিশেষ 
মনোনীত করিবার রীতি ছিল। 


* শেষ শাঁক্যরাজ মহানাম শোকে দুঃখে জলাশে নিমজ্জিত হইয়া 
আত্মহত্যা করেন। নেপাল রাজ্যান্তর্গত বাণ গঙ্গাতীৰ সন্নিহিত 
সাগরওয়! নামক স্থানে এই নরহত্যা কাণ্ডের স্থাবক ১৭টি স্তগ স্থাপত্য- 
বিজ্ঞানবিশীরদ শ্বগীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যাঁষ মহোঁদয কর্তৃক আবিদত 
হইয়াছে । Report on the antiquities in the Tai, Nopal 
Pp. 28. 


৪২৬ 
অভিযান ঘে বাষ্ট্রনীতির সম্পর্কলেশ পরিশূন্ঠ তাহা বলা যায় 
না। এতাদৃশ কুটরাজনীতিব অন্ুসবণ কবিয়া মহাঁবাজ 
অজাতশঙ্র স্থীয় ব্রহ্ষণসচিব বর্ষকাঁর সাহায্যে পিতাব শ্বগুর- 
কুল লিচ্ছবিগণের মধ্যে অস্তবিগ্রহ ঘটাইয়া,ক্রমে তাহাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন জানিয়া, হঠাৎ সুবৃহৎ সেনাসাহাঁষ্যে 
মাতামহরাজ্য আক্রমণ কবিয়া, তাঁহাঁদিগকে ধ্বংসমুখে 
পতিত করেন। এই লিচ্ছবিগণ বৃজ্জীয় ( বজ্জীয় ) গণের 
শীখাবিশেষ মাত্র । অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই বৃজ্জীয়- 
দিগেব মধ্যে সত্যতাঁৰ চবোমৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 
ধর্্মীধিকবণ ব্যবহারাজীব প্রভৃতিব স্বল্ম বিচাব দ্বারা 
দ্বণ্ডবিধিব প্রয়োগ ও নিয়মবন্ধ রাঁজবিধির দাবা তাঁহাব 
্তাষ্যান্তাধ্য নির্ণয় কবিতেন।* লিচ্ছবিদিগেব ধ্বংস সাধনের 
পর, অজাতশক্র উজ্জয়িনীবাঁজ প্রপ্োতেব আক্রয়ণ ভয়ে 
ভীত হইয়া রাজগৃহেব ছুর্গপরিখাদির সংস্কাবসাধন ও 
ও দৃঢ়তাবিধাঁন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যকে 
অভে্ক কবিবার জন্য মন্ত্রী বর্ষকার পাঁটলী গ্রামে একটি 
দুর্গ নির্মাণ করিয়া ইহার দৃঢ়তা বিধান কবেন। ক্রমে 
নবীন ছূর্গেব সন্নিহিত স্থানে একটি নুতন নগব উদ্ভূত 
হইয়া পাঁটলীপুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর 
অক্জাতশক্রুব হৃদয়ে অবস্তীব বিজয়বাসনা বলবতী হইতে 
থাকে। কিন্তু তাহাব বিজ্ঞয়াভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, যেহেতু 
অচিবে তীহাঁকে কাঁলগ্রাসে পতিত হইতে হয়। তাঁহার 
পববর্তী কাহারও দ্বাবা অবস্তীবিজয় সমাহিত হইয়া থাকিবে। 
চন্ত্রগুপ্ধেব পুত্র বিন্দুসারেব-শাঁসনসমযে উজ্জয়িনী মগধ- 
বাজ্যেব প্রাদেশিক বাঁজধানী বলিয়া উল্লিখিত আছে ; 
এবং কুমাৰ অশোক বহুকাল পর্যন্ত রাজপ্রতিভূরূপে 
তাঁহাঁব শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 

অজাতশক্রব যৌববাঁজ্যা সময়ে বুদ্ধনির্বাণেব প্রায় 
৯/১০ বৎসব পুর্বে ভগবান বুদ্ধেব মাতুলপুত্র ও 
শিষ্য দেবদ্ড যে সময়ে বৌদ্ধসংঘমধ্যে দাকণ বিরোধাঁনল 


* প্রাচীন বঙ্গসাহিতোর পদ্যরচনায় ব্রজ বা বৃজ ভাষ! নাষক যে 
শ্রতিমধুর ভাঁষাবিস্যাস পরিদৃষ্ট হয়, কাঁহারও কাহারও মতে, তাহা! 
বৃজ্জীরদিগ্সের ভাঁষারই বপাস্তর। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি এই 
প্রাচীন বৃজ্জীষদিশেরই দেশসঙ্গিকর্ষে প্রাদুভূতি হুইয়! এই ভাষার মধুর 
প্দবিস্কাসে সাহিত্যের রত্বভাগার পুষ্ট করিয়া ইহাকে অমব করিয়া 
শিয়্াছেন। 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩১৬। 


| ৯২ 
প্রজ্ঘলিত করেন, * অজাতশক্রই তাঁহাব প্রধ 
ও সহায়করূপে দণ্ডায়মান হ’ন। পক্ষান্তরে এ 
আবাৰ তত্রুত উপকাঁবেব প্রতিদানস্বরূপ 
তাহাব পিতা বিদ্বিসারের নিধন সাধনে 
ও উত্তেজিত করিয়া মগধ-সিংহাঁসনেব পথ নিষব 
দেন। বুদ্ধ-নির্বাণের আঁট বৎসব পূর্বে সেই 
উপায়ে ভীষণ পিতৃহত্যাব্যাপাব সাধিত হয়। 
অদৃষ্টেব কঠোব শাসন অতিক্রম কবিবার ( 
প্রবল ও শাঁসনাতীত হউন না কেন,) কাঁ 


-নাই। মানুষ যতই দুবাশা পোষণ করুক না! 


তাহা কার্যে পবিণত কবিবাব জন্য যতই কে 
অবলম্বন করুক না, আপনাকে দণ্ডসীমাব : 
মনে করুক না কেন,-_ অস্তঃকরণে আত্মাব অ 
অন্তর্দাহ হইতে তাহার কোন ক্রমেই বক্ষা ' 
নৈসগিক নিয়মবলে অজাতশক্র মন্দ্ভেদী « 
বিষজালায় অস্থির হইয়া অগত্যা পূর্বের 
বুদ্ধদেবেবই শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। 

ভগবান অমিতাভ অনুতপ্ত পাঁপীর বিগত 
মার্জনা কবিষা স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওদার্যগুণে তাহ 
পন্থা নির্ণয় করিয়া দেন। এই হইতে তি 
শাক্যসিংহকে তাঁহাব ভবিষৎ জীবনেব্‌ 

প্রকাস্তভাবে স্বীকাব কবিলেও, তাঁহাব বৌদ্ধ 
হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
গ্রহণ ও ধৰ্ম্মপ্রচারে, প্রসেনজিতেব স্তায় অজা 
জীবদ্দশীষ কোন উৎসাহের পবিচয় না দিলেও, : 
পব তীহাব দেহাবশেষেব বণ্টন সময়ে, তাহা 
স্থাপন কবিয়া, তাহার একাংশ গ্রহণ কবেন 


দিগেব দৃষ্টাস্তানুসাবে তাহার উপব একটি ₹ 


* জৈন ধর্শেব ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় 
বা পুত্র গৌঁশীল মহাবীব প্রচারিত পন্থা পরিত্যাগ ক 
প্রবর্তন কবেন। এই নবীন সপ্প্রদাম্ম আজীবক আখ 
মৌধ্যবংশীয় রাজা! বশরথ ( কর্ণেল টড়ের মতে সম্প্রতি )' 
জন্য নাগার্জ্জুন পর্বতে একটি সুন্দর গুহাভবন নিৰ্ম্মাণ 
ইহাতে বোধ হয় এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ প্রবল হইয়া 
অজাতশক্রর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকত! সত্বেও দেবদত্তের নবী, 
স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। বোধ হয়, বুদ্ধের 
অকালমৃত্যুসংঘটনই তাহার প্রধান কারণ। | 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । | 


করেন। কথিত আছে, বুদ্ধনির্ধাণের প্রায় ৪* বৎসর 
পৰে, তিনি কোঁশল ও কপিশবন্ত বাঁজ্যও জয় কবেন। 
ইহা তাহা শ্যালক বিরুধকেব মৃত্যুব পরেই সম্ভাবিত 
বলিয়া বোধ হুয়। পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া 
যায়, বাঁজগৃহে যখন বৌদ্ধস্প্রদায়েব স্থপবিচালনার্থ নিক্বম- 
সমুহ ও বুদ্ধেব উপদেশ মালা সংকলনেব জন্য প্রথম বৌদ্ধ- 
সঙ্গতি আহুত হয়, মহাঁবাজ অজাতশত্রই সপ্তপণী গুহা 
সমক্ষে একটি স্ুপ্রণস্ত সভামণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন, 


----, ভাঁহাতেই ত্ৰিপেটকাদি নবসঙ্কলিত বোদ্ধশাস্র প্রথম পঠিত 


| আলোচিত হয়। ইহাতে অঙ্মমিত হয়, অজাতশক্র 
বৌদ্ধধর্মে বিশেষ শ্রন্ধাবান্‌ না হইন্নাও প্রজাসাঁধারণেব 
অভিভাবকরূপে উদীয়মান নবধর্ম্েব প্রতি বাঁজোচিত 
উদ্নাবতা প্রদর্শন কবিয়া বৌদ্ধগণের সহিত সহৃদয়তা প্রকাশ 
কবিতে ক্রাট করিতেন না। এতদতিরিক্ত তাঁহাব স্বস্তর 
প্রসেনজিতেব ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্েব প্রতি তাঁহাব আস্তবিক 
আস্থার ও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তার অপর কোন প্রমাণ পাওয়া 
০ খায় না। কথিত আছে তিনি শাসনবিষয়ক সৌকর্ধ্য 
সম্পাদনার্থ বাজধানী রাজ্জগৃহ হইতে চম্পাপুবীতে* স্থানাস্ত- 
রিত করেন। লিচ্ছবি প্রভৃতিগণেব পবাজয়সাধনের পরই, 
বোধ হয়, এরূপ পবিবর্তন আবশ্যক বিবেচিত হয়। জৈন 
্রস্থাদিতে অন্দীতশক্র কুনিক নামে প্রসিদ্ধ । 
বাঁরাণসী প্রবাসী 
ললিতমোঁহন মুখোপাধ্যায় । 


————————- 


কলিকাতার নৈতিক অবস্থা । 


ধখন ভাবি কি সাধান্ত অবস্থা হইতে আমাদের এই 
কলিকাতা! মহবের বিশাঁলতাব আরম্ভ হইয়াছে তখন 
বিশ্বয়সাগবে নিমগ্ন না হইয়া থাকিতে পারি না। ১৬৯০ 
খৃষ্টাব্দে জব চার্ঁক যখন কলিকাতায় মাটির দেয়াল দেওয়া 
গৌলপাতার ঘবে আসিয়া খুঁটা গাড়েন তখন কি কেহ 
ইহাব বিশাল সৌধমাঁলা, বিস্তৃত বাজবর্ত্মের কথা কল্পনা 
কবিতে পারিতেন? আজ. কলিকাতায় সুন্দৰ, স্থ-গ্রথিত 


* বর্তমান ভাগলপুরের ১২ জ্রোশ দূরে পাঁধরফাট। নামক স্থানে 


প্রাচীন চন্পার অধিষ্ঠান নিরূপিত হয়! 


কলিকাতার নৈতিক অবস্থা । 


৪২৭ 


প্রকাণ্ড প্রাসাদ সকল এক প্রান্ত হইতে আব এক প্রান্ত 
পর্য্যন্ত .সঁহয়েব শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি কবিতেছে ; প্রাটীন 
কালের একমাত্র পালকির স্থানে আজ কত নূতন ও বিচিত্র 
ষান বাহন সহর বেষ্টন কবিয়া অহনিশি ঘুবিয়া ফিরিতেছে ; 
টেলিগ্রাফ, পোষ্ট আফিষ, কল কাবধানা, স্কুল কলেজ, 
আফিস আদালত. ডাক্তারখান! হাসপাতাল, বাগান বাগিচা 
পার্ক এবং আবও কত কি আমাদেব এই কলিকাভাব 
বাহৃবেশে এমন এক বিচিত্র মোহন ভাব আনিয়া দিয়'ছে 
যে একজন সেকালেব লোক হঠাৎ এই সহবে আদিলে 
ইহাকে ইন্দ্ৰপুৰী বলিয়! হয়ত ভ্রম কবিবেন। 

বাহিরেব চাকচিক্যে কলিকাতার আমবা যে পরিবর্তন 
দেখিতেছি আত্যন্তরীন জীবনে অনুসন্ধান কবিলে ইহাপ্ক্ষে 
আবও অধিকতব বিশ্ময়জনক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য 
করিতে পাবি। এই বিষরেব সম্যক আলোচনা কব! এই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । কেবল সামাজিক পবিত্রতার দিক 
দিয়া আলোচনা উত্থাপন করাই লক্ষ্য। Calcutta 
Past and Present (অতীত ও বর্তমান কলিকাতা ) 
গ্রন্থের লেখক বলিয়াছেন যে প্রাচীন কালেব ইংবাঁজ 
কুঠিয়ালেরা এদেশেব স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ কবিতেন। অথচ 
সেই পুস্তকেই আবার পাঠ কবি জব চার্ক এক 
পঞ্চদশবর্ষীয়া পবমা সুন্দবী সহমুরণগাঁধিনী চিতাবোহণোৎ- 
সুকা হিন্দু রমণীকে পাইক প্রহরীর দারা ছিনাইয়া লইয়া 
আপনার অঙ্কশাযিনী করেন। প্রাচীন কাঁলেব কঠোর 
জাতিভেদ-প্রথা-শাসিত হিন্দুসমাজ যে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ- 
চিন্তে ইংরাজেব সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন 
ইহা বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। অতএব 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে সেকাজেব কলিকাতাঁব 
ইংরাজসমাজেব অধিকাংশ বিবাহই গান্ধর্ক অথবা রাক্ষস 
প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। ইংরাজসমাজে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা অল্প হওয়ায় এক এক জন স্ত্রীলোক বহ্ুপুরুষের 
সহিত সমস্ত বাত্রি ধৰিয়া নৃত্য কবিতেন এবং শেষে বিবল- 
গাত্রবস্ত্ে উন্মুক্ত বাস্ুতে ভ্রমণ কবিতেন বলিয়া অনেকেই 
অকালে মৃ্যুমুখে পতিত হইতেন। এইরূপ বহু ঘটনা 
হইতে অনুমান কৰা যায় সেকালের নৈতিক অবস্থা বড় 
আশীপ্রদ ছিল না। কিন্তু বর্তমানের তুলনায় অতীত 


৪২৮ 
নিতান্তই হীনপ্রভ ও ক্ষীণতেজ! বাঁহিবেব চাঁকচিক্যেব 
হিসাবে কলিকাতাঁব যেরূপ উন্নতি হইয়াছে সামাঞ্জিক 
অপবিভ্রতাব দিক দিয়াও বর্তমানে ইহার প্রসারও সেইরূপ 
ভীষণতা ও বিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে। এই প্রবন্ধে এই 
বিষয়েব কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা কৰি। 

প্রাচীন কলিকাঁতা-সমাজেব কথা ছাড়িয়া দিয! বর্তমান- 
সমাঁজেব নৈতিক অবস্থাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই 
আমরা দেখিতে পাই ষে নানা কাবণে সমাজের নৈতিক 
জীবনে এক বিপ্লব আসিয়াছে। আমবা অনেক সময় 
ভাসাভাসা ভাবে সামাজিক ব্যাধি সকলেব আলোচনা 
কবিয়া কখন ইহাব নিন্দা এবং কখন ইহাব প্রশংসা করি। 
গভীর ভাবে ব্যাধির গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে চাই 
না। কিন্ত মামাব মনে হয় অবস্থা দিন দিন যেরূপ গুরুতর 
হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আবও অধিক্দিন নিশ্চিন্ত 
. থাকিলে আমবা নবকেব কোন গর্ভে যে নামিষা যাইব তাহা 
ভাঁবিতেও কষ্ট হয়। আমবা আমাদেব সমাজের ব্রহ্মচর্য্য- 
প্রথা ও সংঘমপালনেব দোহাই দিয়া বড়ই গর্ব করিয়া 
ফিরি এবং জগতের দ্বারে দ্বাবে ঢকৃকা বাঁজাইয়! নিজেদেব 
মহত্ব প্রচাব কবিষ! থাঁকি। কিন্তু হায় একবাব দেখিয়াছি 
কি আঁমবা অতি দ্রুত নিবয়পথে ধাবিত হইতেছি? এই 
প্রবন্ধে আমাঁদের সমাজের পাঁপের কথা নিজেদেব অভিজ্ঞ- 
তায় এবং সবকাবী রিপোর্টাদি পাঠে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই 
লিপিবদ্ধ করিব এবং আমাঁব সামান্য বিবেচনায় এ অবস্থা 
পরিবর্তনের প্রণালীবও সংক্ষেপে আলোচনা কবিব। 
আমাব মন্তব্য এ বিষয়ে সমীচীন বিবেচিত না হইলে সাঁধা- 
রণে ইহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব প্রণালীর আবিষ্ষাব করিলে 
বাধিত হইব । 

আমাব মনে হয় নিয়লিখিত নবদ্বাব দিয়া সমাজে অপ- 
বিত্রতা প্রবেশে কবিতেছে £--(১) বাববনিতাদিগের 
সংখ্যাধিক্য, (২) থিয়েটাব সার্কাসে পতিতা স্ত্রীলোকদেব 
অবাধ প্রতিপত্তি, (৩) গৃহস্থ পবিব|রেব পবিচারিকা শ্রেণীৰ 
কুৎসিৎ দৃষ্টান্ত, (৪) পথে ঘাটে, ট্রামের গাড়ীতে, বাগান 
বাগিচা পার্ক ও ভন্তান্ত প্রকাশ্য স্থানে সাহেব মেদের 
কদর্ধ্য ব্যবহার, (৫) E61) 10058 বা “খালি বাড়ীর” 
ব্যবস্থা, (৬) তীর্ঘস্থানাদিতে নান! শ্রেণীব স্ত্রীপুরুষের 


প্রবামী_ আশ্বিন, ১৩১৬ | 


ইচ্ছামত ও দ্বণিতভাবে মিশিবার সুবিধা, (৭) নাবীবেশ- 
ধারী বহুরূপীদলেব ভাঁবভঙ্গী ও নৃত্যগীত, (৮) পথে ঘাঁটে 
পানওয়ালীদেব মধ্যবস্তিতা, এবং (৯) অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ 
পুস্তক, বিজ্ঞাপন এবং চিত্রাবল্লীব প্রচাব ৷ 

যদি কেহ মনে করেন আমি সামান্য বিষয়কে গুরুতর 


| ৯ম ভাগ | 


১৬ 


করিয়া দেখাইবার জন্ত ফেনাইয়৷ তুলিতেছি তাহা হইলে -. 


অনুবোধ কবি উপবেব নবদ্বাবের যে কোন একটা বিষয় লইয়! 
তীক্ষদৃষ্টিব সহিত অনুসন্ধান করুন অচিবে অবস্থার গুরুত্ব 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন। 


সামান্ত একজন যে দরিন্র পানওয়ালী পথেব ধাবে বসিয়া - 


ছুচাবি পয়সা উপাৰ্জ্জন করিতেছে, সে, অথবা সাঁমান্ত একটী 
অশ্লীল সঙ্গীত বা বিজ্ঞাপন কিম্বা একটী কুৎসিৎ চিত্র যে 
কত প্রলোভনসম্ভার্র লইয়া আমাদেব যুবকদের উত্তেজ্জিত 
প্রবৃত্তিব সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
জানেন। এই বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা উত্থাপন কবিবাঁব 


পূর্বে কয়েকটী দৃষ্াস্ত দিব। আঁশ! কৰি ইহাতে আলোঁচনাব 


কিঞ্চিৎ সাহায্য হইবে। 
১। ছাত্রদিগের কথা । 

অনুমান ছুই বৎসর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল 
বন্তা যখন দেশকে ভাসাইয়া লইতেছিল সেই সময় কোন 
পত্রিকাসম্পাদক এক বাঁরবনিতার নিকট হইতে এই মরে 
এক চিঠি পান যে সে অল্পবয়স্ক বাঁলকদিগেব দ্বারা বড় উৎ- 
পীড়িত হইতেছে । তাহার! স্কুল হইতে পাঁল। ইয়া বই হাতে 
লইয়া তাহাব গৃহে যায় এবং তাহাকে বিরক্ত করে। 
বালকদেব বসয় ১২ হইতে ১৬। বাঁলকদেব কয়েকখানা 
পুস্তক তাহাব কাঁছে ছিল যাহা হইতে তাহাদের নাম ধাম 
ইত্যাদি জানা যাইতে পারিত। সে গণিকা লিখিয়াছিল 
"আপনাবা দেশের সেবা করিয়া ধন্ত হইতেছেন” আর সেই 
সব দুধেব ছেলেরা পাঁপেব সেবা কবিতেছে। বাঁলকেবা 
শাসিত ও সৎপথাবলম্বী হয় ইহাই সে গণিকার ইচ্ছা ছিল। 
ই রানি হরি রানে: 

গতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে । 

২। «এম্পটি হাউস” বা খালি বাড়ীর. কথা । 

একবাব কলিকাতার কোন পল্লীব এক ভদ্রলোক কোন 
এক “খালি বাড়ীতে” গিয়া উপস্থিত হন এবং আপন ঘবের 


২ 


4. 
€ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
গৃহলক্্মীকে উপপত্বীৰপে প্রাপ্ত হন। স্বামী চবিত্রহীন 
ছিলেন, রাত্রে প্রায়ই গৃহে আসিতেন না। হতভাগিনী বহু- 
দিন গৃহকোণে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাসেব উত্তপ্ত প্রবাহে বায়ুকে 
আন্দোলিত করিয়! অবশেষে কাহারও কুপবামর্শে অসছুপায়ে 
প্রবৃত্ভিব চবিভার্থতা সম্পাদন কবিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে 


স্পা 


২ 
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স্বামী স্ত্রী উভয়ে পাপ জীবন আরস্ত কবিবাব কিছুদিন পরে 
নিন্দনীয় স্থানে তাঁহাদের পূর্বোক্ত প্রকাবের অপূর্ব মিলন 
হইল। এই ঘটনায় লঙ্জা পাইয়া স্ত্রী উদবন্ধনে প্ৰাণত্যাগ 
কৰেন, স্বামী সন্যাস অবলম্বন কবেন। কলিকাঁতাব নানা- 
স্থানে এই সকল “খালি বাড়ী” বিরাজ করিতেছে । নানা 
অছিলায় স্ত্রী পুকষ বাঁড়ীৰ বাহির হইয়| তথাষ লালসাব 
আরর্ডে গা ভাসাইয়া দিতেছে । 


৩। তীর্ঘস্থানের কথা । 


একদিন কলিকাতার কোন আফিসেব এক কর্মচারী 
আফিসেই নিজ পবিবারেব কোন সংবাদ পাইয়া কোন প্রসিন্ধ 
তীর্ঘস্থানে চলিয়া যান। সেখানে আপন. স্ত্রীকে কোন 


4 অজ্ঞাত যুবকেব সহিত অসংষতভাবে মিশিতে দেখিয়া তাহ 


খা 
~ 
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অঞ্চল হইতে সিন্দুক বাক্সের চাবিব গোছা খুলিয়া এবং ৫ 
বৎসবের শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া স্ত্রী পবিত্যাগ কবিস়া 
গৃহে চলিয়া যান। স্বামী-স্ত্রীব সম্বন্ধ সেইখানেই লোপ 
পায়। স্ৰী এখন প্রকাঞ্তে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। 
তীর্থস্থান সকলের বাঁদাবাড়ীতে এইরূপ অসংযতভাবে 
মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকায় দুষিত লোকেবা এই সকল 
স্থলে যে বাসন! পবিতৃপ্ত কবে তাহা! সহজেই বুঝা! যায়। 


৪1 একটী ধনী সন্তানের কথা । 


কোন এক ধনীব সন্তান কলিকাতাব কোন কলেজে 
অধ্যয়ন কবার সময় সহপাঠীদিগের সহিত থিয়েটাবে 
যাইতে আরম্ভ করে। থিয়েটাবে যাঁইলে বয়স্তগণ মিলিয়া 
৩1৪ দিন ধবিরা ক্রমাগত সেই সব চটুল সঙ্গীত, মোহন নৃত্য, 

ঠনেত্রীগণের্‌ অঙ্গভঙ্গী লইয়া হর্বা চলিত অর্থাভাবে 
বা অন্তকাবণে সকলে সকলদিন থিয়েটাবে যাইতে পারিত 
না; কিন্তু সেই যুবকটী কোনদিন কামাই দিত না! 
ক্রমে তাহাব দৌষ- এতই প্রবল হুইয়! উঠিল যে কলেজেব 
বেতন বাসা খবচের টাকা সকলই অপব্যয় হইতে আরম্ভ 


কলিকাতার নৈতিক অবস্থা । 


৪২৯ 


হইল। পাঠ্যপুস্তক বিক্রষ হইতে লাগিল। মাব নিকট 
আব্দাব কবিয়! ব্যয়েব জন্য অধিক টাকা আঁনাইরাও খব্চ 
কুলাইতে পারিত না । শেষে হাওনোটে টাকা কর্জ্জ আস্ত 
হইল। অবশেষে নবকেব পথ পবিষ্কাব কিয়! স্থবাঁপান 
ও ব্যভিচারেব ফলে কাশিব ব্যাবামে এই যুবক মাবা 
গেল! সকল থিয়েটাবযাত্রীৰ অব্য এৰূপ পবিণাম হষ 
না। কিন্ত সকল যুবকের চিত্তবিকার যে উপস্থিত হয় 
তাহা নিতাস্ত গোঁড়া ব্যতীত সকলেই স্থীকাঁৰ কবিবেন। 
এইরূপে চিত্তবিকৃত হইলে যুবকেরা গোপনে নথবা ২1১ 
জন বদ্ধুসঞ্গে কুস্থানে যাইতে আরম্ভ কবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
দেখান যাইতে পারে থিয়েটাব সকলে যাতায়াতে পথেই 
গণিকালয়ের আধিক্য। অভিনয়াদি শেষ হইলে কৃত 
যুবক এ সকল গৃহে প্রবেশ কবে তাহা একটু অনুসন্ধান 
করিলেই জানিতে পাবা যাইবে । 


একটা ব্রাহ্মণ বিধবার কথ! । 
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গত অৰ্দ্ধোদয যোগের সময় কোন এক ক্রোড়পতি 
্রাঙ্গণের পরমানুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া এক কন্যা বিপন্নাবস্থায় 
কলিকাতায় আগমন কবেন। তিনি এক অশিক্ষিত 
কর্ম্মকার যুবকের সহিত পতিতা ছন এবং গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃতা হইয়া আশ্রয় চান, কিন্তু কোন খৃষ্টান উদ্ধার শ্রমে 
খাইতে অনিচ্ছ৷ প্রকাশ কবেন। তাহাকে কোনপ্রকার 
আশ্রয় দিতে পারা যায় নাই। এই প্রক্ৃতিব অনেক ঘটনা 
চক্ষে পড়িয়াছে। অনেক স্থলেই তাহাদেব কোন না কোন 
উদ্ধারাশ্রমে রাখিয়। দেওয়! হইয়াছে। ছুইটী ঘটনা জ্রানি 
যাহাতে হতভাগিনীরা আশ্রম হইতে পলাইয়া! আসিয়া 
প্রকান্তে পাপব্যবসা আরম্ভ কবিয়াছে। 

এইবপ দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ করিবার 
আবস্তক নাই। যে কয়টা দৃষ্টান্ত দেওয়! গিয়াছে তাহাঁতেই 
বিষয়ের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া অনুমান 
করি। নানা কারণে প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য কোন ঘটনাবই 
নাম ধাম দিই নাই, দেওয়া আইনে দণ্ডনীয় । যদি কেহ 
ঘটনাগুলির সত্যতা সমন্ধে সন্দেহ কবেন তাহা হইলে আনি 
জোর কবিয়! বলিতে পারি যে তিনি স্বাধীনভাবে অম্ুসন্ধান 
আবস্ত করিলে এই জাতীয় অনেক ঘটনা জ্ঞাত হইবেন। 


৪৬০ 


এখন সবকাবী রিপোর্টেব সাহায্যে কলিকাতাব সামাজিক 
অপবিভ্রতাঁর অবস্থা বর্ণনা কবিব। 

গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দেব সেন্সস্‌ বিপোর্টে দেখা যায় যে 
কলিকাতায় পতিতা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ১৯,৯৯৬। ইহাব 
মধ্যে ১১০৯ জনকে অনির্ধাবিত পেশার লোক বলিয়া 
উল্লেখ কবিলেও পতিতাশ্রেণীভূক্ত কর! হইয়াছে । এই 
১১০৯ জনকে বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাড়ায় ১৮,৮৫৭ 
জন। মনে করুন ইহাই কলিকাঁতার মোট গণিকা সংখ্যা । 
মোটেব উপব ১৫ বসব বয়স হইতে ৪০ বৎনব বয়স 
পর্য্স্তই স্্রীলোকে পাঁপেব ব্যবসা কবে। এই সহরে এ 
বয়সেব মোট ১,২৬,৭০৩ জন বমণী বাদ কবে। তাহার 
মধ্যে ১৮,৮০৭ জন্য বাঁববনিতা। অতএব সংখ্যা হিসাবে 
গড়পড়তা “ই ওঁ বয়সেব প্রত্যেক ৭ জন স্ত্রীলোকেব 
মধ্যে একজন বাঁবাঙ্গনা। কি ভয়ানক । আমাব ভাষায় 
এমন কোন শব্ধ নাই যাহাঁদ্বাবা অবস্থার ভীষণতা আবও 
পবিষ্কাব কবিয়া বর্ণনা কবিতে পারি। বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি 
শারীরিক ব্যাধি উপস্থিত হইলে আমব! কতই চীৎকার 
কবি। এই যে সেদিন বসস্তে লেক মাবা যাইতেছে বলিয়া 
আমবা কত্ই হুলস্থূল ব্যাপাব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম্‌। 
প্রতি ৭ জনে একজন লোক মারা পড়িলে আমরা কি 
করিতাম! আমাৰ টাকাব প্রতি ৭টায় ১ট মেকি হইলে 
আমি কি নিশ্চিন্ত থাকি ? কখনই নাঁ। অথচ আমাদের 
চির-পূজিত নারীসমাজে প্রতি ৭ জনে একজন অসতী 
জানিয়াও আমরা কেমন নিশ্চিন্ত! এই সামাঞ্জিক ব্যাধি 
দুর করিবার জন্য আমবা আমাদের কনিষ্টানুলি পর্য্যস্ত 
আন্দোলিত কবি না। 

বিষয়টা আবও পরিষ্কাব কবিয়া দেখিবাব চেষ্টা করি। 
সহবে আঠাঁব হাজাবের অধিক গণিকা থাঁকাঁতে কেবল 
যে নাঁবীসমাজেব নামে কলঙ্ক আসিয়াছে তাহা নহে। 
ইহাতে পুরুষসমাজও দুষিত হইতেছে। অথবা পুরুষ- 
সমাজ দুষিত হইতেছে বলিয়াই দিন দিন রমণীর মস্তকে 
কলঙ্কেব বোঝা অধিকতব তাববিশিষ্ট হইতেছে। নারী 
বাবাঙ্গনাবৃত্তি আবস্তভ কবিলে চিহ্নিত হইয়া পড়ে, কিন্ত 
পুরুষ লম্পট হইলে সে চিহ্নিত হয় না। কোন হিন্দু 
মন্দিরে প্রবেশ কবিলে যেমন প্রত্যেক খবাত্রীর কপালে 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
একটা ফোটা! দিয়া দেয়, সেইরূপ কুস্থানে গমন কৰিলে 
প্রত্যেক পুকষের কপালে প্রত্যেকবাব একটা করিয়া লোহা 
পুড়াইয়া কাল দাগ দিয়া দিতে পারিলে পতিতা নারীর ন্তায় 
পতিত পুরুষের সংখ্যা কর! সহজ হইত ৷ আমরা অন্ত উপায়ে > 
এই পতিত পুরুষেব সংখ্যা লইতে চেষ্টা করিব। আমরা } 
অনেক বকম করিয়া হিসাব কবিয়! দেখিয়াছি প্রত্যেক” 
বারবনিতার জীবিকাব অন্ত মাসিক অন্ততঃ ১৫২ টাকা! 
আবশ্তক। এই উপার্জনেব জন্ত ১৫২০ জন পুরুষের 
পাঁপাচারী হওয়া আবশ্তরক। মবিস গ্রেগাবি নামক 
একজন বন্ধু পৃথিবীব নানাস্থানে ভ্রমণ কবিয়া এক 
প্রবন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ কবেন। তিনি 
বলেন প্রত্যেক বাববনিতার অন্ত অন্ততঃ ৪ জন পুকষ 
পতিত হয়। আমাদেৰ দেশেব অবস্থা দেখিয়া এই সংখ্যা; 
নিতান্তই অল্প মনে হয়। যষাহাই হউক তাহার হসাবানত- 
সারেই সংখ্যা লইয়া দেখি আমাদেব কলিকাতায় অন্ততঃ ১ 
৭৫,৪২৮ জন পতিত পুরুষ বাস করে। কলিকাতায় ১৫ 
বৎসর বয়স হইতে ৪০ বৎসব বয়ঃক্রমেব মোট ৩,২৩,৮১ 
জন পুরুষ বাস কবে। ইহার মধ্যে ৭৫,৪২৮ জন পতিত । 
অর্থাৎ প্রায় $ ভাগ পতিত, কিম্বা নূনকল্পে প্রায় প্রতি 
৫ জনে ১ জন পতিত । কি শোচনীয় | 

উপবে যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম তাহাতে নিশ্চয়ই সকলে 
শঙ্কা্থিত হইবেন। এই যদি অবস্থা হয় তবে ত ঠক বাচিতে ৯ 
গাঁ উজাড়। পাশ্চাত্য শিক্ষা গুণে আঁমবা জীবনটাকে 
কেবল ভোগের বন্ধ বলিয়াই দেখিতেছি। প্রাতঃকালের | 
নবারুণরাগের রক্তিম ছটায় আকাশ যখন সুন্দব বর্ণে রঞ্জিত 
হইয়া উঠে তখন আমরা ভোগেব-লালসায় উদগ্রীব হইয়া 
উঠি। আর সন্ধ্যাব বিমল ছায়াব কোমলম্পর্শ যখন 
তাহাকে শান্ত ও স্থিব কবে তখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোঁগেব 
মত্ততায় মগ্ন হইতে ষাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত 
কেবলই ভোগ কেবলই সম্ভোগ । চাঁবিদিকে ভোগেব এক 
মহাযুদ্ধ, সম্তোগের এক মহা! প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। 
Oo ৯৮৮5 ০ 
জিহ্বা প্রসারিত করিয়া সমস্ত গ্রাস করিবাব জন্ত ছুটিয়াছে। 
কে কতটা ভোগন্থখ আদায় করিয়া লইতে পারে তাহারই 
জন্য সকলে মহাব্যস্ত। বেগবতী ভোগম্পৃহার চরিতার্থতাব 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ | 


অই আমাদের উনের কন মিরা নর 
চবিতার্থতা দ্বার বাসনাকে জয় করিতে, কামনাব চরিতার্থতা 
দ্বাবা কাঁমনাঁকে শান্ত করিতে । কিন্তু তাঁহা কি সম্ভব ? 


রী ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগ্েন শাম্যতি ৷ 


হুবিষ! কবর্তেব ভূয় এবাভিবর্থাতে | 


-- একদল লোক আছেন যাহারা সমাজের বর্তমান দুরবস্থা 


দেখিয়া যুবকদেব শিক্ষা দীক্ষার উপব অভিসম্পাত কবেন। 
কিন্তু তাহাদেব দোষ দিলে কি হইবে? আমবা যে ভাবে 
. চারিদিকে নৈতিক আব্‌ হওয়া স্থষ্টি করিতেছি তাহাবাও 
সেই ভাবে জীবন চাঁলাইতেছে । আমর! দেখাইতেছি, ভোগই 
সর্বস্ব, প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই পরম পুরুষার্থ, তাহাবাও তাহা 
দেখিয়া ভোগন্থখের জন্ত উৎকষ্টিত হইতেছে। দোষ 
কাব? শৈশবে, কৈশোরে যে শিক্ষা করে ভোগ সর্বস্ব, 


* চিত্রে ও সাহিত্যে ভোগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া দেখিয়া সে তাহা- 


কেই তাহাব উপান্ত দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লয়। গৃহের 
বাহিরে বাগানে পার্কে ভীর্থাদিতে এমন কি ট্রামের গাড়ীতে 


_ পর্য্যন্ত লালসর প্রবল বন্তাত্মোত হু হু শব্দে ছুটিয়! 
' কেড়াইতেছে। 


পূর্বে সার্কাসগুলাতে শাবীরিক বলেরই 
কন্ত দেখান হইত। এখন সেখানেও কোমলাজীবা বিবল- 
গাত্রাচ্ছাদ্নে ক্রীড়া কৌতুক না দেখাইলে লোকেব যন 
উঠে না! থিরেটারগুলাব 
অভিনয় সকলই যেন মোহিনীব মোহচক্র । মধ্যে কিছুদিন 
স্বদেশী বন্যা আতে জাতীয় ভাবেব অভিনধ দেখিবার 
হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিরাছি। এখন মাবাঁব ভাহাঁও পুবাভন 
হইয়া্গিয়াছে। নিত্য নুতন উন্মাদনা, নিত্য নূতন উদ্ভে- 
জনা, ইহাবই অন্য সকলে ব্স্ত। বায়োক্কোপগুলাও আব 
একটা নৈতিক ছুর্গতির কাঁবণ হইয়াছে। একজন ধনী 
ব্যবসাঁদার একদিন বলিতেছিলেন, কি করি মশায় । সমস্ত দিন 
হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পব কোন গভীব বিষয়ে কি মনোনিবেশ 
করা যায়? তখন একটু তবল সঙ্গীত, একটু চটুল হান্ত, 
একটু চফল চযণেৰ হৃত্যভঙী, একটু হাবভাবমরী অঙ্গচেষ্টা 
দেখিয়া চিত্ত স্থর হয়। তাবপর নূতন কর্ম্মপ্রবাহে প্রবেশ 
কবিতে ইচ্ছা হয়। তাহা না হইলে কেবল অর্থ ও কেবুল 
বিষয় চিত্তকে বিশ্রাস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই সকল চটুল 
তরল ভাবের মধ্য দিয় যে সকল সুপ্ত কামন! জাঁগিয়া উঠে 


কলিকাতার নৈতিক অবন্থা। 


ত’ কথা নাই। নৃত্য, সঙ্গীত, 


8৩১ 


' তাহাদে, শাস্তি হয় কিনে? নিত্রিতভাববে বাহিবে ঘটনা- 
চক্রের দ্বাবা জাগাইয়৷ তুলিতেছি, আবান্‌ তাঁহাবই উপ 
ভোগের জন্য কামনাব বহ্নিতে ঝাঁপ দিতছি। এইরূপে 
ক্রমাগত নিত্য নৃতনের পশ্চাতে চুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত আন্ত 
হইতেছি, তথাপি বিরাম নাই। আবও বৃতন চাঁই। ওই 
ভাবে কতদিন যাইতে পারে । ভত্ৃহবি বলিয়াছেন, 


প্রাপ্তীঃ শ্রিযঃ সকল কামদুঘাস্ততঃ কিম্‌ 
ষ্স্তং পদম্‌ শিরসি বিদ্বিযতাং ততঃ কিম্‌। 
সম্পার্দিতাঃ প্রপধিনে! বিভবৈস্ততঃ কিম্‌ 
করস্থিতা পনুভূতীং তনবন্ততঃ কিম ॥ 


অবস্থা ত’ বর্ণনা করিলাম্‌; এখন ইহা! নিরাঁকবণেব 
উপায় কি? আমাদেব চাঁবিদিকে পাপের ঘন কালিমা 
ঘনতব হইয়া! আসিতেছে, প্রবৃত্তিব ছুনির্বাব স্রোত প্রবল 
বেগে সমাজ্দেহকে কলুষকলঙ্কে আবৃত কবিয়া ফেলিতেছে। 
এই অবস্থাব পবিবর্তন করা যায কি উপায়ে ? সমাঁজদেহে 
কলুষ-প্রবেশেব যে নবদ্বারেব কথা পূর্ক্মে বলা হইয়াছে 
তাহাদের প্রত্যেকটা সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আলোচন! করিবাব 
সুযোগ ও সুবিধা এই প্রবন্ধে হইবে না। কেবল প্রথমটি 
অর্থাৎ বারাঙনাদে কথা লইয়াই তাঁলোচনা আরম্ভ 
এই বিষয় আলোচনা কবিতে যাইয়া 
আদ ৪টি উপায়েব কথা মনে হয়। ১ম পৃথকৃকরণ বা 
সিগ্রিগেশন, ২য় বর্জন, ওয় লামঞ্জন্ত এবং ৪র্থ মংস্কাব। 
নিয়ে এই কয়টি উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কবিবাৰ 
চেষ্টা কৰিব । 
১ম, পুথকৃকব্বণ ৷ 
এই উপায়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলিনাব অনেক কথা 
আছে। প্লেগ বা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির বোগী- 
দিগকে যেমন অন্ত রোগী হইতে পৃথক করয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন 
স্থানে রক্ষা করা হয় সেইরূপ এই সমন্ত পাগিনীদিগকে 
সমাজের সম্পূর্ণ বহির্দেশে রক্ষা করিয়া তাহাদেব ব্যবসা 
চাঁলাইবার অনুমতি দেওয়াব নাম সিগ্রিগেশন বা পৃথকৃকরণ। 
যে সকল লোক তাহাদেব যাতাঁয়াতেব পথে মায়াবিনীিগকে 
সুচারু বেশে সজ্জিত দেখিয়া গ্রলুন্ধ হয় তাহাবা এই উপায়ে 
কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু ইহাদেব দেখিয়াই 
যে প্রলোভনেব উদ্রেক হয় সে কথা সকন সময় সত্য নহে । 
অনেক সময়েই ইহাব! শেষ কথা বলে মাত্র। যাঁহাদেব 


৪৩২ 


প্রবৃত্তি একবার উত্তেজিত হইয়াছে তাঁহারা অস্ংযতচরিত্র 
হইলে সিগ্রিগেশনেব সীমার ভিতরে যাইয়াই আত্ম-তৃপ্তি 
সাধন কবিবে। বর্তমান কালের একটা সাধারণ ভাব 
দেখি এই যে অধিকাংশ লোকই অপরের চক্ষে ধুলি দিয়া! 
প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন কবিতে চায়। বিশেষতঃ যে পল্লীতে 
পরিচিতের সংখ্যা অধিক সে পল্লী প্রায়ই তাহাঁবা বর্জন 
করিয়! থাকে। কেননা লেকলজ্জা বড় লজ্জা । এখন 
ষাহাবা বাসনাপবিতৃপ্তির জন্ত ভিন্ন পল্লীতে যাইতে পারে 
তাহারা সিগ্রিগেশনেব সীম! অতিক্রম কবিবে তাহা 
কতকটা নিঃসন্দেহ । 


২য়, বৰ্জ্জন । 


যে সকল পুরুষ কিন্বা নারী নৈতিক আদর্শের নিকট 
পতিত, সামাজিক শাঁসনবলে তাহাদিগকে পবিত্যাগ 
করাকেই আমি বর্জন বলিতেছি। আমরা চিরদিন 
পতিতা নাবী সমাজকে এই নীতি্ত্র বলেই বর্জন 
কৃবিয়া আসিতেছি। কিন্তু পুরুষসমাজ পাপ কবিয়া 
স্ত্রীলোককে মজাইয়া তাহাকে কুলের বাহিব কবিয়! দর্পেব 
সহিত ডঙ্কা "মাবিয়া সমাজের চক্ষেব উপর বিচরণ 
করিয়া ফিবিতেছে। শ্রী পুক্ষ নির্রিশেষে সকলের 
প্রতি সমন ব্যবহার হয় ইহাই বাঞ্ছনীয় । এই কার্যে প্রথম 
বিদ্ন এই যে পাপাসক্ত হইলে পুরুষ অপেক্ষ! বমণীকে সহজে 
ধরা যায়, পুরুষ চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইতে পারে রমণী তাহা 
পাবে না। দ্বিতীয় বিন এই যে কেবল শাসন ও শৃঙ্খলের 
দ্বাব৷ সমাজকে ধাহাবা বাধিতে চান তাঁহার! রজ্জু দ্বারা 
বাঁয়ুকেও আবদ্ধ করিতে পাবেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে 
পাবে আমাদের জাতিভেদ প্রথা । সমাঞ্জে জাতিভেদের কি 
ভয়ানক লাঞ্ছনাই দেখা যাইতেছে। কয়জন হিন্দুশান্ত্রের 
নিয়ম পালন কবেন? ভঙক্ষ্যাভক্ষ্য ও গম্যাগম্যের বিচাঁব 
শান্ত্েব পুঁথখিতেই দেখা যায়, সমাজে নাই। সংহিতাকার 
ভগবান মন্থ ও ম্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনেব যেরূপ লাঞ্ছনা 
বর্তমান হিন্দুসমাজে হইতেছে এরূপ কোন সমাজে কোনদিন 
কোন বিষবে হয় না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, “মালা 
ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, বয়েছে ডোঁব।” যেখানে কেবল 
শৃঙ্খলের দ্বারা সমাজ শাসন সেইখানে এইরূপই হয়। 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
আমরা যদি বর্জনের দ্বারা সমাজকে পবিত্র করিতে চাই 
তবে “নবক গুলঙাঁর” হুইবে। কেননা আমব! যতই 
পরিত্যাগ করিব ততই পতিতে দল বাড়িয়া যাইবে, পাঁপ 
কমিবে না। শেষে পতিত ও পতিতারাই সমাজ হইবে, 
সাঁধুবা কোনঠাসা হইয়া থাকিবে। 


ঙ্যু, সামঞ্জস্য । 


যে সকল অভাবে পড়িয়া মাঙ্সুম পাপেব পথে ধাবিত 
হয়, সাধুতার পথে সেই সকল অভাব মোঁচনেব ব্যবস্থা 
কবিয়া দেওয়াকেই আমি সামঞ্জন্ত বলিতেছি। ইংবাজিতে 
যাহাকে counter attraction বলে ইহাও একরূপ 
তাহাই। এবিষয় যে একটীমাত্র উপায়ের কথা আমার 
মনে হয়, তাহা আমাদেব পাবিবারিক জীবন মহা, 
আকর্ষণের বস্তু কবা। পুরুষ বমণীব মধ্যে যে সকল গুণ" 
দেখিতে ভাল বাসেন তৎসমুদয়েব অধিষ্টাত্রী দেবীকে আপন 


—_—~ 


"গৃহে না পাইলে তিনি যে তাহা লাভের জন্য বাহিরে যাইবেন 


তাহা আব বিচিত্র কি? পুরুষ সমন্ধে যাহা সত্য রমণী 

সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। বি শনির ই 
যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। বিবাহে আমর! মনোনয়ন 
অপেক্ষা নির্বাচনের উপবই অধিক আঁ রাখি। কোন 


কোন স্থলে নির্বাচনেব দ্বারা যে সুফল হয় তাহা! স্বীকার 


কবি। কিন্তু সেরূপ বিচক্ষণ পিতা মাতা কয়জন ধাহাবা 
আপন পুত্র কন্তাব মনের ভাব উত্তমরূপে বুঝিয়া উপযুক্ত 


কাধ্য করিতে পারেন? অবাধ মনোনয়নপ্রথাব বিরুদ্ধে fi. 


বলিবাব যে কোন কথা নাই--তাহা বলিতেছি না। 
কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎ্কৃষ্টতব কোন প্রণালীব কথাও ' 
জানি না। আব এক কথা আমার মনে হয়, বাল্য- 
বিবাহও এ বিষষে এক মহা অস্তবায়। এ প্রবন্ধ 
বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে না, কাঁজেই ইহার 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তি সকলের উল্লেখ করিবার কোনই 
আবশ্তকতা নাই। এ সমন্ধে কেবল একটা কথা বলিব্‌+_ 
স্বামী স্ত্রী গ্রহণের সময় পরস্পরের মধ্যে যে সকল 
গুণ সকলে অনুসন্ধান কবে তাঁহাব মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠব 
একটা প্রধান। সৌন্দর্যেব প্রকার ভেদ আছে। সকল 
প্রকার সৌন্দর্য্য সকলের নিকট সমান আকর্ষণের বিষয় হয় 


৬ষ্ঠ সংখ্য | | 
না। এই অনসৌঠ্বের বিচাব কিন্তু অদপ্রত্যঙ্গেব পূর্ণতা 
প্রাধি ভিন্ন হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রী কাহারও হয় না। 
অতএব একটা অতি তুচ্ছ দিক দিয়া বিচার করিলেও 


“৫২ দেখা যায় বাল্যবিবাহ একটা মন্ত বিদ্ধ! বাহিরেব শত 
£ ০খপ্রলোভনেব মধ্যে নিজেব পবিবারকে একটা শীস্তি- 


/নিকেতনরূপে গঠিত কবিয়া তুলিতে পাবিলেই নিরাপদ 
,/ হওয়া যার। নতুবা নিজের গৃহকে জেলখান! মনে কবিলে 
আমোদ গ্রমেদদেব অন্য বাহিবেই যাইতে হয়। 
৪র্ঘ, সংস্কার । 
সমাজকে অপবিত্রতার প্রবল বন্তা ভ্রোত হইতে বক্ষ 
করিতে হইলে উপরের লিখিত তিনটি প্রণালী ভিন্ন অন্ত 
অনেক উপায় অবলম্বন কবা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে 


, - সকল গুলির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয় মনে 


করিয়া এক সাধারণ সংস্কাব নাম দিয়া কয়েকটা প্রধান 
বিষয়ের উল্লেখ করিৰ। 


(ক) আইনের সংস্কার | 


সামাজিক অপবিভ্রতা দূব কবিতে হইলে আমাঁদেব 
বর্তমান রাজবিধির বিশেষ সংস্কাব আবশ্যক । ভাবতীয় 
ফৌজদাৰী দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারান্ুসাবে ১৬ বৎসবের 
কম বয়স্ক বালিকাকে অসছুদ্দেপ্তে ক্রয় বিক্রয় কৰিলে ভাড়া 
দিলে অথবা অন্ত উপায়ে ব্যব্হাব কবিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উ্তয়েবই ১০ বত্ধব পর্য্যন্ত কাঁবাবাস হইতে পারে। 
অসছুদ্বেস্ত প্রমাণ করা কিছু কঠিন হইলেও আমবা ইচ্ছা 
করিলে ইহা দাবা বিশেষ সাহায্য পাইতে পাবি এবং বালিকা 
ক্রয় বিক্রয়ের পথ কিছু শক্ত করিয়া দিতে, গণিকালয়ে 
পালনের অথন্! দত্তককন্তা| গ্রহণেব প্রথা ও মান্দা অধদলে 
প্রচলিত দেবাঁলুয়ে দেবদাসী গ্রহণের প্রথা রহিত কবিবাব 
পক্ষে সহায়তা কবিতে পারি। হাইকোর্টের অনেক নজিব 
এব্ষিয়ে আমাদের সাহাধ্য করিবে। পূর্বোক্ত আইনেব 
২৫৭৫ ও ৩৭৬ ধাবানুসাবে ১২ বৎসবের কম বয়স্ক বিবাহিতা 
বা অবিবাহিতা বালিকাকে পুরুষেব অত্যাচার হইতে বক্ষা 
করিয়া পুরুষকে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর পর্যস্ত দেওয়ান যাইতে 
পারে পেলাল কোডের ২৬৮, ২৯০ এবং ২৯১ ধাঁবামতে 
আমর! গণিকিয় সকলেব অনেক সংস্কার কবাইতে পারি । 

১৬ 


কলিকাতার নৈতিক অবস্থা । 
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২৬৮ ধারায় বলে, “A person is £৮নঠৈ of puklic 
nuisance who does any act, or 1s guilty of 
any illegal omission, which causes any com- 
mon injury, danger or annoyunce, to the 
public or the people in general who dwell 
or occupy property, in 
which must necessarily cause injury, obs- 


the vicinity, or 


truction, danger or annoyance, to persans 
sho may have occasion to uss any public 


18)1- এই ধাবার স্থলবিশেষে বিপরীত ব্যাখ্যা হইতে 
পারে। কাজেই ইহাকে পরিষ্কার ও স্ফুটতর্র করিবার অন্য 
আমরা চেষ্টা করিতে পারি। তাহার পৎ ১৮৬৬ খৃষ্টা্রেব 
কলিকাতা পুলিস আইনের ₹৩ ধার! মতে কমিশনার সাব 
অথবা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আবশ্যক বোধ কবিলে মামলা 
করিয়া যে কোন গণিকালয় বন্ধ করিয় দিতে পাঁবেস। 
এই বিষয়ে গত পূর্ব বৎসর যে নূতন আইন হইয়াছে তাহতে 
পুলিশ ইন্স্পেক্টীবের উপর অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
এ কাৰ্য্যে স্থানীয় অধিবাসীদিগেব হস্তে কিছু ক্ষমতা ছিলে 
ভাল হয়। আমরা এই অধিকাঁব পাইবাব জন্য আইনের 


সংস্কারবিষয়ে চেষ্টা কবিতে পাবি। সংক্ষেপতঃ আইনের 
সংস্কাববিষয়ে ইহাই আমার বক্তব্য । 
(খ) শিক্ষার সংস্কার । 


সাধারণতঃ শিক্ষাসম্বন্ধে লোকে যে ভবের আলোসনা 
করে আমি এই স্থলে তাঁহা কবিব না। আমি এই স্থলে নী ত- 
শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আন্র 
সাধাবণতঃ যে নীতিশিক্ষা দি তাহা উপবি উপবি ও 
ভাসা ভাস! রকমের | বালক বালিকাদেব সহিত গভীর 
ভাবে এই বিষয়েব গন্ভীব আলোচনা করিতে যক্কোচ নোধ 
করি। আমর! জোর বলি, 
ইন্দ্িয়াণাং হি চরতাং যন্মনোস্ুবিনীয়তে 
তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বাুর্নাবমিবাস্তসি ॥ 
ইন্দ্রিয়সেবনে কেন যে প্রজ্ঞা ও মনুষ্যতত্বর লোপ পায়, 
তাহা পরিক্ষাব করিয়া বলিতে লজ্জিত এবং কখন কখন 
ভীত হই। কিন্তু আমার মনে হয় বাক এবং বালিরা- 
দিগকে এ বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে পবিষ্কার জ্ঞান দেওয়া উচিত। 
ইন্দ্রিয় কি, ইহাব বিকাশ কি, ইহাব বহার কি, ইচ্ছার 


৪৩৪ 
সদ্ব্যবহার ও অসঘ্যবহাবের ফলাফল খোলাঁখুলিভাবে 
পবিষ্কাব কবিয়! বলিয়া দেওয়া উচিত। আমাব এই 
কথা শুনিয়া কেহ হয়ত শিহবিয়ী উঠিয়া বলিবেন, এই 
বিষয় বৈজ্ঞানিকভাঁবে সুকুমাবমতি বাঁলকবালিকাদিগরকে 
বলিয়া অনেক গোপন বিষযে তাহাদেব চক্ষু খুলিয়া দেওয়া 
উচিত নহে । আমি বলি স্থশিক্ষক এই কাৰ্য্যে ব্রতী না 
হইলে কুশিক্ষকেবা শিক্ষা দিবে। কেহ তাহ! নিবাবণ 
করিয়া বাখিতে পাঁবিবে না । অভিভাবকেবা ইচ্ছা না 
করিলেও বালকবালিকাঁবা ইহা! শিথিবে। কুশিক্ষকের 
উপদেশে বিষময় ফল যে উৎপন্ন হয তাহা সকলেই জানেন। 
স্বাভাবিক ভাবে যখন তাহাদেব প্রবৃত্তি উন্মেষিত ও 
উত্তেজিত হইয়া উঠিবে তখন তাহাবা সৎ ও অসৎ শিক্ষা 
পার্থক্য কবিতে পাবিবে না। সম্গুথে যাহা পাইবে তাহাই 
তাহাদেব উপযোগী বলিয়া! গ্রহণ করিবে। অত্যন্ত তৃষ্ণা 
সময় কে কবে সন্মুখেব ঘোলা জল ছাড়িয়া দিয়া অজ্ঞাত 
দেশেব পবিষ্কাব জলেব অপেক্ষায় বসিয়া থাকে ? আমেবিকান়্ 
Dr. Sylvester Stall প্রভৃতি মনীষিগণ বহুদিন হইতে 
চেষ্টা কবিয়া এ বিষয়ে আশান্ুবপ ফল পাইয়াছেন। 
আমাদেব এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু নিজেব পুত্রকে এই প্রণাঁলীতে 
শিক্ষা দিয়া অতি সুন্দৰ ফল পাইয়াছেন। আমাদের 
বালকবালিকাঁদিগকে অতি শৈশব হইতে ব্ৰহ্মচৰ্য্য শিক্ষা 
দেওয়া আবশ্তক। 7 9911এর প্রবর্তিত প্রপাঁলীতে 
্রহ্ষচর্যা যেকপ সহজ উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা 
প্রায় হয না। এ বিষয়ে আমাঁদেব বিশেষ চিন্তা ও 
মনোষোগ আবশ্যক | 


(গ) বিবাহ সংস্কার । 


পূর্কে বাল্যবিবাহ এবং মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রথা 
সম্বন্ধে উল্লেখ কবা গিষাছে, এখানে আব সে বিষষে 
পুনরুল্লেথ কবিব না। সমাজকে পবিত্র কবিতে হইলে 
আমাদের বিবাহ সংস্কারসম্বন্ধে আমাদের সর্বাপেক্ষা 
অধিক চেষ্টা কবা উচিত। বাঁববনিতাদেব জীবনের 
ইতিহাস সংগ্রহ কবিতে পাবিলে জান! যাইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পনেব আনা লোকই বিধবা হইবার পর এই 
পথে আসিয়াছে । যদি সমানে বিধবাঁ-বিবাহের বহুল- 


প্রৰাসী- আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ঈম ভাগ। 


প্রচাব থাঁকিত তাহা হইলে অনেককে আমবা বক্ষা 
কবিতে পারিতাম। এখনও এই প্রথা প্রবর্তিত 
কবিলে অনেককে বক্ষা কবা যায়। বাল-বিধবার কথা 
পৃথক । সকল বিধবার বিবাহ যে উচ্চাঙ্েব বিবাহ নহে 
তাহা জানি কিন্তু তথাপি বলি ইহাদেব বিবাহ দিলে সমাজ 
বদি কিছু অধিক পবিত্র হয় তবে তাহাতে দোষ কি? 
এই স্থলে আবও একটা কথা বলি। বৈষ্তবসমাজে কণ্ঠি- 
ব্দলেব, মুসলমান সমাজে নিকাব, খৃষ্টান লমাজে ডাইভোর্সেব 
ষে প্রথা প্রবর্তিত আছে তাহা প্রচলিত কৰিলে দামাঁজিক 
পবিত্রতা হিসাবে দেশেব উপকাব হইতে পারে কি না 
তাহা চিন্তা কবিষা দেখিবাব আবগ্তকতা আছে কি? এই 
প্রথা থাকাতে খুষ্টানসমাজে বে বিশেষ উপকাব হয় নাই 
তাহা ত দেখিতেছি। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইহাতে কিছু 
উপকাব হইতে পাবে। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জনের 


রা 
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ব্যবস্থা থাকিলে ফল ভাল হয় কি মন্দ হয় আদিতাহা - 


বলিতে অক্ষম। তবে কোন কোন লোকেব মুখে মাঝে 
মাঝে এই কথ শুনি বলিয়া আলোচনাব সুবিধাব জন্য 
উল্লেখ করিলাম । 


(ঘ) পতিতাদের উদ্ধার । 


বমণী পতিতা হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে চিবকাঁলই 
সমা'জদেহের বহির্ভীগে বক্ষা কবিতে হইবে, ইহা নিতান্তই 
ভুল। যেমন আঁপন বাটার আবজ্জন! ঝাঁট দিয়া বাণাঁয় 
আনিয়া" রাখিয়া দিলেও বাটাব স্বাস্থ্য হানি হয় তেমনি এই 
সমস্ত স্ত্রীলোককে বাহিবে বাঁখিলেও সমাজ কলঙ্কিত হয়। 
ছাবপোকা বাছিয়া শয্যা পবিষ্কীব কবা যায় কিন্তু পাপিনী 
বাছিয়া সমাজেব কলুষ-কলঙ্ক দূর কবা যায় না। অতএব 
ইহাদিগকেও পুণ্যেব আস্বাদ দিতে হইবে । উপযুক্তলোকে 
কার্যে হাত দিলে ইহা সহজসাধ্য হইয়া যায়। বাহির 
হইতে আসিয়া ইহাদিগকে যত দ্বণা কবি, বাস্তবিক ইহারা 


le 
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তত স্বণাব পাত্রী নহে। ইহাদেব মধ্যেও সদিচ্ছা এবং 
সাধুকল্পন আছে। স্বদেশী আন্দোলনে একথা আমব 


পবিফাব দেখিয়াছি! ইহাবাও সৎপথে আসিতে চায় । 
আমি অতি দৃঢ়তাব সহিত বলিতে পাবি যদি কোন নারী 
সদিচ্ছার বশবর্তী হইয়া এবং ভগবানে নির্ভর করিষা 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা 1] 


স্থিরচিত্তে এই কার্যে প্রন ইন অতি দিনের 
মধ্যেই তিনি সফলতার আস্বাদ প্রাপ্ত হইবেন এই 
শ্রেণীব রমণীর মধ্যে আমবা তিনটা শ্রেণী দেখিতে 
পাই। ১ম অর বয়স্কা বালিকা । ইহারা এই ব্যবসা 
শিক্ষা কবিবাব জন্য পালিতা হইতেছে। দ্বিতীয় 

গৃহস্থঘরের মৃহিলাবা পতিতা হইয়া যখন একদিকে 
Lie ও অপবদ্দিকে আত্মগ্লানিব মধ্যে দোলায়মান 
হয় তখন তাহাদেব যে অবস্থা তাহাই দ্বিতীয় স্তবেব অবস্থা । 
তৃতীয় যাহাব! একান্তে গণিকাবৃত্তি আবস্ত কবিয়াছে। এই 
তিন অবস্থাব স্ত্রীলোকের উদ্ধাবেব জন্ত ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম 
আবশ্তক। সমস্ত ভাবতবর্ষেব মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা 
সহবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মল্লিক মহাশয় কর্তৃক হিন্দু- 
প্রতিষ্ঠিত একটা মাত্র বালিকা-উদ্ধীরাশ্রম আঁছে। 
খৃষ্টান ধর্মযাজকের! নানাগ্থানে এইরূপ বহু উদ্ধারাশ্রম 
স্থাপন কবিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বীলোকের মহোপ- 
কাব সাধন কবিতেছেন। এই কার্য্েব জন্য ইহাদের 


++ শকলেব নিকট আমবা বিশেষ কৃতজ্ঞ । নিজেব অভিজ্ঞতায় 


জানি একটা হিন্দু উদ্ধারাশ্রমেব অভাবে ১ম ও ২য় শ্রেণীব 
বহু ইচ্ছুক স্ত্রীলোক উদ্ধাব কবা যাইতেছে না। অয় 
শ্রেশীব স্ত্রীলোকর্দেব উদ্ধারের অন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হয় 


* লাঁই। কিন্তু যতদুব জানি তাহাতে ইহাঁবা অনেকেই 


FE 


উদ্ধাব লাভেব জন্ত ইচ্ছুক । কেবল ইচ্ছুক নহে সৎপথে 
আসিৰার জন্ত ব্যস্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে নেতৃবর্গেব নিকট 


" পত্রাদিও লিখিয়া থাকে। কেহ কেহ নিজেবা না আসি- 
, লেও পুত্রকন্তাদিগকে সৎপথে বাখিবাব জন্য নানা 


প্রকার বিধিবাবস্থা কবিয়া থাকে। সীমান্ত একটু 
সুবিধা হইলেই অনেকেই উদ্ধাবাশ্রমের সাহাযা লইতে 
পাবে। ১ম ও ২য় শ্রেণীৰ বমণীদেব জীবন আঁলোঁচনা 
করিলেই দেখা যায় ইহারা পাঁপজীবন যাপন করিবাব ইচ্ছা- 
তেই যে এখানে আসিয়াছিল তাহা নহে। প্রথমে অনেকেই 


"কেঁযনে কবিত তাহাবা একানুবাগিনী এক-বিলাসিনী ও এক- 


প্রিয়া হইয়৷ মহাস্ুখে জীবন যাপন করিবে। আমব! 
বাহির হইতে মনে করি ইহাব! বহুস্বামী লাভে বড় স্থথে 
থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। তাহারা নিৰ্জ্জন গৃহে 
বৃল্গিষা নীবনে যখন জশ্রমোচন কবে, দীর্থনিশ্বীসেব উত্তপ্ত 


কলিকাতা নৈতিক অবস্থা। 


85৫ 


বায়ুতে বদ দি চেয়, তখন তাহাদের 
গ্রীবনেব স্থুথের কথা আমবা কিছু ধাবণ| কবিতে পাবি। 
যখন তাহাবা স্থবেশিনী ও সালকঙ্কার! হইয়া মধুব হাস্তে 
সকলকে অভ্যর্থনা করে এবং সুস্বর-লহবীব মধুব মন্দে ও 
নৃত্যগীতের মধুব বস্কাবে আগন্তক অতিথিগণেব মন প্রাণ 
হরণ করে, তখন মনে হয় তাহারা দিবানিশি সুখের স্বপ্ন 
রাজ্যেই ভ্রমণ কবিয়া ফিরিতেছে ;. ছুঃখশোকেব ছারাও 
তাহাদের স্পর্শ কবিতে পাবে না। কিন্তু যদি অস্ততৃষ্টি 
থাঁকিত তাহা হইলে দেখিতাঁম তাহা'দব বক্ষেব উপব 
বাঁবণেব চিতা হু হু কবিষা অবিবাম জলিতেছে। পাঁপীব 
পাঁপষাতনা যেমন ভীষণ সংসারে কোন বাতনাই তেমন 
ভীষণ নহে। এই সকল হতভাগিনীবা এই যাতনা অহ্বহ 
সন্থ করিতেছে । ইহা! নিবাঁবণেব কি কোন উপায় নাই? 
ইহারাও কি আমাদেব মাতা ও ভগ্নীস্থানীয়া নহে? 
আজ একবাব কল্পনা কবিয়া দেখুন ইহাদেব জন্য কত 
সংসাঁব অরণ্য, কত পরিবাব উৎসন্ন গেল। ইহাদের বক্ষ! 
করিলে কত লোক কত পবিবাব বক্ষ পাষ। ধনীরেব 
ভাঁগুাঁবেব কিঞ্চিৎ অর্থ ও একজন উপযুক্ত, সদিচ্ছা-পবায়ণ! 
ভগ্মীপ্রেমপূর্ণহদয়া, ভগবৎনির্ভবকারিণ মহিলাৰ সহ- 
কারিতা পাইলে অনেক সেবাব্রত পুকব এই কর্মে হ্স্ত- 
ক্ষেপ কবিতে পারেন। একটা হিন্দু উদ্দাবাশ্রমেব বিশেষ 
প্রয়োজন । কেহ কি এ কর্মে অগ্রসর হইবেন না? 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে । এইখানেই উপনংহাব কবি। কিছু 
দিন হইতে আমি যাহা চিন্তা করিতেছিলাদ ভাহা লিপ্বিদ্ধ 
করিতে চেষ্টা কবিলাঁম। এই প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া কাহাবও 
মনে চিন্তার উদয় হইবে কি না, জানি লা। আমাৰ মনে 
হয় দিন দিন অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। 
আঁবও নিশ্চিন্ত থাকিলে সমাজ একটা নকক হুইযা' উঠিবে। 
ভগবান আমাদের গুভবুদ্ধি দিন, আমবা আমাঁদেব কর্তব্য 
কৰ্ম্ম বুঝি ও কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হই। 


যঃ একবর্ণে। বহুধাশক্তিযোগাঁৎ 
বৰ্ণান্‌ অনেকান্‌ নিহ্ভার্থো দধাতি । 
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাঁদৌ সদেবঃ 
স নো! বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত ॥ 


শ্রীন্ধীব্চন্্র বন্দোপাধ্যায় । 


সপন 


৪৩৬ 
প্রত্যাগমন। 
(জাপানী গল্প ) 
(১) 
খুব ছেলেবেলা হইতে ওটিব সহিত নেগাওর বড় ভালবাসা 
ছিল--যেন এক বৌটায় ছুটি ফুল; তাহাবা এক সঙ্গে 
থাকে, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে বেড়ায়। 
আবাব ওটিব পিতাও নেগাওব পিতাব বন্ধু। তাঁহা- 
দের ছুজনেব মধ্যে এই মন্ত্রণা ছিল যে, এই ছইটি ছেলে 
মেয়েকে বিবাহের বাঙা সুতা দিয়া বাধিতে হুইবে-_ইহাঁদেব 
ধেন ছাড়াছাড়ি না হষ। 
কিন্তু একটি ব্যাঘাত ঘটিল। ওটির খন ব্যস পনেরো 
তখন হঠাৎ একদিন প্রকাশ পাইল যে তাহাকে কালরোগে 
ধবিয়াছে--সে বেশি দিন বাঁচিবে না। তখন বিবাহের 
কথাটা একেবাবে চাপ! পড়িয়া গেল। 
ওটি যখন বৃঝিল তাহাব ইহসংসাবের খেলা শেষ হইতে 
আব বিলম্ব নাই, তখন একদিন নেগাঁওকে ডাঁকিয়া পাঠাইল, 
-_তাহাব কাছে জন্মেব মত বিদায় চাহিয়া লইবে। 
নেগাও ওটির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। ওটি 
তখন বলিল--“নেগাও-সামা । আমরা চিরকাল একসঙ্গে 
কাটিয়েছি,_এবাব বিচ্ছেদ,-এখন বিদায় দাও 1” 
কথাটা নেগাঁওব বুঝে বাজিল। সত্যই ওটিকে বিদায় 
দিতে হইবে, একথা তাহাব মন কিছুতেই মানিতে চাহিল 
না ;-_সে বাধা দিয়া বলিন--"না, ওটি, না,_-তুমি অমন 
কথা মুখে এনোনা। তুমি নিশ্চয়ই ভাঁলো হবে শীঘ্রই 
-সেরে উঠবে 1” 
ওটি বলিল-_“আমাব বেঁচে কাঁজ নেই নেগাঁও, মরণই 
আমার ভালো। যে রোগে ভূগছি তাঁতে যত দিন বেঁচে 
থাকবো ততদিন নিজে কষ্ট পাবো, আর সকলকেও কষ্ট 
দেবো । যদি কাঁয়েক্রেশে কোন রকমে প্রাণটা থাকে তাতে 
কি হবে! তোমাৰ গৃহিণী হ'লে এ শরীরে তো আব 
তোমাব সেবায় লাগবোনা ; বরঞ্চ তোমাকেই আমার সেবা 
কবতে হ’বে--তাব চেয়ে মরা ভালো । আমি মরছি তাতে 
আমাব কোন দুঃখ নেই--তোমার বুকে মাথা রেখে সবে 
আমাব যে সুখ সে সুখ বেঁচে কখনো পাব না!” 


প্রবাসী__আস্্িন, ১৩১৬ । 


৮ 


লা চোখে জল আরি বাঁ! মামিল ন|। সে 
বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। 
ওটি বলিল-_ প্কেদোনা নেগাও, কেঁদোনা, আমার 


অন্য তুমি কেদোনা। ভোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি তবুও আমার Ea 


তত হুঃখ হচ্ছেনা,_কেন জান? এক আশা! আমাকে 
শাস্তি দিচ্ছে। 
ডেকেছি। আমাব প্রাণের ভিতব থেকে কে যেন 
বল”ছে--আমাদের আবাঁব মিলন হবে।* 

মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া নেগাও বলিল 
“নিশ্চয ! নিশ্চয়। সে অনস্ত মিলন--তার বিচ্ছেদ 
নেই--সে শাস্তিময় পুণ্যধাম 1” 

ওটি বলিল-_“স্থিব হয়ে কথাটা শোনো। স্বর্গে 
আমি মিলনে কথা বলছিনা--_এই মর্ত্যেই আমাদের মিলন 
হবে।” 


নেগাঁও অবাক হইয়! রহিল। 
ওটি বলিল-_“বিশ্বীস কবছন1 ? কিন্তু আমি বলে 
বাখছি, এ হু'বেই। জানে| মবণকালেব কামনা কখনো 


নিস্ফল হয় না 1” 
নেগাও ওটির মুখের পানে চাহিল। 
সে প্রলাপ বকিতেছে নাকি? কিন্তু তাহাতো নয়! 


তাহার প্রাণে বিশ্বাস যেন তাহার মুখেব উপর ফুটিয়া এ 


উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়! নেগাওব সন্দেহ দুব হইল । 

ওটি বলিল-_-প্প্রিয়তম । অপেক্ষা করতে পার্বে 
কি--সেই মিলনেব দিন পর্য্যন্ত ?” 

নেগাঁও বলিল---"যুগযুগাস্তব--জন্মজন্মান্তর গুধু তোমাব 
অপেক্ষায়, তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো ওটি ৷” 

ওটিব ম্নান মুখ আনন্দশ্রীতে ভবিয়া গেল । নেগাও 
তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল--“জানোনা কি ওটি, আমাদেব 
সম্বন্ধ শুধু এক জন্মের নয়। আমাঁদেব বিচ্ছেদ ও মিলন 
জন্মে জন্মে ঘটছে-_কখনো! তুমি আমার প্রতীক্ষা করছ, 


কখনো আমি তোমার প্রতীক্ষা করছি-_আঁবার উর 


মিলছি।” 


ওটি বলিল-_*না না তোমার এই জীবনেই আমাকেদু 


তুমি পাবে আমি মাবাব জন্ম নিয়ে তোমার হ'ব-_তৃমি 
স্থির জেনো ।» 


সেই কথা বোলবো বৌলেই তোমায় - 


৯ 


t 


be 
l, 


৭ 


hl 
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নেগাও বিল পির তুমি আসবে, কিন্ত 
তোমার এ দেহ তো আনতে পারবে না--তোমার এ 
স্থৃতি তে থাকবে না--কেমন করে তবে আমাদের ছুজনেব 


“ পরিচয় হবে [” 


ওটি তিরক্কাবেব স্ববে বলিল-_“নেগাঁও দেহ দিয়েই কি 


- আমাদের সম্বন্ধ ? একটু স্থৃতিই কি আমাদের দুজ্জনকে বন্ধন 


করে রেখেছে ?” 
(২) 

ওটি ইহসংসাঁব ত্যাগ করিয়াছে। নেগাও ওটিকে কত 
ভালবাসিত এখন বুঝিল। দিনের মধ্যে সহ্ম্রবাব সে 
এখন ওটিৰ অভাব অন্তরে অন্তবে অনুভব করে--প্রাণেব 
মধ্যে একটা দারুণ জাল! জলিতে থাকে । ওটিব আশা- 
বাণ্রীই তাহাব 'সাত্বনা !, 

'ওটিব একটা ছবি লেখাইয়৷ নেগাও তাহাকে পুজা 
করিত--ওটব শেষ বাণী ছবিটিতে যেন আকা! ছিল। 

অপেক্ষা নেগাও কবিতেছিল। কিন্তু এক একবাব 
সন্দেহ আসিয়া তাঁহার সেই আশার উপর আঘাত দিত,_ 


পর্ণ তখনই ওটির সেই বিশ্বাভরা মুখখানি তাহার চোখের 


সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত-_তাহাৰ সেই আশার 
বাণী বাতাসেব শব্দে সে শুনিতে পাইত। 

নেগাও পিতামাঁতাব একমাত্র সন্তান বলিয়া! তাহার 
অবিবাহিত থাকা চলিল না। অনিচ্ছায় তাহাকে বিবাহ 
করিতেই হইল। 

নেগাঁও এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে এ বিবাহটা 
নিতাস্তই বাহিরেব জিনিস,_এর সঙ্গে অস্তবের কোন সম্পর্ক 
নাই )--সে ওটিব কাছে খাটিই আছে। তখন সে পূর্বের 
চেয়ে বেশি কবিয়। ওটির শেষবাণী স্মরণ ও পাঠ করিতে 
লাগিল। কিন্তু অন্পদিনের মধ্যেই স্ত্রীব জীবিত মুখেব 
প্রেমালাপ ওটর অস্তিমকালের কথাঁটিকে চাপা দিল এবং 
তাহার সাক্ষাৎ মৃষ্ঠি ওটির স্থৃতিকে ছাইয়া ফেলিল । 
(৩) 
কয়েক কসর পরে দেশে মড়ক দেখা দিল। তাহারই 
শোতে দেশেৰ অসংখ্য লোকের সহিত নেগাঁওর, পিঅ, 
মাতা, স্ত্রীও তাসিয়া গেল ৷ যে গৃহেব মধ্যে প্রত্যেক জিনি- 


সেব সহিত আত্মীয় স্বজনেব স্থতি জড়িত হইয়া আছে, 


প্রত্যাগমন। 


৪৩৭ 


নে গৃহে বাস কবা লগাও পক্ষে নিতান্ত অন্হ হইযা 
উঠিল। সে দেশভ্রমণে বাহির হইল। 

ঈকাও সহরের এক চটিতে বসিয়া আছে, এমন সময় 
একদিন সকালে সেই চটিব দানী, এক বালিকা, এক পেয়ালা 
চা হাতে করিয়া নেগাওব ঘবে আসিল । নেগাও তখন 
অন্তমনে কি ভাবিতেছিল। প্রতিদিন সেই বালিকা চা 
দিয়া যায়, কিন্তু নেগাও তাহাব পানে মুখ তুলিয়া তাকায় 
না। আজ অন্তমনে চায়েব পেয়ালা হাতে কবিতে দিয়া 
হঠাৎ বালিকার মুখেব উপর নজর পড়িল। নেগাও 
চমকিয়! উঠিল ;_হাতেব পেধালা ঝন্‌ ঝন্‌ শবে মাটিতে 
পড়িয়া গেল । 

আজ নেগাঁওর অনেক দিনেব ভোলা-কথা হঠাৎ 
মনে পড়িল। ওটির মুর্তি নেগাওব মনে তখন ছায়ার মত 
হুইয়া আসিয়াছে ; তবু তাহার মুখেব কি-একটা, কেমন 
ভাব, যাহা সে বারবার দেখিয়াছে, আজ তাহা, এই 
বালিকাঁব মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। নেগাও পাগলের 
মত ছুটয়! গিয়া বালিকার হাত ধরিয়া বলিল-_“কে তুমি ?” 

বালিকা থতমত খাইয়া গেল। নেগাওর মুখের পানে 
চাহিয়া দেখিল। নেগাওব তীক্ষদৃষ্টি তখন তাহার অন্তর পর্যাস্ত 
ভেদ করিতেছে। বালিকা সেই থতমত অবস্থায় বলিয়া ফেলিল 

নিধি হবার ভা 


bd ক 


নেগাও দেই বালিকাকে বিবাহ যা এখন 
তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা কবিলে সে কখনো বলেনা-_৭ওটি 1” 
ওটি নামে কেন সে নিজেব পরিচয় দিয়াছিল সেকথা সে 
বলিতে পাঁরে না এবং সে ঘটনাটাও তাঁহাব মনে ছিল না । 
কিন্ত নেগাও জানে যে এই বালিকাই তাহাব ওটি । 
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 
সৌন্দৰ্য্য । 
সৌন্দর্য্য বাহিরে নহে, হৃদয়েব তলে। 
মুকুতা বিরাঁজে নীল-সিদ্ধুর অতলে | 
সখ । 


ধনৈশ্বৰ্য্যে নহে সুখ, নহে কামনায়, 
সন্তোষ যেখানে, সুখ বিরাঁজে তথায় । 
' শ্বীযোগেজনাখ গুপ্ত । 


৪৬৮ 


হফম্যান ও হন রসায়নশিক্ষা | 
ভূমিক1। 


আমাদের দেশেব শিক্ষা-_বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
_-যে তাদৃশ ফলে(পধায়ক হয় না তাহাব প্রধান কাবণ এই 
যে আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা কেবল পুস্তকগত। শিক্ষক 
যে ত্রাস্ত প্রণাঁলীতে স্বয়ং শিক্ষিত হইযাঁছেন, ছাত্রকেও সেই 
প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদান করেন, কতকগুলি 
শু, নীবস সুত্র (dry 107779122) ছাত্রের গলাধঃকরণ 
কবাইতে পারিলেই শ্রমেব সার্থকতা জ্ঞান কবেন। ছাত্র 
আঁবাব যাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহ! পৰীক্ষাকালে প্রশ্নোত্ববে 
উগবাইতে (5০:10) পাঁবিলেই আঁমবা ধবিযা লই যে সে 
বিদ্যা শিক্ষাব যথেষ্ট পবিচয় দিল। প্রকৃত শিক্ষকের শান্ত 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাঁকিবে-_-শিক্ষিতব্য বিষয়ে গভীব 
অন্থ্বাগ থাঁকিবে-_তিনি যে সমুদয় তত্ব স্বীয় গবেষণা দ্বাবা 
উদ্ঘাটন কবিবেন তাহাই আবাব জ্ঞলস্ত, জীবস্ত ভাবে ছাত্রেব 
তরুণ মানসপটে অঙ্কিত কবিষা দিবেন । অনেকেব আবাব 
ধারণা এই যে “হাতে কলমে” কিছু কিছু পৰীক্ষা কবিলেই 
বিজ্ঞানশিক্ষা সার্থক হইল । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
বিজ্ঞানেব প্রকৃত উদ্দেপ্ত প্রকৃতিব গু রহস্য উত্তেদ। 
বৈজ্ঞানিক এই সমস্ত তত্ব নিকপণে বিমল আনন্দ অম্ুভব 
করেন এবং অনেক সময়ে মাতোষাঁবা হইয়া যান । 
__ প্রন্থলে হাও বক্তব্য যে আজ আঁমবা অধঃপতিত জাতি 
বলিয়া ইযুবোপেব অত্যাশ্চর্যয_উন্নতিব দিকে তাকাহয়া নিবাশায় 
নিমগ্ন হই। কিন্ত ইহা ভাঁবিবাব বিষষ যে ৭০1৭৫ বৎসব 
" পুর্বে ইংলগুও বিজ্ঞানে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। - ইংলণ্ডেব 
পবম সৌভাগ্য যে একজন শিক্ষকের নায়কতে বয়্যাল 
কলেজ অফ কেন্িষ্ী স্থাপিত হয়। তাঁহাব গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি তত্বজিজ্ঞাস্থ ও জ্ঞাঁনপিপাস্থ ছাত্র 
একত্রিত হুইয়া বসায়নচষ্চায় মনোনিবেশ কবে। ইহাঁদেব 
মধ্যে অধিকাংশই পবিণামে বাঁসায়নিক জগতে খ্যাতি লাভ 
কবেন। আমাঁদেব যে পুবাঁকাঁলে চতুষ্পাঁঠীব প্রথা ছিল 
এই বিস্যালয়টী তাহারই অন্ুরূপ। গুকশিষ্যে এই প্রকার 
সম্বন্ধ প্রার্থনীয। নিয়লিখিত প্রবন্ধে শ্রীমান সতীশচন্দ 
মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, এই সমস্ত বিষয় অতি বিশদ ও স্ুচারু 


প্রবাসী--আশিন, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


রূপে বিবৃত কৰিয়াছেন। আর্গাদেব বি সময়ে ইহা 
হইতে অনেক উপদেশ লাভ কবিবাঁব আঁছে। 
শরীপ্রফুল্লচন্ত্র বায়। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে বসায়নবিদ্যাব আোতঃ 


অতিমন্দবেগে প্রবাহিত হুইতেছিল। বিশেষতঃ তৎকালে 


জৈব রসায়নের চর্চা সে দেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। এই সময় হইতে, কিন্ত, জৰ্ম্মানদেশে বিজ্ঞান- 
চর্চাব নব অভ্যুদয়েব সুত্রপাত হইল। আবাব, যদিও 
অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে, ফবাসীরাষ্ট্রবিপ্লবেব প্রাক্কালে 
ফ্রান্সে বিজ্ঞান-ম্হীরুহেব সমস্ত শীখাপ্রশীখাতেই নানা 
ফলপুষ্পপল্লবেব সমাগম দৃষ্ট হইতেছিল, তথাপি উনবিংশ 
শতাঁব্দীব বয়োবৃদ্ধিব সহিত উহা বিশীর্ণও শ্রীহীন হইয়া! 


পড়িল। কাজেই, ইউরোপের মধ্যে এক জর্দ্দানী ভিন্ন জৈব : 


বসায়নশিক্ষাব উপযুক্ত স্থান রহিল না। এই কাবণে, নান! 
দূবদেশ হইতে জ্ঞানপিপান্থ ছাত্রবৃন্দ দলে দলে জর্শ্মান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া শিক্ষা লাভ কবিতে লগিল 
(তদেশীয় ) গীসেনস্থ আচাৰ্য্য লিবিগেব যন্ত্রাগার ও গটিঞ্জেনস্থ 
আচার্য্য ভোয়লারেব যন্ত্রাগাঁৰ বসায়নশিক্ষার্থীব পক্ষে কাশী 
ও গয়াধাম তুল্য হইয়া উঠিল । 


> 
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১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ‘কষিবিদ্ঠা ও শবীবতত্ববিষয়ক বসায়ন' &_ 


এই নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ কবিয়! লিবিগ রাসায়নিক 
ন্গতে ষুগান্তব আনয়ন করিলেন। বড় বড় জমীদাব 
আগ্রহে সহিত পড়িলেন যে বসাষনবিষ্তাব সাহায্যে জমীতে 
এখন যাহা পাওয়া! যায় তাহার হুইগুণ বা তিনগুণ ফসল 
পাওয়া যায়। এক সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরশ্বতীব সেবা! সম্ভবপব 
দেখিষা ধনিগণ বসারনচচ্চার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ১৮৪২ 
খৃষ্টাব্দে, আবার লিবিগ ইংলণ্ড পবিভ্রমণার্থ আগমন কবিয়া 
লোককে এই কথাগুলি স্পষ্টতব করিয়া বুঝাইয়! দিলেন। 
তদানীস্তন ইংলণ্ড সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন “ইংলণ্ড 
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বিজ্ঞানচর্চার উপুক্ত স্থান নহে; এখানে কেমিষ্ট ব.ঞ 


রাসায়নিক নামটা সন্মানজনক নহে। উহা ওঁষধবিক্রেতাবা 

একচেটিয়া কবিয়া বাখিয়াছে। বাস্তবিক, এফ গ্রেহাম 

ভিন্ন এদেশে প্রকৃত বাঁসায়নিক একজনও দেখিলাম না ।” 
যাহা হউক, এই সকল গোলমালে ইংলগ্ডেব ধনিগণেব 


১ সখ্য 


ঘুর ভাঙ্গিল-_ভাহাদেব সমবেত চেষ্টাৰ ১৮5৫ বৃষ্টান্দে লঙন 
নগৰে বরেল কলেজ অফ্‌ কেমিষ্টী নামক প্ররুত প্রস্তাবে 
রষাষনশিক্ষার উপযোগী একটা বিস্তালয় স্থাপিত হইল। 
অনেক সাধ্যসধনাঁর পর, লিবিগের প্রিয় শিষ্য হফম্যানকে 
জন্মানী হইতে আহ্বান কবিয়! আনিয়া তাঁহাব হস্তে এই 
_ বিস্তালয়ের সমস্ত ভাব অর্পিত হইল । 
হফম্যান (খৃঃ অঃ ১৮১৮--১৮৯২) প্রথমে ব্যবহাঁব- 
শান্স ও ভাষতব্বে পণ্ডিত হইবাঁব বাসনা অধ্যয়ন কবেন। 
পবে সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া গণিত ও পদার্থবিদ্ধায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ পূর্বক রসানচচ্চাথ জন্তু লিবিগেব শিষ্যত্ব স্বীকাব 
করেন। নানা ভাষা ও নানা বিষ্যায় অধিকাব থাকায় 
উত্তরজীবনে ভাঁহাব অনেক সুবিধা হটয়াছিল সন্দেহ নাই। 
তদীয় গুরু লিবিগ যে প্রণালীব অনুসবণ পূর্বক শিক্ষা 
দান করিতেন হফম্যানও সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। 
অধিক সংখ্যক বক্তৃতাদ্বাবা অনেক বিষয় শিখাইয়া ছাত্রেব 
তরুণ মস্তিষ্ক গ্রপীড়িত না কবিয়া তিনি তাহাদিগকে যন্তরা- 
গারে হাতে কলমে শিক্ষা দ্িতেন_ইংলগ্ডে এ পথ এই 
প্রথম প্রদর্শিত হইল। বিবিধ বাসায়নিকতত্ব জায়ত্ত করা 
অপেক্ষা কি উপায়ে মৌলিক গবেষণা কবা যায় তাহা শিক্ষা 
দেওবাই হফল্যান অধিক প্রয়োজনীয় মনে কবিতেন। 
৬ এইজ তিনি, ছাত্র বসায়নশাস্ত্রেব সহজ মুলতত্বগুলি 
য় কবিলেই, তাহাকে পবাঁমর্শ দিয়া একটী গবেষণা 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত কবিতেন। গবেষণাকাবী ছাত্র কোনও 
সমস্তায় পড়িলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান কবিরা 
দিতেন, অথচ তিনি এমন সুকৌশলে ইঙ্গিত দ্বাবা সে কার্ধ্য 
সম্পাদন কৃবিতেন যে ছাত্র ভাব্বিত সে নিজেব বুদ্ধিবলেই 
উহা! করিল-_-এইরূপে তাহার আত্মবিশ্বাস জন্সিত। কিছু 
কাল পরে, লে বাস্তবিকই একজন সুদক্ষ আঁবিদ্ধর্তা হইয়া 
উঠিত। 
হফন্যানেব পবিশ্রম কবিবাঁব শক্তি অসাধাবণ ছিল। 
কম যস্তাগাব সজ্ডিত করা, ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান, নিজের 
“মৌলিক গবেষণা, এবং তাহাব উপব কলেজের পৃষ্ঠপোষক- 
গণেব মনে বনায়নচ্চার উপকাবিতা সম্বন্ধে ধাবণা সর্কদস 
জাঙ্গকক বাথা--এই সকল নানাপ্রকার কার্য স্চাকপে 
সম্পাদন কবিতে যে কত পবিশ্রম ও কষ্ট সহা করিতে হয় 


হফম্যান ও ইংলণ্ডে রসায়ুনশিক্ষা । ৪৩৯ 


তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কলেজে 
অর্থের অসচ্ছলতা ববাঁবরই ছিল, সেইজন্য কাচেব নল, 
ববারেব নল ও পাত প্রভৃতি হইতে বস্তাপাবে অনেক যন্ত্র 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত-_উহা! বাঁজাব হইতে ক্রয় 
করিবার সামর্থ্য ছিল না। হফম্যান বিস্ত নিক্সহন্তে যত 
নির্াণ কবিতে পাবিতেন না--তাহাব সাহায্যকারী ও 
শিষ্াবৃ্দ দ্বারা উহা কবাইয়া লইতেন। তাহার বুদ্ধি 
অতিশয় তীক্ষ ছিল সত্য কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলীগুলি একে- 
বারেই সুনিপুণ ছিল না । তিনি আপনাব হস্তে ভাল কবিরা 
কোনও বাসায়নিক পবীক্ষা কবিতে পাবিতিন না । কিন্তু, 
সৌভাগ্যক্ৰমে তিনি লোকেব নিকট হুইতে কাজ আদায় 
কবিয়া লইতে জাঁনিতেন। তাহাব বাত্য এরূপ সুমিষ্ট 
ছিল, এবং সাহায্যকাঁবিগণকে তিনি এরূপ ভালবাসিতেন যে 
তাহাব জন্য প্রাণপণ পবিশ্রম কবিতেও ভেহ কুষ্ঠিত হইত 
না । তিনি নিজেও যেকপ খাটিতেন, শিষ্য্িগকেও সেইরূপ 
থাটাইয়া লইতেন। তাহার এক সাহাধ্যকাবী শিষ্য এবেল 
(যিনি পরে বিস্ফোবক বিষয়ে [০%91০31৮5] গবেষণা 
দ্বাবা বিখ্যাত হন) বলিযাছেন “আমাব বাঁ কলেজ হইতে 
পাঁচ মাইল দূবে ছিল? পায়ে হাটিয়া বেলা নয়টাব পূর্বে 
কলেজে আসিতাম। সেখানে নয়টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত 
খাটিতাম। কান্ত কবিতে করিতেই এবটু রুটী ও মাঁখম 
খাইয়া লইতাম__উহাই ছিল আঁমাব মধ্যান্ন ভোঁজন। 
বাসার পৌছিতাম সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টাব সময়--অনেক সময় 
আবাব বাত্রে যন্ত্রাগীবে আসিয়া পৰীক্ষা কমিতাম। যখন ছুই 
মাঁসেব ছুটী আসিত, তখন পনরদিন মাত্র ছুটী সম্ভোগ 
কবিয়া অবশিষ্ট সময় গবেষণাকার্য্য ব্যয়িত কবিতাঁম।” 
যাঁহাবা ভাবেন সামান্য একটু আয়াস কবিলেই একটী 
এমন আবিষ্কাব কবিয়! ফেলিবেন যে তাহাদের ষশঃ সৌরভে 
জগৎ আমোদিত হইয়া উঠিবে তাঁহাবা দেখুন কিরূপ কঠোর 
সাধনা, কিকপ এ্রকাস্তিকতা, কিরূপ তপস্ত্যব ফলে বাগ্দেবী 
প্রসন্ন! হইয়া বরদা মূর্তিতে সেবকেব সমক্ষে আবিভূ্ত হন। 
এক একটী বৈজ্ঞানিক আবিফাঁব বাস্তবিকই এক একটা 
“সাধনার ধন”। কবি বজনীকান্তেব ভাষা বলা বায় - 
“সে কিবে মন মুডকী মুড়ি, মণ্ডী জিলিপি কচুরী ? 
যে তাত্রথণ্ডে খবিদ হ'য়ে, উদবস্থ হয়ে যাবে? 
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সে তো হাট বাজাবে বিকোয় না বে, 
থাকে না ত'_গাছে ফ*লে, 
দিল্লী লাহোর নয় যে রাস্তা 
করিম চাঁচা দেবে ব'লে, 
মামলাতে চলে ন দাওয়া, ওর়াবিসস্থত্রে যায় না পাওয়া, 
সে ত নয় মলয়! হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে; 
সে ষে যোগী খষির সাধনের ধন, . 
ভক্তি মূল্যে বিকিয়ে থাকে, 
সে পায়, ‘সৰ্ব্বং সমৰ্পিত 
মস্ত” বলে ষে জন ডাকে ।” 
সরস্বতীর সাধকের কি কি লক্ষণ তাহা জানিবাব জন্য 
সুদুর পাশ্চাত্য দেশে-বাইবাবই বা আবশ্তক কি? প্রাচীন 
ভারতের কঠোব ব্রহ্মচর্য্য ও জ্ঞীনলাভের জন্তু খধিগণের 
গভীর তপস্তার কথা যদিই বা আমরা বিস্থৃত হুইয়া থাকি, 
তথাপি ভারতের অধঃপতনের দিনে নবধধীপের পর্ণকুটীরে 
যে সমস্ত মহাত্মা কাচকলা ভাতে ভাত ও তেঁতুল পাতার 
ঝোলে সন্তষ্ট থাকিয়া জ্ঞানালোচনায় সমগ্র জীবন অতি- 
বাঁহিত করিতেন তাহাদেব কথা ত এখনও অতি পুবাতন 
হয় নাই। দ্ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ” এ দেশেবই খধিবাক্য। 
হফম্যান বত্তৃতীপ্রসঙ্গে একবার বলেন , পব্যক্তি- 
বিশেষেব বা জাতিবিশেষের সমৃদ্ধিবর্ধনেব পক্ষে বিস্তান- 
চচ্চা অতি আবশ্যক । প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাম্বোণ্ট বলিয়া- 
গিয়াছেন ‘যে সকল বাঁজ্যে বিজ্ঞানেব আদর নাই, যেথায় 
রসায়ন ও যন্ত্রবিজ্ঞানেব সাঁবসত্যগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের 
 উন্নতিকল্সে ব্যবহৃত হয় না, সে রাজ্য কিছুতেই বিজ্ঞানের 
গীঠস্থান স্বরূপ অন্য বাঁজ্যেব সহিত প্রতিদ্বন্দিতান্ষেত্রে 
তিঠিতে পারিবে না--উহা শীঘ্রই ধ্বংসেব মুখে পতিত 
হইবে ।” 
হৃফম্যানের দৈববাণী জপ্গরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তিনি 
নিজে কোন কারবার খুলিতে পারেন নাই বটে .কিন্ত তিনি 
মৌলিক গবেষণা যে পথ দেখাইলেন তাহা অন্থুসরণ 
পূর্বক তদীয় ইংবেজ শিষ্য পার্কিন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আলকাতবা 
হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি এনিলিন রং 
প্রস্তুত করিয়া এক প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের সুত্রপাত কবিলেন। 
পার্কিনের আবিষ্াবেব কিছুকাল পবে ফ্রান্স ও 


প্রবাসী-_জাশ্বিন, ১৩১৬ | 
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জৰ্ম্মানীতেও কৃত্রিম উপায়ে বং প্রস্তুত হইতে লাগিল 
জন্মানীতে বসায়নচর্চ্চাব সর্বাধিক বিস্তৃতি ছিল- 
কয়েক বসব পরে জর্ম্মানীর কৃত্রিম রং অন্তদেশে 
প্রতিদ্বন্ছিতায় পবাভূত করিয়া ফেলিল। যে ইংল 
কৃত্রিম রং প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল এখন আর 
বং-এব কারখানা নাই বঁলিলেই হয়, জর্ম্মানীব : 
পৃথিবী ছাইয়! ফেলিয়াছে। 

১৮৪৫ সালে প্রথম যখন বয়েল কলেজ স্থা 
তখন জমীদাবেরা মনে করিয়াছিলেন এইবার 
বিস্তাব সাহায্যে তাঁহাদের জমীতে অপর্য্যাপ্ত ফসল 
কিন্তু কয়েক বৎসবেব মধ্যে তাহাবা দেখিলেন বস 
জাছুবিগ্থা নহে--উহাব সাহায্যে জমিতে সোনা য 


তখন আব বসায়নচচ্চাব প্রতি তাহাদেব শ্রদ্ধা র 


ধাহাদেব চাঁদাব উপব কলেজ্রটা নির্ভব কবিতেছিল- 
একে একে সরিয়া পড়িলেন। কাজেই কলেজ! 
গেল। হৃষম্যান তৎপরে কিছু দিন আর একটা 
শিক্ষকতা কবেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ডে আদি 
তাহাব কিছুই হইল না দেখিয়া বিফলমনোবথ ও 
হইয়া পড়িলেন- ইংবাক্জ তাহা কথা বুঝিল ৷ 
তিনি ১৮৬৪ অন্দে স্বদেশ জন্মানীতে ফিবিয়া 
অন্মানগণ তাহাকে মাথায় করিয়া লইল। 
কাববারিগণ তাঁহাব বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ গ্রহ 
ক্রমে ক্রমে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

উনবিংশ শতাব্দী যখন চল্লিশেব কোটায় 1 
হইতে লিবিগ, হফম্যান প্রভৃতি ইংলণ্ডে বস 
অনাদ্বব হইতেছে বলিয়া যে আক্ষেপেব স্থর তুলি 
ভিন্ন ভিন্ন সমষে নানা দেশহিতৈষী ভাবুক ব্য 
প্রতিধ্বনি কবিয়াছেন। ১৮৯৩ অব্দে হফম্যানে 
সভায় রসায়ন।চাধ্য আর্মষ্্রং বলেন, "কোনও এ 
বসায়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ যে অর্থ ব্যয় কবে, তা 
প্রচুর লাভ পাইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 
দ্বারা সেই দেশে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য শ্বরমূল্যে ও 
আন্তকালকার দিনে জাতিতে জাতিতে প্র 
প্রধানতঃ কোন্‌ জাতির মধ্যে রসায়নচর্চ্চা অধি 
থাকে; তাহাবই প্রতিবস্থিতা।” 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


১৯*১ অন্দে বৈজ্ঞানিক: সোয়ান সাহেব ভাড়িত 
রাসাস্টনিক কারখানাগুলিৰ (Electro-chemical In- 
0081779) ইংলগ্ডে কিকপ অবস্থা তদ্বিষয়ে বন্তৃতা প্রসঙ্গে 


এ বলেন, প্বাঁসাঁয়নিক কাঁবখানাগুলিকে রক্ষা করিতে হুইল, 


দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আদ্র করিতে হইবে এবং 
- গ্ররেষণীকাবিগণকে বৃত্তিদান ও তাঁহাদেব কার্যেব অন্তান্ত 
স্থবিধা করিয়া দিতে হৃইরে। দ্রব্য প্রস্তুতের নূতন্ন নূতন 
সহন্ধ ও স্থলত প্রণালী উদ্ভাবন করিতে না পারিবে, আর 
কোনও ব্যবসা টিকিতে পাবিবে না। উংলগ ও আয়রস্ডে 
এবিষয়ে বড়ই অভাব 1” 

গতব্থসব (১৯০৮) বৃটিশ, বৈজ্ঞানিক সমিতির 
রাষাম্নিকশ্রাখাৰ সভাপতি আচার্য্য কিরিং বলিয়াছেন, 
“নিম্নলিখিত দুইটা উপায় মবলম্বল করিলে ইংলণ্ডেব বিনষ্ট- 
প্রায় রাসায়নিক কারখানাগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে । 
প্রথমতঃ, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে জন্্রীনীব অন্কবগে বসায়ন শিক্ষাৰ 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে অর্থাৎ বয়ঃজ্যো্ট ছাঁত্রগণকে 
কিছুকাল গবেষণীকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। 
গবেষণার বিষয়গুলি এরূপে নির্বাচিত কবা উচিত ফের 
তাঁহাব ফলাফল হইতে রাসায়নিক কাববাঁবের উন্নতি 
হইতে পাবে। দ্বিতীয়তঃ, জৰ্ম্মানীতে যেকপে প্রত্যেক 
কারখানাষ বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কেবল গবেষণাঁকার্ধ্যে 
নিযুক্ত থাকেন, এখানেও সেইরূপ কবিতে হইবে । তাঁছাবা 
সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কাবখানার কোনও কাঁজ না কৰিলে, 
কিছুকাল পবে হয়ত এমন একটা নূতন প্রস্তত- 
প্রণাকী আবিষাঁর কবিবেন যে তাহাতে কারখানাটার 
মস্তি একেবারে পবিবর্তিত হইয়! যাইবে ।” 

এক্ষণে, জর্ম্মানীব শিক্ষাপ্রণালী - সম্বন্ধে একটু বিশদ- 
ভাঁবে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, দেখা যার, 
জর্মান্‌ বিশ্ববিভ্ভালয়গুলি হইতে প্রতিবৎসব যে পরিমাণে 
মৌলিক গবেষণা হুইয়া থাকে ইংলণ্ডে সেরূপ হয় না। 


৯ ধায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে হান্সলি বলিয়াছিলেন, “ইংলণ্ড 


বাঁ কিছু আঁবিষ্কাব হইয়াছে তাঁহার অধিকাংশই রিশ্ব- 
বিস্তালয়েব আচার্ধা্গণ কর্তৃক হয় নাই--চিকিৎসক, 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ধাহাঁব! বিশ্ববি্ভালয়ের কোনও সম্পর্কে 
ছিলেন না তাঁহাদের ছ্বাবাই হইয়্াছে__ভাহাঁদের মন্ে 
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হঙ্ম্যান ও ইংরণ্ডে রদায়নশিক্ষা। 
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্যাবাডেব তায় কেহ কোনও কালে ৰিশ্বৰিষ্ালয়ে 
অধ্যয়ন কবেন নাই।” বাস্তবিক, ততফালে ইংরেজ 
ছাত্রগণের শক্তি পুবাতন জ্ঞার আয়ত্ত করিতেই পর্য্যবসিত 
হইয়া যাইত--নূতন তথ্য গবেষণা করিবার শিক্ষা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সুলভ ছিল না। এই কাবণে '"সনেকে জন্্মান 
বিশ্ববিষ্তালিয়ে যাইয়া গবেষণা শিখিয়া আসিতেন। তাহাবা 
দেশে ফিরিয়া আসিয়া, জনকয়ের ছাত্রকে গবেষণীপ্রণালী 
শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে কিছুকাল বাস কবিবার 
পবই, তাহাবা! গবেষণা কার্য্ে উদ্রাসীন হইয়া অন্তান্ত 
কার্যে মনোনিবেশ কবিতেন। জর্লম্মানী হইতে যে জ্ঞান- 
প্রদীপ তাঁহার! ইংলণ্ডে আনয়ন কবিতেন, তাহা সে দেশেৰ 
কুজ্মাটিকাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে কিছুকাল ধিকি ধিকি জলিয়াই 
নির্বাপিত হইয়া যাইত । 

জৰ্ম্মান বিশ্ববিস্তালয়ে মৌলিক গবেষণার বড়ই আদব । 
সেখানে প্রত্যেক আচার্য্য, প্রত্যেক শিক্ষক ছাত্রমওলীব 
সহযোগে কিছু না কিছু গবেষণা কাৰ্য্য কবিয়! থাকেন। 
ছাঁত্রগণ কতকপবিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করা অপেক্ষা নূতন জ্ঞান 
আঁবিষ্কাবে অধিকতর মনঃ-সংযোগ কবে । সেখানে পরীক্ষার 
কড়াকড়ি নাই--যে আচাধ্যের নিকট রে সমস্ত বসব 
ধরিয়া কার্য কবে সেই আঁচার্য্যেব সন্তোষজনক মতই সেই 
ছাত্রের উন্নতিব পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়! 
বিশ্ববিস্তালয়ে একটা মাত্র পৰীক্ষা আছে--পি এইচ্‌, ডি, 
(Ph. D.) বা আচাৰ্য্য উপাধি লাভেব পরীক্ষ।। একটী 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া পরীক্ষকগণকে সম্তষ্ট করিতে 
গারিলেই আাচার্য্য হওয়া যায় । মনে কক্ুন একজন ছাত্র 
ইতিহাসশান্ত্রে পি এইচ্‌, ডি পৰীক্ষ! দিতে চায়। তাহাকে 
প্রশ্ন কবা গেল দ্বিতীয় ফ্ডোরিক্‌ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বচনা 
কব। সে তখন একটী পুস্তকাগারে গিয়া ও অন্বন্ধে নান! 
পুস্তক আলোচনা কবিয়া কিছুদিনের মধ্যে একট্টী মৌলিক 
প্রবন্ধ বচনা কবিল। তাঁহার সেই প্রবন্ধটী ভাল হইলে সে 
পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল । জর্ম্মানদিগের ধারণা যাহা পুস্তকে 
গিপিবন্ধ আছে, তাহা কণ্ঠস্থ কর! পণুশ্রম মাত্র । কেবল 
সেই সকল পুস্তকে কোথায় কি বিষয় আছে, তাঁহা জাঁনিলেই 
যথেষ্ট হইল । অবশ্ত, এই - প্রণালীব শিক্ষায় অর্ম্মানীতে 
অনেক গবেষণাঁকারী ব্যক্তিব স্যষ্টি ভইয়াছে বটে, কিন্ত 
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ইংলণ্ডে বেরূপ নানাবিস্তায বুৎপন লোক দেখিতে পাওয়া 
যায়, জন্ানীতে তাহাব অভাব। জন্মান্‌ বসায়নাচার্যয 
বসায়নের একটী সামান্ত বিভাগে আবিষ্ধাবকার্য্যে ব্যস্ত 
আছেন, রসায়নেব অন্তান্ত বিভাগের সংবাদ বাঁখেন না। 
ইংরেজ রসায়নাচার্য্য কিন্তু বসায়নেব সমস্ত বিভাগ সমন্ধে 
অধ্যয়ন করেন। যাহা হউক, আজ্রকাল এই শ্রমবিভাগের 
দিনে জর্ম্মানপ্রণালীই অধিকতর উপকাবী দেখা যায়। 
এইজন্য জাপান উহ! গ্রহণ কবিয়াছে এবং সম্প্রতি ইলগ্ডেও 
সেই প্রণালী শনৈঃ শনৈঃ বিশ্ববিদ্ভালয়ে স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠিত 
কবিতেছে। 

ব্লা বাহুল্য, ভাবতব্বীয় বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি ইংরেজ বিশ্ব- 
বিষ্যানয়েব ক্ষীণ অন্ুকবণ মাত্র। কাজেই ইংলণ্ডীয় প্রণালীব 
যেটা প্রধান দোষ, কতকগুলা বিষয় মুখস্থ করিয়া পাশ কবা 
(ইংবেজীতে যাহাঁকে ০:8720708 বলে )-_ সেইটা ভাঁরত- 
বর্ষে দৃঢ়বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তবে, ইংলণ্ডের নবভাবেব 
তরঙ্গ এদেশেও আসিয়া পৌছিয়াছে; মৌলিক গবেষণাব 
দিকে লোকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে। ইহাই আশার 
কথা। 

দেশীয় প্রণষ্টশিল্পের পুনরুজ্জীবনের দিনে দলে দলে 
ভাবতের যুবক সম্প্রদায় দেশদেশস্তব হইতে নব নব জ্ঞান 
আহৃবণ করিয়া আনিতেছেন ইহা অতিশয় আনন্দে বিষয় 
সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাই পৰ্য্যাপ্ত নহে। যে সকল যুবক 
স্বদ্দেশ ত্যাগ কবিতে. পাঁবিবেন না তাহাঁদেরও এবিষয়ে 
গুরুতব দায়িত্ব রহিয়াছে । বোষ্বাইয়েব নানাবিধ রাসায়নিক 
কারবাবেব স্থাপয়িতা খ্যাতনামা! বসাগ্বনাচার্য্য গজ্জর মহাশয় 
আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, “দেখুন, আমি কখনও 
কোন বিদেশে গিয়া শিক্ষা লাভ করি নাই। আজকাল 
যেক্সপ শিল্প সম্বন্ধে সুন্দব সুন্দৰ পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে 
আঁমাব বিশ্বাস, যদি কোনও যুবক কিছুকাল সহিষ্ণুভাবে 
পুস্তকের সাহায্যে পৰীক্ষা কবিতে পারেন, তিনি যে কোন 
সামগ্রী স্থূলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে পারিবেন ।* 

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে যে সকল 
বিষয়েব অবতারণা করিলাম তাহাতে আমাদের বর্তমান 
কর্তব্যনির্ধীবণ সম্বন্ধে যদি সানান্ত একটু সহায়তাও হইতে ' 
পারে তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। আচার্য্য 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩১৬। 


১খানায় আপনািগকে নিযুক্ত করা হইবে ।” 


| ৯ম জি { 


কির্পিঙের কথাব পুনকক্তি কৰিয়া { বলিতেছি, দি এদেশে 
বিশ্ববিদ্ালয়েব ছাত্রগণ জর্ম্মান ছাত্রগণের অন্ুকবণে মৌলিক 
গবেষণাকার্যে অধিকতৰ মনোযোগী হন এবং যদি জর্ম্মানীব 


মত এদেশে কতকগুলি অধীতবিদ্ধ যুবককে মাসিকবৃত্তি - 
প্রদান পূর্বক দেশীয় বিভিন্ন কলকারখানার সম্পর্কে বস্ত্ররঞ্জন, _ 


সাবান প্রস্তুত, দেয়াশলাই প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত 
বাখা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই স্বদেশী সামগ্রী বিদেশীর সম- 
কক্ষ হইয়া উঠিবে__অন্তথা নহে। মনে করুন, একজন বা 
দুইজন বসায়নবিদ্ধায় এম্‌ এ উপাধি প্রাপ্ত যুবককে মাসিক 
একশত টাকা বৃত্তি দিয়া বলা হইল, “আপনাদের ব্যবসাঁব 
কিছু দেখিতে হইবে না কেবল কোন্‌ স্থলভ উপায়ে তক 
দেয়াশলাই প্রস্তুত হইতে পারে এই বিষয়ে পৰীক্ষা কবিতে 
থাকুন। আপনাবা সন্তোষজনক ফল পাইলে, এই কার- 
এইরূপ 
বৈজ্ঞানিক শিল্পসন্বন্ধে গবেষণার্থ কতকগুলি বৃত্তি (!echno- 
logical Research Scholarship) স্থাপিত হইলে ছুই 
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চারি বৎসরের মধ্যে অনেক সুফল প্রত্যাশা করা যায়। এত! 


যাহা হউক এই অত্যাবিশ্তকীয় বিষয়ে কোনও দেশহিতৈষী 
ধনবান মহাত্মাব মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে বড়ই সুখেব বিষয় 
হইবে। 

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ., বি. এন্‌সি.। 





শরৎ খতু। 


বসন্ত, নিদীধ, বর্ষা চলি গেছে! এসেছে আঁশ্বিন--- 
অদূরে ধবল পৌষ হেব, মম অর্দপককেশ 

কহিছে, “হয়েছ বুড়া, অগ্নি প্রায় তম্ম-অবশেষ 
প্লীবন-নলিনী তব রবে ফুল্প আব কত দিন? 

“হে প্রবীণ, আশার দর্পণে এবে, সাজিয়ে নবীন, 
“কেন আর হের মুখ? ছাঁড় তব লালে লাল বেশ। 
“হোরি-খেলা সাঙ্গ তব, ঘরে নাই আবীবেব লেশ। 
“হে প্রবীণ, কেন গাও ? গেছে ক, ভাঙিয়াছে বীণ ৷” 
জানি আমি সুন্দর এ শুভ বাণী! তাই অ-মলিন 

"আমাৰ এ শারদী আনন্দ ! হেব, পুলকবিহবলা, 


EY 


Be 
hn 






শাবদী যামিনী আজি স্বর্ণাশববা, কুস্সুমকুস্তলা ) 
জ্যোৎস্না হাসে ; তরুণ সেফালি হাঁসে, অরুণ নলিন ৷ 
অপূর্ব আশ্বিন মাস! সমু আমার, হয়ে দশভুজা, 
হাসিছেন হ্ৃদিবাঁজ্যে ! সাবা নাস একি দুর্গাপূজা । 
চর প্রীদেবেন্্রনাথ সেন। 


কা’ল। 

কাল সাবাদিন ধীবে বহেছিল বায়ু 

আমার উদ্ভানে, 

সুনিজন শাখাতিলে কেঁপেছিল ছায়া 
কি যেন শ্মবণে। 

সাব-দিন পণপাৰ্শ্বে ঝবেছিল ফুল 
কি এক মানসে, 

চমকিয়ে উঠেছিল তকব মৰ্ম্মব 
অজাঁন! হরষে। 

জেগেছিল বৌদ্ররীলোক সারা বন ঘিবে 
কি মন্ত্রণ] তবে? 

ভেসেছিল শিরোপবে পাখীর সঙ্গীত 
কি চেতনা ভবে ? 

এনেছিল প্রজাপতি কোন্‌ বসস্তেব 
মরম সংবাদ ? 

সৌনভ চালিয়াছিল কোন জগতেব' 
সুখ অবসাদ ? 

লজ্জাবতী বস্ণু। 


কবিতা-নুন্দরী । 
বিচিত্র ববণ-ঘট! যেন নভপটে 
নিত্য নববেশে হুমি সম্তরমচকিতা 
বিশ্ব-প্রাসাদেব শত গবাক্ষের পথে 
দাও দরশন ; আছে কি মানব হেন " 
--  হেরিয়া সে রূপ কভু হয়নি মোহিত 
স্তম্ভিত ক্ষণেক তরে? কিন্ত ধন্ত সেই 
অনিমেষ আখি যার ফিবিল না আব, 
ও রূপ ধেয়ানে যেই ও কপেব গানে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] মোহতর্গ । 


৪8৪১ 


ইল মগন ৷ মহাকবি আখ্যা ভাব 
হইল সংসাবে ৷ কিন্ত ববমাল্য তুমি 
প্রদানিলে কাবে? অনস্ত-সুন্দব-স্ৃতা, 
লভিতে তোমায় অশেষ প্রয়াস যাব 
সেই যোগ্য বব। শ্মিতমুখে ্কীতবক্ষে 
নিয়ত কহিছ যেন, “পাণিপ্রার্থী কবি, 
যাইতে অসীম পথে মম পিত্রালয় 
আছ কি প্ৰস্তুত ? তবে এই ধব কব, 
হও অগ্রসব সেই সুদূর বাসব ৷” 
শ্রীনগেন্্রন্ত্র সোম। - 


মোহভঙ্গ । 


সতীব শব .-. লইয়া ভব 
শোকেতে, 
চেতনাহারা পাগলপাঁবা 
মোহেতে। 
চন্ত্রচুড়েব নয়ননুধা 
দরশে যাব হরিত ক্ষুধ্য 
শ্শানচারীব সাধনা স্বধা 
সেষেগো, 
কেমনে তাবে চিতার পরবে 
দিবে গো. । 
সকল ভুলি হৃদয়ে তুলি 
সতীরে 
শ্রেমাবেশে মহেশ ভাসে; 
মহী বে 
পল্সগন্ধে ভবিষা উঠে, 
সতীব ছায়ায় কুসুম ফোটে 
চবগ-তল-রেণুতে লোটে 
সবিতা ; 
দেখিয়া মনে প্রমাদ গণে 
দেব্তা। 
* আঙজিকে শিব একি অশিব- 
মূরতি ! ৬ 
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প্রধাসী- আশ্বিন ১ ১৩১৬ | | ৯ম ভাগ। 
Gs বিবাগী হর - নাহি সে শ্তামা শন্তে বমা_. 
বিভূতি শতধা। 
ধাহার সর্ব কামনা ত্যাগে হরি কথি বলিনি | 
বিরতি যাঁর সকল ভোগে গহ 
জীতিকে একি অনুরাগে গেল বে মোহ অন্ধ নেহ নর 
ন, টুটিয়া । 
বিবাগী দিব আজি অশিব- 1 
ন বিশ্বপ্রেমযোগেতে যোগী 
বিষ্ণু তখন করি গ্রহণ নিখিলে হেরি হুঃখভাগী 
সতীব পবে কবিলা ধীবে . ত্যজি অপিৰ বসিলা শিব 
বক্র; যোগ্নেতে। 
কাটিয়া তন্তু নিষ্পম শ্রীনআমোদিনী ঘোষ। 
উড়ায়ে দিল ধুলিব সম নি 
মাধবী ললাম সে বপু কম বন-তুলসী | 
জগতে ; আমি আজি দিব না বাজন্ব-কব সে ফুলবাঁণীরে, 
সুধাব ধাবা বহিল সাবা শত শত কবিদের যেই ধনী চির-সোহাগিনী, 
মবতে ৷ সৌনৰ্য্য-সায়রে স্বাহা, ঢলঢল সরোবব-নীরে, ১৯ 
নিচ নাহি, চিরহান্তময়ী যেই গৌরবিনী বক্তকমলিনী ৷ 
, আকুল বুল্বুল্‌ সম, বন্দিয়া সে গোলাপ গর্কিণী, 
সে স্ধাম্পর্শ অতুলহ্্য চাটুকাব বন্দী বেশে, সিঞ্চিব না সোহাগ-শিশিরে ! 
হর পর বিমুগ্ধ পাপিয়া সম, আন্দোলিয়া কদন্বেবে ধীরে, “ 
একি এ বিশ্ব শূন্ত পার! জাগাব না প্রতিধ্বনি, দিশি দিশি, কানন-ব্যাপিনী ৷ 
নিভিল শনী তপন তারা চাহি না হইতে আমি স্বৰ্ণচাপা, কাঞ্চন, অতসী, He 
ইরা হয় যাহা নাবী-শিরে নাবীভূজে স্থমাল্য, কেয়ুর ৷ 
র্‌ আমি চাহি হইবাঁবে সপবিবর কানন-তুলসী, 
রি ভুব্ভূব্‌ মধুগন্ধে দিগন্তে কবিয়া ভর্পুব । 
এরি রর একদিন,__শুভদিনে। মম চির পুণ্য-পুঞ্জফলে, 
তরল, ভাগ্যবান, পাব স্থান গোবিন্দের উরস-কমলে। 
বিবাঁগীবর আজিকে হর দেবেজ্্রনাথ সেন। 
অনঙ্গ। A কে 
দেখেন চাহি করিয়া দৃষ্টি পহজ্ঞমর় । চা 
অশিব ভয়ে ্রাসিত সৃষ্টি (জালালুদ্দিন রুমি ) 
৩ যোগ বিলয়ে বিগতৰৃষ্ট তোমাৰ আলোকে সৃষ্টি দেখেছি, 
বহুধা । তোমারেই শুধু দেখিনি কভু! 


৬ষ্ট সংখ্যা । | এঁতিহ্থাদিক বীর-গাঁথা । ৪৪৫ 


অস্তবষামী গোপনে কোথায় গোলাপে ছিড়িয়। কেহ কি পেরেছে 
নুকায়ে রয়েছ হে মোব প্রভু ? হাসি ভার কেড়ে নিতে ? 

হ্যলোক ছুলিছে আলোকে তোমাব, ধুলায় প'ড়েও হাঁসি ফেটে পড়ে 
দুলিছে ছলিছে তপন শশী, পাপ্ড়িতে পাপ্ড়িতে। 

রস্বে ফোয়ারা হয়ে মাতোয়াব! স্তব্ধ । 
নির্বর-ধাঁবা পড়িছে খসি’ । 


বচন হারায়ে বসে আছি আমি 


5৮ বন্ধ ক’বেছি গান, 
পবনেবে কেহ চক্ষে দেখে ন! তুমি কথা কও, কথা কও, ওগে। 
Godt দিক প্রাণের প্রাণেৰ প্রাণ! 
তুমি খত্বাজ বিরাজিছ, তাই ০ 
লামা এনেছি পৃ পাতা, এ গান গেয়ে ওঠে অণু পবমাণু। 
খতুরাজে কেহ চক্ষে দেখে না, দির 
দান দেখে তাব, দেখে না দাতা 5 
নিগুঢ়ু গোপন আত্মা তুমি হে, ০ 
হন্ত চবশ আঁমবা সবে 3 ছি 
তুমি চালাইলে তবে চলি মোবা, এঁতিহাসিক বীর-গাথা। 
তুমি বলাইলে বলি দে তবে। 
আরা বসনা, পশ্চাতে তার বল্প। « 
তুমি সে প্রজ্ঞা খতস্তরা ; (মিবাবের প্রসিদ্ধ রাণ! প্রতীপের পুত্র অম্র সিংহ মোগল- 
তোগারি চিন্তায় আকাশ আকুল, গণেব হস্ত হইতে অপহৃত দুর্গ ও নগবেব উদ্ধারসাধনে 
তোমাবি প্রভায় ভুবন ভবা । কৃতসন্বল্প হইলে সেনাদলের অধিনেতৃত্ব লইয়া ভাহাব 
তুমি সমুদ্ৰ, আমবা তুফান, শক্তাবৎ ও চন্দাবৎ সামস্তদিগেব মধ্যে ঘোব বিত! উপস্থিত 
তুমি আনন্দ, আমরা হাঁসি ৷ হয়। রাণা বিবোধ মিটাইবাব অন্ত বলিলেন “যে দল 
স্বরণ গোপন ক’বেছ হে প্রভু, : সর্বাগ্রে অস্তলা দুর্গে প্রবেশ করিতে পাবিবে, তাহারই হস্তে 
লুকাতে পারনি করুণা-রাশি। সেনাদলের সন্মুখরক্ষণ ভার অর্পিত হইবে।” বল্ল শতাবৎ 
স্থষ্টির কাঁজে দেখিয়া ফেলেছি, দলের সর্দার ছিলেন, তিনি অস্তলা দুর্গ অধিকাৰ কবিতে 
কৰুণাৰ মাঝে পেয়েছি দেখা; গিয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ইহলোক ত্যাগ 
কর্মে, বচনে, অনস্ত দেব! ফরেন। টডের “রাঁজস্থানে' মিবারের বিবরণ দ্রষ্টব্য) 
নিশিদিন তুমি জাগিছ একা । “বিবাদ কেন বিফল, | 
বিপঃব দিনে হ’স্নেরে, মন, সেই হ’বে নেতা-দল।” 
হ”স্লেবে ঘ্রিয়মান, - শক্তের কুল 
হাসি মুখে থাক্‌, তোঁব সে সিংহের তুল ০0 7 


ভাবিছেন ভগবান; নিয়া বাণার কথা, 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩১৬ । [ ৯: 


কীলক ঠুকিয়া 
প্রাকারে উঠিয়া 
নাঁশরে অরি সবাই। 
আজি নয় কিছু পবে 
মবিতে হবেই তবে সে মরাই 
ভাল গৌবব-ভবে। - 
আপন গর্ব, 
ক’ব না খর্ব - 
ওবে শ্ব সন্তান 
প্রাণ দিয়া তাই 
রাখ রাখ ভাই 
না পাবে আঁকিতে চিহ্ন নিজ বংশেব মাঁন।” 
" শুনি” বল্লেব বাণী 
উঠিতে প্রাকাবে ছুটিল সকলে 
জীবন তুচ্ছ মানি’ । 
প্রোথিছে কীলক 
লাগায়ে চমক 
উঠে বা সে কিছু দর, 
দেখিতে দেখিতে 
অরিব আঘাঁতে 
চুমে ধবাতল শ্ব। 
ছু্গ প্রাকার মূলে 
শক্তাঁবতেব শৌণিতেব স্রোত 
নদী সম যায় চলে। 
ব্যর্থ প্রয়াস 
আনিছে হতাশ, 
“উপাষ কিছু কি নাই? 
লৌহেব ঠাট 
তোবণ কপাট 
... করী বলে ভাঙ্গ তাই।” 
মানত মত্ত গজে 
ছুটাল তখন, লক্ষ্য তোবণ, 
ব্যর্থ ₹লও সে ষে। 
কবাটের গা 
ফলকেব প্রার 


৬ষ্ঠ ংখ্যা। ! প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । ৪ 
এল কবী ফিবে র।খিবাবে মান 
হটাইয়! শিরে বীব দিয়া প্রাণ 
কয়ে তার ক্ষত ব্যথা । জীবন কবিল ধৰন্ত ৷ 
"দেরি নাহি সহে আব শ্রীতাবাপ্রসন্ন ঘোষ। 
ওই শোন শোন চন্দাবতেবা রি 
০০০০০ প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
মত অধিব = মাধুরী--জীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রনীত। ভৈষন্্যযন্ত্রে মুদ্রিত । 
এন্টিক কাগজে দিব্য পরিপাটী ছাপ!। ডবল ক্রাউন যোঁডশাংশিত 
লাঁফায়ে ধবণী তলে ৯৬ পৃষ্ঠা মূল্য আট আন1। যে সকল কবিতা পরের বিভিন্ন সামধিক 
কৰী পিঠ হ'তে, পত্রিকাধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই একত্রিত করিয়! প্রকাণিত 
অতি আচমিতে হইয়াছে। দেবকুমার বাবুর কবিতীর সহিত সাময়িক পত্রের পাঠক- 
সাধারণ স্থপরিচিত। ভাষার পারিপাটা, শব্দনিবাচন, ছন্দের উপর 
তোরণেব দিকে চলে । আধিপত্য অতি হুন্দর-_যেন চেষ্ট1 করিয়! মাজিয়! ঘসিয়। সুন্দর কাঠাদে। 
আপন পৃষ্ঠ বাখি রচিত হইয়াছে। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ে বিজ্ঞ দার্শনিকতার ছাপ থাকিলেও 
টু নুতনত নাই, কবিত্বও উচ্ছল নহে। তথাপি সমস্ত কবিভাগুলিতে 
কীলকের মুখে, বীব সে তখন কবির মিজন্ব স্বতন্তরত| আছে। বচদবিস্যাসের মাুর্যা সাধারণ ভাবের 
কহিল মাতে হাঁকি, কবিতাকেও সুখপাঠ্য কৰিবাছে। 
পতাঁড়াও তোমার পূর্ববঙ্গ ও আসাম-_( দ্বিতীয় খণ্ড) প্রীকৃ্মোহন ধর বিরচিত 
চাকা আশগুতোব যন্ত্র সুদ্রিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৪৯ পৃষ্ঠা। মুল্য 
| কবীবে এবাব * এক টাকা । ইহাতে আসাম, স্বরমা উপত্যকা এবং পার্ববতা প্রদেশ 
লক্ষ্যি এ মোব বুক, বিভাগের ভৌগোলিক ও ধতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বহু 
ছয়াব আবন্ককীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হওয়াতে পুস্তকখানি উপাদেয়, 
ভাঙ্গিবে কৌতৃহলোদ্দীপক ও নুখপাঠা হইয়াছে। এবপ পুন্তক বাং! সাহিত্যকে 
নিশ্চয়, সে আঁব Li aie: ইহ! সাধাবণের নিকট সমাদৃত হওয়! উচিত । 
রি রাসকৃষ্ণ-_শ্রীশশিভূষণ দাস গুপ্ত প্রনীত। ডিমাই দ্বাদশ।ংশিত 
রর | দিবি হা বন ২ পৃষ্টা। মুল্য চার আনা। পদ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রতি 
বিষম আজ্ঞা শুনি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ কর! হইয়াছে। শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতে হইলে ফি 
চমকি চালক হইল অচল পদ্য একেবারে অনিবার্য ? তা সে ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক। 
নাহি হানি’ । এক পয়ারের লাইনে ছয় অক্ষর হইতে যোল অক্ষর পর্য্যন্ত আছে। 
অঙ্কুশ | ভাব ও ভাবার কথ! অকথা। এমন বইয়ের সঙ্গে সাধারণের বা 
কব যদি দেবি, সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নাই।” 
লব শির তোবি, রোগীর প্রতি উপদেশ-_চিকিৎসকবিদদ্ধ গ্রীসভীশচন্ত্র লাহিড়ী, বি.এ, 
EEE COE কর্তৃক বিবৃত । মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ডিমাই ছা- 
১ দশাংশিত ২৫২ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা । নানাব্বি রোগের প্রতিষেধক 
ধন্ত হ’বরে ও প্রতিকারক নিধম, পথ্য, আচার অনুষ্ঠানের উপদেশ ইহাতে প্রবপ্ত 
প্রাণ নি ওৰে হইয়াছে। পাঠ করিলে উপকৃত হওয়া যায়। 
i ম্যালেবিশ্না নিবারণের উপায_-ডিক্রগড হিন্দুদংকার সমিতি হইতে 
যদি থাকে কুল যান! প্রকাশিত। ভিমাই ১২ পৃষ্ঠা মুল্য এক পয়স|। ইহাতে ম্যালেরিয়া 
চালক তখন ভে CP Ne aU প্রতিকারের আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
* প্রণালী সংক্ষেপে হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার মশক ধ্বংসের উপাধ, 
এট - আপন প্রভুর বক্ষ লক্ষ্য ম্যালেরিযার লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রভৃতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ৷ 
দিল সে কবী ছুটায়ে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্চনীয়। 
কি হ’ল তখন তি প্রণীত। চাকা হইতে প্রকা- 
ও | ডবল যৌডশাংশিত ১৩৮ পৃষ্ঠা । এক 
জানে সব জন টাক! । এই পুত্তকে ফরকোঠী বিচারের বহ রী ও সঞ্েত গে 
দুর্গের দ্বার চূর্ণ । লিখিত হইয়াছে। পদ্য দরস ও সরল। বষয়ও ফোতুকগ্রদ। 
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মানুষ চিরদিন আপনার ভাগোর অভ্যন্তরে উকি মারিবার জন্য লালা- 
রিত হুইয়া ভবিষ্যতের ধবমিকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
সুতরাং এই সহজ সরস পুত্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে । 
বিনিময় (নাটক )- প্রীবীরেন্্রনাথ রাষ প্রণীত। ভারতসিহির 
যন্ত্রে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন যোডশীংশিত ১০৫ পৃষ্ঠা । মূল্য দশ আনা! । 
ছাপা অপরিন্কার ও ভ্রমপূর্ণ। আখ্যানভাগ সেক্সপীয়র বিরচিত 
Measure for Measurc লামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে 
ফলঙ্সিত, অত্যন্ত অশীলতাঁ-দুষ্ট । ভাবের অঙ্নীলতা৷ ভাঁষ| দিষাও চাঁফিতে 
পারেন নাই বলিয়া আরো! কদর্য হইযাছে। তেঞ্জসিংহ, কর্শসিংহ ও 
মহাবীর তিনটিই কুৎসিত চরিত্র, দেগুলির প্রতি লেখক স্ুদ্বিচার করিতে 
পারেন নাই। কর্ণসিংহের প্রাণের মাযাতে ভগ্নীর নিকট কদর্ধ্য কাপুক- 
যত! প্রকাশ, মহাবীবের কুৎসিত রসিকতা লেখকেবই নিন্দার কারণ, 
তাহার ভাষার সংযম নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপরও তাহার 
আধিপত্য অল্প। কিন্ত রচনায নাটকত আছে, স্থানে স্থানে কবিদের 
মধুর স্পর্শ আছে। এই জন্যই লেখকের ক্রুটিগুলি অত্যন্ত ক্ষোভের 
কারণ হইয়াছে । লেখকের গুটিকষেক হন্দর কবিত্বের মমুনার মধ্যে 
একটি উদ্ধৃত করিলাম_ 
“প্ৰদীপ্ত কাঁঞ্চনবৎ গৌর বপুখানি 
_ আবরিত হয়ে স্নিখধ কৌযেয় বসনে 
শোঁভিতেছে যেন-_ প্রভাতী কমল বুকে 
গীত রেণুকার রাশি মাখাযে গিয়াছে 
লুন্ধ চঞ্চল ভ্রমর, ছুটে আসি তার 
ক্ষণিকের মোহে, কোন নববিকশিত 
কদঘ্বকেশর হতে। কেবা এ সন্ন্যাসী 1” 
মারারণী ( উপন্তাস ) -প্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, 
প্রণীত। শ্রীগুকদাস চটোপ্রাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ডিয়াই দ্বা্রশাংশিত 
৩৪৬ পৃষ্টা । কাপডে বধ! । মূল্য দেড টাকা। সিপাই রিদ্রোহের 
ঘটনা কল্পনাষ লিখিত। লেখাব ভঙ্গি ভানাডম্বর ও সরল ; ভাষা 
বিশুদ্ধ, ৰরং অতিরিক্ত সংস্কৃত ঘেঁসা, তাহাতে স্থানে স্থানে একটু কর্ণকটু 
হইয়াছে ; মধ্যে মধ্যে পদ্তে প্রচলিত শব ও ক্রিয়। বাবহৃত হওযাতেও 
গদ্যের গতিভক্ষ হইযাছে ; তথাপিও ভাষ! সরল ও মধুবু। আখ্যান্সিকাঁটি 
কে , পড়িতে আরম্ত করিয়া শেষ না করিধা ছাড়া কঠিন । 
আনন্দমঠের একটু ঈষৎ ছায়। ইহার মধ্যে আছে। সমন্ত কাহিনীটি 
একটি সাঁবধাঁন সংবমের সহিত লেখা, কোথাও আপত্তিজরমক কিছু নাঁই। 
চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ পরিস্ুট হয নাই, সবগুলিই কেমন আবছাঁয়! রকমের 
হইয়া আছে। তথাপিও ভাহাবা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিযা 
পাঠকের মনের উপর প্রশংসা বা বিশ্ময় বা ঘবপার ছাপ রাখিরা যায়। 
মোটের উপর উপন্লাসখানি সুখপাঠ্য । লেখক যে একজন হ্বজাতি 
ও স্বদেশভক্ত তাহারও বেশ পৰিচয় পাঁওয়! বায়। 
ভারত শিল্প-_শ্ীঅবনীন্দ্রনা্থ ঠাকুর প্রণীত ডিমাই ১২ পৃষ্ঠার 
৮৮ পৃষ্ঠা, যূল্য আট আনা1। ইহাতে ভারতীয় আর্ট সম্বক্কে সাতটি 
প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে পুনু দ্রিত হুইয়াছে। আজকাল 
ভারতীয় আঁট বুঝিবায় জন্য সরুলেবই আগ্রহ ও জঁকাঙ্ষা বুযা 
যাইতেছে। অবমীন্র বাবু দেশী আর্টের পুনঃ প্রবর্তক ও প্রধার 
পৃষ্ঠপৌধক। তিনি ভাঁবতীষ আর্ট সম্বন্ধে কি রলেন তাহ! সরুলেরই 
মনোযোগ করিয় অনুধ্যান কব! উচিত। ভাঁরতশিল্প যে ভারপ্রধান, 
এবং য্যঞ্জনাই তাঁহার প্রাণ ইহা! এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে কতক 
স্পষ্ট হইবার সম্ভাঙ্গনা। প্রসিদ্ধ চিত্রকলাকুশল লেখক ব্রচসাতেও রথে 
কলাচাতুর্রোর পৰিচয় দিয়াছেন। তায়! অনাড়ব্বর অধ্চচ বিচিত্র 


- প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 


কারকাধ্যময় । ছাপা, কাগজ ভালো। কাস্তিক প্রেসে ছাপা । 
ভিতবাধী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত । 

বিরাম কুঞ্জ -_এক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ফুলক্ষ্যাপ 
৮ ভাজের ১২৬ পৃষ্ঠা । খুব ভালো কাপডে খুব সুন্দর বীধা খুব পুরু 
শক্ত মলাট। ছাপা কাঁগজও বেশ। মূল্য বাবে আনা। কাস্তিক 
প্রেমে ছাপ1। প্রীঞ্কদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। এখানি 
ঘেঁটি গল্পের বই। পাঁচটি ছোট গল্প আছে। নান! বিষয়ের গল্প। 


তন্মধ্যে একটি ভূতের । গল্পগুলি বিচক্ষতার সহিত অতি বিশুদ্ধ - 


ভাবায় লিখিত। ভাষ! স্থানে স্থানে অল্প জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া 
খাকিনেও অধিকাংশ স্থলেই বেশ সরস, কবিত্বমধূর ও হান্সোন্বল। 
গল্পগুলিও সৃথপাঠ্য, কেবল উপসংহারগুলি বেশ পরিচ্ধাব ও স্বচ্ছ হয় 
নছি। 

জামাই জাঙ্গাল ও আগুস্ধক_শীযোগেন্দ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । 
ছুখানিই ছোট গল্পের বই। প্রথম খানিতে ছষটি ছোট গল্প আছে, 
তম্মধ্যে একটি ভূতের । অধিকাংশ গল্পই জনপ্রবাদমূলক। একটি 
গল্প রবিবাবুর বোলপুর বিদ্যালয়ের আদর্শে লিখিত। গল্নগুলি 
হখপাঠি । ভাষাও সরস ও বিশুদ্ধ । ছু এক জারগায় রচন! একটু 
জটিল, নতুবা প্রায়ই রচন! বেশ লঘু, হান্ত রসেরও অভাব দাই। 
“আভি ও ভাব" নামক গল্পে হিন্দু মুসলমানের বন্ধুত্বের একটি পবিত্র 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । হাদধর্দের কাছে সংস্কার ও লোকাচার যে 
কণ্ত ক্ষুদ্র তাঁহ! বেশ স্প” দেখালো হইযাছে। এখানি কাপডে বীধা। 
মূল্য বারো! আনা । প্রকাশক শ্রীগুক্দাস চট্টোপাধ্যায়; দ্বিতীয় খানি- 
তেও ছয়টি গল্প আছে। বৌডে বীধ!। মুল্য আট আনা । প্রকাশক 
হত্লিমোহন লাইব্রেরী! গ্রন্থকার অনপ্রবাদমূলুক গল্গুলিকে সাহিত্যে - 
স্বাস দিবার চেষ্টা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদাহ হুইয়াছেন। সাখ্যান- 
গুলির মধ্যে সত্যের প্রাণ আছে বলিষা বেশ স্ুখপাঠা। অনেক গল্পই 
পূর্বের বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইঘা সমাদৃত হটয়াছিল। 
আনারকালি নামটি আনার গুলের অপত্রংশ নহে--উহ! আনাবকালিও 
নহে- উহা! আনারকলি ( দাঁড়িত্বপুষ্পকোরক )। bs ah ia ie 
ছাপার ভুল রহিযা পিয়াছে। 

না সিংহ-_শীবসস্তকুমার বল্যোগাখ্যার প্রত ও 
প্রকাশিত। ডবল কুলন্ক্যাপ যোঁল ভাঁজ ১২৬ পৃষ্ঠা। মুল্য ছয় আনা 
মাত্র । ইহাতে শিখ দশম গুরু গোবিন্দ সিংছজীর বিশদ জীবনবৃত্তান্ত 


লিপিবদ্ধ হুইয়াছে | ভাষ! বিশুদ্ধ অনাডস্বর। রচনা! বেশ শৃশ্থলা- . 


সম্পন্ন । শিখগুকব মহৎ চরিত্র রচনার গুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
বহু জ্ঞাতব্য কৌতৃহলোদ্দীপক খুটিনাটি কাহিনী পুস্তকখাঁনিকে সুখপাঠ্য 
করিয়াছে । পড়িতে আরপ্ত করিলে দ্লাড়া যায় না। খুব সংযত 
সাবধানতায় লেখ! । বালকবালিকারাও স্বচ্ছন্দে পাঠ করিয!| উপকৃত 
হইবে। ইহাতে গোবিন্দসিংহের চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সন্নি- 
বেশিত হওয়াতে গ্রন্থের উপাদেয়ত! অধিকতব বর্ধিত হইযাছে। ছাপাটি 
আৰ একটু লক্ষ্য বারি! কর! উচিত ছিল। বইয়ের মাঞ্জিন না 
থাকাতে দেখিতে বিশী হইয়াছে! 

জয়নলোদ্ধার কাঁবা- প্রীজাবুল-মা-আলী মহাম্মদ হাফিজ আলী 
প্রণীত। চট্টগ্রাম সুলতানপুর হইতে গ্রীসতী আয়েসা খাতুন 
প্রকাশিত। কাপড়ে বীর দশ আনা, ডবল ক্রাউন ১৩ ভাঁজের ৭ 
পৃগা। বাঙালী মুসলমানের বাংল! সাহিত্যচচ্চা নূতন বলিযা আনন্দের । 
বর্তমান গ্রন্থকার বাংলাকে স্বদেশ ও বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা জানিয়া 
কাৰ্য্য করিতেছেন ইহা তাহা রই নুবুদ্ধির পরিচাষক। ইনি মুসলমান 
ইতিহাসের আখ্যান লইবা দসহ্ক কারাগার হইতে হজরত জয়নলের 


> 
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৬ষ্ঠ সংখ্য! । ] 


মুদ্ধিলাভ বিষয়ে পাঁচ সর্গে কাব্য লিখিযাঁছেন। অমিত্রাক্ষরে রচিত। 
ছনোর মধ্যে মধ্যে ফতিভঙ্গ ও অক্ষর কম বেশি হইয়াছে । বিশেষ 
কবিত্বও কুতাঁপি নাই। রচনা চলনসই | ভাষাঁষ মধ্যে মধ্যে অপ্র- 
চলিত শব্দ সমপ্রসারণ ও সন্কোচন এবং সাধু সংস্কৃতমূলক শব্দের সহিত 
খাটি প্রাদেশিক বাংলার সংমিশ্রণ বড অভুত হইয়াছে! যেখান সেখান 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 

“এই বৰ্ষা 


a তোর এ শিরোকোনলতায় লক্ষ্যষে (১৩ অক্ষর ) 
কি গুংসুক্য সহকাৰে তাকা'ছে সঘন। 
ভুজনের মুখগ্রাস ছিন্ন-সাননে !” ইত্যাদি 
তথাপি ভাবা মোটের উপর মন্দ নয। একটু মনোযোগ সহকারে বাংলা 
ভাষার গতি ভঙ্গীটি বুঝিধা লইলে ইহার লেখা অপাঠ্য থাকিবে ন।। 
গ্রন্থের মুখপত্রবপে লেখকের এক চিত্র-প্রতিলিপির নীচে পরিচর 
দেওয়! হইয়াছে যে উনি “মৌসলমানদের জন্ক স্বতন্ত্র সাহিত্য গডন- 
প্রযাদী"। গড়ন-প্রয়াস কিন্তু বাংলার সাহিত্য ভাগুন-কারণ হইতেছে । 
সুতরাং সাধু সাবধান ৷ ভাষ| বিশুদ্ধ ও সংযত করিয়া বাহ! লিখিক্ন 
তা কাহারে! একচেটিরা স্বতন্ত্র সম্পত্তি হইবে না। এক্ষণে বিশ্বসাহিত্যে 
সকলের অধিকার-__সেখানে জাতিভেদ নাই, ধর্স্মকলহ্‌ নাই, সংস্কারের 
মন্কীর্ণতা নাই। এক বিরাট ভিত্তির উপর বিশ্বমানবকে আশ্রয় করিয়া 
বিশ্বপাহিভা প্রতিঠিত। লেখক ভালে! করিয়! যাহা! লিখিবেন তাহাতে 
বিশ্বমানবেব স্তধিকীর | একাধিক হিন্বু হজরত মহম্মদের জীবনচকিত 
পরম শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন, হিন্দুই প্রথম কোরানের বাংল! অনুবাদ 
করিগ্নাছেন। জুতন্নাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম্ম, মহাঁপুকষের জীবন এবং সৎ 
সাহিত্য বে দেশের হৌক ন! কেন তাহা বিশ্বের সম্পত্তি। একথা ফেন 
4 কোন লেখকই না ভুলিযা যান। 
বিদ্ভাসাগর-_গ্রীচণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত। ইণ্ডিযান পাব- 
লিশিং হাউস, কলিকাতা এবং এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেম হইতে 
প্রকাশ্তি। ডবল মিডিষস ৫৬৪4-২৬4২৪ পৃষ্টা । ১৬ খাঁনি চিত্র 
সম্বলিত । বিলাতির মত হুদৃশ্ কাপড়ে বীঁধ!। ছাপা কাগঙ্জ পবিফার। 
» দুলা ৩২ টাক।। ইহ! প্ৰাতাঃস্মরণীয মহাপুকষ- ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনী । তৃতীয় সংস্করণ । বহুলাংশে সংশোধিত ও পরি- 
বদ্ধিত। বাংল! ভাষার আধুনিক চার খানি শ্রেষ্ঠ লীবনচরিতের মধ্যে ইহ্‌! 
নু একবানি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যতগুলি জীবনী আছে তাহার মধ্যে 
+ ইহাই যে শ্রেষ্ঠ তাহ! সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ য/চনদারের| যাচাই করিয়া বহ 
পূর্বেই বাঁধ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ইহার পুনঃ পরিচয় অনা- 
বন্কক। চণ্ডীবাবু পৰম শ্রদ্ধা! ও ভক্তির সহিত সেই মহাপুরুধের জীবনের 
বহুদিক নিপুণভাবে নেখিকা! যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সেই 
বিবাট চরিত্র কুত্রাপ স্নান বা ঝাপস। হয নাই। খুঁটিনাটি ছোট বড় 
নানাবিধ ঘটন। পারম্পর্যো জীবনচরিতখানি অতিশয় হুখপাঠা হইয়াছে। 
ইহা যুবকদিগের নিত্যপাঠা হইবার উপযুক্ত । তাহাতে এই আদর্শপুরুষের 
জীবন নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করিষ|। তাহার! নিজের! ধন্ত হইবেন 
এবং দেশ ও সমাজকে উপবৃত করিতে পারিবেন। বহুকাল এই উপা- 
বি হাটি hg ida, 
সন্দেহ নাই । এই পুস্তক গৃহে ধর্ম্মগ্রন্থের অত 
- গঠিত হইবার উপযুক্ত। - 5 bi 
সচিত্র শিশু সখা (প্রথম ভাগ )--বিহিরর্গাও বালিক! বিদ্যালয়ের 
শিক্ষয়িত্ী এীমতী বল! দেবী প্রণীত। মূল্য এক আন|। ইহ! অসং- 
যুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণ পরিচযের পুস্তক। বহি খাদি ভালোই হইয়াছে। 
শিশুদের পরিচিত খাঁটি বাংল! শব্দ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়! এই পুস্তকের 
নুতনত্ব। যান্স, কালেক্টার প্রভৃতি পরকীয় ভাষার যে সমস্ত কণা 


হি 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


8৪৯ 
বাংলায় চ্লিয়াছে, এবং যে সকল লিখিবার জহা সূতনতর বর্ণসংযোগ 
বাংলায় আরম্ভ হইয়াছে তাহ শিশুপাঠ্য পুস্তকে দীকা! প্রয়োজন মনে 
হয়) এই পুস্তকে একপ অনেক নুতন শবযে'জনার উদাহরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

্রদ্ধপ্রবাদীর পত্র-প্রীকাল/টাদ দালাল প্রণীত। কাত্তিক প্রেসে 
মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাছিভ | ভিমাই বারো 
পেজি ১:৩ পৃষ্ঠা । এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা. মূল্য আট আলা । 
ইহাতে ব্রচ্মদেশের সামাঞ্জিক পারিবারিক ধর্দনৈত্তিক ও ইতিহাসিক 
বৃত্তান্ত বর্ধিত হইয়াছে । মোটামুটি এ দেশের কল জ্ঞাতব্য তথ্যই 
ইহাতে আছে। ইহা বর্ণনাষ বিচিত্র অথচ গ্রশ্বতারের স্বকীয় ভাব- 
বাগ্রনাতে সরস! ভাব! বিশুদ্ধ আডম্বরশূন্থ স্বচ্ছ ঝরঝরে । কেবল , 
‘উপর’ বা ‘উপরে’ শব্দের পরিবর্তে ‘উপরি’ শব্দের বারংবার বাবহার 
অ্রবণকটু হইযাছে। এই পুস্তকে বিবিধ বিষয়ের -্গ, মনুধা, পরিচ্ছদ, 
আচা, রীতি প্রভৃতি বিষয়ক--এগাঁর খানি হাফটোন ছবি ইহার 
উপাদেয়ত! বৃদ্ধি করিযাছে। বিভিন্ন দেশেষ বৃতান্ত পাঠ কবিলে নর- 
সমাজের বিচিত্রতা ও কৌতুকঞ্জনক পার্থক্য জানা যার়। এই জাতীয় 
পুস্তক উপন্ধাস অপেক্ষা অধিক জীতিকব্র। 
সীতার বন্বাস-বিদ্যাসগব প্রণীত। বীর সাহিতসেষক 
সম্কলয়িত! গ্রশিব রতন মিত্র সম্পার্দিত। লকম্ত্রীবিলাস প্রেস হইতে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডৰল ক্রাউন যোড়শাংশিত *১+১৫+১*১+ল 
পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাঁগজে ছাঁপ1। নয় খানি হাফটোন ছবি আছে। 
তন্মধ্যে দুইখানি রঙিন। মূল্য বারে! আনা মাত্র । ইহাতে বিদ্যাসাগর 
মহাশষের রচিত অংশ ভিন্ন উহার সমালোচনা, চিত্র বিশ্লেষণ, গ্রস্থ- 
রচযিতার জীবনী, টীকা, পরিশিষ্টে পাত্রপাঁতীদিগের সরচয়, ভৌগোলিক 
স্থান সংস্থান ও একটি বিশদ শব্দহৃঠী আছে। পাঠ্য পুস্তকে যাহ! 
যাহাঁ দরকার সবই আছে। তুলও খুব কম, সমাসবদ্ধ পদগুলিকে 
প্রায় সংবুক্ত কিয়! ছাপা হইধাছে। এ সকল বিষধে আমাদের 
বলিবার কিছু নাই। এমনভাবে স্বসম্পাদ্িত বাংল! পাঠা পুস্তক নাই 
বলিলেও চলে | কিন্তু ছবিগুলি যাত্রার দলের ভাড়া কর! সাজপরা 
অভিনেতাদের নমুনায় অঙ্কিত। এ কি রাম সীতা লক্ষণের আরশ? 
ছবিগুলিৰ যেমন অদ্ভুত ভঙ্গী, তেমনি ভুল অঙ্কন । বীন ছবি দুখানি 
অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু সেখানেও আড়ষ্টভায কদর্য হইরাছে। 
ভালো ছবি ন! পাঁওয়1 গেলে না দেওয়াই ভালে|। ছবি ব্যতিবেকে্ 
পুস্তকের আকর্ষণী ত কম হইত দা, মুল্য ও অল্প হইতে পারি । 
মুডা-রাক্ষস। 
'দোহংগীতা'__হিমালয়ব।সী সোহংস্বাসী প্রণীত ঢাকা ঠাতিবাজ।র 
হইতে প্রযুক্ত হুয্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত | পৃঃ ৩৪৮4-৬৮; 
মূল্য ছুই টাক1। লেখকের ছবি আছে। 
‘আমিই ব্ৰহ্ম'--- আমিই জগৎ’ ইত্যাদি মত প্রচার করিতে করিত 
্রস্থকার 'আ্‌ত্রপরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বপিমাছেন 
হয়ে লালায়িত যশ মান ধনে 
থেলিয়াছি কত ব্যাত্বাদির সনে 
ষ্যামাকাসন্ত প্ূপে “আমি” । 
বৈরাগ্য উদয়ে তাজেছি সংসার 
এবে হিমালয় আলর আমার 
বলে লোকে সোহংসাঁসী। ৬ 
শ্যামাকাস্ত চিরকালই নিভাঁক, এই গ্রন্থেও ঠাছার নির্ভীকতাঁর 
পরিচয় পাইতেছি। তিনি বস্ত্গন্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 
যঙ্গদেশে রঘু, আধ্যাবর্তে বাঁশি, 
গোপাল দক্ষিণ দেশে। 


8৫০ 


প্রবাসীআঙ্িন, ১ ১৩১৬। 


তাহে এত দুঃখ রেশ ! 

বিধি প্রতিষেধ ধর্ম শাস্ত্র যত 
লৌহ শৃঙ্থলের প্রায়। 

আধ্যন্গতগণ সুদৃচ বন্ধনে 
হয়েছে নিবন্ধ তায়॥ 

ভোজন সময়ে মে শ্মৃতিপেবণী 
করে কণ্ঠ নিশ্পেষণ। 

যাত্ৰাকালে তার তিথি নক্ষত্রাদি 
শুলেবিদ্ধ ভুচয়ণ ॥ 

শয়নে আসনে পশ্চিম উত্তর 
দিশ! হয় প্রত্যবায়। 

সকল সময়ে জম! পুর্ণিমাদি 
হয় তাঁর অন্তরায় ] 

বিদ্যাধন তরে বিদেশ গমন 

সে স্থৃতি নিগড প্রায় । 

গড়ি নিজ হাতে স্বৃতির শৃস্খল 
ভারত আবদ্ধ করে ৫ 

বেদে আবৃর্বেদে রয়েছে বিধান 
যুবতী বিবাহ শুরে। 

নধ্য স্বৃতিমতে অনুচাঁর রজ 
পিতৃগণ পান করে ॥ 

বাল বিধবার কৃচ্ছ ব্ৰহ্মচ্য্য 
একাদশী উদ্যাপন । 

কুল পরিত্যাগ জ্রণ হতা তরে 
দায়ী শ্বৃতিকারগণ ! 

জরাজীর্দ বৃদ্ধ মুনুৰ্যুর সহ 
বালিকার পরিপর । 

মুঢ স্বার্থপর স্মতিকার মে 
কভু দোযাবহ লয় ॥ 

ভূতীয় পক্ষের বালাস্তরী 
নির্লজ্জ স্থবির তাঁয । 

যোডশ্য বুবতী বাল বিধবাৰ 
চরিত্র রক্ষিতে চায়॥ 


অবতারবাদ বিষষে তিনি এইরূপ বলিতেছেন: 


অধৰ্দ্মেতে ধবা হইলে প্লাবিত 
ধর্ম প্রবর্তন হেতু অভ্যুদিত 
ধরাধামে অবতার । 
মাস্ক পাঁমণ্ড কগিয়। দলন 
করিয! জগতে ধরম স্থাপন 
করে দেহ পরিহার ॥ 
অবতার কপে প্রভু নারারণ, 
কেবল ভারতে জনম গ্রহণ 
করিলেন কি কারণ । 
অপর প্রদেণে দুষ্টের দমন 
সাধু পরিত্রাণ ধর্ম সংস্থাপন 
ছিল নাকি প্রয়োজন ? 
যদি বল ঈশা মুশ! হজরত 
বুদ্ধ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মত 
সকলেই অবতার । 


পা 


নত 


তবে তাঁহাদের অমুগামিগণে 
বিধন্মা ব! ফ্লেচ্ছ বল কি কারণে 
স্পর্শে হয় অনাচার ॥ 
যদ্যপি তাঁহার! বিষ্ণু অবতার 
সৰ্ব্ব অবতার হয় একাকার 
সকলেই ভগবান । 
রামাদি আরাধ্য মুক্তি দাতা হয় 
মহম্মদ ঈশা ত্ৰাণ বর্তী নয় 
কেন এই ভেদ জ্ঞান? 
সুধু আধ্য ভূমে প্রভু নারায়ণ 
সতত করেন জনম গ্রহণ 
করি যদি অঙ্গীকার। 
ইশ-নিষেবিত পবিত্র ভারত 
কি হেতু বিধস্মা পর পদানত 
করে এবে হাহাকার? 
অর্থাশনে সুধু রক্ষা করি প্রাণ 
কাষ্ঠ লোষ্টর পুঙ্গে থবির সন্তান 
বলি এবে কলিকাল। 
বিজ্ঞান বাণিজো প্রতুত্রক্ত স্থান 
ধনরদপূর্ণ, বিধন্দা সম্ভান 
জগতের মহীপাল ৷ 
করি প্রভু হেথ! জনম গ্রহণ 
পাষও দলন ধরম স্থাপন 
করিল কি উপকার? 
বিফল তাহার যত আকিঞ্চন 
সর্বশক্তিমান নাম অকারণ 
কি ফল জনমে তার? 


্সবতার বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত এই £-- 


ধক যচ সাম কিন্বা। অথৰ্ববণে 
সমস্ত বেদান্ত বড দরশনে 
নাহি ইহা উল্লিখিত ৷ 
অবিদ্যা আবৃত হইলে ভারত 
পুরণ কল্পিত অবতার ষ্ত 
হইযাছে প্রকটিত 


8 এই প্রকার বলিয়াছেন £__ 


প্রকৃতির উপাসনা! করে বই জন 
কি! প্রাকৃ'তক বস্তু সাধনে নিরত 
অজ্ঞান আঁধারে সেই হয় নিমগন 
নাহি হয় শ্ৰেষ্ লাভ শ্রুতির এমত | 
জ্রডরূপ! লক্ষ্মীমর্তি পুজি হিন্ুগণ 
অন্নবস্স ধলাভাবে সদা দুঃখ পার, 
শিল্প বাণিজ্যাদি যথা করিছেঁ সাধন 
ভারতের ধনবান্য সেই দেশে যার । 
গুজে সরন্বতী মুর্তি খবির সন্তান 
তুলেছে বেদ বেদান্ত বিজ্ঞান দর্শন; 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যথা বিদ্যা দীপামান 
বিদ্যার্থা সে সব দেশে করিছে গমন। 
বিদ্হর গণদেবে করি উপাসনা 
বিপদ পাখারে ভাসে আৰ্য্যস্ুতগণ ; 


কিন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] প্রাপ্ুপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ৪৫১ 
্ৈধ্য ধৈৰ্য দা যারা করিছে স্যধন, নিরামিবাহারী হীনবীধধ্য ভীফ 
সর্বা্ত তাদের অয় সাঁত্রাজ্য শাসন। মুল স্বভাব হয়। 
পুজি দেব সেনাপতি বীরেন্দ্র কুমার ভোগ কিন্বা! যোগ হেন পুরুস্মব 
হীনবীধ্য কাঁপুকষ আধ্যনতগ্গ ; কদাপি আয়ত্ত নয়।” 
করিয়া বিজ্ঞানবলে শঙ্ত আবিষ্কার “নিয়ামিযাহারে রিপুর সঘষ 
শৌধ্য বীর্যে স্লেচ্ছগণ জয়ী ব্রিভূবন। < কভু সম্ভাবিত নয়। 
এরিয়া, ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গ। পুজি হিন্দুগণ মৃদুল অভ্যাসে হয় বিবন্দত 
ভোগিতেছে দুঃখতাপ দুৰ্গতি অশেষ, ঘোর তাঁমসিক ভয়" 
কবে যধা| শক্তিরূপ! একতা! সাধন গামাকান্তের মুখে একথা সাঁজিতে পারিত কিন্তু নাথক ‘দোছংস্বাসী’ব 
সেই দেশ হুখপূর্ণ নাহি হুঃখ র্েশ। যুখে এসব কথ! শোভা পাধ না । কিম্বা! ইহ! নিকট অদ্বৈতবাদেযাই 
অপর স্থলে বলিতেছেন £-_ উৎকট সিদ্ধান্ত । দেহতত্ব ও রদায়নাদি আলোচন করিহ] 05101, 
পু করেছিল যুধিঠির নরক দর্শন Linnaeus, Lawrence Charles Bell, Gagunds, Flourens 
ছলনাজনিত পাপ মাছিন সঞ্চিত, প্রমুখ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন বে নিবামিষ খাদ্যই 
করিযা জীবন্ত কৃষ্ণ দর্শন স্পর্শন মানবের স্বাভাবিক ও উপযুক্ত খাদ্য। চ1০1755- সাহেব এই সত 
না হইন ধর্মপুত্র পাপবিরাহিত। প্রকাশ করিয়াছেন £_- 
্ীকৃকে মুখে গীতা করিয়! অ্রবণ ‘‘Man 1s neither carnivorous nor he“bivorous. চাও 
জ্ঞানামৃত লাভে পাৰ্থ কি হেতু বঞ্চিত, has neither the teeth ot the cud-chewers nor 10001] 
না হইল মোক্ষলাভ স্বর্গ আরোহণ lour stomachs, noi their intestines. 11 we consider 
নরকেতে কৃষ্দথ হইল পতিত । these organs in man, we must conulude him to be by 
জীবন্ত কুফের সেবা দর্শন স্পর্শন nature and 90817 trugivorous, as 1s the 21300 
স ভক্তি প্রেম মধ্যভাব হইম বিফল, খ্যাতনাম! 1১2.1595 সাহেব স্বরচিত Manu d of Practicil 
মুর্তি পূজা নাম জপ অঞ্চন কীর্তন Hygiene নামক গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায এ বিষযে যাহ বলিযাছেন তাহা 


হবে শ্রেয়প্রদ ইহা জল্পনা কেবল ॥ 
4 তীৰ্থ পৰ্য্যটন বিষয়ে “স্বামী'র এই সত ১ 
আজীবন যার! করে তীর্থবাস 


সোহ্‌ং স্বামী একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী, তিনি বলিয়াছেন ; 
নাহি স্যাই নাহি অঙ্ট মাহি জীব নাহি ঈশ 
মায়ার খেলন। সমুদয় । 
মোহনিদ্রা অবসানে একমাত্র থাকি ‘জামি’ 
অঙ্জ ভূয| অব্যক্ত অব্যব। 


এই অদ্বৈতহাদই ডাঁহার গ্রন্থে কবিতাকারে ব্যাখাত হইয়াছে। 
এই ব্যাথা! শহ্বরের মতাহুযাযী ৷ যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্্র 
নহেন, তাঁহার! এই গ্রন্থ পাঠ করির! অনেক বিষয়ে পূর্ণ অদ্বৈতবাঁদ্ের 
মৰ্ম্ম অবগত হুইতে পারিবেন। তবে একট! কথা বলা আবস্যক-- 


বৈদান্তিক হইলেই যে শঙ্কারের মৃত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। 


শিক খাদ্যাদি বিষয়ে 'সোহংস্বাসী' যাহা বলিয়াছেন তাহ। নিতান্তই 


অধৌক্তিক। 
“মইসাশী সিংহাদি হয পশুরাজ . 
তাদের সাত্রান্গ্য বন! 
মানব সমাঞ্জে করিছে রাজন 
আমিষ আহারিগণ । 


পাঠকগণ পাঠ করিলে প্রকৃততত্ব জানিতে পারি-বন। সোহংস্বাধীর 
যুক্তিও অতি কাঁচা :-- 
আমিষ আহারে হত্য! অঙ্ক সাপ 
বলে হেন কত জন, 
জানেন। তাহারা জীবছত্য। শব্দ 
নহে সত্য কদাচন। 
অজনিত্য আত্মা কোন অহস্থায় 
কভু নাহি হত হয়। 
অগ্নির অগ্রাহ মারুভে অলোঁষা 
অন্ত শস্তরে ছেদ্য নয় | 
এই শুকার বুক্তিব উত্তর চার্ববাক বহুপুর্ব্বেই দয়াছেন। মদিয়ার 
বিষয়েও গ্রন্থকার শান্তর ও বিজ্ঞানবিরোধী মত প্রচার করিয়ছেন। 
বল৷ বাহুল্য এই সমুদয় মতের সহিত আঁমাদিভার বোন প্রকার 
সহানুভূতি নাই। দেহের সহিত মনেব কি প্রকার সম্বন্ধ এবং দেহ- 
মনের উপর খাঁদ্যাদি কি প্রকার ক্ষমত! প্রকাশ করে বিজ্ঞান সে বিষয়ে 
অনেক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমুদ্র তত্ব অবগত নহেন 
বলিয়াই ‘সোহংস্বামী’ আমিবাদি ভক্ষণ সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 
মহেশচন্ত্র ঘোষ । 
ঈশাবাস্ত _কেনে।পনিষদৌ। 
মুক্তিকোপনিষদের মতে উপনিষদের সংখা! ১:৮ থানা । কিন্তু সমগ্র 
উপনিষদ এপর্যন্ত কোনস্থলেই সুপ্রিত হয় নাই এই জন্য নীযুক্ত 
নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সমুদ্র উপনিন্দ সম্পাদনের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। নাঁডাজে।লের রাজ! শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলা্ খঁ বাহাছুর 
অর্থ দ্বারা এই কার্ধের সহারতা করিতেছেন । এই মহৎ কার্ধা সম্পন্ন 
হইলে ভারতের একটা বিশেষ অভাব বিদুরিভ হইবে। সম্পাদক 
মহাশয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে ভিনি শীয়ই দেবনাগর 
অক্ষবে মূল গ্রন্থের সহিত শাস্কর, রামানুজীয় ও নিস্বাবামি মৃতাবলম্বী 


8৫২ 
ভাষ্য প্রকাশিত করিবেন! ঈঈশ ও কেন উপনিহদ প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন্ত ইছাতে শহরের ভাষ্য দেওয়া! হয নাই । 


সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থথানাকে নির্ভুল করিতে পাবেন নাই। ভাষ্য . 


এবং মুল উপনিষদেও দুই একস্থলে মারাস্তরক ভুল বহিয়। গিয়াছে। 
আমরা কেবল ২1১টা দৃষ্টান্ত দিতেছি । ' 
কেনোপনিহদেব একটা অংশ (১1) এই £_- 
‘মৃৎ প্রাণেণ ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে । 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি লেদং যদিদমুপাঁসতে ॥” 
কিন্ত ব্রহ্মচারী মহা শয়েব গ্রন্থে ন’ অংশ মুদ্রিত হয নাই--'যৎ প্রাণেন 
প্রাণিতি' ইত্যাদি এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে । এ ভুল অতি মারাস্্রক। 
উক্ত উপনিষদেরই অস্ত একস্লে ('1২) 'বাজানস্ত' মুদ্রিত কর! 
হইয়াছে। 'ব্যঙজানস্ত' কথাটা ভুল সংস্কৃত, এস্বলে 'ব্যজানত' ব্যবহার 
করিতে হইবে। পুণা আনন্দাশ্রমস্থ পণ্ডিতগণ যে সমুদয় আদর্শ পুস্তব্ক 
দেখিয়া ভাহাদের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাঁহার কোন পুস্তকেই 


ব্যজানন্ত ব্যবহৃত নই! শঙ্কর নিজেও 'ব্যজানহ' ব্যবহার 
করিয়াছেন। হৃতরাং 'ছান্দস’ প্রয়োগের দোহাই দিয়! 'ব্াজানস্ত' 
ছাপাইবার কোন উপায় নাই । 


ঈশোগনিযদের একস্থলে (১*) এই প্রকার ছাঁপান হুইযাছে £-- 
অঙ্গ দেবা্থ বিদায় অঙ্ক দেবাছরবিদায়া। ইতি শুশ্রম--ধাঁবাণাং 
যেন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ এখানে ৩৩টী অক্ষর না হুইয়। ৩২টা অক্ষর হইবে; 
ইহাই অনুষ্ট পৃ ছন্দের নিয়ম। হৃতবাং নবম অক্ষব অর্থাৎ ‘অ’ অক্ষরটি 
তুলিয়া দিতে হুইবে। সন্ধি করিলেই সব গোলমাল মিটিয। যায়। 
আনন্দাশ্রম সংস্করণেও এইপ্রকার সৃন্ধিই করা হইয়াছে। এই ্রস্থে 
'বাচচক্ষিরে' পাঠ গৃহীত হইয়াছে কিন্তু "অন্তান্য সংস্করণের পাঠ 
“বিচচক্ষিরে” | 
অন্য একস্বলে (৪) ছাঁপান হইয়াছে "অনেজ দেকং মনসে| জবীয়ে! 
নৈন দোবাঃ আপ্ম,বন্‌ পূর্ধবর্যৎ*-_এখানে 'দেবা£” শব্বেব বিসর্গটি লোপ 
করিতে হইবে! এ গ্রন্থে বহস্থলে এইপ্রকার বিসর্গ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 
সম্পাদক মহাশয় গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিযাছেন। আশা করি 
ভবিষ্যতে তিনি অধিকতর সাঁবধানতার সহিত প্রস্থ সম্পাদন করিবেন । 
মহেশচন্ত্র ঘোষ। 


বাদ্দশাহী কুচ্‌। 

বঙ্ধিমচন্ত্র তাঁহাব বিখ্যাত রাজসিংহ উপন্তাসে তাহাব স্বভাঁব- 
সিদ্ধ ভাস্বর তুলিকায় বাদ্‌শাহী সৈন্য চালনার এক সুন্দর 
চিত্র দিয়াছেন। বঙ্কিমেব রাজসিংহ এঁতিহাঁসিক উপন্তাস ; 
অভিজ্ঞ পাঠকেবা জানেন যে ওঁ কুশলী শিল্পী উক্ত গ্রন্থে 
ধ্রতিহাসিক সত্যকে কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
কিকূপ সহজে তাঁহাব কল্পনা এসব সত্যগুলিকে আয়ত্ত 
করিয়া গ্রন্থের মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে সুসন্নিবেশিত কবিয়াছে। 
তিনি উপন্তাসেব সীম! লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, নচেৎ 
আক্ষেপ হয় যে বর্ণনা কেন-এত সংক্ষিপ্ত হইল। 

মোগলদেব ক্রিয়াকলাপ এই তিনশত বসব পবে একে 
কাঁলেব তিমিব যবনিকাব অস্তবালে স্বভাবতই বহস্তাবৃত 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


তাঁহাব উপব আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাঁবনীতে আবও 
মনোবম ও কৌতুহলোদ্দীপক । 


একে প্রাচ্য প্রসাধনকল্প জটিল ও বাহ্থাড়ম্বরবিশিষ্ট 


তাহাতে মেঁগলেবা নিজেদেব বাঁজৈশ্বর্য্য প্রজার চক্ষে . 


অন্রভেদী মহিমায় অত্যুচ্চে স্থাপন কবিবাঁব জন্তু যেসব 


প্রশ্র্য্যেব ঠাট অবলম্বন করিতেন আজ তিনশত বনব পৰে 
তাহা আমাদেব নিকট একাধিক সহআ বজনীব অন্যতম 
বাণীর স্বপ্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয। মনে ককন আজ " 
সীমান্তে বদি কোনো জাতিব সহিত বিবাদ বাধে ও ব্রিটিশ 
বামপুকষেবা যদি সুদিনে শুভক্ষণেব জন্য জ্যোতিবিদেব 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের এ গৌরবববি 
ভাবত মহাসাগবের অতল জলে বিসর্জন দিতে হয়। কিন্ত 
মোগলসম্রাটু যুদ্ধষাত্রা বা স্থানান্তখে দুবদেশে ভ্রমণার্থ 
গমনেও বিখ্যাত ব্ম্যোতিবিদ্দেব পবামূর্শ না লইয়া যাইতেন 
না। 
আরোহণ কবিতেন। মোগলরাঁজবংশের স্থাপযিতা তৈমুব 
লজ স্বীয় রাজধানী সমবকন্দ হইতে ভাবতেব পথে আসিবার 


শুভদিনে গুভমুহূর্তে সম্রাট বাজহন্তী বা অশ্বে _; 


সময় তাহাব জীবনবৃত্তান্ত লিখিতেছেন যে__“আমি শুভ- টি 


মুহূর্তে রেকাবে পা দিয়া অশ্বাবোহণ কবিলাম1* যখন 
সম্রাটেব আদেশে কোনও সন্ত্রস্ত ওমবাহ বাঁজকীয় সৈন্য 


চালনা করিতেন তবে ত’ নান! অছিলাঁয়, বহুকা্যব্যপদেশে » 


বাদ্‌শাহী সেনাদেব কুচ্‌ বিলে ঘাটত। হয়ত-যেদিন শুত- 
দিন, কুচ্‌ কবিবাব কথা, সে দিনে বাহিব হইবাব সম্ভাবনা 
নাই স্থতবাং তৎপূর্কোই বাদ্‌শাহী শিবিব প্রভৃতি পূর্ব্ধাক্ে 
প্রোবিত হইত ও অশুভ মুহুর্তে কুফল দুরীকবণার্থে কতক 
দূর অগ্রসর হইয়া আবাঁব ফেবা হইত। সাধাবণতঃ কুচ্‌ 
কবিয়াই বেশী দুর সৈন্যকে অগ্রসব হইতে দেওয়া হইত না, 
ইতিমধ্যে পশ্চাদ্‌বর্তী লোকেবা আসিয়া যোগ দিবার সময় 
পাইত বা যাত্রাকালীন পৰিত্যক্ত দ্রব্যাদি পুনঃ প্রেরণের 
অবসব ঘটিত। " 
বাঞ্জবৈষ্ধ মেনুষীব গ্রস্থেব অনুবাদক কাক্র 1 


থয «“] placed my foot in the stirrup at a luéky 
moment. "—Tu'zak-i~ Timur. 5 

+ জামরা বঙ্গদর্শনে “রঙ্গমহল” প্রবন্ধে এই এতিহামিক গ্রন্থ 
হইতে মোগল রাজাস্তঃপুরের বর্ণনা করিয়াছি। বাঙ্গলায় মেনুষীব 
গ্রস্থেব অনুবাদ বোধ হর সেই প্রথম । 


+ 


f= 


_ বেশ মুদ্রিত ছল। 


তষ্ঠ সংখ্যা ৷ | 
কুচেব একটী ভাস্বর বর্ণনা করিয়াছেন বঞ্চিমচন্দ্ৰ_ 
তাহার বাঁজফিংহে আশুরঙ্গ জেবের সৈন্যচালনাব যে সজীব 


, বর্ণনা করিয়াছেন সে বর্ণনা পাঁঠে বোধ হয় যে এ ভাস্বব 


উজ্জল চিত্রের কথা সেই বর্ণনাকারী কাক্রব স্মবণপটে 


এই বাদ্‌শাহী ক্ুচেব বৃহৎ কামান ও কামানেব শকটযুক্ত 
বিপুলভাব গোলন্দাজী সৈন্ত সেই বৃহতী মোগল বাহিনীব 
* সর্বাগ্রে যাইত; প্রতীচ্য যুদ্ধশান্জে ষাহাকে “advance 
£92:৭” বলে; গোলন্দাঁজী সৈন্য মোগলেব “advance 
৫4৪৭”, বৃহৎ অজগর শবীব লইযা অলস মস্থরগতিতে 
অগ্রসব হইত। তাহণ্ৰ পর উচ্চ মোঁগলবাজভাগারের 
সুবিন্তস্ত ভাত লইয়া শত উষ্র স্বর্ণমুদ্রার মোট ও 
আব এক শত উষ্ট বৌপ্যমুদ্রাব ভাব লইয়া অগ্রসব হইত ৷ 
ন্চুবিস্তত্ত' এজন্য বলিতেছি কারণ মেনুষী বলেন যে কোনো 


লু উষ্টেব পৃঠ্টেরে বোঝা ৬ মণেব বেশী হইত না। 


ধনাগাবেব পর বাদ্শাহী শিকাবের সবঞ্জাম্‌। বিবিধ 
বহুজাতীয় কুক্ধুব, চিতাবাঘ ও ব্যাদ্বেব সহিত যুদ্ধক্ষম 


৫৫. বৃহ্থকায় মহিষ সেই সঙ্গে থাকিত। তাহা'ব পৰ বাদ্‌শাহী 


মহাফেজ্‌ খানা। মেন্থুধী বলেন যে এই মহাফেজ্‌ খানা 
যৌগল বাদশীহের! সর্বদাই সঙ্গে রাখিতেন। বাঁজস্বের 


< হিসাব ও ছন্যান্ত রাজদগ্তর ৮০টা উঠ, ত্রিংশৎ হস্তী ও 


bs 
রা 


" বিংশতিখানি শকটে বাহিত হইত। ইহাব অব্যবহিত 
পরেই সম্রাটের ও বাজপরিবাঁবেব ষথাযুক্ত পাত্রে স্থাপিত 
সুপেয় জল। 1 মেম্ষী সত্যই বলিয়াছেন যে নিরঘুদেশ- 
মাত্রেই এইরুপ সতর্কতা অবশ্তই অবলম্বনীর় । তাহাঁব পব 
'হানিসং-_রাঁঞ্কীয় পাকশালা। গঞ্চাশৎ উদ্ন এই 
পাঁকোপকরণ ও পঞ্চাশৎ উষ্ট্রে সেদিনকাব সংগৃহীত 
ভোজ্যাদি বহিত হইত। তাহাব পব পঞ্চাশৎ -সংখ্যক 
ঘটোরী গাভী এই সেনাবাহিনীব অনুসবণ কবিত, কাঁবণ 
মেনুষী লিখিয়াছেন যে দু্ধই সত্্ট অওরাঙ্গ জেবের প্রদান 


৯. আহার। ভ্রাহার পৰ অর্বীবোহী পঞ্চাশৎ সংখ্যক পাঁক- 


ভূত্য। বিদুর্ুক শকুস্তলায় যে “শৃল্যমাংদ” ভক্ষণের নিন্দা 
কবিয়াছে যেইরূপ শূল্যদাংস ও ভন্তান্ত নানাবিধ মাংসের 


+ বহ্ধিম্চরর ভাঙার ব্রাহ্মণ সুলভ সংস্কার বশতঃ বলিয়াছেন 


গঙ্গাজল--মেছুণী কোনো বিশেষ নদীর জলের উল্লেখ করেন নাই। 


বাদ্দশাহী কুচ্‌। 


কান্র লিখিয়াছেন যে অওরঙ্গ জেবেব- 





৪৫৩ 


নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর আঁহার্য্য প্রস্তত করিবাব নিমিত্ত 
উক্ত পাঁচকেবা নিযুক্ত থাকিত। তাহাব পৰ সম্ৰাটে 
ও “রঙ্গ মহলের’ পবিধেয় পোষাঁকপবিচ্ছদ পঞ্চাশৎ উদ্টে 
ও শতাধিক শকটে বাহিত হইত। তাহাব প্র ত্রিংশৎ 
সংখ্যক হস্তীতে বেগমদের বত্বালঙ্কাব ও পথে ভ্রমণের 
সময সাহসী ও বীব সেনাপতিদ্দিগকে উপহাঁব দিবাব মত 
কাককাধ্যখচিত সুদৃশ্য তববাবি, ছোঁবা প্রতি বহন 
কবিত। সর্বাগ্রে অর্থাৎ গোলন্দাঁজী সৈন্তের ও এই 
ba6৪৭৪eএব অগ্রভাগে ছুই সহস্র সৈন্য কোদালি লইয়! 
ও সহস্র সৈন্য হস্তী ও উষ্ট রাজপথে যে গর্ত খনন করিবে 
তাহাব পুল নিৰ্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত থাকিত। আধুনিক 
প্রণালীর সৈন্ত সংস্থানে ইহাদেব সংজ্ঞা sappers and 
Miners.” প্রকৃত সৈম্যসংস্থান ইহাব পৰ। সৈন্যেৰ 
অধিকাংশ অশ্বাবোহী। পদাতিক সৈন্য সংখ্যায় অপেক্ষা- 
কৃত অল্প ও প্রায় ব্যবসায়ী, নিয়শ্রেণীর ভৃত্য ও সেনা- 
নিবাসেব দ্রব্যাদি সবববাঁহক!বী অন্ুচববর্গের নধ্য হতে 
সংগৃহীত হইত + পদাতিক সৈন্তেব অন্ত্রের মধ্যে 
তরবারি, ঢাল ও বর্ধা। অশ্বীবোহী সেনার পরে বাদ্ণাহ 
ও তৎপরে রলমহল্‌ বা বাদপাহী অস্তঃপুরিকাদের শিবির । 
সম্রাট প্রায় হস্তিপৃষ্ঠে আবোহণ কবিয়া যাইতেন। এই 
বৃহৎকায় জন্তব পৃষ্ঠে একটী ‘হাঁওদা’(মোগল সৈশ্টেব ইতিহাস 
লেখক আরভিন্‌ (I৮i০e) সাহেব লিখিয়াছেন গৃহ )_ 
সবর্ণবিমণ্ডিত কলসদাব বঙ্গীন কাঁচনির্মিতি শোভন গবাক্ষ 
বিশিষ্ট হাওদাষ(€আবভিন্‌ সাহেব ইহাব স্ুবিস্তাবে 
বর্ণনা না করিলেও আমবা. বহস্থানে এরূপ বর্ণনা পাইয়াছি ) 
সম্রাট বসিয়া যাইতেন। হাঁওদার অভ্যন্তবে সুন্দব মণিমুক্তা- 
খচিত রাজাস্তরণ-শোভিত শব্য। বিস্তৃত থাকিত। সম্রাটের 
হস্তীব পৃষ্ঠদেশ মণিমুক্তাশোভিত আস্তবণে সুসম্মিত 
থাকিত। হস্তীর কর্ণেব দুই দিকে মহার্ঘ বৃহৎ স্থগোল 
মুক্তাগুচ্ছ ও তাহার গলদেশে স্বরণঘণ্টা বিলম্বিত থাকিত। 
প্রাজসিংহ” গ্রস্থেব পাঠক বঙ্ধিমচন্দ্রের অতুলনীয় বর্ণনায় 
ইহাব কতক আভাস পাইয়(ছেন। সে যাহা হউক সন্রা- 


স্পাশাশি শিস পাপা এ 








+ *# ‘The army “" was composed almost entirely of 
cavalry. As tor the infantry itis made up পি fiom 
ihe numerous sutlers, tradeis and servants" —W, Irvine. 


esses 


সময়ে সুসজ্জিত অশ্বেব বন্পাধাবী অন্ুচবও সআাটেব হস্তীব 
পার্থ যাইত। যখন যে যানবাহন: ইচ্ছা সম্রাট তখন সেই 
যানারোহণ করিয়া যাইতেন। অওবজজেব এরূপ 
সৈম্চালনার সময় অশ্বাবোহণ করিয়া যাইতেই ভাল বাসি- 
তেন। অধিক বৃদ্ধ বয়সেও ভাঁহাব সমকক্ষ সুনিপুণ অশ্বা- 
বোহী সাম্রাজ্যে আর কেহ ছিল লা। জজ্রাটের হ্তীৰ 
অগ্রে উটপৃষ্ঠে বৃহৎ কটাহে সুগন্ধি গন্ধাধার হইতে জলন্ত 
অগ্সিতে নিক্ষিপ্ত দহামান অগ্ুরু, গুগ্গুল প্রভৃতি গন্ধপ্রব্যের 
জ্বলন্ত ধূমে চতুর্দিকেব বায়ু স্থবভিত কবিয়া দিত। সমা- 
টেব হন্যীর দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আকাবে বাদ্‌শাহী রক্ষিগণ 
(Imperial guard) কুচ করিত। বেগমেবা সাহজ।দীরা 
ও বাদ্‌সাঁহের অন্ান্ত অস্তঃপুবিকার! সম্রাটেব অনুবত্তিনী 
হইতেন। বাঁজমহিষী ও বাজকুমাবীরা কাষ্ঠেব খড়খড়িযুক্ত 
(দ্দিলৌসী” ) হাওদাব ভিতব বসিয়া থাকিতেন। 
হাওদাব চারিদিকে ঘিরিয়া পরুদা স্ববপ পাতলা নেটেব বা 
মসাঁরি মল্মলেব পর্দা ব্যবহৃত হইত। ইহাতে বাহিরের 
দৃশ্য তাহারা স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেবও 
কোন ক্লেশ অনুভব কবিতেন না। অন্ান্ত রঙ্গমহলের 
অস্তঃপুরিকাবা অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ করিয়! যাইতেন। তীঁহাবা 
এক লঘু আচ্ছাদন বস্তে আপাদমস্তক আবৃত থাকিতেন। 

ইহার পশ্চাৎ গোলন্দাজ্ী সৈন্য । প্রায় ছোট কামানই 
সঙ্গে যাইত, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল স্থান হইতে স্থানাস্তরে কুচ্‌ 
করিবাব সময় বৃহৎ কামানও প্রার বাহিত হইত ন! । কামান 
গুলি অশ্বেব দ্বারা বাঁচিত হইত || 

শেষেব বক্ষী সৈন্য (:527 28919) সর্বপশ্চাতে । আমীব 
ওমরাহদেব দ্রব্যসস্তাবেব -পরিরক্ষক ও তাহাদের শিবিব 
বাহক প্রভৃতিব ও হস্তী, উষ্ ও অশ্বেব তত্বাবধায়ক অনুচর- 
বর্গের দ্বারাই এই সৈন্যদল পরিপুষ্ট হইত। এই বৃহৎ 
বাহিনীর চালনায় কোনো গোলযোগ হইবার যো ছিল না 
_ সকলেই শ্রেণীবদ্ধ সুশৃঙ্খলন্স্ত হইয়া অগ্রসর হইত। 


পুরণ রাধিবেন। ট্যাতাব্নিয়ে বলেন যে মোগল সেনার তোপ প্রভৃতি 
বলদ দ্বারা বাঁছিত হইত। সঙ্গে হস্তী থাকিত ; তোপেব গাড়ী গর্তে 


পড়িলে গুড় দিয়! তুলিয়া দিত। 





কুচের এক সবস চিত্র আছে বলিয়া আঁরভিন্‌ 
উক্ত কবিতা হইতে উদ্ধত করিয়াছেন 
“ফভীব শাহানশ! সাজেউ, 
সকল বৃন্দ গায়েন্দ. গাজেউ, 
বাজি নৌবাত গহগছি তাঁব, 
ভয়ী নৌবত বাওয়াবি আব, 
ঘোর ধোস! ধুনি ধকরত 
প্ফতে, ফতে” মনু ফুকাবত চু 
+ * * 
আট পহর অনুপ বাজত, 
ইন্দর্‌ সিঁও প্রভু তরিরাজত 
ঝালরি মুকুতাস্থ লচ্ছক, 
মানহু তারা ছত্র বচ্ছক, (রক্ষক) 
আকৃতাঁর বিহাস্‌ কেঁকব 
মান্হ' বক্ষক সঙ্গ দীনি অর্‌ 
তোগ্‌ সুন্দর্‌ মাহা মাহী, 
সগুণ কি মানো দেত গাওয়াহী |” 


অর্থাৎ, “শাহান শা প্রাতঃকলে যাত্রা ক 
সম্রাটেব যাত্রান্চক নৌবতধ্বনি উচ্চরবে যাত্রা; 
কবিয়া দিল। নাঁগাবাঁর উচ্চরষে চতুর্দিক কম্পিত 
লাগিল-_চাঁবিপার্ন্থ দর্শকবৃন্দ জরনাদ করিয়া 
+ * * + (অর্থাৎ “ফতে, ফতে” ফুকারিয়া' 
স্বর্গে দেবাধিপতি ইন্দ্রের স্যায় সর্বাত্র অতুলনীয় 
বিকশিত হইল। যাহারা সত্রাটেব ছত্র ও তাবক 
ধ্বজাবাহী তাহাদের মুখকে ( ছত্রাদির ) ঝালব যেন 
করিয়া আছে। রৌদ্র নিবাবক পর্দা (?) তাহা 
আন্দোলিত.হইতেছে। পুলকিত হৃদরে তাহাবা 
ধর্শেব (দীন) জয় ঘোষণা কবিতেছে। 
সুন্দৰ’ (?) মীনাঙ্কিত কেতন শুভ ভবিষ্যৎ 
কবিতেছে।”] 

এ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রধানতঃ আমরা 
সম্রাট্গণেব সৈন্যসংক্রান্ত বিষয়ের বহুশ্রমসংগৃহীত 
সাহেবের অমুল্য ইতিহাস হইতে ও ট্যা 
মেনুষী ও বর্ণিয়েব গ্রন্থাদি হইতে সম্কলিত করিয়া 
অবশিষ্ট রহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের জিজ্ঞান্থ কৌতুহলী: 


 প্রধরের এ বর্ণনার আমরা ডাবান্গুবাদ মাত্র ধিলাম। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
আরভিন্‌ সাহেবের মু গ্রন্থ অনুসরণ করিতে অন্তুবোধ 
করি। সকল বৃত্তান্ত এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপব 
নহে। - 
বাদশীহী কুচেব সন্ধে 'আরো কয়েকটী কথা বলিয়া 
এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহাব কবিব। পূর্কে সত্রাটেব যান 
বাহনেব কথা বলিয়াছি। সের মুভাক্ষবীণকাঁৰ বাহাদুব 
শাহের (১৭০৭ --১৭১২ গৃঃ) এরূপ উচ্চ চতুর্কিংশ খণ্ডের 
স্তস্তোপরি স্থাপিত ও জইসংখ্যক মনুঘ্যবাহিত সিংহাসনেৰ 
কথা বর্ণনা কবিয়াছেন. এ সিংহাসনে তিনজন লোকেৰ 
স্থান হঈত। সিংছাসনের উপর কেবল চন্ত্রাতপ নহে 
আশে পাশে বৌদ্রাতপনিবাবক পর্দাও টাঙ্গান থাঁকিত। 
এই সিংহাসনের (তক্ত-ই-বওয়ান্‌) অগ্রে অগ্রে ‘সাওয়াল্‌’ 
(র্থাৎ যে কর্মচারী এরূপ যাঁত্রাব হ্থশৃঙ্খলাব বন্দোবস্ত 
করেন) যাইত। বাহাদুব শাঁহ প্রায় অস্বেও আরোহণ 
কবিতেন কিন্ত যুদ্ক্ষেত্র ব্যতীত তাহাকে কেহ হন্তীব 
উপর মাবোহণ করিতে দেখে নাই। 
যখন বাদ্‌্শাহ এরূপ যাত্রা করিতেন তখন শাহজাদা, 
প্রবাহ ও অন্ঠান্ত অধীন বাজন্যবর্গকে স্বীয় শিবিব হইতে 
আসিয়া বাদশাহকে একখণ্ড স্বর্ণসুদ্রা বা অন্ত কোনো 
মূলাবান উপহাঝ দিতে হইত। বর্ণিষের ভ্রমণবৃত্তান্তে 
এবং কাম্ওধাব খা ও আগা দালেনমন্দেব ইতিহাসগ্রন্থে এ 
ব্যাপাবেৰ বর্ণনা আছে। 
যাল্রাব পথে নদী পড়িলে তবী নির্মিত পুল (১7:৫০ 
০ b০at5) তৈয়ার কবা হইত। "্মীব বহর’ উপাধিধাৰী 
কর্ম্মচারীব উপর এই সব পুল নির্ন্মাণাদি কার্যেব তত্বাবধান 
ভাব ছিল। যেখানে নদী 'অগভীব সে সব স্থল হাটিয়া পাব 
হইত। যমুনাব পৰ পাবে তাজমহল দেখিয়া দর্শককে যখন 
‘এৎমাঁদুদ্দোলার’ সমাধি মন্দিব দেখিতে বাইতে হয় ভখন 
এরূপ নৌকা নির্মিত পুল পাব হুইয়া যাইতে হয় পাঠক সে 
ৰুথা স্মবণ কবিলে এবিষয় সহজেই বুঝিতে পাঁরিবেন। 
£এসব নৌকাব উপব দিয়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কামান, হস্তী, উই 
“অশ্ব সবই পাব হইত। বিয়ে স্বগ্রন্থে এ উপায়ে নদী পার 
হইবাব এক আুন্দব চিত্র দিয়াছেন। তিনি বলেন ষে নদীব 
উপরিভাগে পাশাপাশি নৌকা! ৩৪ খানি সাজাইরা তাহার 
স্পব তক্তা বিছাইয়া দেওয়া হয়। সৈন্ভের সঙ্গে যে সব 


সু 


বাদশাহ কুচ্‌ 
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পশ্বাদি থাকে পাছে তাহাবা নদীগর্ভে পশ্তিত হয় এ 
আশঙ্কায় তক্তাব উপব খড় ও তদুপরি নরম মাটী বিছাইরা 
. পিটিয়া সমতল করিয়া দেওয়া হয়, কিন্ত হইলে কি হয়, 
উক্ত পুলেব প্রান্ত যেখানে নদী তটেব সহিত মিশিয়াছে 
পশ্বার্দিকে সেখানে পাব কবান মহাক্লেশ ও বিপজ্জনক 
হইয়া উঠে। অবিবাম যাতায়াতে নে সব স্থলে গর্ভ 
হইবা যায় ও তথায় অশ্ব ও ভাববাহী বলদেব| একেব 
ঘাড়ে অপবে গিয়া পড়িয়া যায । 
বিশেষতঃ যখন প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ সৈম্তকে এক 
দিনেই নদী পার হইতে হয় তখন বিপদ্‌ গোলযোগ ও ক্লেশের 
অবধি থাকে না। সেঞ্জন্য বিশেষ প্রয়োজন ন! থাকিলে 
সম্রাট নদীতীরে ২৩ দিন ধবিযা শিবিব সংস্থাপন করিয়া! 
থাকিতেন। 
সঙ্কীর্ণ গিবিসঞ্কটের মধ্য দিয়া এরূপ বহ্বাড়ম্বববিশিষ্ট 
বিপুল বাহিনীকে লইয়। বাঁওযা? কম পিপজ্জনক ছিলনা । 
রাজসিংহেব পাঠক এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয তুলিকা- 
চিত্রিত নযান গিবিসক্কটে সম্রাট সওবঙ্গজেবেব দুর্দশাব কথা 
এক্ষেত্রে স্মরণ কবিবেন। অওবঙ্গাবাদ 'ও বুব্হা ন্পুরেরর 
মধ্যবর্তী গিবিসঙ্কট সম্রাট বাহাঁহুবশাহভ কিরূপ ক্রেশে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ঠঁতিহাসিকদেব সে বর্ণনাও অনুসন্ধেয় | 
সম্রাট-শিকিব একস্থানে সংস্তিত হইলে বাত্রে গুহবা 
বসিত। “তালিয়াবা ও কোতোন্মালেব সশস্ত্র প্রহবীরা 
ভেবীনিনাদে ও ‘খববদাব, খববদাব’ এই উদ্চববে সমস্ত 
বাতি প্রহবা দিত] কোতোয়ালের শবীনে মুচ্তাসিব্‌ 
নামবেয় কর্মচারীরা ছিল। তাহার প্রধান কার্য হুয়! 
মদ্যপানাদি ইস্লাম ধ্ম্মনিধিদ্ধ কার্য প্রতিবোধ কথা । 
চবও সর্বত্র থাকিত। চরেব মধ্যে যে প্রধান তাঁহার 
নাম__দবোগা-ই-হবৃকবা” । যাব টউপৰ পত্রাদি প্রেবণের 
স্শৃঙ্খলা কবিবাধ ভার ছিল তাব নাম__-দবোগা-উ-ডাক” | 
স্বাদ প্রায় মনুষ্য হরকবাঁর মাবফৎ বা উগ্টাবোহী 
বাহকেব বা হস্তীতে আরূঢ় বাদ্‌শাহী সিপাহীর সহিত 
পাঠান হইত। নহবৎথাঁনা বা নাকারাখান! হইতে দিনে 
বাত্রে নয়বাব স্থমধুব নৌবৎ ধ্বনি হইত । 
শ্রীবীবেখবব গোস্বামী । 


পপ 


8৫৬১৬ 
ভারতীয় চিত্রকলা । 
(১) 


“প্রবাসীর” ভাদ্রসংখ্যাষ যুক্ত বিমলাংগুপ্রকাশ রায মহাশয় 
ভারতের নূতন চিত্রপদ্থতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উথাপন কবিষাছেন, 
ইতিপূর্ব্বে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনি তাহার সদুত্তর দিয়াছেন। 

কথাটার একটা স্পষ্ট বোঝাপাডা আবশ্যক। বর্তমানকালে লেখক 
তথা শিল্পিসম্প্রদাধ ও সাধারণের সহিত যে সম্পর্ক আছে, অতীতকালে 
তাহা! ছিল না। আমাদের পূর্ববপুরুষগণ এতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে যে 
সকল বিরাট শিল্পের নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা কোনও শ্রেণী- 
বিশেষ কিন্ব। জনসাধারণের স্ততিনিন্দাবাদের উপব লক্ষ্য করিয়| রচিত 
হয় নাই। বর্তমানকালে এই ভাবটার পরিবর্তন হইযাছে। বনের 
নূতনপন্থী চিত্রকরগণ যে সমস্ত চিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহার 
দোষ ভ্রটী ভ্রম ও প্রমাদের জন্য তাঁহারা দায়ী, তথাপি সাধারণের 
প্রচলিত মত ও আদর্শে তাহারা যে আঘাত করিতেছেন, তাহার একটা 
কৈফিয়ৎ দিতে তাহার। বাধ্য । এক কথায় তাঁহাদের উত্তর এই £_ 
“আমর! বখন ভারতের কথা) ভারতের উপাখ্যান চিত্রে লিখিতে বসি, 
তখন কোনও প্রচলিত সৌন্দর্যের আদর্শে তাহা লিখিতে চেষ্টা করি না, 
মুক্তচক্ষে অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়! যে ধ্যানমূর্তির আভাস পাই, 
ভাহারই বপকল্পন। প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি ।” . 

ভারতের শিল্প, ভাবতের সাহিত্যের সহিত ঘনি্বপে আবদ্ধ । 
সংস্কৃত কাব্যে ও সাহিত্যে যে কল্পনা-জগতের স্যত্টি কর! হইয়াছে, 
বঙ্গের নবীন চিত্রকরগণ তাহারই প্রতিমূর্তি এবপভাঁবে চিত্রে লিখিতে 
চেষ্ট। পাইতেছেন, যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবপই একটা 
অলৌকিক অতিপাঁধিব ভাব আছে, যাহা বিংশ শতাব্দীর দৈনন্দিন 
বাস্তব জগত হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং উহা হইতে সর্ববাংশে পৃথক 
ও বিপরীত। ধে পরিমাণে আমাদের দেশের চিত্রকরগণ এ ভাবটা 
তাহাদেব চিত্রপটে রসের মূর্তিতে উপলব্ধি করিতে পারেন সেই পরিমাণে 
তাহাদের কৃতিত্ব । আমাদের পুরাণে, কাব্যে, কাহিনীতে যে 'আদর্শ-_ 
যে ‘ভাবনা’ পৰিকল্পিত হইয়াছে, তাহা যে ভাষাকে আশ্রয় করিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিধাছে, বঙ্গের চিত্রকরগণ ডীহাদের রচনাপদ্ধতিতে 
তাহাবই অনুরূপ শক্তিশালী এমন একটা ভাষ! সৃষ্টি করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন, যাহাতে এ ভাবগুলি বধার্থবপে প্রকাশ করিবার 
উপযোগিতা আছে। এই ভাবরাশি যে অভিনবত্ব ও বিচিত্রতার 
মহিমায মণিত, তাঁহার ভাষাও তদমুবপ বিচিত্র ও উদ্‌ত্রীস্ত! এই 
ভাব ও ভাষার যে সামগ্রস্ত, ঘে উকতানিকতা| বঙ্গীয় শিল্পীর আরাধনার 
বন্ত, তদ্যতীত আব কোনও সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহাদের রচনায় স্থান 
পাইবে না। ভাবতের নবীন শিল্পীব লক্ষ্যই এই যে, -ভারতের বিশিষ্ট 
ভাবগুলির যে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য আছে, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করা, _এবং সেই “ভাবনা'রাশি বথাসাধ্য চিত্রে 
প্রতিফলিত করা, যাহাতে সহশ্র সহস্র বৎসর ভাঁবতবর্ষের হৃৎপিণ্ড 
স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে । ভারতের প্রাচীন কাব্যে, গুহায়, শিলাপটে 
যে অখণ্ড বিবাট সৌন্দর্য্য পুত্রীভূত হুইযা আছে, যুরোপের শিল্পের 
ক্ষুদ্র "প্রকৃতি-দর্পণে” তাহার ছাঁযা অগ্তাপিও পড়ে নাই। ভারত- 
শিল্পের প্রসঙ্গে “বাহিক সৌন্দর্য্য” "ভাবের সৌন্দধ্য” প্রভৃতির কথার 
অবতারণা ভাষার অপবাবহার। সমগ্র মানবজাতির শিল্পের ইতিহাসে 
যে মহস্ববিধ সৌন্দর্যের আদর্শ রচিত হইয়াছে, ভারতশিল্পের বর্ণনীয় 
বন্ত তাহাঁব আদিপুরুঘ ৷ 


৮ প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ! 


বিষয়টা কঠিন বটে, তথাপি আমানের পক্ষে কথাটা আরও গুরুতর 
ইইয়াছ্ে তিনটা কারণে । (১) চিত্রবিদ্যা বা যে কোন শিল্পশান্তরের 
“কি এবং কেন," কেবল কথা বুঝাইয়া বলা যায় না, রীতিমত হাতে 
কলমে চাক্ষুষ প্রমাণের হবার! বুঝিতে হয়। তাহার সাক্ষ্য প্রবাসীতে 
ক্রমান্থষে মুদ্রিত চিত্রের আলোচনায় যাহা! বুঝিতে চাহেন না! ভাহাও 
পত্রপ্রেরকেব বোধগম্য হইতেছে । (২) বঙ্গের চিত্রসমালোচকগণ 
সাধারণ শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে একেবাবেই অজ্ঞ । (2) বঙ্গের তথাকথিত 
শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতের যে তৃতীষ শ্রেণীর মামুলী ীকশিল্পের 
আদর্শ লইযা, আৰ্য্যশিল্পেব বিশালত্ব আক্রমণ করিতেছেন, তাহার 
দৈন্য ও ধর্বত| যুরোপের বিদ্বৎমমালস বহুপূর্বে স্বীকার করিয়াছেন। 
এই গ্রীক আদর্শের “ঠুলিটী” যতদিন আমাদের চক্ষু জুডিয়। বসিয়া 
থাকিবে, ততদিন ভারতশিল্পের বিরাট সৌন্দধ্য অন্তরের সহিত অনুভব 


করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা । 
জ্রীঅর্দ্েন্সকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 
(২) 


মহাদেবের শ্মশ্রমুণ্ডন । 


প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্তুর বিখ্যাত “শিবতাওব” 
চিত্রের প্রতিলিপি কষেক মাস পূর্বের “প্রবাসী”তে প্রকাশিত হইযাছিল, 
এবং সম্প্রতি সাহিত্য পত্রে তাহার সমালোচনা নয়, সদ্বালোচনাও নয়, 
কিন্তু কুৎসা জল্পন| বাহির হইযাছে। সমালোচক দ্বেবাদিদেব 
মহাদেবকে ‘হাডগিলা’ ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন 
নাই, মহাদেবের শুক্রমুণ্ডন ছল ধরিয়া ভদ্রসম্তীনকে ইতব ভাষায় গালি 
দিযাছেন। সাহিত্যপত্রের সমালোচনালেখকের গালিবর্ষণপটুত! 
দেশবিখ্যাত ও আমাদের নিকট চিরপুত্রাভন, কিন্তু ভারতশ্ল্লি ও দেব- 
মুর্তি সম্বন্ধে তীহাব গবেষণা () বিশেষ বিস্মধকর ও আমাদের কাছে 
এক অপুর্ব সামগ্রী বলিয়! ঠেকিতেছে ;--এক কথায় যেন অনধিকার . 
চর্চা বলিয়াই বোধ হইতেছে | 

এই মহাদেবের শ্শ্রমুণ্ডন যেটাকে তিনি এত গুরুতর অপরাধ 
বলিষ! ধরিতেছেন-- সেই শ্মশ্র আমরা প্রাচীন ভারতের কোনে! মহাদেব- 
মুর্তিতে, পুরাণ উপপুরাঁণ কাব্য সাহিত্যে কোথাও দেখিবাছি, বলিয়া 
মনে হয় না। বপদালা স্তবম।ল। প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও 
শিল্পশান্ত্র যেগুলি বিশেষ করিয়া শিল্পিগণের জন্য রচিত তাহার কোথাও 
মহাদেবের দাড়ি বহিরা! গঙ্গ। নামিতেছেন, কিম্বা পিরিহ্তা সেই বিকট 
দ্বাড়ির উকুন বাছিতেছেন এবপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনেতো পড়ে না। 
বাংল! দেশে আসিয়া মহাঁদেব কখন কখন ছদ্মবেশে শ্বগুর ও শাশুড়ি 
এবং কন্াবাত্রীকে ভষ দেখাইযাঁছেন বটে, কিন্তু সেও অল্লঙ্গণের জন্য | 
ভাহাব নিজমুর্তি তিনি কখনো! কোথাও এক রাশ দাঁড়ি দ্বিয়া চাকেন 
নাই--অধুনাতন বাংলা দেশের কালীমুর্তির পদতলেও নয়, পুরাকাঁলে 
ত্রিমূর্তিসন্দিরেও নয়। আমাদের দেশের ভক্ত কবি ও শিল্পী এমন কি 
কুমারটুলীব কুমাবগণকেও তিনি গৌরীভূজলতাবেহিত নীলকণ্ঠরূপে 
দেখা দিব! কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন! কেবল কেন যে তিনি ‘সমালোচক’ 
মহাঁশয়কে বিকট শ্রশ্রুাজিষণ্ডিত রূপে দেখ! দিয়া ছলনা করিতেছেন" 
বুঝিতে পারি না। বোধ হয় তিনি নিজের শ্বশ্র গুক্ষ মুণ্ডিত করিয়া 
মানুষ হইয়াও নিজেকে স্বল্প-বোম দেব্তারূপে চালাইতে চাহেন, সেইজন্য 
রুদ্রের কোপে পডিয়াছেন। এখন তিনি সে ক্ুত্রকোপ হইতে বিমুক্ত 
হইবার জন্য শঙ্করের অবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সর্বজনবিদিত 
শিবস্বোত্র পাঠ করুন। অথবা পিঙ্গল দাড়ির অন্তরালে মহাদেবনীল- 
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৯.৬. কেহ তাঁহাদের ইংরাজী 


২০৯, 
৩২ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । | 
কণ্ঠ কেমন শোভা ধরিযাছে, তাহার একটি বৰ্ণনা পুবাণাছি হইতে 
উদ্ধত করিয়া আমাদিগকে শুনাইর! দিন। নচেৎ_-। 
প্রঃ 
[ যাহারা শ্রীযুজ নন্দলাল কহ মহাশবের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ 
বুঝিতে চান, তাঁহার! সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন বিভিউবে ভগিনী নিবেদিত! 
ও ডাঁক্তার কুমীবহ্লামীর তৎসমন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি 


না পারেন, তাহা হইলে ভাহাকে 
বাধ্য হইয়া ০181] হইতেই হইবে । প্রবাসীব সম্পাদক । ] 


প্রতিবাদ । 


সবিনয় নিবেদন, 


গত পৌষ মাসেৰ প্রবাসীতে জাপানে খরচপত্র সম্বন্ধে একখানি পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল । উহার পরবর্তী এক সংখ্যায় আবার সুদূর 
কালিফর্ণিয়| হইতে কয়েকটি ভারতীয় নাম স্বাক্ষরিত একখানি প্রতিবাদ- 
লিপি বাছিব হুইয়াছে। আমর! ও দুই সংখ্যা 'প্রবাদী'ই দেখিয়াছি। 

ফালিফপিষার পত্রে “জাপানে অমায়াসে ৩:৩৫ টাকার চালাইতে 
পারেন” একথ! স্লিখিত হইবাঁচ্ছে। আবাব ৮১* ইয়েনের হোটেলে 
কি ভাবে কোথায় থাকিলে কি কি পাঁওযা যায় তাহারও একটি বিস্ত1- 
রিত তালিকা ওঁ চিঠিতে সেখ! আছে। 


দুঃখের বিষয় এ কখাওলিকে সঠিক বলিষ! লয়! যায় ন! । ৩* 
অথবা! ৩৫ টাকায় আপনে চলে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া 
কেহ কেহ জাঁপানে আসিয়া নিজেরাও অনেক অন্ুবিধা ভোগ করিয়া 
ছেন, এখানকার ভাবভীীব ছাত্রগপেরও অন্বিধার কাবণ হইয়াছেন, 
অযথ। কত সময, উৎসাহ, অর্থ বৃথ! নষ্ট করিযা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন 
এবং শেষে অনুতাপ কণ্বডে বাধ্য হুইয়াছেন। জাপানে স্বাবলম্বী 
হইয়া থাকা চলে না, কাজেই, কপ ধারণার বশবর্তী হইয়া! অথব। 
৩*৩৫ টাকার থাকিবার আশায় যাহারা আসেন তাহাদের জাপ্ুন 
ভ্যা কব! ভিন্ন অন্ত উপায় থাকে ন1) শিল্পশিক্ষার্থী ছাত্রগপকে 
বিদেশে আঁসিতে উৎসাহ ও আশ্বাস দেওয় খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই, 
কিন্ত অলীক অংশ! ও অন্তি সংস্কার মনে লইয়! এথানে আসিয়া! কেহ 
কষ্ট পান ও শেষে অনুভাপ করবেন ইহা! বাঞ্ছনীয় নয়। প্রবাসীর এ 
চিটিখানির ফলে অনেক অভিভাবক প্রকৃতপক্ষে সন্দিহান হইযাছেন। 
এইবপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়। এখানে অনেক চিঠিপত্র দিতেছেন। 
অভিভাবকগণেব ও জাপানে আনিতে ইচ্ছুক ভারতীয় ছাত্রগণের 
ও সাধারণের অবগতির জস্য আসাদের মাসিক মোটামুটি কত খরচ 
লাগে তাহার সংবাদ সহ এই চিঠিখানি লিখিতে বাধ্য হইলাম । 

জাপানে থাকিয়। শিল্পশিক্ষা করিতে হইলে আমাদের সকলের স্ত 
ও অভিজ্ঞতা অনুসারে, পুস্তক, চিকিৎসা ও পৌবাক পরিচ্ছদা্দি বাদে 
অন্ততঃ মাসিক ৫০২ টাক! লাগে। ৫১২ টাকায়-জাপানের প্রায় 
ইয়েন হয় মাত্র। ভবিষ্যতে বুথ! বাদ প্রতিবাদ আর না শুনিতে 
হয় এই জন্য কি কি বাবদে এই ৫*২ টাকা খরচ হয় তাহার তালিকা 
নিযে দেওযা ঘেল। কতক কতক নিত্য আবন্তকীয় জিনিষ মধ্যে ধ্যে 
কিনিতে হয় ইহার মূল্যের পৃড়তা অনুসারে মামিক খরচার অনুপাত 
দেওয়া হইয়াছে। আশা কল্প! যায় এ পত্র পাঠে সাধারণের সমস্ত 
সন্দেহ ও ত্রান্তধারণা দুর হইবে। 
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৪৫৭ 
* থাকা এবং খাওয়া | 
ফ্যাক্টরি, সুল, 
খরচ 
ধোবা, নাপিত 
ডাক খরচ. i 
ফ্যাক্টবিব স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার প্রভৃতির 
ভোজ উপহারাদি । 
মোধা, বুট, গেপ্পি, রুমাল, কলার, টাই, 
অপ্ডারও়্যার, বোতাম, হট ইত্যাদি । 
কাগজ কলম ষ্টেদনারি ও পকেট খর 


. * ২০ ইয়েন। 
কলেজ যাঁতাযাতের ট্রাম 
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৩১1৯৩ 
৩১ ইয়েন ৯* সেন। 
ইহা ছাড। স্কুল ফি, ল্যাবরেটরি খরচ, পুস্তকের দাম, এক্সকারণান 
খরচ, ছাত্রের কলের অমুসারে বিভিন্ন । পোষাক পরিচ্ছন যে বেমন 
কবিতে চাহে কচি অহ্সারে বিভিন্ন! জিনিস পত্রের মূল্য দিন দিল 
বেবপ মহার্ঘ হইতেছে তাহাতে ঠিক এই আয়েই য়ে চিরকাল চলিবে 
ইহা! যেন কেহ মনে ন। করেন। নবাগত জাত্রগণকে অ(পাচদ আসিয়াই 
চেয়ার, টেবিল, ল্যাম্প, বিছানা, (দেশেব পাতল! বিছ।দাষ জাপানের 
হাডভাঙ্গ। শীতে চলিবে না) প্রভৃতি আবন্তকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে হয, 
তাই প্রথম মাসে নতিরিক্ত প্রায় ৫*২ টাক! লাগিব। থাকে। 
B. C. Ukil Osaka শাত্তিপদ গুপ্ত 
B. N. Dass জীমম্মধনাথ দে 
B S. Gupta ্রযোগেশচন্ত্র মিস্রো 
Y হ্ীঅস্থিকাচরণ ঘোষ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মেন 
্রবিনয়ভূষণ বত 
গ্রকৃষ্ণছুলাল মিত্র 
প্ীইন্দুভৃষণ বিদ্যান্ত 
প্রশিশিব কুমার মজুমদাৰ 
প্রধনগোপাল মুখার্জি 
গ্রীননীলাল দত্ত 
্রবিভয়কুম।র রায়চৌধুরী , 
হনব, প্রি) নীদাজপ্াত্ন্‌ Yu 
শ্রীপ্রভাসচন্র প্রামাণিক 5 
খরনৃপেন্পনাথ রায়চৌধুরী » 
B. G, Pandhar:i 
শ্ীদ্বি্দাস বিশ্বাস 
বালান আবী দন্তৰ » 
S. H. Oung 
P. G. Dundawalan 
গ্রীহূরেশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
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" জাতীয়" ওঁক্যের আবশ্যকতা ও মূল্য এত অধিক যে 
আমাদের সর্কপ্রযুদ্ধে জাতীয় 'এরক্য, সাধনের চেষ্টা "কবা: 


..উচিত। ইহা সকৃলেই' বুঝেন যে জাতীয় .্রক্ের অর্থ. 
এ নয় যে জাতির "অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক মত. 


‘অন্তান্ত 'সকলেব ১মতের লহিত' এক হইবে।' -একজন 
" মাজেরই ভিন্ন ভিন্ন সময় -রকই-:বিষয়ে' মতেব পার্থক্য 
“ঘটে .এমত স্থলে ইহা ক্ধনও "আশা. করা যায় না, যে 


“নাঁনা বিষয়ে জাতির অন্তর্গত লক্ষ- লক্ষ: লোকের ' মত এক. 


" হইবে। :এইজন্ত :বুদ্ধিমান্‌ দেশপ্রেমিক জাতিবা গুকু্ভব 
যে কয়টি বিষয়ে: একমত হইতে পাবে, তাহাকেই মিলনের 
ভিত্তি করিয়া স্মরেতৃভাবে, কা কুবিতে: 'অগ্রসব হয়। 
আমবা দেখিয়া দুখী হৃইলাঁম-যে হুগলীর, 'বদীয় প্রাদেশিক 
সমিতিতে দুই ‘ভিন্ন 'রাত্রতিক দশের লোক একযোগে 
“কাজ ' করিয়াছেন।, যদি কেবল মাত্র একটি বিষয়েও 
"আমাদের মত এক হয়,' তাহা হইলে কেবল সেই একটি 
বিষয়েই আমাদের একযোগে কাঁজ করিবার চেষ্টা কবা 
উচিত। যেসকল বিষয়ে মতভেদ আছে, তৎসমুদয়েরও 


অবতারণা কবিবার স্ুযোগ.ও স্বাধীনতা পাওয়া দবকাঁব।. 


মতভেদ ও আলোচনা জীবনের লক্ষণ।  ' 

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের'সময় কিছু গোলমাল 
হইয়াছিল। ইহা দুঃখের ' বিষয় । আমাদের জাঁতীষ 
চরিত্রের অনুযায়ী গান্ভীধ্য, ধৈর্য্য ও সংযমেব সহিত সমিতির 
কার্য হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে 
এইরূপ .গোঁলমলি হওয়া আমাদের স্বায়ত্বশাসনেব অযোগ্য- 
* তার প্রমাণ, তাহা "হইলে তাহাকে 'ভ্াস্ত, মনে কবা ভিন্ন 
উপায় নাই। কাবণ আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর স্্সভ্য 
ও স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশসমুহেব প্রতিনিধিসভাসমূহেও 
(Parliaments), গুযুং ‘কথার গোলমাল নয়, মাবামাবি 
পর্যন্ত হইয়া থাকে।: আমরা গোলমাল মারামারি নিন্দনীয় 
মনে কবি, কিন্ত কোনি বিদেশী ভার্তশক্র যদি মেদিনীপুরের, 
সুরাটের ব' হুগলীব গোলমালাদিকে আমাদের স্বায়ত্ত- 
শাসনের অযোগ্যতার প্রমাণম্বরূপ উপস্থিত করে, তাহা 
হইলে আমবা তাহাকে ভণ্ড ও অসত্যবাদী কিন্বা নিজ 


পরবাসা--আআখবিন, ১৩১: । 


| ৯ম ভাগ। 


দশের রাজনৈতিক বস ও ইতিহাস ০ 
ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারি না। | 
আমবা যে আত্মশাসনেব সম্পূর্ণ যোগ্য,” তাহাও নয়। 


. সম্পূৰ্ণ অযোগ্য - থে তাঁহাও নয় ee 


করিতে আত্মশীসনে যোগ্যতা জন্মে । ঘোড়ায় চড়িতে ' 


চড়িতে,' সাঁতার দিতে দিতে, ঘোড়ায় চড়া ও সীতার 


দেওয়া শিখা যায়। যাহা] আত্মশাসন ক্ষমতা অনেক 
শতাব্দী ধরিয়া -ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারাও এখনও - 
ভুল রবে। আমবা ত করিবই। কিন্তু আত্মশাসন অধিকাব 
মানুষের জন্মগত অধিকাব। ইহা, হইতে কোন জাতিকে '.. 
বঞ্চিত কবা বা বাখা অন্যায় ৷ 

হুগলী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
বৈকুঠঠনাথ সেন মহাশয় তাহার বন্তৃভীতে, “বয়কট” কথাটি, 
_ জিনিষটি নয়,_পবিহাব কবিবা প্রস্তাব করেন। তিনি 
বলেন যে এই কথাতে ইংবাঁজেবা যখন বিদ্বেষের গন্ধ পায়, 
তখন উহা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল ; তাহা হইলে গব্ণমেণ্টও . 


আমাদের সহায় হইবেন। আমাদের “বরকট” কথাটির. 


উপর কোনও অনুরাগ নাই। উহা আমরা অনায়াসেই সি 
ছাড়িতে পারি, বাস্তবিকও এ কথাটি বাঙ্গলাভাষাতে আমরা - " 
ব্যবহাব কবি না.। কিন্তু ইংরাজের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে 


কথাটা সমন্ধে নয়, বিদেশী বর্ন জিনিষটাই তাহাদের _.. 
স্বার্থের, বিরোধী, সুতরাং এ জিনিষটাই উহ্াব! ভালবাসে . ; 
না। কেবল বয়কট কথাটাই ছাড়িয়া! দিলে কোন সরকারী 
বা.ব্সবকাবী -ইংবের আমাদের স্বদেশী প্রচেষ্টাকে ভাল : * 


বাসিবে, ইহা মনে করা বিষম ভ্রম। এমন কি আমবা যদি 
শবরকট* কথা কেন, বিদেশী বর্জন আন্দোলন পর্যন্ত 
ছাড়িয়া দি, কেবল -শিল্পার্দিব প্রচলনের জন্য চেষ্টা করি, 
তাহাও স্বার্থপব বিদেশীদের ভাল লাগিবে না। যখন 
স্বদেশীর নামগন্ধও ছিল না, তখনই, অনেক বৎসব পূর্বে, 


বোষ্বাইয়ের কলের সত! ও কাপড়ের উপর, লাঙ্কেশায়েরের _ 
তাঁতিদের -আব্দারে, শুন্ধ বসিয়াছে। ভারতবাসী বস 


বাঁজনৈতিক আন্দোলনের কিছুই: জানিত - না, তখন 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে স্বার্থপর ইংরাজবিল্লী ও 


বণিক্গণ ‘নানা উপায়ে আমাদের দেশীয় বড় বড় সমুদয় 


শিল্পের উচ্ছেদসাধন কবিয়াছে। বণিক্‌ ইংরাজকে. কেছ 
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ই। অবশ্য ব্বখন রি জজের স্বার্থে খুব আঘাত লাগিবে, 


(এখন যাহা আইনসঙ্গত আছে, তাহাকে তখন নৃতন 

ন করিয়া বেআইনী করিয়া দিতে বিলম্ব হইবে না। 

স্ব যতদিন সে অবস্থা না ঘটিতেছে, ততদিন তাহার 
লাচনা না করিলেও ও চলে । 

হুগলী প্রাদেশিক সমিতিতে দেখিলাম স্বদেশীর স্বপক্ষে 

একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু তাহার দরুন স্বদেশী 

প্রচেষ্টার অনুকূলে কলিকাতায় নূতন করিয়া কোন সভা 

হইতেছে না, নূতন করিয়া কোন ধীরপন্থী বা চরমপন্থী 

তা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। গত ডিসেম্বর 

স্‌ হইতে যে কয়জন লোক ক্ষীণক্ঠে কলিকাতায় 

দ্লালন করিতিছিল, তাহাদের মধ্য হইতে বরং কয়েকজন 

গিয়াছে; কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে 

তদ্বির, সেই “থোড় বড়ি খাড়া”, 
এরূপ স্থলে, কলিকাতারই যখন 


মফংস্বলের লোকেরা যেন কলিকাতার মুখাপেক্ষী 
য়া না থাকেন। স্বদেশী টালাইবার অন্ত যিনি যাহা 
পারেন করুন । : কলিকাতার হাওয়া বড় খারাপ। কলি- 
কাতার বাহিরে থাকিতে যাহারা খুব স্বদেশী ছিল, এখানে 
আসিয়া তাহাদ্বেবও স্বদেশী প্রতিজ্ঞায় শিথিলতা উপস্থিত 
হ্য়। দেশভক্তি অস্থিমক্জাগত হউক, ভগবানের নিকট দীন 
য়ে এই প্রার্থনা করি। 
দক্ষিণ আফ্রিকার বশ উপনিবেশগুলি মিলিত হইয়া 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল। কিন্তু ও সকল উপনিবেশের 
ংশ অধ্ষিবাসী অশ্বেত। তাহাদের দেশশাসন বিষয়ে 
আমর ঝা ক্ষমতা থাকিবে না, এই মুলনীতির 


i হইতেছে, শ্বেতকায় 
_বলিয়াই গণা করিতেছে না। ্‌ 
প্রবাধীতে আমরা অনল্নস্থ্ লিৰিয়াছি। দৈনিব 


ছে না, তাহাদের উপর নানাওকার উৎ ড় 
উপনিবেশিকেরা তাহাদিগকে : 


সাপ্তাহিক কাগজে বিশেষ বৃত্তান্ত অনেং 
এই বিষয়ে ভারতবাসীদিগের দৃষ্টি ' 


পীযুক্ত হেন্রী, এম্‌ এল্‌ পোলাক ; 


ইনি ইহুদীজাতীয় যুবাপুরুষ, দক্ষিণ আতি 
দিগের মুখপত্র ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের 
দক্ষিণ আক্রিকাবাসী ভারতীয়দের সূ 
লিখিয়া প্রচার করিতেছেন। আমরা 


উহার তাৎপর্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব 


শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাত হইতে 
একখানি পাক্ষিকপত্র বাহির করিতেছিলেন। 
দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। শসা, 
কোন রাজজরোহ দেখিতে পাই নাই। কিং 
উহার এক সংখ্যায় রাজদ্রোহস্থচক এক প্রবন্ধ জ 
বলিয়া উহার বোম্বাই বক্রয়ভারপ্রানত এক 
একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । 
আগীল হইয়াছে । স্ৃতরাং তৎসন্বন্ধে 
চলে না। তবে একটা কথা এই 
ম্যাজিষ্ট্ট দণ্ড দিতে না দিতেই আপীলে 
না করিয়াই গবর্ণমেন্ট এক ঘোষণাঁপত 
যে প্র কাগজ আর ভারতবর্ষে মা 
সুতরাং ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক 


ভারতবর্ষে আমদানী বন্ধ করিবার জন্টাই » 
_ ফৌজদারী সোপর্দ ও দণ্ডিত করা হইয়াছে 


আলিপুরের বোমার মোকদ্দমার আগীল এ 
চলিতেছে । ফল কি হইবে, এখন বলা য় না। প্রধান 
বিচারপতি মহাশয় মধ্যে মধ্যে যেরূপ মন্তব্য প্রকশ 





[মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে ।  স্থুতরাং 
এবার সমঝ্দার ও রসজ্ঞ দর্শক 





ই ভাষাতে ই থাকা সি এই ডি তালিকাটির হরি 


বায়ের সমান মূল্য রাখা হয় তাহা টা ক্ষতি টপ টু 


আমাদের বোধ হয়, দশ 
ততদিন, মধ্যে মধ্যে এক একদিন কেবল 


আমরা এবার কুস্তকর্ণের ছবি দিলাম। তাহার বিষয়. 
সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই জানেন। স্থতরাং তদ্বিষয়ে কিছু 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 1” 
“ নায়মাক্স। বলহীনেন লত্যঃ |” 


গোরা । 


৬৯ 


গবিমোহিনী প্জজ্ঞাণ! করিলেন, বাধারাধী, কাল রাত্রে তুমি 
কছু খেলে না কেন? 

সুচরিতা বিস্মিত হইগা! কহিল, কেন, খেয়েছি বই কি। 

হুবিমোহিনী আহার ঢাক! খাবার দেখাইয়া কহিলেন 
কোঁথাষ থেবেছ। ন যে পড়ে বয়েছে। 

তখন স্থচবিতা! বুঝিল, কাল খাবাব কথা তাহার মনেই 
ছল ন।। 
_ হৃবিমোহিনী রুক্ন স্ববে কহিলেন, এ সব ত ভাল কথা 
বয়! আমি তোমাদের পরেশ বাবুকে ফতুব জানি, তিনি 


* যে এতদূর সব বাড়াবাডি ভাল বাসেন তা ত আমাব মনে 


2য় লা ; তাঁকে ছেখ্লে মানুষের মন শান্ত হয়। তোমাৰ 
' আঙ্ককালকার ভাবগতিক তিনি ষদ্দি সব জান্তে পাবেন 
তাহলে কি বস্বেন বল দেখি! 

হরিমোহিনীব কথার লক্ষ্যটা কি তাহা স্চবিতাব 
বুঝিতে বাকি বহিল না। প্রথমটা মুহুর্ভকালেব জন্য তাহাব 
* ননৈর মধ্যে সঙ্কোচ আসিয়াছিল। গোঁরার সহিত তাহার 
সম্বন্ধকে নিতান্ত স্ঃধাবণ স্ত্রীপুরুষেব সন্বন্ধেব সহিত সমান 
কবিষ়া এমনতর একটা অপবাদে কটাক্ষ যে তাহাদের 
উপরে পড়িতে পানে একথা সে কখনে! চিন্তাই করে নাই। 
সেঁই জন্য হরিমোচিলীব বক্রোক্তিতে সে কুষ্টিত হইয়া পড়িল । 


কার্তিক, 


১৩১৬। ৰ ৭ম সংখ্য!। 
\ 


কিন্তু পরক্ষণেই হাতের কাজ ফেলিয়! সে খাড়া হউয়া ব'দল 
এবং হরিমোহিনীব মুখের দিকে চোখ তুলির! চাঁভিল। 
গোরাব কথা লইয়া সে মনের মধ্যে কাঁভাবও কাছে 
কোনো! লজ্জা! বাখিবেনা ইহা মুহূর্তে মধ্যে সে স্থিব কবিল 
এবং কহিল, মাসি, তুমি ত জান, কাল গৌরমোহন বাবু 
এসেছিলেন । তার সঙ্গে আলাপের বিষ্টি আমাব মনকে 
খুব অধিকার করে বসেছিল, সেই জন্যে আমি খাবারের 


" কথা তুলেই গেছিলুম। তুমি থাকৃলে কাল অনেক কথ! 


শুনতে পেতে । 
হরিমোহিনী যেমন কথা শুনিতে চান গোবাব কথা ঠিক 
তেমনটি নহে। ভক্তির কথা শুনিতেই তাহাব আকাজ্বন। 


- গোরার মুখে ভক্তিব কথা তেমন সন্দল ও সবস হুইয়! 


বাঞ্জিয়া ওঠেনা।- গোরাব সম্মুখে নব শব হেন একজন 
প্রতিপক্ষ আছে : তাহাব বিরুদ্ধে গো? কেবলি লক্চাই 
করিতেছে । যাহাবা মানে না তাহাদিগকে নে মানা ভে 
চাক _কিস্তু যে মানে তাহাকে সে কি বলিবে। যাহা! হয়! 
গোরাব উত্তেজনা হরিমোহিনী তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
্রাহ্মদমাজের লোক যদি হিন্দুসমাঞ্জেব সহিত না মি:লয়! 
নিজেব মত লইয়া মাকে তাহাতে তাহাৰ আন্তরিক হোভ 
কিছুই নাই তাহার নিঞ্জেব প্রিষজনওঁলিব সহিত তাহার 
বিচ্ছেদেব কোনে! কারণ না ঘটিলেই তিন নিশ্চিন্ত থাকেন। 
এই জ্বন্ত গোরাব সঙ্গে আলাপ কৰিয়া ভাঁহাব হৃদয দেশ- 


মাত্র বস পায় নাই। ইহাঁব পরে হবিমে চিনী যখনি অনভব 


৪৬২ 


কবিলেন গোরাই সুচরিতার মনকে অধিকাব করিয়াছে 
তখনি গোবাব কথাবার্তা তাঁহাব কাছে আবে! বেশি 
অরুচিকর ঠেকিতে লাগিল। স্থচরিতা আর্থিক বিষয়ে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মতে বিশ্বাসে আচরণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; 
এইজন্য সুচবিতাকে কোনোদিক্‌ দিয়া হবিমোহিনী সর্বতো- 
ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই--অথচ সুচরিতাঁই শেষ 
বয়সে হরিমোহিনীর একটিমাত্র অবলম্বন_-এই কারণেই 
সুচরিতার প্রতি পরেশ বাবুর ছাড়া আর কাহাবো কোনো! 
প্রকার অধিকাঁৰ হরিমোহিনীকে নিতাস্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া 
তোঁলে। হরিমোহিনীব কেবলি মনে হইতে লাগিল গোরার 
আগাগোড়া সমস্তই ক্কত্রিমতা__তাহার আসল মনের লক্ষ্য 
কোনোরকম ছলে সুচবিতার চিত্ত আকর্ষণ করা ..এমন 
কি, স্থচরিতাব নিজের ঘে বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহাব 
প্রতিও মুখ্যভাবে গোরার লুরূতা আছে বলিয়া! হবিমোহিনী 
করনা করিতে লাঁগিলেন। গোরাকেই হরিসোহিনী তাহার 
প্রধান শক্ত স্থির করিয়! তাঁহাকে বাধা দিবাব জন্য মনে মনে 
কোমব বাঁধিষ! দাড়াইলেন। 

সুচরিতাৰ' ঝাড়িতে আজ গোরার যাইবার কোনো 
কথা ছিলনা, কোনো কারণও ছিলনা । কিন্তু গোরার 
স্বভাবে দ্বিধা জিনিষটা অত্যন্ত কম। সে যখন কিছুতে 
প্রবৃত্ত হয় তখন সে সম্বন্ধে সে চিন্তাই কবেনা। একেবারে 
তীবের মত সোনা চলিয়া যায়। 

আজ প্রাতঃকালে সুচবিতার ঘরে- গিয়| গোরা যখন, 
'উঠিল তখন হবিমোহিনী পূজায় প্ৰবৃত্ত ছিলেন! সুচবিতা 
তাহার বসিবার ঘরে টেবিলের উপরকার বই খাতা কাঁগজ 
প্রভৃতি পবিপাটি কিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল এমন সময় 
সতীশ আসিয়া যখন খবর দিল গৌব বাবু আসিয়াছেন 
তখন সুচবিত! বিশেষ বিস্থয় অন্থভব কবিল না। সেষেন 
মনে করিষাছিল আজ গোরা আসিবে । ৰ 

গোব! চৌকিতে বসিয়াই কহিল, শেষকাঁখে' বিনয 
আমাদেব ত্যাগ করলে । 

সুচরিতা কহিল, কেন, ত্যাগ করবেন কেন তিনি ত 
ব্রাহ্মসমাজে যৌগ দেন নি। 

গোরা কহিল, ব্রাঙ্মসমাজে বেরিয়ে গেলে তিনি এর 
চেয়ে আমাদেব বেশি কাছে থাকৃতেন। তিমি হিন্দু- 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


সমাজকে আকড়ে ধবে আছেন বলেই একে সব চেয়ে 
বেশি পীড়ন কবচেন। এব চেয়ে আমাদেব সমাজকে 
সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেই তিনি ভাল করতেন। 

স্থুচরিতা মনেব মধ্যে একটা কঠিন বেদনা পাইয়া 


কহিল, আপনি ষমাঁজকে এমন অতিশয় একাস্ত করে রন 


কেন? সমাজেব উপর আপনি যে এত বেশি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছেন একি আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ? না, অনেকটা 
নিভদ্রর উপর জোর প্রয়োগ কবেন ? 

গোবা কহিল, এখনকার অবস্থা এই জব প্রয়োগ 
করাটাই যে স্বাভাবিক । পায়ের নীচে যখন মাটি টল্‌তে 
থাকে তখন, প্রত্যেক পদেই পায়ের উপর বেশি কবে জোর 
দিতে হয়! এখন যে চাঁরিদিকেই বিরুদ্ধতা সেই অস্ত 


আমাদের বাক্যে এবং ব্যবহারে একটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ 


পান্ন। সেটা অস্বাভাবিক নয়। 

স্থচরিতা কহিল, চারিদিকে যে বিরুদ্ধতা দেখ্‌চেন 
সেটাকে আপনি আগাগোড়া অন্তায় এবং অনাবস্তুক কেন -. 
মনে করচেন? সমাজ যদি কালের গতিকে বাঁধ! দেয় তাহলে 
সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে। 

গোরা কহিল, কালের গতি হচ্চে জলের ঢেউয়েব মত, 
তাতে ভাঙাকে ভাঙতে থাকে-_কিস্তু সেই ভাঙনকে স্বীকার 
করে নেওয়াই যে ডাঁঙার কর্তব্য আমি তা মনে করিনে। 
তুমি মনে কোবো না সমাজের, ভালমন্দ আমি কিছুই বিচার 
বর্দরনে। সে রকম বিচার করা এতই সহজ যে এখনকার 
কালেব ষোলো বছরের বালকও বিচারক হয়ে উঠেছে। “. 
কিন্তু শক্ত হচ্চে সমগ্র জিনিষকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে 
দেখ্তে পাওয়া । 


স্থচবিত! কহিল, শ্রদ্ধাব দাবা আমবা কি কেবল সত্য- . 


কেই পাই ? তাতে কবে মিথ্যাকেও ত আমরা অবিচারে 
গ্রহণ কবি। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি 
আমর! কি পৌত্লিকতাকেও শ্রদ্ধ! করিতে পাঁবি ? আপনি এ 
কি এ সমস্ত সত্য বলেই বিশ্বাস করেন? ll 
গোরা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 

তোমাকে ঠিক সত্য কথাটা বল্ৰাব চেষ্টা করব। আমি 
গোড়াতেই .এগুলিকে সত্য বলে ধবে নিয়েছি। যুরোপীয় 
সংস্কারের সঙ্গে এদের বিবোধ আছে বলেই এবং এদের 


পম সংখ্য 


বিরুদ্ধে কতকগুলি অত্যন্ত শস্তা যুক্তি প্রয়োগ কবা যায় 


বলেই আমি তাড়াতাড়ি এদেব জবান দিয়ে বসি নি! ধর্ম 


৬ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো বিশেষ সাধন! নেই কিন্ত 


শে 


"স্বাকাব পৃঁজা এবং শৌন্্ুলিকতা যে একই, মূর্তিপূজাত্েই 
| ভক্তিতত্বেব একট চবম পবিণতি নেই, এ কথা আমি 
নিতান্ত অত্যন্ত বঢচনেব মত চোথ বুজে আওড়াতে পারব 
না। শিল্পে, সাহিত্যে, এমন কি, বিজ্ঞানে ইতিহাসেও 
মানুষের কল্পনা-বৃত্তিব স্থান আছে, একমাত্র ধর্মের মধ্যেই 
তাব কোনে! কাজ নেই এ কথা আমি স্বীকাব কবব 
না। ধর্মে মধ্যেই মানুষে সকল বৃত্তিব চূড়ান্ত প্রকাশ 
£-মামাদেব দেশের মূর্তিপূজায় জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে 
কল্পনাব সম্মিলন হবার যে চেষ্টা হয়েছে সেটাতে কবেই 
আমাদের দেশের ধর্ম কি মানুষেব কাছে অন্য দেশের 
চেয়ে সম্পূর্ণ তব সত্য হয়ে ওঠে নি? 

স্থচরিতা কহিল, গ্রীসে বোমেও ত মৃত্তিপৃজা ছিল। 
গোবা কহিল, দেখানকাব মুর্তিতে নানুষের করনা 


“৯ দৌন্দর্ধ্যবোধকে যভ্টা আশ্রয় করেছিল জ্ঞানভক্তিকে 


ততটা নয়। আমাদের দেশে কল্পনা, জ্ঞান ও ভক্তির 
সঙ্গে গভীবতর্ররূপে জড়িত। আমাদেব কৃষ্ণবাধাই বল 
. হেরপার্কতীই বল, কেবল মাত্র প্রীতিহাসিক পুজাঁব বিষয় 


৮৫ নয়, তাব মধ্যে মান্ুষেব চিরন্তন তত্জ্তানের রূপ রয়েছে । 


১ 


সেই জন্তেই রামপ্রপাদেব, চৈতন্তদেবেব ভক্তি এই সমস্ত 
সূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তির এমন 
একাস্ত প্রকাশ গ্রীস. বোমেব ইতিহাসে কবে দেখা 
দিয়েছে? 
সুচবিতা কহিল, কালের পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম 
ও সমাজের কোঁনো পবিবর্ত্তন আপনি একেবাবেই স্বীকার 
করতে চান না? 
গোবা কহিল, কেন চাঁইব ন!? কিন্তু পবিবর্ভনত 
পাগলামি হলে চল্বে না? মান্থষেব পরিবর্তন মমুয্যত্বেব 


পথেই ঘটে _ছেবেনাহব জেনে বুড়ামায হয়ে ওঠে, কিন্ত 


মান্য ত হঠাৎ কুকুর বিড়াল হয় না। ভারতবর্ষের 
পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরাজি 
ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক 
হয়ে বাবে। দেশেৰ শক্তি দেশে প্রশবর্যা দেশেব মধ্যেই 


গোরা । 


৪৬৩ 
সঞ্চিত হয়ে আছে, সেইটে আমি চ্যোমাদেক্স জানাবার 
অন্তই আমাব জীবন উৎসর্গ কবেছি। 'মামাব কথা বুঝতে 
পার্চ ? 

স্থচবিতা কহিল-_হা, বুঝতে পাল্ছি। কিন্তু এসব 
কথা আমি কখনো! পুর্বে শুনি নি এবং ভাবি নি। নতুন 
জায়গায় গিয়ে পড়লে খুব সুস্পষ্ট ক্রিনিষেরও পরিচয় 
হতে যেমন বিলম্ব ঘটে আমাব তেম্দি হচ্চে। বোধ 
হয় আমি স্ত্রীলোক বলেই আঁমাব উপলন্ধিতে জোঁব 
পৌচচ্ছে না৷ 

গোরা বনিয়া উঠিল--কখনই না! আমি ত অনেক 
পুকষকে জানি__এই সব আলাপ আলোচনা আমি তাদেব 
সঙ্গে অনেক দিন ধবে করে আদ্চি__তারা নিঃসংশয়ে ঠিক 
করে বসে আছে তাবা খুব বুঝেছে-_বিন্ত আমি তোমাকে 
নিশ্চয় বল্চি তোমার মনেব সামনে তুমি আজ যেটি 
দেখতে পাচ্চ তারা একটি লোক'৪ তাব একটুও 
দেখে নি! তোমার মধ্যে সেই গভীব দৃষ্টিশক্তি আছে 
সে আমি তোমাকে দেখেই অনুভব কবেছিলুম; সেই 
জন্তেই আমি আমাব এত কালেব হৃদয়ের মমস্ত কথা নিয়ে 
তোমাব কাছে এসেছি, আমাব সমস্ত ভ্রীবনচক তোমার 
সামূনে মেলে দিয়েছি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোষ কবি নি। 

স্কচবিতা কহিল--আঁপনি অমন কবে যখন বলেন 
আমার মনেব মধ্যে ভারি একটা ব্যাকুলত! বোধ হয়। 
আমাব কাছ থেকে আপনি কি আশ! করচেন, অণ্মি 
তাঁর কি দিতে পারি, আমাকে কি কাজ কবতে হবে, 
আঁমাব মধ্যে ষে একটা ভাঁবেব আবেগ আসচে তার 
প্রকাশ যে কি রকম, আমি কিছুই হৃকূতে পাঁরচি নে। 
আমার কেবলি ভয় হতে থাকে আমার উপবে আপনি 
ষে বিশ্বাস রেখেছেন সে পাছে সমস্তই ভূল বলে একদিন 
আপনাব কাছে ধব! পড়ে । 

গোরা মেগন্তীর-কণ্ঠে কহিল-_সেণাঁনে ভুল কোথাও 
নাই। তোমাৰ ভিতবে যে কত বড় শক্তি আছে দে 
আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। তুমি কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা 
মনে বেখো না-তোমার যে যোগ্যতা! সে প্রকাশ করে 
তোলবাব ভাব আমাৰ উপবে বয়েছে--আমাঁব উপবে 
তুমি নির্ভব কব। 


৪৬৪ 

সুচরিতা কোনে! কথ! কহিল নাঁ-_কিন্তু নির্ভব কবিতে 
তাহাব যে কিছুই বাকি নাই এই কথাটি নিঃশব্দে ব্যক্ত 
হইল। গোবাও চুপ কিয়া বহিল-_-ঘবে অনেকক্ষণ 
কোনো! শব্দই রহিল না। বাহিবে গলিতে পুবানো বাঁসন- 
ওয়ালা পিতলের পাত্রে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ কবিষ! দ্বারেব সন্মুখ 
দিয়া হাকিতে হাকিতে চলিয়া গেল। 

হবিমোহিনী তাঁহাব পুজান্কিক শেষ করিয়া পাক- 
শীলায় যাইতেছিলেন। স্থচবিতার নিঃশব্দ ঘবে যে কোন 
লোক আছে তাহ! তাহার মনেও হয় নাই__কিন্ত ঘরের 
দিকে হঠাৎ চাহিয়া! হবিমোহিনী যখন দেখিলেন সুচবিতা 
ও গৌঁবা চুপ কবিয়া বসিয়া ভাঁবিতেছে উভয়ে কোনো- 
প্রকার শিষ্টালাঁপ মাত্রও কবিতেছে না তখন এক মুহুর্তে 
তাঁছাব ক্রোধেব শিখা ব্রহ্মবন্ধ, পর্য্যস্ত যেন বিছ্যদ্বেগে 
জলিয়া উঠিল। আত্মসম্ববণ করিষা তিনি ছবাবে দাঁড়াইয়া 
ডাঁকিলেন, রাঁধাবাণী। 

সুচবিত উঠিয়া তাঁহাব কাছে আসিলে তিনি মৃতুস্ববে 
কহিলেন__আঁজ একাদশী, আমাব শরীব ভাল নেই_ 
যাও তুমি বায়াঘবে গিষে উনানটা ধবাওগে__আঁমি ততক্ষণ 
গৌর বাবুর কাছে একটু বসি। 

সুচবিতা মাঁদিব ভাব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া রারাঁঘরে 
চলিয়া গেল। হবিমোহিনী ঘবে প্রবেশ করিতে গোবা 
তাহাকে প্রণাম করিল। তিনি কোঁনো কথা না কহিয়া 
চৌকিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ ঠোঁট চাপিযা চুপ কবিয়া 
থাকিযা কহিলেন--তুমি ত, বাবা, ব্ৰাহ্ম নও । 

গোবা কহিল, না। 

হবিমোহিনী কহিলেন, আমাদেব হিন্দুদমাজকে তুমি ত 
মান? 

গোবা কহিল, মানি বই কি। 

হবিমোহিনী কহিলেন, তবে তোমাব একি * বকম 
ব্যবহার? 

গোরা হরিমোহিনীর অভিযোগ কিছুই বুঝিতে না 
পাঁবিয়া চুপ কবিয়! তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল। 

হবিমোহিনী কহিলেন__রাঁধাবাণীব বয়স হয়েছে, 
তোমবাঁত ওব আত্মীয় নও) ওব সঙ্গে তোমাদেব এত 
কি কথা! ও মেয়েমাম্থুষ, ঘবেব কাঁজকর্ম্ম কববে, ওবই বা 


প্রবাসসী-_কান্তিক, ১৩১৬. 


| ৯ম ভাগ ।- 
এসব কথায় থাকৃবাব দবকার কি? ওতে যে ওব মন 
অন্যদিকে নিয়ে যায়৷ তুমি ত জ্ঞানী লোক- দেশস্ুদ্ধ 
সকলেই তোমাব প্রশংসা কবে-_কিস্ত এসব আমাদের দেশে , .. 
কবেই বা ছিল, আব কোন্‌ শান্ত্রেই বা লেখে! 

গোর! হঠাৎ মন্ত একটা ধাকা পাইল। সুচরিতার্জানরটি 
সম্বন্ধে এমন কথা যে কোনো পক্ষ হইতে উঠিতে পাবে 
তাহা সে চিন্তাও কবে নাই। দে একটু চুপ করিযা 
থাকিয়া কহিল--ইনি ব্রাঙ্গসমাজে আছেন- _ববাবব এঁকে 
এই বকম সকলেব সঙ্গে মিশতে দেখেছি সেই জন্তে আঁমাব 
কিছু মনে হয় নি! 

হুবিমোহিনী কহিলেন, আচ্ছা ওই না হয় ব্রাহ্মসমাজে 
আছে কিন্তু তুমি ত এসব কখনো ভাল বল না। তোমার 69 
কথা শুনে আজকালকাঁৰ কত লোকেব চৈতন্ত হচ্চে ৬ 
আব তোঁমাব বাবহাব এ বকম হলে লোকে তোমাকে « 
মান্বে কেন? এই বে কাল বান্রি পর্যন্ত ওব সঙ্গে তুমি “ 
কথা কয়ে গেলে, তাতেও তোমাব কথা শেষ হ’ল নাঁ-.. 
আবাব আজ সকালেই এসেছ সকাল থেকে ও আজ স্ব 
না গেল ভাঁড়াবে, না গেল রারাঘবে_আজ একাদপীর 
দিনে আমাকে যে একটু সাহায্য করবে তাও ওব মনে 
হ’ল নাঁ_এ ওর কি বকম শিক্ষা হচ্চে! তোমাদের নিজের 
ঘবেওত মেয়ে আছে-_তাদের নিষে কি সমস্ত কাঁজকর্স্ম 'স 
বন্ধ কবে ভুমি এই রকম শিক্ষা দিচ্চ_না, আর কেউ 
দিলে তুমি ভাল বোধ কব? ৫ 

গোবাৰ তবফে এ সব কথাঁব কোনো উত্তব ছিল না। 
সে কেবল কহিল, ইনি এই বকম শিক্ষাতেই মানুষ হয়েছেন 
বলে আমি এ'র সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা কবি নি। 

হরিমোহিনী কহিলেন_-ও যে শিক্ষাই পেয়ে থাক্‌ 
যত দিন আমাৰ কাছে আছে আব আমি বেঁচে আছি 
এ সব চল্বে না। ওকে আমি অনেকটা ফিবিয়ে 
এনেছি। ও যখন পরেশ বাঁবুব বাঁড়িতে ছিল তখনি ত 
আমাঁব সঙ্গে মিশে ও হি'ছু হয়ে গেছে রব উঠেছিল?" 
তাৰ পবে এ বাড়িতে এসে তোমাদেব বিনয়ের সঙ্গে কি 
জানি কি সব কর্থাবার্ডা হতে লাগ্ল, আবার সমস্ত উল্ল্ট 
গেল। তিনি ত আজ ব্ৰাহ্ম ঘরে বিষে করতে বাচ্চেন! 
যাঁক্‌। অনেক কষ্টে বিনয়কে ত বিদাঁষ কবেছি। তাঁর 


৭ম সংখ্যা | | 
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গে হাঁবান বাবু বলে একটি লোক আন্ত; সে এলেই 
আনি রাধাবাণীকে নিয়ে আমার উপরেব ঘবে গিয়ে 
বস্তুম্, সে আর আমল পেলনা। এমনি করে অনেক 


শা পানা ৩ + সক শিশি সি 


দুঃখে ওর আজকাল আঁবাঁব যেন একটু মতি ফিবেছে বলে 
ইট ।ব হচে। এ বাড়িতে এসে ও আঁবাব সকলেব হয়া 


খেতে আবস্ত কবেছিল, কাল দেখ্লুম সেটা বন্ধ করেছে। 
কাল রায়াঘব থেকে নিজেব ভাত নিজেই নিয়ে গেল, 
বেহাবাকে জল আন্তে বারণ করে দিলে । এখন, বাপু, 
তোমাঁব কাছে জোড় হাতে আমার এই মিনতি, তৌসবা 
ওকে আব মাঁটি কবেনা। সংসাবে আমার যে কেউ 
ছিল সব মবে ঝবে কেবল এ একটিতে এসে ঠেকেছে 
ওরও ঠিক আপন বলতে আমি ছাড়া আব কেউ নেই। 
একে তোমরা! ছেড়ে দাও! ওদেব ঘবে আরও ত ঢেব 
বড় বড় মেয়ে আছে__ঁ লাবণ্য আছে, লীলা আছে, 
ভাবাও বুদ্ধিমতী, পড়াশুনা কবেছে; যদি তোমার কিছু 
ব্লিবার থাকে ওদের কাছে গিয়ে বল গে, কেউ তোমাকে 
মানা কববে না। 

গোরা একেবাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। হরি- 
মোহিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়৷ পুনবায় কহিলেন, 


“কু ভেবে দেখ, ওকেত বিয়ে থাঁওয়া করতে হবে- বয়স ত 
চট যে হয়েছে। তুমি কি বল, ও চিবদিন এই রকম আইবুড় 


হয়েই থাকবে? গৃহধৰ্ম্ম কবাটা ত মেয়ে মানুষের দবকাঁব। 

সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে গোবার কোনো সংশয় ছিল 
না--তাঁহারও এই মত বটে কিন্তু সুচরিতা সম্বন্ধে নিজ্জেব 
মৃতকে সে মনে মনেও কখনো প্রয়োগ করিয়া দেখে নাই। 
সুচরিতা গৃহিণী হইয়া কোনো এক গৃহস্থ ঘবের অন্তঃপুবে 
ঘবকনায় নিযুক্ত আছে এ কল্পনা তাহার মনেও ওঠে না। 
যেন সুচরিতা আজও যেমন আছে, বরাবব ঠিক এমনিই 
গাঁকিবে ! 

গোরা জিন্তাসা' করিল-_-আঁপনার বোন্ঝির বিবাহেব 


৮. কথা কিছু ভেবেছেন না কি? 


হবিমোৌহনী কীহলেন-_ভাব্তে হয় বৈকি, আমি না 
হলে আর ভাব্বে কে? 

গোঁব। প্রশ্ন কবিল--হিন্দুসমাজে কি শুব বিবাহ হতে 
পাববে ? 


গোর! । 


ল স্পস্ট শত ৭৩ 


৪৬৩৫ 
হবিমোহিনী কহিলেন-_সে চেষ্টা ত করতে হবে। 
ও যদি আব গোল না করে, বেশ ঠিকমত্র চনে, তাহলে 
ওকে বেশ চালিয়ে দিতে পারব। সে কামি মনে মনে নব 
ঠিক কবে রেখেছি, এতদিন ওব যে রবম গতিক ছিল, 
সাহস কবে কিছু কবে উঠ্তে পারিনি এখন আবার 
ছুদিন থেকে দেখ্‌চি ওব মনটা একটু নবম হয়ে আঁম্চে 
তাই ভবসা হচ্চে। 

গোরা ভাবিল এসমন্ধে আব বেশি কিছু জিজ্ঞাস! 
কব! উচিত নয কিন্তু কিছুতেই থাকিতে পাঁরিল না-- 
প্রশ্ন করিল-_পাত্র কি কাউকে মনে মনে ঠিক কবেচেন? 

হরিমোহিনী কহিলেন, তা কবেছি. পাত্রটি বেশ 
ভালই--কৈলাস, আমাব ছোট দেবব [ কিছুদিন হল 
তাৰ বৌটি মাবা গেছে-_-মনের মত বড় মেয়ে পায়নি 
বলেই এতদিন বসে আছে নইলে সে ছেলে কি পড়তে 
পায়! বাধারাণীব সঙ্গে ঠিক মানাবে! 

মনেব মধ্যে গোবাকে যতই ছু'চ ফুটিন্তে লাগিল" ুতই 
সে কৈলাসের সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিতে লাগিল । 

হরিমোহিনীর, দেববদেব মধ্যে কৈলাস নিজেব 
বিশেষ যক্ধে কিছুদূর লেখাপড়া কবিয়াছিণ-_কতদুর তাহা 
হরিমোহিনী বলিতে পাবেন না। পবিবাঁনের মধ্যে তাহাবই - 
বিদ্বান বলিষা খ্যাতি আছে। গ্রামেো পেোষ্টমাষ্টাবেব 
বিরুদ্ধে সদরে দরখাস্ত করিবার সদয় কৈলাসই এমন 
আশ্চর্য্য ইংরাজি ভাষায় সমন্তটা লিখিব! দিয়াছিল যে, 
পোষ্টআপিসের কোন্‌ এক বড় বাবু স্ব আসিয়া তদন্ত 
করিয়া! গিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামবাসী সকলেই কৈলাসের 
ক্ষমতায় বিস্ময় অনুভব কবিয়াছে। শত শিক্ষা সত্বেও 
আচাবে ধর্মে কৈলাসের নিষ্ঠা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। 

কৈলাসেব ইতিবৃত্ত সমস্ত বলা হইল গোবা উঠিয়া 
দাড়াইল, হবিমোহিনীকে প্রণাম কবিল এব* কোন কথা 
না বলিয়া ঘর হইতে বাহিব হইয়া গেল। 

সিড়ি দিয়া গোবা খন প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিতেছে 
তখন প্রাঙ্গণেব অপর প্রান্তে পাকশালাি স্ুচবিতা কন্দ 
ব্যাপৃত ছিল। গোরাব পদশব শুনিয়া সে দ্বাবেৰ কাছে 
আসিয়া ধাড়াইল। গোরা কোনোদিকে চৃষ্টিপাত না করিয়া 
বাহিরে চলিয়া .গেল। সুচবিতা একটি দীর্ঘ নিঘাস 


" জাঁনাইল। 


৪৬৬ 
ফেলিয়া পুনরায় পাকশালাব কাজে আসিয়া নিযুক্ত 
হইল। 

গোবা গলিব মোড়েব কাছে আসিতেই হারান বাবুর 
সঙ্গে তাহার দেখা হইল। হাবাঁন বাবু একটু হাসিয়া 
কহিলেন, আঞ্জ সকালেই যে! 

গোরা তাহাব কোনো! উত্তব কবিল না। হাবান বাব 
পুনরায় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, ওখানে 
গিয়েছিলেন বুঝি । সুচবিতা বাড়ি আছে ত। 

গোঁবা কহিল, হাঁ। বলিয়াই সে হন্হন্‌ করিয়া চলিয়া 
গেল। 

হারান বাবু একেবারেই স্ুচরিতাঁৰ বাড়িতে চুকিয়া 
বান্নাঘরের সুক্তত্বাব দিয়! তাহাকে দেখিতে পাইলেন-_ 
সুচরিতার পালাইবার “পথ ছিল না, মাসিও নিকটে 
ছিলেন না । 

হারান বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌবমোহন বাবুর সঙ্গে 
এইমাত্ৰ দেখা হল। তিনি এইখানেই এতক্ষণ ছিলেন বুঝি ! 

স্চরিতা তাহাব কোনো জবাব না করিয়া হঠাৎ 
হাড়িকুঁড়ি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল-__যেন এখন 
তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এই রকম ভাবটা 
কিন্ত হারান বাবু তাহাতে নিবন্ত হইলেন 
না। তিনি ঘরের বাহিরে সেই প্রাঙ্গণে দ্বাড়াইয়াই 
কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিমোহিনী সিঁড়ির 
কাছে আসিয়া দুইতিনবার কাশিলেন তাহাঁতেও কিছুমাত্র 
ফল হইল না। হ্বিমোহিনী হারান বাবুর সম্মুথেই 
আসিতে পাঁবিতেন কিন্তু তিনি নিশ্চয় বুবিয়াছিলেন একবাব 
ঘদি তিনি হাবান বাবুর সম্মুখে বাহির হন তবে এবাড়িতে 
এই উদ্ভমশীল যুবকেব অদম্য উৎসাহ হইতে তিনি এবং 
স্ুচবিত! কোথাও আত্মরক্ষা কবিতে পারিবেন না। এইআন্ত 
হারান বাবুব ছায়া দেখিলেও তিনি এতট! পরিমাণে 
ঘোমটা টানিয়া দেন যে তাহা তীহার বধুবয়সেও তাহার 
পক্ষে অতিবিক্ত বলিয়! গণ্য হইতে পারিত। 

হাবান বাবু কহিলেন, স্থচবিতা, তোমরা কোন্দিকে 
চলেচ বল দেখি? কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? বোধ হয় 
শুনেচ ললিতার সঙ্গে বিনয় বাবুব হিন্দুমতে বিয়ে হবে। 
তুমি জান, এজন্যে কে দায়ী? 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 

স্থচরিতার নিকট কোনো উত্তব না পাইয়া হারান বাবু 
স্বর নত করিয়! গন্ভীরভাঁবে কহিলেন, দায়ী তুমি! 

হারান বাবু মনে করিয়াছিলেন, এতবড় একটা 
সাংঘাতিক অভিযেগেব স্মাঘাত সুচরিতা সহ কবিতে 
পারিবে না। কিন্তু সে বিনা বাক্যব্যয়ে কান করি 
লাগিল দেখিয়! তিনি স্বর আরও গম্ভীর কবিয়া সুচরিতাব 
প্রতি তাহার তর্জনী প্রসাবিত ও কম্পিত করিয়া কহিলেন, 
স্থচবিতা, আমি আবার বলচি, দারী তুমি! তুমি বুকেব 
উপবে ডনিহাত বেখে কি বল্তে পার যে, এজন্তে ব্রাঙ্গ- 
সমাজেব কাছে তোমাকে অপরাধী হতে হবে না? 

সুচরিতা উনানেৰ উপবে নীরবে তেলেব কড়া চাঁপাইয়া 
দিল এবং তেল চড়বড় শব্দ কবিতে লাগিল। 

হারান বলিতে লাগিলেন--তুমিই বিনয় বাবুকে এবং 


.গৌরমোহন বাবুকে তোমাদেব ঘরে এনেচ এবং তাদের 


এতদুর পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছ যে, আঁত্র তোমাদের ত্রাঙ্গ- 
সমাজের সমস্ত মান্ত বন্ধুদের চেয়ে এবা দুব্দনেই তোমাদের 
কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তার ফল কি হয়েছে দেখতে 
পচ্চি? আমি কি প্রথম থেকেই বাববাব সাবধান করে 
দিই নি? আজ কি হল? আজ ললিতাকে কে নিবৃত্ত - 
করবে? তুমি ভাব্চ ললিতার উপর. দিয়েই বিপদের 
অবসান হয়ে গেল! তা নয়। আমি আজ তোমাকে খু 
সাবধান করে দিতে এসেছি! এবাব তোমার পালা! 
আজ ললিতার দুর্ঘটনার তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে 
অনুতাপ কবচ কিন্তু এমন দিন অনতিদুরে এসেছে যেদিন 
নিতেব অধঃপতনে তুমি অঙ্তাঁপমাত্রও কববে .না। 
কিন্তু স্থচরিতা এখনো ফেববার সময় আছে! একবার 
ভেবে দেখ, একদিন কতবড় মহৎ আঁশাঁব মধ্যে আমর! 
ছুজনে মিলেছিলুম-_আমাঁদের সামূনে জীবনের কর্তব্য 
কি উজ্জ্বল ছিল, ত্রাঙ্গসমান্জের ভবিষ্যৎ কি উদার ভাবেই 
প্রসাবিত হয়েছিল-_আমাদেব কত সংকল্প ছিল এবং কত 
পাথেয় আমরা প্রতিদিন সংগ্রহ করেছি! সে সমস্তই কি*-« 
নষ্ট হয়েছে মনে কর! কখনই না! আমাদের সেই আশার 
ক্ষেত্র আজিও তেমনি প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার মুখ 
ফিবিয়ে কেবল চাঁও ৷ একবার ফিরে এস ৷ 

তখন ফুটন্ত তেলেব মধ্যে অনেকখানি শাকতবকারী 


৭ম সংখ্যা । | 


ছ্যাক ব্যাক করিতেছিল এবং খোস্তা দিয়া মৃচবিত। 
তাঁহাকে বিধিমতে নাড়া দিতেছিল ; যখন হাবান বাবু 
১. তাহাব আহ্বানের ফল জানিবাব গ্রন্ত টুপ কবিলেন তখন 
চবিতী আগুনেব উপব হইতে কড়া নীচে নামাইয়া 
ধি ফিবাইল এবং দৃঢ়স্ববে কহিল, আমি হিন্দু! 

হারান বাবু একেবাবে হতবুদ্ধি হুইয়া কহিলেন, তুমি 
হিন্দু! 

সুঁচবিতা কহিল, হা, আমি হিন্দু! 

বলিয়া কড়া অবাঁব উনানে চড়াইয়া সবেগে খোস্তা 
চালনায় প্রবৃত্ত হইল । 

হারান বাবু ক্ষণকাল ধাক্কা সামলাইয়৷ লইয়৷ তীব্রস্ববে 
কহিলেন-__গৌরমোহন বাবু তাই বুঝি সকাল নেই সন্ধ্যা 
নেই তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছিলেন ? 

সুচবিতা মুখ না ফিবাইয়াই কহিল, হা, আমি তাব 
কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছি, তিনিই আমার গুক। 
. হারান বাবু এককালে নিজেকেই সুচবিভাব গুরু বলির! 
জানিতেন। আজ ঘদি সুচরিতাব কাছে তিনি গুনিতেন 
যে, সে গোরাকে ভালবাসে তাহাতে তাহার তেমন কষ্ট 
হইত না কিন্তু ডভাহাব গুকর অধিকার আজ গোরা 
কাড়িয়৷ লইয়াছে স্থচবিতাব মুখে এ কথা তাহাকে শেলেব 
" মত বাঁজিল। 

তিনি কহিলেন, তোমাব গুরু যত বড় লোকই হোন 
না কেন, তুমি কি মনে কব হিন্দুপমাক্জ তোমাকে গ্রহণ 
করবে? 

সুচবিতা কহিল, মে কথা আমি বুঝিনে, আমি সমাজও 
জানিনে- আমি জান আমি হিন্দু! 

হারান বাবু কহিলেন, তুমি জান এতদিন তুমি অবিবা- 
হিত বয়েছ কেবলমাত্র এতেই হিন্দুসমাজে তোমাব জাত 
গিয়েছে! 
x _ সুচবিতা কহিল, সে কথা নিয়ে আপনি বৃথা চিন্তা 
করবেন না কিন্ত অমি আপনাকে বলচি, আমি হিন্দু! 

হারান বাবু কহিলেন, পরেশ বাবুব কাছে বে ধর্ম শিক্ষা 
পের়েছিলে তাও তোমার নতুন গুরুর পায়ের তলায় বিসর্জন 
দিলে! - 

সুচুবিতা কহিল, আমাৰ ধৰ্ম্ম আমার অন্তর্যামী জীলেন 


গোরা । 


৪৬৭ 


সে কথা নিয়ে আমি কাবো সঙ্গে কোনো মালোচনা কবে 
চাইনে। কিন্ত আপনি জান্বেন আমি হিন্দু! 

হারান বাবু তখন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠ- 
লেন, তুমি যত বড় হিন্দুই হুওনা কেন--তাঁতে কোনো 
ফল পাবেনা-_এও আমি তোমাকে বলে বাচ্চি। তোমার 
গৌবমোহন বাবুকে বিনয় বাবু পাওনি। তুমি নিজেকে হিন্দু 
হিন্দু বলে গল! ফাটিয়ে মলেও গৌব বাবু যে তোমাকে 
গ্রহণ কববেন এমন আশাও কোবো না! শিষ্যকে নিয়ে 
গুকগিবি করা সহজ কিন্তু তাই বলে তোমাকে ঘরে নিষে 
ঘরকন্না করবেন একথা স্বপ্নেও মনে কোরো না । 

সথুচবিতা বান্নাবান্না মমস্ত ভূলিয়া বিদ্য্ধেগে ‘ফিরিয়া 
দাঁড়াইয়া কহিলেন, এ সব আপনি কি বল্‌্চেন ? 

হারান বাবু কহিলেন, আমি বল্চি, গৌবমোহন বাবু 


কোনোদিন তোমাকে বিবাহ কববেন না । 
স্থচরিত৷ ছুই চক্ষু দীপ্ত কবিয়া কহিল, বিবাহ? আম 
কি আপনাকে বলিনি তিনি আমাৰ গুরু? 
হাঁবান বাবু কহিলেন -তা ত বলেচ। কিন্তু যে কথাটা! 
বলনি সেটাও ত আমবা বুঝতে পারি ! 


স্থচবিতা কহিল, আপনি যান এখান থেকে । আমাকে 
অপমান কববেন না। আমি আজ এই আপনাকে বলে 
রাখ চি--আজ থেকে আপনার সামনে আমি আর বার 
হব না! 

হাঁবান বাবু কহিলেন, বাব হবে কি কবে বল! এখন 
যে তুমি জেনেনা! হিন্দু বমণী। অন্র্ধ্যম্প্তরাপা ! পবেণ 
বাবুব পাপের ভবা এইবার পূর্ণ হল। এই বুড়ো বয়সে 
তার কৃতকর্ম্মেব ফল ভোগ করিতে থাকুন্‌্, আমব! বিদায় 
হলুম। 

সুচবিতা সশব্দে রারাঘরেব দরজা বন্ধ কবিয়া মেঝের 
উপর বসিয়া পড়িল এবং মুখের মধ্যে আ্বচলেব কাপড় 
গুঁজিয়া উচ্ছসিত্‌ ক্রন্দনেব শব্দকে প্রাণপণে নিরুদ্ধ 
কবিল। হারান. বাবু মুখ কাঁলী করিয়া বাহির হইয়া 
গেলেন। 

হবিমোহিনী উভয়েব কথোপকথন সমস্ত শুনিয়াছিলেন। 
আজ তিনি সুচরিতাব মুখে যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার 
আশাব অতীত । তাহাব বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি 


৪৬৮ 


কহিলেন-_হবে না! আমি ৫ যে একমনে আমার গোগ- 
বল্পতেব পুজা কবিয়া আসিলাম, সে কি সমস্তই বৃথা বাইবে! 

হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ তাহাব পূজাগৃহে গিয়া মেঝের 
উপরে সাষ্টা্গে লুটাইয়া তাহাব ঠাকুবকে প্রণাম করিলেন 
এবং আজ হইতে ভোগ আরো বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুত হইলেন। এত দিন তাঁহার পূজা শোকের 
সাত্বনার্ূপে শাস্তভাবে ছিল, আজ তাহ! স্বার্থেব সাধন রূপ 
ধবিতেই অত্যন্ত উগ্র, উত্তপ্ত, ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিল। 

৬২ 

সুচরিতার সন্দুথে গোবা যেমন করিয়া কথ! কহিয়াছে 
এমন আর কাহারো কাছে কহে নাই। এতদিন সে 
তাহার শ্রোতাদের কাছে, নিজের মধ্য হইতে কেবল 
বাক্যকে, মতকে, উপদেশকে বাহির করিয়া আসিয়াছে-_ 
আজ সুচবিতাব সম্মুখে সে নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই 
বাহির করিল। এই আত্মপ্রকাশের আনন্দে, শুধু শক্তিতে 
নহে, একটা বসে তাহার সমস্ত মত ও সংকল্প পরিপূর্ণ 
হইরা উঠিল। একটি সৌন্দধ্যপ্রী তাহার জীবনকে বেষ্টন 
করিয়া ধরিল। তাহার তপস্তার উপর যেন সহসা দেবতার! 
অমৃত বর্ষণ করিলেন । 

এই আনন্দের আবেগেই গোর! কিছুই না ভাবিয়া 
কয়দিন প্রত্যহই সুচরিতার কাছে আসিয়াছে। কিন্ত 
আজ হবিমোহিনীর কথা শুনিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়। 


গেল অনুরূপ মুগ্ধতায় বিনয়কে সে একদিন যথেষ্ট তিরস্কার ও - 


পরিহাস করিয়াছে। আজ যেন নিজের অজ্ঞাতসাবে নিজেকে 
সেই অবস্থার মধ্যে দীড়াইতে দেখিয়া সে চমকিয়া! উঠিল। 
অস্থানে অসম্থৃত নিদ্ৰিত ব্যক্তি ধাক্কা খাইলে যেমন ধড়ফড় 
করিয়া উঠিয়া পড়ে গোরা সেইরূপ নিজেব সমস্ত শক্তিতে 
নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিল। গোঁবা বরাবৰ এই 
কথ] প্রচার করিয়া আসিয়াছে যে, পৃথিবীতে অনেক প্রবল 
জাতির একেবারে ধ্বংস হইয়াছে ; ভারত কেবল মাত্র 
সংযমেই, কেবল দৃঢ়ভাবে নিয়ম পালন কবিয়াই এত 
শতাব্ধীব প্রতিকূল সংঘাতেও আজ পর্য্যন্ত আপনাকে 
বাচাইয়া আসিয়াছে। সেই নিয়মে কুত্রাপি গোরা শৈথিল্য 
স্বীকার করিতে চায় না। গোবা বলে ভাবতবর্ষের আব 
সমন্তই লুটপাট হইয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাব যে প্রাণ- 


প্রবাসী__কাত্তিক, ১৩১৬ । 


চির ভা! 


কৰকে সে এই সমস্ত কঠিন দিষমসংঘমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
করিয়া বাখিয়াছে, -তাহ।ব গারে কোনে! অত্যাচারী রাজ- 
পুরুষের হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্যই নাই। যতদিন আমরা 
পরজাতিব অধীন হইয়া আছি, ততদিন নিজেদের নিয়মকে 
দৃঢ় কবিয়া মানিতে হইবে। এখন ভালমন্দ বিচাবের সঞ্জাত 
নয়। যে ব্যক্তি শ্রোতেব টানে পড়িয়া মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া 
যাইতেছে, সে যাহার দ্বারাই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে 
পাবে তাহাকেই ত্বাকড়াইয়া! থাকে সে জিনিষটা সুন্দর 
কি কুণ্জী, বিচার করে না। গোর! বরাবর এই কথা 
বলিয়া আসিয়াছে--আজও ইহাই তাহাব বলিবার কথা 
কথা। হ্বিমোহিনী সেই গোরার যখন আচরণের নিন্দা 
করিলেন তখন গজরা্জকে অঙ্কুশে বিদ্ধ করিল । 

গোরা যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল তখন দ্বাবের সন্মুখে 
রাস্তাব উপব বেঞ্চি পাতিয়া খোলা গায়ে মহিম তামাক 
থাইতেছিলেন। আজ তাঁহার আপিসের ছুটি। গোবাকে 
ভিতরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনিও তাহার পশ্চাতে গিয়া 
তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, গোরা, শুনে যাঁও, একটি 
কথা আছে। 

গোরাকে নিজের ধরে লইয়! গিয়া নহিম কহিলেন, 
রাগ কোরো না, ভাই, আগে জিজ্ঞাসা করচি, তোমাকেও 
বিনয়ের ছোয়াচ লেগেছে নাকি? ও অঞ্চলে যে বড় ঘন ঘন ॥ 
যাওয়! আস! চল্চে ! | 

গোরার মুখ বক্তবর্ণ হুইয়া উঠিল! সে কহিল, ভর 
নেই। 

মহিম কহিলেন_যে রকম গতিক দেখচি কিছু ত 
বলা যায় না! তুমি ভাব্চ ওটা একটা থাস্য দ্রব্য, দিব্যি. 
গিলে ফেলে তারপরে আবাব ঘবে ফিরে আস্বে ! কিন্ত 
বড়শিটি ভিতরে আছে সে তোমার বন্ধুর দশা দেখলেই 
বুঝতে পারবে । আরে, যাও কোথায়! আসল কথাটাই 
এখনো! হয়নি ! ওদিকে ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে ত 
একেবারে পাকা হয়ে গেছে শুন্তে পাচ্চি। তারপর ঝি 
ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনে! বকম ব্যবহার চল্বে না সে 
আমি তোমাকে আগে থাকৃতে বলে বাঁখচি ! 

গোবা কহিল, সে ত চল্বেই না। 

মহিম কহিলেন--কিন্তু মা যদি গোলমাল কবেন তাহলে 


॥ . ৭ম সংখ্যা |] 
সুবিধা হবে না। 'আমবা গৃহস্থ মামুষ-_অম্নিতেই মেয়ে- 
ছেলেব বিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে পড়ে, তার পরে যদি 

৯ ছরেব নধ্যে ত্রাহ্ষসমাব্জ বসাও তাহলে আমাকে কিন্তু এখান 

. থেকে বাস উঠাতে হুবে। 
"__ গোৰা কহিল, না, সে কিছুতেই হবে না। 

মহিম কহিলেন, শশীব বিবাহেব প্রস্তাবটা ঘনিষে 
আঁন্চে। আসাদের বেহাই যতটুকু পবিমীণ মেয়ে ঘরে 
নেবেন সোনা তাব চেষে বেশি না নিয়ে ছাড়বেন না 
কাৰণ, তিনি জানেন মানুষ নশ্বর পদ্দার্থ, সোন! তার চেয়ে 
বেশি দিন টোকে। অধুধের চেয়ে অনুপানটাব দিকেই 
ভব ঝোক বেশি । বেহাই বলে তাঁকে খাটো কর! হয়, 
একেবারে বেহায়া ! কিছু খরচ হবে বটে কিন্তু লোকটার 
কাঁছে আমার অনেক শিক্ষা হল, ছেলের বিয়ের সময় 

2% বজ্ৰে লাগ্বে। ভারি লোভ হচ্ছিল আব একবাব একাঁলে 
জন্মগ্রহণ করে বাবাকে মাঝখানে বসিয়ে রেখে নিজের 

তি একবার বি'ধমত পাকিয়ে তুলি__পুকষ জন্ম যে 
গ্রহণ কবেছি সেটাকে একেববে ষোলো আনা সার্থক 
করে নিই। একেইত বলে পৌকষ! মেয়ের বাপকে 
একেবারে ধরাশায়ী কবে দেওয়া । কম কথা ! যাই বল, 
তোমাব সঙ্গে যোগ দিয়ে যে নিশিদিন হিন্দুসমাঁজেব জয়ধ্বনি 

করব, কিছুতেই তাতে জোর পাচ্চিনে ভাই, “গল| উঠুতে 
fh চাষ না, একেবারে কাহিল করে ফেলেছে। আমাব 
॥ ভিনকড়েটাব বয়স এখন সবে চৌদ্দমাস- গোড়ায় কন্ঠা 
জন্ম দিরে শেষে তার ভ্রম সংশোধন করতে সহধর্মিণী 
দীর্ঘকাল সময় নিয়েছেন_যা হোক্‌ ওবই বিবাহেব সময়টা 
* পর্য্যন্ত গোব! তোমবা সকলে মিলে হিন্দুসমাজটাকে তাজা! 
-  বেখো--তারপব দেশে লোক মুসলমান হোক খৃষ্টান 
০. ভোক্‌ আমি কোনো কথা কব না! 

গোবা উঠিযা দাড়াইতেই মহিম কহিলেন, তাই আমি 

টছিলুম, শনীব ধিবাহেব সভায় তোমাদেব বিনয়কে 

করা চল্বে না--তখন যে এই কথা নিয়ে আবার 
ধয়ে ছুল্বে সে হবে না। মাকে তুমি 
করে বেখে দিয়ো । 

[সিয়া গোরা দেখিল আনন্দময়ী মেঝের 

পূব বসির চষমা চোখে জ্বাটিক়। একটা খাতা লইয়া কিসের 
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ফর্দ করিতেছেন। গোবাঁকে দেখিয়া ভিন চষমা খুলিয়া 
খাতা বন্ধ কবিয়! কহিলেন-_-বোস্‌। 

গোঁবা বসিলে আনন্দময়ী কহিলেন, ভোব সঙ্গে আমাৰ 
একটা পবামর্শ আছে। বিনয়ের বিয়েব খবর ত পেষেছিস্‌। 

গোবা চুপ কবিয়া রহিল। আনশময়ী কহিলেন, 
বিনয়েব কাঁকা বাগ কবেচেন, তাঁবা কেউ আঁস্বেন না। 
আব|ব পবেশ বাবুব বাড়িতেও এ বিয়ে হয় কিন! সন্দেহ-_ 
বিনয়কেই সমস্ত বন্দোবস্ত কবতে হবে। তাই আমি 
বল্ছিনুম্‌, আমাদের বাঁড়িব উত্তব ভাগটাব একতলা ত 
ভাড়া দেওয়া হয়েছে-_-ওর দোতলার ভাঁড়াটেও উঠে 
গেছে। ওঁ দোতলাঁতেই ষদি বিনয়ের বিয়েব বন্দোবস্ত 
কব! যায় তাহলে সুবিধা হয়। 

গোবা জিজ্ঞাসা করিল, কি সুবিধা হয় ? 

আনন্দময়ী কহিলেন, আমি না থাকলে ওব বিয়েতে 
দেখা গ্ুনা কববে কে? ও যে মহা বিপরে পড়ে যাবে। 
ওখানে ষদি বিয়েব ঠিক হয় তাহলে আমি এই বাড়ি থেকেই 
সমস্ত যোগাড় যন্ত্র কবে দিতে পাবি কোনো হাঙ্গাম কবতে 
হয় না। 

গোঁবা কহিল, সে হবে না মা। 

আনন্দময়ী কহিলেন, কেন হবে না? কর্তীকে আদি 
বাজি কবেছি। 

গোবা কহিল, না, মা, এ বিয়ে এখানে হতে পাবনে 

না আমি ব্ল্চি, আমাৰ কথা গোনে!। 

আনন্দময়ী কহিলেন, কেন, বিনর ত ওদেব মতে বিগ্রে 
কবচে না! 

গোবা কহিল, ও সমস্ত তর্কেব কথা । সমাঁজেব সঙ্গে 
ওকালতি চল্বে না । বিনয় যা খুসি কককৃ, এ বিয়ে 
আঁমবা মান্তে পাবিনে। কলিকাতা সহবে বাড়িব অভাঁ* 
নেই। তাব নিজেবই ত বাসা আছে। 

বাড়ি অনেক মেলে আনন্দময়ী তাহা জানিতেন। 
কিন্ত বিনয় যে আত্মীষ বন্ধু সকলের দ্বারা প্বিত্যক্ত হইয়া 
নিতান্ত লক্গীছাড়াৰ মত কোনে! গতিকে বাসাব্র বসিয়া 
বিবাহ কৰ্ম্ম সাবিয়া লইবে ইহা তাহা মনে বাজিতেছিল। 
সেইন্রন্ধ তিনি তাহাদেব বাড়ির যে অংশ ভাড়া দিবার জন্য 
স্বতন্ত্র বহিয়াছে সেইখানে বিনয়েব বিবাহ ছিবাঁব কথা! মনে 
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মনে স্থিব কবিরাছিলেন। ইহাতে সমাজেব সঙ্গে কোনো! 
বিবোধ না বাধাইধা তাহাদেব আপন বাড়িতে শুভকর্্রেব 
অনুষ্ঠান কবিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ কবিতে পাঁবিতেন। 

গোরাব দূচ আপত্তি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 
কহিলেন-_তোমাদেব যদি এতে এতই অমত তাহলে অন্ত 
জায়গ।তেই বাড়ি ভাড়া কবতে হবে। কিন্তু তাহাতে 
আমার উপবে ভাবি টানাটানি পড়বে। তা হোক্‌, ষথন 
এটা হতেই পাঁববে না তখন এ নিষে আর ভেবে কি হবে! . 

গোবা কহিল, না, এ বিবাহে তুমি যোগ দিলে চল্ৰে 
না। 

আনন্দময়ী কহিলেন, সেকি কথা গোরা, তুই বলিস্‌ 
কি! আমাঁদেব বিনয়েব বিয়েতে আমি যোগ দেবনা ত 
কে দেবে। 

গোঁবা কহিল, সে কিছুতেই হবে না ম!। 

আনন্দময়ী কহিলেন, গোরা, বিনয়ের সঙ্গে তোব মতের 
মিল না হতে পাবে তাই বলে কি তার সঙ্গে শক্রতা করতে 
হবে? 

গোবা একটু উত্তেজিত হুইয়া উঠিয়া কহিল, মা, এ 
কথা তুমি অন্তায় বল্চ! আজ বিনয়েব বিয়েতে আমি যে 
আমোদ কবে যৌগ দিতে পাঁবচিনে এ কথা 'আমাব পক্ষে 
সুখের কথ! নয়। বিনয়কে আমি যে কতখানি ভালবাসি 
সে আব কেউ ন! জানে ত তুমি জাঁন। কিন্ত, মা এ 
ভালবাসাঁব কথা নয়_এব মধ্যে শক্রতা মিত্রত! কিছুমাত্র 
নেই। বিনয় এব ফলাফল সমস্ত জেনে শুনেই এ কানে 
প্রবৃত্ত হয়েছে। আমবা তাকে পবিত্যাগ করিনি, সেই 
আসাদেব পবিত্যাগ করেছে, সুতরাং এখন ঘে বিচ্ছেদ 
ঘটেছে নে জন্তে সে এমন কোনো আঘাত পাবে না যা তার 
প্রত্যাশাব অতীত। 

আনন্দময়ী কহিলেন, গোঁবা, বিনয় জানে, এই বিয়েতে 
তোমার সঙ্গে তাৰ কোনো বকম যোগ থাকৃবে * না, সে 
কথা ঠিক। কিন্তু এও সে নিশ্চয় জানে শুভকর্দ্মে আমি 
তাকে কোনে! মতেই পবিত্যাগ কবতে পাঁবব না । বিনয়েব 
বৌকে আমি আশীর্বাদ করে গ্রহণ কবব না এ কথা বিনয় 
যদি মনে কবত তাহলে আমি বল্চি সে প্রাণ গেলেও এ 
বিয়ে করতে পাবত না। আমি কি বিনয়েব মন জানিনে! 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৬। | নম ' 


বলিয়া আনন্দময়ী চোখেব কোঁণ হইতে এ 
অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। বিনয়েব জন্য গোরাব ম 
যে গভীব বেদনা! ছিল তাহা আলোড়িত হইয়া উঠি 
সে বলিল, মা, তুমি সমাজে আছি এবং সমাঞ্জের ক 
খণী এ কথা৷ তোমাকে মনে বাঁখ তে হবে। 

আনন্দময়ী কহিলেন, গোরা, ' আমি ত 
বাববাঁব বলেছি সসাজেব সঙ্গে আমাব যোগ « 
থেকে কেটে গেছে । সে জন্যে সাজ আমাকে ॥ 
আমিও তার থেকে দুবে থাকি । 

গোবা কহিল, মা, তোমাব এই কথায় আমি 
আঘাত পাঁই। | 

আনন্দময়ী তাঁহাব অশ্র-ছল-ছল সিঞ্ধ দৃষ্টি ঘা. 
সৰ্ব্বাঙ্গ যেন স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বাছা, ঈশ্ব 
তোকে এ আঘাত থেকে বীচাঁবাব সাধ্য আমার ন 

গোবা উঠিয়া! দ্বাড়াইয়া কহিল, তাহলে আ 
করতে হবে তোমাকে বলি। আমি বিনয়েব কাঁচ 
তাকে আমি বল্ব, তোমাকে তার বিবাহ ব্যাঁপা 
কবে সমাজেব সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদকে সে ( 
বাড়িয়ে না তোলে-_কেননা এ তাঁর পক্ষে অত্য 
এবং স্বার্থপবতাঁর কাজ হবে। 

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই 
পাবিদ্‌ কবিম্‌_তাকে বল্‌গে যাঁ--তার পরে অ' 
এখন | 

গোঁবা চলিয়! গেলে আনন্দময়ী অনেকক্ষ 
চিন্তা কবিলেন। তাহার পর ধীরে ধীবে উঠি; 
স্বামীর মহলে চলিয়া গেলেন। 

আজ একাদশী সুতরাং আজ কৃষ্ণদয়ালেব 
কোনো আয়োজন নাই। তিনি ঘেবগু সংহি 
নূতন বাংলা অনুবাদ পাইকাছিলেন; সেইটি হা 
একখানি মৃগচর্ম্মেব উপর বসিয়া পঠ কবি 

আনন্দময়ীকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া 
আনন্দময়ী তীহাব সহিত যথেষ্ট দূবত্ব 
চৌকাঠেব উপব বসিয়া কহিলেন, * 
হচ্চে। FE 
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পম সংখ্যা । বাংগল! অক্ষর । ৪৭১ 


পড়িয়াছিলেন ; এইজন্ত উদীসীনভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
কি অন্তার ? 
টি আনন্দময়ী কহিলেন, গোঁবাকে কিন্ত আব একদিনও 
ভুলিয়ে বাঁখা উচিত হচ্চে না- ক্রমেই বাড়াবাড়ি হয়ে 
=----পড়চে। 
গোব| যেদিন প্রাযশ্চিত্তেব কথা তুলিয়াছিল সেদিন 
কষ্ণদয়ালেব মনে একথা উঠিষাছিল তাহাব পবে যোগ- 
সবনাব নানাপ্রকার প্রক্রিয়াব মধ্যে পড়িয়া সে কথা চিন্তা 
করিবাঁব অবকাঁশ পান নাই। 
আনন্দময়ী কহিলেন, শশিমুখীব বিয়ের কথা হচ্চে) 
রোধ হয় এই ফাস্তুন মাসেই হবে। এব আগে বাড়িতে 
যন্তবাঁৰ সামাজিক ক্রিষাকর্ম্ম হযেছে আঁমি কোনো না 
কোনে! ছুতায় গোঁবাকে সঙ্গে কবে অন্ত জাঁযগাষ গেছি। 
( তেমন বড় কোনো কাজও ত এব মধ্যে হয়নি। কিন্ত 
[বাব শশীর বিবাহে ওকে নিয়ে কি কববে বল। অন্তায় 
_শবোন্ই বাঁড়চে_আমি ভগবানেব কাছে দুবেলা হাত 
4 যোড় কবে মাপ চাঁচ্চি--তিনি শাস্তি যা দিতে চান সব 
আমাকেই যেন দেন--কিন্তু আমাব কেবল ভয় হচ্চে 
আব বুঝি ঠেকিষে বাঁখ্তে পাবা যাবে না, গোঁবাকে নিয়ে 
উই বিপদ হনে। এইবাব আমাকে অনুমতি দাও আমাব 
কপালে বা থাকে ওকে আমি সব কথা খুলে বলি! 
কৃষ্ণদয়ালেব তপন্ত! ভাঙিবাঁব জন্য ইন্দ্রদেব একি বিদ্ব 
পাঠাইতেছেন । তপন্তাও সম্প্রতি খুব ঘোবতর হইযা 
উঠিরাছে-_নিখাস লইয়া অসাধ্য সাধন হইতেছে, আহাক্বে 
মাত্রাও ক্রমে এতটা কমিয়াছে যে পেটকে পিঠেব সহিত 
এক কবিবাঁব পণ রক্ষা হইতে আঁব বড় বিলম্ব নাই। 
এমন সময় একি উৎপাত ! 


কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, তুমি কি পাগল হয়েছ । একথা. 


অজ প্রকাশ হলে আমাকে ষে বিষম জব।বদিহিতে পড়তে 
 ছক্রুবে পেন ত বন্ধ হবেই, হয ত পুলিসে টানাটানি 
করবে। যা হয়ে প্রেছে তা হযে গেছে; বতটা সাম্লে 
চলতে পার চল---না পাব তাতেও বিশেষ কোনো দোষ 

হবে না। 
কৃষ্তদয়াল ঠিক করিষা! বাখিয়াঁছিলেন তাঁহাব মৃত্যুর 
পরে যা হয় তা হোক্‌_ ইতিমধ্যে তিনি নিজে স্বতন্ত্র হইয়া 


থাঁকিবেন। তাৰ পৰে অজ্ঞতসাঁবে অন্যেব বি ঘটিভেছে 
সে দিকে দৃষ্টিপাত না কবিলেই একবকম চলিষা যাইবে । 
কি কব! কর্তব্য কিছুই স্থিব কবিতে না পাবিয়া বিমর্ষ 
মুখে আনন্দময়ী উঠিলেন। ক্ষণকাল দাঁডাইসা থাঁকিযা 
কহিলেন--তোমাব শবীব কি বকম হযে বাচ্চে দেখ চন! ? 
আনন্দমধীব এই মূঢতাষ রুষ্ণদয়াল অত্যন্ত উচ্চভাবে 
একটুখানি হান্ত কবিলেন এবং কহিলেন--শবীব । 

এ সম্বন্ধে আলোচনা কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে 
আসিয়া পৌঁছিল না, এবং কৃষ্ণদয়াল পুনশ্চ ঘেবগুসংহিতায 
মনোনিবেশ কবিলেন। এদিকে তাহীব সন্ন্যাসীটিকে 
লইয়া মহিম তখন বাহিবেব ঘবে বসিয়া অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গেব 
পব্মার্থন্ত্ব আলোচনাষ প্রবৃত্ত ছিলেন। গৃহীদেব মুক্তি 
আছে কিনা অতিশয় বিনীত বাকুলস্ববে এই প্রশ্ন তুলিয়া 
তিনি কবজৌড়ে অবহিত হইয়া এমনি একাস্ত ভক্তি ও 
আগ্রহেব ভাবে তাহাব উত্তব শুনিতে বসিষাছিলেন যেন 
মুক্তি পাইবাব জন্য তাঁহাব যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি 
নিঃশেষে পণ কবিয়! বসিয়াছেন। গৃহীদেব মুক্তি নাই 
কিন্ত স্বৰ্গ আছে এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মহিমকে কোঁনো- 
প্রকাবে শাস্ত কবাঁব চেষ্টা কবিতেছেন কিন্তু মহিম কিছুতেই 
সাত্বনা মানিতেছেন না । মুক্তি তাঁহার নিতান্তই চাই, 
স্বর্গে তাঁহাব কোনো প্রয়োজন নাই। কোনোমতে 
কন্তাটার বিবাহ দিতে পাঁবিলেই সন্যাসীব পদসেরা কবিয়া 
তিন মুক্তিব সাধনার উঠিয়া পড়িষা লাগিবেন ) কাঁহ"ব 
সাধ্য আছে ইহ! হইতে তাঁহাকে নিবন্ত কবে ৷ কিন্তু কন্তাব 
বিবাহ ত সহঙ্জ ব্যাপাঁব নয--এক যদি বাঁব। দয়া করেন । 


বান্গল। অক্ষর । 


কএকমাস ছুই এক মাসিক পত্রে অমাঁব প্রবন্ধে 
যুক্তাক্ষব দেখিয়া কেহ তুষ্ট কেহ বৃষ্ট হটমাঁছেন। প্রচলিত 
অক্ষবেব রুপ-পবিবর্তনেব হেতু-প্রদর্শন এখন আবশ্যক 
হইয়াছে । 

পাঠকেব প্রতি অবজ্ঞা কিংবা নিঞ্জেব ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন কিংবা নূতন কিছু কবিবাঁৰ অভিপ্রাযে বৃপ-পরি- 


৪১২ 


যদি কিছু অপবাঁধ হইয়া! থাকে, তাহা বা*গলা ভাষাব প্রতি 
আদববশতঃ হইয়াছে। বাঁ*গল1-অক্ষব-পরিচয় সহজ কবি- 
বাঁব চেষ্টাষ এই নূতনত্বে আসিতে হইযাছে। সম্প্রতি বা'গলা 
অক্ষর শিখিতে যত পবিশ্রম ও সময় লাগে, তত না 
লাঁগাইলেও চলে। কি উপাঁষে এই পরিশ্রম ও সময় কম 
কবিতে পাবা যায়, তাহাব চিন্তা দোষেব হইতে পাবে না। 

গোড়াৰ কথায় একটু যাই। আজিকালি আমবা 
চোঁথ দিয়া নুতন ভাষা শিখিতেছি। ভাষা বলিতে কতক- 
গলি ধ্বনির সমবায় বুঝিলে উপস্থিত প্রস্তাবে দোষ 
হইবে না। ধ্বনি কর্ণেব গ্রাহ । যাহা কানেব বিষয়, 
তাহা প্রকাঁবান্তবে চৌঁখেব বিষয় হইয়াছে । কতকগুলি 
সোজা বাঁকা জোড়া খোলা বেখা করিয়া আমবা ধ্বনিব 
চাক্ষুষ চিত দ্ভাঁবন কবিয়াছি। সেই চিহ্রেব নাম 
অক্ষব। প্রত্যেক ভাঁষাৰ কতকগুলি মূল ধ্বনি আঁছে। 
যেমন বাঁ"গলা ভাষায় অ আ ক খ ইত্যাদি। এই মূল- 
ধ্বনির নাম বর্ণ।* ছুই তিন মুল ধ্বনি একত্র হইযা 
মিশ্র ধ্বনি হয়। যেমন বাঁ*গলায় দ-_ অই, দ্রী-- শ্ব্ঈ, 
ইত্যাদি। ভাষাব কোন শব্দে মূল ধ্বনি, কোন শবে মিশ্র 
ধ্বনি, কোঁন শব্দে মূল ও মিশ্র ধরনির যোগ আছে । “আঁবাঁব 
গগনে কেন স্ুধাংশু উদয় বে*-_-এই বাক্যে ছয়টি শব্দ । 
“আবাব' শব্দে আ ও র মূল ধ্বনি, বা মিশ্র ধ্বনি আছে। 
এইবুপ অন্ান্ত শব্দে। কবিব এই বাক্য আঁমবা তাহা 
মুখ হইতে শুনিতেছি না) বাক্যেব প্রত্যেক শবে 
‘ধ্বনিজ্ঞাপক অন্ব দ্বাবা- পূর্বে শেখা সংকেত দ্বাবা__ 
আবৃত্তি কবিতেছি। এক এক শব্দে কি কি বর্ণ লাগিয়াছে, 
তাহা মনে বাঁখিষাঁছি। নাঁগবী ও ওড়িষা সাংকেতিক 
চিহ্ন দ্বাবাও বাক্যটি লিখিয়া প্রকাশ কবিতে পাবা যাঁয়। 
ইংবেজী অক্মব দ্বাবাও পাবা ফাঘ। অত কণা কি, যে 
সক্ষিপ্ড-লিপি দ্বাবা ইংবেজী শব্দ লিখিতে পারা * যাষ, 
তাঁহা দ্বাবাঁও প্রায় পাঁবা যায়। f 

তবে শব্দেৰ মূল ধ্বনি বর্ণ, এবং বর্ণেব লিখিত আকৃতি 
বা চিহ্ণ অক্ষব। যাবতীয় ভাঁষাব একপ্রকাব অক্ষব হইলে 


* এখানে বর্ণ অর্থে মূল ধ্বনি, এবং অক্ষর অর্থে বর্ণের লিখিত চিহ্ন 
যা আকৃতি বুঝিতে হইবে । 


প্রবাসী - কার্তিক, ১৩১৬ 
বর্তনেব চেষ্টা কৰি নাই। বিষযেব গুবৃত্ বিস্বৃত হই নাই। 


। ৯ম ভাগ। 


নাগবী গুজরাতী ওড়িয়া তেলুগু তামিল ফার্সী প্রভৃতি 
কতরকম অক্ষব আছে। যদি এত বকম না থাকিয়া 
একবকম খাঁকিত, তাহা হইলে ভাষা শিখিবার প্রথম 


ভাষা শিখিবাব পথ সহজ হইত। এই ভাবতবর্ষে বালা 


এ» 


৯২৯ 


বিদ্-নুতন অক্ষর পরিচয়--থাকিত না। এই বিষ্ব দূব 


কবিবার অভিপ্রায়ে কলিকাঁতাব এক-লিপিবিস্তার-পবিষৎ 
দেশে নাগবী অক্ষব-প্রচলনেব চেষ্টা করিতেছেন। যদি 
ভারতেব যাঁবতীয় ভাষা নাগবীতে লেখা হয, তাহ! হইলে 
নাগবী অক্ষর শিখিলেই সকল ভাষাব শব্দ পড়িতে পাবা 
যাইবে। 

সেদিন দূবের কথা। এখন বাণ্গলা অক্ষর দেখা 
যাউক। অন্ত কেহ বা'গলা শিখুন না শিখুন, বা"গালীর 
ছেলেকে শিখিতে হ্য়। তাহাঁব হাঁতে-ড়ী হয়, সে 
বাণ্গলা অক্ষব চিনিতে ও লিথিতে শেখে। সংগে সংগে 


বাঁণগলা ভাষাৰ বর্ণ অর্থাৎ মূলধ্বনিও শেখে + তাহাকে, 


০৯৫ 


কতগুলি বর্ণ বা মুল ধ্বনি শিখিতে হয়? লিখিয়া গণিয়া ৬ 


দেখা যাউক। অআইইঈউউএও৮ংঃকখগঘঙ 
চছজঝঞ্ টঠডড়ঢঢ়তথদধনপফবভময়ৰ 
লশষসহ-_অর্থাৎ চোআলিশটি। ইহাদের মধ্যে ঈ উ 
বাদ দেওয়া যাইতে পাবে। কাঁবণ বাণগলা শব্দের উচ্চাবণে 
স্ব ও দীর্ঘ ই উকাবেব প্রভেদ প্রায় লোপ পাইয়াছে। 


ঝরে 


উ এ উচ্চাবণও বিরুত হইয়! অন্য বর্ণেব উচ্চাবণেব 


মতন হইয়া গিযাছে। অতএব মোট থাকে চালিশটি। 

অক্ষব যদি বর্ণজ্ঞাপক চিহুমাত্র, তবে শিশুকে চালিশটি 
অক্ষব শিথিতে হইবেই। অনাবগ্তক চিহ্ণ ভাষা শিখিবাঁব 
পক্ষে নিতাস্ত অনাবশ্তক, এবং আঁবগ্তক ধ্বনি-প্রকাশেব 
যাবতীয় চিহ্ন না থাকিলেও অক্ষবমাঁলা অসম্পূর্ণ । 

কিন্তু শিশু বাস্তবিক শেখে কি? অআইন্ঈউউ 
খপ্ধ ১৯ এত ও ও * 
ঞটঠডড়ঢডঢণতথদধনপফবভমযযষ বল, 


ব শষ স হ-_অর্থাৎ বাআরটা। বলা বাহুল্য ফলতগুলা 


অক্ষব ততগুলা বর্ণ বাঁগলা ভাষায় নাই। খাকাব স্বববৰ্ণ ; 


* শেখে বটে, কিন্তু ভাল কবিয়া শেখে না, কেহ শেখায না। 
ভাষাব মুল ধ্বনিও শিক্ষার্থীকে শিখাইতে হয, তাহা আমাদের গুবু মশা 
সম্যক্‌ চিন্তা করেন ন!। 


৮ 


২: কখগঘওউচছজঝ 


সি 


বিন সংখা |! 


কিন্তু বালাম ইকাব-ব্ত র। প্র আবও অনবস্তক ৷ 
এ বা'গলায় অই, ওঁ অউ। ৯ উ ঞকাবেৰ পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব নাই। অন্ত বর্ণেব সহিত যুক্ত হইলে ৯--ল্‌, ও_ 
২, এন উচ্চাবিত হর। ণঁকাব বা’গলায় নকার, যকাব 
. কার, অন্তঃস্থ ব বেট বর্গীয় বকাব হইযাছে। তাহা 
হইলে উপবে লিখিত অক্ষবমালায় কতকগুলা অনাবস্তক 
অতিবিকৃত অক্ষব ভুটিয়াছে। 
কিন্তু আমবা সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কতেব মতন 
রাখিয়া থাকি। সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেব মতন উচ্চাবণ কবি 
বা বলি, তা নয ; বা*গলা'র মতন উচ্চাঁবণ করি, কিন্তু, লিখিয়া 
দ্রেখাইবাঁব সমন্ব সংস্কতের মতন দেখাই। এই বীতিতে 
ক্ষতি বৃদ্ধি, দুই-ই আছে। সম্প্রতি সে লাভালাভ বিচাঁবে 
আমাঁদেব আবস্যকতা নাই । মনে কবি যেন সংস্কতের অ 
জাই ঈউউখক্জধ এ এ ও ও__এই বাব 
স্বৰ, এবং ক হইতে হু পর্য্যন্ত তেত্রিশ ব্যমজন, ৮ £ £__, 
এই তিন স্বব-ব্য*্জন, শ্রবং বাঁ*গলাব নিমিত্ত ডু ঢড য় 
একত্রে উন-চাঁদিশ ব্যন্জন, না শিখিলে নয়। কিন্তু, বাস্তবিক 
কি এই একান্ন বর্ণের একার অক্ষব শিখিলে সংস্কৃত ও 
বাণ্গলা লেখা পড়িতে পাবা যায়? 
বিস্তার্থী শিশু অ আ শেখে, ক খ শেখে। তারপব 
»ককাকিকী ইতাদি, তাব পব ককাকুক্ম 
ইত্যাদি, তাৰ পব ক্ষ জব সর ড্ঘ ইত্যাদি, তাব পবস্ক স্থ 
দগ' দঘ ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যাসাগৰ মহাশষেব বর্ণ- 
পরিচয় ছুই ভাগ না শিখিলে শিশুব হাতে-খড়ী শেষ হয 
না। মূল বর্ণের পব মিশর বর্ণ বা যুক্ত বর্ণ শিখিতে অধিক 
সময় লাগে না। সময লাগে মূল অক্ষব শিখিতে, 
অধিক সময লাগে যুক্তাক্ষব শিখিতে। ইংবেজীতে 
ছাবিশটা অক্ষব শিখিলে ইংবেজী শব্দ শিশু পড়িতে পারুক 
"না পারুক, তাহা অক্ষব-পবিচয় শেষ হয়। বা"গলাতে 
চালিশটি বর্ণ লিখিয়া দেখাইতে প্রায় এক শত অক্ষব শিখিতে 
« হয] ইংরেজীব দোঁব আবশ্যক অক্ষবেব অভাব ; বাণ্গলাব 
দোষ অনাবগ্তক অঙ্গরের সদ্ভাব | 
স্ব কদাচিৎ আক্গ্যুক হয়। ইহাকে না হয বাঁদ দিলাম। 
থাকে অ আ ই ঈউডউখ এ এ ও ও-এগার 
স্বরণ ব্যণ্জনেব সহিত এই এগাব স্ববাক্ষব যুক্ত হইবার 


বংলা 


ঢু! 
সমর অন্ত এৰ আকাৰ বরে। ক টা 
কৃখ। স্ৃতবাং অ-স্বব-অভাব-বোধক চিহ্ণ লইয়া [টি 
শি 45:00:01 3 এই এগাৰ স্বৰ চিছু। অর্থাৎ 
কেবল স্বববর্ণবই নিমিত্ত ছাবিশ অক্ষর চাই। 


শব্দে স্বব-যোগ ব্যতীত ব্যণ্জন আবশ্তক হয় না। 


- অতএব অকারান্ত ব্যতীত অন্ত ব্যঞ্জন লিখিতে গেলেই 


একটা-না-একটা স্ব চিহ্ন লিখিতে হয়। দীর্ঘ রুপ লেখা 
অপেক্ষা সপক্ষিপ্ত বুপ লেখায় সময়-লাঘব হয়! স্ুতবাং 
স্ববের সংক্ষিপ্ত রুপ থাকায় লাভ বই ক্ষতি নাই। বিনি 
ক খ ইত্যাদি অকারাস্ত ব্য'জন অক্ষব উদ্ভাবন কবিয- 
ছিলেন, তাহাব বুদ্ধিব প্রশংসা কবিতে হয়। এই খানে 
বদি শেষ হইত, তাহা হইলে কথা থাঁকিত না। ত অকা- 
বান্ত, কিন্তু, হমন্ত ত এর আঁকাব তৃ নহে, ৎ | স্থতবাং 
একটি নূতন অক্ষব। ক অক্ষবে উ উ যোগ কবিলে কু 
কু হয়, কিন্ত গৃউ_ গু, শউ-_শু, হৃউ-_হু, 
রউঁূরু, রউঁরূ। এইবকম ক্র জ ধ্রু ক্র 
ভ্রু দর ক্রু, যেন র-ফল! যোগেব পব উ উ দিতে হইলে 
4 ] দিতে হয়। কিন্তু তাঁও নয়। কাৰণ হু খাব, 
এখানে খ যোগেও সেই চিহু। 

যদি কেবল স্ববাক্ষব যোগেব সময় এই বকম গোটাকত 
স’কেত শিথিতে হইত, তাহা হইলেও বড় একটা কণা 
থাকিত না। স্ত খ দেখুন; সত থ স্পষ্ট বুঝিতে 
পাবি। কিন্তু, কৃত-_ক্তি) ইহাতে না ক না ত দেখিতে 
পাই। যি ত পাই, ক পাই না। গ্র--গ্র, কিন্তু, 
কৃর_ক্র। এই বকম নূতন নূতন অক্ষব যে কত 
জুটিযাঁছে, তাহার তালিকা দেওয়া বাইতেছে। যে যুক্তা- 
ক্ষবে স্বব কিংবা ব্যণ্জনেব আঁকা স্পষ্ট আছে, তৎসম্বন্ধে 
কথা নাই। যুক্তাক্ষৰ থাকাতে লেখাৰ সময় কাগজ 
পরিশ্রম বাঁচে, হসস্ত চিহ্ণ দিতে দিতে ক্লান্ত হইরা পড়িতে 
হয়না? 

ক--অ-্কৃ) ত-অ=ৎ। 

ক্‌+ স্কু; গুত্ত (যেমনভ্ত)গু) ক্রত্রঞ্চভ্রক) 
হু। 

কৃ+,লকু; দ্ৰঞ্জজরূ। 

কব লক; ঘ। 
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কৃত=ক্ত; ক্র=ক্র ; ক্ব-ক্ষ। 

ড্ক=্ষ্ক; ড্গ=ঙ্র। 

জ্ঞ=জ্ঞ। 

ঞচ=ঞ্চ । 

ট্ট=ট্র। 

ণ্ডলগু। 

ত্ত-ত্ত; ত্থ=খ ; ত্ব-ত্র, ত্ত্র=জ্র। 

গ্ধ=্প্ধ; দ্ধ,ন্ধ,ব্ধ। 

ন্থ=্স্থ; স্থ। 

ক্ম=ক্স ; হয্‌লন্ধ। 

ক্য=ক্য! 

ব্ক=্ক; ্ত,্ধ,্ম্ম, ধ্য, ্বব। 

গ্ব=গ্র। 

য্ণ=ফ্ণ। 

স্বলস্ব; স্ত। 

হ্ন=হৃন। 

দেখা যাইতেছে, এক উকাবেব পাঁচ রকম আকাব 
আছে। উকারের, খকাবের ছুই, ককাবের তিন; গ- 
কাবের ছুই, উকাবেব তিন বকম আকুতি আছে। এই 
প্রকাবে বাঁগলা অক্ষব স'খ্য| একান্ন হইতে একাশী বিবাশী 
হইয়া শিক্ষাৰ পথে অকাঁবণ বিদ্র বাড়াইয়াছে। উকাঁবেব 
পাঁচ রকম রুপ, বলা ঠিক হইল না। কাঁবণ যে-কোন বকম 
যে সে ব্য'জনে যোগ কবা চলে না। কু লিখিবাঁব সময় 
এক বকম, গু লিখিবাব সময আব এক বকম, র্‌ লিখিবাব 
সময় আর এক বকম, হু লিখিবাব সময আব এক রকম, 
লিখিতে হইতেছে। পূর্বকাঁলে কু এব অন্য বকম আকাব 
ছিল। এই রুপ ভু মৃ লু প্রভৃতি অপব কএকটি অক্ষবও 
ভিন্নাকার ছিল। 

এই সকল নান! ৰূপেৰ মধ্যে ক্ষ, গত, ষও; তিনটি 
অক্ষব মুল বর্ণেব উচ্চাবণ প্রকাশ ন! কবিয়া অন্ত বর্ণেব 
করে। স্থতবাং এই তিনটিকে পৃথক্‌ অক্ষব গণনা করা 
চলে। য-ফল| (7), র-ফলা (, ), এবং রেফ (4) এই 
তিনটিও চাই। অবশিষ্ট আকাঁব একেবাঁবে অনাবশ্তক | 
ইহাদেব পবিবর্তে সহজ রুপ যোগ কিয়া যুক্তাক্ষব অনায়াসে 
নির্মাণ করা যাইতে পাবে। লিখন-শ্রম-লাঘব অক্ষবের 


প্রবাসী--কাণ্িক, ১৩১৬ | 


| ৯ম ভাঁগ । 


রূপ-সংক্ষেপেব কারণ। কোন কোন যুক্তাক্ষরে সংক্ষেপে 
সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই কি? 

এখন মুল অক্ষর দেখি। কোন অক্ষব ভাল ব্লা ষায় ? 
(১) যে অক্ষব কলমেব এক টানে লিখিতে পাঁবা যায়, 
অর্থাৎ যাহা লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে 
হয না ; (২) যে অক্ষব দ্বাবা অন্ত অক্ষরের ভ্রম হয় না, 
(৩) যে অক্ষব দেখিয়া পড়িতে চক্গুপীড়ন কবিতে হয় না; 
সেই অক্ষব ভাল । 

বাঁঁগলা হু ই ঈ দেখুন। হ্‌ অক্ষৰ ই এর মতন, 
যেন হু তে মাথায় শৃণ্গ দ্যা ই হইয়াছে। অ 4-1 = আঁ, 
উ+ _=্উ, খান =ঞ্চ । এই নিয়ম ব্যাকবণেব 
সন্ধিতে আছে, দীর্ঘ স্ববেব আকাবেও আছে। কিন্ত 
ই+ই-ুইঈ অক্ষবে দুই ই এমন মিশিয়| গিষাছে যে 
বুঝিতে পাবা যায় না। ঈী অক্ষরেব সহিত স্ন অক্ষবেব 
কেন সাদৃশ্ত থাকিবে, তাঁহীও বোঝা যায় না। খা আর ঝ 
দেখুন। এ ত্রে, ওত্ত,ব র,যষ,যয়ু,ক্ষন্ম, 
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ন 
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যায় না। 

ব ও র এব ধ্বনিতে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, অথচ 
আঁকাবে এক ৷ নাগৰী বও র্‌ এ ভুল হইবার সম্ভাবনা 
নাই। আসামী র অক্ষবও অপেক্ষাকৃত ভাল। 
আসামীতে মূল আকাঁবে ব র এক, তথাপি ব এব নীচে 
বিন্দু দিয়া র হয় না।.ড ডু ঢ ঢু আকাবেব কাবণ বুঝি; 
ড ঢ এর গুরু উচ্চাবণে ডু ঢু | কিন্তু ব এব গৃবু উচ্চারণে 
রনহে, য এব যুনহে। বাণগলাতে য ও যু উচ্চারণে 
ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে ন এ বিন্দু দিলে ল হইত। 
এই যে বিন্দু যোগ, ইহা ঘাড় নাড়িা হা না বুঝাইবাব সমান। 
প্রত্যেক বিন্দু দিবাব সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। 
কিয়াপদ ব্যতীত বাঁক্য বচনা হয় না, এবং বাঁ*গলাতে 
হুওয়ু। কর! অল্প লিখিতে হয় না। 

ক+1-কা, ক+,কু, ক =কৃ ; অর্থাৎ 
কএব পরে স্বব। কিন্ত ক+ = কি; ক এব পূর্বে 
ই বসিতেছে। ক + = কাঁ ঠিক আছে। বর্তমান 
নাগবীতেও ইকাঁবের বামাগতি। প্রাচীন নাগবীতে এ 
রকম ছিল না। ঢ শু বাম ও দক্ষিণ পাশেব দড়ী ছিল 
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৭ম সংখ্যা । 
ন]; বজনের মাথার বামে কিংবা দক্ষিণে ধনুক দিরা লেখা 
হইত | ওড়িয়া অক্ষবে কৃএর মাথায় ধনুক দিলেই কি লেখা 
হয়। এববিশেষ দোঁষ এই যে কলমেব একটানে লিখিতে 
পাবা যাধ না। 7 লিখিতে কলম ছুই বাব তুলিতে হয়। 


- না"গলা 0 ট লিখিতে কলম তুলিতে হয় না, কিন্ত, ব্য'জনেব 


মে বসিষা স্বাভাবিক ক্মেব ব্যত্যয় ঘটায়। নাঁগবী 
অক্ষবে উ বাঁদিকে, স্টু ডাইন দিকে বাঁকে। বাণগলায 
একই দিকে বাকিরা Z সহজে বুঝিতে দেয় না। 
বা”গলা অক্ষবের প্রাচীন কর্মকাব অক্ষর খুদিয়া যেমন 
আকাব দিয়া গিষাছে, আধুনিক কর্মকার সেই এক শত 
সবে পুবানা অক্ষৰ প্রায় অবিকল বজায় রাখিয়াছে। 
গাজাব হাজাব গ্রন্থকার বহি লিখিতেছেন, ছাপাইতেছেন; 
মূদ্রীকব যাহা ছাপি দেন, গ্রন্থকাব তাহ! মাথায় তুলিয়া 
হস্ত বোধ কবেন। দশটা ছাপাথানার জায়গায় একশটা 
ছাপাখান! হইতেছে, অক্ষব যেমন তেমনই আছে। বশ্গ- 


২ হববণগেব কালী হইয়াছে, মোটা পাতলা চিকন নান! 


UL 


cA ~~ 
১ আছে। 


বকম কাগজ আসিয়াছে, কত রকমের দীড়ী কষি ছাপা 
হইতেছে, নত! পাতা ফুলও এখানে ওখানে ঝুলিতেছে, 
‘কত্ত অক্ষর যেমন তেমনই আছে। সেই যে ছোট বড় 
চাবি প্রমাণেব অঙ্গর, সেই যে বা"গালীব স্তায় ক্ষীণদেহ 


. অক্ষর, সেই অক্ষরই আঁছে। 


ইহাব কাবণ আব কিছু নয়, বাঁ"গালীর উদ্ভাবনা- 
শকৃতিব অভাব, বা"গালীব স্বাভাবিক সৌনর্যজ্ঞানের 
মভাব। কালী কাগজ দাঁড়ী কষি বিলাতী কর্মকা 
জোগাইতেছে, বা*্পালীকে করিতে হর নাই। কবে বিলাতী 
কর্মকাব সুন্দব অক্ষব খুদিরা ঢালিয়া বাণ্গলা দেশে পাঠাইবে, 
সেই আশার ছাপাখানার ধনাঢ্য কর্তা ও বা"গলাৰ অগণ্য 
লেখক হাঁ কবিষ! বসিয়া আছেন। এক পুথী দেখিয়া 
সাব একখানি লেখা, একখানি বই দেখি! হাঁজাব থানা 
ছাপা, কলা-বিশেষ। এই মুদ্রণ-কলা এদেশে হীনাবস্থায় 
লেখকদিগের ওদান্ত এই ছুববস্থাব প্রধান 
কাঁবণ। এই কারণে বা্গলা বহি নির্ভুল ছাপা এখনও 
অসম্ভব। যে দেশে ব্গলিপ্ত মৃংপিণ্ড বালকবালিকাঁব 
পুন্তলিকা-স্পৃহা চরিতার্থ কবে, যে দেশের প্রবদে আছে 
“নিব গড়িত্তে বাঁদব+ যে দেশে পাগড়ী ছাড়িয়া টুপী 


বাঁংপলা অক্ষর । 


8৭৫ 


পৰিধানে মাথার শোভা হয়, সে দেশে শসৌন্দর্যদ্রান 
এখনও শিশুৰ অবস্থায় আছে। কেতার রুচি অমুসাবে 
বিকের দ্রব্যেব রুপগৃণেব তাবতম্য হয়। €লখকদিগেব 
অনুচিত ক্ষমাব জন্য মুদ্রণকলাঁব উন্নতি হইতেছে না । যখন 
ুদ্রাকব জ্ঞান ও সৌন্দর্য মিলাইতে শিথিবেন, তখন তিনি 
বাঁঁগলা অক্ষরের সংস্কারে মনোনিবেশ কবিয়! সুস্পষ্ট ও 
স্থুল অক্ষৰ নির্মাণ করাইবেন। এমন অক্ষব চাই, যাহা 
পড়িতে গেলে চোখের প্রতি মায়া কাটাইতে হুইবে না, 
অথচ যাহাব বিশেষ চিহ্ণ অক্লেশে স্পষ্ট হইল। অক্ষর 
মোটা করিতে গেলে যে উচা করিতে হইবে, এমন নয়। 
নাগরী অক্ষব দেখুন, গুঁজবাতী অক্ষব দেখুন। মুদ্রাকর 
জানেন না, তাহার! বাগলাভাঁষাব উন্নতি অব্নতিব পক্ষে 
কি কাজ করিতেছেন। বিদ্যালয়ে বিগ্ালয়ে তাহীদেরই 
লেখা বালক বালিকার আদর্শ হইয়াছে, এবং তাহীরাই 
লেখককুলের শব্দ ও বর্ণবিন্তাসের নিয়ামক হইয়াছেন । 
১  বা*গলা অক্ষরেব উৎপত্তি কি, তাহা জানিয়া সম্প্রতি 
লাভ নাই। নাগবী অক্ষর বহু লোকেব অক্ষর। তাহাকে 
আদর্শ রাখিয়া বাণ্গলা অক্ষবেব সংস্কাৰ করিলে লাভ 
বই ক্ষতি নাই৷ সংস্কার চাই, আমুল পবিবর্তন চাই 
না। বাঁ"গলা অক্ষবের সুক্মরকোণ-বাহুল্য নাগবী অক্ষবে 
নাই। আমাদেব হাতের লেখায় অন্রেব কোণ গোল 
হইয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক। স্ুল্ম কোণ চক্ষুৰ 
পীড়ক, সুতরাং কদাচিৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যে যুক্তাক্ষবে 
মূল অক্ষব এত ছোট, অস্পষ্ট কিংবা বিকৃত যে বুঝিতে 
কষ্ট হয়, তৎপবিবর্তে অন্ত অক্ষব আঁবগ্তক। নীচে নীচে 
ছুই তিনটি ব্যৎ্জন বসাইতে গেলে ছুই একট! অক্ষর 
অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়ে। এরুপ স্থলে নীচে নীচে না 
বসাইয়া পাশে পাশে জুড়িয়া দেওয়া ভাল। 

বাণগলায় অস্তঃস্থ ব অক্ষব নাই। ফলে, সংস্কৃত 
পুস্তক শ্লোক প্রভৃতির ছাপা অশ্দ্ধ হইতেছে। নাগরী 
হইতে এই অক্ষৰ ( ) লওয়া যাইতে পারে । বাম্গল(তেও 
এই অক্ষর কাজে আসিবে। “হওয়া” ‘খাওয়া’ “দেওয়া? 
“শোওয়া” প্রভৃতি নানা শব্দে ওয়া! লিখিতে হয়। এই 
ওযু বাস্তবিক অ! (যেমন, কবা জানা চেনা, ইত্যাদির )। 
কিন্তু, যখন ওযু, হইয়া গিয়াছে তখন না লিখিলে অধিক 
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দোষ হইবে না। গাড়ীজ্ালা। কাপড়ওয়ালা’ ইত্যাদিৰ 
ওয়াল! মূলে আলা| হইলেও হিন্দী বাবা আসিয়| জুটি- 
য়াছে। বোঁধ হয, এই দ প্রচলিত হইলে “বিদ্বান ‘সত্ব’ 
প্রভৃতিব উচ্চাবণও ঠিক হইয়া আসিবে । 

বাণগলা রএব নাগরী রুপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে 
পাঁবে। ব্ুএরর নিয়বেখা দক্ষিণদিকে লম্বা করিলে 
নাগরী ₹ হইবে। তখন আব বিন্দু আবশ্যক হইবে 
না। যএব বাঁদিকে ছুই কোণ ভাণগিয়া গোল 
কবিয়! দিলে ঘ ষ্এব মতন দেখাইবে না । ঠিক কোন 
আকাঁব আনিলে অন্য অক্ষব ভ্রম হইবে না, অথচ 
কলমেব এক টানে লেখা যাইতে পাঁবিবে, তাহাঁব 
নিরূপণ কঠিন হইবে না। উদ্দেশ্য স্মবণ বাখিয়া এ ত্র, 
ও তত প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বাস্তবিক ধাঁদা জন্মায় সে 
সকলেব সংস্কারে হাত দিতে হইবে। প্রথম প্রথম 
নূতন অক্ষবেও একটু ধীর! জন্মাইবে; অভ্যাস হইয়া গেলে 
পুরাতন অক্ষব আব ভাল লাগিবে না। 

রেফ যুক্ত কোন কোন ব্যন্জনের দিত্ব হ্য। পবিবর্ত, 
অৰ্দ্ধ, কাৰ্য্য, কর্ম, সর্ব ইত্যাদি শব্দে ত ধ য ম ব এব 
দ্বিত্ব হইয়া থাকে। কিন্তু আমবা দ্বিত্ব উচ্চারণ কবি না। 
করিলে বেফ-যুক্ত যাবতীয় ব্য*জনেব দ্বিত্ব হইত। সংস্কৃত 
ব্যাকরণেব মতেও দ্বিত্ব না কবিলে চলে। যদি তাঁই হয়, 
তবে অকারণে দ্বিত্ব করিয়া লিখনশ্রম বাড়াই কেন, 
অক্ষব ক্ষুদ্র হইতে দি-ই কেন? বস্তুতঃ বোম্বাই ও কাশীতে 
ছাঁপী সংস্কৃত বহিতে বেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব পাই না। 

ওঁ ওঁ স্থানেব বহিতে উ এ? ণ্‌ ন্‌ ম্‌ এই পাঁচ অন্থ- 
নাসিক বর্ণেব সংযোগেব সময় লেখাষ পূর্ব অক্ষরেব মাথায় 
একটি বিন্দু দেওয়া হইযা থাকে। কই, পড়িতে বুঝিতে 
কষ্ট হয় না । বাণগলা উচ্চাবণে উঁ বর্ণ € ১ এই বর্ণ ন. 
এবং প বর্ণ ন হইয়া গিয়াছে। 

হাঁজাব বাঙ্গলা সঙ্খ্যা লিখি, সেই অনুস্বাব উচ্চা- 
বণ কবি। গ্রঞ্জনা ঝাঞ্ছাট লিখি, কিন্তু, পড়ি গন্জনা 
বন্বাট। কণ্ঠ দণ্ড লিখি, কিন্ত, পড়ি কন্ঠ, দন্ড। 
যখন অবস্থা এই, তখন ডু এ ণ্‌ লিখিয়া লাভ কবি না। 
ইহাদের স্থানে অন্স্বাৰ দিতে আপত্তি হয়, লুগ্চ্হি (*) 
বদাইলেও চলে। কৃব্গ পবে থাকিলে উহা দ্বারা ডু, 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬। 


od 


চৰগ পৰে থাকিলে এ টব থাকিলে খৃ বুঝিতে আরা. 
লাগে না। ন্‌ ম্‌ স্থানে (০) বদাইলেও চলিত। কিন্তু, 
এই ছুই বর্ণে উচ্চাবণ বিকৃত হয নাই বলিয়া ন্‌ মৃ ৰাখয় 
লাভ আছে। বারংবার, কিংবা, বশংবদ ইত্যাদি 
অপেক্ষা বাবনাব, কিবা, বশঘদ উচ্চাবণ বাণ্গলা। অন্ত 
স্বারেব চিহ্ণ বিন্দু ঝা শৃন্ত। তাহাতে হসন্ত চি যোগ 
অনাবগ্তক বোধ হয়। 

আর একটা অক্ষর না থাকাতে অনেক বাঁণ্গলা শব্দ 
বিকৃত হইতেছে । তিন চাবি পাঁচ--এই চারি স"ক্ষেপে 
চাইর (ই ঈষৎ), কদাপি চার নহে। অন্ততঃ এখনও 
চার হষ নাই। চাউল দাইল সাইব (সাবি) আইজ কাইল 
প্রভৃতি শব্দ কথিত ভাষায় চাল ডাল সার আজ কাল 
নহে।' খইল, খল বা খোল নহে। মবিল পড়িল 
প্রভৃতি শব্দ কথাবার্তায় অনেকে মইল পইল বলেন। 
এরুপ শব মোল পোল লেখা চলে না। কাবণ ঈষৎ 
ই এখনও লুপ্ত হয় নাই। হুইল অনেকে লেখেন হু'ল)-২ 
অর্থাৎ ইংবেজী কম! চিহ্ন দ্বারা লুপ্ত ই প্রকাশ কবেন। 
শব্দেব শেষে উ লুপ্ত হইলেও পূর্ব স্বব কুটিল হয়। ধাতু 
_ধাইত, সাধু _সাইধ। এই ছুই শব্দ ধাত, সাঁধ নহে। 
পূর্ব স্বব অ অ| হইলেই ঈষৎ ই উচ্চারণে আসে। এই 
অ আকাঁবের উচ্চারণ তখন কুটিল বলা যাইতেছে । এই / 
উচ্চাবণ জাঁনাইতে ই অক্ষবেব মাথার শৃষ্গটুকু জুড়িয় 
দিলে চলে। যেমন খল, আঁজ, ধাঁত। 

এক দেখ কেমন প্রভৃতি শব্দেব এ বা"গলা উচ্চারণে . 
প্রায় এআ (এ ঈষৎ ) হইযা গিয়াছে। এই উচ্চাবণকে 
বাঁকা এ বলা ষাঁউক। সংস্কৃত ও বা"গলা শব্দ লিখনে 
এই বাঁকা এ আবগ্তক হয় না। সোজা এ দিয়া লেখাই 
বীতি। অনেকে ইংরেজী শব্দের বাঁকা & উচ্চাচবণ 
বা*গলায় বাঁখিতে চান। এই প্রয়াস বৃথা । ব্যাপারীকে 
আমরা বেপারী কবিয়া ছাঁড়িযাছি। সংস্কৃত বাগ, 
শবকে বেণ্গ, কেহবা বে লিখিয়া থাকেন। 
খাঁটি সংস্কৃত শবেব 7 71 বৰ্ণেব দশা এই, তখন অন্য ভাষাৰ 
শকেও যে বাঁকা এ বাণ্গলায় সোঁজা এ হইয়া পড়িতে পারে, 
তাহা স্মবণ কবা উচিত। এসিড, গেস, হেটকোট, ইত্যাদি 
এ দিয়া লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ইহার পরিবর্তে 


যখন 


স্টিল 


হু 


এম সংখ্যা ৷ | 
J1 য়্যা আযা এ! ইত্যাদি কিন্তৃতকিমাকাব বানান 
অনেককে মোহিত কবিরা থাকে। যদি উচ্চারণ ঠিক 
জানাইতে হব, নূতন অক্ষৰ চাই । থোড়-বড়ী-খাড়া যোগে 
নানাস্বাদ ব্যন্নন রাখিতে অন্ততঃ নানা বকম মশলা চাই । 
“ বাহা হউক, এখানে শব্দেব বানান আমাব আলোচ্য 
নহে। সে আলোচনা পৃথক স্থানে করা যাইতেছে। 
ৰাগলা! অক্ষব ভাল কি মন্দ, তাহাই দেখা যাইতেছে । 
'অক্ষবেব উত্পত্তি, কিংবা কল্পনায় গুণীপনা ইত্যাদি বিষষ 
উপস্থিত প্রস*গে অনাঁবস্তক। কতকগুলা অক্ষবের 
সংস্কাব করিলে যে ভাল হয, তাহা প্রদর্শন কবা এখন 
উদ্দেশ্য। বাঁ*গল! ছাপাখানায় নাকি চাবি শত রকমেব 
বক্ষব বাখিতে হয! ঠিক কত, জানি না। 1? শী 
ইত্যাদি যুক্ত কৰিয়া যে যাবতীয ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্য*্জন 
বাখা আবশ্যক তাহা স্বীকাৰ কবি না। অবশ্য যুকৃত 
কবিয়া রাখিলে অক্ষর যোজন! কম করিতে হয। তেমন 
দেখিলে, হুইয়া কবিযা, ছিল ইত্যাদি শব্দও গাঁথিয়! 


77১ বাখিলে হয়। কিন্ত, সংযুক্ত ব্যন্জনাক্ষব সপ্থ্যা বাড়াইয়াছে 


০ 


৮ 


সন্দেহ নাই। ফলে ছাঁপাখানাঁষ নানাবিধ পবিমাণের 
অক্ষব বাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়াছে । সংযুক্ত ব্যন্জন 
পাঁশে পাণে লিখিবাব বীতি হইলে অক্ষর সম্খ্যা কম হইতে 
পাঁবিবে। কিন্তু, লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। 
এই ছুইএব সামন্জন্ত করিয়া ছাঁপাখানার অক্ষব সণথ্যা 
কম কবা আবশ্যক হইয়াছে। অআইইঈউউখএও 


ও $৬ংহশীটিী,হ৫১.কখগঘডচছজব এঃ 


_ইঠডড়টণভথদ্ধনপফবভমযধষবলবশষ 
সহ ক্ষজ্ঞফ্য “০ এই সাতষটি অক্ষব দ্বাবা ছাপা কাজ . 


চাঁলাইতে পাবা যায় কি না, তাহা ছাপাখানাব অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের চিন্তা কবিয়াসদেখিবেন। ইহা ব্যতীত ১২ ৩ ৪ 
৫৬৭৮৯০/%৩/1|8 4 — X ৯১১1 ॥ প্রভৃতি 
কএকটি অক্ষব লাগিবে। মোট প্রা একশত অক্ষবে 


ুর্ন্মামাদের সন্ত হওয়া উচিত? 


এখন বান্গল! টাইপ বাঁইটাব" নাই। বাঁ"গলাতে যে 
যুক্তাক্ষবেব রাশি আছে, তাহাতে পটাইপ বাইটাব’ দ্বাবা 
ছাঁপাৰ মতন লেখা! অসম্ভব। ছুই উপাঁষে অক্ষর সণ্খ্যা 
ক্রমাইতে পাবা যায়। এক উপায় শব্দেব বানান সহজ 


তি 


বাণগলা অক্ষর । 


৪৭৭ 
করা, অন্য উপাষ অনাঁবশ্তক অক্ষব বাঁদ দেওযা | সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকাঁষ (১৫শ ভাগ ৪র্থ স্খ্যা) “সিলেটী নাগৰী, 
নামে এক প্রবন্ধে দেখা গেল যে, সে নাঁগবীতে ৩২টি 
অসংযুকৃত এবং ১৬টি সংযুক্ত অক্ষর আছে, এবং তদ্বাবা 
মোসলমানদিগেব লেখা পড়া ও কেতাব ছাপা হইতেছে । 
লেখক বলিষাঁছেন, 'পদ্মাব পূর্বদিকে বঙ্গভূমিব সর্বত্র এই 
অক্ষব মোঁসলমান জনসাধাবণেব মধ্যে প্রচলিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে । যে কাবণে এই অক্ষর এত ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িতেছে, তাহা সকলেব অঙ্ণধাবন-যোগ্য । সবাই লেখা- 
পড়া শিথিতে চায় ; কিন্ত, বা"্গল! লেখা পড়িতে শেখা অল্প 
কালে অল্প পবিশ্রমে হয না । “সিলেটী নাগবী' লেখাঁষ 
শব্দেব বানান সোঁজা হইযাঁছে, অক্ষব সপ্থ্যা কম হইয়াছে । 
মনে করুন, অ আ ই প্রভৃতি স্বববর্ণেব এক প্রকাব আকা 
1টি, , ইত্যাদি রাখা গেল। তাহা হইলে এগাবটা 
অপব অক্ষর শিখিবাব প্রয়োজন থাকে না। লেখা! গেল, 
নত বড় হচ্চ গৌৰী হাত কেনে তোব খালি। "মার সংগে 
কোনা কথা মনেব কথা খুলি॥” বানান সহজ করিয়া 
লিখিলে, “ণাহে স্লিভ, তুমি যোবে কি দেখা ভয়। €1 
ভা. কণ্পিত নয় মাব বিদয। জাহাদেব নীচাঁসকৃত 
নবিবেকী মন। ননিত্ত সংসাঁব মদে মুগ্ধ অনুখ্খন |” 
জাহ! হউক এখানে শবে বানান বিবেচনা ত্যাগ কথ! 
গিঘাছে। কথাটা! এই, আমাদেং জে বাষ্গলা অক্ষ আছে, 
তাহা সব আবশ্যক কি? সব অক্ষবেং আঁকা ভাল কি? 
অক্ষত যে চিহ্ুমাত্র এব* তাহা জে পহিব্র্তন হইযাছে, 
হইঘ! থাকে, তাহা স্মংণ কহিলে পথ্বি্ঘন নাম শুনিনাই 
ভঘ পাইবাৎ কাণ থাকে না। কেহ “কহ মনে কহেন 
জাহা একবাং চলিযাঁছে, তাঁহাৎ পহিবর্তনে শুভ হয না। 
কিন্তু, কোন্‌ ব্যাপান্ে-_সমাজ-সম্বন্ধী, বর্ম-সঙ্গন্ধী, হাঁজ- 
নীতি সম্বন্ধী,_কোন্‌ ব্যাপাহে পবিবর্তন না হইঘাছে, 
না হইতেছে? আমাঁদে২ আঁচ ব্যবহাহ্ি, আহা বিহাঁৎ, 
বঈীতি-নীতি প্রভৃতি মাঁবতীয কাঁজে পন্বর্তন হইছে, 
হইতেছে । এত পহিবর্তনেও বদি আম বা"গাঁলী আছি; 
সংস্কান্দে পহ্ও বাণগল! অক্ষ বা*গলাই থাঁকিভব। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 
কটক। 


৪৭৮. 
রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে 
সামান্য ছ্ুএকটা কথা । 
এই আই্বিনমাসে প্রবাসীদিগের গুরু রামমোহন বৃষ্টল নগবে 
তন্থ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাব মৃত্যুদিনে তাহাব প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনার্ঘ সর্বত্র সভাসমিতিব অধিবেশন হইয়া 
পাঁকে। ইহা একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু বাজার 
মহত্বেব সম্বন্ধে অনেকেরই ধাবণ! স্থম্পষ্ট নহে। এসম্বন্ধে 
সাধাবণ ভাবে এই কথা বলা যাইতে পাবে, যে সকল 
মহাঁপুরুষেব স্তাষ বাঁজা রামমোহন রায়েব মহ্ত্বও ত্যাগে 
প্রতিষ্ঠিত। তাহার ত্যাগ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত 
ছিল না, লোকচক্ষুব অস্তবালে নীববে সাধিত হইত। 
উহা সাধারণ ত্যাগ নহে--আত্মত্যাগ । সংসাবের কোন 
বস্তব ত্যাগ অতি সহজ কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রতি কাৰ্য্যে 
যে আত্মত্যাগ যে মানসিক কর্তৃত্বত্যাগ তাহা সহজ নহে 
আবনব্যাগী সাধনার বস্তু । রাজা রামমোহন রায় সর্ক- 
প্রফত্থে এই সাধনাঁতেই নিযুক্ত হইযাঁছিলেন। সকলেই 
অবগত আছেন এদেশে "পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনেৰ 
অন্য বাজা কি কঠোর সংগ্রাম কবিয়াছিলেন। কিন্তু যখন 
শিক্ষাকমিটি গঠিত হইল, তখন তিনি কমিটি হইতে 
আপনাব নাম প্রত্যাহার কবিলেন। কেন না, তীাহাঁব 
নাম কমিটিতে থাকিলে আত্মকলছে কাৰ্য্য পণ্ড হইবাব 
সম্ভাবনা ছিল। আমবা কত সামান্ত কার্যে আত্মগ্রতিষ্ঠা 
খুজিয়া বেড়াই কিন্তু বাজা বলিলেন কাজ হইলেই হইল । 
পশ্চাৎ হইতে যতদূব সাধ্য আমি কবিব, কমিটিতে নাম 
থাকিবে কিনা তাহাতে কি আসিয়া ষায়। যিনি লোক- 
শ্রেয়ের জন্য মানবজাতির সেবায় আত্মসমর্পণ কবিয়াছেন 
তাহাব আত্মপ্রতি্ঠাব জন্ত কলহ কবিবাব অবসব 
কোথায়? সকল বিবাদেব মুলীভূত কাবণ যে "আমি" 
তাহা তিনি মানব-প্রেমসাগবে বিসৰ্জ্জন দিয়াছিলেন। 
কাজ হইলেই হইল, দেশের সেবা হইলেই হইল, মানব 
জাতিব কল্যাণ হইলেই হইল, আব কিছু চাহিবাব নহি। 
কর্মক্ষেত্রে বা শকটাবোহণে চলিতে চলিতে রাজা চক্ষু 
মুদ্রিত কবিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতি- 
কালে শকটাবোহণে যাইবার সময় এইকপ মুদ্রিতনেত্র 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
বাজাকে একজন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন “রাজ! 
আপনি থাকিষা থাকিয়া একপে চক্ষু মুদ্রিত কবেন কেন ?” 


তখন বাঞ্জা উত্তব কবিয়াছিলেন “পাপ চিন্তা হইতে 


আত্মবক্ষা কবিবাব অন্ত ভগবানে মনোনিবেশ কবি 1” 
মহিলাটা আশ্চৰ্য্য হইয়া বলিলেন--“রাজা, আপন।ব মনের 
কি পাপচিন্তাব উদয় হয় ?” তখন রাজ! অতি বিনয়েব সঙ্গে 
বলিলেন “আমি সামান্ত মানুষ, মানুষ মাত্রেবই পাপচিন্তা 
আসিতে পাবে।” বাঁজা এখানে ষে পাপচিন্তার কথা 
বলিযাছেন তাহা কি? এ সম্বন্ধে সর্ব সাঁধাবণেব ধারণা 
অতি ভ্রান্ত । বাজ আপনাব সম্বন্ধে যে পাঁপচিস্তাব কথা 
বলিয়াছিলেন তাহা সাধাবণ পাপ নহে --তাহা কার্য্যগত 
বা অভি প্রায়গত পাপ নহে। বাজ! যে পাপেব শ্রেণী 
বিভাগ কবিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানমার্গাবলম্বীব পক্ষে ব্রন্ম- 
বিচ্যুতিই পাঁপ। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে কর্তা বলিয়া! মনে 
করাই পাপচিস্তা। বাঁজা আপনাকে জ্ঞানপন্থী বলিয়া মনে 
কবিতেন, যদিও জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম তাঁহাতে সমভাবে বিক- 
শ্রিত হইযাঁছিল। তাঁহাব মত কৰ্ম্মী কে? এই বিশ্বে 
বিশাল কর্মক্ষেত্রেব সকল বিভাগেই তিনি উপস্থিত ছিলেন । 
তাই যখন কর্মেব শ্রোতে তাঁহাব ব্ৰাহ্মী স্থিতিব ব্যাঘাত 
উৎপন্ন হইত অমনি তিনি কালাকাল স্থানাস্থানের বিচার 
না করিয়া নেত্র মুদ্রিত করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে যত্ববান 
হইতেন। কর্মক্ষেত্রের প্ররোচনায় “আমি কর্তা” এই 
পাপচিস্তা তাহাব হ্ৃদষে প্রবেশ কবিবাব উপক্রম কবিলেই 
তিনি জ্ঞানপন্থীব এই মহাপাঁতক হইতে আপনাকে বক্ষ 
কবিবাব জন্ত ধ্যানস্থ হইয়া আত্মাকে পবমাত্মায সমাহিত 
কবিতেন। সেইঅন্যই ক্ষণে ক্ষণে মুদ্রিতনেত্র হইয়া 
তাঁহাকে ধ্যানস্থ হইতে দেখা যাইত। বাজাব ধ্যান গিবি- 
গহবববাসী কর্্মত্যাগীর সমাধি নহে। কিন্তু মহা! কর্ম্ম- 
যোগীর জীবাত্মা ও পবমাত্মাব যোগসাধন ৷ "যিনি বাহিরের 
কর্মক্ষেত্রে মহা কর্তারূপে লোকচক্ষুব সম্মুখে প্রকাশিত 
তিনি অন্তবে কিন্তু সকল কর্তৃত্বজ্ঞান পবিহার কবিয়' 
আত্মত্যাগসাঁধনে নিষুক্ত। এই ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত 
ছিলেন বলিধাই বাহিরে সকল প্রকার বিক্ষেপের কাব 
বর্তমান সত্বেও তিনি ,নির্ব্িকাব চিত্তে স্বীয় কর্তব্য সাধন 
কবিয়া গিয়াছেন। কেহ কখন ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে 
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- খযি হইতেন তাহা হইলেও তিনি আমাদিগেব শ্রদ্ধার পাত্র 
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স্থান হইতে বিচ কবিতে সমর্থ হয় নাই। এই যে 
আমিত্বের ত্যাগ ইহাই বামসোহনকে প্রাচীন ব্রহ্মধ্যান- 
নিরত খধিদিগের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত কবিয়াছিল। 

রাজা! বামমেহ্ন বায় যদি কেবল একজন আত্মত্যাগী 


"স্থাকিতেন। কিন্তু স্রাীহাব প্রতিভা সর্বতোমুখীন ছিল। 


অং 


তাহাব কর্মক্ষেত্র মানবঙ্গাতিব কর্মক্ষেত্র ছিল। তিনি যে 
নব ভাবতেৰ পিতা ও গুক, প্রতিষ্ঠাতা ও ভবিষ্য্বক্তা তাহা 
কেবল এজন্য নহে যে তিনি নানা বিভাগে কাৰ্য্য কবিয়া- 
ছেন। কিন্তু জাঁতীষ জীবনের যে যে বিভাগে আজ 
আমবা কার্য্য কবিতেছি. যে সকল কার্ধ্যের পূর্ণতা ছাড়া 
আমবা জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাবিব না, সে 
সকলেব দ্বাব তিনিই উন্মুক্ত কবিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি 
একাধাবে দার্শনিক ও রাক্জনীতিন্ঞ, ব্যবস্থাপক ও আইনজ্ঞ, 
সেবক ও শিক্ষক ছিলেন। মানবজাতি তাঁহাব মতন সেবক 
আব করজন লাভ কবিয়াছে? তিনি একাধাবে ধর্ম, 


“সমাজনীতি, বাঞ্গনীতি ও শিক্ষা সংস্কারক ছিলেন৷ ইহার 


এক এক বিষয়েই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন 
যে কোন সংশ্কীরকেব সঙ্গে তুলিত হইতে পাবেন। এই 
বহুত্বই আবাঁব বাজার একমাত্র বিশেষত্ব নহে। যে যে 
ক্ষেত্রে তিনি কাৰ্য্য করিয়াছেন সে সকল ক্ষেত্রেই প্রায় 


"* তিনি তীঁহাব সমসামগ্িকগণেব বহু পূর্ববর্তী ছিলেন। 


শিক্ষার বিষয যখন ভাবি তখন দেখিতে পাই যে রাজা 
তাহাব সময়েব কত অগ্রবর্তী ছিলেন; বাঁজা বুঝিয়াছিলেন 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞাস ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। 
তাই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের অন্য প্রাণপণ কবিয়া- 
ছিলেন। এই প্রস্তাবে দেশেব লোক তাহাব উপব এমন 
থঙাহস্ত হইয়া উঠিল বেন তিনি সমস্ত দেশটাকে তুলিয়া 
ভাবত মহাঁসাশবে ফেলিয়! দিবাঁব প্রস্তাব করিয়াছেন 
দেশেব লোকের চিন্তা তীহাঁব চিন্তা হইতে তখন কত 


চট .পস্চত্তী ছিল। আজ একশত বৎসব পরে তাঁহাব কথা 


আমরা বুঝিতে পাবিতেছি। এখন যদি কেহ শিক্ষা 
সন্কোচের প্রস্তাব কবে বে আমবা তাঁহাব উপব খজ্াহন্ত 
হইয়া উঠি। এইতো সেদিন কৃষ্ণনগব কলেজ তুলিয়া 
দিবার প্রস্তাব হইলে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সমবেত সভায় 


রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে ছুথকটা কথা। 


88৯ 


তাহাৰ প্রতিবাদ কবিষাছেন। রী নবদীপ কিন্ত গোড়া 
হিন্দুয়ানীর এক প্রধান কেল্লা। এবং পণ্ডিভগণ হিন্দু 
গোঁড়ামিব প্রধান বক্ষক। এ কথা ঠিক, পুবাতন নবীনকে 
বাস্তা দিয়া সবিয়া পড়ে কিন্ত তিনিই বাস্তবিক prophet 
যিনি পূর্ব হইতে এই পবিবর্তন দেখিতে পাইরা তাহার মত 
ব্যবস্থা করেন। এখন অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে 
কিছু কিছু কুফল উৎপন্ন কবিয়াছে তাহা দেখিয়া ইহাব 
উপব বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যন্ধ ষ্টা 
রামমোহন এই কুফলেব প্রতিষেধ পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা 
কবিয়া বাঁখিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে এই পাশ্চাত্য 
শিক্ষা, এই পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানেব অপবা বিদ্যা 
এবং অপর হস্তে আধ্যজাতিব সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদ 
উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞানপ পবাবিদ্ভা এ দেশকে বিতবণ 
কবিয়| গিয়াছেন--একটা যেন অপবটির অপূর্ণতা দূর 
করিতে পাবে। কিন্তু রাজাব সাহায্য ও দেশেব লোঁকেব 
সহানুভূতি পাইয়া শিক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসব হইয়াছে 
কিন্তু এতছুভষেব অভাবে ব্রহ্গজ্ঞান পশ্চাতে পড়িয়া 
বহিয়াছে। সথতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু অনিষ্ট কবিয়! 
থাকে তবে তাহীব জন্য আমর! নিজেদেব অনৃষ্টকেই ধন্যবাদ 


দিতে পাবি বামমোহনকে দোষী কবিতে পাবি না । তীহাঁব- = 


দূরদৃষ্টি কিছুই অপূর্ণ বাখিয়! যায নাই। 

ধর্মেব ইতিহাস হইতে একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কবা! যাকৃ। 
রাজা তাহা সুক্ষ দৃষ্টিতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে যদি খু- 
ধর্ম মাঁনবেব জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত মনেব উপব কোন 
প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাঁবে তবে যীগুব মনোহব নৈতিক 
উপদেশেব দ্বাবাই কবিতে পাবিবে, ত্রিত্ববাদ, নির্দ্দোষীব 
বক্তে পাপীব পবিস্রাণ প্রভৃতি দুর্বোধ্য মতেব দ্বাবা নহে, 
কেন না, এই সব কোন কোন মত বিজ্ঞানমার্জ্জিত 
বুদ্ধিব নিকটে পবিত্যজ্য। নির্দোধীব রক্তে পবিত্রাণ 
পাঁওষা অপেক্ষা অনন্তকাল নবকে বাঁস কবা বিশুদ্ধ নৈতিক 
বুদ্ধির নিকট অধিকতব বাঞ্ছনীয় বলিয়! মনে হয। এই 
জন্যই ষীগুব উপদেশাঁবলী সংগ্রহ কবিয়া বাজ! বামমোহন 
বায় Precepts of Jesus প্রকাঁণিত কবিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল ? খৃষ্টান মিশনারীবা এ কাৰ্য্যে 
সম়তানেব প্ররোচনা ছাড়া আব কিছুই দেখিতে পাইলেন 
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না। তাঁহারা রাজাকে গাঁলাঁগালির চুড়ান্ত কবিলেন। 
পৰিশেষে থুষ্টশিষ্যগণেব ক্ষমাশীলতা এতদূর অগ্রসর হইল 
যে খৃষ্টের উপদেশাবলী লোকেব হস্তে তুলিয়া দেওয়ার 
মৃহা অপরাধে রাঁজাঁকে 21001017135 বা সয়তান নামে অভি- 
হিত হইতে হইল। কিন্ত কালের কি বিচিত্র পরিবর্তন ! 
কিছু দিন পূর্বে খৃষ্ট ধর্শ্মেব দুর্কোধ্য মতগুলি লইয়! বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইলে একজন খৃষ্টীয় মিশনাবী রাজা রামমোহন 


রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এদেশে খৃষ্টেব উপদেশ 


প্রচার কবিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
অথচ এই মিশনারীরই একজন পূর্ববর্তী ও কার্যেব জন্যই 
রামমোহন বাঁকে সয়তানের অবতার বলিতে কুঠ্ঠিত হন 
নাই। কেবল ইহাই নহে। আপনাবা হয়তো অবগত 
আছেন যে এখন খৃষ্টান মিশনারীরা লর্ড নর্থক্রক প্রকাশিত 
Teachings of Jesus in his own words নামক 
এক পুস্তিকা বিতবণ করিতেছেন। ইহার সঙ্গে বাজাব 
Precepts of Jesus এব মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। 
লর্ড নর্থক্তক ভূমিকায় এ কথা স্বীকাব কবিয়াছেন। রাজা 
এক শতাব্দী পূর্বক হইতে খ্ৰীষ্টিয় ধর্মের এই পবিবর্তন 
হৃদয়ঙ্গম কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতেব ইতিহাসে 
উনবিংশ শতাব্দী সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। সে উন্নতি 
আবার শ্রী্ীয়জগতেই প্রধানত: আবদ্ধ। সেই খ্রীষ্টীয়- 
জগতের একটা! পরিবর্তন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিবলে এক শতাব্দী 
পূর্ব হইতে ধবিয়া লওয়া কি অমানুষিক প্রতিভাব 
পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

দেশে বাজনৈতিক আন্দোলন এখন বিশেষভাবে 
চলিতেছে । দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি তাহা ভাবিয়া 
সকলেই শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রাজ! 
রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন 
পঁচিশ বৎসরের কংগ্রেসেব আন্দোলনের পরও সমস্ত 
দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া রাজার “কথার 
উপবে একটীও নূতন কথা বসাইতে পারিয়াছেন কি না 
সন্দেহ। কংগ্রেসের কার্ধ্যাবলীব নথী খুঁজ্জিয়া দেখিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রাজা রাঁমমোহ্ন রায় পার্লামেণ্টেব 
নিকট অপনার সাক্ষ্যে ভারতের শাঁসনসংরক্ষণ সম্বন্ধে 
গভৰ্ণমেণ্টকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমরা এই শতাব্দী 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৬ । Le 


পরে তাহা অপেক্ষা কোনওকপ উচ্চতর উ 
সমর্থ হইতেছি না। এমন কি লর্ড মর্লীর 
শাসনসংস্কাবে ভাবতশীসন সম্বন্ধে যে নুং 
ঘোষিত হইয়াছে তাহাও রাজ! বাঁমমোহন 
নৃতন নহে। রাজা! অতি দৃঢ়তার সহিত 
বলিয়াছিলেন “মনে কর আজ হইতে এক 
মধ্যে দেশীয়দিগের চিত্ত যখন পাশ্চাত্য 
আলোকিত হইয়া উঠিবে তখন কি তাহা 
প্রতিবোঁধ করিতে বদ্ধপবিকর হইবে না? 
আইবিশ প্রণালীতে ভাবত শাসন কর ত 
অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ শিক্ষা লাভ কবিয়াও 
তাহাদিগ্েব দুরব্তিতাব সুযোগে ও আত্যন্তব 
জনবলের সাহায্যে ভাবত শাসন অসম্ভব কবি 
সুতবাং ভারতবাসীকে শিক্ষিত কবিয়! ধীরে 
দিগকে স্বায়ত্বশাসনে উপযুক্ত করিয়া তোল 
যদি কোন দূরবর্তী সময়ে কোন দুর্লক্ষ্য সুত্রে ২ 
ভারত বিচ্ছিন্নও হয়, তবুও উভয্ন দেশেব 
হইবে না” কেন না--ইংলণ্ড ভাবতকে 
শিক্ষিত কবিয়! তুলিলে ভারতের যে উপকা 
উপকার “ভারত কখনও তুলিতে, পাবিবে 
শাঁদনসংস্কাবের কি ইহাই উদ্দেগ্ত নহে? 

রাজার মৃত্যুব পঁচাত্তর বৎসর পবে আম 
কর্তীগণ তাহা বুঝিলেন। যদি তাহীবা ই 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন তবে আর বিগত 
জঞ্জাল ইংরাজরাজত্বের ইতিহাসকে কল 
পারিত না। একদিকে পবীক্ষিত হইয়াছে ৭ 
দেখা গেল তাহা নিক্ষল। অন্যদিকে প 
নিম্পেষণ (Repression ), দেখিয়াছি তা; 
বাকী আছে বাঁজা রামমোহন রায়ে 

প্রজজায় মিলিয়া দেশেব কল্যাণ সাধন । লর্ড 
সংস্কারপ্রস্তাব সেই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহ 
ইহা আবস্ত মাত্র। উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত 


* যাহার! বিশেষজ্ঞ তাহার! এই উক্তি হইতে বেশ 


যে রাজা একজন প্রকৃত ভবিব্যদ্ ষ্টার স্থায়-_বিগ্ত 1 
ঘটনাবলী যেন মানসচক্ষে দর্শন করিয়া এইকপ বলিতে 





স্বন্দরমুগ্ডি স্বামী । 
( সিংহলদ্বীপের একটি মুর্তি হইতে । ) 


এম সংখ্যা. | 


কয় বৎসরের ইতিহাস বৃ ঘটনার ন্যায় মনে বিলীন 
হইয়া যাইবে। শাস্ত্ববলে প্রকৃত জ্ঞান হইলে বাহ জগত 


bP স্বপ্ন প্রতীধমান হয়। বাঞ্জা বামমোহন বাষের পন্থা - 


ভাঁবতেব রাজনৈতিক সমন্তাব পক্ষে সেই প্ররুত জ্ঞান। 
এলেই পথে চলিলেই কেবল ন্লামবা লক্ষ্য স্থানে যাইয়া 
পৌঁছিতে পাবিব। এবং রাজ! রামমোহন বায়ের স্বপ্ন 
সফল হইবে। সে স্বপ্ন কি? ভবিষ্যৎ ভারত স্বাধীন, 
এসিয়াব আলোকন্তস্ত ও ইংলণ্ডের বন্ধু। ভবিষ্যৎ ভারত 
সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকাঁৰ কেবল বাঁজা বামমোহন 
রামেরই আছে। ভবিষ্যৎ ভারত একা হিন্দুর হইবে না, 
মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতাঁও সেখানে থাঁকিবে। এই 
তিন সভ্যতাকে যিনি স্ব স্ব মার্গে এক বিশ্বজনীন আদর্শে 
‘উপনীত হুইবাব পন্থা! প্রদর্শন কবিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ 
₹ ভারতের নেতৃত্ব কেবল তীহাবি। এ নেতা কেবল হিন্দু 
পণ্ডিত নহেন, মুসলমান ' মৌলবী নহেন বা থুষ্টান পাদ্রী 
নহেন। একাত্রাবে যিনি হিন্দু পণ্ডিত, জববদস্ত মৌলবী 
. এবং খৃষ্টিয়ান পাত্ৰী তিনিই ভবিষ্যৎ ভাঁরতেব পিতা, নেতা 
ও গুরু। যে দিন ভবিষ্যৎ ভাবত সগর্বে মস্তক তুলিয়া 
বিশ্বমানবের মহাঁসভায় আঁপনাব যোগ্য আসন গ্রহণ 
করিবে সেদিন তাহার মস্তকমুকুটে স্বব্ণাক্ষবে লেখা 
€ থাকিবে প্ভ্রীবামমোহন।” সেদিন জগতেব লোক বিন্ময়- 
বিক্কারিত লোচনে এই হিন্দুপস্তিত, এই জবরদস্ত মৌলবী, 
১. এই খুষ্টিয়ান পাত্রী, ভবিষ্যৎ ভাঁবতেব এই পিতা, নেতা ও 
গুকব দ্রিকে তাকাইবে__আঁমবা সেদিন গৌববোরত 
বক্ষে উচ্চকঠে বন্দেমাতবম্‌ ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিব, 
“এই নব. ভাঁবতেব আমাদেব রামমোহন । আমাদেরই 


বাঙ্গালী বামমোহন !” 
-  শ্রীধীবেন্রনাথ চৌধুষী। 


শিল্পের দে দেবতা ।% 
“কবীর বলেন 
, “হাসে পিয়া না পাইয়ে ” 
'_" যিনি হৃদযেব ধন, হাসিয়া খেলিয়া গাঁয়ে কু দিয়া বেড়া- 
ইন্রে তাহাকে পাওষা যায় না। 


__ * কৰ্িকাতান্থ গবর্ণমেন্ট শিল্পবিদ্যালবেব পুজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষে 


ছাত্রদের প্রতি এই অভিভাষণ পঠিত হৃইয়াছিল। 


শিল্পের দেবতা I 
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আমাদেব হৃদয়-দেবতা যে শিল্প তাহাকে আমরা হাদিরা 
অবহেলে লাভ করিতে চাহিতেছি ! 

আমি এমন লোক অল্পই দেখিলাম, জানাব মত কবিব! 
যাঁহাবা আমাদের শিল্পকে জানিতে চাহেন। কেহ ব্যাকুল 
ভাবে জিজ্ঞাসা, কবিল না--তিনি কোথায়, তিনি 
কেমন? 

আর্ট স্কুলের প্রায় ৩০০ ছাত্রেব ২৯৯ জনের মুখে 
উক্ত প্রশ্ন আমি চাঁপা হাসির সহিত, গোপন টিট্কারির 
সহিত এবং বাহিরের লোকেব নিকট হইতেও ওঁ একই প্রশ্ন 
একই ভাবে শুনিতেছি। নিজধনের বিচ্ছেদে যে আত 
তাঁহাঁৰ অভাব আমাদের দিন দিন স্ফীত করিয়৷ তুলিতেছে, 
আব হৃদয়-দেব্তা আমাদের শিল্প মনে আমাদেব এমন 
শৃন্ঠতা পাইতেছেন না যেটা আসিয়া তিনি পূর্ণ করেন। এই 
শৃন্ততা অনুভব কবিবাব অভাবই যত নষ্টের মূল। ইহাই 
আমাদের প্রাচীববেষ্টনেব ন্যায় হৃদয়-দেবতা হইতে বিচ্ছিন্ন 
রাখিয়।ছে, নচেৎ এতদিন কোন্‌ কালে তাহার দর্শন পাই- 
তাম। হৃদয় শূন্ত কর, প্রাণ কাঁদিতে থাক্‌, দেখিবে 
সৌন্দর্যসাগৰ ভিনি কোথা হইতে আপনি আসিয়া 
মিলিবেন ! 

বৎসবেব মধ্যে কত মাস আকাশ শূন্য থাকে তবেই না 
সেখানে দেবতাব আশীর্বাদ নবজলধব সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ 
কবিয়া দেখ! দিবাব অবকাশ পায়! 

কবীর বলিয়াছেন, 

“বিবহ হায় সুলতান 

যে! ঘট বিবহ ন সঞ্চারে, সো ঘট জঙ্ণু মশান ৷” 

হৃদয়-বাঞ্জের দূত প্রবল বিরহ আসিয়া সে হৃদয় অধি- 
কাঁব করিয়া সেটাকে বাঁধাশূন্ত কবিয়া দিল না--সেখানে 
শুন্ত সিংহাসন পাতিয়া বাঁখিল বগা কোথায় 
আসিয়া বসেন ? 

বিচিত্র প্রবন্ধাবলী ছাপা মাসিক পত্রেব আসনে তাহাকে 
বসাইতে উদ্ভোগ করিয়া বহিলে তো তিনি আসিবেন না, 
পান চিবাইতে চিবাইতে আর্ট স্কুলে আসিয়া, “তিনি 
কোথায় ?” বলিষা হাঁক দিলে তে! তিনি বেতনভুক্‌ গুকব 
মত বিনা আপত্তিতে হাজির হইবেন না ! তিনি যে সাধনের 
ধন; সাধ্য সাধনা চাই, আশা! বাধিযা থাকা চাই, "অভিমত 


প্লাগ লী লে তত 


ব্যানাৎ” মনৌভিমতের ধ্যানে চিৎ রহিত কিয়া প্রতীক্ষা 
করা চাই। 
“আশাবন্ধো ভগবতা প্রাপ্তিসস্তাবনা দৃঢ়া” 
যে শুন্তমনে তাঁহাবই আশা প্রতীক্ষা করে সেই 
তাঁহাকে নিশ্চিত পায়। 
যেখানে বায়ু প্রবেশের আশ! করিতেছি সেখানে দেও- 
সাল ভাঙ্গিয়া শৃন্ততা আনয়ন করি, দ্বিগুণ টানে বায়ু আসিয়া 
সে শুন্যতা পূর্ণ কবেন, এবং আলোকেব তাড়নে সমস্ত 
অন্ধকার দূবে পলায়। প্রাণেব শূন্ততা ' পূর্ণ কবিয়া যখন 
শিল্পদেবতা পূর্ণরূপে দেখা দেন, তখন সে দেখা সেই প্ররুত 
দেখা, সমালোচনা ও তর্কের কুট চক্ষু দিয়! দেখা নয় ; এটাতে 
দেখা সেটাতে না দেখা, এখানে তিনি সেখানে তিনি নাই 
এরূপ দেখা নয, তিনি আছেন কি না আছেন এরূপও নয়, 
কিন্তু অস্তবে বাহিরে দেখা পাওয়া । 
,  শিল্পদেবতার সঙ্গে যখন তোমাদের এইরূপ পরিচয় 
ঘটিবে--কাঁহাবও কথা শুনিয়া নয, বই পড়িয়া নয়__তখন 
তোমবা আমাব কাঁছে জানিতে আসিবে ন! যে তিনি 
কোথায়, তিনি কেমন? কোন্থাঁনে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ, 
কোনখানে বা তাহাব আভাস, তাহা জ।নিতে আমিই ববং 
তোমাদেব কাছে চলিব। 
তখন তিনি তোমার্দের কাছে এতই সহজলভ্য হইবেন 
যে তখন তাঁহাকে পাইতে 
নো দেশং নাপি কালং ন বিধি নিয়মান্‌ 
*+ * + নো শিক্ষাং নাপি দীক্ষাং 
শিল্প জ্ঞান তখন স্বতঃই তোমাদেব মনে উদ্দিত হইবে, 
দেশ কাল বিধি নিয়ম কিছুবই প্রয়োজন হুইবে না। 
তখন তোমাদের মনোবাজ্যের উপবে যেন প্রথম শব- 
তেব সোনার আলো আসিয়া পড়িবে; তোমবা দেখিবে 
কি সুন্দর, কি চমৎকার ! 
' আগে সেট! কুৎসিৎ ছিল, বিকল।ঙ্গ ছিল, সেটা দীন 
হীন বোধ হইতেছিল, সেটা আব সেবপ নাই, কাস্তিধারায় 
ধৌত হইয়া সেটার সমস্ত মহত্ব তোমাদের চক্ষে পড়িবে। 
এবং-তখন তোমাদের বলিতেই হইবে bs 
“তাং ধ্যানলন্ধাং প্রতিমামহং তু 
' ন প্রাণবন্ধামল মন্মি মোক্ত মৃ” 


প্রবাসী__কার্তিক, ১ ১৩১৬ । 
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্যানেতে পেয়েছি যেই প্রতিমা তোমাব। 
পবাণ ধরিয়া তাবে ছেড়ে দেওয়া ভাব ॥ 
তখন আব তোমাদেব মনে কোন দ্বিধা থাকিবে না, 
শঙ্কা থাকিবে না। মন তোমাদেব তেমনই শাস্ত হইবে 
শ্রোতাংসি সিন্ধুং সমুপেত্য স্ভঃ 
প্রপাস্তবেগানি যথা ভবস্তি। is 
“মহাৰ্ণবে নিপতিত হইলে যেমন 
সমস্ত নদীব বেগ হয় নিবাবপ।» 
তখন লোকভয়, হাসি টিটকাঁবি, সমাঁলেচিকেব সমা- 
লোঁচনা আব তোমাদেব বাধ! দিবে না, নিজেব মনে কাজ 
কবিয়া ষাইবে। তখন £__ 
তেবি মেবি দৌস্তি লাগল 
লোক সব বদনামি কিয়া 
লোক সবকো বকৃনে দিজে 
তুম্নে হাঁম্‌নে কাম্‌ লিয়া ৷ 
হৃদয়ে শিল্প দেবতাকে আসিবাব অবকাশ দাও ; নচেৎ 
তাহাকে পঞ্জাব অর্ঘ্য নিজ হাতে সাঁজাইয়৷ দিবাব অবকাশ 
কেমন কবিয়া মিলিবে? 
ভগবানকে পাইবাব যে পথ শিল্প-দেবতা বিশ্বকর্মা 
বিশ্বদেব্তার মন্দিবেবও সেই পথ। 
সেই ভক্ত সেই শিল্পী যাব 
আত্ম যোগবথাকড়ো ভিত্বা সংসারকুজ্থাটীম্‌ তৈজসে > 
বমতে লোকে_ . 
যোগবথে আবোহণ কবি আত্মা যাব 
ভেদ কবিয়াছে ঘোব সংসাব আঁধাঁৰ 
তেজোময় পুণ্যলোকে কবিছে বিহার । 
তোমবা কেবল গড়িতেই শিখিতেছ ধবিতে জানিতেছ 
কই ?সথাচা গড়িতে ব্যস্ত আব পাঁখী যে পালায় । হাঁফেজেব 
মত অশ্রবপ শন্তকণা বিকীর্ণ কবিয়া দাও, তোমাব যত 
ছল বল কল কৌশল লইয়া পাখীর অনুসন্ধানে চল । আর্য * 
পাঁখীকে ধব পবে খাঁচাব চেষ্টা কবিও। আব বদি খাচু ,. 
নাই মিলে তবে-্রয়-পিঞ্জবে গেপিনে বাখিয়া সুখী হইও। 
লোকে নর্থি্ী দেখিল আমাদের পাখী কেমন। 
হৃদো নিধি ত্বাং হৃদয়ে নিধায় 
প্রমীলিতাক্ষে! হৃদি নির্কিশামি 


¥ 


bs 


* হৃদযে ভুঞ্জিব একা Hain 
আমি দেখিয়াছি তোমবা অনেক সময়ে কোন একটা! 
সুন্দব দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিষা, 


”--- গাছ-পালা ফল ফুল জীব জন্ত দেখিবা দেখিয়া লিখিতে 


তি 


~ 


“LL 


থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবাব চেষ্টা দেখিয়া 


_অবাঁক হইয়াছি। তোমবা কি জান না সৌন্দর্য্য বাহিবেব 


বস্তু নয় কিন্তু অস্তবের ? অস্তব আগে কবি কালিদাসেব 
মেখদূতেব রস-ববষায় সিক্ত কব, তবে আঁকাশেব দিকে 
চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদুতেব নূতন ছন্দ উপভোগ কবিবে ; 
আগে মহাকবি বা্সীকিব 'সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমাব সমুদ্রের 
চিত্র লিখন।/নচেৎ তোমাব মেঘ কেবল ধুমবাশি আব সমুদ্র 
স্তধু লবণা্ুু { শিল্পদেবতা যিনি মেঘকে জীবন জলবাশিকে 
সার্থক কবিরা থাকেন তাঁহাকে মহাকবিদের মহা বন্দনাব 
ভিতবে আবাহন করিতে যত্ব পাঁও, তবেই তোমাদেব কাছে 
সমস্ত বিশ্ব ভ্রীবস্ত ভাবে দেখা দিবে। 
যথৈব স্বৰ্য্যস্ত মরীচিযোগাৎ 
| জ্যোকি্ং ভাতি শশান্কবিষ্ম্‌। 
“মতি পাইয়া প্রভাকরেব কিরণ 
অপূর্বব আন্দোকে হয় চন্দ্র সুশোঁভন 1” 
এই অপূৰ্ব আলোক যেদিন তোমাদেব চোখে পড়িবে 


১ সেদিন আর তুলি ঘরিতে তোমাদেব হস্ত কম্পিত হইবে না। 


কেমন করিয়া লিখিব, কি লিখিব কাহাঁকেও জিজ্ঞাসা 
করিতে হইবে ন! কোন্টা সুন্দর কোন্টা নয় এ বিতর্ক 
নিরস্ত হইবে, পথের সন্ধান আপনিই মিলিয়া যাইবে। 
সিংহলে সুন্দবমুর্্তি নামে এক যুবকেব একটি অপূর্ব 
ধাতুমৃত্তি আছে, শ্রহার ইতিহাসটা শুন :__ 

লোকটা আসল নাম অন্ত কিছু ছিল। বিবাহের 
বাত্রে সে কিবীট-কুগুল- -বসন-ভূষণে সঙ্জিত হুইয়া ঘবেব 
বাহির হইবে এমন সময় এক বুদ্ধ আসিয়া সমস্ত আত্মীয় 


) “জনেৰ মন্যে তাহাকে বলিলেন, "তুই কোথা যাঁদ্‌, তোরা 


যে ঠি পুৰুষ আমার ক্রীতদাস? আয় তামাৰ দঙ্গে চলিয়া 
alll 

নবীন যুবক দ্বিধাঁমাত্ৰ না কবিয়! আত্মীয় স্বজন, ভাবী 
সুখ, অতুল পুঁশ্বয্য বিসৰ্জ্জন দিয়া, প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বাহির 


৪৮৩ 
হইল এবং প্রাচীন মন্দিরেব ভিতবে প্রবেশ কবিল। 
সেখানে দেবতা তাঁহাকে পূর্ণ সুন্দব মৃডিতে দেখা দিয়! 
কৃতাৰ্থ কবিষাছিলেন। 
তেমনি চিরস্থন্নব শিল্পদ্েবতার কৃপা ইডি 
তবে আর্য্যসম্তান তোমাদেব মন 
হিত্বা শৃঙ্খলবন্ধনং দূঢ়তবং সদ্বো| বিহলো যথা 
বেগাঁছুৎপতিতঃ স্বজন্মবিটপিক্রোড়ে লীয়তে-_ 
শিকল কাটিয়া টিযা ধায় ক্রুতগতি 
জম্মতরু ক্রোড়ে গিয়া লুকায় যেষতি-_ | 
আর্ধ্যভূমির মহান শিল্পতরুব আশ্রষ লা করিয়া নির্ভয় 
হইবে। তখন ধাহার সন্ধান কোন গুরু তোমাদের দিতে 
পাবিবেন না, সেই বিবাঁট সৌন্দর্য্যময় আমাদের চিব- 
সাধনাব ধন শিল্প-দেবতাব সন্মুখে সুন্দরমুর্ণিব ন্যায় বিস্রিত 
নয়নে চাহিয়া বলিবে__ 
অহো| নিমগ্স্তা রূপসিন্ধৌ 
পশ্যামি নাস্তং নচ মধ্যমাদিস্‌ 
অবাক চ নিম্পন্দ তরে বিয়ঢ়ুঃ 
কুত্রাস্মি কোস্মীতি ন বেদ্বি দেব। 
অহো! "আমি তোমাব রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া আদি 
অস্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ; আমি অবাক, 
স্পন্দহীন ও সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়াছি; হে দেব! কে আমি, 
কোথা আছি, কিছুই জানিতেছি না। 
শ্রীঅবনীন্দ্নাথ ঠাকুব। 


কাশীরাম দাসের জন্মস্থান । 


অনেকেই জানেন, মহাঁভাবতেব আদিপর্কেরে শেষভাগে 
কবি কাশীবাম দাস নির্ললিখিত আত্মপক্চিত্র দিয়াছেন £_- 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ববাপব স্থিতি 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গত! ভাগীরথী | 


1২ কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রাম 


প্লিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকব নাম। 
তন্তজ্ব কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা 
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ল্রান্তা। 


8৮৪ 


কাশী দান কহে সাধু জনেব চবণে - 
হইবে নির্মল জ্ঞান ভাবত শ্রবণে। 
ছুই একখানি প্রাচীন পু'থিতে “ইন্দ্রাণী নামেতে গ্রাম’ 
আছে এবং একখানি অতি প্রাচীন পু'থিতে ‘ইন্দ্রাণী নামেতে 
মোর’ দেখা গিয়াছে। এই ইন্দ্রাণী অতি প্রাচীন স্থান; 
চৈতন্য ভাঁগবতে আছে ঃ= 
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম 
যথা বাস কবেন কেশর ভাবতী শুদ্ধধাম। 
পববর্তী চৈতন্ত চকন্দ্োদয় কৌমুদী গ্রস্থেও এইরূপ লিখিত 
আছেঃ 
ইন্দ্রাণী পশ্চিম দিকে কণ্টক নগব 
সেই গ্রামে চলি গেলা বড়ই সত্ব । 
কবিকঙ্কণে এ 
‘বাহিযা অজয় নদী পাইলা ইন্দ্রাণী 
ইন্দ্রেখবে পূজা! কৈলা দিবা ফুল পানি! 
এই সমস্ত উল্লেখে ইন্দাণীকে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম বা নগব 
বল! হইয়াছে। বাস্তবিক প্রাচীন ইন্দ্রাণী নগব বর্তমান 
কাটোয়ার পূর্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দাইহাট ভাঁওসিংহের 
হাট পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ স্থান লইয়া ভাগীবধী তটে পূর্ব 
পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। কবিব উল্লিখিত ‘পূর্বাপর স্থিতি’ 
কথাব অর্থও তাহাই । দ্বাদশ তীর্থ, এই ইন্দ্রাণী নগরের 
প্রসিদ্ধ ১২টি বাঁধা ঘাট । এখনও প্রবাদ চলিতেছে-_ 
বাব ঘাট তেব হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর, 
এই যে বল্তে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘব। 
তিন ঈশ্ববের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রেশ্বব শিবঠাকুব ও 
ইন্জেশ্বরেব ঘাট যে স্থানে বর্তমান তাহাই ইন্দ্রাণী নগবেব 
মধ্যস্থল। এক্ষণে এই স্থানেব নাম বেড়াগ্রাম (বেড়া হাট)। 
ভাগীবথী অনেক উত্তবে সবিয়া যাওয়ায় ইহ! প্রায় 
ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে) জঙ্গলেব মধ্যে কতকগুলি 
জীর্ণ মন্দির এই স্থানেব প্রাচীন কীর্তির পবিচয় দিতেছে 
মাত্র । ইন্ত্েশ্ববেব ঘাঁটেব নিকটে প্রস্তব স্তম্ভ ও কাঁককার্ধ্য- 
সমস্থিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রাণী 
নগবেব জমিদারেব অধিকৃত পার্শ্ববর্তী ভূভাগ লইয়া উত্তর- 
কালে ইন্দ্রাণী মহাঁল বা পরগণাব স্বষ্টি হয। ইন্দ্রাণী 
প্রাচীন পবগণ! ; আইন আকবরীতে ইহার নাম আছে। 


৫. শীত পি ৩ সত 


প্রবাসী__কাত্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ 
বর্তমানে কাটোয়! হইতে অগ্রহীপ ও পাটুলীব নিকট পরত 
পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ ক্রোশ এবং নিজ ইন্দ্রাণী হইতে দক্ষিণ 


দিকে তিন ক্রোঁশ পর্য্যন্ত স্থান লইয়া ইন্দ্রানী পবগণা বিস্তৃত |. 
কিন্ত সিদ্ধি গ্রাম নামে কোন স্থান এই ইন্দ্রাণীব মধ্যে 
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| 


এক্ষণে নাই ; সুতরাং কাশীদাসেব জন্মস্থান নিরূপণ এখন = 


"একটা সমস্ত দাড়াইয়াছে। 


প্রা পঁত্রিশ বৎসব পূর্বের স্বর্গীষ রামগতি ন্যায়বত্ন 
মহাশয় তাঁহাব বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ইন্দ্রাণী পব- 
গণাষ সিঙ্গীগ্রামে কাশী দাসের বাসস্থান ছিল এই কথা প্রথম 


প্রচাব কবেন। পববর্তীকালে সেই মত গৃহীত হইয়া ' 


বিশ্বকোষে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনেব বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 
গ্রন্থে, সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকায় এবং বঙ্গবাসী সংস্করণ 
মহাঁভাবতে কবিব জন্মস্থান সিঙ্গীগ্রাম বলিয়াই উল্লিখিত 
হইয়াছে । অনেক দিন পূর্ব হইতে এই বিষয়ে আমাদেব 


সন্দেহ ছিল। আমার নিবাস সিঙ্গী হইতে ৫ মাইল দুবে। ? 


সিঙ্গী ও পার্শ্ববর্তী দুই একখানি গ্রামেব ভদ্রলোকে এখন 
সিঙ্গীতেই কবিব জন্মস্থান বলিয়া বিশ্বাস কবেন এবং তাহার 
বাস্ত ভিটা ও কেশেপুকুর দেখাইয়া থাকেন; আবাব পার্শ্ববর্তী 
টাড়,ল, মুস্থলী প্রস্থৃতি গ্রামেব এবং দাইহাটের বিশেষজ্ঞ 
লোকে একথা বিশ্বাস কবেন না। অনেক দিন পূর্বে 


দাইহাটে একবার এই বিষষেব আলোচনা হয়, তাহাভেট, 


অনেকে নিজ ইন্দাণীতে যেখানে ইন্দ্েশ্ববেব মন্দিব ও ঘাট 
স্থাপিত আছে-_সেই বেড়াগ্রামেই কবির জন্মস্থান ছিল, 
উহাই প্রাচীন সিদ্ধিগ্রাম__এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 
প্রসিদ্ধ “বণমাঝে দিগম্বরী' গানেৰ বচয়িতা সাধক প্রবব 
বামানন্দ এখানে সিদ্ধিলাভ কবেন ; তীহাব পাঠ (গপি 
বর্তমান। বেড়াগ্রামেব এক অংশকে এখন সিদ্ধান্ত বাটী 
বলে, সিদ্ধি বা সিদ্ধগ্রাম নহে, একথাও এই স্থলে স্বরণ 
বাখা কর্তব্য । অদববে সিদ্ধেশ্বরী নামে আব একটি পটী 


} 


মহাল আছে। 28 


-- কাশীদাসেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা গরদাধব উৎকল খণ্ড টি 


“জগৎ মঙ্গল’ নামে গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন ; ইহাতেও বাস- 
স্থান এবং বংশপবিচয় আছে। কয়েক বৎসব পুর্ব ইহাব 
কথা জনসমাজে প্রচাবিত হইয়াছে। ১৩০৬ সালেব 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়, দীনেশ বাবুর গ্রন্থেব দ্বিতীয় 


টি 


৭ম সংখ্য। |] 


সংস্করণে এবং বঙ্গবাসী সংস্করণ জগৎ মঙ্গলে বাঁসস্থানেব' 


কথা নিম্নলিখিত ভাবে মু্রিত হইয়াছে £_- 
ভাগীবথী তীবে বাটী ইন্দ্রায়ণী নাম । 
তাব মধ্ো প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥ 


২. কোন কোন পু'থিতে ‘ভাগীবথী তীবে বটে’ এই পাঠ দৃষ্ট 


হইাছে। আমরা এবার বিশ্বকোষ আফিসেব প্রাচীন 
জগরাথ মঙ্গল বা 'জঙাৎ মঙ্গল” পুঁথি বিশেষ রূপে পৰীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম তাহাতেও “সিদ্ধগ্রাম লেখা আছে। 


.. সিঙ্গিপ্রামই বে কাশীদানের জন্মস্থান এই বিশ্বাস থাকায় উক্ত 
" প্রকাশকগণ এই পুঁথি বাবহাব করিলেও “সিঙ্গি গ্রাম পাঠ 


গ্রহ্ণ করিয়াছেন দেখা যায়| জগৎ মঙ্গলে কবির বংশ- 
প্বিচয় বিস্তৃত ভাবে আছে; ইহাব সাহায্যে, কাটোয়া 
অঞ্চলে এখন৪ কবির জ্ঞাতি গোষ্ঠীব ধাহাবা আছেন 
তাহাদের পৰিচয় গ্রহণের সুবিধা হুইবে। কিন্তু “জগৎ 


" মঙ্গল” পৃথিতেও সিদ্ধ বা সিদ্ধিগ্রাম দেখিয়া কবিব সিঙ্গীতে 


N 


বাস সমন্ধে আমাদের সন্দেহ বিলক্ষণ ঘনীভূত হইয়াছে। 


ad জগৎ মঙ্গলে লিখিত-__ 


অগ্রন্থীপের গোপীনাথ বায় পদতলে 
নিবাস আমার সেই চবপ কমলে, 
পংক্তি দ্বয় হইতেও একথার কোন মীমাংসা হয় না, কাবণ 


ছি দিনীগরাদ ও বেড়া উভয়ই অগ্রত্বীপ হইতে সমদৃববর্তী ৫ 


মাইল। “বাম পদ্বতলে’ পাঠ ধবিলেও এ বিষয়ে আমাদের 
জ্ঞান অধিক অগ্রদব হইবে লা । 

সম্প্রতি কাটোয়া-প্রবাসী কয়েকজন সাহিত্যান্রবাগী 
ব্যক্তিব যত্নে কাঁণীবাম-স্থৃতিরক্ষিণী সমিতি স্থাপিত হইয়া 
সিঙ্গী গ্রামে কৰিব স্থৃতিচিহ্ন স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ সংগৃহীত 
হইতেছে । এই সময়ে আমাঁব উক্ত সন্দেহের কথা জ্ঞাপন 
কবিয়া এই বিযুয়ের একটা মীমাংস! করা উচিত মনে করিয়া 
আমি এই কথা সাহিজ পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামেন্দ 


স্ছ্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকে 
“* নিই; কাবণ তাঁহারা দুই জনেই ইতিপূর্বে তাহাদের 


প্রবন্ধে ও পুস্তকে “সিঙ্গী'কেই প্রকৃত স্থান বলিয়া ধবিয়া 
লইয়াছেন। আমাব বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে পূর্বে যে 
অন্থসন্ধান হইয়াছে অহা যথেষ্ট নহে) এক্ষণে যথাযথ 
অন্থসন্ধানেব পরে প্রকৃত স্থান নিক্পপিত হইলে তথায় স্থৃতি- 


ছ 


কাশীরাম দাসের জন্মস্থান । 


৪৮৫ 


চিহ্ন স্থাপন কবা কর্তব্য ; এ্রতিহাসিক ত্রমেব উপব ভিত্তি 
স্থাপন উচিত নহে । কাটোয়া সমিতি হইতে সাহিত্য 
পরিষদেব নিকট এই বিষয়ে এক পত্র আসিবাছিল। কতব্য 
অবধাবণের পূর্ববে সম্পাদক মহাশয় আগাব মত জানিবার 
জন্য আমায় এক পত্র লেখেন; আমি সে সময়ে অন্বস্থ 
অবস্থায় পুবীতে থাকিয়! সামান্ ভাবে সন্দেহের কথাগুল 
মাত্র জ্ঞাপন করি। এখন বিস্তৃত ভাবে সেই সমস্ত বা 
নিয়ে লিপিবদ্ধ-হইলঃ_  . 

১। আমি এ পৰ্য্যন্ত যতগুলি হস্তলিখিত মহাভারতের 
পুঁথি দেখিয়াছি, সব গুলিতেই . আদি পর্বে শেষভাগে 
কৰিব বাসস্থান “সিদ্ধিগ্রাম' বা “সিদ্ধগ্রাম” লেখা আছে। 
সেকালে “্ধ* ‘ঈ’ “কু” প্রায় এক ভাবেই লিখিত হত 
বলিয়া বিশেষ পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে এ সকল 
স্থলে কোথাও “জর নাই। অল্পদিন হইল বিশ্বকোষ 
আফিসে সংগৃহীত ১০৬৭ সালের লিখিত বাঁকুড়া পান্র- 
সায়বেব এক পুঁথিতেও “সিদ্ধগ্রাম দেখা গিয়াছে। 
দীনেশ বাবুকে ইহা দেখাইয়াছি এবং প্রায় অর্ধেক পুঁথি 
পবীক্ষাব পবে আমবা দ্ধ’ ও ‘স্ন’ লেখাৰ প্ৰভেদ ল্য 
করিয়াছি। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জয় গোপাল 
তর্কালঙ্কাব সংশোধিত শ্রীবামপুবেব মহাভাবতে এবং 
পুবাতন বটতলায় ছাপা সংস্করণ গুলিতে “সিদ্ধিগ্রাম” 
আছে। কাটোয়া অঞ্চলেব যতগুলি পুথি দেখিয়'ছি 
তাহাতে সিদ্ধিগ্রাম আছে। “সিঙ্গী” প্রকৃত হইলে এই 
সকল পুথির কোন কোন খানিতে সেইরূপ লেখা থ|কিত। 
সিঙ্গীব নিকটবর্তী ঘোড়ানাশ যুস্থলী হইতে ৬গ্রফুল্পচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব জন্ত যে প্রাচীন পুঁথি খানি পাওয়া গিয়াছিল 
তাহাতেও “সিদ্ধিগ্রাম আছে, সংগ্রহ-কর্ত! স্বয়ং আমায় 
বলিয়াছেন। তৎপবে জগৎ মঙ্গলের পুঁথিতেও সিদ্ধগ্রাম 
পাঠ দেখা গেল, সুতরাং যথেষ্ট প্রমাণ না পাইলে “সিঙ্গী' 
কে প্ররুত স্থান বলিয়া মানিয়া লওয়া এখন অসম্ভব 
দাড়াইয়াছে। 

২। সিঙ্গী-গ্রামেব অধ্যাপকদিগেব প্রাচীন সংস্কৃত 
পুঁধিতে ‘শিঙ্গা’ লেখা আছে এই বৎসরে তাহার প্রমাণ 
পাইয়াছি। “সিদ্ধি ও “শিঙ্গী'ব গোল হওয়া কঠিন। 
কাশীরাম দাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাব স্বু্ত 


৪৮৬ ন 


লিখিত পুথি দৃষ্টেই স্থানীয় লোকে পুথি নকল কবিয়াছেন 
একথাও বিবেচনা যোগ্য । ‘কেশে পুকুব’ আমাদেব 
অঞ্চলে অনেক আছে-_স্থতবাং তাহাব উল্লেখ নিপ্য়োজন। 
কাণীদাসেব "দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা দেবী ভাগীবধী' এই 
উক্তিব সহিত গর্দাধবেব ‘ভাগীরথী তীবে বাটী ইন্দ্রাণী 
নাম’ এক সঙ্গে লইলে গঙ্গাতীরের কোন স্থানই মনে হয়, 
ইন্দ্রাণী পবগণাব দক্ষিণ পবিধিতে ভাগীবথী তীর হইতে 
তিন ক্রোশ দুবে অবস্থিত সিঙ্গী গ্রাম বুঝিতে হইলে অনেকটা! 
কষ্ট করন! কবার আবশ্যক হয়। 

ভাত্রমাসেব প্রবাসীতে দীনেশ বাবু আমাৰ সহিত 
তাঁহাব এই বিষয়ে কথোঁপকথনেব মৰ্ম্ম লিপিবদ্ধ করিযাছেন। 
“বামগতি শ্যায়বত্ব মহাশয় কোনও লোকের কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন কবিয়া কাশীদাঁসকে সিঙ্গী বাসী বলিয়া নির্দেশ 
কবিয়া থাকিবেন,-_-আঁমাঁব এই কথাব উত্তবে দীনেশ বাবু 
অনেক তর্ক উপস্থিত কবিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন:__ 
ন্যায্ববত্বের মত পণ্ডিত ব্যক্তি যে না জানিয়া না শুনিয়া 
কোন অর্কাচীনের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া একটা 
ধরতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা বলিবার 
আঁপনাব কি অধিকার আছে? আপনি প্রমাণ করুন যে 
ন্যায়বত্ব মহাশয়কে জনৈক যুবক প্রতাবণা করিয়াছেন, 
তাহাব নাম দিন” ইত্যাদি ইত্যাদি। পয়ত্রিশ বৎসর 
পূর্বে কে প্রতাবণা কবিয়া গিয়াছে--এখন তাহাকে 
ওয়াবেণ্ট কবিয়া ধবা বড়ই কঠিন ব্যাপাব ; কিন্তু সৌভাগ্য 
ক্রমে খুজিতে খুঁজিতে আমি তাহাব সন্ধান পাইয়াছি। 

চতুর্থ খণ্ড বিশ্বকোষে কাশীবামদাসের পরিচয় স্থলে 
লিখিত . আছেঃ-_“কাশীরামের জন্মভূমি সিঙগীগ্রামের 
ওকড়সা স্কুলেব পণ্ডিত বামগতিকে একখানি পত্র লিখিয়া 
জানান যে “কাশীবামের পুত্র (নাম জানা যায় নাই) 
স্বীয় পুবোহিতকে যে বাস্ত বাটী প্রদান করেন, সেই দান 
পত্র পাঁওষা গিয়াছে; তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঁচ 
মাসে লিখিত। দান পত্র খানি ২৩ খানি ছিন্নবস্ত্র আটা, 
তবু অনেক স্থল গলিয়া গিয়াছে, সব পড়া যায় না।” এই 
বিববণ ১৮ বৎসব পুর্বে লেখা হইয়াছে। নগেন্্র বাবু 
বলেন, ইহা কোথা হইতে জানিয়াছি শ্মবণ নাই কিন্ত সে 
সময়ে বিশেষ জানিয়াই লিখিয়াছি। বিশেষ সন্ধান না 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


কবিলে সিঙ্গীর পার্শ্ববর্তী ওকড়সা গ্রামের নাম জানা 
তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গত বৈশাখ শেষে আমি 
সিঙ্গীতে গিয়া এই দলীলেব বিষয়ে অনুসন্ধান কবিয়াছিলাম . 
কিন্ত কাশীবাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোকেরাও দলীলের কথা 


আনেন না। তীহাবা একথা কখনও শুনেন নাই 3 কিন্তু: 


কাশীদাসের জন্মস্থান যে সিঙ্গী গ্রামে ইঁ! তাঁহারা অনেক 
দিন হইতে শুনিয়া আমিতেছেন-__ইহাই বলিলেন । আমবা 
পুনবায় এই দলীলেব সন্ধান করিতেছি ; কথা! প্রকৃত 
হইলে নিশ্চয়ই দলীল বা দলীলেব অধিকারী তাহা! প্রমাণ 
করিয়! দিবে। ‘অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি’ 
এ কথাব. বিচাব না কবিলেও চলে। কেহে কিছু লিখিয়া! 
গেলে তাহা হইতে জনপ্রবাদের জন্ম হয়, এ কথা আমাব 
সামান্ত ইতিহাসচর্চ্চাব মধ্যে অনেক সমযে লক্ষ্য করিয়াছি । 
যাহা হউক, এখন যে মাইনব স্কুলেব পণ্ডিত স্বর্গীয় ষ্যায়বত্ 


তি 


মহাঁশয়কে সংবাদ দিয়াছে তাহাব সন্ধান পাওয়া গেল। - 


দেখা যাউক দীনেশ বাবু তাঁহার অঙ্গচ্ছেদ বা! অন্ত কি শান্তির 
বিধান করেন! পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে না জানিয়া 
কেবল শুনিয়াই অনেক কথা লিপিবদ্ধ কবেন, অনেক 
সময়ে লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলে না। 
ৃষ্টাত্স্থলে কাশীদাসের মহাভারত সম্বদ্ধেই একটা 


কথা উল্লেখ করিলে বোধ হয় দীনেশ বাবু অসহঃ | 


হইবেন না। তিনি কোনও ব্যক্তির নিকট শুনিয়া 
লিখিয়াছেন “গদাঁধরেব হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত 
বাইপুরেব বাজবাটীতে আছে? । কিন্তু বঙ্গবাসী মহাভারত 
সম্পাদক ৬ কালিদাস নাথ এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া জানিয়াছেন, ইহা অলীক। এখন যদি কেহ তর্ক 
উপস্থিত করেন, দীনেশ বাবু যখন গ্রন্থে লিখিয়াছেন তখন 
উহা নিশ্চয়ই ছিল, তাহা হইলে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া 
যাইবে? বাস্ত ভিটার দানপত্রেব বিষয় সিঙ্গী গ্রামের 
কানীরাম দাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোকেবাও জানেন না 


bl 
1 


সখ 


এই কথাব প্রকৃত উত্তর দীনেশ বাবু দিতে পাবেন নাই 


যাহা হউক, সিঙ্গীগ্রামে যে কাশীদাসেব বাসস্থান হইতে 
পারে না একথা আমি কখনও বলি নাই। আমার যথেষ্ট 
সন্দেহের কথাই সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছি এবং এ বিষয়ে 
দীনেশ বাবুও এখন আমাব সহিত এক মত। “দিঙ্গীবাসী 


৭ম সংখ্য! । বুদ্ধের 
যুবকগণ মহোতসাহ সহকাবে এই কথা প্রচার করিয়া 
_ শতকে লুপ্ত কাঁবিবার মধ্যে আনিষাছেন'__এই উক্তি 
আমাৰ নহে; ইহা সুহৃদ্বব দীনেশ বাবুব সাহিত্যিক 
"২ অলঙ্কাব যোগ মাত্র। সি্গীবাসীবা নহে--কাটোয়া- 
প্রবাসী কয়েকজন সাহিত্যসেবী এখন কাশীদাসেব স্থতি 
সংরক্ষণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন । তীহাঁদেব এই উদ্যম প্রশংসনীয় 
এবং ইহার জন্য ভাহাবা সমগ্র বঙ্গবাসীব সহাম্থভৃতি 
পাইবাব অধিববী ইহাও কেহই অস্বীকার করিবেন না। 
এক্ষণে তাহাঁবা এবং আমবা একযোগে এই বিষয়ে আবও 
অনুসন্ধান কবিয়া যাহাতে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ কবিতে 
পাবি তাহার চেষ্টা হইতেছে । সম্প্রতি তাহারা লিখিয়া 
পাঠাইযাছেন, সিঙ্গীকেই ধে পূর্বে সিদ্ধিগ্রাম বলিত তৎসমন্ধে 
কয়েকখানি দলীল পাওয়া গিয়াছে । কথিত দূলীলের পাঠ 
বিচাৰ কবিয়া তবে কোন কথা বল! যাইতে পারিবে । 
কেবল মহাভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলি আমাদিগকে এ 
, বিষযে যে অধিক সাহায্য করিবে তাহা বোধ হয়না ; কারণ 
রশ কাটোয়া অঞ্চল হইতে যে সব পুঁথি পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতেও সিন্ধিগ্রাম আছে। এক্ষণে সিদ্ষিগ্রাম কোথায় 
তাহাই নির্ধাবণ ককিতে হইবে । 
শ্রাবণ মাদেব বঙ্গ দর্শনে "শ্রী, স্বাক্ষরিত জনৈক লেখক 
_* কাণীদাস সম্বন্ধে পুবাণ কথাঁব পুনরাঁলোচন কবিয়াছেন। 
এই বিষয় লিবিতে গিয়া পর্দদাব অস্তবালে থাঁকাব তাহাঁব 
1 কোন প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধে তাহাব সকল 
বক্তব্যেব উত্তব দ্রেওয়া হইয়াছে ; তবে কাশীদাঁসেব জ্ঞাতি 
গোষঠীয় পবিচয় তিনি যদি জানিতে পাবেন তাহা প্রকাশ 
কবিলে কিছু উপকাৰ হইবে। তাঁহার উল্লিখিত বর্ধমান 
বাজবাটী হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগেব নিমন্ত্রণ পত্রে সিঙ্গীকে 
সিদ্ধিগ্রীম বলিয়া লেখাই যদি আমাদেব পূর্বকথিত দলীল 
হয় তাহা হইজে এ বিষয়ে আমাদের বড় একটা আশা নাই । 
চট টোঁযা হইতে প্রকাশিত ১৪ই শ্রাবণেব প্রস্থন পত্রে আর 
“এক ‘শ্রী’ মহাশয় লিখিয়াছেন যে কাশীবাম দাস সিঙ্গীব যে 
ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রালোচনা কবিতেন 
তাহাব দৌহিত্রেব পরীর নিকট সিঙ্গীবাসী এক বৃদ্ধ কথক 
কাশদাস সমন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। ইহা সত্য 
হইলে ৪ পুরুষে বে তিন শত বৎসব হইষা পড়ে তাহা 


চে 


ধন্ম | ৪৮৭ 


লেখকের মনে উদ্দিত হয় নাই। আমরা ১২৫৩ সালের 
ছাপা উদ্মোগ পর্বে দেখিতে পাই £-- 
হরিহর পুব গ্রাম সর্ব গুণধাম 
পুরুষোত্বম নন্দন মুখটা অভিবাম। 
কাঁশীদাস বিবচিল তাঁব আঁনীর্ববাদে 
সদা! চিত্ত বহে যেন দ্বিজ পাদ পন্মে। 
কাশীদাসী মহাঁভাবত বচনায় নন্দবাম গদাধব প্রভৃভিব 
কৃতিত্ব ছিল কি না, তাহাব বিচাব বর্তমান প্রবন্ধেব বিয় 
নহে। আমবা কাশীদাসেব স্থতিচিন্ন স্থাপনরূপ গুভকার্যে 
বাধা দিতেছি, এই কথাব উত্তর দেওয়া অনাবশ্যাক হইলেও 
দীনেশ বাবু আমাদেব পক্ষ হইতে তাহাব প্ররুত উত্তর 
দিয়াছেন। সত্য নির্ধাবণই আমাঁদেব অভিপ্রেত। 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্য্যোপাধ্যায়। 


বুদ্ধের ধর্ম । 
নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসন্তুদ্ধস্স ৷ 


বুদ্ধ নাস্তিক ও শূন্যবাঁদী ছিলেন কি ন! এবিষয়ে অন্কে 
দিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে । আমাল্বে 
দেশেব শাস্কাবগণ তাঁহাকে নাস্তিক ও শুন্যবাদী বলিয়াই 
ঘোষণা করিয়াছেন! রামায়ণে লিখিত আছে-_্থা 
হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধ স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিজি’ 
অর্থাৎ চোব যেমন বুদ্ধও তেমনি ; তথাঁগতকে নান্ডিক 
বলিয়া জানিবে। '২।১০৯1৩৪। বৌদ্ধ-সাহিত্যে শ্ক্যমুনিকে 
তথাগত’ বলা হয়। রামায়ণেব এই কথাগুলি অন্ুসাঁবে 
তথাগত চোর এবং নাস্তিক । বেনান (Renar) পাশ্চাত্য 
প্রদেশেব একজন খ্যাতনাম! পণ্ডিত । ইউবোঁপে এবন 
কোন পণ্ডিত নাই যিনি বেনানেব নাম জ্বনেন ন!। 
খৃষ্টীয় সাহিত্যে ইহাব অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি । ইঁহাব প্রত 
বৃষ্টচবিত্রে লিখিত আছে “জগতে ঈপা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
পুকষ আব কেহ নাই--সম্ভবতঃ শাক্যমুনিকে ছাডিয়া 
দিলে ( Sacyamuni perhaps excepted )*| এই 
লোককেই আমাদেব দেশে নাপ্তিক ও চোর সংজ্ঞায় 
অভিহিত করা হুইয়াছে। আমাদের দেশেব শীল্সকাব্যাণ 
কি ভয়ঙ্কব বুদ্ধবিদ্বেধী। কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি 


৪৮৮ 


শাস্বকাবগণ বুদ্ধবিদ্বেধীই হইবেন, তবে তাহাকে বিষ্ণুর 
অবতাব কবা হইল কেন? বুদ্ধ যে কি প্রকাব অবতার 
তাহা ভাগবতে বৰ্ণিত আছে := , 
ততঃ কলো সংগ্রবৃতে সংমোহায় সুবদ্ধিষাম্‌ 
বুদ্ধো নায্াঞ্জনম্ৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।১/৩।২৫। 

পপবে কলিকাল উপস্থিত হইলে সুবদ্ধেধীদিগকে সংমোহন 
কবিবাব জন্য (ভগবান ) অঞ্জনেব পুত্র বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ 
হইবেন।” ভাগবতকাবেব সময়ে বুদ্ধবিষয়ে সমুদয় তত্ব 
প্রকাশিত হয় নাই, এই জন্যই ইহাকে 'অঞ্জন-পুত্র' বলা 
হইয়াছে । টীকাঁকাঁবেব মতে গয়ার নম কীকট দেশ। 
বুদ্ধগয়াতে বুদ্ধেব স্বৃতি-চিন্ন আছে, এই জন্য বোধ হয় 
টীকাকাব এবং সম্ভবতঃ পুবাণকারও গয়াকে বুদ্ধেব 
জন্মভূমি বলিষ! বর্ণনা কবিয়াছেন। শীস্ত্রকাবের মতে 
লোকসমুহকে বিপথগামী করিবাব জন্তাই বিষ্ণুর বুদ্ধাবতার। 
বৌদ্ধ ধর্মকে হীন কবিবাঁব জন্যই এই অব্তাবেৰ কল্পনা 
কৰা! হইয়াছে। বুন্ধাবতাব দ্বার! শীস্্রকাবেব বুদ্ধ-ভক্তি 
প্রমাণিত হওয়া দূবে থাকুক, প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি 
ভয়ঙ্কব বুদ্ধবিদবেধী। 

বর্তমান সমযে আমাদেব দেশে বামায়ণ ও ভাগবত 
ছুইখানা প্রধান শাস্ত্র । এই গ্রন্থদ্ অধ্যয়ন কৰিলে বুদ্ধ- 
দেবেব প্রতি লোকের কি প্রকাব শ্রদ্ধা হইতে পাবে 
তাহা বর্ণনা কবা অনাবশ্থাক 1* 

শঙ্কবাঁদি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন বুদ্ধ শৃন্যবাদী ছিলেন। 
শুন্য হইতে জড় জীব সমুদ্রয়ই উৎপন্ন হইয়াছে-_এবং শুন্তেই 
সমুদয় বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নাকি বুদ্ধের মত। 
লোকেও ইহাই বিশ্বাস কবিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণও এক সময়ে এই মতকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন নুতন পালিগ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হওয়াতে অনেকেবই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস চলিয়া! যাইতেছে । 
বুদ্ধেব ধৰ্ম্ম বিষয়ে লোকেব যে এই প্রকার বিশ্বাস চলিয়া 
আসিতেছিল ইহাব জন্য বৌদ্ধগণই দায়ী । এক শ্রেণীব 
বৌদ্ধ প্রকৃত পক্ষেই শৃন্যবাদী ; প্রাচীন সমাজের নেতৃগণ 


+ আমাদের বোধ হয বুদ্ধ নিজ চকিত্রপ্রভাবে অবতাব বলিযা 
পরিগণিত হন। কিন্তু ইহা গোঁড়া শান্্কাবদেব স্ধ না হওষায় তাহারা 
তাহার অবতারত্বের এই অদ্ভুত কারণ নির্দেশ করিষাছেন। প্রবাসী- 
সম্পাদক । 


প্রৰাসী__কাত্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


স্থবিধা পাইয়া শৃন্তবাদকেই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম নাম প্রদান 
কবিলেন এবং পত্ডিতগণ শৃন্তবাদেব 'সমালোচনাঁকেই 
বৌদ্ধ ধর্ম্মেব সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ( 
এই বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম এবং বুদ্ধের ধৰ্ম্ম এক বস্তু নহে " 
এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। অদ্য আমর! বুদ্ধের -= 
ধৰ্ম্ম বিষয়েই আলোচনা কবিব। 
নির্বাণ । 

ভগবান বুদ্ধ এক সময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কবিয়া 
বলিয়াছিলেন “সয্যথা পি ভিকৃখবে মহাসমুদ্দো একরসো 
লোঁণরসো, এবমের থো ভিকৃখবে অয়ম্‌ ধন্মো একরসো 
বিসুত্তিরসো! 1” উদান।_-হে ভিক্ষুগণ মহাসমুত্র যেমন 
একবস, ইহাব সর্ধব্রই যেমন লবণবস, তেমনি হে ভিক্ষুগ্ণণ 
এই ধৰ্ম্ম একবস, ইহাব সর্বত্র বিসুক্তিবস।” তথাগত 
ঠিকই বলিয়াছিলেন ) তাঁহাব ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ,. 
ব্যাপাব, ইহাব একমাত্র উদ্দেশ্ত বিমুক্তি অর্থাৎ “নির্বাণ | 
কিন্তু এই ‘নিৰ্ব্বাণ’ শব্ষটাব বড়ই অপব্যবহাব হইয়াছে; 
স্থতবাং এ বিষয়ে ছুই একটা কথা বলা আবশ্যক! ব্ৰাহ্মণ্য ২ 
ধর্স্মেও এই শব্দটাব প্রচলন আছে। গীতাকার বহুস্থলে 
(২1৭২, ৫1২৪, ৫1২৬, ৬1১৫ ইত্যাদি ) এই শব্দটা প্ৰযোগ 
কবিয়াছেন। শক্কবাচারধ্য ইহাৰব ভান্তে লিখিয়াছেন? 
ননির্বাণং মোক্ষঃ1” ভায্বের অপর একস্থলে লিখিয়াছেন & 
“শান্তিং সর্বসংসার-ছুঃখোপবম-লক্ষণাং নির্বাণাখ্যাম্”__ 
অর্থাৎ “দর্ধপ্রকাৰ সংসাব ছুঃখেব নিবৃত্তিরপ নির্বাণের 
নামই শাস্তি’ (২1৭১)। বেদান্তেব শেষ সুত্রেব ভাষ্যে / 
শঙ্কৰ এই প্ৰকাব লিখিয়াছেন-_”সম্যগ্‌ দর্শন-বিধ্য্ত-তমসাস্ত 
নিত্যদিদ্ধ-নির্ববাণ-পবায়ণানাং সিদ্ধৈব অনাবৃত্তিঃ”-_ যাহারা 
সম্যক দর্শন দ্বাবা অন্ধকাবকে বিধ্যন্ত করিয়াছেন এবং 
ধাহাবা নিত্য সিদ্ধ-নির্বাণে তৎপব, তাম্প্দব অনাবৃত্তি 
সিব্ধই আছে? . | 

এই সমুদয় স্থলে নির্বাণ শব্দেব যে অর্থ বুদ্ধপ্রোক্ত . 
নির্বাণের অর্থও তাহাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছুই একটা” 
দৃষ্টান্ত দেখিষা অনেকে মনে কবিয়া থাকেন যে ‘নির্বাণ’ 
অর্থ-শৃন্ততা’ প্রাণ্তি। কোন কোন স্থলে দীপ নির্বাণেব 
সহিত বিমুক্তিব তুলনা দেওয়া হইয়াছে ('পজ্জোতদ্সেব 
নিব্বানম্‌ বিমোখো চেতসো’--মহাপবিনিব্বান-সুত্ত 


৮ 


গম সংখ্যা । | 


৩/১৭)। কিন্তু শঙ্কবাচাধ্যও অমুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,_ 
দন চ মোক্ষঃ --ইহৈব প্রলষঃ প্রদীপ নিৰ্কাণবৎ” বৃহঃ ভাষ্য 
অ২1১৩। এখানে প্রদীপ নির্ববাণবৎ প্রলয়েয় সহিত মোক্ষের 
তুলনা দেওয়া হুইল। অপব একক্থলে লিখিয়াছেন__ 


৯--এিঅয়মেব মোক্ষমার্গ+-- প্রদীপ নির্ববাণবৎ চক্ষুবাদীনাং কাধ্য 


< 


~~ 


কাবণানাম্‌ অব্রৈব সমবনযঃ” বৃহঃ ভাঁঃ ৪191৯1 ছুই এক স্থলে 
প্রদীপ নির্বাণেব তুলনা দিলেই যদি "শন্যবাদী+ . হইতে হয় 
তাহা হইলে শক্ষবকেও “শৃন্যবাদী’ বলিতে হয়। প্রকৃত কথা 
এট বৃদ্ধেব নির্ববাণ শৃল্তত্ব নহে । তাঁহাব মতে নির্ব্বাণ অর্থ 
অবিস্তাব বিনাশ ; রাগ দ্বেষ ও মোহেব বিনাশ ; কাম-তৃষ্ণা, 
তব-তৃষ্ণা ও বিভব-তৃষ্কাব বিনাশ ; ‘নির্বাণ’ অর্থ দেশ- 
কালেব অতীত অবস্থা ; নির্বাণ অর্থ মমৃতত্ব লাভ, 
অমৃতপদ লাভ, অচ্যাতস্থান লাভ, “অরুত' বস্তু লাভ। 
তাহাব মতে এই পৃথিবীতেই নির্বাণ লাভ কবা সম্ভব এবং 
ভিনি নিজেও এই পৃথিবীতেই নির্বাণ লাভ কবিয়া- 


অবিদ্যাঁর নির্ববাণ। 
নব্য বৈদ্বান্তিকগণেব মধ্যে ‘অবিদ্যা’ শব্দেব বহু প্রচলন 
দেখা যায়, কিন্ত শব্দটা অতি প্রাচীন। বর্তমান সময়ে 
উহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, বুদ্ধদেবও প্রায় সেই অর্থেই 


ইহা প্রযোগ কবিয়াছেন। “এই সংসাব অবিষ্বামূলক’_ 


এই মতটাকে অনেকে উপনিষদ্‌ কিম্বা শঙ্করের মত বলিয়াই 
মনে কবেন কিন্তু ইহ! বুদ্ধদেবেবও নত। “বিনয় পিটক’ 
নামক গ্রন্থে িখিত আছে £₹- 

_ অবিদ্যা হইতে সংস্কাব (অবিজ্জাপচ্চষ! সংখাবা), সংস্কাব 
হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাম ও রূপ, নাঁমরূপ হইতে 
ষড়ায়তন, ষড়াযতন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা 
হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান (= গ্রহণ= সঙ্গ, বা 
আসক্তি ), উপাদান হইতে ভব (= সত্তা ), ভব হইতে 
জাতি (= উৎপত্তি ), আঁতি হইতে জরামবণ শোক বিলাপ 
দুঃখ দুশ্চিন্তা এবং নিবাশ উৎপন্ন হয়! অবিস্া নিঃশেষ 
শ্রবং চিহ্ববর্জিতরূপে নিরুদ্ধ হইলে ( ভবিজ্ঞায় ত্বেব অসেস- 
বিবাগ-নিবোধ ) সংস্কাবাদি বিনষ্ট হইবা থাকে 1৮ 


বুদ্ধের ধৰ্ম্ম । 


৪৮৯ 

সংস্কাবেব তিনটা লক্ষণ 

(১) সৰ্ব্ব সংস্কাব অনিত্য (সব্ব সংখাবা অনিচ্চ ) 

(২) সর্ব সংস্কাব ছুঃখময় (সব্বে সংখাব! হুক্থ ) 

(৩) সর্ব সংস্কাব অনাত্ম ( সব্বে সংখাঁবা অনত্ত ) 

এই সংস্কাব হইতেই তৃষ্ণা, জবামরণ শোক বিলাপ 
ছুঃখাঁদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অবিদ্যা হতেই 'এই 
সংস্কাবেব উৎপত্তি । স্তবাঁং সর্ধপ্রকাব হুঃখেব হস্ত 
হইতে বক্ষা পাইতে হঈলে অবিদ্ভাকেই বিনাশ কবিতে 
হইবে। এই অবিদ্যা এবং অবিষ্তাপ্রস্থত সংস্কাবাদি 
বিনাশেব নামই নির্বাণ | - 

নিববান ও নিববত ৷ 

বুদ্ধ কি অর্থে নির্বাণ শব্দ ব্যবহাঁৰ কবিতেন তাহা 
নিয়লিখিত অংশ হইতে প্রভীত হইবে । 

কৃশা গোঁতমী নায়ী একজন ক্ষত্রিয়কন্া বোধিসত্বেব 
কপ ও শ্রী দর্শন কবিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে এই বাক্য 
উচ্চাবণ করিল “সেই মাতা নিশ্চয়ই সুখী (নিদবুতা ), 
সেই পিতা নিশ্চয়ই সুখী (নিববুত), এবং সেই নাবী 
নিশ্চয়ই সুখী যাহাব ঈদৃশ পতি।” 

পিঠা ‘নিব্ব,ত’ শব্দেৰ একটুকু ব্যাখ্যা আবশ্যক 
সংস্কৃত “নিবৃতি” এবং পালি ‘নিৰব,ত’ একই কথা। এই 
“নিৰবত" শব্দ ‘ৰৃত্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । ইহার অর্থ 
‘সুখী হওয়া’। কিন্তু পালি ভাষায় ইহাব আবও একটা 
অর্থ আছে, ‘নির্বাণ প্রাপ্ত অর্থেও ইহা ব্যক্ত হইয়া 
থাকে। “নির্বাণ” শব্দ ‘বা’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং এই 
ধাতু হইতেই পালি “নিব্বাঁয়তি ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। 
স্থতবাঁং নিববারতি _ “নির্বাণ প্রাপ্ত হয়” । 

কশা গোতমী এক অর্থে 'নিববুতা' শব্দ ব্যবহার 
কবিয়াছিলেন কিন্তু বুদ্ধ ইহা গ্রহণ কবিলেন অন্ত অর্থে ৷ 
ধাহাব মন যেমন তিনি ভাবেনও তেমনি । বুদ্ধদেব 
পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া এই প্রকাব চিন্তা কবিলেন-_“ইনি 
এই প্রকার বলিতেছেন “এই প্রকার স্ুন্দব মুর্তি দেখিয়া 
মাতার হৃদয় নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ( নিব্বায়তি_ নির্বাণ প্রাপ্ত 
হয়), পিতাব হৃদয় নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ( নিব্বায়তি ), 
স্রীব হৃদয় নির্বাণ প্রাপ্ত হয (নিব্বায়তি )। কিন্তু কি 
নির্বাপিত হইলে (নিববুতে ) হৃদয় নির্বাণ প্রাপ্ত হয় 


3৯০ 


সৃতবাং সহজেই তাহাব চিত্তে এই ভাঁবেব উদয় হইল 
প্বাগৰপ অগ্নি (অর্থাৎ কামাদি ) নির্বাপিত হইলেই 
( নিব্বতে ), ইহ্থাব নাম হয নির্বাণ ( নিববুতম্‌ ); দ্বেযাগ্নি 
ও মোহাগ্নি নিৰ্বাপিত হইলেই (নিব্ব্‌তে ) ইহাঁব নাম 
হয় নির্বাণ £ নিববতম্‌)। অভিমান, মিথ্যাদৃষ্ট্যাদি এবং 
সর্ধপ্রকাঁব ঢঃখ যন্ত্রণা নির্বাপিত হইলেই ( নিব্ব,তেষু ', 
ইহার নাম হয নির্বাণ (নিব্বতমৃ)”। ইনি আমাকে 
সুকথাঁই শুনাইয়াছেন। আমি নির্বাণ অন্বেষণ করিয়াই 
(নিববানম্‌ গবেসন্তো ) বিচবণ কবিতেছি। অগ্যই গাৰ্হস্থ 
জীবন ত্যাগ কবিষা প্রব্রজ্যা অবলম্বন পুর্ব্বক নির্বাণ 
অন্বেষণ কব! ( নিব্বানম্‌ গবেসিতুম্‌ ) আবশ্যক বলিষ! 
মনে হইতেছে ।” জাতক । 

এখানে দেখা যাইতেছে যে বাগ দ্বেষ মোহ অভি- 
মানাদিব নির্বধাণই “নির্মাণ” । 


ইউবোপে মতভেদ । 


বিগত শতাব্দীতে ইউবোপে এবিষয়ে অনেক মতভেদ 
দেখা গিষাছিল। এক সমযে অনেকেই বিশ্বাস কবিতেন 
ষে নির্বাণ অর্থ ‘আঁত্যস্তিক বিনাশ’। কিন্ত সে সময 
চলিয়া গিয়াছে। ফ্র্যাঙ্কফার্টাব’ (Dr. Frankfurter) 
নামক একজন পণ্ডিত “সংযুক্ত নিকায়’ হইতে তিনটি স্থল 
উদ্ধত কবিয! নিঃসনেহরূপে প্রমাণিত কবিয়াছেন যে 
নির্বাণ অর্থ “শূৃন্তত্ব প্রাপ্তি” নহে। একটি স্থলে স্বয়ং 
বদ্ধরেবকে এবং অপব দুইটা স্থলে সাবিপূত্রকে জিজ্ঞাসা 
কবা হইয়াছিল “নির্ধ্বাণ কি? তাহাঁবা বলিয়াছিলেন 
“বাগ (অর্থাৎ কাঁমাদি ), দ্বেষ ( পালি ‘দোস ) এবং 
মোঁহেব উচ্ছেদই নির্কাণ ৷” ' 

মোক্ষমূলাব এবং বিজ ডেভিড্‌স্‌ (Rhys Davids) 
এই মত পোষণ কবেন। বিজ 'ডেভিড্‌স্‌ বলেন “কাম- 
তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ([॥৪৫ ০f life) এবং বিভবতৃষ্ণাব বিনাশই 
নির্বাণ) বাগাঘি, দ্রেষায়ি, এবং মোহাগ্িব নির্বাণই 
নির্বাণ ; যাহাবা বোৌদ্ধধর্ম্মেব মূল মতটা জানেনা, 
তাহাবাই বলে নিৰ্ব্বাণ অর্থ "শ্ত্ত্ব প্রাপ্তি । ( Hibbert 
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প্রবাসী--কা্তিক, ১৩১৬ । 
( নিব্ব,তম্‌ ) ?" গৌতমেব হৃদয স্বভাবতই বিবাগপৰায়- 


[ ৯ম ভাগ । 
ওল্ডেন্বাৰ্গ (Oldenberg) সতি বুদ্ধচবিতে ইহাৰ 
বিবোধী মত প্রকাশ কবিয়াছেন কিন্তু তীহাঁকেও বলিতে 
হইয়াছে £-- 
“বৌদ্ধ শাস্ত্রের অসংখ্যস্থলে বল! হইয়াছে যে অর্ছৎগণ 


এই পৃথিবীতেই নির্বাণ লাভ কবেন।.. লিখিত আছেঁ- 


“যে সমুদয় শ্ৰমণ কাম এবং তৃষ্ণা বিদুবিত কবিয়াছেন, 
এবং যাঁহাবা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা এই পৃথিবীতেই অমৃতত্ব, 
শাস্তি, নির্বাণ এবং শাশ্বত অবস্থা লাভ কবিয়াছেন? ৷ 
সত্ব সংগহ। একজন ব্ৰাহ্মণ সাবিপুত্রকে এই প্রশ্ন 
কবিয়াছিল ‘বন্ধু সাবিপুত্ । সকলেই বলে নির্ধঁণ,, 
নির্বাণ কিন্তু বন্ধু। “নির্বাণ” কি? সাঁবিপুত্র বলিলেন 
বন্ধু। বাগেব ( অর্থাৎ কাঁমাঁদিব ) উচ্ছেদ, দ্বেষের উচ্ছেদ 
এবং মোহের উচ্ছেদই নির্ব্বাণ? |” পৃঃ ২৬৪। 
যমকের ভ্রান্ত বিশ্বাস । 

বর্তমান যুগেই যে'কেবল লোকে বৌদ্ধ ধর্মকে শৃন্তবাদ 
বলিয়া বিশ্বাস কবিতেছে তাহা নহে বুদ্ধদেবেব শিশ্যগণেব 
মধ্যেও কেহ কেহ বৃদ্ধকে শৃন্বাদী বলিয়া! মনে কবিতেন। 
“সংযুক্ত নিকায়' নামক গ্রন্থে (২২৮৫) এইরূপ লিখিত 
আছেঃ--"এক সময়ে ধমক নামক একজন ভিক্ষু এই 
মিথ্যা মত পোষণ কবিতেন--“আমি ভগবান বুছ্ধেব মত ; 
এই প্রকাব বুঝিয়াছি যে বিমুক্ত ভিক্ষু দেহনাশেব পব 
বিনষ্ট হইয়া যায়, শৃন্যত্বে পবিণত হয়, মৃত্যুর পব তাহাব 
আব সত্তা থাকে না’।” অনেক ভিক্ষু তাহাকে বলিলেন 
যে ভগবান বৃদ্ধ কখনই এই মত পোষণ কবেন না সুতরাং 
তাহাব নামে কখনই এই দূষিত মত প্রচাৰ কবা উচিত 
নহে। ইহাব পৰ সাবিপুত্র ঘমককে প্রকৃত তত্ব বুঝাইযা 
দিলেন। এই উপদেশ গুনিষা যমক বলিলেন--"্বন্ধু 
সাবিপুত্র। আমি ত্রাস্তিবশতই এই মিথ্যা মত পোষণ 
করিষাছিলাম। এখন ভগবান সাঁবিপুত্রেব উপদেশ 
শুনিষা আসাব মিথ্যা দৃষ্টি অপনীত হইয়াছে এবং আমি: 
প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়াছি।” 

এখানে স্পষ্টই বল! হইল বুদ্ধ শৃষ্তবাদী ছিলেন না। 

দার্শনিক প্রশ্ন । 

মজ্বিম নিকায় নামক গ্রন্থেব ৭২ সৃত্তে এই ঘটনাটা 

বিবৃত আছে :-- 


৭ম সংখ্য। | | 


বচ্ছ গোত্ব নামক একজন পরিব্রাজক ভগবান বৃদ্ধকে 
এই প্রকার বলিলেন “ভো গৌতম! ‘এই লোক ( অর্থাৎ 


. জণ্ৃৎ ) শাশ্বত এই মতই সত্য অন্যমত মিথ্যা” _গোতম 


কি এই প্রকার মনে কবেন ? 


7.) বুদ্ধ বলিলেন--“হে বচ্ছ, আমি ইহা মনে করিনা যে 


জজ 


a 


১ ছল 


‘এই লোক শাশ্বত’ এই মতই সত্য এবং অন্ত মত মিথ্যা ।” 

"ভে! গোতম। “এই লোক অপাস্বত এই মতই সত্য, 
গন্য মত মিথ্যা”__গোতম কি এই প্রকার মনে কবেন ?” 

“ভো বচ্ছ ! আমি ইহা মনে কবিনা বে ‘এই লোক 
অশাস্বত"__এই মতই সত্য এবং অন্য মত মিথ্যা 1” 

ইহাব পব, বচ্ছচগাত্ত আবও অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
তাঁহার মধ্যে কয়েকটা এই -_ 

(১) মুক্ত পুকষ মৃত্যুব পব বর্তমান থাকেন এই মতই 
কিসত্য? । 

(২) মুক্ত পুকষ মৃত্যুব পব বর্তমান থাকেন না এই 
মতই কি সত্য ? 

(৩) মুক্ত পুরু মৃত্যুব পব বর্তমান থাকেন এবং 
বর্তমান থাকেন না-_এই উভয়ই কি সত্য ? 

(৪) মুক্ত, পুকষ মৃত্যুব পর বর্তমান থাকেন না এবং 
অবর্ভমানও থাকেন না--এই উভয়ই কি সত্য ? 

ভগবান বুদ্ধ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই বলিলেন “আমি 


. ইহা মনে কবিন! যে এই মতই সত্য এবং অগ্ত মত মিথ্যা!” 


ইহার পর বচ্ছ জিজ্ঞাসা করিলেন পগোতম এই সমুদয় 
মতে কি আপত্তি দেখিয়াছেন যে তিনি এই সমুদয় গ্রহণ 
কবেন নাই ?” 

বুদ্ধ বলিগেন এই সমুদয় মত “গহণ স্বরূপ, কাস্তাব 
স্বৰূপ, পুত্তলিকা ক্ৰীড়াবৎ, বিস্পন্দন, একং বন্ধনের কারণ ; 
ইহা দুঃখপূৰ্ণ, বিস্পূর্ণ, নিবাশাপুর্ণ ও পবিতাপপূর্ণ ; ইহাতে 
নির্কেদ, বৈরাগ্য, নিবোঁধ, উপশম, অভিভ্ঞা, সম্যকবোধ ও 
নির্বাণেব কোন সম্ভাবনা নাই। এই সমুদ্র আঁপত্তিব জন্যই 
আমি এই সমুদয় মত গ্রহণ করি নাই।” বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা 


“কাঁরিলেন “এ' বিষরে গোতমেব কি কোন মত আছে?” 


বুদ্ধ বলিলেন ‘তথাগত মতেব অতীত’ । বচ্ছ জিজ্ঞাসা 
করিলেন ‘বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুব কি জন্ম হয়?” বুদ্ধ বলিলেন 
--পুনর্বাব জন্ম হয ইহ! বল! সঙ্গত হয় না। বচ্ছ 
ঝলিলেন__“তবে, হে গোতম ! তাহাব জন্ম হয় না’ । 


বুদ্ধের ধৰ্ম্ম । 
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বুদ্ব-_“তাহীব এন্ম হয় না, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না? । 

বচ্ছ--_-“তবে তাহাব জন্ম হয় এবং জন্ম হয়ও না; । 

বুদ্ধ_-'জন্ম হয় এবং জন্ম হয় না এক্লূপ বলাও সঙ্গত 
হয়না’ । 

বচ্ছ_‘তবে তাহার জন্ম হয় এমনও নহে, জন্ম হয় না 
এমনও নহে’ । 

বুদ্ধ_জন্ম হয় এমনও নহে, জন্ম হয় না এমনও নহে’ 
একর্সপ বলাও সঙ্গত হয না। 

এই সমুদয় কথা শুনিয়া বচ্ছ বলিলেন “আমি অজ্ঞানতাঁয় 
পতিত হইলাম, আমি মোহ প্রাপ্ত হইলাম” । বুদ্ধ বলিলেন 
“ইহা অজ্ঞানতা প্রাপ্তিব কথা নহে, মোহ প্রাপ্তির কথ! 
নহে। হে বচ্ছ এই ‘ধৰ্ম্ম গম্ভীব, ছুদর্শ, ছূর্ববোধ্য, শাস্ত, 
অত্যুতকষ্ট, অতর্কনীয়, স্ুস্ম এবং পণ্ডিত-বেস্য’ । 

তাহাব পর বচ্ছকে বুঝাইয়! দিবাব জন্ত বুদ্ধ এই প্রকাব 
প্রশ্ন করিলেন ৫ 

“তোমাৰ পুরোভাগে যদি অগ্নি প্রজ্ছধিত থাকে, তুমি 
কি জানিবে যে অগ্নি রহিয়াছে ?” 

বচ্ছ_-"হ জানিব” 

বুন্ধ_“কেহ্‌ যদি বিজ্ঞান কবে এই অগ্নি কাহাকে 
আশ্রয় কবিয়া প্রজ্ছলিত হইতেছে, তুমি কি উত্তর দিবে?” 

বচ্ছ-- আমি বলিব তৃণ ও কাষ্ঠকে অবলম্বন কবিয়া 
এই অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে’ । 

বুদ্ধ-_“এই অগ্নি যদি নিৰ্বাপিত হয় তুমি কি জানিতে 
পারিবে ? 

বচ্ছ__“হা, আমি জানিতে পাবিব 1” 

বুদ্ব__“কেহ যদি জিজ্ঞাসা কবে এই অগ্নি কোন দেশে 
গমন কবিল? পুর্বে, না পশ্চিমে, না উত্তবে, ন! দক্ষিণে ? 

বচ্ছ__“এ প্রশ্ন এখানে সঙ্গত হর না। কারণ ইহা 
তৃণ, কাষ্ঠ অবলম্বন কৰিযা জলিতেছিল, ইহা নিঃশেষ 
হইবার পব অন্য তৃণ কাষ্ঠ সংগৃহীত না হওয়ায়, আহাবেব 
অভাবে ইহ! বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? 

বুদ্ধ_“হে বচ্ছ, যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও 
বিজ্ঞান দ্বারা তথাগতেব অস্তিত্ব বর্ণনা করা যাইতে পারে, 
তথাগতেব সেই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান 
অপনীত হইয়াছে, উচ্ছিন্সূল হইয়াছে, ভাল বৃক্ষের সায় 


৪৯২ 


পুনরুৎপত্তিব সম্ভাবনা বিদুবিত হইয়াছে । তথাগত রূপ, 
বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইতে বিমুক্ত এবং 
মহাসমুদ্রের গ্তায় গম্ভীব, অপ্রমেয়, ছুরবগাহৃ। তিনি 
উৎপন্ন হন বাঁ উৎপন্ন হন না." ইত্যাদি কথা বলা সঙ্গত 
হয় না।” 

বুদ্ধের বলিবাঁব অভিপ্রায় এই যে এমন অনেক প্রশ্ন আছে 
যাহা অসঙ্গত। সুতরাং সে সমুদয় প্রশ্নের উত্তবে হাঁ? 
কিম্বা ‘না’ কিছুই বল৷ যায় না । মনে কব তুমি মগ্ধপাঁন 
করনা অথচ একজন তোমাকে প্রশ্ন কবিল 'মগ্ভপান ত্যাগ 
করিয়াছ ত?’ ইহাব উত্তরে তুমি “হা*ও বলিতে পাব না, 
“নাও বলিতে পাব না। শশকেব দুইটা শৃঙ্গ না তিনটা 
শৃঙ্গ ? অশ্ব দুইটী ডিম্ব প্রসব করে না তিনটা ডিব্ব প্রসব 
কবে? ইত্যাদি প্রশ্নও অসঙ্গত। বুদ্ধও তেমনি বলিয়াছেন 
নির্বাণপ্রাপ্ত আত্মার বিষয়ে যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা কবা 
যাউক না কেন, তাহ! অসঙ্গত হইবেই। 

বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন, সেইজন্য আরও একটুকু ব্যাখ্যা 
আঁবশ্তক। পঞ্চস্বন্ধ ( অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার 
এবং বিজ্ঞান ), কাম, ক্লেশ এবং কর্ম ইত্যাদিকে বৌদ্ধশাস্ত্র 
মতে উপাধি বলা হয়। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, 
সে সমুদয়ই উপাধিমূলক। যাহাব রূপাদি আছে সেই 
বন্তব বিষয়েই জ্ঞান হওয়া সম্ভব) যাহাব রূপাদি নাই 
তাহার বিষয়ে কোন প্রকাঁব জ্ঞান হইতে পাবে না । যে বস্তুব 
জ্ঞান সম্ভব নে বন্ত্রটাকে রূপাদিবিশিষ্ট বলিতেই হুইবে। 
যাহার রূপাঁদি আছে তাহার সহিতই আঁমাদিগেব সম্পর্ক 
থাকিতে পাবে, ষাহাঁব রূপাদি নাই, তাহাব সহিত আমা- 
দিগের কোন সম্পর্ক থাকিতে পাবে না। সুতরাং তাহার 
বিষয়ে আমাদিগের কোন প্রকার জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। 
মুক্তপুরুষ নিরুপাধি, তিনি রূপাঁদি হইতে বিমুক্ত, সুতরাং 
মুক্তপুরুষের সহিত আমাদিগের কোন সংযোগ থাকিতে 
পারে না; স্ৃতবাং তীহাঁব বিষয় আমর! কিছু জানিতে পাঁবি 
না, কিছু ভাবিতে পাবি না, কিছু বুঝিতে পাবি না এবং 
কিছু বৰ্ণনাও করিতে পাবি নাঁ। যাজ্ঞবন্ধ্য যেমন ব্রহ্মবিষয়ে 
“নেতি' নেতি” বলিয়াছেন- সুক্তাত্বা বিষয়েও তেমনি 
‘নেতি’ ‘নেতি’ বলা ভিন্ন উপায় নাই। 


্রবাসী_কা্তিক, ১৩১৬ 
উৎপাটিত হইয়াছে, অনন্ত অনার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং SL SRE 


তৰি জারি! 


অন্ত পরকাবেও ইহাব ব্যাখ্যা কবা যাইতে পাবে। যাহা 
দেশ ও কালের অন্তর্গত তাহাব বিষয়েই আমবা জানিতে 
পারি এবং ভাবিতে পারি। যাহা দেশ ও কালের অতীত 
তাঁহার বিষয়ে কোন প্রকার ভাবনা বা কল্পনা সম্ভব নহে। 


বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে নির্বাণ প্রাপ্ত আত্মা দেশ ও কালের 


অতীত। “যে সত্তা কালকতা অঞ্ঞত্র অনুরন্না, সো 
অদ্ধ! ন’ ৎথি ; যে চ সত্তা পরিনিববতা, সোঁ 'চ অদ্ধা ন’ 
তথি, পবিনিববতন্তাতি”। মিলিন্দ প্রশ্ন ২২৯। 

ষে সমুদয় সত্তা মৃত হইয়! অন্যত্র উৎপন্ন হয় না, তাহাদের 
কাল নাই এবং যে সত্তা পরিনির্বাপিত হইয়াছে তাহাঁব 
কাল নাই, কারণ সে সত্তা পরিনির্বাপিত হইয়াছে ।” এখন 
যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবে “পরিনির্বাপিত আত্মা আছেন 
কিনা” আমরা! বলিব ‘থাকা না থাকা’ কালেব উপব 
নির্ভব কবে। তিনি আছেন, তিনি নাই, তিনি থাকিবেন, 
তিনি থাকিবেন না ইত্যাদি সমুদ্রয়ই কালবিষয়ক কথা। 
কিন্তু নির্বাপ্রাপ্ত আত্মা কাঁলেব অতীত সুতবাং তাহার 
বিয়ে কোন প্রকাব প্রশ্ন বা উত্তব হইতে পাবে না। এই 
প্রকার উত্তর শুনিয়া অনেকে ঘে বুদ্ধেব মতামত বিষয়ে ভ্রম 
কবিবেন তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। বচ্ছও বলিয়াছিল 
-_এত্থাহম্‌ ভো গোতম অঞ্ঞানম্‌ এতথ সম্মোহম্‌ 
আপাঁদিম্৮--“ভো৷ গোতম আমি অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইলাম, 
মোহ প্রাপ্ত হইলাম ৷ মৈত্রেয়ীও যাজ্ঞবন্ধযেব উত্তর শুনিয়া ' 
বলিয়াছিলেন :__"অত্রৈব মা ভগবন্‌ মোহাস্তম্‌_ আপীপদ 
ন বা অহম্‌ ইমং বিজানামি” বৃহঃ উঃ ৪৷৫৷১৬] “ভগবান 
আমি মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না 1” 

দার্শনিক তত্ব বুঝ! সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। 

এখানে পাঠকগণ কাণ্টেব (Kant)এর Thing in 
1156], উপনিষদেব “নেতি, নেতি’ এবং গীতার ‘ন সৎ 
তন্াসথএব বিষয় ম্মবণ করুন। গীতাকাব বলিতেছেন 


b 


[on] 


সং 


ন্‌ 


ইহা সৎও নহেন, অসৎ ও নহেন’। বুদ্ধদেবও বলিতেছেন , 


“মুক্তাত্মা থাকেন ইহাঁও বলা যায় না, থাকেন না ইহাও ৷ 
বল্রা যায় না’ । 


মুক্তির রাজ্য ইন্দ্রিয়াতীত। 
শিংুত্ত নিকায়’ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ॥&ে 


পম সংখ্যা | | বুদ্ধের ধন্ম। রি 


প্রকথনে' ; “খ্যা’ ধাতুব অর্থ__“কথন' যাহাঁৰ বিষয় কিছুই 
বল! যায় না, ষাহাকে কোন প্রকারে নির্দেশ কথা যার 
না তাহারই নাম “অনাধ্যাত”। 
নির্বাণ অজাত, অকৃত, অনিমিন্ত। 
বুদ্ধ স্বীকাৰ কবিতেন যে এমন একটী বস্তু আছে 


এক সময়ে ‘মার’ বুদ্ধদেবকে এই প্রকাব বলিয়াছিলেন 
“হে শ্রমণ । আমাবই চক্ষু, আমারই রূপ এবং আমারই 
টি চচ্ষ-সংস্পর্শবিজ্ঞানানতন” ; আমাবই শ্রোত্র শব্দ এবং 
৷ “শ্রোত্র-সংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন' ; আমারই নাসিকা, গন্ধ এবং 
₹_নাসিকা-সংস্পর্শ-বিজ্ঞণানায়তন” ; আমারই জিহ্বা, বস ৪ 


‘জিহ্বা সংস্পর্শ-বিজ্ঞানীয়তন” ; আমাবই কায়, স্পর্শ একং 
“কৃয়-সংস্পর্শ-নিজ্ঞানয়তল ; আমাবই মন, মনেব বিষয় 
( ধন্মা ) এবং “মন-সংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন+ | তুমি কোথায় 
গমন করিয়া আমা জইতে রক্ষা পাইবে?” বুদ্ধদেব 
বলিলেন “হে পাপাত্বা তোমারই চক্ষু, রূপ." মন, মনের 
বিষয় এবং “মনসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন ৷ কিন্তু যেখানে চক্ষু 
নাই, রূপ নাই, চক্ষু-সংস্পর্শ বিজ্ঞানায়তন নাই...মন 
নাই, মনের বিষয় নাই এবং “মনসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন” নাই, 
. হে পাপাস্মা, যেখানে তোমাঁব গতি নাই ।” 
“হে শ্রমণ। বেখানে “মমত্থ' এবং ‘আমিত্ব, সেই দিকে 
যদি তোমাব মন ধাবিত হয়, তাহা হইলে তুমি আমার হন্ত 
৪৫ হইতে রক্ষা পাইবে লা” 
“হে পাপাত্মা মত্ত এবং ‘আমিত্ব' আমাব নাই 
ইহা তুমি জানিও ; আমাব মার্গ তোমাব দৃষ্টিব অতীত 1” 
| সং নিঃ 81২1৯। 
=, এই আখ্যায়িক'র অর্থ এই যে রূপবসাস্মক অগৎই 
মাবেব রাজ্য অর্থাৎ ইহা পাপতাপময় এবং মোক্ষ এই 
১ রূপরসাত্বক জগতের অতীত । 
সাধারণ লোকে রূপবসাদি লইয়াই থাকে ; ইহার 
অন্তীত যে একটা কিছু আছে তাহা অনেকে ধাবণাই 
কাবতে পাবে না। লোকে চায় রূপবসাত্মক স্বর্গ ; এইজন্য 
বুদ্ধদেব যখন ইন্দ্রিয়াভতীত জগতের -কথা বলিতেন, তাহাৰা 
ভাবিত এ ত শূন্তবাঁদ { স্বামবা বুদ্ধের সমুদয় মতে সায় না 
দিতে পাবি কিন্তু রূপরসাত্মক জগতই যে সব নয় সে বিষয়ে 
কি আর সন্দেহ আছে ? 
নির্বাণ অনাখ্যাত । 
নির্বাণ দেশকালেব "অতীত বস্তু, স্ুতবাং এ জিনিষটা 
কি তাহা বর্ণনা কবা অমস্তব। এইজন্য ইহাকে ‘অনকৃথাত’ 


ফর্ম্বাৎ “অনাখ্যাত” বলা হইয়াছে ( ধন্মপদ ২১৮ )। থ্যা 
€ 


যাহা “অক্কৃত” ( ধন্মপদ ৭,৩৮৩ )। 

“হে ব্রাহ্মণ | পবাক্রম দ্বাবা আত বোধ কব, কাঁমনা 
সমূহ অপনীত কব। সংস্কাব সমূহ বিনাশ কবিয়া 
“অকুত'কে অবগত হও” । ধেম্ম, ৩৮৩) । 

‘সংস্কাব’ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই জান! যায় ‘অক্ৃত’ 
বন্তুটী কি। | 

বিমোক্ষকে “অনিমিত্ব'ও বল! হইরাছে (ধন্ম ৯১,৯৩)। 

মুক্তি যে “জন্য” পদার্থ নহে ইহা বেদাস্তেবও মত । 
বিমুক্তি নিত্যসিদ্ধ, ইহাব কোন কাবণ নাই, এইজন্য 
ইহাকে ‘অনিমিত্ত’ বল! হইরাছে। 

বুদ্ধ এ বিষয়ে একবার এই প্রকাব উপদেশ ছিয়া- 
ছিলেন £__ 

হে ভিক্ষুগণ, এমন এক আয়তন আছে, যাহাতে 
পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায় নাই, যাহাতে 
আকাশের অনস্ত আয়তন নাই, বিজ্ঞানের জনমত আয়তন 
নাই, অবস্তর আঁয়তন নাই, সংজ্ঞা কিম্বা অসংজ্ঞার আয়তন 
নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র এবং শৃর্ধ্য 
এতদ্রভয়ও নাই । আমি ইহাকে আগমনও বলি না, 
গমনও বলি না; স্থিতিও বলি না, চাতিও বনি না এবং 
উপপত্তিও বলি না); ইহ! প্রতিষ্ঠাবিহীন, প্র্নবিহীন, 
নিরালন্ব এবং ইহাই দুঃখেব অস্ত । হে ভিক্ষগ্রণ! এমন 
কিছু আছে যাহা অজাত ( অজাতং ), অভূত ( অভূতং ), 
অক্কৃত ( অকতম্‌ ) এবং 'অযৌগিক ( অসঙ্খতং )। হে 
ভিক্ষুগণ। যদি অজাত, অভুত, অন্তত ও অযৌগিক 
(কোন বস্তু ) না থাঁকিত, তাহা হইলে জাত, ভূত, ঞ্ৃত 
"ও যৌগিক বস্তুর মুক্তি সম্ভব হইত নাঁ। সুতরাং হে 
ভিক্ষুগণ। অঙ্জগাত, অভূত, অকৃত, ও অযৌগিক ( কোন 
এক বস্তু ) আছে, এইজন্য জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক 
বস্তু, সমূহের মুক্তি সম্ভব। (ষস্মা চ থো ভিকৃথবে অর্থ 
অজাতং অভূতং অকতং অসঙ্ঘতং, তন্মা জীতম্স ভূতম্স 


৪৯৪ 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬ । 
দুঃখ নাই। ন্তবাঁং আমবা নিৰ্কাণকে "অন্যোন্তাভাব' 


| ৯ম ভাগ। 


কতদ্স সঙ্ধতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়তীতি। উদ্দান, 


পটল গমিব বগ্গ।) বূপে বর্ণনা কবিতে পারি” পবিনিব্বান সুত্ত ৩৯1১1 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে বুদ্ধেব মত শৃন্তবাদ নহে । এখানেও দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধেব নির্বাণ শূনত সত 
নহে। হঁহা! শাশ্বত বস্ত। 
বসিতের প্রশ্ন । মা 
আমিত্ব বিনাশ । Af 


পল কেবাস’ (Pau! Cএr॥৪) নামক একজন 
আমেবিকাব পণ্ডিত বুদ্ধদেব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা 
কবিয়াছেন | তিনি Buddhism and Christian 
00065 নামক গ্রন্থে ‘পরিনিব্বান সুত্ত' হইতে নিয়লিখিত 
অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন £_- 

“বসিত নামক একজন ব্রদ্মচাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“গোতম ! যাহাকে নির্বাণ বলা হয় তাহা কি শাশ্বত 
অবস্থা? বুদ্ধ বলিলেন ‘দুঃখের অভাবই নির্বাণ; হে 
ব্রহ্মচাবী, নির্বাণকে এ প্রকাব বলা যাইতে পাবে । 
বসিত বলিলেন--“গোঁতম। অভাঁব চাঁবি প্রকাঁব__ 
(১) 'শ্রাগভাব+--যাহা এখনও হয় নাই, যেমন মৃত্তিকা 
হইতে ঘট উৎপন্ন হইবাব পূর্ব্বে ঘট অস্তিত্ববিহীন। 
(২) ‘ধ্বংস’, যাহা পুর্বে ছিল তাহার বিনাশ, যেমন ভগ্ন 
ঘট। (৩) ‘অন্তোন্ঠাভাব’ একটা বস্তু অপব একটা বস্তু 
হইতে পৃথক হইলে যেমন একটীতে অপরেব অভাব হয়। 
যেমন বলীবর্দ অশ্ব নহে অর্থাৎ বলীবর্দে অশ্বত্বেব অভাব। 
(৪) “আত্যন্তিক অভাব’--যাহা সম্পূর্ণ কম্পিত, যেমন কচ্ছপ- 
লোম কিম্বা শশশৃঙ্গ। এখন যদি ছুঃখেব বিনাশ হইলেই 
আমবা নির্বাণ লাভ কবি তাহা হইলে নির্বাণ 
ও শৃন্ত একই হইল। শ্ৃতবাং নির্ধাণকে কিরূপে 
শাশ্বত ও সুখাদি ব্লিষা বর্ণনা কর! যাইতে পাবে? 
বুদ্ধদেব বলিলেন নির্বাণ ও চারি প্রক'ঁ অভাবের মধ্যে 
এক প্রকার অভাব বটে কিন্তু ইহা শশশুঙ্গ কিম্বা কচ্ছপ- 
লোমেব ন্যায় অভাবাত্মক নহে। এক বস্তু অপব বস্তু 
হইতে পৃথক হইলে যেমন একটীতে অপবের অভাব হয় 
নির্বাণও সেই প্রকার অভাবাত্মক। 


নহে। অশ্ে বলীবর্দের গুণ নাই এইজন্য অশ্বত্ব অস্তিত্ব- 
বিহীন নহে। নির্বাণও ঠিক এই প্রকার। যেখানে 
ছঃখ সেখানে নির্বাণ নাই এবং যেখানে নির্বাণ সেখানে 


বলীবর্দে অশ্বত্ব . 
' নাই কিন্তু তাই বলিয়া ধে বলীবর্দ অস্তিত্ববিহীন তাহা 


বেদান্তে আত্মাকে নিকপাধি বলা হইয়াছে। এই 
নিরুপাধি আত্ম! অবশ্তই দুঃখতাপাদিব অতীত। তবে ষে 
আত্মা ছুঃখতাপাদি অনুভব কবে বলিয়া মনে হয়, ইহার 
কাবপ উপাঁধি। এই উপাধিই ‘অহং’ জ্ঞানের মূল | যতদিন 
এই অহং জ্ঞান ততদিনই ছুঃখতাঁপ। স্থতবাং ছুঃখতাপেব 
অতীত হইতে হইলে অহং জ্ঞান বিনাশ কবিতেই হইবে। 
বুদ্ধদেবও এই মত প্রচাব কবিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি 
বলিয়াছিলেন £--ণ্হে মেধিয়। অনিত্য সংজ্ঞা ( অর্থাৎ _ 
সমুদয়ই অনিত্য এই জ্ঞান ) দ্বাবা অনাত্ম সংজ্ঞা এই জ্ঞান 
জম্মে। “অনাত্ম সংজ্ঞা'বান ব্যক্তিব অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হয় 


এবং এই জীবনেই সে মানব নির্বাণ লাভ কবে ("মনিচ্চ * 


সঞ্ঞিনে| হি মেখিয় অনন্ত সঞ্ঞা সন্ঠাতি, অনন্ত 
সঞ্ঞী অস্মিমানস্‌ যুগ, ঘাতং পাপুনাতি দিট্‌ঠে'ব ধন্মে 
নিব্বানন্ঠতি। ) উদান, মেঘিয় ১। 

উত্ধে ও অধোতে এবং সর্বতোঁভাবে বিপ্রমুক্ত হইয়া 3 
এই আত্মা দর্শন করেন যে ‘আমি নাই”। যে স্রোত 


অপবে উত্তীর্ণ হয় নাই বিমুক্তন সেই স্রোত উত্তীর্ণ হন + 


এবং তাহাকে আব জন্মগ্রহণ কবিতে হয়না । ( উদ্ধং 
অধো চ সব্বধি বিপ্ল মুত্তো অয়ম্‌ “অহম্‌ অস্মি’তি অনানুপস্সি ; 
"এবং বিমুক্তো উদতাবি অতিন্ন পুব্বম্‌ অপুনত্তবায়’তি ) 
উদান চুলবগ-গ ১। 

যখন আত্মা অনুভব কবিতে পাবে যে ‘আমি নাই, 
তখন বুঝিতে হইবে যে “আমি নাই’ ইহাব অর্থ আত্মার 
বিনাশ নহে। বিনাশ হইলে আত্মার অনুভব কবিবার 
ক্ষমতা থাকিত না। 

আত্মা যে ইহ জীবনেই ( দিটুঠে'ব ধন্মে ) নির্বাণ লাভ 
কবিতে পারে ইহাও এখানে বলা হইয়াছে। ইহজীবনে যে 
নির্ববাণ হইয়া থাকে সে নির্বাণ অবশ্যই আত্মার আত্যন্তিক 
বিনাশ হইতে পাবে না । 


hr 


~ 


ঢা 


নম লংখ্যা। ] 
বিযুক্তির অধ্টবিধ অবস্থা | - 


বুদ্ধদেব মুক্তি বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন £-_ 
হে আঁনন্দ। বিমুক্তি অষ্টবিধ। বাহ্‌বন্তধ আকারে 


বিশ্বাসী ব্যক্তি বাহ্বন্ত দর্শন কবে, ইহাই বিমুক্তিব প্রথম 


~~ 


অনস্থা। যে ব্যক্তি অস্তঃকরণে বাহ্বস্তুর রূপে বিশ্বাস 
করেনা, অথচ বাহিবে রূপ সকল দর্শন কবে, ইহা বিমুক্তির 
ছিতীয় অবস্থা । ‘ইহা শুভ’ এই ভাবিয়া তাহাতে নিবিষ্ট- 
চিত্ত হয়, ইহাই বিমুক্তির তৃতীয় জবস্থা। সকল প্রকার 
রূপকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম কবিয়া, সকল প্রকাব বাধা 
হইতে নিষ্কৃত হইয়া, ভেদাভেদ বিষয় মনে একেবারে স্থান 
না দিয়া “এ সমস্ত অনস্ত আকাশরূপী’ এইরূপ চিন্তা করে 
এবং ‘আকা!শানস্ত্যায়তন-সংজ্ঞা’য় ( অর্থাৎ আকাশের অনন্ত 
আস্নতন এইবপ সংজ্ঞায় ) বিহাব কবে, ইহাই বিমুক্তির 
চতুর্থ অবন্ধা। “আকাশীনস্ত্যায়তন-সংজ্ঞা” অতিক্রম 
কন্যা এইরূপ চিন্তা করে যে ‘এসমন্ত অনন্ত বিজ্ঞান” এবং 


৭ “বিজ্ঞান! নন্ত্যায়তন সংজ্ঞার বিচবণ করে, ইহাই বিমুক্তির 


পঞ্চম অবস্থা ৷ '“বিজ্তনানস্ত্যায়তন-সংজ্ঞা” অতিক্রম কিয়া 
এইরূপ চি 1 কবে যে “কিছুই নাই’ এবং ‘আকিঞ্চন্তায়তন 
সংজ্ঞা’য় ( অর্থাৎ কিছুই নাই এইরূপ সংজ্ঞাষ ) বিচরণ 


করে, ইহাই বিমুক্তির যষ্ঠ অবস্থা। “আকিঞল্তায়তন সংজ্ঞা” 


) 


রা 


অভিক্রদ কবিয়! “নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনে’ ( অর্থাৎ 
সংস্ঞাও নাই এইরূপ অবস্থায়) বিচবণ করে, ইহাই 
বিমুক্তিব সপ্তম অবন্থা। “নৈব-সংজ্ঞানা সংজ্ঞায়তন+ 
অতিক্রম কবিয়া এমন অবস্থায় 'বিহাব কবে, যাহাতে 
সংজ্ঞা অথবা বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিবোধ হয়, ইহাই বিমুক্তির 
অষ্টম অবস্থা । মহাঁপবিঃ স্বত্ত ৩৩৩-৪১। 

বুদ্ধপ্রোক্ত মুক্তির ষষ্ঠ অবস্থাতে আত্মা “কিছুই নাই” 
এই প্রকার চিন্তা করে এবং “কিছুই নাই” এই ভাবে 


বেত দে কহ এ অবস্থা শৃন্তত্ব নহে। আত্মাব 
স্তিক বিনাশ হইলে কখনই বলা হইত না ষে আত্মা 


“এইভাবে বিচরণ কবে'। বিনষ্ট বস্তুর আবার অবস্থান 

কি? এবং ষষ্ঠ অবস্থায় আত্ম! বদি অবস্ত হইয়া যাইত তাহা 

হইলে ইহাব আব সপ্তম ও অষ্টম অবস্থা থাঁকিত ন। 
বুদ্ধদেবও এই সমুদয় অবস্থায় বিহাব করিয়াছিলেন, 


বুদ্ধের ধর্ম । 


8৯5 
এই সমুদয় অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন, এই সমুদ্র 
অবস্থায় পুনরায় আগমন করিয়া আবাঁর এই সমুদয় অতিক্রত 
করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহাব পবিনির্বাণ হইয়াছিল। 
স্থানাভাবে এই স্থল বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত কর! সম্ভব হইলনা । 
শাশ্বতপদ ও অস্বৃতপর্দ। 

বুদ্ধদেব বলেন বিমুক্ত আত্মা অচ্যুতস্থান ( অচ্চতঃ 
ঠানংধম্মঃ ২২৫), শান্ত পদ (সন্তং পদং--ধন্মঃ ৩৬৮ ), 
অমৃত পদ (অমতং পদং, ধন্মঃ ১১৪) লাভ করেন। 
ধিনি অচ্যুতস্থান শাস্তপদ অমৃতপদাদির অস্তিত্বে বিশ্বাম 
কবেন তাঁহাকে কখনই উচ্ছেদবাদী বলা য্ইতে পারেনা 1 
বলা বাহুল্য অচ্যুত স্থানাদি অবস্থা বিশেষ ভিন্ন আব কিছুই 
নহে। 

বিমুক্ত পুরুষের মৃত্যু হয় না ( ন মায়স্থি,_ধম্মঃ ২১ । 
তাহারা অমৃতত্বজ্ঞ ( অমৃতং বিজানতাং, ধন্মঃ ৩৭৪ ) এবং 
তাহারা অমৃতত্বে অবগাহন কবেন ( ধন্মঃ ৪১১ )। 

বুদ্ধ যখন অমৃতত্বে বিশ্বাস করেন তখন তাঁহাকে বিনাশ- 
বাদী বলাই ভুল ৷ 

নিববানং পরমং সুখং । 

নির্ব্বাণ ই পরমন্থখ' বুদ্ধ বহুস্থলে এই কথা বলিয়াছেন 
(ধশ্বঃ ২০৩, ১০৪) । “উদ্দীন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঘে 
‘আমি আছি এই জ্ঞান অতিক্রম করাই পবম সুখ’ মুঃ ১, 
খু গ্রন্থেই অপব একস্থলে বলা হইয়াছে যে “হাতুড়ী দ্বাল 
আঘাত কবিলে জলস্ত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়! যেমন আবান 
নিৰ্বাপিত হয় এবং সে সমুদয় কোথায় যায় তাহ! কেছ 
জানেনা, তেমনি ধাহাবা সম্যক্‌ মুক্ত হইয়াছেন এবং কাম- 
বন্ধন ছিন্ন কবিয়াছেন এবং অচল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাঁহাদেব কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ( সম্মা-বিসুস্তানা 
কামবন্ধো ঘটারিণং পঞ্ঞাঁপেতুং গতি ন’ৎথি পত্তান্ু 
অচলং সুখন্ঠতি। পটলঃ ১০)। দৃষ্টান্তটী পাঠ কবিলে 
যেন মনে হয় আত্মা! একবাবেই বিনাশ প্রাপ্য হয়। কিন্ত 
বুদ্ধেব বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে । তিনি ষখন বলিতেছেন 
আত্মা ‘অচল সুখলাভ’ করেন তখন বুঝিতে হইবে, আতা 
শৃন্যত্বে পরিণত হয় না। অবস্ত কখন সখ অনুভব করিতে 
পাবে না । বিমুক্ত আত্মার যে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় = 


৪৯৬ 


তাহাব কাবণ এই যে এই প্রকাব আত্মা দেশ কালেব 


অতীত। ষাহা দেশকালের অন্তর্গত কেবল তাহাদের 
বিষয়েই জ্ঞানলাভ কব! সম্ভব । 

নিৰ্বাপিত আত্মা যখন অচল স্বথ লাভ কবেন, নির্বাণকে 
‘যখন “পবম সুখ’ বলা হইধাছে তখন আর এমতকে শুন্যবাদ 
বলা যাইতে পাবে না। 

এই পৃথিবীতেই নির্বাণ 1ভ। 

এই পৃথিবীতেই যে নির্বাণ লাভ করা! যাষ তাহা বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রে বহু স্থলে বর্ণিত আছে। ধর্ম্মপদে লিখিত আছে 
এই পৃথিবীতেই লোকে অমৃতপদদ দর্শন করিতে পাবে 
(১১৪), অমৃতত্বজ্ঞ হইতে পাবে (৩৭৪), অমৃতে অবগাহন 
করিতে পাবে (৪১১) এবং ‘অক্বৃত’ বস্তুব তত্ব জানিতে 
পারে (৯৭)। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে বুদ্ধদেব মেঘিয়কে 
এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে “অনাত্ম সংজ্ঞাবান ব্যক্তির 
অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং এই জীবনেই নির্বাণ লাভ কবে 
(উদ্ান, দেখিয়, ১)। “মজবিম নিকাষ’ গ্রন্থে লিখিত 


আছে যে বুদ্ধত্লাভ কবিবাব পব গৌতম পক” কে” 


বলিয়াছিলেন "আমি অর্হত্বলাভ করিয়াছি, আমি বুদ্ধ 
হইয়াছি, কামাগ্নি নিৰ্বাপিত হইযাছে, আমি নির্বাণ লাভ 
কবিষাছি?, ইহাঁব পব তিনি নিজেব পুরাতন পঞ্চ শিষ্যকেও 
বলিয়াছিলেন “আমি অমৃতত্ব লাভ কবিয়াছি” ( সুত্ত ২৬ )। 
উদ্দানেব একস্থলে লিখিত আছে “যখন জ্ঞানবান মুনি 
মৌনাবলম্বন কবিয়া আত্মাকে অবগত হয়েন, তখন সে 
অবস্থাতে পৃথিবী তেজ বায়ু স্থানপ্রাপ্ত হয না, সে স্থলে 
কোনপ্রক।ব জ্যোতি থাকে না, আদিত্য সে স্থলে প্রকাশিত 
হয না, সে স্থলে চন্দ্রম৷ আলোক প্রদান কবে না, অন্ধকারও 
সে স্থলে বর্তমান নাই। তখন তিনি রূপ ও অরূপ, সুখ 
ও দুঃখ এই সমুদয় হইতে প্রযুক্ত হযেন (উদ্ান, বোধিঃ 
১০)। এখানে যে অবস্থাব কথা বলা হইল ইহা নির্ববীণের 
অবস্থা এবং এই অবস্থা এই পৃথিনীতেই লাভ কবা সম্ভব। 
“ওন্ডেনবার্গ” এবিষয়ে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা 
আমবা পূর্বেই অমুবাদ কবিয়া দিয়াছি। 
নির্বাণ ও ব্রহ্ম | 
বুদ্ধেব নির্বাণ ও উপনিষদেব তুবীষ ব্রহ্ম একই বস্তু৷ 
মাওুক্য উপনিষদে লিখিত আছে--“ষিনি অস্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, 


প্রবাসী__ কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়গ্রজ্ঞ নহেন, প্রন্ঞানঘন নহেন, 
যিনি অনৃষ্ট, অব্যবহার্ধ্য, 'অগ্রান্থ, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, 
অনির্বচনীয়, যিনি একাত্ম প্রত্যয়ের বিষয়, পঞ্চ বিষয়ের, 
অতীত, শাস্তি মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, জ্ঞানিগণ তীহাঁকে চতুর্থ 
বলিয়া জানেন”। নির্ববাণের অবস্থাও পঞ্চ স্বন্ধের অতীত, 
সংজ্ঞাব অতীত, অসংজ্ঞাব অতীত এবং অনাখ্যাত। 
নির্বাণেব অবস্থায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অবস্ত, 
ইহলোক, পবলোক, চন্দ্র, সর্য্য ইত্যাদি কিছুই প্রবেশ 
কবিতে পারে না। উপনিষদেও বলা হইয়াছে £_- 

ন তত্র সুর্য্যোভাঁতি, ন চন্দ্রতারকং 

নেমা বিহ্যুৃতো ভাস্তি, কুতোহয় মগ্রিঃ। মুণ্ডক ২৷২৯৷ 

বুদ্ধের উক্তি পাঠ কবিলে মনে হয় যেন ইহা কোন 
উপনিষদের কথ! । 

নির্বাণ ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, তাহা শঙ্করাচার্য্যাদি 
পণ্ডতিতগণেবও মত। বেদাস্ত ভাঁষ্যে শঙ্কৰ এ বিষয়ে এইরূপ 


লিখিয়াছেন :— 


(১) ব্ৰহ্ম স্ববপত্বাৎ মোক্ষস্ত-_মোক্ষ ব্রন্মেবই স্বকপ ৷ 
(১১৪) 

(২) “ব্ৰহ্ম ভাবশ্চ মোক্ষঃ”--ব্ৰহ্ম ভাবই মোক্ষ (১1১1৪) 

(৩) “ব্ৰন্ধৈব হি মুক্ত্যবস্থা”_ মুক্তির অবস্থা ব্ৰহ্মই C 
(২181৫২)। | 

(৪) “এই মোক্ষ পবমার্থতঃ কুটস্থ নিত্য, ব্যোমবৎ 
সর্বব্যাপী সর্ববিক্রিয়ারহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবযব, “স্বয়ং , 
জ্যোতি স্বভাব’ ইহাই অশবীবী মোক্ষ ; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কাৰ্য্য , 
কিম্বা কালত্রয় কিছুই নাই । এইজগ্তই শ্রুতিতে বলা 
হইয়াছে ‘ইহা! ধর্ম হইতে পৃথক, অধর্ হইতে পৃথক, 
কার্য ও কারণ হইতে পৃথক, ভূত এবং ভবিষ্যৎ হইতে 
পৃথক ইত্যাদি” কঠ ১৷২৷১৪৷ সুতবাং ইহাই অর্থাৎ এই 
মোক্ষই ব্রহ্ম” ১1.15। | 

বৃহদাবণ্যক উপনিষদেব ভাম্যে (8181৯), রি 
স্মৃতি শাস্ত্র হইতে এই শ্লোক উদ্ধত কবিয়াছেন ঃ__ ৮" 

“অপুণ্য পুণ্যোপরমে যং পুনর্ভব নির্ভয়াঃ, শান্তা; 
সঙ্ন্যাদিনো যাস্তি তন্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ” অর্থাৎ পাপ ও 
পুণ্যেব উপবম হইলে প্রর্জন্ম বিমুক্ত হইয়া শাস্ত সন্ন্যাসিগণ 
ধাহাকে প্রাপ্ত হন সেই “মোক্ষবগী”কে নমস্কাব। 


দয সংখ্যা! ! 


ব্রহ্ম ই যখন মৌক্ষ এবং মোক্ষই যথন ব্রহ্ম তখন বুদ্ধকে 
নাস্তিক বা শৃন্টবাঁদী বলিবাব অধিকার কাহাবও নাই। 
. বুদ্ধ যে কেবল মৌক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়াছেন তাহাই 
“_ নহে) তিনি বজ্যাছেন “আমাব ধর্ম্ম একবস, ইহার 
এ সর বিষুক্তিরস”। বুদ্ধেব মুক্তি শৃনত্ধ নহে, বুদ্ধেব 
মুক্তি আত্যন্তিক বিনাশ নহে, বৃদ্ধেব নির্বাণ উপনিষদেব 
তৃবীর় ব্রহ্ম । স্থতরাং আমব! নির্ভয়ে বলিতে পাবি বৃদ্ধ 
্রন্মবা্দী ছিলেন । 
শ্রীমহেশচন্ত্র ঘোষ । 


৷ খেজুর গুড়। 
১ম অবস্থা রস হইতে গুড় প্রস্তুত করা। 


চিনিব ব্যবসা-_শুধু চিনিব ব্যবসা কেন সমস্ত ব্যবসাই, 
ঘদিন অজ্ঞ ও আপাতদর্শা ব্যবসাদাবদিগেব হস্ত হতে 
যথ ধঁব্যবসাভিজ্ঞ লোঁকেব হস্তে না আসে অথবা এখানকাব 
ব্যবসাদাবদিগেব হধ্যে বিধিবদ্ধ বিস্তৃত বাণিজ্যশিক্ষা প্রবেশ 
না কবে ততদিন এ ব্যবসাব কিছুতেই উন্নতি হইবে না। 
সমস্ত সভ্য জগৎ এখন একটি ব্যবসায় ক্ষেত্র হইয়! দাড়াই- 
এ. ছে এবং জিনিষপত্র চালান দেওয়াব স্থবিধা হওয়াতে 
একটি দর পৃথিবীর সমস্ত পণ্য-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত কবি- 
তেছে। এদেশেব চিনি জাভা বা ব্রার্ম্মাণীর চিনিব সহিত 
প্রতিযোগিতায় না পারিযা একপাশে সবিয়া দাঁড়াইয়াছে। 
কেবল ভাঁবেব উপব কখনই ব্যবসা! চলে না। স্বদেশী 
বলিয়া শিক্ষিতেবা ফতই আগ্রহ কবিয়া এদেশেব চিনি 
যে কো! মূল্য দিয়া ব্যবহাব করুন না কেন, সাধাবণ 
. লোকে চিবকালই সম্তাৰ পক্ষপাতী থাকিবে । এ অপ্রিয় 
-সন্তা ত আমবা প্রতাহই প্রতাক্ষ কবিতেছি। যাহাতে 
_  নিজেদেব দেশেব উৎপন্ন-দ্রব্য প্রতিযোগিতায় অন্যান্য সমস্ত 
খাঁ দেশেব উৎপর-দ্রন্যকে পবাভৃত কবিয়া সেখানকাঁব বান্জাব 
দখল কবে ' এবং প্রতিযোগিতায় বলবত্তম হইয়া নিজেব 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ন রাখিতে পাবে তাহাঁব জন্ত 
জৰ্শ্বাণী ও যুক্তবাজ্্য কত উপাঁষ উদ্ভাবন কবিতেছে তাহা 
ভাবিজ্ ও আাশ্চর্যা বোধ হয়। ব্যবসা যে কত বড় একটা 


খেজুর গুড়। 


৪৯৪ 


জিনিষ__তাহীব নিপুণ পবিচালনে ষে কত শিক্ষা ও অভি্ত- 
তার প্রয়োজন তাহা! আমবা ভাবিষাও দেখ না। 

বিস্তৃত ও বিধিবদ্ধ ব্যবসাব উদ্াভবণ দিতে গেলে 
প্রথমেই যুক্তবাজ্যেব ট্রষ্ট (Trust) গুলিব কথা শনে 
আসে-- সেই বিস্তৃত সুনিষস্ত্রিত পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য- 
ব্যবসায় আব আমাঁদেব খাঁপছাড়া কোণঠাশা ব্যবপাঁব 
আবছায়া । কোন ঈউবোগীয় অধ্যাঁপককে বলিতে শুনির্লছি 
যে ট্রাষ্ট গুলিকে ট্রাষ্ট, নাম না দিয়া চীটু (01:81) অর্থাৎ 
প্রবঞ্চক বলাই উচিত__কাঁবণ তাঁহাঁবা সততাব ও 
সুলভ মূল্যেব ভান কবিয়া বস্তুতঃ ব্যবসা গুলিকে 
একচেটে কবিয়া ফেলিতেছে। তা তিনি যাই বলুন না 
কেন, ট্রাষ্ট বাণিজ্য-জগতে যে নবধুগের সুচনা করিয়াছে 
তাচাঁব ফলাফল দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্যজগৎ সঙ্গাঁগ 
হইয়া! বহিয়াছে। যদি বর্তমান যুগ বাবসাব যুগ হয় 
তাহা হইলে বলিতে হবে যে ট্রাষ্ট সেই যুগেব বিজিয়- 
কেতন। ট্রাষ্ট গুলিব ক্ষমতা অসীম__যুত্ত-গ্রেব 
বাঁজশক্তি প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে তাহাদেব পশ্চাতে 
বহিয়াছে। বন্দোবস্ত এমন যে মাঝে কোন মধাত্বত্বভোগী 
নাই। কাঁচা মাল বা “ক্ষেতের মাল” হইতে আঁবস্ত 
কবিয়া শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ক্রেতা কর্তৃক ব্যবহারের ঠিক 
পূর্ব পরয্যস্ত সমস্ত অবস্থা ভেদই ট্রাষ্টেব নিজেব হাতে। 
ইহাদিগেব মূলধনেব পবিমাণ আমাঁদেব নিকট স্বপ্নে ঘভ। 
মাল চালাঁনেব জন্য বেলওষে কোম্পানিকে ইহারা নানা 
উপায়ে হস্তগত কবিয়াছে। সে ব্যবসা আব তাঁর 
সেই বিধিবদ্ধ কার্য্যপদ্ধতি শাঁমবা যে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান 
কবিতে পারি না তাহা নহে--ধাবণাঁও কবিতে পাবি ন' | 

আরও আছে - ষ্টাম বাঁ বাম্পে যে কল চলে হস্তচশ্লিত 
কল অপেক্ষা তাহাব সুবিধা অনেক। একজন লোক 
একটা বযলাবেব পর্যবেক্ষণ কবিতে পাবে। যদি সে 
বয়লাঁবে অন্ততঃ কুড়ি ঘোড়াব জোব থাকে তাহা হইল্রে সে 
বয়লাবে ২০ ১৬-১২০ জন মান্নষেব পেশীব শক্তি অছে। 
ষ্টামে যে শুধু এতটুকু সুবিধা তাহা নহে_ যে কাঞ্জেব জন্ত 
বয়লাব মুখ্যত চলে তাহা ছাড়া পাবিপাশ্বিক অনেক কান্জ্রব 
জন্যও উহা ব্যবহৃত হইতে পাবে। চিনি প্রস্তুত কনিবাৰ 
জন্ত যে বয়লাব চলে ভাব শক্তিতে কবাত লাগাইযা কাঠ 


৪৯৮ 


চেবাই কবা| চলিতে পাবে__সেই কাঠে চিনি বাখিবার 
বাক্স প্রস্তুত হইবে । এ একই বয়লাবের শক্তিতে কার- 
" খানাব যন্ত্র মেবামত কাজও চলে! কোটচাদপুবেব কলে 
একই বয়লারের শক্তিব সাহায্যে চিনি হইতে মিছবি প্রস্তুত 
ও ঘানি হইতে তৈল বাহিব কবিবাব ব্যবস্থা আছে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে-_গ্ীমে কাজ চালাইলে যাহা উচ্ছিষ্ট বস্ত 
(by Product) হয়, তাঁহাবও অপচয় না হইয়া ও কল 
সম্পর্কিত অন্তান্ত কাজে আসিতে পাবে। 

আব একটা কথা সাধাবণভাবে বলিবার জাছে-_ 
সমাজ-তশুবিৎদিগের এখন সমস্তা হইয়া দ্বাড়াইয়াছে যে 
এইরূপ বিরাট এবং একচেটে ব্যবসা সমাজেব পক্ষে-_ 
অর্থাৎ সমাজের যাছাবা ভিত্তি সেট শ্রমকারীদের পক্ষে 
অনুকূল হইবে কি না। ট্রষ্ট মধ্যত্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের 
বিলোপ সাধন করিতেছে এবং নিজ্জে নিজে বিচ্ছিন্নভাবে যে 
কেহ ছোট ছোট ধরণেব কোন ব্যবসা করিবেন সে পথ 
বন্ধ কবিয়া দিতেছে ৷ ইউবোপে ও অন্ান্য দেশে এই ব্যবসা- 
পদ্ধতিতে মক্তবশ্রেণী মজুবই থাকিয়া যাঁইতেছে-_একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণী হইয়া দাড়াইতেছে। ধনীব সিদ্ধুক ক্রমেই বোঝাই 
হইতেছে-_শ্রমকাঁবীর পকেট আর কিছুতেই পুবিতেছে না। 
এ সমস্ত সুবিধা অস্তবিধা স্বীকাব করিয়া লইলেও পূর্বো- 
লিখিত প্রশ্লেব আমাদেব আপাততঃ সমাধানের প্রয়োজন 
নাই। আমাদের প্রথমেই দেখা উচিত যে প্রতিযোগিতায় 
আমাদিগকে বলবান হইতেই হইবে_নচেৎ আমবা 
জগতের কেন আমাদের নিজেদেব দেশেব পণ্যবাঁজ্যেই 
স্থানত্রষ্টই থাকিব। কাঁজেই ষে উপায়ে হউক না কেন 
অন্তান্ত দেশ যেমন কবিষা ব্যবসা বাঁণিজ্যেব টন নতি 
করিয়াছে আমাদেব তন্ধপ বা তেমনি কিছু কবিতে হইবে। 
মজুব শ্রেণীর পক্ষে বা মধ্যস্বত্বভোগীব পক্ষে তাহা শুভ 
হইবে কি না তাহা! পরে বিবেচ্য--আগে মাথাটাকে রক্ষাই 
কবা হোঁক-_তাবপবৰ তাঁব ব্যথাব কথা ভাবিলেই চলিবে । 
বিশেষতঃ এমন অনেক ব্যবসা আছে যেখানে ষ্টীমেব 
সাহায্য দবকাঁব হইবেই-_ছুর্ধাল নবহস্ত কিছুতেই পাবিয়া 
উঠিবে না। মানুষের অভাব এত বেশী এবং সে অভাব 
মোচনেব উপার এত নির্দিষ্ট যে সর্বাপেক্ষা অল্প আয়াদে 
সর্বাপেক্ষা অধিক লাভই তাহাব কর্মচেষ্টাব মন্ত্র। এরূপ 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


অবস্থায় ৫২ টাকা মন দবেব চিনি ফেলিয়া 


সাধারণভাবে ব্যবসা সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়া খেজুব 


বস হইতে চিনি প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যেটুকু ৮ 


বলিবাব আছে তাহাই বলিব। প্রথমেই এ সম্বন্ধে কৃষকদিগেব 
কথা মনে পড়ে। কৃষকেব ৬৭টি ফসলেব মধ্যে খেজুর 


গুড় একটি মাত্র। তাহার ধানেব আবাদ আছে, ববিশস্তেব 


আবাদ আছে, পাটেব আবাদ আছে--এই সমস্তগুলি 
একসঙ্গে চালাইবাব জন্য সে কোনটাঁতেই বিশিষ্টভাবে 
তাহার অবিভক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পাবে না। 
শীতকালে বেল! ছোট, সে সময় মন্ধুরও সন্তা নয়,কাজেই 
তখন বস হইতে গুড় প্রস্তুত কালীন জালানিব অন্য যে 
কাঠ দরকাঁব তাহার চেলাই ইত্যাদি জন্য মন্তুবী বেশী 
পড়ে। আমি একজন' বেশ স্বচ্ছল অবস্থাব কৃষককে 
জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম যে অন্য সময় যখন মজুর সস্তা 
থাকে মে সময় তাহারা জালানি কাঠ ঠিক কবিয়া 
বাধে না কেন? সে বৈশাখ মাস হইতে আবস্ত করিয়া 
চৈত্র মাস পর্যন্ত তাহাঁদেব অর্থাৎ কৃষক্দেব কার্ধ্যের 
তালিকা দিল- বাস্তবিক তাব কোনও সময় অবকাশ 
নাই- পূর্বেই বলিয়াছি তাহাব কাজ অনেক । 
বাখিবেন জ্বালানি কাঠ অন্ততঃ - সিকি পবিমাপে 
কিনিতে হয় না - পল্লীতে সাবা বৎসব ধবিয়া বে সমস্ত 
জঙ্গল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় শীতকালে কৃষকেরা বিনামূল্য তাহা 
জ্বালানির জন্ত কাটিয়া লষ। বিশেষ পল্লীগ্রামে তাহাদেব 
প্রধান জালানি যে বাশ তাহার মূল্য অতি সামান্ত--তথাপি 
জালানিব মহার্থতা সম্বন্ধে তাহাদের অনুযোগ ঘুচে না। 
আবও অসুবিধা মাছে। 
ফসলেব জন্য ব্যস্ত থাকাতে তাহাব স্থাস্থ্যেও কুলাইযা 
উঠেনা। বর্ষার সময সে বেচাবী কোমব জলে দীড়াইয়! 
পাট কাঁচিতে লাগিল--ফলে তাহাব জব হইল। যশোহবেব 
ম্যালেবিষা-- যা একবাব মানুষকে ধবিলে আব শীস্র তাঁব 
সৌহাদ্যবন্ধন ছেদন করিতে চাহে না--বেচারীকে শয্যা- 
শায়ী ও প্লীহা যক্ৃতে বৃহতোদর করিয়া বাখিল। আশ্বিন 
মাস আসিল-_তাহার “গাছমহাল” পড়িয়া বহিল। হযরত 
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শ্লোক নাহিয়ান! কবিরা বাধিয়া ৫ সে কাজ চালাইতে 
লাগিল-_সে টখানশক্তিরহিত। ফল-_ 
শ্ঘরে বসে পোহে রাত 
হা ভাত তার হা ভাঁত।” 
%.এ প্রবাদ এদেশে কখন মিথ্যা হয় না। লাভের পথে 
আরও প্রতিবন্ধক আছে। প্রত্যেক কৃষকই- স্বতন্ত্রভাবে 
সামান্থসংখ্যক গাছ লইয়া মহাল কবে। ২০০ গাঁছেব 
আন্ত যে খবচ ৪০৭ গাঁছেব অন্ত তাহাব দ্বিগুণ খবচ ত 
নহেই-_২০১ গাছের খবচেব উপর সামান্য মাত্র বেশ। 
এই প্রসঙ্গে খেজুব মহাঁলেব লাভ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা 
হিসাব দেখা গ্রয়োজন। 
কৃষিপদ্ধতি গ্রণেতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র সেনগুপ্ত এক 
বিঘা জমিতে একশত গাছ লাগাইয়া যেরূপ আয় হয় তাঁহাব 
১ এইরূপ হিসাব দিয়াছেন £_ প্রতি গাছে গড়ে (সপ্তাহে ) 
/৫ সের বস ভইলে সমস্ত খতুতে এক একটি গাছে অন্ততঃ 
২৫ ৬ সেব শুড় উৎপন্ন হইবে। উহাব মূল্য নযনকল্পে 
আঠার আনা ১৮*। ুতবাং দেখা যাইতেছে এক বিঘা 
মির গাছে ১১২। টাকা উৎপন্ন হয। গুড় প্রস্তুতের 
খরচ ভর্ধসংখ্যা ৩৭০ । এই খরচ বাদে প্রতি বিঘায় লাভ 
৭৫ টাঁকা। সমস্ত ধাতু ৫ মাস তন্মধ্যে সকল সময় সমান 
তিন গুড় না হইলেও গড়পড়তা প্রতিমাসে ১০১২ 
টাকা কবিয়া লাভ । খুন বিশিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে উমেশ বাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অল্রান্ত । যদি 
খরচেব পরিমাণ আরও কিছু বেশী করিয়া ধবা যায় এবং 
উৎপন্ন দ্রব্যে পরিমাণ আরও কিছু কম করিয়া ধর! যায় 
তথাপি প্রতি ১০০ গাছে এক বিঘা জমিব উপর ৫ মাসে 
৫০ টাকা লাভ হইবেই--ইহা অভ্ৰান্ত সত্য । একজন 
লোক ২০০ শত গাছ অক্লেশে কাটিতে পারে কাঁবণ পালা 
করিয়া গাছ কাটা হয়। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 
; বালা হরর কক শীত খতুতে মাসে ২০ টাকা 
**চিদাবে অক্রেশে উপার্জন কবিতে পাবে। 
কৃষকেব এই পামান্ত আয় হয়ত আমাদেব পক্ষে 
লোভনীয় নাও হইতে পাবে-_কিস্তু আমাদেব দেখা উচিত 
যে প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে টিকিতে হইবেই। কাজেই 
ফন্ুদুব সম্ভব লাভের অংশ এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যে 


খেজুয় গড় । 
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দির হওয়া উচিত। কৃষক নিতে জবি 
করিবে_ কিন্তু সেই পয়সাঁতেই হাটে বা গ্রামের দোকানে 
মারিচ চিনির সন্দেশ কিনিয়া খাইবে কিংবা মাঞ্চেষ্টারেব 
কাপড় ইত্যাদি কিনিবে। দেশেব জিনিষ ব্যবহার করিব 
নিজেদেব মধ্যে এমন একটা নিয়ম তাহারা মানিতে পারে 
না। কাজে কাজেই আমাদিগকেও এই প্রতিজ্ঞ-সর্বস্ব 
ব্যবসা অপেক্ষা যথাৰ্থ প্রতিযোগিতার ব্যবসাব দিকে লক্ষ্য 
কবা উচিত। আমাদের দেখা উচিত যাহাতে কৃষকদিগেব 
মধ্যে বেশ সুনিরন্ত্রিত ও. বিজ্ঞানসম্মত নৃতনতম উপায় 
প্রচলিত হয় যাহাতে লাঁভেব অংশ আবও বেশী হয়। 
নূতন যন্ত্রাদি বা নূতন কোন উপায় কৃষকের চিরপুবাতনাভাস্ত 
বুদ্ধির বিবোধী। এ বিষয়ও শিক্ষিত ও কর্মঠ ভদ্রসন্তান- 
গণেব তীক্ষু দৃষ্টি ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের অপেক্ষা করিতেছে । 

কেহ কেহ আপত্তি কবিতে পাবেন যে প্রত্যক্ষভাবে 
যেটুকু চাষেব কাজ সেটা কৃষকদেব হাতেই রাখা উচিত, 
নচেৎ তাহাদের অন্ন মাবা যাইবে এবং আমাঁদেব মুল 
উদ্দেপ্তই বিফল হইয়া যাইবে । এ দেশে মজুর সস্তা কাজেই 
তাহাদের এই লাভটুকু চিনি সস্তা হওয়ার পক্ষে কোন 
বিস্ব আনিবে না অন্তান্ত দিক দিয়! তাহা পোষাইয়া যাইবে। 
বাস্তবিকই কৃষক শীত খতুব কয়েক মাস যে টাকাটা পায় 
তাহার ভাগ লইবাব অন্ত কেহই লোভ কবেন না। কিন্ত 
বুক্তবাজ্য ও জৰ্ম্মানী তাহাদেব মন্তুবের মহার্ঘতা বাষ্পশক্তি 
দ্বারা পোষাইয়া লয় -ট্রষ্টের ব্যবস্থাগুণে প্রথম হইতে 
শেষ অবধি সমস্ত অবস্থার লভ্যাংশই তাহাদের ঘবে যায়_ 
এ দেশে বপ্তানি করিবাব অন্ত তাহাদেব জাহাজ ভাড়াও 
নাম মাত্র লাগে। তাহাদিগের এতগুলি স্থবিধাব সহিত 
আমাদিগকে লড়িতে হইবে। কাজেই বলিতে হয় যে 
শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ব্যবসাটি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হস্তগত 
না কবিলেও কৃষকদিগের মধ্যে যাহাতে সমবায় ভাবে কাজ 
করিবাব শক্তি ও সুযোগ ঘটে যাহাতে তাহার! যতদুর সম্ভব 
সস্তায় গুড় উৎপাদন কবিতে পারে তাহার চেষ্টা কবা 
উচিত। কেবলমাত্র গুড় সম্ভা হইলেও লাভ কম নয়-- 
কাঁবণ গুড় গুড় অবস্থাতেও ব্যবহৃত হয় এবং চিনিব জস্ 
কাচা মালরূপেও ব্যবহৃত হয়। যদ্দি প্রথম অবস্থাতেই দাম 
একটু কমান যায তবে শেষ অবস্থাতেও দাম কমিবে। 
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নিশেষ ধাহাবা গুড় ব্যবহাব কবেন তাহাদেবও আর্থিক 


সুবিধা হইবে । 

কলষকর্দিগেব সহিত চিনিব ব্যবসায়ের ষে স্তবেব সম্বন্ধ 
তাহা অতি সহজ । অশিক্ষিত কৃষক তাঁহাব সহজবুদ্ধি ও 
অভ্যাস দ্বাবা কয়েক বৎসবেব মধ্যেই এবিষয়ের সমস্ত 
তথ্য জানিয়া লইতে পাবে। কিন্তু কেবল উৎপাদন 
কবিলেই ত হইল ন|! কৃষক গুভ উৎপাদন করিতে 
পারে কিন্তু চিনির ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দিত| ক্ষেত্রে জবী 
হইতে হুইলে তাহাব বে কতটুকু শক্তি, কি প্রকাবে 
জয় কবিতে হইবে তাহা সে জানে না--এ সমস্ত 
আলোঁচনা তাহার চিন্তা-শক্তিব গণ্ডীব বাহিবে। কৃষক 
মহাজনেব নিকট হইতে টাকা ধাব লয় পরে গুড়েব খতুর 
সময় মহাঁজন সেই টাকা আদায় করিবার জন্য নিজের 
ইচ্ছামত দব দিয়া কৃষকের গুড় লইতে থাকে । এইরূপ 
গুড়ের দাদন” প্রথা দ্বার! মহাজন নিজেব ইচ্ছামত দর 
নিয়ন্ত্রিত কবে। যেটুকু লভ্যাংশ তাহাব সামান্তই কৃষক 
পায়। বেশীর ভাগ অযথা ভাবে এমন এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধুকে 
যায় যাহাবা সমাজেব কোনই হিত করে না, ববং কৃষকের 
বুকেব বক্ত শোষণ কবিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলে। 
তাহাবা এলাঁভ ভোগ কবিবাব কে? কিন্ত কে তাহাদিগকে 
প্রতিবোধ কবিবে ? ষদদি গুড়েব ব্যবসায় ক্ষেত্র বিদ্বৃত হইত 
তাহা হইলে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীব মহাজনের এরূপ প্রভুত্ব 
সম্ভবপৰ হইত না । কিন্তু এ ব্যবসা একটি মাত্র স্থলে আঁবদ্ধ 
বলিয়া ইহ! বিস্তৃত দেশেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে না পাবিয়া 
মহাজনেব ও অন্তান্য মধ্যস্বত্বভোগীব করতলগত হইয়া পড়ে । 
অপচয় আবও আছে :--দিনেব বেলায় যে বস নিস্ত হয় তাহা 
কৃষকের! সঞ্চিত কবে না--তাহা নষ্ট হইয়া যাঁয়। এ রসের 
পরিমাণও নিতাস্ত অল্প নহে ইহ! দ্বাবা মোটামুটি ভাবে ত 
চিটাগুড় প্রস্তুত হইতে পারেই এবং. বিজ্ঞানসম্মত প্রকট 
উপায়ে ইহা হইতে যে অন্ত কোন কাঁজেব জিনিষ না হইতে 
পারে তাহাই বা কে জানে? কেহ হয়ত বলিবেন যে যদি 
বাস্তবিকই এই সমস্ত অপচয় হইতে কোন কাঁজেব জিনিষ 
পাওয়াব সম্ভব থাকিত তাহা হইলে সে বিষয় এতদিন 
অনুসন্ধান কবিয়া তাহাব একটা মীমাংসা হইয়া থাকিত। 
কিন্ত কে মীমাংসা কবিবে? আমাদেব কি স্বাধীন চেষ্টা 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩১৬, 


| ৯ম ভাগ । 


বলিষা একটা জিনিষ আছে? কিন্তু তাঁহারা আবাঁব হয়ত 
বলিবেন যে সাহেব কোম্পানীব! তাহা হইলে এ ব্যবসায় 
এতদিন হস্তগত করিত তাহাব! কখন প্রক্ৃতিব দান এবপ 
ভাবে নষ্ট হইতে দিত না। কে বলিয়াছে যে সাহেব 


কোম্পানীবা ইহা হস্তগত করিতে চেষ্টা কবে নাই ?-এটী 


যখন যশোহর জেলায় নীলকুঠির খুব প্রাদর্ভাব ছিল তখন 
এ ব্যবসায়ও তাহীবা স্বায়ত্ত করিতেছিল। কিন্তু যখন নীলের 
চাষ যশোহব জেলায় আর সম্ভবপর হইল না, তথন সমস্ত 
কোম্পানীই নিজ নিজ কুঠি পবিত্যাগ পূর্বক অন্তত্র চলিয়া 
যায়--যলোহবে আর অন্ত ইংরেজ কোম্পানীব চিহ্ন 
বহিল না। 

খেজুব বস যে যে মৌলিক উপাদানেব সংমিশ্রণে প্রস্তুত 
তাহাতে চিনি প্রস্ততেব উপকবণ ভিন্ন আব একটি পদার্থ 


আঁছে-_যাহ! ওঁ রস হইতে বাদ দিতে পাবিলে ছুই প্রকাব . 


লাভ হয়। প্রথমতঃ গুড় সহজে নষ্ট হইতে পাঁবে না এবং 
প্র গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি অনেক দিন ধরিয়া অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে। মারিচ চিনি ও দেশীয় থেজুব গুড়ের 


চিনিব আস্বাদ গ্রহণ কবিলেই উহাদেব মধ্যে একটু " 


তাবতম্য দেখিতে পাওয়া যায়! খেজুব গুড়ের চিনির 
এ যে একটু বিশেষ আস্বাদ উহা এ অতিবিক্ত পদার্থ টিব 
জন্তু হয এবং উহা! চিনিকে কোনরূপে সাহায্য করা দূরে 
পাঁকুক বরং অপকাবই কবে। দ্বিতীয়তঃ এ জিনিষটি অন্ত 
একটি ব্যবসায়ে অতীব প্রয়োজনীয় । 
টিকে বিশ্লেষণ কিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এই উচ্ছিষ্ট 
দ্রব্য (by product)ব মূল্য গুড়েব মূল্য অপেক্ষাকৃত 
সম্তা কবিতে পাবিবে। আব যে জিনিষটি এখন তাহাব 


বিশিষ্ট কাৰ্য্য না কবিয়া নষ্ট হইষা| যাইতেছে তাহা Se 
দামে বিক্রয় করিলে চামড়া পবিষ্কাব বিষয়ে এ 
সাহায্য কবিবে। এই একটি মাত্র দ্রব্য দ্বাবা চামড়া এবং 1 


গুড়েব ব্যবসা একত্র উপকৃত হইবে। এই দ্রব্যটির নাম 
A 


Tanin 1 Humphrey Davy সাহেব খেজুব গাছের 
অন্তঃসার পৰীক্ষা করিয়া দেখিযাছেন যে উহাতে অনাবশ্তক 
রূপে বাহুল্য ভাবে এ 12010 বিস্তমান আছে। চামড়া 
কষ কবিতে উহা! বিশেষ রূপে প্রয়োজনীয় । এখন দেখুন 
যে এই ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থার কার্য যাহা সম্পূর্ণ ভাবে 


প্র 


যদি এই পদার্থ 4 


সি 


0 


অজ্ঞ এবং চিবপুবাতনাভ্যন্ কৃষকদ্িগেব মধ্যে আবদ্ধ, 
তাহাতে যদি শিক্ষিতসন্প্রদাায়্ মনোযোগ কবেন তাহা হইলে 
১০২ আমাদেৰ দেশেৰ চিনিব ব্যবসায়ে কি বিপুল পবিবর্তন 
সুচিন্ত হইবে । যদিও খেজুব গাছ হইতে রস মোহ্গণেব 
খ বর্তমান উপায় ভিন্ন অন্ত কোন সুবিধা জনক উপাষ আবি- 
দ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি ন! সন্দেহ তথাপি 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অনেক অপচয়কে কার্ষ্যে লাঞ্থা- 
ইষা মুল উদ্দেশ্যের অনেক সহায়তা কবিতে পাবে তাহা 
বলাই বাহুল্য। এখন দেখুন আমাদেব বিজ্ঞানবিৎ যুবক- 
দিগেব কার্য্য করিবার ক্ষেত্র কোথায়-_আমাদের স্বেচ্ছা- 
সেবক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা ও শক্তি কোথায় সাফল্য লাভ 
-. করিবে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য ব্যবসায় রুষকদিগেব মধ্যে 
বেটুকু আবদ্ধ তাহাই এবং মোটামুটি ব্যবনার মূলতত্ব 
সম্বন্ধে দামান্ত আলোচনা করিলাম । ক্ষকদিগেব অবস্থাই 
আম'দিগেব পক্ষে বিশেষ্বগে জানিবাব প্রয়োজন আছে। 
ত্াহাদেব যে অজ্ঞতা ভাহা তাহাদেব এবং সমস্ত সমাজ- 
শ্বীবেব উন্নতির প্রতিবন্ধক । আমাদেব উচিত সেই অজ্ঞতাঁব 
অপোনদন কবিয়া তাহাদিগকে অভিজ্তা প্রদান করা, 
সা স্তস্ত আছে তাহা 
বদধার্থভাবে সম্পন্ন কবিতে পাবে। নচেৎ কাদাব পুতুল 

গড়িযা তাঁহা সোনার পাতে মুড়িলে কি হইবে? 
এইত গেল প্রথম অবস্থা অর্থাৎ রস হইতে গুড় প্রস্তুত 
করার অবস্থাব কথ! । এখন দ্বিতীষ অবস্থা অর্থাৎ গুড় 
হইতে চিনি প্রস্তুত কবিবাব অবস্থা বাকী আছে-_সে অবস্থা 
আবও প্রক্রিয়াবুল এবং তাহাঁৰ আলোচনা আবও 
উপজাবী ৷ কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে ভাবিয়া এইখানেই 
আপাততঃ থামিতে হইল। পুর্বেব প্রবন্ধে অর্থনীতিব 
দিক দিয়া খেজুর গুড়েব ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা কবিৰ 
ত লিখিয়াছিলাম--কিন্ক কেবলমাত্ৰ কতক গুলি অস্কদ্বাবা একটা 
1 হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা কোন প্রয়োজনেই 
লাগিবে না। এইজন্য যথাযথভাবে সে পদ্ধতি অবলম্বন 
* কবি নাই। যদি শিক্ষিতসম্প্রদায়েব দৃষ্টি এই বিষয়ে 
আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কখনও এইব্ূপ একটা হিসাবেব 
অন্ত আটকাইবে না। ললিতমোহন বাঁয়। 


be) 


নমর জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য কি? 


৫০১ 


নমঃশুদ্র জাতির প্রতি আমাদের 
কর্তব্য কি? 


বঙ্গদেপের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এতাবৎকাল তাহাদের প্রায় 
সমস্ত শক্তি কেবল বান্গনৈতিক আন্দোলনে নিম্টোন্ত করিয়া 
আসিতেছিলেন কিন্তু সমাজসংস্কাবেব প্রতি, অতি দুঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে,_-তাহারা বিশেষ কোন দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কবেন নাই। সমাজ্জসংক্কাবেব প্রস্তাবটা দিন দিনই জটিল ও 
গ্রভীব চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে এবং এতদ্বিয়ে সমাজের 
নেতাগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ না কবিলে দিন দিন আমাদেব 
অবস্থা শেচনীর হইতে শোচনীয়তব অবস্থায় পরিণত হইবে 
সন্দেহ নাই। 

স্বদেশী আন্দোলন আমাদেব জাতীয় জীবনে এক নৃতন 
যুগেব আবির্ভাব করিযাছে। এই আন্দোলন সমস্ত দেশ 
মধ্যে এক নবভাব আনয়ন কবিয়াছে, এবং ইহাব সংস্পর্শে 
সমস্ত জাতি এবং সমস্ত সমাজ যেন এক নবজাখনে 
উজ্জীবিত হইয়া উঠিরাছে। এমন জাতি নাই, এনন সমাজ 
নাই, এমন পবিবার নাই, যাহাব মধ্যে ইহার তরঙ্গ 
অনুভূত হয় নাই। 

পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ ফবিদপুব এবং বাখরগঞ্জেব বিল 
প্রদেশে বহুসংখ্যক নমঃশূদ্রের বাঁস। নমঃশুদ্রগণকে 
অনেকস্থলে উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ “চণ্ডাল” এবং “্ঠাড়াল” 
বলিষা উপেক্ষা কবিষা থাকেন। আপনার জনকে এব্ধপ 
উপেক্ষা এবং সদ্বণা করায় ক্রমশঃই যে হিন্দুসমাজ যন্যা- 
বোগগ্রন্ত বোগীর প্যার তিল তিল কবিয়৷ দিন দিন ধ্বংস 
হইয়া যাইতেছে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার 
করিবেন। 

দীর্ঘকাল নিদ্ৰিত নমঃশূড্র জাতি যে এই নব আন্দোলনেব 
সংস্পর্শে অকন্মাৎ জাগ্রত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় 
আব কি হইতে পাবে ? স্বদেশী আন্দোলন দেশে যে 
নূতন ভাব আনয়ন কবিয়াছে তাহাতে এই নিপ্রিত জাতিব 
সামাঞ্দিক জীবনও বাচিমালা-সংক্ষন্ধ সমুদ্র-বক্ষেব স্তায় 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। 

বসন্তসমাগমে মলয়-মারুভেব মৃতু হিল্লোলে যেমন 
শৈত্যে অরাগ্রস্ত উত্ভিদনিচন্ন নবপত্রিকা উদগমে পুনজ্জাঁবিত 


৫০২ 


হইয়া উঠ তন্প এই অত্যাচবিত মৃতসমাজও বিংশ- 
শতাব্দীৰ প্রাবস্তে নব আশা বক্ষে ধাবণ করিয়া নবভাবে 
পবিপুরিত হইয়া উঠিয়াছে। ন্ুপ্তোখিতের মত কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া তাহার! তাহাদের জাতীষ উন্নতি কিরূপে 
সংসাঁধন কবিবে তাহা স্থিব কবিতে না পাবিয়া এবং 
উচ্ছ খল চিন্তাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিতে 
অসমর্থ হইয়া, তাহারা কখনও মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট 
কখনও বা খৃষ্টীয় সমাজেব পান্রীসাহেবগণেব নিকট সাহাষ্য- 
প্রার্থী হইয়া লোকসদাজে মাত্র হান্তাম্পদ হইতেছে। 
বলিতে. গেলে পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একরূপ জাতীয় 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । এই শুভ স্থযোগে কোন কোন 
খৃষ্টীয় পাদ্রী সাহেব পবিত্র বাইবেলচচ্চা পবিত্যাগ পূর্বক 
যে বাঞ্জনীতিচ্চা আরম্ভ কবিবেন ইহা আর বিচিত্র কি? 
যদিও তাহাঁব। উচ্চবর্ণ হিন্দুগণসহ ধৰ্ম্ম ও অন্তান্ত সামাজিক 
বন্ধনে দৃঢ়রূপে আবন্ধ, তথাপি তাহাবা কোন কোন পাদ্রী 
সাহেবেব ইঙ্গিতে স্থানবিশেষে এই আন্দোলন উপস্থিত 
কবিয়াছে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদেব পরমশক্র এবং 
তাহারা আর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণসহ কোনরূপ সংশ্রব রাখিবে 
না। এমন কি নমঃশুদ্রগণ তাহাদের বিবাহ ও শ্রান্ধোপলক্ষে 
অনেকস্থলে পাত্রীসাহেবগণকে আহ্বান কবিতেছে. এবং 
তাহাবাও স্থযোগ বুবিয়া এই নূতন মত সবলপ্রক্কৃতি 
অশিক্ষিত নমঃশূড্রগণ মধ্যে প্রচাক করিয়! সমাজেব ঘোরতর 
অকল্যাণ সংসাধন কৰিতেছে। নমংশূদ্র জাতির মধ্যে 
শিক্ষাৰ চর্চা একেবাবে নাই বলিলেই হয়। অনেকস্থলে 
তাহারা ঞুষটান পা্রীগণের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পাঁরিতেছে না। অর্দ্ধশিক্ষিত ছুই চারিজন নমঃশূদ্র স্বার্থে 
ঘ্বাবা পরিচালিত হইয়া! খৃষ্টান পাঁদ্রীসাহেবগণের ইঙ্গিতে 
সাধাৰণ নমঃশৃদ্রগণের মধ্যে তাহাঁদেব এই নূতন মত 
গ্রচাব করিবাব প্রয়াস পাইতেছে। অনেক স্থলে তাহাদের 
কথায় কেহ কর্ণপাত কবিতেছে না, আবার স্থান বিশেষে 
ইহা দ্বাবা বিষময় ফল প্রস্থত হইতেছে। এখন ইহা 
ধাড়াইয়াছে যে প্রায় সর্বত্রই উচ্চবর্ণের হিন্দুগপ আর 
নমঃশূড চাকর পাইতেছে না, এমন কি নমংশূত্রগণ কোথায়ও 
বা উচ্চবর্ণের হিন্দুগণেব জমি আর বর্গাভাবে চাষ করিতে 
প্রস্তুত নহে । নমংশূৃদ্রগণ এক্ষণে প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ ব্যতীত 


পরবাসী__কাত্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


অন্ত | উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের স্পৃষ্ট অর পরাস্ত গ্রহণ করে না 
স্বার্থ ঘারা প্রণোদিত হইয়া অর্দশিক্ষিত নমঃশুদ্রগণ যাহারা } 
এরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা শুধু . এ 
তাহাদের সমাজেব নহে, সমস্ত পূর্বববঙ্গে এক মহা অনর্থ ক 
সংঘটন করিতে উগ্ত হইয়াছে। এই আন্দোলন bs gf 
কোবকেই বিনষ্ট না হয় তবে হিন্দুসমাঞ্জেব যে বিশেষ 
অমঙ্গল হইবে এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দু 
সমাজেব নেতাগণের পক্ষে ষে এটী একটী গভীর চিন্তার 
বিষয় হইয়াছে তাহা এক্ষণে আর কাহারও অস্বীকার 
করিবার শক্তি নাই। 

পুর্ববঙ্গে মুসলমানগণেব তুলনায় হিন্দুগণেব সংখ্যা 
অতীব অন্ন এবং হিন্দুগণেব মধ্যে নমঃশৃদ্রের সংখ্যাই অধিক । 
ফরিদপুর জেলাব সমস্ত অধিবাসিগণ মধ্যে হিন্দুব সংখ্যা 
মাত্র শতকবা ৩৭ জন এবং ইহার মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুর 
সংখ্যা এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের অস্তিত্ব একরূপ অণুবীক্ষণ দ্বারা 
উপলব্ধি কবিতে হয়। ১৯০১ সনে আদমন্থমাবী রিপোর্ট 
হইতে নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহ! দ্বারাই পূর্বোক্ত 
উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে প্রতীত হইবেক। 
জিলা ফরিদপুর । 

Kk pd 


শত ৫৫ 
হিন্দু | = মোট জন সংখ্যা ১৯৩৭৬৪৪ ৯ 


মুসলমান__১১৯৯৩৫৭ 
ইহাব মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর 
সংখ্যা, ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ, ও বৈজ্ঞ 
নমঃশুদ্রের সংখ্যা ৩২৪১৩৫ 
ইহা হইতে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট “হইতেছে যে ফবিদপুর জেলাব 
হিন্দুগণের প্রধান শক্তি নমঃশুদ্রগণ। তাহাদিগকে উপেক্ষা * 
করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজ নিজ শক্তিতে দণ্ডায়মান 
হইতে পারে কিনা তাহা চিন্তার বিষয় বটে। 

নমংশৃদ্রগণ অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাহাবা অতি 
সাহসী ও কষ্টসহিষু জাতি। পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ ম্যে 
তাহারাই উৎকষ্ট লাঠিয়াল বলিয়া পবিচিত। প্রতিদ্ন্দী 
তৃম্বামিগণ মধ্যে জমি লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে অনেক 
স্থলে নমঃশূত্র সর্দাবগণের লাঠি দ্বারাই প্রক্ষগণ মধ্যে জয় 
পরায় স্থিরীকৃত হয়। এই জেলায় অনেক গ্রাম আছে-_ 


) = ১৪১৬৮০ | 


৮) 


নৰ সংখ্যা। | 


০ এশা পা ০৪ 5৯ তা লা 


in সংখ্যা কম নিউ বি গিলে নম 
গুণের বাঁস। বিল প্রদেশে অনেক নমঃশূত্র পৈত্রিক ধর্শ 
পবিত্যাগ পূর্বক খৃষ্টধর্শ্ম অবলম্বন কবিয়াছে ; কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা হিন্দুনমশৃ্রগণেব তুলনায় অত্যর বলিতে হইবে। 


খু, বদি নমঃৃত্রগণ হিন্দুসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায় 


. তবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজেব অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় 
আঁকার ধাঁবণ কবিৱে তাহা সহজেই অনুমেয়। কোন হিন্দু, 


যতষ্ট তিনি অন্ধবিশ্বাসী হন না কেন, একথা অস্বীকাব 


কবিতে পাত্রিবেন ন! যে নম্ঃশৃদ্রগণ হিন্দুসমাজেব এক 


অংশ এবং সমুদয় হিন্দুগণেব স্বার্থ একক্ত্রে অভেন্যকপে. 


গ্রথিভ এবং কোন হিন্দুই একথা অস্বীকাঁব কবিতে পাবেন 
না যে সমগ্র হিন্দুসমাজেব উন্নতি নমঃশৃদ্র জাতির উন্নতির 
উপবও অনেক পবিমাঁণে নির্ভব কবে। আমবা উচ্চ- 


* শিক্ষিত জাতাভিমানী হিন্দুগণকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 


কবিতে চাঁই, আশা করি তাঁহাবা অসন্তুষ্ট হবেন না। 


. আমব। জিন্তাস কবি উচ্চবর্ণ হিন্দুগগ তাঁহাদের নিয়শ্রেণী 


তথাকথিত অশ্পৃশ্ত নমঃশড্র জাতুগণেব নৈতিক আধ্যাত্মিক 
এবং সামাজিক উন্নতিব জন্য. এপর্য্যস্ত কি কবিয়াছেন ? 
যদি আমাদেহ সমাজের নিয়শ্রেণীব ভ্রাতৃগণ চিবদিন 
অজ্ঞানতাব ছোঁব অন্ধকাঁবে আচ্ছন্ন থাকে তবে সমগ্র 
হিন্তুসমাজেব উন্নতি কি প্রকাবে সংসাধিত হইতে পাবে? 
আাদেব জাতীয় জীৰন গঠন কবিতে হইলে উচ্চনীচ 
ভেদাঁডেদ ভুলিয়া সকলকে আপনা কবিয়া লইতে হইবে। 
যদি জনসাধাঁবণেব উন্নতি না হয় তবে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের 


. শিক্ষিত ব্যক্তিণণেব উন্নতিতে সমগ্র সমাজেব উন্নতি 


কিছুতেই হইতে পারেনা । হিন্দুসমাঁজেব বিরুদ্ধে নমঃশৃদর 


. জাতির কতরুগুলি গুকতব অভিযোগ বহিয়াছে এবং এই 


সমস্ত অভিযোগেব প্রকৃত প্রস্তাবে ভিত্তিও বহিয়াছে। কেহ 
বলিতে পাঁবেন কি, কি কাঁবণে নমঃশূত্রগণ হিন্দুসমাজের 
নাপিত ও ধোঁপব সাহায্য হইতে বঞ্চিত ? আমর! যেকপ 


We tne তি দি 


নমঃশৃদ্রগণ এক্ষণে স্পষ্টৰপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে 
যে হিন্দুসমাঁজ এতাবৎকাল তাঁহাদেব প্রতি যেকপ ব্যবহাঁব 
করিয়া আসিতেছে তাহা! সম্পূর্ণ অসস্তোষপ্রদ এবং তাঁহাব 
পরিবর্তন হওয়া একাস্ত আবশ্যক । সময়ের স্রোতের সহিত 


নু জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য কি? 


৫০৩ 


সমাজে পান্ত হওয়া আবস্তক, হেমা oR সহিত 
অগ্রসব হইতে না পারে সে সমাজ মৃত। হিন্দুসমাঁজ কি 
চিবকাঁল মৃতই থাকিবে? এ সমাজ কি এখনও জাগ্রত 
হইবেন! ? এই সময়ে হিন্দুসমাজের নেতাগ্রণ নীবব থাকিলে 
চলিবেনা । যদি এইক্ষণ তাঁহারা নীবব থাকেন আর নদি 
নমঃশৃদ্রগণ হিন্দুসসাঁজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে কেহই তজ্জঞন্ত নিন্দাবাদ কবিতে পারি- 
বেন না। অসস্তোষই জাতীয় উন্নতির মূল, যখন নমঃশূদ্র 
সমাজে ধূমায়িত বন্কিব মত অসস্তোষের চিহ্ন বিদ্যমান 
রহিয়াছে তখন হিন্দুসমাজ যদি কিয়ৎপবিসাঁণে স্থিতিস্থাপক 
হইয়া তাহাদের অসস্তোষেব কারণ কথঞ্চিৎ দুবীভূত না 
কবেন, তবে যে তাহাঁবা পাদ্রীসাহেবগণকে বন্ধু বিবেচনা 
কবিবে তাহাঁতে আব আশ্চর্যের বিষয় কি হইতে পারে? 

আমবা নমঃশৃদ্র জাতিব উন্নতিব জন্য নিমে কয়েকটী 
প্রস্তাব উত্থাপন কবিতেছি। আশা কবি শিক্ষিত হিন্দুগণ 
এবিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃকৃপাত করিবেন :_ 

(১) যে সকল গ্রামে নমধঃণুদ্রগণেব বাস তাঁহাদের 
কয়েকটা গ্রাম একত্র কবিয| কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিভাগ করিতে 
হইবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে এক একটা করিয়া বিদ্যালয় 
স্থাপন কবিতে - হইবে এবং & সকল বিগ্ভালয়ে নমঃশুদ্র 
বালকগণকে নৈতিক, মানসিক ও 0 দিতে 
হইবে। 

(২) প্রত্যেক গ্রামে নমঃশৃদ্র মাতব্ববগণের গৃহে একটা 
করিয়া নৈশবিস্যালয় স্থাপন কবিতে হইবে । সেই খানে কৃষক- 
গণ তাহাদের দৈনিক পবিশ্রমের পব বাত্রিডত সমবেত 
হইবে এবং তথায় যে সমুদায় পত্রিকায় শিল্প ও কৃষিসন্বন্ধে 
প্রবন্ধাদি লিখিত থাকে তাহা রক্ষিত হইবে। এবং এ 
সমস্ত প্রবন্ধ তাহার্দিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে । 

(৩) প্রত্যেক কেন্দ্রে একটা কবিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় 
খোঁল! কর্তব্য এবং সেখান হইতে দবিদ্র নমঃশৃদ্রগণকে 
বিনামূল্যে ওঁষধ বিতরণ কবিতে হইবে । 

(৪) ১৯:৪. সনেব ১*আইন অর্থাৎ কো-অপারেটিভ 
ক্রেডিট সেসোইটি”স্‌ আইনের বিধান মতে গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্যে প্রতিকেন্দ্রে একটী করিয়া গ্রাম্য ব্যাঙ্ক (Village 
Bank) স্থাপন করিতে হইবে, যেন সেখান হইতে 


৫০৪% 


কৃষকগণ প্রয়োজন অন্নুযায়ী টাক! কর্ম্জ কবিতে পাঁরে। 
ভাহা না হইলে তাহাদিগকে দুদ্দান্ত মহাঁজনগণেব সুদের 
দাঁষ হইতে বক্ষাকবা দুঃসাধ্য । 

(৫) প্ৰত্যেক কেন্দ্রের প্রত্যেক বিদ্যালযেব সংশিষ্ট 
একটা শাবীবিক ব্যাযামাগাব স্থাপন কবিতে হইবে 

(৬) উচ্চবর্ণের হইম্দুগণ নমঃশৃত্রগণের সহিত কোনরূপ 
সবণা কি উপেক্ষাব ভাবে বাবহাঁব করিবেন না এবং মুসলমান 
ও খৃানদেব 'প্রতি তাহাবা যেক্কপ ব্যবহাব কবে অন্ততঃ 
তদপেক্গা হেষদৃ ষ্টতে তাহাদিগকে দেখিবে না 

যদি একপভাবে নমঃশূত্রগণকে প্রস্তুত কবা যাইতে পাবে 
তবে বাঙ্গালী জাতিব জাতীযল্জীবন প্ররুত প্রস্তাবে একদিন 
গঠিত ভবে । ' তাছ! না হইলে বাঙ্গালী হিন্দুব উন্নতি এবং 
উচ্চাভিলাষ স্ুদবপবাতত সন্দেহ নাউ । 

নম্পশৃদ্রগণেব মধ্যে ধাহাবা শিক্ষিত হউযাছেন তীহাবা 
কেবল নিজেব স্থার্থপাঁধনে চেষ্টিত না হইয়া এই মৃত 
সমা্টাকে যাগতে উর্ধে উত্িত কবিতে পাবেন ত্বিষণ্য 
সর্বাতোভাবে যত্ব কবা তীভাঁদেব কর্তব্য । শিক্ষাই জাতীয় 
উন্নতিব ভিত্তি) যাহাতে নগঃশূত্র জাতিব মধো বহুল 
পবিমাণে শিক্ষাব বিস্তাব হতে পাবে তাহা শিক্ষিত 
নমঃশূদ্রগণেব সর্কপ্রযত্বে কবা কর্তব্য । 

উপবেব লিখিত প্রস্তাব কয়েকটা কাঁ্য্যে পবিণত কবিতে 
হইলে অর্থেব আবশ্যক । যদি দেশেব নেতাগণ অর্থ সংগ্রত 
কবিতে যত্ববান হন তবে সহজেই অর্থ সংগ্রহ হইতে পাবে। 
যদি হৃদয়েব সহিত কার্যা কবা| যায তবে কোন সৎকার্ধ্যই 
অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকে না। কাঁবধ “সাধু যাঁহার ইচ্ছা 
ঈশ্বব তাঁহাব সহায়” 

ব্রাঙ্মমমাজে অনেক কৃতবিদ্য নিঃস্বার্থপব স্বদেশ প্রাণ 
লোক বিদ্যমান বহিয়াছেন এবং ব্রাহ্সমাজেব বিশ্ব- 
প্রেমিকতা সকলেই অবগত আঁছেন। তীহাঁবা খাসিয়া 
জয়স্তিয়া প্রভৃতি প্রদেশে তথাকাব অসভ্য জাতির উন্নতিকল্পে 
অনেক নিঃস্বার্থপবতীব ও মহাঙ্ণুভবতার পবিচয় দিয়াছেন; 
কিন্তু দুঃখেব বিষষ বলিতে হুইবে তাঁহাবা তাহাদেব নিজেদেব 
গৃহেব প্রতি যথোচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেছেন না ;-_একে- 
বাঁরেই কবিতেছেন না, বলিলে অসত্য কথা বল! হইবে । 

আন্রকাল সকলেব মুখেই জাতীয়-জীবন গঠন সম্বন্ধে 


প্রবাসী --কাণডিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


তত এটি ঈিক সি 


নানারূপ কথা ও ক্র না বরা: জাতীয়-জীবন গঠন 
কবিতে হইলে ধনীব প্রাসাদে কিম্বা মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসমাঁজে 


-বিচরণ করিলে চলিবে না--প্রকৃত জাতীয়-জীবন গঠন 


কবিতে হইলে দীন দবিদ্র কৃষকেব কুটাবেব অনুসন্ধান 
কবিতে হইবে। সকলেরই মনে বাধা কর্তব্য “A nation | 
dwells in cottages.” - H 


প্রীবিনোদলাল ঘোষ, বি. এল্‌. ৷ 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর 
মূর্তি । 
বিক্ৰমপুবের ইতিহাস স’কলন কার্যে ব্রতী হওয়ার 
পব আমাকে বিক্রমপুবেব বহুগ্রাম পর্যটন কবিতে হইয়াছিল। 
সেই পর্যাটনেব ফলে যে সকল প্রাচীন দর্শনযোগ্য ও 
আলোচনার উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবিতে পাঁরিয়াছি, 
তন্মধ্যে ছ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোঁকিতেশ্ব মূর্তি একটা ৷ 
বিক্রমপুবে যে এক সমধে বৌদ্ধধন্মাধিপত্য বিস্তৃত ছিল 
একথা সর্ববাঁদিসম্মত এবং প্রত্যেক প্রতুতত্ববিৎ পণ্ডিতও 
তাহা একবাক্যে স্বীকাব কবেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরি- 
ব্রাক যুযনচঙেব ভ্রমণবৃত্বাস্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ণনা 
আছে, তাহা হইতে জানিতে পাবা যায় যে সমগ্র পূর্ববঙ্গ 
এবং স্ন্দববনেব কতকাংশ পর্য্যন্ত সমতট বিস্তৃত ছিল ।* 
বিক্রমপুব এই সমতটাখ্যাপ্রাপ্ড জনপদেব অস্তভুক্ত ছিল। 
দীপক্কব অতিষ শ্রীন্ঞান, বঙ্গেব আদি গৌরব শীলভদ্র প্রমুখ 
প্রখ্যাতনামা বৌক্ধযতিগণ বিক্রমপুবেব অধিবাসী ছিলেন ।1 
অতএব বৌদ্ধ প্রাধ প্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বব 
সৃর্তিটি পাওয়ায় তেমন বিশ্ময়েব কোন কাবণ নাই। প্রায় 
প্রতি বসবই প্রাচীন পুকুব ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খনন কবিতে , 
করিতে নানাবিধ প্রস্তবগঠিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যাইতেছে । 


বর্তমান ত্রান্মণ্য ধর্মের প্রাবল্য হেতু সে সমুদয় মূর্তি এখন, 
০১২০২৫০১৬০১ 


* Watter's Yuan-chuang. 

শ Dipankara was bom A D. ক in the roy 
family of Gaur at Vikramanipur in Bangala. 
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বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশর মুগ্ডি। 


৭ম সংখ্যা । | 


হিন্দুধন্মেব মধ্যে যেবুপ ভগবানকে আঁবাধনা কবিবার 

নিমিত্ত সাকাব ও নিরীকাঁব উপাঁসনাব দুইটি স্তব আছে, 

[৪৯ বৌন্ধ ধর্দেব ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেও তদ্রপ নানাবিধ 
_ মৃদিপুজা তাহাদের মধ্য প্রবেশ লাভ কবিয়াঁছিল ৷. পুবা- 
তণ্তান্থপন্ধানে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন 'আমবা যে 
সকল বোৌদ্ধমুঠি প্রাপ্ত হুইতেছি, তাহা সেই ক্রমাবনতিব 
সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বৃত । 

প্রত্যেক ধর্্সম্প্রদামেব মধ্যেই দুই শ্রেণীব লোক 
থাকে। এক শ্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত, অপব শ্রেণী 
অশিক্ষিত অথচ ভক্তিতে নত। টউচ্চ শ্রেণীর লোকেবা 
যখন দেখিতে পাঁষ যে, তাহাঁবা ধর্মের যে সকল গূঢ়তত্ব 
ও প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তাব দ্বাবা আয়ত্ব কবিচ্তে 
সমর্থ হইযাছে, তাহাঁদেবি সমধর্ম্থী অজ্ঞ লোকেবা অজ্ঞতা 

% নিবন্ধন তাঁহা অনুক্তব কবিতেছে না, তখনি তাহাবা 
সমবন্ী লোৌকদিগবে ধৰ্ম্মৰ সংকীৰ্ণতাব মধ্য দিয়া প্রত 
মুল-কেন্রে পৌছাইবাব জন্য নানাবিধ প্থাব স্বষ্টি কবে, 

, সে সকল সহজ ও সরল পথ সাধাবণে অনুসবণ করে 
বশ্দিয়াই উহা সর্ধন্্ সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং 

,  কাঁলবশে আবও বিকৃত হ্যা অন্কৃত অন্তত ধৰ্ম্ম ও মতের 
সৃষ্টি কবে। তান্তিকন্তাপূর্ণ মহাষান মত, এইকপেই 
. ভাবতবর্ষীর বৌদ্ধগণেব মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই 
নিমিত্তই ভাবতবর্ষেনর প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রাচীন বৌদ্ধ 
তান্ত্রিকতাপূর্ণ মভাঁযাসমতানুায়ী নানাবিধ কল্পিত আঁকৃতি- 
বিশিষ্ট বৌনমুষ্ঠিসমূহ দেখিতে পাঁওয়া যায় |* 

এ সকল রূপকনূর্তি সমূহ এতদিন পর্য্যন্ত কাহাবো 
মনোযোগ আকর্ষণ কবিতে পাঁবে নাই, এনন কি পুবাতব 
বিভাগেব কর্তৃপক্ষগণ্ এ সকলে কোনও গুঢ়ত্ব অন্থুভব 
করেন নাই।, হিন্ুগণ কর্তৃক পূজিত বলিয়া তাহাবাও 
এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল মূর্তিকে কোনও অস্ভুতাকৃতি 
চিন্দুব পৌরাণিক মুন্বি মনে কবিয়া আলোচনা অনাবস্তক 


is J ™* Nearly every village throughout the Buddhst 


7, Holy Land contams old Mahayana and Tantrick 
Burldhist Sculptun:s, and I have also seen these at 
most of the old Buldhist sites visited by me in ather 
parts of India. 1. R. A S§ i1804—L A. Waddell 
M. B. M. R. A 55 ৬ হাচী06 on ‘The Indian Buddhist 
Cult 08581210655 D. 51. 


বিক্রমণুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। 
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জ্ঞানে উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। বর্তমান মমষেও যে এই 
সকল পবিত্যক্ত মুর্তিস্মৃহেব বিশেষরপে আলোচন! 
হইতেছে তাহা বলা যায না। 

ভালো ও ছাষা জগতেব স্বাভাবিক শীতি। যেখানে 
আলো সেখানে অন্ধকাবকে পাঁকিতেই হইবে । একদিকে 
বৌদ্ধধর্ম উজ্জ্বল জ্ঞান-তপনালোকে যেসপ স্থদূব চীন, 
তেমনি ইহ্থাব একাংশ গাঁচতম অন্ধকাঁতে আবৃত ছিল। 
যুযনচয়ডেব তাঁবতাগমনেব পূর্বেও যে শ্াবতবর্ষে বৌদ্ধ- 
ধর্মেব এ সকল রূপক মূর্তির পূজা প্রচল্তি ছিল তাহাব 
সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া! যায় । অতএব যে যুগে এ সকল 
বপক মুর্তি পূঞ্জা ভাবতবর্ষীয় বৌদ্ধদিগে: মধ্যে প্রচলিত 
হইয়া উঠে, সে সময়কাৰ প্রকৃত তথ্য অন্গাত হইতে হইলে 
এ সকল মূর্তিব হুক্ম আলোচনা ব্যতীত প্রাচীন অজ্ঞাত 
বিববণ সমূহ জানিতে পাবা অসম্ভব । 

আমবা এ প্রবন্ধে কেবল অবলোহিতেশ্বব সম্বধ্ধেই 
আলোচনা কবিব। অবলোকিতেশ্বব বোধিসত্ব মৃদ্ঠ 
ভাবতবর্ষীয় বৌদ্বধর্্াবলঘিগণেব মনঃক্ল্লিত দেবতা । 
প্রত্যেক ধর্মে যেমন জ্ঞান ও কর্ম এই হুইটী অঙ্গ আছে, 
তদ্রপ বৌদ্ধধর্ম্মেবও তুইটী দিক্‌ আছে, একটা নানাবিধ 
দার্শনিক মতান্তযাঁণীব সমষ্টি, দ্বিতীয়টী আনুষ্ঠানিক বা 
সাধাবণ ধৰ্ম্ম । ভাবতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ বৃদ্ধদেবপ্রবর্তিত 
প্রথমোক্ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রচাব .কবিবাব জন্ক এবং সাধাবণের 
নিকট উহাব নিগৃঢতত্ত, সবল 'ও সহজ ভাবে প্রকাশ ককি- 
বাব নিমিত্ত হিন্দুগণেব পৌতলিকতার স্যার বন্ধ দেব দেবীর 
পুজা প্রবর্তিত কবিয়া বৌদ্ধধর্ম্বেৰ একটি প্রশাখার কষ্টি 
কবেন। বৌদ্বধর্ম্েৰ মৃষ্তিপূজাব বহস্ত সম্বন্ধে অন্তরূপ 
কল্পনা কবিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হুইবে না। হিন্দু 
ধর্শেব পৌত্তলিকতাপ্রিয় জনসাধাবণের মধ্যে গুফ দার্শনিক 
মতেব সমন্বব করিয়া তাহাব প্রতিষ্ঠা কৰা! অসম্ভব বোধে, 
ঠিক্‌ সেই জলে জল মিশাইয়া অর্থাৎ হিনদধুন্মর পৌত্তলিক 
তাব সঙ্গে সামঞ্জন্ত বাখিয়া ধর্শপ্রচাবেব কৌশল রূপে এই 
সকল মুর্তি প্রবর্তন কবাই বৌদ্ধধর্ম্েৰ তদানীক্তন নেতৃ- 
বৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ বৌদ্ধধর্ম্মেব মণ্যে মুক্তিপূজা প্রব- 
স্তিত করিবার উদ্দেশ্ত কি? 
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এ সকল ধর্মমত স্থল দৃষ্টিতে পৌঁতলিকতা বলিয়া 
বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ সেই মহান্‌ সার সত্যেব 
সহিত একই ভাবে শুঙ্থলাবন্ধ, যে মহান্‌ সত্য ও ধৰ্ম্ম আপ- 
নাব মুল কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়া শুন্যতাঁব মধ্যেও এই দৃঢ় 
বিশ্বাসকে পোষণ কবে যে, ধর্ম্মশীল মানবেব সহিত অন্তেয় 
ও মহান্‌ বিশ্বপতিব প্রত্যক্ষ যোগ হইতে পারে। এ কথাটা 
আবও পরিষ্ষাব কবিয়া বল! যাক। জগতের ' প্রত্যেক 
ধর্ম্মেব মুল লক্ষ্য ঈশ্বর । কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি কবিবাব 
জন্ত বা তাঁহার অস্তিত্ব সমন্ধে নিঃসন্দেহ হুইবাব নিমিত 
যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি বিদ্যমান, তেমনি 
জগতেব প্রত্যেক ধর্ম্মের সার বা মহৎ শিক্ষা! নির্ববাণ বা 
আত্মাব সেই মহান্‌ শক্তির সহিত সম্মিলন। ইহা সকল 
ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ সাঁধনা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আয়ত্ত 
করিতে জ্ঞান ও শিক্ষাব প্রয়োজন। সেই শিক্ষা ও জ্ঞান 
অল্প সময় মধ্যে কাহারো পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ্জ-সাধ্য 
নহে বলিয়াই প্রত্যেক ধৰ্ম্মেব মধ্যেই নানা প্রকাব শাখা- 
প্রশাখা বিদ্বমান। এই শীখা-প্রশীখাগুলি প্রথম দৃষ্টিতে 
জ্ঞানবানের চক্ষে হান্তাম্পদ্দ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্ত 
মূলতঃ এক বৃস্তে ছুইটা ফুলের ন্যায়, উভয়ে একই বৃক্ষমাতাঁব 
ন্নেহ-কোলে বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট। একটী পত্রাবরণমুক্ত সৌন্দর্য্য 
ও স্মুবভিমাধূর্য্যে মনোহব, অপবটি এখনও পত্রাবগুঠন 
হইতে আপনাকে বিকাশ কবিবার শক্তিব জন্য পথ চাহিয়া 
আছে। অতএব সাঁকাঁব ও: বিয়ার ইন্না বহয়! 
মূলতঃ একই লক্ষ্যে চলিয়াছে। 

আঁবাব উভয়ে একই কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ । এই নিমিত্তই 


সাকাব ও নিরাকাঁব, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সেই এক বিশ্ব 


লষ্টা জগদীশ্বরকে পাইবাব জন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত দু'টি 
নদীর ন্যায় সাঁগবে মিশিবাঁব জন্ত একটা একটু ঘুবিয়া এবং 
অপরটি একটু সবল পথে একটানা স্রোতে বহিয়া চলিষাছে। 

অবলোকিতেশ্বব মৃষ্তিব অর্চনাও তন্রপ ভাবতবর্ষীয় 
বৌদ্ধগণেব দাবা বোধিসত্বেব শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসাধাবণের মধ্যে 
সহজে প্রচারিত কবিবাব ভরন্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল! অব- 
লোকিতেশ্বব মূর্তির গঠনের মধ্যে সস্্র শিল্কার্য্যে বাহা- 
ছুবীর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাবও যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। 

অবলোকিতেশ্বব মুর্তি গুলি দুইহাত, চারিহাত, ছয়হাত, 


পরধাসী__কার্তিক, ১৩১৬ । 


দশহাত, বারোহাত এমন কি সময় সময় হত হন্ত সমহিতও 


‘দেখিতে পাওয়! যায় । কোন কোন অবলোঁকিতেশ্বব তিন 


বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। যেমন শিবেব পার্বতী, বিষ্ণুর 
লক্ষ্মী, ইন্দ্রেব শচী, তেমনি অবলোকিতেশ্বব দেবেরও এক ৫ 


1 


4 


শক্তি আছেন তাঁহার নাম তাবা। এই শক্তিমুর্তিই খা 


তান্ত্রিকতাব পবিচায়ক ৷ 
অবলোঁকিতেশ্বব সম্বন্ধে ডাক্তাব আইটেল (Dr. Eatel) 
তত্প্রণীত Handbook of Chinese Buddhism 
নামক গ্রন্থে, বিস্তাবিত আলোচনা কবিয়াছেন। চীন 
ও জাপানে অবলোকিতেশ্বর দেব স্ত্ীমূর্তিতে এবং তিব্বতে 
ও ভারতে পুরুষমুর্তিকপে অচ্চিত হইতেন। চীনদেশে 
অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে একটী সন্দব প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। সেই গল্প বা প্রাচীন কাহিনীটি ইঃ 
অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক রাঁজা ছিলেন তাব নাঁম 
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ছিল সুভব নাম্পো (Shubharyynpu' | "ইনি. .আমাঁদেব 


দেশের হিবণ্য কশিপুব ন্যায় অত্যন্ত দুদ্দাস্ত প্রকৃতির নবপতি 
ছিলেন,এই রাজার গৃহে অবলোকিতেশ্বব দেবকন্তারূপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তীঁহার নাম হুইল কোয়ানউইন (Kwanyin)। 
কোয়ান উইন বাজাব তৃতীয়া কন্যা । বৎসবেব পর বৎসব 
অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে কোঁয়ান উইন বয়ঃপ্রাপ্তা 


২৯. 


হইলেন, বাজা বিবাহেব পাত্রান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, _ 


এদিকে কিন্ত মহাবিভ্রাট, কোয়ান উইন বিবাহ করিতে 
নাবাজ। রাজা ইহাতে কুদ্ধ হইয়া কন্যাকে একটি মঠে 


- (আশ্রমে) পাঠাইয়া দিলেন এবং আশ্রমেব অধিবাসিনী 


বমণীগণেব সর্ধবিধ নীচ কার্ধ্য.সম্পাদনে ব্রতী কবিলেন। 
তথাপিও কিন্তু কন্তার মত পবিবর্তিত হইল না। রাজা 
ইহাতে আব ক্রোধাঁশ্বিত হইলেন, তিনি কোয়ান উইনকে 
হত্যা কবিবার জন্য জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু 


কি আশ্চর্য, জল্লাদ কোয়ান উইনকে অসি দ্বাবা আঘাত . 


কবিবামান্রই তরবারিখানা সহস্র খণ্ডে চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া 
গেল- কিন্তু কোয়ান উইনেব জীবননাশ দুবে, 
একটী কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। রান্দার ক্রোধ 


আবও বাড়িয়া গেল। তিনি কোয়ান উইনকে শ্বাসবোধ 
" করাইয়া! হত্যা কবিতে অনুমতি প্রদান করিল্নে। এবাব 


তাহাব মৃত্যু হইল। কিন্তু যমলোকে মহাবিভ্রাট। নবক 


L 


৮ 


৭ম সংখ্য! । ] 
স্বর্গে পবিণত হইল, যম মহা প্রমাদ গণিলেন, এ যে স্থষ্ট 
বসাতলে যায়, নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। নরকে 
শৃঙ্খল! স্থাপনেব জন্ত যম কোয়ান উইনকে পুনকজ্জীবিত 
কবিয়া দিলেন। একটী শতদলোপবি নিঙ্গপৌর (17229) 
নিকটবৰ্তী পোটাল! (Potala) বা পুটুদ্বীপে তিনি নয় 
বৎসর পর্য্যন্ত যমালয় হইতে পুনকজ্জীবিত হইয়া বাস করিয়া- 
ছিনেন। কোমান উইনেব কীর্তিকলাপ দিন দিন চতুদ্দিকে 
প্রচাবিত হইতে অবস্ত কবিল, গীড়িতের পীড়ামুক্তি, 
সমুদ্রেব কবাল কবল হইতে পথভ্রষ্ট নাবিকগণের জীবন- 
বঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ মৎকীর্তিবাঞ্জি লোকের মুখে মুখে 
সর্বত্র. ঘোষিত হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে কোয়ান 
উইনের পিতাব দারুণ গীড়ার সঞ্চাব হওয়ায় কোয়ান উইন 
নিজেব বাহু ছেদন কবতঃ সেই মাংস দ্বারা ওষধ প্রস্তুত 

এ কবিয়া। পিতাব জীবনবক্ষা কবিলেন। এইবাব নির্দয় 
পিভাব হুদর দ্রনীভূত হইল। কন্তাব এইকপ মহত্বেব স্মৃতি 
"১ বক্ষা করিবাব স্ন্য ছ্িনি ভাস্কবকে কোয়ান উইনের একটা 
চি এরতবগঠিত মৃত অৱ কৰিবাৰ আদেশ কবিলেন। ভাস্কর 
রাজাব আদেশ শুনিতে ভুল করিয়া সহত্র চক্ষু এবং সহত্র 
ভুজসঘলিত এক মুৰ্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। কাঁলবশে 
ইন বৌধিসত্ব অবলোকিতেশ্বব মুৰ্িরূপে চতুদ্দিকস্থ 
_-জনদাধারণেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিল। কোয়ান 
| উইনকে অবলোকিতেশ্বরেব্‌ অবতাবরূপে প্রমাণিত কবিবার 
A জন্য চীনদেশবাঁদী বৌদ্ধগণ কোয়ান উইন অর্থে যে দেবতা 
উর্ধ হইতে অধঃপানে দৃষ্টি করেন এবং ধিনি লোকেশ্বর 
ও মানবের সর্বববিধ শোক ছুঃখেব বিধান কর্তা এবং দয়াব 
* অবতাব এইবপ ব্যাখ্যা করিয়া অবলোকিতেশ্ববেব 
" আভিধানিক ৰা প্রকৃত বুৎপত্তিগত অর্থের সামন্রন্ত বক্ষা 
কবিয়াছেন।* জাপনেও বৌদ্ধেবা কোয়ান উইন দেবীকে 
অবলোকিতেশ্ববেব - অবতাঁবরূপে অর্চনা কবিয়া থাকে । 

. প্রোখানেও তিনি সহজ হস্ত এবং সহ চক্ষু বিশিষ্টরূপে অঙ্কিত 

_. তিব্বত দেশে অবলোকিতকে চে-রি-সাঁই (che-re-$i) 


বা দীপ্তনয়ন সম্পন্ন দেবতা কহে। আইটেল সাহেব বলেন 
যে “Avalok.ta 1s the first ancestor of the 


+ BE. Ertel's Hai dbook of Chinese 95৫৭৮257020] 
‘Thee lectures mn Buddhism, p. 123-137 aud 2228 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর, মূর্তি । 


৫০৭ 


Tibetan Nation.” তিব্বতীয়েবা কিন্ত ইহা বিশ্বাস 
করে না। তাহাবা কিন্তু ডাবউইনেব সিক্ধান্তান্যায়ী 
আপনাদিগকে বানবেব বংশজাত বলিয়াই প্রকাশ কবে, 
এ বানব-_সাধাবণ বানব নহে,--স্বযং অবলোকিতেশ্বব 
দেব বানবমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া এক বাক্ষসীব সহিত 
বাস কবেন, তাহাতেই তিব্বতীয়়দিগেব উৎপত্তি ।* 

তদ্দেশবাসিগণ অবলোকিতেশ্বরকে আমাদেব বিষ্ণুর 
অবতাবেব নার মানবের শোকছঃখমোচনার্থ বোধিসস্বের 
অবতাবরূপে অর্চনা কবেন। যুয়ন চয়ডেব ভ্রমণকাহিনী 
পাঠে জ্ঞাত হই যে তিনি অবলেকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ 
অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্ববেব মূলমন্ত্র ও মণিপদ্ল 
হা ( Om mani, padme Hun) এবং বীজমন্ত স্ৰী, 
ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপাস্তর মাত্র । 

অবলোকিতেশ্বর সাধাবণতঃ ‘মহাকরুণা’ এবং ‘পদ্মপাণি 
নামে অভিহিত হুইয়া থাকেন। মুভ্তিব অর্চনা ও অভ্যুদয় 
কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধন্থে প্রথম প্রবেশলাভ কবে, সে সময়ের 
নির্ণয় এখন' পর্যন্ত হয় নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান 
কবেন যে বাজা কণিফের সময় হইতেই অবলোকিতেশ্বর 
দেবের পৃজ্জাব বীতি প্রবর্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবাব মূল কাবণ এই যে প্রথম খ্রীঃ অঃ বাঁজা কনিষ্কেব 
নামাঙ্কিত একটা অবলোকিতেশ্বব মৃ্তি পাওয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তাহাব পূর্ব তাবিখের কোনও মুর্তি অগ্ভাপি প্রাপ্ত 
হওয়া যায় নাই। আজ পৰ্য্যন্ত অবলোকিতেশ্ববের মোট 
৮২টা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ৮২টী মুস্তিই অবলো- 
কিতেশ্বব বুদ্ধমুত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এতত্তি্ন কোন 
কোন মুত্তিতে তিনি বোধিসত্ব দীপন্কব প্রভৃতি রূপে অঙ্কিত 
হইয়াছেন । আমবা! বে ৮২টা মূর্তির উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে 
ক্যাথ্ধি জ 77211 ( বেওল )এব পুস্তক তালিকাব ১৬৪৩ 
সংখ্যক অতিবিক্ত পাঙুলিপিতে একত্রিশটা অবলোকিতে- 
শ্বরেব পরিচয় আছে। কলিকাতাব A. 15 সংখ্যক 
পাঁগুলিপিতে আরও দশটা অবলোকিতেশ্ববের উল্লেখ 


দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল মূর্তির মধ্যে ৪২টি মৃষ্তি 


~ E Eitel's Three lectures on Buddhism, pp. 123-137. 


tT Anderson's catalogue and handbook of Arch, 
liection, 1883 volumes 
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নিয়লিখিত স্থান সমুহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কটাহ 
প্রদেশে দুইটা, কন্কনে চাঁবটী, কোরএ এক, গান্ধাব ১, 
দক্ষিণাপথ ২, দণ্ডভুক্তি ১, নলেন্দ্র ১, নেপাল ২, 
পোতালক ২, মগধ ৫, গহাচীন ৯, বাট্য ২, রাট..১, 
বন্দীকোট ১, ববেন্্র ৩, কিশোবয়ণ ১, সমতট ৩, সিংহল- 
দ্বীপ ২, স্ুবর্ণপুব ১। “ললিত বিস্তব'- বা বুদ্ধদেবের 
জীবনী গ্রন্থে অবলোকিতেশ্বব দেবেব কোনও নামোল্লেখ না 
থাকিলেও তীহাব অন্তান্য-নাম, যেমন "মহাঁকরুণা+, ধবণী- 
শ্ববরাজ+, প্রভৃতিব উল্লেখ দেখিতে -পাওয়া যায়। ললিত 
বিস্তব গ্রন্থ ২১১ খ্রীঃ অঃ চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
‘সাধাবণ পু্ুবিক' নামক অপব একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্ত 
অবন্যোকিতেশ্বব সম্বন্ধে বিস্তাবিত বিববণ আছে। উক্ত 
পুস্তকে অবলোকিতেশ্বব দেব মহান্‌ বোধিসত্বরূপে বর্ণিত 
হইয়াছেন। 'সাধাবণ পুগ্ুরিক’ গ্রন্থ ২৬৫ খ্রীঃ অঃ চৈনিক 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। 

খ্ৰীষ্টীয় চাঁবিখত অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক পবিব্রা্ক 
ফাহিয়ান এবং সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে ফুষনচয়ঙ ভারত পর্যটনে 
আগমন কবিয়| অবসোকিতেশ্বব ও মঞ্জতী মুর্তি বিশেষরূপে 
পূজিত হইতে দেখিয়াছেন। জ্ঞান 'ও বিধানে অবতাব 
ক্মপে মহাযান গ্রন্থে মঞ্চুশী দেব উল্লিখিত হইয়াছেন। 
তাহাব আবাহন গীতিও গ্রন্থেব প্রাবস্তেই লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধলামাগণের “ত্রিমূর্তি স্তোত্রে” 
মঞ্জুলীর নাম সর্বাগ্রে উচ্চাবিত হুইলেও কিন্তু তাহাবা 
মঞ্জুলী অপেক্ষা অবলোকিতেশ্ববকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচন! 
কবেন। তাহাঁদেব এই বিশ্বীসান্থুষায়ী ত্রিমূর্তি মধ্যে 
অবলোকিতেশ্বরকেই মধ্যস্থ আসন প্রদান কবিয়াছেন। 

ভাক্তাব বুকানন ও হেমিলটন সাহেবের বিহারের 
সার্ডেবিপোর্টে এবং প্রত্বতত্ববিৎ কানিংহামের সার্ভে- 
রিপোর্টেব স্থানে স্থানে মবলোকিতেশ্বর দেবের নামোল্লেখ 
থাকিলেও তেমন বিস্তাবিত কোনও বিববণ উহাতে 
দেখিতে পাঁওরা যায় না। ওঁ সকল রিপোর্টেব মন্তব্য 
পাঁঠে সহজেই অনুমিত হয় যে তাঁহাবা অবলোকিতেশ্বব 
সম্বন্ধে বিশেষরপে কোনও তত্বানুসন্ধান কবেন নাই। 
কানিংহাম ও বুকানন ব্যতীত (৩০৫9 0৪০৪. [০795 
নামক গ্রন্থে এবং সিফনাব (Schiefner) ও Schlagin 
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শ্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩১৬ । 


EEE eS 


which 1s common to Brahma and many other Hindu” 


[ ৯ম ভাগ । 


id +৯ "৯ 


পুস্তকে অবলোকিতেশ্বব সমন্ধে বিশেষ 
আলোচনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তিব্বতদেশীয় 'জন- 
সাধাবণেখ বিশ্বাস দলুইলামা-অবলে(কিতেবই অবতার । 7 

বৌদ্ধ পুবাপোক্ত এ সমুদ্র দেবমুত্তিব আলোচনায় / 
প্রবৃন্-: হইলে সহজেই .মনে ইয় যে এইবপ মুক্ত 
পদ্ধতি বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট তইতে গ্রহণ করিয়াছেন । 
হিন্দু আদর্শান্থুকবণে মূর্তিপুঞ্জা বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত 
হইলেও, উভয় সম্প্রদায়েব সূর্তিগুলিব. গঠনে ও শিল্প- 
নৈপুণ্যে বহু প্রভেদ বিদ্বমান।. গঠনে ও শিল্পে উভয় 
মৃত্তিতে এত পার্থক্য যে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সে 
পার্থক্য অনায়াসে অনুভব কবিতে পারে। অপব পক্ষে 
উভষেব নামেরই বা কত প্রভেদ। 

শ্রীশ, বোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যেমন দয়া, ধৰ্ম্ম, 
স্তায়,-পবিভ্রতাঃ শাস্তি, তৃপ্তি, স্থখ প্রভৃতি মানবেব গুণ ও নর 
প্রবৃত্তিগুলিব রূপক মূর্তি দেখিতে পাওয়া, যায়, _তন্দ্রপ 
বৌদ্ধধর্মের এ সমুদয় মুত্তিগুলিও কোন না কোন নৈতিক 
ভিত্তিব উপব স্থুপ্রতি্ঠিত। অবলোকিত, তাবা, মনঞ্জুত্ী 
প্রভৃতিও এইরূপ ভাবেই অবতাবরূপে পূজিত হইয়া 
আসিতেছেন। বৌদ্ধ-পুবাণ গ্রন্থে ১০৮টী রূপক মূর্তির 
উল্লেখ থাকিলেও অতি অল্প কয়েকটাবই সন্ধান পাঁওয়! 
যায়। ডাক্তাব ওয়াডেল (৬2৭61) সাহেব অবলো- 
কিতেশ্বব অর্থে (Lord ০1 the ৬৮০11) জগৎপতি | 
বুঝাষ বলিয়া তাহাব সহিত আমাদেব হিন্দু দেবতা! প্রজাপতি / 
অর্থাৎ লৌকপালনকর্তী ব্রঙ্গার সঙ্গে সৌসাদৃশ্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তাঁহাব মতে বৌদ্ধগণ'ব্রহ্মার আঁদরশীন্ুকবণেই ' 
অবলোকিতেশ্বর দেবকে গঠন কবিয়াছেন।* . 


৮6103 এর 


‘“Avalokita’s image was modelled after that of 
the Hindoo Creator, Prajapati or Brahma ; and the 
same type may be traced even in the monstrous images 
of the later Tantrik period This observation 15 
important with reference to the “oniginal functions 
attributed to the god Avalokita as a Lokesvara or 
‘Lurd of the World," and Prajapati or ‘Lord of animals’. 
and active creator of the universe, both being 2098 
of Brahma. Though the ordinary function of Avalo- 
kita 1s more strictly a preserver and defender like 
Vishnu, his image, excepting the presence of a lotus 


gods, has nothing in common with that of Vishnu; 
nor did he seem to bein any way related to Surya or 
Solar myths ৮ 


J- R. A. S. of Bengal 1894, 9. 57. 


n. 


সণ 


যা ্য। 


~~ শালা ত La 


জে সাহেবের এই যুক্তি আমৰা গ্রহণ কৰিতে 


সম্মত নহি। এক হন্তে বিকশিত শতদল, এক হস্তে 
কমণ্ডলু, এক হন্তে মাল্য ও অপব হস্তে আশীর্বাদ প্রদান 


- কবিতেছেন বলিষা ব্রহ্াব সহিত অনেক সাঁৃপ্য বিস্তমান 
₹্‌ থাকিলেও অ'মবা অবলে।কিতেশ্বব দেবকে একমাত্র ব্রহ্মাব 


1 


আঁদর্শান্বকবনে গঠিত বলিয়া মনে করি না। আইটেল 
সাহেবের যুক্তিই এ বিষয়ে সঙ্গত বিষ! বিবেচিত হষ। 
ভিনি বলেন শ্রক্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বব এই তিনটি হিন্দু দেবতা 
গ্রত্যেকটিব মধ্য হইতেই কিছু কিছু সইযা অবলোকিতেশ্বব 
দেবেব স্থষ্টি হইয়াছে । মূর্তিগুলি পৰ্য্যবেক্ষণ করিলেও এই 
সিদধান্তেই উপনীত হইতে হয়।* 

আমরা এখানে অবলোকিতেশ্বব দেবে কতকগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার ব্যখ্যা প্রদান করিলাম। 

১। মহাকরুণা--তিব্বতীয় নাম Thugs-rjs- 
ইনি শ্বেতবর্ণ, একমুখ ও চতুরস্তবিশিষ্ট এবং 
দগডায়মানভাঁবে নির্থিত। তাঁহাব প্রথম দক্ষিণ হস্তে বব- 
মুদ্রা, দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে জপমালা, প্রথম বাম হস্তে প্রস্ফুটিত 
শতদল, দ্বিতীয় বাম হস্তে কমগুলু। 

১ আৰ্য্য অবলোকিত- ভিব্বতীয় নাম 1) phags- 
1275 09101957521 

ইনি শ্বঁতবর্ণ এবং দ্বিভূজবিশিষ্ট । 

৩। দুঃস্বপ্ন নিবাবক-হিন্দুগণ যেমন “ছুঃস্বপ্রে স্ব 
গোবিন্দ, অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন দেখিলে গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া 
থাকেন, তদ্রপ নৌদ্ধগণও অবলোকিতেশ্বব দেবকে দুঃস্বপ্ন 
দেখিলে শ্মবশ করেন। তিব্বতীয় নাম ? Mi-lam- 
n gen-pa Jek-che | ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত_-কিন্ত পবি- 
ধানে নীল বন্ত্র। উনিও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে শরণ মুদ্রা, 
বাম হস্তে শ্বেত শতদল। ইহাব গাত্রে কোনও ভূষণ নাই 
চুলগুলি চুড়ার মত কবিয়া বাঁধা । 


chen-po | 


hb , ২৪1 অবলোক্ষিভ--অষ্টভীতিনিবারক মুর্তি । তিব্ব- 
তীয় 


নাম-__৪ Pyan-ras-§ 2igs n jigs-pa br gyad 
ও kyobs. 
৫। সিংহনাচ্‌ অবলোঁকিত বা গৰ্জ্জনকাবী সিংহ । 
তিব্বতীয় নাম -s Pyan-ras-g 2185 Seng-ge ৪ gra. 
“ Eitel': Three tectures on Buddhism. 
৭ 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেম্বর কত | 


৫০৯ 


সিংহনাদের পারব বেড এৰ মুখ এবং দুই বাহু ৷ তিনি 
একটি শ্বেতবর্ণেব সিংহের উপবে চন্দ্রের মৃত গোলাকার 
আসনে উপবিষ্ট । তাহার মুখ একটু দক্ষিণদিকে হেলানো, 
মন্তকে মুকুট । দক্ষিণ হাটু অর্ধ উত্তোলিত-_এবং তাহারি 
উপবে দক্ষিণ হস্ত বক্ষিত, বাম বাহু লম্বিত । গলাষ ষক্ঞো- 
পবীত, এবং লোহিতবর্ণেব বেশমী বস্ত্র পবিহিত। ত্রিন্ত্রে, 
নরনব্রয় নি়াভিমুখে নত। বামদিকে একটি প্রস্ফুটিত দল 
মন্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট । 

৬। সাগবজিৎ--বা সমুদ্রবিজয়ী। তিব্বতীয় নাম-_ 
s Pyan-ras-gzigs-r  gyal-wa-rgya-mtsho. 
ইহাব গান্রবর্ণ লোহিত। ইনি চতুৰ্ভ,জ। দুইটা হস্ত পবস্পর 
সংলগ্ন, নিম্ন দিকেব বাম হন্তদ্বয়েব একটীতে জ্রপমালা 
এবং অপব হস্তে রক্ত পদ্ম। তিনি বদ্ধ পালক্কে অর্দোপবিষ্ট। 

৭ চতুর্ভজ-_তিব্বতীয় নাম_5 Pyan ra-g 
zigs-zhal-gchigs-phy ag-bzhi (p. Che-re-si- 
zhal Chik-chag-zhi) এই অবলোকিত শ্বেতবৰ্ণ, এক- 


মুখ এবং চতুর্হস্তবিশিষ্ট। 
৮। ত্রিমগুল অবলোকিতেশ্বব বাঁ বিচাবপ্তি 
অবলোকিতেশ্বব। তিব্বতীয় নাম_s3 Pyan-res- 


£zigs-hjigs-rten-dban © g-phyug-gtsa-hkhor 
gsum-pa (P. Che-re-si-jig-ten wang-Chuk 
tso-khor-sum ) ইহাব গাত্রবর্ণও লেহিত। 

ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্ববেব দক্ষিণ হস্তে শ্বেতপদ্ম, বাম 
হস্ত আশীর্বাদ প্রদানোগ্যত, পবিধানে মণি-বত্ব-খচিত বস্ত্র ও 
অঙ্গভূষণ। ইনি দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থিত। তাহাব 
দক্ষিণ দিকে বজ্রপাণি, এবং বাঁমদিকে হয়গ্রীব দণ্ডায়মান 


৯। ধর্শেশ্বব বজ-_তিব্বতীয় নাম_ 5 Pyan-ras- 
£ zigs-rdorjeclhes d bang (P-—Che-re-si-der- 
je chhe wang) ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত, মন্তকোপরি 


অমিতাভজিন। ইনি দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা বব প্রদান করিতে- 
ছেন--বাম হন্ডেব মধামা ও অনামিকা! অঙ্গুলির দ্বারা একটি 
প্রস্থুটিত কমল ধৃত, দক্ষিণ পদ সন্মুখের দিক প্রসারিত 
কবিয়া ইনি পালঙ্কের উপর অর্োপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ 
দিকে শক্তিরপিণী তারা, এবং বাম দিকে ভ্রিকুটি। সম্মুখ 
ভাগে Vasudhara-g zhon-meu করাপ্রলি কবিয়! 
দওায়মানা। | 


৫১০- 

১৪। শ্রী খেচব অবলোকিতেশ্বব | 

তিব্বতীয় নাম__(5 Pyan-ras-gzigs-dhal-iden- 
mkkah-spyod (P-Che-re-si-pal-den-kha-cho) 
ইহাব গাব্বর্ণ শ্বেত, একমুখ এবং দ্বিভূজ। দক্ষিণ হস্তে বব 
প্রদান করিতেছেন, বাম হস্ত দ্বারা একটা শতদল ধৃত, 
ফুলটি কর্ণ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত। বেশমী বস্ত্র ও অলঙ্কাবে ইনি 
সজ্জিত। ইহার দক্ষিণ দিকে হবিষ্থর্ণা তারা এবং ৰাম দিকে 
শ্বেতবর্ণা ত্রিকুটা। সন্মুখভাগে পীতবর্ণা বসুন্ধরা করযোড়ে 


দণ্ডায়মান! । 
১১। ত্রিমগুল অমোঘবজ মহাককণা । 


নাম_Thugs-rje 
Etse-hkb or-gsum-pa P.—Thuk-je-chhen-bo- 
ইহাঁর গাত্রবর্ণ শ্বেত। 
ইহারও দক্ষিণ হস্তে বব, বাম হস্তে কমল, জপমালা, কম- 
গুলু ইত্যাদি। রেশমী বক্সে এবং নানাবিধ :অলঙ্কাবে ইনি 
স্থশোভিত। ইহা দক্ষিণ দিকে তীব! মৃত্তি এবং বামদিকে 
অিকুটা মুষ্তি। 

১২। সুখবতী-_তিব্বতীয় নাম 71৮. 9 Pyan- 


তিব্বতীয় 
chhen-pe-don-yod-rdorv- 


ton-dor-tso-Khorn sum! 


vas-gzZigs. Su-Kha-wa-ti (P.—Che-re-si 
Sukha-wati). 
স্মখবতী অবলোকিতেব গাত্রবর্ণ শ্বেত এক মুখ এবং ছয় 


হস্ত। ইহীব ছয় হস্তেও বব, কমল, বষ্টি, কমগুলু প্রভৃতি 
আছে। ইনি দণ্ডায়মান বহিয়াছেন। পবিধানে মণিবত্ব 
খচিত রেশমী বস্ব কুস্তল এলায়িত। তাবা এবং প্রিকুটী 
দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মান! 

১৩। অমোঘ ভবৃত (Amogha Vavritha) 

তিব্বতীয় নাম 11০. Pyan-ras-gzigs-don- 
yod-mchhod-pai-nor-bu (P.—Che-re-si-ton- 
vod-Chho-pai-norbu) ইহাবও গাত্রবর্ণ শ্বেত এক মুখ 
ও দ্বাদশ হস্ত । ইনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, দক্ষিণ পার্শ্বে 
বন্ধুন্ধবা দেবী এবং বাম পার্খে নাগরাজা নন্দ এবং উপানন্দ, 
দ্বাদশ হস্তে কমল, বব, বেদ, শঙ্খ, কমগুলু, অপমাল! 
ইত্যাদি বিদ্বমান। কণ্ঠে কণ্ঠমালা, মন্তকে মুকুট, পৰিধাঁনে 
মণি রত্ব খচিত বেশমী বস্তু, গলে যজ্ঞোপবীত। 

্রতদ্যতীত খেচরপাঁণি প্রভৃতি আবও অনেক 
অবলোকিতেগ্বব মূর্তি আছে। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


| অবলোকিতেখর, মনু এবং তারা দেবীর পুজা যে 
দীপঙ্করেব সময়ও আমাদেব দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে 


বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা দীপঙ্করের ভিব্বত্যাত্রা এ 


সন্বন্ধীয় বিববণ পাঠ কবিলেই জানিতে পারা যায়। যখন 


সি 


নাগৎস্থ টৈ৪৪-৫০৮০) দীপক্ষবকে তিববতে লইয়া যাইবার / 


নিমিত্ত তিব্বতীয় নরপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিক্রম- 
শিলার আগমন করেন, সে সময়ে ভারতের সর্বত্র, 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা দেবীর 
পূজা বিশেষর্ূপে প্রচলিত ছিল। নাঁগৎর প্রমুখাৎ 
তাঁহাকে তিব্বতের নৃপতি তিব্বতে যাইতে অনুরোধ 
ববিয়াছেন,-_একথা দীপক্কর শুনিলে পব তাঁহার তিব্বত 
যাওয়া উচিত কি অনুচিত তৎসম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধাবণের 
জন্ত দেবী তারার নিকট প্রীর্থন! করিয়াছিলেন। অবশেষে 
তিব্বতের পথে যখন তুষারধবল হিমারিশৃঙ্গেব অনির্ধ্বচনীয় 
সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে দীপঙ্কর অগ্রসব হইতেছেন, 
তখন আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই-_“বাস্তবিক 


হিমবত অবলোকিতেশ্বব দেবেব ধর্শমতান্ূসরণকাবীন্দের * 


উপযুক্ত বাস স্থান।* ইহ! দ্বাবা কি প্রমাণিত হয় 
না যে অবলোকিতেশ্বব দেবেব পুজ] বছ প্রাচীনকাল 


হইতেই ভাবতবর্ধীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ _ 


করিয়াছিল? 

ওয়াডেল সাহেব খ্রীষটয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে কোনও 
অবলোকিতেশ্বর মুর্তি প্রাপ্ত হন নাই। 

আমবা বিক্রমপুবে যে অবলোকিতেশ্বব মুর্তিটি প্রাপ্ত 
হইয়াছি ইহা কতদিনের প্রাচীন তাহা নির্ণাত হয় নাঁই। 
ভাহা না হইলেও ইহা! যে বহুদিনের প্রাচীন তাহাঁতে 
সন্দেহ করিবাব কি কোন কারণ আছে? এ পর্য্যস্ত যে 
কয়টি অবলোকিতেশ্বব মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার 
কোনটির সহিতই এই মৃষ্তিটিব সম্পূর্ণৰপে সৌসানৃগ্ত বিদ্যমান 


নাই। অন্ত কোন ষ্তির মধ্যেই সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়ু, 


যায় না, কিন্তু এই মুর্তিটিব শীর্ষোপরি সাতটা সর্প দেখিতে 


* It is, indeed, true that Himavat is the province 
of Avalokitasvara's religious discipline. Indian 
Pandits in the Lands of Snow, page 62, 63, bv Rai 
Sarat Chandra Das Bahadur, C I. E. Pp. 74 


( 
J 


পঞ্জৰ সংখ্যা । | 
পাওয়া! যায় । (১) অকন্যান্ত অবলোকিতেশ্বব মূর্তির মধ্যে 
সর্প অঙ্কিত নাই বলিয়া এবং এইটিতে সর্প অঞ্চিত রহিয়াছে 
=, বলিয়া যে ইহা! অবলোকিতেশ্বর মূর্তি নহে, তাহা নয়, 
৭ কাঁহণ সৰ্পপমস্বিত অবলোকিতেশ্বব মূর্তিও হয় এইরূপ 
"বৌদ্ধ গ্ন্থাদিতে বহুল উল্লেখ আছে। (২) এই মূৰ্্তিটি 
উচ্চে আট ইঞ্চি, প্রস্থে ৩২ ইঞ্চি । শিবে কিবীট, গলে 
যঙ্ছোপৰীত ও কণ্ঠাতবণ, কৰ্ণে অন্ভুতাঁকৃতি কর্ণভূষা, ত্ৰিনেত্ৰ, 
মন্তকেব উপর সাতটী সর্প ফণা ধবিয়া আছে। মন্তকেব 
উপবিস্থিত নৰ্কবৃহৎ মধ্যবর্তী সর্প টির উপবে ধ্যানী অমিতাভ 
মূর্তি । অমিতাভ পদ্মাসন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাহার 
নয়নত্বয় নিমীলিত। দ্বাদশ হস্তের একটা হন্ত ভগ্ সে 
হাতথানাও অভ্গ্ন ছিল কিন্ত ছোট ছোট ছেলেদেব ক্রীড়নক 
রূপে অবলোঁকিতেশ্বর দেব বহুকাল বিবাজমান থাকায় 
, তাঁহাদ্নিগেব অত্যাচাবে একটা হস্ত বিসৰ্জ্জন দিতে হুইয়া- 
ছিল। অবলোকিতেশ্বর দেব বিকশিত শতদলোপবি 
দণ্ডায়মান, তাহা ছুই পার্শ্বে ছুইটা পুরুষ মুষ্তি। সেই 
“ শতদলেব নিয়াংশে আবাব দু'টি পন্পকোরক, পদ্ম কোরকেব 
উভঘ পার্শ্বে শট পুরুষ মুর্তি, উভয়ে করযোড়ে হাটু গাড়িয়া 
অর্দ্ধোপবিষ্ট। ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া অন্ুমিত হয়, 
কারণ পক্ষ রহিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর' দেবেব পরিহিত 
আজান্থলফিত। তাহার সৌম্যশাস্ত মুখী, নত 
নয়ন, হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধাব উদ্রেক কবে। দ্বাদশ খানা 
হস্ত দ্বাদশ প্রকাব দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম 
দু'খানা হস্ত খোলা ভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মেব উপর স্থাপিত, 
বক্রী হম্তগুলিতে ক্রমান্বয়ে সিংহ, কচ্ছপ, গ্রন্থ, জপমালা, 
পদ্ম বেদ, গদা, ইত্যাদি ধৃত সবগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে 
পাবা যায় না । কৃষ্ঃপ্রস্তরে নির্মিত বলিয়া ইহার চিত্র ভাল 
হয় নাই। 


(১) কিয়দ্দিবস হইল কলিকাঁতার মিউদ্রিয়ামেও একটা দ্বাদশ 


হম্তবিশিষ্ট অবলো-কতেশ্বর মুর্তি বেহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, 
"সাটি দেদিন দেখিতে গিরাছিলাম। এই মূর্তিটি আমার সংগৃহীত মূর্তিটি 
হইতে অনেক বড়. দ্বাদশ হস্ত, সর্পেব ফণাব নিদ্াংশ দৃষ্ট হব, উত্ধীংশ 
“ ভাঙ্রিযা গিয়াছে। সম্পূর্ণবপে আমার এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির 
সঙ্গে মিলেনা, বহু পার্থক্য বিদ্যমান । এ মুর্তিটির দীর্যদ্েশ ও নিয়াংশ 
ভম। 
(2) Wassifjew “Der Buddhism 1860.' Buddhism 
in Tibet” by Schlagintweit, page 54৬ 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি । 


৫১১ 


আমবা এখানে “কারও ব্যুহ” হইতে অবলোকিতেশ্বব 
দেবের ধ্যানের উল্লেখ কবিলাম, ধ্যানটি এই £-_ 

“ওঁ নমো ভগবতে আৰ্য্যাবলোকিতেশ্ববায় । এবং 
ময়াশ্রুতং শ্রুতমেকন্সিন্‌ সময়ে ভগবান্‌ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতিস্থ । 
জেতবনে অনাৎথপিঞ্জিকস্তারামে মৃহতাঁভিজ্ঞ সঙ্ঘেন:" '" 
বোধিসত্বৈ মৰহাসত্তৈ স্তদষথা বজ্রপাঁণিনা দশপাণিনা চ 
বোধিসত্বেন মহাসত্বেন। দশপাণিনা বজ্জাসনেন চ 
বোধিসত্তেন দ্বাদশপাণিনা চ বোঁধিসত্তেন মহাসত্তেন। 
গুহাঁসনেন চ বোধিসত্তেন মহাঁসত্তেন। আকাশ গর্ভেণ 
চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন অনপারিধুতেন চ বোধিসত্তেন 
মহাসত্বেন। পদ্মপাণিনা চ বোঁধিসত্তেন রত্বপাঁণিনা চ 
বোধিসত্তেন মহাসত্তেন। সমস্তভদ্রেন চ বোধিসন্তেন 
মহাসত্তেন। তৃকুটিমোদেন চ বোধিসত্তেন মহীসত্তেন।”__ 
*কাবণ্ড ব্যুহ” (ধ্যান ) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির 
অমুদ্রিত কাবগড ব্যুহ গ্রন্থের পাওুলিপি হইতে এই ধ্যানটি 
উদ্ধৃত করা গেল। 

আমি বিক্রমপুরস্থ সোনাবঙ্গ গ্রামে এক গোঁসাই বাড়ী 
হইতে এই মুভিটি সংগ্রহ কবিয়াছিলাম। 

আজ এই মূর্তি দৃষ্টে তাহাদিগকে মনে পড়ে, ধাহাঁব! 
ধর্মের জন্ত আপনার্দিগকে সম্পূর্ণরূপে সংসাবের বন্ধন 
হইতে মুক্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। কেমন শিল্পী তীহাবা, 
বাহারা এমন কবিয়! ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডেব মধ্যে আরাধ্যেব, 
মানসমোহন মুর্তি গড়িয়া ভাস্কবসৌন্র্য্যে ও ভক্তির 
মাধুর্যে বিশ্বদেবতাকে ক্ষুদ্র মুত্তিব মধ্যেও অসীম শক্তিময় 
করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাঁদেব সেই মহতী 
কল্পনা ও ভক্তিকে ধন্ । 

এই অবলোকিতেশ্বব মূর্তিটির ন্যায় এরূপ সুন্দর ও 
ক্ষুদ্র মুর্তি এ পর্য্যন্ত আব কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; 
ইহা সম্পূর্ণ বকমেব নূতন মূত্বি। ইনি কোন্‌ নামান্তর্গত 
অবলোকিতেশ্বব তাহাঁও এখন স্থিব সিদ্ধান্ত কবিতে পারি 
নাই। যদি “প্রবাসীর কোন লেখক ও পাঠক এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান কবেন তবে অন্ুগুহীত হইব। বিক্রমপুরের 
প্রাচীনত্ব, বৌদ্ধধর্মের প্রীধান্ত, ইত্যাদি কি এই অবলোকিতে- 
শ্বর মুর্তি বাব! প্রমাণিত হয় না? 

এই অবলোঁকিতেশ্বর মুর্তিকে দেখিতে দেখিতে অ।মাব 


৫১২ এ্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৬ | ঈম ভাগ । 


সেদিনেব কথ! মনে পড়ে, যেদিন বর্তম'নেব শ্মশানসদৃশ কাহিনীব পুণ্যস্থতিতে আপনাকে ধন্য জ্ঞান কবিতেছি। 
রামপালের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মধুব কণঠনিঃস্থত ধর্শ- আজ 'আমাব নয়নসমক্ষে বাঁমপাঁলেব শ্মশানদৃস্ত দূবে চলির! 
সঙ্গীতে চতুর্দিক মুখরিত হইত, যেদিন শীলভদ্র, দীপঙ্কব গিয়াছে, আজ দেখিতেছি সৌধমালাপবিশোভিত, উজ্জ্বল 
প্রভৃতি মনীধিগণেব দ্রিগন্তবিশ্রুত জ্ঞানগবিমাব বাণী আলোক-কণাবিচ্ছুবিত নগবীব ন।গবিক সমৃদ্ধি ও আন- 
স্থদূব তিব্বত ও চীন হইতে বিদ্ধাৰ্থিগণকে আহ্বান করিয়া সত্বের কলনাদের মধ্য দিয়া বাঁসপালেব সক্বাবামে পচ 
ছিল। ধাহাদেব কীর্তিগৌবব ইতিহাসের বক্ষে জীবিত শত শত ভিক্ষুগণেব মধুবকণ্ঠে অবলোকিতেশ্বর দেবের 
রহিয়া আজ আমাদিগকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিতেছে, ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে “ওঁ পদ্মমণি হু ।” আর সেই 
আজ সেই পুণ্যতীর্থ বিক্রমপুবেব নগণ্য অধিবাসী আমি, একদিনের ভক্তি-পুম্পাঞ্জলি-প্রাপ্ত, ভক্তগণেব চির-আবাধ্য 
আপনাদের নয়নসমক্ষে 'অবলোকিতেশ্বব দেবেব মহিমা দেব অবলোকিতেশ্বর আপনাব জড়দেহ লইয়া কালেব 
মণ্ডিত চিরম্ুন্দব মুর্তি স্থাপিত করিয়া অতীত গৌবব- বিজয়-গৌবব ঘোষণা কবিতেছেন।» শ্রীযোগেন্রনাথ গুপ্ত । 
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গ্রাম ছাড়া ওঁ রাঙ্গা মাটিব পথ 
আমার মন ভুলায় বে। 
কাব পানে মন হাতি বাড়িয়ে 
লুটিয়ে যায় ধুলায় বে। 
ওযে, আমায় ঘবের বাহিব কবে 
পারে পায়ে পায়ে ধবে ( হায়, হায় বে )। 
ওযে, কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে 
যায বে কোন চুলায় বে। 
j ও কোন বাঁকে কি ধন দেখাবে 
৮ কোন্‌ খানে কি দ্বায় ঠেকাবে ৷ 
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে 
ভেবেই না কুলায় রে। 


be 





j আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


যে সময় চবক, মুক্রত, বাগভট প্রভৃতি মনীষিগণ 
আয়র্কেদেব গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তখন আয়ুর্কেদেব 
| ৯ একদিন ছিল? তখন ভেষজ বিদ্যায়, শল্যতন্ত্রে, নাঁড়ী- 
-" বিজ্ঞানে, বসাব্রনশাস্ত্রে,র ভারতেব মনীষিগণ তাৎকালিক 
' ইউবোপীয় পশ্ডিতগণেব অপেক্ষা ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাহার 
পব হইতে কিন্তু আয়ুর্কেদে মৌলিক গবেবণাব পাঠ প্রায় 
উঠিয়! গিয়াছে । সেই প্রাচীন সময় হইতে আল্র পর্য্যন্ত 


কবল সেই একই উপাঁষে উবধাদি প্রস্তুত হইতেছে !, 


_ ইউবোপে কিন্তু সেই সমরেব পব হইতে ক্রমাগত বিজ্ঞানেৰ 
চর্চা বৃদ্ধি পাইরাছে, এবং তাহাব ফলে কি পদার্থবিদ্যা, 
কি ভেষজবিগ্ঠা্, কি রসাঁধনশান্রে কত কত নুতন তত্বেব 
আবিষ্কার হইয়াছে; সে সংবাদ ভাবতেব আয়ুর্কেদ 
ব্যবসারীদিগেব কর্ণে প্রবেশ কবে নাই। আজ দেড়শৃত 


বৎসব পাশ্চাত্য জাতিদেব সহিত ক্রমাগত সংস্পর্শে 
বিজ্ঞানে ভেবীনিনাদ আমাঁদেব দেশেব কবিবাজবৃন্দের 
নিদ্রাভঙ্গ কবিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ডু 

জ্ঞান সকল দেশেই সকল সময়েই জ্ঞান। তাহাব 
জন্মস্থান ও জন্মতিথি কেহই বীধিয়! ধত্রিয়া দিতে পাবে 
না। ইউবোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমবা ভাবতব!নী 
তাহা গ্রহণ করিব না, একথা হইতে পারে না। এইরূপ 
ভ্রান্ত ধাবণাব ফলে আঁজ আমাদেব আয়ুর্বেদ অন্তান্ত 
যাবতীষ বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক দূবে পড়িয়া বহিয়াছে। 
শাবীববিদ্ভা, অস্থিবিষ্ভা, শল্যতন্ত্র, বসায়ন প্রভৃতি শানে 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে নব নব তত্ব আবিষ্কাব কবিয়াছেন 
সেই গুলি আমাদেব আধুর্কেদেব ভান্তভতি কবিতেই 
হুইবে। তাহা না হইলে আয়র্কেদের উন্নতিব আশা 


৫১৪ 


সুদূরপবাহত। উপবে যে সকল বিদ্যা আয়ূর্কেদে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ কবা গেল, সেই 
সমুদয় কত পরিমাণে এবং কিকপে গৃহীত হইতে “পারে 
তাঁহার সবিস্তার বর্ণনা একটা প্রবন্ধে হইতে পাবে 
না)--এই প্রবন্ধে বসায়ন শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কি 
প্রকাবে আমবা আয়ুর্কেদেব সংস্কার কবিতে পাবি, এবং 
কোন কোন আফুর্ধেদসংক্লিষ্ট বিষয় লইয়া বাসায়নিক 
গবেষণা করিতে পাবি সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবিব। 

প্রথমতঃ রসীয়নেব সহিত চিকিৎসা বিস্তাব কি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আছে, তাহা! সম্যকরূপে বুঝিতে হইবে । রসায়নকাঁব 
অগ্রে ওযধ আবিষ্কার ও প্রস্তঙগ্রণালী স্থির কবিবেন, 
চিকিৎসক সেই আবিষ্কৃত উষধ নবশবীরেব উপর কিপ্রকার 
কাৰ্য্য করে তাহ! পরীক্ষা করিবেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বল! 
যাইতে পারে যেমন কুইনাইন। কুইনাইন অগ্রে বসায়নবিদ্‌ 
প্রস্তুত করিলেন তাহাব পব চিকিৎসক নবশবীরে কুইনাইনের 
ও ক্রিয়া পৰীক্ষা কবিয়া দেখিলেন যে কুইনাইনেব জ্বর দুব 
করিবার ক্ষমতা আছে; তথন কুইনাইন জরেব ওঁষধ 
হইল। তবেই দেখা গেল যে বসায়নশাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা- 
বিদ্যার অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। বাঁসায়নিক ওঁষধ 
আবিষ্কাৰ করিবেন, চিকিৎসক তাহা প্রয়োগ কবিবেন। 
আমাদের দেশেব কবিবাঁজ মহাশরগণ একাধাবে রাসায়নিক 
এবং চিকিৎসক । অতএব তাহাদিগের রসায়নশান্ত্রে বুৎপন্ন 
হওয়া নিতান্ত মাবশ্তক । চবক সুশ্ৰুত প্রভৃতি গ্রন্থে যতটুকু 
বশায়ন-বিদ্যা আছে তাহা সে কালেই শৌভনীয় ছিল। 
তাহার পর শত শত নূতন ওষধ মাবিদ্কৃত হইয়াছে, বধূ 
প্রস্তুত কবিবাঁর প্রণালী বহু পবিমাণে উন্নত হইয়াছে; 
সেই সকল বিষয় জানিবাব জগ্ঠ আধুনিক বসায়নশাস্ত্ে 
প্রত্যেক আফুর্কেদব্যবসায়ী লোকের জ্ঞান থাকা আবশ্তক। 

নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ষদি এট বিষয়ে 
উদ্ছোগী হন তাহা হইলে, তাঁহাদের উপকারিতার আরও 
প্রসাববৃদ্ধি হয়। আযুর্কেদ শাস্বকে উন্নত কবা দেশের 
একটা পবিত্র কার্ধ্য এবং .জাতীয় শিক্ষা পবিষৎ এই ভাব 
গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়। 

মকরধ্বজ.ও রসায়ন । 
রসায়ন শান্তর জানা থাকিলে ওষপ্রস্ততপ্রণালী কত 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


সহজ ও স্বক্পব্যয়সাধা হইতে পাবে, তাহা আমরা মকরধ্বজ 
প্রস্তুত প্রণালীকে দৃষ্টান্তস্থান করিয়া বুঝা ইতে চেষ্টা কৰিব! 
মকবধবজ আয়ুৰ্কেদ শাস্ত্রের একটা প্রধান ওষধ1 এই ত" 
মকরধবজ ২৪২ টাকা ভবি বিক্রয করিয়া অনেক কবিবাজ  * 
বড়লোক হইয়া গেলেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাহাটি 


.মকবধ্বজ প্রস্তুত করিলে উহা এক টাকা ভরি হিসাবে 


বিক্রয় করা যাইতে পাবে । মকবধবজ প্রস্তুত কবিতে 
হইলে নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 

"্ছর্ণেব সুন্দর সুক্ম পাত ৮ পল ও পারদ ৮ পল, প্রথমতঃ 
একত্র মর্দন করিয়া, তৎপরে তাঁহাব সহিত ১৬ পল গন্ধক 
মৰ্দ্দন কবিতে হইবে । কজ্জলী প্রস্তুত হইলে, স্বতকুমাঁরীর, 
রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দন করিয়া লইবে। তৎপবে 
রমসিন্দুরপ্রস্বত কবিবার বিধানান্থ্সারে বোতলে পুরি! 
বালুকাযস্ত্র তিন দিন পাঁক করিবে । 

ষড়গুণবলি জারণ-বিধি । 

প্বালুকা পূর্ণ হাড়ীর মধ্যে একটি মাটাব ভাণ্ডে প্রথমতঃ 
পারদের সমপবিমিত গন্ধক অগ্রিজালে পাক কবিবে। গন্ধক * 


_গলিয়! তৈলেব স্ায় হইলে, তাহাতে পাবদ নিক্ষেপ কবিবে। 


এইরূপে ক্রমশঃ পাঁরদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাঁতে দেওয়া 
হইলে বালুকাঁপূর্ণ হাড়ীটি নামাইয়া তাঁহার মধ্য হইতে 
পারদের ভাওটি তুলিয়া লইবে, এবং ভাণ্ডের নীচে একটি 
ছিদ্র করিয়া, তাহা হইতে পাঁবদ বাহির করিয়া লইবে। ॥ 
এই পারদেব নাম যড়গুণবলিজাবিত পাঁরদ। ইহার দ্বারা 
মকবধবজ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে ষ্ড়গুণবলিজারিত মকর- 
ধ্বজ্স কহে। সমপবিমিত গন্ধকের সহিত যথাক্রমে ছয়বার 
পাঁক কবিয়াও ফড়গুণবলিজাবিত মকবধবজ প্রস্তুত হয়1”* . 
রসায়ন শাস্ত্রে জান না থাকাতে ইহাতে অনেক. ভুল 
থাকিয়! গিয়াছে । আমর! সেইগুলি ক্রমে ক্রমে বুঝাইতে 
চেষ্টা কবিব। আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় তাঁহার প্রণীত “নব্য- 
বসায়নী বিদ্যার” এই বিযয়েব কতকটা আলোচনা, 
করিয়াছেন। রি 
প্রথম কথা | 
১ ভাগ পারদ ও ৬ ভাগ গন্ধক লওয়া হইয়াছে। ' 


(একাদশ সংক্ষরণ ), ৩১৪ ও ৩১৬ পৃই। 


এম্‌ সংখ্যা ! | 


বসায়ন শাস্ত্রে একটি স্-প্রতিষ্ঠিত ও সর্ধবাঁদী সম্মত নিয়ম 

- আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাহাকে ইংরাঁজীতে বলে 1. ০1 
Constant Proportion, আমব1 তাহাকে নির্দিষ্ট অন্থু- 

পাত নিবম বলিতে পাবি । এই নিণমানুসাবে স্থিবীকৃত 

“ হইয়াছে যে এটি হুল পদার্থে (61677৩)) নির্দিষ্ট ওজন 
অপব একটি মুল পদার্থের নিদ্দিষ্ট ওজনেব সঙ্গে যুক্ত হইয়া 
একটি যৌগিক পদার্থ (0০:7০574) প্রস্তুত হয়-_যথা 

৮ ভাঁগ ওজনেব অন্নজান (0:5822) ১ ভাগ ওজনেব উদ 
জানেব (Hy)৭৮০৪০॥৷) সহিত সংযুক্ত হইয়া ৯ ভাগ ওজনের 

জল উৎপাদন করে ৷ জল প্রস্তুত কবিতে গেলে এই অন্থু- 
পাতেব কমও হইবে না, বেশীও হইবে না। সেই প্রকাব 
অনেক পরীন্গর পব স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ২০০ ভাগ পারদ 

৩২ ভাগ গন্ধকেব সহিত যুক্ত হইয়া ২৩২ ভাগ মার্কিউবিক 

< সলফাইড নামক দ্ৰব্য প্রস্তুত হয। আমাদেব মকবধ্বজ 
প্রস্তুত কবিবাব অন্ত ২০০ ভাগ পারেব সহিত ৩২ ভাগ 

মাত্র পন্ধকেব প্রয়োজন । কিন্তু কবিবাঁজ মহাশয়েরা ৩২ 

_ ভাগেব পরিবর্তে ১২০০ ভাগ গন্ধক লাগাইয়া থাকেন। 
তাহাঁদেব বিশ্বাস যে শ্ষড়গুণবলি জাবিত” অর্থাৎ পাবদেব 
ছয়গুণ গন্ধক দিলে মকবধ্বজ ভালরূপে প্রস্তুত হইবে। 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। ৩২ ভাগেব বেশী গন্ধক 
পাবদের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে না। অবশিষ্ট (১২০০-৩৯) 
১১৬৮ ভাগ গন্ধক নষ্ট হইয়া যায় । কতকটা পুড়িয়া যায়, 
কতকটা বোভলেব নিয়ে থাকিয়া যায় এবং কতকটা মকব- 
ধব্জেব সহিত উর্ধগামী হইয়া বোতলেব মুখে লাগিয়া 
থাকে । 











৮ এত অধিক, তাহাব কাবণ ইহা “স্বৰ্ণ- 
বিশ্বাস যে মকবধ্বজে স্বর্ণ আঁছে। 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


৫১৫ 


আনয়ন কবা যাইত। বস্তুতঃ মকরধবজ যে প্রকাবে প্রস্তুত 
হয়, তাহাতে স্বর্ণ থাকিতেই পারে না। রসায়ন শান্তে 
পৰীক্ষার দ্বাবা নির্ণীত হইয়াছে যে কতকগুলি দ্রব্য আছে 
তাহাদিগকে উত্তাপ দিলে তাহাঁব! বাম্পাকার ধাবণ কবে 
এবং সেই বাম্পকে শীতল কবিলে আবার তাহাদিগকে 
দানাদাব অবস্থার পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে উর্ধপাঁতন 
{Sublimation) বলে । 
ইহাব দৃষ্টান্ত 

নিশাদল, কপূর, মকবধ্ব্গ প্রভৃতি । আমব! দেখাই- 
য়াছি যে মকরধবজ উর্ধপাঁতন দ্বাবা প্রস্তুত ভ্ম। স্বর্ণ কিন্বা 
তাহাব গন্ধক যৌগিক (5ওu!০hide) এইরূপে উর্ধপাতিত্ত 
হয় না। সমস্ত স্বর্ণ ই বোতলের নিয়ে পড়িয়া থাকে এবং 
কবিবাঁজ মহাশযেব! তাহ! হুইতে স্বর্ণ বাহির করিয়া লয়েন। 
অথচ মকরধ্বজেব দাম ২৪২ টাক! ভরি লইতে কুষ্টিত হন 
না। স্বর্ণ ষদি মকরধ্বজে দিতে ইচ্ছা কবেন, প্রথমে 
মকবধবজ প্রস্তুত কবিয়া তাহাব পব স্বৰ্ণ মিশাইয় দিবেন । 

ঢাকাব শক্তি ওষধালয়ের স্বত্বাধিকাবী শ্রীযুক্ত মথুবানাথ 
চক্রবর্তী বি,এ, মহাশয়েব ওষধালয়েব তালিকা পুস্তকে পাঠ 
করিরাছিলাম যে যদিও মকবধবজে স্বর্ণ থাকে না, তবুও 
উহা স্বর্সসংস্পর্শে স্বর্ণগুণাম্িত হয়। স্বর্ণ মকবধ্বজের উপর 
catalytic action প্রকাশ করে। catalytic action 
এব ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। আমবা ইহাকে “পৌনঃ- 
পুনিক ক্রিয়া” বলিতে পাবি। মথুবানাথ বাবু বিএ, পাশ 
কবিয়াছেন, সেই জন্য catalyti০ action এর নাম পড়িবা 
থাকিবেন। কিন্তু তিনি ইহাঁব অর্থ সম্যক বুঝিযাছেন 
কি না, সে বিষয়ে আমাব সন্দেহ হইতেছে। ব্যাপাবটা 
কি, পাঠকবর্গকে একটা উদ্াহবণ দ্বাবা বুঝাইতে চেষ্টা 
কবিব। অস্রজান প্রস্তুত কবিতে হইলে ক্লোবেট অব 
পটাশ নামক একটী যৌগিক পদার্থকে উত্তপ্ত কবিতে হয়। 
উত্তাপ খুব বেশী দরকার হয়। কিন্তু উহার সহিত যদি 
ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড. নামক আব একটী যৌগিক 
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প্রকাব গুণেব পরিবর্তন হয় এমত নহে। ম্যাঙ্গানিজ 
ডাইঅক্স/ইভ দেওয়া হয় কেবল স্বপ্লারাসে অম্নজান পাওয়! - 


যাইবে বলিয়া । সেইরূপ যদি তর্কের খাঁতিবে শ্বীকাব 
করিয়া লই যে স্বর্ণ মকবধ্বন্ন প্রস্তুত কবিবাব সময় 
catalytic agentব কার্য্য কবে, তাহা হইলে তাহা হইতে 
এই বুঝিতে হইবে যে ব্বর্ণেব দ্বাবা মকরধ্বজ সহজে প্রস্তুত 
হয়। তাঁই বলিয়া মকরধ্বজেব গুণেব কোনরূপ পবিবর্ততন 
হইবে, একপ মনে কবা যুক্তিযুক্ত নহে । 
তৃতীয় কথা 

পারদেধ মুল্য । আমাদের দেশে হিঙ্ুল হইতে ঘে 
পারদ প্রস্তুত হয় তাঁহাব একসেবেব দাম ৪০1৫০ টাকা। 
"বিদেশ হইতে ষে পারদ কলিকাতায় আমদানি হয় তাহা ৪২. 
টাকা সেরে ব্টকুষ্ণ পাল এণ্ড কোংব নিকট পাওয়া যায়। 
এই পাবদকে দি বাঁসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোঁধিত করিয়া 
লওয়া যায়, তাঁহ! হইলে বিশুদ্ধ পাবদেব মুল্য ৮1১০ টাকার 
অধিক হয় না। কিন্তু রসায়ন চচ্চাব অভাবে পারদকে কি 
উপায়ে শোধিত কবিতে হয়, তাহা কবিবাজ মহাশয়েবা 
কেহই অবগত নন্‌ । সেইজন্য ৪০৫০২ টাকা দরের পাঁবদ 
ব্যবহার কবিতে বাধ্য হন। বাজারের পারদে দস্তা, শিশা, 
প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত থাকে। . 

পারদকে শোধিত করিবাব একটী সহজ্জ উপায় 
এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। ৩৪ হাত লম্বা এবং 
এক ইঞ্চি চওড়া একটা কাঁচের নল সংগ্রহ ককন। ইহাব 
নিম্ন ভাগে একটা ববারেব কিংবা কর্কের ছিপি লাগান্‌। 
ধর ছিপিতে একটা ছিদ্র করিয়া! চিত্র অনুযায়ী একটা সুক্ষ 
ছিপ্রবিশিষ্ট কাচনল কে বাঁকাইয়া এ ছিত্রেব মধ্যে 
প্রবেশ কবাইয়া দিন্। তাহার পর বড় কাচ নলটী ঠিক 
সোজা ভাবে দাড়. করাইয়া কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ পাবদ ঢালিয়া 
দিন। ইহাতে ছোট বাঁকা কীচনলটা এবং বড় কাচনলেব 
নিয়ভাগ পারদে পূর্ণ থাকিবে । ওঁ পাবদেব উপব ১ভাগ 
উগ্র যবক্ষাবায় (Strong Nitric acid) ৩ ভাগ জলের 
সহিত মিশ্রিত কবিয়! যে দ্রব (9০150102) প্রস্তুত হ 


তাহা ঢালিয়া দিন্‌। তাহাঁব পব বাজাবেব 
- কী পান লইয়া! বদ কীদনালর উপাজিল 


প্রবাসী--ক।র্ত্তিক, ১৩১৬। 
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পাব্দ শোধনের যন্ত্র । 


থাকা আবশ্যক । এ নল হইতে পারদ ফোটা ফেট! 
কবিয়া যবাক্ষারান্ দ্রবেব মধ্যে পতিত হইবে। যবাক্ষাবান্ন 
পাবদেৰ সহিত মিশ্রিত দস্তা, সিসা প্রভৃতি ধাতুকে নষ্ট 
কবিবে। এই প্রকাবে শোধিত পারদ নিয়স্থিত বক্রনল 
হইতে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইবে। এইরূপ একটা যন্ত্র 
৮1৯০ টাকায় বেঙ্গল কেমিকাল এও ফার্খ্ীসিউটিকেল ও 
(৯১নং আপার সাবকিউলাব বোড 
যাইতে পাবে। ইহা অপেক্ষা বি্তদ্ধ 














এম পংখ্য। | ! 


যায় না। বোতলেব মুখটা সক বিয়া উহা ভগ্ন করিয়া 

মকবধবজ বাহিৰ কবিতে হয়। যদি চওড়া মুখ ওয়ালা 
~ (Wide mouthed) বোতল লওয়া যায়, তাহা হইলে 
*" ভাঙ্গিতে হয না। একটী বোতলই বাবে বাবে ব্যবহৃত 
অব হতে পাবে। এই প্রকাৰ প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট বোতল আজ 
কাল নিস্তব পাওয়া যায়। 

উপবোক্ত পদালোচনা হইতে আপনাবা নিজে নিজে 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিকপে মকবধ্বঞ্ প্রস্তুত কবিতে 
হয়, তাহা নির্ণর কবিতে পাবিবেন। বিশ্বাস ককন, কবিরাজ 
মহাশয়দেব মকবধ্বজে স্বর্ণ নাই এবং থাকিতেও পাবে না । 
বিশ্বাস ককন “্যড়গুপ-বলি”__-অর্থাৎ ছগড গন্ধক মকরধবজে 
দরকাব, এ ধাখণা ভুল ; এবং আবও বিশ্বাস ককন বিশুদ্ধ 
এক সের পাবদেব মূল্য ৮১০ টাকাঁব অধিক নহে। 
নিম্নলিখিত উপাষে মক্বধ্বজ প্রস্তুত কবিলে কবিবাজ 
মহাশয়দেব মত *ব্বর্ণবাটত” দকরধবন্ প্রস্তুত হইবে, অবশ্য 
উহা “স্বৰ্ণমংযুক্ত” হইবে ন1।* 

একটি বড় খলে উল্লিখিত উপাযে বিশোধিত পাঁবদ 
লউন তাহাতে অল্প অল্প কবিয়া গন্ধক দিতে ও মাঁড়িতে 
থাকুন। ইহাতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হইবে তাহা! কাল বর্ণের 
হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত পাঁবদ মিশ খাইয়া যাইবে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত গন্ধক দিবেন এবং মাড়িতে থাকিবেন। 
সাধারণতঃ প-বদেব ওজনের অর্ধেক গন্ধক লাগে। এ 
কৃষ্ণবৰ্ণ চূর্ণ একটী চওড়া মুখওযালা বোতলে পুবিয়া বোত- 
লেব মুখের অনুযায়ী কর্কেব ছিপি দিয়! মুখ ত্বীটিয়া বালুকা 
যন্ত্রে ২৩ দিন উত্তপ্ত কৃকন। একটী বড় হাঁড়িতে বালি 
দিয়া নিম্নে জাল দিবেন, তাহা হইলেই চলিবে । বোতলটি 
উত্তাসে না ভাঙ্গিয়া যায়, সেই জন্য তাহার উপর 
দিয়া লইবেন। মকরধ্বজ উর্ধপাতিত হইয়া 
“না আকারে বোতলেৰ গলদেশে লাগিবে। 
মৃলষা টাচিবা লইবেন । এই প্রকারে প্রস্তুত মকব- 
ধু (মূলাদিব কথা ৪৮ 
















্রফুল্পচন্ত্র রা বৃত হিন্দুব্সাযনীবিদ্যাব ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত 
হয নাই। নচেও বিশেষজ্ঞ লেখক নিশ্চই উক্ত পুস্তকের ৫৬ ও ৫৭ 
পৃষ্ঠায় দন্ত মকরধ্বজের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলের উল্লেখ করিতে 
পারিতেন।--ওবানী-সম্পাদক। 
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আয়ুৰ্বেদ ৪ আধুনিক রসায়ন । 


* এই প্রবদ যখন প্রবাদী সম্পাদকের হস্তগত হয, তখন আচাধ্য 
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ইহাতে ১ সেব মকবধবজেধ বেশ গ্রস্ত হওয়া উচিত । 
যদি নষ্ট হইয়া অদ্ধসেবও পাওয! যায় তাহ! হইলে অর্দসের 
মকরধবজজ তৈরাব কবিবাব থবচ হইতেছে ১১৬ টাকা! অর্থ 
এক তোলাব থবচ 1১৭ আনা পড়ে। আপনি তাহাকে 
১২ টাক] তোলা বিক্রব করিলেও বিলক্ষণ লাভবান হইতে 
পাবিখেন। স্বর্ণ একটা পোষ্টাই ওবব। যদ মকরধ্বজের 
সহিত স্বর্ণ দিতে চান তাহা হইলে স্বর্ণবেণু বা তাহার 
কোন যৌগিক পদার্থ মিণাইয়! লইবেন। এইরূপে মক=- 
ধবঞ ন্বর্ণসংযুক্ত হইবে, নচেৎ নহে। 

উপবোক্ত একটী মাত্র উদ্দাহবণ ভালোঁচনা করিয়! 
আনবা দেখাইতে চেষ্টা কবিরাছি যে আধুনিক রসামন 
শাস্ত্র জানা থাকিলে আযুর্বেদেব ওষধাদি বত শত্তায় ও 
প্রকৃত উপারে প্রস্তুত কব! যায়। আবুর্ষেদে অনেক 
ধাতুঘটিত ওঁষধ ব্যবহাব হয, কিন্তু সেই সকল ধাভ্ব 
পুটপাঁক খোধন, মাবণ প্রভৃতি প্রণালীতে আধুনিক হিসাবে 
অনেক ভূল থাকির। গিয়াছে। আব থাকিবাবই কথা, 
যাহা ৩০০।৪০০ বৎসবের পুবাতন, তাহাব পব অনেক 
উন্নতি হইয়াছে । এই সকল বিষয় বাঁবাস্তবে বুঝাইতে 
চেষ্টা কবিব। 

আমাদেব উচিত ষে এই সকল, ধাতুঘটিত ওষধ সকল 
বিশ্লেষণ দ্বাবা পৰীক্ষা কবিয়া বস্তু নির্ণয় কব1। এই সঙ্ছন্ধে 
পুজনীয় ডাক্তাব প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয় কতক কতক ওব্ধ 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ কবিবাব আরও 
অনেক ওঁষধ বহিয়াছে। এই ওঁষধগুলিতে কি কি নব্য 
আছে তাহা ঠিক হইলে সেই সেইগুলি প্রচাব করা 
আবশ্তক। 

ধাতুঘটিত ওঁষধ ছাড়া আযুৰ্কেদে গাছ গাছড়া অনেক 
ব্যবহৃত হয়। এই সকল গাছ গাছড়াব বোগনা "ক 
ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। গুলঞ্চ, চিবতা, অনন্তমূল, কুচি 
এখন বিলাতী চিকিৎসাতেও স্থান পাইয়াছে। এই স্কুল 
ওষধ যদি মূল অবিষ্ট (mother-tincture) ভাবে 
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রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ওষধ সেবনকারীর 
পক্ষে অনেক সুধিবার কথা। আজ কাল আতুর্ষ্বেদীয় ওষধ 
থাইতে অনেকে ভয় পান। তাহাব কারণ যে একটি ওঁষ্ধ 
সেবন করিতে হইলে তাহার অনুসারে জন্য বিস্তব গাছ 
গাছড়। দরকার হয়, সেই সকল সংগ্রহ করাও সকল সময়ে 
সহজ নহে। একজন বিবন্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 
“বেদের! ভিন্ন কবিবাজ্জী ওঁষধ কেহ যেন ব্যবহাব না 
করেন।” এই অভাবটী অত্যন্ত গুরুতব। ইহার 
নিবাকরণের একমাত্র উপায় অরিষ্ট প্রস্তুত করা। এই 
সকল অরিষ্টতে ওষধের মূল উপাদান থাকিবে, কেবল 
অবাস্তর জঞ্জাল বাদ দেওয়া হইবে। বিলাতী চিকিৎসাঁতেও 
মূল উপাদান সংযুক্ত অরিষ্ঠই কেবল ব্যবহৃত হয়। বেঙ্গল 
কেমিকাল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসে রাসায়নিক উপায়ে 
অনেকগুলি ভেষজেব অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে । তাহাদের 
আদবও যথেষ্ট হইয়াছে। এরূপ ভাবে আবও অনেক 
ভেষজেব অরিষ্ট প্রস্তুত কর! যাইতে পাবে। 

কেবল অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 
এই সকল অরিষ্ট হইতে রাসায়নিক উপায়ে ওষধের মূল উপা- 
দান (Principle) বাহিব করিয়। তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার 
অন্য পৰীক্ষা করিতে হইবে । যেমন ধরুন চা। ইউবোগীয় 
রাসায়নিকগণ পরীক্ষা! দ্বাবা ঠিক্‌ কবিয়াছেন যে চায়েব 
উপকারিতা কারণ কেফিন্‌ (০৪৩1০) নামক একটী 
উপক্ষার। এই “কেফিন” চা হইতে পৃথক কর! হইয়াছে 
এবং ওঁষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । সেইরূপ আমাদের 
দেশে যে সকল বনৌষধি চারিদিকে ছড়াঁন রহিয়াছে, তাহার 
মূল উপাদান বাহিব করিতে হইবে। গুলঞ্চেব মধ্যে কি 
আছে, কুবচির বোগনাশক ক্ষমতা কিসের জন্ প্রভৃতি তথ্য 
অনুসন্ধান আমাদিগকে কবিতে হইবে। আমাদের দেশে 
আজ পধ্যস্ত কেহই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
আশা কবি এখন কৃতবিগ্ভ রাসায়নিক অনেক হইয়াছেন, 
তাহারা এই সকল অনুসন্ধান করিয়া যশস্বী হইবেন। 
এ সম্বন্ধে আমাদিগের কবিরাজবৃন্দের নিকট কোনও 
সাহায্য পাইবাঁব আশা দ্ববাশা মাত্র। কাবণ তাঁহারা 
কেহই আধুনিক বসায়নের চর্চা করেন নাই। এখন হইতে 
যদি বসায়ন শান্তর কবিবাজী শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়, তাহা 


প্রবাসা- কার্তিক, ১৩১৬; 
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হইলে পরে কবিরাজ াশযদিগের নিকট সাহায্য পাওয়া 
যাইতে পাবিবে। 

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে বিদেশজাত ফলপ্রদ . 
ওঁষধ সকলও আমাদের আযুর্কেদের অস্তৃভূক্ত করিতে 
হইবেক। উদাহরণ স্বরূপ ধকন কুইনাইন ও ক্লোরোফরম। 
পাশ্চাত্য বাঁসায়নিক ও চিকিৎসকবৃন্দেব অনুসন্ধানে কুইনাইন ই 
একটা অত্যুত্কৃষ্ট জরনাশক ওষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 
এই ওঁধধটা কবিবাজেরাঁও ব্যবহাব কবিয়া! থাকেন কিন্ত 
প্রকাশ্তে বলিতে সাহস কবেন না। কিন্তু এরূপ ভয় 
করিবার কোনও কারণ দেখ! যায় না। যদি কুইনাইন 
এদেশের লোকেব পক্ষে উপযোগী ওঁষধ হয়, তাহা! হইলে 
আমরা উহাকে সাদরে গ্রহণ কবিব। অপর দেশে আবিষ্কৃত 
বলিয়৷ পরিত্যাগ কবিব না। ক্লোরোফবম নামক ওঁষধটা 
অস্ত্রচিকিৎসাব প্রধান আহ্ুসঙ্গিক উষধ। কষ্টকর অত্র 
চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীকে প্রথমে ওঁষধেব দ্বারা ' 
অজ্ঞান করিতে হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগ্রণের আবিষ্কৃত , 
ক্লোরোফবম বোগীকে অজ্ঞান করিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত ২ 
হয়। আজকাল অন্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্কেদ হইতে প্রায় উঠিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে টি? 
এই আযুর্ধেদে অস্ত্রচিকিৎসাঁব জন্য প্রায় দেড়শত প্রক 
অন্ত্রাদিব বর্ণনা আছে। যদি অন্ত্রচিকিৎসায় আয় 
আবার গবীয়ান করিতে হয়, তবে ক্লোবোফরম প্রভৃতি 
ওষধকে বিদেশজাত হইলেও আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ . 
করিতেই হইবে । বাবাস্তবে এই বিষয়েব আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা রহিল। 






শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী 


নীরব প্রেম । 


আজিকে এসেছ যদি, বলিও না কিছু আর ; 
বুঝিতে চাহিনা প্রিয়, নহে যাহা বুঝিবার। 
মবমের মৌন কথা, আকুল আঁখিতে ভায়। 
নীরব এ প্রেম শুধু নীববে বহিয়ে যাষ।- 


৮ 


৭ম সংখ্যা । ] 


সীমাহীন প্রাণ ছেপে, শব্দহীন স্তব্ধভাষা 
আছে পক্ষ বিস্তারিয়া ; বক্ষে মৌন ভালবাসা । 
নীববে গাহিয়ে যাই, চালিয়ে প্রাণের প্রীতি 
ঘুমে মগ্ন মৌন প্রাণে শোনো স্বপ্নে রচা গীতি। 


সি কহিতে বুঝাতে কথা, সদা চমকিয়ে চাই 

পাছে সুখ স্বপ্ন মোর ভাঙ্গে তাই ভব পাই। 
কি বুঝিলে, কি শুনিলে, সাধ নাই শুনিবার ) 
বুঝে নেব, বুঝে নিও, প্রাণে প্রাণে দুজনাব। 


বুঝে যাও তুমি তাই, মনে যাহা ভাব তুমি , 
তালিব না নীববতা, পবিভ্রত্া বার ভূমি। 
চাহিন! কিরণ দীপ্ত,-_থাক্‌ মাঝে আববণ ; 
নীববে ঢানিয়! যাই প্রাণ খানি আমবধ। 


হয়ত বা কি বুঝিতে কি বুঝে বয়েছি আমি, 
থাক্‌ সে স্বপ্রেব ছায়া ঢাকিয়া দিবস যামী। 


KR 
BD এস তুমি ব’স চুপে, হৃদয়ের কাছে মোর ; 
বোঁলোনা বোলোনা কথা, ভেঙ্গন| এ মোহ ঘোব। 


ওই দেখ সুঘাংগুর সুবিমল সুমধুর 
জ্যোছন! নীরবে হাসে স্তব্ধ শুন্তে ভরপুব। 
নীরবে বহিছে বায়ু সেই জ্যোছনার গায় ; 
মূরছ বকুল ফুল নীরবে বরিছে তায়। 


বাতাসে কুঙ্কুম গন্ধ লুকাইয়ে করে খেলা; 

নিরজ্বন নিশ। করে নীরব প্রেমেব মেল! । 
১১ এ নিভৃতে এ নির্জনে নীরবে নয়ন দিয়া 
/ বলবে আগ্রিকে যাহা, বুঝিবে এ মৌন হিয়!। 


-এম তবে ঝ'ন কাছে, বলিয়োনা কিছু আব ) 
_. থাকুক মবমে মম পবিত্রতা মৌনতাব। 
₹*- নীরব এ ভালবাসা, নীবব প্রেমেব বাক্‌ 
কোমল স্বপ্নের মাঝে মুখ লুকাইয়ে থাকৃ। 
* শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী । 





দর্ব্বেশের ঘুর্ণ! নৃত্য | ৫১৯ 


ভালবাসি । 


প্রাণ্ভবে তায় ভালবাসি,_-দেঁখিনি তায় কু চোখে । 

আমি বল্ছি খাঁটি কথা,__বুঝ্বেনাকো তবু লোকে । 

ভাব কি গো, আখিব কোমল পাতাব তলায় চাউনি বিনে, 

কোন জন্মে কোন মানুষ প্রাণট! কাবে! নেহুনি চিনে। 

বাঙ্গা অধব-ভবা সুধার নেশায় টলে পড় বলে’ 

বসে পষ্ট কপোঁল্‌ হেবে পাগল্‌ হয়ে মর বলে’, 

ভাব কি গোঁ, প্রেমেব ফুল্টি ফোটে খালি রুপের বৌটায় ? 

প্রীতিব সরু অঙ্গখানি চুম্বনেবি রসে মোটাঁয় » 

গুণের এক্টা দোহাই দিয়ে রূপে খ্যাঁপে চৌদ আনা; 

ছু-আন৷ বাদ্‌ মানুষ ভবে, দেখতে পাচ্চি বন্ধ কাণ! । 

সেই ছু-আনাব মাঝে হচ্চে একটি পয়সা আমাব ওজন্‌। 

তুমি বল্ছ ঘষা সেটা ? বোঝে প্রেমেব ব্যাপার যে জন্‌, 

আমার মূল্য ভাবি কাছে! দেখিনি তায় কভু চোঁখে। 

আমরা যাঁচ্চি ভালবেসে ; বুঝ্ল নাকো তবু লোকে। 
শ্রীবিজয়চন্ত্র ব্কুমদাব 


সপ 


দর্বেশের ঘৃর্ণা নৃত্য । 
( সৈয়দ নিমতুল্লা ) 


দাও ঘুব পাক্‌, জ্ঞান ঘুচে য'ক্‌, 
ঘুরুক মাথা । 

চোখে, মুখে, নাকে, ছুটুক আগুন, 
উঠুক গাথা । 

কোথা পায়জামা পাগ্ড়ী কোণায় 
যাব ভা’ ভুলে, 

ঘুবপাক দিয়ে 
দু’'বাছ তুলে। 

রাঙা সুরা আর রাঙা পেয়ালার 
ঘুচিবে ভেদ. 

হৃদয়ে প্রণয়ে হবে একাকার 
ঘুচিবে খেদ। 


করিব নৃত্য 





~~ 


- কি ক’বেছি আঁব কি যে বাকী আছে 
জানিব না তাঃ। 

সব জানি তবু কিছুই জানিনে 
টলিছে মাঁথ! ! 

শান্ত গুনিবে? পণ্ডিত আছে; 
জানি নে অত, 

ভাবে বুঁদ্‌ হ'য়ে চবণে দলেছি 
শাঁত্ম বত। 

ঘুরপাক দাও, আগুন জালাও, 
টুটুক্‌ বাধা, 

ভয়ে সংশয়ে ফুকাবি' মরুক 
যতেক গাঁধা। 

কাফের কে আৰ কে মুসলমান ? 
প্রেমের দাস! * 

প্রেমে সব এক, বে গ্যাঁথ্‌ গ্যাঁখ্‌ 
কি উল্লান। 

সুখে আছি বুকে আকাশ তাকড়ি, 
বিভোল প্রাণে । 

পাঁয়েব তলায় কে কি বনে হায়, 
পশে না কাণে! 

ঘুকক ভাঁও, এ ব্রঙ্গাণ্ড 
ঘুরুক্‌ সাথে, 

আমবা প্রেমিক পবশ মাণিক 
পেয়েছি হাতে । 

শ্রীসতোন্দ্রনাথ দত । 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


সাবিত্রী- শ্রীকার্তিক্চন্ত্র দাসগুপ্ত বিএ, প্রণীত । প্রকাশক কে, তি, 
সেন ফটে-এন্গ্রেভাব। লক্ষ্মীবিলান প্রেসে দ্ধাপা। প্রথন দৃষ্টিতে 
ইহ'ব বান্ড দৃপ্ত মনকে মুগ্ধ কবিষ' ফেলে; বেশমা ফিতা দিষা বাধা, 
মলাটেব উপব তিন বঙে ছাপা একটি হুম্র পবিকল্পনা_ নীল জল ভেদ 
করিথ| লাল পদ্ম মাথা তুলিতেছে সবুজ্ত পাতা তাহার উপর ছাতা 
ধবিয়াছে ; আর্ট কাগজের কার্ডে মলাট চাপ! । বইযেব ভিতবের 
দৃষ্যও তুলা নুন্ব-__সবুদ্ বঙে পাতায় পাতাঁধ বর্ডার ছাপা. লেখা ছাপা 
নীল কালীতে ইংলিন হৃরপে ; তার উপর আবার ৫ থালি নানা রঙে 
ছাপ! ছবি দ্বাবা উপাপান ম্পন্টীকৃত : সচৰাচৰ বাংলা বইবে যে রকমের 
ছবি থাকে এই ছবিগুলি তদ্পেন্মা উৎকৃষ্ট একটু ফিনিষের অস্তাব 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 
থাঁকিলেও হন্দর, সুচিত্রিত, ভাববাপ্রক ; যদিও ইহ বলা উচিত যে 
সাবিত্রী ও সতাবাঁনেব চরিত্রের ব্যগ্রনা, প্রাচীন তপোবনের প্রভাব, কোন 
কোনটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয না|] ছবিগুলি নয়েন্দ্রনাথ সবকারের 
আঁকা, সলাটের পরিকল্পনাটি সরেন্্রনাথ গক্গে।পাধ্যাযেব। বাহিবের , 
সৌন্দধ্য দেখিযা. দেখিব! তৃপ্ত হইলে লেখ! বিচাবেব পালা । সাবিত্রীর 
উপাখ্যান চলিত কথায় বালিকাদেরও বোধগমা কবিষা বচন! কব! হই- 
যাছে ; কিন্তু চলিত কথা বলিয়া উহ্থাতে গ্রামাতা নাই ; কেবল চন্দ্রবিন্দু 
অভাব ও ছুই একটি শব্দের বানান গ্রস্থকাঁবকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়া 
পবিচিত করিতেছে রচনায় রস অছে, গদ্যের মধো একটি মধুব 
ছন্দঝহ্ধাব আছে। সাবিত্রী উপাঁপ্যানের প্রাণ সাবিত্রী, সতাবান প্রভৃতি 
সাবিত্রীচবিত্রের পারিপার্শ্বিক মাত্র। এই জন্য এই গ্রশ্থে সত্যবান 
প্রভৃতি অপরিক্চুটই রহিযা গিযাছেন, কেবল একটি স্থানে একটি 
কথায =ত্যবাণেব চবিত্র প্রকাশ পাইযাছে--“সতাবান ধন দোলত পায়ে 
ঠেলে বাজার দান পগবীব-দছুঃখীকে বিলিষে দিযে যেমন বেশে এনেছিল 
তেমনি বেশে ঘরে ফিরল ।” সাবিত্রীচরিত্রও কুলকণ্্রাব শালীন নীবব- 
তাধ প্রচ্ছন্ন আছে--তথাপি তাহা! উচ্ছল ন্ুন্দর। লেখক এই সব 
জাযগায মূল হইতে একটু ভিন্ন পথে গিধাছেন, কিন্তু তাহা রচনায় 
আঁটেব পবিচষই দিযাছে। ইহা! পড়িয। কুললক্ষ্মীগণ উপদেশ ও সাহিত্য- 
রস উভয়ই পাইযেন । ভগ্নী, পত্নী, কন্যা, সখী প্রভৃতিকে উপহাঁব দিবা 
সুন্দর পুস্তক । দামও খুব সন্তা ; ডবল ক্রাউন ফোডশাংশিত ৪২ পৃষ্ঠার 
বই, এণ্টিক কাগজে দুই বে চাপা, পাঁচ ছয় পানি বস্তীন চিত্রমণ্ডিত, 
বেশমী ফিতা দিবা! বাঁধা__অথচ মুল্য ছয় আনা মার। এবন-সস্তা 
সুন্দব বই সকলেবই এক একখানা কিনিযা গ্র্ককাব ও প্রকাশককে 
উৎসাহ দেওধ! উচিত। বঙ্গসাহিতা অল্পদিনের মধো সৌন্দশে ও 
সম্পদে যে ভাবতীয নকল সাহিতোব অগ্রণী হইযাছে উহা দেশপ্রেমিক 
মাত্রেবই স্থখেব বিষয--কিস্তু আমাদের এক কথ! প্রবণ বাখা উচিত; 
যুবোপে ভাল বই মাসেক কালের মধো লক্ষ লক্ষ বিক্রয় হয আর 
আমানের হাদ্রাবথান| বই বিক্রধ হইতে “বরষ বৃথাই চলে যায” এবং 
প্রকাশক করে হায় হা! সাহিতোর উন্নতি পাঠকদের উপবেই বহু- 
পরিমাণে নির্ভব কবে। এ বৎসর বহু সুদ্দব পৃস্তক প্রকাশিত হইল-- 
এই শুভ সুচনা! যেন সাহায্যের অভাবে পণ্ড না হ্য। 

K মুত্র রাক্ষস ! 

সঙ্গীত-চন্লিকা, প্রথম ভাগ, বর্দামানাধিপতিব গাঁবক সঙ্গীতাচাধ্য 
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বব বন্দোপাধ্যায় বিবচিত। মূল্য ছুই টাকা । 

এই পুস্তকের দ্বিভীষ ভাগ প্রকাশিত না হইলে ইহার সম্বক্মে যথার্থ 
বিচাৰ করিবাব সময হইবে না। কিন্তু ইহ! যে একখানি 
মূলাবান গ্রন্থ হইবে, এ কথা প্রথম ভাগ দৃষ্টে অসস্কোচে বলা যাষ। 
এই উপাদের পুস্তক খানি পড়িয! আমব! বড়ই প্রীত হইলাম। - 

এই শ্রেণীর পুস্তকে যে সকল গুণ থাক! উচিত, সমালোচ্য গ্রন্থ 
খাঁনিতে তাহার প্রায় সকলই আছে । গ্রস্থকাব যে সঙ্গীতে বৃতবিছ্বা 
লোক, তাহা তাহার সংগ্রহ দেপিলেই বুঝিতে পাবা ষায়। ভাহাব যে 
উচ্চদরেব সঙ্গীতরচনাশক্তি আছে, এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত তাহার 
স্বরচিত স্থন্দব ঞ্রুপদখনিই তাহার প্রমাণ । ৫ 

প্রভাত হতে সন্ধা পর্যান্থ যে সকল বাগ বাঙ্গিণী গান করিতে হয়, 
তাহাদেব প্রা আশীখানি ফপদ সময়ানুক্রমে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট 
হইযাছে । ইহাদ্বের অধিকাংশই তানদেন, বৈজুবাওবা প্রভৃতি 
প্রাতঃস্মব্ীয প্রাচীন আচধ্ধ্যগণের রচনা । অতি সহজ এবং তুন্দরবপে 
(দণ্মাত্তিক পদ্মতিহে। ইহাদের স্ববলিপি কর! হইফাছে। উচ্চারণের 
বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ব দেখ! গেল। 

প্রথম শিক্ষাধিগণের জন্য অনেকগুলি উৎকৃষ্ট স্বযন-সাধন, সায়গম ও 


বম সংখ্যা । | 
দর সুন্দর সহজ প্রান আছে। ইহ! ছার! তাহাদের বিশেষ উপকারি 
হইবে, সন্দেহ নাই । 

সঙ্গীত সয্বন্ধীয প্রায় সকল বিধষেই গ্রন্থকারেব মত উদার এবং 


বিশুদ্ধ। তবে, অবশ্য, এসকল বিষমে আমাদের সঙ্গীতের বর্তমান, 
অবস্থায় সকলকে অন্তষ্ট কৰা সম্ভব নহে। আমাদেবও দুএকটি স্থলে 


- কিছু কিছু বক্তব্য জাছে। 
সি প্রথমতঃ হিন্দী গান এবং বাঙ্গল! গানেব কথা। হিন্দী ভাষার 
মতন বাংল! ভাষার ঘে জোব নাই. একা গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিহ!- 
ছেল। বাংল! ঝরূদর্ণ গুলির উচ্চারণ তেমন প্রশস্ত নহে; বাঞ্জনের 
উচ্চারণ +নজাঁব এবং অস্পষ্ট । বিশেষতঃ বাংল! উচ্চারণে স্বরের লবু 
গুরু বিচার একেবারেই কর! হব না। এই সকল দোষের প্রভোকটি- 
তেই গানের মাধুষ্য হরণ কবে। সুতরাং গ্রন্থকীরেব কথা৷ আমাদিগকে 
স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু, তথাপি, আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
আছে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশের 
একমাত্র পথ | যে উদ্দেষ্তে সঙ্গীত ভাবার আশ্রয় লধ। তাহার চরম 
সাফল্য এই যাতৃতাষায়। হিম্দীর ঝঙ্কার যতই মনোহব হউক না কেন, 
সীধাবণ বাঙ্গালীব মন তাহাতে গলিবে না। ওত্তাদী সঙ্গীতের, 
অনাদরের এক কারণ মে উহাব ভাষা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে নাঁ। উহাব 
-- ক্রুটি যথাসম্ভব স্রশোধন পূর্বক উহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। 
বো! স্বববর্ণগুশির সম্বন্ধে আমর! নিবপাঁধ। কিন্তু উচ্চাবণ যে চেষ্টা 
করিলেই আরো অনেক পরিষ্কাব করা যাঁর, ইহা। পণীক্ষিত বিষয় 
লঘু গুক স্ববেব সম্বক্বোও সেই কথা। আদি সমাজের পানে এই দুই 
কথারই প্রমাণ রহিবাছে। হিদ্দীর জোর ইহাতে হয ত নাই ; তেমনি 
' ইহাদের প্রাণম্পশিত। ( বাঙ্গালির পক্ষে) হিন্দীতে নাই। 
্রস্বকাৰ অতি কোমলাদি স্থরের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, এবং 
_ স্বরলিপিতেও তাহা! ব্যবহার করেন নাই। ইহাতে আমাদের মত 
লোকের পক্ষে মে বিচশয সুবিধা হইযাঁছে, তাহা সত্য । কিন্তু সমা- 
লোচা গ্রন্থের স্যাষ পুস্তকে এই নকল হ্বরকে নির্বিচারে বিদায় দেওয়া 
সঙ্গত হ্য় না। ইহাদিগকে বৰ্জ্জন করিবার কারণ উল্লেখ কর! উচিত 
ছিল। আমর! যে এ সকল সবরের অভাব বিশেষভাবে অমুম্তব করিয়া 
২ একথা বলিতেছি তাহা নহে। ইহাদের কিবপ রূপ, কিরূপ গুণ, 
২ কিরূপ মূল্য, আমর! তাহার বিশেষজ্ঞ নহি। ইহার! যাওয়াতে আমা- 
দের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের সঙ্গীত ঠিক কতটা “অহিন্দু" 
হইয়া! গিয়াছে, তাহাও আমবা জানি না। কিন্তু আমাদের যে ধন আছে 
ধলিযা গুনিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা নাই। তাই জিঙ্ঞাদা 
করিতেছি, বিধরটা কি? এ সকল স্বর কি আমাদেব ছিল না? না 
তাহা আদায় করা কঠিন বলিয়া লোপ পাইবাছ্ে? নঙ্লীতসারে দেখি, 
১ “অদ্যাপি ইহাদের ব্যবহার আছে। গীত-স্থত্রনাবে দেখি, স্বতস্্র কুর 
বলিয়া ইহাদের কোন অস্তিত্ব ত লাই-ই, কম্পনেতেও অর্দমাত্রাব নূন 
অন্তর ব্যবহার হয না! এই সকল বিরোধী মতের মধ্যে পড়িষ! 
আমাদের চিত্র বই ছোলায়মান অবস্থায় রহিয়াছে । এই সংশয় দূর 
২৬ক্ষরা আমাদের সঙ্গীতাচাষ্যগপের কর্তব্য। 

৩৪ পৃষ্ঠার টিপ্রনীতে আডাঠেকা! সম্বন্ধে যাহ! বলা হইযাছে, তাছ। 
অতীব যুক্তিযুক্ত । কিন্তু “আড়াঠেক! নয় মাত্রাব তাল.” এই ভ্ৰান্ত মত 
যে সঙ্গীতপ্রবেশিকার অনেক পূর্বেই প্রচারিত হুইযাছিল, তাহার 
প্রমাণ সঙ্গীতসীরেতেই আছে 1 ঈঙীতপ্রবেশিকর গ্রস্বকাব তাহা 
তাহার পুস্তকে উদ্ধত করিয়াছেন মাত্র। এই মতের স্থষ্টর অন্ত তিনি 
দায়ী নহেন। 


শি 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


৫২১ 


সঙ্গীতপ্রবেশিকায় মুদঙ্লেব বৌল যে “‘বীব রস” “ককণ কল” 
প্রভৃতি বোলের নাম দেখা যাব, তাহাব যথার্থ তত্ব এইকপ ₹- 

এই সকল বোল বিখ্যাত লালা কেবলকিবণ এদেশে প্রচার করে।। 
কেবলকিষণ এদেশে আসিযা যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় চপকে শিষ্য কহেন, 
সঙ্গীতপ্রবেশিকা ব গ্রম্বকার সেই চক্রবর্তী মহাশয়দেব ছাত্র, এবং তাহা- 
দের নিকট হইতে এই নকল বোল প্রাপ্ত হন। এ সকল বোল মৃদক্ষে 
বাঞ্জিলে একপ রসের অবতারণা হইবে, এ কথার অর্থই হইতে পারে 
না; এবং এই অর্থে এ সকল বোলের নামকরণও রোধ হয হয নাব । 
কেবলকিষণ বোলে আঘাতের লঘুত্ব গুকত নিয়ামক এক বিহ্ষে 
পদ্ধতিতে বোল পাঠ করিতেন। এ পদ্ধতিতে এই সক্ল'বৌল পাঠ 
করিলে স্থলবিশেষে উৎসাহ অবসাদ প্রভৃতি ভাব শ্রকাশ হব, তত! 
দেখিযাছি। এ সকল নাষেব এইরূপই অর্থ বলিয়া! বোধ হয। বিস্ত, 
সকল স্থলে যে এবপ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই, এ কথাও সভ্ঘ। 
তাহার প্রমাণ “কর্ন্মধারয সম” “দ্বন্ব সমাস” প্রভৃতি নাম। এ সহল 


"বোল প্রাচীন আচাধ্যগণের রচিত । তাহারা যে অনেক সমযেই বোনের 


এক একট! নাম বাখিহেন, “মেঘমালা” “ম্যাসতাভ্রিক।” “গরণ্ডসেহু” 
“গঞ্জনহুর” “গজবাহ্থকি” “শরভোলাস” “পুপ্পদলন।” “রণজীডা” “মান- 
ক্রীড়া” প্রভৃতি নামই তাহার প্রশ্নাণ। কেবল মৃদাক্সের বোলেই নহে, 
অন্ত বিষয়েও দেখুন ;--তীব্রা, « মুস্বতী, মন্দ! প্রভৃতি শ্রুতির নামও এই 
বীতিরই কল। এ সকল নামেব যে সকল সময অর্থ থাকে না, এ 
কথাও শ্রতিব নামগ্জলিতেই প্রমাণিত হইতেছে। সমালোচা গ্রত্রেব 
২১ পৃঠায বিদ্বান্মাল।, মতা. ভুঙগঙগ প্রধাত, প্রহৃতি যে সকল ছন্দের উদ্রেখ 
আছে, তাহাদেব এ নামগুলিবও বোধ হব ব্যাখা! ক?! যায ন।। বহ। 
হউক, এ সকল নিতান্ত অবান্তর কথা। সঙ্গীচচান্্রকা পতিযা 
শিক্ষাথিগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, ইহা নিশ্চয়! দুঃখের বিপধ, 
ইহাতে এমন গান কয়েকটি আছে যাহা বালকবালিক(দিগকে শিক্ষা 
দিতে অনেকের আপত্তি হইতে পাঁবে। কিন্তু ভাল গান এত আছে হয 
এই কযেকটি গান বাদ দিধ! শিক্ষা দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। 
উ। . 
চিত্রশিক্ষা-সোপান, শ্রীযুক্ত মহেত্রচন্্র দেববর্ম্ম প্রীত; আগবভলা! 
হইতে প্রকালী প্রসন্ন দেনগ্তপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য এক টাকা । 
এই পুস্তক খানি গ্রন্থকার অনেক পারশ্রম পূর্বক বঢ়ন| কবিয়ানেন, 
এবং নান! ইংরাজি গ্রন্থ হইতে প্রয়েজনীষ সংবার সংগ্রহ করিযাছেন। 
পুস্তক পড়িয়া চিত্রকব হওযা যাব, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। 
বালাকালে-এই শ্ৰেণীৰ ইংরাঙ্ি পুস্তক পড়িয়া চিত্রকর হইবার আশা 
করিতাম, এবং ধধাশক্তি ইহাদের উপদেশানুযায়ী চেষ্টার ক্রটি হরি 
নাই। কিন্তু হাব, এখন তাহার কি শোচনীয় ফল ভোগ করিতেস্টি। 
সুতরাং সমালোগা গ্রস্থখানি দেখিযা আনন্দিত হঠতে পারিলাঁম ন।1 
গ্রন্থকার অবনীন্দ্রনাথ প্রমূখ চিত্রকবদিগেব অভুদষে আনন্দ প্রবাশ 
কবিবান্ধেন। কিন্তু এই গ্রন্থের শিক্ষাই যদি দেশেব চিত্রশিক্ষাধিগলর 
গ্ৰহীয় হর, তবে অবনীন্দ্রনাথের সকল “চষ্টা ভস্মে ভাছতির ম্যাব বিল 
হইব! যাইবে। 
উ। 
বালিকা নীভি-_-্রীসৈরিষ্কীবালা ঘোষ প্রণীত । প্রকাশক জ-্- 
তোষ লাইভ্রেরী চাকা । ডবল ক্রাউন ৩৯ পৃষ্ঠা মূল্য তিন আনা। 
স্্রীলোকেব নিজের প্রতি, পবিবারের প্রতি ও সমাজেল্প প্রতি যে কণ্বা 
আছে তাহাবই মোটামুটি কতকগুলি বিষয় বালিকাদিগের বোধগমা 
সরল ভাষা এই পুস্তকে আলোচিত হইযাছে। শ্ীলোকের লেখা-ডা 
শেখা কর্তব্য কেন এবং লেখাপড়া শিক্ষাই যে সকল কর্তব্য সুচারঃপে 
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মিল করিবার উপায় তাহা মোজা! কথার বুধান হইছে ইহা 
বালিক! কস্কা ও বধু সকলেরই পাঠ্য--পাঠ করিলে তাহার! উপকৃত 
হইবেন, ছাপা কাগজ ভাল। 

উপসর্গ_কমলা প্রিন্টিং ওযার্কন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ইহাতে তেরোটি 
সন্দৰ্ভে মানবজীবনের নান! উপসর্গের আলোচন! কব! হইয়াছে। 
ধনাদক্তি, নারীমোহ, অর্থশূস্ত লৌকিকাচার, বিচারশুষ্য ধর্মবিশ্বাস, 
প্রভৃতি ও ডাক্তার, টেক্ষ্টবুফ কমিটির মেন্বর প্রভৃতির অন্ধকার দিকটা 
উদঘাটিত করিয়! মানুষকে সাবধান করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
বচনা নিতান্ত সাধারণ, কাচ! হাতের। ভাষ! ফেনিল, পুনরুক্তিতুষ্ট, 
কিন্ত প্রাপ্ল ও বিশুদ্ধ । প্রন্থকাব একস্থানে লিখিয়াছেন “সমালোচক- 
গণ কলম উঠাইয়। বসিয়া আছেন; যখনই পুস্তকখানি তাঁহাদের 
নিকট উপস্থিত হইবে তখনই তাহার! মনের ঝাল উঠাইয়া লইবেন।” 
অতঃপর আর কিছু বল! উচিত নয়, তবে কর্তব্যের থাতিবে শুধু 
বলি--এ উপসর্গ সমালোচকেরও উপসর্গ । ভাল বলিবারও কিছু ৩ 
নাই, বিশেষভাবে নিন্দা করিবাবও কিছু নাই। 

গাখা--শ্রীঅবিনাশচন্্র দাস, এম, এ, বি, এল, প্রণীত । সংস্কৃত- 
প্রেদ ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন . যোড়শাংশিত 
১৬৭ পৃষ্ঠা, মুল্য বারো! আনা। নামেই প্রকাশ ইহা কবিত পুস্তক । 
কবিতাগুণি সরস ও প্রাঞ্জল, একটি স্নিশ্ধ শুচিত1 সর্বত্র স্বচ্ছ ভাবে 
স্রহিয়াছে। কবিতার কোথাও বিহ্বল উদ্দাম আবেগ নাই। সমতল 
দেশের শুর তটিনীর মত ধীর লঘু গতিতে চলিয়া! গিয়াছে--আডদ্বরও 
নাই, অথচ আঁড়?ও নহে । 

বৈষ্কনাথ কথা_ সোনার ভারত পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, 
ভবল ফুলস্ক্যাপ যোড়শাংশিত ৭২ পৃষ্ঠা । মূল্য দশ পয়সা মাত্র । ইহাতে' 
বৈস্তনাথ দেওঘরের ভৌগোলিক, ধতিহাসিক ও পৌরাণিক কথা! ও 
হিন্দু তীর্থের বিববণ আছে। ভাষ! প্রাগ্রল। তীর্ঘাত্রীদ্দিগের উপকারে 
লাগিতে পারে। সাধারণ পাঁঠকেও ইহার মধ্যে বহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
পৰিচয় পাইতে পারিবেন। পুস্তকের শেষে কদধ্য বোগখের উ্ষধের 
বিজ্ঞাপন বইখানাকে অন্পৃচ্ঠ করিযাছে। 

হিন্দি বাল! ও মণিপুরী শিক্ষা" প্রীসস্তোষদাস পরমহংস প্রণীত । 
ডবল ক্রাউন যোডপাংশিত ৫৩ পৃষ্ঠা । মূল্য তিন আনা। প্রকাশক 
ডাক্তার প্রদন্তকুমার দাস, সিলচর, কাঁছাড। ইহাতে বর্ণানুক্রমে 
বাংলা শন ও তাঁহার ছিন্দি ও মণিপুরী প্রতিশব্দ সংগৃহীত হইযাছে। 
এসকল ভাষা শিক্ষার্থী ও ভাষাতত্ব অনুশীলনকারীর নিকট সমাদৃত 
হইতে পারে। 

হিন্দু বিজ্ঞানম্থত্র_-এবিশবনিদ্দুক রায প্রণীত। পুস্তকের পুরা নাম 
“হিন্দু বিজ্ঞানমত্র_মনুব্যের কর্তব্য কি? পবিত্র হিন্দত্ব সাধন বাঁ 
আত্মতত্ব 1” "মুল্য কত ? এখন বিনামুল্যে। সমরাস্তে ? পরার্দমুদ্রা 
মূল্য এত কেন? এতৎ হিন্দু বিজ্ঞানসত্রং।” ভারতমিহির যন্ত্র কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এখানা কোন জাতীয় পুস্তক নাম দেখিয়া 
ঠিক পাওয়া ছুষ্ধর। ভিতরে সাময়িক পত্রিকার ধরণে সন ১৩১৫ সাল 
অগ্রহায়ণ ১ম সংখ্যা লেখ! আছে। লেখকের উৎকট উৎকেন্দ্রিকতা 
.আছে-_তাঁহাতে এক প্রসঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ আঁনিযা ভাষাকে মহা জটিল 
করিয়া! ছুর্ববোধা করিষাছেন। মোটের উপর আমরা ইহা বুবিয়াছি 
যে লেখকের মতে হিন্দুধ্্প মানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধৰ্ম্ম, 
তৎব্যভীত কুসংস্কারাচ্ছন্ন গৌঁডামিই ম্লেচ্ছধর্্দ। হিন্নুধর্ম্ম রক্ষা করিতে 
হইলে প্রধান আবশ্যকীয় উপকবণ মনুষ্যত্ব । ভারত মনুষ্যত্বহীন 
হইতেছে। ইহ! নিবারণের উপায় দেশে এক সার্বজনীন বিরাট 
জয়েন্ট ক কোম্পানি করা--সেই কোম্পানি দেশেব সকল স্বার্থ রক্ষা 


প্রবাদী-কান্তিক, ১৩১৬ । 
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করিবে। লন সেই, কোম্পানির বশবর্তী হইয়া 
চলিবে আপনাদের মামলা! মোৌকদ্দস। পর্য্যন্ত বাহিরে যাইতে দিবে না। 
তাহা হইলেই দেশ প্রকৃত 05০7711015/9910) হইল, বাহিরের রাজ! 
তখন নিতান্ত বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে । দায়াদ আইন সুসলমান, । 
হিন্ু, খীষ্টান প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষণে সকলের সমতা করিয়া এক * 
আইন হওযা উচিত। গ্রদ্থশেষে প্রন্থকারের নিজপার্িবারিক অনেক 
কথা হেঁয়ালিব মৃত করিষা লিখিবাছেন। ইহা চানাচুরজ্জাতীয; 
Si বাংলা মংস্কৃতের অদ্ভুত বুকনি ; আছে'সব, কোনোটাই আত্ত 

|] 

দনুজ দলন--হীউমেশচন্দর বন্ধ মজুমদার প্রণীত ও- কমল! প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত। ভিমাই দ্বাদশাংশিত ১৩১ পৃষ্ঠা, মূলা আট 
জানা । চণ্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে দৃষ্কাব্য। নিতান্ত ব্যর্থরচনা । 
নাটকত্ব একটুও নাই; চরিত্র একটাও ফুটে নাই £ রচনাও নিতান্ত 
সাধারণ। গানগুলি অধিকতর নীরস। লেখকের প্রথম রচনা বলিধা 
মনে হয়। ক্ষমতা সঞ্চয় না করিয়া প্রথমেই খ্যাতির প্রলোভনে 
আত্মপ্রকাশ কবিলে সাহিতোর বিচাবালরে নিন্দাভাজন হইতেই হইবে 
এবং সেজন্ত আপন বিচারশক্তির অভাব ভিন্ন অপর কেহ দায়ী নহে। 

কমলাকান্তের জীবনচবিত- প্রকাশক প্রীহ্সচন্ত্র সরকার এম, এ, 
ডবল ক্রাউন ফোড়শাংশিত ১৫৬ পৃষ্ঠা, মূলা আট আনা । চেরি প্রেসে 
ছাপা বটে কিন্তু ইহা! চেরি প্রেসের উপযুক্ত ছাপা হয নাই। ইহাতে " 
কমলাকাস্ত ব্রন্মদাস নামক এক ব্রাহ্মমতাবলম্বী সাধুর জীবনবৃত্তান্ত 
তীহারই ভারারি হইতে সংগৃহীত হইযাছে। ইহাতে ,কমলাকাস্তের 
জীবনের নিঃস্বার্থ জীবসেবা, ভগবংনির্ভরতা, সরলতা, পবিত্রতা, - 
একাগ্র নিষ্ঠা প্রভৃতি উপভোগ্য ; পাঠ করিলে মন প্রফুল্ল হয। সাধু- 
ব্যক্তির জাবনকাহিনী যে সর্ধধধ্ধনির্ব্বশেষে উপভোগ্য তাহা এই 
পুস্তক পাঠ করিলেও বুঝ! যায়। গ্রন্থের সম্পাদনকাধ্য একটু নীরস 
হইয়াছে, ভাষাও ছুএক জায়গাষ একটু ইংরাজি খেঁসা হইয়! গিয়াছে। 
যাহাই হউক যাহার! ঈশ্বরের জীবন্ত করুণার সাক্ষ্যকাহিনী পড়িতে 
চান তাহার! ইহা পাঠ করিলে অবাক হইবেন। ভগবানের উপর 
নির্ভর করিলে ভক্ত যে ভগবানেরই ভার তাহার পরিচয় কমলীকান্তের ' 
জীবনে পদে পদে আছে--ইহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে সুগ্ধ 
করিযাছে। 

শিক্ষাকোষ--এঁমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রপ্রাণধন বন্দ্যো-. 
পাধ্যায় সম্পািত। পঞ্চম সংখ্যা । এই সংখ্যাতে ভুগোলের আলো- 
চন! হুইধাছে। ভুগোল শিক্ষার ফল, ভূগোলের ইতিহাস, জগতের 
ভূগোল পরিচব, প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞানের সহিত বর্তমানের তুলনা, 
প্রাচীন নাম ও আধুনিক নামেব স্থিরীকবণ প্রভৃতি বছ জ্ঞাতব্য “বিষয় 
ইহাতে আছে। ইহ! ছা, শিক্ষক শু লেখকদের বহ উপকার 
করিবে। 

চয়নিকাঁ_এ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কবিতার চয়নপুস্তক | 
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত কবিবর রবীন্দ্রনাথের 
অসংখ্য কবিতার মধ্য হইতে বাছিয়! কতকগুলি জইর়। এই চয়নিক]। 
বাহার! কবিবরেব সহিত নূতন পবিচর করিবেন ভাহাদের পক্ষে সমগ্র, _ 
গ্রস্থাবলী অপেক্ষা এই চয়নিক সমধিক সুবিধাজনক হইবে সম্মেহ * 
নাই। কবিবরের ভক্তগণও একখণ্ড পুস্তকে তাহাদের বহ্থসংখ্যক 
প্রিয় কবিতা পাইয়। প্রীত হইবেন আশ! করা৷ যার । রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার নুতন সমালোচনা! অনাবস্তক। শুধু বইখানার সমালোচনা 
করিলেই যথেষ্ট হইবে । কাগজ, ছাপা, বাধাই খুব ভালো, কাব্যের 
উপযুক্ত আধার! এ রকম সুন্দর বাঁধানো বালা বই অল্পই আছে। 
প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত । মূল্য চার টাক!। 


৭ম সংখ্যা! 1. 

গান- শীরবীন্্রনাথ ঠাকুব বচিত। ইণ্ডিঘান পাবলিশিং হাঁউদ 
কক প্রকাশিত। ইহাতে কবিববের কৈশোবকাল হইতে আরম্ত 
করিয়। আজ পরাস্ত যভ প্রান রচিত হইধাছে তাহার প্রায় সমন্তই 


অহছ্থ। ইহাতে -৭২৭টি গান সংগৃহীত হইয়াছে। এমন সম্পূর্ণ 


সংগৃহ ইতিপূর্বে আৰ কখন প্রকাশিত হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ 
তাহাৰ কবিতা! অপেক্ষ। গানেৰ দ্বাব। সাধাবণেৰ নিকট অধিক পরিচিত । 


ছাব গান ধন্দনভাব, জভৌব উৎদবে, পবিবারে, মঙ্গলিসে, হাটে, মাঠে 


1 


2 


নব সমান আধিপতা স্থাপন কবিযাছে, মেই সকল গানের মনোজ্ঞ 
সংগ্রহপুস্তক আমৰ! সাদবে অভার্থনা কবিতেছি। ছাপ! পরিষ্ধাব, 
এন্টিক কাঁগজে, ডবল ক্রাটন যোডশাংশিত ৪০৫ পুষ্গা। সুন্দর মনো- 
রঞ্জক বাহাদৃশ্য । নুল্য দুই টাক! । টপহাব দ্বিবার উপযুক্ত । পূর্ববর্তী 
কোনে! সংস্কৰণ এনন সম্পূর্ণ ও হ্দ্দর হয় নাই। 

মুদ্রারাক্ষণ ৷ 


রাঁমাযপের ছবি ও কথ! । এ্রীযোগীন্্রলাথ বন প্রণীত । দিটিবুক 
মোনাইটি, ৬৪ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাত| | মূল্য আট শান! । 


এই পুস্তকে সংক্ষেপে পদ্যে রামাযণের গল্পটি বল! হইয়াছে । 
ইহাতে যোগীন্বাবুর কবিতাব সবলতা ও শুচিতা বিদ্যমান আছে৷ 
প্রকৃত কবিত্বও অনেক স্থানে আছে। আমর! নীচে একটি সুন্দর অংশ 
উছ্‌ত করিয়। দিতেছি। - 
‘হবি বাস্মীকি, শুনি পরম যতনে, 
সীতারে বাখেন ল'য়ে নিজ তপোবনে | 
হেন, “কেঁদস্ন। মাগো সতী-শিরোমণি, 
পবিত্র তোমার স্পর্শে আপনি অবনী। 
চন মা, জাশ্রমে সম, কি ফল রোদনে, 
ভুহিতাব-সম তোম! পালিব যতনে ।” 
মুনিপত্বীগ্‌প যত, পাইষ! সীতার, 
পবম আদবে সবে পালেন ভীহাব। 
কিন্ত রাস বিন! তাৰ চিত্ত নহে স্থির, 
দিবানিশি, অবিরাম, ঝরে নেত্রনীর | 
একাকিনী এটাবেতে করিয়! শয়ন, 
“কোথ) প্রভু” বলি দেবী করেন রোদন । 
স্বরযোগে কত দিন, শ্রীরামে দেখিবা, 
“কোথা, নাথ, গেলে" বলি, উঠেন জাগিয। । 
উদ্দেশে কহেন রামে কাতর বচনে, 
“কি দোষে দামাবে, নাথ, ঠেলিলে চরণে !” 
বদস্তব-আগমে বনে ফুটে নানা ফুল, 
ভ্ররে মদুপ সুখে, গায় পিককুল। 
জুড়াইষ। তনু বহে মধুর মলয়, 
কিন্ত আাপকীর ভ্বাল| শম নাহি হর। 
শরদে চন্তরমা-করে উঞ্জলে ভুবন, 
শেফালিকা-বাসে পুর্ণ হয় তপোবন। 
কিন্ত জানকীব দুঃখে নাহি অবসান, 
বরা, শরদ হার একই সমান । 
দিবন, যামিনী দেবী কীনেন বিরলে, 
কোমল কপোল্‌ দু'টি ভাসে আঁখি-জলে। 
স্নান করি, নিত্য, দেবী জাহবীর নীরে, 
চন্দনে পতির পদ আঁঁকেন কুটারে। 
যতনে পুঝ্ধিয়। তাহা? তুলি ফুলদল, 
গণমি। চাহেন সতী পতির কুশল। 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


৫২৩ 
এইবপে জানকীর দিন বনে যায়, 
ধন্য পতিব্রতে, সৃতি, প্রণমি তোমায় । 

সংক্ষেপে এত বড় আখ্যায়িকা বলিতে যাঁওষার় বহিখানি সবত্র 
সরস হব নাই। যে সকল শিশু কৃত্তিবাসেব রামাষণ ও কানীরাষের 
মহান্ভাবত পড়িয়া আনন্দ পার তাহাদের চেষে কিছু অধিকবষন্ক বাঁলক- 
বালিকাগণ ইহা পড়িলে বুঝিতে পাবিবে এবং অতি অল্প সমযের ধো 
রামায়ণেব মূল গল্পটি অবগত হইতে পারিবে। পুস্তক খানির কাষ 
ও ছাপা উৎকৃষ্ট । ইহাতে কুড়ি খানি হাফ্টোন ছবি আটে । তন্মধ্যে 
২ খানি তিন রঙে ছাপ]। ব। 

বাঙ্গলার ইতিহাঁদ -অষ্টাদশ শতাব্দী__নবাবী 'আঁমল। শ্রীকানী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাষ, বি, এ, প্রগ্ীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইডেটস্‌ 
লাইব্রেরী, ৬৭ নং কলেজ স্ীট, কলিকাঁত। ৷ মুল্য তিন টাকা, বাঁজসম্দ্র- 
রণ ৩০ টাকা! । পৃষ্টাসংখ্যা ৫৭৬4-২৪ +-॥০। তন্তিন্ন অষ্টাদশ শতালীর 
বাঙ্গলার এক খানি মানচিত্র এবং » খানি হাঁফুটোন ছবি আছে। ছবির 
ছাপ! প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা ভাল হইযাছে। 

এই মুল্যবান্‌ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সনালোচনার সমব আমাদর 
সমুদয় বক্তব্য বলিযাছিলাম । তাহার উপর অধিক কিছু বলিবার নটি । 
গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিবার জগ্য অনেক সময় পরিশ্রম ও অর্থ বায় 
করিয়াছেন। পক্ষপাতশৃঙ্ঘ এতিহাসিক গবেষণার পরিচয় ইহতে 
অনেক স্থলেই পাঁওযা যায়। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার নবাবন্রে 
যুদ্ধবিগ্রহ ও চক্রাস্তার্দিইই কেবল ইতিহাস নয়, তৎকালেব বাজ, 
সমাজ, শিল্প, কৃষি, জিনিষপত্রের দাম, প্রস্তুতির ইতিহাসও ইহ'তে 
আছে। বাল! কেন মুসলমানের হাত হইতে ইংবাজের হাতে আহিল, 
ইহা! পড়িলে তাহা বুঝা! যার। এবং ইহা! হিন্দু মুসলমানের, 
বিশেষতঃ মুসলমানের, বুঝা! দরকার। শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে গুহে 
এই পুস্তক রক্ষিত ও পঠিত হওয়া উচিত। রর 

খ্দ্ধি--“চবিত্র গঠন'-প্রণেত। শ্রন্যানেন্সমোহন দাস প্রণীত । 
কলিকাতা, ২২, কর্ণওয়ালিস দ্্রীট, ইণ্ডিযান্‌ পাব্লিশিং হাউস হইতে 
এ্চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ২৬০ পৃষ্টা । কাপড্ের 
বাধাই, মূলা ১). । 

খন্ধি কথাটা নিছে।ক্‌ সংস্কৃত, তাই নাম শুনিষ। সাধারণ পাঠকের 
আকাশ পাতাল মনে হুইবার কথ] । কিন্তু ভঘেব কোনও ক'ন্রণ 
নাই। গ্রন্থের নাম নির্বাচনে গ্রন্থকাব যে অভিধানের আশ্রয় গহণ 
করিয়াছেন তাহা তিনি ভুলেন নাই। ভাই খদ্ধি কাহাকে বলে, 
এই প্রশ্নের উত্তর তিনি প্রথম তিন পৃষ্ঠায প্রদান কবিধাছেন। তিনি 
বলিতেছেন, “মিতবাধ ও সঞ্চষের দ্বারা যে আর্থিক উন্নতি ছয়, 
মিভাহারে, মিতাচাবে, অনালন্যে, ব্যায়ামে, জ্ঞানে, শিক্ষা, সভ্য, 
শিষ্টাচারে এবং চরিত্রে ও ধর্ম্মবলে যে দেহ, মন, হৃদয় ও আচার 
উন্নতি হয়, এক কথায় তাহাব নাম খদ্ধি।” অবস্ত ইহা কেহই অ-শা! 
কবেন না যে এই অর্থে থদ্ধিব সকল দিক একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থে বি 
হইতে পারে। গ্রস্থকাব প্রধান্ভঃ ব্যজিগতভাবে ব্যবসায়ের শর 
কিবপে অর্থোপার্ভন হইতে পায়ে এবং মিতব্যয ও সঞ্চষেব স্বাবা কিবপে 
এ অর্থের রক্ষণ সম্ভব, মোটামুটি তাহারই বিচার করিযাছেস। 
আমাদেব বিশ্বাস তাহাতে তিনি সফলকাম হইধাছেন। এই জীবন- 
সংগ্রামের দিনে অনেকে এই প্রস্থ পাঠ কবিষা উপকাব লাভ করিকেন। 
তবে এই বৈরাগোর দেশে অর্থসঞ্চযেব কথা বলিতে গিয়! যেন গ্রস্থকাব 
একটু সঙ্কুচিত হইয়া! পডিয়াছেন। তাই যেন, ক্রটীস্বীকারেব ভারাধ 
বলিতেছেন, "স্বার্থপবের দল স্ষ্টি কবা এ গ্রন্থের উদ্দেঘ্য নহে। 
যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি, জাতীয় সম্পদ ও দেশীব ধনসমুদ্ধির বৃদ্ধিহয় 
খক্ধিতে তাহারই উপায় ও সক্ষেত দুষ্ট হইবে ।” আমাদের মনে তয় 





৫২৪ 
একপ সন্তোচেব কোনই কাঁবণ নাই | যে দেশে একদিকে বহুলোক 
অন্তান ও দরিত্র এবং অন্যদিকে উপার্জনশীল কিন্তু অর্থের সন্যবহাবে 
অনডাস্থ--হয অপব্যধী না হয ক্ষমতা সবেও উপযুক্তমত আহার 
বিহ'ৰে কৃষ্টিত, অথচ যাহ'কে কৃপণ বলে তাহাৰা তাকাও নহেন-_ 
- মোকদ্দমাষ হয় তো মুক্তহস্ত কিন্তু সন্তানের শিক্ষণ বিষষে নিতান্তই বাযকুণ্ঠ 
_ সেদেশে অর্থের সদ্বাবহাব বিষধক গ্রন্থ লিঃ১ক্ষোচে প্রকাশিত হইতে 
পাঁবে। তাহাতে ক্রটী স্বীকাবেৰ কোনই প্রযোহ্নীবতা নাই । কাহাকে 
সন্ধা ও কাহাকে অসদ্ধাব বলে এ দেশে সে উপদেশেব হথেঈ অবসর 
ব্ুহিষান্তে । কেন না, ষাহাকে অর্থনীতিশাস্ত্রেব নিষসানুদাবে নিতাস্তই 
অপবায় বলা! যায, ধৰ্ম্মে নামে তাহা এদেশে অহবহই ঘটটিতেছে। 
তবে যে প্রন্বকাৰ জ'তীয ধনসমৃদ্ষির কথা বলিযাছেন, সে বিষয়ে 
আমাদেব মতবিবোধ আছে । যে কৃষ্প্রধান দেশেব বহির্ববাণিজ্ 
বিদেদীব হাতে, বিশেষতঃ যে দেশেব ৫* কোটী টাকা নানা প্রকাবে 
বদর বৎদব দেশ হইতে বাহির হইয! যায় যাহাব বিনিসষে কপর্টকও 
দেশে ফিবে না, ববং সেই কারণে কাধা-ন্থেত্রের অভাবে দেশের 
বিদ্যাবুদ্ধি শক্তিসামর্থা দিন দিন অকর্মপ্য হইযা পড়ে. সে দেশের ধন- 
সমৃদ্ধি “ধদ্ধি”ব নির্দিষ্ট পদ্থায়.আশা কবাটা আমাদেৰ কাছে নিতান্তই 
জল্পনা বলিয়। সনে হইল। যাহ! হউক, এই স্বদেশীব দিনে গ্রন্থের 
একটী উপদেশ লোকেব বিশেষ প্রযোক্তনে জাসিবে। এখন অনেকেরই 
ব্যবপাধের দিকে ঝৌক দেখ! যায। কিন্তু অভিজ্ঞতাব অভাবে 
অনেকেই যে কেবল সর্বস্বান্ত হবেন, তাহা নহে, কিন্তু অন্ত দশ জনের 
সেদিকে যাইবার পথে কণ্টক স্ববাপ হইয! উঠেন ও তাঁহ! দ্বাব! জাতীয় 
অনিষ্ট উৎপাদন কবেন। এই বিষযটি গ্রন্থকার দৃষ্টান্তেব বারা বিশদ- 
ভাবে বুঝাই! দিযাছেন। কেবল উৎসাহ নহে কিন্তু উপযুক্ত বাবহারিক 
জ্ঞান ছাড। এ গ্গেত্রে সিদ্ধবাম হইবার আশা নাই। এই স্বদেশী 
দিনে যদি সকলে এই কথাটা স্মরণ রাখেন তবে দেশের মঙ্গল 
উন গ্রন্থের একটা ক্রুটার কথ! বলিব। জাতিভেদ, 
বাঁলাবিবাহ্‌, বিবাহিত জীবনেব অসংযম বশতঃ পবিবাব-প্রতিপাবনা- 
সমর্থের বহু সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি যে খদ্ধির কত 
বাধা উৎপাদন করে তাহাব বিশেষ সমালোচনা না থাকায় ্রশ্থখানি যে 
অসম্পূর্ণ রহিয়া গিযাছে তাহ! আমবা বা 
গ্রন্থে বহুল প্রচার আকাঙ্ষ। করি। 
তবুও আমর এপ ৃ জী 
জাতীধমকল-_মহন্মদ মোজাম্মেল হক্‌ প্রণীত । ভোলা, ববিশাল। 
মূলা ছয় আন! । ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ইহা! একখানি কবিতার 
বহি। ইহাতে উ্থানগীতি কি লভিবে ফল তুমি?, চল্বে তোর! 
এখনি, মঙ্গল আহ্বান, নির্জীব বাঙ্গালী, আজকে তোর! চল্‌, আয়রে 
তৌরা আয়, জাতীয় সঙ্গীত, আব কবে তুমি উঠিবে ভাই?, আজকে 
তোদের চাই, বাঁবেক আজি চল্রে, 'দ।ও' বলে হাত পেতো না, ছুটগে] 
আলিকে তবে, এই কটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি সমস্তই আবেগ 
ও উদ্দীপনীপূর্ন। স্বাবলম্বনপ্রিষ মনুযাত্ব ও উদার স্বজাতিপ্রেম ইহার 
সর্বাত্র লক্ষিত হয়। যদিও কবিভাগুলি বিশেষ কবিয়! মুসলমানদের 
অগ্তই লিখিত, তথাপি হিন্মুরাও উহ! পড়িলে উপকৃত হইবেন। 


চিত্র পরিচয় । 
কীজিদাসেব খতুসংহাবের একটি শ্লোক এই :_ 
বিলৌচনেন্দীবববারিভিিষিক্তবিস্বাধবচাকপল্পবাঃ। 
নিবন্তমাল্যাভরণানুলেপন! স্থিত! নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাঁসিনাম্‌ ॥ 
যুক্ত সমরেন্্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক অঙ্কিত যে সুন্দর ছবিখানি আমরা 
এবার প্রবাসীর গোড়ার দিলাম, তাহার বিষয় এ সলোকটি। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৬। 


- travels.he drinks Ganges water. 


| ৯ম 


ত ৪ লাজ hata 65৮৭ 
প্রতিবাদ । 
মোগল বাদশাহু'দর গঙ্গাজল ব্যব। 

আশ্বিনমাসেব প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বব গোস্বামী ম 
“বাদশাহী কুচ” নামক প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহাতে ৪৫৩ 
নোটে দেখিলাম “বন্ধিমচন্্র তীহাব ব্রাহ্মণ-স্বলভ সংস্কার ' 
চেন গলগীক্জল-_মেনুষী কোনো বিশেষ নদীর জলেব উল্লেখ ' 
সবদিক ভাবিয!| দেখিলে বন্ধিম বাবুব প্রতি এই গ্লেপ 
নাই। বঙ্কিম বাবু মেম্বধীব অনুবাদ কৰেন নাই, এ 
কুচেব চিরাঙ্কণে তিনি যে একমাত্র সেনুধী আঁশ্রয কবিযান্ধি 
বন্তি বাবুর মত বিচক্ষণ লেখকের সম্বন্ধে বিশ্বাস হয ন| 
পন “সনুদী অপেক্ষা! ্ধিকতব প্ৰামাণিক অঙ্ান্ত প্রন্থারি 
দ্বেঈীব ভিতব আইন-ই-আকববী ও বিদেশীর ভিতব ট 
বর্ণিয়ে। (প্রবন্ধপ্লপক প্রবন্ধের শেষভাগে বর্ণিষের নাঃ 
কিন্ত আব বড বেণী কিছু বনে নাই ।) এবপ শ্নিট 
কুপ্রাপা গ্রন্থ ছাঁডিয। যে বন্ধিম বাবু অপেক্ষাকৃত দুষ্ট 
মেনুষী আশ্র কবিবেন বিশ্বাস হব না। এখন দেগা যাই 
তিন প্রস্বকার কি বলেন। 

আইন ই-মাকবরি কিয়দংশ উদ্ধত ক্ররিষ! Berni 
বলিতেছেন (00750561915 edition, p. 221)~T 
Emperors were great connoisseurs m the 
good water, and the following extract from 1 
Akbari Vol 1, p. 55, regarding the dep: 
state, the Abdar Khanahk, which had tod 
supply and cooling of drinkmg water, also 
supply of 1ce, then brought in the form of fre 
from the Himalayas, is interesting. ‘His 
calls this source of hfe ‘the water of imn 
and has committed the care of this deps 
proper persons. He does not drink muct 
much attention to this matter Both at hom 
Some tr 
persons are stationed on the banks of that 
despatch the water in sealed jars. Wher 
was at thc capital Agra and in Futtepore Se 
water came from the district of Sorun (Saran 
that his Majesty 1s in the Panjab, the water ! 
from Hardwar. For the cooking of the, 
water or water taken from the Faninal ai 
1s 11560) mixed with a little Ganges Water,’ 

Bernier মোগল বাদশীহদিগেব আবশ্যকীয় হস্য্যখ 
কথা বলিতে বিশেষভাবে গল্গাজলের কথা বলিয়াছেন 
এবং আরংজেবের সহিত দিল্লী হইতে লাহোর যাইবাৰ ও 
এবং অভিজাতবর্গেব গঙ্গাজল সংগ্রহে কথ| লিখিয়াছেন 
এবং কিঞিৎ পরেই লিখিয়াঞ্ছেন যে গকাজল বাখিবার জহা 
তান ছিল (৩৬৪ পৃঃ)। 

Tavernier বলিয়াছেন (Vo! 1) p. 116, Bk. I, 
— ‘Ganges Water” The king even and all 
drink no other. You see every day a larg 


৭ম সংখ্যা | ] 
of camels which do nothing else but fetch water টি 
the Ganges." 


উদ্ধত ইংরান্জি অংশস্তলিব অনুবাদ অনাবশ্তক। বন্ধিম বাবুর 
Cs “ত্রাঙ্মণ-হুলভ সংস্কার” মূলক নহে, তিনি এঁতিহাসিক 
সত্যের অনুসরণ করিযাছেন মাত্র। উদ্ধত তথ্যগুলি জান! থাকিলে 
চারার বাবু বন্ধিম বাবুর প্রতি ওবপ শ্রেযবাক্য প্রয়োগ 

তেন ন!। 
গ্রীবিমলাচরণ দেব। 


বিধবাবিরাহ-প্রসঙ্গ । 
সবিনয় নিবেদন, 


বিগত শ্রাবণ মালসব প্রবাসীতে 2 
যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনি তাহাব লেখক, এ কথা আমি 
ভাবিতে পাবি নাই। “অতিবগ্রনের আশ্রধ লইয়। বাঙ্গালীব কলঙ্ক- 


কালিমাব গ্রভীরত! বর্দনেব চেষ্টা” আপনার পক্ষে কখনও সম্ভবপর. 


নহে, ইহা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। আপনার ঘোর শক্রও 
বোধ করি, আপনার সম্বন্ধে একপ অপবাদ রটনা কবিতে সাহসী হইবে 
না। আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্যমুলকতা! অপেক্ষা ভাবমূলকতার প্রাধান্ত 
-* দেখি আমি অন্য লোককে তাঁহার লেখক মনে কবিয়াছিলাম। সেই 
জন্য লেখকের প্রতি কটাক্ষপাহ কর! ঘোঁধাবহ মনে করি নাই। 
এদেশের একদল লেখক এবপ ভাঁবপ্রধান যে, জটিল সামাজিক সমস্ত 
সমূহের আলোচনীকাঁলে তথোর প্রতি তাঁহারা প্রায়শঃ ঘোর অমনোযোগ 
* শরকাশ করিয়া থাকেন। ভীহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত 
করা! দোবজনক বলিয়া আমার মনে হয় না 
জামার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যে সকল কথ! লিখিয়াছেন, তৎ- 
সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য 'আছে। বিধবা-বিবাহের শচিত্যানোচিত্য 
সমন্ধে আলোচনা বা! বিধব1-বিবাহ-বিরোধীদিগেব পক্ষ সমর্থন কর! 
আমার প্রশ্ীবলীর উদ্দেশ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাঁশবের স্থৃতিরক্ষা- 
বিষয়ে বা দেশে বিধবার সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর দারিত্ব অস্বীকার 
ন! করিযা, আমি তাঁহার পবিমীণ লইয়াই আলোচন! করিয়াছি। 
অন্ততঃ তাহাই আমাৰ উদেশ্য ছিল। এই কারণে গত শ্রাবণ মাসের 
প্রবামীতে হিন্দু বাল-ব্ধিবাদিগেব বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
২ হইয়াছিল, আমি তাহার অনুকুল বা প্রতিকূল কোন কথাই বলি নাই। 
এ জটিল বিষষের মীমট্রস! কবিতে হইলে সামাজিক নানাবিষয়ের 


Ls 


তথ্য সংগ্রহ কবিতে হয । কিন্তু সে অবসর আমার ন! থাকায় আমি - 


ইচ্ছাপুর্ব্যক মে বিবষে মৌনাবলম্বন করিযাছিলাম। তথাপি “বালিকা 
, বিধবার বিবাহ" প্রবন্ধে এ সমস্তার যেবপ আলোচন! হইয়াছে, তাহার 
'_ ত্বকে স্থলবিশেষে মত ভেন থাকা সম্ভবপর হইলেও, সেঝপ আলোচনাকে 
আপত্তিজনক বলিয়! নির্দেশ কর! যায় না-একথা। বলিতে আমি 
বাধা। কিন্তু “বিদ্যানাগরেব স্মৃতিত্তস্ত* শীর্ষক প্রবন্ধে ভাবমূলকতার 
বাহুল্য যেঝপ - জতিরগ্রনেব আশ্রষ গ্রহণ করিয়। শ্রেষের অবতারণী 
৮৯৩রা হইয়াছিল, তাহা আমাৰ নিকট উপেক্ষনীয় বলিয়া বোধ হুষ নাই। 
উহার সহিত কিদ্তাসাগর মহাশয়ের নাম বিজডিত করিয়া শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর প্রতি কিযৎপবিমাণে অকারণে কটাক্ষপাত কর! না হইলে 
আমার লেখনী ধাব্রণে্র প্রযোদন হইত না। 
প্রবামীর মুল প্রবঙ্গে বাঙ্গালা প্রেসিডেলসির হিন্দুবিধবার সংখ্যা 
স্তম্ভাকারে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হুইযাছে এবং তাহাকেই 
ব্যঙ্গচ্ছলে “বিদ্যাসাগরের স্মৃতিত্তস্ত” এই নাম দান করা হইয়াছে। 
তণ্ডিন্ন সেই “স্মতিত্তস্তের জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজকে দায়ী কর! 


৯ 


প্রতিবাদ | 
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হইয়াছে। আপনি “ভারতের সমুদয় প্রদেশের জা বাঙ্গানীকে ও 
"অস্থপ্রদেশের লোকদিগকে” বঙ্গদেশের অবস্থার জন্ত দীধী করিতে 
চাহিলেও “দায়িত্বের পরিমাণে নৃনাধিকা আছে" এ কথা স্বীকার 
করিধাছেন। আমিও সেই কথাই বলিষাছি! আর্মি প্রশ্রমুখে দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি যে, বিদ্যাঁসাগবের স্মৃতিত্তস্ত প্রবন্ধে বাঙ্গালীর উপর 
যতগুলি বিধবার দুখের দ্ারিত্ব চাপান হুইযাছে, ততগুলি চাপান 
সঙ্গত হয় নাই। এক্ষেত্রে আপনার ভাদ্রমাসের বক্তব্যের সহিত আমার 
কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। শ্রাবণ মাসে প্রব্নশিত মূল প্রবন্ধে 
“্দাফিত্বের পরিমাণে নুনাধিক্য" স্বীকৃত হয় নাই-_বলিয়াই আমাকে 
লেখনী ধারণ কবিতে হইক়/ছিল। “অভিযুক্ত ব্যকিদের উদ্াসীনতার 
ও চ্তাষপরতাহীনতার কলঙ্ক অপনোঁদন” করিবার চেষ্টা আমার প্রবন্ধে 
কোথাও ছিল না, এ কথা বোধ হয় আপনিও স্বীকার করিবেন! 


আমি তথ্যমূলকতার দিক দির! মূল প্রবন্ধের সমন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিস্াছি। আপনার প্রবন্ধে ভাঁবমূলকতার প্রান্ত সমধিক দৃষ্ট 
হইল। আপনি নিজেই বলিতেছেন, “আমি বাঙ্গালীর কলঙ্কের 
পবিমাঁণ নিক্তিব ওজনে তৌল করিবার চেষ্টা কবি নাই। মনের 
দুঃখে ক্ষোভে ও লজ্জীধ নিত্রে বাঙ্গালী হইয়াও কিছ্াস।গর মহাশয়ের 
জন্ক শোক বিষয়ে নিজজাতির অন্তঃসারশৃন্তত! দেখাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম।” এবং আমার তথ্যমূলকতাঁকে "গ্যায়শীন্ত্র বা গণিতের পুথি” 
*সেক্সাস রিপোর্টে দখল জাহির করা” “কয়জন মানুষকে পাথর মনে 
করিলে দৌষ কতটুকু হয় বা না হয় তদ্বিষয়ে বাদাদুবাদ” “চুলচের! 
কাৰ্য্য” প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিষাঁছেন। এ সকল কথার উত্তর 
আমি আর কি দিব? 9620150০9এর সাহায্যে দেশের ও সমাজের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের অবস্থা একটু বিশদদকপে বুঝাইবার চেষ্টা কর! কি 
এতই দৌধাবহ? ভাবপর “মানুষকে পাঁখর মনে করিবার কথা” উঠিতে 
পারে, এমন কিছু আমার প্রশ্নাবলীতে পাইধাছেন কি? 

আমার প্রশ্থাবলীতে তথ্যমূলকতাব দিক দিয় দেখাইবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে যে, প্রবাসীর মূল প্রবন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি যে 
কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তাহার গভীরত। আপনি ভাবাবেগে বিচলিত 
হইয়! যতটা! নির্দেশ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে উহ! তা নহে। এস্বলে 
বল! আবশ্যক, বাল-বিধবাগণের পুনর্ধিবাহের ব্যবস্থাকে আমি পার- 
লৌকিক হিসাবে পাঁপ-মুলক বলিয়া মনে করি ন|। কিন্তু যাহারা 
হিন্দুসমাজে বাস করিয়া ৯ সমাজের প্রচলিত নিযমের লঙ্ঘন করা 
অসঙ্গত বলিয়! মনে করেন বা ধীহার! সেই নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক সমাজের 
সহিত সংশ্রবছেদনে অসমর্থ, আমি ভীহাদিগকে "অমানুষ" বা "বিধবার 
দুঃখ দুর্দশার সম্বন্ধে উদাসীন” বলিবা মনে করা সঙ্গত বিবেচনা 
করি না। যে দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তি মনুষ্য মাত্রেবই পক্ষে স্বাভাবিক 
এবং সেই প্রবৃত্তির পরিচালনক্ষেত্র যেখানে প্রায় প্রতি গৃহেই বিদ্যমান, 
সেখানে সে বিষষে নিশ্চেষ্টত! কি হৃদয়হীনতামুলক, না সামাজিক 
ভয়নঞ্লাত? ভীরুতা ও হৃদরহীনতা কি এক শ্রেণীর অপরাধ? এ 
ক্ষেত্রে সামাজিকদিগকে বাল-বিধবাঁদিগের বিবাহগ্নের স্কায্যতা ও 
প্রয়োজনীকত। বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকারের চেষ্টা করিয়া সমাজকে 
ক্রমশঃ এ বিষয়ের অনুকুল করিষা লইতে হইবে। শ্রাবণ মাসের 
প্রবাসীতে “বালিকা বিধবার বিবাহ” প্রবন্ধে এবপ চেষ্টা ছিল। সে 
চেষ্টাকে কেহই নিন্দনীয় বলিষ! নির্দেশ করিতে পারিবেন না। কিন্ত 
এরূপ চেষ্টার ফলে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে সমাজে লোকমত (Public 
001107) প্রবলতালাভ না! কব! পরাস্ত ধাহারা অমাজ-ভয় অতিক্রম 
করিয়া বিধবা-বিবাহের প্রদর্শক হইবার সাহস প্রকাশে অসমর্থ হইয়াছেন, 
ঠাহাদিগের প্রতি হদরহীনতার দৌধাবোপ কর! কি সঙ্গত? 
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আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিধিয়াছেন যে, ৬. ও তদুর্ঘ-বংস্কা 

বিধবাব। চিবকালই বৃদ্ধা ছিলেন না, াহাদেব মধ্যে অনেকে বালিক! 

বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। ভাল কথা, কিন্তু জ্রিজ্ঞাস! করি, তীঁহাব! 
যখন বালিকাবস্থায় বিধবা হইযাছিলেন, তখন বর্তমান বালিক! বিধবা- 

গণের কি জন্ম হইয়াছিল? বর্তসান বালিক! বিধবাপণের সংখ্যা যখন 
একবার তালিকাভুক্ত কব! হইযাছে, তখন বর্ত্তমান বৃদ্ধাগণের বালিকা” 
বস্থার কথা উল্লেখ কর! কি সঙ্গত? বর্তমান বৃদ্ধা বিধবাদিপগের বাল্য- 
অবস্থাতেও দেশে বৃদ্ধা! বিধবাব অভাব ছিল না এবং ভাহাদিগেরও 
অনেকে বাল্যবযনে বিধবা! হইয়া থাকিবেন-_ভরস! করি এ তর্ক এখানে 
উঠিবে না। কারণ, এ তর্কের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিস্তস্তের 
কোন সম্পর্ক নাই। তাহাব স্থৃতিস্তন্ত স্থাপনের কথা ১৮ বৎসর পূর্ব্বে” 
উঠে নাই- উঠিবার সম্ভাবনাও ছিল ন!। “১৮৯১ সালের মধ্যভাগে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গলাভের পর তাঁহার স্বতি-রক্ষার্থ শোকসভা, 
কমিটিগঠন, অশৌচ পালন, আরমস্ত হয়। আপনার মতে এই সকলের 
“ফুল -স্বকূপ বাঙ্গাল] প্রেসিডেন্সিতে তাহার (যে) ম্ত্ৃতিন্তস্ত মস্তকোত্বলন 
করিয়া জগতেব সমক্ষে আমাদের গৌরব ঘোষণা! করিতেছে,” তাহা 
আপনি “বি্ভাসাগরেব স্তবতিত্তত্ত' নামে সুদীর্ঘ তালিকার আকারে 
প্রকাশ কবিয়ছেন। আপনাব এই উল্লেখ অনুসারেই বর্তমান বৃদ্ধা 
বিধবাদিগের ঝাল্যকালে যাহারা বৃদ্ধা বা প্রোঢা ছিলেন, ভাহাদিগের 
সংখা বিদ্যাসাগরের স্ৃতিস্তস্ত প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়া সঙ্গত হইবে 
নাঁ। শুদ্ধ তাহাই নহে,-১৮ বৎসর পূর্বে যে সকল বিধব! প্রৌঁচা 
অবস্থার পদ্রার্পণ অথবা বিবাঁহেব বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা- 
দ্বিগের সংখ্যাও ওঁ তালিকার অন্তভূ্জ হওয়া অবিধেষ। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাহ(র বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে অধিক- 
বয়ন্ক। বিধবাব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। স্থানবিশেষে দেশ- 
কালপাত্র বিবেচনা করিয়া তিনি প্রৌটা বিবাহের অন্থমোদন করিয়া 
থাকিতে পারেন, কিন্তু ঠাঁহাব আন্দোলন যখন প্রধানতঃ বালিকা 
বিধবাদিগেব দুঃখমোচনের অন্যই 'আবন্ধ ও পরিচালিত হইয়াছিল, তখন 
সম্ভানবতী বা! প্রচ বিধবাদিগেব সংখ্যা তাহার স্মৃতিন্তত্তের .আলোঁচনা 
প্রসঙ্গে বিচারাধীন কর! সুসঙ্গত কাঁধ্য বলিয়া আমি মনে করি না। 


আপনি প্রৌঢা বা বৃদ্ধা বিধবার বিবাহ বিষ্যক স্বাধীনতায হস্ত- 
ক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক । আমার মনে হব, এ বিষয়ে কি স্ত্রী কি পুকষ, 


উভর়েখই স্বাধীনতাব সঙ্কোচ কবিবাব চেষ্টা কব! বিধেয় | বৃদ্ধ বিপত্নীক - 


ও বৃদ্ধা বিধবার্দিগকে হান্তাম্পদ হইতে দ্বিধা নিশ্চিন্ত থাকা কি সঙ্গত? 


সমাজে উচ্চ আদর্শের অক্ষুর্রতা রক্ষা! বিষযে ও উচ্ছ স্বলতার নিবারণে * 


'লক্ষ্য না কিয়! সকলকে যদি ্বেচ্ছাচাবেৰ স্বাধীনতা দান করিতে 
হয, তাহা! হইলে অঙ্গদিনেব মধ্যেই সামাজিক শাস্তিব বিলোপ সম্ভাবনা 
ঘটতে পাবে। সমাজে পশুভাবেব যথাসম্ভব দমন করিবার জন্য 
সৰ্ব্ব তৎপব না থাকিলে সমাজে অশীস্তিব বৃদ্ধি অনিবাধ্য হইয়া! উঠে, 
একথা বোধ হয় আপনিও স্বীকাৰ কবিবেন। 


উভিষ্যা, বিহাব ও ছোটনাগঁপুবে অনেক বাঙ্গালী বিধবার বাস 
এবং খাঁন বার্শলাষ অনেক বিহাবী ও উডিবা বিধবাব বাস, একথা আমি 
জানি। তথাপি আমি বিহারের বিধবাদিগের সংখ্যাবাদ দিবার সময় 
কিঞ্চিৎ কম কবিয়।ই বাদ দিয়াছি কিন্তু খাস বাঙ্গালার বিধবা! সংখ্যা 
হইতে বিহারী ও" উড়িয়া বিধবার সংখ্যা হিসাবে কিছুই বাদ দিই নাই 
সুতেবাং বঙ্গীয় বালবিধবার যে সংখ্যা আমি নির্দেশ করিষাছি, তাহা 


প্রকৃত সংখ্যার অপেক্ষা অল্প হওয়া দুরে থাকুক, বরং কিঞ্চিৎ অধিকই , 


হইয়াছে বলিয়া! আমার বিশ্লাস। 


শ্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 

শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্বের পরিমাণ বুবাইবার উদ্দেগ্েই আমি 
শিশু বিধবার সংখ্য! নির্দেশ প্রনঙ্গে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের প্রভেদ প্রদর্শন , 
কবিযাছি। তথ্যমূলকতা। হিসাবে উহা! “নিতান্ত অনাবশ্যক* নহে। 


বিশেষতঃ বিহাব ও উডিষ্যা! অঞ্চলের যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে কপ 


শিশুবিবাহের প্রচলন অধিক, সে শ্রেণীতে বিধবা-বিবাহ্‌ খুব প্রচলিত । 

এই কারণে এরূপ: বিধবাব সংখ্যার তিন চতুর্থা*শেবও অধিক বর্তমান 

আলোচনাৰ পরি হওয়া উচিত। সর্প 
বরন রেল 


[আমার বোধহয় আমার “বিদ্যাসাগর-স্মৃতিত্তস্ত”টির প্রতি দেউক্ষর 
মহাশষ অবিচার করিতেছেন। উহ্‌! বিজ্রপাঁ্পক, সুতরাং উহ! ঠিক্‌ 
তর্কশান্ত্র ও গণিতেৰ অন্ুযাঁধী ন! হইলেও যে দোষের বিষয় নহে, তাহা 
বোধহুষ প্রকাবাস্তবে আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিদ্রপাস্মক চিত্রের 
কথা ধকন। কোন ব্যক্তি নাক যদি সামান্য লম্বা! হয়, তাহ! হইলে 
বিদ্রপাত্বক ছবিতে তাহ। অতিরিক্ত লম্বা করিঘ! আঁকিলে কোন দোষ 
হয না। আমাৰ বিশ্বাস, আমার “ভ্তন্তে” কোন অত্যুক্তি নাই; কিন্ত 


" যদি থাকে, তাহ হইলেও তাহা! দুষণীয নহে। 


ভাবমূলকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, ভ্যঁবই কাধ্যের জনক। 
যে ভাব স্তাঁয়বুদ্ধি ও দ্যার উপব প্রতিষিত, 0৭050০5 আলোচনা 


না করিবাই তদনুদারে কাজ করিতে আমর! বাঁধা । অনুসন্ধান - 


করিলে কোন সীমাজিকতত্ব বা 919019105 একপ ভাবের বিকদ্ধে দা 
করাইতে পার! যাইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। 


বালবিধবার বাঁ নিঃসস্তানা - বিবাহযোগ্যা বিধবার সংখ্যা বিদ্যা- ২. 
সাগর মহাশষেব মৃত্যুদিনে ঠিক কত ছিল, তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। ভাহার মৃত্যুর পর আমর! শোক করিবাছি, কিন্তু তাহার 
জীবদ্দশীষ আমর! ঠাহাব করুণীৰ পাত্রী বালবিধবাদের বিবাহ-চেষ্টায় 
তাহার সাহায্য করি নাই। করিলে, তাঁহার নুদীর্ঘজীবনকালে 
ষে সকল বালিক! বিধবা! হইফাছিলেন এবং যীহাঁর। এখন প্রৌচ। বা 


.বৃদ্ধা, তাহাদেব অনেকের বিবাহ হইয়া যাইত। এই কারণে আমার 


“স্তস্তে” ইহাদের সংখ্যা ধরা অনুচিত মনে করি নাই। রিড 

আমি প্রোচ বা বৃদ্ধ বিপত্নীক বা বিধবাৰ পুনরবিবাহের ক্াধীনতা 
সংকুচিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি উহা! সামান্ত্িক মতের দ্বাব! 
"করিতে চাই, নিষেধ ছারা কিন্বা। সামাজিক উৎপীড়ন ও অববততি ছারা 
করিতে চাই না ।-_প্রবাসী-সম্পাদক।] 


বারুইদের ক্ষত্ৰিয়ত্ব । 


(খত আৰা মাসের পরবাসীতে (পৃঃ ১৬৮) জু বি ধা . 
লিখিয়াছেন_ 

“বারুইদের বরোজ এখনে! আছে; কিন ঠাহারাও বুঝাইতেছেন, * 
যে তাহাদের পূর্ববপুকবের ব্যবসা ছিল অস্ত্র দিষা! মানুষের মাথ! কাটা, . 
ছলনাশুষ্কয পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন নয। সকলেই বংশগ্গৌরবের কাল্পনিক 


,মোহে পড়িয! শ্রমের পবিভ্রত! ও গৌরব অস্বীকার কবিতেছেনু। 


একদিন ইহারা বুঝিবেন, যে দ্রবিড়ি উৎপত্তি স্বীকার করিলে গৌরবের” 
হানি হয় না।” 


ীুক্ত কেশবলাল দাস জানিতে চাহিযাছেন যে বিজ্রধ বাবু, 
বারুইরা বে অভ্রিয়্ব দাবী করেন, এবং ভাহাদেব উৎপত্তি যে দ্রবিড়ি, 
এই ঢটি তব কোথা হইতে জানিলেন। 
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ছে। 


হইতে জল আহরণ করি 


= 


মুণ্ডা স্ীলোকগণ ঝরণা 





সিসি — ~~ — 


ber পাস ০৬. the ১১৭ সা 


২৩৯ 
সরা ৯ লন সিল 


চকী স্যা 8 ব্যায় + 


A 


| 11৯৩।৯ ১৬) 25058) 


হো। 





একজন 








এক কোল জাতি )। 


[বের 


পন 


1 
1 





একজন কিসান বা নাগেসর ( জ* 


৬. 


EL 


৭ম সখ 1 | 


বিবিধ প্রলঙ্গ | 
কলিকাতার নৈতিক অবস্থা । 
কলিকাঁতার নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা গতমাসের 


/ ঈগ্রনাদীতে একট প্রবন্ধ প্রকাশ কবিয়াছি। বিষয়টি অভি 


Pf 


By 


গুরুতব, এবং সকলেরই গভীর চিস্তাব বিষয় । কলিকাতাব 
ছর্নান্িব একটি প্রধান কাবণ প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত হয় নাই, 
আহা” এখানকাঁব নবিবাঁসীদেব মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা 
পুরুষদেব অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য ।- ১৯০১ সালে আদমন্মাবি 
অন্ুসাবে কলিকাভায় ৬২৪,৮৫৫ "জন পুক্ষ,। এবং 
৩২৪,২৮৯ জন স্ত্রীলোকের বাস। পুকষেব এই আৰিক্য 
ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে । এখানে বিবাহিত পুক্ষেব 
সংখ্যা ৩৫৮,৩৩৬ । বিবাহিতা নারীর সংখ্যা ১৩১,৮১৬ । 
স্োটামুটি ইহ ধৰা যাইতে পারে'যে এখানকার বিবাহিতা 
স্ত্রীলোকেবা এখানে স্বামীর সহিত বাম করিতেছেন। 
তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে এখানে ২২৬,৫২০ জন 
বিবাহিত পুকষ পরিবাঁব হইতে দুবে একাঁএকা বা অন্তান্ত 
পুক্ষষদেব সহিত বাসায় বাস করিতেছেন। তত্তিনন হাজ্জাব 
হাজজাব প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহযোগ্য অবিবাহিত পুক্লষও 
নুলিক্ষাতীয় বাস কবে। ইহা একটা জানা কথা যে দান্ুষ 
পবিবাবী হইয়া বাস কবিলে তাহাব সৎপথে থাঁকিবাৰ 
সুবিধা হয়। কিন্ত যাহাঁদেব মা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্তা নিকটে 
নাই, তাঁহাদ্বে চরিত্র পবোক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে সংযত 
হইবাঁব সম্ভাবনা কম। কলিকাতায় ২৩ লক্ষ প্রাপ্তক্স্ক 
পুকষ যে অপবিবাঁবী হইয়া বাস কবে, তাহাদেব মধ্যে 


. "অনেকের নৈতিক দুর্গতিব উবাই এক প্রধান কাবণ। 


উহাবা যে পবিবাব লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পাঁবে 


লা, আর্থিক অসচ্ছলতাই তাহাব প্রধান কাবণ। এই . 


ভন্য যদি কলিকাঁতার নিকটবর্থাঁ গ্রামসমূহের স্বাস্থ্য তাল 


- সকরা হয, যদি তথাকার বান্ডা ও ন্দমা ভাল কবা হয়, 


জল নির্গমের উপায় উতরুষ্টতব করা হয়, ও তথায় 
নিৰ্ম্মল জল যোগাইবার বন্দোবস্ত হয়, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 
শব সম্ভাঁষ ,তথা হইতে যাতায়াতের জন্য ট্রাম ও হান্ধা 
বেলওয়েব বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে অনেক অল্প 


বিবিধ প্রস্থ । 


৫২৭ 
আয়ের কলিকাতাপ্রবাসী লোক -অনায়াসে এই সকল 
গ্রামে পরিবাব্‌ লইয়া বাস কবিতে পাবে । তাহাতে 
তাহাদেব স্ুখস্বাচ্ছন্দয ত বাড়েই, অধিকস্ত তাহাদেন্‌ 
চবিত্রও ভাল থাকে । তত্তিন্ন আবও একটা উপকাব এই 
হয় যে এখন অনেক লোক সামান্ত একটা বা দুইটা কামরায় 
ঠেসাঠেসি কবিয়া থাকায় শ্লীলতা রক্ষা হয় না, তজ্ঞন্ত 
অনেক সময় দুর্নীতির পবোক্ষ কারণ ঘটে ) এই কাঁনখ 
নিবারৃত হইতে পাবে । একই কাঁমবায় স্ত্রী পুৰুষ 


. বড় বড় পুত্রকন্তা লইয়! নিদ্ৰা গেলে তাহ! স্থুনীতির অনুকূল 


হয় না। - 

আমাঁদেব হিন্দুসমাঁজের বিশেষ কবিয়! একটি ভাবিবাঁব 
কথা আছে। কলিকাতায় যাহারা অনির্দিষ্ট উপাঁষে ও 
প্রাপ-ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কবে, তাহাদের মধ্যে 
শতকরা! ৮৮৯ জন হিন্দু, ১০'২ জন মুসলমান ও ০'৩ ক্ষন 
খৃষ্টান। অথচ মোট অধিবাসীদেব মধ্যে হিন্দুব অনুপাত 
শতকরা ৬৫, মুসলমানের কিছু কম ৩০, এবং খৃষ্টানেব 
কিঞ্চদিধিক ৪। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যাব 
তুলনায় হিন্দু বেশ্যার সংখ্যা বড় বেশী। এরূপ কেন 
হইল? আমাদেব হিন্দু সমাজে কোথায় কোন্‌ কোন্‌ দোষ 
বশতঃ দুর্নীতি এত প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা হিন্দুহিতৈষী 
মাত্রেই চিন্তাব বিষয়। বজবন্ধনেব যাহা ফল হয়, 
আমাদেব মনে হয়, এখানেও তাহাই ঘট্টয়াছে। বাল- 
ব্ধবাৰ পুনৰ্বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকা, এবং নারী 
একবাঁব কোন কাঁবণে পতিত! হইলে, তাঁগকে, অনুতপ্ত ও 
পবিভ্রজীবনপ্রার্থী হইলেও, গ্রহণ না কবা, ইত্যাদি কাবণে 
আমাদের দুর্দশা ঘটিতেছে-বলিয়া বোধ হয়। যদি কেহ 
মনে করেন যে অন্ত কোন প্ররল কাৰণে কলিকাভার 
দূর্নীতি পবিপুষ্ট- হইতেছে, তাহ! হইলে তাহাও বিচার্য। 


ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষ]। 


বিদ্যার এমন কোঁন শাখা নাই, এমন কোন জ্ঞান নাই, 
যাহা মানুষের পক্ষে অনাবশ্তাক বা মূল্যহীন। কিন্তু ইহার 
মৃধ্যে যাহা না হইলে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া মানুষ মোটেই 


দ্বাবী কবিতে পারে না, তাহ] সকলেবই অবশ্য শিক্ষলীয়। 


যেমন -লিখিতে 'ও পড়িতে শিখা এবং কিছু হিষাব জবান! । 


৫২৮ প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৬। | ৯ম তাগ। 


জাতিব চিত্র, বিখ্যাত নরনাবীব চিত্র, দুর্গ অষ্টালিকাঁদিব 
চিত্র, প্রভৃতি থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বীতিনীতি 
আচাব ব্যবহাব, ধৰ্ম্ম, শাসনপ্রণালী. শিক্ষাপ্রণালী, সাহিত্য, - 
পরিচ্ছদ, বাণিজ্য ও শিরদ্রব্য, প্রভৃতিব বর্ণনা ইহাতে থাকা ' 
উচিত । 2 
পরিবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে এখন ইতিহাঁস না জানিয়াও 


তৎপবে মানুষের সুস্থ ও সবল ভাবে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকি- 
বাব জন্ত নিক্গেব শরবীবেব বাহ ও আভ্যন্তবীন গঠন, ও 
বাহ্য ও আভ্যন্তব ইন্ড্রিয়মূহেব কাৰ্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি 
জ্ঞান থাক! দবকার। এইজন্য শবীবতত্ব ও স্বাস্থযতত্বেব 
স্থল জ্ঞান সকলের থাকা উচিত। বাঙ্গালা ইন্কুলসমূহে 
্বাস্থ্যরক্ষার বহি পড়ান হয়, কিন্তু ইংবাঁজী ইস্কুল সকলে 


হয় না। এই ক্ৰটি সংশোধিত হওয়া উচিত। 

মান্ধুষ নিজের দেশের এবং পৃথিবীব ভিন্ন ভিন্ন দেশেব 
বিবরণ না জানিলে তাঁহাকে 'কখন সভ্য বল! যায় না। 
ষে নিজের দেশেব ও পৃথিবীব ভূগোল জানে না সে কৃপ- 
মণ্ুক মাত্র । যে জাতিব মধ্যে এইরূপ লোকেব সংখ্যা 
বেশী, সে জাতি কখনও মহৎ ও উন্নত হইতে পাবেনা। 
অথচ এখন আমাদেব দেশেব শিক্ষাপ্রণালী এরূপ ভাবে 
পরিবর্তিত হইয়াছে যে একজন লোক ভূগোলেব কিছুই 


না জানিয়া এম্‌ ,এ, ; ভি,এদ্‌সি,) পি,এইচ,ডি, পাস - 


পর্য্যন্ত করিতে পাঁবে। ইহার মধ্যে কোন বাজনৈতিক 
অভিসন্ধি আছে কিনা, তাঁহার বিচার কবিবাব কোন 
প্রয়োজর্ন নাই। আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় বেশ মনোজ্ঞ কবিয়া 
‘ভূবৃত্তাস্ত এরূপভাবে লেখা উচিত, যাহাতে উহ! ছেলে 
মেয়েদেব প্রিয় বহি হইতে পাবে, এবং অস্তঃপুরিকাবাঁও 
আগ্রহের সহিত পড়িতে পাবেন। সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় 
টোলের যত ছাত্র উপস্থিত হন তাহাতে অনুমান করা যায় 
যে কত হাঁজাব হাঁজজাব শিক্ষিত ও মার্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিও 
পৃথিবীর আধুনিক কোন তথ্য না জানিয়া জীবন 
যাঁপন করেন। ভূৰবতাস্ত এই সকল শ্রেণীর লোকেব 
সাগ্রহ গৃহপাঠ্য পুস্তক হয়, এরূপভাবে উহা লিখিত হওয়া 
উচিত। অবস্ত উহা একগণ্ডে সমাপ্ত হইবে না, অনেক 
ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী, হল্যাও, 
ডেন্মার্ক, আদেবিকা, জাপান, প্রভৃতি দেশে প্রচলিত 
ভূবৃস্বান্ত বিষষক পুস্তক আনাইয়া, সেই সমুদয় পুস্তকেব 
উৎকৃষ্ট লিখন ও শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন কবিয়া ও তৎ- 
সমুদ্রয়কে আমাদের দেশেব উপযোগী কবিয়া আমাদের 
ভৃবৃত্াস্ত লেখা উচিত। ইহাতে নানাবিধ মানচিত্র, 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৃক্ষ, ফল, ফুল্র, মানব ও প্রাণী- 


অনেকে বিশ্ববিষ্তালয়েব উচ্চতম পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পাবিবেন। কিন্তু ইতিহাস না জানিলে আমরা কখন 
সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে কবিতে পাবি না। 
ইতিহাস জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্তেব এক প্রধান 
প্রতিষেধক । নাঁনাদেশের ইতিহাস পড়িলে নিশ্চয়ই 
আমাদের হৃদয়ে আত্মসন্মান জন্মিবে, আশ! বদ্ধমূল হইবে 
এবং কর্তব্যবুদ্ধি বললাঁভ কবিবে। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় 
সমগ্র মানবজাতিব ক্রমোন্নতি ও বিকাশ দেখাইয়া একখানি _ 
ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। তত্তিন্ন এই ক্রিমোন্নতি ও 
বিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নানা উন্নত ও প্রজাশক্রিসম্পর 
প্রাচীন ও আঁধুনিক জাতির ইতিহাস পৃথক্‌ পৃথক্‌ কবিয়া এ 
বাঙ্গলাভাষায় লেখা উচিত। 

এইরূপ ইতিহাস ভূগোল প্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পবিষদেব 
একটি প্রধান কাৰ্য্য বলিষা পবিগণিত হওয়া উচিত। 

যে পুস্তকগ্রকাশক বা ধনী ব্যক্তি এইকপ ভূগোল ও 
ইতিহাস প্রকাশ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বজাতিব মহা 
উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। 


ভারতে নিরক্ষর লোকের আধিক্য । 


ভারতবর্ষে আদমস্থমারীতে, যে কেবল সামান্তরূপ 
লিখিতে ও পড়িতে পাবে, তাহাকেও শিক্ষিত বলিয়া ধবা 
হইয়াছে। লেখাপড়া জানার এরূপ সামান্য আদর্শ ধরিয়া 
দেখা গিয়াছে যে ভারতে এক হাঁজাবেব মধ্যে ৫৩ জন 
শিক্ষিত এবং ৯৪৭ জন নিবক্ষব। পুকষদের মধ্যে প্রতি , 
দশজনে এক জন, এবং স্ত্রীলোকদেব মধ্যে প্রতি ১৪৪ অর্নে 
১ জন লিখিতে পড়িতে জানে। ম্ৃতবাং আমাদেব দেশে 
শিক্ষার যে কত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য । লেখাপড়া 
শিক্ষা ভিন্ন টাকা বোঁজগার ও গৃহকার্ধ্য হইতে আরম্ভ 
করিয়া কিছুই ভাল কবিয়া করা যাইতে পারে না । শিক্ষা 
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সত পাপ সণ ৯৯৩5 সপ পা ত লাখলাছি কস্ট 


ভিন্ন জাতীয় জীবনেব কোন বিভাগেই কোন উন্নতি হইতে 
পারে'না । শিক্ষা বিষয়ে আমাদের অবস্থা সমুদয় সভ্য জাঁতি 
অপেক্ষা হীন। অন্তন্ঠি সভ্যদেশে শিক্ষাব উতৎকৃষ্টতব 
প্রণালী ও আদর্শেব কত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আমবা 
২. এখন কোন প্রকাবে সমুদয় বাঁলকবাঁলিক! ও নরনাবীকে 
একটু লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দিতে পাঁরিলে ধন্য হই। 
এই শিক্ষাদানের চেয়ে পুণ্যকার্য্য আব নাই। ইহার জন্য 
সকল জাতি ও অবস্থাব লোকেব যথাসাধ্য চেষ্টা করা 
উচিত। নিতান্ত শিশু ভিন্ন অঙ্পশিক্ষাপ্রাপ্ত বা সুশিক্ষিত 
এমন কেহই নাই ধিনি এই মহৎকার্য্য না করিতে পারেন। 
এ বিষয়ে আমরা ছাত্রসমান্জেব কাগজ “আলোকের” ভাদ্র 
সংখ্যায় যাহা " লিখিয়াছি, তাহা এখানে উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি । 
আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । 
অশিক্ষিতের সংখ্যা কমাইিবার পক্ষে একজন ছাত্র কি করিতে পারেন? 
তিনি ভগবান্‌কে স্মরণ ক্রিয়া এই প্রতিক্ঞ! করিয়! তদন্ুসারে কাঁ্য 
করিতে পাবেন যে তিনি প্রত্যহ, বা সপ্তাহে ৩, ২, বা! ১ দিন, ১৫ ঘিনিট, 
আধ ঘণ্টা বা এক ঘন্টা কাল একজন অশিক্ষিত লোককে শিক্ষা 
দিবেন। তত্ভিম্ম তিনি মাসে নুনকল্পে একজন হইতে আরম্ভ করিষ! 
ষত জন সম্ভব শিক্ষিত লোককে নিজের মত প্রতিজ্ঞা করাইতে চেষ্টা 
করিতে পাবেন। যাহার মোটেই অবসব নাই, তাহার যদি সামান্ত 
অর্থও দিবাৰ ক্ষমতা! থাকে, ত তিনি একজনের শিক্ষার পুস্তক কিনিয়া 
-. দিতে পারেন। ইত্যাদি। অন্ঠান্ত দেশহিতকর ব্যাপাঁবেও এই 
ই নিয়ম অনুসারে নিঃশব্দে বিনা আডদরে কাজ হইতে পারে। “আমি 
সদমুষ্ঠান কবিব, এবং প্রত্যহ বা প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ আর একজনকে 
/  ভক্গুপ সদমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব,_এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও 
১ এইরূপ প্রতিজ্ঞাপালন করিবেন। এইবপে কাঁজ করিবার জন্য কোন 
"_ জভামমিতি, চাঁদার খাতা! বা সত্যের খাতা বা অন্ত খাতা পত্রের 
প্রয়োজন নাই।' | 


অবস্য আমি বৃহৎ আঁয়োজন কিন্বা সভাসমিতি প্রভৃতির বিরোধী” 
নহি। কিন্তু-বে,যে স্থলে বৃহৎ আযোজন বা! নভাদমিতি সম্ভবপর নহে, 
সেই সেই স্থলে কাজ করিবার একটি সঙ্কেত দিলাম। 


পুজার ছুটি । 

আমাদের দেশের ষেরূপ অবস্থা তাহাতে কোন জিনিষ- 
কেই কেবল সুখের বা 'আমোদেব জিনিষ মনে কবা চলে 
পূজাব ছুটিব আনন্দ সকলে উপভোগ ককন, ইহা 
আমাদেব আন্তরিক ইচ্ছা) কিন্তু এই ছুটিকেও দেশেব 
হিতার্থে নিযুক্ত" কবা কর্তব্য। এই ছুটিতে অনেকে দেশ- 
ভ্রমণ করিবেন, অনেকে ভগ্রস্বাস্থ্যবশতঃ স্বাস্থ্যকর স্থানে 
যাইবেন। এ সমন্তই আবশ্যক । কিন্ত সর্বোপরি আমা- 


~~ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ । 


শি এপাশ পিসি পা সি লী এ 
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দের একটি কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা সকলকে স্মবণ কবাইয়া 
দিতেছি। ভাবতবর্ষ, বজদেশ, গ্রামপ্রধান দে*। 
অধিকাংশ লোকেবই পৈত্রিক বসি গ্রামে। এই গ্রাম- 
গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। অন্নাভাবে, 
বোগে, শিক্ষাব অভাবে, ধর্ম্মজ্ঞানেব- অভাবজাত দলাদলি 
হিংসাঘেষাদিতে, গ্রামগুলি সর্বপ্রকাঁবে শ্রীহীন হইয়াছে। 
এই ভাঁবতীয় জাতির মাতৃক্রোড়সদৃশ গ্রামগুলিকে ভুলিয়া 
থাকিলে চলিবে না। পূব ছুটিতে যিনি যেখানেই যান, 
বিপদ ও অন্ুবিধা থাকিলেও একবাব স্বগ্রামে যাইতে 
ভূলিবেন না। স্বদেশগ্রীতিব “ক অক্ষব’ হইতেছে স্বগ্রাম- 
গ্রীতি, শ্বনগব-গ্রীতি। আমাব গ্রামের আর্থিক অবস্থা, 
শিক্ষাব অবস্থা, নৈতিক অবস্থা, প্রভৃতি ভাল হইবে, আমাব 
গ্রামের পথঘাট, বাসগৃহ, পুস্তকালয়, ধর্ম্মমন্দির, সাধাবণ- 
সভাগৃহ, প্ৰভৃতি প্রয়োজনানুরূপ ও সুন্দৰ হইবে, এই বাসনা 
সর্বদা আমাঁদেব প্রাণে জাঁগরূক থাকা বর্তব্য। প্রত্যেকে 
যদি নিজ গ্রাম ও গ্রামবাসীব অবস্থার উন্নতিব চেষ্টা কবেন, 
তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি কত সহজ হইযা আসে! 

তাই বলি, পুজাব ছুটিতে গ্রামগুণিকে ভুশিবেন না। 
এখনও দেশে পূজা আছে, কিন্ত আমাদের বাল্যেব সে 
উৎসব নাই। আমবা বাল্যে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও 
পূর্বাপেক্ষা কম ছিল। ইহার এক কাবণ দেশে দারিদ্র্য 
বুদ্ধি। 

গ্রামের জন্ত সকলে কিছু করুন। আর কিছু কবিতে 
না পাবেন, গ্রামকে যথার্থতঃ সাক্ষাৎভাবে জানুন, গ্রামের 
দুৰ্গতি উপলব্ধি করুন, গ্রামেব ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
অস্টালিকাবাসী, ভগ্নপর্ণকুটীববাসী, সকলকে জানুন 
জান্ুন1 ভগবান্‌ ‘অস্পৃপ্য’কে অন্তবে বাঁহিবে মেহালিঙ্গন 
দিয়া স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। তুমি আমি “অন্পৃশ্ত'কে না 
ছু'ইলে আমরাই ভগবানেব কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। যে 
জাতি কাহাকেও অন্পৃপ্ত জ্ঞানে বর্জন কবে, মৃত্যু সেই 
জাতিকে তাহাব কঠোর হস্ত দ্বারা নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে । 

৩০শে আশ্বিন । 
৩০শে আশ্বিন বাঙ্গালীব ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিন্ন কবিবাব 


চেষ্টা হইয়াছিল । এই অন্ত উহা আমাদের প্রক্য সাধন ও 
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ক্ষার প্রবলতব চে্টাব পুণ্য দিন। বাঁজশক্তি আমাদিগেব 
বাহ্‌ এঁক্যেব চিহ্ন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না কবিতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে কি আসে যায়? ভাষায়, সাহিত্যে, ব্যক্তিগত 
জীবনের, গার্হস্থ্য জীবনেব এবং সামাজিক জীবনেব উন্নত 
আদর্শে, দেশভক্তিতে, দেশসেবাধর্ম্ে, যাহারা এক, কেহ 
তাহাঁদেব মধ্যে ভেদ আনিতে পারে নাঁ। সেইজন্চ 
আঁমাদেব প্রধান কর্তব্য, আত্মপরীক্ষা। আমবা নিজ 
নিজ হৃদয় ও সামাজিক ব্যবস্থা পৰীক্ষা করিয়া দেখি, 
কোথায় প্রক্যেব অস্তবায় বহিয়াছে। সেই অস্তরায়কে 
সর্বপ্রষত্বে নির্শমহন্তে উৎপাঁটত করা কর্তব্য। ৩*শে 
আশ্বিন কেবল কোলাহল ও উচ্ছাসের দিন না হইয়া, উহা 
গভীব অুন্থতাঁপ, এবং নীবব ভগবত্গ্রীতি ও মানবগ্রীতি 
সাধনাব দিন হউক, এই আসাঁদেব প্রার্থনা । 

এই পবিত্র দিনে দেশবাসী সকলে আমাব, যথাযোগ্য, 
প্রণাম, নমস্কাব ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন৷ 

মিলন-মন্দির। 

অখগুবঙ্গভবন বা মিলনমন্দির নির্ম্মাণার্থ জমী কেনা 
হইয়াছে। ইহার জন্ত ধনী নির্ধন সকলকেই অর্থ সাহায্য 
কবিতে আমরা সনির্বন্ধ অম্তুরোধ কবিতেছি। এই মন্দির 
কেবল একট শোভাব জিনিষ হইবে না ; ইহাব প্রয়ো- 
জনীয়তা, যিনি কলিকাতায় দেশহিতকব কার্য্যেব জন্ত সভা! 
কবিবার অন্থৃবিধা জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। অন্ত 
উপকাবও অনেক হইবে । 

ষে সকল লোক ইহাকে “বকিবাব গৃহ” (talking 
hal!) বলিয়া অবজ্ঞ প্রকাশ কবিতেছে, তাঁহাঁদেব কথার 
উত্তব দেওয়! অনাবস্তক | 


মেলেরিয়া-মমিতি | 


[| 

গব্র্ণমেপ্ট মেলেরিয়ার কারণ নির্ণয় ও তাহা নিবারণেব 
উপায় প্রভৃতি নির্ধারণার্থ একটি আলোচনাসমিতি 
(conference) নিয়োগ করিয়াছেন। তাহাঁতে যে অল্প- 
সংখ্যক বেসরকাবী ভাবতবাসী সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, 
তীঁহাবা কেহই ডাক্তাব নহেন, ২১ জন প্রসিদ্ধ আইনজীবী 
আছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলে দেখিতেছি কখন কখন 
কুদ্তমূর্তি পবিহার করিয়া হাস্তরসিকও হইতে পারেন। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৬ । 


ত 


আইন জানিলে মেলেবিয়াতব বুৰিবাব ও জানিবাব বড়ই 
সুবিধা হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? এবং ইহাও নিঃসন্দেহ 
যে মেলেবিষায় জর্জরিত ভারতবাসীর স্বজাতীয় সুবিখ্যাত এ 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তাবেবা মেলেবিয়াসমিতিব ভ্রিসীমায় যাইতে 
সৰ্ব্বথা অনুপযুক্ত | এখন বলা যাইতে পাবে যে মেলেবিয়্‌_ 
সমিতিব নির্ধাবণ গবর্ণমেন্ট ও ইংবাঁজবণিকৃকুলকে বেকস্থুব 

খালাস দিবে। lh 


নির্বাসিত বাঙ্গালী । 


শাঁবদীয় উৎসবে আঁমবা যেন .দেশভক্ত নির্বাসিত 
ব্যক্তিগণঁকে ভুলিয়া! না যাই। তাহাবা যে শ্বদেশীর সংসষ্ট 
আন্দোলনের জন্য গৃহপবিবাব হইতে দূবে বিতাড়িত 
হইয়াছেন, সেই শ্বদেশীকে যেন আমরা দেশ হইতে 
নির্বাসন দিবার সহায় না হই। নির্বাসিতব্যক্তিগ্ণণেব 
পবিবাববর্গেব আত্মীয়স্বজনের শোকাশ্রতে আজ প্রত্যেক 
স্বদেশী দ্রব্য, প্রত্যেক স্বদেশী ব্যাপাঁব পবিত্র হইয়াছে। 


ভারতের আদিম নিবাসী । 


ভাঁবতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগেব মধ্যে অনেকে হিন্দু 
সমাজেব নিয়স্তরে আশ্রষ লইয়াছে, অনেকে খৃষ্টীয় ও 
অন্ান্ত ধৰ্ম্ম অবলম্বন কবিয়াছে। কিন্ত এখনও ৮৫ লক্ষের 
উপব লোক সেই আদিম অবস্থাতেই আছে। মন্থুব্যোঁচিত 
ভ্রাতৃভাব, প্রীতি ও দ্যা ভারততুমির প্রাচীনতম তৃত্বামী 
এই সকল লোককে উন্নত করিবার জন্ত আমাদিগকে 
প্রবুদ্ধ কৃবিতেছে। তত্তি্ন, তাহাদের অনুন্নত অবস্থা 
থাকিতে আমবা একটি সবল উন্নত ভারতীয় জাতি 
গডিতে পারিৰ না । হিন্দুসমাজের নিয় স্তবেব উন্নতি 
এবং এই অসভ্যলোকদের উন্নতি সাধন আমাদের 
একাস্ত কর্তব্য। কত 'শতাঁবী ধরিয়া অবনত অবস্থায় 
থাকিয়াও যে এই সকল অসভ্য জাতি বিলুপ্ত হয় নাই, 
তাহাবা যে মনু্যত্বে হীন নহে, খুদ্ধিহীনও নহে, ইহা তাহার 
অন্যতম প্রমাণ । অসভ্য কোল সীঁওতাল প্রভৃতি বা 
হইয়া বেশ লেখাপড়াঁও শিখিতেছে। 

আঁমবা কতকগুলি অসভ্য লোঁকেব ছবি দিলাম। 


শা শপিপিদ 


৭ম সংখ্যা |) 


৮ সংকলন ও সমালোচন। 


নি 





ঘট আলোকের চাপ ও ধূমকেতুর 


গায়ে কিছু পড়িলে আঘাত লাগে জানি, কিন্ত স্বর্য্যবশ্মও 
যে আমাদেব উপব পড়িবা চাপ দেয় এটা একটা নূতন কথ! 
বৈকি। আমবা বুঝিতে পাবি না বটে কিন্তু আমাদিগকে 
- আলোকেব চাপ সহ কবিতে হয। এটা একটা নুতন 
আবিষ্ষার। এতদিন জ্যোতিষেব কতকগুলি প্রশ্নেব 
নমাধান হইভেছিল না, এই আবিষকাবে, তাহাদেৰ উত্তৰ 
== পাওয়া গিয়াছে। ধুমকেতুব পুচ্ছ কেন সকল সময়েই 
হুর্য্যেব বিপরীত দিকে থাকে ?--সেই প্রশ্ন গুলিব মধ্যে 
ইহা একটি। মহাকর্ষণেব জন্য সূর্য্য সর্বদাই পুচ্ছটিকে 
৮ আপনার দিকে টানিতেছে, কিন্তু তাহা কখনো কুর্য্যের 
দূরে পলাইতে ব্যস্ত । কেন এরূপ হয়? Harp2r's 
81509217754 শ্রীফুক্ত ওয়াল্ডেমাৰ কেম্ফার্ট ইহাব 
Ne দিয়াছেন। 
আলোকের চাঁপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেবা যে সিদ্ধান্তে 
১ উপনীত হইয়াছেন তাহার সাহায্যে এই প্রশ্নটির উত্তব 
দেওয়া যায়। ইহার জন্ত আমবা চাবিজন বৈজ্ঞানিকের 
নিকট বিশেষ ভাবে খণী। রুণীয় বৈজ্ঞানিক Lebedev 
সর্বপ্রথমে পরীক্ষায় দেখান যে স্র্্যালোক যে বস্তুকে 
আলোকিত কবে তাহাকে চাঁপও দেয়। 17,0195 এবং 
Hull আমেরিকান্‌ বৈজ্ঞানিক ; ইহাঁরা পরীক্ষা "বাবা 
Lebedev এব কথাটিব পোষকতা করেন এবং ভাবো 
__অনেক নূত্ন নিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাব পব স্থুইডেন্‌ 
বাসী বৈজ্ঞানিক Svante Arrheniৱs আলোকের 
> চাপমূলক সিদ্ধান্তে সাহায্যে ধুমকেতুসম্বন্ধীয প্রশ্ন এবং 
আঁবো অনেক প্রশ্নেব উত্তব দিষাছেন। সিদ্ধান্তটি নূতন 
কিন্ত তাহা হইলে কি হয়, অনেক পবিবর্তনবিরোধী 
বৈজ্ঞানিককেও ইহা গ্রহণ কবিতে হইরাছে। | 


ংকলন-_আঁকের চাপ ও ধুমকেতুর পুচ্ছ। 


৫৩১ 


এখন আসল কথায় আসা যাঁউক। মহাকর্ষণ বস্তুর 
পিণ্ডেব ("7455 ) উপব কাজ কবে কিন্তু চাপ তাঁহাব 
বৃহিববয়বের উপব কাজ করিয়া থাকে। আলোক যত 
অধিক স্থানে পড়িতে পায় চাপও তত বেশী হয়। একটি 
অর্ধসেব ভাব বিশিষ্ট কাষ্ঠগেলককে এক শত ভাগে 
খণ্ড কবিলে মোটের উপর তাহার ভাবের কোনো 


.ক্ষতি হয় না কিন্ত এই একশত থণ্ডেব উপবিতলেব 


(50:০৪) বৰ্গফল গুলি যোগ কৰিলে যাহা পাওয়া 
যায় তাহা অথণ্ড গোলকটিব উপবিতলের বর্গফল অপেক্ষা 
অনেক বেশি হইয়া পড়ে। ইহাব কারণ এই যে কোনো 
বস্তুকে ছোট কবিতে থাকিলে তাহাব ভাঁর যে পবিমাপে 
কমে তাহার উপরিতলের বর্গফল ঠিক সেই পৰিমাণ অন্ুসাঁবে 
কমে না। এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে গোলকটিব উপর 
আলোক পড়িলে তাহাকে ষতটা চাপ সহা কবিতে হইত 
ইহার অংশগুলিব উপর আলোকের চাপ মোটেব উপৰ 
তাহা অপেক্ষা বেশি হইবে । 

ধব গোলকটি শৃন্যে ঝুলিতেছে। মহাকর্ষণ প্রভাবে 
ইহ! সূর্য্য কর্তৃক . আকৃষ্ট ' হইতেছে ; ইহাকে শত খণ্ড 
করিলে মেই আকর্ষণের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না; 
কারণ অংশগুলিৰ ভাব একত্র করিলে গ্রোলকটিৰ ভাঁবেব 
সমানই হইবে। কিন্তু গোলকটিকে থণ্ড খণ্ড কবায় এখন 
আলোক অধিক স্থান ব্যাপিয়া৷ পড়িতে পাবিবে বলিয়া 
আলোকের চাপ মোঁটেব উপব পূর্কাপেক্ষা বেশি হইয়া 
পড়িবে । এখন যদি এই একশত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকেই 
একশত ভাগে ভাগ করা যায়, এই সমস্ত অংশের মোট 
ভার গোলকটির ভাবের সমানই থাকিবে বটে কিন্ত 
ইহাদের উপর আলোকের চাপ মোটেব উপর . বণ 
বাড়িয়া যাইবে। এই অংশগুলিব কোনো একটিকে লইয়া 
যদি সেটিকে আবো ভাগ করিয়া চলি, শেষে অবস্থা এবপ 
দাড়াইবে, যে কোনো একটি অংশেব উপব মহাঁকর্ষণ 
অপেক্ষা আলোকের চাপ অধিক হইয়া পড়িবে। 

কোনো বস্তুৰ উপব মহাঁকর্ষণেব কার্য স্বর্য্যমুখীন, - 
কিন্ত আলোকের চাপের কার্ধ্য কুর্ধ্-বিমুখ। কাজেই 
যখন আলোকের চাপ মহাকর্ষণ অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে 
তখন বস্তুটিকে সুর্য্যেব বিপরীত দিকে গতি লইতে হর । 


৫৩২ 


বৈজ্ঞানিকেরা হিদাব কৰিয়া স্থিৰ কলিয়াছেন যে উপরের 
ওঁ গোলকটিব কোনো অংশের ব্যাস যদি ১ ইঞ্চ 
হয় তাহা হইলে তাহানি উধাৱ আলোকের তার 
সমান সমান হইবে এবং খণ্ডটি এদিক ওদিক কোনোদিকেই 
নড়িবে না। কিন্তু এই ব্যাস আরো ছোট হইলেই 
আলোকের চাপ বেশি হইয়া পড়িবে এবং খণ্ডটি কূর্য্যের 
বিপবীত দিকে ধাবিত হইবে। 

ধূমকেতুর পুচ্ছে ঠিক ইহাই ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন যে ধুমকেতুব শিরোভাঁগ (05০15 ) যে বস্তগুলিব 
সমাষ্টতে গঠিত সেগুলি অপেক্ষারুত বৃহৎ, সেইজন্য মহাকর্ষণ 
ও আলোকের চাঁপের বিরোধে তাহাদের বড় কিছু আসে 
যায় না। কিন্তু পুচ্ছটি অতি সুঙ্্ম বেণুর মত পদার্থে গঠিত। 
সে গুলি কি তাঁহাঁও এক প্রকাব জানা গিয়াছে । আলোক- 
বিশ্লেষণ য্ত্রেব (52৪০৮:০5০০1৩ ) সাহায্যে জানা যায় 





ষে ধুমকেতুতে উদকাঙ্গারক পদার্থ ( Carbohydrates ) 


আছে। ধূমকেতু যতই সূর্য্যেব নিকটবর্তী হয় সুর্যের 
তাপে ততই ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া ধায় ও শুন্তে অঙ্গারকণা 
ভাসিতে থাকে । কেরোসিন্‌ জাঁলিলে যে কালো ধূম 
উৎপন্ন হয় ইহা তাহাই। যেখানে ধুমকেতু বিচবণ কবে 
সেখানে বায়ু নাই। সেই জন্য এই অঙ্গারকণাগুলি পুড়িয়া 
কোনো যৌগিক বাম্পে পবিণত হইতে পারে না। এই 
সল্প অঙ্গারকণাগুলি ধূমকেতুব সঙ্গে সঙ্গে শৃন্তে তাহার 
পুচ্ছ রূপে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের স্বক্মত! হেতু ইহাদের 
উপব মহাঁকর্ষণ অপেক্ষা আলোঁকেব চাঁপ অধিক হয়, সেই 
জন্য পুচ্ছটি সর্বদা হু্ধ্য হইতে দুরে থাকে না 

এই অঙ্গাব কণাগুলিব সবগুলি যে সমান তাহা! নহে, 
কাজেই আলোকের চাঁপ সবগুলির উপব সমান হয় না 
একটি ধূমকেতুর ছুই তিনটি পুচ্ছ হওয়ার ইহাই কাবণ, 
বৈজ্ঞাঁনিকেব! এইরূপ নির্দেশ কবেন। 

নিউটন্‌ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ধূমকেতুটিকে ছুই দিনে ছয় 
কোটা মাইল পুচ্ছ বিস্তাব কবিতে দেখিয়াছিলেন.। 
আলোকেব চাঁপ কি এতই যে তাহা কোনো ধূমকেতুকে 
হুই দিন মাত্র সময়ে এত বড় একটি পুচ্ছ গড়িয়া দিতে 
পারে ? Arrhenius উত্তর দিয়াছেন_হাঁ এতই । তিনি 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোঁনো বস্তুকণার ব্যাস 


প্রবাসী-_কার্ডিক, ১৩১৬ । 


| ৯ষ ভাশ। 


বত বড়টি হইলে তাহার উপব মহাকর্ষণ ও আলোকেব 
চাপ সমান হুষ, যদি তাহার ব্যাস সেই ব্যাসের অর্ধেক 
হয় তাহা হইলে আলোকের চাপে কণাটি ঘণ্টায়! ডি 
মাইল বেগে ছুটিবে। ধুমকেতুব পুচ্ছের কণাগুলি এত 
হুম যে সেগুলি ৮,৬৫,০০০ মাইল ৪ মিনিটেরও 
সময়ে যাইতে পাবে। কাজেই দবড়ায়, আলোকের চাপ 
অনায়াসেই একটি ধূমকেতুব পুচ্ছকে ছুইদিনে ৬ কোটী 
মাইল বিস্তৃত কবিয়! দিতে পাবে। ৬ কোটী মাইলই শেষ 
নহে; কোনো কোনো ধূমকেতুব পুচ্ছ ১০ কোটী মাইলদীর্ঘও 
হইয়াছে । আমাদের শবীরে বৌদ্র পড়িলে কিঞ্চিৎ জ্বালা 
অমুভব কৰি মাত্র, চাপের তো কোনে খববই পাই না, 
কিন্ত আমাঁদেব ইন্দ্রিয় যাহাকে আদৌ অনুভব কবিতে 
পাবে না তাহারই কার্য্যক্ষেত্র সময়ে সমযে ১৭ কোটা মাইল 
ব্যাপী হইয়া থাকে । {= 


জ্ঞ। 
যন্ধম!। > 


গত আগষ্ট মাসের“ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন” (Indian 
Ladies’ Magazine)a একজন লেখক যল্া সম্বন্ধে 
এক প্রশ্নোত্তরমাল| লিখিয়াছেন। তিনি সমন্ত ন্তো ও 
দিগেব নিকটে, ধর্্োপদেষ্টাদেব নিকটে, জনসভার সভ্যবৃন্দেব 
নিকটে, অধ্যাপকবর্গেব নিকটে তাঁহার বিনীত নিবেদনাট 
জানাইয়াছেন। তিনি বলেন শ্যন্মা স্পর্শাক্রামক বোগ 
অথচ সতর্ক হইলে অনায়াসেই এই বোগেব সম্ভাবনা দুর 
করা যায়। এ বিষয়ে অজ্ঞতাই এই বোগেব বৃদ্ধিব হেতু । 
সাবধান হইলে ছুএক পুরুষে এই বোগকে দেশ হইতে 
অন্তহিত কবা যাইতে পাঁবে। ধাঁহাদের উপর বাঁলক- 
বালিকাদেব ভাব আছে তাহাঁবা চেষ্টা কবিলে সহজেই 
এই বিষয়গুলি তাহাঁদের বুঝাইয! দিয়া এই রোগকে 
অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে দুবীকৃত কবিতে পাবেন। 
নেতাগণ এদিকে দৃষ্টিক্ষেপে করিলে অনেক জীবহিংস! 
নিবারিত হয়। অন্ত্রাধাত হইতে আত্মবক্ষা সম্ভব কিন্ত 
চক্ষুব অগোঁচর এ বিষ যদি আমর! বিকীর্ণ করি তবে সে 
হিংসাব আর প্রতিকার নাই।» 

১। যন্মা কিরূপ পীড়া? পীড়াটি সাঁজ্ঘাতিক অথচ 


৫৪ 


৭হ্‌ সংখ্যা. ] 


সচরাচবই দেখা যায, পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। মনুষ্য পপ 

॥ কেহই বাদ যাঁষ না। 

৬ ২। এই ব্যাধি কোথায় বেণী? নগবের যেখানে 

লোকেব ঠীসাঁঠাসি, পথ সঙ্কীর্ যেখানে বায়ুর ও 
এ্্লালোকের অভাব । 

৩1 পীড়াব কাবণ (নিদান) কি? এক প্রকার 
জীবাণু। ইহাদ্বেব বংশবৃদ্ধি হইলে জীবশবীরের যে 
অংশে ইহাব! আশ্রয্ন গ্রহণ কবে সেই স্থানটি ধ্বংস প্রাপ্থ 
হইতে থাকে । অথচ এই জীবাণু চক্ষুর অগোঁচিব, শুধু 
অণুবীক্ষণ দ্বাবা দেখা বায়। 

৪। এই জীবাণুর আকৃতি কতটুকু ? এত ক্ষুদ্র যে 
এক বর্ণ ইঞ্চিতে ৪০ কোটী জীবাণুর স্থান হয়। 

৫1 শরীব্বে কোন কোন অংশ স্বভাঁবতঃ ইহাঁব 

-” দ্বারা আক্রান্ত হয়? সর্বাপেক্ষা শ্বাসফন্ত্র অধিক আক্রান্ত 
হয়; কিন্তু অস্থি, সন্ধি, গ্রীবাগ্রন্থি, মস্তিষ্কের আবরক বিশ্রী, 
অস্ত ও অন্থান্ত স্থানও আক্রান্ত হইতে পাবে। 

(₹ ৬) কোন স্থান আক্রান্ত হইলে বোগ সর্বাপেক্ষা 
ভীষণ হয়? মন্তিফ্েব আবরক বিল্লীতে এই বোঁগ হইলে 
(15010816559) অনতিবিলম্বে মৃত্যু হ্য। 

৭। সাধাবশতঃ কোথায বেশী হয়? শ্বীসবন্ত্রে। 

ডি ৰক জার নব বা কাণ বলে। 

৮। এই গীড়াব অপকাবিতা কি? দৈহিক যন্ত্রণা ও 

১ ক্ষবেব তো কথাই নাই, তাহা ছাড়া পৃথিবীতে প্রায় 
২০ লক্ষ লোক প্রতি বসব এই ব্যাধিতে মাবা যার 

৯। ভারতবর্ষে এই বোগে মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ? 
এক বোম্বাই বিভাগে গত ১৯০৬৭ . সালে এই বোগে 
৬০ হাজাব লোকেৰ বেশী মাঁবা গিয়াছে । মধ্য প্রদেশে 
১৬ হাজার এবং সেখানে গত কয়েক বৎদবেব মধ্যে মৃত্যু 
সংখ্য! প্রায় দ্বিওণিত হইয়াছে । মান্দ্াজেব অবস্থা আরও 
ভুয়ানক। ১৯০২ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫ হাজার, ১৯০৬ 

উজানে ২৩ হাজারের at পূর্ববঙ্গ ও আসামে ৫ বৎসরে 

- মৃত্যুসংখ্যা চতুগু্ণ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ের 
মধ্যেই ৫০ হাঁজার হইতে প্রায় ১৩০০০ হইয়াছে, উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে ২০০০০ ও পাঞ্জাবে ৫৭০০৭ এই ব্যাঞ্চিতে 
মুত্যকবলিত। 


১০ 


সংকলন--যন্ম্মা । 
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১০। সাধারণতঃ কত বয়সে এই রোগ দেখা দেয়? 
সব বয়সেই এই ব্যাধি হইতে পারে তবে বেশীর ভাগ ১৫ 
বৎসর হইতে ৪০ বৎসরেব মধ্যে ৷ 

১১। ধনীদেব মধ্যে কি এই বোগ দেখা যায না? 
খুব দেখা যায় । ধনী দবিদ্র কাহাবও নিস্তাব নাই। 

১২। এই বোগ কি এক দেহ হইতে অন্ত দেহে সংক্রান্ত 
হয়? হাঁ ইহ! স্পর্শাক্রামক | 

১৩। কিসে এই ব্যাধি অধিকতব বিস্তৃতি লাভ করে? 
দুষিত বাঁধু, ক্ষীণ সুৰ্য্যালোক বীজাণুর বৃদ্ধিব সাহায্য কবে। 

১৪1 কোথা হইতে এই বিষ আসে ? এই বিষ উদ্ভিজ্জ- 
জাতী, কাজেই বাহিব হইতেই মনুয্যদেহে আসে ৷ 

১৫। কেমন কবিরা দেহে প্রবেশ কৰে? নিশ্বীসেব 
সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রে এবং মুখ দিয়! পাকষস্ত্রে প্রবেশ ₹বে। 

১৬। শ্বাস যন্ত্রে কেন ইহার আক্রমণ অধিক ? নিশ্বীসেব 
সঙ্গে যে ধূলি যাষ তাহাতে এ বিষ থাকে এক: এই জীবাঁপুব 
বৃদ্ধির পক্ষে মানুষে শ্বাসযন্ত্র একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র । 

১৭। বায়ুতে এই বিষ কোথা হইতে আসে? আক্রান্ত 
ব্যক্তিগণেব নিষ্ঠীবন ( থুতু, গয়াব ) শুষ্ক হইয়া গেলে সেই 
কণাগুলি ধুলির সঙ্গে মিশিয়া যায়। 

১৮। রোগাক্রান্তেব নিষ্ঠীবনে কি বহুসংখ্যক জীবাণু 
থাকে? হাঁ । দেখা গিয়াছে একজনেব ষ্ঠীকন হইতে 
একদিনে ১০ লক্ষেব অধিক জীবাণু বাহির হয়। 

১৯। এই নিষ্ঠীবন কিরপে' বোগ বিজ্ঞাব কবে? যদি ' 
শোধিত না হয় তবে জীবিত অণুগুলি ধুলিস্ব সঙ্গে বায়ুর 
মধ্যে থাকে | তখন নিশ্বাস্বে সঙ্গে বিষ দেহস্থ হয় অথবা 
মক্ষিকাদি এই বিষের দ্বাবা খান্ত দ্রব্যকে বিষাক্ত কবে। 

২০] খান দ্বাবা এ রোগ সঞ্চাবিত হইতে পাবে? 
পাবে বৈকি। অনেক সময় বোঁগাক্রান্ত গরুর ছুগ্ধ দ্বাব' 
এই বিষ সধশবিত হয়। 

২১। যদি যক্ষা রোগী নিষ্ঠীবন ত্যাগ না করে বা তাহার 
নিষ্ট্ুত শোধন কবা হয় তবে কি ভষেব কার] নাই? কিছু 
না। অবশ্য কথা কহিবাব কি হাঁসিবার কি কাশিবাঁৰ 
সময় যেন অন্তের মুখের উপর থুথু না ছিটিয়! যায়। 

২২। যাহাদেব এই বিষেব মধ্যে বাস তাঁহারা কি এই 
বোগকে এড়াইয়া চলিতে পাবে? পারে, তবে একজন 


fl 
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হয়তো এই বিষকে খুব পৰাভূত করিতে পাবে অন্তে তেমন 
পাবে না। সুস্থ লোকেব শ্বাসযন্ত্র কতক পবিমাঁণ এই বিষ 
ধ্বংস কবিতে পারে। : 

“২৩ । এই পরাভব কবিবাঁব শক্তি কি এক এক সময় 
ক্ষীণ হইয়া! যায়? হাঁ । রোগ-জীর্ণ উপবাস-শীর্ণ ব্যসন- 
ক্লিষ্ট অতিশ্রান্ত শরীরে ও বাতাতপবর্জিত-স্থান-বাসে এই 
বোগের আক্রমণ কিছু অধিক হয়। 

২৪। সুরাপাঁনে 'কেন যক্মমা বোগের বুদ্ধি হয়? 
একেতো পান দোষে শরীরের দৌর্বল্য জন্মে, তদুপরি 
সুরার ফলে কুভোঁজন “ও কুবাসস্থান। সবই রোগৰৃদ্ধিব 
অমুকুল। 

রিল 

তবে বোগাত্রান্তের সন্তানেব এই রোগ-প্রব্ণতা থাকে 
এবং বিষেব মধ্যে অবস্থান কবে বলিয়! প্রায়ই বোগাক্রাস্ত 
হ্য়। 

২৬। ইহাকে পারিবাবিক রোগ কেন বলে? 
পবিবাবস্থ লোঁকেব বেগপ্রবণতা থাকে এবং অসাবধাঁন 
রোগীবা বিষ চাঁবিদিকে ছড়াইতে থাকে বলিয়া এক 
পবিবারেব অনেকে এই ব্যাধিতে মারা যাঁয়। 

২৭২৮। এই রোগের কি কি প্রধান লক্ষণ? 
বৈকালে জর, দীর্ঘকালব্য।পী কাণী, দৌর্ধল্য, অগ্নিমান্দ্য, 
নিশাঘৰ্ম্ম, রক্তনিষ্ঠীবন, স্বরভঙ্গ, হৃদ্ব্যথা | 

,২৯। সব লক্ষণই কি সব ক্ষেত্রে থাকে? না। 
কিন্তু প্রায়ই কয়েকটা! লক্ষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই থাকে । 

৩০। বোগাক্রাস্ত হইয়াও কি কেহ ধবা না পড়িতে 
পাবে? হাঁ, বোগের প্রথম অবস্থায় বব! না পড়িতে পারে। 

৩১। প্রথম লক্ষণগুলি কি? আসাধ্য কাশী, অল্লায়াসে 
শ্রাস্তি ও দৈহিক ক্ষষ। 

৩২। এই ব্যাধিব নিশ্চিত প্রমাণ কি? নিষ্ঠীবনে এই 
জীবাণু দেখা গেলে বোগ নিঃসংশয়। 


৩৩। এই রোগের ছি নিত গতিতে হয়? নাও 


হইতে পারে। 

৩৪। যন্মমা রোগী কি কাজকর্ম কবিতে পারে? 
বোগের কোন্‌ অবস্থা এবং কোন্‌ জাতীয় কাঁজকর্ম্ম ইহা 
না জানিয়া বলা যায় না। 


প্ৰবাসা--কাঙিক, ২৩১৩৬. 


hd 


। ৯ম ভাগ। 


৩৫। । এই ব্যাধি কি _আরোগ্য হয়? রোগের প্রথম 
অবস্থা হইলে আবোগ্য সম্ভব। চিকন ভি মিন 
উন্নত হইতেছে । ্ 

৩৬ । বিনা চিকিৎসায় আবোঁগ্য হয় কি? না। 

৩৭। কোন বিশেষ ওষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে? এখন ত্ঞ 
হয় নাই, ভবিষ্যতে হইতে পারে । 

৩৮। এই ব্যাধিতে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা কি? উম্মুক্ত 
আলোকে ও বায়ুতে বাস, যথেষ্ট বলকারী আহার, এবং 
চিকিৎসকেব অধীনে বিশ্রাম । 

৩৯। এই রোগের আবোগ্যশালা কিরূপ ? না 
উপযুক্ত বৈস্ভের অধীনে রোগীরা উন্মুক্ত বায়ুতে বাঁস কবে, 
সতর্ক হইয়া চলিতে ফিরিতে শেখে এবং অন্ত দেহে রোগ 
সঞ্চার করে না। 

৪০। এই রোগ এড়াইয়া চলিতে পার! যায় কোন 
উপায়ে ? রোগাণু হইতে দুবে থাকিয়া এবং যাহা কিছু 
ক্ষয়কারী তাহা! বজ্্রন করিয়া । 

৪১। এই পীড়া দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত কবিয়া ' 
দিবার কি কোন উপায় নাই? আছে। সাবধানে নিষ্ঠীবন 
ত্যাগ করা এবং রুগ্ন লোকের নিষ্ঠীবন নির্ধিষ করা । 

৪২। নিষ্ঠীবন নির্ক্িষ করাব উপায় কি? দগ্ধ কর!।, 
নিষ্ঠীবনাধারে (Sputum ০4) বা খবরের কাগজে কি! 
জলপূৰ্ণ পিকদানীতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ কবিবে এবং পরে তাহা 
অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। 

৪৩। রোগী যদি থুতু গিলিয়া ফেলে তবে ক্কি কোন 


আশঙ্কার কারণ আছে? আছে। অস্ত্রে কি পাঁকাশয়ে 


এই ব্যাধির একটি নূতন ক্ষেত্র জুটিতে পারে । 

৪৪। কাশীবাব সময় রোগী কিরূপ সাবধান হইবে? 
সে সময় কাগজ কি ন্তাকড়াতে মুখ ঢাকিবে এবং পরে 
তাহা দগ্ধ করিবে। | 

৪৫1 আর কোন প্রকারে রোগী হইতে বোঁগ সঞ্চার 
হয়? ষে সব বস্তু তাহাব মুখে লাগে ( ষথা--চামচ পেয়ল, _ 
গ্লাস ইত্যাদি ) তাঁহার দ্বাবা। 

৪৬। তজ্জন্ত কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত? বোগীর 
নিজের জন্ত এক প্রস্থ বাসন থাকা উচিত এবং ব্যবহার 
করাব পব সেগুলি সিদ্ধ করা উচিত। 


Lb 


~ 


Fa 


এম সংখ্য। | ] 


৪৭ । বোগীকে কি বন কবা বিপজ্জনক? হা। 
রোগীও যেন কাহাকেও চুম্বন না কবে। 

৪৮। বোগীর শৃহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কবা উচিত? 
দ্বাব গবাক্ষ দিবাবান্রি খোলা থাকিবে। গৃহে কার্পেটাদি 
থাকিবে না। গৃহের সব পবদা সব বস্তাদি মধ্যে যধ্যে 
জরি রো তার লব কি 
* ৪৯। ঘবেব ধুলা কিরূপে ঝাঁড়িবে? ভিজা ঝাড়্নে 
কি ঝঁটাতে। ধুলি যেন ন! উড়ে। 

৫০ | মোটের উপর এই বোগের প্রতিবেধক কি কি? 
পরিষ্কৃতি, শাবীব-নিষ্টা, মিতাঁচার, বথেষ্ট আলো বায়ু ও 
আহার । .. 

৫১। যন্মা রোগীর কোথায় বাস প্রকৃষ্ট ? গ্রামে ও 
বিশেষতঃ পর্বতে, কারণ সেখানে ধুলা নাই। ধুলি-পথের 
পাশে বাস বিষবৎ। 

৫২। রোগীব মৃত্যুব 'পব কি কি করা উচিত? ব্যবহৃত 
বস্তু ও গৃহ শোধিত করিবে। দ্রব্যাদি যথাসম্ভব পোড়'ইরা 


> ফেলিবে। 


লা 
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৫৩। বিছ্মালরের বালকদেব বিশেষ ভাবে কিরূপ সতর্ক 
হওয়! উচিত ? 

(ক) মেঝেতে বা দেওয়ালেতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে 
ন!। 

খে) গেটে নিষ্ীবন ত্যাগ্র করিবে না। 

গে) আঙ্গুল চুষিবে না। 

বে) পিল দল এত বা ধরেন 

ডে) একের উচ্ছিষ্ট অন্তে খাইবে না বা একই দ্রব্য 
কামড়াঁকামড়ি কবিয় পবস্পবে খাইবে না। 

(5) অন্তেব মুখে দেওয়া দ্রব্য ব্যবহাব করিবে না। 

ছে) আঠা লাপ্বাইতে হইলে খাম প্রভৃতি চাটিকে না 


- ৰা থুতু দিবে না। পৃথিবীতে জলেব অভাব নাই। 


{£ (জে) হাঁচিতে বা কাশিতে মুখের কাছে রুমাল বা 


৮ াঈঁড়া ধরিবে। 


(ৰ) সাবান ও জলে হাত না ধুইয়া খাইতে বসিবে না। 
(%) যথাসম্ভব হস্ত ও গাত্র পরিষ্কার রাখিবে। 


উরি ভারত হিরন ] 


৫৩৫ 


ভারতের গ্রস্থালয় | 


ভারতবর্ষের গ্রন্থগুলি স্মবণাতীত যুগে বচিত হইয়া কেমন 
কবিয়া রক্ষা পাইল--ডন সোঁসাইটি পত্রে কলিকাতা 
স্যাশন্যাল কলেজেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
মহাশয় তিনটি প্রবন্ধে তাঁহার ধাবাবাহিক বিবরণ লিখিরা- 
ছেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধ তিনটিব সাব সঙ্কলন করিলাঁম। 
তিনি বলিতেছেন £_- 

লিপি-বিস্ধা প্রথমে কখন প্রচলিত হইয়াছিল তাঁহা জানা 
যায় নাই। পবিত্রাজ্ক ফাঁহিয়েনের ভ্রমণবৃত্বান্তের মধ্যেই 
হস্তলিপিব প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন 
হস্তলিপিগ্রন্থ ও গ্রন্থালয়গুলি প্রাচীন ভাবতবাসীর গভীব 
বিস্যানুরাগের পরিচায়ক । এক একজন সুদক্ষ লিপিকর 
মাসের পব মাস পরিশ্রম করিয়া এক একট গ্রন্থ লিখিয়া 
তুলিতেন। এইরূপ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা দকলের সাধ্যায়ত্ত 
নহে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মঠে ও রাজভবনেই এইর্মপ 
গ্রন্থালয় ছিল ও এখনো আছে। প্রথমে বৌদ্ধ ও জৈনদের 
মঠে এবং ব্রাহ্মণপুবোহিতদের মন্দিরেই গ্রস্থালয় ছিল, 


- পরে বিগ্বাচর্চাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঁজভবনও জ্ঞানা- 


লোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠে। 

বোদ্ধগ্রন্থালয়। পবিত্রাজক ফাহিয়েন পাটলীপুল্প নগ- 
রের মহায়ান বৌদ্ধদের মঠে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। 
তাহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে বোঝা" যায় বৌদ্ধ মঠগুলিতে 
তখন হস্তলিপি গ্রন্থ রাখা হইত। মধ্য এসিয়াব কোনো 
কোনো বৌদ্ধ মঠে আরে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়! গিয়াছে। 
খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধ মঠ বা 
বিহারগুলি বিদ্বালোচনার কেন্দ্র হইযা উঠিয়াছিল। নালন্দার 
বিষ্ধায়তনের খ্যাতি সমস্ত এসিয়! মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। নালন্দা প্রাচীন ভারতের-_কেহ কেহ মনে 
করেন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে, বৃহত্তম বিষ্ায়তন ছিল। 
তথাকার “বন্বোদধি” নামক গ্রস্থালয়ে হীনয়ান ও মহায়ান 
এই দ্বিবিধ বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়েৰ যাবতীয় গ্রন্থ যন্বপূর্বাক সংগৃহীত 
হইয়াছিল। পুস্তকগৃহটি অতি বৃহৎ ও নয়-তল এবং 
আকারে বুদ্ধ-গয়ার উচ্চ মন্দিরের তুল্য ছিল। তিব্বতদেশে 
এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দা মঠের অপ্রাপ্ত-বরস্ক 


৫৬৬ 
সাঁধুরা তৈর্থিক সন্ন্যাসীদিগকে অপমানিত করায় তাঁহাব! 
ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রন্থালয়ট পোঁড়াইয়! ফেলেন। এইরূপ 
প্রকাশ, কতকগুলি গ্রন্থ তখন নাকি অলৌকিক উপায়ে 
অগ্নিদগ্ধ হয় নাই। এই দুর্ঘটনা অষ্টম শতাব্দীতে ঘটিয়া- 
ছিল। তাহাঁব পুর্বে সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন-পবি- 
ত্রাজক হুয়েনসাং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার 
আঁগমন সমযে নালন্দা! পূর্ণ-গৌববেব সহিত বিদ্যমান ছিল। 

নালন্দাব অধঃপতনেব পব পাল বাঁজাদেব পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় ওদস্তপুরী ও বিক্রমশিলাব বিদ্ায়তন জাগিয়া 
উঠিয়াছিল। উক্ত দুই মঠেই প্রকাণ্ড পুস্তকালয ছিল। 
নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদ্স্তপুৰীব 'পুস্তকালয় হইতেই 
তিব্বতীয়েবা বৌদ্বধন্মশাস্্রীয় হস্তলিপিগুলি সংগ্রহ কবিয়া- 
ছিল-_এবং এ হস্তলিপিগুলি হইতেই আধুনিক তিব্বতীয় 
বিপুল সাহিত্যেব উদ্ভব হইয়াছে। ওর্তপুরীব পুস্তক- 
ভবন আয়তনে নাঁলন্দাব গ্রস্থাগাবকেও ছাঁড়াইয়াছিল। 
তথায় বৌদ্ধ ধৰ্ম্মেব ও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম্মেব বহু হস্তলিপি ছিল। 
১২০২ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খন বিহাব জয় কবেন তখন তীহাব 
সেনাপতি এই গ্রন্থালয়টির ধ্বংস সাধন কবেন। প্রাথমিক 
মুসলমান আক্রমণকাঁবীরা ভাবতবর্ষেব বন্ুসংখ্যক বৌদ্ধ- 
বিহাব বিনষ্ট করে। পলাতক বৌদ্ধ সাধুবা তখন তাঁহাঁদেব 
প্রধান প্রধান হস্তলিপিগুলি -লইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। নেপালে অনুসন্ধান করিলে এখনো 
মহায়ান ধর্ন্দেব বহু অনাবিষ্কৃত হস্তলিপি পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। 

জৈন ভারতী-ভাওাব। কালে কালে বোদ্ধ গ্রন্থালয় 
গুলিব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল । বৌদ্ধ ধৰ্মও ভাবতবৰ্ষ হইতে 
নির্বাসিত হইল । জৈন ধৰ্ম্ম এখনো ভাবতবৰ্ষে বি্বমান 
রহিয়াছে এবং জৈনেরা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় কবিয়া আজ 
পৰ্য্যন্ত তাহাঁদেব ভারতী-ভাগ্ারগুলি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। 
পত্তন বা পঠান, জশন্দীব, স্ুরাট, কামে ও আহমেদাবাদ 
প্রভৃতি বাজস্থান ও গুজরাট প্রদেশের প্রাচীন নগবগুলিতে 
এখনো বহুসংখ্যক জৈন ধর্মমন্দির বা উপাশ্রয় বহিয়াছে 
এবং প্রত্যেক উপাশ্রয়েই ছোট বড় একটি ভাবতী-ভাঙার 
আছে। এই ভাগারগুলিতে জৈন ধর্মশীন্েব ও প্রতিহাসিক 
বহু হস্তলিপি রহিয়াছে। 


এবাশী-_ কার্তিক, ১৩১৬। 


শি 


স্থান 


| ৯ম ভা 
বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম্ম মন্দিবে হম্তলিপিদান এং 
পুরাণ, হস্তলিপি নিন্দাণেব জন্য অর্থদাঁন পুণ্যকর্ম্ম 
ঘোষণা করিয়াছিল। - এই ঘোষণা ব্যর্থ হয নাই.। 
কেই এই মঙ্দলকর্ম্ম সাধন কবিতেন। হস্তলিপি 
্রস্থালষে অর্থদানেব কথা বাজাদেব অনুশাসন 
পাইয়াছে। জৈন ভাবতী-ভাগ্তাবের 
লিপিগুলি পাঠ কবিয়া ইহা স্পষ্টই বোঝ! যায় হে 
সভ্যতা এককালে সমগ্র এসিয়া মহাদেশে উপব 
বিস্তাব কবিয়াছিল। 

জৈন ভাণ্ডাবগুলির অধিকাংশই, পশ্চিম 
অবস্থিত। তন্মধ্যে পঠান বা পত্তন, আহমেদাবাদ, 
ধেবেওযা, সুবাট, জশব্দীর ও ভাটনেব পৃস্তকাল 
প্রসিদ্ধ। উহাদের কোনো কোনো ভাণ্ডারে দশ স 
অধিক হস্তলিপি জাছে। খৃষ্টীয় একাদশ ও দছাদশ 


হইতে আবস্ত কবিয়া আজ পৰ্য্যন্ত পঠীন ( প্রাচীন « 


ওয়াড়া ) নগব গুজবাটী জৈনদেব প্রধান মি, 
রহিয়াছে। এই নগবটিতে বহুসংখ্যক গৃহী জৈন বা 
বাস করেন এবং এখানকাব উপাশ্রন্নগুলিতেও 
যতি অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রত্যেক উপাশ্রয়ে 
গুলি হস্তলিপি থাকিবেই থাকিবে। যে উপাশ্রয 
প্রাচীন তথাকাব পুস্তক প্রাচীনত্বে তত শ্রেষ্ঠ । 

পঠান বা পত্তন নগরে বাঁবোটার বেশি প্রাচীন 
আছে। ইহাদেব কোনো কোনোটা চালু 
রাজাদের আমলে স্থাপিত। স্বতবাং এই সকল 
সংলগ্ন ভাঁগাবেব হন্তলিপিগুলি খুব প্রাচীন সে বিষণ 
নাই। নানা সম্প্রদায়েব জৈন-নাষকগণেব উপব ও 
তত্বাবধানের ভাব স্তত্ত বহিয়াছে। গ্রন্থগুলি ব 
বাঁক্স মধ্যে বাখা হয়। এক একটা বাক্সে দশ পদ 
হস্তলিপি থাকে । প্রত্যেক উপাশ্রয়েই সুপত্তিত 
বাস কবেন। তাঁহাবা মাঝে মাঝে আনন্দ; 
শ্রোতার্দিগকে হস্তলিপিগুলি পাঠ কৰিয়া 

থাকেন। হস্তলিপি বক্ষাব নিমিত্ত সেগুলিকে মাঁহে 
মুক্তবাঁতাসে বৌদ্রে শুকানো হইয়া থাকে। সন্ন 
বতবপুর্ধ্বক নূতন নুতন হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়া ৎ 


বজ্ঞাচার্ধ্য বা নেপালী বৌদ্ধ সন্্যাসীরা লি 





তি 


এমন দক্ষতা লাভ. কবিয়াছিলেন যে বাঁকীয় প্রথা 
লক্রের হস্তলিপি নিন্মণার্থ বাঁজারা তীহাদিগকেই নিযুক্ত 
করিতেন। পঠান নগরেব একটি ভাগারে ৪০ বাক্স 
হস্তলিপি আছে, দ্বিতীয় এক ভাণ্ডারে বাব শত হস্তলিপ, 


তৃতীয় এক ভাঁগাবে ₹*০ তালপত্র হস্তবিপি আছে। 


ও বহু হিন্দুধৰ্্মবিবয়কু গ্রন্থ আছে। 


ed 
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জশন্মীবেব পার্স্নাথমন্দির-সংলগ্ন ভাঁবতীভাগারাট 
প্রসিদ্ধ । তথায় অনেক ছুশ্রাপ্য হম্তলিপি আছে। এ 
্রন্থালয়ে দ্বাদশ ত্রয়োচ্প ও চতুর্দশ শতাঁবীর সংস্কৃত কাব্য 
হুইখানি প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থের হস্তলিপি সর্ধগ্রথষে এই ভাগাবে পাওয়া গিয়াহে। 
প্রথম বিহলনের বিক্রাঙ্কচবিত অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের চালুক্য- 
বলীয় নরপতি বিত্রমাঙ্কেব এঁতিহাঁসিক বিবরণ। দ্বিতীয় 
জালন্ধরেব উপেন্ত্র হর্ষ পালিত প্রণীত কনোজবাজ যশো- 
বৰ্ম্মণেব গোৌড়বিজয়। 

জৈন ভারতী-ভাণ্ডারগুলিব বিশেষত্ব এই যে, এগুলিতে 
কেবলমাত্র জৈন ধৰ্স্মত্ৰহ্থই আছে এমন নহে, সর্ব সম্প্রদায়ের 
ধৰ্ম্ম ও কাব্যেতিহাস প্রভৃতিব হস্তলিপি রহিয়াছে। 

হিন্দুরাঁজভবনেব পুস্তকালয়। বৌদ্ধ সভ্যতার অধঃ- 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতবর্ষে বৈদিক হিন্দুধর্ম নূতন 
আকাঁব ধারণ কৰিয়া জাগিয়া উঠিয়ছিল। হিন্ুধর্ম্মেব 
এই অভ্যুত্থানের সমল ভাঁবতেব সাহিত্যসম্পদেব অভাবনীয় 
উন্নতি হইয়াছিল। বহুসংখ্যক পুবাণ, কাব্য ও ধৰ্ম্মগ্রন্থ 
গুচারিত হইল। স্রপ্ত বাঁজাদেব শাস্তিপূর্ণ বাজত্বকালে 
হিন্দু মন্দির গুলি বি্যাচ্চাব প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। 

এর সমফেব ্প্রশস্তি ও অনুশাঁসনলিপিগুলি পাঠ 
করিলে অবগত হয়! যায় যে বিদ্বানুবাগী হিন্দুনবপতিবা 
সুকৰি ও পতঙ্ডিতলিগেব প্রতিপালক ছিলেন। কুলাব 
সঁহেব বলেন, একাদশ শতাব্দীতে ধাবা রাক্যেব প্রসিদ্ধ 
নর্ূপতি ভোজ একটি গ্রন্থালয় স্থাপন কবিয়াছিলেন। 


যুগেৰ বাঁজকীষ প্রন্থালয় গুলিব মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা 
" প্রসিদ্ধি লাভ কল্স্াছিল। উত্তব কালে এই গ্রস্থালননটি 


চালুক্যবাজ্জাদেব ভাঁবতী-ভাঁগারের সহিত যুক্ত হইয়া 
গিয়াছিল। একখানি অপ্রকাশিত প্রশস্তি পাঠে .দ্রানা 
দিয়াছে যে চালুক্যাজ বিশীলদেব বা বিশ্বমল্লেব ভাগ্াঁবে 
নৈষহীয় গ্রন্থেব হন্তলিপি পাওয়া গিয়াছিল এবং এ 


সংকলন-ভাঁরতের গরন্থালয় A 
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₹হৃন্তলিপি অবলধন _কৰিষাই উহাব টীক- প্রণয়ন হয 
জর্ম্মনি বাঁজ্যেব বন্‌ বিশ্ববিষ্থলিরেব পুস্তকাঁর্শাবে বামাবণেব 
ষে হস্তলিপি আছে তাহা বিশালদেবেব ভাবতী-ভাগাবেই 
পাওয়া গিয়াছিল। 

মুসলমানদিগেব প্রথম আক্রমণে যখন উত্তর ভাবতের 
প্রধান প্রধান হিন্দু রাজবংশগুলিব পভুন ঘটে, তখনো 
দীর্ঘকাল রাজস্থান, উড়িষ্যা, নেপাল ও দক্ষিণ ভাঁবতেৰ 
হিন্দু নবপতিবা আপনাদের স্বাধীনতা! অঙ্গ বাঁখিয়াছিলেন 
এবং তাহারাই ভোজ ও বিক্রমাদিত্যের কীর্তি বক্ষা 
কবিয়াছিলেন--তাঁহাদিগকে আশ্রয় ববিয়াই পণ্ডিত 
মণ্ডলী ও দেশেব সাঁহিত্যসম্পদ বক্ষা পাইল। রাজস্থান, 
নেপাল, কাশ্মীর ও তাঞ্জোবের আধুনিক রাজাদেব গৃহে 
গৃহে আমরা সেই যুগযুগান্তেব প্রাচীন হস্তলিপিগুলি 
পাইয়াছি ও পাইতেছি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবস্তে জয়সিংহ অন্ববেব রাপ্রা 
ছিলেন। স্ৃশ্ত জয়পুর নগবেব তিনিই প্রতিষ্ঠাতী। 
তাঁহাব প্রচেষ্টার জয়পুব নগর শিল্প-বিজ্ঞান-চচ্চার প্রধান 
ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিগ্ভাধব নামক জনৈক সুপণ্ডিত 
বাঙ্গালী তাহাব বিবিধ" বিদ্বাঙ্ণনীলনেৰ প্রধান সহযোগী 
ছিলেন। জয়সিংহ জ্যোতির্কি্ধায় অসামান্ত পণ্ডিত 
ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহাব পাঙিত্যে মুগ্ধ 
হইয়া তাহার উপব পঞ্জিকা সংশোধনেব তার অর্পণ 
কবিয়াছিলেন। জধসিংহের গণনাব কিস্ুদ্ধত! তদাঁনীস্তন 
পণ্তিতমণ্ডলীকে বিশ্য়াবিষ্ট কবিয়াছিল। জিনি তাঁহাব 
অনন্তস্লভ ধী-শক্তিবলে জ্যোতিষগণলার নূতন নূতন 
যন্ত্র আবিষ্কার কবিয়াছিলেন। দিল্লী, নয়পুব, উজ্জয়িনী - 
বাবাণসী ও মথুর! নগবে তিনি মান-মন্দির স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, 
নেপিরারেব লগারিথম সংস্কৃত ভাষায় অন্ুবার কবাইয়া 
স্বীয় উদ্দাবতা ও সর্বতোমুখী শিক্ষাপ্রতিভার পরিচয় 
প্রদান কবিয়াছিলেন। আঁমাদেব নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই 
অয়সিংহেব প্রসিদ্ধ গ্রস্থালয় তাঁহাব এক অযোগ্য বংশধরের 
হাঁতে পড়িয়া আঁংশিক নষ্ট হইষাছে। অবশিষ্ট সংস্কৃত 
হস্তলিপিগুলি এখনো জয়পুব নগবে বহিয়াছে। 

বাজস্থানেব অপর গ্রন্থানয় গুলিব মধ্যে যৌধপুব, 


৫৩৮ 


বিকানীব ও আলওষাবের বাজকীক্ পুস্তকাগাব প্রসিদ্ধ । 
যৌধপুরেব মহাবাজের বৃহৎ গ্রস্থালষে ১৮০০ সংস্কৃত হস্তলিপি, 
বহুসংখ্যক মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দি মাঁড়োয়াবী 
প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাঁষাঁব শত শত হন্তলিপি আছে। 
বিকাঁনীবেৰ মহাঁবাজেব গ্রন্থালয়ে দুই সহস্র সংস্কৃত হস্তলিপি 


আছে । আলোয়াবেব গ্রস্থালয়ে সংস্কৃত, আরবি ও পারসিক - 


বহু হস্তলিপি রহিয়াছে। 

কাশ্মীব বহু শতাঁবী ধবিরা হিন্দুসাহিত্য আলোচনাব 
প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া পবিগণিত, হইরাছে। এস্থানেব 
বি্যান্ুবাগী বাঁজাবা এখনো পণ্ডিতদিগকে প্রতিপালন 
কবেন এবং হস্তলিপি সংগ্রহেব নিমিত্ত যত্নশীল আছেন। 
কাশ্মীরের সংস্কৃত হস্তলিপিগুলি সুচিত্রিত। 

নেপালেব দববাঁব-পুস্তকাঁলষ সমধিক প্রসিদ্ধ । 
এখানে গুপ্ত বাঁজাদেব শাপনসময়েবও কতকগুলি হস্তলিপি 
বহিষাছে। অধ্যাপক বেন্দাল হস্তলিপি গ্রন্থেব প্রাচীনত্বের 
হিসাবে নেপালেব দববাঁব-গ্রস্থালয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
দিষাছেন। 

মুসলমান আক্রমণকাবীদেব ভয়ে ভীত হইয়া এককালে 
বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুবা নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
সতবাং নেপালে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া কিছু মাত্র 
আশ্চর্য্যে বিষষ নহে। এখানে তালপত্র ও তুলাট দ্বিবিধ 
হস্তলিপিই আঁছে। তালপত্রের হস্তলিপিগুলিই প্রাঈ'নতর | 
দববাব-গ্রন্থালয়েব হস্তলিপিসংখ্যা পাঁচ সহস্রেব কাছা- 
কাছি। তন্মধ্যে ১০১ বস্তা তালপত্রের হ্তলিপি। ভূতপূর্ব্ব 
মহারাজ! বাহাঁদুব ৮ বস্তা তালপাঁতার হস্তলিপি সংগ্রহ 
কবিয়াছিলেন। 

দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর রাঁজেব পুস্তকালত্র ও মহীশুরের 
মহাবাজ বাহাছুরেব সরস্বতীভাণ্ডাব প্রসিদ্ধ। তাঞ্জোব 
্রস্থালয়ের হস্তলিপি সংখ্যা আঁঠাবে! সহস্র । এই পুস্তকাঁলয়েব 
সংগ্রহ দেখিয়া ডাক্তাঁব বাঁবনেল বিস্ময় প্রকাশ কবিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, এ হস্তলিপিগুলি সংগ্রহের নিমিত্ত ন্যুন 
কল্পে সাড়ে সাতলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হুইয়াছে। 

মোগল সম্রাটদের গ্রন্থালয়। মহামতি আকববেব 
প্রতিভা সর্বতোসুখী ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রস্থালয়েব 
হস্তলিপি নিৰ্ম্মাণার্থ তিনি অনেকগুলি দক্ষ লিপিকর নিযুক্ত 


# 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ! 


করিয়াছিলেন। আইন আকবরী গ্রন আবুলফজল লিখিযা- 
ছেন--"সম্রাটেব পুস্তকালর নান! অংশে বিভক্ত ছিল, 
কতকগুলি পুস্তক অন্তঃপুবে কতকগুলি বহির্বাটীভে বাখা 


A 


হইত। হস্তলিপিগুলির মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বিচার . 
কবিয়৷ পুস্তকালয়েব এক এক অংশেব স্তনিপিগুনি ৫৮ 


সাজাইয়া বাথী হইত। গছ্য, পদ্য, হিন্দি, পবসিক, 
গ্রীক, কাশ্শীবী, আববিক হস্তলিপিগুলি পৃথক শাখিবাব 


ব্যবস্থা ছিল। পুন্তকগুলিব নিধমিত তত্বাবধান 5লিত। 


বিজ্ঞ পপ্ডিতগণ প্রত্যহ সম্রাটকে গ্রন্থপাঠ কবিষা শুনা- 
ইতেন, তিনি প্রত্যেক গ্রন্থ আগ্ঘোপাস্ত শ্রবণ কবিতেন। 
এক একদিন পাঠক মহাশয় কতদুব পাঠি কবিতেন, সত্রাট 
স্বযং তাঁহাব লেখনী দ্বাবা তাহাৰ চিহ্ন দিয়া বাঁখতেন, 
পাঠান্তে পাঠককে পুরস্কৃত কবিতেন। প্রায় অধিকাংশ 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থগুলি উক্তরূপে সম্রাট শুনিষাছিলেন। পুবা- 
বৃত্তেব কোনো ঘটনা, বিজ্ঞানে কোনো নুতন. বহন্ত, 
দর্শনেব কোনো তত্বই তাঁহাব অপবিজ্ঞাত ছিল না। 
গ্রন্থপাঠশ্রবণে তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইত না, এক একটা 


হস্তলিপি বন্ধবারও গুনিতেন। ভাষাতত্ববিৎ পত্ডিতেব! নং 


সম্রাটেব আদেশে হিন্দি, গ্রীক, আরবিক ও পারসিক গ্রন্থ 
ভাষাস্তবিত করিতেছিলেন। মহাভারত, অথর্ববেদ ও 


ও 


৮ 
হ 


KM 
রন 


লীলাবতীর পাবসিক অনুবাদ প্রচারিত হইম্লছিল। 4৯৯ 


কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ প্রতিহাঁসিক গ্রন্থ রাজতবঙ্গিণী, হরবংশ, 
নলদময়্তী প্রভৃতি ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু গ্রস্থ ভাষাস্তবিত হইয়া ছল ।” 

আকববেব এই প্রসিদ্ধ গ্রস্থালয় পববত্তী মোঁগল- 
নম্রাটেরাও বাঁচাইয়া বাঁখিয়াছিলেন। দিল্লীনগরেব -মাঁগল 
বাদশাহদেব গ্রন্থালয় ভাঁবতেব সর্বপ্রধান পুল্তকালিয় 


> 


হইয়াছিল । আবুল ফজল তাঁহাব আইন-ই-আকবব- গ্রন্থে . 


লিপি-বিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাব সময়ে 
পূর্কদেশে আঠার প্রকার লিপিকৌশল বা লিখনশ্রণালী 
প্রচলিত ছিল। 


মোগল বাঞ্জভবনেব গ্রন্থালয়েব পরিণাম অতীব * 


শোচনীয় । অষ্টাদশশতাব্দীতে এই গ্রন্থালয়ের বহু হস্তলিপি 
অযোধ্যাব নবাবেবা আত্মসাৎ কবেন। ১৮৫৭ পৃষ্টাবে 


সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে দিল্লী ও লক্ষৌ নগরেব পতন ঘটে। 


১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা যখন ইংরাজরাজ্যতুক্ত হয় তখন 


৭ম সংখ্যা । | 


অধিকাংশ হস্তদিপিই লক্ষৌনগরে পড়িয়৷ রহিল। পবব্তী 
বসব বিদ্রোহেব সমষে অবরুদ্ধ সিপাহীরা হস্তলিপিগুলিব 
দ্বারা অবকদ্ধ হুর্গেব ছিদ্র বন্ধ কবিরা, আগুন জালাইবার 


৯ নিমিত্ত ব্যবহার কবিষা নষ্ট কবিয়া ফেলে। অল্পসংখ্যক 


হস্তলি'প পাওরা গিবাছিল, সেগুলি নিলামে বিক্রষ হয়। 
বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিব কর্তৃপক্ষ সেগুলি ক্রয় কবেনু। 
পাবসিক 3 আববিক হস্তলিপি। মহীশৃরেব টিপুসুল্র- 
তানের ও লাহোঁবে রণজিৎ সিংহেব গ্রস্থালৰব এবং জয়পুবও 
আলওধাবেব পুস্তকাগাঁব আববিক ও পাবসিক হনস্তলিপিব 
জন্ত প্রসিদ্ধ। টিপু স্থলতানেব গ্রন্থালয়ে ছুই সহঅ হস্তলিপি 
ছিল। এই গ্রন্থালয় ইংবাঁজদের হস্তগত হইয়াছে । ১৮০৯ 
খৃষ্টাব্দে কেম্বি জজ নগবে এ গ্রন্থালয়েব হস্তলিপি-তালিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তলিপিগুলিব করেকটি ইংলহেব 
প্রধান প্রধান গ্রন্থালয়ে বিতবিত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি 
তদানীন্তন ফের্টউইলিয়ম কলেজে রাখা হইয়াছিল । 
জয়পুবেব পারসিক হস্তলিপিগুলিব মধ্যে বড়মন[মা 
অর্থাৎ মহাভবতেব পারসিক অনুবাদ সর্বাপেক্ষা মূল্যনান্‌। 
মৌগলসআট মহম্ছদ্ব শাহ মহাবাজ জফসিংহকে ' এই 
হস্তলিপিথানি উপনহাব প্রদান কবিরাছিলেন। হস্তপিপিখানি 
“বহুসংখ্যক শোভন আলেখ্যভূষিত, ছবিগুলি সম্বব-যৃদ্বেব 
পাঁতলা চর্মেব- আবরণে আবৃত । আলওয়াবেব গ্রন্থালয়েব 
হস্তলিপি সংখ্যায় অল্প হইলেও, গ্রন্থগুলি বাছা বাছা । 
মহাবাজ বানীসিংহ হস্তলিপিগুলি সংগ্রহ কবিষাছিলেন। 
্রস্থালষেব হস্তলিপিগুলিব মধ্যে একখানি গুলিত্ত। সর্ব্ব- 
প্রধান। এই হস্তলিপিখানিব এক একটি পৃষ্ঠা লিখিতে 
১৫দিন লাঁগিষাছিল, ১২ বছবে গ্রন্থটিব লিখন-কার্ধ্য 
শেষ হব। গ্রস্থাট নিন্মীণ করাইতে প্রায় লক্ষমুদ্রা ব্যরিত 
হইযাছিল। এই গ্রন্থালষেব একখানি কোরানেব মূল্য 


প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা জয়পুর প্রদর্শনীতে এই হস্তলিপি- 


সা 


খানি দর্শকদেব বিশ্ময়োংপাদন কবিষাছিল। 

বামপুব ও বাঁকিপুবেৰ গ্রস্থালয়। প্রবন্ধলেখক বামপ্পুব 
ও বাঁকিপুরের আধুনিক আরবিক ও পাবসিক হস্তলিপি- 
্রস্থীলয়েব বর্ণনা কবিয়! তীহাঁব প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন । 
সিপাহীবিদ্রোহেব সমর বাঁমপুবেব নবাব ইংবা পক্ষ 


সংকলন- সর্পদংশন ৷ 
কতকগুলি হস্তলিপি কলিকাতায় প্রেবিত হইয়াছিল। 


৫৩৯ 


অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিসষ্যাঙ্থবাগী নবাব বাহাদুর 
তখন বাঁজভক্ত সিপাহীদেব সাহাঁষ্যে অনেকগুলি হস্তলিপি 
সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। এক একখানি হস্তলিপিব জন্ 
তিনি প্রত্যেক সিপাহীকে এক এক টাক] দিয়ছিলেন। 
পুরাতত্ববিৎ বেভাবিজ সাহেব বলেন--“ভাবতেব বে-সব- 
কাবী গ্রস্থালয সমুহেব মধ্যে এই গ্রস্থালয়েব আববিক ও 
পাঁরসিক হস্তলিপি সংগ্রহ শ্রেষটস্থান অধিকাৰ করিয়াছে ।" 
বাঁকিপুবেব ভূতপূর্বব খা বাহীছুব খোদাবক্ের 
সংগৃহীত আববিক ও পরসিক হস্তলিপিশ্তলি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর সংখ্যক মডাবন 
বিভিউ পত্রে অধ্যাপক যদুনাথ সবকাঁব মহাশয় এই 
গ্রস্থালয়েব একটি উৎকৃষ্ট 'বর্ণনা প্রকাশ কবিয়াছেন। 
খোদাবক্স ও তাঁহাব পিত! মহম্মন বক্স উভয়েই বাঁকিপুরে 
ওকালতি কবিতেন। পিতা মহম্মদ বন্ধ গ্রঙ্ছালয়ের মুল 
পত্তন কবিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি আপনাৰ সুযোগ্য 
পুত্রকে পনেবো শত হস্তলিপি গ্রন্থ দিষা গ্রস্থালয়ের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে নিমিত্ত অন্থবোধ করিয়া যান। খাঁ বাহাছুর 
্রস্থালয়টিকে সর্বাঙ্গনুন্দব করিয়া তুলেন। গ্রন্থালয়ের 
হস্তলিপিসংখ্যা পাঁচ সহজ হইযাছে। ১৮৮১ খুষ্টাবে, 


- ষখন এই পুস্তকালয়েব হস্তলিপিসংখ্যা তিন সহশ্র ছিল, 


তখন সাব আলেক্‌জেণ্ডাব ক্রপ্ট হস্তলিপিগুলিব মূল্য 
ননকল্পে আড়াইলক্ষ মুদ্রা হইতে পাবে বলিয়া প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন। 

শ। 


সর্প দংশন । 


এখনও এমন অনেক লোক আছেন বাঁহাবা মনে কবেন 
যে স্থুবাই সর্পবিষেব একমাত্র প্রতিষেধক । কিন্তু অধুনাতন 
বিশেষজ্ঞদেব মত ইহাব বিপবীত। তাহাদেব মতে 
শবীবের নর্শস্থানগুলিকে আক্রমণ কবিরাব পূর্বেই 
বিষকে শক্তিহীন কবিষা ফেলা উচিত। বলাধান করিতে 
গিষ! শবীরকে বৃথা উত্তেন্জিত কবা উচিত নহে। 

| বিচার । 

আমেবিকাবাসী ডাক্তাব কেস (০55০) গুড্‌ হেল্থ্‌ 
(Good Health) নামক পত্রিকা এই সম্বন্ধে এক 


৫৪০ 
প্রবন্ধ লিখিষাছেন। তাঁহাব মতে ৭সর্পবিষ দ্বিবিধ । এক. 
প্রকাব বিষ ক্সাযুমণ্ডলীকে অবসন্ন করিয়া ফেলে আর 
একপ্রকাৰ বিষ ক্ষতস্থানটিকে পচাইতে আরম্ভ করে, 
এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়৷ রক্তকণিকাগুলিকে নষ্ট 
কবে। গোক্ষুরাদিব বিষ 'প্রথমোক্ত শ্রেণীর, ব্যাট্‌ল্‌ 
স্নেকের বিষ দ্বিতীয় শ্রেণীর ৷” 

“্রংশন করিবাব সময় সর্প এক নিমেষে উদ্ধত বিষদত্ত 
বসাইয়া দেয়। বি্যিস্ত যদি কোন বক্তবাহী শিরাতে 
প্রবেশ কবে তবে তৎক্ষণাৎ বক্তের সহিত বিষ মিশ্রিত হইয়া 
- যায় । কিন্ত সাধাবণতঃ অক্তান্ত স্থানেই বিষ্দস্ত বেশী প্রবেশ 
করে, কাজেই বিষের ক্রিয়া প্রকাশ হইতে একটু বিলম্ব 
হয়।” 

বিষন্বসার । 

অধুনা সর্পবিষেব প্রতীকাব সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়া 
গিয়াছে । ডাক্তার ক্য(লমেট ফবাশীদেশেব পাস্তর বিজ্ঞান- 
শালায় এ বিষয়ে প্রভূত শ্রম করিয়াছেন। আমেরিকাবাসী 
ডাঁক্তাব ভইয়ার মিচেল বিচার্ড ও নগোচী সর্পবিষপ্নসার 
(AntivenenG Serum) প্রস্তুত কবিতে অনেক পবিশ্রম 
করিয়াছেন এবং বিভিন্ন জাতীয় সর্পবিষের জন্থ বিভিন্ন সার 
প্রস্তুত করিতেছেন। এক জাতীয় সাবে (9০:80) অন্য 
জাতীয় সর্পবিষের প্রতিকাব হয় না। ভারতে সৈম্ভবিভাগে 
গোক্ষুবসর্পবিষ্গসাঁব ব্যবহৃত হয়, ফবাঁসী উপনিবেশসমূহেও 
ইহাব ব্যবহাব আছে । 

নিউইযর্ক নগরে বকফেলাঁব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাঁগাবে 
ডাক্তার নগোচী (Na০০h।) বহুবিধ সাব প্রস্তুত 
কবিয়াছেন। 

সুরা। 

বহুতব প্রয়োগে ও পৰীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে 
সর্পদংশনে সুবাসেবনে প্রভূত অপকাঁব হয়। অল্প দিন 
হইল আঁমেবিকাব ডাঁক্তাব এলেন সর্পদষ্ট ইন্দুবেব দেহে 
সুবা প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল বিশদ ভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। যে যে ক্ষেত্রে তিনি সুবা প্রয়োগ কবিয়াছেন 
সেই সেই ক্ষেত্রেই ইন্দুবগুলি অগ্রে মবিয়াছে। দংশনেব 
পূর্বেই হউক পবেই হউক সুবা! প্রযুক্ত হইলে বিষেব ক্রিয়া 
আবও তীব্র ইইয়া উঠে। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৬। 


= স্পা পাটি 5 


| ৯ম জগ । 


লোপ 


রপবিষে হৎপিও দুর্বল হইয়া যার ও বক্তের গতি মন্দ 
হইয়া আদে। স্থরাবও ঠিক সেই, ক্রিষা, অধিকস্ত সুরা 


বক্রেব শ্বেতকণাগুলিকে ধ্বংস কবে। অথচ শবীবস্থ বিষ ক 


দূব কবিতে শ্বেত কণিকা ই প্রধান সহায়। এলেন বলেন, 


“সর্প বিষে মবিত না এমন বহু লোক ওঁষ্ধরপে গৃহীত 


সুবাব ফলে মারা গিয়াছে। একবার একটি ১২ বৎসরের 
বালককে ৩ পোয়া সুরা পান কবান হইয়াছিল। কি ভয়ানক 
ব্যাপাৰ 1” মোট কথা এই ঘে সৰ্প দংশনে সুরাপ্রয়োগ 
অন্যন্ত বিপজ্জনক । 
প্রতীকার । | 

সর্পদংশনের প্রতীকাবে এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 
বাখিতে হইবে। 

(১) শবীবে যাহাতে বিষ প্রসর্পিত (Absorbed) ন! 
হ্য়! 

(২) প্ৰবিষ্ট বিষ যাহাতে প্ৰতিক্বৃত হয়। 

(৩) বোগীব বল যাহাতে ক্ষীণ না হইয়া পড়ে । 

১। বিষপ্রসর্পণ নিবারণের জন্য ক্ষত স্থানেব উপরে 
(ক্ষত স্থান ও হৃংপিণ্ডেব মধ্যে ) এক বা ততোধিক স্থানে 
খুব খআঁটিয়া “তাগা” বা “ডোব” ( পবিবন্ধন= ligature ) 


বাবা উচিত। ক্ষত স্থানটিকে অস্ত্াবা গভীব ও বিস্তৃত £ 


কবিয়া চারিদিক হইতে চাপ দিয়া যথাসাধ্য রক্তমোক্ষণ 
কু উচিত। যাহাব মুখগহ্বরে কোথাও ক্ষত নাই এমন 
কাঁহাবও দ্বারা খানিকটা' বক্ত চুষিয়া ফেলাঁনো দরকার । 
জল পাঁওয়া গেলে প্রথমে ক্ষতস্থান ধৌত কবিয়া, পবে 
পাবমেঙ্গেনেট অফ পটাসেব (Permanganate of 
70193) জলে স্থানটি ধৌত কবা প্রয়োজন । 

২। বিষেব বী্ধ্য নষ্ট কবিবাব জন্য ১ শিশি (প্রায় ১ 
তোলা ) বিষদ্সসার (Antivenene Serum) বস্তিস্থচি 
(Hypodermic needle) দ্বাবা ত্বকেব অভ্যন্তরে" 
(উ্নরের ত্বক্‌ প্রশস্ত ) নিসেক কবিতে ভইবে। 

কোন কোন চিকিৎসক “তাগ! বাঁধার” পর ক্লোবিনেটেড 
লাইম (Chlorinated me) ২ ভাগ, ১০০ ভাগ জলে 
মিশ্রিত করিয়া তাহারই অর্ধ ছটাক ক্ষতে নি:সেক করেন । 
ইহাতে যে গ্যাস উদ্ভূত হয় তাহাতেই বিষ নষ্ট হইয়া যাঁর। 
যদি ১২গ৭ জলে ১ ভাগ লাইম 0377) মিশাইয়| বাখা হয় 


? 


81, ] 


সি প সি পি পাস তা তা 


বং প্রয়োগকানে তাহ আটগুণ জলের সহিত মিশাইয়া 
* ব্যবহার করা: হয়, তৰে আবও ভাল। প্রতিষেধ ওমধ 
-ব্যবহযষেব প্র ধীবে ধীরে “তাগা” গুলি খুলিয়া ফেবিতে 
হুবু। দূরেব | “তাগা” হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ: ক্ষতের 

ট “তাগা" গুলি খুলিতে হয়। অর্দঘণ্টার অধিকাল 
“তাগা” (পরিবন্ধন ) বাঁধিয়া রাখিতে নাই, তাহাতে 
বৃক্তসঞ্চলনেব অভাবে অতিশয় অনিষ্ট হইতে পাঁবে। 

৩। বোঁগীকে গবম কম্বলাবৃত করিয়া তাঁহাব চতুন্দিকে 
গুবম জলের বোতল, গবম ইষ্টক প্রভৃতি রাখিবে। গবম 
জল পান করিতে দিবে, তন্ত্রাব ভাব বোধ কবিলে রোগীকে 
'হাঁটাইয়া বেড়াইবে, অথবা তাহাব গাত্র সম্বাহন কবিবে। 
প্রচুব মূত্রত্যাপ কর! প্রয়োজন,-অতএব প্রচুব উষ্ণ পানীয় 
পান করিতে দিবে। উষ্ণ জলে ন্নানও বিধেয়। মেরুদণ্ড 


--. পর্যায় ক্রমে শীত ও উষ্ণ প্রয়োগ খুব উপকারী, কাবণ ইহা 


স্নায়বিক বল বিধান করে। 
পরিশেষে লেখক বলেন-_“অবিলন্বে চিকিৎসকের 


উর iene ক্ষতস্থানটি পবিষ্কার বাঁখিবে। ক্ষতস্থানেব 


উপৰ পটতে পুনঃ পটাশ (Permanganate) মিশু জল 


দিবে। ক্ষত.মুখ যাহাতে ভুড়িয়া না যায় সে জন্ত সেখানে 


শ্বদ্ধীকৃত (9:51 নির্বা) হ্তাকড়া গুজিয়া রাধিবে। 
এ এক সপ্তাহেব পূর্বে কোন মতেই ক্ষতটি শুকাইতে 
দিবে না।” ক্ষ। 


কমলালেবু লইয়া গুটিকয়েক 
পরীক্ষা । 


প্রসিন্ধ বৈজ্ঞনিক পত্র সায়ার্টিফিক এমেরিকান পত্রে 
নিউ পারার তাও হইয়াছে 
৯ হাই লন করিয়া দেওয়া হইল । কে 

- কমলালেবু রসে চমৎকার অদৃশ্য কালী হয়। কমলা- 
বসে কলম ডুবাইস্থা লিখিলে লেখা অদৃশ্ত থাকে। কিন্ত 
কাগঙ্গখাঁনা তাতাইলেই লেখা অকস্মাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে। 

পাঁকা লেবুতে যথেষ্ট পৰিমাণ শর্করা ও সিটিক অস্ত 


থাকে। ইন্্র আস্বাদন দ্বারা জান! ৭%। নীল লিটমস 


১১ 


সংকলন-_কমলালেবু লইয়া গুটিকয়েক পরীক্ষা | 


৫৪৯ 


কাগজে বদ দিলে কাগজ তৎক্ষণাৎ লান হইয়া যায়৷ 
অনেকে হয ত ইহা! আশ্চর্য্য কথা মনে করিবেন যে লেবুর 
তীব্র শর্করা ও অস্ত্র স্বাদ জিহ্বাব অধিকাংশেই অনুভূত 
হয় না। জিহ্বার সোজা পিঠের মধ্যভাগ এই অন্ভূতি- 
গ্রহণে একেবাবে অক্ষম । খোসা ছাড়ানো কমলা লেবুর 
একটু টুকরা কাটুন। তর্জনী ও বৃদ্ধান্থুলেব মধ্যে ধৰিয়া 
একটু চাপুন, কিন্তু সাবধান বেন বস খুব বাহিব হইয়া 
না পড়ে। তৎপরে সেই লেবুব টুকবা জিহ্বাঁব ডগা হইতে 
এক ইঞ্চি তফাঁতে ঠেকান। লেবুটাকে আপনাব স্বাদহীন 
বোধ হইবে। কিন্তু সেই টুকবাটাকে জিহ্বাব ডগায় 
ঠেকাইলে শর্কব! ও অন্নের তীব্র স্বাদ জানা যাইবে। 

কমলালেবুর খোঁসাতে একপ্রকাব উত্তিজ্জ তৈলপদার্থ 
আছে। তাহার স্বাদগ্রহণে আমাদের সমস্ত মুখ ও জিহ্বা 
অক্ষম। যাহারা -কমলালেবুব খোসাব তীব্রস্বাদ পাইয়া- 
ছেন, তাহীদেব নিকট একথা! অসাঁব বলিয়া বোধ হইবে। 
তথাপি ইহা সত্য। কমলালেবুব খোমাব অদ্ভুত স্বাদ 
বাস্তবিক স্বাদ নহে, উহা গন্ধ মাত্র, উহা স্রাণেন্দ্রিয় দ্বাবাই 
অমুভূত হয়। বদি কোনো ব্যক্তি চোক বুঝিয়া ও আঙুল্‌ 
দিয়া বেশ ভালো কবিয়া নাক টপিয়া থাকেন এবং তাহাকে 
কমলালেবুর খোসাব কতকগুলি কুচি খাইতে দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ তিনি বেশ করিয়া নাক 
টিপিয়া বন্ধ বাখিবেন সে পর্য্যন্ত কমলা লেবুব খোস! 
চিবাইয়া ও গিলিয়াও কিছুতেই বলিতে পারিবেন না কি 
থাইতেছেন। _ 

কোনো উদ্তিদেব কোনো অংশে কমলালেবুব খোলার 
মত অধিক পরিমাণে তৈল নাই। কমলার খোসা একটু 
টিপিলেই ফিনকি দিয়া তৈলধার! নির্গত হয়। একটা! 
মোমবাতি জালিয়া তাঁহার শিখার নিকটে তর্জনী ও বৃদ্ধা- 
হুলির মধ্যে ধবিয়া কমলা খোসা একটু টিপিলেই শিখা 
হইতে সুন্দব প্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। খোসার 
তৈল ফিনকি দিয়! বাহির হইয়া জলিয়া উঠিয়া স্বুলিক্ের মত 
দেখায় । 


পুস্তকশুদ্ধি | 


“ পুস্তক ও কাগঞ্জেব মাঁবফতে অনেক প্রকাঁব সংক্রামক ব্যাধি 
ছডাইয়| পড়ে । কাগজ ও বই বহুলোকেব হাতে হাতে 
ফিবে ? পীড়িতেব হাতে পড়িলে তাহাব বোগবীজ সঞ্চয় 
করিয়া ৰাখিয়া নিবোগীব নিকটে ছড়াইযা দেয়। বসন্ত বা 
হাম বোগে পীড়িত লোঁকেব চিঠি পড়িয়া বহু দূর দেশের 
সুস্থ ব্যক্তি সেই বোগে পীড়িত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। 
অনেকের আঁডুলে মুখেব থুতু লাগাইয়া বইয়ের পাতা 
উণ্টানো অভ্যাস আছে। এ অভ্যাস অত্যন্ত কদর্ধ্য ও 
বিপজ্জনক । যক্ষাবোগীব এ অভ্যাস থাঁকিলে তাহাঁব 
পুস্তক রোগের আধাব হইয়া উঠে এবং তাঁহার বই অপবের 
স্পর্শ কবাঁও বিপজ্জনক হয়। নীবোগ ব্যক্তিব এ অভ্যাস 
থাকাও নিবাপদ নয়, মুখেব লালাব সহিত সংক্রমিত হইয়া 
রোগ সহজে দেতে আশ্রয করিতে পারে। আবব্য 
উপন্যাবেব শ্রীসদেণীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকেব 
উপাখ্যান হইতেও এই শিক্ষা পাওয়া যাঁয়। হিন্দুবা 
উচ্ছিষ্ট করাকে অত্যন্ত দ্বীব চক্ষে দেখে এবং উচ্ছিষ্ট পদার্থ 
অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ পর্য্যন্ত কবে না। ইহার অভ্যন্তবে 
একটা:চমৎকার স্বাস্থযতত্ব আছে। 
এই সমস্ত সংস্পূর্শজনিত রোঁগাশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের উপায় পুন্তকগুদ্ধি কবা। সায়ার্টিফিক এমেবিকান 
পত্রে এবিষয়ে যে প্রবন্ধ বাহিব হইযাছে, তাহা হইতে নিযে 
সম্কলন করিয়া দিলাম! 
কাগজের আপনাঁবই অণুভ্জীববৃদ্ধি দমন কবিবার 
আছে। পৰীক্ষা ছার! প্রমাণিত হইয়াছে__-কলেবাঁব বীজ 
৪৮ ঘণ্টায় অকর্মণ্য হয়, ডিপথেবিরাঁব বীজ ২৮ দিনে, যক্ষা 
প্রভৃতির বীজ ৪০ হইতে ১৩০ দিনে শক্তিহীন হইয়! পড়ে । 
যুরোপে পুস্তকশুদ্ধির বহুবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
পুস্তকাগাব ও বিদ্যালয়ে পুস্তকাঁদি বহুলোকেব হাতে হাতে 
ফিরে, উহাদের সংগুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক । 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পুস্তক ধ্বংস কব! । কিন্তু ইহা! সম্ভবপর 
নহে। এজন্ত লণ্ডনে কোন কোন পাঠাগাব হইতে পুস্তক 
ধার দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবত পুস্তকের কাগজ ও 
বাঁধাই নষ্ট না কবিয়া পুস্তকণুদ্ধি কবা”সমস্তার বিষয় ছিল। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৬। 


পাবিতাম। 


[নঈমভাগ। 


বাম্পশুদ্ধিতে পুস্তকে দফা রফা হইত। ২০০ ডিগ্রি 
ফারেনহিট তাপে ফর্মিক ও এখিলিক এলডিহাইডসেব বাল্পে 


গুদ্ধি কৰিলে কঠিনতম বোগেব বীজ নষ্ট হইয়া যায়, কিছ এ 


তাহাতে কাগজ ও বাঁধাই অল্প নষ্ট হয়। এক্ষণে ক্রান্সে 
খুব উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত ও অবলম্িত হইয়াছে । 
বইয়েব ধুলা ঝাঁড়িয়া উপরোক্ত বাণ্পে পুস্তকপ্দ্ধি কবা হয়। 
এক্ষণে আব কাগজ বা বীধাই কিছুই নষ্ট না। 

চ। 


_ নৈকট্যবোধ। 


ডাক্তার Charles H. Melland আমাদেব বস্তুর নৈকট্য 
অনুভব করিবাব শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি পৰীক্ষা কবিয়া 
“Nature” পত্রিকায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি 
বলেন, অন্ধকারেও স্পর্শ না করিয়াই যে আমর! বস্তুব 
অস্তিত্ব জানিতে পারি তাহার কাঁবণ এই যে সেই বস্তুটি 


স্পা 


হইতে শব্ধ প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকট আসে ১ 


এবং তাহা হইতে তাপ প্রতিফলিত হইয়া আমাদের মুখে 
পড়ে। অন্ষেরা যে আন্দাজে কোনো! প্রকাবে চলিয়া 
ফিবিয়া বেড়াইতে পাবে ইহাই তাহাব কারণ। ডাক্তার 
মহাশয় বলিতেছেন £_ 
পকার্ধ্যান্থবোধে আমাঁকে অনেক দিনই রাত্রিতে গৃহে 
ফিবিতে হইত। সেইজন্ত আমাকে একটি খুব বড় ঘর 
অন্ধকারে কোণাকুণিভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। 
যে দুয়াব দিয়া সেই বড় ঘরটি হইতে বাহির হইতাম 
তাহ! ৬ ফুটু চওড়া , সকল সময়েই তাহা বন্ধ থাকিত। 
অন্ধকারেও আমাব এই বাঁকা বাস্তায় যাইতে কোনো 
অন্ুবিধা হইত ন!। অন্ধকারেই আমি দুয়াবের কোন্‌ 
অংশেব নিকটবর্তী হইয়াছি তাহা জানিতে পাব্রিতাম 
এবং তদনুসারে হুষারটি খুলিতাম। আমি নানাপ্রকাঁবে 
পরীক্ষা কবিয়াছি এবং সকল সময়েই অন্ধকাবে 
দুয়ার হইতে কতদুবে আছি জানিতে পাবিয়াছি। আঁমাব 
নিকট হইতে দুয়ারের একার্দেব দূরত্ব অপরার্ধ অপেক্ষা 
কয়েক ইঞ্চ মাত্র বেশি হইলেও আমি তাহা বুঝিতে 
কেমন করিয়া ইহা হইত তাহা প্রকাশ 


পতিত, 


আমি 


বম সংখ্যা । ] 


করা বড়ই কঠিন। আমার ললাট ও গণদেশে একটা 
অন্তুভৃতি বোধ কক্তাঁম এবং মুখ ফিরাইলেই জানিতে 
পাবিতাম আমি দুযাঁবটিব কোন্‌ অংশেব নিকটবর্তী 
হইতেছি। এখন, অনেক পৰীক্ষাব পৰব আমি এই 


হার উপনীত হইয়াছি যে এইরূপ ব্যাপাবে ছুইটি 
- নিউনা 


সপ 


a 


"প্দশনব্দেব অভাবই ইহাব কাবণ। ডাঃ Me Kendrick " 


{ 


_হটবাব শক্তি আমাদেব আছে। 


ঘটয়া গাকে। কোনো কঠিন পদার্থেব নিকটবর্তী, 
হইবাব সময় পদশক পনার্থটিব উপব হইতে প্রতিধ্বনিত 
হইবা নানা পরিবগুন প্রাপ্ত হয়; এবং আমাঁদেব মুখ 
হইচ্চে বিকীর্ণ তাপ সেই বস্ত্রটিতে পড়িয়া প্রতিফলিত 
হয় ও ফিবিয়া আসিয়া আমাদের মুখে পডে। বস্তুটিব 
দূরত্ব অনুসাত্রে এই ছুইটিতে পার্থক্য জন্মে এবং সেই 
পার্থকা হইতে পার্থক্যু-উৎপাদনকাবী বন্তব অস্তিত্ব জ্ঞাত 
অন্ধেবা কিরূপে 
তাহাঁদেব নিকটে ক আছে তাহা জানিতে পাবে, এই 
মন্বন্ধে ডাক্তাব ০ Kendrick যাহা বলিয়াছেন আমাব 
এই কথাগুলি প্রাষ তাহাই । 

“আমাব এই সিদ্ধান্ত নিভু ল হইয়াছে কি না জাঁনিবার 
জন্য আমি একটি উপাঁষ অবলম্বন কবিয়াছিলাম। জুতা 
খুলিযা অন্ধকাবে হাঁটিষ! দেখিয়াছিলাম তাহাতে আঁমাব 
শ্রইবপ নৈকট্য জ্ঞান অনেকটা কমিষা গিযাছিল। 


অন্ধদেব সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিযাছেন।” 

ডাঃ সellanc আবে! অনেক পৰীক্ষা কবিয়াছেৰ। 
বকপ ক্ষেত্রেই প্টাহাব সিদ্ধান্তট অক্ষুণ্ণ বহিয়া - গিষাছে। 
তিনি বলিতেছেন নে যে কেহ সহজেই এ বিষয়েব সত্যতা 
পৰীক্ষা কবিতে পাবেন। তিনি একটি ঘটনাব উল্লেখ 
কবিয়াছেন। একদিন তিনি একখানি দোতলা ট্রাম্‌ 
গ্রাড়ীব উপস্নিতলে বসিয়াছিলেন এমন সময় আব একজন 
্রামে উঠিয়া নীছেব তলে এক কোণে গিয়া বসে। তিনি 


. তাহাকে না দেব্বাই এবং তাহার পদশব না শুনিয়াই 


৯. তাহাৰ আঁপমন বুঝিতে পাবিষাছিলেন। ডাঃ Melland 


ইহার কারণ এইন্লপ -নির্দ্দেশ কবেন যে ' গাড়ীৰ নীচেব 
তলেব আবোহীন্দগেক্স মধ্য হইতে যে শব্দ উখিত 
হইতেছিল আগস্তকেব আগমনে সেই শব্দে একটা পবিবর্ততন 
সংঘটিত হইযাঁছিল 3) তাহা হইতেই ডাঃ Melland 


সংকলন শুক্র গ্রহে জীবসন্তাবন। | ং 


- আবাসস্থান হওয়াব অবিক সম্ভাবনা । 
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তাহার আগমন এবং সেই কোপটিতে উপবেশন বুৰিতে 
পাঁরিযাছিলেন। 

আমাদেব কাণেব এই গুণটাকে আমব! বড়ই অবহেলা! 
করিয়া থাকি। চক্ষু বড়ই সহজে আমাদের দেখাব কাজটি 
কবিষ দেয় বলিষট আমবা দেখাব সমস্ত ভাব চক্ষুব উপ্ব 
চাঁপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু অন্ধেব যে চক্ষু নাই! 
তাঁহাকে অবস্থা অন্ুসাবে ব্যবস্থা কবিতে হয়--সে কাণ 
দিয়াই দেখে। কতকটা পদশব্দ এবং কতকটা লাঠিব 
ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হইতেই সে তাহাব দৃষ্টিশক্তি অভাব 
যতটুকু পারে পূবণ কবিয়া লইয়া কোনো প্রকাবে কাজ 
চাঁলাইযা লয়। 

ধোপাবা তাহাদেব ইস্ত্রি প্রযোজন মত গবম হইয়াছে 
কি না তাহা গণ্ডদেশেব নিকটে লইয়া গিয়া স্থিব কবে। 
আমাদেব এই গণ্ড ছুইটি তাপনিরণরবযন্তরবিশেযে । ডাঃ 
Melland বলেন যে যতই কোনো বস্তুর নিকটবর্তী, হওয়া 
যায় আমাদেব মুখে সেই বস্তুটি হইতে প্রতিফলিত তাপ 
যে ততই বেশি পরিমাণে পড়ে পবীক্ষায ইহা দেখাইয়া 
দেওয়া সহজ নহে। যথেষ্ট সাবধানতার সহিত পৰীক্ষা 
কবিতে পাবিলে তাহা সফল হইলেও হইতে পাবে । 

ডাঃ Mc Kendrik বলিষাছেন যে কোনে! অন্ধের মুখ 
ঢাকিয়া দিলে তাহাব নৈকট্যজ্ঞান অনেক কমিয়! যায়। 
ইহা! হইতে ডাঃ 11611200 বলেন যে মুখোশ পবিয়া 
প্রতিফলিত তাপ সম্ব ন্ধ তীহাঁব সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা কৰিলে 
পৰীক্ষা সফল হইতে পাবে । 

মোট কথা, আমাদেব চোখই কেবল দেখে না, কাপ 
এবং ত্বকও একটু একটু দেখাব কাঁজ কবিতে পাবে । 

্ঞ। 


শুক্রুগ্রহে জীবসভ্ভীবনা। 


অনেকেব মতে দি পৃথিবী ভিন্ন অন্ত কোনো গ্রহে প্রাণী 
থাকে, তবে তাহা মঙ্গলগ্রহ । কিন্তু যজদুব জান! গিয়াছে 
তাহাতে মনে হয, মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা শুক্রগ্রহই জীব্বে 
Knowledge 
and Scientifice News পত্রিকার অধ্যাপক F. WW, 
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Hensel এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি 
বলেন £= I 

ইটালি প্রভৃতি স্থান হইতে দূরবীক্ষণেব সাহাষ্যে গুক্র- 
গ্রহে জলস্থলভাগ-জ্ঞাপক বেধা দেখিতে পাঁওয়া যায় । 
চন্দ্রেব কলা পবিবর্তন (6॥256) আঁমরা খালি চোখেই 
দেখিতে পাঁই। খালি চোখে শুক্রগ্রহের কলা পবিবর্ত্তন 
দেখা যায় না, কিন্তু দৃববীক্ষণের সাহায্যে দেখা যাঁয়। এই 
পবিবর্তন দেখিবার সময় গ্রহটির কিনাবা প্রাষই বন্ধুব 
বলিয়া বোধ হয । শুক্রগ্রহে পাহাড় পর্ধত আছে বলিয়াই 
এইরূপ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে মঙ্গলগ্রহে এক একটা 
স্থান বড়ই উজ্জ্বল দেখা! বায় ; বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে 


সেই স্থানগুলি বরফাবৃত বলিয়াই প্ররূপ হইয়া থাকে । ' 


শুক্রগ্রহেও এইরূপ বরফাবৃত স্থানেব সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
বহুদিন পূর্বে Bia০৮i৷৷ ইহাই লক্ষ্য করিয়া শুক্রগ্রহেব 
উপবিভাঁগেব একখানি মানচিত্র অঙ্কন কবিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহাব ,সিদ্ধান্তগুলি অনেক জ্র্যোতির্ধিৎ পণ্ডিত কর্তৃক 
সমর্থিত হইয়াছে। 

পর্য্যবেক্ষণে জান! গিয়াছে ষে পৃথিবীর বাুমগুলেব স্তাঁয় 
শুক্রগ্রহেবও বাধুমগ্ডল আছে। ইহাঁও স্থির হইয়াছে যে 
গুক্রগ্রহেব বাধুষণ্ডল পৃথিবীর বাঁযুমগ্ডলের প্রায় দ্বিগুণ । 


শুক্রগ্রহে জ্যেতির্কিৎদিগেব চোখে আব একটি বিষয় ' 


ধবা পড়িয়াছে। পৃথিবীতে যেরূপ মেরুপ্রভা (Aurora 
Borealis) দেখিতে পাওয়া যায় শুক্রগ্রহেও তাহা 'আছে। 
গুক্রগ্রহেব মেকও সময়ে সমযে সেই অত্যাশ্চর্য্য আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 

পৃথিবীব উপগ্রহ চন্দ্রের ন্যায় গুক্রগ্রহেব কোনো! উপগ্রহ 
নাই তবে শুক্রগ্রহে যদি কোনো জীব থাকে তাহাদেব 
চন্দ্রে অভাব পৃথিবী হইতেই অনেকটা দুব হইতে পাবে। 
শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী যখন পরম্পর নিকটবর্তী হয় তখন 
গুক্রগ্রহের অন্ধকাব দিকটি পৃথিবীর দিকে এবং পৃথিবীব 
আলোকিত দিকটি শুক্রগ্রহেব দিকে ফিবিয়! থাকে। পৃথিবী 
হইতে আলোক প্রতিবিষিত হইয়া শুক্রগ্রহে জোৎনাব সৃষ্টি 
কবে। 

শিক্রগ্রহে সমুদ্র এবং বাযু আছে এবং সেই বাঁয়ুতে 
জলীয় বাম্পও আছে, পৰীক্ষায় এ সমস্তই জানা গিয়াছে। 


প্রধাসী- কার্তিক, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 

গ্রহটি সুৰ্য্য হইতে তাপও পাইয়া থাকে । সে তাপ পৃথিবী 

যাহা পায় তাহা অপেক্ষা বেশি হইলেও শুক্রগ্রহে ববফেব 

সন্ধান পাওয়ায় জানী যাইতেছে যে সে তাপ গ্রহাটিকে জীবের 
বাসেব অনুপযোগী কবিষা তোলে নাই। শুক্রগ্রহ যদি 
আঁৰ সকলদিকে পৃথিবীব মতই হয় তাহাঁতে জীবই বা কেন A 
না থাকিবে? কে জানে হয়তো শুক্রগ্রহেও বুদ্ধিমান জীব 
আছে এবং তাহাঁবা হযতো পৃথিবীতে জীবের বাঁস সম্ভব কি 
না চিন্তা করিতেছে ৷ 


hs 


ন্ঞ | 


রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে 
ক্ষেত্রের আগাছ। নাশ। 


The Irrigation Age পত্রিকায় জনৈক লেখক বাঁসাদ্ব- ৯ 
নিক পদার্থ মিশ্রিত জল বর্ষণ কবিয়া কিবপে অতি সহজে 
শত্তক্ষেত্রের আগাছা নষ্ট কবা যাইতে পাবে তাহা বর্ণনা 
কবিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন £₹_ 

১৫ বৎসর পূর্বে যদি কেহ কোনো কৃষককে বলিত 
যে ক্ষেতেব আগাছাগুলি একটি একটি কবিয়া না তুলিযা, 
কোনো ওঁধধ ছিটাইয়া দিয়া, শন্তের কোনো ক্ষতি না রা 
কবিয়াই সেগুলিকে নষ্ট কবা যাইতে পাবে তাহা হইলে! 
ক্কষক বক্তাকে নিশ্চয়ই পাগল মনে করিত, কিন্তু আজকাল 
এদেশে ( আমেবিকাঁয়) হয তো সেই ক্লুষকই ক্ষেতেব 
এক পাশে বসিষা কলেব সাহায্যে জলে দ্রব বাসায়নিক 
পদার্থ বর্ষণ কবিয়া জমিব আঁগাছা নষ্ট করিতেছে । 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ এইচ্‌ , এল্‌, বোলে গমেব ক্ষেতেব 
আগাছাঁ_বিশেষভাবে সবিষাব গাছ-_নষ্ট কবিবাব জন্য, 
শস্তেব কোনো অনিষ্ট না কবিযা, বাসাধনিক পদার্থ মিশ্রিত 
জল ব্যবহার কবা যাইতে পাবে কি না তাহাব পৰীক্ষায় 
নিযুক্ত হন্‌। কোন্‌ পদার্থ কি পরিমাণে লইতে হুইবে 
তাহা স্থিব কবিতে কিছুদিন লাগিয়াছিল। ১৮৯৬ সালেই -” 
তিনি তুঁতে (copper sulphate) এবং মাকুরিক্‌ 
বাইক্লোবিড্‌ (mercuric bichloride) মিশ্রিত জল লইয়া 
পৰীক্ষা কবেন এবং যথেষ্ট সুফল পাঁন। এব পব এবিষয়ে 
অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এখন স্থির হইয়াছে যে 


ণশ্ন সংখ্যা। ] 


> we 


ইহাই আগাছা নষ্ট কৰিবাৰ সর্বাপেক্ষা উন 
উপাৰ। 
রী ক্ষেতে রাঁদারনিক পদার্থ মিশ্রিত জল বর্ষণ কৰিলে তাহা 


' শম্ত এবং আঁগাছ! উভ্ভবেব উপবেই সমান ভাবে পড়ে, 


স্হ্ক তাহাতে শস্ত নষ্ট হয না, আগাছাগুলিই মবিষা যায়, 


_ তাহাব কাবণ এই যে অধিকাংশ আঁগাছাঁর পাতা চওড়া ও 


অমন্দণ এবং কোমল, কিন্তু শস্তেব গাঁছ গুলি সরু এবং 
তাহাদের উপরিভাগ মস্থণ ; কোনো তবল পদার্থ ছিটাইয়া 
দিলে আগাছাব চওডা ও অমস্থণ পাতা তাহা অধিক 
পবিমাণে গ্রহণ কবে। ওঁষ্ধ ছিটাইবাব পব আগাছা ও 


" শস্ত উভষই কালো হইষ| যাঁষ। ইহাতে ভষ কবিবাঁব 


কিছুই নাই; ছুই একদিন মধ্যেই শল্তেব গাছ গুলি 
তাহাদের স্বাভাবিক বং ফিবিয়া পায় এবং ll 
০ মরিযা যায়। 

. বায়সঞ্খেপের জন্য আঁজকাল ' তুঁতের পবিবর্তে হীবাকস 
ব্যবঙ্ত হইতেছে। যখন শল্ত ও আগাছা ছোট থাকে 
/তখনই এই উপাযটি অবলম্বন কবিলে সহজে সুফল পাওষা 
যায় । যখন শন্তেব গাঁছগুলি ৮১০ ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠে 
তখনি এই উপাষে আগাছা নষ্ট করিবাব প্রশস্ত সময । 
তবে ডাঃ বোলেব পৰীক্ষা হইতে জানা যাষ যে গাছগুলি 


_১সারো একটু বড হইলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই। 


আগাছা গুলি যত তেজ হয় এই উপাঁষে সেগুলিকে নষ্ট 


Ed কবা ততই সহজ হইয়া থাকে । 


কতকগুলি আগাছা আছে, সেগুলিকে এই উপারে 
মাৰা যাঁয় না। তবে সাধাবণত যে সকল আগাছা দেখিতে 
পাওয়া যার তাঁহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । 
| রী 


সমুদ্রের বায়ু শোধন ক্ষমতা । 


বাধুতে সাঁধাবগত যে পবিমাণে দ্বান্নাঙ্গাবক বাপ ঝ 


= কাৰ্ক্নিক য্যাসিড্‌ গ্যাল্‌ ( Carbonic acid gas ) থাকে 


(১০,০০০, ভাগে ৩ ভাগ) যদি তাহা কোনো কাবণে 


" ছুইগুণ বাড়িরা উঠে, তাহা হইলে জীবগণের প্রাণ ধাবণ 


করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । জীবগণ নিঃশ্বাসে এই পদার্থ টি 
সদা সর্বদা শরীর হইতে বাহিব কবিয়া দিতেছে। যদি 


সং কলন--সমুদ্রের বায়ু শোধন ক্ষমতা! | 


৫৪৫ 


ইহাই এই দুষিত পার্থ টিব উৎপত্তিৰ একমাত্র কাবণ হইত 
তাঁহ হইলে বাঁধুতে ইহাব পবিমাঁণ ১০,০০০ ভাগে ৬ ভাগ 
মাত্র হইতে ৭১,০০০ বসব লাগিত, হিসান কবিষা দেখিয়া 
এইবপ স্থিব হইযাঁছে। কিন্তু পৃথিবী পূঠে যে অসংখ্য 
কল চলিতেছে সেগুলিতে যে করলা পেড়ে তাহাতে 
ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক পবিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
উত্ভিদেবা বায়ু হইতে এই পদার্থটি প্রচুব পবিমাণে গ্রহণ 
কবিয়া তাহাঁদেব অব্যব গঠন কবে এবং বাধুকে পবিষ্কৃত 
করিষা দেয়, তাই বক্ষা, তাহা না হইলে অনেককাঁল 
আগেই পৃথিবী জীবেব বাঁসেব অনুপযোগী হইয়া পড়িত। 
এ বিষয়ে উদ্ভিদ এক্লাই আমাদেব জীবন বক্ষা কবিতেছে 
তাহা নহে সমুদ্রেবও ইহাতে অনেকখানি হাত আঁছে। 
যাহাতে বাধুতে কার্ধনিক য্যাসিড্‌ গ্যাসেব প্বিমাঁণ ১০,০০৭ 
ভাগে ৬ ভাগেব বেশি না হয়, সমুদ্রেব এবটা কাজ তাহাই 
দেখা । কেমন কবিবা ইহা হয় Knowledge and 
Scientific news পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, সি, গ্রেগবি 
তাহ বৰ্ণনা কবিয়াছেন। 

বিষষটকে ভালো কবিয়া বুঝিতে হইলে একটি দৃষ্টান্ত 
লওষাই সুবিধা । একটি ২০,০০০ ঘন ফুট আয়তন বিশিষ্ট 
পাত্র লওষা গেল; তাহাঁব অর্ধেকটা পরিক্কৃত জলে এবং 
অৰ্দ্ধেক বাঁধুতে পূর্ণ সাবাবণতঃ বাধুত্তে যে পবিমাণে 
কার্বনিক ব্যাসিভ্‌ গ্যাস্‌ থাকে এই পাঁতঘধ্যস্থ বায়ুতেও 
সেই পবিমাণে আছে, অর্থাৎ, ১০,০০ ঘন ফুট 
বাষুতে ৩ ঘন ফুট আঁছে। পাত্র মধ্যস্থ জল নিজেব 
যতদুব শক্তি ততদুব এই কার্বনিক ব্যালিভ্‌ গ্যাস মিশ্রিত 
বাষুকে গলাইয়া আপনাব সঙ্গে মিলাইয়া লয। জল 
যতটা পাবে ততটা কার্বনিক ফ্সয(সিড্‌ গ্যাস গ্রহণ করিলে 
দেখা যায় যে ১০,০০০ ঘন ফুট বাধুতে আব ১॥ ঘন ফুট 
মাত্র কার্ধনিক ফ্যাঁসিভ গ্যাস অবশিষ্ট থাকে । যখন 
জল ও বায়ুব পবিমাণ সমান সমান থাকে তখনই এইরূপ 
হয়। জলের পবিমাণ বায়ুর পবিমাণেব ছিগুণ হইলে জল 
কার্ধনিক ফ্যাসিড. বাস্পের ২৩ ভগ শোষন কবিয়া লয়। 
বদি বাষুতে আবে! কিছু কার্বনিক ফ্যাপিভ্‌ গ্যাস যোগ 
কবি! দেওয়া যায়-তাহা হইলে কিছুক্ষণ পবেই জল আবো 
একটু কার্বনিক য্যাসিড্‌ গ্যাস্‌ গ্রহণ কবিয়া জলে ও 


2 


বাধতে তাহাৰ পবিমাণ সমান কবিয়া দেয় ৰাখু হইতে 
খানিকটা কার্বনিক ফ্যাঁসিভ. গ্যাস বাহির কবিষা লইলে জল 
হইতে খানিকটা কার্বনিক য্যাসিড, গ্যাস বাহিবে আসিয়া 
জলে ও বাঁযুতে তাহাব পবিমাণ সমান কবিয়া দেয়। কাষেই 
দেখা যাইতেছে যে জল ইহাব উপবিস্থ বাষ়ুতে কার্বনিক 
য্যাসিড. গ্যাসেব পবিমাণ সকল সময়েই এক বাখিতে 


চেষ্টা কবে।' যখন বায়ুতে বেশি কার্বনিক র্যাসিড. গ্যান ' 


থাকে তখন বেশি গ্রহণ কবে, ষথন কম থাকে তখন কিছু 
ছাঁড়িযা দেয়। অবশ্য জল এইবপে ইহার উপরিস্থ বাযুতে 
কার্বনিক ধ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ একেবাবে অপরিবন্তিত 
বাখিতে পারে না, কিন্তু পবিমাপে যথেষ্ট হইলে অনেকটা 
পাঁবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উপরেব দৃষ্টাস্ত হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় ষে 
সমুদ্রের অপরিমেয় জব বায়ুম্ডলে কার্কনিক ফ্যাঁসিডের 
পবিমাঁণ অপবিবপ্তিত রাখিতে বিশেষ সাহায্য কবিষ! থাকে । 
হিসাব কবিয়া জানা গিয়াছে যে সমুদ্রেব জলে কার্বনিক 
য্যাসিড গ্যাসের পবিমাণ বায়ুমণ্ডলের কার্বনিক য়্যাসিড 
গ্যাসেব প্রা ২7 গুণ। সমুদ্রেব জলে যে এত কার্কনিক 
ষ্যাঁসিভ. গ্যাস্‌ দ্রব হয় তাহার কাবণ এই যে সমুদ্রের জলে 
লবণ আঁছে। সমুদ্রেব জলে যে কার্দমনিক ফ্যাঁসিড, গ্যাস্‌ 
আছে তাহাকে ছুই ভাগ্নে ভাগ কবা যায়। এক ভাগ সমুদ্র- 
* জলস্থ অন্তান্ত পদার্থেব সহিত মিলিত হইয়া (carbonate ও 
bicarbonate আকাবে ) থাকে এবং অপর ভাগ সমুদ্রেব 
জনে সহজ ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে । কাঁষেই আমব! 
বে দৃষ্টান্ত লইয়াছি তাহাতে বাধু মগ্ডলেব ডি ই 
ব্যবহাবটা ঠিক বর্ণিত হয় নাই। 

সমুদ্র ও তুপবিস্থ বাযুব মধ্যে সদাসর্বদা কার্বনিক 
য়্যাসিড_ 'গ্যাসেব আদান প্রদান চলিতেছে । বাঁধুতে 
কার্বনিক ফ্যাসিড. বাণ্পেব পরিমাণ অধিক হইলেই সমুদ্র 
কিছু কাড়িয়া লয় এবং কম হইলে কিছু দেয়। 
পৰীক্ষায় জানা গিরাছে এই সমুদ্রেব উপবেব বাঁধুতে 
কার্বনিক য্যাসিড, গ্যাস্‌ খুব কম পবিমাণে থাকে । গাছ 
পালা মত সমুদ্রও কার্বনিক- য়্যাসিড বাশ্পেব পবিমাণ 
বেশি হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত হইয়া পড়িতে দেয় না। 
সমুদ্রেব জলে কার্বনিক য্যাঁসিড গ্যাসের পবিমাণ খুব বাড়িয়া 


প্রধাসী__কার্তিক, ১৩১৬। 

















ভি 


গেলে তাহা দাবা এ কাজটি চলিবে না। কে জানে হয়তো 
তেমন দিনও আসিতে পাবে। তখন হয়তো পৃথিবী বিশুদ্ধ 
বাযুর অভাবে জীববঞ্জিত হই! পড়িবে। | 


জ্ঞ | 


সাম্রাজযশাসনের শিক্ষা । 


ইংরাজের সাম্রাজ্য স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তৃত। নানা 
জাঁতিব শাসনভাব ইংরাজেব হাতে আছে। 

যাহারা বর্ণে ধর্শে ভাষায় আচাবে সম্পূর্ণ পৃথক 
তাহাদেব উপবে আধিপত্য যাঁহাকে করিতে হুষ তাঁহাকে 
সে জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হওয়া চাঁই। সাম্রাজ্যকে বড় 
করা এবং বঙ্গ! কবাব আয়োজন বুদ্ধিব জোবে এবং গাঁয়ের . 
জোরে করা যাঁয়। কিন্ত মানুষেব প্রতি মানুষের আধিপত্য 
কেবলই ত বাহিবেব আধিপত্য নহে-_তাহা ত কেবল মাত্র 
কাজের শৃঙ্খলা, কড়া বন্দোবস্ত এবং পাকা নিয়ম লইয়া _ 
যথেষ্ট হয় না। গোঁক ঘোঁড়াকেও ভীল করিয়া পালন 
করিতে হইলে তাহাদেব হৃদয়েব ভাব বুঝিতে হয়, তাহাদেব 
প্রতি দরদ বাখা চাই মানষেব বেলাতেও রণনীতি ও." 
শাসননীতির চেষে বড় নীতিব প্রয়োজন হয়। 

সকলেব চেয়ে বেশি দবকাব মানুষকে মান্য ঃ 
জানা । পাৰ্থক্যকেই বড করিয়া না দেখিয়া প্রক্যকেই সত্য 
বলিয়া জানা সহজ কাজ নহে, তাঁহাব জন্য সাধনাব 
প্রয়োজ্ন। সমস্ত জাতিকে এই সাধনায় অগ্রসর করা 
একমাত্র সাহিত্যেৰ দ্বাবাই সম্ভব। 

কিন্তু ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জনসাধারণের মনোবপ্রন ও 
শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত সেখানে আঁমবা বিপৰীত ব্যাপারই 
দেখিতে পাই। চীনাম্যান, নিগ্রো ও ভাবতবাঁসীর প্রতি 
বিজ্রপই এই সাহিত্যেব বসিকতা । 

আবো! আশ্চর্যের বিষষ এই যে যাহাবা বিশেষভাবে 
সাঁআজ্যিকতা বাধুগরস্ত, পরজাতীয়কে খর্ব ও বিকৃত করিয়া 
দেখা তাহাদেব মধ্যেই বিশেষ কবিরা গ্রচলিত। ইংবাঁজ- 
'বালকদের মনে সাম্রাঞ্যিকতাব অভিমান জাগ্রত করিয়া 
তুলিবাব জন্ত যে সকল গল্প লেখা হয় তাহাতে অন্ত জাতিকে 
ধূর্ত জুর ভীক মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা কৰা 


k গম সংখ্যা 


হইয়া থাকে। এই সকল নরাধমদের ছাৰা বিপয় হইয়া 
ইত্বাজ নায়ক বে কিনূুপ আশ্চর্য্য কৌশল ও সাহসেব 
‘সহিত আপনাকে বক্ষ ও অন্তকে দমন করিয়াছে তাহাই 

_ এই সকল উপন্তাসেব বিষয় । 

২. যাহার! এইরূপ গল্প লেখে তাহারা মনে করে এই 
সকল দৃষ্টান্ত দ্বাব! ইংরাঁজবালক সাত্রান্য চালনা সম্বন্ধে 
নিজের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেষ্টয় শিক্ষালাভ করিবে। 
এ কথা মনেও কবে না ষাহার্দিগকে শাসন কবিবে তাঁহাদের 
পরিচয় বিক্কৃত' করিয়া দিয়া শিশুকাল হইতেই ভাবী 
সাম্নাজ্যপতিদের সং্কারকে কলুষিত করা হইতেছে। 
অহঙ্কারকে জাগাইয়! তোলার জন্য বেশি আয়োব্সনেব 
দবকাব হয় না তাহাকে দূৰ কৰাই শক্ত। অধীন জাতিকে 
শাঁসন করিবার। সময় সহজেই অহঙ্কার উদ্ধত হইয়া উঠে। 

এ তাহাৰ উপবে যদি 'শিশ্বকাল হইতে সাহিত্য তাহাব 
সহায়তা করিতে থাকে তবে কি আর রক্ষা আছে? 
ইঙ্কাব উপবে মিশনারি আছে, ক্যটবের তারের বার্তা 

আছে এবং ভাবতের অন্নজীবী রীড়, সাহেব ও তাঁহার 
আহ্মীয় কটু ত আছেই 

সম্প্রতি চাম্ন্‌ (:0%27;5 ) কাঁগজে ইংলণ্ড তাহার 
সাত্্রাজ্যসাধনাব মহৎ আদর্শকে বাঁলকচিত্তে কেমন করিয়া 
ইগর্সেব ভিতব দিয়া জাগাইযা ভুলিতেছে, তাহাব একটি 

'_ নমুনা পাওয়া গ্রিয়াছে। 

॥_ চাম্সেব দত কাগজ ইংলণ্ডে বিস্তর আছে-_সন্তাদরের 
কাগজ ছেলেবুড়া সবাই পড়িতে পারে। কেবল তো 
ছেলেরাই নয়, দেশের অপামব সাধাবণকেও তো দেশ 
সম্বন্ধে সচেতন কবা প্রয়োজন। বল! বাহুল্য এই সকল 
সম্তাদরের কাগজেব দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । 

গল্পটি আধুনিক বোমা বিপ্লবেব একটি রমণীয় বৃত্তান্ত। 

' তচ্ছাতে একদিকে যেমন অধীন সাম্রাজ্যে সম্বন্ধে জ্ঞান, 

দিকে তেযনি ব্লিটিশচবিত্রেব অনন্থুকবণীয় মহত্ব ও 


হস চমৎকার 'ফুটয়াছে। ভবিষ্যতে যে ব্রিটিশ বালকের 


বন্প্রাণ্ত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবে, তাহাদের 
ভারতবর্ষের সত্য প্রিচয়েব দ্বারা প্রস্তুত করিবার পক্ষে 
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ংকলন-_সাআজ্যশাসনের শিক্ষা । 


৫৪৭ 


তুলিবার জন্য দায়ী, ‘Over-educated Babus’, যে 
বাবুদেব শিক্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া গেছে, _-তাঁহাদেব লেখনী 
আর বক্তৃতা । সৌভাগ্যেব বিষয়-_যে 11০52] Moham- 
medans’ ইংবাজ সবকাৰ বাহাহুবেব পক্ষে আছে। 
সাআাঁজ্যেব ভিতবকাব খবর তো এই । তাঁর পৰে ইংরাজেব 
অদম্য সাহস আব বুদ্ধিব অপূর্ব বাহাছুবী নহিলে সাআাজ্যেব 
এ হেন অবস্থায়-_সেখানকাঁব ভাঁব লওয়া কঠিন হইত 
সন্দেহ নাই । সেই সাহস ষে সাধারণ একজন ইংরাঁজেব 
ছেলেরও কি পরিমাণে আছে গল্পাটিতে তাহাই উজ্জলভাবে 
দেখান হইয়াছে। 

বাবুদের দ্বারা উত্তেজিত একদল কালা আদ্মী পুলিশ- 
কর্মচারীর এক ছেলেকে গ্রেপ্তার কবে। তাহাকে ঘবেব 
মধ্যে বাধিয়া বাখিয়া পাশেব ঘবে তাহাব! উচ্চৈঃস্ববে ৫) 
লাট সাহেবেব এক্স্প্রেস্‌ ট্রেণ বোমাদ্বাবা উড়াইয়৷ দিবার 
প্রস্তাব করে। উচ্চৈঃস্ববে ষড়যন্ত্র কবিতে হয় কি না, 
বালকটি তাই সমস্ত শুনিতে পায়! তাহাকে ফেলিষা যখন 
বিপ্লবকারীরা চলিয়া যায়, সে তখন তাহাৰ বাঁধন খুলিয়া 
বাহিবে আসিয়া দেখে যে, একজন ব্যক্তিকে পাহাবায় 
বাখা হইয়াছে, সে-_ভাঁবতবর্ষীরের যেমন স্বভাব, দিব্য 
নিশ্চিন্ত হইয়া গুড় গুড়ি টানিতেছে। তখনি তাহার 
টু'টি চাপিয়া ধবিয়া তাঁহাব সহিত বেশ বদল কবিয়া তাহাকে 
তাঁহার স্থানে বাধিয়া রাখিয়া যাওয়া আব শক্তটা কি! 
তার পৰ ষ্টেশনে ছুটিয়া গিয়া যেখানে সেই বিশ্লবকাবীরা 
লুকাইযা আছে_সে স্থানটা পুলিশের সাহায্যে খুজিয়া 
বাহির করিতে না কবিতে লাট সাহেবেব গাড়ি আসিয়া 
পড়িল। আর ঠিক সেই সময়েই একজন লোককে সেই 
ইংবাজ বালক ধবিয়া ফেলিল। তাহারি হাতে ছিল বোমা । 
হাতাহাতি বাধিয়া যাওয়ায় বোমা ঠিকস্থানে নিক্ষিপ্ত হইল 
না, গাড়ির পাশে পড়িয়া আওয়াজ কবিল। ছেলেটি 
অজ্ঞান হইয়া গেল--জাগিয়া দেখে লাট সাহেব ও সেনাপতি 
সাহেবের কামরায় সে শুইয়া আছে৷ 

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ শাঁসনকার্য্যে তাঁহাকে উপযুক্ত 
বিবেচন! করিয়া লাট সাহেব তখনি তাহাকে পুলিশ বিভাগে 
একজন প্রধান লোক কবিয়! দিলেন। 


৫৪৮ 


(“লা রেভিউ”-হুইতে) 


১| Revue des Deux Mondes বলেন £-_-গত ১ল! 
জুলাই তাঁবিখে একটা হত্যাকাণ্ড হওয়ায় সমস্ত লণ্ডন যারপব 
নাই আকুল হইয়! উঠিষাছে। দিঙ্গ] নামে, University 
০1158৬এব একজন হিন্দু ছাত্র, ভাবত-সচিব মলির 
বাষ্নৈতিক সহকাৰী, Colonel Sir William-Hutt 
Curzon Wyllie কে পিস্তলেব ছাঁবা হত্যা কবিয়াছে। 
এই হত্যাকাণ্ডে, ভাবতেব অবস্থা সম্বন্ধে সকলেব মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইযাছে। “ভাবত ভাবতবাঁসীব জন্য” এই কথা 
আবার সকলে বলিতে আঁবস্ত কবিয়াছে। সেনাপতি A. 
Davin এই বিষয়ের আলোচনা .কবিয়া আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন--ভাবতের অবস্থা অতীব গুকতর ; কেননা, 
এই বাষ্টনৈতিক আন্দোলন ছুই একজন সামান্ ব্যক্তির 
কাজ নহে, পবস্ত কতকগুলি প্রতিপত্তিশাঁলী ব্যক্তিব কাজ, 
কতকগুলি বুদ্ধিজীবী লোকেব কাঁজ,__বাবুদের- কাজ 
(Bab০॥5)। উহাদের মধ্যে কতকগুলি সাহসী পুকষ, 
সমস্তই উঠাইয়া দিতে চাহেন ।-_প্রথাকে, ধর্মকে, বিশেষতঃ 
ইংরাজকে। মধ্যপন্থীবা আপাতত দাবী কবে-_ স্বতন্ত্র 
শাসন, এবং ভবিষ্যতেব জন্ত দাবী কবে-_সমগ্র ভারতেব 
স্বাধীনতা ৷ "এখন ভারতে, গ্রীষ্ম প্রধানদেশ-সুলভ ঝটকাঁব 
- স্তাষ একটা বিদ্রোহের ঝড় দেশেব উপব দিয়া বহিয়া 
যাইতেছে ।” ইহাঁব প্রতীকাৰ কি? শাস্তি পুনঃস্থাপন 
করা কি সম্ভব? তবে একটা কথ! স্ুনিশ্চিত--“অসিব 
দ্বাবা আমবা ভাবত জয় কবিধাছি, অসির দ্বাবাই বক্ষা 
কবিব।”-_এই সুত্রবাক্যটিব দিন চলিষা গিয়াছে; মনে হয়, 
শাসন-যন্ত্রাকে আব একটু স্থিতিস্থাপক কবিষা তোলা 
আবশ্যক এবং যে সকল ধাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেই সকল 
ধাপ রক্ষা কবিষা, দুর্নমণীয় প্রভুত্বেব স্থলে, সাম্য স্থাপন কবা 
আবশ্যক । ঈজিপ্ট_ সম্বন্ধে যে পন্থা অনুস্থত হইয়াছে, 
একটু সাবধানতাব সহিত ইংবাঁজদিগেব সেই পন্থা অবলম্বন 
কবা কর্তব্যা ১৯০৮ থুষ্টান্দেব শেষভাগে ঈজিপ্টেব 
লোকমতকে পবিতুষ্ট কবিবার জন্ত এবং নিছক ইংরাজী 
শাসনপদ্ধতি পরিবর্তন করিবার জন্ত ০:9, বুত্রস্‌ 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩১৬। 


পাঁশাকে, সচিবনগুলী সংগঠন কবিবাঁব অনুমতি দেন। 
ভাবতেব জন্ত ওঁবপ আমুল সংস্কাবের আবশ্যক নাই, 
কেননা ঈজিপ্টবাসীদিগে স্যাষ ভাবতবাসীবা এখনও ততটা 
অগ্রসব হয় নাই। সর্বাগ্রে শিক্ষা লইয়া ব্যাপৃত হওষা 
আবশ্যক | “এই শিক্ষা সমহ্তাটা বড়ই জটিল; এ 
সম্বন্ধে অনেক দুরূহ প্রশ্নেব মীমাংসা আবশ্যক । প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাব মধ্যে যাহ! ভাবতবাসীদিগেব 
বুদ্ধি ও মানসিক প্ররুতিব উপযোগী তাহাই প্রবর্তিত কবা 
আবশ্যক । কোন্‌ কোন্‌ বিষষ পাঠ্য হইবে, কি পদ্ধতি 
অনুসাঁবে বিদ্যালয় সমূহেব পবিদর্শন কড়াকড়ভাবে ও 
যথানিয়মে হইতে পাঁবে_ অধ্যাপক ও শিক্ষক কিরূপে 
নির্বাচন কব! হইবে-_ইহাঁই একুটা বিষম সমস্ত৷ । কিন্তু 
প্রথমেই একটা সীম! নির্দেশ কবা আবশ্যক; কেন না, 
আমাদেব পাশ্চাত্য মস্তিফ যাহা! সহজে গ্রহণ কবিতে 
পারে, ভাবতবাঁসীব বুদ্ধি তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পাঁবিবে 
না।” সে যাহাই হউক, আব বিলম্ব করা যাষ না। শী 


একটা কিছু কবা আঁবগ্তক। কতকগুলি অশুভদর্শী, “ 


ভাঁবতেব অবস্থা এতটা গুরুতব বলিয়া মনে কবেন ষে 
তাহাদেব সন্দেহ হয়, বুঝিবা, জাঁপানীদেব বিঅষ-ব্যাপাবে 
ব্রিটানীয় সামাজ্যের মৃত্যু-ডক্কা বাজিরা উঠিয়াছে। ইজিপ্ট, 


বিদ্রোহী। এই সকল প্রচেষ্টাব মধ্যে, ব্রিটিশ সাআজ্যেব 


অস্তিম ধ্বংসেব পূর্ব সুচনা কি লক্ষিত হয়? যদি ভারত | 


ইংলণ্ডেব শুধু একটা লেজুড় মাত্র না হয, ভাবত যদি 
ইংলণ্ডেব মুল ভিত্তিন্তস্ত হয়, তাহা হইলে এই বিদ্রোহ, 
ইংলগ্ডের বুকে বাজিবে।...কিন্তু আমরা এই সকল অণ্ডত 
সুচনায বিশ্বাস করি না। “দেয়ল-ঠ্যাসা হইবাব পূর্বেই 
ইংলও ভারতবাঁসীদ্িগকে কতকগুলি প্রযোঁজনীয় অধিকাঁব 
নিশ্চিতই প্রদান কবিবেন ; Sir Henry Cotton এর 


[ ঈম ভাগ । ” 


তো পূর্বেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; আজ আবাব ভাৰত কৰল 


ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পৰিণত কবিৰাব জন্য, ইংলণ্ড এই এজ 


আন্দোলনকে বথাপথে চালিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন 
“শীপ্বই হউক, বা বিলম্বেই হউক, প্রাচ্য জাতিদিগেব মধ্যে 
ভাবত স্বকীয় শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কবিবে।” এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কৰা আবগ্তক, আমাদের সহযোগী-লেখক A 0157, 
২৯০৮ অন্বের এই পত্রের ১৫ জুন-সংখ্যায়, “ইংলণ্ড কি 


\ 


এম সংখ্যা । : 


ভাবতের উপব অধিকাঁব বঙগাধ রাখিতে পাঁবিবে ৮ এ 
নামধেয় প্রবন্ধে যে দিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছিলেন ইনিও 
সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 

২। Contemporary [২০৬1০--প্ববাস্থ্ীয় ব্যুপা- 
২২বেব সমালোচনা প্রসঙ্গে 7911100 বলেন :__-বাজকোবেব 
আর্থিক প্রয়োজন ও অভাব,--যুবোপেব বিভিন্ন বাহ্ট্ব 
উপর প্রভূত প্রভাব প্রকটিত কবিষ! থাকে। আজকাল 
সৈন্তেব ব্যয় ও জাহাক্জীদিব ব্যষ নির্ব্বাহেব জন্য গ্রভৃত অর্থ 
যোগাড় কবা আবশ্যক হইযা থাকে, এবং এই আবশ্যকতা 
প্রযুক্ত কতকগুলি দ্রেশেব ভাঁবভক্তি ও ব্যবহাঁবে একটু 
“বদল দেখা যাঁইতেছে। কলীয় ধাতব-খনি প্রভৃতিব রিকে 
যাহাতে ইংবাঁজেব সূলদন আকৃষ্ট হয এবং এইরূপে রুসিরাব 
অনীম প্রাকৃতিক গঁখর্য্য মূল্যবপে পবিণত হয়-_-এই উন্েস্তে 
রুসিরা, স্বকীষ পুবাতন শক্র ইংলগ্ডেব প্রতি ভালবাসা 
দেখাইতেছেন। জর্ম্মানিতেও এই বাঁজকোষেব প্রয়োজনই, 
47> উদ্দাবনৈতিক ও রক্ষণনৈতিক__এই ছুই দলের মধ্যে 
- আশ্চর্য্য মিলন ঘটাইযাঁছে। “Bul০w যে ১০ বত্সৰ কাঁল 

বাঁজস্বসচিব ছিলেন এবং সেই সমযেব মধ্যে যে সব আশ্চর্য্য 
কাজ করিয়াছেন, তাহাব মধ্যে এই কাজটিও ধর্তব্য 1” 
অর্থ সংগ্রহেব উদ্দেশ্যেইত তুর্ক-মবকাব বৈদেশিক মূলধ্নীব 
অন্থকুলে একটা খুব দবকাবী আইন জাঁবী কবিষাহেন। 
১ (জ্যা স্থইন্‌_দে, নব্ওষে, জাঁপান--দকলেবই বাজ- 
'কোষেব চিন্তাই প্রথম চিস্ত'। এক কথায্‌, বজেটেব ব্যয় বৃদ্ধি 

i হওযায তাঁহাঁক কলে পৃথিবী ওলট্পালট্‌ হইতে চলিয়াছে। 
7 ৩] “Grande Revue” পত্রে, E. Antorelli 
বলেন, তুর্কি কর্তৃক অষ্টিয়া-জাত দ্রবানামগ্রীব বর্জনে 
একটু গুরুত্ব 'ও নূতনত্ব আছে।. “এই বাঁ্র-নৈতিক 
বরকটেব এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল, যেদিন উভয় 
জাঁতিব মধ্যে বোবা পড়া হইয়া একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষব 
১হইল, অমনি বয়কট সহসা থামিষা গেল” . 

"১" ৪। সকল দেশই পাৰ্লেযেণ্ট-তন্ত্রেব অভিমুখে দ্রুত 
অগ্রসব হইতেছে। বিশ্বজনীন শাস্তি স্থাপনেব পক্ষে ইহা 
একটি ফলও্দ উপাঁদীন। সকল দেশেই প্রজাঁপক্ষেব 
প্রতিনিধিগণ শাস্তিব প্রয়াসী--তাঁহাব! যুদ্ধ বাঁধীইতে 
সহজে বাজি হইবে ন'। পাঁবস্ত দেশেব প্রজাতন্্রীদেব 

১ 


রা 


সংকলন--“লা রেভিউ” ডে 


৫৪৯ 


বিজয়ে আমব! আনন্দিত হইযাছি। নব্য-তুর্কদিঙ্গের 
পবেই, ইহাদেব সুবুদ্ধি ও ধীবতায় সমস্ত যুবোপ বিশ্িত 
হইয়াছে । উদাবনৈতিক Az ০1 Moulk-এব প্রতি- 
নিধিত্বেব অধীনে ১১ বৎসব বয়স্ক বালক শা, মজ্লিনের 
(পাবস্ত-পার্লেমেন্ট ) বিরুদ্ধাচারী কখনই হইতে পাৰিবে 
না। এইরূপে, 8৫ বৎসবেব মধ্যেই, রুম্‌, তুর্কা, পানস্ত 
ক্রমান্বয়ে নিয়মতন্ত্রী হইযা দাড়াইয়াছে , দক্ষিণ আফ্রিশায় 
যুক্ত-রাষ্জ্য স্থাপিত হইষাছে ; চীন, ভাবত, ও ঈজিপ্ট 
ইহাবাও বাষ্টীর় জন-সভাব অধিকাব প্রাপ্ত হইবে 
(Assemblé nationale), এখন অষ্ট য়া, সার্বজনিক 
ভোটেব অধিকাব (universal suffrage) উপভোগ 


কবিতেছে-_পবে হঙ্গি বাতেও প্রবন্তিত হইবে। 


৫। একজন বিশেষজ্ঞ বহুমান্ত ইংবাজ ডাক্তাব Harry 
Campbell-এব মতে, ছেলেদের পক্ষে সুকয়া হাঁনিজনক । 
উহাব প্রধান কু-ফল, উহাতে কবিব! “বিচি আওরা7। 
সেকালে, ছেলেদেব খাগ্ভ একটু শক্ত ও শুষ্কধরণেব ছিল, 
তাহাতে কবিয়া তাহাদেব দত্তের যথোচিত চালনা ও 
পবিপুষ্টি হইত। এখন প্রায়ই উহাদিগকে যুষ-জাত্রীয় 
খান্ত খাওষান হয়, কাঁজেই গিলিবার ভাগ্রে উহা চিবাইঁতে 
হয না। অথচ, সম্যক পবিপাকেব অন্য, খাগ্য চর্ব্ণ 
কবা নিতান্তই আবশ্তক। ডাক্তাৰ ক্যাম্বেল আবও 
বলেন, ছেলেদিগকে যৃষ-জাতীয় তবল খাত্য খাওয়াইতে 
বেণী কষ্ট পাইতে, হয ন! বলিয়া, কতকট! এই কাঁবণেও মা 
ও ধাত্রীদেব এই কু-অভ্যাসটা দাঁড়াইবা গিয়াছে । 

৬। এই পাক্ষিক পত্রেব কষেক সংখ্যাতেই, 7:58. 
কর্তৃক লিখিত, “ইংবাজেব বিষয়” নামক একটি প্রবন্ধ ধাবা- 
বাহিকরূপে চলিতেছে । 

ইংলণ্ডেব বৈবাহিক বিধিব্যবস্থুসম্বন্ধে 87708 
বলেন £--“ইংলণ্ডের সস্তানাদি নৈধরূপে পিতাঁতেই বর্তা্র__ 
অপত্যের উপব অধিকার মাত! অপেক্ষা পিতাবই বেশী । 
অধিকাংশ পুকষ, মাতৃ-অধিকাবকে এবপ তাচ্ছিল্যেব চ্গাবে 
দেখে যে, বখন Sir Horace Daney ( এখন Lord 
027৩5) “পিতা মাতা উভয়েই দস্তাঁনেৰ অভিভাবক" এই 
অধিকাঁবটি স্থাপন কবিবাব জন্য একটা আইনেব পাঁঞুলিপি 
মহাসিভাঁর় উপস্থাপিত কবেন তখন ১৯জন মাত্র শাহাব 


৫৫০ 
পোষকতা৷ করিয়াছিল।” পত্বীর প্রতি নিষ্ঠুব ব্যবহার 
সমন্ধে 87509 বলেন :__“ইংলগ্ডেব নিয়শ্রেণীব লোকের 
মধ্যে, অদ্তাপি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেরূপ নিষ্ঠুবাচবণ সচরাচব 
দেখিতে পাঁওযা যায় তাহা নিতান্তই লোমহর্ষণ ও কুত্সিৎ। 
কিছুদিন ধরিয়৷ সংবাঁদ-পত্রেব পুলিসৰিপোর্ট পড়িলেই 
একথায় বিশ্বাস না করিয়া থাকা! যায় না। এই সকল 
অপরাধেব ক্ষেত্রে, মেঝিষ্টরে যেরূপ সামান্য লঘু দ€ দিয়া 
থাকেন, তাহা ইংবাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ । তবে মেজি- 
প্রেটের অনুকূলে এইটুকু বলা যাইতে পারে, পাছে 
বেচারীদের উপর অত্যাচার আরও বাড়ে সেই জন্তই 
তাহারা লঘু দণ্ড বিধান কবেন। বর্তমান সমাজের যেরূপ 
অবস্থা, সন্তান-ভাঁরাক্রাস্ত নিয়শ্রেণীর ইংরাজ-রমণীর পক্ষে 
পরিবারের ভবণপোঁষণ নির্বাহ কবা একেবারেই অসম্ভব । 
ঘন ঘন সন্তান গ্রসবে অবসন্ন-দেহ ইংরাঞ্জ-রমণীর স্বতন্ত্রভাবে 
কোন কাজ করিবার সামর্ঘ্যই থাকে না; স্বামীই তাহার 
একমাত্র নির্ভর ও অবলম্বন। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিলে 
তাহাব সর্বনাশ!” ইংরাঁজ-রমণীর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে Brada 
বলেন :__“যদি কোন পুকষ উত্তরাধিকার-পত্র না লিখিষা 
মরে, তাহা হইলে তাহাঁব স্থাবব সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্রেতে 
বর্তায় এবং তাঁহাব পত্নী, অস্থাবব সম্পত্তিব এক তৃতীয়াংশ 
মাত্র প্রাপ্ত হয়; তাঁহাও আবাব অনেক নিয়মেব দ্বাবা 
সীমাবন্ধ।“ একজন পুকষ যাহার ৪ কোটি টাকা মূলধন 
সে তাহার উত্তরাধিকার-পত্রে স্ত্রীকে এক শিলিং মাত্র 
দান কবিবাব ব্যবস্থা, কবিতে পাঁবে। পক্ষাস্তবে, কোন 


বিবাহিত! রমণী যাহাঁব স্থাবব সম্পত্তি আছে, সে ষদি' 


উত্তবাধিকাব-পত্র না লিখিয়া মবে- তাহার স্বামী আইন 
অনুসারে সেই সম্পত্তির জীবন স্বত্ব ভোগ কবে এবং. সমস্ত 
অস্থাবর সম্পত্তি অধিকাবী হয_তাহাতে সন্তানদিগের 
কোন অধিকাৰ থাকে না। এই স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে হিন্দু ও 
মুসলমাঁনেব আইন, ইংরাজ আইন অপেক্ষা রমণীর অনুকৃল।” 
Brada বলেন, [৮০:০৪ সম্বন্ধীয় ইংরাজ আইনও 
পুরুষের পক্ষপাতী । বমণী একবাব ব্যভিচাঁরিণী হইলেই, 
পুকষ আইন-অন্ুসারে তাহাকে ত্যাগ করিতে পাঁরে ? কিন্ত 
পুকৃষ শতবাব ব্যভিচার অপবাঁধে অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ 
হইলেও, যদি সেই অপরাধের সহিত দ্বি-পত্ধী-বিবাহ অপরাধ 


প্রবাসী_ কাত্তিক, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ।,. ' 


অথবা নিষ্টুরাচরণের অপরাধ সংযুক্ত না থাকে, তাহা. 
হইলে সেই স্বামীকে স্ত্রী আইন-অনুসারে পরিত্যাগ কবিতে * 
পাবে না । নীতি সম্বন্ধে কি চমৎকার সমদর্শিতা !” ইংরাজ- 
চরিত্র সম্বন্ধে 3:95. বলেন : রাষ্ট্রক্ষণেব কর্তব্য সন্ঘন্ধে * 
ইংবাঁজ আল্রকাল ভয়ানক উদাসীন__আলন্ত ও ক্রীড়া ₹/ 
কৌতুকেই তাহাব সময় অতিবাহিত হয়।...ণ্গণনীয় 
নির্ধাবিত হইয়াছে, সুস্থকায় পঞ্চাশ হাজার যুবক নূতন. 
সৈম্ গঠনের জন্য যাহাঁদিগকে উত্তব-ইংলও ও ওএল্স 
প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হয়_তাহাদেব আব কোন . 
কাজি নাই তাহাঁবা কেবল ইংলগ্ডেব এক সীমা হইতে” 
সীমান্তর পর্য্যন্ত, কেবল ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়ামেব খেলা 
খেলিয়! বেড়ায় ; যুদ্ধে যাইবাঁব প্রয়োজন হইলে, এই 
সৌথীন বীরেবা যাঁইতে' অস্বীকাব করে। বুয়ব-যুদ্ধেব 
সময় ইংলগ্ডের 'রাজসরকাব দশ হাজার স্বেচ্ছা-সৈন্ের জন্য -» 
দেশেব লোকের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন £_কেব্ল 
১৩০০ জন মাত্র সৈনিক হইতে স্বীকৃত হয়। আজকাল 
নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা Haldaneর পক্ষে বড়ই ১. 
কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে ; তিন লক্ষ সৈন্যের জন্ত প্রার্থনা 
করা হইয়াছিল, এখনও তাহাঁব অর্দেকও জোটে নাই। 

এই সম্বন্ধে Punch একটা বেশ ব্যঙ্গচিত্র বাহিব করিয়া- , 
ছিলেন £- জি 
একটি যুবক একটা গাছের তলায় আবামে শুইয়া 
আছে, তাহাব বাইসিকলট! গাছেব গায়ে ঠেন্‌ দিয়া রাখা 
হইয়াছে। সৈনিকেব উদ্দি-পরা আব একটা যুবক সেইখানে 
আসিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি ত আমাদেব দলেবই লোক, ' " 
আঁমাদেব সঙ্গে যোগ দিচ্চনা কেন ?_চল ভাই চল।” 

সে ব্যক্তি উত্তব করিল :₹_“আমাঁব যা ইচ্ছা তাই আমি 
করব ; জাননা, আমরা স্বাধীন দেশে বাস কবি।” উহার - 
কথায় এইরূপ জবাব দেওয়া যাইতে পাবিত_দেশ বেশী 
দিন আব স্বাধীন থাকৃবে না__যদি তোমার মতন লোকু এ 
বেশী থাকে” :."Pএ]1 142]1-পত্রে একজন ইংলগুর্বাদী 
জর্দান লিখিয়াছেন- দক্ষিণ-আফ্রিকাব যুদ্ধে, ইংবাজ-সৈন্ঠ 
পুনঃ পুনঃ, শত্রহস্তে আত্মসমর্পণ করাষ, সাহস সম্বন্ধে . 
ইংলণ্ড, ষুরোপেব চক্ষে অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছেন। 
আরও তিনি বলেন, প্রণাঁলীবন্ধ ও নিয়ন্ত্রিত স্বদেশ- 


১ 


UE 
নিষ্ঠাৰ ছারা সমস্ত বচাব গ্রধিত না থাকা, 


* ইংলগডেব বশস্ফীত ও গর্তিত গণসাধারণ আপনাদের 
-"মর্কনাশ আপনাবাই ঘটাইবে; শত্রর প্রথম আক্রমণেই, 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্য তাদেব কেল্লাব মত ধবাশাধী হইবে। 
প্রসিদ্ধ লেখক 7৭759677701 Harrison-ও বলিয়াছেন-_ 
দত্রিটিশ্‌-সাস্রাজ্য প্ররুত পক্ষে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য নহে-_ 
উহা বিঙ্কিত দেশসমূহের বিচ্ছিন্ন সমবায় মাত্র” । ইংলঙের 
শাসনকার্ধ্য সুচাকরূপে নির্বাহ কবিতে হইল, ইংলগ্ডেব 
লোকদিগকে ক্রমাগত প্রশংসা কবিতে হয়; ইংবাজদেব 
বিশ্বাস তাহার! অন্ত সমস্ত জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ; এবং এই 
আত্মশ্লাধাৰ অনলে ক্রমাগত আহুতি না দিলে চলে না। 
চতুর্দশ শতাবীব একজন ভিনিসীয় বাঁজদূত পূর্কেই 
একথা লিখিয়া গিয়াছেন :_"ইংরাজেবা অত্যন্ত আত্মান্ুবাগী 
_ এবং যাহা কিছু আপনাদের তাহাই তাহাবা ভালবাসে । 
তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা ছাড়া আর কোন মানুষ নই 
চিড়ে তাহাদেব দেশ ছাড়া আব কোন দেশ নাই৷” 
পরবর্তী শতাব্দীতে Emers0n-ও বলিয়াছেন £_প্যখন 
কোন ইংবাঁজ তোমার খুব প্রশংসা কবিতে চাহে, তখন 
সে তোমাকে 'বলে- আমি তোমাকে ইংবাজ বলয় 
ঠাওবাইয়াছিলাম ''ফেন,_ইংলগ্ডের বহিভূর্ত আব সমস্ত 
" পৃথিবী কতকগুলা আবর্জনা বাশি মাত্ৰ” 


2. 


জো 


নন্দর উপাখ্যান 1 

ৃ ' (পতিতের শিবদর্শন।) 
্রাহ্মণার্দি চারিটি জাতিৰ বহিভূর্ত জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে 
তামিল ভাষায় “্পবিয়া* বলে। নন্দ এইরূপ একজন পরিয়া 
ছিলেন। দক্ষিণ ভারতেব কোন গ্রামে তীহাঁৰ বসতি 
ছিল। একজন ধর্ম্মধরজী ব্রাহ্মণের নিকট তিনি দাসভাবে 
কঁ্ক্ণ, কৰিতেন। অপবাপব ব্রাঙ্মণেব ন্যায় তাহার প্রভুরও 
, বরণ! ছিল যে পবিয়ার মুক্তি নাই। কিন্তু শিবেব প্রসাদে 


নন্দ মহাত্মার পদবীতে চটী হইয়াছিলেন। তাহার 
বিবরণ এইরূপ £-- 
* জীযুক্ পদ্মনাতি আঁয়েহ্গার বণিত 176 ].egend of Nanda 


নামক গল্পের অনুবাদ । 


সংকলন-_নন্দর উদ 


৫৫১ 


ননদ যদিও কষিকরে কতডুমিতে নিলা বিত থাকিতেন 
তথাপি তাঁহার হীন অবস্থার আনুসঙ্গিক নানাবিধ শ্রমসাধ্য 
কাৰ্য্য কবিতে তিনি কখনও বিরক্তি বোধ কবিভ্রতন না। 
তিনি অর্থ অথবা সম্মানের প্রযাঁসীও ছিলেন নাঁ। চি্বা- 
কাশে পবমাত্মার নিত্যবিরাজমীনত| অনুভব করিবাব জন্ই 
তিনি ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। কোথা হইতে এই অপূর্বব- 
ভাব তাহাকে অধিকাব করিল তাহা তাঁহাব সঙ্গীবা কেহ 
বুঝিতে পাবিল না) কিন্তু বিজ্ঞের বলেন ইহা তাঁহাব 


“পূর্বজ্রন্মেব স্ুরুতিব মঙ্গলময় পবিণাম। তহকানীন প্রথা 


অনুসারে নন্দব সহচবগণ ভূতপ্রেতদানবাঁদিব . দৌবাত্ম্য 


* হইতে অব্যাহতি কামনায় তাহাদিগেব উদ্দেশে পশুবলি 


দিয়া বাযুবিহাবী দানবের ও অবণ্যচারী প্রেতের প্রসন্নতা 
ভিক্ষা কবিত। এই প্রকাব নিষ্ঠুব রক্তপাত অভি শৈশব- 
কাল হইতেই নন্দব অগ্রীতিকব হইয়াছিল | দেবতা যে 
কখনও দয়াহীন হইতে পারেন ইহা নন্দ কিছুতেই বিশ্বাস 
কবিতে পাঁবিতেন না । রামেশ্বর-তীর্ঘ-র্যযটক বিরল 
যাত্রীর মুখে তিনি শিবেব কথা গুনিয়াছিলেন এবং তাহাব 
অন্তরেব অন্তবে তিনি আশা করিতেন যে এমন দিন আসিবে 
যখন তাহার সঙ্গিগণ. মহাদেবের প্রেমে অভিভূত হইয়া 
“জীবে দয়া” করিতে শিথিবেন। 

এক দিবস তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা 
কবিলেন যে জীবহিংসা মহাপাপ, গ্রাম্য দানবেব পূজা একান্ত 
নিবর্থক, এবং একমাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারাই ভগবানের 
সত্তা অন্থভবসিদ্ধ কবা যায়। যে সকল যুবক তাঁহাকে 
বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল তাঁহাঁব! তাঁহাব উপদিষ্ট এই সকল 
মহাঁসত্যের ধাবণা করিতে পাবিল না) কিন্তু সকলে সঙ্কল্প 
কবিল যে যাবৎ তাহারা নন্দব কথা সম্যক হৃদয়ঙম 
কবিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ তাহাবা প্রতিদিন তাহার 
উপদেশ মনোযোগপুর্ববক গুনিবে। এদিকে অনৃষ্টের বিড়ম্বনা 
এমনি ষে ধিনি প্রকৃত উপদেশক--ধিনি সনাতন সত্য, 
প্রেমেব অনন্ত মহিমা, শ্রদ্ধার উপযোগিতা, এবং ভগ্ঘবছিধানের 
অপরিবর্তনীয় ও কল্যাণকর প্রকৃতির বিষয়ে লৌকসাধারণকে 
স্ুশিক্ষাদান কবেন--তিনি সকল সময়েই সমাঞক্তের অহিত- 
কারী বলিম্া পবিগণিত হয়েন। পরিশেষে লোকে 
ইহাদিগকে সমগ্র মানবজাতিব পবম মঙ্গলসাধক বলিয়া 


৫৫২ 


স্বীকার করিতে বাধ্য হব বটে, কিন্তু যতদিন তাঁহাবা 
জনসমাজে অবস্থান কবেন, ততদিন তাঁহাঁদিগকে স্বকীয় 
বিশ্বাসের জন্য অশেষবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ কবিতে 
হয়। যাহা হউক, নন্দব সন্বন্ধেও এ নিষমেব ব্যতিক্রম 
ঘটে নাই। তাঁহার গ্রামস্থ পবিয়াগণ ভাঁবিয়াছিল তিনি 
তাহাদিগেব সমাজেৰ মুলোচ্ছেদ করিতে এবং দবিদ্র শস্তি- 
প্রিয় দাঁসমওলীর মধ্যে অসস্তোষ ও ছুরাশাব বীজ বপন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ন। 

নন্দ তাহাব সহচবদিগেব প্রাত্যহিক কর্তব্য দম্পাদনেব 
কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন কবিতেন ন! ; কেবল তাহাদিগেব 
বিশ্রাম ও অবকাঁশেব যৎকিঞ্চিৎ সময়ে তাহাদিগকে নিজেব 
বিশ্বীসান্ছবপ উপদেশ দিতেন। বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, 
পুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ের আধ্যাত্মিক তথ্যগুলি অবগত 
হইবাঁৰ জন্য তাঁহাব আস্তরিক কাতরতা। ছিল, কিন্তু 
ব্রাহ্মণেব দুবস্ত শাসনে তীাহাঁব প্রাণের পিপাঁসা চবিতার্থ 
কবা অসম্ভব হইযাছিল। শক্তিশৌষক প্রভূগণেব দাসত্ব 
হইতে নিজেব ও সহশ্রমিকদলেব উদ্ধাবেব জন্য তিনি 
সর্বশক্তিমানেব নিকট নিয়ত প্রার্থনা কবিতেন। এই 
প্রার্থনায় বিদ্বোহেব ভাব আদৌ ছিল না; ঈশ্ববের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিই ইহার প্রাণ ছিল; এবং ইহা কখনও 
মানুষেব প্রতি মনুষ্যোচিত কর্তব্যপালনেব অন্তবাঁয় হয 
না। প্রাষই তিনি নিমীলিতনেত্রে ও যুক্তকবে ঈশ্ববেব 
ধ্যানে এবং তাঁহাব উল্লামজনক নিত্যসত্তাহ্ভবে নিমগ্ন 
হইযা বসিয়া থাকিতেন। অনেক সময তিনি তাঁহাব 
ক্ষেব্রদাসোচিত কাধ্যসম্পাদন কবিতে বিস্বৃত হইতেন। 
কিন্তু তাঁহাব. সঙ্গী পরিয়াগণ দেখিষা .আশ্চর্য্যাম্বিত হইত 
যে তাহাঁব নির্দিষ্ট কাৰ্য্য সকল শেষ কবিষাঁও তিনি 
উপাঁসনাব যথেষ্ট অবসব পাইতেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
তাহাৰ সহচব পবিয়াগণ মনে কবিয়াছিল যে তিনি 
পবিয়াসাজ আলোড়িত ও পবিস্লাজীবনেব চিবন্তন 
ভাবগুলি বিপর্যস্ত কবিয়া দিতেছেন। এক্ষণে, তাহাঁদিগেব 
বিবেচনাষ, তাহা চৈতন্যোৎপাদনেব জন্ত, তাঁহাব প্রভৃব 
নিকট গমন কবিষা, পবিয়াযুবকগণকে তিনি যে সকল 
অসৎপথে লইয়া যাইতেছেন সেই বিষষে অভিযোগ কবিতে 
তাহাবা প্রস্থত হইল। তাঁহাব প্রভূও বিশেষ আগ্রহের 


প্রবাসী__কাত্তিক, ১৩১৬ । 


৷ ৯ম ভাগ । 


সহিত তাহাদিগেব অভিযোগ শুনিলেন ) পারার 
জন্য বিহিত মাৰ্গ অবলম্বন কবিতেছেন এবং এইবরূপে 
গ্রামেব শ্রমব্যবসাষ নষ্ট কৰিতে বসিয়াছেন--নন্দব ih fl 
ছঃসাহসেব জন্য তাঁহাকে বিস্তর তিবস্কার কবিলেন। 
নন্দব আকাক্ষা ও উৎসাহ কিছুতেই দমিত TR 
তাহাব হীনাবস্থাব নীচ কাঁধ্যসকল কবিতে তাঁহাকে । 
কখনও উদাসীন দেখা যাইত না; তথাপি তাঁহাব 
আধ্যাত্মিক জীবন উত্তবোত্বব প্রসাব ও পরিপূর্ণতা লাভ 
কবিতেছিন। এখন তিনি হৃদষমন্দিরে জ্যোতির্য়েব ' 
উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্রলতব আঁভাঁস দর্শন কবিতে লাগিলেন । 

অতঃপব একদিন-_ আহা! কি শুভক্ষণে 1_সংসাববন্ধন 
ছিন্ন কবিবাঁব বাসনা তাহাঁৰ মনে জাগিষা উঠিল, এবং 
এই অভিপ্রায়ে তিনি তীঁহাব ত্রাঙ্গণগ্রভুর সমীপে গমন 
ক্রিয়া কহিলেন, আর্ধ্য ! দয়! কবিয়া অনুমতি ককন আমি '» 
চিদন্ববমূ্‌ তীৰ্থে গমন কবি ও তথাষ মহেশেব মন্দিবে আমাব 
যৎসামান্ত পূজা নিবেদন কৰি। ৪9878 
আভাস দর্শন কবিয়ছি--তিনি যেন সিঞ্চোজ্ছল আলোক- 
বশ্মির তবল তবঙ্গে নৃত্য কবিতেছেন এবং উর্ধলোক 
হইতে জীবজগতের উপব আশীর্বাদ বর্ষণ কবিতেছেন।” 
ব্রাহ্মণ একবাবে অগ্রিশর্ম্মা হইযা উঠিলেনঃ__তৌর এতবড় , 
স্পর্ধা যে তুই নটবাঁজকে তোব দেবতা কলে গণনা ' 
কবিস্‌। তিনি যে ব্রাহ্মণেব দেবতা, পবিয়াব ত নন! : 
এ সকল পাগলামি ছেড়ে দে? তুই যে আভাসই দেখ্‌ না 
কেন, সে সব তোর .কল্পনাব বিকাবমাত্র ৷ দ্ৈত্যদানবই 
তোঁব দেবতা, দেবাঁদিদেব মহাঁদেৰ ন'ন। যা, পবিয়াদেব 
মধ্যে, যা আব তাদেব মত থাঁকৃগে। 

কির একা তালি দান ছি 
না। ব্রাহ্মণের এতাদৃশ কঠোবতায় অণুমাত্ৰ ভীত না 


, হইযা তিনি তাঁহাব নিকট অনেক অন্ননয় বিনয়, কাকুতি 


মিনতি, যাল্কাবন্দনা কবিতে লাগিলেন, কিন্ত কোন ফলুই, 
হইল না। তাঁহাব প্ৰভুৰ স্থবিস্তৃত ক্ষেত্রসকলে শন্ত উৎপন্ন 
করিয়া তাহা শম্তভাগাবে সুবৃক্ষিত কবিয়া দিবাব পূর্বে 
তিনি কিছুতেই অন্তত্র বাইতে পাইবেন না, ইহা! ব্রাহ্মণের 
চবম আদেশ হঈল। কিন্ত -মাঘমাসে আর্ধানক্ষজোদয়েব 
শুভযোগেব মধ্যে কিরূপে এই সকল কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইতে 


শব সংখ্যা । | 


সুবর্ণমন্দিবে সটেশের পূজা কবিবাব জন্তু নন্দব প্রাণ আকুল 


- হইয়াছিল। নন্দ অস্থিব হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হতাশ 
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হইলেন ন! । গভীব ভাবনাবাশি লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন 


** /করিলেন ; কিন্তু সমস্ত ভাবনাবই মধ্যে উপস্থিত ছটনা- 


স্কট হইতে মুক্তিলাভ কবিবাঁব জন্ত ঈশ্বরের নিকট এক 
কুরুণ প্রার্থনার সুব ধ্বনিত হইতেছিল; ভক্তেব এই, 
শ্রকান্তিক আঁবেদন ভগবান্‌ শুনিলেন। তগবান তাহাৰ 
প্রকৃত স্বেককে পবিত্যাগ কখনও কবেন না। আব 
' নন্দ কি ইতিূর্ব্েই ভশবাঁনেব চরণে তাঁহাব জীবন্ত হৃদয় 
উৎসর্গ কবেন নাই? ভগবানের নিকটই বা ভক্তের হৃদয় 
অপেক্ষা আর কোন্‌ বস্তু অধিকতব মূলবান্‌ ? 

স্থৃতবাং দেখিতে দেখিতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘাঁটল। 
এক বাঁত্রির মধ্যেই ব্রাহ্মণের ক্ষেত্ৰসমূহ শক্ত সম্পদে হাসিয়া 
উঠিল এবং উহা তাহার ভাণাবে বাহিত ও সংবক্ষিত হইল । 
কিন্ত নন্দ ইহাঁব বিন্দুবিসর্গও জানিতে পাবিলেন না। 
সহাদেবেব আদেশ অনুসাঁবে নন্দ পরদিন প্রত্যুষে শস্্যাত্যাগ 
কবিষা ব্রাহ্মণেব নিকট গমন কবিলেন -এবং তাঁহাকে 
তাহার সঙ্গে ক্ষেত্রে আসিতে বলিলেন। নন্দব এই প্রতীয়- 
যান চৈতন্তোদযে পুলকিত হইয় ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে আদিলেন 
এবং সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলেন। হতবুদ্ধি হইযা ব্রাহ্মণ 
নন্দব প্রতি একদৃষ্টন্তে চাহিয়া! বহিলেন ) নন্দও তীহাঁকে 
অনিমেষনযনে দেখিতে লাঁগিলেন। কিন্ত তখনি প্ররুত 


. ব্যাপার ব্রান্দণ ও সমস্ত পল্লীবাসীর নিকট প্রতিভাত 


ও পপি 


হুইল। এবং যখন কলে বুঝিতে পাঁবিল নন্দ শিবের 
সাক্ষাৎকাঁব লাভ কবিয়াছেন এবং শিবেব প্রতি নন্দর 
শ্রদ্ধা ও ভক্কিব প্রভাবে ব্রাহ্মণেব উপব তাঁহাব প্রসাদ 
বর্ষিত হইয়াছে, তখন সমস্ত জনপদটি পবম উৎসবে মগ্ন 
হইল। 

তাহার পর, পবিব্রপীঠস্থানে শিবের অর্চনা কবিবার 
অন্য এবং পূর্কো কত দীর্ঘ রজনীতে যে রূপাভাস 
তাঁহার স্বপ্নগোচব হইয়াছিল সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ উন্ুক্ত 
নয়নে দেখিবাঁব জন্য, নন্দ চিকম্বরম্ভীর্থে গমন কবিলেন। 
বন তিনি মন্দিবপ্রান্তে উপনীত হইলেন তখন মন্দিবরক্ষী 
ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন এবং সেখান 


ংকজন--প্রায়শ্চিন্ত। 
খাবে? আর ও মঙ্গল মুহূর্তেই যে চিদবম্তী ঘৰ 


৫৫৩ 
হইতে চলিয়া বাইতে বলিলেন । কিন্তু শঙ্কৰ তীহাব প্রতি 
সুপ্রসন্ন হইয়াছেন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পাঁবায় নন্দব বিশ্বাস 
এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্ুতবাঁং ভিন সাহসের 
সহিত মন্দিরেব অভ্যন্তবে প্রবেশ কবিলেন। কিন্তু যখন 
শিবেব নিত্য সেবক নন্দীও হস্তসঞ্ালন দ্বার! তাঁহাকে 
নিবৃত্ত কবিষা কহিলেন £--"তুমি শিকের কেহ নও । তুমি 
নিপাত যাঁও। যত দিন না তোমার পাপের পলিলতা 
বিধৌত হয়, ততদিন এই পুণ্যভূমিব সীমা উল্লক্সন কবিও 
না 1”--তখন নন্দব বিস্ময় ও বিরক্তিব ইয়ত্তা বহিল লা। 
হতভাগ্য নন্দব ক্ষোভ কল্পনাবও অতীত। কি কবিবেন 
তাহা তিনি তখন বুঝিতে পাবিলেন না। ম্হাঁদেব কিন্ত 
যেমন তিনি সকল সাঁধুবই পৰীক্ষা করেন, তেমনি তাহাবও 
পরীক্ষা লইতেছিলেন মাত্র। তিনি মনরবক্ষক বান্গণদিগকে 
স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং নন্দর অগ্রিপনীক্ষা লইতে আদেশ 
কবিলেন। তদন্থুসাবে পবদিন প্রাতঃকালে পুবোহিতগণ 
একত্র মিলিত হইয়া সুদীর্ঘ খাত অস্মিপূর্ণ কবিয়া দন্দকে 
তাঁহাঁৰ উপব দিয! চলিষ! যাইতে আজ্ঞা কবিভ্রেন। নন্দও 
কোন প্রকাব উৎকণ্ঠা বা আপত্তি প্রকাশ না কবিষা 
স্মিতশাস্তবদনে সে প্রদীপ্ত পাবকবাশ্রি উপব দিষা চলিয়া 
যাইলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার শবীবেব নাম মাত্রও হানি 
হইল না। তখন সকলে জানিল যে মহাত্মা নন্দব শবীবে 
পাঁপেব লেশও নাই, এবং শিবস্ুন্সর তাঁহাকে তাঁহার 
ককণাঁকোমল অঙ্কে গ্রহণ করিষাছেন ও তাহাকে মুক্তিব 
অধিকার দিষাঁছেন। 

এতদিনে নন্দব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এবং এইরূপে 
নন্দৰ উপলক্ষ্যে পতিত অবজ্ঞাত মানব্জাঁতিব উপব পতিত- 


" পাবন শঙ্কবের গুভদৃষ্টি নিপতিত হইল । 


শ্রীনন্দলাল সিংহ, এম. এ., বি. এল. | 


প্রায়শ্চিত্ত | 


( এঁতিহাসিক গল্প )। 
(>) 
জোনাস্‌ তেজস্বী যুবক-_গবীবেব ঘবেব ছেলে। 
ইউডোসিয়া অপূর্ব সুন্দবী--ধনী ৰাপেব একমাত্র আছুবে 
মেয়ে । দামস্কাসে সকলের মুখে তাঁর রূপের প্রশংসা ৷ 


৫৫৪ 

ইউডোসিয়ার বাগানবাড়ির বাহিরে জোনাসেব কুটাৰ। 
বাগানের ঈশান কোণের প্রকাণ্ড, বটগরাছটা বাহুর মত 
একখানি দীর্ঘ শাখা প্রসাবিত কবিয়া জোনাসের কুটীব- 
প্রাঙ্গণ ছায়ামণ্ডিত কবিয়া রাখিয়াছে। শৈশবে ইউডোসিয়! 
প্রতি সন্ধ্যায় যখন এই 'বটবৃক্ষতলের মর্ম্মববেদিকাব উপর 
উঠিয়া, মরালীব মত গ্রীবা বাঁকাইয়া দাড়াইত, তখন 
বালক জোনাস্‌ আপনার ক্ষুদ্র উঠানটুকুর ছায়ার দীড়াইয়া, 
মুগ্ধ নেত্রের সমস্ত দৃষ্টিটুকু দিয়া, ইউডোসিয়ার মুখের পানে 
চাঁহিয়! থাকিত ৷ 
_.. শৈশবের পরিচয় যৌবনের প্রাবস্তে লুব্ধ মাদকতায় 
পরিণত হইল। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত সময়ের বহুপুর্কে 
জোনাস্‌ সকল কাজকর্ম ফেলিয়া গৃহপ্রাঙ্গণের ছায়াটীতে 
আসিয়৷ দাড়াইয়া থাকিত-__প্রতি সন্ধ্যায় ইউডোসিয়! সান্ধ্য 
তারকাটার উজ্জ্বল ছবিখানির মত প্রদীপ্ত র্ূপবাশি লইয়া 
মন্ত্রবেদ্দিকার উপর উঠিয়া! দাড়াইত। দাড়াইয়া দাড়াইয়! 
চাহিয়া চাহিয়া উভয়ে উভয়কে- দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইত-__ 
অতীন্দ্ৰিয় কল্পনারাজ্যে উধাও হইয়া ছুটিত। 

জোনাস্‌ আনিত--সে গরীবের ছেলে, ভালবাসাবাসি 
থাকিলেও, ধনিগৃহের ইউডোসিয়াকে লাভ করা তাহার 
পক্ষে অসম্ভব । ইউডোসিয়া ভাবিত--ধনসম্পদ্‌ দিয়া সে 
কি করিবে। আপনার সর্ধন্বের বিনিময়ে জোনাসের প্রেমের 
অগুপরমাণুব ভাঁগটুকুও যদি সে পাইতে পারে, তবেই 
কৃতাৰ্থ হয়! উভয়ে উভয়ের অবস্থা সম্যগ্ভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিল; তাই উভয়েব প্রতি উভয়েব অনুরাগ শৈলাব- 
রুদ্ধা তটিনীব ন্যায় মন্ত্রে মর্মে প্রতিহত হইয়া উছলিয়া 
উঠিতেছিল। 


এভাবেই কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । ইতিমধ্যে , 


জোনাস্‌ রাজসবকাঁবে সৈনিকের কার্য্যে জিপ্ত হইয়াছে। 
ইউডোসিয়া যোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশে পদ্দা্পণ 


' করিয়াছে। 


সংসারে জোনাসের একমাত্র বন্ধন_বৃদ্ধা মাতা । 
মাতাকে দেখা দিবার জন্য মাসের মধ্যে একটী দিনের ছুটি 
লইযা! সে গৃহে আদে। সেই দিনটার প্রতীক্ষায় দশদিন 
পুর্ব হইতে ইউডোপিয়া ঘণ্টা মিনিট গণিয়া কাল 
কাটাইতেছিল, বাগানের পাশে দীঁড়াহিয়া ইউডোসিয়ার 


পরবাসী--কান্তিক, ১৩১৬। 


চি 


মুখে সে কথা গুনিতে উনি পুলকে জোনাদের শরীর 
বোমাঞ্চিত হইয়া উঠে__তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া 
সে তন্ময় হইয়া যায়। বিদায়েব বেলা! সুদীর্ঘ একমাসের এর 
ভাবী বিরহব্যথায় উভয়ের চক্ষু জলপুর্ণ হইয়া উঠে। 
(২) uu 
এবারে, ছুটির পর বহুদিন হইল জোনাম্‌ বাজধানীতে , 
ফিরিয়া গিয়াছে। নিত্যকাব মত আজও বাগানবাড়িতে 
সান্ধ্ত্রমণে আসিয়া ইউডোসিয়া মর্ম্মরবেদিকার উপর উঠিয়া 
দড়াইয়াছিল ও জোনাসেব ক্ষুদ্র কুটীবখানির প্রতি চাহিয়া 
ভাবিতেছিল_-_কবে আবার সেই ছুটীর দিনটি ফিরিয়া 
আসিবে! এমন সময়ে পিছন হইতে কে তাহাকে চুপি চুপি - 
ডাকিল-_ইউডোসিয়া। স্বব শুনিয়া ইউডোসিয়া চমকিয়! 
একটি ক্ষুদ্র পু'টুলী হাতে কবিয়া দাঁড়াইয়া মাছে। জোনাস্‌ ৯ 
বলিল--ইউভোদিয়, অসময়ে এসেছি বলে আশ্চর্য্য , 
হয়েছ ?--ভয় নেই, নেমে এস, বিশেষ কথা আছে। রর 
ইউডোসিয়া ত্রস্তপদে জোনাসের সমীপস্থা হইল।. 
জোনাস্‌ বলিল--ও ফুল ঝোঁপটার আড়ালে চল-- 
এখান হ'তে কেউ আমাদিগকে দেখতে পাবে। 
জোনাসেব সঙ্গে ইউডোসিয়া ঝোপের দিকে চলিল। 
বটগাছটার খানিক দূরে মাঁধবীলতার একটা -ঝোঁপ, তার 
কাছে গিয়া দুজনে পাশাপাশি হুইয়া দুখানি পাথরের উপর 
বদিল। 
জোনাস্‌ বলিল__ইউভোসিয়া, রাজধানীর খবর কিছু 
রাখ?--না বুঝি; শোন তবে--দিশ্বিজয়ী ইরানী সৈন্য 
থড়মু পাহাড় অত্তিক্রম করে এদিকে আস্ছে। তাঁদের 
সঙ্গে আমাদেব লড়াই হবার সম্ভাবনা । 
সম্ভাবিত সংগ্রামের ভাবী আশঙ্কায় ইউডোসিয়ার মুখে 
কিঞ্চিৎ ভীতিচিহ্ন প্রকটিত হইল। সে বলিয়া উঠিল 
তুমিও তবে যুদ্ধ কর্বে?--হী, তা কর্বে না কেন--অবস্ত _ / 
কর্বে_জোনাম্‌, কবে আবার তবে দেখা হবে? ER 
জোনাস্‌ বলিল--তারই বন্দোবস্ত করতে আমি ছুটে 
এসেছি। ইউডোসিয়া, ইরানী সৈন্যের শক্তির কথ! তুমি 
জান না। তার! দিখিজয়ে বেব হয়েছে-দমিস্কাসেব, অমস্ত 
সৈম্ভ একত্র হ'লেও তাঁদের গতি রোধ কর্তে পারবে না। 


এম সংখ্যা 
কম্পিতস্ববে ইউডোসিয়া বলিল_তবে কি হবে, 
জোনাস্‌? 


> জোনাস। হাঁ, তাই বলছি, শোন আগে। ইশ্বর না 


ককন, ইউডোসিয়া, ষদি এই যুদ্ধ হতে আমি প্রাণ নিয়ে 
১ না ফিরতে পারি, তবে আমাদেৰ সকল আশা এজন্মেব মত 
শেষ হ'ল। আবো একটা কথা,--তুমি ধনীব-কন্তা। আমি 
সামন্ত সৈনিক, দামস্থাসে থেকে আমাদেব মিলনের সম্ভাবনা 
কিছুতেই হ'তে পারে না! এ অবস্থায় আমি মনে কবি, 
এ সংগ্রাম আমাদের মিলনের সুযোগই ক'বে দিবে। 

ইউডোসিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিতভাবে জোনাসের মুখেব পানে 
চাহিয়া বলিল-_তুমি কি বল্ছ, আমি কিছুই বুঝতে 
পার্ছিনে ৷ 

জোনাস্‌ মৃদ্হান্ত কবিয়া বলিল_তুমি এখনো সেই 
ছোট্র বালিকাঁটিই বয়েছ দেখ্ছি। শোন ইউডোসিনা, 
ইরানী সৈন্যত এ নগবে উপস্থিত হ’লে নগরেব চিন্কমত্র 
বাখ্বে না-__নাগবিকগণকে হত্যা ক'রে, গ্রামকে গ্রাম 
+ জালিয়ে দিয়ে তাবা দিথিজয়ের গৌবব ঘোষণা কর্বে_ 
তথন্‌ তোমাঁব-আঁমাব অস্তিত্ব কোথায় লুপ্ত হবে, কে জানে! 
তাঁব চেয়ে এ যুদ্ধেব স্থযোগে তুমি আমি এদেশ ছেড়ে 
যদি পালাতে পাবি তবে দু'দিন পরে আমাদেব খোঁক্ষ 


* “কর্বাৰ কেউ জীবিত থাক্‌বে বলে আশঙ্কার কাব্ণ নেই। 


আমি এ বন্দোবস্ত করতেই শিবির থেকে পাঁলিয়ে এসেছি । 
এই দেখ এই পুটুলীতে ছন্মবেশ এনেছি, ইহা পরে 
ছু'জনেই নির্ধিগ্রে নগর হ'তে বের হয়ে যেতে পারুব। 
কি বনু, প্রিয়তমে,_-যে মিলনের আকাঁঙ্ষায় অধৈর্য হয়েছি, 
তা-সফল করার পক্ষে এ যুদ্ধ কি সুযোগ নহে? 

জোনাসেব কথা গুনিয়! ইউভোসিয়া গন্ভীব হইল 
অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিহ! ধীবস্ববে বলিতে লাগিল - 
জোনাস্‌, প্রিয়তম, তোমার মুখে একথা শুন্ব, স্বপ্নেও 
ভাঁবিমি। জোনাঁস্‌, তুমি বীর পুরুষ,_আমি শপথ করে 
-বন্ছি, তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় এ জগতে কেউ আমার 
নাই, ভবেও না । তোমার সঙ্গে মিলনে পথে সমাজের 
যে বারা বয়েছে, তাহা ছুর্ভেগ্ক হয়ে দিন দিন আমাদের 
মিলনাকাজ্ষাকে নিবিড়তর কবে তুল্ছে, বটে--কিন্তু দেশে 
বিপদূকে সুযোগ ক’বে তুমি এই মিলনের পথ পবিষ্কাব 


সংকল্ন-প্রায়শ্চিত্ত । 


৫৫৫ 


করতে চাও, জোনাস্‌, প্রিয়তম, তোমর মুখে এ কথা 
শুন্লাম! 

ইউডোসিয়াব কথা শুনিয়া জোনাস্‌ একটু লঙ্জিত এবং 
ততোধিক ।আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইল। কিন্তু সে ভাব গোপন 
কবিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল__আমি তো এমন কিছু 
অন্তাঁয় কথ! বল্‌ছিনে। দেশে থাক্‌লে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, 
প্রাণ বীচলেও মিলনের আশা কোথান?--এ অবস্থায় 
তোমাব-আমাব পলায়নে দেশের কি ক্ষতি হ'তে পাবে? 

ইউডোসিয়া বলিল আমি স্ত্রীলোক, আমাব কথা 
বল্‌ছিনে। তুমি বাজাব সৈল্ত, দেশরক্ষাব সহায়, 
নারীব প্রেমে বীবপুকষ কর্তব্য ভুল্বে, এ কথা আমি 
মনে কব্তেও পাবি না। | 

জোনান্‌ তর্ক কবিতে যাইতেছিল, ₹'উডোসিয়! বাধা 
দিয়া দাড়াইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া দাড়াইর] মাধবীলতাব 
কচি পাতাগুলি নখ দিয়া ছি'ড়িতে লাগিল । 

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া বহিঘ। কিছুকাল 
পূবে জোনাঁস্‌ ক্ষুন্ধকঠে বলিল-_ইউডোসিত্র তবে আর 
এজন্মে আমাদের মিলনে আঁশা রইল না। যুদ্ধ হতে 
ফিরি কি না, জানি .না-_ফিবুলেও, মিলনেব উপায় কিসে 
হবে। 

ইউডোসিয়া বলিল-__-মিলন আমাদের বহু দিন হয়ে 
গেছে। সমাজেব ক্ষমতা যতটুকু, সে দেডের মিলন 
এজন্মে না নয়, জন্মাস্তবে হবে। কিন্তু জোনাঁন্‌, তোমাকে 
অন্থবোধ কর্ছি, দেশেব -এ দুর্দিনে তুমি নাবীপ্রেষে 
আপনাকে মোহাচ্ছন্ন কবে বেখে কর্তব্য ভুলো না। 

জোনাস্‌ খন দেখিল তাহাব যুক্তি ভর্কে কিছুতেই 
ইউডোসিয়! সন্কপ্লচুত হুইল না, তখন সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
কবিয়া ক্ষুপ্রমনে বিদাষ লইল। পথের ₹কে চাহিয়া 
ইউডোসিয়া অন্তমনস্কভাঁবে মাধবীলতাব এবটা পাতাকে 
শতছির কবিতে লাগিল । 

২৩ 

পথে যাইতে যাইতে জোনাসেব চৈতন্ত হইত 
কোথায় চলিয়াছে। শিবিব হইতে পলাইয়া আসিয়া সমর 
বিধিব যে নিয়ম সে লজ্ঘন কবিষাছে, ধবা পড়লে, তাহা 
তাহাকে তোপেব মুখে উড়াইয়৷ দেওয়াব ব্যক্তা করিবে। 


৫৫৬ 


পলায়নেব পুর্ব সে কখনো ভাবে নাই যে ইউডোসিয়া 


- তাঁহার প্রস্তাবকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং 


তাহাকে পুনবায় শিবিবে ফিবিতে হুইবে। ভবিষ্যৎ 
চিন্তায় স্থতবাং এখন সে বিচলিত হইয়া পড়িল। . 

প্রশস্ত রাজবন্মে'র পার্শ্ববর্তী গৃহজানালার মধ্য দিয়া 
প্রদীপের কিরণমালা বিচ্ছুবিত হইয়া গৃহসম্মুথ্থ-তূমিখগ্কে 
আলোক-দীপ্ত কৃবিয়! তুলিয়াছে। আলোকিত পথে 
একটি স্থরুহৎ দেবদারু বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া জোনাস্‌ 
বিশ্রামলাঁভার্থ তাহাব তলদেশে গিয়া বসিল। 

কথিত আছে, সুযোগ পাইলে সয়তান. মন্ত্যেব 
চিন্তাকুল মস্তি অধিকার কবিয়া বসে। চিন্তাক্লিষ্ট 
জোনাসের মন্তিষ্ৃও সয়তান দখল কবিবার স্থযোগ পাইল । 
জোনাস্‌ ভাবিল--ইউডোসিবাঁ_ওঃ ! ইউডোসিয়াকে 
এজন্মে ভুল্তে পার্বনা। তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা 
দিন দিন প্রবল হয়ে উঠ্‌্ছে। আমি যদি মবি- হয় 
যুদ্ধক্ষেত্রে মব্ব, নয় আইনেব বিচাবে মব্ব, সে তো 
ঠিকই_-আমি যদি মবি, তবেতো! আর মিলন হলনা । 
জন্মাস্তবেব কথা ছেড়ে দাও, এজম্মে যা হ'লনা, জন্মাস্তবে 
তা হবে_ বিশ্বাস করে কে ! যদি না-ও মবি, তবু আশা! 
কোথায়? আমি যে দবিদ্র সৈনিক-__-আমার সঙ্গে 
ধনিকন্যার বিবাহ ।_-সে তো একেবারেই অসম্ভব ।--দূর 
ছাই, একথা ভাব্তেও কষ্ট হয়।__আচ্ছা, উপায় কি 
কিছুতেই হ'তে পারেনা 1 

মস্তিফেব ভিতব হইতে সয়তান ie করিল-_না 
বলে কে! পু 

উপাষ তো হয়েছিলই--আঃ ইউডোসিয়া, শা হবো 
প্রত্যাখ্যান কর্লে ! 

বিষগ্নমুখে জোনাস্‌ আবার গভীবতব রূপে চিন্তামগ হইল। 

এই সময়ে সয়তান আপনার সকল বোঝাপড়া লইয়া 
জোনাস্কে আক্রমণ করিল। বিপদমরুভূমে আশামরী- 
চিকাব সন্ধান পাইয়া জোনাসেব মুখ হঠাৎ হর্ষদীপ্ত হুইয়া 
উঠিল। আপনমনে অন্ফুট্ববে সে বলিতে লাগিল 

মর্বার পথে খুবি কার জন্ত 1 বেঁচে থাক্লে ইউডোসিয়া 
আমাৰ হবে। আব বাঁচাব উপায়ও এই সহজ বটে। 
দেশেব কথা ?--তা দেশেব বিচাবে যখন আমি জীবনেৰ 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


খে বফিত রয়েছি, নিন CE UE PREY 
আদেশ সমর্থন কর্বে, তখন এদেশেব সহিত আমার সম্বন্ধ 


কি? ইরানী সৈন্য এদেশ জয় কর্বেই, তাদের সহায়তা প্রা 


পেলে সমাজ আমাদের বিবাহে বাধা দিতে পারবেন! 


আব সমাজই বা তখন কোথায় থাক্বে ! হা, তবে / 


ইউডোসিয়াব মতামতেব অপেক্ষা_-একটা কণা বটে। 
তা, সে তো কতবারই বলেছে, আমাঁব চেয়ে প্রিয় জগতে 
তার কেউ নাই। আঁ সে পালাল না, সেদিন তো আব 
পালাতে হবে না-_এদেশে থেকেই ছুজনেব মনের আকাঙ্ঞা 
সফল কর্তে পাব্ব। আমাব মৃত্যু তো তাঁর বাঞ্ছনীয় 
নয়_তাই বদি হয়, তবে প্রাণ বাঁচাবাব জন্য আমাকে যে 
কৌশল অবলম্বন কব্তে হল, তাব ক্রুটা নিশ্চয়ই সে 
ক্ষমা কর্বে। 


বলিতে বলিতে জোনাদ্‌ অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল 


এবং বাজবত্ম“ পরিত্যাগ পূর্বক বামপার্খে 4 
সন্কীর্ণ পার্বত্য পথে প্রস্থিত হইল । 
৪ 

খড় মু পাহাড়ে তলদেশে দিখিজয়ী ইরানী সৈশ্ঠগণের 
সুবৃহৎ ছাউনী, পড়িয়াছে। 'সমব-সচিব খালেদ ও 
সেনাপতি আবু অবিদা একটি সুসজ্জিত তাঁবুর ভিতর 
বসিয়া সমবসংক্রান্ত পরামর্শ আঁটিতেছেন। এমন সময়ে 
ছাবপ্রাস্তের প্রহবী সেলাম জানাইয় খবর দিল, দামস্কাস- 
বাসী এক ব্যক্তি তীবুর বাহিরের সৈনিক প্রহরীব 
শবণাপন্ন হইয়াছে, সে আশ্রয় ঘাচ্ঞার্থ সেনাপতিব সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সে আঁরো বলিতেছে, আশ্রয় 
পাইলে দীমস্কাস্‌ জয়ের সহজ উপায় বলিয়া দিতে পাঁবে। 
অবিদা আশ্রয়ার্থীকে ভিতরে অনিবাব হুকুম দিলেন। 
খালেদ -অবিদাব কাণে কাণে চুপি চুপি বলিলেন- আল্লা 
আমাদের সহায়, এই লোকটাকে দিয়া কাধ্য উদ্ধারের 
পথ মুক্ত কবা ষাবে-_তাঁব জীবনমরণ এখনতো আমাদেরই 
হাতেব মুঠীয়। 

অগ্লক্ষণ পবেই প্রহরী আশার জোনাস্কে সঙ্গে. 


লইয়া সেনাপতিৰ তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। অবিদা 


জোনাসের নির্ভীক ও তেজঃপূর্ণ চেহাবা দেখিয়া নিমেষের 
জন্য অনিমেষে তাহাব মুখেব দিকে চাঁহিয়া বহিলেন। 


১ 


পা 


৯ 


KR 


৭ম সংখ্যা । ] 
খালেদ বক্র দৃষ্টিতে আশ্রয়ার্থীব আপাদমন্তক দেখিয়া 
লইলেন । 


অবিদা জিজ্ঞাসা করিলেন_তুমি কি জন্য ইরানী 
সৈন্যের নিকট আশ্রষ ভিক্ষা কর্ছ ? 


৯৮. জোনাস্‌ মিথ্যা কৰিয়া বলিল-__দামস্কাসে ইরানীব 


' প্রদ্ত্ব আমি উৎকৃষ্ট যনে করি। 


t 


খালেদ কথাটা যৌক্তিক বলিয়া মনে করিলেন না। 
তথাপি মৃদৃস্ববে অবিদাকে বলিলেন-_বেশি জিজ্ঞাসাবাদে 
প্রয়োজন নাই| অবিশ্বাস্ত কথার" প্রতিও বিশ্বাসেব ভাণ 
দেখশতে হবে। এ ব্যক্তিব জীবনমরণ এখনতো আঁমাদের 
হাতেই। 

অবিদ! পুনরায় প্রশ্ন কবিলেন-__তুমি দামস্কাস জয়েঁব 
সহজ উপায় বলে দিবে কল্ছিলে না ? 

জোনাস্‌ বলিল--এখনো আমি তা বল্ছি। তবে 
আমি যেমন জাঁপনাঁদেব সাহায্য করব, আপনাবাও এবটা 


4 বিষয়ে আমাকে মাহাত্য করবেন, এই আমাৰ পররথনা। 


[4 


অবিদা বলিলেন--সে বিষয়টা কি, খুলে বল। 

অবিদাব গ্রক্নোত্তবে জোনাস্‌ তখন আপনাদেব প্রণয়- 
কাহিনী অকপটে তাঁহাব নিকট বিবৃত করিয়া বলিল-_ 
ইউডোসিয়াব সঙ্গে পবিণয় সংঘটনে আপনারা আমাকে 
সাহায্য প্রদান করুন। আপনাদের সাহায্য ব্যতীত এ 
বিব হে আমি কৃতকার্য হব না। 
/ জোনাসেব অস্তুত সর্ভের কথা শুনিয়া খালেদ ও অবিদা 
উভয়েই বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন-_ 
অদ্ভুত হইলেও এ সর্ত অবক্ষণীয় নহে, পক্ষাস্তবে এ সর্ত- 
রক্ষার অঙ্গীকাঁব নবামস্লস জয়েব পক্ষে অধিকতর উপকারী 
হইবে। অবিদা প্রকাশ্তে বলিলেন__ভোমাব সর্ত রক্ষা 
কর্ব, অঙ্গীকাব কঁর্ছি। তুমি আজ হ'তে এই শিবিরে 
আশ্রয় পেলে। কিন্তু মনে রেখ, আমাদের সর্ভ বক্ষিত 
. রা হলে, তোমাৰ দেহেব বক্তেও তাৰ প্রায়শ্চিত্ত হবেন! । 
” জ্বোনাস্‌ অকনত মন্তকে সম্মতিস্থচক সেলাম কবিয়া 
দুরে সবিয়া দাড়াইল। 


খালেদ একজন সেনানীকে জোনাসেৰ প্রতি দৃষ্টি বাথি- 


বার গুপ্ত আদেশ দিলেন। 
+ a ক ক্ৰ 


১৩ 


ংকলন-_ প্রায়শ্চিত্ত । 


৫৫৭ 


জোনাস্‌ ইরাঁনীসৈম্তগণের কাছে মতলব পৰিচয় 
দিল না। যথাসময়ে আপনি অগ্রগামী হুইয়া নগরছুর্গের 
গ্প্তদধাব দেখাইয়া দিল। পিপীলিকাশ্রেণীর গ্তায় ইবানী 


“ সেনা নগর প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেশ ধ্বংস করিতে আরস্ত 


কবিল। একজন দাঁস্কাস্বাসীর বিশ্বীঘতকতা৷ দামস্কাসে 
খালেদের বিজয় প্রতিষ্ঠার সহায় হইল। সন্তুষ্ট হইয়া! সেনাপতি 
জোনাস্‌্কে তববারী খেলাৎ দিলেন। . 
৫ 

দিখিজয়ের প্রকৃতি অঙ্ুদারে ন্ভিয়মত্ত ইরানী 
সৈম্তগণ নগবধ্বংস ও নাগবিকগণকে হত্যা কবিয়া যখন 
আপনাদের বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠিত কহ্তেছিল, তখন 
অবিদা জোনাসের সর্ত প্রবণ করিয়া ইউভোসিয়ার প্রীণ- 
বক্ষাব ও জোনাসের সাহায্যকল্পে :ইউডেসিয়াকে শিবিরে 
আনিবাব হুকুম প্রদান করেন। জোনাস্‌ অগ্রগামী হইয়া 
সৈম্তদলেব সহিত ইউডোসিয়াব গৃহাভিমুখে গমন করিল । 

নগরধ্বংসেব ও নাগরিকগণের হত্যার লোমহর্যণ 
বিবরণ নগবপ্রাস্তেও আসিয়া পুছিয়াছে ৷ প্রতিমুহুর্তে 
বিপদের আশঙ্কা কবিয়! ইউডোসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
হুইয়৷ বসিয়াছিল। এ ছুর্দিনেও জোনাসেব স্থৃতি মনে 
উদিত হইয়! জোনাঁসের কল্যাণ জানিবাঁর জন্য তাহার প্রাঁপ 
আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 
জোনাম্‌কে জীবিত আসিতে দেখিয়া তাহার সর্ববা্ে, 
আনন্দদাগব উলিয়া উঠিল। তাহাকে আশলিঙ্গন কবিবার 
জন্য সে ছুটিয়া সম্মুখে অগ্রসব হইল। কিন্ত হু পা অগ্রসর 
হইয়াই ইরানী সৈন্তেব অধিনায়কপদে অহাকে দেখিতে 
পাইয়া স্তম্ভিত হইরা দাড়াইল। 'ক্রমে ক্রমে, ধীবে ধীরে 
জোনাসের প্রত্যেক কথা তাঁহাব কর্ণগোচর ভইল। সকল 
শুনিয়া, সকল বুঝিয়া, দুঃখে, লজ্জায় ও ক্রোধে ইউডোসিয়াব 
সর্কাক্গ কম্পিত হইতে লাগিল । 

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইউডোনয়া উত্তেজিত 
কণ্ঠে ডাকিল__জোঁনাস্‌। 

ইউডোসিয়াব কণ্ম্বব শুনিয়া জোনাস্‌ ভীত হইল। 
তাহার কণ্ঠ হইতে যৃহ্ধবনি উত্থিত হইল- শ্রিষফতমে ৷ 

ইউডোসিয়া পূর্বের স্তায় উত্তেজিত স্বরে বজিল-_না, 
তুমি আব ওরূপ কবে আমাকে ডেকোনা। আমি তোমাৰ 


৫৫৮ 


প্রিয়তমা ? আমীব প্রিয় জন্মভূমিব বিদ্রোহী তুমি, আমাকে 
বল্ছ প্রিয়তম! ? জোনাদ্‌, তোমাব প্রিয় ইবানী 'সৈম্ত, 
তোমাব প্রিষ্নতমা-_ বিশ্বাসঘাতকতা । মাতৃদ্রোহী, দেখ 
চেয়ে তোমার বিশ্বাপঘাতকতায় আজ সৌঁণাব মাতৃহুমি 
দামস্কাস্‌ শ্রশানভূমি হয়েছে। নাগরিকগণের হাহাকার, 
দেশবাঁসীব নার্তনাঁদ, ভ্রাতা ভগিনীর অস্তিম কাকুতি, 


চারিদিকে এই যে উচ্চ চীৎকাঁব্ধবনি উত্থিত হচ্ছে-_-এ' 


শুনেও তোমার অনুতাপ অন্মেনি। হা নিষ্ঠুব--ওঃ ৷ আমি 
যে এ দুঃখ সইতে পারিনা, একথা ভাব্‌তে পাবিন!--হায় 
জোনাস্‌, ভুমি এরূপ করুলে 1 
ইউডোসিরা আর চক্ষেব জল বাখিতে পারিল না । দরবিগ- 
- লিত অশ্রধাবা তাহার কপোল ভিজা ইয়া আত বহিতে লাগিল। 
জোনাস্‌ বলিল-_ইউডোপিয়া, তোমার জন্তই আমি 
এন্ধপ করেছি। পলায়নেব পর শিবিবে ফেরাব উপায় 
ছিলনা, তোমার সঙ্গে মিলনেব আর সহজ উপায় দেখ্লামনা, 
তাই তো এরূপ কবেছি। প্রণয়েব কাছে প্রাণ তুচ্ছ, 
দেশ তুচ্ছ, পৃথিবী তুচ্ছ। তোমাকে পাবা আশায় যাহা 
কবেছি তাঁব প্রায়শ্চিত্ত করুতে বল, করব, কিন্তু তুমি আমার 
প্রতি বিরূপ হয়োনা। ওঠ, সকল বাধাব পথ পরিষ্কার 
হয়েছে, এবার মনেব আশা সার্থক কবি। 
কর্কশকণ্ঠে চীংকাব করিয়া ইউডোসিয়া বলিল-_আমাব 
: জন্ত এরূপ কবেছ?-_এই তুচ্ছ রূপের মোহে দেশের বিদ্রোহী 
হয়েছ? তুমি কি ভাব্ছ দেশদ্রোহীব উপভোগের জন্য আমার 
এ দেহেব উৎপত্তি? জোন[স, দেহের মিলনই কি সার্থক 
মিলন হ’ল? ওঃ ৷ এই রূপ দেশধ্বংসেব উপলক্ষ্য হ'ল--এই 
দেহ জন্মভূমিব সর্বনাশের কাবণ হল! তাই যদি হ'ল তবে 
এর প্রায়শ্চিত্ত তোমায় কর্তে হবেনা, আমিই কর্ছি__ 


"বলিতে বলিতে ইউডোসিয়া ক্ষিপ্রহন্তে বস্তাত্যস্তবন্থ 
ক্ষুদ্র ছুরিকা টানিয়া বাহিব কবিল। বিপদেব সম্ভাবনা 
বুৰি জোনাস_ ত্ৰন্তপদে সম্মুখে অগ্রসব হইল-__ 


জোঁনাস্‌ অগ্রসর হইতে না হইতে, ইউডোসিয়া তীক্ষ 


ছুবি আপন বক্ষে আমুল বিধাইয়া দিল-_-সর্বাজভবা রূপের 
ডালি জোনাসেব পাদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল !* 
শ্রীকার্তিকচন্ত্র দাসগুপ্ত, গিরিধি । 


* Successors of Mahomet নামক [15106 এর এতিহাসিক 


গ্রন্থের অংশবিশেষের ঘটন| অবলম্বনে লিখিত । 


বগা কান্তি, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


ব্রতকথা। 


“Nothing could be more perfect educationally than র্‌ 


the 91555 which Hindu Society has preserved and 


hands to its children in eath generation, as perfect - 4 


lessons in worship, so in the practice of social relation 
ships or in manners." 
Nivedita. 


হিন্দুবমণীব জীবন ব্রতানুষ্ঠানে পূর্ণ । “বাব পূজা তেব 
পার্বণ” হিন্দুগৃহে নিত্যসহচর | হিন্দুবমণীব ধর্ম্মজীবনেব 
অতৃপ্ত আকাঙ্জা এই “বার পুজা! তের পার্কণেও*” পবিতৃপ্ত 
করিতে পাবে না বলিয়া তাঁহারা আবও কতকগুলি লৌকিক 
ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; এই ব্রতগুলি শান্ত্রসম্মত 
নয় বলিয়! দেশভেদে ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে আচরিত হইয়া থাকে । 
১ প্রতি মাসেই এক বা ততোধিক ব্রতের অনুষ্ঠান হয়) 


কতকগুলি ব্রতেব দিন ধার্য করা আছে। তাহা প্রায়ই < 


? 


সংক্রান্তি দিনে অনুষ্ঠিত হয় আর কতকগুলি ব্রত স্মবিধা > 


অন্থসাবে করিতে হয়। অধিকাংশ -ব্রতেই পুবোহিতের 
আবশ্যক এবং দিবা দ্বিপ্রহরেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে৷ 
কোন কোন ব্রত সন্ধ্যায়ও হইয়া থাকে ।. এই সকল ত্রতেব 


কোন কোনটা আঙঞ্জীবন কবিতে হয়, মাবাব কতকগুলি ১ 


ত্রতেব উদ্যাপন আছে। কতকগুলি ব্রত শৈশবেব ধুলি- 
খেলাব সঙ্গে সঙ্গেই আবস্ত হয়, আবার কতরুণুলি সুধু 
বিধবাদের জন্তই নির্দিষ্ট আছে। 


হিন্দুরমণীব প্রতিকাধ্যে ত্রতনিয়ম ও উপবাস Tt 


হঈতে ব্রতনিয়মেব শাসনাধীন থাকিয়া হিন্দুবমণী, ইঞজির- 
সংযম, ভগবানে বিশ্বাস, পাপে ভয়, গৃহধৰ্ম্মে আস্থা এবং 
নানাবিধ সংশিক্ষা লাভ কবেন। অধুনা নগরবাসিনী - 
মহিলাব স্তাঁয় উপন্যাসে প্রেমেব চিত্র না পড়িয়া পল্লী- 
বাসিনী হিন্দুবমণীগণ শৈশব হইতে ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে 


*্রুতকথা” গুলি শুনিয়া শুনিয়া * ধর্ম জীবনেব পবিত্র বে 


ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেন। এই ব্রতকথাগুলি' অস্তঃসলিলা 
ফন্তুনদীর ন্যায় বাংলার পল্লীগৃহেব দ্বাবে দ্বাবে ঘুরিযা 
ঘুরিয়া নীরব অস্ফুট গীতিতে ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা এবং পল্লী- 
জীবন যাপনের সবল নীতিগুলি ঘবে ঘরে বহন করিয়া 


এম সংখ্য। । | 


নট পাঠ পি ৬০ পট সত 


ফিবিতেছিল। আঁ কাঁলেব অচিন্তনীয় পরিবর্তনে এই 
চিরস্তন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।* 
-_ বস্তুতঃ এই ব্রভকথাগুলি এক হিসাবে সে কালেব 
সামাজিক বীতি নীতি ও সভ্যতাব ইতিহাসের প্রতিলিপি 
৷ এই কাবণে পূর্ব্ময়মনসিংহের একটি ব্রত কথা 
_ সাহিতাসমাঁজে উপস্থিভ কবিলাম। 
“সম্পদ নারায়ণ ।” 
নিষম। Le 
চৈত্র মাসেব সংক্রান্তি দিন হইতে এ ব্রত গ্রহণ কবিতে 
হয়। ব্রতচারিণী বৈশাখ মাসে প্রত্যহ স্বানাস্তে ব্রতকথা 
কহিবেন এবং (বশাখেব সংক্রান্তি দিন ব্রত কবিষ! ব্রত 
শেষ কবিবেন। ' 
ুগ্ধেব লাড়৩০্টী কবিয়া তিনভাগে সাজাইতে হয়। 
- সঙ্গে সঙ্গে ৩০টী পান দূর্া তুলসী ও চাউল গুঁড়ি কলাঘীবা 
মাখিয়া এ প্রকাব বিভাগ কবিয়া সাঁজাইতে হয়। ব্রাহ্মণ 
| পুর্জা করিয়া থাকেন। ব্রতকথা অন্তে ওঁ 
তিনভাগেব এক ভাগ জলে নিক্ষিপ্ত হইবে, এক ভাগ 
ব্রতিনী নিজে আঁহাব কবিবেন ও অন্তভাগ ব্রতিনীব স্বামী 
(স্বামী বর্তমান না থাকিলে ব্রাহ্মণ) ভোজন কবিবেন। 
bee আদ্দীবন কবিতে হয়, উদ্যাপন নাই । 
রঃ শব্রত-কথা 1৮. 
এক বাঙ্জা আর এক রাগী। বাঁজাব আজল! ধন 
দৌলৎ দালান কোটা, মান্য জন। রাজা রাণী সুখে 
আছেন-_-থ[কেন--এমন ভাবে দিন যাষ। বৈশাখ মাপ। 
বাণী সম্পদ নাবারণ ব্রত কর্তে ইচ্ছা কল্লো। বাণী ত্রিশটী 
" সুতার নাল, পানি সুপাবী, ক্ষীবেব লাড়,, ফুল দূর্্বা তুল্পী 
কাচা গুড়িব পিঠা দা আগভী (আগা ) পাতে ব্রত 
পাঁতিলেন। বাজ! কিছুই জানেন না, অন্দবে আসিয়া 
দেখেন “আগডী পাতে” ব্রত পাতা, দেখে রাজা চটিয়া 
আল| "াজাব রাগ__দকলে ভবে কম্পমান। বাজা উঠাইয়া 
ফেলিয়া টেলিষা দিলেন এবং চক্ষু বন্তবর্ণ কবিরা বলিলেন 
“মামার বাজবাড়ীতে এ খুদ ঝুঁড়াব ব্রত কেন? আমার 
অভাব কিসেব ?! সোণ। বপা যা ইচ্ছা তা দিয়া বর্ত 
হইতে পাবে কেন কেবল দুর্ববা তুলসী দির়। বর্ত কর্ষো ।” 
ইত্যাদি। বাণীব ব্রত পণ্ড হল, বাণী কাঁদিতে লাগিলেন । 


ব্রতকথ।। 


৫৫৭) 


৩ ৬ আসিস পিউ পা পি হস ত ৩১৮ ওপাশ পা তে 


সাতদিন যাইতে না যাইতেই বাজ্জত্ব বন্ধ, বিচাব আচাব 
সয়লভা পালংপাট সব বন্ধ উজীব নাজিব পাত্র মিত্র 
সব বাজাব বাঁজপুরী শূন্ত করিয়া চলিল। আগর হাতীশালে 
হাতী যায়, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মবে। ধনে জনে 
“মানে গুণে বাজার সেই আজলা বাজপাট শৃহ্য--বাজ্যেক 
বাঁজগ্রী- পলাইয়া গেল। এখন বাঁজা আব রাণী এই নিঝুম 
রাজপুবীতে আছেন। রাজার রাজপাট ধুলায় লুটায় 
সেই নিঝুম রাজপুবীতে আর ছুইটী প্রাণী কেমনে 
থাকেন ? তারা মনে কবলেন, চল আমবা আমাদের মেয়ে 
বাড়ীতে যাই। যাওয়ার জন্য বাঁজ! ও বাণী বাড়ী থেকে 
বেরুলেন। দেখেন চাবদিক শূন্য, কেহ জিক্াসাটাও কবে 
না । চলিতে লাগিলেন-_কিন্ত কতক্ষণ চলিবেন, বাজা বাঁণীৰ 
হাটিয়। যাওয়া মোটেই অভ্যাস নাই, ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। 
লোক জন আসিয়া তাহাদের পবিচয় জিজ্ঞাসা কবে, _বাজা 
কাদেন বাণী কাদেন। ক্রমে মেয়ের বাড়ীর নিকটে গেলেন, 
মেয়েব দাসী মহলে খবব গেল, ক্রমে মেরেব কাণে 
কথা উঠিল, “আপনাব পিতামাতা এসেছেন*। মেয়ে 
অবাক। “না তা হবে কেন, আমাব বাপ বাঁজা, তিনি 
আস্লে লোকলস্করে দেশ ভর্বে, চতুর্দিক কেবল বম্‌ রম্‌ 
ঝম ঝম করবে, কত দাসদাসী লোকঞ্জন বাত্যভাও 
কত আসবে। কে মাসচে কে জানে; তাকে ভিতব 
বাড়ীতে আসতে দিও না, বাহিরে বন্দোবস্ত কবে 
দেও।” রাজা ও বাণী মেয়ের উত্তব পাইয়া অবাক) 
ভাঁবিলেন “সম্পদের বাব ভাই, বিপদে কেহই নাই।” 
অগত্য। সেখানে আর জলগ্রহণ না কবিয়! মেয়ের প্রদত্ত 
চাউল ডাইল মেয়ের বাড়ীতে গর্ভ করিয়া পুতিয়া বাখিয়া চলিয়া 
আসিলেন। আসতে আসতে ভাবলেন, কি কবি-_-একবাব 
বন্ধুব বাড়ীটাও দেখে আসি। তাঁহাব! বন্ধুব বাড়ীতে গেলেন, 
সেখানেও সেই উত্তব-_-“কোনথান হ'তে বন্ধু বলে পবিচয় 
দিচ্ছে তাকে বাহিবে খাইতে দেও।” বাঁজা রাণী উত্তর 
শুনিয়া কিছুকাল বসিষ! কাদিলেন। কি কবেন, সম্পদেব 
বার ভাই, বিপদে কেহই নাই। খাওয়া হল না, সেখানেই 
চাউল ডাইল গর্ভ কবিয়া পুতিয়া বাধিয়া চলিয়া আসিলেন। 
যাইতে যাইতে ভাবলেন এখন কবি কি? অগত্যা নিকটবর্তী 
এক বাদশ[হেব বাড়ীতে অতিথি হইলেন । খাওয়া দাওয়া 


৫৬০ 


ছিল ক তি পালা হিল 


তের কে মরার বৰা দত বাদশাহ বারে 
পাত্র মিত্র সব বসিয়াছেন। বাজ! নিবেদন কবিলেন/ 
আমি ও আমাব স্ত্রী বাদশাহেব সবকাঁবে থাকিতে চাই। 
আমি সেবেস্তায় লেখ! পড়া করব: ও আমাব স্ত্রী অন্দরে 
কাজ কর্ম কববে। বাদশাহ তাহাদের আবেদন গ্রা্ 
কবিলেন। 

বজা নোৰীলে কানি কৰ্ম্ম করেন, বানী ঘর্ব লেপে 
উঠান ঝাড়ুদেয়, বেগম যখন যাহা. আদেশ কবেন তাহা 
পালন করে এই তাৰ কর্ম্ম। আছে__থাঁকে-__খাষ, 
এইরূপ রুয় দিন যায়। এক দিন বেগম বাঁণীকে ডেকে 


___ বল্লেন "আমার এই অলঙ্গার গুলি পুকুর থেকে পবিষ্কাব 


কবে নিয়ে আয়” এই বলিয়া বাটাভবা সোণাব অলঙ্কাব 
বাহিব কবিয়া রাণীর হাতে দ্বিলেন। বাণী ধুইবার আন্ত 
ঘাটে লইয়া গেল। সবগুলি অলঙ্কাব ধুইয়া শেষ 
কবিয়াছে এমত সময় এক রাঘব বোষাঁল আসিয়া বাটাসহ 
অলঙ্কার গুলি গিলিয়া গভীব জলে চলিয়া গেল। রাণী 
ভষে তাস্থিব, কি কবে উপায় নাই। রাণী কাঁদিতে কীদিতে 
বাড়ী গিয়া বেগমকে. জানাইল। বেগম বাঁণীকে চোর 
ধাওব ইত্যাদি ভাষাঁয় গালি গালাঁজ কবিতে লাগিল এবং 
বাদশাহ আসিলে তাহার গর্দীন লইবে বলিষা ভয় দেখাইলা । 
বান্ধা গ্রাম হইতে কাজ টাজ সাবিয়া বাড়ী আসিলে 
বাণী তাহাকে বিস্তাবিত জানাইল, এবং .তাহাবা 
পলাইয়া যাওয়াই নিবাঁপদ মনে কবিষা পলাইয়া গেল। 


বাজা, বাজ্যশৃন্ত রাজপাটশুন্ত আজ এক বৎসব।- 


আবাব বৈশাখ মাস আসিতেছে । বাণী এবাবও সম্পদ 
নারায়ণ ব্রত কর্তে চাইলেন। বাজ কোন আপত্তি 
করিলেন না, গৃহে যাইয়া ভিক্ষা কবিয়া ব্রতেব আঁয়োঁজন 


কবিলেন। বাণী ত্খন দুর্বা তুলসী কাচাপিঠা লাড়, 


করিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত ব্রত সমাপন কবিয়া হাতে 
ডোব বাঁধিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজাব রাঁজশ্রী ফিরিয়া আসিল। 
_ দেখিতে দেখিতে চতুদ্দিকে লোক লক্কর, দাস দাসী 
বাদ্য ভাও কোথা হইতে আসিতে লাগিল ; হাতীশালে 
হাঁতী, ঘোড়াশীলে ঘোড়া বীচিল, রাজভাগাৰ মণিমাণিক্যে 
তবিয়া উঠিল, আঁবাব 'বাজপুষী ধনে জনে উছনিয়া পড়ে; 
লোকলস্করে বাজপুবী অষ্টপ্রহব কম্পমান। ' 


পরবাসী কার্তিক, ১৩১৬ 


| ৯ম ভাগ। 


বা রানা পাইয়া আবাব কনতার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা 
কবিলেন। রাজ্যময়- সাড়া পড়ে গেলো-_সকল ভেঙ্গে 
যেন কন্তাব বাড়ী ছুটলো। এবার জামাতা বাড়ী ঘক" 
সাজালেন_-লোক জন আমন্ত্রিত হলো। রাজা কন্যা 
বাড়ীতে গিয়া বল্লেন “সম্পদের বাব ভাই, বিপদের কেঙ্খ 
নাই। তোমার বাড়ীতে বিপদে পড়ে এসেছিলা-, তখন 
আমাকে বাহিবে খেতে দিরেছিলে,”__-সেই চাউল ডাইল 
তুলিষা দেখাঁইলেন। জামাতা লজ্জিত হুইলেন। .পবে 


_বন্ধুকেও এইরূপ লজ্জা দিয়া আপিলেন। এখন বাদশাহর” 


বাড়ীতে চলিলেন। বাজ অতিথি দেখিয়া . বাদশাহ 


- যথোচিত অভ্যৰ্থনা! করিলেন এবং খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত 


করিলেন। পুকুবে মাছ ধরিবার জন্ত জেলে নামিল__প্রথম 
ক্ষেপেই প্রকাণ্ড বাঁঘব বোয়াল! বাণী নিজ হন্তে মাছ 
কাঁটিতে চাহিলেন, কাটিয়া তাঁহাব, পেটেই অলঙ্কাব সহ 
বাটা পাইলেন। অনস্তব বাণী বেগমের সঙ্গে দেখা কবে, 
অলঙ্কাব সহ বাটা তাহাকে ফেরত দিলেন। দেখিয়া 
বেগম অবাক । ,”এষে আমাব এক 'দাসী চুরি কবিয়! 
পলাইয়ছিল, আঁপনি-পাইলেন কেমনে ?? _ 
বাণী বলিলেন, আমিই সেই দাসী, দৈব দুর্ঘটনায় 
পড়িয়া আপনাব শবণাগত হই ও দাসীপনা কাৰ্য্যে নিযুক্ত 


. হই। তখন পুকুবেব এক বাঘক বোয়াল তাহ! গিলিয় 
ফেলে । আজ তাহা কাটিয়া এ গুলি বাহিব কবিলাম ও 


আপনাকে দিযা কৃতজ্ঞতা আনাইলাম। সম্পদের বাব ভাই : 
বিপদে কেহই নাই।” বাণী কন্তাব কথা; বন্ধুব বথা এবং" 
বাঁদশাহেব কথা আঁমুপূর্কিক সব বলিলেন। বাঁজাব ত্রতভর্গের - - 
কথাও বলিলেন । তখন বেগম জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আপনি 
কেমনে আবাব বাঁজপাট ফিবিষা পেলেন ?” 

বাণী উত্তর করিলেন, :”ছুঃখে কষ্টে আবাব সম্পদনাব!- 
বণ ব্রত কবেছি, তাতেই এই হাবানো-ধন প্রাপ্ত হুইলাম 
এই ব্রত কবিলে নির্ধনেব ধন হয়, অপুত্রকেব পুত্র হয়_ 
যে:যে কামনা কবিয় ব্রত কবে, তাব সে কামনা পূর্ণ 
হয়।” 

ৃ শ্রীনবেন্্রনাথ মজ্মদার | 


স্পা 


রি ৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার সই, ুন্তলীন রস হইতে দি দান কর্তৃক িত ওলি | 
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“ সড্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ |" 


' « নায়মাত্বা ব্লহীনেন লভ্যাঃ |" 
টে 





শিঃ্ভাগ । 


ন্‌ 


ণ 
| 
J 








j গোরা 

< ‘Sh প্‌ 
িক্ষেব এক) সি টি ঘচিয়াছিল এই 
২৫. 3৭৭ কৰিয় গোল। পুর্বেহ চেয়ে আরো বেশী কড়া 
হয় উঠিল । সে যে স্মান্গবে ভুলিয়া প্রবল একটা যৌভে 
মভিঠৃত হইয়'ছিল লিং: পালনের ইৈথিপ্যকেই সে তাহাব 
কাণৎ পল্গিা স্িং নরিযাহিল। 
| নয” সাধিবা গোবধ! ঘবেব মধ্যে 
বাবু বসিয়া আছেন | তাহাত 
৬ বি 1 তবে হেন একট! বিভ়াৎ খেলিয়া গেল , পবেশেক 
- ফলে কোনো এ+ কাতৰ ভাহাব জীবনেব যে একটা নিগুচ 

জ্ান্ভ।র যোগ আছে ভাভ! গোরাব শিখাক্সায়গ্ুলা পর্যয 
গোবা পবে*কে প্রণাহ 


মারলে, 


নং [BE পক 


৬৯ 


৬12 জিত দাং পিরিত 


ল মনত থাকি পালন না? 
রঃ 


লাঁধয পাঁসিল। 

বেশ ফচিত ন, 14504 বিবাহেব সথা তুমি অবগ্ 
আলেছ | 

চাল = ছিল 1 
শত. কহিজেন -লে গ্রাক্ছমতে বিবাহ কৰতে প্রস্থত 
শোনান তাহ পত্র এ তৰা ৯ উচিত লস । 


০০ সব একটু শাঁত ৭ এছ পউয়া। কোলো তর্ক 
$ 
গলত ভইক্সগয 7, লি নাদলেন, আমাদের নিজে 


॥: বিন্তাৰ ভাত্মীন্পাড 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । AE 


25 = 


কেউ মাস্বেন ল| শুন্চি। নাৰ <২ টি বে পৰাণ 
কেবল আমি আছি--বিনয়ের দিকে বাঃ 
আব কেউ নেই এই ২ এ সম্বন্ধে (ভোঁ এ লি 5 
কৰ্তে এসেছি । 

গোব৷ মাথা নাড়িয়া কহিল, এ সনাৰ আব জং 
পবামর্শ কি কবে হবে | আমি ত এব মধ্যে সেও ॥ 

বেশ বিস্মিত হইয়া গোবাৰ মুখে [স্ব হৃত 
দৃষ্টি বাখিঘ| বভিলেন-তমি নেই । 

পবেশের এই বিদ্ুষে গোবা মুভ ত ক্র অত 

লক্ষোচ অনুভব কবি, | সঙ্কেত হাতৰ [কিচ গাছ 
পবক্ষণে ছ্বিণ দুঢ়তাব সহিত কচির ভাটি ৬) 
কেমন কবে থাক্‌ | 

পবেশ বাবু কহিলেন, আমি দানি ভুলি ভাব এক 
খথ্খুব প্রয়োজন এখনি কি সবচেরে বেশি সয় । 

গোব! কহিণ, আমি হাব বন্ধ কিন্তু সেই: 
আমাব একমাত্র বন্ধন এবং সকলের থে এড "শ্ব" 

পলেশ বাবু জিজ্ঞাস করিলেন, গোঁ, টি হি হল পাপ 
বিনয়ের ভাচবণে কোলো হষ্ভায় অবন্মী ৬1৮ 

গে!বা কহিল পন্দেধ দুটো দিত তাতে 
ঘিত্য দিক্‌, 
সমাজের লিযমে লন 


ত হি 


শাপ্নশ্ ভীত Nনাহেত। 


5a 0 


বৰতে পাবা (মেম সত সশলাব স্কিল খ 


সতত 


হস্ত ৪১1৫ 


পুলা লৌকিজ দি 7-৪ 


৫৬২ 

পবেশ বাবু কহিলেন, নিয়ম ত ত অসংখ্য আছে কিন্ত 
সকল নিয়মেই যে ধর্ম প্রকাশ পাঁচ্চেন এট! কি নিশ্চিত ধরে 
নিতে হবে । | 

পরেশ বাবু গোঁবাঁব এমন একটা জায়গায় ঘা দিলেন 
যেখানে তাঁহার মনে আপনিই একটা মন্থন চলিতেছিল এবং 
সেই মন্থন হইতে দে একটি সিদ্ধাস্তও- লাভ করিয়াছিল. 
এই জন্যই তাহার অস্তুবে সঞ্চিত বাক্যেব বেগে পবেশ বাবুব 
কাছেও তাহাৰ কোনো কুষ্ঠা বহিল না। তাঁহাব মোট 
কথাট! এই যে নিয়মেব দ্বাবা আঁমব! নিজেকে যদি সমাঁজেব 
সম্পূর্ণ বাধ্য না কবি, তবে সমাঁজেব ভিতবকার" গভীবতম 
উদ্দেশ্যকে বাধা দিই ; কাঁবণ, সেই উদেশ্য নিগুঢ়, তাহাকে 
স্পষ্ট কবিয়া দেখিবাব সাধ্য প্রত্যেক লোকেব নাই। এই 


' জন্য বিচাব না করিয়াও সমাজকে মানিয়া যাইবাব শক্তি 


আমাদেব থাকা চাই। 

পবেশ বাবু স্থির হইয়| শেষ পর্য্যন্ত গোবার সমস্ত কথাই 
গুনিলেন-__সে ষখন থামিয়| গিয়া নিজের প্রগল্ভতায় মনেব 
মধ্যে একটু লজ্জা বোধ করিল, তখন পবেশ কহিলেন 
--তোঁমাব গোড়ার কথাটা আমি মানি; এ কথা সত্য যে 
প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটি বিশেষ অভিপ্রায় 
আছে । সেই অভিপ্রাষ যে- সকলেব কাছে সুস্পষ্ট তাও 


নয়। কিন্তু তাঁকেই স্পষ্ট কবে দেখবাঁব চেষ্টা কব(ই ত 


মানুষের কাজ,_গাঁছপালাঁব মত অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে 
যাওয়া তার সার্থকতা নয়। 

গোঁবা কহিল, আমাঁব কথাটা এই যে, আগে সমাজকে 
সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চল্লে তবেই সঙাজেব' যথার্থ 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে । তার 
সঙ্গে বিবোধ কর্লে তাঁকে যে কেবল বাঁধা দিই তা নয় 
তাকে ভুল বুঝি । 3 

পবেশ বাবু কৃহিলেন, বিবোধ ও বাধা ছাড়া সত্যে 
পৰীক্ষা হতেই পাবে না। সত্যের পৰীক্ষা যে কোনো 
এক প্রাচীনকালে একদল মনীষীব কাছে একবার হয়ে গিষে 
চিবকালেব মত চুকেবুকে যায় তা নয়, প্রতোক কাঁলেব 


‘লোকেব কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে 'আঘাতেব ভিতর দিষে 


সত্যকে নূতন কবে আবিষ্কৃত হতে হবে। যাই হোক্‌ এসব 


“কথ! নিয়ে আমি তর্ক কর্‌তে চাইনে আমি মানুষের ব্যক্তি- 


প্রবার্সী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


গ্‌ত স্বাধীনতাকে মানি। ব্যক্তিব সেই স্বাধীনতাব দ্বাবা 
আঘাত কবেই আমব! ঠিক মত জান্তে 'পাঁবি কোন্টা নিত্য 
সত্য, আব কোন্টা নশ্বব কল্পনা__সেইটে জান! এবং. 
জানবাঁব চেষ্টাব উপরেই সমাজেব হিত নির্ভর কর্চে। 

এই বলিয়া! পবেশ উঠিলেন-_ গোরাও চৌকি ছাড়ি 
উঠিল। পবেশ কহিলেন-_আঁসি ভেবেছিলুম ব্রান্মসমাজেব, 
অন্থুরোধে এই বিবাহ হতে আমাকে হবত একটুখানি সবে' 
থাকৃতে হবে, তুমি বিনয়েব' বন্ধু হয়ে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন 
কবে দেবে। এইখানেই আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধুব একটু 
সুবিধা আছে, সমাঙ্গের আঘাত তাঁকে সইতে হয় না, 
কিন্তু তুমিও যখন বিনয়কে পবিত্যাগ্ করাই কর্তব্য মনে' 
কর্চ, তখন আঁমাব উপবেই সমস্ত ভাব পড়ল-_-একাঁজ 
আমাকেই একলা নির্বাহ কবৃতে হবে। | 

একলা বলিতে পরেশ বাবু যে কতখানি এক্‌লা গোবা 
তখন তাহা জানিত না। ববদাঙ্গন্দবী তাহার * বিরুদ্ধে 
ধাড়াইয়াছিলেন, বাড়ির মেয়েব! প্রসন্ন ছিল না, হরি- 
মোহিনীর আপত্তি আশঙ্কা কবিয়া পবেশ সুচবিতাকে এই 
বিবাহেব পরামর্শে আঁহ্বানমান্রও কবেন নাই-__ওদিকে 
্রাহ্মসমাজের সকলেই তাঁহার প্রতি খগাহস্ত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল এবং বিনয়ের খুড়ায় পক্ষ হইতে তিনি যে তই একখানি, 
পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতে তাহাকে কুটিল কুচক্রী ছেলেধরা" 
বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। , 

পবেশ বাহ্ব হইয়া যাইতেই অবিনাশ এবং গোবাব 
দলের আবে! দুই একজন ঘবেব মধ্যে প্রবেশ কবিয্না পরেশ 
বাবুঝে লক্ষ্য কবিয়া হান্ত পবিহীস কবিবাব উপক্রম কবিল। 
গোর! বলিয়া উঠিল, যিনি ভক্তিব পাত্র তাকে ভক্তি 
করবাব মত ক্ষমতা যদি না থাকে অস্তত তাঁকে উপহাস 
করবাব ক্ষুদ্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা কোবো। 
*  গোবাকে আবাব তাহাব দলের লোকের মাঝখানে 
তাহাব পূর্বাভ্যন্ত কাঁজেব মুধ্যে আসিয়া! পড়িতে তই) 
কিন্তু বিশ্বাদ, সমন্তই' বিস্বাদ। এ কিছুই নয়। ইহাকে. 
কোনো, কাজই বলা চলে না। ইহাতে কোথাও প্রাণ 


. নাই। এমনি কবিয়! কেবল লিখিয়া পড়িয়া কণা কহিয়া 


দল বাঁধিয়া যে কোনো কাজ হইতেছে না ববং বিস্তব 
অকাজ সঞ্চিত হইতেছে একথা গোরাব মনে ইতিপূর্বে 


= 


টির 


কোনো দিন এমন কৰিয়া আঘাত করে নাই। নূতন ল্ন্ধ 


. শক্তি দাবা বিক্ষাবিতি তাহাব জীবন আপনাকে পূর্ণভাবে 


প্রবাহিত কবিবাব অত্যস্ত একটি সত্য পথ চাহিতেছে-- 


এ সমস্ত কিছুই তাহাব ভাল লাগিতেছে নৃ!। 


hs 


1 


এঘিকে প্রায়শ্চিত্ত সভাব আয়োজন চলিতেছে। এই 
যাজনে গোব! একটু বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছে । 
এই প্র'য়শ্চিত্ত কেবল জেলখানার অপ্তচিতাঁব প্রায়শ্চিত্ত 
নহে এই প্রায়শ্চিত্ে দাবা সকল দিকেই সম্পূর্ণ নির্মল 
হইয়া 'আবাব একবাৰ যেন নূতন দেহ লইয়া সে আপনাব 
কর্মক্ষেত্রে নবজন্মলাভ কবিতে চায়।' প্রায়শ্চিত্তেব বিধান 


{ লওয়া হইয়াছে__দিনস্থিরও হইয়া গেছে, পূর্ব ও পশ্চিম- 
* বঙ্গে বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত্দিগকে নিমন্ণপত্র দিবাব 


উদ্যোগ চলিক্টেছে-_-গ্রোবাধ দলে ধনী যাহাঁবা ছিল তাহার! 
টাকাও সংগ্রহ করিয়া তুলিয়াছে-_দলেব লোকে সকলেই 
মনে কবিতেছে দেশে অনেকদিন পবে একটা কান্দেব 
মত কাজ হইতেছে। অবিনাশ গোপনে আপন সম্প্রদায়ের 
সকলের সঙ্গে গবামশ কবিয়াছে সেই দিন সভায় সমস্ত 


পত্ডিতদিগকে দিয়া গোরাকে ধান্ত দুর্কা ফুল চন্দন” প্রভৃতি ' 


বিবিধ - উপচারে হিন্দুধর্ম্মপ্রদীপ উপাধি দেওয়া, হইবে। 
এই সম্মন্ধে সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া তাহার নিয়ে 


", সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নামস্বাহ্ষর: করাইয়া সোনাব জলের 


কালিতে ছাপাইয়া চন্দনকাষ্ঠেব বাক্সেব মধ্যে বাথিয়া 
তাহাকে উপহ ধ দিতে হইবে--সেই সঙ্গে ম্যাক্স মূলরেব 


> দ্বাবা প্রকাশিত একথণ্ড খণ্বেদগ্রস্থ বহুমূল্য মরকো চামভার 


বাঁধাইৰা সকলে্যে চেয়ে প্রাচীন ও মান্ত . অধ্যাপকের হাত 
দিয়! তাঁহাকে ভাবতবর্ষের আশীর্বা্দী স্বরূপ দান ব্রা 
হইবে_ইহাতে, আধুনিক ধর্মতষ্টতাঁব দিনে গোবাই হে 
সনাতন বেদবিহিত বর্ম্মেব যথার্থ রক্ষাকর্ভা এই ks 
অতি সুন্দবরণে প্রকাণিত হইবে! 
- এইরূপে সেদিনকাব কর্ম্মপ্রণালীকে অত্যন্ত হৃত্ত এবং 
প্ষলপ্রদ করিযা' তুলিবার জন্য” গ্বোরাব অগোচবে তাহার 
দলেব লোকেব মধ্যে প্রত্যহই মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। 
৬৫ 
হ'রমোহিনী তাহাৰ রেবব কৈলাসেঁব নিকট হইতে 
পত্র পাঁইযাছেন। তিনি লিখিতেছেন, *শরীচবণানীর্কাদে 


রা 1 


৫৬৩ 


অত্তন্থ মঙ্গল, আপনকার কুশল সমাচার আমাদের চিন্ত 
দূব কবিবেন।” বলা বাহুল্য, হবিমোহিনী ভাহাদেব 
বাড়ি পবিত্যাগ কবাব পব হইতেই এই চিন্তা তাহা! 
বহন কবিষা আসিতেছে, তথাপি কুশল সঙগাচাবেব অভাৰ 
দূব করিবার জন্য তাহাঁবা কোনো প্রকার চেষ্টা কণে 
নাই।_-খুদি, পটল, ভজহবি প্রভৃতি সকলেব সংবাদ 
নিঃশেষ করিয়া উপসংহারে কৈলাস লিথিতেছে-_আপনি 
যে পাত্রীটিব কথা লিখিয়ুছেন তাহাঁব সমস্ত খবব ভাল 
করিয়া স্বানাইবেন। আপনি, বলিয়াছেন, তাহার বয়ন 
১২1১৩ হইবে, কিন্তু বাড়ন্ত মেয়ে, দেখিতে কিছু ডাগব 
দেখার, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে ন'। তাহার নে 
সম্পত্তিব কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহাব জীবনম্বং 
অথবা চিরস্বত্ব তাহা ভাল করিয়া খোঁজ কবিয়৷ লিখিতে 
অগ্রজ মহাশয়দিগকে জানাইয়া তাহাবেব মত লইব, 
বোধ কবি, তীহাঁদেব অমত না হইতে প:বে। পার্রীটি" 
হিন্দুধর্ম নিষ্ঠা আছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম কিন্তু এতদিন 
সে ব্রাহ্মঘবে মানুষ হইয়াছে একথা যাহাতে প্রকাশ না 
হইতে পারে সে জন্ চেষ্টা কবিতে হইবে-_অত্রব একথা 
আব কাহাকেও জানাইবেন না। আগামী পূর্ণিমায় 
চন্্রগ্রহণে গঙ্গাঙ্গানের যোগ আছে, বদি স্থবধা পাই সেই 
সময়ে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিব। 

এতদিন কলিকাতায় কোনোপ্রকারে কাঁটিয়াছিল, 
কিন্তু শ্বশুরঘবে ফিবিবাব আশা! যেমনি একটু অস্কুবিত 
হইয়া উঠিল অমনি হবিমোছিনীৰ মন আহ ধৈর্য্য মানিতে 
চাহিল না। নির্ধাসনের প্রত্যেক দিন তাঁহার পক্ষে অসন্থ 
বোপ্ন হইতে লাঁগিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিণ 
এখনি ঝুচবিতাকে বলিয়া দিন স্থির করিনা কাজ সারি 
ফেলি। তবু তাড়াতাড়ি করিতে তাহাঁব দাহ হইল ন' ) 
সুচরিতাকে যতই তিনি নিকটে, কবিয়া ছেখিতেছেন তত 
তিনি ইহা বুঝিতেছেন যে, তাহাকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 

হবিমোহিনী অবসর প্রতীক্ষা! কবিতে লাগিলেন এবং 
পূর্ব্বেব চেয়ে স্থচরিতার প্রতি বেশি কবিয়া সতর্কতা 
প্রয়োগ করিলেন। আগে পুজাহিকে তাহার যত সনয় 
লাগিত এখন ভাহা কমিয়া আসিবাব উপক্রম হুইল-ভিমি 
সুচবিতাকে আব চোঁখের আঁড়াল কবিতে চান ন!। 


৫৬১ 


সুচৰিতা দেখিল গোষার হঠাৎ আসা বন্ধ হইবা 
এগেল। গে বুঝিল হবিমোহিনী তাহাকে কিছু বলিয়াছেন। 
‘সে কহিল, আচ্ছা বেশ, তিনি নাই ০ 
তিনিই আমাঁব গুক-_ আমার গুরু । 

সন্মুখে যে গুক থাকেন তাহাঁব চেয়ে অপ্রত্যক্ষ “গুকর 
জোর অনেক বেশি। কেন না নিজেব মন তখন 'গুকব 


বিদ্ধমানতাষ অভাব আঁপনাঁব ভিতব হইতে পূবাইয়া লয়। 


_ গোবা সাম্‌নে থাকিলে স্থচবিতা বেখানে তর্ক কবিত এখন 
সেখানে গ্োবার বচন! পড়িয়া তাহাব বাক্যগুলিকে বিন! 


প্রতিবাদে গ্রহণ কবে। না বুঝিতে পাবিলে বলে তিনি . 


থাকিলে নিশ্চয় বুঝীইয়া দিতেন-' 

কিন্তু গোরাব সেই তেজ্রস্বী মুর্তি দেখিবাব এবং তাহাব 
সেই বজ্গর্ভ মেঘগর্জনেব মত বাক্য গুনিবাব ক্ষুধা কিছুতেই 
কি মিটিতে' চার! এই তাহাব নিবৃত্তিহীন আস্তবিক 
ওৎসুক্য একেবাবে নিবস্তব' হইয়া তাহাব শবীবকে. যেন 
ক্ষয় কবিতে লাগিল । . থাকিয়া থাকিয়া সুচবিতা অত্যন্ত 
ব্যথাব সহিত মনে করে কত লোক অতি' অনায়াসেই 
ধাত্রিদিন গোরার দর্শন পাইতেছে, কিন্তু গোরার দর্শনের 
কোনো মূল্য তাহাবা জানে না! 

ললিতা আনিয়া, সূচবিতাব গলা জড়াইয়া ধৰিয়া 
একদিন অপবাছে কহিল-_ভাই সুচি দিদি.। 

সুচরিতা কহিল, কি ভাই ললিতা । 

ললিতা কহিল, সব ঠিক হয়ে গেছে। 

সুচগ্লিতা ভিস্তাসা কবিল, কবে দিন ঠিক হল? ' 

ললিতা কহিল, সৌমবাব। 

সচরিতা প্রশ্ন কবিল--কোথায়। 

ললিতা মাথা নাড়া দিয়া কহিল, মে সব আমি জানিনে, 
বাবা জানেন। 

স্থচরিতা বাহুব দ্বাবা- ললিতাব কটি বেষ্টন কৰিয়া 
কহিল-_খুসি হযেছিস্‌ ভাই”? 

ললিতা কহিল, খুসি কেন হব না। 

স্ুচবিতা কহিল, যা চেয়েছিলি সবই পেলি; এখন 
কারো সঙ্গে কোনো ঝগড়া কববার কিছুই রইল না, 


bb 


সেই জস্তে মনে ভর হয় পাছে তোর উৎসাহ কমে, 


যায়! - ৫7 ৯ 
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' নাঃ 


নানি 


ললিতা হাসিয়া কহিল, কেন ঝগডা কববাঁর লোকের 
অভাব হবে কেন? এখন আব বাইবে খুঁজতে হবে না। 

স্থচবিতা ললিতাব কপোলে -তঞ্জনীব আঘাত কবিয়া 
কহিল, এই বুঝি । এখন পেকে বুঝি এই সমস্ত ম্লব 
আটা.হচ্চে। আমি বিনয়কে বলে দেব, এখনো সময় 
আছে, বেচাবা সাবধান হতে পাবে | রব 

ললিতা কহিল, তোমাব বেচাবার আর সাবধান হবার 
সময় নেই গো । আব তাঁর উদ্ধাব নেই। কুষ্টিতে ফঁড়া যা 
ছিল তা ফলে গেছে--এখন কপালে কবাধাঁত আর ক্রন্দন । 

সবিতা গম্ভীব! হইয়া কহিল, আমি যে কত খুসি 
হয়েছি সে আব কি বল্ব.ললিতা ৷ বিনয়েব মত স্বামীব - 
যেন তুই যোগ্য হতে পাবিস্‌ এই আদি প্রার্থনা করি। 

ললিতা কহিল, ইস্‌ তাই বই কি। আব আমাৰ যোগ্য 
বুঝি কাউকে হতে হবে না । এ সম্বন্ধে একবাব তাঁব সঙ্গে 
কথা কয়েই দেখন'। তাব মতটা একবাব শুনে বাখ_ 
তা হলে তোমাবও মনে অন্বুতাপ হবে যে এত বড় আশ্চর্য্য 
লোকটার- আদর আমবা এত দিন কিছুই বুঝি নিকি অন্ধ 
হয়েই ছিনুম । 

.স্চবিতা কহিল, যা হোক্‌ এতদিনে ত একটা অহবী 
জুটেছে। দাম যা দিতে-চাচ্চে তাতে আর দুঃখ কববার 


" নেই--এখন আর আমাদের মত আনাড়ির কাছ থেকে -. 


আদব ষাচবাব দবকাবই হবেনা । 

ললিতা কহিল, হবে না বৈকি। খুব হবে ৷ বলিয়া 
খুব জোবে স্থচবিতাৰ গাল টিপিয়া দিল সে “উঃ” কবিযা 
উঠিল ।--তোমাব আদব আমাব বরাবর চাই- -সেটা ফাঁকি 
দিয়ে আব কাউকে দিতে গেলে চল্বে না । 

স্থচবিতা ললিতাব কপোলেব উপর কপ্রোল রাখিয়া 
কহিল--কাঁউকে দেব না, কাউকে দেব না? 

ললিতা কহিল, কাউকে না? একেবাঁবে কাউকেই 


সবিতা শুধু কেবল মাথা নাড়িল। ললিতা তখন +” 
একটু সবিয়া বূসিয়া কহিল, দেখ ভাই সুচিদিদি, তুমি ত 
জান, তুমি আর কাউকে আদব করলে আমি কোনে' দিন 
সইতে পাঁবতুম না। এতদিন আমি 'তোমাকে বলি নি, 


আজ বলচি_ষখন গৌবমোহন বাবু আমাদের বাড়ী - 


৮ম সংখ্যা 1 


চর 


৮.৯ এপি 


- আস্তেন_-না দিদি, অমন কবলে চল্বে না'-_মামাঁব ঘা 


বল্বাৰ আছে আমি তা আজ ব্লবই-__হোমাঁব কাছে 

| _ আমি কোনো দিন কিছুই লুকোই নি-_কিন্তু:কেন জানিনে 
"ভর একটা রথ, আমি কিছুতেই বলতে পাবিনি; ববাশ্বব 
জন্তে আমি কষ্ট পেয়েছি। সেই কথাটি না বলে আমি 
[-- কাছ থেকে বিদায় হয়ে যেতে পাববো না.। ষখন 
ঠ গে’বমোহ্ন বাবু আ'মাদেব বাড়ি আসতেন. আমা ভাঁবি 
{রাগ হত- -কেন বাগ্রতুদ? তুমি মনে কবেছিলে কিছু, 
j বুঝ্তে পাবিনি? আষি দেখেছিলুম তুমি আমাব- কাছে 
০০ ও শম 







তুমি যে আমাব চেয়ে তাঁকে ভালবাসবে এ আমার অস্হা 
- বোধ হৃত--না ভাই দিদি, আমাকে বন্ুতে দিতে হবে__ 
সে জন্যে যে আমি কতদিন কত কষ্ট পেয়েছি সে আব 
তোমাকে আমি কি বল্ব।-_আজও তুমি আমাব কাছে 
" লে কথা কিছু বল্বে ন' সে আমি জানি -তা নাই বল্লে__ 
আমাব আব বাগ নেই--আমি যে কত খুসি হব ভাই, 
যদি তোমাব-_- 
সুচবিতা তাড়াতাড়ি ললিতার' মুখে ভাঁত চাপা দিযা 
কহিল, ললিতা তোৰ পাঁষে পড়ি, ভাই, '৪কথা মুখে আনিস্‌ 
নে। ও কথা স্তন্লে আমার মাটিতে" মিছে (জেতে ছা 
হ্‌ কবে। 
ললিতা কৃহিল-_কেন ভাই, তিনি কি__ 


সচবিতা ব্যাকুল ভুইয়া বলিয়া উঠিল-__না, না, না" 


পাগলের মত কথ বন্ষিস্‌ নে ললিতা | যে কথ! মনে কব! 
যায় না, সে কথা মুখে আন্তে নেই। - 

ললিতা! স্থচাবতার এই সক্কোঁচে'বিবন্ক হইয়া কহিল 
এ কিন্ত ভাই 'তোমার বাড়াবাড়ি আঁমি খুব লক্ষ্য কবে 
ধেথেছি আব আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্তে পাবি__. 

সুচরিতা ললিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে 
বাহিব হুইয়া গেল। ললিতা তাঁহাব পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ ছুটিযা, 

পারনি তাহাকে ধবিয়া আনিয়া কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, আর 

আমি ব্গ্ব না। 

স্থচবিতা কহিল কোনোদিন ন! ৷ 

ললিতা কহিত, ভিত 2 
মামাব দিন আচে ত হ্ন্ব_ নইলে নয়, এইটুকু কথা দিলুম। 


শোরা। 


৫৬? 

এ কয়দিন হবিমোহিনী ক্রমাগতই সুচবিতাকে চোখে 
চোখে রাখিতেছিলেন, ভাঁহাঁব কাছে কাছে ফিরিতেছিলেন,* 
সুচরিতা তাহা! বুঝিতে পাবিয়াছিল এবং হইরিমোহিনীব এই 
সন্দেহপূর্ণ সতর্কতা তাঁহাব মনেৰ উপব এস্টা বোঝা মণ্ড 
চাঁপিষা ছিল। _ইহাঁতে ভিতবে ভিতবে সে ছটফট কবিতে 
ছিল অথচ কোঁনো কথ! বলিতে পাবিতেহিল না । আঁ 
ললিতা চলিয়া গেলে অত্যন্ত ক্লান্ত মন লইয়া সুচবিভ 
টেবিলেব উপবে ছুই হাতেব মধ্যে মাথা বাখিয়া কাদিতে- 
ছিল। বেহাবা ঘবে আলো দিতে আসিয়াছিল তাহানে 
নিষেধ করিষা দিয়াছে । তখন হবিমোহিনীর সায়ংসন্ধযা- 
সময়। তিনি উপব হইতে ললিতাকে চলিয় যাইতে দ্বেখিয় 
অসময়ে নামিয়া আসিলেন এবং স্থচবিতাঁৰ ঘবে প্রবে 
কবিয়াই ডাকিলেন, বাঁধারাণী । 

স্ুচবিতা গেপনৈ চোখ মুছিয়া তাঁড়াতাডি, উঠিব 
দীড়াইল। 

হবিমোহিনী কহিলেন, কি হচ্চে ? 

সুচবিতা তাহার কোনো উত্তর করিল ন | হবিমোহিনী 
কঠোব স্ববে রহিলেন-- .. 

এ সমস্ত কি হচ্চে আমি ত কিছু বুঝতে সাবচি নে 
উপবে এমন করে দৃষ্টি রেখেছ ? 

হবিমোহিনী কহিলেন, কেন বেখেছি তা কি বুঝতে 
পাঁব ন|? এই ষে খাওয়া দাওয়া -নেই, ক'যনাকাটি চল্চে 
এ সব কি লক্ষণ? আমি ত শিশু না, আমি কি এইটুকু 
কুতে পাবি নে? .” 

সথচবিতা কহিল, মাসি,” আমি তোমাক বল্চি তুমি 
কিছুই বোঝ নি। তুমি এমন ভয়ানক অস্থাঁ় হুল বৃঝ্চ যে, 
সে প্রতিমুহূর্তে আমাৰ পক্ষে অসহ হয়ে উঠছে: 
* হ্রিমোহিনী কহিলেন, বেশ ত, জা মাতৰ বাকি 
ভুমি ভাল করে বুঝিয়েই বল না। 

সুচবিতা দৃঢ়বলে সমস্ত সঙ্কোচকে অংঃকৃত কিয়া 
কহিল---আচ্ছা তবে বলি। আমি আমা খুরুব কাছ 


"," থেকে এমন এক্ট রুথ! পেয়েছি. যা! আমার লাছে নতুন 


বেটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে খুব শক্তির দরকাব-_আধি 
তাবই অভাব বোধ কর্চি--আদি আপনার সঙ্গে কেবলি 


৫৬৬ 


লড়াই 'করে রে TE কিন্ত মাসি, তুমি আমাদেৰ 
ঘবঘন্ধকে বিকৃত কবে দেখেছ, তুমি ডাকে অপমানিত কবে 
বিদায় করে দিযেছ_-তুমি তাঁকে যা! বলেছ সমস্ত তুল, তুমি 
আমাকে যা ভাব্চ সমস্ত মিথ্যা, তুমি অন্ঠায় কবেচ। 


নেই কিন্ত কেন তুমি আমাব উপবে এমন অত্যাচার করলে, 
আমি তোমার কি কবেছি ?--বলিতে বলিতে স্থচবিতাব 
স্ব রুদ্ধ হইয়া গেল, সে অন্ত ঘবে চলিয়া গেল 

হরিমোহিনী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। , তিনি, মনে মনে 
কহিলেন, না বাপু, এমন সব কথা আমি সাতজন্মে শুনি 
নাই। - 

-সুচরিতাকে কিছু শান্ত হইতে সময় দিয়া কিছুক্ষণ পবে 
তাঁহাকে আহাবে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সে খাইতে 
বসিলে তাহাকে বলিলেন, দেখ, বাঁধাবাঁণী, আমার ত 
বয়স নিতাস্ত কম হয়নি। হিন্দুধর্ম যা বলে তা ত শিশু- 
কাঁল থেকে কবে আঁদ্‌চি, আর শুনেওছি ঘিষ্তর। তুমি 
এসব কিছুই জান না, সেই অন্তেই গৌরমোহন তোমার 
গুক হয়ে তোমাকে কেবল, ভোলাচ্চে। আমি ত গুব 
কথা কিছু কিছু গুনেছি-_-ওব মধ্যে আদত “কথ! কিছুই 
নেই--ও শাস্ত্র ওঁর নিজের তৈরি, এসব আমাদের কাছে 
ধরা -পড়ে-আমবা গুক উপদেশ পেয়েছি। 
তোমাকে রল্চি বাধাবাণী, তোমাকে এসব-কিছুই করতে 
হবে না-_যখন সময় হবে আমাব যিনি গুক আছেন তিনি ত 
এমন ফাঁকি নন--তিনিই তোমাকে মন্ত্র দেবেন। তোমার 
কোনো ভয় নেই, আমি .তোমাকে হিন্দুসমাজে ঢুকিয়ে 
দেকা* ব্ৰাহ্মঘবে ছিলে, না হয় ছিলে। কেইবা সেখবর্র 
জান্বে। তোমার বষস কিছু বেশি ভয়েছে বটে_ এমন 
বাড়ন্ত মেয়ে ঢেব আছে। কেইবা তোমার কুটি দেখ্‌চে। 


আর, টাকা যখন আছে তখন কিছুতেই কিছু বাধবে না,' 


ই চলে যাবে।, কৈবর্ভব ছেলে কায়স্থ বলে চলে গেল, 
সে ত আমি নিজেব চক্ষে .দেখেছি। আদমি, হিন্ুসমাজে 
এমন সদ্বাহ্মণেব ঘবে তোমাকে চালিয়ে 'দেৰ_কাবো 
সাধ্য থাক্বে না কথা বলে--তাবাই হল সমাজেৰ কর্তা। 
এজন্যে তোমাকে এত গুকব সাধ্যসাধনা এত কান্নাকাটি 
কবে মবতে হবে না। 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


এবং স্থচরিতার বপযৌবন।" 
আমি. 


চলি 


এই সক্ল ল কথা হরিমোহিনী যখন বস্তি কৰিয়া 
ফলাইয়া ফলাইয়া বলিতেছিলেন, চিতা তখন আহারে 
রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়! যেন গ্রাস গলিতে- . 
ছিল না। কিন্তু সে নীববে অত্যন্ত জোর করিয়ীই খাইল 
কারণ, সে জানিত, তাহা, কম খাওয়া লইয়াই এমন 
আলোচনাৰ দৃষ্টি হইবে যা তাহাৰ পক্ষে কিমা উপাদের 


হইবে না। 


হরিমোহিনী যখন স্ুচবিতাব ক্ষাছে বিশেষ কোনো 
সাড়া পাইলেন না--তখন তিনি মনে মনে কহিলেন, গড় 


. করি, ইহাদ্দিগকে গড় করি।__এদিকে হিন্দু হিন্দু করিয়া 


কাঁদিয়া কাটিযা অস্থিব-_ওদিকে এতবড় একটা স্থযোগেব 
কণায় কর্ণপাত নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিতে .হইনে 'না, 
রোনো কৈফিয়ৎটি দিতে হইবে না, কেবল এদিকে ওদিকে 
অল্পস্বল্প কিছু টাকা খবচ কবিয়া অনায়াসেই সমাজে চলিয়া 
যাইবে ইহাতেও যাহাব উৎসাহ হব না সে আপনাকে বলে 


কিনা হিন্দু! গোবা যে কতবড় "ফাকি হবিমোহিনীর 


তাহা বুঝিতে বাকি রহিল নাঁ_-অথচ এমনতব বিড়ম্বনাব 
উদ্দেশ্য কি হইতে পারে তাহা চিন্তা কবিতে গিয়া স্থচবিতার 
অর্থই সমস্ত অনর্থেব মুল বলিয়া তাহার মনে হইল-_ 
যত শীঘ্র কোম্পানির_ 
কাগজাদি সহ কণ্যাটিকে উদ্ধাব বিয়া তাঁহার শ্বাগ্ুরিক- 
হর্গে আবদ্ধ কবিতে পারেন ততই-মঙ্রল। কিন্তু মন আব 
একটু নবম না হইলে চলিবে না। সেই নরম হইবাব 
প্রত্যাশায় তিনি দিনরাত্রি স্থচবিতাব কাছে তাহাব শ্বপ্তব- 
বাড়ির ব্যাখ্যা কবিতে লাগিলেন তাঁহাদের ক্ষমতা 
কিরূপ অসামান্ত, সমাজে তাঁহারা কিরূপ অসাধ্যসাধ্নন 
করিতে পাবে নানা দৃষ্টাস্তসহ তাহার বর্ণনা কবিতে 
লাগিলেন। তাহাঁদেব প্রতিকূলতা করিতে শিয়া কত 
নিফলঙ্ক, লোক সমাজে নিগ্রহ ভোঁগ করিয়াছে এবং. 
তাহাদের, শবণাপন্ন হইয়া কত লোক মুসলমানের বাসা 
মু্ি খাইয়াও হিন্দুসমাজেব অতি দুর্গম পথ হাস্তমুখে উ্ধার্ণ' 
হইয়াছে, নামধাম -বিববণ দ্বাবা তিনি সে সকল ঘটনাকে 
বিশ্বাসযোগ্য কবিয়া তুলিলেন। a 
স্থচরিতা তাঁহাদেব বাড়িতে যাতায়াত ন! কবে 
ব্বদাস্বন্দবীব এ ইচ্ছা গোপন ছিল: না, কারণ, নিজের 
Je d 


৮ম নংখ্যা । | 


, স্ষ্ট ব্যবহার স্যন্ধে তীহাব একটা অভিমান ছিল। 


ভ্ন্যের প্রতি অঁসঙ্কোচে কঠোরাচবণ করিবাব সমন তিনি 


»€ নিজেব এই গুণটি প্রাধই ঘোষণা কবিতেন। অতএব 


ন্‌ 


হ 


ববদাসুন্দবীর ববে স্থুচবিতা যে কোনো প্রকার সমাদর 
করিতে পারিবে ন! ইহা সহজবোধ্য ভাষাতেই 


৷ তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। সুচরিতা .ইহাও জানিত, 


যে, সে তীহাদেব বাড়িতে যাওয়া আস! কবিলে পবেশকে 
ঘবের মধ্যে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে হইত ।' এইজন্য 
মে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ও বাঁড়িতে যাইত না এবং 


" এইজন্তুই পরেশ প্রত্যহ একবাব বা ছুইবাব স্বয়ং স্থচরিতাব 


বাঁড়িভে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়! যাইতেন। 
কয়দিন পরেশ বাবু নানা চিন্তা ও কাঁজেব তাড়ায় 


সুচবিতাব ওখানে আসিতে পাবেন নাই। এই কয়দিন - 


সু5রিত। প্রত্যহ ব্যগ্রতৰ সহিত পবেশের আগমন প্রত্যাশাও 


কবিয়াছে অথচ.তাহার: মনেব মধ্যে একটা সঙ্কোচ এবং 


কষ্টও হইবাহে। পবেশেব সঙ্গে তাহাব গভীরতর মঙ্গলেব 


সম্বন্ধ কোনো কালেই ছিন্ন হইতে পারে না তাহা সে 


নিশ্চয় জানে-কিন্তু বাহিরের ছুই একটা বড় বড় রে 
মে টান পড়িষাছে ইহার বেদনাঁও তাহাকে বিশ্রাম দিতেছে 


১না। এদিকে হরিমোহিনী তাহাব জীবনকে অহবহ অসহ 


কবিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য স্থচবিতা আজ ববদাস্ন্দবীব 


- অপ্রসন্নতাও স্বীকাব করিয়া পবেশেব বাড়িতে আসিয়া 


ক 


উপস্থিত হইল। অপবাহশেষের সূর্য্য তখন পার্বতী 


- পশ্চিমদিকেব তেতালা বাড়িব আড়ালে পড়িয়া সুদীর্ঘ ছায়া 


সি 


+ 


বিস্তাব, করিয়াছে; এবং সেই ছায়ায় পরেশ তখন শিব 
নত কবিয়া একলা তাঁহাব বাগানেব পথে ধীবে ধীরে 
পদচারণা কর্বিতেছিলেন। 

স্থচবিতা তাঁহার পাশে আসিয়া যোগ দিল। কহিল, 
সাবা, তুমি কেষন আছ? Yet 


.. পরেশ বাবু হঠাৎ তাঁহাঁব চিন্তায় বাধা পাইয়া ক্ষণ- 


NV 


কাঁলেব জন্য স্থিব হইয়া দাঁড়াইয়া! বাধারাণীর মুখের দিকে 
চাহিলেন, এবং কহিলেন, ভাল আছি বাঁধে। ' 
ছুইজনে বেড়াইতে লাগিলেন। পবেশ বাবু কহিলেন, 
দোননাঁরে ললিত্যর বিবাহ । 
স্কুচবিতা ভাবিতেছিল, এই বিবাহে তাহাকে কোনো 


গোর! । 


আসিয়া পড়িযাছিল। 


৫৬৭ 


পবামর্শে বা সহায়তায় ডাকা হয় নাই কন একথা : সে 
জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু কুঠ্িত হইয়া উঠিতেছিল, কেংন 
তাঁহাব তবফেও এবার এক জাষগাঁয় একটা কি বখ৷ 
আগে হইলে ত ডাকিন্ব 
অপেক্ষা রাখিত না। 

" সুচরিতাব মনে এই যে একটি চিন্তা চলিতেছিল পঠ্শে 
ঠিক সেই কথাটাই আপনি তুলিলেন__কহ্লেন, তোমাকে 
এবাব আমি ডাকৃতে পাবিনি রাধে! 

সথচবিতা জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা ? 

স্থচবিতাব. এই প্রশ্নে পরেশ কোনো উত্তর না টিয়া 
তাহাব মুখেব দিকে নিবীক্ষণ কবিয়! রহিলেন। স্থচমিতা 
আর থাকিতে -পারিলনা। সে মুখ একটু নত কহিষা 
কহিল, তুমি ভাব্ছিলে, আমাব মনের মলে একটা পরিব্ঞ্রন 
ঘটেছে। 

পরেশু কহিলেন, হাঁ, তাই ভাবছিনুম আমি তোম-ুক 
কোনো রকম অন্ুবোধ কবে সঙ্কোচে ফেল্বনা। 

, সুচরিতা কহিল, বাবা, আমি তোমাকে সব কথা হস্ব 
মনে করেছিলুম,-কিন্তু তোমাব যে দেখা পাঁউনি। সেই 
জন্তেই আজ আমি এসেছি। আমি তে তোমাকে বেশ 
ভাল কবে আমাব মনেব ভাব বল্তে পাবৰ আমাব সে 
ক্ষমতা নেই । আমাঁব ভয় হয় পাছে ঠিবটি তোমার ক -্ 
বলা না হয়। ; 
_ পৰেশ কহিলেন, আমি জানি এ সু কথা স্পষ্ট হবে 
বলা সহজ নয়। তুমি একটা জিনিষ তোমাৰ মনে কেবল 
ভাবেব মধ্যে পেয়েছ--তাকে অনুভব কবচ কিন্তু চাব 
আকাব প্রকার তোঁমাব কাছে পরিচিত ছয়ে ওঠেনি । 

স্থচবিতা আরাম পাইয়া কহিল, ই ঠিক-তাই! কিন্তু 
আমাব অন্ুভব এমন প্রবল সে আমি ভোমাকে কি বল্ব। 
আমি ঠিক যেন একটা নৃতন জীবন পেয়েছি, সে এটা 
নূতন চেতনা । আমি এমন দিক্‌ থেকে এমন কবে নিভেকে 
কখনো দেখিনি । আমার সঙ্গে এতদিন আমাৰ দেশব 
অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালেব কোনো সম্বলই ছিল নাঁ-_ কিন্ত 
সেই মন্ত বড় সন্বন্ধটা যে কত বড় সত্য জিনিষ, আজম সই 
উপলব্ধি আমার হৃদয়ের মধ্যে এমনি আশ্চর্য্য কবে পেছেছি 
যে, সে আব কিছুতে ভুলতে পাঁবচি নে। দেখ পাবা, 


৫৬৮ 


আমি তোমাকে সত্য ্য বলছি, আমি হিন্দু এ কথা আগে, 


«কোনো যত আমাব মুখ দিয়ে বের হতে পাবত না। 
কিন্তু এখন আমাৰ মন খুব জোবেব সঙ্গে অসক্ষোচে, বলচে 
আমি হিন্দু। এচে আমি খুব একটা আনন্দ বোধ 
কর্চি ! 

পবেশ বাবু কহিলেন, এ কথাটাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অংশ 
প্রত্যংশ সমস্তই কি ভেবে দেখেছ? 

সুচরিতা কহিল, সমস্ত ভেবে দেখবার শক্তি কি আমাব 


নিজের আছে? কিন্তু এই কথা নিয়ে আনি অনেক পড়েছি 


নেক আলোচনাও কবেছি। এ জিনিষটাকে যখন আমি 
এমন বড় কবে দেখ্তে শিখিনি তখনই হিন্দু বল্তে যা 
বোঝাম্ন কেবল তাব সমস্ত ছোট খাট খুঁটিনাটিকেই বড় 
করে দেখেছি__তাতে সমস্তটার প্রতি আমার মনে মধ্যে 
ভারি একটা দ্বণা বোধ হত। এত ক 

পরেশ বীবু তাহাব কথ শুনিয়া বিস্ময় অনুভব কবিলেন 
তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পাঁবিলেন, সুচবিতাঁব নেব মধ্যে 
একটা বোধসঞ্চাব হইয়াছে সে একটা কিছু সত্যবস্ত 
লাভ করিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছে-_সে 
ধে মুদ্ধেব সত কিছুই না বুঝিষা কেবল একট! অস্পষ্ট আবেগে 
ভাসিয়া যাইতেছে তাহা নহে। নর 

সুচরিতা কহিল, বাবা, আমি যে আমাব দেশ থেকে 
জাত থেকে বিচ্ছিন্ন একজন ক্ষুদ্র মান্য এমন কথা আমি 
কেন বলব ? আমি কেন বল্তে পারব না, আমি হিন্দু? 

পরেশ হাসিযা কহিলেন, অর্থাৎ মা, তুমি আমাকেই 
জিজ্ঞাসা করচ আমি কেন নিজেকে হিন্দু বলিনে ? ভেবে 
দেখতে গেলে তাঁব যে খুব গুকতব কোনো কবিণ আছে 


তানয়। একটা কাঁবণ হচ্চে, হিন্দুবা আমাকে হিন্দু বনে 


স্বীকার কবে না, আব একটা কাবণ, -যাদেব সঙ্গে আমাব 
ধর্মমতে মেদ তারা নিজেকে হিন্দু বলে পৰিচয় দে না 
সবিতা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরেশ কহি- 
লেন, আমি ত তোমাকে বলেইচি এগুলি গুরুতর কাবণ 
নয়, এগুলি বাহু কাবণ মাত্র । এ বাধাগুলোকে না মান্লেও 
চলে। কিন্তু ভিতবেব একট! গভীব কারণ আছে। হিন্দু 
সমাজে প্রবেশেব কোনো পথ নেই। অন্তত সদর বাস্তা 
_ নেই, খিড়কিব দবজা থাকতেও পাবে। এ সমাজ সমস্ত 


রাসী-_অগ্রহা়ণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


মানুষেব সমাজ নয _ দৈৰৰশে যাবা ছু ক জন্মাবে এ 
সমাজ কেবলমাত্র তাদেব। 
স্ুচবিতা কহিল, সব সমাজই ত ভাই। 
পবেশ কহিলেন, ‘ন, কোনো বড় সমাজই ভা নয়। 
মুসলমান সমাজেব সিংহদ্বার সমস্ত মানুযের জন্যে উদঘ[টিতর্জী 
_খৃষ্টান সমাজ সকলকেই আহ্বান করচে। : হে সকল ' 
সমান খৃষ্টান সমাজেব অঙ্গ তাদেব মধ্যেও সেই বিধি। যদি ৃ 


‘আমি ইংবেঞ্জ হতে চাই তবে সে একেবারে- অসম্ভব নয 


ইংলণ্ডে বাস কবে আমি নিয়ম পালন কবে চল্লে ঈংবেজ- 
সমাজ্জভুক্ত হতে পারি -- এমন কি, সে জন্তে আমাৰ খৃষ্টান” 
হবারও দরকার নেই। অভিম্থ্য ব্যহেব মধ্যে প্রবেশ 
কবতে জান্ত বেরতে জান্তনা_হিন্দু ঠিক তাঁব 
উণ্টো। তাব সমাজে প্রবেশ কববাব পথ একেবাবে 'বন্ধ, 
বেববার পথ শতসহজ্ম। ূ টু 

স্থচবিতা কহিল, তবু ত, বাবা, এতদিনেও হিন্দুর ক্ষয় 
হয়নি--সে ত টিকে আছে। 
_ পবেশ কহিলেন--সমাজেব ক্ষয় বুঝ্তে সময় লাগে। 
ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজেব খিড়কিব দবজ! খোলা ছিল। 
তখন এদেশেব অনাধ্য জাতি হিন্দুসমাঙ্জেব মধ্যে প্রবেশ 
করে একটা গৌরব বোধ কবত।. এদিকে মুসলমানের 
আমলে দেশে প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদাবদেব 
প্রভাব যথেষ্ট ছিল এই জন্ঠে সমাজ থেকে কারো! সহজে : 
বৈবিয়ে যাঁবাব বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। 
এখন ইংবেজ অধিকাবে সকলকেই আইনের দ্বাৰা রক্ষা 
কবচে, সে বকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজেব দ্বাব আগ্‌লে 
থাকবাব.জো এখন আব 'তেমন নেই-_সেই জন্য কিছুকাল 
থেকে কেবলি দেখা যাচ্চে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমূচে আব 
মুসলমান বাড়চে-_এরকমভাবে চললে ক্রমে এদেশ 
হুললমান প্রধান হয়ে উঠ্বে--তখন এ'কে হিন্দুস্থান বলাই 
অন্তায় হবে। 

সুচৰিতা ব্যধিত হইয়া উঠি কহিল, বাবা, এটা কি 
নিবারণ কবাই আমাদের সকলের উচিত হবে না? 
আমবাঁও কি হিন্দুকে পবিত্যাগ কবে তারত্ক্ষয়কে বাড়িয়ে, 


তুলব? এখনি ত তাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে থাকবার 


সময়! 


সম শিং এ 


পৰেশ বানু সনেহে সচ্টা পিঠে হাত বলাই 
কহিলেন--আস্বা ইচ্ছা! কবেই কি কাউকে আকুড়ে 


= ধরে বাচিষে ব্রাখ্ত্ে পাবি। বক্ষ! পাঁবাব জন্য একটা 


জাগতিক নিম আছে--সেই স্বভাবের নিয়মকে যে 
.গবিত্যাগ কবে সকলেই তাকে স্ভাত্তই পৰিত্যাগ কবে। 
হিন্দুসমাজ যাছুষকে অপমান ব্হর বর্ন করে এইজন্তে 
-এখনকাব দিনে আত্মবক্ষা কক তাৰ পক্ষে প্রতাহই 
কঠিন হয়ে উহ্‌চে। কেন লী,-এখন ত আব সে আভালে 
বসে থাকৃতে পাবিবে নাঁ_এখল বৃথিরীর চাবদিকেব রাস্তা 
খুলে গেছে, চাবনিক্‌ থেক্রে মানুষ তার উপরে এসে 
. পড়চে--এখন শান্ত সংহিতা দিয়ে বাঁ! বেঁধে প্রাচীর তুলে 
সে আপনাকে সকলের সংঙ্ খেকে কোনোমতে ঠেকিয়ে 
রাখ্তে পাববে না। হিন্দুসমাঙ্ এঞুনো যদি নিজের মধ্যে 
সংগ্রহ করবা শক্তি না জাপান, স্ফ্ববোগকেই প্রশ্রয় দেয় 
তাহলে বাহিবের্র মান্ুষেব এই অবাধ সংআব তাঁব পক্ষে 
একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে ঈন়্ারে। 

হ্ুচবিতা ব্দেনার সহিত বঙ্গ! উঠিল, আমি এসব কিছু 
বুঝিনে কিন্তু এই যদি সত্য হয় একে আজ সবাই আগ 
করতে বসেছে ভাহলে এমন দিনে এনে আমি ত ত্যাগ কবতে 

বব না। আমবা এর দুদিনের সন্তান বলেই ত এব 
এন 22 থাকৃতে হবে । 

পরেশ বাবু কছিলেন, মা, ভেঁচাল্র মনে যে ভাব জেগে 
উঠেছে, আমি তাব বিরুদ্ধে কেনা! কথা তুল্ব না। তুমি 
উপাসনা করে মন স্থিব কলর, তোমাব মধ্যে যে সত্য 
আছে, যে শ্রেয়ের আদর্শ আছ তাবই সঙ্গে মিলিয়ে সব 
কথা বিচার কনে দেখো-ক্রমে ক্রেমে তোমার- কাছে সমস্ত 
পৰিষ্কাব হয়ে উঠ্বে। যিনি নকলৰ চেয়ে বড় তাকে 
দেশের কাছে কিম্বা কোনো মাহুক্ষর কাছে খাটো কোরে! 
,নাঁতাতে ভোমাবও মঙ্গল লু, দেশেবও না। আমি 
এপ মনে করে একাত্তচিত্তে ভাবই কাছে আত্মসমর্পণ 

কবতে চাই__তা হলেই দেশের এবং প্রত্যেক লোকেব 
সঘদ্ধেই আমি সহজেই সত্য হতে াডুক। 

এমন সময় একজন লোক পল্রেশ বাবুর হাতে একখানি 
চিট আনিয়া দিন। পবেশ বাৰু কইলেন, চষমাটা নেই, 
অআ[লোঁও কমে হছে" চিঠিখালু পড়ে দেখ দেখি। 


~ 


গোরা | ৫৩, 


স্থচরিতা চিঠি পড়িষ! তাঁহাকে গুনাতিক | ব্রাম্মসমাহ্ থ 
এক কমিটি হইতে তাঁহাঁব কাছে৷ প্রি আসিয়াছে, নট 
অনেকগুলি ব্রাহ্মেব নাম সহি কবা মাছে । পরেৰ হন 
এই যে, পরেশ অব্রাক্মমতে তীহাঁব কন্তাঃ বিবাহে সম্মত 
দিয়াছেন এবং সেই বিবাহে নিজেও যোগ দিতে গ্রন্থ ত 
হইধাছেন। এরূপ, অবস্থায ব্রাঙ্গসদাক্র কোনোমন্টে 


‘তাহাকে সভ্যশ্রেণীব মধ্যে গণ্য কহ্তি পাবেন ₹ | 


নিজেব পক্ষে যদি তাহাব কিছু বলিবাৰ থাক তবে আহ 
রবিবাবেব পূর্বে সে সম্বন্ধে কমিটির হস্তে তীহাব দ্র 
আস! চাই__সেইদিন আলোচনা হইয়া অধিকাংশের * 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে । 

পবেশ চিঠিখানি লইয়া পকেটে রাখিলেন। স্মুচঘি | 
তাহাব গিগ্ধ হন্তে তাহাব ভানহাতথানি ধবিয়া নিঃলন্দ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেডাইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ/ব 
অন্ধকাঁব ঘনীভূত হইয়া আসিল ;--বাগানেব দক্ষিণ পাত্রে 
গলিতে বাস্তাব একটি আলো জ্বলিয়া উঠটিল। স্থচবি 51 
মৃদুকণ্ঠে কহিল, বাবা, তোমাব উপাসনাৰ স্ময় ভয়োনে, 
আমি তোমাব সঙ্গে আজ উপাসনা কবব। এই খচিত! 
স্থচবিতা হাত ধবিয়া তাঁহাকে তাহাব উপাসনাৰ নি 
ঘবটিব মধ্যে লইয়া শেল; সেখানে হ্থানিয়মে আন 
পাঁতা ছিল এবং একটি মোমবাতি জলিতেছিল। পদে 
আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীববে উপাসনা কবিল্লে। 
অবশেষে একটি ছোট প্রার্থনা কবিয়' তিনি উচ্স্বা 
আসিলেন। বাহিবে আসিতেই দেখিলেন, উপাসনা! ঘ্‌ ৰ 
দ্বাবেব কাছে বাহিবে ললিতা ও বিনয় চুপ করিয়া বহি 
আঁছে। তাহাকে দেখিয়াই তাহাবা দুইজনে 'প্রণ্ম 
কবিয়া ভাঁহাব পায়েব ধুলা! লল। তিনি তাহাদ্বে 
মাথায় হাত বাখিয়া মনে মনে আশীর্ধাদ কবিলেচ। 
সুচবিতাকে কহিলেন, মা, আমি কাল তোমাদের বাঁড়ি ত 
যাব, আজ আমার কাজটা সেবে অসিগে। বলিল 
ডাঁহাব ঘবে চলিয়া গেলেন। 

তখন স্ুচরিতাব চোখ দিয়া জল প্ভিতেছিল। সে 


'নিস্তন্ধ প্রতিমাৰ মত নীরবে বাযান্দায় শুদ্ধকারে দাঁড়াই! 


বহিল। ললিতা এবং বিনয়ও অনেভপ্ষণ কিছু বা 


কহিল না। 


৫৭০ 
সুচরিতা যখন চলিষ! যাইবাব উপক্রম কবিল বিনম, 
ওঁখন তাঁহাব সন্মুখে আসিয়| মৃদ্স্ববে কহিল, দিদি, তুমি 
আমাদের আশীর্বাদ করবে না ?--এই বলিয়া ললিতাকে 
লইয! স্থচরিতাকে প্রণাম কবিল-_স্থচরিতা অশ্রুকদ্ধকণ্ঠে 
যাহ! বলিল তাহা তাঁহার অন্তর্যামীই শুনিতে পাইলেন। 
পবেশ বাবু তাহাব ঘরে আসিয়া ত্রাহ্মসমাঞ্জ কমিটিব 
নিকট পত্র লিখিলেন --তাঁহাতে লিখিলেন, ললিভাব বিবাহ 
আঁমাঁকেই সম্পাদন কবিতে হইবে। ইহাতে আমাকে 
ষদি ত্যাগ কবেন তাহাতে আপনাদেব অন্তায় বিচাব' 
হইবে না। এক্ষণে ঈশ্ববেব কাছে আমাব এই একটি 


, মাত্ৰ প্রার্থনা বহিল তিনি আমাকে সমস্ত সমাজেব আশয় 


হইতে বাহিব কবিয়া লইযা তাহাবই পদপ্রান্তে স্থান 
দান করুন। 


পা 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি । 


পূঞ্্যপাদ মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্পৃহনীয় সাহচর্য 
লাভ কবিয়া ষাহাবা জীবন ধন্য করিয়াছেন, আমি 
তাহাদেরই একজন। মামাব মানবজন্ম লাভ ' করিবাঁব 
এট প্রধান সফলতা, যে আমি এই পুণ্যাত্মা খ্র্ষিকে 
কেবল যে নয়ন ভবিষা দেখিয়! হদযমনের বহুদিনের 
পোষিত বাসনা চবিতার৫থ করিযাছি তাহ! নহে, কিন্তু তীঁহাব 
গ্রাথ্য শিষ্যত্বে গৃহীত হইয়া নানা সমযে নানাভাবে তাঁহাব 
মুখনিঃস্থত অনৃতোপম ধর্ম্মকথা শ্রবণ কবিয়া জীবন ধন্ত 
করিয়'ছি। জীবনের সেই এক দুর্লভ স্থখেব দিন গিয়াছে, 
, বখন অগ্নিসংস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গাব যেমন বক্ত আভা ধাবণ 
কৃবে, তেমনি তাহাব আত্মাব সংস্পর্শে আমার আত্মা 
ঈশ্বব-সানিধ্য লাড় কবিরা! উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
পৃথিবীতে আসিয়া অনেক সাধু সাধ্বী ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানাচার্য্য 
এবং স্বদেশসেবক্বে পবিচন্ন ও সৌন্ৃন্ব লাভ কবিয়া আমার 
বনের সম্পদ বদ্ধিত হইয়াছে। তাহাদেব কাহারও 
সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, কেহ" 
মানবজীবনের গাস্তীরয্য অস্তবে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়াছেন, 
কাহাৰও নিকটে আলিয়া পবিত্রজ্জীবন লাভেব আকাঙ্ষা 
প্রাণে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, কাহাবও নিকটে আসিয়া জননী 


প্রবাসী--অগ্রহাযুণ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ । 


মাতৃতুমিকে ভালবাদিতে শিথিয়াছি ; কিন্ত এই এক 
আত্মাব পার্থে আসিয়াছিলাম, ধাঁহাৰ নিকটে আসিলে 


ব্ৰহ্মেব সত্ত। অন্তরে মুর্তি পবিগ্রহ কবিয়া উঠিত, তখন ২ 
. পবিদৃশ্তমান জগতেব কোন কথাই আব মনে আদিত না. 
কিন্তু ইহাঁব অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে অধ্যাত্ম বাজ্য, তাহার 


বর্গালোক নয়নে দিব্যদৃষ্টি দান কবিত। তিনি ধর্মকথা 
কহিতে কহিতে যখন অনুপ্রাণিত প্রাণে বলিয়া উঠিতেন, 
"এই সেই ব্রহ্মলোক, এই সেই আনন্বধাম, এই সেই 
অমৃত বেলা” তখন আমি সন্ুথেই ব্ৰহ্মলোক প্রত্যক্ষ 
করিতাম। বহুদিন হইল সেই ব্রহ্গপবায়ণ খষিব পুণ্য- 
প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। যখন সন্ধ্যাব অন্ধকারে 
চিন্তামগ্নচিত্তে একাকী অবস্থান কবি, তখন তামসী নিশিতে 


. উজ্জল অথচ সুস্িঞ্ধ জ্যোতিব স্তায় সেই অতীত দৃপ্ত , 


প্রাণে প্রতিভাত হয়। ূ 

১৮৮৩ খৃঃ অব্ধেব ৩০এ ডিসেম্বর ১২৯০ সাঁলেৰ ১৬ই 
পৌষ ববিবাৰ মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুবকে আমি সর্বপ্রথম 
দেখি। তিনি সেই দিন সাধাবণ ব্রাঙ্মসমাঁজের উপাসনা- 
গৃহে আচার্যেব আঁসন' অলঙ্কৃত কবিতে আসিয়াছিলেন। 
উপাসনামন্দিব সেদিন লোকে লোকাকীর্ণ, তিলাঁদধ স্থানেরও 
অভাব, বসিতে স্থান না পাঁইয়া আমি সমুদয় সময় দীড়া- 
ইয়াছিলাম ; সেই দিন স্মবণ হয, অন্তব ও বহিঃ সমুদয় , 
ইন্দ্রিয় দ্বাব উন্মীলন কবিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। 
সেদিনেব উপাসনা আমাব 'কিরূপ লাগিয়াছিল এখনও 
তাহা মনে কবিতে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয় । উপাসনা-্থ্ক 
হইলে পণ্ডিত শ্রীধুক্ত শিবনাঁথ শাস্ত্রী ও .আনন্দমোহন বন্ধ 
মৃহাশরছয় তাহাকে তুই জনে ছুই পার্শ্বে ধবিয়া জনতা! 
ভেদ কবিয়া লইযা গেলেন? ভাল কবিষ! দেখিব এই 
অভিপ্রায়ে আমি যথাসাধ্য তাঁহাদেব পথেব সম্মুখে গিয়া 
দাড়াইলাম; তাহাব সুদীর্ঘ সেম্যমূর্তি, তাহাব তুষারগুভ্র 


কেশ ও শ্মশ্রবাজি, সর্বাপেক্ষা তাহাব চক্ষুব সমুজ্্লতা,.. 


আমার অন্তব বিস্ময় ও সনত্রমে অভিভূত কবিল। আমি 
অনেক সুন্দৰ চক্ষু দেখিয়াছি, কিন্তু নয়নেব এমন হৃদয়- 
সুগ্তকর উজ্জ্বলতা ॥অপব কোথাও দেখি নাই। স্থির 
বিছ্যত্রাশিব মত তাঁহার অপার্থিব জ্যোতিঃ, তাহাতে 
কোমলতা ও মধুরতা কি অপূর্বভাবে মিলিতে দেখিয়া- 


৮ 
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লা সিল ১ 


রর জ্বলন্ত জরি ,ও অন্তবেব অখণ্ড 


পৃগোব দীপ্তি এট উভষ্বে অপকপ সঙ্গম ভিন্ন এই দিব্য 


জি আাঁভাব উৎপত্তি সম্ভবে ন'। সেই প্যোতিঃ কেবল নয়ন 

। দিয়া নয়, কিন্তু সর্দ্ী অবযব হইতে বারিয়া পডিতেছে, আমি 
0) এমনও অন্থুরব করিয়াছিলাম। সেই' পুণ্য সন্ধ্যাকালে 
' তগবত্বন্দনায় পুত্রিত গ্রিয় ব্রহ্মমন্দিবে প্রাচীন আর্য 


+ 


, ভাবতখধিকুলের বংশধর এই খষিব স্পৃহনীয সাক্ষাৎকাব 


লাভ কবিয়া আমাৰ জন্ম সফল হইল, আশাতীত আনন্দেব 
অভাবনীয় উচ্ছ্বাসে সে বাত্রি আমার আর নিদ্রা হইল না। 

১৮৮৭ খুঃ অংব্দব এপ্রিল ১২৯৪ সাঁলেব বৈশাঁধমাসে 
আঁমি সর্বপ্রথম দ্রাবজিজিং গমন কবি। কুমারে যে 
চিমালয় দেব আত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যাহা কোটা 
কোটা সাধু ও পুণ্যাত্মাব আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতায় প্রদীপ্ত, 
নেই হিমালয় দেখিতে আমাব বহু দিনের আগ্রহ ছিল। 
আমি এখানে আসিন্রা চহর্ষিব নিকট যাইব্যব অপ্রত্যাশিত 
স্মবিধ! পাইযাছিলাম। আমি" যেখানে থাঁকিতাম তাহাব 
বাসভবন তা হইতে দুব হইলেও দাঁবজিলিংএ বঙ্গকসণীব 
সর্বত্র পদব্রক্তে যাতায়াত করিবাঁব সুবিধা বলিয়া তীহাব 
নিকট যাইবার কোঁন বাঁধা ছিল না। মধ্যান্ত সময়ে 
যখন সমগ্র প্রকৃতি কিয়ংক্ষণের জন্য নীরব হইত, সেই 
সময়ে আদি অনেক দিন উীহাব নিকট বাইতাম। ব্রান্গ- 
সমাজেব ইতিবৃত্ত, বাজা রামমোহন বাঁয়েব কথা, মহষির 
াহ্গধর্ম গ্রহণ ও সাধনা, ভৎপবে প্রচাব ইত্যাদি নানাকথা! 
ভাহাব নিকটে শুনিতাঁম। তাঁহাব নিকট অবস্থান সময় 
আমাৰ কি আনন্দ ও তৃপ্তিতে কাটিত তাহা সমুচিতরূপে 
ব্যক্ত কবিতে পাঁবি না । খন স্ঠাহাব নিকট বিদায় লইয়া 
গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিতাঁম, তখন মনে হঈত, ব্ৰহ্মলোক 


- হইতে ধবায় অবতবণ করিতেছি। যাঁহাব পার্শ্বে আসিয়া 


আমি ধবাতলে স্বর্গের আত্মা পাইয়াছি, তিনি তপস্তাবলে 


আজ ঘষে অমৃত লোকে অধিবাসী হইয়াছেন, তথায় তিনি 


বিরাক্ত ককন, তীহাব জগৰন্দ্য চবণেব উদ্দেশে সস্স্রমে 

প্রণাম করিয়া! আমি কাতরে এই প্রার্থনা কবিতেছি। 
কতদিন তিনি ঘা কহিতে কহিতে গ্ভীব ধ্যানে মগ 
হয়া গিয়াছেন “এবং আদি 'বিশ্ময়স্তিমিত অস্তবযে তাহাব 
বদনমণ্ডলের প্রতি অনিমেহ দৃষ্টি আবদ্ধ বাঁখিয়াছি। দূবে 


তি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যৃতি টি" 


৫৭১ 


সুনীল আকাশপটে গলিত ও রজ্জতন্ত প্বে ন্যায় তৃষাবংংশি 
শিবে ধবিযা কাঁঞ্চীনজজ্ঞাঁব উত্তর শৃ্ দণ্ডায়মান, আগি 
সকল সময় বুঝিতে পাঁবিতাম না, ইহার মধ্যে কোন দৃহ, 
আমাব বিশ্য়াপ্লুভ হৃদয়েব অখণ্ড সহ্ম সবলে আবর্ধণ 
কব্তি। কখনও কখনও তিনি কথ কহিতে কফিতে 
ols অগ্নিপ্রাব ভইয়া আদন ত্যাগ কৰিয়া উঠিতেন 

[বং আমাব স্বন্ধে হন্ত দিষ! প্রকাও বারাঙায় পাঁদচাবশাক্স 
ডেট 

দাবজিলিং থাকিতে তিনি ১৮৮৭ বৃষ্টাব্বেব ৩বা জুন 
আমাদেব গৃহে পদার্পণ কবিযাঁছিলেন। সেদিন হ্রিনি 
আমাদেব যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন বিয়ে তাহ! প্রবটিত 
হইতেছে . 

“আজ আমি তোমাঁদিগকে কতকওনি কথা বহিব 
আমীব দীর্ঘজীবনে যে 'সকল সত্য উদার বাড 
তাহাবই কয়েকটা তৌমাদিগকে বলিব । এই সকল 7ত/ 
আমি কোন গ্রন্থ বা সাধুর উপদেশে বা! অন্য পরো ক্ষ-বে 
লাভ কবি নাই কিন্তু জীবনের বিবিধ পৰীক্ষা ও অভিজ্ঞ যাব 
ভিতবে পাইয়াছি, ইহা কোন গ্রস্থনিহিত বাক্য নহে, কিন্ত 
আমাব জীবনগ্রস্থলিখিত কয়েকটী প্রত্যক্ষ কথা। জজ 
সেই গ্রন্থের পৃষ্ঠা খুলিয়৷ তন্মধ্যে মুকিত কতিপয় ন্ত্য 
তোমাদের দেখাইৰ। আঁমাব শরীর এখন জবানরে 
অবনত, আমাব চক্ষু নিশ্রভ, কর্ণ দুর্বল, বাকৃশক্তি ক্ষীণ ও 
হস্তপদাঁদি অঙ্গপ্রতাঙ্গ বিকল ; যে মধুর ম্ববলহবী কর্ণে 
সুধা ঢাণিত, প্রকৃতির যে অনুপম সোভা চক্ষু অনু 
ও হৃদয় বিমুগ্ধ বাখিত, যে সকল জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ অস্তবাত্ধকে 
অপূৰ্ব সুখে নিমগ্ন বাখিত, জ্ঞানেব সেই নকল দ্বার জানাব 
প্রতি প্রায কন্ধ হইয়া গিয়াছে, বোগেব যাতনায় 'ও বিবিধ 
শাবীবিক ক্লেশে আমাব দেহ ক্রিষ্ট, বত বাত্রি আযাব 
অনিদ্রার কাটিয়া যায়, কিন্ত এই সকলেব মধ্যেও 'তামি 
ঈশ্বরেব মঙ্গল অভিপ্রায় নিত্য প্রত্যক্ষ কবিতেছি। আত্মা 
আব এই জবাজীর্ণ ও ব্যাধিক্রিষ্ট দেহভাঁব বহন করিতে 
পাবে না, তাই সময় সময় মনে হয় কেন এই জবা ও 
বোগগ্রস্ত মাংদপিণ্ডেব ভাব বহন কধিতে আজিও পৃথিব'তে 
জীবিত রহিলাম ? আমার জীবনের কাধ্য 'একরূপ অবসান 
হইয়াছে, তথাপি এখনও আত্মা কেন পৃথিবী হইতে বিদায় 


৫৭২. 


লইতেছে না? কঠিন বোগ আমার অনেক বাব মৃত্যুমুখে 


*পাতিত করিলেও ঈশ্বব আমাকে তাহাঁব গ্রাস হইতে বাববাব " 
কেন উদ্ধাব করিয়া আনিতেছেন ? পৃথিবীতে আমার আর 
কোন কাৰ্য্য অবশিষ্ট আছে ? একটা পাঁরস্ত কবিতা মনে 
হয়, তাহার অর্থ এই, “সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমাব প্রতি 
আহ্বান ধ্বনি আসিতেছে, না জানি তোমার কি কার্ধ্য 
অবশিষ্ট আছে তাই এখনও এখানে পড়িয়া ব্হিয়াছ ?” 
গভীব কূপে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখি পৃথিবীতে আমাব 
আত্মাব শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই তাহা! সম্পূর্ণ কবিবাব 
উদ্দেশেই ঈশ্বর এখনও আমায় পৃথিবীতে বাখিয়াছেন এবং 
বাব বাব মৃত্যুমুখে ফেলিবা আসন্নকালেব কথা ম্মবণ করাইয়া 
তাহাঁব জন্য প্রপ্তত হইতে আমায় অব্সব দিতেছেন। 
একবাব একজন' যোগীব সহিত আমাৰ সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 
পবস্পব স্বাগত, প্রশ্নে পর তাহাকে বলিলাম। তোমাৰ 
বুজককি কি আমাষ দেখাও। তাহাতে তিনি আমায় এক 
অন্ধকাব গৃহে লইযা গেলেন। দেখিলাম তথায় এক গভীব 
সুড়ঙ্গ উৎখাত রহিয়াছে । তাহা দেখাইয়া তিনি কহিলেন, 
আমাব বুজ্জরকি এই। কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি 


কহিলেন, আমি প্রতিদিন এক কোদাল মৃত্তিকা খনন : 


করিয়া আনার এই সমাধি প্রস্তুত কবিয়াছি। মৃত্যু পব 
আমাৰ শব এই স্থানে সমাহিত হইবে। প্রতিদিন এক 
কোদাল মৃত্তিকা উত্তোলন কবিয়া মামি মৃত্যুব কথা শ্বরণ 
কবি ও ভাহাঁব জন্ত প্রস্তুত হই। জয়াগ্রস্ত শবীবে নানা 
বোগে আক্রান্ত হইয়া! আমিও প্রতিদিন সেই যোগীব ন্ভাষ 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা, কবিতেছি। ঈশ্ববকে লাভ করিবার জন্ 
আমার আবও শবীব সংঘম 'আবস্তক, সেইজন্য তিনি ইন্দ্রিয়েব 
শক্তি সকল হাস কবিয়া আমাকে পবলোকে তাহাব 
সহবাসেব যোগ্য কবিয়া লইতেছেন। তাহাই যদি না 
হইবে তবে আমায় এই সকল শাবীরিক ক্লেশেব মধ্যে 
ফেলিয়া বার বাব সংশোধিত কবিয়া লইতেছেন' কেন? 
এইকপে দেখিতেছি এই জবাজীর্ণ শবীবে শাবীবিক যাতনা 
বৃদ্ধি ও ইন্দরিয়েব শক্তি সকল হাস কবিয়া আমাব অসম্পূর্ণ 
শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছেন, যেন এই কঠোব শিক্ষা 
স্থাবা আমাব আত্মা উত্তবোত্বব দৃঢ় ও শক্তিশালী হুইয়া! 
অনস্তেব পথে চলিবাব যোগ্য হইতে পাবে। 


1 


বাসী গ্রহণ, ১৩১৬ । . 


একনি 


“আমাৰ ইন্দিবের শক্তি সকল ক্ষীণ; চু কর্ণ প্রভৃতি, 
ইস্ক্রিয়কুল স্বীয় স্বীয় কাৰ্য্য কবিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে ; ' 
সুতরাং আত্মা 'এখন' বাহন বিষয়পবস্পবা হইতে নিবৃত্ত _ 
লাভ কবিষ! কৃতাৰ্থ হইতেছে। এইরূপে বাহ ইন্দিয়ে 
দ্বাব সকল যেমন-করুদ্ধ হইয়া আসিতেছে সেইক্নপ আত্মা 
ইন্দরিয়ের ছার সকল ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে। জীবন- 
সন্ধ্যায় বাহিবের জগৎ ক্রমশঃ অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইয়া 
আসিতেছে, বাহিবেব ধ্বনি নীরব, কিন্তু আত্মার গৃহ দিন 
দিন উজ্জলতব আলোকে জ্যোতির্ময় হইতেছে ও তাঁহাব 
মধুব গভীর ধ্বনিতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই- 
রূপে একদিকে শাত্তসন্ধ্যার নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকাব আমাকে 
বেষ্টন কবিতেছে, অপবদিট্ক.. বিমল উষাব মধুব শুভ্র 
জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। . . 
“আর এক শিক্ষা আমি আমাব দীর্ঘজীবনের শেষ 
সীমায় লাভ করিয়াছি।' একদিকে দিন দিন আমাব 
শাবীরিক শক্তি সকল যেমন স্বাস. হইয়া আসিতেছে তেমনি ' 
অপবদিকে আত্মাব নিহিত "শক্তি সকল দিন দিন বিকাশ 
প্রাপ্ত ইইতেছে। আমার - শবীবে চুদব _জ্যোতিহীন 
হইয়া আসিতেছে কিন্তু আত্মার চক্ষু (ই পবিমাণে উজ্জ্লতর 
হইতেছে। পুর্বে বে সকল সত্য আঁংশিকরূপে দেখিতে &% 
প্বইতেছিলাম শাঁবীরিক শক্তিহাসের সঙ্গে' সঙ্গে তাহা 
পুর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি। এই শবীর ধাবণ কবিয়া 
যে সকল সত্য মনে ধারণা কবিতে পারি নাই শবীর মৃত্যু- ' 
মুখে অগ্রসব হইবাৰ সময় তাহা বুঝিতে পাঁবিতেছি। 
আমার উত্তরোত্তব ক্ষয়প্রাপ্ত দেহে অবস্থিত আত্মা যে 
পরম ' দেবতার দিকে অগ্রসব হইতেছে তাঁহা সম্পূর্ণরূপে 
অনুভব করিতেছি। শরীর ও আত্মার পার্থক্য বিশেষ-' 
রূপে উপলব্ধি কবিতেছি এবং একের ক্ষষে অপরেব বৃদ্ধি 
কিরূপ তাহা উজ্জলবপে দেখিতেছি, এবং 
থ্যকিয়াই পবলোকের আভাস পাইতেছি। শবীব বিনাশেব 
পথে পদক্ষেপ কবিতেছে কিন্তু আত্মা [ অমৃতধামেব ] দিকে 
অগ্রসর হইতেছে। যে সকল শাবীবিক প্রবৃত্তি কত, 
সময়ে আত্মার ঈশ্বরেরাপথে প্রবৃত্ত টা 
হইয়াছে এখন এই বার্ধক্যে তাহারা ঢর্কল হুইয়া ০ 


৮ 


es id : 


কাশ পস্ট পিন 


তাহারে ভূতল হইতে অব্যাহতি পাইবা শাহ 
ঈচ্ছবে পবিতৃপ্ত হইতেছি। যখন ইহলোঁবে এই অরুত 
ও ক্রয়শাল দেহ ধাৰণ কবিয়াও শাবীবিক প্রবৃত্তিব হস্ত 
হইতে মুক্ত হইয়া ভাহাব সহবাসে বিমল আনন্দ উপভোগ 
কৃষিতেছি তখন পবকালে এই শরীরভার হইতে বিুক্ত 
সংহত আত্মা বও কত সহজে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে। 
“তোমাদিগকে আমাব এই উপদেশ, 'তোমবা' সকলে 
নিন্ত্য উপাসনাত্রত অবলম্বন করিবে! ত্রিসন্ধ্যা হৃদয়ের 
নিন্দ্দন মন্দিরে তাহা আঁবাধনা কবিবে। কেবল সপ্তাহাস্তে 


একবার হুই একঘণ্টাব্র দ্রন্ত 'উপাসনালয়ে একত্রিত হইয়া" 
উপাসনা কৰিলে প্রকৃত কল প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু' 


সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্মার অন্তরালে উস্থ্ব 
দশন কবিতে অভ্য-স কৰিলে তবে প্রকৃত অগ্রসব হইতে 
পায়া যায়। অতএব আত্মাৰ নির্জন অন্থঃপুরে সর্বদা 
তাহাকে দর্শন কুবিতে অভ্যাস করিবে । 
যোগী যুগ্জীত নততমাত্মানং বহসিস্থিতঃ । 
একাকী বতগিন্ত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ , 
প্্বব যখন হ্বিলাভের উদ্দেশে অবণ্যে কঠোব তপস্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন তখন কথিত আছে হবি.একদিবস তাঁহার 
গবজ অন্বাগ ও কঠোর সাধন! দর্শনে প্রীত হইয়া বব দিতে 
জীয় সমীপে আগমন করিলেন। ভান বাববাব তাহার 
নম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু ধ্রুব আত্মার নিভৃত 


" শ্রিকেন্ধনে হকির রূপ দর্শনে এমন নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন 
ঢে তাহাব চক্ষু খুলি সনীপাগত দেবতাতক দর্শন করিবার ' 


ঘুবনব নাই। হুরি বুঝিতে পাবিয়া 'তাহার হৃদযস্থ তাত্ম- 
স্বববপ প্রত্যাহাবি কক্সিল্রেন ৷ তখন হৃবিব অদর্শনে ঞ্রব ব্য'কুল 
হয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এইবপ একাগ্রচিত্তে অন্য ব'সনা 
কহিত হইয়া হৃদয়ে নিভৃত স্থানে তাহাকে দেখিতে অভ্যাস 
কর। তাঁহাকে পাইবার জন্য সর্কপ্রধান উপায় ব্যাকুল্তা। 
দির নরেন! বাকা ছিল বার সহকাবে ক্ষুধিতা কল্লা 
নে মাতাব জন্ত ব্যাকুল হয় সেইরূপ ব্যাকুলতাঁর সহিত 
ঈশ্ববকে অন্বেষণ কৰিতে আরম্ভ কর তিনি অবশ্যই দর্শন 
দিবেন। বান্ধ বিহয় হইতে ইন্দ্রিষ সকলকে নিবৃত্ত কবিয়া 
অস্তরতম প্রিয়তমের সাক্ষাৎলাভ কবিতে হত্বশীল হইবে। 
শস্ত দান্ত উপবত সমাহিত ও তিতিদ্ক হইয়। আত্মাব নিভত 


মৃহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি | 


, গাঁহিতেছেন,-- 


৫৭.১ 


নিকেতনে তাহাব দর্শন লাভ কব, ব্রক্ষে সহিত যোগ 
দৃ়তব নিবদ্ধ কব। টং 

“তিনিই আত্মীব আলোঁক। তাহাকে ছাড়িণা আঁছ। 
ঘন অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । অতএব হাহাকে ছাড়ি! 
কখনই থাকিও না। একমাত্র ব্ৰহ্মই তো দের, 
লক্ষ্য হউক । তাঁহাকে লাভ করিবাব জন্য ১ ংসাবে থাকি " 
ংসাবধৰ্ম্ম পালন করিবে। ঈশ্ববই নে তোমাদে 
লক্ষ্যপথে সর্বদা থাকেন ; আব সমুদয় ইচ্ছা শাহাবই অদুগ 5 
হইবে ঈশ্ববও চাই' সংসাবও চাই ঠোমাদেব ইচ্চা 
যেন এমন দ্বিধা না হষ। ইশ্ববকে লইনা বদি সংস'র 
থাকে তবে থাকুক নতুবা তাহা চাহিবে না। সংসাধেষ 
নিকৃষ্ট বিষয় সুখে আত্মা কখনও তৃপ্ত হইতে পাবে ন' 
অতএব প্রকৃত তৃপ্তিস্থান সংসাবেব অতীত তুম! মহান্‌ ঈশ্ববে 
আত্মা সমর্পন কবিয়া তাহাতেই স্থিতি কৰিবে। যে স্থানে 
তাহাব কৃতজ্ঞ সম্তানেবা মিলিত হইয়া সাহাব পুজা 
প্রবৃত্ত হন সে স্থানেই তিনি প্রকাশিত হন। তাঁহাকে 
দেখিতে দুবে যাইতে হয় না । এ স্থানেই তিন প্রকাশিত ।” 

আব এক দিনে কথা ম্মবণে আমিতছে। সেদিন 
প্রভাতে আমি তাহার গৃহে গিয়াছিলাম। নামি সাধাবণতঃ 
সেদিন কেন প্রভাতে গিয়াছিলাম তাহা স্মবণ হঈতেছে 
না। গিয়া দেখি সার্সীবেষ্টিত প্রকাণ্ড বাবান্দায় তিনি 
উপাসনাষ আসীন, গৃহ ধূপ 'ও ধুনাব মধুর সৌক্ভে 
আমোদিত। মহর্ষি বাপ্পরুদ্ধ স্ববে ভবাস্থলিত কণে 


< 
জাবলেশ 


প্রথম নাম ওষ্কাব ভুবনরাঁজ দেবদেব ১ 

জ্ঞানযোগে ভাব হে তিনি তোমাব সঙ্গে । | 
গৃহে প্রবেশ কবিতে আমাব আব সাহস হইল না প'ছে 
তাহার 'ভজনেব বিদ্ধ উপস্থিত হ্য। প্রবেশ দ্বাবেব 
সোপানের 'উপব আমি তক্তিনত হৃদয়ে সসম্ত্রমে বসিয়া 
বহিলাষ। কতক্ষণ একপভাবে বসিধাছিলাম মনে পড়ে না, 
কিন্ত আমাব সেই সময়ে সেই গৃহকে ভগবৎ-আবির্ভাৰে 
কিবপ পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ভহা৷ সনুচিতৎ পে 
প্রকাশ কবিতে পারিতেছিন! । আঁমাধ ম্প্‌ঃ গ্রতীতি জন্মিল 
পবমব্রন্ধ সাধনাঁবলে তাঁহাব সমক্ষেই আবিু্ত হইয়াছেন। 


৫৭৩ 


বহন সনে বধন উল, তখনও তিনি পূজায় নিম, 
আমি সকলেব 'অলক্ষ্ো বীবপদে তাহার ভবন হইতে 
বহির্গত হইলাম । আমাব প্রাণে তখন কি ভাববাঁশির 
তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা কিকপে বলিব ? উচ্ছ লিত হৃদয়ে 
ধারা অবিবল্‌ ছুই নয়ন দিয়া বহিতেছিল। মনেব ভাব 


যত কবিবার জন্য এবং যে ধন 'মদয়ে পুরিয়া আনিয়াছি, 


তাহা নিভৃতে বাখিব বলিয়া গিরি পৃষ্ঠেব বন্তপথে অনেকক্ষণ 
ধবিয়া বেড়াইলাম। চারিদিকে অনন্ত -আকাঁশ ও অগণ্য 
গিরিমালা তাহাদের ভীম গভীর সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাগডার 
মুক্ত করিয়া আমাৰ সম্মুখে প্রসাবিত, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর 
অবিবাম সঙ্গীতত্রোত আকাশ ও ধবণী প্লাবিত কবিয়া 
বহিতেছিল। আমাব চক্ষু বা কর্ণ সেদিকে ছিলনা, আমার 
হৃদয় অন্তত ভাবেব উচ্ছ্বাসে প্লাবিত কবিয়া' আমাব 
অস্তঃকৰ্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, ' 
প্রথম নাম ওঙ্কাব ভূবনরাজ দেবদেব 
' জ্ঞানযোগে ভাব হে তিনি তোমাব সঙ্গে। !' 
j শ্রীমতী লাবগাপ্রভা সবকাব ৷ 


পপি 


প্রাচীন ভারত। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চিত্র,_হিউ এন্থ সঙ্গ কর্তৃক অস্কিত। 
ভাবতবর্ষে'জাতি সকল নানা বর্ণে বিভক্ত । এতন্মধ্যে 
আভিজাত্য এবং চরিত্রের বিশ্ুদ্ধতায় ব্রাহ্মণগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এই বর্ণের কীর্তিকাহিনী চিরকাল দেশ দেশাস্তবে বিদিত 
বলিয়া ভাবতবৰ্ষ ব্ৰাহ্মণভূমি নামে কথিত হইয়া থাকে৷ 
ভাবতবর্ষ নামে পবিচিত ভূখণ্ড সাধারণতঃ পঞ্চসৈন্ধব 
দেশ নামে পবিকীর্তিত হইয়া আসিতেছে। এই দেশেব 
পবিধি ৯০০০০ লি.) ইহাব তিন পার্থ সুবিশাল সাগর 
বিস্তৃত, উত্তব- দিকে তুষাবমণ্ডিত শৈলমালা দওায়মান। 
ভাৰতবৰ্ষেব উত্তরাংশ সুপ্রশন্ত, দক্ষিণাংশ সঞ্চীর্ণ। সমগ্র 
ভারতবর্ষ সত্তব বা ততোঁরিক প্রদেশে বিভক্ত । খতু সকল 
গ্ৰীষ্মপ্ৰধান, ভূমি স্থজলা' এবং আর্ত, ভাবতবর্ষেৰ উত্তবাংশ 
শৈলাচ্ছন্, ভূমি শুফ এবং লবণাক্ত; পূর্বভাগ উপত্যকা 
এবং সমতল ভূমি পূর্ণ এই অংশ টার ও কর্ষিত 


প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


নিট হার! 


বলিরা উর্বর এবং ফলপনাপূর্ণ ; ক্গিণাংশ বনবাজি- 
শোভিত; পশ্চিম প্রদেশ কল্করময় এবং অগুর্বর | | 
এ তের জবি আত বন HG 
নাম কল্পিত হুইয়াছে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সময়ের নাম ক্ষণ" 
১২০ ক্ষণে এক তক্ষণ, ৬০ তক্ষণে এক পল, ৩০ পলে তব 
মুহূর্ত ; £ মুহূর্তে এক কাল (প্রহব), ৬ কালে এক 
অহোরাত্র ; কিন্তু সাধাবণতঃ দিবা রাত্রি আঁট প্রহবে 
বিভক্ত । প্রতিপদ হুইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণচন্দ 
হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ । চৌদ্দ অথবা পনর দিনে 
রুষণপক্ষ হয়, কাবণ, মীস. কথন ছোট .কখন বড় হইয়া 
থাকে। কৃষ্ণপক্ষ এবং তৎপববর্তী শুর্ুপক্ষ লইয়া এক 
মাস। ছয় মাসে এক অয়ন। দুই অয়নে এক ব্ৎসব ।, এক 
বৎসর ছয় খতুতে বিভক্ত । চীনদেশেব প্রথম মীসেব 
ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাদেব পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত 
শ্রীম্মের পূর্ণ কাল, পঞ্চম মাসের ষোঁড়শ দিবস হইতে সপ্তম 
মাসের পঞ্চদশ দিবস বর্ষাকাল, সপ্তম মাসেব যোভশ'দিবস 
হইতে নবম মাসেব পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শক্তোদগম কাল ; 
নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ 
দিবস পর্য্যন্ত শীতেব প্রাবস্ত কাল, একাদশ মাসের ষোড়শ 
দিবস হইতে প্রথম মাসেব পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীতের 
পুর্ণকাল। পবিব্র বৌদ্ধ 'শান্তান্থুসাবে বৎসর তিন খতুতে& 
বিভক্ত। প্রথম মাসেব ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের 
পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল) পঞ্চম মাঁসেব যোডশ 
দিবস হইতে নবম মাসেব পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত বর্যাকাল, 
নবম মাসের যোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাঁসেব পঞ্চদশ 


, দিবস পৰ্য্যন্ত শীতকাল। মতাস্তবে বৎসর খাতুচতুষ্টয়ে বিভক্ত, 


-_বসস্ত, গ্রীষ্ম, শবৎ এবং শীত। চৈত্র, বৈশাখ এবং জোষ্ঠ 
মাস লইয়া বসন্তকাল; এই সময়ের সঙ্গে প্রথম মাসের 
যোড়ণ দিবস হইতে চতুর্থ মাসেব পঞ্চদশ দিবস পৃর্্যস্ত, 
সময়েব "কয দেখিতে পাওয়া যায়।' গ্রীষ্মকালে মাসে । 
নাম আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাত্রপদ, এই সময়ের সঙ্গে চতুর্থ" 
মাসেব ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম 'মাসেব পঞ্চদশ দিবস" 
পর্য্যন্ত সময়ের প্রীক্য আছে। শবৎকালীয় তিন মাসের নাম 
আশ্বযুজ, কার্তিক এবং মার্গশীর্য) আশ্বযুজ্জ মাস হইতে 
আবস্ত করিয়া সার্গশীর্য মাস পর্য্যন্ত যে সময়, ' তাহ! সপ্তম 


৮ম লুখ্যা || 
মাসের ষোড়শ দিবস হইতে বশম মাসেব পঞ্চদশ দিবস 
পর্ধয্র সয়েব সে অতিন্ন । পুষ্য, মাঘ, ফান্তুন, এই তিন 


মাস ধতকাঁল এবং দশন মাঁসেব ষোড়শ দিবস হইতে আরম্ভ 


কবিন! প্রথম মাসেব পঞ্চদশ দিবসে শেষ । 

মগব ও পল্লীসমুহ্তে অভ্যন্তব প্রাচীবপবিবেষ্টিত 
এই, সকল প্রাচীব সমুচ্চ এবং প্রশস্ত ৷. পথ ও উপপণ্থ 
সকল বক্র । সাঁধাবণ পথ সকল অপরিষ্ষাব) এই সমস্ত 
পথের উভয় পার্স বিপণিমালা সজ্জিত এবং যথাযোগ্যভাবে 
চিন্কিত। 'মাংসবিক্রেভা, ধীৰব, নৰ্তক নর্তকী, জল্লাদ 
এবং সম্মাজক প্রভৃতি নীচ ব্যবসারীব বাসেব জন্য নগব ও 
পল্লীসমূহেব বহির্ভাগে স্থান নির্দিষ্ট বহিয়াছে। সাধারণ 
পথে গুঁনাগমনেব সময় ইহাদিপকে বামপার্খ দিয়া চলিতে 


হয়। এই সমস্ত জাতিব বাসভবন অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা 


- পরিবেষ্টিত, তাহাদের বাসস্থান উপনগব বা উপপল্লী নামে 


t 


পরিটচিত। ' মুক্তিকা নবম এবং কর্দমমর বলিয়া প্রাচীর 
ইষ্টক দ্বাবা প্রস্থত। প্রাটীবের উপব কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড 
নিশ্বিত চূড়া দেখিভে পাওয়া বায়।, ভাবতবাসীদের 
বাসভবন বাবেন্দা এনং আনোদগৃহ দ্বারা পবিশোভিত। 
এই সকল বাবেন্দা ও আমোঁদগৃহের প্রাচীব কাঠঠনির্শ্মিত, 


৮. চুণের আস্তরণ, ছাদ ইষ্টকের। ছাদেব জন্য 


ণ. শু শাখা, ইঞ্টক, অথবা কাঠফলক ব্যবহৃত হয়? 
ভারতবর্ষেৰ সঙ্বাঁবাসমূহেব নির্্াণকৌশল অতি 

স্থনর | চতুক্ষোণের চাহিদিকে এক একটি ব্রিতল মন্দিব 

বিচ্ুপন। ইহাব কড়িকাষ্ঠ এবং কাণিস সবিশেষ কৌশলে 


"সবিশিষ শ্রাকাবে গঠিত হইম্লাছে। প্রবেশ দ্বার, বাতাঙ্বন 


এব" অন্ুচ্চ প্রাচীবের আক্ষন্ত সুচিত্রিত। বৌদ্ধ-ভিক্ষগণেব 


বাস্গ্হেব অভ্যন্তব কারুকার্য্যখচিত, কিন্তু বহির্ভাগ ' 


অনল্ক্কৃত। হৰ্ম্ম্যের বধ্যস্ভুলে সাধারণ গৃহ, এই গৃহ সমুচ্চ 
এব. প্রশস্ত, একপার্থে নানা তল বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠসমূহ ; 


হু সক্ঘাবাম লানা শ্রকাৰ চুড়ায় পবিখোভিত। প্রবেশ- 


দ্বাব সকল পুর্বরূখ , বাঁজামনও পুর্বসুখে স্থাপিত । 
ভাবতবাসীত। বিশ্রাম অথবা শয়নেব জন্য সাঁছুব ব্যবহার 
কনে । বাজপহিবার এব: সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ও' র'জপুরুষবর্গেব 
ব্যক্ডাবের জন্ত নালাবিং কাঁরুকাধ্যখচিত মাদুর পাওয়া 
যাষ কিন্তু সহইপ্রক'ক মছুরেব আকাব এক। বাজীসন 


প্রাচীন ভারত । 


“বিন্যস্ত কবিয়! দক্ষিণ পাৰ্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া বাছে 
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উচ্চ, স্বৃহৎ এবং মহার্থ মণিমুক্তায় সক্তিত। বাজ।সনেব 


নাম দিংহসিন। রাহ্বাসন অতি উৎকৃষ্ট [স্তরে মণ্ডিত, 
পাদপীঠ মণিমুক্তায় ভূষিত। অভিজাতগণ স্ব শ্ব কচি 
অন্সাবে সুচিত্রিত এবং স্থুসজ্ডিত আাঁসন বাব; র কবেন। 

ভারতীয়গণের ব্যবহৃত পৌষাঁকেব কোন প্রকাব ছাট 
কাট নাই। শুভ্রবর্ণ পবিচ্ছদই তাহাদেব ₹মধিক প্রিয়: 
বঙ্গিল অথবা কারুকাধ্যখচিত পরিচ্ছদ তাহ! দব হনঃপুভ 
নহে। পুরুষেব! মধ্যদেশে উত্তবীয় জড়াইরা ইযা বাহমুলে 
স্রীজাতিল 
পবিচ্ছদে পা পর্য্যন্ত আবৃত হয়; তাহাঁবেৰ শ্বন্ধদেশ ও 
বন্ত্াঞ্চলে আত থাকে। তাহাব| সন্তক্পবি কেশেৰ 
কিয়দংশ দ্বাবা কববী বন্ধন করে; তত্তিন্ন অবশিষ্ট কেশবাপি 
পৃষ্ঠদেশে বিস্তীর্ণ থাকে । অনেক পুকষ দাতি গোঁফ মুণ্ডন 
কবে। 'তাহারা মস্তকে পুষ্পমালা ও বদ্রহাবঃংযুক্ত উষ্ণীষ 
ধাবণ করে। তাহীদেব পরিচ্ছদ কৌষেয় এবং কার্পা 
নির্মিত, ক্ষৌ বস্ত্রের পরিচ্ছদ দেখিতে পাওয়া যায় ' 
উৎককট ছাগলোম দ্বাব। কম্বল প্রস্তুত হয়) এই কম্বল দ্বারাও 
পরিচ্ছদ প্রস্তুত কবিতার প্রথা আছে। ববাল দ্বারা€ 
পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়, কবাল এক প্রকাব বন্য জন্তর নুচিন্ৎ 
লোম; এই লোম দ্বার! বন্ বয়ন ঝ'র!, অতি দুরূহ বলি 
উহ! মূল্যবান এবং-উত্কৃষ্ট পরিধেয়রূপে পৰি+ শিত। 

উত্তৰ ভারতে বাযু'শীতল বলিয়া তত্রতা লোকে খাট 


ও ত্বাটা পোষাক ব্যবহার কবে। অপধর্মীবলদ্বিগণে* 
পবিচ্ছদ বহুবিধ এবং মিশ্রিত। অনেছে শারীবিব 


 লৌন্দরয বৃদ্ধির জন্ত ময়ুবপুচ্ছ ধাবণ কবে 3 অনেকে 


গলদেশে নবাস্থিমালা শোভা পায ) অনেবে উলঙ্গ ভাথে 
অবস্থিতি কবে; অনেকের পরিধেয় কৃক্ষপত্র অথন 
বন্ধল; অনেকে মন্তকেব কেশ ছিন্ন একং. দাঁড়ি গৌহ 
মুণ্ডন কবিয়া ফেলে ; আবাব অনেকেব নিধিত শ্যক্ররাজি ও 
দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ব্যক্তিব চুল মাথার উপণ 
গ্রন্থিবদ্ধ থাঁকে। বস্তুতঃ অপধশ্শাবলম্বিগ:ণর পবিচ্ছন্দ- 
প্রণালী একরূপ নহে . তাঁহাদের পরিচ্ছদেব বং,_-শাদাত 
হউক, বা লালই হউক, অস্থায়ী । 

শ্রদণগণেব ব্যবহাঁবেব নিমিত্ত তিন প্রকাব পরিচ্ছদ 
প্রচলিত আছে। এই সকল পবিচ্ছদ এক প্রণালীভে 
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প্রস্তুত নহে , তাহাদের পৰিচ্ছদ- সামপ্রদারিক নিয়সাহুসাবে 
*ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তত হইয়া থাকে। কোন কোন 
পোষাকের পঞ্জাব সরু বা চওড়া) আবাব কোন কোন 
পোষাক অল্প বা বেশী ঝুলিয়া পড়ে। “সাঙ্গ কিওকি” 
নায়ক পরিচ্ছদে কেবল বামন্বন্ধ আবৃত হয়, কিন্তু উভয় 
বাহমুলই আচ্ছাদিত হইয়া ধাকে। এই পোষাক দক্ষিণ 
পার্শ্বে জটা, কিন্তু বাম পার্খে খোলা । “সাঙ্গ কিওকি” পবিধান 
কবিলে মধ্যদেশের নীচ পর্যযত বুলিয়া পড়ে। প্নিকোসন।” 
নামক পবিচ্ছদেব কটিবন্ধ অথবা ঝুল কিছুই নাই। এই, 
পোষাক পবিধান করিবার সময় উহাঁব নিয্নাংশ থাকে 
"থাকে ভাঁজ করিয়া কোমবে বন্ধন করিয়া বাঁথা হয়। 
এক এক সম্প্রদায়েব জন্ এক এক বর্ণের পরিচ্ছদ নির্দিষ্ট 
আছে। গীত এবং বক্ত/_এই ছুই বর্ণেব পরিচ্ছদই 
ব্যবহৃত হয়। 

্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পরিষ্কাব পবিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর 
পবিচ্ছদ ব্যবহাব কবেন। *াহাদেব আচাব ব্যবহাৰ 
সমস্তই সাদ।সিদে এবং মিতব্যয়সাধ্য। দেশাধিপতি বাঁজা 
এবং বিশিষ্ট অমাত্যবুন্দ স্বতন্তরপ্রকাঁব পবিচ্ছদ এবং আলস্কার 
ব্যবহাঁব করেন। তীহারা রত্বখচিত মুকুট ধারণ করেন, 
তৎসঙ্গে ফুলদল সংযুক্ত হইয়া মন্তকেব শোভা বর্ধন কবে'। 
ভীাবা বলয় এবং হারদ্বাবা অঙ্গ ভূষিত কবিয়া থাকেন। 

ভাবতবর্ষেব অনেক ধনবাঁন বণিক কেবল স্বর্ণালঙ্কারেব 
বাবসায়েই নিবত বৃহিয়াছেন। তাঁহাদেব অধিকাংশেরই 
পদ নগ্ন, কদাচিৎ কাহাবও পদে পাদুকা দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাদেব দস্ত পংক্তি কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণে বঞ্জিত। 
তীহাব! মাথাব কেশ গ্রন্থিবন্ধ কবিয়া রাখেন এবং কর্ণ 
বিদ্ধ কবেন। তাহাদের চক্ষু আরত ; ১ নাসিকা অলঙ্কাব- 
শোভিত ।* 

ভাবতীধগণ শাবীবিক ' পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সবিশেষ 
অবহিত ; তাহাবা এই বিষয়ে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ 
কবে না। তাহাবা সকলেই আহাবেৰ পূর্বে সান কবিযা 
থাকে, তাহাঁব! কখনও ভোজনাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট আহাব 


বুনে? তাহাদের একজনের ভোজন পাত্র অন্তে 


% “ভাহাদের 'নাদিকী মন্দ” ANT 
পারে। " ৰ | 


be 


\ 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ,' ১৩১৬ । 


উমর 


ব্যবহার কবে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পারত একবার ব্যবহার 
অস্তেই নষ্ট কবিয়া ফেলা হয়। তাহাবা স্বর্ণ, বৌপ্য, তাঁর 
অথবা লৌহ পাত্র একবাব ব্যবহাব কৰিয়াই মার্জ্জিত এবং _. 
ধৌত করিয়া থাকে । তাহাবা আহার অস্তে খড়িকা দ্বারা 
দস্ত পবিষ্কাব এবং হস্তপদ প্রক্ষালন কবে। 

ভাবতীয়গণ স্নানেব পূর্বে পরম্পবকে, স্পর্শ করিতে 
বিবত থাকে । তাহাবা শোচস্থান হতে প্রত্যাগত হইয়া 
প্রতিবাবেই শবীর ধৌত এবং হৃবিদ্রা বা চন্দনে 'সুগন্ধ 
গ্রহণ করে। 

যে সময বাঁজা ্ান করেন, তখন চক়ানিনাদ এবং বাস 
যোগে বন্দনা সংগীত করা হয়। ভারতবাসীবা ন 
অর্চনায় নিবত অথবা কোন,প্রার্থনা সহ রাজদ্বাবে উপনীত 


হইবার পূর্বে স্নান কবিয়া পবিত্র হয়। 


ভাবতবাসীব বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্তৃক হৃষ্ হইয়াছিল: 
এই বর্ণমালা আদিকাল হইতে অদ্যাবধি পবস্পরাঁগত হইয়া 
প্রচলিত রহিয়াছে । ভাবতীয় বর্ণমাঁলাব অন্তর্গত অক্ষরের 
সংখ্যা ৪৭ এবং উদ্দেশ্য, স্থান ও সময়েব অবস্থা অনুসারে 
শব্ষ বচনাক উপযোগী . ভাবে সংযুক্ত । এতদ্যতীত ধাতু 
প্রত্যয়াদি অন্প্রকাব রূপও আছে। ভারতীয় বৰ্ণমালা 


" বহুদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং নানা শাখায় বিভক্ত : 


হইয়াছে। এই কাবণ শব্দের উচ্চাবির্ণকাঁলে প্রভেদ ধু 
দেখিতে পাওয়া য'য় ; কিন্ত মূলগত কোন প্রভেদ নাই ।-' 
মধ্য ভারতে ভাষাব আদি রূপ :অক্ষু্ বৃহিয়াছে। এই 
স্থানেব উচ্চাবণ কোমল, শ্রতিস্থখকব এবং দেবভাবাব 
অন্ুবপ। শব্দেৰ উচ্চারণ পবিফাব ও বিশুদ্ধ এবং সর্ক- 


শ্ৰেণীৰ লোকের আদর্শষোগ্য । ভাবতবর্ষেব' সীমীস্ত-. 


বাঁসীদেব উচ্চাবগপ্রণালী ভ্রমপূর্ণ ; কাবণ জনমগুলীব 
অসঙ্চরিত্র বশতঃ ভাষা, প্রকৃতিও দূষিত হইয়া উঠে। ॥ : 

সাময়িক ঘটনা সমূহের ব্বিবণ স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ 
কবিয়া বাখিবাব উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক প্রদেশে রাজকর্মচারী. 
নিযুক্ত ব্হিয়াছেন। এই সমস্ত বিববণীব নাম. নীল পিত।. 
এতৎ সমুদয়ে ভাল মন্দ শুভ অশুভ সব্ব্বিধ ঘটনাই 
লিপিবদ্ধ হইযা থাকে | 

বালকবৃন্দকে শিক্ষা এবং উৎসাহ প্রন্দান করিবাব ' 
উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিন্ধবন্ত নামক 


সঃ 


1 এ 
তি 


৮ম সংখা | 


গর্ব অহ্যপনা হয় বালকগণ উম বরে উপনীত হইলে 
পঞ্চবিষ্কা বিষয়ক মহাশাস্ পাঠ করিতে আবস্ত কবে। 
প্রথম, শব্ধ বিহু, এই শাস্ত্রে শব্দের অন্বয় এবং শব্দের 
ব্যুৎপত্তিব্ষিয়ক তত্ব সকল সরিবিষ্ট_বহিয়াছে। দ্বিতীয়, 


লিন বিগ্ঞা, এই শাস্ত্রে শিল্প এবং শিল্পকববিষয়ক তত্ব 


সকল সন্নিবিষ্ট বহিক্পাছে ; তথ্যতীত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও 
অনেক তব দেখিতে পাওয়া যায় | ‘তৃতীয়, চিকিৎসা বিস্ঞা, 


j এট শান্স্ে স্বাস্থ বক্ষা, রোগন্নাশক দ্রব্যেব ফলাফল, স্বশ্ম 


দ্বাবা ব্রক্ত মোক্ষণ এবং চিকিৎসাবিষয়ক অন্তান্ত 

তত্ব সন্গিবিষ্ট বইয়াহে। চতুর্থ, হেতুবিদ্যা, এই শাস্ত্রগত 
তত্ব সকলের প্রকৃতি অন্থসারে এ নাম প্রদত্ত হইয়াছে; 
সতামিথ্যাব নির্ণঃ এবং স্তায় অন্তায়েব পৰিভাষার অবধাবণ 
জন্যই হেতু বিদ্যার স্থষ্টি। পঞ্চম বিদ্যার নাম অধ্যাত্ম বিস্তা। 
এই শাস্ত্রে পঞ্চ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নানা তথ সন্নিবদ্ধ বহিয়াছে। 
ত্রাঙ্মণগণ তুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম, বেদেব 
নাম আয়ুর্বেদ , এই বেদে জীবন এবং প্রাকৃতিক ভাব 
ংবক্ষণ সম্পর্কীয় বিধান সকল সম়িবিষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় 
বেদের ন্মাম যনুর্কোদ, এই বেদে দেবন্ততি এবং পশ্ুবলি 
বিষয়ক নিয়মাবলী সঙ্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় বেদেব 


' নাম সাম বেদ, এই বেদে শিষ্ট ব্যবহাব, রণনীতি, সৈনিক 
বিধান, এবং সুত্তিকেলা সম্পর্কীয় আলোচনা সন্নিবিষ্ট 
"_ বহিযাছে। 


চে 


এই চতুর্কেদে ফে সকল গভীব এবং গুপ্ত তত্ব সঙ্নিবিষ্ট 
আছে, অধ্যাপক্বর্ণ ততসমুদয় উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। - প্রথমতঃ তাঁহাবা প সকল তত্ত্বে 
ভাবট ব্যাখ্যা ,কবেন, তাবপর দুরূহ শব্দ সমুহেব অর্থ 


পবিষ্কার করিয়া দেন’ তাহাঁবা ছাত্রবৃন্দকে প্রোৎসাহিত 


এবং সুকৌশলে পরিচালিত কবেন। অধ্য!পকগণ ছাত্র- 
বৃন্দ জ্ঞানভাঁওাঁব পুর্ণ করিয়া তুলেন, হতাশ শিষ্যকে 

দান রুবিয়া প্রবুদ্ধ কবেন। 'যদি কোন ছাত্র 
স্বজ্জানার্জ্জনে তৃপ্তিলাভ পূর্বক বিস্বালয় হইতে প্রস্থান 
কবিয়! সংসাবে প্রবেশ করিতে উৎস্থক হয, তবে তাঁহারা 
সে প্রবৃত্তি দমন করেন । ছাত্রবুন্দের শিক্ষা সমাপ্ত এবং 
বয়স ত্রিশ বৎসর হইলে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত এবং জ্ঞান 
পূৰ্ণতা প্রাপ্ত হয় অস্ৰপর তাহারা সংসাবে প্রবিষ্ট হয় 

- মু 


প্রাচীন ভারত । 


‘নিকট অবনত হয়? 
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এবং কর্ম্মপ্রাণ্ত হইয়া সর্বপ্রথমে গুরুদেবকে- ধন্যবাদ প্রা ন 
কবে। অনেক পণ্ডিত পুবাতত্বে সবিশেষ বুৎপত্তি লাশ 
কবিয়া আঁজীবন সৎবিছ্যার. অধ্যয়নে যাপন কথেঃ। 
তাহাবা সংসাব হইতে দূরে বাস করেন এবং ভ্ীখনেন্‌ 
সাদাসিদে ভাব অক্ষুণ্ণ বাখেন। পার্থিব বিষয় ভাহত্দিগ ₹ 
স্পর্শ কবিতে অসমর্থ; নিন্দা-বা প্রশংসায় ভাভাদেব চিতে ব 
কোন প্রকাঁব বিকাঁব উপস্থিত হয় না। তাহাদের স্ুংশ 
চারিদিকে বিস্তীর্ণ বলিয়া বাজন্বন্দ ভীহ'দেব সাতি-শ 
গুণগ্রাহী; কিন্ত তাহারা কখনও রাজসভায় প্রবেশ কহেন 
না। দেশাধিপতি তাঁহাদেব গুণগ্রাষে মুগ হইয়া ভাত - 
1দগকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনমগুলী ভাঁহাঁদেব যনে - 
রাশি বন্ধিত কবিয়া তুলে এবং অকুন্টিতভাঁবে তাহাদের 
এই কারণেই ভাঁবতীযগণ অক্লান্ত - 
চিত্তে দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকাবে "আজীবন বিদ্ছালোচন র 
যাপন করিতে পাবেন! তাঁহাবা কেবল আঙ্মবলে নিউন 
করিয়া জ্ঞানান্বেষণে নিবত থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাব৷ বিপূ্ 
ধনেব অধিকাবী হুইয়াও জীবিকাব জন্য নানাস্থানে গমন 
করেন। ভাবতবর্ষে এরূপ এক শ্রেণীব লোকও দে] 
যায়, যাহাবা বিদ্যার শ্ৰেষ্ঠতা । হৃদয়ঙ্গম কবিয়াও কেব 
স্খলালসায় স্থানে' স্থানে ভ্ৰমণ কবিয়! নিলজ্িভাবে কর্তৃৰ - 

পালনে অবহেলা প্রদর্শন এবং সঞ্চিত ধনরাশি অপ 
কবে। বহুমূল্য ভোজ্য এবং পবিচ্ছদ্ে তাহাদের সম্পত্তি 
বিনষ্ট হইয়া যাঁষ। নৈতিক বল এবং অধ্যয়লম্পৃহার 
অভাবে তাঁহার! কৃলঙ্কগ্রস্ত হয়, এবং তাহাঁদেব, দ্র্ন'এ 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদেব সকলেই স্বজন 
মতান্ুযায়ী তথাগতেব ধর্মমত পবিজ্ঞাত আছে; কিছু 
তাহার আবির্ভীবেব পব স্ুদীর্ঘকাল অতীত হল| 
গিয়াছে বলিয়া তাহার ধর্ম্মমত বর্তমান সময়ে রূপাঁস্ভ 


a প্রাপ্ত হইয়াছে, তত্বান্থেষিগণেব জ্ঞানবুদ্ধির তাবতম্যান্থুসাতে 


উহার সত্য বা মিথ্যা স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে । 

_ বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়েব মতপার্থক্য প্রায় সর্বদাই 
দেখিতে পাওয়া বায় । তাহাদের তর্কবিতর্ক বিক্ষুব্ধ সাগবে" 
তরঙ্গমালাব ন্যায় উত্থিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক সম্প্রদায়েন 
জন্য স্বতন্ত্র আচাৰ্য্য নিযুক্ত রহিয়াছেন ; বৌদ্ধসম্প্রদাৎ 
সকলের মতামত বিভিন্নমুখী হইলেও তাহাদের লক্ষ্যমু 


¥ 
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ক জী অষ্টাদশ সপ্্রদারে বিভক্ত; সকল সম্প্র- 
দায়েব প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাবান্ত প্রকাশ কৰিতে তৎপৰ । 
মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদ্ায়েব বৌদ্ধগণ পৃথকভাবে 
বাস কবিয়া সন্ত থাকেন। অনেক বৌন্ধধর্্মাবলম্বী 
নীরব ধ্যানেই আত্মসমর্পণ কবিয়াছেন, এবং কি ভ্রমণে. 
কি উপবেশনে সর্বদাই তন্বজ্ঞান এবং অস্তদৃষ্টি লাভ অন্ত 
মহ! সাধনাঁষ নিমগ্ন বহিয়াছেন) অন্ত দিকে আব একদল 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী স্ব শ্ব মত পবিপোষণার্থ বাগ্বিতপ্ডায় 
চাবিদিক শব্দায়মান বাখিয়াছেন। বৌদ্ধগণ আপন আপন 
সাম্প্রদাধিক নিয়মাম্ুসাবে পবিচালিত হন। 

বিনয় পিটক ( সঙ্ঘ নিয়মাবলী )_স্থত্ত পিটক (বুদ্ধেব 
উপদেশ ) এবং অভিধর্ম্ম পিটক (দর্শন ) শাস্্গ্রন্থরূপে সকল 
সম্প্রদায় কর্তৃকই সমভাবে স্বীকৃত যিনি এই সকল গ্রন্থের 
এক অংশেব সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কবিতে পীরেন, তিনি কর্ম্মদানের 
শাসন হইতে মুক্তি লাভ কবেন। -যদি তিনি ছুই অংশেব 
ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন, তবে তাঁহার বাস জন্ত দ্বিতীয় তলে 
কক্ষ নিদ্দিষ্ট হয়। যদি তিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, 
তবে তাঁহাব ংসেবা ও আজ্ঞা! প্রতিপালন জন্য একাধিক 
ভৃত্য নিযুক্ত থাকে.। যদি তিনি চারি অংশেব ব্যাখ্যা কবিতে 
পাঁবেন, তবে তঁহাঁব পবিচর্য্যার জন্য উপাসকদিগকে 
নিয়োজিত রাখা হয়। যদি তিনি পাঁচ অংশ ব্যাখ্যা করিতে 
পাবেন, তবে তাহাকে হস্তিধান প্রদত্ত হয়। ধর্দি তিনি 
ছয় অংশের ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন, তবে তাহাব কোন 
"স্থানে যাত্রা কালে শরীববক্ষীব! গমন কবে। 
খ্যাতিব উচ্চ সীমায় উপনীত হইলে তিনি আপন খর্ম্মশাস্ত্রেব 
আলোচনার অন্ত সময় সময বৌদ্ধ সঙ্ঘ আহ্বান, কবেন। 
এই সকল সভায় ধাহাঁবা' উপস্থিত হন, তিনি তাহাদের 
গুণাগুণের বিচার কবেন, তাহাদের যুক্তিব' সার্বত্তা বা 
অসাবতা প্রদর্শন কৰিয়া দেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিব প্রশংসায় 
ও ভ্রান্ত ব্যক্তিব দোষ উদঘাটনে নিরত হন। যদি কেহ 
সমার্জিত ভাষা, স্বন্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ বুদ্ধি ও অকাট্য 
যুক্তি প্রদর্শন পূর্বাক তাদৃশ সন্ভার খ্যাতিলাভ কবিতে সমর্থ 
হন, তবে বহু সংখ্যক সহচব তাঁহাকে স্সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে 
আবোহণ কবাইয়া সমারোহ পূর্বক সজ্ঘাবামের দ্বাবদেশে 
সানয়ন কবে। পক্ষান্তবে ষদি কেহ তর্ক কালে সুযুক্তি 


পা 


শ্রবাপী_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬: 


কোন বৌদ্ধ 


ডিন 


প্রদর্শন কবিতে জন হন, ভিৰ অসাধু ভাবাধ প্রয়োগ 
কবেন, কিম্বা যদি তিনি কুতর্কের আশ্রয়ন গ্রহণ করিয়া 
তদম্সাবে বাক্য প্রয়োগ কবেন, তবে সকলে মিলিত হইয়া 
লাল ও কাল রঙে তাহার মুখ বঞ্জন এবং গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ 
কবিয়া তাহাকে কোন নির্জন স্থান অথবা পবিখার বাধিয়া 
আইসে। তাহারা এই ভাবে গুণী ব্যক্তিকে পুবস্কৃত এবং 
গুণহীন ব্যক্তিকে অপদস্থ করিয়া থাকে। ভোগবিলাস 
সাংসারিক জীবনের লক্ষণ ; জ্ঞানার্জন ধর্শাজীবনের লক্ষণ। 
যদি কেহ ধৰ্ম্মচর্য্যা পরিত্যাগ পূর্বক বৈষয়িক কার্ধা আঁবস্ত 
কবে, তবে সে ব্যক্তি সমাজে নিন্দাভাজন হয়। বদি কেহ 
সংযম ব্যবস্থাব সবন্যথা কবে, তৰে তাহাকে প্রকাশ্য ভাৰে 
তিবস্কাব করা হয়।- অপরাধ জামান্ হইলে তাঁহাকে 
তিরস্কত অথবা কিয়দ্দিবসেব জন্ত নির্বাসিত করিবাব নিয়ম 
আছে। কিন্ত অপরাধ গুকতব হইলে তাহাকে চিরকালের 
জন্ত বহিষ্কৃত কবিয় দেওয়া হয়। তখন গু ব্যক্তি আশ্রয়েব 
অন্বেষণে স্থানে স্থানে গমন কবে এবং কোন স্থানে আশ্রয় 
লাভে অসমর্থ হইলে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন 
কখন প্ররূপ ব্যক্তি গাহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিয়া সংসার যাত্রা 


“নির্বাহ করিতে_আরস্ত কবে। 


হিন্দুজাতি চাঁবিবর্ণে বিভক্ত । প্রথম ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণ 
বিশুদ্বচরিত্র, ধর্মই তাহাদের রক্ষক, তাহাবা সদাচার! 
সম্পন্ন এবং সুনীতিপবায়ণ। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় । ক্ষত্রিয়গণ 
রাজজাতীয়। বহুকাল হইতে তাঁহাব। দেশ শাসন করিয়া 
আসিতেছেন। তাহাব! ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়াশীল। তৃতীয়, 
বৈষ্ত ; বৈশ্তগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী ; - ইহারা দেশে বিদেশে 
বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ, শূত্র; শৃদ্রগণ কৃষি- 
ব্যবসায়ী। এই চতুর্ধর্গে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্বতা' 
অনুসারেই পদমর্যাদা নির্ধারিত হইয়া থাকে। বিবাহ কালে 


' নুতন কুটুন্বের পদ মর্যাদা! অন্থসাবে তাহাদের পদমর্যাদা 


বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাঞ্চু হয়। ভারতবর্ষে আত্মীয় স্বজনের রঙ্গে 
বিবাহের প্রথা নাই। স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হইলে 
তাঁহার পুনর্কিবাহ নিষিদ্ধ। এতদ্বাতীত বহুসংখ্যক বর্ণ 
-দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল জাতীয়েবা স্ব স্ব ব্যবস্থা- 
মুমাবে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া থাকে। 


ভারতবর্ষের বাজন্ৃবর্গ কষত্রিয়কুলসভূত। ক্ষত্রিয়গণ 


৮ম সংখ্যা |] 


সমব সময় বক্তপাঁত 'এরং বলপ্রয়োগ ধারা রাজদও গ্রহণ 


কবিয়াছেন। অনমণ্ডলী মধ্যে যাহাবা সর্বাপেক্ষা সাহসী, 
= কেদ্ল তাচাবাই বিশিষ্ট সৈনিকেব পদে নিয়োজিত হয়। 
" পুর পিতার ব্যবসায় ভবলঘ্বন কবে বলিয়া তাভাঁবা অবিলব্বে 
ডপবিঘায় পারদর্শী হইয়া উঠে। এই সকল সৈন্য রাজ- 
' প্রাসাদের চতুর্ধিকস্থ শিবিরে বাস কবে। যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে তাহাব! সর্বাপেক্ষা অগ্রবন্থী হয়। ভাবতীয় সৈন্য 
চাষি শ্রেণীতে বিভক্ত পদাতিক, অশ্বীবোহী, রথ এবং 
হস্তী। হস্তী সকল সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত ; তাহাদেব দৃস্ত 
স্থতীক্ষ লৌহে দৃর়ীরুত ৷ সারথি আদেশ প্রদান কবেন, 
তাঁহার দক্ষিণ ও.বামপার্থাস্থিত পবিচাবকগণ রথ” পবিচাঁলনা 
করে। বথ পরিচালনেধ জন্য অশ্বচতুষ্টয় নিযুক্ত হয়। 
সেলাপতি উপবিষ্ট থাকেন, রক্ষী সৈন্ত তাহাকে চতুদ্দিকে 
, গকিবেষ্টন পুর্ধবক বচচক্রেব নিকটবর্তী‘ হইয়া গমন কবে। 
পদ'তিক সৈন্ত শক্রুব গতিবোধ -করিবাব উদ্দেস্তে বযহেব 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হর এবং পবাজিত হইলে আদেশ -লইব! 
ইতম্তঃ গমন করে। অশ্বাবোহী সৈন্য দ্রুত গতিতে যুদ্ধের 


সাহায্য কবে। ' শারীরিক বল ও সাহসেব প্রতি দৃষ্টি 


 রা্রিয়। অশ্বাবোহী সৈন্ত নির্বাচিত হয়। দীর্ঘ বর্ষা এবং 
প্রশস্ত ঢাল তাহাঁদেব যুদ্ধেব উপকরণ ; কখন কখন তাহাবা 
নারিহস্তেও যুদ্ধ কবে এবং ক্ষিপ্রবেগে সন্মুখে উপস্থিত 
হয়া তাহাঁদেব সমস্ত অস্ত্রই তীক্ষধাব এবং হুম্মাগ্র 
বর্ষা, চাল, ধন্ছ, বাণ তরবাবি, খড়গ, কুঠাব, খঞ্জব, ফিঙ্গাযন্ত 
এই সকল ভাঁবতবানীব যুন্ধান্ত্েব নাম। তাহাঁবা প্রাচীন- 
কাঁল হইতে এই সকল অস্ত্র ব্যবহার কবিয়া আঁসিতেছে। 
সাধাবণ ভাঁবতবাসী ম্বভাবতঃ লতুচিত্ত ; কিন্তু সকলেই 
্টায়পবাঁয়ণ এবং অপকা্াবিমুখ ৷ অর্থ বিষষে ভাঁবতবাসী 
ধূর্ত নহেন। বিচাবকার্ধ্যে নিযুক্ত হইলে তাহারা ধীবচিত্তে 
সমস্ত বিষষ বিবেচনা কবিষা দেখেন । অঁহাবা পার্থিব 
বিষ্নে অনেক সমর শুদাসীন্য প্রকাশ করেন। পবকালের 
শাক্তিব ভষে বিচলিত হুন।  তাহাঁদেব 'ব্যবহাব প্রতাঁবণ! 
বা বিশ্গাসঘাতকন্তা শুন্য ; তাঁহারা প্রতিক্রুতিপাঁলনে যদ্বু- 
শীল] ভাবতবর্ষেব ব'জাশাসনসম্পর্কীয় বাবস্থাসমূহ সবল 
ও .খজু। ভার-্বাসীন আচাব ব্যবহাব নম্র ও মধুর। 
বাজদ্বাহী এবং দবাঁচাঁর ব্যক্তিব সংখ্যা অল্প; কেবল সমন 


জাঁচান ভারত | 


৫৭৯ 


সময় তাঁহাদেব উৎপাত দেখিতে গাওয়া যাষ। যদি কেই 
রাজব্যবস্থা লঙ্যন অথবা বাজশত্তিব অবমাননা কবে, 
তবে সমস্ত বিষব পুঙ্খান্পুঙ্ ভাবে অনুসন্ধান ককিবা! দো 
ব্যক্তিকে কাবাকদ্ধ কিয়া বাখা হয়। ভাবতবর্ষে সহন 
দণ্ডবিধানের নিয়ম নাই। শীলতা বা স্তায়েব বিধান লঙ্ঘন, 
দাম্পত্য সম্বন্ধ ভগ্ন এবং পিতৃমাতৃসেবায় 'উদাসীঙ্গ প্রকাশ 
কবিলে-মপবাধীব নাসা কর্ণচ্ছেদন অব] শস্য পদ কর্তন 
করিয়! দিবার নিষম আছে; কোন কোন স্থানে অপবাধীবে 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত অথব! নির্জন বনে নির্বাসিত কবি 
দেওয়া হয়। এতদ্যতীত ভন্তান্ত অপবাধেব ভজন্ত যৎকিঞ্চিৎ 
অর্থদণ্ড হইয়া থাকে । কোন প্রকাব ছুষ্কার্ম্যেব অন্ুসন্ধান- 
কালে সাক্ষীকে বেত্র বা লগুড় দ্বাবা পীড়িত কবিয়া প্রমাণ 
সংগ্রহ নিষিদ্ধ। , কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন কবিতে 
যদি সে সবলভাবে উত্তর প্রদান কবে, তবে *"স্তিব পবিমা* 
সেই অন্ুসাবে নির্ধাবিত,. হইয়া থাকে। কিন্তু «যদি 
অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দোষ অস্বীকাব কবে, অথব' 
দোষ সত্বেও আপনাব নির্দোধিত। প্রদর্শন কবিতে প্রবৃত্ত 
হয়, তবে দণ্ড বিধান'কবিবাঁব সময় আমুল সত্য উদ্ধাবকডে 
চাবিপ্রকাঁর পৰীক্ষা কবিবাব নিয়ম আছে; অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে থলেতে ভরিয়া, গ্রস্তবপাত্রসহ গভীব জলে নিক্ষেপ 
কবা হয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হয় 
এবং প্রস্তব পাত্র ভাসিয়া উঠে, তবে এওঁ ব্যক্তি অপবাধী 
বলিয়া গণ্য হয়। (২) কর্তৃপক্ষ লৌহপাত্র উত্তপ্ত কবিয়া 
তদুপবি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপবিষ্ট কবেন, তাবপৰ তাহাকে 
পুনর্বাব ওঁ গরম লৌহপাত্রে হস্তপদ স্থাপন কবিতে হয়, 
তন্বাতীত জিহ্বা দ্বারাও উহা স্পর্শ কবিবাব নিয়ম 'আছে ; 
যদি তাঁহার অঙ্গে ফোস্কা পড়ে, তবে সে অপবার্ধী বলিয়া 
গণ্য হয়। কিন্তু ভীক এবং দুর্বল ব্যক্তিব জন্য ঈদৃশ 
পবীক্ষাব পবিবর্তে অন্য প্রকাঁব পৰীক্ষা নির্দিষ্ট আছে ' 
অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি পুষ্প কলিকা গ্রহণ পূর্বক 
তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ কবে, যদি এই পুষ্পকলিক দগ্ধ হইয়া 
যায়, তবে নিক্ষেপ্কাঁবী অপবার্ধী বলিয়া গণ্য হয়। তে" 
তৃতীয় পৰীক্ষায় ভৌলেব একদিকে অভিযুক্ত বাক্তিকে এবং 
অন্যদিকে তাঁহাব সমপবিমাপ পাঁথব দিবার নিষম আ[ছে। 
যদি তৌলক্রিরাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি উদ্ধাভিমুখে উঠিয়া 
1 


৫৮৪ 


পড়ে, তবে তাহাকে অপবাধী (লিখ গণ্য কবা হয। 
(8) একটি মেষেব দক্ষিণ উকতে ঘা কবিয়া তন্মধ্যে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিব আহার্য দ্রব্যেব কিয়দংশ নানাকপ বিষ' মিশ্রিত 
কবিয়া বাধিয়া দেওয়া হয়। এই নিষ প্রয়োগে মেষটিব 
মৃত্যু ইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপবাধী বলিয়া গণ্য কবা 
হয। এই চাবি উপায়ে দুদ্ধার্য্যের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে। 
(১) মিষ্ট সম্ভাষণ কবিয়া (২) মস্তক অবনত কবিয়া 


(৩) হন্ত উত্তোলন এবং মস্তক অবনত করিয়া (৪) হাত 


যোড় এবং মস্তক অবনত কবিযা (৫) হাটু গাড়িয়া বসিয়া 
(৬) ভূমিতে প্রণত হইয়া (৭) হাঁটু এবং হাতেব উপব 


প্রত হইয়া (৮) পঞ্চ চক্রে মৃত্তিকা স্পর্শ কবিয়া (৯) পঞ্চ 


অঙ্কে প্রণত হইয়া সম্মান প্রদর্শন কবিবাব নিয়ম আছে। 
এতম্মধ্যে প্রথমতঃ ভূমিতে প্রণত হইযাঁ তাব পব হাঁটু 
গাড়িয়া বসিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণগ্রাম কীর্তন করাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক । দুর হইতে-কেবল, অবনত 


“ হওযাই নিয়ম, আব নিকটবর্তী হইলে পদচুম্বন এবং পদের 


পশ্চান্তাগ মাৰ্জ্জন কবিতে হয়। কোন উচ্চ পদস্থ, ব্যক্তির 
আদেশ গ্রহণ করিবার সময় পোষাকের ধাব উত্তোলন 
কবিয়| ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিও দেহ 
প্রদর্শন জন্ট তাহাঁব মন্তক স্পর্শ অথবা পৃষ্ঠে ইন্ত,অর্পণ 
কবিয়া মিষ্ট বাক্যে সত্পদেশ প্রদান করেন 

শ্রমণ অথবা ধর্ম্মচর্য্যার্থ উৎসৃষ্টপ্রাণ অন্য কোন ব্যক্তিকে 
প্রাগুক্তরূপ সন্মান সহকারে অভিবাদন কবিলে তিনি 
পরত্যুন্তবে কেবল শুভ কামনা কবিয়া থাকেন। ' 

ষদি কেহ পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি এক সপ্তাহকাল 
উপবাস কবে। এই সময় মধ্যে অনেকে আবোগ্যলাভ 
করে। এক সপ্তাহে রোগের উপশম না হইলে ওুঁষধ সেবন 
করা হুয়। এই সকল ওঁষধের নাম ও ফল বিভিন্ন। 
চিকিৎসকগণ বোগ পৰীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও ভিন্ন 
ভিন্ন মতাঁবলম্বী । 

কোঁন ব্যক্তিব মৃত্যু, হইলে যেসকল আখীয স্বজন 
তাহার দেহ সৎকার কবে, তাহাঁবা একত্র মিলিত হইয়া! 
শোকস্চক চীৎকাব করিয়া ক্রন্দন কবে। তাহাবা 
শোকাবেগে পবিচ্ছদ ছিন্ন এবং মন্তকেব কেশ বন্ধন উনুক্ত 
কবিয়া ফেলে, তারপর মস্তকে ও বক্ষে করাঘাঁত করিয়া 


প্রবাী-_অএহারশ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


থাকে। কত দিন অশোঁচ ভোগ করিতে টি অথবা 
অশোঁচকালে কিকূপ পবিচ্ছদ ব্যবহার কবিতে হইবে, 
তৎসম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই। তিন প্রণালীতে মৃতদেহ . 


_সৎকার কবিবাব নিষম আছে। (3) অগ্থি দ্বাবা মৃতদেহ 


ভন্মীভূত কবা হয়। (২) মৃতদেহ গভীর জলে নিক্ষেপৃকক 
কবা হয়। (৩) মৃতদেহ পণ্ড পক্ষীর গ্রাসের জন্ত দন? 
'বনে-রক্ষিত হয়) “২ 

রাজাব মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উত্তবাধিকাবী 
নিযুক্ত কবিবাব নিয়ম আছে। এই নবাভিষিক্ত বাজা/ 
মৃতদেহের সৎকাব' কার্য্য সম্পাদন কবেন। প্রকৃতিপুঞ্ 
রাজার গুণাঙ্কসাবে তাঁহাকে উপাধি দ্বাবা ভূষিত করে, 
মৃত্যুর পব আব কোন উপাধি প্রদান কবিবার প্রথা নাই। 

যে গৃহে মৃত্যু সংঘটিত হয়, মুতদেহেব সৎকাব কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইবাব পূর্বে সে.গৃহে আহাঁব করিবাব নিয়ম নীই। 
সৎকার কার্য্য শেষ হইলে 'পুর্ববৎ সমন্ত ক্রিয়া কর্ম 
নির্বাহিত হইতে থাকে। মৃত ব্যক্তিব আত্মাব তর্পণ জন্য 


-বাধিক শ্রান্ধাদিব , অনুষ্ঠঠন কবিবাঁব নিয়ম নাই। যে 


সকল ব্যক্তি মৃতদেহ সৎকাঁবে বিবত হয়, তাহারা আপনা- 
দিগকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা কবে এবং ' সৎকার কাধ্য 
শেষ হইলে নগবের বহির্ভাগে স্নান পুবঃসর পবিত্র হইয়! স্ব 
স্ব গৃহে গমন কবিয়! থাকে | যে সকল বুদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত 
ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়া আইসে, এবং ষে সকল কঠিন 
বোগাক্রীস্ত ব্যক্তিব বোগমন্ত্রণা ভোগ কবিতে ভয় হয় ও 
জীবনেব সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত 'হইবাব 
অভিলাষ জন্মে, অথব! যে সকল ব্যক্তির সংসাবেব তুচ্ছ 
বিষষ এবং জীবনের তোগাদি হইতে মুক্তিলাভ জন্য আগ্রহ 
উপস্থিত হয়, তাঁহারা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসৰ্জ্জন কবিতে 
সংকর কবে। তৎকালে তাহাদেব আত্মীয় স্বজন তাঁহা- 
দিগকে নিমন্ত্রণ পূর্বক আহাব কবাইয়া বিদার দেয়। 


- অতঃপর শী সকল ব্যক্তি নৌকায় আরোহণ কবিয়া কির AR 


গমন পূর্বক গল্গাগর্ভে নিমগ্ন হ্য়। তাহাঁদেব নৌকারোহিণ- 
কালে চারিদিকে বাগ্ধ্বনি হইতে থাকে! তাহাদেব বিশ্বাস 
যে, এই ভাবে প্রাণ পবিত্যাগ করিলে 'দেবলোকে জন্ম হয়। 

পুবোহিতগণের পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্ত শোক প্রকাশ 
অথবা ক্রন্দন কবিবাব প্রথা নাই। কোন পুরোহিতের 


4 


158 


টি ভি পুবোহিত তাহাৰ আত্মাৰ 
* তির জন্ মন্ত্র পাঠ করেন, তাৰ পব অতীত কান্রেব 
+৮ বিষয় স্মবণ কবিয়া যত্বপূর্ব্বক সৎকাবাদ্ি কার্যে নিবত হন । 
এই ভাবে তাহাঁদেব ধর্ম্মপ্রাণতা বৃদ্ধিলাভ করে না 
-ভীহাদেব বিশ্বস । 

ভাবতবর্ষের রাজনীতি প্রকৃতিপুঞ্জেব মজলজনক 
বলিয়| শসিনকার্ধ্য সহজ । অধিবাসীদের নাম ধাম প্রভৃতি 
বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিয়া রাখিবাঁব নিয়ম নাই রাজা 
প্রজাবর্গকে বলপূর্বক শ্রমসাধ্য কার্ধো নিষুর্ত করিতে 
বিবত রহিযাছেন। বাজন্তবর্গেব নিজস্ব .ভূম্যধিকাব 


* প্রধান চারি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশের লত্য দ্বারা 


বাজ্জকীয় কাৰ্য্য এবং পুজা অর্চনাব ব্যয় নির্ববাহিত হয়ঃ 
দ্বিতীয় অংশের লভ্য মন্ত্রী এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট কর্ম্মচাবীব 
অর্থানুকৃল্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে; তৃতীয় অংশেব লভ্যের 
দ্বাবা লব্বপ্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুবস্কাব প্রদান 


‘কবা হয়; চতুর্থ অংশের লভ্য ধৰ্মসভা ও ধর্মক্ষেত্র 


প্রভৃতিতে দান করিযা স্ুবৃত্তি সকলেব অনুশীলনে উৎসাহ 


প্রদান কবা হইয়া থাকে । এই হেতু প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক 


দেয় রাজকরের পরিমাণ অল্প; এতদ্বযাতীত যে সময়ের জন্ট 
তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হয়, 
তাহাব পবিম্ণও অপবিষিত নহে। প্রত্যেকেই শাস্তিতে 
স্বস্বধনসম্পত্রি বক্ষা কবিতে পানে । সকলেই জীবিকা! 
অর্জনেব জন্ত ভূমিকর্ষণ করিয়া ধাকে। মাহাব! বাঁজকীয় 
ভূমিতে শত্ত উৎপাদন করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্তের 
এক চতুর্থাংশ রাক্জকব স্ববপ দিতে হয। যে সকল 
বণিক বাণিজ্য ব্যবসায় নিরত রহিয়াছেন, তাহারা স্ব স্ব 
কাৰ্য্য সম্পাদল জন্য স্ব স্ব ইচ্ছামত' গমনাগমন কবেন ; 


' যৎকিঞ্চিৎ কন প্রদান করিলেই জল ও স্থল পথ সমূহৰ 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক 


হইলে প্রকৃতিপুপ্ত কাজ কবিয়া দিতে বাধ্য হয়? কিন্ত 

তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবাব নিয়ম 'আঁছে। 

- যে ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করে, তাহাকে ঠিক মেই 
পরিমাণে অর্থ প্রদত্ত হয়।, 

সৈনিকগণ সীমান্ত স্থানসমূহ বক্মা. কৰে, অথবা 

আবস্তৰ্মত অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিবাঁব জন্য বহিৰ্গত হয । 


৫৮৯ 


সৈনিকগণ রাতিকানে অশ্থে আরোহণ কৰিয়া রাজ প্রামা- 
দেব চতুর্দিকে পাহাবা দেয়। প্রযোঁজনমত মৈন্ত স'গৃঁগীক্ত 
হইয়া থাকে ; এই সৈন্য সংগ্রহের কার্ধ্য সর্ব সাধাবপের 
সমক্ষে নিষ্পন্ন হয়; তৎকালে বাজপুকষগণ নবনিদুক্ত 
সৈম্ভদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হউয়া 
থাঁকেন। শাসনকর্তা, মন্ত্রী, নগবপাঁল এবং অন্তান্য ব'জ- 
কর্মচারিগণ স্ব স্ব ভরণপোষণ নির্বাহার্থ ভূমিলাভ কবেন। 

ভাবতবর্ষেব জল বায়ু এবং ভূমিব প্রকৃতি এক এক 
প্রদেশে.এক এক প্রকাব বলিয়া নানাবিধ শহ্য এ ফলমূল 
জন্মে। | বহু শ্রেণীব পুষ্প, লতা, ফল এবং বৃক্ষ দেখিতে 
পাওয়া যার। এই সকল পুষ্প, লতা, ফল এবং বৃক্ষের 
স্বতন্ত্র নাম আছে। কৃষকেরা উপযুক্ত খুতে কর্ষণ, বপন, 
কর্তন প্রভৃতি সমস্ত কীর্ধ্য নির্বাহ কবে এবং কাৰ্য্য শেষ 
হইলে বিশ্রামে প্রবৃত্ত হয়। শন্ত মধ্যে ঘান ও ভুট্টা প্রচুব 
পরিমাণে জন্মে । আদা, সবিষা, খবমুজা, লাউ দেখিতে 
পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও বস্থুন অতি অল্প পৰিমাণে জয়ে । 
অতি অল্প লোকই পেঁয়াজ ও রঙ্গুন 'ভক্ষপ কবে। যাহারা 
পেঁয়ান্গ ও বন্থুন ভক্ষণ কবে, তাহাদিগকে নগব প্রাচীবেব 
বহির্ভাগে বহিষ্কৃত কবিয়া দেওয়া হয। দুগ্ধ, ঘ্বৃত, মাঁংন, 
শর্কবা, ইক্ষু, শর্ষপ তৈল এরং -পিষ্টক ভাবতবাঁসীব প্রদান 
খাস্ সামগ্রী । তাহাব! তাঁজা! মাছ এবং মেষ ও হবিণেধ 
তাজ! মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । কখন কখন ভ'হা- 
দিগকে নোনা মস্ত মাংসও ভক্ষণ কবিতেও দেখ! যায়। 
খড়, গৰ্দ্দভ," হস্তী, অশ্ব, শৃকব, কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, 
সিংহ, বানর এবং অন্যান্য লোমশ পশুব মাংস ভক্ষণ নিবিদ্ধ,। 
যাহাবা এই সকল মাংস ভক্ষণ করে, তাহাবা লোকেব 
নিকট হেয় ও ত্বণ্য; সকলেই তাহাঁদেব নিন্দা কবে। 
তাঁহার! নগবেব প্রাচীবেব বহির্ভাগে বাদ কবে, কদাচিৎ 
কখনও তাহাদিগকে জনসাধাবণেব সহিত মিলিত হইতে 
দেখা যায় । ' 

ভারতবর্ষে নানাপ্রকাব স্থরা প্রস্তুত হয়। ক্ষত্রিফগণ 
ইক্ষু এবং, আঙুয়েব রসজাত স্থরা পাস কবে। শ্রমণ ও 
্রাহ্মণগণ ইক্ষু এবং আঙুবেব রসজাত এক প্রকাৰ সববত 
পান করে, এই সববত তীক্ষবীর্ধয নহে । 

বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতিব পানাহাব অন্যান্ট জাতির তুলনাঁষ 


৫৮২ 


বিভিন্ন নহে। কেবল তাহাবা বৈ সকল পাত্র বারহাব 
কষে, তাহাই অন্যর্ূপ। নানাপ্রকাব সুবিধাজনক গৃহ- 
সামগ্রীব অভাব নাই। ভারতবাসী কড়াই ও পাতিল 
প্রস্তুত করিতে জানে, কিন্তু অন্নসিদ্ধ করিবাব জন্ত ডেকের 
প্রচলন নাই । ভাবতবাসীর ব্যবহার্য্য অনেক পাত্র মূন্ময। 
তাহাবা কদাচিৎ তীত্রপাত্র ব্যবহাব কবে। তাহাবা 
ভোজ্রনকালে একপাত্রে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মাখিয়া লইয়া 
আহাব কবে) কাটা চামচেব প্রচলন নাই,- হস্তাজুলিই 
তৎসমুদয়েব কাজ কবে। যদি কেহ গীড়াগ্রন্ত হয়, তবে 
সে ব্যক্তি তাত্মনির্স্বিত ভোজনপাত্র ব্যবহার কবে। 
ভাবতবর্ষে স্বর্ণ, বৌপ্য, শ্বেত অশ্ব এবং রক্তবর্ণ মুক্তা 


পাওয়া যায। ভাবতবর্ষেব নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
নানা প্রকার বত্ব ও মণি সংগৃহীত হয ।- 
এ্ীবামপ্রাণ গুপ্ত । 
নেতৃত্বের দায়। 


আমাৰ একটি উকীল বন্ধুর. সহিত রাজনৈতিক আন্দোলন 
সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তিব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। 
তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন “লোকটি কি “by profession 4 
leader?” অর্থাৎ তাহাব পেশা কি নেতৃত্ব? কথাটি 
বড সময়োচিত ও সুন্দব হুইয়াছিল,. কাবণ এখন 
'ামাদেব দেশে সত্য সত্যই একদল লোকেব স্ষ্ট 
হইতেছে যাহাদেব পেশা নেতাগিবি। কিন্ত নেতৃত্ব 
যে কতদুব গুরুতব ভার এই সমুদয় নেতা প্রায়ই তাহা 


জদযঙ্গম কবেন না। দুইটা সভাষ খুব জোবেব সহিত 


বক্তৃতা করিতে পাঁবিলেই একটা দল কবা! যায় বটে এবং 
হয় তো নেতাও হইযা পড়া যায়৷ কিন্তু নেতৃত্ব ব্যাপারটি 
সহজ্র নহে। নেতৃত্বে নাঁনা প্রকাঁবেব স্থখ আছে, কিন্ত 
দায়িত্বও অসাধাবণ । 

“ন গ্রণক্তাশ্রতোঁ গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্যে সং ফল, 

যদি কার্্যবিপত্িঃ স্কান্থুখ্বন্ত হন্যতে " 
ভিতোপদেশেব এই কাপুরুষোচিত শিক্ষাব ওজুহাতে আমি 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ওকালতী কবিতে অগ্রসব হই নাই কিন্ত 


সামাজিক ফি বাজনৈতিক কোনও ব্যাপাবে নেতৃত্বগরহণ্বে ' 


প্রবাসী _অগ্রহয়িণ, ১৩১৬ । 


"৯ম ভাগ। 


আব EEE 2 গুরুতব দাৰি আছে সেটা 
আমাদেব বুঝা দবকাব। দেশের বা সমাজের লোককে 
কোনও'কার্য্যে প্রেরিত-কবিবাব জন্য প্রয়াস কবিবার পূর্বে 
নেতৃত্বের এই দায়িত্ব "আমাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম কবা 
আবিশ্তক। এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকিলে -এ 
হয়তো আমার্দেব নেতৃগণ অনেক স্থলে অনেক বকে 
তাহাদিগেব নীত ব্যক্তিগণকে বাঁচাইতে পারেন, এবং স্ব স্ব 
কাৰ্য্য সম্পাদনে বিপক্ষে প্রতি তীব্র নিন্দাপ্রয়োগ হইতে 
বিরত থাকিয়া সাধাবণের কাজ অধিকতর মৌষ্টবের সহিত 
সম্পন্ন করাইতে পারেন। 

আমাদেব দেশে চবমপন্থী দলেব প্রথম উত্তবের সময় 
তাহাদেব একখানি পত্রে এক প্রশ্ন কবা হইয়াছিল, নেতা 
কে? উত্তরে লেখক প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
যে অগিবা যাহাদিগকে নেতা বলি তাহাদিগকে কোনও 
হিসাবেই নেতা বলা যায় না। কোনও নুতন ভাব বা 
চিন্তাধ সুত্রপাঁত কবিয়া ইহাবা নেতা হন নাই, কোনও 
দলেব দ্বারা যথাবিহিত উপায়ে হ্হার্দিগকে নেতৃত্বেব পদবী 
দেওয়া! হয় নাই, অতএব কোনও হিসাবেই তাহাবা ঠিক 
নেতৃপদবাঁচ্য নহেন। এই সিদ্ধান্ত ঠিক সত্য বলিয়া মনে 
হয় না। আঁমাদেব দেশেব যে প্রকাঁক অবস্থা ইহাতে” 
কোনও গুকতব নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক বা কোনও দলেব 
দ্বারা যথাবিহিতরূপে নিষৌজিত নেতা না হইলে যে নেতা - 
হইতে পারে না, একথা বলা সঙ্গত বোধ হয় না। গ্রত্যুত 
যে কেহ আপনাব জীবনে এমন একটা ব্যক্তিত্ব পবিস্কুট 
কবিয়া তুলিয়াছেন যে কতকগুলি লোক তাঁহাব মত 
অন্ুসবণ কবে, তিনিই নেতৃপদবাচ্য। কাবণ organised 


80115 life বলিয়া কোনও বস্তু আমাদের দেশে এখনও 


জন্মায় নাই ; এন্সপ অবস্থায় যিনি তাহাব প্রস্তাবিত কোনিও 
কাৰ্য্য লইয়া সাধাঁবণেব সমক্ষে উপস্থিত এবং . ধাহাকে 
লোকে স্বভাঁবতঃ অঙুলবণ কবে তিনিই নেতা! । এইরূপ, 
কত" নেতা নাহলে আমাদেৰ দেশে সাধাবণেষ কাছ 
চলিতে পাবে না। তুমি যাহা মনে সত্য ও অবশ্য অনুষ্ঠেয় 
বলিয়া বিবেচনা করিষাছ তাহাব অনুষ্ঠান কবিবাব ভজন্ত 
তুমি অগ্রসব হইলেই তাহা হইবাব সম্ভাবনা আছে ; 
এরূপ অবস্থায় তোমাকে অগ্রবর্তী হইতে হইবে, 


Ed 






খ্যা। ] 
1 তোমার মতাবিলন্বী, তোমার কার্য্য সম্পন্ন 
ষাহাবা সাঁধাব্রণেব পক্ষে হিতকব বলিয়া! বিবেচনা 
কবে, তাহারা তোমাব অন্থসবণ কবিবে। তুমি এইর্ূপে 
আপনাআপনি একট দলেব নেতা হইয়া বৃসিবে। আর 
যদি এরূপ হয় যে তোনীব নীতি বা তোমাব প্রস্তাবিত 
পদ্ধতি দেশেব জনযাধারণেব নিকট আদরণীয়, দেশেব 
_ অধিকাংশ তোমার নীতি স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ভাবে অনুমোদন 
কবেন তবেই তোম্ুকে এক হিসাবে দেশনারক আখ্যা 
দেও! যাইতে পারে। দেশে চিন্তার গতি যে দিকে 
সেপস্থাৰ যাহাব! প্রবর্তক ও পুরোবর্তী তাহাব! কোনও 
বিধি অনুযায়ী সমিতি দ্বাঝ| নির্বাচিত না হইলেও নেতা 
মাখ্যাত হইবার যোগ্য । 
সুতবাং নেতা হইতে সকলেই পাবে । বেখাঁনে দেশের 
' লোকেৰ মত হিসাব দ্বারা নির্ধীবণ করিবার উপাষ নাই, 
কেবল অনুমানসাপেক্ষ, সেখানে যে কোনও এক ব্যক্তি 
নিশ্চিতরূপে নেতৃপ্দবাচ্য, অপব্‌ কাহারও সে পদবীতে 
ভধিকার নাই, একণা বলা যায় না। একটা কোনও 
সভায় কয়েকজন লোক উপস্থিত হইয়া কাহাকেও নির্ব্বাচিত 
কবিলেও তাহাকে ওঁরূপ নেতা বলা যায় না। যে 
এণালীতে আমাদের দেশের সমস্ত জনসাঁধাবণেব সভায় 
" প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তাহাতে" সমস্ত দেশের প্রতিনিধি 
সপ সভাব সংকল্প দ্বাবা নিয়োজিত যিনি তাহাকেও 
নির্ব্দিবাদে একমাত্র নেত৷ বলিয়! স্বীকার কবা যায় না। 
তিনি নেতা সন্দেহ নাই কিন্ত ' একমাত্র নেতা নহেন। 
অধিক সংখ্যক সভা সমিতিতে তাহাকে নেতা নিযুক্ত 
কবিলে তাহার প্রতি যে এত অধিক লোকের- বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা আছে তাহা আমব! বুঝিতে পাবি কিন্তু নিশ্চয় বলিতে 
পারি না যে দেশে অধিকাংশের মতে তিনিই একমাত্র 
নেতা । দেকপ হিসাঁৰ করিবার জন্য যেরূপ বিধিব্বিহিত 
নির্বাচন ব্যবস্টাব দরকাব তাহা আমাদের দেশে সম্ভবপব 
নছে। 
সুতরাং আমানের দেশে যে কেহ নেতা হউন না কেন 


ভিলি এক হিচাবে নির্বাচিত হইতে বাধ্য । দায়িত্ব < 
হিসাবে এইকপ স্বচ্কাচিত নেতৃগণের ভার যথাবিহিতরূপে-* 


দর্ব্বাচিত নেতৃগণ্ধ ভার অপেক্ষা শতগুণে গুরুতব। 


নেতৃত্বের দায় । 


৫৮৩ 


নির্বাচিত নেতৃগণেব দায়িত্ব আছে কিন্ত সে প্রধান ৩$ 
তাহাব নির্বাচনকাবিদিগেব নিকট কিন্তু স্বকৃত নায়হে £ 
দ্ারিত্ব আপনার স্বন্তবের নিকট, এবং জগনীশ্বরেব নিক? । 
একটি দলেব নির্কীচিত-নেতা সকল ব্যাপাতব সেই দশের 
বিধিনিয়োঞ্জিত প্রতিনিধিসভাব সহিত সবামর্ণ কিয়া 
ষথাকর্তন্য নির্ধাবণ কবিতে পারেন, এবং সেই প্রতিনিশ্ি- 
সভাব অভিমতকে নিঃসঙ্কোচে দলেব অধিন্গংখেধ অভি-ভ 
বিবেচনা কবিয়া কার্য কবিতে পাবেন, কন্ত নির্বাচিত 
নেতাৰ একমাত্র সহায় আপনাব বৃদ্ধি এমস কোনও 
সভাসমিতি তাহার সহায়তা করে না যাহাঁৰ মতকে চিনি 
নির্কিবোধে দেশেব অধিকাংশের অভিমত বলিয়া বিবে”না 
করিতে পাবেন। স্থতরাং তাঁহাদের নৈতিক দাঘিস্ব অত্ান্ত 
অধিক । | 

মানব সমাজ অতিশয় জটিল পদার্থ: ইহাব হোন 
্ষুপ্র ঘটনা স্থদূর ভবিষ্যতে কি বৃহৎ ফল প্রমব কথিবে 
তাহা হিসাব কবিতে, কেবল যে আমব! বর্তমান সমজে 
অনুস্যত শক্তিগুলির সকল সুত্র সমানরূগে অন্থুকনণ 
কবিয়া উঠিতে পাবি না বলিয়া অসমর্থ তাহা নহে ; এই 
সকল পরিণতি প্রভূত পবিমাণে বর্তমান < ভবিণ্য প্রত্যেক 
ব্যক্তিব স্বাতন্ত্রেব উপব নির্ভব কবে , তাাদিঙ্গেব প্রপৃত্তি 
বা কার্য্ের পরিমাণ কবিবার কোনও পায় আমাদেৰ 
নাই। স্থতবাং আজ আমি ষে পদ্ধতি প্রবন্তিত কনিতে 
চেষ্টা কবিতেছি তাহাব, ফল মুদূব ভণ্য্যিতে যে সমু 
কি ভাবে দেখ! দিবে সে সম্বন্ধে আমি নিস্০য় কবিয়া কিছু 
বলিতে পারি না, কেবল অতীতেব আলোকে আলোচনা 
করিয়া মোটামুটী বকম একট! অনুমান কবিতে পাবে। 
হউক, কিন্তু সেই কাধ্য যদ্দি প্রাবন্তিত হয়, তবে তাভাব 
সমুদয় ফলাফলের জন্য পবোক্ষভারে আম দ্রা়ী। যেনি 
নেতা তিনি দেশেব লোককে কোনও বিশিষ্ট কার্য ব! 
পদ্ধতিতে প্রণোদিত কবেন। যদি তিনি বিধিনির্বাচিত 
নেতা হন তবে দেশেব অধিকাঁংশেব সে বিষয়ে কিন্ধপ 
সম্মতি আছে তাহা জানবার, তাহাব উপান্ত আছে, 
কোনও সংশয়পূর্ণ ব্যাপাবে দেশেৰ বধিকাংশেব নন্ত 
নিঃদংশয়ে জানিয়! যদি ভাঁহাদিগেব অমোঠিভ বর্ণ 
তিনি প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাব নিক্ষের দ্রাগিব্বৰ খোকা 


ৃ ৫৮৪ 


অনেকটা মিরা যার) কাৰণ দেশের অধিকাংশের মত 
খঅনুনাবে কার্ধ্য কবিবাবও একটা দায়িত্ব তাহার আছে। 

স্বনিযোজিত নেভাব দাত্রিত্বেব ভাব লঘু করিবাব একপ 
কোনও উপায় নাই। দেশেব অপব যে সকল লোক 
তাঁহাব সহিত সমবেত হইয়া তীহাব অনুষ্ঠানের সহায়তা 
করিয়৷ থাকেন তাহাদিগেব সহিত আলোচনার দ্বাবা তিনি 
কেবল মাত্র তীহাঁদেব ব্যক্তিগত মতই জানিতে! পাবেন, 
দেশের অধিকাংশ লোকেব কি মত তাহা বুঝিতে পাবেন 
না। স্বতবাং এই 'সকল স্বনিয়ন্ত্ৰিত নেতৃবর্গেবই বিশেষ 
ভাবে এই দায়িত্ব অনুভব কবা আবশ্যক । “তাহাবা 
তাহাদিগের প্রিয় পদ্ধতির প্রচাব কবিতে যাইয়া যাহাতে 
ভবিষ্যত্তে সমাজের প্রতৃত অপকারেব কারণ না হইয়া 
পড়েন সেটা তাঁহাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হওয়া আরম্তক। 

একথা বলা যাইতে পাবে যে যদিও ঠিক যথাবিহিত 
কূপে নির্বাচিত সভাসমিতি “আমাদের দেশে নাই, তথাপি 


বিভিন্ন স্থানে সভাঁসমিতির আলোচনা, সংবাদপত্র প্রসৃতিব ' 


মতামত দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে অধিকাঁংশেব 
অভিমত কোন দিকে । কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে কোনও সুনির্দিষ্ট বিধি বন্ধন না থাকায় আমাঁদেব দেশে 
পবস্পববিকন্ধ ভিন্ন ভিন্ন মতের স্বাপক্ষে-বা বিপক্ষে সভা 
সমিতি কব! একেবাবে অসম্ভব. নহে, এবং এইকপ সভা 
সমিতিব মতের উপব একাস্তভাবে বিশ্বাসস্থাপন সম্ভবপর 
নহে। তাহা ছাডা, এই সমুদয় সভা সমিতি যে সমুদয় 
ব্যক্তির দ্বারা পবিচালিত হয় তাহারা এক শ্রেণীব লোক-_ 
তাহাবা আমাদেব শিক্ষিত সমাজ । সভা সমিতিতে বা 
সংবাদপত্রে এই শিক্ষিত সমাঁজেবই সম্মতি পাওয়া যাইতে 
পারে কিন্ত ভারতে যে কোটি কোটি অশিক্ষিত ও অর্দ- 
শিক্ষিত ব্যক্তি এই সমুদয় বৃহৎ ব্যাপাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
ও নিবপেক্ষ, তাহাদেব অভিপ্রায় জানিবার কোনও উপায় 
নাই। স্থতবাং কেবল মাত্র শিক্ষিত, সমাজেব এই প্রকা- 
শিত অভিপ্রায়েব উপর নির্ভব কবিয়া, এই অসংখ্য 
অশিক্ষিত দেশবাসীর ইট্টানিষ্ট সম্যকরূপে বিবেচনা না কবিয়া 
কার্ধা কবিবাৰ দায়িত্ব কাহাবও উপব নাই। স্থতবাং 


নেতাব যে স্বাভাবিক দায়িত্ব তাহা দেশবাসিগণের অভিপ্রায় 


পরবাদী-_অগরহথায়ণ, ১৩১৬। 


হইলে, সাধাবণে যাহাই করুক নেতাকে একাস্তভাবে অঙ্কুভব 


_ যৌবনেব উচ্ছ আলতায় সে সমস্ত চিস্তাব বাধ_ছির কবিয়া 
‘হয তো বা এমন কোনও একটা! মঙ্গলকার্ধ্য অনুষ্ঠান 


" যিনি নেতা তিনি সেই ওজুহাঁতে অবিচাবে কোনও ' 


"১ তিনি নিজের ভবিষ্যৎ লইয়া খেলা কবিতে পারেন, একটা 
বর্তমান অবস্থায়, নেতৃগণের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্যের জন্য: জাঁতিব ভবিষ্যৎ খেলাব সামগ্রী নহে। তিনি যাহাদিগকে 
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অনুসাৰে “কাৰ্য্য করিবাব বিপৰীত দারা 
কিছুমাত্র প্রশযিত হয় না। 

স্ুতবাং আমাদের দেশেব নেতাদিগকে, এই দায়িত্ব উ 
সম্যকরূপে উপলব্ধি কবিতে হইবে। যে কেহ দেশেব _ 
লোককে কোনও ক্ষুদ্র ব্যাপাবে প্রেরিত কবিতে ইচ্ছুক-& 
তাহাবই বিশেষরূপে অন্গতব কবিতে হইবে যে সে কার্য্যেব 
ইষ্টানিষ্ট যে ফল হউক তাহাব 'জন্ত তাহাকেই বিশেষভাবে 
দায়ী হইতে হইবে। যাহাব এই দায়িত্বজ্ঞান সম্যককপে 
বিদ্মান নাই,. তাহার দেশেব লোককে কোনও. কাৰ্য্যে 
অগ্রসব হইতে বলিবাব অধিকার নাই । 

দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্ত তাহাব দ্বাৰা 
অভিভূত হইলে চলিবে না। ' যদি ভবিষ্যৎ ফলাফলের 
অতিমান্র আশঙ্কায়, বা ভবিষ্যৎ অনুমান কবিবাব অশক্তি 
জ্ঞানবশতঃ আমবা নিশ্চেষ্ট হইয়া .বসিয়া থাকি, তবে দেশের “ 
কোনও সাঁধাবণ কাৰ্য্য অমুষ্ঠিত হইবে না, আমবা পূর্বাপর 
যেকপ ভাবে অতল গহ্ববে পড়িয়াছিলাম তেমনি পড়িয়া 
থাকিব, এবং খুব সম্ভবতঃ নুতন নূতন অবস্থার সহিত 
সমাজেব সঙ্গতি সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পৃথিবী হইতে, , 
বিলুপ্ত হইব। স্থতবাং কাৰ্য্যে প্রেবপাঁৰ অভাব থাঁকিলে 
চলিবে না, ভবিষ্যৎ চিন্তায় অতিমাত্র অভিভূত হইলে 
চলিবে না। কাৰ্য্য করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কৰিতে ' 





কবিতে হইবে যে তিনি দেশকে যে পথে চালিত কবিতেছেন 
ডাঁহাব সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলেব জন্ত তিনিই বিশেষকপে দায়ী । 
উৎসাহী যুবক ভবিষ্যৎ চিন্তা না কৰিতে পাবে; 


কবিয়া উঠিতে পাবে যাহাতে সে সমস্ত জগতের প্রশংসা- 
ভান হইতে পাবে। অতীত ইতিহাসে উচ্ছজ্বলতাঁধ 
এমন মঙ্গলময় পবিণতি না হইয়াছে তাহা নহে, 


কাৰ্য্য .অনুষ্ঠানে লোককে প্রেবিত কবিতে পারেন না। . 


কু বা | 


ময়লামঙ্গলও তাহাৰ কাছে তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। 
যরাসী রাষ্ট্রবিপ্পবের হুত্রপাত হুইয়াছিন একটা -.কুদ্ধ, 
নিচাব্শক্তিহীন জনসত্বের (১1০১এব) বিদ্ৰোহে; এবং 
নেই হঠকাবিতা প্রতি পদে পদে জনসাধারণের 
ই ও অন্তান্ত অনুকূল ঘটনাৰ সাহায্যে অনন্ত 
" *ধুক্তধারার ভিতর দিয়া ক্রাব্সকে স্বাধীনতাব রাজ্যে 
গভিষ্টিত কবিয়াছিল এবং সভ্যজগতে স্বাধীনতার গতি 
বহুলপৃবিমাণে অগ্রসর করিয়াছিল। জগতেব ইতিহাসে 

. এইরূপ হঠকাবিতার মঙ্গলময় পরিণতির দৃষ্টান্ত একে 
বরে বিবল নহে। কিন্তু এগুলি ইতিহাসেব accident 

ব' আকস্মিক ঘটনা--ষথাবিন্তস্ত ঘটনাপরম্পরার বিধিসঙগত 
পবিণতি- নহে, ইহা হইতে কোনও সাধারণ নিয়ম বাহিব 
করা যায় না। হঠকারিতার দ্বারা অনেক সময় বৃহৎ বুহৎ 
বন্ধ অমঠিত্‌হয়, একথা সত্য হইলেও কে বলিতে পারে বে ' 
কোনও বিশেষ অসমদাহসিক অপবিণামদর্শিতাপ্রস্থত কা্ধ্যে 
সুক্ষল ফলিবে? বে বলিতে পারে যে তাহাতে ,কেবল 
মাত্র অমঙ্গল গ্রসব কবিবে না? সফল হঠকাবিতাব দৃষ্টাস্ত- 

_ গুলি সন্মুখে রাখিয়া অনেক সময় বলা হয় যে সাহস করিয়া, 
পরিণাম চিন্তা ত্যাগ কবিয়া অসমসাহসিক কার্যে "ঝাঁপ 
দিতে পারিলেই কাৰ্য্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু অত্যন্ত সাহসের 
সহিত অনুঠিত ও পরিচালিত যে লক্ষ লক্ষ কাৰ্য্য নিত্য 
FF উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া! দেশবাসীব কেবল অমন্দগেব 
, “কারণ হইয়া দাড়াইতেছে, সেগুলির কথাও বিবেচনা 
কা! আবপগ্তক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সাহস. বা 
অপরিণামদর্িতার শুতার ছিল না, ঘটনাপরম্পরা যেরূপ- 
ভাবে সাজিয়া আসিঙ্নাছিল তাহাতে যদি আব কয়েকটি 
অনুকুল অবস্থ উপস্থিত থাকিত তবে হয়তো ভারতে 


ইংরেজরাজ্য বিলুপ্ত হইতে পারিত) হয়তো তাহার সহিত ' 


আরও কতকস্থলি অনুকূল ঘটনার সমাবেশ থাকিলে 
কিছুদিন ছুবস্ত ত্]ুব্মবিপ্বের পব আমাদের দেশে 
| প্রত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতেও পারিত। কিন্ত ফবাসী 
বিশ্বের সময় যেমন একের পব. অন্ত অনুকূল অব 
বিগ্রবকাবীদিগে 'সহার্ত। করিয়াছিল, সিপাহী বিদ্রোহের 
প্রণুম্‌ সফলতাব পর তেমনি একে একে শত শত প্রতিহুল 


নি 
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‘দেশ বন্তশ্রোতে ভাঁদাইল এবং পববর্তী কালে ভাব্তবাসীব 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে অভ্যুদয়ের পথে অনেক বাঁধার সৃষ্টি* 
করিল! সুতরাং স্থলে স্থলে হঠকাবিজাঁয় সুফল ফলিয়াছ 
বলিয়াই, হঠকীরিতাব প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অন্ততঃ 
অপরিণামদর্শা অনসাধাবণ্‌ যাঁহাই করুক ন! কেন, যিন্স 


‘নেতা হইবার 'উচ্চাকাজ্ফা রাখেন তিনি কখনও হঠকার্বৰ- 


তাঁকে একটা উপায়েব মধ্যে গণ্য করিতে পাবেন ন। 
তাহাকে সকল অবস্থা ভাল কবিয়! বিবেচনা কৰি 
হইবে। আপনার মনে বিশেষ বিবেচনা কবিয়! স্থিব 
করিতে হইবে যে তাহার নির্দিষ্ট পন্থাই দেশের পক্ষে প্ররৃত 
প্রস্তাবে সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকর ; তাঁহাকে নিশ্চয় 
জানিতে হইবে যে এই সিদ্ধান্ত তাহার আকাজ্জার ফল নহে, 
নিরপেক্ষ ভাবে অপর সকল আনুষঙ্গিক আশা আঁকা 
বর্জন করিয়া কেবলমাত্র দেশেব হিতের কল্পনায় তিনি এই, 
সিদ্ধান্তকে মঙ্গলকর বিবেচনা! করেন, এবং তিনি একান্র- 
ভাবে ইহার মঙ্গলময়তীয় বিশ্বাস কবেন। এইরূপ পবিণা- 
চিন্তার দ্বার! ষদি তিনি সত্য সত্যই কোনও পথকে , দেখবে 
পক্ষে হিতকর বলিয়া বিবেচনা কবেন তবেই তিন 
অপবকে সে কার্য্যে প্রণোদিত করিতে পাঁবেন। 

কিন্তু এই বিশ্বাস অপরিহার্ধ্য। যে পণে তুমি দেশ্বে 
লৌককে, পবিচাঁলিত করিতে চাও দেই পথ যদি তোমার 
ক্ৃবিচারিত দৃঢ় বিশ্বীসেব পথ না হয় তবে তাহাতে দেখবে 
লোককে আহ্বান করিবাব তোমাৰ কোনও অধিকার 
নাই। সে পথেব লক্ষ্যস্থান সুস্পষ্ট ও তাঁহার লভ্যত'য় 
বিশ্বাস দৃঢ় হওযা আবগ্তক ) ‘তাহাব জন্য আপনার মনে 


একটা প্রীকাস্তিক কামনা থাকা আবশ্যক ; সে কাৰ্য্যেৰ 


প্রিণতি বিশেষ গবেষণাব দ্বারা মঙ্গলময় বলিয়া নির্্ধাবণ 
কবিয়া থাকিলে তুমি দেশেব লোককে যে পথে আহ্বান 
কবিতে পাঁর। ষদি এইরূপ বিচারণা দ্বাবা কোনও পন্থাকে 
কোনও সুস্পষ্ট লক্ষ্যলাভের আুনিরদ্ধাবিত উপায় বলিস! 

বিবেচনা হয় তবে যদি সে পথে সে ফল লাভ না হয়, ' 
যদি সে বিচাবে ভ্রম থাকে তবে তাহাঁব অন্ত নেতার 
কোনিও নৈতিক দায়িত্ব নাই। মানুষের চেষ্টায় যতদুব সম্ভব 
বিচার কবিয়া, আপন ক্ষমতা সম্যকরুপে পবিমীণ করিম 
যে বিচার করা যায়, তাহার ফল ছাড়া অন্য কোনও অন 
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পচ লা ৯ সত পাত 


বন্ধ আমাদের কারোর নিয়ামক হইতে পারে লা, নর 
এতোঁহার জন্ত আমাদের কোনও দায়িত্ব নাই। 

‘কিন্তু লক্ষ্য আমাব মনে যতই সুস্পষ্ট বলিয়া কল্পিত 
হউক না কেন, বাস্তব ঘটনাবলীর সহিত যদি তাহা সঙ্গত 
না হয়; অথবা লক্ষ্য ও পরোক্ষ উপায় সঘন্ধে যদি 
আমাদেব খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে; -কেবল যদি 
আমাদের হৃদয়ের ভিতব কোনও অনির্দেশ্য মঙ্গল পদার্থের 
জন্য আকুলতায় তাড়িত হইয়া বিবেচনা করি যে সে 
মঙ্গলময় পরিণতি লাভের, জন্ত ছুঃসাহসের প্রয়োজন, তবে, 
আমি আঁধাবে ঝাঁপ দিতে পারি, যে কেহ সাহসী হয় 


তাহাকে আমাবই সহিত শ্বাধারে ঝাঁপ দিতে আহ্বান" ' 


, কবিতে পারি, কিন্তু দেশেব লোককে আমার বলিবাঁর 
অধিকার নাই যে তোমরা এই পথে চল, এ পথে তোমাদের 
মঙ্গল হুইবে। যে লক্ষ্যের গৌববময়ী কল্পনার আমি 
অপবের মন তুলাইব তাহা যে লভ্য আমি তাহা জানি না, 
যে পথে চলিতে আঁমি দেশের লোককে উদ্দীপিত করিব, 
তাহার শেষ কোথায় আমি তাহা ভাবিতে পারি না, 
পথে কি বাধা বিশ্ব আছে হিসাব করিয়া দেখি নাই, এমন 
অবস্থা কি অধিক্টবে আমি দেশের লোককে বলিতে 
যাইব, ভাই হে, এই পথে এস, এ পথ মঙ্গলময় ? নিজে 
যাহাই করি না কেন, ,পথ বদি সুস্পষ্ট ও স্থপরিজ্ঞাত না 
হয়, পরকে সে পথ দেখাইয়া লইতে আমি সাহসী হইতে 
পাঁরি না। 

, আমাঁদেব দেশে-যে সকল নেত! স্বদেশের ' অধীনতাঁর 
অনুভূতিতে গীড়িত হইয়া স্বাধীনতার গৌববময়ী কল্পনা 
আপনাদেব ও দেশেব মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা 
কবিতেছেন, এবং স্বাধীনতার সাধনার দীক্ষাগুক ও পুবো- 
হিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আঁমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা 
হয়, তীহারা তাহাদের এই দাধিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া- 
ছেন, কি? যে লক্ষ্যের দিকে তাহারা ভারতবাসীকে 
তাঁকাইতে শিখাইতেছেন তাহা কি তাঁহারা আপনার চিত্তে, 
সুস্পষ্ট অনুভূতির বিষয় করিয়াছেন, তাহা লাভের উপায়, 
ও তাঁহার বাধাবিস্ন সম্যকরূপে চিন্তা কবিয়| সুনিশ্চিত তাবে 
বর্তমান অবস্থায় অবাধ স্বাধীনভাঁই একমাত্র যোগ্য সাধনাব 
ব্যিয় বলিয়া জানিয়াছেন ? স্বাধীনতা লাভেব জন্য দেশের 


_পরবাসী--অ্রহায়ণ, ১৩১৬.। 


ELON CT 


ক < লে অপা মি ছি বা সি + 


লোককে en উপরেশ দিতে- 
ছেন সে সাধনার সকল ফলাফল বিবেচনা করিয়া, তাহার 


সকল লাভ লোকসান হিসাব করিয়া,.তাহাই কি সর্বশ্রেষ্ঠ 


পথ বলিয়া .তাঁহারা মনে, কবিতেছেন? কেবল একটা 
পৰীক্ষার খাতিরে, বিনা বিচারে তাঁহাবা তো! দেশবাসীকে 


টি 


একটা অযথা বিপদেব পথে, এরুট| অনির্দিষ্ট দূর লক্ষ্যের * 


সন্ধানে এক গভীব, ছুঃখময় গহববে ঝন্ফ দিতে আহ্বান 
করিতেছেন না? অস্তবের ভিতর যে অন্তর তাহাতে তাহারা 
যদি এই পথের সত্যত! উপলব্ধি করিয়া থাকেন, মান্গুষের 


চেষ্টায় যতদুর সম্ভব ততদুব বিবেচনা করিয়া যদি তাহারা 


এই পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তবেই বটে তাহাদের এ 
কার্যে দেশবাসীকে আহ্বান কবিবার অধিকার আছে। 
কিন্তু যদি হৃদয়ের আবেগে তাঁহাদের বিবেচনা! বুদ্ধি আচ্ছন্ন 
হইয়া থাকে, হিসাব কিতাব যদি তাহারা তুচ্ছ জান কবিয়া 
কেবল সাহসে 'ভব কবিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইয়া , 
থাকেন, তবে তাঁহারা, অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ দেখাইতে 
অগ্রসর হইয়াছেন, নিজে যাহা! নিশ্চয়রপে জানেন না পরকে 

তাহা সুনিশ্চিত বলিয়া ভুলাইতেছেন।. এ পথে হয়তো 
৪751৬ পাবে, কিন্তু তাহা 


A 


নেতৃগণের সদ্বিবেচনার ফল হইবে না, নেতৃগণ এইরূপ : 


সংশয়ের বিষয়ে নিঃসংশয়ে অপরকে আহ্বান করিয়া হঠ- 
কারিতার জন্ত চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। , 


চে 


"খুব বিবেচনা কৰিয়! দেখিয়াছি,” সুধু এই কথা বলিতে * 


॥ 


পাঁরিলেই দায় মিল না, নিজের ভালরূপ বিবেচনা করিবার . 
শক্তি আছে কি না সেটাও একবার তলাইয়া দেখ! আবস্যক। - 


আমাদের নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিব উপ্রর সহজেই আমাদের 
অটল বিশ্বাস, সুতরাং সাধারণ হিসাব কিতাবে নিজেব 


ভাবিবার ও বুঝিবার শক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিবার, 
বা আলোচনা করিবার অবকাশ ঘটে না।' কিন্তু যথন' 


একটা সমস্ত জাতিকে আমি একটা গুরুতর কার্ধ্যে উৎ 


করিতেছি, যখন সমাজক্ষেত্রে এক মহাতরুর বীজ বপন, 


করিতে প্রস্তুত হইয়াছি,. তখন আমার শক্তি সামর্থ্য, আমার 
বুদ্ধিশক্তি। ও কর্ম্মশক্তি একবাব ভালরূপে তৌল করিয়া : 
কার্যে অগ্রসর হওয়া আবগ্তক। বাহার! নেতৃত্বে জন্য 
কাড়াকাড়ি করিতেছেন দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের মধ্যে 


৮ম সংখ্য | | 
বৰজন এই কথা স্মত্বণ করিয়া আপনাব বুদ্ধিশক্তিব সধা- 
ক্লৌচনা কবিয়" কার্যে অগ্রসব হইয়াছেন তাহা জাঁনিবাব 
শ/ ন্বয়। অথচ সমাজতত্বের বিষয়সমূহ আলোচনাঁব শক্তির 
ছ-্ভাব ও অভিভব বশতঃ ভ্রাস্তিব অবসব স্থুপ্রচুব । সমান্জ- 
৯ কের বহুবিধ জটিল রহস্তেব সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, 
এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ ও বহুনৰ্শী পণ্ডিতগণ বিস্তব গবেষণা দ্বার] যে 
সহ্দয় তত্ব বিজ্ঞানাঁকাবে গ্রথিত করিয়াছেন তাহা জানা 
অব্্যক ; কিন্ত তাহা. আয়ত্ত কবিলেই আমাদেব এই 


বিশেষ সমাঁজেব বিশেষ অবস্থায়. 'কি বিধি সর্বাপেক্ষা 


সমীচীন হইবে তাহা বলিবার ক্ষমত! জন্মে না; তাহা বলিতে 
হলে আমাদের দেশ ও আমাদেব সমাজ সম্বন্ধে একটা 
প্রক্রত ও বিশিষ্ট ধাবণা আবশ্তক। অথচ দেখিতে পাই 
ধাহারা খুব বেশী স্পর্ধার সহিভ আমাদেব রাজনীতি 
বা সমাজনীতি সন্ধে বলিতে বা লিখিতে অগ্রসর 
হন তাঁহার! হয় এট না হয় ওটিকে 'ম্পষ্টভাবে অবজ্ঞা 
কবতেছেন। কেহ বলেন, পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান 
পঢ়িয়া যাহা শিখিব তাহাই চৰম শিক্ষা নহে, তাহ] 
হইতে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই শিখিতে পারিব না, 
অচ্মোদের দেশে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র “স্বদেশী” সমাজতস্বের 
সবি করিতে হইবে। আবাব কেহ বলেন, দেশের প্রতি 
জী বিশদ থাকিলে দেশ আপনি সে বিশ্বাসের যোগ্য হইয়া 
* উঠিবে ; সুতবাং, বোধ হুয়, দেশের সম্বন্ধে প্রকৃত' জ্ঞান- 
" লাভের প্রয়োজন নাই, সে জ্ঞান থাকিলেও তাহা হদি 
আদাঁদেব আদর্শেব প্রতিকূল হয় তবে তাহা প্রকাশ 
কর্বার প্রয়োজন লাই, কেবল দেশকে বিশ্বাস করিলে, 
শ্রদ। কবিলেই' যথেষ্ট হইবে। উভয় বাঁক্যেব ভিতর যে 
কতকটা গভীব সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করি- 
বাক প্রয়োজন নাই, কিন্তু উভয় সত্যেব এইক্প হাস্তকব্‌ 
অভ্যক্তি আমরা বনক্ধৃতামঞ্চে ও প্রবন্ধে প্রতিনিয়তই 
/ক্েরিতে পাইতেছি। কথাটা হয় তো আমার অপেক্ষা 
শতগণে উৎকৃষ্ট ভাষা নানাবিধ সুচতুব কল্পনাব আলোকে 
উদ্ভাসিত কবিয়া ভোলা হয়ঃ কিন্তু সকল আনুসঙ্গিক 
“চটক্‌” বাদ দিয় সাদা বাজলায় লিখিতে গেলে প্রায় 
সর্কত্রই কথাটা ঠিক অমি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছি 
সেই তাবে প্রকাশ কর' যায। 


নেতৃত্বের দায়। 


৫৮৭ 
যাঁহাব মনে বিশ্বাস যে সমাজতত্ব ্রুনীলন, সম্জ- 
নেতাব পক্ষে অপবিহাধ্য নভে, যিনি সমাসতত্ব না অধ, মন* 
কবিয়া বা দেশকে না জানিয়া সমাজে নেতৃতে অগ্রণক 
চন, তিনি যদি বলেন “আমি বিশেষ বিবেচনা কাঁ যা 
দেখিয়াছি”, তবে তিনি যত' বড় পণ্ডিতই হউ না বেন, 
তাহাঁর মেধার যত তীব্র শক্তি থাকুক না কেন, আমি 
তাহার বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপন কবিব না। কা. 
সমাজতত্বের আলোচনায়, দেশের প্রকৃত অবস্থাব সম্য ক- 
জ্ঞানে, ইতিহাস আলোচনায়, সামাজিক প্রতোক সমগ্তা 
সম্বন্ধে নুতন নূতন আলোক আমাদের চিন্তে উত্তাসিত 
হইযা উঠে ; সহজ মনে যেটা কল্পনায় আনিতে পারি নাই 
এমন অনেক নূতন সমস্তা মনের ভিতর জাগিয়া উঠে। 
সেগুলি সম্যকরূপে আলোচনা না কবিয়া যদি আহি 
সমাজকে একৃষ্টিতে দেখিয়া লই, বা আপনার দিক চাহিয়া 
দেশবাসীকে জানিয়া ফেলিয়াছি মনে ক্রি ; সমাঁজতন্ব 
যদি কল্পনা হইতে উদ্ভূত করি; তবে আ'মাব সামাজিক 
ঘটন! সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত তাঁহ৷ ভ্রান্ত হইৰারই যোল আন! 
সম্ভাবনা ; অস্ততঃ আমি যদি সত্যনিষ্ঠ হট, তবে কথই 
নিশ্চয়রূপে বলিতে পাঁরিব না যে আমাব অনুমানে কোনও 
্রাস্তি নাই। 
. স্ৃতরাং কেবল “বিশেষ বিবেচনায়” সামাজিকতন্ব 
উদঘাটন হয় না, সেই বিবেচনা কবিবার শক্তি চাই, 
তাহাব জন্য একটা শিক্ষা চাই। সেই শিক্ষা যাহার হয় 
নাই তিনি যথেচ্ছ বাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি লইয়া আপনাৰ 
কল্পনাসঙ্গত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
তীঁহাব নেত! বলিয়া আপনাকে দাড় কবাইবাব কোন" 
অধিকার, নাই যে এই পথেই দেশেব মঙ্গল ভইবে, অতএব 
এই পথে চল। সুতরাং নেতা আপনাব বিরেচন! ও 


বিশ্বাস সন্বদ্ধে সুনিশ্চিত হইলেই চলিবে না, তাঁহাকে 


আপন শক্তিকে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিভে 
হইবে তাঁহার বিবেচনা করিবার উপযুক্ত শক্তি ও শিক্ষ: 
আছে কিনা, তাঁহাব যোগ্যতায় যাহা কিছু ক্রাট আছে 
তাহা চেষ্টা ও অধ্যবসায় দাবা পূরণ কবিতে হইবে, তবেই 
তিনি নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য হইবেন। কাঁবণ কেবল 
অবিবেচন! নহে, শক্তির জ্ঞেয় অভাব হইতে ৫ কুফল 








প্রেস 


৫৮৮ 


জন্য ম তাহা জন্যও "কৰ্মকৰ্তা বারী | একটি হাতুড়ে 
* চিকিৎসক যদি জানিষা শুনিয়া গুরুতব অস্ত্রচিকিৎসায় 
উদ্ভোগী হয়, তবে সে সফল চেষ্টা করিলেও তাহাঁব সেই 
চিকিৎসা কবিবাঁর উপযুক্ত শক্তি ও শিক্ষার ভাবেই সে 
হয়তো! রোগীর প্রাণবধের হেতু হইবে। এবপ স্থলে কি 
চিকিৎসক এই নরহত্যাব অন্য দায়ী হইবে না? সে আপন 
শক্তির বিচাব না করিয়া! দুরূহ কার্যে আগ্রসব হইয়া কি 
গুরুতর শাস্তিব যোগ্য হয় নাই বলিতে হইবে? 

শক্তির অভাবের স্যায় তাহার অভিভব বশতও চিন্তা 
করিবাব অযোগ্যভার সৃষ্টি হয়।' যদি কোনও বিষয়ের 
প্রতি,আমাব ছুবস্ত আসক্তি থাকে তবে স্বভাবতই আমি 
তাহার ভালটুকুই দেখিতে পাইব'মন্দ দেখিতে পাইব না। 
আঁমাব স্বাভাবিক বিচাঁব শক্তি কোনও সমন্তাব' সমাধানের 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু রাগ-ছ্বেষ বশতঃ আমার 
সে শক্তি অভিভূত হইতে পাবে। এইরূপ রাগ দ্বেষ হইতে 
সকল বিচাবেই মানুষের ভ্রম জম্মাইতে পাবে, এই ভ্রম 
হইতে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধাব পাওয়া মানুষেব'সাধ্য নয়। কিন্ত 
আমি যদি দেশেব লোককে আমাৰ বিচারশক্তিব উপর 
আস্থা স্থাপন কবাইতে চাই, দেশের লোককে যদি পথ 
প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হই, তবে আমার বিশেষ সাঁবধানতাঁব . 
সহিত বিচার কব! কর্তব্য যে আমার স্বাভাবিক বিচার শক্তি 
কোনও রূপ রাগ ঘেষে অভিভূত হইয়াছে কি না। যতদৃব 
সম্ভব আপনাব অনুরাগ বিবাগ হইতে নিজেকে. বিচ্ছিন্ন 
রাখিয়া অপ্রমত্তভাবে বিচাবের বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা 
আমাব কর্তব্য । আমার নির্দিষ্ট পদ্ধতি হইতে সমাজের যে 
পবিণাম আমি কল্পনা কবিতেছি সেটা যে আঁমাব ইচ্ছার 
, অনুক্ৃতি মাত্র নহে, আমার অপ্রমত্ত বিচারের ফল, তাহা 
সম্যকরূপে বিবেচনা কবিয়া দেখা আবশ্যক | 


যিনি এইরূপে বিচার কবিয়া সমাজের চলিবার কোনও. 


নৃতন সুনিদ্দিষ্ট মঙ্গলেব পথ আবিষ্কার করিয়াছেন তিনিই 
দেশকে সে পথে যাইতে আহ্বান করিতে পারেন, অপরের 
পক্ষে তাহা! গুরুতর হঠকাবিতাব কার্য্য। কারণ আমি 
আজ যে সামান্ত বীজ বপন করিলাম, কালে ভাহা মহাতরু 
হইয়া প্রচুর বিষময় ফল প্রসব করিতে পাবে, আমি অবি- 
চাৰে দেশকে এক পথে নীত কবিতে পারি কিন্তু সেই পথ 


প্রবাসী--অগ্রহাযণ, ১৩১৬ । 


ক পাছিত পিতল ভল্ল ন 


| ৯ষ ভাগ । 


+ ২ পিক তি 


অনুসবণ করিয়া বা তাহার পরবর্তী ঘটনাপরম্পরাৰ ফলে যে 
সকল কুফল সমাজে.দেখা দিবে তাহার জন্ত আঁমি সম্পূর্ণ 
দায়ী। যাহার এই দায়িত্বজ্ঞান আছে, তিনি আমাদের -, 
দেশে বা যে দেশে প্রজাসাধারণেব মত ব্যক্ত কবিবাঁব জন্ত 
কোনও বিধিনির্দষ্ট সভা নাই এরূপ দেশে,'সম্যক সর্ব 
জীন বিবেচনা না কবিয়া কোনও কাৰ্য্যে অগ্রসর হইবেন 
না। যাহার এই দায়িত্বজ্ঞান ও এই বিবেচনা আছে তিনিই 
নেতৃত্বের যোগ্য? (দায়িত্বহীন নেতা কেব্ল মাত্র দেশের 
অনিষ্টের কাবণ। 

খাঁহাবা দেশেব নেতা হইবাব স্পর্ধা রাখেন, তাহাদের 
জ্ঞানে গরীয়ান, চরিত্রবলে বলীয়ান, বিশ্বাসে দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞায় 
অটল হুওয়া আবশ্যক |” বিবেচক হওয়া শক্তি বা দৃঢ়তার 
বিরোধী নহে, ববং সদ্ধিবেচনা বল ও নৈতিক দৃঢ়তাঁব 
প্রধান আশ্রয়। ক্ষণিক উৎসাহে বা কল্পনার উদ্দীপনায়, 
আমি যে লক্ষ্য-বা পথ অবলম্বন করিয়াছি সে উৎসাহ বা 


, কর্পন। অবসন্ন হইলে আমি সে পথ ছাঁড়িতে পারি, কিন্তু . 


যে বিশ্বাস আমার বিবেকের উপব প্রতিষ্ঠিত, যে লক্ষ্য 
আমার সম্যক বিবেচনাৰ ফল, আমাঁব চরিত্রে যদি কিছু- 
মাত্র শক্তি থাকে তবে কেহ আমাকে সে বিশ্বাস বা সে লক্ষ্য 
' হইতে উল্লাইতে পারিবে না। বৃদ্ধিপ্রি্িত্‌ বিশ্বাস ও 
প্রকৃত নৈতিক বলের আব একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা : 
অসহিষ্ণু নয়। যে বিশ্বাস উদ্দীপনার ফল তাহা বিরোধ , 
মানিতেই চাহে না, আবেগেব বলে, সকল. বিরোধকে 
ভাঙ্গিয়া চুবিয়া তাহ! আপনার উদ্দাম গতিতে চলিয়া যায়। 
সেই গতির ফল সংঘর্ষ, ক্রোধ, ও বিরুদ্ধ 'মতের নিন্দা । 
কিন্ত স্থিব বুদ্ধির উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তাহা বিবোধ 
অস্বীকার করে না, মহ! জটিল বিষয়েব আলোচনায় যে 
তাহা একেবাবে ভ্রান্ত হইতে পারে ন! এরূপ বিশ্বাস তাহার 
অঙ্গীভূত নহে। খাহাঁবা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন 
তাহাবা বিবোধকে সমদ্থিত কবিবাব চেষ্টা কর্মিবেনষ্ট_ ত 
বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা, করিয়া তাহাবা দেখিতে 
পাইবেন যে যাহা বিরুদ্ধ বলিয়া সম্মুখে, উপস্থিত হইয়াছে 
তাহা হয়তো একই সত্যেব অপর একটি প্রকাশ এবং 
উভয় বিরুদ্ধ মতের সমম্বয়েই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ' 
হইবে। সুতবাং প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কোনও , 


৮ম সংখ্যা | 

ছাপাত বিবোণী ভাঁবকে চবম বিরোধ বলিয়া মনে কবেন 

ন, বিকদ্ধ মতকে গালি বা নিন্দা দ্বারা অভিভূত কবিতে 
= টেষ্ট! কবেন না, তাহাকে সমদ্থিত কবিবার চেষ্টা কবেন। 


সামাজিক ব্যাপারের আলোচনায় যে এই সময়ের প্রবৃত্তির 


র্্ধীপেক্ষা অধিক প্রয়োজন তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
কবেণ খমাজিক কোনও ব্যাপারের সকল প্রকাশ নিঃসংশয়ে 
ভীয়ত্ব করিয়াছেন এবপ কেহই বলিতে পারেন না। 
সুতরাং সমাজের যে সকল শক্তি বা অবস্থা অবলম্বন করিয়া 
আমি মত গঠন কবিয়াছি তাহ] ছাড়া আমাব অনৃষ্ট অপব 
তনেক শক্তি বা অবস্থা সহজেই থাকিতে পারে। সেই 
সমুদয় বিষয় আলোচনা কবিয়া তুমি একটা সম্পূর্ণ ভিন 
মত গঠন৷ কবিতে পাঁর। কিন্তু আমাঁব যদি প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা 
থণকে তবে তোমাকে গালাগালি দিয়া অভিভূত না করিয়া 
- চ্রোমাব দৃষ্ট তববগুলি সম্যক আলোচনা করিয়া হয়. তো 
তাহা বিচাব কবিয়া আমার মতের এরূপ কিছু পরিবর্তন 
কবিতে পাবি বাহাতে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজেব ‘সকল 
শক্ত ও অবস্থার ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা! কা 
যাইতে পারে - ষাহ্রি জ্ঞান আছে তাহার উদাবতাও 
থকে; সেই উদারতার পবিচয় সমন্বন্নের চেষ্টায়, সবল 
-- সংঘর্ষে নহে। 
'_ আমাদের দেশের রাষ্্রনৈতিক আলোচনায় আজকাল 


বিবেচনার বড় হুষ্ছিন পড়িয়াছে বলিয়া! মনে হয়। এমন ' 


একটা ভাবেব প্রকাশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
চে ভাবতীয় বব্জনীতি সম্বন্ধে ভাবিবাব বা বুঝিবার অধ্যয়ন 
ব শিক্ষা কঘিবাব আব কিছুই নাই, যে যেখানে যাহা! মত 
স্থির করিয়া বসিয়া আছে তাহা লইয়া কার্য কবিলেই 
(যথেষ্ট হুইল । , এভাৰ বেমন একদিকে পবম হিতকর চেষ্টায় 
পৰিণত হইতেছে 'মপরদিকে তেম্‌নি রাজনৈতিক বিষয়েব 
ালোচনা হইতে ভাৰশীলতা একেবাবে বর্জন করিতে 
কত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে এই অবিবেচনায় 
কোনও মঙ্গল হুইতে পাবে, না। 
সকলকেই ক’্প কবিত্তে হইবে, কিন্ত যদি দেশকে কোনও 
বাজ করিতে আমরা আহ্বান করিতে যাই, তবে 
নেন আমাদের, স্থরণ থাকে আমরা একটা গুরুতয় 
দায়িত্ব গ্রহণ কৰিতেছি, সে দায়িত্বগ্রহণের যোগ্যতা 


নেতৃত্বের দায় । 


কাজ অবস্তই চাই; ূ 
, কুফল ঘটিতে পাবে এই অনির্দিষ্ট আশক্ষাব উপব নির্ভব 
'- কবিয়া ইহার বিবোধী হওয়া সর্বক্তোভাবে অবিধেয | 


৫৮ 


স্বিবেচনা যেন আমাদিগেব দেই কার্যেব পুবোধ 2 
হইয়া চলে । 

এইরূপ তর্কেব দোহাই দিয়া অনেকে বলিয়া থাবেন 
যে যাহা আছে .তাঁহার উপর হস্তার্পণ কবা, নূতন কিহু 
করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অযৌক্তিক । যখন সমাড্ঞে 
উপর্ব কোন কার্য্ের কি প্রভাব তাহা আমবা নিঃশে ব 
বুঝিয়া উঠিতে পাবি না, তখন কোনও কিছু নূতন করি” 
সমাজেব চির-প্রচলিত প্রথাব ব্যত্যয় কবা বুষ্টতাঁব কার্য, । 
বলা বাহুল্য এমতের পোষকতা! কবা আমাব উদ্দেগ্ত নহে। 
সম্যক বিবেচনা দ্বাৰা আমি 'যে পথ সত্য ও স্তায়েব প্ৰ 


বলিয়া বুঝিয়াছি, স্থনিপুণ পরীক্ষা দ্বাবা আমি যাহা 


কর্তব্য বলিযা স্থির জাঁনিয়াছি, কেবলমাত্র সমাঁজেব চি - 
প্রচলিত প্রথাব বিভীষিকা দেখিয়া তাহা হইতে বিব 
থাকা স্ুবিবেচকের কাৰ্য্য নহে, কাঁপ্কষতা!। সমাজে 
যদি কোনও দুষ্ট বন্ত আমি দেখিতে পাই, যথোচিত পবীল। 
দ্বাবা যদি তাহাকে দুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত কবি তবে তা: 
দূব করিতেই হইবে। চিবকাল চলিয়া আসিয়াছে স্তব ং 
হয় তো তাহাতে কোনও অদৃষ্ট মঙ্গল থাকিতে পাট, 
তাহা বলিয়া নিবন্ত থাক! দেশেব প্রতি, সমাজ্েব প্রত 
বিশ্বাসঘাতকতা । | 
সুতরাং সম্যক বিবেচনাঁৰ পর ধিনি সমাঁজেব কোন 
সংস্কার কার্যে অগ্রসব হন, সাধাবণ বুদ্ধিতে যাঁহাবা তাহ ব 
প্রস্তাব ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন ডাহা .| 
তাহার প্রতিরোধ কবিতে অগ্রসব হইলে একটা গুকুভশ 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদেব ন্তাযবুদ্ধি ও বিবেচন 
যদি সে কাৰ্য্য অন্তায় বিবেচিত হয় তবে তাহার প্রতিব্ = - 
কবিতে তাহাবা ভ্ার়তঃ বাধ্য । কিন্তু বদি ভাশাবে 
স্যায়বুদ্ধি এই কার্ধের সম্পূর্ণ অন্থমোদন কাব, যদ 
তাহারা বিবেচনা দ্বাবা তহাব কোনও কুফল স্ুস্পঃ- 
রূপে নির্ধারণ কবিতে না পাবেন, তবে কেবলমাত্র 


সেদিন একজন লক্মপ্রতিষ্ঠ ওঁতিহাসিক ও বাজনীতিজ্ঞ বিধং!- 
বিবাহ প্রসঙ্গে যে আলোচনা কবিয়াছেন তাহাতে «ই 


fr 


৫৯০ 


প্রকার অবিধের প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাও 
প্যায়। বালবিধবাদিগের বিবাহ যে স্ায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কেবল 
মাত্র নির্দোষ নহে, সর্বাতোভাবে 'অনুষ্ঠে, এ কথা যে 
সহজ বুদ্ধিব 'অনুন্ভবসিদ্ধ তাঁহা তিনি অস্বীকার করেন না, 


কিন্তু যদি এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হয় তবে তিনি কোনও, 


কোনও অনির্দিষ্ট, ও অস্পষ্ট সামাজিক অমঙ্গল প্রত্যাশা 
'করেন। আমার মনে হয় ধাহারা এই প্রকাব সামাজিক 
কাবণে বিধবাবিবাহের' বিরোধী হইয়া দীড়াইতে চান, 
সেই সামাজিক অপকারগুলি সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ কবিবার 
ভাব তাঁহাঁদিগেরই উপব। দে কথা কেবলমাত্র কয়েকটি 
অস্পষ্ট বড় বড় কথা বলিয়া গেলেই প্রমাণ হয় না। যাহারা 


ন্লাযবুদ্ধিতে' বালবিধবাঁৰ কোনও অবস্থায় বিবাহ স্ঠায়-, 
সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাহাদেব কথ! স্তর, কিন্তু 
যাহারা অবস্থাবিশেষে বিধবাব বিবাহ স্বীকার াযমতে. 


সম্পূর্ণ কর্তব্য বিবেচনা কবেন, অথচ তাহা হইতে, সমাজেব 


অপকার কল্পনা.কবেন, তাহাদের এক দিকে সুস্পষ্ট ন্যায় 


অপরদিকে সমাজেব অনিশ্চিত অপকার। সমাজের গতি 
অনির্বঘচনীষ, তাহার হিতাহিত কোন পথে তাহা কেহই 
নিশ্চিতৰপে বলিতে পাৰে না. বিধবার বিবাহ স্বীকার 
করিলে তাহাতে পরিশেষে লাভ কি ক্ষতি হইবে তাহা 
রিতগার বিষয়, কিন্তু বালবিধবার বিবাহ স্বীকারের কর্তব্যতা 


সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত । এই সুনিশ্চিত ও স্সপষ্ট স্তায়ের ' 


বিধানের বিকদ্ধে সমাঁজেব গতি সমন্ধীয় কল্পনা দাঁড় কবান 
যাইতে পাবে. ন!; সমাজেব কোনও অনিষ্টাশঙ্ক্নয় এই 


সুস্পষ্ট বিবেকের, নির্দেশ প্রতিরোধ করিতে হইলে সে, 
।" অমঙ্গল “সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক ।' এইরূপ 


সুনিশ্চিত কোনও সামাজিক ফল' বিচারবুদ্ধিতে বাহির 
কৰিতে না পারিয়াও যাহারা সহজ স্ায়বুদ্ধির নির্দেশের 
বিরুদ্ধে এরূপে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হন, তাহারা 
বিরোধের এই নেতৃত্বে ভাহীদেব দায়িত্ব ০৪৮ 
কবিতে পারেন না । ৃ 
উন HO 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 
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[মতৰ 


সংকলন ও সমালোচন। 


নব ধৰ্মান্দোলন ।- 


, সম্প্রতি কিছুকাল হইতে ইংলণ্ড খৃ্টধ্শ্ব লইয়া আন্দোলন , 
চলিতেছে। খৃষ্টধর্মবকে একদল লোক গিৰ্জ্জার বাঁধা মত ও 
বিশ্বাসের: ভিতবে আবদ্ধ কবিয়া রাখিতে অনিচ্ছুক। ; 
বস্ততত্ব, জীব্তব, মনন্তত্ব, সমাজ্রতত্ব প্রভৃতি সকল তত্বকে " 
বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছে, দর্শন এসকলেব মধ্যে সামঞ্জস্ত 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কবিয়াছে, এবং বিশ্বে আত্মায়.ও উশ্থরে কি 
সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছে ; অথচ আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে খৃষ্টৰ্ম্ম আজিও এসকল তত্বের দ্বাবা 'লেশমান্র 





* অনুপ্রাণিত হয় নাই, বহু পূৰ্ব্ব সুবেপেব মিডিভ্যাল বা! মধ্য 


যুগের অন্ধ কুসংস্কারের ভাবে তাহার জীবন ভাবাক্রান্ত হইয়া 
মৃতবত পড়িয়া! রহিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মে যে অধিকাংশ লোকের 


, আস্থা নাই, সে এই কারণে, যে, আধুনিক জীবনের সঙ্গে 


খৃষ্টধৰ্ম্ম সঙ্গত নয়'। সে তাহা কল্পিত স্বর্গ মৰ্ত্য নরক, মর্ত্য- 
বিচ্ছিন্ন ঈশ্বব, মন্ুয্যেব আদিম পাপ, এবং ঈশ্বরেব একমাত্র 
সৃষ্ট প্রেরিত পুত্র.যিশু কর্তৃক: পৃথিবীব মুক্তি প্রভৃতি বিচিত্র : 
পুরাণ কথাকে এমনি আঁকড়িয়া আছে যে ইহাদেব বাদ 
দিয়া খৃষ্টধৰ্ম্ম টি'কিতে পাঁবে বলিয়াই কাহাবো বিশ্বাস নাই। 
অথচ বিশুধুষ্টেব নবগ্রীতি ও নবসেবাব আঁদর্শই যে তীহাব 
ঈশ্বরত্বের একমাত্র ভিত্তিভূমি, এবং খৃষ্টধর্শেরও একমাত্' 
আশ্রয়ভূমি, তাহা তলাইয়া দেখিবার সাধ্য অন্বিকাংশ 
লোকেবই ,নাই।' যেখানে যেটুকু সত্য সেটুকু হে বিশ্ব: 
সত্যকে অধিকার করিয়া আছে, সমস্ত 'তত্বেব পথ যে 
তাহাব মধ্যে অবাবিত, সে কথা বোঝ! এমনি কঠিন হয়, 
যখন সত্যকে' সংস্কাবমুক্ত কবিয়া দেখা কোন মতেই সম্ভবপব 
হইয়া উঠে না। জি 

সম্প্রতি তাই ' ুষ্টধর্মকে তত্বমূলক কবিবাব জন্ত যে 
প্রবাস চলিতেছে, লণ্ডনের সিটি টেম্পলের পান্রী ক্যাম্পবেল 
সাহেবের প্রণীত “নিউ থিয়লজি' নামক গ্রন্থে তাহার পরিচয় 
পাওয়া গেল। তিনি এই পুস্তকে যে সকল কথার আলো- 
চনা কবিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাব নিজের মত বলিতে 


f 
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ভিনি কুষ্টিত; জিত 
ধৰ্স্মেব যে নূতন প'রবর্তন ঘটিরাছে, -তিনি তাহাব-গ্রন্থে 
তাহাব সম্বাদ উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র । গির্ীর- 
সস্কারকে একেবায়ে সাফ কবিষা ধুইয়া মুছিয়া আধুনিক 


চার সঙ্গে বৃষ্ধর্ম্ের ভিতবকার' কথাটাকে সম্মিলিত 


করাই তাহাদের একমাত্র চেষ্টাব বিষয় | .. 

আমবা ক্রমে ক্রমে তাঁহার আলোচনা উপস্থিত করিব-। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ও ঈশ্বক সম্বন্ধে তাহার প্রথম প্রসঙ্গ আজ আপনাদের 
ক'ছে আলোচিন| করিবার অভিলাষ করি । 

তিনি বলেন সজল ধৰ্মই, জীবাত্মা'ও পয়মাত্মা; ব্যট্টিও 
সমষ্টি, এ হুয়ের.সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের 
সযস্ত চেষ্টা চিন্তা ও ভাবকে আমাদেব চেয়ে বড় এক 
' প্রকাণ্ড সমগ্রেব দিকে নীত করিবাব চেষ্টা কবি,.সেই 
ছেষ্টারই নাম ধর্ম্মসধনা। অবস্ত এই আত্মা ও পবমাত্মার 
স্বন্প লইয়া ভিরধর্্মে ডিন্নকূপ বোধ আছে, কিন্তু ধর্ম 
মাত্রেরই মূলে এই একটি জায়গায় মিল আছে, ইহা রেখা 
যহিতেছে। | 

আমাদেৰ আত্মার. চেয়ে এই হে: একটি বড় অধণ্ 
সহগ্রতা ' আছে, তাঁহাকে ঈশ্বর নাম না দিলেও, তাহার 


০৬ অস্তিত্ব সম্মন্ধে ঈশ্বরে অবিশ্বীপীরও সন্দিহান হইবাব কোন 


উপায় নাই। এ,হক্বাঞ্ডে যাহা কিছু 'খণ্ড ও আংশিক 
উপাঁধিবকপ তাহা এক-অথখ্ড অনস্তেব মধ্যে উপাধি হারাইয়া 
আছে, ইহা, অত্যন্ত একট । এমন কিছুই নাই, যাহার 
গত ও অভিব্যক্তি অু্দীমের মধ্যে নহে।' এক অনীম 
ভিন্ন "ছুই অসীম নাই, এক অসীম এবং আর এক সসীম, 
এ দ্বৈত কখনই থাকিতে পারে না। সমস্ত সীমাঁবোধ 
এক অসীম আছেন ব্রা নহি করি কেমন 
কবিয়া? : 

যেমন ধব না, বিজ্ঞানে দেখা যাইতেছে। তরে? 
এুঁকোর নিয়যে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ্ক্যের দাড়ি কোথায় 
“€ নিতে পারা গিয়াহে!' এক.ক্য হইতে ক্রমেই বৃহত্তর 
ইঁক্যে, এক নয়ম হইতে ক্রমেই বৃহত্তব্‌ নিয়মের দিকে 
ব্জ্ঞান চলিয়াছে। শেষ নিয়ম যে কোথাও নাই, এমন 


একটা ধন্দ বিজ্ঞানের মাথায় আছে। ' সংগ্লেষণেব দিকে 
এ যেমন, বিনেষণেক দিকেও ঠিক্‌ তেমনি। , ক্ষ হইতে . 


. সং ‘কলন ও মাজা নস র্া্দোলন |" 


৫৯১ 
গতর সৃশ্মতম . যতই বিরেষণ কৰ না, ২ 
ইলেকট্ন্‌__বিশ্লেষণের সমাপ্তি কোথাও নাই । ' ছুই কো 3-* 
তেই অসীম বিরাজমান । | 

তবেই একণা মানিতে ' হয়' ে. ব্রহ্ধুগুব অস্তভু'ক্ত 
রূপে, ব্রহ্গাগুকে আগ্ন্তমধ্যে পবিব্যাপ্ত করিয়া. এক অসীম 
আছেন কিন্ত একথা খৃষ্টীয় ঈশ্ববতত্বেব প্রচলিত সংস্কাবে 
মানে কেমন কবিয়া ? ঈশ্বব যদি বিশেষ এক স্থানে সংহিত 
হন্‌_পৃথিবীব সঙ্গে যদি তাহাব কোন বন্বন্ধই না থাকে, 
তবে যত বড়ই তাঁব শক্তি থাক্‌ না কেন তিনি সী 
ধিনি সসীম' অথচ অগতেব .কেহ নহেন তাহার সঙ্গে 
মানবাত্মাব কোন সম্বন্ধ থাঁকিতে পারে না। 

লেখক, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ঘাঁগে বিজ্ঞানে. 
উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপে যে'নাস্তিক্যবদ আসিয়াছিল, 
তাহাব উল্লেখ -.কবিয্াছেন। নাস্তিক্যবুন্ধ দুর হইয়া 
আস্তিক্যবুদ্ধি কেমন কবিয়া জাগ্রত হইল, তাঁহাব আলো- 
চন! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না) এসং তাহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, খৃষ্টীয় এসকল সশস্কাব কি 
প্রকার জ্ঞানেৰ পথবোধক । 

ইংলণ্ডে প্রথমে লক্‌ ‘পবে .ৰাৰ্কলি এাং বিশেষভী-ব 
হিউম শূন্বাদ প্রচার কবিয়াছিলেন। তারা ইন্দরিশ্যে 
উপর সমস্ত সত্যাসত্য নির্ণযের একমাত্র ভা? ন্যস্ত কৰিয]- 
ছিলেন। তাহাদের কথা ছিল এই যে-_বাঁহিরে এন 
কোন বস্তু নাই বা বস্তব অবস্থা নাই যাহা” প্রথচম ইন্দরিয়ে 
নাই_ যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে যখন বলা হয, 
তখন তাহা, সত্য এই হিসাবে ষে-যতবাব দেখা গিয়াছে 
ততবাব অগ্নিৰ দাহিকা শক্তি,আপনাকে সওসাঁণ কৰিয়াছে, 
কিন্তু তাই বলিয়া সর্বত্রই এবং সকল সময়েই অগ্নির সা 
সঙ্গে দাহিকা শক্তি যে থাকিবে এ কথ বলা যায় ন ! 
ভুতবাং এ মতে বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিদ্তি থাকে না-- 
কারণ কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা, এবং প্রক্কতিব সর্বত্র সাম]. 


বস্থ! (causation and uniformity of nature) এ 


হছুইটা মূল ধারণাকে ভিত্তি কবিয়! বিজ্ঞন সত্য নিণগ্ 


কবিতেছে'। 
বিজ্ঞান না থাকিলে, 'আত্মতত্বও থাবে না, নি 
বা চৈতন্য ইন্জিয়ের বিচিত্র হুত্রগুলিকে ধারণ কবিয়া আছ 


৫৯২ “প্রবাসী - 
মাৱ, তাহাৰ ইনি ব্যতীত অন্ত :সভা আছে কিন জানা 
*নাই;-_আত্মতত্ব ন! থাকিলে বিশ্বতত্ব না থাকিলে ইশ্বরতত্বই 
ঝ| 'দাড়ায় কোথায়! .ব্যাণ্ট' প্রভৃতি যখন হিউমেব এই 
শৃষ্টাবাদকে আত্মসাৎ কৰিয়া আন্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা কবিলেন, 
তধন, তাঁহারা এই কথা স্বীকার কবিতে বাধ্য হইলেন, যে 
কত্কগুলি মূল ধারণা (conceptions) স্বভাবসিদ্ধরূপে 
আমাদের মনেব,ভিতর আছে বলিয়াই আমর! চিন্তা করিতে 
' পারি--নহিলে্‌ ইন্দ্রিযের' এমন সাধ্য নাই যে সে কোন 
খণ্ডতখ্যেও আমাঁদে মনকে লইয়া যাইতে পাবে, যদি 
কালেব, বোধ (3454 ০f 02০৪) ভিতরে না থাঁকিত, অর্থাৎ 
কালের -একট! পুর্বাপরত্ব আছে এ ধারণা যদি মনে ন! 
থাকিভ, তবে দুয়ে দুয়ে চাব হয় এতটুকু বোধেও আমাদের 
মন পৌঁছিতে পারিত না তেমনি স্থানের একটা 
বোধ থাকার দরুন--স্থানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা সম্বন্ধে 
বোধে আমবা' গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হই- 
তেছি। এমনি করিয়া ক্যান্ট কোন্‌ মূল আইডিয়া অর্থাৎ 
বোধ বা ধারণা গুলিব উপবে আমাদের সমস্ত ,সত্যনি্ণর 
নির্ভর করিতেছে, তাহা স্থাপন কবিয়া আত্মতব্বের 
প্রতিষ্ঠা পথ উন্মুক্ত করিলেন। 'বিজ্ঞানুও ‘দাড়াইবাব 
জায়গা পাইল। ২, 


" কিন্ত আত্মতৰ ও বিশ্ত্ৰ এ কোন তই শেষ নহে--- ' - 
উবৈততবে ইহাদের পর্য্যবা্দিত করা পরত সেই জায়গায়ই ' 


অনেক খুলি জটিল প্রশ্ন -ওঠে। এ পর্যন্ত খৃষ্টধন্্ এ সমন্ধে 
কোন সাহায্য করিতে পারে নাই দেখা গৈল।, সেইঅন্যই 
দর্শনের একটু ইতিহাষ যোগ করিয়া দিলাম,_দেখাইবার 
জন্য যে তত্থেৰে ভিত্তি না থাকিলে ধৰ্ম্ম, কিরূপ শৃন্ঠগর্ভ ও 
অসার হুইয়া পড়ে_-এবং মানুষের মন আপনাব সমস্ত দ্বিধা 
সন্দেহের ভিতর দিয়াও কেমন কবিয়া পুনরায় একের মধ্যে 
ধর্মের মধ্যে গিরা পড়িবার চেষ্টা কবে। ' 

এক অসীম আছেন, তিনি নামরূপবিহীন সমুদ্রের মত, 
. সয়ন্ত নামর্ূপেব নদী তাহাতে গিয়৷ মিশিয়াছে,_এ কথা 

ভো দেখা গেল। কিন্তু এই অসীম যদি ঈশ্বব হন তবে 


তিনি স্ষ্টি কবেন্‌-কেমন করিয়া 1. অপীমে কোন গুণ নাই, . 


কোন ক্রিয়া নাই, কোন দন্দ নাই, অসীমেব কোন দেশ- 
কালপাত্রে আবদ্ধ ভাব নাই। অসীম লি অপবিণাধী 


অগ্রন্থায্ণ, ১৩১৬। 


, হইতেছেন, 


| ৯ম ভাগ । 


পরিণাম .ব বাহাতে আছে পিকে অসীম নয়। অসীম 


মানেই নির্কিকল্প, বিকল্প যাহাতে আছে সে তো.অসীম নয়। 
অসীম মানেই-নিশ্চল ও দ্বিধাশৃন্ত, চল! ও দ্বিধা যাহাতে আছে_ 


-সে তো অসীম নয়। , অসীম মানেই নামরূপবিবর্জ্জিত_' 


নাঁমরূপ যাহার আছে সে তো অসীম নয়। SAY 

এইকপে নেতি নেতি কবিয়া যে এক এবৃষ্টাকৃট্‌ 
(abstract) অসীম দেখা যায়, তাহাকে ষদি স্বীকার কবি 
এবং ঈশ্ববেব সেই স্বরূপ যদি বলি, তবে আঁমাদেব সমস্ত 


' সীমাবোধকে মায়! বলা ছাড়া উপায় নাই) তাহা, হইলে, 


বিশ্ব নাই, স্থষ্টিও সম্ভবে না, এমন কথাই বলিতে হয়! 
- লেখক এই প্রশ্নটি তুলিয়া তাহার উত্তবে বলিয়াছেন; 
যে, ঈশ্বর যাহা আছেন তাঁহাতে। -অনস্তকাল ধবিয্বাই . 
আছেন,_তাহাৰ তো কোন পরিবর্তন কোন বিকার নাই, 
কিন্তু অনস্তকাঁল ধবিয়া তিনি যাহা আছেন তাহাই, 
_ধিনি অনন্ত অথওড -নিরুপাধিক নিষ্কিয় ও 
নির্কিকল্প, তিনি সাস্ত বণ. উপার্ধিবন্ধ আমাদের ভিতর দিয় 
হইতেছেন, আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতেছেন। : 
আমরা দুজনেই এক- বিশ্বের ভিতরেই বিশ্বেশ্বর আছেন, 
আত্মার মধ্যেই পরমাত্মা আছেন, কিন্তু আমব| ঈশ্বরের 
উপলব্ধিব উপায় শ্বরূপ। 
উপনিষদ আছে 
॥  লংযুক্তমেতং ক্ষবমক্ষরঞণ 
০ ern Sele 
সমুদায় ধারণ, কবিয়া আছেন। 'আমবা সুখহুঃথেব : 
অধীনতা বশতঃ বন্ধনে আবদ্ধ হই, অনীশ হই-_তাঁহাব 
মধ্যে সমস্ত ধৃত ইহ! জানিতে পাঁবিনা। ' 
এই বেদাস্তমত আশ্চৰ্য্যরূপে খৃষ্টীয় তত্বের ভিতরে ফুটিয়া 


~ 


উঠিয়াছে। লেখক ইহার কাছে খপ কোথাও' স্বীকাবে 


করেন নাই।. তিনি ইহাঁতক খৃষ্টধ্ম্মেব ভিতরকার কথ]? 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে পৰে | 
করা যাইবে। 

' বেদাস্তের সঙ্গে তাহার . বিশ্বতত্ব. ও বি সম্বন্ধ 
বিচাবেব একটুখানি পার্থক্য আছে। উপন্যিদে যে শ্লোকটি : 


রজার ই ভিজা তত 


| 


৮ম সংখ্যা । ] সংকলন ও সমালোচন-_ প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোভ। ৫৪৩ 


সীমাকে এক ধারণ করিয়া আছেন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 
“ব্যক্ত অব্যক্তকে ছাড়িয়া নাই, অব্যক্ত ব্যক্তকে ছাড়িয়া 
ও নাই-:একেবই হইরূপ। ঈশ্ববেব ক্রিয়া ম্বাভাবিকী-_ 


প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত, ও , 
' পোতিনির্মাণপ্রণালী। 


তিনি কিছুব দ্বাব বাধ্য হইয়৷ কাজ করেন না এই অন্ত 
উপনিষদ তাহার প্রকাশকে আনন্দরূপমৃতং বলিয়াছেন। 
ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহাকে আত্মোপলন্ধি করিতে হইবে 
বলিয়া তাহাকে সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে 
বলিলেই তাঁহাতে প্রয়েজেন 'আরোপ করা হয়, অঙ্ঞাতসাবেও 
যেন সীমা আরোপ করা! হয়। উপনিষদ বলেন তিনি 
গুণক্রিচাতীত-_ন তন্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্তে-_অথচ স্বতই 
আবিঃ প্রকাশস্বপ। এ কথায় কোন দৈত নাই। কিন্তু 
লেখকেব মনে আছে কিনা যে বিশুধুষ্টেব ভিতর দিয়া 
" ঈশ্বরেব স্বরূপ.ব্যক্ত করিয়া তোলা, সেই জন্ত Atone- 
৩০৮ অর্থাৎ আত্মত্যাগের দ্বাবা খৃষ্টকর্তৃক আমাদের 
পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান নামক অধ্যায়ে লেখক বলিতেছেন 
যে মামাদেব ভাত্মত্যাগের ভিতব "দিয়া ঈশ্বর আপনার 
প্রকাশকপকে দেখিতে পাঁন--ধিশুর, আত্মত্যাগ ঈশ্বরেরই 
 আস্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । এ ষে কত বড় ভুল তাহা বলি! 
শেষ কবা যায় না। আমাদের মধ্যে অহং এবং আত্মার 
দ্বন্ব আছে বলিয়া অহ্‌ংকে খর্ব করিয়া আমাদেব আত্মাকে 
কবিতে ভয়, সুতরাং আমাঁদেব আত্মপ্রকাশেব জন্য 
আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ঈশ্ববের নিজের মধ্যে 
সে বিরোধ নাহি, সুতরাং তব সে প্রয়োজন থাকিবার 
কেন কারণনাই, কাঁবণ তাঁব প্রকাশ মানেই যে তার 
আনন্দ । 
বৃষ্টধর্ম্ের এই নব পবিবর্তন আমাদের প্রণিধানযোগ্য । 
খৃষ্টধৰ্ম্ম যদি বেদাস্তকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে জ্ঞানের 


, ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা কবে, তাহাতে আমাদেব সঙ্গে 


পশ্চিমের যোগ "ধনিষ্ঠতর হইবে । লেখক শ্বীকাব করুন্‌ 
আব না করুন বেদাস্ত-ভাবের ঘ্বারা- তিনি ভধিরুত। 
দেবে জাঁনিবাব প্রয়োজন আছে যে সমস্ত মানবচিন্তার 
রী মূলতববরূপে বোশন্তেব কি আশ্চর্য্য স্থান। পরে পরে এ 
আলোচনায় সেই কথাটাই স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিবে। 


অ। 


যে যে কারণে ভারতীয় বাণিজ্যেব অধঃপতন বটিয়াছে 
দেশীয় অর্ণবপোঁতের অভাব তাহাদেব অন্যতম , কলিকাতা" 
স্তাশন্তাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় গত অক্টোবব মাসের মডান্‌ রিশ্তিউ পত্রিকার 
উক্ত বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা কবিয়াহেন। আমবা 
তাহার প্রবন্ধটির সাব সম্কলন কবিলান। অধ্যাপক 
মহাশয় বলেন 2 | 

ভারতবাসীর স্বদেশী অর্ণবযানেব একস্ত প্রয়োজন 
হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীব প্রধান প্রধান কল দেশে 
সহিত ভাবতবর্ষেব বাণিজ্যসঘন্ধ স্থাপিত , হইয়াছে 
বিদেশীদের যানে ভারতীয় পণ্য প্রেরিত হইতেছে বলিয় 
ভারতবাসী প্রতি বৎসব বিদেশীকে পঁচিশ কোটী টাক 
প্রদান করিতেছেন। এই দেশে প্রতি বসত সর্বব সমেত 
৩৪৪২ কোটী টাকার কারবার চলিতেছে, ইহান মধে 
১৮২'৩ কোটী টাকার পণ্য ভাবতবর্ষ হইতে বৎসর বসব 
বিদেশ যাইতেছে । ভারতের এই বিপুল বানিজ্য “িদেশীক - 
করায়ত্ত। তাহাদের অর্ণবান আমাদের পণ্য বিদেশে 
বহন করিয়া লইয়া যায়। কেবল তাহা নহে, এদেশে 
এক বন্দর হইতে অন্য বন্দবে পণ্য. প্রেবুণর নিমিত্ত 
আমব! বিদেশীর মুখাপেক্ষী এবং ভজ্জন্য শতক্ষবা ৮৫ টাক 
বিদেশীরা পাইয়া থাকে। ২৫ সহঅ ভার্তবাসী প্রতি 
বৎসর বিদেশে যাঁতীয়াত করে, ১৫ লক্ষ জোক ভারতে 
অভ্যন্তবে একস্থান হইতে স্থানাস্তবে যাইয়া থাকে, পঁচি 
সহত্র ব্রিটিশ সৈন্য এদেশ" এবং ইংলণ্ডে গমনাগমন কৰিয় 
থাকে, এই গতিবিধির জন্য ভাবতবর্ষ বিদেশী গ্তীমা 
কোম্পানীকে বাৎসবিক ৫৫-৫ লক্ষ টাকা দি-তছে। ডাল 
বহুনেৰ নিমিত্ত বিদেশীরা প্রতি বৎসর ৭'৮ লক্ষ টাকা পাই 
থাকে। ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যেব পবিমাপ এক 
কোটী আঠার লক্ষ টন, * তন্মধ্যে দেশী অর্ণব্যানে পঁচান্নবই 
হাজার টন পণ্যের কারবার চলিতেছে অর্থাৎ শতক: 





= এক টন ২৭ মণের কিছু বেশী। 


৫৯৪ 

একেবও “ কম (৯) পণ্য ভবের ব্যবসায় আদাদেব 
হাতে রহিয়াছে। ভারতের উপকূলবাণিজ্যেরও শতকবা 
উননব্বই ভাগ বিদেশীব হাতে। ভারতীয় সমুদ্রোপকূল 
চারি সহস্র মাইন বিস্তৃত ; এত বড় একটা দেশ বা 
মহাদেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যপোতের সংখ্যা ১৩০, 
প্রত্যেক পোত ৮ টন দ্রব্য বহনে সমর্থ দেশের মধ্যে 
উপকুলবাণিজ্য চাঁলাইবার জন্ত  আমাদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


সাত সহজ্র ছুই শত আঁশিখানি জল-যান আছে । আমাদেৰ, 


পোত নিৰ্ম্মাণ ব্যবসায়েব এতদূব অবনতি ঘটিযাছে যে এই 
কার্য্যের জন্য পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা.মাত্র খাঁটিতেছে, কিঞ্চিদ্ধিক 
চৌদ্দ সহঅ লোক এই কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে। ভারততৃমি 
এককালে পূর্বদের্শীয় সমুদ্রবিভীগেব রাণী ছিলেন__ 
পৃথিবীর সর্বপ্রধান -নৌ-শক্তির অধীনতায় বর্তমান সময়ে 
সেই ভারতবর্ষেব কি ঘোর অবনতি ঘটিযছে! 

উপরে যাহা বলা হইল তাহা! হইতে পাঠকগণ নিশ্চিত . 
ধারণা কবিতে পাবিয়াছেন যে, ভারতীয় অর্ণবপোত নিৰ্ম্মাণ 
শিল্পেব পুনরুদ্ধার না! হইলে দেশীয় বাণিজ্যের পুনরুন্নতি 
হইবে না। যাঁন-নির্ধাণে ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভাঁবতবাসী 
চিবকাল অনভিজ্ঞ ছিল না__অতি অল্পকাল "হইল এ ক্ষেত্রে 
তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে। এক শতাবী পূর্বেও 
ভাবতবাসী অর্ণবপোত নিৰ্ম্মাণ বিদ্কায় দিনদিন উন্নতিলাভ 
কবিতেছিবা এবং তাহাঁদেব নির্ন্মিত অর্ণবযান ব্রিটিশদের 
বণতবীর সহিত টেমস নদী পর্য্স্ত গমন কবিত। ১৮০০ 
খৃষ্টাবে ভারতবর্ষের তদানীস্তন গবর্ণব জেনারেল লর্ড 
ওয়েলেসলি বলিয়াছেন --“কলিকাঁতা বন্দরে বেসবকারী 


আঅর্ণবযানে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের 'কাববাব চলিতেছে | 


এবং বঙ্গদেশ পোঁত-নির্ম্মাণ বিস্তায় যতদ্বব অগ্রসর হইয়াছে 
ও ভবিষ্যতে এদেশেব যত ভ্রুত উন্নতিলাভেব আশা আছে, 


ব্রিটিশ মহাজনদের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এ দেশীয় যান 
কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগব বহন করিয়া দিতে পারিবে।* 
অন্তত্র তিনি লিবিয়াছেন_“যেরূপ জলষানে কলিকাতা 
হইতে লণ্ডনে পণ্য প্রেরিত হইতে পাবে উক্ত বন্দরে ওঁরপ 
যান এতগুলি আছে যে তন্দারা দশ সহস্র টন দ্রব্য পাঠান 
যাইতে পারে।” বোম্বে নগব পোত-নির্ম্মাশ কলি- 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


কাতাকেও পরাজিত করিগঁছিল। “অরণ্যময় মলবর ও 
গুজরাট প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে বোম্বে অবস্থিত “বলিয়া এই 
নগর অনায়াসে পোত নির্ম্মাণেব উপযোগী প্রচুব কা 
পাইয়া থাকে।” ইংলণ্ডেব ওকনির্দ্িত যান অপেক্ষা 

বোম্বে নগরের সেপ্ুনকাষ্নিৰ্ম্মিত যান অনেক উৎক্ই+- 
লেপ্টেন্কাণ্ট কর্ণেল ওয়াকাঁব ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন--- "-- 
পছিসাব কবিয়া দেখ! গিয়াছে ষে ইংলণ্ডের নৌ-যুদ্ধ- 
বিভাগের যানগুলি প্রতি বাব বৎসর.অস্তর ব্দলাইতে হয়। : 
সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বোষে প্রদেশের সেগুনকাষ্ঠ- 
নির্শিত যানগুলি পঞ্চাশ -কি তদুর্ধী বসব পর্যন্ত স্থায়ী 
হইয়া থাকে । বোষে নির্শিত অনেক জলযান চৌদ্দ পনব 


বৎসর ব্যবহারের পব নৌ হুদ্ধযানরূপে ব্যবহার করাব : 
নিমিত্ত ক্রয় কবা হইয়াছিল, সেগুলি তখনো নূতন যানের 


ন্যায় সুদ মনে হইত। “সার এডওয়ার্ড হিউজেড়ৃ” নামক 
বৃহৎ পোত নৌ-যুদ্ধ বিভাগেব অন্ত ক্রীত হইবার পূর্বে 


উক্ত পোত আঁট্রার' সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইয়াছে। 


যুবোপীয় কোনো বৃহৎ অর্ণবপৌত ছয়বারেব বেশি সমুদ্র- 
যাত্রায় বাহির হইতে পাবে না” যেমন স্থায়িত্বেব হিসাবে 
তেমনি সুলভতাব হিসাবেও বোন্বেব অর্ণব্যানি যুবোগীয় ' 


অর্ণবযান হইতে শ্ররেষ্ঠ। "পূর্বোক্ত ওয়াকার সাহেবই 
এ সম্বন্ধে. বলিতেছেন-_“ইংলগ্ডেক ডকে যে সকল. যাঁছ 


নির্মিত হয় সেগুলির অপেক্ষা বোদ্বের যান এক চতুর্থাংশ 
কম মূল্যে পাওয়! যায়। ইংলণ্ডীযষ যান প্রতি বার বসব 
অস্তব সংস্কাব কবিতে হয় সুতরাং ইংলণ্ডেব জাহাজে মোট 
চতুরগুণ খবচ পড়িয়া থাকে ৷” 

গত এক শতাব্দী মধ্যে ভাবতীয় অর্ণবপোত নিৰ্ম্মাণ 
ব্যবসায়ের বিস্ময়কর, অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 


“ ভাবতীয় অর্ণবপোতেব _ সংখ্যা চৌত্রিশ সহ ছুইশত 
তাহাতে এরূপ মনে হয় যে ব্যবসায় যতদুর বদ্ধিত্ত হউক না... 


ছিয়াশি ছিল, ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে বর সংখ্যা ছুইহাজীব 
তিনশত ছুইতে পবিণত হইয়াছে। অর্থাৎ এ 

বসব মধ্যে ভাবতীয় অর্ণবষান ও সামুদ্রিক ব্যবসায় সদ ২ 
অংশে গিয়া দ্বাড়াইয়াছে। ইংরাজের আগমনের পবে ' 
অতি অল্পদিন মধ্যে ভারতীয় পোতনির্দ্বাণ শিল্পেব অবনতি 
ঘটিয়াছে। ব্রিটিশেবা যে কুটিল কৌশলে ভারতবাসীর 


- প্রসিদ্ধ বন্ত্রশিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, অন্ধুরূপ : 


শি :-_ 
1 “TET 
H 141- 

















রাজকুমার ভারতের পশ্চিম মুাপকৃল হইতে সমত 
_ বাহির হইয়াছিলেন; সেই দীর্ঘ ও বিপৎসন্কুল ত্র 
তিনি ঘোর বিপন্ন হইলেন-_ক্রমে সেই বিপদ কাটিয়া গেল 
-নাবিকের! আবার পাল তুলিল--জলযান বাদ হিত 
তীরে আসিয়া নিরাপদে নোঙ্কর ফেলিল1” 
_ ঘটনাগুলি যেমনভাবে প্রকাশ করিয়! থাকে, খোদিত চি 

_তদপেক্ষা হপ্টরগে ঘটনাগুলি দর্শকের প্রত্যক্ষ করিয়া 








দম সংখ্যা। | ke 


* পাত বাটি ত পেস্ট সি ৫ ৩ 


ছিল বাদি ভিন লি বৰ নুৰা 
গুলিব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন 


; “কতকগুলি মুদ্রার উপর গোত অদ্িত রহিয়াছে, ইহা 
হতে মনে হয় জ্ঞান ্রীব (১৮৪-_২১৩ খৃষ্টাব্দ) প্ৰভুত্ব ' যেমন 
'স্থলভাগে তেচল জন্রভাগেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল।” সিওয়েল 


স'হেবের মতেও এ সময়ে ভাবতবর্ষের সহিত জলস্থল উভয় - 


পথে পশ্চিম স্শিয়া, "গ্রীস, রোম, ম্শিব, চীন ও পূর্ব 
দেশীয় অপর 80580 
হইয়াছিল 1, 

টনি BEE TE 
উপনীত হুইন্ডে পারি যে 'প্রাচীনকালেই ভারতবালীরা 
পোত নির্মাণে বিশেষ - অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। 
- খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্ধীতে মহাবীব আঁলেকজেগুার 


ভাবতীয় তবণীব সাহায্যে সিন্ধু নদী অতিক্রম কবিয়াছিশপেন 


এই তাঁহার সেনাগতি নিয়াবকস (Nearcho5) যে 
তবনীগুলি আবাহণ -কবিয়া পারস্তোপসাগবে যুদ্ধযাত্রায় 
বাহিব হইয়াছিলেন সেগুলি এই দেশীয় কাঠে, এই দেশীয় 
"শিল্পীৰা নিৰ্ম্মাণ কবিয়াছিল। গঞ্জনীব মামুদেৰ ভাষত 
আক্রমণ সময়ে তাঁহার গতিরোধ করিবাব নিমিত্ত চাবি 
হু সহস্র বণতবী সিন্ধুবক্ষে সজ্জিত হইয়াছিল। আইনী 
অ:কববী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে মোগল সম্রাট আকবরেব 
- বাক্বত্বকালে িদ্ধুপ্রদেশেব সাবকব বন্দবে সর্বদা নানা 
অ কাঁবেব চষ্টিশ সচত্র জলযাঁন নির্মিত থাকিত; আব 
এমুন সেই ভ-বত্তবর্ষেব সমস্ত বন্দর হইতে প্রতি বৎসর 
এবুশ্ভ পঁচিশখ্বানির বেশিও বারী মান নির্দিত 
হইতেছে না 
শ। 

[ ইংরাঁজীতে এই প্রবন্ধটি বাহির হইবার পব বাধাকুমুদ্ধ 
বাৰু উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভাবত ভ্রমণ কবিয়াছেন। তাহান 
৮স্থতস্বক্ূপ তিনি একট ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উড়িস্যার জগনাথ ও 


|| ₹=নেখবের মলিবে প্রস্তরে খোদ জলযানের ছবি, এবং 


মাল্রান্গগ্রদেশস্থ মাঁুবাৰ মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত জ্লযানের 
চিন্ত্রব উল্লেখ রিয়াছেন। সম্পাদক । ] 


সংকলন ও সমালোচন--কতকগুলি প্রয়োজনীয় গাছ 1 


৫:৭ 


কতকগুলি প্রয়োজনীয় গাছ। | 


ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় কতকগুলি প্রয়োজশীয় 
-গাঁছ সন্বঙ্মে Mr. Seedick R. Sayani লিখিত এলটি 
প্রবন্ধ পাঠ কবিতেছিলাম। আমাদেব দেশে সাঁধাবণত যে 
সকল গাঁছ দেখিতে,পাঁওয়া যায়” তাহাদের মধ্যে অনেক 
এরূপ আছে, ষে, সেগুলিব এক একটিকে লইয়! বেশ লাঁভজ2ক 
ব্যবসায় কবা যাইতে পাবে । গাছগুলি সম্বন্ধে আমান্বে 
জ্ঞান অতি সামান্ত বলিয়াই আঁমবা সেগুলিব অতি অই 
যত লইয়া থাকি! এইরূপে না জানার জন্তু আমবা যে ক্ত 
দিকে কত লোকসান বহন কবিয়া বেড়াইতেছি তাৰ 


ইয়ত্তা নাই । 


২৫১) বাব্লা গাছ। 

বাবলা গাছ তো আমাঁদেব দেশে বেখাঁনে সেখান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। লাঙ্গল, গাঁডির চাকা প্রন 
প্রভৃতি কতকগুলি কাঁজে ইহাব কাঠি ব্যবহৃত হউযা থানে, 
সেইজন্য এদেশে বাব্ল! গাছেব কিছু কিছু আদব আছে । 
কিন্ধ-আমাদেব কাছে বাব্লা গাছেব উপযোগিতাঁব সীমা 
এইখানেই। অন্য দেশে এই'গাছেব ছাল লইয়া বড় ভ্ঢ় 
ব্যবসায় চলিতেছে। ইহাব ছালে প্রচুব পরিমাণে ট্যািস্‌ 
আছে।' অন্য দেশেব লোকেব! বাব্লাব ছাল হইত 
এই পদার্থটি সংগ্রহ কৰিয়া অর্থোপার্জন কবিতেছে । 
চামড়া টতরিব ব্যবসায়ে বাব্লাব ছাল প্রচুর পবিমা-গ 
ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেব বাঁক্ল! গাছ নাকি এই 


“কার্যে অধিকতর উপযোগী । কিন্তু ছালেব জন্য বাঁবন! 


গাছেব আদব আমাদের দ্বেশে আদৌ নাই। অষ্ট্রেলি'1 
প্রতিবৎসর প্রায় ১২,০০০ টন্‌ এবং ন্তাটাল্‌ প্রন 
১৫,০০০ টন্‌ বাক্লাব ছাল বিদেশে পাঠাইয়! থাকে । 
এক এক-টনেব মুল্য প্রায় ৮০ টাঁকা । 
(২) শণ হেম্প (Sun Hemp) 

দ্ধের অন্তর্গত ট্যাভয় জেলায় পাট গাছেব নত অব্র 
একটি গাছ জন্মে। সাধাবণ ধানেব জমিতে ইহাব চন 
হয় এবং পাঁটের মত ইহাৰ ছালও পচাইয়া ছাড়াইয় লগা 
হয়। ব্রন্মের লোকেব! আঁমব! যে যে কাজে, পাট কিস 


শণ ব্যবহার করি সেই সেই কাজে ইহা ব্যব্ছাব করে। 


৫৯৮ 
বে বে শখ হেল্প ভঙ্গে তাহার পরিমাণ অতি অই 
ব্ৰহ্ম ভিন্ন ভাবতের -হন্ঠান্ স্থানেও ইহা 'জন্মিতে পাবে। 
ইণ্ডিয়ান রিভিউএব লেখক মহাশয়েব. মতে সকল 
স্থানেই ইহার চাষ লাভজ্জনক হইবে। ২৫০ টাকা হইতে 
৩০০ টাকা টন্‌ দবে ইহা বিক্রয় হইতে পাবেন পাটেব 
চাষীদেব নিকট ইহু'র থবব শীঘ্রই পৌঁছার আবশ্যক । 
1:০0) কপূর । 

যে সকল গাছু জন্মাইয়া আমাদেব দেশে বেশ লাভ- 
জনক ব্যবসাষ কর! যাইতে পাঁরে কপ্ূ্ক গাছ তাহাদেব মধ্যে 
একটি। দিন.দিন কর্পুবেব.কাঁট্তি বাঁড়িতেছে এবং ।সেই- 
অন্ত গত ১০ বৎসরে ইহাঁব মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আজ কাল জাপান সকল স্থানে কপূর্ব সরববাহ্‌ কবিয়া 
থাকে” কর্পূবের ব্যবসায় 'জাপান এক প্রকাব একচেটিয়া 
" করিয়া “লইয্াছে। অন্ত দেশেও ইহার চাষ আবন্ধ না 
হইলে কর্পুরের মুল্য শীস্র নামিবাব কোনে] আশা নাই। 

যে গাছ হইতে কপুব পাওয়া যায় তাহা সাধারণত 
আশিয়াখণ্ডেব. কোচিন্‌ চায়না হইতে সাঙ্ঘাই ও. জাপানাদি 
দ্বীপে জন্মিয়া প্রীকে। ফর্ম্মোজ! দ্বীপে ২,০০: 'ফুটু উচ্চে 
পাহাড়ের উপবেও ইহা অন্ে। কপূর্ব গাছ ১০০ ফুট্‌ 
পৰ্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইহাব গুঁড়ি ছুই তিন ফুট্‌ 
ব্যাস বিশিষ্ট হয়। ইহাব পাতা ঘসিলে, বেস একটা গন্ধ 
পাওয়া যায়। এই গাঁছেব কাঠও গন্ধের জন্ত-আহত হয়। 
জাপানে ও চীনে ইহার কাঠে গৃহেব আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত 
কব! হইয়া! থাকে । 


কপূর গাছ প্রায় সকল স্থানেই এবং সমুদ্রতল হইতে ' 


যে কোনো উচ্চতায় জন্মিতে পারে। লঙ্কাীপে সমুদ্রতল 
হইতে ১০* ১ও ৫,০০০ ফুটু উচ্চতায় এই গাছ জন্মানো 
গিয়াছে । বেলে মাটী ও চুব ‘বৃষ্টি এই গাছেৰ পক্ষ 
একাস্ত প্রয়োজনীয় । 

নানা-প্রকাবে এই গাঁছ রোপণ করা যায়। বীজ, কলম, 
মূল প্রভৃতি হইতে এই গাঁছ রোপগ কবা হুইয়া থাকে। 


বীজ ব্যবহার কবাই সর্বাপেক্ষা ভাল উপায়। এ দেশে, 


'কর্পুব গাছ জন্মাইতে হইলে নভেম্বৰ মাসে জাপান হইতে 
তাজা বীজ আনাইয়া লওয়াব প্রয়োজন । আমাদের দেশে 
এই গাছের চাঁষ কবিয়া সহজেই ব্যবসা কবা যাইতে পারে, 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ | 


নজির 


এবং সে বাবদ থে শাক হইবে তাহাতে কোনো ভুল 
নাই।' } 
ERE কবিবাব উপায়ও খুব সহজ": 
পাতাগুলি হইতেই' কর্পূব পাওয়া যাঁয়। সেগুলি একটি 
পাত্রে- রাখিয়া তাহাতে জল দিয়া পাত্রটি আগুনের উপব- 
চাঁপাইয়া দেওয়া হয়। জল যখন ফুটিতে থাকে তখন' 
পাত্রটি' একখানি 'তামাব আবুবণ দ্বাবা ঢাকা দেওয়া হয 
এবং যাহাতে পাত্রটি অনেকক্ষণ ধবিয়া সমভাবে শীতল 
থাকে তাহার ব্যবস্থা কবা হয়। ' অল্প সময় পবেই দেখা ' 
যায়, যে আববণটিব/ ভিতব দিকে একটা .শাদা, কর্পুবেব 
স্তব জমিয়ীছে। কর্পুবটুকু তুলিয়া লইয়া" একদিন মধ্যেই এই 
“প্রণালীতে সেই পাতাগুলি, হইতে আটবাব কর্পুর বাহির - 
কবা হুইয় থাকে। কপুর যাহাতে দান! বাঁধে তাহাব জন্য 
ইহাকে গোল! স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। * - 
কপূর বাহিব - করিবার আরো! একটি উপায় আছে। 
একটি বাশের ঝুড়িতে পাতা ও কুচি কুচি কিয়া কাটা ছোট 
ছোট ডাল রাখিয়া .ঝুড়িটি একটি জলপাত্রৈ ভাসাইয়া 
দেওয়া হয়; তাবপর পাত্রটিতে .তাঁপ প্রদান কবা হয় এবং 
পান্রটিব আবরণেব উপরে কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিয়! দেওয়া 
হ্য়। কয়েক ঘণ্টা উত্তাপ দেওয়াব পর্‌ পারেব আববণ ; 
খুলিয়া ঝুড়ি হইতে পাতাগুলি তুলিয়া লইলে দেখা যায় 
ঝুঁড়ির আশে পাশে ক্পুর লাগিয়া আছে। 
7. হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীতে প্রতিবংসব 
প্রায় * কৌটা পাউণ্ড + কপূ্ব ব্যবহৃত হইযা থাকে । ইহার 
অধিকাংশই জাপান হইতে আসে। কর্পুরের ব্যবসায়ে 
জাপানেব সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে -পাবা যাউক বা 
না যাউক আমাদেব দেশে যে কর্পূবটুকুব প্রয়োজন হইয়া 
থাকে তাহা যে দেশ হইতেই ০০ 
তাহাতে কোনো ভুল নাই। : 
(8) সুগন্ধী বেনা (Lemon Grass)) ০ 
এই গাছ )ভাবতেব প্রায় সকল বাগানেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ঘোব সবুজ লা লম্বা ঘাস, ছি'ড়িযা ছুই 
হাতে ঘসিলেই বেশ সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়,--প্রায় সকল 
বাগানেই এই গাছ এক একটি থাকে। কিন্তু ব্যবসাকে 
__ ১ পাউণ্ড প্রায় আধসের। 77. 


৮স লখ্যা। |], 


তোতা কি? চলিত 
নাই। লঙ্কাীপে অঙ্ক পরিমাণে এই গাছেব চাষ হুইয়া _ 
“ থাকে। মান্দ্াজ্জ হইতে প্রতি বসব প্রায় ৪,৮০,০০০ 


1 টান্যাব-লেমন্‌ গ্রাস্‌ তৈল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে । 
১৯ পশ্চিম ভাবতীর দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিলেও এই গাঁছেব চাষ 


৯ 


- দেশের তৈল গলে না। 


- আছ, কিন্তু ভ'রতের তৈলই সর্বোকুষ্ট। আঁমাদেব দেশের 
ক্মেন্‌ গ্রাদ্‌ তৈল ্থবাসারে সহজেই" গলে, কিন্ত অন্ত 
এই জন্য আমাদেব দেশের তৈল 
গন্ধদ্ৰব্য প্রস্ততের-জন্ত প্রচুব পরিমাণে ব্যবহৃত হুইয়া! থাকে । 
ভাবতবর্ষেব'যে কোন স্থানে এই গাছেব চাষ কব! যাইতে 
পারে, এবং ইহাব চাষে লোকসান তো হইবেই না, লাভ 


. হইবাব যথেষ্ট সম্ভাবনা জাছে। 


" এই গাছ প্রায় সকল প্রকার মাঁটীতেই জন্মে। সমুদ্র- 


তল হইতে ২,০০ ফুট উচ্চতায়ও ইহা জন্মিতে পাবে। : 


গ্যছ 'বোপণ কবিবাব সময় বেশ ভাল. গোড়া' সংগ্রহ 
করিয়া লইতে হয়। যে কোনে! সময়ে এই গাছ রেপণ 
কৰা যাইতে পাবে, তবে নিয়মিত জলসেকের ব্যবস্থা থাকা 
চাই। বৰ্ষাকালই কিন্তু এই গাছ বোপণের প্রশস্ত সবয়। 
বেশ শ্রেণী বাধিয়া গাছগুলিব মধ্যে ছুই “তিন ফুট ফাঁক 


বাখিয়া বোপণ করিতে হ্য়। চলিত কথায় যাহাকে বলে 
দু কাট, সেইরূপ 'ভিলি কাটিয়া বোপণ কবাই ভ-ল। 


সাব না দ্রিলেও চলে, তবে দিলে গাছ বেশ সতেজ হুয়। 
বোপণেব ছয় যাস পবেই গাছের পাতাগুলি তৈল প্রস্তুতের 
জন্ম কাটিবাব্‌ উপযুক্ত হয়। এক বৎসরের মধ্যেই আঁবো 


, ভিনবাব পাত৷ কাট! যাইতে পারে'। তৃতীয় বৎসবেই 


হিজাব ইহাতে শত করা ৫* হইতে ৭৪ ভাগ নাই- 


- স্ক্ধাপেক্ষা বেশি তৈল পাওয়া ষায়। তিন বৎসব পরে" 


গোড়াগুলি ফিবাইয়া পুতিতে হয় অর্থাৎ স্থানাস্তরে শোপণ 
কবিতে হয়। 

জলীয় বাণ্পেব সাহায্যে এই গাছেব পাতা হইতে তৈল 
বহি কবা. হুইয়া থাকে । অপবিস্কত 'তৈলেব বঙ. ঘোব 


ট্যাল (০1681) নামক পদার্থ থাকে। এই পদার্থটির 
পৰিমাণ যত বেশি হয় তৈলও তত মূল্যবান হয়। ‘তৈল 
বাছিব হইলে তাহাকে প্রথমে কাপড়ে ও পবে ছাঁক্বাব 
কাগজে (9116: Paper) ছাকিয়া লওয়া হয়। ইংলগ 


~ 


সংকলন ও সমালোচন--কতকগুলি প্রয়োজনীয় গাছ । 


৫৯2 


ও ঝোপের অত স্থানে এই তৈল গুপাহসারে তিন টাল 
হইতে যোল টাঁকা সেব দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা, 
ওঁষ্ধরূপে এবং সাবান, পোমেড_, (6০৭d) ও গন্ধদ্রন্য 
প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে! 

উপবে ষে যে গাছের কথা নল! হইল এগুলি সমন্তই 


আমাদের দেশে জন্মে কিন্ত আমাদেব দুর্ভাগ্য বশন্ুঃ 


আমরা হাত্েব কাছে ব্যবসাষেব এত সুন্দর সুর 
উপায় থাকা সত্বেও শুধু হাহাঁকাব কবিয়া মরিতেছি। 


' এক্সস আরো! বহু গাছ আমাদেব দেশে জন্মে বিদ্ধ 


আমাদের কাছে , তাহাদের কোনো আদব নাই । 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত. উচ্চান্েব কৃষিতত্বজ্ঞেবা চে! 
করিয়া এসকল বিষয়ে সাধাঁবণের চোখ ফুটাইয়া দি:ল 
দেশের যে কত উপকার হয় তাহা বর্ণনা কর! বাষ না। 
আমাদেব দেশ সত্যই সোনাব দেশ। এখানকার 
মাটী কৃষিব পক্ষে নানা প্রকাবে উপযোগী ।.. ব্যবসানেব 
উপযোগী কত গাছ যে এখানে জন্মে ও জন্মিতে পরব 
তাঁহার ইয়ত্তা কর! যায়না । বিদেশ হইতে নানা ভে! 
পদার্থ আমাদেব দেশে আমদানী হয় এবং আমবাই সেখলি 


ক্রুষ কবিয়া থাকি। সে সকল পদার্থের অনেকগুলিই 


আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। ইণ্ডিয়ান বিভিউএধ 
প্রবন্ধলেখকেব মতে জগতে এমন কোনো গাছ ই 
যাহা ভারতবর্ষে কোনো না কোনো স্থানে জন্মিতে পারে 
না। এত স্থবিধা থাকাতেও যে আমাদের দেশেব ক্র 
বিশেষ কোনো! উন্নতি হয় নাই তাঁহার কাঁবণ এদেলেব 
অর্থশালী ব্যক্তিরা এ সকল বিষয়ে এতদিন কিছুমাত্র চেষ্টা 
দেখান নাই। তবে আজকাল একটা সুবাতাস বহিয়াছে । 
অনেকেই বিদেশ হইতে উচ্চাঙ্গেব কৃযিবিস্া শিক্ষা করিয়া 
আসিতেছেন। আশা কর! যায় শীঘই এ সকল বিনয়ে 
অনেক নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে এবং নূতন ভাবে 
কাজ আরম্ভ করা হইবে। এদিকে ধনীদিগের দৃষ্টি একবার 
আকৃষ্ট হইলে দেশেবও শ্রীবৃদ্ধি হয়, অন্নাভাবক্লিষ্ট শ্রমবী- 
দিগেব দুঃখকষ্টও কমে! 
জজ! 


৬০০ 
.জাতিবৈচিত ।. 


ভারতবর্ষে জাতিবৈচিত্র্য লইয়া যে সংঘর্ষ উৎপন্ন.হইযা থাকে 
স্ুবোপে তাহাব সাদৃশ দেখা যায় অষ্টীয়ায়। এইজন্ত অষ্টীয়া- 
পার্লামেণ্টের সহকাবী সভাপতি তথাঁকার জাতিসমস্তাঁ 
সমন্ধে ইন্টার স্তাশন্যাল মাসিক পত্রে যে.প্রবন্ধ লিখিয়াছেন 
তৎপ্রতি আঁমাদেব দেশবাসীব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

অষ্টীয়া-হাঙ্গেবিতে অনেকগুলি বিচিন্ত্র জাতিকে একক্র 
মিলিত হইতে হইয়াছে।  দেশস্বার্থ এক বলিয়া তাহাবা 
প্রত্যেকে -আপন আপন স্বাতন্ত্কে প্রত্যেকের বিকদ্ধে 
খাঁডা কবিয়া রাখিতে চাহিবে না, এতদিন এই বিশ্বাসটাই 
ইউরোপের মধ্যে প্রবল ছিল কিন্ত স্বাতন্্য কিছুতেই মরিতে 
চাঁয় না । অষ্টীয়া-হাঙ্গেরিতে সেই জাতিস্বাতন্তরা উত্তরোত্তর 
উগ্র আকার ধাঁবণ কবিতেছে। . - 

যে কয়টি জাঁতিব সেখানে সমাবেশ ঘটিয্লাছে তাহারা 
সকলেই যদি সকল বিষয়ে সমান হইত, তাহা হইলে তো * 
এ জমন্তাৰ মীমাংসা সহজ হইতে পূবিত। কিন্তু তাহা নয় 
বলিয়াই সমস্তাটা জটিল হইয়াছে? , ২ 


ক 


মনে কর বাংলাব চারিপাশে যে সৃকল ক্ষুদ্র জাতি” 
আছে, যেমন ধ্য আসামী জাতি," যাহাদের তাঁষা ও সাহিত্য 


বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু তথাপি তাহাবা যদি বাংলাতাযাকে 
প্রাধান্য না দিয়া তাঁহাদের ভাষারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বেশি 
মনোযোগ দেয়, তবে ক্রমে ও এক ভাষা হইতেই” তাহাদের 


সকল বিষয়েই স্বাতত্থ্য ঘটা উঠিবে, এবং বাঙ্গালীজাঁতি - 


তাহাদের সকলকে লইয়া যে, বল লাভ ক্বিতে পাবিত, .সে 
বল লাভেব স্থযোগ সে পাইবেনা। এক সময়ে আসামী 
ছেলেকেও বাংলা পড়িতে হইত, উড়িষ্যাতেও বাংলা! ভাষাঘ 
প্রচলন হইভেছিল, হি তাহা হইত, তবে বাংলাদেশ 
আসাম ও উড়িস্যাকে - আপনার ভিতবে অন্তর্গত কবিতে 
পারিত, কিন্ত স্বাতত্ত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া সেই বড় 
মিলনেব সুযোগে বাধা পড়িয়াছে! অথচ ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্য 
যদি আপনাকে বিলুপ্ত কবিতে না চাঁয়, তবে তাহাকে বলি- 
বার কি আছে? প্রবল জাতির ইচ্ছান্তুসারেই তো দুর্বল 
জাতি স্ব বিষয়েই চলিবে না। 

অস্ীয়া-হাঙ্গেরিতেও ঠিক এই কাণ্ডটি ঘটিতেছে। 


প্রবাসী--অগ্রহথায়ণ, ১৩১৬ । 


করে। 


[ ৯ম ভাগ | 
হুদেটিক প্রদেশ (Sudetic DBE বাহাদের ' বলে, 


অর্থাৎ বোহিমিয়া, মোবেভিয়া এবং সাইলেশিয়া, ' ইতিহাসে 


যে প্রদেশ কয়েকটি বহুকাল ধরিয়া পবস্পরের সঙ্গে লড়াই 
করিয়াছে এবং নিজেদেব স্বতন্ত্র সত্তা বজায় বাখিয়! আসি- 
য়াছে,--অষ্ট্রীয়ার হাঁপস্বার্গ (Hapsburg) রাজাদের 


সময হইতে এই প্রদেশগুলি এক মিলিত বাজ্য হইয়া we? 


“ সেই কারণে এবং অপব নানা কারে এই প্রদেশসমূহে জর্ম্মাণ 


জাঁতি যে প্রাধান্য লাভ করে, আদিম সা (512) ) ও সেক 
(Czech) জাতিবা সে প্রাধান্ত লাভ কবিতে পারে নাই। 
‘জৰ্ম্মাণ প্রভাবে ঠাঁভ এবং সেক জাতির ভাষা ও. সাহিত্য 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। অথচ সংখ্যায় সাভ জাতিই ঢের 
বেশি। ইহাদেব মধ্যে দক্ষিণ স্বাভের এক শাখা বহুকাল 


তুবক্ষের অধীনে থাকে। শ্রীস সাভিয়া প্রভৃতি অনেক : 


" দেশ লইয়া তখন তুরষ্ক সাত্রাজ্য। রুশ অষ্টীয়া প্রভৃতি বাজ্য ' 


যখন তুরফের ক্ষমতার আধিক্য দেখিয়! তাহাব সঙ্গে যুদ্ধে - 


প্রবৃত্ত হয় এবং তুব্ষকে-পবাজিত করিয়া সাত দেশসমূহ ও < 


গ্রীস প্রভৃতিকে স্বাধীন করিয়া দেয়, তখন হইতে স্রাভ ' 


জাতির মধ্যে একটা, মাথ! জাগাইয়া উঠিবার চেষ্টা দেখা . 


যায়। ইহাদের ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরায় জীবন দানের 
অন্ত ইহাদের ভিতরে খুব একটা উৎসাহেব সঞ্চার হয়। 
স্রাভ ও সেক জাতি যাহার! উত্তর থণ্ডে অষ্টায়ায়-স্থান 
পাইয়াছিল তাঁহাবাও এই সাহিত্যের নব জাগরণে যোঁগ 


ূ 


ং 


দিয়াছিল। সাহিত্য ও ভাষার পুনরভ্যুথানের সঙ্গে সঙ্গে i 


জাতীষ স্বাতন্ত্াবোধও তাহাদের ভিতবে জাগিয়া উঠিয়াছে। 
সুতরাং তীয় জন্মীণ জাতিব সঙ্গে ইহাদের প্রতিযোগিতা 


.বাধিয়া গিয়াছে I 


হাঙ্গেরির ইতিহাসও হাহা অবগত আছেন, তাঁহারা 
জানেন যে সেখানকার ম্যাজার জাতি (M৭৪75) কিরূপে 
সাবিয়ান (96751503), ক্রোয়েসিয়ান (Croatians) এবং 
অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র জাতিদেব আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে 


ম্যাজাবগণ তাহাঁদেব ভাঁষাকেই রাজ্রভাষা কবিতে চায় 1+* 


সার্কোক্রোসিয়ানগণ তাহাতে বাধা দেয়। তাহাবা সাভিয়া 
স্ভেনিয়! প্রভৃতি তাহাদেব জ্রাতিপ্রধান. প্রদেশের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া একটা বড় জাতি হইয়া উঠিবাব অভিলাষ 
১৮৪৮. খৃষ্টাব্দে 'অষ্টীয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরির যখন 


৮ সংখ্যা? নর 


বিবাদ বাধে তখন হাঙ্গেৰিব ক্রোয়েসিয়ানগণ টায়ার পক্ষ 
লইয়া লড়ে। তারপর ক্রোরেসিয়া হান্গেরি হইতে পৃৎক্‌ 
টি প্রদেশ বলিয়াই বহুকাল পবিগণিত হয়।, ১৮৬৮ খুনে 
ক্রোয়েসিয়ানদের ভারাকে . রাজভাঁষা বলিয়া গণ্য করা 
ল বিবাদ প্রশমিত হয়। সেই সন্ধিতে স্থিব হয় ষে 
1 হাঙ্গেরিব প্রতিনিধি সভায় (House of 
Deputies) ২৯ জন প্রতিনিধি ' পাঠাইতে পারিবে, এবং 





অভিজাত সভায় (Hause ০f Lords) হই জন প্রতিনিধি y 


পাঠাইতে পাঁরিবে। 

আমর! এই ইতিহাসটুকু জ্ঞাত ছিলাম। লেখক 
বলিতেছেন যে সার্কোক্রোরেসিয়ানদের সঙ্গে ম্যান্দার জাতির 
বিবোধ বাহিরে মিটিলেও অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে মিলিলেও 
ভিতরে ভিতরে ঘাকিয়! যাইতেছে। ত! ছাড়া হাঙ্গেবিতে 
জৰ্ম্ম ণঞ্জাতির! অল্পসংখ্যক বলিয়া এত দিন চুপ কবিয়াছিল, 
বিরোধের লক্ষণ অকল তাহাদের মধ্যেও ক্রমশঃই স্বুউতব 
হইতেছে । এ সকল লক্ষণ আধুনিক. ইহাতে এই কথাই 
প্রমাণিত হইতেছে বে ' এক দেশব্যবস্থা সত্বেও অষ্ট্রীয়া- 
হাঙ্গেরি বিচিত্র জাতিকে উহা এক. করিয়া রাখিতে 

পারিতেছে না। 
র্‌ অস্দ্থা-হ্াঙ্গেরিব ভিন্ন ভিন্ন জাতিৰ সংখ্যা, গণনার 

যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে তস্রীয়ান় 
স্ব চেয়ে বেশি সংখ্যা জর্্নাণ জাতির, তাব পর সেক, তা 
পর পোল, তাঁর প্র অল্লান্ত মাত জাতিব এবং হাঙ্গেরিতে, 


সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্য। ম্যাজাব, -তারপব, রুমেনিয়ান ও. 


সার্কোক্রোয়েসিয়ান জাতির, কিন্তু লেখক এই গুণনাবে 
বিশ্বাসযোগ্য বলেন না! -ম্যাজার জাতি জনসংখ্যায় নব্বই 


লক্ষের উপর বল হইয়াছে এবং অন্তান্ত জাতির সংখ্য - 


মাত্র ২০ লক্ষ ধরা হইয়াছে। : ইহাব কারণ সকলকেই 
সমান অধিকার দানে বাধ্য হইয়া অগ্রীয়া-হাঙ্গেরিতে অন্তান্ 
স্তি প্রকৃত সংখ্যাকে খর্ব করিতে হইয়াছে। কিন্ত 
এ সকল কৌশল কোন যতেই বেশি দিন টি কিবার নয়। 

এ সমস্তার এক মীমাংসা হইতে পারিত, যদি প্রত্যেকট' 
জাতি স্বতন্ত্র শাঁদনতন্ত্র বচনা কবিয়া এক সার্বজাতিক তঙ্ক 
গড়ি তুলিতে পাঁরিত। কিন্তু মুস্কিল এই, ষে সমস্ত 
জাঁতিই কুহৎ সাম্ত'জ্যের মধ্যে লানাস্থানে ছড়াইয়৷ আছে। 


ংকলন ও সমালোচন--শারীরশিক্ষা | 


৬০১ 


একেকটা প্রদেশ অন্্য়ী ' স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িতে গোনা 
একই প্রদেশে নাঁনাজাতি আনিয়া পড়িবে, কেহ বা সংখ্য'৭* 
বেশি কেহ বা কম। পুবাতন স্থদেটিক গ্রদেশগুনি অথ’ ২ 
বোহিমিয়া মোরেভিয়া এবং সাইলেশিয়৷ এই তিনটি মিলি]! 
একটা বড় স্বতন্ত্র রাজ্য হইতে পারিত, কাৰণ ইহার মে 
সেক জনসংখ্যাই অধিক! কিন্তু জৰ্ম্মাণ জনসংখ্যা অ- 
হইলেও এবং তাহাদের সম্পূর্ণ সমান অ'ধকাব দিবা. 
প্রস্তাব করিলেও তাহারা সেক রাজ্যকে স্বতন্ত্র হইতে দিতে, 
রাজি নয়। 

অষ্টীয়ার ESS OEE ভর্থাৎ যাহার 
ধনের লমবিভাগেব দ্বারা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিছে 
চায়, ভাহাবা_ প্রত্যেক জাতিকে স্বাতন্ত্য তেই হৃইণে 
এইরূপ প্রস্তাব করিতেছে। কি ভাবে সে স্বাতক্ত্য দেওয় 
যাইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাতস্ত্যের মধ্যে সামত্রম্তই বা বি 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহ! ভবিস্যাতেব বিচাবাধীন । 

স্বাতস্্যকে অস্বীকার করিবাঁব দিন চলিয়া গিয়াছে 
পৃথিবীতে এখন ক্ষুদ্রতম জাতিকেও কোন বড় স্বার্থে 
বা স্থবিধার দোহাই পাড়িয়া অন্ত বৃহত্তর জাতির সে 
মিলিত কবিয়া আপনাব স্বাতগ্ত্য ধর্মকে বিসৰ্জ্জন দিতে 
পরামর্শ দেওয়া যায় না। সকল জাতি, তাঁহাঁব ভাষা 
সাহিত্য সমাজ ধর্ম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে সকল বিশেষত 
লইয়া! মাথা জাগাইয়! উঠিবে। স্বাত্তরের চেয়ে যেটা বড় 
জিনিস, "সমস্ত স্বাতস্ত্যেব মধ্যে সেই সামপ্রন্তকে কেমন 
কবিয়! প্রকাশ কবিতে হইবে, আধুনিক কালে তাহাই 
ভাবিয়া দেখিবার ব্ষিয়। আমাদের দেশে সে ভাবনার 
সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন । 


শারীরশিক্ষা । 


ভাঁধুনিক শিক্ষায় মনেব উন্নতির দিকে যতটা দৃষ্টি দেওয়া 
হইয়া থাকে, শরীবের উন্নতির দিকে ততটা! দৃষ্টি দেওয়া 
হয় না বলিয়া লিভিংএজ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে আক্ষেপ 
প্রকাশ কবা হইয়াছে। দিনেব পনের আনা সময় লেখা 
পড়ার অন্ত রাখা হয় আর একআনা সময় ফেওয়! হয় 
শবীরের চালনাব জন্ত, ইহাতে শবীবেব যে পশিমাণ উন্নতি 


তা! 
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চর্চার বাবা হইতে পাবিত, তাহা: হইতে দেওয়া হয় না 
* বলিয়া লেখকের বিশ্বাস ।” একটু আধটু ফুট্বল বা বারের' 
উপ্ব দোলা যথেষ্ট ব্যায়াম নয়। ', অতিরিক্ত মানসিক 
শ্রমে শবীবকে .'ষে ভাঙিয়া পড়িতে প্রায়ই দেখা, যায়, 
তাহাৰ কাবগই এই ৷ 

শরীরেব দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে, মনের দিকৃটায় 
কম পড়ে, কিন্বা মানসিক শক্তিব ভ্রাস হয়, এমনতব একট! 
সংস্কার “প্রচলিত আছে। তাহাব কারণ -পালোয়ানী . 
যহোঁদেব ব্যবসায়, তাহাদের দেখিয়া 'আমবা মনে কবি 
শবীবের উৎকর্ষ সাধন করিলে বৃদ্ধিস্থদ্ধি বুঝি লোপ পায় 
লেখক প্রাচীন গ্রীকৃদেব আদর্শের কর্থা উত্থাপন করিয়া- 
ছেন। শবীর মনেব সমান উন্নতি সাধন এমনতব আর 


-কোন্‌ দেশে হইয়ীছিল' এবং ছুয়েবই” এমন তুল্য, বিকাশ . 
আব কোথায় দেখা গিয়াছে? ইংলগ্ডে খুব সম্প্রতি : 


মেয়েদের শীবীবিক উন্নতিব -দিকে কঝৌক পড়িয়াছে। 
ছুই পুকৃষেব মধ্যে গড়ে মেয়েরা দৈর্ঘ্যে ছুই ইঞ্চি বাড়িয়া 
গিয়াছে। ভবিষ্যতে যে আবও কত সুন্দৰ ফল পণযা 
- যাইতে পাবে, তাহ! বলা যায় না। J ৮ এ 

ব্যায়াম সম্বন্ধে আধুনিক শাবীব বিজ্ঞানেব দু'একটা 
কথা এখানে আলোচনা কবা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ' 

যাহাদেব শবীর খুব একটা অসাধাবণ বল লাভ 
কবিয়াছে, এবং শবীবেব দ্বাবা যাহাবা অসামান্ত পবিশ্রমের 
কান করাইয়া লইতে পাবে, তাহারা কোথা হইতে এত 
শক্তি সংগ্রহ করে তাহা একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
আমাদের শবীবে, ছুই বকমেব ক্রিয়া চলিতেছে-_এক ক্রিয়া 
হচ্ছে শক্তিকে আমবা বা্চিবে ক্ষেপণ কবি তাহাতে 
"অনেকটা শারীব্‌ উপাদানের "ক্ষয় হয় ({katabolic 
process), আব এক ক্রিয়া হচ্ছে--পৃষ্টিব দ্বাবা বিশ্রামেব 
দ্বাবা আমব1 আঁবাব শক্তিকে নৃতন'কবিয়া গড়ি (anabolic 
Process)। এ ছুয়ের সামঞ্ন্তেব উপর আমাদেব জীবনীশক্তির 
নির্ভর । যদি একটাকে আমবা অতিরিক্ত রকম চালনা কবি, 
তবে সামগ্রন্ত নষ্ট হয় - "যেমন অতিরিক্ত শক্তি ক্ষেপণে হয়ত 
কালক্রমে শক্তিব সৃষ্টি কাৰ্য্যে ব্যাঘ্বাত ঘটিয়া জীবনই নষ্ট 
হইয়া! যাইতে পারে, কিন্ত বস্তুত তাহা হয় না। কেন 
হয় না ? শরীব্তত্ববিদগণ বলেন যে আমাদ্বে অনেকগুলি 
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ক! 
কির, সঞ্চমক্ষেত জোটে যেখান হইতে আম বথেষ্ট- 
পবিমাণে এবং অসম্ভব রকম যথেষ্ট পবিমাণে শক্তিকে 
আহরণ করিতে “সমর্থ হই ।' একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বৃদ্ধি ' 
ব্যায়ামেব দ্বাবা সমস্ত মাংসপেশী নায়ুপেশীকে আমবা যথেষ্ট 
পবিমাণে বাড়াইতে পারি। তাবপব ইচ্ছাশক্তি । ক্রমা 

সায় ভিতব দিয়া মাংগপেশী সমূহে ‘শক্তিকে চালনা কৰ 
মাংসপেশীব শক্তিকে বাড়াইয়| তুলিতে পারি--যাহা he 
তাহাই কবাইয়! লইতে পারি, ক্রমে অভ্যন্ত হইয়া আসিলে 
ইচ্ছাশক্তি প্রত্যেক অঙ্গ প্রতাঙ্গে্‌ এমন "সঞ্চিত হইস্না পড়ে 
যে অসাধ্য সাধন করাও অনন্তব হয় না।. স্তাাঁও প্রভৃতি ' 
এই ক্ষেত্র হইতে শক্তিকে -আহবণ কবিয়া ছুঃমাধ্যরূপে 
কঠিন কর্ম সকল. সম্পন্ন ‘রুবিয়াছেন'।” দৃষ্টান্ত স্বরূপে 
বলিতে পাঁবি যে আমাদেব হাটাটাই এক সময়ে দুঃসাধ্য, 
ছিল-_অভ্যাসেব দ্বাব| সহজ হইয়া! আসিয়াছে। এইরূপে' 
আরও অনেকগুলি মুত শক্তি 'আমাদের ভিতবে যখন 
আছে তখন আমবা তাহাদিগকে যদি রাড়াইয়া তুলি “তবে 
শক্তিকে যথেষ্ট ক্ষেপণ সত্বেও শবীবের কোথাও লেশমান্র ক্ষয় 
লক্ষ্য কর! যাইবে না। ব্যায়ামের দিকে নৌইজন্ত শবীর- 
তন্ববিদ্গণ বিশেষ কৌঁক দিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে 


. এট সকল-বিজার্ড শক্তির দ্বারা বোগকেও ' ঠেকাইয়া রাখা 


যায়। আমাদেব দেশে যোগশীস্ত্ে যে শরীবেব উপর". 
সম্পূর্ণ দখল লাভ কবিবার সাধনা ছিল, যন্ধারা' শরীবকে . 
দিষা যাহা ইচ্ছা তাহাই কবান্] সম্ভবপর. হইত, তাহাও' 
এই শবীরেব ভিতবকাব আবেকটা শক্তির আবিষ্কারের 
দরুন। কেবল গ্রহণ ও বর্ন নয়_তৃতীয় একটি স$ক-. 
শক্তিও শবীবের ভিতবে আশ্চর্য কার্য্য কবিতেছে। 

: ব্যায়ামের আবশ্যকতাকে সপ্রমাণ করিরেও আধুনিক 
বিস্তালয়ে শবীবকে যথেষ্টরূপে চালনা কবিবাব পথে আর 
একটি বিদ্ব আছে ।' আধুনিক শিক্ষাৰ বিষয়সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক। জ্ঞান. লাভ কবিতে গেলে কোন বিষয়কেই বা 
দেওয়া “যায়না ।, তাড়াতাডি গিলাইয়া দিবার উতত শিক্ষা- 
প্রণালীকে অনেক কৌশল উদ্ভাবন করিতেও হইয়াছে। 
জ্ঞানেব বিষয়কে ছাঁটিয়া দেওয়া চলে কিনা-সন্দেহ। * 

তবে উপায় কি? এক উপায় এই হইতে পারে, যে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্জে শ্রমসাধ্য হাতের কাজ ' করাইবাব বাবস্থা 


চন পা 


করা। আঙ্গিনের প্রবাযীতে “পবিপূর্ণ শিক্ষাব আদশ' 
নামক প্রবন্ধে শিক্ষাব ক্ষেত্র মুক্ত প্রক্ৃতিব মধ্যে হওয়া 
উচিত এবং সমাজে যে কাঁজ অনেকের সহযোগিতায় 
হইতেছে তাহা ছাত্রদের যথাসম্ভব নিজে কবিতে শেখা 
উচিত, এমন কথার আলোচনা ছিল। তাহারো ছুই এক 
মাস পুর্বে প্রবাসীর এক সংখ্যায় এক আমেরিকান 
বিদ্যালয়ের কথা উল্লিধিত হইয়াছিল-_সে বিস্ালয়ের বাসপৃহ 
রাস্তাঘাট সমন্তই সেখানকাব ছেলেরা তৈবি কবিয়াছে, 
বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ ভাঁহাবা নিজেরা কবিতেছে, সে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাৰ একটা প্রধান-অঙ্গই তাঁই, এক্লপ বিববণ 
. পাওয়া গিয়াছিল। ইহাকে যদি শক্তিব অনাবন্তক অপব্যয় 
বলি তো অন্তায় বলিব। মাথাব চালনার সঙ্গে সঙ্গে হাত 
পানের চালনা ন! থাকার জন্য, আম্বা অত্যন্ত আধা মা 
তৈৰি হইয়াছি, _সর্ধদা পড়া শুনার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট 
পৰিমাণে কাজকে যো কৰিলে আমাদের মাথাও শবীরকে 
শুষিয়। ,বড় হইবার চেষ্ঠা কবিতে পারিত -না॥ মান্থুষ 
সমান্তেব ভিতর দিয়া সমস্ত প্রয়োজনকে তো মিটাইয়! 
লইবেই, সে এঁকলাই কিছু সব কবিবে না, কিন্তু একটা! 
বয়সে তাহার বাহিরেক স্থুবিধানিরপেক্ষ হইয়া" নিজেব 
-প্রয়োজন নিজেই সাধন করিবার দিকে চেষ্টা.কবা মন্দ নর। 
মে কেননা চাষ কবিবে, ঘব বানাইবে, কাঠ কাটিবে, 
বোনা -বহিবে ? সে যে পুবা মান্্যএ বোধটা তে! তাহার 
হওয়া চাই ? শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হাত পায়েব সরল 
চালনাব ব্যবস্থা থাকিলে ব্যায়ামের অভাবেব কথা তো 
চুকিয়াই যায়, এবং মনুয্যত্বও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পাবে,। 
এ ছাড়া আর তো কোন সস্থা খুজিয়া পাইনা। 

| | অ! 

বৃহত্তম বৃক্ষ । 
(ম্যালেরিয়ানাশক ).। 


PE int রে 
যাহাব! অষ্ট্রেলিয়াব বন দেখিয়াছেন তাহারা জানেন কোন্‌ 


বৃন্দ সৰ্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইউক্যালিপ্টাম্‌ বৃক্ষ (Eucalyptus 
৪৮* ফুট্‌ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। 
এত উচ্চ গাছ আব কি আছে? নানাপ্রকাবে এই গাছকে 
আনাঁদের কাজে আনিনে পারা যাম্ন। The National 


amygdalins.) 


‘সংকলন ও সমালোচন--ববহত্তম বৃক্ষ । রি 


' কাজে লাগে; শুকাইয়৷ বাঁকিয়া যায় না। 


৬০-3 
27 2528 দিন B. Youns 
এই গাছ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এখানে ভাঁহাই লঙ্মেণেঞ 
বলা হইল্‌। 

ইউক্যালিপ্টাস্‌ দর্ববাপেক্ষা দীর্ঘ এবং হয়তো! সর্বাপেহ। 
বৃহৎ গাছ? ৪০০ ফুটু উচ্চ ইউক্যালিপ্ট-স্‌ বৃক্ষ প্রারই 
দেখিতে পাওয়া যার। কোনো কোনোটি ৪৮০ ফু 


-উচ্চও হইয়া থাকে । এক একটা গাছের পবিধি ১২, 


হইতে ২০০ ফুট্‌ পর্যস্ত হয়। এই গাছেব কাঠি অনেল 
ছুতোরেশ। 
সহজেই ইহার .কাঠে কাজ করিতে পাঁরে। এই কাষ্ঠ 
টেবিল চেয়াবাদি গৃহের আসবাব প্রস্তুত কব৷ হইয়া থাকে 
এই গাছ কাটা সহজ নহে। নানা কৌশল অবলম্বন 
করিয়া ইউক্যালিপ্টাস্‌ গাছ কাটিতে হুয়। এই গাছেষ 
গুঁড়ি এতই বন্ধুর যে মূলে এ গাছ কাটা যয না। মাস 
রাধিয়া তাহার উপব দাড়াইয়া মাটী হইতে ১০ কি ১২ 
ফুট উচ্চে গাছ কাটিতে হয়। গু'ড়ির গচ্বরে আওতগ্ন 
পাঁচ ছয় জনে বসিয়া অআহাবাদি করা লে একখা'ন 
ছবিতে এইরূপ দেখিলাম। গাছেব গুড়ি এতই বড়। 
"অনেক গ্রকাবের ইউক্যালিপ্টাস্‌ বৃক্ষ আছে। 
অস্ট্রেলিয়ার চার পাঁচ প্রকারের এই গাছ দেখিতে পাও! 
যায়? সে দেশে অনেক বন আছে তাতে আমাদেকর 
দেশেব শালেব বনেব ন্যায় কেবল ইউক্য:লিপ্টাস্‌ গাছই 
জন্মে। 
অন্যান্য বড় গাঁছেব স্তায় এই গাছের পাতা বদল 
না, কিন্ত ছাল বদ্লায়। বৎসরে একবার এই গাছের 
ডাল হইতে বেশ চওড়া ও খুব লম্বা ছাল ছাড়িয়া যায়। 
এই গাছেব পাতা পাতল! চামড়ার মত সবম। পাতায় 
এক প্রকার তৈল থাকে তাহা! খঁষধার্থে ব্যবহৃত হ্য়। 
এই তৈল পচননিবাবক ও রোগবীজাগুনাশক । ছস্ম 
কাশে, ফুস্ফুদ্সংক্রান্ত রোগে, শ্ববভঙ্গে এবং প্লীহারোগ্গেও 
এই তৈল ওঁষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনেক প্রকণ্ৰ 
বেদনায় এই তৈল মালিশ কবিলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায় ' 
এই. গাছেব পাতার রঙ. নীলাভ ব্বুজ। পবা বণ 
কবিয়া দেখা গিয়াছে যে এদেশেও এই গাছ জন্মিতে পালে। 


এই গাছ বরফ সহ কবিতে পাবে না। নেটাল্‌, মিস্ব, 


৬০৪ 


আল্জিবিরা প্রভৃতি দেশেও এই গাছ অগ্মিতে পারে 
* কালিফর্ণিয়ায় এই গাছ রোপণ করিয়া যথেষ্ট ফল পাওয়া 
গিয়াছে । অল্পদিনেই সেখানে ইউক্যালিপ্টাসের গাছ 
৮০ ফুটু উচ্চ এবং এক ফুট্‌ ব্যাস বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


সেদেশে এই গাছ টেলিগ্রাফের খুটি, রেল -বান্তার ল্লীপাব, - 


টেবিল চেয়ারাদি গঠন ইত্যাদি নানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। 
এক প্রকার ইউক্যালিগ্টাস্‌ গাছ আছে তাহার কাঠ 
খুব শক্ত। এই কাঠেব একটা বিশেষ গুণ এই যে সমুদ্রের 


কীট ইহা নষ্ট করিতে পারে না। আঁজকাল এই কাঠ. 


জাহাজাদি প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। 
ইউক্যামিপ্টাস্‌ গাছ হইতে এক প্রকাৰ আটা পাওয়া 


যায় তাহাও ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই 'আটা উদরাময়, ' 


আমাশয় এবং অর্শবোগের ওঁষধ 


এই গাছ ম্যালেরিয়াবীজাধুর বম স্বরূপ । ম্যালেবিয়া- 
প্রপীড়িত স্থানে এই. গাছ জম্মাইলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া 


যায়। ইহাবি জন্য এই' গাছ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে 
আমাদের দেশ তো ম্যালেবিয়ায় উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। 
এই গাছের সাহায্যে আমাদের দেশকে ম্যালেরিয়াব প্রকোপ 
হুইতে কিছু পবিমাঁণে রক্ষা করা যায় না কি? গবর্ণমেণ্ট 
* কবে কি করিবেন এবং মোটেই কিছু কবিবেন কি না কৈ 
- জানে; অনেক পল্লীই ফ্যালেরিয়ার অন্ত জনশূন্য ‘হুইয়া 
গড়িতেছে। সে সকল স্থানে এই গাছ বোপণ করিয়া 
দেখিলে হয় না? অনেকেই বিদেশ হইতে উচ্চাঙ্গের 
ক্কষিবিস্তা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া সুতির এ 
সন্ধে তাহারা কি বলেন? 

জ্ঞ। 


| লামার প্রাণদণ্ড। 
তিব্বতে অবস্থিতিকালে রায় শরচন্্র দাস বাহাছুব যে 


১ লামার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তিব্বত গবর্মেণ্ট 


তাহাকে কিরূপ দণ্ড দিয়াছিল তাহাব বিববণ জাপানী বৌদ্ধ 
'পুরোহিত একাই কাওয়াগুচির প্ভিব্বতে ' তিন বৎসর” 
নামক ভ্রমণ পুস্তকে বাহির হইয়াছে । 

এই লামার নাম সেঙ্চেন দর্জেচান। ইনি মহাজ্ঞানী 
ও ধার্মিক ব্লিয়! বিখ্যাত ছিলেন। বায় শবচ্চন্দ্র তিব্বত 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


। ৯ম ভাগ। 


হইতে চলিয়া আনার পবে যখন তাঁহার সমন্ধে নানা প্রকার 
সন্দেহের বটনা হইতে লাগিল তখনই লামা বুঝিয়াছিলেন 
মৃত্যুর হাত হইতে তাহার আর অব্যাহতি নাই। শরতের 


সহিত সংজ্রব বশত তাহার বিপদের সম্ভাবনা! আছে এই. 


কথা বন্ধুদের মুখ হইতে শুনিয়া লামা কহিলেন, কেবলমান্র 
স্বদেশীর কাছে নহে বিদেশীব কাছেও বৌদ্ধধর্ম প্রচার কবা' 
তাঁহাব কর্তব্য । শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে ইতরাজের গুপ্তচর 
হইয়া! আসিয়াছেন কিনা সে কথ! তাহার বিচাব করিবার 
নহে এবং সে কথা তিনি চিন্তাও কবেন নাই। তিনি 
তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন। সে জন্য যদি 'তাঁহাকে 
মৃত্যু স্বীকার করিতে হয় তাহাতে তিনি কুষ্ঠিত হইবেন না। 

এই লামা বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচারেব জন্য বিশেষ উৎসাহশীল 
ছিলেন। .ইনি অনেক বৌদ্ধ মুর্তি ও পৃজাপত্রি ভাবতবর্ষে 
প্রাঠইয়াছেন এবং অনেকগুলি : প্রচাবককেও সেখানে. 
প্রেবশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার কোনো ফল হুয়' 


' নাই। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে তাহার - চবিত্র 


অতি মহৎ ছিল-_তিনি সর্বপ্রকার সাশ্পদাক্িক সঙ্ধীর্ণতা 
ও পৰজাতিবিদ্বেষের অতীত ছিলেন এবং বৌদ্ধপন্থা অস্থুমবণ 
করিয়া সকল দেশের মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ক্যবন্ধন 


বিস্তার করা! তাঁহার জীবনের সাধন! ছিল। এরূপ উদাব- 


বুদ্ধি সাধুকে সক্কীর্ণমন! বাজ্জকর্ম্মচারীরা ভাল বাসিতে পারে! 
না এই কারণে উচ্চপদস্থ অনেক শক্ত. তীহাব পতনের 
সুযোগ খুঁজিতেছিল। 'রায় শবৎদাস সন্বন্ধীয় জনশ্রুতিকে 
তাহারা বৈব সাঁধনেব উপায় করিয়া তুলিল। তাহাঁবা 
দার্জিলিঙে লোক পাঠাইয়! খবর লইল যে.শরৎদাস যথার্থ ই 
ইংবাজ গবর্ষেপ্টেব অন্থবোধে ছগ্মভাবে তিব্বতে প্রবেশ: 
করিয়াছেন। রায় শবচ্ন্দ্ের সহিত তিব্বতবাঁসী যে কেহ 
লিপ্ত ছিল সকলেবই কারাদণ্ড হইল এবং লামা সেঙ্চেন 
দর্জেচীন বিপক্ষ. গবর্ষেপ্টের গুপুচরকে ধর্ম্মমন্দিখে আশ্রয় 
দিয়া তাঁহার নিকট রাষ্টরসম্বন্ধীয় গুহ বিষয় প্রকাশ করিয়া 
ছেন এই অপরাধে তাঁহাব প্রতি মৃত্যুদণ্ডেব আদেশ হইল ।- 
কন্বো নদীতে তাহাকে ডুবাইয়! মারা স্থিব হইল। এই 
কন্বো নী ব্রহ্মপুত্রের নামাস্তর। ১৮৮৭ খৃষ্টাকের ত্য 
মাসে এই দণ্ড কাৰ্য্যে পবিণত হয়। নির্দিষ্ট সমষের পূর্বে 
নদীতীরে একটি শিলাখণ্ডের উপব বসিয়া লামা সমাহিত- 


ও 


৮ম সংখ্যা | ] 
ছি ধরা পা কারিতেছিলেন। তাহাৰ নিছক 
লোকেব ভিড়, তাহারা সকলেই ' শোকে বিহ্বল হইয়া 


4 কাদিতেছে। যে মোট! দড়ি দিয়া তাহাকে জলে নামাইতে 
হুইবে তত্ব! ভাঁহাক দেহ বেষ্টন করিবাব সময় ঘাতক 


৯ভাহাকে জিজ্ঞাস! কৰিল মৃত্যু পূর্বের তিনি কি ইচ্ছা কেন।_ 


তছৃতবে লামা কহিলেন, গ্রস্থপাঠ সমাধা করিয়া যখন তিনি 
ডিনবাব অঙ্গুলির দ্বাবা সঞ্ষেত করিবেন ভ্খনই যেন তাহাকে 
জলে নিক্ষেপ কৰা! হয়। ইতিম্ণধ্য সমাগত দ্ষনবৃন্দের হৃদর 
ব্যাকুল হইতে লাগিল ;--তাহারা ব্রহ্মপুত্রেব নিষ্ঠুব খর- 
শ্রোতেব দিকে তাঁকাইযা আছে এবং উচ্ছ. সিত হইয়া 
বিলাঁপ্‌ কবিয়৷ উঠিতেছে। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৃষ্টি 
পড়িতে আবৃস্ত হইল। লামা তাঁহার হাত একবাব 
তুলিলেন। এই সক্ষেতের নিদাঁকণ অর্থ বুঝিয়া লোকেরা 
উচ্চৈস্ববে কাঁদিয়া উঠিল। লামা একবাব, সুইবার, তিনবার 
' সঞ্ধেত, করিলেন। কিন্তু কেহই নিকটে আসে নাঁ_ 
ঘাতকেবাও তখন: কী্দিতেছে। লামা কহিলেন, আমাৰ 
সময় আসিয়াছে, তোঁমব! আব -বিলম্ব করিও না। তখন 
“তাহার কটিদেশে ভাবী পাখব বাধিয়া দিয়া ঘাতকেরা 
তাঁহাকে ধীরে ধীরে উন্মস্ত জলবাশির মধ্যে নামাইয়া দিল । 
এতক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে স্থিব কবিয়া যখন তাহাকে টানিয়া 
' তুলিল, দেখিল তখনো তাঁহাব প্রাণ যায় নাই। পুনৰ্ক্মাব 
তাহাকে জলে নামাইতে হইল । দ্বিতীয়বাব যখন তুলিল 
তখনো তীঁহাব প্রাণ আঁছে। ইহা দেখিয়া তাহার প্রাণবক্ষা 
করিবার জন্য সকলেই একবাক্যে অন্থুরোধ কবিতে লাগিল 
__ঘাঁতকেরাও ঘিধাস্্স্ত হইয়া কি কবিবে ভাবিয়া পাইতে- 
"ছিল না। এমন সময়ে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লামা 
সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং কহিলেন, “শোক. কবিগনা, 
আমাব সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি আনন্দেই ম্বিতেছি ; 
তোমঁবা আমাকে মাবিতেছ না। . এখন আমাব কামনা এই 
যে আমাব মৃত্যুব পরে তিব্রতে ধর্ম যেন উন্নতি লাভ করে। 
ত্ববা কর, আমাকে জ্বলে নামাইযা দাও।” ” ্ু 
ৃতীয়বাব ষথন ত্রীহাকে জল হইতে তোলা হইল তখন 
তাহাৰ মৃত্যু হইয়াছে ৷ | | 


সংকলন ও যমালোচন--বিক্ৰুমশিলা সঙ্ঘারাম । 


৬০৫ 
বিক্রমশিল! সঙ্ঘারাম । 
১৯০৯ খৃষ্টাবের এসিষাঁটিক সোসাইটিব জবনেলেব জান্ুয়'বী 
সংখ্যার শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয়ের লিখিত “বিক্রমহ লা 
সঙ্বাবাম” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে 
প্রবন্ধ-লেখক বিক্রমশিলারু. অবস্থান নির্ণযেঃ চেষ্টা পাইনা 
ছেন। তিনি যেস্থান নির্দেশ কবিয়া দিয়াছেন সেখনে 
বঙ্গীয় ,সাহিত্য পরিষৎ হইতে কোনো যোগ্য ব্যস্ত 
অন্থসন্ধানকার্ধ্যে প্রেরিত হইলে ফল লাভ করিতে পাবেন 
এই আশায় আমবা তাঁহার লেখাটিব সাব-স্্লন করিলাম । 
তিনি বলিতেছেন £-_ 
বৌদ্ধ বিজ্ায়তন বিক্রমশিল! প্রাচীল "মগধ বাজ্য 
অবস্থিত ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, পাঁলবংশীয় 
‘দ্বিতীয় ভূপতি ধর্মপাঁল ইহাব প্রতিষ্ঠাতা । তাঁহাব প্তা 
গোঁগাল পালবংশের প্রথম রাজা! গোপাল, ভূপাল ও 
লোকপাল এই তিন নামেই তিনি পবিচিত “ছলেন। 
পালরাজগণেব বাঁজত্বকাঁল লইয়া এতিহাসিকগশের 
মধ্যে মতবিবোধ দৃষ্ট হয়। ভিন্সেপ্ট স্মিথ সাহেব ও 
ডাক্তার বাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয়গণ বলেন, ধর্ম্মগ'ল 
খৃষ্টায় নবম শতাব্দীব শেষভাগে বাঁজত্ব করিয়াছেন। 
কানিংহাম সাহেব নানা যুক্তি দেখাইয়া সগ্রনাণ করিয়াছেন, 
ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষাংশে বাহ্ত্ব 
কবিতেন। প্রবন্ধ লেখক কানিংহাম সাহেবের গত 
অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার কবিয্নাছেন। 
বিক্রমশিল! সঙ্ঘাবাম অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নিত্রিতত 
"হইয়াছিল এরূপ অঙ্গমান কবা একাস্ত অযৌক্তিক হবে 
না। পালবংশীয় বাজাদের বাজত্বকালের গূর্ব্দে এই বিহাব 
নিশ্মিত, হইয়াছিল একথা কোনোক্রমে লীকাব করা বাষ 
_না। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে ওসিদ্ধ পবিব্রাতক 
হুয়েন সাং ও ইৎসিং ভাবত্তবর্ষে তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন। 
উক্ত পবিবাজকদের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে বিভ্রসেশিলাব উল্লেখ 
দৃষ্ট হয় না। সুতবাং চীন পবিভ্রাজকদের আগমানব 
পরে বিক্রমশিল! বিহার স্থাপিত হুইয়াছিল। পালবভ্দীয় 
নৃপতি ধৰ্ম্মপালের রাঁজত্বকাল একেবানে সুনিশ্চিত হয় 
- নাই-_একখানি অন্ুশাঁসনলিপি পাঠে জান! গিয়াছে তাহাব 


৬০৬ 
বাজত্বকালের ' পরিসব ৩২ বৎসব। সম্ভবতঃ টম 
* শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বান্তত্ব করিতেন এবং তাহাবই 
শাসনকালে বিক্রদশিলা সঙ্বাবামেব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
বৌদ্ধধর্থোতিহাঁস গ্রন্থে প্রকাশ, মগধবাত্যে গঙ্গাতটবর্থী 
প্রদেশে এক প্রশস্তাগ্র উন্নত শৈলের উপব বিক্রমশিলা 
বিহার অবস্থিত। উক্ত ছয়ছবারী .বিহারেব মধ্যবর্তী বিস্তৃত 
প্রাঙ্গণে আট সহস্র ,লৌকেৰ সম্মিলন হইতে পাবিত। 
ভ্রমণকাবী নাগ-ট্‌চো টে৪-:০১০) মহাশয় -উল্লিখিত 
মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন। পবিবাঁজক মহাশয় রাত্রিকালে 
শৈলশিখবে আঁবোহণ করিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ পাহাড়ের 
উপরে উঠিবাব নিমিত্ত স্ুনর্শিতি সোপানাবলী ছিল। 
তিনি যখন সম্তবাঁবামের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার 
পূর্কেই বিহারের প্রবেশহাবগুলি বাত্রিব জন্ত 'রুদ্ধ হইয়া- 


ছিল। তিনি সমীপবর্তী এক ধর্মপালায় বাত্রিযাপন করেন ।" 


'আগন্থকদেব স্থবিধাব নিমিত্ত বিহাবের বহির্ভীগে কতক- 
গুলি ধর্মশাঁলা ছিল। বিক্রমশিলা বিহারটি ষে অতি 
সুশোভন ছিল তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ 
তিব্তবাসীরা এই বিহাবটিব আদর্শে তাহাদের সজ্ঘারাম- 
গুলি নির্মীণ,করিয়াছে। বিক্রমশিলা বিদ্যাফতনে বিস্তার্থীরা 
চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শান্তর শিক্ষা করিত। যোগ- 
চধ্যা, মাধ্যমিক প্রভৃতি মহাযান-সম্প্রদায়েব ধর্শ্মতত্ব এখানে 
বিশেষভারে আলোচিত হইত। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌ্াধন্্ 
নূতন আকাব প্রাপ্ত হয়, এই বর্শের উচ্চতবগুলি সাধাবশেব 
বুদ্ধির অগম্য হইয়! দাড়াইয়াছিল। রষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীব 
মধ্যভাগে এই ধর্মটা তান্ত্রিকতায় পরিণত হয়। তখন 
পাঁলবংলীয় রাজাব! বাঙলা ও বিহারের উপব আধিপত্য 


করিতেছিলেন। তাহাঁদেব পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশিলা বিহাব বা 


তান্ত্রিকতা! শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হইয়! দাড়ায়। কেবল 
মাত্র ভারতবর্ষের সর্কাংশ হইতে নহে, ভারতেব.. বহিভূর্তভ 
নানা রাজ্য হইতে বিষ্যার্থী এই বিহারে শিক্ষালাভের আশায় 
আসিত। এখানকার বিষ্যায্নতনে ৬টি কলেজ ও ১০৮ জন 
অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতের! বিহারেব দ্বারবক্ষকের 
প্রবেশীধিকাব পাত না, দ্বাববক্ষক পণ্ডিতদিগকে বিচারে 
পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে হইত। অন্তত্র 


_ প্রবাসী--আগ্রহায়ণ, ১৩১৬ | 


[৯ম ভাগ। 


কোনো শান্তর আলোচনা করিয়া যাহারা কিঞ্চিৎ পাত্িত্য 
লাভ কবিয়াছৈ তাহারাই এখানকাব ছাত্র হইবার যোগ্য 
বিবেচিত হইত। হুয়েন সাং বলেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্ভীলয়েও 
এইরূপ রীতি ছিল। . 

ধৰ্ম্মপালের রাজত্বকালে বিক্রমশিলা সঙ্বাবামের। 


অধিনায়ক ছিলেন শ্রীবুদ্ধ জ্ঞানপাদ। দীপক্কর প্রীজ্ঞানকে” 


নবপতি নয়পাল বিহাঁবের প্রধান পুবোহিত নিযুক্ত করেন। 
তিব্বতবাজ এই পুবোছিত মহাশয়কে ধৰ্ম্মসংস্কার কার্য্যে 
সুযোগ্য মনে করিয়া তিব্বতে আহ্বান কবেন। ১০৩৮ 
খৃষ্টাব্দে দীপক্কব তথায় সংস্কার কার্য্ে হ্তক্ষেপ করেন। . 
ছাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বক্তিয়াব বিহার জয় কবেন। 
তখন মুসলমানেরা বিক্রমশিলা ধ্বংস করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, 
কেহ কেহ নিহত হইলেন, কেহ কেহ বা দ্রেশান্তবে পলায়ন 
করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। জেনাবেল কানিংহাম মনে 
করেন, পালবংশীষ শেষ ভূপতি ইন্দদ্যয়েব শাসনকালে এই 
শোচনীয় কাও ঘটিয়াছিল। এ সময়ে শাকণ্রী বিক্রমশিলা 
বিহাবেব প্রধান পুবোহিত ছিলেন। তিনি প্রাণভয়ে 
প্রথমে উড়িসায়, পবে তথা হইতে তিব্বত পলায়ন কবেন। - 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, বিক্রমশিলা কোথায় অবস্থিত 
ছিল? আজ পর্য্যন্ত . কোনো ধ্রতিহাসিক পণ্ডিত ইহা 
নির্ণয় কবিবাব জন্ত বিশেষ চেষ্টা কৃবেন নাই। জেনারেল ” 
কানিংহাম প্রকাশ করিয়াছেন, বরগাঁ'( প্রাচীন নালন্দা ) 
জনপদেব তিন মাইল উত্তবে এবং মগধেব প্রাচীন বাজধানী 
রাজগৃহেব ছয় মাইল উত্তরে সিলাও গ্রামে বিক্রমশিল! 
অবস্থিত ছিল। প্রাচীন মন্দিবাদি যে সকল ধ্বংসচিহ্ন 
এখানে বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় কোনে! একটা বৌদ্ধন্তুপ 
বিহাবের ভগ্রাবশেষ হওয়া একান্ত অসম্ভব নহে। কিন্ত 
বৌ্ধগ্রন্থবর্ণিতি বিক্রমশিলা' এখানে ছিল তাহা মনে হয় 
না। কারণ এই স্থানটির নিকট দিয়া গঙ্গানদী কোনোরালে 
প্রবাহিত হইত না এবং এখানকার পুঞ্জীভূত ধ্বংসাবশেষ 
সৃমতল ক্ষেত্রেব উপব র্রহিয়াছে, কোনো. পাহাড়েব উপর 
-নহে। / এ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ বিণ মহাশয় 
স্থুলতানগঞ্জে 'বিক্রমশিলাব অবস্থান ছিল বলিয়া নির্দেশ 
কবিয়াছেন। কিন্ত সুপত্ডিত অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাব উক্তি ' 


৮ম সংখ্যা |) 
সমর্থন কবিবার জনক কোনো স্ুযুক্তি প্রদর্শন কবেন নাই । 
আমবা তাহার উক্তিও সত্য বলিয়া স্বীকার কবিতে পাবি 
“ না। স্ুলতাঁনগঞ্জ বাঁজাব ও বেল আফিসেব, মধ্যবর্তী স্থানে যে 
সকল প্রাচীন মন্দিব্রাদির ধ্বংসচিহ্ন রহিয়াছে ডাক্তাব 
ব্ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্র মহাশয়েব মতে সেগুলি অতি প্রাচীন। 
ওঁ সকল ধ্বংসাবশেষ নধ্যে যে সকল মুর্তি পাঁওষা গিয়াছে 
, ' সেগুলি প্রাচীনত্বেব সাক্ষ্য প্রদান করে। মুর্তিগুলির উপব 
'_ খোদিত অক্ষর তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। 
স্লতানগঞ্জ বলিতে তিনি তথাকার গঙ্গাগর্ভস্থ পাহাঁক্নের 
উপরিস্থ মন্দিব 'ও শ্রীবঘর্তা পাহাড়ও বুঝিতে পাৰেন, 
সেগুলিকেও আমরা বিক্রুদ্শিলাব ' শেষ চিন্ক মনে করিতে 
পারি না" অবশ্য গ্দাব্‌ যে' অংশটি এখন তীববর্তী ও 
গঙ্গাগর্ভস্থ পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে সে তংশ 
হয় তো পূর্বে গপ ভাবে ছিল না এবং সমগ্র পাহাক্ষুটি 
হয় তো গঙ্গাব দক্ষিণতীবে অবস্থিত ছিল'। কিন্তু এই ক্ষুদ্র 
শৈল্লের উপব বিক্রবশিলাব -স্তায় প্রকাণ্ড বিস্তাযতনেব 
সঙ্কুলান হইত কি ন্ববিয়া? এই পাহাড়ে উপর কলেজ, 
মন্দিব ও আঁট সহস্র লোকের মিলনোপযোগী বিবাটি মুক্ত 
প্রাঙ্গণ ছিল এ কথা স্বীকাব করা যাঁর না। 
~f " সুলতানগণ্জ হইতে , জলপথে একদিন' গমন করিলে 
পাঁথরবাট| নামক একটি উচ্চ শৈল দৃষ্ট হয়। এই শৈলটি 
- কলগঙ্গ শৈলমালাব একটি বাহু । কলগঙ্গ হইতে ছয় 
মাইল উত্তবে, ভাগলপুর হইতে চব্বিশ মাইল পূর্বে এবং 
প্রাচীন অঙ্গ দেশের বাঁজধানী চম্পা হইতে আঠাশ মইল 


পূর্বে এই পাহাড় অবস্থিত ৷ কলগঙ্গ ও পাখবদাটা- 


পাহাড়শ্রেণী বক্তাকাবে গেলাবির ন্যায গঙ্গাতীবে শোভা 
পাইতেছে। ভাগল্পুবেব নিকট দিয়া গঙ্গা পূর্কা দিকে, 
কলগঙ্গের নিকটে উত্তৰ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সহসা 


ংকলন ও সমালোচন-_বিক্রযশিল সঙ্বারাম । ৷ 


৬০৭ 
উপস্থিত হওয়া যায়। শৈলচূড়ার় আরোহণ করিলে 
কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই একটা বটবৃক্ষ দেখা যাযন। বৃক্ষমূদ্ও 
বটেশ্ববনাথ শিবেব মন্দির রহিয়াছে । উহার পূর্ববদিহে 
একটা প্রকাণ্ড ওহাগৃহ আছে। তন্মধ্যে উভয় পার্খে 
প্রস্তরবেদীর উপর তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবিগণের মৃত 
বহিয়াছে।- মন্দিবপ্রাঙ্গণেও উক্তবপ -মূষ্টর দৃষ্ট হয়। 
ুর্তিগুলির উপবে “কুটিল” অক্ষর খোদাই করা দেখা যায়। 
এইকপ অক্ষর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইত দ্বাদশ শতাশী 
পর্য্স্ত প্রচলিত ছিল। মন্দিবেব দক্ষিণাংশেও খোদিত 
গৃহ এবং বাশীক্ৃত ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। খর স্ত,পীকৃত প্ৰবংয- 
চিহ্নগুলি প্রা একশত পঞ্চাশ ব্যঘা পবিমিত স্থানে 


বহিয়াছিল। ইহার অনেকটা স্থানে এক্ষণে কৃষিকাঁ্ধ্য 
চলিতেছে। নিকটবর্তী আবো দুইটি জনপদে অনুরুপ 
মন্দিরভগ্নচিন্ন দেখা যায়। বোধকরি এওঁ দুইটি স্থানও 


পাথরঘাটার ধর্ম্মমন্দিবশ্রেণীব অস্তভূক্ত ছিল। পাত্র 
কাটিয়া এথানে যে সাতটি গৃহ নির্মিত হইয়াছিল তাহাব 
সুস্পষ্ট চিহ্ন আজও রহিয়াছে। বার্ণেষ হেব এখীনক/ব 
কতকগুলি মূর্তি কলগঞ্ধে লইয়া আসিযাছিলেন। তথায 
দর্শকেবা এখনো এ মুত্তিগুলি দেখিতে পাবেন। মুর্তিগুলি 
বৌদ্ধশিল্পীদেব নির্দ্মিত। ইহাব ভাক্ধ্য--নালন্দা ও 
গান্ধারেব তুল্য। পাথরধাটায় প্রাপ্ত একটি বৌগা- 
নিশ্মিত অষ্টদল পদ্ম এসিয়াটিক সোসাইটিখ চিত্রশালিকায় 
রহিয়াছে। পাথবঘাটাব এই ধ্বংসাবশেষ প্রাটীব কোন 
বৌদ্ধ সঙ্ঘাবামের ভগ্নচিন্ন হইবে সেবিষুয়ে কোন সল্দতে 
থাকিতে পাবে না। 

পরিব্রাজক হুয়েন সাঁং প্রাচীন চম্পাঁনগর বর্ণনা করিতে 
যাইয়া একস্থলে বলিয়াছেন-_এখান' হইতে ২৮ কি এৎ 
মাইল পূর্ব্বে একটি নদী-বেষ্টিত উচ্চ *ৈলের উপর এক 


পাথবঘাটার কাছে আসি! নদী আ্বাকিয়া বাঁকিয়া চলিয়ছে,' দেবমন্দির তাছে। এই নির্জন প্রদেশে দেবদূভেরা 
শ-+অবং কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় গঙ্গাগর্ভে অস্তবীপবৎ বিস্ময়কর খেলা খেলিয়াখাঁকেন। এখানে পাহাড় থোদিয়া 
দুষ্ট হয়। কলগন্প হইতে পাথরঘাটা গমন কবা অতি কষ্ট- চমৎকাব গৃহ সকল নির্টিত হইয়াছে। 'মাশ্চরয্য বৃক্ষবগ্জি 
সাধ্য। তীক্ষ চাও প্রস্তববাশি স্থানে স্থানে পথ দুর্গম লতাঙ্তন্ম পর্কতেব শোভা বাড়াইয়াছে। ক্রানীবা শৈলেব 
কৰিয়া রাখিয়াছে। এই পু্ভীভূত প্রস্তরগুলির উপব' উচ্চ প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন। এখানে ধাহাবা ভুষণ 
পৌবাণিক ঘোবদেহীব যুদ্ধি অঙ্কিত রহিয়াছে। গঙ্গাগর্ড করিতে আইসেন তীহার! আব ফিবিয়া যাই চাহেন না । 
হইতে সিঁড়ি বাহিত বাছিতে পাহাড়েব খাড়া ভ্রংশে  কানিংহাম বলেন, পবিব্রাজক মহাশয়ব বর্ণিত এই 


Ed 


৬০৮৮ 
বমণীয় শৈল . পাথরঘাটা হইবে, ₹ পরিব্রাজক হুয়েন 
"ৎলাংয়েবর বর্ণনা হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট জানা গিয়াছে। 
প্রথম, সপ্তম শতাব্দীতে, পাথবঘাটা হিন্দুতীর্ঘ ছিল; এখন 
যে বৌদ্ধ বিহারেব -ভগ্থাবশেষ আমব! দেখিতে পাই তখন 
সেখানে তাহা ছিলন! ৷ দ্বিতীয়, খোদিত পৈলগৃহগুলি তখন 
বিদ্ধমান ছিল, সতবাঁং সেগুলি হিন্বুবা নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
গয়! ও উড়িষ্যার নানাস্থানে হিন্দুবা যেমন বৌদ্ধ মন্দিরগুলি 
আপনাদের করিয়া লইয়াছেন, পাথবঘাটার হিন্দু মন্দির 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধেব! হিন্দুদের নিকট ' হইতে পাইয়া নিজস্ব 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
পার ঘটার গাটীনলা রিনি যাইয়া প্রবন্ধ- 
লেখক বলিতেছেন-_সংপ্রতি ' বটেশ্বরনাথ শিবমন্দিরের 
পুজা কাধ্যে যে ব্রাঙ্গণেবা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা বলেন; 
এখানকার মন্দির ও দেববিগ্রহ যুগযুগরাস্ত ধরিয়াই এখানে 
আছেন। কেহ কেহ, বলেন, বটেশ্ববনাথ শিবের ও 
সম্ুখবর্তী কালীর মন্দিব রাজা গড়মর্দন বা গন্ধ মর্দন কর্তৃক 
নির্শিত। পাথবঘাঁটার ছুই মাইল দূরবর্তী কোনো জন- 
পদে তাহাৰ রাজধানী ছিল। পাথবঘাটা ও কলগঙ্গের 
মধ্যবর্তী একটি পাহাড়ে-ছবর্বাসা ধধির আশ্রম ছিল। স্থানীয় 
লোকের! কলগন্নকে ,কহুলগা বলিয়া থাকে । বোধকবি 
এই নামটি কলহগ্রামেব অপত্রংশ হইবে।. কলহপবায়ণ 
দুর্কাসাখযিব নামানুসারে উক্ত জনপদের নামকরণ হইয়া 
গাকিবে। 
বুঝিবাব কোনো" ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। পুরাণে যে 
“ৰটেশ” নাম পাওয়া যায় উহা! বোধ করি প্রয়াগ তীর্থেব 
অক্ষয় বটকে বুঝাইয়া থাকে। বটেশ্বর শিবের মন্দির 
অপেক্ষাক্কত আধুনিক হইবে। ১৮১১-১২ খৃষ্টাব্দে মেজর 


ফাঙ্কলিন সাহেব পাঁলিবোথব। বা! পাটলীপুত্র নগরের অবস্থান - 


নির্ণয় কবিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, পাথরঘাটাব 
. সংস্কৃত নাম শিলাঙ্জম। পাঁথরঘাটা' এই আধুনিক নামের 
অর্থ পাথরের সৌঁপাঁন। শিলাঁস্র্ম কথাটিয় অর্থ পবিষ্কার 
বোবা যায় না। -মেজব ফাঁক্কলিন কথাটির অর্থ হুইস্থানে 
ছুইরূপ বলিয়াছেন। প্রথমে তিনি নদীর সহিত পাহাড়েব 
মিলনকে শিলা-সঙগম বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গ্রইরূপ সঙ্গমেব কোনো অর্থ হয় না বলিয়া আর একস্থলে 


 প্রবাসী-_অ্হায়ণ, ১৩১৬। 


কিন্তু ইহা হইতে পাথবঘাটার প্রাচীন নাঁম- 


| [ ৯ম ভাগ । 


বিয়া হে পাহাড়ের নিকটে দুইটি নদীব মিলনকে শিলা- 
সঙ্গম বলা যাইতে পারে। কিন্তু পাথর ঘাটা সম্বন্ধে এই 
নাম এরূপ অর্থে প্রযুজ্য হইতে পাবে না। পাথরঘাটা ২ 
হইতে গঙ্গা ও কুশী নদীর সঙ্গমস্থল পাঁচ মাইল দুবে অবস্থিত 
ছিল; এখনে! এ সঙ্গম স্থল তিন মাইল দুবে। El 

সঙ্গম শব্দটা সঙ্গারাম,. শব্দের অপভ্রংশ সংক্ষিপ্ত আকার 
মাত্র । এবং বিক্রমশিল! সঙ্ঘাবাম নামটি বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত = 
হইয়া শিলা-সঙ্গমে পরিণত হইয়া! থাকিবে। পূর্বে বদিয়াছি | 
মুসলমানেরা ১১৯৩ গরষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিহার ধ্বংস কবে। 
মেজর ফ্রাঙ্ছলিন সাহেব যে গ্রন্থ হইতে শিলা-সঙ্গম নাম . 


- গ্রহণ করিয়াছেন ওঁ গ্রন্থ ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। 


দুই শত বৎসর মধ্যে বিক্রমূশিকা সঙ্ঘারামের নাম বদলাইয়া 
শিলা-সঙ্গমে" পবিবর্তিত হুওয়! কিছুমাত্র আশ্চধ্যের বিষয় 


- নহে। 


পূর্কোক্তরূপ যুক্তি দেখাইয়া উপসংহারে প্রবন্ধলেখক 
বলিতেছেন বোৌদ্ধগ্রন্থেব বর্ণনার বহিত এই স্থানটির 
সৌসাদৃস্ত দেখিয়া মনে হয় পাথরঘাটারই প্রাচীন নাম . 
বিক্রমশিলা সজ্ঘারাম। কেহ কেহ হয়তো আপত্তি তুলিবেন 
যে এই স্থানটি মগধ রাজ্যে অবস্থিত নহে, অঙ্গপ্রদেশের 
অন্তর্গত । কিন্তু ইতিহাসপাঠকগণ অবগত আছেন যে 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে নৃপতি বিশ্বিসার অঙ্গপ্রদেশ জয় কিয়া 
“মগধরাত্যতুক্ত কবিয়াছিলেন। প্রবন্ধল্খেক অতি দৃঢ়তার 
সহিত বলেন যে পাথবঘাটাব ধ্বংসাঁবশেষ খনিত হইলে 
্রদ্বতত্ববিদেরা অতি মুল্যবান্‌ দ্রব্যরাশি পাইবেন এবং 
এপ অনুশাসন লিপি বা স্তস্তলিপিও আঁবিষ্কৃত হইতে পারে 
যন্দীরা পাথরঘাটা বিক্রমশিলা সঙ্বারামের অবস্থানিভূমি, . 

বলিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইবে। 
শ। 


'ডেন্ার্কে লোকশিক্ষা ৷. 


সমস্ত দেশকে এককলেবববন্ধ করিতে গেলে গোড়ায় 
সমস্ত দেশের চিত্তকে বড় বকম কবিয়া উদ্বোধিত 
করা দরকার। একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই তাহা ঘটাইয়া 
তোল! সম্তব। . , 


শন 


bf 


৮ম সংখ্য। ৷ | 


অথচ এমন কি পিক্ষাব বসা করা যাইতে পারে, 
যাহাতে দেশের সর্বসাধারণ যোগদান কবিতে পারে ?' 


শিক্ষাৰ বিষয় এত বেশি, তাহার আয়োজন এমন 


 ব্যায়সাধ্য, তাহার সাধনা এত দীর্ঘকাঁলসাপেক্ষ, যে বাল 


শিক্ষাকে শ্রেণীবিশ্ষে বরাবব আবদ্ধ হইয়া থাকিতে 


' হয়। ধনম্ম্পর্কে ব্যবধানেব চেয়ে মনসম্পর্কে এই" যে 


ব্যবধান হইয়া বসে, সেই ব্যবধানই জাতি গড়িবাঁধ 
পক্ষে প্রধান অন্তরায় |. 
কোথা? 

কোন বাহ স্থযোগ বা সুবিধার কথা তুলিয়া দেশের 
লোককে এক কবিবাব চেষ্টা করা ভুল, চিত্তের জাগরণ 
চাই। সম্প্রতি আমাদের ' দেশে এ কথাটা আমরা 
বুঝিতেছি। আনন্দের বিষ্ব এই যে এটা কেবল আমাদেরি 
দেশের সমস্ত! নহে, অন্কান্ত দেশে অন্তান্ত জাতির মধ্যেও 
এ চিন্তাটা উঠিয়াছে। 

একসময়ে আমাদের দেশ উচ্চশ্রেণীব সাহিত্য ও ধর্শাজ্ঞান, 
কথকতা প্রভৃতির ভিন্তব দিয়া সর্ব্সাধাবণেব মধ্যে বণ্টন 
কবিবার আয়োজন কৰিয়াছিল। আমাদের দেশে পূর্বে 


পুর্বে যে সকল ভাবজোতি বহিয়া গিয়াছে তাহা শ্রেণী 


“বিশেষে ৰদ্ধ হইয়া পচিরা মরে নাই, সমস্ত দেশেব চিত্তের 
-ধ্যে তাহা তবঙ্গিত হইয়াছে, দেশেব সমীজক্ষেতরে নূতন 
নৃতন পলি ফেলিয়াছে। ধর্মের বড় বড় তত্ব আমাদের 
দেশে ইতরসাঁধাবণ ষেসন আশ্চ্য্যরূপ অনায়াসে বুঝিতে 
পারে, এমন অন্ত Bad Lek 
কিনা সন্দেহ । 

- সম্প্রতি জাতীয়তান্ন বোধকে দেশের মধ্য জাগ্রত 
কবিবাব একটা রব নানা দেশেই উঠিয়াছে। এ বোধ 
ইতিহালেব জ্ঞানের উপর নির্ভব করে। প্রত্যেক দেশের 
ভৌগোলিক সংস্থান কি, জাতীয় চবিত্রেব চেহারাটা কি, 
_কিংকি উপাদানের উপবে সে দেশেব ব্যক্তিত্বের নির্ভব, 
তীবপর, ভিতরকাব কি কি কাবণে সে দেশের ্রতিহাসিক 
অভিব্যক্তি একটি বিশেষ ধারা অবলম্বন করিয়াছে, 
বাহিবের কি সকল আঘাত অভিঘাতে তাঁহাব ভিতরে 
পরিবর্তন টিয়াছে ইত্যাদি জ্ঞান পাকা না হইলে নিজেদের 
এ্রকজাতি বলিয়া বোঝা কোন দেশেব লোকের পক্ষে 

৭ 


ংকলন ও সমালোচন__তেন্ার্কে লোৌকশিক্ষা ৷ 


অথচ এ সমস্তাব মীমাংল 


৬০০ 


নন্ভবপর হয় না। এক কেমন কৰিয়া হইয়াছি তাহা ভান: 
চাই এবং ভবিব্যতে এক থাকিতে গেলে কি কৰিছে 
হইবে, তাহা বুঝিতে পাবা চাই। অধুনা কণকতার ভিতৎ 
দিয়া -এই ইতিহাসকে" লোকচিত্তের ভিতরে জাগাইয়' 
তুলিতে পারিলে, জাতীয়তাঁৰ বোঁধেব যে জমিপণ্ডন হইত 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ কবিতে পাবি না। স্থদু 
ডেন্মার্কে এই কথকতাব প্রণালীই অবলঙ্ন কবিয়া এ 
সমন্তার কিরূপ আশ্চর্য্য পুরণ হইতেছে ইন্টাবনেশন্তাঁজ 
পত্রিকায় তাহাব আভাস পাওয়া গেল। জমতে সমস্ত 
কি সবজারগায় একরকম এবং তাহা পুবণেব প্রণালী 
পদ্ধতিরও কি সাদৃশ্য এমনতব নিকট। এই সাদৃশ্ঘটুকু 
দেখিতে পাওয়াই পরম আনন্দের বিষয় । . 

ক্রিষ্টেন কল্ড্‌ নামক এক ব্যক্তি বহুকাল পুর্বে চাষাদেব 
মধ্যে মুখে মুখে কথাচ্ছলে জ্ঞান বিতবণের চেষ্টা কবেন। 
তিমি চা্যাদের ভাষা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের গনকে, 
চিন্তাকে, কল্পনাকে, নানা, ভাবনার বিষয়ে এমন করিয়া 
জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই 
তাহার দেখাদেখি আবও অনেকগুলি বিদ্যায় ডেনমার্কে 
স্থাপিত হইল। ভদ্রসস্তানগণ ' সচবাঁচর তে প্রণালীতে 
লেখা পড়া শিখিয়া থাকেন, সে প্রণালী পরিত্যক্ত হইতে 
দেখিয়া অনেক লোকে তখন এই কথা বলিল যে এরূপ 
চেষ্টায় চাঁষার ছেলেবা কেবল ফাঁপিয়াই টাঠিবে, অথচ 
প্রকৃত কোন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। কিন্ত 
ক্ল্ডের মৃত্যুব পর প্রায় চল্লিশ বৎসব পর্য্যন্ত তাহার 
উদ্ভাবিত এই প্রণাঁলীটি কাজে লাগাইয়া আশ্চৰ্য্য ফল 
পাওয়া গেছে, চাষার্দের মন সবদিকে জ" গ্রত হওয়ায় 
শিল্প প্রভৃতির আশ্চর্য্য “উন্নতি হইয়াছে, সমবেতভাবে 
কাজ করিবাব, প্রয়োজন তাহাবা অহুভহ কবিয়াছে, 
এবং সেরূপতাবে কাঁজ' কবিয়া অনেক বেশ পরিমাণে 
ক্লিজাত ভ্রব্য,সকল উৎপন্ন করিতেছে । বায় ব্যাপারেও 
ইহারা স্থান লাভ করিয়াছে, এমন কি, মন্ত্রিত্বেব ন্যায় 
দুরূহ কর্ম্মও একজন কল্ডেব প্রণালীর দ্বারা শিক্ষিত 
চাষ সুন্দররূপে সম্পন্ন কবিতে সমর্থ হইয়াছে । 

বিষ্তালয়গুলিব সংখ্যা বর্তমানে ৭০টি। স্ত্রীপুকষে মিলিয়া 

ছাত্রসংখ্য। বর্তমানে ৭০০০ । বিদ্মালাভের গন্ত প্রত্যেক 


| ৬১০ 


নরকে ৰ নকবি হয, তাহাও অধিক নহে। : 


অনেক বিদ্যালয়ই সরকাৰী সাহাষ্য পাইয়া থাকে। 
" কেবল পড়া লেখ! ও অন্ককষা ব্যতীত বই কাগজ- 


 কলমেব সঙ্গে কোন বিদ্তার্ধীব কোন সম্পর্ক নাই। এ. ছাড়া 


অন্ঠান্ত সকল বিষষেব উপব বক্তৃতা! দেওয়া হয়। শ্রোতারা, 
কেবল কথাব মত শুনিয়া যায়, শুনিয়! শুনিয়া শেখে। 
বক্তাবও সাম্নে কোন পুথি পত্র থাকে না, শ্রোতাবাও 
কেহ বক্তৃতার সারাংশ টুকিয়া লইবার চেষ্টা করে না । 


. এই শিক্ষার কোনে! পরীক্ষ! নাই। 


কৃষি-বিস্ঠালয়ের এই শিক্ষা প্রণালী গ্রামে গ্রামে নানা 
আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সব গ্রামেই রক্তৃতাঁসভার 
একটা না, একটা ‘চ্ডীমণ্ডপ’ আছে। ' গ্রামে যাহারা বাল্য- 
কাল হইতে পৌনে, বয়স হইলে তাহারা বিগ্যালয়ে যয়ি, 
এইরূপে শিক্ষার একটা আব্যাও়া সম রেশন প্রবাহিত 
হইয়া পড়িয়াছে। 

নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি অন্তান্ত দেশেও এইরূপ শিক্ষা- 


প্রণালী অবলঘিত হইতেছে। 


অ। 


বায়ুমণ্ডলের দ্বিত্ব। 

Revue Scientifique পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে 'বাযুমণ্ডল 
সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে। . প্রবন্ধলেখক বলেন যে 
পৃথিবীব বায়ুমণ্ডল মোটামুটি ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। 
পৃথিবীর উপরেই যে অংশ তাহাৰ পরে অপবটি 
ভাঁসিতেছে। এই.উপরেব বাযুন্তরটি শুফ, জলীয় বাষ্প- 
বৰ্জ্জিত এবং নিশ্চল । 

বেলুনের সাহায্যে উপরে উঠিবার সময় কিন্বা পর্বতে 


উঠিবাব -সময় দেখ! যায় যে যতই উৰ্দ্ধে উঠা যায় বায়ুব 


উষ্ণতা ততই কমিরা আসে । এতদিন বৈজ্ঞানিকেবা মনে 
করিতেন, বায়ুমণ্ডলের সীমা পর্য্যন্ত বায়ুর উষ্ণতা বুঝি 
এইরূপে কমিয়াই চলে; কিন্ত এখন জানা গিয়াছে যে তাহা 
হয় না। অনেক পরীক্ষার পব স্থির হইয়াছে যে খতু এবং 
অন্যান্য অবস্থাভেদে ভুঁপৃষ্ঠ হইতে ৭॥০ হইতে ৯, মাইল 
উচ্চে বায়ুমণ্ডলেব এই উষ্ণতার হাস থামিয়া যার। আরো! 
উর্ধে হয় উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে না হয় উচ্চতার সঙ্গে 
সঙ্গে উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। 


-~ 


পরধাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 1, 


চটি ভাগ । 


WwW. রী নি রি যে আক্ত পৰ্য্যন্ত 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেৰ যেটুকুকে আমবা জানিতে পাবিয়াছি - 
তাহাকে তিনটি স্তবে ভাগ করা যাইতে পারে। পৃথিবী 
হইতে ১০০৯০ ফুট উর্ পর্যন্ত প্রথম স্তর! এইটি 
সর্বাপেক্ষা ঘন এবং এই স্তবটিতেই মেঘ থাকে। ইহাতে 
বায়ুর গতি অনিশ্চিত। তারপর "১০,০০০ ফুট হইতে 
৩৪,০০০ ফুট্‌ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় স্তর। "উচ্চতা অনুসারে এই 
স্তরে বায়ুর উষ্ণতা নিয়মমত কমে।- এই স্তবেও -বায়ুর 
গতি অনিশ্চিত। তবে উচ্চে ইহার ায়ুতে বেগের মু! 
কমিয়া আসে। .. 

তৃতীয় স্তরটি -সাধারণত ৩০,৯০০ টা উপরে 
অবস্থিত। এই স্তরে উচ্চতা অনুসারে উষ্ণতা, না কমিয়া 
অনেক সময় বাঁড়ে। ইহার অবস্থা অনেকটা প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্তরেব উল্টা । এই স্তরেব-বায়ু অত্যন্ত গুফ (জলীয়- 
,বাম্পবিহীন) এবং এখানকার বায়ু এক প্রকার বেগহীন। ' 
“পৃথিবী হইতে এই স্যয়ের উচ্চতা খতু, স্থানের অক্ষাংশ 
(latitude ) এবং বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর নির্ভর করে। 
এই উচ্চতা শীত অপেক্ষা গ্রীষ্ম খতুতে এবং অন্ঠস্থান 
অপেক্ষা বিযুব প্রদেশে অধিক হইয়া থাকে (গত ভাদ্র 
মাসের প্রবাসীতে “পৃথিবী হইতে হয় মাইল উর্দের না 
শীর্ষক সংকলন দ্রষ্টব্য ) এবং এই উচ্চতা জিত 
এই স্তরেব বায়ুব উষ্ণতা ততই কম হয়। 

সহজ কথায়, পৃথিবী যেন, একটর উপর আব একট, 
দুইটি বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত হইয়া আছে । উপরিকারটি 
জলের -উপর তৈলের স্তায় নীচেরটির উপর ভাসিতেছে। 
এই দুইটির মধ্যে পবস্পর. মেশামেশি অতি অল্পই ঘটে। 
নীচেবটিতে নানাপ্রকার, পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং এই 
সকল পরিবর্তনের উপরেই পৃথিবীব আব হাওয়ায় পরিবর্তন 
নির্ভর কবে। এই স্তরটি এতই ঘন যে .ইহাতেই সমগ্র 
বায়ুমণ্ডলের প্রায় চারি ভাগ্নের তিন ভাগ অল্ জান. 
যবক্ষারজান বাষ্প এবং প্রায়. সমস্ত কার্বনিক এসিড্‌ বাষ্প - 


~~ 


"ও অলীয় - রাষপটুকু থাকে। উপরিকাব স্তবে পৃথিবী 


হইতে উচ্চতা অনুসারে বায়ুব উষ্ণতা প্রথমে দ্রুত এবং 
পরে অল্পে অল্পে বাড়ে। কথনো কখনো এই স্তবের বায়ুর 
উষ্ণতা সকল স্থানেই সমান থাকিতে দেখা যায়; এই 


৮ম সা ] 


কাবণেই ইহার আবি Teissirene ge Bort ক 
সমোষ্ণ স্তব (Isothermal layer) নাম দিয়াছেন। 
- ক্ৰ। 


সম্মিলিত ঘরকন্না। 


কিছুকাল হইতে ইউচ্রাপে কোন কোন স্থানে সাধাব্প 
পাকপালা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। -সম্প্রতি বালিন 
নগবে সেরূপ একটা উস্তোগ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছে। 
“ইন্টারনেশন্যাল” পত্রিকায় তাহার খবৰ পাওয়া গেল ।- 

- প্রত্যেক গৃভ্স্থের পক্ষে স্বতন্ত্র পাকশালা বক্ষা করা 
ব্যয়সাধ্য । তাঁহাব জন্য লোকজন বাখিতে হয়, এবং 
রন্ধনেৰ বিচিত্র উপকরণ গৃহস্থকে নিজের ব্যয়ে সংগ্রহ 
কবিতে হয়। অনেকে মিলিয়! সাধাবণ পাকশালা স্থাপন 
করিলে প্রত্যেবেব স্বতন্ত্র ব্যবস্থাব ব্যয়ভাব অনেক পরিমাণে 
বাচা যায়। তা ছাড়া, বন্ধন ব্যাপারেও 'ষে সকল মিত- 


" শ্রমিক উপকরণার্ি আধুনিক কালে বাহির হইয়াছে, খুচবা 
- বারায় সে সকল উপকরণের সাহায্য লওয়া অসম্ভব বড় 


একটা বন্দোবন্তেব ভিতরে তাহাদের যথার্থ ভাবে কালে 
লাগান ষায়। রন্ধন বিগ্াও একট! শিখিবাব জিনিস-_ 


- প্রত্যেক বাড়ীর পাঁচকই যে সে: বিষ্কায় পাবদর্শী তা নম, 
(অধিকাংশ বাড়তেই বায়া খাঁবাপ হয়। কিন্ত সাধারণ 
" বন্ষোবন্তে বান্না ভাল করাইবাঁব কড়াঁব বহিয়াছে বলিযা 


পাঁচকদেব এবং রন্ধন বিভাগেব অধ্যক্ষদের বিশেষভাবে 
শিখাইবার আয়োজন হইয়া থাকে । 
অথচ এই সাধারণ পাকশালাটিকে একটা বেস্টোব” 


বাঁ হোটেলেব মত মনে করিবার কোন হেতু নাই। বাড়ীতে 


সমস্ত পবিবাবই প্রতিদিন একই রকমেব বায়! খায়-__ভিন্ন 
লোকের ভিন্ন কচির দিকে বাড়ীতে কোন দৃষ্টি দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না--এখানে যিনি যেমন ফবমাশ্‌ করিবেন 
»ভ্রিনি সেইরূপ খাদ্দ্রব্য পাইবেন। হোটেলের মত সকল্রে 
এক জায়গায় আসিয়া খাইবাবও কোন আবস্তকতা নাই। 
বৈদ্যুতিক আঘোজনের দ্বারা থাগ্ প্রত্যেক ঘবে ঘবে 
যথাসময়ে বিতরণ করিয়া দিয়া আস্লিবাব সুবন্দোবস্ত বছি- 
য়াছে। 'যে যাহাব নিক্গের নিজের বন্ধুবান্ধব আখ্বীয় স্বজন্বে 
সচে বসিয়া আহার করিডে পাঁরে । যদি কাহাবও অতিপি- 


স- কলন ও 'সমালোচন--সম্মিলিত খরকদা | 


৬১: 
অমাগমেব সম্ভাবনা থাকে, টেলিফোন ঘোচ পূর্ব হইতে 
খবর দিলেই প্রার্থনাহুকপ খাস্ত তিনি পাইবেন । 

অবশ্ঠ ইহাব জন্য বাড়ীগুলি যথাসম্ভব ঘেষার্ঘেষি কবি? 
তৈরি করিতে হয়। নহিলে যাঁহা কিছু প্রয়োজল 
তাহা তৎক্ষণাৎ সাধন কবা সম্ভব হয় না গৃহ পবিষ্কাং 
কবা, কাপড় জুতা - প্রভৃতি পবিফাব বরা, গবম জং 
প্রত্যেককে দেওয়া__এ সমস্ত কাজ যাহ! পূর্বে ভৃত্যেব দ্বার 
নির্বাহিত হইত কিনা! বাড়ীর মেয়েদের কব! আঁবস্তাব 
হইত, তাহাও এই সাঁধাবণ বিভাগ হইতে কবিয়া দিবা" 
বন্দোবস্ত আছে। 

বৈজ্ঞানিক যন্তুতন্্রাদির দারা গৃহসজ্জা পরিচ্ছন্ন কব! 
হয় বলিয়া প্রত্যেক গৃহস্থেব ভৃত্য বাখিবান কোন প্রয়ো 
জনই হয় না। . 

১ সাধারণ গৃহব্যবস্থা ও পাকশীলা প্রতিন্যব এতো গে 
কাজের দিকৃকার হুবিধার 'কথা। আর একনট বড় দিকের 
কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। 

স্রীলোককে এ যাবৎ ঘবকন্নার সমস্ত কাঁজ করিতে হইভ 
বলিয়া তাহাব স্বামীকে বা পুত্রকে সঙ্গদ:ন করাব যথেচ 
অবকাশ তাহার খটিয়া উঠিত না। জরীলোকেকে এ মক 


.কম্মেব বন্ধন হইতে অনেকটা পবিমাণে মুত্ত করিলে তবেই 


তাহাব স্বামী ও পুত্রকন্তার সঙ্গে উচ্চতব সম্বদদ সে আবদ 
হইতে পারে। অবস্ত একটা আপত্তি এই উঠিতে পাবে 
যে তাহা হইলে স্ত্রীলোকের কোন কাঁজই থাকিবে না 
স্রীলোকেবা গৃহকর্্ম হইতে বিচ্যুত হইলে সংসাবেব স্থখ 
শাস্তি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । 

লেখক সে আশঙ্কার কোন কারণ নই বলিতেছেন 
বরং এখন ঘবকন্নার কাঁজেব জন্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকতে 
অশিক্ষিত দাইদের হাতে সন্তান পালনে: ভাব সমর্প 
করিতে হয়-_কাঁজ হইতে অব্যাহতি লাভ কবিলে সন্তান 
পরিচর্য্যাব দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়| তাহাব সক্ষে সহজসাঁধ 
হইবে। তা ছাড়াও ঘবেব অনেক খুঁট সাটি কাজকছ 
অবশিষ্ট থাকিবে, যাহা নিপুণভাবে সম্পা কবাব দ্বার। 
স্ত্রীলোক তাঁহার সেবাব বৃত্তিকে চবিতার্থ ববিবাব স্থযোগ 
লাভ কবিবে। 

এইরূপ সাধারণ পাকশাল! বিভাগের সঙ্গে একা 


৬১২ 


॥ 
ত সপ তাত ত ত তিপাম" ৩ 


_কিওঙাবগার্টেনও বাধ হইবা থাকে। প্রত্যেক শিশু সেৰানে 
“যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিতে পাবে এবং যখন ইচ্ছা বাপ মা প্রয্নো- 
জন মত তাহাদের আনাইয়াও লইতে পাবেন। | 
যাঁহাবা এই উদ্ভোগে প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার! সুকলেই 
এই পাকশালা বিভাগের সঙ্গে কৃষি বিভাগ ও গোয়াল 
যোগ করিবার প্রস্তাব কবিতেছেন। নিজেদের আবশ্তকীয় 
খা দ্রব্য উৎপন্ন করিলে এবং গোয়াল হইতে দুগ্ধ মাখন 
প্রভৃতি পাওয়া গেলে এ কাজ আবও জিয়া উঠিবে। 
তা ছাড়া বাড়ী প্রভৃতি নির্মাণেও তাঁহাদের হাত থাকে 
এমন অভিলাষও তীহাঁদেব আছে। অনেকে মিলিয়! যখন 


* আহাব কবিবেন, "তখন অনেকে মিষিয়! বাড়ী করিলেও 


দামে সন্তা পড়িবে এবং নিজেদেব ইচ্ছামত বাড়ীও তৈবি 


কর! যাইবে । তাহার ভিতবে বাগান, ব্যায়ামশালা, পাঠা-' 


গার, কিগারগার্টেন, খেলাব জায়গা, প্রশস্ত অনিনদ গ্রভৃতির- 
বন্দোবস্ত করা যাইতে পাবিবে। 

মে এ উদ্ভগটি চলিলে ইহা হইতে আরও কত দিকে 
কত স্থবিধা দেখা! দিবে তাহা চ্ভাবিয়া শেষ করা যায় ন!। 

দল বাঁধিয়া কাজ করিবার শক্তি ইউরোপেব একটি 
বিশেষ শক্তি। এ শক্তি যে কেবলমাত্র রাষ্ট্র গড়িয়াছে, 
জাতিতন্ত্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা নয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত 
কৰ্ম্মই ইহা আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। . জানি 
না আমাঁদেব দেশে 'ঠিক এইরূপ সাধাবণ পাকশালা স্থাপন 
কবা সম্ভবপর কিনা। বোধ হষ একটা অন্তরায় হইবে 
এই যে অনেক স্থলে আমাঁদেব দেশে, ব্যবসায়ে সততা 


জিনিসটা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি 'হয় না! 


কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অস্তরাঁয় এই যে আমাদের স্রীলোক- 
. দেব গৃহকৰ্ম্মেব মধ্যেই সমস্ত জীবনটা জড়িত। ইউবোঁপীয় 
নাবীদের, গ্তায় তাহাঁদেব শিক্ষা লাভেব কোন সুযোগ 


নাই যে কর্ম অভাবে অন্ত পাঁচ দিকে মনকে নিহগ 


কবিতে পাঁবিবে। ‘জ্ঞানে ও ভাবে স্বামীর সহমৌগিনী 
হওয়! আমাদেব দেশেব শ্রীলোকদের পক্ষে কৌনদিক্‌ 
দিয়াই সম্ভব নয়_আমাদের সমস্ত সমাজ বাবস্থা গৃহকৰ্ম্ম 
এবং লসেবাকে স্ত্রীলোকেব অস্থি মাংসেব সঙ্গে জড়িত 
কবিয়া দিয়াছে, ওঁ দিকেই তাহার চিত্ত কাজ করিতে 
১ পাবে। তথাপি সমাজের মধ্যে ব্যবস্থাবুদ্ধি কি ভূঁবে কাজ 


প্রা অহা, ১৩১৬ । 


[টম তার। 


করিতে পারে এবং কি সুন্দর ফল প্রসব কৰিতে পারে 
মানুষে মানুষে-একত্র হইয়া কাঁজ কবিবাব শক্তিটা কত বড় 


, শক্তি এটা তাহার একটা দৃষ্াস্ত। সেই শক্তির অভাবে - 


আমাদেব সমস্ত চেষ্টাই যে কত সংকীর্ণ কত ক্ষুদ্র কত 
বিশৃঙ্খল তাহা স্মরণ কবিলে লঙ্জা বোধ হয় এবং এইএ 
মনুষ্যত্থেব অভাবেই যে দেশ প্রকৃতপক্ষে দুর্বল হইয়া আছে, 
সে সম্বন্ধে মনে হিধামাত্ত থাকেন! । | 


জলীয় বাণ্পে ভূমিকম্প । 
London Knowledge পত্ৰিকাষ একজন লেখক বলিতে- 
ছেন যে কিছুদিন পূর্বে যে ভীষণ ভূমিকম্পে কত নগব, 
পল্লী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহা পৃথিবীর. মধ্যে কোনো .. 
তৃস্তর ফাটিয়া গিয়া সংঘটিত হইয়াছে। এরুজন বিধ্যাত 


অ। 


.  ভূকম্পতত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইদানিং ইটালি দেশটা 


অনেকখানি উঁচু হইয়া! উঠিয়াছে) সেই অন্ত সে দেশ 
আজ কাল অনেকটা নৃতন রেলবাস্তার .মতই পরিবর্তনশীল 
অবস্থায় আছে। London Scientist পত্রিকার মতে 
ভুন্তবের এই দৌর্ববল্যেব জন্যই এই ভূমিকম্পটি ঘটিয়াছে। 
কিন্তু ভাঃা, ]. ]. 9০০ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা একথা 
বলেন না। তাঁহাদেব মতে বড় বড় তৃমিকম্পগুলি পৃথিবীর ধু 


"অভ্যন্তরে উৎপন্ন জলীয় বাম্পেব প্রসাবিণী শক্তিতেই ঘটিয়া : 


থাকে। সমুদ্রের তল দেশ হইতে জল চুয়াইবা পৃথিবীর , 
অভ্যন্তবে যেখানে পাথর, নানাবিধ ধাতু প্রভৃতি তাপে 
গলিত হইয়া আছে সেইখানে আসিয়া পড়ে এবং বাঁস্পে 
পৰিণত হইয়া প্রচুর চাপের সহিত বাহিব হই আসিতে 
চেষ্টা কবে।. বড় বড় ভূমিকম্পগুলির কারণ. নাকি ইহাঁই। 
এই হুইটি সিদ্ধান্তের কোন্টি গ্রহণ কবা উচিত তাহা বলা 
বড়ই কঠিন। পৃথিবীর অত্যন্তরেব অতি প্রবল চাপে 
জলীয় বাষ্প কিরূপে কার্জ করিবে তাহা -আঁমাঁদেব জানু]. 
নাই। কিন্তু একথা স্বীকাঁব কাবিতেই হইবে যে ডাঃ 96০ 
ভৃকম্পবিজ্ঞানের উন্নতিব একটা নুতনতব পথ উনি 
করিয়াছেন। ১ 

Munsey's প্রাত্রিকায় ডাঃ 9৩০ র একটি প্রবন্ধ বাঁহিব, 
হইযছে। তিনি বলেন যে কোনে! ভূমিকম্পের পর যে 


~ 


৮ম সংখ্যা] 


চক ess কত সিরাস্সিক পিত ৩৩ ৬ 


সময়ে তবঙ্গের উদ্রেক ভয় জোয়াব ভাটা তাহাৰ কাৰণ 
নহে। ভূমিকম্পে সবমুত্রেব তলদেশে, একটা গোলমাল 
. ঘটে__তলদেশ হয় এক্টু একটু: বসিয়া যায় না হয় একটু 
উঁচু হইয়া উঠে। তাহাতেই এই তবন্েব সৃষ্টি হইয়া! থাকে । 
সমুদ্রেব তলদেশে এইরূপে গর্ভ উৎপন্ন হইলে চাঁবিদিক 
' হইতে জল সেই গর্ভের অভিমুখে. আসে। .ইহাঁতে শেষে 
গর্তের উপবে জল উ"চুহইয়া উঠে) তখন আবাঁব সেই 
স্থান হইতে জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আঁবস্ত করে। 
ইহাঁতে আবার সেই স্থানেব জল নীচু হইযা যায়। কাজেই 
এইরূপ জলেব গমলগমন অনেকক্ষণ ধবিরাই চলে এবং 
সমুদ্রবক্ষে বহুক্ষণব্যাপী তবঙ্গ উৎপন্ন হয়। 

১৮৯৬ সালের ১৪ই জুন জাপানেব উত্তরদিকে একটি 
" খুব বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল। যুরোপেও” ভূকম্পননির্ণরম্তরে 


ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। জাপান ও আলিউসিগ্লান্‌ 


দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রনীস্ত মহাঁসাঁগবে একটি অতি গভীব 


“ স্থান আছে, তাহা নাম Tuscarora Deep | এই ' 


স্থানে সমুদ্রেব তলদে:শের কোনো গোঁলমালের জন্তই এই 
তৃমিকম্পটি হইয়াছিল। এই স্থানে সমুদ্রেব গভীবৃতা প্রায় 
২৭১,৭০০ ফুটু, অনেন্ডে এই স্থানিটিকে ভূমিকম্পের আঁকর 
বলিয়া নির্দেশটুকবেন। এই ভূমিকম্পের পরেই জাপান ও 
$ দক্ষিণ আমেবিকীব তীব হইতে জল প্রথমে নামিয়া গিয়া 


প্রকাঁও প্রকাও তরল্গব আকারে ফিবিয়া'আসিয়া ১৭৬ খানি 


জাহাজকে তীরে তুলিয়া দিয়াছিল এবং ৭* মাইল ' ব্যাপিয়া 
সমদ্রতীবে যন্ত নন্বর ও পল্লী ছিল সমস্ত ধুইয়া কইয়া 
গিয়াছিল। এই ভূমিকম্পে ও বন্তায় ৩০ হাজারেরও 
অধিক লোক প্ৰাণত্যাগ কবিরাছিল। 

কখনে| কখনো এমনো হয় যে হটাৎ সমুদ্রেব জল তীব 
ছাঁপাইয়া উঠে এবং জাহাজাদি তীবে তুলিয়া দেয়। , ১৮৫৪ 

খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর নামে একটি ভূমিকম্পের এক ঘণ্টা পৰে 
_ ইক ঘটয়াছিল। সমুদ্রের তলদেশ টি হইয়া উঠিলেই 
এবপ হয়। 

অনেকেই হয়তে গুনিষাছেন যে সময়ে * সময়ে সমুদ্রেব 
মধ্য হইতে দ্বীপ ও ভাগ্যে পর্বত জাগিয়া উঠে। এগুলিও 
ভূমিকম্পে সমুদ্রেব তলদ্ণে উচু হইয়া উঠার প্রমাণ ।, ভূমি- 
কম্পে অনেক পাঁহাড পর্বত মাথা তুলিয়াছে। টা 


ংকলন ও সমালোচন--জাপানে ধর্মোৎসাহ। 


৬৯৩ 


মোট কথা ভূমিকম্পের পবই সমুদ্রে নে তথ উৎগপ্ন 
হয় সমুদ্রেব তলদেশ উঁচু হইয়া উঠা কিম্বা বসিয়া যাওয় ই 
তাহার কারণ। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সমুদ্রের তলল্শে হইতে ভল 
চুয়াইয়া পৃথিবীব অভ্যন্তরে প্রবেশ কবে এবং দেখানক র 
প্রচুব তাপে বাষ্পে পৰিণত হইয়া প্রবল চাপ্ে সহিত 
বাহিব হুইয়া আসিবাব জন্ত চেষ্টা কবে। হাঁড়িতে স্বা 
চাপ! দিয়া জল ফুটাইলে যেমন সবাখানি বাপ্পেব চাপে 
কাপিতে থাকে, এই পৃথিবীব অভ্যন্তবস্থ জলীয় বাশ্দোর 
চাঁপে-পৃর্বীপৃষ্ঠও সেই প্রকাবে কম্পিত হয় : যতক্ষণ জঃ“ 


- বাষ্পটুকু বহির্গত হইয়া না যায় ততক্ষণ কম্পন থামেন । 
, তলদেশে এই জলীয় বাম্পেব চাপ পাইয়া অনেক পাহ-্ড 


পর্বত মাথা ভোলে । 

ভূতব্ববিদেব! বহি পূর্বেই লক কলিছেন নেলনেক 
পৰ্বতশ্ৰেণী সমুদ্রতীবৈব সহিত সমাস্তরাল্ভাবে 'অবস্থিত্চ ৷ 
ডাঃ 56৪ তাছাব কাবণ এইরূপ নির্দেশ করেন যে পৃথিবীক - 
অত্যন্তবস্থ জলীয় বাষ্পের চাপে তীরের নিকটে সমুদ্রে 
তলদেশ ফাঁটিয়া গিয়া ভিতব হইতে গলিত ধাতু প্রস্তব:দি 
বাহির হইয়া থাকে এবং ক্রমে তাহাতেই পর্ধতাদি গঠিত 
হ্ষ। | 

জ্ঞ। 


জাপানে ধর্মেৎসাহ। 


রুশোজাপান্ন যুদ্ধেব সময়ে জাপানেৰ সন্ধে আমাদের হত- 
খানি শ্রদ্ধা ও আশা- ছিল, যুদ্ধের পৰে কোবিয়াব পুতি 
জাপানের ব্যবহাবেব কথা পড়িয়া সে প্রদ্ধা ও অনা 
রক্ষা করা শক্ত হইয়াছিল । 

জাঁপানও ৰাহুবলকে পরম বল কয়! তুলিভে"হ, 


‘এবং সাম্ৰাজ্্যবিস্তাবকে বাষ্ট্রেব চবমলক্ষ্যেব বিষয় করিতেছে 
দেখিয়া আমাদের ভাবতবর্ষীয় চিত্ত ক্কুক্ধ হুইয়াছিল। 


বৌদ্ধ সম্রাট অশোকেবও বড় সাম্রাজ্য ছিল, চন্দরন্প্তেব 
যে বিজয়ী সেনা আলেকজান্দাবেৰ বণকুশল সেনাপতিকে 
পরাস্ত কৰিয়াছিল, সেই সেনাবলেব সাহায্যে ‘অমিত্রঘাত’- 
পুত্র অশোক অর্ধ এদিযা জয় কবিতে পাঁলিতেন। ক্‌ল্ছি- 
বিয়েব পবে কলিঙ্গ অন্ধুশাসূনে তিনি যে নবহত্যার ক্রন্থ 


৬১৪ 


অনুতাপ করিয়াছিলেন, জগতেব কোন বড় সমাট্‌ তাহা 
*্করেন নাই। এবং তাবপব সাআ্রাজ্যকে তিনি কোন্‌ 
পথে চালনা করিলেন ইতিহাসজ্ত মাত্রেই তাহা অবগত 
আছেন। iE 

জাপাঁন সেই বৌদ্ধর্ম্মেব শিক্ষাকে এমন করিয়া ভুলিবে 
তাহা আশা করা যায নাই। “‘পীতবিভীষিকা'র ছঃস্বপ্রকে 
জাপান সত্য কবিয়া তুলিয়াছে। 

কিন্তু যে ধৰ্ম্ম বহুদিবসাবধি একটা জাতিব মর্ম্মেব মধ্যে 
সঞ্চিত হইয়া আছে, যাহা এতদিন তাঁহাদেব ত্যাগনিষ্ঠাকে 
জাগ্রত বাখিয়াছে, যাহা আপনা শক্তিকে দীর্ঘকাল লোঁক- 
চক্ষুব অস্তবালে, বাখিয়া. জাতীয় গ্রন্থি একটি, একটি করিষা 
ছেদন কৰিয়াছে, তাহ! অকপ্পাৎ অস্তঃসলিলা সরস্বতীর 
ন্যায় বিদুপ্ত হইয়া যাইবে, কখনো জাগিবে না এমন মনে 
কবা ভূল। 

“ইনটাবনেশভান” পতকা আাপানেব বৌদ্ধদিশন লব্ধ 
- একটা প্রবন্ধ পড়া গেল। লেখক বলিতেছেন যুদ্ধেব পর 
হইতে চীনে বৌদ্ধর্ম্ম প্রচাঁবে জাপানেব খুব উৎসাহ দেখা 
গিয়াছে। চীনের অধিকাংশ স্থলে বৌদ্ধধর্ম প্রচাব আবস্ত 
হইয়াছে এবং পুবোহিতদ্েব তৈরি করিবার অন্ত ' বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ও খোলা হুইয়াছে। | 

অহিংসা, বিশ্বমৈী, নিৰ্বাণ প্রভৃতি মুলগত মতগুলি 
বক্ষা করিয়া! অন্তান্ত শাখা পল্পবগুলির দিকে বেশি দৃষ্টি 
দেওয়া হইতেছে নী। জাপান বলিতেছে, যে» এসিয়াব 
ভিতবকাঁব আসল সম্পদেব দিকে দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিলে 


এসিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ, কবিবে__ইউরোপীয় 'সভ্যতাব 
ও _ . তার নিজেবই মত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া একটা .লোকেব 


প্রবলন্োতে ভাসিয়া যাইবেনা। 
" চীনকে সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করিবার দিকে 
জাপাঁন উঠিয়া! পড়িয়া লাগিয়াছে। পু 

আমেবিকায়ও এই বৌদ্ধমিশন কাজ কৃবিতেছে। 
সিংহল ও জাঁপান এই ছুই ত্বীপেবই বোৌদ্ধসম্প্রদায় 
আমেবিকাঁর আপনাদের শাখা সম্প্রদার প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে, 
কিন্তু দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। জাপানী বৌন্ধগণ 
খৃষ্টানদের প্রতি প্রতিকূল ভাব বক্ষা করিতে চাঁন্‌ না। 
তাঁহারা খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সম্মিলন স্থাপনে বেশি 
উদ্ভোগী। তাহারা রেডি গরিলা হনেসঃ 


_প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


৷ ৯ম ভাগ 


বিবোধী ৷৷ বারও মতে এটার সী হইবার .. 


প্রয়োজন নাই । ” 
আমেরিকার এই ক ফাস ৌধ্ জার মাও ছু 


' করিতেছে । - 


জাপানী চবিত্রেব মধ্যে ঢা একটা প্রবল জি 
যে সংকল্প তাহাদের মনে আছে, তাঁহাকে কান্ডে পবিণত 
না কবিয়া তাহাবা ছাড়ে না। সুতরাং আশা কবা যায় 
যে, জাপান বৌদ্ধধর্্নকে পুনবায় জাগ্রত কবিয়া তুনিবেই 
তুলিবে। | 
জা SENT EET 
না যায়, তবে জাপানের নিকট হইতে সমস্ত এমিয়ার এখনও 
অনেক আশা করিবাব আছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম 
যদিচ বিলুপ্ত-_তাহাঁব কাঁবণ ভাবতবর্ষ বৌদ্ধধৰ্ম্মকে আপনার 
অধ্যাত্বতত্বেব মধ্যে আত্মসাৎ করিয়াছে-_তথাঁপি ভাবতবর্ষকে 
জাগিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মেব ানবমৈত্রী এবং উদার কর্শ্ব- 
নীতিকে ভাবতবর্ষেব আশ্রয়: করিতেই হইবে। একান্ত | 
অন্তমু্খীন বেদান্তধৰ্ম্ম বা বৈষ্ণবধৰ্ম্মের মধো সে জিনিসটার 
অভাব আঁছে। আমাদেব দেশেও তাই বৌধধশান্ 
আলোচনার দিকে একটা চেষ্টা চলিতেছে। 
আ। 17 
ভিক্ষুকের হৃদয়। - 
(গল্প) ৷ - 
( Current Literature পত্রিকায় ম্যাক্সিম গবকি লিখিত " 
The Heart ০1 a Beggar নামক গল্প অবলম্বনে ) 


সঙ্গে যখন চৌবাস্তাব মোড়ে রাতদুপুরে দেখা তখন সে ' 
লোকটা তাহাকে বলিল--"দ্যাথো, আজ যদি একট! 

দাও মারতে “চাও তাহলে এই বাস্তা ধবে বরাবর দক্ষিণ , 
মুখে চলে যাও-_দাঁমনেই একটি বেশ ছোট্টথাট্ট বাড়ি. 
দেখতে পাবে--তার পাঁচিল তেমন উঁচু নয়- ফটকণ . 
তখৈবচ। বাড়িতে জনমানুষ নেই-_একটা বুড়ো মালী 

পাহাবা দেয়; সে আজ জবে পড়েছে। যে কুকুরট! ছিল 

সেটাও, আজ কদিন হল মাবা গেছে ।' এমন স্থবিধে. 
আর. কখনো পাবে না--বুঝলে !” - 


০ হইয়া শাল বন। 


৮ম সংখ্যা 

এই কথার উত্তরে কিনু ন! বলিয়া সে বরাবব দক্ষিণ- 
মুখে চলিয়া গেল। স্থানিক পরেই পুল। পুল পাব 
ঘোর খ্বাধাব। পথে লোক নাই। 
সে ধীবে ধীবে চলিতেছিল। গায়ে তাব একটা ছেড়া 


২কন্বল জড়ানো । তাহাতে দেই অন্ধকাবে তাহাব. চেহাবা 


ভালো দেখা যাইজেছিল না, মনে হইতেছিল একটা ছায়া 
যেন টিয়া চলিয়াছে। দ্ঘাসেব উপর পা পড়াতে চলার 
কোনো! শব্দ উঠতেছিল না। চারিদিক স্তব্ধ হইয়াছিল'। 
কম বয়সেই তাহার শরীবে বার্ধক্য দেখা দিয়াছিল। 
তাহাব চেহাঁবা দেখিলে মনে হইত যে তাহাব উপর দিয়া 
অনেক দুঃখের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাৰ 
মুখখানা এত কঠিন হুইয়া উঠিয়াছিল যে সে মুখে কোনো! 
ভাবের রেখা পড়িত না। কেবল চোখ ছুটি বেশ জলজলে 


ছিল-তাঁব-মধ্যে তাহার প্রাণের অনেকটা কোমলতা" 


প্রচ্ছন্ন আছে__বেশ বুঝা যাইত। অন্ত সব লক্ষ্মাছাড়াদের 
সঙ্গে তাঁব রথ নটার প্রভ্তেদ | ৮ ০৯ 

সে চলিয়ছে। সামনে বন--পিছনে বন। মাঝে 
মাঝে কেবল ছুটি একটি কুঁড়ে ঘরের মাথা জাগিয়া আছে। 
কিছু পবেই-স্ই ঝাড়ি। | 

মেই বাড়ির সামনে আসিয়াই সে একবার থমকিয়া 
দাড়াইল) কেউ কোথাও নাই । তখন তাহার মনে 
হইতেছিল স্খোনকাঁব আকাশ মাটি সবই যেন তাহার 


নিজেব-“আঁব কেউ তাহার মালিক নাই। কিন্ত একি?. 


তাঁহাব প্রাণে এ, অবসন্নতা কেন? পা চলে নাঁ_ হাতি 
উঠে ন! ; প্রাণপণ শক্তিতে কি“ষেন তাহার কাজে আজ 
বাধা দিতে উঠিয়াছে ! 


এই তাক প্রথম--এর আগে সে কখনো চুবি কবে 
নাই। দারুণ ক্ষুধার জালাঁয় সে মধ্যে মধ্যে পরের বাগানে, 


ফলটা পাকড়ূটা পাঁড়িয়া থাইয়াছে বটে কিন্ত কখনো! পাঁচিল 
.._ এডিউাইয়া দবজা ভাণ্ডিযা সি'দ কাটিয়া চুরি বনে নাই। ' 
চুরি সে তেমন কবিয়া করে নাই বটে_কিন্ত কেন 
করিবে না? কে তাহার মুখের পানে চায় ? সকাল সন্ধ্যায় 
সমস্ত শবীর যখন স্বংায় জলিতে থাকে, তৃষ্ণায় ছাতি 
ফাটিয়া যায়, তখন কেউ কি এক মুঠা অন্ন এক ফটা 
জল আনিয়। তাহাব সামনে ধরে? শীত নাই বর্ষা নাই 


সংকলন'ও সমালোচন--ভিক্ষুকের হৃদয় । 


৬১৫- 


গ্রীশ্ব নাই-_বাতদিন সে যে থোলা মাঠে পড়িয়া থা” 


মাথা গুজিবার ঠাই পায় না--শীতে তাহার দাতে দ ত, 


লাগ্সিতে থাকে, তাহাতে কেউ কি একবার “আহা” বলে * 
সে অনেকদিনের কথা । বাপ মা হাবাইয়া সে ফন 
পথে পথে স্বুবিয়া বেড়াইত তখন গ্রামের এক বুড়ো তাহা .ক 
যত করিয়!, নিজেব বাড়ি লই! গর! ঝুড়ি বুনিতে 
শিখাইয়াছিল। তাহাতেই তাহাব গ্রাসাচ্ছাদন একবনম 


_ চলিত। কিন্তু তাহাঁব স্বভাবটা ছিল ভবঘুবে বকযেব-- 
"এক জাগায় স্থির থাকিতে পারিত না। এ গ্রাম সে গাম 


ঘুবিয়া বেড়াইত--কোথাও বাসা বাঁধে নাই, খেলা 
জায়গায় দিন রাত কাটাইত। 

একদিন ভবসন্ধযায় এক কৃয়াব পাতে তাঁহার সহিত 
প্রথম দেখা । সেখানে তখন আর কেউ চিলনা। মেটে 
কুয়াব জল তুলিতে আসিয়াছিল ; সে দেইখাঁনে বছিয়/৮ 
জলপান চিবাইতেছিল। সে যে সুন্দরী ছিল তা ন 
তবে তাহার করুণ চাঁহনিতে কেমন একটা আকর্ষণ ছিল চি. 

সেও ছেলেবেলা হইতে বাপ মা হাব, আপনার বলিব 
তাঁব কেউ ছিলনা । কখনো সুথেব মুখ সে দেখে নাই। 
পবের বাড়ী দাসীবৃত্ি কবিয়া জীবন কাঁটাইত। একই 
রকমের দুর্ভাগ্য ছুই প্রাণী সেই সন্ধ্যায় এক সঙ্গে আনিয়া 
মিলিয়াছিল। তাহাতেই তাহাদেব ছুজনের ভালবাণ!। 
সেইখান থেকেই তাহারা ছজনে একসঙ্গে চলিয়া ব্যা 
বিবাহ করিল। মেয়েটি স্বামীর.সহিত অকুস্ঠিত চিত্তে এন 
ওখান ঘুরিয়া, হিম বর্ষায় মাঠে পড়িয়া দিন কাটাতে 
লাগিল-_হুবেলা” আহাঁব জুটিতনা ;--এসব কাবণে বড় 
কেহ ক্লেশ বোধ করিত না, তাহাদের পরস্পরের সঙ্গেই 


'যেন কি একটা আনন্দ ছিল! 


এমনি করিয়া দিন কাটে। কিছুদিন বাদে তাহাদের 
মধ্যে এক নূতন প্রাণী আসিয়া ভুটিল। ছেলেটি দেটিতে 
বেশ ! অমন হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা অমন সুন্দর সুপ 
ছেলে গবীবেব ঘবে কেউ কখনো দেখে নাই । খেন 
রাজপুত্র !- 4 

ছেলেটিকে পাইয়! বাপ মা মনে করিল এক অমূল্যনধি 
লাভ করিয়াছে। আনন্দে তাহাদের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। 
এতদিন ষে তাহার! দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হইতেছিল ছেঃলব 


৬৯১ 


মুখ দেখিয়া যেন ভাঁহাব-অবসান হইল। তাহারা কলা 
*কোনো কিছুর প্রতি দৃকৃপাত কবিয়া চলিত না__-সংসাবেব 


মধ্যে কিছুতে তাহাদেব কোনো আকর্ষণ কোনো বন্ধন, 


ছিল না-_ তাহারা “মুক্ত বায়ুর’ মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত 
-কোঁনো উদ্দেশ, কোনো লক্ষ্য বাখিত না। কিন্ত 
পুত্রলাভেব সঙ্গে সঙ্গে সংসারটা তাহাদেব, চোখে মোহিনী 
মায়ায়, যাঁুকবেব খেলায় যেন উণ্টাইয়া গেল।- সহস্র 
আকর্ষণ তাহাদিগকে বাধিতে লাগিব । ছেলেটি কি কবিয়া 
ভালে| থাকে, কি করিয়! তাহাকে ভালো! খীওয়াইবে 
পরাইবে, সেই ভাবনায়, ভাহাদেব চোখে ঘুম ছিল না। 
তাঁহারা কখনো কাহারো! জন্য ভাবে নাই__কিন্ত ছেলের 
জন্য এখন কোথা হইতে ভাবনার বস্তা আসিয়া পড়িল ! 

_ চাবি ব্ত্মব কাটিয়া গেলে ছেলেব মা অন্ুখে পড়িল 
তাহাতেই তাহাব. জীবন শেষ! সকলে তখন বলিল 
পদিনরাত পথে পথে ঘুবিয়া হিমে ঠাওয়ি বাত কাটাইয়া 
মা তো মাবা গেল-_-এখন ছেলেটিকে সাবধানে বাঁখো ৷” 

, বাপ সে কথা গ্রাহ্থই কবিল না। সে চিরদিন পথে 
মাঠে কাটাইয়াছে-_জীবনের পক্ষে বব যে একটা নিবাপদ 
জায়গা ' তাঁহা সে বুঝিতই নাঁ। আগের মতই সে জীবন 
কাটাইতে লাগিল। ' কিন্তু প্রাণেব মধ্যে একটা দুঃখ বি ধিয়া 
বহিল। এখন সে একলা--তাব প্রাণের সঙ্গী__তাঁব দুঃখের 
সাক্ষী 'তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়! গিয়াছে? 

ছেলেটি ঠিক মায়েবই মত--ষেন একদীচে ঢাঁলা__সেই 
কৌকড়া কৌকড়া চুল, সেই হাসি হাসি মুখ-_সেই সব। 
তাব পানে চাঁহিলে তাৰ স্ত্রীর শোক যেন অনেকটা দূর 
হইত। যখন প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, তখন ছেলেটিকে 


বুকে চাপিয়া ধবিত,_তাহাতে প্রাণটা ঠাণ্ডা হইত। 


তাহার যে অতবড় কঠোব প্রাণ তাহা হতেও সেহেব 
অমৃতধারা উচ্ছ,সিত হইয়া শিশুর হৃদয় সিক্ত "করিয়া 
দিত। তখন ভাহীয় জীবনে একমাত্র, সমল সেই শিশু! 
কিন্তু সে নিতান্তই হতভাগ্য। ন্নেহেব পুতুল জীবনের 
সম্বল সেই শিশুটিকে সে হাবাইল। ছেলেমানুষের শবীবে 
অতটা অনিয়ম সহিবে কেন? সে কি: হিম বর্ষা-সহিতে 
পারে? ছেলেটি যখন.মাঁবা গেল তখন সে হায় হায় করিতে 
লীগিল--কেন লোকেব কথা গুনিলাঁম না__কেন তার 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ ১৩১৬ । 


৯ম ভাগ। 
পৰীবেৰ বয় কৰিৱানি না ছেলেটির মধন সংকর হন 
গেল তখন তাহার চোখের জল' আব বাধা মানিল না. . 
তাব জীবনে এই প্রথম কারা! নি জন : 
দিল কান্না আব থামে না। | 

এত কীদিয়াও তাব প্রাণ ঠা .হইল না। তাব মনে 
হইতেছিল যেন তাব শরীরেব সমস্ত রক্ত জল হইয়া * 
চোখ দিয়া বাহিব হইতেছে, যেন তাঁব কাছে সমস্ত 
জগতটা খালি, সব আধাব , যেন. বুকের স্পন্দন থামিয়া : 
গেছে! তাব চোখ ছুটি কেবলই বৃথায় তাহার ছেলেকে 
অন্বেষণ কবিতেছিল! সে কল্পনায় ছেলেটির একটা মুর্তি ' 
গড়িয়া মনের সামনে রাখিতে চাহিতেছিল কিন্তু তাহার ' 
কল্পনা এতই নির্জীব যে তাহা কোনো কিছুই গড়িতে 
পাবিত না। ছেলেটির এমন কোনো জ্রিনিসও নাই 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে ছেলেকে স্মরণে বাঁখিতে 
পাবে--গায়ের দোলাই, গুইবাব কাথা ধাহা কিছু ছিল 
তাহাও চিতার সহিত পুড়িয়া গেছে। অস্তিত্বের সমস্ত 


' চিহ্ন মুছিয় লইয়া ছেলেটি তাহাব নিকট হইতে চলিয়া 


গেছে। তবে কিসে সে তুলিয়| থাকিবে? 

বরধন হইতে সে একেবাবে মরিয়া হইয়া উঠিল। তার 
মধ্যে যতটুকু কোমলতা ছিল তাহার কিছুই বহিলনী। . সে. 
বাঘের মত ভীষণ হইয়| উঠিল | ৪ 

তাহার এক বন্ধু একদিন বলিয়াছিল_-পরের. বাগানে ্ 
ফলটা পাকড়টা চুরি করাও যা. 'অধি সিঁধ কাটিয়া চুরি 
কবাও তাই__দুয়েতে তফাৎ কি? ছুইই চুবি !* " 

আজ সেই বাড়িব ফটকেব সামনে ছীড়াইয়া তাহাব মনে 
সেই কর্থা কেবল জীগিতে লাগিল । 

. (লে একুবার ঘাসেব উপব হাত পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া 
শুইয়া পড়িল কি জানি কেন সেই সময় বুক “ফাটিয়া 


চোখের জল বাহিব হইতে লাগিল, প্রাণের "ভিতরে সে ' 


কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল! কাম্নীব পর কিছু 
শাস্ত হইলে সে.উঠিয়া টঁড়াইল । মনে মনে বলিতে লাগিল-_ 
“আরো পাঁচজনে তো চুরি কবে-_আয়িই বা | কেন না কৰি? 
কিসের ভাবনা!” 

তারপর সে একলাফে সামনের সেই নর্ঘমাটা ডিঙাইয়া 
প্রাচীবেব গোড়ায় আসিয়া দাড়াইল | যতই নে প্রাচীর 


দঃ খ্যা।] 


সি ধাড়াইতে লাগিল ততই ফন তাহার মনের মধ্যে 
ধকটা উৎসাহ আসিতে লাগিল, লক্জাস্ব্রম কিছুই গ্রাহে 


আসিলি না। যখন সে প্রাচীবের গাঁয়ে হাত ঠেকাইল তখন - 


তাহ।ব'মনে আর কোনে! দ্বিধাই রহিল না। টপ, কবিরা 
ইস প্রাচীর ডিঙাইয়া কেনিল। সামনেই এক ঘরের দরজা 
হুএক.মোচড়ে তালা ভাঙিয়া ফেলিল--তারপব একেবাবে 
ঘবের ভিতরে আসিয়া! হাজির ! ৃঁ 

প্রথমে সে চোখে কিছু দেখিলনা । ক্রমে ক্রমে ঘরের 
"অন্ধকাব যখন চোখে সহিয়৷ আসিল তখন সেখানকার 
সব জিনিস তাহাব নজরে পড়িল। দেখিয়া সে একেবাবে 
হতভ হইয়া গেল । ঘরটি বেশ দ্িন্ধ ঝর! ফুলেব গন্ধে 
ভরা দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো । আসবাবে 
ঘর পূর্ণ । চাবিদিকে বভমূল্যবান জিনিস! সে এ সব জিনিস 
ফথমো চক্ষে দেখে নাই । সেগুলার সামনে অবাক হইয়া 
দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল-_মান্ুষে এ সব লইয়া করে কি? 
তাহা দনটা! বিশ্ময়ে ভয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল! 

এত জিনিস বহিয়াছে ভাহাব মধ্যে সে কোনটি লয় সে 
কথা বিচাৰ কবিরা কিছুতেই সে নিষ্পত্তি কৰিতে পারিল 
না। যতই সে ভাবি্তে থাকে ততই তাহাব গোলমাল 
হইয়া যায়। তাহাব মনে হইতেছিল সব জিনিসগুলিই যেন 
সমস্বরে তাহাকে ডাঁকিযা বলিতেছে--স্ওগো আমায় লও। 
আঁমায় জও 1” সে এখন কাবে ফেলিয়া কাকে লয়! সে যে 
একেলারে হতবুদ্ধি হইয়! পড়িয়াছে! 

সামনে একট: তোবহ্ন, তাহাব দিকে সে অগ্রসর হইল । 
এক টানে তাহাব ডালা খুলিয়া ফেলিল। তোরজর ভিতর 
বেশি কিছু জিনিস নাই--কতকগুলা কি ছেঁড়া কাগজ 
পড়িয়া আছে। এক কোণে হুটা সোনার মোহর অন্ধ- 


কাবেব .ভিতর হইতে চক্‌ চক্‌ করিয়া জলিতেছে। 'সে' 


ছুইট! তুলিয়া লইবাব জন্য যেমন হাত বাড়াইণাছে অমনি 
-ঞকটি ছবিব উপর তাহার নজব পড়িল। মত্ত শরীরের 


মধ্যে ফেন ধিদ্যৎ বহিয়া গেল--শিবা উপশিরাগুলো চন্‌ চন্‌ 


করিষ। উঠিল। আনন্দ বিশ্বয় আবেগ তাহাব প্রাণের 
মধ্যে একসঙ্গে খেলিহ্না বেড়াইতে লাগিল । ছবিটি একটি 
ছোঁট ছেলেব! সে কল্পনা যে ছবি বাকিতে গিয়া 
সহতবাব ব্যর্থ ইয়া কেবল ব্যথাই পাইয়াছে আজ সেই 


সংকলন ও  সমান্মোচন--কাব্য, ও কবি | 


এপ শত পাটি লা ত 


৬১৯০ 


ছবি চোখেৰ সামনে কাগজের উপর রে য়! 'আভিভূ 
হইয়া পড়িল। সে সমস্ত ভুলিয়া গেল কি কৰিছে 
আসিয়াছে, কোথায় আসিয়াছে, কোনো থেঝাল রফিলনা-- 
সে বাহজ্ঞানপৃন্ত হইয়া ছবিব পানে চাহিয়া 'হিত | সে 
মন-ভোলান মুখ, সেই কৌকড়া কৌকড়া চুল, সেই ফ্যাচ 
ফ্যাল্‌ চাহনি, ঠোটেব আগায় সেই নধুব ফিন্দ'ফবে ছাসি_ 
সেই সব__একেবারে ' হুবহু ঠিক! লে ঘে কোছ 
ছেলের ছবি তাব ঠিক নাই কিন্তু তাঁন মনে হইহ 
সেটা তার নিজেবই ছেলের ছবি! তার মন কিছুতেই 
মানিতে চাঁচিলনা যে সে পবের ছেলে! এতদিন তাহা 

যাহা পাইবার জন্ত আকুল হইযা কাদিতেছিল 
আজ তাহা দাঁভ করিয়া সে পরম তৃপ্তি লাভ করিল 
--তাহাব সমস্ত অভাব যেন নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়' 
গেল! ছেলের একটা স্থতিচিছের জন্য সে লালায়িত 
হইয়া ফিবিয়াছে। এখন তাহা! হাতের মধ্যে পাইয়া আননে 
দিশাহারা হইল। ছবিটিকে বুকে কবিয়া সে মনে কবিহ 
যেন তাহার মৃত পুত্র ছবিতে জীবস্ত হউন উঠিয়াছে 
বুকের মধ্যে সে যেন তাহার অঙ্গেব তথ্য স্পর্শ অন্ণুভ* 
করিতেছি । 

সে আব বিলম্ব কবিল 'না। 'ছবিখানি আকড়াইয় 
ধরিয়! বাবন্বার চুম্বন কবিল; তাহার পর বুকের মধ্যে পুরিয় 
সেখান হইতে চম্পট দিল । 
আবার তাহাব প্রাণে কোমলতা! ফিরিয়া আসিল 
এই চুরি তাহার প্রথম চুবি--শেষ চুবিও বটে ৷ সেইদিন 
হইতে তাহার মনে আর কোনো! জিনিস চুবি করিবাঁ 
লোভ ঝহিল না__তাহার যে আর কোনো অভাব্‌ নাই । 

, শ্রীমণিলান গদোপাধ্যায়। 


কাব্য ও কবি। 


“কাব্য দেখে’ যেমন ভাব, কবি তেমন নয়,” সম্প্রতি 
অধ্যাপক হ্যারি থাষ্ট'ন্‌ পেক্‌ ইংলণ্ডের কবি টেনিসন সম্বন্ধে 
ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে এই ক্লোকার্দের মশ্মুচি নূতন 
কবিয়া আপনাব সত্যতা প্রমাণ কবিগ্নাছে। 

এক সময়ে মাকিন কবি লংকেলো টেনসনের সন্ধে 
সাক্ষাৎ ক্রিতে যান। টেনিসন প্রায় ঘন্টাখানেক ধরিয়, 


৬১৮ 
জী বউ গলে তাহাৰ ননোবঞ্জনের চট পাইবেন 
*লংফেলোব কচি এদিকে অতি মার্জিত তিনি মুখে কিছু 
না বলিলেও' অত্যন্ত বিরক্তিব সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
এই ব্যাপার পরে যখন উভয় পক্ষেব কোনো! বন্ধু“টেনিসনকে 
বুঝাইয়! বলেন তখন টেনিসন ক্ষমা চাহিয়া লংফেলোঁকে 
এক চিঠি লেখেন। সে চিঠি এখনো বিদ্ধমান। তাহাতে 
তিনি লেখেন যে ললিত শব্দ চয়ন কবিয়া এবং শব্দার্থের 
হৃন্্ম তাঁবতম্য বিচাব করিয়া কবিতা লিখিতে লিখিতে 
পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি বৈচিত্র্যের জন্ত ( এবং মনকে 
কৃতকটা| বিশ্রাম দিবার জন্যও বটে ) এইরূপ চাঁষাব 
ব্যবহার কবিতে বাধ্য হন। অবশ্ত টেনিসনের 
উচ্চ অঙ্গের সুন্দৰ কবিতা! ও মধুব গান পড়িয়া একথা 
কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। 

" টেনিসন “মিপ্ক’ ছিলেন না। ইহার অতিগানীধে 
লোকে আত্মস্তরিতার আরোপ করিত। বাড়ীতে 
কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অথচ কি বলিয়া তাহাকে 
অভ্যৰ্থনা করিবেন তাহা খুঁছিয়াই পান না। আবাব কথা 
কহিতে যদি একবার আঁবস্ত করিলেন তবে নিজের কথাই 
পঁচিশ কাহন হইয়া উঠিত। স্বরচিত কবিতা শ্রোতার 
ভাল লাগিভেছে কিনা সে দিকে দৃকৃপাঁত না' কবিয়! 
আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছেন। 

একবার অধ্যাপক ম্যাক্সমূলাৰ টেনিসনকে ' নিমন্ত্রণ 
রুবেন। তখনও ইহাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই! 
টেনিসন নিমন্ত্রণের প্রথম রাত্রি ম্যাক্সমুলারের বাড়ী কাটাইয়া 
পবদিন প্রভাতে প্রাতবাশের টেবিলে (শিষ্ট প্রথা মত 
কাহাকেও অভিবাদন না কবিয়াই) বসিয়া পড়িলেন এবং 
প্রধান ডিশেব আবরণ উঠাইয়া বিবক্তির স্বরে বলিয়া 
উঠিলেন প্মটন্‌ চপ! যত পচা” হোটেলের প্রাচীন 
বন্দোবস্ত !” 

ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত অনুবাদক ফিড়জেরান্ড এক 
সময়ে ইহাকে নানামতে সাহায্য কবেন। তখন ইনি 
অপবিজ্ঞাত, উদীয়মান লেখক মাত্র । পরে ইংলণ্ডেব রাজীব 
সভাকবি যশস্বী টেনিসন উপকারী বন্ধ, বৃদ্ধ ফিড়াজেরান্ডের 
সংবাদ পৰ্য্যন্ত লইভেন না। “, 

এই সহ্থদয়তার অভাব অনেক সময়ে জগতের চক্ষে 


শালী অগ্রহায়ণ ১৩১৬। 


৭ 


| ৯ম ভাগ । 


লতি প্রতিভাত হুইয়া থাকে । সরলতা 
নিউরন উনের ভারি হন তেরা 
করিবার উপায় নাই। - 1 
পরিশেষে অধ্যাপক পেক্‌ বলেন যে তিনি টেনিসনেব 
কুৎসা কীর্তন করিবার জন্য কিম্বা (ফরাসী কবি বড্লেয়ারের এ 


' মত) কুৎসিতের পুজা প্রচার্‌ করিবার জন্য এই প্রবন্ধ 


লেখেন নাই। 
মান্য যে মানুষ অর্থাৎ দোষ ও গুণে জড়িত, ইহাই 
প্রমাণ কর! তীহাব. প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্ব। . 
আমরা দেখিতেছি কাব্য ও [কবির মধ্যে তফাৎ 
থাকিয়াই যাইতেছে । 
প্রীসত্যেন্ত্র। 


। 'কালা ও গোরা । 


( ১৭ই জুনের “নিউ এজ হইতে) 

সে আব দুই মাসের কথা । বুটনাটি নিউ অর্পিয়েন্স, 
নগরের'। সে দিনকাব সেই আতপ-তপ্ত, বাম্প-বিহ্বল, 
ধূলিসন্কুল প্রভাতের আলে! ধুসর কুয়াসার মত'নগর-মধ্যন্থ 
কয়েদৃখানাঁটিকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল | 

ঘড়িতে তখন এগারটা। ও সথবৃহৎ অন্তাপ-মন্দিরের "| 
সমস্ত সঙ্ধীর্ণ প্রবেশ-পথেই আজ অসম্ভব বকম জনতা 1 
আধা-সহুর্যে সাদাসিধা-পোঁধাক-পরা কতকগুলা লোঁক 
শান-বাধানো পথের উপর স্থানে স্থানে ছোট ছোট দল 
পাকাইয়াছে, কেহ কেহ বড়' বড় পাথবেব সিঁড়ি বাহিয়া' 
ক্রুতপদ্দে গহ্বরের মত বিশাল কাবাদ্বাবের মধ্যে অস্তহিত 
হইতেছে। 

- চারিদিকেই ব্যস্ততা ...চারিদিকেই ত্রস্ত আলাপের মৃদু . 
গঞ্জন...কি যেন একটা ঘটিবে। বাড়ীগুলির স্মতল 
ছাদে এবং কাঁঠেব বাবান্দাতেও লোক জমিয্বাছে, ইহাবা 
প্রায় সকলেই-/কা ্রি-..সকলেই একটু বিষধ। ইহার&. 
চুপি চুপি কানাকানি কবিয়া কথা কহিতেছে এবং ষথন 
গোরাব দল উচ্চহান্ত করিতেছে ( গোরারা আজ ভারি : 
প্রফুল্প ), কালার দল শিহ্রিয়া উঠিতেছে। 

কারাপ্রাচীবেব মধ্যে, রোয়াকে, দালানে, উঠানে, 
খোল! সিঁড়ির উপর..সর্ধত্রই লোক। এবং পুলিশের 


৮ম সংখ্যা । ] 


উচ্চতম মাবরতব হইতে জাবস্ত করিয়া নিত ভৃত্য পরা 
এ সকলই আল স্কুততিযুক্ত। 
কিসেব প্রত্যাশায় এই হর্ষ চাঞ্চল্য ? এ প্রশ্নেব উত্তর 
সহচ্জ্রই দেওয়া যাইতে পাঁবে। আজ বেলা বারটার সময় 
ইন কালা কাফ্রির ফাঁসী হইবে, তাঁহার উপব চৌন্ধ 
বত্মবেব মধ্যে এখানে একটি লোকেরও প্রাণদণ্ড হয় 
নাই । 
যিনি আমাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তিন 
কহিলেন, “ইহাই কি স্তি করিবার যথেষ্ট কাঁবণ নহে *” 
এবং তাহাব পব কথাঁর ভাবে এমন আভ্তাসও তিন 
দিলেন যে তীহার পবাঙ্গর্শে যদি এতদিন কাজ হইত তাহা 
হইলে সারা মাকিন দেশে একটা কাফ্রিও আজ জীবিত 
থাকিত না। লোকটি অনভিজ্ঞও নহেন এবং নিতান্ত 
< সাধাবণ লোকও নহেন।---তীঁহার কথাগুলি পরিপাক 
কণিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। 
ংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ত্রিতলেব 
একটা 'বব হইতে আমি নিয়ের নীলবর্ণে রঞ্জিত ফাঁসিকাঠ 
এবং শ্বেতাঙ্গদের জনতা! দেখিতেছিলাম। ৫ জনতার 
মধ্যে একজনও কাঁফ্রি দেখিলাম না। লোঁকগুলা ছুগুর 
A বৌদ্র অগ্রান্থ করিয়া! নিতাস্ত ঘেঁধার্ঘেষি ভাবে 
দাডাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে শুন্ত ফাঁসীকাঠের দিকে একটৃষ্টে 
এবং হাসিতে হাসিতে, শিষ্টালাপ কবিতে 
কবিতে, নিজেয় নিজে'ব টুপিব বাতাস "খাইতে খাইতে 
গু স্বর্ল-পরিসর ভীষ্স মঞ্চটার দিকে ক্ৰমাগত চলিয়া 
যাইতেছিল। . 
বেলা বাঁড়িতে লাগিল। রৌদ্রেব, তাপ দুঃসহ হইয়া 
উঠিল। শুর্ধ্যদেব মেঘের কেল্লার কিনাব! হইতে অগ্রিবর্ষণ 
কর্নিতে আরস্ত কবিলেল। :... যে ঘরে আমব! বসিযাছিলাম 
.. তাহা ক্রমশঃ বিপোর্টাবে ভবিয়! উঠিল। এমন' সময়ে বূব 
এতে যন্ত্রে এবং করুণ কণ্ঠে সুব উঠিল-.-..... 
J “আবো কাছে, হে "প্রভু! তোমার আবে ' কাছে।” 
CET 58 ERT 
ভাল করিয়া জানাইবাব জন্য, ঘরের মেঝের উপব দ্বণার 
সঙ্গে থু খু ফেলিয়া, একজন লোঁক- সম্ভবতঃ একজন 
| গ্যর্যেণ্টের কর্ম্মচারী--বলিয়া উঠিল, “আনি ও সুবটার উপর 


সং কলন ও সমালোচন-_ কালা ও গোরা । 


* অবসর মত আমাকে বলিলেন, “ওঁ কাক্তি টা 


৬১৭৯ 


বিবকত হ’রে গেছি, ফঁীর হুকুম হওয়া গর্ত হতভাগাব 
ধর সুরটা! কানের কাছে ক্রমাগত ঘ্যানোব ব্যানার কচ্ছে।” 

আমি ওঁ লোকটিকে জিজ্ঞাসা কৃবিলাম, "উহাদের বি 
জন্য ফাঁসী হইতেছে ?” এবং সঙ্গে সঙ্গে উহ? জালাইলাম 
যে আমি এখানে নূতন আসিয়াছি। যাঁহ কে জিজ্ঞাস 
কবিলাম তিনি প্রপমে গুঁড়া তামাকে নিভেব পাইপটি ভবিয় 
* (জা 
পিয়ার ও এডুয়ার্ড অনবে ) Council ০0£ 050 নামৰ 
একটা ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য। তাহাদেব বিশ্বাস এই পৃথিবী 
কষ্াঙ্গের পক্ষে নবক, তবে মৃত্যুব পব উহার! শ্বেত চন 
লইয়| পুনর্কার জন্মগ্রহণ কবে এবং ঈশ্বরের নির্বাচিত 
সম্তানদেব' মধ্যে স্থান লাভ কবে। জাঁক্‌ পিয়ারের বাড়ীছে 
উহাবা সভা করিয়।' এইরূপ প্রায়ই গণ্ডগোল কবিত , 
প্রতিবেশীরা! উহাদেব্‌ বিরুদ্ধে দবখীস্ত পেশ করিল 


,আবেদনেব ফলে ১৯০৭ সালের অক্টোবব মাসে একদি। 


সন্ধ্যার সময় পুলিশ কর্মচারী গ্যান্িয়াস্‌ তদন্ত করিতে গিঃ 
সহসা তাহাদের সভা ভাঙিয়া দিতে হুকুম দিলেন । ইহাতে! 
খৰ নিগ্রো৷ ছুইটা '...""অথব! উহাদেব দলের আব কেহ .- ' 
(সে বিষয়ে এখনো একটু খট্কা রহিয়া গিয়াছে) গ্যাহি 
য়াসের গলা কাটিয়া সাধাবণ রাস্তাব ধারে লাস্‌ ফেলি- 
দেয়।.. আজ সেই অপবাধের প্রায়শ্চিত্ত ।” 

সহসা গানেব শব্দ থামিয়া গেল। : * “ও যে ফীঁসীব 
হুকুম পড়িতে আবস্ত কৃবিয়াছে”, আমাদেব পাগাঁটি বলিতে 
লাগিলেন--“পোনব্জন সাক্ষীর দস্তখতটা হইয়া গেলেই 
আসল তামাসা আবস্ভ হইবে ।” এই লোকটার এ বিষয় 
অদ্ভুত রকমের উৎসাহ দেখিলাম । কাছাকাছি যত লোক 
ছিল তাহাদের প্রত্যেককে ( এবং সময়ে সময়ে সমবেত 
ভাবে) এই বিষয়েব নানা তথ্য আগ্রহেব সঙ্গে জানাইচে- 
ছিল এবং ইহাঁরি মধ্যে কাহারও এ বীভৎস ব্যাপ ব 
দেখিবার, একটু অস্থবিধা হইতেছে বুঝিলে যথেষ্ট শিষ্টতা 
রোদ তাং বাকা দিবাব ভন্ত 
চেষ্টা করিতেছিল। 

সে কহিল, চির HN ARE বিস্ত 
এবার যেমন মজ্জা "অনুভব কবিতেছি এমন কখনও করি 
নাই।” সন্ত চিত্তে পাইপ টানিতে টানিতে লোকটা ক্রমশঃ 


৬২০ 


জানালা হইতে হাড়গিলার মত, অদ্দেকটা শরীর বাড়াইয়া 
* দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। উহাব কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী 
দেখিয়া বিভূষণয় আমাকে যেন বুড়া করিয়া! ফেলিল। 

এই সময়ে একটা গুণ গোছেব লোক ফীসী-মঞ্চেব 
উপব উঠি রশাঁবশি. নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল" 

. এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব সরবত, সঙ্গীটি বলিয়া উঠিলেন, 
“তরী যে ঘাতক জন্সন্‌, রা 
প্রত্যহই' ফাঁদীব রশি লইয়া ফাঁদ ফাঁদিতেছে।” 
উদগীব হইল ।' নিয়ে জনতার i 
আবার একটা হল্হলা পড়িয়া গেল। বেলা নয়টা হইতে 
প্রায় তিন ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া লৌকগুলা অধীর 
হুইয়! উঠিয়াছে। 

রত কালেব জন সমনত নিম্পন্দ বলিয়া মনে, হইল। 
জন্সন্‌ রশীবশিব অবস্থা পৰীক্ষা করিয়া ' নিঃসংশয় চিত্তে 
নামিয়া পড়িল। কাছাকাছি বাড়ীগুলাৰ বড় বড় ছাদ 
ছেলে বুড়াব কালো কালো মাথায় ভবিয়া উঠিল ;--- 
আয়ুধে সসজ্ঞ। 

'প্বাজী বাখ, আমি বলতেছি জন্সন্‌ অন্তত: আধ 
বোতল ব্রাঞ্ডি টানিয়াছে ; ওরূপ, একটা কিছু উদরে না 
পড়িলে ও লোকটা একেবাবেই এ কাজে অসমর্থ হইয়া 
পড়ে ।” কথাগুলি বলিলেন আমাদের পাওা। 

একজন জিজ্ঞাসা কবিল, “এজন্ঠ জন্সন্‌ কি পাইবে ?” 
প্যারে বলে পাওনা, ছুইটাকে ঝুলাইয়া তিন শত ডলার 1” 

এই সময়ে কয়েদখানাঁব পেটা ঘড়িতে দুঃখ-দুর্ভর গুরু- 
গন্ভীব শবে ধীবে ধীরে বাটা বাজিয়! গেল। চারিদিকে 
বাতাস যেন মথিত সাগবেব মত ফেনিল হইয়া উঠিল। 
লোকে উৎ্কঠাীব সঙ্গে সঙ্গে এপাশ ওপাশ করিল, 
কানাকানি করিল, কেহ থুথু ফেলিল। 

একেবারে অনেকগুলা কীলকবন্ধ লৌহকবাঁট উদঘাটনের 
নিবানন্দ ঘর্ঘর শব্দ সহসা কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। “আস্ছে 
হে আস্ছে” পাও! কমাল' ঘুবাইয়া উচ্ছসিত বং 
বলিয়া উঠিলেন “আস্ছে হে আস্ছে।” ঘন জনতার চাপা 
গলাব হর্ষধ্বনি হিংস্র পশুর গর্জনের মত শুনাইল। এই 
গুৎস্থক্য বীভৎস হইলেও সংক্রামক । এই দ্মহাঁযাত্রা 


বাসী-_ অপহরণ, ১৩১৬ | 


উনারা), 


দেখিবাৰ অন্ত উদগণীব হয় নাই « এমন Ee প্রাধীও ছিল 
না। 

ছর্ভাগ্যক্রমে, এরৃশ্ত যে দেখিযাছে গৈ আৰ ইহে { 
তাহ! ভুলিতে পাবিবে না। সর্বাগ্রে দৃ় পদে উন্নত মন্তকে 
চুকট টানিতে টানিতে খর কাক্রি ছইজন, তাহাদের সঙ্গে 
কয়েকজন রাজ্দকর্ণ্চারী, ইহাদেব মধ্যে কেহই মাথাব টুপিটা' 
খোলাও আজ আবশ্যক’ মনে কবে নাই! মৃত্যুদেবতাব 
সম্মানও কেহ্‌ বাখিল না, চির 
কেহ দেখাইল না। রি 

এই সম্বন্ধে একটা ক্ষুত্র প্রতিবাদ উঠিতেই আমাদেৰ 
অসহিষ্ণু জীবস্ত গেজেট বলিয়া উঠিলেন, “উহাদের অন্য টুপি 
কেন খুলিবে ? উহারা কাফ্রি বই তো নয়! তুমি ইংবেজ, 
তুমি মাফিন মুলুকের বর্ণভেদেব মৰ্ম্ম বুঝিবেনা ৷” : 

এই ছোট দূলটি শীপ্রই ব্ধ-মঞ্চের নিকটে পৌছিল। 
একটু দীড়াইতেও হইল, কারণ খর্ককায় এডুয়ার্ড, অনরে 
মঞ্চে উঠিতে পারিল না, সাহায্যে প্রয়োজন হইল। তাহার. 
পা টলিল, সে মুখ ফিরাইল। ০কিস্ক জাক্‌ পিয়ারের -প্রশাস্ত 
গান্তীধ্য একটুও টলিল,না। 

তাহাবা, ' মঞ্চের উপর, ছুইজনে যখন পাশাপাশি 
দাড়াইল, তখন তাঁহাদের. গলাব. শুভ্র কলার তাহাদের 
পোষাকের এবং মুখের. রঙের তুলনায় এত অভূত শান 
দেখাইতেছিল' যে তাহাতেও যেন তাহাদের অপবাধের 
একটা নৃতন প্রমাণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয় 
এইকপ একটা কিছু মনে ৮০০০ 
কবিয়া উঠিল। . jE ' 

“্ৰাপ্‌৷ খুব , দেখা হয়েছে”, 'এই বলিয়া আমাঁব 
পশ্চাতেব একজন ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিব 
হইয়া গেলেন। হাজার হাজার লোকের মধ্যে এ 
একজন ম্ঠার। | 
' নিন্তন্ধভায়,হৎ-স্পন্দনের মধ্যে কাকি ছুইজনেব হত 
বাঁধা হইয়া গেল। উহারা প্রস্তবনুর্তিব মত দাড়াইয়া বেন 
কৌতুহল-দৃষ্টিতে নিয়ের উন্মুখ মুখগুলার দিকে চাহিয়াছিল 
_ এই নিষ্ঠুর লোকারণ্যের মধ্যে উহারাই প্তধু ভদ্রলোক । 

তারপর জন্সন্‌ যেমন প্রকাণ্ড কালো রঙের টুপিতে 
তাহাদের মুখ ঢাকিয়া দিতে গেল অমনি জাক্‌ পিয়াব 


চর 


চীৎকার (কি বলি উঠিল “আমি নির্দোষ” সমবেত 
লোঁকগুলা বিদ্রপেব স্ববে চেঁচাইতে লাগিল এবং ফাদী- 
মঞ্চের দিকে আবে ঘেঁযিয়া চলিল! সর্বসম্মতিক্রমে 
নিহত পুলিশ-কর্চান্রীব, বৃদ্ধ পিত! .একেবাঁবে সম্মুখে 
স্থান অধিকাৰ কবিলেন। জন্সন্‌ ফাস পরাইয়া বাম 
কর্ণের পাশে দড়িতে মোচড় দিয়া ভাল করিয়া গিরা টিয়া 
দিল। 


জি 


একবাব এ অবপ্তষ্টিত লোক ছুইটিব দিকে আর একবাব 
ঘাতকের দিকে চাছিল। চক্ষেব নিমেষে জন্সন্‌ পিছনে 
হটিয়া দাঁড়াইল। সকলে কন্ধস্বাস। অকস্মাৎ দড়ি কাটিবাৰ 
চুবিখাঁনা ঝক্মক্‌ করিয়া! উঠিতেই সশব্দে কাক্রি দুইজনের 
পায়ের নীচ্বে যন্তরচালিত গুপ্ত কবাট সরিয়া গেল এবং 
দুইজন জীবন্ত মান্য পুতুলেব 'মত ঝুলিয়া পড়িয়া অৰবপ্ত 
হইয়া গেল। 

দীর্ঘ প্রতীক্ষা মৌন 'পীড়ন কতকটা শিথিল হই 
পড়িল। দর্শকেরা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। 
ঘাতক কপালের রব, মুছিল। বাতুপুরুষেবা নিক্ষাস্ত 
হইলেন। 

ঠিক এই সময়ে, একটা ,বীভৎস দৃশ্য দেখা ভন 


দোছুলামান দুইটি দেহেব মধ্যে একটিব ঘাড় ভাঙ্গিয়া 


পড়িয়াছিল এবং সমস্ত' যন্ত্রণা 'শেষ-করিয়া দিয়াছিল | 
কিন্ত জাক্‌ পিয়াব তাহাব ভাবি দেহটা লইয়া তখনো 
ভয়ানক বটুপট কবিতেছিল। দড়িটা সজোবে এধাব 
ওধাঁর কবিয়৷ দুলিভেছে। লোকটার 'চোখ বাঁছিব হইয়া 
পড়িয়াছে। মুখের চেহারা ভয়ঙ্কব হইয়া উঠিয়াছে এবং 
হাটু দুইটা প্রায় চিবুকে গিয়া ঠেকিয়াছে। হাত পা 
বাধা থাকা সত্বেও গায়ের কেটট! ছি'ড়িয়া একেবারে 
ছুই'টুকর! হইয়া ঝুলিয়! পড়িয়াছে।: কাহারো মুখে শব্দটি 
. নাই। এই নির্মম পণ্ু-প্রকৃতিব লোকগুলার অস্তঃকরণও 
যেন ভীবী আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিষাঁছে।, ও 

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। লোকটা এখনো বাচিয়া । 
০ এখনো সে ভাত খোলসা কবিবাব জন্ত প্রাণপণ 
যুঝিতেছে। উপব হইতে ঘাতক জন্সন্‌ তাহার দিকে 
স্মনিমেষ দৃষ্টিতে চাতিবা আছে । 


সংকলন ও NEL dL ও গোরা । 


৬২১ 


দপসিশীসমলি লী 


এই সময়ে, দিনত ভঙ্গ রর নামল পা, 
বলিয়া উঠিলেন, “দেখ দেখি, আবাধ নেঢ়াবা জন্সনা নক 
ভোগাইবে, আঁবাব ঝুলাইতে হইবে.1” এ'বাব হাস্যে ক 
প্রতি সহানুভূতিতে তাহার ক গদগদ হইয়। উঠিষ্ছে । 


দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এখনো ব্ণক্কী। বাঁচিতা 
আঁছে,......এখনো যুঝিতেছে ! *** বিশ্রী ব্যাপ্ণাৰ", 
| বিশ্রী 


আমার কাছের লোকগুলিব মুখ পাংগু হইয়া উঠিয়াণে। 
ছুঁচ পড়িলে শব্দ শোনা যায়... ' চাবিদিব এমনি নিস্ত : 
একজন ঘড়ি বাহিব করিল । ' 

“সর্বনাশ | তেব মিনিট । হে ভগবান্‌ ” আবো, দুঃ, 
তিন, চার মিনিট কাটিল. ....অভাগার এই নিক্ষল তত্র 
চেষ্টাবকি অবসান হইবে লা?" .. প্রায়, পাঁচ মিনিট ৷ 
ক্স ভগ্নস্বরে ভিড়ের ভিতব হইতে কে একজন বহিব। 
উঠিল “দাঁও..... দড়ি কেটে দাও 1” এই সহয়ে জ।ক্‌ 
পিয়ারের প্রকাণ্ড শবীবেধ প্রচণ্ড আক্ষেশ ক্রমশঃ হস 
হইয়া আসিল এবং দড়িটা যেন একট" বিচিত্র উ:.্ 
ধীবে ধীরে ছুলিতে আরম্ভ করিল। শবীব স্থির -স্থির১র 
হইতে লাগিল। সর্বাক্ে চূর্ণ তুযারের মত ফেনপুঞ্জ দেখা 
দিল। তাবপব দড়িটা একেবারে নিস্পন হইয়া গন ' 
জাক্‌ পিয়াবেব যন্ত্রণা ফুরাইল। 

অতঃপর আমাদের সর্বজ্ঞ পাণ্ডা মহাশয় জানাল! হইত 
উঠিয়া পায়জামার ধুলা ঝাড়িতে ঝাডিতে বছিতে লাগিলে ;, 
“জন্সন্‌ ঠিক ওজন বুঝিতে পারে নাই, অভ ভাবি শবীখেং 
পক্ষে ঝুলট! নেহাঁৎ অল্প হইয়াছিল।” 

উঠানে (রক্তপাগল” লোকগুলা সমস্ত নিষেধ ঠেছিবা 
শব দুইটা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ উহাদের রঃ 


উহাতে নাকি উহাদেব অষ্ট ফিবিবে ৷ 

প্রবল উত্তেজনাব ঘুর্ণি লাগিয়া গেল। এই অবস:র 
আমি-নীচে' নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম । 

পথে এখানে ওখানে কাফ্রিবা জটলা করিয়া দাড়াইয়' 
আছে এবং মধ্যে মধ্যে অব্যক্ত দ্বণাব বক্রুপ্টিভে আমারে 
( অর্থাৎ স্বেতাজদেব ) দিকে তাঁকাইতেছে। 

গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে গুনিহাম 


৬২২ 


একজন নেকি বনিতেছে “তালি মধ্যে এই, যে, লোকটা 


কালা কাফ্রি”। আর একজন বলিল, “হাঁ, রি 


উহাদেব কষ্ট অন্থুভব করিবাব ক্ষমতাই নাই।” 
দেখিছ দৃহ বোতযা বহিল NANO যে 
চেহাবা 1", 

টি EO তামাসী ফ্াইল। 
.চাবিদিকেই ভিন্ন, বর্ণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের: পূর্বর্ভাব 
ঘনাইয়া উঠিতেছে। 

জালে কগেদি হি? | ও 

শ্রীসত্্্রনাথ দত ৷ 


_' ভারতীয় শিল্পতত্ব। 
( হিন্দুস্থান বিভিউপত্রে কুমাবস্বামীব প্রবন্ধ হইতে ) 
আজকাল পৃথিবীর সকল স্থানেই বাজনৈতিক আন্দোলন 
জাতীয়তাব সমস্ত অন্নকে . গ্রাস করিয়াছে। 
ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র বাজনীতিব 'বিকাশ্র। রাজনীতি দেশীয় 
সাহিত্য ও ইতিহাসে অগ্রগত্তিকে প্রতিহত করিয়া 
রাধিয়াছে। চিন্তার বাজ্যে জাতীয়তার অভিব্যক্তি নাই। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন জাতীয়তাঁৰ 'জীবনী শক্তির 
' স্পন্দন দেখা যায়, আর্টের বিকাশে তাহার তেম্‌ন কোনো 
সাড়া নাই। ভাবতবর্ষে এই কথাটি যদিও সম্পূর্ণ সত্য 


নষ কিন্ত তথাপি মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি বা জাতীয় . 


, জীবনের উদ্দেন্ত তেমন ব্যাপক এবং স্থগভীরভাবে 
ভাবতবর্ষে স্থাপিত না হইয়া পড়ে। ইহা অবস্ত স্বীকার 
কবি যে সাহিত্য, আর্ট, এবং সঙ্গীত কোনো ক্ষয়গ্রন্ত জাতির 
জীবনী শক্তিৰ সঞ্চালনা করিয়া দিতে পারে না; তথাপি 
জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশেব পক্ষে ইহাদেব যে 
স্থগভীব আবশ্যকতা! আছে, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। 

ভারতীয় শ্রেষ্ঠতা কখনই কোনো” শাস্তরগত কিংবা 
কোনো জাতীয় অনুশাসন লইয়া হয় নাই। ভারতীয় 
সভ্যতাব মূলে এই বিশ্বজনীন তত্বেব উপলব্ধি 'নিহিত 
আছে যে, সমস্ত সত্যই পবিপূর্ণ এবং 'অনস্ত ; এবং মানুষের 


যে বুদ্ধি কেবল খুঁটি নাটি বিচাব করিবার প্রবৃত্তি লইয়া 


তাহা অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়.(0£53507) সহ্তগুণে শ্রেষ্ঠ । 
আমাদেব চাবিদিকে এখনও যাহা জানা হয় মাই তাহার 


রধাসী-__্হাযণ, বত 


* জাতী Ln 





[৯ম ভাগ । 


হৰৰ, ভাঙার রহিয়াছে। তাহাকে বিচাববুদ্ধি দ্বারা 
জানিবার চেষ্টা করা নিক্ষল। যে আত্মপ্রত্যয় দ্বাবা 
খম ইহাকে আমবা জানিতে পাবি তাহাঁকেই আমরা প্রতিভা 
বলি। ইহাঁবই দ্বারা একটি আপেল পড়িতে দেখিয়া 
স্তাব আইজাক নিউটনের মনে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিব মতা | 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কবিব মন ইহাবই দ্বারা উদদ্ধ | 
হয়। : এবং ইহাবই দ্বারা বুদ্ধদেব সেই, নিস্তব্ধ বজনীতে 
ধ্যানেব মধ্য দিয়া পলে পলে জগতেব প্ররুত স্বরূপটি 
স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন 1 প্রত্যেক লোকেই সামান্ত ' 
ভাবে কচিৎ এইরূপ অন্তৃ্টির সত্যতা উপলব্ধি কবিয়া 
থাকেন। 58 
দীপ-বর্তিকা। ।' | 

ভাঁবতের কাকশিল্পের পন কাচা থয একট 
শ্লোকসুত্রে সম্বলিত, হইয়াছে । | 

“আৰ্য্যাবর্ত্তেব শি্পকরগণেব কর্তব্য চাক্ষুষ সমস্ত পদার্থ 
ও বাস্তব জগত হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া 
কেবল ধ্যানেব দ্বারা হৃদয়পটে যে মুর্তিব উদয় হয় তাহাই 
প্রকাশ কবিতে যত্ব করা ।"* 

ভাবতীয় অন্থান্তি শিক্ষা দীক্ষা স্তায় ভাবতীয় কারুশিল্প 
ধর্ম্মভিত্তির. উপবে স্থাপিত, এবং জাতীয় ভাব-প্রবণতার . 
(1591157) সহিত এতদৃব সমন্ধ বিশিষ্ট যে সেই পরিবেষ্টন' 1 
হইতে ইহাকে কখনও চিন্তা দ্বারাও বিভিন্ন কবিয়া দেখা 
যায় না। তাই ভাবতীয়' কাকশিল্পে দার্শনিক ভাবুকতাঁর 
এত বিকাশ দেখিলে তাহাকে আশ্চর্যেব বিষয় বলিয়া মনে 
কবি না।. ভারতীয় কারুশিল্প কখনও প্রকৃতির আন্থগত্য 
স্বীকার কবিয়া লয় নাই। তাহাব কলা-শীস্ত সেই অসীম 
অজ্ঞাত -হইতে উৎপ্রেবণা' খুঁজিয়া তাহাকেই প্রকাশ 
কৃবিয়! তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় আর্ট কেবল প্রক্ৃতিব 
সঠিক অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাব্র কল্পনা 
বাস্তবরূপেব মধ্য দিয়া দেবতার অন্বেষণে ছুটিয়াছে। 

ভাবতের কারুশিল্প জীবনের কোনো অংশকে অপবিত্র 


- ও ধৰ্ম্মবিহীন করিয়া দেখে নাই । নবনাবীর প্রেম ভগবত 


প্রেম বোধের প্রথম সোপান এবং পািব বাস্তবতা 


* অদ্ধাস্পদ যুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতশিল্প নামক 
পুস্তক হইতে মূল লোকটির অনুবাদ উদ্ধত হইল। | 





৮ম সংব্যা। | 


৮ এপস পাটি লা লা ১ পী পা শে শিস পীস্টিারি 


কবে। ভাবতীয় কারুশিল্প জীবনের যে-কোনো! অংশ 
। হইতে তাঁহাব প্রকাশের উপকবণ লইতে পাবে। কিন্ত 
তাহাব প্রধান উদ্দেস্য হওয়া চাই দেবতার্কে অভিবাক্ত 
কবা। আকারেব অতীত দিব্যতাকে প্রকাশ করাই 
আর্টেব কাধ্য। কেবলমাত্র আকারকে ফোটাইয়া তোল! 
আর্টেব অত্যন্ত অনাঁবপ্ঠক অংশ। ভাবতীয় চিত্রকর 
র্দপ্রাণতাঁৰ সহিত ক্বফ্চের লীলা বাকিতে কুষ্ঠা বোধ 
কবে না? কিন্তু ওন্দিয়কতাকে চিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ 
কবা তাহাষ কাছে রুচিবিরুদ্ধ ৷ 

যিনি আর্টকে এ্শ্বরিকতার, অভিব্যক্তির চিহ্ন স্বর্গ 
দেখিয়াছেন তীহাব কাছে, আর্ট যে কেবল আর্টেরই জন্ত, 
(art for the sake of art) এই কথাটি অতান্ত 
তাৎপর্য্যবিহীন বলিয়া মনে হয়, 

কিছুদিন পুর্বে আমি লগ্ন মিউজিক হলে একটি প্রসিদ্ধা 
নর্ভকীব নাচ দেখিতে গিয়াছিলাম ; নাচ দেখিয়া আসিয়া 
আমার মনে নাচেব সমন্ধে যে ধাবণা হইয়াছিল তহা 
অল্প কথাতেই বলিতে পারিতাম-_প্নাচটি যতই সুন্দর হেঁক 


না কেন, কিন্তু তাহা একেবাবেই অর্থবিহীন, কারণ তাহার 


মধ্যে ধৰ্স্মভাবের লেশনাত্র ছিল না|" 

চিত্রটি প্ররুতির সঠিক অনুকরণ হইয়াছে কি না হইয়াছে 
' তাহা লইয়া ভাবতীয় 'আর্টেব সমালোচনা: করিতে যাওয়া 
ভুল। .চিত্রকরেব প্রধান কি বক্তব্য বিষয় আছে তাহাই 
সম্মালোচকেব প্রথম এবং প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। এবং 
দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাহা ঠিক হইয়াছে কি না। 
ভুল অঙ্কনই যে সব সময়ে প্রার্থনীয় তাহা নহে। এবং 
সুন্দৰ অঙ্কনই যে চিত্রকরেব দোষ তাহা নহে। কিন্তু ইহা 
দেখা গিয়াছে যে যখনই অক্কন-প্রণালীগত বাহ্‌ উত্তর্য 
, চর্মতা লাভ করিয়াছে তখনই চিত্রের প্রাণগত উৎপ্রেরশা 
ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে। 

গ্রীসেও এইরূপ ঘটিক্বাছিল। এবং পুনর্বোধনযুগের 
(Renaissance) পরে ইয়োরোপও শিল্পকলাৰ প্রাণ 
হারাইয়। ফেলিয়াছে। এইজন্য আমবা যদিও সৌন্দর্য্য 
অঙ্নে কুষ্টিত নই, তথাপি আমাদের মনে রাখা উচিত থে 
তাহাই আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য নয় 


ংকলন ও সমালোচন-_ভারতীয় শিল্পতত্ব | 
আধ্যাত্মিক সত্যেব চিহ্ন বলিয়া ভাব্তীয় কলাশিয় বিবেচনা 


৬২৩ 


ভাৰি জকাপেৰ ইহাই, কি 


- এবং যেখানেই তাহার অভাব সেইখানেই লোকেব হল” 


অন্থুকরণেব প্রবৃত্তি স্বতই জাগিয়া উঠে। এইজন্য চি- 
কলার সম্বন্ধে যেমন ভাঁবতবর্ষেব অন্থকবণ-প্রবৃত্তির উপ-ব 
বিভৃষ্ণা দেখা যায়, তেমনি শিল্পালঙ্কার (Decorati-e 
A115) সম্বন্ধে ভাবতবর্ষ প্রকৃতিব প্রাধান্য" মিয়া লয নাই । 
একটি পুষ্পকে শ্বাকিতে হইলে ভাঁবততীয় চিত্রকর কখন ও 
তাহাকে সন্মুখে রাখিয়া তাহাব নকল করিতে চেষ্টা ক’ব 
না। শিল্পালঙ্কারীর মনে অস্কনীয় বন্তটিব যে ম্মতি আহ 
তাহাঁকেই সে অনুকরণ কবিয়া নিজের মনেৰ মতন ভাঁহাঁতে 
সুন্দৰ কবিয়া তোলে । : 
আন্রকাঁলকাঁৰ দিনে ভারতবর্ষেব শিল্পকলায় ছুই প্রকার 
কৰ্ম্মচেষ্টা স্থুপবিবাক্ত হইয়াছে । একটি যান্রিক ব্যবহাবের 
সুনৈপুণ্য। অপবটি পুবাতন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণত । 
পূর্ব চেষ্টাটি 'ভাবতের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও তার্টেব অমুশাস্স 
গুলি ভাঁসাইয়া লইয়া গিয়া ; দ্বিতীয়টি সবেমাত্র মা"? 
তুলিয়া জগিয়াছে। যদি সর্বোচ্চ কলাশিন জাতীয় এ- ২ 
ধর্মভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেইথান্ 
কেবল আমরা আর্টেব মহান জাগবণ দেখিতে পাইন, 
এবং তাহাই অতীতকে সার্থক কবিয্না তুনিবে। আটের 
এই আদর্শটি পুবাতন ভগ্নাবশেষ ও বর্তমান আর্টেব প্রতি 
যোগিতাব মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিয়া আর্টেং একটি নুতন 
সংস্কারেব প্রতিষ্ঠা কবিবে। আর্টের যে সেই উচ্চ ধার! 
তাহা ভারতৃবাসীদের মধ্যেই আসিঙ্মাছিল, এবং যখন 
জাতীয় জীবন ইহাদেব মধ্যে স্থস্থভাবে প্রবাহিত হইরে 
তখন আর্টও ইহাদেব মধ্যে সবল ভাবে দেখা দিবে, 
আঁমবাই অতীত ও ভবিষ্যতের কেন্দ্র হইয়া দণ্ডায়মান 
আছি। অতীতেই আমরা বর্তমানকে গড়িষা তুলিয়াছিলাঁম, 
এবং বর্তমানে ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবাঁব ভাঁর পাইয়াছি | 
ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া আমাদিগকেই তুলিতে হইবে। 
উত্তবাধিকার সুত্রে আমর! যে সনাভন শিরূসম্পত্তি পাইয়াহি 
তাঁহাকে যেন আঁমবা ধ্বংস না কবি) কাবণ কেব₹ 
আমাদের নহে, সমগ্র মনুষ্যত্বের ইহাতে দাবী বহিয়াছে। 
অরুণ 


৬২৪ 


* লা লা রেভিউ হতে সংকলন I, 


_নর-জাতিতত্্ সম্বন্ধে একটি আবি্ধার । 
এতদিন পর্যাস্ত সকলেব এই ! ধাৰণা ছিল, মেক্সিকো 
প্রদেশের '[:০81০৫5 জাতিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ' এ 
জাতিব বংশধবেবা এখনও নব-মেকৃসিকোব দক্ষিণ-পশ্চিম 


প্রদেশে, পর্বত-কন্দরেব ধাবে ধারে পক্ষীর নীড়ের মত বাসা 


ঝুলাইয়া৷ তাহাব মধ্যে বাঁস কবে । অধ্যাপক Edgar 
Hewitt বলেন উহাদের অপেক্ষাও আর একটি প্রাচীন 
দাতি “আছে৷. Pajarito ‘Park নামক প্রদেশে ও 
জাঁতিব বাসস্থান ছিল। মৃত্তিকা খনন কাবিয়া উহাঁদেব 
বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পিপীলিকা 
বাঁসাব সহিত উহাদেব গৃহ্ব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। 
৬ তুগর্ভে সোপানবৎ অলিন্দসমূহ (82!) ) আবিষ্কৃত 
* হুইয়াছে। সেই সব অলিন্দের পর, পিগীলিকাদিগেব ন্যায়, 
তাহাদের গৃহমন্দিরাদি নির্মিত। পিপীলিকাদিগেরই স্তাঁয় 
তাহাবা খাছ্সামগ্রী সঞ্চয় করিয়! রাখিত, এবং শত্রুদের 
আক্রমণ এড়াইবাব জন্য, নক্ষুমণের গুপ্ত পথ থাকিত, এবং 
প্ররেশেষ প্রকাশ্ত পথগুলার মুখ উহার! গৌঁজের দ্বাবা বন্ধ 
করিয়া বাখিত। তাছাড়া, পিপীলিকাদের গ্ঠায় এসকল 
প্রবেশ-ঘাবে বক্ষক থাকিত, শক্ত আক্রমণ কবিলে প্র 
বক্ষকেরা ‘বড় বড়. পাথর পর্কাত-কন্দরের উপবে লইয়া 
যাইত, এবং সেখান হুইতে আক্রমণকারী শক্রদিগের উপর 
গঁড়াইয়া ফেলিত। এই সকল ভগ্নাবশেষেৰ সম্বন্ধে এখনও 
অন্তুসন্ধান চলিতেছে। এই আবিষ্কাবেব জন্য 'আমরা 
মাৰ্কিন- পণ্ডিত M. Craycrofta নিকট অধিক পবিমাঁণে 
খণী-.তিনি এ সকল ভগ্মাবশেয়েব ফটো তুলিয়া আনায়, 
তৎসধন্ধে সুধীগণেব মনোযোগ আক হইয়াছে | 
দক্ষিণ মেরু । 

আগামী বৎসরেব মধ্যেই যে দৃক্ষিণ-মেরু আরিষ্কৃত ৰ 
তাহী বিশ্বাস করিবাব কতকগুলি হেতু আছে। যে সকল 
অন্থসন্ধানকারী এই সমস্তা সমাধানের চেষ্টা কবিয়াছেন, 
তাহাদের রব বিশ্বাস, তাহাদেব, উত্ধম নিষ্ফল হইবে না। 
প্রথমতঃ ০5০01 দক্ষিণ-মেরুর অনুসন্ধানে গিয়াছেন। 


' প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


এন 


দাতের নি এখন ভিনি দ্বিতীয় ীতখতৃ যাপন 


,কবিতেছেন,। তীহাব প্রত্যাগমন ও তাহার সংবাঁদাদিব 


জন্য আমরা! আগ্রহেব সহিত প্রতীক্ষা কবিতেছি। তাহার 
পর, আব্‌ তিন জন ভ্রমণকাবী যাত্রার জন্তু প্রস্তুত হইতে- 
ছেন। ইংবাজ নৌ-বিভাগের কাণ্ডেন R. F. Scott 
১৯০২-১৯০৪ অব্দে [0152০ নামক জাহাজেব পরি- 
চালক - হইয়া ,গিয়াছিজেন। তিনি এই ১৯*৯এব মধ্যেই, 
ইংরাজ সরকাবেব আনুকূল্য ও ভূগোলসমন্থীয় রাজকীয় 
সমিতির সাহায্যে, আবাব ও, পথেব অনুসরণ করিবেন । 
এবাব তিনি খুব পাকা রন্দোবস্ত কবিবেন। স্থানে স্থানে তিনি 
তারহীন টেলিগ্রাফ বসাইবেন। তাহা - হইলে, সমাচার 
না পাইবার দরুন. তাঁহাকে কোন বিভ্রাটে পড়িতে হইবে ' 
না। এই বৃৎথসবে, সকল সংবাদপত্রই Shackleton এর 
বীব্হ ঘোষণা করিয়াছিল। তিনিও শরীত্র দক্ষিণ মেরু 
অভিমুখে আবাব যাত্রা কবিবেন। এবার যাহাতে খাস্ত- 
সামগ্রীর অপ্রতুল না হয়, এবং অন্তান্ত বাধাও না থাকে, 
তৎপ্রতি . রিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কবিবেন। এবার 
Scott ও Shackleton উভয়েই বরফের উপব চলিবাব 
জন্য স্বত চালিত চক্রহীন গাড়ী (91586) সঙ্গে লইবেন। 
ইহা উপকাঁবিতা ইহাবা . পুর্ব যাত্রায় রিলক্ষণ অবগত 4 
হইয়াছিলেন। Scott বলেন, পর্যাপ্ত খাস্তসামগ্রী থাকিলে, , 

দক্ষিণ মেকৃতে সহজেই' যাওয়া যায়। SHackletone. 
তাছাৰ £আটুল্যাটিকের হৃদয়:দেশ” নামক গ্রন্থে এই 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।, 
সর্বশেষে, ছুই প্রতি্ধন্দী Cook ও Pry ইহারাও - 
দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কাবে প্রবৃত্ত হইবেন বিয়া সংকল্প 
করিয়াছেন। 

_.. হ্দতত্বের অনুশীলন IE 


দ-ত্ বিভা একটি অতীব আধুনিক বিজ্ঞান; প্রধা- 
নত আমেরিকাতেই ইহাব অনুশীলন হইয়া থাকে। ভ্রদেব ' 
উপবিভাগে,.অতভ্যস্তবে ও তলদেশে যে সকল: ব্যাপার, 


‘সংঘটিত হয় ও যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সকল লইয়াই এই 


বিজ্ঞান' ব্যাপৃত। হদের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে, 
প্রকৃতির অশেষ লীলা পরিলক্ষিত হয়। New York-এ 


Vi 


৮ম না, 


এই সম্বন্ধে একট। রা প্রকাশিত হইয়াছে | এই বিবরণে 
অনেকে আশ্চর্য্য কথা, আছে । তাহার দৃষ্টান্ত, Nicaragua 
প্রদেশে Negiapa নামক একটা হ্রদ আছে; উহা আসলে 
সাবান্‌-জলের একটা কৃৎ সাধার। উহাতে প্রভৃত পরিমাণ 


> বাইফার্বোনেটু অফ্‌ পোটান্‌, সোডা ও সল্ফেট ' অফ 


ম্যাগনেসিয়া আছে । লঙুর ক্রিয়া ফলে উহাতে এক প্রকার 


ফেনামর তবঙ্গ উৎপন্ন হয়। হুদ-তটের অধিবাসীবা ওঁ | 


ফেনীর দ্বাবা মন্তক ধৌত করে এবং উহার দ্বারা অনেক 
Rh on আরাম হর) £8991-র মধ্যভাগে একটা 

হদ. আছে--উহা আল্রও. আশ্চধ্যজনক। হৃদের উপরি- 
জা এবং সেখানে কেবল সাদা মৎস্ত পাওষা 
যায় ; কিন্তু হৃদের দেশের জল ' সমু্র-জল অপেক্ষাও 
লোপা ; সেখানে এক প্রা সামুদ্রিক মত্ত ছাড়া আর 


কোন মস্ত পাওয়া নায় না। .[01 প্রদেশে যে সকল 


ক্ষুদ্র কষুদ্র হুদ দেখা যাত্র, তন্মধ্যে একটা হুদে দানা-বাধা 


,লবণেব একটা পলি পড়িয়া স্তর উৎপন্ন হইয়াছে। এই 


লবণ-স্তবটি এত পুর্ন ও নীবেট যে একজন ঘোড়-সোয়াৰ 
উহার উপর .দিয়া নিরাপদে বিচরণ করিতে পারে। এ 


' প্রদেশে আর একটি হুদ আছে, তাহার' গোলাপি জল হইতে 


ভাগ্নোলেট্‌ ফুলের সৌরভ নিঃস্থত হয়। উহাতে এক প্রকার 
সাচুত্রিক তৃণ জন্মায়, তাহারই দরুন জলেব রং লাল হইদা 


+ থাকে। ০1০৮৭৭০ প্রদেশে একটা অল্প পরিসবে হুদ 


আছে, তাহাতে প্রভুত্ত 'পবিমাণে' গন্ধক পাঁওয়া যায়। 
এইক্লপ হুদ-যে শুধু আমেবিকাতেই আছে তাহা মহে, 
পৃছিবীর অন্যান্ত অংশেও দ্রেখা যায় । এসিয়ায় সম্প্রতি 
একটা হুদ.আবিদ্কৃত হইয়াছে, তাহার জল অবিরত টগবগ্ন 
কশিয়া ফুটিতেছে। ভাহান্র ভাপ-পবিমাণ ১২০ ডিগ্রীরও 
অধিক । আগে উৎপাত হইতে এই হ্রদের উৎপত্তি। 
টেলিফোনের লিপিযন্তর । 
Cerebotani লামক একজন ইটালীয় _ বিশপ্‌ এই 
“ ষ্েব" উদ্ভাবক । ফরাসী রাজ্যের ডাক ও টেলিগ্রফ 
আ'ফিসে এই যদ্ছাটির ক্রিয় আজকাল পৰীক্ষিত হইতেছে । 
যন্ত্রটর কল কৌশল খুব সহজ, ও 11075৩এব যন্ত্রের স্ভার 
উহার যন্ত্রটালনাও সহ্ভরসাধ্য। যে কোন টেলিফোনের 
সহিত ইহার শাখা সংযুক্ত হইতে পাবে এবং টেলিফোন্রে 


৯ ১ 


সংকলন ও সমালোচন-স্বাধীন জাতির দেশে । 


৬২৫ 


কাৰ্য্যে কোন ব্যাথা না কৰিয়াও এই যন্ত্রে দ্বাৰা বার্তা 
লিপি স্থানাস্তরে প্রেরিত হইতে 'পারে.। ৪ 

সাধারণ টেলিগ্রাফের অক্ষরের ন্যায় অত্ররে কাগজে« 
উপর লিপি লিখিত হয়, কিন্ত এই যন্ত্রে কাঁড টেলিগ্রাফ, 
অপেক্ষা দ্বিগুণ দ্রুত। 

মুচ্ছ৷ নিবারণ | 

ক্লোরোফমেব দ্বাবা যে মূঙ্ছাব উদ্রেক হয় তাহা এক 
প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ছারা নিবাবিত হইতে পারে 
এই বহ্‌নীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি রমণী-ডাক্তার শ্রীসতী Bobi- 
novitch নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক বাহে, কিংব' 
কোন নিদ্রাকর বিষ সংযোগে, কিংবা ক্লোরোফর্ম 'আদিব 
প্রয়োগে যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, এই যস্ত্রের দবার' 
তাহার বিশেষ প্রর্তীকার হইয়াছে। গ্রাণমে কুকুরের 
উপর ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। ক্লোরোফর্মের দ্বাবা একট' 
কুকুরের সম্পূর্ণ শ্বাসবোধ হওয়ায় এই যন্ত্ৰটি প্রয়োগ করিয়; 
তাহাকে বাঁচান হয়। পরে, একটি রমণী হঠাৎ মফিয়া- 
সেবন রহিত করায়, তাঁহার সাংঘাতিক মুচ্ছা উপস্থিত হয় 
যখন আর সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইল, তখন এই বৈদ্্যতিব 
যন্ত্রের প্রয়োগে মুহূর্তের মধ্যে সে সংজ্ঞালাভ করিল । 

জ্যোতিষ ও ব্যোমযান। 

উজ্ডয়ন-যস্ত্র ও ব্যোমযানের, উন্নতি হইতে জ্যোভিষণাই 
যে বিশেষরূপে লাভবান্‌ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ' আমাদের প্রসিদ্ধ সহযোগী 'Wilfred de 
Fonvielle, ৪০ বসব পুর্বে নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে 
ষে-ভবিষ্যদৃবাণী করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই ব্যস্তবে পরিণত 
হইবে এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কালে রি না হয়? 

জ্যো। 


স্বাধীন জাতির দেশে । 
[গল্প] 
( “ইণ্ডিপেণ্ডেট” হইতে সঙ্কলিত | ) 
পক্ষণেক ন্নেহকোল ছাড়ি 
চিনিতে আবে নাহি পারি ! 
আপন সন্তান 
করিছে অপমান, 
সে যে আমাৰ জননীবে !” 


৬২৬ 


(>) 

সান ক্রানসিস্কো সহরের বন্দরে অসংখ্য জাহাজ আর 
ষ্রমাব। খোকা আব তাব মা যে জাহাজে আসিতেছিল, 
ডকে লাগিতে তাহার কিছু বিলম্ব ঘটিল । একজন চীন- 
দেশীয় ভদ্রলোক সেই জাহাজের জন্ত জেটিতে অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, জাহান্ আসিলেও জাহাজ-ঘাটার 
লোকদের উৎপাঁতে আবও ঘণ্টাখানের বাদে জাহাজে 
গিয়া তিনি স্ত্রীপুত্ৰেব সঙ্গে দেখা কবিতে পাঁরিলেন। 

মা লাওচু বলিলেন, “এই দেখ, তোমার ছেলে !” 
বাপ হুমহিং ছেলেকে তুলিয়া ধবিলেন। তাহার সমস্ত 
শবীবট! নাড়াচাড়া কবিয়! তাহাব মুখের দিকে আনন্দিত 
নেত্রে তাকাইলেন। তাহাব পাশেই একজন শুল্ক বিভাগের 
কর্ম্মচাবী তাঁহাব জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, ছেলেকে 
আদর করিয়! তাহার দিকে ফিরিলেন। 


সে বলিল, “বাঃ, এতে! বেশ ছেলে দেখছি! ব জন্ম 


কোন্‌ জায়গায়?” ‘ 
'_ হুমহিং বলিলেন, ‘চীনে’, বলিয়া খোকাকে খুব একটা. 


দোল! দিয়৷ কাধের উপর তুলিলেন, এবং স্ত্রীকে লইয়া 
সীমার ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। 

সে জিজ্ঞাসা করিল, “রয় পূর্কো কখনো আমেরিকায় 
এসেছিল কি ?” 

বাপ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “না, ও আসেনি ৷" | 

জনি ভাবী জা ক বটি হরির 
করিয়া ডাঁকিল। 

সে বলিল, 
আস্ছে।” 

গুনিয়া অপর কর্ম্মচারীটি নিজের চিবুকে হাত দিয়া 
যেন কি ভাবিতে লাগিল। 
£ হমহিং বিদায়-সন্ভাঁষণ কবিয়া চলিলেন। তখন কর্ম্ম- 
চাবীদের মধ্যে একজন তাহাকে বলিয়া বসিল, “বোস-_ 
তুমি এখনই যেতে পাবছনা 1” 

হমহিং বলিলেন, “আবাব কি হ’ল ?” 

প্রথম কর্মচাবীটি বলিল, “আমরা এ ছেলেকে নাতে 
দিতে পারি না। তোমাদের সঙ্গে যে অভিজ্ঞান-পত্র' 
আছে, ভাতে তোমার এবং তোমার স্ত্রীর পবিচয় আছে 


“এই খোকাটি এই প্রথম আমেরিকায় 


পরবাসী_অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


ডিন ভাগ। 


মান, তোমাৰ ছেলের সম্বন্ধে কোন a তাতে 
নেই।” 

লাওচু একটু আধটু ইংরাজী জাঁনিত। সে কম্পিত ১- 
কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “হয়েছে কি ?” | 

' তাহার কথার কোন উত্তর ন! করিয়া প্রথম 'কর্মচারীটি 
হমহিংকে বেশ মোটা আপিসী গলায় জানাইল যে যখন 
তাঁহাব ছেলের পবিচয়নূচক কোন পত্র সে দাখিল করিতে 
পারে নাই, তখন ছেলেকে তাহাদেব কাছে রাখিয়া যাইতে 
হইবে । 

“আমার ছেলেকে রেখে ষেতে হবে!” 

“যা, বেখে যেতে হবে। আমর! তার যত্ব নেব, সে 
জন্য তোমার ভয় নেই। ওয়াশিংটন থেকে খবর এলেই 
আমর! তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।” | 

হমহিং তখন মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “কিন্তু ওষে . 
আমার ছেলে ।” 

লোকটা উত্তৰ কবিল, “সে আমরা কি ক'রে জানি? 
আমরা তাৰ কোন প্রমাণ পাইনি। আর তাও যদি বা 
হয়, সরকারের হুকুম না পেলে আমর! তাঁকে যেতে 
দিতে পারি নে।” 

হমহিং কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়! গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, ৯ 
“আমি বল্ছি, ও আমার ছেলে। আমি চীন তেনে? 
বণিক্‌-_সানক্রানসিক্কোতে বহুকাল ধরে আমি কারবার 
কবৃছি। একদিন সকাল বেলায় আমাৰ স্ত্রী বললে যে, 
বান্ধে সে একটা বেশ বড় ডালপালা মেলা সবুজ গাছ আর, 
তারি মাঝখানে, একটি মাত্র চমৎকাঁব লাল ফুল ফুটে রয়েছে 
এগ্লিতর স্বপন দেখেছে । স্বপনের কথা গুনে আমি তাঁকে 
বল্লাম যে আমাব ছেলের চীন দেশে জন্ম হয় এইটে 
'আমি চাই। আমার ভ্ত্রীরও সেই ইচ্ছা হ’ল। সে চীনে 
গেলে আমার ছেলে হ’ল, তারপব আমার মাব হ’ল অস্ুথ, 
স্ত্রী তাকে সেবা করলে, তাবপব বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ' 
তারও গুশ্রযা তাকে করতে হ'ল। প্রায় মাস কুড়ি এই সেবা ' 
করতে কেটে গেল। তার পর আমাব বাপ.মায়ের মৃত্যু হ'ল। 
তখন স্ত্রীরে আমি আস্তে লিখ্লাম। কোন গোল ঘট্বাঁর 
“আশঙ্কা আমার ছিল না। আমি এখানে কাঁববাব কবে 
থাকি) আমি জানি, আমাব ছেলে আমারি ছেলে।” 


৮য় সংখ্যা । ] 
প্রথম কন্মচাবী বলিল, “সে তো বেশ কথা হমহিং। 
কিন্ত তৌমাব ছেলেকে আঁমর! দিতে পাঁবছিনে 1” 
“তোমরা ওকে হিতে পার্বেনা, ও আমাবো ছেলে”, মা 
এই কথ! ৰলিয়| বাপেৰ কোল হইতে ছেলেকে তই নিজেৰ 
বুকের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। 
তখন কর্ম্মচাৰী দুইজন কিছুক্ষণ পবামৰ্শ করিয়া! হমহিংকে 
আড়ালে ডাকিয়া লইয় তাহার কানে কানে কিছু বলিল । 
হমহিং আর আপত্তি করিল না। স্ত্রীকে আসিয়া চীন 


ভাষায় বলিল “এখানকাৰ এই আহিন। ভয় নেই, বেশি" 


ক্ষণেব জন্য থাঁফুবেনা--বড় জোর কাল ভোর পর্য্যন্ত ৷” 

লাওচু বেদনার স্বরে স্বামীকে তৎ“সনা' করিয়া বলিল, 
“তুমিও বল্ছ।” 
চিবকালেব অভ্যাস । সে স্বামীব কোলে ছেলেকে সমর্পণ 
কবিল। স্বামী তাহাকে বর্মমচাবীর হাতে দিলেন। খোকা 
হাত পা! চু'ড়িযা কান্নাকাটি বাধাই! বিষম আপত্তি জানাইল। 
মা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বাপের পিছন পিছন চলিয়া গেল। 
দেশেব আইন বজায় থাকিল। A: 

> (২) 

ভোব হয় হয়। জাওচু সমস্ত বাত ঘুমায় নাই । ভোবে 

. কাপড় ছাড়িয়! স্বামীকে জাগাইল। 


লাওচু বলিল, “ভোর হয়েছে। তুমি যাঁও। আমার 


ছেলেকে নিয়ে এস !” 

হমহিং চোখ রগড়াইয়া জানালার বাহিবে তাঁকাইল। 
আকাশে একটা তাব! তখনো দেখা যাঁইতেছিল। 

ঘুমেব ঘোরে পুনরায় বাঁলিসে মাথা দিয়া যাত 
“এখনও সময় হয়নি |” 

“এখনও সময় হয়নি !” বলিয়া বিছানাব পাশে পড়িয়া 
মা আঁচলে মুখ ঢাকিল । 

হ্মহিং স্ত্রীব মাথাব উপব সঙ্গেহে হাত খানি বাখিয়া 
বারে তাহার,ঘুম হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা কবিল.। 

স্ত্রীৰ চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে বলিল, “আঁহ 
কুড়িমাস আঁমাৰ এই হাত দুটোর উপবে আমাৰ বাছা 
বোঁজ রাতে মাথ, বেখে তাব সমস্ত শরীরখানি আমার গায়ে 
লুটিয়ে দিয়েছে । সে “নই. আর আমি চোখ বুজ্ব! তাব 
হাতেব আঙ্গুল দিয়ে আমায় আঁকৃড়ে ধরেছে, তাঁব কচি 


সংকলন ও সমালোচন--স্বাধান জাতির দেশে । 


কিন্তু স্বামীর বাধ্য হইয়া চলা তাহার , 


৬৭ 


পর 


পায়েব আঙুলে স্পৰ্শ, তার প্রত্যেক "অঙ্গেব য় নক 
সে তুমি কি বুঝ্বে ! অন্ধকারেও তাব চোখ ছুটো আম।* 
চোঁখ আলো ক”রে বয়েছে, সে গল্‌ গল্‌ ক'রে কত কি বক 
গিয়েছে আব আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আব এখন তাকে 
দেখতে পাচ্ছি না, তাকে ছু'তে পাচ্ছিনা, তাৰ কথ! শুন্য ত 
পাচ্ছিনা * + ** ূ 

“এই দেখ--দেখ-_ হয়েছে কি, কীদচ কেন? ‘= 
এখনি আদ্বে। মাব কাছ থেকে ছেলেকে সবিয়ে রেখ 
দেবে এমন কোন্‌ আইন থাকৃতে পাবে।” হুমহিং এই 
বলিয়া সত্ব পিঠে সেহের সঙ্গে হাত বুলাইয়। দিল । 

লাওচু তখন চোখের জল মুছিল এবং তাহার ঘক্বে 
িনিসপত্তর গোঁছানোব কাজে মন দিল। পূর্ক্দিন সন্ধ্া- 
বেলায় তার ক্যালিফবনিয়াব বন্ধুদেব জন্য যে সকল বিচিত্র 
উপহার আনা হইয়াছিল তাহা ঘবময় ছড়ানো ছিল। কান 
সে দিকে তাহার দৃষ্টিই পড়ে- নাই। সে পুলি যথাস্থানে 
সাজাইয়া রাখিল। 

তাবপর.সাম্‌নেব বাবান্দাঁয় গিয়া রাস্তার লোক চলাচিন 
দেখিতে লাগিল। তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ছেনে 


নি: ধন জালিযে নে কতি তাহাৰ বুজ আনন্দে উচ্ছ সিত 


হয়া উঠিতে লাগিল । 

ছুপর হইয়া আসিল । হমহিংএব অন্য টেবিলেব উপৰ 
খাবাব সাজানো ছিল। আজ সমস্ত সকাল লাওচু নিজেনে 
মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় নাই। সমস্ত খাবাব নিজেব হালে 
প্রস্তুত কবিয়াছে এবং মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠায ঘড়িব দিলে 
তাকাইয়াছে। বেলা ক্রমেই বাঁড়িভে দেখিয়া সে উতলা 


হইয়া পড়িল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল 


এবং ক্ষণে ক্ষণে নিজেব অকারণ আশঙ্কায় হাসিতে লাগিল 
অনেকক্ষণ পরে হুমহিং ঘরে প্রবেশ কবিতেই তাহাঁকে 
একলা ফিবিতে দেখিয়া লাওচু চীৎকাব কবিয়া জিজ্ঞাঁস' 
কবিল, “কৈ, আমাৰ ছেলে কৈ ?” 
*তাঁবা আমায় কাঁল আস্তে বলেছে 1” 
লাওচু মেজেয় লুটাইয়! পড়িল। খাঁবাব যেমন সাজা 
ছিল তেমনিই রহিল। 
| (৩) 
ক্যালিফরনিয়ায়. বসস্তেব সমাগম হইয়াছে। 


সমন 


৬২৮ 


০ পিসি পিপিপি পানিত সি লি 


পাহাড়গুলিতে যেন সবুজ বঙের বস্তা লাগিয়াছে, ফুলেরও 
খাব অন্ত নাই। সমন্ত ক্যালিফবনিয়ায় কেবল একটি 
মায়েব মন নিরানন্দ। .লাওচুর ছেলে আজও আসে নাই। 
তাঁকে এক পার্ডীদের মিশনে রাখা হইয়াছিল। একমাস 
মায়েব জন্য কান্নাকাটি কবিয়া অবশেষে সেখানকার 
স্্রীলোকদেব আদর ও যত্নে সে বশ মানিয়াছে। তাঁরপরে 
প্রায় পাঁচমাস হুইয়া গেছে, কিন্তু ওয়াশিংটন হইতে তবুও 
খবর আসে না। 

হুমহিং একদিন তাহাব দোকানে বিমর্ষভাবে বলিয়া 
আছে এমন সময় একজন আমেবিকান যুবক সেখানে 
প্রবেশ কবিল। সে ব্যক্তিটি উকীল, তাহাব মুখেও 
সে কথা গোপন ছিল ন!। হমহিং তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, 
*কি খবব?” সে একটা টাইপে লেখা চিঠি বাহির করিয়া 
বলিল, “এই দেখ !” . ০8 

পত্রে লেখা ছিল :-_”৪২৫ নম্বর ক্লে ষ্্রীট্‌. সাঁন- 
স্রানসিস্কোনিবাসী হমহিং বণিকেব পুত্র বলিয়া একটি ছেলে 
উক্ত হইতেছে। তাহার বধ যথাশীন্র ব্যবস্থা করা 
যাইবে ।” 

হমহিং কোন কথা না দিয় চি ফিৰাই দিল 

যুবাটি-জিজ্ঞাস! কবিল, “তোমার কিছু বল্বাব আছে?” 


". হমহিং বলিল, “বল্বাব আর কি থাঁকৃবে! পনেবো বাব ' 


পঁরকম চিঠি তে! পেয়েছি। তুমিই তো এই চিঠি আমায় 

কতবার দেখিয়ে আস্ছ।” 

৭ 'প্তাএবটে!” বলিয়া বুরাটি আড়চোখে হমহিংকে একবার 

। পরখ করিয়া লইল। তাব একটা কিছু, বলিবার ছিল, 

বোধ হয় সে উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ কবিতেছিল। 
অবশেষে মুখটাকে একটু অনাবস্তক রকম ভারিগোঁচের 

কবিয়া সে জিজ্ঞাসা কবিল, “তোমার স্ত্রীর খবর কি ?* 
দেখিল হমহিং ছুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়িল। 

"আমার স্ত্রী! সে রোজ রোজ রোগা হয়ে যাচ্ছে।' 
আমি তাকে জোর না করলে সে কখনো খান স্পর্শ কবে 
না। কারো সঙ্গে দেখা কর্তে চায় না, _সাজপোষাঁকে মন 
নেই। সমস্ত রাত ছেলে ছেলে ক’বে চোখে ঘুষ নেই__ 
আমি জানি তাকেও আমি হাঁরাব 1? 

ুবাটির সহায়তার যেন হঠাৎ একটা আমাত পড়িল। 


প্রবাসী--অগ্রহথায়ণ, ১৩১৬। 


রন 


৩০ পীল সিল তই 


এতটা বেন" দে ৱিজেই ওৰণি কৰ নীহি। সে বেদনায় 


চমকিয়! উঠিল এবং ০5 ণ্না, সে. হ’তেই | 


পার্বে নী।” 

হমহিং বলিল, "ছেলেকে না পেলেই ত! হুবে--স্্রী 
কখনই বাঁচ্বে না ।” 

এবার চমক থেকে একেবারে বাগ ডি 
জাকিয়া উঠিয়াছে। যুবাটি দীপ্ুনেত্রে বলিল, “এ অন্যায়, 
ভয়ানক অন্ায় ।”_বস্‌, সুযোগ একদম খোলসা! ।. 

প্রস্তাব কবিয়া ফেলিল। ূ 

বাপেব চোখ হর্ষে উজ্জল হইয়া উঠিল। 

সে বলিল, “তুমি নিজে ওয়াশিংটনে গিয়ে আমার 


» 


ছেলেকে উদ্ধাব কব্বাব হুকুমপত্র আন্বে বল্ছ। এতে , 


আমি সন্মতি দেব কি না সে আনায় আনাৰ জিজেন 
কর্ছ!” 


যুবাটি বলিল, “তা বেশ-_তা হ’লে আদ্চে হপ্তায় আমি ? 


রওনা হব। কেবল তোমাব স্ত্রীর মনের শাস্তি হবে ভেবেই, 
আমি এতটা কর্তে চাচ্ছি।” 

হমহিং বলিল, “আমি তাকে এখনি ডেকে আন্ছি_ 
তোমার প্রস্তাব গুন্লে সেও ভারি খুশী হবে।” 


লাওচুকে ডাকিয়া পাঠাইতে' সে অনতিবিলঘ্দে আনিয়া 


উপস্থিত হইল। তাব মুখ বিবৰ্ণ, তার চোখ কোঁটরগত, 


৬. 


তাৰ কোন কথায় মন দিবাব যেন শক্তি ছিল না। '. 


,স্বামীর মুখে যুবকটির প্রস্তাব গুনিবামাত্র তাঁব সমস্ত 
শরীরে 'ষেন বিদ্যুৎ থেলিয়! গেল, তাঁব শবীর খাড়া হইয়া 
উঠিল, তাব 'চৌথ মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। যুবকটিব, 
দিকে'চাহিয়! তাহার সর্বার্দ সে যেন শ্রদ্ধা "দিয়া মাথিয়া 
দিল। 

রদ কেমন থত 
মত খাইয়া গেল__সে তাৰ মুখের দিকে তাকাইতে পাবিল 


না।, অন্ত দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনার অন্ত আঁপনাব ' 


ছেলেকে আমি এনে দিতে রাজি আছি।” তাঁর পব হমহিংএর 
দিকে ফিবিয়া বলিল, “অবিস্তি বুঝতেই পাবৃছ--একাজের 
জগ্ঠ একটু কিছু--ওর নাম কি--লাগ্বে! সরকারের 
কাঁজ-_চক্চকে গোল মুদ্রা বেব না করুলে তোঁমাব গবজে 
ত আর তাদেব লোক কাজ কর্বেনা 1” 


/ 


ha সংখ্যা 1 ] 


হমহিং এক দুহুর্তের অত তাহাব দিকে বিস্মিত হইয়া 
চালিষ। বিশ্বমেব বিশেষ কোন আঁবস্তকতা ছিলনা। - 
তাঁব পব সে ক্রিজ্ঞালা কবিল, “তোমাঁব কত চাই ?” 
" প্তা-আরক্তে অন্তত পক্ষে শ পাঁচেক চাঁই বৈকি ৷” 
হমহিং বলিল, “চিঠি লেখাবাঁব জন্যে শেষবাঁৰ তোমায় 
বা দয়েছি তখনই বলেছি যে জামাব দেবার সাধ্য আব 
নেই--আমাব সব টাকা গেছে ।”, 
জেম্‌দ্‌ ক্লান্সি (যুবাটিব নাম) বলিল, “তবে থাক্‌--তবে 
আর ও কথা উত্থাপনে কাজ কি--ও কথা চাপা দেওয়াই 
ভাল। তোমাব ছেলে যেমন আছে বেশ আছে'। আর 
আশা করি তোষার স্ত্রীও বেশি দিন এমন ত্রিযনমান হয়ে 
থাকৃবেন না, শীগ্‌গিবই এটা কাটিয়ে উঠবেন ।” 
লাওচু কম্পিত কণে বলিয়া 'উঠিল, “আপনি কি 
বল্চেন?” জেম্স ক্রান্সি জানালাব নি তাকানই 
সুবিধা বোধ কাবল। 
হমহিং তখন তাব স্ত্রীকে বুঝাইযী বলিল যে ছেলেকে 
ফিরিয়া পাইতে গেলে অনেক টাকাব দরকার এই কথাই 
সে বলিতেছে। | 
লাওচু বলিল, পাকা | তা বেশ ত!” 
হমহিং বলিল, “কিন্তু ও যত চায় তত দেবাৰ সাধ্য 
" আমার নেই ।” 
বলিয়া স্ত্রীকে পিছনে ঠেলি ক্লান্সিকে বলিল, “কিছু 
আমি ধার কবে তুল্তে৷ পারি,। ' কিন্ত, পাঁচশ-__অত হয়ে 
, গা অসম্ভব।” | 
“চাবশ ?” ৃঁ 
আমি ত বলেইছি আমাব ক্ছ নেই যাৰ 8 
বিশেষ ধনী নন্‌।” 
্তবে আৰ কি কৰা যাবে |” নাতে ব্যক্তি দ্বজাব 
দিকে স্টিক গেল এবং চৌকাটে দীড়াইয়া পৰা চুক 
ধনাইবাব উপক্ৰম করিল। 
স্থামুন্‌ থামুন্‌ আপনি যাবেন না” ব্লিষা লাওচু তাহার 
পাশে দীড়াইয়া তাহার জামাব আন্তিনটা আকড়াইয়! ধরিল। 
“আপনি বল্ছেদ'ষে হমহিং আপনাকে পাঁচশ দিলে 
কাপনি আমাক ছেলে কে '্ান্বাব হুকুমপত্র এনে দেবেন ৫” 
কান্সি সমতিস্থদক মাথা নাড়িল। 


ংকলন ও সযালো্গন টান জাতির দেশে । 


৬২; 


“তবে আপনি তাকে আন্বাৰ হকুমপতত নিয়ে আসন । 
হমহিং আপনাকে পাঁচশ না দিতে পাবলেও "দামি আপনা 
তারচেয়ে ঢেব বেশি দিতে পার্ব ।* 

এই বলিয়া সে একটা মোট! সোনাব বালা হাত হইতে 
খুলিয়া তাহাব দ্দিকে ধরিল। টী 

' ক্লানসি যন্ত্রচালিতের মত সেটা হাতে কিয় লই ! 
দে বলিল, “আপনি আরও এনে দিন, আমি যাচ্ছি 1” 
লাওচু চলিয়া গেল । 
{সি তখন হমহিংকে বলিল, “আছি বাঁপু এ বা 
নিতে পাববনা |” বলিষা বালাঁট! তাঁর কাছে ফিবাইয়া ছি” 
ভমহিং বলিল, “তোমার .আঁশঙ্কা হচ্ছে বুঝি ? ভা ন-, 
এ খুব খাঁটি সোণা । আমার শ্বশুর আমাক স্বরীব বিবাহে 
সময় এই বালা দিয়েছিলেন, ও তোমাব টান্যারই স:মিল।' 
লাওচু তার সমস্ত গহনাপত্র আমেবিকানটার কাছ 
স্তপাকাব কবিষা বাখিল। হাব, আংটি, চুলেব কাটা, 
কাণেব মাকৃড়ি-_কিছু বাদ গেল না। সে বলিল, “আপনি 
এ সব. নিয়ে যান্‌- আমাৰ ছেলেকে জান্বাৰ হুকুষ্ 


- নিযে আন্ন 1” 


হমহিং তাহাকে বাঁধা দিয়া চীনে ভাষাষ বলিল, “০ 
দিয়ে বোঁসোনা” ; বলিয়া সে এক সময়ে স্ত্রীকে যে একটি 
আংটি উপহাব' দিয়াছিল, কেবল সেইটি তুলিয়া জঙয়া 
বাকী সমস্ত গহনাগুণি ক্লান্সিব দিকে ঠেলিয় দিল। 

এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্‌সিব মনে কেমন একটু ছি 
আসিল ।. কোন ছ্বিধাকে প্রশ্রয় দিবাব ভ্যান ভাভাখ 
কোন কালেই ছিল না। তথাপি তাহাব মনে হল এমন 
কবিয়! একজনের সর্বস্ব হবণ করা যেন ঠিক হইবে লা। 
লাওচু তাহাকে আন্দোলিত হইতে দেখিয়া অুনয়স্বরে 

বলিল, “ওসমন্তই খাঁটি, একেবাবে খাটি সব ।” 
ie গহনাগুপি পকেটে পুবিরা রি বান্তঃয় 
বাহির হইয়া পড়িল । 
(.৪) 

লাঙচু ২ একজন মিশনাবী স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিণনস্কুমের 
ভিত্তরে প্রবেশ করিল। আঁনদ্দে তাহাব সমস্ত বুক এমনি 
আন্দোলিত হুইভেছিল, যে সে নিঃশ্বাস লইতে পারিতেছিগ 
না যেন। ছকুয়পত্ত সে পাইয়াছে_দশ যাস তাহাৰ 


৬৬০ 


খোকাকে সে কোজে পায় নাই, আব দশমাস পৰে তাহাকে 
*আনিবার জন্য আসিয়াছে । 

ঘব ভরা ছেলে। মিশনারী স্ত্রীলোকটি তাহাকে, 
লইয়া যাইতে যাইতে নানা কথাবার্ভী বলিতে লাঁগিল। 
তাহার ছেলে তাহারা “কিম্‌” নামকরণ ক্রিয়াছে। সে 
গোড়ায় বড় কীদিয়াছিন-_মায়েব কথা ভুলিতে পারে নাই 
_ কিন্তু ছেলেদেব যেমন স্বভাব, একমাস পবে সে দিব্য 
বাঁড়ীব মত হইয়া গেল, এখন তাহাব ছুষ্টামিতে সঘাই 
অস্থির । 

“লাওচু ঘাড় নাড়িয়া - চলিল।। কিন্ত ভাব উৎকিত 





প্রবাসী --অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ । 


পাজল ss eee ওলী ৭ ae হস পি সক +. 


এক জায়গা তাহাকে বসাইয়া স্্রীলোকটি ভিতরে 
গেল এবং মুহুর্তেব মধ্যে একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করিয়া 
আঁসিল। তাহার পরণে সাঁহেবেব ছেলেব মত নীল রঙ্ডেব - 
ঢিলে পায়জামা, পায়ে দিব্যি সাদ! চামড়াব জুতা ।, মুখখানি, 
গোঁণগাল, গালের মাঁক্খানে গর্ভ, চোখছটো ভাবি উচ্ছল ৷ 

মা মাটিতে আনু পাতিয়া তাহাব ক্ষুধিত বাহু মেলিয়া 
ডাকিল, “খুকু আমাব, খুকুমণি,আঁমাব ৷”. 

কিন্ত খুকু তাব কাঁছ হইতে সবিয়া গিয়া শ্বেতকায় 
স্ত্রীলোকটব কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল এবং আপনাব : 
মাকে বলিতে লাগিল, “যাও, তুমি যাও 1” 


~ 


আনন্দে একটি কথাও তাব কাণে প্রবেশ কবিল না। _ | অ 
স্বরলিপি। , 
- টু £ 
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শররদদীনেন্্রনাথ ঠাকুৰ । 
০ অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া । 
“_.  দেখিনাই কভু দেখিনাই এমূন তরণী বাওয়া। - 
কোন্‌ সাগবের পার হতে আনে কোন্‌ স্ুদুরের ধন 
/ ভেমে ঘেতে চায় মন * 


ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া | 

পিছনে ঝরিছে বব ঝর অল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে, , 

মুখে এসে পড়ে অরুণ কিবণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে। 
ওগো কাণ্ডারি, কেগো তুমি, কার হাসি'কান্নার ধন! 
__ ভেবে মবে মোর মন, 


-, কোন্‌ হবে আজ বাধিবে যন্ত্র, কি মন্ত্র হবে গাওয়া ॥ , 


- কেনের ভহাপুজ। 
(বন্ধে) ' ] 

পূর্বপুকুষদ্গেৰ অত, বিগ কারি মোর 
বয়ে আশা, , শক্তি ও আঘুসন্মান ' উদ্দীপ্ত ' হ্য়।, 
ভারতবর্ষে সে সকল অসংখ্য শ্াচীন “কী আছে, "তন্মধ্যে 
, কেনেরী পুহাপুঞ্জ বিশেষ ' উল্লেখযোগ্য ।. উহাতে বৌদ্ধ, 
ভিক্ষুদিগের জ্ঞান সাধনা 'এবং প্রভাব্বে ইতিহাস বিশেষ- 
রূপে পবিস্ছুট থাকিয়া“আমাদের, জাতীয় চিন্তাকে ইতিবৃতেব 
নৃতনম্তরে চালিত করিতেছে। গুহাগাত্রে খোদিত মূর্তি- 
গুলিব গঠন, ভাব ও সাজসজ্জা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা 
‘অতীত যুগের, স্থানীয়, আচার ব্যবহার এবং সাময়িক, 
ঘটনাবলীব নীরব জাভান প্রীত যুই। বা ২, 
... কেনেরী শুহাপুজ ' বে নগরীর .২০। মাইল উরে 
“সাহসেট” খীগন্থ একটা মনোহর পূর্ত: শিখরে অ্রস্থিত। ' 
প্রাচীনকালে এই পর্বের নাম ছিল 'কিষণগিরি, কিন্তু পরে 
ইহা কানাগিরি এবং বর্তমান সময়ে কানাবি। কিছ! কেনেরি' 
নামে পরিচিতহইয়াছে। ত্র: পুঃ ১ম শতাব্দীতে এখীনে 
বৌদ্ধ সন্্যাপিগণ বিহার নির্মাণ করেন।, রঃ ১ম শতাব্দীতে 
কেনেরী বিহাব অতিশয় প্রতিষ্ঠানাভ কৰিয়াছিল। ইহার ' 
খ্যাতি -১৫শ শতাৰী' পর্্ত বিস্তমান ছিল।' তৎপর 


ষে.স্কল ' বৌদ্ধ ভিক্ষু তথায়, রাস করিতেন, তাঁহারা . 


পটু”দীজদ্বিগেব নিকট রি গ্রহণ: করিলে, ক্েেনেৰী, গুহা 
জনশু্ঠ হইয়াছে। ভারতের “'অস্তান্ত প্রদেশে, ্তায় 
এখানেও বৌদ্ধ প্রভাব এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত 'হইয়াছে। 
প্রাকৃতিক দৃপ্ত .ও শিললনৈপুণ্যবশতঃ গুহাগুলিতে এখনও 


| প্রতি বৎসব বহু দর্শকের ‘সমাগম হয়। বন্ধে শনার্িগণ 


জিরা ভ্রমণ অসপূৰ্ণ 
নর 

প্বন্বে বরা রিনি প্ৰারিভ্লি” 0) 
আরগ্য রাস্তা দিয়া =একটী"উপত্যকাব পাদদেশে, কারি 
শত এক বিস্তৃত শিলার উপর শগোযান পরিত্যাগ কব প্রায়; 
এক মাইল' পদব্রজে পর্বত আরোহণ করিয়া গুহা দর্শন 
করিতে হয়। ষ্টেসন হইতে. উপত্যকার পাদদেশ পর্য্যম্ত ' 
Ll তিন হত মাল জপ একটা: রানা, রাস্তার , 


NS 


খানী- হারা, ১৩১৬ । 


[কন ভাগ 


: ভয় পার্ষে ঘন বাশ ক রাস্তায় বড় বড় গ্রস্তব খও' | 
"পড়িয়া" থাকায় উহা বড়ই বন্ধুর । গকর গাড়ীগুলি এই ' 
সকল প্রস্তব রাশির .উপর দিয়া লাফাইয়া . লাফাইয়া 
কর্কশ শবে. দৌড়িবার সময় যখন একবার উচ্চে উঠে 
এবং পরক্ষণে সহসা নয়ে পতিত হয়, তর্থন আরোহিগণ * 
ভাব নৃত্য আরস্ত করে এরং তাহাদের 'প্রাণ ওষ্ঠাগত 7 
হয়। যে, শিল্পাতূমিতে গোষান পরিত্যাগ করিতে হয় 
তথা হইতে পূর্কামুখে উর্ধদিকে' চাহিলে দূরম্থ- গহ্বরগুলি 
অস্পষ্টরূপে দেখা যায়। দর্শকগণ 'বাশ বন ও শাল বনেব , 
অস্তরালস্থ 'বাকা - রাস্তা দিয়া” ঘুবিতে বুরিতে চৈত্য বা" 
মন্দিরপুহঁতে উপনীত হয়, ইহা রাধা ও, 
-বিখ্যাতগুহা ৷ / j : 2 

,* যাবতীয় গুহার নিরখীণগ্রণীলী একই: প্রকার । উচ্চ . 
রা পাশ কর্তন করি বহু স্তম্ভযুক্ত এক একটা. 
গুহা খোদিত হইয়াছে:। কোন কোন পহার'প্রক্ষাৎভাগে 
নির্জন গুহা আছে।' সমস্ত গুহার বন্ধে দিকে তিনটা... 
দ্বার, এবং অন্ত তিন দিক বন্ধ। প্রত্যেক, গুহায় একপাস্থে 
. ২ হাত বর্গ পরিমিত ৩৪ হাত গভীর: এক একটী কুপ ' 


আছে। আশ্চর্যের “বিষয় এই ৮ পর্কতশিখরন্থ অধি- " 
কাংশ' 'কুপগুলি জলপূৰ্ণ ৷' |] জল সুস্বাদ ৷ পর্বত- 
শিখকে .কোনও গ্রশ্রবণ নহি। নল কি 


এ সকল কুপে সঞ্চিত থাকে। | 

মন্দির! হইতে ভয় একটা গভীর বাতের মুখ। 
এই সংকীর্ণ খাত পূর্ব পঢিচমে লম । ইহার উত্তর-ও দক্ষিণ, . 
দিকে ছুইটী . পর্কাতশিখব দণ্ডায়মান । ছুই পর্বতে পতিত , 
বৃষ্টিজল এই খাত দিয় প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষাকালে খাতের 
মুখ অলগ্রপাতেব , আকার ধারণ .কবে। খাতের উভয়- 
পাৰ পর্কতশিখব্যের পর্ন করন কি গুহাগুরি : 
“নিৰ্মিত হইয়াছে। উত্তর পাবে কেবলমাত্র, একসাঁি হা 
আছে, কিন্ব দক্ষিণ পারস্থ মন্তকাকৃতি পর্বতশিখবে “তিন রর 
সারি গুহা উপধু্পরি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। ইতন্ততঃ যাতী- ; 
বাতের; জন্য: পর্কতগাত্রে অপ্রশন্ত সিড়ি কৃ্তিত হইছে: 
পর্বতের উপরিভাগ বেশ: যৃমতল। তথায় ‘বহু াধিষকান:. 
এব্‌ং কূপ 'আছে। এই সকল কুপেও বৃষ্টিজল সঞ্চিত থাকে । | 

কেনেরীধ - হি শোভা অতি - মনোহর. 
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2. স্পা পপ ২ 


টিটি র্বনিখবে বব হইয়া চতুদ্দিক নিবীক্ষণ 


করি-্ন হৃদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়। গুহাগুলি 
" বর্ণন কবিবাব সময় প্রাচীন বৌদ্ধ সন্যাসীদিগেব "অপূর্ব 

্া্থত্যাগ ও পৰিল জীবনে স্বৃতি মানসপটে প্রতিফলিত 

* হইয়। আমাদের হৃদয় বিশ্ব, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া 
উঠে এবং প্রাণ ভাবে গবগর হয়। সেই সময় উচ্চ শিখর 
হইতে চতুর্দিকস্থ বন, পব্দত ও সাঁগবে জগতত্রষ্টার চিন্ত- 
বিমোহিনী রচনাব নৈধুণা দর্শন কবিয়া আসাদের উদ্ধ 
হদযে ভক্তির উচ্ছবাঁস প্রনাহিত হয়, নয়নে আনন্দস্রোত 
বহিচ্ছে থাকে । 


ক্ষুদ্র "দালসেট” দ্বীণটী অতিশয় পর্বতসঙ্কুল, যেদিকে _ 


দৃষ্টিপাত করা যায় প্রক্রুতিব বনোহব দৃত্তে নযন পবিতৃৎ 
হয়। চতুদ্দিকে ঘনবনপবিশোভিত পর্বতমালা, একদিকে 
অদূবে সুনীল বারিপূর্ণ ছুইটী সুন্দব হুদ, অপবদিকে সদরে 
মনোমুস্ধকব বিশাল সাগরচিত্র, ইহাদেব মধ্যে খণ্ড খণ্ড 
ন্তহ্গেত্র। সাগবতীবে অসংখ্য তালগাছ সাবি সাবি 
দণ্ডারহান, উহাদেব তন্তবাল, দিয়া বিক্ষুব্ধ Lia ৃশ্ 
অবর্ণনীয় । 
সন্যাকালে কর্মক্ষেত্র হতে গৃহস্থগণ অবসব লইলে, 
ফলন আভ্যন্তৰীণ ‘অতুলনীয় শোভা ফুটিযা উঠিত 
নেীর গৌবব বাত্রিকালের বার্য্যেব উপব নির্ভব কবিত 
"স্থানে স্থানে নানাপ্রবন্বব উচ্চপ্রসন্ক আলোচিত হইত । 
জ্যোক্বাপ্লাবিত গভীব সিশীথে প্রশান্তচিত্ত ভিক্ষুগণ শিখব- 
দেশে বসিয়া ধ্যানে আত্মহাব| হইতেন। কেনেবীতে কত 
স্বার্থস্র ব্যক্তি এই সকুল মহাস্মাদেব মহত্বদর্শনে পবার্থে 
জীবন উৎসর্গ কবিয়াছে। এই সকল মহাত্খা ও ভক্তগণেব 
পদবেণু'পর্শে কেনেবীশিখ্ব ফক্ন হইয়াছে । 
কেনেরীতে র্বসঙ্ষেত ১২ণটী গুহা আছে। তন্মধ্যে 
১৫টী ব্যতীত সবগুলি এমন পবিষ্কার অবন্থায় আছে যে 
সনে হয প্নবায় বাস করিকাঁর জন্য গুহাগুলি সংস্কাব কবা 
হইয়াছে। এমন কি যদি প্রাচীন ভিক্ষুগণ ফিবিষা আসেন 
তাঁহার' দেখিতে পাইনেন 'তাহাদেব অধ্যুষিত গুহাগুলি 
প্রায় দূর্কাবস্থায়ই বিদ্যমাস রহিযাছে। সন্দিব এবং দববার- 


গুহ! বাতীত সবগুলিতে -ল'কেব বাঁস ছিল। ভোজনাগাব, - 


আঁলেটনাস্থান, হ্হুসংখক চৈত্য এবং অগণ্য সমাধিস্থান 


১৪ 


কেনেরী গুহাপুপ্ | 


৬৩৩ 


্টরূপে নির্দেশ করা ্ায়। এক সময়ে কেনেরীতে বন্ধ 
জনতা পূর্ণ বিহার ছিল। 
ভিক্ষুগণ কেনেরী বিহাব হইতে এমন কি ভারতবর্ষ 
হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহৃত প্রস্তরা- 
সনগুলি, ছায়াময় বাবান্দাশ্রেণী,. সুন্দব থোত মুত্তিসমূহ 
এবং সুসজ্জিত সি'ড়িব সারি আঁজও বিছ্মমান থাকিয় 
বৌদ্ধ সন্যসীদিগের প্রভাব এবং ভারতের এক গৌববময় 
যুগেব ইত্হাস আমাদের সন্মুখে উপস্থিত কবিতেছে, 
আমব| উর্ধনেত্রে উহা নিরীক্ষণ করিয়া সাত্মাব এক 
কোণে ভাশাব বীজ বোপণ কবিতে পারি। যাহার 
মহিমার জ্যোতিতে কেনেবী - বিহারেব গৌবব সমস্ত 
এশিয়া অতিক্রম কবিষ| আফ্রিকা, ইযুবোপেব সভ্য প্রদেশে 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কে বলিতে পাবে তাহবই মহিমা 
ইঙ্গিতে ভাবতেব লুপ্ত গৌববের প্রভা আবার জগতেব পথ. 
প্রদর্শক হইবে না । 

গুহাগুলি দেখিয়া মনে হয় সমস্ত গুহাতেই কপাট ও 
জানাল! ছিল, দেওয়ালে ছিদ্রেব ভিতব অগল চাঁলাইয়া 
কপাট বন্ধ কবাভইত। প্রত্যেক গুহাতে শয়নে জন্য 
্রস্তবেব খষ্টা বিগ্বমান আছে। সকল ওছার পার্শ্বে ই 
কূপ আছে,” কোন কোন গুহার পার্শ্বে দুইটা কৃপও 
আছে। অল্পসংখ্যক গুহাতে বুদ্ধমুন্তি কিংব অন্য মুভি 
দেখিতে পাওয়া যায়। আরো স্বল্পসংখাক গুহাতে 
শিলালিপি পাঁওয়া যায়। ৫টী গুহাব বাস্তা বড়ই ছূর্গম। 
৫৬্টী স্বক্লায়তনবিশিষ্ট 1 ' মন্দিব . এবং দববাব গুহায় 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
রহিয়াছে। সমস্ত গুহাঁগুলি এক সমযে নির্ন্দিত হয় 
নাই। সর্বাপেক্ষা প্রাচীনগুলি ১ম শতাব্দীতে এবং 
সর্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি ১৫শ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইযাছে। 

দর্শকেব স্থবিধাহেতু ইংবেজ সবকার নমস্ত গুহাই 
ক্রমিক নম্বর দ্বাবা নির্দেশ কবিয়াছেন। ৩নং যুক্ত চৈত্য বা 
মন্দিবগুহা সর্বপ্রথমে উল্লেখযে'গ্য । ইহাব আহ্তন দৈর্ঘ্যে 
৮৬ ফুট, প্রশ্থে ৩৯ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং উচ্চতর ৩৭ ফুট ৭ 
ইঞ্চি। চৈত্য দেখিতে ঠিক্‌ বোমান্‌ ক্যাথলিক গির্জার মত। 
৩৪টা স্তস্ত দুই শ্রেণীতে ২৬ হস্ত প্রশস্ত ছাঁদ যাখায় করিয়া 
দণ্ডীয়মান। এতবড় খিলান প্রস্তুত কবা স্থাপত্য বিদ্যার 
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সাষান্ত উৎকৰ্ষৰ পরিচায়ক ন! নয়। চৈত্যেৰ ঠিক্‌ মধ্যন্থলে 
খ্ৰীষ্ীষ গির্জাব ন্যায একটী পিপ্ডিকা (N৮০) আছে। 


ইহাব ছাদ গুজ্জাকৃতি। এই চৈত্য ২য় শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত - 


হইয়াছিল। এ সময় টায় গির্জা নির্মাণে প্রথম অবস্থা । 
তখনও উহা এত, প্রসিদ্ধি লাভ -কবে নাই যে তাহাতে 
সদুব ভারতে এক উন্নতিশীল সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় উহা 
অনুকরণ কবিবেন। ইহা, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে 
যে অন্তান্ত অন্ুক্বণেব ন্যায় স্রী্টায়গির্জাসমূহও বৌদ্ধ 
. চৈত্যের অন্ুকব্ণে নির্ন্নিত হইয়াছিল। কেনেরী গুহা এ 
বিষয়টী বেশ প্রমাণ কবিয়! দিতেছে । ' 
খিলানেব নীচে গেলাবিতে বাগকর্দৈব বসিবার স্থান। 
কোন কোন স্তম্ভ কাঁরুকার্য্যময়, অধিকাংশ স্তম্ভে কোন মুর্তি 
নাঁই। বারান্দাব দুই পার্শ্বে ২৫ ফুট উচ্চ দুইটা বুতধমুৰ্তি। 
হিন্দুগণ উহাদিগকে ওয় পাও্ডব মহাকায় ভীমসেনেব 
প্রতিমূর্তি কপে পূজ্জা করে। এই মুর্ঠিছয়ে শাস্তভাব বেশ 
প্রস্ফুটিত 'হইয়াছে.। বুদধূর্তিতে বৈবাগ্য, শাস্তি ও তন্ময়তা 
উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। দরজার দুই ধারে একটা পুরুষ 
ও একটা বমণীমুর্তি পূর্ণাকাবে খোদিত হইয়াছে। উহা 
হইতে জানিতে পাবা যায় সে সময় (২য় শতাব্দীতে) এ 
প্রদেশস্থ ভারতবাসী পুকষগণ এক প্রকার বিচিত্র মন্তকাবরণ 
" এবং বমণীগণ গুক কর্ণবলয়, কঙ্কণ এবং মল ব্যবহাব করিত। 
এই চৈভ্য ২য় শতাব্দীতে (১৭৭_- ১৯৬) মহাবাজ “যজ্ঞত 
সাতকর্ণি গৌতমিপুত্রের” সময় বিখ্যাত স্থাপত্যবিষ্ঞা- 
পাবদর্শী “বিদিক” কর্তৃক খোদিত হয়। এই চৈত্যে ৯টা 
শিলালিপি বিভিন্ন সময়ে খোদিত হইয়াছে। 

চৈত্যগুহাঁব. পরেই ১*নং দববারগুহ! উল্লেখযোগ্য । 
ইহা বিস্তৃত আয়তন বিশিষ্ট । উহাব বাঁধান্দাব দৈৰ্ঘ্য প্রস্থ 
৭২ ফুঃ ৬ ইং এবং ৮ফুঃ ৪ইং1 স্তস্তগুলি অষ্টকোপবিশিষ্ট। 
গুহার পূর্ব পার্থে একটী ক্ষুদ্র চৈত্য । তাহাতে বুদ্ধ 'ও তদীয় 
অনুচবগণের মূর্তি আছে । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গুহা 
মধ্যস্থলে লন্বালষি দুই সাবি অল্প উচ্চ গ্রস্তবাসন (Bench) 
আছে। তাহাতে অনুমান হয বিখ্যাত শ্রমণগণ এথানে 
বসিয়া জ্ঞান' প্রচার কবিতেন।' দরবাবগুহাব -বারান্দায় 
বাঁজার বসিত। এখানে বিভিন্ন সময়ের ছুইটা শিলালিপি 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, তন্মধ্যে একটা ৭৭৫ শকে খোদিত 


পরবাসী---হা়ণ, ১ ১৩১৬ 


(৯ম ভাগ 
হইয়াছে।- এরই অনুশাসন লিপিতে গৌড় ( বাঙ্গল! ) 
দেশীয় একজন বিখ্যাত ষতির দানেব উল্লেখ আঁছে। - 

২ নম্বরী গুহা চৈত্যগুহাব পাঁশাপাঁশি। 
অনেক মূর্তি বিদ্ধমান। প্রথমতঃ দক্ষিণ প্রাচীবগাত্রে সর্ক- 
প্রভু পদ্মপাণির নিকট একটা প্রার্থনা খোদিত আঁছে।-” 
উপাসকদিগকে যুদ্ধে হত্যা ও অপমৃত্যু হইতে বক্ষা কবিবাব 
জন্য প্রার্থনা ৷ ঠিক্‌ মধ্য এবং প্রকাশ্য স্থানে বোধিসত্ব 
পদ্পাণির পূর্ণ মূর্তি, উহা বামহস্তে সনাল প্রস্ফুটিন্ত একটী 
পল্প। অন্য হস্তে কয়েকটা মৃষ্তিসহ চাবি থাক বিশিষ্ট একটা 
তাক্‌ (511) । উহার হস্ত ও দেহ মধ্যে পক্ষযুক্ত মানব মূর্তি 
এই তাকেব সর্ধোপরিস্থ থাকে জানব উপব উপবিষ্ট 
একটী মানবমূর্তি নিকটস্থ: সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইবার আশায় পদ্মপাণির নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ২য় 
থাকে অন্ত একটা মুক্তি, মন্তকোপরি .উদ্থিত তববাবি হইতে 
আত্মরক্ষা হেতু প্রার্থনা, কবিতেছে। ওয় থাকে সসস্তান 
জান্থুর উপর উপবিষ্ট একটা বমণী ডাইনি হইতে উদ্ধার পাই-. 
বার জন্ত প্রার্থনা কবিতেছে। সর্ধ্ম নিয়-থাকে পক্ষফুক্ত একটা 
মুর্তি সর্পেব আক্রমণ হইতে বক্ষা পাইবাব আশায় প্রার্থনা, 
কবিতেছে। অন্তত্র একটী উপবিষ্ট মু্িকে এক পার্শ্ব হইতে 
এক মত্তহন্ডী আক্রমণ কবিতে ধাবিত হইয়াছে, পশ্চাৎি্তে 
আবাব আব এক ব্যক্তি মৃদ্ভিটাকে প্রহাব করিতেছে 
সমস্ত মৃত্তি একই স্থানে অবস্থিত। ইহারা কি প্রকাশ - 
করিতেছে ঠিক বুঝ! যায়ন|। সম্ভবতঃ ইহাব অর্থ এই যে 
রোঁগ ও বিপদেব জ্ময় ককণাময় সর্বপ্রভূ পদ্মপাণির 
আশ্রয় লাভ. হেতু প্রার্থনা কবিতে এই মুস্তিগুলিব দৃষাস্তদার! 
উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। নিম্নোক্ত মুষ্তিটী বেশ 
ভাবজ্ঞাপক, উহাদ্বাবা অসার যুক্তি, বিকদ্ধ মতাবলম্বন ও 
সাম্প্রদাপ্ধিকতা হইতে সকলকে সাবধান কেরা হইতেছে। 
বেদাস্তধর্মপ্রচাবক মহা তাক্কিক মহাত্মা শঙ্কবের একজন. 
নাগা শিষ্যকে অন্ত একজন পলায়মান বৈষ্ণব গুরু 
সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ কবিয়াছে। বলা .বছিল্য শঙ্কর- 
শিষ্য এবং বৈষ্ণবগণেব পরম্পব কলহ ও জগৎগুরু শঙ্কব- 
শিষ্যদের অসাব যুক্তিক প্রতি দ্বণাপুর্ণ কটাক্ষ কবিয়া বৈষ্ণব 
গুরুদিগেব- প্রাধান্য প্রদর্শন কবা হইয়াছে, এবং পরে 
বৈষ্ণব গুককেও সত্যন্ঞান-আশ্রয়ী বৌদ্ধদেব ভয়ে ভীত 


এখানো 


৮ম সংখ্যা | ] 


হইহা পলারমান "মৰস্থাম ্রশ্শিত হইয়াছে । ৭ অন্তত ছুই 
মুর্তি খোঁদিত হইয়াছে, উহাবাঁও উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রে 
‘জাহাজ ধ্বংস হ'ওষায় দুইজন লোক” ঘোব বিপদ হইতে 
 উদ্ধায় মানসে প্রার্থনা কবিতেছে। সর্কপ্রভু পদ্মপাণির দূত 
তাহ'দেব সাহায্যার্থ উপস্থিত । এই দুইটা মুর্তি সমুত্রচাবী 
কেনেবী গুহাব চতুদ্দিকস্থ দ্বীপেব অধিবাসীদিগকে পদ্ধ- 
পাণিব ভক্ত করিতে যথেষ্ট সাহাঁষ্য কবিয়াছিল। এই 
গুহা শ্রী ২য় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল । ন্ুতবশ্ং 
নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পাবে যে ২য় শতাব্দীতে ভাবত- 
বাসী সমুদ্রবাতা করিত। এখানে তিনটী শিলালিপি 
আছে। 

২১ নম্ববী গুহায় বর 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বাভাহিক মস্তকের ছুই পার্শ্বে তিন 
তিন সাবিতে মুওগুলি অনস্থিত। মধ্যসারিতে ৪টী, উপব 
ও নিয় সাবিতে ওটা কবিয়! মুণ্ড আছে। কিন্তু বৌদ্ধ 
মুন্তিতে এই প্রকাৰ অস্বাভাবিক আকাব প্রায় দেখিতে 
পাওয়া বায় না। ৬৬নং ফুক্ত গুহাটী ২নং গুহাব অনুকরণে 
নির্মিত হইলেও ইহার মূর্বিগুলি অধিকতর ভাবপ্রকাশক। 
কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে পছুসিংহাসনে বুদ্ধদেব আসীন) 
্ফরশিষ্য নাগা সন্ন্যাসিগণ প্র সিংহাসন মন্তকোপবি ধাঁব+ 
কৰিয়াছে। (দিগ্বিজয়ী শঙ্কব বৌদ্ধ রাজাদিগকে ভঙ্গ 
প্রদশন কবিবাব জন্য, যুন্ধবাবসায়ী নাগা সন্ন্যাসী নানে 
খ্যাত একদল সৈন্য পোষণ কৃবিতেন। বর্তমান সময়ে ইহাদের 
সংখ্যা প্রায় ৫০ হাঁজাবেব উপর 1) নাগা সন্ন্যাসিগণ 
, কখনও বুদ্ধদেবেব প্রাধান্ত স্বীকার কবিয়াছে বলিষা মনে 
হয় না। সুতরাং এই মূর্তিনিশ্মাতা নাগাদেব পবাঁজয় কল্পনা 
কবিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পববর্তী কালে হিন্দুগণ 
ইহার প্রতিশোধ লইরাছে। হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের একটা 
শূন্য সিংহাসনে শিবলিঙ্গ স্থাপন কবিয়া শৈবধর্ের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের 
গ্রতিষোগিতাঁর নিদর্শন হেতু এই গুহ! প্রসিদ্ধিলাভ 
কবিয়াছে। 

ররর ENO 
শিলালিপিগুলি কিযংপবিমান্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেনেবী 

পুহাপুণ্জে সর্ধসমেত 8৪৯ শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে 


_কেনেরী পুহাপুঞ্জ । 


৬৩৫ 


কয়েরুটী সংস্কৃতভাষায়, 
ভাষায় লিখিত । ভারতবর্ষে অনেক গুহাপুঞ্জে শিলালিপি- 
সমূহ সাধাবণতঃ প্রাকৃত ও তামিল ভাষায় লিখিত হইয়া- 
ছিল] কেনেবীর সমস্ত শিনালিপিতে সন তাবিখ নাই 


- কিন্ত পপ্ডিতগণ অক্ষবের আকাঁব দেখিয়া নির্ণয় কবিয়াছেন 


যে, অনেকগুলি লিপি ২য় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল_ 
(১০টী ১৩৩-১৬২ খ্ৰীঃ অঃ ২০টা ১৭৭-১৯৬ এঃ অঃ মধ্যে ১ 
দশটী পঞ্চম ও যষ্ঠ শতাব্দীতে, ১টী অষ্টম শতাব্দী, ৩টী নবম 
কিংবা ১০ম শতাব্দী ১টী ১১শ শতাব্দী এবং কতকগুলি পঞ্চদ* 
শতাব্দীতে, লিখিত হইয়াছিল। অন্তগুলির ঠিক সময় নিরূপিত 
হয় নাই। কয়েকটীতে তৎকালীন রাজাদেব নাম দেওয়। 
হইয়াছে। শিলালিপিসমূহে যে সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, ই নামগুলি বর্তমান সময়ে প্রচলিত নাই | গুছ:গলির 
খবচ যে সকল দাঁতাগণ বহন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৭ জব. 


স্ত্রীলোকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষদের মধে 


অধিকাংশই বণিক, একজন মাত্র বাজকর্মচারীর নাম দৃষ্ট 
হয়। এই সকল লিপিতে কল্যাণ সোপাবা,' ও চেমুল' 
নামক নগবীত্রয় এবং নাসিক, প্রতিস্বান, দর্ণিকট, গৌড় 
এবং সিদ্ধুপ্রদেশের নাম দেখিতে পাওয়া যায়: 
কেনেবীগুহাঁপুঞ্জ মহাবাজ অশোকেব পববর্তী কালে 
নির্মিত হইয়াছে। সর্বপ্রথম খ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণ এই পার্কত্য বিহাবে বাস করিতে ভারস্ত করে 
১ম ও ২য় শতাব্দীতে কেনেবী বিহাঁরেব প্রতিষ্ঠা মিসরে 
বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। ৮ম ও নঈম শতাব্দীভে 
বৌন্ধদিগেব ঘোব ছুর্দিনে যখন বেদাস্তধর্ম্মপ্রচারক 
শঙ্করাচার্য্যপরিচালিত নবোখিত হিন্দুগণ বাবাণসী, দাছুবা 
প্রভৃতি বিহাব হইতে বৌদ্ধদিগকে নিরদয়রূপে নির্বাসিত 
করিয়াছিলেন, তখনও কেনেবীর প্রভাব অক্ষুপ্ন ছিল। যদিও 
কেনেরী হিন্দুকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বটে কিন্তু এখানে 
হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে নাই। শেষ সময় 
পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । নির্য্যাতন 
একাস্ত অসহ হইলে কেনেবী হইতে সমুদ্রধোগে অধিকাংশ 
বৌদ্ধ সিংহল, বৰ্ম্মা, চীনদেশে প্রস্থান কবে। সাহাবা অবশিষ্ট 
ছিল, ১৬শ শতাব্দীতে তাঁহারা! গ্রষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে 
কেন্রৌ জনশৃন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । সেদিন হইতে 


অপরগুলি প্রান্ত ও তানি 
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৬৬৬ 
মনোবম কেনেবী বিহাব কেবলমাত্র দর্শনীয় স্থান রূপে 
প্রাচীন বৌদ্ধ কীি ও প্রভাব স্মবন কবাইয়া দিংতছে। 
কেনেবী গুহাপুঞে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ব্যতীত গৃহস্থ 
নবনাবীগণও বাস কবিত। গৃহস্থগণ প্রায়ই স্থায়ী ভাবে বাস 
কবিত না । ভাহাবা বিহীব দর্শন করিতে আসিয়া নানা 
কাৰ্য্যে বিস্তব অর্থদাঁন করিযা কিয়ৎদিবস পবে চলিয়া যাইত, 
ভিক্ষুদিগ হইতে স্বতন্ত্র স্থানে ভিক্ষুণীগণ সকলে সম্মিলিত 
হইয়া ভোজন কবিতেন। তাঁহার! মহাত্মা “আনন্দের” মূর্তিকে 
বিশেষভাবে পুঁজ! কবিতেন। কাবণ মহাত্মা আনন্দ নানা- 
প্রকার যুক্তিপ্রদর্শন কবিলে বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদিগকে 
সন্যাসিনীদলতুক্ত কবিতে আদেশ দেন। মহাত্মা আনন্দ 
বুদ্ধদেবের ভাই (০০431) ছিলেন। ভিক্ষুদ্রিগেব জ্ঞান- 
গৌববে কেঁনেবী বিহাব নালন্দাব সমকক্ষদপে পবিগণিত 
হইত। .পৃতচবিত্র” বহু সহস্র জ্ঞানোরত ভিক্ষু এই স্থানে 
২ অবস্থিতি-কবায় সমস্ত শ্রেণী বৌদ্ধগণ ইহাকে আদর্শ বলিয়া' 
গণ্য কবিত। এখানে দিবাঁবাহরি জ্ঞানালোচনা হইত। বহু 
শিষ্য অধ্যয়ন কবিত, ভিক্ষুগণ অধ্যাপন ও নানা প্রকাঁব 
কুটপ্রশ্নেব ' মীমাংসা কবিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দেব সন্দেহ- 
ভঞ্জন কবিতেন। সর্ধশাক্্রপাবদর্শী বহু ভিক্ষু বিহাবেব 
প্রীধান্ত অক্ষুপ্ন বাখিতেন। বিহাঁবেব অধ্যক্ষ প্রাচীন ও নীতি- 
মান ভিক্ষুগণ এবং সুদক্ষ .তাকিকগণ বিশেষ সম্ানেৰ্‌ পাত্র 
ছিলেন। ভিক্ষুগণ সামান্ত অবস্থায় বাস কবিলেও বিহাৰ 
অতি সমৃদ্ধিদম্পরর ছিল। উৎসব ও বিশেষ দিনে স্মৃবঞ্জিত 
পতাকায় এবং বজনীতে উজ্বল আলোকমালায় কেনেবী- 
গিবি স্থণোভিত হইত, সুগন্ধি দ্রব্যে চাঁবিদিক আমোদিত 
হইত, পত্রপুষ্প ছারা গ্রকাস্ত স্থানসমূহ সন্দিত হইত। 
ৃত্তিসমূহ 'বহুমূল্য বস্তু দ্বাবা বিভূষিত হইত, সুসজ্জিত হস্তী 
ও দৌঁলাব' আবোহণ কবিষা ভিক্ষুগণ সদলব্লে বহির্গত 
হুইতেন। সে সময় কেনেবী বিহাবেব কি গৌববেব দিন 
ছিল। কিন্ত প্রীসম্পদ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে না। ভিক্ষুগণেব 
মধ্যে কালক্রমে ধীবে ধীবে নানা প্রকাব কুনীতি প্রবেশ 
কবিয়াছিল। প্রথমতঃ সুবা ওষধরূপে কিন্ত পবে পানীষ- 
রূপে ব্যবহৃত হইত। গন্তান্ট কদাচাবে ভিক্ষুস্ণ কলুষিত 
হইয়াছিল। সত্যেব অবমাননা এবং অধর্শ্মেব প্রতিষ্ঠা 
হইলে, পতন অনিবার্য্য। ইতিহাস ইহাব জলন্ত সাক্ষী । 


, প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ : 


| ৯ম ভাগ । 
যে জাতি ধৰ্ম্ববক্ষা কবে, ধর্ম্মও তাহাব সহায় ' স্থতবাং 
ওঁ জাতি ধনে মানে গৌববে উন্নত হয়। কিন্ত অধর্ম্বেব 


-প্রতিষ্ঠা, অসম্ভব। কেনেবীতে অধৰ্ম্ম প্রবল হইলে ধর্মের $ 


প্রভাব স্নান হইলে, ধার্মিক অগনৃগুক শঙ্কবের আবির্ভাব 
হইযাছিল। তাহাব অপূর্ব প্রতিভাব নিকট মহাজ্ঞানী 
ভিক্ষুগণ পবাজয়েব আশঙ্কায় বিহাব পবিত্যাগ কৰিয়া" 
পলায়ন কবিলে কেনেবীব গোঁব্ব লোপ পাঁইয়াছিল। 
ভাবতীয় কৃত্রিম গুহাপুঞ্জ মধ্যে কেনেবী দ্বিতীষ স্থানীয়। 
শিল্পনৈপুণ্যে “ইলোরা” গুহাব পবেই কেনেবী উল্লেখ 


" যোগ্য । , এলিফেণ্টা অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন ও মনোবম। : 


এই, গুহাপুঞ্জে ভারতেব্‌ সমাজ ধর্ম এবং বাষ্ট্র বিপ্লবের 
প্রা যোলশতিবর্ষব্যাপী অস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া ষায়। বিভিন্ন 
প্রদেশে এই প্রকাব বহু গুহা দেখিতে পাওয়া যায় । এই 
গুহাঁপুঞ্জেব ইতিহাস জানিতে পারিলে ভাবতেতিহাঁসেব 
এক মহা অধ্যায় আয়ত্ত হইবে। | 
প্রতি' বৎসব বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোক এবং 
অনেক ইয়ুবোগীয় কেনেরীগুহাপুঞ্জ দর্শন কবিতে আসে। 
দীপান্বিতা ও ণিববাত্রিতে বংসবে দুইবাব এখানে মেলা হয়। 
তখন সহস্রাধিক হিন্দুযাত্রী আসিয়া ৬৬নং গুহায় শিবলিজেব ' 
পুজা! কবে। | বার 
লণ্ডন, শ্রীবিলাসচন্দ্র দাস 
১৪ই আগষ্ট, ১৯০৮ KE 


পথুডি, থুড়ি, মা কালী (৮ 


কিছুদিন পূর্বে আমি প্রবাঁপীতে স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি' 
নামে এক্টী -প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এ প্রবন্ধে আমি 
দেখাইবার “চেষ্টা রুবিয়াছিলাম যে মানব হৃদষেব অনেক 
প্রকার প্রেমের এক একটা ব্যাধি দেখা বায়। যেমন 
দাম্পত্য-প্রেমেব ব্যাধি ঈর্ধ্যা। মনে কব তোমার পত্নী 
তোমাকে ভালবাসেন, প্রাণ মন দিয়া ভালবাসেন ; তুমিও 
তাঁহাকে ভালবাঁস। তাহাকে খাওয়াইরা তোমাব সুখ, 
তাহাকে পরাইযা তোমার স্থথ, তাহাকে অলঙ্কাবে - 
ভূষিত কবিয়া তোমাব্‌ স্থখ, তীহাব - সর্কাবিধ উন্নতিব 
সাহায্য কৰিয়া তোমাব সুখ ; কিন্তু তিনি তাহাতে অন্ত 


৮ম সংখ্য। ৷] 


লনা তুমি যদি তাহার সমক্ষে অন্ত, ‘কোনও স্্ীলোকেৰ 
প্রশংসা কব, বা তাহার জ্ঞাতসাবে অন্য কোনও স্ত্রীলে'কের 
নহিত বন্ধুভাবে মেশ, বা অন্ত কোনও স্ত্রীলোককে কোনও 
সপে সাহায্য কব, তাঙ্কা তিনি পছন্দ কবেন না ; তাঁহাঁতে 
তাঁব মুখ ভাব- হয়, হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হয়) এবং 
ভে'মাব প্রতি তিনি বিবৃক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমবা 
বুলি এই ঈর্ধ্যাটা দান্পত্য-প্রেমেব একটা ব্যাধি। 

এইবপ বন্ধুতাবও একটা ব্যাধি আছে। স্আঁমান বদ্ধ 
আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, আমাব সাহায্য কবিতে 
সর্বদাই প্রস্তুত ; আসাঁব জন্ত-স্বার্থত্যাগকে স্বার্থত্যাগ 
মনে কবেন না; আমাব যাহারা প্রিয় তাহাবা তীহাবও 
প্রিয়; আমাব পত্রী তাৰ সখী ; আমাব পুত্রকন্তাগণ 
যেন তাঁর পুজ্রকন্তা। কিন্তু আমি ইহাঁতেও সন্তুষ্ট নই, 
'আমাব পক্রদিগকেও তাহাকে শক্কু ভাবিতে হইবে এই 
ই । তিনি যদি বলেন, তোঁমাব ঝগড়াঝাটিব মধ্যে আমি 


নাই; তোমার সকল কথা যুক্তিযুক্ত নয়; তোমাব চক্ষে ন 


সাদি মানুষকে কেন দেখিব ? তবেই আমার অভিমানে 
সীমা থাকে না) আমি বলি_"তবে তুমি আমার বন্ধ 
+ মও্”। এটা বন্ধুতার ব্যাধি । 

এইরূপ সস্তানবাৎসল্যেবও একটা ব্যাধি আছে। 
কিন্ত আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নই, আমাব মনে হয় তামাব 
ছেলেব মত ছেলে আঁর নাই ; তার শত দোষে প্রতি 
আমি অন্ধ! আমার যত তীব্র দৃষ্টি কেবল পবেব ছেলেব 
সামান্য দোষ ও ক্রচীব প্রতি। তাদের তিলপ্রমাণ দোষ 
ক্তালপপ্রমাশ মনে হয়; আব আমাঁব ছেলের তালপ্রমাণ 
দোষ তিলপ্রমাণ লাগে । এটী সন্তানবাৎসল্যেব ব্যাধি । 

এইবপ শ্বদেশপ্রেমেবও- ব্যাধি আছে। স্বদেশ- 
পপ্রমেব প্রথম বাঁধি বিদেশীবিদ্বেষ। যে স্বঘেশ-প্রেম 
বিষেশীবিহ্বযেগ্রহ্ৃত, যাহার মধ্যে স্বদেশে হিতচিন্তা 
'্সপেক্ষা বিদেশীবিছেষেব মাত্রা অধিক,--সংক্ষেপে বলি 
যে জাতীয়তা ওবফে ইংবেজ-বিদ্বেষ,_তাহা ব্যাধিগ্রন্ত | 
ভাহাব মহৎ দোষ শএই--তাহাতে হৃদয়মনের উচ্চভা ও 
পবিত্রতা বৃদ্ধি না কিয়া, হ্থাদয়দনের বিকার আনয়ন 
কবে] মানব-হৃদয়ের পক্ষে প্রেমের ন্যাম উপাদেয় বস্ত 


“খুড়ি, খু, মা কালী |” 


৬১৭ 
আব নারি। প্রেম নিঃস্বার্থতাকে প্রমব কবে; প্রেম 
আকাঙ্ছাকে উন্নত ও পবিত্র কবে ; প্রেম আধ্যাত্মিকতাে 
প্রসব কবে, এবং মানবাত্মাকে ঈশ্বব-সমীপে উপনীত 
হইবাঁব জঙ্য, প্ৰস্তত কবে।. স্বদেশকে গীতি কবাঁৰ সর্থ 


স্বার্থেব. উপবে উঠা এবং আত্ম-স্থখ-চিন্তাবিমুখ হইয়া 


পরার্থ চিন্তাতে প্রবৃত্ত হওয়া । ইহাতে ত মানবাত্মাকে 
পবিত্র ও উন্নত কবিবাব কথা । কিন্তু এই স্বদেশ-জ্ীতিব 
মধ্যে যদি বিদ্বেষেব গরল বহুমাত্রাতে প্রনিষ্ট হয়, তবে 
চিত্তেব হ্র্য্য থাকে না হৃদয় বিকাঁব-প্রাপ্ত হয়, 'এবং 
মানব-চিত্ত স্বদেশে স্থায়ী উন্নতিব চিন্তা হইতে ভ্রষ্ট হরা 
পবদোষ চিন্তনে ও পবদোষ কীর্ভনে আনন্দ পাইতে 
থাকে।, দেশের শত শত অভাব আছে, নানা দিকে দুঃখ 
আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়িয়া সেই দৃষ্টি পবদোধ 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। অতএব বিদেশীবিদ্বেষ স্বদেশ- 
প্রেমেব একটা ব্যাধি। 

এ প্রবন্ধে স্বদেশ-প্রেমেব আর একটা ব্যাঁধি দেখানিযা- 
ছিলাম--স্বদেশের দোষক্রটির প্রতি অন্ধতা। স্বদেশ- 
প্রেমেব ফল যদি এই দাড়ায়, যে মন বলিতে থাকে, 
“আমাদের যা কিছু ছিল বা আছে, সব ভাল; অন্যদের 
নিকট আমাদেব কিছু শিথিবার নাই, বা লইবাব নাই; 
অন্যদের যা কিছু আছে, দকলি মন্দ, সকলি হেয়, সবলি 
বর্্ধনীয়”-_তবে বলি এটাও স্বদেশ-প্রেমেব একটা ব্যাধি। 
এরূপ ভার থাকিলে কোনও মানুষ বা কোনও দেশ উন্নতি 
লাত কবিতে পারে না। একদিকে 'ন্থকরণেব দাবা 
যেমন কেহ বড় হয় না, তেমনি অনুসরণ ব্যতীতও কে 
বড় হব না। তোমাব নিজেব কিছু নাই ; তোমার স্বাধীন 
চিন্তার শক্তি নাই, তোমাব উচ্চ আঁকাজ্ষা নাউ, তোমাব 
একটা বড় কিছু কবিবাঁব শক্তি নাই; তুমি পরেব অক্ষবে 
কালি বুলাইতেছ, তুমি পরেব আদর্শে চলিতেছ, ভুমি 
হুবহু পবেব নকল' কবিতেছ ;-- এই যদি হয, তবে বলি তুমি 
মহত্বলাভ কবিবাব মাচ, নও ; তুমি. ছোট আছ এবং 
ছোট থাকিবে। সেইকপ জাতিসমন্ধেও এই কথা নলা 
যায় যে যে ন্ডাতিব নিজেব কিছু কবিবার নাই, হৃদয়ে 
উচ্চ আকাক্ষ! নাই; মহৎ আদৰ্শ মনে নাই, আপনাকে 
নুতনভাবে গঠন করিবাব প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই, যে ভ"তি 


৬০৮ 


কেবল অপর জাতিব অসুকরণ OEE মহত্ব তাহাৰ 
‘জন্য নহে। 

কিন্তু অনুকরণ নিন্দনীয় হইলেও অঙ্থসবণ নিন্দনীয় 
নহে। অপবেব অভিজ্ঞতার. উৎকৃষ্ট ফল গ্রহণ কবিতেই 
হইবে। আমরা তাহা আপনাদের মত কবিয়া লইব ; 
আপনাদেব প্রয়োজনামুরূপ কবিয়া লইব; ইহাঁব নাম 
অঙ্গুসবণ। ইহাতে দোষ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ কবা 
যাইতে পারে যে জাপাঁনীবা জার্মানি হইতে নূতন ধবণেব, 
বন্দুক লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিজেবা কিছু যোগ করিয়া 
তাহাকে আরও উৎকৃষ্ট কবিয়াছে ;--ইংলণ্ড হইতে 
বাজ্যশীসনপ্রণাঁলী লইয়াছে, কিন্তু তাহা নিজেদেব দেশেব 
অবস্থার অনুরূপ করিয়া লইয়াছে। 
ফোনও অংশে ইংলণ্ডের শীসন-প্রণালী হইতেও উৎকৃষ্ট 
হইয়াছে. অতএব একদিকে, যেমন হুবহু পবেব অনু- 
করণ করিলে চলিবে না, তেমনি অপবের কিছু ভাল নাই, 
আমাদের যাহা আছে, তাহা ভাল, আমাদেব কিছু লইবাঁব 
প্রযৌোজন নাই, ইহ! বলিলেও চলিবে না। এরূপ ভাব 
স্বদেশপ্রেমের আর একটা ব্যাধি । 

যত দূর প্রবণ হয় স্বদেশপ্রেমেব ব্যাধি নামক প্রবন্ধে 
পূর্বোক্ত লক্ষণ দুইটা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। অন্ত স্বদেশ- 
প্রেমে ব্যাধির আব একটা লক্ষণ ব্যক্ত কৰিতে যাইতেছি, 
তাহার নাম “ঘুড়ি, থুড়ি, মা কালী” দিতেছি। খুঁড়ি, খুড়ি, 
একটা প্রচলিত বাঙ্গাল! শব্দ, মেয়েলী কথা । মানুষ য্খন 
নিজেব একটা কথাব ভ্রম বুঝিতে পাবে এবং তাহা 
সংশোধন ‘করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন “থুড়ি খুঁড়ি” বলিয়া 
থাকে। “্থুড়ি, থুড়ি, ওটা ওকপ নয়, এইরূপ”_ইত্যাদি। 
আমি দেগিতেছি এই 'স্বদেশপ্রেমের হুজুগে কতকগুলি 
লোক যেন “খুড়ি, থুড়ি, না কালী” বলিয়া ভ্রম সংশোধন 
করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদ্বেব মনেব ভাব যেন এই; 
প্ৰুড়ি থুড়ি--বামমোহন বায় ব্ৰহ্মোপাসনা প্রচার 'কবিয়া 
ভুল কবিয়াছেন, সহমঁবণ নিবাবণ করিয়া ভুল কবিয়াছেন, 
এস তাঁহা সংশোধন কবি। মা কালী, মা কালী, আমাদের 
মা কালী থাক, ব্ৰহ্মোপাসন! যাক্‌, আমাদের বিধবাদিগকে 
আর পুড়িতে দিবে না, সুতরাং সহমরণ আর হইবে না; 
কিন্তু বিদ্তাসাগব যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত কবিবাব চেষ্টা 


প্রব্নাসী---অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 
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করিষা ভুল কৰিযাছেদ, থুডি খড়ি লো সংশোধন কর, 
বিষখাবাহ বন্ধকর। অর্থাৎ আমাদেব মেয়ের! থাক্‌ 
সীতা সাবিত্রী। আর আমব! থাকি বহুবিবাহকাবী ইন্দরিয়- 
পবতন্ত্র পুরুষ। কেশবচন্দ্র সেন যে জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া 
সব জাতি এক কবিবাব চেষ্টা কৃবয়াছেন, খুডি, থুড়ি, সেটা 
ভুল হইয়াছে। এস তাহা সংশোধন করি হিন্দু হিন্দু থাক, 
মুসলমান মুসলমান থাক, গ্লেচ্ছকে বর্ধন কব, দুরে পবিহাব 
কর। তেল আব জলে যেমন মেশে না, হিন্দু মুসলমানে 
তেমনি মিশিবে না) আমবা যে জাতীয় উন্নতি ও স্বায়ত্ত 
শাসনেব আকাজ্জা কবিতেছি, তাহা হিন্দুব জাতীয় উন্নতি, 


-ও হিন্দুব স্বায়ত্ত-শাসন.;' আমবা ভবিষ্যতে যে .ভাবতবর্ষ 


দেখিতেছি, খুড়ি থুড়ি তাহা হিন্দু ভারতবর্ষ 1” 

আমি এই “খুড়ি খুঁড়ি মা কালী” দলেব মনের ভাবি 
যতদুব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি তাহা এই | স্বদেশ- 
প্রেমের অর্থাৎ ওরফে বিদেশীবিদ্বেষের চোটে ইহারা 
জলে পড়েন কি আগুনে পড়েন তাব স্থিবতা নাই। সেই 
প্রেমেব চোটে ইহাদেব মা কালীব প্রতি ভক্তি গজাইয়া 
উঠিয়াছে। “চল চল কাঁলীঘাটে যাই, চল চল মা কালীর 


' মন্দিব দেখি, চল চল পাঠা বলি দি, চল চল বক্ত চন্দনেব 
-ফৌটা পৰি; বিদেশী হতভাগাব! দেখুক আমাদের কেমন 


হ্বদেশপ্রেম, কেমন স্বজাতিবৎসলতাঁ, কেমন স্বীয় ধর্ম্মে মতি, 
ফেমন আমরা আপনাদের যাহা টি হিন হি 
লজ্জিত নই |” 
আমি ঈশ্ববচন্দ্র বিগ্মাসাগব, পা 

নাথ বিষ্তাভূষণ প্রভৃতি মান্ুষেব সঙ্গ "পাইয়াছি, তাহাদের 
চবণে বসিয়া মনুষ্যত্ব ও মহত্ব কিরূপে লাভ কবিতে হয় 
তাহা দেখিয়াছি, সুতবাং আমার চক্ষে এই “থুড়ি খুঁড়ি 
মা কালীস্দলের মাঁমুষগুলি বড ছোট দেখাইতেছে। আমি 
যাঁহাঁদিগকে দেখিয়া মানুষ হইয়াছি, তাঁহারা ভণ্ডামিকে 
বড় ঘ্বণা করিতেন। তীহাব! যেমন একদিকে বিদ্রোহের 
পতাকা! উত্ীন করিয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কাবক বলিয়া 
ল্পর্ঘা করিতেন না ; অপর দিকে জাতীয়তার ধ্বজা উড়া- 
ইয়া গুড়ি খুঁড়ি না কালী” বলিতেন না । তাঁহাবা যে বিষয় 
ভাল বুঝিতেন না, তাহাতে কথা কহিতেন না ; লোক 
দেখাইবাব জন্য একটা কিছু কবিতেন না) অপবদিকে 


৮ন সংখ্যা 1] 


যাহা বুৰিতেন তাহা বলিতে ভয় পাইিতেন না; সাহা কর্তব্য 
- বনিয়া অনুভব করিতেন, তাহাতে অকুষ্ঠিত ভাবে, 
অস্ংকোঁচে, নির্ভয়ে প্রাণ মন নিযোগ কবিতেন। এই 
সঃ মানুষ দেখিয়া থাকিয়া এখন কি দেখিতেছি, যেন 
চিংহেব ধ্বনিতে কর্ণন্য়কে পুবিয়া আনিয়া এখন শৃগালে 
ডক শ্ুনিতেছি। 

আমাব এই সকল কথা শুনিয়া কেহ কি বাগ কবিতে- 
ছেন,? কেহ কি বলিতেছেন, “একি অবিচার ! কেহ যদি 
সত্য সত্যই খুঁড়ি থুভি মা কালী বলে, তাঁহাকে কেন ভণ্ডামি 
মনে কৰবেন?” বনি গুন। আমাব আবাধ্যা জননী মুখন 
তীহার শিবপুজায় মগ্ন থাকিতেন, আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ 
১, ইইয়া দেখিতাম। সে কি ভণ্ডামি? তাহা প্রশংসনীয়, 
- তাহা নমন্ত । - কিন্তু যখন দেখি শিক্ষিত লোক, যাবা ধৰ্ন্মেব 
গ্রতি চিবদিন উদাধীন ছিল, ধর্ম্মেব কোনও ধাব ধারিত 
না, আমার জননীব প্রগাঢ় বিশ্বাসের ত্রিসীমাতেও বারা 
যায়না, জ্ঞানে যাহারা ম' কালীকে মানে না, বিচাবে যাহাবা 
রামমোহন বায় ও বিগ্তালাগবকে আপন।দিগেব নিকটে দেখে, 
অথচ স্বদেশপ্রেমেব উত্তেজনায়, দিশ্বিদিকজ্ঞানশৃন্ত হইয়া 


লোক দেখাইবাব অন্ত গুড়ি খুঁড়ি মা কালী বলিয়৷ ছুটিতেছে, 


মনে হয, স্বদেশপ্রেমেব এই এক প্রকাব ব্যাধি। 

্বদেশ্রের কার্য্যক্ষের অসীম পড়িয়া বহিয়াছে, কে কত 
শাটবে, কে কত দিন পাটিবে'। প্রজাকুলের শিক্ষার অবস্থা 
কি একবাব চিন্তা কব । সে দেশের অবস্থা কি হইতে পাবে, 
হাব ত্রিশ কোটি প্রজাব মধ্যে শত করা ১০ জন পুকষ 
এবং হাব কবা ৭ ভ্রন স্ত্রীলোকেব অধিক শিক্ষা পাইতেছে 
লী? নিরক্ষব অজ্ঞ প্রজাকুল যে বৃকতাড়িত মেষঘুখেব 
হাঁয়, দাবিত্যতাঁভ়িত হইয়া কিংকর্তব্যবিহীন হইতেছে 
উহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? শিক্ষাতে মন্ত একটা কাজ 
এই কবে যে মাহ্থযকে স্বীয় অবস্থাব সহিত সংগ্রাম 
করিবাঁব ও তদুপরি স্উঠিবার বুদ্ধি দেয়) তাহাকে 
একেবাবে কিংকর্ডব্যবিমূ্চ হইতে দেয় না। শিক্ষা 
মান্যেব উদ্ভাবনী শক্তিকে উদিত কবে, ভবিষ্যন্ধ ষ্টিকে উজ্জ্বল 
কবে, গতাম্থুগতিকেৰ শৃঙ্খল. হইতে মনকে উনুক্ত কবে, 
শ্বস্থোচিত কার্য পর্ধ্যালোচনাতে নিযুক্ত কবে, এবং 
পসীবনেব নব নব পথ আবিষ্কাব কবিতে সমর্থ কবে। 


“বুড়ি, খুড়ে, যা কালী ।” 


৬৩৯ 


দেশেব কোটি কোট মানুষ যে শিক্ষাবিহীন হইয়া পড়িদা 
রহিয়াছে, তাহাদের চিবদিনের হাতেব কাজ বাহিয়ে, 
যাইতেছে, অথচ নব অবস্থাতে নব ভাবে উঠিবাব বুদ্ধি বা 
সামর্থ্য নাই, ইছাব অনিবার্য ফল দারিভ্র্য ও ছুর্ভিঘ, 
তাহাই তাহাবা ভোগ কবিতেছে। ইহা কি কম পরি- 
তাপের বিষয় যে এই শস্তপূর্ণা ভাবতভূমি চিরছুর্ভিশোন্ 
আলয় হইয়া বহিয়াছে। একবার একটু বর্ষাব অগ্রত' 
হইলেই 'সহঅ্র সহ নবনারী মৃত্যুব দ্বাবে উপনীত ছয় , 
রাজপুরুষগণ এক ধুয়া ধবিয়া বসিয়াছেন--বর্ষা যদি ন' 
হয় আমাদের অপবাধ কি? বৃষ্টিব উপরে ত 'আমাদেং 


হাত-নাই। ইহা লোক ভূলাইবাব কথা, রাজনীতিষ্জের 


উপযুক্ত কথা নয়।' একটু 'বর্ধাৰ উতৰ বিশেষ হইচই 


“কেন দুর্ভিক্ষর্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার কি কোনও ক!খণ 


নাই। তাহার -কারণ এই, সাধারণ প্রঞ্জাকুলের অবস্থা 
এমনি হীন সে তাহাঁবা দুর্ভিক্ষে মুখেই চিবদিন ঘাস 
কবিতেছে। দুর্দিনে দিনে ব্যয় সন্কোচের সম্তাখনা 
নাই। যে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাসী একবেলা 
খাইয়া থাকে, সে দেশে দুর্মুল্যের দিনে ব্যয়সংকোঁচের 
অবসব কোথায় ? যে বসব বর্ষা না হয় সে বসব সেই 
একবেলা আহাবেন উপবেই হাত পড়ে, কাজেই ছুভিন্ব- 
ক্লেশ অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে। কেন ইহার! এক বেলা থায়, 


কেন এত দাবিদ্রযে বাস কবে? প্রথম উত্তর প্রজাসংখ্া 


বাড়িতেছে, দ্বিতীয় উত্তব দেশের ধন অপর দেশে বাইতেছে, 
এমন কাঁজও 'প্রজাকুলের হাতেব কাছে আসিতেছে না 
যাহাতে ধনাঁগম হয়; শিক্ষাৰ অভাবে প্রজাকুলেব মনে 
এমন বুদ্ধি আদিতেছেনা, যাহাতে ধনাগমের নূতন নূতন দ্বাৰ 
দেখিতে পায়। স্ৃতবাং যাহাকে ইংবাজীডে mass educa- 
০০ বা প্রজাসাধাবণের শিক্ষা বলে তাহা কি সর্বাখরে ও 
সর্বপ্রধানরূপে কর্তব্য নয় ? আমি দেখিতেছি খুঁড়ি-খুড়ি-মা- 
কালী বাবুদেব দৃষ্টি এখনও এদিকে পড়িতেছেনা। তাহ দেব 
স্বদেশপ্রেম বহুপরিমাণে ইংবেজবিদ্বেষপ্রক্থুত, এজন্ঠ ভাঁহাব৷ 
ইংবেজের গালাগালি লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এদিকে মন গীতে 
পারিতেছেন নাঁ। প্রজাকুলেব শিক্ষাৰ উপায় বিধ নার্থ 
রাজপুকষদিগকে চাপিয়া ধবা উচিত এবং নিজেরাও বদ্ধ- 
পবিকব হওয়া কর্তবা। 


৬৪৩ 


". তৎপবে এই সাঁধাঁবণ প্রজাপুপ্রের মধ্যে' বহুসংখ্যক 
লিরনাবী অন্তজ  জাঁতিৰপে গণ্য হইয়া সমাজের সর্বনিয় 
স্তবে বাস কবিতেছে। তাহাবা সমাজেব অঙ্গীভূত হইয়াও 
অঙ্গীভূত নয় ; তাহাবা অস্পৃষ্য, তাহাদেব'জল অন্পৃগ্য, তাহা-. 
দেবে সংশ্রব পবিহবণীয়। ইহাবা কি দশাতে আছে, একবাব 
চিন্তা কর। মানুষের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা 
হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? যে জানে আমি হীন ব্যবহারেবই 
উপযুক্ত, তাহাকে কে তুলিতে পাবে? এই সকল জাতি 
বহুশতাব্দীর অথজ্ঞার তলে বাস কবিয়া মহুয্যত্বেব গৌবব 
বিশ্বৃত হইয়াছে, এখন ইহাদেব অনেকে 'দাবিদ্র্য ও দুর্ণীতিব 
গভীব পঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছে । অনুমান করি, ভারতের 
ত্রিশ কোটি প্রজার মধ্যে পাঁচ ভাগ বা ছয় কোটি এই 
অন্পপ্তশ্রেণীগণ্য হইবে। , ছয় কোটি মানুষকে এই দুর্দশা 
মধ্যে বাধিয়! সাধ্য ‘কি যে দেশ উঠিয়া দাড়ায়? ইহাবা 
যেন সমাঁজদেহেব . পক্ষাঘাতরো গণ্রস্ত 'অঙ্গেব স্ভায়। 
ইহাদ্িগকে এই অবস্থাতে বাখিয়৷ সাধ্য কি যে আমবা 
গদীশ্ববেব কপার পাত্র হই। চিন্তা কব, তোমবা বিদশীয় 
জাতিদের দ্বণাব তলে বাস কবিয়া সুখী হইতে পাবিতেছ না, 
ছট্‌ ফট্‌ কবিতেছ, কিন্তু ইহাদিগকে কিকপে দ্বণাব তলে 
রাখিতেছ ? ঈশ্ববেব দ্বাবে উপস্থিত হইলে তিনি বলিবেন, 
“আগে নিজেদের অত্যাচাব নিবারণ করিয়া এস, পৰে 
অপবেব অত্যাচাবেব অন্ত অভিযোগ করিও” । তখন 
কি.উত্তব দিব? সুখের বিষয় এত দিনেব পব ইহাদেব 
প্রতি দেশহিতৈষীদিগেব দৃষ্টি পড়িতেছে। | 

তাঁর পৰ নাবীন্দেব কথ! । ভাবত যত প্রকার অপবাধেব 
জন্য বিধাতাব অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া দাবিদ্্য ও 
দুর্গতির মধ্যে পতিত হইযাছে, তন্মধ্যে নাবীজাতির প্রতি 
অবিচার একটী প্রধান কারণ । ভাবতনারীগণ এত 
পাপ কি কবিয়াছে যে সে জন্য এত সাঁজ! পায়? তাহাবা 
সপত্বীষন্ত্রণ। সহিতেছে, গুরুঞ্জনেব তিবস্কাব সহিতেছে) 
দাসী" বাদী হইয়া থাকিতেছে, মুখ বুঞ্জিয়া কুলটাগামী 
পতিব প্রহাব সহিতেছে, বৈধব্যে পবের গলগ্রহ হইয়া 
দিন কাটাইতেছে, শিক্ষাব অভাবে শত কুসংস্কারপাশে 
আবদ্ধ থাকিতেছে। এঁত অশ্রপাত, এত আর্তনাদ, এত 
মনন্ডাপ বিধাতাব কাছে কি বৃথা যায়? যে দেশ নাবী- 


প্রবাসী - অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৬ ৷ 


| ৯ম ভাগ । 


কুলকে এ দশায় রাখিতেছে, তাহাব শাস্তি অনিবাধ্য | 
ভ্বগ্যে- বামমোহন রায় জন্মিয়াছিলেন, যে সকল ডুস্কৃতির 
চরম দুষ্কৃতি যে বিধবাকে বাধিয়া মৃত পতির সহিত দগ্ধ . 
করা, তাহা ঘুচাইয়া গিয়াছেন) নব্য ভারতকে এক নূতন 
কর্তব্যের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। জানি না খুড়ি-খুড়ি- 1 
মা-কালী বাবুব! এই নাবীকুলের জন্ত কি করিতেছেন। . 

এই 'বিংশ শতাব্দীতে কি আবাব নাবীকুলেব হইয়া 
ওকালতি কবিতে হইবে? পুকষ ও নারী 'লইয়াই জন-: : 
সমাজ, সামার্জিক. উন্নতি বলিলেই নাঁবীকুলেব স্ন্নতি 
তার অন্তর্গত। যেমন খোঁড়ী পায়ে ভাল চলা অসম্ভব, 
তেমনি নারীকুলকে হীনাবস্থাতৈ রাখিয়া সামাজিক উন্নতি 
লাভ কবা অসাধ্য।- চিন্তা করিলেই: দেখ! যাইবে ষে 
জনসমাজে যে ধৰ্ম্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকিতেছে, তাহা ' 
প্রধানতঃ নাবীদিগেব জন্ত॥ সভ্যজ্গগতে যে যে দেশে" 


‘নাৰীগণ কার্যের ক্ষেত্র ও অবসব পাইতেছেন, সেই সেই * 


দেশেই- সর্ববিধ সামাজিক উন্নতিব ক্ষণ সকল দুষ্ট 
হইতেছে। ধাহাব! ভবিষ্যতে নবোখিত ভারত দেখিতেছেন, ₹ ' 
সেই উত্থানের মধ্যে নারীশক্তিরও .কার্য্য বহিয়াছে। .. 


স্থতবাং যে কোন কার্যে নারীজাতির উন্নতিব পথে র্গল 


স্থাপন কবিতে চায়, তাহা স্বদেশের মহানিষ্টকর জ্ঞানে , _ 
পৰিহাব -করিতে হইবে। আমি এই খুড়ি-খুড়ি-মা-কালী ' 


, দলেব এই'একট! ভাব দেখিতেছি যে ইহাঁব! রাজনীতিতে ' 


অগ্রপব” অত্যগ্রসর, অত্যত্যগ্রসর, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে 
পশ্চাৎপদ, পুবাতন গ্রন্থি সকল পুনরায় দৃঢ়রূপে বন্ধন 
করিতে উন্মুখ । ইহাব কাবণ এই ইহাঁদেব রাজনীতি 
বিদেশীবিদ্বেষপ্রস্থত। ইংবেজ চলিয়া ষাকৃ, এই ইহাবা 


‘চাঁন, দেশ উঠুক তাহা চান না; কাবণ তাহা হইলে 


নাবীকুলকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না” - 

তারপব জাতিভেদপ্রণা। এবিষয়েও (১থিতেছি, জাতিতে , 
জাতিতে বিচ্ছেদ রাখিবাব জন্য প্রাচীনকালে যে মকল 
প্রাচীব নির্মিত হইয়াছিল (সে সকলকে মেবামত করিয়া দৃচ 


₹ কবিয়| গাঁধিবার প্রয়াস দেবা. দ্য়াছে। ভারতদমাজ ' 


টুক্ৰা টুক্বা থাকিবে; ইহাঁদের মধ্যে আদান প্রদান, 


আহাৰ বিহাব, আলাপ আত্মীয়তা বন্ধ থাকিবে, অথচ « ' 


সামাজিক ও বাঁজনৈতিক শক্তি জাগিবে, ইহা কিরূপ-আপা ? 


৮ম মংখ্য। {] 


কেহ হয় ত হলিবেন, | কেন- " অপবাপব ্বা়্তশীদনাধীন 
দেশে কি ভিন্ন ভির ধর্ম্মনম্প্রদাঁয়, ভিন্ন তির. আঁচাব প্রণালী 
নাই, তাহারা কি বাঞ্জনীতিভে একভাবে কাজ করিতেছে ন? 
“মধ্যে একটু কথ! আছে; তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতাঁতে 
$ আমাদে জাতিভেদেব স্তায় আদান প্রদান, আহার বিহার, 


' আলাপ আত্মীয়তার নিষেধ নাই, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মওলীব চাবি- 


দিবে এরূপ দৃঢ়বন্ধ প্রাচীর নাই।. এই জাতিভেদের সকল 
দোন এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে 


এই দৃঢ় বিশ্বাস জানহিতে পাবি যে ইহা বদ্ধমূল থাকিলে, : 


বা উহাকে আঁবাব বদ্ধমূল কবিতে পারিলে ভাঁরতের- উন্নতি 
অসন্তব। ইহা ব্যক্তিগত জীবনকে যে দাসত্বশৃজ্খলে বাধিয়াছে, 
তাহা ছিন্ন করিতে ন! পাৱিলে ভাবতবাদী নবনাঁবী প্রকৃত 
স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। . খুডি-খুড়ি-মা- 
কাঁলী বাবুদেব এই জাতিভেদ . টা উন্মোচনের দিকে 
দৃষ্টিই নাই। ' 

- তৎপরে দেশে শিল্পৰাণিজ্যের বিস্তাব, বিজ্ঞানশিক্ষার 
- কিলার, সাহিত্যচর্চ্চা, খতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতির অসীম 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সে সকল বিষয়ে ভাবিবার, 


খাঁটিবাব কত স্থান রহিয়াছে। শ্বদেশেব উন্নতি বলিলে 


"গুলি বুঝায়। আব এগুলিতে বদি, উন্নতি হয়, দেশ বড় 
গুল 'অনিবাৰ্য্য। "এ সকল বিষয়ে যে দেশ উন্নত তাহাকে 
ধন্িন বাজনীতি বিষয়ে অনুন্নত রাখা একপ্রকার অসাধ্য । 
বলিতে কি.দেশেব লোক যদ্দি বিদেশীয়দিগের প্রতি পশ্চাৎ 
ফিরিয়া, এবং স্বদেশের প্রদ্ধি মুখ ফিরাইয়া আপনাদেব অভাব 
ও আপনাদেব কর্তব্য কার্ট সকলেব প্রতি প্রধানতঃ মন 
দিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত । বিদেশীয়দিগের 
শাসনন-শক্তিক্ব বাহিয়ে ও তাঁহাদের হস্ত হইতে দূরে এরূপ 
বিস্তুর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া বহিয়াছে। যেখানে তাহাদেব সঙ্গে 
মাপন ঠোক্লাঠুকি না করিয়াও "অনেক কাজ করা যায় 
ছুঃদের বিষয় সে দিকে স্বদেশপ্রমিকৃদের দৃষ্টি বড় পড়িতেছে 
“ না। নখের বিষয় শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতিব জন্য অনেকের 
ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে; গতিহাসিক গবেষণা ছুটি একটি 
লোক্রমান্ত কবিতেছেন, সাহিত্য-চর্চায় তদপেক্ষ! কিছু বেশী ' 
লোহ ব্যাপৃত, কিছ +'বম্বধ সকল বিষয়েই আব 
অনেক অধিক লোকের স্মাবও অধিক মন দেওয়া উচিত। 

১৯ 


সীতা।। 


৬৪১ 


সপ 


জ্যতীত আৰও) কত রাজ কৰিবাৰ বহিছে, থুড়ি- 
খুড়ি-মা-কালী বাবুবা যদি সে দিকে 8 ব্‌ 
ভাল হয়। ১ F 
" শ্রীণিবনাথ শান্তী ৷ 


_সীভা। I 
( কাঁব্য-সমালোচনা |) 
. | ভূমিকা । 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল. বায়ি প্রণীত এই কাব্াখানি সমালোচন 
করিতে গিয়া! যদি ছুএকট! প্রত্বতত্বেব কথা বলি, তাহাতে 
পাঠিকদের কিছু আপত্তি আছে কি? হইতে পারে, আছে 
কিন্তু আমাব এই সরধ কাব্যের প্রসঙ্গ হুএকটা নীরহ 
প্রতিহাসিক কথাব অবতারণা না করিলে উপায় নাই 





" এই কাব্যে বর্ণিত রামায়ণ-কথায় যদি কোন নূতনত্ব থাকে 


তবে তাহা প্রাচীন তি এবং পুরাণের বিবোধী কি-না, 
এবং সম্পূর্ণ বিবোধী না "হইলেও তাঁহা সমর্থিত হইছে 
পারে কি না, এ কথার বিচার কবিতে হইলেই একটুথাঁতি 
প্রত্বতত্বেব আলোচনা করিতেই হয়। কৰি দিজেন্দ্ৰলাং 
বারের খ্যাতির জোবে যদি পাঠকদিগকে প্র্রদ্তত্বেব কথ 
পড়াইয়া লইতে পারি, তবে সে স্থবিধাঁটুকু ছাঁড়িব কেন? 
হইতে পাঁবে, যে বাঁমলীলা ত্রেতাঁষুগেব ঘটনা! । কিছ 
সুপ্রাচীন ব্রাঙ্গণ্যসাহিত্যে শ্রীবামচন্দ্রেব লাম গন্ধও পাওয় 
যায় না। পাঁশিনি ব্যাকবণের সময়েব কথা দুরে থাকুক 
প্র ব্যাকরণের মহাভাঘ্য রচনাব কালেও ( ১৪০ খৃঃ পুঃ - 
রামলক্ষণ প্রভৃতিব কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ; কিন্ত 
মহাভাবতের .পাওবদদিগেব অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় 
রামলীল! ত্রেতাযুগের কথা ; অথচ কোশল, বিদদেহ, মগৎ 
প্রভৃতি দেশ প্রাচীন ব্রান্ণ্য সাহিত্যে অপবিত্র দেশ বলয় 
নির্দিষ্ট দেখিতে পাই। পূর্বে এই প্রবাসী পত্রিকাতেই 
এবিষয়ের বিস্তৃত বিচার কবিয়াছি। তবুও একটি কথা 
এথানে বিশেষ কবিয়া বলিয়া রাখি। শ্রীবামচন্্র এখন 
দেব-বর্গের ময্ন্যে, তিনি বিষ্ণুর দশ অবনতাবেৰ মধ্যে এক 
অবতাব ; অথচ অমরকোষেব দেবতাঁবর্গে বামে নাম 
নাই » কিন্তু কৃষ্ণ আঁছেন, কৃষ্ণেব সহচর বলবামও আছেন | 


ko 


কোন অজ্ঞাতকুলশীল প্রবাদের উপব-নির্ভব করিয়া, একটা 
* সিদ্ধান্ত গড়িবার পূর্বে, জিকি ভাসি রি বিচার 
করিয়া লওয়া উচিত। 

ভগবান বুদ্ধদেব উপদেশ্চ্ছলে যে সকল -গল্প বলিতেন, 
সেগুলি একটুখানি আকারগত পরিবর্তনে “জাতক” কথা 
নামে সংগৃহীত রহিয়াছে। ওঁ জাতক কথার মধ্যে যে 
শ্দশরথ. জাতক” পাওয়া যায়, তাহার মুল বা সারভাগ 
রামায়ণেব প্রাচীনতম উপকরণ বলিয়া মনে হয়। একথাও 
প্রবাসীতে লিখিয়াছি। . ব্ৰাহ্মণ্য: সাহিত্যে যে গল্পেব 


অন্তিত্বেৰ কোন সুপ্রাচীন নিদর্শন নাই, 'শ্রমণ-সাহিত্যে . 


তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিয়া” মনে হয়, যে আধ্যদের 
' নিকটে প্রাচীনকালে যে দেশ এবং দেশের ইতিহাস 


অবজ্ঞাত-ছিল, বহুকাল পরে তাহা, কাঁরণবিশেষে আর্য্যগ্রাহ - 
: পড়িলেও মনে হয়, যে উত্তবকাণড পরবর্তী সময়েব যোজনা 


হইয়াছিল। যাহাই হউক, মগধ দেশের প্রাচীন প্রাকৃত- 
সাহিত্যে রামচরিত্রের প্রথম উল্লেখ-পাঁওয়! যায়। - 

মহৰ্ষি বাল্মীকি ভারতবর্ষে সর্কপ্রথমে কাব্যবচন!-করেন, 
এবং সেই কাব্য রামায়ণ ;__এই প্রবাদ বহু- প্রাচীন । 
সে রামায়ণ প্রাকৃত ভাষায় কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় প্রথম 
রচিত হইয়াছিল, বুঝিয়া উঠা ছঃসাধ্য। কিন্তু সৈখাঁনি 
যে এক্ট! নূতন ধরণেব. অনুষ্টভ ছন্দে রচিত হইয়াছিল, 


- একথা বান্মীকিব' নামে - প্রচারিত সপ্তকাঁও রামারণের 
ভূমিকাতেও উল্লেখ আছে। এখনকার প্রচলিত বামায়ণে 


যে বহুবিধ ছন্দেব রচনা আছে, তাহা সকলেই জাঁনেন। 
চ্যবনপুত্র বান্দীকি ফে. নূতন’ ধবণেব. কাব্যেব হিসাবে 
আদিকবি ছিলেন, এ প্রবাদের প্রাচীনতম উল্লেখ, অশ্বঘোষ 
প্রণীত ‘বুদ্ধচরিত’ কাব্যে পাই ।* এই কাব্যের প্রথম সর্গে 


৪৮ শ্লোকে আছে 
_ বান্মাকি দাদশ্চ সসর্জ প্রস্যযং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহহিঃ। 


জ্ঞানপ্রস্থান' নামক. কাত্যায়নীপুত্রেব প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ব- 
বিষয়ক গ্রন্থের রচনা কাল খুষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে । 
এই জ্ঞানপ্রস্থানের টীকা “মহা-বিভাষা,” খৃষ্টোত্তব প্রথম 
শতাব্দীব পরবর্তী নহে। (J. ছি. 8. 5. 1907, ০. 99 


সন্দেহ আছে, ) তবে “বুদ্ধদেব চরিত” কাব্য ধীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে 
রচিত। মহারাজ! টি রাজত্বকালে চীন ভাষার এই কাব্যের 
অনুবাদ হুইয়াছিল। 


i) 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, AE 


৯ ভারি I 


et, জা এই মহাবিভাষা গ্রন্থে দৃষ্টান্ত হনে এনা 
কাব্যে উল্লেখ আছে; এই উল্লেখই এ পর্যন্ত ও কাব্য 
সম্বন্ধে প্রাচীনতম বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই, মহাবিভাষায় 
উল্লেখটিব পতিহাঁসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক, মহাবিভাষায় 
বামায়ণেব বর্ণনায় লিখিত আছে :_ রামায়ণ কাব্য বার 
হাজার শ্লোকে বচিত, এবং উহাতে রামেব বনগমন, বাবণ 


- কর্তৃক সীতা হরণ, বাবণ বধ এবং শ্রীরামচন্ত্রে দেশে 


প্রত্যাবর্তন বর্ণিত আছে। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে জানা 
গেল যে মহাঁবিভাষার রচনা কালে রামায়ণ খানিতে লঙ্কা- 
কাণ্ড পর্যন্তই ছিল। মহাঁভারতেব দ্রোণপর্ক্ে (৫৭ অধ্যায়), 
এবং বিশেষভীবে বনপর্বে -(২৭৩ হইতে ২৯% অধ্যায়) যে 
বামারণ প্রদত হইয়াছে, তাহাতেও- ওঁ লঙ্কাকাণ্ড পর্যযস্তই 
বাঁমারণ। ধেখনকাঁব প্রচলিত বামায়ণ খাঁনির - “ভূমিকা. 


তাহা হইলেই উত্তববকাণ্ড, আদিকবিরচিতনহে বলিয়া 
ধরিতে পাবা যায় ; এবং কাব্যে নুতন গল্প বা নুতন ভাব 
যৌজনা বহুকাল হইতে যে.এদেশে প্রচলিত আছে তাহাঁও 
দেখিতে পাইতেছি। 

নূতন কবি যখন বান্মীকির বামায়ণ কাহিনীতে নূতন 
উপসংহাব যোজন! করিয়াছিলেন, তখন ধে সমগ্র কাব্য- 


খানি অত্যন্ত অধিক পৰিমাণে পবিবর্তিত হইয়াছিল, আদি- 


কাণ্ডের চতুর্থ সর্গেই তাহার প্রমাণ পাই। মহাবিভাষ! 
সাক্ষী, যে প্রাচীন বামায়ণে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত ( অর্থাৎ 
কাব্যেব শেষ পৰ্য্যন্ত ) বার হাজাব শ্লোক ছিল; কিন্ত 
নূতন কবি তাহাব ভূমিকায় লিখিতেছেন, যে ভগবান 
বান্দীকি খধি ‘প্রথমত রামায়ণ কাব্যখানি ৬ কাণ্ডে, ৫০০ 
সর্গে, চব্বিশ হাজ্জার শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।” তাহ! 
হইলেই প্রথম ভূমিকায় চারিটিসর্গ এবং উত্তর কাণ্ড বাদে 
বামায়ণে বার হাজার শ্লোকেব স্থানে চব্বিশ হাঁজাব শ্লোক 


' রচিত হইল।' এই দ্বিগুণ আয়তনের মধ্যে প্রাচীন কাব্য 


খানির সমগ্র অংশ অক্ষুপ্ন আছে, একথা কেহই-সাহস' 
করিয়া বলিতে পারেন না। বান্দীকির হাতে বামচরিত্র' 
কি 'ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা প্রচলিত রামায়ণ 
কাব্য হইতে কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। 

“ভগবান বুদ্ধদেব যখন উপদেশচ্ছলে রামকথার দৃষ্টান্ত 


৮ লংখ্যা । 


নেক নাডি বৰত; গভীর জ্ঞান, জনয, 


. প্রভৃত্তিই দেখাইয়াছিলেন। যাহারা বামায়ণথানি মনে।যোঁগ 


| 


\ 


কনিন্া পড়িয়াছেন, তাহারা অস্বীকাব করিতে' পাবিবেন না 
যে অনেক স্থলে ওঁ সকল গুণেব অভাব্‌ দেখিতে পাওয়া 
যায়। - কৰি দ্বিজেন্দ্ৰলাল তাহার কাব্যেব ভূমিকায় লিখিয়া- 
ছেন, যে “প্রীবামচন্দ্র, সীতার উদ্ধাবসাঁধন করিয়াই সীতারে 
যাশ্ কহিয়াঁছিলেন, তাহ! প্রসঙ্গচ্ছলেও উচ্চীবণ করিতে 
কষ্ট বোধ হয়।” বাহার! প্রাচীন কথাব কৌন প্রকাব 
সমালোচনা সহ করিতে পাবেন না, এবং নিতান্ত অযথা 


হইচলও যাহা কিছু প্রাচীন ব্তাহাব অবিমিশ্র প্রশংসা শুনিতে 


_ ভালবাসেন, তাঁহাবা. কবির এই উক্তিটুকু শুনিয়াই কাব্য- 


থানি পবিহাব কবিবেন তাহা জানি। কিন্তু সুধী পাঠকেরা 
দেখিবেন.যে বামের যে বচনটি এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, 
তাঁলাতে তাহার উদাবতা এবং ধীরতাব কোন পবিচয় 
পাওয়া যায় না। বন্ষিমবাবু বহুদিন পূর্বে বঙ্গদর্শনে অতি 
সাজ পূর্বক লিখিয়াছিলেন যে বামাযণ্রে চিত্রিত বাঁম- 
চিত্ৰকে নির্দোষ বলা যায় না, বরং এ চরিত্রে অনেক কলক্ষ 
লক্ষিত  হ্য়। সম্ভবতঃ নূতন বামারণের রচনা কাল 
খৃষ্টোত্বব তৃতীয় শতাব্দীতে ৷ সে সময়কাব ব্ৰাহ্মণ্য আদর্শে 
. বাম্তবিত্র ধেরূপভাবে পবিবন্তিত হইয়াছিল, তাহাতে 


""প্রাতীনতব সমযেব উচ্চতন্র আদর্শ নিশ্চয়ই মলিন হইবা 


পড়িয়াছিল।, অন্ধ, রাঁজাদেব বালস্বেব শেষভাগে, শক 
বাঁভানের প্রভাবের শেষ দিনে, এবং গুপ্ত সআাটদিগেব 
অভ্যদয়কালে ব্ৰাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তারলাভ করিতেছিল, 
এব* বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তিবোহিত হইতে আবস্ত হইয় - 
ছিল। গুপ্ত সম্াটেবা নূত্তন করিয়! বৈদিক যজ্ঞ প্রবর্তনের 
চেষ্টা. কবিতেছিলেন, এবং নূতন মহাঁভাঁবত সংহিতায় যজ্ঞ- 
ভূমিতে অগ্নির পুনবাগমনেব নুতন পুরাণ লিখিত হইভে 
ছিল। ব্ৰাহ্মণ্য আদর্শ স্বীকাব কর! এবং অন্গবর্তন কবাই 
যে শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, এই কথা বুঝাইবার জন্তই ম্হাভাবত সংহিতা 
এবং বাঁমায়ণে অনেক কথা! লিখিত হইয়াছিল। বামায়ণের 
অনোধ্যাকাণ্ডেব ১০৯ মর্থে বৌদ্ধধর্ন্মেব নিন্দায় শ্রীবামচক্জ 


* বুদ্ধদ্েবকে “চোঁৎ” পর্যন্ত কলিষাছেন। ২ 
প্রাচীনতব সম'জে বঙণীর কি প্রকাব স্ুশিক্ষা এবং 
স্বাধীনতা ছিল, “থে গাথা” তাহার সাক্ষী। সেই শিকা 


সীতা । 


পি এ ৯ পাপ শী ছিত এ শত 


৬৪৩ 


টি গা হইতে চলিয়া গি্াছিল, ভারা নয়; 
কিন্তু নৃতন উপস্থাপিত বান্মণ্য আদর্শে পুক্ষষকে নাবী - 
হর্তী কর্তা বিধাতা কবিয়া তোল! হইয়াহুল। নাবী 
পুকষেব সম্পত্তি; অতএব নাবী স্থবক্ষিতা হইলে পুকষেন 
গৌবব বাড়ে। কাঁহাবো দেশ বা সম্পত্তি কেহ কাড়ি 
লইয়া গেলে যেমন তাঁহাব অপমান, নাবীকে সেইরূদ 
কাড়িয়া বা ভুলাইয়া লইলেও পুরুষের সেইরূপ অপমান 
পুকৃষেব বংশমরধ্যাদার ব্যাঘাত ঘটে । সতী নাবীব আদর্শে 
কথায় বামায়ণে উক্ত হইয়াছে, যে পতি “হুঃশীল এব 


. ষণেচ্ছাচারী” হইলেও নারী তাঁহাকে ভক্তি করিবেন 


নাবী ধর্ম্মসাধনায় পরমেশ্বর অপেক্ষা স্বামীকেই অধিব' 
বলিয়া মনে করিবেন, স্বামীকেই “ইহকাল এ পরকালেব 
আশ্রয় ভাবিবেন। অনেকস্থলেই এই কথ! আছে; দৃষ্টান্তের 


. জন্য অযেধ্যাকাণ্ডেব ১১৭ অর্গ উল্লেখ করতে পারি 


নাবীব স্বাতন্ত্য-গৌবব, অথবা! স্বেচ্ছা প্রণোরিত আচাবেন 
মাহাত্ম্য, সম্পূর্ণকূপে উপেক্ষিত হ্ইয়াছে। 

রাষায়ণের কবি, তৃতীয় শতাব্দীব নূতন ত্রাহ্মণ্য আদ" 
স্থাপন কবিতে গিয়াছিলেন বলিয়া, বাঁবণ বধ করিয়া বংশের 
অপমান লোপ কবিবাব পৰ সীতাব প্রতি নিষ্ঠুব বচ 


প্রয়োগ করিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই। তখনক্কাব আদর্শের 


হিসাবে এই ব্যবহার অশিষ্ট, অনুদার এবং অধীর বলিয় 
বিবেচিত হয় "নাই । বামচন্ত্র গুপ্ত নহেন, আশেক নহেন, 
পৰবর্তীযুগেব চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যও নহেন) তীহাব বুছি, 
বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবাঁব ক্ষমতা নাই, তিনি ব্রাহ্মণ্য- 
শীসনেব হাতের খেলার পুতুল। তিনি সীচাকে বনবাস 
দিলেন, বংশ-গৌবব বক্ষা করিবাঁব জন্য । উদ্তবকাঁগ্ড যখন 
নূতন যোজিত, তখন এই উত্তরকাণ্ডেই কমি তীহাব চব 
আদৰ্শ স্থাপন কবিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, বুঝিতে পাবি 
এই উত্তরকাণ্ডেই যে বামচন্দ্রেব সর্বপ্রধান অকীন্তি 
একথা বঙ্কিম বাঁবু, কাহাঁবো| মুখের দিকে ন! চাহিয়া অতি 
সাহসেব সহিত বলিয়াছেন £_“বামচন্দ্র অনেক নিন্দনীয় 
কৰ্ম্ম কবিয়াছেন ।--যথা বালিবুধ ইত্যাদি । কিন্তু তিনি 
যেসকল অপবাধে অপবাধী, তন্মধ্যে এই সনীতা-বিসৰ্জ্জন 
অপরাধ সর্ধীপেক্ষা গুরুতব ।” 

শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীব কবি) কিন্তু তাতাঁ 


৬৪ 


উচ্চতব। আমাদের সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে আদি কবি 
বান্দীকি কি আদর্শে রামচরিত্র গড়িয়াছিলেন তাহা আর 


জানিবাব উপায় নাই। ভগবান বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রদত্ত. 


দৃষ্টান্তে যে রামচরিত্র পাই, তাহা যে বামায়ণেব কবির 
চবিত্র-চিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতব তাহা উপলব্ধ হয়! যাহারা 
বৈদিকষুগেব পুবাণেতিহাস, মহাভাবতসংহিতাঁর অস্তভূর্ভ 


পুরাণ, এবং পুবাণ নামে খ্যাত পরবর্তী যুগের গ্রস্থগুলিব - 


পৌরাণিক আখ্যাঁয়িক! সযদ্ধে মিলাইয়া পড়িয়াছেন, তাহাব! 


জানেন, যে পুরাণেতিহাস নৈতিক শিক্ষাব দৃষ্টাস্তে প্রযুক্ত - 


হইত বলিয়া, সময়োপযোগী করিয়া এবং নুতন নূতন 
আদর্শের অনুরূপ কবিয়া সকল পুরাপেতিহাসই ক্রমাগত 
পবিবর্তিত এবং পবিবর্ধিত হইয়া আসিয়াছে। বামচরিত্র 
০ 
নাই। 

কবি ভবভূতি বিন নহেন) কিন তিনিও 
উচ্চতর আদর্শ স্থাপনের জন্ঠ বামচরিত্রে অনেক পরিবর্তন 
কবিয়াছেন। দেশের মধ্যে বামায়ণকথা_ স্থপ্রচাবিত 
দিয়াছিলেন; এ' সকল কথাই স্ুপ্রচাবিত ছিল। যে 
রামচন্দ্রকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দেশের লোকে স্বীকার 
করে, বাঁহাকে সম্প্রদায়বিশেষ দেবতাবর্গেব অস্তভুক্ত 
কবিয়াছিল, মূল গল্পটি ঠিক রাখিয়া যদি তাঁহাব' চরিত্র 


উচ্চতর এবং উজ্জলতব করা যায়, তাহাতে সমাজেব মঙ্গল - 


হইতে পারে মনে করিয়াই, ভবভূতিকে নূতন ছাচে রামচন্্রকে 
গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্র বংশগ্গৌববের 
ক্ষুদ্র স্বার্থে সীতাকে বনবাস দেন নাই) প্রজ্জারগ্রনবপ 
কর্তব্যেব জন্য, আঁপনাৰ আস্মাকে অতি তীব্র ছুঃখদাহে 
দগ্ধ করিয়া, জীবস্তে মরিয়া, প্রাণাধিকা প্রিয়পদ্ধীকে বিসর্জন 
করিয়া দিয়াছিলেন।- সীতার সে বনবাসে একা সীতা 
বনবাঁসিনী নহেন, শ্রীবামচন্দ্রও লোকসমৃদ্ধনগরীর মধ্যে 
বনবাসী হইয়াছিলেন, ত্নি যে কি “পুটপাকে” দগ্ধ 
হইতেছিলেন, উত্তরচরিতের অমূল্য তৃতীয় অঞ্চে তাঁহাব 
বর্ণনা আছে। বামের সীতাভক্তি দেখিয়া, অনুতাপ 
দেখিয়া, ছায়াসীতার মত আমবাও তাঁহাব চরণতলে 


প্রবাসী-_-অ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 
মনুষ্যত্বের আদৰ্শ তৃতীয় শতাব্দীর রামায়ণেৰ কৰি অপেন 


হারা 


অবনত, হই। সীতাঁকে সা করা যে প্র্ধাবজনেব মত 
অথবা _প্রজাবপ্জন, অপেক্ষা গুরুতব কর্তব্য, তাহা রামের 
বিবেক-  বাসস্তী সাঞ্জিয়া তাহাকে বলিতেছিল। রাজ্য £ 
পরিত্যাগ করিলে, আঁব একজন বাঁজা হইবে; হউক ক্ষতি 
নাই। কিন্তু যেখানে পতিপত্বী যথার্থ প্রেমে পরস্পরের - 
প্রাণে বাধা, সেখানে যে পতি ও পত্বীই পরস্পবেৰ আশ্রয় 
এবং অবলম্বন, এ কথা ভবভূতি বুঝাইয়াছেন; কিন্ত. 
গল্পের প্রাচীন কাঠাম, একেবারে পরিহার করিতে পাঁরেন 
নাই! , ._. 

যুগের জি 
হইয়া সমগ্র মানব্‌ স্রমাঁজকে অবিরত উন্নত কবিতেছে। 
বাহার! সমাজতত্বেব এই কথাটা না জানিয়া কেবল পিছনেব 
দিকে চাহিয়া আঁছেন, তাহার! কপার পাত্র। প্রাচীন 
কোন সভ্যতা লুপ হয় নাই? প্রাচীন সভ্যতাব ভিত্তিতে 
নৃতনতর ওঁ উন্নততব সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে। সে সভ্যতা, 
এদেশে বন্ধিত-হউক, বিদেশে বর্ধিত হউক, মানব জাতির 
পক্ষে সমান কথা ।, কেহই সভ্যতাব আলোক দেশবিশেষে 
বন্ধ রাখিতে পারে না; সমগ্র জগতে ও আলোক প্রদীপ্ত 


হইয়া উঠিতেছে। অনেকের পক্ষেই অগন্ত কোমতের 


এই মহাবাক্য বুঝিয়া লওয়া কঠিন, যে মনু্যসমাজ প্রতিক 
নিয়ত অধিকতর ধর্ম্মনিষ্ঠা লাভ করিতেছে। কর্তব্য পালনের -. 
যে নুতন আদর্শ এখন "উপস্থাপিত, তাহা অনুন্নত প্রাচীন 


সমাজে কদাপি স্থাপিত হইতে পারিত না? দৃষ্টান্ত দিতেছি। 


লোকশাসনেব অন্ত আইনেব প্রয়োজন) ধাহাদের 
হাতে এই আহিন রচনাব ভার, তাঁহারা বিচাঁবক নহেন) 
বিচাবকদল সম্পূর্ণ. স্বতন্ত্র । একজন হাঁকিম যদি মনে 
করেন, যে স্তায় বিচার কবিতে' হইলে (বিচারকের নিজেরে 
নৈতিক, বুদ্ধি অঙ্কুসারে ) কোন একটি আইনের ধারা যেমন 
আছে, তেমনটি রাখিলে চলে না? অন্তরূপে বদ্লাইতে হয়? 
ভখন তিনি কি করিবেন? আইনের ধারায় ঠিক যেমনটি পর 
লিখিয়াছে, তাম্ুসারেই তাহাকে বিচাব করিতে হইবে) 
ফল যাহাই হউক। তবে এমন হইতে পারে, যে কোন 


,হাকিম মনে কবিতে পাবেন, যে তিনি গীরূপ বিচারে 


হস্তক্ষেপ করিতে পাবেন না. সেখাঁনে তাহার উপর 
অর্পিত কাস্ট অন্তেব হাতে দিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া 


৮ম সংখ্যা | 


সীতা 


৬৪: 


| লী পতি ৪ সি পল 


অব্যাহতি পাওয়াই সাহা উপায়। অর্থাৎ প্রকারান্তৰে 
বর্ম পরিত্যাগই তাহার একমাত্র পদ্থা। এবৎসব ষ্টরাড 
নামক মাসিকপত্রে হল্কেইন্‌ একখানা কথাগ্রন্থ প্রকাশ 
কবিয়াছেন,--তীহার নান White Prophet। এবন্ধন 


নৈগ্কবিভাগেব বড় কর্ণচাবী সেনানায়কেব খুব প্রিয়পাত্র ' 


এবং সেনানায়কেব কল্তার সহিত তাঁহাব বিবাহ হইবার 
কথা। এই কর্মচারীভক সেনানাযক,- মিশরের যুদ্ধেব 
ভ্রকটি বিশেষ আক্রমণের ভাব দেন). কর্মচারী এ কার্ম্য 


গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েন।_ সেনানায়ক তাঁহাকে আদেশ 
দিয়া বলিলেন, যে ডোমার পক্ষে নীতি বা ধর্মের বিচার 
কবা অসঙ্গত; আমাব হুকুম যাহা হইবে; তাহাই তোমাকে 
পালন কবিতে হইবে। নতুবা সৈম্তবিভাগেব নিষমে তোমাকে 
দণ্ডিত হইতে ছুইবে ৷” 
না) কিন্তু ফল হইল শ্রই, যে তিনি অত্যন্ত ভালবাসা 
সত্বেও সেনানায়কেব. কন্তাকে বিবাহ করিতে না পাবিয়া 
অবমাঁনিত হুইয়া কৰ্ম্ম পরিত্যাঁগ- করিলেন।' পবে অন্য 
কথা আছে। সাধারণ নিয়মের বশবর্তিতা. একদিকে, 
" এবং ব্যক্তিগত মতেব স্বাতত্্ অন্ত দিকে; এই-.দুইটি 
কোন্‌ স্থানে কি তাবে মিলাইতে হয়, তাহাব এক্‌দিকেব 
' এক্টা দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইয়াছে। প্রতি স্থলে, 'উহ অবস্থাৰ 
নিচারে স্থিব হওয়া চাই । - 

তর্বসূতি যেমন নূতন আদর্শে প্রাটীনের মানত শ্রীণায- 
চবিত্র গড়িয়া, শ্রীবামচৃক্ছ্ের প্রতি লোকসম্মান তক্ষুণ 
বাখিয! গিয়াছেন ; নুতনবিধ আদর্শের দিনেও কৰি দিজেন্র- 
জাল, শ্রীবামচন্দ্রকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। "তিনি 
রামচবিত্রকে খর্কা করেন নাই, কলঙ্কিত কবেন নাই; 
' বরং বামচন্ছ্রেব চরিত্রে লব চারিত্র সৌনধ্য ফুটাইয়াছেন। 
লোকে কাব্যগ্রন্থ প্রায়শই উপবে উপবে পড়িয়া কোন 


একটা ধারণা কবিয়া, বসেন বলিয়া এত বিস্তৃত ভূমিকা ' 


বিয়া লইলাম। . এখন বিস্তৃত, সমালোচনায় দেখাইব 
“মে নুতন ‘বামচবিত্র পবিস্ৰতর হইয়াছে। এই কাঁব্যখানিব 


সমালোচনাব জন্য এত দীর্ঘ ভূমিকা কবিলাম ; কেন সা. 


'নাঁমাৰ বিশ্বাদ বাঁ্গাল! ভাষার “সীতার মত সর্কাঙ্গসন্মব 
মহাকাব্য পাওয়া »ত্দ। নাটকেব আকাবে লিখিত 


হইলেও “সীতা? যে _অব্যকাব্যশ্রেণীব মহাকাব্য তাহা জল: 
য়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কাব্যেব আকার সম্বন্ধে এই* 
কথাটিও, ভূমিকায় বলিবাব প্রযোজন, কেন না কোন 
একজন কৃতী লেখকেব সমালোঁচনাঁষ লক্ষ্য কবিযাছি, যে 
উক্ত সমালোচক “সীতা” কাবোব কোন স্কলেব “উক্তিগু্” 
রঙ্গালয়েব শ্রোতৃবর্গের দিকে চাঁহ্যা লেখা, ভাবিষাছেচ। 
দ্বিজেন্দ্রলাল বায় অন্ত নাটকে তাহা করিলেও কবি ভ 
পাঁবেন, কিন্ত ‘সীতা’ যে তিনি বঙ্গমধ্চের অন্য বচলা 
কবেন নাই ; .পডিবাব কাব্যক্ূপেই মিথিয়াছেন, এটা 
বুঝিয়া লইতে/বিশেষ কষ্ট কবিতে হয় না। কোন প্উ্তি* 


“যদি ভাল ন! হইয়া থাকে, তবে সেটা ভাল হয = 


বলিয়াই ভাল হয় নহি) কবতালি-রূপ সযতানেব প্রানে - 
ভনে পড়িয়া বিগৃড়িষা যাঁষ নাই। | 
রামচরিত্রের মূল ভিত্তি । 

্রস্থখানি পড়িলেই বেশ বুঝিতে পার! যায, যে কবি ' 
দ্বিজেন্্রলাল, বামায়ণখানি সধত্বে পড়িশছেন। ভিনি 
সম্পূর্ণ লক্ষ্য কবিয়াছেন, যে বামচবিত্র ভৃতীয শতাব্'ব. 
ব্ৰাহ্মণ্য আদর্শে গড়া বলিয়াই ও দেবচরিত্রে এত কং্স্ক 
স্পর্শ কবিয়াছে। তিনি সুস্পষ্টভাবে অবস্ঠপ্রতিপাশ্য 
কঠোর ব্রাহ্মণ্যশীসনেব পদতলে শ্রীবাঁমচন্দ্রেব আসন পাতিয়া- 
ছেন। তাঁহার কিছুই ভাবিবাব নাই, চিন্তা কবিবাব না? ; 
ষে খাষি যাহ! বলিতেছেন তাহাই তাহাকে ভূতোব £ত 
করিতে হইতেছে । আইন “নিষ্ঠুৰ - হউক, দুর্ণীতিজলক 
হউক, বাম তাহাব ব্যবস্থায় রাজকার্যা কবিয়াছেন। এইট 
রাঙ্গণ্যশাসন ভাল হউক, মন্দ হউক) ইহা তখনবব 
রিধি। বাঁজ! হাঁকিমেব মত বিধি পালন কবিয়া চলিয়ান্ছেনো। 


‘ বাম বলিতেছেন £-_ 


-- প্লাজা শুধু প্রস্রীদের ভৃত্য; 

রাজকাধ্য প্রজাসেব; প্রজাৰ সুখের জন্য নিত্য 
বিসঞজিতে হবে ্ার্থরুখ আপনার-- বি হয় 
প্রযোজন-_ ত্য বন্ধু ব্রাতা পত্নীও নিশ্চয়? 


খষিব আদেশ, 'প্রজাবর্গেব ইচ্ছা, যে সীভাকে পবিতগ 


. করিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন, যে এ কার্ধ্য বত নর 


এবং দুক্কিয হউক না-কেন বাঁমকে ভাহা কবিতেই হইতে] 
রাম শত কথায় বুঝাইলেন যে কার্ধ্যটি তাঁহার কেবল ছুঃফ খা 
নহে, সম্পূর্ণ অসাধ্য । তবুও বশিষ্ঠ বামকে ফাহা নিধি 


উহ 


পৰং রি রা তাল পালন করি বিলের) রা 
গুতখন সর্ধসুখ পবিহার করিয়া, আত্মবলি অঙ্গীকার কৰিয়া 


বলিলেন 
EEE ET BE এই সাত্ৰ জানি৷ 
অঙ্গীকাব মাত্রেই একাধ্য সাধন সহজ হয় না। রামের 


ধীবতা এবং প্রতিজ্ঞাব দৃঢ়তা দেখাইবার অন্য, অথবা যদি 
তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বা দেবতা গড়িবাব জন্য, একথা. 
লিখিত হইত, যে তিনি খবির আদেশ শুনিয়া গড় হইয়া 
খযিকে প্রণাম কবিলেন, /এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
একটা ছল বাঁক্য-প্রয্বোগ কবিয়। লক্ষণের সঙ্গে সীতাকে। 
বনে পাঠাইয়া- দিলেন, তাহা. হইলে রামচবিত্রের সৌন্দর্য্য 


বাড়িত? কর্তব্য নির্ধাবণে সন্দিগ্ধতা, চঞ্চলতা, অনুতাপ, 


মর্শদাহ, এবং ঘাত প্রতিঘাতে যদি কর্তব্যনির্ধীরণ না হইত, 


তবে শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ বলিয়া ভক্তি করিতাঁম না। যে. 
মানুষ নয় সে কখনো. দেবতা হইতে পাঁবেনা। তাই যখন: 


দ্বিজেন্্রণালের কাব্যে পড়ি যে দুর্মখের. মুখে প্রথম সংবাদ 
শুনিয়া রাম ,ধীবতা হারাইয়া দুর্ম্ম থকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন, এবং তিবস্কার শেষ হইতে না হইতে, স্বীয় কার্য্য 
অন্যায়, বুঝিয়! ছুর্ম,খ বেচারিকে মিষ্ট কথায় বলিলেন, যে সে 
কর্তব্য করিয়াছে; তাহার কৌন দোষ নাই, তখন যাহাকে 
যথার্থ ধীবতা বলে তাহাঁব পরিচয় পাইলাম । অমানুষিক 
গ্রশাস্ততাব নাম ধীবতা নয়, জড়তা । 

কর্তব্য পালনেৰ ভন্ত রাম যাহা করিবেন স্থির হইয়াছিল, . 
তাহা গোপনে ছিল না। মহাকবি ভবভূতিব রাম বড় 
মহৎ) কিন্তু ভবভূতিও রামের সংকল্পটি গোপনে বাঁখিষা- 
ছিলেন। কবি দ্বিজেন্্রলালের নূতনত্বে সুনীতি এবং 


সাধুতাঁর প্রতিষ্ঠা অধিক পরিমাণে হইয়াছে। পরিবার 
গুদ্ধ সকলেই জানেন যে রাম সীতাকে নির্ববাসিতা করিবেন, 


তিনি স্বয়ং সীতা দেবীকে একথা বলিয়াছেন। সীতা 
বুঝিলেন" যে নিকপায় হইয়া তাঁহার প্রিয়তম তাঁহাকে 
বনবাস দিয়া বনবাসেব অপেক্ষাও কঠোব যন্ত্রণা বরণ 
কবিয়া লইতেছেন। যখন সীতাকে পরিত্যাগ করা ছাড়া 
অন্ত' উপায় নাই, তখন সীতাও ছুঃখগীড়িত পতিকে 
সাস্বনা দিয়া বলিতেছেন, 


পিতৃত তুমি রেখৈছিলে গত, 
" আমিও রাখিব পতিতা 


প্রবাসী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ | 


[ ৯ম ভাগ। 


ay, প্রেমিক, EE ACRE 
চিত্র না হয়, তবে দেবতা বুঝি পণুর নামাস্তর মাত্র।" 
রামেব মনে শাস্তি নাই, 'চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি বিজনে' 
ছট ফট করিতেছেন, এবং ভাবিতেছেন ৮-_ . 

এই ত রাজত্ব ; এই সোণালি করা 


লৌহের শৃদ্খল ; কালকূট ভরা 
, সবরপান্র। j 


যেখানে স্বয়ং মাতা কৌশল্যা আসিয়া রামকে তাহার 
অনুরোধ রক্ষা করিবাব জন্ বুঝাঁইষ! বলিতেছেন ঃ--“মাতৃ 
আজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে গুক আজ্ঞা বড়?” সেস্থানের. 
মম্মরম্পর্ণী বর্ণনার তুলনা নাই। থাক্‌, কবিত্বেব কথা পৰে 
বলিতেছি। বাম দেখিলেন তাঁহাব মা আসিয়া প্রার্থনা : 
করিতেছেন। তখন স্থনীতির কাঁছে এবং মন্ুয্যত্বের কাছে 
কর্ভব্যের নামের খাতিরে জীর্ণ শুষ্ক বিধান দাড়াইতে পারিল 
না। রাম চীৎকাব কবিয়া বলিলেন $ - 


মা, মা, মা, কি করিলে আজ | 
f তুমি ভূমে জার আমি মহারাজ 
১ । হয়ে বসে আছি নিজ সিংহাসনে ? 
+ ক্ষ, শা 
সত্যভঙ্গ হোক্‌, ভল্ম হোক রাস । ' 
মা তোমার হোক্‌ পূর্ণ মনস্কাম 


রাম ত ব্রাহ্ণ্যবিধি বক্ষা কবিবার একটা যন্ত্র মাত্র । 
ষদ্িআঁইনে লেখে, যে যেপ্রকাব অপরাধে শ্রেণীবিশেষেৰ 7. 
লোক কেবল অর্থ দণ্ড দিবে; আর কোন দেশবিশেষের 
লোক যদি ও কাৰ্য্য কবে তৃবে তাহাকে ফানি দিতে হইবে, 
তাহা হইলে উচ্চতম আদালতের হাকিম, আদালতের 
ইতি 
এবং” উহাব পবিবর্তনের জন্য মত দিতে পাবেন, কিন্ত 
বিচাবেব আসনে যখন বসিবেন, তখন তীহাকে স্তায় বিচার, - 
অর্থাৎ আইনসঙ্গত বিচাব করিতেই হইবে; যত মন:কষ্ট 
হইলেও’ দেশবিশেষের হতভাগাকে 'বধ করিবার আজ্ঞা 
. দিতে হইবে । এই জন্ত নিতান্ত নিরপরাধ জানিয়াও. . 
রামকে শুক বধ কবিতে হইয়াছে। দ্বিজ্েন্্রলালের কাব্য 
ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি অত দুঃখিত রাম, একটা কলের মত 
_শুদ্রকের শিরশ্ছেদ করেন নাই। এই স্থানেই বামের 
অভিনবন্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব। শুদ্রকপত্রী যে অভি- -, 
সম্পাত দিলেন, রামের অঙ্গে যেন “তাহা পুষ্পচন্দনের মত ' 


শা 


সংখ্যা, 
2, 


পড়িতেছিল__কাবণ তিনি মনে মনে & অতিসম্পাতই 
প্রার্থনা করিতেছিলেন। ' সে অভিসম্পাত কি. ভীষণ! 


বান লক্ষ্মণকে বলিলেন, যে “বশিষ্ঠবিধি অলংঘ্য,” এবং 


তববারি লইয়া শৃত্রকেব মন্তকচ্ছেদ কবিতে উদ্যত হইনেন। 
5 


উঠিছে দক্ষিণ বাহ? দেখ ওই/শাস্ত সৌম্য স্থির 
পবিত্র আনন ৷ পরে পার যদি করিতে ও শিরে 
আযাত, মমুয্য তবে নও; ওই মানব শরীরে 
ঝাঁক্ষসের প্রাণ । Ee 
ৰম সদিলেন£-_ er y 
সত্য, আমি অতি নির্শয় কঠিন; 
- আমার হৃদয় নাই। রাজার বিচার নায্নাহীন। 
অঙ্ুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার, 
নীরস কর্তব্য সার | স্রেহ মিথ্যা স্বপ্নসাত্র তার |, . 
রাম, শৃদ্রকেব মন্তকচ্ছেদ করিলেন। শৃদ্রকপত্ধী অভ- 
সম্পাত দিয়া বলিলেন £- 
এ উত্তম, এ উত্তম; বাও যাও প্রভো। প্রাণেশ্বর। 
তব পুণ্যাজিত স্বর্থধামে । আর তুমি নৃপবর 
রাবণবিপ্রয়ী বীর, তুগ্ চির নয়কযন্ত্রণ। ; 
নাহি পাঁও যেন তুৰ কভু বিধাতার এক কণা 
অনুকম্দ| ও তপ্ত ললাটে। যাঁও অযোধ্যায় ফিরে-_ 
অধ্যাতিব অশান্তির অস্থখের অনন্ত তিমিরে। - 
তোমার প্রাসাদ হোক্‌ সর্পের বিবর চিরদিন; 
তোমার কোমল শুভ্র পুগশধা।-_শান্তিন্বপ্তিহীন 
কন্টকের শয্যা হোক। যেই অগ্রি'জালিয়াছ আজ, 
চিরদিন সে 'অগ্রিভে নিজ দ্ধ হও মহারাজ । ' 


শ্রীৰ্বামচন্দর, ব্ৰাহ্মণ্য আদর্শে গড়া । তিনি ব্রাহ্মণ্যেব অবস্ত- 
- প্রতিপাল্য আভ্ঞায় জীবস্তে মরিয়াও সীতা বিসর্জন করিলেন, 
অত্যন্ত অনুতপ্ত ' হইয়াও শৃত্রককে বধ করিলেন। সীতা 
বিসঞ্জন দিষা এবং শুদ্রক বধ করিয়া অনিদ্রায় 'তীভাঁর 
রাত্রি কাটিতেছিল; তিনি নিশীথেব উত্তপ্ত জাগবণে চীৎকার 
কিয়া বলিতেছেন-- 

ক্ষমা চেয়ে স্তায় ত্রেক্টতর? ' 


শান্তি চেয়ে চিন্তা'বড? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়? 


তিনি মৰ্ম্মে মর্দে বুবিয়াছিলেন, অতান্ত অন্তায় করিয়া, 


ছিলেন? কিন্ত ব্রাহ্মণ আদেণে না করিয়া চার! নাই বলিরাই 


_ কৃবিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন 

* কি উচিভ তন্ুচিত, আপনি মধুর মন্ত্রে 

কহে দা বিবেক ?- _হীয় কি তর্কের যড়হন্তে 
দিয়াহি সীতারে নির্ববাসন- ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম | 


সীতা | 


৬৪৭ 


এই খানে কৰি হিজেন্্লালের হাতে ্ীবামচন্ক্েব যথার্থ 
মন্ুযাত্ব অতি হুন্দর এবং. নূতন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে; * 


“কবির হাতে রামচবিত্র খর্ক হয় নাই। 


" তারপর যেখানে শ্রীবামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের 'জন্ত দ্বিতীয় 
প্ধী গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন, সেখানে শ্রীরামচন্ত্র 
যে ভাষায় গুরুব আজ্ঞাব বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছেন, তাহা 
বঙ্গভাষায় অতুল্য সম্পত্তি । বাম দেখিলেন যে সহিষ্ণুতা ৪ 
সীমা আছে ;.তিনি অন্ত পত্নী গ্রহণ কবিয়া প্রত্যক্ষ নর'ক 


, ডুবিতে অস্বীকৃত হইলেন। খষি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা 


কবিলেন, যে বাম কেন তাঁহার আদেশ পালন করিতে 
অস্বীকৃত। বাম বলিলেন . 
কেন দিতে হবে উত্তর? মহ্‌ষি | বলিতে পারি না। যেন 
কে আসিয়া চেপে ধরে ৰক্ষ । বাল্পে কণ্ঠ ক হয়ে আসে 
চক্ষে অগ্বকাব দেখি!-_ভগবান, শুধাযো না "কেন" দাসে; 
বুক্ষা কর প্রভু--করিতে সে লাম দগ্ধ শুল্পর্ণ মত, 
পাপ জিহ্বা বিকুঞ্চিত হয়ে বায় “সেই পুরাতন ক্ষত 
ছিডিও-ন। টানি। পারিব না আর। রক্ষা কর খষি-__পাঁছে 
অন্ধ মত্ত আমি, কি করিরা ফেলি ;--সহাতারও সীম! আছে। 


RE Gf হয়ো না অধীব । 


রাম তাহাব উত্তবে তাহার তীব্র যাতনা সহা করব 
কথা, অস্তবের নরকাগ্নি বহনেব কথা বর্ণনা কবিয়া 
বণিলেন__“তবু, বল খষি, হয়ো না অধীব?” বশিষ্ঠ বংগ 
করিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, যে রাঁমকি তবে বশিষ্ঠেব আদেশ 


অবহেলা কবিবেন? তাহাঁব উত্তবে রাম বলিতেছেন 


“যদি তাই হয় |__আরো! চাও খধি? পূবে নাই মনস্কাম? 
হৃৎপিণ্ড উপাড়ি ফেলে দিতে চাও ? আন ছুরি, কর তাই ; 
সীতারে, নিরপরাধিনী সীতারে দিয্াছি-_আরে! কি চাই? 
ছিড়ে লও তবে দেহ দেহ হবে রক্ষা -আব পারিবেন রাম। 
ভশ্ম কর, রুদ্ধ কর স্বগ্গঘার-_তাই যদি পরিপায ; 

তাই যদি শাস্তি তাহার ;--তথাপি জেনে! ধষিবর স্থির, 
শতখযি বাকা হতে রক্ষণীয় পুণ্যস্থৃতি জানকীয় ।” 


এইখানে শ্রীরামচন্দ্রেব দেবত্ব ব্রাঙ্গণ্য আদর্শকে হীন 
করিয়া উজ্জল প্রভায় দীপ্ত হইয়াছে । কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, 
আদর্শ মনুষ্য গড়িয়াছেন ; আদর্শ দেবতা গড়িয়াছেন | 
কাব্যেব কবিত্ব ' এবং সীতাব চবিত্র দমালোচনায় 
প্রীরামচন্দ্রে যথার্থ মন্বুয্যত্ব এবং দেবত্বেব আবে! দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাঁইব। 
-'_*  শীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার ৷ 


. 
০ 


৬৪৮ প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৬১৬, - { নম ভাগ । 


সাধক শিবিধার অত বহ তৱ আছে। এই রকম পূবৰ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | জবার ই রক আরা ইহা নাগ পাঠ কির 
আমি-বীহেমেন্দ্ৰনীথ সিংহ, বি, এ, প্রণীত। প্রযোগানন্দ ও অনেক শিক্ষা লাভ কবিয়াছি। গ্রন্থকীরের মতের সহিত সর্বত্র আমর! 
ভ্ঞানানন্দ সিংহ কর্তৃক রাইপুর বীবহুস হইতে প্রকাশিত। কাস্তিক' একমত হইতে পারি, নাই, তথাপি আমর! জীভিলাঁভি করিঘাছি। 
প্রেসে মুদ্রিত । ডিমাই ১২ পেজি ২২* পৃষ্ঠা! । মুল্য এক টাকা । এই ্রস্থকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি, তিনি বাংল! রচনাকে 
পুস্তকে গ্রন্থকার ‘আসি’ কে এবং কি তাহারই দার্শনিক আলোচনা একটু সংস্কৃতঘেষ! কবিতে চান, অপর পক্ষে মরা বাংলার স্বতস্ত্রতার 
করিষাছেন ; উপন্যিৎ, কোরাণ, বাইবেল, প্রভৃতি দেশ বিদেশের পক্ষপাতী। 
শান্তগ্রন্থ ও দেশ বিদেশের মনস্বীদিগের বচন হইতে বাক্য উদ্ধত করিয়া করার বৈত্ব_ পহরবিতলাল রায় প্রণীত। থিদিরপুর হইতে 
রস্থকার দেখাইয়াছেন বে ব্রহ্ম আমি, এবং আমিই ব্রহ্ম। প্রতি প্রীসত্যেন্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আন!। ইহাতে 
পত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সুগ্র চিন্তন্টলতার পরিচষ পাওয়া বায়। কিন্তু কর্মকারজাতির ইতিহাস বহু শান্তর পুরাণ কুলজি কারিকা ইতিহাস 
রস্থকারেব মূল মতের প্রতিষ্ঠাভূমি (557.0607 কি তাহা ঠিক প্রস্তুতি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। গোত্র, প্রবর ইত্যাদি দেখাইয়া 
করিতে পারা গেল না; কখন মনে হয় তিনি দ্ৈতবাদী, কখন বিশিষ্টা- কর্মকার জাতিকে বৈশ্য বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
দ্বৈতবাদধী এবং কখন বা তাঁহার কথা পুরা! অদ্বৈতবাদীর মত। এই তথান্ত। 
দার্শনিক আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি তাহার নিষের ব্যবহারিক পবিচয় ' পূর্ববঙ্গ ও আলাম প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রীকৃফমোহন ধর : 
ও আমাদের বঙ্গদেশের কষেকজন মহাপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন। এক প্রণীত! চাকা! আশুতোষ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা। ডবল 
স্থানে গ্রন্থকার নিজের কথায় লিখিয়াছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার ক্রাউন ১৪ গেঁজি ১৯ পৃষ্ঠা। ইহাতে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সংক্ষিপ্ত 
আমার পিডুদেৰকে ধলেন--তোমার.এই ছেলেটির আমার মত গোত্র" ভৌগোলিক ও তিহাদিক বৃত্তত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা হুখপাঠ্ 
লেখার মধ্যেও তিনি এই গোত্রের পবিচয় মাঝে মাঝে দিয়াছেন, তাহা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ । এবপ পুস্তক ভাষার সমৃদ্ধিবর্ধানে সহায়তা 
না থাকিলেই ভালো হইত ; দু-এক: জাযগাষ ‘আমি’-টা একটু বেশি করে। ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। এই. পুস্তকের -হ্বিতীষ খণ্ডের - 
চোখা (prominent) হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের ভাষ! মাঞ্জিত ও সমালোচনা! গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে করা হইয়াছে। 
সরল; দার্শনিক কথাগুলিকেও সহজে আনাডিবও হৃদযন্গম করাইবার উত্তরপশ্চিম ভ্রমণ-- এনুরেন্্নাথ রায় প্রণীত। ডিমাই ১২ পেন্তি 
ক মাঝে মাঝে অনবধানতাপ্রযুক্ত লিখিতভাষার সহিত কথিত ২৫৮ পৃষ্ঠা । কাপড়ে বাঁধ! । মূল্য পাঁচ সিকা। ইহাতে যুক্তপ্রদেশেয _ 
ভাষার সংমিশ্রণ একটু শ্রতিকটু হইয়াছৈ। ছাপ! কাগজ পরিষ্কার, কয়েকটি প্রধান সহর, রাঁজপুতানার প্রধান স্থান ও দ্বিমীর বৃত্বাস্ত আছে। 
কিন্তু ছাপাব ভুল অনেক.।. আমর! পুস্তকথানি পড়িয়া প্রীত হইয়াঁছি; , ভাব! সোটামুটি,চলনসই--যে রচনাভঙ্গীতে ত্রমণবৃতবাত্ত. সরস হইয়া! 
দার্শনিক প্রব্ধও সরস করিষা- লিখিবার্‌ শক্তি দেখিয়। সখী হইয়াছি। - উঠে সে শক্তি ্রস্থকীবের নাই। এই সকল স্থানের বর্ণনা ইংরাজি 
এই পুস্তকে তিনখানি হাফটোন ছবি আছে। বাংল! বহগ্রন্থে আছে; তথাপি নুতন বইয়ের আদর হয়_গ্রন্থকারের 
ভাষাতত্ব (প্রথম ও দ্বিতীরধণ্)- প্রগ্রীনাথ সেন প্রণীত। প্রথম দৃষ্ঠ দর্শনের বিশেষ দ্বাৰা ; এ গ্রন্থে সেবপ কোন বিশেষদ্বও নাই, 
খণ্ড-হিতীর সংস্করণ প্রকাশক সাম্ভাল কোম্পানী। ডবল ক্রাউন রস্থকীর কোনো জিনিষ নূতন করিয়া দেখিবার চক্ষু ও নূতন করিয়া 
"১৬ পেজি ১৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় খও-_প্রকাশক লোটাস ঘেখাইবার শক্তি পান নাই। স্থানে স্থানে বিষের ভূলও আছে-_ টা” 
লাইব্রেরী। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৫* পৃষ্ঠা মূল্য এক টাঁকা। কাশীতে জ্ঞানবাগীর নিকটে বেণীমাধবের ধ্বজা নহে; আনিবেসেন্ট 
বাংলায় ভাঁবাতত্ববিষয়ক পুস্তক দুই একখানি যাহা! রচিত হইয়াছে হতভাগ্য ভারতবাসীর জন্তু ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়াছেন কিন! তাহা 
তাহার মধ্যে আলোচা গ্রন্থ একখানি। সংস্কৃত ভাবা হইতে- বঙ্গভাঁার মডার্ণ রিভিউ পত্রের পাঠকেব নিকট অবিদিত নাই; কাশীর 
উৎপত্তি, তাহাৰ ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতি ব্যাকরণের মূল নিয়ম প্রভৃতি মানসদ্দিরের যন্ত্ররকলের ব্যবহার কেহ জানে না একথা ঠিক নহে; . 
ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারেব মতে বাংল! ভাষা একেবারে বিস্ব্যাচলেব বাঙালী সন্ন্যাসী মহাপুরুষ নহেন একথা আমর! স্পষ্ট বাক্যে 
খাঁটি সংস্কৃতেরই রূপান্তর, ইহ! প্রাকৃত প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমে নাই। বলিতে পারি, আমরা তাহার বিকট পরিচয় পাইয়! স্তম্ভিত হইয়াছি; : 
এই সহ ও প্রস্থনির্দিষ্ ব্যাকরণের বহু নিয়ম এখনে! বিচারুসাপেক্ষ এবং এলাহাবাদে ভরছাজ-আশ্রম নদীতীরে নহে; এইঝপ আরো! অনেক 
এ সম্বন্ধে অনেকের সহিত মতভেদ, হওয়া সম্ভব। কিন্তু তথাপি ভুল আছে। পশ্চিমের খাটিয়াকে চারপাই বলে; গ্রন্থকার তাহার - 
ভাষাতব্বের এই বিশদ আলোচন! আমর! সানন্দে অভিনন্দন কবিতেছি। ' বাংলা রূপ্‌ করিয়াছেন চারপেয়ে ; ইহ! দেখিযা আমাদের প্রযাগী 
প্রথম খণ্ডের দ্বিভীষ সংস্কবণ দেখিয়া! শীত হইলাম । এইকপ আলোচনা কমলীকাস্তের ০5207৪ মনে পড়িল, রর বৎসরের প্রবাসী 
দ্বারাই ক্রমে বাংলার ব্যাকরণ ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হইয়া আসিবে। দ্রষ্টব্য) । be 
সুচনা-পদ্ধতি- শ্রীজয়গোপাল কবিরত্র প্রণীত । প্রকাশক বন ডর্গা--বরীক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনোদ প্রমীত। প্রকাশক উগুরূদাস £ 
কোম্পানি। ভবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২*৮ পৃষ্ঠা । মূল্য বারো আন|। চট্টোপাধ্যায় । কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন ২৪ পেন্ি ১২৮ : 
ইহাতে বাংল! ভা্ষায রচনা করিবরি পদ্ধতি অতি মিপুণভাবে বর্ণিত পৃষ্ঠা, মূল্য বারে! আন|। ইহাতে মার্কণ্েয় পুরাণের অন্তর্গত উতচতীর খর 
হইয়াছে। বঙ্গভাষাব ইতিহাস, প্রকৃতি, ব্যাকরণের স্থূল নিষস, একার্থ- আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ! বিশুদ্ধ ও সরল, বর্ণনভন্গী সহজ ও অল্প 
বাচক্‌ প্রতিশব্দ, পদান্তরীকরণ, শব্দের বিবিধার্থ, সাধারণ অন্তদ্ধি, শিক্ষিতেরও বোধশক্য, এবং মতটিও নিতান্ত সাম্প্রদায়িক নহে। চণ্ডীকে 
বাকা রচনা, অলস্কাব, সন্দর্ভ ও পত্র রচনার আদর্শ প্রভৃতি উদাহরণ চিন্মরধী ও অবপা কপে হিন্দুর বিশ্বাসের দিক্‌ হইতে বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
সহিত অতি স্বন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার লেখক পোৌবাণিক গল্পগুধিকেও- অদ্বৈতবাদের আলোকে সমুস্তাসিত 
ভাঁার গৃঢ মর্মস্থানটির পবিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহ! করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন। .' হিন্দগণ ইহ! আগ্রহের মহিত পাঁঠ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিন্যার্থীরিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও ইহাতে করিবেন, অহিন্দুরাও পড়িয়! গীত হইবেন এবং ইহার 'মধ্যে আপত্তিকর 
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কিছু পাইবেন না, হিন্দু অহপুরিকাঁগণ ইহ! পাঠ করিলে উপরুতী 


হইবেন, ভাহাদের চিত্ত উদার হইবে ও নিরাকার চিন্ময়ীকে বৃঝিবার 
পক্চে সাহায্য পাইবেন] গ্রচ্থের মুখপত্রকপে একৎানি 
নানারণ্ডে চিত্রিত হাফটোন ছবি আছে। 
মহান্চীরতের গল্প-__এউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, প্রণীত । 
প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটি । ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩৪১ পৃঠা। 
কাপডে বাঁধা । মূল্য ১1, মতৰ । এই পুস্তকে মহাভারতের অবাস্তর 
গদুলি বালকবাঁলিকাদিঙেব উপযোগী করিয়৷ লিখিত হুইয়াছে। 
গ্রচ্থকীর শিশুসাহিত্য বচনায় সিদ্ধহস্ত ব্লিষ! লব্মপ্রতিষ্ঠ ; সুতরাং 
তাহার নূতন পরিচয় অনাবন্ক/ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে এ গ্ৰন্থ 
তাহার পূর্ববয়শকে অক্ষু্ন গ্রাধিষাছে গ্রন্থের ভাব! দিব্য লঘু ও সরস, 
১ বর্ণনায় কবিত্ব আছে। শ্সগুলি বিবিধ বিষষের-_বিবিধ শিক্ষা ও 
বিবিধ রস প্রকাশ করিভেছে। বালকবাঁলিকা কেন বষন্ধদ্িগেরও 
অবসব বিমোদের অন্দর প্ভক । ইহাতে গ্রস্বকাঁবের স্বহস্ত অন্বিত 
আটখ্যনি চিত্র আছে, তন্মণ্যে একথাঁমি বিবিধ বর্ণে মুক্রিত বৃত্রাহরের 
ছবি, ছেলেদের পরম আগ্রহ ও আনন্দের সামগ্রী ৷ 
চিন্াবনী--বীকৃষ্ণদাস চক্র সম্পীর্দিত। প্রকাশক প্রীগুকবাস 
চট্টোপাধ্যায় । ডবল ক্রাউন ১৬ গেজি ২০৬ পৃষঠা। কাঁপভে বীধা। 
মূল্য এক টাক! ৷ ইহাতে বিবিধ লেখকের পনরটি গল্প একত্রিত রা 
হইয়াছে। ছোট গল্প হিসাবে কোনোটিই সফল,হয় নাই; আঁখ্যানভাগ 
কষেকটি গল্পের মন্দ নয়, কিন্তু লিখিবার্‌ আর্টের অভাবে একেবারে 
নষ্ট হইঘাছে। ভাবার তুম প্রতি পৃষ্ঠায়; তাহ! ভির ভারাব মহোও 
একট! বেশ সহজ গতি নাই। প্রীকেশবচন্্র গুপ্তের ‘পথের মাঝ? 
গল্পটিই এই সংগ্রহের সব্বগরধান তৎপবে উক্ত লেখকেরই 'ইরাপরসণ, 
উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং সম্পাদক রচিত “মিলনে বিচ্ছেদ’ গল্পটির মধ্যে 
নাটকত ছিল, লেখার দোষে উপমংহার বড নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। 
সম্পাদক এক্টা ভূতের গল্প লিখিযাছেন; এরক্ম লেখার তাৎপর্য 
? ভূতের অলৌকিক কাহিনী যদ্দি গল্প হইত তবে ত আঁর ভাবনা! 
ছিল লা, ঠাঁকুরমাদের ঝুলি ঝাচড়িযা এবং নিজেব কল্পনা উডাইয়া ত 
যাহ' ইচ্ছা তাহাই লেখ! যাইতে পারে। কেশব বাবুর উল্লিখিত গল্প 
- ছুটি ধদ্দি প্রথমে ও পেষে থাকিন্্, তবে আমর! এ পুস্তকখানিকে দিল্লীর 
লাঁচছর সহিত তুলন! ক্ররিজ্রম_-উপবে নীচে একটু ছাতু ভিতরে 
করাতগু'ডো, যো খাবা নো পস্তাযা, যোঁ নহি খায়| সোভি পত্তাঙা। 
পাঠ করিয়। খেদ হইবে, আঁহা এমন PI: গুল! লেখার অভাবে স'রা 
গেল, না পডিলে খেদ হইবে কি রকম বই দেখা হইল ন! বলিয়!। 
'সপ্তপর্ণা- ্ইন্দুপ্রকাশ বল্দ্যাপাধ্যায় শ্রণীত। প্রকাশক সিটি- 
বুক সোসাইটি । ডবল ক্রাউন ১৬ গেজি ৫৫ পৃষ্ঠা । কার্ডবোর্ডে 
বাধা । মুল্য হব আন! । ইহাতে সাঁতটি ছোট গল্প আছে, তাই নাম 
"অপ্তপর্ণা। নামটি বেশ, ছাপ! ভাগক্ত বেশ: দামও বেশ সস্তা; কিন্ত 
গল্পগুলিব কোনোঠিতেই গল্পত বা আর্ট নাইঘ_-ভারি সাঁধাবণ চলনশই 
রকমের রচনা; কোনো! গল্পই জনাট বীধে নাই। ভাষা ভালে!। 
বাখীরন্ধন, ও কাজে ও রুথায়' নামক দুটি গল্পে রাক্তিবিশেষকে লইয়া 
= আলোচনা প্রচ্ছন্ন হইজেও ভাবি স্বচ্ছ আবরণে ঢাঁকা; সাহিন্ত্ে 
এরকম ভালো নয়! 
দেশী ও বিলাতী--গ প্রভাতকুদার মুখোপাধ্যায়, বিএ, প্রণীত । 
প্রকাশক এঁগুরুদাঁস চট্টোশাব্যাঘ। সাথী প্রেসে ছাপা । ডবল ক্রাউন 
১৬ পেজি ৩৪৮ পৃষ্ঠ। ৷ মূলা দে টাঁক]ঃ কাঁপডে বীধ। ১/* আনি । 
ইহীচে ছলট দেশী ও চাটি বিলাতী ছোঁট গল্প আছে। এ গল্পগুলিয় 
ভধিক।ংশই প্রবাসী হইতে পরলর্মতিত। বাজার ছোট গর নেশন 
অনেকে, কিন্ত ভাহা ছেও স্মাত্র, তাহাতে ছোট গলের আর্ট কিছুমাত্র 
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থাকে না। 'এই আর্টে যাঁহারা সফলভা লাভ করিয়াছে ভীহাত? 
মধ্যে রবি বাবু শ্রেষ্ঠ; তারপরই প্রভাত বাবু একথ আমরা অসখে "১৬ 
বলিতে পাবি। ভীহর ভাবা প্রচ্ছন্ন হান্তরসে মধুর ও সহললা 
লঘু; রচনার মধ্যে আগীগৌভা আগ্রহ জাগাইয! রাখিখাব হভ 
আয়োজন যথেষ্ট থাকে, খটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এ 
উপসংহাঁবে একটি অথগুতা ও জমাঁটের ভাব দেখ যাঁষ। সব ০৮ 
সুন্দর তাঁহাব নিপুণ পর্যবেক্ষণ শ্রক্তি_ভিনি জানা কথাই নূতন ৰুচি! 
বলিয়! প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সব 
গুণগুলিই আছে; অধিকস্ত রচনা অধিক পরিপক্ক হইযাছে। এ গ্রণ্যে 
নিশ্চযই সর্বত্র সমাদব হইবে। 
মুদ্রাঙকাদস। 

কল্পকথা। গ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়! মূল্য ॥* আট আদ । 
ইপ্ডিষান্‌ পার্রিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়াজিস দ্রীট, কলিকাতা । 

ইহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সখপাঁঠা ১১টি গর আচে । 
অধিকাংশ গল্প জাপানী গল্পেব ভাব লইষ| রচিত। ছবিগুলিও 'জ্রাপাল। 
মণিলাল বাবু ইতিপূর্বে “জাপানী ফানুস” লিখিযা বাঙ্গছ। সাহি৷ 
জাপানী রসেৰ সঞ্চাবে মাহাব্য করিষাছিলেন। . এই পুস্তকেও ঠেই 
স্চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। গল্পগুলি বেশ সোজা! ভাষায় লঘু হর 
লিখিত। আমাদের বেশ ভাল লাগিরাছে, আমব। একাসনে আঁছে - 
পান্ত সবগুলি পড়িযাছি। প্প্রাণের রং” নানক গক্সটর কথাই বে! 
করিয়া আমাদের প্রাণে জাগিতেছে ; কিন্ত ছেলেদেব মুখে "হষকি” J 
দুটা কানের কথাই বেশিবার শুনিয়াছি। বহিথানিব ছাপা পরিঙীব ; 
বীধাই মনোরম, এবং বাঙ্গলা বহির রাজ্যে নূতন বকমের। 
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যখন কোন আন্দোলনের তরঙ্গ সমগ্র জাতিব ধমনীর উপ 
ক্রিয়া কবে, তখন মস্তিষ্ক স্থিব বাখা একটী কঠিন ব্যাপার 
সকল সময়েই মস্তিষ্ক স্থিব রাখা বাঞ্ছনীয় কি না সে স্বত- 
কথা ; কিন্তু যে অধঃপতিত জাতি ৭ শত বৎদব পবে 
পাদুকা মস্তকে বহন কবিয়া এখন জ্রগতেব সমক্ষে তাপনা 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে উদ্ধত, তাহাব পক্ষে অকশ্বাৎ মন্তিফট 
হাঁরাইয়া ফেল! বোধ. হয় অনেকেৰ নিকটই অসঙ্গত মতে 
হইবে। মন্তিষ্ স্থিব রাখিতে হইলে চিন্তা কার্ধ্য উভ্ভয়েবই 
স্বৈৰ্য্য আবশ্যক ৷ এই চিন্তার স্রোত যাহাতে দাতীয় জীবনবে 
বিপথে চালিত কবিয়া কোন অনতিক্রম্য আবর্তে লইয় 
উপস্থিত না কবে তাহা দেখা উচিত। 

ইতিহাসের পুনবাবৃত্তি জগদীশ্বরেব চিরন্তন নিয়ম 
কোন জাতি চিবকাঁল সকলেব উপবে আবিগত্য কবে না. 
কোন জাতি .চিবকাঁল পবেব নিমীবন লেং! কবে না 


+ প্রবন্ধটী বহুদিন পূর্বের লিখিত হইযাড়িল, সাথ স্বাদে সামাদ 


পরিবর্তন করা গিয়াছে। 
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আগিবিয়া ও বাবিলনের মাহাত্ম্য অতীতে বিলীন হইয়া 
* গিয়াছে। যে দেশেব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকন্ত প উচ্চতায়' 
সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে সে দেশ এখন বৈদেশিকেব 
মুখাপেক্ষী । গর্বিত “ ইউবোপের জ্ঞনগুরু গ্রীক ও 
পূর্বপ্রভু বৌমান্‌ ' অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল; আবাব দিবালোক দেখিতে পাইয়াছে। আর এই 
‘হতভাগ্য ভাবতভূমি ?- ইহাঁব প্ৰাচীন গৌববের উপৰ যে 
যবনিকা-পাত হইয়াছিল, কুঁহেলিকা আশা কাণে কাণে 
বলিয়া দিতেছে সেই যবনিকা চিবস্থায়ী নহে। ভাই এক- 
বার শব্যাত্যাগ কর--ওঁ দেখ অদূবে উষাব বক্তিমালোক। 

যে সভ্যতা ভারতকে বড় কবিয়াছিল! আমবা এই 
উষালোক দেখিবার অন্ত সে সভ্যতাৰ সাহায্যে পুনবায় 
দিব্য চক্ষু পাই নাই। ইংবেজশাসন ভ্বাবতের আব, যাহাই 
করিয়া থাকুক আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছে, ইউরোপের 
স্বাতন্থয-প্রিয়তাঁর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; স্বাতম্ত্যেব 
মুলে যে গ্রজাশক্তিব বীজ নিহিত আছে, সৈই বীজ স্বদেশে 
বপন করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে। নবোদিত জাপান বলিয়া 
দিতেছে, ওঁ বীজ প্রাচ্য ভূমিতেও অন্কুরিত হুয়। তাই আজ, 
ভারতবাসীর প্রাণে নূতন ভাঁব ; তাহার হৃদয়ে নূতন আশা, 
তাহার ধমনীতে নবীন উচ্ছাীস। শাঁসনকর্তার ভ্রম সেই 
উচ্ছ সে শক্তিসঞ করিয়া দিয়াছে। ভারতবারী বলিতেছে, 
“তোমরাও মানুষ, আমবাও মানুষ ; আমরা একসময়ে 
তোমাদেব অপেক্ষা বড় ছিলাম, আবাব কি আমরা বড় 
হইতে পারিব না ?* 

কিন্তু ভারতবাসী দুর্বল, ভাবতবাসী নিরীহ, ভাবতবাসী 
নিঃসম্বল। ভাবতবাসী বহুভাষী, বহুজাতিতে বিভক্ত, বহু- 
ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ের ,অস্তর্গত। ইংবেজ্রশাসিনের অব্যবহিত পূর্বে 
ভারতবাসী আভ্যন্তরিক শান্তি কি তাহা জানিত না- সমস্ত 
ভারত সমবেতভাবে কাৰ্য্য করিতে শক্ত একথা তাহাব মনে 
উঠিত না। এই বিভিন্নতা আংশিকরূপে বিদুবিত, হইয়াছে 
মাত্র। ইহা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়া অসম্ভব) যতদুর দুর 


হওয়া আবশ্যক তাহা হইতেও অনেক বিলম্ব আছে। 


ইংরেজপাসন স্বার্থের সমতা! প্রদর্শন করিয়া, অড়জগতেব 
জ্ঞান বিতরণ করিয়া, একভাঁষায় সকলকে মনেব ভাব ব্যক্ত 
করিত সাই, ০০০০৪) করিতে 


~~ 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । / 


পুরুষত্ব হাঁবাইয়াছি। 


[৯ম ভাগ 


উচ্ত আছে। সি রিবা এখনও অনেক । 
শিখিতে হইবে, দেখিতে হইবে, সহিতে হইবে । 
এ অবস্থায় মস্তি হাঁরাইলে চলিবে না। . উদ্দীপন! - 
ভাল কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহার সংযম আবশ্যক । আমরা 
স্বাধীনতা হারাইয়াছি, শিল্প হারাইয়াছি, বাণিজ্য হারাইয়াছি,. 
শিল্প ও বাণিজ্যেব 'জন্ত আমরা 
ক্ষিপ্রহস্তে বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ কবিতে আর্ত 
'করিয়াছি। উদেশ্য ভাল কিন্তু এখানেও দেখা উচিত এই" 
ত্যার্গ ভতদুব পর্য্যন্ত স্ববুদ্ধির পরিচায়ক, ইহারও একটা 
সীমানির্দেশ কর্তব্য কি না। বিদেশীয় দ্রব্যমাত্রই বিদেশীয় 
বলিয়া পরিত্যাগ কৰিতে হইবে_-এই মত অর্থবীতির 
বিবোধী. ভাবতেব ন্যায় দরিদ্র দেশ কেন, সকল দেশের 
পক্ষে অপকাঁব-জনক।- অর্থনীতি সময়ে সমযে রাজনীতিকে 
আপন কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় এবং সময়ে সময়ে 
রাজনীতির আশ্রয়ছায়াতলে_ ক্ষণকাল সঙ্কুচিত থাকিয়াও 
পরিশেষে বেশ 'কফুর্ভিলাভ কবে ; কিন্তু এই ছুই অবস্থা ভিন্ন 
তাহাব ক্রিয়ার গতিলোপ মুখতার কার্য্য। 
অবাধ বাণিজ্যের . মূলনীতি কব্ডেন্প্রমুখ অ্থত্বৰিৎ 


পৃত্তিতগণ ৫ যেরূপভাঁবে প্রতিপন্ন কবিয়া গিয়াছেন তাহাতে 


সন্দেহ | বা অবিশ্বাসেব আর স্থান নাই। যে দ্রব্য যে 
সুব্ধাজনকর্ূপে উৎপাদন করিতে পাবিবে সে তা: 

কবিবে। , যে দেশে যাহা সুবিধা-জনক রূপে উৎপন্ন হয় 
সে দেশ তাহাই উৎপন্ন .করিবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
একদেশে উৎপন্ন কবাব. চেষ্টা ভ্রমাত্মক ও শক্তির অপচয়-- 
জনক । আমি যদি দশ ঘণ্টা পরিশ্রম কবিয়া একযোড়া বন্্ বয়ন 
করিতে এবং পাঁচ ঘণ্টা পবিশ্রম কবিয়া একযোড়া ছুবিকা 
প্ৰান্তত করিতে পাবি এবং অপর এক ব্যক্তি যদি দশ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিয়া ১ ষোড়া! ছুবিকা প্রস্তুত করিতে পারে ও 


পাঁচ-ঘণ্টী পবিশ্রম করিয়া একফোড়া! বস্তু বয়ন করিতে পারে, 


তাহা হইলে অর্থনীতি দোহাই দিয়া’ আমাকে রলিয়া দেয়, 
“তুমি ছুবিকা প্রস্তুত কব, বস্ত্র হাত দিও না, গর 'যে 
তোমাব প্রতিবেশী অল্প সময়ে, বস্তু বয়ন করিতে "অভ্যাস 
করিয়াছে উহাকে ছুরিকা দিয়া উহাব নিকট হইতে কাপড় 
লও ।” যদি আমাঁব দেশে ৫০২ টাঁকা ব্যয়ে যে চট প্রস্তুত হয় 
লিনা ব্যয় না করিলে তাহা হওয়ার 


৮ সংখ্যা । | 


সম্ভাবনা না থাকে এবং পক্ষানস্তবে ৬০২ টাকা ব্যয় না কবিলে 
আমর দেশ যে বস্তু প্রস্তুত কবিতে পাবে না অপব দেশ 
৫০২ টাকায় তাহা আযাকে 'দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে 
অর্থনীতি উচ্চকণ্ঠে আমাকে বস্তুবয়ন হুইতে' প্রতিনিবৃন্ত 
হইতে বলিবে। তাহার যুক্তি অকাট্য; অগ্রী্ঘ কব, তুমিই 
মূর্খভাঁর ফলভোগ কবিবে। শিল্প বাণিজ্যে আমবা এক 
সময়ে বড় ছিলাম, আবাব শিল্পবাণিজ্যে আমাদেব কৃতী 
হওয়া একান্ত কর্তব্য ।॥ কিন্তু অর্থনীতিব মর্য্যাদা রক্ষা 
কবিতা না চলিলে তাহাব ক্রোধ সন্ ‘করিয়া পৰীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া সহজ্র হইবে না। যে দবিদ্র গৃহস্থেব ১৫৪ 
টাকাব কাপড় কিনিলে চলে সে শুধু দেশীয় তীতিকুলেব 
জীবনরক্ষাব জন্য আত্বীবন খর ১* টাকা স্থলে ২১ টাকা 
ব্যয় কবিবে না। যে চিবজীবন স্ুদৃপ্ত ল্যাম্পেব পবিফাব 
আলোকে বাত্রিতে কাজ করিতে অত্যন্ত সে যদি আবার 
মাটিয়া ডিবিব আশ্রয় গ্রহণ কবিতে অথবা. পুকষামুক্রমে 
৪২ টাকাব লাম্প ৮. টাকায় ক্রয় করিতে সম্মত না হয় 


তাল হইলেও হয় ত সমাজে একেবাবে স্থান হারাইবে না'। - 


পূর্বেই বলিয়াছি ছুই অবস্থায় অর্থনীতি রাজনীতির 
আনুগত হইয়া চলিতে বাধ্য - প্রথম অবস্থা যেখানে বাঁজ- 
নীতিব আশ্রয়ে তাহাব পরিণামে স্ক,ত্রিলাভ হয়। আমাব 
দেশে উপকবণ আছে, শ্রমজীবী আছে, বস্তু উৎপাঁদনেৰ 
অধিকতর স্থযোগ আছে কিন্তু চর্চাব অভাবে আমি একটা 
শিলল্পব প্রচপন কবিতে পাঁবিতেছি না; অপব এক দেশ 
কারক্ষেত্রে পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে, পূর্বে আসার জন্য সে 
অধিকতর সজ্জিত, অধিকতব বলে বলীয়ান, আমাকে আসরে 
নামিবার সুবিধা দিতেছে না, এক বৎসব পধ্যস্ত বলসঞ্চযেব 
সুবিধা না পাইলে আমি প্রতিছন্বীকে সম্ুথযুদ্ধে আহ্বান 
' করিতে পাঁবিতেছি না জন্‌ ষটযার্ট মিল পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে 
বিদেশীয় দ্রব্যের উপব শ্ুন্ধ স্থাপনের অনুমোদন কবেন। এক 
বৎসব পর্য্যন্ত এক গুক্ষেব সহাষতা পাঁইলে, রাজনীতি কর্তৃক 
বৈশবে এইরূপে লালিত ছুইয়| একবাব বল বৃদ্ধি করিতে 
পারিলে, আর প্রতিষেধক শুক্কেব আঁরগ্তকতা হইবে না। 
আমাদেৰ রাজা নানাকারণে সে প্রশ্রয় দিতে পাবিতেছেন 
দা, আইস আমবা.নিক্ষেরাই আমাদের শিল্পকে শৈশবাবস্থায় 
লালনপালন কবি, প্রতিযোগীর কবল হইতে সযদ্ধে রক্ষা 


আমাদের শিল্প । 


৬৫১ 


করি, বিদেশীয় প্রতিযোগীকে প্রত্যাখ্যান করি, মূল্য অধিব 


হয হউক, স্বৰ্দেশীয় শিরজাত ভ্রব্যেব ব্যবহাব কবি ;_এই 
যুক্তি দ্বারা পবিচালিত হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত স্বদেশী 
শিল্পের লালন পবিগামে অবাধ বাণিজ্যের অবাধ গতিবই 
অন্তুকূল। ইহা আপনাদের উপব ক্ষণকালের জন্য একট 
কব স্থাপন হইলেও ভাবী মঙ্গলজনক । অর্থনীতিৰ ইহাঁডে 
ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। দরিদ্রকে বুঝাইতে পারিলে সে 
অনেক সময়ে এই সাময়িক আত্মবিসর্জ্জনটুকু কবিতে অনেক 
স্থলেই অসম্মত হয় না। .আমাদেব অনেক শিল্পই যে এই 
রূপ প্রশ্রয়েব অভাবেই শৈশব অতিক্রম করিতে অক্ষ 
তাঁহা কে না স্বীকাব করিবে? 

দ্বিতীয়তঃ যে অবস্থায় অর্থনীতি বাঁজনীতির নিক? 
আত্মবিসর্ন কবিতে বাধ্য সে প্রতিদ্বন্ছিভার অবস্থা, 
প্রতিহিংসার অবস্থা। প্রতিহিংসা দিঁনিষট খাবাপ কিন 
উপযুক্ত বাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাবও কার্ধ্যকাবিতা আছে। 
শপ্রতিতন্দী বাবা! অত্যাচবিত হইতেছি, তাহাব সহিত 
অন্য উপায়ে 'পৃরিতেছি না, নিজেব অনিষ্ট কৃবিয়াঁও তাহ'ব্র 
সর্বনাশ কবিব, আমাকে একবেলা আহাব কবিয়! থাকিতে 
হয তাঁহাও শ্বীকাব কিন্ত তাহাকে ছুইবেলা ভীতে মাবিব”, 
এট! এইরূপ নীতি। যে নীতিতে নাগবিক আক্রমপকাী 
শত্রুকে অপদস্থ করিবার জন্য আঁপনাব নগরে অগ্নি প্রদ্দন 
করতঃ দূর প্রাস্তবে অথবা পর্বতগাত্রে আভ্য় গ্রহণ করে 
এ সেই, নীতি। ইহাতে দেশে, আধিক বলেব হাস 
অনস্তস্তাবী। যদি সেই সঙ্গে মানসিক কল, রাজনৈতিক 
বল, সামাজিক- বল অধিক/হয়, তবেই ইহাব সামচ্কি 
অবলঘ্বন সমর্থন করা যায় । ইহার ফল অর্থনীতিব বিক্দুণ 
নহে, সুতবাং ইহা! 'অবলম্বন করিলে অর্থনীতির জুট 
সম্ভব কবিতে হয, তাহার 'সবোষ বাণবধাণের জন্য সব দা! 
প্রস্তুত থাকিতে হয়। প্রথমোক্ত অবস্থা স্বদেশীয় শিক্সেব 
উন্নতিজনক, দ্বিতীয়োক্ত অবস্থাই প্রকৃত ব্য়কট। "হা 
উপার্জন নহে, বিসর্জন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই বিসর্জ্জলেব 
উপকারিতা আছে কিন্তু ইহাতে পতনের আঁশহাও 
অনেক--কারণ ইহাব মুলে ত্যাগ ও বৈরিতা। এ নতি 
অবলদ্বনেব' পূর্বে ভাবিয়া দেখা 'উচিত এঁইরূপ বৈছিত! 
ও ত্যাগ স্বীকার কর্তব্য বা আবশ্তক ফি না, অযরা 


৬৫২ 


4 


শ্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


। ৯ম ভ্তাগ। 


তলা চিত 


বৈবিতায় ক্ষেতে পবস্পরাকে বিশ্বাস ও আনুকূল্য করিতে 
* প্রস্তুত কি না। যদি তাহা না থাকি, যদি এখনও হিন্দু ও 
মুসলমান পরস্পরকে ছুবিকা মারিতে পশ্চাৎপদ না হই) 
যদি এখনও আমাদেব মধ্যে কায়স্থ নমংশৃদ্রকে স্বণার চক্ষে 
এবং নমঃশুদ্র কায়স্থকে ঈর্ধ্ার চক্ষে দেখিবাব অধিকাবী 
বলিয়া মনে করি, তবে যে পবাক্রান্ত জাতিকে জগদীশ্বব 
আমাদের রক্ষকস্থানীয় কবিয়া প্ঠাইয়াছেন তাহাকে 
ভক্ষকে পবিণত করিবার জন্ত মৰ্ম্মান্তিক চেষ্টা না কবিলেই 
বোধ হয় ভাল হয়। যাহাদিগকে লইয়া ঘব করিতে 
হইতেছে তাহাদের বিদ্বেষভাজন না হইয়া আমরা আপনা- 
দিগকে মানুষ করিতে থাকি-_আমাদেব উন্নতির গতি কে 
রোধ করিবে? |! 

যে আন্দোলনে আঁ ভারতমাতার বক্ষ ন, 
কেবল শিল্প বা বাণিজ্যের উন্নতি তাহার এক অঙ্গ 'মাত্র। 


তাহাব ফল দুরব্যাগী, আশা! অনস্ত। ' কেবল ' গোৌঁজামিলে . 


এত বড় মহাদেশে, এত বিভিন্ন স্বার্থেব দেশে কোন স্থায়ী 
ফল হইতে পাবে না--বাজনীতির ক্ষেত্রেও নয়, শিল্প- 


বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নয়। সাবেক চবকার অস্ত্যো্টক্রিয়া 


অনেক দিন হইল হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং ধন্বস্তরি আসিয়া 
তাঁহার ভস্মমু্ট গ্রহণ কবিলেও তাহাকে আর জীবন দান 
কবিতে পারিবেন না। গ্রাম্য তাঁতেব নাম অনেকদিন 
হইল চিত্রগুপ্তৈর খাতায় উঠিয়াছে। এগুলিকে স্থায়ী ভাবে 
পুনজ্জ্ীবন দানেব আশা বৃথা । আবিফ|রকেব শক্তি- এই 
যন্ত্রগুলিকে বপাস্তরিত কবিয়! বাম্পীয় বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
পবিচালিত কলেব সমকক্ষ কবিতে পাবিবে কি না সে 
বিষম সন্দেহের কথা, না পাবিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।* 
এ অবস্থায় এ কৃত্রিম সংস্কবণ অর্থনীতি সহা কবিবে নী । 
সুতবাং রাজনৈতিক তেজ ও তাহাঁব উত্তেজনা জনিত 
ধমনীব দ্রুতগতি যতদিন অব্যাত থাকে ততদিন পর্য্যন্ত 
তাহাব এই কৃত্ৰিম আয়ুফাল। আমাদিগকে পূর্ব ও পশ্চিমে 
দৃষ্টি বাখিয়া যেখানে আবশ্তক সেখানে আমূল সংস্কার 
কবিতে হইবে। 





* উন্নত বকমের হাঁতের তাঁত এখনও ইউরোপের সভ্যতম দেশে 


দিন বসির হা 
- প্রবাসী সম্পা্ঘক! 


এবার এ রাবিয্াগীডিত নে বরাত এর 
নীতিব সামন্তন্ত বক্ষ কবিষা চলিলে কি ভাল হয়না? 
যদি অর্থনীতিকে না চটাইয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালান 
সম্ভব হয় তবে তাহাই কি সর্ধতোভাবে কর্তব্য নহে? 
আমাদের শিল্পেব' উন্নতি, বিদেশীয় ভ্রব্যের বর্ন কেবল 
দেশের আর্থিক উন্নতির জন্তু করিতেছি, প্রতি্ন্দিতাপূর্কাক 


' জনবুলের পকেট শূন্য কবিবার জন্য নহে, এই ভাব পবিক্ষ,ট 


কবিলে কি ভাল হয় না? যে শিল্প শৈশবে লালিভ হইলে 
যৌবনে আপন বলে আপনি স্থিব' থাকিতে পারিবে, অপর 
দেশের শিল্পকে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাহাবই দিকে 
মনোযোগ প্রদান কি সর্বতোভাবে কর্তব্য নয? যে শিল্প 
ভাবতের কোন এক প্রদেশে সুচকরপে ্্তিলাভ কবে, 
অন্ত প্রদেশে জোব কিয়া তাহার কলম বসাইবার প্রয়োজন 
কি? যে প্রদেশে কার্পাসেব- আবাদ নাই, ব্লর্পাসের 
প্রদেশ হইতে তুলা ও" শ্রমন্ীৰী সংগ্রহ কৰিয়া সে 
প্রদেশে বস্তুবয়নেব তুমুল: আয়োজন কবতঃ অর্থনীতিব 
সহিত অনর্থক 'সংগ্রাম বাধাইবার প্রয়োজন কি? যে 
প্রদেশ পৃথিবীব মধ্যে পাটেব সর্বপ্রধান জন্মভূমি, সে প্রদেশে 
সমস্ত কল বৈদেশিকেব হন্ডে--আমরা কি ইহার একটু 
প্রতিবিধান কবিতে পাবি না ? বন্ধে ও মধ্যভারত বন্্বয়নে , 
ম্যাঞ্চেষ্টাবের সহিত প্রতিযোগিতা বিয়া কৃতকার্য হইয়াছে, ) 
তাহাদেব আই কার্যে যে স্বাভাবিক স্থবিধা আছে বঙ্গদেশের 
তাহা নাই। বন্ধে ও মধ্যভাবতের উপর বস্ত্রবয়নের ভাব 
দিলে কি তাহাবা _ এই কার্যে ' অক্ষম! হইবে? আমরা 
বাঙ্গালীরাও কি কলিকাতা নিকটবর্তী (কোন উপনগর 
ভিন্ন বস্তবয়নেব উপযুক্ত স্থান. পাই যা? ভাগত একটী 
উপকরণ বিভিন্ন। আমাদের লাথিক অভিযানে তি 
দেবীর এই বিভিন্নতা উপেক্ষা করিলে কি আমর অর্নীতির 
বোষকষায়িত দৃষ্টি অতিক্রম কবিয়া জীবিত থাকিতে পাৰিব? 


ভ্রান্তি বাবা বিপথে চালিত হইলে আমাদের পববর্থী জন- 


সমাজ কি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িবে না? 

যে সংকল্প কার্যে পবিণত করিতে অন্য ভারতবাসী 
এত ব্যগ্রু সে স্*কন্ন যাহাতে অস্কুবেই বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, 
তাহার জগ্ত উপযুক্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবর্গের কি কর্তব্য 





উদ্ধবাহু সন্ন্যাসী পুরাণপুরী 
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ঞধ্বের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ । 


শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ দাসের তৈলচিত্র হইতে, তাঁহার অন্মতি অনুসারে । 
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বাদশাহী আমলের দিল্লী রাজপ্রাসাদের ওমরা, নর্তকী ও বেগম । 
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৮হ সংখা | 


PEST ভালেরের SE PLE 
উপকবণ পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া শিল্পকলাব কার্যাক্ষেত্র বিভাগের 
সমত্রোচিত উপদেশ প্রদান কবেন ?-. 

দৈশীয় ভ্ৰাতৃবৰ্গেব নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা 
তাহাবা যেন মস্তিষ্ক না হাঁবান. বাঁজনীতি ও. অর্থনীতির 
অকাঁবণ বিবাদ না বাধন, আঁমাদেব বর্তমান অবস্থাব দিকে 
লক্ষ্য বিয়া সাবধানভাব সহিত দৃঢ়পদে গন্তব্য পথে অগ্ৰসব 

হন। চবণ চঞ্চল হইলেই স্থলনেব আশঙ্কা ৷ 
বাঙ্গালী । ' 

মাখন । 1. 
স্তন্যপায়ী জন্তব দুগ্ধেব সেদময় অংশকেই মাখন বকা হয়। 
সকল স্ত্তপায়ী প্রাণীর ছুষ্ধ হইতেই মাখন হইয়া থাকে 
এবং ছাগ মেষ প্রভৃতি জ্রস্কর হুগ্ধেবও মাখন প্রস্তুত হয়। 
চরক প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রস্থে গো, মহিষ, ছাগ, 


উষ্ট, মেষ, ঘোটক, নারী প্রভৃতিব ছু নত মাখনের . 


উল্লেখ আছে। ‘ 

॥ সাধাৰণতঃ গো এবং মহিবই আঁমাদ্নেব গৃহপালিত 
প্া্তন্তপারী অন্ত | তাহারা প্রচুর পবিমাণে আমাদিগকে দুস্ধ 
দান কবে এবং-তাহাদের দুঞ্ধে মাখনের ভাঁগ বেশী বলিব! 
গর্য এবং মাহিষ মাখনেরই অধিক প্রচলন। ' বিভিন্ন জন্তুর 


দুপ্ধে মাখনেব, পরিমাণ 8 
যাইতে পারে__.. ৃ 
ys শতকবা মাখন ভা 
মহিষ । ২৬৭ 
ছাগ €৩৮ 
1 মেষ ৪৮৩ 
গরু ৩৭০ 
গঁ্দভ 5১৫৫ 


ঘোঁটক ০১৬৯ 
গোছপ্ধ হইতে উৎপন্ন না সর্বাপেক্ষা স্বাছু ও 
'উপকাবক এবং ইহাই অধিক পরিমাণে বারহত হয়। 
গর জাতি (১756৫) অঙ্গুসাবে মাখনের পরিমাণ কম 
বেণী হইয়া থাবে ; কিন্তু তদ্ুপবি সৃময়, খান্ত, শাবীবিক 
অবঞ্ছা এবং অন্যান্য কারণেও তারতম্য লক্ষিত হয়। D:. 


গ্রাখন | j ৬৫ 


V০৪!kerএব মতে গকব খাগ্থ অপেক্ষাকৃত খারাপ: হইলে 
বেশী ভাল প্রকারের মাখন উৎপন্ন হব। গকব ষখন বাগ 
ছুধ হয়; ৮0681 ভাগ বেশী থাকে 


সাধারণতঃ গো হের ২ > হইতে 2 2 এব মধ্যে মাখনের পবি- টে 


মাণ পাওয়া যায়। তালজাডীয় গক হলে উহা অপেন! 
অনেক বেশী পরিমাণে মাখন থাকে। Alder॥ey জাতী 
' গঁক হইতে দুঞ্ধেব 3: অথবা 3 ভাগ মাখন পায়া গিযাছে। 
- সাধাবণ 'অমধিত চ যাতাব আপেক্ষিক গুরুদ্‌ 
(specific হা) ১০৩, তাহাব উপাদান সকল 


' ‘বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ান্তসাবে Dr. Parker বিশ্লেষণ কবিষ) 


নিস্নলিখিত তাঁলিকা কবিয়াঁছেন-_ 
মেদ (f2)' 
পনিব ভাগ (casein) = 
ঢগ্ঠশর্কবা (12060) 
লবণ (52115) tl: 


' মোট.ঘন পদার্থ (5011), ১৩৩ 
জল ৮৬৭ 


৩৭ 
8'0 


৯৩৪ 


মোটামুটি হিসাবে খুব কম কৰিয়া ধরিলেও এক সেথ 
হুগ্ধে আধ ছটাঁক মাঁখন পাওয়া যায়। - সগ্ভদোহিত ছু্ধের 
মধ্যে কুম্ধ, নির্মল অপুব আঁকাবে মেদগুলি ভাসমান 
পাঁকে_এসেগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা পর্দাৰ আাঁববণেক 
ভিতবে আবিদ্ধী। দুথ্ধেব জলীয় ভাগ অপেক্ষা অনুপান 
লঘু বলিয়া তাহাবা দ্থ্থের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং 
তাহাদিগের চতুষ্টিকন্ত দুগ্ধেব অন্যান্য পদার্থ লইয়া সরে? 
আকাঁৰ ধারণ কবে। 

মাখন প্রস্তুত সময়ে সাধারণতঃ ডুঞ্ধ হইতে সব তুলিষ' 
লওয়] হয়.-অথবা মন্থনদণ্ডদ্বাবা ছুপ্ধ আলোড়ন কবিয়াও যাখন 


কৰা যাইতে পাঁরে। তৈলাক্ত বহিরাববণ্ও্লি মন্থনদণ্ডে 


আলোড়নে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে, অভাত্তরস্থিত যেদগুজি . 


বাহির হইয়া পড়ে এবং অনেকগুলি আবিবণেব মেদ এই- 


রর কণে একত্রিত হইয়া দুখের উপবে মাখন আকারে ভাসি 


উঠে। ' 
খাঁটি মাখনে বেশীব টির এসিডের _ 


(non-volatile~ acids) glycerides, 


a 
palmiti. 


০ 
(ছি 


৬৫৪ 


ald, butrolic acid এবং সময়ে সময়ে stearic did 


ও থাকে'। এই সকলের সহিত সামান্ত পবিমাণে উদ্বারী 


এসিডের (volatile acids) glycerides, butryc. 


calvionic acid, caprylic এবং caprimic acid 
আছে এবং শেষোক্ত পদার্থ বর্তমান থাকাতেই মাখনের 
্‌ স্বাদুগন্ধ এবং অন্যান বিশেষ গুণ আছে বল! যাইতে পাবে। 
অবিমিশ্রিত মাখনে ৮৫ ভাগ খাঁটি মেদ এবং অবশিষ্টাংশ 
পনিরভাগ (০৭১৪০), জল এবং লবণ থাকে । পনির ভাগ 
ভাল করিয়া ধৌত, করা যায় না বলিয়া ইহাঁতে-৩হইতে 
€ ভাগ ০৪৪6০ থাকে ; জলের পরিমাণ ৫ হইতে ১০ ভাগ 
এবং লবণ ২ হইতে,২ ভাগ । 

মাখন যখন নষ্ট হইতে আবস্ত হয় তখন আজই 
.তাহাব হেতুভূত বলিয়া “নির্দেশ করা, যাইতে -পাবে। 


সুশীতল স্থানে বাখিয়! প্রত্যহ জল বদলাইয় রাখিলে মাখন, 


, অনেক দিন পর্যান্ত. অবিকৃত ভাবে বাখা যায়। ‘অনেক 
দিন গারিলে মাখন.হইতে যে একটা পুতি গন্ধ (rancidity) 
বহিগত হয় তাঁহ! নিবারণ করিবাব জন্য মাখন অগ্নৃত্তাপে 
গলাইতে হয়। দ্রবীভূত মাখনের উপবিভাগে বে ফেশার 


মত গাঁদ জমিতে থাকে তাহা ছাঁকিয়া ফেলিতে হয় ; কিন্তু . 


তাহাতে মাখনের আস্বাদের 'বিশেষ' তাঁবতম্য হয়। যদি 


এমন কোন জিনিষ মাখনের ভিতর প্রবিষ্ট কবান যাইতে 
পারে, যাহা মাখনের ভিতব বর্তমান যাঁবক্ষারিক 117৩-. 


genous). পদার্থগুলিব উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে 
পাঁবে তাঁহা হইলে গীজন (fermenation) কে বাধা 
দেওয়া যাইতে পাঁবৈ। এজন্যই বাজাবে কিক্রয়ার্থ মাথনে 
লবণ মিশান হইয়া থাকে। St 

সকল দেশেই মাখনেব প্রচুর পৰিমাণে কাঁটতি। শুধু 
গ্রেট বির্টেনে একবৎসরে ১৩ ১৫৭,৫০১৩৭৫ টাকার মাখন 
বিদেশ হইতে মানি হইযাছিল। (এ ছাড়া দেশে প্রত 
মাখন ত আছেই। তাহার কোন ঠিক হিসাব দেওয়া 
অসম্ভব; কিন্তু এ. কথা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে 


পারে য়ে তাহাব ' পবিমাণও বিদেশাগত মাখন হইতে কম : 
হইবে না। জর্ম্মানী, হুলাণড, ডেনমার্ক এবং বেশীর ভাগ 


ফ্রান্দ হইতে. গ্রেটব্রিটেনে মাখনের.আমদানি হইয়া থাকে 
মাখুনে ভেজাল খুব চলে। গব্য মাখন অপেক্ষাকৃত 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


' ৯ম ছা 


দামী এবং উপকাৰী বন্রি! তাহারই বেনী, দর, এজন্য 
অন্তান্ত জন্তব মেদ, চৰ্বি, গো এবং মেষের ক্ষরিত' বস 
(4৮i6Pin৪5) প্রভৃতি মিশান ইইয়! থাকে ।* গশ্ধতবাধা, 
বিগলন, শক্তির (melting point) নির্ধারণ অথবা 
দূরবীক্ষণ সাহায্যে পবীক্ষান্থাবা গাটি এবং মিশ্রিত মাখন 
ধরা যাইতে পারে। - টো 

বিগত ১৮৮৯ সনে কলিকাতায় যে অন্তর্জাঁতিক 
প্রদর্শনী হয় তাহাঁতে বৈদেশিক এবং ভাবতীয় প্রক্রিয়ার. 

পরতিসগিতা হইয়াছিল। ভাবতীয় পরক্রিয়াহ্‌সালর ছ্ধে , 
প্রথম উত্তাপ দিয়া সেই উষ্ণ দৃত্ধ শীতল হইলে তাহাতে 
সামান্ত পবিমাণে দধি'মিশ্রিত করতঃ ১৫ ঘণ্টাকাল মৃত্তিকা 
পাত্রে রাখা হইয়াছিল। পৰে সাধারণ বংশনির্ল্মিত মন্থন 
দণ্ড দিয়! দুগ্ধ আলোড়িত করা হয়_ উত্তাপের ' তালতম্যেব : 
নিমিত্ত পাত্রে প্রথমে উষ্ণ এবং পরে শীতল, জল দেওয়া 
হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে মাখন একত্রিত হইলে শেষে 
সেগুলিকে বন্তরখণ্ডে করিয়া নিংড়ান হয় এবং ঘোল বাজারে 
বিক্রয় করা হয়। সে মাখন অগ্নিব উত্তাপে বাখিয়া জল” 
গুফ করতঃ স্বৃতে পবিণত কর! হইয়াছিল। | 

বৈদেশিক নিয়মের তিনটা প্রক্রিয়া-(১) দুঞ্ধেব সব . 
“Separator” . ‘দিয়া প্রথমে বাহিব করিয়া ফেলিয়া! GQ 
“Victoria Churner® দিয়া তাহা মন্থন কব! হয় এবং 
(৩) শেষে প্রস্তুত মাখনকে ঘি কবা হইয়াছিল। এই 
প্রতিযোগিতায় বৈদেশিক নিয়মেবই জয়লাভ” হইযাছিল। 
এমতে প্রস্তুত মাখন আমাদের দেশীয় মাখন. অপেক্ষা ভাল 
এবং পরিমাণে বেশী হইয়াছিল ; ইহাতে জল অথবা! 'অন্ত ' 
কোন অনাবস্তক পদার্থ ছিল না।, কিন্তু দেশীয় মতে 
প্রস্তুত ঘিব পবিমাঁ৭ বেশী হইয়াছিল-_তাহার কারণ 
গ্রধানতঃ দুঞ্চেব পনিব ভাগ দেশীয় প্রক্রিয়ায় আলোড়িত 
হইয়! স্বীত অবস্থায় ছিল এবং' বিদেশীয় গৌয়ালাঁদের ঘি 
প্রস্তুত কবিবার 'অনভ্যাসহেতু হারার 
হয়।' 


চর ক 7 - 


* অনেকে টিনের মাখন ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কিছুতেই 
তাহা উচিত নহে। টিনের ভিতর্‌ মাখন কতদিন এবং, কি অবস্থায 
আছে তাহা জানিবার উপায় নাই এবং সে মাখনের ভিতর অখান্ত, 
অনৈক জিনিষ ভেজাল থাকিতে পারে। 


দস সংখ্যা |] 
আমেরিকা হইভে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মাখন ইংকণ্ডে 
আমদানি হইয়াছে! ইহার নাম 65665 7 ইহা 


স্বান্সেব প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক M. Mege-Mouris কর্তৃক . 


উতাবিত উপায়ে উৎপন্ন | জীবশরীরস্থিত সুন্মতত্ত সমূহে 
(5১5৪5) যে মেদ থাকে তাহা দুঞ্ধে বিশোধিত হয় বলির! 
তিনি ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত গরুর রবি, জল, যবক্ষারেব অঙ্গার 


(carbonate of potash) এবং সগ্ মেষের উদর -টুক্ষবা! - 


টুকরা করিয়া কাটিয়া ১১৩০ উদ্তাপে জাল দেন। মেষের 


উদরস্থিত 2০510 নামক পদার্ উত্তাপ সাহায্যে ছিদ্রময়- E 


| তন্তসমূহ (cellula- tissues) হইতে মেদ ' নির্গত কবে। 
শীতল হইলে অধিক শক্তিব হাইডুলিক চাপে ফেলিয়! 
হেই মেদগুলিকে stearin ও ০1500725210 বিভক্ত 
কা হয় । M. Mege-Mourris কেবল oleomargar:nই 
ক্বত্রম মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। 'শেষ 
৫ সের এই মেদ, ২ সেব দুগ্ধ ও ১৷ সের জলে ,আলে-ডুন 
বরা হয়; এবং রং কবিবার অন্ত লটকনের বীচি 
(arn০tt০) ব্যবহাব করা হইরা থাকে। পবিষ্কার কবিয়া 
ধোঁত কবিলে বহিদ্ু্টিতে ও ঘনতায় ইহা অকৃত্রিম মাখ- 
নেব ন্যায়, কিন্ত ইহা সেবপ সুস্বাদ নহে এবং গন্ধও 
একটু বিভিন্ন। উপকাবিতার হিসাবে অকৃত্রিম ও এই 
মাখনের কোন প্রভেদ নাই। ফরাসি ভোজন দ্রব্যের 
শুকরের তালিকার অকৃত্রিম মাখন :ও- [1০2৩-40-75 
কর্তৃক উদ্ভাবিত মাখলেব সমান টেক্স। 
হিন্দু আফুর্কে গ্রন্থে মাখনের ভূয়সী প্রশংসা আছে 
"সংগ্রাহি দীপনং হৃগ্তং নবনীতং নবোদ্ধতং। 
গ্রহণ্যর্শে ধিবশরদ্নমর্দিতরুচি নাশুনং ॥” (চবক) 
সন্ত নবনীত (মাখন) সঙ্কোচক, অগ্নিদীপক ও প্রিয় । 
এতস্তিন্ন অরুচি, গ্রইণী, অর্শ ও অর্দিত রোগনাশক। 
*নব্নীতং হিন্তং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্রিরুৎ ॥ 
সংগ্রাহি বাতপিত্তাস্থক ক্ষয়ার্শোহর্দিত কাঁসহৃৎ। 
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাত্রমৃতঃ শিশোঠ ॥ 
(আম্ুর্ধেদসংগ্রহ ) 
গব্য নবনীত--হিতজ্কনক, পুষ্টিকবিক, বর্ণপ্রসাদ্ক, 
বলকাঁরক, অস্মিবর্ধক, ধারক এবং ইহা বায়ু, বক্তগিত্ব, 


গুরুর আহ্বান । 


৬৫৫ 


ও বৃদ্ধ সকলেবই উপকাৰী, বিশেষতঃ ইহ! পিওব পাক 
অনৃত তুল্য। গু 
্রীব্রজেন্্রুষ্ণ সেন গুপ্ত, বি, এ, । 


- গুরুর আহ্বান। 


নয়না! দেবীর আশীদ্‌ লভিয়! গুকগোবিন্দ একদিন 
চিন্তিলা মনে দিবেন দীক্ষা শিখগণে স্থনবীন ৷ 
প্রান্তরে এক সমবেত সবে--উৎসব মহত্বর-_ 
আনন্দে নাচে লক্ষ হদয়-_কল্পোলে কোটি স্বর । 
দর্শন দিল! গোবিন্দ সিংহ- “জয় গুকগ্রীর অয়”__ 
হাজার কণ্ঠে উঠিল জাগিয়া আলোড়ি ভুবনত্রয় ! 
মুক্ত কৃপাণ কীপায়ে উর্ধে গুকদেব কন ধীব 
“আকাজঙ্ষা! মম 'পঞ্চজনার পবিত্রতম শিব । 
দিবে কেবা এস!”_ বজ যেন গো সহসা! পড়িল খসি”-_ 
স্তন্ধ বিমূঢ় শিখমওলী মিলাল বদনৈ হাসি। 
আবাব আবাৰ আহ্বানে গুরু কেহ তো দেয় না সাড়া - 
বহে কিনা বহে অস্তব মাঝে তথ্য রুধিবধার! ৷ 
গর্জিল! গুক তৃতীয়বাব--“মরণ-শঙ্কা-হীন 
_ একটাও শিখ নাহি কি হেথায়.?*__ছুটে আসে দয়াসিং ! 
চরণে লুটায়ে মার্জনা চাহে-_“আঁসি নি ছু'বার ডাকে, 
ক্ষম গুরুদেব [লহ মোব শিব! কৃপা যেন শুধু থাকে » 
আনন্দে গুরু আশিসি' তাহারে, আপন শিবির পানে 
চলিলেন ধীরে সাথে করি তাঁবে--দিতে ‘বলি’ 
- । সবে জানে । 
সেথায় গোপনে লুকায়ে সেবকে কাটিল! ছাগেব শির । 
ভাবিল সকলে দয়াসিংহের নির্বাণ হ’ল চির? 
আহ্বান গুরু শিস্তুসজ্ৰে করিল! আঁবাঁব জাসি”। 
একে একে আরো! বিশ্বাসী চারি অর্পে আপন! হাসি’ 1 
সবাব বদলে অজের রক্তে জন্মায়ে সবে ভ্রম, 
' কিছুকাল পরে ফিরিলেন গুরু দীপ্ত তপন সম! 


২ শপপিশীশীশীীশ শশাহট 


৮ 


* এই চারিজন আত্মোৎসর্গাীঁ মহীপুরুষের নাম--(১) ধর্ম্মসিহেণ 


হত্তিনপুরবাসী জাঠ। (২) মাহকম, দ্বারকাঁবাসী ছিপা। (৩) সাহেব 
সিংহ, বিদর্ডপুরবামী ক্ষৌরকার। (৪) হিম্মত সিংহ, গ্রীক্ষে্রবসা 
কাহার। সর্বপ্রথম আত্ম-নমর্পণকারী শিখকুলভিলক দয়াসিংহ লাহোন- 


দ্য, অর্শ, অর্দিতবাধু ও কাঁসনাশক। নবনীত বালক ও বান ক্ষত্রিয় ছিলেন। 


চা 


৫৬ 


| সাথে তার সেই ভকত পঞ্চ মৃত্যু বিজয়ী বীৰ 
* গুকব কর্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ বরেণ্য অবনীর ! 
বিস্ময়ে পুলকে শিখগণ সবে কবে ঘোব জয়-ধ্বনি 
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কোষে কোষে বাজে শাণিত অসিব সুমধুর ঝন্ঝনি! 


থামায়ে সকলে গোঁবিন্দসিং কহিলা উচ্চ ভাষে 


“এমনি সেবক আমি যে গো চাই মবণে যে উপহাসে। 


গুকব আজ্ঞা শ্ৰেষ্ঠ জেনেছে-__ইহাবা শ্রেষ্ঠ শিখ, 
নিন প্রথমে দীক্ষা নিক্‌ 1” 


রশ ঘর 


০ 


নববধূর a বালবিধবার উ্তি। 


ভেঙ্গে পড়ে দুঃখে লাঁজে। 


er 


+ ইহাই গুরু গোবিন্দ সিংহের সুপ্রসিদ্ধ “খাঁলসা” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ 
শিখসেল্পগণের আদি ইতিহাস। 


লেখক । 


[৯ম ভগে। 





গাধা । 
দেখ্‌লো গাধা পৃথিবীতে টুগীব বড় আদব 
বিশেষ শোঁলার টুপী; 


‘এইটে দেখে গাধা, ছেড়ে ধুতী এবং চাঁদব 


সাজ্‌লো বহুরূপী । 
প্যাপ্ট.ও কোটে ঢেকে দেহ, হ্থাটে শিরে।দেশ, 
দেখলে! আয়নায় দেখাচ্ছেত বেশ, 
গাঁধাত্ব বা এখনি সেটা ঢেকে গেছে, দাদা, 
' কে বলবে সে গাধা! 


তখন ছড়ি নিয়ে হাতে, টুরোট ধরিয়ে লিয়ে মনের সুখে, 


গেল গাধা হাওয়া থেতে দক্ষিণাভিমুখে । 


, যেখানে যায় দেখে গাধা-_রাস্তাব ছুটি ধারে 


হাতী ঘোড়া -দবাই তারে কেবল সেলাম ঠুকে । 
স্কীত অহঙ্কাবে,_ ' 
ভাবে গাধা, “আমাব ষা পশুত্ব গেছে কেটে 
(গাধাত্বব ত কথাই নাই), মাথায় টুপী এঁটে ; 
আমি একটা কেহ : 
কেষ্ট বিষ্ণু'হব সিঃদন্দেহ।” 


' ভেবে গাধা কাহারেওত নোয়ায় নাক টুপী ; 


এখন-কি না শৃগাল ধূর্ত, এসে চুপী চুপী, 
কহে “প্রভূব মাথায় ঘৰ্ম্ম একি! হরি হরি।__ 


" সবান্‌ টুগী-_আমি বাতাস কৰি. 


গাধা টুপী মাটিব উপর রাখে ; 


' বিশ্বশুদ্ধ দিব্যালোকে তখন দেখে তাকে, 


লম্বকর্ণ গাধামান্র সেটা; 
তখন তাবা বলে, “ওবে বেটা। . 
আশ্পর্ধ৷ যে ভারি দেখছি-_ওবে ছন্বরূপী। 


৮ সংখ্য! ৷ ' 
পশুত্ব ঘোচাতে চাম কি মাথায় প’বে টুপী?” 
বানর দিল গাঁহি এমন ভাঁষাষ-_ 
তেমন ভাষা! বলে লা ক পূর্ববঙ্গে চাষা, 
এমনি ভাষা বলে) 
ঘোড়া গাধাব দল একট! বিষম ধাকা গলে; 


দিল গাঁধায় পিছন দিকে বাঁ পাঁষেব লাখি। 
শ্রীঘিজেন্্রলাল বাঁয়। 


চিত্রপরিচয় | . 
উৎকণ্ঠিতা । 

ক্রু কাব্যের নার্নিকাপণ আটশ্রেণীতে বিভক্ত, “উৎকঠিতা* 
তাহার মধ্যে অন্ততম। এই চিত্রেব নায়িকা, উৎকঞ্ঠ”র 
সহিত উদ্যানে প্রেমাম্পদ্দের আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছেন। 
বর্ষায় মেঘ ঘনাইয়া আসিমাছে। বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ দেখা! 
যাইতেছে । বিদ্যুৎ ও স্বর্ণালঙ্কাবগুলি মূল ছবিতে সোনা 
রঙ্গে বঞ্জিত ছিল । আমাঁদেব ছবিতে তাহ! ভাল উঠে নাই । 
এই চিত্রেব শিল্পী মোলাবাসেব পবিবাবের সহিত দিল্লীর 
ইতিহাসের সংঅব আছে। আঁওবংজীবেব ভয়ে দাবাব 
পুত্র স্থলেমাম শিকোহ্‌ গচোয়ালেব তৎকালীন বান্ধা ফতে 
শাহ্‌ বা ফতে সিংহের বাঁজধানী শ্রীনগবে তাহা আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। আঁওরংভীব্‌ এই বলিয়া ফতে দিংহকে 
₹ ভর দেখান, “যদি তুমি সুলেমান শিকোহকে আমাব হস্তে 
সমপ্ণ না কর, তাহা হইলে তোমার সহিত যুদ্ধ কবিব।* 
বাজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব শবণাগত বাঁজকুমাঁব সুলেমানকে 
আওরংজীবের হস্তে সমর্পণ কবেন। সুলেমান বাজাকে 
এই বলিয়া শাপ দেন, “মনে বাঁখিও, তোমার বাজ্যের 

পতল হইবে 1” VA 


মোলাবামেব পূর্বপুরুষ শ্তামদাস ও কেহরদাস . 


স্থলেমানের সহিত শ্রীনগরে আসেন। ফতেসিং ইহীদিগকে 
ছাঁডিয়া না দিয়া নিজে দেওয়ান কবেন, এবং ৬*টি গ্রাম 
জায়টীয় দেন ও দৈনিক ৫২ টাকা তন্থার বন্দোবস্ত করেন) 
এই বংশে লোক গোয়াল বাঁজসভাঁয় পুকষানুক্রনমে 
গ্রাতিপত্িব সহিত কালয'ণন কাবেন, এবং চিত্রাঙ্কণ কবিতে 
থাকেন) মোঁগাঁবাঁ ১৮১৭ সংবতে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) জন্ম 
গলুশ কবেন, ‘বং ৭৩ বসব বয়সে ১৮৯০ সংবতে দেহতাগ 


১৬ 


চিত্ৰপরিচন্ন । 


৬২ 


কৃবেন। তিনি প্রতিভাপালী লোক ছিদেন। তিনি হে 
কেবল চিত্রকব ছিলেন, তাহ! নহে, হিন্দী ও ফাঁবসী ভাষাতে 
কাব্য ও ইতিহাসও বচনা কবিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব হত্ত- 
লিখিত এ্রতিহাসিক গ্রন্থ এখনও তাঁহাব বংশধরদের হাতে 
আছে। তা, হইতে হয়ত আওবংজীবেবু বাঁজত্ব কালে? 
ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু নৃত কথা জানা যাইতে গাবিবে ' 
মোলাবামের অঙ্কিত অনেক সুন্দর ছবি কালক্রমে নঃ 
হইযা গিয়াছে, কিন্তু এখনও অনেকগুলি স্ুন্যব ছবি আছে । 
তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলা, দশ অবতাব, অষ্ট নায়িকা, দশ মহাবি্ধা, 
প্রভৃতিব ছবি উল্লেখযোগ্য । এই ছবি গুলি তাহা 
প্রপৌত্র শ্রীনগব-গচোধাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাকয়ান সাহ 
সম্পত্তি। মোলারামেব পুত্র জালারাম 'ও তৎপুক্র তাস্মাযাং 
চিত্রশিল্পী ছিজেন। তাহাঁব পর কোন উৎসাহ না পাওয়া: 
এই পরিবাবের আর কেহ চিত্তাঙ্কপ কবেন না গঁঢ়োয়ালে" 
বাজ! তীহাদেব পূরবরপুকষদিগকে যে জায়গীব দিয়াছিলেন, 
উক্ত প্রদেশেব গর্থা রাজারা তাহা আবও বাড়াই দেন, 
ইংরাজ সবকাব এই সকল জারগীর বাজেয়াপ্ত কবিঃ' 
তৎপবিবর্তে চাকরী দিতে চান। তাহা ইহাবা লইন্ডে 
অস্বীকার কবেন। 


ধ্রুব । 


_ এই ছবিটি শীহুক্ত স্ুবেন্্ৰনাথ দাস কর্তৃক অস্কিত একটি 
তৈল-চিত্রের অগ্ুলিপি। গ্রুব তপস্তার্থ গমনে: পূর্ন 
মাতাব নিকট বিদায় লইতেছেন, ইহাই ইহাব বিষয় 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুরাতন বিলাতী ছবি । 

ভাবতবর্ষেব সহিত ইংবাঁজেব বাণিজ্য ও শাসন সম্পর্ক 
হইবাব পর হইতে, ইংবাজগণ এদেশের প্রার্কভিক দৃণু, 
পবিচ্ছদ, সামাজিক বীতিনীতি, ধর্মসন্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ, 
প্রভৃতিব মধ্যে উপদেশপ্রদ, চিত্তবঞ্জক বা কৌতুহলোদ্দীপ্- 
যাহা কিছু দেখিতেন, কেবল যে তাহাব বর্ণনা লিপিবল 
কবিতেন তাহা নয়, তৎসমুদ্য়ের চিত্রও প্রকাশিত কবিতেন! 
এই সকল পুবাতন দ্ববিব মধ্যে অনেকগুলি এখন 
ছৃপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে কোন কোন ছবি 
আমৰা প্রকাশ কবিব। বর্তমান সংখ্যায় তদ্রুপ চয় খানি 
ছবি মুদ্রিত করিলাম ৷ 


৬৫৮ 

১, ২, ৩1 তিনজন সন্্যানীব ছবি। একজন উৰ্দ্ধবাহু 
৪ একজন শবশধ্যাশায়ী , ইহাঁদেব নাম ছবির নীচে দেওয়া 
আছে। তৃতীয় ব্যক্তি একজন ‘যোগী! উর্ধাবাহ ও 
শরশব্যাশারী সন্ন্যাসী এখনও দেখা যায়। 

৪] একজন মুদলমান ফকীব। এই বুষভাকুঢ় ফকীবটি 
কোন্‌ শ্রেণীব, আহা কাহার জান! থাকিলে অনুগ্রহ কবিয়া 
জানাইবেন। 


নর্তকী ও বেগম। ইহাদের পোষাকে বৈচিত্র্য আছে। 
তবে তৎকালে এইবপ পোষাক - পবিহিত হইত কিনা, 
আমর! বলিতে পারি না । 

৬) হিন্দু কুমাবীগণের গঙ্গাবক্ষে প্রদীপ ভাসান। 
এই স্ুন্মব কবিত্বপূর্ণ প্রথাটি কোথা কোথাষ প্রচলিত 
আছে, এবং ইহার অর্থ কি, তৎসম্বর্থে প্রকৃত বৃত্তান্ত পাইলে 
আমর! মুদ্রিত করিতে পাঁবি। . 

বিবিধ প্রসঙ্গ ৷ 
অনেকে জানিতে চান, প্রবাসীর অন্য পদ্ধ ও গ্ভ রচনা 
কত দীর্ঘ হওয়া দরকাব। লেখাব্‌ মাপকাঠি এখনও 
বোধ হয় কোনও দেশে উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে আঁমাদেব 
সুবিধা অনুসারে একটা আহ্থমানিক দৈর্ঘ্যেব উল্লেখ কৃবিতে 
পারি। পদ্য বচন! যেন দুই পংক্তি অপেক্ষা ছোট না হয়; 
দৈর্ঘ্য প্রবাসীব এক পৃষ্ঠা অধিক না হইলেই ভাল হয়। 
গদ্য বচন! প্রবাসীর ৪1৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা অধিক লম্বা না 
হইলে আমাদেব সুবিধা হয়'। ইহা সাধাবণ দৈর্ঘ্যের কথা 
মাত্র । প্রয়োজন অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । 
আমরা বাল্যকালে পন্তপাঠ তৃতীয়ভাগেব যে সংস্কবণ 
পড়িয়াছি, তাহাতে বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়েব__ 
স্বাধীনতাহীনতাঁয় কে বাঁচিতে চায় হে, ০ 
কে বাঁচিতে চয়। 
দ্বাসত্বশৃব্খল বল কে পরিবে পায় হে, 

| - কে পবিবে পায় ॥ 
ইত্যাদি কবিতা ছিল। উহা! সবকারী শিক্ষাবিভাঁগ কর্তৃক 
পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেকাল হইতে আমর! 
এখন অনেক দূরে আসিষা পৌঁছিয়াছি। এখন বিস্তাৰ 
যে ষে শাখার, আলোচনা করিলে মানুষের স্বদেশভক্তিব 
উদ্রেক্‌ হয়, সাহস ও মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা করে, স্বাধীন 


হইবার ইচ্ছা লাগিয়া উঠে, অবনত দশায় লজ্জা বোধ, 


হয়, তাহা ত প্রকাবাস্তবে বাদ পড়িতেছেই, অধিকস্ত এখন 
বিস্তালয়ে যেসকল বিষয় শিক্ষা দিবাব ব্যবস্থা আছে, 
ভজ্জন্ত নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি এরূপভাবে লিখিত হওয়া চাই, 


শবাসী-_অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৬ : 


| ৯ম ভাগ। 


যে তদ্বাবা যেন মানুষ কেবল বেশ শান্ত শিষ্ট হইতে 
ও চিরপবাধীনতায সন্তষ্ট ণাকিতে শিক্ষা পায়। দেশ-- 
ভক্তি, মন্ুয্যত্ব, সাহস, অবনত অবস্থায় অসস্ভোষ, 
তৈজস্থিতা, এসকল শিক্ষা এখন আব আমাদের ছেলে- 
মেয়েরা তাহাদের পাঠ্যপুস্তক হইতে যেন না পায়, 
প্রকাবাস্তরে তাহারই ব্যবস্থা অনেক দিন হইতে হইয়া 
আসিতেছে। | 

এ অবস্থায় কর্তব্য কি? প্রথম কর্তব্য এই যে গৃহপাঠ্য 
এরূপ পুস্তক সকল রচনা কবা উচিত, যাহাঁতে এইরূপ ' 
শিক্ষা তরুণ্বস্ক সকলে পাইতে 'পাবে। দ্বিতীয় কর্তব্য 
এই যে আমাদিগকে, সবকাৰী -শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ব- 
বিষ্ভালগের অন্ুগ্রহণিবপেক্ষ বহুসংখ্যক বিস্তালয় সংস্থাপন 
করিতে হইবে, যাহাতে আমবা মনের মত শিক্ষা দিতে পাবি।' 
দেশভক্তি ও মনুয্যত্ব শিক্ষা দিতে হইলে, অন্য স্বাধীনদেশের 
লোকদের মত সর্কবিষয়ে উন্নত হইতে উত্তেজিত করিতে 
_হইলে যে বেআইনী বহি লিখিতেই হইবে, তাহা নয়। 
আগেকাব সংস্করণের পগ্ভপাঠ বেমাইনী বহি ছিল না। 
এইরূপ বেদরকাবী বিগ্কালযসমূহে স্বাধীনভাবে লিখিত বহি 
সকল পঠিত হইতে পাঁবিবে। সমুদয় স্ুসভাদেশে শৈশব 
হইতে বালকবালিকাদিগকে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
আছে। আমাদের দেশে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমেব বিশেষ . 
, প্রয়োজন। সুতরাং আমাদিগকেও উহা সাক্ষাৎ ও পবোক্ষ- 
ভাবে শিক্ষা দ্রিবাব বন্দোবস্ত কবিতে হইবে। শিশু- 
সাহিত্যকে এই দেশতক্তিব পরিপোঁষক করিতে হইবে । _ 

সাহিত্য ও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আমব! য্বেপ্নু 
ব্যবস্থা কবিতে. স্বদেশবাসিগপকে আহ্বান করিতেছি, 
কান্তিক মাসেব প্রবাসীতে লিখিত ইতিহাস ভূগোল বিষয়ক 
পুস্তক লিখিবাঁ প্রস্তাব তাহাঁবই অঙ্গ৷ | 


বঙ্গসাহিত্যে আমবা অনেক দিন হইতে একটি কুলক্ষণ 


_ দেখিয়া আসিতেছি। হয় ত একজন লেখক অসঙ্কোচে 


প্রাণেব সত্য কথাগুলি একখানি পুস্তকে লিখিলেন, অথচ 
বেআইনী কিছুই লিখিলেন না। কিন্তু তাহাব অর্থাভাব 
আছে; পুস্তক আশানুরূপ বিক্রয় না হওয়ায়, তাঁহার অর্থ- 
প্রাপ্তি হইল না। তখন তিনি সরকাঁবী শিক্ষাবিভাগেব 
শরণ্‌ লইতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য এই সবকারী শিক্ষা-্জ 
বিভীগৈর সহকাবী পাঠ্যপুস্তকনির্বাচক কমিটি বেশ* 
গোবেচাবী গোছের বহি না হইলে ক্খনও পছন্দ করিতে 
পাবেন না; স্ুতবাং যে বহিথানি মানুষের মত ছিল, 
তাহাকে গাধা! কিন্বা ভেড়া বানাইতে হইল। এরূপ পুস্তকের 
দৃষ্টান্ত আমব! দিতে পাবি; কিন্তু লেখকদের কিন্বা তাহাদের 
আত্মীযস্বজনদের প্রাণে অকাবণ ক্লেশ দিতে আমাদের 


৮ম সংখ্যা 1] 
ইঙ্ছ না থাকা আব; কোনও তকে নাম উল্লেখ 
করিলাম না। - 

এক্সপ স্থলে আমবা ছুই পক্ষের দোষ দেখিনেছি। 
প্রথমতঃ, দেশবাসী আমরা, আমাদের দোষ। ত'মকা 
. ভাল বহি যদি ক্ৰয় না কবি, তাহ! হইলে সকল গ্রহ ছাব 
কেবল পুণাসঞ্চয়েব জন্য, বা লিপিকঞ্জুয়ন নিবাঁবণ্বে অন্ত 
বহি লিখিবেন, আনাদেব একপ আশা করা উচিত লয়। 
দ্রিভীযতঃ, গ্রস্থকাঁরদেব দ্রোষ। দেশবাসী আমাদের ওদাসীন্য 
* সন্তেও আমব! আশা করি যে এমন গ্রন্থকাব আমাদের দ্বেশে 
জন্মগ্রহণ কবিবেন, হীহাঁর অর্থেব জন্য নিঙ্গেব মনুয্যক্ককে 
খাট কবিবেন না। 

উপবে যে কুলক্ষণের 'উল্লেখ কবিলাম, তাহাব, সাভি- 
জেব সকলম্তবেই বিস্তৃতি লাভ কবিবাব সম্ভাবনা রেখা 
যাইতেছে । কারণ আগে কেবল বিস্তালয়সমুহেই বাঙ্গল 
বহি পড়ান হইত। এখন কলেজেও ব্ঙ্গল। বহিব প্রয়নে”জন 
ভইতেছে। যাছাব! পূর্বে “ভয়ে ভয়ে লিখি”তেন না, 
এখনও তীহাঁদেব সেইকপ মানসিক অবস্থা থাকা বাঞ্চনীর | 


কিছুদিন হইতে -কাগন্জপজ্রে ও সভাসুমিতিতে নমঃশূদ্র- 
দিগেব অবস্থার উন্নতির কন্ঠ অল্লাধিক আন্দোলন চলিতেছে । 
কাজে বেশি কিছু হইযাছে বলিয়া বোধ হয় না। আমবা 
যতদুব জানি, বরাঙ্গদমা্জের কষেকটি লোক খুলনা জেলাব 
্বান্থর্গত একটি গ্রামকে কেন্দ্রস্থল করিয়া নমঃশৃদ্রদিপগেব 
শিক্ষা! ও উন্নতিব জন্ত কিছু চেষ্টাকবিতেছেন। আব কোথাও 
কেহ কিছু তাহাদের জন্তু কবিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাই 
নাই । তাহাদেব মধো ধাহাঁবা শিক্ষিত তাহাব! নিজ 
সযাব্দের উন্নতির জন্য চেষ্টা কবিতেছেন। তাহাদেব নিজ 
সংবদপত্রও আছে। এইরূপ চেষ্টার মূল্য খুব বেণী। 
-নমংশুদ্রদেব সংখ্যা ১৮ লক্ষেবও জধিক। বাংলা দেশে 
আর কোনও জাতির সংখ্যা এত বেশি নহে। কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত অন্পসংখ্যক লোক বিশিষ্ট আবও কোন কোন 
জাতি আছে, যাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা নমঃ- 
শুল্পদেব অপেক্ষাও শোচনীয় । নমঃশুদ্রদের মধ্যে অনেক 
শিক্ষিত লোক আছে, মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারীও আছে, ২।১ জন 
দরকাবী উচ্চপদও সাইয়াছেন। কিন্তু, দৃষটান্তত্ববপ, বাউকী- 
দের অবস্থা ধরুন। ইহাদের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষের উপর । 
ইহাদিগকে বাকুড়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্ষেব জেলাতেই বেশী 
দেখা যায়। এই - লক্ষ লোকের মধ্যে মোটে ২০০০ 
লোক সামান্য লিখিতে ও পড়িতে পারে, অর্থাৎ হাজার 
কৰা ৪ জন ; বাকী হাঙ্জাব কবা ৯৯৬ জন নিরক্ষব। 
৫ লক্ষেব মধ্যে মোটে ১০ জন অল্প ইংবৃজী জানে । নিয়- 
‘প্রেণীব হিন্দুদেৰ মধ্যে একপ নিবক্ষর জাতি বোধ হয় আর 
£কটিও নাই। ইহাব' অধিকাংশই অত্যন্ত দবিদ্র। ইহারা 
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কম। বাউবীদেব মধ্যে কুষ্ঠবোগ বড় বেশা দেখা ধা. ৬ 
ইহাব! শৃকব, মুবগী' প্রভৃতি বপ করিয়া খাষ। গোরু ৭ 
কৰিয়া খায় না, কিন্তু বোগে বা অন্য কারণে গ্েকি মবি জু 
ইহারা তাহার শব আনিয়া ভক্ষণ করে। 

আমাদের বাড়ী বাকুড়া সহবে। আমবা পুজার বহে, 
সময় বাঁকুড়া ঞ্জেলাব সরকাঁবী বৃত্তান্ত ()150.- 
Gazetteer of Bankura) দেখিতেছিলাম। তাহাত 
দেখিলাম, ওঁ জেলার ১১ লক্ষাধিক লোকের মধ্যে ১ লগে 
উপ্ব বাউরী, ১ লক্ষের উপব সাঁওতাল, ৯০ হাজাবের 
উপর বাগদী, এবং ব্রাহ্মণ মোটামুটি ৯০ হাজার : আমন 
ভাবিলাম, ষে তাহা হইলে বাঁকুড়া জেলার উন্নতি ৰল্তে 
এই বাউরী, সাঁওতাল ও বাঁগদীদেব উন্নতিই প্রধান 5: 
বুঝা উচিত। কিন্তু ইহাদ্বে উন্নতিব জন্তু কি চেষ্টা 
হইতেছে”? খ্ৰীষ্টীয় মিশনরীগণ কিছু কিছু চেষ্টা কনিতেছেন। 
কিন্তু আমবা কি.কবিতেছি? 

প্রত্যেক জেলা শিক্ষিত লোকেরা যদি নিভ্রেব নিণ্বে 
জেলার ভিন্ন ভিন্ন জীতিব লোকসংখ্যা দেখেন তাহা হইলে 
দেখিতে পাইবেন যে নিয়শ্রেণীব লোকদের সংখ্যাই বেঘ্রা ।. 
অতএব কেহ যদি বাস্তবিক (শব বা বাঙ্গ লীজানিব 
উন্নতি চান, তাহ! হইলে তাহাকে এই নিম্শ্রেণীব লোকদেব 
শিক্ষাব বন্দোবস্ত কবিতে হইবে। তাহাদের জন্য দত্তব 
মত দিনের বেলা পাঠাল খুলিয়া, বা নৈশ ইনুল খুলিয়া 
শিক্ষাৰ বন্দোবস্ত কবা উচিত্ত। বই, কাগজ, ইত্যাদি 
সাহায্য না লইয়া কেবল মুখে মুখেও তাহাদিগকে নানী 
বিষয় শিখান যাইতে পারে। একটা যাঁদ য্যাজক লঞ্ন 
থাকে, তাহা হইলে ত খুবই ভাল হয়। শিক্ষা সাইয়| যে 
সবাই চাকবীব উমেদাব হইবে তা নয়। প্রকৃত পিক্ণাব 


"গুণ এই যে উহা মানুষের চোখ খুলিয়া দেয়। মন্ধুষ ভখন 


নিজেব ছুববস্থা বুঝিতে পারে, এবং তাহার ব্যবসা, জীকিক্ঞা, 
ৰা জীবনের কাজ যাহাই হোক না কেন, তাহ'তে উন্নতি 
লাভ করিতে চেষ্টা করে। 

এই যে নি্শ্রেণীর লোকদের শিক্ষাদান ক্ণার্ধ্য, উহা 
কবে কে? এই কাজ কবিবার অন্য উৎস্বষ্টলীবন লোক 
কি পাওয়া যায় না? অন্ততঃ ২৪ জনও নিশ্জ্রই পাংয়া 
যাইবে। তদ্তিন্ন, হাজাব হাঞ্গাব শিক্ষিত লোন দিবসের 
কাজ শেষ হইলে সন্ধ্যাকলটা কেবল পবের কুৎসা, গল্প 
গুজব, তাসখেলা, বা অত্যন্ত ম্বণিত নানাভাবে যাপন 
কবেন। তাঁহাবা ২১ ঘণ্টা সময সকন্ধ্যাব পব এই পত্র 
কাৰ্য্যে দিলে নিজেবাও ধন্য হইবেন, দেশেও নঙ্গণ 
কবিতে পাবিবেন। _ 

ধাহাদের সঙ্গতি আছে তাহাবা আব এন্টি উপায় 
অবলম্বন করুন। তাহাবা এক একটি সৎ ও বুদ্ধিষান্‌ বাউখী, 


৬৬০ 


বাগদী, নমঃশৃদ্র আদি বালকেৰ “শিক্ষাৰ ভাব লউন। 
*'অর্থাৎ বালকট বিশ্ববিদ্যালয়ের বা জাতীয় বিদ্ধালয়ের উচ্চতম 
পৰীক্ষা পৰ্য্যন্ত অগ্রম্বব 'হইতে পাঁবিলে, তাহাকে ততদূর 
পৰ্ধ্যন্ত শিক্ষা দিবাব .ভাব ল্টন'। এইরূপ শিক্ষা পাইয়া 


বালকটি যদি স্বলাতিব শিক্ষায় আঁত্মোৎসর্গ কবে,-তাহা . 


হইলে ত.খুবই ভাল হয়। কিন্তু তাহা না ক্বিয়া সে যদি 
কেবল নিঞ্জ সাংসারিক উন্নতিব চেষ্টাও করে; -তাঁহা! হইলেও 
তাহাতে সুফল ফলিবে। EM 


_লোকশিক্ষা প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা মনে, 


পড়িল। আমাদেব দেশে বহুকাল হইতে আনন্দেব ভিতব 
দিয়া লোক শিক্ষার নানা বন্দোবস্ত ছিল। যেমন, কথকতা, 
ব'মাষণ গান, যাত্রা, ইত্যাদি। এ সকলেব প্রভাব এখন 
কমিয়া আসিয়াছে । এখন লোঁকেব ঝৌক' এতিয়াহে, 
থিয়েটাবেব উপব । . 

থিষেটাৰ কবা. অপেক্ষা যাবা কবা যে জিকা 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবতবর্ষে প্রাচীন কাল 
হইতে নাটক ও নাট্যাভিনয় ' চলিয়া আসির্ডেছে। 
কিন্কু ঘাত্রাটি বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেব নিজস্ব সম্পত্তি 
এই বাত্রাগুলি ক্রমশ, নশিক্ষিত লোকদের হাতে গিয়া 


পড়িতেছে। বেশিব ভাগ অশিক্ষিত লোকেরাই শ্রোতা. 
এই কাবণে যাত্রাগুলির অধোগতি হইতেছে। কিন্ত শিক্ষিত - 


লোকেবা এদিকে দৃষ্টি দিলে এখনও যাত্রাব দ্বারা লোক- 
শিক্ষাৰ অনেক সাহায্য হইতে পাবে । 

আঁমব কিছুদিন পূর্বে বাকুড়ায় স্থানীয় একটি দলেব 
স্থরথ উদ্ধাবেব পাঁলা" শুনিতে গিয়াছিলাম।- পালাটিতে 
নাটকত্ব -বিশেষ কিছু না থাঁকিলেও, উহা কাব্য হিসাবে 
ভাল না হইলেও, উহা লোকেব মনোবঞ্জন ও শিক্ষাদানের 
অনুপযোগী নহে। কিন্ত দেখিলাম, দলেব একটি 'লোঁক 
অকারণ আল্লীল কথা বলিয়া! বসিল ; ও কথা মুল পালাতে ' 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 
“ নাই। গা ছাড়া, নর্তকীরা আসিয়া পালাঁব নিভে 


- হইবে 


| ৯ম ভাগ, 


নিক্বষ্ট আদিবসাশ্রিত গান কবি । যাত্রাব দলের লোকদের 
আব একটা দোষ এই যে যখন সকলে- এক্‌সঙ্গে গান ধরে।' 
তখন ‘কিছু ত বোবাঁই যায় না, অধিকন্ত কাঁহাবন্ত সঙ্গে £ 
কাহাবও মিল থাকে না। . ৰহ 
, শিক্ষিত; মার্জিতকচি, লোকের! এসকল বিষয়ে মন 
দিলে ভাল হ্য়। বঙ্গেব প্রভিভাখালী কোন কোন লেখক 


* উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু যাক্রাব পালা বচনা কেহই 


কবেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেভ- কেহ ২১টি আদর্শ * 
পালা রচনা কৰিলে বৃড় ভাল হয়। ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের 
পক্ষে অমর্য্যাদার কাবণ হইবে না। কলিক্াভাঁয় যে. 
পূর্ণিমাসন্মিণন হয়, তাহাতে যাত্রার হান্তোদীপক নকল করা 
হয় দেখিতে পাই এই, পূর্ণিগাসন্থিলনে আনেক সাহিত্যিকের 
সমাবেশ -হয়। - কিন্তু তাহাবা সকলেই যাত্রাকে নিব্ববচ্ছিন্ 
অবজ্ঞাব চক্ষে . দেখেন) ০০৪ 
হইবে না। 


" অখণ্ড বঙ্গভবন বা'মিলনমন্দির (Federation Hall) 


"নিৰ্শ্মাণার্থ জমী ক্রয় করা হইয়াছে-। কিছু টাকাও উঠিয়াছে।" 
- এখন ব . 


একটি নক্সা ও ছবি প্রস্তুত করাইয়া সাধারণের 
দর্শনার্থ প্রকাশ করিযা মন্দিবনির্ম্মাণ কার্য আরস্ত কবিয়া 
দিলে 'ভাল হয়। তাহা হইলে অর্থসংগ্রহের খুব স্থবিধা 
নিৰ্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে দেখিলে লোকের টাকা 
দিবা প্রবৃত্তি হইবে। টি 

মন্দিবটি ভাবতবর্ষায় কোন প্রীতি অস্ছলাবে 5 


নির্মিত হওয়। উচিত। এইজন্য বিশেষজ্ঞ 'লোঁকদের নিকট 


হইতে অনেকগুলি.নঝ্সা ও ছবি সংগ্রহ কবিবাঁর বন্দোবস্ত কবা 
কর্তব্য। তন্মধ্যে-সর্বোৎকষ্ট নক্সাটি অমুসাবে মন্দিব নিৰ্ম্মাণ 
কর! যাইতে পারে, কিম্বা একাধিক ‘উৎকৃষ্ট নক্সাৰ সমন্বয় 
সাধন কবিয়া তদন্ুসীবে যন্দির বচিত হইতে পাবে। +e 
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৯ম ভাগ । | J 


পৌষ, ১৩১৬ । 





| নম .সংখ্য। | 








গোর । 


৬৬ 


স্থচরিতা পবেশেব কাছে যে কথা কষটি শুনিল, তাহা 
গোরাকে বলিবাব জন্য তাহাব যন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া 
-উঠিল। যে ভাঁব্তবফ্রে অভিমুখে গোর! তাহাব দৃষ্টিকে 
প্রসারিত এবং চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকৃষ্ট কবিয়াছে, 
এতদিন .পবে সেই ভাবতবর্ষে কালেব হস্ত পড়িয়াছে, 
সেই ভারতবর্ষ দের মুখে চলিয়াছে, সে কথা টি গোবা 
চিন্তা কবে নাই ? এতদিন ভাবতবর্ষ নিজেকে বীচাইয়া 
বাখিষাছে তাহার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাব বলে__সে জন্ত 
ভাবতবাসীকে সতৰ্ক হইয়া চেষ্টা করিতে হয় নাই। 
আজ কি তেমন নিশ্চিন্ত হইয়। বাঁচিবাব আব সময় আছে? 
আজ কি পূর্বের মত কেবল পুবাতন ব্যবস্থাকে আশ্রয় 
কবিয়! ঘবের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পাবি? 

সুচবিতা ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে আমাবও ত 
একটা কাজ আছে-_সে কার্জ ;কি ? গোবার উচিত ছিল 
এই সময়ে তাহাব সন্মুখে আসিয়া তাহাকে আদেশ কবা 
তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া। স্ুচরিতা মনে মনে 
+ কহিল--আমাকে তিনি যদি ' আমাব সমস্ত বাধা ও অজ্ঞতা 
হইতে উদ্ধাব কবিয়া আমাৰ যথাস্থানে দাড় করাইয়া 
দিতে পারিতেন তবে কি সমস্ত ক্ষুদ্র লোকলজ্জা ও 
নিন্দা অপবাদকে ছাড়াইয়াও তাহাব মুল্য ছাঁপাইয়া উঠিত 
না? স্থচরিতার মল আঁম্মগৌববে পূর্ণ হইয়া দীড়াইল। 





সে বলিল, গোরা কেন তাহাকে পরীক্ষা কবিলেন না, 
কেন তাহাকে অসাধ্য সাধন কবিতে বলিলেন না-_গোঁবার 
দলেব সমস্ত পুরুষের মধ্যে এমন একটি লোক কে আছে ষে 
সুচবিতাব মত এমন অনায়াসে নিজেব যাহা কিছু আছে 
সমস্ত উৎসর্গ কবিতে পাবে? এমন একটা আত্মত্যাগের 
আকাঁঙ্ষা ও শক্তির কি কোনো! প্রয়োজন গোরা দেখিল 
না? ইহাকে লোকলজ্জাব বেড়া দেওয়া কর্ম্মহীনতার 
মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গেলে তাহাতে দেশের কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই? স্থচবিতা এই অবজ্ঞাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কবিয়া 
দুবে সবাইয়া দিল। সে কহিল, আমাকে এমন কবিয়] 
ত্যাগ কবিবেন এ কখনই হইতে পাঁবিবে না? আমাব 
কাছে তাহাব আঁমিতেই হইবে, আমাকে তাঁহাব আহ্বান 
কবিতেই হুইবে; সমস্ত লঙ্জ। সঙ্কোচ তাহাকে পরিত্যাগ 
কবিতেই হইবে-_তিনি যত বড় শক্তিমান পুরুষ হোন্‌, 
আমাকে তাঁহাব প্রয়োজন আছে, একথা তাহাব নিজেব 
মুখে একদিন আমাকে বলিয়াছেন--আঁঞ্দ অতি তুচ্ছ 
জল্পনায় একথা কেমন কবিয়! ভুলিলেন। 

সতীশ ছুটিয়া আসিয়া সুচবিতাৰ কোলেব কাছে 
দাঁড়াইয়া কহিল, দিদি। 

স্থচরিতা তাঁহার গল! জড়াইয়া কহিল, কি ভাই 
বক্তিয়াব! 

সতীশ কহিল-_সৌমবারে ললিতা দিদিব বিয়ে-_ 


, এ ক'দিন আমি বিনয় বাবুর বাড়িতে গিয়ে থাকব । তিনি 


আঁমাকে ডেকেছেন। 


৬৬২ 


সুচরিতা কহিল, মাসীকে বলেছিস্‌? 

সতীশ কহিল, মাসীকে বলেছিলুম, তিনি রাগ কবে 
বল্লেন, আমি ওসব কিছু গানিনে, তোমাব দিদিকে বল, 
তিনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে! দিদি,, তুমি বাঁবণ 
কোবো না! সেখানে আমাব পড়াশুনার কিচ্ছু ক্ষতি হবে 
না, আমি বোজ পড়ব, বিনয় বাবু আমার পড়া বলে 
দেবেন। 

স্চরিতা কহিল, কাজকর্মের বাড়িতে তুই গিয়ে 
. সকলকে অস্থিব করে দিবি। 

সতীশ ব্যগ্র হইয়া কহিল, না দিদি, আমি কিছু অস্থির 
করব না। 

সুচরিতা কহিল, তোব ক্ষুদে কুকুবটাকে সেখানে নিয়ে 
যাবি নাকি? 

সতীশ কহিল, হা, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে, বিনয় বাবু 
বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। তাঁব নামে লাল চিঠির 
কাগজে ছাপানো একটা আলাদা নিমন্ত্রণ চিঠি এসেছে 
, তাতে লিখেছে তাকে সপরিজনে গিয়ে জলযৌগ কবে 
আস্তে হবে। 

সুচবিতা কহিল--পরিজনটি কে? 

সতীপ তাড়াতাড়ি কহিলেন, কেন, বিনয় বাবু বলেচেন, 
আমি। তিনি আমাদেব সেই আগিনটাও নিয়ে যেতে 
বলেছেন দিদি, সেটা আমাকে দিয়ো _-আঁমি ভাঙ্ব না । 

স্থচবিতা কহিল, ভাংলেই যে আমি বাঁচি! এতক্ষণে 
তাহলে বোঝ! গেল--তাব বিয়েতে আগিন বাজাবাঁব 
জন্যেই বুঝি তোব বন্ধু তোকে ডেকেচেন ? বসনচৌকি- 
ওয়ালাকে বুঝি একেবারে ফাঁকি দেবাব মতলব? 

. সতীশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়া কহিল-_না, 
কখ্থনো না ! বিনয় বাবু বলেচেন, আমাকে তাৰ মিৎবর 
কধবেন। মিৎববকে কি করতে হয় দিদি? 

সুচরিতা কহিল, সমস্ত দিন উপোষ করে থাকৃতে হয়। 

সতীশ একথ৷ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল। তখন স্থচবিতা 
সতীশকে কোলেব কাছে দৃঢ় কবিয়া টানিয়া কহিল 
আচ্ছা, ভাই বক্তিয়ার তুই বড় হলে কি হবি বল্‌ দেখি। 
"ইহার উত্তর সতীশের মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিল। তাহার 
ক্লাসেব শিক্ষকই তাহার কাছে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩১৬। 


| ৯ন ভাগ। 


অসাধ্নৃবেণ পাণ্ডিত্যেব আদর্শস্থল ছিল_-সে পূর্ব্ব হইতেই 
মনে মনে স্থিব করিয়া বাখিয়াছিল সে বড় হইলে মাষ্টাব, 
মশায় হইবে । 

স্চরিতা তাহাকে কছিল--অনেক কাজ কববাঁব 
আছে ভাই। আমাদের দুই ভাই বোনেব কাল আমরা 
দুজনে মিলে কবব। কি বলিম্‌ সতীশ! আমাদেব দেশকে 
প্রাণ দিয়ে বড় করে তুল্তে হবে! বড় করুব কি! 
আমাদের দেশেব মত বড় আব কি আছে। আমাদের 
প্রাণকেই বড় করে তুল্তে হবে। জানিস? বুঝতে 
পেবেছিস্‌? 

বুঝিতে পারিল না একথা সতীশ সহজে স্বীকার 
করিবার পাত্র নয়। সে জোবেব সহিত বলিল, হা। 

সুচরিতা কহিল, আমাদের যে দেশ, আমাদের যে 
জাত, সে কত বড় তা জানিদ্‌। সে আমি তোকে বোঝাঁব 
কেমন করে! এ এক আশ্চর্য্য দেশ! এই দেশকে পৃথিবীব 
সকলের চূড়াব উপবে বসাবার জন্তে কত হাজাব হাজার 
বসব ধবে বিধাতার আয়োজন হয়েছে ; দেশবিদেশ থেকে 
কত লোক এসে সেই আয়োজনে যোগ দিয়েছে, এদেশে কত 
মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য 
এইখান থেকে বল! হয়েছে, কত মহাতপন্তা এইখানে 
সাধন কর! হয়েছে, ধর্মকে এদেশ কত দিক্‌ থেকে দেখেছে, 
এবং জীবনের সমস্তার কত রকম মীমাংসা এই দেশে হয়েছে ! 
সেই আমাদেব এই ভাবতবর্ষ। একে খুব মহৎ বলেই 
জানিস্‌ ভাই--এ’কে কোনোদিন ভুলেও অবজ্ঞা করিম্নে। 
তোকে আজ আমি যা বল্চি একদিন সে কথা তোকে 
বুবতেই হবে__মাজও তুই যে কিছু বুঝতে পাবিম্নি আমি 
তা মনে করিনে। এই কথাটি তোকে মনে বাঁথ্‌তে হবে, 
খুব একটা বড় দেশে তুই জন্মেছিস্‌, সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই 
বড় দেশকে ভক্তি করবি, আব, সমস্ত জীবন দিয়ে এই 
বড় দেশের কাজ করবি। 

সতীশ একটুখানি চুপ কবিয়া থাঁকিয়া কহিল, দিদি, 
তুমি কি করবে? 

সুচবিতা কহিল, আমিও এই কাজ কবব। তুই 
আমাকে সাহায্য করবি ত? | 

সতীশ তৎক্ষণাৎ বুক ফুলাইয়া কহিল--হা কব | 


| ৯ম লংখ্যা। | 


সুচবিতাব জয় পূর্ণ কৰিয়া যে যে কথা জমিয়া উঠিতে 
" ছিল, তাহা বলিবার লোক :বাড়িতে তাহাব কেহই ছিল 
না। তাই আপনাব এই ছোট ভাইটিকে কাছে পাইয়া 
তাহাব সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে যে 
ভাঁষায় যাহা বলিল তাহা বালকের কাছে বলিবাব নহে_ 
কিন্তু সুচবিতা তাহাতে সঙ্কুচিত হইল না। তাহার .মনেব 
" এইরূপ উৎসাহিত অবস্থায় এই জ্ঞানটি সে পাইয়াছিল' যে, 
যাহা নিজে বুবিয়াছি তাহাকে পূর্ণভাবে বলিলে তবেই 
= ছেলে বুড়া সকলে আপন আপন শক্তি অনুসারে তাহাক্কে 
এক বকম বুঝিতে পাবে, তাহাকে অন্তের বুদ্ধির উপযোগী 
করিয়া হাতে বাধিয়া বুঝাইতে গেলেই সত্য আঁপনি বিকৃত 
হইয়া যায়। 

সতীশের কল্পনাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, 
বড় হলে আমাব যখন অনেক অনেক টাকা হবে তখন-- 

সুচবিতা কহিল- না, না, না,-_টাঁকাঁর কথা মুখে 
আনিস্‌ নে, আমাদেব ছুজনেৰ টাকাব দবকাব নেই বক্তিয়াব 
_আমরা যে কাজ করব তাতে ভক্তি চাই, প্রাণ চাই। ' 

এমন সময় ঘবের মধ্যে আনন্দময়ী আসিয়া প্রবেশ 
কবিলেন। স্থচরিতাব বুকের ভিতরে রক্ত নৃত্য করিয়া 
উঠিল--সে আনন্নময়ীকে প্রণাম করিল। প্রণাম কবা 
শদতীশেৰ ভাল আসে নাঁ-সে লজ্জ্িতভাবে কোমসতে 
কাজটা সাবিয়া লইল। 
__ আনন্দময়ী সতীশকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়৷ 
তাহার শিরম্চম্বন করিলেন, এবং স্ুচরিতাঁকে কহিলেন, 
তোমাব সঙ্গে একটু পরামর্শ কবতে এলুম মা? তুমি ছাড়া 
আবত কাউকে দেখিনে। বিনয় বল্ছিল, বিয়ে আমাব 
বাসাতেই হবে। আমি বনুম, সে কিছুতেই হবে না 
তুমি মন্ত নবাব হরেচ কিনা, আমাদেব মেয়ে অমূনি সেধে 
গিয়ে তোমার ঘরে এসে বিয়ে করে যাবে! সে হবে না। 
আমি একটা -বাসা' ঠিক করেছি, সে তোমাদের এবাঁড়ি 
, থেকে বেশি দুর হবে না। আমি এই মাত্র সেখান থেকে 
আস্চি। পরেশ বাবুকে বলে তুমি বাজি করিয়ে নিয়ে! | 

সুচরিতা কহিল, বাবা রাজি হবেন। 

আনন্দময়ী কহিলেন, অঁর পরে, তোমাকেও, মা, 
সেখানে যেতে হচ্চে | এই ত সোমবারে বিয়ে। এই ক'দিন 


গোরা। 


৬৬৩ 


সেখানে থেকে আমাদেৰ ত সমস্ত গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে 
হঁবে। সময় ত বেশি নেই। আমি একলাই স্গস্ত করে নিতে 
পাবি, কিন্তু তুমি এতে ন! থাক্‌লে বিনয়েব ভাবি কষ্ট হবে। 
সে মুখ ফুটে তোমাকে অনুরোধ করতে পাচে না--এমন 
কি, আমার কাছেও সে তোমার নাম করেনি-_তাতেই 
আমি বুঝতে পাঁরচি ওখানে তাঁব খুব একটা ব্যথা আছে. 
তুমি কিন্তু সরে থাকলে চল্বে না মা--ললিতাকেও সে বড় 
বাঁজ্বে। 

স্চবিতা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, মা, তুমি এই 
বিয়েতে যোগ দিতে পাঁববে? 

আনন্দময়ী কহিলেন, বল কি স্থুচবিতা ! যোগ দেওয়া 
কি বল্চ! আমি কি বাইরের লোক যে শুধু কেবল যোগ 
দেব। এ যে বিনয়ের বিয়ে! এত আমাকেই সমস্ত করতে 
হবে! আমি কিন্তু বিনয়কে বলে বেখেছি, এ বিয়েতে আমি 
তোমার কেউ নয়, আমি কন্তাঁপক্ষে--আমাব ঘবে সে 
ললিতাকে বিয়ে করতে আস্চে ! 

মা থাকিতেও শুভকর্ম্ে ললিতাকে তাহার সা পবিত্যাগ 
করিয়াছেন, সেই ককণাম় আনন্দময়ীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া 
বহিয়াছে। সেই কারণেই এই বিবাহে যাহাতে কোনো 
অনাদর অশ্রন্ধাব লক্ষণ না থাকে সেই জন্য তিনি একাস্তি- 
মনে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ললিতাব মায়ের স্থান 
লইয়া নিজের হাতে ললিতাকে সাজাইয়৷ দিবেন, বরকে বরণ, 
কবিষ! লইবার ব্যবস্থা কবিবেন__বদি নিমন্ত্রিত হই চারিজন 
আসে তাহাদের আদর অভ্যর্থনার জেশমাত্র ত্রুটি না হয় 
তাহা দেখিবেন, এবং এই নূতন বাসাঁবাঁড়িকে এমন করিয়া 
সাক্জাইয়া তুলিবেন যাহাতে ললিতা ইহাকে একটা বাসস্থান 
বলিয়া অনুভব কবিতে পাবে ইহাই তাঁহাব সংকল্প । 

স্ুচবিতা কহিল-_ এতে তোমাকে নিয়ে কোনো 
গোলমাল হবে না? | 

বাড়িতে মহিম যে তোলপাড় বাধাইয়াছে অহ! স্মরণ 
কৃবিয়া আনন্দমন্রী কহিলেন, তা হতে পারে, ভাতে কি 
হবে! গোলমাল কিছু হয়েই থাকে ; চুপ কবে সনে থাকলে 


_ আবার কিছু দিন পবে সমস্ত কেটেও যায়। 


স্ুচবিতা জানিত এই বিবাহে গোবা যোগ দেয় নাই। 
আনন্মমরীকে বাঁধা দিবার জন্য গোঁবার কোনে চেষ্টা ছিল 


৬৬৪. 
কিনা ইহাই জানিবার জন্য স্ুচবিতাব ওংস্থক্য ছিল। সে 
কথা সে স্পষ্ট কবিয়া পাঁড়িতে পাবিল না, এবং আনন্দময়ী 
গোবার নামমাত্রও উচ্চারণ করিলেন না। 

হবিমোহিনী খবব পাইয়াছিলেন। ধীবে স্থস্থে হাতে 
কাজ সাবিয়া তিনি ঘবেব মধ্যে আসিলেন এবং কহিলেন-_ 
দিদি ভাল আছত ? দেখাই নেই, খববই নাওন|। 

আনন্দময়ী সেই অভিযোগেব উত্তব না কবিষ্বা কহিলেন 
তোমার বোনঝিকে নিতে এসেছি। 

এই বলিয়া তাঁহাব উদ্দেশ্য ব্যস্ত কবিয়া বলিলেন । 
হুবিমোহিনী অগ্রসন্ন মুখে কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া বহিলেন__ 
পবে কহিলেন, আমি ত এর মধ্যে ষেতে পাঁবব ন1। , 
, আনন্দময়ী কহিলেন, না বোন, তোমাকে আমি যেতে 
বলিনে। স্থুচবিতার জন্তে তুমি ভেবোনা--মামিত ওব 
সঙ্গেই থাক্ব। 

হরিমোহিনী কহিলেন-_তবে বলি ; বাঁধারাঁণী ত লোকেব 
কাছে বল্চেন উনি হিন্দু । এখন ওঁব মতিগতি হিঁদুযানির 
দিকে ফিবেছে। তা উনি যদি হিন্দুসমাজে চল্তে চান, তা 
হলে ওঁকে সাবধান হতে হবে। অম্নিতেই ত ঢেব কথা 
উঠবে, তা সে আমি কাটিয়ে দিতে পাবব-কিস্তু এখন 
থেকে কিছু দিন ওঁকে সাম্লে চল! চাই। লোকে ত 
প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবে, এত বয়স হল গুব বিয়ে থাওষা হল 
লা কেন-_সে একবকম কবে চাপাচুপি দিষে বাখা চলে-_ 
ভাল পাত্রও যে চেষ্টা কবলে জোটে ন! তা নয়-_কিস্ত 
উনি যদি আবার গুর সাবেক চাল ধবেন তাহলে আমি 
কতদিকে সাম্লাঁৰ বল৷ তুমিত হি'ছুঘবেব মেষে, তুমিত 
সব বোঝ, তুমিই বা এমন কথা বল কোন্‌ মুখে? 
তোমাৰ নিজেব মেয়ে যদি থাকৃত তাকে কি এই বিয়েতে 
পাঠাতে পারতে ? তোমাকে ত ভাবতে হত মেয়েব বিয়ে 
দেবে কেমন করে? 

আনন্দময়ী বিস্মিত হুইয়া স্থচবিতাব মুখেব দিকে 
চাহিলেন-___তাহার মুখ বক্তবর্ণ হইযা ঝাঁ ঝাঁ কবিতে লাগিল । 
আনন্দময়ী কহিলেন, আমি কোনো জোব কবতে চাইনে। 
সুচবিতা যদি আপত্তি কবেন তবে আঁমি-_ 

হবিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, আমি ত তোমাদের ভাব 
কিছুই বুঝে উঠতে. পাঁবিনে। -তোঁমাবি ত ছেলে ওঁকে 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ? 
হিন্দুমতে লইয়েছেন, তুমি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লে 


চল্বে কেন? 

পবেশ বাবুব বাঁড়িতে সর্বদাই অপরাধভীরুব মত যে 
হবিমোহিনী ছিলেন, যিনি কোন মানুষকে ঈষৎমাত্র অনুকূল - 
বোধ কবিলেই একান্ত আগ্রহেব সহিত অবলম্বন কবিয়া 
ধবিতেন সে হবিমোহিনী কোথাঁষ ? নিজেব অধিকাঁর বক্ষা 
করিবাব অন্ত ইনি আজ বাধিনীব মত দাড়াইয়াছেন ; 
তাহা ব স্ুচবিতাকে তাঁহাব কাছ হইতে ভাঁগাইষা! লইবার 
বন্য চাঁবিদিকে নানা বিকদ্ধ শক্তি কাজ -কবিতেছে এই 
সন্দেহে তিনি সর্বদাই কণ্টকিত হইষা আছেন, কে স্বপক্ষ , 
কে বিপক্ষ তাহা বুঝিতেই পাবিতেছেন না-_এইজন্ত 
তাহাৰ মনে আজ আব স্বচ্ছন্দতা নাউ) পূর্বে সমস্ত 
সংসাবকে শূন্য দেখিয়া যে দেবতাকে ব্যাকুলচিত্তে আশ্রয় 
কবিয়াছিলেন সেই দেবপূজাতেও তীঁহাব চিত্ত স্থির 
হইতেছে না, একদিন তিনি ঘোরতব সংসাবী ছিলেন 
নিদ্বাকণ শোকে যখন তাহাব বিষয়ে বৈবাগ্য জন্নিয়াছিল 
তখন তিনি মনেও কবিতে পাবেন নাই যে আবার 
কোনোদিন তাহাঁব টাকাকড়ি ঘববাড়ি আত্মীয় পবিজ্রনেব 
প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি ফিবিয়া আসিবে--কিস্ত আজ 
হৃদয়ক্ষতেব একটু আবোগা হইতেই সংসাব পুনবায় 
তাহাব সম্মুখে আসিষ! তাহাব মনকে টানাটানি কৰিতে, 
মাবস্ত কবিয়াছে--অ।বাব সমস্ত আশা আকাজঙ্কা তাহাঁব 
অনেকদিনেব ক্ষুধা লইয়া পূর্বের মতই জাগিষা উঠিতেছে-_ 
যাহা! ত্যাগ কবিয়া ভাঁসিয়াছিলেন সেইদিকে পুনর্ধ্বাব 
ফিবিবাব বেগ এমনি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, সংসাঁবে 
ষখন ছিলেন তখনো তাঁহাকে এত চঞ্চল করিতে পাবে 
নাই। অল্প কষদিনেই হবিমোহিনীব মুখে চক্ষে, ভাব 
ভঙ্গীতে, কথায ব্যবহাবে এই অভাবনীয় পবিবর্জনেব 
লক্ষণ দেখিয়া আনন্দময়ী একেবাবে আশ্চ্য্য হইয়া 
গেলেন-_এবং স্থচরিতাব জন্য, তাঁহাব ন্বেহকৌমল হৃদয়ে 
অত্যন্ত ব্যথা বোধ কবিতে লাগিলেন । এমন যে একটা - 
সন্কট গ্রচ্ছর হইযা. আছে তাহা৷ জানিলে ভিনি কখনই 
স্থচবিতাকে ডাকিতে আঁসিতেন না। এখন কি করিলে 
সথচবিতাঁকে আঘাত হইতে বাঁচাইতে পাঁবিবেন সে তীহাঁব 
পক্ষে একটা সমস্তাব বিষয় হইযা উঠিল । 


৯ম সংখ্যা 1 


গোরা । 


৬৬৫ 


= পাতি পাছা ০ ছি 


গোবর: পতি সয়া কৰি ধন হরিমোহিনী বা 
কহিলেন তখন স্থচবিতা মুখ নত কৰিয়া নীববে ঘব হইতে 
উঠিষা চলিয়া! গেল । 

আনন্দময়ী কহিলেন, তোমাব ভয় নেই বোন্‌। আদিত 
আগে জান্তুম না। তা আব ওকে গীড়াপীড়ি কবর না। 
তুমিও ওকে আর কিছু বোলো না। ও আগে একবকম 
করে মানুষ হযেছে হঠাৎ ওকে যদি বেশি চাপ দাও সে 
আবার সইবে না। ও 

হবিমোহিনী কহিলেন, সে কি আমি বুঝিনে ) আামাব 
এত বয়স হল। তোমার মুখেব সাম্নেই বলুক না, ।আমি 
কি ওকে কোনোদিন কিছু কষ্ট দিয়েছি ! ওব যা খুসি অঁই 
তকরচে আমি কখনো একটি কথা কইনে-_-বলি, ভগবান 
: ওকে বাচিয়ে বাখুর সেই আমাৰ ঢেব-_যে আমাৰ কপাল, 
কোন্দিন কি ঘটে সেই ভয়ে ঘুম হয় না ! 

আনন্দময়ী মাইবাব সময় সুচবিতা তাহার ঘৰ হইতে 
বাহিব হইয়া তাঁহাকে প্রণাম কবিল। আনন্দময়ী সকক্ণ 
সেহে তাহাকে স্পর্শ করিয়া! কহিলেন--আমি আসব, মা, 
_ তোমাকে সব পশবব দিয়ে যাঁব--কোঁনো বিদ্ল 
ঈশ্বরেব.আশীর্ববাদে, শুন্ভকর্ম্ম সম্পন্ন হযে যাঁবে। ূ 

স্ুচবিতা কোনো কথা কহিল না। ূ 

পরদিন প্রাতে আনন্দময়ী লছমিয়াকে লইয়া, যখন সেই 
 বাসাবাড়িব বহুদ্বিনসঞফিত ধুলিক্ষষ করিবাব জন্ত একেবাবে 
জলপ্লাবন বাধাইয়া দিয়াছেন এমন সময় স্চরিতা আসিযা 
উপস্থিত হইল। টা 8 
তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। 

তাব পবে ধোওয়া মোছা জিনিষপত্র নাড়াচাড়া চা 
সাজানোব ধুম পড়িয়া গেল। পবেশ বাবু খবচেব জন্য 
সুচরিতাব হাতে উপযুক্ত পবিমাঁণ টাকা দিয়াছিলেন-_ 
সেই তহবিল লয়! উভষে মিলিয়া বাঁববার করিয়া,কত 
ফর্দ তৈরি এবং তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
,  অনতিকাঁল পবে পবেশ স্বয়ং ললিতাকে লইয়া সেখানে 

উপস্থিত হইলেন । কলিতাঁব পক্ষে তাহাব বাড়ি অসম 
হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহাকে কোনো কথা বলিতে 
সাহস কবিত না, কিন্তু তাহাদেব নীরবতা পদে পদে 
তাঁহাকে আঘাত কবিতে লাঁগিল। অবশেষে ববদান্থন্দবীর 


প্রতি অমবেদনা প্রকাশ কবিৰাব জন্য যখন তাহাব 
বন্ধুবান্ধবগণ দলে দলে বাঁড়িতে আঁসিতে লাগিল, তখন 
পবেশ ললিতাকে এ বাড়ি হইতে লইয়া যাওয়াই শ্রেয় জ্ঞান 
কবিলেন। ললিতা বিদায় হইবার সময় ববদাস্থন্রীকে 
প্রণাম করিতে গেল; তিনি মুখ ফিরাইয়| বসিয়া রহিশেন 
এবং সে চলিয়া গেলে অশ্রুপাত কবিতে লাগিলেন। 
ললিতার বিবাহ ব্যাপাবে লাবণ্য ও লীলার মনে মনে 
যথেষ্ট গুৎস্ুক্য ছিল--কোঁনো উপাষে যদি তাহাবা ছুটি 
পাইত তবে বিবাহ-আসবে ছুটিয়া যাইতে একমুতূর্ত বিল 
কবিত না। কিন্তু ললিত! যখন বিদায় হইয়া গেল তখন 
ব্রাহ্ম পবিবাবের কঠোঁব কর্তব্য শ্রবণ কবিয়া তাহাবা 
মুখ অত্যন্ত গম্ভীব কবিয়া বহিল। দবজাব কাছে, 
স্ধীবেব সঙ্গে চকিতেব মত ললিতাব দেখা হইল ;_ 
কিন্তু স্থধীবেব পশ্চাতেই তাহাদের সমাজে আরো 
কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন ;--এই কাবণে তাহাব 
সঙ্গে কোনো কথ! হইতেই পাঁবিল না। গ্রাঁড়িতে উঠিয়া 
ললিতা দেখিল আঁসনেব এককোণে কাগজে মোড়া কি 
একটা বহিয়াছে। খুলিয়া দেখিল, জর্ম্মান বৌপ্যের একটি 
ফুলদ্ানী, তাহাব গায়ে ইংবাজি ভাষায় খোদা বহিয়াছে, 
আনন্দিত দম্পতীকে শব আশীর্বাদ করুন এবং একটি ' 
কার্ডে ইংবাঁজিতে স্ধীবেব কেবল নামেব. আছ্ক্ষবটি 
ছিল। ললিতা আজ হৃদযকে কঠিন কবিষা পণ কবিয়াছিল 
সে চোখেব জল ফেলিবে না কিন্ত পিতৃগৃহ হইতে বিদায়- 
মুহূর্তে তাহাদেব বাল্যবন্থব এই একটিমাত্র স্েহোঁপহার 
হাতে লইযা তাহাব ছুই চক্ষু দিয়া বাবৃঝর্‌ কবিষা জল 
ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পরেশ বাবু চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া 
স্থিব হইয়া বসিয়া! বহিলেন। 

আনন্দমন্নী, এস এস মা এস, বলিয়া ললিতাব হুই হাত 
ধবিয়া তাঁহাকে ঘবে লইয়া আসিলেন, যেন এখনি তাহাব 
জন্য তিনি প্রতীক্ষা কবিয়াছিলেন। 

পবেশ বাবু সুচবিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন 
ললিতা আমাব ঘব থেকে একেবাবে বিদায় নিয়ে এসেছে। 

পরেশেব কণ্ঠস্বব কম্পিত হইয়া গেল। 

সুচবিতা পবেশেব হাত ধরিয়া কহিল, এখানে ওব 
স্নেহষদ্বেব কোনে অভাব হবে না বাবা । 


/ ৬৬৬ - - প্রবাসী- পৌষ, ১৩১৬. | ৯ম তাগ। 


পি ত পাঁছি লাগ, « পা লী ০০ ন শা জি ১ ০০ 


পরেশ যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় এমন কি, তাহাদেব মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জদ্মিত। 
আনন্দময়ী মাথার উপর কাপড় টানিয়া তাঁহার সম্মুখে কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সঙ্কোচ সন্দেহ ঠেলিয়া ' 
. আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। পবেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।- মাঝে মাঝে 
-তঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। আনন্দময়ী কহিলেন, সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও-নিরস্ত হয় নাঁই। 
_ললিতার জন্তে আপনি কোনো চিন্তা মনে রাখ্বেন না। যতই ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিল ততই একটা . 
আপনি যার: হাতে ওকে সমর্পণ করচেন তার দ্বারা ও কথা কেবলই তাহাব মনের মধ্যে ঘুবিয়া বেড়াইতে 
কখনো কোনো! হুঃখ পাবে না--আর ভগবান এতকাল লাগিল। সে দেখিল, এই সকল পল্লীতে সমাজেব বন্ধন 
পরে: আমার এই একটি অভাব দুব করে দিলেন_ আমার শিক্ষিত ভন্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক 
মেয়ে ছিলনা আমি মেয়ে পেলুম। বিনয়ের বৌটিকে ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়াবস কাজকর্ম সমস্তই সমাজের 
নিয়ে আমার কন্তাব দুঃখ ঘুচবে অনেক দিন ধবে এই নিমেষবিহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে । প্রত্যেক 
আশাঁপথ চেয়ে বসে ছিলুম_-তা অনেক দেরিতে যেমন লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ 
- ঈশ্বর আমার কামনা পূরণ করে দিলেন, তেমনি এমন বিশ্বাস-_সে: সম্বন্ধে তাহাদের কোনো! তর্কমান্র নাই। 
মেয়ে দিলেন আর এমন আশ্চর্য্য রকম করে দিলেন যে, কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আঁচারেব নিষ্ঠায় ইহাদিগকে 
আমি আমার এমন ভাগ্য কখনো মনে চিন্তাও করতে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে ন!। ইহাদের মত এমন 
পারতুম না। এ ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে অক্ষম জাব জগতে 
" ললিতাব বিবাহেব আন্দোলন আবন্ত হওয়ার পর কোথাও আছে কিনা সঙ্গেহ। আচাবকে পালন করি! 
হইতে এই প্রথম.পরেশ বাবুব চিত্ত সংসারের মধ্যে এক চলা ছাড়া আর কোনে! মঙ্গলে ইহারা" সম্পূর্ণ মনের 
জায়গায় একটা কূল দেখিতে পাইল এবং যথার্থ সাস্বনা সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। - দণ্ডেক দ্বাবা 
লাভ করিল । দলাদলির ' ছবারা' নিষেধটাকেই তাহার! সব চেয়ে বড় করিয়া 
- ঠ ৬৭... বুঝিয়াছে ; কি করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা 
কারাগার হইতে বাঁহিব হওয়াব .পর হইতে গোবার শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদদন্তৰ 
কাছে সমস্ত দিন এত লোকসমাগম হইতে লাগিল যে জালে বীধিয়াছে-কিস্ত এ জাল খপের জাল, এ বাধন : 
তাঁহাদেব স্তবস্ততি ও আলাপ আলোচনার নিশ্বাসরোধকর মহাজনের বাধন, রাজার বাঁধন নহে । ইহার মপ্্যে এমন 
অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে বাড়িতে বাস করা তাহার কোনো বড় এঁক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে 


- . পক্ষে অসাধ্য হুইয়া উঠিল। . পাশাপাশি দাড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া 
গোঁবা তাই পূর্বের মত পুনর্ব্বাব পল্লীভ্রমণ আরম্ভ থাকিতে পারিল না যে এই আচাবের অস্ত্রে মানুষ মানুষের 
করিল। রক্ত শোষণ করিয়! তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব কবিতেছে। 


সকাল বেলায় কিছু থাইয়! বাড়ি হইতে বাহির হইত, কতবার সে দেখিয়াছে, সমাজে ক্রিয়াকর্ম্মে কেহ কাহাকেও 
একেবাঁবে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। ট্রেনে করিয়া কলি- দয়া মাত্রও কবে না। একজনের বাপ দীর্ঘকাল রোগে 
কাতাব - কাছাকাছি কোনো একটা ষ্টেশনে নামিয়া ভূগিতেছিল, সেই বাপের চিকিৎসা পথ্য প্রভৃতিতে বেচারা 
. পল্লীগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। সেখানে কলু সর্বস্বান্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কাঁহীবো নিকট হইতে তাহার « 
কুমার কৈবর্ত প্রভৃতিদেব পাড়ায় সে. আতিথ্য লইত। কোনো সাহায্য নাই__এদিকে গ্রামের লোকে ধিস্বা পড়িল 
এই গৌববর্ণ প্রকাগ্ডকায় ত্রাক্মণটি কেন যে তাহাদেব তাহার পিতাকে অজ্ঞাতপাতকজনিত চিররুগ্নতার অন্ত 
" বাড়িতে এমন. কবিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের স্থখহুঃখের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে। সে হৃতভীগ্যের দারিন্্য, 
খবর লইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না, অসামর্থা কাহারো অগোচর ছিল না, কিন্ত ক্ষমা নাই। 


৯ম সংখ্যা । | 


সকল প্রকাব ক্রিয়াকর্ম্মেই এইরূপ । যেমন ডাকাতির 
অপেক্ষা পুলিসতদত্ত গ্রামের পক্ষে গুকতর দুর্ঘটনা, 
তেমনি মা বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা বাপেব শ্রান্ধ সন্তানের 
পক্ষে গুরুতব দুর্ভাগ্যের কাবণ হইয়া উঠে। অল্প আয় 
- অল্প শক্তিব দোহাই কেহই মাঁনিবে না__যেমন করিয়া 
হউক সামাঞ্জিকতাব হৃদয়হীন দাবী ষোলো আনা পূরণ 
করিতে ছইবে। বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্তার পিতাব বোঝা 
যাহাতে দুঃসহ হুইয়া উঠে এই জন্য ববের পক্ষে সর্বপ্রকার 
কৌশল অবলম্বন কর! হয় হতভাগ্যের প্রতি লেশমাত্র 
করুণা নাই। গোরা দেখিল এই সমাজ মাস্থুষকে 
প্রয়োজনেব সময় সাহায্য করে না, বিপদেব সময় ভরসা! 
দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার কবাইয়া 
বিপন্ন করে। 

শিক্ষিত সমাজেব মধ্যে গোবা একথা ভূলিয়াছিল-_ 
কাবণ, সে সমাজে সাংারণেব মঙ্গলের জন্য এক হইয়া 
দাড়াইবাব শক্তি বাহির হইতে কাঁজ করিতেছে। এই 
সমাজে একত্রে মিলিবার নানাপ্রকাব উদ্বোগ দেখা দিতেছে। 
এই সকল মিলিত চেষ্টা পাছে পরেব অস্করণর্ূপে আমা- 
দিগকে নিক্ষলতার দিকে লইয়া যায় সেখানে ইহাই কেবল 
ভাঁবিবার বিষয় । 

কিন্তু পল্লীব মধ্যে যেখানে বাহিবেব শক্তি সংঘাত 
হতে করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতাঁব 
মধ্যে গোর! স্বদেশের গভীবতর দুর্কালতাব যে মুর্তি তাহাই 
একেবাবে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধৰ্ম্ম সেবারূপে, 
প্রেমরূপে, ককণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি 
শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, 
কোথাও তাহাঁকে দেখা যায় না--ষে আচার কেবল বেখা 
টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও 
আমল দিতে চায় না, যাহা গ্রীতিকেও দুবে খেদাইয়! রাখে, 
তাহাই সকলকে চলিতে ফিরিতে -উঠিতে বসিতে সকল 
ক বিষয়েই কেবল বাধা! দিতে থাকে । পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় 
বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে 
গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে, 
জ্ঞানকে, ধর্ম্মবুদ্ধিক, কর্ম্মকে এতদিকে এত প্রকারে 
আক্রমণ কবিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার 


গোরা | - 


৬৬৭ 


দক. এন 


ইন্দ্রজালে তুলাইয়! বাঁধা গোবার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিল। 

গোবা প্রথমেই দেখিল, গ্রামের নীচ জাতিব মধ্যে স্্রী- 
সংখ্যাব অল্পতাবশত অথবা অন্ত যে কাবণবশত হুউক্‌ 
অনেক পণ দিয়! তবে বিবাহেব জন্য মেয়ে পাওয়া যায়। 
অনেক পুরুষকে চিবজীবন এবং অনেককে অধিক বয়স 
পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে হয়। এদিকে বিধবার বিবাহ 
সম্বন্ধে কঠিন নিষেধ । ইহাতে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ 
দুষিত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার অনিষ্ট ও অসুবিধা 
সমাজেব প্রত্যেক লোকেই অন্থভব করিতেছে ;_ এই 
অকল্যাণ চিবদিন বহন কবিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য কিন্তু 
ইহার প্রতিকার কবিবাব উপায় কোথাও কাহারও হাতে 
নাই। শিক্ষিত সমানে যে গোরা আচাবকে কোথাও শিথিল 
হইতে দিতে চায় না সেই গোরা এখানে আঁচারকে আঘাত 
করিল। সে ইহাদের পুবোহিতদিগকে বশ কবিল কিন্তু 
সমাজেব লোকদের সন্মতি কোনে! মতেই পাইল না। 
তাহার! গোরার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল__কহিল, বেশ ত, 
ব্রাঙ্মণরা যখন বিধবাবিবাহ দিবেন, আমরাও তখন 
দিব। | 

তাহাঁদের রাগ হইবার প্রধান কাঁবণ এই যে তাহার! 
মনে করিল গোর! তাহাদিগকে হীনঙজ্রাতি বলিয়া অবজ্ঞা 
করিতেছে, তাহাদের মত লোকের পক্ষে নিতাস্ত হীন 
আচার অবলম্বন করাই ষে শ্রেয় ইহাই গোরা প্রচার 
কবিতে আসিয়াছে । 

পল্লীর মধ্যে বিচবণ কবিয়া গোব! ইহাও দেখিয়াছে-_ 
মুসলমানদেব মধ্যে সেই _জিনিষটি আছে যাহা অবলম্বন 
করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়! দাড় করানো যায়। গোরা 
লক্ষ্য কবিয়! দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে 
মুসলমানের! যেমন নিবিড়ভাবে পরম্পরেব পার্শ্বে আসিয়া 
সমবেত হয় হিন্দুবা এমন হয়না । গোর! বারবার চিন্তা 
করিয়! দেখিয়াছে এই- ছুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাঁজেব 
মধ্যে এত বড় প্রভেদ কেন হুইল? যে উত্তবটি তাহাব 
মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহাব মানিতে ইচ্ছা 
হয় না। একথা স্বীকাব করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত 
হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বাবা মুসলমান এক, 


৬৬৮ 


কালার ধার ওহ I যেমন আচারের 
বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্ম্মকে অনর্থক বাঁধিয়া বাখে নাই-_ 
অন্তদিকে তেমনি ধর্ম্মেব বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত 


ঘনিষ্ট। তাহাবা সকলে মিলিয়া এমন একটা জিনিষকে 
. জড়ানো, হাতে একটা ক্যাঘিসের ব্যাগ--স্বয়ং কৈলাস . 


গ্রহণ করিয়াছে যাহা প্না*_ মাত্র নহে, যাহা হা) যাহা 
খণাত্মক নহে যাহা ধনাত্মক ; যাহাব জন্প. মান্য এক 
দত দাক রিনি সুরত 
বিসর্জন করিতে পারে! 


' শিক্ষিত সমাজে গোরা যখন লিখিয়াছে, EET 


‘বক্তৃতা দিয়াছে, তখন সে অন্তকে বুঝাইবার জন্ত, অন্তকে 


নিজের পথে আনিবার জন্ত স্বভাবতই নিজেব কথাগুলিকে ' 


. কল্পনার দাবা মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে ) যাহা 
- স্থুল তাহাকে সুস্থ ব্যাখ্যার দ্বারা আবৃত করিয়াছে, যাহা 


মোহময় ছুবির মত করিয়া দেখাইয়াছে। দেশের একদল 
-" ' লোক দেশের প্রতি বিমুখ বলিয়া, দেশেব সম্তই' 
" তাহারা মন্দ দেখে বলিয়াই, শ্বদেশেব প্রতি প্রবল অন্ুরাগ' 


বশত গোর! এই মম্থবিহীন দৃষ্টিপাতের অপমান হইতে 
বাচাইবার. জন্য স্বদেশের সমস্তকেই অত্যুজ্জল ভাবের 
" আবরণে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য অহোরাত্র চেষ্টা করিয়াছে। 
"ইহাই গোরার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সবই ভাল, 


যাহাকে দোষ বলিতেছ তাহা কোনে! একভাবে গুণ, 


ইহা যে গোরা.কেবল উকিলের মত প্রমাণ করিত তাহা 
নহে ইহাই সে সমস্ত মন দিয়া বিশ্বাস করিত। নিতান্ত 
.'অসস্ভব-স্থানেও এই বিশ্বাসকে, স্পর্ধার সহিত, জরপতাকার 
মত দৃঢ় মুষ্টিতে সমস্ত পরিহাসপরায়ণ শত্রুপক্ষের সম্মুখে. 
সে একা খাঁড়া করিয়া দাড়াইয়াছে। তাহার কেবল 
একটিমাত্র কথা ছিল, স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা 
সে ফিরাইয়। আনিবে, তাহার পরে অন্ত কাজ। | 
"_. কিন্তু যখন সে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে তখন ত তাহার 


সন্গুখে কোনে শ্রোতা থাকে না, তখন ত তাহার প্রমাণ - 
__ করিবার কিছুই নাই, অবজ্ঞা ও বিত্বেকে নত-করিক| 
. দিবাব অন্ত তাঁহাব সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া 


তুলিবার কোনো! প্রয়োজন থাকে না এইঅজন্ত সেখানে 
সত্যকে সে কোনোপ্রকার আবরপের ভিতর দিয়া দেখে 


প্রবাসী পীষ, "১৩১৬ । 


PLE তি তত 


না। দেশের প্রতি তাহার অনুরাগের পরবলতাই তাহার 
সত্যদৃষ্টিকে অসামান্তরূপে তীক্ষ করিয়া দেয়। - 


৬৮ 


[ নম. ভাগ ৮. 


" গায়ে তসরের চ'য়না কোট, কোমরে একটা' চাদর 


আসিয়া হরিমোহিনীকে প্রণাম করিল। তাহা বয়স 
পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হইবে_-বেটেখাটো, আটসীট মজ্বুত 
গোছের চেহারা--কামানে| গৌফদাড়ি কিছুদিন ক্ষৌর- 
কর্শ্মের অভাবে খোচা খোচা উঠিয়াছে। . - 


অনেকদিন পরে ্গুরবাড়ির আত্মীরকে দেখিয়া 
আনন্দিত হইয়া হয়িমোঁহিনী বলিয়া উঠিলেন, একি 


ঠাকুরপো যে! বোস, বোস ।-_বলিয়| তাঁড়াতাড়ি-এরুখানি 
মাছুর পাতিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হাত পা 
ধোবে? 

কৈলাস কহিল, না, দবকার 8 তা, শরীর ত 
বেশ ভালই দেখা যাচ্চে। - 


' শরীব ভাল থাঁকাটাকে একটা - অপবাদ "ভান | করিস 


হরিমোহিনী কহিলেন, ভাল আর কই আছে! বলিয়া : 


নানাপ্রকার ব্যাধির তালিকা দিলেন, ও কহিলেন, তা 
55775 মরণ ত হয় না! 

জীবনের প্রতি এইরূপ উপেক্ষায় কৈলাস 
প্রকাশ করিল এবং যদিচ দ্বাদা. নাই তথাপি 


কা 


থাকাতে তাহাদের বে- একটা মস্ত ভরসা আছে তাহারই -. 


প্রমাণ স্বরূপে কহিল, এই দেখ না কেন, তুমি আছ বলেই 
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পাওয়া গেল।, 


উন Aa ne সংবাদ আস্মো- 
৮৮777 


করিল, এ বাড়িটা বুঝি ভারই £ 

হরিমোহিনী কহিলেন-_ই।) 

.- কৈলাস কহিল, পাকা বাড়ি দেখচি 1! .- : + - 

-হরিমোহিনী তাহার উৎসাহকে উদ্দীপিত কিয়, 
কহিলেন, পাকা বৈকি ! সমস্তই পাকা । 

ঘরের কড়িগুলা বেশ মজ্বুৎ শালের, এব: . দরজা, 
জান্লাগুলো আমকাঠের নয়, ইহাঁও সে. লক্ষ্য করিয়া 


ত্য 


. ৯ম সংখ্যা । ] 
দেখিল। বাঁডিব দেয়াল দেড়খানা ইটেব গাথনি, কি 
ছুইপাঁনা -ইটেব তাহান তাহাব দৃষ্টি এড়াইল না । উপবে 
নীচে সর্বসমেত কযটি ঘর তাহাঁও সে প্রশ্ন কবিয়া জানিয়া! 
লইল। মোটের উপব জিনিষটা তাহাব কাছে বেশ 
: সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ হইল। বাড়ি তৈবি কবিতে 
কত খবচ পড়িস্াছে তাহা আন্দাজ করা তাহা পক্ষে 
শক্ত, কাঁবণ, এসকল মালমস্লাব দব তাহাব ঠিক জানা 
ছিল নাঁঁ_চিন্তা কবিয়া, পাঁয়েব উপব পা নাঁড়িতে নাঁড়িতে 
মনে মনে কহিল, কিছু না হোক্‌ দশ পনেবো হাজাব 
টাবল্র ত হবেই । মুখে একটু কম কবিয়া বলিল, কি বল 
বৌঠাকরুণ, সাত আট হাঁজাব টাকা হতে পারে । 

হরিমোহিনী কৈলাসের গ্রাম্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া 
কহিলেন, বল কি, ঠাঁকুবপো, সাত আঁট হাজাব টাকা! 
কি! বিশ হাজার টাঁকাঁব এক পয়সা কম হবে না । 

'কৈলাঁস্‌ অত্যন্ত মনৌষোগেব সহিত চাঁবিদিকেব জিনিব- 
পত্র নীববে নিবীক্ষণ করিতে লাগিল। এখনি সম্মতিন্চক 
একটা মাথা নাড়িলেই এই শাঁলকাঠেব কড়িবরগা ও সেগুন 
কাঠের জান্লা দবজা৷ সসেত পাকা ইমাবৎটির একেশ্বব প্র 
সে হইতে পারে এই কথ! চিন্তা করিয়া সে খুব একটা 
পৰিতৃণ্থি বোধ কবিল। জিজ্ঞাসা কবিল, সব ত হল, কিস্তু 
পঞ্মেণেটি ? 

হরিমোহিনী তাড়াতাড়ি কহিলেন, তাঁব পিসিব বাড়িতে 
হঠাৎ তাঁব নিমন্ত্রণ হযেছে তাই গেছে-_ছ চাব দিন দেবি 
হতে পাবে। 

কৈলাস কহিল, আঅঁহলে দেখাব কি হবে? আমাব যে 
আব্বব একটা মকদ্দম! আছে-_কাঁলই ষেতে হবে। 

হবিমোহিনী কহিলেন, মকদামা তোমাব এখন থাক্‌ । 
এখানিকাঁব কাজ সাবা ন! হলে তুমি যেতে পাবচ না। 

কৈলাস কিছুক্ষণ চিত্ত! কবিয়া শেষকাঁলে স্থিব ককিল 
না হয় মকদ্ামাটা একভবফা ডিক্রি হযে ফেঁদে যাবে! তা 
* যাক্‌গে ! এখানে যে ভ্রহাব ক্ষতিপৃবণেব আয়োজন আছে 
তাহা আব একবাব চারিদিক নিবীক্ষণ কবিষ! বিচাঁব কবিস্না 
লইল। হঠাৎ চোখে পড়িল, হুবিমোহিনীব পঞ্জাব ঘবেব 
কোণে কিছু জল জমিয়া আছে। এ ঘবে জল নিকাস্র 
কোনো প্রণালী ছিল লল-__অধচ হবিমোহিনী সর্বদাই কল 


২ 


গোরা । 


৬ঠস 


দিয়া এ ঘব ধোওয়া মোছা কবেন সেই জন্য কিছু জল একটা 
কোণে বাধিয়াই থাকে । কৈলাস ব্যস্ত হুইয়া কহিল 
বৌ ঠাকরুণ, ওটা ত ভাল হচ্চে না। 

হৃবিমোহিনী কহিলেন, কেন, কি হযেছে? 

কৈলাস কহিল, ওঁ যে ওখানে জল বন্চে, ও ত কোনো! 
মতে চল্বে না। 

হবিমোহিনী কহিলেন, কি কবব ঠাকুব পো! 

কৈলাঁদ কহিল, না, না, সে হচ্চে না। ছাত যে 
একেবাঁবে জখম্‌ হয়ে যাঁবে। তা বল্চি, বৌ ঠাঁকরুণ, এ 
ঘরে তোমাব জল ঢালাঢাঁলি চল্বে না । 

হবিমোহিনীকে চুপ কবিয়! যাইতে হইল । কৈলাস 
তখন কন্ঠাঁটিব রূপ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ ববিল। 

হবিমোহিনী কহিলেন, সে ত দেখলেই টেব পাবে) এ 
পর্য্যন্ত বল্‌তে পাবি তোমাদের ঘবে এমন বৌ কখনো 
হয়নি! | 

“কৈলাস কহিল, বল কি । আমাদের মেক্ত বৌ-_ 

হবিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, কিনে আব কিসে। 
তোমাদেব মেজ বৌ তাব কাছে দাড়াতে পাবে !-_মেজ 
বৌকেই তাহাঁদেব বাঁড়িব সুরূপেব আদর্শ বলাতে হবিমোহিনী 
বিশেষ সন্তোষ বোধ কবেন নাই !__তোমব1 যে যাই বল, 
বাবু, মেজ বৌয়েব চেয়ে আমাৰ কিন্তু নবৌকে ঢেব বেশি 
পছন্দ হয়। 

মেজবৌ ও নবৌযেব সৌন্দর্য্যেব তুলনাষ কৈলাস 
কিছু মাত্র উৎসাহ বোধ কবিল নাঁ। সে মনে মনে কোনো 
একটি অনৃষ্টপূর্ব মূন্িতে পটলচেবা চোঁখেব সঙ্গে বাঁশিব 
মত নাসিকা যোজনা করিষা! আগুল্ফবিলঘ্বিত কেশবাশিব 
মধ্যে নিজেব কল্পনাকে দ্রিগ্ত্রাস্ত কবিষ! তুলিতেছিল। 

হবিমোহিনী দেখিলেন, এ পক্ষেব অবস্থাটি সম্পূর্ণ 
আঁশাজনক। এমন কি, তাহাব বোধ হইল, কন্তাপক্ষে যে 
সকল গুকতব সামাজিক ত্রটি আছে তাহা ছুন্তব বিদ্প 
বলিযা গণ্য না হইতে পাবে । 


=: . খেন রাজত্ব, তৎপর. কোচ আধিপত্য। - 


কোচ ও রবী জাতি-ততব | 


Ed কোচ ৰাদ্ৰংসী-জনেক সময় এক জাতিরূপে অভিহিত 
॥ ০ হুয়। কিন্তু, কতিপয় কাবসে আঁমাব-সে ধারণ! নাই।, 
'_., আমা মত প্রতিপাদনের পুর্বে অন্তান্তের মতের' উল্লেখ 


* করা আবশ্যক । , 
১ ডাক্তার হান্টার ও তাঁহার মতাবলব্বিগশ এরূপ মনে 
: করেন-ষে, কোচদলপতি হাঞ্জে কামরলূপেব প্রাচীন হিন্দুরাজ্য 
অধিকাৰ কালে এ প্রদেশে কোচদিগের প্রাধান্ত প্রথম 

পরিলক্ষিত হয়। হাঁজোর দৌহিত্র বিশু (বিশ্ব) সিংহের 
বাণ্ত্ব কালে রাজ! বিশু অমাত্যাদি সহ ্রান্মপ্যধর্শের প্রভাবে 
- চিন্দুধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন ও কোচ অভিধা পরিহার পূর্বাক 


--". রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করেন। কোঁচ বা রাজবংশীব 
 - . সংখ্যা উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত অধিক। মিঃ সী. টা. ম্যাগ্যাথ 


সঙ্করিত - Census Compilation নামক পুস্তিকা 


পরিৃষ্ট হইবে যে শুধু জলপাইগুড়িতে হিন্দু অধিবাসীদিগের ' 


মধ্যে শতকরা ৭:২ জন রাজবংশ্রী। ইহার মতে, 


: . ! রাববংশী ও পালি বা পলিয়া, কোচজাতিরই বিভিন্ন শাখা 


‘মাত্র । কোচ ও রাজবংশীব সাধাবণ উপজ্ীবিকা কৃষি 


| রি অদমন্মারীর রিপোর্টে কোচ সংখা! ভিন্ন ভাবে বিবৃত হয় 


. না। উহা রাজবংশী শ্রেণীর অস্তভুক্ত ধরা হয়। ৷ আদিম 
-কোচের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। 
"আমার ধারণা, রাজবংশী জাতি প্রাচীন কামরূপ 
'রাজ্যেব খেন-পূর্ব- অধিবাসী । ইহাদিগের পর কামরূপে 
রাক্সবংশীগণ 
_ 'বিজেতাঁগণের সংঘর্ষে ও সংমিশ্রণে প্রথমতঃ খেন ও তৎপর 
| কোচদিগের আচাব ব্যবহাব ও ভাষা কতক পরিমাণে গ্রহণ 
'“করে।_ খেন রাঁজগণ কামরূপ রাজ্য আক্রমণকাঁলে যে 
-. সংখ্যাবহুল তজক্ষত্রিয় জীতিব সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন 
:.  তাঁহারাই রাজবংশী । এতদ্বিযয়ক স্থির মীমাংসা দক্ষতর 
, ব্যক্তি করিবেন । .আমি আমার বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি। 
. কোচ ও রাজবংশী জাতির একত্ব (1০000) অভিনব 
চর্চার অভীবে কব সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিল, 
"দেখিয়া এতঘিযরক আলোচনা আবস্তক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
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“আশ আছে, সাহিত্যসেবী মগ্ডণীর চেষ্টায় কোচ রাজ 


বংশীর জাতি-তত্ব (ethnology) নিয়ে: কালাতিপাত ll 
হুইবে না। 

কোচ ও রাজবংশী যে বস্তুতঃ বিভিন্ন জাতি তালা নিয়ে 
প্রদর্শিত অনুসন্ধান প্রপালীর অবলম্বনে অবগত হওয়া 
যাইতে পারে। 

0) অনিতি_ ব্ণও শানীবিক গঠনাদি। . ৃ 

(২) ভাষা--উভয় ভাষার পার্থক্য আলোচনা । " | 

তে) ধর্ম-_উভয় জাতির ধর্ম-তত ৪ তিনিও 
ভক্তি বা অবহেল! |. 

* (8৪) আচার 'ব্যবহার__উভয় জাতির. মধ্যে প্রচলিত 
আচার ব্যবহারের আলোচনা । 

(৫) আদিমকাঁলেব ইতিহাস__উভয় জাতির উৎপত্তিব- 
বিবরণ ও. প্রাগ্‌ ইতিহাস, আলোচনা । 

| (১) আকৃতি । - 
_ সকল কোচেবই মঙ্গোলীয়গঠন। কেবল মাত্র যাহারা, 
*অপর জাঁতিব সহিত বিবাহ-হুত্ে আবন্ধ হইয়াছে তাঁহাঁবা 
তুলনায় আদিম কোচ হইতে স্বরূপ।- ফলত, শুধু 
খই প্রকাবে অপব জাঠিব সহিত বিবাহে আকুতিবৈলক্ষণ্য 
ঘটিয়াছে ; নচেৎ অপব সাধাবণ কৃষ্ণকায়, দৃঢ়তন, চিপিট-. 
নাসিক, অপ্রশস্তচক্ষ এবং উচ্চচিবুক ও 
ইহা ' হইতে উহার্দিগকে মঙ্গোলীয় বলিয়া ' অনুমিত হয়। 


' বস্তুতঃ, আদিম কোচ ও রাজবংশীগণেব' আক্কৃতিতে অনেক 


পার্থক্য লক্ষিত হয়। আদিম কোচ কৃষ্ণবৰ্ণ, কদাকার. 
জাতি। পক্ষাস্তবে, অনেক রাজবংশী সুপুরুষ. কোচ ও 
রাজবংশীদিগেব মধ্যে বিবাহবিষয়ক আদানপ্রদানে ও 
পরস্পরের আচার ব্যবহারাদির অন্ুসরণে এই ছুই 
জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা সংঘটিত হইয়াছে! অনেক 
রাজবংশীর সুন্দর আর্ধ্যস্থলভ আকৃতি দেখিতে পাওয়া-যাঁয়। 
প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের উত্তরদেশবাসী রাজবংশীগণের 
আঁকার হইতে দক্ষিণাঞ্চলবাসী রাজবংশীদিগের - আকৃতি" 
অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । রজপুর ও দিনাজপুরবাসী রজিবংগীগণ 
জলপাইগুড়িবাসী রাজ্রবংশীগণ হইতে অধিক 'সুশ্রী। বলা 
বাহুলা, রাডার উনি বাতি 
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৯ম সংখ্যা] 
(২) ভাষা ' 

আঁমাব ধারণা, রাজবংশীদিগেব প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত 
ও মৈথিলী শব্দ হইতে উৎপন্ন । বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে 
যে সকল শব্দ বাজবংশীদিগের ভাষায় প্রবেশ লাভ কবিয়াছে 
তাহা পৃথক্রূপে প্রদর্শন করা সহজজসাধ্য । মূলতঃ, সংস্কৃত 
ভাবাই বাঁজবংী ভাষারও মাতামহী। কিন্তু, কোচ শব্দেব 


ঈদৃশ ধাতুগত বুৎপত্তি কিছুমাত্র পবিদৃষ্ট হয় না। পিয়াস্‌=, 


পিপাসা, চিণ= চহ, পর্থী-পক্ষী, পাখী, মোব = আমাব, 
মোক্‌= আমাকে, গক1-গোবা, গৌব, নিবিখ্‌-নিবীক্ষণ, 
গির্মাণী = গৃহিণী, কর, ইত্যাদি রাঁজবংশী শব্দ। ইহাদের 
উৎপত্তি নির্ণয়ে; বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্ত 
কোচ শব্দ সংস্কৃত বা গ্রাক্কতমূলক না হওয়ায় উহাব 
উৎপত্তি নির্ণয় কৃবা ছুরহ ব্যাপার । আমাব বিশ্বাস বিৎ 
স্চুপ কব, চীকুলা-ুপঙ্গু, ডেফু-্কীকড়ার বড় পা, 
ত্যার্যাং বাঁটাং-জীর্ণ ও ভগ্ন, আচ্ু-ভগ্নীপতি, ছ্যাকা = 
ক্ষাব ( ‘খার’ বাঞ্জবংশী শব্দ ) ইত্যাদি কোচ শব্দ । বিভিন্ন 
ভাষাব শব্দ সংঙ্ষিশ্রণে কোচ ও বাজবংশী শব্দমালা পৃথক্রূপে 
শ্রেণীবদ্ধ কবা সাধারণ চেষ্টাব অতীত কাৰ্য্য হইয়া 
দাড়াইযাছে। বদি কেহ কেবলমাত্র এই দুই জাতিব ভাষা- 
তত্বে সময়াতিপাত করিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহার চেষ্টায় 
প্রস্তাবিত বিভিন্নতা সম্পাদন সম্ভাবিত হইতে পাবে। আমি 
অৰ্দ্ধ সহস্রাধিক কোচ ও রাজবংশী শব্দাবলী সংগ্রহ কবিয়া 
বিশেষ্য, বিশেষণাদি ক্রমে “সাহিত্য পরিষদে” প্রেবণ 
করিয়াছি। যোগ্যতর ব্যক্তির অন্ুসন্ধিংসা-নৈপুণ্যে ও 
গবেষণায় ভবিষ্যতে অনেক সুফলেব প্রত্যাশা করি। 
(৩) ধৰ্ম্ম ৷ 
কোচিগণ বিশুশিংহেব বাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত 
“হয় রাজবংলীগণ পূর্রাপব হিন্দু। পৃজ! বিষয়ে কোচ ও 
রাজবংশী জাঁতিব মধ্যে পার্থক্য পবিলক্ষিত হয়। মহাকাল 
পুজা রাজবংশীরা কবে না, কিন্তু কোচবিহাবে ও বৈকুষ্ঠপুব 
 বাঁজবাটিতে উহা প্রচলিত। ইহা একপ্রকাব ধ্বজা পুজা । 
বলি, _ছাগ, কুকুট, বরাহ। ইহাতে দেউশি-কৃত ছাগ 
বলি, মুসলমানকৃত কুকুট জবাই ও হাড়িঙ্গাতি-কৃত শৃকর 
বলি প্রভৃতি কোঁচগণেব হিন্দু হইতে পার্থক্য সপ্রমাণ উহাতে 
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কবে। মদনর্বাশেব পুজা আদিম বাঁজবংশীদিগের মধ্যে 
পরিদৃষ্ট হয় না। তবে যাহার! কোচদিগেৰ সহিত।বৈবাহিক 
সুত্রে আবদ্ধ হুইযাছে অথবা অন্য প্রকাবে কোচদিপের 


ধৰ্ম্ম ও আচাবা্দিব অঙন্ুকবণ কবিয়াছে তাহাবা মদনবাশেব 


পুজা! করিয়া থাকে। বাঁজবংশীদ্িগেব পুজাদি মূলতঃ 
হিন্দুদিগেব পূজা প্রভৃতি হইতে গৃহীত । 


(১) আচার ব্যবহার , 


অনেক রাজবংশী শৃকব ও কুকুট মাংস আহাব কৰে না, 
কিন্তু কোচেবা তাহা অবলীলাক্রমে উদবস্থ কবে। তবে 
পুটকি’ শেফ) মৎস্ত ব্যবহাবে উভয় জাতিরই সমত 
পবিদৃষ্ট হয়। আহাব সম্বন্ধে বিচাব রাজবংশী নামধেয় 
অনেক জাতিব নাই। বলা! বাহুল্য, অনেক মেচ ও অঙ্ক 
জাতি বাঁজবংশী আখ্যা গ্রহণ কবায় জনসাধাবণেৰ 
ধাবণা, রাঁজবংশীগণ স্বভাবতঃ কুক্কুট ও ববাহ মাংসাশী। 
আদিম কোচ বা পাণি কোচ অধিকাংশ পাক্ষীবাহক । 
রাঙ্গবংণীদিগেব সাঁধাবণ উপজ্ীবিকা রুষি। তাহাদের 
আচাব ব্যবহাব প্রধানতঃ হিদ্দুদিগেব জন্গরূপ। তাহা- 
দিগেবংস্পৃষ্ট জল অনেক হিন্দু ব্যবহাঁৰ কবিয়া থাকে । 
কিন্ত কোচদিগেব আচাব ব্যবহাব প্রায়শঃ হিন্দুদিগেব 
অননুমোদ্িত। কোচন্পৃষ্ট জলও সকল হিন্দুবই অব্যব- 
হাধ্য। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাঁজবংশী জাতিব 
মধ্যে কোঁচেব সংমিশ্রণেব স্তাঁয় উচ্চবর্ণের জাবজ সন্তানেরাঁও 
উক্ত জাতির অন্তভূক্তি হইযাছে। আঁচাব ব্যবহাঁবও 
তদনুযার়ী হইয়াছে । রাঞ্জবংশীদিগেব আচার ব্যবহাঁৰ 
এতাদৃশ হীন হইয়াছে যে হিন্দু হইলেও তাহাঁদিগের আচাব 
ব্যবহাব হিন্দু হইতে বিভিন্ন পবিলক্ষিত হয়। এক বাটিতে 
রাজবংশী ও মুনলমানদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস কবিতে 
দেখা যায়। বস্তুতঃ, বাঁজবংশীদিগেব থাগ্য, পবিধেয়, 
বিবাহ-প্রথা, ধৰ্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনেকাংশে 
হিন্দু হইতে পৃথক্‌ হইয! দড়াইয়াছে। বাজবংশীগণ 
আহাঁব ও ব্যবহাবাঁদিতে শীস্ত্রান্শীসন বিশেষ গ্রাহা করে না। 
গান্ধবর্ব ও বিধব! বিবাহ ( ভাঙুয়া, ধোকা, পাছুয়া বিবাহ) 
হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নহে । তিস্তাবুড়ী পূজা, আঁথাই- 
পোথাই, ধরম পুজা অপব হিন্দুদিগেব মধ্যে তৃষ্ট না হইলেও 


৬৭২ 7 প্রবাপী--পৌধ, ১৩১১ । - . [৯ম ভাগ । 


= পছ শত + 


হিন্দুধর্মের অনুকরণ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ পুজীতে একার গহনে দেবি পর্কতে তীর্থসঙ্কুলে। 
শাস্োক্ত মন্ত্র নাই। কতকগুলি বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক । তত্ৈকো ব্রাঙ্মণো যাতে! ভিঙ্ষার্থং তাঁমুবাঁচহ ॥ 

(৫) আদিমকালের ইতিহাস । ন দততমুত্তরং তন্রৈ ভিক্ষা তিঠ্ঠতু দূবতঃ 
কোচদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রের মত কোচগণ ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাং স্্েচ্ছতাং যাহি দুৰ্ম্মদে ॥ 
প্রামাণিক মনে করে।' যোগিনীতন্ত্র কোচদিগকে "কুবাচ* ইত্যুক্তা স যযৌ বিপ্রো শ্েচ্ত্বমাপ যোগিনী। 


নামে "অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত * * * ক 
. হইয়াছে, “মাংসচ্ছেন্ধাং ভীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্তিত:ঃ।1”"_-  তত্তাম্ত তপসা দেবি ক্রীতোহহম ভয়ং সদা ॥ 
ব্রদ্দখণ্ডম্‌। 'অতন্তয়া রতি্যাতা মম কামিনী সর্বদা! । 

__ যোগিনীতন্ত্ে তাস্্িকগণেব কল্পনা প্রভাবে যে অপূর্ব - তন্তাঃ পুজো বিশুসিংহো মদৌরস সমুস্তবঃ ॥ 
উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে নির্ধিকার অনাদিদেব * + রঙ * 


বিশ্বেশ্বরকে লইয়া যেরূপ স্পর্ধা, অবিবেকতা, সুতা ও  তন্তাপি বহবঃ পুক্রাঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ। 
উপেক্ষা! প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্দর্শনে যুগপৎ স্তম্ভিত ও দুঃখিত কুবাচা ধাৰ্্দিকাঃ সৰ্বে রাজানো! যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ 
হইতে হয়। উক্ত তন্ত্ের ত্রয়োদশ পটলে মহাদেবের উক্তি  তেংপিত্বং স বিশুসিংহো! যোগ মাশ্রিত্য বিহবলে ৷. 
বলিয়৷ যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপেণ পট্ট আকল্প মঘিকে ॥ 

নিষ্কাম আশুতোষেব উপর সকল দোষ সন্ত কবিয়া কোচ-  কালাৎ সা মাধবী দেবী মদ্দেহে নীচতা* গতা। 
রাঞ্গণেব শিববংশধবত্ব কাঁমনা সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ত. যথা জায়া নন্দিমাতা তথেয়ং যোগিনী মতা ॥ 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে! এতদ্যতীত তন্ত্রোৎপত্তির অপর ' যথা পুরো! ভৃঙ্গরীটস্তথা বিগুর্মমাত্মজঃ। 

কারণ সম্বন্ধে আমারও ধাবণা যে, বিশুসিংহো হপি কল্পাস্তে পবাং সিদ্ধি মবান্দ্যতি ! 
“The doctrines contained in these works (i.e. the তদ্বংশজাস্ত রাজানঃ সর্কে কৈলাসবাসিনঃ। 


Tantras) admit of many indulgences necessary for ভবিষ্যস্তি মহাত্মা নো গণেশ! সর্বশালিনঃ ॥ 


new converts, and calculated to enable the Brahmans রর ) ie ট ১৫০০ নদ 
to share in the pleasures of a sensuous 60116, They ক্র ব কন্তা 7 


« সহ 1 
inculcate, chiefly, the worship of the female spirits, -  বিহ্বস্তি সদা দেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরব! যথা ॥ . 


who require to be appeased with blood; which was 


the original worship of the country, and has now i 2 i it 

become very generally diffused among the Brahmans hd hl hd গু 

রা টি whom the Tantras are in the Ee তথা তদ্বংশজাঃ সর্ব ভবেষুঃ কামপালকাঃ 1 

যোগিনী ত্োক্ত শিব বলিতেছেন, কল্পান্তমেব দেবেশি যাঁবচ্ছাঁপো! বিমুচ্যতে ॥? 
“নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ৷ যোনী তদূ। অনোদূশ পটনঃ। - 
তৎ সাধ্বী চরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিন্রিতে ৷ 11755558875 
রসক্রীড়া কতা সার্ঘমেকাম্রকাননে মুদা। দেবত্বেব আবোঁপ সত্বেও তাহাদিগকে কোনরূপ জাতিগত 

| সাধ্বী যোগিনী সা সুরী মতা ॥ সন্মানলাভ কৰিতে দেখা বারনা। আমার ধারণা আমি 

না ভুত: সুতৃপতিমে মৎ ক্রিয়ায়াং নগাত্মজে। পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে কোচেরা মঙ্গোলীয় সম্পকিত-ধ 
মামাত মুৎকটং তপ্ত রং মে ্েত্রকামদঃ॥ জাতি। দ্রাবিড়াঞ্চলবাসীদিগের স্ায় ইহাদিগের বন্ত্ীপরিধান 


প্রণালী, অবগুঞঠনাভাব এবং অলঙ্কাবাদি দৃষ্টে কেহ কেহ 
# Dr. Buchanan Hamilton's” Ms. Account of অনুমান কয়েন লে আৰ্ধ্যদিগেব বঙ্গপ্রবেশকালে 75 
“Rangpur (1809). গাল্য প্রদেশীয় ভ্রাবিড়গণ দূবীভূত হইয়া উত্তর ও উত্তর পূর্ব 





৯ম লংখ্যা |, 


বঙ্গেব আবণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাঁবাই 
প্রকৃত পক্ষে কোচ বা রাজবংশী। নানা কাঁবণে আমি 
‘এই মৃত সমর্থনে অনিচ্ছুক । কেবলমাত্র পবিধেয় ও 
অলঙ্কাবের সাৃস্য দৃষ্টে উভয় জাতিব একত্ব প্রতিপাদ্ন 
কবা বিড়ম্বনা মাত্র । রাজবংশী ও কোচেব আকৃতিগত, 
ভাষাগত ও অপবাপর বৈষম্যেব বিষয় সংক্ষেপে উক্ত 
হইযাছে। বিস্তাব নিষ্রযোজন । 

আমি বলিত্রা আসিতেছি কোঁচেবা আক্রমণকাবী 
বহির্দেশবাসী জাতি। বাজবংশীগণ কামরূপ রাজ্যেব 
খেন পূর্ব অধিবাসী । “বাজবংস্তো বাজবীর্য্যঃ” ইত্যমরঃ | 
ইহারা ব্রাত্য বা আচাবত্ষ্ট ভঙ্গ ক্ষত্রিয়। বাজন্‌ বা 
রাজন্য শব্ধ ক্ষত্রিষবচক। অতএব, রাজ অর্থাৎ ক্ষত্রিষ 
বংশধবকে বাজ্রবংশী কলা ষার। ইহাই মুখ্যার্থ। অনেকে 
রাহ্গবংশীদিগকে কোচব্রাজবংশীয় জ্ঞানে যে ব্যুৎপত্তি করেন 
তাহা বিকৃত গৌণার্থ। ফলতঃ, অমর-ধূত রাঁজশকার্থ 
কোচন্রাজব্যপ্জক নহে। 

"পরশুবাম ভয়াৎ ক্ষত্রী 
সংকোচাৎ কোচ উচ্যতে ৷” 

এই শ্লোক রচায়িতাব কল্পনা-নৈপুণ্যের পবিচায়ক 
মাত্ব। তাহার প্রতিপাদিত মতেব স্বপক্ষে যুক্তির নিতান্ত 
-অতাব। .নি্ষলঙ্ক আদর্শ দেবকে লইয়া কেবলমাত্র একটি 
উপাখ্যান বচনাক় প্রমাণ প্রবল হয় না। আমি অনেক 
কোচকে “শিববংশী” বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টাম্বিত 
দেখিরাছি। “কোচ” বলিলে তাঁহারা অসস্তষ্ট হয়। বস্ততঃ, 
"শিব্বংশী” আখ্যা কোচেবই শ্রতিসুখকব নামাস্তব 
মাত্র? বাঁজবংশীগণ কোচেব স্তাযু উৎপত্তি স্বীকাব করে 
না। তাহারা যোগিনীতত্ত্োক্ত পরিচয় প্রদান কবে না। 
ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহাব ষে 
অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে তথ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। | 

কোচ ও রাজবংশ জাতির পার্থক্য নির্দেশের পর অপব 
- একটি প্রশ্ন স্বতঃ উদিত হয়। কোচ ও বাজবংশীগণ কি 
আৰ্য্য অথবা অনার্য জাতি ? আমরা যোগিনীতন্ত্রেব মত 
স্বীকার কবি নাই। অতএব পূর্ববর্তী যুক্তিব সাহায্যে 
কোচদিগকে অনার্ধা জীতি বলিব। পক্ষাস্তবে, রাজ- 


আলাউদ্দীন খিলিজির অনুশাসন । 


৬৭৩৬ 


বংশীগণ ক্ষত্রিয়কলোত্তব বলিয়া তাঁহারা আর্ধ্যসন্ততি। 
কোচেব! বিশুসিংহেব বাজত্বকালে হিন্দুধর্মো দীক্ষিত 
হয়। কিন্তু বাঁজবংশীগণ পূর্ববাবধি হিন্দু । যদিও তাহাদের 
অনেক আঁচাব ব্যবহাব হিন্দুধর্ম্মবিগহিত, ভত্রাপি আকৃতি, 
ভাষা ও ধর্ম্ানুষ্ঠান প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে আর্ধ্যমূলক ৷ 
পৌ্ড, দেশে বাসেব পব হীন জাতিৰ সংমিশ্রণে যে 
আচাবত্রষ্টতা বাঁজবংশীগণেব অধোগতিব কাবণ হইয়াছে 
কেবল তদ্বৃষ্টে উহাদিগেব অনাধ্যত্ব প্রতিপাঁদন প্রযাসী 
হওযা নিতান্ত ভ্রমসন্কুল। 

শ্রীসত্যবঞ্জন বাঁধ, এম, এ. 

হেড্মাষ্টাব, মাগুবা হাইস্কুল ৷ 


সপে 


আলাউদ্দীন খিলিজির অনুশাসন । 


১২৯৫ খৃষ্টাব্দেব ১৯শে জুলাই তাবিখে পিতৃতুল্য পিতৃব্য 
জেলালউদ্দীন খিলিজিকে নিহত কবিয়া, ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে, 
আলাউদ্দীন দিল্লির সিংহাসন আবোহণ কবেন। তাহার 
শাসনের অধিকাংশ সময়ই তিনি যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। 
কিন্তু তাবিথ-ই ফিরোজসাহি নামক ওঁতিহাসিক গ্রন্থে আমবা 
তাঁহাব যে ছুটী অনুশাসন দেখিতে পাই, কেবল মাত্র উহাব 
জন্যই তীঁহাব নাম স্বর্ণাক্ষবে লিখিয়া রাখিলেও দূষণীয় হয় 
না। 
এই তারিখ-ই-ফিবোজসাহি গ্রন্থ জিয়াদুদ্দিন বার্ণি বিবচিত 
কবিযাছেন। এই মুল্যবান পুস্তকে দিল্লির আটজন 
বাদসাহেবৰ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। স্থপ্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক 
ফেবিস্তা এই গ্রন্থ হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ 
কবিষাছেন। 
আলাউদ্দিন প্রথমজীবনে মছ্কপাঁন কবিতেন কিন্ত 
মদ্যপানে বিষম অনিষ্ট হয় বুঝিতে পাবিয়| তিনি মদ্ঘপান 
পবিত্যাগ করেন । শুধু নিজে পবিত্যাগ কবেন নাই, যাহাতে 
রাক্্ে ওর কুপ্রথা প্রচলিত না থাকে তজ্জন্ত এক অনুশাসন 
বিধিবদ্ধ কবেন। এই অনুশাসন দ্বাবা তিনি আদেশ দেন 
যে বাজ্যে কেহ মগ্যপান বা ক্রয় বিক্রয় করিতে পাঁবিবে না। 
এমন কি যে সমস্ত ওষধে কোঁন রকম মাদকতা আনরন 


৬৭৪ - 
উরি তাহার কিরে এই সঙ্গে 
' সঙ্গে” জুয়াখেলাও নিষিদ্ধ হয়। ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ততক হজবৎ 
মোহাম্মদ-ভুয়া ও মন্ভপান নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেন। 


সেই জন্য, বাঁদসাহ বাজধানীতে বা তাহীব বাজ্যে যাহাতে 
মন্তপান ও জুয়াখেলা ন! হয় স্জন্ত শুধু আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত 


_ “ছিলেন না। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে বেশী ফল ফলে এই 


. বিবেচনা করিয়া বাদসাহ নিজেব উৎসবাগারে ষে সমস্ত 


স্কটিকেব পাঁত্রাদি ছিল তাহা চূর্ণ করিতে আদেশ দেন। 


_রাজভাগার হইতে মদের পিপা সমস্ত আনীত হইয়! “রাস্তায় 
" চালিয়! দেওয়া হয় এবং রাজ্যেব আমীর ওমরাহগণ যাহাতে 


কেহ মস্তপান না করেন তক্জন্ত বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়। ' 


.তদ্যতীত, হস্তিপৃষ্ঠে লোক. নিযুক্ত করিয়া বাস্তায় রাস্তায় 
'বাজাদেশ ঘোষিত ' হয় রাঁজাদেশ অবহেলা! করিয়াও 
যাহারা মন্ঘপ্রানে আসক্ত ছিল, তাহাদের গুরুতর দণ্ডে 


- . দত্তিত করা হয় এবং অনেককে নগরের বহির্দেশে গর্তে 


জীবস্ত প্রোথিত' কবিয়া রাখা হয়। এইরূপ কঠিন, শাসনে 
উপযুক্ত - ফল - ফলিয়াছিল তদ্িযয়ে কোন সন্দেহই নাই। 
. যাহাতে রাঁজাদেশ কেহ অবহেলা না কবে তজ্জন্ গুগচচর 


নিযুক্ত হইয়াছিল এবং আলাউদ্দীনে জীবিতকাল পর্যন্ত 


এই অন্থুশীসনেব আঁদেশান্ুযারী কাৰ্য্য করা হইত। 

অন্ত একটা অনুশ[সন দ্বারা রাজো যাহাতে দুর্ভিক্ষ না 
হয় তজ্জন্ত বাদসাহ নানাপ্রকার-নিয়মাবলী ‘জাহির’ করেন। 
প্রথমেই শস্তেব মূল্য ধার্য্য করা হয়। যাহাতে ' কেহ 
নির্ধাবিত মূল্যাপেক্ষা বেশী-বা৷ কম মূল্যে শস্তাদি ক্রয় বিক্রয় 
না করিতে পারেন, তজ্জন্ত সম্রাট শস্তাদির নিয়োক্ত মূল্য 


ঠিক কৃবিয়া দেন।: 
- গম ‘প্রতিমণ ৭২ জিতল । 
যব রর ৪ জিতল। ' 
চাউল টি ৫ জিতল । 
". মাম .- রি € জিতল । 
_ অন্ঠান্ত ডাইল » . ৩ জিতল ৷. 
'_ ইত্যাদি' 


: __ এই তালিকার নির্ধারিত মূল্যাপেক্ষা কম বেশী দরে বিজ্ঞ 
ক্রিলে বিশেষ গুরুতব দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইত। যত দিন 
' আলাউদ্দীন জীবিত ছিলেন ততদিন শন্তাঁদি- এইরূপ দরেই 
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[শুন ভাগ: 
ক্রয় বিধয হইত । “কোন রকমেই পভ্াদির মূন্যেব যাহাতে 


' তাবতম্য না হয তজজন্ত সম্রাট আবও কতকাণলি ক্ষুদ্র কর 


অন্থুশাসন বিধিবদ্ধ কবিযুছিলেন,। ” 
“মূল্য তালিকা যাহাতে-.স্থির? থাকে অর্থাৎ যাহাতে 


রাজারদবের ব্যতিক্রম না হয়, তজ্জন্ত সুলতান, মালিক" 


্ রি 


কাবুল উদুখান নামক একজন বিজ্ঞ ও কার্যদক্ষ কর্মচারী 
নিযুক্ত করেন।- অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছার! তিনি বিস্তারিত. 


“খববাখ্বব’ লইতেন। গুগ্তচবও অনেকগুলি. তাঁহার অধীনে 


নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত গপ্তচরেরা মালিক কাবুলে, | 


নিকট দেশ বিদেশের সন্ধান আনিয়া দিত, 


রাজ্যমধ্যে যাহাতে সর্বত্র শস্যাগার (গোলা ) নির্মিত, 


হয় তজ্জন্ত -সতরাট বিশেষ বন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন এবং 
যাহাতে এই শস্তাগাবগুলি সকল সময়েই শস্তপূর্ণ থাকে 
তাহার ব্যবস্থাও কবিয়াছিলেন। শেয়োক্ত কাৰ্য্য সুসম্পন্ন 
করিবার. জন্ত, তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত খালসা গ্রাম 


সকল হইতে কেবল মাত্র শস্তই খাজন! স্বরূপ লইতে আদেশ 


দেন। খান! নগদ টাকায় গৃহীত হইত ন]1' অন্তান্ত 


অনেক স্থলেও তিনি এইরূপ আদেশ দেন। বৃহৎ বৃহৎ যান -- 


পবিপূর্ণ করিয়া এই সমস্ত সংগৃহীত শন্ত রাজধানী ও অন্থত্র. 


যে যে স্থলে শস্তাগাব ছিল তথায় প্রেবিত- হইত। এই. 
কাবণে শন্তাগা .গুলি প্রায় সব সময়েই পবিপূর্ণ, থাকিত।.. 


অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিব অন্ত কোন সময়ে দেশে হুর্ভিক্ষ হইলে 


এই সমস্ত শস্তাগাব খুলিয়! দেওয়া হইত এবং তালিকান্ুযায়ী : 


এই সমস্ত শস্ত গ্রজাদেব নিকট বিক্রয় করা হইত। কোন 
প্রকারেই অতিবিক্ত মূল্য লওয়া হইত না। প্রজাদের শন্তা- 
ভাব হইলে স্বলতানকর্তৃক নির্ধাবিত 'মূল্যে এই সমস্ত 


.শস্তাঁগাবহইতে শস্ত বিক্রয় কবা হইত। দুর্ভিক্ষ বলিয়া 


মুল্য অধিক লওয়ার প্রথা ছিল না। 


তিক্ষর সমর যাহাতে ৃল্যাবিক্য নাহয়, তক সুলতান ; 
আদেশে -শন্তব্যবসায়িগণ- হাটের কর্তা . কর্তৃক ধৃত হইয়! ? 
: রাজস্মীপে-আনীতি হুইয়া. পরতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছিল যে সম্রাটের 


অন্য আব্‌- একটা ব্যবস্থা . কবিয়াছিলেন।- 


নির্ধাবিত 'দরেই কেবল মাত্র. তাহাবা শল্তাদি বিক্রয় 


'করিবে। যাহাতে শস্তব্যবসায়ীবা রীতিমত .ভাবে. কাৰ্য্য 
.করে, তক্জন্ত সুলতান উপযুক্ত কর্মচারী, নিযুক্ত কবিয়া- 


গম সহখ্য। । J 


ছিলেন। ইহাবা নীতিত বাব  পবিদর্শন করিতেন 
সুতবাঁং কোন কারণেই শন্তব্যবদাঁয়ীরা মুল্যেব তাবতস্য 
কবিতে পাবিত না বা দুর্ভিক্ষের সময় অধিকমূল্যে শন্ত 
বিক্রয় কবিয়৷ অধিক লাভবান হইতে পারিত না। 

মহাজনেব! শম্ত জমূইয়া বাখিতেও পাঁবিত না । সম্রাটের 
আদেশ ছিল যে কেহ গোপনে অর্দমণ শস্তও বাজাবদব 
অপেক্ষা অধিকমূল্যে বিক্রব কবিবাব জন্য গোপনে রাখিতে 
পাঁধিবে না। অথবা 'প্রকাশ্তে বাঁধাদরে কিনিয়া গোপনে 
অধিকনরে বিক্রস্থ কবিতে পাঁবিবে না। কেহ কেন 
প্রকাবে, এই আদেশ অবহেলা করিলে গুরুতব দণ্ডে 
দণ্ডিত হইত। কেহ গোপনে এরূপ কার্য্য করিলে তাহ্যব 
শশ্ত সরকারে ৰাজেয়াপ্ত হইত। অন্ত লোকেব কথা দূ 
থাকুক, প্রাদেশিক শাঁসনকর্তাবাঁও যাহাতে শস্তাদি এরূপ 
ভাবে গোপনে 'ক্রয় বিক্রয় না কবিতে পাবেন তদ্বিহয়ে 
| ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল এবং সম্রাট গুপ্তচর দ্বারা এবিষন্লের 
অনুসন্ধান লইতেন। 

শস্তক্রেতাঁবা বা যহাজনেরা শ্ত উৎপন্ন হইলে, প্রজাদেব 
নিকট হইতে শন্ত ক্রয় কবিতে পাঁবিত। শম্ত উৎপন্ন না 
হইলে তৎপূর্কে'কাহাবও ক্রয় করিবার অধিকাব ছিল না! 
শস্য উৎপন্ন হইশাব পূর্বে ক্রয় বিক্রয় কবিলে রাঁজকে-পে 
-পতিত হইতে হইত ৷ প্রজার! যাহাতে শ্ত বাড়ী লইয়া 
গোপন কবিয়! বাখিরা, পবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে না 
পারে তাহাব ব্যবস্থাও কর! হইয়াছিল। নির্দারিত মূল্যে 
প্রজার! শস্তপিক্রেতাগণেব নিকট শস্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য 
থাকিত এবং শ্তব্যবসায়িগণও নির্ধীরিত মূল্যে অপবের 
নিকট বিক্রয় কবিতে বাধ্য থাকিত। প্রজারা ইচ্ছা কৰিলে 
"হাঁটে বা বাজাবে লইয়া সুলতানের নির্ধাবিত তালিকাব 
মূল্যেও শস্ত বিক্রয় কবিতে পাঁবিত কিন্তু কেহই গোপন 
ক্রয় বিক্রয় ক শস্ত গোপন করিয়া রাখিয়া বা জমাইয়া 
রাখিয় পৰে অধিক মূল্যে বিক্রয় কবিতে পাবিত না। 

সুলতান 'প্রত্যহ বাজাবের খবব লইতেন। যাহাতে 
কোন প্রকাবে কেহ তাহাকে এবিষয়ে প্রতাবিত না করতে 
পারে তজ্জন্য তিনি তিন দিক হইতে তীহাঁৰ তালিকা হুষায়ী 
শন্তাঁদি ক্রশ্ন বিক্রয় হইতেছে কিনা তাহাব অনুসন্ধান 
লইতেন। বাজাবের স্ুপাবি্টেডেপ্ট তাঁহাকে দৈনন্দিন 
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আলাউদ্দীন খিলিজির অনুশাসন | 
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ৰাজাবের খবব দিতেন। তৎপর, এই উদ্দেপ্যে নিয়োজিত 
কর্ন্মচাধবিগণ দৈনন্দিন খবব দিতেন। তদুপরি, সমীটেব 
নিয়োজিত গুপুচবগণও তাহাকে প্রত্যহ অন্ুশাসনানুযায়ী 
কাৰ্য্য করা হইতেছে কিনা তাহাব সংবাদ আনিয়া দিত। 

ছুর্ভিক্ষেব সময় কোন দুঃস্থ প্রজা তালিকান্ুযার়ী দবে 
শন্তাদি ক্রয় কবিতে না পাঁবিলে, বাঁজারেব পরিদর্শক 
কর্মচাবী দণ্ডিত হইতেন। 

আলাউদ্দীনেৰ এই অন্থুশীসনেব প্রভাবে প্রজাদের 
দুইটা সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম দেশেব ধান্ত দেশেব জন্ত 
ব্যগ্িত হইত ; ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছিল না। পবে 
মূল্য ধাৰ্য্য কবিয়া দেওয়াতে, হুঃস্থ গ্রজাদেব ষে অত্ত্যস্ত লাভ 
হইয়াছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই। রাজাদেশে, 
মূল্যের কোন তারতম্য হইতে পারিতনা, তখন তৎকালীন 
ছুঃস্থপ্রজার! যে পেট ভবিষা খাইতে পাবিত ইহা! স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । পবে, শম্ত উৎপন্ন হইবাঁব পবে, 
ব্যবসায়ীবা যে শস্ত ক্রয় কবিতে পাঁবিত ইহাতে 'দাদন’ ও 
সঙ্গে সঙ্গে প্রজারক্ত শোষণকাবী প্রণালী ছিল না। 
সর্বাপেক্ষা আলাউদ্দীনেব অন্কুশীসনেব সুখময় ফল 
হইয়াছিল যে “Corner in 01০০, ছিল না। সম্মুখে 
দর্ভিক্ষবাক্ষপীব তাণ্ডব নৃত্য, শল্তাগাব শ্শস্ত পবিপুর্ণ, 
ব্যবসায়ীরা সুবিধা মত “দাও” বুঝিয়া ইচ্ছামত দবে শস্ত 
বিক্রষ কবিবে এরূপ হইবাঁব সম্ভাবন! ছিল না। বর্তমান- 
কালে অনেক সময়ই দেখা যায়, যে মহাজনের গোলা চাউল 
পিপূর্ণ। মহাজন কিন্তু চাউল বিক্রয় কবিতেছেন না, 
দব চড়িয়া যাঁইতেছে। গরীব লোকে মারা যাইতেছে । 
তখন ইহা হইবার সন্তাঁবন! ছিল না। 

তৎপব আবার সম্ভাদবে কিনিয়া সেই বাঁজাবেই 
মহাৰ্ঘ্যদবে বিক্রয় কবা ( যাহাকে ই*বাঁজীতে Regrating 
বলে ) এরূপ প্রথা ছিল না। ইহাতে প্র্জাদদেব যে বিশেষ 
সুবিধা ছিল তাহা বলাই বাহুল্য । প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে 
পারে যে ইংলণ্ডে পূর্কে এরূপ কবিলে-(চ২5:2.098) প্রাণ 
দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত । 

আজকাল আমাদেব দেশে যাহাতে গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে ধান্তেব গোলা বা শস্তাগাঁব হয় তজ্জন্ত অনেক চেষ্টা 
হইতেছে । তেওতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বায় পার্কতীশঙ্কর 


পতাত পাল পিট পপ পাপী পাপা 


৬৭৬ 
চৌধুবী মহাশয়ই এ বিষয়ে সকলেব অগ্রণী। তাহাব 
প্রবর্তিত ধর্মগোলাব বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। 
মহাবাজা ছ্বাববঙ্গেশ্বরের অধিপতিত্বে “বঙ্গবাসী” কর্তৃক 
প্রবর্তিত অন্নবক্ষিণী সভাব উদ্দেশ্তও সর্বত্র ধর্মগোলা স্থাপন । 
শ্রীযুক্ত হুর্ণাদাস লাহিড়ী মহাণষ এদিকে যেরূপ পরিশ্রম 
কবিতেছেন তাহ! অত্যন্ত প্রশংসার্থ। 

যাহাতে বাজ্যের সর্বত্র এক ওজনই প্রচলিত হয় 
তজ্জন্ত আলাউদ্দীন যে অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন 
এই প্রবন্ধেই তাহাব উল্লেখ ন! থাকিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায় বোধ কবি। সেই জন্য সংক্ষেপে সে 
বিষয়টীও উল্লেখ কবিলাম্‌। যাহাতে বাজাবে সওদাগরগণ 
অতি কম লাভে ও ঠিক ওজনে দ্রব্যাদি বিক্রয় কবে তজ্জন্য 
সুলতান নিজে প্রত্যেক জিনিষেব দব ধাধ্য কবিষা ও 
লিপিবদ্ধ করিয়া এক তালিকা প্রস্তুত কবিয়।ছিলেন। 
ওজনে কেহ কম দিলে তাহার গুকতব শাস্তি হইত। যাহাতে 
সকলে স্তাঁয্য মূল্যে স্যাধ্য জিনিষ পাইতে পাবে, তজ্জন্য সম্রাট 
মধ্যে মধ্যে গুপ্তচব দিয়! বাঁজাব হইতে দ্রব্যাদি খরিদ কবিয়া 
নিজে পুনবায় ওজন করিয়া দেখিতেন ষে দৌকাঁনদাবগণ 
ঠিক ওজনে জ্নিষপত্র বিক্রয় কবে কিনা। তাঁহার 
সিংহাসনাধিবোহণেব পূর্বে প্রায়ই ওজনবিত্রাট ঘটিত 
সুতরা’ তিনি আদেশ দেন যেকেহ ওজনে কম দিলে 
ততটুকু মাংশ কাটিয়া লওয়া হইবে। ইহাতে রাজ্যমধ্যে 
ওজন ঠিক ভাঁবে ও একই ভাঁবে চলিত হইত এবং রাজ- 
কোপে পতিত হইবাব ভয়ে, কম দেওয়া! দুবে থাকুক সকলেই 
বেশীই দ্বিত। 

ইবন বতুটা নামক প্রথিতনাম! ভ্রমণকাবীও আলাউদ্দীনেব 


অন্ুশীসনের কথা প্রকাবাস্তবে লিপিবদ্ধ করিষা গিষাছেন-_ 


When corn reached a high price he opened the 
grananries of the State and sold their stores until the 
price came down. It is said that on one occasion the 
price of corn rose and he ordered the dealers to sell it 
at a price which he fixed. They refused to sell 10 at the 
price named. He then ordered that nobody should 
urchase grain except at the government stores and 
le sold it to the people for 6 months. ‘The monopolists 
were afraid that their stocks would be devoured by 
weevils and they begged permission to sell. The 
Sultan gave them leave but upon condition that they 
5010 at a price lower than they had before refused.” 


শরীষোগীন্দ সমাদ্দার, এফ্‌, আর, হিষ্ট, এস । 





প্রবাসী--পোৌঁষ, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ। 
আমাদের কষি। 
জাপানের উত্তব হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত, যেশোঁ দ্বীপ হইতে 
কিউশিউ দ্বীপ পর্য্যন্ত ১৫০০ শত মাইলেরকৃষি দেখিয়াছি । শীত 
এবং গ্রীন্মপ্রধান দেশের কৃষি উভয়ই তথায় আছে। ধান, 
গম, যব, চাঁ, বেশম, তামাক, ইক্ষু, নীল, কলহ, ভুট্টা, গোল 
আলু, বাঙ্গা আলু; কপি, বেগুন, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, আর্ক 
প্রভৃতি সমস্তই সে দেশে বিস্তর জন্মে। প্রত্যাবর্তনের পথে 
সাজ্বাই, হস্কং, সিডাপুব, পিনাং এবং ব্রহ্মদেশেব কৃষিতে 
যেটুকু বিশেষত্ব তাহাও দেখিষা আঁসিন্নাছি। বঙ্গকৃষি 
সম্বন্ধে পূর্বা হইতেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞত! থাকিলেও এবার" 
পুনবায় বঙ্গ এবং আদামেব কৃষি দেখিয়া লইলাম। নিরক্ষর 
এবং নিঃসম্বল দীন দবিদ্র প্রজাগণ তাহাদের নিজ শক্তিতে 
যতটুকু সম্ভব তদনুরূপ চেষ্টাব ক্রাট করিতেছে না। কিন্ত 
শিক্ষিত সমাজ্ এবং জমিদ।বদিগেব নিকট তাহাব! যে সাহায্য 
ন্তায্যমত দাবী কবিতে পারে তাহাঁব কিছুই পাঁইতেছে না। 
পক্ষাত্তবে দরিদ্র প্রজাগণ কবভাবে এবং ঝ্রণঞ্জালে জড়িত 

হইয়া উষ্ঠাদেব দ্বাবা লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত হইতেছে। 

প্রতিবৎসব সার্ভে জরিপে জমিব পবিমাণ বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে 
কর এবং মাথট খবচাদি বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য; কিন্ত 
আমাদের জম্দাব মহাশরগণেব একটু চিন্তা কবিয়! দেখা 
উচিত যে জমিব উর্কাবতা এবং আয় বৃদ্ধি না পাইলে নিঃস্ব 
প্রঞ্জাগণ কি উপায়ে তীহাদেব তৃপ্তি সাধন কবিবে। 
জমিদাীবগণেব পাঁইকেব অভাব নাই, তহশিলদাঁব, 
জমানবিস, নায়েব প্রভৃতিব অভাব নাই, আমিন নাজিবেব 
অভাব নাই ; কিন্ত প্রজাদিগেব দিকে তাকাইয়৷ দুই চাঁবিটা 
উপদেশ দিয়া তাহাঁদেব হিত কবিবাব জ্রন্য কি কোন 
জমিদাবসরকাঁবে একটী কৃষিজ্ঞ কর্্মচাবীও আছেন? 
অথচ কৃষকদের দেষ বাঁজন্বই জমিদাবদেব একমাত্র 
অবলম্বন । 

জমাখবচ সমান হইলে সাধু খালাস পায় । আমাদেব 
প্রজাগণ জমা কাহাকে বলে জানে না। কাযেই খালাস 
পাঁওয়া দুবে থাকুক, অভাবেব নিল্পেষণে ব্যাধি, জবা, 
দুর্ভিক্ষে অকাল মৃত্যুব কবাল কবলে প্রতি নিয়তই নিপতিত 
হইতেছে । শিল্প বাণিজ্য আমাদেব দেশে, বিশেষতঃ 


৯ সংখ্যা | 
বাঙ্কনাষ নাই বলিলেই হন। একমাত্র কৃষির উন্নতিবিধান 
না কবিলে দুর্ভাগ্য কৃষকসমূহেব বিপদজাল নিবারিত 
হইবাব নহে। সমগ্র জাপান যুক্তবঙ্গেব চেয়ে ক্ষুদ্র, উহার 
আবার শতকবা ৮৪৩ ভাগ পাহাড়াবৃত। অথচ এই 
সামান্ত জায়গাষ জাপাঁনীরা পৌনে পাঁচকোঁটী লোকেব খা, 
এবং কত কোটা কোটা টাকার বেশম উৎপাদন করিনা 
থাকে। গবর্ণমেপ্ট এ পাহাঁড়াবৃত ক্ষুদ্ৰ দেশে ৩১০ তিন শত 
দশ অন কৃষি প্রচাবক, ১১৬ এক শত ষোল জন সাঁব- 
পরীক্ষক এবং ২০ জন কৃষি-বসায়নবিৎকে নিয়োগ 
কবিয়া এবং ৪৬টা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন কবিযা৷ বৈজ্ঞানিক 
ক্ৃষিব' প্রসারণ জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। এতন্যতীত্ত 
+ অশে+ ভদ্রলোক বেদরকাবী কোম্পানী গঠন কবিয়াও 
কৃষির উন্নতিব জন্ত প্রস্বাস পাইতেছেন। গবর্ণমেপ্ট প্রতি 
জেলায় একটী অর্থাৎ মোট ৪৬টা কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন কবিয়া- 
ছেন। ব্যাঙ্কগুলি সমস্তই রাঁজস্ববিষয়ক মন্ত্রীব তত্বাবধানে । 

বঙ্গীয় জমিদারগণ সহায় হউন ; একবাব চক্ষু উন্মিলন 
কবিয়া দেশের দৈন্ত বুবীকরণে বদ্ধপরিকব হউন, "শুধু 
বিলাসিতা-মোহে মুগ্ধ থাকিলে চলিবে কেন! আমাদেব 
সবলপ্রাণ প্রজাগণ গনর্ণহেণ্ট, বাঁজা এবং রাজ্সরকাঁব 
বলিতে আপনাদ্িগকেই জানে, প্রার্থনা, অনুনয়, বিনব, 
আবেদন, নিবেদন, যাহ! কিছু তাহাবু! আপনাদেব নিকটই 
কবিয়া থাকে, আপনারা তাহাঁদেব অভাব অন্থুভব এবং 
মোচন না কৰিলে তাহারা কাহার নিকট দাড়াইবে ? 

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন অবনত ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যয়সাঁপেক্ষ 
হইলেও আমাঁদেব জঘিদাঁবগণ অন্ততঃ প্রত্যেকে একী 
কবিযা অনায়াসেই খুলিতে পাবেন। যাহা হউক ছুই 
একজন ক্কষি-প্রচাঁৰক নিয়োগ কবিতে অতি সামান্ত 
থরচেবই দরকাব। এই সামান্ত খরচের অন্য অমিদারগণ 
দেউলিয়া হইবেন না, ইহাতে বিস্তব স্বার্থ নিহিত আছে। 
যে দেশে প্রাজা” শব্দের স্বষ্টি, এবং যে “্বাজা” শবে 
, আপনারা অভিহিত হইন্লা থাকেন অথবা অভিহিত হইবাব 
অন্য লোলুপ, উহাব বুৎখপত্তিগত অর্থ একবাব স্মরণ 
কবিয়া দেখুন। 

হুঃখের বিষয় আমি বঙ্গেব অনেক বড় বড় রাজা, 
মহাঁবাঁজা, জমিদাব, ন্যবসারী, মহাজন এবং ধনকুবেক্র 


৩ 


আমাদের-কৃষি। 


৬৭৭ 
নিকট পর্য্যন্ত গিয়া আলোচনা কবিয়া দেখিয়াছি তীঁহাবা 
তিমিবে ডুবিয়া আছেন। বাহক ছু'চার কথায় নির্বোধ - 
এবং বাতুল ভুলিতে পাবে সত্য কিন্তু আমরা ভুলিবাব 
নই। আমবা কেন, নিরক্ষব প্রজাগণও কেবলমাত্র মিষ্ট 
কথায় তৃপ্ত হইবাব নহে। যেহেতু তাহাবা কাঁধ্যতঃ অনেক 
প্রত্যাশা কবে। 

আমাদেব রাজসরকার প্রদেশে প্রদেশে এক একটা 
কৃষি আপিন খুলিতেছেন এবং প্রদেশবিশ্ে কৃষি-স্কুলও 
ছুই একটী খুলিতেছেন সত্য, কিন্তু উহ! নিশাল ভাবতের 
পক্ষে নিরতিশয় সামান্ত । শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিদ্িগকে 
সর্বসাঁধাবণেব শিক্ষাব জন্ত স্থানে স্থানে ক্রষি-স্কুল স্থাপন 
কবিতে হইবে । ক্লুষকদিগকে সহজসাধ্য সাঁণারণ বৈজ্ঞানিক 
নিয়মগুলি শিখাইতে হইবে। বলা বাহুল্য প্রকৃতিদেবী 
বঙ্গীষ কৃষকদেব প্রতি কুপাৃষ্টি রাখিয়ছেন বলিয়াই নানা 
বাধাবিদ্ সত্বেও তাহাবা কৃষিতে কৃতকাৰ্য্য হইতেছে । 
ভাগীবঘী, পদ্মা ও ব্রহ্মপুল্রেব সাহায্যে এবং অজত বৃষ্টিপাঁতে 
বঙ্গীয় কৃষকগণ পয়ঃপ্রণালীব অভাব উপলব্ধি কবিতে 
পাবে না। 

তই বঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসব হইতেছিলাম 
ততই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশেষত্ব বে* টের পাইতে 
লাগিলাম। বেহাঁবেব কল্প মাটী নজবে পড়িল, কৃষক, 
কৃষকপত্ধী শরীবের রক্ত জল কবিয়া ঘাস উৎপাটন এবং 
জল সেচনাঁদি দ্বার! পবিচর্য্যা কবিতেছে। এলাহাবাদ 
অঞ্চলে মাঠেব অবস্থা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল, এবং 
শন্তশ্যামলা বঙ্গমাতাব কথা মনে হইশ্র। বোধ হয় 
এখানেও নদীর অনুগ্রহেই শ্যামল শত্তে মাঠ আবৃত 
হইয়া রহিয়াছে। কাণপুব, দিল্লী অঞ্চলেও শন্তের অবস্থা 
একবপ ভালই দেখিলাম । কিন্তু দিল্লী ছাড়িয়া যতই 
পঞ্জাব-রাজপুতানাভিমুখে অগ্রসব হইতে জ্যগিলাঁষ, বিশাল 
মকভূমিব ভিতব দিয়া যখন গাড়ী চলিতে লাগি, ক্রমেই 
হতাশ হইতে লাঁগিলাম। বোহতক এবং ঝিন্দ অতিক্রম 
কবিয়! পাতিয়াল! বাঁজ্যেব ভাটি! সহবে শিষ! পঁহুছিলাম । 
বাস্তার স্থানে স্থানে মকভূমির নিয়প্রদেশে কক্রা, ভুট্টা, তিল, 
শণ, বেশ জন্মিয়াছে । মাঝে মাঝে তুলা এবং ইচ্ষুর চাঁষও 
দেখিতে পাইলাম | 


৬৮ 


চাক বিল বদ কেরাত? 
বির 


: - জাঁহীজে চড়িয়া একরূপ' সমুদ্রের বিশালিত্ব অনুভব করিয়া- 


ছিলাম, আর গাড়ীতে চড়িয়া এই এক অন্তরূপ ভীষণ মরু- 
সমুদ্রের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিলাম ৷ রাস্তায় সারি সাবি কুজ্জ- 


i পৃষ্ঠ ম্যজদেহ উট, ময়ুব, হরিণ, গর্ভ, শূকর এবং অতি বড় 
,: . বড় পাখীর ঝাঁক :দেখিতে পাইলাম। স্থানে স্থানে যেখানে 
' বৃষ্টির জল জমিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শে বেশ সবুজ শস্ত 


, জন্মিয়াছে। আজ তিন বৎসর যাবৎ রাজপুতানায় বৃষ্টি 


. হুইতেছে। কাষেই জমিতে রস থাকার দরুন এবং বালী : 
: - - মাঁটার অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্তনের দরুন স্থল বিশেষে শল্ত, , 

- “বিশেষতঃ বঙ্জা বেশ -নুন্দব জন্মিতেছে। এদেশে গরীব 
“ - লোকের ইহাই প্রধান খাস্। ভাটা! হইতে-দক্ষিণীভিমুখে 


_. কিঞ্চিৎ অধিক দুইশত মাইল আসিলে বিকানীর সহর। 
রেলপথের দুই ধারেই কত পুরাতন দুর্গ পতিত রাজপুত 


জাতির অতীত গৌরব অদ্কাপিও স্থৃতিপথে জাগরূক করিয়া , 
5" দিতেছে। স্থলে স্থলে অনেক দুর্গ ইষ্টকন্ত;পে পরিপত 


নদ হইযাছে। 


রঃ '্কষকগণ অতি পুষটকায়  বজ্ঞার রুটিতে উদরপুর্তি করিয়া 
-“- . মরুভূমিতে প্রক্ৃতিদেবীর বিকদ্ধে যুদ্ধ কবিয়াও শন্তোৎপাঁদন 
করিতেছে। ভবিষ্যতে পাঠকগণকে বিকানীর' অঞ্চলের. 


. কৃষি এবং স্থানীয় বিবরণাঁদি জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা রহিল । 
ই, শ্রীযহুনাথ সবকার, এম্‌,এ, এম্‌ (জাপান), 
সুপারিষ্টেণ্েণ্ট, ষ্টেট্‌ গার্ডেন্স্‌, 
“7. বিকানীর। " 


প্ৰবাসী --পৌষ, ১ ১৩১৬ |. 


1 ৯মভাগ। 


ই হেই বাহ বিজ শিখছে, দি প্রয়োগ, করচে, J 
ধন জমাচ্চে, ধন খরচ করচে, নিজেকে নানািক্ষ থেকে, 


“শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুল্চে। এই সভ্যতায় সকলের 


চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী । | 
বস্তুতঃ এছাড়া অন্ত রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে , 
অনেক মানুষেব সন্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে 
চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে-_এবং চারদিক থেকে ধাক! ' খেয়ে 
প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি কবে চিত্ত- 
মুতের মহন হতে থাক্লে বে নিখুড় সার পদার্থ নকল 
আপনিই ভেসে উঠতে থাকে। El 
তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে Ss তখন সে. 
সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাঁও-রকম 
কবে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে 


সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্র হচ্চে সহর 

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক. জায়গায় ' 
সহর' স্ষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। 
অধিকাংশ স্থলেই- শক্রপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মবক্ষার 
জন্তে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মান্য একত্র হয়ে 
থাকবার প্রয়োজন অঙ্গুতব করে। কিন্ত: যে কারণেই 
হোক্‌, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটুলেই সেখানে- 
নান! লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কল্লাবববন্ধ 
আকার ধারণ কবে এবং সেইখানেই "সভ্যতা অভিব্যক্তি 
আপনি ঘটতে থাকে । 

ফিন্ধ-ভারতবর্ধে, এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা 


' গেছে, এখানকার সভ্যতাঁব -মূল প্রত্রবণ সহবে-ন্য়, বনে। 


সপ 


| তপোবন।.. ... 
| আধুনিক সভ্যতালক্্ী যে পদ্মের উপব বাস কবেন “সেটি 


". - ইট কাঠে তৈনি__সেঁটি সহর। উন্নতির ্্য যতই ম-- 


গগনে উঠুচে ততই তাঁর দলগুলি একটি একটি করে 
খুলে গিয়ে ক্রমশই চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। চুন 
কিরন সিরা 


নে 


ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখ্তে পাই 


5 সেখানে : মাছযের সঙ্গে. মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি কবে. 
. একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি) সেখানে গাছপালা 
‘ নদী সরোবর মাছযের, লে দিলে থাকবার বেষ্ট অবকাশ 
' পেয়েছিল . সেখানে, “মানুষও. ছিল, ফাঁকাও' ছিল». 


ঠেলাঠেলি ছিল না। অর্থচ: এই ফ্লীকায় ' ভারতবর্ষের 
চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি ববঞ্চ তার চেতনাকে আরও , 
উজ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর 


০০০০৮ 


৯ম সংখ্যা | ] 

আমর! এই দেখেছি, যে সব মানুষ অবস্থাগতিকে 
বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। 
হয়, তার! বাঘের মত হিংস্র হয়, নয় তাঁর! হরিণের দত 
নির্বোদ হয়। 

চাবিদ্দিকেব দৃষ্টস্ত দেখে মনে হয় প্রকৃতির অত্যন্ত 
_ বেশী সাহচর্য্য মানুষের বুদ্ধিবিকাশেব পক্ষে অনুকূল নয়। 
এইক্ন্তই গ্রাম্যতা বুদ্ধিহীনতার নামান্তর । এইজন্ত 
নাপতকে সকল দেশেই বুদ্ধিমান চতুর বলে, কাবণ, 
তার ব্যবসায় মাস্থ্যকে নিয়ে-_চাষাকে সকল দেশেই মূর্খ 
বলে, কারণ, তাব ব্যবসায় প্রকৃতিকে নিয়ে। গ্লিদি 
' পুবাঁণের প্রথম নরদণ্পতি যতদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খান নি 
ততদিন তারা বনে ছিলেন যখন সে ফল খেলেন তখন 
বন থেকে নির্ধাদিত হলেন-_তাঁব পর সহবে ছাঁড়া তাদেব 
গতি ছিল না। 

কিন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অবণ্যের নির্জনতা! 
মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি বরঞ্চ তাকে এমন একটি 
শক্তি দান কবেছিল বে, সেই অরণ্যবাসনিঃস্থত সভ্যতার 
ধারা সমস্ত তাবতবর্ধকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং 
আজ পর্য্যন্ত তাব প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি। 

এই রকয়ে আরণ্যকদেব সাধনা থেকে ভারতবর্ষ 
_ সভ্যজর যে প্রতি (ene৮৪)) লাভ করেছিল সেটা 
নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নান! প্রয়োজনের 
প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি এইজন্তে সেই শক্তিটা 
প্রধানতঃ বহিরভিমুখী হয়নি। সে ধ্যানেব দ্বার! বিশ্বের 
গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে-_নিখিলেব সঙ্গে আম্মার 
যোগ স্থাপন করেছে।__সেইজন্যে প্শ্র্যেব উপকরণেই 
প্রধানভাবে ভারতকর্ষ আপনাব সভ্যতার পরিচয় দেয়নি । 
এই মুভ্যতার ধারা কাঁগুারী তার! নিজ্জনবাসী, তাঁরা 
বিরলবসন তপস্বী। 

সমুদ্রতীর যে জান্তিকে পালন কবেছে তাঁকে বাণিজ্য- 
সম্পন্‌ দিয়েছে, মকভূমি যাঁদের অল্পস্তন্তদানে ক্ষুধিত করে 
রেখেছে তাঁরা দিশ্বিজয়ী হয়েছে-_-এমনি কবে এক এক্টি 
-  কিশেষ সুযোগে ম্ছুষের শক্তি এক একটি বিশেষ পথ 
প্রেয়েছে। 

সমতল আৰ্য্যাব্তের অরণ্যস্ুমিও ভারতবর্ষকে একটি 


তপাবন। 


৬৭৯ 
বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল । ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের 
অং্নতম রহস্তলোক আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই 
সহাসমুদ্রতীরের নানা সুদুর দীপ দ্বীপাস্তর থেকে সে যে- 
সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে 
দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার কবতৈই হবে। যে ওষধি 
বনম্পতিব মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও 
খতুতে খতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা 
নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও ব্ূপবৈচিত্র্যে নিবস্তব 
নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাবি মাঝখানে 
ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাবা ছিলেন তারা নিজের 
চাঁবিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্তকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি 
কবেছিলেন। সেইজন্তে তারা এত সহজে বল্তে পেরে- 
ছিলেন-_“যদিদং কিঞ্চ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতং” এই 
ষা কিছু সমস্তই পবমপ্রাণ হতে নিঃস্থত হয়ে প্রাণেব 
মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। তাঁর! স্বরচিত ইটকাঠলোহার 
কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না--তাবা বেখানে বাস করতেন 
সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনেব 
অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাদের ছাঁয়! দিয়েছে, 
ফল ফুল দিয়েছে, কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাদেব প্রতিদিনেব 
সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের মঙ্গে এই বনের 
আদানপ্রদানের জীবনময় সমন্ধ ছিল। এই উপায়েই 
নিজের জীবনকে তাব! চাবিদিকের একটি বড জীবনের 
সঙ্গে যুক্ত করে জান্তে গেবেছিলেন। চতুর্দিককে 
তীবা শুন্ত বলে, নির্জীব বলে, পৃথক্‌ বলে জান্তেন না । 
বিশ্ব প্রকৃতিব ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অয্নজ্গল 
প্রভৃতি যে সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ কবেছিলেন সেই দানগুলি 
যে মাটির ময়, গাছেব নয়, শৃন্ত 'আকাশেব নয়, একটি 
চেতনাময় অনস্ত আনন্দের মধ্যেই তাঁর মূল গ্রজ্রবণ এইটি 
তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জান্তে পেরেছিলেন 
সেইজন্তেই নিঃশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই ভার! শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্তেই নিথিল- 
চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বাবা, চেতনাব দ্বারা, হৃদয়ের 
দ্বারা, বোধের দারা, নিজের আত্মাব সঙ্গে আত্মীয়রূপে 
এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া। 

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্্ঘর চিন্তকে নিজের 


৬৮5 -- 

নি ছায়ার ম্যে পুণের মধ মধ্যে কেমন করে. পালন 
করেছে।- ভারতবর্ষে যে ছুই বড় বড় প্রাচীনযুযা চলে 
গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুইযুগকে বনই ধাত্রীরূপে 
ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক খাধিরা ন্‌, ভগবান বুদ্ধও 


কত্ত আম্বন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন . 
_ রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি--বনই ৬৬০ 'করে 


নিয়েছিল। 

ক্রমশ ভাবতবর্ষে- রাজ্য, সাম্রাজ্য, নগরনগরী স্থাপিত 
. হ্য়েছে__দেশ বিদেশেব সঙ্গে তাঁর পণ্য আদানপ্রদান চলেছে 
_ অন্নলোনুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্লে ছায়ানিভৃত অরণ্য- 
গুলিকে দুর হতে দুরে সরিয়ে দিয়েছে- কিন্তু সেই 
প্রতাপশানী খুশ্ব্যযপূর্ণ যৌবনদৃগ্ত ভাবতবর্ষ বনের কাছে 
নিজের খণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জা বোধ করেনি। 
তপন্তাকেই সে সকল প্রয়াসেব চেয়ে বেশী সন্মান দিয়েছে__ 


. এব: বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদেব আদি পুরুষ ' 


. করেছেন। ভারতবর্ষেব পুরাণ কথায় 'যা কিছু মহৎ 
আশ্চর্য্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই-সেই প্রাচীন 


" তপোবন শ্বৃতিব সঙ্গেই জড়িত । বড় বড় বাজার রাজত্বের 


- কথা সে মনে করে রাখবার জন্তে চেষ্টা কবেনি কিন্তু নানা 
বিপ্রবেব: ভিতর দিয়েও বনে সামগ্রীকেই তার "প্রাণের 
: ' সামঞ্জী করে আঞ্জ পর্য্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব 
- ইতিহাসে এইটেই হচ্চে ভারতবর্ষেব বিশেষত্ব 

'_ ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন 'রাঁজা, উজ্জয়িনী যখন 
মহানগরী, কালিদাস যখন কবি--তখন এদেশে - তপোবনের 
যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে 
" আমরা দীড়িয়েছি_তথন, চীন, হুন, শক, পারসিক, গ্রীক্‌, 
_রোমক্‌, সকলে আমাদের চারদিকে ভিড় করে এসেছে 


তখন জনকের মত রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ - 


করচেন, অন্ত দিকে দেশ দেশাস্তব হতে আগত ভ্ঞান- 
পিপাস্থদের বরহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্চেন এ দৃশ্য দেখবার আর 
কাল ছিল না কিন্তু সেদিনকার এখবর্য্যমদগর্কিত যুগেও 
তখনকার শ্রেষ্ঠ,কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন 
ত দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তপোবন. যখন আমাদেব দৃষ্টির 
বৃহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে। 


 ্রবাসী-পৌষ, ১৩১৬। 


[৯ন ভাগ । 


কালিদাস যে বিশেষভাবে ভাবতবর্ষের কৰি তা তার 
তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের 


সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মুত্তিমান করতে পেরেছে! ' 


রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদঘাটিত' হল . তখন ' 


প্রথমেই তপোবনের শীস্ত সুন্দব পবিত্র তৃশ্তটি আমাদের 
চোখের সাম্‌নে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। 

সেই তপোবনে বনাস্তব হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ 
করে তপস্বীরা আস্চেন এবং যেন একটি অদৃষ্ত অগ্নি তাদের 
প্রত্যুদ্গমন কবচে। সেখানে হরিণগুলি খধিপদ্ধীদের 
সন্তানের মত; তারা নীবাব ধান্তের অংশ পায় এবং 
নিঃসঙ্কোচে কুটীরের দ্বার বোধ কবে পড়ে থাকে৷ মুনি- 
কন্তার! গাছে জল দিচ্চেন এবং আঁলবাল যেমনি জলে ভরে 


 উঠ্‌চে অমনি তাঁরা সবে যাচ্চেন,_পাখীরা নিংশঙ্কদনে- 


আলবালেব জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। 
রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্ত কুটীরের প্রাঙ্গণে ব্ব্শীকৃত, 
এবং সেখানে হুবিণরা শুয়ে রোমস্থন করচে। আহুতির 


' সুগন্ধধুম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্ুখ অতিথিদের 
. সর্ধশরীর পবিত্র করে দিচ্চে। 


তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনেব 
পুর্ণতি এই হচ্চে এর ভিতরকার ভাব। রি 


সমস্ত অভিজ্ঞানশকুত্তল নাটকের মধ্যে, ভোঁগলালিসাঁ-.. 


'নিষ্ঠুব রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ- 
_ করচে তারও মুল সুরটি হচ্চে চেতন অচেতন সকলেরই * 


সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য । 
কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখচেন-_সেখানে 


বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করচে, গাঁছগুলি 


ফুল ছড়িয়ে পূজা কবচে, কুটারের অঙ্গণে শ্তামার ধান 
গুঁকোবাব জন্ঠে মেলে দেওয়া! আছে; সেখানে আমলক লবলী 


লব কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ কর! হয়েছে-_বটুদের 


অধ্যয়নে বনভূমি মুখবিত, বাচাল শুকেরা! অনবরত-শ্রবপের 
দ্বারা অভ্যস্ত “আহ্ৃতিমন্ত্র উচ্চারণ করচে, অরণ্য-কুকুটেরা 
বৈশবদেধ-বলিপিও আহার-করচে ; নিকটে জলাশয় থেকে 


কলহুংদশাবকেবা:এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্চে,_-হরিণীরা . 


জিহ্বাপল্পব দিয়ে সুনিবালকদের লেহন করচে। - 
এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে এ ।--তরুলত! ভীবিজন্তর 


৯ম সংখ্যা | | 
সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাঁচে, এই 
পুরান কথাই আমাদের দেশে বরাঁবব চলে এসেছে । 

কেবল তশোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকশ 
পেয়েছে তা নয়! মান্ুৰেব সঙ্গে বিশ্বগ্রকৃতিব সম্মিলনই 
আমাদের দেশেব্ব সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যেব মধ্যে পবিস্ফুট । যে 
সকল ঘটনা মান্বচবিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে 
তাই নাকি গধানত নাঁটকেব উপাদান এই অন্তেই অন্ত- 
দেশেব সাহিত্যে দেখৃতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল 
আভাসে রক্ষা কবা হয় মাত্র তাঁর মধ্যে তাকে বেশি জায়গা 
দেবাব অবকাশ থাকে না। আমাদেব দেশেব প্রাচীন যে 
নাঁটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আম্চে তাতে 
দেখতে পাই প্রক্ৃতিও নাঁটকেব মধ্যে নিজেব অংশ থেকে 
বঞ্চিত হয় না। 

মানুষকে হেষ্টন কবে এই যে জগৎ্প্রকৃতি আছে এ ষে 
অত্যন্ত অস্তবঙ্গভাঁবে মান্ুষেব সকল চিন্তা সকল কাজেব 
সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষে লোকালয় যদি কেবলি 
একান্ত মানবনয় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি 
কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদেব চিন্তা 
ও কর্ম্ম ক্রমশ কলুফিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজেব অতলম্পর্শ 
আবর্জনার মধে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি 
আমাদেব মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ কবচে অথচ দেখাচ্চে 
চু হেন দে চুপ কবে দাডিরে বরেছে_ যেন আমরাই লব 
মন্ত কাজ্েব লোক আব সে বেচারা নিতাস্তই একটা 
বাহার মাত্র এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কহিবা 
বেশ কবে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত 
সুখত্বঃখেব মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে বাখূচে সেই 
সুবটিকে আমাংদব দেশেব প্রাচীন কবিবা সর্বদাই তানের 
কাব্যের মধ্যে বাঁজিয়ে বেখেছেন। 

খতুসংহাব কাঁলিদাসেব কাঁচাবয়সেব লেখা তাতে 
কেনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তকণ তরুণীব ষে মিলন- 
সঙ্গীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লাঁলসাব নীচের সপ্তক থেকেই 
সুরু হয়েছে, শুস্তলা কুম্বাবসম্ভবেব মত তপন্তার উচ্চতম 
সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয়নি। | 

কিন্তু কবি নবযৌবনেব এই লালসাঁকে প্রক্ৃতিব বিচিত্র 
ও বিবাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাঁশের 


ভপোবন। 


১৮১ 


মাঝখানে তাঁকে বস্কৃত কবে তুলেছেন। ধাবাষনত্রমুখবিত 
নিদাঘদিনাস্তেব চন্ত্রকিবণ এব মধ্যে আপনাব সবটুকু 
যোজনা করেছে, বর্ষায় নব্জলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে 
পবনচলিত কদন্বশাখা এব ছন্দে আন্দোলিত) আপক্ক- 
শালি-রুচিবা শাবদলক্ষ্মী তাঁব হংসরব-নৃপুবধ্বনিকে এব তালে 
তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসস্তেব দক্ষিণবাযুচঞ্চল কুস্থমিত 
আত্রশাখার কলমর্ম্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ । 

বিবাট প্রকৃতিব মাঝখানে যেখানে যাব স্বাভাবিক স্থান 
সেখানে তাকে স্থাপন কবে দেখ্‌লে তাব অত্যুগ্রতা থাকে 
না--সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন কবে এনে কেবলমাত্র মানুষের 
গণ্ভীব মধ্যে সঙ্ধীর্ণ কবে দেখ্‌লে তাকে ব্যাধির মত অত্যন্ত 
উত্তপ্ত এবং বক্তবর্ণ দ্বেখ্তে হয়। শেকৃদ্‌পিয়বের ছুই 
একটি খণ্ডকাঁব্য আছে নবনাবীব আসক্তি তাব বর্ণনীয় 
বিষয়; কিন্তু সেই সকল কাব্যে আসভ্তিই একেবারে 
একাস্ত,__তার চারদিকে আঁব কিছুবই স্থান নেই) 
আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রক্ৃতিব যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র 
বিশাল আবরণে বিশ্বেব সমস্ত লজ্জা বক্ষা কবে আছে 
তাব কোনো সম্পর্ক নেই-_-এইজন্তে সেসকদ কাব্যে 
প্রবৃত্তিব উন্মত্ততা অত্যন্ত ুঃসহরপে প্রকাশ পাচ্চে। 

কুষারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকন্মিক 
আবির্ভীবে যৌবনচাঞ্চল্যেব উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে 
কালিদাস উন্মত্ততাঁকে একটি সঙ্ধীর্ণ সীমাব মধ্যেই সর্বময় 
কবে দেখাবাঁব প্রয়াসমাঁজ পাঁননি। আতদক[চেব ভিতব 
দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে হুরধ্যকিবণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে 
আগুন জলে ওঠে কিন্তু সেই সূর্য্যকিবণ ষখন আকাশেব 
সর্বত্র স্বভাঁবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে 
কিন্তু দগ্ধ কবে না। কাপিদাস বসন্তপ্রকৃতিব সর্বব্যাপী 
যৌবনলীলাব মাঝখানে হবপার্কতীর মিলনচাঞ্চজ্যকে নিবিষ্ট 
কবে ভাব সম্্রম বক্ষা কবেছেন। 

অকাল বসন্ত সমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোঁকেব 
গাছে গুড়ি থেকে একেবারে পল্লব পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন কবে 
ফুল ফুটে উঠুল, সহকাঁবেব শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে 
গেল তখন মধুকব তার প্রিয়ার সঙ্গে এক পুষ্পপান্রে 
মধুপান করতে বসে গেল, কৃষ্ণসাব হবিণ ম্পর্শনিমীলিতাক্ষী 
মৃগীর গায়ে শিং দিয়ে কণ্,যন কবে দিতে লাগ্ল, তখন 


৬৮২ 


“হ্তিনী পদ্যরেখুগস্ধী গণ্য জুল হস্তীকে পান করিয়ে দিলে 
এৰং চক্রবাক আবখানো পান. নিজে খেয়ে বাকি আধখানা 


রি চক্রবাবীকে খাইয়ে দিতে.লাগ্ল।. এমনি করে কালিদাস ' 


"_ প্ুশ্পধঙ্ব জ্যা-নির্ধোষকে বিশ্বসলীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন 
ও বেস্ুরো :করে বাজাননি; যে পটভূমিকার উপরে তিনি 
সার ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পণ্ুপক্ষীকে নিয়ে 
__ সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্বৰ্ণে বস্তাযিত1 
২... কেবল তৃতীয়. সৰ্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাঁব্যটিই 
"- .. একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকাব উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের 


তিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে: 
.- পাপ দৈত্য কোথা থেকে প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ শ্বর্গ- 


লোককে ছারখার করে দেয় তাঁকে পরাভূত করবাব মত 


বীরত্ব কোন্‌ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে। . 
এই সমস্তাটি মানুষের সমস্তা। প্রত্যেক 
লোকের জীবনের এই বটে আবার এই সমস্ত! 


সমন জাতির মধ্যে নূতন নূতন সুন্িতে দিলেকে, প্রকাশ 
করে। - 
. কালিদাসের সময়েও একটি সমস্ত উঠতে ডা 


উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট. 


বোঝা যায় । প্রাচীনকালে, হিন্দু সমাজে জীবনযাত্রায় যে 


 ... একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। ' 
'- .. রাজারা তখন রাজধর্ম্ম বিশ্বত হয়ে আত্মন্থখপরারণ ভোগী 
হয়ে. উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ ' 


. তখন বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল। 


সভ্যতার প্রকনষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাঁসের কাব্য-' 


কলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের 
- সুর যে বাজেনি তানয়। বস্তুত তার কাব্যের বহিরংশ 


' -. তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়ে ছিল।: এই , 
৮ ব্লকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির , 

... যোগ আমরা দেখতে পাই। - 
. কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণণচিত অস্তঃপুরের মাঝ- 


খানে বসে কাব্যলস্মমী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে 
নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় ত তাঁর এখানে ছিল না। তিনি 


বানা গোর, '১৩১৬। 


রিভার 

এই আশ্চৰ্য্য কাকবিচিত্ৰ মাণিক্যকঠিন কারাগার নৱ হতে 

কেবলি মুক্তিকামনা কর্ছিলেন। 
কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার 


সঙ্গে আকাঙ্ষাব একটা হন্ব আছে ভারতবর্ষে যে 1 


তপস্তার যুগ তখন অতীত হয়ে গিরেছিল, এশ্র্যযশালী _ 
রাজসিংহাসিনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদ্বর্কালের 


. দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন। 


রবুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীল সর্ধ্য- 
বংশীয় রাজাদের -চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার 
মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগুড় হয়ে রয়েছে। তা 
প্রমাণ দেখুন । ' 

আ্দেব দেশের কাব্যে পরিণামকে অগ্ুতকর ভাবে 
দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর - 
বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য - 
শেষ করলে তবেই কবিব ভূমিকার বাকাগুলি সার্থক হত। 

তিনি ভূমিকায় বলেছেন__সেই যাঁর! জন্মকাল অবধি 


-শুদ্ধ, বার! ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম্ম করতেন, সমুদ্র অবধি 


যাদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি ধাঁদের রথবত্ম' গিয়েছিল; 
যথাবিধি ধাবা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, ব্থাকাঁম যারা 
প্রার্থীদের অভাব পুর্ণ করতেন, যথাপরাধ যারা দণ্ড দিতেন 
এবং যথাকালে ধার! জাগ্রত হতেন ; ধারা ত্যাগের 

অর্থ সঞ্চয় কবতেন, ধারা সত্যের অন্য মিতভাষী, ধার! যশের 
জন্ত জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের অন্ত ধারের দাব- 


দুৰ্গতি | , গ্রহণ ; শৈশবে ধার! বিস্তাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাদের 
তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের ' 


রিষর্ম সেবা ছিল, বার্ধক্যে ধারা মুনিবৃত্বি গ্রহণ করতেন এবং . 
যোগ্রান্তে ধাদের দেহত্যাগ হত-_আমি বাক্সম্পদে দরিদ্র 
হলেও সেই রখুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ, তাঁদের গুণ 
আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে । 
কিন্তু গুণকীর্ভনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে 
যে কিসে .চঞ্চল করে 9898, বা 
দেখলেই বোবা যায়। - - 
রঘুবংশ বাব- নামে গৌরব লাভ করেছে তার অন 
কাহিনী কি? তীর আবস্ত কোথায়? | তু 
- তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্তাতেই এমন রাজা 


' জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি 


৯ম সংখ্য। | ] 


নানা কাব্যে নান কৌশলে = বলেছেন যে, বৰ, কঠিন তপ্ত 
ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফল লাভের কোনো 
সম্ভাবনা নেই। যে কু উত্তব দক্ষিণ পূর্কা পশ্চিমেব সমস্ত 
রাজাকে বীর তেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র 
| বাজ বিস্তার কবেছিকলন্‌ তিনি তাঁব পিতানাতাঁব তপঃ- 
সাধনাব ধন। বাব বে ভবত বীর্ধযবলে চক্রবর্তী সম্াট 
হয়ে ভাবতবর্ষকে লিজ নামে পন্ত করেছেন তাঁব ভন্ম 
ঘটনায় অবাবিত প্রবৃস্তিব যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাঁকে 
তপস্তার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রজলে সম্পূর্ণ ফেঁত 
না করে ছাড়েন ন। 

রঘুবংশ আঁক্ত হন বাঁজোচিত পরশ্ধ্য গৌববেব বর্ণনার 
নয়। স্থদক্ষিণাকে বামে নিয়ে বাজা দিলীপ তপোবনে 
প্রবেশ করলেন চতুঃসমুদ্র ধাঁব অনন্শীসনা পৃথিবীব 
পরিখা সেই রাঁজা অবিচলিত নিষ্ঠায কঠোব সংঘমে তপোঁবন- 
ধেস্থুর সেবায় নিবুক্ত হলেন। 

সংযদে তপন্তায় তপোঁবনে রখঘুবংশেব আরম্ভ আঁর 
মদিরায় ইন্দিয়সত্ততায় প্রমোদভবনে তাব উপসংহার | 
এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে 
কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ কবে সেও 
ত কম উজ্জ্বল নয়। এক পদ্ধীকে নিয়ে দিলীপেব তপোবনে 
শ্ববাঁস শান্ত এবং অনতিগ্রকটবর্পে অস্কিত, আব বছ নায়িকা 
নিয়ে অগ্নিবর্ণের আস্মঘাতসাধন অসমত বাহুল্যেব সঙ্গে 
যেন জ্বলন্ত রেখার বর্ধিত। 

প্রভাত ফেমন শান্ত, যেমন পিঙ্ল-জটাধারী খধি- 
বালকের মত পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাঞুব সৌম্য 
আলোকে শির্শিরগিপ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীবপদে অবতরণ 
কবে এবং নবজ্জীবনের অভ্যুদয় বার্ডায় জগৎকে উদ্বোধিত 
কবে তোলে-_কবিব কাব্যেও তপস্তাব দ্বাবা স্থুসমাহিত 
রাজমাহাত্য ভেমনি দসিগ্ধতেজে এবং সংবত বাণীভেই 
মহোদয়শালী রঘুবংশের সুচনা কবেছিল। আব নানাবর্শ- 
“বিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপবান্ব আপনার অদ্ভূত 
রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম জাকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্তে 
প্রগল্ভ কবে তোলে এবং দেখ্তে দেখ্তে ভীষণ ক্ষয় এসে 
তার সমস্ত মহিমা অপহবণ করতে থাকে, অবশেষে 
অনতিকালেই বার্যুহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারেব মধ্যে 


তপোবন I 


৬৮৩ 


সমস্ত বিদুপত হরে যায় কবি তেমনি কবেই কাঁব্যেব শেষ 
সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমাবোহের মধ্যেই 
বঘুবংশ জ্যোতিফেব নির্ববাপন বর্ণনা কবেছেন। 

কাব্যেব এই আবস্ত এবং শেষেব মধ্যে কবির একটি 
অন্তবেব কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিঃশ্বাসেব 
সঙ্গে বল্চেন, ছিল কি, আব হয়েছে কি। সেকালে যখন 
সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্তাই ছিল সকন্দেব চেষে 
প্রধান ষ্্ধ্য আব একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্চে বিনাশ 
তখন বিলাসেব উপকবণবাশিব সীমা নেই, আব ভোগেব 
অতৃপ্ত বি সহত্্র শিখায় জলে উঠে চাঁবিদিকেব চোখ 
ধাঁদিয়ে দিচ্চে। 

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যেব মগ্যেই এই দ্বন্ছটি 
সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই ছ্বন্বেব সমাধান কোথায় কুমাব- 
সম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন 
ত্যাগেব সঙ্গে উশ্বর্য্যেব, তপস্তাব সঙ্গে প্রেমের ন্সিলনেই 
শৌর্যের উত্তব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পবাভব 
হতে উদ্ধাব পায়। 

অর্থাৎ ত্যাগেব ও ভোগে সামঞ্জস্তেই পূর্ণ শক্তি । 
ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গবাজ্য 
অসহাষ-_আবাব সতী যখন তার পিতৃভবনের ধশ্বর্যে 
একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল । 

প্রবৃত্তি প্র ল হয়ে উঠুলেই ত্যাগেব ও ভোগেব সামঞ্জস্ত 
ভেঙে যাঁয়। 

কোনে! একটি সন্কীর্ণ জায়গায় যখন আমবা অহঙ্কারকে 
বা বাঁসনাকে ঘনীভূত কবি তখন আমবা সমগ্রের ক্ষতি 
কবে অংশকে বড় কবে তুল্তে চেষ্টা কবি। এর থেকে 
ঘটে অমঙ্গল । অংশেব প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ এই হচ্চে পাঁপ। 

এই জন্তই ত্যাগেব প্রয়োজন । এই ত্যাগ নিজেকে 
বিক্ত কবাব জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ কববাব জন্যেই । 
ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রেব জন্য, ক্ষণিককে 
ত্যাগ নিত্যেব জন্য, অহঙ্কাবকে ত্যাগ প্রেমেব জন্য, সুখকে 
ত্যাগ আনন্দের জন্ত | এই জন্তেই উপনিষদে বলা হয়েছে. 
পত্যক্তেন ভুপ্তীথাঃ”-_ত্যাগেব দ্বাবা ভোগ কববে- -আসক্তির 
দ্বারা নয়৷ 


৬৮৪ | 

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহাধ্যে শিবকে রিলে 
সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগেব সাহায্যে রি 
মারতেই তাকে লা, করলেন। 

“কাম হচ্চে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের 
প্রতি অন্ধ-_কিম্তু শিব হচ্চেন সকল দেশেব সকল কাঁলের 
_কাঁমনা ত্যাগ না হলে তাব সঙ্গে মিলন ঘট্‌তেই 
পারে না। 

“তেন ত্যক্তেন ভুৱীথাঃ *- ত্যাগের দ্বাবাই ভোগ 
করবে এইটি উপনিষদের অঙ্গুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব 


কাব্যের মর্ম্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের ' 


সাধনা লাঁভ করবাব জন্তে তাগ কববে। 


Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং. 


হুঃখস্বীকার- এই ছুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনে! 
* কোনো ধর্শশান্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত-দেখেছি। জগতের 

- স্টটিকার্য্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিষ, মাুষের 
জীবন গঠনে ছুঃখও তেমনি একটি খুব বড় রাসায়নিক 
শক্তি; এরদ্বারা চিত্তেব ছূর্তেস্ত কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য 
্বদয়গ্রস্থির ছেদন হয়। অতএব সংসাবে ধিনি দুঃখকে 
দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকাব কবে নিতে পারেন তিনি 
যথার্থ তপস্থী বটেন। 

কিন্তু কেউ যেন মনে না কবেন এই ছুঃখশ্বীকাবকেই 
উপনিষৎ লক্ষ্য -কবচেন। তাগকে ছুঃখবূপে অঙ্গীকার 
করে নেওয়া. নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ কবে নেওয়া 
উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বল্চেন 


সেই ত্যাগই পূৰ্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ । . 


সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমাব সঙ্গে মিলন। 
অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন 
শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারে বিরুদ্ধে সন্তাসেব একটা 
নিরস্তব হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। প্যৎ- 
কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” অর্থাৎ যা-কিছু-সমন্তেব- সঙ্গে, ত্যাগের 
ছার! বাঁধাহীন মিলন-_এইটেই. হচ্চে তপোঁবনের সাধন! । 


এই জন্তেই তকলতা পণুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় . 


সম্বন্ধে যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্তদেশের লোকের কাছে 
সেটা অদ্ভুত মনে হয়। i 
এই জন্তেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে ্রকুতিপ্রেদের 


দি 


পরবাসী-পৌষ্” ১৩১৩৬ ,. 


ইমু জাগি 


জি জি জট 


বিন পাওয়া যায় অন্তদেশের কাব্যের তাৰ যেন 
একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব 
USSR Each ha he) ভিন 
সম্মিলন। ' 
অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। . 
তপোবন আফ্রিকাব-বন যদি হত তাহলে বল্তে পারতুম- 
প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকত! মাত্র । কিন্তু 
মাহুযের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বার জাগ্রত- আছে 
সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে 
পাবে না। সংস্কারেব বাঁধ! ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন 
স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তপোবনের মিলন হচ্চে তাঁই.। 
আমাদেব কবিবা সকলেই বলেচেন, তপোবন শাস্ত- 
রসাম্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি 
শাস্তরস। শাস্তবস হচ্চে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা 
বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ 
নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে বখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের 
সঙ্গে আপনার সামঞ্জন্তকে একেবারে কানায় কানায় ভরে 


'_ তোলে তখনি শাস্তরসের, উদ্ভব হয়। 


তপোবনে সেই শাস্তরস। এখানে নুরধ্য অগ্নি বায়ু 


জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার 


একটি পরিপূর্ণ যোগ। এথানে Viet Le 
মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই । 

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শাস্তরসের সঙ্গীত 
বাঁধা হয়েছিল এই সঙ্গীতের আদর্শেই আমাদের দেশে 
অনেক মিশ্র রাগবাগিণীব সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্তেই. 
আমাদের কাব্যে মানবব্যাপাবের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত 
বড় -স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্তে 
আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাজ্ঞা আছে সেই 
আকাজ্ষীকে পূরণ করবার উদ্দেশে । 

অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকে যে দুটি তপোঁবন আঁছে সে 
হুটিই শকুস্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে - 


সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, 


আর একটি স্বর্গলৌকের সীমীয়। একটি তপোবনে | 
সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌকনা খ্রষি-4 
কন্ঠারা পুলকিত হয়ে উঠ্‌চেন, মহন টার 


-. ০ 


৯ম সংখ্যা । | 


নীবাবমুগ্টি দিয়ে পালন করচেন, কুশ-সচিতে তাব মুখ 
বিদ্ধ হলে ইন্ুদী তৈল ঘাখিয়ে শুশ্রধা করচেন ; এই 

পারনটি দুস্যন্তশকুস্তল্লাব প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য্য এবং 
Pr দান করে ত্বকে বিশ্বস্থবের সঙ্গে মিলিয়ে 
নিয়েছে । 

“ আর সন্ধ্যামেঘেব মত কিনম্পুরুষ্‌-পর্বত যে হেমকুট, 
যেখানে সুরাস্থরগুক্র ম্রীচি তাঁব পত্বীব সঙ্গে মিলে তপস্তা 
করচেন,--দতাজাঁশ্জড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিভ 
অরণ্যজটামণুল বহন কবে যোগাসনে অচল শিবের মত 
সুর্য্যেব দিকে ভাকিরে ধ্যানমপ্ন, যেখানে কেশব ধরে 
সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন 
দুরস্ত তপস্থিবালক ভার সঙ্গে খেলা কবে তখন পশ্তর সেই 
দুঃখ খাধিপত্রীর পক্ষে অসন হয়ে ওঠে,_সেই তপোবন 
শকুস্তলাব অপমানিত বিচ্ছেদ দুঃখকে অতি বৃহৎ শাস্তি ও 
পবিত্রতা দান কবেছে। 

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্য- 
লোকের, আব দ্বিতীয়টি অস্ৃতলোকেব। অর্থাৎ প্রথমটি 
হচ্চে যেসন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীস্নটি হচ্চে যেমন-হওয়া-ভালো। 
এই “যেমন-হওয়া-ভালোস্ব দিকে প্যেমন-হয়ে-থাঁকে” 
চলেছে । এবই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন কবচে, 
খর্ণকরচে। “যেষন-হৰে-থাকে” হচ্চেন সতী অর্থাৎ সত্য, 
আর “যেমন-হওয়া-ভালো” হচ্চেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। 
‘কামনা ক্ষয় করে তপস্তার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের 
মিলন হয়। শকুত্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্তাব 
দ্বারা অবশেষে ফেমন-হওয়া-ভালোব মধ্যে এসে আপনাকে 
সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতব দিয়ে মর্ত্য শেষকালে 
স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে । 

মানস লোকের এই মে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও 
প্রক্কৃতিকে ত্যাগ কবে মাহ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। স্বর্গে 
যাবার সময় যুধিষ্িব ভাব কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। 
প্রাচীন ভাবতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌছয় প্রকৃতিকে 
সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড় হয়ে ওঠে না। মবীচির 
তপোবনে মানব যেমন তপস্বী হেমকুটও তেমনি তপস্বী, 
হও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাঁও সেখানে 
্গাপূর্বক প্র" অন্ডাব পূরণ কবে। মানুষ একা নয়, 


তপেবন। . 


৬৮৫ 


নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ_অতএব কল্যাণ ষখন আবিভূত 
হয় তখন সকলেব সঙ্গে যৌগেই তার আবির্ভাব 

রামায়ণে রামেব বনবাস হল। কেবল, রাক্ষসেব 
উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাদের আব কোনে! ছুঃখই 
ছিল না। তাঁরা বনেব পর বন, নদ্দীব পব নদী, পর্বতের 
পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাবা পর্ণসুটীয়ে বাস 
করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁর! 
ক্লেশ বোধ করেননি । এই সমস্ত নদীগিরিতরণ্যর সঙ্গে 
তীদের হৃদয়েব মিলন ছিল-_এথানে তারা প্রবাসী নন। 

অন্ত দেশেব কবি রাম লক্ষ্মণ সীতাব মাহাত্ম্যকে উজ্জল 
করে দেখাবাব অন্ঠই বনবাসেব দুঃখকে খুব কঠোর কবেই 
চিত্রিত কবতেন। কিন্তু বান্মীকি একেবারেই তা করেন 
নি--তিনি বনের আনন্দবকেই বারমাঁব পুনরুক্তিদাবা কীর্তন 
কবে চলেছেন। 

বালৈশ্বৰ্য্য যাদেব অস্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে 
বিশ্বপ্রকৃতিব সঙ্গে মিলন কখনই তাদের পদ্দে- স্বাভাবিক 
হতে পাবে না। সমাজগত সংস্কার ও চিবজম্মেব 
কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকৃতে 
পারে না। সেই সকল বাধাব ভিতর থেকে প্রকৃতিকে 
তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখ্তে থাকেন। 

আমাদেব বাজপুত্র এশ্বর্য্যে পালিত কিন প্রশ্থর্য্ে 
আসক্তি তাব অন্তঃকরণকে অভিভূত কবেসি। ধর্মেৰ 
অনুরোধে বনবাস স্বীকার কবাই তার প্রথম গ্রচাণ। তাব 
চিত্ত স্বাধীন ছিল, শাস্ত ছিল, এইজন্তেই তিনি অরণ্যে প্রবাঁস- 
দুঃখ ভোগ কবেননি ; এইজন্যেই তরুলতা পগুপঙ্গী তাব 
হৃদয়কে কেবলি আনন্দ দিয়েছে । এই আনন্দ প্রভুত্বেব 
আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনেব আনন্দ । এই 
আনন্দেব ভিত্তিতে তপক্তা, আত্মসংঘম। এর মধ্যেই 
উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ ৷ 


কৌশলার বাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন 
একৈকং পাদপংগুন্ধং লতাং বা পুষ্পশীলিনীম্‌ 
অনৃষ্টরপাং পত্তন্তী রাসং পপ্রচ্ছ সাবল!। 


রেমে জনকরালন্ড সুত! প্রেক্ষা তদ| নদীম্‌। 
যে সকল তকগুন্ম কিন্বা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে 


৬৮৬ 


কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিল্ঞাা 
করতে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাকে পুষ্পমঞ্জরীতে 
ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগ্লেন। সেখানে 
বিচিত্রবালুকাজল! হংসসাঁবসমুখরিত। নদী দেখে জানকী মনে 
আনন্দ বোধ করলেন। 
প্রথম বনে গিয়ে বাম চিত্রকুট পর্বতে যখন আশ্রয় 

গ্রহণ করলেন-_তিনি 

স্রম্যমাসান্ত তু চিত্রকূটং 

নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সতীর্থাং 


ননন্ব হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং 
জহৌ চ হুখং পুরবিপ্রবানাৎ । 


সেই স্ুরম্য চিত্রকূট, সেই স্থৃতীর্থা মাঁল্যবতী নদী, 
সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের 
ছুঃখকে ত্যাগ করে হষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগ্লেন। 
দীর্ঘকালোষিতত্তস্মিন্‌ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়_ 
গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাঁল সেই গিবিতে বাস করে 
একদিন সীতাকে চিন্রকুটশিখর দেখিয়ে বল্চেন-_ 
ন রাজাজংশনং ভদ্রে ন হুহ্বত্তিবিনাডবঃ 
মনে মে বাধতে দৃষ্ট | রমণীয়মিমং গিরিম্‌। 
রমণীয় এই গিরিকে দেখে বাজ্যলরংশনও আমাকে দুঃখ 
দিচ্ছে না, সুহদ্গণের কাছথেকে দূবে বাসও আমাৰ গীড়ার 
কাবণ হচ্ছে না। 
সেখান থেকে বাম যখন দণ্ডকাবণ্যে গেলেন সেখানে 
গগনে হ্র্যমগ্ডলেব মত দুশ প্রদীপ তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে 
পেলেন। এই আশ্রম শবপ্যং সর্বভৃতানাম্‌। ইহা ব্রাহ্গী 
লক্ষ্মী দ্বারা সমাবৃত। কুটারগুলি হুমার্জিত, চাবিদিকে 
কত মৃগ কত পক্ষী ৷ 
- বামেয় বনবাস এমনি করেই কেটেছিল--কোথাও 
বা বমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে । 
বামেব প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি বামের প্রেম 
তীদেব পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ- 
পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তারা 
কেবল নিজেদেব সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকেব সঙ্গে যোগযুক্ত 
হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত 
অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। 
সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়-_সমস্ত অরণ্যই 
ষে সীতাকে হারিয়েছে] কারণ, রামসীতার বনবাসকালে 


পে 


্রবাসী-_পৌঁষ ১৩৯৬ J 


ভা 


অরণ্য রি? মৃত সম গেরেছিল-_লেট হে মাছৰ 
প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবনস্তামলতাকে, তার 
ছায়াগভীর গহনতার রহ্স্তকে একটি চেতনার 
রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল । 

শেকৃম্পীয়রের As you like it নাটক একটি 
বনবাসকাহিনী-_টেন্পেষ্ট ও তাই, Midsummer 08205 
dreamওe অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সেসকল কাব্যে 
মান্ুষেব প্রভূত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত-_ 
অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাইনে। অবণ্যবাসের 
সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামগ্রন্তসাধন ঘটেনি_ হয় তাকে 
জয় কববার, নয় তাঁকে ত্যাগ করৰাব চেষ্টা সৰ্বদাই 
বয়েছে,-হয় বিরোধ, নয় বিবাগ, নয় গুদাসীন্ত । মান্ষের 
প্রক্কৃতি বিশবপ্রক্ৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনাব 
গৌরব প্রকাশ করেছে ৷ | 

মিল্টনের প্যাবাডাইস্‌ লষ্ট কাব্যে আদি মালব্দম্পতিব 
্বৰ্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে 
মান্ছষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সবল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট 
ও মধুব হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের 
বর্ণনা করেছেন, জীবজস্তবা সেখানে হিংসা! পবিত্যাগ করে 
একত্রে বাস কবচে তাও বলেছেন, কিন্ত মানুষের সঙ্গে 
তাদের কোনো সাত্বিক সম্বন্ধ নেই। তার! 
ভোগের জন্তেই বিশেষ কবে সৃষ্ট, মানুষ তারের প্রভু! 
এমন আভাসটি কোথাও পাইনে যে এই আদি দম্পতি 


“প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে তরুলতা পশ্ুপক্ষীর সেবা করচেন, 


ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় 
সম্মিলিত কবে তুল্চেন। এই ন্বর্ারণ্যের যে নিভৃত 
নিকুগ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন 
সেখানে “Beast, bird, insect or worm 0019 
enter none ; such was their awe of man!” 
অর্থাৎ পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ কর্তে সাহস করত 
না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।” 

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ এব মুলে একটি 
গভীবতর বিচ্ছেদেব কথ! আছে। এর মধ্যে “ঈশাবাস্তমিদং 
সর্ধং যৎকিঞ্চ জগত্যাঁং জগৎ” জগতে যা কিছু আছে 
সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বাবা সমাবৃত করে জান্বে__এই বাঁণীটির 


ছি 
পা পানি 0 পরি পরিসসিসপীিক তা ততো ভি লক সম সপ সি পা এত ত লাগ শী ত 


অভাব আছে! এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্ট ঈশ্বরেব 
যশোকীর্ভন করবুঁব জন্যেই ; ঈশ্বর স্বয়ং দুরে থেকে তীব 
এই বিশ্বরচন! থেকে বন্দনা গ্রহণ কবচেন। 

হবান্থষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতিব সেই সম্বন্ধ 
প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা৷ প্রচারের জন্যে। 

ভারতবর্যও যে মাস্থৃষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকাব করে ভা 
নয়' কিন্তু প্রভুস্থ করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতাব 
প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান 
পরিচয়ই হচ্চে এই যে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে 
পাবে। লে মিলন মুড়তাব মিলন নয় সে মিলন, চিত্তের 
মিলন, সুতরাং ভাননেব মিলন। এই আনন্দের কথাই 
আমাদের কাব্যে কীর্তিত। 

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম 
আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে চারিদিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে 
প্রবেশ করেছে! ভাই ঝুম দ্বিতীয়বাঁৰ গোদাববীব 
গিব্তিট দেখে বলে উঠেছিলেন “যত্র ক্রমা অপি মৃগা অপি 
বন্ধবে! মে” তাই তিনি তাঁদের পূর্ব্বনিবাস- 
ভূমি দেখে আক্ষেপ যে, মৈথিলী তাঁর করকমল- 
বিকীর্ণ জল, নীবার ও তৃণ দিয়ে যে সকল গাছ পাখী ও 
হরিণদেব পালন করেছলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় 
পাঁষাণগলার মত গলে যাঁচ্চে। 

মেঘদুতে ষক্ষের কিরহ নিজেব দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে 
একলা কোণে বসে বিলাপ করচে না। বিবহ-ছুঃখই তার 
চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীব সমস্ত নগনদী-অরণ্য- 
নগবীঁর মধ্যে পরব্যাঙ্ত করে দিয়েছে! মানুষের হাদয়- 
বেদনাকে কবি সব্বীর্ণ করে দেখান নি, তাঁকে বিরাটের মধ্যে 
বিস্তীর্ণ করেছেন) এই জন্যই প্রভৃশীগপ্রস্ত একজন যক্ষেব 
হুঃখবার্ডী চিরকালেব মত বর্ষাপ্বতুর মৰ্ম্মস্থান অধিকার করে? 
প্রণসী-হৃদয়েব খেয়ালকে বিশ্বসঙ্গীতের ঞুপদে এমন করে 
বেঁধে দিয়েছে । 


ভাবতবর্ষেব এইটেই হচ্চে বিশেষত্ব । তপস্তার ক্ষেত্রেও " 


এই দেখি, যেখানে তার হুদয়বৃত্তির লীলা! সেখানেও এই 
দেখতে পাই। 

মানুষ ছুই বকম করে নিজের মহত্ব উপলব্ধি কবে-_ 
এক, স্বাতস্তরের মধ্যে, আব এক, মিলনের মধ্যে। এক, 


তপোবন । 


পক সপ 


৬৮৭ 


ত দিলা ৯ শি পি bead 


ভোগেব বারা, আর এক, রি ভাঁরতবহ 
স্বভাবতই শেষেব পথ অবলম্বন করেছে। এই জন্তোই 
দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কেনো বিশেষ 
সৌন্ধধ্য বা মহিমার আবির্ভাব সেই খাঁনেই ডারত- 
বর্ষেব তীর্ঘস্থান। মানবচিত্ের সঙ্গে বিশ্বপ্রক্রতিব মিলন 
যেখানে স্বভাবতই ঘট্তে পারে সেই স্থানটিচকই ভাবতবর্ষ 
পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে । এ সকল জাব্রগায় মানুষের 
প্রয়োজনের কোনো উপকবণই নেই-_-এখাঁনে চাষও চলেনা, 
বাসও চলেনা-_এখাঁনে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, 
এখানে রাজাব রাজধানী নয়, _অস্তত সেই সমস্তই এখানে 
মুখ্য নয়__এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার 
যোগ উপলব্ধি করে” আত্মাকে সর্বগ 'ও বৃহৎ বলে জানে। 
এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন. সখিনের ক্ষেত 
বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের 
ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে এই জন্যেই তা পুণ্য স্থান। 

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্্রের বিন্ধ্যাচল 
পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নর্দীগুলি লোকান্রয় সকলকে 
অক্ষয়ধারায় স্তন্ত দান করে আম্‌চে তারা মুকনেই পুণ্য- 
সলিলা। হরিছ্বাব পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, ফেদারনাৎ 
ব্দরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সবোবর পবিত্র, 
পুর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের 
মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র । যে বিরাট প্রকৃতির দ্বার” 
মানুষ পবিবেষ্টিত, যাব আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক 
করেছে, যার উত্তাপ তাঁব সর্ধালে প্রাণকে স্পন্দিত করে 
তুল্‌চে, যাব জলে তাঁর অভিষেক, যাব অন্নে তাঁর জীবন: 
যাব অভ্ৰভেদী রহস্ত-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা 
দুত বেবিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্তকে 
নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই 
প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্ধন্র গতপ্রোত করে 
প্রসাঁবিত করে দিয়েছে । জগৎকে ভারতবর্ষ পুজার দ্বারা 
গ্রহণ কবেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব 
কবেনি- তাঁকে ওদাসীন্তের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে 
দুবে সরিয়ে রেখে দেনি ; এই বিশ্বপ্রকৃভিব সঙ্গে পবিত্র 
ষোগেই ভাবতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, 
ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করচে। 


৬৮৮ প্রবাসী__পৌধ, ১৩১৬। | ৯ম ভাগ। 
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বিদ্ালাভ করা কেবল বিস্ধালয়ের উপরেই নির্ভব করে এই জন্তে প্রভ্যহই নানা কর্শ্মে নানা অনুষ্ঠানে তাঁদের 
না প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র পবিত্রতা আমাদের স্বরণ করবার বিধি আছে-_নে লোক 
বিস্তালয়ে যায়, এমন কি, উপাধিও পায় অথচ বিদ্ধ! পায় না। চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে 
তেমনি তীৰ্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে ভূমাব সঙ্গে আমাদেব যোগ এ কথা যার বোধ শক্তি স্বীকার 
লাভ করতে পারে না। যাঁরা দেখবার জিনিষকে দেখবে করতে পারে সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। 
না, পাবার জিনিষকে নেবেনা, শেষ পর্যন্তই তাঁদের বিস্তা সনের জলকে আহাঁবের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা 
পুথিগত ও ধৰ্ম্ম বাহ আচাবে আবদ্ধ থাকে। তারা সে মুূঢ়তাব শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; 
তীৰ্থে যার বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্চে 
পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো জড়তা__তার মধ্যেও চিতেব উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্তের 
বন্তগুণ আছে বলেই কল্পনা কবে, এতে মান্গুষেব লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপব। অবস্তা, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে 

যা চিত্বেব সামগ্রী তাকে বন্তব মধ্যে নির্বাসিত কবে গ্রহণ কবতে যাঁর প্রকৃতিতে স্থল বাধা আছে, সমস্ত 
নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলি ভুল 
মলিন হয়েছে এই নিবর্থক বাহ্িকতা! ততই বেড়ে উঠেছে জায়গায় স্থাপন কবতে থাকে একথা বলাই বাহুল্য । 
এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদেব এই  বনহুকোট লোক, প্রা একটি সমগ্র জাতি, মত্ত মাংস 
দুর্গতিব দিনেব অডত্বকেই আমি কোনোমতেই ভাবতবর্ষেব আহার একেবারে পরিত্যাগ কবেছে পৃথিবীতে কোথাও 
চিরস্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারিনে। এব তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষেব মধ্যে এমন জাতি 

কোনে! একটি বিশেষ নদীব জলে স্নান কবলে নিজের দেখিনে যে আমিষ আহার না করে। 
অথবা ত্রিকোঁটি সংখ্যক পূর্কপুকষের পারলৌকিক সদগতি ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ কবেছে দে কৃচ্ছ,- 
ঘটাব সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূঘক বলে ব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শবীরকে পীড়া দিয়ে কোনো 
মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড় জিনিষ শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাতের জন্যে নয়--তার একমাত্র উদ্দেশ্য, 
বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীব জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ কবা। 
জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্ববাঙ্গে এবং সমস্ত এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগ- 
মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই সামঞ্জস্ত নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, 
জ্ঞান করি।, কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ পেট ভরাবাব জিনিষ বলে দেখি তবে কখনই তাঁকে সৃত্যন্ধপে 
বলে সাধাবণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কাব, একটা দেখতে পাঁবিনে-_তবে প্রাণ জিনিযটাকে এতই তুচ্ছ করে 
তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্ত- দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহাঁবের জন্য নয়, 
ময়তার দ্বাবা সেই জড়, সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে শ্দ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমোদেব অঙ্গ হয়ে ওঠে__এবং 
উঠেছে--এই জন্যে নদীর জলেব সঙ্গে কেবলমাত্র তার নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় 
শারীরিক ব্যবহারের বাহ্‌ সংশ্রব ঘটে নি, তাঁর সঙ্গে তার গহ্ববে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত কবে দিতে থাকে। 
চিত্েব যোৌগসাঁধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম এই যোগন্রষ্টতা, এই বৌধশক্তিব অসাড়তা থেকে 
চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই * ভাবতবর্ষ সান্থুষকে বক্ষা করবাব জন্তে চেষ্টা করেছে। 
স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দুরে অগ্রসর 
তার চিত্তেবও যোহপ্রলেপ মার্জনা কবে দিচ্চে। হয়েছে তাব একটি প্রধান লক্ষণ কি? না, মান্য রিজ্ঞানেব 

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীৰ অনস্ত রহস্ত পাছে সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখৃতে পাচ্চে। বতক্ষণ 
অভ্যাসের দ্বারা আমাদেব কাছে একেবাবে মলিন হয়ে যায় পর্য্স্ত তা না দেখ্তে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁব জ্ঞানের 


শি কক 
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সম্পূৰ্ণ সাৰ্থকতা ছিল না? ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে বাস কবছিল--সে দেখৃছিল জ্ঞানে নিয়ম কেবল তার 
নিজেব মধ্যেই আছে আর এই বিরাট্‌ বিশ্বব্যাপারেব মধ্যে 
নেই। এই জন্তেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে 
একঘবে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তাব জ্ঞান, অণু হতে 
অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম স্কলেব সঙ্গেই নিজের যোগ- 
স্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে__এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধন! । 

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্চে বিশ্ব 
্রদধাপ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
যষোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়- বোধেব যোগ । 

গীতা বলেছেন 

ইন্সিয়াণি পরাশ্যাহরিজিয়েভ্য: পরং মন 
মনসম্ত পরানুদ্ধিঘোবুদ্ষেপরতন্ত সঃ । 

ইন্জরিক্পগণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বল! হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্িয়ের 
চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবীর মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, আর বুদ্ধির 
চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্চেন তিনি । 

ইন্দ্রিয় সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না ইন্জ্রিয়ের দ্বাবা বিশ্বের 
সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়-কিস্ত সে যোগ 
আংশিক । ইন্দিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বার! যে । 
জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতব-_কিন্ত জ্ঞানের যোগে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দুর হয় না! অনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ 
বোধের দ্বারা যে চৈতন্তময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ । 
সেই যোগেব ছ্বাবাই আমর সমস্ত জগতেব মধ্যে তাকেই 
উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ! 

এই সকলের-চেয়ে-শ্রে্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের 
দ্বাবা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা । 

অতএব যদি আমর! মনে করি ভারতবর্ষের এই 
সাধনাতেই দীক্ষিত 'কবা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান 
লক্ষ্য হওয়! উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, 
কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নক, 
বোধের শিক্ষাকে আমাদেব বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে 
হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল 
কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়-_-আমাদের যথার্থ শিক্ষা 
ভপোবনে- প্রকৃতিব সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্তাব স্বাবা 
পকিত্র হয়ে । 


তপোবন। 


৬৮৯ 

প্রকৃতির মাঝখানে থেকে বিদ্যাশিক্ষাৰ কথা আমি 
ইতিপূর্বেও একবার এই সভাস্থলেই* আলোচনা কবেছিলুম। 
কেউ কেউ ভার থেকে এমনতর ভুল বুঝেছিলেন যে 
সহবের বাইরে গিয়ে কোনো পাড়ার্গায়ে ইন্থুল খুলে 
বসলেই শিক্ষার প্রধান অভাব দুব হয় আমার এই মত। 
কিন্তু সেটা যে আমার মত নয় তা আমাক এই বক্ষ্যমান 
রচনার আশা করি স্পষ্ট হয়েছে । 

চৈতন্তকে উদ্বোধিত করে না তুলে কেবলমাত্র লিপ্ত 
হয়ে থাকলেই যৌগ হয় না। এই জন্তেই, কেবলমাত্র বল 
হলেই চল্বেন! তপোবন হুওয়! চাঁই। 

আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্তা আছে কিন্তু সে মনের 
তপস্তা, জ্ঞানের তপস্তা। বোধেব তপস্তা নয়। 

জ্ঞানের তপস্তায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। বে 
সকল পূর্বসংস্কাব আমাদেব মনের ধারণাকে এ্রক-বৌকা 
করে রাখে তাদেব ক্রমে ক্রমে পবিষ্কার করে দিতে হয়। 
যা নিকটে আছে বলে বড় এবং দূবে আছে বলে ছোট, 
যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিজবে আছে 
বলেই প্রচ্ছন্ন, ষ! বিচ্ছিন্ন কবে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত 
কবে দেখলেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে 
দেখবার শিক্ষা দিতে হয়। 

বোধের তপন্তার বাধা হচ্চে রিপুর বাঁধা। প্রবৃত্তি 
অসংষত হয়ে উঠুলে চিত্তের সাম্য থাকে না স্থৃতবাং বোধ 
বিকৃত হয়ে যাঁয়। কামনার জিনিষকে আমর! শ্রেয় দেখি, 
সে জিনিষটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদেব কাদনা আছে 
বলেই; লোভের জিনিষকে আমরা বড় দেখি সে জিনিষটা 
সত্যই বড় বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই। 

এইজন্টে ব্রহ্মচর্য্যের সংঘমের দ্বারা কোৌঁধশক্তিকে বাধা- 
মুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক-_-ভোগবিলাসের 
আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত 
সাময়িক উত্তেজনা! লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারসবুদ্ধিকে 
সামপ্রন্তলর্ট করে দেয় তাব ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে 
সরল করে বাড়তে দিতে হয়। 

যেখানে সাধনা চল্চে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও 


* এই প্রবন্ধ কলিকাতা" কলেজ ষ্টরীট্‌স্ব যুবকগণের খরষ্ীয় মণ্ডলী 


সভাগুহে পঠিত হু । 


৬৯৩ 


নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সন্থীর্ণতা নেই, যেখানে 
ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিবোধবুদ্ধিকে দমন করবাব চেষ্টা 
আছে, সেই খানেই ভারতবর্ষ যাঁকে বিশেষভাবে বিদ্ধা 
বলেছে তাই লাভ কববার স্থান৷ 

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুক- 
তার উচ্ছাস, কাগুজ্ঞানাবহীনেব ছুরাশ! মাত্র। কিন্ত 
সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারিনে। যা 
সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ, যা 
সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ 
তা নয়__সেই জন্তেই তাঁর সাধনা চাই। আসলে, প্রথম 
শক্ত হচ্চে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিষটার 
দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ 
আপত্তি আমবা আর করিনে ঘে টাকা উপার্জন করা শক্ত। 
তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা কবেছিল 
তখন সেই বিদ্ধানভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে 
উড়িয়ে দেয় নি-_তখন তপস্তা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল। 

অতএব প্রথমত দেশেব সেই সত্যের প্রতি দেশের 
লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও 
তার পথ আপনিই তৈবি হয়ে উঠুবে। 

বর্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম তপস্তার স্থান, 
এই রকম বিদ্ভালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতর 
আশা কবিনে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় 
বিস্তালয়েব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে 
উঠেছি তখন ভাবতবর্ষের বিস্বালয় যেমনটি হওয়া উচিত 
অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নান! চাঞ্চল্য, নানা 
বিরুদ্ধভীবের আন্দোলনের উর্দ্ধে জেগে. ওঠা দরকার 
হয়েছে । ৃ 
স্তাশনাল বিস্যাশিক্ষা বল্তে স্ুবোপ যা বোঝে আমব! 
যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। 
আমাদের দেশেব কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদেব 
জাতেব কতকগুলি লোৌকাচাব, এই গুলিব দ্বারা সীমাবদ্ধ 
কবে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র কবে 
তোলবাব উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা 
বলে গণ্য কবতে পারিনে। জাতীয়তাকে' আমরা পরম 
পদার্থ বলে পূজা করিনে এইটেই হচ্চে আমাদের জাতীয়তা 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৬। 
টির সুখং, নাসে সুখমন্তি, তূনাত্বেব বিজ্জিজ্ঞাসিতব্যঃ, 


[ ৯ম ভাগ। 


এইটিই হচ্চে আমাদেব জাতীয়তাব মন্ত্র । 
প্রাচীন ভারতেব তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি 
একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্কত্র তার শাখাপ্রশাখা 


বিস্তাব কবে সমাজের নানাদিকৃকে অধিকাঁব করে নিয়েছিল __ 


সেই ছিল আমাদের স্তাশনাল সাধনা । সেই সাধনা 
যোগসাঁধনা । যোগসাধনা কোনো উৎকট শাঁল্লীরিক 
মানসিক ব্যায়াম চ্চা নয়। যোগসাধন! মানে সমস্ত জীবনকে 
এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী 
হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়ে ওঠাকেই আমব! চবম পবিণাম বলে মানি, এশ্বর্য্যকে 
সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি কবাই 
আমর! সফলতা বলে স্বীকাব কবি। 

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসন্থুল ভারতবর্ষে 
আমাদেব আর্ধ্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক 
ইতিহাসে ঝুবোগীয়দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিস্কৃত 
মহাত্বীপেব মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। গাদের 
মধ্যে সাঁহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপবিচিত ভূখণ্ড সকলকে 
অন্জবর্তীদেব জন্যে অন্ুকুল কবে নিয়েছেন। আমাদের 
দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি খধিবা! অগ্রগামী ছিলেন। তারা 
অপারচিত ছুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অবণ্যকে. 


বাসোপবোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের | 


সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি 
হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই 
অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে 
পৌছয়নি। | 

আমেবিকার অবণ্যে যে তপস্তা হয়েছে তার প্রভাবে 
বনেব মধ্যে থেকে বড় বড় সহব" ইন্ত্রজালেব মত জেগে 
উঠেছে। ভাঁবতবর্ষেও তেমন কবে সহরের স্থানটি হয়নি 
তা নয় কিন্তু ভাবতবর্ধ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকাব 
কবে নিয়েছিল। অবণ্য ভারতবর্ষের হ্বাব! বিলুপ্ত হয়নি, 
ভারতবর্ষে দ্বাবা সার্থক হয়েছিল, যা বর্ধরের আবাস 
ছিল তাই খধির তপোবন হযে দীাড়িয়েছিল। আমেবিকায় 
অবণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকাব প্রয়েজ্রনেব 
সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগেব বস্তুও বটে, কিন্ত যোগের 


! 


৯ম সংখ্যা । | 
আশ্রম নয়) ভূমার উপলব্ধি দ্বার! এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান 
হয়ে ওঠেনি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অস্তরতব প্রকৃতিব লঙ্গে 
এই আরপ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয়নি । অবণ্যকে 
নব্য আমেবিক! আপনার বড় জিনিষ কিছুই দেয়নি, অরশ্যও 
তাকে আপনার বড় পৰিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন 
আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই 
করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত কবেনি তেমনি অরপ্যগুলিকে 
আপনাব “সভ্যতার বাইবে ফেলে দিয়েছে তাঁব সঙ্গে মিলিত 
করে নেয়নি । নগর নগবীই আমেবিকাব সভ্যতাব ওকষ্ট 
নিদর্শন__এই নগব স্থাপনার ঘ্বাব! মানুষ আপনাব স্বাতন্ত্যেব 
প্রতাপকে অত্রভেদী কবে প্রচাব করেছে; আর তপোবনই 
ছিল ভাবতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন, এই বনের মগ্যে 
মান্য নিখিল প্রকৃতি সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত 
সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে। 

কেউ'না মনে কবেন ভাবতবর্ষেব এই সাঁধনাকেই 
আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচাব করতে ইচ্ছা কবি। 
আমি ববঞ্চ বিশেষ কবে এই কথাই জানাতে চাই যে, 
মান্থযের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তাল গাছের 
মত এ খুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে 
বটগাছেব মত অসংখ্য ডালে পালায় আপনাকে চাবদিকে 
.-বিস্তীর্ঘ করে দেয়। তার যে শাখাটি যেদিকে সহজে ফেতে 
পাবে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই 
সমগ্র গাছটি পবিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই 
তাতে মঙ্ল। 

মানুষের ইতিহাস লীবহ্্মী। সে নিগুঢ় প্রাণশক্তিতে 
বেড়ে ওঠে। 'সে লোহা পিতলের মত ছাঁচে ঢালবাব 
জিনিষ নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো! বিশেৰ 
সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে 
একই কাবখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মুঢ় 
খরিদ্দাবকে খুসি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা । 

ছোট পা সৌন্দৰ্য্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে 
করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সঙ্কুচিত কবে চীনের মেসে 
ছোট পা পায়নি, বিকৃত পা পেরেছে । ভাবতবর্ষও হঠাৎ 
জববদস্তি দ্বাবা নিজেচক বুবোঁপীয় আদর্শের অনুগত করতে 
গেলে প্রকৃত যুবোপ হবে না বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র । 


তপোবন । 


৬৯১ 


একথা দৃঢ়রূপে মনে রাখ্তে হবে, এক জাতিব সঙ্গে 
অন্য জাতির অনুকরণ অন্ুসবণেব সম্বন্ধ নয়, আদান 
প্রদ্দানেব সন্বন্ধ। আমার যে জিনিষেব অভাব নেই 
তোমারও যদি ঠিক সেই গ্রিনিষটাই থাকে তবে তোমার 
সঙ্গে আমাব আর অদলবদ্দল চল্তে পাবে না, তাহলে 
তোমাকে সমকক্ষভাবে আমাব আর প্রয়োজন হয় না। 
ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভাবতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরেব 
বাজারে মক্তুরিগিবি করা ছাড়া পৃথিবীতে তাব আঁর কোনো 
প্রয়োজনই থাকৃবে না। তাহলে তাৰ আপনাব প্রতি 
আপনার সন্মানবোধ চলে বাবে এবং আপনাতে আপনাব 
আনন্দও থাকৃবে না। 

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে, 
যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ 
করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিথৃতি 
নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকত। নয়; সে সত্য বিশ্ব- 
জাগতিকতা । সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত 
হয়েছে, উপনিষদ্দে উচ্চারিত হয়েছে, পীতায় ব্যাখ্যাত 
হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ধমানবের 
নিত্যব্যবহারে সফল কবে তোলবার জন্তে তপন্তা কবেছেন 
এবং কালক্রমে নানাবিধ ছূর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও 
গণ সেই সত্যকেই প্রচাব করে গেছেন। ভাবত- 
বর্ষেব সত্য হচ্চে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বসৈত্রী এবং 
কর্মে ষোগসাধনা। ভারতবর্ষে অস্তবের মধ্যে যে উদার 
তপন্তা গভীবভাঁবে সঞ্চিত হয়ে বয়েছে, সেই তপন্তা আজ 
হিন্দুমুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংবেজকে আপনার মধ্যে এক 
কবে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে, দাঁসভাবে নয়, জড়ভাবে 
নয়, সাত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে 
ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, 


, ততদিন নানাদিক্‌ থেকে আমাদের বারস্বাব বার্থ হতে 


হবে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য, ব্র্ষজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভৃভে 
আত্মোপলন্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা 
কেবল মতবাদরূপে ছিলনা ; প্রত্যেকের জীবনেব মধ্যে 
একে সত্য কবে তোলবার জন্তে অনুশাসন ছিল ; সেই 
অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্বৃত না হই, আমাদের 


৬৯২ 
সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি-_ 
তবেই আমাদেৰ আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা 
লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্‌ অবস্থা আমাদের 
সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। 

গ্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতাৰ আদর্শ নেই। সমগ্রের 
সামঞ্জস্ত নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র কবে দেখায় 
বলেই তাকে বড় মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র । ভাঁরত- 
বর্ষ এই প্রব্লতাকে চায় নি, সে পবিপূর্ণতাঁকেই চেয়েছিল। 
এই পরিপূর্ণতা নিথিলেব সঙ্গে যৌগে__এই যোগ অহঙ্কারকে 
দবব কবে বিন হয়ে। এই বিনভ্রতা একটি আধ্যাত্মিক 
শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বাঁযুব ষে প্রবাহ 
নিত্য, শাস্ততার দ্বারাই ঝড়েব চেয়ে তার শক্তি বেশি-_ 
এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টি'কতে পাবে না, এই জন্তেই ঝড় 
কেবল সন্থীর্ণ স্থানকেই কিছুকালেব জন্য ক্ষুন্ধ করে__আর 
শীস্ত বাযুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে 
থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা 
ত্যাগ ও সংযমেব কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিঠিত সেই নম্রতাই 
সমন্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে 
সমস্তকে লাভ 'কবে। সে কাউকে দুর করে না, 
বিচ্ছিন্ন কবে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই 
আপন কবে। এই জন্তেই ভগবান যিশু বলেছেন 
যে, যে বিন সেই পৃথি-বিজরী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার 
একমাত্র তারই। 

শ্রববীন্দরনাথ ঠাকুর । 


মধ্যান্কে। 


শরতের দ্বিপ্রহরে সুধীর সমীব পরে 
জল-ঝব! শাঁদ| শাদা মেঘ উড়ে যায়; 

-ভাবি একদৃষ্টে চেয়ে যদি উৰ্দ্ধ পথ বেয়ে 
পুত্র অনাসক্ত প্রাণ অভ্র ভেদি’ ধায়! 

ঝরে যায় অশ্রুজল, বেদনায় কল-কল, 
অধীব বিছ্যত-দীপ্তি, দৃপ্ত গরজন ! 

বাসনাবন্ধন ছি'ড়ে 
ধীরে ধারে শুন্ট ঘিবে করি সন্তরণ ! 


প্রবাসা- পৌষ, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাপ: 
অতি স্তব্ধ বন-ভূমে আছে শুয়ে ঘুমে, 
সাম্থৃতলে সূর্ধ্যকর অলসে লুটায় ; 
তুঙ্গ শৃঙ্গ শিবে নীল অতি গাড়, অনাবিল; 
স্থগতেব ধ্যান যেন অগৎ ফুটায়। 
পাখা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে বসে আছে শৈল চূড়ে 
অতিকার প্রশাস্ততা ; স্তব্ধ চরাচব। 
এড়াইয়ে হঃখ শোক, স্বর্গ আর পরলোক, 
স্থাবর জলম আজি অর অমর । 
মিলাইয়ে গেছে আধ! জল-বর! মেঘ শাদা, 
' শবতের দ্বিপ্রহরে তুঙ্গ শৈল-গায়। | 
গাড় নীলে শাদা দাগ আরো মিলাইয়ে যাক 3 
আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনভাঁয় । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাঁসনাব ভালবাসা, 
ঝরে যাক্‌ মবে যাঁক্‌ আত্ম-বেদনায় । 
চবণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই; 
নির্ব্দাপে জাগিয়! থাকি স্থির চেতনায়। 
শ্রীবিজয়চন্্র মনুমদার | 
রবীন্দ্রনাথ ও বর্তমান যুগের 


আদর্শ। 
বর্তমান যুগের শ্রতিহাসিক আলোচনায় এই একটি কথা 
প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম করিয়াছে, যে যেমন এক 
জীবকোষ হইতে বিচিত্র জীবসষ্টি অভিব্যক্ত হইয়াছে-_- 
প্রত্যেকটি বৈচিত্র্যের মধ্যে সহস্র পার্থক্য থাকা সত্বেও 
জীবনধর্মের যেমন ব্যত্যয় দেখা যায় না,_-তেমূনি বিশ্ব 
মানবের আদর্শ নানা জাতির ইতিহাসের মধ্য দিয়া 
বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিলেও, সেই আদর্শ টিব ্রক্য সর্বত্রই 
সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। সেই জন্যই একদেশের জ্ঞানের 
সঙ্গে অন্তদেশের জ্ঞানকে মিলাইয়া দেখিতে মানুষ চেষ্টা 
করিতেছে, সমাজে, ধর্মে, কলার, সাহিত্যে সর্বত্রই মিল 
অনুসন্ধানের ধূম পড়িয়া গিয়াছে, মান্য যে এক, সমস্ত 
মানুষের উন্নতির যে একই নিয়ম এবং সকল গাঁতি নানা 
ইতিহীসেব মধ্য দিয়া যে এক বিরাট আদর্শকেই রচনা 


নস 


নম সংখ্যা ৷ | 


কবিতেছে__এট কথাটা জানিবাৰ জন্যই বর্তমান যুশেব 
মানুষের এত প্রয়াস, এত সাধনা । 

এখন তাই সাহিত্যাকেও কেবল বসেব দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিয়া চুপ কবিয়া থাকা চলে না। সাহিত্য যে কেবল্র 
বম, কেবল আনন্দ তা নয়--বিশ্বমানবেব বুহৎ আদর্শকে 
যেমন দর্শন বিজ্ঞান প্রকাশ করিবার চেষ্টা কবিতেছে, 
সাহিত্য সেই প্রকার একটা প্রকাশ-চেষ্টা মাত্র ; সুতন্বাং 
যে কোন যুগের স্মন্ত প্রকাশ-চেষ্টাব মধ্যে ইহাকে 
মিলাইয়া দেখিলে তবেই ইহাঁৰ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, 
নহিলে ইহাকে, আংশিকভাবে, ক্ষুদ্র কবিয়া দেখিবার 
যথ্ষ্টে আশঙ্কা মাছে। প্লেটো কবিব সঙ্গে দার্শনিকেব 
বিবাদে কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ; বর্তমান যুগে কবি ও 
দার্শনিক হাতধরাধরি কবিয়া না চলিয়া থাকিতে পারে না; 
কাগজেব এপিঠ ওপিঠেব মত কাব্য ও দর্শন সন্মিলিত | 
এবং বর্তমান যুগে কেবল নয়, ইতিহাস প্রমাণ করি 
দিতেছে যে সকল যুগেই অল্লাধিক পবিমাণে এই ব্যাপাবটি 
ঘটিযা আসিতেছে । 

সুতবাং এখনক-ব ষ্গেব বিচিত্র প্রকাশ-চেষ্টাব মাঁঝ- 
খানে সাহিত্যকে বদি আঁমবা না দেখি, তবে তাঁহার 
সশন্ধে আমাদের কোন ধাঁবণাই যথার্থ হইতে পাঁবিবে না । 
বৰি বাবুব কাবা-সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা খাঁটে। 

ববিবাবুব কাব্য সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা উঠিয়া 
'আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবাব পূর্বে ইহাই বলির 
যে বর্তমান যুগের প্রতিক্লতিট কি, এবং ববিবাবুব কাব্য 
তাহা! কতটা প্রতিফলিত হইযাছে, তাহা না দেখিলে কোন 
সমালোচনাই সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ হইতে পারে না। একখানি 
ইষ্টক আলাদা কবিবা পসাইয়া লইয়া দেখিলে যেমন 
ইযাবতেব সৌন্দর্য্য দেখা হয় না, এ কবিতাটি ভাল, এ 
কবিতাটি মন্দ কাব্য সম্বন্ধে এপ বলাও ঠিক্‌ তেম্নি। 
সমস্ত কাঁব্যকে একই কালে কৰিব জীবনেব সঙ্গে, কালের 
ইন্তিহাসেব সঙ্গে ও কালেব তন্ান্ত প্রকাশচেষ্টাব সঙ্গে 
মিলাইয়া পড়িতে হইবে, নহিলে কাব্যেব ভিতব হইতে 
সন্যালাভ ককিবকি উপায়ে? ব্যক্তিগত ভাবে দেখা 
কিছু না দেখাবই নামান্তব। এই গেল প্রথম কথা। 
দ্বিতীয় কথা বর্তমান ঘ্গ সক্বন্ধে। 


Ld 


স্ব 


রবীন্দ্রনাথ ও বর্তমান যুগের আদর্শ । 


৬৯৩ 


বর্তমান যুগ বলিতে কেবল আমাঁদেব দেশের বর্তগানযুগ 
বুঝিলে চলিবে না। এখন কোন যুগেবই কোন আঁদর্শ 
দেশ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া নাই, এক দেশেব সঙ্গে অন্ত 
দেশেব ঘনিষ্ঠ পবিচয়ে, এক দেশেব সাহিত্ত, জ্ঞানবিজ্ঞান 
শিল্পকলা অন্য দেশেব মধ্যে গিয়া! পড়ায়, প্রায় সমন্ত জগত্ময় 
এখন একটি নূতন যুগেব পত্তন হইতেছে বলিলেই হয়। 
বাংলা সাহিত্য যে কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যেব অনুকরণ, 
এ কথা কখনই আমি মানিব না! প্রাচীন ভাব, প্রাচীন 
কল্পনা, প্রাচীন বস বাংলা সাহিত্যকে ক্রমাগতই পবিপুষ্ট 
কবিতেছে, প্রাচীন আটকে আয়ত্ত করিবাব জন্য ইহার 
মধ্যে একটা বিপুল প্রয়াস বহিয়াছে, তথাপি ইহাও স্বীকাৰ 
করিতে হইবে যে যুরোপীয় বর্তমান সাহিত্যেব আঘাতে 
ইহার মধ্যে এমন একটা নূতন চেতনা সঙ্ষারিত হুইবাব 
সুযোগ লাভ কবিয়াছে যাহা পূর্বে ছিল না । যুরোপীয় 
সাঁহিতোব সহিত তাই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট 
মিল আছে। ষুরোপীয় সাহিত্য হইতে বাংলা সাহিত্য 
যাহা লইয়াছে তাহা স্বাধীন ভাবেই লইয়াছে_-এবং এরূপ 
গ্রহণের দ্বাবা কেধল সাহিত্য কেন, সমস্ত সভ্যতাই কালে 
কালে পবিপুষ্ট হইয়া থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য । 

দেখা বাক্‌ যুবোপে এ বর্তমান যুগেব চেহাঁবাটা কি 
বকমেব । 

বস্তবিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞান এবং মল্নোবিজ্ঞান হইতে 
মাঁনববিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত যাত্রার গতশতাবীব 
বিজ্ঞানে ইতিহাস ধাহাবা অবগত আছেন, তাহাব! 
জানেন বিশ্ববহ্গাণ্ডেব সকল তত্ব সংগ্রহ কবিবার জন্য 
ষুরোপ কি প্রকাণ্ড চেষ্টা করিয়াছে । মনুষ্য জাতির 
আদি ও অন্ত-_সমন্ত সভ্যতা যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছে-_ 
প্রত্যেক জিনিসের সহিত প্রত্যেক জিনিসেব সবন্ধ__ 
প্রত্যেক খণ্ড জ্ঞানেব সহিত প্রত্যেক খণ্ডভানের যোগ-- 
এ সমস্ত তন্ন তন্ন কবিয়া আলোচনা কবিয়া» পড়িয়া, 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তবে মানুষেব মন ক্ষান্ত মানিতেছে। 


আজ জগতেব বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম জিনিম পর্য্যন্ত সমস্তই 


সংগৃহীত হইয়! মানুষে চক্ষে সম্মখে বিবাজ কবিতেছে। 
বিজ্ঞানের এই বিশাল চেষ্টার জন্য, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি 
সমস্ত প্রাচীন পন্থা! ত্যাগ কবিয়া বিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন 


৬৯৪ 
কবিতে বাঁধা হইয়াছে । জগত, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যেসকল ধাবণাকে অত্রান্ত জাঁনির! দর্শন নিজেব তত্বাদি 
প্রতিষ্ঠিত কবিতেছিল, এখন সেই সকল মূল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই 
সন্দেহের অস্ত নাই। ত! ছাড়া সাহিত্যের ভিতব দিয়া 
মনোবিজ্ঞান মানুষের মনেৰ এক আঁশ্চর্যা বহস্ত উদঘাটিত 
করিয়াছে । মা্ুষেব মন যে একই সংস্কারকে কালে কালে 
কত নূতন নৃতনরূপে দেখে তাহাব ইয়ত্তা নাই--প্রতোক 
লোকেব মেন এক একটি স্বতন্ত্র জগৎ বিশেষ বলিলেই হয়. 
ফাঁজেই মুল সিদ্ধান্ত গুলি ক সাজাইয়! গুজাইয়া তত্ব বচনায় 
আজকাল দর্শনের বড় উৎসাহ নাই। এখন বিচিত্রকে 
বিরোধী বলিয়া স্বীকাব কবিয়া তবে তাহাব মধ্যে 
ধক্যাহসন্ধান করিবার কাঁধ্যে দর্শন নিযুক্ত রহিয়াছে। 

- অধ্যাপক কেয়ার্ড এক জায়গায় লিখিয়াছেন £-_ 


1175 who would further the philosophical work of 
the future must renounce once for all this luxury of 
contempt, which is the mortal -enemy™of insight. For 
the speculative labour of the future is one that requires 
the patient consideration ofevery partial truth, and 
the persistent ‘effort to give it its due place in the 
whole, as well as a firm apprehension of the principles 
that underlie all truth "' 


ইহাব দৰ্শ্মার্থ এত ৮ 

' ভবিষ্যতে তন্বজ্ঞানের কাঁজ যিনি অগ্রসব কবিয়া দিতে 
চান তাহার পক্ষে এই অবজ্ঞা কৌতুক একেবাবে পরিহার্য্য, 
কাবণ অবজ্ঞা . অস্ত ষ্টিব প্রাণাস্তক শক্র। ভবিষ্যতে 
তত্বেব কাঁজ হইবে প্রত্যেকটি খণ্ড সত্যকে ধীবভাবে 
বিচাব কবা, সমগ্রেব মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নির্দেশ 
কবিবাব জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কবা, এবং সকল সত্যে 
নিয়ে যে সকল গৌভাকাব নিয়ম কাঁজ কবিতেছে সেগুলিকে 
নিংসংশয়কপে উপলব্ধি কবা। 

. অধ্যাঁপর কেযার্ডেব একথা বলার প্রয়োজন হইয়াছিল 
ওষস্ত,কৎ ও তৰ্ক স্পেন্সাব প্রভৃতির দার্শনিক মতের আলো- 
চনাঁব ফলে। বিজ্ঞানেব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুরোপে দর্শনিমত 
পয়িবর্তিত তটয়াভিল বলিযাঁছি, কিন্তু সে পবিবর্তনে পুরাী 
ধর্মবিশ্বাস পর্যাস্ত টলটলায়মাঁন হউবাব যোগাড হইয়াছিল । 
হ্বর্ট ম্পেন্সার তো জগৎ হয় চিন্তা-সমষ্টি নয় বস্তু-সমষ্টি, 


প্রবাসা--পৌষ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


অনন্ত সম্বন্ধে ধারণাব বাস্তবিক সত্যতাঁব একান্ত অভাব, 
এই কথা বলিয়া সংশয়বাদের সুচনা কবিলেন। তাহাব 
পূর্ববর্তী ওগুস্ত, কৎ এবং তদীয় পরবর্তী শিশ্ববৃদ্দ শ্রান্যকে 
কেন্দ্র করিয়া! Subjective Synthesis অর্থাৎ আধ্যাত্মিক 
সমন্বয় খাঁড়া কবিয়া স্থির করিলেন যে ইহাই Positive 
অর্থাৎ হাতে হাতে পাঁওষা তত্ব, নহিলে বহির্জগতেব সঙ্গে 
অন্তর্জগতের সমন্বয় সাধন কিছুতেই সম্ভবে না, সর্প 
সমন্বব কবিতে গেলেই মনেব সমস্ত গোড়াঘেঁসা সংস্কাব- 
গুলিকে একেবাঁবে বর্জন করিতে হইবে। এও একপ্রকাব 
সংশয়বাদ এবং অবচ্ছিয় তত্ব। সুতবাং বিজ্ঞানেব উন্নতি 
দ্বারা মানুষের ধর্মভাঁধ এমনি গুকতরবপে আহত হইল 
যে ক্রমাগত তত্বজ্ঞানে বিষয়ী বিষয়ে, নীতিবিজ্ঞান, সাহিত্য ও 
আর্টে, মঙ্গলে সুন্দবে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে বিরোধ বাধাইয়া 
সুরোপের ভাবনা, চিন্তা, সাহিত্য, দর্শন সমস্তই অত্যন্ত 
ভেদবুদ্িপূর্ণ, অবাস্তব ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দাঁভাইল। 
অধ্যাপক কের়ার্ড দর্শনেব ভিতবে পুনবাঁয় সমন্বয় প্রতিষ্ঠাব 
জন্য একজন প্রধান উদ্বোগী--কিন্ত দর্শনের কথায় আর 
অগ্রসব হওয়া আমার পক্ষে নিষ্পু যোজন হইবে । 

কেবল এইটুকু আঁমাব বলা দবকাব যে বর্তমান যুগের 
সাহিত্যেও এট সংশষবাধি বিবোধবাধি বীতিমত প্রবেশ 
কবিয়াছিল। আমাদেব দেশে টেনিসনেব অনেক ভক্ত? 
আছেন, কারণ টেনিসনেব নাম কিছুকাল ধৰিয়া ?ংলণ্ডে 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইযাছিল, সকলেই টেনিসনকে বড় ' 
বলিত । টেনিসনের কাঁব্যেও এই সংশয়স্থব স্পষ্ট বিদ্মান । 
টেনিসন বিজ্ঞান-কথিত শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র বিশ্বজ্তগতেব 
সঙ্গে জগদীশ্ববেব প্রেমেব সম্বন্ধ যতই ঘোষণা করুন না 
কেন, টেনিসনের কাব্যে তাহা বাক্য মাত্রই থাকিয়া যায়, 
প্রাচীন বিশ্বাসেব জীর্ণ ছুর্গকে নবীন বিজ্ঞান ধূলিসাৎ কবিয়া 
দিতে চায় £= 


“] stretch lame hands of faith and grope 
And gather dust and chaff and call 

To what I feel is lord of all 

And faintly trust the larger 10002 


বিশ্বাসেব হাত খোঁড়া, সেই হাত, দিয়া অন্ধকারে ধূলা তুষ 
কুড়াইয়া হাত্ডাইয়া যাহাকে ডাকা যায সে -ঘবেব খবর' 


বা ও মনে বিবে'ধ অবস্তস্তাবী, এবং মানবের স্বর ও দেয় না এবং আশাকে অতাস্ব 15770 অত্যন্ত ক্ষীণ 


৯ম সংখ্য। | | 
ভাবেই পোষণ কবিতে হয়। তাই টেনিসনকে বলিতে 
হইয়াছে, “cling to faith beyond the forms of 
faith” বিশ্বাসে যে সকল প্রণালী পদ্ধতি আছে তাহাদের 
দ্বারা বিশ্বাসেব আবদ্ধ হইস্বা থাকিলে চলিবে না, তাহাঁদেব 
অতিক্রম কবিয়া যেখানে বিশ্বাস জাগ্রত সেইখানে মনকে 
আঁকড়িরা থাকিতে বলিতে-হইবে। এ খুব নিশ্চয় বিশ্বাসের 
কথা নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তো এখানে দুরেব কথা । 

কিন্তু টেনিসনের কাব্যেইতো বর্তমান যুগের সাহিত্য 
পরিসমাপ্ত নয়-_এই সংশয় এবং বিচ্ছি্নতাই তাহার সর্বস্ব 
বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হুইবে। টেনিসনেব সঃ- 
সাময়িক ববার্ট ব্রাউনিষ্ডেব সাহিত্যে বর্তমান যুগ খুব একটা 
সম্পূর্ণতা লাভ কবিয়াত্ছে বলিতে পাঁবি। কেবার্ড প্রভৃতি 
যেমন দর্শনে “The task of idealising interests” 
নানা বৈচিত্র্য ও বিবোধকে এক বৃহৎ আদর্শেব মধ্যে দেখিবার 
আয়োজন কবিতেছেন, ব্রাউনিং তেম্‌নি খ্রীষ্ট ধর্ম্মেব দ্বার! 
বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিয়া, কাব্যের 
মধ্যে এক নূতন তত্বেব সুচনা কবিয়াছেন। মানবজীবনেব 
সকলপ্রকাব বিচ্ছিন্নতা ও খণ্ডতা, পাপ ও মলিনতাকে 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কবিষা এই কবিটি সমস্ত জগৎকে এবং 
মানব জীবনকে ঈশ্বরেব আনন্দেব ও প্রেমের অভিব্যক্তি 
রূপে দেখাইয়াছেন--দুঃখ, মৃত্যু, পাপ প্রভৃতি আনন্দ- 
শ বিরোধী বস্তু মানিয়াও তাহাদের অতিক্রম করিয়া মানুষের 
জীবনে একটি সর্ধবিবোধভঞ্কন প্রেমেব আঁবিরাঁবফে 
কৰি প্রত্যক্ষ কবিরাছেন। 

খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিমৃস্তিবাদ বা জটিল পাপতব্বের দিকৃকে 
ত্রাউনিং আদৌ স্বীকার কবেন নাই। খুষ্টধম্মেব আসল 
কথা তিনি দেখিলেন যে ঈশ্বর স্বয়ং মানব জন্ম ধারণ কবিয়া 
মানব জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও মৃত্যুকে গ্রহণ করিরাছেন। 
ঈশ্বব যে এক জারগায় মানুষ, তিনি যে দুবে নাই, স্বর্গে 
নাই, এই মানুষের সমস্ত সুখ হুঃথ উত্থান পতনের মাঝ- 
থানেই যে তিনি আঁছেন-_এই কথাটাই ব্রাউনিং খ্রীষটধর্শেব 
ভিতব হইতে লাভ কবিয়াছিলেন। সমস্ত মানবজীবনকে 
ঈশ্ববে পবিপূর্ণ কিয়া দেখিবাৰ মত এমন ধর্ম আর 
কোথায় আছে! জীবনেব ছুঃখ আনন্দ, লাভ ক্ষতি, প্রমাদ 
অপ্রমাঁদ, ভোগ দাবিদ্র্য, মিলন বিচ্ছেদ এ সমস্তের মধ্যেই 


রবীন্দ্রনাথ ও বভমান যুগের আদর্শ । 


Va 


তাহাব লীলা; আঘাতেব দ্বারাই আনন্দকে প্রেমকে তিনি 
পরিপূর্ণ করিতেছেন-_দ্বৈতেব মধ্যে নিঃসংশল্ল্রপে এই 
অদ্বৈতানন্দকে ব্রাউনিং তাহাৰক জীবনে অনুভব করিয়া 
কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই জন্যই টেনিসনেব মত ব্রাউনিঙের কাব্যে কোন 
জায়গাতেই সংশরেব সুর নাই, অন্ধকাবে হাতড়ানে! নাই, 
কল্পনা নাই-_একেবাবে পবিপূর্ণ বাস্তব মন্ষ্যজীবন__ 
তা সে যেমনই হুউক্‌ না কেন আনন্দে উজ্জল হইয়' 
ফুটিয়া উঠিয়াছে! এবং সেই জন্যই অভিবাক্তিবাদই 
হউক্‌ বা বিজ্ঞানের যে কোন তথ্যই হউক্‌, সকলকেই 
অনায়াসে মানিয়া লইতে ব্রাউনিংকে কোথাও বেগ পাইতে 
হয় নাই, কারণ-_যাহাইি হুই, যে অবস্থাতেই পড়ি--এক 
আছেন, প্রেম আছেন, বিচিত্র ষে তাহারই লীলা ! 

বঙ্গীয় পাঠককে আঁব বলিয়া দিতে হইবে না যে বর্তমান 
যুগে সুবোগীয় সাহিত্যেব এই তত্ব আমাদেব .চিরপরিচিত 
বৈষ্ণবতত্ব ৷ 

কেবল কি তাই ? ববি বাবুর পাঠকবর্গ ইহাও বুঝিতে 
পাবিতেছেন যে এই তত্বই ববি বাবুর সমস্ত কাব্যের ও 
গোঁড়াকার কথা। ববি বাবু যে স্বর্গ হইতে বিদারে”ব 
কবি। স্বর্গেব সুখহুঃখপাপপুণ্যহীন আনন্দের চেয়ে. 
পৃথিবীব নুখছুঃখেব বৈচিত্র্য বড়__এই বৈচিত্র্যেই ঈশ্ববেব 
লীলা রবি বাঁবুও কি এই কথা নান! জায়গার নানাভাবে 
কেবলি বলেন নাই ? “প্রকৃতিব প্রতিশোধে”__সংসাববিমুখ 
সন্্যাসীর জীবনের ট্রাজেডির মধ্যে এই কথার আভাস 
তিনি দিযাছিলেন প্রথম,--অল্প বয়সেব 'প্রভাতসঙ্গীত” 
'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রভৃতি বচনায় “জগৎ স্রোতে ভেসে চল 
যে যেথা আছ ভাই” প্রভৃতি কবিতাক্স বিশ্বআোতেব ছবিতে 
সমস্ত মানুষকে, বিশবত্রক্াগকে, সুখছ্ঃখ উত্থানপতনকে 
একেব মধ্যে, আনন্দেব মধ্যে মিশিতে দেখিয়াছিলেন যখন 
তখনও এই একই কথা--পনির্ঝরেব স্বপ্রভঙ্গেস্র মত 
একটা অজানিত নূতন চেতনায় তাহাব সপ্ত উদ্দ্ধ কবি- 
হৃদয়কে নাড়া দিতেছিল 7 যদিও তখন একণা তাহাব 
পক্ষে কেবল কল্পনাসাত্র ছিল, কারণ তপন অভিত্রতা অন্ন, 
এবং ছুঃখ,মৃত্যু প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপাব তপন আনন্দের 
দ্বাবেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই । 


৬৯৬ 


এখানে জিজ্ানত হইতে পাবে বৈষ্ণবতত্বকে রবিবাবু 
তাঁহাব কাব্যে স্থান দিলেন কি প্রকারে ? রবি বাঁবু বৈষ্ণব 
নহেন, শিশুকাল হইতেই তিনি বরাহ্ধধর্ম্মেব অর্থাৎ উপ- 
নিষদেব ব্রঙ্গতত্বের সহিত পবিচিত। কিন্তু ব্রাউনিঙেব 
মত এখানে ববিবাবুকে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক 
বাহক খোসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার শাসটুকু-_ভিতবের 
আসল কথাটুকুকে ধবিতে হইষাছে। এরূপ কবিবার 
একটু বিশেষ কাবণও ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্গধর্ম্ম নিরাকাব 
ঈশ্বরবাঁদ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিষা এবং সাকারবাদেব 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে গিয়া ধর্মকে অত্যন্তই শুষ্ক ও 
নীরস করিয়া ফেলিত, যদি মহষির অসাধাবণ সৌন্দ্য্ৃষ্টি, 
কেশববাবুর খৃষ্টীয় ভক্তি ও নরসেবার ভাব-_-ও বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী মহাশয়ের বৈষ্ণবী ভক্তি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ 
হইবাব সুযোগ না লাভ করিত। তথাপি ভারতবর্ষীয় 
অন্তান্ত আধুনিক ধৰ্ম্মেব সহিত কোন সংশ্রব না থাকায়, 
কেশব বাবুব খৃষ্টীয় ধর্ম্মভাব অত্যন্ত অধিক পবিমাণে 
বৈদেশিক হওয়ায়__এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়েব 
বৈষ্ণবভাব ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মেব প্রচলিত মতেব বিরুদ্ধ হওয়ায়, 
‘ব্রাহ্মধৰ্ম্মের ব্যাখ্যানে'র পব ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশকে আর 
বেশি কিছু সম্পদ দান কবিতে পারে নাই। ববিবাবু 
বালককাল হইতেই সাহিত্যের ভিতব দিয়া বৈষ্ণবতত্বের 
সহিত পরিচিত হন-_এবং তখনই তিনি বুঝিতে পারেন 
' ষে কেবল নিবাকাব নিবঞ্জন অদ্বৈত রূপেই ঈশ্ববকে লাভ 
করিবাব সাধনা- ভারতবর্ষে নাই, * কেবল ব্রহ্ম সত্যং জগৎ 
মিথ্যা, নেতি নেতি ও মায়াবাদেই ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ব 
শেষ হয় নাই-_কিস্ত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমার্গেব অদ্ভূত সমন্বয় 
সাধন কবিয়া-_বৈষ্ণব ভক্তিতত্ব ভগবানেব সঙ্গে মান্ুষেব 
এবং বিশ্বজগতের লীলাব সম্বন্ধ উপলব্ধি কবিয়া একদিকে 
জ্ঞানে সকল বিবোধী বিষয়কে দ্বৈতাঁদ্বৈত মতেব অভেদজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে, অন্তদিকে প্রেমের দ্বারা মানব জীবনেও 
্রবৃত্তিনিবৃত্তিব যোগ সাধন করিয়া কর্ম্মকে মঙ্গলে ও 


মানব্সেবাঁয় পবিণত করিয়াছে। তাই রৰিবাবু বুঝিয়া- 


আসি এখানে প্রচলিত ত্রাহ্মধর্ম্মের মতেব সম্বন্দে কোন কথা 
বলিতেছি ন! । ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ কোন মতে আবদ্ধ হইবার ধর্ম নয়, 
পরস্ত সকল ধর্দেরই বিজ্ঞানসন্মত বুদ্ধিসম্মত সারাংশ গ্রহণ্‌ করিবার 
ধর্ম বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 


প্রবাসী--পোষ, ১৩১৬ । 


ল পাস্টিলাস্পিলা 


5 


= + পোনা ত এরি পসপপপি্িত ত লম তাপ 


ছিলেন যে এ সাধনা প্রচলিত বৈকবধৰ্দ্ের নত কেবল 
অনুভূতিতে, কেবল ভাববসসস্তোগের মধ্যে সমাপ্ত হইলেই 
যথেষ্ট হইবে না--ইহাকে আধুনিক কালের সমস্ত সমস্তার 
সন্মুখীন হইতে হইবে ও জীবনে মধ্যে সংসারের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় কবিয়া তুলিতে হইবে। তার 
সাক্ষী বৈষ্ণব কবিতা । সংলাবেব ভিতর হইতেই বৈষ্ণব 
কবিতা উঠিয়া দেবতার দিকে উচ্ছসিত হইল, সংসাবকে 
নাহা দিবার তাহা দেবতাকে দেওয়া হইল_ কিন্ত 
সংসাবকেও যে ঠিক্‌ তেমনি ভাবেই দেবতা করা যায়_ 
সংসারেব মাঝখানে যে বৈষ্ণব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কব! যায় 
_সে কথা তো ইতিপূর্ব্বে আব কোথাও বলা হয় নাই । 

এইবার বোধ হুর পাঠক বুঝিতে পাবিতেছেন ব্রাউ- 
নিঙের সঙ্গে রবিবাবুর মিলে যে উল্লেখ কবিয়াছি তাহাব 
কারণ কি। 

ববি বাঁবুব কাঁব্যেব সহিত ত্রাউনিঙের কাব্যের অনেক 
বিষয়ে অনেক প্রভেদ থাঁকিতে পাবে কিন্তু বর্তমান যুগের _. 
আদর্শকে ইহাবা দুইজন যেরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ কবিয়া- - 
ছেন এমন আব কেহই কবিতে পাবেন নাই বলিয়া আমার 
বিশ্বাস । সেই জন্তই তত্বহিসাবে এই দুই কবির মধ্যে 
আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। এই মিলই তো খুঁজিবাব 
বিষয়_ইহার দ্বারাই মানব সভ্যতাৰ এঁক্য ক্রমাগতই, 
স্থিরীক্ৃত হইতেছে। 7 
* “স্বৰ্গ হইতে বিদার” কাব্যটি আলোচনা কবিয়া দেখ! _ 
বাকৃ্‌। ব্রাউনিঙেব কাব্যে ইহাব অনুরূপ কবিতা নানা 
স্থানেই আছে*-_কিস্ত বিশেষ ভাবে শেষ বয়সের লেখা 
Asolandoর মধ্যে [২০700 নামক কবিতাটি “স্বর্গ হইতে 
বিদায়ে্ব সদৃশ । 

এক ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া লক্ষ এত বসব তথায় আনন্দে 
যাঁপন কবিয়া পুণ্যের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিবার কালে 
পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন কবিতেছে। বিদায়ের 


কালে স্বৃতি তাহাকে বেদনা দিতেছে-_“লেশমাত্র অশ্রুরেখ! 


* ব্রাউনিংএর ধর্মমত বুঝিবার জন্য ছোট কবিতার মধ্যে 32:01 ৮ 
Rabbi Ben Esra, Epistle of Karshish, Feristah's 
Fancies নামক গ্রন্থে 1110 এ] এবং A Bean Stipe also 
ApPPle Eatin8 নামক ছুটি কথ। এবং বড কবিতার মধ্যে !.৭ 5৭152 
ও 71004 P৩০০5 পড়া যাইতে পারে। 


901 


দেখে যাবে এই আশা ছিল তারিন ্র্নে কেবলি 
আনন্দ_ছুঃখ আদৌ নাই। স্বর্গে যদি দুঃখের ছায়াটুকু 
কখনও গড়িত তবে সমস্ত ছবি কি রকম পরিবর্তিত হইনা 
বাইত তাহাই সে কল্পনা কবিতেছে। স্বর্গের অম্নান 
জ্যোতিতে শ্রানিম! লাগিত, বাতাসে মৰ্ম্মব রোল উঠিভ, 
নদীর পানে কৰুণা বাঞ্জিত, উজ্জ্বল দিনেব পরে হঠাৎ 
সন্ধ্যাব উদাসীন স্বান অবসাদ ঘনাইয়া আসিত, এবং নক্ষত্র- 
সভাব নিবিড় নিন্তন্ধত্বর মধ্যে বৈবাগ্যেব সঙ্গীত শোনা 
যাইত_-কিন্তু স্বৰ্ণে তাহা হইবাব জো নাই। এই বিপরীতেব 
সমাবেশ পৃথিবীব, স্বর্গের নয়। আনন্দে দুঃখে মিশিরা 


পৃথিবীর সৌন্দর্যকে এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কবিয়াছে। তাই: 
“স্বর্গে তব ক্হক্‌ অমৃত 
মর্ডে যাক্‌ নুখে তুঃখে অনস্ত মিশ্রিত 
প্রেমধারা-_অশ্রজলে চির়ঞ্ডাম করি" 
তুততের স্বর্গখণ্ডগুলি 1” 


অপ্দরার প্রেমে কোন বেদনা নাই অপবিভৃপ্থিও নাই 
মিলনের আকাজ্কাও লাই বিচ্ছেদের বেদনাঁও নাই। মর্ত্ে 
প্রেম নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ হইযা উঠে। 
আকাঙ্ছাব দ্বাবা বিচ্ছেদেৰ দ্বাবা সেখানে প্রেম পরিপূর্ণ 
হয়। কত ভাবেই বা সে প্রেমের উপলব্ধি! বৈষ্ণবেবা 
বলেন বাৎসল্য দাঁস্ত সখ্য মধুব প্রভৃতি মানব রসে ভগবান 
মানুষের ভিতর দিয়া লীলা! করেন-__কখনো তিনি পুত্র 
শআমরা পিতামাতা তিনি প্রত আমবা দাসী সেবিকা 
ভিত ৪55 তীাঁহাব প্রণর- 
মাধুৰ্য্য সর্বস্ব ভলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ। 

মার পুত্রবাৎসল্যে কি করুণা । ছেলেকে মা প্রেমের 
দ্বারা কতখানি কত ৰড় কবিয়াছে--স্বৰ্গপ্রবাসীর নিজের 
মৃত্যুকালে তাহাব মাতার শোকাক্রধাবাব কথা যেমনি 
স্মরণ হইল 


ব্রাউনিডের Rep ও ঠিক এই বকম । Star ০৫125 
God Rephan, Rephan দেবতার নক্ষত্রলোক হইতে 
স্বর্গের গল্প করিতেছে £--*সেখানে ‘no where defi- 
ciency nor excess’ সব এক, বেশীও নাই, কমও 


রবীন্দ্রনাথ ' ও বর্তমান যুগের আদর্শ । 


৬৯৭ 


নাই। কোন অভাব নাই, বৃদ্ধি নাই, (পরিবর্তন নাই, 
কোথাও আঁবস্তও নাই, শেষও নাই--অতয় কাজ কি 
এস্মস্ত প্রকাশ কবিবাঁব উপযুক্ত ভাষাই নাই । ভাল মন্দ 
বা কোন বকমেব তুলনা নাই। সব সুখী, দুঃখী কেহ 
নাই ; সব সম্পূর্ণ-কেউ আমার চেয়ে ভাল, কেউ মন্দ 
এমনতব কিছুই নাই। অনেক দিন এই বকম চলিতে 
চলিতে হঠাৎ আমার এই সম্পূর্ণতার মধ্যে পরিবর্ভনেব বীজ 
কি কবিয়া আসিয়া পড়িল বলিতে পারি না, সম্পূর্ণত! 
আমাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল । আশা ভয়, প্রেম দ্বণা, 
সব জোড়া জোড়া বিপরীত জিনিস জাগ্রত হইল। 
তোমাদেব মত; মর্ত্যবাসীদেব মত জীবন লাভের জন্য আঁমি 
ব্যাকুল হইলাম । 


471 yearned for no sameness but difference 
In thing and thing” 


“সব একই রকম এ দেখিতে আমাব আব ইচ্ছা রহিল না, 
সব জিনিষেব পার্থক্য দেখিবাব জন্য আমি ব্যগ্র হইলাম 1 

“সকলেবই ভিতবে একটা সম্পূর্ণতাঁৰ অভাঁব কেবলি 
নাড়া দিতেছে, পবিপূর্ণ অসীমতাঁব ছবি উর্দ্ধে নিয়ে ঘেরিযা 
অগ্রসব হইবার জন্ত, বৈচিত্রযেব ভিতব দিয়া ধীক্য লাভের 
জন্য ভিতর হইতে কেবলি আঘাত করিতেছে ঠেলিতেছে__ 
আমাঁব মনে হইল এই অবস্থাতেই তো আনন্দ । 


“You doubt, you hope O men 
You fear, you agonize, die, what then ? 
Is an end to your life's work out of ken ? 


*“তোমাদেব দ্বিধা আছে, আঁশা আছে, ভষ আছে, যন্ত্রণা 
আছে, মৃত্যু আছে। বলিতে পার এই তো মানব জীবন! 
কিন্তু তাতে কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি দৃষ্টিপথ হইতে 
অন্তহিত হইয়াছে? আমি বলিতেছি জীবনেৰ সমস্ত 
ক্ষতিপূবণের ব্যবস্থা ভবিষ্যতেব গর্তে পবিপূর্ণ ভাবে 
বিগ্বমান। আঁমাব বুকে এই সকল চিন্তা দোলা দিতেই 
আমাকে কে একজন যেন বলিল £__ 


“Thou art past Rephan 
Thy place be earth’ 


বিফাঁনে আর তোমাব স্থান নয়, তোমার স্থান পৃথিবীতে 1” 

এই খানেই প্রবন্ধ শেষ করি। সমস্ত বিপবীত ভাব 
প্রেমের দ্বাবা এক হইতে পাবে, প্রেমের জন্যই সেই 
বৈপরীত্য-_পৃথিবীব সকল বিবোঁধী ব্যাপারের মধ্যে 


৬৯৮ 


৪... পপি পা সস পি ও 


প্রেমের এই এক্যটিকে জ্ঞানেব দ্বারা দর্শন করা আজকাঁল- 


কার বিশেষ সাধনাব ব্ষিয়। ব্যক্ত অব্যক্ত, পূর্ণ অপুর্ণ, 
সসীম অসীম-_এ সমস্তই গাঁয়ে 'গায়ে লাগা--একটি 
অন্তের মধ্যে--আধুনিক তত্ববিষ্তাও এই কথাই প্রমাণ 
কবিতে চায় তাহ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বাবাস্তবে 
বর্তমান যুগেব এই বিশেষ আঁদর্শটি বর্তমান কাব্যে কিরূপ 
প্রকাশলাভ কবিয়াছে তাহা আলোচনা কবিবার চেষ্টা 
করা যাইবে। ' 
শ্রীঅজিতকুমাব চক্রবর্তী । 


শীশীপপীিশিশি 


রসময়ীর রমিকতা ৷ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ক্ষেত্রমোহন বাঁবুব অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীব 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। 
এমন বণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা বায় না। 

ক্ষেত্রমোহনেব বয়স এখন চল্লিশ বসব । স্ত্রী রসময়ীব 
বয়স ত্রিশ |. “বসময়ী' !--এ নাম যে বাখিয়াছিল বলিহারি 
তাহার প্রতিভা । তবে বসও ত অনেকগুলি আছে কিনা 
এ ক্ষেত্রে বৌদ্ররস | 

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস্‌ মোক্তার-_হুগলীতে 
থাকিয়া বেশ ছুই পয়সা উপীঁঞজ্ন কবেন। বাড়ী তাঁহাব 
হুগলীতে নহে--জেলাব মধ্যে কোনও এক পল্লীগ্রামে। 
তবে কষেক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাটা নিৰ্ম্মাণ কবিয়া 
বাস করিতেছেন । 

ছুঃখেব বিষয় এ পর্যন্ত ক্ষেত্রমোহনেব অস্তানাদি কিছুই 
হয় নাই- স্্রীব যেরূপ বয়স, আর হইবার ভরসাও নাই। 
অনেকদিন হইতে তাহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্কার 
বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ কবিতেছেন। 


ক্ষেত্রমোহনের আস্তবিক বাসনাও তাহাই । কিন্তু বসময়ীর - 


ভয়ে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা চবিত্র কবিতে সাহস 
কবেন নাই। - 

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক 
বিপ্লবে হি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিন গৃহছাঁড়া 
করিল। অবশেষে নিজে তাহাব পিত্রালর হাঁলিসহবে 


প্রবাসী_-পৌষ, ১৩১৬ 


৯ম ভাগ '। 


চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিধা গৃহে 


ফিরিয়া আঁসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন বসময়ীর আর 
মুখদর্শন করিবেন নাঁ_অন্তাত্র বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে 
রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না__এই শেষ্‌। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


হালিসহব গ্রামটি হুগলীরই অপব পারে- মধ্যে গঙ্গা - 
প্রবাহিত। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক 
দ্রিন হইল তাহাব পিতা মাতাব কাল হইয়াছে। এখন 
সে বাড়ীতে বসময়ীব বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার 
ছুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন 
কাচড়াপাড়াব কারখানায় কর্ম্ম কবে--স্থবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া 
এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে--কর্ম্মকায এখনও কিছু 
জুটে নাই। | 

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে । 
পূর্বে পূর্বে এরূপ স্থলে ছুই চাবি দিন বা বড়জ্যেব এক 
স্তাহ পৰে, দন্তে তৃণ কবিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত 
হুইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা কবিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিবাইয়া 
লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবাব সে নিয়মের ব্যতিক্রম 
দেখিয়া বসমর়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। 

পাঁড়াব একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযৌগে 
হইয়া হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতে যাইত। . সে ছেলেটি 
গ্রামে প্রচাব করিয়া দিল, ক্ষেতমোহন বাবুর বিবাহ 
ছিনস্থির হইয়া গিয়াছে । | 

এই কথা শুনিয়া বসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন 
বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। - ভ্রাহাকে 
সল্দেশ ও বসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন--“বাবা শুনলাম 
নাকি আমান্দব ক্ষেত্তব আবাব বিয়ে করছে? এ কথ! 
কি সত্যি ?” 

বালক বলিল- “ষ্্যা সত্যি বৈকি। আমাদেব ক্লাসে 
সুরেশ বলে একজন ছেলে পড়ে, চুচড়োয় তার মামার 
বাড়ী। তারই মামাতো বোনেব সঙ্গে বিয়ে |” 

“ঠিক জান ?” 

প্জানি বৈকি। সুঁরেশই ত আমাকে বলেছে। দিন 
স্থিব পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।” 


০৮ 


শ্তাব মামাব নাম কি? 

“নাম হবিশ্চন্দ চাটুষ্যে। জন্গ আদালতে কৰ্ম্ম কবেন।” 

“তাদেব বাড়ীটি তুমি চেন বাবা ?” 

স্ঠ্যা চিনি বৈ কি। স্বেশেব সঙ্গে কতবাব গিষেছি।» 

“কৃত বড় মেষে %% 

“এই_-আঁমাদেব বযসীই হবে ।”_-বাঁলকটিব ফস 
* অ্রযোদশ বসব । 

“কেমন দেখতে ?” 

*তা-_বেশ স্ুন্দব 1” 

বিনোদিনী 'কয়ৎক্ষণ চিন্তা কবিলেন। শেষে বলি- 

লেন--্আচ্ছা কাল একবাব আমাদের ছু হয সে 
বারে নিযে জেড পার বানা? 

পকেন 

প্তাদেব একবাব মিনতি কবে বলে কষে দেখি--বিয়ে 
হলে আমাঁব বোনটিবও সুখ হবে না--তাব মেষেও জলে 
পড়বে । কাল একবাব আমাদেব নিয়ে চল 1”. 

কখন $* 

*এই-_খাওসা দাওয়ার পরে 1” 

“আমাৰ ইস্কুল কাঁমাই হবে যে?” 

“একদিনেব জন্তে মাষ্টাবেব কাছে ছুটি নিও এখল। 
্বআমি বব তোমায় একটি টাকা দেব-_ঘুড়ী, নাটাই এই 
সব কিনো।” 

বালকটি ব্যগ্রভাবে নি সম্মতি জানাইল। 


রি 
স্তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরদিন বেলা এগাঁবোটাব সময় ছুই ভগ্নীকে সঙ্গ 
লইয়া বালকটি চুচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইবা, 
ঘোড়াব গাড়ী ভাড়া কবিয়া, মাধবীতলায় হরিশ বাঁবুব 
গৃহে গিষা উপস্থিত হইল। খিড়কী দবক্ঞার সম্মুখে গাড়ী 
াঁড়াইল। 

রূসময়ী বলিল--"এই বাঁড়ী ?” 

ণ্ঠ্যা |” 

"আচ্ছা তুমি গাঁডীব ভিতর বসে থাক। আমরা স্ট 
করে"ওুঁদের সঙ্গে দে*!টা কৰে আঁসি1” বলিয়া ছুইজনে 
অবন্তবণ কবিয়! বাঁড়ীব মধ্যে প্রবেশ করিল। 


রসময়ীর রসিকতা । 


৬০৯, 


রীতি নি কে 
খাইতে বসিধাছে, কেহ বা জাহাবাস্তে উঠানে বসিয়া চুল 
শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘবের অপরিচিত! 
স্্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্মযে 
বলিল-_স্তোমবা কাঁবা গা ৮” 

বিনোদিনী বলিল-_“আমরা হাঁলিসভব থেকে তোমা- 
দেব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি।” 

সত্রীলোকটি সন্দিশ্ভাবে বলিল-_”এস-_ হস 1” 

ছুইজনে বাঁবান্দীয় উঠিয়া উপবেশন করিষা বলিল 


শ্বাঁড়ীব গিরী কোনটি ?” 

একজন প্রৌচাকে দেখাইয়া সকলে মহলত 
গিরী 1” 

গৃহিণী বপলিলেন_-”তোমবা কি মনে কবে এসেচ 
বাছা ?” 


বিনোদিনী বলিল--"তোমাদের মেয়েব লাকি বিয়ে ?” 

গৃহিণী বলিলেন _স্ঠ্যা__আমাঁব ছোট হময়েটিব বিয়ে।* 

“কবে ? 

"এই বিশে মাঘ দিন স্থিব হযেছে 1” 

*পাত্রটি কে ?* 

৭ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্থী-_হুগলিতে মোক্ধাবি কবেন 1” 

“সতীনেব উপব মেয়ে দিচ্ছ বাছা ?” 

গৃহিণীর বিম্ময় প্রতি কথায় বাড়িস্সা চলিয়াছিল। 
জিজ্ঞাসা কবিলেন--*তোমবা চেন নাকি ?* 

বিনোদিনী বলিল--“চিনিনে আবাঁর--খুব চিনি। 
আমাঁদেব গ্রামেই ত বিয়ে কৰেছে 1” 

গৃহিণী বলিলেন-_-্থ্যা-_-সতীন আছে বটে-কিস্ত দে 
স্ত্রীকে পবিত্যাগ কবেছে।” 

রদময়ী এতক্ষণ চুপ কবিয়া বসিষা! শুনিছিল; তাহা 
মনের রাগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনা 
হস্তপদ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়৷ কীঁপিতে লাগিল-_চক্ষু দুইটি লাস 
হইয়া উঠিল! 

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা কবিল--”কেন প্বত্যাগ কবেছে 
কিছু শুনেছ গা ?” 

“শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জালি।” 

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক্‌ করিয়া হশফাইয়া উঠিল । 


৭০০ 
বাবান্দাব কোণে ছিল একগাঁছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে 
সেইটা দুই হন্তে ধরিয়া গৃহিণীব উপর সপাষপ্‌ মাঁরিতে 
আবস্ত কবিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাঁগিল__“কেন £_- 
কেন ?-আঁব কি মববাব জায়গা পেলে না? জায়গা 
পেলে না ?--আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমাৰ মেয়ের 
অন্ত পাত্বর জুটলো ন! ?--জুটলো না ?৮”__ 

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীব লোকে ক্ষণকাঁলের 
জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাব পর মহা গণ্ডগোল 
আবস্ত হইল। অল্পবয়স্ক বাঁলিকাঁবা কীদিয়া ছুটিয়া কেহ 
খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর 
বি বসিষা বাসন মাঁজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া-_-”ওবে 
খুন কল্পে বে--খুন কল্পে রে সেপাই--এ সেপাঁই--এ 
পাহারাওয়ালা”_-বলিয়৷ উর্ধশ্বাসে চুটিয়া বাস্তাষ বাহিব 
হইয়া পড়িল। 

বাড়ীর অপব মেয়েরা আসিয়া বসময়ীকে ধবিয়! 
ফেলিল। বসমধী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের 
উপব কিল চড় ও নিষ্ঠীবন বৃষ্টি কবিতে লাগিল। কাহারও 
কাপড় ছি'ড়িয়! দিল, কাহাবও চুল ছি'ডিয়া দিল, কাহাকেও 
খামচাইযা দিল, কাহাঁকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে 
হাঁফাইতে বলিতে লাগিল--“কনেটি গেল কোথা! ? তাকে 
একবাব বেব কব'না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই৷ 
নাঁকটা কেটে দিয়ে যাই। দাতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে 
যাই৷” 

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ কবিষা দাড়াইষাছিল। ক্রমে 
সদব দবজায় লোক জমিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন 
সে বলিল--”বসমরী__থাম্‌ থাম্‌_ক্ষ্যামা দে বোন্_খুব 
হয়েছে । চল বাড়ী চল।* 

ঝি চুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ কবিয়া বলিল--"ওগো 
যেতে দিওনি-_যেতে দিওনি- থানাঁষ খবর দিয়ে এসেছি, 
দাবোগা আসছে ।” 

পুলিসেব নাম শুনিয়া বসময়ী বলিল--“চল দিদি, চল।” 

প্যাৰে কোথা- দ্দাবোগা আস্গৃক তবে যেও 1”স-বলিয়া 
ছুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধবিতে অগ্রসব হইল । 

বসময়ী এক লক্ষে উঠাঁনেব কোণ হইতে জাঁশ-বটি খান! 
সংগ্রহ কবিয়| মাথার উপব সবেগে ঘুবাইধা বলিল--প্খুন 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


চেপেছে-_-আমাব খুন চেপেছে-_সবাইকে খুন কবে ফাঁসি 
ষাঁব।” ” 

ইহা দেখিযা সমস্ত স্ত্রীলোক “মা গোঃ” বলিষ! ছুটিয়া 
ঘবে ঢুকিয়া দুয়াব বন্ধ কবিযা দিল। পপাহাবাওষালা__এ 
পাহাবাওয়ালা--আসামী পালাষ”_-বলিয়| চীৎকাঁব করিতে 
কবিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িল। 

বসমরী তখন দিদিব সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহিব * 
হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলল-_পপাঁবঘাটে চল 1” 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 


বলা বাহুল্য, হবিশন্ত্র বাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্ঠাদাঁন 
কবিলেন না। তাহাব গৃহিণী বলিলেন-_-*সে খুনে মেয়ে- 
মানুষ, বিয়ে দিলে আমাব মেষেকে খুন করে ফেলবে। 
তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ ।” 

পবদিন কাছাঁবিতে গিয়া হবিশ বাবুব মুখে ক্ষেত্রমোহন 
সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। বাগে তাহাঁব সর্শবীৰ 
জলিতে লাগিল? 

কাছাবি হইতে বাড়ী ফিবিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, অন্তঃপুবে 
বসিয়া ক্ষেত্র বাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হটাৎ 
ঝড়েব মত বসময়ী আসিয়া প্রবেশ কবিল। কয়েক মুহূর্ত 
নিৰ্ব্বাক হুইযা ক্ষেত্রমোহনেব পানে 288 
প্রকাব দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিতে পূর্বে মুনিখবিবা লোককে ভস্ম 
কবিয়া ফেলিতেন। 

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন-_*কি মনে কবে ?” 

বসময়ী অসম্ভব সংযমেব সহিত উত্তর করিল--“একটা 
শ্রাদ্ধেব যোগাড় করতে।”__-তাহাঁব ওষ্ঠযুগল ক্রোধে 
কম্পিত হইতে লাগিল। | 

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন 
শশ্রাদ্ধটা কার ?” 

পহরিশ চাটুষ্যের মেয়ের-_আঁব মেয়ের মার |” 

“তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও 
সেবে নিলে হয় না?” 

“সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে কবছ না কি 
শুনলাম ?” ৪ 
হুকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিত ভাবে ক্ষেত্রমোহন 


৯ম সংখ্যা , , 
বলিলেন-_«কবছিই ত কববনা কেন? তোমাব ভব 
নাকি?” | 

ব্সমর্ধী চীৎকাঁব করিয়া, হাত নাঁড়িয়৷ বলিল-_”করন", 
কবে একবার মজাটাই দেখ না।” 

“কি করবে তুনি ?” 

“এই এমন কিছু না। শ্বীধর্বটি দিয়ে সে মেয়েব নাকটা 
কেটে দেব--আর বুকে একখানা দশমুনে পাথর চাপিয়ে 
দেব!” | 

“আব তোমাৰ নাকট! কাণটা কেউ যদি কেটে দেয় £” 

“এসনা। কাটনা। তুমি কাট না হয়।”--বলিয্না 
বসমরী নিজ কোমবে ছুই হাত দিয়া, ঝুঁঁকিগ, 
নিক্ষেব মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়! 
দিল । 

স্ত্রীর এতাদৃখ বিন দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহন আবার ছহুকা 
উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া 
থাকিয়া যখন ক্লা্তিবোধ হইল, বসময়ী তখন নিজের সুখ 
সরাইষা লইয়া আবার সোজা! হইয়া দাড়াইল । বলিল 
“তা হলে আঁষবটিতে শাঁণ দিয়ে বাখিগে। সম্বন্ধ পাকা 
হলে খববটা দিও_চুপি চুপি যেন গুভকর্মটা সেরে 
ফেলনা!” 
বব ক্ষেত্রমোহন বলিলেন--“তুমি না মবলে আর বিয়ে 
করছিনে। মরবে করে ?” 

এই কথা শুনিয়া ব্রমময়ী বিদ্রপস্বরে হাঃ হাঃ করিয়া 
হামিয়া উঠিল। বলিল__“আঁমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? 
রনি বামনি এখনি মবহেনা। তাব এখনও অনেক দেরী 
বিস্তব বিলম্ব । তোমার বিয়ে করবাব বয়স যাবে,_বুড়ো। 
থুড়খুড়ো হবে হুঁয়ে মুয়ে হযে যাবে যখন ভাব 
কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না__-তখন আমি 
মরব |” 

দাম্পত্য রসালাঁপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসব হইলে বাহ্বে 
একখানি গাড়ী থামিবার শব্ধ হইল। রসময়ী বলিল 
“তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ও- 
পাড়ায় তার ঘয়ের বাড়ী গিয়েছিল-_-ভাবলাম তার সঙ্গে 
এছ তোমীব স্জে ছুটো মনেব কথা কষে যাই ।”__বলিযা 
বন্সয়ী প্রস্থান ক্রিক ! 


খু 


/ 


রসময়ার রসিকতা ৷ 


- রুূসমধীর গর্ব সফল হইল না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


উক্ত কথোপকথনের পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। 
সে এখন মৃত্যু-শষ্যায় 
শায়িন্ত। 

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহন বাবু হাঁলিসহবে গেলেন। 
চিকিৎসাদিব কিছুই ক্রটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাচিল না। 

গঙ্গাতীবে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমৌহন স্ত্রীব মুখাগ্রি করি- 
লেন। আশ্চর্য্য সংদাবেব মায়া--এত যে কষ্ট দিয়াছে, 
তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্‌ বর্‌ করিয়া অশ্রপাত করিতে 
লাঁগিলেন। 

আরও মাস ছয় কাঁটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্খ্চর বন্ধু- 
বান্ধবগণ নান! স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন! 
অবশেষে হুগলীব নিকটবর্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীব 
সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া কন্যা দেখিয়া 
আঁসিলেন। মেয়েটি ডাগব_ দেখিতেও ভাল। বিশেষ 
মেয়েব পিতা একটি বড় জমিদাবেব নায়েব_ওদিককার 
মামলা মোকৰ্দমা! গুলিও এই সুত্রে ক্ষেত্রমোহন বাবুর 
করায়ত্ত হইবে। কন্তাঁব পিতা বজনীকাস্ত ঘোষাল ইংরান্দি 
লেখাপড়া জান! ব্যক্তি । 

বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইল। ববের খুড়া মহাশয় 
গ্রাম হইতে আসিয়াছেন-_কল্য আশীর্বাদ । প্রভাতে 
আফিমকক্ষে বসিয়া ছুই চাবিজন মক্েলের সঙ্গে মোক্তার 
বাবু কথাবার্তা কহিতেছিলেন-_খুড়া মহাশয় একথানি 
“্বন্নবাসী” হস্তে ঘবের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে- 
ছিলেন। এমন সমর ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহন 
বাবুব হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। 

খামেব উপব হস্তাক্ষবেৰ প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতা ক্ষেত্র 


মোহনের মাথা ঘুবিয়! গেল। ছুই চাঁরিবার চক্ষু রগড়াইয়া 


বাবস্বার খাম খানির শিবোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
কাছে আনিয়া, দুবে সবাইয়া, নানাপ্রকারে দেখিলেন। 
অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রথানি খুলিলেন। পড়ি", 
তাহাব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন_- 
“আচ্ছা এখন তোমরা যাও-_আঁজ সকালে সকালেই 
কাছাঁবি ষাব-_সেই খাঁনেই বাকী কথাবার্তা হবে এখন।” 


| 


ie 


মকেলগণ চনিয়! গেলে খু মহাশয় বলিলেন রি 
এল ক্ষেত্র ?” 
জড়িত স্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন- “আজ্ঞে হ্যা ।” 
“কোথাকার চিঠি ?” ' 
“তাই ত ভাবছি” 
ক্ষেত্রমোহনেব মুখভাব এবং কণ্ঠস্ববেব বিকৃতি লক্ষ্য 
করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন 
ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বাঁব পাঠ করিতেছেন তাহার 
নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। 
খুড়া মহাশয় দ্রুততাবে বলিলেন_-“কি ? ব্যাপাব কি? 
কোনও দুঃসংবাদ নয় ত ?” 
ক্ষেত্রমোহন বাবু নীববে পত্রথানি খুড়া মহাশয়ের হাতে 
দিলেন। তিনি পত্র লইয়া, চশমা! অনুসন্ধান করিয়া! চক্ষে 
পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখাঁনি 
পড়িতে লাগিলেন। সাঁধাবণ পাঁতল! চিঠিব কাগজে বেগুনী 
রঙেব ম্যাজেপ্া কালী দিয়া লেখা-_উপবে স্থানের নাম 
নাই, তাবিখ নাই_নিম্ন প্রকাব মত লিখিত £-- 
শরীরী দুর্গা 
ত্বহায় 
প্রণামপুববক নীবেদনঞ্চ বিসেস 
তোমাৰ মোতিশ্ছন্ত ধরিআছে। মোনে কবিআছ 
বসমই মরিআাছে আপোঁদ গিআছে এইবার বিবাহ কবি। 
আমি মরি আছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিষ্ষিতি পাঁই- 
আছ তাঁহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে জে বড় 
বটগাচ আছে তাইতে আমি আজ কাল বাস করিতেছি! 
তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্থই আমি সেখানে বসিয়া 
দেখি তেছি। রাতিবে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে 
তোমাব সয়ন ঘবে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াই । এক একবাষ ইচ্ছা কবে গলাটা টিপিয়া 
দিআ তোমাকেও আমাঁব সঙ্গি কবি। আমার একানে 
ব্ডডে! একলা বোঁদ হয় । আমাব চেহাঁবা একন ওতিশয় 
খারাপ হইয়া গিআছে। আমার গাঁএব মাংসে! চাঁমড়া 
আব কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। 
গংগীস্তিরে আমাঁকে জে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড় 
গুনে কালো! কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজের 
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কপ বন্ধন নিজেব মুখে শোভা পার না। বিবাহ কহিও না 
কৰিলে তোমার নলাটে অসেস ছুগগতি নেকা আছে। 
বসমই । 

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া! 
গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন__“এ হাঁতের লেখা 
কাব চিন্তে পারছ ?” 

প্খুৰ চিনি। তারই হাতেব লেখা ।” 

“অন্ত কেউ জাল করেনি ত ?” 

“ভগবান জানেন ।” 

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। 
কিয়ৎক্ষণ ছাদেব কড়িকাটেব পানে চাহিয়া বলিয়া 
উঠিলেন-_« জয়রাম__সীতাঁবাম-__বাম-বাঁঘব__রাবণারি-_ 
রাম-বাম_ রাম ।” 

খুড়ামহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া,. ক্ষেত্রমোহনের 
আবও ভয় হইল। বলিলেন “আচ্ছা খুড়ো মহাশয় 
ভূতে কখনও চিঠি লেখে ?” 

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন--“ভূত বলতে নেই-_ 
ভূত বলতে নেই__-উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র 1” 

দুইজনেই নির্বাক । অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন 
“দেখ--কাকর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে 
পাবে £ অনেক বকম ভৌতিক উপজ্রবেব কথা 
বটে-কিন্তধ_এরকমটা--কখনও ত শোনা যায় নি 
আচ্ছা, -বউমার হাঁতেব লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু 
আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।” 

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন--“পুবাণো চিঠি আছে বৈ 
কি।”- বলিষা বাঁচীব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া চারি পাঁচখানা 
বাহির কবিয়া আনিলেন। 

খুড়া মহাশয় চশমাব কাচ দুইখানি কৌচার কাপড়ে 
ভাল কবিয়া মার্জনা কবিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি 
লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। 
অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিরা বলিলেন__“একই হাতেব লেখা ত 
দেখচি।”--খামখানা উল্টিয়া পাণ্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। 
এক পয়সার ছয়খানাওয়ালা সাধারণ শাদা থাম । তাহাতে 
একখানি ছুই পয়সাৰ টিকিট আঁট! আছে। ক্ষেত্রমমাহনের 
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হাতে খামথাঁনি দিয়া বলিলেন-_-“কোথাকাঁব ছাপ আছে 
দেখত?” 

ক্ষেত্র বাবু বাঙ্গলানহীশ্‌ মোক্তার হইলেও ইংরার্জি 
ছাপাঁর অক্ষব পড়িতে পাবিতেন। ছাপ পৰীক্ষা কবিয়! 
বলিলেন--“হুগলিব ছাঁপ। কালকেব তাবিখ 1” 

খুড়ামহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে 
কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন__“জদ্ব রাঁম__শ্রীরাম__ 
সীতাব্]ুম ৷” 

কাছাবীর বেলা হষ দেখিয়া মোক্তাব বাবু স্নান করিয়া 
আহাঁবে বসিলেন--কিন্ত কিছুই খাইতে পাবিলেন ন!। 
বান্নাঘরের বারান্দায় বেখানে বসিয়া তিনি আহাব 
কবিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটাব অগ্রভাগ দেখা 
যায়। খান আব মাঝে মাৰে সেই গাছটার পানে চাহেন। 
একসময় গাছেব একটা ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া 
উঠিল। কাহাঁব যেন হ"নিবও শব্দ গুনা গেল। ক্ষেত্র- 
মোহন বাবুর আব খাওয়া হইল না। উঠিয়! পড়িলেন। 
মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে 
কিছুক্ষণ চাহিষা রহিলেন। ছুই তিনটা কাঠবিড়ালী ডালে 
ডালে পরষ্পবকে তাড়া কবিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক 
কাক উচ্চ শাখায় বনিয়! জাতীয়সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা 
কভির আব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 


ষষ্ঠ পারিচ্ছেদ । 


সেই দিন সন্ব্যাবেলাণ ক্ষেত্রমোহনেব শয়নকক্ষে খুড়া- 
ভাইপো বসিয়া কথোপকথন কবিতেছিলেন। দিবসে খুড়া 
মহাশয় কপাঁটেব বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় রামনান 
লিখিয়া দিয়াছেন। অস্ত ছুইজনেই এক শয্যায় শয়ন 
কবিরেন। বাঁলিসেব তঙ্গায় একখ্যনি কৃত্তিবাসী বামায়ণ 
রক্ষিত হইবে এবং ঘবে সমস্ত বাত্রি আলো জলিবে বন্দোবস্ত 
হইয়া গিয়াছে । 

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন-_“তা হলে খুড়ো মহাশয়, কি 
কবা! যায়? বিবাহটা বন্ধই করে দেওষা যাবে ?” 

খুড়া মহাশয় বলিলেন__”আমি ত তাব দবকার 
দেখছিনে 1” 

“যদি কোনিও উপদ্রব অত্যাঁচাব হয় ?” 


রসময়ীর রসিকতা! | 
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খুড়া মহাশয় কিবৎকাল চিন্তা কবিলেন ৷ শেষে বলিলেন 
ভয়ের কোনও কারণ দেখি ন1” 

“ও যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমাব গলাটি! টিপে দিই ?” 

“না £_তা পাববে না। হাঁজার হোক স্বামী ত বটে” 

“আব যে বলেছে বিয়ে কোরে! না কবলে তোমার 
অশেষ দুৰ্গতি হবে ?* 

“অশেষ দুৰ্গতি হবে, তাঁব মানে এ নাও হতে পাঁবে যে 
আমি তোমাৰ অশেষ ছুর্গতি কবব। ওব মানে বোধ হয় 
এই যে অধিক বয়সে বিবাহ কবলে যে সমস্ত সংসাবিক 
অশান্তি উপস্থিত হয তাই তোমাঁবও অনৃষ্টে ঘটবে |” 

ক্ষেত্রমোহন বাবু চুপ করিয়া বহিলেন। মনে ভয়ও 
যথেষ্ট আছে-_অথচ বিবাহ কবিবাঁর লোভটিও সন্ববণ করা 
তাহাব পক্ষে অসাধ্য । 

পবদিন আশীর্বাদ হইয়া গেল কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে 
ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব 
হইল না। নায়েব বজনী বাবুরও কাণে ক্রমে এ কথা 
পৌছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি, শুনিয়া 
হাঃ হাঃ কবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন_"্ভূত ! এই 
বিংশ শতাব্দীতেও ভূত বিশ্বাস করতে হবে ?* 

বিবাহেব দিনস্থিব হইয়াছে ৮ই ফান্তন। আর পাঁচ 
দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়ো- 
জনাদি হইতেছে। বৈকাঁলে বৈঠকখানায় ক্ষেত্র বাবু 
জনকয়েক বন্ধুবান্ধব ‘সহ বসিয়াছিলেন।_ ইহাদের মধ্যে 
একজন সবকারী উকীল-_নাম মনোহব বাবু। লোকটিব 
বয়স চল্লিশ পাব হইয়াছে। চোখে সোনাব চশমা । মাথায 
কাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল- মুখমগুল প্রচুর গোফ দাড়ীতে 
আবুত-হাঁতে বড় বড় নখ--এক কথায়,” _লোঁকটি 
থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্র বাবুব ভৌতিক পত্র প্রাপ্তির সমাচাব 
অবগত হইয়া অবধি, মনোহর বাবু ইহাব সঙ্গে একটু 
ঘনিষ্ঠতা! স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।--অপর একজন নব্য- 
যুবক্‌__নাঁম সুবেন্দ্রনাথ । ' ইনি এল এ ফেল কবা শিক্ষিত 
মোক্তাব। বিস্তর ইংরাজি উপন্যাস পাঠ কবিষাঁছেন। 

সুবেন্দ্রনাথ বলিলেন-_“ক্ষেত্র বাঁবু-_একট। কথা আমাব 
মনে হচ্ছিল, অনেক উপন্তাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটন! 
ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আব 
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কি অনার নোট মরে গেছে-_ 
মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই/_কিন্তু বইয়েব শেষ 
দিকটায় দেখা গেল সে বেচে আছে। তাই আমাব মনে 
হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি 


জাল। কিন্ত আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতেব * 


লেখা--জাল নয়। স্থতবাং আপনাৰ স্ত্রী বেচে আছেন 
বিশ্বাস করা ছাড়া আব উপায়াস্তব নেই। কাঁবণ, এ বিংশ 
শতাব্দীতে,_ভূতেব অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে 
পারা যায় না 1” 

থিয়জফিষ্ট উকীল বাবুটি ইহ! শুনিয়া বলিলেন-_”কেন্‌ 
মশায়_বিংশ শতাব্দীতে ভূতেব অস্তিত্ব কোনমতেই বিশ্বাস 
কবতে পাঁরেন না কেন ?” 

নবীন মোক্তাব বাবু বলিলেন__“কাঁবণ আমি কখনও 
দেখিনি ।” 

শুনিয়া মনোহর বাবু বিজ্ঞভাবে হাস্ত করিয়া বলিলেন 
--প্সআট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন ?” 

“না, দেখিনি ।” 

“তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন ?” 

পকবি। তাব কাবণ, আমি না দেখলেও হাঁজার 
হাঁজার লোক তাকে দেখেছে । তাব দশ বিশ খানা ছবিও 
দেখেছি। কিন্তু ‘ভূত আমি নিজে দেখেছি’ এমন কথা 
আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলামনা। সবাই বলে খুব 
বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তাঁর! স্বয়ং ভূত দেখেছে।” 

মনোহর বাবু তাঁহাব স্ঘন দাড়িব মধ্যে দীর্ঘনথ অঙ্গুলি- 
গুলি চালনা কবিতে করিতে বলিলেন__“আপনি বল্লেন, 
হাঁজাব হাজার লোক সম্াটকে দেখেছে । তেমনি হাঁজাব 
হাজার লোক অশবীবী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি 
বল্লেন যে সম্রাটেব দশবিশ খানা ছবি দেখেছেন। তেমনি, 
দূশবিশ খানা ভূতেবও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পাবি। 
যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার 
একখান! বইয়ে কেটি কিং--এব ছবি আছে। প্রথম চার্ল- 
সেব সময় কেটি কিং নামে একটি মেরে জীবিত ছিলেন । 
মোল ব্ৎসব বয়সে তার মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীব মধ্যভাগে 


আমেরিকা ও ইউরোপের নাঁনাস্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি - 


কিং স্থুলশরীব ধারণ করে আবিভূর্ত হয়েছিলেন। তাঁর 


নাড়ী পৰীক্ষা করা হয়েছে, তার শরীরে ছুব (ফুটিয়ে দিয়ে 
দেখা হয়েছে ঠিক মানুষের মত বক্তপাত হয়, তাব ফোটো- 
গ্রাফ পর্য্যন্ত ,তোলা হয়েছে। ফোটোগ্রাফ থেকে তৈরি 
ছবি আমার বইয়ে আছে-_আসবেন দেখাব ।” 

সুবেন্দর বাবু মৃছু মৃদু হান্ত করিয়া বলিলেন__“আপনাঁবাও 
যেমন ভাল মান্য ! ওঁ সব বিশ্বীদ কৰেন-! ভূতবাঁদীদেব কত 
প্রোচ্চুরি ধরা পড়েছে তাব সংখা নেই। কেটি কিং:এর 
দেহে ছুবী ফুটিষে দিয়ে বক্তপাত হয়েছে এঁটে আপনি 
বিশ্বাসষোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমাঁব 
ত ঠিক উদ্টো মনে হয়। ছুবী ফুটালে বক্ত না পড়ত 
অথচ শরীবী মানুষ একটা দাড়িয়ে রয়েছে দেখছি 
তা হলে বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ 
ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীব সামনেই বটগাছে থাকেন। 
চিঠি যখন লিখতে পাবেন, তখন অনায়াসেই মৃত্তিগ্রহণ করে 
নিজেব বক্তব্য বলে যেতে পাঁবতেন। কিন্তু তা না কবে 
খাম, কাগজ, কালী, কলম সংগ্রহ কববাঁব কষ্ট স্বীকার 
করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু--চিঠি খানি টেবিলেব 
উপর বেখে গেলেই হত, তা না করে এক মাইল দূরে 
পোষ্টআপিসে গেলেন তাঁকে পোষ্ট কবতে। আবাব দুটো 
পয়সা খবচ কবে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক 
জগতে পরসা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয়, তা হলে bls 
খাঁন শিলং প্যাক চয় যর করি . 

' মনোহব বাবু একটু বিরক্তিব সহিত বলিলেন 
“মশায়, জিনিষটা হাসি তামাসার নয়। এসব গভীব 
বিষয়। অনেক চচ্চা, অনেক আলোচনা না করে এবিষষে 
মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে 
ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে 
মহাত্মাবাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। 
কুথুমীলাল নামক এক মহাত্মা এবকম অনেক চিঠি আমাদেৰ 
মাদাম ব্রাভাট্স্কিকে লিখেছিলেন। তাঁবাও মনে কবলে 
সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন 
কিন্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলের উপব ফেলে যেতে পারতেন 
কিন্তু ডাকেই তারা চিঠিপত্র পাঁঠাতেন।” 

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তাব বাবু মৃছ মৃদু হাস্ত রা 
লাগিলেন। বলিলেন-_পকুথুমীলালের চিঠি ত কোন্‌ কাজে 


৯ম সংখ্যা । | 


লা সপ ১ পিসি পি শী পা সতী সি 


জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাঁক্তাব হজ্সন্‌ বলে 
একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ের 
অনুসন্ধান কবে প্রমাণ কবে দিয়েছেন যে মাদাম ব্রাভা্ক্কি 
আব দাঁমোদব বলে একব্যক্তি মিলে এঁসব চিঠি জাঁল 


১ কবেছিলেন।” 


একথা গুনিষা থিষজফিষ্ট বাঁবুটি ভ্রকুষ্চিত করিয়া 
বিবক্তিব স্ববে বলিলেন__”ও সব ঈর্ষ্যাপবায়ণ লেখকেব 
বই পড়বেন না। আমাব কাছে আসবেন, ভাল ভাল 
বই সব আপনাকে পড়তে দেব।' তা পড়লে আপনাব 
সমস্ত অবিশ্বাস দৃব হয়ে যাবে। মাদাম ব্রাভাঁটুস্কি যে 
কতবড় লোক তা তাব ‘আইসিম্‌ আন্ভেল্ড' বইটে পড়লেই 
বুঝতে পাববেন।” 

সথবেন্্র বাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন-_«সে বইটে 
পড়িনি বটে, তবে এড্মও গ্যারেট্‌ প্রণীত “আইসিস্‌ 
ভেরি মচ্‌'আন্ভেন্ড-_অর্‌ দি ষ্টোবি অব্‌ দি গ্রেট মাহাত্ম! 
হোক্স” বইটে পড়েছি। লাইব্রেবিতে আছে। দেখতে 
চাঁন ত এনে দ্রিতে পারি 1” 

একথার মনোহর বাবু রাগিষা আগুন হইয়া উঠিলেন। 
বলিলেন-__“ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল 
দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী 


খ -বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপবাদ বটন! কবেছে 1” 


এমন সময় বাহিরে শব্দ উখিত হুইল--"বাবু--চিঠি 
আছে।” পবমুহূর্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিষা ক্ষেত্র 
বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখাঁনি হাতে ল্ইয়াই 


ক্ষেত্রমোহন বাকুব চক্ষুস্থির হইয়। গেল। বলিলেন__ 
“মশাই- আবার সেই ৷” 
পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানি সকলের সম্মুখে ফেলিয়া 


দিলেন। থিয়জকিস্ট বাবুট অতি আগ্রহের সহিত দেখানি 
কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তার 
বাবুব হাতে সেখানি দিলেন । 
পত্রথানি এইরূপ 
শ্রীশ্রী দুর্গা 
স্বহায় 
প্রণাম পুব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস 
এত সাহস তোমার । আসিব্বাদ পজ্রস্ত হইয়া গিয়াছে! 
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তাহা ফাকা আওআঁজ। বসি বামনি তেমন মেষে নব । 
আমি মানা কবা সত্যেও বিবাহ কবিবে। একনও সাবধ'ন 
হও। এ ছ্বমোতি পবিত্যাগ কব। নহিলে একদিন 
গভির বাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে কটগাঁচ হইতে 
নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাঁতৰ চাপাইরা 
দিব। ঘুম আব ভীগিবে না। 
বসমই। 

একে একে সকলে পত্রথানি পড়িলেন। পিয়া 
স্তম্ভিত হুইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মৌক্তাব বাবুর্ও 
মুখ শুকাইয়৷ গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় 
দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন-_ “আচ্ছা! ক্ষেত্র বাবু_-ঘাঁব 
একবাব বেশ কবে লেখাটা পৰীক্ষা কবে দেখুন দেখি। 
আপনার স্ত্রীব হাঁতেব লেখাই বটে ত? না কোন জারগাঁৰ 
কোন সন্দেহজনক তফাৎ আঁছে 1” 

ক্ষেত্র বাবু বলিলেন-__“কোঁন সন্দেহ নেই । জাল লর। 
শুধু হাতের লেখাব মিল হলেও বা সন্দেহে কবতাযন। 
তার যেখানে যেখানে যে যে বানানভুল চিরকাল হত এ 
চিঠিতেও তাই। সে চিবকালই শ্রীশ্রী একজায়গায়, দুর্গা 
একটু তফাতে লিখ্ত-_-এ দুখানা চিঠিতেও ভাই। তা 
ছাঁড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্তা রষেছে যা সে জীবিত 
কালেও মুখে সৰ্ব্বদা ব্যবহাব কবত |” 

সকলে নিস্তব্ধ হইব! বসিয়া বহিলেন। কিয়ৎপবে সুচবন্্র 
বাবু গলা ঝাঁড়িরা জিজ্ঞাসা কবিলেন_-“তার মৃত্যুর সময় 
আপনি উপস্থিত ছিলেন?” 

ক্ষেত্র বাবু বলিলেন-“ছিলাম বৈ কি।” 

“সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁটে গিয়েছিলেন ?” 

“গিয়েছিলাম 1” 

“চিতার উপব তাঁব দেহ রাখবাব পর তাব মুখ আপনি 
আব দেখেছিলেন ?” 

“দেখিনি আবার ? আমি নিজেই ত মুখান্সি কশেছি। 
ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয় নি।” 
নব্য মোক্তার বাবু তখন ঘাড় হেট কবিয়! বসিয়া 
বহিলেন। ly 

একজন বলিল__ 


85৬ 


শি পিসি ওত ক উকি পিসি এ আআ * তি তি 


“There are more things in heaven and 
earth, Horatio, 

Than are dreamt of in your philosophy.” 

(হে হোবেশিও- স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, 

যাঁহাব বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে )। 

" অপৰ একজন বলিলেন_-্তা ত বটেই। তাত 


বটেই। ধরুন আমাদের দেশে শুধু আমাদেব দেশেই ' 


বা বলি কেন_-সকল দেশেই আদিকাল থেকে ফে একটা 
বিশ্বাস প্রচলিত আছে তার কি কিছুই ভিত্তি নেই ?” 

সরকারী উকীল বাঁকুটি বলিলেন__“গুধু অন্ধ বিশ্বাসেব 
কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎ্সবেব মধ্যে ইউরোপে ও 
আমেবিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশফিতভাবে প্রমাণ হয়ে 
গেছে। এক সময় হক্সলি পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। 
বিখ্যাত লেখক ষ্টেড্‌ সাহেব তার এক গ্রন্থে লিখেছেন 
“Of all the vulgar superstitions of the halt- 
educated, none dies harder than the absurd 
delusion that there are ‘no such things as 
8৮০55 (অৰ্দ্শিক্ষিত ব্যক্তিগণেব মূনে যতগুলি ইতবজনোচিত 
কুসংস্কার আছে, তাঁহাব মধ্যে ‘ভূত নাই” এই অদ্ভুত ভ্রমটিই 
সর্বাপেক্ষা প্রবল )”- বলিয়া ব্জী বীবেব মত তিনি 
সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপ(ত কবিলেন। 

সন্ধ্যা হইয়া গিয়।ছিল-_সেদিনকাঁব মত সভাভঙ্গ হইল! 
সেই বটগাছেব তলা দিয়া যাইতে যাইতে স্ুবেন্দ্র বাবুবও 
গা-টা যেন ছম্‌ ছম্‌ কবিতে লাগিল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ, 


খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যাব 
পব বাড়ী ফিবিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রেব কথা গুনিষ! 
বলিলেন__-“দেখ ক্ষেন্তর-_ব্যাঁপাঁবটা ক্রমেই গুকতব হয়ে 
দাড়াল। বিবাঁহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক । আমাব 
* মতে, বৎসব পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে 
এস, উদ্ধাব হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী 
দেবী নেই--আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্বি্নে 
শুভকর্ম্ম শেষ কবা! যাবে ।” 


প্রবাসা--পৌঁষ, ১৩১৬ । 


৭. ৯৮০৭৬ পস পাস eran se পি 


“ দেয়া হইল। 
'গয়া-শ্রাদ্ধ সাবিয়া আসিয়া ক্ষেত্র বাবু বিবাহ কবিবেন ইহা! 


[ ৯ম ভাগ। 
ক্ষেত্র বাবু বলিলেন__“ত। বেশ-_সেই ভাল কথা ।" | 
কন্তার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া 
নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহ্ৃত হইল। 


সকলেই জানিতে পারিল। | 

ক্ষেত্র বাবুর হস্তে একটা বড়, জাঁলিয়াতিব মোক্্দমার 
তদ্বিবেব- ভাব' বহিয়াছে। মোকর্দমাটা দায়বা-সোপর্দদ 
হইবাছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্র বাবু গয়া যাইতে 
পারিতেছেন না। ফরিযাদি পক্ষেব সাক্ষীদিগকে সমস্ত 
দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে! 

মোকর্দসার পূর্কাদিন সন্ধ্যাবেলা কাছাবী হইতে 
ফিবিবার সময, “বসময়ী”র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্র বাবুব হস্তগত 
হইল । তাহাতে অন্ান্ত কথার সঙ্গে লেখা আছে 

প্নুনিলাম না কি গয়াষ আমাব পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। 
ভাবি আছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধাব হইয়৷ যাইব 
তকন সচন্দে বিবাহ করিবে । গয়ায় ষদি যাও তবে চোঁরেব 
বেস ধরিয়া বেলগাড়িতে প্রবেশ কবিষা তোমার বুকে ছোঁবা 
ব্সহিয়া দিব।” 

ক্ষেত্র রাবুব আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাঁছাঁবীর 
পোঁবাকেই মনোহব বাবুর বাড়ী দিয়া তাঁহাকে পত্র 
দেখাঁইলেন। . 

মনোহব বাবু পত্র পড়িষা বলিলেন "এ যে বড়ই ' 
বিপদ দেখ্‌ছি। বিবাহ কববাব কল্পনা আপনাকে পবিত্যাগ 
কর্তে হল।” 

ক্ষেত্ৰ বাবু বলিলেন-_”আচ্ছা! মহাশয়, অশবীবী আত্মা 
মানুষেব বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পাবে? আপনাদের 
থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে ?* 

মনোহর বাবু একখানি মোটা বহি আঁলমাবি হইতে 
পাঁড়িযা একস্থান খুলিয়া বলিলেন__“এ সম্বন্ধে থি়্রফি 
শাস্ত্রে মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধাবণতঃ অশবীরী। 
কিন্ত কখন কখনও তাঁবা নিজেকে মেটিবিষেলাইজ্‌ অর্থাৎ 
জড়দেহসম্পন্ন কবে থাকেন। তীাদেব এমন ক্ষমতা আছে 
যে বাযু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,_-এমন কি 
কাছাকাছি মানুষেব দেহ থেকে, আবপ্তকীয় পদার্থ গুলি 
ংগ্রহ কবে নিজদেহ ধাবণ করেন। স্থৃতবাং সে অবস্থায় 


৯ম সংখ্যা । ] 


বকে ছুরি বদিবে দিতে পাবা কিছুই আশ্চর্য নয়। আব 
এও বিবেচনা ককন না, যে হস্ত কলম ধবে চিঠি লিখতে 
সক্ষম, সে হস্ত ছুবী ধরতে পারবে না কেন ?” 

ক্ষেত্রমোহন বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে 
বলিলেন__“দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কিনা সেটা একবাব 
ভাল কবে তাত্ত করতে হচ্চে। আমি বলি কি, এই যে 
কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দাক়রার 
মোকর্দমায় সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠি 
গুলো একবাব পৰীক্ষা কবালে হয় না ?” 

খথিয়জফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনেব এ সন্দেহবাদে মনে 
মনে বিরক্ত হইল্রেন। প্রকান্তে বলিলেন-_প্তা- যদি 
আপনাৰ ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা কবাতে পাবেন!” 

পরদিন দা্রায় জাঁলের মোকর্দিমাটিব বিচার আবস্ত 
হইল। হম্তত্িপি-বৈজ্ঞানিক সফ্টমোর সাহেব সাক্ষ্য গদান 
করিলেন। দিন-শেষে কাছাবির পব, ক্ষেত্রমোহন ডাক 
বাঙ্গলায় গিয়া সফ্টমোব সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিন ধাঁনি 
দিজেন। তুলনাঁব জন্ত বসম়ীর কয়েকখানি পুবাতন আসল 
পত্রও দিয়া আঁসিলেন! সাহেব বলিলেন_-”কল্য গাঁতে 
পরীক্ষা ফলাঁফল জানাইব ৷” - 

পবদিন প্রাতঃকাঁলে সবকাবী উকীল মনোহব 
১266 লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ভাকবাঙ্গলায় 
উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন-_সপৰীক্ষাধীন পত্র 
তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হুত্তর 
লেখা ।” 

ইহা শুনিয়! ক্ষেত্র বাবুব মুখ খানি ছোট হইয়া গেল। 
মনোঁহব বাঁবু বলিল্ৰেন_“সাহেব, অনুগ্ৰহ করিয়া একথানি 
সার্টিকিকেট লিখিয়া দিতে পারেন ?” 

সাহেব মনে কবিলেন_ নিশ্চষই এ পত্র লইয়া একটা 
মামলা-মোকর্দমা হইবে । আবাব সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী 
পাঁওষা যাইবে ৷ সতবাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টি 
ফিকেটু লিখিয়! দিলেন। 

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহর বাবুক্ষে বাবুকে বলি- 
লেন__“এই চিঠি গুলির নকল আর সায়েবেব সার্টিফিকেট 
যদি আমাদের থিবজ্রফিক্যাল বিভিউ নামক মাসিকপত্রে 
ছাপতে পাঠাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে 


রসময়ীর রসিকতা । 


৭০এ 


কি যাকে স্পিবিট্-বাঁইটিং বলি ভাব সব 
অকাট্য প্রমাণ হবে ।” 

রা 

পববর্তী সংখ্যা ধিয়জ্জফিক্যাল বিভিউ পত্রে সার্টিফিকেট 
সহ চিঠিগুলি ছাপা হইযা গেল। নানা স্থান হইতে বড় 
বড় থিয়জফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোঁহন বাবুকে পত্র লিখিতে আনম্ত 
করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে 
দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

থিয়জফিষ্ট মহলে ক্ষেত্র বাবুব পসারের আর সীমা 
নাই--কিস্ত ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সাস্বনালাভ করিলেন 
না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ কাযা 


সুখী হইতে পাবিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিওলান 
করিতেও পাবিলেন না। তাহাঁব অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ 
আর নাই। 


চৈত্রমাস আসিল--বসস্তের বাতাস বহিতেছে। দেল 
উপলক্ষ্যে কাছাবী বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়তে বসিয়৷ 
নিজ ছুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা কবিতেছিলেন, এমন সময একজন 
আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাহার শ্বশুর বাড় ত 
মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে 
গিয়া, একটা বোম্‌ ফুটিয়া তাঁহাব ছোট সন্বন্ধী স্শেধ 
বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাকে হুগলিব 
হাসপাতালে আনা হইয়াছে।, 

শুনিয়া ক্ষেত্র বাবু থাকিতে পাবিলেন না-_গাঁড়ী ভাড়া 
কবিয়া হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন| সেখানে দিয়! 
দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সম্কটাপন্ন-_-বিছানার নীচে 
মেঝেব উপব বসিয়া বিধবা বিনোদিনী বোদন করিতেছেল। 
ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন কহিতে 
লাগিলেন । 

সমস্ত দিন ওধধ-প্রয়োগ ও শগুশ্রধা চলিল। সন্ধাব 


_ দিকে ডাক্তারেবা বলিল আর প্রাণেব আশঙ্কা নাই। 


ক্ষেত্রমোহন. শ্যালিকাকে বলিলেন-_“ঠঠকুববি, সন্ধ্যা 
হল-_-এইবাৰ বাড়ী চল।” 

বিনোদিনী বলিলেন--"আমি সুবোক্কে ছেড়ে শাড়ী 
যেতে পারব না” 


৭০৮ 


“সমন্ত দিন অনাহারে আছ-_সানাহার পর্যন্ত হল না” 

“তা না হোক ! আমি যেতে পারব না।” 

অবস্থা বুঝিয়া হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন 
“আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে 
পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন । আব 
কোনও ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে. গেছে। আমবা 
সেবা শুভ্রা করব-_আপনাব কোনও চিন্তা নেই আপনি 
বাড়ী যান।” 

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেব্র- 
মোহুনকে বলিলেন__“তুমি তবে আমায় হাঁলিসহরে নিয়ে 
চল। রাত্রে সেখানে থাকবে । কাল ভোরে আবাব এখানে 
আঁমাঁয় পৌছে দিতে হবে 1” 

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহবে রাত্রি কাটিল। 

ভোবে উঠিয়া স্বহন্ডে একছিলিম তামাক সাজিয়া 
ক্ষেত্রমোহন ধুমপান আরস্ত করিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীর 
বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হু'কা 
রাখিয়া বাহিবে গিয়া দেখিলেন, লাঁলপাগড়ীতে বাড়ী ঘেরাও 
কবিয়া ফেলিয়াছে। স্বয়ং পুলিসের স্পাবিপ্টেপ্ডেপ্ট সাহেব 
অশ্বপৃষ্ঠে ছুয়াবে দাড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও 
হেডকনেষ্টবলও আছে। 

পুলিস ও সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল। নত 
হইয়া সাহেবকে সেলাম কবিলেন। 

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন-_“হেল্পো! মুখটিয়াব, টুমি 
হেখানে থি খড়িটেছে ?” 

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন-_“হুজুর, এই আমার শবগুববাড়ী ৷” 

“ইহা টোমাব স্বগুরবাড়ী আছে ? উটম্‌, হামি টোমাড় 
শ্বগুড়বাড়ী সার্চ খড়িবে।” 

“কেন হুজুব 1” 

“হেখানে বোমা টৈয়াড়ি হয় খিন! ডেখিবে। ইহা সার্চ- 
ওয়ারেণ্ট আছে।”_-বলিয়! সাহেব সার্চ-ওয়ারেণ্ট খানি 
ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। 

ক্ষেত্র বাবু সেখানি উন্টিয়া পাণ্টিয়া দেখিয়া, সাহেবের 
হাতে ফিবাইয়া দিলেন। বলিলেন--“হুভুব মনালেক--যা 
ইচ্ছা করিতে পাবেন 1» 

সাহেব বলিলেন_-্্রীলৌকঘন্‌কে লুকাইয়া রাখ ।” 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


পুলিশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিন। স্বীলোকগণেব মধ্যে 
কেবল বিনোদিনী । তিনি পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকাইবার 
প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাঁটি হাতে করিয়া 
উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলৈন। 

খানাতল্লাসী আবস্ত হইল । বন্দুক, বাঁকদ, ভিনামাইট্‌, 
বোমা, বর্তমান রণনীতি, যুগাস্তব, গীতা, দেশের কথা, 
রিভিউ অব্‌ রিভিউজ্‌ প্রভৃতি কিছুই বাহিব হইল না। 
বাহিব হইল হিন্দু সৎকর্ম্মমীলা, গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, 
কাশীদাসী মহাভাবত এবং একখানি বটতলার ছেঁড়া 
উপন্যাস ৷ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কের কোনও 
ছবি বাহির হইল না--বাহিব হইল কেবল খানকতক 
কালীঘাটেব পট এবং একখানা আর্ট ই্,ডিওর গণেশ 
মুস্তি। .জমিদীরেব থানকতক পুরাতন দাখিল! এবং একটা 
ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহিব হইল। বিন্যেদিনীর 
বাক্স হইতে বাহিব হইল এক ৰাঁত্তিল চিঠি এবং খাঁনকণ্তক 
ঠিকানা লেখ! শাদা খাম। 

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা করা হইল! একজন 
দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। 
ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখলেন 
শাঁদা থামগুলিব প্রত্যেক খাঁনিতে তীহারই শিরোঁনাম। 
লেখা, এবং বসময়ীর হস্তাক্ষব ! পুলিস্‌ সাহেবের অনুমতি +" 
লইয়। খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্র বাবু পরীক্ষা করিতে ' 
লাগিলেন। খাঁন কুড়ি চিঠি রহিয়াছে--সমস্তই বেগুনী 
রঙের ম্যাজেপ্টা কাঁলীতে, রসমধীর হস্তাঁক্ষবে নিখিত। 
করেকখাঁনি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্র বাবু পাঁঠও করিলেন। 
নান! অবস্থা কল্পনা করিয়। অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন 
কোনটাতে বটগাছের বাঁসস্থানেরও উল্লেখ আছে এক- 
থানাতে আছে__“গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া 
মনে কবিও না আমি আব তোমাঁব অনিষ্ট কবিতে পাবি না। 
এখনও রসি বামনী তোমা ঘাড় ঘটকাইতে পারে।” এক- 
খানাতে রহিয়াছে__“গুনিলাম বিবাহেব দিন স্থির হইয়াছে, 
এখনও সাবধান ।”-_-একথানাতে আঁছে--“কল্য তোমার 
বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। 
আচ্ছা! বাঁসরঘরে আগুন লাগাইয়া তোমাকে ও তোমার 
বধূকে পোড়াহিয়া মারিব।” ইত্যাদি। 


~ 


R 


৯ম বংখ্যা। ] স্বরলিপি । 
সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত ক্ষেত্রমোহনের - ঠাকুববি আপন মনে মালাজপ করিয়া! যাইনে 
নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। লাগিলেন। 
বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। শ্ীপ্রভাতকুমাঁর মুখোপাধ্যায় । 
ক্ষেব্রমোহন বলিলেন_“ঠাকুরিবি, এসব কি?” 
স্বরলিপি | ৯ কক শপ 
থান। 


রঙ * 


মেবার পাহাড় মেবাব পাঁহাড়--যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়-_-গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর 


বিবাট দৈন্ত দুঃখে, তাহাব শৃঙ্গের সম অটল স্থিব | 
জলিল সেখানে যেই দাবাপ্ি সে রূপবন্ধি পক্ষিনীর, 
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্ত, ক্ত্রবীব।, 
মেবাব পাহাড়--উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশিব-- 
তুচ্ছ করিয়া গ্লেছদর্প--দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর । 

২ 


মেবার পাহাড় মেবাব পাহাঁড়-_বঞ্জিত কবি’ কাগাব তীব, 


দেশের অন্ত ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর। : 
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে গ্লেচ্ছ বাজায় গজ্জনীব, 
হরিয়া! আনিল।কন্যা তাহার বিজয় গর্বে বাপ্পাবীর | 
মেবার পাহাড়--উড়িছে যাহাব রক্ত পতাকা উচ্চশিব, -- 
তুচ্ছ করিয়া স্রেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর । 


সবাব-_সবাব হইতে মধুব যাহার শস্ত যাহাব নীব। 
যাহাব কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি’ স্তব যাহার শ্রীব, 
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি দগ্ধ পবন ধীব। 
মেবার পাহাড়-_উড়িছে যাহাব বক্তপতাকা উচ্চশির,_ 
তুচ্ছ করিয়! গ্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীব। 

8 
মেবাৰ পাহাড় মেবার পাহাড়--ধুত্র যাহার তুঙ্গ শির; 
স্বর্গ হইতে জোৎন্না নামিয়া ভাসায় যাহাব কানন তীর। 
মাধুবী বন্ত কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীব ) 
শোঁ্য্যে সেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবাবস্থন্দবীর | 
মেবাব পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশিব,_. 
তুচ্ছ কবিয়৷ শ্লেচ্ছদর্প-_দীর্ঘ সপ্ত শতাব্বীব ৷ 


স্বরলিপি । 


স বগ ম প ধ ন ডেদার) 
সারাগামা পাবা না মেদাবা)” 
সো বো গো মো পো ধো নো তোবা) 
| প্রতি স্ববের এক মাত্র! । 
চিহ্নের অর্থ টানিয়া বাখা। 


-" সা গা গা, রা মামা; গাপাগা:মা ধা ধা। 


যে বার -- পা হাড় _- মে বার -- পা হাড় = ৷ 
মে ৰাঁর _ পা হাড় _১ মে বার - পাহাড় ৷ 
মে বাঁব -- পা ঠাঁড -- মে বাব -- পা ছাড় - 7 
মে বাব -_ পা ছাড় -- মে বাব _- পা হাড় ৷ 


৭ 
Ll 


৭০৪৯ 


সো সো সো, ধা ধা ধা) গা ধা পা: সো সো হে।। 
যুঝেছি লযেথা প্রতাপ বীৰব _--_। 
র _ প্রি তকবি কাগা র তীব ==! 
গলি যা পড়িছে হ ইয়া ক্ষীর ----। 
হুজি বাহারি, উজ শিব = = 


৭১০ প্রবাসী__-পৌষ, ১৩১৬। [৯ম ভাগ। 


পর ৯৯৪৩ কিনি পি তত লাজ লী সি 
এস পাছা ৩ 


লো লোলো,লো লো সো) দো গো সো: ধা ধা ধা। পা পা পা, পারা রা) নানা মামা মা। 
বি রাট-_ দৈ--ন্ত ছঃ খে তাঁহাব_-। শৃ-ঙ্ের সম অ ট ল্‌ স্থির----। 
দে শের_: জ্বর _ন্ত ঢা লিল র --ক্ত। অযু ত যাহার ভ --ক্ত বীর_--_। 
স বার_. স বাব হ ইতে ম ধুর। যাহার শ--ম্ত যা হা রনীর-_--__। 
স্ব _-র্গ হই তে জ্যোত্লা নামিয়া। ভাসায় যাহাব কা ন ন তীর_--_। 


মা মা মা, পা ধা পা; সো সো সো: সোসোসো। সো সো সো, সো সো সো; দো সো সোঃ রোরো রো। 
জালি লসেখানে যে ই দা বা --গ্নি। সেরুপ ব --হ্কি প -- ঘ্মি নীর-- -_-। 
চিতোব--ছু _-র্গ হ ই তে থেরা য়ে। মে -_চ্ছ 
গড 
তু 


রাজা য় গ - জ্জ নীর_ _। 
যাহার -কু--ঞ্জেবি হগ গা ই ছে। -ঞ্জ রিস্ত বু যাহা ব শ্রীর_ _-। 
মাধুরী ব_ন্ত কু জজ মে জাগি য়া। মায় অ--.ঙ্গে বম শী-শ্রীর--। 


রো রো বো, রো বো রো; সো সো সোঃ ধাধাধা। পাঁ ধা পা, পা ধাঁ পা;ঃসোসোসো:মা নামা। 
ঝাপিয়া পড়িল সেম হা আহবে। য বন সৈ--ম্ত ক্ষ -_ ত্র বীর-- --। 


হবিয়া জানি ল ক -_ন্তা তাঁহার বিজয় গ-র্কে বা _- গ্লা বীব-- _-। 

যাহা বকা ননে বহিয়া যাইছে। ম্ু রভিদ্দি_-ঞ্ধি পবন ধীব-- --। 

শৌ- ধ্যেন্সে হে ও শু -_-ভ্র চবিতে। কেস ম মেবাব-_- স্ছু _- ন্দ রীর-_- _-। 
কোরাস্। 

সাগাগা,বামা মা;ঃগাপাপা:মা ধা ধা। সো সো সো, ধা ধাধা?) পাধাপাঃ রো বো রো। 

মে বাব -- পা হাড় _ উড়ছে যা হার ৷ ব-- ক্ত পতাকা উ-- চ্চ শির = =। 

মো মো মো, বো রো বোঃ সোসোসো:ধাধাধা। পাপাপা,সোসোসো) মামামাঃমামামা। 


তু -চ্ছ কবিরা ম্নে--চ্ছ দ--র্প। দী-_- রখ স --প্ত শতা--বীব---__। 





সংকলন ও সমালোচন। 





(লো! রেভিউ হইতে.) |] 

সমসাময়িক পপ্ততত্ব্ববাদ। 

গুপ্ততত্ব (0০০91615:2) কাহাকে বলে ? 
আজকাল 0০০91:150. কথাটা খুব প্রচলিত। কিন্তু উহাব ঠিক্‌ অর্থটা যে কি তাহা কেহই বুঝে না। অধিকাংশ 
লোকে প্রেতাত্মার ব্যাপাঁর-সমৃহকেই অকল্টিজম্‌ বলিয়া জানে । Mont pellierএব অধ্যাপক Dr. Grasset 
কথাটা এই অর্থে ই প্রয়োগ কবিয়াছেন।--তিনি বলেন £"ইহা প্রাগ্বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত তত্ব”। তাই তিনি তাঁহার 
গ্রন্থে কেবল অতিপ্রাক্কৃতিক ব্যাপারেবই আলোচনা কবিয়াছেন। সাধারণত অতিপ্রাকৃত বলিতে এই বুঝায় 
"_অশেষ চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান যাহাব ব্যাখ্যা করিতে পাবে না॥ ইহার অধিকাংশ ব্যাপারই!প্রেতাত্মা ঘটিত।__ 


৯ম সংখ্যা |] 


রর 
তা পলা ও ৬ ৬ লা সলা লি = লে 


প্রেতাত্মার আবির্ভাব, প্রেতাত্মার জড়দেহ ধারণ, টেবল 


নড়া, টেবিলের কথা-কওয়া ইত্যাদি। Dr. Grasset 
বলেন £প্যাহা কিছু বিজ্ঞানেব নিকট অপ্রকাশিত সুধু 
তাহাই ষে গুগ্ততত্ব এরূপ নহে; পরস্ত আপাততঃ বিজ্ঞানেৰ 
সামিল না হইলেও একদিন যে সকল তথ্য বিজ্ঞানে সাঁমল 
হইতে পাবে তাহাকেই গগ্ততত্ব বলা ষায়।” 

এই অর্থে, উহা যে সুধু আত্মতত্ববিষ্তার স্তায় কোন 
একটি বিশেষ বিজ্ঞানের অধিকারতুক্ত এরূপ নহে, পকস্ত 
সকল বিজ্ঞানেরই অধিকারতুক্ত। . 

বিজ্ঞানেব ' নিকট কিছুই গুপ্ত নহে ; বিজ্ঞানে নিকট 
এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহা! ধরিতে ছুঁইতে পাব! 
যায় না। যদি কোন অপ্রকাশিত বিষয় মানব-জ্ঞানের 
এলাকাতুক্ত হয় তবে তাহাকে অনুসন্ধান কবা বিজ্ঞানের 
অধিকার আছে-স্মুধু অধিকার নছে, তাহা অনুসন্ধান কৰা 
বিজ্ঞানের কর্তব্য । যদি সেই সব তথ্য প্রচলিত বিজ্ঞান-সন্ষত 
কোন বিশেষ বর্গের মধ্যে ধবা না যায়-_তাহা হইলে একটি 
নুতন বর্গের স্থষ্টি কবিতে হুইবে। বিজ্ঞান সুধু একটি নহে; 
বিজ্ঞান অনেক আঁছে। কিন্তু কঠোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্থান- 
পদ্ধতি একটি যাত্র।__বিস্তৃত অর্থে ইহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ 
পদ্ধতি (Positivism). 
- কিন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানেবই একটি বহস্তময় অপ্রকাশিত 
অংশ আছে। | 

‘জীববিজ্ঞানে, কৌলিক-গুণসংক্রমণ (Heredity) এই 
রূপ একটি অংশ । এই সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আছে। 
কোন মতই সন্তোষজনক নহে । এই বিষয়টি সমন্ধে ভেবল 
একটা কিছু প্ৰতিপাদন কব! হয় মাত্র--কিন্ত তাহার দ্বারা 
প্রক্বত ব্যাখ্যা কিছুই হয় না। 

রসায়ন শাস্ত্রে পনিগৃঢ় যোগ” বলিয়া একট! কথা আছে 
(8510) কিন্তু ইহ! কথা মাত্র সাব-_ইহাঁব দ্বাবা' কি 
কিছু ব্যাখ্যা হয়? 

ভৌতিক বিজ্ঞানে, নান! শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপাদিত 
হয় £_তাপ,. আলোক, তাড়িৎ, ভার ইত্যাদি । কিন্ত 
এই সকলেব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি কেহ করিতে 
পারিয়াছে ? 

ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে এইরূপ “অজ্ঞাততৰ” 


সংকলন ও সমালোচন-_সমসামধিক গুপ্ততত্ববাদ । 


৭১১ 


see + Nee eo Oa te তি ০ 


সর্বত্রই বিদ্ধমান দেখা যায়। অতএব এই 
অকল্টিজমেব অধিকারভুক্ত বিষয় | 

আঁধুনিকদিগেব স্তায়, পুবাকালের পণ্ডিতেবাও 
অনুঘাঁনকে অবলম্বন করিয়াই গোড়াব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হুইতেন। অজ্ঞাতকে বুঝিবার জন্য তাহাবাও প্রথমে এবটা 
আনুমানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। কিন্তু মোঁটেব উশর 
প্রাঁচীনেরা আমাদেব অপেক্ষা কম প্রত্যক্ষদর্শী ও বেশী 
অন্ুমান-পবায়ণ ছিলেন। এই জন্য বিজ্ঞান রাঁ্যে 
আমাদের অপেক্ষা তাঁহাবা কম কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, কিন্ত 
তত্ব-সিদ্ধান্তের বাঁজ্যে তাঁবা আমাদের অপেক্ষা কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। 

দুর্ভাগ্যক্রমে-_-কতকটা সৌভাগ্যক্রমেও বটে-_আমরা 
প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা কবিয়াছি-_তাহাদের 
জ্ঞানকে স্বপ্রকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দ্িয়াছি। কিন্তু X 
রশ্মির আবিষ্কাবেব পব হইতে, মধ্য যুগেব তত্বজ্ঞানীদিগেব 
প্রতিপাদিত “শীতল অগ্নি” সম্বন্ধে এখন আব আমরা 
উপহাস কুবিতে পারি না। 
, অতএব, *গুপ্ত-তত্ব” বলিতে সেই সব তথ্য বুঝায় যাহা 
আপাততঃ আধুনিক বিজ্ঞানেব চোখ্‌ এড়াইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
যাহা ব্যাখ্যা কবিবাব জন্য পুরাকালের প্রামীন বিজ্ঞান 
সচেষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত 
হইবে এইরূপ সম্ভাবনা আছে। 

তাই Dr. Grasset এই সম্বন্ধে একটি কথা রেশ 
বলিয়াছেন ৮ 

*গুপ্ততত্ববাদ হচ্চে বিজ্ঞানেব (promised lard) 
“অঙ্গীকৃত দেশ”। আজ্িকাঁব গুপ্ততত্ববাদকে এই অর্থেই 
বুঝ! উচিত। 

এই ভাবে দেখিলে, আজকালের গুপ্ততত্ববাদ কোন 
একটি বিশেষ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টিও নহে। 
ইহা একটা প্রবণতা মাত্র । প্রবণতা ছাড়া ইহা আব কিছুই 
হইতে পারে না। 

অতএব আমবা সচরাচর যাহা মনে করি তাহা! অপেক্ষা 
এখনও গুপ্ততত্ববাদীব সংখ্যা অনেক বেশী-স্ষদিও আনবা 
প্র নামে তাহাদিগকে অভিহিত কবি না। কিন্তু সাধাবণ 
লোক ভূলিবাব পাত্র নহে। কৃত্রিম হীরকের উদ্ভাবক 


৭১২ 


Moissan তাহাদের নিকট আল্-কিমিয়াবেতা ভিন্ন আর. 
কিছুই নহে। 

যে সকল বিষয়েব ব্যাখ্যা কবা এতদিন অসম্ভব বলিয়া 
বিবেচিত হইত, যুক্তি-মূলক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অম্ুসাবে 
যে ব্যক্তি সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, তাহাকেই 
আমবা স্তায্যভাবে গুপ্ততত্ববাদী নামে অভিহিত কবিতে পারি। 
আজ্িকাঁব দিনে এই গুগ্ুতত্ববাদের দিকে একটা প্রবণতা 
ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতবাং, জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন্‌ 
কোন্‌ রাজ্যে এই গুপ্ততত্ববাদ দেখা দিয়াছে তাহা নির্ণয় 
কবা আবস্তক । .“প্রেতাত্মাঘটিত ব্যাপার” “ভবিষ্যৎগ্ণনা”, 
প্দৈবজ্ত ও আল্-কিমিবেতা»__এই সব বিষয় সম্বন্ধে 
আজকাল কিরূপ অনুশীলন ও অনুসন্ধান চলিতেছে, 
আমরা ক্রমশঃ তাহ! ব্যক্ত কবিব। 

| চোর-ধরা কল । 

স্পেনের ব্যাঙ্কেব পবিচালক এই যন্ত্রেব উদ্ভাবক । 
এই যন্ত্রটি যে ঘবে বাখা হয় সে ঘরে চুবী হইলে, চোবের 
ফোঁটো তৎক্ষণাৎ তাহাতে উঠিবে, যে সময়ে চুৰী হইয়াছে 
সেই সমযটা তাহাতে নির্দেশিত হইবে। সেই ঘরে যে 
কেহ যাইবে, এই অদৃশ্য গোয়েন্দা তাহার গমনাগমনের 
খবর বলিয়া দিবে। চোরধর! কার্য্যে এই যন্ত্রা পুলিসেব 
খুব কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। 

তাঁরকাসমূহের তাপ মাত্রা । 

M. Nordmaunএব গণনাব ফলে,_আলোকমান 
যন্ত্রে সাহায্যে আজকাল তাবকাগণেব তাপমাত্রা নির্ণীত 
হইতে পাবে। সুর্যের তাঁপমাত্রা-৫৯৯০*) অন্ত পণ্ডিত- 
দিগেব মতে ৬০০০"1 প্রব তারাব তাপ-মা্রা ৯৮০০, 
পর্য্যন্ত উঠে । 

জ্যো। 


নব্য খ্ুঁষধর্ম । 


বিগত প্রবন্ধে ঈশ্বব এবং ব্ৰহ্মা সম্বন্ধে নব্য খৃষ্টবৰ্দ্মেব 
আলোচনা উত্থাপন করা গেছে। ইঈশ্বব একইকালে ব্যক্ত 
এবং অব্যক্ত, সীমা এবং অসীম, সত্তা এবং প্রকাশ, লেখক 
এই কথা স্বীকাব কবিয়াছেন, কিন্তু তাহাব ক্রিয়াকে 


প্রবাসী_পৌব, ১৩১৩ । | 
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স্বাভারিরী না বলি প্রয়োজনের ছা আর বলিনি দন্ত 
একটি গুকতব দার্শনিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বিগত 
প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ কবিয়াছি। 

ঈশ্ববেব সঙ্গে মানুষের সম্ন্ধটা কিন্ূপ এবাঁবকার 
তাহাই আলোচ্য বিষয় । 

লেখক বলেন, যে, প্রকাশেব ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে 
যখন আমাদেব জানিতে হইবে, এবং প্রকাশ মানেই যখন 
আমাদেব বুদ্ধিব কাছে প্রকাশ, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে 
আমাদের সম্বন্ধ কোন্‌ জায়গায় তাহাতো বুঝিতেই পারা 
যাইতেছে । বিশ্বে যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারা আমাদের 
সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদেব চেতনায় বিশ্বের যতটুকু প্রকাশ, 
বিশ্বকে আমবা ততটুকুই জানিতে পাবি। অবশ্ত, বে মন 
বিশ্বকে ভাবিত কৰিতেছে, তাহা যে আমাদের মনের চেয়ে 
লক্ষগুণে বড়, সে বিষয়েও কোন সংশয় নাই। আমাঁদেব 
মন সেই অসীম মনেব অংশ মাত্র। ইহাতো সকলেবই 
জান! কথা, যে আমাদেব ইন্দ্রিয়েব দ্বারা আমবা কয়েকটা! 
মাত্র বর্ণ এবং কিষৎ পবিমাণ ধ্বনি দেখিতে ও গুনিতে 
পি, অথচ তাছাব বাহিবে বর্ণেব ও ধ্বনিব বৈচিত্র্যের অস্ত 
নাও থাঁকিতে পাবে, যদিচ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়েব 
অনায়ত্ত । তবেই দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ব ব্র্মীণ্ডেব প্রকৃতির 
পৰ্য্যালোচনা কবিয়া আঁমবা এই কথা বুঝিতে পারি যে- 
অরমাদেব চেতনা বিশ্বচেতনাব এক অতি ক্ষুদ্র অংশ অথচ 
তাহ! বিশ্বচেতনাব স্বজাতীয, এবং আমাদেব চেতনাব 
সীমাৰ দ্বারাই আমবা1 বিশ্বচেতনাব অসীমত্বেব ধাবণাষ 
উপনীত হইতে সমর্থ হই। ' 

অথচ সীমাব দ্বারা অসীমের উপলব্ধি, ক্ষুদ্র চেতনার 
দ্বারা বিশ্বচৈতন্যেব বোধ প্রভৃতি কথাঁগুলা যতই শোনা 
যাব, ততই যেন মনে হয যে এগুলো কেবল ভাষাব মাব- 
প্যা.। লেখক বলেন, আঁমাদেব চেতনাব মধ্যেই আমর! 
এমন সকল প্রদেশে সম্বাদ পাই, যাহাতে চেতন! কেবলমাত্র 
যতটুকু ব্যক্ত ততটুকুরই মধ্যে আবদ্ধ থাকেনা । বর্তদান- 
কালে মনোবিজ্ঞন অব্যক্ত চেতনেব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য 
আবিষ্কাব করিয়াছে, তাহাতে আমাদের চেতনাব নিয়স্তবে 
যে অনেকখানি অব্যক্ত চেতনা গভীবভাবে প্রচ্ছন্ন 


বহিষাছে, এবং তাহাকে যে নান! উপায়ে ব্যক্তেব সীমানায় 


সম সংখ্যা ৷ } 


হাজির কব! বাটিতে পাবে, এমনতব আভাস পাওয়া 
গিয়াছে । উপমা দিয়া বলিতে পাব! যায়, চেতনা যেন 
একটা পর্ক্মতময় দ্বীপের মত, তাহাব চূড়াটুকুই কেবল ব্যক্ত. 
অথচ পর্বতমালা! সমুদ্রগর্ভে বহুৰুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বহিয়াছে 
এট! প্রত্যক্ষ দেখ! গেছে, যে, চেতনাকে ধাহাবা সেই 
সমুদ্রতলেব অন্ধকাঁৰ গভীরতা পর্যন্ত তলাইরা দেখিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহাঁবা কেবল যুক্তি তর্কের 
দ্বাবা সত্যকে খণ্ড ও আংশিকভাবে দেখেন না, তাহাদের 
দৃষ্টি সমস্ত ভেদবুদ্ধি অতিক্রম কবিরা অ'শের মধ্যে সমগ্রকে, 
অনেকের মধ্যে :এককে নিঃসংশয়বপে দেখিতে পায়। 
খষি শব্দে অর্থ যাহার! মস্তকে দেখেন, জগতে সত্য 


সম্বন্ধে ধাহাদেব সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটিয়াছে, 


তীন্াবাই খাষিপদবাচ্য। বস্তুত এই অব্যক্ত চেতন বাঁজ্যের 
বহন্ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার । কেবল এক ব্যক্তিব বা এক- 
কামের বিস্বৃত স্বৃতিবাশিকে সঞ্চিত করিয়া ভাবেব অস্কুপন্ধিত - 
হত্রে বা অ্বন্ত কোন আকস্মিক আঘাতে যে ইহা সহসা অনেক 
নৃতন জিনিস চেতনালোকে উৎক্ষিপ্ত কবে তাহা নহে,_ 
পবন একই ব্যক্তিব মধ্যে অনেক ব্যক্তিত্বেৰ এবং অনেক 
কালের মানস ভাবসমূহকে ইহা! বিচিত্রর্ূপে সঙ্গত কবিয়া, 
চেতন রাজ্যের সমস্ত বুদ্ধি চিন্তা ও অনুভূতিকে নিবস্ত 
ক্কবিয়া সেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মধ্যে বিচিত্র 
স্টি কবিতে থাকে, বড় বড় কাব্য এবং বড় বড় 
আধ্যাত্মিক সত্যকে এই উপায়েই জন্মলাভ কবিতে দেখা 
গিয়াছে । স্ৃতবাঁং আমাদের চেতনা সীমাবদ্ধ হইলেও 
এক জায়গায় আমাদেবি মধ্যে বৃহৎ চেতনাব সঙ্গে আমাদের 
যোশ রহ্যাছে, ইহাতো দেখিতেই পাওয়া যাঁইতেছে। 
ক্ষুদ্র ত্রন্মাওড বা জীবাত্ঞা এবং বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ড বা পবমাস্মা 
ভিন্ন নহে, ছুয়েব মধ্যে ষোগাযোগেব পথ অবাবিত। 

ক্ষুত্র ব্ৰহ্মাণ্ড বা জীৰাব্মাব অন্ধিসদ্ধির মধ্যে প্রবেশ কবিলে 
দেখা যায় যে তাঁহাবই মধো হুইটি আম্মা আছে, অথবা একই 
আত্মার দুইটি ,দিক্‌ আছে। একটি চেতন আব একটি 
অন্যন্ত চেতন'€ বাঁ অতি-চেতনও তাঁহাকে বলা যাঁর ) 3 
একটি ক্ষণিক আব একটি চিবস্তন) একটি ভোক্তা আঁব 
একটি সাক্ষী। এ যে ছুই বলিলাম, এ ছুষের মধ্যে 
ব্যবধান কল্পনা কবিবাব কোন হেতু নাই। হ্মন 


_ সংকলন ও সমালোচন--নব্য খৃষটধন্ম । 


৭১৩ 
বঙ্গোপসাগবেৰ সঙ্গে ভাৰতীয় মহাসাগবে ব্যবধান করনা 
কবিবাব কোন হেতু নাই। ছুইই পবস্পরাশ্রযী। সচেতন 
অব্যক্ত চেতন বা অতি-চেতনেব বাক্ত অংশ মাত্র, 
তবেই তাহা সমস্ত চেতনা নহে । অব্যক্ত চেতন সচেতনেবই 
অব্যক্ত চেতন, নহিলে সে থাকিলেও যা না থাকিলেও তা। 

বন্তত গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদেব 
আত্মাব মধ্যে এই দ্বন্ব আছে বলিয়াই, ঘন্বের অতীতকে 
আমাদেব প্রযোজন হয়। জগৎ এক বই ছুই নয়। একই 
জগত যাহা একদিকে সৎ স্বকপের শক্তিতে সত্তাবান্‌ স্থতবাং 
সত্য, তাহ। আবাব অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব নিকটে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাকে প্রকাশিত, স্ুতবাং ভিন্ন ভির ব্ক্কিগত ভাব। 
অথচ এই ভিন্নতা এক অভিন্নেব প্রতিযোগে ভিন্নতা, সেই 
জন্তই মানব মন দেশকালের সহশ্র ব্যবধান সত্বেও এক। 
সমস্ত ভাবনাব বৈচিত্র্যেব তলেতশে এক জ্ঞানেব পবম 
ত্ীক্য বিবাজমান। এক দেশে এককালে যে জ্ঞান ভাঁবিত 
হইয়াছে, অন্যদেশে অন্তকালে যে সেই জ্ঞানই অন্ত নাম ও 
অন্যবপ ধারণ কবিয়া প্রকাশ পায়, ইহা বুঝিবাব কোন 
সাধ্য আমাদেব থাকিত না, যদি সমণ্ত ভাবের মধ্যে এক 
সত্য না থাকিতেন। ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাস, জাতির 
সঙ্গে জাতি, ধর্মের সঙ্গে ধৰ্ম্ম, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান সেই একের 
স্থত্রেই সম্মিলিত হইতে চলিয়াছে। 

খৃষ্টীয় নূতন ধর্মপুস্তকে লেখক সেই ভন্ত অর 
মূলে একটি ত্রিকেব সামঞন্ত বহিয়াছে বলিয়াছেন। 
এই ধর্পুস্তকে যেমন জীবাত্মা পবমাত্মার প্রক্য “I and 
my father are ০০” আমি এবং পিতা এক এই যিশু- 
বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনি জীবাত্ম'ও সেখানে 
প্রাণ মন ও আত্মা এই তিনে একরূপে কথিত হইয়াছেন । 
এই তিনকে যখন ব্যবহিত কবিয়া দেখি, তখনই ঈশ্বর 
আমাদেব নিকট হইতে অন্তর্ঠিত হন্‌। যখন সামগ্রস্ত সুত্রে 
দেখি তখনই জীবাস্ব! ও পবমাত্মা অভিন্ন হইয়া দেখা দেন্‌। 

আমি পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে ভাবতবর্ষীয় শাস্ত্রে 
প্রভাব লেখকের লেখায় স্পষ্টই বিশ্মমান। অথচ খৃষ্টীয় নূতন 
ধর্মপুস্তকেব সহিত তাহাকে মিলাইতে গিয়া এমন অনেক 
গোলযোগ লেখক উপস্থিত কবিয়াছেন, যাহাতে তাহাব 
আলোচিত কোন তত্বই ভালরূপে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। 


3১৪ 


এবারকার আলোচা বিষয়টিতে সেই ছুটি একটি গোল 
যোগেব কথা পাড়িয়া আমাদ্দেব তবফেব কথাটাঁকে উজ্জ্বল 
করিবাব চেষ্টা কবিব। 

পাশ্চাত্য সংশয়বাদেব মূলে, বাস্তবিক সত্তাকে জানিতে 
পাবা যায় না, এই একটি কথা বহিয়াছে। দার্শনিক 
বধী কান্ট ও স্বীকার কবিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে “আমাদের 
চিন্তাসম্ভূত সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষাধীন বস্তু সকলেব গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ, স্থতবাং সে-সব বস্তব বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে 
জানিতে পারা আমাদেব সাঁধ্যায়ত্ত না হইলেও মনে ভাবিতে 
পারিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কেননা, পবীক্ষাধীন 
বস্তু সকলের উপলব্ধিকালে যদি তাহাদেব বাস্তবিক সত্বা 
মনেও না ভাবা যায়, তবে তাহাতে ফলে দাড়ায় এইরূপ 
একটা অসঙ্গত কথা, যে অস্তি নাই অথচ ভাঁতি আছে ; 
বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে।"* বাস্তবিক সত্তাকে জ্ঞানে 
জানা যায় না, মনে ভাব৷ ষায়, বলিলেই, সংবিতেব (consci- 
০U5e৪$৪) সঙ্গে স্বয়ং বস্তুব, ভিতবেব সঙ্গে বাহিবের যে 
বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তোলা হয়, তাহাকে এক করিবার কোন 
বাস্তা থাকে না। কাম্পবেলও সে সংশয়বাদেব হাত এড়ান 
নাই। আমাদের চেতনায় যতটুকু বিশ্বকে বোধ করি, 
ততটুকু বোধের দ্বাবাই ঈশ্ববকে বুঝিতে হইবে, নতুবা 
বিশ্বেব বাস্তবিক সত্তা নিজে কি, ঈশ্বব আপ্রি কি তাহা 
জানিবার কোন রাস্তাই আমাদেব নাই, একথা বলিলেও 
ধর একই কথ! বল! হয় যে বাস্তবিক সত্তাব জ্ঞান একপ্রধাব 
অসম্ভব, হাওয়াব দালানবাড়ী। 

অথচ যে ত্রিকেব কথা লেখক শেষে উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে তিনি বুঝিতে পাবিতে- 
ছেন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি কিরূপ অন্তরায় । 
আমাদের শীল্ে সত্যকে পূর্ণাঙ্গ বল! হইয়াছে যখন সংচিৎ 
এবং আনন্দ এ তিনই একত্রে জমাট্ভা্ে অবস্থিতি কবে। 

হিগেলীয় ভাষায় ত্রিকের তিনটি অবয়ব স্থির কবা 
হইয়াছে, যথা £ Thesis, Antithesis, এবং Synthesis 
অর্থাৎ শাস্তি প্রতিযোগ এবং সংযোগ । যাহা সৎ অর্থাৎ 
যাহা আছে যাহা নিত্যসত্য তাহা চিরকালই সমান সুতবাং 


তাহা যে শাস্তিপ্রধান তাহা তো দেখিতেই পাওয়া 


* পুজনীয় পরীুকত ছিজেন্্রনাধঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ । * 


্রবাসী--পৌষ, ১৩১৬, 
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যাইতেছে। রিনার অসতের প্রতিযোগে সতের, সতের 
প্রতিযোগে অসতেব যে প্রকাশ তাহার নাম চিৎ, ইহা 
প্রতিযোগপ্রধান। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা 
প্রতিযোগেই জানি, আলো! জানি অন্ধকারেব প্রতিষোগে, 
সত্য জানি মিথ্যার প্রতিযোগে, নইলে জানিবার আর 
দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। এই প্রতিযোগ অথবা দ্বদ্বমূলক 
জানাই আমাদের সমস্ত বিদ্যার ভিত্তিমুল। কিন্তু ছুই 
কখন সত্য নয়, ছুই যেখানে আছে সেখানেই তাহার 
সেতুবন্ধনরূপে এক রহিয়াছে, সংযোগ বহিয়াছে। একটা 
আছে এবং একটা প্রকাশ হইভেছে--এ ছুই ব্যবহিত 
থাকেনা এই কারণে যে প্রকাশ মানেই সত্তার প্রকাশ 
এবং সত্বা মানেই প্রকাশের সত্তা । এ দুয়ের মধ্যে বন্ধনের 
আঁট আনন্দে অথবা অথগ্ড সত্যে। 

আধুনিক বিজ্ঞান যে পথে চলিয়াছে তাহাতে এই সত্তা ও 
প্রকাশের ব্যবধান আবও ভাঙিয়া যাইতেছে। সমস্ত 
বিশ্বের মধ্যে বে শক্তি গ্রহচন্্রকে পিণ্ডীকৃত করিতেছে 
চক্রুপথে ঘূর্ণায়মান করিতেছে পরমাণুর মধ্যেও সেই শক্তি 
অহরহ স্পন্দিত, বিজ্ঞান আদিম পদার্থের অনুসন্ধান করিতে 
গিয়া.এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বিশ্বের 
যেখানে যাহা কিছু আছে সেখানে একই শক্তির লীলা, 
আচার্য্য জগদীশ এই তত্বটিকে সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্য 
বন্ধনরূপে কাজে লাঁগাইয়!, সর্ধন্ধ নিয়মেব অত্যন্ত সহজ 
এবং স্বল প্রকাঁশকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতে সমর্থ 
হইতেছেন। 

কাম্পবেল এই ত্রিকেব সামঞজন্তের কথা বলিয়াছেন 
এবং সত্তায় ও প্রকাশে অভেদের কথাও উল্লেখ কবিয়াছেন, 
কিন্তু সংশয়বাদীর মত তিনি ইহাকে চিন্তার এলাকায় 


ফেলিয়া রাখিয়া বাস্তবিক সততায় অবিশ্বাসী হইয়াছেন। 


দেকার্তেব cogito ergo sum. আমি চিন্তা করিতেছি 
অতএব আমি আছি এ কথাটাব উপরে লেখক নির্ভর 
স্থাপন করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে কেবলমাত্র ভাবনার 
দ্বারা যেন আত্মার অস্তিত্বকে প্রতীয়মান করা যায় । অথচ 
চিন্তা কেবলমাত্র সোপান, তাহাকে শেষ মনে কবা ভয়ানক 
ভুল। চিন্তা কবিতেছি কিসেব জোবে ? “আঁছি” এই 
স্থিব জানটিব জোঁরে, না আঁর কিছুর জোবে? সাক্ষাৎ 


৯ম সংখ্যা | ] 


চিন্তার দ্বারা সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে যে কোন কালে পৌঁছান 
যায় নু, সেতো! দেখাই যাইতেছে । 
অব্যক্ত চেতনের বাক্যের কথা ক্যাম্পবেলকে সবিস্তাবে 
লিখিতে হইয়াছে, লছিলে সীমাবদ্ধতা কোনমতেই 
ঘোচে না, এবং চিন্তাৰ দ্বৈতবিরোধেব জালে জড়াইয়া 
সংশয়বাদে গিয়া পড়িতে হয়। আমরা যে অজ্ঞাতসারে 
জানিতে পাবি, প্রমাণনিবপেক্ষ ভাবে জানিতে পাবি, সেই 
জানাই যে চরম জানা-_সে ভানা যে আমাদের চিন্তার 
স্বাবা ঘটাইয্না তোলা কোনমতেই চলে না, বরং সেরূপভাবে 
জানিতে গেলে ষে চিন্তাকে নিবোধ করিতে হয়, লেখকের 
কথায় সে কথার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া গেছে । 
ভশ্রবান যিশু যখন বলিয়াছিলেন “I and my father 
are ০5৪” আমি এবং আমার পিতা এক, তখন তিনি ও 
পরমাত্মাব সত্তা ও প্রক্যশকে আনন্দসুত্রে একত্র করিষা 
জীবাত্মার সত্তা ও প্রকাশকে সেই আনন্দের সম্বন্ধে এক 
বলিয়া উপলব্ধি কয়িয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরেব 
আনন্দকে বাহিরে ভিতবে সর্বত্র উপলব্ধি না করিলে কোন 
দার্শনিক কুটতর্কের দ্বাবা কোন চিন্তার দ্বাবা কোন ত্রিকেব 
সামপ্রস্তের দ্বারা ঈশ্ববকে জানিবাঁব উপায় নাই। সত্য 
বিষয় নন্‌ সত্য আনন্দরূপমমৃতম্‌। যিশু ঈশ্বরকে 
প্রেম বলিয়াছিলেন, সে এই আনন্দ অন্থুভব কবিয়া। 
সেই পরম আনন্দকে যাহারা জানিয়াছেন তাহাদেব “ভিন্তৃতে 
সবদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ” সমস্ত হ্ৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় 
এবং সবস্ত চিন্তা ও সংশয় ছিন্ন হন। 


দৃষ্টির কৃত্রিমতা । 


আমাদের দুবত্ব, বস্তব আয়তন প্রভৃতির জ্ঞান এবং দক্ষিণ 
বাম, উচুলীচু, সম্মুখ পশ্চাৎ এই সকলেব জ্ঞান বে আমরা 
আপনা আপনি পাই তাহা নহে । সেগুলি স্বাভাবিক 
নহে, কৃত্রিম। আমরা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতায় এগুলি লাভ 
করিয়া থাকি । জ্ার্মান্‌ কস্মস্‌ (০5:০5) পত্রিকায় 
একজন প্রবন্ধলেখক এইরূপ বলিন্বাছেন। 

তিনি বলেন, পৰে দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছে এরূপ এক্জন 


অ। 


সংকলন ও সমালোচন-_দৃষ্টির কৃত্রিমতা। 
উপলব্ধি যি নাই থাকে, তবে চিন্ত৷ কি করিতে পারে? 
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জন্মান্ধকে লইয়া পৰীক্ষা কবিলেই এ বিষয়ের সত্যতা বেশ 
বুঝা যায়। অন্ধকে জ্যামিতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার 
সময় উচু সীমাবেখাযুক্ত ক্ষেত্রেব সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। অন্ধ হাত বুলাইয়া স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করে। এইবপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
কোনো অন্ধ যদি হটাৎ দৃষ্টিশক্তি পায় (অস্ত্রচিকিৎসার 
অনেক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছে) তাহা হইলে দেখা যায় যে 
দৃষ্টিশক্তি পাইবা মাত্রই সে পূর্বে মত অঙ্গুলি দ্বার! স্পর্শ 
না করিয়া! কেবল দেখিয়াই তাহার জানা জ্যামিতিক 
ক্ষেত্রগুলিকে চিনিতে পারে না। প্রথম প্রথম তাহার 
বড়ই ধাধা লাগে, সমস্ত জিনিসই অতি অপবিশ্ষুট আকারে 
তাহাব চক্ষুর অতি নিকটে বলিয়া বোধ হয়, সে কিছুই 
ঠিক কবিতে পারে না। পরে যখন দেখিতে দেখিতে 
অভ্যাস জন্মিয়া যায়, অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখনই সে 
চোখে দেখিয়! বস্তব আকাবাদি সম্বন্ধে নিভু ল জ্ঞান লাভ 
কবিতে পারে। এক কথায়, এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ. 
না করা৷ পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে সে দৃষ্টিশক্তি পায় না। নবজাত 
শিশুব সম্বন্ধেও একথাঁটি খাটে । অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য 
কবিয়াছেন যে শিশুব চোখ ঠিক হইতে কিছুদিন লাগে। 
অনেক সময় তিন চাঁব মাসের শিশুকেও শৃয্দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কবিতে দেখা যায় । 

লোকে বলে হংসশাবক ডিম হইতে বাহির হুইয়াই 
তাহার স্বাভাবিক শক্তিতে ঘুবিয়া ফিরিয়া খা্চ অনুসন্ধান 
কবিয়া লইতে পাবে। কথাটি শুনিলে যেরূপ মনে হয় 
ব্যাপাবটি কিন্তু সেরূপ ঘটে না। হংসশাঁবক যে ডিম হইতে 
বাহির হইয়াই চলে সে অতি কষ্টে । তাহার সে চলাফেরা 
দেখিলেই বেশ বুঝ! যায় যে সে সমস্তই লক্ষ্যহীন। এদিক 
ওদিক হেলিয়! দুলিয়া কোনো! প্রকারে সে হাটে; কোনো 
বস্তুকে চঞ্চু দ্বারা ধরিতে হইলে সহজে তাহা পারে না) 
অনেকবার অকৃতকার্য হইয়া তবে পারে। ছাটাই বল 
আর খাস্য অনুসন্ধান করাই বল, হংসশাবককে আগে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়, তারপর সে সেগুলি করিতে 
পাবে। 

এই প্রকাবেব অভিজ্ঞতা আঁমবা নানা উপায়ে লাভ 
করি) অনেক সময় একটা জ্ঞানের ভিতব দিয়া আব 


ওলি 


একটা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি । ছুই গাছি ছড়ি পাইয়াছি ; 
আমার চোখ বাধা ; কোন্‌ ছড়ি গাছি দৈর্ঘ্যে বড় তাহা 
কেমন কবিয়! স্থির করিব ? যদি সমর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান 
বেশ ভাল হয়, ছড়ি ছুইটির এধাব হইতে ওধাব হাত 
বুলাইতে যেটিতে অধিক সময় লাগিবে সেইটিই বড়। এক 
স্থান হইতে স্থানাস্তবে যাইতে যতই সময় বেশী লাগিবে, স্থান 
ছুইটির মধ্যে দুবত্ব ততই বেশী বুঝিতে হইবে ; অবস্ত বেগ 
সকল সময়েই সমান হওয়া আবশ্যক । ১০ মাইল হাঁটিতে 
৫ ঘণ্টা লাগে কিন্তু রেলে ৫ ঘণ্টায় ৩:০ মাইলও যাওয়া 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৬। 


ল সি পাস সি 





[ ৯ম ভাগ। 


যায়। বেগেব পার্থক্যের জন্য এক্ষেত্রে 
উপবিকাঁব নিয়মটিকে খাটানো গেল না 
বিছ্যৎ ও বজ্রেব শবেব মধ্যে সময়েব 
পার্থক্য জানিয়া আমরা আমাদের নিকট 
হইতে বজ্রপাতের বৈদ্যুতিক সংমিশ্রনের 
স্থানটির দৃবত্ব স্থিব করিতে পাব্রি। বায়ুতে 
শব্দেব বেগ আমাদের জানা আছে 
বলিয়াই এটি সম্ভব হ্ইয়াছে। এই 
সকল ক্ষেত্রে সময় সম্বন্ধে আমাদের যে 
জ্ঞান আছে তাহাবই সাহায্যে অন্তান্ 
বিষয়ে জ্ঞান লাভ হুইয়া থাকে। জন্মান্কের' 
সময়েব জ্ঞানেব ভিতব দিয়! স্পর্শেন্দিয়ের 
সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকারাদি 
সমন্ধে জ্ঞান লাভ কবে। 

অনেক সময় কেবল দেখিয়াই আমর 
দৈর্খ্যাদি সমন্ধে আন্দাজ কবিয়া থাকি 
এই কার্যে আমরা অজ্ঞাতসীবে সময়ের 
জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ কবিয়া থাকি 
১ম চিত্রটি একটি বর্গক্ষেত্র । ইহাব চাঁরিটি 
ভূজই সমান, কিন্তু উপরি নীচু দাগটানা 
আছে বলিয়া বোধ হইতেছে যেন 
উপবি নীচু অপেক্ষা পাশাপাশি অধিব 
দীর্ঘ। ২য় চিত্রটিতে দাগপ্ডিল পাশাপাশি 
আছে। এটিও বৰ্গক্ষেত্ৰ । কিন্তু এটিকে 
দেখিলেই নে হয় ইহা পাশাপাশি উপরি 
নীচু অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। আমাদের 
এই ভ্রম হওয়াব কাবণ এই যে আমবা এই ক্ষেত্র 
দুইটির দৈথ্যগ্রস্থ সম্বন্ধে যে আন্দাজ করিতেছি তাহা 
ইহাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থেব উপব একবার দৃষ্টি বুলাইভে ঘে 
সময় লাগিতেছে তদছুস্টবেই করিতেছি । ১ম চিত্রে 
পাশাপাশি দেখিবাৰ সময় প্রত্যেক বেখাঁৰ পবেই 
আমাদেব দৃষ্টি একবাব কবিয়া বাঁধা পাইতেছে, কিন্তু উপরি 
নীচু দেখিবার সময় সেরূপ কিছু হইতেছে না? কাজেই 
উপবি নীচু অপেক্ষা পাশাপাশি দেখিতে অধিক সময় 
লাগিতেছে এবং সেই জন্যই চিত্রটি আমাদের নিকট উপরি 





উম লংখ্যা সংকলন ও সমালো 


পাস নন পতিত 


নীচু অপেক্ষা পাশাপাশি অধিক দীর্ঘ বলয় 1 বোধ হইতেছে 
দ্বিতীয় চিত্রের স্যাপারও তাহাই। ২য় চিত্রে ১ম চিত্র 
Wl একদিক হইতে দেখা হইয়াছে মাত্র । 


এই চিত্ৰ দুইটি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে বদি 


কেহ পাশাপাশি দাগটানা পোষাক পরেন তাহ! হইলে 
তাঁহাকে তাহার স্বাভ-বিক দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ বলিয়া 
বোধ হইবে। উপর্বি নীচু দাগটানা পোষাক ব্রি 
তাহাকে স্থূল দেখাইৰে ৷ 
৩য় চিত্রের রেখাটির বামার্দ্ধ কতকগুলি ক্ষুদ্র রেখাদ্বার! 
বিভক্ত করা হইয়াছে । ইহাতে বেখাটির বামার্দ দক্ষিণার্দ 
অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছে । বামার্দের ও ছোট 
ছোটি দাগগুলিই অদাদিগকে ঠকাইতেছে। বামার্দের 
উপর চোখ বুলাইয়া স্বঈতে ও রেখাগুলি আমাদের দৃষ্টিকে 
বাধা প্রদান করিতেছে, কাজেই দক্ষিণার্দী অপেক্ষা বাঁমার্দে 
চোখ বুলাইতে অধিক সময় লাগিতেছে। ফলে, বার 
দক্ষিণার্দের সমান হইয়াও আমাদের চোখে বড়। Ul 
 গর্থ চিত্র ১ম ও অন চিত্রের সমান ভুজ বিশিষ্ট একটি বর্গ- 
ক্ষেত্র । ইহাতে কোলে দাগ টানা নাই, তথাপি এটি আমাদের 
নিকট পাশাপাশি অপেক্ষা উপরি নীচু অধিক দীর্ঘ বলিয়া 













নীচু অগেক্ষা পাশাপাশি অধিক সহজে কাজ করে, 
ই সমান দৈৰ্ঘ্য দেখিতে পাশাপাশি অপেক্ষা উপরি 
+ অধিক সময় ন্বগে। এই কারণে ১ম চিত্র উপরি 
অপেক্ষা পাশাশাশি যতটুকু বড় বলিয়া বোধ হয় ২য় 
পাশাপাশি অপেক্ষা উপরি নীচু তাহা, অপেক্ষা অধিক 
বড় বলিয়া বোক হয়। 

ঘনত্ব সন্ধে আম্বদের আন্দাজের উৎপত্তি কিছু জটিল। 
কোনো ঘন পদার্থের হুবি তাকিবার সময়, তাহার যে অংশ 
চোখ হইতে যে পরিমাণ দূরে থাকে তাহাকে সেই পরিমাণে 
ছোট মনে হ্ন বলিয়া অঞশটিকে সেই পরিমাণে ছোট 
করিয়াই বাকিতে হনব । দূরের বস্তু ছোট মনে হয় কেন? 
একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক । (৫ম চিত্র) কখ, গ্বথ, 
উচ, ছজ চাব্রিটি সম্মান উচ্চ খুঁটি আছে। কথ খুঁটির 
নিকটে অ তে নীড়াইয় এক ব্যক্তি সেগুলিকে দেখিতেছে। 





কথ ও গঘ কে দেখিবার সময় ৮৮৪ কঅখ এবং 





দেখিতে অল্প সময় লাগিবে; সেই জন্তাই তীয় খু টিটিকে 
প্রথমটি অপেক্ষা ছোঁট বলিয়া বো হইবে |. 


ধ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে আমাদের দৃষ্টি ৮ 




































ছোট, কাজেই প্রথম কোণটি অপেক্ষা তীয় কোণা 


এইরূপে 
ওয় খুঁটিটি প্রথম দুইটি অপেক্ষা এবং ৪র্থ টি সকলের, ছোঁ 
বলিয়া ৰোধ হইবে। অতে দাড়াইয়া খুটি গুলি সমেত 
স্থানটিকে স্রাকিতে হইলে সেগুলির দৈর্ঘ্য চক্ষু হইতে 
তাহাদের দূরত্ব অনুসারে ছোট করিয়া লইতে হইবে |. 

এই সমস্ত হইতে সহজেই বুঝা যায় যে আমাদের দৈর্ঘ 
জ্ঞান আমরা আপনা আপনি পাইনা! সকলের অ 
আমরা সময়ের জ্ঞান লাভ করি, তার পর সেই জ্ঞ 
সাহায্যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতায় দৈর্ঘযাদি সম্বন্ধে জ্ঞান পাইয 
থাকি। আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং আমাদের ম 
নাই আমাদের এই চোখযোড়াকে ঠিক করিয়া আৰ 
আমাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । 


পৃথিবীর বৃহত্তম জল 


( টার্ণার মট্ন্‌ সাহেবের বর্ণনা হইতে সঙ্কলিতত 
আফ্রিকা মহাদেশের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত যে কেবল 
পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত এমন নহে, ইহা পৃথিবীর 
একটি আশ্চর্য্য শোভন দৃশ্য । এই প্রপাতের তুষার 
জলরাশি যে স্থানে গভীর গর্জনে উচ্চ লগা 
জান্বেজি নদীতে পতিত হইয়াছে তথায়: না 
মাইল। চারি শত ফুট উচ্চ হইতে অর 
পতিত হইয়া দুই সহস্র ফুট উদ্ধ পযন্ত উদ 
করিতেছে । বাকাদ্বারা এই প্রপাঁতের শী ৰ f 
চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র । ক ্‌ 
বিশাল জলপ্রপাতের শোভার নিকট 
হইয়া থাকে । 










জলপ্রপাত কল্পনা করিয়া গ্যাং জাগার পরিচিত অতুল 
গ্রপাতটির ধারণা করিতে পারেন। নারেগ্রার ৃ 
অপেক্ষা ভিক্টোরিয়া প্রপাত চারিগুণের শী লগ ৃ 
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ভিক্টোরিয়া প্রপাতের বিস্তৃতি এক মাইল । ডাক্তার লিভিং- 
ষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণকালে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই 
প্রপাতের সন্মুখে উপনীত হন। তাঁহার পূর্বে কোনো 
যুরোপীয় এই প্রপাত দেখেন নাই। তিনি মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার নামে ইহার নামকরণ করেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা প্রপাত দর্শন সম্বন্ধে 
একটি কৌতুকপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, “আপনার দেশে 
কি এমন ধোয়া আছে যাহা এরূপ শব্দ করিতে পারে ?” 


" তাহাদের ভাষায় প্রপাতের নাম “মসি-ওয়া-তুন্তা। (১1০51- 


0৭-t॥unya) অর্থাৎ “ধূম এখানে শব্দ করিতেছে”। 
প্রপাতের গভীর গর্জন এবং ধৃমবৎ উৎক্ষিপ্ত ফেনরাজি 
হইতেই এই নাম হইয়াছে। 

প্রপাত সম্বন্ধে বিবিধ তথা সংগ্রহের নিমিত্ত ডাক্তার 
লিভিংষ্টোন বিশেষ কৌতূহলী হইয়াছিলেন। তিনি কালাই 
(Kalai) নামক স্থান হইতে নদী পথে নৌকায় প্রপাতের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই 
দেখিলেন--পাঁচ মাইল দূরে রাশি রাশি ধূম নিরন্তর উদ্দে 


অখথাল।-ঁ(শোধ, ৯৩১৬ । 


| নম ভাগ । 


৮৯৯ পা কপাল গস পা 


উঠিতেছে, শুষ্ক তৃণাবৃত 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে আগুন 
লাগাইলে যেমন ধোয়া 
ওঠে, ইহাও তদ্রপ। 
ডাক্তার পর্যাবেক্ষণ করিয়া 
দেখিলেন_পাচ ভাগে 
বিভক্ত হইয়! স্ুম্ভাকারে 
ধূমরাজি উচ্চ আকাশে 
মিলিয়া যাইতেছে'। 

সুদক্ষ দেশীয় নাবি- 
কের! সাহেবকে নৌকায় 
করিয়া প্রপাতের দিকে 
লইয়া যাইতেছিল। বৃক্ষ 
লতা তৃণ গুন্মে সুশো- 
ভিত ছোট ছোট দ্বীপ- 
মালার মধ্য দিয়া লিভিং- 
ষ্টোন এক অপরিজ্ঞাত 
প্রপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। অবশেষে 
তিনি নদীর মধাভাগে অবস্থিত এক দ্বীপে উপনীত 
হইয়া যে স্থান হইতে ধুম উঠিতেছে তাহার সমীপবর্তী 
হইলেন। জলশৃন্ত দ্বীপে দাড়াইয়া লিভিংষ্টোন প্রপাতের 
শোভা দেখিতে লাগিলেন ; প্র দ্বীপের একটি বৃক্ষে তিনি: 
স্বীয় নাম অঙ্কিত করেন; তাহার স্বহস্তে খোদিত সেই 
নাম আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

দ্বীপে দীড়াইয়া প্রপাত দেখিতে দেখিতে লিভিংষ্টোনের 
মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল-_“এই জলরাশি কোথায় 
যাইতেছে? পৃথিবীর গর্ভে কি মিলিয়া যাইতেছে ?” সর্ক প্রথমে 
তাহার নয়নপথে একটি গহ্বর পতিত হইল । ইহার মধ্যে 
পতিত জলরাশি ভীষণভাবে আবন্তিত এবং এখান হইতেই 
ধুমরাশি উদগত হইতেছে । মাইলবিস্তৃত জলরাশি ভীষণ 
শব্দে এই যে গভীর, ক্ষদ্রায়তন গহ্বর মধ্যে পতিত হইতেছে, 
ইহা জান্বেজি নদীর সহিত লম্বভাবে অবস্থিত রহিষ্বাছে। 
ইহার ছুইদিকেই পাহাড় প্রাচীর । আপাত দৃষ্টিতে মনে 
হয় প্রপাতের বিশাল জলরাশি এই গহ্বর মধ্যে আবদ্ধ 


৯ম সখ্য | 
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সংকলন ও সমালোচন-__পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত । 





৭১৯ 
হুয্যরশ্মি সম্পাতে প্রপাতের বিপরীতদিকের 
পাহাড়ে বনে জল স্থলে যে বর্ণ বৈচিত্র্য 
দেখা যায় তাহা অন্তি চমৎকার। 
কেলিডোস্কোপ (151৩095০০৮৪) যন্ত্র 
ঘুরাইয়া যেমন দর্শকক্জাগ্রতিমুহ্যর্ত নূতন 
নৃতন শোভন চিত্র দেখিয়া থাকেন, 
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দর্শক এই প্রপাতে 
তেমনই শোভা-বৈচিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
থাকেন। যিনি স্বয়ং এই শোভা প্রত্যক্ষ 
না করিয়াছেন, তিনি কোনো বর্ণনা 
পাঠে তাহার ধারণা কর্পিতে পারিবেন 
না। 

যে খাড়াই পাহাড়-প্রাসীরের মধ্য দিয়া 
প্রপাতের জলরাশি তাকিন' বাকিয়া চলি- 
যাছে, উহার একট! স্থান বেরেসফোর্ড 
ফক্স সাহেব সর্কপ্রথমে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ঠেতু 
নিৰ্ম্মা- করিয়াছেন। তিচি অতি স্থকৌ- 
শলে এই সেতু নিশ্মাণ করেন; প্রথমে 
তিনি একটা হাউইয়ের সহিন্ত সংলগ্ন করিয়া 
এক গাছ! দড়ি ও একটা লৌহ তার 
পরপারে প্রেরণ করেন; তার স্ুদৃঢ়রূপে 
সংবদ্ধ হইবার পরে, একটি লঘুভার চৌকি 
ঝুলাইয়া প্রধান মিল্ত্রীকে পরপারে পাঠানো 
হইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 
একদিন এই উপায়ে সর্ধঞ্াথমে এক ব্যক্তি 
প্রপাতপ্রক্ষত পার্বত্য নদী উত্তীর্ণ হইল। 


একপাস্ব হইতে চাহিয়া দেখিলে প্রপাতটিকে যেমন দেখায় | 


হইতেছে। কৌতুহলী লিভিংষ্টোন পর্যাবেক্ষণের ফলে 
অবশেষে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন। তিনি দেখিতে 
পাইলেন, গহ্বরে পূর্ব প্রাচীরগাত্রের একটা ফাটাল দিয়া 
জল নির্গমের পথ রহিয়াছে । এ নির্গম পথ দিয়া বিশাল 
জলরাশি আবহ্িয় ফ্ণপিয়া ফুলিয়া ভীষণ বেগে নদী মধ্যে 
পড়িতেছে। 

লিভিংষ্টোন আশন জীবন অগ্রান্থ করিয়া প্রপাহতের 
শোভা! দেখিতে গিনাছিলেন। উদয়োন্ুখ ও অস্তপ্রামী 


যে স্থানে নদী অতিক্রম কর! হইয়াছিল 
সে স্থান অতীব উচ্চ-_প্রায় ৪২০ ফুট নিক্কে বেগকতী ভ্রোত- 
স্বিনী প্রবাহিত । } 
বৈজ্ঞানিকের! ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের জলধারা-সম্ভৃত 
শক্তিটাকে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়াছেন। 
তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক্ষণে প্রায় তিনকোটা 
অশ্বশক্তির (H০r5e-Power) অপচয় হইতেছে । অনেক 
দিন হইল এই শক্তিকে কাজে খাটাইবান্ধ নিনিত্ত ব্রিটিশ 
দক্ষিণ আফ্রিকা নামে একটি কোম্পানি গঠিত হইয়াছে। 








৭২০ 
স্বভাবের কিছুমাত্র সৌদদর্বোর হানি না করিয়া তাহারা 
এই কার্ধ্ প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ সর্ভ হইয়া গিয়াছে। 

নায়েগ্রা! জলপ্রপাত-শক্তি-ছ্বারা আমেরিকায় বিশ্ময়কর 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রায় পাচলক্ষ নরনারীর 
_ জীবনযাত্রা এই প্রপাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
প্রপাতের শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করিয়া ২২ মাইল দুর 
পর্য্যন্ত, প্রতোক জনপদ ও নগরের কলকারখানা চালান 

_ হইতেছে, পথ ঘাট ও গৃহের আলোকের ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে । এখন নায়েগ্রা কোম্পানী এ শক্তিকে পাঁচশত 

_. মাইল দূরবর্তী নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া ও 

_ চিকাগোতে পাঠাইয়া দিবার মতলব করিয়াছেন । 

> দক্ষিণ আফ্রিকার রোড্সিয়! (1২17০9৭৩১19) প্রদেশের 

_. এই সর্ববৃহৎ জলপ্রপাতের শক্তি তিনশত মাইল দূরবর্তী 

স্থান পৰ্য্যন্ত পাঠানো যাইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 

__ নাই। প্রপাতের নিকটে সুরু লৌহখনিসমূহ আবিষ্কৃত 

pe হইয়াছে। ইহার শক্তি কাজে খাটাইবা মাত্র এই সকল 

স্থানে বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার 

K জলদ্বার! কৃষিকার্ধোর উন্নতি বিধান করা যাইবে। 

শ। 


K উত্তর মেরু আবিষ্কার । 
-__ তিনশতাব্দীব্যাগী চেষ্টার পর পৃথিবীর উত্তর মেরু আবিদ্কৃত 
) হইয়াছে। কম্যাপ্তার পিয়ারি (Conmander Peary) 
ও ডাক্তার কুক্‌ D1. 0০০) উভয়ে পরস্পর স্বাধীনভাবে 
ছু. স্থুমেক আবিফাঁর করিয়া! ফিরিয়াছেন। পিয়ারি গত ৩২ 
__ বৎসর ধরিয়। এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন। কতবার তিনি 
ঢু অকৃতকার্ধা হইয়াছেন এবং কতবার মৃত্যুর দুয়ার হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও চেষ্টা বে শেষে সুফল প্রসব করিয়াছে ইহা 
টি ৯ সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ডাক্তার কুক্‌ 
_ পিয়ারির মেরু-আবিষ্কারের এক বৎসর পূর্বেই মেরুতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিবার আগেই 
মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন; কাজেই কাৰ্য্য সাধন 
করিয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্বে কুকের সাফলোর সম্বাদ 
পিয়ারির কর্ণে পৌছায় নাই । কুক্‌ টানা দি 
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শ্রবালী = ভট ১৩১৬ । 
পিরারিয নিকট খণী। কুক্‌ ডাক্তারী পাস করিয়া যখন 


[ ৯ম ভাগ। 


at Net Ns সস 


কার্য্যাভাবে বেকার বসিয়াছিলেন সেই সময় পিয়ারি সুমেরু 
বা উত্তর মহাসাগরে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। 
কুক্‌ পিয়ারির জাহাজে ডাক্তারের পদ গ্রহণ করিয়া পিয়ারির 
সহিত গমন করেন। ইহ! হইতেই তাহার স্ুজ্েকু মহা- 
সাগরে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। আনন্দের বিষয় এই 
যে পিয়ারির স্তায় কুক্‌ও মেরুর আহ্বান শুনিতে পাইয়া- 
ছিলেন এবং তাহারা উভয়েই সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাতে সমর্থ 
হইয়াছেন। 





ডাক্তার কুক্‌। 


ডাঃ কুক্‌ যখন বাহির হন তখন তাঁহার মেরু আবিষ্কার 
করিতে যাইবার কথা স্থির ছিলন]। ব্রাড্লি (১11. Bradley) 
নামক ধনী ব্যক্তির সহিত তিনি উচ্চ অক্ষ প্রদেশে শীকার 
করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। যদি কোনো স্ুবিধ] 
ঘটে মেরুতে যাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে এই ভাবিয়া 
তাহারা তাহার জন্যও আয়োজন করিয়! লইয়া গিয়াছলেন। 
যাত্রার কয়েক মাস পরে যখন তাহার! ন্থিথ্‌ সাউণ্ডে 
(Smith Sound) উপস্থিত হন তখনই কুকের মেরুতে 
যাইবার সঙ্ধল্প দৃঢ় হয়। ১৯০৮ থুঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর 


ঈম সংখ্য। |] সংকলন ও সমালোচন__উত্তর মেরু আবিষ্কার | এ্ঙ্গীত 
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পিয়ারি ক্লাবের (2০৪17 Clu) সম্পাদক কুকের নিকট মেরু তাহা তিনি কেমন করিয়া স্থির করিলেন? ৮: 
হইতে একখানি পত্র পান__“মামি মেরুতে যাইবার একটা ইহার উত্তরে কুক্‌ বলিয়াছেন_-“এই এক বর্গন্ুট মধ্যে 
নূতন পথ আবিফার করিয়াছি। একবার চেষ্টা করিয্া মেরু আছে, আমি এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
দেখিবার জন্য আমি এখানে -রহিলাম,” ইত্যাদি। এ পারি নাই; আর তাহা কিরূপেই বা সম্ভল ? তবে প্রা ্‌ 
কাৰ্য্যে ব্যাড্‌লি কুকৃকে প্রচুর অর্থ সাহায্য. করিয়াছিলেন। ১৯** গজ ( এক মাইলের ৮ ভাগের ৫ ভাগ ) ব্যাসবিশিষ্ট 
কুক্‌ তিনটি উচ্চদরের ক্রোনোমিটার (chronometer) একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া! আমি স্থির করিয়াহিলাম, তাহারই 
সঙ্গে লইয়াছিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক মন্ত্রই তাঁহার সঙ্গে মধ্যে কোথাও না কোথাও মের আছে।” মেরুতে কোনো 
ছিল। অত্যন্ত ভারি বলিয়া সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার চিহ্ন রাখিয়া আদিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 
যন্ত্র তিনি সঙ্গে লইতে পারেন নাই। ff বলিয়াছেন “চিহ্ন আর কি রাখিয়া অসিব ? সেখানে 

কুক্‌ শ্রীন্ল্যাণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত এল্স্মিয়র ল্যাণ্ড স্থল নাই যে একটা পতাকা পুতিয়া রাখিয়া আপিতে পারি। 
হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন। ৮৪ 
অক্ষাংশে উপস্থিত হইন্বা তিনি আরো! উত্তরে ও পশ্চিমে 
স্থলভাগ দেখিন্াছিলেন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু অন্য 
কাৰ্য্যে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে 
পারেন নাই। পুর্বদিকেও নাকি তিনি স্থক্লাভাগের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। ২১শে এপ্রিল মেরু তাহার দৃষ্টিপথে আসে, 
তারপর তিনি বাকী প্রথটুকু গিয়া মেরুতে উপস্থিত হন ও 
চারিদিক পর্যবেক্ষণ করির! দেখিতে আরম্ভ করেন। সেখানে 
উত্তর, পুর্ব ও পশ্চিম সকল দিকই লোপ পাইয়াছে ; যে 
দিকেই তাকানো যাউক না তাহাই দক্ষিণ। শেষ পযন্ত 
“কুকের সঙ্গে তাহার দুইজন এপ্িমো অনুচর মাত্র ছিল। হুক্‌ 
যখন তাহার এই অক্ষর দুটিকে বলিলেন যে তিনি যে স্থান 
খুজিতেছিলেন তাহ পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহার! 

নন্দে সেইস্ছানে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। কুক্‌ এই 
অনুচর ছুটির অনেক প্রশংস। করিয়াছেন। 

কুক্‌ মেরুতে বরফের সাহাযো একটি কুটার নিক্মীণ 
করিয়া তাহাতে দুই দিন ঘাপন করিয়া আসিয়াছেন। | be 
এই ছুই দিনে ত্তিনি যন্ত্রাদির সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ কম্যাণ্ডার পিয়ারি। এ 
বারা কোথার মেরু অবস্থিত তাহা স্থির করেন। অধ্যাপক একটি আমেরিকান্‌ পতাকা ও একটুকরা কাগণ্জে আমাদের 
্ম্‌গ্রেন কিরূপে জ্্যোতিষের যন্ত্রের সাহায্যে মেরু নির্ণয় আগমন সম্বন্ধে, পেন্সিলের সাহায্যে কিছু লিখিয়া এই 
করা যায় সে সম্বন্ধে কুক্‌কে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! - দুইটি একটি ধাতুনির্ন্রিত আধারের মধ্যে মেরুতে রাধির| 
করিয়াছিলেন; কুকের উত্তর হইতে অধ্যাপক মহাশয় আসিযাছি।”. কিন্ত কুকের এই চি কি আর সেখানে 
বলিয়াছেন যে কুক্‌ এ কার্যে বিশেষ দক্ষ। রিবিষু আছে? বর হইয়াও মেরুসমুদ্রের উপরিভাগ স্থির 
জিজ্ঞাসা করেন, কমের মহাসাগরের কোন্ট্কু কত শত মাইন দুরে চলিয়া গিয়াছে কে জানে। 
j 4 



































কক ২ ২৩শে | এপ্রিল প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ 
| কুক্‌ কর্তৃক মেরু নিত হইবার কথা প্রচারিত 
হইবার পূর্বেই পিয়ারি এই বৎসরের (১৯০৯) ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী রুজ বেল্ট ( [২০০১৪৮৩1) নামক জাহাজে 
গ্রাণ্ট ল্যাণ্ডের উত্তরে শেরিড্যান্‌ অস্তরীপে উপস্থিত হন 
এবং সেখানে জাহাজ ত্যাগ করিয়া স্জ. গাড়ীর সাহায্যে 
মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন। মেরু পর্য্যন্ত ৪২০ মাইল 
তাঁহাকে বরফের উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি 
৫জন অনুচর সহ ৬ই এপ্রিল মেরুতে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। মেরুতে উপস্থিত হইয়া পিয়ারি ৩০ ঘণ্টাকাল 
কেবল যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিক দেখিয়াই কাটাইয়া- 
লেন। পিয়ারি সেখানকার অনেকগুলি . ফোটো 
লিয়। আনিয়াছেন। সেখানে বরফের তলে সমুদ্র 
কত গভীর তাহা! জানিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল, কিন্ত 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পরেও, ৭ই এপ্রিল, 
{লে ফিরিয়া আসিবার কালে, মেরু হইতে ৫ মাইল 
বরফে একটা ফাট দেখিয়া সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার 
করা হইয়াছিল, কিন্তু ৩০,০০০ গজ তারের সাহায্যেও 
র তলদেশের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। 

পিয়ারি বহুকাল ধরিয়া এই কাধ্যে ব্যাপৃত আছেন, 
কিন্তু তিনি কোনো দিনই আশা করিতে পারেন নাই যে 
এ কাৰ্য্যটি শেবে এরূপ নিরাপদে সম্পন্ন হইবে। তিনি 

খন কলাদ্িয়া অস্তরীপে (Cape Columbia) ফিরিতেছেন 
| তাঁহার একজন অন্ুচর বলিয়াছিল--“সয়তান ঘুমাই- 
, তাই আমরা এত সহজে ফিরিয়া আসিতে পারিলাম।” 
িয়ারি তো ফিরিলেন কিন্তু তাহার আগেই ডাঃ কুক্‌ 

মেরুর বার্তা লইয়া ফিরিয়াছেন। পিয়ারির কর্ণে এ সংবাদ 
all তেই! তিনি টেলিগ্রামে জানাইলেন যে কুকের সকল 
গ্রান্থ। পিয়ারি কুক্কে মিথ্যাবাদী বলিতে চান। 













রিকে le যে হক উত্তরে বেশী দুর যান 


দুইজন এস্কিমোকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা - 








 প্রণপী_পৌষ, ১৩১৬, 


না শাপলা পাপা 5 মে 





১ পাপা 


পিয়ারি কুকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন 
করিয়াছেন তাহাতে কারণ না দিয়াই তিনি : কুক্‌কে মিথ্যা- 
বাদী বলিয়াছেন; কিন্তু ক পিয়ারির মেরু আবিষ্কারের 
কথায় সন্দেহ উত্থাপন তো দুরের কথা, পিয়ারি প্রদত্ত 
বিবরণ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । না 

মেরু আবিষ্কারের গৌরবে আর কাহারে! ভাগ না... 
থাকে এইজন্য পিয়ারি তাহার জাহাজের কাপ্তান বা্টলেটুকে 
(Bartlet ) সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন নাই, তীগাকে 
মধ্যপথে বিদায় করিয়! দিয়াছিলেন ; হু গাদা 
এতই তীব্র! ৃ 5 

পিয়ারি কর্তৃক মেরু আবিষ্কারের : সংবাদ পায় হৰ 
বলিয়াছেন, “পিয়ারি যদি বলেন যে তিনি মেরু আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই |” 
পিয়ারি তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন কিন্তু | 
কুক্‌ তাহাতে কোনো উচ্চবাচ্যই করেন নাই! তিনি 
কেবল বলিয়াছেন --“আমি . স্থমেরুতে গিয়া ফি 
আসিয়াছি; তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি মেরুতে 
যন্ত্রের সাহায্যে যেসকল পর্যবেক্ষণ করিয়াঁছিলাম 
ফলগাল আছে। সেগুলি শীঘ্রই সাধারণের নিকট ও 
হইবে এবং সেগুলি হইতেই আমার কথার সত্যতা বুঝা 
যাইবে। যেপর্যান্ত না সেগুলি প্রকাশিত হয় সেপব্যস্তধা 
আমাদের সমন্ধে কেহ কোনো বিচার না করিলেই 
ভাল হয়।” ৃ 













সমস্ত প্রাণীতত্ববিদ্গণই বলেন যে মানুষের এবং অন্যান্য 
পণ্ড পক্ষীদের ঘুমাইবার রীতির মধ্যে যথেষ্ট প্রন্ভেদ দেখা 
যায়। ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে 
মানুম ঘরবাড়ী তৈরী করিয়া যেমন নিশ্চিন্তমনে এবং 
নিরাপদে ঘুমাইতে পাবে অন্যান্ত প্রাণীরা সেরূপ পারে 
না। তাহাদের বিপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল সময়েই 
সজাগ হইয়া থাকিতে হয়। ইহার অন্যতম কারণ বোধ _ 
হয় এই যে মানুষের স্বায়ুমগ্ডলী অন্য সকল প্রাণীরই অপেক্ষা 
উন্নততর বলয় তাহার অধিক ঘুমাইবার প্রয়োজন হ্য়, 
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কারণ প্রাকৃতিক নিয়নান্ুসারে নালৰ নতি যত বেশ এইভাবে ঘুমায় কিন্ত সাধারণ বানরদের মত হাড় পুটাইয়া 
উন্নত হয় তাহার তত বেশী ঘুমের প্রয়োজন হয়। এইজন্য মাথাটা নীচু করিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে নেশী ভালবাসে। 
মাছ টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণীরা বলিতে গেলে একেবারেই ইহার! সকলেই ওরাংওটাঙের মত উঁচু ডালে কাঠ পাতিয়া 
ঘুমায় না। একটা ছোট মাচার মত করে এবং মাঝে মাঝে সেই 
মানার? 77 মাচার উপর গাছের ডালপালা. পাতা প্রভৃতি 
| ১ | সংগ্রহ করিয়া মান্ুষেব ঘরের মত ছোটখাট একটা 
চালও করিতে ইহাদের দেখা যায় । 
সাধারণ বানরের সকলেই বসিয়া বসিয়া ঘুমায়। 
সেইজন্য খুব চওড়া ডাল না পাইলে তাহাদের 
অনেক সময়েই গাছের ডাল ্বাক্ড়িয়া ধরিয়া 
ঘুমাইতে হয়। চিড়িয়াখানাতেও যদি কেহ বানরকে 
ঘুমাইতে দেখেন তবে দেখিবেন যে তাহার আঙ্গুল- 
গুলি সব বন্ধ, যেন সে একটা কিছু শক্ত করিয়া 
ধরিয়া রহিয়াছে। ইহা! একটা আশ্চর্য ব্াপার। 
সচরাচর আমাদের একটা ধারণা আছে এবং 
নিডিত ওর্যাং ওট্যাং। আমর! দেখিয়াও আসিয়াছি যে যখন কোন মানুষ 
জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ওরাংওটাংই ( এক জাতির বসিয়া বসিয়া ঘুমায় ( যেমন রেলগাড়ীতে প্রায়ই দেখা 
বনমান্থুয ) কেবল মান্সুহের হ্যায় চিৎ হইয়| ঘুমায়। ইহার যায়) তখন তাহার মাথা টলিতে থাক্রে এবং সে 
বনের মধ্যে বড় বড গাছ খুজিয়া তাহারই খুব উচু ডালে হাত দিয়া কিছু ধরিয়া থাকিলেও তাহার হাত খুলিয়া 
কাঠ পাতিয়া বানা করে এবং সেখানে শত্রুদের কোন যায় এবং যতক্ষণ না তাহার মাথা কিছুতে ঠোকা! যায়: 
প্রকারেই আসা সম্ভবপর নয় জানিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা ততক্ষণ তাহার ঘুমই ভাঙ্গে না। কিন্তু নানরেরা যখন 
ধায়। ঘুমায় তখন তাহাদের মাংসপেশীগুলি সঙ্জাগ খাকে। 
সেইজন্য ঘুম যতই গভীর হয় ততই আপনি সে খুব 
জোরে গাছের ডাল আ্বাকড়িয়া ধরিতে খাকে। 
মনুষ্যশিশুদের মধ্যে এখনো এই বানরের স্বভাব 
দেখা যায়। সকলেই বোধ হয় ছেখিয়াছেন যে 
ছোট ছোট ছেলেরা যখন ঘুমায় তখন তাহারা 
হাতটা মুঠা করিয়া থাকে এবং সে মুঠা খোল: প্রায়ই 
বড় শক্ত। এমন কি তাহাদের মুঠার মধ্যে আঙ্গুল 
| দিয়া শরীরের অন্য কোন অংশ স্পর্শ না করিয়া 
হইটি নিদ্রিত পিপীলিকাভৃক । দূর পর্যন্ত উঠানও যায়। ছোট বানরশিশুরা 
শিল্পাঞ্জী কিন্তু কনো চিৎ হইয়া শয়ন করে না। সকলেই বুমাইবার সময় এইরূপে তাহাদের মারদের গায়ের 
চাহারা সকল সময়েই একটা হাত মাথার নীচে দিয়া লোমত্খাকড়িয়া ধরিয়া থাকে । 
১০১২ বছরের এছলের মত কাৎ হইয়! ঘুমায়। গরিলা সকল প্রাণীর আবার ঘুমাইবাব কালও এক নয়। কেহ 
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কহ দিনে ঘুমায় কেহ কেহ রাত্রে বুমায়। ইহার কারণ থাকেন অংগ করিল লজ নি 
যদি সকল প্রাণীই সম্ভাবনা অধিক। এই জন্ত অনেক 
সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। | 

এই নিয়মটী বিশেষভাবে জঙ্গলবাসী nen 
পশুদিগের সম্বন্ধে খাটে। তাহারা রাত্রে আহার অন্বেষণে ' 
বাহির হয় এবং দিনের বেলায় কোন গুপ্ত স্থানে 
থাকে। কিন্তু ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বড় বড় 
মাঠে বাস করে তাহার! দিনে আহার অন্বেষণ করে ৮. 
রাত্রে ঘুমায়। 

পালিত পশুদিগের অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া টার 
ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব। গরুর পূর্ব- 
পুরুষের! বনে জঙ্গলেবাস করিত। সেই জন্য রাত্রে আহার 

8. করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঘোড়ার 

Oh 0 পূর্বাপুরুষেরা মাঠে বা পাহাড়ে থাকিত। সেই জন্য দিনে 
বশী হইয়া গাছ পাল! খাইয়া জীবন ধারণ করিত আহার কর! এবং রাত্রে নিদ্রা যাওয়াই তাহাদের অভ্যাস 
হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় এই কারণে এখন পর্য্যন্ত গরু 


















বানরের ঘুম। ং 
ছাল থা নব ধারণ করে না তখন ভক্ষ্য রাত্রে ঘোঃ সা পৰ লাখ লন নল ভাল 
সস চিবে। বিনে বেলার থিতে পার 
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রা কটু মাথার ভার না রাখিয়াই বুমায়। 
বেন জাগিলে ঘুমাইবার সময় কেমন করিয়া 
অন্ুখ হইবার মনস্তা- যে তাহারা তাহাদের এই গুরু 
বন! কিন্তু গরু সারা- মন্তকগুলিকে বহুন করে তাহাই 
রাত চলিতেও তেমন আশ্চর্ষযোর বিষয়! কিন্ত গরুর 
কষ্ট বোধ করে না। ঘাড় এবং গল ভাল করিয়া 
ঘোড়া এবং গরুর 
শয়ন করিবার ধরণের 
মধ্যেও যথেষ্ট প্রন্ডেদ 
আছে। গরু শয়নের 
সময়ে প্রথমে সামনের 
পা ছুটী বীকাইয়া 
হাটু গাড়ে তাবগর 


পিছনের পা! ছুটী নীচু কবে এবং উঠি- 
বার সময় প্রথমে পিছনের পা ছুটা 
উঠায় পরে সামনের ছুটাক্কে সোজা! কবে। 
কিন্ত ঘোড়া ঠিক ইহার বিপরীত ভাবে 
শয়ন করে ও উঠে। শয়ন করিবার সময় 
সে প্রথমে পিছনের পা দ্রটী গুটাইয়া | 
বসে তাহার পরে সামনের পা ছু্টীকে 


[নামায় এবং উঠিবার সময় প্রথমে গোরু "ও ঘোড়ার শয়নের উপক্রম 


সামনের পা ছুটীকে সোনা করে পরে পিছনের পা! ছুটীকে 
উঠায়। ইহা! এক্টী জাশ্চর্য্য ঘটনা যে জিরাফ, হরিণ, 
শুকর, উট, ল্লামা প্রভৃতি জন্, যাহাদের খুর গরুর থুরৈর ন্যায় 
যুগলসংখ্যায় বিভক্ত, তাহাবা শয়ন করিবার সময় গরুর 
মত প্রথমে সামনের পা নীচু করে এবং জেব্রা» গণ্ডার, 
টাপির প্রভৃতি জ্বন্ত, যাহাদের খুর ঘোড়ার ঘুরের মত 
অযুগ্মা সংখ্যায় বিভক্ত, আহার! শয়ন করিবার সময় ঘোড়ার 
মত সামনের পা দুটী সৌল্জ' করিয়া রাখিয়! প্রথমে পিছনের 
পা দুটীকে নীচু করে। যদিও শয়ন করিবার জন্য খুরের 
কোন প্রয়োজন নাই তবু এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে 
তাহাদের প্রপিতামহদের নিকট হইতে তাহারা যেমন খুরের 
বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইছাছে তেমনি শয়ন করিবার বিশেষত্বও 
শাভ করিয়াছে। 

গরু, রা হরিণ প্রভৃতি শৃঙ্গী IETS উর 
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গরুর মাথবড় বড় শক্ত স্থিতিস্থাপক গ্রন্থির দ্বারা পিঠের 
সঙ্গে সংলগ্ন-_-এই জন্তই ঘুমাইবার সময় তাহার মাথাকে 
উঁচু করিয়া রাখিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না” স্থিডিস্থাপক 
গ্রন্থিগুলি আপনি টানিয়া উচু করিয়া রাখে। 

সকলেই বোধ হয় বিড়াল ও কুকুরকে দুমাইতে দেখিয়া - 


ছেন। উহার স্বজাতীয়েরা অর্থাং ব্যাত্র সিংহ প্রভৃতি জন্তরা 


ঘুমাইবার সময় ঠিক ইহাদের মত শয়ন করে| কিন্তু শীত- 


বেমন শৃগাল নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি, তাহাদের সকলেরই 
খুব মোটা ল্যাজ আছে। শয়নের সময় স্তাহারা এই 
ল্যাজটা পেটের এবং নাকের তলায় দিয়া শয়ন “করে । এই 
রকম ভাবে শয়ন না করিলে তাহারা ঠাণ্ডায় শীঘ্র মরিয়া - 


“প্রধান দেশে যে সকল কুকুরজাতীয় জনক পাওয়া বায়; 






সে যে সকল হৰিণৰ কথা দাবী করিতেছিল সে 
কলই ুচিয়া যাইত। 

ভলগুকের শয়ন করিবার কোন বিশেষত্ব নাই। সে 
কাত হইয়া, উপুড় হইয়া, চিৎ হইয়া, বসিয়া, শুইয়া, সকল 
_রকমেই ঘুমাইতে পারে । তবে শীতকালে পেটের ভিতর 
হাত পা গু'জিয়া ঘুমাইতেই ভালবাসে । 

.. কেঙ্গারুও ভন্থুকের মত যে কোন প্রকারে শুইতে 
পারে। সে হাত পা ছড়াইয়া দিয়া চিৎ হইয়াও শয়ন 
করিতে পারে-_মাথা তুলিয়া অর্দশয়ানাবস্থায়ও ঘুমাইতে 
কিনা বসিয়া বসিয়াও নিদ্ৰা যাইতে পারে। 

. আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বানরের! খুমাইবার সময় 
গাছের ডাল ধরিয়া থাকে । আমেরিকার সুখ্‌ বলিয়া! 
রকম জানোয়ার আছে সেও বানবের মত কেবল গাছে 
শাছেই বাস করে__কিন্তু ঘুমাইবার জন্য বানরের মত 
তাহাকে আদবেই তাহার মাংসপেশী প্রয়োগ করিতে 
য়ন! ইহার লম্বা লম্বা নখগুলি এমন বক্রভাবে অবস্থিত 
যে সেগুলি ্বাকড়ধির মত গাছের ডালে আপনি আটকাইয়া 
থাকে এবং নিদ্রিত জন্তটীর সমস্ত শরীর বিনা চেষ্টায় 
আপনি ঝুলিতে থাকে । 

... সখের প্যায় অনেক বাছুড়কেও গাছের ডালে ঝুলিতে 
লিতে ঘুমাইতে দেখা গিয়াছে। 

 পিপীলিকাভূকেরা এরূপভাবে লেজ বিন্যস্ত করিয়া ঘুমায়, 
“যে তাহাদের শরীরটি প্রায় দেখা যায় না। 































স্। 
... ভায়োলার শিক্ষা । 
্ রাও ম্যাগাজিনে, অনেক দিন পূর্বে একটি মেয়েকে একে- 
| বাবে শৈশব হইতে কি ভাবে মানুষ করিয়া তোলা হইয়া- 


ছিল, সে সম্বন্ধে যুক্তরাজযনিবাসী অধ্যাপক অলেরিক 
টা বততাস্ত দেন। ০6 সরা 





| তাহাৰ চা দূর করিতে পারে না, ইহা 
ns লি বীজ বা 





উন্নতির প্রতিকূল সংস্কারকে ক্রমে ক্রমে কাটান বায় বলিয়া 
মানুষ অল্প বয়স হইতেই শিশুসস্তানকে অনুকূল আবহাওয়ার 
মধ্যে মান্য করিয়া তুলিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করে। 
দু তিন চারি পুরুষ পার হইলে তারপর কিছুটা ফল যদি 
দেখা যায়, সব সময় তাহা দেখা যায়ও না। নী 
অধ্যাপক অলেরিকের বৃত্তান্তটিকে আশ্চর্য্য এই কারণে 


বলিতেছি, যে, যে মেয়েটিকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন 


সে তাহার পোস্া, তাহার আপন কন্তাঁ নহে! মেয়েটির 
নাম ভায়োলা । তাহার যখন বয়স আট মাস তখন তিনি: 
তাহাকে পোস্ারূপে গ্রহণ করেন। তাহাকে লইয়া 
তিনি একটা শিক্ষার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন এই সংকল্পেই : 
নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘর হইতে তাহাকে তিনি গ্রহণ র 
করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন বাছাই করেন নাই। 
অথচ তাহাকে তিনি এমনি করিয়া ছু এক বৎসরের মধোই ৷ 
গড়িয়াছেন, যে জগতের মধ্যে সে এক অসাধারণ মেয়ে 
হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন হইতে ভায়োলাকে মানুষ 
করিবার ভার অধ্যাপক গ্রহণ করেন, সেদিন হইতেই ? 
তাহার সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু পরীক্ষা করিয়াছেন এবং 
তাহার যেরূপ ফল পাইয়াছেন, সে সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সে কি ভাবে আগ্রা ০ হইয়াছে, 
তাহার যথাযথ সম্পূর্ণ লিপি পাকার দরুন, তাহাকে 
কল্পনা বা আন্দাজের শরণাপর হইতে হয় নাই ॥ 
মেয়েটি যখন প্রথম আসে তখন সে অতান্ত ফ্যাকাসে, 
রোগা ও কাদুনে মেয়ে ছিল। ওজনে কম ছিল, দৈর্ঘ্যে 
খাটো ছিল। দিন কতকের মধ্যেই তাহার চেহারা বেশ, 
প্রফুল্ল ও সুস্থ হইয়া উঠিল, ওজনে ও দৈর্ধোও সে বাড়িয়া 
গেল । ৃ ৃ 
ইহার কারণ তাহাকে কিছুমাত্র ভর্থসনা না করিয়া 
তাহার মনকে আমোদ দিবার জন্য নানাপ্রকার খেলান| 
তাহার সামনে সর্বদাই ছড়ান থাকিত। খুঁত খুঁত করিবার 
বা বিরক্ত ব্রার লেশমান্র কারণ তাহাকে কখনো! দেওয়া ; 
ছেলে মেয়েদের খাইবার স্পৃহা বাল্যকালে EE 
তাহারা আধা জন্তু কিনা । আমাদের মত নিয়মিত সময়ে 
ই দি আহি করিলে তাহাদের চলে না। 











৯ম সংখ্যা।] 


অধিকাংশ ছেলেমেয়ে নেই কারণে খাবারের জন্ত কান্নাকাটি 
করে ও মনকে অগ্রসন্ন করিয়া ফেলে। ভায়োলাঁব জন্ত 
তাহার পিতা সেই জন্য একট! বাক্সে করিয়! সর্বদাই নানা- 
প্রকাব খাবার রাখিয়া দিতেন, যখনই তাহাব খাইবার জন্য 
ইচ্ছা হইত, তথনই বাক্সের ডালা খুলিয়া কিছু খাইবার 
কোন বাধা তাহার ছিল না। সর্বদা খাবার কাছে 
থাকিলে লোভও।অসংফত কপে বাড়িয়া উঠিতে পাবে না 
এবং খাবাবের জন্তু একটা ব্যগ্রতাও মনকে সর্বদাই পীড়া 
দিতে থাকে না। তা ছাড়া নিজেব খাৰাব নিবেরি করাত 
থাকাটাও একটা বড় শিক্ষা শৃঙ্খলা শ্রিথাইবাব একটা 
মন্ত উপায়। 

ভায়োলাকে। সর্বদা কোলেকাখে করিয়া বা মায়ের 
সঙ্গে একত্র শোঁয়াইয়া ব! অন্তান্ত নানারপ আব্দাব দিয়! 
আছুরে করিবাব কোন চেষ্টা কবা হয় নাই। সে তাহাব 
নির্জন ঘরে বরাঁবব একলাটি শুইয়াছে। তাহাব ঘুম এই 
কারণে নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। মায়েবা অনেক সময় 
নিজেদের কাজেব সুবিধার জন্য জোব করিয়া ভুলাইয়া 
ছেলেমেয়েদেব ঘুম পাড়ায়, কাজেই বাত্রেব ঘুম নষ্ট হই 
যায়। তাছাড়া; মায়েব আদর পাইবাব অভ্যাসের দরুন 
ঘুম হইতে জাগিয়াই কান্নাটাও শিশুদেব একটা বিশেষ 
মআর্ট। একলা শয়ন কবিবাব জন্য সেরকম কোন বদ 
অভ্যাস ভায়োলার হইতে পারে নাই। শরীব সম্পূর্ণ 
নীরোগ হইয়াছে । 

অধ্যাপক বলেন যে তিনি এবং তাহাব পবিবারস্থ 
সকলেই কখনও একটি দিনেব তরেও মেয়েকে একটি 
কড়া কথা বা কর্কশ কথা বনেন নাই। তাহাদের ব্যবহারে 
সে ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার ববাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে । 


অতিবিক্ত আব্দাব দেওবা হয় নাই বলিয়া তাহাকে শাসন . 


করিবাব কোন প্রয়োজন অধ্যাপক অনুভব কবেন নাই। 
সে বেশ গ্গেহশীলা ও ভদ্রস্বভাবা হইয়া! বাড়িয়াছে। 

| যখন হইতে [তাহার বিদ্যারস্ত হইয়াছে, তখনও তাহাকে 
সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচ্চুন কবিরা তোলা হয় নাই। সে 
খেলাব মত করিয়া শিবিয়াছে। সে পড়া মুখস্থ কবে নাই, 
তাহাকে কোন বই হাতে তুলিয়৷ দেওয়া হয় নাই। 
অধ্যাপক নিজে নানা শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক অভিনব 


সংকলন ও সমালোচন-__ভায়োলার শিক্ষা । 


৭২৭ 


খেলিবায় যস্ তৈরি করিয়া তাহার ঘব পালা জে 
তারপব তাহার কৌতুহল জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
নান! বিচিত্ৰ বিষয়ে প্রবেশলাভ কবিয়াছে। 

যেমন তাহাকে কিছু ছবিব বই দেওয়া গেল। সে 
ছবি দেখে এবং জিজ্ঞাস! করে, এটা ক? বাপ মা উত্তর 
দেন। ক্রমে তাঁহার উৎসাহ বোধ হইল। সে প্রত্যহ 


‘সেই পুস্তক লইয়া আসিতে লাগিল। সে যখন হইতে 


বই লইয়৷ নাড়াচাড়া কবিতে সুরু কবিল, তাহার বাঁপমাও 
একটা সুন্দব শেল্‌ফে তাহাব একটি একটি বই গুছাইয়া 
রাখিবাব অভ্যাস করাইয়া দিতে লাগিলেন । 

একটা বই, দুটা বই--এম্নি কবিরা নানা ছবিব বই 
লইয়া তাহার খেলা চলিতে লাগিল। তাহার পর্য্যবেক্ষণ 
শক্তি বাড়িল, মনোযোগ বসিল, তাহাব স্থতিব উৎকর্ষ 
ঘটিল, পুস্তকেব প্রতি তাহাব অন্ুবাগ জন্মিল । ক্রমে 
সে অক্ষর মুখে মুখে উচ্চাবণ কবিতে পাবিল এবং অক্ষর 
জুড়িয়া! পড়িতেও শিখিল। কিন্ত তাঁহাকে অক্ষর পবিচয়ের 
ও অক্ষব উচ্চাবণের পব কেবল যুক্তাক্ষব পড়াইয়া, কেবল 
bla বলে ০৪ ক্লে কবাইয়া সময় নষ্ট কবিতে দেওয়া হইল 
না। ছোট ছোট বাক্য (sentence) কার্ডে মুদ্রিত 
করিয়া তাহার ঘরে ঝুলাইয়৷ বাখা হইল। সে গড় গড়, 
করিয়া সহজ সহজ বাক্য, যাহার অর্থ বুঝিতে তাহাঁব 
কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, তাহা অনায়াসে পড়িয়া যাইতে 
লাগিল। বাক্যগুলিও তাহাকে নানাপ্রকাব আকর্ষণষোগ্রে 
আয়ত্ত করান হইতে লাগিল । 

তিন বসব বয়সে, ইংরাজী ফরাসী ও জর্দান ভাষায় 
সহজ সহজ পুস্তক সে গড়, গড় কবিয়া পড়িতে পান্রিয়াছিল, 
এবং এ তিন ভাষায় সকল.প্রকার সহজ শব্দ তাহার আয়ত্ত 
হইয়া গিয়াছিল। 

আমাদের দেশে এই ভাবে ছোট ছেলে মেয়েদের 
পড়াইয়া যে কত ভাল ফল পাওয়া যায়, তান বলিয়া শেখ 
করা যায় না। বর্ণপরিচয়ের য ফল! ব ফলা মুখস্থ করিয়ু 
সময় নষ্ট করিবাব পূর্বে যদি যুক্তাক্ষব বর্জ্দিভ সাদ! বাংলার 
লেখ! বই পড়ে এবং ক্রমে যুক্তাক্ষর একটা আধটা করিয়! 
ভাহাব ভিতরে চুকাইয়৷ দেওয়া যায়, তধে ভাষা বোধ ঢেব 
বেশী হয়, কল্পনা খোরাক পায়, বুদ্ধি বিকাশ লাভ করিতে 
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| থাকে এবং বানানও ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত কবা সহবসাধ্য 
হইয়া উঠে।- তাহা না কবিয়! এ আর কয়ে ষ ফলা ‘গরীক্য’ 
মুখস্থ করিয়া ও মাষ্টাবেব প্রহাব খাইয়া সমস্ত শেখাটা কি 
ঘোঁবতর নিরানন্দময় হই! উঠে। বাংল! দেশে ছেলে 
হইয়া জন্মান দুর্ভাগ্য, তাহাব কাবণ এ দেশের ছেলেমেয়েব 
শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করিয়া তুলিবার দিকে আজ পর্য্যন্ত 
উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় নাই। 

অধ্যাপক বলেন যে ভায়োলা পড়া অত শৈশবেই অতি 
- আশ্চ্য্যরকম উন্নতি লাভ কবিয়াছিল। পড়িয়া পড়িয়া তাহাব 
মনে একটা বস বোধ আপনি তৈরি হইয়া গিয়াছিল। 

যখন তাহার কেবল দেড় বছব বয়স তখন সে সমস্ত 
সংখ্যা গণিতে শিখিয়াছিল এবং নয় রকমেব বর্ণ চিনিতে 
শিথিয়াছিল। দেয়ালে বড় বড় ব্লকে সংখ্যাগুলি লিখিয়া 
তাহাকে সংখ্যা গণিতে শেখান হয়। ব্লকগুলিব সঙ্গে নানা- 
বর্ণের ফিতে আটিয়! দিয়া বর্ণচেনানো হয়। সংখ্যা অন্গুসাবে 
- বা বর্ণ অনুসারে ব্লকগুলাব নাম কবণ করা হয়, খেলিবার 
সময় সেই সংখ্যা বা সেই বর্ণ বলিলেই ভায়োলা ব্রকগুলি 
পাড়িয়া আনিত। 

ব্লাক বোর্ডে তাহাকে ্যামিতির সমন্ত ক্ষেত্রগুলিই 
প্রায় আকিতে শেখানো হয়, জ্যামিতিব নানাপ্রকার 
আকারেব ব্লক তৈরি করিয়া- দেয়ালে ঝুলাইয়া সেই গুলিব 
সঙ্গে তাহার পরিচয় সাঁধন করানো হয়। যখন তাহার 
_ বয়স কেবল এক বসব নয় মাস তখন পঁচিশটি বড় বড় 
জাতির জাতীয় পতাকা সে চিনিয়াছিল। ইহাও ক্রমে 
ক্ৰমে একটি দুইটি কবিয়া বাড়ান হয়। 

_ স্ৃগোলে সে প্রথমে স্থানগুলি ম্যাপে দেখাইতে ও পরে 
- যুক্তবাজ্যের সমন্ত প্রদেশগুলি নাম করিজেশিক্ষা কবে। যে 
ম্যাপটি তাহাকে দেওয়! হয়, তাহাতে কোন নাম ছিলনা । 
এমনি করিয়া! ক্রমে ক্রমে সে অন্তান্ত দেশেরও নাম, 
প্রধান প্রধান সহব নদী হুদ সমুদ্র পর্বত সমন্তই চিনিতে 
সক্ষম হয়। 

এক বৎসর বয়সে একশত বিখ্যাত নর-নাবীর ছবি সে 

চিনিয়াছিল। এই ছবিগুলি সব এক জায়গায় আবদ্ধ 
ছিল, ইচ্ছামত যে কোন ছবি সে বাঁহিব কবিয়া আনিত 
এবং তাহাব পবিচয় দিত। 
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& বরসেই সে ভি ভিন্ন জীব ও গাছের পাতা চেনে, 
মানুষের শরীরেব হাঁড়গুলি চেনে, এবং অন্তান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
চেনে, ক্রমে সেগুলি কোন্টা কোথায় আছে তাহাঁও 
চিনিতে পারে। 

যেমন লতা চিনিত, বীজ চিনিত, তেমনি গাঁছের অংশ - 
প্রত্যংশ, ফুল কি কি অংশে বিভক্ত, তাহা! সে বৈজ্ঞানিক 
সংজ্ঞা শুদ্ধ বলিয়া দিতে পারিত। 

ডূগ্নিংএব সঙ্গে সঙ্গে হাতের লেখাও তাহাকে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। যে কোন অক্ষব সুন্দর ছাদে অস্কন করা 
তাহাঁব একটা আনন্দের বিষয় হয! এ সমস্ত শিক্ষা তাহার 
ভিন বৎসবের মধ্যে সমাপ্ত হয়। বিববপটিও অধ্যাপক যে 
রর হর হান ভি কি 
করে নাই। 

বিনরণটি হইতে একটা জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের চোখ 
ফোটে। সেই জন্য ইহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
মনুষ্যসমাজে একটা সংস্কার বাঁধিয়া বসিয়াছে যে পড়াটা 
খেলা ধূলাব মত খাওয়া দাওয়ার মত একটা আমোদেব 
ব্যাপার নয়, পড়া করিতে গেলেই অনেক কষ্ট করা 
প্রয়োজন। কষ্টের শিক্ষা একটা বড় শিক্ষা, কিন্তু পড়ার 
বেলায় নয়। সে শিক্ষা সংসাবেই কাজে লাগে, প্রবৃত্তিব 
ক্ষেত্রেই তাহাকে প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু মনের 
বিকাশ আনন্দিত না হইলে হওয়া অসম্ভব। মনতো পুঁথির 
দাস নয়, পুঁথিব কবলে পড়িয়া গ্রস্থকারারুদ্ব হইবার 
জন্ত তো সে আসে নাই। সে স্বভাবত কৌতুহলী, তাহার 
দৃষ্টি সর্বত্র জাগ্রত ; সে প্রশ্ন কবে, অন্থুসন্ধান কবে, আবিষ্কার 
করে, ইহাতেই তাহার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ | জোর 
করিয়া কতকগুলি বাজে জিনিষ শিশুর মাথার পূরিয়া দিলে 
তাহাব মনকে জীবস্তে কবর দেওয়া হয মাত্র। অনেক তথ্য 
জানাই কিছু বড় জিনিস নয়, অধ্যাপক অলেবিক যদ্িচ সেই 
দিকে একটু বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। একজন লোক নানা 
বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলেও কিছুই আইসে যায় না যদি 
প্রকৃতিতে বা আর্টে যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহ 
কম্পিত হইয়া উঠে। সেই আননাকে জাগানই শিক্ষার 
একমাত্র কাজ। ছাত্রের চিত্ত কোথাও অসাড় নহে, 


৯ম সংখ্য! ] 
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সর্ব সাঁগ, সে সব জিনিন। ভাল কবিয়া দেখিতেছে, 
ইহাই শিক্ষা; সে সমস্ত অনুভব কবিতেছে, ইহাই শিক্ষা) 
সে নিজেব বিচাববুদ্ধি প্রয়োগপূর্কাক, ভাল কবিয়! জানি- 
তেছে, ইহাই শিক্ষা; এবং সে ভালবাসিতেছে, ইহাই 
চরমতষ শিক্ষা । সে পগুপক্ষীব সহচর, সে কীট পতঙ্গের 
সঙ্গী, পৃথিবীর ধুলিকপাঁও তাঁহাব কাছে আশ্চর্য্য, যদি এমন 
হয় তবেই তো|শিক্ষার সার্থকতা) নহিল কেবল কতক- 
গুলা শব্ধ ব্যাকরণেব সুত্র ও বাশীকৃত তথ্য মুখস্থ করিয়া 
এমনি কি লাঁভ|! বাল্যকাল হইতে এই আনন্দ শিক্ষা হইতে 
বাদ্‌ পড়াব দৃকন ঘকল দেশেই শিক্ষাসমস্তা জটিল ও 
জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। অলেবিকেব শিক্ষা সম্বন্ধে 
পরীক্ষায় এইটি! কেবল দেখিবাব বিষয় এবং আনন্দিত হইবাব 
বিষয়, যে তিনি|শিক্ষা দিতেছেন বা কষ্ট দিতেছেন এইরূপ 
কোন অস্বাভাঁরিক সংস্কাব তীহাব কন্তার মনে তৈবি করিয়া 
দেন নাই_ শিক্ষা জিনিষটা তাহাব অজ্ঞাতসাবে তাহাব 
খাওয়া দাওয়া বলল হাওয়ার মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহাব 
সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়িতেছে_সে আনন্দিত,-_-জগতে ইহা অপেক্ষা 
বড় কথা আর কিছুই হইতে পাবে না। 


7. পোকার দৌরাত্ম্য । 


বাহাবা কৃষি সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন তাঁহাবা নিশ্চয়ই জানেন 
প্রতিবংসব কীট-পতঙ্গ আঁমাঁদেব 'শস্তেব কত ক্ষতি কবে। 
কৃষিক্ষেত্রে যাইবার প্রসোজন নাই। কলিকাঁতাঁব সহরেও 
ছাতের উপর বাহার! ছুটি গোলাপ ফুলেব গাছ কবিতে 
গিয়াছেন অথবা বাড়ীৰ পশ্চাদ্ভাগে সখ করিয়া সব্জীর 
বাগান, কবিয়াছেন তাঁহারা কীটপতঙ্গেব গাছপালা নষ্ট 
কবিবাব শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পবিচয় পাইযা থাকিবেন। 
বেখানে গাছপালা! শস্তাদি ভালরূপ জন্মায় সেই সব দেশেই 
কীটের উৎপাতিও অধিক হইযা থাকে। উত্তাপ ও সজলতা 
গাছে বৃদ্ধিব পক্ষে যেরূপ অন্থুকুল পতঙ্গের বংশবৃদ্ধিব 
পক্ষেও সেইরূপ। এই কারণে আমাদেব দেশে কীটের 
উৎপাত অত্যন্ত বেশী। কত লক্ষ লক্ষ টাঁকাঁব শন্ত যে কীট 
দ্বার! প্রতিবৎসর নষ্ট হইতেছে তাহা! ধারণ! করা কঠিন। 
কোনও এক বৎসরে সমস্ত ভারতবর্ষে কীটপতঙ্গ যত টাকাব 


অ। 
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শস্েব হামি কবে তাহার যদি একটি হিসাব কৰিয়া সকলকে 
দেখানো যায় ত কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাঁহিবে না। 
এত ক্ষতি হওয়া সত্বেও কিরূপে তাহা নিবাবশ কবা যাইতে 
পাঁবে সেদিকে কাহাবও চেষ্টা নাই। কৃষকেরা মূর্খতা ৪ 
দাবিদ্র্য বশত কীট দমন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট _শস্ত নষ্ট হইযা 
গেলে কেবল নিজেব কপালের দোষ দিষাই ক্ষান্ত থাকে। 
গবর্মে্টও এ পর্যান্ত কীটেব আক্রমণ হইতে শক্ত রক্ষা কবা 
সমন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। আমাদের দেশে 
কেবল এইকপে কীট মান্থুষেব এমন শক্র হইয়া পড়িযাচে 
কিন্তু ইউরোপ বা আমেবিকায় মানুষকেই কীটের শত্রু বল! 
যাইতে পাবে। ইউবোপ অপেক্ষা আমেবিকাঁতেই কীট- 
পতঙ্গেব উপদ্রব বেণী, সেই জন্য সেইখানেই কীটদমনের 
চেষ্টাও বেশী। আমেবিকাব লোকদেব সর্বদাই কীটের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবিতে হইতেছে । 

যেখানে যে গাছ অতি সহজেই জন্মায় ও সর্বাপেক্ষা 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ কবে, আশ্চর্য্েব বিষয় যে সেইখানেই সেই- 
গাছেব হানিকব পোকাও বহুসংখ্যায় আসিয়া জোটে ও 
গাছ নষ্ট কবিতে থাকে । গাছপালা অনেকটা মানুষের মত, 
যতই তাহাদেব বেশী উন্নতি কবা যায় ততই তাঁহারা সহজে 
বোগাক্রান্ত হয়। বাগানে যত্বপালিত সৌখীন গাছ যেরূপ 
সহজেই মবিয়! যায়, বনজঙ্গলের গাছ সেরূপ সহজে মরে না। 
পৃথিবীব মধ্যে কালিফনিয়াব হ্যায় বিখ্যাত ফলের রাজ্য 
আর কোথাও নাই, সমস্ত দেশটাই একটি বৃহৎ ফলেব বাগান 
বলিলে হয়, কিন্তু ত্র কাবণেই সেখানে পোকার উপদ্রবও 
বেশী ও নানান্‌ উপায়ে তাহাদের দমন কবিয়া না রাবিতে 
পারিলে অমন দেশেও একটি ফল হয় না। পোকাব 
আক্রমণেব বিকদ্ধে এতই ভীষণ সংগ্রাম কবিতে হয় যে 
কৃষকেব| নিজেব চেষ্টায় কিছুই কবিতে সমর্থ হয় না, State 
Board of Horticulture উপর এই, সংগ্রাম 
চালাইবাঁব ভার ; এই সমিতি হইতে বিস্তর ব্যয় করিয়া 
বহুসংখ্যক শিক্ষিত পর্য্যবেক্ষক দ্বারা কালিফনিয়ার প্রত্যেক 
ফলেব বাগান সর্বদা পরীক্ষা কবানো হর, ও অনিষ্টকব 
পোকাঁব সন্ধান পাঁইলেই তাহাব বিনাশেব উপায় করা হয়। 
সেখানকাব আইন অন্ুসাবে এই পধ্যবেক্ষকেবা সকলেরই 
বাগানে বিনা! অস্গুমতিতেও চুকিতে পারে ও মালিচকর 
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_অনিচ্ছাসব্বেও তাহাকে কোনও বিশিষ্ট উপায়ে পোকা ধংস 
করাইতে বা পোকাধরা গাঁছ একেবাবে পুড়াইয়া বিনষ্ট 
. করিতে বাধ্য করিতে পারে। 

, যত বকম পোকা আছে তাহাদের মধ্যে স্কেল্‌ নামক 
একজাতীয় কীট বোধ হয় গাছের সব চেয়ে বেশী ক্ষতি 
করে। ইহারা অত্যন্ত কষুত্র, অভ্যস্ত না থাকিলে শুধু 
চোখে ইহাদের দেখিতে পাওয়াই কঠিন, ডাল বাঁ পাতার 
উপব ইহারা একেবারে সংশ্লিষ্ট ভাবে লাগিয়া থাকে। 
কয়েক বৎসর হইল এই জাতেরই এক পোক! (San Jose 
56515) আমেরিকার সমস্ত গাছের সর্বনাশ কবিতে 
বমিয়াছিল, কালিফনিয়ার সমস্ত কমল! লেবুর বাগান 
নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছিল । 
যখন এই 59:.1055 5০৪1৩ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া 
‘পড়িল তাহাদের দমন করিবার আর কোন উপায় না 
. দেখিয়া পর্যবেক্ষক গ্রণ দেশের একগ্রান্ত হইতে আর এক 
প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফলের গাছ পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন, কীটের নিদর্শন পাঁইলেই সেই গাছে বিষমিশ্রিত 
জল ছিটাইয়৷ বা বিষাক্ত ধোয়া দিয়া তাহাদের ধ্বংস 
করিতে লাঁগিলেন। ইহার ফলে San Jose Scale 
আমেরিকায় এখন লুপ্তপ্রায়, অল্প যাহ! আছে তাহাদের 
বাড়িতে দেওয়! হয় না বলিয়া গাছের আর কোনও 
অনিষ্ট করিতে পারেন৷। 
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একটি করিয়া শত্রু আছে, তাহা যদি না হইত তবে অল্প- 
'দিনেব মধ্যেই কোনও একটি জীবের সহসা বংশ বৃদ্ধি 
হইয়া সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া যাইত। গণনা করিয়া দেখা 
গিয়াছে একটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র ব্যাকৃটিরিয়াম্‌ যদি অবাধে 
বাড়িয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে ৭৮ দিবসের মধ্যেই পৃথি- 
বীর সমস্ত সমুদ্র ভরাট করিয়া ফেলিতে পাঁরে। স্বাভাবিক 


অবস্থায় প্রকৃতি জীবজস্তদিগের পরম্পরের মধ্যে একটি 


যে সামঞ্জস্ত রক্ষা করিবার বিধান করিয়াছেন তাহা আমর! 
প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি, তবে কি করিয়া হঠাৎ 
এক একবার এইরূপ কীটপতঙ্গের প্রাহুর্ভাব হুইয়া সমস্ত 
গাছপালা শশ্ত নষ্ট হইয়া যায় ? মানুষই প্রকৃতির নিয়মের 
_ বিরুদ্ধে কাঁ করে ও নিজেদের সুবিধার অন্ত প্রকৃতির 


বা পৌঁয, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ । 


চট নষ্ট করিয়া দের বলির রণ ঘটে, 
অতএব মানুষকেই আবার তাহার প্রতিকার কবিতে হয়। 


এক সময় কালিফনিয়াতে white ৪০ales নামক ৃ 


এক প্রকার পোকার খুব প্রাদুর্ভাব হয় ও কোন উপায়েই 


" তাহাদের মারিতে পারা যাইতেছিল না। এই সময়ে 


কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন যে অস্ট্রেলিয়াতে 
একরূপ ছোট পাখী আছে, তাহারা এই পোৌঁকাৰ পরম 
শক্রু। ইহা জানিতে পারিয়াই অষ্ট্রেলিয়া হইতে হাজার 
হাজার এই লেডিবার্ড পাখী আনাইয়া কালিফনিয়াতে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও অল্প সময়ের মধ্যেই white scales 
কমিয়া গেল । এই লেডিবার্ড পাখী কালিফনিয়ার কৃষকের 
এখন এক প্রধান বন্ধু। 

এইরূপ প্রক্ৃতিব সাহায্য লইয়া পোকা মারাই 
সর্বাপেক্ষা সহজ ও অল্পসময়সাপেক্ষ_ কিন্তু অনেক সময়ে 
কোনও কোনও পোকাব শক্ত হঠাৎ খু'ঁজিয়া পাওয়া দায় না, 


তখন অন্ত উপায় অবলঘন করিতে হয়। প্রকৃতির বিনা 


সাহায্যে মানুষকে পোকা মারিতে হইলে কত পরিশ্রম 
করিতে হয় পিয়ার্সন্‌ মাসিক পত্রে Great Fights 
with Insects প্রবন্ধে তাহার ছুইটি বেশ দৃষ্টান্ত দেওয়া 


 হুইয়াছে। 


আমেরিকার অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশে একপ্রকার খৃ 


বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা আছে, তাহার! প্লাম্‌ ও পীচ 
গাছের বেশী অনিষ্ট করে, ইংরাজিতে ইহাঁদিগকে curculio 
beetle কহে। ইহাদের কোনও উপায়ে সহজে মারা যায় 
না, কেবল এক উপায় আছে, গাছ ধরিয়া খুব ঝীকা দিলে 


তাহারা নীচে পড়িয়া যায় তখন কাপড়ের উপর ধরিয়া , 


তাহাদের হাতে করিয়া মারিতে হয়। এইরূপ উপায়ে 
ইহাদের ধ্বংস করা কি শ্রমসাঁপেক্ষ তাহা একটি ঘটনা 
উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পাঁবিবেন। জঙ্জিয়ার 
একটি ফলের বাগানে ছুই লক্ষ গীচ ও পঞ্চাশ হাজার প্লাম 
গাছ আছে, পোকা লাগাতে ইহার প্রত্যেক গাছকে ঝাঁকা 
দিয়া ও নীচে কাপড় পাতিয়া পোকা ধরিতে হইয়াছিল। 
২২ খানা কাপড় লইয়া খুব পরিশ্রম করিয়া দিনের মধ্যে 
৪০১০০* গাছের পোকা! মারিতে পারা গিয়াছিল। কিন্ত 
একবার মারিলেই হয় না, বারবার এইরূপ করিতে হয়। 


৯ম সংখ্যা lL 
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এই একটি মাত বাগান হইতে পোকাৰ উপন্রব নিবাবণ 
কবিতে সর্বসমেত ছুই মাস লাগিয়াছিল ও এই সময়ের 
১. মধ্যে ৯ পোকা ধৰা হইয়াছিল। 

কিন্ক ইহা। অপেক্ষা মাসাচুসেট্‌স্‌ প্রদেশে 85755 
০8 পোকা| নিবাবণ করিতে যে তুমুল যুদ্ধ করিতে 
COTE NOE EE SR এক 







আর কখনও হঁতে হয়.নাই। 

প্রায় ত্রিশ (সব হইল লেওপোল্ড্‌ টূভূলো নামে এক 
ফরাঁসী বৈজ্ঞানিক যাসাচুসেট্‌সের মেড্্‌ফোর্ড, নামে 
একটি ক্ষুদ্র বান কৰিত্তেন। তিনি সেইখানে অন্তান্ত 
কার্যেব সহিত |কীটভত্বেবও চর্চ্চা করিতেছিলেন। একদিন 
কোনও রী নব এ) হতে তাঁৰ ভজি 
পরীক্ষব একটি ক্ষুদ্র কাগজের বাকে EyPsy 
mothএর কত্বকগুলি ডিম তিনি পাইলেন। অসাঁবধানতা 
বশত তিন সম এই বাট ডিন খোলা জানালার সম্মুখে 


পিকে জানালার বাহিরে বাগানে লইযা 
ছড়াইয়া দিশ৷ টুভূলে৷ ডিমগুলির কথা ভুলিয়াই 
গিয়াছিলেন-_শ্রক কংসর পবে দেখিলেন তাঁহার বাগানে 
কতক গুটিপোকা বিচরণ করিতেছে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা কবিলেন, কিন্ত 
পরেব বৎসর্‌ দেখিলেন তাহাবা তাহার বাগান ছাইয়া 
ফেলিয়াছে। | অনস্তোপাঁযর় হইয়া এই পোকাব কথা 


চতুদ্ধিকে করিয়া দিলেন ও সকলকে সতর্ক থাকিতে 
বলিলেন, কারণ ইউরোপে এই পোকা বিস্তর অনিষ্ট করে 
তিনি ন | সতর্ক হওয়া দূবে থাকুক সকলে তাঁহার 


কথা তখন ' হাস্তজনক মনে করিয়া আদৌ কর্ণপাত 
করিলনা। তিনি কিছুদিন পবে ফরাসীদেশে চলিয়া 
গেলেন, এই পোকার কথাও সকলে ভুলিয়া গেল, কেবল 
ছুই একজন! লক্ষ্য কবিষাছিল যে ইহারা ক্রমে ক্রমে 
মেডূফোর্ড নিকটে যে জঙ্গল আছে তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে। ইহাব পৰ প্রায় বিশ বৎসর গেল, 
পোকাবা বীরে ধীরে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, 
যে সকল গাছ এই সময় তাঁহারা নষ্ট করিতেছিল, লোকে 


সংকলন ও সমালোচন-পোঁকার দৌরাত্ম্য । 


রাখিয়া দিলেন। এক সময়ে বাঁতাস 
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জাগি এত = পল সাপ লা ৯ পাশ টি ৭ শশী শি 


মনে কৰিল হা অন্ত পোকাষ কাজ। অবশেষে ১৮৮৯ 
সাল উপস্থিত হইলে জিন্সি মথ্দিগের তখন এতই 
বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাদেব খাঁস্তেব অনটন হইল, 
তাঁহারা মেড্‌ফোর্ডের সন্নিকটে যথেষ্ট খুস্ব না পাইয়া 
অনেকদুব পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল ও যে সব গাছ আক্রমণ 
করিতে লাগিল তাহাদেব একটিও পাত্র রাখিল না। 
আব মেড্ফোর্ডে ত তাহাদের সীমাসংখ্যা রহিল ন, 
সমস্ত সহব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাঁন্তা, ঘাট বাড়ী 
সব কালো হুইয়া গেল। প্রকোষ্ঠ ঝঁটি দিয়া পোকা 
সবাইয়া তবে ঘরে প্রবেশ করিতে হইতেছিল। তাহাদের 
মৃতদেহে রাস্তা এত পিচ্ছল হইল যে লোকক্ষনের যাতায়াত 
করা ছুষ্ধব হইল। ঘবেব ভিতরেও অঁহারা ঢুকিতে 
আরম্ত কবিল। বাশি বাশি পোকা পচিয়া এমন দুগ্ধ 
হইল যে সকলে মেভ্ফোর্ড সহব ত্যাগ করিতে উদ্ত 
হুইল। সাবানেব জল, কেরাসিন তৈল গ্রৃভৃতি নানাবিধ 
ওষধ প্রয়োগে তাহাদেব মারিবার চেষ্টা হইল কিন্তু কিছুতেই 
তাহাদের দৌবাত্ম্য কমিল না, সংখ্যা .বাড়িয়াই চলিলু। 
অবশেষে সকলে আবেদন করায় State Board of 
Agriculture হইতে এই পোকার ধ্বংস নিমিত্ত ১৫,০২০ 
টাকা মঞ্জুর হইল ও প্রায় একশত জন লোক পোকা 
মারিবার অন্ত নিযুক্ত করা হইল। এক বৎসর পরে 
অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে এই পোকা ২৩০ বর্গ মাইল 
ব্যাপিয়া গাছপালা আক্রমণ করিতেছে; সে বসর 
১,৫০১০*০ টাকা মঞ্জুর হইল। প্রথতম শেঁকো বিষ 
মিশ্রিত জল ছিটাইয়! ইহাদের মারিবার চেষ্টা হইল। দেখা 
গেল- মরা দুরের কথা, উৎকৃষ্ট আহাব বলিয়া ইব্রা 
শেকো খাইতে লাগিল। বহুদিন বিনা আ্বাহারেও ইহারা 
“বেশ বাচিয়া থাকিতে পাবে, শীত গ্রীষ্ম কিছুই ইহাদের 
অনিষ্ট করিতে পাবে না-_এত কঠিন প্রাণ যে কোনও 
উপাঁয়েই ইহাদেব মাবিবার সুবিধা হইল না। পেষে 
আবিষাব কবা গেল যে পেট্রোলিউম্‌ কলের উষ্ণ বাস্পের 
দাবা জিপ্‌সি মথ্‌ মাবাই একমাত্র উপাঁয়। পেট্রোলিউম্‌, 
দমকল ও লম্বা লবা নল লইয়া এই উপায় অবলম্বনে 
পোকা মারিবাব জন্ত অমনি হাজার হাজার লোক লাগিয়া 
গেল। দশ বৎসর ধরিয়া এই ভীষণ সংগ্রাম চলিল। 
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এক. এক বৎপবে চাব পাঁচ লক্ষ করিয়া টাকা খরচ হইয়া 
গেল। ষতদিন মাসাচুসেট্‌সে এই কাণ্ড চলিতেছিল 
অন্ত্র যাহাতে ইহাবা না যাইতে পাবে তাহাব জন্যও 
লক্ষ্য বাখিতে হ্ইয়াছিল। মাসাচুসেট্দ ছাড়িবার 
আগে পর্যবেক্ষকগণ প্রত্যেক ট্রেন, প্রত্যেক নৌকা বা 
সীমার দেখিয়া লইতেন। সম্প্রতি এই হুই এক বৎসর 
হইল এত পবিশ্রম এত অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে 
মাসাচুসেট্‌সে এখন' আব জিপ্সি মথ্‌ নাই। সামান্ত কয়টি 
ডিম হাওয়ায় উড়াইয়া লওয়াতেই এই অনর্থঘটিল ৷ 


/ ব। 


ডি... 

৬১- শয়তানের মুখে শাস্ত্রকথা। 
গল্পেব শৃগাল, পণ্ড হইলেও, নাকেব বদলে নরুন পাইয়া 
সন্ত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের মধ্যে এখন যথেষ্ট এমন 
(লোক আছে ষাহাব! ‘দাতের বদলে দাঁত’ এবং প্রাণের 
বদলে প্রাণ’ বলি না পাইলে একেবাবে ক্ষেপিয়া ওঠে। 

" হত্যাকাণ্ড অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণিক উত্তেজনাব কাঁজ। 
হত্যাকাবীদের মধ্যে যাহার! বিচাঁবকেব সদ্বিবেচনায় প্রাণ-, 
দণ্ডে দণ্ডিত না হইয়া নির্বাসিত হর, প্রায়ই দেখা যায় 
যে তাহাবা চোঁব ভুয়াচোবদেব মত £ মন্দ লোক 
নহে। ইহ! কাঁবাধ্যক্ষদেব মত+ অবিশ্বাস কবিবার 
উপায় নাই। অথচ ইহারা (হাড় বদ্মায়েশ না হইলেও) 
যে দণ্ডে সাধাবণতঃ দণ্ডিত হয় তাহা আবি প্রত্যাহৃত হইবাব 
নয়। ইহা অধৰ্ম্ম । কাবণ ইহা অন্তায় | 

এই অধৰ্ম্মেব সমর্থন কবিয়া ক্ষ-চাণক্য নিগ্রহনীতি- 
বিশাবদ কপট ষ্টলিপিনেব সহোঁদব ভাই “নোভো ভরিমিয়া 
পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এর প্রবন্ধে তিনি বলেন যে 
এইরূপ হত্যা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত] আত্মপক্ষ সম 
সময়ে শয়তানও শীল্্বচন উদ্ধত কবে 1 
- শরতানেব মুখে শাস্কথা শুনিয়া খষিকল্প টল্টটয় স্থিব 
থাঁকিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন-_ 

«সেন্ট পিটাস্বর্গ হইতে একজন ছাত্র এ বিষষে যখন 
আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইল, আমি বিশ্বাস কবিতে 
পাবিলাম না। কাগজখানা খুঁজিয়া গ্বন্কটা পড়িলাঁম। 
স্বপ্ন নয়। ছাঁপাঁব অক্ষরে । প্রত্যক্ষ 


শবাসী--পৌষ, ১৩১৬।- 


উপনীত হই ; 


| ৯ম ভাগ । 


" এই প্রব্লপ্রতাপ- প্রাটীন ত তন্ত্রের কাঁগজখানা _যে 
কাগজ চিরদিন খ্রীষ্ট ধর্ম্মেব “গোঁড়া” বলিয়া আপনাকে জাঁহিব 


কবিয়া আসিয্বাছে, সে-ই শেষে খ্রীষ্টর্মের মৃলস্ত্রটির ্ 


এইরূপ উপহাসাম্পদ ব্যাখ্যা কবিতে বসিল! ইহা শ্রীষ্ট 


বাণীর শুধু অপবাদ নহে অপলাপ। 

প্রীষ্ট মানুষ মাবিবাব অনুমোদন কবেন এমন কথা, 
ইহার পূর্বে পাগলেও বলে নাই। একথা শুধু যে 
অস্বাভাবিক এবং কষ্ট-কল্লিত তাহ! নহে, ইহা অসাধু, 
মুঢোচিত, হাঁনিকব,-কুতার্কিকের উপযুক্ত । 

“এই ধরণেব শাস্ত্ব্যাখ্যা হইতে আমবা একটি সিদ্ধান্তে 
সেটি এই, যে, এরূপ অক্ষবগত অর্থ গ্রহণ 
কবিলে একদিকে খ্রীষধর্মৰ মূল সুত্রটও বোধগম্য হইবে 
না, অপবদ্িকে প্রকৃত নৈতিক জীবনেবও ধ্বংস হইয়া 


যাইবে। এইরূপ কুট .ব্যাখ্যাকে অবলম্বন কবিয়া পৃথিবীতে 


ধর্ম্মের নামে অনেক নীচতা ও নিষ্ঠবতা প্রশ্রয় পহিয়া 
আসিয়াছে। ইলিপিনেব প্রবন্ধেব যোগ্য জবাব দিবা 
মত কেবল এক কথা আঁছে--ধিকৃ | 

“আমি জানি, যাহারা শাসন-তন্ত্র নামক মিথ্যার জালে 
জড়িত হইয়া! পড়িয়াছে, যাহারা দণ্ড দিবা নাম কবিয়া নিজেবা 
পাঁপাচবণ কবে তাহাবা আমাৰ কণায় কর্ণপাত করিবে না।, 


তবুও যতদিন আমাব দেহে জীবন আছে, এবং যতদিন, 


ধাহাদের আচবণেব বিকদ্ধে আমি প্রতিবাদ কবিয়া আসিতেছি 
তাহাবা (তাহাদেব প্রথামত ) আমাব মুখ জন্মের যত বন্ধ 
কবিয়া না দেষ, ততদিন পৰ্য্যন্ত আমি আমার বক্তব্য উচ্চ- 
কণ্ঠে বলিয়া যাইব এবং প্রার্থনাও ভুলিব না। আমাব খ্যাতির 
খাতিবে কিন্বা অন্ত কোনো কাবণে, সমস্ত রুষ দেশেৰ মুখ 
বন্ধ কবিয়া, যখন রাজপুরুষেবা একমাত্র আমাব মুখ- খোলা! 


[ রাখিয়াছেন তখন আমি কোনে! মতেই চুপ্‌ করিয়া থাকিতে 


পারি না। এক্ষেত্রে মৌন সন্মতিব লক্ষণ বলিয়া গৃহীত 
হইবাঁব বিশেষ আশঙ্কা আছে । 

“আমি জানি ষ্টলিপিনেব প্রবন্ধ তুচ্ছ এবং শশ-বিষাঁপের 
মত অভূত। তাহা হইলেও বাহবা খ্ৰীষ্ধৰ্ম্মের প্রকৃত অর্থ 
বুবিয়াছেন তাঁহাদেব পক্ষে এই বীভৎস বিজ্রপ অসহ্য । এই 
প্রবন্ধ লক্ষ লোকের নিত্য পঠিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া! 
প্রচাঁব করিয়াছে যে, খ্রীষ্ট যে শুধু প্রাণদণ্ডেব প্রয়োজনীয়তা 


রা 
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৯ম সংখ্য। |) 


উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি এই চবমশাস্তি 

উঠাইয়া দেওয়াতে ভাঁহাব স্বদেশবাসীকে ভৎপনা পর্যস্ত 

করিয়াছিলেন। মনে রাখিয়ো, ইহা খ্ৰীষ্ট সম্বন্ধে বলা 

হইয়াছে, যিনি প্রেমেব ধর্ম প্রচাব করিয়াছিলেন, সেই 
- প্রেমের অবতার খ্ৰীষ্ট সব্বন্ধে ! 

“আমবা ( খ্ৰীষ্টানের! ) অনেক অনর্থক, -_এমন কি, 
হানিকর বিষয় লইয়া! গর্ব অনুভব করিয়! থাকি। কিন্তু যে 
, বস্তুর অভাবে মানবজীন্বন পণুজীবনেব তুল্য হুইয়া পড়ে 
আমাদের সেই দ্বিনিষটিরই অভাব রহিয়! গিয়াছে । সকলে 
মানিয়া চলে, মানবজীীবন-সমবন্ধীয়্ এমন কোনো মহত্তত্ব বা 
সংসাবযান্রাব এমন কোনো উন্নত সার্বজনীন নিয়ম বা 
পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। আশ্চর্য্য! খরী্ট- 
ধর্মের সত্য এবং সুমহৎ শিক্ষা নিখিল মনহুয্যের একাস্ত উপযুক্ত 
বলিয়াই কি ধাহাবা! ইঞ্ক গ্রহণ করিয়াছেন তাহার! প্রকৃত 
ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে একেবাবেই উদাসীন ? রাজতন্ত্র বা 
প্রজাতন্ত্র-আত্মাবি কি ক্ষতিবৃদ্ধি সাধন কবিতে পারে? 
কিসের জন্য হত্যা? কিসেব জন্ত অত্যাচার? একবার 
ভাবিয়া দেখা উচিত 'মান্থুষের প্রধান কর্তব্য কি? 
ৰান্ভৃত্যের নিত্য-কৃত্য পালন আগে, না মানষের মনুষৃত্ব 
পালন আগে? দলের পাগাগিরিতে জলাঞ্জলি দেওয়া শের, 
পন! ভুভভবিষ্যৎবর্তমানেব নিত্যসঙ্গী চিবস্তন মানবজাতির 
উন্নত অধিকাব হইতে বঞ্চিত হওয়া শ্রেয়? বিবেকী মানুষের 
পক্ষে হিংসাকলুষিত উিগ্ন চিত্ত লইয়া খুন্-খাবাঁপের ভিভব 
থাকা স্বাভাবিক, না মন্ল্রকর্ম্দে এবং প্রেমানন্দে দিন যাপন 
কৰা স্বাভাবিক ? মঙ্জলানুষ্ঠান যেমন এক দিকে অনুষ্ঠাতাকে 
আনন্দ দান করে আব একদিকে তেমনি সমস্ত মানবজাতির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠত৷ বাড়াইয়া তোলে । এ আনন্দ ব্যক্তিবিশেষের 
করনা-বিজ্ত্তিত কিন্তুত সামগ্রী নহে, এই আনন্ের 
অভিমুখেই বিশ্বমানব অনন্ত কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

“হা, বর্তমান সমাজের অবস্থা ভয়ানক, __অতস্ত 
ভয়ানক ।. এতই ‘ভয়ানক যে; এ অবস্থা বেশী দিন স্থারী 
হইতে পারে না,-_ইহ্াই এখন একমাত্র আশ্বাস ।* 

শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 


রি 


সংকলন ও সম [লোচন_দীর্াযুতত। | 


শি সি ছি 
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দীরঘাযুতত্ত | 
প্রকৃতিদেবীব রাজ্যে মানবের আয়ুর দৌড় কতদুর সে 
সমন্ধে The Philosophy of Long Life নামক 
একখানি পুস্তকে ফরাসী লেখক জিন্‌ ফিনে! (Jean Finot) 
নানাস্থান হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
্রস্থখানিব বর্ণিত বিষয় আমবা ক্রমে ক্রমে প্রবাসীর পাঠক- 
দিগেব নিকট উপস্থিত করিব। আপাতত মানবের আয়ুর 
সীমা সম্বন্ধে লেখক যাহা বলেন ভাঁহারই আলোচনা কর' 
যাউক ৷ 

পণ্ডিতবব হালার (Haller) দেখাইয়াছেন যে ১০০ 
বৎসরই আমাদের জীবনেব সীমা নহে। নান! প্রমাণ 
প্রয়োগ কবিয় তিনি এই সীমাঁটিকে ঠেলিয়া ২০০ বৎসবে 
দাঁড় কবিয়াছেন। তিনি টমান্‌ পার (Thomas Parr) 
এবং হেন্রি জেন্কিন্স, (Henry Jenkins) নামক দু 
ব্যক্তিব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ কবিয়া গিয়াছেন। ইহাবা দুইজনে 
দৈব দুর্ঘটনায় মাবা গিয়াছিল। পাব শরপ্শায়ারেব একটি 
পল্লীতে বাস করিত। তদ্দানীন্তন রাজা! তাঁহার বয়সেন 
কথা শুনিয়া তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ কবিয়া এমল 
খাওষাইয়া দিয়াছিলেন যে বেচাঁবা পার অজীর্পে মায়! 
গিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ১৬৯ বৎসব হইয়াছিল । 
ভাক্তাব হার্ভে (02:25) তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়! 
বলিয়াছেন, সাবধানে থাকিলে পাব আবো৷ অনেক বসন 
বাচিয়া থাকিতে পাঁবিত । 

জেন্কিন্স, ইয়র্কশায়াবেব একজন ধীবব ছিল। ১৪০ 
বৎসব বয়সে সে একবাব বিচাঁরালয়ে সাক্ষ্য প্রদান কবে, 
তাহা হইতে জানা যায় যে তখন তাহাব ১০২ ও ১০০ বৎসর 
বযস্ক দুইটি পুত্র জীবিত ছিল। 

হাঁমবোন্টি, (ম৬um৷b০l!dt) বলেন যে তিনি আবি- 
কুইপার নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক কৃষকদম্পতী 
দেখিয়াছিলেন, তখন কৃষকের বয়স ১৪৩ এবং তাহাব স্ত্রীন 
বয়স ১১৭ হইয়াছিল । 

নবওয়ের একজন কৃষক জে, গ্যাবিংটন্‌ 0. Garring- 
০") তাহাঁব দীর্ঘ আযুব জন্য খ্যাতিলাত কবিয়াছিল। গ্রে 
১৬৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ কবে। মৃত্যুকালে তাহার 
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শীত 


জো প্রেধ বং বয়স ১০৮ ৮ ৰৎসব হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্রেব বয়স তখন ৯ বৎসর। সে একাধিক বিবাহ 
কবিয়াছিল। 

অধ্যাপক এ, ওয়েস্ম্যান্‌ (A. Weissmann) প্রাণী- 
তত্ববিস্তাব দিক হইতে মানবেব আয়ু সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া যাহ! বলিয়া! গিয়াছেন তাহাতে আশাব কথা যথেষ্ট 
পবিমাণে আছে। তাঁহাব মতে ঞ্রীবেব আয়ু শরীবের স্বাভা- 
বিক আয়তনের উপর নির্ভব তো কবেই, জীবনীশক্তি এবং 
জাতীয়তাব উপবেও অনেক পবিমাণে নির্ভব করিয়া থাকে। 
এই দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় শতাতীতজীবিগণ 
তাহাদের অবস্থা ঘটিত নানাপ্রকাব সুবিধাব মধ্যে বাস 
করিতে পাবিয়াছে বলিয়াই এত দীর্ঘজীবী হইতে 
পাবিয়াছে। 

শতাতীতজীবীদিগের সংখ্যা বড় অল্প নহে। 
খুঃ অবে এক সাবিয়াতেই ১৩৫ হইতে ১৪০ বৎসব বয়স্ক 
৩ জন, ১২৬ হইতে ১৩৫ বৎসবেব ১৮ জন, ১১৫ হইতে 
১২৩ বৎসরেব ১২৩ জন, এবং ১৩৫ হইতে ১১৫ বৃৎসরেব 
২৯০ জন জীবিত ছিল। 

১৮৯০ খৃঃ অন্ধে অমেবিকাব হউনাইটেড্‌, ষ্টেট্‌সে 
৩৯৮১ জন ও লণ্ডন্‌ সহবে ২১ জন শতাতীতজীবী ছিল। 

ডাক্তার পি, ফয়স্তাক্‌ (6. Fois৪ac) ১৫০ বৎসবের 
অধিকবয়স্ক বহুলোকেব কথা বলিয়৷ গিয়াছেন ; তাহাদের 
মধ্যে এক জনেব বয়স ১৮০ বৎসর হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত 
জে,বি, বেলি (]. 8. Baily) জন্‌ ওয়েক নামক এক- 
ব্যক্তিব ১০৬ বৎসর বয়সে বিবাহেব কথাব সত্যতা সম্বন্ধে 
প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যক্তি নাকি ১৭০ এবং 
ইহার স্ত্রী ১৬৪ বৎসব বাঁচিষাছিল। 

এইরূপ আবো অনেক ভাক্তাবেবা দীর্ঘজীবীদিগেব 
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সম্বন্ধে বহু কথা ব'লয়া গিয়াছেন। ডাঃ ইভ্যান্স টমাস্‌ 


কারু নামক এক ব্যক্তির নাম করিয়াছেন সে নাকি ২০৭ 
বৎসব বাঁচিয়াছিল। 

কিছুদিন পূর্বে লগ্ডনেব স্থুবিখ্যাত ডাক্তারী কাগজ 
জ্যান্সেটে (০80) একজন দীর্ঘজীবীব কথা বাহির 
হইয়াছে তাহার বরস ১৮০ বৎসব হ্ইয়াছিল। এই 
কাগজেই একবার একটি ১০৯ বৎসর বযস্কা স্রীলোকের 


পরধাসী-__পৌষ, ১৩১৬ | 


| নম ভাগ। 


শবীবে অন্ত্বৃদ্ধির জন্য অস্ত্র প্রয়োগের কথা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

পটুগ্যালের রাজকীয় প্রতিহাসিক লোপেজ্‌ কাষ্ট গোঁড্‌ 
(Lopez Caste 0:০৫) উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন যে 
বাংলা দেশে একজন ৩৭* বৎসব বাচিয়াছিল। তাহার - 
চুলেব রঙ. নাকি অনেকবাবই পরিবর্তিত হইয়াছিল । 

উপবেৰ দৃষ্টাস্তটিতে সন্দেহ হইতে পাবে কিন্তু রবার্ট 
টায়লবের (Robert 151০) কথার সন্দেহ করিবাব 
কোনো উপায় নাই। এই ব্যক্তি ১৮৯৮ খৃঃ অন্দে ১৩৪ 
বসব বয়সে প্রীণভ্যাগ কবেন। ইনি ৪র্থ জর্জ ও ৪র্থ 
উইলিয়মন্‌, এই উভয় বাজাব সময়েই পোষ্ট, মাষ্টাবের 
কার্য করিয়াছিলেন। এই অতি বৃদ্ধ পোষ্ট, মাষ্টার 
মহাশগ্নটিব কথা শুনিয়া তাঁহাকে রাণী বিক্টোবিয়া তাহার 
নিজের প্রতিকৃতি উপহার প্রদান কবিয়াছিলেন। প্রতি- 
কৃতিব তলদেশে লেখা ছিল—“A gift from Queen 
Victoria to Mr. Robert Tylor as a souvenir 
of his age, unprecedented within the mem- 
০r7 ০£'mজan.” এই উপহার পাইয়া টায়লর এতই 
বিচলিত হুইয়াছিলেন যে তাহাতেই তাঁহাব মৃত্যু হয়। 
রবার্ট টায়লব ১০৮ বৎসব বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। 
কৌমার্য্যব্রতাবলম্বীদিগের নিকট একথাটি মিষ্ট গুনাইবে। 

টায়লব যে বংসব প্রাণত্যাগ করেন সেই বৎসবেই 
১১৭ বৎসব বয়সে মিসেস্‌ এন্‌ আর্মস্্রং নামিকা এক মহিলা 
প্ৰাণত্যাগ করেন। ইনি এই বয়সেও বেশ শক্ত সমর্থ 
ছিলেন, ভাঁহার ম্মবণ শক্তি অটুট ছিল। তিনি বিনা 
চশমায় দেখিতে পাইতেন এবং বিন! সাহায্যে চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতে পাবিতেন। 

এইরূপ শতাতীতজীবী আবো অনেকেব কথা শুনিতে 
পাওয়! ষায়। একথা সত্য ষে আপন আপন বয়স সম্বন্ধে 
অনেকেই সত্য গোপন কবিয়া থাকে। ৭০ কি ৮০ পাব 
হইলেই যাহাতে লোকে আবো অধিকবয়স্ক মনে কবে 
অনেকে তাহাই ইচ্ছা কবে। এই সমস্তেব জন্য বাদ সাঁদ 
দিয়াও মানবের আয়ুকে কোনো জনেই অস্তুতঃ ১৫০ 
বৎসরেব নীচে আনা যায় না। 

য্যালিস্‌ লেডি গ্লেনেস্ক ১৮৮৭ খৃঃ অব্য হইতে ১৮৯৬ 


টা সংখ্যা । : 


ah লিজা ক ৯ লালা লছ 


খৃঃ অয পরা বুরোগে বতগুলি দন ও লতার: 
জীবী প্রাণত্যাপ্র করিয়াছিল নাইন্টাস্থ সেঞ্চবি (Nine- 
teenth Century) পত্রিকায় তাহাব একটি বিবরণ প্রকাশ 


করিয়াছিলেন। তাহাব প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিববণটি 
” সংগৃহীত হইয়াছে । 
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শতাতীত ৩ ৪ ১ ২ ১ ১০২ ১ ০ ১৫ 
মোট ১৪ ২০ ১৭ ১৩ ৪৯ ২৮ ২৬ ২১ ১৮.২৭ ২২৩ 
শ্রীযুক্ত টি, ই, ইয়াং ইংলগ্ডের শতাতীতলীবীদিগ্েব 
বিষয়ে যে পুস্তক রচনা কবিয়াছেন তাহাতে তিনি যে সকল 
ব কথা উল্লেখ কবিয়াছেন তাহ! বিশ্বাস না কবিয়া 
চলেনা। তিনি জীবনবীমার কার্ধালয়গুলি হইতে বয়সেব 
প্রমাণ সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। 

Journal of the Institute of Actuaries হইতে 
কতকগুলি শতাতীতজীবীর কথা পাওয়া যায়। ১০৮ 
বৎসব বয়স্কা মার্গারেট য্যান্‌ নিভ_ নামিকা এক মহিলার 
কথা জান! যায়, তিনি ৯১ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার যুঝবোপ 
পবিভ্রমণ ককেন। প্রথমবারের ভ্রমণের স্থৃতি স্পষ্ট কবিয়া 
তোলাই এই দ্বিতীয় ভ্ৰযণেব উদেশ্য 

ডাঃ জি, এম্‌, হাঁম্‌ক্তে (G. M. Humphrey) এ 
সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানের পব 014 5৪5 নামক একখানি 
পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি ৫২টি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবেন। 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ৫২ জন শতাতীতজীনীর 
অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত বেশ ভাল স্বাস্থ্য রক্ষা কবিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পুস্তকখানিতে এইরূপ উল্লেখ 


সংকলন ও ও সমালোচন -দীর্ঘায়ুতত্ত | 
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আছে বে দীর্ঘজীবীদিগের প্রা সকলেই অল্নাহাৰী ও 
অল্পপায়ী। তাহারা এমন সকল কাজে নিযুক্ত থাকেন 
বাহাতে বাঁড়িব বাহিরে শবীব সঞ্চালনের সুবিধা ঘটে 
তাঁহারা আট কি সাড়ে আট ঘণ্টাব অধিক নিদ্রিত থাকেন 
না এবং নিষমিত হৃর্ষ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ কবেন। 

আঁমেবিকাব World নামক সংবাদপত্রে কতকগুলি 
শতাতীতজীবীব বিববণ প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহাঁদেব 
একব্যক্তি ১৭৪৫ খৃঃ অন্দে ২৪ শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ কবে। 
তাহাব জন্মের সার্টিফিকেটে মেক্সিকোব অন্তর্গত জ্যাকাটে- 
কাসেব (Za০ata০৭5) প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষব ছিল। 
এই ব্যক্তিব বয়স ১৫৭ বৎসব হইযাছিল। সে ধূমপান 
করিত না, প্রায় অন্ধ ও অল্লাহাঁবী হইয়৷ পড়ি্রাছিল। 

ভাক্তাবী শাস্ত্রের একটি প্রধান যন্ত্র ল্যারিঙ্গোস্কোপের 
(Laryngoscope) আবিষ্র্ভা এম্‌, ম্যানুয়েল গাসিয়া 
(M. Manuel Garcia) অল্পদিন হইল ইংলণ্ডে ১০২ 
বৎসব বয়সে মাবা গিয়াছেন। তাঁহাব একাধিক শত বৎসবেব 
জন্মোৎসবে তিনি নানা স্থান হইতে উপহ্যর ও সন্মান 
লাভ কবিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে জার্ম্মান্‌ এট তাহাকে 
একখানি পত্র লেখেন এবং Grand 091 Medal 
of Science of Prussia নামক স্বর্ণ পদক উপহাব 
প্রদান করেন। এই সময়েই,তিনি Commander of the 
Victorian Order এবং Grand Cross of the 
Order of Alfonso XIII এই উপাধি দুইটি লাভ কবিয়া- 
ছিলেন। গা্সিয়াব বস্ধুবা বলেন যে জাহাব জীবনের 
প্রতি দশম বাৎসবিক উৎসবেব পবেই তিনি এতই বিচলিভ 
হইতেন যে তাহাতে তাহাব স্বাস্থ্যেব ক্ষতি হইত। তিনি 
সন্মানলাভ সহ কবিতে পাবিতেন না৷ উল্লিখিত জন্মোৎসবেব 
এক বৎসব পবেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

অনেকে বলেন, আজকাল লোকে পূর্ক্েব অপেক্ষা 
কম বাচিয়া থাকে। উপবেব বিববণ হইতে বেশ বুঝা 
যায় যে তাহা নহে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
দীর্ঘায়ু লাভেরও অনেক নূতন সুবিধা বাঁহর হইয়াছে। 
প্যাষ্টবেব (69550) আবিষ্কৃত চিকিৎদাবিধান, শোণিত- 
বসের সাহায্যে চিকিৎসা, সান্গুষেব শারীবিক আবামের 
উৎকর্ষ সাধন, সেগুলির দৃষ্টান্ত । ইহাঁদেব সকজেবই মূলে 


৭৩৬ 


আছে বিজ্ঞান। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক বলেন, 
এই সকলেব জন্য লোকে আজকাল পূর্কেোব অপেক্ষা অধিক 
দিন বাঁচিতেছে। য়ুবোপে একথা সত্য হইতে পাবে, 
কিন্ত আমাদেব দেশে যে মানবের আয়ুব সীমা দিন দিন 
ছোট হইয়া আসিতেছে একথাঁব প্রতিবাদ কবিরা বলিবাঁব 
বোধ হয় কিছুই নাই। আমাদেব চাবিদিকের কতকগুলি 
অযৌক্তিক পবিবর্তনে আমাদের আয়ুব যে ক্ষতি হইয়াছে, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে সে ক্ষতি পূবণ কবিবাৰ আমবা কোনো 
চেষ্টাই করি নাই। আমাব মনে হয় ইহাই আঁমাদের 
অল্লায়ু হওষার কারণ। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানে সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অভাব অনেক দিকেই উন্নতিব অন্তরাষ 
স্বরূপ । 

জ্ঞ। 


দীর্ঘজীবনের আয়োজন । 


বার্ধক্যের সমস্তা আজকাল অনেক লোককে ভাবাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে। জীবনের মূল্য মান্য যতই বুঝিবে, জীবনকে 
দীর্ঘ কবিবার জন্ত মানুষের ততই ভাবনা হইবে। স্থতরাং 
মানুষের যতখানি পরমায়ু হওয়া উচিত তাহা না হইলে এবং 
বার্ধক্যের সঙ্গে, সঙ্গে শক্তির হাঁস ঘটিতে থাকিলে তাহার 
প্রতীকাঁব অন্বেষণ করা মানুষের নিতান্ত কর্তব্য। 

ডাক্তারের! বলেন যে মানুষের সাধারণ পরমায় একশত 
বৎসর ছাড়াইয়৷ যায়। বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির 
ন্নতা ঘটিবার কোন কারণ তাঁহাবা খুজিয়া পান্‌ না। 
এমন যথেষ্ট বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যাহাদের শরীর 
মনের সমস্ত শক্তি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সমান সবল ও সক্রিয় 
ছিল, তাহাদের মৃত্যুও কষ্টকব হয় নাই, মৃত্যু নিদ্রাব মত 
তাহাদের একসময়ে হঠাৎ অধিকাব করিয়াছে। এবপ 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 

দীর্ঘজীবন লাভ করিতে গেলে কি কি নিষম অবলম্বন 
কর! কর্তব্য তাহা মোটামুটি আমাদেব সকলেবই জানা 
আছে। যুক্তাহারবিহারশীল, যুক্তনিদ্র,_যাহার সমস্তই 
সংযত, শরীরের ধর্মকে যে কখনো লঙ্ঘন কবে নাই, 
শরীরকে ব্যায়ামের দ্বাবা বলিষ্ঠ কর্মক্ষম ও ক্রেশসহ 
করিয়াছে, যে ইন্দিয়জর়ী এবং মুক্ত প্রর্কৃতিব মধ্যে যাহার 


প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩১৬। 


তা 


_বাস__সেই ব্যক্তিই দীর্ঘবীবন লাভ কৰিয়া থাকে। কিন্ত 
এ সকল স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা কবা সত্বেও বার্ধক্যের সঙ্গে 
সঙ্গে যে শক্তির ক্ষয় ঘটে এবং অকালমৃত্যু ঘটে তাহার 
কারণ কি? 

এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক মত প্রচলিত আছে। . 
কেহ বলেন, আমাদের মস্তিফ্ষেব জীব-কোঁষগুলি কালক্রমে 
ব্যবহারেব জন্ত জীর্ণ হইয়া পড়ে, কি কাবণে পড়ে তাহা 
কিন্ত কেহ নির্দেশ কবিতে সমর্থ হন্‌ নাই। কেছু বলেন 
আমাদেব নিয় অস্ত্রে 00551176) আপনা! আপনিই একটা 
বিষ তৈবি হইতে থাকে-_পাকষস্ত্রে বিষপ্রতিষেধক কোন 
ওষধ ব্যবহাঁব কবিলে আয়ুকে বক্ষা কব! যায়। ডাক্তাব 
মেট্গ্সিকফ দধি খাইলে এই রোগদোষ দূর হইতে পাবে 
এইরূপ মনে কবেন। আরবদেশে ও বুল্গেরিয়াষ নিক়শ্রেণীর 
লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণ দধি খাইয়া থাকে, দধিই তাহাদের 
প্রধান খান্ত এবং তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘজীবীর সংখ্যাও 
অল্প নহে। 

কিন্ত এসকল কোন মতই বার্ধক্যেব সঙ্গে সঙ্গে যে 
জবাব লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাব কাঁবণ সস্তোষদনকরূপে 
নির্দেশ কবিতে পাবে নাই। এখন একটা কথা উঠিয়াছে, 
যে আমাদেব শবীবে সমস্ত জীবন ভবিয়া ষে সকল বোগ 
ঘটে, সেই রোগগুলি আরাম হইলেও শবীরেব ভিতবেশ 
কোন না কোন জায়গায় ছুর্বলতাকে বাখিয়া ষায়-_ক্রমে 
কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীর্ণ হইয়া আসিয়া সংগ্রামে অপট্‌ 
হইয়া পড়ে, সেই অপটুত্বই জবা,_-বার্ধক্যেব শজিহীনতা। 
কোন লোক হয়ত হৃদ্বোগে মাবা গেল, পূর্বে হয়ত কোন 
সময়ে তাহার বাত হইয়াছিল। কেহ হয় ত ক্ষয়রোগে মাবা 
গেল, যৌবনে তাহাব ব্রস্কাইটিস্‌ বা অন্য কোন কাশীব 
বোগ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। এইরূপে বৃদ্ধবয়সে যে কোন 
বকমেব জবা আমাদেব আক্রান্ত কবে, তাহা পূর্বচবাগেব 
সঞ্চিত জীর্ণতা বই আব কিছুই নয়, রি পর্যবেক্ষণের 
দ্বাবা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। - 

স্থৃতবাং মৃত্যু বা জব! যে বৃদ্ধ বলেন একটা আঙ্গিক 
ব্যাপাব তাহা নহে, ইহাবা কোন না কোনো আকাবে 


'ববাবর শরীরের সঙ্গে লাগিয়াই বহিয়াছে। 


* এই জরার কাবণগুলি দুব করিবাব জন্ত দায়ী সমাজ। 


৯ম সংখ্যা |] 
দুষিত জলবায়ু দুষিত খান্ত অতিবিক্ত শ্রম এ সমস্ত প্রতিকূল 
অবস্থা হইতে মানুষকে বাঁচাইবাব ব্যবস্থা সমাঙ্দের ভিতরে 
থাকা চাই। তাব পরে আমাদের নিজেদের সংযম ও 
মিতাচাব ত বক্ষা করা চাই-ই। 

স্বাস্থাবিজ্ঞানেব সমস্ত তথ্য মানুষকে জানানো চাই__ 
না জানাব জন্ত বাল্যকাল হইতে আমরা শরীবেব মধ্যে 
বোগকে অর্থাৎ মৃত্যুকে স্থান দিই। কিন্তু সমাজেব ভিতবে 
স্বাস্থ্যবক্ষাব ব্যবস্থাকে জাঁগানই আসল দবকার। জানা 
সত্বেও মৃত্যুব হাতে ধব! দিতে হয়, উপায় থাকে না। মুক্ত 
বায়ু, পরিষ্কার ও নিৰ্ম্মল পানীয়, বাঁসগৃহের স্থন্দব ব্যবস্থা, 


পবিমিত শ্রম, স্বাস্থ্যকর খাছ, এ সকল যাহাতে প্রত্যেক ' 


লোক লাভ কবিতে পারে, তাহার জন্ বাবস্থা কব! কর্তব্য । 
ডাক্তাবেবা বলিতেছেন, ষে তাহা হইলে মানুষকে দীর্ঘায়ু 
কবিতে তাহার! সক্ষম হইবেন এবং কোন্‌ মাঙ্গযেব আয়ু 
হইতে কি বোগে কত বৎসর বাদ গিয়াছে তাহাও হিসাব 
কৃবিয়া বলিয়া দিতে সমর্থ হৃইবেন। 

অ। 


কাংস্য-ক কবি। 


বিশ্বসাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির আনন বিশেষ উচ্চ নহে। 
শশ্বদেশ-প্রেমেব গাথা রচনা! অনেকটা আত্ম-গবিমা! কীর্তনের 
মত। অবশ্য অধীন জাতির সম্বন্ধে এ কথা থাটে না । 
অধীনেৰ জাতীয় সঙ্গীত সহানুভূতি আকর্ষণ কবে) 
স্বাধীনেব জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় গম্ভীর বাহিবে নিতান্ত 
নিশ্রভ এবং অহষ্কাব-ছুষ্ট বলিয়া মনে হয়। অথচ এই 
শ্রেণীৰ রচনাই বেশী বক্ষ সমাদর লাভ কবে-_মবস্ত 
স্বদেশের মধে/ 

. কাঁংস্ত-ক$ কিপ্লিং এইকপ গর্ধ-স্কীত শৃন্ত-গর্ভ বচনাব 
জন্য বিখ্যাত। ইহীর বচনায় পূর্ব্বকাঁলেব জাতীয় কবিতাব 
শ্রদ্ধা-মত্ডিত স্সেহ-গন্তীব্র মাধুর্য নাই, কর্তব্যেব কঠোঁর 
- আদর্শকে নিত্য-জাগ্রত বাখিবাব চেষ্টাও নাই। আছে 
গুধু অট্টহান্ত, চক্কানিনাদ, গর্বোন্মত্ততা । ইনি স্বজ্াতিব 
দোষ গুলিকেও গুণবূপে চিত্রিত কবিষা এবং ছূর্ববলদূলন ও 
বজ্রশাসনের সমর্থন কৰিয়া ‘সাম্নাজ্যেব বা সাআরাজ্যোপাসক 
কৰি” বলিয়! খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


ংকলন ও সমালোচন-_কাংস্ত-কণ্ঠট কৰবি । 


ES 


৭৩৭ 
সম্প্রতি ‘নেশন’ পত্রে ইাব ‘City ০1 3855, শীর্ষক 
একটি নূতন বচনা উপলক্ষ্য কবিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক বলেন, কিপ্‌লিভেব যশের আস 
প্রায় ফুবাইয়া আসিয়াছে। City ০? 73595 বিষ বড়ী। 
এবিষে কিপ্‌লিডেব মুমুরযু যশ তো বাচিবেই না, পবস্ত 
ইংবাঁজ জাতিব উপব অকল্যাণের ছায়াপাত কবিবে। 
কৰি চটিষাছেন, ইংবাঁজ জাতিকে উদ্নাব-নীতিব পথান্ুবর্তী 
হইতে দেখিয়া হাড়ে চটিয়াছেন। নমুনা দেখুন, কবি 
অবজ্ঞাব শ্ববে ইংরাজ ভ্রাতিকে লক্ষ্য কবিয়া ব্যঙ্গোক্তি 
কবিতেছেন ;__- 

“দেব, _আপ্নাবৰ জন, বাথ্‌ছে যারা ভর্গম্‌ দুব দেশ, 

তাদেব ভূলচুক্‌ বা’ব কণর্তে এদেব উগ্মমটাঁও বেশ! 

সাবা সংসাবটায় ডানে বায়ে চষ্ছেন সব ঠাই, 

যেন ক’র্তেই তাঁদেব হবে প্রমাণ নির্দোষ কেউ নাই! 

ক’বে দেশ জয় * শেষ নিজেই সেথা আন্ছেন্‌ বিপ্লব, 

তুলে বিস্তব বোল গপ্ডগোলে পণ্ড ই প্রায় সব। 

এ'দেব আজ্ায়, হায়, ডুব্ল যারা মৃত্যুব ঘোর কৃপ, 

তাদেব বক্তেব দাগ লক্ষ্য ক'বে কর্ছেন বিদ্রুপ ! 

এরা দিচ্ছেন, হায়, শিখিয়ে প্রজায় “খুব কর্‌ উৎপাত,” 

এবং লাট-বেলাটে বল্ছেন “যোগ দাঁওগে ওদের সাথ 1” 

যিনি + মান্বেন না এ'দেব হুকুম ঘট্‌বেই তর ক্ষয়, 

কাজেই লাট মহালাট গাইছে এদেব জয় | জয়! জয়!” 
বুয়াব যুদ্কেব পর ট্রান্সভাল এবং লর্ড মিন্টো আমলে 
ভাবতবর্ষে যেটুকু উদ্াব নীতি অবলম্বনের চেষ্টা হইয়াছে 
ততটুকুতেও কিল্পিং ‘বখিলেব বুক ফাটিয়াছে” । তাই এই 
বক্রোক্তি। তাই এই বিষোদগাব। এরূপ সন্কীর্ঘতা কবি- 
জনের পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক । এমন কি ইংলণ্ডেব 
কবিব পক্ষেও। কি্লিংএব বাক্চাতুবীব চটুল প্রভাব 
ইংবেজেব দেশেও ক্রমশঃ কমিষা আসিতেছে । ইহা! 
ইংবেজেব পক্ষে এবং সমস্ত মানব-জাতির পক্ষে মঙ্গলেব 
লক্ষণ, সন্দেহ নাই। 'আঁমবা বলি, কাংস্ত-কণ্ঠেব কর্কশ 
ধ্বনি গাঁমিলেই মিষ্ট লাঁগিবে । 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত ৷ 





* টাশ্দ ভাল। 
+ স্যার ব্যাসৃফিন্ড ফুলার (?) 


9৩৮ 

রি রণমৃত্যু । 

9 ( Fitzboll হইতে ) 

বীবের মত ম'র্তে পেলে চাইনে কিছুই আব, 

সব কলঙ্ক ফেল্বে ধুয়ে বুকেব বক্তধার । 

তপ্ত গোলা--বক্ষ’পরে ধর্ব লুফে তায়, 

মুক্ত মাঠে খোলা হাওয়ায় জীবন যেন যায়। 

শক্ত বদি হয় সাহসী হয় সে বীর্য্যবান্‌, 

বাবেৰ মৃত্যু আমায় তবে গ্যায় সে যেন দান। 

স্বদেশ'কিঘ্বা বিদেশ’পবে মণ্তে ক্ষতি নাই, 

চাঁইনে নাম,-বীবেব মত ম্ডে যদি পাই। 

মৃত্যুতে মোর যে বংশটিব দীপ হবে নির্ব্বাপ, 

মবণ স্বীকার, মৰ্য্যাদা তাব কর্ক নাক’ ম্নান। 

অস্তিমে মোর জয়েব ধ্বজা নাই সে তুলুক্‌ শিব, ২. 

শক্ত মিত্র জান্বে মনে পতন হ'ল বীব। 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত। 


গণ্ডারের খড়া। 

আমরা সকলেই চিড়িয়াখানাষ গণ্ডার দেখিয়াছি। কিন্ত 
বোঁধ হয় অনেকেই জানি না গণ্ডাব কেমন কবিয়া জীবন 
ধারণ করে বা ইহাব খড়োবই বা কি প্রয়োজন । 

গস্তাব সাধারণতঃ ঘাস পাতা খাইয়! জীবন ধাবণ কবে, 
কিন্ত গ্রীষ্মকালে সমস্ত ঘাস এবং গাছপালা গুকাইয়! যাওয়ার 
দরুন কোন প্রকাঁব সবজী পাওয়াই যখন দুর্ভ হইয়া উঠে, 
তখন ইহাবা ইহাঁদেব খজ্গোব সাহাষ্যে কোদালেব স্ায় 
অনায়াসে মাটি খুঁড়িয়া গাছেব শিকড় প্রভৃতি খায় এবং এ 
উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। 

গণ্ডারেব খজা অন্তান্ত জন্তব শুঙ্গের গায় দেখিতে 
হইলেও শৃক্গেব সহিত ইহাব যথেষ্ট প্রভেদদ আছে। গরুব 
শৃঙ্দেব ন্যায় ইহাব থড্রোব ভিতর অস্থিত্রাতীয় কোন প্রকার 
কঠিন পদার্থ নাই এবং গরুব শৃঙ্গের স্তায় ইহার খড়গ মাথাব 
হাড়ে সহিত কঠিনভাবে সংলগ্ন নয়। 

ভাল করিযা পৰীক্ষা কবিষা দেখিলে দেখ! যায় যে 
গণ্ডাবেৰ এই ভীষণ মন্ত্র কতকগুলি শক্ত চুলে সমষ্টি মাত্র 
মানুষের গুস্ককে বদি খুব ভাল কবিযা তা দিয়া এবং আঠা 
লাগাইয়া একত্র কবিয়া বাখ! যায়, তবে তাহা! কতকটা 


প্রবাসা--পৌষ, ১৩১৬! 


| ৯ম ভাগ 
গণ্ডারেব খড্রোব ন্যায় দেখাইবে। মেট কথ! এই যে 
ধাহাবা তুলনামূলক শবীববিজ্ঞান আলোচনা করেন তাহারা 
বলেন গণ্ডারেব গড়া এবং মানুষেব গুষ্ফ অনেকটা! এক 
জিনিষ। 

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন গপ্ডাবের খড়গ 
হয় কেন এবং নাকেব উপব থাকাতেই বা উহাব কি লাভ । 
ইহাব উত্তব বড় সহজ নহে। কেবল এইটুকু বলা যাইতে 
পাবে যে মাটি খুঁড়িয়া শিকড় বাহিব কবিবাব পক্ষে এব" যুদ্ধ 
কবিবাৰ পক্ষে তাঁহাব এই অদ্ভুত অস্ত্রটিব একান্ত 
প্রয়োজন । | 

আজকাল গণ্ডাব ভিন্ন প্রায় আব কোন জন্তবই নাকেব 
উপব খডগ দেখিতে পাওয়! যায় ন|। কিন্তু আমবা যদি 
পুবাতন লীবশিল| (০5511) সকল পৰীক্ষা কবিয়া দেখি 
তবে দেখিতে পাইব যে পূর্ককালে এরূপ অনেক জস্ত ছিল 
যাহাদেব সকলেবই নাকের উপর খড়গ ছিল। বোধ হয় 
গণ্ডারদেব পূর্বপুক্ষদেব আমলে নাকেব উপব শৃঙ্গেব দ্যায় 
খড়গ বক্ষা কবাই দস্বব ছিল। আজ্জকাঁল নব্যযুগে মাথাৎ 
উপব শিং থাকাই অধিক জানোয়াবেব দস্তরেব মধ্যে দাড়াইরা 
গিষাছে। কিন্তু গণ্ডাব বড় বক্ষণশীল জীব, সেই জন্য সে ' 


সাবেকি কারদা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছে। 
সা 


গন্বরের মুখে। 
( বাঁডিয়ার্ড কিল্পিং হইতে ) 


এক ছিল পুষ, আব ছিল তার এক স্ত্রী এবং আর একটি 
ব্যক্তি ছিল সেটি তৃতীয় পক্ষ । সে অনেক দিনেব কথা । 
স্ত্রীটিব বুদ্ধি দোষ ছিল সে কথা বলিতে হইবে, কিন্ত 
হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে তিন জনেব মধ্যে কে যে 
বিবেচনাশক্তিব পরিচয় দিয়াছিল তাহ! বল! শক্ত । স্ত্রীকে 
নিজ্বেব কাছে রাখাই পুরুষটিব কর্তব্য ছিল। অথ্চ তিনি 
বহিলেন নীচে, স্ত্রী বহিলেন সিম্লা পর্বতে । তাই যখন 
ঘটল তখন স্ত্রীব উচিত ছিল তৃতীয় পক্ষেব সঙ্গে বেশী না 
মেলা মেশা কবা। আব এ তৃতীয় পক্ষেরও উচিত ছিল 
উপযুক্ত পাত্রীৰ উপবে মনোবঞ্জন বিদ্যা খাটাইয়া প্রণয়কে 


৯ম সংখ্। | 


সংকলন ও সমালোচন--গহ্বরের মুখে । 


৭৩৯ 


পরিণয়ে পাকাইয়া তোলা। লোকেব আপত্তি নিবস্ত করি- খাঁতিবে তৃতীয় পক্ষের সংশ্রব ত্যাগ করাই হয়ত স্ত্রীব 


বার আর ত কোনে! উপায় দেখিনা । 
কিন্তু ঘটিল এই যে, সিম্লা শৈলে তৃতীয় পক্ষ এবং 
স্ত্রীলোকটি উভয়ে ঘোড়াষ চাপিয়! কখনে! পাহাঁড়েব উপবে' 
কখনো পাহাড়ে নীচে আবামে বিচবণ কবিতে লাগিল, 
আর নীচের গণমে পুকষটি মাথাব ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
স্্রীব জন্ত ভাল ভাল পোষাক এবং ভারি ভারি গহনা 
জোগাইতে লাগিল। এই সমস্ত খাটুনিব মধ্যেও সে 
প্রত্যহ স্ত্রীকে একখানা করিয়া চিঠি লিখিত। শ্ত্রীরও 
কোনে দিন চিঠি লেখার কামাই ছিল ন!। স্বামী কবে 
আসিবেন সেই উৎকষ্ঠাৰ কথা তাহাব চিঠিতে প্রায়ই 
থাকিত। তৃতীয় পক্ষ পিঠের দিক হইতে ঝুকিয়া পড়িনা 
দে লেখা দেখিয়া অত্যন্ত হাদিত। চিঠি শেষ হইলে দুজনে 
মিলিয়৷ ঘোড়ায় করিয়া ডাকঘবে যাইত। 
প্রায় ছুই মাস ধরিয়! কখনো ন্যাকো কখনো ইলী সিয়মে- 
সিম্ল! পাহাড়ের নানা জায়গায় ঘুবিয়! ঘুবিয়া স্ত্রীটি একদিন 
তৃতীয় পক্ষকে কলিয়া ফেলিল, “ক্র্যাঙ্ক, লোকে বলে আমরা 
বড বেশী কাছাকাছি থাকি, লোকগুলো কি বদ্‌ !” 
তৃতীয় পদ্ম গৌঁফটাকে টানিয়া লম্বা করিয়া বলিল, 
যাহার! ভাল লোক, বদ লোকদেব কথায় তাহাবা কান 
{ূদ্য়েনা। ঙ 
স্ত্রী বলিল, “কেবল কথা নয়। আমাব স্বামীকে 
লিখেওছে। এই দেখনা-_-”্বলিয়া তাহাব স্বামীব একটা 
চিঠি বাহির করিয়া সে তৃতীয় পক্ষকে পড়িতে দিল । 
চিঠিখানা বেশ জদ্রগোছের ৷ লেখকটিও ভদ্র, তাহ! 
চিঠি পড়িলেই বুঝা যায়। ভদ্রলৌকটি একটা পুবানো 
রেশমি কোর্তা ও স্ৃতাব প্যান্ট লুন্‌ পরিয়া ছুটি শ টাকায় 
কোনোমতে দিন চাঁলাইত, আব বাকী সাডে আট শ টাকা 
যাইত ভাহাব স্ত্রী ষেবায়। চিঠিতে এইমাত্র লেখা ছিল যে 
:স্ডৃতীয় পক্ষেব সঙ্গে তাব স্ত্রীব নামটা জড়িত হইতে দেওয়! 
- ভাল হইতেছেনা, স্ত্রী এখনও ছেলেমানুষ ও সংসাবজ্ঞানে 
কাচা, নিশ্চয় সেই জন্যই এ সকল ব্যাপারে বিপদ্‌ কোন্থানে 
তাহা সে বুঝিতে পাবিতেছে না। তা সে যাই হোক, 
স্ত্রীর যাহাতে সন্তোষ তাহা লইরা থিটিমিটি করিবার মানুষ 
সেনয়। তবু বেশি হাঙ্গাম! না করিয়া আন্তে আস্তে স্বামীর 


পক্ষে ভাল কাজ হইবে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবস্তা সেই 
সঙ্গে অনেক মধুর সম্ভাষণও এব মধ্যে ছড়ানো ছিল। 

তৃতীয় পক্ষ চিঠি পড়িষা, ভারি আমোদ পাঁইল। সে 
এবং ও স্ত্রীটি ছইজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে 
চলিতে এত হাসিতে লাগিল যে, হাসিব বেগে তাহাদের 
কাধেব নাচনি অনেক দূব হইতে লৌকেব নজরে 
পড়িষাছিল। 

কথাবার্তা যা হইল তাহা উল্লেখ কবাব প্রয়োজন কি? 
এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চিঠি পড়ার পরদিন এই 
সত্রীটি এবং তৃতীয় পক্ষটি একত্রে আব লোঁকেব চোখে 
পড়িল না। তাহারা দুজনেই গোরস্থানে গিয়াছিল। 
যখন প্রয়োজন ঘটে দে সময ছাড়া সিস্লার লোকে এ. 
জারগাটাষ আসে না। 

গোরস্থানেব নীচের দিকে যেখানে ঢালু, হঠাৎ জমি 
অনেকখানি গর্তের মত নামিষ! গিয়াছে, তাহারি মাথায় 
একটা ঘোড়ার গায়েব কম্বল পাতিয়া ছুজনে বসিত। 
নীচে অনেকগুলি কবব কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। কবর- 
গুলিব আরতন বেশি বড় নয়। শিশুরা পাহাড়ে প্রায়ই 
ঠা! লাগিয়া মাবা যাষ বলিয়া গোটাকতক ছোট ছোট 
কবব সর্ধদাই সেখানে প্রস্তুত থাকে । 

একদিন ছুজনে গোবস্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
কতকগুলি কুলি মাটি কাঁটিতেছে। বেশ একটা বড়, 
পৃবা প্রমাণ মানুষের কবব তাহারা প্রস্তুত করিতেছে। 
তৃতীয় পক্ষ তাহাদেব জিজ্ঞাসা কবিল কোন সাহেবের 
ব্যামো হইয়াছে নাকি। কুলিরা কিছু বলিতে পারিল না, 
কেবল জাঁনাইল একজন সাহেবেব মাপের কবর খুঁড়িবাব 
হুকুম আসিয়াছে । 

অনেকক্ষণ সেইখানে দুজনে মিলিয়া কথাবার্ী বলিল 
এবং কবব খোঁড়াও দেখিতে লাগিল. কয়েকঘণ্টাব মধ্যে 
কবরটা অনেক দুর পর্য্যন্ত খোঁড়া হইল। মাটা খুড়িয়া 
উপরে ফেলিবার সময় ঝুঁড়িতে মাঁটা লইয়া একটা কুলি 
কববের উপব দিয়া লাফাইয়! গেল। 

তৃতীয় পক্ষ বলিয়া উঠিল “কি অস্ভুত্ত 1” তাঁবপরে 
বলিল, "আমাৰ লম্বা কোর্তাটা কোথায় গেল ?” 


Nai 


স্ত্রী বলিল "অদ্ভুত কি?” 


তা লা ০৩ 


| ৯ম ভাগ। 


সে বলিল “আমাব পিঠের কাছটায় কেমন যেন সির্সির্‌ সঙ্গে জগতের শেষ পর্্স্ত'ষেতে বাজি আছি!” 


কবে উঠ্‌্ছে।” 

স্ত্রী বলিল “কববের দিকে হ! কবে তাকিষে বয়েছ 
কেন? চল, যাঁওয়! যাক 1৮ 

তৃতীয় পক্ষ কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। সে 
কববের মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। একট! পাথর 
কবরের তলায় ছু'ড়িয়া ফেলিয়া বলিল, “এর ভিতবটা কি 
ভয়ানক বিশ্রী, কি ভয়ানক ঠাণ্ডা ৷ নাঃ! গোরস্থানে আর 
কথনে! আসা হচ্ছে না। কবব খোঁড়া দেখলে মনে যে 
বেশ স্ফৃত্তি হয় তা বল্তে পাবিনে ।” 

দুজনেই বল! বলি কবিল যে এ জায়গাটায় মন বড় 
দনিয়া যায় । 

তাহারা স্থির কবিল যে পরদিন এ জায়গাটা পাঁব হইয়া 
মুসব্রাব স্ুবঙ্গেব নীচ দিয়া ফাগু পর্য্যন্ত গিয়া তাহাবা 
ফিরিয়া আসিবে । বড়লাট সাহেবের বাড়ীতে সেদিন একটা! 
সান্ধ্য সম্মিলন ছিল, সকলে সেইথানেই যাইবে । মুসব্রাব 
লোকেবাও তাহাতে যোগ দান কবিতে আসিবে । তাহারা 
সবাই সিম্লার দিকে চলিয়া আসিলে পর ছুজনে গোবস্থানে 
একত্র হইবে, এইরূপ কথা বহিল। 

সেদিন সমস্ত বান্রি ঝম্ঝম্‌ বৃষ্টি এবং ভয়ানক দুর্য্যোগ। 
পরদিন. তৃতীয় পক্ষ গোরস্থানে যে জায়গায় ভাহাদেব একত্র 
হইবার কথা ছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল পূর্ব্দিনেব 
খোঁড়া কবরটায় প্রায় এক ফুট জল জমিয়াছে। 

সে বলিয়া উঠিল “উঃ কি ভয়ানক বিশ্রী-_এইথানে 
কফিনে পুবে কেউ ফেলে দিলে কি চমৎকাঁবটাই লাগে !” 

দুজনে ফাঁগুর দিকে রওনা হইল। মুসব্রা হইতে ফাগু 
পর্য্যন্ত পথটাকে “্হিমালয়ান্‌ তিববত রোড” নাম দেওয়া 
হইয়াছে নামটা ভাবি জীকাল কিন্তু পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। 
অনেক জায়গায় পাশে ছয় ফুটেব বেশি নয় এবং নীচে 
প্রায় ছুই হাজার ফুট গভীর খাড়া খদ্‌। 

ফাগুর কাছাকাছি আসিয়া স্ত্রীটির বড় শ্ফুত্তি বোধ হইল | 
সে বলিল "ফ্র্যাঙ্ক, আমর! তিব্বতে যাচ্ছি--ন! ?” 

তৃতীয় পক্ষ বলিল “তিব্বত যাচ্ছি বইকি-_ সেখানে 
বদ লোকেবা কেউ উৎপাত করবার সেই, নির্বোধ 


একটা কুলি প্রকাণ্ড এক কাঠেব গুঁড়ি বহিস্না পথের 
এক বাঁকে দেখা দিল।. তৃতীয় পক্ষেব ঘোঁড়াটা সাম্নের 
পা ছুটো পথেব উপক রাখিয়া! পিছনের পা দুটো পথের 
প্রান্তে নীচেব দিকে দিয়! সরিয়া দীড়াইল। 

স্রীটি বলিল “একেবাবে জগতের শেষ পর্য্যন্ত 1” বলিয়া 
সে চাহিল। তাহাব দৃষ্টিতে আরও অনেক কথা ব্যক্ত 
ছিল। - 

তৃতীয় পক্ষটি এতক্ষণ হাসিতেছিল। স্ত্রীটি তাহার 
মুখেব দিকে চাহিতেই দেখে, তাঁহার হাঁসিটা হঠাৎ কেমন 
ববফেব মত জমিয়া শক্ত হইয়া গেছে যেন, কেমন 
একটা কাষ্ঠ হাসি! সে যেন ঘোড়াব উপব' ভাল করিয়া 
বসিতে পারিতেছে না, কি একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। 
পিছনের দ্বিকে তাহার ঘোড়াব পা বসিয়া যাঁইতেছিল, 
ঘোড়াটা ফ্লোস ফৌস কবিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, 
কি হইয়াছে সেও যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পাঁবিতেছিল না। 

গত রাত্রেব বৃষ্টিতে বাস্তার পাশে খদের দিক্‌কাব জমি 
আল্গা হইয়া গিয়াছিল, ঘোড়া সেখানে ভর পাইতেছিল 
ন[। স্ত্রীটি জিজ্ঞাসা করিল "হল কি? তুমি কবছ কি?” 
তৃতীয় পক্ষ কোন উত্তব কবিল না--মুখে ভয়েব পাঙীশব্ণ শব 
হাসি। সে ঘোড়াটাকে কোনোমতে টানিয়া উপর রাস্তায় 
ভুলিতে চায়, ঘোড়াটাও সামনের পা ছুটাব উপর ভর 
করিয়৷ উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিতেছে। স্ত্রীটি 
চীৎকার কবিয়! বলিল ক্র্যাক, শীগৃগিরি নেবে পড় ।” 

কিন্তু তৃতীয় পক্ষেব মুখ একেবারে নীল। সে যেন 
ঘোড়াব উপর জোড়া লাগিয়া গেছে। সে স্ত্রীটিব দিকে 
তাকাইল মাত্র। স্ত্রীটি ঘোড়ার মাথাটা ধবিয়া টানিবাব 
চেষ্টা কবিল। মাথাটা উপবেব দিকে তুলিয়া এক ঝাঁকানি 
দিয়া চীৎকার শব্দে ঘোড়াটা নীচে পড়িয়া গেল, তৃতীয় 
পক্ষও তাহাব সঙ্গে সঙ্গে তলাইতে লাগিল। তাহাব মুখে 
তখনো সেই পাংগু হাসি! 

ছোট বড় অনেক পাথবের ঠুং ঠাং ও মাঁটার ঝুপ্‌ ঝাপ 
শব্ষ এবং পড়ন্ত মানুষটা ও ঘোড়ার গঞ্জন উপর হইতে - 
স্ত্রীটি শুনিতে পাইল। তাঁব পর ক্র্যাঙ্ককে উপরে উঠিয়া 


টন জংখ্য। ৷ | 


ENE কি তখন ক 
ঘোড়াব তলার নয়শত ফুট্‌ নীচে ধানৈর ক্ষেতেব মধ্যে মরিয়! 
পড়িয়া আছে। | 

বড় লাটেব নিমন্ত্রণ রিয়া সন্ধ্যাব' কোয়াশাব ভিতরে 
যখন মুসত্রার লোকেবা ফিবিদ্বা আসিল, তখন তাহাবা পথে 
একট! উন্মত্ত ঘোড়ার উপব একজন সগ্ঘ উল্মাদগ্রস্ত স্ত্রীকে 
দেখিতে পাইল । স্ত্রীলোকটির চোখ এবং মুখ অস্বাভাবিব 
বকম বিস্ফারিত হইয়া গেছে ' একজন লোক তাঁহাকে 
থামাইয়া ঘোড়া হইতে নামাইল এবং সব কথা জ্রিজ্ঞাস 
কবিল। তাব পব একটা! ঠেলা গাড়ীতে কবিয়া ত্যহাকে 
বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । তাঁহাব মুখ তখনও 
বিক্ষারিত, যেন ভাঁহাব চেতনা বাঁজ্যে হঠাৎ কি একটা 
অসম্ভব রকম উনোট পালোট হইয়া গেছে। 

তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্ট পড়িল। জ্রীটি শয্যাশারিনী 
বহিল। তৃতীয় পক্ষেব অস্তোষ্টি ক্রিয়া থা সময়ে যথাবিধি 
সমাধা হইয়া গেল । 

কেবল স্ত্রীটি তাহা দেখিতে যাইতে পাবিল ন! । কববে 
বার ইঞ্চি জল জমিতে দেখিয়া তৃতীয় পক্ষ আপত্তি কবিয়া- 
ছিল, এখন ১৮ ইঞ্চি গভীর জলে নামিতে সে দ্বিরুক্তিমাত্র 
কবিল ন। 
দে 


অ। 


জিরাফের গলা । 


জিরাফের প্রলা কেন লঙ্ব! হয় ইহাব উত্তবে যীহাবা অভি- 
ব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করেন তাহাবা নিশ্চয়ই বলিবেন যে 
জিবাফদিগের জীবন ধারণেব জন্ত কোন না কোন কারণে 
এই বকম লম্বা গলাব বিশেষ দরকার। কিন্তু কি কাবণে 
যে তাহাদেব গলা এত লম্বা হইবার প্রয়োজন এবং কেমন 
করিয়া যে এমন লম্বা হুইল তাহা তাহাদিগকে স্বাভাবিক 
ভাবে জীবন ধারণ কবিভে না দেখিলে বুঝা যায় না। 


ধাহাবা! দক্ষিণ আক্কিকাস্সি ভ্রমণ করিয়াছেন তাহাব! . 


সকলেই বলেন যে জিবাফ একবকম কৌকড়া গ।ছ ভিন্ন অ'র 
কিছুই আহার কবে না। এই কৌকড়। গাছ, ইংবাজীতে 
ষাহাকে “Ce! horn” বলে, প্রায় 6৬ হাতের 
বেশী উচু হয় না এবং ইনার আগটি! দেখিতে ঠিক ছাত্ৰ 


১১ 


সংকলন ও লন:লোচন-_জিয়াফের গলা । 
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মত, দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজার হাজার মাইল ধরিয়া এই 
গাছের বন পড়িয়া আছে। গ্রীম্মকাঁলে যখন চাঁবিদিকের 
গাছপালা একেবাবে গুকাইয়া যায়_-তখনও এই গাছগুলি 
বাচিয়া থাকে । জিরাফ তখন তাঁহার লম্বা পা এবং লম্বা 
ঘাড়েব সাহায্যে অনায়াসে ইহাদের আগা হইতে কচি কচি 
পাতা আছবণ করিয়া জীবিত থাকে। ইহাদেব জীবন 
ধারণেব পক্ষে নৃতন কচি পাঁতাব একেবাবে নিতান্তই 
প্রয়োজন। কারণ ইহাদেব জিব এবং দাত অন্তান্ত নিবামিষাশী 
প্রাণীদিগের অপেক্ষা খুব নবম। কিন্ত ইহাদের লম্বা পা 
এবং গলা থাকার দকন ইহার! বেশ অনায়াষেই কচি পাতা! 
সংগ্রহ কবিতে পারে । লম্বা পা এবং গলা থাকার জন্য 
ইহাদের আব একটী সুবিধা হইয়াছে। ইহাঁবা বহু দূর 
হইতেই শত্রুকে দেখিতে পায় বলিয়া! সাবধান হইডে পারে । 

এখন দেখা যাক Darwinএব “প্রাকৃতিক নির্বাচন”, 
“ষোগ্যতমেব উদ্বর্ভন” প্রভৃতি মতের দ্বাবা জ্রিরাফের লম্ব! 
গলার উৎপত্তিব কাঁবণ নির্দেশ করিতে পারা যায় কিনা । 

প্রথমে আমাদেব মনে বাধিতে হইবে যে কোন দেশে 
প্রাকৃতিক অবস্থাব উপব সেই দেশেব জীবজন্তর সংখ্যা 
নির্ভব করে।. ইহা একটা খুব মোট সাদ্দাসিধা কথা৷ 
এখন যদি কোন প্রদেশে সব মিলিয়া ১০০টী জিবাফ 
থাকে এবং তাহাব পবে সেখানে ৭০টী জীবিত থাকিতে 
দেখা যায় তবে কোঁন্‌ জিরাফগুলি মরিয়াছে বলিয়া স্থির 
কবিৰ ? নিশ্চয়ই যাহারা অপেক্ষাকৃত খাটো এবং সেইজন 
খুব উচু গাঁছেব ডগা হইতে আহাব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ 
এই রকম করিয়া প্রত্যেক অনাবৃষ্টিব পব খাটো গলার 
জিবাফের একেবারে লোপ পাইবাঁৰ সম্ভাবনা এবং জীবন 
সংগ্রামে লম্বা গলাব জিরাফদিগেবই জয়ী হইবার সম্ভাবনা ৷ 
ইহা হইতে আমবা দেখিতে পাই যে বংশপরম্পরায় 
জিবাফেব গলা কেবল বাঁড়িয়াই আসিয়াছে। 

সম্প্রতি সোমালি প্রদেশে এক বকম হুবিণ পাওয়া 
গিয়াছে যাহারা গ্রীষ্মকালে বাধ্য হইয়া কাঁটাগাছ খাইয়। 
থাকে । তাহাদের গল! জিরাফদিগেব ন্যায় লম্বা হইতে 
আরম্ভ কবিয়াছে কিন্তু তাহাদেব মুখটা মরু সেই জন্য 
জিরাফের ন্যায় দেখিতে সুন্দব নয়। কাঁটা গাছ খাম 
বলিয। বোধ হয় ইহাদেব মুখটা সরু। 


ই 


ইহাদেবই একটি উপজাতি ইহাদেবই মত গাছপালা 
থাইয়া জীবনধাবণ কবিত কিন্তু অভাবেব সময় কাঁটা গাছ 
খাইতে আবন্ত না কবিয়া তাহারা হস্তীব ন্যায় সমূলে গাছ 
উৎপাঁটন করিয়া খাইতে লাগ্িল। ইহাতে অন্ঠান্ত উচ্চ 
জ্তদেব নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া এখন লোপ পাইয়াছে। 
কিন্তু তাহাদেবই ভ্রাতাবা কাটা গাছ খাওয়া ধবিয়া এখনো 
বাঁচিয়া আছে। ক্রমে ক্রমে ইহাদেব জিরাফেব ন্যায় লম্বা 
গলা এবং পাও হইতে পাবে। 


পাস্তম্‌ । 


[ ইতালির যেমন সনেট, মলয উপদ্বীপেব তেমনি পাস্তম্‌। পাস্তম্‌ অর্থে 
গান বাঁ গীতি-কবিতা। পাস্তমের প্রতি প্লোকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ 
চরণ পরবর্তী গ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয চরণ-কপে ব্যবহৃত হয়। 
প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক এবং সাধাবণতঃ চারি শ্লোকে 
একটি পান্তম্‌ সম্পূর্ণ হয়। তন্তিম, প্রতি শ্লৌকের প্রথম ওদ্বিতীয় পংক্তি- 
গুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বণিতব্য বিষয়ের_ সঙ্গমস্তলে 
গঙ্গাযমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্বেও__সম্পূর্ণ পার্থক্য 
থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসুদন যেমন বঙ্্রভীষায় প্রথম সনেট 
লেখেন, ভিক্তব হুগে| তেম্‌নি ভরাসী ভাষায় প্রথম পাঁস্বমের অনুবাদ 
কবেন। হুগে! মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা না করলেও তৎ-কৃত অনুবাদ 
প্রকাশিত হইবার পব হইতে ফরাসী সাহিত্যে পান্তমের প্রভাব ক্রমশঃ 
বিস্তৃতি-লাত করিয়া! আসিয়াছে। পরবর্তী অনেক কবি অনেকগুলি 

সুন্দর সুন্দর মৌলিক পান্মু বচনা করিয! স্বদেশের ছণ্দো-বিদ্যা ও 

কাবা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ] 

অতুলন। 

( একটি মালাই পাস্তমেব হুগোঁকৃত ফবাসী অনুবাদ হইতে ১ 
প্রজাপতিগুলি খেলিয়া! ফিরিছে পাখাব ভরে, 
শৈল-মেখলা! সিন্ধুব কূলে গেল গো তাঁবা ! 
পঞ্জবতলে মন কাদে মোর কাহার তরে, 
জন্ম অবধি সাব।ট! জীবন এমনি ধাবা। 
শৈল-মেখল! সিন্ধুব কূলে গেল গো তাবা। 
গৃণ্ধ উড়িল-_চলিল সে বাস্তামেব পানে ; 
জনম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা, 
কিশোর মূবতি বড় ভাললাগে মোঁব নয়ানে। 
গুখ উড়িয়া চলে ওই বাস্তামেব পানে, 
পতনপুরে পৌছি গুটায় পক্ষ ছু*টি ; 
কিশোব সুরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে, 
তবু ভাল যাবে বাসি তার মত নাইক ছুট । 


স্মু। 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৬ । 
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পতনপুবে পৃ গুটার পক্ষ ছুটি, 

যুগল কপোত চলেছে উড়িয়া দেখ গো চাহি; 
ভাল যারে বাঁসি তাব মত আর নাইক দু'টি, 
মবম-দুয়াব খুঁজে নিতে তাব তুল্য নাহি। 

সন্ধ্যার-স্তর ৷ 
( বদলেয়ারে ফবাসী হইতে ) 

ওইগো সন্ধ্যা আঁ সছে সাবাব, স্পন্দিত-সচেতন 
বৃত্তে বৃত্তে ধূপাধাব সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ; 
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু কবে হাহুভাশ, 
সান্দ্-ফেনিল মুচ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন ! 


বৃত্তে বৃত্তে ধূপটির সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস, 

শিহুবি' গুনবি’ বাজিছে বেহাল! যেন সে ব্যথিতমন ; 
সান্্র-ফেনিল মুর্ছা-শিথিল বৃত্য-আব্্ন! ' 
সুন্দব-স্্লান, বেদী স্থমহান্‌ সীমাহীন নীলাকাশ। 


শিহরি’ গুমবি” বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিতমন, 
অগাধ আধাঁব ‘নির্বাণ’ মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ; 
সুন্দব-স্লান বেদী স্থমহান্‌ সীমাহীন নীলাকাশ, . 
ঘনীভূত নিজ শোণিতে স্ৰ্য্য হ’য়েছে অদর্শন। 


অগাধ আঁধার ‘নির্বাণ’ সাঝে নাহি পাই অশ্ষিল। 
ধবাব পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ; 
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূৰ্য্য হয়েছে অদর্শন, 
স্থৃতিট তোমার জাগিছে আমাতে পড়িছে আকুল শ্বাস। 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 


ডান হাতের দক্ষতার কারণ । 
আমবা! বাল্যকাল হইতে ডান হাতির উপর 'সমস্ত কাঁজেব 
ভাব ফেলিয়াছি বলিয়া সেইটিই সবল এবং বাম হাতটি 
এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন বদি কোন 
রোগে বা অন্ত কোন কাবণে ডানহাতটি তেমন সবল 
না থাকে তবেই আমাদেব মহা কষ্ট। কিন্তু চেষ্টা করিলে 
আঁমবা অতি সহজেই বা হাত দিয়া ঠিক্‌ ভান হাঁতেব মত 
লিখিতে ও অন্তান্য কাঁষকর্ম্ম কবিতে পাঁবিব। 

ফিলেডেল্ফিয়াব ‘সাধারণ শিক্ষা বিভাগ” ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের ভান হাঁতেব মত বী হাঁতেব চ্চা কবাই ত- 
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ছেন। নিধন, খোদাইকাধ্য, মুর্তিগঠন, অঙ্কন ইত্যাদি 
সকলপ্রকার কাঁ্যই ছেলেদের বাঁ হাতে করিতে দেওয়! 
রি ফিলেডেল্ফিয়ার এই অস্কুত শিক্ষা ব্যাপাবটি ক্রমে 
নানা দেশে ছড়াঁইয়া পড়িয়াছে। বিলাতেও অনেক শিক্ষক 
ছেলেদের বা ভাত ব্যবহারের জন্ত নানাপ্রকার উপায় 
উদ্ভাবন ককিতেছেল। কিন্তু কেন আমবা বা হাতেব চেয়ে 
ডানহাতের বেশি চর্চা করি, এ প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় 
হইতে পাঁবে। এ সম্বন্ধে নানা মত আছে। 

ক্হে বলেন, , বংশক্রমষে এক অঙ্গেব বিশেষ চালনায় 
অন্যটি এক বকম অকর্মশ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেহ আবার 
ইহার প্রতিবাদ কবিরা বলেন, ইহা বংশগত অভ্যাসজনিত 
ফল নহে কাবণ, শিশুদের বাল্যকালে বাষ হস্ত দক্ষিণ হস্ত 
অপেক্ষা অধিকতব সবল থাকে । দেখিতে পাওয়া যায় 
মা বা ধাত্রী -ছেলেমেরেদেব যখন কোলে তোলেন্‌ তখন 
ছেলেবা ডান হাত দিয়৷ তাহাদেব-জড়াইষা থাকে । সেইজন্ত 
শিশু, যে হাত মুক্ত থাক অর্থাৎ বা হাত দিয়া সমস্ত জিনিস 
ধরিতে চেষ্টা কবে এবং নানার্ূপে তাহাকে চাঁণনা করে। 
তাহাব পব পিতামাতার নির্দেশ অন্ুসাবে সে ডান 
হাতটিকেই সব কাজের জন্ত ব্যবহার কবিতে শিখে। 
চিকিৎসকেরা এখন মাতৃ-মহলে শিশুদের দুই হস্তে "সমান 
বহার কবিতে দিবাঁব পরামর্শ দিতেছেন। 
' ডাঁক্তর সাব ভ্রেমন্‌ (91£ ]a065) ডান হাতের অধিকতর 
দক্ষতার একটি বেশ্‌ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, বহু বহু যুগ পুর্ব যখন মানুষ অসভ্য ছিল, শত্রুদের 
সহিত যুদ্ধ কবিবার সময় মে ডান হাতে অন্ত্রচালনা করিয়া 
অন্হাতটিকে দেহ রঙ্গ কার্ধ্যে নিযুক্ত করিত। আমাদের 
হৃৎপিণ্ড বুকেব একটু বী্দিক-ঘেঁসা বলিষা আদিম যোদ্ধারা 
বা হাত দিয়া হংপিওটিকে আঘাত হইতে রক্ষা করিত এবং 
ডান হাত দিয়া অস্ত্র চালাইত। কাজেই বাঁ হাতটি ক্রমে 
ডান হাত অপেক্ষা দূর্বল হইয়া পড়িল। তাহাব পর 
.সেই দুর্বলতা বংশক্রমে সমস্ত মানব্জাতিতে সঞ্চারিত 
হইয়াছে । এ দুর্বলতা যে পবীবগত নয়, তাহা নান! 
কারণেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 

আজকাল ব! হাত ব্যব্হাব অভ্যাস কবিবার জন্য যে সকল 
বিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানকার ছাত্ররা এবং অনেক 


ইরানের রর 
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ব্রঃপ্রাপ্ত লোকেরাও বা হাত দিয়া ঠিক্‌ ডান হাতের যায় 
লিখিতে এবং অন্তান্ত কাৰ্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন, 
এবং তাহাদেব মধ্যে অনেকেই বাঁ হাতের আশ্চর্য নৈপুণ্য 
দেখাইতেছেন। শবীরগত হুূর্বলতা থাকিলে বাঁ হাঁতেব চর্চা 
এমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত না। স্ত্রীলোকের! দুই 
হাতেই লম্বা কাঁটা দিয়া পশমের কাৰ্য্য করিয়া থাকেন; 
অশ্বীবোহীবা দুই হাতে৷ লাগাম ব্যবহাব কবেন ৷ Holbein 
নামক এক উভয়হস্তকুশল চিত্রকব বঁ হাত দিনা ইংলণ্ডের 
অষ্টম হেন্বিব ছবি ত্বাকিয়াছিলেন এবং এইরূপ আবও 
অনেক চিত্রকবেব নাম ইতিহাসে পাওয়া! যায়। এই সকল 
উদ্দাহবণের দ্বার! দেখ! যায় ষে বা হাত দিয়া কাজ করাটা 
বিশেষ শক্ত নয়, তবে কিছুদিনের চেষ্টাসাপেক্ষ বটে। এখন 
প্রশ্ন হইতে পাবে যে, ছুই হাত অভ্যাস করাব স্থবিধাটা 
কি? ছুই হাতের উপর সমান দখল থাকিলে সব কাজেই 
স্থবিধা। এক হাত নষ্ট হইলে অন্য হাত দিনা দিব্য কাজ 
চালালো যাঁয়। যাঁহাদেব অনেক লিখিতে হয় বাঁ সর্বদাই 


"ডান হাতে ব্যবহার করিতে হয় তাহাবা, এক হাতে ব্যথা 


হইলে অন্ত হাত চালাইতে পাবেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
লেখায় ছুই হাত সমান দক্ষ ছিল। যাহার! ছুই হাতে অস্ত্র 
চাঁলাইতে পাবে যুদ্ধে তাহাদের সম্মান বেশী। চিত্রকরদের 
ছুই হাত সমান দক্ষ হইলে একটা ছবি খ্যাকিবাব সময় বেশী 
পবিশ্রম কবিতে হয় না আর সময়ও অল্প লাগে। এক 
হাতের উপব অদ্ধভাঁবে নির্ভর কবিয়! অন্ত হাতকে অকর্মণ্য 
হইতে দেওয়া- যুক্তিযুক্ত নহে। শিক্ষাব সময় এ সম্বন্ধে 
একটু দৃষ্টি দিলেই ছুই হাঁত অনায়াসেই সমান দক্ষতা লাভ 
কবিতে পাবে, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হইয়া গেছে। 


| ছেলে ভূলান থান। 
(ফবাসী হইতে ) 
চাদেব আলোব রাজ্যে রাজা 
বন্ধু গো আমাঁব, 
একটু খানি চাদের আলো 
দাও না আমায় ধাঁব ) 
বাতি আমাব নিবে গেছে 
ঘবে আগুণ নাই, 
কবাট খোলে, কবাট খোলো, 
দেব্তাদেব দোহাই ৷ 


নু! 


h 


Eo) দত্ত! 
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পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোঁদরের স্থৃতি সম্বন্ধে কিছু 
লিখিবার জন্য ্প্রবাসী”-সম্পাদক মহাশয় আমাকে 
আহ্বান কবিয়াছেন। ভাবত-মাতীর স্ুসস্তান, বঙ্গসাহিত্য- 
'গ্লগনের উজ্জ্বল-নক্ষত্র উক্ত মহান্ীভবেব জীবনী সম্বন্ধে 
সাক্ষাৎভাবে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তবে বিলাতে 
আমার প্রবাস-কালে বৎসর ছুই মাঝে মাঝে তীহাব সঙ্গ- 
লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে ছুই চারি 
কথা বলিতে পারি মান্র। সে কথা গুলিও বিশেষ তেমন 
সারবান নয়-_-তবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ ধাহাব জন্য বোদন 
করিতেছেন-_তাহাব তুচ্ছতম কথাটিও আগ্রহের সহিত 
শ্রবণ করিবেন, কেবল এই বিশ্বাসেব বশবর্তী হইয়া এ 
প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম । 

রমেশচন্দ্রেব প্রতিভার সহিত আমাব প্রথম পবিচয়, 
যখন আমি একাদশ বসবেব বালক। তৎপূর্ধে আমি 
একখানি মাত্র উপন্তাস পাঠ করিয়াছি--তাহা আননদমঠ। 
কোথা হইতে জানিনা, বাড়ীতে একখানি ছেঁড়া প্জীবন- 
সন্ধ্যা” আসিরা পড়িয়াছিল। তাহাব' সম্মুখভাগের থান- 
কতক পৃষ্ঠা ছিল না। শেষেব দিকটারও সেই অবস্থা । যে 
অংশটুকু অবশিষ্ট ছিল-_তাহাহি আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহর রজনীর গভীর অন্ধকাবে, কেবল 
ভারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছ্ন পর্বতপথ দিয়া 
তেজসিংহ নাহারা মগরো গহ্ববে চারণী দেবীব নিকট 
আপনার ললাট-লিখন জানিতে গমন কবিতেছেন-_ 
সর্বাপেক্ষা এই দৃগ্যটিই আমার তরুণহৃদয়কে মথিত ও 
কম্পিত করিত। কি ভয়ঙ্কৰ সেই গহ্বর 

"অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজ্সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়- 
মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্ধ নাই, কেবল বোধ 
স্কিইতেছে যেন পর্ধবতগর্তস্থ একটি জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রত 
হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয| সেই অনস্ত 
শব্ধ শুনিতে লাগিলেন।” 

তাঁহার পর, যখন চারণীদেবী দর্শন দিলেন, তাহা 


মুস্তিই বাঁ কি বিশ্বয়কর 

“কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটি দ্বীপশিধা দেখা বাইল। 
ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দবীর্ঘকায়।, শুরুকেশী চাবণীদেবী 
তেগ্রসিংহের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ও অনুলিনির্দেশপূর্ব্বক তেজ- 


প্রবানী--পৌঁষ, ১৩১৬। 
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সিংহকে একটি ব্যাস্রচর্্ের উপর বসিতে আর্দেশ করিলেন 1.-*১***** 
চারণীদেবী় বয়ংক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হুইবে। শরীর শীর্ণ দীর্ঘ ও 
তেজংপূর্ণ, মন্তকের সমস্ত কেশ শুরু, ললাট চিন্তাবেখায় অঙ্কিত, 
নয়নহয় স্থির ও দৃষ্টিহীন, সময়ে সমযে সেই স্থির নেত্র উর্ঘদিকে চাহিত " 
সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারদীদেবী এ জগতে 
থাকিতেন না, যেন এ গগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকরময় হইলেও সেই 
দৃষ্টিহীন নযন ভবিষ্যৎ-জগৎ বিদীৰ্ণ করিতে পারি, ক্ষুদ্র নঙ্বর মানবজাতি 
সম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত।” 


1... ইহা, ছাড়া চন্্রালোকিত উদ্ভানে পুষ্পকুমারী এবং 
হৃদতটে ভীলবালার চিত্রও আমাব মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ 
মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ভীববালার কেন যে দুঃখ তাহা 
সে বয়সে বুঝিতে পারিতাম না__কিস্ত তাহার বেদনাটি 
অন্তরে অন্তরে অনুভব .কবিতাম। তাহার সেই দুঃখের 
গানগুলি আমাৰ কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। “জীবন-সন্ধ্যা”র - 
পরবর্তী সংস্কবণগুলিতে দত্ত মহাশয় সে গাঁনগুলি বাদ 
দিয়াছিলেন--তাহাব স্থানে গন্ধে একটা কবিয়া অন্বয় 
বসাইয়া দিযাছিলেন। বিলাতে তাঁহাব সহিত দেখা হইলে 
কথাপ্রসঙ্গে আমি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
দত্ত মহাশয় বলিলেন-_”সেগুলিতে তেমন ককিত্ব কিছুই 
ছিল না। আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ কবিয়া বলিলাম 
“দেখুন, কোন্‌ বাল্যকালে আমি সেগুলি পড়েছিলাম, 
এখনও ভুল্তে পারিনি।” বলিয়া আবৃত্তি কবিলাম__ 
“বন্থাফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চাষ ? 
ভীলবালাব পু্পমালা ভূমিতে লুটাব! ee 
উদ্যানে স্থপন্ধ ফুল দেখে ধা অলিকুল | 
গন্বশূন্ত বন্তফুল ভূমিতে লুটাব।” ' 
ইহার পরবর্তী সংস্করণে গানগুলি পুনঃস্নিবিষ্ট হইয়াছে 
দেখিয়াছি। 
প্জীবন-সন্ধা” প্রসঙ্গে এই সময় দত্ত মহাশয়কে আব 
একটি কথ! বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয় তিনি বড় হাসিয়া- 
ছিলেন। বলিয়াছিলাম--”আপনি একস্থানে লিখেছেন 
অহিফেনের রক্তপুষ্পণ_আমি বাল্যকাল হতে কেহারে__ 
আফিম খেত বিস্তর দেখেছি--কিন্তু কখনও শাদা ছাড়া 
অন্য বঙেব ফুল দেখিনি। মনে কর্ভাঁম, দত-সাহেবেব 
মন্ত একটা ভুল ধরা গেছে। অনেক দিন পর একজন 
বুদ্ধ পশ্চিমী ব্রা্ষণকে জিজ্ঞানা করে জেনেছিলাম__কালে 
ভদ্রে আফিমেব ক্ষেতে এক আধটা লালফুলও জন্মে ।” 
আমার বিলাত-যাত্রা কবিবাঁব পুর্বে কলিকাতাব কোনও 
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৯ম সংখ্যা ।] 


বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, আঁমাব হাতে দত্ত মহাশয়ের 
নামে একখানি অনুরো!ধপত্র দিয়াছিলেন। ভাহাতে লেখা 
ছিল, তিনি যেন অন্মগ্রহ কবিয়া আমায় ভর্তি হইতে 
সাহাঁব্য করেন । ১৯০১ খৃষ্টাবের ২০শে জীনুয়ারি সন্ধ্যা 
কালে আমি গুনে পৌছিয়াছিলাম। আমি যে পবিবরে 
আশ্রয়লাভি করিয় ছিলাম, পর দিন প্রাতরাঁশের পর 
তীহার্দিগকে ভামি বলিলাম- _*্ভীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয়ের 
নিকট আমার পবিচ্পত্র আছে। তাহার সঙ্গে আমার 
দেখা কবা আবিশ্তক ৷ তাঁছাকে আপনারা জানেন কি ?” 

তীহাবা বলিলেন__স্খুন্‌ জানি । তিনি বেজ্ওয়াটাবে 
৮২ নং টল্বট্‌ু বোড্ে থাকেন__এখান হইতে বেশী দুব 
নহে।”--বলিয়া লক্খনেব একখানি মানচিত্র বাহ্ব 
কবিলেন। বলিলেন “এই দেখ Regent's Canal 
ইহার ধাবে এই Blomfield Road, যেখানে আমাদের 
বাড়ী। এই পথ দিয়৷ গিরা, এই সেতু পাব হইয়া বরাবর 
এই পথে যাইবে । পথে এই ব্যাঁল-ওক্‌ ষ্টেশন । এই যে 
ক্রুসের চিহ্ন রহিয়াছে-_ইহা একটি গির্জা। এই গির্জা 
পাশ দিয়া লব বোড সুরু হইযাঁছে।” 

আমি কাগজে ম্যাপের দেই অংশটা আঁকিয়া লইয়া 
বাহির হইয়া পড়িলাম। তথন বেলা সাড়ে নয়টা। 
-হুরধ্যদেবের চিন্কমান্রওড নাই। আকাশে মেঘ-_একটু 
কুয়াসাঁও ছিল ' খুজিয়া, খুজিয়া আমি টলবট্‌ু বোডে 
পৌছিলাম, বাঁতীর নম্বর ধরিয়া, ৮২ নম্বরে উপস্থিত 
হইলাম। প্নকৃ্ণ কবিতে দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া 
দিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম__“মিষ্টাব দত্ত বাড়ী 
আছেন কি?” 

সে বলিল---“বড় না ছেটি ?” 

আমি তথন জানিতাম না যে দত্ত মহাশয়ের পুত্র এ 
বাড়ীতে থাকেন! বলিলাম--"বড় 1” 

সে বলিল--“অ’ছেন।” 

আমি তখন তাহাব হাতে আমাব কার্ড এবং পুর্বোদ্ত 
পবিচয়পত্রখানি পাঠাইয়া দিলাম। ক্ষণকাল পরে দাসী 
আসিয়া আমায় উপরে লইয়া গেল । 

এই ভাবত-গৌব্ৰ মহাপুকষকে এই প্রথম আমি অব- 
লোকন কবিলায়। তৎপুর্ব্ে, কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে, 


রমেশচন্দ্র-স্থৃতি | 
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তাহাব মসী-লাঞ্চিত চিত্র দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমি 
প্রবেশ কবিবামাত্র দত্ত মহাশয় চেষাঁব ছাঁজিযা উঠিয়া আমায় 
অভ্যর্থনা কবিলেন। তখন তিনি প্রাতবাঁশ সমাধা কবিয়া 
লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার “সংসাব? ও “সমা” 
উপন্থাসগুলি হইতে অনুবাদ কবিয়া Lake 0f Palms 
নামক বহিখানির পাঁঞুলিপি প্রস্তুত কবিতেছিপেন 1% 

দত্ত মহাশয় বলিলেন --“আপনি কোন্‌ ইনে ভর্তি হবেন 
স্থির কবেছেন ?” 

“আমি ত কিছুই স্থিব করিনি__-আঁপনি কি বলেন ?” 

“ও সকলগুলিই সমান। তবে আমাদেৰ দেশের 
অনেকেই Middle Templeaব অন্তৰ্ভুক্ত ৷ পালিত, 
বনাঙ্জি__এ'রা Middle 'Tem৷Ple-_আমিও তাই ।” 

শুনিয়া বলিলাম--“তবে আমিও Middle Temple এ 
ভর্তি হব। কি কবতে হবে?” 

প্ছুজন ব্যাবিষ্টাবেব সই করা প্রন্তাবপত্র চাই 1” 

“আমি ত কাঁকেও চিনি, নে 1” 

“আমি Middle Temple এব একজন ব্যাবিষ্টার 
প্রোফেসব মিউবিসনের নামে চিঠি দিচ্ছি। তিনি নিজে 
সই করে দেবেন আর সেখানে অনেক ব্যাবিষ্টর আছেন, 
আব কাউকে দিয়ে একট! সই কবিয়ে নেবেন। আপনি 
Middle Temple চিনে যেতে পাঁববেন ?” 

“ক্যাব নিয়ে যেতে পাৰি ৷” 

দত্ত মহাশয় ক্রকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাঁবিলেন। পবে 
বলিলেন__“এ৩এ গেলে তিন পেনিতে হবে--ক্যাবে 
কেন ছ তিন শিলিং খরচ করবেন? আচ্ছা, আমি আপনাব 
সঙ্গে লোক দিচ্ছি।”-_বলিয়া তিনি নিজে নিজের পুত্রকে 
ডাকিলেন-_"অন্গর়, -অজয়-_» 

ক্রমে আবিষ্কার কবিলেন যে তাহার পুত্র তশ্বন নিদ্রিত। 
বলিলেন--“ওরা অনেক রাত্রি অবধি তাস খেলেছিল। 
আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অন্ত লোক দিচ্ছি।” 


* ছুই বৎসর পূর্ব্বে “প্রবাসীর” পৃষ্ঠাৰ আমার “যুরোপে পদার্পণ” 


নামক যে প্রবন্ধটি বাহির হইযাছিল তাহাতে লিখিযাছিলাৰ দত্ত মহাশয় 
এসময় তীহা্ব Economic History of British Ind a প্রন্থরচনা য় 
ব্যস্ত ছিলেন। এখন "স্বরণ হইতেছে ইহা! ভুল লিখি্য়াছিলীম।-_ 
এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বর্তমান প্রবন্ধের এই অংশটুকু পূ্বোল্লিখিত 
প্রবন্ধের অন্ুবৃত্তি- লেখক । 
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বলিয়া আমাকে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। সে 
বাড়ী হইতে অনল্পদুবে অন্তত্র তাঁহাব একটি আত্মীয় যুবক 
থাঁকিতেন-_ভিনিও আইনশিক্ষার্থী। তাহাকে সঙ্গে দিয়া 
আমায় পাঠাইয়। দিলেন। 

কিন্তু ঘটনাবশত সে দিন প্রোফেসব মিউরিসনের দর্শন 
পাওয়া গেলনা-_-আমাবও ভর্তি হওয়া হইল না । 

পরদিন আবার আমি গিয়া দত্ত মহাশয়েব শরণীপন্ন 
হইলাম। বলিলাম-_"আজ ২২শে জানুয়াবি। এ টার্ম 
আর নয় দিন মাত্র আছে। ভর্তি হয়ে আমায় ছয় রাত্রি 
ডিনার খেতে হুৰে--নৈলে টার্মটাই মাটী। কি উপায় 
হবে?” | 
সকল কথ! শুনিয়া দত্ত মহাশয় ক্রকুঞ্চিত করিয়া! একটু 
চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন “আচ্ছা চলুন] wi] 
beard the lion myself. ৮ 

নিজেব অমুল্য সময় প্রায় দুই ঘণ্টা নষ্ট করিয়া সেদিন 
দত্ত মহাশয় সমস্ত জোগাড় যন্ত্র করিয়া আমায় ভর্তি কবিয়া 
দিয়া আসিলেন। ভর্তি হইবাব সময় ৯০ পাউণ্ড দিতে হয়। 
আমার নিকট একগোছ। নোট ছিল, প্রত্যেক খানি ১০ 
পাউণ্ড করিয়৷। নয় খাঁনির স্থানে ভুলিয়া আমি দৃশখানি 
নোট দিয়। ফেলিয়াছিলাম। Under-Treasurer সেগুলি 
ছুইবার গণনা! করিয়া, একখানি নোট আমায় হাসিতে 
হাসিতে ফিরিয়া দ্িলেন-_ বলিলেন একখানা বেশী আছে। 
তাঁহ! দেখিয় দত্ত মহাশয় আমাব প্রতি সহাস্ত কটাক্ষ 
করিয়া বলিলেন “Extravagant young man 12 

ইহার পর ছুই বৎসর দত্ত মহাশয় লগ্নে ছিলেন। 
মাঝে মাঝে আমি তাহার কাছে যাইতাম,_ কিন্ত তিনি 
সর্বদাই ব্যস্ত এইজন্য তাঁহাব সময় অধিক নষ্ট কবিতে ইচ্ছা 
করিতাম না । 

তখন আমি নুতন নূতন গ্রন্থকার পদবীতে সমারঢ় 
হইয়াছি। কয়েকমাস পূর্বে আমার প্রথম গ্রন্থ “নবকথা” 
বাহির হইয়াছে। একদিন প্রভাতে একখানি *নবকথা” 
লইয়া দত্ত মহাশয়কে উপহাব দিয়া আসিলাম। আমি 
কখনই কাহাকেও আমার গ্রন্থ দিয়া মতামত জিজ্ঞাসা 
কবি না--দত্ত মহাশয়কেও জিজ্ঞাসা করি নাই। কিছুদিন 
পরে তিনি স্বতঃগ্রবৃদ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন---”আপনি 


প্রবাসী পৌষ, ১৩১৬, 


[ ৯ম ভাগ। 
সুন্দব বাঙ্গলা লেখেন তা” ইহার অধিক আর কিছু বলেন 
নাই-_কোনও বিশেষ গল্পেব উল্লেখ কবেন নাই-_-আমিও 
কখনও আমাৰ পুস্তকেব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবি নাই। তিনি 
যে আমার সমস্ত বহিখানি পড়িবাব কখনও সময পাঁইয়াছেন 
এমন আমার বিশ্বাস হয় না হয় ত ছুই একটা গর পড়িয়া 
থাকিবেন। 

“ভারতী*্র তদানীন্তন সম্পাদিকা! শ্রীমতী সরলা দেবী 
মহাশয়ার অনুরোধে আমি গিয়া দত্ত মহাশয়কে প্রবন্ধেব 
জন্য ধরিলাম। তিনি বলিলেন--“বাঙ্গলা লেখা বহুকাল 
ছেড়ে দিয়েছি ।” 

আমি বলিলাম__প্বাঃ_-সে ত হবে না। আপনি 
আর যাই ছাড়ুন-__বা্গলা লেখা ছাড়তে পাবেন না 1” 

তিনি বলিলেন-__দকি লিখি ?” 


সেই সময় শ্রীগোপাল বস্থু মল্লিকের ফেলোশিপের ' 


লেকচর সম্বলিত, একখানি হিন্দু-দর্শনেব বহি বাহির 
হইয়াছিল। সেই বহিখানি আমি হাতে কবিয়া লইয়া 
গিয়াছিলাঁম। বলিলাম-_"এইটেব সমালোচনা! সুত্রে হিন্দু- 
দর্শন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন” 

তিনি বলিলেন-_"আচ্ছা বইখানা পড়ি। অমুক দিন 
তুমি এস। আমি বলে' যাব, তুমি লিখে যাবে--নয় ত 
আমি লিখলে বড়ই দেবী হয়ে যাবে ।» ” 

আমি আহলাঁদেব সহিত সম্মতি জানাইলাম। ফখাদিনে 
গিয়া উপস্থিত হইয়া গণেশবৃত্তি অবলম্বন করিলাম । বোধ 
হয় আরও ছুই তিন দিন যাইতে হইয়াছিল। *ভারতী”্র 
ছুই সংখ্যায় সে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। 
* ও “সমাজ” পুস্তকছয়ের অনুবাদ করিবার 
সময় দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন--“আমার সমস্ত বাঙলা 
উপন্টাস একে একে তরজমা কবে ফেলব।” নিষ্ঠুর কাল 
তাহার সে অভিলাষ চরিতার্থ করিবার অবসব দিল না। 
বাকী চারি খানি উপন্তাসেব মধ্যে কেবল প্মাধবীকল্কণ” 
খানি The Slave-girl 0f Agra নামে অনুদিত হইয়াছে । 

ইহাঁব পব দত্ত মহাশয় Economic History of 
British India আবস্ত করিলেন। একদিন বৈকালে 
তাহাব নিকট গিয়া দেখি, বিস্তব বু-বুক্‌ লইয়া জদ্রলোক 
ব্যতিব্যস্ত । আমাকে বলিলেন--“এই আড়াইশো ভলুম 
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বুবুক কিনেছি। পেন্সন থেকে টাকাগুলি দিতে হয়েছে। দেশের যে সমস্ত ইতিহাস আছে তা শুধু বাজা আব যুদ্ধের 
এতে স্থানে স্থানে যে সব জিনিষ আছে, চমৎকার । আমাদের ইতিহাস। দেশের অবস্থা কি ছিল কি হল, তার কোনও 


ও এ 


৭৪৮ 


প্রৰাসী-__পৌষ, ১৩১৬ টু 


[৯ম ভাগ। 


তত সর্পাসিপা পি লে তত পা শিপ 


ইতিহাস নেই! সেই বকম ইতিহাস: একখানা লিখ্ব বলে 
বই গুলো কিনেছি। এবড় rare ০0119061070 আমি 
মববার সময় এ বই গুলো এমন কোনও । একটা সাধারণ 
পঠাগাবে দিয়ে যাব যারা এর মর্যাদা বুঝে যত্নে বাখবে__ 
আর দেশের লোকও অবাধে পড়তে পাবে” 

আমি যখন দত্ত মহাশয়ের নিকট যাইতাম, প্রায়ই 
প্রাতবাশের পব বেল! ৯টাব সময় যাইতাম, কাবণ বৈকালেব 
দিকে অনেক সময় তিনি বাড়ী থাকিতেন না। ইহাব পর 
যখন গিয়াছি, তখই দেখিয়াছি, তিনি স্ত পাকাব বুবুক ও 
অন্তান্য পুস্তক লইয়া বসিয়া লিখিতেছেন। একদিন বলিলাম 
--ভারতী আপিস্‌ থেকে ত ভারি তাগাদা এসেছে-_এবার 

একট! বাব্জনৈতিক প্রবন্ধ দিতে হবে।” 
দত্ত মহাশয় বলিলেন-_-“কখন লিখি ?” 

আমি বলিলাম--“তা বল্লে ত হয় না, পাঠক ছাঁড়ে 
কৈ?” 

তখন বলিলেন --“দেখ, আমাব এই Economic 
Hist০৷yব চতুর্দশ পরিচ্ছেদট!--এটা থেকে একটা প্রবন্ধ 
North American Review পাঠিয়ে দিয়েছি | তুমি 
এক কাঁষ কব। পাুলিপিটে নিয়ে যাঁও। এ থেকে একটা 
বাঙ্গলা প্রবন্ধ তৈবি কব। কবে আমার কাঁছে নিয়ে এস-. 
আমি ঠিকঠাক করে সই কবে দেব এখন ।» 

চতুর্দশ পবিচ্ছেদটি উল্টিয়া পাণ্টিয়া দেখিয়া আমাব বড় 
লোভও হৃইল। বলিলাম_-“তাইত 1 North Ameri- 
can Review এ দিয়ে বসে আছেন ।--ভারতীতে বেরুলে 
লোকে মনে করবে বুঝি তাই থেকেই আমরা চুরি করেছি।* 

দত্ত মহাশয় বলিল্নে “North American Re- 
Viewএ সে প্রবন্ধ ছাপা হতে, ভাবতবর্ষে পৌঁছতে 
দেবী আছে। ইতি মধ্যে ভারতীতে বের কবে ফেলতে 
পারবে না?” 

আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম--বেশ পাবা যাইবে। 
সুতরাং পাঁডুলিপি লইয়া আসিলাম। বাড়ীতে বসিয়া প্রবন্ধ 
তৈয়াবি করিয়া অল্পদিনেই দত্ত মহাঁশয়েব নিকট ফিবিয্বা 
লইয়া গেলাম। তিনি দেখিয়া শুনিয়া, একটু কাটকুট 
করিয়া, সহি কবিয়া দিলেন। North American Re- 
View জাহাজ বন্দি হইয়া সমুদ্রতরন্দে যখন নৃত্য কবিতে 


ব্যন্ত ছিল, সে অবসরে প্রবন্ধটি ভারতীতে বাহির হুইয়া - 
গেল। ' সে প্রবন্ধেব নাম “ভারতে দেশীয় শিলক্পেব অবনতি” 
--কিন্বা এইরূপ একটা কি। 

দত্ত মহাশয়ের Economic Histor7ও অগ্রসব হইতে 
লাগিল, তাহাব পাঞুলিপি হইতে ভাবতীর জন্ত নব নব 
প্রবন্ধও উক্ত প্রকাবে সৃষ্ট হইতে লাগিল। এক একদিন , 
দত্ত মহাশয় বলিতেন--“এ আর করেক্ট কবব কি1-_তুমি 
বেশ লেখ। সই কবে দিচ্ছি ।” 

আমি বলিতাম--“না--না--একবার পড়ে দেখুন ৷" 
তিনি পড়িয়া, আবশ্যকমত পরিবর্তনাদি কবিয়া দিতেন |* 

গ্রন্থ শেষ কবিয়! তিনি ভূমিকা লিখিপেন।-_সে ভূমিকা 
হইতে ভাঁবতীর জন্য দত্ত মহাশয়ের শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ. 
রচিত হইল। ভূমিকার পাগুলিপি খানি অস্তাবধি আমাব 
নিকট। প্প্রবাসী”্ব পাঠকগণেব সস্তোষবিধানার্থ তাহারই 
একপৃষ্ঠাব প্রতিলিপি (০-5102115) এই সংখায় প্রকাশিত 
হইল ।1 

আমি লণ্ডনে যাঁহাঁদেব বাড়ীতে বাস করিতাঁম, তাঁহা- 
দেব সহিত দত্ত মহাশয়ের সম্প্রীতি ছিল--দুই একবাব 
আমাদের বাড়ীভে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে একজন 
বাঙ্গালী সিভিলিয়ান আঁমাদেব বাড়ীর অনতিদূরেই একটি 
বাড়ীতে মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন__ 
সেখানেও দত্ত মহাশয়ের গতি বিধি ছিল। উক্ত সিভি- 
লিয়ান মহাশষ অত্যন্ত সিগারেটপ্রিয়। দত্ত মহাশয় একদিন 
বলিলেন-__-“আমি সিগাবেট খাইনে--ওটা বড় খারাপ 
জিনিষ ।__মোটে তৃপ্তি নেই__-একটা খেলে তখনি আব 
একটা খেতে ইচ্ছে করে। Smoke a good honest 
cigar—and you have done with 1--আমি 
মাঝে মাঝে চুরোট খাই ।” 

আব একদিন উক্ত সিভিলিয়ান্‌ মহাশয়েব মাতা বলিতে- 


* অনেক বৎসর পূর্বে যখন আমি “মুকুলের” সহকারী 


সম্পাদক ছিলাম, তখন দত্ত মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাহার ভারত- 
ভ্রমণ বিষষক নূতন পুস্তক হইতে একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করিযাছিলাম ! 
তিনি শ্উহা! সংশোধন করিয়া উহাতে দস্তখত করিয়া দেব ও উহা! 
মুকুলে ছাপা হয। প্রবাসী-সম্পাদক। 

+ ইহা হইতে পাঠকবর্গ দেখিবেন যে দত্ত মহাশয় প্রতোক জেল! 
হইতে এক একজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় বাইবাঁয় পক্ষে 
ছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক। . 


৯ম সংখ্যা | ] 
" ছিলেন__“্আনি ওক বলি চাকবি ছেড়ে দাও; তা ও 
ছাড়ে না।” { 

দত্ত মহাশর বলিলেন--“কেন, আপনাব ছেলে জেলাঁব 
'জজ্‌ হয়েছেন__এত বড় পদ--তাতে আপনি সন্ত ন’ন ?” 

মাতা বলিলেন-_“না। যে চাকরিতে বসে লোকেব 
ফাঁসি দিতে হয়, সে চাককিতে প্রয়োজন নেই ।” 

পূর্বে বলিয়াছি, দত্ত মহাশযকে বৈকালেব দিকে প্রায়ই 
বাড়ীতে পাঁওয়! যাইত না। তিনি প্রাতবাশ সমাধা করিয়া 
লিখিতে বসিতেন, বেলা হুইটা পর্য্যন্ত লিখিয়া, মধ্যাহ্ন ভোজন 
করিয়া, হয় বন্ধুবান্থবের সহিত সাক্ষাৎ নয় কোথাও 
বক্তৃতাব সময় বক্তৃতাদি করিতে যাইতেন। বিশেষ বিশের 
স্থলে আমাকে সংবাদ দিতেন, আমিও যাইতাম। লঙওনেব 
সহবতলী Canning T০wn নামক স্থানে তিনি 
ভাবতবর্ধীয় কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা কবিতে গিয়াছিলেন। 
তথাকাব Labour 72৮ তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া 
শিয়াছিল। আমি সঙ্গে গিয়াছিলাম। শ্রোতার দল 
সমন্তই শ্রমজীবী- সন্ধ্যাকঁলে বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাব 
পুর্ব Labour Partyর কার্যালয়ে সেক্রেটাবি মহাশয় 
কর্তৃক আহৃত হইয়া আম্ব! চা পান করিলাম। 
_ _ বন্তৃতান্তে ফিরিবাব মনর দত্ব মহাশয় বলিলেন-- 
“কাৰ্য্যে এদের উৎ্নাহ্‌ দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। যে, যে 
কাযটী নিজের জীব্তলব কাষ বলে গ্রহণ কবেছে-_ আন্ীবন 
তাইতেই খেটে যার। আমাদের দেশের মত একজন 
পাঁচটা কাঁষের ভার গ্রহণ কবে না।” 

অন্ত এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন-_ “আমাদের দেশের 
দাবিদ্রযেব যে কটি কাবণ আছে, তাব মধ্যে অত্যধিক 
রাজস্ব একটি, অন্যাট ইংলস্ড কর্তৃক ভাবতেব অর্থশোঁষশ 
(drain )--মামি অত্যধিক বাজশ্ব কমাবার জন্তে আমাৰ 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছি, আব নাওরোজি আজীকন 
অর্থশৌষণেব বিরুজে সংগ্রাম কবছেন। এক এক ক্ষন 
লোক এক একটা কাঁষ নিন্ম থাকে সেই ভাল ।” 

শুধু শ্রমজীবী সভা হইতে নহে, বড় বড় বিজ্ঞ সভা 
হইতেও তাহাব বক্ধৃতাব আমন্ত্রণ হইত। . রিচমণ্ড লওনেৰ্‌ 
অন্ত একটি সহরভলী। সেখানে এখিনিয়ম ক্লব নামক 
একটি বিঘজ্জন সভা! আছে। সেখানে এক সন্ধ্যায় দত্ত 


১ 


রমেশচন্দ্র-স্থৃতি। 


৭৮৪ 
মহাশষেব বস্তা হইয়াছিল__-আমি একটি স্বদেশীয় বন্ধুসহ 
সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে সভায় দত্ত মহাশয় বলিয়া- 
ছিলেন__.“ভাবতবর্ষেব বাজ্যবক্ষাব ব্যয় অত্যন্ত অধিক, 
তাহাব কাঁবণ সিভিল সার্ভিসের বেতন অতি উচ্চ। 
সেসকল কার্যে দেশীয়গণকে নিযুক্ত করিলে ব্যয় অনেক 
কম হয়। আপনাবা মনে কবিতে পারেন যে চাকবিগুলি 
গেলে আপনাদেব ছেলেদেব উপায় কি হইচুব-_ড1721 
shall we.do with our boys? কিন্তু আ্ববতবর্ষকে 
যদি আপনাবা অর্থশালী হুইয়া উঠিবার অবকাশ দেন, 
তাহাতে আপনাদেব বিশেষ লাভ। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আপনাদেব শিল্পেব কাঁটতি কবিবাঁব জন্য কোটি কোটি 
টাকা এবং সহস্র সহস্র মস্তক আপনার! ব্যয় করিয়া 
ফেলিলেন। কিন্ত এক ফোটা বক্ত এবং একটাও টাকা 
ব্যয় না করিয়া ইহার অপেক্ষা অধিক ফললাভ করিতে 
পাবেন। দেখুন, জর্ম্মানী মন্ত স্বাধীন দেশ-_শিল্পোন্নতিও 
যথেষ্ট হইষযাছে- বিদেশী পণ্যব্রব্যেব উপব তাহারা উচ্চ 
গুন্ধ বসাইয়া বাখিয়াছে, তথাপি জর্ম্মানীতে আপনাদের 
যে পবিমাণ মাল বপ্তানি হয়, হিসাব করিলে দেখিবেন 
প্রত্যেক জর্ম্মান পাঁচ শিলিং পবিমাণ আপনাদের পণ্য ক্রয় 
করে। কিন্তু ভারতবর্ষ আপনাদের বাজ্য, পণ্যদ্রব্যেব 
উপর শুল্ক নাই, সেখানে নিজস্ব শিল্পও বংস্ামীন্ত-_অথচ 
ভারতবাসীবা গড়পড়তা প্রত্যেকে তিন শিলিংয়েব মাত্র 
বিলাতী মাল লয়। ভারতবর্ষকে অর্থশালী হইতে অবকাশ 


‘দিলে আমর! তিন শিলিংয়েব স্থানে অন্ততঃ পাল ছয় শিলিং 


কবিয়া প্রত্যেকে ক্রয় করিব। তাহাতে শুধু ছুই চাবিজন 
সিভিলিয়ান নহে-_আপনাঁদের সমস্ত জাতি যথেষ্ট লাভবান 
হইত 1৮ 

বাত্রি ৯টার সময় বক্তৃতা ভাঙ্গিল। রেলে লণ্ডনে 
ফিরিতে হুইবে। বন্ধুসহ আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
আরোহণ কবিলাঁম। গোটা ছুই ষ্টেশন পবে, দত মহাশয় 
প্রথম শ্রেণী হইতে নামিয়া আমাদেব বামবায় উপস্থিত। 
বলিলেন-_”আসা গেল একটু কথাবার্তা কইতে । আমিও 
প্রায় তৃতীয় শ্রেণীবই টিকিট কিনি। এঁর! গাড়ীতে আমায় 
তুলে দিতে আসবেন, এই ভয়েই প্রথম শ্রেণীব রিটার্ 
টিকিট কিনে এনেছিলাম।” 


৭৫০ 


দত্ত মহাশয়েব এই বালকোচিত সরলতা তাহাব চরিত্রের 
একটি বিশেষ মাধুৰ্য্য ছিল। 

পবে লণ্ডন হইতে কিছুদুবে Tunbridge Wells 
নামক স্থানে বক্তৃতা দিতে যাইবাব সময় আমায় পত্রে 
লিখিয়াছিলেন-_ আমি যেন লাঞ্চেব জন্য বাড়ী হইতে কিছু 
খা সঙ্গে করিয়। লইয়া যাই, কাঁবণ ভোঁজনশালায় অধিক 
ব্যয় । সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন-:-€ণু don’t believe 
in throwing away good money.” 

একদিন বলিলেন_-”আমি কিছুদিনের জন্ত দেশে 
যাচ্ছি'। আমাৰ Economic Hist০ryব শেষ প্রুফ 
তোমারই কাছে আস্বে, তাদেব বলে দিয়েছি। দেখে 
অর্ডার দিও। এই নাও মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলোব ফাইল। 
আব, অমুক দিন, 85১90. 50cietyতে পঞ্জাব সার্ভিসের 
‘Thorburn সাহেব বক্তৃতা কর্বেন--আমাব ল্যাও-পলিসি 
সম্বন্ধে ভযানক আক্রমণ কর্বেন শুনেছি। তুমি সে সভায় 
উপস্থিত থেকে তাব জবাব দিও ।” 

আমি সে সভাষ উপস্থিত ছিলাম--আমাঁব অপেক্ষা 
যোগ্যতর ব্যক্তি দত্ত মহাশযেব পক্ষাবলম্বন করিষা”' বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন। আমাৰ ক্ষুদ্রশক্তির নিয়োগ আবশ্যক হয় 
নাই। 

আমি বিলাত হইতে ফিবিবাব মাস ছয় পূর্বে দত্ত 
মহাশষ আবাব আসিয়া! পৌছিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহাব 
Lake of Palms এবং Economic History প্রকাশিত 
হইয়া গিয়াছিল। এ দেশে যেমন বেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলাব 
কোঁম্পানিব পুস্তকেব দোকান আছে, বিলাতে তেমনি 
900 তীহাব! শুধু যে ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুস্তকাদি বিক্রয় 
কবেন, তাহা নহে,__লেঙ্জিং লাইব্রেবীব কার্য্যও কবেন 
অর্থাৎ পুস্তক ভাড়া দেন। দত্ত মহাশয়েব অন্মুপস্থিতিতে 
প্যাডিংটন ষ্টেশন হইতে [ake ০£ [১9199 ভাড়া কবিয়া 
আনিয়! পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম বহিখানি খুব ময়লা 
হইয়াছে। বুঝিলাম, অনেক লোকে এখানি পড়িয়াছে__ 
একটু আনন্দ হইল। 

এবার দত্ত মহাশয় আসিয়া টলবটু বোঁডে বাসা কবিলেন 
না। দৃবে সহবতলীতে বাসা কবিলেন। একদিন প্রভাতে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। হাসিতে হাসিতে 


্রবাসী-পৌষ, ১৩১৬ রি { 


দত সিল নন্দিত ২ তলা 


খানি Take of Palms বাহির করিয়া বলিলেন-_ 
“তালপুকুর থেকে আমি Lake ০ Palms কবেছি-- 


‘কিন্তু চiগher Unwin মলাটে একটা বিলাতী ডূয়িং- 


কমেব পিতলের টবে উৎপন্ন 1১51725এব ছবি এঁকে 
দিয়েছেন! আমাঁদেব দেশেব তালগাছ যে কি ব্যাপার তা 
ত আব জানেন না ।” 

আঁবও বলিলেন-__পঢ151857 [00/1কে দিযে এই বই 
প্রকাশিত কবাঁতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। 
প্রকাশক বল্লেন--“বাঙ্গল! উপন্যাসেব তর্জম! বিক্রী হয় না । 
মিসেস নাইটের তর্জ্জমা বিষবৃক্ণ আব কৃষ্ণকান্তের উইল 
বেব কবে সন্তোষজনক ফল হয়নি এর! হাজাব দুহাজার 
খণ্ড বই বিক্রিকে বিক্রি বলেই মনে কবেন না। মিসেস্‌ 
নাইটেব বই দুখান হাঞ্জার খণ্ড কবে ছাপা হয়েছিল-_ 
তাই বিক্রি)হতেই অনেক দিন লেগে গেল-_সেই জন্যে 
Fisher Unwin দ্বিতীয় সংস্কবণ আব ছাপালেন না। 
আমাব Lake ০৫ Palদেতও হাঁজাবখান। ছাপা হয়েছে। 
আমি তাঁব মধ্যে ৩০০ খানি ভারতবর্ষে বিক্রি করিষে দেব 
গ্যাবান্টি করেছি তাই প্রকাশ কবতে রাজি হয়েছেন।” 

তাহাব অন্যান্য বহি কেমন বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করাতে 
বলিলেন--"খুব কম। 17211 Caineএর মত নভেল 
লিখতে পাবি ত লাখ ছুলাখ বিক্রি হযে যার। Temple 
0195515ঞ শিলিং-এডিশনে আমাব যে রামায়ণ আব 
মহাভাবত বেবিয়েছে-_টেই কিছু কিছু বক্রী হয়। 
একখানি বই বিক্রী হলে আমি তিন পেনি রয়ালটি পাই 
এপর্য্যস্ত তেব পাউণ্ড পেয়েছি ।” 

অন্ত প্রসঙ্গে বলিলেন _-“হিতবাঁদীবা আমার গ্রন্থাবলী 
ছেপে উপহাব দিয়েছে। ভেবেছিলাম_-উপহাব বেকলে 
আমার বাঙ্গলা বইয়ের যাও বাঁ বিক্রী ছিল, তাও কমে 
ষাবে। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয় এই-_উপদাব বেরুবাঁর 
পব থেকে আমাব আসল বই বিক্রীও বেড়ে গেছে ।” 

বিলাত হইতে ফিরিবার সময় দত্ত মহাশয়ের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতে গ্রিয়াছিলাম। আমাঁকে দেিয়াই 

5 you a« full-fledged barrister 

now?” আমি বলিলাম--“এখনও ০৪1150 হইনি। 
যেদিন ০211৩ হব-_তাঁব পরদিনই যাত্রা করব।”- দত্ত 


৯ম সংখ্যা । | 
মহাশয় তাহাঁব ভাবত্ববর্ষীয় বন্ধুগপেব নামে ছুই একথানি 
অন্থবোধ পত্র আমায় লিখিয়া দিলেন। 

আমি বলিলাম__“আপনি ত অনেক দিন আমানেৰ 
দেশেব বিচারাসনকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, আমাব ব্যবসায় 
সম্বন্ধে আমায় ছুই একটা উপদেশ দিন ।” 

তিনি বলিলেন__-“কেবল একটা কথা তোমায় বলে 
দিই_Never worry the Judge—এক একজন 
ব্যাবিষ্টাব আমাব এন্সলাসে এসে কেবল বক্‌বক্‌ করে 
এক কথা একশোবাব 'বলতেন। ভাবি বিবক্ত হতাম। 
আমাদের দেশে সিভিলসার্ব্বিস অত্যন্ত overworked — 
তাদের এত সমষ নেই যে তাঁবা সমস্ত দিন কৌঙ্গ লি 
বক্তৃতা শোনেন। তোমার ষা বক্তব্য আছে তা সংক্ষিপ্ত 
অথচ সরল ভাবায় বলে শেষ কবে দেবে--তাতে তোমারি 
উপব আদালতেব সৃস্তোষৰৃদ্ধি হবে--কাঁয আদায় হবে ।» 

এই দিন আমি একখানি Kipling Birthday 8০2 
লইয়া গিয়াছিলাম। Birthday Bo০k জিনিষটা কি 
হয়ত আমাদেব অনেক পাঠক জানেন না। মেল 
ভায়াবিতে প্রত্যেক তাবিথ অঙ্কিত থাকে, Birthday 
Boo০kএ সেইরূপ বৎসরের ৩৬৫ দিন অঙ্কিত । বহিখাঁসি 
খুলিলে দক্ষিলহন্তেব দিকে দেখা যায়, পৃষ্ঠাটি তিন অং 


বব ব্ভিক্ত--প্রত্যেক অংশে মাসের একটি দিন অঙ্কিত -আছে। 


বামহস্তেব দিকেব পৃষ্ঠার সেই তাবিখেব সমানে, কিল্পিং-এব 
গ্রন্থ হইতে ছুই বা তিনটি বচন উদ্ধৃত আছে। সে 
বচনগুলি প্রাষই মনুস্াপ্রকৃতিব দোষ বা গুণবাচক। 
পুস্তকেব অধিকাবী বন্ধুবান্ধবকে দিয়! তীহাদেব স্ব স্ব 
জন্মদিনেব ঘবে নাদ লেখাইয়া লইয়া, থাকেন। কখনও 
কখনও সেই নামলেখকের প্রক্ৃতিব ঠিক অনুরূপ বচন 
দেখিতে পাওয়া যায_-কখন৪ কখনও বা ঠিক তাল্রব 
বিপবীত-_খন ভারি হাসি ও আমোদেব উৎপত্তি হর। 
এইপ্রকাঁব, শেক্সপিয়ব, ডিকেন্দ প্রস্থৃতি নানা গ্রস্থকারেব 
বচনোদ্ধূত বার্ডে-বুকু আছে। ধাহাব যিনি প্রিয় 
গ্রন্বকাব-_তিনি সেই গ্রন্থকাবেব বচনযুক্ত বহি ক্রয় 
কবেন। 

কিপ্রিং বার্থডে-বুকখানি রতৃমহাঁশয়েব হস্তে দিয়া 
বলিলাম-_“আপনাৰ নামটা লিখে দিন ৷” 


রমেশচন্দ্র-স্মৃতি | 


. গিয়াছিলেন! আমিও তখন সেখানে । 


৭৫১ 


সা ত পাশ ২ পাস পি পরস্সি পী 


তিনি বলিলেন__-”এ কি। এত দেশ থাকতে কিল্পিং }* 
কিপ্নিং তাহাৰ গ্রন্থাবলী মধ্যে আমাদিগকে নানাস্থানে 


_গালিমন্দ দিয়াছেন, তাই দত্ত মহাশয়েব রাগ। 


আমি সাফাই স্বকূপ বলিলাম_-ণ্এটা আমায় একজন 
উপহাঁব দিষেছেন__-আমি কিনিনি।” 

তিনি হাসিয়া, বহি খানি খুলিয়া, ১৩ই আগষ্ট তারিখে 
নিজেব স্বাক্ষব করিলেন! সে তাঁবিখেব উদ্ধত বচন 
এই ই 

Ah Heaven, we would wait and wait 

Through Time and to Eternity ! 
Ah Heaven, we would conquer Fate 
With more than Godlike constancy. 
A Ballad of 72৮০ 1127. 
উপবোক্ত কষেক পংক্তি, দত্ত মহাশরেব জীবনব্যাপী 
বাজনীতিক আন্দোলনেখ এবং তাঁহার শ্বীয় উদ্যমের 
অটলতাব আশ্চর্য্য প্রতিবি। 

আমি ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরেব শেষে দেশে আঁসিলাম, 
তাহাব অল্পদিন পরে দত্ত মহাশয়ও প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
একদিন তাহার লাউডন ষ্টরীটেব গৃহে তীহাব সহিত 
সাক্ষাৎ কবিতে গিয়াছিলাম। সেদিন বক্রচন্দনতিলক- 
ভূষিত, প্রাচ্য পণ্ডিতের বেশে সুসজ্জিত গোখলে মহাশয়কেও 
সেখানে দেখিলাম । 

১৯০৪ সাঁলেব মার্চ মাসে দত্ত মহাশয় দাজিলিঙ্গ 
এক কুয়াসাচ্ছন্ন 
প্রভাতে, জলাপাহাঁড়ে তাহাব “রথিমে” নামৰ গৃহে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গিয়াছিলাম। তাহাব কন্তা' জামাতা 
দৌহিত্রী তখন প্রীতত্র্ণণে বাহির হইয়াছিলেন। দত্ত 
মহাশয় একাকী বসিয়া আগুন পোহাইতেছিজ্নে। অর্দ্ধঘণ্টা 
কথাবার্তা কহিয়! বিদায় গ্রহণ কবিলাম। সেই আমাৰ শেষ 
দেখা । 

শ্রীপ্রভাতকুসার মুখোপাধ্যায় ৷ 


৭৫২ 


চি =o ত পা ও ৯৬, ওলাল তপত = 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


বিক্রমপুরের ইতিহাস- প্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত । প্রকাশক 
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ম, কলিকাতা | ভাবতমিহির যন্তে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত ৪১২+২*+২৩+-১ পৃষ্ঠা । এই পুস্তকে বিক্রমপুরের 
প্রাচীন ইতিহাস বহু গবেষণীব সহিত" লিখিত ' হুইয়াছে। প্রাচীন 
বিক্রমপুর বাংল! দেশের হিন্দু-কীর্তি ও গৌরবের কেন্দ্রভুমি ছিল। 
স্বতরাং এ গ্রন্থ শুধু প্রাদেশিক ইতিহাস নয়, ইহা! বাংলার অতীত 
গৌরবের ইতিহাস। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, বৌদ্ধ- 
যুগের সধ্য দিয়া, মুসলমান ও ইংরাঁজ আমল পধ্যস্ত বিক্রমপুরের 
ইতিহাসের বহু মনোজ্ঞ কাহিনী স্বাধীন অন্বেষণে সংগৃহীত হইযাছে। 
ইহা কোনও ইংরাজি গ্রস্থের অনুবাদ নহে। ইতিহাসের সঙ্গে দেশের 
সাহিত্য, ক্রীড়া, কৌতুক, আচার, ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িভ। 
গ্রন্থকার নিপুণভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদিগের নাম ও 
পরিচয় দিযাছেন--ভাহাদের সকলেই বঙ্গের গৌরব। বিক্রমপুরের 
বহু কৃতী সন্তানের জীবন সংক্ষেপে লিখিত হুইযাছে--দে সকল মহাব্সা- 
গণও গুধু বঙ্গের নয় ভারতেরও গৌরব, জগতের কাছে আমাদের 
পরিচয় দিবার সুখপাত্র। প্রাচীন সমাজের ঘোষক পরিচ্ছদ, রীতি- 
নীতি, আচার ব্যবহার, ক্রীডা কৌতুক সকল খুটিনাটি সংবাদই গ্রস্থ 
মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রস্থকারের ভাষাও মন্দ নয়, সবকথা বেশ 
গুছাইয়া বলিবার শক্তি আছে; কেবল গ্রস্থকারের অধিক ভাবুকত! 
ও উচ্ছাস আমাদের ভালো লাগে নাই, তাহা এতিহাসিকের পরিত্যাজ্য । 


বনুভাষাভিজ্ঞ হুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ' 


গ্রন্থের ভূমিক! লিখিয়াছেন। তিনি শুধু বিক্রমপুবের প্রাচীন ইতিহাসের 
মসলা কোথায় কোথাষ পাওয| যাইতে পারে তাই বলিযা ভূমিকা 
ফীকিতে সারিয়াছেন। তাহার নিকট আমর! ইহার অধিক আরো 
কিছু আঁশী করি। গ্রন্থের মুখপত্র একখানি রঙীন মানচিত্র, ও 
বহুসংখ্যক চিত্র--বিক্রমপুরের স্থাপত্য, ভাক্ষধ্য, এতিহাসিক স্বান ও 
মনীধিগণের-_এই শ্রশ্থথানির উপাদেয়ত। বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থের 
বাধাইও ভালো! । মূল্য মাত্র আঁডাই টাকা। ইহা! প্রত্যেক ইতিহাস- 
প্রিয় ব্যক্তির পাঠ করা উচিত। বঙ্গসাহিত্যেব স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ 
ইতিহাসের মধ্যে আঁমবা সাঁদবে এই নবীন অভ্যাগতকে অভিনন্দন 
করিতেছি। ইহা সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাবলীর অন্তর্ভু ক্ত। 
চাকমাজাতি_-জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত-_প্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ, এম, 
আই, আর, এম, প্রণীত। প্রকীশক- এসারদাচবণ ঘোষ, ১৭ চাঁকা- 
পটি, বডবাজাব, কলিকাতা । বহু প্রেসে ছাপা । ডিমাই অষ্টাংশিত 
৪*৫+-৮+-২* পৃষ্ঠ! । এই আর একখানি ভালে। বই, আমরা সাদরে 
অভিনন্দন করিতেছি। কোনে! জাতিবিশেষের ইতিহাস সঙ্কলন 
বাংলা সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। তাহার মধ্যে এখানি সর্ববপ্রধান 
মনে হয়। গ্রন্থকার নিজের পধ্যবেক্ষণ দ্বার! চট্টপ্রামেব চাকমাজাতির 
আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালী, ঘর বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ, 
ভাষ! প্রবাদ প্রভৃতির পুঝ্থানুপুত্ঘ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
সকলই অত্যন্ত কৌতৃহলোদীপক। ইহা পাঠে জঘন্য উপন্তাসের 
চেযে অধিকতর কৌতুহল ও আনন্দলাভ হইবে নিঃসন্দেহ। গ্রন্থে 
ছাপা! বীধাই প্রভৃতিও পরিষার। লেখকের ভাযাটি কেবল একটু 
কর্কশ ও রচনাভঙ্গীটি একটু প্রাদেশিকতাগন্ধী। কাহাকেও দিয়া 
একবার সংশোধন করাইয়া লইলে বেশ হইত। দ্বিতীয় সংস্করণের 
সময় এটি যেন প্রস্থকারের স্মরণ থাঁকে। তিবরতপধ্যটক শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্র দাস রায় বাহাদুর ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে কিছু 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাঁগ। 
নাই, না থাকিলেও চলিত । গ্রন্থে চট্টগ্রামের একখানি রঙীন ম্যাপ 
ও চাকমা জাতির দ্বীপুকষ, ঘরবাড়ী, মুদ্র। প্রভৃতির করেকখানি ছবি 


আছে। মুল্য ভিন টাকা ও আডাই টাকা। এখানিও সাহিত্য- 
পরিষৎ গ্রস্থাবলীর অস্তভূর্তি। 
পন্ধপুষ্প--এীমতিলাল দস, বি, এ, প্রণীত । প্রকাশক এলবার্ট 


লাইব্রেরী, চাকা । ডবল ক্রাউন যোডশাংশিত ১:৮ পৃষ্ঠা। এযুক্ত 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া 
কবিতাগুলির প্রশংসা কবিধাছেন। আমর! সেবপ নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা 
করিতে পারিলাম না। কবিতার ভাঁবগুলি সবই ভগবদ্বি্ষিয়ক পবিত্র 
এবং বহু স্থলেই একটু দীর্শনিকভার প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু এগুলি 
কবিতা হুয়া উঠে নাই। গ্রন্থকারেব ছন্দের উপর মোটেই অধিকার 
নাই। বে রস থাকিলে বাক্য কবিতা হয় তাহারও খুব অভাব । 
্রস্থকাব নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম বোধ হয়! টিশ্বরেব প্রিয় দুত’, 
‘বিধানের সুয়ে আহা! কি বাঁসী বাজিল’ প্রভৃতি পদ গ্রন্থধানিকে একটু 
সাম্প্রদায়িক কবিয়াছে। মুল্য বাবো আনা। 

সংস্কৃত সাহিত্য বিষধঞ প্রস্তাব-_এীবিশ্বেশ্বর দাঁস, বি, এ, সন্কলিত। 
প্রকাশক--শাস্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। উইকি 
প্রেসে ছাপা, ডবল ক্রাউন যোডশাংশিত ১১৫ পৃষ্ঠা । মুল্য ছয আঁনা। 
প্রস্থকার সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী । সংস্কৃত সাহিত্য আল্তকাল 
অনাদৃত হইতেছে দেখিষ! সংস্কৃতের পক্ষে ওকালতি করিস্রাছেন। 
তিনি সংস্কৃতকে সৃত ভাষ! স্বীকার করেন ন|। তিনি বলেন বিপন্ন ও 
নিরাশ, তত্বজিজ্ঞান্ন ও মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন 
কর্তব্য, এই ভাবা অনুশীলন করিলে স্ত্রীবিদ্বেয দূর হয়। ইত্যাদি 
ইত্যাদি। এই সকল মত সমর্থনের জগ্য উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, 
কাব্য, পুরাণ প্রভৃতি হইতে বহু প্লোক উদ্ধত করিয়া সে সকলের 
কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য আলোচিত হইয়াছে। কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণে 
লেখক শুধু ভাবুকতা কবিধাছেন কোথাও নিপুণত! দেখাইতে পারেন 
নাই। মোটের'উপব রচনা! নিতান্ত দুর্বল রকমের চলনসই হইযাছে। 
বেশ জমাট বাধিয়া উঠে নাই। অনেকে ভাবুকতাঁকেই মৌনাধ্য _ 
বিশ্লেষণ বলিষ! ভুল করেন। আমি কোনো লেখাকে আহা আহা! 
মরি সরি । কবিলেই যে সকলের ভালো লাপিবে এমন কোনো! কথ! 
নাই। ভালে! লাগাইবার অন্ত নিপুণ ডাক্তারের মত তাহার গুল্ম 
সৌন্দধ্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে। সেগুলিকে 


- বিশ্লেষণ কবিয়| পাঠকেব চোখের সামনে ধরিতে পীরিলেই উদ্দেশ্য 


সিদ্ধ হয়, নিজের মতামত পরের ঘাড়ে চাপাইবার আবশ্যক হয় না। 

চ্টলাবিলাপম্‌- _সাহিত্যাচাধ্য শ্রীরজনীকাস্ত কাব্যতীর্থ কৃতম্‌। 
চট্টলধৰ্ম্মমণ্ডলীসভ। হইতে প্রকাশিত। কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের 
মৃত্যুতে চট্টগ্রামের বিলাপগীথ সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত 
শ্লোকগুলি সরল ও শ্রুতিমধুর হুইরাছে। দুখানি হাফটোন ছবি 
আছে। একখানি শ্রন্থকারেব পিতার । দ্বিতীব খানি চট্টলাজননীর 
ক্রোডে মৃত নবীনচন্্র। চট্টলাজননীর পরিকল্পন! শোভন ও সুন্দর হয় 
নাই । এন্টিক কাঁগজে ছাপা, মলাঁটটি চকচকে । 

সংক্ষেপ ভাগবত ও ম্ধার আকর- শ্রগোবিদ্দকেলী শৰ্ম্মা মুলী 
প্রশীত। নলডান্গ। রঙ্গপুর হইতে প্রকাঁশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত 
১১৯ পৃষ্টা । ছাপা কাগজ অতি কাদ্য্য। মূল্য নাই। ভাগবতের 
সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে। প্রস্বকীর কৃষ্ণচরিত্র যে প্রকারে সমর্থন 
করিষাছেন তাহ! কোনো অবিশ্বাসী বুদ্ধিমান স্বীকার করিবে না। 
আজকাল এ রকম বই অচল। 

ভারতের শেষবীর-_ই্প্রসাদচন্তর ঘোষ কর্তৃক প্রমীত ও প্রকাশিত। 
ডিমাই/ঘাদশাংশিত ১৫৬ পৃষ্ঠা । মুল্য এক টাঁকা। এখানি তথাকথিত 
i 
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সক ভাত নিত | হা, কুচি, ছন্দ, কবিত্ব, রচনা কিছুই 
ভালে! নব । আর নাটক ত নয়ই। তবে অঙ্ক ও দৃশ্ঠভাগ, কথোঁপ- 
কথন, গান, ফাঁজলামি সব আঁহে। পৃর্থীরাজ ও সহন্মদ্ ধোরীর উপাখ্যান । 
্ীবুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে এলোমেলো ছন্দে (7) নাটক রচনা করেন 
এহাতে একটা তবু জোর থাকে; কিন্তু সেই ছন্দের ক্ষমতাহীন 
অনুকাবিগণ শুধু বিডন্বনারই তাগী হন। থিয়েটারের মঞ্চের উপ- 
যোগী করিতে হইলেই কি গৈরিশছন্দ ও অন্লীলতা একেবারে অনিবাধ্য ? 
যদি তাই হয, তবে ধিক। সেয়প রঙ্গমঞ্চে এবং খিক সেকপ সাহিত্য 
সেবাধ। আর সব চেয়ে ধিক আমাদেৰ যাহার! জনতা। করিয়া এমন 
রঙ্গালয় গুলিকে পুষ্ট করিতেছে । 

বঞ্চিমচন্দ্রের দীনবন্ধুজীবনী--প্রকাশক আললিভচন্র মিত্র । ডিমাই 
অষ্টাংশিত ৩৮ পৃষ্ঠ। | মূল্য ছার আনা । দীনবন্ধুব হান্তরসিক প্রতিভা 
সকলের নিকট পরিচিত। ভাহা বিগ্লেষণ করিয়া বক্িমচন্দ্র দীনবন্ধুর 
ক্ষুদ্র জীবনী ও কাব্যপরিচয় লিখিয়াছিলেন। যেমন কবি ব্যাখ্যাকার 
আবার তেমনি। স্থৃতরাং এ বিবন্পে কিছু বিশেষ বলিবার নাই। কিন্ত 
বহ্ধিম ও দীনবন্ধু অভিনহদত বন্ধু ছিলেন, হৃতবাং পক্ষপাতিত্বের 
আশক্ক(ব সমালোচক মর্বত্র কটু লেখনী সংবরণ করিব। চলিবাছেন। 
যুক্ত বিজয়চন্ মজুমদীব টুকু সংশোধন করিয! যাহ! লিখিযাছিলেন 
তাহাঁও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টৰপে আছে। সুতরাং দীনবন্ধুর পরিচয় 
বীহার। সুম্পষ্ট পাইতে চান ভাহ(বা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন । 
গ্রন্থ মধ্যে নমালে।চক, কবি ও কবির পুত্রগণের চিত্র আছে । পরিশেষে 
হান ছুটি পম্প আছে। সে ছুটি কবিত্ব হিসাবে বিশেষত্ব 

] 

স্ত্রী শিক্ষা প্রসৈয়দ সিরাহী প্রদত্ত বক্তৃতা । মুলা ছুই আঁনা। 
নারী যে সমাজের ভিত্তি ও মকল উন্নতির মুল ইহা বুঝাইয় স্ত্রী শিক্ষার 
কর্তব্যতা প্রতিপন্ন কর! হইযাছে। উন্দেশ্ত সফল হইয়াছে। বহু 
বিদুষী মুসলমান নারীর পক বেশ মনোবম লাগিল।- মুসলমান হিন্দু 
সকলেই ইহা! পাঠ করিয। উপদেশ পাইতে পারিবেন। ভাষা মন্দ নয 

_ উচ্ছাস (চাব আনা, ) উদ্বোধন ( দশ আনা, ) অনলপ্রবাহ ( আটে 
ধ্গানা )- প্রীসৈয়দ সিরাজী প্রণীত কবিতা পুস্তক। কবি আপনাকে 
বঙ্গসস্তান বলিয়া অনুভতৰ করিয়া কবিতা লিথিযাছেন। বঙ্গীব 
মুসলমানদিগ্নকে নষ্টগৌরব উদ্ধার ও শিক্ষিত হইতে উত্তেঙ্গন। দিয়াছেন। 
লেখার জোর আছে, ছন্দের উপর অধিকার আছে, ভাষা মন্দ নয়। 
সুতবাং কবিতাগুলি পাঠ্য হইযাছে। সাধনা করিলে হয ত কবিক্কও 
লাভ করিতে পাবিকেন। নেখক আগ্রহের আতিশয্য বশতঃ কয়েকটি" 
ইতিহাঁসবিকদ্ধ কথ! লিখ্ক্রা ফেলিয়াছেন। মহম্মদ যোরী ধর্ম্মযুক্ধ 
করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশ সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল 

এ কণা কতদুর প্রামাণ্য তাহা! এখনকার স্কুলের ছেলেরাও জানে। 

চিন্তালহরী__এীহরিদাস বনু প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন 
যোৌডশাংশিত ৫৮ পৃষ্টা। মূল্য তিন আন|। কবিতার, বই [ 
গ্রন্থকার ভূমিকাঁধ নিবেদন করিয়াছেন “কষেকটি স্বাধীন মত ও চিন্তা 
সমষ্টি লইয়া চিন্তালহ্রী বশ্রদাহিত্যের প্রাস্তভাগে আসিষা দাডাইল = 
স্থান না পাইলে ফিরিবা আসিবে । * * ইহার করেকটি কবিতায় যে মু 
. প্রকাশিত হইযাঁছে তাহ! এচলিত সাধারণ মতের বিপরীত আমরা 
কিন্তু কোথাও এক টুকরাও স্বাধীন মত খুঁজিষ! পাইলাম না; নেহ 
পয়ারী আমলেৰ কবিদের চব্বিত চর্ধণ। স্কুলে যে সকল নীতিকথা 
ছন্দে গীখিয়। পড়ানে। হয, সেগুলি ঠিক কবিতা নামের যোগ্য নয, পদ্ধ 
মাত্র। এগুলিও মেইঝণ পদ্য । গ্রস্থকার খুব কিন্তু সাহসী! তিনি 
আরে! নিবেদন করিধাছেন--"শব্দবিষ্ঠাস কি অলঙ্কাবপারিপাট্যে ইহার 
গৌরব নাই । + * ইহার গুণের মধ্যে এই বে ইহার ভাব ও ভাষা 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
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সম্পূর্ণ মৌলিক, অর্থাৎ পন্বাপ্তর হইতে সঙ্কলিত কি প্রতিফলিত নহে 
আমাদের মতে প্রথম পংক্তিটি নির্ধিবাদ। কিন্তু ভাষ! মৌলিক কি 
রকম ঠিক বুঝিলাম ন, ভাষা! ত দেখিতেছি বাঙালীব সাধারণ 
সম্পত্তি; জার ভাব? পদ্যপাঠ তিন ভাগে এই রকম অনেক কথা 
আমরা ছেলেবেলা! পড়িবাছিলাম, এখনে। বেশ মনে আছে । গ্রন্থকার 
ধখানেই নিবৃত্ত হন নাই; আরে! বলিযাছেন__-'ককিতাগুলির 
অধিকাংশ মনস্তত্ববিষয়ক । চিন্তাশীল লেখনীপ্রস্থত হইলে এই সকল 
কবিতার বিষয় না হইয়! দর্শন শীস্ত্ের প্রত্যঙ্গীভূত হইতে পারিত 
কবিতাগুলি দর্শন শান্তের প্রত্যঙ্গীভূত হৌক না হৌক আমরা গ্রস্থকারের 
স্পর্মা দেখিয়া! স্তম্ভিত হইযাছি। নিজেই যখন কালিদাস ও মল্লিনাথ 
তখন আব অপর সমালোচন।ব আবশ্যক কি? আমাদের মতে কবিতা 
গুলির বিষয়গুলি নীতিমূলক এবং লেখ! সোজাহজজি চলনসই রকমের । 
প্রাচীন দলে লেখার মত 70109000, নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্কমূলক । এ 
রকম কবিত! কবিতা হিসাবে খুব, উচ্চাসন পাঁইবার যোগ্য নয়। 
গ্রস্বকার যাহার দাবী করিয়াছেন, বাস্তবিক যদ্দি সেই মনস্তত্ব বিশ্লেষণ 
থাকে তবেই কবিত! উপভোগ্য হয়। 

শিখ-_এরবিপিনবিহারী নন্দী “প্রণীত ও প্রকাশিত। ডিমাই 
অষ্টাংশিত ৪৫ পৃষ্ঠা । মুল্য চার জানা । এথানি দৃস্ত কাব্যেব মত 
করিব! লেখা । অমিত্রাক্ষবে লিখিত। ইহাতে আরংজেবের কূটনীতি 
ও শিখ বীবত্ব বেশ ফুটিয়াছে। শিখ চরিব্রগুলি এমনই জলন্ত যে 
ভাহাদেব কাহিনী পড়িলেই মন মুগ্ধ হয়; নতবাং এন্দেত্সে কবিব 
কৃতিত্ব বিচার করিবাব অবকাশ নাই। তবে মোটের উপব কাব্যথানি 
সুখপাঠা হইয়াছে । স্থানে স্থানে ভাবুকত। ও কদাচিৎ কবিত্র আছে। 
ভাঁষ! মার্জিত। ছন্দ স্বচ্ছন্দ । . 

জীবন --শ্রীহেসেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। ডবল ফুলস্থ্যাপ ধোডশাংশিত 

৫১ পৃষ্ঠা । মুল্য আট আনা। এই পুস্তকে জীবন কি এবং কেমন 
হইলে জীবন নাম যথার্থ হয তাই আলোচিত হইয়াছে। গ্রস্থকারের 
সিন্ধান্ত “প্রেম, যোগ, মিলনই জীবন। অপ্রেম, অমিলই মৃত্যু, বিযোগ, 
বিষোগ। বিচ্ছেদই মবণ।” "মরণ নাই। প্রকৃত জীবনের অভাবই 
মরণ।” ঈশা বুদ্ধ প্রভৃতিব জীবনই প্রকৃত জীবন। “যে জন্য অঙ্টা 
আমাদিগকে স্থাষ্টি করিযাছেন, সেই ইচ্ছা সেই উদ্দো্চ সফল করাই 
জীবন” এই ক্ষুত্্ প্রবন্ধে এইকপ অনেক ভালো সিদ্ধান্ত যুক্তি প্রণালীতে 
করা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা মন্দ নয; মধ্যে মধ্যে এক একটু 
অসামগ্রস্ত ঘটিযাছে ; কোথাও খুব শব্দচ্ছট!, কোথাও বেশ শাদাসিধে, 
আবার কোথাও বা একেবারে চলিত ভাষা । এগুলি অনবধানতার 
ফ্ল। 

Autobiography of Maharshi  Dewvendranath 
‘Tagore (with Portraits; translated from the original 
Bengal:™—by Satyendranath Tagoie and Indira Devi. 
মহষি দেবেন্্রনাথের পবিত্র ধর্ম্মনজ্জীবনের কাহিনী এক অতি আশ্চর্য 
ব্যাপার । তাহার স্বরচিত আত্মজীবনী বাংলা! ভাবার একখানি অমূল্য 
সম্পত্তি । ভাবে, ভাষায়, বর্ণনায় রচনার এমনি সরস অনাডদ্বর অথচ 
এমনি আবেগময় সত্য যে, যে উহা পাঠ করিয়াছে সেই মুগ্ধ হইরাছে। 
মহৰ্ষি ধর্মসমাজেই বিপুল খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহা 
সাহিত্যখ্যাতি চাপা পড়িষ। গিরাছে। আসর! কিন্ত তাহা হইতে দিব 
না, তাহা হইলে আমর! তাহার ক্ষমতাকে খর্ব করিয়| দেখিব! 
মহবির পুত্র ও পৌত্রী তাঁহার সেই আত্মজীবনীর ইংরাজি অনুবাদ 
বাহির করিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন । এই সাধুজীরনেব কথা 
শুধু বাংলার সন্কীর্ণ গণ্তীব মধ্যে আবদ্ধ থাক! ঠিক নয়; ইংরাজি 
সাহায্যে এখন তাহ! দেশ বিদেশে আলোচিত হইতে পারিনব। মহধি 


2+. 


৭৫৪ 


 আছ্বনীবনী সপূর্ণ করিয়া যান নাই। সে অভাব ভাহার পুত্র ভুমিকায় 
কতক পুরণ করিয়! দিরাছেন। বাংলা আত্মজীবনী হইতে ইহার 
বিশেষত্ব এই যে ভুমিকায় মহর্ষির সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ জীবনী আছে 
ও ইহাতে অনেকগুলি চিত্ৰ আছে। তন্মধ্যে মহযির বিভিন্ন বস্ধসের 
ছবিগুলি মনোযোগ দিয| দেখিবার যোগ্য) অনুবাদ বেশু সহজ ও 
" ঠিক হুইযাছে। সিপাহী যুদ্ধের সময়কার বৃত্তান্ত নিতান্ত অনাধ্যাত্বিক 
পাঁঠকও উপভোগ করিবেন । ছাপা কাঁগজ বীধাই ভালে|। দাম ২৭1 
প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ী । মুড্রাবাক্ষস। 

কাদম্বরী_-পঙ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ব প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচাকচন্্ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ও এঁনণিলাল গঙ্গোপাঁধ্যাষ কর্তৃক সংস্কৃত, 


মুলাম্যাধী করিয়া সম্পাদিত চিত্র, ভূমিকাও টাক! ইত্যাদি সংবলিত 
সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওষালিস্‌ ষ্ত্রীট, কলিকাতা। 
মূল্য দশ আনা । কাপডেব বীধাই। রূপালি অক্ষরে নাম লেখ! । 
১৪৭+-৯+-1৮/০ +৮ পৃষ্টা । 

কাদস্বরীর পরিচয় যৃতন করিয়! দেওয়! অনাবন্তক। স্বর্গীয় পণ্ডিত 
তারাশঙ্কর তর্করত্ব মহাশষের বাংল! অনুবাদ ও বঙ্গসাহিত্যানুর।গীদের 
সুপরিচিত। উহাকে কিছু আধুনিক করার প্রযোজন ছিল। সম্পীদক- 
দ্বয় তাহ! কবিয়াছেন। অধিকস্ত তাঁহার! কাঁদম্বরীর অন্যতম প্রধান 
আকর্ষণে জিনিষ ষে বর্ণচিত্রগুলি (যাহ! তর্কবত্ব মহাশয প্রায় 
ছাড়িযা দিযাছিলেন), তৎদমুদ্রয় ভাঁহাব! নূতন যোজনা করিয়া দিয়াছেন । 
এই উপাদেষ সংস্করণটি রবীন্ত্রবাবুর লিখিত একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা 
সংবলিত হওযাঁয় আবও মূল্যবান্‌ হইয়াছে । ভারতের অন্যতম প্রধান 
চিত্ৰশিল্পী শ্রীযুক্ত যাষিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশযের দুখানি উৎকৃষ্ট 
* চিত্রের প্রতিলিপি ইহাতে দেওবা হইয়াছে। বহির পৃষ্ঠা আরও বড 
- হইলে ছবিগুলির সৌন্দর্য্য সর্বসাধীবণে আরও ভাল_ করিয়া বুঝিতে 
পারিত। কারণ, তাহা হইলে যেগুলি আবও বড করিয়া ছাপা যাইত। 


‘The Dietetic Treatment of Diabetes—By B. D. 
Basu, Major, I.M. S. (retired). Second Edition. 
Revised and enlarged Published by the Panini 
Office, Bhubaneshvari Ashram, 40 Bahadurganj, 
Allahabad. Price চ২৪ 1-8-0 


অল্পদিনেব মধ্যেই এই পুস্তিকাথানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইযাছে। 
এবং দেখিলাম ভাঁরতীষ ও ইংলণ্ডীয় অনেক চিকিৎসাবিষষক পত্রে ইহার 
প্রশংসা বাহির হুইয়াছে। আঁমবা পড়িয়া দেখিলাম ইহা! সাধাবণ 
পাঠকবর্গও অল্প -আঁয়াদে বুঝিতে পাঁবেন। শ্রীযুক্ত বামনদাস বস্থ 
মহাশয় যেবপ পণ্ডিত, ধীর ও বিবেচক চিকিৎসক তাহাতে, বহুমুত্র 
রোগীর পথ্যবিষষক এই বহিখানি চিকিৎসক ও রোগী সকলেরই কাজে 
লাগিবে বলিয়া আমাদের ধাবণ। ছুর্ভাগাক্রমে বাঙ্গালী বহমুত্ররোগীর 
অভাব নাই। সুতরাং আমরা! এই পুকের সা পচা কারা বি! 

|| 


সচিত্র আরব্যোপন্যাস--পাঁ্হস্য সংস্করণ । এবাষানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদ্িত। সংশোধিত ও পরিবন্ধিত। দ্বিতীয় সংস্কবণ। এলাহাবাদ 
ইত্ডিয়ান প্রেস। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁক! একখানি নানারঙ্গে ছাপ! 
ছবি, ও একরঙ্গে ছাপা অনেকগুলি হাঁফৃটোন ছবি সম্বলিত। ৫১৫4+ 
1%* পৃষ্ঠা । উৎকৃষ্ট পুরু এট্টিক কাগজে স্থচারুরূপে মুদ্রিত। বাঁধান 
ও বপারজলে নাম লেখ|। মুল্য ১৫*। এই সংস্কৰণে বহিখানি 
পূর্ববাপেক্ষা বড় হইযাছে, এবং একটি রঙ্গীন ছবি অধিক দ্েওযা হইয়াছে। 
মূল্য পূর্ববাপেক্ষা আঁটআনা কম করা হইযাছে। ক। 

শিবাজী ও মারাঠাজ্গাতি--এশরৎকুমার 'রায প্রণুত। হিতবাদী 
পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন যোডশাংশিত ৮৫ পৃষ্ঠা। 


প্রবাসী__পৌধ, ১৩১৬ 


টিটি ভাগ। 
মূল্য আট আনা! মকা ও স্বীকার করিয়াছেন অহিত রাণডের 
Rise of the Maratha Power ও কাপ্তান গ্রাণ্ট ডফের ইতিহাস 
অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচিত হইরাছে।’ রাণাডে মহারাষ্ট্র 
গৌয়ব ও গ্রাণ্ট ডফ মহারাষ্ট্রে প্রতি সহানুভূতি বিশিষ্ট ; হুতরাং 
ভাহাদেব রচিত ইতিহাস যে বহুবিযযে সত্যনির্্বারণে যত্বপর 
সন্দেহ নাই। বহু জ্ঞাতব্য নূতন তথ্য ইহাতে পাঁওয! যাইবে । মহাত্মা 
শিবাজীর মহৎ চরিত্রে নূতন আলোক পাত হইয়াছে। ইহাতে শিবাজীর- 
রাজত্ব, তাঁহার বংশধরদিগের বৃত্তান্ত ও পেশোবেদিগের শাসন সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে একটি দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত, একটি 
নেশন সংগঠনের চেষ্টার. ইতিহাস পাওয়া! যাইবে। দেশের রাষ্ট্রশক্তি 
উদ্ব দ্ধ হইযা যে সাম্ৰাজ্য সংস্থাপন কৰে তাহাই প্রকৃত নেশনের ইতিহাস, 
তাহার সুত্রপাত মারাঠারাই করিযাছিলেন। এই গুভ প্রচেষ্টা কেন 
নিক্ষল হইল তাহারও কারণ এই পুস্তকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই 
পুস্তকের উপাদেবত] বৃদ্ধি হইযাছে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
লিখিত ভূমিক! থাকাতে । তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অতি স্ুন্দব ভাবে 
দেখাইযাছেন জাতীষ ইতিহাস কাহীকে' বলে, কি অবস্থায় নেশন 
সংগঠিত হয়, মারাঠাঙ্গাতির বিশেষত্ব কোথায় এবং তাহাদের সহিত 
শিবাঞ্ীর কি সম্পর্ক। এই গ্রন্থ বালকদিগের গৃহপাঠ্য করা উচিত। 
অভিভাবকগ্গণ বিবেচন! করিবেন । কাবণ বিদ্যালযে ইতিভ্ীন পাঁঠনা ত 
উঠিধাই গেল, যাহা! বা হইবে তাহা! বিদ্বেশীব ইতিহাস, বিলাস অত্যাঁ- 
চাবেৰ ইতিবৃত্ত, আমাদের জাতীয় কথার স্থান তাহাতে নাই। সম্প্রতি 
অনেকগুলি ইতিহামগ্রন্থ বাংলায প্রকাশিত হইল। ইহ! অতি সুলক্ষণ । 
এক্ষণে পাঠক সাধারণ হহার সমাদর করিলেই মঙ্গল । সমালোচ্য 
গ্রন্থের ছাপা কাগজ পরিফার। 
ুদ্রা-বাক্ষস। 

ম্যালেবিষ!। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, এল, এম, এস্‌ প্রণীত এবং 
মের হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৯৮; মূল্য 
এক টাকা 

বর্তমান সমযে ম্য।লেরিধাতত্ব নিবপণ করিবার জন্য নানা 
চেষ্টা হইতেছে । এ পৰ্যন্ত এবিষয়ে যে সমুদ্র তত্ব নিবাপিত 
শৌবীন্দ্রদোহন বাবু তাহাই নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে 
এই জমুদ্রয় বিষষের আলোচন! কর! হইয়াছে £_স্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত ; 
পরী গ্রাম একাল ও সেকাল ; ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ ; বৌগ- 
উৎপাঁদক জীবাণু; মশকজাতি, জ্বব-মশকের আকৃতি ও প্রকৃতি; 
'ম্যালেরিযা-জীবাণু, ও ভর, ম্যালেরিধা জ্বরোৎপত্তির অনুকূল অবস্থা] 
মালেরিয়া জ্বর নিঝপণ ; স্যালেরিা জ্বরে শবীবের অবনতি ; ম্যালে- 
রিয়ার জানুষঙ্গিক গীড়াদি ও তাহার স্বরূপ নিবপণ ; ম্যালেরিয়াপ্রস্ত 
স্থান নির্ণয; রক্ত পরীক্ষা ; জীবন-রক্ষী; ম্যালেবিয় হইতে মুক্তি লাভ; 
বাৎসরিক বন্দোবস্ত ; পধ্যাপথ্য , রোগিচধ্য। ও চিকিৎসা 

১৮৮* সালে ফরাসী ডাক্তার ‘ল্যাভেবণ' জ্বররোগীর শোণিতে 
অণুবীক্ষণ যোগে বহু জীবাণুব সন্ধান পাঁইয়াছিলেন। 

১। ম্যালেরিয়া রোগী মাত্রেবই শোণিতে কখন ও ন| কখন এই 
জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। 

২। এই জীবাণুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সবরের নুনাঁধিক্য বিবয়ে ও 
পালার ভেদ দেখা যায় । 

৩। এই জীবাণুর পরিণতিব সঙ্গে সঙ্গে ইহ। এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ- 
রগ্রক পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহা ম্যালেরিয়া গোগীর যকৃত, দীহ!, প্রভৃতিতে 
সঞ্চিত দেখা! যাব। রক্তের সহিত তাহার! শরীরের বিভিন্ন অংশে 
আসিযা জমে । 


৯ম Tn 
8 ম্যালেবিযা টি বদি সুস্থ ধীরে কোনিও বাতির এ 
দেহে সঞ্চারিত করা যায়, তাহা! হইলে তাহার রক্তে এই জীবাণু 
সংক্রমিত হয এবং সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিযাগ্রস্ত হইতে পারে। 
৫। কুইনাইন এই জীবা]ুকুল ধ্বংদ করে এবং জ্বরও বন্ধ করে। 
কোন বিশেষ এক শ্রেণীর মশকের সাহায্যেই এই জীবাণুকুল নক 


শোণিতে প্রবেশ লাভ করে। ইহার প্রমাণও পাঁওযা গ্রিয়াছে। ১ * 


“ম্যালেবিয়াক্রাস্ত দেশ হইতে ভীত এক শ্রেণীর মশক দারা ইংলণ্ডের 
কষেকঞ্জন নীরোগ ব্যক্তিকে আক্রমণ করান হব। তাহাতে দংশিত 
ব্যক্তি মাঁত্রেবই ভব হব, অথচ শ্রগুনে তখন. মোটেই ম্যালেরিয়া ছিলনা 
২। ডাক্তার লো-ও স্তাসন্দসি অনেক দিন যাবৎ ইটালীর অত্যন্ত 
স্যালেরিযাপীডিত স্থানে বসব'দ করিযাঁও ম্যালেরিয়া রোগ হইতে মুক্ত 
ছিলেন কারণ তিনি লৌহ জানব জাঁলধেরা বাড়ীতে বসবাস করিতেন, 
সেখানে কোন দিক দিয়াই মশকের প্রবেশাধিকার ছিল না। নহিলে 
আর সকলের সঙ্গে তাহার অর কোন পার্থক্যই ছিল না। 

৩) জাপান গবর্ণমেন্ট হ্যালেরিষা জ্বর মশকদংশনে ঘটে কিন! 
তাহা স্থির করিবাৰ জন্য হ্যালেরিয়াপ্রধান ‘ফবমোসা? দ্বীপে ছুইদল 
সৈম্ত প্রেরণ করেন ; তথায় তাঁহারা! ১৬ দিন বাস করে। যাহাবা জাল 
দিবা ঘের! মশকের অগম্য স্কানে বাঁস করিয়াছিল তাহাদের কাহাবও 
ম্যালেরিয়া হয নাই! আব যে দলের এপ্রকার বন্দোবস্ত ছিলন] 
তাহাদের ২৫৯ জন ম্যালেরিতাপ্রস্ত হইযাছিল। 

এখন অনেকে বলিতেছেন কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র বধ । 

্রস্বকাব লিখিয়াছেন__"এই কুইনাইন যে স্যালেরিয়ার অব্যর্থ উষধ 

ডাহা! তা হইতে প্রায় ১০৮ বৎসর লীগে । ১৭৫৭ খৃঃ জাহাজের 
ডাক্তারবর্গ Lind, John Ciark, Wilham Hunter সিন্কোন! 
বার্ক হইতে সুক করিয়া ডাকার 179:5এর আমলে ১৮৫৪ খৃঃ কুই- 
নাইন কুক হ্য।* (সিলুকোনাৰ আবিষ্ষীর ১৬৩৯, কাহারও 
কাহাবও মতে ১৬৪০ ; Peltier এবং Caventou ১৮২. সালে 
কুইনাইন আবিষার করেন )। “কৃত গবেষণায় যে কুইনাইন স্যালে- 
উধধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহ! সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । 
৮৬৭ খৃঃ বিন্জ' (3172) পৰ্থীক্ষা করিধা দেখিয়াছিলেন যে কুইনাইন 
প্রাণী পর্যায়ে নিম্ন শ্রেণীস্থ কতকগুলি জীবাণুব উপর বিষের মত কাধ্য 


করে। তাবপব ম্যালেবিয়া জীবাধুকে যে ইহা! সমুলে বিনাশ করে, ' 


ইযুরোলীর সমস্ত ডাক্তার যেবন 00181, Mannabirg, Roman- 
ovsky, Marchiafava, Brgnami, Baccellh, Lomanacc, 
একবাক্যে এই মতের পৌষকৃভা করেন।" 

কুইনাইন যে অনেক জীবানু নষ্ট করে ইহা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু 
এই কাবণেই কুইনাইনকে অতি সাবধানতাঁর সহিত বাবহার করিতে 
হইবে। গ্রন্থকার যে 770 সাহেবের মত উদ্ধৃত করিবাছেন, সেই 
077 সাহেবই প্রমাণ করিয়ছেন যে কুইনাইন রক্তের শ্বেত জীবাণুকে 
(white corpuscles) নষ্ট করিয়া থাকে এবং ইহাতে “02075, 
(ওজোন?) গ্রহণ করিবার ক্ষনত! অনেক পরিমীণে বিনষ্ট হইয| যায়। 
87056 সাহেব প্রমাণ কলিয়াছেন যে কুইনাইনে রক্তের লোহিতবর্প 
জীবাণু (Red 0০::50155) সংখ্যা হাঁস হইযা থাঁকে। রোগীক্কে 
সুস্থ করাই চিকিৎসকের প্রধ"ন কার্ধা, “ম্যালেরিয়া জীবাণু নষ্ট কবাই 
একমাত্র কাৰ্য্য নহে। এতরাং এমন ভাবে চিকিৎসা করিতে হইবে 
যাহাতে ম্যালেরিযাব জীবাণুও নষ্ট হয় অথচ বোগীর বিশেষ “কান ক্ষতি 
হয় না। গ্রস্থকাৰ কবিরাজগ্জণের উপর একটুকু তীব্র কটাক্ষ করিযাঁছেন। 
সাধারণ লোক কুইনাইনের উপর অনেকটা হতশ্রদ্ধ হইবাছে। গ্রস্থকার 
বলেন “তাঁহার কাৰণ অনেকটা] কবিবাজ মহাঁশরগণের হিংসীকুটিন 


পাপ্তপুস্তকের সং সংক্ষিপ্ত পরিচয় . 
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~~ লা শা. পাটি পাছ - 


কৃপাকটাক্ষ 1” আমাদিগেৰ মনে হয কুইনাইনের অপব্যবহার ও 
অযথা ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ! 

গ্রন্থকার অনেক নুতন বৈজ্ঞানিক তত্ব সংগ্রহ করিয়া! এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিষাছেন। পথ্যাপধ্য বিষয়ে কবিরাজী শান হইতেও 
অনেক মতামত উদ্ধৃত করা হুইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ কৰিয়া আমবা 
শীত হইয়াছি এবং পাঁটকগণও হইবেন। 

*_ মহেশচন্ত্র ঘোষ। 
মিলিন্দ_পঞ্হে! ( মিলিন্দ প্ৰশ্ন ) মূল পালি ও সাক বঙ্গানুবাদ ; 
যুক্ত বিষুশেখর ভট্টাচার্য্য দ্বাবা অনুদিত প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। 
যুক্ত গগনেন্দ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
হইতে প্রকাশিত। পৃ ২১৭+-৪২+১৬। মূল্য মুদ্রিত হয় নাই । 
বঙ্গদ্রেশে দিন দিনই বৌদ্ধ সাহিত্যের আদর হইতেছে ইহ! অত্যন্ত 
আনন্দেব বিষষ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইংরাজী অনুবাদসহ 
কচচাধন প্রণীত পালি ব্যাকরণ প্রকাশিত করিয়া পালিভাষা শিক্ষার 
পথ সুগম করিষ! দেন। তাহার পব ত্রীবুক্ত ব্রজগোপাল নিষোগী 
মহাশিষ মহাপরিনিববান সুত্তের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। শ্রীযুক্ত 
চারুচন্ত্র বহু মহাশযের ধন্মপদ বাঙ্গীলীব গৌরবের বস্তু । শ্রীযুক্ত 
বিধুশেখব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গানুবাদসহ 'মিলিন্দ পঞ্হ প্রকাশিত 
করিতেছেন। বঙ্গদেশের পক্ষে এই সমুদযই গুভচিহ্ব। বৌদ্ধ শান্ত 
অতি বিস্তীর্ণ। পালিভাযায় লিখিত অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের নাম 
'তিপিটক' ( অর্থাৎ ত্ৰিপিটক )! 

১। সুত্ত পিটক £-_বৌন্ধ-সাহিত্যের এই অংশ অত্যান্ত মনোরম । 
পরমার্থ বিষয়ে বুদ্ধদেব স্বং এবং তাহাব শিষ্যগণ যে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন তাহাই সুত্ত পিটকে নিবদ্ধ হইয়াছে। 

২। বিনয পিটক:-বুদ্ধের শিষ্যগণ কি প্রকার রীতি নীতি 
পালন করিবেন বিনয় পিটকে তাহাই বল! হইয়াছে! 

৩! অভিধন্ম পিটক £_-এই পিটকে অনেক দার্শনিকতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে। 

বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রিপিটকের স্থান সর্ব প্রথম, ইহার নিন্বেই মিলিন্দ- 
প্রশ্নের স্থান । এই শ্রস্থে অনেক দবার্শনিকতত্ব আলোচন! কনা হইযাছে। 
পরীযুক্ত বিধুশেখর শান্তী মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ আবন্ত করিয়| 
আমাদিগের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন। আশ! করি ইহার অবশিষ্টাংশ 
শীপ্তই প্রকাশিত হইবে। 

গ্রন্থের অনুবাদ অধিকাংশ স্বলেই ঠিক হইয়াছে । দুই একটি 
স্থলের অনুবাদ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে । 

রাজা! মিলিন্দ ও ‘থেৰ’ নাগসেনের মধ্যে এক সময় এইবপ 
অলোচন! হইয়াছিল: 

রাজা বলিলেন__“ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হয, নে কি সেই, 
অথবা অন্ত’ ? 'উপম। প্রদান ককন; । 

“মহাব্রাঙ্জ, তাহ! আপনি কি মনে করেন ?__ব্ন তাঁপনি শিশু, 
নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশায়ী ছিলেন, তখনকার সেই আপনিই কি 
এখন বৃহৎ? 

না ভদ্ন্ত ;' সেই শিগু, নবীন, ক্কু্র ও উত্তানশাবী অন্ত, আর এখন 
বৃহৎ আমি অন্ত’ । 

«মহারাজ, ইহাই যদি হয়, তবে, মাভাও কেহ হইবে লা, পিতাঁও 
কেহ হইবে না, আচাধ্যও কেহ হইবে না, শিল্পবানও কেহ হইবে না, 
শীলবানও কেহ হইবে না এবং প্রজ্ঞাবানও কেহ হইবে না। ভবে 
কি মহাবাজ, ভ্রপের প্রথমাবস্থার ( ‘কসলের’ ) মাত! অন্য, দ্বিতীয়াবস্থার 
(‘অৰু’) মাত! অন্ত, তৃতীয়াবস্থার (“পেনীর ) মাত৷ অস্ত, ও 
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টিনার সাড়া অর ভিত মা লও বহতো 
মাতা অন্য ? অন্য ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করে, আর অন্ত ব্যক্তি শিক্ষিত 
হয়? অস্ত ব্যক্তি পাপকর্ম্ম করে। আর অন্ত ব্যক্তির হস্তপদ্র ছিন্ন হয ? 

‘না ভদ্স্ত ; কিন্ত আপনাকে ইহা, বলিলে, আপনি কি বলিবেন ? 

স্থির বলিলেন--“আমি বলিব আমিই শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তান- 
. শীয়ী ছিলাম, এবং আমিই এখন বৃহৎ। (১) এই শরীরকে আশ্রয় 
করিষাই সেই সকল ( অবস্থা ) একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ৫ 

উপমা প্রদান ককল? | 

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক প্রদীপ আলে, তবে কি তাহা! 
সমস্ত বাত্রি দীপ্ত থাকিবে ? 

‘হা, ভদদন্ত; সমস্ত রাজি দীপ্ত থাকিবে ।' 

“মহারাজ, ( ও প্রদীপের ) প্রথম প্রহরে যে শিখা, মধ্যম প্রহরে 
কি সেই শিখা ?, 

2 না, ভান্ত 1১ 

‘মধ্যৰ প্রহরে যে শিখা, পশ্চিম অর্থাৎ শেষ প্রহরে কি সেই শিখ! ? 

না, ভাস? | 

‘তবে কি, মহারাজ, প্রথম প্রহরে সন্ত 'প্রদীপ ছিল, মহাম, প্রহরে 
অন্ত প্রদীপ ছিল এবং পশ্চিম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল? ' 

(২) ‘না ভদ্বপ্ত; কেননা তাহাকেই ( দেই এক প্রদীপকেই ) আয় 
করিয়া ( প্রদীপ ) সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত থাকে ৷! 

(৩) এই, প্রকারই, মহারান্স, ধর্ম সন্ততি অর্থ বধ পাহ 
( বস্তুতে ) সম্মিলিত হয়। অন্ত উৎপন্ন হয, অঙ্ক নিকঘ্ধ ব। ধ্বংস প্রাপ্ত 
হয় (যাহা নিরুদ্ধ হয, ঠিক তাহাই উৎপন্ন হয় না, কিন্ত নিকধামান 
বন্তব ধৰ্ম্মপ্রবাহ উৎপদ্যমান বস্তুতে ) অপুর্ববাপরের স্তায় (যেন এক সঙ্গে) 
সম্মিলিত হয়। তজ্জগ্য চরম বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, (ষে 
উৎপন্ন হয় ) মে-সেও নহে, অন্তও নহে । 

‘আরও উপমা! প্রদান করুন? । 

'যেমন, মহারাজ হুহমান দুগ্ধ কালান্তরে দধিকপে পরিবর্তন প্রাপ্ত 
হয়, আবার দধি হইতে নবনীত, ও নবনীত হইতে ঘৃতকপে পরিবর্তন 
প্রাপ্ত হয়। এখন যদি, মহারাজ, কোন ব্যক্তি এইকপ বলে যে, যাহা 
ছুষ্ধ, তাহাই দধি, তাহাই নবনীত ও তাহাই ঘৃত, তবে কি মহারাজ, 
দে ঠিক কথা বলে?’ 

(৪) ‘না, ভদস্ত ; কেননা তাহাকে , (দুধকে) আশ্রয় কবিধা 
তৎসসুদ্রয় সুত হইয়াছে ।' 

“এই প্রকারই মহারাজ ধৰ্ম্ম সন্ততি (বস্তুতে ) সম্মিলিত হয়, 
ইত্যাদি” 

১ উদ্ধৃত অংশে (১), (২) এবং (৩) চিহ্নিত অংশে অর্থের কিছু 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বিষবটি এই ‘ক’, 'খ', 'গ” ও “ব’ এই চারিটা 
বস্তু বা ঘটনা রহিয়াছে। ‘ক’ অদৃষ্য হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ 'খ’ 
উৎপন্ন হইল; ‘খ’ বিনষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ ‘গ্ৰ’ উৎপন্ন হইল; “গ' বিনষ্ট 
হইল, তৎক্ষণাৎ ‘ঘ’ উৎপন্ন হইল। উদ্ধৃত অংশে মীমাংসা করা 
হইবাছে যে খ, গ, ঘ, (সাক্ষাৎ ভাবেই হউক পরোক্ষভাবেই হউক ) 
‘ফ’কে অবলম্বন করিব! সন্মিলিত হইয়াছে । এই সম্মিলনের নামই 
‘প্রবাহ’ 'খ’, পৃ’ ও “ঘা এব আশ্রিষ এই প্রবাহের বহির্ভাগে নহে! 
অনুবাদক (৪) চিহ্নিত অংশে ঠিক অনুবাদই করিয়াছেন। দুগ্ধ, দি, 
নবনীত এবং স্বৃত এক প্রবাহেরই অঙ্গ । ছুগ্ধই দখ্যাদির আশ্রয়? (১) 
* এবং (২) চিহ্রিত অংশেও ঠিক এই ভাবেই অনুবাদ কবা উচিত ছিল। 
(১) চিহ্নিত অংশে এই প্রকার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে £_“এই 
শরীরকে আশ্রয় করিয়াই সেই সকল ( অবস্থা ) একত্র সংগৃহীত 
হ্ইয়াছে।” এখানে কথায় কথায় অন্থুবাদ কর! হইয়াছে কিন্তু ইহা 
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নার 


উনি লইতে অর্থ বিত পারিবেন না। “এই পরীর 
অর্থ কি? আমর! বর্তমান সম্ষে যে পরীব ধাঁবণ করিয়। আঁছি তাহাঁকেঃ 
কি “এই শরীর” বলা হইয়াছে ? শরীর ত একটা স্থাধী রন্তু নহে; যি 
স্থায়ী বস্তু হইত তাহা হইলে বরং বল! যাইতে পারিত হে ভিন্ন ভিঃ 


- অবস্থা, এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এখানে প্রশ্নই এই ₹_ 


“লোকে বলে শিশুই যুবক হয়-_কিন্ত জিজ্ঞান্ত এই যুবক কি শিশুই? 
এই শিশুত্ব ও যুবকদ্দেব মধ্যে দেহও অস্তমিবিষ্ট। আম্মার একা 
বিষয়েই যে কেবল প্রশ্ন, তাহ! নহে, দেহের একত্ব বিষয়ে প্রশ্ন কর 
হইয়াছে । (১) চিত্রিত অংশে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! হইয়াছে 
ইহার প্রকৃত অনুবাদ এইবপ--”এই ( জ্রণের প্রথমাবস্থার ) শরীরবে 
আশ্রয় করিয়াই এই সকল একত্রিত হইযাঁছে 1” ‘ 

(২) চিহ্নিত অংশেও অনুরূপ অনুবাদ কর! উচিত-_“তাহাকে। 
(অর্থাৎ প্রথম প্রহরের শিখাকেই ) আশ্রর করির|' সমস্ত রাত্রি শিখ 
প্ৰদীপ্ত থাকে ।” 

(৩) চিহ্নিত অংশেরও এইকপ অনুবা্ব হইবে £--“এই প্রকারে 
মহারাজ! ধর্দসম্ততি ( =ধর্্মপ্রবাহ বা ধর্ম্মসমষটি ; ধর্ম্ম=বিষঃ 
ঘটনা, বস্তু বা গুণ ) সম্মিলিত হয়। এক বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অহ 
উৎপন্ন হয়। ইহাদের মিলনের মধ্যে“পূর্বা-পর"ভাব নাই (অর্থাৎ একে 
উৎপত্তি ও অপরের বিনাশের মধ্যে সমযের কোন ব্যবধান নাই, একা 
সময়ে যেন উভধয ঘটনা ঘটে” )। বিধুশেখর বাবু 'কস্ত' কে এ 
সমুদয়েব মিলনস্থল বলির! বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে বৌদ্ধদর্শনে, 
ভিত্তিতে পৰ্য্যন্ত আঁধাত কর! হইয়াছে। 

ইহারই শেষ অংশের মুল এই £-- "তেন, ন চসো নচ অ ঞে 
পচ্ছিম_বিঞ, এঞাণ সঙ্গহং গচ্ছতীতি”। ইহার অনুবাদ এই প্রকা 
দেওরা হইয়াছে :-_*জ্জন্ত চরম বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয় হে 
(যে উৎপন্ন হয়) সে সেও নহে, অন্যও নহে ।” 

আমাদের মনে হইতেছে এখানে অর্থের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটগ্নাছে 
বৌদ্ধ দর্শনে মতে 'আত্ম। “বিজ্ঞানসমক্টি” ( বা! বিজ্ঞানসংগ্রহ ) ভি' 
আর কিছুই নহে। পূর্বের দৃষ্ান্তই আবার গ্রহণ করা বাউুক্‌ 
মনে কর ‘ক’ ' গা এবং “্ৰ এই চারিটা বিজ্ঞান । “কপবিনষ্ট হই 
না হইতেই ‘খ’এর উৎপত্তি; ‘খ' এর বিনাশ হইতে ন! হইতেই *% 
এর উৎপত্তি এবং 'গ’ বিনষ্ট হইতে ন! হইতেই ‘ঘ’এর উৎপত্তি 
একেব উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ এবং একের ,বিনাঁশ ও অপরে 
উৎপত্তির মধ্যে সমযের কোন ব্যবধানি নাই। কোন ঘটনা পূর্বে 
ঘটিল বা! কোন ঘটনা পরে ঘটিল এ প্রকার নহে। প্রশ্ন এই «এই ৫ 
‘খ’ উৎপন্ন হইল ইহা কি প্রকৃত প্রস্তাবে ‘খ’ ই কিবা ইহা ‘ক’, কিন্ত 
অপর কোন বস্তু? 'গ' এবং 'য’ বিষয়েও সেই প্রশ্ন । ক’, 'খ’,গ 
এবং ‘ঘ’_এই চারিটীর মধ্যে ‘ঘ’ কে 'পচ্ছিম বিঞাঁঞাপ সঙ্গহ' বল 
যাইতে পারে। গ্রন্থে প্রশ্ন কর! হইয়াছে “এই যে ‘শেষ বিজ্ঞান সংগ্রহ 
ইহা কি ইহাই, কিবা অন্ত কিছু?” উদ্ধত অংশে এই প্রশ্নের উত্ত 
দেওর! হুইয়াছে। ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই £-সর্ শেষে বে বিজ্ঞান 
সমষ্টি" উৎপন্ন হয় ইহা ইহাও নহে, অস্তও নহে ।» 

আমাদের মনে হয ২১১ জংশেও ছুই একটা স্থলে অনুবাদে 
ব্যতিক্রম হুইযাঁছে। মিলিন্দ নরপতি নাগসেনকে সম্বোধন করিয় 
বলিয়াছিলেন-_-”হে ভদ্বস্ত | আপনি বলিতেছেন-__ "সকলে আঁমাহে 
‘নাগসেন’ বলিয়া আহ্বান করে,” কিন্তু এখানে এই নাগসেন কে ?' 
এই প্রশ্নের উত্তরে 'নাগসেন, কে ?”--ইহ! তিনি দেখাইয়া দিতে 
পারিজেন না । তখন রাজ বলিলেন £-_ 

“তমহং ভস্তে পুচ ছন্তো পুচ হস্ত ন পস্সামি নাগসেনং। 

সদ্যোয়েব মুখে ভস্তে নাগসেনে|? 








ইল এব তবে এখানে 


করিতেছেন বাঘ খা ছাদ সখ্য বান “নাগস্ন নাই”। কিন্তু 
তিনি কখনই বলেন লাই-_“নাঁগদেন নাই”। নাগসেনের মত এইঃ_ 
স্ব্সমূহের মংযোগ হইলেই আমরা তাহার একটা নাম দিয়া থাকি। 
টা স্থলে নাম দেওয়া হইয়াছে 'নাগসেন'। “নাগসেন' স্বন্ধ- 
সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে: ইহার পশ্চাতে স্থায়ী আত্ম! বলিয়া 
কোন পদার্থ নাই। প্রর্থাৎ, স্ন্ধসমূহের সংযোগ সত্য কিন্তু 'পুগ্গলের? 
(পুগ্গল-পুদগল ৪৫০ } কৌন অস্তিত্ব নাই। ইহার পর নাগ- 
সেন মিলিন্দকে প্রশ্ন করিলেন। রাজ। একটা প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 
‘আমি রথে আসিয়াছি।' কিন্তু প্রশ্ন করায় তিনি 'রথ কি’ তাহা 
দেখাই! দিতে পারিলেন না। তখন নাগসেন বলিলেন, আমি 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, করিয়া রথ দেখিতে পাইতেছি না। 
মহারাজ! রখ কি কেবল শব্দই ? তবে এখানে বিদ্যমান রথ কি? 
 ধঅলিকং ত্বং মহারাজ ভাসসি মুসারাদং। ন অৎথি রখো। 
“মহারাজ { আপনি অলী ও মৃযাবাক্য বলিতেছেন (অর্থাৎ আপনি 
যে বলিতেছেন ‘রখে আসিয়াহি ইহা মিথ্যা কথা )। (বাস্তবিক ) 
রথ নাই"_। কিন্ত গ্রন্থে এই অংশের এইরূপ অনুবাদ দেওয়! হই- 
মাছে £-প্বার্থ আপনি মহারাজ বলিতেছেন ‘রথ নাই’ ৷” 

মহেশচন্দ্র ঘোষ। 















বিবিধ প্রসঙ্গ । 
রমেশুচন্দ দত্ত মহাশয়ের মত নানাবিষয়িণী- 
নন অসাধাৰণ পুরুষ ভারতবর্ষে আর কেহ 
রহিলেন । তাহা অপেক্ষা বড় বক্তা, বড় লেখক, বড় 

স্কারক আছেন, কিন্তু একাই জাতীয়ধজীবনের বহু ক্ষেত্র 
তাহার মত শক্তিশলী আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই। 
তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন তাঁহার লিখিত উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, 
নীতি, ্রমণরুসতাস্ত, প্রভৃতি সমস্তই আগ্রহের সহিত 
ঠিত হয়। শা্নকার্ধোে তিনি নিজ শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার শাসনাধীনে ময়মনসিংহে অপরাধের 
পরিমাণ অনেক কৰিয়া গিয়াছিল। বন্যা ও দুৰ্ভিক্ষ- 





ক্লিষ্ট লোকদিগের ছুঃখ বিমোচনে তিনি বিশেষ রুতকাধ্যতা 
_ বড়োদায় যে শিক্ষা, রাজস্ব ও ৮ 


লা করিয্াছিঞছেন | 





ত ব্যক্তিগণ উহা হইতে খগ্বেদ জিনিষটি কি হাহ বুঝিতে 


টি কে সি অলীক ও ও দিখা কথা বলিত ₹- পারে। তিনি অন্তান্ত কোন কোন হিন্দুশী্র 


. উর ইংরেজ ও তাহার সহচরদিগকে অপাংক্রেরের 


 ময়ুরপুচ্ছের কলমে লিখিতে ভাল বাসিতেন। 





































তাঁহারও প্রাপ্য । তাহার খগ্বেদের বান্গলা অনুবাদ 
কিস্বা,সস্তোষজনক না হইলেও বৈদিককংস্কৃত'নভিজ্ঞ 


প্রকাশ. 
করিয়াছিলেন: ভারতবর্ষের শিল্পসকল ক্কেমন করিয়া: 
লোপ পাইল, তাহা দেখাইয়া তিনি আমাদের চোখ খুলিয়া 
দির়াছেন। জমির খাজানা যে আমাদিগকে অতন্ত বেশী 
দিতে হয়, তাহাও তিনি দ্বেখাইয়াছেন। EE 
আমরা যখন বাঁকুড়া ইন্কুলে পড়িতাম,তখন তিনি তথাকারি 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তৎক্কালে তাহার 
দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ পুরুষোচিত দেহ আমাদের মনে বিশয় ও শ্রদ্ধার 
উদ্রেক করিত। তখন তাহার সম্বন্ধে কত গল্পই 
এখন একটী মনে পড়িতেছে, কিন্তু এত বত্দর 
সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। এক 
একজন ইংরেজ এক ভোজে রমেশদত্ত ও ভিডি 
আর এল্‌ দত্ত মহাপয়দ্ব়কে আলাদা এক ! 
দ্বিয়াছিল। রমেশদত্ত মহাশয় তাহার পর এব 


একটা টেবিলে খাইতে দিয়াছিলেন। এই গল্প = [মরা 
যখন শুনি তখন আমাদের বালকহ্ৃদয়ে বড় আমোদ বোধ 
হইয়াছিল । আমাদের মনে পড়ে দন্ত মহাশয় সে কালে 
মধ্য 
মধ্যে তাহার এজলাসে ধনী লোকেরা আঙ্দামী হইলে 
ব্যারিষ্টার আনিত। আমর! { 


দত্ত মহাশয় ভাৰে EN রক্ষা! বমির ও 
দাক্ষ্য লিখিতেছেন, এই সব আমরা দেখিতাম ৷: 

তিনি বালকদের সঙ্গে বড় সঙ্গেহ বাবহাক করিতেন 
সে কালে বীকুড়া ইস্কলে ইংরাজী পড়া ও ইংরাজী বলার 
ইত । দন্ত মহাশয়ের ক্ষাঁছে আমরা 
কয়েকবার উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলাম আর 


* তখন ব্যারিক্টারদের গৌফ কিত : বলল লম নন 











ক পি পাস 


রঃ একবার তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর. ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষা 
করেন। আমর! সেবার ল্যাম্ব স্‌ টেলস্‌ ফ্রম্‌ শেক্সপীয়ার 
রি পড়িতাম। তিনি বড় lenient অর্থাৎ নরমজ্পরীক্ষক 
ছিলেন; এই জন্য: আমাকে ১০০র মধ্যে ৯৬ নম্বর 
রে ্ দেওয়ায়, আমাদের তক্তিভাজন হেড্মাষ্টার চন্দ্রনাথ মৈত্র 
__ মহাশয় অসস্থষ্ট হইয়| দত্ত মহাশয়কে গিয়া বলেন, “মহাশয়, 
আপনি ছোট ছেলেদের এত নম্বর দেন, এটা ভাল 
নয় তাহারা অহস্কৃত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাতে 
ভবিষ্যতে তাহাদের আর উন্নতি হইবে না।” দত্ত মহাশয় 
বলেন, যে, “এ বোধ হয় ইংরাজী কিছু জানে কিম্বা খুব 
মুখস্থ করেছে। আমি বেশী ভুল পাই নাই।” তার পর 
 ছেজ্মাস্টার মহাশয়ের চেষ্টায় ৬ নম্বর কমিয়া আমার ভাগ্যে 
__ ৯০ নম্বর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সে কালে হেড্মাষ্টার 
_ মহাশয়ের! ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ যত্ব ও চিন্তা 
.. করিতেন। এখনও কেহ কেহ করেন না, এমন নয়। 
দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কারের বহিটি এখনও 
আমার কাছে আছে। অনেক বৎসর পরে আম যখন 
_... দিটিকলেজে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক ছিলাম, তখন দত্ত 
মহাশয়ের সামান্য একটু. কাঁজ করায় তাহার সঙ্গে পার্ক 
টি বাটে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। তখন সেই বহিটি 
তাহাকে দেখাই। তিনি হাসিয়া বলেন. “দেখুন আমি 
ৰা কেমন, ভবিষ্যতৰ; 5 আপনাকে ইংরাজীর জন্য পুরস্কার 
_ দিয়াছিলাম, আপনি 
টু বাল্যকালে আমরা তাহার উপন্যাসপুলি পড়িয়া 
_ স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তাহার স্বদেশপ্রেম 
অন্তঃসলিলা নদীর মত ছিল) তাহাতে ভাবুকতার আতিশয্য, 
_ আড়ম্বর, লোকদেখান উচ্ছ বাস ছিল না। ভারতের গৌরব 
ভারতবাসীকে ও বিদেশীকে বুঝাইবার জন্য তিনি কত 
রি বহি লিখিয়াছেন, কত চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে যে 
টু কাজের সংশ্রবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে, অগ্চের প্রাপ্য প্রশংসা 
_ পুাত্রায় দিতেন, অন্যে কি করিয়াছে, তাহা বলিতেন, 
_ নিজের কার্য্যের কথা প্রায়ই বলিতেন না। তিনি বড় 
র্‌ পরিশ্রমী, ্রফুল্লচিত্ ও আশাশীল মানুষ ছিজেন। অনুৎসাহ 
ৰা নৈরাশ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার 





















ন ইংরাজীরই অধ্যাপক হইয়াছেন।” 










“নক লাস সিল পা লিপি 


অপরের মনে কনা দিয়া বলবার শ ক্ষ্মং ন 
সিদ্ধ ছিল। A ut 





যুবক চিত্রশিল্পী শ্রীমান্‌ স্ুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত .. 
২০শে নবেম্বর তারিখে ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন I | 
১২৯২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী গুক্তাগড় গ্রামে 
স্থরেন্্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। স্থতরাং মৃত্যুকালে তাহার 
বয়ঃক্রম ২৪ বংসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দরিদরসন্তান 
ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে তিনি একটি ১০০ টাকার রঃ 
চাকরী পান, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বাধীনতার হানি হইবে: 
বলয়! তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। চিত্রবিষ্! ব্যতিরেকে 
তিনি স্থাটারপ্নি তাতের কাজও বেশ জানিতেন, এবং 
সকলকে বিন! পারিশ্রমিকে উহ! শিখাইতে প্রস্তুত ছিলেন 17 
তাহার অনেকগুলি চিত্র প্রবাসী ও ভারতীতে এবং টি 
স্থাভেল সাহেবের ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রবিষয়ক পুস্তকে 
বাহির হইয়াছে। তিনি নকলনবীস্‌ চিত্রকর ছিলেন না, 
এই অন্ন বয়সেই সাধনার বলে বিশ্বশিল্পীর সৌন্দ্যারহস্তের .. 
আভাস পাইয়াছিলেন। তাহার চিত্রগুলি তাহাকে অমর 
করিয়া রাখিবে। | 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি পত্রে আমাদিগকে ক 


লিখিয়াছেন :ঃ_ 
“ম্থরেনের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা! হইলেও মে পয়সা উপায়ের 
অন্য পন্থা ছাড়িয়া এইকাযে লাগিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে 











স্বর্গীয় স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 
আমি কম্বল কিনিয়া দিলে তবে দে শীত কাটাইয়াছে, নচেৎ শীতের 
"দিনে সে একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, 
তাহার পক্ষে ছবি "আঁকা (ভাও আবার দেশী ছবি) লইয়| পড়ি 











৯ম সংখ্যা] 
থাকা! কতট! মনের তেজ আবশ্যক ! তাছাড়! স্থুরেন আমাদের প্রাচীন 
শিল্পের সঙ্গে নিজের যত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আমার জার 
কোন ছাত্র ( নন্দল্মলও নয়) সেরূপ পারে নাই। আ্টষ্ট মাত্রেই 
ছুই'পথ অবলম্বন ক্যর ; এক্স প্রাচীন শিল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া জার 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নুতন স্থষ্টির দিকে 
অগ্রসর হওয়া । হ্থঃরন্দরের জীবন প্রথম পথে গিয়াছে, নন্দলাল দ্বিতীয় 
পথে চলিতেছে ।” 


আমরা তাহার বিধবা মাতাঠাকুরাণী, বিধবা পড্ী, 
ভগিনীত্রয় ও ছোট ভাইকে, তাহার গুরু অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে এবং শ্রীমান্‌ নন্দলাল বন্ধু প্রমুখ 
তাহার অন্ুরক্ত সতীর্থগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা 
জানাইতেছি। 

জাপান হইতে প্রক্কাশিত একখানি ইংরাজী কাগজে 
প্রিন্স, ইতোর হত্যা সন্ধন্ধে জাপানী ভাষার অনেক কাগজের 





মত সঙ্কলিত হইয়াছে ৷ তাহাতে এইরূপ লেখা হইয়াছে, 
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El 


ie a 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


০০০০ 





৭৫৯ 
যে, ইহা বড় আশ্চর্যোর বিষয় যে প্রিন্স ইতোর মত 
কোরিয়ার একজন বন্ধু ও হিতৈষী লেককে একজন 
কোরীয় হত্যা করিয়াছে। তাহাকে ন্দরুতজ্ঞও বলা 
হইয়াছে । এবিষয়ে সত্যমিথা। ভগবান্‌ জানেন, কিন্তু ইহা 
নিশ্চয় যে কোরিয়ার লোকের! জাপানীদিহাকে কোরিয়ার 
হিতৈষী মনে করিতে পারে না। জাপানের লোকের! 
যাহাকে কোরিয়ার হিত মনে করে, কে ন্বীয়রা তাহাকে 


হিত মনে নাও করিতে পারে। প্রিন্স, ইতো একজন খুব . 


স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন বটে; কিন্তু বিজেতা জাতির 
স্বদেশপ্রেমের প্রায় যোল আনাই স্বাথে পূর্ণ থাকে। 
এইজন্য বিজেতৃজাতীয় স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষে প্রকৃত বিজিত- 
পরদেশহিতৈষণা প্রায় দেখ! যায় না। 

তিনটি বাঙ্গালী ছাত্র জাপান হইতে শি শিখিয়! দেশে 
ফিরিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদ্দার চীনেমাটির ও 


শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার | শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত । 
এনামেল কর! বাসন নিৰ্ম্মাণ শিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ননীলাল 
দত্ত চিনি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন, এব" শ্রীযুক্ত রসিক- 
রঞ্জন ঘোষ রেশম উৎপাদনের সমুদর প্রক্রিয়া শিক্ষা 
করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক ছাত্র নানা শিল্প 
শিখিয়! আসিতেছেন। মূলধন সংগ্রহ করি! তাহাদিগকে 
কাজে লাগাইতে পারিলেই দেশের উপকার হয়। এ 
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শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন ঘোষ। 
প্রভৃতির উদ্ছোগে আবার নূতন মূলধন ও সাজসরঞ্জাম 
সহ খোলা ‘হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। আমেরিকা- 
প্রবাসী প্রযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শীভই আসিয়া 


এই কারথা বর লইবেন। তিনি আমেরিকায় 
থাকিয়া কলেজে পড়িয়া এবং বহুবৎসর চিনির কারখানায় 
কাজ করিয়া! এই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। 


ME os tle তখন 
একটা সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হয়, যে কে 
তাঁহাকে খুন করিবার জন্য তাহার গাড়ীর উপর একটা 
বোমা ছুঁড়ে, কিন্ত উহা! তাহার গায়ে লাগে নাই, একজন 
পার্খচর ইংরাজ সওয়ার উহা তলোয়ার দ্বারা আটুকাইয়া 
মাটিতে ফেলিয়া দেয়। আমর! এই সংবাদ পড়িয়া অবধি 
একবারও বিশ্বাস করিতে পারি নাই । বড়লাট যে পথ দিয়! 
যান, তাহাতে পাহারাওয়ালার অভাব ছিলনা) তাহাদের 
অলক্ষিতে বোমাওয়াল! আসিল, বোমা ছু ড়িল, বোমাটা 

“ 


mat: "৯৯৯৯ ৫, 


নাল পোষ, ১৩১৬ । চ ন 


oe et সিল 


[ ৯ম ভাগ। 


০ 





1৯,০৭১ ৮০০ ৯৯ ona সপ? 


তলোয়ার রাতে বাঁ মাটিতে পতনে ফাটল না, 
বোমাওয়ালাকে কেহ যে ধরিতে প্রারিল না শুধু তাই নয় 
কেহ ধরিবার চেষ্টাও করিল না, ও কেহ সরাইল 
না সেটা সেখানেই পড়িয়া রহিল, পরে একজন মিউনিসি- 
পালিটির মেথর বা ঝাড়ুদার তাহা লইয়া কৌভ্হলবশতঃ 
আঘাত করায় তাহা ফাটিয়া তাহার হাত জখম করিল ; 
এরূপ কাহিনী বিশ্বাস-যোগা নয়। কেবল খাঁটি নিঃযংশয় সত্য 
এইটুকু যে বেচারা মেথরের হাতটি গিয়াছে। কিন্তু সে বোমা 
কিরূপে পাইল, এবং তাহা আতসবাজীর বোমা কিন্বা খুনেদের 
বোমা, তাহার কোনই খবর পাওয়া যাইতেছে না। 
আসল ঘটনাটা যাহাই হউক, বিধিমত ভীষণ টেলিগ্রাম 
বিলাতে গিয়াছে, এবং তথাকার লোকের! খুবই রাগিয়াছে। 
শুনা যায়, এই জন্যই নাকি কারারুদ্ধ কৃষ্ণকুনার মিত্র 
প্রভৃতি মহোদয়গণ খালাস পান নাই! তাহা হইলে ত 
তাহারা কখনও খালাস পাইবেন না। আগ্ামানে 
নির্বাসিত বারীন্দ্র প্রভৃতি যুবকদের নির্ব্বাসনের লঙ্গে সঙ্গে 
বোমানিম্্মীণ বিদ্যা ত লোপ পায় নাই; গুপ্ত পুলিশের 
লোকেরাও বোম! তৈয়ার করিতে জানে । তাহারা কি আর 
২১ মাস অন্তর ২১ট1 বোম! স্থৃবিধামত যায়গা রাখিয়। 
দিতে পারে না? তাহা! হইলে তাহাদের চাকরীটাও 
বজায় : থাকে, দেশমধ্যে দলন ও নিগ্রহ-নীতিও অটুট 
থাকে, এবং দেশবন্ধু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি খালাস 
পান না। আমর! আশা করি, আর যে কারণেই 
হউক, গবর্ণমেণ্ট এরূপ হাস্তকর কারণে ইহাদিগকে আর 
কয়েদ করিয়া রাখিবেন না। 

বাস্তবিক আমর! নির্বাসিতদিগকে লইয়া উভয়সঙ্কটে 
পড়িয়াছি। যদি গবর্ণমেণ্ট শ্রান্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিবেন এই আশায় চুপ করিয়া থাকি তাহা হইলে 
গবর্ণমেণ্ট বলেন, দেশের লোক ত নির্বাসনে অসন্তুষ্ট 
নয়, কেবল জনকতক সম্পাদক মাঝে মাঝে প্রতিবাদ 
করিতেছে মাত্র। অন্যদিকে যদি আমরা সভা! করিয়া 
অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে রাজপুরুষেরা 
বলেন, বটে, তোমরা আমাদিগকে ভয় দেখইতেছ; 
আমর! কখনই তোমাদের প্রতিবাদ গ্রান্হ করিব না। 


সামর্থোর উপর নির্ভর করে। 
| ছিল, তখন হিন্দুর রাজশক্তি ছিল, ত 


কখনও যদি ছাড়িয়া না দেয়, তাঁও ভাল, কিন্ত থানত 
_ অপহরণে এই যে আমাদের অসাঢ়তা ও ভীরুতা, ইহা 
সি বাঞ্চনীয় নিহে হু 


জার, আমরা ব্দ্বাদ করিলে সরকার আমানের 

কথা গুনিবেন না, চুপ করিয়া থাকিলে আমাদিগকে বেসরকারী সত্যের প্রকৃত : ক্ষমতা 

_ আকাশের চাদ দিবেন, ইহার কোন মানে নাই । শুনিয়াছি, বলিলেও চলে। তাহার জন্য কাড়ার 
₹ মলী নাকি বলিয়াছেন, আমি ত খণীকৃত বঙ্গকে আবার 
জোড়া দিতে চাই, কিন্তু যতক্ষণ বাঙ্গালী খুবি উচু করিয়া বাসীর কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল নি 
রি আছে, ততক্ষণ কেমন করিয়া তাহাদের কথা গুনি? মঙ্গলচেষ্টা করেন, তাহা হইলেও দেখা 
_ এ কথায় আমাদের হাসিও পায়, কারাও আসে। হাসি মোটের উপর সমস্ত দেশের উপকার 
শান, এইজন্য যে আমর! দুর্বল হইলেও একেবারে গণ্ঘুর্থ মুসলমানের প্রকৃত উপকার করিতে 
নই, অল্প স্বল্প ইতিহাস পড়িয়াছি; তাহাতে দেখিয়াছি, আমাদের মনে ঈর্য্যা বা বিদ্বেষের ভাব কিছুই জন্মে নাই 
= ইংরাজ চিরকালই, আজিও, শক্তের ভক্ত । স্থতরাং ইংরাজ তবে একথা আমাদের মনে হইতেছে বটে? মুষলমানে 

ভয়ে কোন কান্ধ করেন না, ইহা আমাদিগকে বুঝাইতে যদি নিজ সামর্থো ও নিজ চেষ্টার প্রকৃত ্রঙ্গাশক্তি প 
চেষ্টা করা নিতান্তই হান্তকর। কান্না পায় কেন, তাহাও পারিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাদি, ৰ 

বলি। মর্লী বাঙ্গালী ঘুষি উচু করার কথা বলিয়াছেন। | 

মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা ! যদি আমাদের ঘু'ঁষিই থাকিবে, 

হইলে এত দুর্দশা কেন? হে জন্‌ মর্লী, তুমি নির্ভয়ে 

টা বঙ্গকে জোন দিতে পার; কারণ যদিও গরুর, 
ছাগলের ও ভেড়ার শিং আছে, গাধার লাথি আছে, 
টা ্কানীর ঘুঁবি নাই৷ মনে রাখিও, লোকে ভীরুতার 
ৃ অপবাদ দিবে বলি ্যায়কারধ্য হইতে বিরত থাকার 
ডি রন বন্ধুভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 

কেহ কেহ সনে করিতেছেন ও বলিতেছেন যে নূতন  এশিয়াতে বোগ্দাদ্‌ রেলওয়ে নিৰ্মাণ কৰিহে 5 
শাপনসংঙ্কার ৰিধিতে হিন্দুমুসলমানে ক্রমেই ছাড়াছাড়ি কেবল যে এশিয়ার জৰ্শ্মানীর ক্ষমতা বাড়িবে 
বাড়ির যাইবে, এক পরস্পর ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ভাব ই চট 
জন্মিবে। বির ঈদ তাহাই বটে, কিন্তু এরূপ ঘটিতে বর্তমান থাকিবে। এইজন্য বোগ্দাদের 

্ তার কাজ হইবে। বলবত্তম রাজশক্তি যে তু 








একমাত্র পন্থা 

তাহার তারতবাসী মুসলমান প্রজাকে বিশেষভাবে 
সন্ত করিতে উৎস্থুক।. ভারতীয় মুসলমানেরা এই 
কথাটি যদি বুঝেন ত তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। তাহার! 
যদি এই মনে করিয়া অহঙ্কারে স্দীত হন যে তীহারা 
নিজেই অত্যন্ত শক্তিশালী, এই জন্য ইংরাজ তাহাদিগকে 
খুসি. করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জাতীয় 
আত্মহত্যা করা হইবে। তাহারা এই কথা মনে রাখিলে 
. তীহাদেরই মঙ্গল হইবে যে অতীতকালে তাঁহারা যাহাই 










থাকুন বর্তমানে তাহারা বিদায়, বুদ্ধিতে, ধনে, 
সাহসে, যুদ্ধকৌশলে, কিছুতেই ভারতের অমুসলমান 
জাতিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। একজন মুসলমান নেতা 








_ ৰলিয়াছিলেন যে মুসলমানেরা ভারতের দ্বাররক্ষক, অর্থাৎ 
তাঁহারা ভারত রক্ষা না করিলে অন্য কোন জাতি আসিয়া 
. ইংরাজের হাত হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইবে। ইহাও 

ভুল? ভারতীয় সৈন্যদলের অধিকাংশ সৈন্য মুসলমান নহে, 
ং মুসলমান সৈন্য শিখ, গুর্থা প্রভৃতি অপেক্ষা যুদ্ধে অধিক 
সাহসী বা দক্ষও নহে। ill মুসলমানদের মঙ্গলের 









অনেকে বলিতেছেন যে শাসনসংস্কারবিদ্ধি যেমনই 
ও হউক, শিক্ষিত অমুদলমানদে র উহাকে successful 
করিবার চেষ্টা কর! উচিত। বহুৎ আচ্ছা। ও বিধিতে 
শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত অমুসলমানগণকে যে অপমান করা 
হইয়াছে, তাহা না হয় হজম করিলাম । কিন্তু successful 
করা মানে কি? অর্থাৎ বিধির যাহা উদ্দেশ্য তাহ! সিদ্ধ 
করা। কিন্তু উদ্দেগ্যটা কি? আমরা উহার উদ্দেশ্য এই 
ছি যে, জগতে প্রকাশ্যে প্রচার করা যে ভারতবাসীকে 
আত্মশাসনের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়! হইল, 
_. কিন্তু অপ্রকান্তে ভারতবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও 
. প্রদেশবাসীকে এক এবং ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে না দেওয়া । 



















উদ্দেশ্যমিদ্ধির সহায় হইতে পারি? 
আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞ সম্পাদক ৰলিতেছেন 
১ লর্ড মীর উদেশ্ত বড় ভাল ছিল, ভারতীয় ইংরাজ রাঁজ- 








এ নি হলত তদের লন 


সুতরাং আমরা কেমন করিয়া শাসনসংস্কারবিধির এই 








পক 
নিনা। কিছু . 
66০75). মর্লীর 






পুরুষেরা তাহার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ: 
শাসনসংস্কারবিধির নিয়মগুলি ( ৃ 
অন্ুমোদিত। সুতরাং বলিতে, হা যে হয় 6১) মলা 
নিয়মগুলি চোখ বুজিয়া বা না দেখিয়া দস্তখত করিয়াছেন, . 
নয় (২) ভারতীয় ইতরাজ রাজপুরুধদের চাতুরী (যাহা: 
আমরা সহজেই বুঝিতেছি ) তাঁহার মত স্ুপগ্ডিত বুদ্ধিমান্‌ 

লোকে বুঝিতে পারেন নাই, নয় (৩) তিনি তাহাদের 

গুঢ় অভিপ্রায় বুৰিয়াও সাহসের অভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে 
নিজ সাধু ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, নয় 
(+) তিনি জানিয়া শুনিয়া নিজের সাধু উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া 
ভণ্ডজনোচিত উপায়ে অপরের দ্বারা প্রকারান্তরে তরী 
উদ্দেশ্তকে ব্যর্থ করাইয়াছেন। এখন বিজ্ঞ স দকেরা রর 
এই চারিটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যেটি লর্ড মলীর পক্ষে সব্্াপেক্ষা 
সম্মানজনক তাহাই বাছিয়া লইতে পারেন .. 













মানুষের কচি পোষাক সম্বন্ধে কোন যুক্তি অনুসরণ 
করে কিনা, কিম্বা কি যুক্তির অনুসরণ করে, তাহ সহজে 
বুঝা যায় না । এই ধরুন নব্য বাঙ্গালীর পোষাক । আমরা 
যখন দেশী বাঙ্গলা জুতা বা হিন্দুস্থানী নাগর! ছাড়িয়া 
ইংরাজী জুতা বা বুট ধরিলাম, তাহাতে সাহেবিআনা হইল 
না। সেটা বোধ হয় বিলাতীকে পদদলিত করি বলিয়া। সব 
তাঁহার পর চুড়িদার পায়জামা বা ঢিলে মোগলাই পায়জামা 
ছাড়িয়া বিলাতী প্যাপ্টালুন -পরাতেও দোষ হইল না। 
দেশী মেরজাই ব! পিরান ছাড়িয়া বিলাতী কামিজ পরাতেও : 
হাঁসি আসিল না । তাহার উপর চোগ! চাপকান বা 
চায়নাকোটের বদলে গল! পর্য্যন্ত বোতাম আবাটা মিলিটারী 
কোটেও স্বদেশীত্ব বজায় রহিল । এমন কি গলা ফাক করা 
কোট পরিয়া, কৃত্রিম কলার পরিধান, নেকৃটাই বন্ধনেও 
পোষাকের জাতি থাঁকে-_যদি মাথাটা খালি থাকে বা তদুপরি - 
একটা “বাবু ক্যাপ্‌” বা পাগড়ী থাকে। কিন্তু যাই তুমি 
মাথায় সথাট্টি দিবে অমনি তুমি অবাঙ্গালী হইলে, তোমার 
পোষাকের জাতি গেল। অথচ বাস্তবিক ইংরাজদের 
পোষাকের যদি কোন অংশ আমাদের গ্রহণীয় ও স্ব্ধি- 
জনক হয়, তাহা হইলে তাহা সোলা হাট্‌। কারণ রোদে: 
ছাতা ধরিয়া ছু হাতে, এমন কি ভাল করিয়া এক হাতেও, বি 
















তা খুলিয়া তাহার বাট কোমরে ও 





পদধার্্য, কটিবক্ষোধার্ধ্য, বা গলধার্য্য পর্যাস্ত করি, ততক্ষণ 
_দেশবাসীদের রাগ হয় না, কিন্তু যখনই “আত্ম অভিমান 
ভুবারে সলিলে আমরা কোন অংশকে শিরোধার্্য করি, 
তখনই আমাদের পোষাকীয় জাতি নষ্ট হয়। কারণ মস্তক 
মি মাননীয়তম অস্প, তাহার অপমান অসহ্া। 










 বাঙ্গলাদেশে যত ভাকাইতি হইতেছে, সবই শিক্ষিত 


যুবকের কাজ! কারণ তাহারা চশমা পরে, বৃট পরে 
এবং গ্যাড্‌ ম্য'ড্‌ করির! ইংরাজী বলে। ইহা বাস্তবিক 
(সত্য কথা, কারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক ভিন্ন আর কাহারও 
বাজারে চশমা বুট আদি কিনিবার, এবং গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ 
বলিবার আইন লঙ্গত জধিকার নাই। এবং গ্রাম্য চৌকি- 
দারেরা নানাভাষাবিং হওয়ায় ডাকাতেরা কোন্‌ ভাষায় 
কথা বলিতেছে, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারে। 

1৭ বর্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে আরও একটা বড় অন্যায় 
হইতেছে। জন্য সব যুগে ও দেশে বুড়ো খুড়খুড়ে 
লোকেই ডাকাতী করিত ও করে, বাঙ্গলাদেশে শক্ত 
সমর্থ লোকে করিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরা ভিন্ন 
দেশে শক্ত সম লোক মোটেই নাই। সুতরাং অকাট্য 
যুক্তিতে প্রমাণ হইল যে এই ছেলেরাই সমস্ত ডাকাতি 
করিতেছে । শক্ত সমর্থ লোকেরা ডাকাতি করাতে 
পুলিশের চোর ধরার পক্ষেও বড় অস্থবিধা হইতেছে। 
আমর! বাল্যকাল মতি রায়ের যাত্রায় মতি রায়কে চৌকি- 
দারের সং সাজিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ক্ষীণজীবী 
চৌকিদাররূপী ৰতি রাঁর করুণ স্বরে বলিতেন_“ও চোর 
একবার আয়, ধরা দে ; নইলে আমার চাকরী থাকে না।” 
বর্তমান কালের চোরের! মতি রায়ের এই করুণ প্রার্থনায় 
নর শীত Jj করিলে বড় জাল হ্য। 








ধারী বাবুকে যাহা বলিয়াছিল, 

কে বলিয়াছিল, “আপনি হ্যাট 
টা ছাঁত 988টি 

বুকে দড়ি দির বাধিয়া লইলেই হয়।” আমাদের মনে 

হয় আমরা যতক্ষণ বিলাতী পোষাকের অংশগুলিকে 


নির্বিশেষে যে এক যোগে কাজ করিতেছেন, তাহ তাঁহা আঁমাছের 


ee 






গোপনে গোপনে পুলিশকে গীতা গ্রেপ্তার করিবার 
দিবার দরকার কি? উহা হিন্দুর শান্ত বৈ 
উহার অপমানে কিছুই আসিয়া যায় না। 
বিনা আদেশে গ্রেপ্তার করেন, তাহা হইলে গা 
বন্ধ করেন না কেন? গীতার মত কোরানে 
যুদ্ধের কথা আছে বটে; কিন্তু কোন দেশে বা কোন 
যুগে মুসলমান ও খৃষ্টান যুদ্ধও করে নাই, ডাকাতিও করে 
নাই। সুতরাং কোরান ও বাইবেল গ্রেপ্তার 
নিশ্রয়োজন। তা ছাড়া উহাতে ন্লিপদণ্ত 
মুসলমানের কোরানে হাত দিলে মুসলমান ক্াঙ্গ' 
জান দিবে। ্‌ 

হিন্দুগণের ইহাও কিচার্য্য যে গীতা হিন্দুর পৰিৱ 
ধৰ্ম্মগ্রন্থ । অথচ যে কোন জাতীয় পুলিশ কর্মচারী উহাকে : 
চোরাই মাল বা নরহত্যার অস্ত্রের সমতুল্য জ্ঞানে গ্রেপ্তার 
করিতেছে। হিন্দুগণ নানা সম্ভব ও অসসম্ভন্ব নিষয়ে গ 
মেণ্টের নিকট আবেদন প্রতিবাদাদি ক্রিয়া থাকে; 
অথচ এই গুরুতর বিষয়ে তাহারা চুপ্‌ করিল্প অছেন 

আর সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
পুলিশ কর্মৃচারীরাও অবাধে চোরাই মালের মত লি'ধ 
মত গীতা বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। ফুদলনান পুলিশ 
কর্মচারী কখনই কোরানের. এরূপ অপমান. করিবেন না। 
করিলেও তাঁহার সধন্মীরা কখনই তাহাকে ক্ষমা করি 
না। 






























জনসাধারণের শিক্ষা দিতে আমরা বাধ টি 





খণশোধের জন্য এবং স্বার্থের জন্ত। কেন তাহা! আগা 
খখ্যায় বলিব। 
ট্ান্সভালে ভারতীয়দিগের উৎগীড়ন ও স্ঠীহাদের 


সম্বন্ধে পুস্তক লেখা উচিত।১ তাহারা নিজ নিজ ধর্ম 


অঙ্কুকরণযোগ্য। বাঙ্গলা উপরি প্রতি সপ্তাহে : 
টান্সভাল বিষয়ে কিছু লেখা উচিত 















ও ৬২ নং বৌবাজার সা, পন সপ পা ছল: 


















ৃ রঙ্গীন, প্রতিলিপি।. 
3. গোর! ( উপন্থাস )* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 


না কোচ ও লি জাতিতত্ব_ eaten at টি 





টা সমাদ্দার 


মামাদের কৃষি_- নাঃ সরকার 


 অন্ুশাসন--ভ্রীষোগীন্দ 






(4) alten তাপমাত্রা 


্ ত্রার পুর্বে: রাণ। । ভাতাপনিং ংহের  র্রদুক। ০ এ 
(চিত্ৰ ) এীযুক্ত বেসকটাগ্া কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের 





৬৯২ 











নি? দেখুন। ৷ 
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“ স্ত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ৷” 
“ নায়মাস্বা বলহীনেন লভ্যঃ । ” 








মাঘ, ১৩১৬। 


| ১০ম সংখ্যা । 








গোরা।, 


গোরা আজ কাল সকালেই বাড়ি হইতে বাহির হুইয়া যায়, 
.* বিনয় তাহা জানিত, এইজন্য অন্ধকাব থাকিতেই সোমবাৰ 
' দিন প্রত্যুষে সে তাহাব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল; 
একেবারে উপরে উঠিয়া তাহাব শয়ন গৃহে গেল। সেখানে 
গোবাকে দেখিতে না পাইয়া চাকবেব কাছে সন্ধান লইয় 
(জিন দে ঠাকুরঘনৰে আছে। ইহাতে সে মনে মনে কিছু 
- আশ্চর্য্য হইল। ঠাকুবঘবের দ্বাবের কাছে আসিয়া দেখিল, 
গোৰ! পৃজাব ভাবে বসিয়া আছে ;__একটি গবদেব ধুতি 
পৰা, গাঁয়ে একটি গরদেব চাদব, কিন্তু তাহার বিপুল গুত্র- 
দেহের অধিকাংশই অনাবৃত । বিনয় গোরাকে পুজা করিন্তে 
দেখিযা আবো আশ্চর্য হইয়া গেল। 

স্কৃতাব শব্দ পাইয়া গোবা পিছন ফিরিয়া দেখিল; 
বিনয়কে দেখিয়া গোব| উঠিয়া পড়িল এবং ব্যস্ত হইয়া 
কহিল, এ ঘরে এসে! লা । 
_ বিনয় কহিল, ভয় নেই, আমি যাঁব না। তোমার 
- কাছেই আমি এসেহিলুন। 

গোরা তখন বাহির হুইয়া কাপড় ছাড়িয়া তেতলাব 
ঘরে বিনয়কে লইয়! বসিল 1 

বিনয় কহিল, ভাই গোরা, আজ সোমবার । 

গোবা কহিল, নিশ্চয়ই সৌমবার-_পাঁজির ভুল হতেও 
পাবে, কিন্ত আহবের দিন সম্বন্ধে তোমার ভূল হবে না। 


অন্তত আঞ্জ মঙ্গলবাব নয়, সেটা ঠিক ; চাই বি আজ রবি- 
বাব হতেও পারে। 

বিনয় কহিল, তুমি হয় ত যাবে না, জানি, কিন্তু আজ- 
কের দিনে তোমাকে একবার না বলে এ কাজে আমি প্রবৃত্ত 
হতে পাবব না। তাই আজ ভোরে উঠেই প্রথম তোমাব 
কাছে এসেছি। 

গোবা কোন কথা না বলিয়! স্থির হইয়া বনিয়া বহিল। 

বিনয় কহিল, তাহলে আমার বিবাহের সভায় যেতে 
পারবে না এ কথা নিশ্চয় স্থির? 

গোরা কহিল, না বিনয়, আমি যেতে পার না। 

বিনয় চুপ করিয়া বহিল। গোবা হৃদয়ের বেদনা সম্পূর্ণ 
গোঁপন কবিয়া হাসিয়া কহিল, আমি নাইবা গেলুম, তাতে 
কি? তোমাবই ত জিত হয়েছে। তুমি ত মাকে টেনে 
নিয়ে গেছে। এত চেষ্টা কবলুম, তাকে ত কিছুতে ধরে 
রাখতে পাবলুম না । শেষে আমাব মাকে নিয়েও তোমার 
কাছে আমাব হাব মানতে হল ! বিনয়, একে একে “সব 
লাল হো যায়গা” নাকি! আমার মানচিত্রটাতে কেবল 
আমিই একলা এসে ঠেক্‌ব ! 

বিনয় কহিল, ভাই, আমাকে দোষ দিয়ো না কিন্তু ! 
আমি তাঁকে খুব জোর করেই বলেছিলুম-_মা, আমাৰ 
বিয়েতে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না| মা বল্লেন, দেখ্‌ 
বিচ, তোর বিয়েতে যারা যাবে না, তাঁবা তোর নিমন্ত্রণ 
পেলেও যাবে না, আব যাঁর! যাৰে--তাদের তুই মানা 
করলেও যাবে__সেই জন্তেই তোকে বলি, তুই কাউকে 


৭৬৬ 
* নিমন্ত্রণও কবিসনে, মাঁনাও কবিসনে--চুপ করে থাক্‌ | 
গোবা, তুমি কি আমার কাছে হাব মেনেছ। তোমাব মাব 
কাছে তোমার হাব--সহজ্রবাব হাব । অমন মা কি আব 
আঁছে। 

গোবা যদিচ আনন্দময়ীকে বন্ধ কবিবার জন্ সম্পূর্ণ 
চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তিনি যে তাহাৰ কোন বাঁধা না 
মানিয়া, তাহাব ক্রোধ ও কষ্টকে গণ্য ন! করিয়া, বিনয়ের 
বিবাহে চলিয়া গেলেন, ইহাতে গোঁবা তাহার অন্তরতব 
হৃদয়ের মধ্যে বেদনা বোধ কবে নাই, ববঞ্চ একটা আনন্দ 
লাভ করিয্াছিল। তাহাব মাতাঁৰ অপরিমেয় স্নেহে বিনয় 
যে অংশ পাইয়াছিল, গোঁরাব সহিত বিনয়ের যত বড় 
বিচ্ছেদই হউক্‌, সেই গভীর সেহ-সুধার অংশ হইতে 
তাহাকে কিছুতেই বঞ্চিত কবিতে পাবিবে না, ইহ! নিশ্চয় 
জানিয়া, গোঁবাব মনের ভিতবে একটা যেন তৃপ্তি ও শাস্তি 
জন্মিল। আর, সব দিকেই বিনয়েব কাছ হইতে সে বহু 
দুবে যাইতে পাবে--কিন্তু এই অক্ষয় মাতৃন্মেহের এক-বন্ধনে 
অতি নিগৃঢ়ন্রপে এই ছুই চিরবদ্ধু চিবদিনই পরস্পরের 
নিকটতম হইযা থাকিবে । 

বিনয় কহিল, ভাই আমি তবে উঠি। নিতাস্ত না 
যেতে পাবো, যেয়ে! না, কিন্তু মনেব মধ্যে অপ্রসন্নতা বেখো 
না গোরা! এই মিলনে আমার জীবন যে কত বড় একটা 
সার্থকতা লাভ কবেছে, তা যদি মনেব মধ্যে অনুভব কবতে 
পাব, তাহলে, কখন তুমি আমাদেব এই বিবাহকে তোমাৰ 
শৌহত্ত থেকে নির্বাসিত করতে পাববে না; সে আমি 
তোমাকে জোঁর কবেই বলছি। 

এই বলিয়া বিনয় আসন হুইতে উঠিয়া পড়িল। গোবা 
কহিল, বিনয়, বোসো ! তোমাদের লগ্ন ত সেই রাত্রে 
এখন থেকেই এত তাড়া কিসেব ! 

বিনয় গোবাব এই অপ্রত্যাশিত সন্গেহ অন্থুরোধে বিগ- 
-লিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল। 

তার পব অনেক দিন পরে আজ এই ভোর বেলায় 
দুইজনে পূর্ব্বকাঁলেব মত বিশরস্তালাপে প্রবৃত্ত হইল । বিন- 
য়েব হৃদয়বীণায় আজকাল যে তারটি পঞ্চম সুরে বাঁধা ছিল, 
গোঁবা সেই তাবেই আঘাত করিল । বিনয়ের কথা আর 
ফুরাইতে চাহিল না। কত নিতান্ত ছোট ছোট ঘটনা 


| ৯ম ভাগ । 


যাহাকে সাদা কথায় লিখিতে গেলে অকিঞ্চিংকব, এমন কি, 
শ্রস্তকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই ইতিহাস বিনয়ের মুখে 
ব্রেন গানেৰ তানেব মত বাবষ্বাব নব নব মাধুর্য্যে উচ্্সিত 
হুইয়া উঠিতে লাগিল। বিনয়েব হৃদয়ক্ষেত্রে আজকাল 
ব্রে একাটি আশ্চর্য্য লীলা চলিতেছে, তাহাবই সমস্ত 
অপরূপ রসবৈচিত্র্য বিনয় আঁপনাব নিপুণ ভাষায় অতি 
সুক্ম অথচ গভীবভাঁবে হৃদয়ঙ্গম করিষা বর্ণনা করিতে 
লুগিল! জীবনেব একি অপূর্ব অভিজ্ঞতা ৷ বিনয় ষে 
অনির্বচনীয় পদার্থ টিকে হৃদয় পূর্ণ কবিয়! পাইয়াছে,__একি 
সকলে পায়। ইহাকে গ্রহণ কবিবাব শক্তি কি দকলের 
আছে? সংসাঁবে সাধাঁবণতঃ স্ত্রীপুরুষেব যে মিলন দেখা 
যায়, বিনয় কহিল তাহার মধ্যে এই উচ্চতম স্ুবটিত 
বাজিতে গুন! যায় না। বিনয় গোবাঁকে বারবার করিয়া 
কহিল, অন্ত সকলের সঙ্গে সে যেন তাহাদেব তুলনা না 
করে। বিনয়েব মনে হইতেছে ঠিক এমনটি আর কখনো! 
ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ! এমন যদি সচবাঁচর ঘটিতে প্রারিত, 
তবে বসস্তেব এক হাঁওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব 
পুষ্পপল্পবে পুলকিত হইয়া উঠে সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণেব 
হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহা হইলে 
লোকে জেল করি বাহন হানা নানা দিবা টিকা 
হইয়া কাটাইতে পাবিত না। তাহ! হইলে যাহার মধ্যে 
যত সৌন্দৰ্য্য যত শক্তি আছে স্বভাবতই নানা বর্দে নানা 
আকারে দিকে দিকে উন্দীলিত হুইয়া উঠিত। এষে 
সোনাব কাঁঠি--ইহাব স্পর্শকে উপেক্ষা কবিয়া অসাড় 
হইয়া কে পড়িয়া থাকিতে পারে! ইহাতে গামান্ত 
শ্রোককেও যে অসামান্ত কবিয়া তোলে! সেই প্রবল 
অসামান্ততাব স্বাদ মানুষ জীবনে যদি একবাবে! পান তবে 
জীবনের সত্য পৰিচয় সে লাভ করে। 

বিনয় কহিল, গোরা, আমি তোমাকে নিশ্চয় 
বলিতেছি- মান্ুষেব সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত 
কবিবাঁব উপায় এই প্রেম--যে কারণেই হউক আমাদের 
মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব 'দর্কাল--সেই জন্যই আমবা 
প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত 
আঁমাদের কি আছে তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে 
আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পাবিতেছি না, যাহ! সঞ্চিত 


১০ম সংখ্যা । | 


তাহাকে ব্যয় করা আমাদের 'অসাধ্য__সেই জন্তই তাহা নহে তাহাকে একটি নূতন বসে 


চাঁ'খদিকে এমন নিরানন্দ, এমন নিবানন্দ। সেই জন্যই 
আমাঁদেব নিজের মধ্যে যে কোনো! মাহাত্ম্য আছে, তাহা 
কেবল তোমাদের মত ছুই একজনেই বোঝে-_-সাঁধাবণেব 
চিত্তে তাহার কোনো চেতন! নাই! 

মহিম সশব্দে হাই তুলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া যখন 
সুখ ধুইতে গেলেন তাঁহার পদশব্দে বিনয়ের উৎসাহ- 
"প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল---সে গোঁরার কাছে বিদ্বায় লইয়া 
চলিয়া গেল। 

গোরা ছাতেব উপর দড়াইয়া পূর্বদিকে বক্তিম 
আকাশে চাহিয়!.একট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। অনেকক্ষণ 
ধবিয় ছাতে বেড়াইল । আজ তাহার আর গ্রামে যাওয়া 
হুইল না । 

আজকাল গোরা নিজেব হৃদরয়েব মধ্যে যে একটি 
আকাঙ্কা; যে একটি পূর্ণতাব অভাব অন্ভব কবিতেছে 
, কোনোমতেই কোনে! কাজ দিয়াই তাহা সে পূবণ করিতে 
পাবিতেছে না। শুধু সে নিজে নহে, তাহাব সমস্ত 
কাজও যেন উদ্ধেব দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে__-একটা 
আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দৰ আলো। যেন আর 
মস্ত উপকবণ প্রস্তুত জাছে, যেন হীবামাণিক সোনাবপা্‌ 
দুর্মূল্য নয়, যেন লৌহ বজ্র বর্ম চর্ম্ম দুর্লভ নয়--কেবল 
আশা ও সাস্বনায় উদ্ভাসিত স্গিগ্বনুন্দব অরুণবাগমপ্তিত 
আলো কোথায় ? যাহা আছে তাহাকে আরো বাড়াইয় 
তুলিবার জন্ত কোনো! প্রযাসেব প্রয়োজন নাই কিন্তু 
তাহাকে সমুজ্জল করিয়া, লাবণাময় করিয়া, প্রকাশিত 
কবিয়া তুলিবাব যে অপেক্ষা আছে ! 

বিনয় যখন বলিল, কোনো কোনে! মাহেন্দ্রক্ষণে 
নরনারীব প্রেমকে আশ্রয় করিষাঁ একটি অনির্বচনীষ 
অসামান্ততা উদ্ভাবিত হইয়া উঠে, তখন গোরা পূর্বের 
তায় সে কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। 
গোর! মনে মনে স্বীকার করিল তাহা সামান্ত মিলন নহে, 
তাহা! পবিপূর্ণতা:) তাহাব সংস্রবে সকল জিনিষেবই মূলা 
বাড়িয়া যায়; তাহা কল্পনাকে দেহ দান কবে, ও 
দেহকে প্রাণে পুর্ণ কবি! তোলে ; ভাহা প্রাণের মধ্যে 
প্রাণন ও মনেব মধ্যে মননকে কেবল যে দ্বিগুণিত কবে 


গোরা । 


৭৬৭ 
অভিনিক্ত কবিয়া ' 
দেয়। 

বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদেব দিনে বিনয়ের 


. হৃদয় গোঁবার হৃদয়েব পবে একটি অখণ্ড একতান সঙ্গীত 


বাজাইয়া দরিয়া গেল। বিনয় চলিয়া গেল, বেলা বাড়িতে 
লাগিল কিন্তু সে সঙ্গীত কোনোমতেই থামিতে চাহিল 
না। সমুদ্রগামিনী ছুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়-__ 
তেমনি বিনয়ের প্রেমেব ধাবা আজ গোরাব প্রেমের উপরে 
আসিয়া পড়িয়া তবঙ্গেব দ্বাবা তবঙ্গকে মুখ্ববিত্ত কবিতে 
লাগিল। গোরা যাহাকে কোনোপ্রকাহৰ বাধা দিরা 
আড়াল দিয়! ক্ষীণ কবিয়া নিজের অগোচরে বাখিবার 
চেষ্টা কবিতেছিল তাহাই আজ কূল ছাপাইয়! আপনাকে 
সুস্পষ্ট ও প্রবল মুর্ততিতে ব্যক্ত কবিয়া দিল। তাহাকে 
অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা 
কবিবে এমন শক্তি আজ গোবাব বহিল না। 

সমস্ত দিন এমন করিয়া কাঁটিল ; অবশেষে অপবায্ন যখন 
সায্া্ছে বিলীন হইতে চলিয়াছে তখন গোরা একখানা 
চাদব পাঁড়িয়া লইয়া কাধেব উপব ফেলিল এবং পথের 
মধ্যে বাহিব হইয়৷ পড়িল। গোবা কহিল-_মে আমাঁবই 
তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ 
আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব। 

সমস্ত পৃথিবীর মাঝখানে সুচবিতা তাহাঁকই আহ্বানে 
জন্য অপেক্ষা কবিয়া আছে, ইহাতে গোবাব মনে লেশমান্র 
সংশয় রহিল না । আজই এই সন্ধ্যাতেই এই অপেক্ষাকে 
সে পুর্ণ কবিবে। 

জনাকীর্ণ কলিকাতা বাস্তা দিয়া গোরা বেগে চলিয়া 
গল কেহই যেন, কিছুতেই যেন, তাহাকে স্পর্শ কবিল না । 
ভাহাব মন তাহাব শবীরকে অতিক্রম কবিয়া একাগ্র হইয়া 
কোথায় চলিয়৷ গিয়াছে! 

স্থচবিতাব বাঁড়িব সম্মুখে আসিয়া গোর! যেন হঠাৎ 
সচেতন হুইয় থামিয়৷ দাড়াইল। এতদিন আসিয়াছে 
কখনো দ্বাববন্ধ দেখে:নাই আজ দেখিল দরজা খোলা নহে। 
ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ । দাঁড়াইযা একটু চিন্তা 
কবিল-_তাঁহাব পবে দ্বাবে আঘাত করিয়া ছুই চাবিবাব 
শব্দ কবিল। 


৭৬৮ 


৯৯ শি কপট aa ee oo ও ৩ লা পাস আসি পিসি be 


বেহাবা দ্বাব খুলিয়া বাহিব হইয়া আসিল। সে সন্ধ্যাব 
অস্পষ্ট আলোকে গোরাকে দেখিতেই কোনে! প্রশ্নেব অপেক্ষা 
না কবিয়াই কহিল, দিদিঠাককণ বাডিতে নাই। 

কোথায়? 

তিনি ললিতা দির্দিব বিবাহেব আয়োজনে কয়দিন হইতে 
অন্যত্র ব্যাপৃত রহিয়াছেন। | 

ক্ষণকালের জন্য গোঁবা মনে করিল সে বিনয়েব বিবাহ- 
সভাতেই ষাইবে। এমন সময় বাঁড়ির ভিতব হইতে একটি 
অপরিচিত বাবু বাহির হইয়া কহিল-_কি মহাশয়, কি চান? 

গোব! তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল 
' না, কিছু চাইনে ! . 

কৈলাস কহিল, আস্থন না একটু বন্বেন, একটু তামাক 
ইচ্ছা করুন ! 

সঙ্গীর অভাবে কৈলাসের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। 
যে হোক্‌ একজন কাহাকেও ঘবেব মধ্যে টানিয়া লইয়া 
গল্প জমাইতে পাবিলে সে বাঁচে। দিনের বেলায় হু কা 
হাতে গলিব মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া বাস্তাব লোকচলাচল 
দেখিয়া তাহাব সময় একরকম কাটিয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যার 
সময় ঘরের মধ্যে তাহার প্রাণ হাপাইয়া উঠে। হরিমোহিনীর 
সঙ্গে তাহাব যাহা কিছু আলোচন! করিবাব ছিল তাহা! সম্পূর্ণ 
নিঃশেষ হইয়া গেছে__হরিমোহিনীর আলাপ করিবার 
শক্তিও অত্যন্ত সন্কীর্ণ। এই জন্ত কৈলাস নীচের তলায় 
বাহির দবজার পাশে একটি ছোট ঘরে তক্তপোষে হাক! 
লইয়া বসিয়া মাঝে মাঝে বেহাঁবাটাকে ডাকিয়া তাহার 
সঙ্গে গল্প কবিয়া সময় যাপন কবিতেছে। 

গোবা কহিল, না, আমি এখন বস্তে পারচিনে ।-- 
কৈলাসের পুনশ্চ অন্ুবোধেব স্ুত্রপাতেই চোখেব পলক 
না ফেলিতেই সে একেবারে গলি পার হুইয়া গেল । 

গোবার একটি সংস্কার তাহাব মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া 
ছিল যে তাহাঁব জীবনেব অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক নহে, 
অথবা কেবল মাত্র তাহার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাব দ্বাবা 
সাধিত হয় না। সে তাহাঁব স্বদেশবিধাঁতার একটি কোন্‌ 
অভিপ্রায় সিদ্ধ কবিবাঁব জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

এই জন্য গোরা নিজেব জীবনের ছোট ছোট ঘটনারও 
একটা বিশেষ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিত। আজ যখন সে 





প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩১৬ । ' 


[ ৯ম ভাগ। 
আপনাব মনেব এতবড় একটা প্রবল আকাজঙ্ফাবেগের 
মুখে হঠাৎ আসিয়া সুচরিতাব দরজা বন্ধ দেখিল এবং 
দরজা খুলিয়া যখন শুনিল সুচবিতা নাই, তখন সে ইহাকে 
একটি অভিপ্রায় পূর্ণ ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ কবিল। তাহাকে 
যিনি চালনা কবিতেছেন তিনি গোবাকে আজ এমনি কবিয়া 
নিষেধ জানাইলেন। এ জীবনে স্চরিতার দ্বার তাহাব 
পক্ষে কুদ্ধ__স্চরিত! তাহাব পক্ষে নাই। গোবার মত 
মানুষকে নিজেব ইচ্ছা লইয়! মুগ্ধ হইলে চলিবে না--তাহার 
নিজেব সুখ দুঃখ নাই। সে ভাবতবর্ষের ব্রাহ্মণ ভাবতবর্ষে 
হইয়া দেবতাব আবাধনা তাহাকে করিতে হইবে, ভারত- 
বর্ষের হইয়া তপস্ত! তাহারই কাজ। আসক্তি অনুবক্তি 
তাহার নহে । গোরা মনে মনে কহিল, বিধাতা আসক্তির 
রূপটা আমার কাছে স্পষ্ট কবিয়া দেখাইয়া দিলেন--- 
দেখাইলেন তাহা শুভ্র নহে, শাস্ত নহে, তাহা মদেব মত 
রক্ত বর্ণ ও মদের মত ভীব্র--তাহ! বুদ্ধিকে স্থির থাকিতে 
দেয় না, তাহা এককে আর কবিয়া দেখায়-_ আমি সন্তাসী, 
আমাব সাধনার মধ্যে তাহার স্থান নাই । 
৭৩ 

অনেক দিন গীড়নেব পর এ কয়েক দিন আনন্দময়ীব 
কাছে সুচরিতা যেমন আবাম পাইল এমন মে কোন দিন, 
পায় নাই। আনন্দময়ী এমনি সহজে তাহাকে এত কাছে 
টানিয়া লইয়াছেন যে কোন দিন যে তিনি তাহাঁব অপবিচিতা 
বা দুব ছিলেন তাহা সচবিতা মনেও করিতে পারে না । 
তিনি কেমন এক বকম করিয়! স্ুচরিতার সমস্ত মনটা বেন 
বুঝিয়া লইয়াছেন এবং কোন কথা না কহিয়াও তিনি 
সূচবিতাকে যেন একটা গভীব সাস্বনা দান কবিতেছেন। 
মা শব্দটাকে মুচরিতা তাহাব সমস্ত হৃদয় দিয়া! এমন কবিয়! 
আব কখনও উচ্চাবণ কবে নাই। কোন প্রয়োজন না 
থাকিলেও,সে আনন্দময়ীকে কেবল মাত্র মা বলিয়া ডাকিয়া 
লইবার জন্য নানা উপলক্ষ্য স্বজন কবিয়া তাহাকে ডাকিত। 
ললিতাব বিবাহের সমস্ত কণ্ধ যখন সম্পন্ন হইয়া গেল তখন - 
ক্লাস্তদ্েহে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তাঁহাব কেবল এই কথাই 
মনে আসিতে লাগিল--এই বাব আনন্দময়ীকে ছাড়িয়া সে 
কেমন কবিয়! চলিয়া যাইবে! সে আপনা আপনি বলিতে . 
লাগিল মা, মা, মা! বলিতে বলিতে তাহাব হৃদয় স্ফীত 
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হইয়া উঠিয়া ছুই চহ ছু দিয়া অক্র বরিতে লাগিল। এমন 
সময হঠাৎ দেখিল, আনন্দ তাহার সারি উদ্াটন করিয়া" 
বিছানাব মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। তিনি তাহার গায়ে 
হাত বুলাইয়া কহিলেন, আমাকে ডাঁকৃছিলে কি? 

তখন সুচরিতাঁর চেতন! হুইল, সে মা, মা, বধিতেছিল। 
স্থচবিতা কোন উত্তর কবিতে পারিল না, 'আনন্দময়ীর 
কোলে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আনন্দময়ী কোন 
কথা না বলিয়া ধীরে ধীবে তাহাব গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে 
লাগিলেন। সে বাত্রে তিনি ভাহাব কাছেই শ্রন করিলেন। 

বিনষেব বিবাহ হইয়া ষাইতেই তখনি আনন্দময়ী বিদায় 
লইতে পারিলেন না । তিনি বলিলেন, ইহাবা ছুই জনেই 
আনাড়ি-_ইহাদের ঘরকন্প! একটুখানি গুছাইয়া না দিয়া 
আমি যাই কেমন কবিয়া ? 

সুচবিতা কহিল, মা, তৰে এ ক”দিন আমিও তোমার 
সঙ্গে থাকৃব। 

ললিতাও উৎসাহিত হইয়া কহিল, হা, মা, সুচি দিদিও 
আম'দেব সঙ্গে কিছু দিন থাক্‌ । 

সতীশ এই পরানর্শ শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া 
সুচবিতাব গলা ধবিয়া লাফাইতে লাফাইতে কহিল, হী! 
_/দিদি, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকৃব। 

স্থচবিতা কহিল, ভোব যে পড়া আছে, বক্তিবার | , 

সতীশ কহিল, বিনয্র বাবু আমাকে পড়াবেন ! 

সুচবিতা কহিল, বিনয় বাবু এখন তোব মাষ্টাবি কবতে 
পাববেন না। 

বিনষ পাশের ঘব হইতে বলিয়া উঠিল, খুব পারব ! 
একদিনে এমনি কি অশক্ত হয়ে পড়েছি তাত বুঝতে 
পাবচি নে। অনেক বাত/'জেগে লেখাপড়া যেটুকু শিখে- 
ছিলুম তাও যে একবাত্রে সমস্ত তুলে বোনে আছি এমন 
ত বোধ হয না। 

আনন্দময়ী সুচবিভাকে কহিলেন, তোমার মাসী কি 
' রাজি হবেন? 

'সুচবিতা কহিল, আমি|তাঁকে একটা চিঠি লিখচি। 

আনন্দময়ী কহিলেন, তুমি লিখে! না। আমিই লিখিব। 

আনন্দময়ী জানিতেন সুচরিত' যদি থাকিতে ইচ্ছা করে 
তবে হবিমোহিনীব তাহাতে অভিমান হইবে। কিন্তু তিনি 
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_অন্বোধ জানাইলে বাগ যি কৰেন তবে তহাব উপবেই 
কবিবেন- তাহাতে ক্ষতি নাই । 

আনন্দময়ী পত্রে জানাইলেন, ললিতাব নুতন ঘবকয্না 
ঠিকঠাক কবিয়া দিবাব জন্য কিছুকাল তাঁহাকে বিনয়েব 
বাড়িতে থাকিতে হইবে। স্থচরিতাঁও যদি একয়দিল তীহাঁৰ 
সঙ্গে থাকিতে অনুমতি পায় তবে তাহার বিশ্ষে সহায়তা 
হ্য়! 

আনন্দময়ীব পত্রে হবিমোহিনী কেবল যে ক্রুদ্ধ হইলেন 
তাহা নহে, তাহাব মনে বিশেষ একটা সন্মেহ উপস্থিত 
হইল। তিনি ভাবিলেন, ছেলেকে তিনি বাড়ি আসিতে 
বাঁধা দিয়াছেন, এবাব স্থুচরিতাকে ফাদে ফেলিবার জন্য 
মা কৌশলজাল বিস্তাব করিতেছে তিনি স্পষ্টই দেখিতে 
পাইলেন ইহাতে মাতাপুত্রের পবামর্শ আছে । আসন্দময়ীর 
ভাবগৃতিক দেখিয়া গোড়াতেই যে তাঁহার ভাস পাগে নাই 
সে কথাও তিনি ন্মবণ করিলেন। 

আর কিছুমাত্র বিলম্ব না কবিয়া যত শীঘ্র সম্ভব 
স্থচরিতাকে একবার বিখ্যাত রায় গোষ্ঠীর অন্তর্গত করিয়া 
নিবাপদ করিয়া তুলিতে পারিলে তিনি বীচেন। 
কৈলাসকেইবা এমন কবিয়া কতদিন বসাইয়] রাখ! যায়। 
সে বেচাবা যে অহোবাত্র তামাক টানিয়া টানিয়া বাড়ির 
দেয়ালগুল! কালী করিবার জো কবিল। 

যে দিন চিঠি পাইলেন, হরিমোহিনী তাঁহার পব দিন 
সকালেই পান্ধীতে করিয়া বেহাঁবাকে সঙ্গে কইয়া! স্বয়ং 
বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইপেন। তখন নীচের 
ঘবে সুচরিতা, ললিতা ও আনন্দময়ী বায়াবান্নাব আয়োজনে 
বসিয়া গেছেন। উপরেব ঘরে বানান সমেত ইংরাজি 
শব্দ ও তাহাব বাংল! প্রতিশব্দ মুখস্থ কবাব উপলক্ষে 
সতীশেব কণ্ঠস্ববে সমস্ত পাড়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাড়িতে তাহার গলাব এত জোব অনুভব করা বাইত না 
কিন্তু এখানে সে যে তাহাব পড়াশুনায় কিছুমাত্র অবহেলা 
কবিতেছে না ইহাই নিঃসংশষে সপ্রমাণ কবিবাব জন্য 
তাহাকে অনেকটা উদ্যম তাহার কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক প্রয়োগ 
কবিতে হইতেছে । 

হরিমোহিনীকে আনন্দমধী বিশেষ সমাদরের সহিত 
অভ্যর্থনা কবিলেন। সে সমস্ত শিষ্টচারেব প্রতি মনোযোগ 
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নিতে এসেছি । 

আনন্দময়ী কহিলেন, তা বেশ ত নিয়ে যাবে, একটু 
বোলো । 

হরিমোহিনী কচিলেন, না আমাৰ পূজাআচ্চা সমস্তই 
পড়ে বয়েছে, আঁমাব আহ্নিক সারা হয়নি--আমি এখন 
এখানে বসতে পাবব না। | 

সুচরিত! কোন কথা না কহিয়া' অলাবুচ্ছেদনে নিযুক্ত 
ছিল। হবিমোহিনী তাহাঁকেই সম্বোধন কৰিয়া কচিলেন__ 
শুন্চ? বেলা হয়ে গেল। 

ললিতা এবং আনন্দমধী নীরবে বসিয়া বহিলেন। 
স্ুচবিতা| তাহাব কাজ বাখিয়া উঠিষা পড়িল এবং কহিল, 
মাসি, এস। % 

হরিমোহিনী পান্ধীব অভিমুখে যাইবার উপক্রম করিলে 
স্থচবিতা তাঁহাব হাত ধবিয়া কহিল, এস, একবার এ 
ঘবে এস। 

ঘবেব মধ্যে লইয়া গিয়া স্ুচরিত| দৃঢ়স্ববে কহিল 
তুমি ষখন আমাকে নিতে এসেছ তখন সকল লোকেব 
সাম্নেই তোমাকে অমনি ফিবিয়ে দেব না--আমি তোঁমাব 
সঙ্গেই যাচ্চি কিন্তু আজ দুপুব বেলাই আমি এখানে আবার 
ফিবে আস্ব। 

হবিমোহিনী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এ আবাঁব কেমন 
কথা৷ তা হলে বল না কেন, এইখানেই চিবকাল থাক্বে।! 

সুচরিতা কহিল, চিরকাল ত থাকৃতে পাব না। সেই 
জন্যই যতদিন ওঁর কাছে থাকৃতে পাই আমি ওঁকে ছাড়ব না। 

এই কথায় হবিমোহিনীব গা জ্বলিষা গেল কিন্তু এখন: 
কোন কথা বলা তিনি সুযুক্তি বলিয়া বোধ করিলেন না। 

স্ুচবিতা আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া হান্তমুখে কহিল 
মা, আমি তবে একবার বাড়ি হয়ে আসি। 

আনন্দময়ী কোন প্রশ্ন না কবিয়া কহিলেন, তা এস মা। 

স্থচবিতা ললিতাব কানে কানে কহিল, আজ আবাব 
ছুপুববেলা আমি আস্ব। 

পান্ধীব সামনে দাঁড়াইয়া স্ুচবিতা কহিল সতীশ? 

হরিমোঁহিনী কহিলেন, সতীশ থাক্‌ না। 

সতীশ বাড়ি গেলে বিদ্রস্বরূপ হইয়া উঠিতে পাবে এই 
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গণ্য কবিলেন। 

ছুই জনে পান্ধীতে চড়িলে পব হরিমোহিনী ভূমিকা 
ফীদিবাঁব চেষ্টা করিলেন। কহিলেন, ললিতাঁর ত বিয়ে 
হয়ে গেল। তা বেশ হল, একটি মেয়েব জন্তে ত পবেশ 
বাবু নিশ্চিন্ত হলেন। এই বলিয়া, ঘবের মধ্যে অবিবাহিত 
মেরে যে কত বড় একটা দার়_-অভিভাবকদেব পক্ষে যে 
কিরূপ দুঃসহ উৎকণ্ঠাব কাঁবণ তাহা প্রকাশ করিলেন । 

কি বল্ব তোমাকে, আমার আব অন্ত ভাবনা নেই। 
ভগবানেব নাম কবতে করতে প্র চিন্তাই মনে এসে পড়ে । 
সত্য বল্চি, ঠাকুব সেবায় আমি আগেকাব মত তেমন মন 
দিতেই পাবি নে! আমি বলি, গোপীবল্লভ, সব কেড়েকুড়ে 
নিয়ে এ আবার আমাকে কি নূতন ফাঁদে জড়ালে ! 
 হরিমোহিনীব এ যে কেবলমাত্র সাংসাবিক উৎকণ্ঠা 
তাহা নহে, ইহাতে তাঁহাব মুক্তিপথেব বিদ্বু হইতেছে। ' 
তবু এতবড় গুকতব সন্ধটেব কথা শুনিয়াও সুচরিতা চুপ 
কবিয়া বহিল-_তাহার ঠিক মনের ভাবটি কি হবিমোহিনী 
তাহা বুঝিতে পাঁবিলেন না । মৌন সম্মতি লক্ষণ বলিয়া যে 
একটা! বাঁধা কথা আছে সেইটেকেই তিনি নিজেব অনুকূলে 
গ্রহণ কবিলেন। তাঁহাব মনে হইল চনিতাব মন যেন 
একটু নবম হইয়াছে। 

সুচরিতাঁব মত মেয়েব পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রবেশের ন্যায় 
এতবড় একটা দুরূহ ব্যাপারকে হরিমোহিনী নিতান্তই সহজ 
করিয়া আনিরাঁছেন এরূপ তিনি আভাস দিলেন। এমন 
একটা সুযোগ একেবাবে আসন্ন হইয়াছে যে, বড় বড় 
কুলীনের ঘবে নিমন্ত্রণে এক পংক্তিতে আহাবেব উপলক্ষে 
কেহ তাঁহাকে টু" শব্দ করিতে সাহস করিবে না । 

ভূমিকা এই পৰ্য্যন্ত অগ্রসব হইতেই পান্ধী ঝড়িতে 
আসিয়া পৌছিল। উভয়ে দ্বাবেব কাছে নামি! বাড়িতে 
প্রবেশ কবিয়া উপবে যাইবাব সময় সুচবিতা দেখিতে পাইল _ 
দ্বাবেব পাঁশেৰ ঘবে একটি অপবিচিত লোক বেহারাকে 


দিয়া প্রবল কবতাড়ন শব্দ সহযোগে তৈল মর্দিন করিতেছে । 


সে তাহাকে দেখিয়া কোন সঙ্কোচ মানিল না-_বিশেষ 
কৌতুহলেব সহিত তাহাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিল। 
উপবে গিয়া হবিমোহিনী তাহার দেবরেব আগমন সংবাদ 


১০ম সংখ্যা । ] 
সুচবিতাকে জানাইল। পূর্বের ভূষিকাব সহিত মিলাইয় 
লইয়া! স্ুচবিতা এই ঘটনার অর্থ ঠিক মতই বুঝিল। হবি- 
"মোহিনী তাহাকে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিলেন, বাড়িতে 
অতিথি আসিয়।ছে এমন অবস্তুয় তাহাকে ফেলিয়া আজই 
মধ্যাঙ্কে চলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে ভদ্রাচাব হইবে না। 

সুচরিতা খুব জোরেব সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না 
মাসি আমাকে যেতেই হবে । 

হরিমোহিনী কহিলেন, তা বেশ ত, আঁজকেব দিনটা 
থেকে তুমি কাল যেয়ে! । 

স্ঙ্গবতা কহিল, আমি এখনি স্বান কবেই বাবাব 
ওখানে খেতে যাব--সেখাঁন থেকে ললিতাব বাড়ি যাব । 

তখন হবিমোহিনী স্পষ্ট কবিয়াই কহিলেন, তোমাকেই 
যে দেখতে এসেছে । ৃ 

স্চরিতা মুখ বক্তিম করিয়া কহিল, আমাকে দেখে লাভ 
কি? 

হবিমোহিনী কহিলেন, শোন একবাঁব ! এখনকাব 
“ দিনে না দেখে কি এসব কাজ হবার জো আছে! সে ববঞ্চ 
সেকালে চল্ত। তোমার মেসো শুভদৃষ্টির পূর্বে আমাকে 
দেখেন নি।-_এই বলিয়াই এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের উপবে 
হা আরো কতকগুলা কথা চাপাইয়া দিলেন। 
বিবাহের পুর্বে কন্তা দেখিবার সময় তাহার পিতৃগৃহে 
স্থবিখ্যাত বায় পবিবার হইতে অনাবন্ধুনামধাবী তাহাদের 
বংশের পুরাতন কর্মচারী ও ঠাকুরদচ্দী নায়ী প্রবীনা ঝি, 
দুইজন পাগড়ি পর! দণ্ডধাবী দরোয়াসকে লইয়া কিরূপে কন্তা 
দেখিতে আসিয়াছিল এবং সেদিন কতাঁহাব অভিভাবকদেব 
মন কিরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং রায়বংশেব এই 
সকল অন্ুচবকে আহ্যবে ও আদরে পরিতুষ্ট করিবার জন্য 
সেদিন তীল্তরদের বাড়িতে কিরূপ ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছিল, 
তাহ! বর্ণনা করিয়া দীর্ঘনিষ্কী ফেত্রিলেন এবং কহিলেন 
এখন দিনক্ষণ অন্য রকম পড়িয়া । 

হরিমোহিনী কহিলেন, বিশেষ কিছুই উৎপাত নেই, 
একবাব কেবল পাঁচ মিনিটের কন্ঠে দেখে যাবে । - 

স্থচরিতা কহিল-_না। 

সে “না” এতই প্রবল এবং স্পষ্ট যে হরিমোহিনীকে 
একটু হটিতে হইল । তিনি কহিলেন--আচ্ছা বেশ, তা নাই 


গোরা। 


৭৭১ 


হল। দেখাব ত কোন দরকাব নেই, তবে কৈলাস আজ- 


কালকাব ছেলে লেখাপড়! শিখেছে__তোমাদেবই মত ও ত 
কিছুই মানে না, বলে, পাত্রী নিজের চোখে দেখ্ব। তা 
তোমর! সবাব সাম্নেই বেরোঁও, তাই বন্ধুম, দেখবে সে 
আর বেশি কথা কি, এক দিন দেখা করিরে দেব। তা! 
তোমার লজ্জা হয় ত দেখ! নাই হল। 

এই বলিয়া কৈলাস যে কিবপ আশ্চর্য্য লেখাপড়া 
করিয়াছে_সে যে তাহাব কলমেব এক আঁচড় মাত্রে 
তাহার গ্রামের পোষ্টমাষ্টাবকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছিল, 
নিকটবর্তী চাবিদিকেব গ্রামেব যে কাহাবই মামলা 
মকদ্দমা কখিতে হয়, দবখাস্ত লিখিতে হয়, কৈলাসের 
পবামর্শ ব্যতীত যে কাহারও এক পা চলিবার জো 
নেই ভুহা তিনি বিবৃত কবি! বলিলেন। আর উহাব 
স্বভাব চরিত্রের কথা বেশী করিয়৷ বলাই বাহুল্য ৷ ওর 
স্ত্রী মরার পব ও ত কিছুতেই বিবাহ কবিতে চান নাই 
_ আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া অত্যন্ত কল প্রয়োগ 
করাতে ও কেবল গুকজনেব আদেশ পালন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত করিতে হরি 
মোহিনীকেই কি কম কষ্ট পাইতে হইয়াছে! ওকি কর্ণ- 
পাত করিতে চায়! ওরা যে মন্ত বংশ। সমাজে ওদের যে 
ভারি মান। 

স্থচবিতা এই মান খর্ব কবিতে কিছুতেই স্বীকার কবিল 
না। কোনো মতেই না। সে নিজের গৌরব ও স্বার্থের 
প্রতি দৃক্পাত মাত্র কবিল না । এমন কি হিন্দু সাজে 
তাহার স্থান যদি নাও হয় তথাপি সে লেশমাত্র বিচলিত 
হইবে না এইরূপ তাহার ভাব দেখা গেল।, কৈলাসকে 
হহুচেষ্টায় বিবাহে রাজি করানোতে স্থুচবিতার পক্ষে অক্স 
সম্মানের কাবণ হয় নাই এ কথা সে মুঢ় কিছুতেই উপলব্ধি 
কবিতে পারিল না--উণ্টিয়া সে ইহাকে অপমানের কারণ 
বলিয়া গণ্য করিয়! বসিল। আধুনিক কালের এই সমস্ত 
ব্পিবীত ব্যাপারে হরিমোহিনী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। 

তখন তিনি মনের আক্রোশে বার বাব গোবার প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়া খোঁচা দিতে লাগিলেন। গোর! যতই 
নিজেকে হিন্দু বলিয়া বড়াই করুক্‌ না কেন, মমাজের 
মধ্যে উহার স্থান কি! উহাকে কে মানে! ও যদি লোভে 


৭৭২ 
পড়িয়া ব্রাহ্ম ঘবেব কোনো টাকাওয়ালা মেয়েকে 
করে তবে সমাজের শাসন হইতেও পরিত্রাণ লাভ করিবে 
কিসের জোবে। তখন দশেব মুখ বন্ধ করিয়া 'দিবাব 
জন্য টাকা যে সমস্ত ফুঁ কিয়া দিতে হইবে। ইত্যাদি । | 

সুচবিত! কহিল, মাসি, এ সব কথা তুমি কেন !বল্চ ! 
তুমি জান এ সব কথাব কোন মূল নেই। | 

হবিমোহিনী তখন বলিলেন, তীহাঁব যে বয়স ₹ 
সে বয়সে কথা দিয়া তাঁহাকে ভোলানো পক্ষে 
সাধ্য নহে। তিনি চোখ কান খুলিয়াই আছেন )। দেখেন 
লিন ভজন রিল বক্ৰ 8 গত 
ছেন। গোবা যে তাহার মাতাব সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
সুচয়িতাকে বিবাহ কবিবার চেষ্টা কবিতেছে, সে বিবাহের 
গুঢ় উদ্দেগ্ও যে মহৎ নহে, এবং বায়গোষ্ঠীব তর যদি 
তিনি সুচবিতাকে বক্ষ! করিতে না পারেন তবে বে 
তাহাই ঘটিবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিঃসংশয় বিশ্বাস 
প্রকাশ করিলেন। 

সহিষু। স্বভাব সুচবিতার পক্ষে অসহ্‌ হইয়া উঠিল 
সে কহিল-_তুমি ধাদেব কথা বল্চ আমি তুর ভক্তি 
করি-__তীদেব সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে যখন তুমি কোনো 
মতেই ঠিক ভাবে বুৰ্বে না তখন আমাৰ আর কোন 
উপায় নেই__-আঁমি এখনি এখান থেকে চন্তুষ-খন তুমি 





শান্ত হবে এবং বাড়িতে তোমাব' সঙ্গে একল! এসে বাস 
করতে পাবৰ তখন আমি ফিবে আস্ব। 
হরিমোহিনী কহিলেন, গৌরমোহনের যদি 


তোর মন নেই, যদি তাৰ সঙ্গে তোর বিয়ে হবেই না এমন 
কথা থাকে তবে এই পাত্রটি দোষ কবেছে কি! তুমিত 
আইবুড় থাকৃবে না। 
স্ুচরিতা কহিল-_কেন থাকৃব না ! আমি করব 
না। | 
হরিমোহিনী চক্ষু বশ্ারিত করিয়া কহিরঘন_বুড়ো- 
বয়স পর্য্যন্ত এম্নি-_ | 
সুচরিতা কহিল---হ, মৃত্যু পর্য্যন্ত ! | 


শাপলা 
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: 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 
উৎকল-চিত্র। 
বহুবিপ্পবে বিপর্যস্ত হইয়া, আর্য্যাবর্তেব গ্রাম নগর হইতে - 
ুর্ব্তী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্তে অনেক স্থানে 
অভিনব হাব ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। উৎকলেব 
অবস্থা সেরূপ নয়। তথায় এখনও পুবাকাঁলেব সকল নিদর্শন 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পাবে নাঁই। তজ্জন্য ঁতিহাসিকগণ 
অনেক দিন হইতে উৎকলতত্ব অধ্যয়ন কবিবার চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা, অনেক জ্ঞাতব্য ' 
তথ্য সংকলিত করিয়া, পুবাতত্বানুসন্ধীনেব নানাপথ উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছে। এখন আবাব লৌহ্বর্থ্ষ প্রচলিত হুইয়া, 
সকলের পক্ষেই তাহাঁব সন্ধান লাঁভেব সুবিধা কবিয়! দিয়া, 
এক নবযুগেব অভ্যুদয় সাধন কবিয়াছে। 

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উৎকলেব ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় 
সম্বংসব। সেই বৎসবেই মাবাঠা-শাসন উৎখাত করিয়া, 
ইংরাঁজ-শাসন আত্মসংস্থাপনেব সুত্রপাত করিতে কৃতকাৰ্য্য 
হয়। তাহার পূর্কে কখন কখন কিছুকালের জন্য উৎকলের 
ফোন কোন স্থানে মুসলমানশাঁসন প্রচলিত হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহাতে নানারূপে বিধ্বস্ত হইয়াও, উৎকল তাঁহার 
চিরপুবাতন স্বাতস্ত্য রক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হয় নাই।* এই 
সকল কারণে, অনাদিকাঁল হইতে একমাত্র ভাবতীয় ভাবে 
অনুপ্রাণিত থাকিয়াই, উৎকলরাজ্য নান! পুরাতত্বেব আধাঁব 
হইয়! বহিয়াছে। 

তথাপি ভাবতবর্ষেব অন্ঠন্ত প্রদেশেব ন্তায় উৎকল- 
প্রদেশেরও কোনবপ ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত 
হইবাব উপায় নাই। কিন্তু উৎকলেব পুরাতত্বালোচনার 
সময়ে লিখিত ইতিহাসের অভাব একটি ছুরতিক্রমনীয় অন্তবায় 
বলিয়া অনুভূত হইতে পাবে না। যাহা ধরিয়া সচরাচর 
লিখিত ইতিহাস সংকলিত হইয়া থাকে, উৎকলে সেরূপ 


উপকরণরাশির অভাব নাই। অতি পুবাঁকালের কথা 


*# Cut off from the rest of India by ranges of hills 
and inhospitable winds on the one side, and hemmed 
in by the sea on the other, 1t enjoyed perfect immunity 
for a long time from the inroads of the Mahomedans, 
and even in its worst days, did not suffer so much as 
the rest of India.— Dr. Rajendra Lala Mitra. 


১ম সংখ্যা । ; 
সকল দেশেই একরূপ। তাহা ক্ছবিচিত্র জনশ্রুতি-বিজড়িত ; 
-স্বপ্রকাহিনীর ন্যায় অসংবন্ধ। তাহার ভিতর যে সকল 
লোকব্যবহাবেব পরিচয় প্রাপ্ত হৃওয়। যায়, তাহাই কেবল 
সর্বাপেক্ষা স্পৃহণীয়। উৎকলের জনশ্রুতি সেরূপ স্পৃহণীয় 
উপকরণ বাহুল্যে কাব্যকখ্র স্কায় মধুময় হইয়া বহিয়াছে। 
একদিকে পূর্ব'বাট-গিরমালার নতোয়ত শৈল-প্রাচীর, 
অন্তদিকে বঙ্গোপসাগবের বিচিত্র বীচী-বিতাড়িত অপাৰ 
পরিখা, এই জনপর্দকে অ্ববরতবর্ষেব অন্তান্ত জনপদ হইতে 
বহুকাল বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ন্মবণাতীত পুরাকালে 
এই বিচ্ছিন্ন জনপদ একাট পরাক্রান্ত অনার্য-বাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল বলিয়াই বোধ হুর । এখনও অনাধ্য পার্কত্য- 
জাতি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে । কালক্রমে প্রাচ্য- 
ভারতে আর্ধ্য-বিজয়রাজ্য ব্যাঞ্থিলাভেব প্রথম উপক্রমে, 
“অঙ্গ বঙ্গের সভায়, এতদেশেও আর্থ্যবীবগণ অধিকারবিস্তারে 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। খাহারা এই কার্য্যে বিজয়যাত্! 
করিয়া, উত্তরভারত' হইতে বহুদূরে আসিয়া, ব্রাঙ্মণসমাজের 
“আদর্শনে ও তজ্জনিত অক্ত্স্তাৰী ক্রিয়ালোপে, ক্রমে ক্রমে 
প্ৰ্যলত্ব” প্রাপ্ত হইবাব কথা! সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত 
আছে, দেই সকল ব্রাত্যক্ষ্রিয় সমাজের একটি সমাজ 
এতদ্দেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে । তাহার নাম ওভূ। সেই 
র্ীমাহসারেই দেশের নামও ওডু বলিয়া সুপবিচিত 
হইয়াছিল। তাহা কনিন্গবাজ্যের অন্তর্গত হইয়া কলিগ 
নামেই ভাবতবিখ্যাত হইয়৷ উঠিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত 
উত্তরকাঁলে, তাহাই আবার উৎকল নামে পবিচিত হইয়াছে। 
. অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পবাক্রাক্ত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
হইয়া, প্রাচ্যভারতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ কবিরাছিল। 
গমুদ্র পথে নানা দ্বীপে উপত্বীপে বাঁণিজ্যবিস্তাবে ব্যাপৃত 
হইয়া, এই সাম্রাজ্য এক সময়ে ধনরদ্বেও বিজয়গৌববে 
নমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল । মে বিনের কথা এখন স্বপ্নকাহিনীতে 
সৰ্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কলিঙ্গের সমুদ্রতীববর্তা 
পুরাতন রাজদুর্গ সমূহের খ্বংসাবশেষ পূর্ববসৌভাগোর 
টতাভন্ম চিরসঞ্চিত কবিয়ারাখিয়াছে ! 
কলিঙ্গবাজ্যেব আর্যোপনিবেশ দীর্ঘকাল বৈর্দিকাঁচাব 
ক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়! স্বীকার করিবাব উপায় 
ণই। একদিকে অসংখ্য পার্কন্যজাতির সাহচর্য্য, অন্তদিকে 


উত্কন-চিত্র। 


৭৭৩ 
প্রবর্ধমান বৌদ্ধমতের প্রবল প্রচাব চেষ্টা কৃলিল্সবাজাকে 
বৌদ্ধমতেব বিজয়ক্ষেত্রে পরিণত কবিয়া তৃলিয়াছিল। এখনও 
তাহাব নানা নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই সময়ে কলিঙ্গরাঁজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগ্রী নামে 
পবিচিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূবনেশ্ববেব 
অনতিদুরবর্তী উদয়গিবিগুহার শিলালিপিতে সেই নাম 
প্রাচীন পালি অক্ষরে খোদিত আছে। সে কলিঙ্গনগরী 
কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িরাছে। এখন সে নামের কোন গ্রাম বা নগব বর্তমান 
নাই। এখন যে সকল স্থান পুবাঁকীন্তিব ধ্বংসাবশেষ ধাঁবণ 
করিয়া পুরাতন সৌভাগ্যগর্ধের পরিচয় প্রদান করিতেছে, 
তাহার কোনও স্থান যে কখনও কলিঙ্গনগরী নামে অভিহিত 
হইত, তাহাবও পৰিচয় প্রাপ্ত হইবাব উপায় নাই। কিন্তু 
উদয় গিরিগুহার শিলালিপি পাঠ করিলে, উদয়গিবিকে 
অথবা তাহাৰ অনতিদুববর্থা ভূবনেশ্ববকেই পুরাতন কলিঙ্গ- 
নগরী বলিয়া অনুমান করিতে ইচ্ছা হয়। সমগ্র কলিঙ্গ- 
দেশের মধ্যে এই স্থানই নানা পুরাকীর্তির ধ্বংসাঁবশেষে 
আচ্ছন হইয়া বহিয়াছে। 

কলিঙ্গনগবী প্রাসাদে, চৈত্যে, সবোববে, বাজপথে, 
সুশোভিত ছিল। বৌদ্ধ মতের প্রথম প্রচারযুগেই তাহা 
বৌদ্ধাচাবপবায়ণ হুইয়। উঠিয়াছিল। শাক্যসিংহেক চিতা- 
ভন্মেব কিয়দংশ কলিঙ্গরাঁজ কর্তৃক তীহাব বাজ্যে নীত 
হইবাব কথা বৌন্ধগ্রস্থে উল্লিখিত আছে। এই প্রদেশ 
যে বৌদ্ধাচারপ্রচারপবায়ণ মহারাজাধরাজ অশোকেব 
বিজয়রাজ্যের অস্তভূকক্ত ছিল, ভূবনেশ্ববেব অনুববর্তী ধৌলি 
বা ধবলাগিরিব অশোক-শিলালিপি তাহাব অভ্রান্ত নিদর্শন । 
যে বুন্ধ-দত্ত শাক্যসিংহেব শরীব বত্বরূপে নানা বিপ্লবের 
অভ্যুতখান সাধন করিয়া, অবশেষে সিংহলে গিয়া অস্তাপি 
যথোপচাবে অর্চিত হইতেছে, তাহাও একদা কলিঙ্গদেশেই 
এক বিচিত্র মন্দিরে সুরক্ষিত ছিল। 

বৌদ্ধমত প্রথমে একটি দার্শনিক মত বলিয়াই প্রতিভাত 
হইত। কালক্ৰমে নান! মুর্তিপূজা প্রচলিত হইলে, তাহা 
ছইটি প্রধান ষম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক সম্প্রদায় 
শ্হীনযান* ও অপর সম্প্রদায় “মহাযান” নামে সুপরিচিত। 
প্মহাযান*-সম্প্রদায় তান্ত্রিক বৌদ্ধাচাব প্রচলিত করিয়া, 
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অধিকাংশ অনাধ্য সমাজকে আকৃষ্ট কবিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
যেখানে আধ্যসমাজেব আধিপত্য ছিল সেখানে “ীন্ষান" 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত, এবং সেখানে অনার্ধ্য 
আধিপত্য ছিল, সেখানে "্মহাঁষান”-সম্প্রদায়েব প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, এখনও একটি এ্রতিহাসিক তথ্যের 
সন্ধান প্রদান করিতেছে । কলিঙ্গবাজ্যেব “মহীযান”- 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্য তাহাকে এক সময়ে সমগ্র 
সুবিখ্যাত করিষা তুলিয়াছিল। 

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাবদীব প্রাবস্তকালে মধ্যভাঁবতের 
কলিঙ্গরাজ্যেব বৌদ্ধাচারকে পবাভূত কবিতে 
মগধাধিপতি মহারাজাধিরাজ ভবগুপ্তের সামন্ত 
ক্গনমেজয়ের পুত্র মহারাজ যযাতিকেশরী 
কৃতকাৰ্য্য হইয়া, প্রথমে যাঁজপুবে -ও অবশেষে 
রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, কেশরীরাঁজবংশেব | প্রতিষ্ঠা 
সাধন কবেন। কেশরীবাঁজবংশেব বিবিধ 
নিদর্শনে এখনও উৎকলেব নানাস্থান পরিপূর্ণ ' হইয়া 
বহিয়াছে। 

কেশরীরাজবংশ মগবেশ্বরেব সামস্তবংশ হইলেও, 
উৎকলরাজ্যে স্বাধীন বাজবংশেব ন্যায় শাসন ক্ষমতা 
পবিচালিত কবিতেন। তীহাদেব শাসন সময়ে {ুশববেদ্ধ 
সংঘর্ষ এক রিচিত্র ধর্ম সনস্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।। তাহাব 
পৰব পবমভাগবত গঙ্গাবংশীয় ভূপতিবৃন্দ উৎকলের 
পবিচালিত কবিরাছিলেন। তাঁহাদিগেব 
সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় বাদশাহ সোলেমান | করাণীর 
স্বনামখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উৎকলরাজ্যেব উত্তরাংশ 
পরাভূত কবিয়৷ ভাহাব পুবাতন রাজধানী যাজপুব বিধ্বস্ত 
কবিয়াছিলেন। বর্তমান ষাজপুর নগরেব ছুই জোশ উত্তর 


করে। 
নিরপতি 









কলাপও 


পুর্বে গহ্বৰ টিকবী নামক স্থানে কালা সহিত 
উৎকলবাজেব বুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে উৎকলাঁধিপত্তি শৌর্ধ্য- 
বীর্য্যের পবিচর প্রদানে ক্রটি করেন নাই। জনশ্রুতি 
এখনও নানাস্থানে প্রচলিত আছে। 


| 
পাঠান সেনাব বীববাহু উৎকললুষ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়া, 
নানা পুরাকীত্তি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল ; দেবালয় ও 
দেবমূর্ততি ভাগিয়া ফেলিয়া, তাহার উপকরণ-সাহাধ্যে মস্জেদ 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ । 
নির্মীণেও ব্যাপৃত হইয়াছিল। অবশেষে ভাগ্যচক্রেব 
অচিস্তিতপূর্বব আবর্ভনে মৌগলসেনার আক্রমণবেগে সেই 
পাঁঠানগণকে জীবনরক্ষাব জন্য উৎকলবাঁজ্যেই আশ্রয়গ্রহণ 
কবিতে হইয়াছিল। তৎকালে স্থবর্ণবেখাতীর উৎকলের 
উদ্ভব সীমারূপে নির্দিষ্ট হয়। কালে মোগলশাসন প্রবল 
হইয়া তাহা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র উৎকলরাজ্যেই অধিকাব 
বিস্তাব করিয়াছিল। অবশেষে মাবাঠা-মস্বারোহীর প্রবল- 
গীড়নে মৌগলকেও উৎকল ত্যাগ করিয়া সন্ধিবন্ধন করিতে 
হইয়াছিল। 

এই সকল কাবণে পুবাকাঁল হইতে বঙ্গভূমিব সহিত 
উৎকল রাজ্যেব নানা সংস্রব সংঘটিত হইয়াছিল। 
তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন অঙ্গাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
উৎকলের যে সকল স্থান দর্শনীয় বলিয়া নিবস্তব তীর্থা্তি 
সমাগমে মুখরিত হইয়া থাকে, তাহাই উৎকলের ইতিহাসকে * 
চিবসঞ্জীবিত করিয়| রাখিয়াছে। কিন্তু বহু পবিবর্তনের 
মধ্যে পতিত হুইয়া, স্তরের পর ' স্তর- বিন্তাসের ন্যায়, 
উৎকলেব প্বাকীত্তিনিচয় যে সকল প্রতিহাসিক তথ্যের ' 
উপব আধুনিক ব্যাখ্যা বিস্তৃত কবিয়া আসিতেছে, অনেক 
স্থলে তাহার আববণ ভেদ কব! কঠিন হইযা উঠিয়াছে। 

বৈষ্ণব মতান্ুসারে উৎকল দেশ বিষ্ুক্ষেত্র, তাহ! চাতি 
ভাগে বিভক্ত ;--শব্খক্ষেত্র, চক্রক্ষেত্র, গদাক্ষেত্র এবংএ 
পদ্ক্ষেত্র। তদনুসাবে পুবীধাম শঙক্ষেত্র, ভুবনেশ্বব 
চক্রক্ষেন্র, যাঁজপুব গদাক্ষেত্র এবং কোনার্ক পল্লক্ষেত্র 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শৈব মতানুসারে সমগ্র 
ওড়ু দেশই পুণ্যভূমি। ব্ৰহ্ম পুবাণ, পদ্ম পুবাণ, স্বন্দ পুরাণ, 
শিবপুরাণ, এবং একাত্র পুরাপে পৌরাণিক আখ্যারিকাগুলি 
প্রাপ্ত হওয়া যায। কপিলসংহিতা নামক ‘একপ্থানি 
পুবাতন গ্রন্থে নানা তথ্য সংকলিত হইয়াছিল। তদবলম্বনে 
নানা মাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে; তন্মধ্যে পুকষোতম- 
মাহাত্ম্য সর্বত্র স্থপরিচিত। 

কেশবী বংশের শাসন সময়ে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, 
সবিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ হিয়ঙ্গথ্সাঙ্গ উৎকল দেশ দর্শন 
করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন_-“ তখনও 
উৎকল দেশে একশত বিহারে দশসহত্র ভিক্ষু মহাযান 
শাখার বিবিধ তন্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু তৎকালে 


১০ম পংখ্যা ; । 


Stee 





লা শী ললাসলাছি পতি ত 


কোর ৰাহি বর্তমন ছিলি না সত্যের উপাসক 

এবং 'অসত্যেব উপাসকগণ মিলিন্না মিশিয়াই বাস কবিতেন; 
ধাঁহাবা বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে আস্বশুন্য, তাহারা দেবমন্দিবে যাতায়াত 
_কবিতেন 1* বৌদ্ধ শ্রমণেব ভ্রমণকাহিনীতে দেবমন্দিবেব 
উল্লেখ থাকিলেও, পৌঢ়াশিক প্রসঙ্জে উৎকলেব পুরাতন 
বৌদ্ধ বিহারাদিব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 
এ বিবয়ে হিরাঙ্গ থ্‌সঙ্গে্ব বর্ণনায় অনাস্থা স্থাপন করিবাব 
কাবণ নাই। কেবল উৎকল প্রদেশে কেন, তখনও 
ভারতরর্ষের সকল প্রদেশেই বৌদ্ধ মতের কিছু কিছু 
প্রভাব বর্তমান ছিল। 

ঘরে সকল বোৌদ্ধবিহ'র কি এত অন্নকালের মধ্যে 
ভূগর্ডে বিলীন হইয়া য়াছে? তৎসমকালবর্তী নানা: 
দেবালয় এখনও বর্তমান আছে, কেবল বৌদ্ধবিহাৰ সমুহই 
-কি মুসলমান শাসনে বিলুপ্ত হইযা গিয়াছে? এরূপ কোন 
অনুমানেই আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। বৌদ্ধ 
বিহাবঙ্চলি কালক্রমে রুপান্তরিত হইযা গিয়াছে,_-ইহাই 
“হয় তসঙ্গত সিদ্ধান্ত । মহাধান শাখার তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত 
রূপাস্তবিত হইবাব সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সুতরাং পুবান্তন 
“যন্দিবে, পুবাতন, দেবচেবী মু্ধিতে, পুরাতন আচার 
f এখনও তাল্কার কিছু কিছু পরিচয় লাভের 

আছে। 

উৎকলচিত্র সংকলিত কবিতে হইলে, পূর্বাচাৰ্য্যগণের 
মতামত মাত্র উদ্ধত কবিমা, তাহাবই পুনবালোঁচন! কাৰ্য্যে 
পরিতৃপ্ত না হইয়া, স্বাধীন ভাবে তথ্যান্থসন্ধানে ব্যাপৃত 
হইতে হইবে। নানা কারণে উৎকলবাসিগণ তাহাতে 
উৎসাহশূন্ত । অঁহারা এখন ধীবে ধীরে বঙ্গসাহিত্য 
হইতে রসাস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সমে 
বঙ্গসাহিত্যের. উপরেই হথ্যান্ুসন্ধানের সকল ভার ন্যন্ত 
হইয়া রহিয়াছে। উৎক্কলের ইতিহাসেব সঙ্গে গোড়ীয় 


সাআজ্জ্যব বিচিত্র ইতিহাসেৰ ঘনিষ্ট সংস্রব বর্তমান থাকায়, 


* There are ‘“‘a Fundret monasteries with ten 
thousand monks who study the law of the Great 
translation. There are many pereties who frequert 


the temples of the devas © The followers of error and. 


truth live pellnell.'’ = ই বর্ণনার মধ্যে উৎকলের প্রধান 
এতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়। বহিযাছে। 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


সপ পাস কই ৯ পট 


৭৭৫ 


~~ স 
জল ৬ পা অলী সপ্ন নী a পাস পাত পি 


বঙ্গভূমিব ইতিহালের নানা উপকরণ উৎকলদেশে আবিষ্কৃত 
হইবার আশা আছে। তজ্জন্তও বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে 
উৎকলতত্ব অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত ভইযাঁছে। 
ধাহাবা এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদের সাহিত্যশ্রম 
বিফল হুইবাব আশঙ্কা নাই। শিক্ষিত উৎকলবাধিগণ 
তাহাদের রচনা পাঠ কবিবাব জন্য স্বভাবত যে আগ্রহ 
প্রকাশ করিবেন, তাহাঁতেই ভবিষ্যতেব উৎকল সাহিত্য 
বঙ্গসাহিত্যের আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিবে। 
শ্রীক্ষয় কুমার মৈত্রেয় । 


পপ 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


ধাতুঘটিত ওষধের জারণ, মারণ ও শোধন। 
কার্তিক মাসের “প্রবাসী” তে প্রকাশিত “আয়ুর্কেদ 
ও আধুনিক রসায়ন” নামক প্রথম প্রবন্ধে মকরধ্বজ প্রস্তুত 
প্রণালীকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ কবিয়া আমি দেখাইতে 
চেষ্টা কবিয়াছি যে আধুনিক রসায়নের জ্ঞান থাকিলে 
আয়ুর্কেদোক্ত ওষধ কিরূপে স্থলভতর ও উতরুষ্টতর হইতে 
পারে। এই প্রবন্ধে আয়ুর্কবেদোক্ত ধাতুব মাবণ, জারণ ও 
শোধন সম্বন্ধে আলোচনা কবিবাব ইচ্ছা আছে। আমার 
সহকাবী রাঁজসাহী কলেজেব ডিমন্ষ্রেটার শ্রীযুক্ত বাবু 
বীবেন্দ্রভুষণ অধিকারী ও আমি এই বিষয়ে রাসাঁপনিক পৰীক্ষা 
কবিয়! যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাব প্রথম অংশ বেঙ্গল 
এসিষাটিক সোসাঁইটিতে পঠিত হইয়াছে। তাহাব মৰ্ম্ম ও 
আনুসঙ্গিক আবও কতিপয় বিষয় এই প্রবন্ধে প্রকাশ কর! 
হইতেছে। এই প্রবন্ধ লিখিবাব সম বাসায়নিক পবিভাষা 
লইয়া বড়ই গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে । কোন্‌ কোন্‌ 
দ্রব্যেব বাঙ্গালা নাম সৃষ্টি কবিতে হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ 
ভ্রব্যেব ইংবাঁজি নাম গ্রহণ কবিতে হইবে তাহার মিমাংসা 
এখনও হয় নাই। এ সম্বন্ধে গত বসব রাজনাহী সাহিত্য 
পরিষদের উপবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি গঠিত হুইয়া- 
ছিল তাহার ফল কিন্তু অদ্যাপি বাঁহিব হয় নাই। শ্রীযুক্ত 
রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ও নাগ্বী প্রচারিনী সভা 
পবিভাষা সম্বন্ধে যাহ! প্রকাশ কবিয়াছেন তাহা আমাক 


৭৭৬ 


ER TE TES STO চেষ্টা 
কবিয়াছি ; অক্কৃতকার্ধ্য স্থলে ইংবাজি নাম গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি। | 
বহুদিন হইতে আয়ুর্কেদে ধাতৃঘটিত ওঁনধ ব্যবহৃত 
হইয়া আসিতেছে। বস্তুত পক্ষে অন্যান্ত চিকিৎসা প্রণালীতে 
যখন হইতে ধাতু ঘটিত ওঁষধেব ব্যবহাব উল্লেখ 'আছে 
তাহাব বহু পূর্বে আয়ুৰ্কেদেব পাবদ ও অন্তান্ত ধাতুঘটিত 
ওষধের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।* ওষধরূপে 
ব্যবহৃত হইবার পূর্ব ও সকল ধাতুকে শোধিত এবং জাবিত 
বা মারিত করিয়া লওয়া হয়। এই সকল প্রক্রিয়ায় 
ধাতু ভন্মাকারে পবিণত হয়। মনে করুন লৌহ। লৌহ্‌ 
ঘটিত ওঁষধ ব্যবহাব করিতে হইলে একটুক্ব! “আস্ত” লৌহ 
খাঁওষা যায় না, তাঁহাকে অনববত পোড়াইয়া, স্ুস্ম গুড়া 
করিয়া তাহাই অল্প অল্প পবিমাণে খাওয়ান হয়। এইরূপে 
জাবিত বা মাবিত ধাতু আয়ুর্ধেদে বহুল পবিমাণে ব্যবত 
হইয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে জাবিত ধাতুভঙ্গে 
ধাতু অবিকৃত ভাবে থাকে না। এই সকল ধাতুঘটিত 
ওষধে কি আছে তাহ! জানিবার জন্য আধুনিক বসায়ন 
শান মতে পরীক্ষা কবিয়া ঠিক কবিতে হইরে। স্বর্গীয় 
ডাক্তার উদয়চাদ দত্ত তাহার প্রণীত হিন্দু মেটিরিয়| মেডিকা 


( Materia Medica of the Hindus ) নামক পুস্তকে . 


ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্ব রায় মহাশয় তাহার হিন্দু রসায়নের 
ইতিহাসে ( History of Hindu Chemistry ) কতক 
কতক ধাঁতুঘটিত ওষধেব রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল প্রকাশ 
কবিয়াছেন। করিবাব আরও অনেক বাকী আছে। সেই 
সকল বিষয় পৰীক্ষা কবিয়া যাহা অবগত হইতেছি, তাহা 
ক্রমশঃ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। 
এইরূপ বাসায়নিক পবীক্ষাব আরও একটী ফুল হইতে 
পাঁরে। আম্ুর্কেদ মতে ধাতুঘটিত ওষধেব প্রস্তুতপ্রপালী 
অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত--পুরাতন ও কোন কোন স্থলে 
আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্র সম্মত নহে। ওঁ সকল প্রস্তুত প্রণালী 
তত্তৎ কালেই শোভনীয় ছিল, কিন্তু তাহার পর বসায়নের 
প্রস্তুত অনেক উন্নতি হওয়াতে ওষধ প্রণালীও অনেক 


“ Taleef Shareef, translated by George playtair, 


7. 99. 


এৰাল এয ১৩১৬ ৷ 


টি ভাগ । 


ওলি পি 


পরিনাগেরবনও অয: বালাত হইয়াছে। নিয় লিখিত 
কয়েকটী উদাহরণ দ্বার! তাহাই বুঝাতে চেষ্টা কবিব। 
শত পুটিত ও সহস্র পুটিত লোহ ॥ 
রসেন্্রপাব সংগ্রহ মতে পুটিত লৌহ প্রস্তুত বিধি।, 
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ লেখক নানা প্রকাব লৌহের নাম 
করিয়াছেন, ইহাব মধ্যে কান্ত লৌহুই (Cast Iron) 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।* এই সকল বিভিন্ন প্রকার লৌহ 
আজকাল পাওয়া যায় না। যদি কেহ এই সকল লৌহের 
নমুনা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা 
অত্যন্ত অমুগৃহীত হইব। ভারতে লৌহ শিল্প বহু দিবস 
হইতে অতি উন্নত উপায়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহাব ধারা 
বাহিক ইতিহাস এখনও বচিত হয় নাই। ধাহারা দিল্লির 
কুতব মিনার দেখিয়াছেন, তাহার! তাহার পাস্বস্থিত প্রকাণ্ড 
লৌহ স্তম্ভ দেখিয়া থাকিবেন। প্ররত্বতত্ববিৎগণ ঠিক কবিয়া- : 
ছেন যে উহ! ১৫০০ বৎসব পূর্বে নির্মিত হুইয়াছে। এই 
১৫০০ বৎসরেব বৌদ্র বৃষ্টি উহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, 
কিন্তু আজ পৰ্য্যন্ত উহাতে মবিচা ধরে নাই। ডাক্তাব মরে " 
ও ডাক্তাব পাসি উহাব ছুই টুক্রা রাসায়নিক পৰীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে উহা বিশুদ্ধ লৌহ দ্বাবা নির্শ্মিত। রূস্‌কো 
ও সঙ্গমাব তাহাদের প্রণীত বাসায়নিক গ্রন্থে বলিয়াছেন 
সআজ পৰ্য্যন্ত বাম্পচালিত যন্ত্রের দ্বারা এত বৃহৎ ( উহাব 
ওজন প্রায় ২৭০ মন ) লৌহ স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ কবা কঠিন, বহু . 
পূর্বকালে হিন্দুবা হস্তে দ্বারা কিরূপে উহা নিম্মীণ করি- 
লেন তাহা আমবা ধাবণা করিতে অক্ষম ।” দিল্লির লৌহ 
স্তস্তছাড়া আবও লৌহশিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।1 


* সামান্তান্দিগুণং ক্ৰৌঞ্চ কালিঙোষ্ট গুণস্ততঃ। 
কলেঃ শতগুণং ভদ্রং ভদ্ৰাদবজ্ঞং সহত্রধা! ॥ 
বজাৎ শতগুণং পাস্তি নিরঙ্গং দশভিগৈঃ। 
ততঃ কোটি সহ্মৈর্ববা কান্তলৌহঃ মাহাগ্ুণং ॥ 
“্উপবিষশোধন” অধ্যায়ে ৬৬। 
আর এক স্থলে: 


কিটান্দশ গুণং সুণ্ঁং মুগাতীক্ষং শতাধিকং 
তীক্ষানলক্ষগ্ুণং কাস্তং ইত্যা্দি। ৭*। 
ভাঃ রায়ের মতে 'মুগু? wrought 1ron এবং তীক্ষং" steel 
(ইম্পাত) হইয়াছে। 
1 “The supply of iron im India, as early as the 
fourth and fifth centuries, seems. to have been un- 
limited. In the temples of Orissa iron was used in 


১০ সংখ্য । ] 


ত পাত = লিছা পাতত = 


গত বংসব আশ্বিন মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে 
গিয়া দিল্লিব কুতবমিনাব দেখিতে খ্রিয়াছিলাম। তাহাঁব 
১ পশ্চাতে "আলাযুদ্ধিনের দবৌজা” নামক একটি প্রবেশত্বারের 
ভগ্ৰাবশেষ আছে। মেই বৃহত্ঘাব পাঁথরেব নির্শ্বিত, 
তাহারই এক অংশের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । সেই 
ভগ্গস্থানটি পরীক্ষা কবিয়া দেখিতে পাইলাম যে তাহার 
ভিতরে লৌহ বহিয়াছে। ভাল করিয়া না দেখিলে উহ 
সচবাচর চক্ষে পড়ে না। লৌহ এক্সপ ভাবে পাথরের 
ভিতব আঁটিয়া বহিয়াছে যে তাহাতে বোধ হইল যে প্রকাও 
পাথরের দরজার মধ্যভাগ উপর হুইতে নীচে পথ্যস্ত কাটিয়া 
তাহার মধ্যে লৌহ চাশ্রাইয়া ঢালিয়া, দেওয়া হইয়াছে। 
অঞ্চ তাহাতে মরিচা ভাব দেখিলাম না। যে অংশটি 
ভগ্ন তাহ! দুই তিন ইঞ্চিব বেশী হইবে না । প্র প্দবোজার” 
নিৰ্ম্মাণ সময় প্রত্বতব্বক্ংগণ ঠিক করিবেন। যদি উহা 
প্রসিদ্ধ আলাফুদ্দিন বিলিজির সময় হয় তাহা! হইলে তীহাঁব 
রাজত্বকাল খ্রীঃ অঃ ১২৯৫-১৩১৬, এই লৌহের বিষয় অন্ত 


, কোথাও পড়ি নাই, মেইজন্য এখানে সন্নিবেশিত কবিলাম ৷ 


ইহা হইতে পাঠান রাজত্ব কালেও লৌহশিল্প ও লৌহঢালাই 
০২ প্রথা ভাবতে প্রচলিত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে । 
সম্প্রতি শ্রীমূরেশচন্দ চৌযুবী প্রবাদপ্রসিদ্ধ বংপুরের রা! 
ভব্চন্দ্রের বাজধানীর ভগ্মাবশেষ মধ্যে ভূগর্ভ হইতে প্রায় 
এক মোন ওজনের মন্ুব বা লৌহ মল পাইয়াছেন। 
এইরূপে ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ের লৌহ 
শিল্পের নিদর্শন 'আবিষ্কৃত হইলে, ওঁ শিল্পেব একটি ধাঁরা- 
বাহিক ইতিহাস:সন্কলিত হইতে পারে। 

সে যাহা হউক এখন লৌহ হইতে পুটিত লৌহ প্রস্তুত 
প্রণালীর আলোচনা করা যাউক । লৌহকে পুট দিবার 
পূর্বে তাহাকে বেশ করিয়া গুড়া কবিয় প্রথমে প্রিফল'র 
কাখে মাড়িয়া “শোঁহিত* কবিয়! লইতে হইবে। শোধনের 
পর - তাঁহাকে ' পুনরায় ব্রিফলাব কাথে মাড়িয়া বৌদ্রে 


© farge masses, 188 beams or girders in roof work in tie 


sgth century, sand India will repaid any advantages 
which she may have derived from the early civilised 
communities of the West if she were the first to supply 
them with irod and sfeel’’—Sir John Hawkshaw’s 
opemng address. Bnitish Association Meeting, 
Bristol, 1875. 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


৭৭৭ - 


শি সি পাস 


শুধাইতে হইবে, এইফপ প্রক্িা সাতবার করিতে হইবে। 
এই প্রক্রিয়ার নাম ্ভান্-পাক-বিধি।” তাহার পর এ 
লৌহকে ত্রিফলার কাথ হস্তিকর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, 
ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির রসের দ্বার! সিদ্ধ করিতে হইবে। এই 
প্রক্রিয়াকে পস্থালী-পাক-বিধি” বলে। ইন্ত্রর পর লৌহকে 
পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া «পুটপাক” করিতে হইবে । 
এক একবার গোমুত্রের সহিত মর্দন করিয়া এই €লীহচূর্ণকে 
বার বার পুট দিতে হইবে । এক শতবার এইক্সুপে পুট 
দিলে “শত পুটিত” লৌহ হইবে, সহ্অ্রবার পুট দিলে সহত্র 
পুটিত হইবে। উহা! অত্যন্ত হুম্্ গুড়! বলিয়া জলের উপর 
পহংসবৎ সমৃত্তবতি” অর্থাৎ হাসের স্তায় ভাসিয়া বেড়াইবে।* 
এই পুট-পাকেব জন্ত ছুই হস্ত পরিমিত লম্বা, চওড়া ও 
গভীর একটী চতুক্ষোণ গর্ত খনন করিয়া ভাহাতে এক 
হাজার ঘুঁটে সাজাইতে হইবে। তাহার উপর একখানি 
সবা কবিয়া ওষধ বসাইয়া আর একখানি সব! দ্বারা ওঁষধ 
ঢাকিয়া দিতে হইবে। ছুইখানি সরার মুখ ফাটি দ্বারা 
লেপিয়! দিয়া, তাহার উপর আরও পাঁচশত ঘুটে দিয়া 
অগ্নি দিতে হইবোঁ। এক একটি পুট একদিনের কমে 
হওয়! কঠিন। 

আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা সকলেই রসেজ্জ সার 
সংগ্রহেব মতে পুটিত ওঁষধ প্রস্তুত করেন না। কেহ কেহ 
লৌহকে গোমুত্রে বহুদিবস যাবৎ ভুবাইয়া রাখেন, তাহার 
পর লৌহে যে মবিচা ধবে সেইগুলি লইয়| পুটপাক করেন। 
কেহবা লৌহকে কামারদের হাপরে পোড়াইয়া যে মরিচা 
পাওয়! যায় তাহাই লইয়া থাকেন। শেম্োক্ত মরিচাকে 
প্মপ্তর” বলে। অপর কেহ কেহ হিরাকসকে পুটপাক 
কবিয়া যে ঈষৎ লালবর্ণেব লৌহভম্ম পাওয়া যায় তাহাই 
গ্রহণ করেন। এই সকল বিভিন্ন উপায়ে লৌহ প্রস্তুত 
কবিয়|া আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা ভালই করিয়াছেন-__. 
ইহাতে কোনও দোষ করেন নাই। 

রাসায়নিক পরীক্ষাব জন্য আমরা অনেক স্থান হইডে 


* বাজী কর্ম্মনি বিজেয়ে দশাদি শত পঞ্চকঃ ॥ 
তাবদেব পুটোল্লৌহং বাবচ্চ পাঁকৃতং জলে। 
নিস্তরঙ্গে লঘুতেন সমুত্তরতি হংসবৎ ॥ 
রসেজ্রসার সংগ্রহ 1 ৪৪1 


দি History of Hindu Chemistry, Vol. ৰু; 
P. 77, (Ist ed.) 
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দিগকে অনেক গোলে পড়িতে হইয়াছিল।' দুঃখের বিষয় 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনিত ওষ্ধ বর্ণে মিলে না 
কোনও লৌহতন্্র কাল, কোনটি ঈষৎ কাল, অধিকাংশ 
ঈষৎ লাল বর্ণের । কোনটি জলে “হংসবৎ সমুস্তরতি”, 
কোনটি বা জলে ডুবিয়া যাঁয়। প্রসিদ্ধ সাবাড় নামক স্থান 
হইতে আনিত লৌহ ঈষৎ লাল বর্ণেব কিন্তু জলে ভাসে 
নাই। আমরা ঈষৎ লাল বর্ণেব লৌহভন্ম লইয়া পরীক্ষা 
করিগাছি__কাবণ ওঁ বর্ণ ই অধিকাংশ লৌহভন্মে দেখিলাম। 
একজন কবিবাজ বন্ধু ক্রমান্বয়ে এক পুটিত, দশ পুটিত ও 
৭৮ বাব পুটিত' লৌহের নমুনা দিয়া আমাদিগকে বাধিত 
কবিয়াছেন। 

এক পুটিত লৌহ চুম্বক দ্বাবা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, 
দশ পুটিত লৌহ 'অল্প পবিমাণে আকৃষ্ট হয়, ৭৮ বাব পুটিত 
অতি সামান্তভাবে ও শত পুটিত এবং সহজ পুটিত আদৌ 
আকৃষ্ট হয়' না। ইহাদের বর্ণ কাল হইতে ক্রমে ক্রমে 
লাল হইয়াছে। চুম্বকের দ্বাব৷ আকৃষ্ট হওয়াতে আমবা 
সন্দেহ করিয়াছিলাম যে অল্পপুটিত লৌহে লৌহ ধাতুরূপে 
আছে, কিন্তু পরীক্ষায় জান! গেল যে এক পুটিত লৌহে অতি 
সামান্ত ভাগ লৌহ ধাতু আকারে আছে এবং অন্তগুলিতে 
লৌহ ধাতুরূপে আদৌ নাই। ইহাদের চুষকের দ্বারা 
আক্বষ্ট হইবার কারণ এই যে অল্প পুটিত লৌহে ফেরসো- 
ফেরিক অক্সাইড (Ferroso-feric ০xide) নামক 
লৌছের একটি যৌগিক পদার্থ (0০720870) আছে*। 
অন্নজানেব (088০০) সহিত লৌহের তিনটি যৌগিক 
পদার্থ আছে। একটির নাম ফেবাস্‌ অক্সাইড _ (Ferrous 
0x৭০), ইহাতে অন্নজানেব ভাগ অল্প । আর একটির 


নাম ফেরিক্‌ অক্সাইড (Ferri 0%19০), ইহাতে অস্্- | 


জানের ভাগ বেশী । এই দুইটব সংমিশ্রণে আরও একটি 
যৌগিক উৎপন্ন হয় তাহাকে ফেরসো-ফেরিক অক্সাইড্‌ 
বলে। এই শেষোক্ত যৌগিকটির চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট 
হইবার ক্ষমতা আছে। 


( পর 0) "History of Hindu 01900150017, 144-145, 
Ist ed. 
এসিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত আমাদের প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। 


প্রবাস -- মাথ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 
শিল্পে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল 
দেওয়া হইল। ৃ 
এক পুটিত লৌহ 
লৌহ ধাতু see যৎসামান্ত । 
ফেবস্‌ অক্সাইড + ৬৮১ 
ফেবিক অক্সাইড, ২০'৪ 
বালুকাময় পদার্থ ১০*১ 
(Siliceous Matter) 
জলে দ্রবনীয় পদার্থ ১৩ 
(Solnlbe Salt) 
৯৯৯ 
দশ পুটিত লৌহ। 
লৌহ ধাতু ১ নাই। 
ফেবস্‌ অক্সাইড, ২৩১ 
ফেরিক্‌ অক্সাইড, ৪০*০ 
বালুকাময় পদার্থ ৩২"১ 
জলে দ্রবনীয় পদার্থ ৪'৬ 
৯৯৮ 
৭৮ বার পুটিত লৌহ'। a 
ফেরস্‌ অক্সাইড ৯৫ 
ফেবিক্‌ অক্সাইড ৫১-২ 
বালুক্ব্ময় পদার্থ ৩৪১ 
জলে দ্রবনীয় পদার্থ ৫*৪ , 
১০০২ 
শত পুটিত লৌহু। 
(ভিন্ন নমুনা ) 
লৌহ ধাতু 5 নাই 
ফেরস্‌ অক্সাইড নাই _ 
ফেরিক্‌ অক্সাইড 2 ৮৩৯ 
বালুকাঁময় পদার্থ ১২৭ 
জলে দ্রবনীয় পদার্থ ৩*৭ 











১০ম সংখ্য। |] 





১৭৯ 
৪*১ 
সন 
উল্লিখিত রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল হইতে তামরা 

3  নিয়লিখিত কয়েকটি বিষ অবগত হইতেছি। 

"_" (১) অল্পপুটিত লোঁহে ফেরম্‌ অকৃসাইড্‌ খুব বেশী 
ঘ্বকে, ক্রমে যত পুট বেশী দেওয়া যায় ' ততই ফেবস্‌ 
অকৃসাইড্‌ ফেবিক্‌ অক্সাইডে পরিণত হয়। আয়ুর্কেদে 
পুটপাক বন্ধ পাত্রে করিতে হয়, দুই খানি সবার মধ্যে খঁষধ 


স্থিয়! মুখ মাটিদিয়া সেপিয় দিতে হয়, সেই জন্য ফেরদ্‌ 


অকৃসাইড্কে ফেরিকৃ্‌ ' অক্সাইডে পবিপত কবিতে অত 
অধিকবাব পুট দিতে হয়। যদি এ ফেরস্‌ অক্সাইভ্কে 
মুখ খোল! পাত্রে € যথ্র কড়া ইত্যাদি ) অগ্নিব দ্বারা উত্তপ্ত 
কবা যায় এবং ক্রমাপ্রভ নাঁড়িতে থাকা যায় তাহা! হুইলে 
একবাবেই ফেবস্‌ অক্সাইডকে ফেবিক অক্সাইডে পবণত 
করা যাঁয়।* বায়ুতে যে অন্জান আছে তাহা ফেরস্‌ 
আকৃসাইডেব সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি অন্ন সময়ের মধ্যে 
ফ্রেবিক্‌ অক্সাইডে পৰিণত কবে। যদি একদিনে একটি 
পুট সম্পর হয় তাহা হইলে শত পুটিত লৌহ প্রস্তুত কবিতে 


* ডাঃ প্রফু্নচন্ত রৃশ্য প্রধীত--“নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার 


উৎপত্তি” ১৩-১৪ পৃঃ ও ২৫ পৃঃ ভরষটব্য | 


আয়ুৰ্বেদ ও আধুনিক রসায়ন ৷ 
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তিন সানেব অধিক ও সহজ পুটিত লৌহ প্রস্তুত কৰিতে 


প্রায় তিন বৎসব লাগে!!! অবিশুদ্ধ সামান্য ফেরিক্‌ 


অক্সাইড. প্রস্তুত করিবাব জন্ত এত অধিক সময় ব্যয় 
কবিবাব জন্য কবিরাজ মহাশয়দিগের সহিফুতাব প্রলংস। 
কবিতে পারি, কিন্তু তাহাদের বিজ্ঞতাব প্রশংলা কনিতে 
পারি না। 

(২) শত পুটিত ও সহত্র পুটিত লৌহের কোন রানা 
নিক প্রভেদ নাই। উভয়ই অবিশুদ্ধ ফেরিক্‌ অক্সাইড. । 
শতকব! ৭৮ হইতে ৮৪ ভাগ ফেরিক অক্সাইড আছে। 

(৩) উভয় প্রকার লৌহই অত্যস্ত অবিভ্ুদ্ধ ([mpure)। 
উহাতে শতকবা ১৬ হইতে ২২ ভাগ অন্য জিনিন আছে । 
এই আবর্জনার মধ্যে অধিকাংশ বাদুকাঁমর পদার্থ । অপর 


* একটি পুটিত লৌহে আবর্জনার মাত্রা শভকব। ৪০ ভাও 


আছে। এই সকল আবর্জনা মাটব সরা হইতে এবং 
বিভিন্ন প্রক্রীয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য হইতে আসিয়া 
থাকে। নিয় লিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ ফেরিক্‌ অক্‌সাইড, 
প্রস্তুত হইয়া! থাকে। 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুটিত লৌহ প্ৰস্তত বিধি । 
হিরাকস (Ferrous Sulphate ) ড়া করিয়া একটি 
লোঁহার কড়ায় জ্বাল দিবেন ও ক্রমাগত নাতে থাকিবেন। 
জ্বাল দিতে দিতে জলীয় বাষ্প ও গন্ধকায্নের ধূম বহির্গত 
হইবে ও পাত্রস্থিত দ্রব্য প্রথমে কাল, পবে ক্রমে ক্রমে 
লালবর্ণ হইবে। যখন দেখিবেন আব ধূম বহির্গত হইন্ডেছে 
না ও পাত্রস্থিত দ্ৰব্য বেশ লালবর্ণ হইয়াছে ( কালবর্ণের 
আব লেশ মাত্র নাই ) তখন নামাইয়া ঠা! হইলে বেশ 
কবিয়া গুঁড়া কবিয়া লইবেন। যদি ইচ্ছা কবেন তাহা 
হইলে ওঁ গুড়াকে আরও ছুই একবার উত্তপ্ত করিয়া ও 
পবে অতি সুন্ম ভাবে গুড়া করি লইতে শারেন। এরূপ 
উপায়ে প্রস্তুত লৌহ্ভম্ম বিশুদ্ধ ফেবিক্‌ অক্সাইড, ইলতে 
কোনও আবর্জনা নাই।* ববিরাজ মহাশয়দের নিকট 
শত পুটিত লৌহ ২২ টাকা ভবি ও সহ পুটিত ৮২ টাক! 
ভরি পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ৮০ তোলায় সের খবিলে এক 
সের শত পুটিত লৌহেব মূল্য ১৬০২ টাকা ও সহস্র ছুটিত 


* অন্য উপায়েও বিশুদ্ধ ফেরিক অক্সাইড, প্রস্তুত করা হইতে 


পারে. বাহুল্য ভয়ে বর্ণিত হুইল ন!। 
A 


৭৮০ 


লৌহেব মূল্য ৬৪০২ টাকা হ রা যদি কোন মর 


রাসায়নিক গুনেন বে অবিশুদ্ধ ফেবক্‌ অক্‌সাইডেব মূল্য ' 


সেরকবা ৬৪০২ টাকা, তাহা হইলে তিনি হয়ত আপনাব 
কর্ণকে বিশ্বীস্ট কবিবেন না, কাবণ সাধাবণত বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রস্তুত ফেরিকৃ অক্সাইডের মুল্য সেরকবা ৩২ 
টাকাব বেশী নয! 
হরিতাল ভম্ম। 

কবিরাজ মহাশয়ের! হরিতালভন্্র প্রস্তুত কবেন না। 
কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে হরিতাল ভন্ম প্রস্ততকারীর বংশ 
লোপ হয়। আমি কবিবাঁজ মহাশয়দের নিকট স্বকর্ণে 
উহা! গুনিয়াছি এবং স্থ্গীয় উদয়াদ দত্ত মহাশয়ও তাহার 
গ্রন্থে ও বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।* হবিতালে আর্সেনিক 
(A5ৎni€) আছে, অবস্ত সাবধানে উহার ভন্ম প্রস্তুত 
করিতে হয়, তাহা বলিয়! বংশ লোপ হইবার ভয় করিবার 
কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। শ্রীযুক্ত বীরেজ্্রভূযণ অধিকারী 
ও আমি এ বিষয়ে বাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছি তাহার 
ফল পরে প্রকান্ত ৷ এস্থলে বলা আবস্তুক যে গোদস্তহবিতাল 
বলির! যে হরিতাল ও তাহাব 'ভন্ম কবিরাজ মহাশয়েবা 
ব্যবহার করেন তাহা হবিতালই নহে। উহা জিপ্‌সম্‌ 
(0542) নামক একটি চুণমূলক পদার্থ। আমবা 
রাসায়নিক পরীক্ষায় উহা ঠিক করি,'পবে কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেজে জ্রিওলজিব অধ্যাপকের নিকট প্রেরণ 
কর! হয়, তিনিও আমাদের মতের পোষকতা করেন। 
উহাতে আর্সেনিক বিন্দুমাত্রেও নাই | হবিতাল ও হবিতাল- 
ভন্মেব গুণ আর্সেনিকের জন্য ৷ বারাস্তরে উহাব বিষয় 
সবিস্তাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল । 


শোধন বিধি । 


“শোধন” শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ করা (Purification) | 
কোনও দ্রব্যে আবর্জনা ([70505059) থাকিলে তাহা 
দূর কবিবার অন্ত শোধনের প্রয়োজন । কিন্তু আরুর্কেদে 
যে সকল প্রক্রিয়ায় ধাতু ও ধাতুঘটিত ওঁষধেব শোধন 
করিবাব ব্যবস্থা আছে তাহাতে সময়ে সময়ে সেই সকল 





ক 1005 Materia Medica of the Hindus, p. 42, 
Edition, 1900. " 


প্রবাসী-_মাধ, ১৩১৬। 





[জায় 


রা শোধিত না হইয়া ব ববং আবও অবিশুদধ হইয়া থাকে। 
“পাদ শোধনে উর্ধপাঁতন-বিধি” ও প“পাবদ্-শোধনে 
অধঃপাতন-বিধি”* পাবদ শোধনেব বৈজ্ঞানিক উপায়, 
কিন্তু নিম্নলিখিত “পারদ-শোধনের” প্রণালীতে যে পাবদ 
কি প্রকারে শোধিত হুইবে তাহা বাসায়নিক মাত্েই 
বুঝিতে পারিবেন স্পাবদ প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, 
রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফল! এই সন্ত দ্রব্যের কাথেব 
সহিত মর্দন কবিবে। তৎপবে ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কষ্ণজীবা, 
মেষলোমভন্র, গুড়, সৈন্ধব ও কাজির সহিত তিনদিন 
মর্দন করিতে হুইবে। তাহার পৰ পারদেব চতুর্থাংশ 
হরিদ্রাচূর্ণ ও দ্বতকুমারীর রমের সহিত মর্দন করিবে। 
সাধারণতঃ এইরূপ নিয়মে পাবদ শোধিত হইয়া থাকে৷” 


* এই ঝুল, ইটেব গুড়া, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া তিন দিন 


মর্ছন করিলে হয় ত পারদ গুড়েব দরুন মিষ্ট হইতে পারে 
কিন্তু উহা বিশুদ্ধ কখনই হইবে না। 


হরিতাল শুদ্ধি I 


আরও দুই একটি উ্নাহরণ লইয়া দেখা যাউক । 
আধূর্বেদমতে হরিতালকে বিগ্তদ্ধ করিতে হইলে "প্রথমতঃ 
কুষ্মাণ্ডের রসে, তৎপবে ক্রমশঃ চুণের জলে ও তৈলে ” 
এক একবার দোলাঁষস্ত্রে পাক করিয়া লইলেই হৃবিতাঁল 
বিশুদ্ধ হয়। বংশ পত্র-হুবিতালে কেবল চুপের জলের 
ভাবনা দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে ।” বংশ পত্র হবিতাঁল 
আর্সেনিকসল্ফাইভ ( Arsenic Sulphide ), ইহাতে 
আবর্জনার ভাগ মল্প। চুণের অলেব ভাবনা! দিলে উহা 
বিশুদ্ধ হইবে না ববং খানিকটা হ্বিভাল ক্ষারজলে গুলিয়া 
নষ্ট হইয়া যাইবে। চুনেব জলে, আযামোনিয়া, কষ্টিক 
সোডা, কষ্টিক পটাশ প্রভৃতি তীক্ক ক্ষাব পদার্থে হবিতাল 
দ্রব্য হইয়া যায়, ইহাদিগেব দ্বাবা হবিতাল কখনও বিস্তদ্ধ 
করিবেন না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হরিতাল শুদ্ধি: 
হরিতাল সচবাঁচর লৌহ ও অন্তান্ত ধাতুব যৌগিক পদার্থ 
থাকে৷ হুরিতাল উগ্র হাইড্োেক্লোবিক আযাঁসিডে (Strong 





* নগেন্রনাথ সেনের “কবিবা্জি শিক্ষা” একাদশ সংস্করণ, প্রথম 
ভাগ, ০১৩ ও ৩১৪ পৃঃ। জর্জনারিন লহ করিবেধযের 
সংস্করণ) ৯ ও ১, পৃঃ। 


পাপা শা 


১০ম সংখ্যা । | 


Hydrochlorrc acid) দ্রবীভূত হয় ন! কিন্তু উহার সহিত 
_ বে সকল আবর্জনা থাকে সাহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্র 
আযাসিডেব দ্বাব| হবিতাল চূর্ণ উত্তপ্ত কবিয়া লইয়া জল দিয়া 
বেশ কবিয়া ধোৌন্ত কবিয়! ক্ষাবণ (ড11072.61072) কৰিলে 
বিশুদ্ধ হবিতাল পাওয়া যাঁ। ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ করিতে 
হইলে অন্ত বাসাধনিক উপায় অবলম্বন করিতে হইনে। 
বাহুল্য ভয়ে বর্ণিত হইল না। 
হিস্কুল-শোধন। 
আুর্বেদ মতে হিঙ্ুুল-শোঁধন কবিতে হইলে “হিতুজ 
চূর্ণ কবিয়া লেবুর বস ও মহিষেব দুগ্ধ অথবা! মেষেব দুগ্ধ 
দ্বার! যথাক্রমে | ৭ বার ভাবনা দিলে তাহা! শোধিত হয় ।” 
হিঙ্গুলকে বাসারনিক উপায়ে পৰীক্ষা কবিরা ঠিক কক 
হইয়াছে যে উহ! অবিশুদ্ধ মার্কিউবিক সল্ফাউড, 
(Mercuric Sulphide) | উহাতে যে লৌহ ও অন্থান্ত 
ধাতু ঘটিত আঁবর্জজন] আছে তাহা দূর করিতে মহিষ দুগ্ধ 
অথবা মেষ দুগ্ধ নিতাস্তই অক্ষম । লেবুর বসে অন্ন আছে 
বলিয়া তাহা কিয়ৎ পবিমাণে কার্য্যকাবক হইতে পাবে। 
লেবুব রসের পবিব্ উগ্র হাইড্রোক্লোরিক অথবা উগ্র 
- নাঁইট্টিক আযআসিভের্র (Strong Hydrochloric বা 
“ Strong 7:8০ ৮৪4 ) দ্বাবা উপবোক্ত উপায়ে হিস্কুল 
শোধিত কবিলে উহ! মনেক পধিমাণে শোধিত হুইবে। 


নিশাদল-শেধন ৃ 
নিশাদল শোধন কবিতে হইলে “চুনের জলেব সিক্ত 
দোঁলাযস্ত্রে নিশীদল পাক করিলেই তাং! বিশোধিত হয়। 
অথবা উষ্ণজলে নিশাদল মর্দন কবিয়া মোটা কাশল্ড 
ছাকির়া, সেই জল একটি পাত্রে বাধিয়া দিরে; শীতল 
হইলে তাহার নীচে যে দান! দান! পদার্থ জমিবে তাহাই 
বিশুদ্ধ নিশান” ৷ নিশাদলেব বৈজ্ঞানিক নাম আযমোনি- 
য়াম ক্লোবাইড (Ammonium Chloride)| ইহাব 
প্রধান আবর্জন! লবণ (Sodium Chloride} ও 
অন্তান্ত লবণ সতত ভ্রব্য। ইহাদিগকে দূর কবিবাব জন্য 
উপবোক্ত দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞান সন্মত। কিন্তু প্রথম 
প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ভ্রমাত্ম ক। নিশাদ্বলকে চুনের জলের সহিত 
পাক করিলে উহা নষ্ট হইয়া! আ্যামোনিয়া (Ammonia) 
৩ 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন । 


“শোধন প্রণালীব মধ্যে ভুল থাকিয়া গিয়াছে । 


৭৮১ 


নামক বাষ্প উৎপন্ন কবে। অতএব এ প্রক্রিয়ায় কখনও 
নিশাদল শোধন কবিবেন না। নিশাদলকে বিশ্তদ্ধ কবিবার 
সকলেব অপেক্ষা প্রশান্ত উপাধ উর্ধপাঁতন বিধি। 


সিন্দুর-শোধন । 

“দুগ্ধ ও অল্লবসেব ভাবনা দিলে, সিন্নুব শোধিত হইয়া 
থাকে”। বাঞাবেব সিন্দুবে মেটে সিন্দুব (7২6৭ ed) ও 
রুজ (05:70 ০x1de) দিশাল দেওয়া হয়। তাহাতে 
সিন্দুরেব মূল্য অল্প হইয়া থাকে । এই সকল আবর্জনা 
দূব করিবাব ক্ষমতা দুঞ্ধেব আদৌ নাই। উগ্র হইডো- 
ক্লোরিক ব্যাদিডেব দ্বার! হবিতাঁল-শোধনেৰ হ্যায় শোধিত 
করিতে হইবে 


গিরিমাটা-শোধন । 


“গব্য হুগ্চেব সহিত ঘর্ষণ কৰিলে অথব৷ গব্য দ্বতের 
সহিত ভাজিগ! লইলে গিবিমাঁটী বিশুদ্ধ হয়!” ডা উদয়চাদ 
দত্ত মহাশয় বাসাষনিক পরীক্ষা! দ্বাবা গিবিমাটাকে “ফেবিকৃ 
অক্সাইডেব দ্বাবা বঞ্জিত আ্যালুমিনিয়ম্‌ সিলিকেট * 
বলিয়াছেন। বাস্তবিক গিবিমাটী আ্যালুমিনিয়াম্‌ সিলিকেট 
কিন! আমব! পৰীক্ষা কবিয়া পবে শোধন প্রণালী উল্লেখ 
কবিব। কিন্তু গব্য ছুগ্ধেব ও ঘ্বৃতেব গিব্মাটী শোধন 
করিবাব কোনও ক্ষমতা! নাই । 

এইরূপ আরও অনেক ধাতু ঘটিত ওষবেব প্রচলিত 
এই সকল 
ভুল দেখাইয়া দিবাব যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে 
হয়। আধুনিক বসায়নেব জ্ঞান না পাকাতে কোন্‌ দ্রব্যের 
কি আবর্জনা আছে তাহা আয়ুর্কিদ ব্যবসায়ীগণ ঠিক 
জানেন না, কেবল পূর্ব প্রচলিত ভ্রান্ত উপায় অনুসাবে 
ওষধেব শোধন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত 
উপায়ে ও সকল ধাতু ঘটিত ওষধেব শোধনপ্রণালী প্রচ- 
লিত হইলে আয়ুর্কেদেব মহান্‌ উপকাঁব সাধিত হইবে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁবাস্তবে এ সকল বিষয়েব সবিস্তার 
আলোচনা কবিবাব ইচ্ছা রহিল। 

সর্ধশেষে আব একটি কথা উল্লেখ করিবাৰ লোভ . 
সম্ববণ কবিতে পাবিলাম না! । সেটি ধাতু ঘটিত ওঁষধেব 


ক Hindu Materia Medica, p, 96, 


৭৮২ 


মূল্যের কথা। “আয়ুর্কেদ ভ আধুনিক রসায়ন” নামক প্রথম 
প্রবন্ধটি আলোচন! কবিয়া ইণ্ডিয়ান্‌ মিরারের সম্পাদক 
মহাশয় যে সুদীর্ঘ সন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহাব এক 
স্থানে লিখিয়াছেন যে ' প্সাধাবণে; আযুর্কেদীয় খঁষধ 
" ব্যবহাব করিতে পাবে না ' তাহাব প্রধান 
কারণ আযুর্কেদীয় ষধেব মূল্যাধিক্য”। কথাটি ঠিক। 
ধাতুঘটিত ওঁধধগুলির মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে উহা 
বুঝা যাইবে। এই ধাতুঘটিত উষধগুলি অনেক সাধাবণ 
- ওঁষধের মুল- উপাঁদান। ইহাদের মূল্য অল্প হইলে এই 
সকল ধাতু হইতে প্রস্তুত সাধারণ ওষধেবও মূল্য অল্প 
হইতে পাঁবে। কি দুঃখে বিষষ এই যে এ সকল ধাতু 
ঘটিত ওঁষধ কবিবা মহাশয়ের যে মূলো বিক্রয় কবেন, 


যে ও দুই প্রকাবের ওঁষধেব মূল্যে মধ্যে "আকাশ- 
পাতাল” প্রভেদ রহিয়াছে । গুঁঝকপ মৃল্যেব তাঁবত্য 
হইবার ছুইটি প্রধান কারণ দুষ্ট হয়। প্রথম-_ইউবোপে 
খর সকল ওঁষধ কোটি কোটি টাকাব মূলধন সম্পন্ন কাবখানায় 
প্রস্তুত হয়। এক স'ঙ্গ কোটা কোটী টাকার ওঁষধ প্রস্তুত 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৬। 
ইউবোপে বৈজ্ঞানিক উপাবে প্রস্তত তাহা অপেক্ষা বহগুগ | 


৪ চাস! 


বিশুদ্ধ ওষধ অনেক স্বরমূল্যে বিক্রয় হয়।' পূর্ব 
আয়ুর্কেদের ধাতু ঘটিত ওষধের স্বরূপ কেহই জাঁনিতেন না, 
কিন্তু এখন সেই সকল ওঁধধে কি আছে তাহা আবিষ্কৃত 
হইতেছে । স্ুতবাং মূল্যেব ভাবতম্য সহজেই ধবা. যাইবে । 
নিয়ে কয়েকটি ওষধেব করিবাঁজী ও বৈজ্ঞানিক নাম এবং 
তাহাদের মূল্যেব বিষয় লিখিত হইল । কবিবাজী ওষধেব 


মূল্য প্রধানতঃ ৬বিনোদ লাল সেন -মহাঁশয়েব ওঁষধালয়ের - 
ওঁধধ তালিকা হইতে এবং বিলাতী ওঁষধেব মূল্য জার্ল্মানিব - 


বিখ্যাত মার্কেব ও অন্তান্ত ওঁষধালয়েব উধধ তালিকা হইতে 
লওয! ভ্ইয়াছে। ৮০ তোলায় সেব, এক শিলিংএব মূল্য 
এক টাঁকা, এবং এক পৌউওকে অর্ধ সেব ধবা হইয়াছে। 


কবিবাতী নাম। বৈজ্ঞানিক নাম। কবিরাজী মূল্য। বিলাতী মূলা । 
নু | | ১সেব ৯ সেব 
কও Calomel. L ১৬০২ ৭1০ 
| ষড়গুণ বৃল্জাবিত টি টিনার Mercuric Sulphide (65013110769) ১৭২০২ ৭১. 
বঙ্গ ভস্ম ২ (tmpure) Tin Oxide ৮০২ 91০ 
লোঁহন্তস্ম € সহজ পুটিত y (impure) Ferric oxide. ৬৪০২ . ৩ 
- কপর্দিক ভন্ম শন্বুক ভন্ম (impure) Calcinum Oxide ২০২ 1০ 
স্বর্মাক্ষিক Iron pyrites ৩২০২ ১২ 
হুবিতাঁল Orpiment ২০২ ১০/৫ 
হিনুল- Cinnabar ৪০২ ১০7০ 
পারদ ( হিঙ্কুলোণ) - - Mercury (vacuum distilled) ১৬০২ ১০২ 
শোঁধিত নিশাদল “ Ammonium Chloride, 75580110560 ৪০২ ১%০ 
- “শোধিত সোহাগা “Borox, anhydrous ‘Bos ৩২ 
শোঁধিত ফট্কিরি Alum, anhydrous ২০২ ৯৭২ 
সর্জিকাক্ষাব (impure) Sodium carbonate ৪০২ মি 
যবক্ষার (impure) Potassium carbonate ৮০২ ১0০ 
উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে হয় বলিয়া ওঁবধেব *পড় তা” অল্প হইয়া থাকে । দ্বিতীয় 


কাবণ এই যে ওঁ সকল ওঁষধ প্রকৃত উন্নত বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রস্তত। হাজাবখানি ঘুঁটে গুনিয়া গুনিয়া দিয়া 
একট পুট প্রস্তুত করিবাব বা এক দ্রব্যকে পঞ্চাশৎবাঁর 
ভাবনা দিবাব, অথবা এক: দ্রবাকে সহশ্রবাৰ পুট দিবাব 
সময় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের আদৌ নাই। সময ও 
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সা ! 


= 


১০ম স থ্য। রি 


ব্যয় সংক্ষেপ বমি যু প্রত্যেক কারখানায় ee 
বা ততোধিক রানা্নিক নিযুক্ত আছেন। তাহাবা 
- কিকূপে ওষ্ধ প্রস্তত প্রশালী সবল ও স্বক্পব্যয় সাপেক্ষ 
হইবে তাহাবই গবেষণাৰ নিযুক্ত আছেন। পুনশ্চ অন্ত 
দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তাহাব! বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
গ্রহণ কবিতে লজ্জাবোধ কবেন নাঁ। সুদুব আমেরিকার 
উপকূলে কোন অজ্ঞাত কুলশীল বৈজ্ঞানিক এক বৈজ্ঞানিক 
সত্য আঁবিফাব কবিলেন তাহাব পবদিবস সেই সত্য 
ইউবোপেব প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সাঁদবে আমন্ত্রণ কবিষ্ব! 
নিজের কবিষা লইলেল। সেই মহাঁজনগত পন্থা 
আমর্দিগকেও অস্থসরণ কবিতে হইবে, সেই বিশ্বজনীন 
বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃভাবে আমার্দিগকেও অনুপ্রাণিত হইতে 
হইবে। আমব! ভারক্তবলী বলিয়া ভারতেব চতুঃসীমানাব 
মধ্যে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যই গ্রহণ কৰিব, অপব দেশে 
আবিষ্কৃত সত্য গ্রহণ ক্বিব না, এরূপ ভ্রান্ত ধাঁবণা 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তাহা না হইলে 
“ চিবকীলই -“আমি যে ভিমিরে, আমি সে তিনিবে” থাকিয়া 
যাইব। যদি টপক্েক্ত বিষয়টি আমবা কর্তব্য বলিয়া 
মানিয়া লই তাহা হইনে আঁমাব বিনীত নিবেদন এই যে 
র্‌ '_আয়ুৰ্কেদেব প্রত্যেক অংশ আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক 
+সত্মেব অনুযারী আমুল সংস্কাব করিতে হইবে। সেনক 
হস্কারের মধ্যে ওষধ প্রস্তুত প্রণালীর সংস্কাব অন্ঠতম [ 
অতি প্রাচীন বহু ব্যয়ম্বাধ্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া উর 
বৈজ্ঞানিক উপায় সক্ষল গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা 
হইলে আহুর্কেদের প্রত্যেক উবধ য় ব্যয়সাধ্য হইয়া 
ভারতের অসংখ্য দবিদ্রেব আশির্বাদের সামগ্রী হইবে। 


রাজসাহী কলেজ, 


¢ জীপঞ্চানন নিয়োপী । 
রাঁজসাহী, ১৫ই ডিসেম্বব ১৯০৯। 


ংকলন ও সমালোচন-সাময্মিক গুপ্ত তত্ববাদ । 


‘সংকলন ও সমালোচন। 


(লা বেভিউ হইতে) 
সমসাময়িক গুপ্ততত্তববাদ। 
আত্মিক ব্যাপারের অনুসন্ধান । 


আজকাল আত্মিক ব্যাপার লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক 
অন্ুণীলন হইতেছে-_-এ কথা অগ্রতিবাদে বলা যাইতে 
পাঁবে। এ সম্বন্ধে 
কতকগুলি আশ্চর্য্য তথ্য বিবৃত ‘করিয়া La Revue. 
পত্রিকাঁষ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 7)01102-র 
Academic-ব প্রধান তত্বাবধায়ক M. Enrile Boirac, 
“অজ্ঞাত মনস্তত্ব” নামক গ্রন্থে এই সকল তথ্য শ্রেণীবদ্ধ 
কবিবাঁব চেষ্টা পাইয়াছেন। 
* প্রথমতঃ সন্মোহনতত্ব (7096902) ও উদ্বোধনের 
(5ugৰestion) ব্যাপাব। অধুনা বিজ্ঞান, এই সকল 
ব্যাপারকে অবিসম্বাদে গ্রহণ করিয়াছে। সকলেই জানে, 
যাহাকে “জাঁস্তব আকর্ষণ” বলে (Animal Magnitism) 
তাহা" সন্মোহনেবই প্রকাবস্তব; আধুনিক করালে, 
Mesmer-ই ইহাব পুনঃপ্রবর্ততক | ‘জাস্তব আকর্ষণ 

শক্তি” বলিলে এইরূপ বুঝায়,__এক প্রকার তরল পদার্থ 
শরীব হইতে বাহিব কবিবাঁর শক্তি মান্ুষেব আছে, 
মানুষ সেই তরল পদার্থকে জীবজন্ত, ধাতু ও উত্ভিজ্জের 
শবীবে সঞ্চালিত করিতে পাঁবে। তাঁহাব ফলে বিচিত্র 
ব্যাপার সকল সংঘটিত হয় £__চিস্তা-সধর্লন, অন্ুভূতি- 
সঞ্চালন, আস্তরিক অন্থুভবশীলতাকে বাহিবে প্রকট 
কবা, ইত্যাদি । স্বপ্নচাবী ব্যক্তি (Sonnambulist) 
উপস্থিত ব্যক্তিদের মনেব কথা ও অজ্ঞাত কার্ধ্য সকল বে 
প্রকাশ করিয়া! থাকে, তাহাঁও উক্ত অনুমানের দ্বারা! ব্যাপ্যা 
করিবার চেষ্টা কর! হয়। তাছাড়া, কলা যা ঘটবে তাহা 
স্বপ্নে যে কখন কখন দেখা যায়, তাহারও এই - একই 
কাবণ অঙ্গুমিত হুইয়! থাকে । 

সর্বশেষে প্রেতাত্মাঘটিত ব্যাপাব। যেষন মনে কর, 
কেহ স্পর্শ করিতেছে না, অথচ জিনিসগুলা দুবে সঞ্চালিত 





M. Camille Flammarion, 


8৮৪ 
এ অপ্রকাশিত 
প্রেতাত্মাদিগেব দ্বাবা “হানা বাড়ীতে” সংঘটিত হয়, কখন 
বা পিবিচিত মিডিয়মেব দ্বাবা প্রেততত্বের বৈঠকে প্রদর্শিত 
হয়। আবার কখন কখন জ্যোতি ছায়-দেহেরও 


আবির্ভাব হইয়া থাকে । 
হিজর এই সকল 


ব্যাপারেব অন্থসন্ধান তীঁহাদেব অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা - 


কবেন না। কিন্তু এই কার্যে অনেক বাঁধাবিদ্ব আছে । 

| ' যাই হউক এই সকল ব্যাপাব সন্ধে এখনও তর্কবিতর্ক 
.. চলিতেছে এই সমস্ত বাস্তব_না সমন্তই একপ্রকার 
: ইজজুজাল? দর্শক যাহা দেখে তাহা সতা' ঘটনা, নাদের 
শুধু চোখের তুল ? 


: আত্মিক . ব্যাপাঁবেব পৰীক্ষাঁকার্য্যও . অতীব . দুরহ ৷, 


এমন সকল পা ও নিক লইয়া পীক্ষা কৰিতে হয়, 
দর্শককে প্রবঞ্চনা করা যাহাঁদেব প্রৃত্থিগত কিংবা যাহাঁদের 
ব্যবসাঁয়। গত শীতকালে Dr. Gustave Le Bon এই 
-মর্ষ্বে একটা, পুবস্কার ঘোষণা কবিষাঁছিলেন,_খুঁব কড়াকড় 
পরীক্ষা-নিয়মেব অধীনে থাঁকিযা যে মরিডিরম, কোন 
, -জিনিসকে বিনা স্পর্শে স্থানাস্তবিত করিতে পারিবেন “তিনি 
এত টাকা! পুরস্কাব পাইবেন। ' কিন্তু এই প্রতিযোগিতার 
কেহই অগ্রসব হইল না। 

' তবে কথা হইতেছে এ্রই,-_মিডিষম ত অসংখ্য, কিন্ত 
"' পররুত মিডিয়মেব সংখ্যা খুবই কম। কোন্‌ প্ররূত মিডিয়ম্‌ 
পুর্বে হইতে নিশ্চয কবিয়া বলিতে পাঁবে, অমুক নির্দিষ্ট 
সময়ে.তাহার মিডিয়মদ্বেব শক্তি অক্ষ থাকিবে? এ বিষয়ে 
যাঁহাবা পৰীক্ষা কবিয়াছেন তাহারা বেশ অবগত আছেন 
. যে, মিডিয়মন্ষেব শক্তি মিডিয়মেব সব সময়ে থাকে নাঁ_ 
ইহা সবিবাম। এই-জন্ত মিডিয়মেরা, কখন কখন, শক্তির 


70৩ Bon-এর পুরস্কাব কেহই লাভ করিতে পাবিল না 


বলিয়!' এরূপ সিদ্ধান্ত কব! যায না যে মিডিয়ম্‌ মাত্রই 
ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ বাঁজিকর বই আব কিছুই নহে।- 

, মিডিয়ম মাত্রই প্রবঞ্চক নহে। এমন, অনেক মিডিয়ম্‌ 
আছেন ধাহাব৷ সন্দেহেব অতীত। 
ভাবে.কাঁজ কবেন; তাহাবা তাহাঁদের ‘শক্তি সাধারণের 


পিং সীমা, ১৩১৬) 


তা ত পাটি লাম্লোছিত শাছিতত ০ 


তাহাবা অপ্রকান্ত 


[৯ম ভাগ।: 


নিকট নাহিব ' করিতে. চাহেন না তাহারা কখনই: 
Le 1১০০এব পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইবেন না। * 
ইঠাদেব মধ্যে পরলৌকগত প্রসিদ্ধ সাকার Victorien ; 
ইন 

£ যাহা হউক, তর্ক বিতর্কের ঘাঁরা SER 
যে আত্মিক ব্যাপাবের অঙ্সন্ধানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 


; প্ৰয়োগ কবিতে হইলে, খুব কড়াকড় পবীক্ষা-নিয়ম ও সতর্ক--. 


তার আবশ্তক। যাই হোক্‌ এই সকল বাধাবিস্ অঙুসন্ধান-* 
কারীদিগকে হটাইতে পাবে নাই। M. M. 12750752185 
Branly, Mme Curie প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীব বৈজ্ঞানিকেবা, 
LInstitut General Paychologique সমিতিব | 
সভ্যশ্রেণীভূক্ত। D1. 1০175 পরিচালিত La Societe! . 
uniyetgelle d'etudes ‘Psychiques এই বিষয়ের 


. অনুশীলনী ব্যাপৃত’ তাছাড়া আবও বড় রড় সমিতি আছে»: 


যথা Societe’ ‘ magnetique de France. 
La Societe’ Psychique=— de. Nancy, Milan 
La Societa di studi Psychici, লগুনের S6ciety* 
for Psychical research " এতদ্ব্যতীত, ভিয়েনা, ; 
নিউ্‌ইয়র্ক, মেলবোর্ণ তি নগদে এইরূপ আরও- কত” 
সমিতি। . 


বদ HET 


আস্তিক ব্যাপার সমূহের অন্তুীলন হইতেছে। 


‘প্রেততত্ববাদীবা বলেন, মিডিয়মেব কার্য্যসমূহেব কর্তা 
মিডিযনমেৰ বাহিবে অবস্থিত_উহা আঁসলে ভারি 
কাধ্য। 

Theéosophistবা বলেন, মিডিরমেৰ কারা সমূহের 
কর্তা! 'মিডিয়মের বাহিরে অবস্থিত উহারা পরলোকগত 
আত্ম--উহবাঁদিগকে- এক ' শ্রকার" দেবতা কিংবা দৈত্য" : 
বলা যাইতে পারে৷, - ; ২. 
পক্ষাস্তবে,- 10: Grasset," Emile . ০758, 
Dr. Richet প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস - 


. মিডিয়মের কার্ধযকর্তা মিডিয়মেব অভ্যস্তরেই "অবস্থিত. 


মিডিয়মের একটা বিশেষ শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারাই 
সে ও সকল কাৰ্য্য সাধন করিতে পারে। এ প্রায় সমানই 
কথা। কথা লইয়া বিরাদ্ কবিবার গ্রয়োজন নাই) 






নিশ্চিতরূপে কিছুই বল৷ যাঁয় না। এখনও অপেক্ষা করিয়া 
থাকিতে হইবে। হয় ত নিকট-ভবিষাতের গর্ভে, একটা 
আবিষ্কার আমাদের জন্য সঞ্চিত আছে। একদিন হয় ত 
সেই আবিষ্কারের দ্বার: লল্মোহনতন্ব ঘটিত উদ্বোধন হইতে 
আরম্ভ করিয়া, আত্মিক ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত অজ্ঞাত 
অনাচার বিষয় নাকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 





জ্যো। 


_মঙ্ল-গ্ৰহ। 


আজ; কাল জোর দ্বারা যে গ্রহটির কথা! সর্বাপেক্ষা 
আলোচিত হইতেছে তাহ নঙ্গলগ্রহ । গত ২৩শে সেপ্টেম্বর 
গ্রহ পৃথিবীর ত দুর নিকটে আসিতে পারে অসিয়া- 

৫ বংসবের মধ্যে সে পৃথিবীর এত নিকটে 
নাই. সেই দিন ইহা আমাদের নিকট হইতে 
চাটা ৫০ লক্ষ মাইল মাত্র দূরে আসিয়াছিল, অন্ত 
সময় 8 কোটা ৮০ লক্ষ মাইল দূরেও যায়। গ্রহটি সেদিন 
প্রুথিবীর এত নিকটে আসায় AV মঙ্গলগ্রহ 













যাহা দেখা যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া 
l সাধারণ দর্শক হয় ত এইটুকু মাত্র লক্ষ্য করেন; 
রর সংখ্যাই থা বত কয়জন 


কারণ শুক্রগ্রহ সর্বদাই একটি ঘন 


হার কোর বত সত্য? এখনও এ ব্যয়ে. 





_গুলিতেও সেইরূপ বর্ণের পরিবর্তন দেখা গিয় 
গ্রহে যখন বসস্ত খত, আসে তখন এই স্থান গু! 

রহ অপেক্ষা মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ | 
স্থান গুলি ক্রমে ক্রমে নীল হইতে থাকে। 








রর নে আৰৃত হইয়া আছে। মঙ্গলগ্রহ চন্দ্রের 
পে মজজলগ্রহের বেশ স্পষ্ট 












গহ সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগত ও 5 
আকারে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহের মা টি মঙ্গলগ্রহে 
ব্যাস ৪ হাজার ২ শত মাইল মাত্র; চি 
মহাসাগরের মধো তাহার স্থান হইতে পারে। 
দূরবীক্ষণে দেখিলে মঙ্গলগ্রহকে চে =/পঙ্ষ সুন্দর 
বলিয়া বোধ হয়। শুষ্ক চন্দ্র সৌনদর্যো স্থানে স্থানে নী 
ও কমলা রঙে রঞ্জিত মঙ্গলগ্রহের নিকট | 
মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুতে ছুইটি িটফিটে শাদা 
স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। যেটি দক্ষিণ মেরুতে আছে 
সেইটিই বৃহত্তর । গ্রহটির অন্যান্য স্থানে রেল পাথর মান 
চিত্রের মত খজু দাগ দেখিতে পাওয়া ২ | ইহ 
কতকগুলি ছুটি ছুটি যোড় বাঁধিয়া সঃ 
ভাবে আছে। ছা 
যত পূৰ্ব্বক দেখিলে জানা যায় যে কমল রঙের স্থান 
গুলির সংখা নীল রঙের স্থান গুলি অপেক্ষা অধিং 
জ্যোতিধীরা বলেন যে এই কমলা রঙের স্থান গুলি সঃ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমি । অধ্যাপক লে! 
সকল স্থানের আরুতি কখনো! পরিবর্তিত 
গুলি মরুভূমি ভিন্ন অন্য কিছু মনে কর 



















না। 

































মঙ্গলগ্রহের মরুতেও সেইরূপ প্রবাহ লক্ষ্য 
লোয়েল্‌ ১৯০৩ খৃঃ অব্দের ২৬শে মে মঙ্গলগ্রযে এইরূ 
করিয়াছেন। 

নীলাভ স্থান গুলিকে বৃক্ষ টার 1 
ৰলিয়া বোধ হয়। . আমাদের বন গুলিতে খ 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন বর্ণের পরিবর্তন হয়, মঙ্গল 





রঙ্‌ ধারণ করে, এবং যতদিন না গ্রীষ্ম কাল উপ 


বর্তন কিছু আগে কিন্বা কিছু পরে ঘটিয়া কে 
ব্যস্ত কাল কখনো কখনো কিছু আগে কিবা কিছু 


৭৮৬ 


শ্রবাসী _ মাঘ, ১৩১৬ । 





[ ৯ম ভাগ 


te সিটি a ৮" ১ 


মঙ্গলগ্রহের মানচিত্র । 
জলের সন্ধান পাইয়াছেন। আমর! আজ পর্য্যন্ত কোনো 


আসে বলিয়! পৃথিবীর বুক্ষলতাদিতেও এই গোলমাল লক্ষ্য 
করা যায়। ইহা হইতে অনেকে হয় তো মনে করিতে 
পারেন ষে মঙ্গলগ্রহের বৃক্ষ লতাদি নীল বর্ণের, কিন্তু বস্তুত 
এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই, আমরা তিন 
কোটা ৫* লক্ষ মাইল দূর হইতে দেখি বলিয়া সে গুলিকে 
নীল রঙের মনে হয়। মঙ্গলগ্রহ হইতে দেখিলে পৃথিবীর 
বৃক্ষলতাদিকেও সবুজ বোধ না হইবারই সম্ভাবনা । 
মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুতে যে শ্বেত বর্ণের স্থান দেখা যায়, 
লোয়েলের মতে সে স্থান গুলি বরফাবুত হইয়া আছে। 
ডাঃ ষ্টেনি বলিয়াছিলেন যে ওঁ স্থান দুইটি কাঠিন্ঠ প্রাপ্ত 
কার্বানক আযমিডে আবৃত হইয়া আছে। কিন্তু লোয়েল্‌ 
আলোকে বিশ্লেষণ যন্তরদ্ধারা (১1০০।:০১০০1০) মঙ্গলগ্রহে 


দেশ বা কোনো গ্রহউপগ্রহকে কার্বনিক আযমিভ বাশ্পদ্বার! 
মাবুত হইয়! থাকিতে শুনি নাই ; মঙ্গলগ্রহের শ্বেতবর্ণ স্থান 
গুলি বরফাবুত হওয়ারই সম্ভাবনা । 

পূৰ্ব্বে যে খু রেখা গুলির কথা বল! হইয়াছে সেই 
গুলিই মঙ্গলগ্রহের বিশেষত্ব । জ্যোতিষীদিগের হতে এগুলি 
জল সরবরাহের জন্য খোদিত খাল। এ সকল খাল দিয়াই 
সম্ভবত মঙ্গলগ্রহবানীরা বরফাবৃত স্থান হইতে জল লইয়! 
আসিয়! মঙ্গলগ্রহের অগ্রান্য স্থান গুলিকে বাসোপযোগী 
করিয়াছে। 

এই রেখাগুলির কোথাও কিছুমাত্র অসরলত৷ নাই, 
সমস্তগুলিই খজুরেখা । পৃথিবীতে নদ নদী প্রভৃতি সমস্তই 






















কে দহ হয় মরু্ঞান, না হয় নঙ্গ 


সহিত সংযুক্ত, যেন জল সববরাহের স্থ 
লি কড় কম চওড়া নহে। আস্ত সহরগুলিকে খালের সহিত যোগ করি 
নে মত চওড়া-_প্রায় ২৪ মাইল । এই এইগুলি এরূপে : অবস্থিত এবং গণি 
ঘি কৃত্রিম খাল-বাঞ্জকই হয়, মঙ্গলগ্রহবাসীরা কৃত্রিম মনে করিবার জো নাই? এণ্ড 
রিসঞ্চার ( ইরিপ্রেশন্‌ ) ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ একথা করিলে মঙ্গলগ্রহে যে বৃদ্ধিমান জীৰ 
oe করিতেই হইবে। এক একটি খাল সহস্র সহস্র করিতে হইবে। 
[উল দীর্ঘ। এগুলির সংখ্যাও বড় কম নভে, ছবিখানি যদি এইগুলি সত্যই সহর হয়, 
তাহা হইলে মঙ্গলগ্রহরাঁদীর! তর 
চিনা বসন্ত খাতুর উদয় হয় তখন উপরের করে আমরা তাহার একটা আন্দাজ করিয়া 
দেখ) শাদা বরফ গলিয় জল হয় এবং তখন ও কালো স্থানগুলি ভিন্ন মঙ্গলগ্রহের 
দেখায়: বরফ গলিলে জলের উপরিভাগ প্রায় মরুভূমি। মঙ্গলগ্রহবাদীরা এই 
উঠিরা । মেঘের আকার ধারণ করে। দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং একটি দল হই 
র সাহাযো মঙ্গলগ্রহে খর মেঘও দেখা দল দূরে থাকে বলিয়া দলগুলিও বেশ বড় 
8. সেই জন্যই সহরগুলি পৃথিবীর সহরগুলির 
প্রকাণ্ড । লোয়েল্‌ এই সহরগুলির এক 
সংখা ৫ লক্ষ আন্দাজ করিয়া মঙ্গল 
৯ কোটী ৩০ লক্ষতে আসিয়াছেন | 
অগ্রসর হইতে দেওয়া কতটা সঙ্গত 
মঙ্গলগ্রহের বৎসর জামানের সরে 
মঙ্গলগ্রহ হুর্ধোর চারিদিকে একবার ঘুরি 
কারি ছুই বৎসরের সমান সমর লইয়া! থা 

হার চারি শত সীইদবিশটি খাল দেখা গিয়াছে । পৃথিবীরই মত খত পরিবর্তন ঘটে) গা চা 
পরস্পরের মদো অনেক স্থানেই কাটাকাটি মঙ্গলগ্রহের খতুগুলি পৃথিবীর খতুর ছিগুণ ল্‌ বাদী 
স্থানে স্থানে ষোল সতেরটি খাল আসিয়া সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে মঙ্গল গ্রহ ₹ 
মিশিয়ছে। তরী সকল মিলনের স্থানগুলিকে যোগী বটে এবং খাল হইতে আমরা যতটুকু 
মানচিত্র ষ্টেশনের চিহ্ন গোলাকার কাল মঙ্গলগ্রহে কোনো বুদ্ধিমান জীব থাকাই সম্ভব ৷. 
য় বোধ হন়। অধ্যাপক পিকারিং: ১৮৯১ খৃঃ অন্দে. যদি মঙ্গলগ্রহে মানুষের মত কোনো বুদ্ধিমান জীব 
ই দাগগুলি লক্ষ্য করেন। তিনি এগুলিকে হ্দ ধাৰে তাহা হইলে তাহাদের আকার কিরূপ হইতে [রে 
লেন। ; টা সে বিষয়েও করিতে eh 







































































ৃ নারমগলের ঘনত্বের বারভাগের একভাগ মাত। বিন 
| গ্রহের আবহাওয়া আমাদের পক্ষে অসহা। এক সময় 
উত্তাপ যেমন ভয়ানক হয়, অন্য সময় শীতও তেমনি সুতীব্র 

হইয়া থাকে। ৃ 
রর এই পাতলা বায়ুমণ্ডল ও দুৰ্বল মাধ্যাকৰ্ষণ হইতে বুঝা 
a “যে মঙ্গলগ্রহে যদি কেহ বাস করে তাহারা আমাদের 
মত নহে। বায়ুমওলের চাপের ও মাধ্যাকর্ষণের অক্পতার 
জন্ত মঙ্গলগ্রহে আমাদের মত এত পাতলা চামড়ার কোনো 
জীব বাস করিতে পারে না। সেখানকার ভীবগুলির 
| অন্ততঃ গপ্ডারের চামড়ার মত হওয়া আবস্তাক, 

| হইলে কোনো জীব মঙ্গলগ্রহের উত্তাপ, শীত 

প্রভৃতি কিছুই সহ করিতে পারে না। 
প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতিষী ফ্র্যাসারিয়ন বলেন, মঙ্গল- 
চীটগুলি এক একটি পাখীর মত হওয়ার সম্ভাবনা 
যদি ফুল থাকে তাহা এক একখানি বাগিচাব মত 
সেখানকার প্রজাপতিগুলি এক একটি দশ পনের 
ফুট দীর্ঘই বা ন হইবে কেন? 
মঙ্গলগ্রহবাসীদিগের বাহ আকার আমাদের নিকট 
তত সুন্দর নাও মনে হইতে পারে কিন্তু জ্যোতিষীরা যাহা 
বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহারা বুদ্ধিতে আমাদের 
অপেক্ষা হীন ত নহেই, অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠতর। প্রকাণ্ড 




























এই মঙ্গলবাসীদিগের সহিত আমাদের ইঙ্গিতে কোনো- 
প্রকার সংবাদ চালাচালি হইতে পারে কিনা তাহাঁও 
চিন্তা করিয়া দেখা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত চারিটি 
উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে, এবং মকলপগুলিই বিবেচনা 
করিয়া দেখা হইয়াছে। 

এখান হইতে আলোক কিম্বা পতাক। প্রদর্শন করিয়া, 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমির উপর কালো রঙের কোনো 
জ্যামিতিক রেখা অঙ্কন করিয়া তাহাই প্রদর্শন করিয়া 
| তার বিহীন টেলিগ্রাঙ সতের সাহাফ্যে ইথর তর 





বলেন যে যদি এখান হইতে আলোক ক পৰাণ ক্রি ৰ 


টেলিগ্রাফের গ্রাহক যন্ত্র খাড়া করিয়াছেন। তি : 
টি তাহার বন্ধ লিযো ষ্টিবেন্স, আশা করেন যে জারির সী পা 
| বন্তবিজ্ঞানে আমাদের অপেক্ষা অনেক 






















মঙ্গলগ্রহবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয় তাহা হ 
অস্তত লণ্ডন সহরটির মত প্রকাণ্ড তাড়িতালোক : প্রস্তুত 
করিতে না পারিলে উদেশ্য সিদ্ধির কোনো আশা নাই। 
এরূপ আলোক তো মামরা তৈরিই করিতে পারি ন; 
যদিই বা পারি তাহাতেও আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবার. 
কোনো আশা নাই । যখন মঙ্গলগ্রহ আমাদে 
আসে তখন মঙ্গলগ্রহের থে দিকটিতে দিন সেই দিক 
আমাদের দিকে ফিরিয়া থাকে এবং পৃথিবীর অন্ধকারাৰু' 
মঙ্গলগ্রহের দিকে থাকে কাজেই রাত্রিকালে পৃথিবী 
যতই আলোক প্রেরিত হৌক না কেন, তা এ 
হইতে দৃষ্টি গোচর হইবে না। সৃর্্ের প্রথ 
সেই কৃত্রিম আলোক কোথায় মিলাইয়া যাইবে । পতাকার 
ব্যবহারেও কোনো ফল হইবার আশা নাই। পতাকা 
খানিকে অন্তত আরার্ল্যাণ্ডের মত বড় করিয়া প্রস্তুত 7 
করিলে তাহা মঙ্গলগ্রহ হইতে দৃষ্টিগোচর : হইবে; 
সাহারার মত কোন মরুভূমিতে কালে 
পদার্থ দিয়া একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র আকিয়া রাখিলে তা. 
মঙ্গলগ্রহ হইতে দেখা যাইতে পারে এবং মঙ্গলগ্রহ্বাসী 
এই উপায়ে আমাদের সক্কেতের উত্তর দিতে পারে । 
এইরূপ ক্ষেত্র অঞ্চন করাও সহঞ্জ কাজ নহে। 
এ পৰ্যন্ত বতগুলি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
তারবিহীন টেলিগ্রাফ্ই সর্বাপেক্ষা কার্যোপযোগী অনেকের 
এইরূপ মত। অধ্যাপক ই, এল্‌, লার্কিন্‌ বলেন যে এখান 
হইতে মঙ্গলগ্রহে ইথর তরঙ্গ প্রেরণ করিতে হুইলে 
বিদ্যুতের স্তার শক্তিশালী তাড়িত কোষের প্রয়োজন। 
কিন্তু সেরূপ প্রবল তাড়িতাধার লইয়া কাজ করা আমাদের 
শক্তির অতীত। অনেকের মতে আমাদের এতদূর 
যাইবারও কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যাপক টড় প্রায় 
১৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটি অতি প্রকাণ্ড হলি 





কিন্ত 


বেশী ডি 














ডর গ্রাহকথন্তরে ধৃত হইবে । 

অধ্যাপক টড, লোকে, ফ্যামারিয়ন্‌, সার রবার্ট বল্‌ 
বিখ্যাত জ্যোভিযীগণ সকলেই মনে করেন যে 
গ্রহে জীব আছে এবং সেখানকার জীবদিগের মধ্য 
মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবও আছে। মঙ্গলগ্রহবাসীদিগের 
সহিত কোন প্রকার সঙক্ষেত আদান প্রদান সম্ভব হউক বা 
না হউক, সে বিহয়ে এই সকল চিন্তাশীল লোকের! যে চেষ্টা 
করিতেছেন তাহা হইতেই বুঝ! যাইতেছে যে মঙ্গলগ্রহ 
জীবভুমি হওয়৷ সম্বন্ধে উহাদের বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে 
দৃঢ় হইয়াছে । ভ্যোতিৰ্ৰিগ্থার আবিষ্কারাদির জন্য সকলে 
দরই দিকে তাকাইছা আছে। ইহাদের চেষ্টারও 
ক্রুট নাই। এ পৰ্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহের দশ পনের 
র ফটো লওয়া হইবাছে। গত সেপ্টেম্বর মাসেই 
যত বড় বড় মানমন্দির (919567৮2697) হইতে 
দিন মঙ্গলগ্রহের শত শত ফটো লওয়া হইয়াছে। 














জ্ঞ। 





ফারস্থান ভ্রমণ । 
৯৮-৯৯, খাদে কাপ্তান ইয়ার্ডলি হাওয়ার্ড চিত্রল 
ই সৈন্যপরিচালনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখন 
অবসর সময়ে কাঁফিরি জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া 
তীয় প্রদেশবালী কাঙ্কির জাতির সম্বন্ধে কৌতুহল গ্রদ 
থ্য সংগ্রহ করিযাছিলেন। কাপ্তান সাহেব তাহার 
বক্ষণের ফলাফল, প্ুলমল ম্যাগাজিনে প্রবন্ধাকারে 
করিয়াছেন--এহলে সেই প্রবন্ধের সারসঙ্কলন 
ন হইল : 

কাপ্তান হাওার্ড লিখিতেছেন £-_পাঠকগণ মানচিত্রের 















পূর্ব 53 Ce এবং চিল নদী 


পয জ্বর নহে--গভীর উপতাকাও 
সমতল ক্ষেত্র রহিয়াছে | 


ই মনে হর, তাহাসাও নিশ্চয় তাহাদের তনত এ 
বিহীন টেলিগ্রাফ রন্বের সাহায্যে পৃথিবীর দিকে ইথর 
প্রেরণ করিতেছে; সেই সকল ইথর তরঙ্গ, অধ্যাপক 


টা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, পি 















টি দিবি বেষ্টনের : 


যাহার! রা কাকিছিছাযের শ্বাভারিক যাও 
করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন; তাহারা 
কোথায় উচ্চ  গিরিলেন, তাহাদের | " 








উঃ প্রদেশের জন মধ্যে ডি 
প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীগুলির সন্ধানে ফিরিতেছে। ৃ 
কাফির জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ছুই প্রকার 
প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মহাবীর ২ 
জেগারের ভারত আক্রমণের সময়ে এক ন 
ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, . 
অর্থাৎ অবিশ্বাসী নামে অভিহিত হইত | ও 
অপর জাতিরা এই অসহায় গ্রীকদিগের ' 
করিত; প্রবল প্রতিবেশীদের উৎপীড়ন হন্ত 
পারিয়৷ তাহারা পর্ধত বেষ্টিত নিভৃত 
লইল। কাফের বা কাফিরদের বাসভূমি ব 
বসতি স্থান “কাফিরি প্রদেশ” নামে খ্যাত হইক্সাছে । 
দ্বিতীয় দল বলেন, গ্রীকবীর আলেকজেঞ্ার বা 
(ট91০এ:) নামক স্থানে একদল আহত শ্রীকদৈল্ত রাখি 
গিয়াছিলেন। কাফিরিস্থানের বর্তমান, অধিবাসীরা | 
আহত গ্রীক সৈন্তগণেরই বংশধর | কাঁফিরর। রে গ্রীব 
ংশধর সে বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নাই। 
আফগান যুদ্ধের সময়ে এক কাফির জনৈক পাঠা 
আরদালীর সহিত দেখা করিতে ইংরাজ শিবিরে গিয়া 
তখন ব্ৰিটসেরা সর্বপ্রথমে কাফির দেখিতে পায়। ১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে চিত্রলনগরে দার উইলিয়ম লকহার্টের সহিত একদ 
কাফিরির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কাফিরদের পক্ষ হ 



































































জন্য আনীত হইয়াছিল। বৃদ্ধ অন্ধ বলিয়া তাহাকে এক ধা 
দাবা বহিয়া আনয়ন করা এটির ূ 
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যাত্রাপথে কাফির পুরুষ ও রমণী ৷ 


বাড়াইয়! লক্হার্ট সাহেবের মুখমণ্ডল স্পর্শ করিয়া উচ্চকণ্ঠে 
বলিয়া উঠিলেন__“ভাতঃ, আপনারা দেখিতেছি আকার 
প্রকারে আমাদের তুলা, কিন্ত কি আশ্চর্যোর বিষয় এত- 
কাল আপনাদের সহিত আমাদের কোনোরূপ পরিচয়ই 
ছিল না৷” 

কাফিরদের একটি আচরণ লক্ষা করিয়া দেখার যোগ্য । 
তাহার! কেদারায় বসিয়া থাকে, কখনো পায়েব উপর পা 
তুলিয়া আসন করিয়া বসে না । তাহাদের খেদিত 
চিত্রগুলি এমন কি সমাধিস্থ মৃতব্যক্তির চিত্রও পূর্ব্বোক্তরূপ 
কেদারায় উপবেশন প্রথার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া গাকে। 

মোটামুটি কাফিরগণ তিন দলে বিভক্ত,_লাল, কালা 
ও নিমচাঁ। লালদল-_গোৌরবর্ণ, বর্ণের উজ্জ্বলতার নিমিত্তই 
তাহার! “লাল” নাম পাইয়াছে ; বংশগৌরবে অপর ছুই 
দল হইতে ইহার! শ্রেঠ__বোধ হয় ইহারা আপনাদের 
রক্তের নিশুদ্ধত আনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিয়া 
থাকিবে । উচ্চ পাষাণ প্রাচীরের মধাবর্তী যে ভূখণ্ডে 
কাফিরবা বাস করিয়া আসিতেছে, তথায় স্বাতন্্রা রক্ষা 
দুরূহ বলিয়া মনে ভয় ন'। দ্বিতীয় কালাদল-_শারীরিক 
বর্ণ ভঈতে এদলেরও নামকরণ হইয়াছে। কাফিরিস্তানে 
অপেক্ষাকৃত আন্ুচ্চগ্তানে এই দলের বসতি-_বাসভূমির 


প্রবাসী মাঘ, ১৩১৬ । 


৮ aa NATTA টাস্ক সত ১৮৭ 





০৯ এন এলি এ ০৯৮০ 


অসম উত্তাপ ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ করিয়া 
ফেলিয়াছে। 
প্রদেশের জাতিসমূহের সহিত ইহাদের 
বৈবাহিক আদান প্রদানও চলিয়াছে। 
তৃতীয় নিমচ! দল নিমচা অর্খ আধা- 
আধি। ইহারা মিশ্রজাতি বা বর্ণশস্কর | 


মধ্যে লাল দল কুলীন, কাল দ্বল মধ্য 
শ্রেণী ও নিমচার! শৃদ্র বা ভূতাশ্রেণী। 


এক গ্রামে বাস করিতে ভালবাসে 
না;__বোধ হয় গো-মেষ প্রভৃতি পশ্ু- 
চারণের স্বিধার নিমিত্ত তাহারা জন 
পদ ভাগ করিয়! লইয়| থাকে। 
কাফরিস্থান আফগান রাজাভূক্ত 


[নম ভাগ । J 


খুব সম্ভবতঃ প্রান্ত- 


সংক্ষেপত কাফিরিস্থ(নের অধিবাসীদের 


সাধারণত লাল ও কালা কাফির 


» 


হওয়ার পরে অনেক কাফির ইদ্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে । 


বহুকাল ধরিয়া আফগানের! অবিশ্বানী বলিয়া কাফির- ঈ 


দিগকে দ্বণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে । কাফিরর! 
মুসলমান ধৰ্ম্ম ধারণ করিলে আফগানদের সহিত তাহাদের 
প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে বলিয়া আশ! করা যায় ॥ 

কাফিরদের ধর্ম বিশ্বাসের একটা! প্রধান বিশেষত্ব এই 
যে সেই বিশ্বাসটিকে অতি অনায়াসে অন্য আকার দেওয়া 
যাইতে পাবে । পান ভোজনে ইহাদিগকে কোন নিষেধ 
বিধি মান্য করিয়া চলিতে হয় না__এ বিষয়ে তাহারা খুষ্টান- 
দের তুল্য । আবার ইহাদের ছাগ বলি প্রথা দেখিলে 
ইহাদিগকে গুর্থাদের সম ধর্মী বলিয়া মনে হয়। 

কাফিরদের ধৰ্ম্ম বিশাসেব স্বরূপ কি তাহ! বল! এককপ 
আসম্ভব-_কোনে! ছুঈজন কাফিরের মতের মধো একা 
দেখা যায় না। এই সব দেখিয়! শুনিয়া মনে হয় যে 
তাহাদের ঈশ্বর আরাধনার কোনো নির্দিষ্ট প্রণালী নাই। 
তাহাদের খোদিত মূর্তি গুলি দেখিলে তাহাদিগকে মুষ্তি- 
পৃ্ুক বলিয় ভ্রম হওয়ার কথা । কিন্তু কোনে! কাঁফিরই 
আপনাকে মূর্তিপৃঞ্ুক বলিয়া স্বীকার করে না। 

কাফিররা এক সময়ে শক্তিবলে পার্শবর্তী নান! জাতি 
সমূহের মধো শেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 


১০ম সংখা ৷ ] সংকলন ৪ সমালোচন-কাফিরিস্থান ভ্রমণ । ৭৯১ 
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বেকটিত চারণ ভূমিতে না যায়,  সন্যাবেন আবার 
তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া আইসে। নিয় উপত্যকায় 
গ্রীষ্মকালের প্রখর স্ুর্য্য কিরণে এবং উচ্চ অধিত্যকা 
শীত খতুতে তুষারপাতে যখন তৃণাদি মরিয়া যায়__তখন 
কাফিরগণ তাহাদের পরিবারস্থ রমণী ও বালকবালিকা- 
দিগকে গৃহপালিত পশুগুলি সহ শশ্তন্কামল অঞ্চলে 
পাঠাইয়া দেয়। খাতু পরিবর্তিত হইলে ভাহারা পুনর্ববার 
গৃহে ফিরিয়া আইসে। 

অধিকাংশ কাফির জনপদগুলিতে এক একটি সাধারণ 
ভাণ্ডার গৃহ আছে, তথায় গ্র।মবাসীরা শন্ত, গশুফফল ও 
পর বিবিধ প্রকার থানা মজুত রাখে ॥ দুর্ম্মলোর বা 





গ্রামা কাফির যোদ্ধা। 


প্রতিদন্দার! ক্রবে করনে নূতন নূতন যুদ্ধোপকরণ সংএহ 
করিয়া প্রবল হই ওঠার তাহারা পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে 
পারে নাই। কাফিরদের যুদ্ধাক্ত্র পূর্ব্ববৎ তীর ধনুক এবং 
সেকেলে বন্দুক রহিয় গেছে ॥ 

কাফিরদের বামভকনগুলি সাধারণত ননুচচ -সম 
চতুতু জজ এবং কা ও প্রস্তরদ্বাবা নিশ্রিত। গৃহস্থেরা গৃহের 
ছাদের উপর তৃণাদি শুকাইবার জন্য ছড়াইয়৷ রাখে__ 
কখনে। বা তাহারা! ছাদের উপরে সমবেত হইয়া গল্পগুজব 
করে। তাহাদের বাপগুহ গুলিতে কাষ্ঠনিশ্মিত সাদাসিদা 
রকমের দরজা জানালা আছে। গৃহের মধ্যে বিশে 
কোনো আসবাব থাকে না-_সাধারণ চারপায়াও ইহারা 
বিলাস সামগ্রী বলিয়া মনে করে। কোনো কোনো ধনবান 
কাফিরের গৃহে ক্দোরা, কম্বল ও মাদুর দেখা যায়। 

ক্ুষিকাধ্যই কাফিরদের প্রধান উপজীবিকা। গো 
মহিষ মেষ ও ছাগল ইহাদের গৃহপালিত পণ্ড। অভি 
প্রত্যুষে কাফিররা তাহাদ্ধের পালিত পণুগুলিকে প্রাচীর কাফির শিকারী । 








দশফিট উচ্চ কাষ্ঠনিশ্মিত বীরের প্রতি 
দুর্ভিক্ষের দিনে এই সঞ্চিত খাত্য গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা 


করিয়া থাকে । 


কাফিরিস্থানের পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে মোটামুটি 
দৈনন্দিন কার্যের এক প্রকার বিভাগ দেখা যায়। 


নিৰ্ম্মাণ, ভূমিকর্ষণ, বুক্ষচ্ছেদন, পশু- 
শিকার প্রভৃতি শ্রমনাধা কাধ্যগুলি 
পুরুষদের কর্তব্য; শন্তবপন, ভূমিনিড়ান, 
সীবন্‌ প্রভৃতি কাৰ্য্য রমণীদের নিতাকন্ম 
বলিয়! নিদ্ধাীরিত আছে । 

কাফিররা অতি অনায়াসে পার্বত্য 
অঞ্চলে বিচরণ করিয়া থাকে_ 
তাহারা অবলীলাক্রমে ধাবমান বন্যপগুর 
অনুসরণ করিতে পারে । বোধ করি 
দুর্গম পার্বত্য পথে অনায়াসে চলাফেরা 


করিতে পারে বলিয়াই কাফিররা 


পথ-নিৰ্ম্মাণে কিছুমাত্র মনোযোগী হই- 
তেছে না। একথগ দীর্ঘ কাঠমাত্র 


অপেক্ষা! অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে । 


শামা ১৩১৬। 


SATS ed a eat Nout owe HSA ০০৯০০, সপ 


। ৯ম ভাগ। 


অবলম্বন ন্‌ পির তাহারা ‘বেগৰতী পর্বত জোতক্থিনী 
অতিক্রম করিয়া থাকে -তাহাদের এই অসম সাহসের 
নিমিত্ত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। 

রাস্তা নিম্মাণে উদাসীন বলিয়৷ কাফিরদিগকে অলস 
বলা চলে না। সুগঠিত গৃহ, শস্তপূর্ণক্ষেত্র ও বলিষ্ঠদেহ 
গৃহপালিত গো মেষ প্রভৃতি পশুসকল তাহাদের শ্রমশীলতা 
ও কষ্ট সহিষ্ণুতার সাক্ষাদান করিয়া থাকে । ব্যবসার বুদ্ধি 
লইয়াই কাফিরর! জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 

কাফিরগণ নানারপ ক্রীড়া ও শিকার বড়ই ভালবাসে 
খোদিত মুৰ্তিনিন্মাণ বিদ্যায় তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। এই বিদ্যাটি তাহাদের মধো খুব প্রচলিত 
হইয়াছিল। পুরাকালের বীরগণের এক একটা বৃহৎ 


মুন্তি তাহার! কা্ঠার নির্মাণ করিত। 


মৃত আত্মীয়স্বজনের অস্তোষ্টিক্রিয়া সাধন করিবার 


সময়ে ইহারা নৃতা করিয়া থাকে। 


ইহাদের নৃত্যভঙ্গী 


অশিষ্ট বা অসংঘত নহে। মৃতব্যক্তির একটি আলেখ্য 
উৰ্দ্ধে লব্বিত রাখিয়া--সমবেত রমণীরা এ চিত্রখানিকে 


বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে দীড়াইয়! 


থাকে-__-তারপর 


পুরুষেরা দীড়াইয়া যায়। পূর্বোক্তরূপে দণ্ডায়মান হইবার 


পরে বিবিধ বাগ্ছযন্ত্রে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠে__নর- 
নারীর! সঙ্গে সঙ্গে শোকসঙ্গীত গান করিয়া নৃত্য করিতে 


থাকে। 





| Et FE নৃত্য করিবার জন্য সজ্জিত কাফির পুরুষ ও রমণীগণ। 
কাফিরদের মধ্যে অৰরোধপ্রথা নাই কাফির রমণীর! আফগান নারীদের 


এককালে ইহাদের মধ্যে 


সখা 


- উদ্বাপীন থাকিলে চলিবে! না। 


~~ 


১০ম সংখ্যা!) 


তত পি সি লা পরী ও ৯ লি সাত ৩৯ শি এলি পন ৯ 


রমণী-বিক্রয় প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল__সংগ্রতি ft 
প্রথা একবপ বহিত হইয়া আসিয়াছে । 
-- কাফিবদের একট! প্রথা অতিশয় নিষ্ঠুব বলিয়া মনে 


- হয়। গর্ভবতী বমণীদের, যখন সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা 


উপস্থিত হয় কাফিবরা তখন্‌ সেই বমণীকে দুরবর্তী ক্ষেত্রমধ্যে 
জঘন্য এক কুটীরে পাঠাইয়া দিয়া থাকে, বমদী সেখানে 
সন্তান প্রসব কবেন। ব্রমণী তাহাব সত্ব-প্রস্থত সন্তানসহ 
তখন সেই শীতপ্রধান দেশে শীতলবায়ু নীববে সহ করিয়া 
থাকেন। | | 

উপসংহাবে প্রবন্ধ বৌখক বলিতেছেন ঃ--যে জাতি 
মহাবীর আলেকজেণ্ডারের বিজয় বাহিনীব বংশধব_ 
পৃথিবীর অপর সকল স্থানের অধিবাসীবা তাহাদেব সব্বন্ধে 
অজ্ঞ থাকিলেও ভুরোগীয়দিগের তাহাদিগেব সম্বন্ধে 
এই সাহসী কষ্টসহিষ্ণু 
পার্কত্য্গাতি যেবপ স্থানে অবস্থিত বহিয়াছে তাহাতে 
, একদিন তাহাবা আক রুষিয়া ও ভাবতবর্ষের 
ইতিবৃত্তে প্রাধান্ত লাভ lid এরূপ আশা কবা 


অসঙ্গত নহে। 
শ। 


৮. অস্বতমরের গুরু দরবার । 


অমৃতসর নগবেব স্থুবর্ণ | শিখধর্্মাবলম্বীদেব সর্বপ্রধান 
তীর্থ। শিখেবা এই মর্নিরকে ভগবানেব মন্দিব বলিয়া 
বিশ্বাস কবে, সাধাবণত ।ইহাঁকে প্দববাঁব সাহেব” বলা 
হইয়া থাকে পঞ্চনদ প্রদেশের বাজধানী লাঁহোঁব নগব 
হইতে অমৃতসব প্রায় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 
প্রাথমিক আৰ্য্য উপনিবেশিকগণ পঞ্চনদ প্রদেশে বসতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন, বিশ্ব আশ্চর্যেব বিষয় এই যে 
বিতস্ত! ও ঘাঁগব উজার bp ভূখণ্ডে সংপ্রতি একটিও 
প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্ঘ দৃষ্টিগোচব| হয় না; এই ভূভাগেব নানা 
জনপদ ও নগব শিখ বীঁবগণেব পুণ্যস্থৃতি বহন কবিয়া 
তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। এ পুণ্যভুমি এক কালে শিখ 
গুকদের ধর্মসঙ্গীতে মুখরিত ছিল, গুরুগণ এবং তাঁহাদের 
ভক্তের! এই স্থানেই প্রবল মুসলমান বাক্জশক্তিব বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়! ছিলেন। 


ংকলন ও সমাঁলোচন--অস্বৃতসরের গুরু দরবার । 


৭৯৩ 


এইরূপ কিংবদস্তি আছে যে, সত্যযুগে প্ঞ্চলুদ্েব তীরে 
দেবতাদের কণ্ঠে সর্বপ্রথমে খক্‌ উদগীত হইয়াছিল ৷ 
অধুনা যে স্থলে গুরুদববাঁব অবস্থিত সতাযুগেই তথায় একটি 
ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল। জনশ্রুতি আছে যে চতুর্থ গুকর 
সময়ে মঞ্চ প্রদেশের এক রাঞ্াব তিন কন্যা ছিলেন। 
কনিষ্ঠা কন্তা ধর্শশীল! ছিলেন; পিতা একদিন কন্তাত্রয়কে 
জিজ্ঞাস] কবিলেন--“তোমবা কে কাহাঁকে সৰ্বাপেক্ষা 
ভাল বাস?” প্রথম ছইজন উত্তৰ কবিলেন ষে পিতাঁকেই 
তীঁহাবা সর্বাপেক্ষা! ভাল বাসেন, কনিষ্ঠা বলিলেন ঈশ্ববকে 
তিনি বেশী ভাল বাষেন। ক্রুদ্ধ পিতা কনিষ্ঠা কন্তাকে 
এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিব সহিত বিবাহ দিলেন। শ্রদ্ধাশীলা 
বালিকা স্বামীকে ভগবাঁনেব শ্রেষ্ঠদান বলিয়া বরণ করিয়া 
লইলেন। তিনি চলচ্ছক্তিহীন স্বামীকে ঝাঁকায় কবিয়া 
এক স্থান হইতে স্থানাস্তবে লইয়া যাইতেন। একদিন 
বালিকা স্বামীকে অমৃতসব জল্াশমেব নিকটবত্তী বৃক্ষমূলে 
রাখিয়া অদুববর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয্লাছিলেন। 
ইত্যবসবে স্বামী দেখিতে পাইলেন যে, একটা রিকলপদ 
কুষ্ধবর্ণ কাক জলাশয়ে পড়িল এবং পব মুহূর্তেই তুষাব-ধবল 
হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে উড়িয়া গেল, তাহার বিকল্যেক 
চিহ্ন মাত্ৰও রহিল না। ব্যাধিগ্রস্ত স্বামী এই আশ্চর্য্য 
দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইলেন এবং কোনব্রপে গড়াইযা 
গিয়া স্বম্নং জলাশয়ে পতিত হইলেন) তিনি সম্পূর্ণরূপে 
বোগমুক্ত হইয়া তীবে উঠিলেন, তাহার অঙ্গে অপরূপ 
লাবণ্য ফুটয়া বাহির হইল, কেবলমাত্র যে হস্তখানি দ্বারা 
তিনি তীবেব লতাগুল্স ধবিয়া আপনাকে জলমগ্ন কবিয়া 
ছিলেন সেই হস্তথানি পীড়িত বহিয়া গেল। এই উপলক্ষে 
পবিত্র সরোবব খণিত এবং গুরু দববাবের ভিত্তি প্রতিষ্টিভ 
হইল। এইরূপ কথিত আছে, গুক রামিদাস মোগল 
সম্রাটেব প্রধান মুল্লা মিয়ানমিরকে মন্দিরেব ভিত্তি প্রতিষ্ঠাৰ 
নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন; ধার্শ্মিক মুল্লা যখন ভাবে 
বিভোব ছিলেন তখন তিনি মন্দিবের প্রথম প্রস্তরখানি 
শ্রদ্ধাপূর্কাক স্থাপন কবেন। নিকটে প্রধান বাজমিন্্ী 
দাড়াইয়াছিল, সে মনে কবিল প্রস্তব্থণ্ড যথাযণ বসান 
হয় নাই, তজ্জন্য স্বয়ং সেখানি স্বহস্তে সোজা! করিয়া দিল; 
গুক বলিয়। উঠিলেন--"তুমি মন্দিরটিব মহৎ অনিষ্ঠ করিলে, 
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ভবিষ্যতে এই মন্দিব আবার নূতন করিয় গড়িতে হইবে৷” 
গুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল । আমেদসাহ 
ছুরাণী শিখ-ধর্ম্মনন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ এবং অমৃত-সরোবর 
গো-রক্তে কলুষিত করিয়া ছিলেন। 

পূর্বোক্ত কিংস্বদস্তী ছুইটির মূলে কতবানি প্রতিহাসিক 
সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহ নির্ণয় কর! দুরহ ! শিখ প্রীতি- 
হাসিকগণ বলেন, মোগল সম্রাট মহামতি আকবর লাহোরে 
অবস্থান কালে গুরুবামদাসের মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। আস্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ-তিনি গুরুকে 
এক খণ্ড ভূমি দান কবেন, সেই বৃত্তাকার ভূখণ্ড *রামদাস 
চক্র” নামে খ্যাত ছিল। উদাব হৃদয় আকববের প্রদত্ত 
ভূখণ্ডে রাঁমদাস'একটি সরোবর খনন কবেন এবং সরোবরেব 
মধ্যবর্তী ্বীপাকাঁর ভূমিতে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে আবন্ত 
করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দওয়ান ছাড়িয়া সশিষ্য এই 
সবোবব তীরে বাস করিতে লাগিলেন। এই-সময়ে অমৃত- 
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মন্দির ও সরোববের অসম্পূর্ণাংশ সমাপ্ত কবেন। তাহার 
সময়ে অমৃতসর সমৃদ্ধশীলীনগব ও প্রধান তীর্থ হইয়া উঠে। 

আকবরের পববর্তী ধর্মান্ধ মোগল সম্রাটগণ শিখধর্ম্মকে 
সমূলে উৎপ|টনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। নবধর্ম্ম বলে বলী 
শিখেরা বহুকাল মোগলবাজ প্রতিনিধি ও আঁফগান আক্র- 
মণ্কারীদিগের উৎপীড়ন সহ কবিয়াছিল। আমেদ লাহ 
ছুরাণীর আক্রমণেব পবে: জসাসিংহের. অধীনে শিখের! 
আবাঁব প্রবল হইয়া উঠে, ক্রমে শিখ নায়কেবা মুসলমান 
শীসন-পাঁশ ছিন্ন কবিয়া স্বাধীন হইলেন। পঞ্জাবকেশবী 
রণজিৎ স্বাধীন শিখবান্্য প্রতিষ্ঠা কবেন। তিনি অমৃত- 
সর নগবের শোভা সৌন্দর্য্য বাড়াইয়! তুলিয়াছিলেন, তাহা 
শাসনকাঁলে গুরুদরবাঁবের নিয়ার্ধ শ্বেত ও বিবিধ মুল্যবান 
প্রস্তবে খচিত ও উপবের অর্ধ স্বর্ণাবরণে মণ্ডিত হইয়াছে । 
এই সময় হইতে প্গুবদরবাঁব” “স্বর্ণ মন্দির” নামে খ্যাত 
হইল। 

শিখদের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে জন্ম অন্থুসাবে 
তাঁহারা শিখ বলিয়া উক্ত হয় না। “পাহুল” নামক 
দীক্ষত্রতানুষ্ঠানের পরে তাহাবা “শিখ বা শিষ্য নাম 
লাভ করিয়া থাকে। শিখেরা সাধাবণত অকালবাঙ্গের 
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Akal Bungh ) ছিরে: দীক্ষিত হইয়া থাকে | কোন 
ব্যক্তিব দীক্ষাব পূর্বে অমৃতপরোববের জলদ্বারা একটি 
পাত্রে চিনির সরবত তৈরি করা হয়; পাঁচজন শিখ. 
পাত্রটিকে বেষ্টন কবিয়া চক্রাকাবে উপবেশন কবিয়া 
তরবারিদ্বাবা জল আলোড়ন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন। 
তৎপরে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিব চক্ষেও মাথায় কিঞ্চিৎ সরবত 
ছড়াইয়। দেওয়। হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সে পান করিয়া 
ফেলে। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ মৃত্যুকালে বলিয়া 
গিয়াছেন “গুকদের কার্য শেষ হইয়াছে, এখন হইতে 
গ্রন্থ সাহেব গুরুদেব স্থান অধিকার করিবে, যেখানে পাঁচ 
জন দীক্ষিত শি মিলিত হইবে, তথায়ই- গুরুব আবির্ভাব 
হুইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততঃ পাঁচজন শিখেব সম্মুখে 
“পাল” গ্রহণ করিবেন। দশ গুক গোবিন্দ সিংহের 
নামে মতাঁবলম্বী শিখেগা “সিংহ” নামে পবিচিত; বাবা 
নানকের_ পন্থাবলম্বীর৷ সাধারণ শিখ বলিয়া উক্ত হুইয়া 
থাকে। নিষ্ঠাবান্‌ শিখেবা তাহাদেব স্বধণ্ম জ্ঞাপক পাঁচটি 
বিশেষ চিহ্ন ধাবণ কবিয়! থাকেন, ষথা- কেশ, কুপাঁখ, 
কঙ্গি বাঁ কাষ্ঠনির্শ্মিত চিরুণি, কচ্ছ, এবং কর বা লৌহ 
রলয়। 

গোবিন্দ সিংহ পূ্কাক্ত “ককাদি” পঞ্চ দ্রব্য ধারএর 
করিবাব নিমিত্ত তাঁহাব শিষ্যদ্িগকে আদেশ কবিয়াছিলেন। 
ধুমপান ও মুওন শিখর পক্ষে নিষিদ্ধ। ভোজন, সম্বন্ধে 
হিন্দুদেব মধ্যে যেমন প্রবল জাতি বিচাব দৃষ্ট হয়, শিখদের- 
হধ্যে তেমন নাই । গোঁ মাংদ ব্যতীত তাহাঁবা এমন অনেক 
মাংস ও ভোজ্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে যেগুলি হিন্দুদের 
প্রক্ষে নিষিদ্ধ । ৫ 

শিখদেব বিশেষত্ব ব্যঞ্জক-চিহ্াদি ও আচাব ব্যবহাবেব 
মূলে একটি প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় দেখা যায় । ও সকল চিহ্নাদি 
ৰীরভাঁব জাগ।ইয়! তুলিবাব "পক্ষে অন্গুকূল। এক সময়ে 
যুদ্ধ শিখদেব কর্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল এই নিমিত্ত 
তাঁহারা মাথায় লৌহ চক্র ধাবণ করিত এবং তাহাদের 
্ীর্ঘ কেশের মধ্যে চুরিকা প্রচ্ছন্ন থাকিত। কচ্ছও 
বীরের উপযুক্ত পোষাক। 

শিখের! এক সময়ে হিন্দু ছিল, গুরুদের শাসনে তাহার! 
এক স্বতন্ত্র বীরজাতি হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘাক্ৃতি কঠিন- 
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অমৃতসবেব স্বর্ণ মন্দির । 
দেহ শিশেবা সহজে * কাজে ক্লান্তি অন্থুভব কবে না ৷ 
ব্ৰ 


ংরাজশাসনে শিখদের বীব-চর্য্যা পূর্ববত নাই, তাহাবা 
জ্ঞঁতিগত ভাঁবে এখন হইয়া পড়িতেছে ; .শিখদের 
ধৰ্ম্ম ও আঁচাব ক্রমশঃ হিন্দুত্বেব দিকে অগ্রসব হইতেছে। 
যে সকল দর্শক সব নগবেব গুকদববাব দর্শন 
কবিতে যান, মন্দিবেব সম্মুববর্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ কবিবাব 
পূর্ব্বে তাহাদিগকে পাদুকা পবিত্যাগ কবিতে হয়। প্রাচীন 
ওরকম শাস্তে অনুশাসন রহিয়াছে_“তোনাব পদঘয় হইতে 
চর্্ম-পাঁহুকা মোচন কর |কাবণ, তুমি যে ভূমিতে বিচবপ 
কবিতে যাঁইতেছ, তাহা! পবিত্র 1” দীনাতিদীন কাঙ্গাল 
হইতে আবস্ত করিয়! বড়লাঁট ছোটলাট পর্য্যন্ত বাজপুকষগণ 
এই অনুশাসন মান্য কক্দিয়!। থাকেন। 
জল্বেষ্টনেব মধ্যবর্তী কুধ্যকবোজ্জল সুবর্ণমন্দিব আপান্ত 
দৃষ্টিতে দর্শকেব নিকট বিসবৃশ আয়তনেবও অনুচ্চ বলিষ। 
অনুভূত হুইয়া থাকে; কিন্তু দর্শক যখন মন্দিবের পুবোভাগে 
আসিয়া ইহাব প্রতি সংশ ।পুঙ্থানুপুঙ্খ দেখিষা থাকেন তখন 
তাহাব দৃষ্টি হইতে আযন্তনেব বৈসাদৃশ্ত দুবীভূত হয় এবং 
মন্দিবেব শোভা তাঁহাকে বিমুগ্ধ কবে। সবোববেব মধ্যস্থলে 
_ অবস্থিত বলিয়া দুব হইতে মন্দিরটি অহুচ্চ দেখাইয়া থাকে, ইহা 
সহজেই অনুমিত হইতে গাবে। দেশীয় রাজা মহাবাজারা! 
সবোবরটি শ্বেত প্রস্তব দ্বারা দিযাছেন। এই সবোবব- 
তীবে প্রতিদিন ভাবতনর্ব নানা দিগ্দেশ হইতে আগত 
বিভিন্ন পবিচ্ছদধাবী জনপাধাবণেব সমাবেশ হইয়া থাকে। 





সংকলন ও সমালোঁচন-_মম্বতসরের গুরু দরবার ' 
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সবোববেব তীরবর্তী নানা কার- 
কাৰ্য্য গঠিত একটি ফটক পাব হইয়া 
স্থুবিস্তৃত শ্বেত প্রস্তব নিৰ্ম্মিত সেতৃ 
দিযা মন্দিবে যাইতে হয়। সবো- 
ববেব জল কর্দমাক্ত ও ঘোলা। 
মন্দিবেব পুবোভাগস্থিত প্রাঙ্গণের 
প্রত্যেক শ্বেত প্রস্তর ৎণ্ডেব উপর 
নান! বর্ণের প্রস্তব চিত পণ্ড, 
পক্ষী, মৎস্ত বা পুষ্প তঙ্কিত রহি- 
য়াছে। মন্দিবেব প্রাচীরগাত্রেও 
মন্ুবপ চিত্র আছে। এই চিত্রগুজি 
দিল্লী, আগ্রা ও লাঁহোব নগরের 
মোগল প্রাসাদ সমূহেব অমুকবণে নির্মিত। সর্বদিব 
হইতে ঈশ্ববেব আবাধনা কবিবাব নিমিত্ত মন্দিবের চাঁবি- 
দিকেই দবজা বহিয়াছে। রাত্রি তিন ঘটিকা হইতে 
আঁবস্ত কবিষা বেলা এগাবটা পর্য্যন্ত গ্রন্থ সাহেব হইতে 
“শব্দ” গীত হইযা থাকে । এই 'আবাধনা কালে সর্ধ- 
ধন্মীবলম্বী লোক মন্দিবে প্রবেশ কবিতে পাইষ! থাকে, 
ইহা গুক দববাবেব একটি বিশেষত্ব । “শব্দ” গনেব সঙ্গে 
সক্ষে ববাঁব প্রভৃতি বাত্য নাজিতে থাঁকে। মন্দিবেব প্রভি 
দবজাষ একজন উগ্রমূর্তি শিখ ইস্পাত নির্শিত তীব হস্তে 
শাস্তি বক্ষ! কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকে | ইহাঁবা “নিহাং” নাঁষে 
অভিহিত। “নিহাং” কথাটাব অর্থ কুন্তীর। এইবপ 
শুনা যায় দশম গুক জনৈক শাস্তি রক্ষকের কার্য্যে প্রীত 
হইয়া বক্ষীদিগকে এই সন্মানজনক উপাধি দিয়াছেন। 
মন্দিবেব পশ্চার্তাগেব দবজাঁব সন্মুখে সবোঁববে নামিবাঁর 
নিমিত্ত একখানি ঘাট আছে। বিশ্বাসী শিখেব! এই ঘাটের 
সোপান বাহিয়া সবোৌববে অবগাহন করিয়া থাকেন। 
শিখেবা এই ঘাটে স্নান কবা অধিকতব পুণ্যজনক বলিয়া 
মনে কবেন। এইকপ কিংবদন্তী আছে তে ভগবান 
বিষ্ণু মুক্তিতে আবিভূত হইয়া! এই পবিত্ৰ সরোবব খনন 
কবিয়াছিলেন। পঞ্চমণ্ডক অর্জুনেব “শব্দে” ইহা! লিখিত 
আছে। মন্দিবেব উপব তলটি অল্পদিন হইল পুননির্মিত 
হইয়াছে। সাধাবণ কাচ ও জগজগ! (Tin) দ্বাবা 
এই ভাগ সুসজ্জিত করা হুইয়াছে। ছাছেব উপরিভাগে 


৭৯৬ ‘ 
জারির A এপ গুজে অত্যন্ত 
ফাঁপা । গম্জতলে মন্দিবের মেজের উপর চক্রাকাবে 
কতকগুলি ময়ুবপুচ্ছ নিৰ্ম্মিত ঝাড়ু বহিষ্নাছে, এঁ গুলির 
ছাব! মন্দিব মাৰ্জ্জনা কবা হইয়া থাকে। * 


হাঙ্গর শিকার। 
কিছুকাল পূর্বে যখন এখনকার মত বাষ্পচালিত জাহাজ 
ছিল না তখন জাছাজ পালে চলিত বলিয়া বাতাঁপ না 
থাকিলে অনেক সময় ভ্রমণ বড় দীর্ঘ এবং ক্লাস্তিকর হইয়া 
উঠিত ৷ নাঁবিকবা তখন সুদীর্ঘ দিন গুলিকে কাটাইবার 
" জন্ত হাজব শিকাব কবিত। তখনকার দিনে খুব অল্প 


শ। 


৮. নাবিকই ছিল যাহার হাঙ্গর সম্বন্ধে কোন না কোন গল্প- 


বলিবার ছিল না । এই সকল নাবিকবা এই জীবটিকে 
"প্লমুত্র ব্যাগ” প্রভৃতি অনেক ভীতিপ্রদ নাম দিয়া এবং 
ইহাব সমন্ধে নানা বকম অদ্ভুত ও অতিবঞ্জিত গল্প করিয়া 
লোকেব কাছে ইহাকে ভীষণ কবিয়া অক্কিত কবিয়াছে। 
কিন্ত অপকাব কবা দূরে থাকুক হাঙ্গব সমুত্ররাজ্যের প্রতৃত 
উপকারই সে সাধন কবিয়া থাকে । সে যেখানে যাহ! কিছু 
পচা নোংরা বা মবা জিনিষ পার তাহাই উদ্ববেব মধ্যে 
পুবিয়া সমুক্রেব স্বাস্থ্য রক্ষা কবিয়া থাকে । অথচ অধিকাংশ 
লোঁকেরই ইহাব সম্বন্ধে উল্টা ধাবণা। | 
বাস্তবিক হাঙ্গবকে শিবাবী জীব মনে করা মন্ত ভুল 
কাবণ হাঙ্গবেব ক্রুত সীতার দিবাব শক্তি যতদূব তাহাতে 
তাহার পক্ষে জীবস্ত প্রাণীর মধ্যে মন্দগতি অক্টোপাস কিম্বা 


কোন নিদ্রিত জল কুক্কুট ভিন্ন অন্ত কোন জীব শিকাঁৰ কবা. 


সম্ভবপর নহে । একটা কোন হাঙ্গর ধবিয়া তাঁহার পাক- 
স্থলী পৰীক্ষা করিলেই দেখা যাঁইবে তাহাব উদ্ররে কতক- 
গুলি ছেঁডা দড়ি, ভাঙ্গা টিনেব বাক্স, বোতল কিষা কোন 
নাবিকেব টুপী বোঝাই হইয়া আছে। ইহা ভিন্ন যে সব 
মাংস পাওয়া যাইবে কেবল তাহাঁদেব গন্ধ হইতে বুঝা যাইবে 
যে সেগুলি তাহার উদবে প্রবেশ কবিবার বহু পূর্কেই 
পচিতে আবস্ত কবিয়াছিল ; সে সেগুলিকে খাইয়| ফেলিয়া 
কেবল সমুদ্রেব জঞ্জাল দূব করিয়াছে। 


* পলমল ম্যাগীগজিনের- পনুবর্ণ মন্দির” শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে 


লিখিত । 


ভবানী মানব, ১৩১৬. 


[ ৯ম ভাগ 
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হাঁজবশিকারেৰ উপণঙ্যে তাহাকে প্রলোভিত করি- 
বার জন্ত প্রথমে জাহাঁজেব চারিদিকে পচা মাংসের চার 
ফেলা হয়। হাঙ্গবের একটা অদ্ভুত শক্তি আছে যে সে, 
দু তিন মাইল দুব হইতেও পচ! মাংস কোথায় আছে _ 
ভাহা জানিতে পারে।. কেমন করিয়া যে পাবে তাহ! " 
কেহই বলিতে পারেন না। হাঙ্গরেব ভ্রানেন্দিয় বিশেষ 
সুক্ষ বা প্রবল নহে। বৈজ্ঞানিকেবা অনুমান কবেন 
যে পচা মাংস দূর হইতে জানিতে পাঁবিবাব জন্য 
হারের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে-_কিন্ত ইন্দ্রিয়টি কি 
এবং কোথায় তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পাবেন নাই। 
যাহা হউক মাংসের গন্ধ পাইয়াহাঙ্গর যখন আসে তখন " 
লোহার শিকলে আটকান একটা বড় শীতে কিছু পচা 
মাংস এবং চববী লাগাইয়! ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ 
পৰেই হাঙ্গরটা বড় শীতে আটকাঁর ) তখন তাহাকে টানিয়া 
জাহাজের উপর তোল! হয় এবং মানুষের সয়তানি 
বুদ্ধিতে যত রকম যন্ত্রণা উদ্ভাবন করিতে পাবে সকল রকম : 
যন্ত্রণা দিয়াই তাহাকে মাবা হয়। বা নিবেন দত 
যে যেসকল জন্তব মাংস শক্ত তাহাঁদেব বেদনা বোধও 
অল্প। হাঙ্গরেব সম্বন্ধে তাহা যদি খাটে তবে আমরা কিয়ৎ 
পরিমাণে আশ্বস্ত হই, যদিও আমাদিগের অপরাধের তাহীজে, 
কিঞ্চিন্মাত্ৰও লাঘব হইবে না । 

ব্যবসার জন্তও একদল লোক হাঙ্গর শিকার করে । 
ইহার! হাঙ্গব ধরিয়া তাহাব পেটটা চিরিয়া ষক্বৃৎ বাহির 
করিয়া লয় তাহার পর হাঙ্গবেব চক্ষু ছুটি নষ্ট করিয়া জলে 
ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ যকৃত বিহীন হইয়াও হাঙ্গর 
বাঁচে। , 
কিন্তু হাঙ্গবের যকৃৎ দিয়! কি হয়? সে এক রহনস্ত। 
বৈজ্ঞানিক সমাজেব কাছে হাবেব যকুত্ব্যবসায়ী দিগের * 
এ বিষয়ে সনির্বদন্ধ অন্থবোধ আছে যে তাহারা যেন সে 
রহস্ত উদঘাটিত না কবেন। স্ৃতবাং তাহা ভাল কবিয়া - 
জানিবার উপায় নাই! কেবল মাত্র এইটুকু কথা প্রচার 
হুইয়া গিয়াছে যে হাঙ্গরের যকৃতের তেল এব বিখ্যাত 
কড লিভার অয়েল দেখিতে এবং খাইতে ঠিক একই 
বকম। 


স্। 


সা তি t lL 
শব্দিত মূর্তি । 
. (The vocal memnon.) 
পৃথিবীৰ সর্কত্রই স্থাসত্য শিল্প দৃষ্ট হয়। মিশবেব 
স্থাপত্য তাহাব বিপুলতাব জন্ত মানবজাতিকে বিস্মিত 
কবিয়৷ রাথিয়াছে। প্রাচীন মিশব স্থাপত্য বিস্তায় এরূপ 
দৃষ্টান্ত বাধিয়া গিয়াছে বে সমগ্র পৃথিবীর আব কোথাও 
তাহার তুলনা দৃষ্ট হয় না; মিশবের পিবামিভ্‌ পৃথিবীব 
সপ্ত কীর্তির মধ্যে অন্যতম এবং পৃথিবীব মধ্যে যত প্রস্তব 
মুণ্ডি মাছে তাহাব মধ্যে মিশবের মকভূমিব মধ্যস্থিত তৃতীয় 
আমেন্হোটেপেব দুইটি প্রস্তবসূর্তি দর্কাপেক্ষা উচ্চ এবং 
ভয়াক্ছ। উহাদের উচ্চতা সত্তর ফিট, এবং তাহাদের 
পরম্পবের মধ্যে ব্যবধান দুইশত গল্জ। এই মুর্তি 
দুইটি মিশবেব বাজা! তৃভীয় আমেনহোটেপের প্রতিকৃতি; 
তিনি ভীবিতকালে নিজেৰ মৃত্তি নিজেই প্ৰতিষ্ঠিত করিয়া 
যান। এই মুক্তি নিল্বাতা ভ্ডাস্কবেব নাম উহার তলে 


সর্প খোদিত আছে) জার নামও আঁমেন্হোটেপ। সে 


লিখিয়া গিয়াছে, 'ষে অনেভ দূর হইতে আটখাঁনি জাহাজে 
করিস উহাৰ প্রস্তবসমূহ জানিস্ত হইয়াছিল । 
75 বড়ই আশ্চর্য্য 
ঘটনা ঘটত। এ মূহিটিকে লোকে স্ববযুক্ত মেয়ন 
(memnon) বলিত; কারণ উহাব মধ্য হইতে বাস্ত- 
ধ্বনির স্যায় এক শব্দ উঠিত। এই শব্দ শুনিবাব জন্য 
পৃথিবীব নানা স্থান হইত বহু পর্যটকের! এই স্থানে 
আসিয়াছিলেন'। প্রান্র হুই শতাব্দী ধরিয়া প্রাত:কালে 
স্বর্য্যোদয়েব সময়ে এ শব্দ উঠিয়া চতুদ্দিক মুখরিত 
কবিষা তুলিত। ষ্টাবো, বড় প্রিনি, টাসিটাস্‌, লুসিয়ান 
" প্রভৃতি বিখ্যাত লেৎকগণ স্বকর্ণে এই শব্দ শুনিয়! 
স্ব স্ব গ্রন্থে উহাব উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেদ। ষ্ট্রাবো 
_লিখিরাছেন, যে তিনি ক্ষয়েকজন বন্ধুব সহিত এই শব্দ 
" গুনিয়াছিলেন, এবং পৌনানিমান্‌ লিখিয়াছেন” যে উহার 
শব্দ তাঁহাব কাণে ছিয়তন্ত্রী বীণার ন্যায় বোধ হুইয়া- 
ছিল? লোকে এই ব্যাশারকে অভিপ্রাক্ৃত মনে করিয়া 
ইহাকে ভক্তিচক্ষে দেখিভ এবং দেবজ্ঞানে সম্মান করিত। 
গ্রীক ও বোমীয় লেখ্ক্ষবা উহাকে এই মেয়ন্‌ নাম 


সংকলন ও সমালোচন-_শব্দিত মুর্তি 
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৭৯৭ 
দিয়াছেন। হোমরেব ইলিয়ডে ইথিয়োপিরাব এক রাজা 
নাম ছিল মেম়নন্‌; তিনি টিথোমাস্‌ অর্থাৎ প্রাজ্তকানের 
পুত্র; তিনি ট্রয়েব বাঁজা প্রায়াম্‌কে সাহায্য কবিতে 
গিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রাতঃকালে ওঁ মূর্তি হইতে শব 
উত্িত হইত বলিয়া, গ্রীক ও বোমক লেখকগণ সেই বীব 
মেম্ননেব সঙ্গে ওঁ মৃত্তিব সন্বন্ধ আছে ভাঁবিরা উহাব নাম 
(vocal memnon) শব্ৰিত মেম্নন দিয়াছিলেল ৷ 

যাই হোক্‌ এই শব্দ শুনিয়া অনেকে উহাকে পুবোহিতদের 
ছুষ্টাদি বলিয়! উড়াইয়! দিত; কিন্তু উহ! যে সেরূপ কোন 
কৌশলের দ্বারা ঘটিত না, তাহাব প্রমাণ আছে। কাবণ 
সময়ে সময়ে উহ! এবপ নিস্তব্ধ থাকিত, যে তখন তাহা 
হইতে পুবোহিতদেব কোন লাভেব আশা থাঁকিত না। 
অনেক সময়ে লোকে বাব বার আসিবা, উহাব শব্দ শুনিতে 
না পাইয়া, হতাশ ভাবে ফিবিয়! যাইত | একবার একজন 
সমৃদ্ধিশালী মিশববাসীব স্ত্রী দুইবাব আসিয়াও কোন শব্দ 
শুনিতে পান নাই। বোম-সম্াট হাড়িয়ানেব স্ত্রী মহাবাণী 
সাবিনা প্রথমবারে শুনিতে না পাইয়| ক্রুদ্ধভাবে ফিবিয়| 
যান। কিন্তু একটি সাধারণ বোমসৈন্য (১৩) তেববাঁব 
ওঁ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুনিতে পাইয়াছিল। 

এখন অঁ শব্ব কতকাল হইতে শুনিতে পাওয়া যায় 
তাহা দেখা যাউক্‌। ষ্টরাবো প্রথমে তাঁহার গ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন ; তিনি ২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে মিশবে 
গমন কবেন। ভাঁহাব আসিবাব ছুই বত্মব পূর্বে ২৭ 
থুঃপুঃ মিশরে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। সেই তৃকম্পনে 
খু মুৰ্ততিটিব উপবি ভাগের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় একং উহাব 
অভ্যন্তবেও পরিবর্তন ঘটে। ইহাঁব পর হইতে শব শুনিতে 
পাঁওষা যায় ট্রাবোব পূর্বে কেহ উহার শব্েব কথা উল্লেখ 
কবেন নাই। ২৭ খ্ৃষ্টপূর্ব হইতে ১৭৪ থৃষ্টাব পর্যন্ত 
উহার শব্দ প্রায়ই লোঁকেব শ্রুতিগোচব হইত। ১৭৪ 
খৃষ্টাব্দে মূষ্তিটির ভগ্নসংস্কাব করা হয়, এবং আজকালও 
সেই অবস্থায় উহাকে দেখা যায়} এই সংস্কার মেয়নেব 
সম্মানেব জন্য করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই অবধি উহার 
শব আর শোন! গেল না) কাবণ প্রস্তর সাজানোর 
এরূপ পবিবর্তন হইল, যে উহাব শব্দ হইবাব উপায় বন্ধ 
হইয়া গেল। 


তপতি পানি পি পি সিত ১ পতি ৪ 


৭৯৮ 


বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে বায়ুর তাঁপেব হঠাৎ পরিবর্তন 
হইলে স্বাভাবিক পাহাড় এবং প্রস্তব স্ত,প হইতে কখনও 
কখনও সুমিষ্ট শব্দ গুন! যায় । 

বিখ্যাত আমেবিকা পৰ্য্যটক হুম্বোল্‌্ড্‌ অর্ন্থকো 
নদীব তীরে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন_-"আমবা 
যে গ্রানিট পাথবের পাহাড়েব উপবে আছি, এই- 
খানে পর্য্যটকেরা সময়ে সময়ে সূর্য্যোদযকালে মাটির 
নীচে বাঞ্ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইতেন। উহা ষে 
অকস্থাৎ বাযুমণ্ডলেব তাপেব পরিবর্তনের অন্ত হইত সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রস্তবেব স্তবগুলির মধ্যদেশ 
অনেকগুলি থাক্‌ ও গহ্বরে পুর্ণ; দিনমানে উহার তাপ 
প্রান ৫০° (F. 7) হয? এবং রাত্রে কমিয়া ৩৯০ ডিগ্রি 
মাত্র হয়; হৃর্যোদয়কালে বাহ্‌ তাপের সহিত মাটির 
ভিতরকার তাপের অনৈক্য সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।* এই 
অনৈক্যের সময়েই শব্দ উঠিতে থাকে । 

এক প্রকার বালুকা আছে তাহার নাম (Singing 
5৭1) গীতকারী বালুক1। সেইগুলি সময়ে সময়ে তাপেব 
হঠাৎ হাস ও বৃদ্ধি হইলে, যে স্পন্দন উৎপন্ন করে, তাহার 
দ্বার! বালুকার নিয়ে প্রস্তরের মধ্যে সুমিষ্ট শব্দ উখিত হয়। 

+ এইরূপ ঘটনা আরও অনেক স্থলে ঘটিয়াছিল বলিয়া 
বর্ণন। আছে। “চot৮e৷” নামক গ্রন্থের লেখক 
কিংস্লেক্‌ প্যালেষ্টাইন্‌ ও মিশরের মধ্যস্থিত মরুভূমিতে 
ভ্রমণের সময়ে লিখিয়াছিলেন যে তিনি পঞ্চম দিনে বৌদ্রে 
ঘুবিতে ঘুরিতে অতিশয় ক্লান্ত হুইয়া ঘুমাইয়া পড়েন; 
কিছুকাল পরে গির্জাব ঘণ্টাব স্যায় শব্দ শুনিতে পাইয়া, 
তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়! যার, এবং এই শব্দ প্রায় দশ মিনিট- 
কাল স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি এই শব্দের বৈজ্ঞানিক 
কারণ জানিতেন না বলিয়া উহাকে আধ্যাত্মিক ও 
অলৌকিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাব নিয়ে 
বালুকা ও প্রস্তবের মধ্য হইতে যে এ শব্দ উঠিতেছিল, 
তাহ! তিনি জানিতেন না । 

এই শব্ধ যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থায় স্ত,পীকৃত 
প্রস্তর হইতেই উঠে তাহা নহে খোদিত হইয়া গাঁথা হইবার 
পরেও বায়ুমগুলের তাপের পরিবর্তন অনুসারে ও 
পাথরগুলিকে শব্দ করিতে শুন! গিয়াছে । 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৬। 


+ 


| ৯ম ভাগ। 
কতকগুলি ফবাসী সৈনিক কর্মচাবী মিশবেব কার্ণাকেব 
প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ মন্দিবের মধ্যস্থিত গ্রানিট পাথবের 
ঘরে দাড়াইয়! সর্যোদয়কালে বীণাব তন্ত্রী ছিন্ন হইলে যেরূপ - 
হয় সেইরূপ শব প্রস্তবের মধ্য হইতে উঠিতে গুনিয়াছিল। 
মিশরের যে শিল্পী এই শব্দিত মেয়ন্‌ প্রস্তুত কবিয়াছিল, 
সে উহাঁব কিছুই জানিত না ) এবং যে বাঁজাব আজ্ঞান্ুসাবে 
উহা নির্মিত হইয়াছিল, সৃত্তিটিকে শব্দমান করিবাব 
অভিপ্রায় তীহাবও ছিল না। কালে উহা হইয়াছিল; 
কিছুকাল মূর্তিটি শব্দে পৃথিবীব বহুলোককে বিস্মিত 
কবিয়াছিল এবং কালে তাহাব সে শক্তি লোপ পাইযাছে। 
প্র। 


সমুদ্রগর্ভে প্রাণী-নিবাস। 


সমুদ্রগর্ভের বিষয় যতদুব অবগত হওয়! গিয়াছে ভূপৃষ্ঠেব 
সহিত তাহার তুলনা কবিলে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাই। 
পৰীক্ষা দ্বাবাও ইহা! স্পষ্ট জানা গিয়াছে। ভূভাগে বাস 
মওল, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কোয়াশ! ইত্যাদিতে যেবপ কাৰ্য্য ১ 
করে, সমুদ্রগর্ভে ইহার কিছুই নাই বলিয়া, অনেকটা 
পার্থক্যেব কারণও আছে । সমুদ্রজলেব গভীরতার 
পরিমাণ করিতে গিয়া, জানা গিয়াছে, ইহার 

ভূপৃষ্ঠেব প্যান অতি বৃহৎ সমতল-ক্ষেত্র, উপত্যকা ও পর্বত- 
শ্রেণী বিদ্যমান আঁছে। সম্প্রতি বঙ্গসাগগবকে এবিষয়ে 
বিশেষভাবে পবীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, যে, ইহার 
নিয়ভাগে যে সমতল ক্ষেত্র আছে, তাহাব অতি বিস্তৃত 
স্থানের পবিমাণ প্রায় এক হাজার মাইল হইবে। একটি 
সংকীর্ণ পর্বতশ্রেণী ছ্বাবা এই সমতল ক্ষেব্রটি বিভক্ত 
হইয়াছে। এই শৈলমালাব কোন কোন স্থান সাঁগর-জল 
অতিক্রম করায় আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে, এবং 
ইহাব প্রায় সমস্ত স্থানই অতি বৃহৎ পর্বতের উচ্চতা রক্ষা 
কবিতেছে। এই সমুদ্রের নিম্নতম প্রদেশে প্রক্কতির পরি- 
বর্তনপ্রবাহ যেন বন্ধ হইয়া আছে; এখানে শীত, শ্রীম্মের” 
পৰ্য্যায় নাই; জলেব গতি আদৌ নাই। কারণ উপসাগরীয় 
(Gulf 50550) সতের মত বৃহৎ স্রোতের বেগও অতি 
সামান্ত গভীবতা পৰ্য্যন্ত, ব্যাপৃত থাকে। এরূপ স্থানে 
কোন সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্ম অসম্ভব, কারণ উদ্ভিদ 


১০্প্র সংখ্যা । l 


জনমিবাব অন্ত যে শধ্যালোক বস্তক হয় তাহাও এন্থানে 
প্রবেশ কবিতে পাবে না। 

আমরা মেঘেব জন্য অনেক সময়ে ছুই তিন দিন পর্য্যন্ত 
সুর্য্যের তাপ ও আলোক হইতে বঞ্চিত হই। মেধ সামন্ত 
জলীয় বাষ্প মাত্র; ইহাতে ষণন এত অন্ধকাব ও শৈত্য 
ঘটে, তখন সমুদ্রগর্ভে, কয়েক মাইল গভীর জলেব নিয়্তল 
কিরূপ শীতল ও অন্ধকাঁরমন্র তাহা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পাঁবে। এমন কি ৬. হাত মাত্র জলের নিযে 
উজ্জল সুর্ধ্যকিবণ ক্ষীণ চন্ত্রালোঁকেব মত দেখায়। জেনেবা 
হ্রদের (Lake Geneva) স্বচ্ছ জলেব ভিতব দিয়াও 
(উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফির প্লেটে দেখা গিয়াছে) কুর্্যকিবণ 
৬২০ ছয় শত কুড়ি হাতের নীচে প্রবেশ করিতে পাবে না। 
ইহাব পর সমস্তই অন্ধকারাবৃত। 

আলোকেব ন্যায় সুর্য্যেব তাপও জলেব গভীবতা দ্বারা 
বাধ! “প্রাপ্ত হয়। বঙ্গোপসাগবে প্রত্যেক ৪০ হাত নিয়ে 
ফারেন হিটেব তাপমানে ১: ডিগ্রি তাপের অবনতি দেখা 
“যায়। ৮০০ হাত নিম্নে ফাঁঃ হিঃ ৫৫০, এবং ৮০০০ হাত 
নিয়ে ফাঁঃ হিঃ ৩৫০ ডিগ্রি, অর্থাৎ প্রায় ববফজমা শৈত্যেব 
কাছাকাছি আইসে। চমৎকারিত্ব এই যে বেলুনে চড়িয়া 

পর্বাতেব ঢালু পথ দিদা উচ্চে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাপের 
যেরূপ লঘুত! দেখ! যায়, সাঁগবগর্ভে নিমজ্জিত হইবার 
সময়ও তাহাই টিয়া থাকে। কিন্তু খনির ভিতর 
যতই অবতবণ কবা| যায়, তাপ ততই অধিক বোধ 
হয়। 

স্কলভাগে আমাদের চতুষ্পার্থে বহুবিধ তৃণ, গুল্ম ও 
অসংখ্য জীবজন্ত দেখিতে পাই। সমুদ্রগর্ভেব বিষয় চিন্তা 
করিলে তথায় ইছাব কিছুই খাকা সম্ভব নষ বলিয়া বোধ 
হয়। বিশেষত হৃষ্যকিরণ অভাবে জীবসস্ভাবনার পক্ষে 
সর্বাপেক্ষ। ব্যাঘাতদ্ধনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গত 
১১০ বিশ বৎসরেব মধ্যে অনেক পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত 
হইয়াছে যে সত্য সত্যই এই অভি শীতল, গভীব প্রদেশ 
নানাপ্রাণীতে পুর্ণ আছে। সকলেই জানেন. আঁমবা 
বায়ুমণ্ডলের ভিতব বাস কবিস্ম প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে প্রায় 
পনবো পাউও (৭২ সেব) বাধুব চাপ সহ কবি। কিন্ত 
জল বায়ু অপেক্ষা বহু গুণ ভারী) ৮০০০ আট হাজার 


ংকলন ও সমালোচন শিক্ষার সম্পূৰ্ণত! | 


RY 


“ৰতন বিড লরি যাক রানির চা জার আড়াই 
টন অর্থাৎ ৬০ মনেবও অধিক হইবে। 
' সমুদ্রগর্ভবাসী একজাতীয় প্রাণীব শরীব হইতে 
জোনাকী পোকাব আলোঁকেব মত আলোক বাহির হয়! 
অনেক মত্ত ও ০20902012.0. নামক সামুদ্রিক জীবেবা 
উজ্জল আলোক বিশিষ্ট। সাধাবণত এই সকল জীবেব 
রক্তবাহী শিবা ও মাংসপেশীর অবস্থা খুব উন্নত এবং 
চস্ুর্দর়ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ণ 

সমুদ্রের গভীবতম প্রদেশে যদি কোন উদ্ভিজ্জ না থাকে 
তবে কেমন কবিয়া এই সকল প্রাণী বাচিয়া থাকে? 
আমবা উদ্ভি্‌ হইতে থাস্ত সংগ্রহ করি। ইল্লরা বায়ু 
হইতে অঙ্গাবক ভাগ গ্রহণ কবিয়া আমাদের জীবন- 
ধাবণোপযোগী বিগ্ুদ্ধ অম্নজ্ান (05257) ত্যাগ কবে, 
সমস্ত জীবই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ হইতে খাত্ত 
পাইয়া থাকে। যাহারা মাংসাশী তাহাবাও নিবামিষভোঁজী- 
দিগকে ভক্ষণ করিয়| জীবন রক্ষা করে। এই সমস্ত 
প্রত্যক্ষ করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
সমুদ্রবক্ষ নানা প্রকাব উদ্ভিদে, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বকম 
মৎস্তে ও কীটে পরিপূর্ণ; কিছু নিয় পর্য্যস্তও ইহাদের 
ব্যাপিয়া থাকা আশ্চর্য্য নয়। নদীব স্তোতেও ভূজ্বগ হইতে 
নানা প্রকার শাক শব্জি বহন কবিয়া আনে, তাহাও 
সাগবেব নিয়তলে জমাট হয়। সমুদ্রগর্ভেব অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র প্রণীব! সম্ভবতঃ ইহাই খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, আবার 
বৃহৎ জীবের! তাহাদিগকে সংহাব কবিয়া উদ্বব পূর্ণ কবে। 

কা। 


শিক্ষার অম্পুর্ণতা । 


শিক্ষাটা যে অধিকাংশ স্থলে কলের মত দেওয়া হয়, তাঁহার 
সঙ্গে জীবনের যে কোন যোগ থাকে না, সে কথা আজকাল 
চাঁবিদিক হইতেই উঠিতেছে। শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখি, যাহা শিখিয়াছি তাহার 
কিছুই কাজে লাগাইতে পারি নাঁ। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার 
বিচ্ছেদ থাকিয়া যায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্র ও শিক্ষার দ্বাবা 
সম্পূর্ণতব হইবার কোন সুযোগ লাভ করে না। 

হার্ভাড বিশ্ববিষ্ালয়েব ভূতপূৰ্ব সভাপতি এলিয়ট 


৮০5 
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সাহেৰ এসবে একট পুত্তিকা বচনা কৰিয়াছেন। কি 
করিলে শিক্ষা কর্মের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে, সে 
সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। 

তিনি বলেন ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষ সাধন শিক্ষার একটা 
গোড়ার বিষয় এবং প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের 
দৃষ্টি, শ্রবণ, আত্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই চর্চার অভাবে অত্যস্ত 
অপটু। ইন্দ্রিয়ের জড়তা দুর হয়না বলিয়া জগৎ সমন্ধে 
আমাদেব বোধ অসাড় হইয়া থাকে। যেখানে বোধ 
অসাড়, সেখানে শিক্ষা বস্তবিচ্ছিন্ন কেতাবী শিক্ষা ন! 
হইবে কেন? যেমন ধর না কেন আমাদের দেশে। 
বান্ধব্স্ত সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের বোধের 
জডভ়তাকে প্রমাণ করিবাঁব জন্ত বেশি দুবে যাইবার প্রয়োজন 
হ্য়-না। নিতান্ত পরিচিত ছাড়া একট! যে কোন গাছপালা 
কীটপতঙ্গ বা গাখীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝা যায় 
আমাদেব ছৃষ্টিশক্তির দৌড় কত দূর! সহরে বসিয়া! 
উত্ভিদতত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা কবিয়াছি, 
কিন্তু সে ল্যাবরেটারিতেই করিয়াছি, প্রত্যক্ষ জগতের 
সঙ্গে কোন পরিচয় আমাদের ঘটে নাই। প্রত্যক্ষ 
বিশ্বেব তরুলতা পপ্তপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলেই আমাদের 
অপরিচিত। 

সুতরাং দেখার অভ্যাস হয়না বলিয়া ইন্জরিয়ের প্রবল 
জড়তা মনকেও আক্রমণ করে, মনও নিজে কোন অনুসন্ধান 
বা আবিষ্কার করিবার জন্ত ব্যগ্র হয়না, যাহা হইয়াছে 
তাহাকেই চর্কিত চর্কণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। 
আগে কৌতুহল, তার পরে পরীক্ষা-_বিজ্ঞান তো এই 
রকম করিয়া অগ্রসর হুইয়া থাকে। কৌতুহল যেখানে 


নাই সেখানে পৰীক্ষাও স্বভাবতই যথেষ্ট বেগ লাভ কবিতে - 


পারে না। অধ্যাপক এলিয়ট বলেন, অধিকাংশ ছেলে 
পাস করিয়! বাহির হয়, অথচ সমাজে প্রবেশ কবিয়! 
চাঁরিদিককার নানা আন্দোলনকে ও ঘটনাকে বড় করিয়া 
এবং দৃশ্ত এবং অদৃশ্য নানা কারণসুত্রের সহিত তাহাদের 
মিলাইয়া ভাবিতে পারে না। সেই অন্ত কর্তব্যের কোন 
পন্থাও খুঁজিরা পায় না। 

আমেরিকার কথা জানি না, কিন্ত আমাদের কথা 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৬ । 
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বলিতে পারি যে আমাদের চিত্তেরও এই শৃন্ভভার পরিচয় 
আমাদের শিক্ষিত সাধাবণের মধ্যে বিরল নহে । আমাদের 
দেশে যে কোন বড় বিষয়ে দেশেব লোক কত কমই 
ভাবে। অধিকাংশ রচনায় হয়ত এতটুক্খানি আইডিয়া" 
আছে, কিন্তু ভাষার ফেনানোর চোটে আইডিয়াব চেহাবা 
বিলুপ্ত । এমন বিস্তব লেখ! পড়া যায় যাহাতে বলিবার 
কথা কিছু নাই, কেবল কতকগুলা বাঁধিগৎ পাখীর 
শিখানো বুলির মত আওড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। চট্ট 
করিয়া একটা কোন বিষয়ের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া, 
এবং একটা নূতন দিক্‌ হইতে দেখিতে পাওয়া, আইডিয়ার 
এই একটা প্রধান লক্ষণ। নুতনসত্বেব একটা স্বাদ 
আইডিয়ার মধ্যে পাওয়া যাঁয়। বলিবাব কথা মানুষের যে 
সকল সময়ে খুব নূতন থাকে ভাহা নহে, কিন্তু মন পুরাতন 
কথাকেই নুতন কবিয়া ভাবে। মনের সেই নবীনতাব 
রসটাই লেখাকে সরস করে এবং উজ্জ্বল করিয়া তোলে । 
আমরা বুঝিতেও পারিব না যে আমাদের সভা সমিতিতে. 
বক্তৃতা, বড় বড় ইংরাজি লেখা, এবং বাংলা রচনা কি ১ 


শৃন্গর্ভ, তাহাতে মানস বসের' কতই অতাব্‌। 


সাহিত্য পড়ি অথচ রস বোধ হয়না, বিচাব শক্তি 
জন্মে না) বিজ্ঞান পড়ি অথচ অন্ধসংস্কার ঘুচে না, যুক্তিকে 
কোন বিষয়ে প্রয়োগ, করিতে চাই না; ইতিহাস পড়ি 
অথচ দেশের ভিতরকার শক্তি আপনাকে কত বিচিত্র 
ভাবে প্রকাশ করিতেছে তাহ! দেখিতে পাইনা, তুলনা 
কবিতে পারি না, অনুকরণ করিয়া মরি ;--স্বাভাবিক 
নিয়মে একজায়গায় যাহা হয় অন্তজায়গাক্ স্বভাবের ব্যতিক্রম 
বশতঃ যে তাহা হইতে পারে না, সে কথা ভুলিবা যাই। 
চিন্তহীনতা আধুনিক শিক্ষার একটা মন্ত ব্যাধি। 
এলিয়ট বলেন যে একট! বড় বকমেব বোধ জীবনের 
মধ্যে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারিলে শিক্ষার এ দৈন্ 
দুব হইবাঁব নয়। এই 'প্রবাসী”তে ভিন্ন ভিন্ন মাসে শিক্ষা 
সমন্ধে নানা আলোচনায় বোধ হর একথ! পুনঃ পুনঃ 
ব্যক্ত হইয়াছে। 'আঁধুনিক শিক্ষায় কেবলমাত্র জানায়, 
কেবলমাত্র খবর দেয়, বোধকে সঞ্চাৰ করে না। উপমা 
দিয়া বলিতে পারি, তৈলাধার তৈল, পলিতা সমস্তই 
উপস্থিত করে, শিখাঁটি কেবল পলিতার মুখে ধবে নাঁ। 


১০ম সংখ্যা । ] 


+ লাগিলা আশি সপ পপি ল =" লালা লিস্ট ক 


বিজ্ঞান পড়িয়া যদি সঙ্গীব বিশ্ববঙ্গাণ্ডেব সম্বন্ধে বোধ ন! 
হয়, এতবড় জগৎটার যদি চোখ কাণ বুজিয়া চলি, তবে 
= সে বিজ্ঞান পড়ায় কি লাভ হয? ইতিহাস পড়িয়া সাহিত্য 
" পড়িয়া, যদি নিজের সঙ্াঞ্জের ভিতরকাব শক্তির দিকে 
এবং ভিতরকার দুর্কলতার দিকে চোখ না পড়ে, তবে 
ইতিহাস ও সাহিত্য মুখস্থ করিয়া 'কি প্রয়োজন সাধন 
কবা হয়? ছেলেবেলা হইতে প্রকৃতির সহিত প্রত্যক্ষ 
পবিচয় সাধন করাইয়া দিলে, তবেই বিশ্বব্রহ্ধাওড সম্বন্ধে 
একটা সজীব বোধ জাগ্রত হয়। তবেই কৌতূহলের 
অস্ত থাকে না, বিশ্বে অস্ত থাকে না। সেইরূপ অন্তান্ত 
নান! অনুষ্ঠান আযোজ্জনেব দ্বারা মানুষ সন্বন্ধেও চৈতন্তকে 
জাগ্রত কবির! তুলিলে তবেই শিক্ষা জিনিসটা জীবন 
লাভ কবে। তখন বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়না যে 
বই পড়াটা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেপ্ত মনের 
সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোল1। একটা প্রকাণ্ড 
বোধনেব জন্য জ্রগতে চারিদিকেই যে চেষ্টা চলিতেছে, 
“ তাহা স্পষ্টই দেখিতে bo Cy 

অ।. 


প্রাচীন ভারতে আগ্েয়াস্ত্। 


/ ভাবতে অতি প্রাচীনকালে আগ্নেরাস্ত্রেব ব্যবহাব ছিল, 
তাহা আমাদের প্রাীন ্রন্থদমূহে এবং গ্রীকৃদিগেব গ্রন্থেও 
উল্লিখিত আছে; রামায়ণ ও মহাভারতেও আগ্রেয়াস্ত্রে 
উল্লেখ দেখিতে পাও ,যায়। যুবোগীয় লেখকেবাও 
প্রাচীনকালে চীনে ও ভাবতে আগ্লেয়ান্র ছিল তাহা 
তাহার। বিশ্বাস করেন! [721,590 (হাঁল্হেভ.) নামক 
জনৈক পঞ্ডিত বলেন, যে সাধাবণ লোকে সেকন্দরেব 
সময়ে ভাবতে আগ্মেয়ান্ত্র ছিল তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে 
না, কিন্তু কুইণ্টাস্‌ কার্টিক্াসেব ( Quintus Curtius ) 
বর্ণনা হইতে স্পষ্টই এমাণিত হয় যে উহা! প্রাচীনকালে 
এদেশে ছিল। তিনি আরও বলেন, যে ভারতে ও চীনে 
কত কাল হইতে আগ্েকাস্ত্দি প্রচলিত তাহা জান্বার 
কোন উপায় নাই। ইংরাজীতে “৮2 ৪.0৩সএব যথার্থ 
প্রতিশব্ আগ্রেষাস্ত্রঃ এই আগেয়ান্ত্রের উল্লেখ মহাভাবতে 
ভূধি ভুবি আছে। 


ংকলন ও সমালোচন_প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়ান্ত্র। 


এ পছ কাস সি সী সপ সপ পা সলাত তিক 


৮০১ 
৯. পাস রিশা 


রামায়ণে, বিশ্বামিত্ৰ, তাড়ক। নিধনকালে, রামচন্দ্রকে 
যেসকল আফুব উপহাব দিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে ‘শিখ’ 
নামক আগ্নেরাম্্র প্রদান করেন, _"আগ্েয়মন্তরন্মরিভং 
শিখবন্নামনামতং।” 026 এবং মাবস্ম্যান্‌ সাহেবের 
শিখব পদ্ার্থটিকে এক প্রকার দাহ বা আগ্নের় পদার্থ 
বলিয়া স্বীকাব করিয়াছেন এবং তাহাঁবা ইহা হইতে এই 
সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুবা বারুদেব বিষয় 
জ্ঞাত ছিলেন । (Elliot's Historians of Mahaz 
medan India, Vol. I, p. 359, 6০.) 

মহাভারতে অনেক স্থলে শতত্বী নামক এক যঙ্্রেব 
উল্লেখ আছে। উহাকে হুর্গেব দ্বাবে বা ভিতরে রক্ষা 
করা হইত। শতত্রীর অর্থ কামান। হ্থাল্হেড সাহেবেবও 
এই মৃত। টীকাকাব নীলকণ্ঠ শতপ্রীব গঠন ও লক্ষণাছি 
সম্বন্ধে এইরূপ বলেন-_*তগ্নেয়ৌধধলেনোতক্ষিপ্তেন 
দৃষৎপিণ্ডেন যা যুগপস্থতং সহত্রং বা মনুষ্যাদীন্‌ সা শতদ্বী 1” 
অর্থাৎ যে যন্ত্র আগ্নেয় ওবধেব বলে প্রস্তবপিও নিক্ষেপ দ্বাব' 
শত বা সহজ মনুয্যাদিকে নিহত কবে, সেই শতগ্রী। 
আগ্নেয় ওষধ যে বাকদেব স্তার কোন বিক্ফোধক দ্রব্য সে 
বিষষে কোন সন্দেহ নাই। মহাঁভাবতে আদিপর্কে গন্ধর্ক- 
রাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনেব নিকট হইতে আগ্নেরযন্ত্র ও 'বৃদ্ধি 
নামক ওঁষধ প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। আগ্নেবাস্ত্র বন্দুক 
কিংবা কামান জাতীয় কোন যন্ত্র এবং বৃদ্ধি বাকদেব প্যান 
কোন পদার্থ হইতে পাবে । “বৃদ্ধি শব্দের সহিত বাকদ 
শব্দের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে, এবং বাঁকদ শব্দটি বৃদ্ধির 
অপত্রংশ হইতে পারে । কবিবব রাজকুষ্ণ রায় এই মত: 
প্রকাশ কবেন। 

নীলকণ্ঠ আগ্রেযৌষধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, --“সীসকাংস্ত- 
দৃষস্তালক্ষেপকানি লৌহময়ানি ভাষায়াং ‘নাল’ শব্দাভি- 
ধেয়ানি তেষাং সুত্রং স্চকং শান্্ং1” অর্থাৎ আগ্নেয়ৌষধ 
( বারুদ) বলদ্বাবা সীসকাং্ত প্রস্তব গোলা নি্ষপকাবী,» 
লৌহ্মর যন্ত্রেব সুত্রস্ূচক শান্ত্র। এই যন্ত্রকে ভাষায় ‘নাল’ 
বলে। আধুনিক কামান বন্দুক উহাব অন্তর্থত। 

মহ(ভাবতের সময়ে বাকদ সংক্রান্ত আব একল্টী যুদ্ধো- 
পকবণ দেখিতে পাই। আর্য্েবা কাঠের কৃত্রিম অশ্ব বা 
বৃষ প্রস্তুত কবিয়া তাহার ভিতব বাক্দ পুবির! যুদ্ধক্ষেত্রে 
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দিতেন। মহাভাবতে আরবে তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ 
একটি অশ্বের উল্লেখ আছে। চীন দেশেব “মাঁতোয়ালিন 
(Matwawlin) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে প্রাচীন 
হিন্দুবা তীর, বন্দুক, ঢাল, ব্যবহার করিতেন, তাহা ব্যতীত 
তাহারা বারুদপূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব ও বৃষ যুন্বস্থলে প্রয়োগ 
করিতেন। 

“অধ্যাপক উইল্সন্‌ তাহার প্রবন্ধমালায় লিখিয়াছেন 
যে “সাধাবণ অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে বজ্র নামে একটি আয়ুধ প্রচ- 
লিত ছিল; এবং উহাব বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় 
যে উহা! কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত হইত, 
এবং উহা বারুদের গুণ সমূহ বিশিষ্ট কোন পদার্থ ভিন্ন 
অপর কিছুই নহে» 

শ্রীকের! বারুদের কাঁধ্য জানিতেন না) সেইজন্ত 
গ্রীক লেখকেরা ভাবতবাসীদেব আগ্নেয়াস্ত্রেব অদ্ভুত বর্ণনা 
দিয়া গিয়াছেন। [505390359 ( থেমিস্টিয়াস্‌ ) বাহ্মণ- 
দিগের দুব হইতে বিদ্যুৎ এবং বন্ধের ছারা যুদ্ধ করিবার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । সেকন্দর তাঁহার গুরু আরিষ্টো 
টলের (.7510116 ) নিকটে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে 
তিনি ভাবভবর্ষে ভীহাব সৈন্তেব উপবে ভীষণ 'অধরিস্ফুলিজ 
সমূহ প্রক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। 

ধতিহাসিক E!phist০neও বলেন যে সেকন্দরকে যে 
ভাঁবতবাসীর বাধা প্রদান কবিয়াছিল, তাহাদেব আগ্েয়ান্ত্ 
ছিল! (History of India, pp. 241.) Philos- 
£5৪ ফিলোস্ট্রেটাস্‌ সেকেন্ববেব ভাবত আক্রমণ 
সমন্ধে বলিয়াছেন যে যদি মসিধানাধিপতি ,বিপাঁশা 
(8৩৪5 ) অতিক্রম কবিরা কয়েক পদ অগ্রসব হইতেন, 
তাহা! হইলে, তিনি কখনই ব্ৰাহ্মণ ( হিদ্দুদদিপের ) সুদৃঢ় 
স্থান সমূহ অধিকাৰ কবিতে পারিতেন না। কোন শক্ত 
ভাহাদেব দেশ আক্রমণ করিলে, তাহারা স্বর্গ হইতে 
প্রেবিত ঝটিকা এবং বজ্রের স্তার কোন বস্তুর সাহায্যে 
উহ্াদিগকে বিতাড়িত কবিয়া দিত। * * * অএঁতিহাসিক 
Elliot তাহার (Historians of the Mahamadan 
India Vol. [, P. 365) গ্রন্থে, লিখিয়াছেন কাশ্মীরা- 
ধিপতির সহিত রাজা হলেব যুক্ধেব সময়ে শেষোক্ত নৃপতির 
এক মাটির হস্তীর বিদাবণের উল্লেখ কবিয়াছেন, 


প্রধাসী---মাথ, ১৩১৬ । 


{ ৯ম ভাগ । 


এবং বলেন যে এখানে আমরা কেবলমা বিদারণ 
দেখিতেছি, তাহাই নহে, কিন্তু এ বিদাবণ কোন 
নির্দিষ্ট সমষে সংঘটিত হুইবাঁর জন্ত ছ৪এব গ্ভায় কোন 
বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বোধ হয়। 

Ctisias (টিসিয়াস্‌ ), Ellian এবং Philostratus 
সকলেই হিন্দুদিগের প্রস্তত এক প্রকার তৈলের উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং উহা যুদ্ধেব সমযে প্রাচীর এবং নগরদুর্ 
ভগ্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই ওষধ অনেক সৈম্ত 
এবং রসদ নষ্ট কবিয়! দিত এবং উহাকে নির্ধাণ করানো 
একপ্রকাঁব অসম্ভব ছিল” 

সেকেন্দবের সময়ে ভারতে আগ্নেয়াল্স প্রচলিত ছিল; 
কিন্তু গ্রীকের! উহাব ব্যবহাব বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়া 
উহার মধ্যে কিছু অমান্থধিকতা আছে এই বিশ্বাসে কিভুত 
কিমাকার বর্ণনা সমূহ দিয়াছেন। কিন্ত তৎকালে যে 
আগ্নেয়ান্্াদি প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

প্র 


পীতজাতির অভ্যুদয় । 


স্ববোপ যাহাকে ধৰ্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছে সেই স্বাজাত্য ও 
স্বাদেশিকতাব একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, অন্ত কোনো. 
জাঁতিব অত্যুদয়কে সে বিপদ বলিয়া জানে। পৃথিবীতে 'ু 
একমাত্র নিজেবই প্রভূত্বকে সে শ্রেয্ বলিয়া মনে কবে। 
জাপাঁন যতদিন য়ুবোপ আমেরিকার নিকট চড় চাপড় 
খাইয়া মাথা নীচু করিয়া ছিল ততদিন তাহাদেব মতে 
পৃথিবী নিবাপদ ছিল---চীনের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী 
যতদিন অহিফেন খাইয়া জগৎসংসাবে অবজ্ঞা ভাজন হইয়া 
অপমানিত হইয়া ছিল ততদিন নিকুঘিগ্ন আধিপত্যের জন্য 
পাশ্চাত্যজাতি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত। কিন্তু জাপান যতই 
সবল হইয়া উঠিতেছে, চীন যতই তাহাব জড়তা পরিহার 
কবিতেছে ততই স্বেতসভ্যতা প্রমাদ গণিতেছে। স্থাঁজাত্য 
জিনিষটা এমনি জিনিষ 1 এই দলবদ্ধ প্রকাণ্ড স্বার্থপরতাকে 
যাহার! মানুষের চরম ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছে তাহাক! 
পবস্পব পবস্পরেব শক্ত হইয়! দাড়াইয়াছে, তাহার অন্তেব 
কল্যাণকে বিপদ বলিয়া গণ্য করিতেছে । আজকাল চীন 
জাপান সন্বন্ধে ইংরাজি কাগঞ্জে যে সকল প্রবন্ধ বাহির 


১০ম সংখ্যা ৷] 


_হহজেছ ভাৱৰ এতো কেই প্রাচ্যন্াতিব ৰ 
শুভলক্ষণেই যুবোপেব আতঙ্ক প্রকাশ, পাইতেছে। 

ডেলিমেল পত্রিকার সংবাদদাতা মেকেঞ্জি লিখিতে- 
ছেন: 

সত্য সত্যই কি পীতজ্জাতি আমাদেব আতঙ্কের স্থল 
হইয়া দাড়াইয়াছে ! অদুব ভবিষ্যতে কি পৃথিবীর অধিকার 
লইয়া গীতজ্জাতি শ্বেতজাতির সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইবে? তিনবৎসব পূর্বে কেহ এইরূপ কথা 
তুলিলে তাহাকে উপহারাম্পদ হইতে হইত কিন্তু এখন 
আর সেদিন নাই এখন সমগ্র পৃথিবীর অধিবাঁসীদেব মনে 
একটা আতঙ্কে ছায়া পড়িয়াছে। 

অষ্ট্রেলিয়া মনে করে, তাহার অদৃষ্ট জাপানের অনুগ্রহের 
উপব নির্ভব কবিতেছে এইঞ্ন্ত অষ্ট্রেলিয়া নৌ-সেনা-গঠনে 
মনোযোগী হইয়াছে । ব্রলিফো্রিয়া জাপাঁনীদিগকে স্বদেশ 
হইতে তাড়াইয়! দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা কবিতেছে ; 
চীন বণিকগণ মাফিনদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ তুলিবব্‌ 


* জন্ত তাহাঁদেব পণ্যদ্রব্য বর্জন করিয়াছে । মাঁকিনেরা 


প্রশান্ত মহাসাগবে তাহাদের যুদ্ধতবী বাড়াইয়া তুলিতেছে [ 
ফরযোজা হইতে হ্বেতার্জদেব ব্যবসায় একরূপ উঠিয়া 
১ িয়াছে, কোঁবিয়াবও এ অবস্থা । মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী পণ্য- 
দ্রব্য যেমন অবাণে স্থান পাইতেছে, শ্বেতাঙ্গদেব পণ্য তেমন 
সহজে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। 

জাপানীবাই প্রশান্ত মহাঁসাগরেব কর্তা হইয়! উঠিতেছে। 
শেতান্ধদেব সহিত নান্রাস্থানে তাহাদের সংঘর্ষ বাধিবাব 


উপক্রম হইতেছে! ও দিকে চীনে বব উঠিয়াছে__শ্চীন 


দেশ চীনবাসীদের” অর্থাৎ চীন দেশে. কোনো বিভাগে 
ভিন্ন দেশীয়দিগকে প্রাধান্ত লাভ করিতে দেওয়া হইবে 
না। 

প্রায় প্রত্যেক শ্বেতব্দাতিব জন্ম সংখ্যা দিন দিন কমির! 
আঁসিতেছে-_পন্ছাস্তরে জাপানী ও চীনাদের জন্মসংখ্যা 'ও 
_ আয়ুৰ পবিমাণ আশ্চর্ধাকূপে বাড়িয়া যাইতেছে । কুসংস্কার 
ও মহামাবী এতদিন ইহাদের বংশবিস্তারে বাধা দিতেছিল। 
প্রাচীন চীনেব চিকিৎসকেরা! শাবীরতত্ব কিছুমাত্র জানিতেন 
না; -জাপানেবও পূর্বে এই অবস্থা ছিল। বিগত কয়েক 
বৎসর মধ্যে জীপানের চিকিৎসা প্রণালী আমুল পরিবর্তিত 


ংকলন ও সমালোচন-_পীতজাতির অভ্যুদয় । 


৮০৩ 


_হইরাছে। চীনও জ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। আধুনিক 
চিকিৎস্! প্রণালী প্রবর্তনে জাপানে আশ্চর্য্য সুফল 
ফলিয়াছে। 

পঁচিশ বৎসবে জাপানের অধিবাসী সংখ্যা তিন কোটী 
ষাট লক্ষ হইতে চাবি কোটী আশি লক্ষ উঠিষাছে। 
অর্থাৎ শতকবা পঁচিশ হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে । 
এতদৃভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরেব দ্বীপপুঞ্জে নানাস্থানে 
জাঁপানীরা৷ বসতি বিষ্তাব কবিতেছে। হনলুলুতে জাপানী 
অধিবাসীব সংখ্যাই বেশী, কোবিষায় এক লক্ষ ত্রিশ 
হাজ্জাব জাপানী বাস কবে; চীনে ও নানাস্থানে 
জাপানীবা বসতি স্থাপন কবিতেছে- মাঞ্চুবিয়া'ও তাহাদের 
সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে । বংশবৃদ্ধির দিকে জাপানীদের 
দৃষ্টি রহিয়াছে নপুত্রক থাকা তাহাব! নিতান্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয় বলিয়া মনে কবে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাঁদাগাস্কার, 
নুসিষানা হইতে সাইবেবিয়া পর্যস্ত সর্বত্র জাপানী 
উপনিবেশ দৃষ্ট হয় 

নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাব ফলে চীনেও অভাবনীয় 
উন্নতি দেখা যাইতেছে । চীনের বর্তমান মোক সংখ্যা 
চুয়ালিশ কোটি । চীন, জাপান ও কোবিয়া এই বাজ্যত্রয়ের 
সমবেত জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোঁটিব উপর। যে হাবে 
বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে নেই হারে বাড়িয়া 
চলিলে এক পুরুষ মধ্যে এই তিন রাজ্যের জনসংখ্যা একশত 
কোটিব অধিক হুইবে। 

জাপান তো ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত লোকপুর্ণ হুইয়াছে। 
এদিকে জনসংখ্যা ক্রমাগতই বাঁড়িতেছে-__এই অতিবিক্ত 
লোক সমূহ আপনাদেব বাসেব একটা ব্যবস্ধ করিয়াই 
লইবে। বাসস্থানের অভাব উপস্থিত হুইয়টছিল বলিয়াই 
জাপান সর্ভভঙ্গ কবিয়া কোবিয়া গ্রাস কবিরাছে। কালে 
কোরিয়া জাপানীদের দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং মাঞ্চুবিয়াও 
তাহার! গ্রাস করিবে-_ তারপব ? 

ষ্ট্রেলিয়ার প্রতি জাপানীদেব লোলুপ দৃষ্টি আছে। 
তাহারা দেখিতেছে যে একটা প্রকাণ্ড ভূভাগের 
একাংশ জুড়িয়া শ্বেতাঙ্গেবাই বাস কবিতেছে। তথায় 
ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানে এখনো চল্লিশ লক্ষেবও 
অল্প শ্বেতাঙ্গের বসতি। এই দেশের উত্তবাইণে লোকের 


৮০৪ 
বসতি এমন বিব্ল যে গবপবতা ১৫০ একর স্থানে 
এক ব্যক্তি বাস কবিতেছে। পাছে বৈবাহিক সুত্রে 
আবদ্ধ হইয়া আপনাদেব অধঃপতন ঘটে এই ভয়ে, 
আষ্ট্রেলিয়ানেরা গীতজাতিকে কুইন্সল্যাণ্ড হইতে তাড়াইয়া 
দিয়াছে। আইনেব সাহায্যে তাহাবা কৃষ্ণ পীত ধৃদব 
জাতি সমূহে প্রবেশাধিকাৰ বন্ধ রুবিতেছে। ওদিকে 
তাহাদেব পতিত ভূমি লোকপূর্ণ করিবাব কোনো 
ব্যবস্থাই দেখা যায না__তাহাদেব জনসংখ্যা ও উপযুক্ত 
পবিমাঁণে বৃদ্ধি পাইতেছে না, বাহির হইতে অন্ত কোনো 
শ্বেতজাতিকেও তাহাঁবা স্বদেশে বাস কবিবার অধিকার 
দিতেছে ন!। 

জীবনযুদ্ধে শক্তিমানেবাই জবযুক্ত হইবে কোনো শ্বেত- 
জাতি নিজকে কোনো ভূভাগেব অধিকাবী বলিয়া ঘোষণা 
করিলেই চলিবে না) আত্মশক্তিবলে উক্ত প্রদেশে 
আধিপত্য বক্ষা কবিতে হইবে, আবশ্তক হইলে তজ্ঞন্ত 
যুদ্ধও করিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট কজভেপ্টেৰ মনেও 
অষ্ট্রেলিয়া সম্মন্ধে এই সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে । তিনি 
তাহাব এক অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুকে সনির্বন্ধ অন্ুবোধ করিয়া- 
ছেন ফে্বাধিকাব বক্ষা করিতে হুইলে অষ্ট্রেলিয়ানের! 
আপনাঁদেব বাজ্যেবক উত্তবাংশ অচিবে লোকপূর্ণ 
করুন। 

অদূব ভবিস্ততে জাপান কিংবা চীন যে কেহ উত্তৰ 
অষ্ট্রেলিয়। অধিকাব কবিয! লইতে পাঁবে। এতকাল তাহার! 
নিঃশবে দুবে আঁছে বলিয়া কোনো কালে অস্ট্রেলিয়া দখল 
কবিতে চেষ্টা কৰ্িবে ন! এরূপ মনে কর! অসঙ্গত। অনেক 
অস্ট্রেলিয়ান ইহা! বুঝিয়া থাকেন- _মষ্ট্রেলিয়ানব৷ এঁরূপ 
আশঙ্কা করেন বলিয়াই নৌ-সৈন্যদল গঠনে মনোযোগী 
হইয়াছেন। উত্তব অষ্ট্রেলিয়া যে ভয়ে ভীত হাউইও ও 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও সেই ছয় করিয়া থাকে । __ 

জনবলেব পরই অন্ত্রবলের বিচাব কবা আবশ্তক। 
জাপান তাহাঁব সৈন্যবল বুদ্ধির নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন 
করিতেছে। বিগত শবৎকালে আমাদের “ডেড্‌-নট*” সর্ব- 
প্রথমে জলে ভাসানে! হয় সেই যুদ্ধ জাহাজ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
সকলেব বিন্ময়োৎপাদন কবিয়াছিল। আশ্র্য্যেব বিষয় 
এই অল্প কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতে জাপান 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 


তাহাব “সাতহ্থমা নামক বণতবী ভাসাইল। দৈর্ঘ্য, 
বিস্তাব, সৌষ্ঠব ও দৃঢ়তা কোনো অংশে “সাতসুমা” হীন 
নহে! 
প্রশাস্তমহাসাগবেব সর্বত্রই জাপানীদের বগতবী বহি- 
যাছে এবং তথায় তাহাদেবই প্রাধান্য দেখা যাঁয়। জাপানী 
নাবিকগণ দক্ষতায় পৃথিবীব অপব কোনে! দেশেব নাবিকগণ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। গত কষ-জাঁপান যুদ্ধে জাপানে যে 
বলক্ষয় হইযাছে সেই ক্ষতিপৃবণেব নিমিত্ত জাপানী সৈ্ত- 
বিভাগেব কর্তৃপক্ষ অবিশ্রাম/শর্য্য কবিতেছেন। নূতন 
নুতন সৈন্যদল গঠিত হইযাছে, বিজ্ার্ভ পদাতিক সৈল্ত- 
সংখ্যা শতকবা পঞ্চাশ হাবে বাড়াইবার কথা চলিতেছে । 
জাপানী সৈন্তদলেব সাহসিকতাঁব প্রমাণ স্ববপ কোনো 
কথা বলাই বাহুল্য হইবে। জাপানী পদাতিক সৈন্তগণ 
আঁপনাদ্দিগকে পৃথিবীব মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিষ! সপ্রমাণ 
কবিয়াছে। অসহনীয় ক্লেশও তাহাঁব! হান্তমুখে সহ কবিয়া 
থাকে, অন্তেব নিক্ট যাহা অসম্ভব তাহাও তাহাবা সাধন 
কবিবাব নিমিত্ত অগ্রসব হইষা থাকে । * 
জাপানে প্রাকৃতিক অবস্থান এমন যে কোনো বহিঃ- 
শক্রব পক্ষে এই বাজা "আক্রমণ একবপ অসম্ভব। জাপান 
যে কোনে! শক্রব সহিত যে কোনো সমষে যুদ্ধ করিবাঁব 
নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে। জাপান এক্ষণে সমগ্র 
এশিষা মহাদেণেব স্বাধীনতার জন্য দণ্ডাবমান হইয়াছে । 
চীনসাআজ্যেব উত্তবাংশে পীত সাগব তীবে দীর্ঘাকৃতি, 
সবলদেহ এক শ্রেণী লোক দেখা যায়। ইহাদেব কষ্টসহিষ্ণুতা 
অসাধারণ; আহার্য্য এমন সামান্ত যে ভাতও ইহাব! বিলাঁস- 
খান্য বলিয়া মনে কবে। জোয়াবিব ন্তাষ একপ্রকাবেব 
শশ্ত ইহাঁদেব প্রধান থাগ্ক--এ শস্ত এমন অন্পপবিমাণ আহার ' 
করিয়া থাকে--যে খাগ্যেব পবিমাঁণ দেখিলে তাহা একটা 
ছোট পাঁখীব খাছ বলিয়া মনে হইয়া থাকে । এই শ্রেণীর 
চীনাদেব দ্বারা সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা চলিতেছে । | 
এই সৈন্যদল চিবদিন চীনবাসীদেব নেতৃত্বাধীনে থাকিলে 
বিশেষ কোনো চিন্তার কাবণ থাকিত না! কিন্তু অচিরে 
কোনে! উচ্চাকাজ্জী জাতি ইহাদের পরিচালনাব ভাব 
গ্রহণ কবিলে আঁমাদেব বিষম বিপদ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্ন্যেব 
বিষয় নহে। 


১০ম সংখ্যা. ] 


ফসিল সিল ত সী স্পা লতি ৩ স্টিক সপে মতা দি পিপি ক তত 


জাপানী জিগীষুস-্রদায ্রকাশ্তভাবে বলিয়া থাকে 
বে এক কোটি চীনসৈন্ত সহায় কবিয়া একদিন তাহাবা 
সুরোপে "পীত আশীর্বাদ” বর্ষণ কবিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। 

ইহার! এমনও প্রকাশ করিয়াছে যে ইংরাঁজেবা এখন 
যেমন ভাবে শাসিত হইতেছে তাহাদের অধীনে তদপেক্ষা 
অধিকতর স্থশাসিত হুইবে! অবস্ত এই সকল প্রলাপ 
বাক্যের কোনো মূল্য না থাকিলেও, আমাদেব এই সকল 
- কথা একেবাবে বিস্বৃত হইলেও চলিবে না! মনে বাখিতে 
হইবে; সুযোগই সাফল্য আনয়ন কবে--জাঁপান চীনসৈন্ত 
দলের চালক হইতে পারিলে যে সুযোগ লাভ করিবে উহা 
তাহাকে একমাত্র প্রশক্ষি হাসাঁগরের নহে-_সমন্ত পৃথিবীর 
উপর প্রীধান্ত দান করিবে? 

বাণিজ্য লইয়াই অদূৰ ভবিষ্যতে শ্বেতগীতে বিরোধ 
বাধিবার উপক্রম উপস্থিত হইয়াছে । পূর্বে জাপানীদের 
বাণিজ্য অপেক্ষা যুদ্ধেই বেশী অনুরাগ দেখা যাইত। 
তাহাদের দেশে বণিকেবা অবজ্ঞাত, যোদ্ধারা সম্মানিত 
“হইত । এখনো তাদের এই ভাবটা একেবারে নাই 
তাহা নহে, তৰে বাদিজ্যের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ 
দিন দ্বিন বাঁড়িতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিগত 
এয়েক বসব মধ্যে জাপান বিবিধ শিল্পে অভাবনীয় উন্নতি 
পাভ কবিয়াছে। যে রপতরীগুলিব সাহায্যে জাপান 
রুষদিগকে পবান্ত করিরট্ছৈন সেগুলি ব্রিটি দর ডকে 
নির্মিত, এখন জাপালের যুদ্ধ জাহাজ জা 'নই নির্শিতি 
হইতেছে। কয়েক মাম পূর্বে আমি কোব নগরে 
কওয়াসাঁকি ডক দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় বহুসংখ্যক 
যুদ্ধ লাহাব্র নির্মিত হইতেছে দেখিয়া আমি বিশ্বয়াবিষ্ 
হইয়া আমার পথ প্রদর্শককে প্রশ্ন করিয়াছিলাম ; তিনি 
বলিলেন “ওগুলি চীন দেশেব বুদ্ধ জাহাজ ।” অল্প কয়েক 
বৎসর পূর্বে এতগুলি যুন্ধ জাহান্দ তৈয়ার করিতে হইলে 
চীনকে টাইনে বা ক্লাইডে আদেশ দিতে হইত। জাপান 
অল্প কয়েক বৎসবের মধ্যে পোত নিৰ্ম্মাণ বিদ্যায় এতদৃব 
অগ্রসর হইয়াছে--যে নিজের অভাবপৃবণ করিয়া অপব 
রাজোরও অভাব দুর করিতে সমর্থ হইয়াছে। পোত 
নিম্মীগে জাঁপান অচিৰে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কবিবে। 
বিশ সহত্্ টন ভারবাহী জাহাঞ্জ জাপানীবা এখনি নির্মাণ 


ক 


সংকলন ও সমালোচন-_পীতজাতির অভ্যুদয় | 


হা ও আলাম এ তপত ৯ 


৮০৫ 


করিতেছে। সাত বসব আরে অশান্ত মহাসাগবে গ্রত্যোব 
বন্দবে ব্রিটিসদেব নির্মিত জাহাঁঞজই বেশীব ভাগ দেখ 
যাইত এখন জাপানী জাঁহাঁজেব সংখ্যাই অধিক দৃ্ হয় 
জাপানীবা তাহাদেব গবর্ণমেণ্ট হইতে পোতনির্ম্মাণার্থ প্রচুত 
সাহায্য পাইতেছে। 

কার্পাস-শিল্পেও জাপানী বিশ্ময়কব উন্নতি লাভ কবি- 
্াছে। জাপানী কাবখানাগুলি আইনেব নাগপাশে বীধা 
পড়ে নাই। কলেব অধিকারীরা বালককেও কাজে 
লাগাইতে পারেন। জাপানী কারখানার কার্য স্ত্রী-মজুৰ্‌ 
দ্বাবাই অধিকাংশ সাধিত হইতেছে । জাপানের কলগুলি 
দিন রাত্রি চলিতেছে । অধীন বাজ্যগুলিব সমস্ত অভাব 
জাপান পূরণ করিতেছে | জাপান গবর্ণমেন্ট স্বদেশ 
বণিকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া প্রত্যেক নৃতন 
ব্যবসায়েব পৃষ্টপৌষক করিতেছেন। জার্ম্ণ গবর্ণমেপ্ট 
তাহাব প্রজাদিগকে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিস্তব সাহায্য করেন 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, জাপান গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ 
গবৰ্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অতিক্রম কবিয়াছেন। 

কোনো বিদেশীর পক্ষে জাঁপানে বসতি স্থাপন একরূপ 
অসম্ভব! পদে পদে তাহাকে আইনেব শবে হিদ্ধ হইতে 
হয়। তার পক্ষে জমি ক্রয় কবা, কোনে! কাঁববারে 
টাকা খাটানো সম্ভবপব নয়। ব্রিটিস ও মার্কিন তামাক 
ব্যবসায়ীর! টোকিয় নগরে ও অপব কোনো কোনো স্থানে 
প্রাধান্য লাভ কবিতেছিল, জাপান গবর্ণমেণ্ট 'আইনজাবি 
করিয়াছেন যে, জাপানে তামাঁকেব ব্যবসায়ে জাপানীদেবই 
এক চেটিয়৷ ক্ষমতা থাকিবে, অন্যজাতি এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে পাবিবে না! । 

বাঁণিজ্যক্ষেত্রে জাপান অপেক্ষা চীন আমাদের বেশি 
প্রতিকূল হুইয়া উঠিবে ; বর্তমান সময়ে চীন অনেক বিষয়ে 
পাশ্চাত্য জাতিব সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে__পাশ্চাত্য ভাব 
ও শিক্ষা তাঁহাদেব মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছে ' চীনেব 
আব সে দিন নাই-_তথাকার বমণীব! এখন আর লৌহ 
পাদুকা ব্যবহাঁব করিয়া পদদ্বয় বিকল কবে না, যে আফিং 
চীনেৰ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে চীনেবা সেই বিষ পবি- 
ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে । তাহার! জড়তা ত্যাগ কবিয়া 
জাগিয়! উঠিয়াছে। শ। 


৮০৬ প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৬। [ ৯ম ভাগ। 
৪, | পিতা যে উপযুক্ত দও প্রাপ্ত হইতে যাইতেছেন তজ্জন্ত নানা 
পারস্তে রাষ্্রবিপ্লবের একটি ছবি। কারে ভাহাব হর্ষ জ্ঞাপন করিতেছিল। 
যখন ফাঁসীর রজ্জুট বৃদ্ধের গলায় পড়িল, এবং তিনি- 
সেক ফজ্লউন্লা পারস্তের একজন বড় মুম্তাহিদ্‌-পুরোহিত। শৃন্তে ঝুলিতে লাগিলেন তখন হাত ছটা মুক্ত ছিল বলিয়া 


পুরোহিত লোকদের রাজভক্ত হইবাবই কথা--বিপ্লবেব 
পক্ষ অবলম্বন্ন করিতে তাঁহারা কখনই রাজি হইতে পারে 
না। সেক ফজলউল্লা! বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া নব্যসৈন্তদলের 
প্রকোপ দৃষ্টি ইহার উপর অনেক দিন হইতেই ছিল। 
কিন্তু কোন ঘটনায় ইহাকে তাহারা জড়িত করিতে পারে 
নাই। | 

হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই পুবোহিতটি যো 
দিয়াছেন এরূপ একটা সন্দেহে ইনি তাহাঁদেব হাতে পড়েন। 
পারস্তদেশের আইনান্ুসারে মুসতাহিদু অব্ধ্য। তথাপি 
এবং অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও ইহাকে ফাসি 
দেওয়। সাব্যস্ত হয়৷ 

ফাঁসীর দিনে হাজার হাজার লোক ফাসীর স্থানে 
সমবেত হয়। অনেক ইউবোঁপীয় ভদ্রলোকও পিয়াছিলেন। 
বিপ্লবকারীরাই এখন পারস্তের সরকারী কর্ম্মচাবী এবং 
সর্ববিষয়ে হর্তা কর্থা। তাহাব! বৃদ্ধকে যথাসময়ে উপস্থিত 
করিল। পারস্তে এ এক নুতন দৃতশ্ত। পুরোহিতকে 
দেখিয়াই লোকের আনন্বধ্বনিতে আকাশ একেবারে বিদীর্ণ 
হইল। পুবোহিত একবার জনতার দিকে ভ্রকুটি করিয়া 
চাঁহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বেন জানাইল, "আমি তোমাদের 
বিপ্লব হইতে রক্ষা করিবাঁৰ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, 
আব তোমরা আমাকে তার এই- প্রতিদান দিতেছ।” 
তাহাকে চাহিতে দেখিয়া পুনর্ধার সমস্ত জনতাব ভিতব 
হইতে হ্র্ষধ্বনি উখিত হইল। বৃদ্ধ আর কোন কথা 
বলিলেন না। 

ফাঁসর মঞ্চে উঠিবার সময় দেখিলেন যে তাহার 
নীচে একটি নাছিস্থল মজবুত গোছের মানুষ দীড়াইয়া 
আছে। সে তাহারই পুত্র তাহার শক্রদলের দলপতিরূপে 
আপনার পুভ্রকে দেখিবার স্বপ্নও বুদ্ধের মনে আসে 
নাই। সেও নিজে মোল্লা। কিন্ত সে স্থায়ত্ব শাসনের 
পক্ষপাতী | 

সে পাগলের মত চুটিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহার 


মাথাব কিছু উপরে দড়িটাকে ধবিয়া কয়েক মুহুর্ভেব জন্ত 
প্রাণকে বাঁচাইবাব জন্ত বৃদ্ধটিকে চেষ্টা কবিতে দেখা গেল। 
যেন কিছু শেষ কথা! তাঁহার বলিবাব আছে এইরূপ বোধ 
হইল। সমস্ত জনতা স্তব্ধ নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। হঠাৎ 
তাহার ছেলে ফাসীব মঞ্চে উপবে উঠিয়া বাঁপেব হাতেব 
উপবে সজোবে কয়েকটা আঘাত কবিল, হাত অসাড় হইয়া 
দড়ি ছাঁড়িয়া দিল। ফাঁসীব রজ্জু গলায় আটিরা গেল। মৃত্যু 
যন্ত্রণায় একটা মানব প্রাণ কাতব। তখন সেই মুমু্যু 
পিতার পার্শ্বে দীড়াইয়৷ পুত্র সমস্ত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিল “আমি আমার এই পিতাকে আজ সর্বসমক্ষে 
অন্বীকার কবিতেছি, ইনি আমাব পিতা! নন্‌_ইনি অপরাধী । 
ইনি আমার স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক । ইহার প্রতি . 
উপযুক্ত দণ্ডই বিধান কবা হইয়াছে ।” - 

তাবপব সে যখন তাহার পিতাকে ধবাইয়৷ দিবার জন্য 
কিরূপ আয়োজন করিষ।ছে তাহ সবিস্তাবে বলিতে লাগিল, 
তখন জনমণ্ডলীব ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে হর্ষধ্বনি উত্থিত 
হইতে লাগিল। সে নামিয়া আসিলে বান্ধ বাঁজিতে লাগিল, 
সৈনিকের! বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বাৰা ফাসী-কাষ্ঠে তাল 
দিতে লাগিল, কেহ কেহ মৃতদেহটাকেও খোঁচাইতে 
লাগিল। পরদিন পুনবায় একদল লোক সেখানে উপস্থিত 
হইল, সেদিন আর একটা ফাঁসী হইবাব কথা ছিল। 
পুলিসের প্রধান অধ্যক্ষ আসিয়া জানাইল যে সেদিন 
ফাঁসী হইতে পারিবে না। কিন্ত লোকেরা এমনি উন্মত্ত 
হইয়াছে, যে তাহারা ফাঁসি না দেখিয়! ফিরিবে ন|। 
অবশেষে কর্তৃপক্ষদের বাধ্য হইয়া আরেকটা ফীসীর 
বন্দোবস্ত করিতে হইল। গত বৎসবেব পার্লেশেন্ট গৃহে 
গোলন্দাীজদের সর্দার গোলা চালাইয়াছিল, সেই অপরাধে 
তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। সে তখনকার সেনানায়কের 
আদেশ পালন কবিয়াছিল মাত্র । তাহার ফাঁসী দেখিয়া 
তবে লোকেরা বাড়ী গেল। 

প্রাচ্যজাতিদের মধ্যে এসকল নুতন লক্ষণ দেখিয়! 
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গোড়া বড় ছয় লাগে। মনে হয় বুৰি পাশ্চাত্যদেশেব 
স্বাদেশিক বর্ধবতা আমাদেরও পাঁইয়| বসিবে। প্রবলতাকেই 
_আমবা সত্য বলিরা জানিব, ধর্ম্মকে নয়, শাস্তিকে নয় [ 
কিন্তু সেরূপ ভয় পাইবাব কোন কারণ দেখি না। 
আমাদেব দেশেও হুটা একটা ভীষণতা হইয়া গেছে। 
সে তহুইবেই। আঘাত এবং প্রতিঘাত স্বভাবেব নিয়ম, 
এবং অধিকাংশ মানুষই স্বভাবধর্ম্মা। কিন্তু স্বভাবের 
চেয়েন্ড যাঁহাবা মনুষ্যত্বকে বড় আসন দিয়াছে, তাহারা ন 
বিজেতি কুতশ্চন_-কিছু থেকেই ভয় প্রাপ্ত হয় না। জয় 
হইবে মনুষ্যত্বের, জয় হইবে ধর্ম্মের, প্রাচ্জাতি হাজার 
ভুলুক_একথা তাহাৰ অস্থি মজ্জায় মিশানো, অনুষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানে ছড়ানো, তাহাঁব সমস্ত সংস্কাবেব মধ্যে গভীর- 
ভাবে বসানে।। জাপান কোবিয়ায় উৎপাত করিয়াছে, 
আবার বৌদ্ধ এৰ্ম্ম প্রচাব করিতেছে। তুকি লডাই 
কবিত্রেছে, এদিকে সত্যনিষ্ঠাব পবাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। 
.আমচিদিব দেশেও একদিকে দেশহিতের নামে অন্যায় 
& অধৰ্ম্ম চলিতেছে, কিন্তু অহাই একমাত্র সত্য এবং বড় 
লক্ষণ নয়,__যে সকল যুবক নিয় বর্ণেব জনসাঁধাঁবণেব মধ্যে 
শিক্ষ/ ও স্বাস্থ্য বিস্তারের চেষ্টা কবিতেছেন, তাহাদেব 
ক্কা সকলেব চেষে স্থাধী এবং সকলের চেয়ে বড় । 
অ। 


ন্যাশনালিটি-সন্কট | 


অগ্রহায়ণ মাঁসেব 'প্রবাসীভে আমব! অষ্টীয়ায় জাতি- 
বৈচিত্রা লইয়া যে সমস্তাটি উঠিয়াছে, তাহাঁৰ আভাস 
দিষাছি। 

ইউবোপে প্রায় সকল দেশেই নানা জাতিব বাস। 
তথাপি ক্রান্স জন্মাপি সুইজাবল্যাও প্রভৃতি দেশবাসীবা 
আপনাদিগকে নেশন বন্দে । জাঁতিবৈচিত্য থাকিলেই 
বে এক নেশন হয়না তাহা নহে। রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান 
_ইওয়াব উপব নেশনের প্রতিষ্ঠা নির্ভর কবে। বস্তুত এই 
বা্টীয় স্বার্থটাই ইউবোঁপেত্র এক একটা দেশে বহুতব 
জাতিকে এককুত্রে বাধিয়া রাখিয়াছে, বিচ্ছিন্ন হইতে 
দেয় নাই। 

অথচ অগ্রহায়ণ নাস্বে আমবা দেখিয়াছি, যে রাষ্ট্রীয় 


স"কলন ও সমালোচন- ্যাশনালিটি-সন্কট । 


৮০৭ 


ব্যাপারে সমান অধিকাৰ ভোগ কবা সত্বেও ৪ অষ্ট্ীয়াব 
বিচিত্র জাতিরা এক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ' 
প্রত্যেকের নিজ নিজ জ্রাতিস্বাতন্ত্য বিবোধ সৃষ্টি কবিতেছে। 

এটা বড় কম সঙ্কটেব কথা নয়। আমাদের দেশে 
বিচিত্র এবং বনহুতব জাতিকে কথঞ্চিৎ পবিমাপে এব 
করিয়া বাখিয়াছে যেমন সমাজে,-_-ইউবোপের এক একটা 
দেশে তেমনি অনেক জাতি মিলিয়া আছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের 
ধরক্যবন্ধনে। আঁমাদেব বন্ধনেব চেয়েও ইউবোপের বন্ধন 
বেশি। আমাদেব সমাজ ভাগ কবিয়া শ্রেণী নির্দেশ করিয়া 
খালাস, কি কবিলে সমস্ত দেশেব শক্তি ও চেষ্টা এক হয় 
ব্যুহবদ্ধ হয়, সে জন্তে আমাদেব সমাজের ভিতবে কোন 
তাড়া নাই। অথচ ইউবোঁপে নেশন এই এক কবিবার 
দিকেই কাজ কবিয়া আসিয়াছে । নেশন বলিলেই বিচিত্র 
বকমেব স্বার্থ একটা কলেবববদ্ধ আকাঁব প্রাপ্ত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। স্থতরাঁং ইহার মধ্যে জাতি-স্বাতন্ত্যকে 
রক্ষা কবা, আমাদের দেশে যাহাকে বলে বর্ণ রক্ষা কবা 
তাহা একেবাবেই চলে না। আমর! সর্বন্রশ্রেণী নির্দিষ্ট 
কবিয়! দিয়াছি বলিয়াই নেশন হইতে পাবিতেছি না । 

ইউরোপ যে জাতি-স্বাতন্ত্রকে কেবল দুব করিয়া 
নেশন হইয়াছে তাহা নহে, সে নিজের ষ্কা্শন্যাল 
প্রভুত্বকে অন্ত জাঁতিব উপব চাঁপাইবারও চেষ্টা কবিয়াছে। 
ইউবোপীয় প্রায় বড় জাতিই সাত্রাজ্যবিস্তারে মন দিয়াছে। 
সাত্রাজ্যবিস্তাব লইয়া পরস্পরের মধ্যে বেষাবেমি আছে 
যথেষ্ট । তাঁর উপরে এই জাতি-স্বাভন্ত্রকে পুনরায় 
ভক্বস্তপ হইতে খৌচাইয়া তুলিবাব এ এক নূতন চেষ্টা 
দেখা যাঁইতেছে। কণ্টেম্পোরারীতে নিউটন মার্শাল 
লিখিতেছেন, যে ইউবোপ এখন শ্যাম বাখি কি কুল বাখি 
এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গেছে। শ্তাম- -সাম্রাজ্যবিস্তাবের 
বাঁশী বাজাইতেছে-_আর কুল বলে, নিজের ঘব সাম্লাও। 
সীতাহরণ লইয়া যুদ্ধেব পর্বতো আছেই, তাব উপবে 
গৃহশক্র বিভীষণকে সাঁম্লাইবে কে? 

ইউবোপীয সভ্যতা যত বড়ই হোক্‌, তাহাব্ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেব যত উন্নতিই হৌক্‌, কতকগুল! কিষয়ে প্রাচ্য 
জাতীয়েব মত তাহার ধাবণা একেবাবে অত্রাস্ত। যেমন 
এই নেশনের ধারণ! । ইউৰোপেব ভিতরে ভিতরে এই 


৮৪৮ 


বিশ্বাসটা আছে হে যে টি ঘিনিসটা একটা পরমা 


" আমরা প্রাচ্য জাতীয়েবা যে দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরমপদার্থ 


হইতে বঞ্চিত, ইউরোপেব সে অন্য আপশোষের সীম! 
নাই। আমাদের অন্ত যাই থাক্‌, স্যাঁশল্তালত্ব খন নাই, 
তখন আমবা সভ্য বলিয়া কোনকালে পণ্য হইতে 
পাঁবিব না। 

পূর্বে রেল ষ্রীদার ছিলনা, জাতির সঙ্গে জাতির কোন 
ঘনিষ্ট পরিচয় হইতে পাবে নাই। নান! জাতির সঙ্গে 
পবিচয়েব বিস্তাবেই যে সঙ্কীর্ণ জাতীয়ত্বের ‘যবে? সংস্কাব 
দুব হইতে পাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের 
দেশে, যে সকল লোক গ্রামে ববাবব জীবন কাটাইয়াছে, 
বিশ্ব জগতে বাহির হয় নাই,-_তাহার| সমস্ত মানুষকে 
নিজেদের গ্রাম্য সংস্কাব দিয়াই দেখিবার চেষ্টা করে। 
যাক একথা ত আর অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, 
যে ইউবোপীয় জাতিদের মত আর কোন দেশেব লোকই 
সমস্ত জগত্ময় এমন কবিয়! ব্যাপ্ত হয় নাই। আর সেই 
কারণেই কি ইউবোপে এক সময়ে জাতি-স্বাত্ত্য দূর হইয়া, 
এক একটা দেশ নেশন-কলেববে বিচিত্র জাতিকে বাঁধিয়া 
তোলে নাই? জৰ্ম্মাণিতে পূর্বে প্রুশিয় স্তাক্সন প্রভৃতি 
অনেক জাতির] স্বাতন্ত্য বন্ধ। কবিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে 
বিভক্ত হুইয়া বাস কবিতেছিল, ফ্রান্সেও যথেষ্ট বিভাগ 
ছিল। এক সময়ে হঠাৎ বিনা গোলযোগে, জন্মাণি ফ্রান্স 
বিভাগ দূর করিয়া এক হইয়া উঠিল। বাজ্য বিস্তারে 
বাঁহিব হইয়া পড়াবও গোড়ায় একটা বড় কারণ ছিল। 
কেবল ধনলুব্ধতাঁই তাঁব কাবণ নয়। নিজেব ভিতবে যে 
একটা প্রবল শক্তিৰ বেগ ইউবোঁগীয় জাঁতিবা অনুভব 
কবিতেছিল, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবাব মত একটা বিস্তৃত 
ক্ষেত্র ত চাঁই। সাম্ৰাজ্য বিস্তাবেব চেষ্টা সেই বড় ক্ষেত্রের 
অনুসন্ধান বই আব কিছুই নয়। 

নেশন যে একটা পবম পদার্থ, সেটা কেন ইউরোপের 
বিশ্বাস হইল তাহাবই কাবণ দেখাইবাব অন্ত এই কথাগুলা 
লিখিলাম। বর্তমান ইউবোপের অনেক দিন পর্য্যস্ত এ 
বিশ্বাস যায় নাই__যে ইংলও জন্মমাণি প্রভৃতি নেশন চিরকাল 
নেশন থাকিয়া এবং সাম্রাজ্য বিস্তাবেব ঘ্বাবা বলশালী 
হইয়া পরম্পরের নৈকট্যে ও সাহচর্য্যে অন্তকাঁল পর্যন্ত 


প্রবাসী মাধ, ১৩১৬। 


~ লালা পাত ৯৯ 


[ ৯ম ভাগ । 


পা সস লো ও হখি কত ০ পি ওল ও রি লো এখিত! 


লাভবান হতে থাকিবে । পৃথিবী ধ্বংশ হইতে ঠ পাবে, 


কিন্ত নেশন যাইবাব নয়। 


অথচ এখন যে সঙ্কটের মধ্যে ইউবোপ পড়িয়াছে তাহা. 


এই বিশ্বাসের অচলতায় ভূমিকম্প বাধাইয়া দিয়াছে। 
সঙ্কটের চেহারাটা কি প্রকার ভাহা দেখা ষাকৃ। প্রথমেই 
সাম্রাজ্য বিস্তাবের বিপদ । 

কণ্টেম্পোরাবীতে ডিলন লিখিতেছেন যে ইউরোপে 
সমস্ত জাতিই এখন যুদ্ধের অপকাবীতা বুঝিতে পারিতেছে। 
সকলেরই ইচ্ছা যে আপোষে "তাহাদের বিবাদের মিটমাট 
হয়। কেবল ইংলণ্ড ও অন্মাণি সেই শাস্তির পথ অবলম্বনে 
অনিচ্ছক। আমেবিকার বাণিজ্য সম্পদ ধন সম্পদ. কম 
নয়। পীত জাতিও মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে--চীন 
জাপানের উপর কর্তৃত্ব ফান বেশীদিন টি'কিবে না। 
ইউরোপ যদি এখনও তাঁর শক্তিকে একত্র করিবাঁব জন্ত 
সচেতন না হয়, সে যদি তাঁর সমগ্ত সম্পদকে মৈষ্ত রক্ষা 
এবং যুদ্ধেব গোলাগুলি সংগ্রহে ফু'ঁকিয়! দেয়, তবে ইউরোপ 


খপতাবে একদিন সকলের নীচে তলাইয়া যাইবে । 


ইউরোপে দারিদ্র্য যে কি ভয়ানক জিনিস, আমাদের সে 
সমন্ধে কোন জ্ঞান নাই। আজ্জকাল মূলধনে ও মজুরিতে 
ভেদ উঠাইয়া দিয়া ধনকে সমান কবিয়া দিবার প্রস্তাব 
যাহারা কবে, সেই “সোন্তালিষ্ট* দলের আধিক্য সকল 
দেশেই অত্যন্ত বেশি। অথচ ডিলন বলেন যে ইংলও 
জৰ্ম্মাণি প্রজাহিতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া কেবল 
সৈন্য, রণতবী, রণসজ্জা বাড়ানোর দিকেই অর্থকে 
চালিতেছে এবং ভবিষ্যৎ ইউরোপের শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবনাকে প্রতিহত করিতেছে। সাম্রাজ্য বিস্তার লইয়া 
এই যে প্রতিযোগিতা, ইহা কি আপনার বিষ আপনি 
নিঃশব্দে পরিপাক করিতে পাবে? 

তাবপরে আবার অষ্্ীয়ায় এ কি নূতন কাণ্ড! ডিলন 
লিখিতেছেন, যে অষ্টীয়ায় জন্দাণ ও মেক এই ছুই জাতি 


৮ 


পরস্পরের প্রতি এমনি বীকিয়া বসিয়াছে, যে বর্তমানস- 


ক্যাবিনেট কোন মতেই তাহাদের লইয়া কাজ চালাইতে 
পাবিতেছেন না। সেকগণ প্রায়ই বাবলায়ী ও মন্ধুর বলিয়া 
তাহাদের ভাষার বেশি প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে, জর্ম্মানদের 
ভাষার তেমন বিস্তার হয় নাই। জর্ম্মাণরা সরকার হইতে 


1 


১০ম সংখ্যা । ] 


সপ স্পা 


তাহাদের ভাষা সাধারৎ ভাবা হউক এই আইন পাশ 
কবাইতে চার। ক্যাবিন্গেটে অর্থাৎ ব্যবস্থা সভার লাট 
পুন: পুনঃ অগ্রাহ হওয়ায় জর্ম্মাণরা ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া 
দিবাব সংকল্প কবিয়াছে।: নূতন নির্ববীচনের সময় অষ্টরীয়ায় 
যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, সকলেই সেই আশন্কা 
করিতেছেন। ! 

জৰ্ম্মানিতেও এই জ্বাতিবিদ্বেষ অন্নে অল্পে ধৌয়াইয়া 
উঠিতেছে। ভেন, এলসিয়ান প্রভৃতি কতকগুলি জাতি 
জপ্দ্নির সীমান্তে বাস! কবে, তাহাবা স্বাতজ্ত্েব অন্ত 
অস্স্তোষ প্রকাশ করিতেছে। ইংলও আয়র্লও কি রকম 
প্রীতি-মধুব সম্বন্ধ সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত 
আছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ 
কবিতেছি। ইউবোপের এই উভয় সঙ্কটের কথা আমি 
যে ভাবে উপস্থিত কবিভেছি, তাহাতে এ কথা মনে হইতে 
পারে, যে ইউবোপীয় মভ্যতা যেন একটা জীর্ণ ভিত্তির 
উপবে অট্টালিকা পীথিতেছে, আমাৰ মনের মধ্যে এই 
রকমের একটুখানি বিজ্রুপের খোঁচা আঁছে। এ সম্বন্ধে 
পরিহাসটা খুবই সহজ, এবং তাহা কবিবাব লোকেবও বড় 
অভাব নাই। কিন্ত আমি সমস্তাটিকে কেবল ইউরোপে 
২ কবিরা নেখিতেছিনা, এ সমস্তা সমস্ত জগতেরই মধ্যে 
নানা আকারে অধুনা জাগিরা উঠিয়াছে। মন্থনটা সমস্ত 
মানবসমুদ্র জুড়িয়া চলিতেছে, দড়ির একদিকে ধরিয়া 
আছি বলিয়াই যে সস্থনের কোন বিষ আমাদের স্পর্শ 
কবিবে না তাহা নহে। , 

আমাদেব দেশে কিহইতেছে দেখা যাক্‌। ভারতবর্ষ 
একটা মহাদেশ। এখানেও বিচিত্র জাতির বাস। হিন্দু 
হইলেও মাবাঠী পাঞ্জাবী গুজ্রাটি বাঙ্গালীর ভেদ ইংবাজ 
জন্্াপ ফরাসীব চেয়ে !কম নয়। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান 
প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম(বলম্বী জাতি, জাতিগত, সমাজগত, 
আচার ব্যবহাবগত অনেক বৈষম্য পৃথক এবং একপ 
জাতিব সংখ্যা ভাবতবর্ষে অনেক বেশি। হিন্দুব মধ্যেও 
আবাঁব উচ্চবর্ণ 'আছে-_শ্রেণীবিভাগেব অস্ত নাই। অথচ 
আশ্চর্য্যের বিষয় কেবল এইটুকু যে আমবা! মনে কবিতেছি, 
যে জাতীয়তা জিনিসটা এমন নিষ্ষণ্টক কর্পতক বিশেষ যে 
দেশস্বার্থ এক কবিলেই এই সমস্ত অসংখ্য বিভিন্নতা আপনিই 


তত ee 


সংকলন ও সমালোচন-_ ন্যাশনালিটি-সন্কট । 
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শা তা se ৯ 


মিলিয়া আসিবে। নেশন-কল্পতরুব কাছে সাহা চাও! 
যাইবে তাহাই পাওয়া যাইবে। ভাঁবতবর্ষের কথা ছাড়ি! 
দি। এক বাংল! দেশেই জাতীয়চার বৰ উঠতে না উঠিতে 
মুসলমান সমন্তা, নমঃশৃত্র সমস্ত, যে ভাবে জিকা উঠিয়াছে, 
তাহাতে কি আমাদেব ভাবিয়া দেখিবাব কোন কথাই 
নাই? আমর! যতই বলি না কেন, যে দেশে মুন চিনি 
কাপড়কে দেশে রাখিয়া! স্বার্থসিদ্ধি করিবাব উদ্দেশ্যে হিন্ু- 
মুসলমান হাতি ধরাধবি কবিয়া দাড়াইবে, এবং উচ্চ 
নিষ্নবর্ণ চিবকালেব ব্যবধানকে এক নিমেষে দুর কবিনা 
দিবে__এত সহজে কি আমাদেব সে আশ’ পুবণ হইতে 
পাবে? আমবা স্পষ্টই দেখিতেছি, যে জাতি-সমস্তা বাংল- 
দেশে উত্তরোত্বব জটিল আকাব ধারণ কবিতেছে এবং 
করিবে,_স্বার্থেব দোহাই দিয়া আঁমবা তাহাব কোন 
সমাধান করিতে পাবিতেছি না এবং পারিব না। তল 
ও সমন্তা সমাধান কবিবাব উপায় কি? ইউবোপে কি 
উপায় স্থির করা হইয়াছে? মার্শাল লিখিয়াছেন যে কোন 
উপায়ে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যাল্রবা বলে 
যে ইউবোপে ভবিষ্যতে স্থার্বজাতিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হই 
মার্শাল বলেন তাহাবা স্বপ্ন দেখে। ইংলও জর্ম্মাণি ফ্রান্স 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য ভুলিবে--তাহাব কোন লক্ষণ নাই। 
আর দিই ব! ভোলে কিসেব জন্য ভুলিবে? স্বার্থ ই যেখানে 
বড় নাম ধবিয়া ষ্যাশন্যালত্বেব ভিত্তিভূমি সেখানে স্বাতন্ত্যকে 
ভোলা মানেই নিজের ভিত্তিকেই ভোলা ৷ যদি বলবে 
সোস্তালিজ্ম্‌ অর্থাৎ মূলধন ও মজুরির ববাদ ঘুচাইদা 
ব্যক্তিতস্ত্রকে সমাঙ্গতন্ত্রে বাধিবাব প্রস্তাব ক্রমে জয়লান্তৈ 
কবিবে এবং সেই সামাজিকতাব সুতে ইউবোঁপ এক হইবে, 
সেও বহুদুরেব কথা এবং ছুবাঁশা। ভাবতবর্ধ তো সেই 
ভাবেই এঁক্য বচনাব চেষ্টা করিয়াছিল । আমাদের সামাজিন্র 
ভাঁবটিকেই একটা জাতিব মধ্যে বিবাঁটু করিয়া গড়িবার 
প্রণালী সোস্তালিজ্ম্‌ উদ্ভাবিত কবিয়াছে। কিন্তু স্তোসালিজ্মে 
জাতিবিদ্বেষ ঘুচাইবে কেমন কবিরা? আমাদের দেশে 
আমবাও তো সামাজিক সম্বন্ধে পবস্পবেব নঙ্গল কবিতে 
বাধ্য, কিন্তু তথাপি এক হইতে পারিলম না কেন? 
স্তোসালিহ যে স্তাক্সন জর্ম্মাণ সাভ কি বহু পুরাতন জাতিগত 
সংস্কারকে বিস্তৃত হইবে? সাদায় কালায় ভেদ ঘুচাইতে 
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সোস্তালিজম্‌ কি কদাপি সক্ষম হইবে? আমেরিকায় 
নিগ্রোসমস্তা, বেলজিয়ামেব কঙ্গো! সমস্তা, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় ওপনিবেশিকদেব সমন্তাও দূর হইবাঁব 
কোন বাস্তা নাই। 

কোন বাস্তা নাই বলিয়! মার্শাল প্রবন্ধেব উপসংহারে 
বলিষাছেন যে একটি মাত্র বড় রাস্তা আছে, কিন্তু সে 
বাস্তা বড় বলিয়াই তাহাতে কেহই আস্থা স্থাপন কবিতে 
চায় না। জগতে সহজ জিনিষই সকলেব চেষে শক্ত, সে 
কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি সমাজে, কি ধর্ম্মনীতিতে। 
আমরা যদি মনে করি যে রাষ্ট্রে বা সমাজে কোন বন্দোবস্ত 
দীর্ঘকাঁলের মত সমস্ত অনৈক্যকে দূব কবিবা মানুষকে 
ধ্রক্যেব পথে শক্তিব পথে চালিত কবিতে পারিবে, তবে 
আমবা ভুল কবিব। সমস্ত অনৈক্যকে সামাঞ্জস্তে আনিতে 
পাবে, এক উদ্াব ধর্ম বুদ্ধি। ন্যাশন্টালিষ্ট এই 
ধর্মবুদ্ধিকেই বাদ দিয়! স্বার্থ এবং স্থবিধাব কথা বেশি 
কবিষা ভাবিয়াছে। ভাবিয়াছে যে ভোটেব সমান 
অধিকাঁব দিলেই সব মানুষ এক হইয়া যাইবে, জাতিগত 
প্রকৃতি গত সমস্ত বিচ্ছিন্নতা দূব হইবে। স্বার্থকে খুব 
ঘনিষ্ঠ কবিয়া একাস্ত করিয়া বাধিবাঁব দিকেই সেই অন্য 
ইউবোঁপ অত্যন্ত বেশি মনোযোগ দিয়া আসিতেছে । খৃষ্টেব 
সেই বাণী সে বিস্তৃত হইয়াছিল যে স্বার্থের উপরে যে ব্যক্তি 
ঘর বাঁধে, সে বাঁলিব উপবে ঘব বীধে। স্বার্থেব সন্মিলনে 
যে ভিতবেব সম্মিলন হয় না, সেকি মানুষেব সঙ্গে মানুষের 
সম্বন্ধেই আমবা দেখি নাই? স্বাভন্্া যেকোন মতেই বায় 
না। পৃথিবীতে অন্ুপরসান্ত ও আপনার স্বাতন্তরে প্রতিষ্ঠিত, 
কাহাকেও নড়াইবার কোন সাধ্য নাই। অথচ নিধমে 
যেমন সমস্ত বিধৃত, তত্বে যেমন অদ্বৈত, সেইরূপ সমস্ত 
বিচিত্রতার মধ্যে তিনি এক, যিনি যথার্থ প্রক্য তাহাকে 
আশ্রয় না করিলে স্বাতন্ত্যবুদ্ধির হাত হইতে বক্ষা পাইবাব 
আব দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহা জানিতে হইবে যে, নেশন 
একটা শেষ জিনিস নয, পবম পদার্থ নয়, এ মানব অভি- 
ব্যক্তিব কেবল একটি কোঠা, একটি সোপান মাত্র । 
নেশনকে বিশ্বমানব পর্য্যন্ত পৌছিতে হইবে,-_ইম্পীবিয়া- 
লিজ্ম্‌ বা বিশ্বনামাজ্যেব উৎপীড়ন ও অন্তায়েব দারা নয়, 
গ্ভাশন্তালিজ্ম্‌ বা প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্য বুদ্ধির উগ্র-অহং- 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৬ । 


| নম ভাগ! 
কাবেব দ্বাবা নয়, অথবা সোস্ত।লিজ্ম্‌ বা সাসাজিক স্বাথেব 
বৃহত্তব বন্ধনেব দ্বাব! নয়, কিন্তু ধর্থের দ্বার৷ কল্যাণেব দ্বারা 
উদ্দাবতাব দ্বারা, ভগবান যিশু এবং বুদ্ধ যাহাকে মৈত্রী _ 
বলিয়াছেন সেই মৈত্রী দ্বাবা। ইউবোঁপেব মুখ হইতে হঠাৎ 
এ কথা শুনিয়া আমাদেব একদিকে যেমন আশ্বস্ত হুইবাঁর 
কথা আছে, অন্যদিকে তেম্নি ভাবিয়া দেখিবাব কথা এই, 
যে আমুবা উপরি উক্ত কোন্‌ পন্থাকে শ্রেরঃ বলিয়া অধুনা 
অবলম্বন কবিতেছি--স্বার্থকে না ধর্মকে ? 


অ 


ছুই মাত৷ । 
(টমাস্‌ হার্ডি হইতে সঙ্কলিত ) ঃ 

এক গ্রামে ছুটি সুন্দবী মেয়ে ছিল। রূপ লইয়াছিল তাহা - 
দেব বেষাবেষি। , 

ছুজনেব মধ্যে যখন একজন অন্তজনের প্রণয়ীকে ভুলা- 
টয়া লইল এবং তাঁহাদেব বিবাহও হইযা গেল, তখন সেই . 
ছুটি মেষে পবম্পবে শত্রু হুইযা দাড়াইল। 
ছিল উইন্টার । যথা সময়ে তাহার একটি পুজ্র হইল । 

অন্ত মেয়েটি তারপর বহু বসব একলা কাঁটাইল। 
সবশেষে যখন ভাহাঁব বয়স ত্রিশ বসব পাব হইয়! যায় 
তখন তাহাব চলনসই এক পাত্র জুটিল। তাহাব নাম 
পাম্লি। বিবাহও হুইয়া গেল৷ 

পাঁম্‌লিব যে ছেলেটি হইল সে উইণ্টাবেব ছেলেব চেয়ে 
ছিল বছব দশেকেব ছোট । বেচার! দুর্ভাগ্য ক্রমে নির্ব্বোব 
হইয়া জন্মিবাছিল, কিন্তু তাহার মায়ের আদব সেই জন্যই 
সে বেশি কবিধ! পাইল । সে তাহার মায়েব একেবাবে 
নয়নের মণি হইল । 

ছেলেটি বয়স আট বৎসব না হইত্েই-_তাহার বাপ 
গেল মাবা। পাম্লীব স্ত্রী ছেলেটিকে লইয়া বড়ই দাঁবিদ্র্যে 
পড়িল। তাব শক্ত উইণ্টাবেব স্ত্রীও এখন বিধবা । তবে 


তাঁব টাকা কড়ি ছিল। সে পাম্লব স্ত্রীব দুঃখ দেখিয়া ধর 
দ্যা কবিয়| তাহাব নির্বোধ ছেলেটাকে ছোট খাট ফরমান - 


খাটবাব কাজে নিযুক্ত কবিল। পাম্লিব স্ত্রী কি কবে-- 
বিপদে পড়িয়া সবই তাকে স্বীকাব কবিতে হইল । 


একদিন বড় শীত, বেলা পড়িয়া গিয়াছে। অন্ধকার 


প্রণয়ীটিব নাম _ 
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LEAL 


হইয়া আসিয়াছে ভইন্টাবেপত্ী কি একটা প্রয়োজনে 
পাম্লিব ছেলেটাকে পরবর্তী গ্রামে কাজে পাঠাইল। 

সন্ধ্যাব পব এক [বে একলা যাইতে ছেলেটাব 
ভয় করিতে লাগিল। ।সে কিছুতেই যাইতে চায় না। 
উইপ্টাব পদ্ধী জোব করিয়া তাঁহাকে পাঠাইল। তাহার 
মনে কোন কুমৎলব ছিল এমন নয়। কিন্তু তাহাব = 
কেমন যেন জেদ হইল। 'তাঁই কিছু মাত্র চিন্তা না কহিয়া 
সেই শীতেব অন্ধকাব রাত্রে উইপ্টাবেব স্ত্রী ছেলেটাকে 
পাঠাইয়। দিল। ৰ 

ফিবিয়া অসিবার সয় বনেব ধাঁবে একট! গাঁছেব 
পিছনে কি যেন একটা কি'নড়িতে দেখিয়া ছেলেটা ভয়ে সেই 
খানে মুচ্ছিত হইয়া পড়িনি। সেই মৃষ্ছাই তাতাব হইল 
কাল, ইহার পব হইতে 'তাহার মাথা একেবাবে খাঁবাপ 
হইয়া গেল, একং বেশি দিন সে আব বাঁচিল না 

পাম্লিপদ্ধী তখন একেবাবে একলা পড়িল সে মনে 


- মনে খুব একটা বড় প্রতিশোধ লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল । 


তাহাব শক্ত প্রথমে তাহাব প্রণস্ীকে কাড়িয়! লইল, এবাৰ 
তাহার ছেলের মৃত্যুও সেই ঘটাইল। অবশ্য এটা সে 
ইচ্ছা কবিয়া কবে ন”্ই। ' কিন্তু ছেলেটাব মৃত্যুতে তাহার 
কোন আঁপশোঁষও দেখা ঢোল ন! ! তাহাব এগ্সি ভাব যেন 
সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানে| না। 

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপাব ঘটিল। পাম্লির এক 
্রাতুদ্পুত্রী পাঁমূলিব বিধবা! স্ত্রীব সঙ্গে বাস কবিবার জন্ত 
সেই গ্রামে উপস্থিত হইন্সা। সে সহরেব মেয়ে, তাহাব 
অবস্থাও ছিল ভাল। 

কিন্তু সহরে মানুষ হইয়াছিল এবং দেখিতে শুনিতে 
নিতান্ত মন্দ ছিল না! বশ্রিয়! তাহাব মনের মধ্যে গুমর ছিন 
খুব। সে উইণ্টারপত্নী ও তাহার ছেলের চেয়ে নিজেকে 
অনেক উচুদরেব মনে কবিত। পাম্লিপত্থীব অবস্তা 


_ শ্রবণ করিয়া এই নবাগতা ভ্রাতুপ্ুত্রীটির গর্ব উইন্টারদের 


কাছে নিতাস্তই হাসিব কথা বলিয়! গণ্য হইতে পারিত। 
কিন্তু পাম্লিব ত্রাতুষ্পুত্রী হ্বারিয়েটেব অহঙ্কাবে কেহুই 
কোন আঘাত দিল না।| প্রেমেব দেবতাটিব যেমন চিব- 
কালেব অভ্যাস, সাসাঁজিক সদ্বিবেচনাকে তিনি একেবারে 
তুচ্ছ কবিয়া চলেন, এখানেও তাহাই করিয়া বসিলেন। 


সংকলন ও সমালোচন_-ছুই মাতা । 


৮১১ 


কেলি কা উইন্টাবেব ছেলে ্জ্যাঁককেই হাবিয়েটে 
প্রেমে! স্বাবিষেট যে পাম্লিদেব সম্পকিতা, সমাজে 
তাঁহাদেব চেয়ে ছোট; জ্যাকেব সে সমস্ত বিচাঁৰ কবিবা 
কি কিছুমাত্র শক্তি থাকিল! 

হ্বারিষেটেব অক্লস্বপ্প লেখাপড়া জানা ছিল। গ্রানে 
তাঁহাব খুড়ীব অবস্থা বড় কি ছোট সেজন্ত তাহাব কোন 
জক্ষেপ ছিল নাঁ। প্রথমে প্রথমে জ্যাঁককে নে কিছুমাল 
প্রশ্রধ দিল না। জ্যাক যে তাঁহাকে ভালবাসিতে পানে 
এইটেই যেন জ্যাঁকের মন্ত অপবাধ! কিন্ত গ্রামখাঁনি ভাবি 
ছোটখাট । সমস্ত দিন কাজও বিশেষ কিছুই থাকে না! 
আর বাঁহিব হইলেই ছুজনেব দেখা সাক্ষাৎ না হইয়া 
যায় না। তাই জ্যাকের স্ততি মিনতি হ্বাবিয়েটেব ক্ররে 
নিতান্ত মন্দ লাগিল না। আব তাই বা বলি কেন, 
তাহার বেশ একটু ভালই লাগিতে লাগিল । 

একদিন তাহারা দুজনে বনের মধ্যে আপেল কুড়াইতেছে, 
এমন সময় জ্যাক বিবাহের প্রস্তাব কবিয়া ফেলিল। হঠাত 
জ্যাকেব নিকট হইতে এবকম প্প্রাকটিক্যাল” জিনিস 
হাবিষেট প্রত্যাশা করে নাই । কিন্তু সেদিন যেও কিবকন 
মোহেব ঘোবে একবকম কবিয়া সন্মতি দিয়! ফেলিল। 
জ্যাক তাহাকে যে সকল উপহাব দিতে লাগিল, তাহা সে 
গ্রহণ করিল। 

তথাপি গ্রাম্য ছেলে বলিয়া হাবিয়েট রে তাহাকে 
একটুখানি অজ্ঞতাব চক্ষে দেখিত, সেটা দূর না কক! 
পর্যন্ত জ্যাক আশ্বস্ত হইতে পাবিল না। সে ভাঁবিল 
একটা কোন কাঁজকর্ম্মেব যোগাড় কবিয়া মানুষের মত 
মানুষ হইয়া আঁসিবে। ছুই সপ্তাহেব মধ্যেই সে বিদায় 
লইল। দুবে একজায়গায় জোৎ-জ্রমি লইয়া সে চাষবামু 


“কবিবে সঙ্কল্প কবিয়! চাষেব কাজে মন দিল এবং বিবাহ 


স্থির হইয়া গেছে মনে কবিয়া হরিয়েটকে নিয়মিত পন্র 
লিখিতে লাগিল। 

যতর্দিন জ্যাক্‌ সামূনে ছিল, ততদিন তাহাব চোখো 
চাহনি, মুখের কথা এবং বিশেষতঃ উপহারগুল! হাবিয়েটে; 
একরকম পছন্দসই হইয়াছিল, কিন্তু দূৰ হইতে কেবন 
তাহার চিঠি তত মনোবম ঠেকিল না। ন! ঠেকিবান 
একটু কাবণ ছিল্র। হ্থাবিয়েটেব মা ছিলেন ইক্কুলেন 


৮১২ 


তখনকার দিনে ভাল হাতেব লেখাব' একটু সুখ্যাতিই 
ছিল। স্থাবিয়েটেব হাতেব অক্ষর একেবারে মুক্তাব 
মত। জ্যাকেব হাতেব লেখা তাহার চোখ ছটাকে যেন 
বিধিয়া মাবিত। জ্যাকেব অনেকগুলা চিঠি পাইবাব পব 
অবশেষে সে তাব গোলিগোঁল সুন্দৰ অক্ষরে পরিষ্কার 
উাঁদে চিঠিব উত্তব দিল, তাহাতে লিথিয়াছিল জ্যাক যেন 
একট! ভাল দোষাঁত কলম ও বাঁনানেব বই লইয়! কিছুদিন 
হাতের লেখা দুরন্ত কবে। জ্যাক সে পবামর্শ মত কাজ 
কবিয়াছিল কিন! জানি না। তবে তাহাঁব চিঠিব মধ্যে 
কোন ইতববিশেষ দেখা গেল নাঁ। সে লিখিল, যে 
ষদি হ্বাবিয়েটের হৃদয় তার প্রতি অমুবক্ত থাকে, তবে 
হাঁতেব লেখ! কিথা বানানভূলে বিশেষ কিছু বাঁধিবে না । 
আসলে যে সেটা অত্যন্ত সত্য কথা তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

কিন্তু এ পক্ষে যে সেই অনুরাগ জিনিসটা স্বচ্ছল ছিলনা 
তাহা সে ভদ্রসস্তানটি খেয়ালই কবে নাই। সে বেচাবী 
দিব্য নিশ্চিস্ত মনে চিঠি লিখিষাইি চলিল, উত্তর না পাইয়া 
অনেকবার কাবণ জিজ্ঞাসা কবিয়াঁও পাঠাইল, অবশেষে 
সাফ্‌ জবাব আসিল, যে হ্াবিয়েটেব মত গুণবতী মেয়েকে 
খুসি করা জ্যাকেব মত নির্বোধেব কর্ম্ম নয়। জ্যাককে 
হারিষেট ভালবাসে না। 

জ্যাক লেখাপড়' জানিত ন! বটে, কিন্তু তাহার বেদনা- 
বোধ যথেষ্ট ছিল। সে একটু বেন পবিমাণেই বেদনা-শীল 
ছিল। চিঠি পাইষা সে একেবাবে লজ্জায়, স্বণায়, ক্রোধে 
অধীব হইয়া উঠিল। চিঠিব উত্তরে সে যাহ! লিখিল 
_ তাহাতে তাহাব ক্রোধ যত প্রকাশ পাক্‌ বা না পাক্‌, 


হাতেব অক্ষবে ও বানানের অদ্ভুত রকম অসংষম প্রকাশ 


পাইল । হারিয়েট সেই সমস্ত ভুল বানান এক জায়গায় 
তুলিয়া চিঠিব উত্তবে তাহাকে জানাইল, যে এতগ্তলা 
বানান ভূলই তাঁহাকে পবিত্যাগ করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
কাবণ। হারিয়েট যাহাকে বিবাহ কবিবে, তাহার 
লেখাপড়া জানা চাই। 

জ্যাক চুপ কবিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার ভিতরটা 
বেদনায় ও অপমানে জলিতে লাগিল] চাষের কাকের 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩১৬। 
শিক্ষয়িতী, হারিচেটও লিখিতে পড়িতে জানিত এবং অন্য আ 


| ৯ম ভাগ । 
জন্য আব বৃথা পবিশ্রম করায় কোন লাভ নাই জানিয়া 
জ্যাক মায়ের কাছে ফিবিয়া আসিল ৷ 

আসিয়া দেখিল হ্থাবিয়েটেব আর একটি প্রণরী জুটিয়া 
গিয়াছে। সে ব্যক্তিটি একটি কন্ট্রাক্টর, লেখাপড়া 
জানা লোক । তাছাড়। জ্যাকেব চেয়ে তাব কাজকর্মের 
সুবিধা যথেষ্ট বেশী ছিল। হারিয়েট 'জ্যাকেব চেয়ে 
য়োগ্যতা হিসাবে তাঁহাকে যদি বেশি পছন্দ কবিয়া থাকে 
তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। 

এক দিন জ্যাক দৈবাৎ এক টুক্বা কাগজে হ্যাবিয়েটের 
নূতন প্রণয়ীব হাতের লেখা দেখিতে পাইল। বর্ঝরে 
লেখা, বানান বিশুদ্ধ! লোকটা যে লেখাপড়া জানা সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। তখন হঠাৎ তাহাঁৰ মনে 
হইল যে তাহার লক্ষ্মীছাড়া চিঠিগুলাঁব সঙ্গে এই লোকটার 
লেখাব কত প্রভেদ! আঃ সে চিঠিগুলা যদি ককৃখনো না 
লেখা হইত! তাহার মনে হুইল যে হয়ত হাবিয়েট সে 


চিঠিগুল। এখনও রাখিয়া দিয়াছে! হয়ত বা সেই চিঠি , 


গুলা তাহাব নূতন প্রণরীকে দেখাইয়া জ্যাকের হাতের 
অক্ষব ও বানান লইয়া পবিহাস কবিতেও ছাঁড়িবে না! 

এই ভাঁবনাটাই তাহাঁব কাছে সকলেব চেয়ে অসহ্থ 
বোধ হইল | সে স্থিব কবিল ষে যখন কথা ভাঙিয়া গিয়াছে, 
ভখন সে চিঠিগুলা ফিবিয়া পাঁইবাব দাবী কবিতে পাবে। 
অনেক কষ্টে পাঁচ সাত বার নকল কবিয়! অবশেষে চলনসই 
শ্রতেব অক্ষবে একখান! চিঠি সে হাঁবিয়েটের কাছে পাঠাইয়া 
দিল। হাঁরিযেট পত্রেব কোন জবাব না দিয়! মুখে বলিয়া 
পাঁঠাইল যে তাহার জিনিস সে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয় 
এবং জ্যাকের এ রকম স্পর্ধা দেখিয়াও সে অবাক হইয়া 
চোছে। জ্যাক তখন নিজেই চিঠি চাহিতে যাইবে বলিয়া 
স্থির করিল হারিযেটকে কখন্‌ পাওয়া যাইবে তাহা সে 
জানিত। ঠিক সেই সময় সে একেবাঁবে বাঁড়ীব ভিতরে 
গিয়া উপস্থিত হইল ৷ হ্যারিয়েট তাঁহাকে হাজার তুচ্ছ 
করিলেও তাহার খুড়ীব প্রতি জাকের কোন শ্রদ্ধা ছিল না! 
তাহাব খুঁড়ীর ছেলে যে তাহাব বালক বয়সে ভাহাব বুট 
সাফ করিয়! দিয়াছে, সে কথা সে ভোলে নাই। এ 
বাড়ীতে না বলিয়া যখন তখন প্রবেশ কবিতে তাহার তাই 
কোন সঙ্কোচ ছিল না। 
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হারিযেটকে সে ঘরেই: দেখিতে পাইল । গন্ভীরতাবে 

জ্যাক চিঠি ফেরত চাহিল। : 
২ স্বাবিয়েট চিঠি বাহির ,করিবার জন্য দেরাজ খুলিল। 
চিঠিব একুটা ভাড়া তুলিয়া! তাহার কি মনে হইল, সে 
বলিয়া বমিল্‌ সে চিঠি দিবে না। তাহার খুড়ীর টুকিটাকি 
জিনিস বাখিবাঁৰ একট! বাক্স সাম্নে ছিল, তাহার মধ্যে 
সে চিঠিগুলি ফেলিয়া দিল। জ্যাককে ইহাঁও শুনাইল, 
যে যদধি কেহ জ্যাকের অঙ্গে বিবাহ ভাঙিবাব কারণ জানিতে 
চায়, তবে চিঠিগুলা বাহির দেখাইলেই কেহ দোষ 
দিতে পারিবে না। | 

জ্যাক তখন চটিয়া আগুণ হইয়াছে। সে বলিল, 
প্রাও, আমাব চিঠি দাও ও আমার চিঠি!” 

হবারিয়েট বলিল, “তোমা নয় ও আমার চিঠি!» 

'জ্যাক বলিল, “যারই হোক্‌ না কেন- আমি চিঠি 
ফেবত চাঁই। আমার লেখা নিয়ে কেউ যে মজা কর্বে 
সে আমি একেবাবে সইব না। তোমার আর একটি 
(প্রণয়ী, জুটেছে, তাকেই দ্েখাবাব জন্তে তুমি যে চিঠিগুলো 
বাখছ সে আমি বেশ জানি :” 

ae “ত! হয়ত দেখাতে 
ংবি।” 

EEE EE রর রর 
এক্সি ক্ষেপিয়া গেল যে নে বাঝ্সটা লইবার জন্ত অগ্রসর 
হইল। হাবিয়েট তাড়াভাঁড়ি সেটা তুলিয়া লইয়া দেবাজেব 

ধ্য চাঁবি বন্ধ কবিয়া ফেল্িল। জ্যাকেব মুহূর্তের জন্ত 

হইল যে হারিয়েটের হাত হইতে চাঁবিটা ছিনাইয়া লয় । 
স্ব অনেক কষ্টে আস্মসংবরণ করিয়া সে বাড়ী হইতে 
বাহিব হুইয়া গেল। 

এদিকে রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল ততই নিজের পরা- 
ভবে অপমানে তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিল না। সে 
কল্পনায় স্পষ্টই দেখিতে পাইল এই ঘটনাব কথা কিরকম 
রং চড়াইয়া হাবিয়েট আহাৰ নূতন প্রণয়ীর কাছে বর্ণনা 
করিবে এবং এই প্রসঙ্গে তাহার চিঠি গুলি খুলিয়া তাহার 
বাঁকা বাকা অক্ষর লইবা-তাঁহাদের কত শমাসাই চলিবে । 
রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার মন ততই বলিতে 
লাগিল, চিঠি গুলি চাঁই, চিঠি গুলি চাই, নিতান্তই চাই! 
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বা ও লনালোচতুহ জত! 
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অবশেষে গভীর রাবে সে তাহাব বাড়ীব পিছন দিককাব 
খিড়কির দরজা খুলিষা.বাহির হইয়া আসিল। 

বাগানে তখন অন্ধকার জমিয়া বসিয়াছে। বাগান 
পার হইয়া মাঠ । তাব পবই হারিয়েটদেব বাড়ী। দেয়াল 
গুলি জ্যোৎস্নায় ধব ধব কবিতেছে, দেয়ালেব গায়ের উপব 
চড়ান লতাব প্রত্যেকটি পাতা আয়নার মৃত ৰকমক 
কবিতেছে। সে বাঁড়ীব কোথায় কি আছে ভাহ| সমস্তই 
জ্যাকেব জান! । সে ছেলেবেলা হইতে এ বাড়ীতে যাতায়াত 
করিতেছে । বাড়ীব পিছনে বসিবাব ঘরের জানালায় 
কোন পর্দা ছিল না। জানালার শাসিব ভিতব দিস্বা চাদেব 
আলো! সর্বজিনিসকে একেবাবে সুস্পষ্ট করিয়া নেখাইতে- 
ছিল। এওঁ তো সেই দেবা! তাড়াতাড়ি জানালাব 
একটা শাসি ছুরি দিয়া খুলিয়া জ্যাক ঘরেব মধো প্রবেশ 
কবিল। দেবাঁজেব কাছে গিয়া ছুবি দিয়া চাড়া দিতেই সেটা 
খুলিয়া গেল তার ভিতবে চিঠির বাক্স ছিল, কিন্তু সেখানে 
বসিয়া চিঠি বাছিয়া লওয়| অসম্ভব বলিয়া বাক্স সুন্ধ লইয়া 
জ্যাক প্রস্থান করিল।__যাইবাব সময় জানালাব শাসিটা 
কোন মতে আরা দিয়া গেল। 

বাড়ী গিয়া শ্রাস্ত হইয়া জ্যাক সমস্ত রাত্রি ঘুমাইল। 
প্রত্যুষে উঠিয়া সে বাড়ীব পশ্চাতে একটা আস্তাঁবলেব কাছে 
চিঠিগুল! পোড়াইবাব কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইল। একটি একটি 
করিয়া চিঠি আগুনে সমর্পণ করিল। মনে মনে করিল ষে 
চিঠি গুলি পোড়ান শেষ হইলে স্থাঁবিয়েটকে ভ্চাঁভাব বাক্স 
সে ফিরাঁইয়া দিবে। হারিয়েটেব তখন যে কত বড় 
হাব হইবে সেই কথা ভাবিয়া তাহাব বুক ফুলিয়া 
উঠিল। 

শেষ চিঠিখানি যখন বাক্স হইতে তোলা হইল তখন 
হঠাৎ সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি সর্বনাশ! এ যে 
সব গিনি। নিশ্চয়ই হাবিয়েটেব হাত-খরচেব টাকা । 
তাহার চমক ভাঁঙিতে না ভাডিতে অনেকগুলি পদশব 
শোনা গেল। নিকটে খড়েব গাঁদা ছিল, মে ভাঁড়াভাড়ি 
বাক্সটাকে তাহার তলায় ঠেলিয়া দিল। কিন্তু তখন সে 
চেষ্টা বৃথা । পুলিসেব লোক তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। 
পাম্লিপদ্ধীর জানালা ভাঙিয়া চুবিব অভিষোচ্ো জ্যাককে 
গ্রেপ্তার কবিয়! পুলিসেব লোক কারাগারে লইয়া গেলে। 
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তখনকার ছিলে এ অপরাধের শাস্তি ছিল একেবারে 
প্রাণদও । জ্যাকের চৌরয্যেৰ প্রমাণ সমন্তই পাওয়া গেছে। 
দ্নেরাজের তাল! ভাঙ্গা, যে বাক স্বর্ণমুদ্রা ছিল সে বাক্স 
জ্যাকেব কাছেই পাওয়া গেছে। জানালার শাসি দেখিলেই 
বুঝা যায় যে শাসি খুলিয়া সে প্রবেশ করিরাছে। দুএকজন 
গ্রামবাসী তাহাকে পাম্লিদেব বাড়ী হইতে বাহিবে আসিতে 
দেখিয়াছে বলিয়াও সাক্ষ্য দিয়াছ। জ্যাক কি বলিয়া 
বুঝাইবে যে সে টাকা চুরি করে নাই! সে ষে চিঠিব জন্ত 
গিয়াছিল সেকথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে! একমাত্র 
লোক যে তাহা! জানিত সে স্থারিয়েট! সেই অনায়াসে 
সে কথা বলিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পরিত। কিন্তু সে 
বলিল না। সে তাহার খুঁড়ীর কথা মানিয়া চলিল। খুড়ী 
তাহার প্রতিশোধের কথ! ভুলে নাই। তাহাব প্রাণটীকে 
যে কাড়িয়া লইয়াছিল, তাঁহার ছেলের মৃত্যুর যে কারণ, 
তাহার উপব শোধ তুলিবার এই ঠিক সময় আসিয়াছে! 
পাম্লিপত্ধী চুবি সম্বন্ধে যাহ! যাহা প্রমাণ ছিল তাহা সবি- 
স্তাবে আদালতে উপস্থিত করিল। 

জ্যাক নিজে আবেদন কবিলে হয়ত হারিয়েটেব করুণ! 
হইত। জ্যাককে সে বিবাহ না করুক জ্যাক মরে এটা 
তাহাব কোনোমতেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জ্যাক কোন 
কথা বলিল না। বিচাবে মৃত্যুদণ্ডই স্থির হইল । 

সে দিন শনিবার। 'কন্কনে শীত। সমন্তদ্দিন মেব্লা। 
ভ্যাকের ফাঁসি হইল। ফাঁসিব পব মৃতদেহকে সৎকার 
করিবার কোন দায় তখনকার সরকাঁবের ছিলনা, কিন্ত 
জ্যাকের মায়েব একান্ত প্রার্থনায় জ্যাকেব মৃতদেহকে 
বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। পরদিন রবিবাঁরে 
তাহাকে , গির্জার পাশে সমাধি দেওয়া হইল। সমস্ত 
গ্রামের লোক সেদিন গির্জায় উপস্থিত ছিল। জ্যাকের 
মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল । 

তারপর ? 

তারপব হ্যারিয়েটেব সঙ্গে তাহার নূতন প্রণয়ীর বিবাহ 
হইয়া গেল কিন্ত সে গ্রামে তাহাদের স্থান হইল না। 
তাহাঁবা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল । 
এতদিন পরে পাম্লি পদ্ধীও গ্রাম ছাড়িয়া তাহাদের সঙ্গ 
ললইল। কেবল রহিল সেই বুড়ী, জ্যাকের মা? সে 


প্রবাসী মাধ, ১৩১৬ । 
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অনেক দিন পরত বাচিয়া ছিল আর দেই এক বাড়ীতে 
একলা ছিল। ছেলেবা তাকে জ্ুজুব মত ভয় করিত, 
বুড়োবাও তাহাব কাছে বড় একটা ঘেঁষিত না। সেও” 
একল! ; নিতান্ত একলা সেই গ্রামে দিনের পর দিন 
কাঁটাইতে লাগিল । 


অ। 


গমাঁংসাহার। 


অন্তান্ত সকল জীব অপেক্ষ। আহার সম্বন্ধে মানুষের রুচি 
অনেক বিস্তৃত। মানবেতব জীবগুলিব প্রার় সকলেরই 
আহার্ষ্য সীমাবন্ধ। তাহাদের মধ্যে যাহারা মাংসাশী তাহারা 
সকল জীবের মাংস খায়না এবং যাহাবা নিবামিষাণী তাহারা 
সকল প্রকাব উদ্ভিদ গ্রহণ কবে না । মানুষ এবিষয়ে 
অনেকখানি বিস্তৃত গণ্তির মধ্যে বাস করে । The Rapid 
Review পত্রিকায় মানবের মাঁংসাহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করিতেছিলাম। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের রুচি কিরূপ 


| 


বিভিন্ন তাঁহা নিয়েব বিবরণটুকু পাঠ করিলেই বেশ বুঝা ৯ 


যাইবে । 

ইংলগ্ডেব প্রায় সকলেই, সমস্ত বছরটা ধরিয়া গরু, 
ভেড়া ও শুকর এবং কখনো কখনো খরগোশ, মুরগি. 
মাছ খাইয়া থাকে। ইহুদি ধর্মশান্ত্রানূসারে শৃকবেব মাংস 
খাওয়া নিষিদ্ধ। যুসলমানদিগকে এই নিয়মটি পালন 
কবিতে দেখা যায়। শ্তামদেশবাসীরা জী -সরুতব 
পাপ মনে কবে, কিন্ত প্রাকৃতিক কাৰণে মৃত বব মাংস 
খাইতে তাঁহাদের কোলো আপত্তি নাই । 

ইংবাজেবা নানাপ্রকারে প্রস্তুত কবিয়৷ মাংস খায় 
তাঁহারা পচন নিবারণের জন্ত লবণের সাহায্য গ্রহণ কবে; 
অনেক স্থানে শুকাইয়া কিম্বা শীতল কবিয়া জ্রমাইয়া লইয়াও 
মাংস বঙ্ষা করা হয়। 

যুরোপীয়েরা আহার বিষয়ে মানবেতর শীবগুলির যম-. 
স্বরূপ। তাহাদের টেবিলের, শোভাবর্ধন করিবার জন্ 
কত জীবকে যে অকালে জীব লোক ত্যাগ করিতে ছয় 
তাহার ইয়ত্তা নাই। এক এক দেশেব লোকেব মাংসাহার 
বিষয়ে রুচি এতই বিচিত্র যে তাহা ইংরাঁজদিগেব নিকটেও 
বিস্ময়কর । এত দিন কুকুব প্রভুভক্তির অন্তই আদ্বৃত 


ত্য সংখ্য ৷! 


" হয় জানিতাম, এখন ভুনিতেছি, আফ্রিকা,'আমেবিকা ও 
পলিনেশিয়াব অনেক স্থানে কুকুবের মাংসও নাকি বেশ 
উপাদেয় খাগ্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে । চীনবাসীবা কুকুবেব 
মাংস খুব ভানবাসে। 'নাংসের ভন্ত কুকুরহত্যা কবিবার 
পূর্বে তাহাব| কুকুবচক কিছুদিন ধরিয়া উদ্তিজ্জ আহার 
কবাইয়া তাহাদের দেহ 'হষ্টপুষ্ট এবং মাংস সুমিষ্ট কবিয়া 
লয়! চীনবাসীরা কালো বিড়ালের মাংস বডই ভালবাসে। 
কালো বিড়ালেব চোখ চীনেরেব হোটেলে বেশ উচুদরে 
বিক্রয় হয়। : 
($ দাবউইনেব মতে বীঁদূরগুলির সহিত মানুষের একটা 
সম্পর্ক আছে, কিন্তু ' এত আত্মীয় হইয়াঁও তাহাবা 
&ুমান্ষেব . নিকট কোনো অ্ুগ্রহই পায় নাই) বাদরও 
'্বান্থুষের আহাধ্যের মধ্যে ঝূঁদবেব মাংস নাকি এতই 
হমিষ্ট যে খাইবাব সমর . একটুকু লবণেবও প্রয়োজন 
হয় না। 
মানুষের আহাঁর্য্য সম্পদ বাড়াইবার জন্তই যেন পণ্ড, 
- পাখী, মাছ, এমন কি পোকা মাকড়, সাপ ছু'চো প্রভৃতির 
সৃষ্টি হুইয়াছে। তাহাদের আকার অতি কদরধ্য হৌক, 
তাহাদেব চলাফেব! ভষাবহ হৌক, তাহাদের গায়ে হাত 
দ্বিতে স্বণাবোধ হৌক তাহাতে কিছুই আসে যায় না, 
তাহাদের মাংস কোথাও না কোথাও আহার্য্য বলিয়া আদ্ৃত 
হইয়া থাকে। চীনবাসী আহাব ও ওঁষধ উভয় কার্যেই 
সাপকে কাজে আনিয়াছে। আমেরিকার ও আফ্রিকাব 
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং জাপানবাসীর আহারের 
টেবিলে মাপের আদব আছে ।' ইভালয়ানরা সাপের জেলি 
ভালবাসে। , . 
মানুষ দেখিতেছি কোনো, জীবকেই আহার্য্ের মধ্য 
হইতে বাদ চুদিতে চায় না। 'বাঘ্‌ যখন মানুষ ধরিয়া খায় 
তখন তাহাকে হিংস্র বলিয়া গালি দেওয়া হয় কেন? 
ল্ঞ। 


ভবিস্তৎ যুগের খান্ত । 


যে সব বৈজ্ঞানিক এতদিন মাহুষেব খাত্যাখাপ্ত সম্বন্ধে বিচার 
কবিয়াছেন তাহারা কেহই মানুষের সম্মান রাখিয়া বিচারে 
প্রবৃত্ত হন নাই। তাহার! সকলেই মানুষকে শক্তিসঞ্চয়ের 


সং কলন ও সমালোচন-_-ভবিষ্যৎ যুগের খাদ | 


i 


ও শক্তিপ্রয়োগেব যন্ত্রবিশেষ মনে কিযাছেন। ব্যাপার 
শক্তিশালী হিংস্র পণ্ড হইতে মানুষের যে কেন্ন বিশেষত 
আছে-_তাহা তাহাদের স্থল দৃষ্টিতে ধরাই পড়ে নাই। 

কিছুদিন পূর্বে চেম্বার্ন জর্নাল (Chambers’s 
Journal) পত্রিকায় ডাক্তাব জোশিয়া ওন্ডফিল্ড এ বিষয়ে 
বেশ স্থচিস্তিত একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

মানুষেব খাঁস্যাখান্ত যে হাতে গজে মাপিয়া বলিয়া দেওয়া 
যায় নাঁ_এবং দেশ, কাল, বংশ, পাত্র প্রভৃতির কথা, 
বিবেচনা না করিলে এক্ষেত্রে যে কোনও একটা সিদ্ধান্তই 
হয় না সে কথা তিনি বেশ বুঝাইয়াছেন। 

কোন তত্বই এখন সব দিক না দেখিয়া নিৰ্ণীত হয় না 
ইহাই বর্তমান যুগেব বিশেষত্ব । তবে খাস্ভাখাগ্ক বিচারটা 
কেবলমাত্র রাসায়নিক স্থলদণ্ডে নির্ণীত হইবে কেন? 

প্রুচি” নামক জিনিষটা মানুষকে পশু হইতে শ্বকেবারে 
স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্ভদ্রাভদ্র বিচারের” 
বালাই পশুর একেবাবেই নাই। কিন্ত মানুষের থাত্ত বিচাবে 
এই পদাৰ্থ টিকে বাদ দিলে কোন মতেই চলে লা? কোন্‌ 
খান্যে কতটা কার্বন কতটা নাইট্রোজেন আছে সেটুকু 
জানিলেই যে চবম সিদ্ধান্ত হইয়া গেল একথা কোনমতেই 
সত্য.নহে। হয়তো কোন ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। চিকিৎসক 
বলিলেন “আহারে যথেষ্ট মেদ থাকা আবশ্তক”্_-অথচ 
রোগী কোন মতেই শবদেহ নিঃস্থত মেদ গ্রহণ কবিতে 
পারিতেছেন না। তখন তাহাকে নবনীত দাও, বোগীব 
আব কোন আঁপত্তিই থাকিবে না। এরূপ ঘটনা সচরাচবই 
দেখা যায়। 

মানব চিত্তের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যে এই সব 
জটিলতা মানবেব থাগ্ভাথাগ্ভ বিচারে প্রবেশ করে, তাহা! 
অস্বীকাব করিবার যো নাই। মানবের যে একটা 
পাশব দিক আছে সে কথা অবশ্য ভুলিয়া যাইভেছি না, 


* কিন্ত আব একটা দিকও যে আছে--যাঁহা দেব ভাবাপন্ন, 


তাহাই ব! বিস্থৃত হইব কেমন কবিয়া ? সেই দেবরৃতি- 
গুলিব ক্রমিক বিকাশই তো উৎকর্ষ । মহাপুরুষদের মহা 
বাণীতে, কবির বীণায়, জ্ঞানীর গভীর তত্বচিন্তায়, চিত্র- 
শিল্পীর চাঁক বর্ণনে, ভাস্কবের শিল্পবৈভবে সর্বত্রই সেই 
দেবভাবের স্থর স্ফুট হইতে ক্ফুটতর হুইয়া বাঁজিতিছে। 


৮১৬ 
সেই ভাবপুত রুচি আর শোঁণিতসিক্ত বসাপক্কিল জীবঘাত- 
দুষিত আহার গ্রহণে প্রস্তুত নহে। তাহাব জন্য ভূতধাত্রী 
ধরি এ শ্যামল শস্তক্ষেত্রে, পবিত্র ফলোস্তানে স্বীয় ভাঁগাব 
উন্মুক্ত কবিষ! দিয়ছেন। 

ভাক্তাব ওল্ফিল্ড পঁচিশ বৎসবেব অভিজ্ঞতার ফলে 
এবং প্রশস্ত বিচাঁবে ইহা বেশ অনুভব করিয়াছেন যে 
উত্তরকালেব উন্নতরুচি নিরাঁমিষকেই গ্রহণ কবিবে--এবং 
যাহারা অপেক্ষারুত মূঢ় হিংস্র ও পশু ভাবাপন্ন থাকিবে 
আমিষখাগ্য তাহাবাই বেশী ব্যবহাব করিবে। 

এখন বিচাধ্য নিবামিষথান্তে বলক্ষয়েব কোন সম্ভাবনা 
আছে কিনা। দেহ দুৰ্বল হইলেও তো চলিবে না 
নিবামিষে যথেষ্ট বলাঁধান হয় কিন] । 

ইহাব উত্তরে ডাক্তাব বলেন যে বর্তমানকালে প্রাচ্য 
জাপানী বীব, ভারতীয় যোদ্ধা, মিশবের ও তাতাবেব দৃ়কায় 
অধিবাসী, এবং পপ্রতীচ্যে ফিনল্যাণ্বাঁসী ও বলশালী স্কচ. 
তাহাব বাক্যকে সপ্রমাণ করে। গল দেশ বিজয়কানে 
সিজারেব মহাবল সৈন্যদল শন্ত না পাইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া 
উঠিয়া বলিয়াহিল “পুরুণ্যর থা্য শপ্ত আমাদিগকে দাঁও। 
মাংস খাইয়া কেহ কখনও যুদ্ধ কবিতে পারে?” ইহারা 
কালেভদ্রে যে এক আধটুকু আমিষ না খায় তাহা নহে 
তবে তাহা এত অল্প যে মসলার সামিল বলিলেই হয়, 
থাগ্যেব হিসাবে তাহা ধর্তব্যই নহে। ওটমীল (Oatmeal) 
_ ভোঁজী প্রাচীন স্কচরা নিরামিষ খান্ত খাইয়া কি বীর্যযশীলীই 
ছিল আব মাংস থাইতে শিখিয়া সে জাতির এখন কি 
ছুর্ঘশাই হইয়াছে! 

লেভী-মার্গীবেট-নিবামিষ আরোগ্যশালায় দেখ! গিয়াছে 
যে, ভেষজসাধা (11501০9.1), শত্ত্রসাধ্য (Surgical) কি 
প্রসবসন্তৃত, সর্ববিধ বোগেই নিবামিষ পথ্য ভাল। 

আব থাস্তের বিচিত্রতাই কি কম ? কত প্রকাঁৰ ফল, 


কত প্রকার মূল, কত প্রকার দ্বিদল, কত প্রকাব বীজ, এ 


কত প্রকার বীজ শঙ্ক (বাদাম প্রভৃতি) বহিয়াছে। 
ওষধিতে, লতায়, বৃক্ষে, বনস্পতিতে থাঁছ্ের বিচিত্রতার 
আর অন্ত নাই। তাহা ছাড়া দুগ্ধ ও ছুগ্ধোখ থাছ্ধ এবং 
মধু প্রভৃতি তো আছেই। 

, নিপুপ-প্রণালীর পাঁকবিধিঘ্ধারা এই সব খাঁস্ত সকলের 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 


উপযোগী কবা যায় । নিবামিষ আহার ভবিষ্যতে বু 
কল্যাণের কারণ হইবে--এবং ইহাও নিশ্চিত সত্য যে 
ভবিষ্যৎ মানবরুচি দিন দিন ইহাব অনুকূল হইবে। / 


ক্ষি। 
দীর্ঘজীবনের পথ্য । 


পৃথিবীর অন্ঠান্ত সভ্য জাতিব সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙালীর 
থাস্তই বোধ হয় সব চেয়ে নিকৃষ্ট, ভারতবর্ষে পশ্চিমদেশ- 
বাসীদের ডাল রুটি আমাদেব ভাতেব চেষে পুষ্টিকর, 
আমাদের শরীরেও তাহার ফল ফলিয়াছে একথা কোন 
বাঙালীকে বুঝাইয়৷ দিবার অপেক্ষা রাখে না । 

সুখেব বিষয় ডাক্তাব শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রভৃতি 
বিশেষজ্ঞগপের আহ্বানে এ দিকে দেশের লোকেব 
পড়িয়াছে তাই খাদ্য সন্বন্ধে কয়েকটি স্থূল তত্ব একখ, 
পুরাতন পিয়ার্সন্ম্‌ ম্যাগাঞ্জিন (Pearson's Magazir 
হইতে উদ্ধার কবিয়! দেওয়া হইল । Fe 

শরীবেব পক্ষে বিভিন্ন/ প্রকাবের খান্ভের বিভিন্ন * 
রকমেব উপযোগিত! বিচার ] বিষ! বৈজ্ঞানিকেবা প্রধান 
প্রধান খাছত্রব্যকে চাব শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা :-- 
(১) শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয়, আমাদের চাল ভাল চি 
প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত ; (২) নেহ জাতীয়, 
যথা তেল ঘি প্রভৃতি ; (৩) ষবক্ষারঅ[নময় (nitrogenous) 
পদার্থ ইহা ডালে, গমে, দুধে, মাছে এবং সর্বাপেক্ষা 
বেশী নাংসে আছে ; (৪) খনিজ দ্রব্য নূন জল প্রস্ৃতি। 

এই বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীর কাজই যে একেবারে 
সুনির্দিষ্টভাবে স্বতন্ত্র তা নয়, একটার দ্বারা অন্যটার 
কাঁজও কতক কতক হয়, তথাপি প্রত্যেক হত এক 
একটা! বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 

বৈজ্ঞানিকের৷ পরীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছেন শ্বেতসার 

বং শর্কবা জাতীয় দ্রব্য দেহে উত্তাপ এবং পেশ্ীতে শক্তি_ 
সঞ্চাব কবে। ইহাতে মেদ তন্তু (fatty 10555) সুজন 
করিয়া শরীবেরও পুষ্টি সাধন করে। 

স্নেহ জাতীয় পদার্থেরও এ একই কাঞ্জ। তবে মেদতন্ত 
গঠনে ইহা দ্বারা কোনো সাহায্য হয় কিনা সন্দেহ। কারণ 
যে সকল লোক মাখন খায় তাঁহাদেব শবীরের মেদতস্ত 


১০ম সংখ্যা । ] 


1 
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চর্ষিব চিহ্ন মাত্রও নাই |! 

যব্ক্ষাবজানময় পাটির ও উপযোগিতা ছুই ভাকে। 
ইস্থাতেও শ্বেতসান এবং স্নেহ পদার্থের গ্তায় শরীকের 
' উত্তাপ এবং পেশীর [শক্তি বাড়ায় কিন্তু তাব চেয়েও 
বনু কাজ ইহা দ্বারা হন, _শরীবের ববক্ষারজানময় তন্তুর 
ব্বতিপুবণের জন্যই ইহার এত উপযোগিতা। এই 
ভাক্তীয় তন্ত পেশী, অস্থি, দ্বাযু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শবীবের 
সর্বস্থানেই বিহসান। | 

খনিজ ভ্রব্েও কতবটা উত্তাপ এবং শক্তি দেয় বিচ্ত 
অদের প্রধান কাজ অস্থি, দাঁত প্রভৃতি শরীরের কঠিন 
অস্প সকল গঠন করা। | 

উপরের লেখা! হইতে ইহ] স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে তে 
আমাদের খাস্ভের মধ্যে এই চার শ্রেণী দ্রব্যই যথোপযুক্ত 
পবিমাণে থাকা দবকার ] 

এই, ত গেল খান্বেব গুণাগুণ সম্বন্ধে। এইবাবে 
পবিমাণের কথা। এসক্বন্ধে লেখক অতি সাঁবধানতাঁর 
পক্ষপাতী নন- উত্তমরূপে ক্ষুধানিবৃত্তিকে তিনি দোষাবহু 
মনে কবেন না। তাই বলিয়া তিনি অসংযমেবও সম 
ক্রেন না। - * 

দেখা গিয়াছে শ্বেভদ্নার এবং শর্করা! জাতীয় খান্তেন 
, আধিক্যে শবীরকে মুটাইয়া তোলে, কাজেই মোটা হইতে 
হইলে খুব বেশী শ্বেতসাঁব বিশিষ্ট খান অধিক পবিমাগে 
" খাইবে এবং খাওয়ার পির স্থিব হুইয়া বসিয়া থাকিবে। 
পাঠক এইখানে রি দেশের ধনী লোকদেব কথা 
ম্বরন করিবেন। 

শিশুদের বাড়িবাব ময় যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ খাত 
দেওয়া উচিত ভা না হইলে তাদেব অস্থি, দাঁত প্রভৃতি কঠিন 
অরশ সকল সম্যকরূপে বিকশিত হইতে পাবে না। 
_. ইংলণ্ডের কোন্‌ শ্রেণীব লোক কোন্‌ জাতীয় দ্রব্য 
কতটা খায় তাঁৰ একটা ঠাড়পরতা হিসাব নির্ণীত হইয়াছে। 
" জার মধ্যে দুইটি নিয়ে উদ্ধত হইল: 
শ্রদ্ীবী : | আউন্স + 


১৭৩৯৮ 


সংকলন ও সমালোচন--কৰীরের রামায়ণ । 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে মাখন জাতীয় 


৮১৭ 


১৫৬২ 


sn et 


চর্বি 

ববক্ষার জানময়.-. 

খনিজ ৪82 aus 

মধ্যবিত্ত পরিমিত শ্রমী যুবা £- 

শ্বেতসার ও শর্কব! | 

চর্বি টু 

যব্ক্ষার জান *** ক 

খনিজ Sas ত ০৬৮ 
অবশ্য এ কথা কাহাঁকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে 

আমাদের দেশেব পক্ষে উক্ত তালিকা খাটিনে না । কারণ 

শীতপ্রধান দেশের পক্ষে যে পবিমাণ দৈহিক উত্তাপের 

দ্বকাব আমাদেব মত গ্রীঘ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ততটা 

আবশ্তক হয় না। 
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ষ। 
কবীরের রামায়ণ ৷ 
গভীর রাত্রি, আমাৰ বছদিনেব একটা পরিচিত স্বর শুনিয়া 


শয্যা ত্যাগ কবিয়া অমনি গবাক্ষের পার্থে আসিয়! বসিলাম। 


দেই অন্ধ সাধু-_ফিনি গভীর রাত্রিতে নির্জনে কবীবেব 
সঙ্গীতে কতদিন আমাব বিক্ষিপ্ত চিত্বকে প্রশাস্ত কবিয়াছেন 
সেই প্রেমিক নির্লোভ অন্ধ সাধু। তিনি গাহিতে লাগিলেন 
কবীবেব বামায়ণ। সেই কবি ও ভক্ত, সেই বিচিত্র ধর্মের 
মধ্যে এঁক্যেব দ্রষ্টা, বিচিত্র ঘটনাব মধ্যে এক সত্যেব 
আবিষ্কর্তা, সেই নিগুড় তত্বেব খাষি, বামামণ কথার মধ্যে 
প্রবেশ কবিয়া যে অপূর্বব সত্য লাভ কবিয়া যে গান গাহিয়া 
উঠিয়াছেন-__ সেই গান গাহিতে লাগিলেন । সীতাব মধ্যে 
কবি, ভক্তকে, আপনাকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং বাঁমের 
মধ্যে ভজনীয়কে দেখিতে পাইয়াছেন। তাই কবীর 
গাহিতেছেন। E 
“আমি যখন জন্মলাভ করিলাম সকলে জানিল 
আমার জনকেব গৃছেই জন্মিয়াছি। জনক স্আমাব তব্বদরশা 


‘তিনি বুঝিলেন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে তাহাব গৃহে আসি- 


য়াছি--তিনি আমাকে কুড়াইয়! পাইয়াছেন । 
“অনাদি বলিয়া জানিলেও আমাকে তিনি কন্তারূপে 
গ্রহণ করিলেন। বড় হইলাম--পিতা মনস্থ করিলেন আমাকে 


৮১৮ 


, 
= সলাব ত অপ ৯ 


দহতৰ কাড়ে উৎসর্গ করিবেন! একটি পরীক্ষা জগতের 
সম্মুখে ধরিলেন- দেবসাধ্য নহাসত্ব সে পরীক্ষা । পৃথিবীর 
. বহুবলী হারিয়া গেল। বহুদিন ধায়__সকলে নিরাশ 
হইতেছ্ছেন__আমার পিত! নিবাশ হয়েন নাই! একদিন 
হঠাৎ আঁমার দেবতা আমার দুয়ারে আসিয়া পদার্পণ 
করিলেন। কিন্তু আমাকে গ্রহণ করিতে হইলে একটি 
' বিষম কাৰ্য্য করা চাই। আমাদের বংশে যে দেবতার দত্ত 


একটি ধন আছে তাহা অহস্কারে খজু হইয়া আছে__. 


তাহাকে ধন্ুরন্তার বিনয়নত্র করিলে- তবেই সে কার্ধ্যো- 
পযোগী হইতে পারে । সেই অনমনীর দণ্ডটুকু ত্রিপুরারিকর্তৃক 
দত্ত বলিয়া তাহার প্রতীকাঁরও হওয়া সম্ভব হয় নাই। পার্থিব 
কোন বল তাহাকে নত করিতে পারে নাই_সে আমার 
দেবতারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অথচ আমি সে প্রতীক্ষার 
কিছুই আনিতাম না। আমি তখন: প্রত্ততই ছিলাম, না 
কিন্তু তিনি তথাপি সেই পরীক্ষা পার হুইয়া আমাকে গ্রহণ 
করিলেন। আমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলাম না_কিন্ত 
তিনি আমাকে অন্বেষণ করিয়৷ গ্রহণ করিলেন। তিনি 


আমাকে তাহার সমৃদ্ধ রাজ্যে লইয়া চলিলেন ; পথে (পরস্ত-. 


রামের-) সদস্বীর্ধা আমার পথ রোধ করিলে তিনি বীর্য্য- 
বলে তাহা মুক্ত করিলেন। অযোধ্যার রাজগৃহে আমি 
গেলাম এখন আমি তাহার খের সহচরী হইলাম । তিনিও 
আমি সমৃদ্ধির নব নব সুখ ভোগ কবিতে লাগিলাম। 
_. পমৃদ্ধিব দিন ফুরাইল। অমাকে এই বাজপুরী ছাড়িয়া 
তাহার সঙ্গে অরণ্যে বাহির হইতে হইল। কিন্তু সঙ্গে 
আছেন, তিনি আমার আনন্দের সীমা নাই। তিনি দরিদ্র 
বেশে যখন বাহির হইলেন তখন দেখিলাম তিনি পতিত ও 
দবিত্রকে ( গুহক ) আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অযোধ্যায় 
তাহার এই মুর্থি দেখি নাই। অরণ্যে আছি-- আনন 
আছি--কারণ সাথে সাথে তিনি আছেন। সন্তোষে আমার 
আনন্দ প্রতিদিন প্রগাঢ় হইতেছিল। 

আনন্দের দিনও ফুরাইয়া আসিল--আমি সন্তোষ 
হারাইলাম। একদিন আমায় বিষম শত্রু চঞ্চল এরহ্র্য্ের 
রূপ (ক্বর্ণমুগ ) ধরিয়া আমার কাছে দেখা দিল। ঘোরতর 
বিপদ সম্পদের ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়াছে-_সুঢ় আমি 
আমার দেবতাকে সেই কুহকের জন্য বিসঙ্জন দিলাঁম। 


প্রবাসী-_যাঘ, ১৩১৩। 


স্পা পা সি রসি তত পি = খত শর ক ওসি ও পিছ কলী ও সি সও, ক সি জাস্ট ও বট বি 


[৯ম ভাগ। 





আমাব নিকট হইতে দূবে প্রেবণ করিলাম। যাইবাব 
সময় তিনি আমায় একটি গণ্ডী বচন! করিয়া! দিয়া গেলেন 
বলিলেন ‘যতদিন আমি ফিরিয়া না আসিব ততদিন তোমার-- 
এই গণ্ীর মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে--আমি কাছে 
থাকিলে কোন বন্ধনের প্রয়োজন হয় না।' (আমি গাওীর / 

মধ্যে রহিলাম__কাছে হিতৈষী, বন্ধু ( লক্ষণ ) ছিলেন--তুল 
করিয়া তাঁহাকেও তাড়াইলাম,। 

এই বিপদ হুইতেও গভীরতব বিপদ আসিয়া উপস্থিত 
হইল। অধৰ্ম্ম ধর্মের বর্গ গ্রহণ করিয়া আমার নিকট 
উপস্থিত হইল । যখন আমার দেবতাকে পাই নাই: তখন 
রাবণ আমাকে পাইবাব অন্ত ব্যাকুল ছিল-_অন্ত সে 
অরক্ষিত দেখিয়া আমার নিকটে তাপসের বেশে উপস্থিত 
হইল। ন্বরূপে আসিলে কিছুতেই সে সিদ্ধকাম হইত না 
কিন্তু পরিভ্রতার আবরণে সে আপনাকে আবৃত করিয়াছিল 
আমি ভুল করিলাম। গণ্ডী লঙ্ঘন করিলাম 
সে আমাকে অধিকার করিল। ঙ্কায় সমৃদ্ধিব মং 
আমাকে লইয়া গেল । 

. হায়রে সমৃদ্ধি! অযোধ্যার সমৃদ্ধি কি ভিররূপই ছিল! 
এই উদ্দাম, অমেধ্য অদেব প্রশ্থর্যেব মধ্যে আমার বিরহী 
নিরানন্দ চিত্ত জিনা বেদনায় বিদ্ধ, হইয়া 
রহিল। 

আমাকে রাবণ আনিল বটে কিন্তু লাভ করিতে পারিল্‌ 


-না। যে চিত্ত দেবতাব কাছে উৎসর্গ করা__সে চিত্তের ভ্রম 


হইতে পারে---কিন্ধ অন্য কাহাকেও সে ভঙ্গনা করিতে 
পারে না। . 

স্থখের আঁয়োব্নগুলিই আরও দুঃখের যা 
অশোক উগ্ভান শোঁকারপ্য--আমার আনন্দ আসিবে 
কেমন করিরা ? TT 

আমাকে উদ্ধার করিবে কে? মধ্যে a ছস্তর 

ই লঙ্ঘন করিবে কে? মুহ্ৃমান হইয়া পড়িয়া 
আছি--হঠাৎ আমাব দেবতার সন্বাদবাহী ( হনুমান )কে 
দেখিতে পাইলাম! তাহাকে তুচ্ছ নগণ্য ভাবিয়া কেহুই * 
তাঁহাকে লক্ষ্য কবে নাই-কিস্ত আমি তাঁহাকে চিনিলাম 
দেবতার বার্তা তাহার কাছে পাইলাম । অলোক উদ্যান, 
সার্থকনাম হইল 


১০ম সংখ্যা ৷ ] 


এই দৃপ্তব সাগব লক্ষন কবির আমাকে উদ্ধার কৰিতে 
আমাব দেবতাই আসিতেছেন। আমার দেবতা আমার 
(- জন্ঠ কম ব্যাকুল নহেন। দেবতা আমাকে উদ্ধাব করিলেন 
-_অগ্নি পরীক্ষা পাব কবাইযা আমাকে গ্রহণ করিলেন 1 
পুনৰায় অযোধ্যা গেলাম । কিন্ত এবার আমাব মুখ 
নীচু-_অস্তবে একটা অব্যক্ত ব্যথা বহিয়া গেছে। 

“দেবতা তাহাব সিংভ্রলনে বসিলেন। দেবতা আমাকে 
ক্ষমা কবিয়াছিত্রেন কিন্তু নিখিললোক আমাকে ক্ষমা 
করে নাই। নিখিল নিয়মের বিধাতা বাধ্য হইয়া আমাকে 
তাঁহার সমৃদ্ধি হইতে নির্বাসিত কবিলেন। 

আবার বন! কিন্তু পঞ্চবটা হইতে কতই বিভিন্ন! 
এবার যে স্বামী আমাব সঙ্গে নাই। তবু তপস্তাঁর, আশ্রমের 
আশ্রয় লাভ করিলাম । ! লজ্জায় অমেধ্য এশব্য্যে দগ্ধপ্রাণ 
. আবার এই পবিত্র দারিদ্র্যে আসিয়া শীস্ত পবিত্র হইতে 
লাগিল কিন্তু আবার স্থামীব বিরহ এই পবিভ্রতাব মধ্যেও 
আমাকে পাগল কবিয়া তুলিল। প্রাণ যেন চেতনাব উপর 
€ বিষম ভারের স্ায় চাপিয়া রহিল। প্রাণ ত্যাগ করিতে 
চাহিলাম__কিন্তু তখন মনে হইল আমার মধ্যে আধার 
স্বামীর বীজ নিহিত বহিয়াছে--আমার মধ্যে সে প্রাণ লাভ 
করিতেছে। চক্ষুব 'জল' খুছিরা প্রায়শ্চিত্ত ব্রত পালন 
করিতে লাগিলাম। 

সেই কঠোর তপকশ্চর্য্যাব মধ্যে সন্তান লাভ করিলাম । 
ক্রমে আমার গর্ভবাবণ সার্থক হইল-_আমাব শিশু আমার 
দুঃখ বিরহেব সঙ্গীত ( রামঙ্লিণ ) গাঁহিয়া উঠিল। আমাব 
" এই প্রায়শ্চিক্তের যে ছুঃখসয় তপন্তা তাহা হইতে এই 
সঙ্গীত ছন্দ লাভ করিল, আমার বেদনাবহন সার্থক 
হুইল। ইহারই জন্ত কি'আমি এই কঠোর তপস্তা করিতে- 
ছিলাম। ; 

স্বামীর গৃহে মহামহোঁৎসব--নিখিল লোকের নিমন্ত্রণ 
সমাদ আমিও পাইলাম। যাওয়া উচিত কিনা ভাবিতে 
লাগিলাম। শুনিলাৰ থে বিশ্বজনসমক্ষে আমাকে ত্যাগ 
' করিলেও-_অস্তরে অন্যবে আমার মূর্তি তিনি দরিয়া রাখিয়া- 
ছেন। সে মূর্তি নিফলক্ক স্ক্ময় প্রতিমা । 

সভায় গেলাম_ সর্দে সঙ্গে আমাব সেই মধুরকণ্ঠ 
সম্তান। আমার কিবহ ব্যথা তাহার রাজ্জসভায় তাহারা 


। সংকলন ও সমালোচন-_ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা । 


৮৮১৯১ 


কি মধুৰ কষ্ঠেই গাহিতে লাগিল । বিখলোক ব্যাকুল হইশ! 
উঠিল-_তাহার সমস্ত আত্মা ককণ হুইয়া উঠিল ৷ 

আব প্রচ্ছন্ন থাঁকিতে পাবিলাম না। তঁহার চরনে 
আপনাকে নিবেদন কবিলাম। তিনি আমাকে লইতে 


" ব্যাকুলবাহু প্রসাবিত কবিলেন। কিন্তু বিশ্বেবরাজধ বিশ্বেব 


নিষমকে লঙ্ঘন কেমন করিয়া কবেন ?--বিশ্বেব সমক্ষে 
পরীক্ষা প্রয়োজন হুইল । 

তপস্তায় আমাব সর্ধসিদ্ধি হইয়াছে-_কিন্তু অভিমানটুক্‌ 
তখনও বাকী আছে, এবং প্রাপ্য অপমানটিও বিশ্বজনেন 
সমক্ষে লওয়া হয় নাই। জীবন-তপন্তায় সেই শেষ সিদ্ধিটুকু 
আমার কাছে উপস্থিত_অপমানে আমি বিদীর্ণ বসাতলেন 
গহ্ববে আশ্রয় গ্রহণ কবিলাম॥ যেখান হইতে আঁসিয়৷- 
ছিলাম সেইথানেই শেষ আশ্রয় লইলাম। 

কোথায় ভয়, কোথায় দ্বিধা, কোথায় সঙ্কোচ, কোথা 
লজ্জা এখন আমি বিগতবাধা। তাঁহার অকুষ্টিত বৈকুণ্ঠে 
তাহাকে সকল লাভক্ষতির অবসানে পরম ঘনিষ্টভাব্রে 
লাভ কবিয়াছি। আমাব তপস্তা, আমাব বেদনা, আমা 
সঙ্গীত অ্য পূর্ণকাম ৷ 

ক্ষি। 


প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা | 


সম্প্রতি Fortnightly Review মাসিক পত্রে সিডনি 
লোর লিখিত প্ডাঁবউইনিজ্ম ও রাজনীতি” নামে একটি 
প্রবন্ধ পড়িয়া যে কয়েকটি কথা মনে উদয় হইল তাহাই 
লিখিতেছি। 

ডারউইন যে সময়ে তাহার অভিব্যক্তিবাদ রে 
সমক্ষে প্রথম প্রকাশ করিলেন তথন পৃথিবীনয় কি তুমুল 
আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল পাঠকের! অবগত আছেন। 
ক্রিষ্টান সমাজের চিবকালের সংস্কারেব মুলে আঘাত 
দেওয় হইয়াছে মনে করিয়া পার্রিগণ ডাবউইনের বিকন্ধে 
খড়গহস্ত হইয়াছিলেন। সে সময়কার অধিকাংশ বৈজ্ঞ- 
নিকেবাও ডাবউইন ও ডাবউইনেব শিষ্যাদলের বিরুদ্ধপক্ষ 
হইয়াছিলেন। তথন এই নূতন তত্ব সমর্থন করে এমন 
লোক খুব অল্পই ছিল, তাঁহাদের মধ্যে Wallace ও 
Huxleyর স্তাঁয় ছুই একজনের নাম কবা যাইতে পারে। 


৮২০ 


কিন্তু ইহাদের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় জ্নোত উণ্টাদিকে 
ফিরিয়া গিয়া অল্পদিনেব মধ্যেই ডারউইনের অভিব্যক্তি- 
বাদেব জয় লাভ হইল। ডাবউইনেব তভিব্যক্তিবাদ 
প্রকাশ হইবাব অনেক পূর্ব হইতেই অভিব্যক্তি সম্বন্ধীয় 
অনেকগুলি বিষয় লইরা গবেষণা! ও অমুসন্ধান চলিতেছিল, 
অনেকেই এই বিষয়ে বহুপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
কিন্ত এই সকল অসংশ্লিষ্ট তথ্য (8০) সমূহেব মধ্যে 
একটি সুত্র না পাঁওয়াতে কেহই কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছিলেন না। ডাবউইন তাহার অভিব্যক্তি- 
বাদ প্রকাশ কবিয়া এই স্ুত্রটি জোগাইয়া দিলেন। 
অতএব অভিব্যক্তিবাদ একবাব যেই একটু প্রতিষ্ঠিত 
হইল, অমনি অল্পসময়েব মধ্যেই বিজ্ঞান জগতে একটি 
মহৎ বিপ্লব আনয়ন কবিল। তখন প্রকৃতিব সকল কাজেই 
অভিব্যক্তিবাঁদেব সত্যত! প্রমাণ হইতে লাগিল, ইহাব 
নিকট প্রক্ৃতিব কোনও ঘটনাই আব গুহ রহিল না, 
সমস্তই অত্যন্ত সবল হইয়া গেল। শিষ্েব! কিন্তু গুরুকেও 
ছাড়াইয়া গেলেন, তাঁহাবা অভিব্যক্তিবাদেব মধ্যে 
আত্মরক্ষার জন্য প্রতিষোগিতা, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও 
যোঁগ্যতমের উদ্র্তন এই তিনটি কথা সাব মনে কবিলেন। 
জীব জগতে সর্বত্রই কেবল, সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা 
চলিতেছে-_মাঁবামাৰি, কাটাকাটি ভিন্ন উন্নতিব আব 
কোনও উপায় নাই। গাছপালা পশুপক্ষীদের মধ্যে 
ক্ষান্ত থাকিতে না পাবিয়া তাহাবা মনুষ্য সমাজেও 
ডাবউইনেব এই সকল তত্বগুলি প্ররোগ করিতে লাঁগিলেন। 
এইরূপে অব্চাবে ডাবউইনিজ্ম ( এইখানে বলিষা বাথ! 
কর্তব্য যে ডারউইনিজ্ম ও ডাবউইনের নিজ মতেব মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে ) মানিয়া লওয়াব ফল হইল এই 
যে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে ঘোঁবতব জড়বাদীর একটি 
বৃহৎ দলের স্থষ্টি হইল। জন্দমীন দেশের নীট্‌শে-ব 
(5655০) মত তত্বজ্ঞানীগণ দয়া, দাক্ষিণ্য কেবল 
বর্ধরতাব লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান কবিলেন, দীন ভূর্বলেব 
পৃথিবীতে থাকিবাব স্থান নাই তাঁহাদেব বিচাবে ইহাই 
স্থিব হইল । কিন্তু আক্কালকাব দিনে অভিব্যক্তিবাদ 
মানিতে গিয়া আমাদেবও Nietz50॥:eএব কথায় সায় 
দিবাব প্রয়োজন নাই? 


প্রবাসী মাঘ, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 
ডাবউইনিজসেব মোহ খানিকটা কাটিয়া গেলে 
বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে লাগিলেন যে জীবজগতে আত্মবক্ষাব 


জন্য সকলেই পবস্পবেব সহিত সংগ্রাম কবিতেছে ইহা “১ 


বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না--একদিকে যেমন প্রতিযোগিতা 
প্রত্যক্ষ অন্যদিকে তেমনি সহযোগ্িতাও বহিয়াছে। মনুষ্য 
সমাজেব কথা ছাড়িয়া দিলেও গাছপালা ও পশ্তপক্ষীর 
মধো যেখানে প্রাকৃতিক নিষম বাধাহীন ভাবে কাজ 
কবিতে পায় সেখানেও কেবল যে প্রতিযোগিতা দেখা! যায় 
তাহা নয় লক্ষ কবিলে পবস্পবেব সহযোগিতা কব1, সমবায়ে 
কাজ করা, বাক্তিগত স্বার্থ দমন করিষা চলা-_ইহাঁবও 
বছ দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে পাওর! যায়। ক্রোপটুকিন 
তীহাৰ ‘Mutual Aid” বইয়েব মধ্যে এইরূপ অনেক 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ছোলা, মটব প্রভৃতি ডাইল জাতীয় 


গাঁছেৰ শিকডে একবকম গুটি হয়, এই গুটিব ভিতব * - 


ব্যাকৃচিরিষা বাসা বাঁধিযা' থাকে। এই ব্যাকৃটিবিষাব 
এমনি ক্ষমতা আছে ষে উহাবা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ কবিরা নিজেদেব পুষ্টির জন্য ব্যবহাব করিতে পাবে। 
ব্যাকৃটিবিয়াগুলি যখন মবিয়া যায় তখন গাছেব শিকড় 
তাহাদের সংগৃহীত নাউট্রোজেন শুষিয়া লয়। এই 
ব্যাকৃটিবিয়া এই গাছেব শিকড়ে বসতি লা করিলে গাছ 
নাইট্রোজেন অভাবে ভাল বাড়িতে পাবে না, আবাব গাছ 


তাহাব শিকড়ে গুটি প্রস্তুত কবিয়া না দিলে এই ব্যাকৃটিয়িয়া _ 


বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ কবিতে পাঁবে না। 
এক গাছেব সহিত অন্ত গাছেব বা এক কীটের সহিত 


bl 
১ 
/ 


অন্য কোনও কীটের এইরূপ সহযোগিতার সম্বন্ধকে * 


5) i০5i5--সহজ্জীবিত| কহে। 503$0519এব দৃষ্টান্ত 
প্রাকৃতিক জগতে বিবল নহে। 

Geddes ও Thomson বৈজ্ঞাঁনিকদ্ধষেব মতে 
জৈবজগতে বড় বড় যাহা কিছু উন্নতি তাহ! প্রতিযোগিতাব 
দ্বাবা নয় সহযোগিতাব দ্বাবাই সম্ভবপব হইয়াছে । তাহাবা 
বলেন যে, যে সব জন্ত নিজেদেব মধ্যে আত্মবক্ষাব: জন্য 
প্রাণপণ সংগ্রাম কবে তাহাদেব অপেক্ষা যাহারা তাহা 
নিবাবণ কবিতে চেষ্টা কবে তাহাঁবাই জাতীব বিপদ ও 
বাঁধা অতিক্রম ক(রতে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত। ডাবউইনের 
নিজের ইহা সম্পূর্ণ মত বিকদ্ধ নহে--কাবণ তিনি দল 


সপ 


১০ত্ব সংখ্য। |] 


বাধিয়া, মেলামেশা করিয়া থাকিবা উপকারিতা সমন্ধে 
Descent of Man পুস্তকে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 
- আত্মরক্ষার অন্ত প্রতিযোগিতা অভিব্যত্তি সাধন 
করিরার ষে একটি মহৎ সহায় সে কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবে না_কিস্ত লো এই প্রবন্ধে বলিতেছেন যে এখনও 
ডাবউইনিজমের এমন অল্নক গোঁড়া চেলা আছেন 
াহাঁক] সেইটুকু বলিয়াই সন্তষ্ট নন, তাঁহার! বলিতে চান 
যে প্রতিযোগিতাই উন্নতির একমাত্র কারণ। প্রতি- 
যোপ্বিতা ব্যতীত আমাদের শ্রভ্যতা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে 
পাবে না) মঙ্গুষ্য সমাজে যাহা কিছু মঙ্গল হইয়াছে, 
আমাদের জীবনের যাহা কিছু সুখ সকলই প্রতিযোগিতার 
ফলে! আমবা উন্নতি বলিয়া যাহা কিছু জানি তাহাব 
গোঁড়াতেই প্রতিযোগিতা । প্রতিযোগিতা কোনওথানে 
কমাতে বা বন্ধ কবিতে চেষ্টা কবিলে সমাজের সর্বনাশ 
করা হইবে। সংসাকে টি'কিয়া থাকা একটি মহা সংগ্রাম 
বিশেষ ও এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে জয়ীব দলেরই অবধ্য সমস্ত 
( দুটের খন গ্রাপ্য-_ সমাজে যাহাঁবা ক্ষমতাবান তাহাদেরই 
সমস্ত সুখ সম্পদ, সমস্ত মানমর্ধ্যাদাব অধিকারী হইতে 
দেওয়া কর্তব্য, ও যাঁর! প্রতিযোগিতাব ফলে সমাজের 
স্তরে দুমুঠা অন্নের জন্ত হাহাকার কবিতেছে তাহাদেব 
অন্ন গ্লোটাইয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্তায়-_কাবণ তাহা হইলে 
ক্ষুধার তাড়নায় জীবিকারজ্জন কবিবাব যে শক্তি প্রথর 
হইয়া উঠে তাহাতে বাকা দেওয়া হয়। অতএব এই যুক্তি 
অনুস্টুরে দবিদ্রকে না খাশুয়াইয়া বাখাই কর্তব্য যাহাতে 
তাহার আদিম প্রবৃন্তিগুলির (primary instincts) 
পুষ্ঠিলাজ্ড হয়; এবং লোক হিতার্থে ধনীব অনাবগ্তক অতিবিক্ত 
সঞ্চয়ে হাত দেওয়! মহাপাপ ; কাবণ তাহা হইলে ধনবুদ্ধির 
অন্ত ঘনীদিগের প্রতিদ্বন্থিভার চেষ্টা কমিয়া যাইতে পারে । 
ভিক্ষাদান, পেন্সন, লতব্য চিকিৎসালয়, বেতন বৃদ্ধির 
আইন, মন্তুরদের খাটিবার সময় নির্ধাবণ করিয়া দেওয়া, 
রাঁজমবকার হুইতে সাধারণের কোনওরূপ সাহায্য করা 
সবই উঠাইয়া দেওষা উচিত--কাঁরণ এ সকল বাঁধাহীন 
প্রতিরোগিভার প্রতিবন্ধক; এইরূপ ভাবে সাহায্য কবিয়া 
অযোগ্যকেও যোগ্যের স্তায় সমান সুবিধা দিয়া টি'কাইয়া 
রাখা হয়। 


সংকলন ও সমালোচন_-প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা । 


৮২১ 


কিন্তু এই তাবে যুক্তি প্রয়োগের গোড়াতে গলদ আছে। 
যুক্তির গোড়ার কথা হইল “যোগ্যতমেব -টি কিয়! থাকা” 
কিন্তু এই খানেই যত গোল। যাহার! এই ভাবে তর্ক 
করেন তাঁহার! এ কথাটার যথার্থ তাৎপর্য কি সে 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখেন না বলিয়া মনে হয়। 
তাহাদের বোঝা উচিত টিকিয়া থাঁকিবার ঘ্যাগ্যতা 
সর্বতোভাবে যোগ্যতা হ্চনা! করে না--এরূপ অনেক 
সময়েই ঘটে যে যাহার! জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকে 
তাহাদের টেকা আদৌ উচিত নহে। যাহা ভাল তাহাই 
সব সময়ে সংলাবে টেকে না, নিকৃষ্ট গুণও টি'কিবার 
যোগ্যতা দান করে। নিয়্রেণীর নিকৃষ্ট জীব উচ্চশ্রেণীর 


জীবকে উচ্ছেদ করিয়া দিতেছে এইরূপ ঘটিতে ত প্রায়ই 


দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিক্ষাব হইবে, 
ৃষটাস্তটি ডারউইনের পুস্তকেই দেওয়া আছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার প্যারাগোয়াই দেশের চতুঃপার্বস্থিত প্রদেশে 
বহুসংখ্যক কুকুর, ঘোড়া ও গরু দেখা যায় কিন্তু প্যারা- 
গোয়াইতে তাঁহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। অনুসন্ধানে 
জানা যায় যে, প্যাবাগোয়াইতে এক জাতিয় মাছি আছে, 
চতুষ্পদ জন্তর নাকের ভিতর ডিম পাড়া-_তাহাঁদের স্বভাব 
কুকুর, ঘোড়া, গক প্রভৃতি কতকগুলি অন্ত মাছির এই 
অত্যাচার সহ কবিতে ন! পারিয়া কঠিন গীড়া হইয়া সব 
মরিয়া যায়। অন্থাত্র কতকগুলি পরাশ্রিত জীব (parasites) 
এই মাছিব প্রকোপ দমন কবিয়া রাখে, কিন্তু এইখানে 
তাহাদের অভাবেই গে! অশ্বাদি লুগ্তপ্রায় হইয়াছে। এস্থলে 
মাছি ঘোড়াকে ধ্বংশ করিয়াছে বলিয়! কি মাছিকে ঘোড়া 
অপেক্ষা! উচ্চশ্রেণীর জন্তু বলিব? আরও একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাউক-_মাডেরাতে প্রায় ছুই শত জাতেব গুব্রে- 
পোক! (99৪05) আছে কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষ্ত্র তাহাদের 
মধ্যে কাহারও উড়িবাঁর ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর সর্বত্রই 
(beetle5) উড়িতে পারে কিন্তু এখানে পারে না। কারণ 
মাডেবাতে সর্বদা অত্যন্ত প্রবল হাঁওয়! বয় বলিয্রা প্রাকৃতিক 
নির্বাচনে যাহার! ভাল করিয়া. উড়িতে পারিত তাহার! 
সমুদ্রে পড়িয়া মবিয়! যাইতে লাগিল ও যাহারা অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল, উড়িতে অক্ষম ভাহাবাই বাঁচিয়া গেল্র । এখানে 
দৌর্বল্য ও শক্তিহীনতা টি“কিয়া থাকিবাঁর সহায়তা করিল। 


৮২২ 


তলা সি 


নিউটন বা সেক্সপিয়ার যদি কোনও অসভ্য সমাজে 
জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়াই 
গণ্য হইতেন ও তাহাদেব পক্ষে সে সমাজে টি“কিয়া থাকা 
কঠিন হইত সন্দেহ নাই। তেননি কোনও অসভ্যের পক্ষেও 
সভ্য সমাজের প্রতিযোগিতার মধ্যে টি'কিয়! থাকা নিশ্চয়ই 
অত্যন্ত কঠিন। অতএব দেখা যাইতেছে যন্তপি মানুষ 
প্রাকৃতিক নিয়ম সমুহেব সম্পূর্ণ অধীন তথাপি তাহার 
নিক্কেব সুবিধা অন্ুসাবে ইচ্ছামত নিজের পরিবেষ্টনকে 
(environment) সে বদল কবিতে পারে। পঞ্ুপক্ষী 
কীটপতঙ্গেব মধ্যে যাহারা আহার্য্য সংগ্রহে পটু ও সহজে 
বংশবৃদ্ধি কবিতে পারে জীবনসংগ্রামে তাহাদেরই বিশেষ 
সুবিধা হয়, কিন্ত মনুষ্য সমাজে টিকিয়া থাকিতে অন্ত গুণ 
থাকাঁও আবশ্যক কবে। যাঁহারা টি কিয়া থাকিতে সক্ষম 
মনুষ্য সমাজে তাঁহাদেরই কেবল বাঁচাইয়! বাখিলে চলিবে 
না, পরিবেষ্টনটিকে এমনি করিতে হইবে যে যাহাদের 
টি”কিলে ভাল হব তাহাঁদেব টি'কিবাঁর বিশেষ সুবিধা করিয়া 
দেওয়া হয়। যে সমাজে সেক্সপিয়াৰ বা নিউটন অন্নাভাবে 
মারা যাইবে ও কোঁনও জুয়াচৌব অনায়াসে ধনকুবেব হুইয়া 
সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে- সে সমাজ কখনই মঙ্গলের 
নহে। ' 

প্রতিযোগিতার দ্বাবা যে প্রকৃত উন্নতি হয় 
আমেবিকান সমাজতত্ববিৎ লেষ্টাব ওয়ার্ড বলেন ইহা 
আমাদের অত্যন্ত ভুল ধাবণা। যোগ্যতমের টি কিয়া থাকা 
আর কিছুই নয় অন্ত কথায় বলবত্বমের একাধিপত্য । 
প্রতিযোগিতায় কোনও সামান্ত সুবিধা পাইয়া কোনও 
এক জাতি অন্ত সকল জাতিব উপর একাধিপত্য লাভ 
করে, ইহাই তাহাব অর্থ। সর্বদা প্রতিযোগিতা রক্ষা 
কবিতে গিয়া কোনও জাঁতিই সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে 
পারে না। প্রতিযোগিতার দ্বারা কতকটা উন্নতি হয় 
সন্দেহ নাই--কিন্ত এই পন্থায় চবম উন্নতি হইতে পারে না। 
যখনই কোন জাতি একাঁধিপত্য লাভ কবে তখনই তাহার 
উন্নতি চেষ্টা থামিয়া যায়, ও অন্ত যাহাবা টি'কিয়া থাকে 
তাহাদেরও সেই সঙ্গে অবশ্য উন্নতি হইবার আর সম্ভাবনা 
থাকে না। যে সব ক্ষেত্রে মানুষের ছাব! প্রতিযোগিতা 
বন্ধ হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে কি আশ্চর্য্যরূপ দ্রুত উন্নতি 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৬ । 


[ভা 


কি: দেখিলে ইহা প্রত্যক্ষ Ee গরু, ঘোড়া, 


কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুদের প্রতিযোগিতার কবল 
হইতে রক্ষ করিয়া তাহাদের উন্নতিদাধনের ভাব মানুষ 
নিজের হাতে লইয়া যাহা! সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির খাবা 
তাহা কি কখনও হইতে পারিত ? ধান গাছেব কথ! ধব! 
যাউক--এক সময়ে উহা অতি নগণ্য ঘাসজাতীয় আগাছা! 
ছিল মাত্র, মানুষ যেই ভন্তান্ত ঘাস নিড়াইয়া ধানকে তাহাদের 
প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা কবিল অমনি ধানেব কি দ্রুত 
উন্নতি হুইয়া গেল, এখন ধানকে ঘাস বলিলে তাঁহার 
অপমান কর! হয়। 

ওয়াডেব মতে মানুষ অতি পুবাকাল হইতেই বুঝিয়া- 
ছিল যে প্রতিযোগিতা! রদ কবিয়া, নষ্ট কবিয়াই সমাজের 
উন্নতি করিতে হইবে-_প্রতিযোগিত! উন্নতির পথে কেবল 
বাধা স্বরূপ। মানুষ কল কৌশল আবিষ্কাব করিয়াছে, , 
বিবাহ প্রথা, সামাজিক নিয়ম, আঁইন কানুন প্রভৃতির 
প্রতিজ্ঞা কবিয়াছে কিসের জন্ত ? ভাবিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্রেবই ”. 
প্রধান লক্ষ্য প্রতিযোগিতা কমানে! ; ও এইভাবে প্রতি- 
যোগিতা এড়াইয়াই নহয় সমাজ ক্রমশ উন্নতির পথে 
অগ্রসব হইতেছে। 

প্রতিষোগিতাই যদি উন্নতির একমাত্র কারণ হয় তাহা 
হইলে মুটে মজুবদেব মধ্যে অবশ্য উন্নতির পবাকাষ্ঠা হওয়া 
উচিত ছিল। আত্মবক্ষার অন্য সংগ্রাম ও প্রতিষযোগিতার' 
কবল হইতে ত তাহাদেব এক মুহূর্তেব জন্তও বিরাম নাই ; 
এবং ভাবতবাসীর পক্ষে ইহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার কবা 
কঠিন যে, যে সকল জাতি বন্দুক কামানের জোবে, আজ- 
কাল সকল জাতির উপরে প্রভুত্ব করিতেছে তাহাবাই 
সকলের চেয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে, ধর্ম্মে সকল বিষয়ে অধিক 
উন্নত। 

পণ্ুপক্ষীদেব মধ্যে আত্মরক্ষার অন্ত প্রতিযোগিতা খুব 
প্রবল দেখিয়া অনেকে বলিতে পারেন যে প্রতিযোগিতা 
ষখন প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিয়ম তখন মানুষ প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে কেন কাজ করিবে _সকণ বিষয়ে সেই নিয়ম মানিয়া 
চলা উচিত। কিন্তু মানুষ কি প্রকৃতির সব নিয়ম মানিয়া 
চলে ? ঈর্ষা, স্বপা, লোভ, নিষ্ঠুবতা, প্রতিহিংসা, কাড়িয়া 


১৭ম সংখ্য।। ] 


সিসি দি সি পাত পা নত 


মগব, সৌরাষ্টর গেজবাট) দাক্ষিণাত্য, উপবৃত দশা 
সৌবীর (দক্ষিণ পাঞ্জাব) বাসীর! মিশ্রিত বর্ণ। 

মনু মিশ্রিত জাতির ' কথা উল্লেখ কবিয়! গিয়াঁছেন, 
এবং উচ্চ বর্ণের পুরুষ নীচ বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে 
পাঁবিত তাহার প্রমাণ মহাভারতে ভুবি ভুবি আছে। 

খৃষ্টেব বহু পূর্বে দক্ষিণাত্যবাসীরা হিন্দু হইয়াছিল, 
কিন্ত দ্রাবিড়দের ভাষা তাঁমিল এত উন্নত ছিল যে উহা 
আৰ্য্য ভাষা কর্তৃক কিছুই প্বিবন্তিত হয় নাই। দ্রাবিড় 
জাতিদেব মধ্যে জাতিতেদ বহু পূর্ককালেই সৃষ্ট হইয়াছিল; 


এবং তাঁহাদেব সহিত আর্য জাতির অতি অল্পই শোঁণিত- - 


সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। এবং তাহাবা আধ্যধর্ম গ্রহণকাঁজে 
নিজেদেব পুবোহিত আপনারাই মনোনীত করিয়া সংহিভা্দি 
প্রস্তুত করিয়াছিল । 

অপর দিকে যখন 'আর্য্যেবা আঁপনাদিগকে ভারতে 
সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখন তাহাদেব সভ্যতা 
_ শকক্জাতির সংস্পর্শে আসিরা অনেক পরিবর্তিত হয়। এই 
শকজ্াতি ‘তক্ষক’ নানে ভারতে প্রবেশ কবে এবং শিশুনাগ 
নামক জনৈক শক মগধেব সিংহাসনে অধিরোহণ করে! 
বোধ হয়, মহাভারতের শ্রময়ে শকজাতি ভাবতে আসিস 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অপ্রতুল 
নাউ। যাহা হউক শক, সভ্যতা আর্ধ্যাবর্তে স্থায়ী ভারে 
বছরাঁল ছিল। ৫১ খৃষ্টপূর্কাবে দারাধুম্‌ ভাবতে বে 
আক্রমণ কবেন, তাহ! উহার অঙ্কে কোন চিহ্ন বাখিষা 
যায় নাই। কিন্তু সেকেন্দবের ভারত আক্রমণেব ফলে 
পাশ্চাত্য গ্রীক্দিগের উপনিবেশ ভারতের অতি নিকটেই 
সংস্থাপিত হয়। 

এই ঘটনা সমুহ ' হইতে আমব! কয়েকটি তথ্যমাত্র 
বাছির করিতে পারি। পূর্বোক্ত অনার্ধ্য ‘যদু’ এৰং 
তুর্ববন্থ” জাত্ধিবা যথেষ্ঠ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
উনারা সমুদ্র আতিক্রম কবিয়া সিদ্ধ দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আর্্যেরা পার্থিয়াবাসী 
এবং পাঁবসিকদিগের সহিত একত্র হইয়া কার্য করিতেন। 
দাক্ষিণাত্যের লৌকেবা আধ্যধর্শ গ্রহণ করিয়াছিল বটে, 
কিন্তু ভাষা গ্রহণ করে নাই। যে মুষ্টিমেয় আর্য্য তাহাদের 
নিকটবর্তী হইয়াছিল, ভ্রাবিড়ীয়গণ তাহাদিগকে আপনার 


সংকলন ও 9555 প্ৰাণদণ্ড । 


৮২৫ 


সপ শিপ 


সহিত এক করিয়া লইয়াছিল। শক জাতির সভ্যত! 
মালবার উপকূল, গুজবাট ও সিন্ধু প্রদেশে বিশেষ কোন 
পবিবর্তন উপস্থিত করে নাই। এই উপকূলবাসীয়! 
সর্বাপেক্ষা উত্তম নাবিক এবং তাহার! আবব, পাবন্তোঁপ- 
সাগর এবং আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যার্থে গমন 
কবিত। এখনও তাঁহাদেৰ মধ্যে ফিনিক্‌ জাতিব মন্ত 
নাবিকস্ূলভ গুণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি 
মালবার কচ্ছদ্বীপ ও সিদ্ধুবাসীবা ও সকল জাতিব সহিন্ত 
সংস্থষ্ট? তাহারা কি ফিনিক্‌ জাতির প্যায় হেমেটিকৃ 
(Hermetic) জাতীর? দাক্ষিণাত্যের ্াবিডগণ কি 
জাতি হইতে উদ্ভূত? 

চ২৪£০৪: বলেন যে ভারতেব দ্রাবিড় জাতি এবং 
বাবিলনের পুবাতন জাতি এক (Turan) তুরান জাতি 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া! বিবেচিত হয়। Mr. J.M. Kennedy, 
“Early Commerce of Babylon with India” 


নামক প্রবন্ধে ইহাই সমর্থন কবিয়াছেন। যাহা হউব, 


. দ্রাবিড় সম্বন্ধে জানিতে আমাদেব এখনও অনেক বাকি 


বহিয়াছে। 
প্র 


ফেররের প্রাণদণ্ড। 


( Twentieth Century Magazine হইতে সম্কলিত ) 
সকলেই অবগত আছেন, কিছুদিন পূর্বে স্পেন দেশ্রে 
(Barcelona) বার্সিলোনা নগবে এক বিদ্রোহ হ়। 
স্পেনের প্রায় সর্বত্রই অসস্তোষের ভাব দৃষ্ট হইভেছ্ছিল, 
সেই ভাব ক্রমে 792:061909তে বিদ্রোহে পরিণত হয়। 
অধ্যাপক ফেবব, এই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন বলিস! 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 

অধ্যাপক ফেরব শিক্ষাদান কার্যে দক্ষিণ যুবোপে 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যথার্থ উন্নতির পথে 
মানুষকে অগ্রসর করিবার সাধনায় তিনি একদ্ধন তপস্বী 
ছিলেন৷ মমুষ্যসমাজে সর্বত্র শাস্তির বিস্তাব, এবং উচ্চ 
নীচ ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ নির্বিচারে সকল মানুষের মঙ্গল- 
সাধন ও সকলের প্রতিই প্রেম ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। 
সমাজে যতপ্রকার অন্ার় আছে সকল অন্তায়ের মূল কা 


৮২৬ 


কি ছাত্রগণকে শিশুকাল হইতেই সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত 
করা তিনি কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিতেন, নতুবা . বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে তাহার! সেই সকল অকল্যাণের সহিত যুদ্ধ কবিবার, 
যোগ্য হইবে ন! এই তাঁহার মত ছিল। সর্বপ্রকার 
মানুষের শোঁষণতন্ত্রের তিনি শক্র ছিলেন, সমাজে শ্রীলৌক 
ও শিশুদের নিম্নাধিকারের তিনি শক্র ছিলেন, অজ্ঞান, 
অহঙ্কার, হেষ, কপটতা সমাজের যত কিছু পাপশক্তি 
বিশ্বব্যাপী শাস্তি ও সামগ্রন্তকে বাধা দিতেছে সকলেরই 
তিনি শক্ত ছিলেন! 

অনেক বিষয়ে এই মহাঁপুরুষেব সহিত ইটালির মুক্তি- 
দাতা মহাত্মা মাট্সিনিব সাদৃশ্ত দেখা যায়। উভয়েই 
উভয়েই সাধারণততন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রতি একাস্ত নিষ্ঠাবান, 
শান্তর, ধর্মযাজক, বাষ্ট্রনীতি সমাজের যে কোনে! অন্ধশীসন 
মানবের দেহকে দাস এবং মনকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা 


করে, যাহা কিছু কল্পনাবৃত্তিকে মোহাচ্ছন্ন এবং সৌন্রাত্রের . 


উৎসকে গু করিয়া ফেলে তাঁহারা উভয়েই তাহার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। কেবল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল 
এই যে ফেরর পাঁশব বল প্রয়োগের ছারা বিপ্লব ঘটাইবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। 
'  ফেররের গ্রন্থরচনা, শিক্ষকতা এবং ্রন্থপ্রকাশ কার্যের 
একটি মাত্র এই লক্ষ্য ছিল, যেন নরনারীগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে 
স্বাধীন, ধর্ম্মবোধে স্তায়পর এবং হৃদরবৃভিতে প্রেমিক ও 
অহিংশ্র হইয়! মহৎ ও সাধুশীল হুইয়া উঠে। 

যেদিন ইহার মৃত্যুদণ্ড ঘটে সেইদিন প্রাতঃকালে লগ্ডন্‌ 
নিউস্‌ পত্রে লিখিত হইয়াছিল, 
যুরোপের মহত্বম ও নিঃস্বার্থতম পুরুষদের মধ্যে অগ্রগণ্য 


শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন, যিনি স্পেনের টলষ্টয় নামে অভিহিত - 


হইবার যোগ্য তাঁহাকে যদি বিচার বিড়ম্বনায় হত্যা করা 
হয় তবে তত্থার৷ সভ্য মানবসমান্সের অকথ্য অবমাননা 
ঘটিবে” 

কিন্ত ধর্যাজকদের বিরুদ্ধে তাঁহার অমার্জনীয় অপরাধ 
ছিন এই যে, জনসাধারণের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার 
অধিকার আছে এই মৃত তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। 


প্রবাসী- মাঘ) ১৩১৬। 


a জপ পল স্পট পপি পা সি তরিকা উর ও আচ পিপি পর সি কি 


"প্রোফের ফেরার যিনি , 


ও সি পাশ জী ও বাসস পি সি te শি সত জট ও লস 


তিনি আধুনিক প্রণালীর বিস্ালয় স্পেনে স্থাপিত করিয়া” 
ছিলেন। যে সকল বৈজ্ঞানিক, বাষ্রীয়, ও ধর্ম্মনৈতিক আদর্শ 
অবলম্বন কবিয়া যুরোপের উন্নততব দেশ মহস্বলাভ_ 
করিয়াছে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিস্তালয়ে সেই সকল আদর্শকে 
ছাত্রদের. মনে বদ্ধমূল করিবার তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। 
এই কারণে যাহারা সনাতন প্রথার পক্ষপাতী তাহাদের 
তিনি চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একটা 
কৃত্রিম অভিযোগে তাহাকে তেবো মাস জেলে রাখা 
হুইয়াছিল-_এবং সেই অবসরে এই মহাপুরুষকে কোনো! 
একটা অপরাধে জড়িত করিবার উপযুক্ত উপলক্ষ্য সংগ্রহ 
করিবার অন্ত উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্ত 
কোনোমতেই সরকার তাহাতে ক্কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। অবশেষে বার্সেলোনাতে যখন বিদ্রোহ ঘটিল তখন 
সেই উপলক্ষ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার শক্ররা তাঁহাকে 
গ্রেফতার করিল। কিন্তু তাঁহারা জানিত ফেররের 
বিরুদ্ধে' এমন কোনো প্রমাপই নাই যাহাতে তাঁহাকে 
দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে । এইজন্ত জাল দলিল ও মিথ্যা- > 
সাক্ষ্য সাই কর! হইয়াছিল এবং পাছে সে সমস্ত অপ্রমাণ 
হইয়া যায় এই ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা 
তাঁহাকে জানিতেই দেওয়! হয় নাই এবং অপবাদ ক্ষালন্ের, 
কোনে! অবসবই তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এমন কিযে 


" কৌন্দিল তাহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহাকেও গ্রেফতার করা 


হুইল। এমন অবস্থায় এই মহ্দাশয় ব্যক্তির বিচার ও 
প্রাণদগ্ডকে হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কোনে! নামই দেওয়া 
যাইতে পারে না। 

সৌভাগ্যের বিষয়, এই মহাপাতককে সমস্ত যুরোপ 
ধিক্কার দিয়াছে এবং শ্রমজীবীমগ্ডলী বেদনার সহিত প্রকাশ 
করিয়াছে যে অধ্যাপক ফেরর তাহাদের পিতা ছিলেন, 
তিনি থধি ছিলেন, তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন সেখানেই 
জান ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন। রর 

স্পেনের লিবারল সম্প্রদায় (তাহার মধ্যে মডাঁরেটও কেহ ' 


' কেহ আছেন ) এই মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ 


করিতেছেন, তাহাতে সমন্ত দেশকে জানানো হইতেছে 
যে, যেসকল সাক্ষ্যের প্রভাবে তাহাকে বিচারে দোষী 
বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহ পুলিসের কৃত-জাল। 


১০ম সংখ্যা || 





বস্তুত ফের কোনে! বেজাইনি অপরাধ করিয়াছেন 
বলিয়াই যে দণ্ডিত হইয়াছেন তাহ! নহে তিনি কোনোমতেই 
. এরূপ অপরাধ করিতে স্বীকৃত হন নাই বলিয়াই তাহার 
প্রতি এত আক্রোশ। তিনি আইনকে আঘাত করিতেন 
না বৃলিয়াই আইন তাহার কাজে বাধা দিতে পারিত লা। 
তিনি কেবলমাত্র শিক্ষা দ্বারা স্পেনের উদ্বোধনে প্রবৃত্ত 
ছিলেন বলিয়াই তাঁহাব বিকদ্ধে কর্তৃপক্ষদের এত বিদ্বেষ 
জন্নিয়াছিল। তিনি আসন্ন বর্তমানের জন্য আয়োজন 
করেন নাই তিনি আঁগ্বামীকালের জন্য দেশকে প্রস্তুত 
করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে এত ভয় ছিল। 
নব্যস্পেনের শিক্ষার জন্য তিনি যে একশত আদর্শ বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন তাহ! বন্ধ কবিয়! দেওয়া হইয়াছে, 
তাঁহার ছাপাখানা হইতে যে সমন্ত ভাল ভাল বই 
বাহিব হইতেছিল তাহা! সমন্তই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, 
ছাপ্াখানাটাকেই নষ্ট কব! হইয়াছে এবং এই সকলের 
মূল যিনি সেই ফেররকেই খুন কবা হইয়াছে। 
__ প্রোফেসর ফেবর মানৰ-উন্নতির যজ্ঞে আধুনিকতম 
নররলি। তিনি একটি সমগ্রজাতিব বুদ্ধিকে মুক্তিদান 
করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণ হাঁবাইযাছেন। মানব- 
স্য়াজের মহত্বের জন্য সুখের জন্য স্বাধীনতাব জন্য যে 
' মহাপুরুষগণ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহাদের অমর 
নাম কালের যে অক্ষয়পটে অঙ্কিত হইয়াছে তাঁহাঁরই 
উন্নততব পৰ্য্যায়ে ফেররের নাম উজ্জল হইয়া থাকিবে। 





ছায়াপথ । 


অনেকেই দেখিয়াছেন, চন্ত্ররশ্মিহীন নির্ম্মেষ নিশীথে এক 
শুভ্র ক্ষীণালোকবিশিষ্ট ‘জ্যাতির্ম্মগ্ুল উত্তরপশ্চিম দিশত্ত 
ব্যাপিয়া, যেন তাবকামত্তিত নভোমগ্ডলকে দ্বিখণ্ড কবিয়া 
মহাপথেব ন্যায় বিস্তৃত--উহাব নাম ছায়াপথ । বুহরনগর- 
বাসীরা উজ্জ্বল আলেটকের মধ্যে থাকিয়া চিরধূম'বৃত 
আকাশের অমূল্য দৃষ্তফকল কদাচিৎ দেখিতে পান; কিন্ত 
গল্ভীবাসীব পক্ষে উহ! নূতন দৃশ্য নহে। বহুকাল হইতে 
বহুলোক এ ছায়াপথ দেখিয়া আসিতেছেন এবং চমৎকৃত 
হইতেছেন--আজিও উহার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাইলাম 


ছায়াপথ । 


স্পট জা পা মিতা সি শীত পা ৫ 


৮২৭ 


পপি +৭ ছাপা শা স্পা 


না। সুদুর আকাশে কত শত এমন পদার্থ আছে যাহা 
আমরা জ্ঞাত নহি, কন্সিন্কালে যে জ্ঞাত হইব তাহার 
আশা নাই। যাহা দেখিতে পাই, তাহাব মধ্যেও এমন 
অনেক আশ্চর্য্য বস্তু আছে যাহার প্রকৃত বিববণ আমন! 
জানি না। ছায়াপথ এ শ্রেণীর এক অদ্ভুত পদার্থ । 
কত শত জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ ছায়াপথের গ্রকৃত তণ্য 
আবিষ্কারেব চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অগ্তাপিও তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই, কখনও হইবার আশা 
নাই, এমন কথা অবশ্ত বলা যায় না। 
প্রাচীন বোমীয় জ্যোতির্কিৎগণ ওঁ ছায়াপথের নাম 
প্দুগ্ধপথ* (৮19. 15০15) রাখিয়াছিলেন। পুটা্ক 
বহু গবেষণার পর উহাকে কুষ্যদেবেব যাতায়াতের স্বর্গীন- 
পথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহাঁও লিখিয়া 
গিয়াছেন যে তিনি মধ্যে মধ্যে সুর্য্যেব রথচক্রের দাগ এ 
পথে দেখিতে পাইয়াছেন। বোধ হয় স্বর্গ-রাজ্যে বৃষ্টিপাতে 
পথে কাঁদা হইয়া অরুণেব চাকা পথে বসিয়া গিয়াছিঘ, 
তাই এমন ঘন দাগ পড়িয়াছিল যে প্লটার্ক মহাশয়ের 
অন্ুসন্ধিৎস্থ চক্ষু সহজেই তাহা! দেখিতে পাইয়াছিল। 
আমাদের সে দিব্যচক্ষু নাই (আর বোধ হয় সেখান 
আজকাল তেমন বৃষ্টিও হয় না)--আমরা চাকার দগ 
ঠাওরাইতে পারি না। তাহার পব আবিউটল্‌_-সাঁ- 
সিধে মানুষ_-তিনি বলেন যে উহ্‌! মেঘাদিব স্তায় একটা 
বাম্পময় বায়ু-বিকাব মাত্র। কিন্তু উহা বে চিরস্থায়ী সে 
বিষয়ে কোন কথা বলিয়া যান নাই। প্রাচীন শ্রীস্বাসীরা 
বলিতেন ষে মানবেব আত্মা ত্র পথ দিয়া সংসারে আসে, 
এবং 'ভবলীল! সাঙ্গ” কবিয়া আবার ওঁ পথ দিয়াই যথা- 
স্থানে চলিয়া যায়। সুন্দর কল্পনা! এই বহুকোলাহলপূর্ণ 
কণ্টকময় সংসাবে আসিবার পথ কি স্থবন্দর! চাঁবিদিকে 
জ্বলন্ত তাঁরকারাজী আলোক বিকীর্ণ কবিতেছে, মৃছ্ষন্ৰ 
স্বর্গের বাতাস নক্ষত্রসুন্দরীদের অলকা দুলাইয়! তাহাদের 
রূপালোকে সেই স্থান উদ্ভাসিত করিতেছে--আঁব মানবাস্ম! 
সেই পথ দিয়া আপনার চিরসুখাবাস সুখরাজ্য ছাঁডিরা 
সংসাবে আসিতেছে। তখন তাঁহাব মনে কি হইতেছে 
কে বলিবে! যে পথের কন্কব এক একটি উজ্জ্বল তারা 
সে পথ কি সুন্দব! যে পথের আদি অস্ত স্বর্গ, সে পথ 


৮২৮ 
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কি স্বন্দর! তাই বুঝি মানব সংসারে আসিয়াই কাদে) 
অমন সোনার দেশ, অমন তারামঞ্জিত পথ ছাড়িয়া 
সুতিকাগৃহেব ঘন বায়ু ও ক্ষীণ দীপালোক বুঝি তাঁহাব মনে 
সেই পূর্বনুখস্থতি জাগাইয়। দেয়-_তূমিষ্ট হইয়াই আকুল- 
ভাবে কীদিয়া উঠে! রণপত্ডিত গ্রীস্‌ ও বিলাঁসমগ্ন রোম 
ইহাদ্দেব মধ্যে কবিকল্পনাঁব মাঁধূর্ষের কি পার্থক্য! যে 
দেশবাসী যত রণনিপুণ, সেই দেশে ততই উন্নত ভাঁক__ 
ইহা সৰ্বথা দেখিতে পাওয়া ষায়। মহাভারত বাঁমায়ণাদি 
তাহাব জলন্ত প্রমাণ। রস্কিনের পাঁঠকগণকে ইহা 
বুঝিতে হইবে না। আবার --. সেই মানবাত্মা ভব- 
কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সেই সুখের দেশে ফিবিয়া 
যার তাহার গমনের উপযুক্ত পথই এই! হায় এতেও 
লোকে সংসাবের মায়া করে! ওঁ পথ দিয়া সংসারে 
প্রনেশ পথ মিথুন রাশি (05:0153)1 ও রাশি পর্য্যন্তই 
ওঁদিকের পথ-_তাঁহার পব সংসার। সংসার হইতে 
নির্গমনের দ্বার বীর গ্রীস পণ্ডিতগণ ধনু বাশিতে 
স্থির করিয়াছেন। সংসারের পব ধনুরাশি-_তাহার পর 
আৰাব স্বর্গে ফিরিবার পথ। 

চীনবাসীর! ছায়াপথকে ie৷-॥০ অর্থাৎ “স্বর্গ নদী” 
বলে। দেববালারা ওঁ স্বচ্ছ আতশ্বিনীর জলে খেলা কবে, 
সুসভ্য চীন দেশের লোঁকেব| তাঁহা দেখিতে পায়। বিখ্যাত 
Huen-T5ang মহাশয়েব কি মত বলিতে পাবি না কিন্তু 
কমলাকাস্ত যদি নারিকেল বৃক্ষে না চড়িয়া আকাশেব দিকে 
দৃষ্টিপাত কবিতেন-_দেখিতেন “বাঁকে ঝাঁকে” দেবকন্তাগণ 
টিয়েনহে! জলে বিরাজ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দেবতাদের 
“যাতায়াতের সুবিধার অন্ত” সুন্দর সুন্দর তারার সেতুও 
কল্পিত হইয়াছে। আজ সভ্য পাশ্চাত্য গৌরাঙ্গের কৃপায় 
(বুঝি জলকরের দায়ে) সে নদীর নদীত্ব লুগ্তপ্রার__সে নদীও 
নাইসে সব সেতৃও নাই। আমাদেব বৈতবণী আছে, 
Miltonaর “oblivious lake” আছে, Danteর 
552. আছে-_সকলেরই পরলোকে জান রুরিবাব এক 
একটা জলাধাব আছে; চীন কি দোঁষ কবিল? হায় রে 
-_অমন “সোনার স্বপন” তাহাদের কেন ভাঙ্গিল! “চির- 
স্থির নহে নীব, হার রে, জীবন নদে”। 

মহাত্মা টলেমী ছারাঁপথের আধুনিকতত্বের কতকটা 


প্রবাসী_-মাঘ, ১৩১৬। 
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পূর্বাভাস দিয়া গিষাছেন। তিনি বলেন বে ছায়াগথ ব্‌ছ্ু- 
সংখ্যক ক্ষুদ্র ও ক্ষীণালোকবিশিষ্ট নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। 
Herschel প্রমুখ আধুনিক জ্যোতির্কিদেবা ও কথাই 
বলেন। এই ছাঁয়াপথের আভ্যন্তরীন কোন কেনি তারকা 
এত ক্ষুদ্র, যে সর্বোৎকৃষ্ট দৃববীক্ষণ যন্ত্রেব সাহায্যেও তাঁহারা 


*পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। আবার Physical Optics 


নামক গণিতশান্ত্ দ্বাবা অন্কপাত কবিয়া ইহাও সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে সেই সকল ক্ষুদ্র তাবা আমাদের চক্ষে কোনও 
যন্ত্র সাহায্যে দেখা যাইতে পাবে না। ইহাব স্থূল কাঁবণ 
তাহাদেব ক্ষুদ্র অবয়ব এবং ক্ষীণ আলো ও দূরত্ব। কোন 
কোন তাব! এত দূব যে সেই স্থান হইতে আলোক আসিতে 
সহ বৎসবেরও বেশী সময লাগে। সুতরাং যখন ওঁ তাবা 
উদ্দিত হয় তাহাব সহস্র বংসব পরে তাহা আমাদের দৃষ্টি 
গোচর হয়। অনেক তারার উদয় হইয়াছে আমাদের 
অধস্তন দশম পুরুষ উহ! দেখিবে। ধাঁতাব চিত্র বিচিত্র ! 
যে তাঁবা আমরা আজ উদয় হইতেছে দেখি, তাহা সহন্্ , 
বৎসর পূর্বে উদয় হইয়াছে__আমরা আজ দেখিলাম । সুর্য 
হইতে পৃথিবীর অস্তব প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল। সে 
স্থান হইতে আলোক আসিতে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড লাগে। 
যে তাবা হইতে আলোক আসিতে এক হাজার বৎঙ্গব 
লাগে উহা কত দূর ! এইরূপ দূরস্থিত তারকারাজীর একত্র 
সমাবেশেই'ছায়াপথেব শুল্রতা ও জ্যোতিঃ। 

কোন কোন পণ্ডিতের বলেন, যে ছায়াপথের সম্পূর্ণ 
আকৃতি একটি সমপ্রস্থ অঙ্গুবীয়কের গ্ভায়। একস্থান 
হইতে আবন্ত হইয়া নভোমণ্ডল বেড়িয়া আবার সেই স্থানে 
আসিয়া মিশিয়াছে। কিন্ত দেখা যায়, যে উহাব কোন 
কোন স্থানের বিস্তৃতি অন্ত স্থানের অপেক্ষা অধিক, এবং 
সেই সেই স্থান বিশেষ সমুজ্জল | যদি সমপ্রস্থ অঙ্গুবীয়কের 
আকাব হইত তাহা হইলে আমাদের নিকটবর্তী যে অংশ 
সুদ্ধ সেইটুকুই অপেক্ষাকৃত বেশী চওড়া ও উজ্জল বোধ _ 
হইত এবং প্রীস্তভাগ ছুইটি ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষে মিলাইয়া 
যাইত ; বস্তুতঃ তাহা নহে। ছায়াপথের যে অংশ ধন্ধু- 
রাশিতে অবস্থিত তাহ! সর্বদাই সমধিক প্রশস্ত ও উজ্্ল। 
আবার দেখা যায় যে উজ্জ্বলতা ও প্রশস্ততাব কোন বিশেষ 


* স্থুনিয়ম নাই। কোন কোন স্থান অত্যন্ত অস্পষ্ট ও 


১*ম সংখ্যা। | | 


অল্নবিদ্ৃত এমন রকি বিশেষ মনোযোগ না দিলে দেখাও 
যায় না, আবার তৎ স্থানই বিশিষ্টরূপে উজ্জ্বল । 
কিন্তু যে স্থান বেশি উজ্জল, তাঁহাব বিস্তৃতিও অধিক, এটা 
সর্বত্রই দেখা য্যয়। টা কোন কোন স্থান বিশেষ 
অনুধাবন কবিয়া দেখিলে হং যায় যে উহা একটি উজ্জল 


তারকার পরতের উপব 'মপর একটি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণতব 
তাবকারাজির পনত- দূর হইতে যেন এক হইয়া আছে 


বোধ হয়। ক্ষু ত ভিতব দিয়া তব সব উজ্জ্বল 
তাবকাৰ আভা যেন -আবুত দীপমক্ষিকা-দলের 
সায় দেখায় । 


মনে কর, অসংখ্য ভাবাদল একটি খুব লম্বা ও অল্প 
চওড়া ফিতার পরে গাথা আছে। এ ফিতা নির্মূল ও 
স্বচ্ছ। কোন একটি বর্তলাকাব বস্তব গাত্রে প্র ফিতা 
একবার সমভাবে ডল [রও যে ফিতা বাঁকি থাকিবে 
তাহা পুনর্ব্বার প্র প্রথম।পবতের উপব দিষা সমভাবে 
জড়াও। প্রথম পবজের দান অপেক্ষারুত বড় ও 
«বেশি উজ্জল। হায়াপথেৰ আকৃতি ও বিশেষত্ব রূপ । 
ছুই পৰত-তারাব ফিতা একেব উপব আৰ একটি জড়ান । 
যে বর্তলাকাব বস্তুব ওঁ ফিতা জড়ান আছে তাহা 
anh এই পরি নক্ষব্রথচিত নতোমগুল বা 
বশ্ব। ই জলী পৃথিবী আদি গ্রহ ও 
উপগ্রহ ও বর্তজ্যকাঁব প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। 
আমর! “মাঝ দরিন্না” হইতে ও দ্বিস্তব বেষ্টনীব এক অর্দ্ধাংশ 
মাত্র দেখিতে পাই। অপব অর্দ্ধাংশ আমাদেব পৃথিবীর 
অপর দিকে। এই বে নর্তলাকার কেন্দ্র বেড়িয়া ও 
স্ন্দব ছায়াপথ, তাহার প্রাকৃত প্রত বর্তলাকাব নহে। 
কাৰণ তাহা হইলে উহার বিস্তৃতি এরূপ দেখা যাইত না। 
বহুদর্শী জ্যোতিহাচার্য্য গচ. Lewi৪ বহু গবেষণায় ও 
বহু পৰীক্ষা দ্বারা (Telescopic, Spectroscopic and 
other Astro-Physica া Examination) স্থিব সিদ্ধাস্ত 
কবিয়াছেন যে উহাব একটি বৃহৎ ডিম্বেব ন্যায় । 
প্রকৃত বর্ত,লের (Sphere) সকল ব্যাস (diametre)ই 
সমান, কিন্তু & বিশ্বডিথের দীর্ঘতম ব্যাস (121০. axis) 
সর্বকনিষ্ঠ ব্যাসের (i০০৮ aXi5) দ্বিগুণ । আলোক প্রতি 


সেকেণ্ডে ১৮৬৪০2 মাইল যাঁয়। সেই আলোক ৬০০০ বৎসবে- 


আসামের আকাজাতি। 


লা ২৬ শাসিত 


৮২৭৯ 


যতদুব যাইতে পাবে ততদূব ব্যাপিয়া আমাদেক এই বিশ্বে 
একদিকের লম্বসীমা! অপব দিকের সীম: আলোকের 
৩০০০ বৎসবেব পথ! [See Proceedings Royal 
Astronomical Society; Introduction to 
V০৷l. 56]. বহু প্রাচীন খধিগণ এই বিশ্বকে ‘ব্ৰদ্মাণ্ড’ 
আখ্যা দিয়াছেন। প্রমাণ যথাঃ 

বর্ষপূগসহম্রাস্তে তদস্তমুদকেশবং | 

কালকর্মস্বভাবস্থো জীবোহজীবমজীব্ল্রৎ ॥ 

্রীমন্তাপ্গবতঃ ২৫1৩৪ 

আবার-_- 

স্থতী বিচক্রমে বিষঙ্সাশনানশনেউভে । 


‘ যদবিস্য! চ বিস্তা চ পুরুষ্ড,ভযাশ্রয়ঃ। 


যম্মাদওং বিরাড্জজ্ঞে ভূতেন্দরিয় গুণাক্সকঃ 
তন ব্যমত্যগাধিশ্বং গোভিঃ সূৰ্য্য ইবাতপন্॥ 

,.. গ্রী হা৬া৯০-২১ 
এতদিনে ৰ বুৰি তাঁহাদের সেই অমোঘ বাণী দূববীক্ষণাদি 
যন্ত্র ও Lew৷৪ সাহেবের প্রথব মস্তিষ্কের জঃহাঁয্যে সমগ্র 
সভ্য জগতে দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত হইল। অসাধারণ প্ক্য! 
চমৎকার পবিণাম! আমবাঁই কি সেই এ শক্তিসম্পন্ন 
দেবতুলা খষিদেব সম্তান। সমগ্র জড়জগৎ বাহাদের মুষ্টিমেয়, 
তাহাদেরই বংশধবগণ ভীরুতা, আবাম ও অজ্ঞানতার 
দাসত্বশৃঙ্খলে আজীবন আবদ্ধ! হায়বে কালেব গতি! ক্ষুদ্র 
কুটাবে বসিয়া যাঁহাবা সমগ্র বিশ্ব নখদর্পণে দেখিতে পাঁই- 
তেন, তাহাদেরই সন্তানগণ বিদ্যালীভের জন্য সাগবলঙ্ঘন 
কবিয়া বিদেশে বাস করিয়া কত লাঞ্চন!, কত নিগ্রহ সহ 
করিতেছে! সেই দেবতাবা আমাদের দেখিতেছেন কি? 
যদি দেখিতে থাকেন, ত কি মনে করিতেছেন £ 

শ্রীশবচজ্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, 
হাঙ্গারিবাগ । 


আসামের আকাজাতি । 
দফ্লা পাহাঁড়েব পশ্চিমে, ভবণী নদীর পাশ্থনর্তা পার্বত্য 
ভূমিথণ্ডেঃ “আকা *নামক এক শ্রেণীব ঘোর অসভ্য জাতি 
বাস কবে। দবঙ্গ জেলাব প্রধান নগব তেজপুব হইতে 


৮৩৩ 
লা ছিত সি পাপ পি পপি লাগত শল পিসি লী ও পি 


এই পর্বত প্রায় ৩* মাইল উত্তবে অবস্থিত। আকার! 
কাপাচোরা, হাঁজাবিখোয়া ও আঁবব প্রভৃতি সমন্প্রদায়ে 
বিভক্ত । ইহারা বাণরাজার বংশ বলিয়া আপনাদের 
পরিচয় প্রদান করে। 

এই সকল অসভ্যদেব খাগ্তাদি প্রায় ইতর জন্তব মত! 
শুকরের মাংস, কচুপৌড়া ও এক প্রকার মোটা চাউলের 
ভান্চ ইহাদের নিত্যব্যবহাধ্য প্রিয় খান্ত । মনুষ্য ভিন্ন প্রায় 
সকল জস্তব মাংসই ইহাদের আহাঁধ্য ৷ ইহারা বন্ধন-প্রপালী 
একেবাবেই জানে না, অগ্নিতে অর্ধদগ্ধ কবিয়া মাংসাদি 
ভঙ্গণ করে। ইহাঁদেব মধ্যে আবরের! নরমাংসাশী। 

লঙ্কা মরিচের গুঁড়া আকাঁদেব ভদ্রতা রক্ষা করিবাব 
কিংবা কাহাকেও অভ্যর্থনা করিবাব. প্রধান উপায়। 
কেহ বাড়ীতে আসিলে কিংবা পথে কোন পরিচিত ব্যক্তিব 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহারা লঙ্কা মরিচের গুড়া দিয়া 
খাতির কবিয়া থাঁকে | এইজন্য প্রায় প্রত্যেক আকাব 
নিকটই লঙ্কা মরিচের গু'ড়ায় পরিপূর্ণ এক একটা বাঁশের 
চোক্কা থাকে । 

আকাদের গৃহ নিৰ্ম্মাণ প্রণালী বড়ই অদ্ভুত রাজা 
ব্যতীত প্রায় সকল আকাদের বাড়ীতে কেবল একটা ঘব 
দেখা যাঁয়। সাধারণতঃ বাঁশেব বেড়া ও কলাপাতাৰ 
ছাউনি আঁকাঁদেব গৃহনির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী । পরি- 
বারেব লোকসংখ্যা ষত অধিকই হউক না কেন সকলকেই 
এক গৃহে থাকিতে হয়। যতটী দ্রম্পতী, গৃহে ততটা 
অগ্নিকুও*। দম্পতীব সংখ্য! বৃদ্ধি হইলে পর গৃহেব 
আয়তন দীর্ঘে বাড়াইয়া একটা নূতন অগ্নিকুণ্ড প্রতিষ্ঠা 
কর! হয়। ইহা ছাড়া গৃহটাকে কুঠরীতে বিভাগ করা 
আকাদেব বুদ্ধিতে জুটিয়! উঠে না। 

" এই অসভ্য জাতির মধ্যে লজ্জা একেবারে নাই 
বঘিলেও চলে। ইহাদেব মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
থাকে, কতগুলি বা ৫৬ হস্ত পবিমিত লম্বা সামান্য বন 
ব্যবহাঁব কবে। স্ত্রীলোকের! অলঙ্কার ভাঁলবাসে। রূপা 
এবং পিতলের চুড়ি ইহার্দের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্‌ এবং 
প্রান্্ সকল স্বীলোকেবাই এইগুলি ব্যবহার কবে। 


* আকাছেশে শীতনিবারণার্থে প্রত্যেক আকার গৃহেই' অগ্নিকুণ্ড 


ধাৰে | 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৬ । 


[৯ম ভাগ । 


te আপ ক শক কি সপ "কি জি সি 


আকাঁবা খুব নৃত্য-প্রিয় ৷ স্ত্রীপুরুষে একত্র হঈস্মা। নাচ 
কবা! ইহাদেব মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁধাবণতঃ 
কেবল মেয়েরাই নৃত্য কবে । 

এই অসভ্য জাতির মধ্যেও বেশ একটু ভদ্রতাব চিহ্ন 
দেখা যায় । আমবা পরস্পরকে সম্বোধন কবিবাৰ সময় 
যেমন “বাবু” বলিয়া সম্ভাষণ কবিয়! থাকি, আঁকার! তেমনি 
স্বজাতীয় লোকদিগকে “রাজা” বলিয়া ডাকিয়া থাকে । 

" আকাদেশে স্ত্রী স্বাধীনত। পুর্ণভাবে প্রচলিত । বিবাহ 
বিষয়ে আমাদের দেশে মেয়েদেব যে অবস্থা আকাদেশে 
পুরুষদের সেই অবস্থা । পুরুষ দেখিতে সুন্দর হইলে 
আকাব্মণী তাহাকে বিবাহ করে-_কুৎসিত হইলে তাহার 


' বিবাহ হওয়া না হওয়া বিধাতার নির্বন্ধ। আকাপুরুষ 


দেখিতে 'সুন্দব হইলে আকাবমণী অল্পবয়সেও তাহাকে 
বিবাহ করিয়। থাঁকে। এক্সপ স্থলে ১০১২ বৎসর বয়স্ক . 
আঁকাবালকেবও বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু সচবাচর 
কন্তাব ১৪১৫ ও ববেব ২৪২৫ বৎসর বয়স না হইলে 
বিবাহ হয় না। আকাদেশে বাল্যবিবাহ এক বকম নাই ৯ 
বলিলেও চলে । ইহাদের মধ্যে সত্রীস্বাধীনতা এত প্রবল 
হওয়াতে আকাদেশে যে সভীত্বেব সন্মান নাই, তাহা নহে। 
আকাবমণীব মত সতী পতিব্রতা রমণী অতি অল্পই দেখাযায়। 
আকাদেশে বাল্যবিবাহ নাই-_-অববোধ প্রথাও নাই_ এই 
ছুইটী সুসভ্য ব্দদেশে আছে। আঁকাদেশে ঘটক 
নাই, স্ত্রী পুকষেব মনের মিল না হইলে বিবাহ হয় না। 

আকার! বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের ছুর্গনি্মাণ প্রণালী 
অত্যদূত। ইহারা বড় বড় প্রস্তবখণ্ড একত করতঃ একটা 
উচ্চ পাহাড়ের উপব স্তবে স্তরে সাজাইয়া বাখে এবং 
একটা বজ্জু তাহাদের মধ্যে এমনিভাবে দেয় যে এ রজ্জু 
ধবিয়া টান্‌ দিলেই পাঁথরগুলি স্থানচ্যুত, হইয়া পর্বত- 
পাৰ্শ্ব দিয়া নিয়দিক দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পারে । এই রজ্জুই 
আকাব ছূর্গমুখ। এই ছুর্গমুখটী ধরিয়া কয়েকজন আকা! 
বসিয়া থাকে। শক্ত নিকটে আসিলে উহা ধবিয়া টানে - 
আর অমনি অসংখ্য প্রস্তর-খও্ড বায়ুবেগে শিলাবৃষ্টির মত 
শক্রুব মন্তকে পড়িতে থাকে । সে প্রস্তরের আঘাত 
লামলাইয়া উঠা বড়ই কষ্টকব, সুতরাং আঁকা সহজেই যুদ্ধে 
জয়ী হইতে পারে । 


‘১০ সংখ্যা |] রি 

তীর, ধনু, বৰ্ষা {| ইহারেৰ যুদ্াত্র। আটার 
রাজাঁদিগের সময়ে ইহারা, বৰ্তী সমতল ভূমিতে আসিয়া 
অধিবাসীদিগের লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত 


দরঙ্গ জেলা ইংরেজ গনর্ণমেপ্টের অধিকারভুক্ত হওয়ার 
পবেশু অনেক সময় আঁকা দিগের দ্বারা উপদ্রবগ্রন্ত হইয়াছে। 
ইহাদের ভয়ে নিকটবর্তী স্থান সমুহের বাঙ্গালী কর্ম্মচাবিগণ 


সর্বদাই অস্থির গাকিতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা কোন 
বিশেষ কারণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া 
ভরণী নদীব ভীবস্থ [লিপাড়া নামক স্থানের ফবেষ্ট_ 
আফিস লুটিয়া লত্র এবং বাঙ্গালী কর্মচারীকে ধরিয়া! 


লইয়া যায়। অন্মধ্যে একজন স্বর্গীয় অননদা চবণ দে; 
তাহার বাড়ী শ্রীহ্ জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জের নিকটবর্তী 
“পৈল্র গ্রামে । তিনি খন বাঁলিপাড়ায় “রেষ্ট বেঞ্জাবের? 
কাজ কবিতেন। অসভ্যেরা বাবুদ্ধয়কে ধবলাগিরি নিকটস্থ 
একটা পুঞ্জিতে (গ্রামে ) প্রায় দুই মাস পর্যন্ত লুকাইকা 
রাধিরাছিল। অ্রতঃপব গার্মেন্ট বাবুদিগের উদ্ধায়ার্থে 
এবং আকাদিগকে উপফুক্ত! শাস্তি দিবাঁব নিমিত্ত ইহাদেব 
সঙ্গে বুদ্ধে পরৃত্ ন্‌ এবং [হ অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় কবতঃ 
_ অসভ্যদ্দিগকে যুদ্ধে পরাজিত কবিয়া বাবুদ্বকে নিজরাব্ধ্যে 
‘লইয়া আসেন। আসামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ১৮৮৩ 
্রষ্টাব্বের আকাবুদ্ধ (Aka Expedition of 2883) 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলভ কব্ন্নাছে। এই যুদ্ধের পর হইতে 
_ আকারা একটু শাস্তভাব' ধারণ কবিয়াছে; এখন আব 
সেরূপ কোন উপদ্রব করিতে সাহসী হয় না। 

আকাদের মধ্যে “মেদ” ও ‘ঠগি’ নামে দুইজন রাজা 
রাজত্ব কবিয়াছেন বলিয়া | জান! যায়। ইহাদেব বাজবে 
উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটন| ঘটে নাই; কেবল 
পূর্বোক্ত আকাবৃদ্ধ মেনর রাজত্বকালে হইয়াছিল বলিয়া 
ইতিহাসে বর্ণিত 'আাছে। আকার! আজ পর্যন্তও স্বাধীন 
আছে, এবং বন্ত জন্ধব মত উদ্ধৃত স্বভাব এখনও 
- পৰিত্যাগ করিতে পারে নাহি ।* শ্রীঅশ্বিনীকুমার দে। 


+ আনামের বেন ইতিহানেই আকাজাতির বিষয় বিশেষ কিছু 
জান। যায় নাঁ। “প্রবাসী” পত্রিকায় আসামের প্রায় সমস্ত অসভ্য- 
জাতির বিষযই আলোচনা কর হইয়াছে কিন্তু এই জাতির সন্বন্ধে 
এপধ্যন্ত কিছুই অলোচন| কর! হয় নাই। সেইজন্ত কযেকটী 
এঁতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করতঃ এই হ্ষুত্র প্রবন্ধের অবতারণা 
করিলাম ।--লেখক 


ভারতের তক্ষণ ও চিত্রবিদ্য। | 


৮৩১ 


+ সলি সপ সপ পপ সিস্টার উপাই হল সি লাও লঞ্চ পি পি পিত ৰে 


ভারতের তক্ষণ ও চিত্রবিষ্ঠা ।£ 


অনেকেই ভারতবর্ষের তক্ষণবিস্তা (3০৮19576) সম্বন্ধ 
আলোচনা কবিয়| থাকেন। কিন্তু সেই আলোচনা সৌন্দর্য 
বুঝিবার জন্ত নহে, ভাবতে পুরাবৃত্ত অন্বেষণেব জন্য । মে 
স্থানে প্রস্তবে খোঁদিত কোন মুর্তি দেখিতে পাঁওয়া যায়, সেই 
স্থানেই পণ্তিতগণ গমন করেন এব: নানাবিধ তর্ক ও 
বিচাবের পর স্থিব কবেন,_-সেই মুর্তি কোন্‌ সময়ে ও কাহার 
দ্বারা খোঁদিত হইয়াছিল, এবং তন্ধারা তাৎকালিক ভাঁবতের 
পুরনাবৃত্ত কি জানা যায়। এই সকল খোদ মূর্তিতি কোন 
সৌন্দৰ্য্য অথব! দেখিবাঁব বা উপলব্ধি কবিবাঁর কোন জিনিম 
আছে কিনা, তাহা তাহার! দেখেন না। খৃষ্ট জন্মিবাব ছুই 
চাঁরিশত বৎসর পূর্বে বা ছুই চাঁরিশত বৎসর পবে ইহা 
খোঁদিত হইয়াছিল ইহারই একট! মীযাংসা করিবাব জন্ত 
তাহারা প্রাণপণ করিয়া থাকেন। যাহার! ভারতীয় 
চিত্রবিষ্ধা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবিয়াছেন, তাহাদেব 
মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছেন--যে, 

(১) ইউবোপখণ্ডে চিন্রবিদ্তা যেরূপ সম্পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে, অথবা ভারতবর্ষে স্থপতিবিষ্যা যেরূপ সম্পূর্ণতা 
লাভ কবিয়াছিল, ভারতের চিত্রবিদ্ধা কখনই সেরূপ সম্পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে নাই ; 

(২) যদি বা চিন্রবিষ্তা কোন সময়ে সম্পূর্ণতা লাভ 
করিয়া থাকে, তাহাঁবও কোন চিহ্ন এক্ষণে বর্তমান নাই। 

সুতরাং ইহারাও ভারতের চিত্রবিগ্ঠাকে শ্রদ্ধাব চক্ষে 
দেখেন না। 

কতকগুলি অপরিহার্য কারণ বশতঃ ভারতের চিত্রবিস্া 
অনাদূতভাবে পড়িয়া আছে। যে ভারত একদিন সভ্যতা- 
লোকে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত কবিয়াছিল, যে ভারতের 
সাহিত্য এখনও সমগ্র জগতের লোককে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত 
করিয়া রাঁখিয়াছে, সমগ্র জগৎ এখনও শহা ভাবতের নিকট 
শিক্ষা করিতে পারে, যে ভারতেব অত্যুৎকষ্ট স্থপতি বিদ্যার 
নিদর্শন এখনও জগতে অতুলনীয়, সেই ভারতে চিত্তবিষ্কার 
অস্তিত্ব ছিল না,_একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? 


৯ এই প্রবন্ধ চুচুড়। হিন্দ-সমিতির ১৭ই আমিনের অধিবেশনে 
লেখক কর্তৃক পঠিত হুইয়াছিল। 


পনি পা পাটি লালা জে পাটি লাপিলা সত এল ততই 


'  বীহারা চিত্ৰবিদ্ধাব অন্তিত্ব স্বীকার কবেন, তাঁহারা 
অনেকেই বিদেশীয়। তাঁহারা নিজেদের আদর্শীন্্যারী 
ভারতের চিত্রবিস্তাব বিচার কবিতে ব্সিয়! বলেন, ভারতের 
'চিন্তবিস্তা ইউবোপীয় চিত্ৰবিস্কা অপেক্ষা নিকুষ্ট। তবে, 
কেহ’ কেহ্‌ অনুগ্রহ কবিয়া এইটুকুমা্র বলেন যে, ইউরোপীয় 
_ চিন্রবিষ্া যে ভাৰজ্ধবা অনুপ্রাণিত, ভাবতের চিত্তবিসধা 
ঠিক সেই ভাবদার] অনুপ্রাণিত হইবে, ইহা আশা করা 
অন্তায় |* | 

ইহাদের মতে গান্ধার ও পেশোয়ারে প্রাপ্ত থোদিত 


মুর্তি সকল আকারে অত্যুত্কুষ্ট হইলেও তৃতীয় ও চতুর্থ 


শতাব্দীৰ দ্বিতীয় শ্রেণীর রোমীয় মূর্তির প্রতিরূপ মাত্র । 
বিদেশীয়গণের হস্তে পড়িয়া আমাদের তক্ষণ ও চিত্র বিস্তার 
পরিচয় এইরূপ দীড়াইলেও, আমবা সগর্কে বলিতে পারি 
যে, প্রস্তবের উপর অতি সুক্ষ কাঁরুকার্য্য করিতে ভারতীয় - 
তাস্কর অদ্বিতীয় । কেহ কেহ বলেন,_এখাঁনকাঁর প্রস্তর- 
খোদিত মূর্ভিতে বা চিত্রে হৃদয়গত ভাব পরিশ্ফুট হয় না। 
আমরা পরে দেখাইব যে, ভারতীয় চিত্রে ও প্রন্তরমুর্তিতে 
ষে ভাব পরিষ্ফুট, তাহা অমানুষিক, তাহা অতুলনীয়, 
তাহা স্বৰ্গীয় । 

" বিদেশীয় এক সম্প্রদায় পণ্ডিতগণ বলেন,--ভাঁরতীয় 
চিত্ৰবিস্তা গ্রীস্‌ বা রোম দেশ "হইতে আঁনীত ; কেননা, 
উভয়েব মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্ত পবিলক্ষিত হয়। গঁ্র্ণমেণ্ট 
চিত্ববিস্তালয়ের ভূৃতপূর্র্ব অধ্যক্ষ হাবেল সাহেব এই কথার 
শ্রতিবাদ কবিয়! বলিতেছেন, 


“We might say, with greater justification, that all 
our English Gothic architecture is French or German, 
and describe the builders of St. Marks at Venice as 
the creators of late Italian art.’’ 


গ্রীকগণ এদেশে চিত্রবিষ্ভার প্রচলন করিয়াছেন, এ কথা 


স্বীকার কৰিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তীাঁহাবা 


* “To suggest that an Indian student will find in 
Indian art all the higher inspirations—taught in a 
great school of Europe, is a novel proposition opposed 
to all the accepted theories of orientalists'’~~—Mr. 
Vincent Smith. 

‘Journal of the Asiatic Society of PE Vol. 
LVI, p. 172. 


প্রবাসী--মাথ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


মৰ্ম্ম বুঝেন, তাহারা গুঝিবেন,_এ প্রস্তাব কিরূপ যুক্তি-. 


বিরুদ্ধ। চিত্রবিস্থা সম্বন্ধেও এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। গ্রীক, 
দেশের সৌন্দর্যের আদর্শ এবং আমাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শে 
অনেক প্রভেদ। হইতে পারে গ্রীকগণের আগমনের 
পর ভারতের চিত্রাদ্িতে কিঞ্চিৎ গ্রীকপ্রভাব লক্ষিত হয়। 
কিন্তু মূলত: ভাঁরতেব চিন্রবিস্তা ভাঁবতবাসীর মনোগত ভাব 
ও প্রতিভা প্রহ্থত এবং সেই স্বত্বট্‌কু ভারতের চিত্রবি্তা 
আজ পর্যযস্তও অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে | 

জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় তাজমহল সাহা- 
জাহানের রাজামাত্য জনৈক ইতালীয় ভাস্করের কীর্তি 
এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। Mr. Vincent 
কয়েকটি প্রমাণ সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন যে, তাঁজমহল ইতালীয় ভাস্বরের কীর্তি । কিন্ত 
তিনি যে সমস্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তৎসমুর্য়ই ভিত্তিহীন 
এবং বিশ্বাসের অযোগ্য ।* 

যখন Sir William Jones শকুত্তলার অনুবাদ ১ 
করিয়া পাশ্চাত্য জগতে দেখাইলেন যে ভারতে এমন অনেক ' 
জিনিষ আছে, যাহা জগতের অন্ান্ত দেশ শত শত বৎসর 
ধরিয়া ভারতের নিকট শিখিতে পারে, তখন, 
উপর ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টি পড়িল। ই 
দিগের নিকট ভারত অদ্ধকারময় ছিল। এই সময় হইতে 
ইউরোপীয়গণের মধ্যে ছুইচারিজন আমাদের দর্শন, সাহিত্য, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে লাগিলেন। ইউবোপীয় 
চিত্ৰবিস্তাব আদৰ্শ ও আমাদেব চিত্রবিস্তার আদর্শ পরস্পর 
বিভিন্ন। আমাদের চিত্রবিস্তা বুঝিতে হইলে, আমাদের 
দর্শন বুঝিতে হইবে ; ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস বুঝিতে হুইবে ; 
কেবল বাহক সৌন্দর্য্য খুজিলে চলিবে না। 

সভ্য জগতের মধ্যে ফ্রান্সই এক্ষণে ভারতীয় চিত্র- 
বিদ্াব আদর করিতে শিখিয়াছে। জর্ম্মানদেশেও কিছু 
কিছু ভারতীয় চিত্রবিদ্তার আলোচনা চলিতেছে। জাপান 


ও চীনদেশের চিত্রবিস্তার প্রস্থতি প্রাচীন এসিয়ার চিত্রবিস্তা 


স See ‘The Taj and its Designers’'—The Nineteenth 
Century and After— June 1903. 


১৭ম সংখ্যা । ] ূ 
এক্ষণে একমাত্র | শিক্ষা করা! যাঁ়। ভাবতবর্ষ 
ও জাভাদ্বীপ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তবমূত্তি সকল জর্দীনগণ 
কী কাজল 
আনব! চিত্রনিগ্ভার ূ ত করিই না,-_যদ্দি বা 
ভারতীয় আদর্শে চিত্রিত কোন আলেখ্য আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত ইয়,_তাহাঁতে। বান্বিক সৌন্দর্য খুঁজিতে গিয়া 
থ হই এবং ভাবি, 
বর্জিত ; স্ৃতরাং শিক্ষিত 
গ্য। Mr. 75৮51] বড় হত 







‘The জানা of Borobudur conveys no more meaning 
tacan English-educated Indian than Athens or Rome 
would to an ntelligent Eskimo or Laplander.”’ 


অবনতি । 


অতি প্ৰচীন ভাবতে চিত্ৰবিদ্ধার সন্মান ছিল । 
. আমাদের সময়ে এত আধঃপতন কিরূপে হইয়াছে, তাহাব 
4 আলোচনা বরা বাউক|। মুসলমানদিগের অধিকাব সমনল্রব 
প্রারস্তে চিত্রবিগ্কাব সম্মান ছিল। বাবর এদেশব 
চিত্রবিষ্ঠাব শুভাহুধ্যানী ছিলেন। আঁওরঙলগজেবেব তাড়নায়, 


- চিত্রবিষ্কা ভীতা কুরঙ্গিনীর স্তায় ভারত ছাঁড়িষা পলীয়ন 
করিয়াছে । যাহারা; দেবমুর্তি অঙ্কণ কবিত, তাহারা 
শ্কাফের” আখ্যা রপ্ত হইয়া অশেষ প্রকাবে নির্যাতিত 


হইত। আওরঙ্গজেব কোন প্রস্তব মুস্তি দেখিলেই তাহা 
ভগ্ন করিতেন। তাঁহাব অত্যাচারে অত্যুৎকৃষ্ট প্রন্তর- 
মুর্তি সকল ভগ্ন ও [বিপর্যস্ত হইয়াছিল । প্রাচীরগাত্রে 
একপ্রকার রং চিত্রাঙ্কণ কবা হইত,_-তাহাকে 
‘Fresco Painting” বলে | এখনও Ellora, Ajanta, 
এবং Elephant গুহায় “Fresco painting”এব 
নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় । আওবঙ্গজেবেব আদেশে 
Fresco painting নষ্ট কর! হইয়াছিল। শ্েগুলি 
" ভাঁহাব হন্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, সেগুলিই এক্ষণে 
আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। 

আমরা দেখিলাম, আওরঙ্গজেব কিরূপ নৃশংসভাবে 

" ভাবতীয় চিত্রকিঘ্রব উচ্ছেদসাধন কবিতে চেষ্টা কবিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে যে সকল হিন্দুনবপতি ছিলেন, 


ভারতের তক্ষণ ও চিন্রৈবিদ্া । 


৮৩৩ 
তাঁহাঁবা স্বীয় স্বাধীনতা, প্রাণ ও সম্মান অকস্ষুপ্ন রাখিবাঁব 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিতেন; দেশের শাঁহিত্য বা অন্ত 
কলাবিস্যাব প্রতি দৃষ্টি কবিবাব অবদব ভাহাদেব থাকিত 
না। অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল কিছু দিন বত্র না পাইলে 
নই হইয়া যায় ;_চিত্ৰবিস্তাও অনাদবে ও তাঁচ্ছিল্যে 
একেবারে লুপ্ত হইবাব উপক্রম করিল। এই সময়েই 
অবনতিব চবম হর নাই;- ইংরাজশালসনেব প্রারম্ভে 
এতদপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছিল । ইংবাঁজ বণিকজাতি ; 
যে সকল ইংর।জ ভাবতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন কবিযাঁছেন, 
তাহাঁবা সকলেই ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত থাঁকিততন ; কি উপায় 
অবলম্বন করিলে অধিক লাভ কবিতে পাবেন, সেই চিন্তাই 
তাহাদেব মস্তিষ্কের সকল স্থান অধিকার কবিয়া থাঁকিত ; 
ভাবতবাসীব স্থখ স্বাচ্ছন্য, আমোদ প্রমোর, বীতি নীতি, 
সাহিত্য দর্শন ও কলাবিষ্থা প্রস্থৃতিব উক্কর্ষবিষয়েব চিন্তা 
দুবে থাকুক, -ইহাদেব অস্তিত্ব বিষয়েব চিন্তাও তাহাদের 
মস্তিষ্কের কণামাত্র ' স্থান অধিকাব করিতে পারে 
নাই। 

এই সময়কাব ধনী ভাবতবাস্গিণ ইংরাজেব অন্থুকরণে 
বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ কবাইতে লাগিলেন এবং 
বিলাসিতাব স্রোতে ঝাপ দিলেন। ইউবোপীয় অতিথিদিগেব 
অভ্যর্থনাৰ জন্য বৃহৎ “হল” নির্দিষ্ট হইল )--সেই “হুল” 
ইউরোপীয় তৈলচিত্রদ্বাবা সজ্জিত হইল! ইহাতে ভারতীয় 
চিত্ৰবিস্তাব দুইরূপ অনিষ্ট সাধিত হুইল; (১) ভাবতীয় 
চিত্র বিস্তা সহানুভূতি পাইল না, (২) বিদেশী ভাব ও আদর্শ 
এদেশে প্রবেশ কৰিয়া, এদেশেব চিত্রবিস্যাকে দুরীতৃত 
করিযা দিল । 

এদেশে বিদেশীয় আদশে বিশ্ববিষ্ভালষ স্থাপিত 
হওয়াতে কলাবিগ্ভাব সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইল। 
হইবে, সুতরাং ইউনিভাবসিটার কল ঘুরাইয়া গব্র্ণমেন্ট 
কেরাণী বাহিব কবিতে লাগিলন ; জ'তীয় শিক্ষাৰ কোন 
ব্যবস্থাই হইল না। যাঁহাবা চিত্রবি্তা অবলম্বন করিয়া, 
কোঁনরূপে, অতি কষ্টে দিন যাপন কবিস্ত, তাহাবা কেহ কেহ 
নিজের কার্য ত্যাগ কবিয়া কেবাণী-গিবি অবলক্কন কবিল ) 
কেহ বা বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ গ্রহণ কবিয়া চিত্রঅন্কণ 


৮৩৪ 
পূর্বক ভাবতীয় চিত্র বলিয়া লোক সমাজে দেখাইতে 
লাগিল। লোকে তাহাই ভারতীয় চিত্র বলিয়! বুঝিল। 


স্বর্গীয় আদর্শ । 


ইউবোপীয় চিত্র ও ভারতীয চিত্র তুলনা করিবাব পূর্বে 
আমাঁদেব জানা উচিত যে, উভগ্বেব মধ্যে আদর্শ পবম্পৰ 
বিভিন্ন ।__-এই জগতে যেখানে যে জিনিষটি যেনপ ভাবে 
সাজান আছে, তাঁহাবই যথাৰ্থ প্রতিকৃতি দেখাইতে পারিলে 
ইউরোপীয় চিত্রবিষ্তাব কার্য্য শেষ হয়। ভাঁবতীষ চিত্রবিদ্কা 
কেবল প্রতিকৃতি দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত নহে, প্রকৃতি সৌন্দর্য্য 
বুঝাইবাব চেষ্টা করে,_জগতেব বাহ্বিক আবরণেব ভিতর 
যে হ্বন্ম আত্মা বিবাজ করিতেছে, তাহাকেই লোক চক্ষুর 
সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করে। ইউবোপেব মধ্যে 
গ্রীকদিগেব চিত্র ও প্রস্তরমূর্তি সর্কবোৎকৃষ্ট। ইহাতে আমবা 
কেবল প্রকৃতির প্রতিকৃতি পাই। ভারতীয় চিত্রবিস্া 
দেহের সৌন্দর্য্য ভিন্ন অস্তঃস্থিত সন্মম কিছু দেখাইতে চাহে। 
ভাবতীয় ভাস্বর কবি ও ধর্ণযাজকের এক অদ্ভুত 
সম্মিলন। তাঁহাব যত কিছু মানসিক উচ্চ ভাব, সমস্তই 
জাতীষ দেবতার সহিত জড়িত। তাহার মন দেব্ভাবে 
পূর্ণ ; চিত্রাদিতেও সেই দেবভাবই পরিশ্ফুট হয়। গ্রীক 
ভাস্করের আদর্শ মাংসপেশী সমন্বিত সুগঠিত যোধুপুকষ,_ 
দেখাইতে চাহে,--আর আমাদেব ভাস্কব দেখাইতে চাহে,_ 
"স্বৰ্গীয় সৌন্দর্য্য ; গ্রীক ভাস্কর দেহের আকার যথাঁষথভাবে 
সন্নিবেশিত করিতে চাহে, ভিতবে লক্ষ্য করে না, হিন্দু 
ভাস্কর দেহের আঁকাঁবেব প্রতি ততটা লক্ষ্য কবে না ;_ 
'ভিতবের হুক্মতর ও পবিত্রতব আত্মাকে একটা আকাঁব 
দিয়া সংহত (90119) করিয়া জড়েব আকারে পবিণত 
(4515752115০) কবিতে চেষ্টা কবে। ইউবোপীয় আদর্শ 
ও আমাদের আদর্শে অনেক প্রভেদ | 

হিন্দু ভাস্কর কর্তৃক খোদিত মূর্তির বাস্তিক আকাব 
সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ যাহ! বলেন, তাহা আলোচনা করিয়া 
দেখা যাউক। কোন ইউরোপীয় আমাদের প্রস্তর মুর্ভিতে 
পবিশ্দুট মাংদপেশীর অস্তিত্ব দেখিতে পান না। 1) 
Lemans বলেন, ভারতীয় প্রস্তরমূর্তিতে মাংসপেশী 


প্রবাসী-_মাধ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 
(5850198) দেখিতে পাইনা । অথচ তিনিই বলেন, 
ভাবতীর ভাস্কর প্রস্তবমূর্ঠিতে নান! প্রকাব কাককার্য্য কবে, 
অলঙ্কারাদি একপ আুন্দব ভাবে খোদ্বিত কবে, পুষ্পার্দি , 
এরূপ সুস্মভাবে মুণ্তির অঙ্গে বিন্তন্ত কবে যে, তাহা 
দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কেশ, চক্ষু, নাসিকা, 
মুখগহ্বব, দস্তপংক্তি এমন কি হস্তপদের নখগুলি পর্য্যন্ত 
বড় সুন্দৰ ভাবে খোদিত হইয়া থাকে । ভাবতীয় প্রস্তর- 
মুন্তিতে মাংসপেশীব প্রতিক্ৃতির অভাব সম্বন্ধে তাঁহার 
যুক্তি এই ; “মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হইত, 
এই জন্য কেহ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিত না, সুতবাং 
মাংসপেশী সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদেব অতি অল্প ছিল।” 
আমবা বলি, আমাদেব গ্রীশ্মপ্রধান দেশে অনাবৃত জীবস্ত- 
দেহে মাংসপেশী দেখিবার সুবিধা যথেষ্ট ছিল; মৃতদেহ 
ব্যবচ্ছেদ করিয়! যে মাংসপেশী দেখিতে হইবে, এবং সেই 
মাংসপেশী মূর্তিতে খোঁদিত করিতে হইবে, তাহার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। তবে মাংসপেশীর অভাব কেন. 
ছিল তাহা পবে বলিতেছি। > 

Moor (Indian Pantheon, P. 248) বলেন,— 
ভারতবাসী দেহ সর্ধদা নানাবিধ সিন্ধকব প্রলেপাদি দ্বাব! 
অভিষিক্ত বাখিত, তাহাতে মাংসপেশী সিদ্ধ ও মন্থণ হইয়া 
যাইত, স্থতরাং আমবা প্রস্তরমুর্তিতে মাংসপেশী দেখিতে 
পাই না। ইতিপূর্কোেই বলিয়াছি যে, হিন্দু ভাঙ্কবের আদর্শ 
যোগী; তিনি কখনও এমন প্রলেপ ব্যবহার করিতেন না, 
যাহাতে মাংসপেশী স্সিগ্ধ হইয়া যাইত । 

Prof Grunwedel (Buddhist Art in India, 
9. 32) বলেন,__ভাঁবতবাপী বড় অলঙ্কারপ্রিয় ; তাহারা 
সর্ধাঙ্গে অলঙ্কার পরিত, কোন অঙ্গ বড় একটা দেখা যাইত 
না; স্থৃতবাং প্রস্তব মুক্তিতে মাংসপেশী কোথা হইতে 
আসিবে? যাহাবা সুশ্ম রেখাটি পর্য্যন্ত অস্কণ করিতে ভুলে না, 
তাহাঁবা এমন একটা মস্ত ভূল কবিবে, তাহা বোধ হয় না। | 

হিন্দু ভাস্কবেব খোদিত মুক্তিতে মাংসপেশীর অভাঁব ' 
দেখিয়া আমাদের মনে হয়, যাহাঁদের আদর্শ যোগী, 
তাহাবা অন্তঃস্থিত আত্মাব পবিত্র জ্যোতিঃ আমাদের 
সমক্ষে পবিস্ফুট করিবাব জন্যই ইচ্ছা পূর্বক দেহের সকল * 
অবয়ব পরিশ্ফুট করিত না। 


গর হা 1 


জানা বুদ্ধের ষত প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 
অধিকাংশেবই যোগিবেশ। কেছএকেহ বলেন,__বুদ্ধ নিজে 
. যোগর্শন সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই, তবে আমবা 
বুদ্ধেব যৌগিবেশ দেখিতে পাই কেন? হইতে পাবে যোগ- 
দর্ননশাস্্র সম্বন্ধে বৃদ্ধ উপদেশ দেন নাই, কিন্ত আধ্যাত্মিক 
চিন্তা ও ধ্যান দ্বারা দেহু ও "আত্মা পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়,_যোগশান্সের এই মুল মন্ত্র বহুপ্রাচীনকাল হইতে 
ভারতেব বিঘন্মগুলীর নিকট পবিচিত ছিল। খ্রীঃ অঃ 
প্রথম শতাব্দীতে “মহাঁযান* পন্থাবলম্বী বৌদ্ধেবা যোগশাস্ত্রে 
উপদেশ মান্য করিতে আঁবস্ত কবিয়াছিলেন। এই সময় 
হইতেই বুদ্ধের প্রতিকৃতি পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
বৌদ্ধেরা যে যেগেশান্র মান্য করিতেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ 
প্রমাণ পাঁওয়া যাব ।* 
ক্ষুদ্র অথচ কুঞ্চিত কেশ, দীর্ঘ বাহু, হেমকাস্তি প্রভৃতি 
বুদ্ধের দেবত্বের বত্রিশটি লক্ষণের মধ্যে একটি এই, 
বুদ্ধেব দেহের পূর্বার্দ, সিংহের ন্যায় । সিংহের সন্দেশ 
4 উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত; কটিদেশ ক্ষীণ। বুদ্ধেব যত প্রতিকৃতি 
দেখিতে পাওয়া যায়,__সকলগুলিবই স্বন্ধ উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত, 
কটি ক্ষীণ। মুষ্তি দেখিয়া সিংহেব সাদৃশ্ত মনে পড়ে ; আর 
ব্দনমগ্ডল প্রশান্ত, নির্বিকার, সাম্যময়। মুখ দেখিলেই 
আমিরা বুঝিতে পাবি ভিতরের আত্মা নির্মল, পবিত্র ৷ 
ইহাই পরিস্ফুউ করা হিন্দু-ভাস্কবেব উন্দেস্ত। 
ভারতীয় চিত্রে আদর্শ যে অপার্থিব, তাহা আমরা 
দেখিলাম । শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। সেটি 
এই,্রশী শক্তিকে জড়ের আকার দিয়া মানবকে 
বুঝাইবার উদ্দেশ্যে স্্রীমূ্তি পরিকল্পিত। প্রস্তব নির্মিত 
জ্রীমুর্তিতে এই শশী শক্তির মূর্তি দেখিতে পাই। “শক্তি” 
শব্দটি দেখিয়া, কেহ ফেন আজকালকার তক্তরোক্ত শক্তি 
বুঝিবেন না। মূলতঃ উভয়ই হয়ত একার্থবাঁচক হইতে 
পাঁবে ; কিন্তু আমি শক্তি সাধারণ virtue,_power 
("অর্থে ব্যবহার করিজেছে। যেমন ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, 


কদ্রেব শক্তি কত্রাণী, সেইরূপ অর্থেই আমি ঝরঁশী শক্তি 


* See Beal's “Life of Hieun Thsang.” p. 39, &c. 
+ For a list of the lakshanas, see Grunwedel’s 
Buddhist Art m India, p. 161. 


i “শি” শব্দের অর্থ বন্ধন বাবু এইযপই বুবিয়াছেন। “বিবিধ- 
প্রবন্ধ“-_-শৌরছাস বাবাক্তির ভিক্ষার ঝলি--২। 


ভারতের তক্ষণ ও চিত্বিগ্যা | 


৮৩৫ 


শব প্রয়োগ কবিতেছি। এইস্থলে আছি “প্রজঞাপারমিতা”ব 
মুর্তি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব । এই সৃন্ঠি জাভাদ্বীপে 
ছিল, এক্ষণে জান্মীনদেশেব লীডেন নগবের মিউজিয়মে 
অবস্থিত। ইংবাঁজিতে যাঁহাকে D.৮in€ ৮০70 বা 
Divine wisdom বলে, ল্যাটিনে যাহাকে [.-০£০$ বলে, 
বেদাস্তে যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলে, ও আমবা ফাঁফাকে সবস্বতী- 
রূপে পূজা করি, প্রজ্ঞা-পাঁবমিতাও নেই প্রণী শক্তির মুর্তি। 
ইনি পদ্মাসনা, দ্বিভূজা, শাস্তবদনা, একটা পন্মেব মৃণাল 
ইহাব বাম হস্ত বেড়িয়া উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই পদ্মের উপর 
একথানি গ্রন্থ । পদ্ম পবিত্রতা ও দৈব্জন্মের নিদর্শন-_ব্রন্ধা 
পদ্মযোনি। ধর্মোপদেশ প্রদান করিবার সময় যে মুদ্রা 
প্রদর্শন করিতে হয়, ইহার হস্তদ্বয় সেই মুদ্রাসমন্বিত। 
ইহাব ব্দনমণ্ডলে যে শাস্তির নিদর্শন পাই, ভাহাঁতে ভোগ 
নাই/--ভোগের আকাজ্ষা নাই,_নির্বিকাব অথচ মধুব 
শাস্তি। . এমুখ জগতে অতুলনীয,_এ মুখ স্বর্গের 
সুষমামগ্ডিত। 

পশুক্রনীতিসারে”র চতুর্থ অধ্যায়ে দেবমুভ্ভিঠনেব নিয়ম 
কিছু কিছু বর্ণিত আছে। শুক্রাচাৰ্য্যের মতে মানবেব 
প্রতিমূর্তি গঠন করা নিযিদ্ধ। দেবদুর্ি প্রন ককিবার 
সময় ভাস্কব বাহ্বস্বর প্রতি লক্ষ্য করিবে না, দেবতার 
ধ্যান কবিতে কবিতে দেব্তাব রূপ তাঁহার মনোমধ্যে 


ইহাই শুক্রচার্য্েব উপদেশ। বাহ্বস্তব উপর নির্ভব করিয়া 
দ্েবমূত্তির গঠন করিবে না। 
বাইবেলে , আছে,__ভগবান নিজের মূর্তির অনুরূপ 
কবিয়| মানবমূত্তি গঠন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, 
ভগবানের মুর্তি ধারণা করা মানবেব অসাধ্য। এমন কি 
যখন ভগবান অর্জুনকে আপনার বিবাট মুভি দেখাইলেন, 
তখন অর্জুন সে মুর্তি দেখিয়া ভীত হুইবা পড়িলেন। 
ভগবানের মূর্তি ধাবণা কর! অসাধ্য, সুতবাং দল মুর্তি চিত্রে 
অঙ্কণ কর! বা প্রস্তবে গঠন কবা যে কি ব্যাপার তাহা 
সহজেই, অস্থমেয়। ভগবান বলিতেছেন, 
অহমাস্থা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহ্মাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব 51 
আদ্দিত্যানামহং বিক্ণর্জ্যোতিবাং রহিরংপ্মানু। 
মরীচির্মরুতামস্সি নক্ষত্রাপামহং শী ॥ 


৮৩৬ 


ক 


অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেব্বানাঞ্ বি ॥ 
সং 


| বেরি রা 
জি শ্লোকে যাহা .বর্ণিত আছে, তাহার 
কেহ মুত্তি কল্পনা করিতে .পাঁবে না। আমবা .দেবমু্তি 
কল্পনা করিতে পারি' ন! বলিয়া রূপকময় ' (2llegorical) 
ুর্তিব কল্পনা কবিয়া থাঁকি। এই জন্ত আমাদের দেরমুর্তি 
কখনও দ্বিভুজ, কখন চতুভূজ, কখন. দশভূজ ; কখনও 
চতুরানন ; কখনও বৃষভবাহন, কখনও সিংহবাহিনী, কখনও 
সিংহাঁসনাসীনা, পদ্মাসন!। হিন্দুর দেবমূর্তিব. গুঢ় তাৎপৰ্য্য 
না বুঝিয়া যদি আমবা কেবল সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করিতে যাই, 
তাহাতে বিফলমনোরথ হইব বই কি! দশভূজাব মুত 
দেখিয়! বিদেশীয়গণ আমাদেব অসভ্য বলিতে পাবেন, 
তাহাতে আমাঁদেব কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়। আমবা আমাদেব 
দেবমূক্তিব ধ্যান ও পুজা করিতে পারিলেই, আপনাদিগকে 
তাত মনে করিব। আমাদের চিত্বিশ্া আমৰা বুঝিলেই 
হইল । মিঃ হাঁভেল এ সম্বন্ধে বলেন ;-- , 


“All art is suggestion and convention, and if 
Indian artists, by their convention, can suggest 
Divine attributes to Indian people with Indian culture, 
. they have fulfilled the‘purpose of their art.’ 


মানবীয় আদর্শ | 

গ্রীক ভাস্করের আদর্শ পূর্ণাবষব যোদ্ধা,-_হিন্দু ভাস্করের 
আদৰ্শ সম্পূর্ণাবয়ব মনুষ্য না হইয়া শিব, কেবল এই মাত্র 
প্রভেদ। গ্রীক ভাস্করগণ স্বর্গেব দেবতাকে মর্ভে লইয়া 
আসেন, হিন্দু ভাস্কব পৃথিবীর মনুষ্যকে স্বর্গের দেবতাব 
আদর্শে গঠিত কবেন। মনুষ্য মৃক্ভিব গঠন বা অঙ্কণ বিষয়ে 
গ্রীক ও হিন্দু ভাস্করের মধ্যে আব বিশেষ কিছু প্রভেদ 
নাই। হিন্দু ভাস্করেব মানবী মুষ্তির আদর্শ পার্বতী । 


যবদ্বীপের ভাক্কর্য | 
ইতিপূর্ক্বেই জাভাব ভাস্কর্যকে ভারতীয় ভাস্বর্য্যের 
মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, ইহার কাঁবণ নির্দেশ করা কর্তব্য 


_ প্রবাসী_মাঘ, ১৩১৬। 


[ ৯ম ‘ভাগ ৷ 


নিয়া মনে করি। ৭৫ অন্দে গুজরাটের ঝাখকুমার 
অজিশাঁক (4; 5৪৮৭) জীভান্বীপে উপনিবেশ স্থাপন 
কবেন। কিছু দিন সেখানে থাকিবাব পর, ভয়ঙ্কর মহামারীব 
অত্যাচাবে তাহাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া 


আসিতে হয়। যখন ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম বৌদ্ধধৰ্ম্মকে পরাস্ত করিয়া. 


কবিয়া সৌরাষ্ট্রে ( গুজবাট ) স্বীয় আধিপত্য স্থাপন কবিল, 


তখন দেস্থানেব বৌদ্ধেবা গত্যন্তৰ না দেখিয়া জাভাদ্বীপে- 


গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল (পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্ত 
সময় )। বৌদ্ধদ্িগেব সহিত, বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও কলাবিদ্বাও 
জাভাদ্ীপে গমন করিল। ৭৫০ হইতে ৮০০. খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে 
বোরোবুদুরের (9676১20৮:) মন্দির নির্মিত হইরাছিল। 
কিন্ত মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্যাদি কবিতে অনেক বৎসর 
লাগিয়াছিল। ১০ম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম জাভাদ্বীপ পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হইয়া, তথাকাঁর বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরায় বিতাড়িত 
কবিল। এই সময় হইতেই জাভাদ্বীপে হিন্দুর দেবদেবীর 
মুর্তি দেখিতে পাওয়া যাঁষ। 

বোবোবুদুবের মন্দিৰ সপ্তভূমিক । এই ' সপ্চভূমিক 
মন্দিবেব সর্বত্র পাবম্পর্ধ্য রক্ষা করিয়!, বুদ্ধের জীবনচবিত 


প্রস্তরে অঙ্কিত করা হইয়াছিল। প্রস্তব কাটিয়া প্রতিমুন্তি, . 


বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে কিরূপ নৈপুণ্যেব, 


প্রয়োজন, তাহা অনুমান কবিয়া লওয়া যাইতে পারে । এই 
সকল 51151 চিত্র যদি পাশাপাশি স্থাপন করা! যায়, তাহা 
হইলে ইহা তিন মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহাতে বৌদ্ধ 
ইতিহাস, পুরাণ এবং দর্শনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । 
পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানে এন্ধপ আছে কিনা তাহা সন্দেহ । 
যে সকল ভাবতবাসী জাভাদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
কবিয়াছিল। তাহাদেব দ্বাব! নির্মিত বলিয়া ভাবতীয় 
ভাব দ্বাবা অনুপ্রাণিত বলিয়া জ্রাভাদ্বীপের ভাস্কর্য আমবা 
ভারতের বলিয়া গণ্য করিয়াছি । 


ন্‌ 


" আমরা ভাবতীয় তক্ষণবিস্তাব একটা স্থূল বিবরণ ' 


পাইলাম। এইবাৰ চিত্রবিদ্ধাব কথা আলোচনা করা 
যাঁউক। চিত্রেব আদর্শ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবাঁর প্রয়োজন 
দেখি না। তক্ষণবিস্তা বা ভাস্কবেব বিস্তা সম্বন্ধে যে কথা 
বলিয়াছি, চিত্রবিদ্ধা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য । 
প্রাচীন চিত্রাদি .অধিক পবিমাণে কেন দেখিতে পাই 


১০ম সংখ্যা |] 


ESE ৮ 


না, তাহার EE কল আমরা বুঝিতে 
পারি, প্রস্তর অপেক্ষা সহঞ্জে নষ্ট হইবার মত দ্রব্যের 
উপর চিত্রাদি অস্কণ করা হইত। প্রস্তর তদপেক্ষা স্থায়ী, 
তাই আমরা প্রস্তবনিশ্দিত মুভি দেখিতে পাই ; _চিত্রাদির 
অস্তিত্বের বড় একটা নিদর্শন পাই না। কেবল প্রাচীন 
পর্ধতগুহাদির প্রাচীরে এক প্রকার উপকরণ দ্বারা যে 
চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাই কিছু কিছু দেখিতে পাই। 
প্রাচীরগাত্রে অক্কিত চিত্রর নাম fresco painting, তাহা 
পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ; ইতালীতে ইহাকে fresco bunno 
বলে। এখনও অজস্ত। ইলোরা, অমরাবতী ও এলিফেণ্টা- 
গুহার অনেক ৩5০০ 99117117)হএর নিদর্শন পাওয়া যায়। 
আওরঙ্গজেবের জত্যাচারে এই সকল চিত্রও যথেষ্ট নিধ্যাতিত 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল 

আমরা পূর্ক্বেই বলিয়াছি যে, বাবর চিত্রবিদ্ার উন্নতি 
সাধনের জন্য কিছু চেন! করিয়াছিলেন। সাহজাহানের 
রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত চিত্রন্িগ্থার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাহার 
চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত ত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 
কলিকাতার আর্ট গযালারীতে এইরূপ চিত্র একখানি 
আছে। আওরঙ্কজেক্রে আদেশে চিত্রাদি অঙ্কণ নিষিদ্ধ 
ইয়া! গেল। দেবমুত্তি কেহই অঙ্কিত করিতে পারিত না, 
তবে রাভপ্রার্সীন্রের স্ন্তন্দত্তী ব্যক্তির চিত্র বাদশাহের 
অন্ুমতিক্রমে কখনও কখনও অঙ্কিত হইত। এই জন্তু 
আমর! সেই সময়ের বাদশাহ, ওমরাহ প্রভৃতির চিত্র ভিন্ন 
অন্য চিত্র বড় একটা দেখতে পাই না। 

ভারতীয় চিত্রে “সমাবেশের মধ্যেও গৃঢ় তাৎপর্ধা 
আছে। বেশ মানাইলীর জন্য যেখানে যে রঙ ইচ্ছা দেওয়া 
ভারতীয় চিত্রে চুল না। ভারতীয় চিত্রে বিশেষ বিশেষ 
রঙ্‌ বিশেষ বিশেষ অর্থক্জাপক | শ্বেতবর্ণ স্বর্গীয় পবিত্রতা 
ও শান্তির চিহ্ন ;_-শিব ও পার্বতী প্রাচীন চিত্রে শ্বেতবর্ণে 
অঞ্কিত। শ্বেতবৎ জলে ও পরিজ্ঞীপক। রক্তবর্ণ সুর্য এবং 
ব্রহ্মার পরিজ্ঞাপক। প্যাস্মা ব্যক্তিগণ স্থল দেহ পরিত্যাগ 
করিবার পর হুষ্যলোচ্ক গমন করেন ;_ সেই সুর্যলোক 
রক্তবর্ণ। রাজা হর্ষের পিতা প্রত্যহ রক্তপদ্নের দ্বারা স্য্য 
পুজা করিতেন। আমরা ইহা হইতেই বুঝিতে পারি সাধ্য 
প্রদান করিবার সময় «কন রক্ত পুষ্প প্রদান করা হয়। 


ভ'রতের তক্ষণ ও BME ! 


Scat a পলা Sa ae! ee Noo” 


wwe Nee পাকা 





(জাভা হইতে ৷ । 


আকাশের নীলবর্ণ; আকাশ সর্বব্যাপী, _বিজ্ক সর্বব্যাপী ; 
__সেই জন্য বিষ্ণু নীলবর্ণে চিত্রিত হইযা থাকেন। 
পীতবর্ণ সন্নাসীর পরিচ্ছদের বর্ণ। নন্্যাসীরা সর্ববভূতে 
সমান দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই জন্য পীতনর্ণ কারুণ্যের 
পরিজ্ঞাপক হইয়াছে ৷ চিত্রে বুদ্ধ পীতবস্্র পরিধান করিয়া 
থাকেন। হরিৎ_-জীবসমষ্টির পরিজ্ঞাপক | বুদ্ধের মস্তকের 
চতুর্দিকে জ্যোতিশ্মগুল হরিদর্ণে চিত্রিত,_ভিনি সমস্ত 
জীবজগতের রক্ষাকর্তা, এইটুকু বুঝাইবার জন্য জ্যোতিস্মগুল 
হরিদ্র্ণে চিত্রিত । কুষ্ণবর্ণ-_বিস্তারের (১7০০: পরিজ্ঞাপক। 
প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্বে জগৎ যে আক্বৃতিৰিহীন অবস্থায় 
অবস্থান করে, তাহার বর্ণ রুষ্ণ। এই জন্য কালী রুষ্ণবর্ণ, 
ইনি সংহারকারিণী হইলেও জগন্মাত । ভারতীয় চিত্র 
কুঝিবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে যে 
ভারতীয় চিত্রকর আপনার ইচ্ছামত রঙ্‌ ব্যবহার করেন 


প্রজ্ঞাপারমিত৷ | 


+ 







টি ; তাহার পরিজ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ রঙ ব্যবহার করেন। 


এই প্রবন্ধের উপসং হার করিব। ভারতীয় আদর্শে গঠিত 
ৃ সর মুষ্টি এবং ভারতীয় আদর্শে চিত্রের সৌন্দর্য্য বুঝিতে 
হইলে, কেবল বাহ্বস্তর প্রতি দৃষ্টি করিলেই চলিবে না 
ন্তস্থিত সক্মভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । শুধু তাহাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস বুৰিতে হইবে, ধৰ্ম্ম বুঝিতে 
“মনে রাখিতে হইবে, ভারতের চিত্রকরগণ শুধু 
₹নহেন ;--তাঁহারা : কৰি এবং দেবমন্দিরের 
হিত ;--মনে রাখিতে হইবে, বেদাস্তবাদ ভারতের 
মৰ্ণ জড়িত; ভারত বাহ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে না; 
জগতের অন্তঃস্থলে যে মহান্‌ আত্মা সদা বিরাজ 
ছন,__ভারত তাহাকেই বুঝিতে চাহে। এই ভাব 
সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, এমন কি, চিত্র- 
পরিস্থুট । ভারতবাসী এই ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত 
| ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন বুঝে 
-চিতরবিষ্থাও বুঝিবে না। চত্রবিদ্ঠা কথা কহিতে 
জানে না, সুতরাং তাহাকে বৌঝা,--তাহার ॥র্ম্মগ্রহণ 
করা আরও কঠিন। 
;.ভ ভারতীয় আদর্শে চিত্রিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও 
তীয় সুযোগ্য শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নন্দলাল 
__ বঙ্গ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া, শুধু সৌন্দর্যের অন্বেষণ 
করিলে চলিবে না_-অস্তঃস্থিত ভাবও বুঝিতে হইবে। 
কবিতা, সঙ্গীতবিগ্ভা এবং চিত্রবিদ্ঞা এক শ্রেণীর মধ্যে 
. পরিগদিত। যদি আমার হৃদয়ে কবিত্ব না থাকে, তাহা 
হইলে আমাকে ওয়র্ডসও়ার্থের কবিত্বের মাধুর্য তুমি 
প্রাণপণ করিয়াও বুঝাইতে পারিবে না। আমি এমন 
ই মন্থষ্বের কথা জানি যে সঙ্গীত ভালবাসে না। তাহার 
হৃদয়ে সঙ্গীত নাই, সে সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করিবে কিরূপে ? 
__ সেইরূপ, যাহার হৃদয়ে পিত্রবিষ্ঠা বুঝিবার মত সৌন্দর্য্য নাই, 
_ সে চিত্রবিগ্তার মন্মগ্রহণ কিছুতেই করিতে পারিবে না। 
নিতে ইন, পুরাণ, দর্শন, বুঝিতে হইবে, হৃদয়ে 
1, সৌন্দর্যের ভাণ্ডার রাখিতে হইবে, তবে ভারতের চিতরবিষ্তার 
: মর্খগ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে ; নতুবা অন্ধের দর্শনাভি- 





















তীয় চিনে ছুইঢারিটি : মূল কথা বলিয়া, আমি 









না যে নি ভার: পি করিতে রত সেই ₹ খল লাষের সার 1 


্ীঙ্মীনারারণ শত ্ 








র্‌ জাহাঙ্গীরের রাজসভা। 
(ৈদেশিকচিতর।) ০০০ 


1511 the Franks in Agra, that is all Europeans. 
whatsoever nation, -were allowed: free Access to. ৫, 
palace; - He continued drinking in “their compan. 
till the return of day, and he abandoned 10073 
especially, to these midnight debarucheries 80 


season which the Mahometans observe as a fast wil 





the most scrupulous exactness"-—-Catrou's translation. 
of Signior Manouchi's “Memoirs. . 


স্থলতান সেলিম 'জহাগীর” অর্থাৎ ‘তুবনবিজয়ী" উপাধি a 
করিয়া মোগল সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন বটে কিন্ত, 
পিতৃসিংহাঁসনে তাহার প্যায্য অধিকার ছিল কিনা সে. 
কথা লইয়া, অন্যান্য মুসলমান এতিহাসিকদের মত বৈদেড 
শিক মেনুষী (১) কিছু অধিক বাদবিতওা উত্থাপন করেন নাই 
তিনি লিখিয়াছেন যে সমাট্‌ জহাগীরের পুত্র ॥ 
খক্সর মোগল সিংহাসনে পিতামহদত্র অধিকার থাক 
না থাক তিনি এই ছল ধরিয়া পিতার বিরুদ্ধে ড়যন্ত যঁ 
বার দিব্য স্থযোগ পাইয়াছিলেন।  ইতিহাপান্ুরাগী পাঠক 
মাত্রেই জানেন যে খক্সর এ প্রয়াস কিরূপ সম্পূর্ণ বার্থ 
হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের পরিচিত সে কাহিনী এস্থলে 
বিবৃত না করিয়া অন্যান্য সাধারণ্যে অপরিচিত অধিকতর. 
কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনার, বৃত্ত, মেসবীর কাহিনীর 
অনুসরণ করিব। 

জাহাঙ্গীরের ইড়িরিরি পি “মোগলকুলগৌরর 
সম্রাট আকবর শাহের রাজসভা যেরূপ হিন্দুকুলরবি বিক্রমা- 
দিত্যের নবরত্বসমোজ্জল "অভিরূপতু়িষট পরিষদের” ন্যায়, 
বহু বহু গুণী ও জ্ঞানী দ্বারা সমলঙকৃত, --বিভিন্ন বন্মাবলম্বী ৭ 































শেষে সময়ে ও অওরঙ্গজেবের রাজত্বের অনেক বৎসর নি তিনি মোগল 
রাজদরবারে চিকিৎসকের কাজ করিয়াছিলেন। ভাহার জীবনী 


আমর! বঙ্গদর্শনে “রঙ্গ ১ নহাল” প্রবন্ধে দিয়াছি। সে স্থলে এ বিবরণ 


অহুসন্বেয়।। 








হয়, যে সদাৰয়তা ও Coats অপ ্ 


এতিহাসিকের লেখনী পিতাকে জগতের নৃপতিমণ্ডলীর 
নী্ষতম স্থান প্রদান কৰিছে, পুত্রের চরিত্রে উক্ত উজ্জল- 
গুণ গরিমার কোনো কথই লিপিবদ্ধ করিতে পারে নাই। 

কবরের রাজসভায় দিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নধন্্রী উপদে- 

র শাল্সালোচনার কৌতুহলোদ্রীপক বর্ণনা আবুল 
ফজলের ভাস্বর লেখনী ভমর করিয়া রাখিয়াছে। এই সব 
তর্কের, পরিণামফলে বসি ইলাহি” নামক ধৰ্ম্ম যে উদার 


করিতেন, দে ূর্বগৌরব রক্ষার অভিপ্রায় 
নিজের ন্যস্ত চরিত্রের একটা বহিরাবরণ 


একজন ইম্লামধ্ম্মশীন্তজ্ঞ 
ৃ নিত পার্রীর সমান আদর ছিল। 
পুত্রের চরিত্র মহনীয় করে নাই। তাঁহার 


মেন্ধীর অনুবাদক কাক্র নিজে জেম্থইট্‌ 


গোর প্রশংসা করিন্রে.পারেন নাই। তিনি বলিয়া- 
৫ যে চি অনুতাপ, বিনয়, দানশীলতা 


এসব সভায় অবারিত দ্বার । 


কে নিষিদ্ধ পানাহারে পলা 


তাহার এক প্রধান নিষ্ঠুর কৌতুক ছিল। সম্াটের য় 
মোস্লেম ধর্মের যাহারা প্রধান উপদেষ্টা, শ্েই কাজী ও 
ইমামেরা জঁহাগীরের এ ছূর্বিনীততাঁর তীন্র 
করিতেও সাহস করিতেন না। এমন কি: 
তাহাদিগকে সম্রাটের এ সব অধন্মীচরণের সম 
হইত। এক সময় কয়েক জন ইমাম্‌ সম্নাট্কে 
করিলে তাহাদের অন্ুযোগে বিরক্ত হইয়া তিনি ঠাহাদ্বের 
প্রশ্ন করিলেন যে “কোন্‌ ধর্মে যথেচ্ছপানাহাঁরে কোন বাঃ 
নাই ?” উত্তর হইয়াছিল “খ্রীষ্টধর্ম্মে”। সম্রাট বলিলেন 
আমাদের শ্রীষ্টানই হওয়া যাক্‌। দর্জিদের হুকুম 
হোক যে অতঃপর আমাদের চোগা ও কাব বার 
চোস্ত কুর্তি, এবং তাজ ও ফেজের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হউক ।” যুগপৎ স্বার্থানুরাগ ও ভয়ের তাং 
ভবিষ্যতে উক্ত ইমামেরা সম্রাটের চরিত্রের এ স্ব 
ংশোধন করিতে বিরত হইয়াছিলেন। ..... 

জহাগীর এই সব স্বার্থান্বেষী, লোভী. মিথ্যাধিন্মোপ 
দের (২) এরূপ ব্যবহার দ্বণা করিতেন নিজে 
এরূপ অধন্মাচরণ স্ায়ান্ুমোদিত বলিয়া মঃ 
দিতেন। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে মুললঃ 
মধ্যে শুকর অত্যন্ত অপবিত্র । সেই বন্য শুকরের বি 
অবস্থা অর্থাৎ উপবিষ্ট, আলীঢ়, শায়িত, প্রস্ত্যালীঢ় 
প্রভৃতি শারীরিক সংস্থানের হিরগ্রযী প্রতিমুতি তাহার 
আবাসগৃহের বিভিন্ন স্থানে সংস্থিত থাকিত। 

কিন্তু নিশাকালই এ নৃপতির এরূপ পান 
সময় বলিয়া পরিগণিত হইত | সকল ফিরিঙ্গিদের (Frank) 





(2 ) “He (i.e, Jehanghir} considered, 56 he” ww 


Justified in availing himself of the WEAKNESS 
false pastors, to insult their religion” 


0২০, 
(৩) শিকারীদের ও রাজভাট ও বন্দীদের শা 
; শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্ধ 
ইত্যাদি। _- 





তাহাদের সঙ্গে এরূপ বিরুদ্ধ র্ 























নক সময় ইহাদের সঙ্গে এরূপ উচ্ছ আলতায় অনিদ্র- 


এমন কি যখন কোনো নিষ্ঠাচারী দৈবছূর্ঘটনায় সে সভায় 
উপস্থিত থাকিতেন তখন তাঁহার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত 
না; তিনি এ সব কুৎসিতাচারের কেবল মাত্র দর্শক 
থাকিতে পাইতেন না এরূপ নহে, সম্রাটের ভয়ে তাঁহাকে 
__ এরূপ পানাহারে যোগ দিতে হইত | যদি কেহ এরূপ কাৰ্য্য 
__ অস্বীকৃত হইতেন তবে তাঁহাকে তাহার কক্ষের গবাক্ষতলে 
শৃঙ্ছলিত বন্য সিংহের নিষ্টর কবলে অকালে প্রাণত্যাগ 
বিতে হইত। তাহার রাজধানীতে নব সমাগত পারসীক 
তিথিদের প্রতি রুপা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। তাহার 
বচ্ছুদের ভিতর সর্বদা একখানা কুশবৎ তীক্ষান্ত্র বেধাস্ত 
(stile). লুক্কায়িত থাকিত। কোনো. নবাগত পারসীক 
1জসভায় আসিলে তিনি অতর্কিত ভাবে তাহার 
অস্ত্র আগন্তকের কর্ণে এরূপ সজোরে বিদ্ধ 

দিতেন যে অনেকেই বেদনায় চীৎকার করিয়া 
| এরূপ অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক অভার্থনায় যে স্থির 
ও ভাহারই উপৰ তাঁহার কপার পড়িত। মেমৰী 
বলেন যে, বলিতে কি মোসলেম মাত্রই তাঁহার অপ্রিয় ছিল। 
তিনি তাহাদের সংসর্গ আদৌ পছন্দ করিতেন না, তাহার 
ীনীত ব্যবহারে তাহারা তাহার রাজসভা পরিত্যাগ করে 
টাও তাহার অবাস্তর উদ্দেশ্য ছিল। জেঙ্গুইট্‌ ধর্ম্ম- 
. যাজকদের ও মুসলমান্‌ মৌলাদের ধর্াশীস্্র বিষয়ক তর্ক- 








যুদ্ধের সময় সম্রাট প্রায়ই পূর্বেবোক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি : 









ছা দেখাইতেন। 
এক সময় ফাদার যোসেফ ডেকষ্টা (Father Joseph 
___D'Costa) নামধেয় জেম্সইট্‌ ধর্ম্যাজকের সহিত একজন 
প্রধান মৌলভির এরূপ তর্কযুদ্ধ হয়। সভায় উপস্থিত 
_ একজন সাহসী মৌলভি বলিলেন যে বাইবেল মিথ্যাগ্রস্থ ও 
গবানের আপ্তবাক্য ইহাতে নাই। ডেকষ্টা গ্রীষ্ট ও 
মোঁদ্লেম ধর্মের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য এরূপ প্রস্তাব 
ন এক স্থানে বৃহৎ বি অনি হউক, ইহার 


ও অহিত গানাহাৱে রা সমস্ত, নি অতিবাহিত হইত । তি হইতে উ লা] কোর 
: হতে ভারি হারান আত ব্িশিখাৰ 
নিশা অতিবাহিত করিতেন যখন রাজধানীর প্রায় সমস্ত = 
মোদ্লেম্‌ ধৰ্ম্মাবলম্বীই নিষ্ঠার সহিত উপবাস করিত। 


- সকলের বোধগম্য হইবে |] 





মধ্যে প্রবেশ করিব ও তাহা হইলে কোন্‌ ধর্ম সত্য ও । 
ঈশ্বর কোন্‌ ধৰ্ম্মাবলন্বীকে অনুগ্রহ করেন--খীগ্ড ্রষ্টের | 
ধন্মাবলম্বীদের না মহম্মদের শিষ্যদের-_তাহা সহজেই 
এ অসমসাহলী প্রস্তাবে সমাট 
একবার মৌলভির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেম, 
পাছে সমাটের এ প্রস্তাব মনোনীত হয় সেই আশঙ্কায় 
তিনি মুহমান! তিনি উক্ত মৌলার উপর দয়াপরবশ চিত্তে 
এ দুরূহ পরীক্ষার ভার দিলেন না কিন্তু সে অবধি ফাদার 
ডেকষ্টার নাম ফাদার আ্যাটেক্ষি (465৯) ( অর্থাৎ বহ্িময় রে 
হইল। হিনুস্থানের কঠোর নিদাঘ তাপে তাপিত হইয়া. 
শৈত্যন্থখ উপভোগের জন্য সম্াুকে রাজধানী আগ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে অবস্থান করিতে হইত আগ্রা 
তাহার পিতার স্থাপিত রাজধানী । পিতার মত স্থানান্তরে 

স্বয়ং একটা রাজধানী নিৰ্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপনা 
করিবেন এটাও তাহার আন্তরিক অভিলাষ ছিলি টপ 
লাহোর আগ্রা হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত, ইহা ৃ 
আগ্রানগরী হইতে শ্রেষ্ট (৪), ইহার আব্হাওয়া উ 
আগ্রার মত অসম শীত গ্রীক্ে কষ্টকর নহে। মেনু 
বলেন, তাহার সমন্কার কোন কোন প্রতিহাসিকের মতে, খু 
আগ্রা হইতে লাহোরের পথে রাস্তার ছুই ধারে যে সুন্দর 

ৃক্ষশ্রেণী দেখা যায় উহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে 
রোপিত। এখানেই প্রথম তাহার নূরজীহার সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। একদিন নিদাঘ অপরাহ্ণ, গরীপ্নাধিক পীড়িত হইয়া, 
সম্রাট প্রাদাদসমীপস্থ অলিন্দে পদচারণা করিতেছিলেন। 

সে স্থান হইতে রাভীনদীর সকল অংশ স্থুমপষ্টভাবে দেখিতে 

পাওয়া যাইত। তিনি দেখিলেন বষ্টসংখ্যক ক্ষেপনী বাহিত. 
একখানি সুন্দর নৌকা যাইতেছে । ও সুন্দর তরীর উপর, 

যে লোকবিমোহিনী অলৌকিক রূপলাবণাবতী ললনা, 

নির্মল কারুকার্ধাথচিত চন্রাতপের নিয়ে তাঞ্জাম আকারে 
গঠিত সিংহাদনের উপর বসিয়া আছেন, তাঁহার রূপ 
সঙাটের চিন্তপটে চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিল | 


(8) হায়, মেনুষীর সময়কার স্বাস্থা সমৃদ্ধে অলঙ্কৃত সঞক্চনদের রি 
নগর নারী গার দয পু ম্যালেরিয়। বিষে কিরণ জর্জরিত হইয়াছে! . 

















































হার অসামান্য গুণগরিমা যথার্থই ২ কে এ 

সাম্রাজ্য পরিচালনে সক্ষম করিয়াছিল!  পারস্ত 
আনার রাাগিরদের অধীনে উড স্বামীর শ্রী 
ও দরিদ্র পিতামাতার ওঁরসজাতা হইয়াও তিৰি ক্ৰমে 
জগতের এক সর্বশ্রেষ্ঠ সাত্রাজোর সত্াজী হ্‌ টে ৰ I 
ছিলেন সে যে কেবল নিজের অসামান্য রূপেগ্ডণে সে 
| বিন্দুমাত্র সন্দেহ সাই। জন্ম অতি সামান্ত লোকে৷ 
আফ্গানের রক্তে জগ হস্ত হিরন কলঙ্কিত করিয়া- হইয়াছিল বটে কিন্ত অনেক বিষয়ে তিনি অসামান্যা 
ছিলেন, কিরূপে শের আফগানের বিধবাঁকে অন্তঃপুরে বঙ্গ মহালে প্রবেশ করিয়াই যাহাতে তারার প্র 
আনিয়া বহুদিনযাৰং তাহাকে দৈ্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে প্রতিদন্দ্ী আর কেহ না থাকে সে বিষয়ে তাহার ৷ বি 
রি নাছিল, কিরপে =_রজাহা প্রথমে তাহার প্রণয় প্রস্তাব দৃষট ছিল৷ - সম্াটের এলান: পর্িলীতদ নিন 


























স্বপাসহৃকারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে এমন কি গুপ্ত বিষপ্রয়োগে রঙ্গ মহাল হইতে « 
1 সেই চতুরা! সুন্দরী সম্রাটকে একান্ত পদানত করিবার কথাও, মেনুষী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম 
তাহার অন্তুপুর ও অন্তঃকরণকে আলোকিত প্রিয়তমা প্রধানা পাঁচটা মহিষী এক বংসরের | মধ্য আব 
সম্মত ৰ কালকবলে পতিত হইলেন এঘটনায় স'ধায়ণ্যে এর 

প্রচলিত হয়। মেনুষী বলেন যে এই সাহ” 
নূরং সম্রাটের অনুজ্ঞায় নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া? 
"আলোচনা কমিযছেন। চার EASE খর মুদ্রাগুলির উপরে সুর্যের দ্বাদশ বাঁশি অনি 
ণ করা অনাবগ্রক।. মেনৃষীর সময় পর্যন্তও এরূপ মুদ্রা ভার 

ন্যী বলেন, ওটী সর্ভে নূর্জাহা সম্রাুকে বিবাহ পাওয়া যাইত। কিন্তু মেন্বী যে সব মু দেখা ছেন তাং 
দ্বীকত হন--ষে কয়টী এই :-(১ম) তাহার রাজ্জীর মুর্তি ও নামাঙ্কিত রা হরণ লি চি 

| র ব্রাঁজমহ্ষীদের পদমর্যাদা হইবে। (হক)  অঙ্কি' 
কস পিতা “এংমাদৃদ্দোলা’ অর্থাৎ প্রধান রাজসচিবের স্বর্ণ বা টিলার জিত: করাটা ফিছ লা 
পদ প্রাপ্ত হইবেন ও (৩য়) তাহার ভ্রাতা ও তাহার মুদ্রায় সম্াটেরই নাম ছিল গ্রাস মুদ্রিত 
কুটুক্ববর্গ রাজসভায় প্রথম শ্রেণীয় ওম্রাহের স্থান অধিকার করিতে সাহসী হন নাই। [ 
L লন, প্রণযোন্ব সম্রাট রাজ্ঞীর সমস্ত  উত্ত চতুরা সাযাজ্জী কি অদ্ভূত কুহকে র রি বে 
কিন্তু উক্তা রাজ্ঞীর রূপে করতলগত আজ্ঞাবহ দাসের মত করিয়া 























(৩) ্রতিহা সিক ষ্টয়াট, তাহার বালালার ইহা নু 
নদ নামাঙ্কিত মুদ্রায় মুদ্রিত নিললিখিত শ্লোক কার রানে ্‌ 
লন 1: চট জী টু 















কদভ্যাসের কবল হঈতেও নুরজাঁহা জহাগীরের অজ্ঞাতসারে 
তাহাকে অন্ে অল্পে মুক্ত করিতেছিলেন। সমা 
 শ্রমোদোৎসবেও নয় পেয়ালা মন্যের অপেক্ষা মদিরা পান 
করিবেন না নূরজীহা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়া- 
_ ছিলেন। মেনুষী বলেন যে কোনও প্রেমিকাকে স্বীয় 
_ প্রেমাধীনের হৃদয়ের উপর প্ররূপ একাধিপত্য করিতে ও 
বিবিধ উপায়ে প্রথম প্রণয়ের আগ্রহবহ্থি সমান ভাবে 
₹ সক্ধুক্ষিত রাখিতে নুরর্জীহার মত কেহই আর সক্ষম হন 
নাই। এবং পাছে সম্মাট্‌ তাঁহার প্রণয়পাশ বিচ্ছিন্ন করেন 
এজন্ত রাজ্ঞী শত প্রকার আমোদের উদ্ভাবন করিয়া সম্রাটের 
স্বয়ংও সে আমোদে লিপ্ত থাকিতেন। মদিরা পান 
 সম্ৰাজ্ী যে বিধিব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন প্রথমে 
| লইয়াই উভয়ের মধ্যে কত প্রণয়কলহ হইত । 


























তন। এ সব তুচ্ছ প্রণয়কলছে যাহাতে প্রণয়ের 
দৃঢতর হয় চতুরা পারসিকার সে বিষয়ে তীক্ষ 


মেনুইী একদিনকার oh: লা তাহার এক বিশদ ডিল 
দিয়াছেন। একদিন রঙ্গমহালে গায়িকা ও নর্তরকীদের সঙ্গে 
সম্ৰাট আমোদপ্রমোদকালে মদিরাপানের নির্দিষ্ট সীম! 
অথাৎ নয় পেয়ালা) অতিক্রম করিয়াছিলেন। নূর্জহার 
বারশ্বার অনুযোগ সত্বেও সম্রাট পান করিতে করিতে সংজ্ঞা- 
হীন হইয়া পড়িলেন। তারপর দিন প্রাতে সম্রাটের এ অবস্থার 
_ স্থযোগ পাইয়া নুরভীহা নিজের কক্ষ অর্গলাবন্ধ করিয়া 
 রহিলেন। সম্রাটের নয়নপথবণ্ডিনী হইলেন না । 
_ চৈতন্ত ফিরিলে দেখিলেন হুলস্থুল ব্যাপার! যে পর্যন্ত না 
_ মানিনীর মানভঙ্গ হয় সে অবধি সমাটের আহার নিদ্রা 
“পৰ্যন্ত স্থগিত রহিল! সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা গুরু মানভঙ্গের 
যে নিদান ব্যবস্থা দিয়াছেন--বৈষ্ণৱ কবিরা স্বীয় কাব্যের 
নায়ককে মানিনী নায়িকার “অকারণসঞ্জাত” মানভঙ্গের 








স্থলে কবিতার যে মধুধারা শতস্থানে উদগীর্ণ করিয়াছেন 
পি পৃখেনু লক্ষণসেনের রাজকবি নিৰ্দিষ্ট সে প্রধান 








শান উদ হিতাহিত জন বু হে: স্বভাবের বিডি 
আভাস আমরা প্রবন্ধের প্রারস্তে দিয়াছি-সে মহা 


উপ সা নিপা অবস্থার কুপিত পরিদতনার উদার 
পল্পবের' আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাঁধা হইলেন। একদিকে : 
স্ব চ'্ঘ্টাই (009£া)051) মোগল রাজবংশের পদমর্যাদা 





অপর দিকে 'দুর্লভজনান্তুরাগে' ‘পরব্শ’ স্বীয় হৃদর--এ  ! 
উভয় প্রতিকূল স্রোতে তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল! 
অবশেষে রঙ্গ মহালের একজন প্রাচীন! বেগমদের শানয়িত্রী 
যিনি রাজান্তঃপুরে বেগম মহলে সহবৎ শিক্ষা দিতেন -- 


তাহার কৌশলে এ উভয় সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিলেন। একদিন রাজ্জী নূরজীহা রাজপ্রাসাদ. 
্তরবন্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজ্জীর মস্তকে 


আতপ নিবারপাথ রাজছত্র ছিল। স্্রীচরিত্রাভিজ্ঞা পূর্বোক্ত 


প্রৰীণা মহিলার ইঙ্গিতে সম্রাট এই উপযুক্ত অবসর স্থির: 





করিয়া বৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পাইবার ভাণ করিয়া সম্রাজ্জীর 


ছত্রের ভিতর তীহার পাদদেশের নিকট আপিগা স্থান গ্রহণ 
করিলেন। এরূপে এই অবমানন! স্বীকারের জন্য উভয়ের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল । সমাটও সে যাত্রায় রক্ষা 
পাইলেন ! i 
নূরজঁহা সমাটের এরূপ ৰণত সন্ত হইয়া এই 
পুনর্শিলিনের আনন্দ সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য অষ্ট রি 
ব্যাপী এক মহোতসবে মত্ত হইলেন। মেনুষী বলেন যে ছুনি- 
য়ার মধ্যে সেরা যে এ হিন্দুস্থান সেখানে কোনো আমোদই ই 
এ উৎসবে বাদ যায় নাই। প্রথম দিন এক মহা আড়ম্বর- 
ময় ভোৌজ। দ্বিতীয় দিন নৃত্য ও মধ্যে মধ্যে মুক অভিনয় 
মিশ্রিত (1৮৭২) হান্তরসাক্মক নাটোর অভিনয় । .. 
মেনুষী বলেন যে এবস্বিধ আমোদ প্রমোদে তারতবাদীর।, রা 
বিশেষ উৎকর্ষলাঁভ করিয়াছে। আর এক দিন এদেশ 
প্রচলিত সুমধুর একতানবাদন। মেনূষী বলেন যে যদিও 
তারতবাসীদের সঙ্গীতকল! উক্ত রসে বঞ্চিত যুরোপীয়- 
দের শ্রতিস্ুখকর হয় না কিন্তু অভ্যাসগুণে ইহার মাধুধ্য 
ও কলাগোৌরব ক্রমশঃ অনুভূত হয়। আর এক দিন নানা- 
বিধ বাজী ছোঁড়া হইল-_যুরোপীয়দের অপেক্ষা এবিষয়েও,  ; 
মেনুহীর মতে, ভারতবাসীদের পটুত্ব অধিক। সুগন্ধি : 
বসোরা গোলাপ জলে পরিপূর্ণ এক কৃত্রিম হুদ, ইদের উভয় 
পার্থ মনোরম আবৃত বিশ্রামনিকেতন। গোলাপপুষ্প, যাহা 
ভারতবর্ষে সুপ্রাপ্য, তাহা এই উৎসবোপলক্ষে বহুমূল্য হইয়া: 










4 | + IY 
je ৯০ সংখ্যা। ] & গেছ শা 
ভঠিয়াছিল। সমাট-ও সাম্নাজ্ঞী যখন | এহ কৃতি দের, 257: _. সৌন্দর্য্য Un | 

তীরে পাদচারণা করিতেছিলেন তখন হ্রদের তীরবর্তী j 
... শৈবালের মত একটা ত্রবা জলের উপর ভাপিয়া যাইতে নারী কহে, ‘নর তুমি বড়ই সারা? জি 
দেখিলেন। তীরের কাছে আসিলে দেখা গেল যে শৈবালা- - তুমিই জন্দরী, নারি”, কহিতেছে নর 


কৃতি উক্ত চাপ. (731) আর কিছুই নয় রৌদ্রতাপে “কেহই অন্দর নহে”, কহে প্রেম ধীরে, ২ 
দগ্ধ গোলাপেরই এক প্রকার স্ুরভী নির্্যাস। প্রাকৃতিক “আমি যদি বাসা নাহি বাধি বক্ষোনীড়ে।” ॥- 
উপায়ে নির্শিত এ স্থগন্ধি দ্রবোর সকলেই অত্যান্ত সমাদর আমুকুন্দনাথ ঘোষ । 
করিলেন। ক্রমে স্বভাবোৎপন্ন এ সুগন্ধি দ্রবোর কৃত্রিম ২ | 
উপায়ে প্রস্তুত করিবার প্রয়াসও হইয়াছিল। পেয়েছি । 
(আগমী বারে সমাপ্য। ) ৰ % 
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । তোমারে আমি রোখেছি বুকে 
| সুখের তারে নয়, 
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে 
ছখেছর করি জয়। 
আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি : 
s বাতাস সব আলে; 
শীতলি' মম চিত্ত নিতি 
বিচত্রে প্রাণ-বাসে। 


আসেরে সুখ, দুঃখ দজি'_-_ 
চাহিনি আমি তারে; ৮: 
বিকশে নব প্রীতির কলি * j 
নব সুতি ভারে। 
২ i 
এ দেহ প্রাণ, তোনার কাছে = 
দিয়াছি সপে আমি ; 
আমার গানে জড়িয়ে আছে 
তোমার হুর স্বামী । 
এ পারে কতু পাব নাুজে। * 
যবে জীবন-সাঝে ' 
ও পারে যাব চক্ষ বুজে 
উদ্দিবে তুমি কাছে। 
ব্যলমানী পোষাকপরা কাফির স্ত্রীলোক । চিনিন দৌহে ত্বরা ; 
এই ছবিটি “সম্কলন ও সমালোচনা” বিভাগে “কাফিরি স্থান ভ্রমণ” শীর্ষক তৃপ্ত মোরা হইব পানে 
প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন কারণে তাহা না অন্ত, চিত-ভরা | 
হওয়ায় ইহা এইখানে নুদ্রিত হইল । ্রীমলঙ্গমোহিনী দেবী। 





সি পপ এ পা পিপাসা 


চলে গেছে সুখ? স্বার্থের বোধনে 
.. ফিরাইতে তায় সাধিব না। 
₹ আলিরাছে দুখ? ব্যর্থ এ রোদনে 
| বুকে টেনে তায় বাধিব না। 
ডি নারীর ধর্ম নহেক শুদ্ধ মর্ম্মবেদনে মরা; 
চন তাস 
53 ২ 
প্রতি বিহ করুক উজ 
রা হৃদয়ে লগ্ন মলিনতা ; 
করুক জীবন সবল, সচল, 
মুছিয়ে স্বপ্ন অলীকতা | 
রীর ধৰ্ম্ম নহেত কেবল আপনা! লইয়ে থাকা ; 
এ নহে পুণ্য, প্রীতির ছলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ টাকা । 
























৩ 

ক্ষিপ্ত পিয়াস যাহার জীবনে 

5. ৰধে সে বিরহে আপনায় ; 

| অধীর বিলাপ, বাসনা -দীপনে 

"জেগে উঠে ঘোর যাতনায়। 

নারীর জীবন বিধাতার দান, তাহার আদেশ পালি; 
প্রীতির প্রসার অনন্ত অসীম, পর তরে তায় ঢালি। 
রি রি নামে যেই অভাগিনী, 

পুৰি দুখ প্রাণ মাঝে তার, | 

_ গৃহ-কোণে বসি কাদে অনাথিনী, 

oo উড়ে যাব আমি কাছে তার। 
রি ধু -_গ্লীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা). 
শী মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা | 





পরিষত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত, 


এবং যথাস্থানে ওজোপ্তণ মন্পন্ন 1 


জিন দে। 








মূলা দশ আনা। ইহা প্রথম মন খওড। ইহাতে ভৌগোলিক তত্ব ও. 

প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে । ফরিদপুর জেলার নদনদী, খাল বিল, পথ 

ঘাট, জাতি ধর্ম, পশু পক্ষী মত্ত, দেবমন্দির ও ধর্্মশালা, বাণিজ্য... 
কৃষিশিল্প, প্রভৃতিও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একখানি ম্যাপ ও 
রাজনগরের একুশরত্ব মঠের একথানি চিত্র আছে। ইহা নাহিত্য- 
জাতীয় এঁতিহাসিক ইহার মধ্যে বু. 
উপকরণ পুজীভূত দেখিতে পাইবেন। ভাষা রিল ছাপা, কাগ 









ইতিহাসপ্রদিদ্ধ নিযমখুৰ এক্ষণে ঢাকা ও ধরি এমা 
সম্পতি। হুতরাং বিক্রমপুরের গৌরব এখন উভয় জেলার ইতিহাসেরই 
আলোচ্য বিষয়। . সম্প্রতি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; 
তাহাতে ও বর্তমান মমালোচ্য গ্রন্থে দুই গ্রন্থকার সাথ 







আমাদের ভাষাকে সম্পৎশালিনী করিতেছে। আমর! ফরিদপুর 7 
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই দেখিতে পাইব আশা করি। 

উচ্ছ ।স--এসতীশচন্দ্র মিত্র, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক ইডেন SL 
লাইব্রেরি । ভারতমিহির যন্তে মুদ্রিত । : ইহা! উচ্ছাস, 
লেখার মধ্যে ষংযম আশ। করাই অন্তায়। লেখকের ভ 
কিন্তু অনাবগ্যক ফেণিল; বক্তব্য কেন্দ্রীভূত হয় নাই, 
শৃষ্খলাহীন। ইহাতে নয়টি উদ্ধাস্ত উচ্ছণাস আছে। লেখে 
ভাষাটিকে কাজের কথায় খাটাইলে লোকের উপকার হইত। বত্তমানর 
প্রয়াস বার্থ হইয়াছে, কোনো সন্দর্ভই সুখপাঠ্য: হইতে পারে নাই। সি 
সংযম বড় জিনিষ। তাহার অভাব যেখানেই ঘটুক না কেন, সব্বনাশ 
ঘটে। পুস্তকের ছাপা কাগজ বাধাই সুন্দর! ডবল ক্রাউন যোড়শাং শিত 
১০৬ পৃষ্ঠা । মুল্য বারে! আন! । 










.. মুদ্রা-রাক্ষন। 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধন্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে তাহার উপদেশ ও মতামত । (সচিত্র) ॥ ! 
পাধ্যায় প্রণুত। চতুর্থ সংস্করণ । পরিবর্তিত পরিবন্ধিত। মূলা 
তিন টাক! । ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্‌, ২২ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্রীটু, কলি- 
কাতা। ৭৪৩4-৮ +১/ পৃষ্টা | কাপড়ের বাধাই। 2 

বাঙল! ভাষায় যে কয়খানি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে, ইহ! তন্মধ্যে 
একখানি, এবং ইহাই নর্বপ্রথমে লিখিত | রাজা রামমোহন রায় 
আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ট পুরুষ । তাহার এই জীবন5রিত অতি মূল্যবান্‌ 
গ্রন্থ । ইহা সকল বাঙ্গালীর পাঠ কর! উচিত, এবং ভারতের অপর সমুদয় 
দেশ ভাষায় ইহার অনুবাদ হওয়। উচিত। পুস্তকখানির মূল্য হুল: 
হইয়াছে। কাগজ, ছাপা ও বাধাই চলনদই। রচনা পরার 















১০ম সংখ্যা | ] | 


প্রাচীন 


০০ 


প্রীণের জাতীয় শিক্ষা 


পবস্পব চিন্তা ও কর্শের [িদানপ্রদানে গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নগ্র-রাজ্য সৃকল মণ্নবের সভ্যতা-ভাঁওাবে নিজ নিজ 
দাতব্য দান কবিয়াছে। : এজন্য গ্রীকগণেব সত্যতা সময়েৰ 
অবস্থা ও পাবিপার্্িক |িক্তিপুঞ্েব গুণে রূপ পরিবর্তন 
কবিয়াছে। এই পরিবর্তনে চিহ্ন তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে 


" লক্ষিত হয়। সমাজের কর্তব্য ও উদ্দেশ্তকেই অনুসরণ 


টা 


কবিয়া কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সাঁধনোপায় শিক্ষা পরিপালিত 


হইয়াছে । খুইপুর্ব : শেষ পর্য্যন্ত সমরেব 
মধ্যে গ্রীন এবং চতুষ্পা্বর্তী দীপ সকল ইউবোপাগত 
ভিন্ন ভির শ্রেণীর আত স্থায়ী আবাসভূমি হইয়াছে। 
নুতন স্থানে নুতন নুতন সমাজ এবং নূতন দেশ 


গঠিত হইয়াছে! ভূমধ্য সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যস্ত 
গ্রীক বাণিজ্য বি হছে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
বিশেষ সভ্যতার গশ্ঠী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় 
“বর্বর” সমাজসমুহের জাঘাত পাইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা কবিবার 
জন্য ভাষা, সাহিত্য, টব প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় এক্য 
বক্ষা কবিয়! সিমে নানা জাতি এবং নান! দেশ 
দেখিয়া তাহাদেব চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানে 
স্থানে বিশ্বেব নিগুঢ় অক্বস্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা হইয়াছে। 


মিলেটাস, সামম্‌, ইলিয়া প্রভৃতি স্থানে স্থষ্টি ও জীবন লইয়া! ' 


- দর্শনবাঁদ উদ্ভূত হইছে; বটে) কিন্তু এখনও তাহাদেব 


সমাজে ধৰ্ম্মে ও শাঁস্তে !তক্তিব হাঁস হয় নাই। হোমার 
ও হীসিয়ডেব কান্য গ্রস্থসূহ এখনও ধর্মশীস্ত্রূপে 
বিবেচিত হইতেছে। ধ্য শ্রীকভাষাভাধিগণের মধ্যে 
বিভিন্ন প্রকাবের সাহিত্য বচিত হইয়াছে। বীরকাহিনীঃ 


৯১ 


প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ! 





৮৪৫ 
ও মহাকাব্য ব্যতীত সাধাবণ কাব্য, হৃদয়োস্ফ বস, শোব- 
গীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্নবিষয়ক গান প্রভৃতিভে- 
ও গ্রীক চিত্ত স্করপ্তি পাইয়াছে।' লেখক বা! গায়কগণ, যে 
কোন দেশ বা উপনিবেশ বা দ্বীপবাসীই হউন না কেন, 
সকলেই সমস্ত হেলেনী জাতিব আদরেব ও সম্মানের 
পাত্র। আকিলোকাস, স্তাফো, সোলন, লিয়াগ্নিস, 
সাইমনাইদিস প্রভৃতি কবিগণকে অলিম্পিরা, কোবিহ, 
ডেল্ফি প্রভৃতি স্থানের জাতীয় উৎদব সকল গ্রীকজগণ- 
বিশ্ৰুত কবিয়াছে। ফিনিসীয়গণ ইহাদ্দিগন্ডে লিখিছে 
শিথাইযাছে, এবং পোত নিৰ্ম্মাণ কবিতে শিখাইয়াছে। 
মিসরীয়েরা অনেক ব্যবহাঁবিক শিল্প শিখাইয়াচছে। যদি 
এখন পর্য্যন্ত গ্রীক জাতির পৰীক্ষা আরম্ভ ভয় নাই বলা 
যাইতে পাবে, পৃথিবীতে চিবন্মবণীয় হইয়া থাক্িবাব- দাবী 
করিবার অধিকাবী ইহারা এখনও হয় নাই, তথাপি 
তাহাদের মধ্যে চিন্তার ও কর্ম্মেব যে আন্দোলন উপস্থিত 


হইয়াছে, তাহারা যে শক্তির বশবর্তী হইনা কর্ম্বক্ষেত্রে 


চালিত হইয়াছে তাহা এক বিশাল সভ্যতঅষ্টা্জাতিব 
শৈশবাবস্থার নিন্দনীয় পবিচায়ক নহে । 

এথেন্স এখনও তাঁহাব নিজ পথে বেশী দুর অগ্রসব ছয় 
নাই । থীব্স্‌ প্ৰভৃতি অন্তান্ত সমাজ এখন অতি সামান্য অবস্থায় 
রহিয়াছে। হেলেনী জাতির মধ্যে ধীহারা ভবিষ্যতে আঁদশে, 
রাষ্ট্রকাধ্যে অথবা শিক্ষায় পাবদর্শিতা দেখাইযাছেন তাহাদের 
এখনও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সিসিলিভে উপনিবেশ 
স্থাপন এখনও সমাপ্ত হয় নাই । এই সময়ে স্পার্টির সমাজ ও 
বাষ্ট্রবিশেষ উৎকর্ষলাভ কবিয়াছে। ম্পার্ট| এখন কাব্য, সঙ্গীত 
ও সাহিত্যের কেন্দ্র । বিদেশ হইতে কবি ও গায্ক আসিয়া 
স্পার্টায় বাস কবিতেছেন। সিনেথন মহাকাব্য পিখিয়াছেন, 
এবং স্পার্টাবাসিগণ এখন যে অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে ভবিষ্যতে 
তাহাঁব উন্নতি অথবা! পবিবর্তন হয় নাই বললেই চলে । 
স্থতবাং স্পার্টাব শিক্ষা প্রণালী গ্রীকগণে প্রথম অবস্থাৰ 
নিদর্শন। 

হেলট ও পীরিকাই প্রভৃতি অসংখ্য দাসণণেব মধ্যে 
অবস্থিত হইয়া এবং চতুর্দিকে পর্বতাবৃক্ত থাকিয় 
স্পার্টার ক্ষুদ্র ডোবীয় সমাজকে স্বাতন্তয বক্ষ! কবিবাব জন্ত 
অনেক বাঁধাবীধির ভিতর থাকিতে হইভ। সর্ধরা বিদ্রোহ 


৮৪৬ 
দমন ও যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত বলিয়া সংযম ও 
নিয়ম পাঁলনই একমাত্র ধৰ্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল। স্থতরাং 
প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিকে সাঁমবিকজীবন গঠন কবিতে 
হইত। কাহাবই ব্যক্তিগত বিকাঁশেব স্ুবিপা বাঁ আদেশ 
ছিল না। এই কাঁবণে স্পার্টীব রাষ্ট্রনীতিসংস্থাপক লাই- 
কার্গাস যে শাঁসনপ্রণালী প্রচলন কবিয়াঁছিলেন তাহাকে 
রাষ্্নৈতিক আঁইনও বলা যায়, অথবা শিল্ষাসমঘবন্থীষ 
আইনও বলা যার। বাষ্ট্রই শিক্ষালয় ছিল এবং বাষ্ট্রেব 
উন্নতিই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য ছিল। কান্জেকাজেই প্রজাশাঁসন- 
পদ্ধতি মানিতে যাইয়া সকলকেই শিক্ষা নিয়ম পালন 
করিতে হইত। চিবকালই সকলকে তত্বাবধারকদের 
অধীনে ছাত্রের মত ব্রঙ্তর্ধ্যাবস্থায় থাকিতে হুইত। 
স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য কবিবার অথবা প্রবৃত্তি চবিতার্থ 
করিবাঁব অথবা নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী কর্শক্ষেত্রে 
প্রবেশ কবিবাঁব বন্দোবস্ত ছিল না। এমন কি সামবিক 
জীবনের অনুপযুক্ত হইলে কাহাবও বাঁচিবাঁবই অধিকাব 
ছিল না। অভি শৈশব কাল হইতেই বাঁলকবাঁলিকাঁগণকে 
সাবাবণ আয়তনে বাস কবিয়া রাজপুরুষগণেব অধীনে 
ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শাবীরিক উৎকর্ষ সাঁধনোপযোগী 
শিক্ষা লাভ করিতে হুইত। আয়তনে ভোঁজনেব জন্ত 
প্রত্যেক পবিবাবকে যথোচিত অন্ন অথবা অর্থ সাহায্য 
কৰিতে হইত | পবিবারেব অথবা জনক জননীর সন্তানের 
শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ কবিবাব অধিকাব 
ছিল না। প্রথম হইতেই যশ ও আত্মসম্মানেব আকাঙ্া 
হৃদয়ে জাগরিত করিয়! দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক 
সাহসোদ্দীপক ও চিত্রোম্মাদক সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত। 
সকলকে দলবদ্ধ হইয়া কোরাসে নৃত্য গীতাদি সম্পন্ন 
করিতে হইত। স্বাধীনভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে 
কেহই ছিগ্ভাচর্চা কবিতে পাইত না। গ্রীসেব সর্বত্র 
নূতন ছন্দ, নূতন বাগ্ঘবন্ত্র, নূতন সব আবিষ্কৃত হইয়াছিল 
এবং একদেশ হইতে আবি একদেশে প্রবর্তিত হইত। কিন্ত 
এথানে অতিপুবাকালে যে যন্ত্র, যে প্রথা, ও যে ছন্দ 
প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাব আর উতিন্ন সাধিত হয় নাই। 
লাইকার্গীস হোমাবেব কাব্য সকল আঁনাইয়াছিলেন এবং 
তার্পেন্দাব হোমারের কয়েক অংশ স্বীয় সঙ্গী কাখোৰ 


শ্রবাসী-- মাঘ, ১৩১৬ । 


[ ৯ম জপ | 


সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। স্পার্টার সঙ্গীত বিদ্বা চিবকাল 


এই অবস্থাতেই বর্তমান ছিল। এখানে নাট্য আদৌ 
প্রবেশ কবে নাই। আল্কমান, আলেটাস প্রভৃতি ব্যক্তি- 
গণেব গীত, সব, তাল ও যন্ত্র বাছকাঁরগণ বংশানুক্রমে “ 
বজায় বাখিয়াছিল। 

এরূপ শিক্ষাৰ সমস্ত খবচ বাজকোষ হইতে নির্ববাহিত 
হইত। আব বস্তুতঃ এই শিক্ষায় কোন ব্যয়ই হইত নাঁ। 
শিক্ষকগণ স্বয়ং সেনাঁবিতাগের কর্ম্মচারী-__-আইবেন নামে 
অভিহিত । ছাত্রাবাস প্রকাণ্ড সৈনিকাঁগাব। বেশভূষা, 
আহাব শয়ন প্রভৃতি সমস্ত বিষষেই আইবেনগণ ছাত্রগণেব 
প্রতি কঠোব আদেশ কবিতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর 
বিবাহ কবিবার নিয়ম ছিল বটে) কিন্তু গৃহবাসেব 
অধিকাব ছিল না। আবার ছাত্রাবস্থাৰ মত নাঁগবিক 
অবস্থায়ও সাধারণেব সম্পত্বিব উপর নির্ভর কবিয়া দূলবন্ধ 
ভাবে বাস কবিতে হইত। 

এই সৰ্বব্যাপী কঠোবতা, নিয়মপালনও শাঁসনাধীনতার 
মধ্যে হৃদযেব কোমল ভাবের আইনতঃ কোন স্থান ছিল 
না। ছাত্রাবাসে থাকিতে থাকিতে আইবেনগণেব সহিত 
ছাত্রগণেব বন্ধুত্বে সুত্রপাত হইত এই সম্বন্ধই জীবনের 
মধ্যে একটু মধুবতাব রেখা পাত কবিত। 

স্্রীলোক সম্বন্ধেও এই নিয়ম ছিল। তাহাদিগকে বলিষ্ঠ 
ও সাহসী পুভ্রগণের জননী কবিবাঁর জন্য তাহাদিগেব প্রতি 
শাবীবিক ব্যায়ামেব ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে প্রকাশ 
ভাবে সর্বসাধারণের সন্মুখে উলঙ্গ হুইয়! কুন্তী কবিতে 
হইত, দৌড়াদৌড়ি কবিতে হইত এবং নৃত্যগীত করিতে 
হইত। কিন্তু পুকষে ন্যায় তাহাবা সাধারণ আয়তনে 
ভোজন ন! করিয়! নিজ গৃহেই ভোজন করিত। 

সর্বদা বিদ্রোহিগণের মধ্যে থাকিয়া এবং বিদেশীয় 
শক্রর আক্রমণ আশঙ্কা কবিয়া স্বদেশ ও সমাজেব রক্ষার 
জন্য বদ্ধপবিকব হইয়া দলে দলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন 
করিতে উপযুক্ত হইবার জন্য এইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন 
হইয়াছিল । 

কিন্তু ইহাতে শারীবিক বলেরই- উপাসনা কবা হুই- 
যাছে। স্পাটাবাসিগণ বাণিজ্যঙ্ষেত্রে, বাঁজনৈতিক চিন্তায়, 
সাহিত্য এবং দর্শনে কিছুই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে 


১০ম নংখ্যা । | 


নাই। ব্যক্তিগত ও জীবনেব আদৌ বিকাশ 
হয় নাই। নৈতিক ও (ৰ্ম্মদীবনে তাহাবা নাবালক ছিল 
, বলিলেই চলে। এক: এমন কি বাল্যকাল হইতেই পরস্ব- 
হরণ করিতে শিক্ষা দিৰাব্‌ বন্দোবস্ত ছিল। 

র হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার কবিচ্তে 








তাহাব এক বিবরণ দল 
ণ স্পার্টাবাসিগণকে এথেন্দেব 


যাহা কিছু আছে তাহাই রক্ষা কবিবাব জন্তু তোমব! ব্যস্ত । 
নূতন কিছু উদ্ভাবন করিবার তোমাদেব প্রবৃত্তি হয় না, 
শক্তিও নাই। অবস্থা বুঝিয়া তোমরা ব্যবস্থা করিতে 
পাব না, যথাসময়ে তোনুর! কাৰ্য্য করিতে পাব না। শেষ 
মুহূর্তে কার্ম্য ভাঁবস্ত কবিয়া থাক। এবং শক্তিমান হইয়াও 
ছর্বলের মত সন্দেহ কর! তোমরা আশাস্বিত ও উৎসাহিত 
হইয়া কার্যে গ্রবৃত্ত হইতে পার না। তোমরা অসাধাবণ 
ধীশক্তি অথব্‌ কর্মশত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেশেব অনিষ্ট- 
কারক বলিয়া মনে কর 1৮ 

প্রজাতন্ত্র ও স্বরাজ স্থাপন, বাণিজ্য বিস্তাব, স্বদেশো- 
দ্ধার, স্বাধীন চিস্তাব বিকাশ; শিল্প, সাহিত্য ও জড় 
বিজ্ঞানেব পুষ্টি সাধন, সাম্রাজ্য স্থাপন, গৃহবিবাঁদ, 
রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তালয্ন স্থাপন, দর্শন চর্চা প্রভৃতি যাহা 
কিছু গ্রীকগণের নিকট হইতে মনুষ্য সমাজ লাভ কবিয়াছে 


প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা । 


৮৪৭ 


সমস্তই খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে তৃতাষ 
শতাবীব প্রারস্ত পর্যন্ত সময়েব মধ্যে ঘটিয়াছে। এনং 
এই সমস্ত বিষয়েই এপেন্সের প্রাধান্য ছিত্র। 

এই সময়েব মধ্যে এথেন্সই গ্রীসেব শস্তবতম গ্রীস। 
স্থৃতরাঁং এথেন্সেব শিক্ষা প্রণালী গ্রীকগণের উন্নত অবস্থার 
নিদর্শন । 

এথেন্সেব রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক চরমোন্নতির সময়ে যখন 
সমস্ত গ্রীক সমাজে গৃহবিবাদানল প্রজ্লিত হইয়াছিল সেই 
সময়ে স্পার্টাৰ সহিত প্রথম যুদ্ধে মৃত এখিনীয় সৈন্তগণ্যরে 
সমাধি উপলক্ষে সকল নাগবিকগণকে লক্ষ্য করিদা 
পেবিক্লীস যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাব সাবাংশ স্বরূপ 
থুসিদিদিস লিখিয়াছেন--“আমাদেব শক্রপক্ষীয়গণ শৈশ্ব 
হইতে কঠোব পরিশ্রম করে, এবং ইহাই তাহাদের একমাত্র 
শিক্ষা। কিন্তু আমব! সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি--কঠোবতব 
সহিত জীবন যাপন করি না। অথচ তাহাদেব মত 
আমবাও কষ্টসহিষুঃ। * * ₹ আমবা সৌন্দর্য ভাল 
বাসি, অথচ আমাদের বাহুবলের এবং চাবিত্র শক্তির 
অবনতি হয় না। * * * আমরা রাষ্ট্রকর্শ্মে উদাসীন 
ব্যক্তিকে দোষী মনে কবি না, তাহাদেব জীবন নিক্ষল ও 
নিবর্থক মনে করি। * * * এ্রধিলীয়গণ আপনা- 
দিগকে নানাবিধ বিচিত্র কর্ম্মের উপযোগী কবিতে বিশেষ 
পাবদর্শী। * * * এথেন্স হেলাঁসেব শিক্ষালয ও 
সভ্যতাব কেন্দ্র ।” 

বাস্তবিক এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী স্পার্টাব শিক্ষা 
প্রণালী হইতে দর্ধতোভাবেই উদাব ও প্রশস্ত ছিক। 
এখানে সর্কাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইয়াছিক। 
পারিবারিক জীবনের লোপ হয় ন'ই। প্রথম হইতেই 
এধিনীয়গণ পৃথিবীর সকল ভাব ও শক্তিব দ্বাবা চব্ধিব্র 
গঠনেব বন্দোবস্ত কবিয়াছিল। এন্সন্য সর্বদা পৃবিবর্ন ও 
ক্রমবিকাঁশের জন্ত তাহাবা প্রস্তুত থাঁকিত। এবং সকল 
বিষয় হইতেই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা 
উপকরণ সংগ্রহ কবিত। এজন্য সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, 
সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান অলঙ্কাব প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখানে 
শিক্ষা দেওয়া হইত। স্পার্টাব মত এথেন্সেও শাবীরিক 
শিক্ষাৰ প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল বটে; কিন্ত ইহা 


৮৮৮ 
একসাত্র শিক্ষা ছিল না। এখানেও সঙ্গীত চষ্চাব প্রাধান্ত 
ছিল। 

এই শিক্ষা প্রণালী সর্বদা এক অবস্থায় ছিল না। 
সময়েব পবিবর্তনে, সমাজের সাধাবণ সভ্যতাব ক্রমিক 
বিকাশ ও বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষালয় ও শিক্ষাৰ 
বিষয়ের যথেষ্ট পবিবর্ত্তন হ্ইয়াছিল। পেবিক্লিসের আদর্শ 
তাহার জীবিত কালে কেবল আকাজ্ষ! বা আশামাত্র রূপে, 
ছিল-_কার্ষ্যে পবিণত হয় নাই। রাজনৈতিক অবনতিব 
পর এথেন্স বাস্তবিকই সমগ্র গ্রীক, জগতের বিস্তালয় 
হইয়াছিল । 

ইহাবা স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎস্থ এবং কর্ম্মতৎপর ছিল। 


স্পার্টায় যখন যোদ্ধা ও কুণ্তীগীব প্রস্তুত হইতেছিল, যখন 


স্পার্টানাগবিকগণ তাহাদেব চিবস্তন সামবিক প্রথা পালন 
করিতে যাইয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধ হইয়া জগতেব অভিনব 
নিত্য নূতন সমস্তাব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অবসর 
পাইত না, সেই সময়ে তাহাদেবই স্বজাতীয় আইয়োনীয় শ্রেণী 
আটিকার সনুদ্রকুলোঁপবর্থী স্থানে ধীবে ধীরে চিন্তা ও 
কর্মের বিপ্লব কবিবাব সুচনা কবিতেছিল। ব্যবসায় 
বাণিজ্যে লক্ষ্মীলান্ভ হওয়ায় দেশেব মধ্যে বাঁজনৈতিক 
শক্তির নূতন সমাবেশ ও রাষ্ট্রীয় পবিবর্তন অবস্তম্ভাবী 
বুবিয়৷ এথেন্দেব নেতৃবর্গ শাসনকর্ম্মে সাধাবণেব অধিকার 
প্রদানে অনেক দুর অগ্রসব হইয়াছে। সোলন ও ক্লীস্থেনীস্‌ 
এথেন্ল নগবে প্রজাতন্ত্র শাসনেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
প্রথম হইতেই এথেনীয় সমাজে শিক্ষার অত্যন্ত আদব 
ছিল। সম্তানগণেব শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতা, ধাত্রী, দাস, 
সকলেই উদ্বিগ্ন থাকিত। এবং সোঁলনের নিয়মানুসারে 
পিতা পুত্রেব শিক্ষা প্রদান বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বৃদ্ধ 
বয়সে পুত্রের অর্জনে কোন দাবী করিতে পারিত না। 
শিক্ষক ও শিক্ষালয় গ্রীকসমাজে বিশেষ স্থান অধিকাৰ 
করিত। এ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া 
এখিনীয়েরা যখন জাক্সমেসেব হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়া 
টানে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিল সেই সময়ে টী জনবাসীরা 
ব্যবস্থাপক সভায় স্থির করিয়া অতিথিগণেব অল্পবয়স্ক 
বালকদিগের শিক্ষকের বেতন দান কবিয়াছিলেন। 
এথেন্পের কোন বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে কোনক্বপ 


প্রবাঁসী-_মাঘ, ১৩১৬ । 


; ৯ম ভাগ। 
সাহায্য পাইত না, অথবা শিক্ষাৰ সহায়তা করিবার জন্ত 
সরকাব হইতে কোন খবচ হইত না। অথচ দরকাব 
হইলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যুদ্ধে যাইতে হইত। কাজে, 
কাজেই প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থুবিধান্থসাবে সাধ্যমত 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ কবিতে হইত। অভিভাবকগণ শিক্ষার 
জন্য অর্থ ব্যয় কবিতেন, শিক্ষকের! ছাত্রদত্ত বেতনের 
উপৰ নির্ভর কবিতেন এবং নিজব্যয়ে বিস্যালষেব জন্য 
গৃহ, সাজসজ্জা, বেঞ্চ, টুল, চেয়াব শিক্ষাব উপকবণ প্রভৃতির 
সংস্থান কবিতেন। 

বি্ালয়সমূহ সরকাঁবের অধীনে ছিল না বটে ; কিন্ত 
তাহাদিগকে সবকারের নিয়মানুসারে শাসন পালন 
করিতে হইত। সোঁলন বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে বিধি ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় অথবা শিক্ষাপ্রণালী 
সম্বন্ধে কোন নিয়ম করেন নাই। তিনি বালক ও ছাত্র- 
দিগের নৈতিক চরিন্রের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাদের 
দৈনিক জীবন কখন কোথায় কিভাবে চালাইতে হইবে 
কেবল এই বিষয়েই অনুশাসন করিয়াছেন। অভি- 
ভাবকেরাও ছাত্রদিগকে সংযম ও নিয়ম পালন শিক্ষা 
দিবাব জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইজন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি 
করিবাব সময় গুকমহাশয়কে নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে ( 
বিশেষভাবে অন্ুবোধ করিতেন। কাজে কাজেই এই 
সকল বিস্ভালয়ে অতি কঠোব নিয়ম পালিত হইত। 
পরবর্তী যুগে যখন সোফিষ্টদের প্রভাবে সংযম পালন 
বিষয়ে ছাত্রদিগেব শৈথিল্য জন্মিয়াছিল তথন আবিষ্ট- 
ফেনিস ছাত্রদিগেব অবনতি দেখিয়া এই সময়কার অবস্থা 
প্রবণ করিয়াছিলেন--“বালকগণ তখন নগ্নমস্তক ও নগ্রপদে 
বিগ্ভালয়ে আসিত। শৃঙ্খলাব সহিত যাওয়া আসা করিত। 
শিক্ষা সম্বন্ধে অনিয়ম কবিলে অতিশয় নিপীড়িত হইত ৷” 

বিদ্যালয় সমূহের মাসিক বেতন অতি অল্প ছিল বলিয়! 
নানাধিক পরিমাণে সকলেরই শিক্ষালাভেব স্থবিধা ছিল। 
কিন্তু বাঁলিকাঁগণ স্পার্টায় যেরূপ বালকদিগের সহিত ' 
একই শিক্ষা পাইত এখানে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিলনা । 
এথেন্দে স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ছিল না। বালিকাবা (লোক- 
সমাগমে বাহির হইতে পাইত না। 

দাস এবং মজুরের! শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইত। বৃদ্ধ 


»০ম সংখ্যা । | 


~~ 


দালেবা বালকদিগকে বিভালরে লইয়া যাইত এবং সকল 
বিষয়ে তাহাদের তত্বাবহান করিত। কর্মঠ দাসগণ 
প্রভূসমাজের অভাব মোচন কবিবাব জন্ত শাবীবিক পরিশ্রম 
কবিত। 

নাগবিকদিগের সম্ভন্বো দিনেব মধ্যে একবাব ব্যায়াম 
বিস্তালয়ে এবং একবাক্স সঙ্গীত বিছ্ালয়ে প্রেরিত হইত ৷ 
প্রত্যুষে উঠিয়া কিঞ্চিৎ ভোঁজনেব পব পেডাগগ অর্থাৎ শিক্ষক 
শ্লেট, পুস্তক এবং বীণা হস্তে কবিয়া বিষ্ভালয়ে লইয়া যাইত। 
দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মানসিক্ষ ও শাবীরিক অনুশ্নীণনেব পর 
সনানাহারের সময় ছিল্। অপরান্ছে পুনবাঁয় দাস সমভি- 
ব্যাহাবে ছাত্রেবা বিষ্কাল্য়ে বাইত । অনেক সময়ে ধনীব্যক্তিব 
ছান্রেব! বিদ্যালয়ে না যাইয়া নিজগৃহেই পেডাগগ দাসের 
কাছে লিখিতে পড়িতে এক গণনা করিতে শিখিত। 

সকল গ্রীকেবা এরং এমন কি আবিষ্টটল ও প্লেটো 
সঙ্গীত বিগ্ভাব এত আবর করিতেন যে ইহাকে নৈতিক 
শিক্ষাব অঙ্গ মনে করিত্রেন | শাবীরিক ব্যায়াম যেমন বান 
 অঙ্গেব সৌপানৃস্ত প্রদ্ন কবে সঙ্গীতও তেমনি অস্তরঙ্গেব 
সৌষ্ঠব প্রদান করে তাঁহাদের এরূপ ধাবণা ছিল | থেমিষ্ট- 
রীন্‌ সঙ্গীতপাবদর্শা ছিলেন না বলিয়া তাঁহার শিক্ষা 
সম্পূর্ণ ছিল মনে হইত ৷ সমপাঁঠীবা পবে যখন ঠাট্টা কবিত 
তখন তিনি বনিতেন "আমি কখনও বাদ্য বাজাইতে শিখি 
নাই বটে কিন্তু সামান্ত নগবীকে মহৎ কবিবাব শিক্ষা 
পাইয়াছি”। শিক্ষকেক্ু ছাত্রদিগকে একে একে নিকটে 
আনিয়া বংশী অথবা বীণা বাজাইতে শিক্ষা দিতেন, 
এবং ছাত্রেরা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কসঙ্গীত শিক্ষা 
করিত। এইরূপে সঙীতে পারদর্শিতা জন্মিলেই বিখ্যাত 
গীতিকা ব্যলেখকদিগের ব5নীসমূহ ছাত্রদিগের পরিচিত 
করিয়া দেওযা হইত। এবং সোলনেব প্যাকাবে রচিত 
ব্যবস্থাগুলি সঙ্গীতের ভিতব দিয়! মুখস্থ কবান হইত। 

সঙ্গীত বিদ্যা বিলে গ্রীসে কাধ্যসাহিত্যও বুঝাইত 
১ এবং এথেন্দে প্রথম হইতেই কাব্যপাহিত্যেব আদব ছিল ; 
সোলনের নিয়মে উৎমবোপলক্ষে হোমারের কাব্য সকল 
গীত হইত। হোমাব, ভীঙিয়দ, আর্কিয়াঁস্‌ প্রভৃতি কবিগণেব 
কাব্যসমৃহ পিসিষ্ট্রেটীদ অনেক পণ্ডিত" সমবেত কবিষা 
স্থায়ী পুস্তকরূপে লিখিসাছিলেন, এবং এই সমস্ত পুস্তকগুলি 


প্রাচীন গ্রাসের জাতীয় শিক্ষা । 
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এক সৰ্কাসাধাবনীয় লাইব্রেরী, বা পুস্তকাগাৰে সংগ্রহ: 
কবিয়াছিলেন। পেরিক্লীস্‌, ইউবিপিদিস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যখন 
পঠদ্দশায় ছিলেন তখন লিখন পদ্ধতি অতিযাত্রায় প্রচলিত 
হয় নাই। স্ৃতবাং কেবল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থই প্রকাশিত 
হইত। হোমাবেব মহাকাব্যসমূহ ও হীসিয়দেন ঘর্শগ্রন্থসমূহ 
হইতে ছাঁত্রদিগকে লিখিতে পড়িতে এবং আবৃত্তি কবিতে 
হইত। পাঁবসীক যুদ্ধে মৃত বীব্দিগেব উদ্দেপ্তে সাইমনাই- 
দিসেব. শোঁকোচ্ছাস সমূহ এবং পিন্দারেব নীরগাথা সমুহ 
বান্ধবস্ত্রেব সহিত মিলাইয়৷ গান কবিতে হইন্ত। এবং যখন 
ক্রিনিকাঁস ও ইস্কীলাসেব নাট্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তখন এই সমুদ্য়ও পাঁঠ্যেব মধ্যে নিদ্ধারিত হইয়াছিল, 
এবং ছাত্রদিগকে বিস্তালয়ের মধ্যে অভিনয় করিত হইত। 
লিখন, শ্রুতিলিপি, পাঠ, আবৃত্তি অভিনয়ের সচ্জ সঙ্গে সবল 
ব্যবহারিক গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত। ওক্তদ ও মাপ 
করিবার পদ্ধতি, তুলাদণ্ডেব ব্যবহাঁব, পঞ্জিকাব দিনগণন! 
কবা এবং ব্যবসায়ের উপযোগী নিতাগ্রপ্নো্জনীয় গণনা ও 
বাজার হিসাব এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল। 

ব্যায়াম শিক্ষার অন্য ছাত্রদিগকে সাধারণ ভ্রিমনাশিয়ামেব 
ব্যায়াম ভূমিতে যাইতে হইত অথবা শ্ক্ষিকদের নিজগৃহেব 
প্যালিষ্্রা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে হইত। উশঙ্গভাবে মুক্ত 
উদ্যানে ব্যায়াম কবা হইত। শিক্ষকেব; ছাত্রদিগের 
শরীবেব সাধাবণ গঠন ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া 
বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকেব পবামর্শ লইয়া এক এক জনকে 
এক এক রূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। পথম অরশ্পয় সামান্য 
সামান্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত ৷ 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসাধ্য ক্রীড়াব আরস্ত হইত। 
কুন্তী, হাতাহাতি, ঘু'সোঘু'সি, দৌড়াদৌড়ি, উল্লম্ষন, বর্ষা 
বল্লম নিক্ষেপণ প্রভৃতি পরিশ্রমজনক ব্যায়াম অনুশীলন করা 
হইত। উৎসবাদিব জন্য নৃত্য শিক্ষা কবিতে হইত এবং 
ুদ্ধকার্য্ের জন্য অশ্বধাবন শিক্ষা কবিতে হইত। তত্যতীত, 
সম্তরণ ও নৌচালন শারীরিক শিক্ষার বিষয় ছিল। 

চতুৰ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্স্ত এরূপ ভাবে 
প্যালিষ্ট্রাতে ব্যায়ামশিক্ষা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাব্য ও 
সঙ্গীত শিক্ষা কবিয়া দবিত্রের সন্তানের! ব্যবসায় আরম্ভ 
করিত। এবং ধনী ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টিত 
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হইত ৷ কিন্তু এই যুগে উচ্চ শিক্ষাৰ বিশেষ কোন বন্দো- 
কৃষ্ত ছিল না। কাজে কাজেই! উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রেবা 
পুবাতন বিদ্ধালয়েই আরও কিয়ৎ কাল কাঁটাইত অথবা 
গৃহে বসিয়া থাকিত এবং শাবীবিক অনুশীলন সমূহে যোগ 
দান কবিত। যখন সোফিষ্টদিগেব বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় 
নাই তখন নিম্ন বিস্যালয়েব শিক্ষকেবাই ধনী উন্নত ছাত্র- 
দিগেব জন্য কয়েকটি শ্রেণীব পৃথক বন্দোবস্ত কবিয়া উচ্চ 
অঙ্গের ভাষা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। 

অষ্টাদশ বর্ষে পদ্দার্পণ কবিলেই প্রত্যেককে সম্র-বিস্া- 
লয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে 
সরকাবেব আয়ত্তে ছিল । এথানে নাগবিক জীবনে জন্ত 
প্রস্তুত হইবাব উদ্বেষ্যে দুই বৎসব কাল প্রকৃত সামবিক 
শিক্ষা এবং আইন শিক্ষা কবিতে হইত। এই অবস্থায় 
ছাত্রদিগকে পেডাগগের অধীনে থাকিতে হুইতনা। 

মোটেব উপব বষ্ঠশতার্বীব শেষভাগে এবং পঞ্চম 
শৃতাব্দীব প্রথমতাগে মিস্টিয়াদিদ, আবিষ্টাইদিস্‌, থেমিষ্ট- 
ক্লীস, পেবিক্লীস, ইস্থীলস, ও ইউরিপিদিস্‌ প্রতৃতি 
বন্দ ও চিন্তাবীবগণ যেরূপ শিক্ষাবেষ্টনীর মধ্যে বর্ধিত 
হইয়াছিলেন তাহাতে শারীরিক অনুশীলন প্রধান অঙ্গ 
ছিল। সাহিত্য শিক্ষা অ'রভ্ভ হইয়াছে মাত্র । বিদেশী 
ভাষা অথব! ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত না। উৎসব 
সমুহে যোগদান কিয়া, ধর্ম্মকাব্য সমূহ পাঠ কবিয়া এবং 
বঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় দেখিয়া বতদুব ধর্ম্মশিক্ষা হইত তাহার 
বেশী কিছু হইত না। ব্যাষাম শিক্ষাই করুক অথবা সঙ্গীত 
শিক্ষাই করুক, প্রত্যেককে সংযমী হইতে হইত। উচ্চ 
বিদ্তালয় ভিন্ন সকল বিদ্যালয়ই স্বাধীন ছিল, কিন্তু অনেক 
বিষয়ে এবিওপেগাসেব অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম 
পালন করিতে হইত । 

শ্রীবিনয়কুমার সবকাঁব। 
কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় । 


প্রথাশী--মাঘ, গর | 


রন ভাগ । 


সিল ~ 


পাট চাষের খরচ | 


আয় ব্যয় সম্বন্ধে কৃষকের অজ্ঞানতা এবং 2 
সাধারণের অনুদারত! । 


অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ভিন্ন আমদের দেশের অপর সকল 
লৌকেবই আয় ব্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান অতিশয় শোচনীয়। 
কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলৌকও হিসাব করা বা আয় . 
ব্যয়ের মিল রাখিয়া খবচ কবাকে হয়ত নীচতাই মনে 
কবেন। যাহা হউক, আয় ব্যয় জ্ঞান সন্ধে আমাদের 
ককষকশ্রেণীব অবস্থা সর্বাপেক্ষা! পোঁচনী | একজন সাঁধাবণ 
পাট চাঁষাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবেন বে পাট করিয়া 
বিঘাপ্রতি তাঁহাব কত লাভ হয়, তিনি প্রায় সর্বদাই এই 
উত্তর পাইবেন যে সে তাহা ঠিক কবিষা দেখে নাই। 
অথবা! "সমুদ্র যাব শয্যা শিশিবে কি ভয”-_যাঁহার আয়ের দ্বাবা 
কখনও ব্যয় সঙ্কুলন হয় না তাহার আবাঁব আয় ব্যয়েব হিসাব 
করিয়া কি হইবে৷ পাট চাষাদেব মধ্যে যাহাদেব কথক) 
কাববার জ্ঞান আছে--তাহাবা হয়তঃ একটু ভাবিয়া মাথা 
চুলকাইতে চুলকাইতে বলিবে যে পাট চাঁসে গড়ে বিঘাপ্রতিঃ 
তাহাব আম্মানিক ১০২ টাকা লাভ হয়। আমবা অনেক 
কৃষককে জিজ্ঞাস! কবিয়! একপ উত্তবই পাইয়াছি। আবার 
সেই হিসাবি কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি বা তোমাব 
পরিবাবের লোক পাটের চাষে পবিশ্রম কবিয়া থাক-কি? 
উত্তৰ “নিশ্চয়” । “তাহাদের পাবিশ্রমিক বেতন ধরিয়া 
হিসাব কবিয়াছ ত” ? “না, তাত কখনও হিসাবে ধরি না” 
প্তুমি যে মজুবদের খাইতে দেও,__-তাহার খোরাকি খরচ 
হিসাবে ধরিয়াছ কি?” “না তাহাঁও ত কখনও ধরি না।” 
“তুমি যে গক দিয়া চাষ কবিয়াছিলে, সেই গকব সেই 
কয়দিণ্বে খোরাকি খরচ হিসাবে ধবিয়াছ কি?” “না 
তাহাঁও ত কখনও ধবি না।” “এগুলি ধরিয়া হিসাব কবিয়া 
বল দেখি তোমাব পাটের বিধাপ্রতি কত লাভ থাকে?” 
“এ সব ধবিলে লাভ একেবারেই থাকে না” তবে যে 
তুমি পূর্বে বলিলে বিঘাগ্রতি তোমার দশ টাকা লাভ 
থাকে সে কথাব অর্থ কি?” “নগদ যে টাকাটা দেই এবং 
বিক্রি করিয়া নগদ যে টাকাটা পাই শুধু তাহা ধবিয়াই 
বলিয়াছি দশ টাকা! লাভ থাকে*। প্তুমি মহাজনকে 


ক হি রা 


পট তাত সস = পচ = ও শিলা সি তা 


যে সুদ দেও, অথবা তোমাব পাটেব ক্ষেত একজন 
গরু দিয়! খাওয়াইয়া ফেলিলে কি অন্ত অনিষ্ট কবিলে 
যে সকল মোঁকদ্বমা কবিতে হয় সেই সকল খবচ 
ধরিয়া বল দেখি ভোমাব পাটেব চাষে লাভ কি 
ক্ষতি?” “অত্যন্ত ক্ষতি?” পতবে তুমি একপ ক্ষতিকর 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হও কেন?” স্প্রবৃত্ত না হইয়া কবি কি? 
খাটিয়৷ অন্ততঃ বজুবিটাও ত পাই। ইহা ভিন্ন খাটয়! 
খাইবাবও ত উপায়াস্তব নাই।” আমাদেব চাষ! শ্রেণীব 
হিসাব বিষয়ে ভজ্ঞানতাক দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাঁদেব বাল্য- 
কালৈব একটি ঘটনা মনে নড়িতেছে। এই চাষা শ্রেণীব 
একজন চাকবকে আঁমাঁদেহ কর্তা তিনটা পয়সা দিষা এক 
সেব দুধ আনিবাব জন্ত বাঁজাবে পাঠাইয়াছিলেন। সে 
বেচাঁবি বাজাবে গিযা দেখে ঢুধেব সেব আড়াই পরসা। 
সে নিরুপায়, কি করে, মলিন মুখে খালি ঘটি হাতে বাসাষ 
ফিরিষা আসিল । কর্তা যখন বিবক্ত হইয়! দুধ না আঁসাঁব 
কাবণ জিজ্ঞাসা ককিলেন, তখন সে কীপিতে কাঁপিতে 
“উত্তৰ কবিল “কর্তা, ধের দেব বাঁজাবে আড়াই পয়সা, 
আপিমি আমাকে দিছেন মা তিন পরমা, আমি কি 
করিয়া দুধ আনি?” সাঁওভাল পবগণায় থাঁকিবার কালে 
'্মামবা সাঁওতাল বিদ্রোহের কাঁবণ অন্কুসন্ধন করিতে গিয়া 
জানিয়াছিলাম যে তথন সাঁওতাল চাঁষাঁবা মহাঁজনেব গোলা 
হইতে ধান ধাব কবিয়! সেই ধান দশ বিশ বাব পবিশোধ 
কবিলে পবেও মহাঁজলব খাতাঁপত্রে সেই ধানেব দেনা 
বাড়িত ছাড়া কমিত না । দেশেও আমবা অনেক চাষার 
আর্তনাদ গুনিয়াছি-_সত্য মিথ্যা জানি না যে একবার 
১০২ দশ টাকা ধাব করিলে বাব বাব সে দশ টাকা 
পরিশোধ কবিয়াও তাহার সে দেনা কমে না; অথবা 
মালিকের খাজনা! সন সন প্রদান কবিষাও তাহার বকেয়া 
বাকীর শেষ হয় না। হ্হাজন কি মালিকের হিসাবের 
বুহের ভিতবে একবাব প্রবেশ করিলে, সে বুহ ভেদ 
*কবিয়া বাহিব ভুওয়া-_কৃষকের অসাধ্য । যাহার! হিসাব 
করিতে এতদূব অক্ষম, তাহাদের আয় ব্যয় বা লাভ ক্ষতি 
সমন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে হইলে বিশেষ সহৃদয়তা এবং 
উদ্াবতাব সহিত প্রশ্ন করিয়া! করিয়া যতদুব সম্ভব প্রকৃত 
অবস্থা জানিতে হয়। আহা না কৰিলে, চাষাব পেটেব 


টিচার খরচ । 


৮৫১ 


কথা পেটেই থাকিয়া যাবে) প্রক্বত অৰ্থ অপ্রকাশিত 
থাকিবে। সেবপ সন্ৃদয়তা এবং উদারতা কাহাব নিকটে 
আশা করা যায? অল্প বেতনে কর্ম্নচাবী সরকাবিই 
হউক, জমিদীবের বা তালুকদাবেবই হউক--জানে যে 
মালিকের লাভ দেখাঁইতে পাঁবিলেই সে পদ্োরতি আশা 
কবিতে পাবে। কৃষকেব লাভ হয় না, একথা ষে সত্য 
তাহা কল্পনা কবিতেও তাঁহাব প্রবৃত্তি হইবে না; কাবণ তাহা 
হইলে তাহাব পক্ষে মীলিকেব আয় বৃদ্ধি কবা ঢফব হুইয়া 
পড়ে। তত্তিন্ন মালিকই বল, উকিল মোক্তাবই বল বাঁ 
সওদাগব মহাজনই বল-_পাক্ষাৎ বা গৌণভাবে-_আমবা 
সকলেই সেই রুষকের পবিশ্রমেব ফলেব উপবে ভাগ 
বাইয়া জীবনধাবণ করিতেছি। কেহ বা জৌকবৃত্তি 
অবলম্বন কবিয়া তিল তিল করিয়া চাঁষাবই রক্ত শোষণ 
কাঁধ প্রাণধাঁবণ কবিতেছি। সেই চাঁষাব লাভ হয় না 
এ কথা ভাঁবিতে গেলেও আকাশ ভাক্কিয়া পভিবে, মানুষ 
মাত্রেবই বিবেকে বাঁধিবে। এই সকল নানা কাবপে 
পাঁটেৰ চাষে লাভ হয় না, এ কথা সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন 
হওয়া আমাদের সকলেরই স্বার্থের বিবোধী। ইহাব উপবে 
আবাঁব বছকালেব সংস্কাববদ্ধ পরশ্রীকতবতা! নিতাস্ত 
১৫২ কি ২০২ টাকা বেতনেব ও আঁম'দেব একক্সন ভদ্র 
শ্ৰেণীব কলম ব্যবসাধী কৰ্ম্মচাবীব একটি চাকব ভিন্ন চলেন! 
-_সে চাকর চাষা শ্রেণী ভইতেই আমরা পাইয! থাকি। 
চাষ কাৰ্য্যে লাভ ন! হইলেই আঁমাদেব চ'কব পাইবাঁব পক্ষে 
সুবিধা ৷ চাঁষে লাভ হইলে চাষা আমাদের সমান কি আমা- 
দের অপেক্ষা বড় হইয়া পড়ে। আন সে আমাদিগকে 
তাহার পূর্বপুকষদিগেব মত বিনয়েব সহিত অভিবাদন 
করিতে চায় না, সে আমাদেব অনেকেব চক্ষুণূল হইয়া 
পড়ে । এস্থলে বৃহদাবপ্যক উপনিষদেব একটা কথাব উল্লেখ 
করিতেছি। “সংসাবে যেমন বহু গবাদি পণ্ড একজন, 
লোকেব ভোগাবস্ত হয়, সেইকপে এক এক জন মানুষ 
বহু পপ্তস্থানীয় হইয়া দেবতাদিগেরও ভোগ্যবস্ত হইয়া 
থাকে। বনু পশু থাক। সত্বেও যেমন একটী গো কি অশ্ব 
অপহৃত হইলে আমাদেব কষ্ট হয় তনেকগুলি অপহ্ৃত 
হইলে ত কথাই নাই--সেইরূপ দেবতাদিগেরও ইহা 
গ্রীতিকব হয় না যে মানুষেবা ব্রক্মাত্জজ্জান লাভ করিয়া 


৮৫২ 


নান সলা পা তি 


দেৰগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হর” আমাদের দেবতা- 
গণেবই যখন এই অবস্থা তাহাদেব অপেক্ষাও অধিক 
মত্রায় উদারতা প্রদর্শন আমাঁদেব পক্ষে কিরূপে সম্ভব 
হইবে? কৃষক শ্রেণী শুদ্র চণ্ডালাদি আঁদাদের মৌবধি 
গবাশ্থীদিস্থানীয় ভোগ্যবন্ত।ঁ ইহাবা নর্থ উপার্জন 
করিয়া আমাদেব সমকক্ষ হইবে ইহা কি করিয়া স্ব 
করা যায়? বিদেশীয় বণিকৃদের ত দুবেব কথা। তাহাদের 
অন্ুুদারতাও আমাদের গবাঁৰ পাটেৰ চাষার উন্নতি 
পথের অন্তবায়। এই শোন, বিদেশী পাঁটেব বণিক আর্ভ- 
নাদ} কবিতেছে; “পাট চাষ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই ষে 
ইহা! সম্পূর্ণই চাষার ইচ্ছাদীন। কাৰ্য্যত: চাষ! জমিব 
মলিক এবং বাজারেব টান দৃষ্টে সে পাট চাষের হ্রাসবৃদ্ধি 
করিয়া থাকে এবং লাভটা নিজের হাতেই বাখে।” আহা! 
জি গুকতব অপরাধ! তাহাব নিজ্জেব পবিশ্রমজনিত লাভটা 
তোমাকে আমাকে বিলাইয়া না দিয়া নিজেই গ্রহণ কবে! 
যাহা হউক, কথাটা যদি সত্য হইত আমবা বলিতাম 
€তামাব মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্*। অপবাধেব উপরে 
অপরাধ বাঁঞ্জারের টান বুঝিয়া সে পাট চাষেব হাস বৃদ্ধি 
কবে। বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি না হইতে পারে এই 
প্বিমাণ পাট চাষ কবিয়া চাঁধা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না! 
ব:শি রাশি পাট কেন তাহাব ঘরে খরিদদারের অভাবে নষ্ট 


* বথাহবৈবহবঃ পশবো! মনগুষ্যং ভুঙ্চুরেবমেকৈক: পুরুষে! 
দেবান্‌ ভুনক্তযেকশ্মিম্মেখ পত্বাবাদীয় মানে ই প্রিয়ং ভবতি কিসু বহুযু। 
তম্মাদেষাং তন্ন প্রিক্ং যদেতম্মনুযা। বিহ্যুঃ ॥ 


১০৪ ত্রা্গণং। বৃহদারণ্যক ॥ 


+ শৃত্রস্ত কারয়েদ্দাপ্তং ক্রীতমক্রীতমেবব|। দবান্তায়ৈব হি 
মৃচ্চৌ হসৌ ব্রাহ্মণন্ত স্বয়স্তব। ৫৪১৩] ন স্বামি ন, নিহষ্টোহপি শৃত্রো 
দাস্কাদ্‌ বিমুচ্যুতে। নিসর্গজং হি তত্তথ্য কত্তন্মাৎ তদ্পোহতি ॥৪১৪। 
মনু অ ৮] শব্তে নাপি হি শুর্রেণ ন কার্ষ্যো ধন সঞ্চয়ঃ। শূত্রোহি ধন- 
সাসাগ্ ত্রাঙ্মণীনেব বাধতে ॥১২৯। অ ১০] মনু 


ft The chief characteristic of the cultivation (of 
Jute) is that it remains entirely under the control of 
the cultivator. Practically a peasant proprietor, he 
inzreases or decreases his cultivation according to the 
state of the market, and keeps the profit in his own 
hands.” India p. 749 Encyclopedia Brittannica, 
Vol. XH, * 


প্রবাশী_মাঘ, ১৩১৬ | 


বনি ভাগ। 


হইয়া যায় না। বিদেশীর HOMERS এ অভিযোগও যদি 
সত্য হইত-_আমব! প্রসন্ন মনে স্বস্তি উচ্চাবণ কবিতাম। 
আমাদেব দেশে পাটেব আগামী সনের আমদানী (5221) 
সম্বন্ধে পূর্বাভাস (চ০:5০85) দিয়া বিদেশীয় পাটের 
বণিকদেব সাহ্।ষ্যকল্পে আমাদেব সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যে 
পবিশ্রম ও অর্থ ব্যয় কবিয়া থাকেন, যদি বিদেশেব বাজাবে 
আগামী সনের পাটেব প্রয়োজনীয়তা (Demand) সম্বন্ধে 
সেইবপ পূর্বাভাস (1০:5০896) দিয়া আঁমাদেব চাসাদের 
সাহায্যেব জন্য তাঁহার শতাঁংশেব একাঁংশও অর্থ এবং - 
পবিশ্রম ব্যয় কবিতেন - এবং পাঁটেব চাঁসাবা বাঁজাঁবে 
আগামী সনে পাটেব দূর কত হইতে পাবে অথবা কি 
পবিমাণে পাট বিদেশের বাজারে দরকাব হওষাঁব সম্ভব 
তাহা অণুমাত্রও বুঝিতে পারিত তবে আব চাসাদের ' পাটেব 
চাস বর্তমান অন্ধকারে বম্প প্রদদানেব অবস্থায় থাঁকিত ন!। 
এইজন্য আমাদেব বাঙ্গালদেশেব কথায় বলে “হৈলে নাল্যা 
না হৈলে হাল্যা”। যাহা হউক এই সকল নানা কারণে, 
পাটেব চাসাব আর ব্যয় বা লাভ ক্ষতির হিসাব বিষয়ে 
বিশেষ সহৃদয়ভা এবং উদারতার পরিচয় পাওয়ার 
আশা কম। 
পাট চাষের দৈনিক মজুরী ! | 
পাট চাষেব খবচ কত পড়ে? একটী একটা করিয়া 
আমবা এ প্রশ্নের উত্তব দিতে চেষ্টা করিব। একথা! বলা 
বাহুল্য যে দেশ কাল অন্ুসাবে খবচেব অনেক তাবতম্য* 
হয়। পাটপ্রধান পূর্কাবঙ্গকেই পাটেব খরচ সম্বন্ধে আদর্শ 
করা কর্তৃব্য। পাট চাষের প্রথম খরচ মন্ধুর মুনিস বা কুলির 
বেতন। সচবাচর দেখা যায় ষাহাঁবা পাট চাষেব খরচ 
হিসাব কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহার যদৃচ্ছাক্রমে 
কেহ তিন আনা, কেহ চাবি আনা, কেহ বা নিতান্ত 
ক্লপাপরবশ হইয়া পাঁচ আনা পর্যাস্ত দৈনিক মজুব খবচ 
ধরিয়া পাট চাষের লাভ দেখাইয়া থাকেন। একথা মনে, 
রাখা কর্তব্য ষে আমেবিকা প্রভৃতি সভ্য দেশেও পাট চাষ 
আবস্ত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত মজুবেৰ অভাবে তথাকার 
লোক পাঁটেব আঁশ প্রস্তুত কবিতে পাঁবিতেছে নাঁ। পাটের 
মজুবী তত সহজ মন্ুবী নয়। পাট সমন্ধে বাঙ্গালার 


১০ম শা 1] 


বিশেষতঃ পূর্বাবঙ্গেব বর্তমান প্রাধান্ত আমাদের মন্তুরদের 
্রেষ্ঠতার উপবেই বিশেষ স্ডাবে নির্ভর কবে। সকল 
শ্রেণীব মজুব দিয়া পাটের কার্ধ্য চলে ন! ।, অর্থভূত্ত 
পশ্চিমা বা উড়িয়া কুলির ছ্াবা পাটেব মজুরী চলিবে না । 
অর্ধতুত্ত মজুবেব পেটের ক্ষৃধ্ধ তাহাব হস্ত পদ সঞ্চালনের 
শিথিলতাতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। হাত ত্রস্ত কার্য্য কবিতে 
চায় না, পা ত্রস্ত চলিতে চায় না, পাছে মা ধরিত্ীর গায়ে 
চো লাগে। সৰ্ব্বাঙ্গ নিপ্তেগ নিব্বীর্য্য। জলে নামিতে 
বা তে ভি্রিয়া কার্য কবিতে মন উঠে না। বিনা 
বেতনে পাইলেও একপ লোক দ্বাবা পাটেব চাষ চলিতে 
পারে না। পাটের চারাগ্রাছ যখন আধ হাতেরও কম 
উচ্চ; তখন হয়ত সারা! দিন রাত্রি বৃষ্টি হইয়া রাত দুইটার 
সময় ক্ষেতে জল জমিয়া চাবাগাছগুলি ডুবিয়া গিয়াছে__ 
হয়তঃ ছুই তিন ঘণ্টাব মধ্যে জল বাহির করিয়া না দিলে 
ক্ষেত মারা যাইবে। অর্বতুক্ত নিরুগ্থম কুলি হয়ত তাহার 
~ নইবেনা। যায় যাবে গৃহস্থের__তার নাকের ডাক 
কেন সেইজন্য বন্ধ হইবে । হয়ত পৃহস্থ ভয়ে শয্যা ছাড়িয়া 
মধ্য বাত্রে সেই অর্ধভূক্ক কুলিকে ডাকিতেছে, অনেক 
ডাক হাকের পর হয় ত কুলি তাহাব নাকেব ডাক বন্ধ 
কুরিয়া অর্থ নিদ্রিত অবস্থায় উত্তর কবিল “হাম ক্যা 

এবং. 'আবাব পাশ ফিবিয়া শুইল। 
এদিকে হয় ত, হাজা লাগিয়া পাটের দফা শেষ। 
আবাব জলে নামিয়া সাবাদিন জলে থাকিয়াই পাটের আশ 
ছাড়াইতে হয়। অনেক স্কুলেই ডুব দিয়া পাট কাটিতে 
হয়। ভার্তুক্ত উড়িয়া কি বেহাবী কুলি দ্বারা এ সকল 
কাধ্য স্থম্পন্ন হইতে পারে না । ইতরেজদেব সম্বন্ধে একটী 
প্রচলিত কথা আছে। প্যদিএকজন ইংবাজের মনে স্থান 
পাইতে চাও তবে তাহার মুখেব ভিতর দিয়া প্রবেশ 
কর” * অর্থাৎ তাহাব ভাল খাবাব বন্দোবস্ত কর। মানুষ 
মাত্রেবই সম্বন্ধে একথা কথক্চিৎ ঠিক কিন্তু আমাদের পূর্কা- 
“বঙ্গের মজুর সম্বন্ধে একথা অত্যন্ত ঠিক! তুমি না জানিতে 
পাব কিন্তু পাটেব গৃহস্থ বেশ জানে বে মজুরেব পেটে ভাত 


না থাকিচল ভাহাব দারা উপযুক্ত মত পাটের কার্য চলে 


* “The way to an Englishman's heart is through 
his mouth,’ 


২২ 


. পাটচাষের খরচ | 


৮৫৩ 


শা শি 


না এবং জানে বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই সে বাড়ীতে যন 
সহিত আপনাব মঙ্কুবদিগকে কার্য্েব সময় খাওয়াইয়া 
থাকে। 

চুক্তিত্বারা পাঠ চাষ করাইলে খরচ অনেক কম হয় কিন্ত 
“সস্তায় পস্তায়’ একথা পাটের বেলায় যতদৃব সত্য এমন 
আর কিছুতেই নয়। যে কবাইয়াছে সেই জানে যে 
চুক্তি মজুব ঠিক্‌ সনঁয় মত মিলে না-_-আবার মিলিলেও 
উপরভাসা কার্ধ্য করিয়া ছিসাব মত পয়সাটি লইয়া চলিয়া 
যায়। কয়েক মাস পবে, ফলল উঠিলে পর গৃহস্থ উৎপন্ন 
আরশের পবিমাণ দেখিয়া চুক্তিব কার্যেব নিক্ষরতা উপলব্ধি 
করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আপনার কপাম্রকে ধিক্ধাব 
দিবেন। আমাদেব পরিচিত কোন কলেজের অধ্যাপকেব 


বেতন বৃদ্ধি লইয়৷ কথা হুইতেছিল-_তখন তিনি. রবিয়া 


ছিলেন, "০ চারি আনার চণ্ডীও জানি, /* চারি, পত্রসার 
চণ্ডীও জানি”। আমাদেব মন্থুবদেরও ঠিক এই কথা-_তারা 
॥* বাব আনা রোজের মন্তুবিও জানে,।০ চারি আনা 
রোজেব মজুরিও জানে । বেতন যেরূপ দিবে বার্ধ্যও 
সেই অন্থপাতেই পাইবে । আমাদেব যত ক্ৃষি-পরীক্ষা 


ক্ষেত্ৰ দেখিতেছ, তাহাদেব কোনটাই, লাভ সম্বন্ধে 


পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতেছে না এমন কি পৰীক্ষা দিতেও 
সাহসী হইতেছে না । সর্বত্রই ক্ষতি দিয় বৈজ্ঞানিক কৃষি- 
পৰীক্ষা সকল, চলিতেছে । তাহাদেব পক্ষে চুক্তির কার্য্য 
করাইয়া খরচ কম দেখান সহ্জ--কারণ যে ক্ষতিট্া হয় 
তাহা তাহাদেব কাহাবও গায় লাগে না। “লাগে কড়ি 
দিবে গৌরীসেন”। , পুর্ব বঙ্গের যে সকল অংশ পাটের 
অন্ত বিখ্যাত-_ সে. সকল স্থানে পাটের কৃষকরা প্রচলিত 
দর দৃষ্টে পাটের খন্দে বিশেষতঃ জে লাগিণে মন্তুরদিগকে 
গড়ে দৈনিক ॥* আট আন! হইতে ১২ এক টাকা পর্য্যন্ত 
হারে বেতন দিয়া থাকে। তাঁহার উপরে আবাব ছুইবেল! 
বেশ এক এক পেট ভবিয়া খাইতে দেয়; একবাব প্রাতে 
চা কি ৯্টার সময়, আবাব মধ্যান্তে ১--২টাঁর সময়। 
এইরূপে দৈনিক বেতনের উপরেও আবার খোরাকির জন্ত 
কৃষককে প্রত্যেক মজুবের উপরে তিন চারি আনা বোজ 
খরচ করিতে হয়। গৃহস্থ হয় ত আপনাব গোলার চাউল 
খরচ করে বলিয়া তাহা হিসাবেই ধবে না। কিন্তু তুমি 


৮৫৪ 


আমি যাহাবা কিনিয়া খাই, তাহাবা পাটের চাষ করাইতে 
গেলে এই খোরাকি খবচটাও বেশ একটু গায়ে লাগিত। 
কৃষক জানে যে চুক্তিতে কার্য্য করাইলে হয়তঃ তাহার 
অর্ধেক খরচেই চলিত, কিন্তু আমাদের আদর্শ কৃষি 
ক্ষেত্রা্দিব মত তাহারও লাভ ক্ষতির দিকে অন্ধ হইলে 
চলিবে না। চৈত্র হইতে ভাদ্র সাধারণ ভাবে এই ছয় 
মাস পাটের খন্দ ধর! যায়। এই খন্দ মধ্যে যখনই কার্য্ের 
“জো” বা ‘জুকা’ লাগিয়া উঠে .তখন নিতান্ত কম পক্ষেও 
গৃহস্থকে প্রতি মজুরের উপরে গড়ে &ঘ* বাব আনা রোজ 
খরচ কবিতে হয়। “জো” না লাগিলে হয়ত থন্দের মধ্যেও 
মজুরেব হার অনেক কম থাকে। পাটেব মরি আদালতে 
পেয়া্দাগিরি কি পুলিসেব কনেষ্টবলি নয় এমন কি সব্জি 
চাঁষেব মালীগিরিও নয়। কোন প্রকার উপরি আয়ের 
আশা নাই, পাঁটও খান্ত শস্ত নয়। 

পাটের খন্দে গড়ে ॥* বার আনা মজুরের রোজ কেহ 
বেশী মনে করিবেন না। একবার ভাবিয়া দেখুন একটা 
লোকের অতি সামান্ত বকমে খাইতে কত লাগে। জেলে * 
দেশীয় কয়েদিব জন্যও স্থলভেদে ৬* আন! হইতে 1৮০ 
আন! পর্য্যন্ত বোজ খোঁবাকি ধরা হয়। যদি পাটের চাষে 
কৃতকাৰ্য্য হইতে ইচ্ছা কব সর্বাগ্রে মজুর ও গ্ররুগুলিকে 
পর্ণ মাত্রায় খাইতে দেও । দেখিবে কার্য্ের বেলা তোমাব 
মজুরেব হাত পা ত্রন্ত চলিতেছে ; কাধ্যটাও পাকাপোক্ত 
হইতেছে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা! কিয়া গৃহস্থের যাহাতে 
ক্ষতি না হয় মজুবেবা সেইরূপ কার্ধ্য কবিতেছে। অতি- 
বৃষ্টি হইলে সময় বুঝিয়া গৃহস্থের জানিবার পূর্বেই হয়ত 
নালা কাটিয়া জল সরিবাব উপায় কবিয়া রাখিয়াছে, অথবা 
প্রয়োজন হইলে বাত্রিতে ভিজিয়া মালিকের কার্য্য সাধন 
কবিতেছে। এরূপ লা হইলে পাটের চাষ অসন্তব। কৃষক 


০৫ জল ৮ দল দিপা পি ০ 
“See Jail Rules Sections 872, 879 and 88০. The 


daily ration for laboring convicts is given as Rice 
হয chtks, Dal 3 chtks, vegetables 3 chts, oil 2 chtks, 


salt 3 chtks, condiment ¥ chtks, tamarind (edible 


part) t chtk, and firewood 4 seer. Also meat (ex- 
cluding bones) or fish (excluding scales, fins, etc.) 
2 chtks 4 times a week in case of loss of weight and 
some dahi occasionally. The average daily cost 
would come to about 5 annas. 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৬ । 


+e লাস পালাল ত ত 


[ ৯ম ভাগ । 


+ নাল ৯ পা 


তোমার কপ! চায় না। তোমার কৃপা তোমাবই থাকুক) 
কৃষক নিজে, তাহার মজুর এবং তাহার গরু পেট ভরিয়া 
থাইবাব দাবি কবিতেছে। একজন সুস্থ কর্মী কৃষক, রি- 
তাহাব মন্তুবকে পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া 
পেট ভবিয়! খাওয়াইতে হইলে তিন বেলায় তাহাব দৈনিক 
পৌনে ছুই সেব কি ছুইসেব চাউলেব প্রয়োজন। /১৫ সাত 
পয়সা কি %* ছুই আন! মের হিসাবে তাহাবই দাম ৩/* 
তিন আনা কি।* চারি আন1। তাহাব উপকরণ ডাইল 
ছয় ছটাক বা তাহার পরিবর্তে মৎস্তাদি। ডাইলেব সের 
সাড়ে তিন আনা কি চাবি আনা হিসাবে কম পক্ষে প্রায় 
/০ এক আনা । তত্তিন মুন, তেল, কাঠ, মসলা 
প্রভৃতিতেও /* এক আনা লাগিবে। এইরূপে দেখা 
যায় যে একজ্জন পাঁটেব মন্জুরের দৈনিক খোবাকি খরচই 
1/ পাঁচ আনার কমে হয় না। ইহাব সহিত উল্লিখিত 
জেলেব কয়েদিদের থাগ্য তালিকাব তুলনা করিলে দেখি 
পাইবে যে বেশি ধরা হয় নাই। সকল দিন কর্ম্ম মিলে 
কখনও বা শবীর কাব থাকে । কাপড় এবং 
বস্ত্েরও প্রয়োজন। নিতান্ত দিগন্বর হইলে চলে না। 
হয়ত ঘবে স্ত্রী আছে, হু একটা শিশু আছে, হয়ত বৃদ্ধা 
জননীও আছেন। সাবাকসবে পাটের খন্দ এবং ধারের 
খন্দই মজুবদেব বোজগাবের সময়। এই সকল পর্যালোচনা 
করিয়া বলিতে পার না যে 4* বার আনা রোজ তাহাৎ 
পক্ষে বেশী ধব! হইয়াছে । তোমাব খানসামা কি বাসার 
চাকবটীর কথা ভাবিয়া দেখ। তাহার উপবে মাঁচে 
তোমাব কত পড়ে? ৬২ ছয় টাকা বেতন, ভার উপরে 
তিন বেলা খোরাক, তাঁও তোমার নিজের খাওয়ারই মতন 
খোরাকি খবচ মাসিক ৭২ সাত কি ৮২ আট টাকার কঃ 
পড়িবে না। ততিম্ন বাঁজারেব উপরি রোজগারও হয়ৎ 
ছুই চাবি টাকা পড়ে । প্রায় মাসিক ১৫২০২ টাকা বান্ধ 
বেতন। বেকাব বসিয়া থাকিতে হয় না। পাটের মু 
অপেক্ষা তোমাব খানসাঁমাজির কর্ম্ম কত হালকা । যা 
তুমি বেতন কম দিয়া কঠিন শাসন এবং তত্বাবধান ছার 
পাটেব চাষ চালাইতে আশ! কব তবে তুমি নিতান্ত ভ্রমান্ধ 
এই সকল নানাদিক আলোচনা করিয়া আমরা ॥০ আছি 
রোজ হিসাবে পাটের মন্ত্রী ধরিতে বাধ্য হইলাম। 





হালেব খরচ। মজুবী সম্বন্ধে 
কথা হাল সম্বহ্বেও প্রায় চুই কথা। যাহারা ভালরূপে 
করে তাহারা 'নিষ্ষেব হাল গরু দিয়াই চাষ 

করে। গরু ভাড়া বর্বয়া চাষ কর! যায় বটে কিন্তু 
পাটের খনে জো লাগিলে ঠিক সময়মত হাল গক ভাড়া 
পাওয়াই অসৃস্তব। তত্তিন্ন [ভাড়া কবা হাল গরু দ্বারা 
কার্ধযও স্থচারুরূগে' সম্প্ন হয় না এবং ঠিক সময় মত 
কাৰ্য্যটী না হওয়াতে হয়ত কাৰ্য্য ছুইবাব করিতে 
হয় এবং খরচ ছিগুণ ল ষায়। হাল সম্বন্ধে হয়ত 
অনেকে জানেন না একটা, হাল চালাইতে কয়টা গরু 
লাগে। এ সম্বন্ধে শ্বাক্সেব ব্যবস্থা * অতিশয় 
সমীচীন । তাহা < স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। “ধার্ন্মিক 
লোক আট গকতে এক হাল চালাইবেন--সাধাবপতঃ 
লোকে ছয়টা গরুতে এক হাল চালাইয়া থাকে--নিষ্ঠুব 
লোকের! চাবটা গরু হামা এক হাল চালায়-_আর 
'গো ঘাতকেবা! ছুই. গরুতেই এক হাল চালায় ।-_এক প্রহব 
বেলা পধ্যস্ত হইলে ছুই হাল চালাইবে। দ্বিপ্রহব 
পর্য্যন্ত হইলে চার গরুতে] হাল চালাইবে। তিন প্রহর 
দিবন্ত হলে ছয়টা গরু আব সারাদিন চালাইতে হইলে 
আটটী গক দিয়া 1” অত্ৰি সংহিতা ২১৮-২১ন! 
আজ কালেব ব্যবস্থা নৃশংসেরই ব্যবস্থা _| ২টি গক দিয়] 
সচরাচব একজন লোক টা হইতে ১২টা পর্যন্ত হাল 
চালাইয়! থাকে । তাহা ধরিয়াই আমাদের হিসাব করিতে 
হয়। ভাড়া করিতে লা বেক দবের মত হালেব 
ভাঁড়াও মাসে মাসে হয়। পাটের খন্দে বিশেষতঃ 
“জো” পড়িলে হালের ভায়া অনেক বেশী হয়। তখন 
* অষ্টগবং ধর্দাহলং বন্জাৰং বাবহারিকং। চতু্গবং নৃশংসানাং 
দ্বিগবং গব্যবধকৃৎ ॥২১৮] ব্রিশবং বাহয়েৎ পাদ্রং মধ্যাহ্ং তু চতুর্গবং। 
যডগযং তু ত্রিপােউ্জং পূর্লানস্ক বড় ভিঃ শ্বতং 1২১৯] অত্ৰি ॥ 
৯ হলমন্টগবং ধর্্ং যভাবং জীবিভার্ধিনাং। চতুরগবং নৃশংসানাং হিগবঞ্চ 
জিষাংসিনাং ॥২৩-অ ১-আপন্তমব ! হলমষ্টগবং ধর্ম্মং বজাৰং মধ্যমং 
স্বতং চতু্গবং নৃশংসানাং ছিগৰ; বৃষখাতিনাং ॥২] ক্ষাধিতং ভূষিজং 


শ্রান্তং বলীবর্দান যোজরেখ! | ₹ ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্ডো ন 
বাহযেৎ 081 স্থুলাঙগং নীরুঞ্ঞং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতং। বাহয়েদ্দিবসন্তার্চং 


গশ্চাৎ স্থানং সমাচরেন 1৫1 
অ-২ বৃহস্পতি সংহিতা ॥ 


০২২৭ পাটি 2৯ = তত শা হত ৪৪ 


৮৫৫ 


০ বাব আনা বোজের কম একটা হাল (টা গরু এবং 
একজন মানুষ এক বেলা ) পাওয়া যাঁর না। “জো নল! 
থাকিলে অনেক সময় গরুগুলিকে বসাইয়া খাওয়াইতে 
হয়- এজন্য তখন হয়ত ॥* আট আনা এমন ‘ক 1%০ ছয় 
আঁনাতেও একটী হাল পাওয়া যায়। তবে “জো? সয়! গেলে, 
সস্তায় হাল ভাড়া করিয়া পাটের চাবেব কোন সুবিধা 
নাই। এজন্য পাঁটেব চাষে হাল ভাড়াও আমাদিগকে 
বোজ ॥* বাব আনা করিয়াই ধবিভে হইতেছে । ছুটী 
গরুর খোরাঁকী খরচটা ধরিলেই পাঠক বুঝিত্ত পারিবেন 
যে বেশী ধবা হয় নাই। 

গকব খাগ্য সম্বন্ধে জর্ম্মানি ও আমেবিকা লানাপ্রকার 
পরীক্ষা দ্বাব! যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে 
এ স্থলে উল্লেখ কবিতেছি । বাব মণ (1000. Ibs live- 
৩11) ওজনেব একটী গরু ছাব কডিন পরিশ্রম 
কবাইতে হইলে তাহাব খাগ্ঠেব মধ্যে জলীয় ভাঁগ বাদে 
মোট শুষ্ক পদার্থ ১৪ সেব এবং তন্মধ্যে সহজ পাচ্য 
সোবাঁজান মুলক পদার্থ (07125511015 Prosids) শত 
কব! ২৮ ভাগ, সহঞ্জ পাচা অঙ্গারজান পদার্থ (10155501516 
carbohydrates) শত করা ১৩ ভাগ ভৈল্য প্লার্থ (Ether 
retract) ৮ ভাগ থাকা আবশ্যক । তত্িন্ন ১ ভাঁগ সোরাজাঁন 
মূলীয় পদার্থেব অনুপাতে ৫*৩ ভাগ অঙ্গাঁকজান পদার্থ 


:" নি 


থাকা আবশ্াক (nutrient rati০)। গঙ্ক ওল্রন কবিবার 


আমাদেব সুবিধা নাই! এই অন্য ওজন দৃষ্টে পকুর আহার 
ঠিক কবিয়া আমাদের দেশে চলা কঠিন। আঁলাদেব দেশীয় 
খুব ছোট গক ওষ্ধন পাঁচ মণ ধবিয়া হিসাব করিলে দেখা 
যায় তাহা দ্বাবা কঠিন পবিশ্রম করাইতে হইলে খড় /৬ 
সেব, খৈল /১]* দেড় সের, ডাল /1* আধমের ও গমের 
ভূষি/* আধসেব করিয়া খাইতে দিতে হুয়। খড়ে শতকবা 
১৪ কি ১২ ভাগ জল বাদ দিয়া /৫ সেব স্থুকরে আম্মুমানিক 
/৬ সেব ধরা গেল। খড় নাদিয়া যদি কাচা ঘাস দেওয়া 
হয় তবে তাহাবও শতকবা ৮* ভাগ জল বাদ দিয়া ধবিতে 
হয়। তাহাতে /৫ লেব শুষ্ক পদার্থ দিতে গেলে প্রায় 
আধমণ ঘাস দিতে হয়। খবচ প্রায় সমান যাহা হউক 
হিসাবের সুবিধার জন্য শুধু খড় /৬ দেব ও বৈল /৬* দেড় 
সের যাহা সচরাচর গৃহস্থেরা গরুকে দিয়! থাকে তাহা ধরিয়া 


৮৫৬ 
হিসাব করিলেই দেখা ধায় একটী ভাঁলেব গরুকে কলি- 
কাতার বাজাব দবে কাটা খড় /৬ সের ২১০ ছুই পয়সা 
সের হিসাবে দিতে গেলে তিন আনা লাগে এবং /* এক 
আনা সের হিসাবে /১॥০ দেড় সেব থৈলে /১০ ছয় পয়সা 
লাঁগে। মোট।১০ সাড়ে চারি আনা খোবাকি দিতে হয়! 
ছুইটী গরুতে ॥/০ নয় আনা দিতে হয়। তত্তিন একজন 
লোকের ও এক বেলায় ।%/০ ছয় আনা! দিতে হয়। এইরূপে 
দেখা যায় ৮৬০ পনব আনা বোজের কমে হালেব খবচ 
পোষায় ন!। তবে মফম্বলে অনেক স্থলে কোন কোন 
খা বস্তুর মুল্য কম হইতে পারে অথবা অপব যে কোন 
কারণেই বল, একটা হালের খরচ কোন ক্রমেই ॥০ বার 
* আনা রোজের কম ধরা যায় না। গরু কিনিতে যে ১০০ 
শত টাকা মুলধন লাগিয়াছিল, তাহার স্থুদও এস্থলে ধরা 
গেল না। 


পাট চাষের মোট.খরচ। 


এখন দেখা যাউক এক বিঘা জমিতে পাটের চাষ 
করিতে মোটের উপর কত খরচ পড়ে। ৮* হাত লম্বা 
এবং ৮০ হাত চৌড়া ( ৮০ X৮০ = ৬৪০০ বর্গহাত ) একখণ্ড 
ভূমি এক বিঘা । বিঘার মাপ দেশীয় কৃষকদের মধ্যে চল 
নাই। তাহাদের মধ্যে কানির মাপই চল। কিন্ত কানির 
মাপ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোথায়ও বা ৭ হাতি নলের 
১৪ নল দীর্ঘ এবং ১২ নল প্রস্থ (৯৮১৮৪-০৮২৩২ বর্গ 
হাত) তুমি খণ্ড এক কানি। কোথায়ও বা! ১২ নল দীর্ঘ 
১* নল প্রস্থ (৮৪ %৭০= ৫৮৮০ বৰ্গ হাত ) ভূমিথণ্ড এক 
কানি । আবার কোথাও বা গররূপ ৩ (কর্ষা) কানিতে এক 
(সাঁহি ) কানি হয়। বিঘা যদিও কোন দেশেব কানি হইতে 
কিঞ্চিৎ বড় এবং কোন দেশেব কানি হইতে কিঞ্চিৎ ছোট, 
বিঘার মাপ সর্বত্রই এক। বিঘার হিসাব হইতে কানির 
হিসাব করাও সহজ। | 

একথণ্ড জমিতে কতবার লাঙ্গল করিলে তাহা পাটের 
চাষেব যোগ্য হইতে পারে তাহা প্রধানতঃ গু জমীর মাটীর 
উপরে নির্ভর করে। বেলে মাটাতে ৫1৬ বার হাল 
দিলেই চলে। দোয়াস মাটিতে ৭৮ বার হাল 
দেওয়া প্রয়োজন হয়। আটাল মাটীতে হয়ত ১০ 


প্রবাসীন_মীঘ, ১৩১৬ । 


দশবার হাল না দিলে চলে না। “জে” হইলে, অর্থাৎ 


ও সময় লাগে তাঁহাব পবে তাহা অপেক্ষা অনেক কম 


/ 


| ৯ম ভাগি ৷ | 


















অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া কঠিন না হইলে, আটাল মাটিতেও 
হাল কম লাগে। ভদ্রলোকেবা এবং অপর অনেকে যাহার 
নিজের হাল গরু বাখে না--চুক্তির খবচে পাটেব হাল চাষ 
কবাইয়া থাকেন। দেশভেদে কি মাটিভেদে ৪২ ৫২ চাঁবি 
পাঁচ টাকাতে জমীটা লাঙ্গল কবিয়া বুনিবাঁব উপযুক্ত করিয়া 
দেয়। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি যে চুক্তির কাৰ্য্যে খবচ 
কম হইলেও তাহা পাট চাষের উপযোগী হয় না। আবার 
ঠিক “জো” মত চুক্তির হাল পাওয়া .যায় না- কাবণ কৃষক 
কখনও নিজেব জমিব কাঁ্য্য শেষ না করিয়া পবের জমির 
চুক্তি গ্রহণ করিবে না। ইতিমধ্যে হয়ত “জো” . চলিয়া 
গিয়াছে। অর্ধ ফসল মাত্র লইয়া ভাগে জমি চাষ করার 
সায় নিতাস্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই বিনা লাভে 
কিছ! ক্ষতি দিয়! চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না--অথবা আবদ্ধ ' 
হইলেও উপবভাস! কাধ্য করিয়া মালিককে ঠকাইবে। 
এই সকল কারণে চুক্তির হাল কখন পাট চাষেব উপযোগী, 
হইতে পারে না। এবং আমবা কোন ক্রমেই চুক্তির' 
চাঁষকে হিসাবের মধ্যে গণ্য কবিতে পাবিনা। হিসাবেৰ 
স্থবিধাব জন্য আমরা মাঝামাঝি ৮বার হাল দেওয়াই 
পরয়েজিন ধবিয়া নিতেছি। আবার হাল দেওয়াও অনেক 
রকম আছে-_উপবভাসা চালাইলে একদিনে ছুই বিঘাও 
লাঙ্গল করা যায়--এবং ভালরূপ গভীব করিয়া চাঁলাইলে, 
একহালে এক বিঘা সম্পূর্ণ কবিতেও ২ দিন লাগে। 
সুস্থ সবল গরুত্বারা যে পরিমাণ জমি একদিনে ভাঁল- 
রূপ চাষ করা যায় অর্দ্ধভুক্ত, রুগ্ন, দর্কাল গকন্ধার! 
তাঁহাব অর্ধেক জমিও হয় না। আবাব জমি দীর্ঘকাল 
পতিত থাকিলে লাঙ্গল খবচ বেশী লাগে। এন্জন্যই 
ববিশন্ত উঠিয়া যাওষা মাত্র পাটের প্রথম চাষ দিতে হয়ণ 
তত্িন্ প্রথম দুই একবার লাঙ্গল কবিতে যে পবিশ্রম হয় 


লাঁঞে। প্রথমবাঁবে লাঙ্গল কবির! মৈ দিতে হয়না তাহার 
পৰে প্রত্যেক লাঙ্গলেব পব এক একবার মৈ দিতে হয়। 
তৃতীয় কি. চতুর্থ চাষের পবেও যদি জমিতে শক্ত শক্ত 
ডেলা দেখা যায় তবে তাহা মুগ্ডরে পিটিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে 
হয় এবং জমির কোঁণগুলি কোদাল দিয়া সমান করিয়া 


১ম সংখ্যা | 


দি পানিও Sa ie EL. + ৩ শি পি ৯৩৯৮০ 


কাটি দিতে শেবচাবেৰ সমন জমি সম্পূর্ণ আগাছা 
শূন্ত কবিতে হয়। হিযাণ্বে স্ুবিধাব জন্ত এই সমস্ত 
< কাৰ্জ্যব পৃথক পৃথক ব্যয না ধন্যা, মোটামুটি এই ধবিয়! 
লইতে হইতেছে যে একরুহালে গডে একদিনে একবিঘ! 
জমি সমস্ত আনুসঙ্গিক কার্য্যসহ লাঙ্গল দিতে পাবিবে। 
ইহাও ধবিয়া লইলে অন্তাস্্ হইবে না। যে লাঙ্গল কবিতে 
যে সময় লাগে-_বিদে বা আঁচডা চালাইতে তাহাব এক 
চতুৰ্থাংশ সময় লাগিবে। পাটেব জমিতে দুইবাব কবিয়া! 
আচড়া দেওয়াই যথেষ্ট 1! বীজ প্রতি বিঘাতে সোয়া সেব 
কবিয়া ধবা ষায়। একজন মজুব একদিনে ৩ বিঘা জমিতে 
'বীঁজ বুনিয়া একবাব মৈ দিয়া বীক্ত ঢাকিয়া দিতে পাঁবে। 
বীক্জের মূল্যসহ বিঘ্বপ্রতি বুনিবাব খবচ ॥০ আট আনা! 
ধরা যাঁয়। যাহ! হউক পাটের প্রধান খরচ বাছাই ও 
নিভানিব মজুরি । জমিব অবস্থান্থসাবে এই মন্তুবি খবচেৰ 
অনেক তাবতষ্য হয়। ধীঞ্জ বুনিবাব পব, পাটেব চাবাগাছ 
<" ছেটি থাকিতেই যদি বৃষ্টি হয়, তখন আঁগাছার বীজগুলি 
' অঙ্তুবিত হইঘা এত সাতেজে বর্দিত হইতে থাকে যে 
পাঁটেব চাঁবাগুলি ঘেন, না খাইতে পাইয়া নির্জীব হইয়া 
পড়ে। সেই অবস্থাতে একবাব বাছাই ও নিড়ানি কবিতে 
“বিঘাপ্রতি ১০১৫ জন' লোকেব কমে হয় না। আবাব 
বীঙ্গবোনার পর বৃষ্টি হইবার পূর্বে যদি পাটেব চাঁবাগুলি 
অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া পড়ে, তখন বৃষ্টি হইলে পৰ 
পটিগাছগুলি এত সতেজে বন্ধিত হইতে থাকে যে 
আশাঁছাগুলিই তখন য়েন না খাইতে পাইয়া নির্জীব ও 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এ একবিঘা জমিতে তখন 
বাছাই ও নিড়ানি করিতে ৫ পাঁচজন মজুবই যথেষ্ট 
আবাব কখনও বা জমি শ্রাম্ততেব পব এবং বীজ বুনিবাব 
- পুর্ব বৃষ্টি হইযা আগাছাখুলি সতেজে অন্কুবিত হয়। তখন 
মাঁট কথঞ্চিৎ গুকাইলে পব একবাব লাঙ্গল করিয়া মাটি 
উপ্টাইয়া আগাছাগুলি মাবিষা ফেলিয়া মৈ দিয়া সমান 
কবিয়! বীজ বুনিলে বাছাই ও নিড়ানি খবচ আঁবও কমিতে 
পাবে। যাহারা চুক্তিতে পাট চাষ করায় . তাহাদের পক্ষে 
এ সকল স্থবিঘা পাওয়া কঠিন। কারণ ঠিক সময় মত চুক্তিব 
লোক পাঁওয়া যায় না--কেহ্‌ই নিজের কার্য্য শেষ না 
“ক্রিয়া চুক্তি গ্রহণ করিবে না--হয়ত তখন “জে? চলিয়া 


ডি 


গিয়াছে। যাহা হউক হিসাব সহজ করিবাৰ অন্ত ্ আমরা 
প্রথম বাবের বাছাই ও নিড়াঁনি কার্ষে ৮ ভ্রল এবং দ্বিতীয়- 
বাবেব বাছাই কার্যে ৪ জন মঙ্তুব বিঘাশ্রতি ধবিতেছি। 
এ কথ! বল! বাহুল্য যে আগাছ! বাছাই কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই 
পাটের চারাও অনেকগুলি উঠাইয়া দিয়া গাছ পাতলা 
কবিয়! দিতে হয়। সময় মত বিদে বা আচডা ব্যবব 
কবিলে হাঁতেব বাছাই ও নিড়াঁনি কর্ধ্য স্েকট! হাল্কা 
হইয়া যাঁয়। আবাব সময় মত তাহা না দিতে পাঁবিলে 
আগাছা অত্যন্ত বন্ধিত হইয! এ খবচ অত্যন্ত বাড়িয়া যাদ। 
যাহারা হাল গক ভাড়া করিয়া পাট চাষ কবে তাহাদের 
পক্ষে ঠিক সময় মত বিদে দেওয়া অন্কে সময় কঠিন 
হইয়া পড়ে। দুইবার বিদে এবং সেই সঙ্গে ছুইবাব হাতে 
বাছাই দিয়াও যাহা দামান্ত অপূর্ণ থাকে, ভাল কৃষকেবা 
তাহা পূর্ণ করিবাব জন্য আবও একবার হাতে বাছাই ও 
নিড়ানি কবে। তাহাতেও বিঘা প্রতি ২ জন লোক 
লাগিবে। সেই শেষ বাছাই কাৰ্য্য কবিবাব সময় ক্ষেতেব 
পাট গাছ প্রায় এক হাত পর্যযত্ত লা হইয়া থাকে। 
ইহাব পৰ কিছুদিন বিশ্রাম। অবশেনে পাট কাটিবাঁব 
যোগ্য হইলে পব, পাট কাটিয়া স্ত,প সাঁজাইয়া জলে 
ভিজাইতে জমি ভেদে বিঘা প্রতি ৭৮ জন লোক লাগে । 
গড়ে ৭ জনই ধরা ষায়। পাট পচা শেষ হইলে শ্বাস 
ছাড়াইয়! ধুইয়া তুলিতে দেশভেদে খবচেব অনেক তাঁবতম্য 
দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে গুধু যোলাগুলি পাইবাব সর্ডেই 
দৃবিদ্রন্ত্রীলোক এবং বাঁলকেবা বিনা পয়সায় আস ছাড়াইয়া 
থাকে। তখন শুধু ধুইয়া পবিষ্কাব করিবারি জন্ত বিঘাপ্রতি 
ছুই জন লোক ধবিলেই চলিতে পাবে । যদি পয়স! দিয়া 
পাঁটেব আস ছাড়াইতে হয় ভখন বিঘাপ্রতি আবাস 
ছাঁড়াইবাব জন্যই ছয় জন ধরা আবশ্তক। এতপন্তিয 
বৌন্র খাওষাইয়া শুকাইয়া পাটেব বন্ধা বান্ধিবাব জন্যও 
৩ জন-লোক বিঘাপ্রতি লাগিবে। ক্ষাস ব্যকহারেব খরচও 
ধবা আবশ্যক । কৃষকেরা সাধাবণত্তঃ কিল প্রতি ৩০৪০ 
মণ গোবর সার ব্যবহাঁব করিয়া থাকে । ্তাহাঁব অতিরিক্ত 
গোবরসাব পাওয়াই কঠিন। গ্রাঙ্গদেশে এই সারের মূল্য 
টাকায় ৮ মণ হিসাবে ৪৫২ টাবা হয়] বহন খবচ ও 
সমানভাবে জমিতে ছড়াইয়া দিবার খরচ বিঘা! প্রতি ১২ 


৮৫৮ 


টাকা ধরা যায়ি। এসির মালিকের খাঁজনা খরচ বিঘা 
প্রতি গড়ে ২২ দুই টাকা ধবিতে হয়। উল্লেখ করা 
আবশ্যক যে পাট ক্ষেতে পোকা লাগিলে তাঁহার প্রতি- 
কারের জন্য গ্রন্থাদিতে যে কেবাঁসিনেব ঘি (Kerosine 
emulsion) প্রভৃতিব ব্যবহাবেব বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার 
জন্য বিঘাপ্রতি ২২ ৩২ ছুই তিন টাকা খরচ এস্থলে ধবা 
গেল না। কুষক সে খবচ করে না, কাঁবণ পাটের চাষে 
তাঁহার তত কিছু লাভ হয় না গায়ে থাটিয়া যতদূব কৰা যায় 
তাহার বেশী সে কবিতে প্রস্তুত নয়। উপবে আমরা যে 
সকল খবচ দেখাইয়াঁছি তাঁহাবই একটী তালিকা কবিয়া 
দিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন পাট চাষে মোট খবচ 
বিধাপ্রতি প্রায় আটত্রিশ কি উনচল্লিশ টাকা লাগে। 


'সাটচাষের বিঘাপ্রতি মোট খরচের তালিকা । 


১। আটবাব লাঙ্গল কর! প্রতি লাঙ্গল %* আন! হিসাবে ++ ৬২ 
২। বীজ /১। শোধ! সের হিসাঁবে বুনিযা মৈ দেওয়ার খরচ *** ॥৯ 
,৩। দুইবার বিদে বা আচডা দেওবা একবার লাঙ্গল করার 


অর্ধেক খরচ ee 1৮০ 
৪ | প্রথমবারের হাতের বাছাই ও গা দি 
আটজন সমুর প্রতি জন ॥* আনা! ৬২ 


৫| দ্বিতীববারের হাত বাছাই ও নিডানি চারিজন ও শেষ 
বাছাই দুই উদর নাতি be সাহ! 
হিসাবে 8]° 
*। পাট কাটা এবং তলে ভিলা তি সাত নৰ দত 
জন প্রতি ॥* আনা হিসাবে *** ৫15 
রা ছাজামি তে ইং টা টিভি আন! 
হিসাবে +" 805 
ভা সিডি নারী, বস্তা! 
বানি ভি 
প্রতি ॥* আন! হিসাবে -* ৩ue 
৯। ফাঁদ খরচ বিঘাপ্রতি ৪* চল্লিল মণ গোঁবব সাব টাকায় 
টির ভিত যা ৪১ i DSL তা 


১২ টাকা ৬. 

১০। খাজনা খরচ বিধাপ্রতি ২২ হুই টাকা হারে *** টার 
৬৮৮০ 

ভীত্বিজদাস দত্ত। 


প্রবাসী --মাঁ; ১৩১৬ | 


[ ৯ম ভাগ। 


শপ সস Ld ও পাশ অন্ন ও পাত লানি লোগ জো, ৩ 


জাপানে কারখানার জীবন। 


জাপানে মিল্‌ অর্থাৎ কাঁবখানাব কর্ম্মচাবিগণ অতি 
স্থন্দরভাবে এবং নবোৎসাহে জীবনাতিবাহিত করিষা থাকে। 
আমবা অস্ত পাঠকগণকে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। ইংরাজ- 
গণ মিলে যেরূপ কার্য করে জাপানের লোকেব সেইরূপ 
কাৰ্য্য আদবেই কবিতে পছন্দ করে না। জাপানের মিল 
ম্যানেজারগণকে তুল! ক্রয় হইতে আবস্ত কবিয়া স্থতা 
বিক্রয়, মিলবোর্ডিংয়েব ঘব পবিদর্শন, তথাকাঁব খাগ্ের 
সুব্যবস্থা, গীড়িতেব ওঁষধ পথ্যাদিব তত্বাবধান, মিলকর্মচাবী- 
গণেব শৃথলাবদ্ধভাবে বিনিয়োগ প্রভৃতি প্রতিকার্ষ্যে 
সুব্যবস্থা কবিয়া দিতে হয়। মিলে কাজ করিবাব জন্ত 
লোক সংগ্রহার্থে জাপানের সর্বত্র এজেন্ট নিযুক্ত কবিতে 
হয়। এজেণ্টগণ এই কার্ধেব জন্ত কোঁম্পার্নীৰ নিকট 
হইতে কমিশন পাইয়া থাকে । এই সকল কাঁববাবে ঢুঈটি 
বিভাগ আছে যথ!--(১) পুকষগণেব একটি বিভাগ ও (২) , 
মহিলাগণেব অপব বিভাঁগ। কলকাঁবখানাব কার্ষো সাধাবণতঃ 
পুকষ অপেক্ষা মঠিলাগপেব সংখা অধিক । কোন একটি 
কলে ১৫০ শত জন পুকষ ও ২৫০০ হাজাব স্ত্রীলোক কাঁজ 
কবে। ইচ্চাবা সকলেই কলে সার্নিকটবর্তী বোর্ডিংএ বাস, 
কফবে। যাতাঁবা বাড়ী হষ্টতে আসিয়া কাঁজ কবে তাঁচাদেব ' 
সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হঈল। পুকষ ৬** ও শ্রীলোক 
৭৫০। মিলের কর্ম্মাধাক্ষগণ  বোডিংএব শ্রীলোক- 
দিগকে ছুটিব দন বাঁটীতে গমন কবিতে স্মুমতি দিয়া 
থাঁকেন। পবস্ক তাহাদের উপব, তীক্ষ দৃষ্টি বাঁখা হয। 
শ্রীষ্মকালে ষখন পীড়াদিব প্রকোপ অত্যান্ত 'আধিক হইতে 
থাকে তখন তাহাদিগকে কোন ক্রমেই অন্য কোথাও যাইতে 
দেও! হয় না। তখন তাহাদিগকে মনেব সন্তোষে রাখি- 
বাব জন্য বিবিধ আমোদ প্রমোদেব ব্বস্তা কব! হয়। 
সেই জন্য স্ত্রীলোকদিগেব গৃহ সন্নিকটে একটি সঙ্গীত সমাজ 
প্রস্তুত থাকে । তথাষ বিবিধ সমান্জচিত্রেব ও হাস্তোদীপক 
নাটোব অভিনয়, ও ষাঁদুবিদ্যা এবং বাঁষস্কোপ প্রদর্শিত হয়। 
এইরূপ আবও অনেক নির্দোষ আমোদে সময় অতিবাহিত 
হইয়া থাকে । উপর্লিতন কর্ম্মচাঁবিহাণ বক্তৃত। প্রদ্দান করেন 
ও ম্যাজিক ল্যাশ্টার্ণ (gic lantern) সাহাযো স্বাস্থ্যরক্ষা 
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সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ! প্রদান করা হ্র। কখন কখনও 
শীত এবং হেমন্ত খহুতে তাহাবা ( কর্ম্মচারীগণ ) নব নব 
স্থান আবিদ্ধাবে নিযুক্র হেন ও নুতন স্থান পরিদর্শন কবিয়া 
আনন্দ উপভোগ কবেন। চড়, ইভাতি ও অপবাপৰ 
কাৰ্য্যাদিদ্বার কখন কখনও সময় কাটাইয়া থাকেন। 
পীড়িত এবং আহত ব্যক্লিগণের জন্ত হাসপাতালের সুব্যবস্থা 
আছে। কৰ্ম্চাৰীবর্গেৰ সন্তানগণেধ শিক্ষার্থ বিদ্বালয় 
আছে। সেই স্থানে তাহাদিগকে ধর্ম ও নীতি, মঙ্কঃ 
লিখা, পঠন ও দেলাইকার্ধ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে 
সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়| থাকে] কোম্পানী হইতে 
অর্থব্যর করিয়া এই সকল কার্ধ্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রত 
উপকাব সাধিত হয়! [তিন বৎসরেব কার্ধ্য শেষ কবিয়া 
যখন বালিকাগণ পিতৃগৃহ বা শ্বগুরালয়ে গমন করে তখন 
তাহাদের সৎওণ শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া তাহাদের পিত্রা- 
মাতা অথবা অপবাপর| পূঞ্জনীয়গণ ,সন্তষ্ট হইয়া থাকেন 
এবং প্রতিবাসীগণেক্র নস্তানগণ যাহাতে এ সকল কল 
কারখানায় কার্য্য শিক্ষা) করিতে গমন কবে এমত ভাবে 
তাহাদিগকে অনুবোধ করা হয়। কলে কার্ধ্য করিতে যে 
সত লোক সপরিবারে আইনে তাহাদের জন্য নিফর ঘর 
, প্রদান করা হর এবং! পবিবাৰ ন! খাকিলে তথায় বাস 
করিতে হইলে টেক্স দিতে হয়। বোর্ডিংএ থাকিবার অন্ত 
কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলকেই অর্থ প্রদান কবিতে হয়, 
"তাহা মাহিনার অর্থ পরিমাণ। গ্রীষ্মকালে মহাস্তা 
বুদ্ধদেবের জন্মোত্মচব বাঁলিকাগণকে (যাহারা বোদ্ধধৰ্ম্মালম্বী) 
গৃহে গমন করিবার জন্ত অবকাশ প্রদান করিবার রীতি 
আছে। উহ, বড়দিনের মত ও হিন্দ্গণের 
পুজাবকাশের সমতুল্য 1" এই সকল বাঁলিকাগণেব পিভা- 
মাতা তাহাদের কন্কাদ্িগকে দর্শন মানসে সময়ে সময়ে 
বোডিংএ আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া! থাকে.। তাহাদিপ্রের 
আসিবার খরচ কোম্পানী হইতে দেওয়া হয়। 

এই সঙ্গে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর অথবা যৌথ- 
কারবার আছে! তথা হইতে কলেব মন্তুরেরা আহারেব 
দ্রব্যাদি বিহক্ষণ হরমূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেই 
দ্রব্যাদি বাজাবের কোথাও তাদৃশ স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়ন|। ইহা যৌথকারবার বলিয়াই প্রদান করা সম্ভবপর। 


লক + লামা সপ পাস লা ন" 





জাপানে কারখানার জীবন। 


৮ পপি সা দি 


৮৫৯ 


এই মজুরগণের মধ্যে ius তা পৃৰ্ণমাতায নিয়াজ করিতেছে। 
ইহাব প্রধান উদ্যোগী কলের তত্বাবগাস্রকগণ। সকল 
মজুবই মাসেব একদিনের বেতন ছুম্থ, শীড়ত ব্যক্তিগণের 
সাহা্যার্থ দান কবিয়া থাকে । ওঁ টাকা ফণ্ডে কমা তয়। 
এই প্রকারে ধত টাকা চাদা উঠিয়া থাকে তত্তুল্য টাকা 
কোম্পানীও প্রতি বৎসব ফণ্ডে জমা দিলু থাকেন। সেই 
টাকা কোম্পানী যথেচ্ছায় ব্যয় কবিতে পাবেন না। কেবল 
পূর্বোক্ত দুষ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণেব সাহাধ্যার্থই ব্যয় করিতে 
হইবে। কোন্ও কোনও মিল-তন্বাবধায়কশ্গণ পুবাতন ভৃত্য 
মথবা কর্ম্মচাবীগণেব পেশ্সনেৰ ব্যবস্থা কবিয়। থাকেন। 
এবং কাহারও কাহাবও গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। 
মিল ভিন্ন অপবাপর কার্ধ্যে ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা আঁছে। 
দিবসে ও বাত্রির জন্য হুদল লোক বিভক্ত কবিয়া লওয়া 
হয়। সেই জন্য মিলে দ্বিগুণ লোকেব আকিগ্তক হয়। এক 
শ্রেণীব লোক দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে পাবে না বলিয়াই 
রূপ ব্যবন্থা কর! হইয়াছে। যাহাবা দ্রবসে কাজ করে 
তাহাদিগকে প্রাতঃকালে ছ’টাব সময়ে কাজে আসিতে হয়। 
এইরূপে দ্বাদশ ঘণ্টা পবিশ্রমের পব দ্বিত্রীয় দল আসিয়া 
তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকে। এইট কাধ্যব্যপদেশে 
অবকাশেরও ব্যবস্থা আছে, সে কথা পাঠকবর্গকে আব বোধ 
হয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। কোনও কোন মিলে 
এক সপ্তাহ অন্তব একদিন কাৰ্য্য বন্ধ থাকে! কোনস্থলে 
দশ দিন কার্য হইলে একদিন বন্ধ দিতে হুয়। সেই দিন 
কলেব অংশাদি পবিষ্কার কব! হয়! এইবুপে জাপানে এক 
সপ্তাহ কোনম্থলে বা দশদিন অবিশ্রান্ত কার্য চলিয়া থাকে । 
প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা কার্য্য হয়। কেবল ছুটাব দিন কাৰ্য্য বন্ধ 
থাকে মাভ্র। কোম্পানী মিলের মন্ধুরগণেব জন্য আহারীয় 
খাগ্াদি সরবরাহ কবিয়া থাকে । আহারের সময়ও কল 
বন্ধ কর! হয় না। মজুরের! দলে দলে বিভক্ত হইয়া কলেব 
সন্নিকটবর্তী স্থানে যাইয়া আহারকাধ্য সমাপন করতঃ 
অপব দলকে মুক্তিদান করে। এইরূগে কলের কার্য্যও 
অবিরাম চলিতে থাকে । যাহাবা কলের নিকটবর্তী বোর্ডিং 
আদিতে অবস্থান কবে তাহাদের অন্ত কাবখান! হইতে 
খাগ্চ সরবরাহ কবা হয়। যাহারা গৃহ হইতে প্রতিদিন 
কার্ধয করিতে আনে তাঁহার! খাব সঙ্গে করিয়া লইয়া হে 


৮৬৪ 


‘কিন্ত সকলকেই সাধাবণেৰ নিদিষ্ট গৃহে বাইয়া, 'ভোনক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতে হয়। কোনও কোন কলে আহাবের ঘব 
'পৃথক- নাই । - সুতবাং মন্ুবগণপকে সন্নিকটেই খাষ্তাদি 
উদ্রস্থ কবিতে হয়। আহাবের ঘরে ধুমপান নিষিদ্ধ নাই। 
স্ত্রীলোক বা পুকষ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকে। কলে 
যাহাব! কাৰ্য্য কবে তাহাদেব কথাই এইস্থলে বলা হইল ৷ 
কুমাবী ও বালিকাগণ পৰ্য্যন্ত ‘পাইপ’ ও তামাক সঙ্গে করিয়া! 
লইয়া আইসে। কলের স্ত্রী অথবা পুকষ মজুবদিগেব 
পোষাকের নাম “কিমনো”। এই পোষাক .শরারে বিলক্ষণ 
"দৃঢ় সংলগ্ন থাকে । ইহাতে পবিধেয় বস্তাদি কলে গুটাইয়া 
'যাইবার ভয় থাকে না। | 
বিলাতে স্ত্রীলোকেব! সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা পবিশ্রম করিয়া 
“১৭ শিলিং উপার্জন করে। ইহাতে দৈনিক ৩ শিলিং 
৪ পেন্স হিসাবে পড়িল। ' জাপানের কলে ' তিনটি বালিকা 
২ শিলিং ১ পেন্স দৈনিক উপার্জন করে। তথায় পুরুষেবা 
৫০ সেন বা ১ শিলিং দৈনিক পায়। অর্থাৎ মাসে একটি 
' পুরুষের উপার্জন ৩* শিলিং হইল। পুরুষ বিবাহিত হইলে 
। তাহার মাসিক ব্যয় ২৬ শিলিং এব অধিক নহে। মাসিক 
' ঘৰ ভাড়া 'অন্ুমানিক' ৬ শিলিং, ও ২০.শিলিং খাগ্াদি ও 
বন্ত্রাদিতে ব্যয় হয়। ' বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ' বাটাতে চুপ 
' করিয়া বসিয়া থাকে না। অপব বাটীতে যাইয়া কোন 
' একটি কার্যে: নিযুক্ত হয় সুতরাং জাপ-দম্পতি এইরূপে 
' স্থখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সময়াস্তবে জাপানের 
সবিশেষ বিববণ পাঠক পাঠিকাগণকে ' উপহাব' প্রাদান 
৷ করিবাব ইচ্ছা রহিল। ইতি। ' 
শ্রীগণপতি রায়, 
লাইব্রেরিয়ান, স্তাশনেল কলেজ, 
কলিকাতা ৷ 


পিপিপি 


ধর্মের সনাতিনভাব | 


পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জন্‌ ফিস্ক (John Fiske) 
“Everlasting Reality of Religion” (ধৰ্ম্মেব 
সনাতনভাব) নামদিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুপ্তিকাপ্রণয়ন ও 


প্রচারিত কৰিয়াচ্ছেন। তাহাতে. পাশ্চাত্য [দার্শনিকশিবো- : 


প্রকাসীমাঘ, ১১৩১৬ । 


' বিকাশে বাহ্বাবস্থা প্রবর্তকরূপে বর্তমান। 


মণি হাৰ্কা্ট নারে (Herbert ME পদাস্কানু- 
সরণে- ধর্ম্মেব অভিব্যক্তিবাদমূলক ব্যাখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ তাহার 
মৰ্ম্ম এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল। 

অভিব্যক্তির মূল সুত্র এই যে, বাহ অবস্থার সহিত 
আতভ্যন্তবীণ অবস্থাব সামঞ্জন্ত করিয়াই প্রকৃতির, ক্রমোন্নতি 
হুইতেছে। যে পবিমাণে এই সামঞ্জস্তেব বিস্তৃতি ও পূর্ণতা 
হইতেছে সেই পরিমাণেই প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ সজ্বটিত 
হইতেছে । জগতে উন্নতিব মূল মন্ত্রই এই সামঞ্রস্ত-বিধানেব 
চেষ্টা । ৰাহৃসত্তা ও আভ্যন্তবীণ সততা এই উভয়েৰ যোগেই 
বিশবপ্রক্ৃতি গঠিত হইয়াছে-। বিশ্বপ্রকৃতিতে এই ছুইটাই 
সত্য এবং ছুইটা পবস্পব সাপেক্ষ। এই ছুইটী সত্যের মধ্যে 
সমন্ধন্তাপনেই বিশ্বপ্রকৃতিব বিকাশ ও পবিবর্তন হইতেছে। 
সুতরাং প্রক্ৃতিরাজ্যের সমস্ত ব্যাপাবেবই মূলে সত্য বিস্ধমান 
আছে ইহা প্রমাণিত হইতেছে । অতএব বিশ্বেব বিবিধ- - 


বিকাশে ঘত্যেব সং্রব রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এপর্যন্ত .. 


জাগতিক যে সমস্ত বিকাশ হইয়াছে তাহাব কোনটীই অমূলক 
নহে। তবে ইহার মধ্যে ,উৎক্বৃষ্ট অপকৃষ্ট অবশ্তই .আছে। 


‘ বাহ্‌ ও ভভ্যন্তবেব মধ্যে যেখানে সম্বন্ধ যতদূব পূর্ণতা প্রাপ্ত 
, হইয়াছে সেখানেই বিকাশ ততদুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণি»; 


জগতের নিকৃষ্ট জীবন ও শরীব্যস্ত্র বাহ অবস্থাব যেমন 
উপযোগী উৎকৃষ্ট জীবন ও শারীবযস্ত্র তদপেক্ষা অধিক 
উপষোগী.।,এই পর্য্যবেক্ষণেব দ্বাবাই বাস্থাস্তব সম্বন্ধেব পূর্ণতার 
উপবই বিকাশেব উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভব করে তাহ! স্পষ্ট 
প্রমাণিত হয়। এই নিয়মেব অধীন হইয়াই জগতেব ভিন্ন 
ভিন্ন জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি হইতেছে। শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক সকল বিকাশই এই উপযোগিতাব 
অন্থুপাতেই ন্যনাধিক হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক বা বাহ 
অবস্থা আমাদেব প্রকৃতির উপব সৰ্ব্বদা! প্রভাব বিস্তার কবিয়া 
তাহাকে অন্থুবপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। এই 


প্রভাব যেভাবে প্রকৃতিতে প্রতিবিশ্িত হইতেছে সেইভাবে ” 


তাহাব বিকাশ হইভেছে। সুতবাং আমাদেব প্রকৃতির 
তাহাতেই 
বাহাবস্থাব বিচার ছারাই সকল বিকাঁশেব ব্যাখ্যা করিতে 
হয়। বাহাবস্থাকে সকল বিরাশেরই মূলীভূত সত্য ধরিতে 
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হষ। বাহাবন্থার প্রবর্তন সর্বদা আমাদিগকে বনের 
লক্ষ্যেব দিকে পরিচালিত কবিতেছে। তাহার অন্ুবর্তন 
ঘকবিয়াই আঁমবা ব্দীবনসংগ্রামে বিজয় লাভ কবতঃ প্রকৃতি- 


বাঁজোব অতুল সম্পদের অধি হইতেছি।. আমাঁদিগের 
উন্নত ও বিচিত্র ই , উৎকৃষ্ট সতেজ বৃদ্ধিবৃত্তি, পবিত্ৰ 
নিৰ্ম্মল নৈতিকবল্‌, এই সমস্তই ইতব £ণিসাধাবণ সীমান্ত 





'তেছে, সেইবপ জীব. ও পদার্থের 
নূতন নূতন রূপও, আবিভূ্ত হইতেছে। এইভাবে অগতেব 
ভিন্ন ভিন্ন যুগেব নৈসর্সিক অনুযায়ী রপাস্তব জীব 


ও জড়জগতে বৈচিত্র উৎ কবিষাঁও, স্মবণাঁতীত কাল 
হইতে জগতেব ইতিহাসের ধাঁব! অব্যাহত বাখিয়াছে। 
তাহাতেই এই বিজ্ঞানের মাম “প্রাকৃতিক এ্রতিহ্থ বিজ্ঞান” 
(Natural History) দেওয়| হইয়াছে। লমন্ত পবি- 
বর্তনেরই অস্তবালে নিয়ত বর্তমান থাকিয়া তাহাব 


কাৰ্য্য নিষমিত কবিতেছে। স্থিতবাং কোন পবিবর্তনেই বাহ- 


বিষয়কে উপেক্ষা কবা ফাঁইত পাবেনা । যে কোন পবিণাম 
বা হিতে ইন তা পা 
_ প্রথম নিকপণ কক্রিতে হয়--সেই সমন্ধসুত্রটী ধৰিতে পাবি- 
করেই যেন যাদু অস্ত্রে সমক্ত বহন্ত উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। 
জগতের সমস্ত গ্রবি 88775 
নিখাত ;  অতীতেব সন্বন্ধ-বন্ধন দ্বাবা সমন্তটাব 


জজ এইরূপে প্রত্যেক পবি- 
পামেবই মধ্যে একটা ক্রম- ধাবা অতীত হইতে 
বর্তমান পর্য্যন্ত ব্যাস্ত । এই ভাবে দেখিতে গেলে প্রত্যেক 
পবিণামেবই বিচাঁবে এই কযেকটী বিষয় অনুধাবন কবিতে 
হষ--(১) ইহাব মুলের বাহ্‌ বিষয়, (২) ক্রম বিকাশেব ধাবা, 
(৩) বর্ততমানকূপ । এই ধাবাক্রমে অমুসন্ধান দ্বাবা জীব ও 
জড় জগতেব প্রাগৈতিহাসিক পুবাতত্বেব উদ্ধাব হইয়াছে, 
তাহাদেব ধাবাবাহিক নূতন ইতিহাস বচিত হইয়াছে। এই 


“সকলেব অস্তবালেই বাহ্ববিষয় স্পষ্টন্নপে লক্ষিত হওয়াতে 


তথা নির্ণযেব পণ স্থপস হইযাছে। কিন্তু মঙ্ষ্যেব আঁবও 

যে মহান্‌ ও উন্নত বিকাশ হইযাছে, তাহার যে নৈতিক ও 

ধর্ম্য বিকাশ হইয়াছে, জহাব মুলে বাহ্‌ বিষয়েব উপলব্ধি 

তেমন সহজ নহে বলিয়া ভৎসম্বদ্ধে সেরূপ পবি্বার সিদ্ধান্তে 
» ৩ 


ধর্মের নাতিনতাব | 


৮৬১ 
উপনীত হইতে পাখা যায় নাই । মহমনস্থী দার্শনিকচূড়া- 
মণি হাৰ্বাট স্পেন্দার প্রতিপন্ন কবিয়াছেন যে পৃথিবীতে 
এমন কোন বিকাশ দৃষ্ট হয় নাই, যাহা বাহাবিষয়মূলক 
নহে। প্রকৃতিবাঁজ্যের কোন বিভাগে এমন কোন পবিণাম 
প্রত্যক্ষ হয় নাই, যাহাতে বাহ্‌ বিষয় অন্ুলম্বন নহে 
নৈতিকভাব ও ধৰ্ম্মভাব প্রত্যক্ষ বিষয় নহে বগ্গীয়াই সহজে 
আমবা ইহাদের সহিত বাহা বিষষেব সংযেশ আবিষ্কার 
কবিতে সমর্থ হই না। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিরয়েব দৃষ্টান্ত 
মুলান্ুসন্ধান কবিলে বাহ্‌ বিষয়েব সংযোগ অবশ্যই লক্ষিত 
হইবে। 

আঘিমকাল হইতেই মনুষ্সমাজে নীতি ও ধর্মজ্ঞানেক 
প্বিচয় পাঁওষা গিয়াছে ; ইতিহাঁস ইহাব সাক্য দিতেছে । 
পৃথিবীতে এমন কোনও অসভ্য বর্ধবজাতির কথ! জানা 
যায নাই যাহাঁদেব মধ্যে এই উভরভাবের অঙ্কুর দেখা 
যায় নাই। প্রথম কোন বাহ্‌ বিষয়কে উপলক্ষ্য কবিয়াই 


অবশ্য এই উভয়বিধ সংস্কাব সঞ্জাত হইযাছিল। সমাঁজেক 


স্থিতি ও উন্নতিব অন্ুবোধেই নৈতিক ভীব সকলের 
বিকাশ হয়। যে সকল স্ডাধ না হইলে সরমাজ-শৃঙ্খলা ওঁ 
সামাজিক মঙ্গল সংসাধিত হয় না, সামাজিক সেই সকল 
প্রয়োজন উদ্দেশ্য কবিয়াই -কতকগুক্ি মলেবৃত্তিব স্ফু্তি 
হইতে থাকে এবং ইহাঁব ফলেই নৈতিক জীবন গঠিত হয়। 
ইহলোকে সমান্রস্থ লোকদিগেব সহিত নুংভ্রবে যেমন 
নৈতিক জীবনের বিকাশ হয়, তেমনই পর-লোকে অদৃষ্ট 
অপার্থিব জগতের সহিত প্রেতাত্মাব সধ্বন্ধ স্থাপিত হয়, 
এই ধাবণা আবহমানকাল হইতে সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে । 
এই সংস্কাবের একপক্ষ যথার্থ ও অপব পক্ষ অযথার্থ, এরূপ 
কখনই হইতে পাবে না । জগতে ক্রমবিকাপের যত দৃষ্টাস্ত 
পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক কার্য্যেব ষত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, 
তাহাব কোনটাই ইহার সমর্থন করে না। পূর্ব্বোক্ত 
বিশ্বাসেব জ্ঞাতা প্রকৃত হইয়| জ্রেয় অপ্রক্ৃত হইবে, তাহা 
কখনই হইতে পাবে না। স্ৃতবাং জ্ঞাত! আত্মা ও জ্ঞেয 
অদৃষ্টজগৎ এই উভয়েব যোগ প্রকৃত: বলিয়া উভয়েবই 
যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 

এই পবলোকের, সংক্রবেই. নৈতিকজ্ঞানেব পবিপূর্ণতা 
সংসাধিত হয়। পরলোক না থাকিলে কর্মেবজন্য আমাদের 


+ 
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ভাবিবার টু হইত না|. আমাদেব- জীবন বাং 
-লক্ষ্যহীন হুইত, বর্তমানই মাত্র “জীবনের সার? হওয়ায় 
জীবন একটী ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক পার্থিব ব্যাপারে মাত্র 
প্ররিণত হইত।, পরলোক আছে বলিয়াই কৰ্ম্মফল সন্তবপব 
'হুইয়াছে - এবং জীবনপ্রবাহে কর্মের চবিতার্থতা .হওয়াব 
স্থযোগ-'হইয়াছে। ইহাতে- জীবনের মধ্ধ্য- একটা -ক্রম- 
উত্ধাসীমায় আকর্ষণ কবিতেছে। এই নীতিসোপান 
আবোহণ করিয়াই ঈশ্বরের সহিত. যোগ স্থাপন করিতে 
হয়। সমস্ত নীতির উপরে ঈশ্বরের আদন। ' নীতি 
উশ্বর হইতে প্রভুশক্তি প্রাপ্ত, হইয়াছে বলিয়াই ইহাব 
নিকটে সকলেরই: মন্তক অবনত হইয়াছে। :এক্ষণে 
বুঝিতে পাবা - যাইতেছে যে -ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে এই তিনটা 
উপাদান নিত্য বর্তমান :-(১) জ্বরে বিশ্বাস, (২) অন 


'লোকে বিশ্বাস, (৩)-পাপপুপ্যের ধারণা। - 
- ফিন্কু এই ধৰ্মমবিজ্ঞান্রে বিকাশ এইরূপে বৰ্ণনা করিয়া, 

ছেন £-- ir fie tS টয়া 

‘_ “Now there was a critical moment in the history of 
our planet,.when’ love was beginning to play:a part 
hitherto unknown, when the notions of right and 
Wrong were germinating in the nascent human soul, 
when the family was coming, into existence, when 
Social ties were beginning to be knit, when winged 
words first took their flight though the air. This is 
the moment when the process of evolution was being 
shifted to a higher plane, when civilization was to be 
superadded lo organic evolution, when the dramatic 
purpose of creation was approaching fulfilment. At 
that critical moment we see the nascent human- soul 
vaguely reaching forth towards something akin to. itself 
not in the realm of fleeting phenomena, but in the 
eternal presence beyond. Aninternal adjustment of 
10555 was achieved in correspondence with an unseen 
world. That the ideas were very crude and childlike, 
that they were put together with all manner of grotes- 
queness, 13 what might be expected. The cardinal 
fact is that the crude, childhike mind was groping to 
put itself into relation with an ethical world not visible 
6০০ the senses. And one aspect of this fact, not fo be 
lightly passed over, is the fact that religion, thus set 
upon the scene coeval with the birth of humanity, has 
played sucha dominant part in the Subsequent evo- 
Jution of human society that what history would be 


পধাণীন মাঘ, ১৬১৬। 
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চিরিক it, is quite beyond our imaginaton. “As 700 
015 dimensions of this cardinal fact, there can thus be 
no question. None can deny that itis the largest , 
And most ubiquitous fact connected ভিত the exis- 
tence of mankind on, this earth.” 


“এক্ষণে আমাদেব পৃথিবীব ইতিহালে বিশেষ পরিবর্ত 
কাল উপস্থিত হইল, প্রেম অতৃতপূৰ্ব অভিনয় আপন 
কবিতে লাগিল? মনস্তের বিকাশোন্দুখ 'আত্মায় পাঁ-প্য 
ধাবণাব অন্ধুরোদগন হইল ; পরিবাৰ গঠিত হইতে লাগিল; 
সমাঞ্জ-বন্ধন হইতে লাগিল) শব্দ সকল (ভাষা) পক্ষলাভ 
কবিয়া বায়ুতে উটীয়মান হইল- -:(মঞথষ্টের মুখ হইতে 
ভাষা প্রথম ফুটিল।) এই সময়েই ক্রমবিকাশের প্রণালী 
উন্নতগ্রামে উদিত হইল-_এক্ষণে সত্যতা শাবীরিক 
বিকাশের সহিত সংযুক্ত হইতে চলিল-_এক্ষণে সৃষ্টির 
শেষ .ও শ্রেষ্ঠজ্জীব রঙ্গমঞ্চে আবিভূত হইতে লাগিল, 
এক্ষণে ষ্টক নাষ্যলীলার চরিতার্থতা. হওয়ার উপক্রম 
হইল। এই পবিবর্তনেব সঙ্ি্থনে বিকাশোন্থ্ মানবাত্ম| 


" নিয়ত পরিবর্তমান 'জগদ্ব্যাপারের . অস্তরালে অবস্থিত্‌ : 


নিত্যত্তাব মধ্যে স্বর্ূপের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত 
অস্থির লক্ষ্যের সহিত চেষ্টা করিতেছে আমর! দেখিতে . 
পাই। অনৃষ্ট জগতের সহিত খুঁক্যবন্ধন হইতে আভ্যন্তৰীণ 
ভাবের সামপ্রস্ত সঙ্ঘটিত হইল । এই মানসিক ভাবটীকল 

যে. অপবিপক ও বালকোঁচিত হইবে --সর্কা সরলার 
সহিত .যে ইহাদেব একত্র সমাবেশ 'হা. ৰ, , এতদপেক্ষা 
অধিক আর কিছু আশা কবা যাইতে পারে না। মুল কথা 
এই যে অপরিণত বালকোঁচিত নন, অতীন্তিয় নৈতিক 
জ্রগতেব সহিত সন্বন্ধ স্থাপন কবিবাব জন্ত অন্ধেব ন্যায় 
প্রয়াস পাইতে লাগিল। এই বিষয়ের যে 'দিক লঘুতার 
সহিত উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে তাহা এই যে, মনুযোর্‌ 
উৎপত্তির সমকালীন জগতে যে ধর্ম্মভাব স্থাপিত হইয়াছে -- 
মনুয্যসমাঞ্জেব_ পরবর্তী বিকাশে তাহা এরূপ প্রভাব খ্যাপন 
করিয়াছে যে তদ্যতীত্‌ ইতিহাস যে কিুপ হইত) তাহা, 
আমাদের, কল্পন্লার অগোচর | "অতএব এই মুল বিষয়ের 
বিশালতা সমন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। ইহা 
যে ময়ম্যানীবনের মহত্বম ও নির্তিশয় _ ব্যাপক বিষয় তাহা 
কেহই স্বীকার করিতে পারে না” . 





টগর সখা, ॥ ] 

: «Thus hill i 
of their first dim dawning upon the consciousness of 
humanity, have been the notion of Deity, the notion 
of an-unseen world, and the notion of nght and 
In their béginnings theology and. ethics are 
inseparable 1 in all- hist ical development of religion 
they -have remaned m rable. . The .conceptions of 
primeval ‘man have given place to conceptions framed 
after wide and !deeper cperience but the union of 
ether with 0১০৪৮ refhams undisturbed, éven in 
that most refinec Teligiow, philosophy ‘which ventures 
no opinion concerning the happiness .or misery of a, 
future human Hfe, exc t that the seed sown here 
will naturally détermine the fruit to be gathered.” 


fs “এই ্রকারে , অষ্ট অগতেব জ্ঞান; এবং 





he 
Wrong. 












পাপপুণ্য জার মূ তব অনতৃতির - উপর অস্পষ্ট 
উালোকের, প্রায়. ইহাদের আবির্ভাবের, মুহূর্ত হইতেই 
দুসছস্ত রন্ধনে -রিজড়িত বই । ধৰ্মমবিজ্ঞান ও নীতি- 
বিজ্ঞান প্রথমে সমভিন থাকে, ধর্মে সমস্ত প্রত্িহাসিক 
_ বিকাশেই, ইহার" অভিন্ন, বহিয়াছে। টার 


4 অপরিণত ধারণার স্থলে তীৰ বিশাল অভিজ্ঞতার "দ্বার 
গঠিত ভাঁব ্রতিটালাভ কবিয়াছে। কিন্ত উঃ 








ও ধৰ্ম্মবিজ্ঞানের মুংযোগ [হই রহিয়াছে। এমন কি 
BB ৬. “ধৰ্ম্মরি্ তাহার ব্যতিক্রম দেখা 
মায় না। এই বিজ্ঞান ' ভবিষ্যৎ জীবনের স্থখদুঃখ 


সম্বন্ধে “যেমন বীজ উপ্ত হয় স্বভাবতঃ তদ্রপই ফল প্রাপ্ত 
স্থওয়া যাইবে” ইহা 
করে না।” ! 


Now, i the relation 185 established, in the morn- 
man's carger, between the . human soul 
(0 immaterialis a relation of 
term is real and the objec- 
tive term is noa-existert, then I say itis something 
utterly without 2recede' in the whole history of.cred- 
lon. All.the @nalogies/of nature" fairly shout aginst 
the asspmption, of such a breach of. continuity between 
“ithe evolution of man a all previous evolution. So 
‘far as our 17০০8 of nature goes; the whole 
‘molientum of বটে carries. us farward.to the con- 
dclusion‘that the unseen world, as the. abjective - term 
ina “relation that has! co- -existed with the whole 
career of mankind, hasla real existence ; and it is but 


following ‘out the analogy to’ regard 208৮ uhseen 


ing twilight of 
“snd the world mvisible 


which only the WE 


ধের সনাতন... i KE 

































bs এ শশী লাঞ্চ সি ৩ পা পিসি ছিলা 


ন, as the theatre where the ethical i is destin- 
ed to reach its full consummation. 

“The’ lesson of evolution ‘1s that চে হা these 
weary ages the human soul has not been cierishing in 
religion a delusive phantom; but in spite Gf seerTingly' 
Endless groping and stumbling, 1t has been rising to 
the recognition of 1ts essential kinship with fhe ever- 
living God. ‘Of all the implications of the dsctrine of 
evolution with regard to’ man, I believe the very 
deepest and strongest to be that which asserts the 
ever-lasting reality of religion.” 


“এক্ষণে মমুযাযণ্ীবনের উধালোকে . মানবস্যা ও অযু 
অপার্থিব. জগত্বে মধ্যে যে সম্বন্ধ এই প্রকাব স্থাপিত 
হইয়াছে তাহার-ষদি জ্ঞাতাই মাত্র, সৎ হয় ও জেয অসৎ 

হয়--তবে আমি বলিব মে স্ষ্টির সমগ্র ইতিহাসেও ইহার 
মত আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। ক্রমবিকাশের 
দৃষ্টান্ত ব্য যে পযন্ত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইযাচ্ছ_-তহ! 


প্রতিবাদ করে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যতদুর নর 
আছে তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ বেগ এই সিদ্ধান্তই দি 
আমাদিগুঁকে পরিচালিত করে যে, বে অদ্বষ্ট জগৎ মঁুয্য 
সহিত সংযুক্ত আছে তাহা সৎ এবং উপমিতি প্রসাণ বলেই 
ইহা মনে করা যাইতে পারে যে এই অদৃষ্ট জগৎই সেই রম 
যেখানে নৈতিক প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ চরিতার্থতা ত্বন্তস্তাবী। 
,- ক্রমবিকাশ বাদের শিক্ষা এই যে সমস্ত ক্লান্তিপূর্ণ ক 
ব্যাপিয়া. মানবাত্মা ধৰ্ম্মে অলীক জন্পনার শাত্র অসুমরণ 
করিয়া আনে নাই; - কিন্ত আপাত প্রততস্মান ত 
অন্ধবৎ অনুসন্ধান -ও অসংখ্য বাধা সত্বেও ইহা! নিত্য স 
পরব্রন্মের সহিত প্রকৃত সারূপ্য পরিজ্ঞানের জন্য উর্দ্ধ দিবে 
অগ্রসর হইতেছে। মনুষ্য সন্ধে ক্রমবিকাশ বাদের সকল 
অস্তনিহিত তত্বের মধ্যে যাহা ধর্মের সনাতন জব প্রখ্যাপিত 
করে, তাহাই আমাব মৃতে গভীরতম ও ঘারকন্রম তত্ব” 


৮৬৪ 


সি লাশ A পাতা শাসি পাপ 


জাপানে ন ভারতীয় ছাত্রের খরচ । 


সবিনয় নিবেদন £- 

FEA SE Et HONE dE EES 
লাগে সে সমন্ধে আলোচনা! কবিয়া জাপানপ্রবাপী অনেক ছাত্র 
‘প্রতিবাদ’ নামধেষ লিপিতে বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিযাছেন। যাহারা 
১৩১৫ সালেৰ চৈত্রের প্রবাসীতে আমাদের ততসম্বন্ধে আলোচনা![পডিয়া- 
ছেন ঠাহীর! অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের সঙ্গে বর্তমান 
আলোচনার বিশেষ ব্যবধান নাই। কিন্তু একটি কথা যাহা! আমাদিগকে 
অত্যন্ত মৰ্ম্মান্তিক বেদন! -দিতেছে তাহার প্রতিবাদ অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
এবং সম্পূর্ণ জনিচ্ছ। সত্বেও করিতে রাধ্য হইতেছি। 

_জাপানস্থ- বন্ধুগণ জাপানে খাওয়া থাকার খরচ, অর্থাৎ আমরা 
যাহাফে হোটেল খবচ বলিযাছিলাম, ২: ইয়েন দরকার লিখিয়াছেন। 
ইহা অপেক্ষা কমেও যে হোটেল পাওয়া যায় তাহা আমবা গত বৎসরের 
চৈত্রের সংখ্যাঘ আলোচনা করিযাছি। আজ একটু প্রকাগ্ঠ ভাবে সে 
কথাটা আলোচন! করিলে হয়ত বন্ধুগণ বুখিতে পারিবেন যে তাঁহারা 
আমাদের উপর একটু অবিচার করিয়া! লেখনী চাঁলাইয়াছিলেন। 

" আমি টোকিওতে যে হোটেলে ছিলাম তাহার ঠিকানা ৩১ নং 
ওইয়াকেচো (31 ০iwakecho)। হোটেলের নাম “সোদেওযাবা 
কান” (5০de৮৭r৮৭ 270) সেখানে আমার সঙ্গে আরও ছুইজন বাঙ্গালী 
বঙ্ধু- (যীহাদের নাম আশ্বিনের প্রতিবাদ-লিপিতেই স্বাক্ষরিত আছে) 

₹ ছিলেন। হোটেলের দর ছিল মাঁসিক ১৪ ইয়েন। আমাদের 
হোটেলের একখানা! বাড়ী পর অন্য একটি হোটেলে আমাদের প্রিয় 
বন্ধু প্রীহুরেন্্র মোহন বন্ধ ও অন্ত আরও ভারতীয ছাত্র ছিলেন। 
সুরেন্দ্র বাবুকে প্রতিবাঁদকাঁরী সকল ছাত্র না চিনিতে পারেন কিন্ত 
তন্মধ্যস্থ ৮৯ জন ধাহারা আমাদের সমসাময়িক তাহারা অবশ্যই ভোলেন 
দাই। তিনি জাপানে “ভারত-আলয়ের” অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
চরিত্রবান, জ্ঞানবান্‌, গুণবান্‌ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
কুরিবেন। অন্ততঃ “তখন করিতেন। তিনি এখন বর্তমান সময়ে 
+ Stanford University Chemistry College নাম-জাদা 
ছাত্র । তিনি জাপানে ছই বৎসর ছিলেন। তাহার হোটেলের দর 
ছিল মাসিক ১২ ইষেন (12 /67) | পরছুঃখকাতর এবং আত্মত্যাগের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মহাবাষ্্রায় যুবক ‘খান কোন্জী “কে জাপানপ্রবাসী 
ভারতীয ছাত্র কে ন! চিনিতেন? একজন ভারতীয় যুবক অর্থাভাবে 
দেশে ফিরিতে পারেন না। আমাদের প্রিয় বন্ধু ‘খান কোনজী' নিলে এক 
প্রকার" কপর্দকশৃন্ত হইয়া ধনীব সন্তান যেখানে সহায়হীন যুবককে 
ছুইটি ইয়েন দিতে দশবার ইতস্তত: করিতে ছিলেন সেখানে চারিশত 
ইয়েন দান করিলেন। তিনি জাপানে যে হোটেলে ছিলেন তাহার 


ফি মাঘ, ১৩১৬ 


ছাত্রের জন্য ধাস্তবিকই অতি স্যারদঙ্গত। আমরা ৩*/৩৫২ টাকার” 




















৯ম ভাগ । 


ডিন তলার) বিদারক হোন 
থাকিয়। আসিযাছেন। তাহাদের নাম উল্লেখ অনাবশ্তক মনে হয়! 
খান্‌ কোনজী এখন Oregon Agricultural Collegeaব Regular 
Student জাপানে কি ভাবে অবস্থান করিতাঁম তাহা! আমরা সুদূর” 
কালিকর্ণিয়াৰ আসিরাঁও ভুলি নাই । কিন্তু হুঃখের বিষয এই যে আঁদাঁব 
জাপানস্থ বন্ধুগণ অদুবে থাঁকিবাও অনাযাসে ' সে কথাগুলি ভূলিধাঁ 
গ্রিবা অনর্থক অবিচাব করিষা প্রকারান্তরে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী 
বলিতেছেন। অবস্থাই আমর! যাহা! লিখিতেছি তাঁহ। দুই বৎসর পূর্ব্বেষ 
কথা। এখন যদি হোটেলের দব বাডিযা গিষ! থাকে সে কথা আমবা 
জানি না। তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাব কবিতেছি। 

পত্রপ্রেবকগণ লিখিযাছেন তাহাদের ৫০২ টাকা খবচ 'লাঁগে। 
আছি বে ১৪ ইয়েন হোটেলে ছিলাম আমাবও তাহাই লাগিত। হরেন 
বাবুও তাহার কমে কোন মতেই চালাইতে পাঁবিতেন ন!। আমরা 
চালাইতে পারি নাই বা পারিতেছিনা বলি! কেহই পারিবে না আমাৰ 
মনে এ কল্পনাই আসিতে পারিতেছেন।। আমি অনাযাঁসেই বিশ্বাস 
কবি যে আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, মেধাবী যুবক দেশে 
আছেন, ধাহার! ধু অর্থে জন্য বিদেশে আসিয! তাহাদের সেই টচ্চ- 
মেধাকে বর্ধিত করিতে পাঁবিতেছেন না। তাহাবা৷ অনেক অনবিধা, 
এবং কষ্ট সহ করিতে প্রস্তুত; তবুও যদ্দি কিছু জ্ঞান বেশি উপার্জন - 
করিতে পারেন। স্থধু তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই ৩1৩৫২ টাকার 
কথা উল্লেখ কবিষাছিলাম নতুবা! সাধ করিয়া! যাহাঁদিপকে বিশেষ বন্ধু 
বলিধ! জানি তাহাদের বিরাগভাজন হইবাব জঙ্ক লেখনী চালাইতামনা। 

কেহ কেহ একথাও বলিতে ছাড়েন না যে “পয়সা দিবে এ 
গান গুন্বে অকুরসংবাদ” ‘যার পবসা নাই তার বিদেশে (জাপানে) 
এসে লেখ! পড়া শেখার ইচ্ছ। ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কার্যয'। আমর! 
ওবাপ উপদেশের অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমর! গরীব কিন্তু 
মেধাবী ও চরিত্রবান যুবকর্দিগকে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে ভাই | 
তুমি যদি এক পয়স! রূপ ৩*৩৫২ টাকা মাসিক সংগ্রহ করিতে পার 
তবে অন্তুরসংবাদের অভিনয়সঞ্চকপ জাপানে তোষরা। প্রবেশ কবিতে 
পারিবে। সত্য বটে তোমরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীষ শ্রেণীতে আরামে 
বিয়া অভিনব দেখিতে পারিবে না কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে একপাশে দাঢাইযা 
তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পাঁরিবে। , 

আর একটি কথা বলিযাই আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। 
বন্ধুগণ যে ৫*২ টাকার হিসাব দিয়াছেন তাহা আমাদের মত দাধারগ 


কথা সুধু তাহাদের জঙ্কই লিখিযাছিলাম যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা 
শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং কষ্টসহিফু ও বাস্তবিক সম্থলহীন | ' সে সমস্ত গুণে 
ধাহাঁর! ভূষিত নন ডাঁহার! যেন কখনই অঙ্কের অমবিধার £কারণ 
হইবার জন্ত জাপানে ৩৩৫২ টাকার থাকিবেন আশা করিয়া না 


নাভারাজ্যের টাক্কা সাহেব বা যুবরাজ, 
ভারতীয় সমালসংস্কার সমিতির সভাপতি । 


Aurtel ne Press, Calcutta. 








শত শত মিলনরজ্জুকে তাহারা যেন 


ছাত্র যত বেশি বাহির হয় তাহাতে 


করিলাম । মু এপার ও ওপার হইতে অনর্থক 
কথা কাটাকাটি করিয়া ‘প্রাসী'র মুলাবান এবং রত্বপ্রণ ব্ষকে অনর্থক 


শ্রীঅনাথ বন্ধু সরকার। 


 চিত্রপরিচয়। 


কৃষ্ণের: গাঁৰজ্জন খারণ” নামক মনোহর চিত্রখানি 
লারাম কর্তৃক্ত অস্কিত । অগ্রহায়ণের প্রবাঁপীতে ইহারই 


“উৎকচ্টিতা” নামক আর একখানি স্বন্দর চিত্র 
হয়? ওঁ চিত্রের পরিচয় দিবার সময় আমর! 
মর তাঁহার বংশের বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিয়া 





গোপ ও গোগী। গাভীগুলির টস 


ও আর্ভভাব যা? রী গে 


মাদকবিনোধী সভার সভাপতি as 


- পারেখ মহাশয়গণের ছবি দিলাম। 





[ ৯ম তাগ। 


ol Sot at “teat Sea eat ee সস 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১১ । 
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রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 





"সচিত্র আরব্যোপন্যাসের প্রশংসা। 


~ শ্রীগুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

জারব্যোপন্তাস ততপ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ, সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার 
অরেক অংশ বালক বালিকার পাঠোপযোগী নহে। আপদি সেই সবল 
অংশ বাদ দিয় যে নুতন সংখ্ষবণ প্রস্তত কবিয়াছেন তাহ! অবশ্তই 
সকলের নিকট সমাদৃত হইবে। সমস্ত আপত্তির স্থল বাদ দেওয়া 
হইয়াছে কিন! বলিতে [পারি না কেন না আপনার প্রদত্ত গ্রন্থখান 
আতস্তপাস্ত পাঠ কদ্দিবার দিসয পাই নাট । কিন্তু যতদুব স্থানে স্থানে 
পাঁঠ করিয়া দেখিযাছি ও আপনাব সাবধানতা! ও সদ্বিবেচনার প্রতি 
যেরূপ বিশ্বাস আছে তাহাতে | আপনার সম্পাদিত সংস্কবণে বালক 
বালিকাদের পাঠের অনুপযোগী কোন কথ! আছে বলির! বোধ হয না 


রীবনী্্রনাথ ঠাকুব ৷ | 
আমি পূর্বেই ইহা! ক্র কাযা 
ও বোলপুর ব্ৰহ্মবিষ্যালয়ের 


আমার পরিবারগ্ক বালকবালিকা 
দের অবকাশ কালে প্ডিবার, শুল্ক 

দিয়াছি__ইহ। হইতেই এই শ্র্থ সম্বন্ধে আমাব মত বুঝিতে পারিবেন। 
জগতে কথাপ্রন্থের সধো উপস্তাসের তুলন। পাঁওয়! যায় না 
অথচ নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গৃহস্থ ঘরে রাখা যাঁয না। আপনি 
সংশোধিত-আকারে বাংলা এই প্রস্থ প্রকাশ করিযা শিশুপাঠা সাহিত্যকে 
জারির, বল নি গ্রন্থ শিশুস'প্রদায়ের পিতা- 


* মাতারও মনোবঞ্জন করিবার যে 
৮৮ - 
অপাঠ্য অংশ বাদ দিয় বারব্যোপস্কাসেব এই সংস্কার প্রকাশ করায়, 
একটি বিশেষ অভাব দুর ছ। এমন জগদ্বিখাত মনোরম 
- উলান বাকা চার হত! পারা যাইত ন| বলিব! কষ্ট হইত। 


এখন তাহাদিগকে অসঙ্কেচে দেওয়। যাইতে পাবিবে। এমন উত্তট 
কল্পনার উপস্তাঁস অর দ্িভীয নাই। ইহ! আবালবৃদ্ধ সকলেরই চিত্ত 
হরণ করে। আপনার ভাষাটিও বেশ প্রাপ্রল হইয়াছে । চিন সন্নিবেশ 
রস্বটি আরও চিত্তান্্যক হইবাছে। 
শ্রীবামেন্দরনন্দব তিবেদী _. | 

আরব্য উপন্যাস এতদিন বটতলাঁব -সবস্বতী কর্তৃক aie ta 
এদেশে বর্তমান ছিল। এত্ত উহা কেন ভদ্র সাহিত্য মধ্যে স্থান পাষ 
নাই, তাহ! মাঝে মাঝে মন করিতাম, কিন্তু -উত্তব পাইতাম ল। 
আপনি উহাকে ভদ্র পবিচ্ছদে বালা সাহিত্যে স্থান দিলেন, ইহাতে 
আমি সুখী? বাঙ্গালা সাহিত্যও আপনার নিকট ধরণী। আনব্য 
উপন্যাসের মূল উপ ধ্যানগুলি আমি কখনও পড়ি নাই। গুনিষছি 
উহ্থাতে অনেক বর্ডনীষ কথা! আছে। সেই বর্জনীয় কথা কাটিয়া 
ছীঁটর| যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহা মানব সাহিত্যে একটা অদ্ভুত জিনিব । 
বোগদাদের খলিফাদের র্াজদ্বকাঁল সম্পূর্ণ ওতিহাসিক জিনিষ হইলেও 
উহা কিরূপ একট! স্বপ্রহর হুইয়া দাড়াইবাছে। আরব্য উপন্তাসেব 
১. গল্পগুলিও ঠিক্‌ হের মত ম্যায় জ্রিনিষ | উহ! খাঁটি Orienial 
,ও অতি বিচিত্র জিনিষ। | 
শ্রবিজরচ্ মন্ুষদাক-- | রশ 

ছাপা ভাল, চিত্র ভাল, ভাবা ভাল। এসকল ত ভালই ; কিন্ত 
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গ্রহসম্প্াদুকের সেই বিচারশক্তি, বাহাব বলে উপহেরী 
অনুপযোগী কথার নির্বাচন হইয়াছে; যাহার বলে গল্লাংশ পরিত্যক্ত 


হইযাও পাঠকের মনোবগ্রনে ব্যাঘাত ঘটে নাই। EE 0 
সুশিক্ষিত কবিবাব জন্য যাঁহাদের একাস্ত যত্ন নাই, অধাপনায় যাঁহাদের 
অভিজ্ঞতা নাই, এবং যে সকল সাহিত্যলেখকদিগেব কচি স্বমার্জ্িত 
নহে, তাহাদের হাতে এমন সংস্কর' -হইতে. পাবিভ না. * * 
সুচাঁকবপে সম্পাদিত হইয়াছে। - 


শ্রীললিতকুমাঁব বন্দযোপাধ্যায়-=( স্ীবনীতে ) 

কৃতবিদ্য সম্পাদক কর্তৃক, মাঞ্জিত ভাষায়, ন্দৃ্ভ আকারে, হল্সর 
চিত্রেব সহিত, পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় ভরসা হয যে, এই বিদেশীয 
রত্ব আমাদের মাতৃভামাৰ কঠহার স্বাগ্নিভাবে অলংকৃত ফরিবে। 


শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

বাস্তবিক আরব্যোপন্র/সের মত এমন চিত্রাকর্ক গল্পের বহি এত" 
দিন বালকবাজিক[দের হাতে দিবার উপায় ছিল না । আপনি সে অভাব 
দুর কবিয| বালকবালিকাগণেব এবং মহিলাগুণেরও বিশেষ বন্বাদের 
ভাঙ্গন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। চিত্রগ্ড ল থাকাতে ইহার আঁকর্ষণ 
আরও বর্ধিত হইয়াছে। 


শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন. 

কোন অনির্দিষ্ট রাজ্যে ভয়, নুখ, ' শক্তি ও সৌন্দর্য্যের টি 
মানুষের চিত্তে নিহিত আছে। তাহাই নৈতা, পন্থী, ভূত প্রভৃতি 
কল্পনায সার্থকতা লাভ কবে। এই সদীম পৃথিবীন মধ্যে সানবচিত্ত 
সীমাবদ্ধ থাকিতে চাঁহে ন!, কল্পনার সীমালঙবন কতি?| অসীম রাজ 
প্রবেশ করিতে চাহে,_-বাল্যকালে এই বৃত্তি আবব্য উপন্য্সের গল্পে 
যত চরিতার্থত। লাভ করে, এবপ আব কিছুতেই নহে। এই সকল 
গাল্পে যে কল্পনাবৃত্তির উন্মেষ হর, ভাহা' বযোবৃভিব অঙ্গে প্রগাঢ়ত! লা 
কবিষা চিত্বকে কবিত্ধে দীক্ষিত করে, এই জন্য অবান্রব হইলেও ইহাত 
শিক্ষা উপেক্ষণীয় নহে । তবে শিশুগণের পাঠের অনুযোগ বিলাস ও 
ইন্জ্রিাসক্তি প্রবোচক যে সকল চিত্র মুলগ্রন্বে বহুল পবিস্টাণে প্রাপ্ত 
হওয! যায, আপনি তাহা বাদ দিয়! গৃহস্থগণেব ধন্যলদার্হ হ্ইয়াছেন। 
ইহা! এখন শিশুদেব হাতে দিতে আমাদের 'দ্বণল বোধ হইবার কোনই 
কারণ নাই। আপনার রচন। অতি প্রাঞ্জল ও হসাঠা হইয়াছে,_ 
চিত্রগুলিও বেশ সুন্দব হইয়াছে । 
শ্ীঅবনীন্রনাথ ঠাকুব__ 

আপনাব আবব্যোপন্যাসের এক বিশেষত এই নে, সেই চিরনুতন 
আরবদেশীয গল্পগুলিব সহিত আপনি সম্পূর্ণ পূর্্দেশী চিত্রকলা 
একসুত্রে বড চমৎকাব গাথিযাছেন। একপটি এ গ্রন্থে কি দেশী কি 
বিলাতি কোন সংস্কবণেই এ পধ্যস্ত দেখি নাই! 
শ্রীধোগীন্্রনাথ বস্থ __ 

আবব্য উপস্থাসের গল্পগুলি সকল দেশে এক সমান্জেই জনসাধারণের 
মনোরপ্রন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাছাদিগেব মধ্যে কেন কোন্টা 
বালকবালিকাদিগের পাঠের যোগ্য নয়। সেগুলি বর্ন কবিরা আপনি 
অতি সৎ বিবেচনার কার্য করিয়াছেন। আপনর ভাষা বিশুদ্ধ, সরল 
এবং মধুর। ছুই একটা স্থল আরও একটু সরস হই আমার মতে যেন 
ভাল হইত। পুস্তকখানি এক্ষণে যে আকাবে এবং যে ভাবে প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক পিতামাতাই তাহা অবাধে নিজের পুর 
কন্তাদিগের হস্তে দিতে পারেন। fl 


" বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখথবার সময় প্রবাসীর উল্লেখ করিবেন। 


-ব্রেজিল পাথরের চসমা 1: 








আজকাল জীবনসংগ্রামে যেসব অঙ্গের সমধিক চাঁলনা আবস্ক তন্মধ্যে 
চক্ষু প্রধান, হৃতরাং চক্ষুব দৃষ্টিশক্কির সমত। রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষ!-কর! 
অনুচিত। ইহা! স্বীকাঁধ্য যে "পাথরের চসমা” ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির সমতা 
অধিক পরিমাপে রক্ষিত হয়। আমাদের পাঁথরের চস! _ইউয়োগীয় 
কোন দোকান হইতে -নিকৃষ্ট নহে, অথচ মৃত্য তুলনায় অত্যন্ত হলত। 
ক্যাটালগ বিনামূল্যে প্াপ্তব্য। 

জে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং; ননং বন্থবাপ্গাব সরা, কপ্কাতা। 
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ফাল্গুন, ১৩১৬ । 


| ১.শ সংখ্যা । 








গোরা । 


৭১ 


এই আঘাতে গোবাব মনে একটা পবিবর্তন আঁসিল। 
 সুচবিতার দ্বাবা গোবাব মন যে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার 
,কাবণ সে ভাবিয়া দেখিল--সে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে-_ 
কখন্‌ নিঞ্জেব অগোচবে সে ইহাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত 
Pet ফেলিযাছে। যেখানে নিষেধেব সীমা টানা ছিল 
সেই সীমা গোবা দশ্তভরে লঙ্ঘন করিয়াছে। ইহ! 
আমাদেব দেশেব পদ্ধতি নহে। প্রত্যেকে নিজেব সীমা 
বক্ষা কবিতে না পাঠিলে সে যে কেবল জানিয়া এবং না 
জানিয়া নিজেবই অনিষ্ট বিয়া ফেলে তাহা নহে, অন্তেব ৪ 
হিত করিবার বিশুদ্ধ শক্তি তাহাব চলিয়া যায়। সংসর্গের 
দ্বাব| নানাপ্রকাঁব হৃদরবুত্তি প্রবল হুয়া উঠিয়া জ্ঞানকে 
নিষ্ঠকে শক্তিকে আবিল কবিয়া তুলিতে থাকে । 
কেবল ব্রাঙ্গঘবেব ছেয়েদেব সঙ্গে মিশিতে, গিয়াই সে 
এই সত্য আবিষ্ধাব কবিয়ছে তাহা নহে। গোবা 
জনসাঁর্বাবণেব সঙ্গে ষে বিলিতে গিয়াছিল সেখানেও একটা 
যেন আবর্তেব মধ্যে গড়িরা নিজেকে নিজে হাবাইবার 
উপক্রন কবিয়াছিল। কেন না, তাহাব পদে পদে দয়' 
জন্মিতেছিল, এই দয়ার বুশ মে কেবলই ভাঁবিতেছিল এট! 
মন্দ, ন্যায়, এট' কে দুণ হ বিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এই 
দয়াতৃত্তিই কি ভাহমন্দ সু'বিচারেব ক্ষমতাকে বিকৃত কবিয় 


N 


দেয় না? দয়া করিবার ঝৌকটা আসমাদেব যতই বাড়িয়া 
উঠে নির্ধিকাব ভাবে সত্যকে দেখিবাঁব শক্তি আমাদের 
ততই চলিয়া যায়-_প্রধূমিত করুণাব কালিমা মাখাইয়া যাহা 
নিতান্ত ফিক তাহাকে অত্যন্ত গাঢ় কবিয়া দেখি । 

গোবা কহিল, এই জন্যই, যাহাব গুতি সম্েব হিতের 
ভাব, তাহাব নিলিপ্ত থাকিবাব বিধি আঁদেব দেশে 
চলিয়া আসিয়াছে । প্রজার সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিলে তবেই যে প্রজাপালন কর! বাঁজর পক্ষে সম্ভব হয় 
একথা সম্পূর্ণ অমূলক । প্রজাদেব সম্বন্ধে নাঁজাঁর যেরূপ 
জ্ঞানের প্রয়োজন সংশ্রবের দ্বাব! তাহা কলুষিত হয়| এই 
কাঁবণে, প্রজাবা নিজেই ইচ্ছা কবিয় তাহের বাজাকে 
দুবত্বেব দ্বাবা বেষ্টন কবিয়া বাঁথিয়াছে বাডু' তাঁহাদেব 
সহচব হইলেই বাঁজাব প্রয়োজন চলিয়া যাইবে । 

্রাহ্মণও সেইরূপ স্থদুবস্থ সেইরূপ নিপিগু । ব্রাঙ্গণকে 
অনেকের মঙ্গল কবিতে হইবে এইজন্লই অনেকেব সংসর্গ 
হইতে ব্রাহ্মণ বঞ্চিত। 

গোরা 'কহিল আমি ভাঁবতবর্ষেব সেই ত্রা্গণ। দশ- 
জনের সঙ্গে জড়িত হইয়া, ব্যবসায়েব শঙ্কে জুষ্টিত হইয়া, 
অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া ষে ব্রাক্ষণ শুদ্ত্বেব ফাস 
গলার বাঁধিষা উদ্বন্ধনে মরিতেছে গোঁবা তাহাদিগকে তাহার 
স্বদেশেব সঙ্গীব পদার্থের মধ্যে গণ্য কবিল না তাহাদিগকে 
শুদ্রের অধম কবিয়া দেখিল, কাঁবণ, শৃদ্র আপন শৃত্রত্বেব 
দ্বারাই বাঁচিয়া আছে কিন্তু ইহাবা! ্রাহ্মণত্বব জ্ডাবে মৃত, 
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রা ইহাবা অপবিত্র _ ভারতবর্ষ ইহাদেরই দন্ত আজ 
উজ উঠত রতন 
গোব! নিজের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের সঞ্জীবন মন্ত্র সাধন! 
কবিবে বলিয়া মনকে আজ প্রস্তুত করিল। কহিল, 
আমাকে নিবতিশয় শুচি হইতে হইবে। আমি সকলের 
সঙ্গে সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়া নাই। বন্ধুত্ব আমাব পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী নহে, নারীর সঙ্গ যাহাদেব পক্ষে একান্ত 
উপাদেয় আমি সেই সামান্ত শ্রেণীব মান্য নই, এবং দেশেব 
ইতর-সাধারণের ঘনিষ্ঠ সহবাস আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয় । 
পৃথিবী স্তদূব আকাশের দিকে দৃষ্টির জন্ত যেমন তাকাইয়া 
আছে__ত্রাক্মণেব দিকে ইহাব! তেমনি করিয়া তাকাইয়৷ 
আছে-_আমি কাছে আসিয়া পড়িলে ইহাদিগকে বীচাইবে 
কে? 
ইতিপূর্বে দেবপূজায় গোবা কোনো দিন মন দেয় নাই। 
যখন হইতে তাহার হৃদয় ক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই 
সে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, কাঁজ তাঁহার 
কাছে শৃন্ত বোধ হইতেছে, এবং জীবনটা যেন আধখানা 
হইয়া কীদিয়া মরিতেছে তখন হইতে গোরা পুজায় মন দিতে 
চেষ্টা করিতেছে। প্রতিমাব সন্মুখে স্থিব হুইয়া বসিয়া 
সেই মৃত্তিব মধ্যে গোরা নিজের মনকে একেবাবে নিবিষ্ট 
করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্ত কোনো উপায়েই সে 
আপনার ভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে না। 
দেবতাকে সে বুদ্ধির দ্বার! ব্যাখ্যা কবে-_তাহাকে রূপক 
করিয়া না তুলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পাবে না। 
কিন্তু রূপককে হৃদয়ের ভক্তি দেওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যাকে পূজা করা যায় না। বৰঞ্চ মন্দিরে বসিয়া পুজার 
চেষ্ট! না করিয়া ঘবে বসিয়া নিজেব মনে অথবা কাহাবে! 
সঙ্গে তর্কোপলক্ষ্যে যখন ভাবের শোতে মনকে ও বাক্যকে 
ভাঁসাইয়! দিত তখন তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দ ও 
ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। তবু গোরা ছাড়িল না__সে 
যথানিয়মে প্রতিদিন পূজায় বসিতে লাগিল, ইহাকে সে নিয়ম- 
ত্বরূপেই গ্রহণ করিল। মনকে এই বলিয়া বুঝাইল, যেখানে 
ভাবের সুত্রে সকলের সঙ্গে মিলিবাঁর শক্তি না থাকে সেখানে 
নিয়মসুত্রই সর্বত্র মিলন রক্ষা কবে। গোরা যখনই গ্রামে 
গেছে "সেখানকার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, মনে মনে 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩১৬ । 
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গভীর ভাবে ধ্যান করিয়া বলিযাছে এইখানেই আমাৰ বিশেষ 
স্থান_একদিকে দেবতা ও একদিকে ভক্ত__ভাঁহারই, 
মাবখানে ব্রাহ্মণ সেতুস্বর্ূপ উভয়েব যোগ বক্ষা ক 
আছে। ক্রমে গোঁবার মনে হইল, ব্রাহ্মণের পক্ষে ভক্তিব 
প্রয়োজন নাই। ভক্তি জনসাঁধাবণেরই বিশেষ সামগ্রী। ধ 
এই ভক্ত ও ভক্তির বিষয়ের মাঝখানে যে সেতু তাহা 
জ্ঞানেরই সেতু। এই সেতু যেমন উভয়েব যোগ রক্ষা করে 
তেমনি উভয়ের সীম! রক্ষাও করে । ভক্ত এবং দেবতার 
মাঝখানে যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যবধানের মত না থাকে তবে , 
সমন্তই বিকৃত হইয়া ফাঁয়। এই জন্য ভক্তিবিহ্বলতা 
্রাঙ্মণেব সন্ভোগের সামগ্রী নহে- ত্রান্মণ জ্ঞানের চুড়ায় 
বসিয়া এই ভক্তির রসকে সর্বসাধারণের ভোগার্থে বিশুদ্ধ 
করিয়া রাখিবার জন্য তপস্তারত। সংসারে যেমন ব্রাহ্মণের 
জন্য আরাঁমেব ভোগ নাট, দেবাচ্চনাতেও তেমনি ব্রাহ্মণের 
জন্য ভক্তিব ভোগ নাই। ইহাই ব্রাহ্মণের গৌবব। 
সংসারে ব্রাহ্মণের জন্ত নিয়মসংঘম এবং ধর্ম্মসাধনায় ব্রাহ্মণের 
অন্ত জ্ঞান । 

হৃদয় গোরাকে হার মানাইয়াছিল_ হৃদয়েব প্রতি সেই 
অপরাধে গোরা নির্বাসনদ্ড বিধান করিল। কিন্ত 
নির্বাসনে তাহাকে লইয়া! যাবে কে? সে সৈন্ত 
কোথায়? 
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গঙ্গার ধাবের বাগানে প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজন হইতে 
লাগিল । 

অবিনাঁশেব মনে একটা আক্ষেপ বোধ হইতেছিল, যে 
কলিকাতার বাহিরে অসুষ্ঠানটা ঘটিতেছে ইহাতে লোকের 
চক্ষু তেমন কবিয়া আকৃষ্ট হইবে না । অবিনাশ জানিত, 
গোরাব নিজেব জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নাই 
প্রয়োজন দেশের লোকের অন্ত | ০০ 
ভিড়ের মধ্যে একাজ দরকার । 

কিন্ত গোরা রাজি হইল না । সে যেরূপ বৃহৎ হোন 
করিয়া, বেদমন্ত্র পড়িয়া এ কাজ করিতে চায়, কলিকাতা 
সহরের মধ্যে তেমনটা মানায় না। ইহার জন্য তপোবনের 
প্রয়োজন । স্বাধ্যায়মুখরিত হোমাগ্সিদীপ্ত নিভৃত গঙ্গাতীরে, 
যে প্রাচীন ভারতবর্ষ জগতে গুরু ডাঁহাক্ষেই গোরা আবাহন 
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করিবে এবং পানা বর হইব তাহাব নিকট হইতে 
সে নবদ্দীবনেব দীক্ষা গ্রহণ কিবিবে । গোবা মবাল্‌ এফেক্টের 
জন্ত বান্ত নহে ।" | 
অবিনাশ তখন হুইয়া খবরেব কাগজেব 

৯ আশ্রয় গ্রহণ কবিল। সে (গোবাকে না জানাইয়াই এই 
প্রাষশ্চিত্তের সংকাঁদ সহস্ত|খববেব কাগজে রটনা করিয়া 
দিল। শুধু তাই নহে কোঠায় সে বড় বড় 
প্রবন্ধ লিখিয়া দ্বিল_ত সে এই কথাই বিশেষ কবিয়া 
জাঁনাইণ, যে, গোবাব মত তেজস্বী পবিত্র ব্রাঙ্গণকে কোনো 
দোষ স্পর্শ কবিতে পাবে না (তথাপি গোরা বর্তমান পতিত 
'ভাবতবর্ষেব সমস্ত পাতক স্কন্ধে লইয়া সমস্ত দেশের 
হইয়া প্রায়শ্চিত্ত কবিতেছে। সে লিখিল, আমাদেব দেশ 
যেমন নিজেব দুঙ্ৃক্তিব ফলে বিদেশীর বন্দীশালায় আজ হঃখ 
পাইতেছে__গোবাও তেননি নিজেব জীবনে সেই বন্দীশালায় 
বাসহুঃখ স্বীকাব করিয়া ছ। এহইরূপে দেশের ছুঃখ 
এসে যেমন নিজে বহন এমনি কবিয়! দেশের 
অনাচারের প্রায়স্চিত্বও নো নিজে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছে, অতএব ভাই বাঙালী, ভাই ভাবতে পঞ্চ- 
বিংশতিকোটি হুঃখী সন্তান, _ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
.”গোব! এই সমস্ত লেখা { বিরক্তিতে অস্থিব হুইয়া 
পড়িল। কিন্ত অবিনাশকে পাবিবার জো নেই। গোরা 
তাহাকে গালি দিলেও মে গায়ে লয় না_ বরঞ্চ খুসি হয়। 
আমাব গুক অত্যুন্ত ভাবলোঁকেই বিহার কবেন-_-এ সমস্ত 
পৃথিবীব কথা কিছুই বোঝেন না। তিনি বৈকুষ্ঠবাসী 
নাবদেব মত বীণা বাজাইয়া বিষ্ণুকে বিগলিত কিয়া গঙ্গার 
স্থষ্টি কবিতেছেন, কিন্তু সেই গল্গাকে মরতে প্রবাহিত করিয়া 
সগবসস্তানের ভশ্মবাশি সর্থীবিত কবিবাব কান্দ পৃথিবীব 
ভগীরথের- সে স্বর্গে লোপ কর্ম নয়। এই ছুই কাজ 
একেবারে স্বতন্ত্র । অতএব: অবিনাশের উৎপাতে গোবা 
যখন আগুন হুইয়া উঠে-_তখন অবিনাশ মনে মনে 
হাটে, গোবাৰ প্রতি তাহাব'তক্তি বাড়িয়া উঠে। সে মনে 
মনে বলে আমদের সুরুব চেহাবাও যেমন শিবেব মত 
তেমনি ভাবেও ভিনি ঠিক ভোলানাথ। কিছুই বোঝেন 
না, কাঁওজ্ঞান মাত্রই নাই, কথায় কথায় রাগিয়া আগুন 
হন, আবাব রাগ হুড়াইতেও বেশীক্ষণ লাগে না। 


নিত? 


৮৬৯ 
অবিনাশের চেষ্টায় গোবার প্রায়শ্চিত্তে কথাটা লইয়া 
চারিদিকে ভাবি একটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। গোবাকে : 
তাহাব বাঁড়িতে আসিয়া দেখিবাব জন্য, তাহার সঙ্গে আলাপ' 
কবিবাব জন্য লোঁকেব জনতা আরে! বাড়িয়া উঠিল।' 
প্রত্যহ চারিদিক হইতে তাহাব এত চিঠি আঙ্গিতে লাগিল 
যে, চিঠি পড়া সে বন্ধ করিয়াই দিল। গোরাব মনে ' 
হইতে লাগিল এই দেশব্যাপ্ত আলোচনা ঘভঁবা তাহাব ; 
প্রায়শ্চিত্তের সাত্বিকত! যেন ক্ষয় হইষা গেল--ইহা একটা 
বাজসিক ব্যাপাব হইয়া উঠিল। ইহা কালেবই দোষ। 

কৃষ্ণদয়াল আজকাল থববেব কাগজ স্পর্শও কবেন না 
কিন্ত জনশ্রুতি তাহাব সাধনাশ্রমেব মধ্যেও গিষা প্রবেশ ' 
কবিল। তাহাব উপযুক্ত পুত্র গোঁবা মহাস্মাবোহে প্ৰায়শ্চিত্ত 
কবিতে বসিয়াছে, এবং সে যে তাহাব পিক্যাবই পবিত্র পদ্রান্ক 
অনুসবণ কবিয়া এককালে তাহার মতই সিদ্ধপুরুষ হইয়া 
দাড়াইবে এই সংবাদ ও এই আশা কষ্জদয়ালের প্রসাঁদজীবীরা 
ভাহাব কাছে বিশেষ গৌববের সহিত ব্যক্ত করিল। 
গোঁবাঁর ঘবে কৃষ্ণদয়াল কতদিন যে পদার্পন করেন 
নাই তাহার ঠিক নাই। তাঁহাব পষ্টবস্ত্র ছাড়িয়া স্থতাব 
কাপড় পরিয়া আজ একেবারে তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ ' 
করিলেন। সেখানে গোবাকে দেখিতে পাইলেন না। 
চাকরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। চাকর জানাইল, গোবা 
ঠাকুব ঘবে আছে। 
জ্্যা! ঠাকুব ঘরে তাহার কি প্রয়োজন! 
তিনি পূজা কবেন | 
কুষ্ণদয়াল শশব্যস্ত হইয়া ঠাকুব ঘবে উপস্থিত হইয়া ' 
দেখিলেন সত্যই গোব! পূজায় বসিয়া গেছে। | 
কৃষ্ণদয়াল বাহিব হইতে ডাকিলেন-_পসোবা । 
গোবা তাহাব পিতাব আগমনে আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া! । 
দাড়াইল। কৃষ্ণদয়াল তাহার সাধনাশ্রমে বিশেষভাবে নিজেব 
ইঞ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ইহাদের পবিনার বৈষ্ণব, ' 
কিন্তু তিনি শত্তিমন্ত্র লইয়াছেন, গৃহদেবতাঁর সঙ্গে তাহার ' 
প্রত্যক্ষ যোগ অনেক দিন হইতেই নাই। ৃঁ 
তিনি গোরাকে কহিলেন, এস, এস, বাইবে এস ! 
গোরা বাঁহিব হইয়া আগিল। ক্বষ্ণদয়াল কহিলেন, 
এ কি কাণ্ড! এখানে তোমার কি কাজ । ৃ 


পশু ka ~~ লী সি পপি ক 


৮৪০ 

গোবা কোনো উ উত্তব কৰিলি ন। কুকদরাল কহিলেন, 
পুন্জাবি ব্রাহ্মণ আছে, সেত প্রত্যহ পুজা করে--তাতেই 
বাড়িব সকলেবই পুজা! হচ্চে, তুমি কেন এব মধ্যে 
এসেছ! 

গোবা কহিল-_তাঁতে কোনে! দোষ নেই ! 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন--দৌষ নেই ! বল কি! বিলক্ষণ 
ঘোষ আছে ! যাঁব যাতে অধিকার নেই তার সে কাজে 
যাবা দবকার কি! ওতে যে অপবাধ হচ্চে! শুধু তোমাৰ 
নস, বাঁড়িসুদ্ধ আমাদের সকলেব ! 

গোর! কহিল-_বদি অস্তরেব ভক্তিব দিক দিয়ে দেখেন 
তা হলে দেবতার সামনে বলবার অধিকার অতি অল্প 
লোকেরই মাছে__কিন্ত আপনি কি বলেন আমাদেব এ 
বামহরি ঠাকুবের এখানে পুজা করবাব যে অধিকাৰ আছে 
আমার সে অধিকাবও নেই ! 

কষ্ণদয়াল গোবাকে কি যে জবাব দিবেন হঠাৎ ভাবিয়া 
পাইলেন না। একটু চুপ কবিয়া থাকিয়|। কহিলেন--দেখ, 
পুজা করাই বামহবিব জাত-ব্যবসা । ব্যবসাতে যে অপ্বাধ 
হয় দেবতা সেটা নেন না। ও জায়গায় ক্রুটি ধরতে গেলে 
ব্যবসা বন্ধই করতে হয়-_তাঁহলে সমাজের কাজ চলে না। 
কিন্ত তোমার ত সে ওজর নেই। তোমার এ ঘরে ঢোক- 
বার দরকার কি? 

গোবাব মত আ'চাবনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণের পক্ষেও ঠাকুব ঘবে 
প্রবেশে করিলে অপরাধ হয় এ কথা কৃষ্ণদয়ালেব মত 
লোকের মুখে নিতাস্ত অসঙ্গত গুনাইল না। সুতরাং 
গোর! ইহা সহ করিয়া! গেল, কিছুই বলিল না । 

তখন কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, আব একটা কথা গুন্চি 
গোরা ! তুমি নাঁকি প্রায়শ্চিত্ত করবাঁব জন্তে সব পণ্ডিতদের 
ডেকেছ? ' 

গোরা কহিল, হা । 

কৃষ্ণদয়াল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, 
আমি বেঁচে থাকৃতে এ কোনোমতেই হতে দেব না। 

গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল-_ 
সে কহিল--কেন ? 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, কেন কি! আমি তোমাকে আর 
একদিন বলেছি প্রায়শ্চিত্ত হতে পারবে না ! 


প্রবাসী__ ফাল্গুন, ১৩১৬ | 


ক সি লামা ছিলা জত + * 


[ ৯ম ভাঁগ। 


গোবা কহিল-_বলে ত ছিলেন_কিন্ধ কাৰণ ত কিছু 
দেখাননি। 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন-_কাঁরণ দেখাবার আমি কোনো 
দরকাব দেখিনে। আমব! ত তোমার গুরুজন, মান্ব্যক্তি ; 
এ সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম আমাদেব অনুমতি ব্যতীত ' 
কববার বিধিই নেই। ওতে যে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে 
হয় তাজান? 

গোর! বিস্মিত হইয়া কহিল--ভাতে বাধা কি? 

কৃষ্ণদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, সম্পূর্ণ বাঁধা 
আছে। সে আমি হতে দিতে পাব না। 

গোরা হৃদয়ে আঘাত পাইয়া কহিল-_দেখুন, এ আমাব 
নিজের কাজ । আমি নিজেব শুদ্ধির জন্যেই এই আয়োজন 
কবচি _-এ নিয়ে বৃথা আলোচনা কবে আপনি কেন কষ্ট 
পাচ্ছেন? 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, দেখ গোঁবা, তুমি সকল কথায় 
কেবল তর্ক কবতে যেয়ো না। এ সমস্ত তর্কেব বিষয়ই 
নয়। এমন ঢেব জিনিষ আছে ষা এখনো তোঁমাব বোঝবাব 
সাধ্যই নেই। আমি তোমাকে ফেব বলে যাচ্ছি হিন্দৃধর্শে 
তুমি প্রবেশ কবতে পেবেছ এইটে তুমি ম(4 করচ কিন্ত 
সে তোমাৰ সম্পূর্ণই ভুল। সে তোঁমাব সাঁধ্যই নেই 
তোমাব প্রত্যেক রক্রেব কণা, তোমার মাঁথা থেকে পা 
পর্য্যন্ত তার প্রতিকূল। হিন্দু হঠাৎ হবাব জে! নেই, 
ইচ্ছা করলেও জো নেই। জন্ম জন্মান্তবেব সুক্কৃতি চাই। 

গোবার মুখ রভ্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, 
জন্মাস্তবেব কথা জানিনে কিন্তু আপনাদেব বংশেব বক্তধারায় 
যে অধিকার প্রবাহিত হয়ে আস্চে আমি কি তারও দাবী 
কবতে পাবব না? 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, আবার তর্ক? আমার মুখের 
উপর প্রতিবাদ করতে তোমাব সঙ্কোচ হয় না? এদিকে 
বল হিন্দু! বিলাঁতি ঝাঁজ যাবে কোথায় ? আমি যা বলি 
তাই শোন। ও সমস্ত বন্ধ কবে দাও ! ১ 

গোবা নতশিবে চুপ করিয়া দাড়াইয় হিল একটু 
পরে কহিল--যদি প্রায়শ্চিত্ত ন! করি তা হলে কিন্তু 
শশিমুখীর বিবাহে আমি সকলেব সঙ্গে বসে খেতে 
পারব না। রি 


১১শ সংখ্যা । | 


দলিল সিপাসটি্া ও ৩০০৪ লাশ ত পাটি পা পাপা লা = 


কষ্ণদয়াল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বেশ ত! 

তাঁতেই বা দোষ কি? তোমার জন্যে না হয় আলা! 
কবে দেবে। 

গাব কহিল-_সমদুর্জ তা হলে আমাকে স্বতন্ত্র হয়েই 
থাকৃতে হবে। 

কুষ্ণদয়াল কহিলেন, সে ত ভালই !-তীাহাব এই 
উৎসাহে গোব্যুকে বিশ্থিত হইতে দেখিয়া কহিলেন, এই 
দেখনা, আমি কাবে৷ সঙ্গে খাইনে, নিমন্ত্রণ হলেও না] 
সমাজেব সঙ্গে আম্বার যোগ কিই বা আছে। তুমি প্রে 
রকম সাত্বিকভাঁবে ভ্রীত্ন কাটাতে চাও তোমাবও ত এই 
বকম পন্থাই অবলখ্বন, কবা শ্রেষ। আমি ত দেখছি 
এতেই তোমাব মঙ্গল । | 

মধ্যাহ্নে অবিনাঁশকে ডাকাইয়! কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, 
তোমবাই বুঝি সকলে মিলে গোবাকে নাচিয়ে তুলেচ ? 

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি, আপনার গোবাই ত 
আমাদেব সকলকে নাচার ! ববঞ্চ সে নিজেই নাচে কম। 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, কিন্তু বাবা আমি বল্চি তোমাদের 
ও অব প্রায়শ্চিত-টিত হবে না । 'আমাব ওতে একেবারেই 
মত নেই। এখনি সন রন্ধ কবে দাও । 

অবিনাশ ভাবিল, বুড়াব এ কি রকম জেদ ৷ ইতিহাসে 
বড় বড় লোকের বাঁপরা নিঞ্জের ছেলেব মহত্ব বুঝিতে 
পাবে নাই এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে কৃষ্ণদয়ালও সেই 
জাতেরই বাঁপ। কতকগুলা বাজে সর্যাসীব কাছে 
দিনবাত না থাকিয়া কৃষ্ণদুয়াল যদি তাহার ছেলেব কাছে 
শিক্ষা! গ্রহণ কবিতে পাবিতেন তাহা হইলে তাহার ঢের 
উপকাব হইত । 

অবিনাশ কৌশলী লোক ; যেখানে বাদ প্রতিবাদ 
করিয়া ফল নাই, এমন কি, মবাল্‌ এফেক্টেরও সম্ভাবন্ন 
অল্প সেখানে সে বু বাক্যব্যয় কবিবাব লোক নয়। ললে 
কহিল, বেশ ভ মশায়__আপনাব যদি মত না থাকে ভ 
হবে না। তবে কিনা, উদ্যোগ আযোজন সমস্তই হয়েছে 
নিমন্ত্রণ পত্রও বেবিয়ে গেছে-_এদিকে আব বিলম্বও নেই 
তা নর এক কান্ত কর! ষাঁবে--গোখা থাকুন, সেদিন 
আনরাই প্রায়শ্চিত্ত করব-_দেশেব লোকের পাপের ত 
অভাব নেই ।, 


গোরা । 


পাস লাখ লা উপল ৪ 
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অবিনাশেব এই আশ্বাসবাঁক্যে বৃষ্দয়াল দিশ্যি্ত 
হইলেন। 

কৃষ্ণদয়ালেব কোনো কথায় কোনোদিন গোরার 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না । আজও সে তাহার আদেশ পালন 
কবিবে বলিষা মনেব মধ্যে স্বীকাব করিল ন।। সাংসারিক 
জীবনেব চেয়ে ঝড় যে জীবন, সেখানে গোবা! পিতামাত'ব 
নিষেধকে মান্তি কবিতে নিজেকে বাধ্য মনে কবে ন:। 
কিন্তু তবু আজ সমস্ত দিন তাহাব মনেব মধ্যে ভাবি একা! 
কষ্টবোধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণদয়ালেব সমস্ত কথার মরে 
যেন কি একটা সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহাব মনেব ভিতর 
এই বকমেব একটা অস্পষ্ট ধাবণা জন্মিতেছিল। একটা 
যেন আকারহীন দুঃস্বপ্ন তাহাকে পীড়ন কবিতেছিল, 
তাহাকে কোনোমতেই তাঁড়াইতে পাবিতেছিল না। তাঁহার 
কেমন একবকম মনে হইল কে যেন সকল দিক হইতেই 
তাহাকে ঠেলিয়া সবাইয়া ফেলিবাব চেষ্টা কবিতেছে। 
নিজের একাকীত্ব তাহাকে আজ অত্যন্ত একটা বৃহৎ 
কলেবৰ ধরিয়া দেখ! দিল। তাহাব সন্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র অতি 
বিস্তীর্ণ, কাজও অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু তাঁহাব পাশে কেহই 
দাড়াইয়া নাই। 

৭৩ 

কাল প্রায়শ্চিত্ত সভা বসিবে আব বাত্রি হইতেই গোরা 
বাগানে গিয়া বাস কবিবে এইরূপ স্থির আছে। যখন নে 
যাত্রা করিবাঁব উপক্রম কবিতেছে এমন মময় হরিমোহিনী 
আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া গোব: প্রসন্নতা অনুভব 
কবিল না। গোবা কহিল, আপনি এদেছেন--আমাকে 
যে এখনি বেবতে হবে__মাও ত কয়েকদিন বাঁড়িতে নেই। 
যদি তীব সঙ্গে প্রয়োজন থাকে তাহলে-_ 

হবিমোহিনী কহিলেন- না বাঁবা, আনি তোঁমাঁব কাছেই 
এসেছি-_-একটু তোমাকে বদ্তেই হবে__বেশীক্ষণ না! 

গোঁবা বসিল। হ্বিমোহিনী স্থচরিতার কথ! পাড়িলেন। 
কহিলেন গোবাব শিক্ষাগুণে তাহার বিস্তব উপকাব হইয়াছে। 
এমন কি, সে আজকাল যার-তাব হাতেব ছোঁওয়া জল খায় 
না এবং সকল দিকেই তাহার স্থমতি জন্মিয়াছে। “বা, 
ওব জন্তে কি আমার কম ভাবনা ছিল। ওকে তুমি পল 
এনে আমার কি উপকাব করেছ সে আমি তোমাকে 


৮৭২ 


একমুখে বল্তে পারিনে। ভগবান তোমাকে রা'জবাঁজেশ্বব 
করুন। তোমাব কুলমানের যোগ্য একটি লক্ষ্মী মেয়ে ভাল 
ঘব থেকে বিষে কবে আন, তোমাৰ ঘব উজ্জ্বল হোক, 
ধনেপুজ্রে লক্ষ্মীলাভ হোঁক্‌।” 

তাহাব পরে কথা পাড়িলেন স্ুচরিতাব বয়স হইয়াছে, 
বিবাহ করিতে তাহার আর এক মুহুর্ত বিলম্ব কর! উচিত 
নয়, হিন্দু ঘরে থাকিলে এতদিনে সন্তানের দ্বারা তাহাব 
কোল ভবিয়া উঠিত। বিবাহে বিলম্ব কবায় যে কতবড় 
অবৈধ কাজ হইয়াছে সে সম্বন্ধে গোঁবা নিশ্চয়ই ভাহাব সঙ্গে 
একমত হইবেন! হরিমোহিনী দীর্ঘকাল ধবিয়া স্থচবিতাঁব 
বিবাহ সমস্তা সম্বন্ধে অসহ উদ্বেগ ভোগ করিয়া অবশেষে 
বহু সাধ্য সাধনা 'অন্ুনয় বিনয়ে তাঁহার দেবব কৈলাসকে 
রাজি করিয়া কলিকাতাষ আনিয়াছেন। যে সমস্ত গুরুতর 
বাধা বিদ্নের আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা সমন্তই ইশ্বরেচ্ছায় 
কাটিয়! গিয়াছে । সমস্তই স্থিব, ববপক্ষে এক পযস! পণ 
পর্য্যন্ত লইবে না এবং স্থচবিতাব পূর্ব ইতিহাস লইয়াও 
কোনো আপত্তি প্রকাশ কবিবে না--হরিমোহিনী বিশেষ 
কৌশলে এই সমস্ত সমাধান কবিয়! দিয়াছেন__এমন সময়, 
শুনিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে-_ন্থচরিতা একেবারে বাকিয়া 
দীড়াইয়াছে। কি তাহার মনেব ভাব তিনি জানেন না) 
কেহু' তাহাকে কিছু বুঝাইধাছে কিনা, আর কাবে! দিকে 
তাহাঁব মন পড়িয়াছে কিনা, তাহা ভগবান জানেন। 

কিন্তু বাপু, তোমাকে আমি খুলেই বলি ও মেয়ে তোমাব 
যোগ্য নয়। পাড়াগীয়ে ওব বিয়ে হলে ওব কথা কেউ 
জানতেই পারবে না, সে এক বকম করে চলে যাঁবে। কিন্তু 
তোমর। সহরে থাক, ওকে দি বিয়ে কর তা হলে সহবেব 
লোকেব কাছে মুখ দেখাতে পাঁববে না ! 

গোবা ক্রুদ্ধ হইবা উঠিয়া কহিল-_-আপনি এ সব কথা 
কি বল্চেন! কে আপনাকে বলেচে যে, আমি তাঁকে বিবাহ 
কববার জন্তে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছি ! 

হরিমোহিনী কহিলেন, আমি কি কবে জান্ৰ বাবা! 
কাগজে বেবিয়ে গেছে শুনেই ত লজ্জায় মবচি ! 

গোরা বুঝিল, হারানবাবু অথবা তাঁহার দলের কেহ এই 
কথা লইয়া কাগজে আলোচনা কবিয়াছে। গোবা মুনি 
বন্ধ করিয়া কহিল, মিথ্যা কথা ৷ 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


হবিমোহিনী তাহাব গর্জন শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, 
আমিও ত তাঁই জানি। এখন আমার একটি অনুবোঁধ 


তোমাকে রাখতেই হবে। একবাব তুমি রাঁধাবাণীব চি 
চল। 


গোব! জিজ্ঞাসা কবিল, কেন? 

হরিমোহিনী কহিলেন, তুমি তাকে একবাব বুঝিয়ে 
বল্বে। 

গোবাব মন" এই উপলক্ষ্য অবলম্বন কবিয়া তখনি 
স্থচবিতাব কাছে যাঁইবব জন্ত উদ্ধত হইল। তাঁহাঁব হৃদয় 
বলিল, আজ একবাব শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে চল। 
কাল তোমার প্রায়শ্চিত্র-_তাহাঁব পব হইতে তুমি তপস্বী । 
আজ কেবল এই বাব্রিটুকুমাত্র সয় আছে--ইহাবই মধ্যে 
কেবল অতি অর্ক্ষণেব জন্য ! তাহাতে কোনে! অপবাঁধ 
হইবে না। যদি হয় ত কাল সমস্ত ভম্ম হইয়া যাইবে । 

গোরা একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল-__ 
তাকে কি বোঝাতে হবে বলুন ৷ 

আব কিছু নয়--হিন্দু আদর্শ অমুসাঁরে স্চবিতার মত 
বয়স্থা কন্ঠাব অবিলম্বে বিবাহ কৰা কর্তব্য এবং হিন্দু 
সমাজে কৈলাসেব মত সৎপাত্র-লাভ সুচবিতাব অবস্থার 
মেয়ের পক্ষে অভাবনীয় সৌভাগ্য । | 

গোবার বুকেব মধ্যে শেলের মত বি'ধিতে লাঁগিল। 
যে লোকটিকে গোবা স্থচরিতাব বাড়ির দ্বারের কাছে 
দেখিয়াছিল তাহাকে ম্্বণ করিয়া গোঁবা বৃশ্চিকদংশনে 
পীড়িত হইল। স্থুচবিতাকে সে লাভ করিবে এমন কথা 
কল্পনা কবাঁও গোরার পক্ষে অসন্থ। তাহাব মন বজ্জরনাদে 
বলিয়া উঠিল-_না, এ কখনোই হইতে পাবে না । 

আব কাহারে! সঙ্গে সুচবিতাব মিলন হওয়া অসম্ভব ; 
বুদ্ধি ও ভাবের গভীবতায় পরিপূর্ণ স্থচবিতাব নিস্তব্ধ গম্ভীর 
হৃদয়টি পৃথিবীতে গোবা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মান্ুষেব 
সামনে এমন করিয়া প্রকাশিত হয় নাই এবং আর কাহারো 
কাছে কোনে!দিনই এমন কবিয়া প্রকাশিত হইতে পাবে 
না! সেকি আশ্চর্য্য! সেকি অপকপ। বহম্ত-নিকেতনেব 
অস্তরতম কক্ষে সে কোন্‌ অনির্বচনীয় সত্তাকে দেখা 
গেছে৷ মানুষকে এমন কবিয়া কয়বাব দেখা যায় এবং 
কয়জনকে দেখা যায়! দৈবের যোগেই সুচরিতাকে যে 


১১শ 0৪ I 


ব্যক্তি এমন প্রগাঢ় মত্যৰপে “দেখিযাছে--নিৱেব সমস্ত 
প্রকৃতি দিয়া তাহাতে হনভব কবিয়াছে সেই যে সুচবিতাকে 
- পাইয়াছে! সাব ভে আব কখনো তাহাকে পাইবে 
কেমন করিয! £ 

হবিমোহিনী কহিলেন--বাঁধাবাণী কি চিরদিন এমনি 
আঁইবুড় থেকেই যাবে। এও কি কখনো হয়! 

সেওত বটে। কাঁল যে গোবা প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
যাইতেছে ভাহাব পরে সে ষে সম্পূর্ণ সুচি হইবা ব্রাহ্মণ 
হইবে ! তবে স্থচরিতা কি চিবদিন অবিবাহিতই থাঁকিবে। 
তাহাৰ উপরে চিবঙ্গীবনব্যাপী এই ভাব চাঁপাইবাব 
অধিকাব কাঁহাব আছে । স্ত্রীলোকেব পক্ষে এতবড় ভাব 
আব কি হইতে পারে 11 

হবিমোহিনী কত ' কি বকিয়া যাইতে লাগিলেন। 
গোরাব কানে তাহা পৌছিল ন|। গোবা ভাবিতে লাগিল, 
বাবা ষে এত করিয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কবিতে 
নিষেধ করিতেছেন তাঁহার সে নিষেধেব কি কোনো 
মূল্য নাই ? আমি আমাৰ ষে জীবন কল্পনা কবিতেছি 
সে হয় ত আমাব করুমাত্র, সে আমার স্বাভাবিক নয়। 
সই করিম বোঝা বহন কবিতে গিয়া আমি পঙ্গু হইয়া 
[হব৷ সেই বোবার নিবস্তব ভাবে আমি জীবনের 
কোনো কাঁজ সহজে সম্পন্ন করিতে পাবিব না। এই 
যে দেখিতেছি, আকাঙ্া হৃদয় ভুড়িয়া বহিয়াছে! পাথব 
নড়াইয়া রাখিব কোন্ধানে ! বাবা কেমন কবিয়া 
জানিয়াছেন অস্তবের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ নই আমি তপস্বী 
নই, সেই জন্যই তিনি এমন জোব কবিষা আমাকে নিষেধ 
কবিয়াছেন। : 

গোরা মনে কবিন্ব,'যাই তাঁব কাছে। আজ এখনই 
এই সন্ধ্যাবেলাতেই "আমি তাহাকে জোব করিয়া জিজ্ঞাসা 
কব্বি তিনি আমার মধ্যে কি দেখিতে পাইয়াছেন ? 
প্রায়শ্চিত্তের পথও আমার কাছে রুদ্ধ এমন কথা তিনি 
কেন বলিলেন ? ষদি্আঁমাকে বৃঝাইয়! দিতে পারেন তবে 
সেদিক হইতে ছুটি প্রাইব। চুটি৷ 

হুবিমোঁহিনীকে গোরা কহিল, 
অপেক্ষা করুন, আদি পনি আসচি! 

তাড়াতাড়ি গোর! তাঁহার পিতাব মহলের দিকে গেল। 


আপনি একটুখানি 


মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ। 


টা 
তাহার মনে হল ক এখনি তাহাকে ভি ঢিতে 
পাবেন এমন একটা! কথা তাহাব জান! আছে। 
সাধনাশ্রমেব দ্বাব বন্ধ ! ছুই একবাব ধাক্কা দিল, খুর্মিল 
না__কেহ সাড়াও দিল না। ভিতব হইতে ধুপধূনাব ান্ধ 
আসিতেছে । কাল আজ সরযানীকে লইয়া অত্যন্ত গূঢ় 
এবং অত্যন্ত দুরূহ একটি যোগেব প্রণালী, সমস্ত দ্বাব রর 
কবিয়া অভ্যাস করিতেছেন__আজ সমস্ত রাত্রি সেদিকে 


কাহাবে। প্রবেশ কবিবাঁব অধিকাঁব নাই । [ 





ঘুসলমান ভ ভারতের ইতিহাসের 
উপকরণ । 
মুসলমান যুগের ভারত । | 


১০*৭ খৃষ্টাব্দে ঘাঁজনীর স্থলতান মাহমুদ পাঁঝজাব জয় করিয়া 
ভাবতে প্রথম স্থায়ী মুসলমান প্রদেশ স্থষ্টি কবিলেন ; আর 
১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব সাক্ষীগোপাল শাহ আলমকে নিচ 
হাতে সিংহাসনে বসাইলেন। মধ্যের সাড়ে সাত শত বত্যর 
ভারতের মুসলমান যুগ। এই যুগে 'ভাবতবর্ষেব ইতিবৃণ্তের 
অভাব নাই ; যদিও বর্তমান সভ্য জগৎ ইতিহাস ব 
যাহা বুঝেন এ সব গ্রন্থ তাহা অপেক্ষা অনেক নিকট | ঢি 
যুগের ভাবত সম্বন্ধে এরতিহাসকগণ ছু চাবটি প্রস্তরর্দিপি 
বা মুদ্রা হইতে ধীরে ধীবে ইতিহাস পুনর্চন করিতেছেন; 
মাঝে অনেক অজ্ঞাত অন্ধকারপূর্ণ রাজত্ব এবং শতা্দী 
পড়িয়া আছে; অনেক স্থলে সুধু রাজার নামটি পারা 
গিয়াছে, আর কিছু জানিবাঁব উপাঁধ নাই ! কিন্তু মুসলমান 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে প্রচুর ইতিহাসেব আলো 
পড়ে। এ আলোব কেন্দ্র মুসলমানশাসিত ভার 
প্রদেশগুলি বটে, কিন্ত ইহাতে পাব হিন দেশও 
অনেকটা উদ্ভাসিত পবিজ্ঞাত হুইয়াছে। ৰ 
মুসলমান ইতিহাসের গুণ দোষ । | 
ইতিহাসেব তিন অঙ্গ-_-কালনির্ণর, সাক্ষী বিচাব, বং 
দর্শন । 
(১) ষেমৰ ইতিহাসে সুধু ঘটনাগুলি কাল অনুসারে 
সাজান হয়, তাহাদিগকে chronicle বলে এবং সেগুলি ভাজ 
| 


৮৭৪ 
কাল পণ্ডিতেবা অবজ্ঞা কবেন। কিন্তু একদিকে দেখিতে 
গেলে এগুলি অমূল্য ; যেমন অস্থিপ্্বেব উপব শবীব 
গঠিত হয়, তেমনি' কালনির্দেশ না থাকিলে ইতিহাসের 
জন্মই হইতে পারে না। হিন্দুবা অনন্ত অসীম পরলোকেব 

* চিন্তাক়্ এত মগ্ন থাকিতেন যে তাহাবা পার্থিব ঘটনাব কাল 
নিৰ্দ্দেশ করা বা লিপিবন্ধ কব! হেয় জ্ঞান কবিতেন ; এইজন্য 
সংস্কৃতে ও হিন্দীতে কাব্য আছে, ইতিহাস নাই। কোন 
কোন হিন্দু বাঁজাব নাম ও কীর্তি বিষয়ে ভূবি ভূবি সংস্কৃত 
শ্লোক বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাব সময় সম্বন্ধে একটি 
কথাও লেখা নাই। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকগণ ঠিক 
বিপৰীত ; তাহার! প্রথমে তাবিখটি না দিবা বর্ণনা আবন্ত 
কবেন না; .এমন কি স্থানাভাব হইলে অন্ততঃ নাম ও 
তাঁবিখ সহিত ঘটনাব উল্লেখ থাকে, বর্ণনাটা বাদ যায়। 
এই সময় জ্ঞান (chronological sense) তাহাদের প্রধান 
গুণ। সমগ্র মুসলমান জগৎ এক সাল ( হিজব!1 ) মানিয়া 
চলায় তাঁহাদেব পক্ষে তারিখ দেওয়া বড় সহজ । কিন্ত 
আমার মনে হয় যে এই পার্থক্যেব প্রধান কাবণ এই যে 
হিন্দুদেব বাড়ীঘব শৃঙ্খলাহীন তাই তাহাবা ঘটনা গুছাইয়া 
বাঘিতে জানেনা, আঁব মুসলমানদেব আদব কায়েদা দুবস্ত, 
জীবনেব সব কান্দে একটা শৃঙ্খলা আছে, এবং অবনতিতে 
এই শৃঙ্খল! শৃঙ্ঘখলে পরিণত হইলেও ইহা ইতিহাস লেখাব 
বিশেষ সাহায্য কবিয়াছে। 

(২) সাক্ষী বিচাৰ অর্থাৎ একই ঘটনাব ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে কোনটি সত্য এবং 
কতদূব সত্য তাহা স্থিব কর! ; (historical criticism)! 
আমবা স্বভাবতঃই সমসাময়িক বা কিছু পৰে লিখিত বৃত্তান্ত 
পরবর্তী বৃত্তান্তেব চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি, এবং যাহার! 
ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাদের বা তাহাদের বন্ধুদের 
'কথাগুলি পাইবাব ইচ্ছা কবি। মুসলমান লেখকেরাও 
কত্তকটা এইরূপে সত্যের আদি নির্ববে গিয়া তথ্য সংগ্রহ 
করিতে চেষ্টা করিতেন তবে তাহাদের সাক্ষ্য বিচাব 
ষে বর্তমান ইউবোপের এ্রতিহাসিকদেব মত গভীর ও বুম 
হইবে এরূপ প্রত্যাশা কবা অস্বাভাবিক । 

(৩) তৃতীয় ও সৰ্কোচ্চ অঙ্গ, খঁতিহাসিক দর্শন 
( the philosophy of history ), অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনা- 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩১৬ । 


[ ৯ম ভাগ। 


গুলি হইতে মানবচবিত্র বা জাতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীব 
উপদেশ লওয়া। এই গুণ থাকিলে তবে ইতিহাস সর্বোচ্চ 
সাহিত্যেব সঙ্গে সমান আসন পায় ; ইহাই ইঠিহাসের সব... 
চেয়ে বেশী উপকাবিতা । যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্য ব্যক্তিবিশেষ ' 


সম্বন্ধে মানবগণকে শিখায় 
Of their sorrows and delights; 
Of their passions and their spites, 
Of their glory and their shame ; 
What doth strengthen and what maim, 


তেমনি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস জাতিকে অর্থাৎ ব্যক্রিসমষ্টকে সেই 
মহা উপদেশ দেয়। ইংলগ্ডেও সুধু গত দেড় শত বৎসর 
ধবিয়া এ্রতিহাসিকেবা এই গুণেব চর্চা কৰিতেছেন। 
মুসলমান ইতিহাস তাহাব পূর্বে লেখা, ভাহাতে এই দর্শনেব 
লেশ মাত্র নাই । তবে এই সব পুবাতন মুসলমানী ' গ্রন্থ 
হইতে প্রকৃত ঘটনা সংগ্রহ কবিয়া বর্তমান যুগে শিক্ষিত 


“ভাবতবাসীবা দর্শন বচন কবিতে পাবেন, জাতীর উন্নতি 


ও অবনতির কাবণ উদ্ভাবন কবিতে পাঁবেন। 
মুসলমান প্রতিহাসিকদের যে গুণগুলি বলিলাম তাহা ৯৯ 
আরবজ্জাতি হইতে প্রাপ্ত। আববেবা প্রাচীনকালে, 
বিশেষতঃ আব্বাস"বংশীয় খলিফাঁদেব শাঁসনকালে, সত্য 
নির্ধাবণ করিবাব জন্য, নূতন নূতন বিষয় জানিবার সে 
ব্যগ্র ছিল; মনকে সংকীর্ণ কবিয়!, নিজ দেশ বা জাতিতে 
আবদ্ধ রাখিয়া বাঁহিরেব সমস্ত জগৎকে শ্্রেচ্ছ রলিয়া 
অবহেলা কবিত না। সে সময়েব আরব প্রকৃতিতে বেশ 
একটা কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসৃত| ছিল। দ্বিতীষতঃ, অতি 
প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য আবব জাহাজ চালাইয়া বাণিজ্য 
করিত; ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখায় তাহাদেব মন উদাব হইত, 
নূতন বিষয়ের জন্তু উন্ুক্তত্বাৰ থাকিত। কিন্তু তাহাব! 
দার্শনিক ছিল না। বোঁমানদেব মত আববদেব দর্শন 
যৎসামান্ত এবং সব চুবি কবা। পববর্তী যুগেব মুসলমান 
ধ্রতিহাসিকেরা জাতিতে পারসিক অথবা হিন্দুস্থানী হইলেও 


যৰ্ম্মগুরু আববগণ সাহিত্যক্ষেত্রে যে প্রথা প্রবর্তন করিয়া " 


দিয়াছে তাহা ছাড়িতে পারে নাই। 

আর এটাও মনে রাখা উচিত যে মুসলমান জগতে 
কড়াকড়ি বর্ণভেদ ছিল না, লেখক ও যোদ্ধারা, রাজা ও 
মনত্রীবা, যে আহাব-স্পর্শ-বিবাহ-বর্জিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির 


১১শ সংখ্যা । ] 


লোক হইবে এরূপ হত না। কাজেই মুসলমানদের 
মধ্যে অনেক সময় একই লোককে অসিজীবী ও মসীজীবী 
দেখা যায় ; ইহাতে তহাদের ইতিহাসকে সজীব ও সত্য 
কিয়! তুলিয়াছে। 
ভাষা । 

এখন ভারতীয় মু্র্ষমাঁন ইতিহাসের ভাষা আলোচনা 
কর! যাঁউক। মুহম্মদ ৷ মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া 
আববীই পণ্ডিতদের ভাবনা ছিল, সব দেশেই মুসলমান 
লেখকেরা! এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা কবিতেন। ভারতেও 
তাহাই ঘটে। কিন্তু দ্গ্নোদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি দেখা 
গেল যে এদেশে আর ক্রেন ইচ্ছা কবিয়া আরবী পড়ে না 
বুঝে না) তখন ফারসী | ইতিহাসের যুগ জবস্ত হইল। 
ভারতেব পাঠান সুলভানর এবং মোঘল বাদশাহগণ পাঠান 


বা মোঘল ছিলেন না, হার অকলেই তুৰ জাতীয়: 


(কেবল কীণজীবী লোদীবংশ ভিন্ন )। কিন্তু মন্ত্রীরা 
প্রায়ই শিক্ষিত লিপিকুশল চতুব পারসিক জাতীয় লোক 
হইত, এবং মুসলমান জগ্গতৈ কাব্য ও ভদ্রালাপেব ভাষা 
ফাবসী ছিল, এইজন্য ইচ্চিহাঁস ও চিঠিপত্র ফারসীতে লেখা 
হইত । সম্রাট র আত্মজীবনী এবং আরও ছুই 
কথানি ইতিহাস তু! ভাষায় লিখিত। কিন্ত ভাবতে 
অনেক তুর্কী সৈন্য খ্ডিলেও ভদ্র মুসলমানদেব মধ্যে 
তুর্বাব পাঠক কম ছিল, এজন্য আকবরের সময়ে পূর্ববর্তী 
আববী ও তুকীঁ ইন্তিহালগুলি ফারসীতে অনুবাদ কব! 
হইল। সেই অনুবাদ ভারতের সাহিত্য-জগতে প্রচশ্রিত 
বহিল, তাহাই ইংবাঁজেরা ইংরাজীতে ভাষান্তবিত কবিলেন 
যেমন 11510170755 Memoirs of Baber এবং Rey- 
nolds’s Memoirs of the Sultans of Ghaznt 
পূর্বোক্ত অনুবাদের অনুবাদ । 
ফারসীভাষাব বাক্দত্ব অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দেব মাঝামাঝি শেষ 
হইল। এমন দিন ভাঁসিল যখন ভারতীয় মুসলমান ও 
কাষেথগণ ফারসী পিচতে ও লিখিতে আর সুখ বা আয়াস 
পান না। তখন উর্দৃতে|অধিকাংশ ইতিহাস বচিত হইতে 
লাগিল, যদিও ২1৪ জন পৃত্ডিত ফাবসীতে লেখা ছাঁড়িলেন 
না। পঞ্ছে উ্চ্ব জয় আরও আগে হইয়াছিল-_ প্রথমে 
ওয়ালী নামক 'সাওবাজীবাদ-বাসী কবি খুব সাহস দেখাইয়া 
২ 


মুসলমান তারতের ইতিহাসের উপকরণ । 


৮৭৫ 


উর্দ, পন্ত বচনা করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পু 
দিল্লী পৌছিল; রাজধানীর কবিবা দেখিলেন যে এই 
মাতৃভাষার পদ্যগুলি পড়িতে বড় সুন্দর, লেখা যেন হৃদয় 
হইতে আসিয়াছে ; আর তাহারা যে এত হাঁথা ঘামাইয়' 
অসীম কৌশল দেখাইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ফারসী পদ্ধ লেখেন 
তাহা কেহ পড়ে না, কেহ আবৃত্তি করে না, এমন কি 
লেখকগণও তাহা পড়িয়া অন্তরে সন্তুষ্ট নন। তখন উর্দূ, 
পদ্য লেখাব ধুম পড়িয়া গেল। গস্ে উদ, চলিত হইতে 
অবশ্য আবও কিছু দেবী হইল। কিন্ত উদ, ইতিহাস 
মোঘল সাম্রাজ্যেব পতনেব পব হইতে 'আবন্ত ; ইহাৰ 
মূল্য কম। | 


পাঠান যুগের ইতিহাস ৷ 


ভারতের ফারসী ইতিহাসপগুলি দুই শ্রেণীর ৷ 

প্রথম ধাঁবাবাহিক ইতিহাস, অর্থাৎ আদম ও ঈভ হইতে 
আরম্ভ বিয়া লেখাঁব সময় পর্য্যন্ত মুসলমান জগহুতব ইতিহাঁস। 
ইহাব প্রথমাংশ অতি সংক্ষিপ্ত, সংকলন মাত্র, এবং অসাব। 
সুধু লেখকেব নিজ সময়ের বৃত্তান্ত অর্থাৎ গ্রন্থের শেষটুকু 
মূল্যবান। তাহাঁও আবাব সব গ্রন্থে নয়। এই ইতিহাস- 
গুলিতে রাজাব তালিকা ও রাজিত্ববিববণ ছাঁডা সাধু একং 
কবিদেব সংক্ষিপ্ত জীবনীও আছে। মোঘল বাদশাহদের 
পূর্বেব এই শ্রেণীব ইতিহাসেব মধ্যে তিন খানি অতি 
মূল্যবান 

(১) তবকাৎ-ই-নশিরি, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত। 
Major Raverty প্রচুব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টকা সহ ইহার 
অনুবাদ করিয়াছেন । প্রথম পাঠান যুগেব ইহা আদি এ 
প্রামাণিক গ্রন্থ ; ফেবিশ্তা, ্টয়ার্ট প্রভৃতি সকলেই ইহাব 
নিকট খণী। 

(২) জিয়াউদ্দিন ববণী লিখিত ইতিহাস, (১৩৫৬ খৃঃ)। 
ইহাতে আলাউদ্দিন ও ফিক্জ শাহের শ'সন প্রণালটর 
বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় । ইহাব অনেকটা Clliot's His 
tory of India এবং Asiatic Society cf Bengal 
Journal ইংরাজীতে অনুবাদ কব! হইয়াছে। 

(৩) আব্বাস খাঁ লিখিত শেব শাহের দ্বীবনী। ইহা 
হইতে সংগ্রহ করিষা নিয়ামৎউল্লা যে ইতিহাস লেখেন তা 


৮৭৬ 


ডাজ্ঞার ভর্ণ History of the AfZhans নামে অনুবাদ 
করিয়াছেন । 

শেষ ছুইখানি গ্রন্থে আমরা রাজা রাজড়ার লড়াই ছাড়! 
, দেশেব অবস্থা ও শাসনপ্রণালীর অনেক কথা জানিতে 
পারি। 


মোঘল যুগের সরকারী ইতিহাস। 

দ্বিতীয়, সরকারী ইতিহাস, ০০42] hit০ri৪5, অর্থাৎ 
কোন বাদশাহের আজ্ঞায় তাঁহার সভাসদের লিখিত সুধু 
সেই রাজত্বকালেব ইতিহাস। এই শ্রেণীর সুত্রপাত 
আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল লিখিত “আঁকবব নামা” 
হইতে ; এবং সেই সময় হইতে রাজত্বের পর রাজত্বেব 
এইরূপ কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে ।, যেমন, 

আকববেব আকবর নামা, ৩ বড় বালুষ, 

জন্ম হইতে রাজত্বের বৎসর পর্য্যন্ত । 
জাহাঙ্গীবের রাজত্বেব “মাসির-ই-জাহান্‌ গিরি” 
এক বালুম, এবং বাদশাহের 

সুদীর্ঘ আত্মজীবনী । 

শাহ জাহানের প্রথম ২০ বৎসবেব ইতিহাস আবদুল 
হামিদ লাহোবী লিখিত “পাদিশাহ নামা,” ৪ বালুম। 

২১ হইতে ৩০ বৎসব পৰ্য্যন্ত ওয়ারিস্‌ লিখিত “পাদিশাহ 
নামা,” ২ বালুম। 

৩১শ বৎসব মুহম্মদ সালিহ লিখিত ছোট এক বালুম। 

আওরাংজীবের প্রথম দশবৎসরের মুহম্মদ কাজিম্‌ 
লিখিত “আলমগিব নামা” ২ বালুম (১১০৭ পৃষ্ঠা) । 

তাঁহার সম্পূর্ণ রাজত্বেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুহম্মদ সাকী 
মুস্তাদ খাঁ বচিত “মাসির-ই-আলমগিরি,” ৫৪০ পৃষ্ঠা । 

আওবাংজীবের উত্তরাধিকারী হীনবল বাদশাহদের ও 
৭১ খানি এইরূপ গ্রন্থ আছে। 


কিরূপে রচিত হইত | 


- এখন এই শ্রেণী ইতিহাসেব উপকরণ, ছন্দ, রচনা- 
প্রণালী ও মূল্য বর্ণনা করিব। আগেই বলিয়াছি যে 
মুসলমানদের মনে একটা! স্বাভাবিক ইতিহাসম্পৃহা ও সময়- 
জ্ঞান ছিল। এইজন্য বাদশীহী শাসনকালে প্রত্যেক 
প্রদেশে, প্রত্যেক বাজপুজের সভায় এবং প্রত্যেক সামরিক 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ । 


se ছি 


অভিযানেব সঙ্গে এক এক জন কর্মচাবী নিযুক্ত থাকিত 
যে তথাকার বিশেষ ঘটনাগুলি নিয়মিতরূপে বাদশাহের . 
নিকট লিখিয়া পাঠাইত। এইরূপ চিঠিকে জাকের 
(news letter) এবং লেখককে ০ওয়াকেয়ানবিস্” বলিত। 
আরও এক শ্রেণীর রিপোর্টাব ছিল, নাম সাওয়ানেহ-নিগার, 
অর্থাৎ সংবাদদাতা । এই সব পদেব বেতন বেশী ছিল না, 
এবং অনেক সময় বখ্শী 02১25157)এর উপর 
"ওয়াকেয়ানবিসির” কাঁজও চাপাইয়! দেওয়া হইত। প্রতি 
যুদ্ধের পর বিজয়ী সেনাপতি বাদশাহেব নিকট এক বিবরণ 
পাঠাইতেন, নাম “ফৎ্হ্নামা” (despatch of victory) | 
আবার বাদশাহ প্রাদেশিক কর্ম্মচারী বা সেনাপতিদিগের 
নামে যে সব চিঠি স্বয়ং লিখিতেন (নাম “ফর্ম্মান”) অথবা 
মন্ত্রীকে দিয়া লেখাইতেন (নাম “হম্ব-উল্হুক্ম্” অর্থাৎ 
By order ) এবং কর্ম্মচাধীরা অথব৷ কুমাবেরা বাদশাহকে , 
যে সব পত্র পাঠাইত (নাম "আর্জদাশ্ৎ* ) তাহা-_এবং 
পূর্বোক্ত ওয়াকেয়া ও সাওয়ানেহগুলি--সমন্ত রাজধানীর 
দফ্তরখানায় যদ্নে বাখা হইত। বাদশাহের রাজত্বকাল ৯ 
দশ দশ চান্দ্র বৎসরে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগকে এক দওর্‌ 
এবং তিন ভাগ অর্থাৎ ৩০ বৎসরকে এক করণ্‌ বলা হইত । 
দশ বৎসর পূর্ণ হইবার কিছু আগেই ন 
কোন স্থলেখককে তাহার এঁতিহাসিক নিযুক্ত করিয়া হুকুম 
দিতেন যে তাহাকে এঁ সমস্ত কাঁগপত্র দেখিতে দেওয়া! 
হউক। সে দফ্তবখানায় বসিয়া ওয়াকেয়া এবং চিঠিপত্র 
পড়িয়া রাজ্যাভিষেকের দিন (অথবা বাৎসরিক) হইতে 
বসব গণিয়া, প্রতি বৎসরের ঘটনাগুলি তারিখ অনুযায়ী 
লিখিয়া লইত। কখন কখন কোন প্রদেশেব বা যুদ্ধের 


“ৰা ব্যক্তির বিস্তারিত বিববণ একস্থলে লিখিত । বাঁদশাহের 


দুই চারিখানি চিঠিও ইতিহাসের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া 
হইত ; সময়ে সময়ে তীহাঁর ছুই একটি মৌখিক উক্তি 
শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইত। কিন্তু -সনেক স্থলে এই 
সব সরকারী ইতিহাস পড়িতে ঠিক গেজেটেব মত বোধ '- 
হয়--সুধু পদোন্নতি, কৰ্ম্চাবী পরিবর্তন, পুরস্কার, নজর 
ইত্যাদির তালিকা । যাহা হউক এই সব ইতিহাস হইতে 
আমরা মূল্যবান সংবাদ, স্থানবর্ণনা ( topographical 
notes), এবং ঠিক তারিখ পাই। 


১১শ সংখ্যা।] 


এইরূপে সরকাৰী : কাগজপর দেখিয়া ত লেখক তাহার 
ইতিহাস শেষ কবিল, এবং গশুভদিনে তাহ! বাদশীহকে 
উপহার দিল। তাহাব পর অবসব মত বাদশাহকে বই 
খানি পড়িয়! শুনান হইত এবং তীাহাঁব আজ্ঞার স্থানে স্থানে 
পরিবর্তন বা যোগদান করা হইত। কখন বাজ আজ্ঞায় 
মন্ত্রী£ই এই revi৪i০০ কবিতেন, যেমন শাহজাহানের মন্ত্রী 
সাহল্লা খা ওরারিদেব পার্দিশাহনামা সংশোধন করেন। 
অবশেষে এইরণে মান্লিত ও অনুমোদিত ইতিহাসের কয়েক- 
খান! নকল ওযা হইত।, একখান! বাদশাহী পুস্তকালয়ে 
প্রাসাদে থাকিত, এবং কুষাবদ্দিগকে ও বিজাপুব গোলকুও! 
প্রভৃতির বন্ধু রাজাদিগকে এক এক খণ্ড উপহাব দেওয়া 
হইত। গ্রন্থকার কয়েক হাঁজাব টাকা বিদায় পাইত। 


ভাষার আড়ম্বর ও পেঁচ। 


এইকপ £০%1510৮এ' দুইটি অবস্তস্ভাবী ফল ফলিত ৷ 
, প্রথম, ভাষার আড়ন্বব ও খোসামোদ চরমকেও ছাড়াইয়! 
উঠিত। এবিষয়ে আবুল্‌ফজ্ল্‌ আদি পাপী। তাহার 
“আকববনামা” এই শ্রেণীর গ্রন্থের আদর্শ হওয়ায় সমস্ত 
সরকারী ইতিহাস এক' অন্তুত ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। 
‘উপাধি ও বিশেষণের আতিশয্য দেখিয়া সংস্কৃত কবিবাও 
হার মানিয়া ষাঁয় | ছয় সাত লাইন ধবিয়া বাদশাহের গুণ- 
বাঁচক বিশেষণ চলিতেছে, কুমারদের অন্ততঃ দুই লাইন, 
প্রধান মন্ত্রীর দেড় ল্রাইন। তাঁহাদের নামটি লেখাও 
ভয়ানক বে-আদবী; কোন এক নির্দিষ্ট বিশেষণের দ্বাবা 
খুব দূর হইতে ইঙ্গিতে বাদশাহ বা কুমারকে উল্লেখ করা 
হয়। যেমন বাদশাহ তেমনি নবাব! শিহাবুদ্দিন্‌ তালিশ্‌ 

লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহাব প্রভু মির জুমলা ও 
শায়েস্তা খাঁব নাম নাই, ধু বিশেষণ! বি 
বুঝিতে হয়। এই ধর্ষণের গ্রন্থে সোজাসুজি মনেব ভাব 
প্রকাশ কবা একটা ভয়ানক মূর্খতা ও অসভ্যতাব চিহ্ন 
" বলিয়া মনে করা ভুইত, কেবল কথার পাকে পাণ্ডিত্য ও 
রাজভক্তি দেখান হইত। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
“অমুক তাবিখে বাদশাহের শত্রুদের শবীবে ব্যারাম প্রকাশ 
পাইল”, এই কথা হইতে কাহার সাধ্য বুঝিবেন যে সেই 
দিন বাদশাহ স্বয়ং অসুস্থ হইয়াছিলেন? অথবা “অমুক 


মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ | 


৮৭৭ 


তারিখে স্বৰ্গ-সদবশ সিংহাসনের পার্থ দীড়াইবার অধিকার- 
প্রাপ্ত লোকদিগের জ্ঞানগোচব হইল যে” ইত্যাদি, ইহাব 
অর্থ আর কিছুই নয় সুধু এই যে সেই তারিখে মফস্বল 
হইতে আগত চিঠি পড়িয়া বাদশাহ জানিলেন যে ইত্যাদি । 
এই ইতিহাসের ভাষায় বাদশাহের শক্রপক্ষ, হিন্দুই হউক 
আর মুসলমানই হউক, যুদ্ধে হত হইল না, “নবকে যাইল,” 
আর বাদশাহের পক্ষে অতঞ্জন সৈন্ন “কাঙ্গে লাগিল,” 
কাঁবণ ফলষ্টাফ্‌ সত্যই বলিয়াছেন যে সৈন্যগণ fo০d for 
powder, যুদ্ধে মরাই ত তাহাদেব কাজে লাঁগা। যাহা 
হউক এই সব লেখাব ঢং অল্পদিনেই আয়ত করা যায়, এবং 
শেষে আব পড়িয়া হাসি পায় না। ' 

দ্বিতীয় ফল এই যে ইতিহাস খনি স্করং বাদশাহের 
পড়াব জন্য লিখিত হওয়ায় এবং তাঁহার আজ্জায় ঘষে মেজে 
নেওয়ায়, সব অপ্রীতিকর সত্য একেবরে অদৃস্ত হইয়। যায়, 
লেখককে অনবরত গাইতে হয়, 

জয় মোঘল ব্যান্রের জয়, 
আমি মোঘল ব্যান্ত্রের ভক্ত প্রজা! ৷ 

প্রভুর পক্ষের পরাজয় গোপন করা অথবা হতেব সংখ্য! 
কম করিয়া লেখা ত ঘটিবেই, কারণ বিশ্বনিন্দুকদ্রের কাছে 
শুনিতে পাই ষে এই ব্যাধিটা এসিয়! খণ্ডের এ্রতিহাসিকদের 
একচেটে নহে, মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় Despatches 
এবং Moniteur এ ও ইহার আবির্ভাব হয় । 

যাহা হউক এই সব দোষ সত্বেও মোঘল ইতিহাসগুলি 
অনেক কাবণে মূল্যবান,--অনেক স্থলে প্ররূত সত্য 
নির্ধারণেব চেষ্টা আছে, অনেক স্থান ও আচাক্স বর্ণনা, 
দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ এবং statistics 'ও 
£০P০৪raPhy আছে । আর আছে বাদশাহী জীবনের ও 
রাজসভার উৎসবের জীবন্ত চিত্র । ইতিহাসের এক কর্তব্য 
অতীতকে আমাদের চোখের সন্মুখে আনিয়! দেওয়া (6০ 
তাহা মুসলমান ইতিহাসে 
অনেকটা হয়। পাঠককে হিন্দু যুগেব মত সুধু কল্পনাব দান 
হইতে হয় না। 

প্রাদেশিক রাজবংশ । 

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভিন্ন প্রাদেশিক মুমলমান রাঁজবংশেরও 

ইতিহাস আছে, কিন্তু তাহা এত বিস্তাবিত নয় এবং 


visualise the past)! 


৮৪৮ 
সকল রাঁজারও নাই। গুজরাঁতের দুই ইতিহাস ডাক্তাব 
বার্ড ও'বেলী সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
শেষেব খানা কাজেব জিনিষ । এই সব প্রাদেশিক সুলতান- 
দিগের বিববণ সংক্ষেপে সংকলন করিয়া নিজামুদ্দিন আহমদ 
ও তাহার পব ফেরিষ্তা নিজ নিজ মোঘল রাজ-ইতিহানের 
পরিশিষ্টে দিয়াছেন। ফেরিষ্তার লেখা বড় সুখপাঠ্য 
এবং বিষয়গুলি স্ুন্দররূপে গোছান ; খাফি খারও সেই 
গুণ কিন্ত তাঁহারা কেহই মৌলিক লেখক নহেন, অপর 
প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ঘটনা সংগ্রহ কবিয়াছেন মাত্র । 
যেটুকু নিজের দেখা বা শুনা হইতে লেখা কেবল তাহাই 


বসা বেসরকারি ইতিহাস । . 


মোঘল ভাঁরতের ইতিহাঁসের প্রথম উপকরণ সরকারী 
ইভিহাঁসগুলির বর্ণনা শেষ করিয়াছি। দ্বিতীয় উপকরণ, 
বেসরকারি লেখকদের গ্রন্থ। ইহারা রাজকীয় দফ্তর- 
খানায় চুকিতে পায় নাই, কাজেই ঠিক তারিখ ও সংবাদ 
দিতে পারে না, অনেক বৃত্তান্ত সরকারী ইতিহাস হইতে 
" ধার .করিয়াছে একথা স্বীকার করে। কিন্তু এই বইগুলির 
মহাগুণ এই যে বাদশাহেব চোখে পড়ার ভর না থাকায় 
অনেক সত্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে ; বিশেষতঃ যে সব 
ঘটনা! লেখক স্বয়ং দেখিয়াছে অথবা বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছে 
তাহা আর কোঁথায়ও পাইবাঁর উপায় নাই, এবং এইরূপ 
গল্পগুলি সেকালেব উপরে বেশ আলে! ফেলিয়া দেয়। 
এইন্জন্ আওরাঁংীবের রাজত্বকাল জানিতে হইলে আমরা 
খাফি খার ইতিহাস ছাড়িতে পারি না, যদিও তাহা 
বাদশাহের মৃত্যুর প্রায় ২৪ বৎসর পরে লেখা । আওরাং- 
জীবের সময়ের ছুইখানি হিন্দুরচিত ফারসী ইতিহাস আছে; 
প্রথম ভীমসেন কায়েথ লিখিত পম্থুস্ধা এ-দিলকষা”, 
দ্বিতীয় ঈশ্বরদাস নাগর প্রণীত “ফতুহাৎ-এ-আলমগিরি”। 
এ দুখানি যে কত মুল্যবান তাঁহা আর বলিতে পারি না। 
এ ভিন্ন ছোট ছোট আংশিক ইতিহাসও আছে, তাহাতে 
০1255 

' চিঠিপত্র । 

তৃতীয় চিঠিপত্র । আওরাংবীবের সময়ের প্রায় তিন 

'ছাঁজার ফারসী চিঠি পাওয়া গিয়াছে । এগুলি ইতিহাসের 


প্রবাসী-্ফাল্কন, ১৩১৬। 


সি শিস ও ao শর সালা পপি ৯ তপতি পাস পাস পাস পপি সমস ও পা ও পি ও «ae লী শিক ক 1 


. গিয়াছে। 


টম কাছ! 


উৎকৃষ্ট উপকরণ। কারণ ঠিক ঘানার মরে লেখা বং 
লেখকের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশকাবী। অনেক পরে 
ঘটনা আধ আধ ভুলিয়া গিয়া অথবা অত্য-গোপন 
চেষ্টায় লেখা বিববণ নহে। যুববাঁজকালীন আওরাংজীব 
মুব্দীকে দিয়া যে সব চিঠি লেখান তাহাতে পূর্ণ ফুলস্কাপ 
আকারের ৬০০ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ হইয়াছে, নাম "আদাকৃই- : 
আলমগিরি”। ইহার ভাষা কৃত্রিম ও প্রচলিত আড়ম্বর- 
পূৰ্ণ । তাহাব পর তাহাব রাজত্বকালীন নিজ্েব লেখা 
অথবা মুব্দী ইনারাৎউল্লাকে বলিয়া দেওয়া চিঠিরও অনেক 
ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ জাছে__-এসব চিঠি ছোট, সরল, কাজেব 
অন্ত, সোজা কথায় লেখা কখন মিঠে, কখন কড়া, প্রায়ই 
বিষম ঝাল। কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বা কাজে শৈথিল্য 
দেখাইলে, বাদশাহেব কলমের কাছে -আর তার রক্ষা 
নাই। এই চিঠির প্রায় সবগুলিই তীহার জীবনের শেষ 
১০১৫ বসবে লেখা। বাঁজন্বের মধ্যম ভাগটা, প্রায় 
২৫ বৎসর, কতকটা অন্ধকার, চিঠিও নাই, বিস্তারিত ১১ 
ইতিহাসও নাই। চিঠিব কথা বলিতে এটাও বল! আবশ্যক 
যে রাজা জয়সিংহ, শিবাজী প্রভৃতি মহাঁপুরুষদেব কতকগুলি 
ফারসী চিঠি পাওয়া গিয়াছে। 
ভ্রমণবৃতান্ত | ৬ 
চতুর্থ, ইউবোপীয় ভ্রমণকারীদেব বৃত্তাত্ত। ইহাবা যে 
প্রঙ্জাদের অবস্থা ও দেশের বাণিজ্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা 
মূল্যবান সন্দেহ নাই, কারণ ফারসী ইতিহাসে ঠিক এই সব 
জিনিষটারই অভাব। আর, দেশের আচার ব্যবহার বিদেশী 
লোকে সমালোচন করিলে তাহ! বেশ নৃতন ও শিক্ষাপ্রদ 
হয়। কিন্ত ঘটনা সম্বন্ধে ইহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ । এই' 
ভ্রমণকারীরা অর্থহীন ভবঘুরে (adventurers) মাত্র, 
ইহাদের পক্ষে ভারতের প্রকৃত খবর জানিবার উপায় ছিল 
না, কারণ ইহার! বড় বড় মন্ত্রী সেনাপতি বা রাজপুক্রদেব 
সহিত মিশিতে পাইত না, শুধু দিল্লী ও আগ্রার বাজাবের » 
এবং ফিরিঙ্গী ও আর্মীনি পাড়ার গুজব লিপিবদ্ধ করিয়া 


- হিন্দুলিখিত বিবন্লণ। 
পঞ্চম, রাজপুতানার কবিদের লেখা কাব্য ও গাথা? 
এগুলি ফারসী সরকারী ইতিহাঁসের অপেক্ষাও বাগাড়ন্বর 


১১শ সংখ্যা । ] 


ও মিথ্যা স্ততিতে পূর্ণ হিন্দু বাঁজকবিবা দূরে ভ্রমণ 
) করিত না, বিভিন্ন লোকে সঙ্গে মিশিত না, যুদ্ধক্ষেত্রে ও 
মন্ত্রণাগাঁবে উপস্থিত থাক্তি না, এবং রাজপুতজাতিব মধ্যে 
লেখাপড়ার ব্যাপার ছিন্স না বলিলেই হয়। স্থতবাং 
এই সব বাজকবিবা ক্মস্ত সত্য জানিতে পাঁবিত না। 
ইহাবা রাজপুতদদিগকে মোঘলদেব সঙ্গে যুদ্ধে ফতদুব জয়ী 
বলিয়া বর্ণনা করিযাঁছে তাহা! বিশ্বাস কবা যায় না, কাবণ 
তাহার পববর্তী অনেক ঘটনা হইতে দেখা যায় যে সেই 
রাজপুত রাঁজাই কিক্ষিত্তে কর্তব্য পালন কবিতেছেন। 
আর উভয় পক্ষের সভ্যতা, লোৌক-বল, ও বুদ্ধি তুলনা 
করিয়া দেখিলে রাজপুতদের জয় অসম্ভব, অস্বাভাবিক, 
নিয়মবিকন্ধ বলিয়া মনে হয। বাজপুতেবা! বীর বটে, 
কিন্ত মোঘল সেনায়ণ্ত বীর ছিল। তাহাব উপর মোঁঘলের 
সত্যতা গতিশীল, অন্যন্বেশের সংশ্রবে প্রতিদিন উন্নতিব 
দিকে ধাবিত, তাহার বাজপুত অপেক্ষা অনেক বেশী 
“ সুসজ্জিত ও চাঁলাক। আব বাজপুতগণ সেই সংকীর্ণ 
মরুপর্বতবেষ্টিত দেশে বন্দী, জগতের খবর রাখিত না, 
, সভ্যতার শ্োতকে স্পর্শ কবিতে পারিত না; তাহাদের 
অস্ত্র ও যুদ্ধপ্রণালী অতি পুবাতন$ তাহারা যেন তিন চারি 
তব পূর্বে লোক: এই অব মনুষ্য ও আরাবলী 
পর্বতের গাঁয়ে নিবদ্ধ £০55i1এর মধ্যে পার্থক্য নাই। 
টডেব “রাজস্থান” বাঁজপুত কাব্য গাঁথা ও প্রবাদ অবলম্বনে 
লিখিত; এই কাবণে উহা! উপন্তাস, ইতিহাস নহে। 
খ্রতিহাসিকগণ প্রায় প্রন হইতেই উহাকে ত্যাগ কবিয়া- 
ছেন। কান্তকুজের ভূষণ কবিব গ্রন্থাবলী ও লাল কবিব 
পছত্র প্রকাশ” প্রভৃতি হিন্দী রাজজীবনীও এই শ্রেণীর । 

মারাঠি ধতিহাসিক কাগজপত্র বড় পুরাতন নহে, অধি- 
কাংশ পেশবেদের সমযের অর্থাৎ ১৭২০ খুষ্টাব্দের পরবর্তী । 
শিবাজী কর্তৃক সুদ বাজ্য ও ধন ও বিস্তাপূর্ণ রাজধানী 
স্থাপন করিতে প্রীষ ২৬৭০ খৃষ্টাবঝ অতীত হইল) তাহার 
পর ত ইতিহাস লেখা আবস্ত হইবে। শিবাজীর ভীবন- 
কালে একখানি ইতিহাসও লেখ! হয় নাই। তাহাব মৃত্যুর 
পব ১৬৮০ হইতে ১৭০৭ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে নিত্য যুদ্ধ 
ঘোঁর অশীস্তি ও অরাক্রকত|। এই সময়ের কাগজপত্র 
ংখ্যার কম! "শি 


+ পামত স্পস্ট পি কত তত রীতি 


মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ । 


৮৭৯ 


ষষ্ঠ ৪ati50i০5। আকবরের সময়ে রাজা ও অমাতা- 
গণেব মন সকল প্রকার সত্যের দিকে উন্মুক্ত ছিল, তাহাদের 
আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তাহার ফলে, বাঁদশাঁহের 
আক্তায় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বিবরণ ও 551356-3 
সংগ্রহ কবিয়! সে যুগেব স্তব উইলিয়াম হাণ্টাব, আবুল্ফজল, 
তাহাব "আইন্-ই-আকববী” নামক Imperial Gazetteer 
of 1%2£2 বাহির কবিলেন। সেটা বৃষ্টাস্ত হইল । তাহ'র 
পবের শতাব্দীতে ছোট খাট কয়েকখান দেশবর্ণনাব বহি 
এবং অনেকগুলি 5ati৪0i০5 সংগ্রহ ( শদত্বব-উল্-আম্ল” 
নামে ) ফাঁবসীতে সংকলন কবা হয়, কিন্তু তাঁহাদের মন্যে 
কোন খানাই আইন্‌-ই-আকববীব মত নহে। সে সময়েব 
তাহা হইতে দেশেব লোঁকদেব বিশ্বাস ও জ্ঞানেব অবস্থায় 
অনেকটা জানা যায়, কিন্তু তাহ! আমাদের পক্ষে বিশেষ 
নূতন খবৰ নাহ! 
_. ইতিহাঁসেব এত প্রচুব এত বিচিত্র উপকরণ আমাদের 
দেশে 'আাছে। নাই সুধু যথেষ্ট সংখ্যার খীতিহাসিক এবং 
তীহাঁদেব মধ্যে সহযোগিতা এবং পবামর্শ। জ্ঞানের বিশাল 
ক্ষেত্র একদল পত্ডিতেব মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে 
নিজ নিজ অংশ কর্ষণ করিয়া অচিরে ফল লাভ করিবেন ; 


'আমাদেব প্রীতিহাসিক দৈন্ত ও বিদেশীব নিকট খণ ঘুচিয়া 


যাইবে; অতীত ভারত হইতে অন্ধকারের যবনিকা অপত্চ্ত 
হইবে, আমাদেব নূতন আনীত আলোকে পুর্ব্বপুরুষগদ্দেব 
কীর্তি ও শ্বৃতি উজ্জল হইযা জগতে সম্মুখে বহিবে। 
এই ইতিহাসগুলি ফাবসীতে লেখা বলিয়া ভয় করিবার 
কাবণ নাই। ফারসী ভাষার ব্যাকবণ এত সরল যে একছন 
বুদ্ধিমান বাঙালী সাত দিনে তাহা শিখতে পাবেন। তবে 
শবাসংখ্যা অত্যন্ত বেশী, আশীহাজাব, এবং আববী, তুর্কী, 
গ্রীক প্রভৃতি নানা ভাষ! হইতে সংগৃহীত। কিন্ত সাধাবণ 
গ্রন্থে তিন হাজারেব বেশী শব্ধ ব্যব্হাব হয় না। এক 
হাজাব শব্দ শিখিয়! অভিধানের সাহায্যে অনায়াসে ফাবসী 
ইতিহাস পড়িতে আবস্ত করা যাইতে পারে। 
যহ্রনাথ সরকার, 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক । 
(ভাগলপুর সাহিত্য সন্মিলনের জন্ত লিখিত ।) 


৮৮০ 
বজ্গভাষীদের জন্য বিহারে : 

কলেজ স্থাপন । 
বাঙলার খবরেব কাগজে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পড়িতে 
হয় "অমুক উকীল ৩৯ বৎসব বয়সে বহুমূত্র রোগে মারা 
গিষাছেন* "অমুক ডাক্তাব ৩৭ বৎসর বয়সে পুরাতন 
ম্যালেরিয়ায় প্রাণ দিয়াছেন” অথবা “অমুক শিক্ষিত ও 
সহৃদয় জমিদারপুত্র ২টি শিশু সন্তান রাখিয়া নীলবতন 
বাবুর চিকিৎসা! ব্যর্থ করিয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন । 
আমরা তাহার শোঁকসস্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা 
জানাইতেছি।” 

দেশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কটি যে ক্রমে ক্রমে অনস্তমিত 
হইতেছেন তাঁহাদের কথ! আজ বলিতেছি না । এই যে 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বিশাল মধ্যবিত্ত সমাজ-_বাঙ্গালী বলিলে 
প্রথমেই ধীহাদিগকে মনে হয়, ধীহাবা আঁমাঁদেব প্রদেশের 
শক্তিব জ্ঞানের সভ্যতাঁব মেরুদণ্ড স্বরূপ,--তাঁহাবা এইরূপে 
৪* বৎসর পার না হইতেই, অথবা বড় জোর ৫০এব 
কাছাকাছি ক্রুতবেগে লোঁপ পাইতেছেন। এ মৃত্যুগ্ুলি 
দৈব-দূৰ্ঘটনা বা অপঘাত জনিত নহে ;_ইহা নিত্য সাঁধাবণ 
ব্যাধির ফল, প্রাকৃতিক নিয়মে মনুষ্য শরীর ক্ষয়। বুদ্ধিজীবী 
বাঙ্গালীর জীবনকাঁল গড়ে চল্লিশ বৎসব মাত্র। এটা কি 
ভয়ানক কথা, কত বিভিন্ন রকমে দেশেব ক্ষতিকব, 
তাহ! কি সকলে ভাবিয়া দেখেন ? 

প্রথমতঃ, তীহাদেব পরিবাবের শোঁক। মৃত্যু সব 
সময়েই বিষাঁদ্ময়, কিন্ত অকালমৃত্যু অতি বিষম, শতগুণ 
শোকদায়ক। তাহাব পর যে ছোট ছেলে মেয়ে রহিল 
পিন্তাব অন্াঁবে তাহাঁদেব কে দেখিবে, কে সংসাবে খাঁড়া 
করাইয়া দিবে? আবও দেখুন আমবা প্রথম ২৫ বৎসর 
এত পরিশ্রম ও ব্যয় কবিয়া বিদ্যা ও ব্যবসায় শিখি ; তাহার 
পৰ যদি ৪০ বৎসবের মধ্যেই মার! যাই তবে আমাদের 
কাৰ্য্যত জীবন সুধু ১৫ বসব হইল) অথচ একজন 
পাঞ্জাবী বা মারাঠা যদি ৫৫ বৎসর বাঁচে তবে তাহাব 
কার্ধ্যগত জীবন ৩* বৎসর হইল, অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় ও 
সময় হুই পক্ষেই সমান, অথচ বাঙ্গালীটির জীবন হইতে 
স্থধু অর্ধেক কাজ পাওয়া গেল৷ 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩১৬ । 


~ অপি স্টিল 5 


| ৯ম ভাগ । 


» সি ৪৯১৩৩ ০ «জলা ভিতা সি পা দলা ত লি 


আর এই যে আমরা গড়ে ৪* বৎসর বয়সে মরি, তাহা 
শেষ ৪1৫ বৎসব ত ভগ্রস্বাস্থ্যে কাজকর্ম বন্ধ কবিয়া দিয়া 
বায়ু পবিবর্তনে ও সব প্যাথি-গুলোব পায়ে জীবনের 
উপার্জন বিসর্জন কবিয়া যেমন রিক্তহন্তে নিজে বৈতরিগী 
পাব হইলাম, বৌ ছেলেকেও তেমনি বিক্তহস্ত বাধিয়া 
গেলাম। ডাক্তাব ইন্দুমাধব মল্লিক বলিয়াছেন__ 


“The downward curve in the life of a Bengal 
gentleman begins at the thirtieth year,’ 


অর্থাৎ ত্রিশ হইতেই বুড়ো। “বার্দ্ধক্যং ভ্ররসা বিনা” না 
হইয়া “জর! বার্দ্ধক্যেন বিনা” উপস্থিত । বাঙ্গলাব অনেক 
জেলায় হাজাব কব! মৃত্যুর হার জন্মের হাঁবেব চেয়ে বেশী, 
অর্থাৎ সেই সব জেলা একেবারে উৎসন্ন হইবার সময় নির্ণয়" 
অঙ্ধশাস্ত্রেব একটি অতি সহজ প্রশ্নমাত্র। | 

এইত আমাদের অবস্থা ; এখন উপায় কি? বাঙ্গলায় 
সৰ্ব্বত্ৰ ম্যালেবিয়ায় জর্জ্জরিত-_পঞ্চাশ বৎসর আগে যে সব 
স্থান স্বাস্থ্যনিবাঁস ছিল, সেখানেও এখন লোক উজাড় ২, 
হইয়া গিয়াছে । স্ৃতবাং বাঙ্গলাব সমতলের বাহিবে আশ্রয় 
লইতে হইবে ; হয় পাহাড়ে (চারি হাজাব ফীটেব উপর ). 
না হয় বিহারের অধিত্যকায়। পাহাড়ের খরচ এত বেশী _ 
যে সেটা! এখন চিন্তাব বাহিরে। কিন্ত বিহারের 
বিশেষ সুবিধা আছে £-- প্রথমতঃ বাজলাব সঙ্গে সংলগ্ন, 
রেলপথে কোন অংশই কলিকাতা হইতে দশ ঘণ্টার বেশী 
দুর নয়। দ্বিতীয়তঃ খাছ দ্রব্য প্রচুর ও সম্তা। তৃতীয়তঃ 
চাকর ও ব্রাহ্মণের অভাব নাই। 

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিহাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই যে. 
জ্বর ( জাড়া বুখাব ) হয় তাহা! খুব কম সময়ে সারে, এবং 
বাঙ্গলার জবেব মত সর্বজনব্যাগী নহে এবং চিবদ্দিনের তবে ' 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ কবে না। তাহার পৰ আশ্বিন হইতে একেবারে 
ফান্তুনেব শেষ পর্য্যন্ত এদেশে শুষ্ক শীতল বাতাস বয়, বাত্রে 
গায়ে কাপড় দিতে হয়। এই বাতাসে শবীব দৃঢ় কবিয়া 
তুলে, পরিশ্রম সুখকর বোধ হয়। বিহাবে -বাঙ্গালী 
কর্মচারীরা বলেন যে এখানে সমস্তদিন আফিসের কাজ 
করিয়া বৈকালে বাসায় ফিরিয়া ক্লাস্তি বোধ হয় না। 
শ্রীষ্মকালেৰ গরমে যেন গা পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও 
বাতাস শুষ্ক, জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত রাত্রে গা ঘামে না; 


১১শ সংখ্যা । ! 


1 
~ Ea ত পপ পল 


সুতৰাং ততম পৰ্যাতৱ ৮4 এত মধ্যে বেশ 
কাজ কবা বায়। সুধু ষাট শ্রাবণ ভাদ্র এই তিন মাস 
বড় খারাপ, একে শতশিতে গুমটে গরম, তায় আবাব 
শিশুদের নানারকম পেটেব অস্থথ লেগে থাকে। কিন্ত 
এদেশেব বর্ধাকালের মহাঁব্যাধি ওলাওঠা পানীয় জল ও 
আহাব সমন্ধে স্মবধান থাকিলে কাহাকেও ছ্ঁইতে পাবে না; 
সুতবাং ভদ্রলোকদেব ইহঁতে ভয় নাই ; এ তিন মাস কোন 
রকমে কাটান ষায়। : 

বাঙ্গলাব সরলোক যো'দেশত্যাগী হইয়া বিহাবে উপনিবেশ 
স্থাপন কবিবে এরূপ জনীধ্য প্রস্তাব আমি করিতেছি না । 
কিন্তু বাঙ্গলার সক্ষম-্থরের ছেলেদের জন্ত বিহারে স্কুল 
কলেজ কর! সাঁধ্যায়ত্ত, কম খরচের বিষয় এবং বাঙ্গালী জাতির 
পক্ষে পবম উপকারী 1 স্কুল ও কলেজে জীবনের যে অংশ 
কাটে তাহা শরীর গঠনের সময়, ইহার উপর সমস্ত জীবনের 
ভাল মন্দ নির্ভর কবে। [এই সময়টা যদি স্বাস্থ্যকর স্থানে 
থাকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া যায় তবে শরীবের বুনিয়াদ 
পাকা হইয়া যায়, আছ্ছুঞ্চ় হয়। সেই বলে বলীয়ান 
হইলে, “পরে অস্বাস্থ্যকর, স্থানে বা করিলেও দীর্ঘকাল 
. ব্যাবামের সহিত যুদ্ধ কর! যায়। কিন্তু যে বঙ্গবাসী 
শল্যকাল হইতে প্রতিবৎসর পাচ ছয় মাস রোগে 
কাটাইয়াছে, মে কলেন্জ ! ছাড়িবার সময় আধমরা হইয়া 
' গড়ে, তাহার জীবন চল্লিশ পার হইতে পারে না। 

এই জগ্ত ক্লাতে সর্বদা চেষ্টা হইতেছে যে লণ্ডনের 
মৃত ঘনবসতি ব্যয়সাধ্য, স্থানে স্কুল কলেঞ্জ না করিয়া 
মফঃস্বলের খোল! জাগায় বিদ্যালয় স্থাপন কর!। এমন কি 
* ক্রাইষ্টদ্‌ হম্পিটাল নাৰক পুরাতন ও বিখ্যাতস্থুলের লগনন্থ 
বাড়ী বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় মফঃস্বলে বিস্তীর্ণ জমি 
কিনিয়া! সেখানে স্কুলটিকে পার কর! হইয়াছে। 

বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীরা! বথাসস্তব এক প্রদেশে পালিত 
হইবে এবং অন্ত প্রদ্বেশে কাধ্যগত জীবন কাটাইবে এই 
প্রস্তাবটা! অস্বাভাবিক নহে। বিহারে বাশ্যকাল ও কৈশোর 
ক ২লে যে স্বাস্থ্য সন হয় তাহাতে তাহারা বেশী কর্মঠ 
ও দীর্ঘজীবী হইবে, এটা কি লাভের বিষয় নয়? এই 
দেখুন ইংবাজঞ্জাতি যদ ভারতবর্ষে বসতি করিত তবে 
তাহার! তিনপুরুষের সধ্যেই নির্ব্বংশ অথবা ফিরিঙ্গিদেব 


| বঙ্ভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন । 


৮৮৬ 


সলা সি পপি শী সত চল 


মত নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়িত। কিন্ত ঈংবাজ শিশুরা 
বিলাতে পালিত ও শিক্ষিত হয় বলিয়া প্রতি বংসব সেথা 
হইতে অক্ষুণ্ণ তেনে তেজন্বী পূর্ণ মেধায় মেধাবী নৃতন 
নুতন ইংবাজ আসিয়া ভারতে ইংবাঞ্জপ্রাধান্ত 'অটুট 
রাখিতেছে। যখন বাঙ্গলাব পাশে এমন একটা স্বাস্থ্যকর 
প্রদেশে আছে তথন আমবা কেন তাহাব সুবিধা ভোগ 
করি না? জীবন ত একটা সংগ্রাম, সে যংগ্রামেব জন্ত 
আমাদেব ছেলেদিগকে বলিষ্ঠ ও সক্ষম করিভে আমবা কেন 
অবহেলা! করি? 

আর এটাও মনে রাখা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন 
নিয়মে ছেলেদের মাথার উপরের বোঝা বাড়া! ভিন্ন কমে নাই ; 
কাজেই স্বাস্থ্যকব স্থানে ছেলেদিগকে পাঠান বিশেষরূপে 
আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি আগেকাব পৰীক্ষা গীড়নে 
ছাত্রের! আধমব1 হইত, তবে এখনকার নহ্বিধি (New 
Regulations)ব প্রকোপে তাহাদিগকে যে বাবো আনা 
পরিমাণ প্রাণ ও স্বাস্থ্য বিনিময়ে ভিপলোমা কিনিতে হইবে 
তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা বাঙ্গালী, বুকিভীবী। যরি 
স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য আমাদেব শিক্ষায় ও মানসিক উৎকর্ষে 
জাতীয় অবনতি প্রবেশ কবে তরে আমাদের আব দীড়াই- 
বাব স্থান থাকিবে না। ভাল কলেজে পড়া বাঙ্গালীর 
পক্ষে প্রাণেব বাতাস স্ব্ূপ। অথচ কিহাবেব স্কুল কলেজে 
বাঙ্গালীব প্রবেশ বদ্ধ কবা হইতেছে । বাঁকিপুবের ইঞ্জি- 
নিয়াবিং স্কুলেব নিয়ম এইরূপ 


(2) The number of students admitted each year 
will be limited to 60, of whom only 15 can be other 
than Biharis by race; but should the number of 
suitable applicants who are Bihanis by racc be 
insufficient to fill up the 45 vacancies, then the 
vacancies thus occurring can b3 given to those 
applicants who are natives of the U.P., C.P., or 
Bengalis domiciled in Bihar or 
Bengalis. 

(5) In the Overseer Departmznt the monthly fee 
is Re. 1-8, except for non-damic'led Bengalis, who 
shall pay Rs. 3. Of the scholarships attached to the 
School, 75 per cent. of them (sic) are reserved for 
those students who are Biharis by race, 


বাঁকিপুরেব টেম্পল মেডিকাল স্কুলের নিয়ম এইরূপ 
(5) Preference will be shown to Bibari candidate 
(58০) in filling vacancies. 


non-domiciled 
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(9) Every student, on admission to the Ist year 
class, must pay an entrance fee of Rs. 2. The 
entrance fee for a non-domiciled Bengali is Rs. 10. 
7 (21)* Only natives of the province in which the 
school is situated or domiciled students are entitled 
to scholarships or free studentships, e.g., Bibaris in 
the Temple Medical School. 


, পাটনা গবর্ণষেন্ট কলেজে গত বৎসর হইতে প্রবেশের 
এই নিয়ম করা হইয়াছে _ 


The number of students admitted to the science 
course will be strictly limited. In making final admis 
sions to these courses, preference will be given’ to 
Bihar students who pass their examinations in the 
first or second division. 

In making admissions to the Arts courses preference 
will be given to Bihari students who have read in thé 
Patna College, or who have passed their University 
Examinations in the First or Second Divisions, and to 
Bengali students who have passed in the First Divi- 
sion. (Calcutta Gasette, 9 May, 1909.) 


আবার কিছুদিন হইল বাঁকিপুরে প্রকাশ হইয়াছে যে 
পাটনা কলেজেব বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেব বলিয়াছেন যে 
আগামী বৎসর হতে তিনি বঙ্গ হইতে আগত ছান্ত 
একেবাবে ভর্তি করিবেন না, কারণ বাঙ্গলায় যথেষ্ট কলেজ 


আছে। 
গবর্ণমেন্টকর্তৃক চালিত পাটনা. ল কলেজেব নিয়মও 


ঠিক এই মতত। ইহীতে.কেবল ৬* জন ছাত্র লওয়া হয়। 


Candidates far admission into the B. L. classes 
should make applications to the undersigned stating 
(1) that they are Beharees or domiciled Bengalees. 
Candidates for admission into the Pleadership classes 
s..must be Beharees or domiciled Bengalees. 

Preference will be given to the Beharees over 
domiciled Bengalees. 


এশা সি পি ত পিসি ৩১ ~~ 


ATMA RAM, B.L., 
Principal, Patna Law College. 


(7 Fuly, 1909) 
এই সব নিয়মাবলীতে এইটি প্রথমে লক্ষ্য করা উচিত 
যে, যেসব বাঙ্গালী বিহাবেব স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন, 
এখানে বাড়ী ঘর জমি জম! বা ব্যবসায় করিয়াছেন, 
তাহাদেব ছেলেদিগকে বিহারীদের সঙ্গে সমান সত্ব দেওয়া 


হইতেছে না । অথচ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোক, এমন কি 


প্রবাসী-ফান্তন, ১৩১৬ | 


লামা প্লাস পাঠিত 


৯ম ভাগ । 


> তামস লতি 


 গুজবাতী ব্রাহ্মণ ও পাঞ্চাবী মুসলমান পর উদ রশ 
টুপী পরার অন্থুগ্রহে.বেমালুম বিহারী বলিয়া গণ্য হইতেছে। 


আমরা বিহারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া চাকরী চাহিতেছি ন; _ 


কিন্ত, বিহাবে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদিগকে ( domiciled 


Bengalis) যে বিহ্বারেব অপরাপর অধিবাসীর শিক্ষার ' 


সত্ব হইতে বঞ্চিত কবা হইতেছে ইহার কারণ কি? 
বাৎসরিক শাসন রিপোর্ট পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে 
বিহাবের সরকারী আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা 
বেশী, এবং এই টাকা প্রতি বৎসর বাঙ্গলার খাজনা হইতে 
যোগাইতে হয়! 
করিলে সেখানে আরও ১৫1১৬টা উৎকৃষ্ট কলেজ চালান 
যাইতে পারিত। 

এলাহাবাদে মুর সেপ্টাল কলেজে অধ্যক্ষ জেনিংস্‌ 
সাহেব বাঙ্গালী ছাত্র ভর্তি করিতে আপত্তি করেন। 


নিজ বাজলায় এত লক্ষ টাক! খরচ 


বিহারে বারো হাজার বাঙালী আছেন। ইহারা সকলেই 


শিক্ষিত এবং ব্যবসা বা চাকরিতে নিযুক্ত । ইহার! ছেলেদের 


লেখাপড়া কি দশা হুইবে - তাহা, ভাবিয়া আকুল। ১ 


সকলেইত ছেলেকে কলিকাতা পাঠাইতে পারেন না, এবং 
পাবিলেও অনেক কারণে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। অস্ততঃ 


~~ 


ইহাদ্নেব জন্ত বিহারে একটা ভাল Anglo-Benga!"- 


কলেজ অত্যাবস্তুক । 

বঙ্গবাসী ভ্রাতারা একবার আমাদেব রে করুণার 
দৃষ্টি করুন। আমর! যে বাঙ্গল! ভাষা ও সাহিত্য ত্যাগ 
কবিতে পাবিনা, তাই আমাদের. এত. কষ্ট এত ক্ষতি। 
নইলে কোনদিন . .. ও 

১.5 হয়ে ছন্পকূপী ,, . * 
বাজগালীত্ব ঘুচাতুম্‌ মাথায় পৰে টুপী, 

এবং এই প্রদেশের লোকের সঙ্গে ভাষায়, আঁচারে-ও সভ্য- 
তায় এক, হইয়া যাইতাম, যেমন জয়পুরে মাঁনসিংহের আনীত 


বাঙ্গালী পুজাৰী ব্ৰাহ্মণদিগের বংশধরেরা একেবাবে ধোঁ্টা 


হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তাবিত কলেজটিকে কলিরাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংৃষ্ট রাখিতে হইবে; শ্যাশনাল কলেজ 
কবিলে চলিবে না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি “অনেক 
ক্ষেত্রে আবশ্তুক, এবং সিনেটের তত্বাবধান ও উপদেশ 


বিশেষ উপকারী। দ্বিতীয়তঃ ন্যাশনাল কলেজ কবিলে 


১১শ সংখ্যা! ৷ | 
বাঁজনৈতিক কানণে ' ভবিষ্যতে ষে ক্ষতিব সম্ভাবনা আছে 
তাহা বুদ্ধিমান ভর্রলোক মাত্রেই বুঝিতে পাবেন। 
"এ কলেনেৰ মাসিক ন্য'য়র একটা তালিকা দিলাম তাহা 
হইতে দেখ! যাইবে হে তিন লক্ষ টাকা জমা ( endow- 
ment ) বাখিতে পাতিলে তবে ভাল ও স্থায়ী কলেজ 
কবা যায় । জবি ও ঢালানে আবও দেড় লক্ষ টাকা 
লাগিবে। বিহাবববাসী অব বিহাবপ্রবাসী প্রত্যেক বঙ্গভাবী 
যদি এক মাসের আট বান কবেন তবে দেড় লক্ষ টাঁকা 
উঠিতে পাবে। অবশিষ্টের জগ্ত আমর! বাঙ্গলার শবণাগত। 
মহাবাজা মুনীন্দ চন্দ্র ম্যালেরিয়া নার্শাবি স্বরূপ বহরমপ্র 
সহবে শিক্ষাব আন্ত এতি বৎসর যষেকপ অকাতবে টাকা 
ঢাঁলিতেছেন, তাঁহাতে আঁমবা জোর কবিয় তাঁহার নিকট 
একলক্ষ টাকা এককাঁদীন চাহিতে পারি। আর আর 
মহাত্মারও দ্বাবস্থ হইব। প্রথমে জমি কিনিয়া ও দেড় লক্ষ 
টাকা হাতে 'কবিয়! কুল্জ খোলা যাইতে পাবে, পরে ২৩ 
বৎসবেব মধ্যে আবও আড়াই লক্ষ টাকা তুলিলে কলেজ 
স্থায়ী হইবে। অধ্যাঁপকদেব বেতনবৃদ্ধি ও পেন্সনের জনত 
ভবিষ্যতে পভীর টাক] (endowment ) বাড়াইতে 
"ডুবে । কলেছেব সঙ্রে খেলার মাঠ ও বোর্ডিং থাকিবে; 
সে ২০০ ছেলে থাকিতে পাবে এরূপ হষ্টেল গৃহ এবং 
৮1১০ জন অধ্যাপকের ক্রন্য বাসেব বাড়ী তৈয়াব করাও 
লক্ষ্য বাখিতে হইবে তবেই কলেজ পূর্ণাৰয়ব হইবে। 
এ কলেজ resilient! হইবে ; ছাত্র ও শিক্ষকেবা একত্র 
বাস কবিবে। এই ন! উপকার লাভের অন্য কে ব্যয় 
কবিতে অনিচ্ছুক হইব্সে ? 
প্রথমতঃ কলেজে ইপ্টারমিভিএট পর্য্যন্ত বিজ্ঞান 
থাকিবে, বি,এ.তে বিক্রী অথবা মনোবিজ্ঞান থাকিবেনা, 
কাঁবণ বি,এব “বজ্ঞানি শৃড় ব্যয় সাধ্য এবং তাহাতে আমাদের 
সুত্র আয় লইয়া আমর সবকারী কলেজের সমকক্ষ হইতে 
পারিব না। মনোক্ক্রান এখন বড় কম ছেলে পড়ে 
এবং তাহাতে পাশ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
আমাব আশা হয় যে প্রস্তাবিত বেতনে আমবা ভাল এদ্‌,এ 
পাইতে পাঁবিব, কানণ্‌ বিহারের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে 
অনেকেই আসিতে চহিবেন। আব, এই কলেজ সমগ্র 
বঙ্গভাষীব ভন্ত উন্ুক্তত্বার হইয়া থাকিবে, এটা সমস্ত 


তে 


বঙ্গভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ্জ স্থাপন । 
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বাঙ্গালীব হৃদয়ের সামগ্রী হইবে। স্ৃতবাঁং যে উৎসাহ ও 
স্বার্থত্যাগ বাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ববীন্দ্রনাথ ঘোঁষ 
দেখাঁইতেছেন, সেই উৎসাহ ও সেই স্বর্থত্যাগে প্রণোদিত 
হইয়া বাঙ্গলাব কলেজে শ্রেষ্ঠ প্রাডুয়েটগণ এই কলেজে 
স্বজ্জাতিব সেবা কবিতে আঁসিবেন। তহে, বিচক্ষণ ও 
প্রবীণ শিক্ষক পাইতে হইলে বেতন বৃদ্ধির উপায় কবিতে 
হইবে। 














কলেজের সাঁসিক ব্যর 

অধ্যক্ষেব অতিরিক্ত স্তেন + Seon 
বেতন ইংরাজীর ইত 
55 23 ১৫০, 
ইতিহাসের টি ১৫০২ 
ন্যায়েব ১ ১২৫, 
অর্থনীতি ও শীদনেব ১৫০২ 
ফিজিক্স এব », ২০০২ 
কেমিষ্ট্রিব ১ ১৫০৯ 
অঙ্কের চা + ১৫০ 
সংস্কৃতের gs ১০০২ 
23 ও বাঙ্গলার ৫০ 
কেবাণী ss ৫০ 
ব্যায়ামশিক্ষক ১ ২৫২ 
লাইব্রেবিয়ান ,, ২৫২ 
লেববেটবি আসিষ্টাপ্ট ৫০৭. 
হষ্টেলেব অধ্যক্ষ ও ডাক্তার  **' ১০০২ 

বাৎসবিক এপাঁবেটস ক্রয় ১২০০২ 

», লেববেটরি কর্টিঞ্জেন্ট ৩০০২ 

» লাইব্রেবীর পুস্তক ৪২০১ 

১১ আফিস কটিপ্রেণ্ট ৩০০. 
২২২০৬, মালিক'"* ১৮৫৭ 
৬ জন চাকব দপ্তবী ও দ্বারবান eee BOS 
২০০০২ 
বাদ আয়, ২০০ 'ত্রের বেতন মাসিক ৪২ *** ৮০০২. 
১২০০২ 


বাৎসবিক ব্যয় ১৪,৪০*২ টাক, উন লক্ষ যাঁট 
হাঁজাব টাক! শতকব! চাবি টাকা সুদে Calcutta 
Municipal বাঁ Port Trust Debentvredর উপসত্ব ৷ 


বাঁকিপুর ৷ শ্রীখুলনাথ সিংহ, ! 
উকিল। 
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প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ৷ 
দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 


এধিনীয় সমাজের দ্বিতীয় অবস্থা গ্রীকগণের চরমোন্নতি__ 
(খ্ঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী ) 

প্রজাতন্ত্র শাসন ও বাণিজ্য বিস্তাবের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া 
এখিনীয়গণ ইউবোপে যে কর্মপরম্পবা আরম্ভ কবিয়াছিল 
তাহাব জন্যই গ্রীকগণ জগতেব ইতিহাসে ববশীয় হইয়া 
রহিয়াছে। পাবসিকগণপকে যুদ্ধে পবাস্ত করিবাব প্রধান 
যশ তাহাদেবই। এই সময় হইতে শিল্পে, সাহিত্যে, 
চিন্তায়, নানাবিধ বিষ্কায় তাহাদেব প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়া- 
ছিল । কাব্য, নাটক, বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি 
সকল বিষয়েই তাহাদেব উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল । 

এথেন্দেব সাম্রাজ্য গঠিত হইল, বাণিজ্য বিস্তৃত হুইল, 
ধনসম্পদ্দ বৃদ্ধি পাইল। কোন বিষয়ই অসস্তব মনে হইত 
না। সাম্রাজ্য বাষ্ট ধর্ম সকল বিষয়ই বিজ্ঞানেব দৃষ্টিতে 
অবলোকিত হইতে লাঁগিল। চিরন্তন কাহিনী বলিয়া 
কোন বিষয় মানিয়া লইবাব প্রবৃত্তি ত্রাস হইতে লাগিল। 
প্রারৃতিক ও জড়জগতের সত্যের প্রতি সকলের মনোযোগ 
হইস। সকলেই তার্কিক, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক ও দর্শকের 
স্থান অধিকাৰ করিতে লাগিল। এথেন্স যখন গ্রীকজগতে 
ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ কবিতেছিল, সেই সময়ে থেল্স্‌, 
গীথেগোবাস্‌্, জেনোফেনিস্‌, হিপক্রেটাস, আন্যাকৃসা- 
গোবাস প্রভৃতি চিন্তাবীরগণ প্রকৃতি ও জড়জগতের উপর 
মানব বুদ্ধিব আধিপত্য স্থাপন করিয়া একে একে স্থূল ও 
হুন্ম সত্যগুলি জগতেব সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছিলেন। 
ইহাঁব| সকলেই এথেন্সে অথবা একই সময়ে প্রাছভূত 
হয়েন নাই বটে, কিন্তু স্পার্টার মত এথেন্স কুপমঙুক 
ছিল না বলিয়া ইহাদের গবেষণা এথেন্দের স্থধীমগ্ডলীতে 
প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। 

সমাজে কর্মের প্রাধান্য । 

এই সমাজব্যাপী বিস্তৃত আলোঁড়নের এক প্রধান লক্ষণ 
এই যে সকলেই কর্মী ছিলেন। তখন জাতীয় উন্মাদনার 
সময়, চিন্তাব আন্দোলনের মধ্যে যিনি যাহাই থাকুন না 


প্রবাসী --ফান্তন, ১৩১৬ । 


L ৯ম ভাগ 1 
সকলকেই রাজনীতিজ্ঞ হইতে হইত । তেই ডি 
কৰ্ম্মে সাহায্য কবিতে হইত, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ 
করিতে হইত। এথেন্সে পাবিবারিক জীবনের পুষ্ট হইয়া 
ছিল বটে; কিন্তু এই ভাবেব বন্তাব সময়ে সকণকেই ঘরের 
বাহির হইতে হইযাছিল। পএ্রতিহাঁসিক, শিল্পী, গায়ক, 
কবি, নাটককার কেহই নিভৃত চিন্তাব অবসর পাইতেন 
না। ইস্কীলস্‌্, সফক্লীস, হেবোদোতস, থুসিদিদিস, 
সক্রেটাস, ফিদিয়াস সকলেই চিন্তা রাজ্যে বিখ্যাত বটে; 
কিন্তু তাহাবা কর্ম্মজগতেও কীর্তি বাথিষ! গিয়াছেন। 
পেরিক্লীসেব যুগ্গে রাষ্ট্রে প্রকৃতিপুপ্রের অধিকার । 
পেরিক্লীস যখন এথেন্স রাজ্যেব কর্ণধার ছিলেন তখন 
প্রজাতন্ত্রশীসন পবাকাঠা লাভ করিয়াছিল। সকলকেই 
বাষ্ট্ীসন্বন্ধে আলোচন! এবং তর্ক ও প্রশ্ন করিবার অধিকার ' 
দেওয়] হইয়াছিল। আদালতে অথবা! মন্তরণাস্থলে, বিচারা- 
মনে অথবা উকীলভাবে সকলকেই রাষ্ট্রকর্ম্মে সহায়তা 
করিতে হইত। কাজ্রেকাজেই মানুষেব সঙ্গে মানুষের 
সম্বন্ধ, দাসের সহিত প্রভুর সমন্ধ, নাগরিকগণেব অধিকার, 
বিচারক ও রাঁজপুরুষগণের অধিকাব ও দায়িত্ব, স্তায়ান্তায়, 
উপনিবেশসমুহেব সহিত মুলসমাজের সম্বন্ধ প্রভৃতি সামা- 
জিক ও নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া যুক্তি, তর্ক, ব 
কবা প্রত্যেক নগববাসীবই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল। 
'_ উচ্চ শিক্ষা, গদ্য সাহিত্য ও বান্মিতা। 
সুতরাং এতদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজনীয় হইল । 
সাধাবণ জ্ঞানপিপাস! বর্ধিত হইল। সকলেই আদর্শ 
নাগরিক হইবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল। সমাজে খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি লাভ করিবাব বাসনা জাগরিত হইল। প্রাপ্ত 
অধিকারের উপযুক্ত হইবার জন্ত সকলকেই বাজনীতি, 
ভাষা, তৰ্কশাস্ত্ৰ, বাগ্সিতা প্রভৃতি উচ্চ বিষয় শিক্ষা করিতে 
হইল! এই উচ্চ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ গন্ধ সাহিত্য। 
এতদিন শিক্ষালয়ে কখনও গণের চর্চা ভয় নাই। 
সমাজেও কাব্যেরই আদর ছিল। কিন্তু রতিহাসিকগণ, 
বৈয়াকবণিকগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, দার্শনিকগণ, বক্তা ও 
আলক্কারিকগণ, সমালোচক, ও রাষ্ট্রসমিতিব কর্্মচারিগণ . 
এবং আদালতের উকীল ও বিচারকগণ সম্প্রতি সমাজে 


বিছৎ + 


“১১শ সংখ্য । ] 
প্রাধান্ত লাভ করায় যুদ্টি-র্ক সাধনোপযোগী গস্ভ সাহিত্যের 
উন্নতি হইযাছিল। এক্ষণে ইহা পাঠ্যের বিষ্য় হইয়া 
পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে -্রকবণ এবং ভাষাতত্বও শিক্ষা 
উচ্চ স্থান অধিকার করি । 
-. ভাষাই একমাত্র শিস্পীর বিষয় ছিল না । উচ্চ অঙ্গের 
গণিত শাস্ত্রও অধীত হইত। পাটীগণিত, জ্যামিতি, 
সঙ্গীততত্ব, সংব্যাতত্ব, হহ্যাতিষ শান্তর প্রভৃতি বিস্তাক্ষেত্রে 
স্ধীগণ যে যে নূতন তপ্য আবিষ্কার কবিতেছিলেন উচ্চ 
‘শিক্ষার্থীকে সে সকল বিন শিক্ষা করিতে হইত ৷" 

এই শিক্ষাব ব্যবস্থা কাব্য সাহিত্যেবও স্থান ছিল। 
কাব্য কেবল যে ব্যাত্য কব! হইত এমন নহে; উহা 
সমালোচনাও কবা হইত প্লেটোব এক পুস্তকে প্রটেলোবাস 
সাইমনাইদিসেব এক ক-শ্যাংশের অর্থ লইয়া একটা ছাত্রেব 
সহিত তর্ক কবিতেছেন। এই তর্কের মধ্যে কাব্যেব 
উদ্দেশ্য, ভাষা, কবির মঞ্রুভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা 
উত্থাপিত হইয়াছে । 

সাধারণের দৃধ্যে শিক্ষার বিস্তার । 

পূর্ববর্তী যুগে প্রাথমিক শিক্ষা সমান্তিব পর উচ্চ শিক্ষণ 
লাভ কবিবাঁৰ কোন স্থবন্দোবস্ত ছিল না। এক্ষণে 
হ্বাধাবণের মধ্যে প্রন্গ তত্রশীসনেব সহায়কারী শিক্ষা 
বিস্তাবেব জন্য নূতন নুভন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। 
জিম্নাসিয়াব শিক্ষণ শেফ ক্রিয়া অথবা তাহাব সঙ্গে সঙ্গেই 
নূতন সাহিত্যিক শিক্ষ নাভেব জন্য ছাত্রের লালায়িত 
হুইল । স্থতবাং শিক্ষার ব্যবস্থার পূর্বে ব্যায়াম শিক্ষাৰ বে 
প্রাধান্ত ছিল তাহাব ক্কাঁস হইল। নুতন এক শ্রেণীর 
শিক্ষকেব সৃষ্টি হইল। ব্লাজ্নীতিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক- 
গণ যে সমস্ত বিষর কশ্টে ৭ চিন্তায় আবিফাব করিতেছিলেন, 
সর্ধবিগ্ভাবিশাবদ সোকিষ্টন্তা সেই সকল সত্যগুলিকে 
সাধাবণের উপযোগী কৰিব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন ৷ 

নোকিষ্টগণ। 

দেশদেশীস্তব হইতে যোগ্য সোফিষ্টের আসিয়া 
এথেন্সেব যুবকমগুলীকে নাস্ত।ইন্া তুলিল। কোন একজন 
সোফিষ্ট এথেব্সে আসিন্ডেছেন এই সংবাদ শুনিয়া লোকে 
অধীব হইষা পভিত। ক্ঠাহাঁব সঙ্গে দেখা কবিবে, কথা 
বলিবে, গল্প কবিবে, তর্ক কবিবে ইহাই তাহাদের জীবনের 


প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা । 


= ৩ ৯ তপন দি শিক লীগ ৯ 


৮৮৫ 


সত পাছিত সি পা লা ৩ লা 


প্রধান আকাঙ্ষা। প্রটেগোবাষ আ'সয়াছছেন শুনিয়া 
সক্রেটীসেব একজন বন্ধু বাত্রি প্রভাত হইসাব পূর্বেই 
উন্মত্তভাবে আসিয়া তাহাকে জাগাইয়! লইয়া গিয়াছিহলন | 
সন্রেটাস গিয়া দেখিলেন বহু পুর্র্ব হইতে প্রটেগোরাস 
যুবকমণ্ডলী দার! পরিবেষ্টিত হইয়া বেড়াইতে বেড়ইতে গল্প 
কবিতেছেন। এই সময়ে একদিকে যেমন নূতন নূতন 
মন্দিব, সাধারণের হিতকর নূতন নূতন অট্রালিকাঁসমূহ 
এথেন্স নগরের বাহ শোভা বর্ধন কবিতেছিল, তেমনি 
চিন্তা্রগতে সোফিষ্টগণ সহরের প্রধান লোক হইয়া পড়ি- 
লেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সোফিষ্ট 
নামে অভিহিত হইতে লাগিল। জন্সাধাবণ সফ্র্লীস 
অথবা ইউবিপিদিসের নাট্যাভিনয়ে যত প্রীতি ও শিক্ষালাভ 
করিতে পাবিত, ফিদিয়াসেব প্রতিভাফলিত সুরম্য স্থাপত্য 
কাৰ্য্যে চিত্ত ও নয়নেব বত আনন্দল।ভ কবিতে পারিত, 
গর্জিরাস, গ্রটেগোরাস, প্রডিকাস প্রভৃতি বিদেশীষ স্ুধী- 
দিগেব আলোচনা, বাদান্থবাদ, চুলচেরা তর্ক, ভাবোদ্দীপক 
বক্তৃতা, ভাষাবৈচিত্র্য এবং সংশয়বাদপুর্ণ গবেষণা তদপেক্ষা 
অধিক আনন্দ ও শিক্ষা পাইত। উচ্চ বিষয় সমূহেব 
গুঢতত্বগুলি সহজভাষায় বে ধ্যভাবে সকলেই লাভ কবিতে 
লাগিল। 


= পাত পাচত 


সোফিষ্টদিগের শিক্ষাপ্রণালী। 

এই নব্য শিক্ষক সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ করিয়া এরিষ্টফেনিস 
ক্লাউড্‌ম্‌’ নামক ব্যঙ্গকাব্যে তাঁহাদের সব্বন্ধে যে চিত্র দান 
কবিয়াছেন তাহাতে ইহাঁদেব অধ্যাপনা কার্ধ্য কিকপভাবে 
চলিত তাহাব আভাল পাঁওয়া যায়! ছাত্র ও শিক্ষকগণ 
পাতালেব এক গৃছে অবকদ্ধ, তিনি এই ভারে বর্ণনা 
কবিয়াছেন। তাঁহাব! সকলে দুর্বল, শীর্ণকায় ও অপবিষ্কাব । 
অর্থব্যয় কবিষা চুল কাটবাব অথব! দানাগাবে যাইবার 
প্রবৃত্তি নাই, তাহাবা সুবাপান ও জ্রিম্‌নাসিয়াতে ভ্রমণ 
এবং কথোঁপকথনেব বিবোধী। তাহাদের নিঃখ্বাদ 
ফেলিবার সময় নাই। দিবাবাত্রি বহুবিধ গবেষণায় তাহাঁবা 
নিমগ্ন। মতস্ত অথবা কীট কত উর্ধা পর্য্যন্ত উল্লম্ফন 
করিতে পাঁবে এই বিষয়ে তাহারা পরীক্ষ কবিতেছে। সমুদ্র 
নরীসমূহেব জল কিরূপে ধাবণ কবিতেছে ? কেন সময়ে 
সময়ে সমুদ্রের বস্তা হইয়া নদীকে ভাসাইয়া দেয় না? 


৮৮৬ 


বন্তপাত ও বিছ্যতের প্রকৃত তত্ব কি? প্রাকৃতিক 


বিষয়ে দেবতার! হস্তক্ষেপ কবেন কি না? হৃর্য্যেব কিরূপ 
গতি ? এই সকল বিষয়ে আলোচনা হুইতেছে। অথবা 
মানচিত্র হইতে গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ প্রদর্শিত 
হইতেছে ; এবং অপরিচিত দেশসমূহ সম্বন্ধে সাধাবণ 
জ্ঞান লাভ হইতেছে। ছন্দ, সুর, লয়, ব্যাকরণ সম্বন্ধেও 
শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। তর্কশান্ত্র ও অলঙ্কার 
শিক্ষার ফলে ছাত্রের! গুরুজনের অবমাননা! করিতে শিখি- 
যাছে, পিতামাতাকে প্রহার করিতেও লকব্জ! বোধ করে না। 
যাহাই করুক, প্রত্যেক আচরণেরই যুক্তি বাবা সমর্থন 
করা সম্ভব। | 
উচ্চশিক্ষার বায় সস্থান। 

পূর্বের মত, নিম়শিক্ষার স্তায় এই নূতন রকমেব 
উচ্চশিক্ষাঁও পবিবাববর্গেব নিজ নিজ স্বার্থের ত্বাবা! ব্যবস্থাপিত 
হইতে লাঁগিল। অভিভাবকেবা স্বীয় সন্তানদিগের যেরূপ 
শিক্ষালাভ ইচ্ছা করিতেন, পবিব্রাজক শিক্ষকগণ তদন্যায়ী 


শিক্ষাদান করিতেন। সরকার হইতে গৃহ প্রতিষ্ঠা অথবা" 


অর্থ সাহায্য কিছুই হইতনা। শিক্ষাগারের কোন স্থায়িত্ব 
ছিল না। কোন গৃহ বা সম্পত্তি কিছুই ছিল না। শিক্ষকেরা 
নিজ গৃহে অথবা উদ্যানে, অথবা! যে ধনী গৃহস্থের অতিথি 
হইয়| থাকিতেন, তীহাঁদের গৃহে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন 
করিতেন। কেলাইয়াদ্‌ নামক শক ব্যক্তি সোঁফিষ্টদিগকে 
নিজ গৃহে স্থান দিতেন। সময়ে সময়ে ছুই তিন অন সোফিষ্ট 
তাঁহাব অতিথি হুইয়া থাঁকিতেন, এবং তাঁহার ভবন 
সর্বদা লোকসমাকীর্ণ হইয়া থাকিত। অনেক ,সময়ে 
বিষ্ঠালয়ের কার্য চালাইবার জন্য গৃহ ভাড়া কবিয়! লওয়া 
হইত। কোন কোন সোফিষ্ট জিমনাসিয়! প্রভৃতি লোক- 
সমাগমেব স্থানে শিক্ষা দ্িতেন। এমন কি অনেক সময়ে 
রাজপথের উপরেই শিক্ষা দেওয়া হইত। কোন কোন 
সোফিষ্ট প্রাথমিক বিগ্ভালয়েব গৃহে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
সোঁফিষ্টগণ জনসাধাঁবণ হইতেও কোনরূপ সাহায্য 
পাইতেন ন!। সুতরাং ইহাদিগকে নগরে ঘুরিয়! উচ্চশিক্ষা- 
প্রার্থী ধনী ছাত্র সংগ্রহ করিতে হইত। ইহাঁবা কোথাও স্থির- 
ভাবে থাকিতেন ন|। বিষ্াদান ইহাদের ব্যবসায় ছিল বলিয়া 
স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। স্ৃতবাং ছাত্রগণকে 


প্রবাসী- ফান্তুন, ১৩১৬ । 


| ৯ম তাগ। 


তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুবিতে হইত, অথবা তাহাদেব 
পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত । আঁই- 
সক্রেটাস গঞ্জিয়াসের নিকট শিক্ষালাভ কবিবাব জন্য 
যেসালীতে গমন করিয়াছিলেন । প্রটেগোবাস, প্রভিকাঁদ 
প্রভৃতি প্রথম পর্যটক সোফিষ্টগণ বিসাদান করিয়। যথেষ্ট অর্থ এর 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা 
যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল বেতনের হ'ব ততই কমিয়াছিল। 

-তীহাদেব বিস্তার মুল্য কখনই অত্যধিক ছিল না। 
শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে প্রটেগোরাস ছাত্রদের সামর্থ্য ও * 
প্রবৃত্তি অন্ুসাবে অর্থ গ্রহণ কবিতেন। কেহ কেহ একই 
বিষয়ে আলোচনার তারতম্য অমুসাবে মূল্য গ্রহণ করিতেন। 
এক এক শ্রেণী শিক্ষার জন্ত এক একরূপ বেতন ছিল্‌।' 
যাহাবা স্থিভাবে অধিককালের জন্য প্রকৃত ছাত্রের নায় ২”, 
শিক্ষালাভের ইচ্ছা প্রকাশ কবিত, তাহাদ্দিগকেই এইবপ 
বেতন দিতে হইত। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা যে বিষয়ে 
ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারিত এবং বিনামূল্যে বিশদ উত্তব , 
পাইত। » 

E নূতন শিক্ষার ফল। 

ইহারা সর্কবিধ বিষ্ঠার আকর ছিলেন বলিয়া ইহাঁদেব 
উনি 
সক্ষম হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাদেব নীতিবিষয়ক 
সমালোচনা শুনিয়া নীতিশান্ত্রে বৃৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ. 
কেহ ইহাঁদের নিকট ভাষায় উন্নতিলাভের শিক্ষা পাইয়াছিল। 
কেহ কেহ বাগ্মী ও নৈয়ারিক হইয়াছিল। কেহ কেহ 
দর্শন ও বিজ্ঞানশীস্ত্রে অনুসন্ধিৎস্থ হুইয়াছিল। এক এক 
দিকে এক এক জনের বিবিদিষ! জন্মিল । আবার কেহ কেহ 
কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হইয়া সর্বশাস্ত্রেই পল্লবগ্রাহী 
হইয়াছিল। সাধারণ ধীসম্পন্ন ছাত্রেবা এইরূপ অগভীর 
বিস্তৃত শিক্ষালাভ করিয়াছিল। প্লেটো এইরূপ প্অল্লা 
বিদ্তা ভয়ঙ্করী”্র উপর বিরক্ত হইয়া সোফিষ্টদ্িগকে দোষ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈদৃশ শিক্ষা সাধারণ ফলে ন্ঠায়শাস্্র, 
তর্কশাস্ত্র, শব্ধশাস্ত্র এবং. নীতিশীস্ত্রেব প্রতি ছাত্রদিগের 
মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রধান ফল এই 
যে, স্বাধীনভাবে সকলদিক পৰীক্ষা না করিয়া কেহই কোন 
বিষয়ে বিচাব করিত না। 


০০ 
Lr 


১১শ নংখ্যা।] 
পঞ্চম শতাকীব শেন ভাগে এবং চতুর্থ শতাব্দীতে যাহারা 
উন্নত হইয়াছিল্ন, তীবা প্রায় সকলেই সর্ববিষয়ে কিন্ত 
-সোফিষ্টদিগেব বন্কৃতার উণীকাব লাভ কবিয়াছিলেন। ইহী- 
বাইপববর্তা যুগের ব্য ভ্পীণের চরিত্রগঠনেব কর্তা | থুসিদি- 
দিস আন্ক্সাগোরাছের বক্তা শুনিয়াছিলেন এবং এ্টিফন 
ও গঞ্জিয়াসব বিকট ভাষ, শিক্ষা করিয়াছিলেন। সক্রেটাপ 
প্রডিকাসেব বক্তা! শুনিতে ভালবাসিতেন এবং সকলকে 
শুনিতে পবামর্শ দিতেন | প্লেটো, ডিমস্থিনীস, ইস্কাইনীল, 
প্রভৃতি ব্যক্তিদিগেব নক্ট্যবিনাস, লিখনপদ্ধতি ও বচনব 
কৌশল অনেক পবিমা ইহাদেব দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। 
সমালে স্বাধীন উন্টার প্রবেশ । সংশয়বাদ। 
এই মানসিক ও বৃ-জনৈতিক আন্দোলন, সার্বজনীন 
চিন্তাব আলোড়ন, স্বার্ধ = চিন্তা ও স্বাধীন কর্মমসূলক প্রজাতন্ত্র 
শাসনের অব্যবহিত ক্র? বাষ্ট্রে ও সমাজে সকলেবই 
সমান অধিকাঁব_ সকলেই প্রশ্ন করে, তর্ক করে, বাদাহুবাদ 
কবে, কর্তৃপক্ষীয়গণকে বুক্ষি দ্বাবা পরাস্ত করে। এদিকে 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রক্কতিকে প্রন কবিয়া নূতন নূতন তথ্য অবগত 
হইতে লাগিলেন। ূতবাঁং মানুষের মনেব মধ্যে অবিশ্বাস, 
ংশয়, যুক্তিতর্ক ও প্রহ করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী ঘর করিবা 
বসিল। ইহ জগতের সত্যগুলি যখন লোকে পবিবর্তনশীল 
বুঝিতে লাগিল, কেদে বিষয়েই যখন কোন একজন বিজ্ঞ 
বা গুরুব্যক্তিব আদেশ ব উপদেশ মানিয়া লইলে স্থির সত্যে 
উপনীত হইবাব সম্ভাবল! নাই দেখিতে পাইল, তখন ক্ৰমশঃ 
ধৰ্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিয্তকলিকেও অন্ধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তির 
আশ্রয় হইতে টানিয়া হালা প্রকান্তভাবে সকলের সম্মুখে 
যুক্তিব দ্বাবা বিচাৰ কবি ত্য আবজ্ত কবিল। 
প্রজাতন্ত্র শাসন ও সংশয়কানেব ক্রমিক বিকাশ। অন্ধবিশ্বাসমূলক 
ধর্দের আনিপত্য ভুইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উদ্ধাব। 
বুদ্ধিণক্তিব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে তাহাদের 
আচবণেব পবিকর্তন ঘটিযাছিল। প্রজাতন্ত্র শাসনেব প্রথন 
আবির্ভাব হইতে আত্ম কবিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের 
মাজে ও ব্যক্তিগত জীননে এই সংশয়বাঁদ, যুক্তিনির্ভরতা, 
ও পুবাঁতন প্রথাসমূহে অবিশ্বাস ক্রমশঃ বর্ধিত হইযাঁছিল। 
ইস্কীলম্‌ এবং তাহার সমসাময়িক সমাজ এবং এমন কি 
হেবোদোতস্‌, হোমব, হীসিবদ প্রভৃতি গ্রীকধর্মপ্রকাশক 


প্রাচীন জীলে জাতীয় পিক্ষা। 
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EA 


গণকে ভক্তিব সহিত দেখিয়াছিলেন। পরে সফরীস 
যখন ইস্কীলাসকে সাহিত্যযুদ্ধে পবান্ত কবেন তখন আয 
সেরূপ বালস্থলভ বিশ্বাস নাই বটে, কিন্তু তখনও জড় 
জগতের সত্যেব প্রতি আস্থা বিশেষভাবে জন্মিয়া নাস্তিক- 
তার প্রাদুর্ভাব করে নাই। কিন্তু যখন ইউবিপিচ্যি 
তাহাব প্রথম কাব্য প্রকাশ কবেন তখন ইকস্কীলাসেন 
মৃত্যু হইয়াছে, এবং সফক্লীস গ্রীক সাহিত্যের সম্রাট । 
তিনিও গ্রীকগণেব চিন্তা ও আঁদর্শেব এক প্রঅবণ ও 
মূল স্থান হোমাবেব দেবদেবী লইয়াই কাব্য বচন' 
কবিলেন। কিন্ত তখন আঁব সেই “অন্ধ বিশ্বাস নাই, 
সোফিষ্টগণেব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জ্বনসাধাবণ অনেক 
দিন স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম কবিষছে। কেবল মাত 
কবিতা ও পদ্ধই ভাষাব উৎকর্ষেব চিহ্ন নহে। স্থললিত 
গদ্য বচনা আবস্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞানালোচনা, বত্তৃ্ত 
প্রভৃতিব ফলে ভাষাব পুষ্টি হটয়াছে। থুসিদিদিসেব সময়ে 
গণ্ভ ওজন্বী ও সর্বভাবপ্রকাশক হইয়াছে। দার্শনিক € 
বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর জড় ও মানব প্রকৃতির তত্বগুজি 
ধর্ম্েব চোখে আবিষ্কাব কবিতে চেষ্টা না কবিরা স্থল চোখে 
আবিষ্কাব কবিতে আবস্ত কবিয়াছেন। থুসিদিদিষেব 
ইতিহাসে পুবাকাহিনীতে বিশ্বীসপ্রিয়তা নাই। যুক্তিব 
সহিত সত্য বিশ্লেষণ কবিয়া তিনি প্রকৃত এ্রতিহাসিকেৰ 
স্তাষ লিখিতে আবস্ত কবিয়াছেন। এখন আনাক্মাগোবাস 
প্রধান বৈজ্ঞানিক। সুতবাং ইউবিপিদিসে নবভাব প্রবেশ 
কবিয়াছে! তিনি দেবদেবীগণকে ম্নুষেব মত ব্যবহার 
কবিতেছেন, এবং বিজ্ঞানেব ভাষা, দর্শনের ভাব ব্যবহার 
কবিতেছেন। এই কাঁবধে এবি্ফেনিস পঞ্চম শতাব্দীর 
শেষভাগে ফ্রগ্‌স্‌ নামক কাব্যে ইস্কীলাস ও উউবিপিদ্িসেব 
ছন্দ দেখাইয়া ইস্কীলাসকে পুবাতন ধৰ্ম্ম, পুরাতন নীতি, 
এবং এথেন্সেব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলির পৃষ্ঠপোষকভাবে 
বর্ণনা কবিয়াছেন, এবং ইউবিপিদিসকে তার্কিক, নান্তিক, 
লোকচরিত্রেব অনিষ্টকাঁবক বলিয়! নিন্দা কবিয়াছেন। 


সজেটামেব অপবাদ--ম্যাধ ও ন[ন্তিকভা। 


পেবিক্লীস যখন স্ববাজতন্ত্র ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠা কবেন, ইউবিপিদিস যখন সাহিত্যে ব্যক্তিগত 


৮৮৮ 


চিন্তা ও কর্ম্মেব স্বাধীনতা এবং সংশয়বাদ প্রবর্তন করেন, 
থুমিদিদিস যখন যুক্কিমূলক প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করেন, 
ঠিক সেই সময়ে প্লেটোর শিক্ষাগুক সক্রেটীস এথেন্সের 
প্রথম নাস্তিক বা যুক্তিমার্গাবলম্বী সোফিষ্টদের পন্থা অবলম্বন 
করেন। বিদেশীয় সোষিষ্টগণের সহিত অনেক বিষয়েই 
তাঁহার মতভেদ ছিল বটে ; তিনি তাহাদেব মত বিদ্ধ 
বিক্রয় করিতেন না) তিনি ঘুরিয়া খুবিয়া বক্তৃতা দিয়া 
বেড়াইতেন না। তিনি এথেন্সেব মধ্যেই কোন একস্থানে 
একটী বিস্ালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি সোফিষ্ট- 
গশেব চিন্তাপ্রণালীর সহিত নিজ নিফলঙ্ক আদর্শ-জীবনেব 
চবিব্র-শক্তি যোগ করিলেন। তিনি চিবপ্রচলিত প্রথা- 
গুলিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া ফিবিতেন। যেখানে যেখানে 
লোকসম।গম হব, এগোবাতে অথবা জিমনাসিয়াতে, অথবা 
যেখানে কোন বিষয় লইয়া বাদান্গুবাদ হয়, সেখানে 
উপস্থিত হুইয়া বিচাৰ্য্য বিষষটার বিশ্লেষণ করাঁইতেন। এবং 
আলোচনা করিতে কবিতে কথোপকথনেব মধ্য দিয়া 
বিশ্বস্ত সত্যের প্রতি আস্থ। কমাইয়া দিতেন । স্তবাং তিনি 
নিজে সোফিষ্ট ব! বিজ্ঞ বলিয়া পবিচয় না দিলেও কাৰ্য্যতঃ 
এখিনীয়দ্িগের বিশ্বাস টলাইয়া মানসিক বিক্ষোভ ও 
চাঁ্ধল্য উৎপাদন করিতেন। তীহাব নিঃস্বার্থভাব দেখিয়া 
যুবকগণ বিমোহিত হইত। প্যালিষ্ট্রাতে দৌড়াদৌড়ি 
অথবা মল্লযুদ্ধ প্রস্তৃতি শাবীবিক ব্যায়ামের অবকাশ সমযে 
অঁহার! তাঁহাব কাছে আসিয়া সত্য সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ 
সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে আগগ্রহান্বিত হইত। পববর্তী 
যুগের দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতারা তাহাব কথোপকথন 
শুনিয় চিন্তামার্গে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। আল্সিবিয়েডিদ, 
ও ক্রিসিয়াস তাহার সহিত বন্ধুত্ব কবিয়া আলোচনা ও 
যুক্কিব শক্তি লাভ কবিয়াছিলেন। 

কেবলমাত্র শিক্ষকগণের পরিচয় পাইলে অথবা! শিক্ষণীয় 
ত্রিষয়গুলিব নাম গুনিলে পেবিক্লীস, উউবিপিদিস ও 
সক্রেটীসেব যুগের শিক্ষাৰ অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয না। 
সেই কর্ম্মবহুল সমাজেব চিন্তা ও কর্ম্মের আন্দোলনেব মধ্যে 
অবস্থিত হইয়া এখিনীয়েবা বিদ্যালয় হইতে অথবা পুস্তকেব 
সাহায্যে অথবা শিক্ষকদের উপদেশ পাইয়া যে শিক্ষালাভ 
করিত তাহা সমাজশক্তিব নিস্তব্ধ ও গুড় শিক্ষাদানের 


প্রবাসী- ফীন্তুন, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 


তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকবই বোধ হইত। বাস্তবিক পক্ষে 
কোন এক শিক্ষকেব নিকট অথবা কোন এক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার ফলে কোন ব্যক্তি তাহাব পূর্ণতা লাভ কবে নাই।_ « 
সেই যুগে চাঁবিদিকেব অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া, তর্ক 
কবিয়া ও কর্ম কবিয়া, বুৰিয়া এবং বুঝাইয়া, মানসিক 
বৃত্তিনিচয়কে সর্বদা! সজাগভাবে অস্ুশীলন করিয়াই লৌক- 
দিগের প্রধান শিক্ষা হইত। কোথাও বা বিখ্যাত স্থনিপুণ 
শিল্পী, কর্ম্মকাব ও বংদাবদিগের নির্মিত অট্রালিকাসমূহ 
বিচিত্র কাঁকুকার্যের প্রতিভা দেখাইয়া চিত্ত আকু 
করিতেছে, কোথাও বা জীবিত প্রায় দেবদেবীদিগেব 
মুৰ্তি হৃদযেব সুক্মতম ভাব জাঁগবিত কবিয়া স্বন্দাতিব ইতিবৃত্ত 
ও ধর্মততত্ব শিক্ষা দিতেছে। আগোবাঁব বাজনৈতিক 
সমিতিতে উপস্থিত হইযা স্বদেশেব কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধীবণ 
কবিতে ষাইয়াই কত প্রকাবেব শিক্ষা হইতেছে। সেখানে 
বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বক্তাদেব সমাবেশ হটগ্াছে। তাহাদের 
বাক্‌চাতুর্য্য ও বাঁদান্থুবাদ এবং খ্বদেশবাৎসল্যপূর্ণ বন্তৃতা- 
সমূহ শুনা যাইতেছে । বাৎসবিক উৎসব সমূহের সময়ে ই 
নগব নানাজাতিব নানা সম্প্রদায়ের, নান! ব্যবসায়ীর 
এবং নানা ভাঁষাভাষীব কর্মক্ষেত্র হইয়া পডে। দেশ- 
দেশীস্তবের পণ্যজাত আসিয়া দেশ প্লাবিত করে। এদিকে 
বঙ্গমঞ্চে কবি ও নাটককারদিগেব সাহিত্যযুদ্ধ চলিতে 
থাঁকে। ক্রমান্বয়ে গ্রতিষোগীর! নিজ নিজ নাটকেব অভিনয় 
কবিতেছেন। বিচিত্র মনোভাব জাঁগবিত হইতেছে । ধর্ম্ম- 
শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, আদর্শশিক্ষা, বীরত্বশিক্ষা 
প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষাই এক বঙ্গমঞ্চে বসিয়াই লাভ 
হইতেছে । উপবন্ত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী কেবলমাত্র ছাত্র 
নহে, তাহারা পৰীক্ষক, বিচাবক ও পুবস্কাবদাত|। 
বাস্তায়, ঘাটে, নদীব তীবে, সমুদ্রেব কূলে, বাঁজাবে প্রাস্তবে 
যেখানে যাও, সেই খানেই মনোবৃত্তিব বিকাঁশেব সুবিধা । 
তত্যতীত, জিমনাসিয়া প্রভৃতি সাধারণেব যাতায়াতে স্থানে 
মধ্যে কোথাও বা সোফিষ্ট জলদগস্ভীবস্ববে বক্তৃতা করিতেছেন, 
অথবা এক দার্শনিক মৃত্তিকা উপব অঙ্কন কবিষা গণিত 
শিক্ষা দিতেছেন, কোথাও বা কতকগুলি লোক এর্ব এ 
সুপবিচিত তার্কিককে পরিবৃত কবির! গণভীবাবে কথোপ- 
কথনে নিমগ্ন । 


১১শ লংখ্যা।. 


নিলসশশক্ষার পরিবর্তন। 

সোফিষ্টদিগের দ্বাব! উচ্চ শিক্ষার নুতন প্রণালী প্রবর্তিত 
হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গীত বিগ্ভালয়েব সাহিত্য শিক্ষা এবং 
প্যালিষ্টাব ব্যাষাম শিক্ষা তদুপযোগী হইবাব জন্তু অনেক 
পবিবন্তিত হইয়াছিল । হোঁমাব হীসিয়দ্‌ শাফো-ুপ্ভৃতি 
কবিগণেব গ্রন্থ শিক্ষা কলার সঙ্গে সঙ্গে ইন্কীলাঁস, সফক্লীস, 
ইউবিপিদিসেব নাঁটাসহ্ল এবং গণিত ও ন্তায় নিম্ন 
শিক্ষা বিষয় হইয়া পড়িল। স্ৃতবাঁং পেবিক্লিসের শিক্ষক 
জ্যামনের যত বিদ্যা ছিল. এখনকাব শিক্ষা কার্য্য চালাইতে 
হইলে তদপেক্ষা অধিক বিদ্তাবান শিক্ষকের প্রয়োজন 
হইল। ব্যায়ামের প্রতি মনোযোগ শিথিল হইল । সাঁহিতা- 
শিক্ষাই নিয় বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান অধিকার কবিতে 
লাগিল। আল্সিবায়েনিত সঙ্গীতে পাঁবদ্রিতা লাভ কবেন 
নাই এবং ইহাকে দিলাই কবিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত 
অনেকে সঙ্গীতবিদ্যাকে তুচ্ছ কবিতে লাগিল। ক্রমশঃ 
কণ্ঠঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত বস্থালয় হইতে লোপ পাইয়াছিল। 
ফল কথা, এই যুগে স্বাকন্ত্য ও স্বাধীনতাব মাত্রা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় সকলেই নিজ্জ নিজ চরমোন্লতির চেষ্টা কবিত, 
এবং এজন্য অনেক সময়ে পুবাতন নিয়মাবলী ভঙ্গ 'করিতে 
কুষ্টিত হইত না। এই সাবণে এবিষ্টফেনিস, আইসক্রেটীম 
এবং প্লেটো সমসামত্রিক সমাজের উপর বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। 

পূর্ববর্তী যুগেব ন্তান এই যুগেও অষ্টাদশ বৎসব বয়ঃক্রম 
হইলে সকলকেই সরকর্টভেব অধীনস্থ সমর-বি্ালয়ে প্রবিষ্ট 
হইতে হইত; এবং সুই বৎসরকাঁল সামবিক জীবনের 
অনুকুল কষ্ট স্বীকাব কবিতে হইত । এই সময়ে 
শিক্ষা কিছুই হইতে পাইন না । | 

রী ও দাস। 

সমাজে সকলদিকে শিক্ষা এতদূর বিস্তৃত হইলেও 
নাবীসমাজ এবং দাসসনাঁজেব বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
পেবিক্লীসের চেষ্টায় ক্লফ্চিৎ কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু 
মাজে স্ত্রীশিক্ষার বন্দোরস্ত কবা হয় নাই ; এবং দাসদাসী- 
দিগের আধিক অবস্থার উন্নতি হইলেও রাজনৈতিক ও 
দামাঞ্জিক অবস্থার পনিকর্তন হয় নাই। এখেন্সে এই 


বিশ্ববোধ । 


৮৮৯, 
সময়ে ২০,০০০ নাগরিকদিগেব সেবা কবিবাব জন্য ৪০,০০3 
দাস বাস কবিত। 

শ্রীবিনয়কুমাঁৰ সবকার, 
অধ্যাপক, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা ; 


বিশ্ববোধ 


প্রত্যেক জাতিই আপনাঁৰ সভ্যতা ভিতব দিয়ে আপনান 
শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা কবচে। গাঁছেব শিকড় থেকে 
আব ডালপালা পর্য্স্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই 
যে, ষেন তাঁব ফলেব মধ্যে তাৰ সকলেব চেয়ে ভাল বীজটি 
জন্মাষ ; অর্থাৎ তাব শক্তিৰ যতদূর পবিণতি হওয়া সম্ভব 
তার বীজে যেন তাবই আবির্ভাব হর; তেমনি মানুষেব 
সমাজও এমন মানুষকে চাচ্চে যাব মধ্যে সে আপনার শক্তির 
চরম পবিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পাবে । 

এই শক্তিব চবম পবিণতিটি যে কি, সর্বশ্রেষ্ঠ মানু 
বল্তে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা গ্রত্যেক জাতিয় 
বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপবিষ্ফুট । কেট 
বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চাবিব্রনীতিকেট 
মানুষেব শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং 
সেই দিকেই অগ্রসব হবাঁব জন্তে নিজের সমন্ত শিক্ষা দীক্ষা 
শান্তর শাসনকে নিযুক্ত কবচে। 

ভারতবর্ষও একদিন মামুযেব পূর্ণ শক্তিকে উপলদ্ধি 
করবাব অন্তে সাধনা কবেছিল। ভারতন্র্ম মনের মধো 
আপনাব শ্রেষ্ঠ মাঙ্সুযেব ছবিটি দেখেছিল | সে শুধু মনের 
মধ্যেই কি? বাইবে যদি মান্ুষেব আদর্শ একেবাবেই দেখ। 
না যায় তাহলে মনেব মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। 

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শুব বীর বাক্জা 
মহাবাজাব মধ্যে এমন কোন্‌ মাঁনুবদের দেখেছিল যাঁদে 
নবশ্রেষ্ঠ বলে বরণ কবে নিয়েছিল ? তাবা কে? 


সংপ্রাপ্যেনম্‌ খবষে। জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতান্মানো বীতবাণীঃ প্রশাস্তাঃ 
তে সর্বগ্নং সর্ধবতঃ প্রাপ্য ধীর! যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি | 


তাঁরা খষি। সেই খষি কাবা? না যাবা পরমাস্থাকে 
জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে 
কৃতাত্বা, হৃদয়ের মধ্যে উপলদ্ধি কবে বীতবাঁগ, সংসাবেব 


৮৪৯১০ 


কর্মক্ষেত্র দর্শন করে প্রশান্ত ; সেই খষি তারা যারা 
পবমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের 
সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ কবেছেন। 

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনাব দ্বারা এই খাঁষিদেব 
চেয়েছিল। এই খধিব! ধনী নন্‌, ভোগী নন্‌, প্রতাপশালী 
ননূ, তারা ধীর, ভীবা বুক্তাত্ম! ৷ 

এব থেকেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার 'যোগে সকলের 
সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ 
করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুস্যত্বেব চবম সার্থকতা বলে 
গণ্য কবেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতস্্যকেই 
চট্রিরদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই 
ভারতবর্ষ সকলেব চেয়ে গৌববেব বিষয় বলে মনে করে নি। 

মানুষ বিনাশ করতে পাবে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন 
করতে পারে, সঞ্চয় কবতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে 
কিন্ত এই জন্যেই যে মানুষ বড় ত! নয়--মাঙ্জুষের মহত্ব হচ্চে 
মাস্থষ সকলকেই' আঁপন করতে পাবে ; মান্ষেব জ্ঞান 
সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল 
পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীম! নেই 
মানুষের মধ্যে ধারা শ্রেষ্ঠ তার! পবিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা 
এই কথা বল্তে পেবেছেন যে, ছেটি হোক্‌ বড়, হোক্‌, 
উচ্চ হোক নীচ হোক্‌, শক্র হোক্‌ মিত্র হোক সকলেই 
আমার আপন। 

মানুষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তীর! এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে 
সমান হয়ে দীড়ান যেখানে সর্বব্যাগীর সঙ্গে তাদেব আত্মা 
যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে 
নিজে বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ 
ঘটে। সেই অন্তেই যারা মানবজস্মের সফলত! লাভ 
করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্খা বলেছেন। 
অর্থাৎ তাঁবা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শাস্ত, 
তীর! সকলেব সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের 
সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা ৷ 

খৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস 
আছে। তিনি বলেছেন সুচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন 
উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি 
হুঃসাধ্য। 


প্রবাসী_ফান্তন, ১৩১৬ । 


[লতা 


রি সানে ৰ দন সনির 
কিছু আমবা জমিয়ে তুলি তাব দাবা আমরা স্বতন্ত্র 
হয়ে উঠি, তাব দ্বাবা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ 
নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগলাতে সাম্লাতে 
গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে বাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে 
থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ক হয় 
সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্রকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চল্তে 
চেষ্টা হয়,-এর আর সীম! নেই-_আরে! বড়, আরে! বড় 
আরো! বেশী, আরে! বেশী। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে 
যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তাঁর সর্বত্র প্রবেশের 
অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সুচির ছিদ্রেব মধ্যে 
দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি স্থুল হয়ে উঠে নিথিলের 
কোনো পথ দিয়েই গল্তে পারে না, সে আপনার বড়ত্বের ' 
মধ্যেই বন্দী । সে ব্যক্তি মুক্ত স্বর্ূপকে কেমন করে পাবে 
যিনি এমন প্রশম্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের 
ছোটোবড় সকলেরই সমান স্থান। ই 

সেই জন্যে আমাদেব দেশে এই একটি অত্যন্ত বড় কথ! ": 
বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। 
সমস্তকে ত্যাগ করাই তাকে পাওয়ার পন্থা নয়। ৃ্‌ 

সুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্বজ্ঞানী, বাঁধা 
পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদ্দেব কাছেই বিশেষ ভাবে 
খনী, তারা সেই খণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন-_. 
ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (2৮57208) পদ্দার্থ। ' 
অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে 
বাদ দিয়েই সেই অনস্ত স্বরূপ__অর্থাৎ এক কথায় তিনি 
কোনোখানেই নেই, আছেন কেরল তত্বজ্ঞানে । 

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে 
কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারত- 
বর্ষে আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের. সমস্ত পদার্থের 
মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে 
এতদুরে গেছে যে অন্য দেশের তত্বজ্ঞানীরা! সাহস করে. 
ততদুরে যেতে পারেন না। 

ঈশাবান্তমিদং সর্বং যৎংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ__অগতে 
যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন 
করে দেখবে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ । 


১১শ সংখ্য £ ] 


যো দেবোহচে ফোহগ্ বো বিহং তুবনমাৰিবেশ 
য ওষধিযু যো বনশ্পতিযু তশ্মৈ দেবাব নমোনমঃ | 
একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? 
তিনি অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, 
নথি ও চালোঁ বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই_ধান, গম, 
যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওবধি কেবল কয়েক মাসের মত 
পৃথিবীর উপব এসে অনতাব স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় তাঁব 
মধ্যেও সেই নিত” সত্য যেমন আছেন আবাব যে বনস্পতি 
অধরতাঁব প্রতিমস্বকূপ সহস্র বৎসব ধবে পৃথিবীকে ফল ও 
ছায়া দান করতে তাঁর মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। 
শুধু আছেন এইটুকৃকে | জানা নয়-_-নমোনমঃ__তীকে 
নমস্কাব, তাঁকে ন্দস্ধাব__র্বত্রই তাঁকে নমস্কাঁব। 
আঁবাঁব আম্দেব ধ্যানেব মন্ত্রেবও সেই একই লক্ষ্য 
তাঁকে সমস্তেব সঙ্গ মিলিয়ে দেখা, ভূলোকেব সঙ্গে নক্ষত্র- 
লোঁকেব, বাহিবের সঙ্গে অন্তবেব | 
, আমাদের দেশে বৃদ্ধ এসেও বলে গিষেছেন যা কিছু 
উর্ধে আছে অলেতে আছে দূবে আছে নিকটে আছে, 
গোঁচবে আছে ভগগোঁচত্র তীঁছে জমস্তেব প্রতিই বাঁধাহীন 
হিংসাহীন শক্রত'ভীন অপবিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা 
করবে ; যখন দাডযে আছ বা চল্চ, বসে আছ বা শুয়ে 
শেষে পর্যন্ত ন' নিদ্রা আসে সে পর্যাস্ত এই প্রকার 
স্ৃতিতে অধিষ্ঠিত ভূষে থাঁকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার । 
অর্থাৎ ব্রন্মেন্ন যে ভাব সেই ভাঁবটির মধ্যে প্রবেশ কবাই 
হচ্চে ব্রহ্মবিহাঁব ! ব্রহ্ধেব সেই ভাবটি কি? 
যশ্চায়মস্মিরাকাশে তেজোঁমযোহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্কা- 
মতৃঃং-_যে তেজোময় অমুিময্ পুকষ সর্কানুতু হয়ে আছেন 
তিনিই ব্ৰহ্ম । দূর্ব[চুলু, ! অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব 
কবচেন এই তব ভ্যব। তিনি যে কেবল সমন্তেব মধ্যে 
ব্যাপ্ত তা নয়, সমন্তঈ ডাঁব অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে 
মা যে বেষ্টন কবে ণ্‌কেন সে কেবল তাঁব বাহু দিষে তাঁর 
শবীর দিয়ে নং তাঁর ভম্ুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে 
মাতাব ভাব, সেই ভাঁব মাতৃত্ব। শিশুকে মা আস্ঘোপাস্ত 
অত্যন্ত প্রগাঁচকপে ভল্পতব্‌ করেন। তেমনি সেই অমৃতময় 
পুকষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে’ সমস্ত 
জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত 
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বিশ্ববোধ । 
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শরীবে মনে আমরা তাঁর অমুভূতিব মধ্যে মশ হয়ে রয়েছি [ 
অনুভূতি, অন্ধুভূতি-_তাঁব অনুভূতির ভিতর ন্দিয় বহু যোকন 
ক্রোশ দুব হতে হৃর্ধ্য পৃথিবীকে টান্চে, তানই অস্তুভূতিব 
মধ্য দিয়ে আলোকতবঙ্গ লোক হতে লোন্ান্তরে ভবঙ্গিত 
হযে চলেছে । আঁকাশে কোথাও ভাব বিচ্ছেদ নেই, 
কালে কোথাও তাব বিবাম নেই। 

শুধু আকাশে নয়--যশ্চাযমস্মিন্নাব্মনি ভেজোময়োহমূত- 
ময়ঃ পুরুষঃ সর্বাহুভূঃ-এই আত্মাতেও ভিসি সর্বামুভু। 
যে আকাশ বাপ্তিব রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানত-- 
যে আত্মা সমাপ্তির বাজ্য সেখানেও তিনি সর্বলনুতৃ ৷ 

তাহলেই দেখা যাচ্চে যদি সেই সর্বাহুভূড়ে পেতে চাই 
তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত 
মানুষের যতই উন্নতি হচ্চে ততই তার শ্বই অন্ুভূতির 
বিস্তাব খট্‌চে। তাঁব কাঁব্যদর্শন বিজ্ঞান কলাবিগ্ভা ধৰ্ম্ম 
সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হইতে বৃহত্বব 
কৃবে তুল্চে। এমনি কবে অন্ুভূ হযেই মাহুৰ বড় হয়ে 
উঠুচে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অমুভূ হবে প্রভুত্বের 
বাসনা ততই তাব খর্ব হতে থাকবে। জারগ' জুড়ে থেকে 
মানুষ অধিকাৰ কবে না, বাহিবেব ব্যবহাবের দ্বাবাও 
মানষেব অধিকাৰ নয়-_ষে পর্যযস্ত মানুষের অনুভূতি সেই 
পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্য্যস্তই তাব অধকান। 

ভারতবর্ষ এই সাঁধনাব পবেই সকলের চেয়ে বেশী 
জোব দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্ধাহুভৃতি গায়তীমহে 
এই বোধকেই ভাবতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যাঁনেক দ্বাব! চর্চা কবেছে, 
এই বোঁধেব উদ্বোধনেব জন্তেই উপনিষৎ সর্কভূতকে আাত্মায় 
ও আত্মাকে সর্ধভৃতে উপলব্ধি কবে ঘ্বণ. পবিহারেব উপদেশ 
দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ কববার জন্যে 
সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাঁভে মাস্ুষেব মন 
অহিংস! থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত 
হয়ে যায়। 

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অন্ুভন করা, এর 
একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিযে ওয়া যায় না। 
এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মুল্য কি? আপনাকে 
দেওযা। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায় 
আপনাব গৌরবই . তাই---আপনাকে ত্যাগ কবলে 
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আছে। 

তাই উপনিষদে একটি সঙ্কেত আছে-_ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, 
ত্যাগেব দ্বাবাই লাভ কর, ভোগ কর-_মা গৃধঃ, লোভ 
কোরোন।। 

বুদ্ধদেবে যে শিক্ষা সেও বাঁসনা বর্জনের শিক্ষা; 
তাতেও বল্চে, ফলের আকাজঙ্ষা ত্যাগ কবে নিবাসক্ত 
হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে 
মনে কবেন ভারতবর্ষ জগৎকে “মিথ্যা বলে কল্পনা করে 
বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্ত 
কথাটা ঠিক এর উল্টো। 

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায় সের 
সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে 
কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমন্তের প্রতিই 
উদাসীন । উদাসীন শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠব। এব কাবণ 
এই, প্রভুত্বে কেবল তাবই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রেব চেয়ে 
আপনাকেই সত্যতম বলে জানে, বাসনার বিষয়ে তাঁরই 
রুচি যাঁর কাছে সেই বিষয়টি সত্য আব সমস্তই মায়া। এই 
সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাঁদী। 

মান্য নিঞ্জেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তাঁব 
অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন 
নিজেকে একেবারে একল! বলে না জানে, যখন সে বাপ 
মা ভাই বন্ধুদেব সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে 
তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোঁপানে পা ফেলে__তখনই 
সে বড় হতে সুরু কবে। কিন্তু সেই বড় হবার মূল্যটি 
কি? নিজের প্রবৃত্তিকে, বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব করা। 
এনা! হলে পরিবারের মধ্যে, তাৰ আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর 
হয় না) গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে 
তবেই যথার্থ গৃহী হইতে পারা যাঁয়। 

এমনি করে গৃহী হবাব অন্তে, সামাজিক হবাঁব জন্তে 
স্বাদেশিক হবার জন্তে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি 
সাঁধনাই না করতে হয়। তাঁব যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে 
বড় করে’ পরকে আঘাঁত কবে তাকে কেবলি খর্ব কর্তে 
হয়_তাঁব যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে 
মেলাতে চাঁয় তাকেই উৎসাহ দ্বার! এবং চর্চার দ্বারা কেবল 


পরবাণী_ শা,» ১৩১৬ ! 


বিজি 


সমা'জবোধেব চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড় , 
হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন 
হয়__-তত্তই তাব শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ 
ত্যাগের জন্তে প্রস্তুত হতে হয়_ একেই বলে বীতরাগ 
হওয়া । এই জন্তেই মহত্বেব সাধনা মাত্রই মামুযকে বলে, 
ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের 
ধীক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড় করে তোলবার চেষ্টা, 
এই হচ্চে মনুষ্যত্বের চেষ্টা আমরা আজ 'দেখ্তে পাচ্চি 
পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌচেছে। 
এক জাতিব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে 
তাদের সমস্তকে এক সাম্রাত্যন্থত্রে গেঁথে বৃহৎভাঁবে প্রবল 
হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই ' 
বোধকে সাধারণেব মধ্যে উজ্জল কবে তোলবাব জন্যে ' 
বহুতব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেব স্থাপনা হচ্চে, বিদ্যালয়ে নাট্য- 
শাঁলায় : গানে কাব্যে উপন্তামে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই 
এই সাধনা ফুটে উঠেছে! 

সাআঁজ্যিকতা-বোঁধকে যুবোঁপ যেমন পবম মঙ্গল বলে 
মনে কবচে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে-- 
বিশ্ববোঁধকেই ভাবতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চবম 
বলে জ্ঞান কবেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত কববার 
নানা দিকেই ভাব চেষ্টাকে চালনা কবেছে। শিক্ষায় _ 
দীক্ষাষ আহাঁবে বিভাঁবে সকল দিকেই সে তাব এই অভি- 
প্রায় বিস্তার কবেছে। এই হচ্চে সাত্বিকতাঁর অর্থাৎ , 
চৈতন্তময়তাব সাধনা! তুচ্ছ বহৎ সকল ব্যাপারেই 
প্রবৃত্তিকে খর্কা কবে সংযমের দ্বাবা চৈতন্যকে নির্নল উজ্জ্বল 
করে তোলাব সাধনা । কেবল জীবেব প্রতি অহিংসামান্র 
নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশ্তপক্ষী, এমন কি, গাছপালার 
প্রতিও সেবাধর্ম্মেব চর্চা কব!--অন্নজল নদী পর্বতের 
প্রতিও হৃদয়েব একটি সম্বন্ধ-সুত্র প্রসাবিত করা ; ধর্মের _ 
যোগ যে সকলেব সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বাবা, 
প্রবণেব দ্বাবা, কর্মের দ্বার! মনের মধ্যে বন্ধমূল কবে দেওয়া। 
বিশ্ববোধ ব্যাপারটি ষত বড় ভাব চৈতন্তও তত বড় হুওয়! 
চাই, এই জন্তই গৃহীব ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই 
এমনতর সাত্বিক সাধনা । 


১১শ সংখ্য |] 
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না ১ 


ভারতবর্ষেব কাছে অনস্ত সকল ব্যবহাঁবেব অতীত শৃন্ত 
পদার্থ নয় কেবল তত্বকথ্] নয়, অনন্ত তাঁব কাছে কবতলন্তত্ত 
জ।মলকেব মত প্শষ্ট বজ্ছেত জলে স্থলে আকাশে অন্নে 
পানে বাক্যে মনেপর্কত্র সর্বদাই এই অনস্তকে সর্বসাধারণের 
প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে স্পবিস্কুট কবে তোঁলবাব জন্তে 
ভাবতবর্য এত বিচিত্র ব্যবস্থা কবেছে। এই জন্তেই ভাবতবর্ষ 
ধশ্ব্য বা স্বদেশ বা স্বাজাভিকতাব মধ্যেই মানুষেব বোঁধ- 
শক্তিকে আবদ্ধ করে স্ঠাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে 
তোলবাঁব দিকে লক্ষ্য হ্বেনি। 
এই যে বাধাঁহীন ঢৈতন্তময় বিশ্ববোধটি ভাবতবর্ষে অত্যন্ত 
সত্য হয়ে উঠেছিল এই কর্থাটি আজ আমবা যেন সম্পূর্ণ 
গৌববের সঙ্গে আনন্দের মঙ্গে শ্রবণ করি। এই কথাটি 
স্মবণ কবে আমাদের বক্ষ বেন প্রশস্ত হয, আমাদেব চিত্ত 
যেন আশান্বিত হয় ওঠে! যে বোধ সকলেব চেয়ে বড় 
সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলে চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রন্মলাভ, 
কাল্পিনিকতা নয়, তারি সাধনা প্রচার কববার জন্যে এদেশে 
মহাপুরুষেবা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তেব মধ্যে 
উপলব্ধি করাটাক্ষে তাঁবা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ 
বলে জেনেছেন বে জোৱেব সঙ্গে এই কথা বলেছেন --ইহ 
ধ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী 
রিং, ভূতেষু ভৃতেবু ব্রিচিন্ত্য ধীবাঃ প্ররেত্যান্মাল্লোক।ৎ 
তা ভবস্তি-_-এঁকে বদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া 
গল-_এ'কে ফি না ভানা গেল তবেই মহাবিনাশ ; ভূতে 
ভূতে সকলেব মধ্যেই স্কাকে চিন্তা কবে ধীবেবা অমৃতত্ব 
লাভ কবেন। । 
ভাবতবর্ষের এই মহৎ সাধনাব উত্তরাধিকার যা 
আমরা লাভ করেচি তাকে আমবা অন্য দেশেব শিক্ষা 
ও দৃষ্টান্তে ছোট কবে 'মিথ্যা কবে তুল্তে পাবব না। 
এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জল করে 
তোলবাব ভার আঁমাঁদেব দেশের উপবেই আছে। 
* আমাদেব দেশের এই ভ্পত্তাটিকেই বড় বকম কবে সার্থক 
কববার, দিন আজ ব্আঁমাদের এসেছে ;_জিগীযা! নর, 
জিঘাংসা নয়, প্রতুত্ব নব, প্রবলতা নয়, বর্ণেব সঙ্গে বর্ণের, 
ধর্ম্মের সঙ্গে ধঙ্গের, সন:ুজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশে সঙ্গে 
বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর 






৮৯৩ 


সকলের মধ্যেই উদ্নাবভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই 
সাধনাকেই আমবা আনন্দের সঙ্গে বরণ কবব। আছ 
আমাদেৰ দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন দর্ম, কভ ভিন্ন 
সম্প্রদায় তা কে গণনা কববে_ এখানে মানের সঙ্গে কথাব 
কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং তাহাতে বিহাবে সর্থ 
বিষয়েই মানুষেব প্রতি মানুষের ব্যবহারে হে নেব অবজ্ঞা 
ও দ্বণা প্রকাশ পায় জগতেব অন্ত কোথাও তাব আব 
তুলনা পাঁওষা যায় না। এতে কবে আমবা ভাবাচ্চি তাকে 
যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন ; যিনি তাঁর 
প্রকাঁশকে বিচিত্র কবেছেন কিন্ত বিরুদ্ধ করেনি ।--তাকে 
হাবানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, 
সামপ্রস্তকে হাবানো এবং সত্যকে হারানো ' তাই আজ 
আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পবিসীমা নেই, যা ভালো ত 
কেবলি বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাঁকে, তাঁব ক্রিয়া 
সর্বত্র ছড়াতে পায়না__-সদনুষ্ঠান একজন মাত্রষেব আশ্রয়ে 
মাথা তোলে এবং তাব সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হব, কালে কান্দে 
পুকষে পুরুষে তাব অনুবৃত্তি পাকে না দেশে যেটুকু 
কল্যাণেব উদ্ভব হয় তা কেবলি পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুব ম্্ 
টলমল কবতে থাকে ; তাঁব কাঁবণ আব কিছুই নয় আমব' 
থাঁওষা শোওয়! ওঠা বসায় যে সাত্বিকতাব হাঁধনা বিস্তার 
কবেছিলু্ তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে 
উঠেছে; তার যা উদ্দেপ্ত ছিল ঠিক তাঁক্ই বিপবীত কাজি 
কবচে-বে বিশ্ববোধকে সে অবাবিত কবনে তাকেই খৰে 
সকলের চেয়ে আববিত কবচে--ছুই পা অস্তর এক-একটি 
গ্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুল্চে এবং মানব ছ্বণাঁব কাঁটাগাছ 
দিয়ে অতি নিবিড় কবে তাব বেড়া নিৰ্ম্মাণ ক্ষবচে। এমনি 
করেই ভূমাকে আমবা হাবানুম, মনুষ্যত্বকে তাঁর বৃহৎন্ষেত্রে 
দাড় করাতে আব পারলুম না, নিরর্থক কত্ভকঞ্জলি আচার 
মেনে চলাই আমাদের ধর্ম হযে দাড়াল, সক্তিকে বিচিত্র 
পথে উদাবেভাবে প্রসারিত করা হুল না, চিন্তেব গতিবিধিব 
পথ সঙ্ধীর্ণ হয়ে এল, আমাদেৰ আশ! ছোট হয়ে গেল, 
'ভবসা রইল না, পরস্পবেব পাশে এসে দাড়াবাব কোনো টাস 
নেই, কেবলি তফাতে তফাঁতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, 
কেবলি টুক্রে! টুকৃবো কবে দেওয়া, কেবলি ভেঙে ভেঙে 
পড়া-_ শ্রদ্ধা নেই, সাধন! নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। 


৮৮৯৪ অবাসী-ফাস্তান, ১৬১৬ । । ৯ম ভাগ । 


যে মাছি সমুতরের সে বি অন্ধকার খহি ক্ষুদ্র বন্ধ জলের 
মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে 
আনসে, তেমনি আমাদেব যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র 
হচ্চে.বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত- 
খণ্ডিত খাওয়া-ছোওয়ার ছোট ছোট গণ্ভীব মধ্যে আবদ্ধ 
কবে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে 
পু করে ফেলা হচ্চে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী 
ৰ্বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের সত্য কবে 
তুল্বে কিসে? এব যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই 
আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমন্তি, নচেৎ ইহ্‌ অবেদীৎ 
মহতী বিনষ্টি :--ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া 
গেল ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাঁবিনাশ। এঁকে 
কেমন করে জান্তে হবে? না, ভূতেষু ভুতেষু বিচিন্ত্য 
প্রত্যেকের মধ্যে সকলেবই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাকে 
দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে 
পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বামুভূকে 
উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে 
ন! করি সেই পরিমাণেই_ আমাদের বিনাশ । এই 
জন্ত সকল দেশেই সর্কত্রই'মামুয জেনে এবং না জেনে, এই 
সাঁধনাই করচে, সে বিশ্বান্ুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য 
উপলব্ধি খুঁজচে সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এরকেই সে 
চাচ্চে, কেননা সেই একই অমৃত-_সেই একের থেকে 
বিচ্ছিরতাই মৃত্যু । 

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্ত নেই। আমি জানি 
ভভাঁব যেখানে অত্যন্ত সুম্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে 
মেখানেই তাঁর প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে 
ওঠে। আজ যে সকল দেশ স্বজ্জাতি শ্বরাজ্য সাম্রাজ্য 
গুভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তাবাও বিশ্বের ভিতর 
দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই তারাও 
মেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত কবচে 
, কিন্ত তবু তার! বৃহতের অভিমুখে আছে--একটা বিশেষ 
সীমার মধ্যে ্রক্যবোধকে তারা প্রশস্ত কবে নিয়েছে, সেই- 
জন্তে জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে এখনো তাঁর! ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের 
শক্তি এখনো কৌথাঁও তেমন করে অভিহৃত হয়নি--তারা 
চল্লেছে--তারা| বন্ধ হয়নি। কিন্তু সেই জন্তেই তাহাদের 


পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাঁও়াটি কি? তারা 
মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম- এব 
পরে বুঝি আর কিছু নেই--যদি থাকে মানুষের তাতে, 
প্রয়োজন নেই। তাঁরা মনে করে মানুষের যা কিছু 
প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্‌ দেবার অধিকারের উপব নির্ভর 
করচে _আজকালকাব দনে উন্নতি বলতে লোকে যা 
বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন! 
কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্তাকে সব চেয়ে 
ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্তে আমাদেরই এই সমন্তার 
আসল উত্তরটি দিতে হবে-_এবং এর উত্তর আমাদের 
দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন 
আর কোথাও হয়নি। 
যন্ত সর্ববাণি ভূতানি আত্মস্তবাস্ুপন্ততি, 
সরববতৃতেবু চাত্বানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। , 
যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং 
পরমাত্মাকে সর্বভূতেব মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই 
দ্বণা করেন না । ই 
সর্বব্যাপী সে ভগবান তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই 
ভগবান সর্বব্যাপী এই জন্তে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল । 
বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাকে খণ্ডিত ₹ 
জানব ততই সেই সর্বগত মর্গলকে বাঁধা দেব। 
একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের 0 
বড় সমন্তার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ 
মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের 
দেশে নান! জাতি এসেছে, বিপরীত দিক্‌ থেকে নান! 
বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের 
পাৰ্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে---আঁমাদের 
সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাধীকে আজই সত্য করে 
তোলবাঁর সময় এসেছে । যতক্ষণ তা ন! করব ততক্ষণ 
বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাঁকৃব,-কেবদি অপমান 
কেবলি ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্তেও- 
আমাদের আরামে বিশ্রাম কবতে দেবেন না। 
আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে 
যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, 
সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদেব বাণিজ্য ছড়িয়ে 
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Et আমানের নতি সকল জাতিব চেরে বড হয় 


উঠুবে কিন্তু তার এব মাত্র কারণ এই যে সকল মাঞ্গুবের 
ভিতব দিয়ে আমানের ' আত্ম! সেই ভূমাব মধ্যে সত্য হযে 
যিনি “সর্বগত: শিবঃ,” যিনি প্সর্কভৃতগ্রহাশ্য়ঃ” 
“সৰ্কাহুভূঃ”। ঠউাকেই চাই, তিনিই আঁবস্তে, তিনিই 
যদি বল এসন করে দেখলে আঁমাদেব উন্নতি 
হবে না তাহলে অমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল- যদি 
বল এই সাধনায় আম দেব স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠুবে না, 
তাহলে আমি বল্ব "স্থদাতি-অভিমানেব অতি নিব মোহ 
কাটিযে ওঠাই যে যা্তষেব পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার 
জন্তেই ভাঁবতবর্য চিবদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভাবতবর্ষ এই 
কথাই বলেছে যেনাহঃ নামূতান্তামূ কিমহং তেন কু্ধ্যান্__ 
সমস্ত উদ্ধত সভ্যতাৰ ' সভাদাবে দাড়িয়ে আবাব একবার 
ভাবতবর্ষকে নূল্ভে হুব যেনাহং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং তেন 
কুর্যাম। প্রবলর। দুৰ্বল বলে অবজ্ঞা কববে, ধনীর! 
ত্মিকে দবিদ্র ঘলে উশহাস কববে কিন্তু তবু তাকে এই 
কৃথা বল্‌তে হবে, চোং নামূতাস্তাম্‌ কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্‌। 
এই কথা বলবার শব আমাদেব কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ 
মিন এক, অবর্ণঃ, হাহ বণ নেই,__বিচৈতি চান্তে বিশ্বমূদৌ, 
_ ধিনি সমস্তেব আবস্তে' এবং সমস্তেব শেষে--সনোবুদ্ধ্যা 
স্ুভয়া অংযুনক,_ তনি আমাদের শুভবুদ্ধিব সঙ্গে যুক্ত 
করুন, গুভবু্ধিব দ্বার! দূর নিকট আত্মুপর সকলের সঙ্গে 
যুক্ত করুন। 

হে সর্বান্থভূ, ন্দেমীর যে অমৃতময় অনস্ত অন্থুভূতিব 
ছাব! বিশ্বরাচবের খা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে 
ব্লেষ্টন করে ধবেছ, নেই তোমার অনুভূতিকে এই ভাবত- 
বর্ষের উজ্জল আঁক-শের তলে দাড়িয়ে একদিন এখানকাঁব 
খধি তাঁর লিজেব নির্মল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য 
গুভীররূপে উপলন্থি কবেছেন তা মনে করলে আমার হদর 
পুলকিত হয়-_মনে হুয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের 
এই বাধাহীন নীলাক-শে এই কুহেলিকাহীন উদ্দাব আলোকে 
আজও সঞ্চারিত হচ্চে মনে হয় যেন এই আকাশের 
মধ্যে আজও হৃদয়কে উদঘ।টিত কবে নিস্তব্ধ করে ধবলে 
তদের সেই বৈছ্যুহয় চেতনার অভিঘাত আঁমাদেব চিত্তকে 
বিশ্ব্পন্মনের সমান ছন্দে তবঙ্গিত কবে তুল্বে। কি 


বশ্ববোধ 1 
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আশ্ঘয পৰিপূৰ্ণতাব তে তুমি ও তাদেৰ কাছে দেখা 
দিয়েছিলে-_-এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাদের লোভ ছিল 
না। যতই তাবা ত্যাগ কবেছেন ততই তুমি পূর্ণ কবেছ 
এইজন্তে ত্যাগকেই তাঁব! ভোগ বসেছেন। তাদের দাষ্ট 
এমন চৈতন্তময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শৃন্ভকে কোথাও 
তাঁবা দেখতে পাননি- মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তারা স্বীকার 
করেন নি--এইজন্তে অমৃতকে যেমন তাঁব৷ তোমার ছায়া 
বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁবা তোমাব ছায়া বলেছেন, 
যন্তছায়ামূতং যন্ত মৃত্যু _এইজন্তে তার! বলেছেন, গ্রাশো 
মৃত্যুঃপ্রাণ স্তল্মা-_প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদলা। এইজগ্লেই 
তাব! ভক্তির সঙ্গে আনন্দেব সঙ্গে বলেছেন- নমস্তে অস্ত 
আয়তে, নমো অন্ত পরারতে-_ধে প্রাণ আম্চ তোমাকে 
নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্চ তোমাকে নমস্কার । প্রাণে 
হ ভূতং ভব্যং চ-_যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা 
ভবিষ্যতে আম্ৰে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে । তারা 
অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে বোগের বিচ্ছেদ 
কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো 
এক আরগাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি 
প্রাণও বাচতে পাবে না। সেই বিরাট প্রাণ সমূত্রই 
তুমি-যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃস্থতং--এই যা কিছু 
সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃহুত হচ্চে এবং প্রাণের মব্যেই 
কম্পিত হচ্চে। নিজের প্রাণকে তারা অনস্তের সঙ্গে 
বিচ্ছিন্ন কবে দেখেননি সেই জঙ্ঠেই প্রাণকে তীাবা অমন্ত 
আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন-_প্রাণো বিরাট-_সেই 
প্রাথকেই তীব! কুষ্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ কত বলেছেন, 
প্রাণো হ হর্যযশ্ন্ত্রমা। নমন্ডে প্রাণ ক্রন্দায়, ন্দস্তে 
স্তনকিত্ববে-_ষে প্রাণ ক্রন্দন করচ সেই তোমাকে নমস্কার, 


,ষে প্রাণ গর্জন করচ সেই তোমাকে নমস্কার--নমন্তে প্রাণ 


বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে__ষে প্রাণ বিদ্যুতে জলে উঠ্চ 
সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে প্রলে পড়চ সেই 
তোমাকে নস্কার--প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণমন্ত্র_ 
কোথাও তার রন্ধ, নেই, অস্ত নেই। এমনতব অখও 
অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধিব মধ্যে তোমার বে সাধকের! একদিন 
বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন 
তারা এই আকাশের দিকেই চোখ ভুলে একদিন এমন 


৮৯৬ 
নিলেংশয় পাতালে সঙ্জে ৰলে | উঠেছিলেন, কোছেবান্তাৎ কঃ 
প্রাশ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ-- কেই বা শরীর- 
চেষ্ল করত কেই বা! জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে 
আনন্দ না থাকৃতেন। যার! নিজের বোধেব মধ্যে সমস্ত 
আক্াশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি 
এই- ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে-_সেই পবিত্র ধুলিকে 
মাথায় নিয়ে হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ তোমাকে সর্বত্র 
স্বীবার করবাঁব শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চাবিত হোক্‌-_ 
যাক্‌ সমস্ত বাধারন্ধ ভেঙে যাক-_দেশেব মধ্যে এই আনন্দ- 
বেটখের বন্যা এসে পড়,কু-__সেই আননেব বেগে মানুষের 
সমন্ধ ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক্‌, শক্রমিত্র মিলে যাঁক্‌, 
স্বদেশ বিদেশ এক হোকৃ। হে আনন্দময় আমবা দীন নই, 
আকাশে এবং আত্মার, অস্তবে বাহিবে পরিবোষ্টিত, এই 
অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক তাহলেই 
আমদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও শরশ্ব্যষয় হবে, দিন 
পুর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দুর পুর্ণ হবে, 
পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। 
ধারা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন 
তার: ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। 
কোন্‌ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাদের হৃদয়ের মধ্যে 
এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী 
অনুভুতি তা বসময় অনুভূতি--বলেছেন রসো৷ বৈ সঃ--সেই 
জন্তই জগতজুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত 
গ্েহ, এত প্রেম,--এতন্তৈবানন্দস্তান্তানিভূতানি মাত্রামুপ- 
জীবস্তি-তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত 
জীবজ্ঞস্ত দিকে দিকে মুুর্থে মুহুর্তে মাত্রার মাত্রায় কণায় কণার 
পাচ দিনে বাত্রে, খতৃতে তুতে, অম্নেজলে, ফুলেফলে, 
দেহেবনে, অস্তরেবাহ্থিবে, বিচিত্র কবে ভোগ কবচি। হে 
অনির্চনীয় অনস্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত 
চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও 
দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও 
দা আমাকে বিজ্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও 
আমাকে রসে ভরে দাও, চাই ন! ধন, চাই না মান, চাই না 
কারে! চেয়ে কিছুনাত্র বড় হতে তোমার যে রস 


প্রবাসী ফাষ্টন, ১৩১৬। 


ত তলাতল ও লখিল ছিলা ত পাত পা 


{ ৯ম ভাগ। 


হাটবাজারে কেনবাব নয়--রাজভাওারে কুলুপ দিয়ে রাখবার 
নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে 
রাখতে পারচে না, চারদিকে ছড়াছড়ি ষাচ্চে--তোঁমার 
রসে.মাটিব উপব ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে 
সুন্দর হয়ে আছে, যে রসে সকল হুঃখ, সকল সকল 
কাড়াকাঁড়িব মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার 
অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্চে না ফুরিয়ে যাচ্চে 
না_ মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতামাতাক়, স্বামীস্ত্রীতে, 
পুজ্রকন্তায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্চে, 
সেই তোমার নিথিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তাবি 
একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছু'ইয়ে 
দাও-_-তার পর থেকে, আমি দিনরাত্রি ভোমাব সবুজ 
ঘাসপাতার সঙ্গে আমাব গ্রাপকে সবস করে মিলিয়ে দিয়ে " 
তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি--যার! তোমারই 
পি, 


০০৯ 


তোমার সকলেব মাঝখানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে 

যে জায়গাঁটিতে কারো লোভ নেই সেই থানে প্রতিটি 
তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ 
থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে ১ত্য 
করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততাঁর প্রার্থনাই তোমার কাছে 
চরম প্রার্থনা__-আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, 
তাহলেই তোমাব সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই 
শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না৷ যতক্ষণ অন্তরেব 
ভিতব থেকে বল্তে না পাবব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্বেবায়ং 
লন্ধ/নন্দী ভবতি--তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই 
রসকে পেয়েই । 


মাঘোংসব উপলক্ষ্যে ১১ই মাধ শ্রীযুক্ত ববীন্্রনাথ ঠাকুর এই ব্যাখ্যান 
পাঠ করেন। 


বঙ্গোপসাগরকুলে পর্ভগীজ। 


১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ভাবতের পর গীজ শাষনকর্তী লোপো- 4 
সোঁরেজ দম-জো-দা-সিলরিয়া নামক এক ব্যক্তিকে মল্লন্ধীপে 
পাঠাইয়া দেন। সিলবিয়া মল্গঘাপের রাজার নিকট 
হইতে তথায় দুর্গ ও কুটীর নির্ম্মাণের আজ্ঞা পায়। মন্্দ্বীপে 
আসিবার কালে, সিলরিয়া হুইখানি কাষে বন্দবের জাহাজ 


১১শ সংখ্যা । 1 


স্পা তি পাপ 7০ 


বলপূর্বক অধিকাৰ কবে) মল্লঘ্বীপ হইতে সিলবিয়া 
বঙ্গদেশে যাত্রা কবে । তাহাঁব জাহাজে একজন-+ বাঙ্গালী 
- যুবক ছিল, ওঁ বুবকের মুখে সিলরিয়াব কান্বে পোতেব প্রতি 
আচরণেব কথ শুনিয়া বঙ্গদেশেব কর্তৃপক্ষীয়ের! সিলবিয়াকে 
জলদন্থ্য জ্ঞানে বিদায় দেন) ইহাব পব সিলবিয়া আরাকান 
রীঁজ্জযু বাণিঞ্জোব বন্দে বস্তু করিতে যায়, সেখানেও তাহার 
আশা হয় নাই। 
ংদি-সলদাহ নামক শাঁসনকর্তীব শীসনকান্রে 
(১৬০০ খু অন্ব) পৰ্ভূগীজগণ আরাকানদেশে প্রথম 
প্রবেশ অধিকাব লাভ কবে। খৃষ্টীয় ১৭ শতাব্দীতে পূর্ব 
উপদ্বীপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্যে বিভক্ত ছিল ; অনেক 
রণজীবী পর্ভ,গী পূর্ক্ম উপদ্বীপেব এই সকল বাঁজ্যে সেনা- 
নায়ক কপে কৰ্ম্ম কবিত। এই সকল রণজীবিগণেব মধ্যে 
সালবেদর বোবেবে,--স্থজা ১৬শ শতাব্দীব শেষ ভাগে 
আবাঁকান রাজ্যে গম্ন কবে ও তথায় একদল দেশীয় 
) সৈন্তের নারকত্ব প্রাপ্ত হয় । ফিলিপ-দি-ব্রিতো-ই-নিকোতে 
নামক আব এক ব্যক্তি দি-স্জাঁর ন্যায় আবাকাঁন রাঁজাব 
অধীনে সেনা বিভাপ্রে কান্দ করিত। নিকোঁতে বংশগত 
ফবাসী হইলেও তাহ"ব জন্মস্থান লিসবন নগবে। এই 
সকল রণজীনীদেব মাহাধ্যে আরাকানবাঁজ পেগুরাজ্য 
-সঅধিকাঁব কবিতে সক্ষম হওয়ায় আরাকানরাজ সিলিমিল 
পর্ত,গীক্ষদিগকে সিবাস বন্দর দান কবেন। সিবাম, বেঙ্গুন 
প্রদেশে পেগুনদীব মোহনা হইতে দেড় ক্রোশ ,দুবে 
স্থলের ভিতরদ্দিকে ন্দীব তীরে অবস্থিত। নিকোতে 
বাজাকে নদীর মোহনায় আব একটী দুর্গ ও “কুদ্দ ঘব” 
প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেয়। নিকোতেব উদ্দেশ্য, দুর্গ প্রন্থত 
হইলে বলপূর্ক্কক অধিবার কবিয়া সমস্ত দেশ অধিকাব কবে। 
রাজা! দুর্গ প্রস্তুতেব আজ্ঞা দিলেন, তিনি উহাব অধ্যক্ষত্র 
বনদল নামে একজন ব্রহ্মবাসীব হস্তে অর্পণ কবিলেন। 
বনদল নিকোতেব অভিমন্ধি বুঝিতে পাবে । সে বেলসিয়ব- 
দি-লা-লুজ নামক একজন দমিনিকান সম্প্রদায় ভুক্ত খৃষ্টান 
সয্যাসীকে ভিন্ন অন্য কোন পর্ভ,গীজকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশেৰ 
অধিকাব দিল না। নিকোতে আপনার অভিসন্ধি বিফল 


হয দেখিয়া দুৰ্গ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইবার পূর্বে সালবেদর- 


+ % 60079080358 পা মাত (Vol I-page 340). 


বঙ্গোপসাগরকুলে পর্তূগীজ । 


+ কপ ০ পল পা পা পিপিপি শি সস্তিত সি পলা সি শা স্টপ সপ ওত পাটি সর পি ও ৭৯ + পাস শাসপরসি শনিও পাশতি লা চং 


৮৯৭ 


৮. শা ৪ পি সপ পি পতি এসপি পা স্পিশ 


বোবেবো প্রমুখ তিন জন পর্ত,গীজ কর্মচাবী ও ৫* পঞ্চাশ 
জন সাধাবণ সৈনিক লইয়া দুর্গ অধিকার কবে। বন্দল 
এইরূপে তথা হইতে তাড়িত হইয়া তাঁহাব নিকটবর্তী একটা কষ 
দ্বীপ গড় বন্দী করিয়া আত্মবক্ষা কবিল এবং ক্রমে ১০০০ ভন 
অনুচর সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ দিগাল দেবালর লুণ্ঠন কয়া 
আত্মবক্ষা কবিতে লাগিল । বাজ। পর্ত্লীজদিগের এই 
ব্যবহাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বনদলেব সাহায্যে 'সৈন্ত 
পাঠাইবাব আজ্ঞা দিলেন । মায়াবী নিকোতে রাজ্জাক বুজাই- 
লেন, বনদল দেবদ্রোহী দস্থা এবং হদি পর গীজগণ কোন 
অন্তায় করিয়া 'থাকে, সে তাহার মীমাংসা কবিতে গত্বত 
আছে। বাজ্দা সম্মত হইলেন, নিকোতে প্কুদ ঘরেব” 
নিৰ্ম্মাণেব সমস্ত ভাব নিজ্বেব হস্তে লইয়া আঁপনাব পর্ত,শী- 
দিগের ঘাবা নিন্ম কবাঁইতে লাগিল। ইতিমধ্যে নিবোতে 
পূর্কউপদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন বাজার নিকট দূত পাঠাইল, 
সকলকেই পৃথক ভাবে বল! হইল, যে যদি, তিনি আঁবাকান- 
বাজের বিরূদ্ধে ভাবী যুদ্ধে পর্ত,গীজদিগ্বের সহিত যোগ দেল, 
তাহা হইলে তাঁহাকেই পেগু সিংহাসনে প্রতিঠিত করা 
হইবে। - 

দুর্গ নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল. নিকোতে সন্ত 
কর্মের ভার দি-সজার হস্তে দিয়া, দুর্গ, গোযার শাঁসনকর্তার 
হস্তে অর্পণ কবিবাঁব অভিপ্রায় গোয়া যাত্রা করিল ) যাই- 
বার কালে রাজাকে বুঝাইয়! গেল ষে তাহাব গোয়া যাত্রা 
বঙ্গদেশ বিজষেব বন্দোবস্তের জন্য | নিকোতেব প্রস্থানের 
পব আবাকাঁনবাজ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পাবিয়া বন- 
দলের সাহায্যে ৬০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা 
সালবেদর রোবেবোব নিকট পবান্দিত হইল । আঁবাঁকানি- 
বাজ পর্ভ্‌গীজ বিক্ৰমে ভীত হইয়া প্রোমবাজ্েের নিকট 
হইতে সাহায্য প্রার্থনা কবেন। প্রোমরাজেব সাহায্য 
আসিল। জল পথে ১২০০ সৈন্য ও স্থল পথে ৪০১০০ 
সৈন্য সিরাম জয় কবিতে প্রেরিত" হইল , রোঁবেবো দুর্গ 
মধ্যে আশ্রয় লইল, কিন্তু শক্রগণেব নগর অবরোধ আক্র- 
মণের কোন প্রথা নাই দেখিয়া বহির্গত হইয়া রোবেরো 
হঠাৎ ব্রহ্মবাসীদিগকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে তাহাদের 
সেনাপতি বিনষ্ট হওয়ায় ব্রহ্ধসেনা রণে ভদ্র দিল। 

বনদল কয়েকদিন পরে ৮০০০ সৈন্ত লইয়! পুনর্ক্াব 


৮৯৮ 
সিবাম আক্রমণ করিয়া: করবো কৰিল এবং কামানের 
সাহায্যে দুর্গেব প্রাচীর নষ্ট করিতে লাগিল ; ৮ মাস কাল 
এই ভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকে, পর্ত,গীজ পক্ষেব কেহ কেহ 
স্বদ্ল পবিত্যাগ কবিয়া বিপক্ষ পক্ষে যোগ দিতে লাগিল। 
রোবেবে। দেখিল মহা বিপদ। ভবিষ্যতে আবার কেহ বরকপ 
আত্মদ্রোহিতা করিতে না পাবে, তাহাঁব প্রতিকার চেষ্টায়, 
সে বন্দবস্থ সমস্ত নৌকা নষ্ট কবিল। 
- সিবামের অবরোধ সংবাদ গোয়ায় পঁহুছিলে, তথাকাব 
শাসনকর্তা, সিবামেব পর্ত,গীজদের সাহাব্যার্থে সেনা! প্রেবণ 
কবেন, বোবেবা বলপুষ্ট হইয়া বনদলেব সৈম্ঠগণকে আক্র- 
মণ কবাতে, বনদল পবাজিত হুইয়া পলায়ন কবিল। 

নিকোতেব অন্ধপস্থিতিকালে, সিবামেব পর্ত,গীজগণ 
শক্রহস্ত হইতে মুক্ত হুইয়া তাহাকে থাকার বাজা 
মনোনীত করে, কিন্ত নিকোতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাতে 
অস্বীকাব করিয়া, সিরাম পর্ত,গাল-ম্পেন বাজ্যেব রাজ্যভুক্ত 
বলিয়া প্রচাব করে। গোয়া হইতে আসিবার পূর্বে তথাকাঁর 
শীসনকর্তী আপনার যাঁবাদীপবাসিনী পত্ধীব গৰ্ভসভূতা 
এক কন্ঠাব সহিত বিবাহ দেন ও তাহাকে সিবাম ও 
পেগুবাঁজ্যের সেনাপতি পদ অর্পণ কবেন। 

নিকোতেব প্রত্যাগমনের পর, দিস্জ! শাঁসন-ভাঁর 
তাঁহাকে অর্পণ কবিয়া দেশে গ্রত্যাগমন কবে। 

আরাকানে পর্ত,গীজগণেব দিন দিন ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখিয়া 
আরাকানরাজ তাঁহাদের উচ্ছেদ কামনায় তক্কুবাজের 
নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা কবেন। মিলিত সৈন্য 
শক্রুবিরুদ্ধে যাত্রা কবিল, আরাকান রাঁজকুমাব সেনাপতি 
হইয়া লিলেন, তঙ্থুবাঁজের ছুই পুত্র, তাহাব সহযাত্রী 
হইলেন। পর্ত,গীজ সেনাপতি পল-দেল-বিপো-পিনহিরো 
৭ খান ভ্াহাজ ও অনেক নৌকা লইয়া শক্র- 
পক্ষকে আক্রমণ করে ও তাহাদের পুরোগামী ১০ খান 
পোত অধিকার করিয়া এক সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইয়! 
সমগ্র পর্ভ্‌গীজ বণবাহিণীব জন্ত অপেক্ষা কবে। পর্ভ,গীজ 
বণতরি মিলিত হইল, ঘোরতর যুদ্ধে পর্তগীজেব জয় 
হইল, আরাকান রাঁজেব সমস্ত বণতবি নষ্ট হইল, 
বাজকুমাব বহুকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়! স্থলপথে পলায়ন 
করিলেন। নিকোতে এই সংবাদে স্বয়ং ১৪ খান ক্ষুদ্র 


পরবাসী ফাঙ্কন, ১৩১৬। 


টাই! 


জাহাজ লইয়া অলপথে গিয়া বাজকুমাবকে আক্রমণ 
করিয়া বন্দী করিল) প্রোমবাজ আবাকানের সাহায্য 
নিমিত্ত ২০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দেন, তাহারাও পরাজিত 
হইল । আবাঁকানরাজ সন্ধির প্রার্থনা করিলেন; নিকোতে ' 
গোয়ানগরে, শাসনকর্ত্তার অভিপ্রায় জানিতে, লোক 
পাঠাইলে, শাসনকর্তা বিনা নিক্ধয়ে আবাকান রাজ- 
কুমারকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা দেন) নিকোতে বিন! 
স্বার্থে কিছুই করিবাব পাত্র নর, সে আরাকানরাজকে 
বলিয়া পাঠাইল যে আরাকানবাজ তঙ্গুবাজেব সহিত 
যোগ দেওয়াতে পর্ভ,গীজদের যুদ্ধেব ব্যয়ে প্রায় ৫০,০০০ 
পক্রাউন” মুদ্রা অধিক পড়ে; এবং তাহার ক্ষতিপুবণ 
স্ববপ আবাকানরাজ্ের নিকট হইতে সে ও টাকা 
আদায় করে। 

তঙ্গুবাজ মহা! উদ্যোগে পর্ভ,গীজদিগেব সহিত পুনর্কার 
যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইলেন, আরাকানরাজ তঙ্গুবাজের ,. 
সহিত যোগ দিয়া সিবামেব বিরুদ্ধে ১০,০০০ সৈম্ত ও অনেক ২. 
রণপোত পাঠাইয়া দেন) পর্ভগীক্ষ সেনাপতি পল-দেল- 
বোগো ৮* খান জাহাজ লইয়া শত্রুব সন্মুখীন হইল, কিন্ত 
ঘোবতব যুদ্ধে শক্রহস্তে আত্মপতনেব আশঙ্কায় আপনার 
জাহাজস্থ বারুদে অগ্নি সংযোগ কবিয়া সে আত্মহত্যা করে 
দুর্গ মগদিগের হস্তগত প্রায় হয় হয় এমন সময়ে, কোন ' 
অজ্ঞাত ক।বণে তঙ্গুবাজি যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ করাতে, আরাকান 
রণতুবিসমূহ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। 
সিবামস্থ পর্ত,গীজ এইরূপে সে যাত্রা পবিত্রাণ পাঁয়। 

এই যুদ্ধের পব অনেক মগবাঞ্জ নিকোঁতেব সহিত 
বন্ধুত্ব করিতে ব্যস্ত হইল। তাহার পূর্ব শক্ত তঙুবাজ 
তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করে, মার্তীবানবাজ আপনার 
কন্তাৰ সহিত নিকোতেব পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার মিত্রতা 
লাভ কবে। 

ইতি মধ্যে আভারাজেব সহিত তঙ্ুরাজেব যুদ্ধ হয়, 
আভাবাজ তক্কুবাজকে পরাজয় কবিরা অধীনত! স্বীকার ” 
করিতে বাধ্য করেন। নিকোতে ছল পাইল, নে তঙ্গুরাজ 
আভাঁরাজেব অধীনত! শ্বীকাব কবাতে পর্ভ গীজদেব সহিত 
সন্ধি ভঙ্গ কবিয়াছে, এই বলিয়া মার্ভাবানরাজেব সহিত এক 
যোগে তু আক্রমণ করিয়া তঙ্থুরাজকে বন্দী কবিয়া, 


১১শ সংখ্যা ।] । 
সিবামে আনয়ন কৰিল। তনঙ্গুবাঞ্জ পুনঃ পুনঃ আপনাকে 
পর্তুগাল রাজেন অধীন বলিয়া স্বীকার কবিলেও নিকোতে 
দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাই্র তবে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয়। 

ও বসব ( ১৬০৫ খৃ? অব্দে ) সিবেস্তা গঞ্জালিস তিবিয়ু 
নামক একব্যক্তি ভারতে আগমন কবে। লিশবন 
নগবেব নিকটস্ত তোল গ্রাম গণ্জালিসেব * জন্মস্থান। 
গঞ্জালিস অতি সানন্ক | লোকের সস্তান। পর্ভ,গীজগণ 
ব্ৰহ্মদেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশেও চাকুবী ও বাণিজ্যন্সত্রে 
প্রবেশ লাভ করে। এগ্জালিস ভারতবর্ষে আসিয়া! বঙ্গদেশে 
সামান্য সৈনিকের কার্টে নিযুক্ত হয়, ও কিছু অর্থ সঞ্চয় 
কবিয়| একথানি জেচ্লুডিঙ্গি কিনিয়া লবণের ব্যবসা আবস্ত 
কবে। এক সময়ে সে| লবণ লইয়া আবাকান রাজ্যে 
দাষঙ্গ! বন্দরে বাণিজ্য করিতে গিয়া মহা বিপদে পড়ে ও 
কোনবপে প্রাণ লইয়া পলাইয়া বাচে। 

নিকোতে সিরামে আপনাকে নিরাপদ দেখিয়া আপনাব 
. ক্ষমতা! বৃদ্ধি বাঁসনায় দাঙ্গা লাভের চেষ্টা করে। ১৬০৭ 
খৃঃ অবে সে আপলান (পুত্রকে, আবাঁকানবাঁজেব নিকট 
দুতরূপে দায়ঙ্গা (দারঙ্ক চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ধণে আবাকান 
উপকূলে অবস্থিত ছিল ) ‘প্রার্থনা কবিয়া পাঠায়। দায়ঙ্গা- 
} বাসী পর্ত,গীগ্ণ নি উপর অসস্তষ্ট থাকার, তাহাবা 
আরাকানরাজের নিকট তাহাব বিকদ্ধে আবেদন করে ও 
বলে, যে, নিকোতে শইন্ুপে সমস্ত আবাকান রাজ্য গ্রাস 
করিবার চেষ্টা আছে। বাজা নিকোতে-পুত্রকে সদলে 
রাঁজসভায় আহ্বান করেন, এবং তাহাবা তথায় উপস্থিত 
হইলে সকলকে হত্যা কবান। ইহাডেও তিনি ক্ষান্ত 
059 বছ দেন। 
প্রায় ৬০* জন পর্ত গীত, 'যাহাবা! নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় বাস 
করিতেছিল, তাহাদেহ মধ্যে অধিকাংশই এই ব্যাপারে 
প্রাণ হারাইল। ছুই চাবিজন জঙ্গলে পলাইল, কেহ বা 
আপনার জাহাজে কররা পলাইয়া বক্ষা পাইল, ইহাদের 

সত্যে গঞ্জালিল একজন |, 


সিবেত্তো প্রপ্রানিস তিবিযু--নামের সংক্ষেপ করিতে গেলে 


শ্তিবিষুশ লেখ! উচিত, বিজ্ঞ বাঙ্গালাঁর ইতিহাসে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে, 
সিবেস্তে। গন্ভীলিস তিবিষু শাত্রালিস* নামে প্রসিদ্ধ (Port, in India, 
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বঙ্গোপসাগরকুলে পর্ভুগীজ। 


৮৪১৯ 


বঙ্গোপসাগর কুলে * রভীজদিের অবস্থা দিন দিন 


.মন্দ হইতে লাগিল) ব্ৰঙ্গবাজ আঁভাঁপতি, নিকোতেব ভত্্- 


রাজেব প্রতি দূর্ব্যবহাঁরে অত্যন্ত কুপিত্ত হইয়াছিলেন | ভিনি 
বিপুল সৈন্য ও পোঁত লইয়া নিকোত্তেব বিকদ্ধে যুদ্ধবাঁজ! 
করিলেন। যথাসাধ্য যুদ্ধ কবিয়াও নিকোতে কিছুই 
কবিতে পাবিল না। পবিশেষে বল্ল নামক এক ব্যক্তির 
বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাম মগদিগেব হস্তগত হটল। নিকোতে 
রাজসমীপে নীত হইলে তাহাঁব প্রাণদখ্ডেব আজ্ঞা হয়) 
ছুই দিন শুলবিদ্ধ অবস্থায় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার 
প্রীণত্যাগ হইল। তাহাব স্ত্রী দাসীরূপে আভায় প্রেবিত 
হইল। বল্লকে পুরস্কার দেওয়া ঢুরে পাকুক, বা 
বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তাহাঁব প্রাণদগ্ড করিলেন। তিনি 
প্রথমে সিরামবাসী পর্ত,গীজগণেব ফাঁধারণ হত্যাব আভ্ডা 
দিবেন স্থির কবেন, কিন্তু পরিশেষে বন্দী করিয়া ভাহা- 
দিগকে আতাঁনগবে প্রেবণ কবেন। আতভায় প্রত্যাগমন 
কালে ব্রহ্মবাঁজ, মার্ভীবানের বাঁজাব সহিত সাক্ষাৎ করিনা 
নিকোতে-পুত্র মার্ভীবানরাজামভার প্রাণদত্তের আজ্ঞা 
দেন) মার্ভীবানবাঁজ বাধ্য হইয়া স্বীয় জামাতার প্রাণনাশ 
কবেন। গোয়ার শাসনকর্তা সিরামেব অবরোধেব অংবা্ 
শুনিবামাব্র, নিকোতেব সাহায্যে কক থানা বণতরি 
প্রেবণ কবেন, কিন্তু নিকোঁতেব পতন পূর্বেই হইয়াছে, 
সুতবাং সময়ে সাহায্য না আসায় তাঁহাব কোন করল 
হইল না। 

মেমুয়েল-দি-মাত্তোস নামে একজন পর্ত,গীজ দানে 
বন্দবেব আবাকাঁনরাঁজ অধীনে নায়ক ছিল। সনদ্বীপও 
তাহাব অধীনে থাকে । মাত্তোসেব হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাহার 
অধীনস্থ সনদ্বীপেব নায়েব ফতে খাঁ সনত্বীপ অধিকাব করিনা 
বসে এবং আপনার ক্ষমতা তথায় দৃঢ় করিবার উদ্দেত্রে 
সনদ্বীপস্থ সমস্ত প্ভ,গীজঘিগকে হত্যা কবে । 

গঞ্জালিস এক্ষণে সর্বস্থাত্ত হইয়া, যে সকল পর্ভীক্ষ 
দায়ঙ্গার হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পায় তাহান্নের সহিত এক 
যেটি বাঁধিয়া জলে দস্থ্যবৃত্তি আবস্ত করে। তাহাব দক্ত্য- 
বৃতি লব্ধ লুষ্টিত দ্রব্য বাত্তকোলাব বাক্সার সহিত বন্দোবস্ত 


করিয়! তাঁহার দেশে বিক্রয় করিত। ফতে খাঁ এই জল- 
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'ছাদিগকে দমন কবিবার জন হুদ বাঁ করিল । ই পক্ষে 
ঘোরতর . জলযুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ফতে' খা সদলে বিনষ্ট হয়। 
এক্সরে বঙ্গদেশের ও নিকটস্থ অন্ত অন্য প্রদেশের বন্দরের 
পর্ভগীজগণ গঞ্জালিসকে দলপতি কবিয়া সকলে মিলিত 
হইল। বাস্তকোলাব রাজ! অর্ধেক রাজস্ব পাইবার আশায় 
গরঞ্জালিসের সহত যোগ দিল। উভয় পক্ষের মিলিত সৈন্ত 
সনদ্বীপ অধিকার করিতে চলিল। দ্বীপবাসীগণ ফতে খাঁর 
ভ্রাভার অধীনে তাহাদিগকে বাধা দিবার অন্য প্রস্তুত 
হইল। গণ্জালিস সনদ্বীপ আক্রমণ করিলে, যুদ্ধে ফতে খাঁর 
ভ্রাতা মারা পড়াতে দ্বীপবাসীগণ পরাজিত হইল ; গঞ্ালিস 
আপনাকে সনদ্বীপের স্বাধীন রাজ! বলিয়া প্রচার করিল। 
বাস্তকোলাব রাজা এক্ষণে বিদেশী প্রতাবকের সহিত 
বন্ধুত্বের প্রতিফল পাইল; কোনরূপ প্রত্যূুপকার করা 
দূবে থাক, গঞ্জালিস, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া 
১ তাহাব অধীনস্ত সাবাছপুর ও পাটেল বঙ্গ, ছুইটী দ্বীপ 
কাড়িয়া লইল। 

সনদ্বীপ অধিকাব কবিয়! গঞ্জালিস তথাকাঁর ১০০০ 


জন ফতে খাঁর মন্ুুচব বিদেশী মুসলমানকে হত্যা কবে; ' 


সে প্রথমতঃ তাঁহাব সাহায্যকারী প্রধান প্রধান পর্ত,গীজ- 
গণকে ভূমিদান কবে, কিন্তু পবে তাহা ভাহাদেব নিকট 
হইতে কাড়িয়া লয়। নিকটস্থ অপব অপব বাজাদের নিকট 
হইতে গঞ্জালিস বিস্তর ভূমি ও ধনসম্পত্তি বলপূর্কাক 
আদায় কবে। 

সনদ্বীপ এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইল ; নানা 
দেশ হইতে বণিক আসিয়া তথায় বাণিজ্য কবিতে লাগিল, 
গঞ্জালিস শুক্ধ আদায় জন্য “কুদঘাটা” বসাইল। তাহার 
অধীনে সর্বদা ১০০০ পর্তুগীজ, ২০০০ দেশীয় সৈশ্ত, ছুইশত 
অশ্বারোহী, ৮০ খাঁন, বা ততোধিক, কামান সন্জিত পোত, 
ুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। (১৬০৯) 

এই সময়ে, আরাকানবাঁজের সহিত, তাহার ভ্রাতা 
অনপরামের বিবোধ ঘটে। অনপবামেব একটা অভি 
উৎকৃষ্ট হস্তী ছিল; রাজা সেই হস্তী অনুপবামেষ নিকট 
* চাহিয়া পাঠান, রাজভ্রাতা তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, 
রাজা, বলপূর্বক হস্তী অধিকার কবিলেন; এই সুত্রে 
উভয় ভ্রাতার বিবাদ হইল। অনপবাম গঞ্জালিসের শরণ 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩১৬ | 


[৪ম তার! 


লইল। অনগরামের সহিত তাহাৰ ভগ্নী ছিল। সে 
গঞ্জালিসের ' সহিত সখ্যবন্ধন দৃঢ় কবিবাব আশায়, 
আপনাৰ ভগ্নীর সহিত তাহাব বিবাহ দেয়। ইহার" 
অব্যবহিত পরেই অনপরামেব মৃত্যু হয়। গঞ্জালিস, 
অনপরামের যথাসর্কস্ব, তাহার বিধব! পত্নী বা পুত্রকে " 
না, দিয়া আত্মসাৎ কবে। চাবিদিকে গল্জালিসের 
কলঙ্ক রটিল ; লোকে, সে অনপরামকে বিষ প্রয়োগে 
নষ্ট করিয়াছে বলিয়া কানাঘুষা করিতে লাগিল। গঞ্জালিস 
কলঙ্কমোচনের আসায় অনপবামেব বিধবার সহিত অপনার 
ভ্রাতার ব্রাহ স্থির কবিল। এই সংবাদে আরাকান- 
রাজ গঞ্জালিসের বিকদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরিশেষে 
উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। আরাকাঁনবাজজ আপনার বিধবা 
ভ্রাতৃবধূকে লইয়! দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । ভবিষ্যতে, 
এই বিধৰ! বমণীব, চট্টগ্রামের রাজার সহিত বিবাহ হয়। 

দিল্লীর মোগল সম্রাট, এই সময়ে ভুলুষা বাজ্য' জয় 
করিতে মনস্থ করেন। গঞ্জালিস দেখিল তুলুয়া সনদ্বীপের 
অতি নিকট । সে আরাকানবাজের সহিত বন্দোবস্ত করিল, ' 
উভয়ে এক যোটে মোগলদিগকে ভুলুয়া আক্রমণে বাধা 
দিবে। রাজা ৮০০০০ সৈম্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, 
হইলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ২০০ পোতে ৪*০* মৈষ্ভ- 
গঞ্জালিসেব সহিত যোগ দিতে পাঠাইয়া দিলেন, কথা 
বহিল, যে পর্যন্ত না রাজ! আসিয়া সসৈন্তে উপস্থিত হইতে 
পারেন, গঞ্জালিস মোগলদিগকে, ভুলুয়া রাজ্যে প্রবেশে, 
বাধা দিবে) গঞ্জালিস তাহার কি ই কবিল না; বাঝা 
একাকী আসিয়া মোগলদের সম্মুখে পড়িলেন ; প্রথমে তাহাৰ 
মোগলদিগেব সহিত যুদ্ধে জয় হয়, কিন্ত মোগলগণ তাহাতে 
আরো বহু সংখ্যায় আসিয়! বাঁজাকে পরাজিত কবে; 
রাজা দশজন মাত্র অগ্থচর লইয়া! পলায়ন *করিরা চট্টগ্রাম 
দুর্গে আশ্রয় পাইয়া পবিভ্রাণ পান। 

এদিকে গঞ্জাসিস, রাজাব পোতাধ্যক্ষদিগকে নিজের 
পোতে আহ্বান করিয়া হত্যা কবে, এবং পোতেগুলি, . 
অধিকাৰ কবিয়া সনন্বীপে প্রস্থান করে।- রাজার সম্পূর্ণ 
পরাভবের কথা গঞ্জালিসের কর্ণগোচর হইলে সে আরাকান, 
উপকূলের বন্দব সকল লুঠন ও নানারূপে বিধ্বস্ত ks 
আবাকান নগরে উপস্থিত হইল--বন্দর লুঠঠন করিল এবং 


১১শ সংখ্যা । 
আবাকান বাজ্যেব স্ব ৪ হত্ডিদন্ত খচিত বহুমূল্য বাঁজকীয় 
পোঁত খানি দগ্ধ করল। রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া 
তাহাব নিকট গঞ্জালিসের যে প্রতিভূ ছিল, তাহাকে শুল- 
বিদ্ধ করিয়া উর্ধে, শহর পিতৃব্য গঞ্জালিসের দৃষ্টি পথে 
ঝুণাইয়া দিতে আজ্ঞা লেন । 


র পর হইতে, গঙ্লালিস, কি মোগলের নিকট, কি 
মগবাজঠাণেব নিকট সরুলেরই নিকট হেয় হইল! সে 


সর্বদা আরাকানবাক্তের] গুতিহিংসাভয়ে ভীত থাকিত, 
পরিশেষে (১৬১৬) ক্কোনি উপায়াস্তব না দেখিয়া গোয়াব 
শাসনকর্ভার নিকট বস্তা স্বীকার করিয়৷ ও আবা- 
কানরাজেব নিকট হককে প্রভূত অর্থ আদারেব লোভ 
দেখাইয়া সাহাব্য প্রর্্বনা করিয়া পাঠায়। শাসনকর্তা 
ফ্রানসিস্কো বোজোঁ লাক এক ব্যক্তিকে ১৪ খান বড় 
রণতরির সেনাপতি কারক্রা পাঠায়া দেন। আরাকানের 
সম্মুখে বোঞ্ষোৰ সহিত এক বৃহৎ মগ বণবাহিনীব যুদ্ধ হয; 
! গঞ্জালিস তখন আমিয়া পহুছিতে পাবে নাই। পবদিন 
* গৃপ্জালিম ৫০ খানা পো লইয়া উপস্থিত। ভীষণ যুদ্ধ হইল, 
সেনাপতি যুদ্ধে হত হওয়াতে পর্ভ,গীজদিগের পবাজয় হইল। 
এই যুদ্ধে গুলন্দাজগণ ঘআরাকানবাঁজকে সাহায্য কবে। 
-গঞ্জালিস স্বয়ং একথান! গুলন্দাজ্জ জাহাঁজেব সহিত সমস্ত 
দিন অদ্ভুত বীরদ্বেব সভিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, কিন্ত দিন 
শেষে সংকেতে রোজোহ নৃত্যু সংবাদ পাইয়া রণে ভঙ্গ 
দেয়। 
আরাকান রাজ সনভীপ অধিকার করিলেন। ইহার পব 
হইতে গঞ্জালিসের নাম৩ কতাহাব রাজ্যের কথা ইতিহাস 
হইতে লোপ পায়।-_« 
শীক্মীরোদচন্র চন্তর 


সীতা। 
be - { সমালোচনা ) 
ভাঙ্গ কপাল জোড়া লাঢো না। কৈকেয়ীলন্ধ বর, যখন 
অভি্ম্পাত হইয়া অযোঁধার অভিষেক উৎসবকে নির্বাসন- 


বিলাপে পরিণত কবিল, নেই দিন অযোধ্যাব কপাল ভাঙ্গিল! 


“ Portuguese in [55001 [16586 179). 


সীতা ৷' 


৯০১ 
যে দিন ছূর্বৃত্ত বাহ্মস সীতাদেবীকে অপহবণ কবিল, সেই 
দিন বামের কপাল ভাঙ্গিল, সীতার কপাল ভাঙ্গিল ; আর 
জোড়া লাগিলনা। কোন কোন রোগ, মানুষের হায় 
চক্রটাকে এমন করিয়া পিষিরা দলিবা দেয়, যে আবোগ্য 
লাভেব পবেও প্রাচীনতেক্জ এবং প্রফুন্রতা ফিরিয়া আসেন! । 
রোগ-মুক্ত ব্যক্তি, অন্য দশজনেব মত খায় দায়, উঠিয়া 
হাটিয়! বেড়ায় ; কিন্তু একটা চিবস্থায়ী হুতাঁশ এবং আভ্কে 
সে যেন সর্বদাই জিয়মান থাকে । সুশীলা সতী নাকীর 
পক্ষে ছুবৃত্তি পুরুষ কর্তৃক অপহৃত হুওয়াব চেয়ে অধিকতর 
দুর্ভাগ্য, ভীষণতর যন্ত্রণা কল্পনা করা যায়না । অপমানের 
তাড়না, ব্যাধির যন্ত্রণা, এবং নরকেব দাহ, একসঙ্গে তত্র 
গীড়নে শরীব ও মনেব সর্বনাশ করিরা চলিয়! যাঁয়। 
লোক-চবিভ্র-অভিজ্ঞ পাঠকদ্রিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে 
না, যে, অগ্নি-পবীক্ষার কথা যাহাই হউক, শ্রীরামচন্্র সত্র- 
সত্যই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেব মধ্য হইতে সীতান্দেবীকে কুড়াইহা 
তুলিয়াছিলেন। এপ্রকার দাহেব স্বাভাবিক ফল কি, 
তাহা সংস্কৃত রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই, গক-ভবভূতিরর 
উত্তরচরিতে বর্ণিত হয় নাই। কবি দ্বিজেন্্রলাল এই 
উন্নততর যুগের শিক্ষার হুশিক্ষিত। ভাই ঘটনার যে 
অবশ্রস্তাবিতা এবং অবস্থার যে স্বাভাবিকতা প্রাচীন ককি- 
দিগেব কাব্যে প্রদর্শিত হয় নাই, তাহা তাঁহার কাব্যে অতি 
সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। 

সীতা, রাজ-অস্তঃপুরেব মহিলাদিগের সঙ্গে প্রাণ ঢালিয় 
কথোপকথন করিতেছেন, কিন্তু পরিবাঁরবর্গেব সকলেই 
লক্ষ্য করিতেছেন ষে £__ 
সদা চিস্তাকুলা সীতা, সদা অ্যসনা; 
চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঈ্নয়না 
সপ্রশ্ন নিল্ময়ে ; সদা আতঙ্ব-বিহ্বল ; 
মুহূর্তে পাওুবা ; চক্ষু ছুটি ছলছল 
গভীর বিষাদে | বেন পুর্ণিমা-নিশ-য় 
মরণের চিন্তা ; যেন পুষ্পিত কাননে 
ভুজঙ্মম £ উৎসবমন্দিরে আর্ভধবানি , 
যেন মুৰ্চ্ছা সৌন্দর্য্যের ; চিন্তার কালিমা 
শিশুর ললাটে ; যেন পাষাণ-প্রতিযা 
হান্তের £ পদ্মের পত্রে নিশার শীহার ; 
অথবা তমিত্রাগর্তে সুন্দরী সন্ধ্যার 


আত্মহতা। ৷--লে| মাগুবী | কি চিন্ত সীতঁর 
বুঝিতে কি পার বোন? 


৯৪২ | প্রবাসী কানন, ১৩১৬ । [ ৯ম al । 


মেববপর্ীরা আপনার বোন, সাহারা দকলেই লীতাকে 
বড় ভাল বাসেন। শাস্ত/, সেহময়ী সখী ; রাজ-মাত! 
কৌশল্টার উৎগ্রীৰ সেহ তাঁহাকে: নিরস্তর-বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে ; দেবরেরা তাঁহার আপনার ভাইএর মত ; এবং 
তাহার দেবোপম পতির সুস্থির স্নিগ্ধ অপরিমিত প্রেম 
তাঁহার শরীর মনকে অবিশ্রীস্ত অভিষিক্ত. করিতেছে; 
তবুও সীতাব মনে হইতেছে- “প্রাসাদের পাষাণ কঠিন, 
যেন চেপে ধরে বক্ষ” রাজপ্রাসাদ যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
হইতে দুরে, তাহা নয় ; কেননা! উর্মিলা লক্্মণকে প্রকৃতির 
মাধুবীব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতেছিলেন ₹__ 
হাসে শুত্র রাশি রাশি আশীর্বাদ ভরা হাঁসি। 
“আশীর্বাদ ভরা হাসি,” কি চমৎকার. ভাব এবং কথার 
এই রকম চমৎকারিত্বের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাঁইব। 
রবামচন্্র সীতা দেবীকে প্রেমেব পক্ষপুটে ঢাকিয! বাখিতে 
চাঁহিতেছেন, ডুঃন্বপ্পের কোন কারণ নাই বলিয়! প্রবোধ 
দিতেছেন, তবুও সীতা ভীষণ বিভীষিকা দূর করিতে 
পারিতেছেন না। সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বক্ষে মাথা 
রাখিয়াও আতঙ্কে বলিতেছেন £₹-_ 
রহিলেই একা, ভাবি বুঝি দেখা পাঁবনাক আর প্রাণনাথ। 
রাম বলিলেন *__ 


না না প্রাপেশ্বরি, সঙ্গ বক্ষে ধরি’ রাখিব তোমারে মোর সাথ। 
ববে নিরবধি, পাইয়াছি যদি, প্রেয়সী ! 


সীতা তবুও বিহ্বলা! হইয়া বলিলেন £__ 
জানিনা পরেশ | 
কি কপালে আছে ! টেনে লও কাছে, আরো! কাছে ; বুঝি এই শেষ! 


বে আঘাত সীতাদেবীর ন্বাযুচক্রটি মুস্ড়িয়া দিয়া গিয়াছে, 
তাহার স্থতি মরিলেও যার না। ভারতলম্ষমী, তুমি সত্য 
সত্য বড় হতভাগিনী ! এই ছুঃখবিধ্বস্ত শরীরমনের পক্ষে 
একমাত্র বিনোদন, অবিশ্রাস্ত পতিব প্রেম-দৃষ্টির ছায়ায় থাকিয়া 
পতিসেবার নেশার মুগ্ধ হইয়া থাকা। সহসা একদিন সে 
ছাঁয়া, সে নেশা, সে তৃত্তি,_কঠোর ব্ৰাহ্মণ্য শাসনের 
অভিশাঁপে উড়িয়া গেল। এই নিৰ্ম্মম বিধানের কথা 
উল্লেখ করিয়া শাস্তা বলিয়াছেন ₹_ |] 


তবে 
এই দণঙে নারীজাতি এজগতে 
দৃপ্ত হয়ে যাক্‌ বিশ্বপৃষ্ঠ হতে! 
মেঘ ঘনাইয়! আসিতেছিল ; কুলগুরু বশিষ্ঠ, সীতা-নির্ববাসন 


«শল পি কি লাছিত ত পান্তি শি তলা 


সংকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। ই আদেশে 
শ্রীরামচন্দ্র গুরুর তপোবনে কঠোর আজ্ঞা শুনিতে গিয়া + 
ছিলেন; এবং নিত্য শঙ্কিত! সীতাদেবী একাকিনী আপনারও 
বিষাদভার বহিতেছিলেন। স্নেহমধী কৌশল্যাদেবী দেখি-, | 
লেন, যে গৃহেব “সঞ্চারিণী পূর্ণজ্যোৎস্সায়” অন্ধকারের ছায়া . 
পড়িয়াছে। তিনি স্নেহভবে জিজ্ঞাসা করিলেন :__“কাঁদিতে- 
ছিলে মা?” তাহার পর প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন £_ 
বুবিয়াছি অন্তরের নিভৃত সন্দেছ 

আমিও যে ভালবাসি রামে। একই স্বেহ-_ 

জননী দুহিতা জায়! অস্তরে বিরাজে 

ভিন্ন রূপ ধরি। বংসে, রাম রাজকাঁজে 

গিয়াছে চম্পকারণো বশিষ্ঠের কাছে। 

হোয়োনা উদ্বেল, বৎসে। নিশ্চিত কুশলে 

তোমার আমার রাম আছে স্থযন্গলে। 


কবিচিত্রিত কৌশল্যা দেবী, আদর্শ মা, আদর্শ শাশুড়ী। 
সাধাবণতঃ মায়েবা! পুত্রেব প্রতি আপনার ন্গেহ দেখাইবার 
অন্তাই ব্যস্ত ; পুভ্রবধূকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিলেও তাহার প্রেম -- 
ষে আপনা স্েহের মত গভীব, একথা যেন কোন মতেই 3 
স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু দেবী কৌশল্যা বলিলেন, '/ 
“তোমার আমার রাম আছে স্থমঙ্গলে।” শাশুড়ী যদি 
প্রাণ ভরিয়া বলেন যে তাহার দেহের পুত্র, তাহার পুজ্রবধুর, 
795574 
দেবী একদিকে মায়ের বুকভরা! স্গেহে বলিতেছেন, 
করে নিত্য ঘাস আমাব সেহের দুর্গে” ; ক. 
আবার বলিতেছেন £-_ 

* * মাহি বিপদের ছায়া__. 

আমি যার জননী ও তুমি যার জার । ৫ 
পারিবারিক প্রেমের এই মাধুর্য্য সংসারে ও কার্যে অতুল- 
নীয়। সর্ধমঙ্গলা, সীতাদেৰীকে সকল অভীগ্সিত সুখ 
দিয়াও ছুঃখিনী করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহার ভাঙ্গা কপাল 
জোড়া লাগিল না। 

সীতা নির্বাসিতা হইলেন। ভরত বিদেশে ছিলেন; »» 

তিনি রামের পত্রে. সকল কথা শুনিলেন, এবং পত্নী মাণ্ড- 
বীকে বুঝাইয়| বলিলেন :_- 

এই দেখ। এই কতিপয় ছত্র। 

কতিপয় ছত্র, পত্রে ;--বটে সত্য 


কিন্ত বিকাশ কি চরিত্রমহত্ব, 
কি কর্তব্যনিষ্ঠা; কি নিগৃঢ় ব্যথা, * 


aa 


: 
t 
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কি সুষস, বৈ, দ্ধ বিশালতা, 
এই সুত্র পত্রে !এই পত্রে কভু 


মাঁওঁবী বুঝিলেন না = বাজপবিবারের স্ত্রীলোকেরা কেহই 


বুঝিতে চাহিলেন না । : হতভাগিনী লক্ষ্মীর হুঃখে 
মর্শীড়িতা হুইয়া কাঁদিলেন। এমন পরিবার, এত ভাল- 
বাসা, এত সুখ ! তবুও কঁপাল ভাঙগিল। 
যে শক্তিপুঞ্জ মাঁন্ষের শাসনের বাহিরে, তাহার 

অভিষাতে যখন আমব' হাথ পাই, তখন কাহারো উপরে 
রাগ করিবাব থাকে না। প্রবল শক্তিপুঞ্জকে পদাঘাত 
করিতে গেলে আপনাঁবাপা ভাঙ্গে; Heyne, Shelley, 
%:90- সকলেবি প ভাঙ্গিয়াছিল। যে সকল প্রথা 
কালেব ভিত্তিতে পাহড়েব মত কঠিন হইয়া দাড়াইয়া 
আছে, সেও নিয়ৃতিব মভ কঠোব। গ্রাণ্ট আলেনেব নায়িকা 
তাহার মতে বিবাহ অপেক্ষা পবিত্রতর ভিত্তিতে প্রেমেব 
সৌধ রচন! করতে পর্ন বিষ খাইয়া মবিলেন, লিন্‌ 
টনের নায়ক! দ্বার অঙ্গুলি নির্দেশে গুকাইয়া গেলেন। 

দৈব অভিসম্পাত মাঁথাষ করিয়া বহিতে হয়। 
সীতা দৈব অভিসম্পাল্ভ নির্বাসিতা) কাহাবো উপব 
তাঁহার রাগ করিবাব ছিল না। সীতার হৃদয়-দর্পণে 
রামের অপরিমিত প্রেম নিত্য প্রতিবিষিত ছিল; তাই 
তিনি বনবাঁসে পুক্রদ্বয়কে বাঁমকথা শুনা ইয়া সুখিনী ছিলেন । 
'াসস্তী বলিয়াছিলেন £₹-_ , 

শুন নাই রখুবর অনস্তপত্নীক 

পঞ্চশবৰ্ধ ধরি, অধিক 

আমি ত জানিনা হাখ। যেই পতিস্গেহ 

থাকে নিরবধি, লিংসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ 

তুচ্ছ করি কিয়েঁশ, নিরাশা, দুঃখ শত, 

-_অচল অটল শির পর্বতের মত ; 

সে পতিন্বেহ তোঁনার ; বড ভাগ্যবতী 

তুমি দিদি । = + 
সীতা জানিতেন, সে “সত্য কথা,” জানিতেন তিনি 
“বড় সুভাগিনী 1" তাহ তিনি অনায়াসে দুঃখ ক্লেশ বহন 
কবিতেছিলেন। কিন্তু ডাঁহাব দুঃখ লব কুশের জন্য 
জননী হইয়া রমণীর বড় সুখ; কিন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ যদি 


সীতা । 
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উদ্জল বলিয়া মনে না তাহা হইলে তেমনি আবার 
বড় দুঃখে ছঃখিনী হইতে হয়। সীতাঁদেবী বাসন্তীডে 


গববিনী আমি ভাগ্যবতী বড সুখে 
মবিতে লে। পাবিতাম আজি হান্তমুথে। 


কিন্তু কুণী-লব? তাঁহাদেব কি হইবে? সন্তানদ্বয়েব ভবিষৎ 
ভাবিয়া বড় দুঃখে বলিতেছিলেন,_্উহাদেব ভাগা, 
উহাদের প্রশ্ন, প্রাণে বড় বাজেলে! বাসস্তি।” সহ 
অধিকতর দুঃখ আসিয়! সীতাকে অতিভূত করিয়া ফেলিল। 
বান্মীকি আসিয়া সংবাদ দিলেন, বে তিনি শ্রীবামচন্রের 
অশ্বমেধ-যজ্জের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অযোধ্যা যাইতেছেন। 
যে যজ্ঞ করিতে হইলে সপত্বীক হওয়া চাই, শ্রীবামচত্র 
তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন শুনিয়া, বাসন্তী চমবিয়া 
উঠিলেন। আব সীতা? ষে সুখ-শক্তিব বলে সীত 
সকল দুঃখ অকাতবে বহন কবিতেছিলেন, সে শক্তি বাম্প 
অপেক্ষাও সুন্ম হইয়৷ উড়িয়া গেল; দুঃখের শৈল-ভার 
সীতাদেবীর মাথা চাপিয়া পড়িল। দুর্বল দেহ-যষ্টি তখন 
ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি কেবল বাপ্পরুদ্ধ স্ববে আর্তনাদ 
করিয়া বলিলেন, “্বাসস্তি, বাসস্তি।” আর প্রবোধ দিব 
কিছু নাই; বাসন্তী মৰ্ম্মপীড়িতা হইয়া বলিলেন; 
“অভাগিনী সীতা |” 

এই ঘটনাসমাবেশটি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন স্ষ্টি। 
কবি ভবভূতির কাব্যে আছে, ঘে সীতাদেবী যজ্ঞের কথা 
শুনিবা মাত্রেই একথ! শুনিয়াছিলেন, বে যজ্ঞে সীতার 
হিবগ্বরী প্রতিকৃতি বামের পদ্নী। কবি ভব্ভূতি তাঁহার 
কাব্যখানি মিলনে শেষ করিয়াছেন বলিয়াই সীতাদেবীব 
আশাবৃস্ত ছিন্ন করেন নাই। রামায়ণের অগুষ কাণ্ডেব 
কবি, তাহাব কাব্য বিয্বোগান্ত কবিষাঁছেন) কিন্তু সেই 
বিয়োগ ঘটনাটি যে ঘটনাচক্রের অবশ্তন্তাবী ফল, তাহা 
দেখাইতে পারেন নাই। এত দুঃখেব পর সুখ বড় ফিরিলা 
আসে না, তাহা সত্য; কিন্ত ঘটনীপবম্পরাব স্বাঁভাবিকতা 
হইতে সেটুকু ফুটাইয়া দেখাইতে হয। - 

নাবী সকল দুঃখ সহিতে পারে, কিন্তু বে প্রাণ ভরিয়া ভাল 
বাসিত, এখন আর সে তাঁহাকে ভালবাসে না, তাঁহার স্মৃতিতে 
সে অভাগিনী আর নাই, এ ছুঃখ সহিতে পাবে না। কতটা 
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কাব্যশিল্পে, মধুরতায়, এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনায় এই দুঃখকাহি- 
নীর শেষ হইয়াছে তাহা সমগ্র পঞ্চম অঙ্ক উদ্ধৃত না করিলে 
বুঝাই বলা অসাধ্য । এই পঞ্চম অঙ্কে কবির ভাষা এবং 
কবিত্ব পরিপূর্ণতা লাভ কবিয়াছে। বাঙ্গালা বচনা যে 
যুগপৎ এত স্বচ্ছ, করুণ এবং তেজস্বী হইতে পারে, তাহা 
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, বাঙ্কালাব কাব্য-গৌরবে গৌরব 
অনুভব করিয়া সুখী হইয়াছি। 

যতদিন সীভাদেবী আপনাকে পতিপ্রেমে সুভাগিনী 
ভাঁবিতেন, ততদিন তিনি নির্বাসিত হইয়াও পতি-বিসর্জ্জিতা 
ছিলেন দা । রামচন্দ্র যখন ফন্তামুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন 
নিশ্চয়ই অন্পত্ধী গ্রহণ করিয়াছেন; এই চিন্তায় সীতা 
আপনাকে যথার্থ নির্ধাসিতা এবং বিসর্জ্জিতা ভাবিয়াছিলেন। 
তিনি যে ভীষণ আঘাত সহিয়াও বাচিয়াছিলেন, সে 
কেবল পুত্র দুইটির মুখ চাঁহিয়! ; নহিলে শবীর মন সম্পূর্ণ 
বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ে শবীর মন একেবারে 
ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, সেই সময়কাঁব একটা ঘটনায় কবি অতি 
কৌশল পূর্্মক সীতাঁচরিত্রেব মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। এ 
পর্য্যন্ত সীতাকে কোমল! এবং প্রতিপ্রাণা দেখিয়াই 
আসিয়াছি। স্নেহের বশে স্ত্রীঞজাতি স্বভাবতঃই মুঢ় হইয়া পড়ে, 
“এই দৃষ্টান্তই বেশী দেখিতে পাই। কর্তব্য পালনের জন্য পুত্র 
বিদেশবাঁসী হইতে বসিলে মায়েরা মড়া কারা ভুড়িয়া 
দেন। ন্নেহময়ী অথচ কর্তব্যপরাযণা মনীষিণী সীতা যখন 
ল্‌বকে বুঝাইয়া বলিতে গেলেন যে লব যে অশ্বটি-ধরিয়াছেন, 
সেটি ছাড়িয়া না দিলে গোলযোগ বাঁধিবে,_-হয়ত সৈন্তেরা 
আসিয়া তাহাকে আক্রনণ করিবে, তখন সীতার্দেবীর 
অবলম্বন কেবল এ লব এবং কুশ। হাতপাতালে এবং 
জেলখানায় যখন কোন ব্যক্তি দারুণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, 
পাঁদ্রীরা সেই সময়ে দুর্বলতার সুবিধা লইয়া মৃত্যুভীতকে 
খীষ্ধৰ্ম্মের জুু দেখাইয়া অধিকতর ভীত কবিয়া, খৃষ্টের 
মেষশাবকেব সংখ্য! বৃদ্ধি কবেন। শত শত পুরুষ যেখানে 
মাথা ঠিক রাখিতে পাবে না, সেখানে সীতাদেবী পুত্রের 
প্রতি কি ব্যবহার কবিয়াছিলেন তাহাব দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

সীতা বন গুনিলেন বে লব প্রতিজ্ঞা কবিয়াছে যে সে 
ৰিনা যুদ্ধে অশ্ব ছাড়িয়া দিবে না,--তখন সীতা তাহাকে বাধা 
না দিয়! আশীর্বাদ করিয়া! যুদ্ধে অনুমতি দিলেন। কবির 


ত পি সিপানিন পাটি "পাঙি সিল ও পাটি পস্টি্শি 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩১৬ 


৯০ ৮ ৯ পি শা পিসী ক 


[ ৯ম ভাগ । 


৩১. প্রা স্দি 


এই নবচিত্রিত সীতা, আদর্শ দাতা) সীতাদেবী লবের দর্প 
এবং তেজে পতিব ছায়! দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। সীতা 
দেখিতেহিলেন £__ 
সেই রাখবের তেজ । সেই দৃঢ় কথা, 
দেই দর্প, সে ভঙ্গিমা, গর্ধ বিস্ষাবিত 
সেই নান।। সেই দৃঢ় শৌধ্ প্রসাবিত 
বন্সস্বল। চক্ষে জোতি। অটল ও স্থির 
সে আত্মনির্ভর মুখে। 
তাই আনন্দে আশীর্বাদ কবিয়! বলিলেন £__ 
তুমি ক্ষত্ৰ বব, 
রাজপুত্র তুমি । যাও যুদ্ধ কর যাঁও । 
ক্ষত্রিয রমণী আমি, বাধ! দিব না ও 
যুদ্ধ পিপাঁসায় । 


ভাঙ্গা প্রাণ ও ভাঙ্গা শরীরের মধ্যে এতখানি বল দেখিলে 
বুঝিতে পারি, তিনি কি তেজে রাহ্মসের পাশব বলকে তুচ্ছ 
করিতে পারিয়াছিলেন। রামায়ণে যাহা দৈববল দিয়! বুঝিয়! 
লইতে হয়, এখানে তাঁহার স্বাভাবিকতাব ইঙ্গিত পাই। 
কবির কুশী-লব হৃষ্টিতেও নূতনত্ব আছে। রামায়ণ 
কুশও যাহা, লবও তাহা; দুজনার একই রূপ, 
একই রকম মন, মুখের কথাও একই রকম। যমজ 
হউক আব যাঁহাই হউক মান্ষে মানুষে কদাচ সম্পূর্ণ এক্য 
সম্ভবপব নহে ; ছাঁচের পুতুলের মত দুইটি শিশুকে ব 
এক রকমের করিয়া! গড়িতে পারা বায় না। কবির কল্পনায় 
স্বাভাবিকতা আছে; তিনি কুশী-পব চরিত্রে পার্থক্য 


সবে 


সা 


দেখাইয়াছেন। কুশ বেশ একটুখানি 'হিসাবি, এবং 


পদমর্য্যাদাপিপাস্থ । লব, সবল, নির্ভীক, এবং আত্মমর্ধ্যাদ| 
রক্ষার জন্ত সকল শ্রেণীর উদ্ধত ক্ষমতাকে তুচ্ছ করিতে 
পারে। | 

লব বখন জয়ী হইয়া ফিরিলেন, তখন সীতা শুনিলেন, 
যে পরাজিত সৈন্য বাঘবের সৈম্ত। সীতাদেবী পূর্বে 
পুজদ্বয়কে পিতৃপরিচয় দেন নাই) কিন্ত আজি দুঃখিত 


চিত্তে কুশী-লবকে সকল পরিচয় দিলেন। সীতা যখন 
ভাবিয়াছিলেন, যে রাম অন্তপত্বী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন 


তিনি কোনও রূপে বুঝিতে পাবেন নাই, যে কেন তাহা! 
ঘটিল। যাহার প্রাণের পূর্ণ ছবি আপনার প্রাণে 
প্রতিবিথিত ছিল, তাহার প্রেমে কি কবিয়া অবিশ্বাস 
করিবেন ? অথচ তিনি যখন অন্ত পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, 


১১শ সংখ্যা । | 


তখন নিশ্চই কোন না কোন কাৰণে সীতাকে অপরাধিনী 
ভাবিয়াছিলেন ; অথচ সীতা কোন দিক খুজিয়া নিজেব 
কোন অপবাঁধ দেখিতে পান নাই। তিনি জোব কবিয়া 
কুশীলবেব সমক্ষে (লবকে আশীর্বাদ কবিবাব সময়ে ) 
বলিয়াছিলেন তিনি সাধ্বী, তিনি পতিপ্রাণা। কিন্তু কি 
জানি অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই কি অপবাধ করিয়াছিলেন; নহিলে 
রাম তাঁহাকে পবিত্যাঁগ কবিলেন কেন? বামচন্দ্রের বিচারে 
অবিশ্বাস বা অনাস্থা করা, সীতার নৈতিক বা মানসিক জীবনে 
অসম্ভব ছিল। তাই তিনি পরিচয় দিবার সময় বলিতে- 
ছিলেন: ” | 

সতা কৃশ, আমি অভাগিনী, সর্বনাশ পাতকিলী আমি, 

ভাব নিব্বাসিতা-পত্বী, কুশ । ব্রধুবর অভাগীব স্বামী । 


- হা বিধাতা । একথা বলিতে কেন বস্ত্র পডিল না শিরে ! 
বাছা কুশ | এই কথা গুনি' ঘা! কি করিস্‌ জননীবে? 


কুশ, শ্রীরামচন্ত্রের মাহাত্য্য-কাহিনীতে মুগ্ধ ছিলেন; 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে নিশ্চয়ই কোন অপরাধে দেবী 
সীতা নির্বাসিতা ) তাই সেই করুণ সেহবাণীব উত্তবে 
কেবল এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন, “অভাগিনী 
হুঃখিনী জননী”! পুজ্র অন্ুকম্পাঁভবে চলিয়া গেল দেখিয়া 
সীতার বুক ফাটিয়া গেল। সুখেব নয়, কিন্তু আশার 
শেষ স্বপ্নটুকৃও উড়িযা গেল; সীতা মুঙ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। 
লব তখন আসিয়া কাঁতবস্ববে বলিলেন £-_ 


* * সামা ওঠ; আমি লব ভাঁকিতেছি তোরে । 

আঁমি ত করি ন ঘৃণা, তবে উত্তব না দিম কেন মোঁবে? 
মা পূর্বে স্তরে বাখিতাম, আজি হতে তোরে শিরে তুলি? 
রাখিব মা। চিবাবাধা! তুই-_দেসা মোর শিরে পদধূলি। 


লবেব মত আদর্শ পুত্রেব ছবি এ দেশেব অন্ত কোন গ্রন্থে 

আছে, ম্মবণ হৃষনা। শ্রীরামচন্ত্র যখন সীতা দেবীকে গৃহে 

লইবাব জন্য তপোবনে আসিয়াছেন, তখন কুশ, পবিচয় 

পাইবামাত্রে পিতা পদধূলি মাথায় লইয! তাহার পার্শ্বে গিয়া 

দীড়াইলেন ; কিন্ত লব? স্বয়ং বান্সীকি লবকে বলিলেন ৫ 
“এই পিতা যামচন্দ্র, এই পিতৃবা লক্বণ, 


--ম্ম পদে ।” লব লক্বণূকে প্রণাম কবিষা বলিলেন, 
' “ভাগ্যবান আমি, এ হেন পিভৃবা হার |” 


কিন্ত রামচন্দ্রেব দিকে ফিরিয়াও তাকাঁইলেন না । বাল্মীকি 
বলিলেন,-_প্পিতাঁবে প্রণম লব 1” লব তখন অভিমানে 
ফিরিয়া, তাঁহার মাতাব প্রতি বামচন্দ্র ষে অবিচার এবং 
অত্যাচার করিষাছেন, সেই সকল কথা৷ বলিয়া অযোধ্যার 


সীতা | 


৯০৫ 


ৰ এবং পিতার দৌৰৰ উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া 


রহিলেন | বাম বলিলেন £__ 
পুক্রযুগ্ম মাঝে তুই শ্রেষ্টতব লব। পৃথিবীর . 
অধাশ্বব, মাপে ভিক্ষা! আজি, তোব কাছে নতশির 
গর্বিত লব্জাবং__ আব বক্ষে__ক্ষমা করিবিনা লব? 


স্বয়ং বান্মীকি অনুরোধ এবং তিরস্কাব কবিয়া বলিলেন £-_ 


পুক্রকাছে চাহিছে মার্জনা পিত! ৷ তথাপি কঠিন ? 

পেয়েছিস্‌ বাল্মীকিব কাছে কি এ শিক্ষা! এত দিন? 
কিন্ত লব সব্লচিত্ত ও সত্যনিষ্ঠ; সে সামাজিক একট! 
নিয়ম মাত্রেব কাছে মাহাত্ম্য বলি দিতে পারেন! ; লবের 
অভিমানদৃপ্ত বচন ধ্বনিত হইল £-- 

চাহ ক্ষমা পিতা নিজ পত্বী কাছে !_ অযোধ্যা ঈশ্বর, 

ক্ষমাময়ী সাধ্বী সতী ক্ষমা! যদি কবে, রঘুবব, 

বড ভাগ্যবান তুমি। অনুকম্পা চাঁহ বিধাতার, 

যদি পাও, বড ভাগ্যবান তুমি, কি বলিব আর-- 

পিত! | রামচন্দ্র | তুমি পিত।, আমি পুত্র ; কিন্তু হায় 

* সেই পরিচয় দিতে সুয়ে পড়ি রক্তিম লক্জায। 


মা নারে যে পুত্রদ্য়েব মধ্যে লবই শ্রেষ্ঠ । 
অন্ধ ভক্তির কিছুমাত্র মূল্য নাই ; সরল কর্তব্যনিষ্ঠা এবং 
সাধুতাপ্রণোদিত তেঙ্রস্িতা উহা অনেক উপবে। যাহারা 
পিতৃ-আল্ঞ! মাত্রে পুভ্রকর্তৃক মাতৃ-শিরশ্ছেদে আদর্শ ভাবেন, 
তীহাদেব কাছে প্রমুক্ত স্বাধীন স্তায়নিষ্ঠ চরিত্রের গৌরব 
দৃহজে অনুভূত হইবে নাঁ। যাহার! একমাত্র বয়সের এবং 
সম্পর্কের গুকতা ও লঘুতা লইয়া নৈতিক বিচাঁৰ করেন, 
তাহাবা লবেব মহিমা বুঝিবেন না। এই আদর্শ পুত্র-চরিত্র 
কবি দ্বিজেন্্রলালেব হাতে সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। 

কুশ যখন অন্ুকম্পাভবে চলিয়া গেলেন, দেবীব শরীব 
মন তখন আঁবো ভাঙ্গিয়া পড়িল? তিনি অল্প দিনের মধ্যেই 
কঠিন রোগশযায় শার়িতা হইলেন। সে রোগশয্যাব 
দৃষ্য বড় ককণ ; কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে হয়, তবুও ফিরিয়া 
ফিবির! পড়িষা আশা মেটেনা। বন্ধিমচন্দ্রেব সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-গ্রন্থ 
কৃষ্ণকান্তেব উইলে ভ্রমবের মৃত্যুব পূর্কেব বঞ্জনীতে যে করুণ 
চিত্র আছে, এ চিত্র অনেক অংশে তাহাঁব অন্ুকূপ। 
সীতাদেবী যথার্থই ভাঁবিতেছিলেন তাঁহাব শেষ দিন 
ঘনাইয়া আঁসিতেছিল। অবসন্ন শবীবে চিন্তাব উদ্বেগে 
স্নায়বিক অনুভূতিব সুম্ক্মতা বড় বাঁড়িষা উঠিষাছিল ; সীতার 
কর্ণে সত্যসত্যই বহুদুব হইতে বামচন্দ্রেব সৈন্টগণের 
আগমনের পদধ্বনি প্রবেশ কবিল? বাঁসস্তী সে শব্দ শুনিতে 
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পপি শাসিত পিলা তা সলাত পা লা 


পান নাই। ভাবিলেন, বুঝিবা তীহাব দয়ামর পতি তপো- 
বনে আসিতেছেন ; কিন্ত সুখের চিন্তাটি মনে উঠিতে না 
উঠিতেই, নিরাশার চিন্তা তাঁহাকে ছাইয়া ফেলিল। তিনি 
আবার সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :₹___ 

* + ক হাঁ মুঢ বিশ্বাসী 


ভ্রান্ত মোর দুর্বল হৃদয় । 
তাহা নয়_মুঢ় ! তাহা নয়। 


মনের আশা মনেই মিশাঁইয়া যাইতেছিল, কেননা নিরস্তর 
মনে হইতেছিল :_ 

হাঁয় অন্ধমুধ্ধ ভালবাস! | 

নহে অভাগীর তিনি, তিনি__ - 

অশ্তের ; সে কোন্‌ স্বভাগিনী। 
রাম যখন কাদিষা পায়ে পড়িলেন, সীতা যখন স্বামী ফিরিয়া 
পাইলেন, বাম যখন বুঝিলেন,__' এ তাঁহার সেই সীতা+, 
বান্দীকি যখন এই মিলনের চিত্র দেখিয়া বলিলেন, "আনি 
হতে গাও বিশ্ব জয়'সীতারাম *, তখন সকলেই যেন সব 
পাই কিন্ত নাগ অ রানা পাইলেন মা) পীতা- 
' দেবীর অতি দুর্বল দেহপঞ্জবের উপর, মনের-ছুঃখ-জীর্ণ 
কঙ্কাল খানির উপর, প্রব্লতম সুখের এত বড় আঘাত 
সহ হইল না। ভূমিকম্পে অপেক্ষাও প্রবলতর কম্পনে 
সে শরীর সে মন, ফাটিয়া গেল, চূর্ণ হইয়া গেল, মিলাইয়া 
গেল। যে কপাল ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা আর. গড়িল না। 

রামায়ণের- সপ্তম কাণ্ডে বর্ণিত আছে, যে সীতার 
হুঃখে পৃথিবী দ্বিধা হইয়াছিলেন। কবি দ্বিজেন্্র লাল সেই 
কথাটি রাখিবার জন্য ভৃকম্প তুলিয়া সীতার অন্তর্ধান 
বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যই পৃথিবী দ্বিধা হইয়া কাহাকেও 
আশ্রয় দেয় ন! ; তাই নূতনযুগের কবি, ঘটনার অবশ্তস্তাবী 
ফল বৰ্ণন! করিবার জন্য নামে মাত্র রূপকে ভূমিকম্পের-কথা 
লিখিয়াছেন। 
পূর্বে বলিয়াছি যে এ গ্রন্থে রামের যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্থাৎ 

যথার্থ দেবত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সীতার যে দেবীত্ব এ গ্রন্থে 
প্রতিষ্ঠিত তাহ! এই নবযুগের নব আদর্শ নির্ধাসনটিকে দৈব 
বিপদ বলিয়া ভাবিলে, এ কাব্যে রাম বড় কি সীতা বড়, 
তাহা বুঝিয়া উঠা ছঃসাধ্য। আমর! বরং বান্সীকির কথায় 
বলি, “জয় সীতারাম”। রামের সকল ভ্রাতারাই 
আদর্শ ভ্রাতা, সকল ভ্রাতৃবধূরাই পরিবাবন্র্গের এক একটি 


প্রবাসী- কান্ত, ১৩১৬ । 
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দেবী; কৌশল্যা দেহময়ী মাতা, সেহরী শাশুড়ী; লব, 
বালক পুজেের আদর্শ। এ গ্রন্থের বর্ণনায় সকলগুলি চরিত্রই 


অতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে । এ বড়,-_' 


সহজ কথা নহে। রামাক়ণে মাওবী উর্মিলা প্রভৃতি নাম 
মাত্র; কুশ ও লব, একছীচে ঢালা একজোড়া শিশু । প্রতি 
চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, ছিজেন্দ্রলালের কাঁব্যকে বড় মনোহর 
করিয়াছে । পাঁবিবারিক স্থুখ এবং নীতির আদর্শ রূপে, 
হাদি মাফত ভি হলি 
আদৃত হইবে। 

রী 


সংকলন ও সমালোচন। 
হুঙ্ঞবেশ। 


তি 
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(বিখ্যাত নাট্যকার মেটরলিঞ্চের নাট্য হইতে অনুদিত ) *& 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 


দাদামহাশর (তিনি অন্ধ )। 
বাবা । 

খুড়া। 

তিনকল্তা । 

সিষ্টার (Sister) । 

ভৃত্য । 


প্রাচীন গ্রাম্য বার্ডীর মধ্যে একটি ক্ষীখ দীপাঁলোকিত খর । ডানদিকে 


একট দরজা, বীদিকে একটা দরজা | পিছনের দিকে রঞ্জিত কাচের 
শামী, তার মধো সবুজ র্ডেরই প্রাধান্য । ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বারান্দার 
দিকে একটা কাচের দরজা! । এককোণে একট! বড় ঘড়ি। একটা 
প্রদীপ জবলিতেছে । 


তিন কন্তা। দাদা মহাশয়, এইখানে এস। এই আলোর 
কাছে বস। 

বাবা। আমরা সামনের বারান্দায় গিয়ে বস্ব, না 
এইখানেই বস্ব? 

খুড়া। এখানে বসাই কি ভাল হুবে না? এ সপ্তাহটা 
কেবলি খুটি হারে বাজিয়ে আকাল কেমন বেন ভিজে 
রকমের ঠাঁওা! করেছে। 


LL 
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বড় কন্তা। তারাগুলোত অন্ছে! 
খুড়া। ওঃ তাবাগুলো_-ও কিছু নয়। 
" দ্বাদা মহাশয়। এইখানেই তাহলে বসা যাকৃ। কি 


হবে কিছুই জানিনে ! 

বাবা। ভাবনার কোন কারণ নেই। বিপদ্দ কেটে 
গেছে। 

দাদা| মহাশয় । আমার কিন্ত মনে নিচ্ছে সে ভাল 
নেই। J 


বাবা। আপনি অমন কথা বল্‌ছেন কেন? 

দাদা মহাশয় । আমি তাকেও একথা বল্তে গুনেছি। 

বাঁবা। কিন্তু ডাক্তারেরা বল্ছেন যে আশঙ্কার কোন 
কারণ নেই। 

খুড়া। তুমি তো জানই তোমার শ্বশুর বিশেষ কোন 
ক্কারণ না থাকলেও ভয় পান্‌। 

দাদ! মহাশয় । তোমরা যেমন ক'রে এ সব জিনিসকে 
নথ, আমি তেমন ক'বে দেখি না । 

খুড়া। সেই জন্তেই তো! এ সম্বন্ধে যাবা চোখ, মেলে 
দেখতে পায়, তাদেব উপর আপনাৰ নির্ভব স্থাপন করা 

| আজ বিকালে আপনার 'মেয়ে ভালই ছিলেন। 


ও তিনি নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমচ্ছেন। আজ অনেক দিনের 


পর এই প্রথম একটি সন্ধ্যা বেশ আরাম কর্বার মত 
দৈবাৎ পাওয়া গেছে। তাই আজ তাকে অকাঁবণে নষ্ট 
করতে দিতে চাইনে। আমার তো মনে হয়, আজ বেশ 
নশ্চিপ্ত হয়েই আমরা কাটাতে পারি, চাই কি একটু 
[াঁস্তে থেল্তেও পারি বা! 

বাবা। তা ঠিক, আজই প্রথম আমি একটু হাফছেড়ে 
কলের সঙ্গে বন্তে পারছি । 

দাদা মহাশয় । আমার মেয়েকে আঁজ আমি দেখতে 
পলামনা কেন ? 

এ খুডা। ডাক্তার বারণ 8 নন 
দানেন। 

দাদা মহাঁশয়। আমি বুক্তে পার্চিনে এ সম্বন্ধে 
গব্বার--. 

খুড়া। মিথ্যা ব্যতিব্যস্ত হওয়াট! ভারি ভুল। 

ঘাদ। মৃহাশয়। (বাঁদিকের দরজার দিকে অঙ্গুলি 
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সং কণাৰ! ও সমালোচন_হুশ্রাবেশ | 
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নির্দেশ করিয়া) আমাৰ মেয়ে আমাদের কথা শুনতে 
পাচ্ছেন না? 

বাবা। আমরা তো বেশ জোরে কথা বল্‌ছিনে_তা 
ছাড়া দরজাটাও বেশ পুরু-_সিষ্টার (5155) তার সঙ্গে 
রয়েছেন আমর! যদি গোঁলও করি, তিনি তাহলে নিশ্চয়ই 
আমাদের সতর্ক ক'রে দেবেন। 

দাদা মহাশয়। (ডান দিকের দরজার দিরে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া) খোকা আমাদের কথা শুন্তে পাচ্ছে না? 

বাবা। না, না। 

দাদা মহাশয় । সে কি ঘুমিয়েছে? 

বাবা । আমার তো তাই মনে হয়। 

দাদা মহাশয়। কেউ একবার গিয়ে দেখে এলে হয় না? 

খুড়া। তোমার স্ত্রীর চেয়ে বরং খোকার জন্যেই 
আমার বেশী ভাবনা হয়। এই তো ভূমিষ্ঠ হবার পৰ কত 
সপ্তাহ কেটে গেল-_কিস্ত ছেলে তো বাপু নড়েও না, রবও 
করে না। একেবারে মোমের পুতুলটির মত পড়ে 
আছে। 

দাদা মহাঁশয়। ও ছেলে কালা হবে-হয় তব 
বোবাও হবে--খুড়তুতো জ্যাঠতুতো৷ ভাই বোনে বিয়ে 
হ’লেই তাব ফল বরাবর দেখেছি এরকমের-- 

বাবা। ওর জন্যে ওর মা যে কষ্টটা পেলেন, তা মনে 
কর্লে ওর মঙ্গল হোঁক্‌ এচিস্তা করতেও আমার ইচ্ছা 
হয় না। 

খুড়া। আঃ একটু বিবেচনা ক'রে কথা কও। সে 
তো আর ও বেচারীর দোষ নয়। খোকা কি এখন ঘরে 
একলাটি রয়েছে? 

বাবা। হাঁ_ডাক্তাব ওর মায়ের ঘরে ওকে থাকতে 
দিতে চান্‌ না। 

খুড়া। দাই সঙ্গে আছে তো? 

বাবা। না--দাই বোধ হয় এখন একটু বিশ্রাম কর্তে 
গেছে। কট! দিন যা খাটুনিটা তার উপর দিয়ে 
গিয়াছে! 

উর্ন্থুল! ! (মেয়ের নাম )--যাঁও তো একবার দেখে 
এস তো খোকা! ঘুমিয়েছে কি না। 

বড় কন্তা। যাচ্ছি বাবা। 
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(তিন.বোনেই উঠিয়া গেল এবং হাত ধবাধরি করিয়া 
, ডানদিকের ঘবে প্রবেশ করিল।) 

বুবা॥ তোমার বোন্‌ কখন্‌ আস্বে? 

খুড়া । বোধ হয় নটা বাজ্‌লে আদ্বে। 

বাবা। নটা তো বেজে গেছে। আঁজ সন্ধ্যা বেলাতেই 
তো তার আস্বার কথ! ছিল। তাকে দেখ্বার জন্তে 
আমার স্ত্রী ভারি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন । 

খুড়া! সে নিশ্চয়ই আদ্বে। এ বাড়ীতে তার আজ 
এই প্রথম পদার্পণ হবে। 

বাবা। হ্যা, সে এ বাড়ীতে কখনো আসেনি বটে। 

খুড়া । মঠ ত্যাগ ক'রে আসা তার পক্ষে শক্ত । 

বাবা । নেকি একলা আস্বে নাকি? 

খুড়া। না_বোধ হয় ছএকজন সন্ন্যাসিনী তার সঙ্গে 
আস্বেন-_ওদের মঠে শুনেছি কাউকে একুলা বেরুতে 
দেয় না।, 

বাবা কেন? ও তো সকলের উপরে! 

খুড়া। নিয়ম সকলেরই বেলায় সমান । 

দাদ! মহাঁশয়। তোমরা কি কোন উৎকণ্ঠা বোধ 
কর্ছন!?' 

খুড়া। উৎকণ্ঠা বোধ কর্ব কেন? গর কথাটা নিয়ে 
খাঁটাবার 'প্রয়োজনটা কি? ভয় পাবার তো কিছুই নেই । 

দাদা মহাশয় । তোমার বোন ক তোমার চেয়ে বড়? 

খুড়া। সে আমাদের সকলের চেয়ে বড়। 

দা মহাশয় । আমাকে কিসে যেন পীড়া দিচ্ছে! 
আমি ঠিক বুঝতে পেরে উঠ্‌ছিনে-_বড় খারাপ বোধ 
কর্ছি! তোমার বোন এখন এখানে থাকলে -বড় ভাল 
হত! 

খুড়া। সে তো আস্বে বলেছিল-_এসে পড়বে এখন । 

দাদা মহাশয় । আজ রাত্তিরটা এখুনি কেটে গেলে 
আমি খুসী হতাম। 

: তিন কন্ঠার পুনরায় প্রবেশ 

বাবা! ধোকা ঘুমিয়ে আছে? 

বড় কন্তা। হঁ বাবা, সে খুব ঘুমাচ্ছে। 

খুড়া। আমরা যতক্ষণ ব’সে অপেক্ষা কর্ছি, ততন্মণ 
কি করা! যায় বলতে ? 


প্রবাসী-_-ফাল্কন, ১৩১৬। 
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দাদা মহাশয় । অপেক্ষা কর্ছ কিসের জন্ত ! 
' খুড়া। কেন, আমাদের বোনের জন্য অপেক্ষা কর্ছি। 
বাবা। উরস্ুলা-_কিছু আস্ছে দেখ্তে পাচ্ছ কি? .. 
বড় ন্তা। (জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ) কৈ, কিছু 
না বাবা। | 

বাঁবা। তরুশ্রেণীর মধ্যে কিছু দেখ্তে পাচ্ছ কি? 

বড় কন্তা। হ্যা বাবা, জ্যোত্মা উঠেছে, সাইপ্রেস-কুঞ্জ 
পর্য্যন্ত তকবীথিক1 জ্যোৎস্নায় বেশ দেখা যাচ্ছে। 

দাদা মহাঁশয়। উরম্লা, তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছ 
না? 

কন্তা। না! দাদা মহাশয়, কাউকে না। 

খুড়া। আজ রাত্তিরটা কি রকম? 

কন্তা। বড় চমৎকার । ,নাইটিঙ্গেলের গান শুন্তে 
পাচ্ছেন না ? 

খুড়া। হ্যা, হ্যা। 

কন্তা। তরুপথের মধ্যে অল্প বাতাস দিয়েছে। 

দাদা মহাশয় । তরুবীথিকার মধ্যে অল্প বাতাস দিয়েছে, ' 
উরস্থুলা ? 

কন্তা। হ্যা, গাছ পাল! গুলে। কাঁপছে। 

খুড়া। আমার বোন্‌ এখনো এলনা দেখে সক 
অবাক হচ্ছি। 

দাদা! মহাশয় । উরসুূল!, কৈ, আর তো নাইটিদেলের 
গান শোন! যাচ্ছে না! 

কন্তা। বোধ হয় বাগানে কেউ এসে থাক্বে, দাদা 
মহাঁশয়। 

দাদা মহাশয়। কে? কে? 

কন্তা। আমি জানিনা, কাউকে তো দেখ্তে পাচ্ছি না। 

খুড়া। তার মানে কেউ আনে নি। 

কন্তা। নিশ্চয়ই কেউ বাগানে এসেছে-_নাইটেঙ্গেলের 
গান হঠাৎ থেমে প্রেল। 

দাদা মহাশয়। কৈ, কার'র আস্বার শব্দ তো পাও ) 
ষাচ্ছে না! 

কন্তা। বোধ হয় কেউ পুকুরের পাঁশ দিয়ে চলে যাম্ছ 
-_ হীসগুলো সৰ চকিত হয়ে উঠেছে। 

আরেকটি কল্তা। পুকুরের মাছগুলো হঠাৎ উঠে পড় ছে। 
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বাবা। তবু কাউকে দেখুতৈ e+ 

কন্তা । না, বাব! । 

বাঁবা। কিন্তু পুকুবতো চন্দ্রালোকে ধব্‌ ধব্‌ কর্ছে।, 

কন্তা? হাঁ, হাসগুলো ভরপেয়ে পালাচ্ছে তা তো 
দেখ্তে পাচ্ছি। 

খুড়া। নিশ্চয়ই আমাব ভগ্নী আস্ছে, তাকে দেখেই 
হাঁসগুলো ভয় পেয়েছে। বাগানের ফটকটা দিয়ে বোধ হয় 
সে বাঁড়ীব মধ্যে প্রবেশ কবেছে। 

বাবা । কিন্ত কুকুরগুলোতো ডেকে উঠুছে না ? 

কন্ঠা। কুকুবের ঘবেব পিছনে তো কুকুরটাকেও 
দেখ্তে পাচ্ছি। হাঁসগুলো ওপারে সাঁতরে যাঁচ্ছে। 

খুডা। আমাঁব ভগ্বীকে দেখে ভয় পেয়েছে। আচ্ছা, 
আমি নিজে গিষে দেখি। (ডাকিতে লাগিল) দিদি, দিদি, ও 
কেও ? ওখানে দিদি নাকি ? কৈ কেউতো নেই? 

কন্তা। আঁমাব নিশ্চয বিশ্বাস হচ্ছে যে কেউনা কেউ 
(বাগানের মধ্যে এসেছে । আপনি দেখতে পাবেন এখন। 

খুড়া। তাহলে আমার কথাবতো! উত্তব দিত! 

দাদা মহাঁশয়। উরন্থলা, নাইটিজেল গুলো কি গান 
₹স্যুত আবস্ত করে নি? 
প্রিলি ক্তা। না আবতো কোথাও শুন্ছিনে। 

দাদা মহাশয়। কোঁন শব ও তো নেই। 

বাবা। একেবাবে গোবেব মত সব নিস্তব্ধ । 

দাদা মহাঁশয়। বোঁধ হয কোন অচেনা লোক তাদের 
উত্তেক্ষিত কবেছে, বাড়ীব লোক হ’লে এমন চুপ ক'রে 
যেত না। 

খুড়া। আর কতক্ষণ তোমবা এই নাইটিঙ্গেল নিয়ে 
আলোচনা করতে চাঁও ? 

দাদা মহাঁশয়। উবস্থলা, জানালা গঁলো কি সব 
খোলা ? 

কন্যা । কাঁচেব দবজাটা খোলা আছে, দাদা মহাঁশয়। 

দাদ! মহাশয। ঠাওাঁটা যেন ঘরেব ভিতবে ঢুকৃছে। 

কন্ঠ! । বাগানে একটু হাওয়া দিষেছে, দাদা মহাঁশয়। 
গোলাপেব পাতাগুলো সব ঝরে পড়ছে। 

বাবা । উরম্থলা, দরজাটা বন্ধ কবে দাঁও। রাত 
£য়েছে। 


সকল গু সমালোচনা | 


৯০১ 

কন্তা । হ্যা দিচ্ছি বাবা. . এৰি আমি জানি 
বন্ধ কব্তে পার্ছিনে । 

অন্য তুই জন কন্তা। আমরা দবজা বন্ধ করতে 


পাবছিনে । 

দাদা মহাশয় । দরজাঁব আবাঁব কি হ'ল! 

খুড়া। অমন অস্বাভাবিক স্ববে আপনি ওকথাট! না 
বল্লেও পাঁরতেন। এমন কিছুই হযনি। আমি গিয়ে 
দ্বজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। 

বড় কন্তা। আমব সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পাবছিনে। 

খুড়া! ভিজে গেছে ব'লে দবজাটা' ভাবি হয়েছে। 
সবাই মিলে ঠেল্লেই বন্ধ হবে। হয়ত কিছুতে বাধাও 
পাচ্ছে বা। 

বাবা। তাই হবে। কাল মিস্ত্রি এলে ওটা সেরে 
দিতে বল্ব | 

দাদা মহাশয়। ছুতোর কি কাল আস্ছে লাকি ? 

কন্ঠা। হ্যা দাদা মহাশয়, কাল নীচের কামরায় কিছু 
কাজ রয়েছে৷ 

দাদা মহাঁশয়। বাড়ীতে তাহ'লে বড় গোলযোগ হবে। 

,কন্তা। আমি তাঁকে আস্তে আস্তে কাঁজ কবতে বল্ব 
এখন । 
(হঠাৎ একটা কাস্তে শান দিবাব শব্দ বাহিবে শোনা গেল ) 

দাদা মহাঁশয়। (কীপিয়া উঠিয়া ) ও কি! 

খুড়া। উবন্লা, ওটা কি! 

কন্ঠা। আমি ঠিক বল্তে পার্ছিনে বোধ হয় মালী 
হবে। ওর বাঁড়ীব কাছটায় ছাঁয়া পড়েছে আমি ঠিক 
দেখ্তে পাচ্ছি না। 

বাবা। মালী কি কিছু কাটতে যাচ্ছে নাকি? 

খুড়া। ও কি বাত্রেও কাজ কবে? 

বাবা। কাল কি রবিবার? ওহো-_-মনে পড়েছে, 
আমি ওকে ঝলেছিলাঁম বটে বাড়ীব চারিদিকে ঘাস গুলো 
বড় বেশী লম্বা! হয়েছে । 

দাদা মহাশয়। আঁমাঁব মনে হচ্ছে কান্তেটা যেন এত 
বেশী শব্দ কর্ছে-- 

কন্তা। ওষে বাড়ীর কাছেই ঘাঁস কাট্‌ছে। 

দাদা মহাঁশয়। উরস্থলা, তুমি কি ওকে দেখ্তে পাচ্ছ ? 


৯১৩, 


তত সপ ৩ পিসিত ত পন শীত তি 


সভা, না দাদা মহাশয়, ও জানার বাঁচি ররেছে। 

দাঁদা মহাশয় । আমার মনে হচ্ছে কান্তেটা এত বেশি 
শব্ধ কর্ছে__ 

কন্তা । দাদা মহাশয়, তোমার কাঁণ খুব খাড়া, তাই 
অত বেশী শব্দ শুন্ছ। 

দাদী মহাশয় । আমার ভয় হচ্ছে শব্দ শুনে পাছে 
আমার মেয়ে জেগে বসে। 

খুড়া। আমব! তো শব্দ শুন্তে পাচ্ছিনা! বল্লেই হয়। 

দাঁদা মহাঁশয়। আমি শুনতে পাচ্ছি যেন মালী 
একেবারে বাঁড়ীব ভিতরে এসে কান্তে চালাচ্ছে। 

খুড়া । রোগী কিছু শুনতে পাবেনা, সে ভয় নেই। 

বাবা। আজ দন্ধ্যাবেলা বাতিটাও যেন ভাল 
জল্ছে না। 

খুড়া । বাতিটাষ যথেষ্ট তেল নেই বোধ হয়। 

বাবা। আজ সকালেই তো বাতি ভবেছে দেখ্লুম। 
জানাল! বন্ধ কর্বার পর থেকে ভারি বিশ্রী জল্ছে। 

খুড়া। বোধ হয় চিম্নিটা পরিষ্কার নয়। 

বাবা । এখনি ভাল ক'বে জল্বে এখন। 

কন্ঠা। দাদা মহাশয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ তিন 
রাত্রি দাদা মহাশয়ের চোখে ঘুম নেই। 

বাঁবা। গুব মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। 

খুড়া । উনি যে অতিরিক্ত রকম উদ্বিগ্ন: হয়ে পড়েন। 
কোন যুক্তি তর্ক তো শোনেন না। 

বাবা । গুব বয়সে সেটা মার্জ্জনীয়। 

খুড়া। সিরা কা হান 
হবে! 

বাবা। চিট জি নিব 

খুড়া। তাহলে ওরকম অদ্ভূত হওয়! ওঁর সাজে বটে। 

বাবা। আমরা হয়ত ওঁর চেয়ে বেশী অদ্ভুত হব । 

খুড়া। কি জানি ভাই কি হব। যাই বল, উনি 
মাঝে মাঝে বড়ই অদ্ভুত হয়ে পড়েন। 

বাঁবা। সব অন্ধলৌকেরই ও এক দশা। 

খুড়া। বোধ হয় অন্ধ হ'লে লোকে একটু বেশী 
ভাবে। 

বাঁবা। তাঁদেব সময়ের তো ভাব্না থাকে না। 
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খুড়া। কাজই বা কি থাকে বল ! 

বাবা। তা ছাড়া নানা বাইরের বিষয়ে মনের বিক্ষিপ্ত 
হবারও কোন কারণ থাকে না। 

খুড়া। বড় ভয়ানক অবস্থা ! 

বাবা। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায় । 

খুড়া। আমি তো কল্পনা কর্তে পারি না। 

বাবা । এদের জন্তে সত্যি মায়া হয়। 

খুড়া। বল কি, কোথায় আছি, কোঁথা থেকে 
আস্ছি, কোন্‌ দিকে যাচ্ছি--কিছুই জানিনা-_ছুপর কি 
বাত কিছুই বোক্বাব জো নেই-্্রীক্ম কি শীত কিছুই 
বোক্বাব উপায় নেই-_কেবল অন্ধকার, অন্ধকার ! 
বাঁপ্রে, এমন অবস্থার বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। এব কি 


‘কোন প্রতীকার নেই? 


বাবা। তাই তো মনে হয়। | এ 

খুড়া। কিন্তু উনি বোধ হয় একেবারে অন্ধ নন্‌ ? 

বাবা। খুব তীব্র আলো হ’লে অন্ুতব কর্তে 
পারেন। টু ২ 

খুড়া । বেঁচে থাক্‌ আমাদের চোখ ! 

বাবা। ওুঁব ভারি অদ্ভুত.সব সংস্কাব আছে। 

খুড়া । সময় সময় ওঁকে দেখ্লে ক্ফ,গ্তির বিশেষ 
হয় না। 

বাবা। উনি যা ভাবেন তা একদম প্রকাশ ক'রে 
ফেলেন। 

খুড়া । উনি কি বরাবরই এই রকম ছিলেন ? 

বাবা। না, না_এক সময় ঠিক আমাদেরি, মত 
ছিলেন। তখন কোন অদ্ভুত কথাই বল্তেন না--দিব্যি বুদ্ধি 
সুদ্ধি রাখ্তেন। উরম্থুলা ওঁকে আবার একটু বেশী 
বাড়িয়ে তোলে--যা জিজ্ঞেস করবেন ও সকল কথারই 
উত্তর দিতে যাবে 

খুড়া । উত্তর না দেওয়াই ভাল। অমন ক'রে প্রশ্রয় . 


দেওয়া ভুল । “1 

(টং টং করিয়া দশটা বান্ধিল ) 

দাদা মহাশয় । ( জাগিয়া উঠিয়া) আমি কি কাচের 
দরজার দিকে মুখ করিয়া আছি? 


' কম্তা। দাদা! মহাশয়, তোমার বেশ ঘুম হয়েছে তো? 
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দাদা মহাশয় । আমি কি কামর অরলার নাকে সর 
করিয়া আছি । 
কন্তা। হাঁ দাদ! মহাশয় । 
দাদা মহাশয় । কাচের দরজার কাছে কেউ নেই? 
কন্তা। কই, না--কাউকে তে! দেখছি না দাদা 
মহাশয় । 
, দাদা মহাশয় । আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন অপেক্ষা 
কর্ছে।  উরস্থলা কেউ কি আসেনি ? 
কন্ত।। কেউ আসেনি, দাদা মহাশয়৷ 
দাদা মহাশিয়। ( খুড়াকে এবং বাবাকে ) তোমাদের 
ভগ্নী কি আসেননি? 
খুড়া। অনেক রাঁত হয়ে গেছে--সে হয় ত এখন 
আস্বে না। এত বাঁতে আসা তাদেব পক্ষে ভালও নয়। 
বাবা । আমি তার জন্তে উৎকন্টিত হচ্ছি। 
(কেহ যেন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে 
এমন একট! শব্দ শোনা গেল ) 
খুড়া। সে এসেছে! শব্দ শুন্তে পেয়েছিলে? 
বাবা। হ্যা তাইত, নীচের মেজেয় কে যেন এসেছে । 
খুড়া । আমাদের ভগ্নীই এসেছে, সে বিষয়ে" সন্দেহ 
পরিজ আমি পায়ের আওয়াজেই বুঝ্তে পেরেছি। 
দাদ! মহাঁশয়। আমিও যে আস্তে আন্তে পা ফেলার 
শব্দ গুনতে পেলাম। 
বাৰা। বোধ হয় খুব আস্তে আস্তে এসেছে । 
খুড়া। তাতো আস্বেই ; সে জানে_ বাড়ীতে রোগী 
রয়েছে। 
,. দাদা মহাশয়। আমি এখন আর কিছুই শুন্তে 
পাচ্ছি না। 
- খুঁড়া। এখনি সে উপবে এসে পড় বেঁ-নীচে লোকজন 
তাঁকে নিশ্চয়ই খবর দেবে যে আমরা তায় অপেক্ষায় বসে 
আছি। 
বাবা ।, যাক্‌ সে এসে পড়েছে এ বড় আহ্লাঁদের 
ক্‌থাঁ। 
খুড়া । আমি তে ব’লেই ছিলাম যে আজ সে নিশ্চয় 
আস্বে। 
দাদা মহাশয় । সে উপরে আদ্‌তে বড় দেরী কর্ছে। 
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খুড়া । যাই হোক্‌ লেতো এসেছে। 
বাবা । আর কোন অতিথিকে তো আমরা আশা 
কর্ছি না। 
দাঁদা মহাশয় । নীচের তলায় কোন উর শোনা 
যাচ্ছে না। 
বাবা। আমি দাসীকে ডেকে দেখি। 
( ঘণ্টার দড়ি টানিলেন ) 
দাদ! মহাশয়। সিড়িব উপবে একটা শব্দ শুন্ছি 
বটে। 
বাবা। দাসী নিশ্চয় আস্ছে। 
দাদা মহাশয় । শব্দে মনে হচ্ছে সে কেবল একলা 
নয়। * 
বাবা। দাঁসীটিই এমন শব্দ কর্ছে। 
দাদা মহাশয় । শব্দ গুনে মনে হচ্ছে সে একলা নয় । 
বাবা। আমাদের দাসীটি দিন দিন যা ফুল্ছেন। 
বুঝিবা ওর পায়ে গোদ হয়েছে। 
দাদা মহাশয়। এ তোমার তীর পারেব লন . 
বাবা। না, না, দাসীব। 
দাদা মহাশয়। তোমার ভগ্নী, নিশ্চয় তোমার ভগ্নী ! 
( ছোট দরজাটায় আঘাত পড়িল ) 
- খুড়া |. পিছনদিককার সিঁড়ির দরজায় ঘা দিচ্ছে। 
বাবা। আমি নিজে গিয়ে দবজটা খুল্ছি। দরজাটা! 
বড্ড শব্দ করে। কেউ অনৃশ্তভাবে আচমকা ঘরে প্রবেশ 
করবার ইচ্ছা কর্লে দরজাটা কাজে লাগে। | 
(দরজাটা ঈষৎ খোল! হইল। দাসী বাহিরে রহিল 1) 
__কোঁথায় ভুমি? 
দাসী। এই যে এথানে। 
দাদা মহাশয় । তোমার ভগ্নী দবজার কাছে এসেছে। 
খুড়া। কৈ, নামি তো কেবল দাসীকেই দেখতে 
পাচ্ছি। | 
বাবা । হা! কেবল দাসীইতো। 
(দাসীর প্রতি ) বাড়ীর মধ্যে কে এসেছিল জান? 
দাঁসী। বাড়ীর মধ্যে এসেছিল ? 
বাবা । হা, এখনই কেউ এলনা ? 
দাসী। না, কেউ ত আসেনি। 
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দাদা মহাশয় । ও কি--অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 
কে। 

খুড়ী। ও দাসী--হাঁপিয়ে পড়েছে । 

দাদা মহাশয় । ও কীদ্‌ছে নাকি ? 

খুড়া। সে কি, কাঁদবে কেন? 
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বাবা। আর শোন, এখন যদি কেউ আসে তে! বলো 


আমর! বাড়ীতে নেই৷ a 


খুড়।। হা বোলে! আমবা বাড়ীতে নেই । 
দাদ! মহাশয় । (চমকিয়! উঠিয়া ) সে কি, অমন কথ 


বাবা । (দাসীকে) এই মাত্র তাহ'লে কেউ আসেনি? কখনো বলোনা । 


দাঁপী। না মহাশয়৷ 

বাবা । কিন্তু কে যেন দোব খুল্ল গুন্তে পেলুম। 

দাসী। আমিই দরজাটা বন্ধ করছিলাম, মহাশয় । 

বাঁবা। দরজা খোলা ছিল নাকি? 

দাসী | ই! মহাশয় । ৃ 

বাব৷। এত রাত্রে দরজা থোলাঁছিল ? 

দাসী! আমি ত বন্ধই কবেছিলাম, কেমন ক'রে 
খুল্ল জানিনা। 

বাবা । তবে কে দবজা খুল্ল ? 

দাসী! সে কেমন ক'রে জান্ব। বোধ হয় আমার 
পৰে কেউ বাইবে বেরিয়ে থাকৃবে। ৃ 

বাবা। তোমার সতর্ক থাকা উচিত। এই দেখ, 
অমন কবে দরজা ঠেলোনা । জান এ দবজাটা কি ভয়ঙ্কর 
শব কবে! 

দাসী । বাঃ, আমি তো দবজা! স্পর্শও কর্ছিনে। 

বাবা। কর্ছ বৈকি_তুমি এম্নি ঠেল্ছ যেন তুমি 
ঘবের মধ্যে ঢুক্বাঁব চেষ্টা কর্ছ। 

দাঁসী। এই দেখুন না কেন, আমি দরজা থেকে তিন 
হাত তফাঁতে রয়েছি । 

দাদা মহাশয় | ওরা কি আলো! নিভিয়ে দিচ্ছে না কি? 

বড় কন্তা। না, দাদ! মহাশয় । 

দাদা মহাশন্ন। আমাব মনে হচ্ছে সমস্তই যেন হঠাৎ 
ভয়ানক আধার হয়ে গেল। 

বাবা । (দাসীকে ) তুমি এখন নেমে যেতে পার। 
কিন্ত দেখো, সিড়ির উপর অমন ক’বে শব্দ করোনা যেন। 

দাসী। আমি তো সিড়িতে কোন শব্দই কবিনি। 

বাঁবা। আমি তোমায় বল্ছি তুমি শব্দ কর্ছিলে-- 
যাঁও আস্তে আস্তে নেমে যাঁও__নইলে তোমার মা জেগে 
উঠুবেন। 


মেয়ের অবস্থা খাবাঁপ হয়েছে ! 


বাবা। কেবল আমার বোন এবং ডাক্তারকে ছাড়া । 

খুড়া। ডাক্তার কখন্‌ আসবে? 

বাবা। দুপুর বাতেব পূর্বে সে আস্তে পারবেনা । 

(বাবা দবজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘড়ীতে এগারটা 
বাজিল।) 

দাদ! মহাশয়। ও কি ভিতরে এসেছে? 

বাবা। কে? 

দাদা মহাশয়। দাসী? 

বাবা। না, সে নীচে চলে গেছে। 

দাদা মহাশয় । আমার মনে হ’ল সে যেন টেবিলের ঙ 


কাছে বসেছে। 


খুড়া। দাসী? 

দাদা মহহাশয়। হা। রর 
খুড়া। সেটা বেশ আবামের কথা বটে। ্ 
দাদা মহাশয় । কেউ ঘবের মধ্যে আসেনি কি? 

বাবা। না--কেউ আসেনি । ্‌ 

দাদা মহাশয় । তোমাব ভগ্নী ও এখানে নেই ? 

খুড়া। না সে আসেনি-_-আঁপনি কি ভাবছেন? 

দাদা মহাশয় । তোমরা আমায় ফাঁকি দিতে চাঁও। 

খুড়া। আপনাকে ফাঁকি দিতে চাই । 

দাদা মহাশয় । উরস্থুলা, দোহাই উশ্ববের, সত্য কথাটা 


বলত আমায় ! 


বড় কন্যা । দাদা মহাশয়৷ দাদা মহাশয় ! তোঁমাব 


হ’ল কি? 


দাদা| মহাশর। কি যেন হয়েছে! নিশ্চয়ই আমার 


খুড়া। আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? 
দাদা মহাঁশর়। তোমরা আমায় বল্তে চাঁওন। ! আমি 


বেশ দেখ তে পাঁচ্ছি কি যেন হয়েছে। 
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“খুড়া তাহলে আপনি আমাদের চেয়ে ভালই দেখতে 
পান্‌ দেখছি! 

দাদ! মহাশয় । উরন্লা, সত্য কথাটা বল। 

কন্তা । দাদ। মহাশয়, আমরা তে! সত্যই বলেছি। , 

দাদা মহাশষ। কৈ, তোমার স্বাভাবিক গলায় তো 
কথা বল্ছনা ৷ 

বাঁবা। আপনি ওকে যে ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন । 

দাদ! মহাশয়। তোমাৰ স্বরও যে বদূলেছে। 

বাবা । আপনার মাথার ঠিক নেই। 

(বাবা এবং খুড়া পরস্পর সঙ্কেতের দ্বার! বলাবলি 
করিল ঘে দাদা মহাশয়েব বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে )। 

দাদা মহাঁশয়। তোমরা যে ভয় পেয়েছ সে lls 
স্পষ্টই শুন্তে পাচ্ছি। 

বাবা। আমর! কিসের জন্তু ভয় পাব! 

দাদা মহাশয়। তোমরা আমায় ফাঁকি দিতে চাচ্ছ 
কেন? 

খুড়া। আপনাকে ফাঁকি দেবার কথা কে ভাবছে? 

দাদা| মহাশয় । তোমরা আলে! নিভিয়ে দিয়েছ কেন? 

খুড়া। কেউ ত আলো নিভায় নি-_পূর্ক্বেও যত খানি 
আলো ছিল এখনও তত খানি আলো! রয়েছে। 

কন্তা। বোধ হয় বাতি টা একটু নেমে গেছে। 

বাবা । না, বরাবর যেমন দেখ ছিলাম তেম্নিই তে 
_ দেখতে পাচ্ছি। 

দাদা মহাশ়। ওরে আমার চোখে পাথর হয়েছে! 
বল্‌ দেখি, মেয়েগুলো, এখানে কি হচ্ছে! দেবতার দোহাই 
তোরা চোখে দেখতে পাস্‌ তোরা আমার বল্‌ । আমি যে 
অকৃল আঁধারের মধ্যে একলা পড়ে রয়েছি । আমার পাশে 
কে বসেছে তাও যে আমি জান্তে পাচ্ছিনা । আমার 
, থেকে এত হাত তফাতে কি হচ্ছে তাও আমি জান্তে 
; পাচ্ছিনা । তোঁবা চাপা নিশ্বাসে এখুনি কি ফিস্‌ ফিস্‌ 
কর্ছিলি ? 

বাব৷। কেউ তো চাপা নিশ্বাসে কথ! কয় নাই। 

দাদা মহাশয় । তুমিই তো দরজাব কাছে নীচু গলায় 
জথা ব্লছিলে ! 

বাব! । আমি কি বলেছি দে তো আপনি গুনেছেন। 


রর 


ংকলন ও সমালোঁচন__ছুশ্রাবেশ | 


৯১৩ 


পচ ত পিল পি এপি ত সপ * সি 


দাদা মহাশয়। তুমি কাকে যেন ঘরের মধ্যে নিয়ে 
এলে ! 

বাবা। আমি আপনাকে বল্ছি কেউ ঘবের* মধ্যে 
আসেনি । 

দাদা! মহাঁশয়। সেকি তোমার ভগ্নী না পার্রী- সে কে? 


তোঁমরা আমাকে ভুলিষে রাখ বার চেষ্টা করোনা--উবন্থলা, 
কে এসেছিল বলত ? 

কন্তা। কেউতো না, দাঁদা মহাশিয় । 

দাদা মহাশয়। তোমরা আমাকে ফাঁকি দেবা চেষ্টা 
করোনা ! আমি যা জানি সে আমি ঠিক জানি! আমব! 
কয়জন এখানে আছি বল। 

কন্যা । আমর! টেবিলেৰ চারদিকে ছয়ঞ্জন বসে আছি, 
দাদা| মহাশয় । 


দাদা মহাশয। তোমরা সবাই টেবিলের" চাবদিকে 


রয়েছে? 
কন্তা। হা, দাদা মহাশয় । 
দাদা মহাঁশয়। পল্‌, তুমি আছ কি? 
বাঝা। হা। 


দাদা মহাশয়। অলিভাব, তুমি আছ কি? 

খুড়া। আন্ঞে হা, আমি আমার জায়গাতেই আছি 
বৈকি! তাতে বোধ হয় ভয় পাবার কোন কাবণ নেই, কি 
বলেন? 

দাদা মহাঁশয়। জেনেভিভ্, তুমি আছ? 

কন্তাদেব মধ্যে একজন । হু দাদ! মহাশয়। 

দাদা| মহাঁশয়। গারটুড্‌ তুমি কি আছ? 

অন্ত একজন কন্যা | হা দাদা মহাশয় । 

দাদা মহাশয় । উরস্থলা তুমি আছ কি? 

বড় কন্তা । হা দাদা মহাশয়, আমি তো তোমার 
পাশেই আছি। 

দাঁদা মহাশয় । আর এ আবি একজন কে বসে? 

কন্তা। কি বল্ছ, দাদা মহাশয়! আর তো কেউ 
নেহা” 

দাদা মহাঁশকস | এওঁ যে, ওঁ যেআমাদের সকলেব 
মাঝখানে! 

কন্তা। কেউ নাই দাদা মহাশয়। 


৯১৪ 


শত সিরা দি সি 


বাৰা। আমরা আপনাকে বল্‌ছি আর কেউ নাই। 
দাদা মহাশয় । তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, তোমরা 
কেউ দেখতে পাচ্ছ না! 

খুড়া। ' বাঁ, আঁপনি কি পরিহাস করছেন না কি? 
দাদ! মহাশয় । পরিহাস করবার অন্ত এখন আমার 
কোন উৎসাহ নেই, সে তোমায় আমি স্পষ্টই বল্ছি। 
খুড়া। তাহলে যারা দেখতে পায় তাঁদের কথায় 
বিশ্বাস করুন। 

দাদা মহাশয়। (অনিশ্চিতভাবে) আমার মনে হয়ে 
ছিল কে ষেন***"**আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বীচ্ব 
না" 

খুড়া । আমরা আপনাকে কেন ফাঁকি দেব? তাতে 
আমাদের কি ফল হবে? 

বাঁবা। . আপনাকে সত্য কথা বলাই বরং আমাদের 
কর্তব্য হবে। 

খুড়া। আর পরস্পরের কাছ থেকে সত্য গোপন 
ক'রে এমনি ক লাভ? 

বাবা। বেশী দিন তো আর ভুল নিয়ে থাকা যায় না। 

দাদা মহাশয়। আমি বাড়ীতে থাক্লে বাঁচতুষ। 
বাবা। আপনি তো বাঁড়ীতেই রয়েছেন। 

* খুড়া ৷ : আমরা! কি বাড়ীতেই নেই? 

বাবা। আপনি কি অপরিচিতদের মধ্যে রয়েছেন? 
খুড়া। আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি যেন কেমন অদ্ভুত 
হয়ে গেছেন। 

দাদা মহাশয় । তোমাঁদের- সবাইকেই বরং আজ 
আমার অদ্ভুত ঠেক্ছে! 

বাবা। , আপনি কি কিছু চান? 

দাদা মহাশয়। কিসে যে আমায় পীড়িত কর্ছে তা 
আমি জানি না। 

খুড়া । আপনি কি কিছুর প্রয়োজন বোধ কর্ছেন? 
বড় কন্তা। দাদা মহাশয়! দাদা| মহাশষ! তুমি কি 
চাঁও দাদ! মহাশয়! 

দাঁদা মহাঁশয়। তোদের ছোট ছোঁট কচি হাতিগুলো! 
আমার হাতের মধ্যে রাখ. বাছারা ৷ 

তিন কন্তা। তাই রাখছি দাদা মহাঁশয়। 


কস টি ওত এ পি ৩ 


প্রবাসী _ফাস্তন, ১৩১৬ । 


[রজার 
দাদা মহাশয় । তোরা অমন Sid কেন বল্তো? 


বড় কন্তা। কৈ আমবা তো কিছুমাত্র কীপ্ছি না 


দাদা| মহাশয়। 


“দাদা মহাশয়। তোরা তিন জনেই যেন বিমর্ষ হয়ে ' 


গিয়েছিন্‌। 
বড় কন্যা । অনেক রাত হয়ে গেছে দাদা মহাশয়, 
আমবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 


বাবা। তোমরা সব শুতে যাও__তোমাঁদের দাদা ' 


মহাশয়ও একটু বিশ্রাম কর্লে ভাল হয়। 
দাদা মহহাশর। আজ রাত্রে আমি ঘুমাতে পারব না। 
খুড়া। আমরা ডাক্তারের জন্তু অপেক্ষা কবব। 
দাদা মহাশয়। সত্যের অন্ত আমায় এখন থেকেই 
প্রস্তুত কর? 
| সত্য আবার কি থাকবে! | 
Bh a) তবে সে কী তা আমি জানি না। 


খুড়া। মোটেই কিছু নয় তা আমি আপনাকে বল্ছি। "খু 


দাদা মহাশয় । আমি এখন যদি আমার মেয়েকে 
একবার দেখতে পেতাম! 


বাঁবা। আপনি বেশ জানেন সে অসম্ভব । 9085 


তাকে পুীঁগান চল্বে না। 
খুড়া। কাল আপনি তাকে দেখ তে পাঁবেন। 
দাদা মহাশয়। তার ঘবের মধ্যে কোন শব্দ নেই। 


খুড়া। সেতে। ভাঁলই। শব্দ শুন্লে বরং ব্যস্ত হয়ে , 


উঠতে হয়। 

দাদা মহাশয় । কত কাল হ'ল আমি আমার মেয়েকে 
দেখিনি। কাল মন্ধ্যাবেলা আমি তার হাত খানি একবার 
ধরেছিলাম মাত্র-_তাঁকে দেখতে পাইনি! তার কি হয়েছে 


এখন তার মুখ কি রকম তাও আমি জানি না! এই কয় 
সপ্তাহে সে কত বদলেছে । তাব গালের কচি কচি হাঁড়- 
গুলো সে দিন হাতে ক'রে অন্থভব করেছিলাম । এখন 
তাঁর আব আমার মধ্যে কেবল অন্ধকার । এখন তোমাদের 
সকলের মধ্যে আর আমার মধ্যে কেবল অন্ককার। এ 
রকম জীবন জীবনই নয়, একে জীবন বলে না। তোমরা 
সবাই ঝসে রয়েছ, আমার অন্ধ চোখের দিকে *চোঁথ 


শি 


ধ 


ল 


১১শ সংখ্যা । ] 


be সলা সি ভিলা 


মেলে তাকিয়ে রয়েছ, আমাৰ উপব তোমাদের কাকর 
কোন মমতা নেই। আমায় কিসে যে আঘাত কর্ছে 
“সে আমি কিছুই জান্ছি নী। যা আমাকে বল! উচিত 
তা আমাকে কেউই বল্‌ছে না.। স্বপ্ন যখন কল্পনা যখন 
চেপে বসে, তখন সবই বিভীষিকা হয়ে ওঠে! কিন্তু তোমরা 
কোন কথা বল্ছ না কেন? 

খুড়া। আপনি যখন আমাদের বিশ্বাস কর্বেন না, 
তখন আমর! বল্ব কি! 

দাদা মহাশয় । তোমাদেব গোপন কথা পাছে প্রকাশ 
হয় সেই তোমাদের ভয়। 

বাঁবা। আঃ আপনি অত অবিবেচক হবেন না। 

দাদা মহাঁশয়। অনেকক্ষণ ধ'রে তোমরা আমার কাছ 
থেকে কি যেন লুকিয়ে রাখছিলে। বাঁড়ীতে কি একটা 
কাণ্ড ঘটেছে! আমি এখন যেন বুঝতে পার্ছি-..-.-অনেক- 
ক্ষণ তোমবা আমায় ফাঁকি দিয়ে আস্ছিলে! তোমরা! মনে 
কর আমি কনে! কিছু জান্ব না! এক এক সময়ে 
তোমাদের চেয়ে আমি কম অন্ধ জেনো। তোমরা কি 
মনে কর অনেক দিন ধ'রে আমি তোমাদের ফিল্‌ ফিস্‌ 
কর্‌তে শুনিনি? আন সন্ধ্যাবেলা আমি কি জেনেছি, আমি 
/বুল্তে পারি না। সত্য যে কি তা আমি নিশ্চয়ই জান্ব। 
তোমরা কখন্‌ বলবে আমি সেই অপেক্ষা ক'রে থাক্ব। 
আব তোমরা না বললেও অনেক আগেই আমি, তা 
জেনেছি। আমি এখন বেশ অন্থভৰ কর্ছি, তোমবা সবাই 
মড়ার চেয়েও সাদ! হয়ে গিয়েছ ! 

তিন কন্তা। দাদ! মহাশয়, দাদা মহাশয়, তোমার 
কি হ’ল দাদা মহাশয় ? 

দাদা মহাশয় । আমি তোমাদের সম্বন্ধে কোন কথা 
বল্‌ছি না--না--আমি তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই বল্ছিনে। 
ওরা যদি কাছে না থাকৃত, তবে তোমরা আমায় 
সত্য বল্‌্তে, সে আমি বেশ জানি আব তা ছাড়া, 
আমি বেশ বুঝ্তে পার্ছি যে ওরা তোমাদেরও ভুলিয়ে 
রেখেছে। দেখতে পাবে বাছাবা, তোমবা সবই বুঝ্তে 
পার্বে। তোমরা সবাই যে কাঁদ্চ সে আমি শুন্তে 
পাঁচ্ছি। 

খুড়া! নাঃ এখানে আর থাকা চল্লনা। 

গু 


সংকলন ও বঙালোচন- বেশ | 


৯১৯৫ 


পাস দল ০ 


বাবা। আমার স্ত্রী কি বাস্তবিকই এত অসুস্থ হয়ে 
পড়েছে? 

দাদা মহাশয্ন। আমাকে আর ভুলিয়ে বাখ্বাব* চেষ্টা 
করায় কোন লাভ নেই। সে কাজের পক্ষে এখন যথেষ্ট 
বিলম্ভ হয়ে গেছে , আমি তোমাদেব সকলের চেয়ে সত্যকে 
ভাল রকমেই জেনেছি। 

খুড়া। কিন্ত আমরাতো আব অন্ধ নই, আমরাতো 
দেখতে পাচ্ছি! 

বাবা। আঁপনিকি আপনার কন্তার ঘরে যেতে ইচ্ছে 
করেন ? তাহ'লে সব ভুল বোঝা তখনি কেটে যেতে পারে। 
আপনি যাবেন কি? 

দাদ! মহাশয় । নানা এখন না-সে এখন না। 

খুড়া । আপনি দেখছেন, আপনাব বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছে। 

দাদা মহাশয় । ও শব্দ কে কর্লে! 

বড় কন্যা । বাতির শব্দ দাদা মহাশয় । 

দাদা মহাশয় । আমাব মনে হচ্ছে বাতিটা যেন বড় 
চঞ্চল হয়েছে--বড়ই চঞ্চল হয়েছে। 

কন্তা । ঠাণ্ড। হাওয়ায় ওকে কাঁপিয়ে তুল্ছে। 
'খুড়া। ঠাণ্ডা হাওয়া তো নেই- জানালা যে বন্ধ। 
কন্া। আলোটা বুঝি নিভল। 

বাবা। আর তেল নেই 

কন্যা । গেল, গেল। 

বাবা । আমরা অন্ধকারে বসে থাকব কেমন কবে ? 
। খুড়া॥ তাতে কি? আমার তো অন্ধকারে বস! 
অভ্যাস আছে । 

বাবা। আমীব স্ত্রীব ঘবে একটা আলো আছে। 

খুড়া। ডাক্তার এলে সেইটেই নেওয়া যাবে এখন । 
বাবা ।, এ ঘবেওতো বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, 
বাইবে আলো! আছে । 

দাদা মহাঁশয়। বাইরে কি আছে? 

বাবা। এখানকার চেয়ে বেশি আলো আছে। 

খুড়া । তাঁর চেয়ে অন্ধকারে বিড়, বিড়. ক’রে বকিনে 
কেন--আমি হ’লে তো তাই কর্তাম। 

বাবা। আমিও তাঁই কর্তাম। (নিস্তব্ধ) 
দাদা মহাশর। ঘড়িটা যেন অত্যন্ত বেশি শব্ধ কর্ছে। 


৯১৬ 
বড় কন্তা। আমরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে আছি ব'লে । 
দাদা মহাশয়। কিন্তু তোমরা সবাই চুপ করে রয়েছ 

কেন | 
খুড়া। আমরা কি সম্বন্ধে কথা বলি বলুন ! আজ রাত্রে 


আপনি যে সত্যিসত্যিই বড় অদ্ভুত হয়েছেন। 

দাদা মহাশয় । এ ঘরে কি খুব অন্ধকাব ? 

খুড়া। খুব আলো নেই বটে। (নিস্তব্ধতা) 

দাদা মহাশয় । উরন্ুলা, আমি ভাল বোধ কর্ছিনা, 
জানালাট! একটুখানি খুলে দাঁও। 

বাবা। হা বাছা, জানালাটা একটু খুলে দাও। 
আমিও হাওয়ার অভাব বোধ কর্ছি। 

€কন্তা গিয়া জানালা খুলিয়া দিল) 


খুড়া। একটু বেশীক্ষণই যেন আমরা আবদ্ধ হয়ে 
আছি। 
দাদা মহাশয় । জানালা কি খোলা হয়েছে, উরস্থলা ? 
_  কন্টা। হ্যা দাদা মহাশয়, একেবারে উন্মুক্ত ক'রে 
দেওয়া হয়েছে। 
দাদা মহাঁশয়। বাইবে কোন শব্ধ নেই-_তাইতে যেন 
মনে হয় যে খোলা হয় নি। 
কন্তা। না! দাদ! মহাশয়, বাইরে তিলমাত্র শব্দ নেই। 
বাঁবা। ওরকম নিস্তব্ধতা সচরাচর হয় না । 
কন্তা। এখন যেন দেবতাদেরও পদধ্বনি শোনা 
যেতে পাবে । 
খুড়া। সেই ভন্তই তো পল্লীগ্রাম আমি পছন্দ 
কবি না। 
দাদা মহাঁশয়। দুটা একটা শব্দ গুন্লে ভাল হু'ত। 
উরস্থলা, ঘড়িতে কটা বেজেছে ? 
কন্যা । প্রায় রাত দুপুর বাজ্ল দাদা মহাঁশয়। 
( খুড়া উঠিয়া ঘবে পায়চারি কবিতে লাগিল) 
" দাদা মহাশয়। ও কে আমাদের সামনে অমন ক'রে 
ইাট্ছে! 
খুড়া। আমি! আমি! ভয় পাবেন না। আমি 
একটু পদচাবণা কব্বাব ইচ্ছা কব্ছি। (চুপ ) না-_বসাই 
ভাল; কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 
(নিস্তব্ধতা ) 


প্রবাসী-_ফাল্তুন, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ। 
দাদা মহাশিয়। এ জায়গায় আর আমার থাঁকৃতে 
ইচ্ছে করছে না। 
কন্তা। তুমি কোথায় যেতে চাও, দাদ! মহাশয় ? 


এ 


দাদা মহাশয় । কোথায় তা জানিনা-_আব কোন . 


ঘরে- যেখানে হোক্‌। 

বাবা। কোথায় যাওয়া যায়? 
খুড়া। এখন কোথাও যাওয়া চলে না। 

রাত। 

(নিম্তবতা। সকলে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিল ) 
দাদ! মহাশয় । উরসুল1, আমি ও কি গুন্তে পাচ্ছি? 
কম্তা। কিছু না দাদ! মহাশয়, পাতা ঝরে পড়ছে। 

হ্যা, ছাদের বারান্দায় পাতা খসে পড়ছে। 
দাদা মহাশয় ৷ উরনুলা, জানালাটা বন্ধ ক'রে এস। 
কন্া | যাই দাদা মহাশয় । 
(সে গিয়া জানালা বন্ধ করিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া বসিল)। 
দাদা মহাশয় । আমার ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ( নিস্তক্ধ। 
তিন বোন পরস্পরকে চুম্বন করিল।) ও কি শুনতে 
পাচ্ছি? 
বাবা। তিন বোন পরস্পরকে চুম্বন কর্ছে। 


অনেক 


চে 


a 


খুড়া। আজ সন্ধ্যাবেলা ওদের বড় ফ্যাকাসে 


দেখাচ্ছিল । 


(নিস্তব্ধ) . 


দাদা মহাশয় । উবন্থুলা, এখন ও কী শুন্তে পাচ্ছি? 

কন্তা। কিছু না দাদা মহাশয়, আমার হাত জোড় 
করার শব । 

( নিস্তব্ধতা ) 

দাদা মহাশয়। আমি ওকি শব্ধ শুন্ছি, ও কিসেব 
শব শুন্ছি উরস্থূলা ? 

কন্তা। বল্তে পার্লাম না, দাঁদা মহাশয়। হয়ত 
আমার বোনের! একটু কীপ্ছে। 


ত লাশ 


দাদা মহাশয় । আমারও ভয় কর্ছে। 

(জানালাব শাসীর এক কোঁণ ভেদ করিয়া এই সময়ে 
একটি চাঁদের বশ্মি ঘবে প্রবেশ করিল এবং ঘরের নানা 
স্থানে অদ্ভুত রকমেব বহস্তময় দ্যুতি নিক্ষেপ করিল। 
ঘড়িতে টং টং শব্দে রাত্রি দ্বিপ্রহব বাঁজিল-__শেষ টক্কাবে 


রি বা { ] 


নব আপ লা পোল বেন জিন কেহ 
উঠিয়া পড়িল।) 

দাদা মহাশয়। (ভয়ে কীপিয়া উঠিয়া) ও কে 
উঠিল গো? 

খুড়া। কেহ ত উঠে নহি। 

বাবা। আমি ত উঠি নাই। 

তিন কন্তা। আমি না-:-আমি না-:-আমি না। 

দাদা মহাশয় । টেবিল থেকে কে যেন উঠিয়া গেল! 

খুড়া। বাতিটা জাল। 

( ডানদিকে খোকার ঘর হইতে ভয়ের চীৎকার ধ্বনি 
হঠাৎ শোনা গেল--সৃত্তের শেষ পর্য্যন্ত এই ধ্বনি ভয়ের 
নানা অনুক্রমণে চলিতে থাকিবে। ) 

বাবা। খোঁকার চীৎকার শোঁন 

খুড়া । ওর পুর্বে ও কখনো কীঁদেনি। 

বাবা। চল আমরা ওকে দেখে জাসি। 

খুড়া। আলো! আলো ! 

॥ (ঠিক এই সময়ে বা দিককার ঘরে ব্রত এবং গুরু 
পদক্ষেপ শোনা গেল, তারপর একেবারে মৃত্যুর মত 
নীববতাঁ। সকলে ভয়ে মুক হইয়া শুনিতে লাগিল। বা 
“দিকের ঘরের দরজা ধীবে ধীরে খুলিল এবং যে ঘরে তাহারা 
. বসিয়াছিল সেই ঘবে আলো আসিয়া পড়িল। সিষ্টার 
(%55)কে চৌকাটে কালো পরিচ্ছদে দেখা গেল, তিনি স্ত্রীর 
মৃত্যুসংবাদ দিলেন। ছু এক মুহুর্ত ভয়ে এবং অনিশ্চিততাঁয় 
কাটিয়া গেল, তাবপর সকলে মৃতের গৃহে নিস্তব্ধ ভাবে 
প্রবেশ কবিল। খুড়া চৌকাটের এক পাশে মেয়েদের 
আগে প্রবেশ কবিতে দিবার জন্য সরিয়া দাঁড়াইল। অন্ধ 
বৃদ্ধটি একাকী সেই ঘরে কম্পিত পদে উঠিয়া অন্ধকারে 
বাহিরে যাইবার পথ খুঁজ্িতে লাগিল। ) 

দাদা মহাশয় । তোমরা কোথায় যাচ্ছ! তোমরা 
কেথোয় যাচ্ছ! মেয়েগুলো আমাকে একেবারে একলা 
ফেলে গেল। 

(সমাপ্ত ) 
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জার্মানীর রাজকীয় বীমা | 


কয়েক বৎসর মাত্র হইল জীবন-বীমা আমাদের *দেশে 
প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ কবিয়াছে, কিন্ত দেশের 
মধ্যে ইহা যেরূপ বিস্তৃতভাবে ছড়াটয়া পড়া উচিত আজো 
তাহা হয় নাই। পবিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির হঠাৎ 
বিপৎপাতে কত পবিবাঁর অর্থাভাবে একবারে উচ্ছিন্ন 
গিয়াছে ও যাইতেছে; কেমন করিয়া এট! যত দুর সম্ভব 
নিবারণ করা যাইতে পারে, জীবন বীমায় এ প্রশ্নটির 
অনেকটা উত্তব পাওয়া যায় । 

বীমা ব্যাপারটিকে জর্ম্মান গবর্ণমেন্টই বোধ হয় সর্বব- 
পেক্ষা অধিক অন্গুকুলভাবে গ্রহণ কবিয়াছেন। জার্শানীতে 
দেশেব সকল স্থানেই জীবন বীমা এবং আরো অনেক 
প্রকাব বীম! ছড়াইয়! দিবার জন্য বাজাব তরফ হইতে 
অনেক চেষ্টাই কবা হইয়াছে। ফলও যথেষ্ট পাওয়া 
গিয়াছে। চেষ্টা এখনো চলিতেছে । এ বিষয়ে হাপার্স 
ম্যাগাজিনে সি, জেনিসনের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
ছিলাম। নিম্নের কথাগুলি তাহা হইতেই সংকলিত 
হইল। 

জৰ্ম্মান দেশেব আইনে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে 
সেদেশের প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে ছয় জন লোকে অসুস্থ 
হইলে ডাক্তারের সাহায্য নিশ্চয়ই পাইবে, এবং প্রতি চার 
জনের তিন জন বার্ধক্য কিম্বা অন্ত কারণে কাধ্যে অক্ষম 
হইলে কিছু না কিছু সাহাষ্য পাইবেই। জামানের! 
অর্থনীতি বিষয়ে সমগ্র জগতের শিক্ষাদাতা বলিলেও চলে । 
তাহাদের মতে, প্রজাদিগের অভাব, শিক্ষান্ত ও বিপদ 
আপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কব! বাঁজশক্তির প্রধান কর্তব্য । 
জার্শীনীই প্রজাদিগের স্বাচ্ছন্যের জন্ত রাঁজশক্তিব এই 
উদ্মমের পথগ্রদর্শক। প্রবন্ধলেখক বলেন, নরওয়ে, 
ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেবিকা জান্মীনীর পরে সাধারণ 
গ্রজার্দিগের আর্থিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতে আরস্ত 
করিয়াছে। 

জার্শীনী অতি আশ্চর্য্যরূপে এই ব্যাপারটিকে দাড় 
করাইয়াছে। অন্ন কয়েক বৎসরে জাম্মানী অর্থ সম্বন্ধে 
একটা নুতন ব্যবস্থা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়া একটা 


৯১৮ প্রবাসী 


বিপ্পৰ ঘটাইয়া তুলিয়াছে। "এই ব্যবস্থাটি ত্রিশ বৎসর সাত 
চলিয়াছে; ইহার পূর্বে এমনটি তো নহেই, এইরূপ জার 
কিছুই কোথাও ছিল না। জার্মানী নানা পবিবৰ্তনেব 
মধ্য দিয়া এইটিকে অতি যবে গড়িয়া তুলিয়া ্রজাদিগের 
স্বাচ্ছন্দযের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। 

পূর্বে জার্মানীতে বার্ধক্যের পেন্সন্‌ ৭৫ বৎসর বয়সে 
আরস্ত হইত, এখন তাহা ৭* বৎসরে হয়; শীপ্রই এই 
বরসকে আরো ৫ বৎসব কমাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। 
আগে একজন লোক বৎসরে ১৩ সপ্তাহের বেশী “পীড়ার 
বীমা” হইতে টাকা লইতে পাঁবিত না, আজকাল ২৬ 
সপ্তাহও ' পারে। সকল লোকেই যে বীমার আশ্রয় 
পাইতেছে তাহা নহে তবে দিন দিন বীমাব আশ্রয় প্রাপ্ত 
লোকের সংখ্যা বাঁড়িতেছে। বীমা ব্যাপারটি এইরূপ 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া হন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। 
অবশ্ত এখনো এমন বহু ব্যাপার আছে যেগুলি সম্বন্ধে 
বীমাব কোনো! ব্যবস্থা করা হয় নাই। জার্মানীর সকলেই 
এ বিষয়টিকে যেরূপ অন্ুকুলভাবে লইয়াছেন তাহাতে সে 
অভাব আর বেশী দিন থাকিবার নয়। আরো ছুইটি 
আইন প্রস্তাবিত হইয়াছে তাঁগদের একটিতে বিধবা ও 
পিতৃহীনেরা সাহায্য পাইতে পারিবে এবং অপরটিতে 
কার্য্যাভাবের বীমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; অর্থাৎ দ্বিতীয় 
আইনটি বিধিবদ্ধ হইলে কাল না পাইলে কর্ম্মজীবীরা বীমা 
হইতে টাকা লইয়া অনাহার হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিবে । 

প্রথমে জার্মানী বীমার ব্যাপারটিকে এত বিস্তৃত করিয়া 
তুলিবাব কোনো আশাই করে নাই। তখন তাহারা মনে 
করিয়াছিল, কার্য্যে অক্ষম লোকদিগকে সাহায্য করিতে 


পারিদেই যথেষ্ট হইবে। বীমার ব্যবস্থাব প্রসার খটিতে 


ঘটতে এরূপ দবড়াইয়াছে যে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেও 
অবাক হইতে হয়। 

আজকাল দৈব দুৰ্ঘটনা, রোগ, বার্দ্ধক্য এবং কাৰ্য্যে 
অক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বীমা করা যায়? অর্থাৎ প্রত্যেক 
শ্রমজীবীর জন্ভ বীমা-কার্য্যালয় মাসে মাসে কিছু কিছু 
টাকা পায় ; কোনে! হর্ঘটন! ঘটিলে কিনব বার্ধক্য উপস্থিত 
হইলে অথবা কোনো কারণে কার্য্যে অক্ষম হইলে বীমা 
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5 
হইতে ভাহাবা : টাকা পাইয়া থাকে। “দুর্ঘটনা বীমার অন্ত 
টাকা শ্রমজীবীর প্রভুকে দিতে হয়। ব্যবসায়ে দুর্ঘটনা 
ঘটিয়া মজুবেরা বিপন্ন হইলে, ভাহাদিগের সাহায্যে যে. 
খরচ হয় তাহাকে জার্ম্মানের! ব্যবসায়েব খবচের মধ্যে 
ধরিয়া থাকে। কয়লার খনিতে যদি কাহারো পা ভাঙে, il 
সে সাহায্য পাইবে; তাহার প্রভুকে পূর্বেই .বীমার 1. 
কার্য্যালয়ে তাহাব ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। 
জার্ম্মানীর সমস্ত ব্যবসায়ীর! এই জন্তু একটি অর্থভাণ্ডারে 
নিয়মমত টাকা দিয়া থাকেন। যাহার ব্যবসায়ে বিপদ 
ষৃত বেশী তাহাকে ততই বেশী টাকা দিতে হয়। 

'গীড়া ও বার্ধক্য-বীমার মত দুর্ঘটনা-বীমার অন্তও 
রান্মভাণগ্ডার হইতে টাকা লওয়ার প্রয়োজন হয়। . 
জার্মানীতে প্রাচীন রোমান্‌ আইন্‌ অন্থুসারে মদ্জুরেরা , 
যাহার জন্ত বিপন্ন হইয়াছে তাহার সমস্ত দাবী দাওয়া , 
হইতে নিষ্কৃতি পাইত ; কিন্ত বিপদের দ্বায়িত্ব কাহার সে. 
প্রমাণের ভার ছিল ' মন্ধুরের প্রতি। প্রভুর উপর 
দোযারূপ করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে কোনো ২. 
ফলই ছিল ন|। এত প্রমাণ করিয়া নিজের দাবী সাব্যস্ত 
করা কোনো দেশেরই শ্রমীবীদিগের সাধ্য নহে ; কাঁজেই 
এ নিয়মটিতে তত সুফল ফলিত না। এই অসুবিধার 
আংশিক নিবারণের জন্ত প্রথমে রেল্ওয়ে সম্বন্ধে এই 
আইন হইয়াছিল যে নিয়তর কর্ম্মচারীদিগের অনবধানতায় 
কোনো দৈব দুৰ্ঘটনা ঘটিলে রেল্ওয়ে কোম্পানী তাহার 
অন্ত দারী হইবে। তারপর ইহা! পরিবর্তিত হুইয়া ১৮৭১ 
খৃঃ অবে এই নিয়ম হয় যে কাহার দোষে বিপদ ঘটিয়াছে 
তাহ! রেলওয়ে কোম্পানীকেই দেখাইতে হইবে। এইরূপে 
মজুরের! ক্রমে ক্রমে স্থবিধা পাইতে আরস্ত করে। এখন . 
এই দ্বাড়াইয়াছে যে যাহার জন্তই বিপদ ঘটুক না কেন 
শ্রমজীবীরা তাহাদের ক্ষতি পূরণ পাইবেই। 

পেন্সন্‌ সকল সময়েই, বেতনের তিন ভাগের একভাগ, 
পরিমাণ হইয়া থাকে৷ সুস্থ থাকিলে কাঞ্জ চালাইবাঁর অন্ত 
যে খরচ হইত তাহারই জন্ত আর একভাগ বাদ দেওয়া হয়। 
বিপৎপাতে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া না পড়িলে পেন্সন্রে 
মাত্রা কমিয়া যায়। শ্রমজীবীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার পূর্ব 
উপার্জনের শতকরা ৬* ভাগ তাহার পরিবার পাইতে 
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সপ পা লো অসি লাগিছ, লে অত বিত জা জা ৬ ক আজও লা সিসি এলা সত লাস শট ৮ 


পারে। তাহাব বিধবা স্ত্রী পুনবিবাহ ন! কব! পর্য্যন্ত এবং 
তাহার পুত্র কন্তাব! ১৫ বৎসব বয়সের না হওয়া পর্য্যন্ত 
সাহায্য পাইয়া! থাকে। জার্মানীতে পেন্সন্‌ কখনো উপার্জ- 





নের সমান হয় না, কিন্ত ইংলণ্ডে মৃত শ্রমজীবীর্দিগের 
পরিবারগুলি যে সাহায্য পায় তাহা! কখনো কখনো 
উপার্জনের সমানও হয়। 

বোগ এবং বার্ধক্যের বীমার টাকা! শুধু নিয়োগকারীরাই 
দেয় না, শ্রমজীবীরাও দিয়া থাকে । বোগেব বীমার অন্ত 
যে টাকা দিতে হ্য় শ্রমজীবীরা তাহার এক তৃতীয়াংশ দেয়। 
বার্ধক্য এবং কার্ষ্যে অক্ষমতার বীমার জন্ত যে টাকা 
দেওয়া হয় শ্রমজীবীদের নিকট হইতে তাহার অর্ধেক 
লওয়া হয়। এ ছাড়া এই বিষয়ের প্রত্যেক পেন্সনেব 
জন্য গবর্ণমেপ্ট প্রায় ৪* টাকা দিয়া থাকেন। হিসাব 
করির! দেখ! হইয়াছে যে মন্তুবির উপর বীমার জন্য নিয়োগ- 
কারীরা যে টাক! দেন তাহাতে মন্ভুবি গড়ে শৃতকবা 
২ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমজীবীর! যাহা দেয় তাহাতে 
মন্তুবি শতকবা ২ হইতে ৩ ভাগ কমে। বীমার টাকা 
দেওয়ার জন্য নিয়োগকারীই দায়ী থাকেন; তিনি মন্তুবদের 
প্রাপ্য টাকা হইতে এই টাকা কাটিয়া লইয়া থাকেন। 
পোষ্টাফিসের সাহায্যে এট টাক! সংগ্রহ করেন ও পেন্সন্‌ 
বিতরণ করেন। সে দেশেব প্রত্যেক দাস দাসী কিম্বা 
মজুর সপ্তাহের মাহিন! লইবার সময় বীমার টাকার জন্য 
ষ্ট্যাম্প কিনিয়া দেয় এবং তাহাদের নিয়োগকারীবাঁও তাহাই 
করে, তারপর নির্ভাবনায় আপন কাৰ্য্য করিয়া যায় ; অসুস্থ 
হইয়া পড়িলে হাসপাতালে উপস্থিত হয়। সেখানে সে 
দয়া চাহে না, বীমার জোরে চিকিৎসার দাবী করে; দাবী 
খাটেও। 

রোগের বীমাটির কাঁজই সকলের চেয়ে বেশী। ১৯০৭ 
খৃঃ অবে ৫০,*০* জন লোক এই বীমা হইতে গড়ে ১৯ 
দিন ধরিয়া টাকা লইয়াছিল। পেন্সনের অর্থ আর কিছুই 
নহে, ডাক্তারের সাহায্য, হাসপাতালে ওষধ ও গুশ্রযা 
এবং পরিবারের অন্তান্ত খবচের জন্য প্রায় দেড় টাকা 
হইতে ৩ টাকা! সাহাঘ্য প্রার্চি। সামান্ত একটু রোগ 
হইলেও এই বীম! হইতে টাকা পাওয়া যায়। কোন 


হাতে সাহায্যে এই টাকা দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেন্ট 


ংকলন ও সমালোচন_ জার্ম্মানীর রাজকীয় বীমা। 


সত পা ৩ পিপি পিপি পাস পর পরিসর জর ক 
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স্ত্রীলোক কিম্বা পুকষেব যদি চুশমাব প্রয়োক্ধন হয় সে 
বীমা হইতে তাঁহার মূল! পায়। একজন শিক্ষানবিশ ছুই 
তিন মাস মাত্র কাধ কবিয়াই কোনো কঠিন *গীড়ায় 
আক্রান্ত হইয়া পড়িলে সাহায্যে বঞ্চিত হইবে না। যাহাতে 
দেশের সাধাবণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং হাঁসপাতালগুলি 
ভাল হয় বীমা কার্য্যালয় হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টিবাখা হইয়া 
থাকে । এই বীম'ব টাকা হইতে একটি হাসপাতাল 
স্থাপিত হইয়াছে। বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
যন্মার হাঁসপাতাল। যাহাতে মন্তুরেবা ভাল গৃহে বাস 
করিয়া, বেশী পরিমাণে পীড়িত না হয়, তজ্জন্ত বীমা কার্য্যালয় 
হইতে মন্কুবদিগকে অন্ন সুদে গৃহনির্শাপের জন্য টাকা 
দেওয়া হইয়া থাকে! 

বার্ধক্য এবং অক্ষমতাঁব বীমা এফই। বার্থক্যেই 
তো অক্ষমতা উপস্থিত হয়। বয়স উপস্থিত হইলেই 
বার্ধক্যের বীমাব টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যই অক্ষমতা 
উপস্থিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা না করিয়া! অক্ষমতা 
বীমার টাকা দেওয়া হয় না ; এ ছুটির মধ্যে এইটুকু মাত্র 
পার্থক্য । এ ছুটির প্রত্যেকেরই দেয়-পবিমাণ রোগের 
বীমার সমান। ৭* বৎসর বয়স হুইলেই বাদ্ধক্ের অন্ত 
টাকা পাওয়া যায় এবং কোনো ব্যক্তি তাহার আয়ের 
তৃতীয়াংশ কমিয়া গেলে অক্ষমতার বীমার জন্ত টাকা পায়। 
অক্ষমতার বীমায় বীমা কবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় 
অতীত না হইলে টাকা পাইবার অধিকাব জন্মে না। 
এই সকল বীমাব কাৰ্য্য ষাহাদের বীমা তাহাদেবই ; 
অর্থাৎ শ্রমজীবী ও তাহাদেব নিয়োগকারীবা একটি সমিতি 
গঠন করিয়া চালাইয়া থাকে । 

অল্প কথায় ইহাই জাম্্বানীর রাজকীয় বীমা ব্যাপার । 
দেশের আইনে যাহারা বৎসরে ৫০০ ডলারের * কম এবং 
১০০ শত ডলাবের অধিক উপার্জন কবে তাহার! এই 
বীমায় যোগদান করিতে বাধ্য ৷ 

প্রথম প্রথম শ্রমন্গীবীরা ইহাকে অন্থুকৃলভাবে গ্রহণ 
কবে নাই ; কাঁজটা একেবারে আইনের ভিতর দিয়া করা 


‘হইয়াছিল বলিয়া প্রজাদের নিকট ইহা! অনেকটা জবর- 
দন্তির মত বোধ হইয়াছিল। কবে সুবিধা হইবে তাহার 


* এক একটা ডলার প্রায় ৩/০ টাকা 
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ঠিক নাই কিন্তু তাহাদের উপার্জন হইতে প্রতি সপ্তাহে 
কিছু কিছু কাটিয়া লওয়া হইবে এটা তাহাদের নিকট 
আদৌ ভাল বোধ হয় নাই। এদিকে জান্মীন্‌ গবর্ণমেণ্ট, 
আপন উদ্দেশ্তটি ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন 
নাই। প্রথম প্রথম ইহা সম্পূর্ণ অবরদস্তিব আকারেই 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক ইহার অন্ত জন্মান্‌ 
গবর্ণমেপ্টের দোষ প্রদর্শন কবিয়াছেন। ' 

এই বীমা ব্যাপার ত্রিশ বৎমববের মধ্যেই জার্্মানীর 
রাঁজনৈতিক দেহের একটি প্রধান অঙ্গ হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
সে দেশে ' জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তায় 
ইহাও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার স্তায় ইহাও 
দেশের লোকের চবিত্রকেও পরিবর্তিত ক্রিয়া দিয়াছে। 
আর্থিক ভাবনা চিন্তার স্রোত একট! নূতন পথে প্রবাহিত 
হইয়াছে। প্রায় একলক্ষ কুড়ি হাজার লোকের পীড়ার 
বীমা আছে। একলক্ষ চল্লিশ হাজার লোক অক্ষমতা 
ও বার্ধক্যের জন্য বীমা করিয়াছে এবং দুর্ঘটনা বীমার 
সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ । যোল বৎসবের কোনো যুবক ষখন 
শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হয় তখনই তাহার বীমাও আরম্ভ 
হয়। এমন কি অল্প বয়সের বালকের! যাহার! বিদ্যালয়ের 
ছুটির পর অবকাশ মত অর্থোপার্জ্জনের অন্য কার্য্যাদি করে 
তাহার্দিগকেও আইন অনুসারে অক্ষমতা ও বার্ধক্যের 
বীমায় যোগদান করিতে হয়। 
বীমার দর্শন.পাঁওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে জাৰ্শ্বানীর লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক এই বীমা 
ব্যাপাবের সহিত কোনো না কোনো প্রকারে জড়িত 
হইয়া আছে.। এ ব্যবস্থাটি যে মূলে খুব ভাল এবং ইহাব 
দ্বারা যে জার্ম্মানীব লোকের অনেক উপকার সাধিত 
হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই) কিন্তু জার্মানী 
এই লোকহিতকর ব্যবস্থাটিকে এরূপ আকারে সাধাঁবণের 
নিকট দীড়, কবাইয়াছে যে তাহাতে ইহা বড়ই কঠিন 
আববণে আবরিত হইয়াছে। আইন এবং পুলিশের 
রক্তচক্ষুর সাহায্যে এই ব্যবস্থাটিকে বিস্তৃত কবা হইয়াছে 


বলিয়াই সাঁধাবণে ইহাকে ইহার প্রকৃত ভাবে গ্রহণ « 


করিতে পারে নাই। 
শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে জার্মানী বড়ই জ্রুত উন্নতি 


প্রবাসী-_ফাল্তুন, ১৩১৬ f 


পপ += এপ এ লা ৩ সিন তত 


প্রত্যেক স্থানেই এই' 


! সম ভাগ। 


দি সি পাস 


করিডেছে। ; ২০ বৎসরে র জার্মানীতে সাধারণ নুরের 
দৈনিক উপার্জন দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে 


এবং সেদেশে সাধারণ সাংসারিক খরচও সেই পরিমাণে ,- * 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বীমা 
ব্যাপারে শ্রমভীবীদের যতদুব মঙ্গল হইবার কথা তাহা! 
হইতেছে না। বোগের অন্ত যে পেন্সন্‌ দেওয়া হয় তাঁহা 
পরিমাণে উপার্জনের অর্ধেক মাত্র, কিন্ত ইহাতে কোনে 
রূপেই খরচ চলিতে পারে না। অস্থবিধাটা শুধু এই নয়, 
টাকা আদায় করিতেও শ্রমজীবীদ্দিগকে বেশ একটু বেগ 
পাইতে হয়। দাবী সাব্যস্ত হওয়ার পর টাকা! পাওয়! যায়, 
কিন্তু ব্যবস্থার দোষে এই কার্যে অনেক সময়ের প্রয়োজন 
হইয়া থাকে। অনেক সময়ে রুগ্ন শ্রমভীবীর পেন্সনে 
দাবী প্রমাণ হইতে হইতে ছুই তিন মাসই কাটিয়া যায়। 

এই বীমা ব্যাপারে এইরূপ ছোটখাট অভাব ঢের 
আছে; পেন্সনের অল্পতাই সকলের চেয়ে বড় অভাব। যে 
পেন্সন্টিব পরিমাণ সকলেব বেশী একজন লোক তাকাতেও 
খরচ চালাইতে পারে না। সর্বাপেক্ষা অল্প পেন্সনের 
হার সপ্তাহে ৫০ সেপ্ট.. (প্রায় ১০ টাক), ইহাতে 
জান্মীনীর কোনে! বড় সহরে অতি নিকৃষ্ট ধরণের একখানি 
কুঠরি ভাড়া করা ছাড়! আর কিছুই করা যাইতে পারে 
না। এদিকে পেন্সন্ভোগীর সামান্ত সামান্ত কার্য্য করিয়া 
কিছু কিছু উপার্জন করিবারও জো নাই) আইনত তাহাকে 
নেহাৎ বেকাব বসিয়া থাকিতে হইবে। বার্ধক্যের পেন্- 
সনও পরিমাণে অতি অল্প। ৭* বৎসর বয়সে বার্ধক্যের 
পেন্সন্‌ আবস্ত হয় কিন্তু পেন্সনের পরিমাণ এতই কম যে 
৭৫ বসব বয়স পর্য্যন্ত না বীচিতে পারিলে বীমার জন্য 
যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহাও তুলিয়া লওয়! যায় না। 
কেবল দুর্ঘটনার পেন্সনের পরিমাণ যথেষ্ট বলয়! মনে 
হয়। "এই পেন্সনের পরিমাপ বীমাকারীর উপার্জনের 
তিন ভাগের ছুই ভাগ) ইহাতে একজন লোক বড় সহয় 
ছাড়িয়া যেখানে, খরচ পত্র কম এমন কোনে! ছোট স্থানে 
গিয়া, বেশ স্থখে জীবন কাটাইতে পাবে 1 

এই বীমা ব্যাপারে বহু ক্রটি আছে সত্য, এত বড় 
কোনো! কিছুকে একেবারে ক্রচিহীন করাও কঠিন। জার্মানী 
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কোনো একটা আদর্শকে কাঁজে খাটাইয়। লওয়া বড় সহন 
কথা নহে, বিশেষত যখন কার্য্যক্ষেত্রটা একট! বাজ্য জোড়া। 
জার্মানী একার্য্যে সুফল পাইয়াছে এবং আরো অনেক 
সুফল আঁশ! কবিতে পারিতেছে এইটাই আশ্চর্য্য । যে 
সকল আইনের উপৰ এই বিষয়টি এখন স্থাপিত তাহাবা ২৫ 
বৎসব মাত্র হইল প্রচলিত হইয়াছে। ইহাবই মধ্যে সেগুলি 
কতবাব পবিবর্ধিত হইয়াছে; সেগুলিকে আবো কত 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে কে জানে? এখনো 
দুইটি নূতন আইন প্রস্তাবিত হইযা রহিয়াছে। বাল্যের 
সকল স্থানেই ব্যবস্থাটি এখনো! দৃঢ় বন্ধ হয় নাই। প্রশিয়া 
জার্ম্মান্‌ বাজ্যেব একটি অংশ, সেখানে এবিষয়ে অনেক 
শৈথিল্য লক্ষ্য কবা যায়। জাৰ্ম্মানীব মধ্যে যেসকল স্থান 
বাঁজশক্তিব কেন্ত্রভৃমিব নিকটবর্তী সেখানে কাজ বেশই 
চলে, অন্ত স্থানে অনেক শৈথিল্য দেখা যাঁয়। পেন্সনেব 
পবিমাণ অতাল্প বটে কিন্তু এটা কত বড় একটা প্রকাণ্ড 


. ব্যাপাব এবং যখন জার্মানী ইহাতে হস্তক্ষেপ কবিয়াছিল 
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তখন দেশটা কত দবিদ্র ছিল তাহা স্ববণ বাখিলে ইহার 
জন্য আমবা| ব্যবস্থাটিকে কোনো দোষই দিতে পাবি না। 
বার্ধক্যের পেন্সন্‌ তত লাভজনক মনে নাও হইতে পাবে 


কিন্তু কোনো ব্যক্তি ৩৫ বৎসব বয়সে অক্ষম হইয়া পড়িলে 


আজীবন ধরিয়া পেন্সন্‌ পাইতে পাবে এটা কি দবি্র 
প্রজাদিগেব পক্ষে কম সুব্ধাব কথা? 
আইনেব দোষ হইতেছে যে তাঁহা মাম্লা মকর্দমাব 


জন্মদাতা । এই বীমা ব্যাপাবেব আইনগুলিও জার্মানীতে 


বহু মকর্দমার সৃষ্টি কবিয়াছে। আইনেব ভিতব দিয়া 
এইরূপে এই বিষয়টিকে ' দাড় কবানোব জন্ত এই সমস্ত 
অন্থবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যেসকল সুফল 
প্রসব কবিয়াছে তাহাদেব সংখ্যা এবং পরিমাণও বড় অল্প 
নহে । এই অল্প কয়েক বসবে জ্গার্মানীতে মৃত্যু ও 


আত্মহত্যাৰ সংখ্যা এবং পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার 


সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। পুর্বে নানা অন্থুবিধায় বাস 
কবিতে ন! পাবিষা বহু লোক জার্মানী হইতে পলায়ন 
কবিত, আজকাল আর তাহা করে নাঁ। সেবিঙ্স্‌ ব্যাঙ্কে 
(Savings Bank) গচ্ছিত অর্থেব পবিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দরিভ্রদিগকে সাহায্য কবিবাব প্রয়োন্সনও 


ংকলন ও সনালোঁচন--চন্দ্রের উৎপত্তি । 
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দিন দিন কমিয়া আিতেছে এবং বেদের লোকসংখ্যা 


আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। এসমস্ত কি দেশের 
শরীবৃদ্ধিব লক্ষণ নহে? : 
জ্ঞ। 
চন্দ্রের উৎপত্তি । 


লক্ষ লক্ষ বৎসব পূর্বে পৃথিবী এখনকার মত জল স্থলে 
বিভক্ত ছিল না, কিন্ত তাহার বহির্ভাগ ৩৫ মাইল গভীর 
একটা তবল আবরণে আবৃত ছিল। 

সেই অতি প্রাচীন কালে পৃথিবী এখনকাব মত ২৪ 
ঘণ্টায় একবার আপনাব অক্ষের চতুর্দিকে ভ্রমণ কবিত না। 
তাহার গতি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং অবশেষে 
বর্তমান গতির ৮ গুণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, __অর্থাৎ তখন 
৩ ঘণ্টায় একবাব আপনা অক্ষেব চতুর্দিকে ভ্রমণ 
কবিত। 

এইকপে ষখন পৃথিবী অসম্ভবরূপে ক্রুতবেগে ঘুরিতেছে 
তখন ইহাব কেন্দ্রাতিগ শক্তিব বেগে ৫ শত কোটা ঘন 
মাইল আয়তনেব একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। 
এই বিচ্ছিন্ন অংশ চন্দ্র। পৃথিবীর এই অংশটা দুরে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় উহার উপবি ভাগে যে একটা গর্ভের 
সৃষ্টি হইল তাহা হইতেই বর্তমান প্রশীস্ত মহীসাগবেব 
উৎপত্তি বলিয়! অনুমান কব! হয়। 

চন্দ্র পৃথিবীব চেয়ে অনেক ছোট বলিয়া ইহাব আকর্ষণের 
শক্তিও খুব'কম। কোন লোক পৃথিবীতে যত ভাবী একটা 
বোঝা! বহিতে পাবে কিম্বা যত বেগে দৌড়িতে পাবে চন্দ্র 
তাহার ৬ গুণ ভাবী একটী বোঝা লইতে ও ৬ গুণ বেগে 
দৌড়িতে পাবিবে। সেইজন্য আগ্নেয় গিবির উৎপাতে 
চন্দ্রে বে সকল পর্বতের স্থাষ্ট হইযা থাকে তাহাবা সকলেই 
আল্ঞ্স পর্বতের চেষেও অনেক বেশী উচু। 

চন্দ্রের যে অংশটা ইয়ুবোপেব দিকে আছে সে অংশটা 
সম্বন্ধে অনেক বিববণ জানা গিয়াছে । চন্দ্র কখন কখন 
পৃথিবী হইতে ২৫৩০০০ মাইল দূবে থাকে এবং কখনও এই 
দুরত্ব ২২২০০* মাইলেব কম হয় না। কিন্তু বর্তমান 
শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দ্বাব! চন্দ্রকে আমরা 
ঘবেব কোণে আনির়াছি। জ্যোতির্কিদগণ গণনা দ্বারা 
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স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্রের ওজন পৃথিবীর ওজনের ৮* 
ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৭৩ টিলিষন টন । 
চন্বর উপবিভাগে পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী পর্বত 


ও আগ্নেষ গিরি আছে, এই আগ্নেষ গিরিব গহ্বরের ব্যাস, 


২০ মাইল, ৫০ মাইল এমন কি ১০০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে 
দেখা যায়। এই আগ্নেয় গিবি সকল পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া 
চন্দ্রের ভৃভাগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করা হইয়াছে। 
Linnaeus নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কর্তৃক আবিষ্কৃত 
[105 নামক আগ্নেয় গিবি পৰ্য্যবেক্ষণ পূর্বক জান! গিয়াছে 
যে চন্ত্রে সর্বদাই অগ্নৎপাত চলিয়াছে। এই আগ্নের 
গিরিব অনেক গুলি পবিবর্তন লক্ষ্য কর! গিয়াছে। প্রথমে 
উদ্থাব গহ্বর বেশ বড় ছিল কিন্তু তাহার একশত বৎসর 
পৰে উহা একটী মার বিন্দুতে পরিণত হইয়াছিল । বর্তমান 
সময়ে উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে 
বে ওঁ গহ্ববের ব্যাস ৪ মাইল, কখনো কখনো ৬ মাইল হয় 
এবং অনেক সময় ১ মাইলেব বেশী হয় না। এই সমস্ত 
পরীক্ষা দ্বাবা বুঝ! যাইবে যে এই আগ্নেয় গিবিতে এখনও 
যথেষ্ট অগ্নযৎপাত হয়, এবং সেই জন্যই ইহার আয়তনেব 
এত বেশী পরিবর্তন হয়। Plat০ নামক আব একটা 
আগ্নেয় গিরিতেও এওঁ প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 
Schrocter’s Valley নামক একটা গর্ভ হইতে এক 
প্রকার সাদা বাষ্প উদিত হইতে দেখা যায়--ইহাও অগ্ন,যৎ- 


পাতের দরুন হইয়া থাকে। 
উ। 


কোকো চাষে দানশ্রম | 


কিছুদিন হতে ষ্বুরোপে নানাস্থানের মহাজনেব। পর্টুগিজ 
পশ্চিম আফ্রিকাব আঙ্গোলা প্রদেশের কোকো! চাষে কুলিদের 
প্রতি অত্যাচারের কথা গুনিয়া তাহার যথাযথ সংবাদ 
গ্রহণ করিবাব জন্য একজন লোককে সেই প্রদেশে প্রেবণ 
করিয়াছিলেন। জোসেফ বার্ট পর্টুগিজদের আঙ্গোবা 
উপনিবেশে বহুকাল যাপন কবিয়া এ সমন্ধে তাহাব অভিমত 
Contemporary Review তে প্রকাশ কবিয়াছেন। 
মধ্য আফ্রিকার ভিতব হইতে নিরীহ কুলিদিগকে 
কথনো লোভ কখনো! ভীতি প্রদর্শন করাইয়া উপনিবেশকৃলে 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 
আনিয়া উপস্থিত কবা হয়। সেখানে তাহাদিগকে একটা 


সর্ভেব মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়) সেট! নামে মাত্র সর্ত, " 
তাহাতে কুলিদের কোন হাঁতই নাই, অনেক সময়ে স্বাক্ষর “রথ 


পত্জেব মধ্যে কি মাছে তাহাও তাহাবা জানিতে পারে না; 
কয় বৎসবেব জন্য, কি কর্মের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনা 
হইয়াছে তাহা তাহাবা জানিতে পারে না; এবং জানিতে 
পাবিলেই বা কি হইবে? প্রভু নরবাক্ষসদের হন্তে 
একবাব পড়িলে তাহাব উদ্ধারের আর উপায় নাই। 
তাহাব পরিবারকে রক্ষাকার্ষ্ে তাহার আর কোর হাত 
থাকে না; এবং তাহাব কন্তাদ্দের প্রতি দুশ্চরিত্র বণিকৃদের 
লাঞ্ছনা নীরবে সহ করিতে হুয়। তাহাকে সর্ধদা তাহার 
প্রভুব নজববন্দী থাকিতে হয়, এবং এমন কি সময়ে সময়ে 
তাহাকে গৃহে বন্ধ করিয়া বাখা হয়। তাঁহার কাধ্যের সময় 
উত্তীর্ণ হইলেও সে আবাদ ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইতে 
পাবে না) এক কথায় তাহাব কোন বিষয়ে কোন স্বাধীনতা 
নাই, সে সম্পূর্ণভাবে তাহার প্রভুর দাস! 

কুলিদিগেব প্রতি অত্যাচাব শ্রবণ কবিবার জন্ত একজন 
কর্ম্মচ'রী প্রধান উপনিবেশ স্থানে বাস করেন। কিন্ত 
কোকো চাষ প্রায় গু স্থান হইতে ছুই একদিনের রাস্তা দূরে ! 


Ld 


তা 


ভীরু কুলিদিগের সে সাহস কোথায়, সে শিক্ষা কোথায় বেক 


তাহাব! তাহাদের অত্যাচাবের কাহিনী কিউবেউরের নিকট * 


গিয়া বলিবে! কাজে কাজেই প্রায়ই তাহাদিগকে নীরবে 
অত্যাচাব সহ করিতে হয়! সহ করিতে করিতে তাহাদের 
হৃদয় ভাঙ্গিয়! যায়, গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় আত্মীয় 
স্বজনেব মুখাবলোৌকনেব সকল আশা তাহাদের দুর হয়। 
নৈরাশ্রেই অনেকে জীবন ত্যাগ করে! প্রতিবৎসর সহশ্র 
সহ অজ্ঞ নিগ্রোকে মধ্য প্রদেশ সমূহ হইতে সমুদ্র উপকূলের 
কৃষিস্থানে আনয়ন কর! হয়। কিন্তু অতি অন্ন লোকেই 
স্বেচ্ছায় এই স্থানে আসে; কাবণ তাহার! জানে ষে তাহাদের 


পূর্কো যত লোক গিয়াছে,কেহই সেই যমপুরী হইতে প্রত্যাগমন ৯ 


কবে নাই! আড় কাটিদের অত্যাচার সহ করিতে করিতে 


তাহারা অনেক ছুঃখের পর উপনিবেশে আসিয়া উপস্থিত , 


হয়। কখনো কখনো! তাহাদেব মস্তকে বহন করিবার 
সামর্থের অধিক বোঝা চাপাইয়৷ দেওয়া! হয় এবং বম্পিতপদে 
ভয়ে ভয়ে তাহাই বহন করিতে হয়। পথে তৃষ্ণার্ত হইয়া, 


১১শ সংখ্যা । | 


পদতলে ক্ষত সহ করিয়া, পর্য্যাপ্ত আহাব না পাইরাও 
, কুলিবা একটি কথা বলিতে পাবে না, নীরবে নৈবাস্তেব 
উন দিরা তাহারা চলিতে থাকে । পথে রাত্রে পর্বত 
ধত্যকার দারুণ শীতে অপ্রচুর বস্ত্রে কাটাইতে হয় এবং 
তরে তাহাদিগকে আটকাইয়! রাখিবার জন্য তাহাদের 
দগ্ধ বাধিষা রাখা হয়। জোসেফ বার্টেব জনৈক বন্ধু 
কবার দুই তিনটি নিগ্রোব কঙ্কাল একত্র এক শৃঙ্খলে 
লিত দেখিয়াছিলেন ! 
মধ্য আফ্রিকা এখনে! দাস ব্যবসায়ের এক মহাকেন্ত্র! 












তুরস্কে আমদানী হয়! মবোকৌতে এখনো! প্রকাশ্তভাবে 
স বিক্রয় হইয়া থাকে; এবং ফরাসী কঙ্গোতে দাস সংগ্রহ 
থা এখনো! বিদ্যমান বহিয়াছে। গতবৎসর আটমাসে 
{ হইতে সেন্ট টোমি এবং প্রিন্সিপিতে প্রায় চারি 
হজ দাস রপ্তানী হয়! 

কৃষ্ণকায় দাস ব্যবসাধী এবং তাহাদের অধিনায়কদিগকে 
কে বোধ করিবে? তাহারা শ্বেতাঙ্গ খুষ্টানদেব সন্মুখে 
এই কাৰ্য্য" নির্ধিবাদে চালাইতেছে। মধ্য আফ্রিকার দাস 
সবাখিবার প্রথা একেবাবে দূর কবিতে এখনো কয়েক বৎসর 
গবে। 


বার্ধক্য কি অবশ্যম্ভাবী ? 


অনেকেই আশা দেন ষে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদেব 
বার্ধক্যকে থামাইয়! রাখিয়া জীবনকে দীর্ঘতব কর! ফাইবে। 
অবশ্য এ কথা সত্য যে বার্ধক্যে শরীরে যে সকল কারণে 
নানারূপ পরিবর্তন সকল সংঘটিত হইয়া মানুষের জীবনকে 
শেষের দিকে অগ্রসব করে আজকালকাব বৈজ্ঞানিকেব! 
.নে গুলিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল করিয়া জানিতে 

পাবিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ মেনার্ড বলেন যে সেই কারণ গুলি 

জানিয়া যে বিশেষ কিছু লাভ হইয়াছে তাহা নহে, আমা- 
১ দিগকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। অল্পদিন হুইল ডাক্তারের! 
বলিয়াছেন যে আমাদের শরীরাত্যস্তবস্থ বৃহৎ অস্ত্রেই 
(Large intestine) টক্সিন (০5:2) নামক পদার্থ জমিয়া 
আমাদিগকে মৃত্যুব দিকে অগ্রসর করে; শরীর হইতে 
এই. অঙ্গটি সবাইয়া ফেলিলে বার্ধক্য স্থায়ী হইয়া জীবন 


৮ 


ংকলন ও সমালোচন বার্ধক্য কি অবশ্যস্তাবী ৷ 


esa. লা সি 


খনো টি পোলির কুল হইতে প্রতিবৎসব বহু হতভাগ্য - 


৯২৩ 
দীর্ঘ হইতে পারে; কিন্তু টক্সিনই তো আমাদের জীবন 
ক্ষয়ের একমাত্র কারণ নহে, আবে! বহুতব কারণ আছে । 
কাজেই বৃহৎ অস্ত্রকে সবাইয়া ফেলিলেও কার্ধ্যোদ্ধারেব 
সম্ভাবনা অল্পই। " 

প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্রই দেখা যায় যে পূর্ণতা আসিলেই 
ক্ষয় আরস্ত হইয়া থাকে । ষতদিন না পূর্ণতা আসে তত দিন . 
বৃদ্ধি, আব যেই পূর্ণতা প্রাপ্তি অমনি ক্ষর আবস্ত। পূর্ণবয়ব 
জীব মাত্রেই বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। মানুষেব পক্ষে 
বয়সেব ভার, বংশ ও স্বাস্থ্য অন্ুসাবে এই ক্ষয় কখনে! বেণী 
কখনো! বা কম অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু হয়ই। অনেক- 
কেই অল্প বস্নসে জবাগ্রন্ত হইতে দেখা গিয়াছে কিন্ত 
বার্ধক্যেব বয়সে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও বার্ধক্য হইতে 
নিস্তার পাইতে দেখা যায় নাই। বার্ধক্য একটা বাহিরের 
কিছু নহে, আমাদের শরীরের একটা অবস্থা, আপন সময়ে 
সে দেখা দিবেই। রত 

বার্ধক্যের কাবণ গুলি জানা থাকিলে বার্ঘক্যকে 
পিছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এইরূপই মনে হয়; 
কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এই লইয়া নান! চেষ্টা চলিয়া আসিলেও 
সে সকল চেষ্টায় কোনো সুফল ফলিতে তো দেখ! 
যাইতেছে না। এই সমস্তাটি লইয়া! বহু বৈজ্ঞানিকই মাথা 
ঘামাইয়াছেন। পুবাঁকালের লোকেরা মনে করিতেন, 
বৃদ্ধেব শরীরে তরুণের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার 
দেহ বলিষ্ঠ হয়। অনেক স্থলেই এইরূপ চেষ্টার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে কিন্তু সে চেষ্টা কোথাও ফলবতী হইয়াছে 
এরূপ গুন! যায় নাই । বর্তমান কালে আর এক দিক দিয়! 
এই উপায়টিই অবলদ্বিত হইতেছে, কিন্তু এখনো কেহ 
এইরূপে রক্ত প্রবেশ করাইয়! দিয়া কোনো দূর্বল অঙ্গকে 
বলবান কবিতে পারেন নাই। 

জীব মাত্রেই আপনাব চারিদিক হইতে আপনাব জীবন- 
ধারণের উপযোগী পদার্থ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। সে 
গুলি যতদুব সম্ভব আপনাব উপযোগী করিয়া লইয়া 
গ্রহণ করে ও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা-পবিত্যাগ কবে। 
জীবাণু লইয়া দেখা গিয়াছে যে এই পরিত্যক্ত পদার্থের 
পবিমাণ যতই বৃদ্ধি পায় জীবাণুগুলি ততই জরাগ্রস্ত হয়, 
দুর্বল হুইয়া পড়ে, সেগুলিকে কোনো নূতন স্থানে লইয়া 


রা 


শি সিল ওলা ও পাঁস্সিপিসস্প সী পা এল এ" শী াপ্তলামি্াাািলালী ও লতি লী এ পর কপি 


গেলেই সেগুলি আবার নূতন বলে চলা ফেরা আরম করিরা 
দেয়। 

ডাঃ মেনার্ড বলেন যে মন্তব্য শরীরে ঠিক এইটাই ঘটে। 
স্বাভাবিক পথে শরীরাভ্যন্তর হইতে পরিত্যক্ত পদার্থগুলি 
আমাদের শরীব হইতে বহির্গত হুইয়া যায়| অঙ্গের 
দৌর্বল্যের জন্ত যখন এই কাৰ্য্য ঠিকমত.না হয়, যখন শরীব 
কর্তৃক পরিত্যজ্য পদার্থ গুলি শরীরের মধ্যেই থাকিয়া যায়, 
তখনই শরীর সম্বন্ধে যত গোলমালের, হৃষ্টি হইয়া থাকে। 
এই সকলের প্রথমটিই হইতেছে শ্রান্তি বোধ ; ইহা ঘটিলে 
বিশ্রাম ও নিদ্রার প্ররোজন হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পীড়াগুলিব উধধই বিশ্রাম ও নিদ্রা! । 

এই সকল পরিত্যজ্য পদদার্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি 
এরূপ আছে যেগুলি জলে দ্রবণীয় নহে, সেইজন্ত সেগুলি' 
শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে বহির্ত হইয়া যায় না) তাহাদের 
কিছু অংশ শরীরের মধ্যেই থাকিয়! যাঁয়। এইগুলি কাল- 
ক্রমে জমিয়া শরীরমধ্যস্থ অঙ্গগুলিকে বন্ধ করিয়া ফেলে। 
ইহাই অরার কারণ । 

লে দাণ্ডেকে (Le Dantec) এই সিদ্ধান্তের গ্রচার- 
কর্তা । তিনি বলিয়াছেন যে অরাগ্রন্ত জীবের মাংসপেশীতে 
এই সকল পদার্থের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে 
মাংসপেশ্র বড় কিছু আসিয়া! যায়.না। এগুলি শোপিতবহু 
ধমনীগুলির'যে ক্ষতি করে তাহাতেই জীবদেহের অনিষ্ট 
ঘটে) ধমনীগুলি দূর্বল হইয়া ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
জন্মে। যখন কাঁহাঁরো শরীরে এইরূপে এই সকল পদার্থ 
জমে তখন তাহার হঠাৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! উপস্থিত 
হয়। ডাক্তারেবা এই জন্যই বলেন, আমাদের ধমনীগুলি 
যতই বুড়া হয় আমরাও ততই বুড়া হুইয়া থাকি--“চvery 
one is ds old as his arteries.” ভাক্ধারেরা আজে! 
জরার এই কারণটিকে বশে আনিতে পারেন নাই। 

মাইক্রোফেগস্‌ (॥i০৮০০৪॥৭৪e5) নামক কতকগুলি 
জীব কোষ আছে সেগুলি সুস্থ জীবকোষগুলিকে 
গ্রাস করে। জীবদেহে এগুলি সকল সময়েই বর্ত্তমান 
থাকে এবং শন্তক্ষেত্রের আঁগাছার মত এগুলি 
যাহাদিগকে লইয়া কাজ তাহাদিগ্রই ক্ষতি করে। 
ইহাদের সংখ্যাধিক্য উপস্থিত হইলে অর্থাৎ ইহাদের দারা 


প্রধাসী-_ফান্তুন ১৩১৬ । 





| ৯ম ভাগ। 


শল ঞ্লিলা ও 


বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ভাল জীবকোবগুলির সংখ্যারতা ঘটিলে 
ওষধ প্রয়োগ দ্বারা ইহাদেব বিনাশ সাধন কর! উচিত, 
অনেকেই এইরূপ বলেন। কিন্তু লে দাণ্ডেকু বলেন, 

যে যদি ভাল”কোবগুলি আপনাদিগকে এইরূপে বিনষ্ট 
৬19৮8 হইবে যে সেগুলি নিশ্চয়ই দুর্বল 
হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ঘটিলে মাইক্রোফেগস্গুলির জন্থ 
ব্যবস্থা না করিয়া অন্য কোষগুলিকে সতেজ করিবার চেষ্টা 
করাই উচিত। মাইক্রোফেগস্‌ তো থাকিবেই, সেগুলিকে 
দমন কবিয়া রাঁখারই প্রয়োজন। বয়সের আধিক্যে জীব- 
কোবগুলি হর্কল হইয়া নাইক্রোফেগসের কবলগত হইতে 
আরম্ভ করে। মাদক দ্রব্য ব্যবহার এব* অনেক সংক্রামক 
রোগেও এইরূপ ঘটে। 

এই কারণগুলি ভিন্ন বার্ধক্যের আরে! অনেক কারণ 
আছে; বৃহৎ অস্ত্রে এক প্রকাব বিষাক্ত জীবাণু (micro- 
bian Poison) জন্মে। ইহা তাহাদের মধ্যে একটি। 
এরূপ হইলে জোলাপ লওয়া এবং নিরামিষ আহার করা, 


হত কি জি শি পা পপি সপ ও 


আবশ্তক। উৎপচিত ছুগ্ধ (Fermented milk) পান 


করাও আবশ্যক হয়; ইহা অস্ত্রে উৎপন্ন বিষেব প্রতিষেধক ।' 

শবীরের অভ্যন্তরে যে সকল বিষ জন্মে তাহাদের 
অধিকাংশই মুত্রাশয়েব সাহায্যে শরীর হইতে Rend 
হইয়া যায় মুত্রাশয়েব স্বাস্ট্যেব উপর আমাদের শার 
বিক স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ধমনীর স্তায় 
মুত্রাশয়ও যত জরাগ্রস্ত হয় আমরা ততই জবাগ্রন্ত হইয়া 
থাকি। 

গত বৈশাখ মাসের প্রবাঁসীতে আমরা ডাঃ ক্যাবেলের ' 
কতকগুলি আশ্চর্য্য অস্ত্রচিকিৎসার কথা বলিয়াছি) তাহা 
হইতে জানা যায় যে কোনো! জন্তর মুত্রাশয় সেই শ্রেণীর 
অন্ত কোনো জন্তর শরীরে সংলগ্ন করিরা দিয়া কাজ চালানো , 
যাইতে পারে। ডাক্তার মেনার্ড বলেন, যদি ডাঃ ক্যারেলেব 
পথ অবলম্বন করিয়া দুর্ঘটনায় মৃত কোনো যুবকের সুস্থ 
মুত্রাশয় লইয়া কোনো বৃদ্ধের দূষিত মুত্রাশয় পরিবর্তিত 
করিয়া দেওয়াও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি এই অসম্ভবটিও 
সম্ভব হয়, তাহাতেও বৃদ্ধের বৃদ্ধত্ব ঘুচিবাব কোনো সম্ভাবনা 
নাই। মাইক্রোফেগস্‌ ও দুষিত মুত্রাশয় ভিন্ন মানুষের 
বার্ধক্যের আরো বহু কারণ আছে। তাহার অপরাপর 


১১শ সংখ্যা 1] 
অস্থিগুলি, ধমনীগুলি, যত, মস্তিষ্ক প্রভৃতি কে পরিবর্তিত 
কবিয়া দিবে? ? ঁ 

কাজেই আমাদিগকে বুদ্ধ হইতেই হইবে । শত সহন 
বৎসব পূর্বেও যেমন, বিজ্ানেব উন্নতিতে স্ীতবক্ষ এই 
বিংশ শতাবীতেও ঠিক তেমনি কালের কবল হইতে বক্ষা 
গাইবাব কোনো উপায়ই নাই;--বার্ধক্য অবস্তস্তাবী! 


চীনদেশের কাজি । 


সুনান হইতে প্রতি বৎসর যে সদাগবের দল ঘোড়ার পিঠে 
লোহার বাসন, সোনাব পাত, জাখ্রোট, হরি তাল, উটের 
* কম্বল, ঘাঁসেব টুপি প্রভৃতি নানা জিনিস বোঝাই করিয়া 
বাণিজ্য কবিতে বাহির হইত, সাইসিযুং সেই দলের সওয়াব 
ছিল। এই দল ঠিকবর্ষাব পবেই সান্‌ প্রদেশে আসিয়া 
হাজির হইত-_সমস্ত দেশটা ঘুবিয়া ঘুরিয়া সওদা করিত, 
তারপর তুলা, আফিম্‌ প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া গ্রীন্মের শেষে 
্বস্থানে ফিরিয়া যাইত। এই ভাবে জীবনযাপন কখনই 
স্থথেব নয়। কোনো রকমে নাকে মুখে গু'জিয়া সকাল 
সাতটা বাজিতে না বাছিতে যাত্রা আরম্ভ, বারোটা-একটা 
বিলে যোড়াব পিঠ হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া গাছেব 
ছায়ায় বসিয়া একটু শ্রান্তি দূব হইলেই আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
 চলা। এব মধ্যে যদি কোথাও জল লইবাব আবশ্যক হয় 
তবেই এক আধবাঁব দাড়ানো হয়) নচেৎ একদমে চলিতে 
থাকে। শেষে বাঁজাবে আসিয়া পড়িলে সেথানে জিনিসপত্র 
বিক্রয়ের সময় যা একটু বিশ্রাম । 

রাস্তা যদি ভালো থাকে তবে প্রতিদিন ক্রোশ পনেরো 
হাঁটা হয়। পাহাড়ে রাস্তা হইলে চড়াই উৎবাই ভাঁডিতে, 
শিশিরে ভেজা পিছল রাস্তা চলিতে অনেক সময় লাগে, 
সেই জন্য দশ ক্রোপের বেশি একদিনে চল! হয়'ন1। রাত 
হইলে, মাঁটিব উপর' খড়-কুটো বিছাইয়া তাব উপবে কম্বল 
পাঁতিয়া সকলে শুইয়া পড়ে । 

দলের যিনি সর্দার তিনিই কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া চলেন, 
আর সকলকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। এই দলের সর্দীব 
ছিল-চু-কো-লিয়াং। যুনানের সবচেয়ে কড়া মদ যে 
গ্রামে তৈৰি হয় সেই গ্রামে ইহার জন্ম। জানি না সেই 


সংকলন ও ঈমালোচন-_-চীনদেশের কাজি । 


বৃ 


৯২৫ 


কারণে কি, না, লোকটা ভয়ানক মাতাল ছিল। মদ 
খাইয়া সে খন মুখ লাল কবিয়া বসিয়া থাকিতু তখন 
তার কাছে যায় কাব সাধ্য! মেজাজ তখন ভারি চড়া ! 
একদিন ওঁ বণিকদল এক পাহাড়ে রাস্তা ভাঙিয়া 
চলিয়াছে, সাইসিয়ুংএর ঘোড়াটা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া 
গেল--তাঁব পিটেব আসবাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল 
এবং ছু চারিটা জিনিস গড়াইয়! পাহাড়ের নীচে খদে 
কোথায় চলিয়া গেল। এ 
চুকো-লিয়াং দলেব আগে আগে ঘোড়াব পিটে চলিতে - 
ছিল_ দল ছাড়িয়া সে অনেকটা দূর অগ্রসব হইয়া গিয়া- 
ছিল। কাজেই তাহার কানে এই দুর্ঘটনার কথা তখন 
গেল না। সদ্ধ্যাবেলা সে যখন ঘোড়া হইতে নামিয়া 
রাত কাটাইবার জগ্ত জারগ! খুঁজিতেছিল তখন পিছন 


‘হইতে তাহার দল আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মুখে 


জিনিস খোঁওয়া যাওয়ার কথা গুনিয়া সে একেবাবে 
অগ্নিশর্খী হইয়া উঠিল! নেশায় তখন সে ভরপুব ছিল-_ 
মাথার ভিতবটা ঝা ঝা কবিতেছিল। মুখে যা আসিল 
তাই বলিয়া সে সাইকে গালি দিল। সাই এই গালি 
পবিপাক করিতে পারিল 'না, তাহাবও মেজাজ চড়িয়া 
উঠিল, সেও যাঁ-ইচ্ছা-তাই বলিয়া গালি দিল। তুমুল 
ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। রাগে চুকো-লিয়াং কাওজ্ঞানশৃন্ত 
হুইল। ঘোড়াব পিঠে চামড়ার থলিতে তাঁর একট! পিস্তল 
থাকিত, সে সেই পিস্তলটা বাহির করিতে গেল। সাই 
তখন বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিল। পিস্তলের থলিটা 
কাচা চামড়ার তৈরি-_চামড়াটা শুকাইয়া গিয়া পিস্তলটাকে 
গিলিয়া ধরিয়াছিল-_কিছুতে বাহিব হইতে দিতে চাহিতে 
ছিল না। চু টানাটানি করিতেছিল, দেই অবসবে সাই 
অনেকটা দূব পলাইয়! গেল। পিস্তল যখন বাহিব হইল 
তখন লিয়াং চাহিয়া দেখে সাই দৃষ্টিব বাহিরে চলিয়া গেছে। 

সাই ছুটিয়া চলিতেছিল । বনের মধ্যে অনেকদৃব গিয়া 
যখন দেখিল পিছনে কেউ তাড়া করিয়া আসিতেছে না 
তখন সে এক গাছের তলায় গিয়া বসিল--রাতের অন্ধকার 
তখন ঘোর হইয়া নামিয়। আসিয়াছে। 

সাই বসিয়! বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এখন কি করা 
যায়? দলের লোকেরা যেখানে আড্ডা গাঁড়িয়াছে সেখানে 


- ৯২৬ 


পথ চিনিয়া ফিবিয়া যাওয়া অসন্তব। তা ছাড়া আজ রানে 
“চু প্রিয্লাংএর সামনে যাওয়া আর বাঘের মুখে যাওয়া একই 
কথা। 

পাহাড়ের গাঁ বাহিয়া এক সুড়ি পথ নামিয়া গিয়াছে। 


০৩ সি জত ন 


' সাই সেই পথ ধবিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়া পাহাড়ের 


তলায় এক ছোট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল । 

সে গ্রামে কেবল চাষাদেরই ঘর । তাহার! শুধু তুলার 
. চাষ করে। চীনে ব্যবসাদারের! প্রতি বৎসর তাহাদের 
ঘর হইতে অনেক টাকাব তুলা কিনিয়া লইয়া যাইত। 
সাই তাহা জানিত। সে এক চাষার কুটীরে প্রবেশ করিয়া 
"নিজেকে এক মহাজনের গোমস্তা বলিয়া পরিচয়, দিল। 
বলিল, দলত্রষ্ট হইয়া! পথ হারাইয়া সেখানে গিয়া পড়িয়াছে। 

' চাষা যখন শুনিল, সে একজন তুলা-ব্যবসাযীব লোক 
তখন তাহাকে খুব আদ্বর কবিয়্৷ নিজেব কুটাবে থাকিতে 
বলিল। ভাবিল, লোকটাকে হাতে. রাখা ভালো-_সময়ে 
উপকারে লাগিবে। | 

সাই ভাবিয়াছিল রাত পোহাইলে সে পথ 'ধু'জিয়া 
দিজেদের দলে গিয়া জুটিবে। কিন্তু রাতের মধ্যেই সে 
জ্ববে পড়িল সাতদিন বেহু'স হইয়া 'রহিল। যখন জ্ঞান 
_ হুইল তখন তাহাদের দল কতদৃব চলিয়া গিয়াছে--তার 
' সন্ধান কবা বৃথা ! কাজেই যেখানে ছিল সেইখানেই সে 
থাকিয়া গেল। চাষা পাহাঁড়ে থাকিত বটে কিন্তু তাহার 
হৃদয়টা পাঁথবেব মত কঠিন ছিল না। অতিথিসেবায় 
তাৰ আনন্দ বই কষ্ট ছিলনা--সে সাইকে - অতি যত্বে 
“পুষিতে লাগিল। সাই মধ্যে মধ্যে চাঁষাকে স্তোকবাক্যে 
ভুলাইত। বলিত, তাব তুল! সে চীনদেশেব বাজারে খুব 
চড়া দবে বিকাইয়! দিতে পারে এমন ক্ষমতা তাব. আছে। 
চাঁষা যে এই সব উড়ো-কথায়, ভুলিত না তাহা.নহে! 
ভবিষ্যতে একটা বড় গোছের দাও মারিবার আশায় 
সে বেশ আনন্দের সহিত সাইয়েব ভবণপোষণ বহন 
করিতেছিল। 

সাইয়ের অনেক গুণ ছিল। , তাহার কথাব এমন 
বীধুনি ছিল যে সহজে লোক বশ' হইয়া যাইত। করেকজন 
চাষাকে রাজি করাইয়া সে সেই গ্রামে ব্যবসা আরম্ত 
' করিয়া দিল। চাঁষাদের নিকট হইতে তুল! লইয়া গিয়া 
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* ভালো বন্দোবস্ত হয়। এই স্থির করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল} 


[নি তাগ। 


সে চীনে মহাজনের নিকট বিক্ৰয় কবিরা আনিত, এব! 
চাষাদেব নিকট হইতে লাভেব কিছু অংশ গ্রহণ করিত। 
এইরূপ করিয়া সেই গ্রামের মধ্যে সে বেশ জমিয়া বিল. 
অল্পে অল্পে অর্থ সঞ্চয় হইতে লাগিল, এবং গ্রামেব মৌড়ল- 
কন্তার সহিত তাহাব বিবাহ হইয়া গেল। তখন সে 
নিজে কিছু জমী কিনিয়া চাষ আবস্ত করিয়া দিল। " দিনে 
দিনে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিল। 

কয়েক বৎসর পবে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ 
করিল। ছেলেটির খন বয়স চাব বৎসর তখন সাইয়ের 
ভাবনা! হইল কি কবিয়া ছেলেটিব লেখাপড়ার ভালে! 
বন্দোবস্ত করিবে। সেই গ্রামে কেবল নিরক্ষর পাহাড়ী 
লোকেব বাস; '্লেখানে কোনো পাঠশালা ছিলনা). 
তাহারা লেখাপড়ার ধাব ধারিত না। . গোটাকতক মঠ 
আছে তাহাতে লিখিতে ও পড়িতে শেখানে! হয় কিন্ত 
তাদেব উপর সাইয়েব কোনো! শ্রদ্ধা ছিলনা-_কারণ সে 
শুনিয়াছিল যে মঠের পুরোহিতরা বামদিক হইতে 
ডানদিকে একটানে লিখিয়! ষায় ; কি অদ্ভুত! - 

সাই নিজে লেখাপড়া শেখে নাই সেকথা সত্য, কিন্তু 
তাহাব অবস্থা যখন ভালো হইয়াছে তখন তাব ছেলে 
লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে? সে জানিত বড় বহে 
ছেলে মাত্রই লেখাপড়া শেখে, এবং তাহাদের শিখিবাব 
উপযোগী একটি মাত্র ভাষা আছে, তাহা চীন ভাষা! 
ছেলেকে যদি শিখাইতে হয় তাঁহা হইলে এই চীন ভাষা 
শেখানোই উচিত-_কাঁবণ তার ছেলে এখন বড় ঘবেব 
ছেলেরই মত যে। কিন্তু এ গ্রামে সে ভাষা শিখাইবে কে? 
চীন মুলুকে না গেলে তে! হবে না! সেখানে যাইতে ক্ষতি 
কি? সে তো তাবস্বদেশ। তাছাড়া তাহাব এখন বেশ 
ছুপয়সা অমিয়াছে-_নিজের গ্রামে গিয়া এখন সে বেশ 
স্থখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পাবে, এবং ছেলের লেখাপড়ারও 
লা-টি! আমি মনে করছি, এইবার চীন মুলুকে রি 
যাবো! ' 

এই কৰা নী মন বিস্ময়ে EEE an 
সে চোখ হুটা বড় করিয়! বলিল- চীন মুলুক ৷. সে কোন 
দেশ? কত বড়? এখানকার চেয়েও বড় জায়গা নাকি! 


১১শ সংখ্যা । ] 


সাই হো হে! করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রপের স্বরে : 
বলিল--কি কথাই বল্লে! এখানকার চেয়ে বড় নাকি! 


- চীনদেশ ছেড়ে দিলে পৃথিবীতে আর বড় জায়গা থাকে না, 


জানো । আমাদের ও তুলোর ক্ষেতের ধাবে খানার গায়ে 
শেওলা ফুটেছে দেখচে__চীনদেশট! এ. প্রকাণ্ড তুলোর 
ক্ষেত আর তোমাদের এই গাঁ ওঁ শেওলার একটা পাঁপড়ি । 
কত তফাৎ বুঝলে? আর বেশি দিন নয়, শীঘ্রই সে দেশ 
চোখে দেখবে-_তখন বুঝবে- বুঝবে! 

লা-টি অবাক হইয়৷ গেল। টির বল 
বাপু ওসব বড় বড় জারগা আমার ভালো'লাগেনা। হু 
দুবাব আমি সহবে গেছি --ছ্যাঃ তেমন জায়গায় মান্ষে 
থাকে! বাড়িগুলো এমনি ধেঁসাঘেসি, আর এত বড় বড়! 
লোকগুলো! ভারি বেহায়া । বস্তাগলো_আরে ছযাঃ_ 
ধুলোয় কাদায় ভরা! আমি তোমাদের ও চীনদেশে 
যাচ্ছি না। আচ্ছা, যেতে কত দিন লাগবে?-_ খুব দুব 
নাকি? | 

সাই বলিল---তুমি নেহাৎ গাধা দেখচি। তোমাদের 
এখানকার যে সহব সেখানকার অজ্ঞ পাঁড়ারগীঁয়ের কাছেও 
তা ধেঁসতে পারেনা। সেখানকার বাড়ি কী! এখানকার 
মত এই মাটির মনে কবছ না কি! তা নয়। ইট 
পাঁথরে গাঁথা বড় বড় ইমারৎ! লম্বা লম্বা ঘর! এই ফটক 
--আকাঁশে মাথা ঠেকেচে। বাড়ির সামনে ফুলেব বাগান। 
চাকববাকর হৈ হৈ করচে। রাস্তাঘাট চকুচকে পাথরে 
বাঁধানো, ঝর ঝর করচে--ছু চ পড়লে খুঁটে নেওয়া যায়। 
দেখবে-_দেখবে_সবই দেখবে--রোসো না। ভালো 


* ভালো সব পাঠশালা আছে সেখানে ছেলেকে পড়তে দেবো, 


লেখাপড়া শিখে তোমার ছেলে যখন জঙ্জিয়তি করবে 
তখন বুঝতে পাববে কেন সে দেশে যাচ্ছি। 

লা-টি চটিয়া উঠিয়া বসিল--খালি বক্‌ বক্‌ করছে! ! 
যেতে কত সময় লাগবে সেই কথা আগে বলনা । 

যেতে লাগবে ক দিন? বেশি দিন না, এই হুদ্দ 
মাস ছই। তা তোমার কোনো কষ্ট হবেনা_-দিব্যি 
পান্ধি চড়ে যাবে। 


--বাবাবে ছু-_মাঁস ! আমি যাচ্ছিনা। তোমার খুসী . 


হয় তুমি যাও । আমি যেখানে আছি সেইখানেই থাকবো। 


সংকলন ও সমালোচন-_চীনদেশের কাজি । 


হন লী লস পিপিপি তলা মিতা এ লাস্ট আসছি ০ সি লাগত পিস ৯ ৯ লাচিত সি শি লা পসরা সি পা দিত পান্তি তো পি ৪টি 
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৮ 
লাগ ০৯৯ ৬ ৩ পাটি শা পিসি সপ ও লজ পরি পক পপি লাশ" 


তোমার ও ইটের ইমারৎ পাঁথবের বস্তা আমি দেখতে 
চাইনা-_আমার এ মাটির ঘর পাহাড়ে রাস্তাই বেশ! 

__যাবে না বই কি ! ছেলে মানুষ করবে কে ? এখানে 
থাকলে ছেলেটা তো তোমার মত মূর্খ হবে! সে হচ্ছেনা 
বাপু। ছেলেকে জজ না করে আমি ছাড়চিনা। 

এই কথায় লা-টি বুক চাপড়াইয়া কাদিতে লাঁগিল। সে 
বলিল--মারো, কাঁটো, যাই কবো আমি সেখানে কিছুতে 
যাবোনা। তুমি আমার জোব করে নিয়ে যাবে? মনে 
নেই বিয়েব সময় কি বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? আমাকে 
কখনো এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাবেনা । এখন তবে 
এ কি বলচো! গ্রামগুদ্ধ লোককে মদ খাওয়ানো হোলো, 
দশটা শূয়োব পাঁচটা মুরগী জবাই হোলো, ভবে তে! 
আমাদের বিয়ে হয়েছে। সেই বিয়েতে যে প্রতিজ্ঞা 
করেছো, সে প্রতিজ্ঞা তুমি রাখবে না! এত বড় পাষণ্ড 
তুমি! পাপের ভয় নেই? যে দেশের নাম আমি জানিনা, 
যে দেশ চক্ষে কখন দেখিনি, যেখানকার লোক আমার 
চেনে না, যেখানকাব লোককে আমি চিনি না, সেই দেশে 
তুমি আমার-নিষে যাবে ? তোমার অধর্ম্মের শেষ থাকবেন! 
যে।' 

সাই বলিল-_আমার ধর্ম, আমার অধর্ম্ম আমি বুঝবো, 
তোমায় আর মুখনাঁড়া দিতে হবেন! ।, ধর্মের কথা, শাস্ত্রের 
কথা তুর্মি মেয়েমানুয কি জানে! শাস্ত্রে বলেছে খ্বামীই 
স্ত্রীর একমাত্র মালিক । আমার ঘোঁড়াকে যেমন যেখানে 
খুসি আমি নিয়ে যেতে পারি, স্ত্রীকেও তেমনি পারি। 
দুষ্টুমি করণে ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক কসাই, স্ত্রীর 
পিঠেও তেমনি কসানে| যায়__-শান্ত্রে একথাও বলেছে। 
তোমার ওসব কথা আমি শুন্বোনা। তোমায় যেতেই 
হবে। দেখো, ফেব ভালমাহ্ছযি করে বলছি-_চল এই 
বেলা । সেখানে গেলে তোমার আর ফিরে. আসতে ইচ্ছে 
করবেনা দেখো আমার এ কথা সত্যি কি না! 

লা-টি দৃঢ়স্ববে বলিল--আমি যাবে! না। 

সাই সেই কথ শুনিয়া ভয়ানক চটিয়া উঠিল । বলিল 
তবে এইখান্র মরতে পড়ে থাকো । আমি ছেলে নিয়ে 
চল্লুম ! 

লা-টি স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে পারে কিন্তু ছেলেটিকে 


৯২৮ 


কোল ছাড়! করিতে পাবেনা। সে কানিয়া উঠিল। 
বলিল_-আমার ছেলে আমাব কাছে থাকবে । 

স্যুই বলিল-__কিছুতে না । 

লা-টি এই কথ! শুনিয়! কাঁদিতে কাঁদিতে চুটিয়া ঘর 
হইতে বাহিব হুইয়া গেল। মার কাছে আসিয়া হাজির! 
তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া বলিল-_আমি যেতে 
চাইনে বলে, মা, আমায় যা-না-তাই বলচে | 

, লা-টির মা বুড়ি। তাব বয়সে সে অনেক দেখিয়াছে। 
সে বলিল-_বাছা! শুধু বকুনিতেই এই ! এখনো তবু 
পিঠে লাঠি পড়েনি! আমি এই বরাবব দেখে আসছি, 
স্বামীর মার খেতে খেতে স্ত্রীব হাড়গোড় আর আস্ত থাকে 
ন! ভোর ভাবি ভাগ্যি ষে তোর গায়ে এখনো লাঠি 
পড়েনি। তুই তো স্থখেই আছিস, গায়ে গয়না গাটি 
পরেছিস, বাজাব হালে আছিস। তোকে জলও তুলতে 
চয় না, ঘরও ঝট দিতে হয় না। এট দেখ না বাপু, আমি 
তো গায়েব মোড়লেব স্ত্রী, খাটতে থাটতে আমার প্রিব 
বেরিয়ে আসে। এই বুড়ো বয়সেও আমাকে বাজব! 
মাথায় হাটে সওদা কবতে যেতে হয়। তুই তে! দিব্যি 
পায়ের উপব পা দিয়ে আছিস। পান্ধি চড়ে বেড়াস, আব 
গীয়েব লোকেব সঙ্গে কৌদল কবিস | তোঁব স্বামী মতো 
স্বামী কজন পায়? সে তোকে কত সুখে বেখেছে। 
তার কথা তুই মানবিনে? না মানিস নিজেই ভুগবি। 
এইখানে একলা! পড়ে থাকিস! তোব দুঃখে তখন শেয়াল 
কুকুর কীদবে ! 

মায়ের কথ! লাঁ-টির ভালো লাগিল না। সে ভাবিয়া- 
ছিল মা স্বাসীব কাঁধ্যে প্রতিবাদ কবিবে, কিন্ত তাহাকে 
স্বামীবই পক্ষ লইতে দেখিয়া তাহার দুঃখ উলিয়! উঠিল । 
সে তখন বাপের কাছে গেল। 

বাপ ক্ষেতে জমি চষিতেছিল। 
এক পাহাঁড়েব উপরে । লা-টি সেইখানে হিয়া চলিল। 
চলার পরিশ্রমে ও বৌদ্রের তাপে সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া 
পড়িল। অবশেষে হাপাইতে হাপাইতে বাপে কাছে 
আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিল। বাঁপ সে সকল 
শুনিয়া উত্তরে যাহা! বলিল তাহ! লা-টিব আদপেই মনের 
মতো হইল না। বাবা! বল্লিল--যাবার যখন মন 


ক্ষেত অনেক দুবে 


ইভান! 


কৰছে তখন সে যাবেই, তাকে কেউ: ধরে রাখতে 
পাববে না। তুই না যাস্‌ পড়ে থাকবি। ছেলেকে 
সে এখানে রেখে যাবে না, সঙ্গে কবে নিয়ে যাবেই।.- 
ছেলে ছেড়ে ষদি থাকতে না পারিস তো তোকেও 
সঙ্গে যেতে হবে। আব এখানে যদি থাকিস তাহলে _ 
বিয়েব আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেমন ক্ষেতে | 
কাজ করতিস, তেমনি করবি। আমি তো আব বসিয়ে 
খেতে দিতে পাববো না ! 

লা-টি ভাবে নাই তাহাব বাপ মা এমনি নির্দয়ের মত 
কথা বলিবে। সে ভাবিয়াছিল তাহাব! নিশ্চয়ই স্বামীকে 
গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বাধা' দিবে। এখন সে অকুল পাখাবে 
পড়িল। এক গাছেব তলায় বসিয়া সে গালে হাত দিয়া : 
ভাবিতে লাগিল। সামনে একটা ক্ষেতে ‘কতকণ্ড এ 
চাষার মেয়ে কোমব বাধিয়া জমিতে নিড়েন দিতে 
বৌদ্রেব তাপে ও পবিশ্রমে তাহাদেব মাথাব ঘাম পারে 
পড়িতেছিল। এই দৃশ্ত দেখিয়া লা-টিব মন ছাৎ করিয়া 
উঠিল। এখানে থাকিলে ছুদিন বাদে তাহারে! 'অবস্থা - 
গ্রপ হইবে। বাপ রে তার চেষে মবা ভালো! সে 
তখন মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারিল তাহার স্বামী 
তাহাকে কত স্থখে বাখিয়াছে। সেখান থেকে ধীরে | 
ধীরে সে স্বামীর ঘবে ফিরিয়া গেল। অভিমানে ও 
আত্মগর্কের মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল ন! বটে কিন্তু মনে 
মনে ঠিক কবিল স্বামীর সহিত চীন মুলুকে যাইবে। 
স্বামীও আর উচ্চবাচ্য করিল না। বাবন্বার যাইবা 
জন্তু অনুরোধ কবিয়া সে স্ত্রীব কাছে নিজেকে হেয় 
করিতে চায় না। সে ঠিক করিল স্ত্রীকে এইবাৰ দেখাইবে 
বে স্ত্রী না থাকিলেও তাহাব দিন চলে-_তাহাকে সঙ্গে 
লইতে দে তত ব্যস্ত নয়। 

ছুই জনে এইরূপ চুপ্চাপ্‌ রহিল। শেষে যাইবার দিন 
যথন পান্ধি আসিয়া হাঁজিব, তখন লা টি ছেলেটিকে বুকে 
লইয়া আন্তে আন্তে পান্ধিতে 'চাড়িয়া বসিল-__-কোনো৷ কথা 
বলিল না। গোলমাল চুকিয়া গেল । 

দু'দিনের পথ চলিবাব পর তাহাদেব সঙ্গে এক বণিক- 
দলেব দেখা । তাহাবাও চীনদেশেব যাত্রী । সেই দলেব 
যে সরদার তার নাম ছিল লি। এখানকার পথঘাট 


১১শ বংখ্যা। এ. সংকলন ও সমালোচন-_চীনদেশের কাজি। ৯২৯ 


লি মুখন্থ। সে বৎসরে বহুবার এখান দিয়া বাতায়াত 
করে। এখানকার নিয়মকানুন, আচীরব্যবহাৰ কিছুই 
ছে তাহার অবিদিত ছিল না। 
| লোকটাকে দেখিলে তাহার বয়স সহঙ্জে ঠাহর 
| হইত না। শরীরের প্রতি অনববত কুৎসিত অত্যাচারে 
তাহাঁব দেহে অকাল বার্ধক্য আসিয়াছিল। মুখে চোখে 
সদাই ব্দমাইদি খেলিতেছে। লোকটা বাহিরে দেখিতে 
মোলায়েম কিন্তু ভিতরে ভয়ানক কঠিন ছিল এবং মন 
পাপে পূর্ণ। মুখের ভাবে সে নিজের স্বরূপ ঢাকিয়া 
রাখিবাৰ চেষ্টা করিত। দেখিলেই বোধ হইত খুব 
স্ফুণ্তিবাজ ;--সদাই মুখে হাঁসি, গান, গল্পগুজব, ঠাষ্টামস্ববা 
লাগিয়াই আছে। এমন সব মজাঁব মজার চুট্‌কি গল্প 
বলিত যে লোকেবা হাসিয়া খুন হইত। গলাও বেশ মিঠা 
* ছিল) গান গাহিয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারিত। যে 
তাহার সঙ্গে মিশিত সেই বেশ একটা আমোদ উপভোগ 
1 রিত। পথ-চলাৰ পক্ষে এমন একটা সঙ্গী বড়ই উপাদেয় । 
সাই তাহাকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিতই হইল । 
সাই ও লি ঘোঁড়াব পিঠে আগে আগে চলিতেছিল, 
পিছনে লা-টি ছেলেটিকে লইয়া ঘেরাটোপ-ফেলা পাক্কি 
[7চড়িয়া যাইতেছিল। লির নজব লা-টিব পাক্ষিব উপরে। 


“বাতাসে যেমন বেরাটোপটা এক একবাব উড়িয়া যায় অমনি . 


লি লা-টিকে আড়চোখে দেখিয়া লয়। লি দেখিল লা-টিব 
" চেহাবা মন্দ নহে, গায়ে বেশ ভাবি ভারি গহনাও আছে। 
স্বামীর সহিত লা-টির যে একটা মনোমালিন্ত চলিতেছে 
তাহা তাহাদেব পবস্পরের ব্যবহাবে পি শীপ্বই বুঝিতে 
পাঁবিল। সে ভাবিল বাঃ, বেশ একটা সুযোগ জুটিয়াছে! 
সে তখন লা-টির পান্ধির খুব কাছ ঘেঁসিয়া ঘোঁড়া চালাইতে 
লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে গুন্গুন্‌ করিয়া ছুটি একটি প্রণয় 
সঙ্গীত ছাড়িতে লাঁগিল। সুবিধা বুঝিয়া লা-টির উপব স্পষ্ট 
- ভাবে কটাক্ষবর্ষণ কবিতেও ছাড়িল না। সে চাঁহনিতে 
* লা-টিও যে ঘাড় হেট করিয়া রহিল, এমন নহে । সন্ধ্যার 
বাতাসেব সঙ্গে লির গুন্গুন্‌ গান তাহার প্রাণে একটা 
মদিবতা আনিয়া দিতেছিল। সমস্ত দিন লির হান্ত-কৌতুকে 
সে বেশ একট। আমোদ উপভোগ করিয়াছে। সেই 
সঙ্গে লির উপর কেমন-একটা-ভাঁব তাঁহাব মন অধিকার 


করিয়া বা বলিয়াছে। সেই এটি ভি রিটা 


কবিতেছিল তখন তাহাতে সে বিরক্ত না হইয়া ববং 
খুসীই হইতেছিল! এবং ইচ্ছা! করিয়াই দে কটাক্ষের 
জবাবও দিতেছিল। 

রাত্রে এক গ্রামের এক চটিতে তাহার! আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। সেখানে রাত্রিযাপনের পর সকালে বাহির হইয়! 
সমন্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় আব এক চটতে থামিল। 
এই ভাবে চাবি দিন কাটিয়া গেল। এব মধ্যে লির 
কোনে! পরিবর্তন দেখা গেল না; সে যেমন গান 
গাহিতে গাহিতে, গল্প করিতে করিতে এবং মাঝে মাঝে 
লা-টিব উপর কটাক্ষ করিতে করিতে আসিতেছিল, তেমনি 
আসিতে লাঁগিল। লা-টিও তেমনি ভাবে তাহাকে প্রশ্রয় 
দিতে লাঁগিল। তাহার গান, যে লা টিব কানে ভালো 
লাগে, এবং গল্পগুলো সে যে খুবই উপভোগ করে এমন 
আভা দিতে ছাঁড়িল না। সাইয়ের অজ্ঞাতে দু'জনের 
মধ্যে বেশ একটা! পরিচয় হইয়া গেল। 

পাঁচ দিনের পর তাহারা সান্‌ বাক্যের প্রায় সীমানায় 
আসিয়া পড়িল। এ জায়গাটায় চীনে ধবণে ছোটোখাটো| 
কতকগুলে! পাস্থনিবাস আছে, তাহাবই একটাতে তাহার! 
আশ্রয় লইল। তথন প্রায় সন্ধ্যা। লি তাহার আসবাব 
প্র ও ঘোড়া কোথায় বাখিবে সেই ব্যবস্থা করিতে গেল, 
সাই স্ত্রীপুত্রকে লইয়া পাস্থনিবাসেব একটা ঘবে প্রবেশ 
করিত। - 

লা-টি গৌ হইয়া আছে--কথা কহে না,_সুখে 
প্রসন্নতাব চিন্মাত্র নাই। লা-টির এমন ব্যবহার সাইয়ের 
ভালো লাগিল না-_সে বিবক্তি বোধ করিল। স্ত্রীর সহিত 
কোনো কথা না কহিয়া সে সেখান হইতে বাহির হইয়া 
গেল। মনে কবিল একটু এদিক ওদিক বেড়াইয়া জায়গাটা 
দেখিয়া আসি। লা-টি সেই ঘবে একলা পড়িয়া রহিল । 

সাই যখন ফিরিল তখন রাত হইয়ছে। সে একেবারে 
সটান্‌ স্ত্রীব ঘরে প্রবেশ করিল। যেমন সেখানে যাওয়া 
অমনি লা-টি চীৎকার কবিয়া উঠিল-_ওগো কে আছো 
রক্ষা কবো-_খুন করলে, মেরে ফেব্পে,-_-ডাকাতি! ডাকাত! 
লি। লি! শীত্র এসো! 

লি যেন দরজার পাশে দীড়াইয়া লা-টির এই কথাগুপির 


৪১৩০ 


অপেক্ষা করিতেছিল_সুখ হইতে সব কথা বাহিৰ হইল 
কিনা হইল তাহা না গুনিয়াই 'সে ঘবের মধ্যে ছুটিয়া 
আসিল'। সাইয়ের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল 
-তুই পাগল না মাতাল? রাত্রিবেলা আমার স্ত্রীর ঘবে 
ঢুকেচিদ! এত বড় স্পর্ধা তোর! বেবো এখনি--নইলে 
গলাধাক! দিষে বাব কোববো । | 

সাই অবাক হুইয়া ফ্যাল্‌ ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল-_ 
মুখ দিয়া কথ! সরিল না। 

ইতিমধ্যে পান্থনিবাসের কর্তা, চাঁকরবাকরবা গোলমাল 
শুনিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং তাহাদের সকলকে 
গাল-করিয়া ঘিবিয়া দাড়াইল। লি তাহাদিগকে শুনাইয়া 
জোর-গলায় বলিল--বের কবে দাঁও-_-ওকে 'বের করে 
দাও। হাঁ কোরে দেখচো কি? এমনি কোরে তোমর! 
পাগল মাতালকে এখানে জায়গা দাঁও__যাঁদের দৌরাত্তে 
ভালমান্থ্যেব প্রাণ ওষ্ঠাগত ! 

পাস্থনিবাসের কর্তা মাথা চুলকাইয়া কহিল--ও তো 
আপনাদেরই দলের লোক মশায়!-_-আপনাদের একসঙ্গে 
তো এসেছে! 

লি বলিল__-আবে মোলো, আমাদের সঙ্গে এসেছে 
বলেই কি আমাদের দোষ! তা বলে কি তোমবা পাগল 
মাতাল নচ্ছার লোকদের এখানে স্থান দেবে? ভদ্রঘরের 
মেয়েদের কি এখানে আঁবরু নেই? এখনি ও মাতালটাকে 
তাড়াও বলচি, নইলে ও যে বকম করে আমাব দিকে চাইছে, 
তাতে নিশ্চয় আমাকে ওর খুন করবাব মতলব আছে! 

সাই রাগে থরথর করিয়া কাপিতেছিল-_সে চুটিয়া 
লিকে আক্রমণ করিতে গেল। পাস্থনিবাসের লোকেরা 
তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং অনেক ধ্বস্তাধ্স্তির 
পর তাহাকে বাড়ি বাহির করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া 
দিল। সাই তখন সজোরে ফটকের উপব লাথি, কিল, 
চড় মাবিতে লাগিল, কিন্তু সে লোহার কপাট একটুও 
কাপিল না। তখন সে নিকপায় হইয়া বাস্তায় দাড়াইয়া 
চীৎকার কবিতে লাগিল। সে পাড়ার লোক তাহাব 
কোনে” খপবই লইল না;-_তখন অনেক রাত হইয়াছে, 
তাছাড়া পাস্থনিবাসেব আশেপাশে এমন গোলমাল শোনা 
তাহাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 


পরথাসী--ফান্তুন, ১৩১৬ । 


জিরার 


এক পাহাবাওয়ালা আসিয়া সাইয়েব পিঠে এক রুলের 
গুঁতা দিয়! বলিল--চুপ র’ চেঁচাসনি। এই' বলিয়া সে 
একটা হাতকড়ি বাহির করিল। সাই কোনো কথা না A 
বলিয়াই তৎক্ষণাৎ একট! চক্‌চকে পদার্থ তাহার হাতে 
গুজ্জিয়া দিল। আগুনে যেন জল পড়িল! পাহারাওয়ালা | 
একেবারে নরম হইয়া গেল--তাঁহার কথার ভাঙ্গ, 
গলার স্বর পূর্বের চেয়ে অনেক নীচেব পর্দণয় নামিয়া 
আসিল। সে বলিল-মশাই! আপনার ভারি ভাগ্যি 
আমার নজবে পড়েছিলেন, আর কেউ হ’লে কথাটি না 
কয়ে আপনাকে একেবাবে হাঁজতে ঠেলুতো। আমি ভদ্র- 
লোক, ভদ্রলোকের মান রাখতে জানি! এখন যত সব 
ছোটোলোক পাহারাগিরিতে ঢুকেছে! হ্যাং, আপনার 
হয়েছে কি জিজ্ঞাসা করতে পাবি? 

সাই /লাটা একটু পরিষ্কার কবিয়া বনিল-আমার 
স্ত্রীচুবি গেছে! 

স্ত্রী চুরি ! এতদিন পাহারা দিচ্ছি, কই, এমন কথা তো 
কখনো শুনিনি ! গায়ে তার কি দামী গহনা ছিল? ্‌ 
* ছিল বই কি | তা ছাড়া আমার ছেলে সেই সঙ্গে ! 

ছেলে! এমন চোর তো দেখিনি! ছেলে পোষ- 
বারই যদি তার সামর্থ্য আছে তবে সে চুরি করে কেন 
মশাই! আপনাব কথাগুলো কেমন-কেমন ঠেকচে | 
কিছু মনে করবেন না । কথা গুনলে আপনাব মাথার ঠিক 
আছে কিন! সন্দেহ হয়। আপনি একটু বিবেচনা করে 
আমাদের মত লোকের সঙ্গে কথা কইবেন--কারণ এসব 
কথ! আদালতে আপনাবই বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে ! 

সাই রাগে ফুলিতে ফুলিতে হুড় হুড় কবিয়া আস্ভোপাস্ত 
সব বলিয়া ফেলিল। তাব পর বলিল-_বাপু হে! আজ 
এখনই তোমাদের কর্তাব সঙ্গে যদি দেখা কবিয়ে দিতে 
পারো তাহ'লে তুমি যা চাইবে তাই পাবে! 

পাহাবাওয়াল! মাথা নাঁড়িয়া বলিল--অসম্ভব ! এতবারে || 
তীব সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব! তিনি এই সবে চণ্ডু - 
খেতে বসেছেন। তাছাড়া তাঁকে নজব দেবাব মত কোনে! 
জিনিস তোমার কাছে এখন নেই__এত রাত্রে বাজারেও 
পাওয়া যাবেনা । এখানকার বিচারকর্তা যিনি, তিনি বড় 
বদমেপাজি। কাকর মুখে তিনি কোনো কথা শোনেন 


১১শ সংখ্যা । ] 


না-লিখে তাকে শব জানাতে হয়। তোমার নালিশ 
কি ত! আঁগে ভালে করে লেখাতে হবে। . আমি তোমাকে 
ই. একপন..লোকের কাছে নিয়ে যেতে পাঁবি--সে ভারি 
পণ্ডিত | দে এমনি করে বানিয়ে তোমাঁব কাহিনী লিখে 
" দেবে যে আদালতে তা পড়বার সময় ঘরন্তদ্ধ লোক চমকে 
* উঠবে। সেই তোমায় বলে দেবে কি সওগাদূ দিলে 
বিচারপতি সন্তষ্ট হবেন,_এবং কোন্‌ সময়টি দেখা করলে 
তোমাব কাজ হাসিল হ’বে--সব সময় তিনি ঘুদ্‌ মেজাজে 
থাকেন না তো! -দেখুন মশাই! আমার সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল বলেই আপনার সব দিকে স্মবিধা হয়ে গেল। 
আর কেউ হলে আপনাকে -এতক্ষণ হাজতে পুবে পিঠে 
বেত কণাতে ! এই বলিয়া সে সাইয়ের দিকে দক্ষিণ 
” হস্ত বাড়াইয়া দিল এবং অল্লক্ষপণ পবেই সে হাত জামার 
জেবে প্রবিষ্ট হুইল ! - 
সাই তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া-পূর্বোক্ত ব্যক্তিটির 


ES 


7 বাসায় গেল। সেখানে নিজের দবধান্ত লেখাইয়! সেই বাড়িব ' 


বাহিব-বারান্দার একপাশে শুইয়া রহিল। সকাল হইলে 
দ্ববখান্ত খানি লইয়া তাহাব সঙ্গে কিছু 'ফলমুল- মিষ্টান্ন 
_ যোগ করিয়া বিচারকেব সামনে ধরিল। বিচারক দবধান্ত- 
+ প্র্রধানির দিকে নজর দিয়া তাহা পাঠ করিতে হুকুম 
দিলেন। পাঠ শেষ হইলে সাইকে তাহাব নাম ধাম গোত্র 
ব্যবসা জিজ্ঞাসা কবিয়া একখানা 4 খাতায় তাহা 
টুকিয়া লইলেন। 


সাই খুব উৎসাহের সহিত বিচারপতির কথার অবাব' 


দিতে লাগিল । সে বলিল__এ জেলায় সে আব কখনো 


আসেনি বটে কিন্তু পবের জেলাষ তাহাকে সকলেই চেনে, 


সে সেখানে একন্ন গণ্যমান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ! 


বিচারক বলিলেন_সে কথা আগে বলনি কেন ?, 
প্রথমে তাঁরই বিচার করিতে হইবে যে! তুমি এ দেশের, 
' লোক নও, অথচ এখানকার আদালতে বিচারপ্রার্থ সে 


কাবণে তোমাকে জবিমানা দিতে হইবে। যথা :_এ 

জেলায় আব কখনো আসনি ?: তোমাব যে নাম ধাম 

টুকিয়া লইয়াছি তাহার জন্য এক 'ভরি রূপা |. তাবপর 

_. তুমি যে কাজ রাত্রে রাস্তায় গোলমাল করিয়াছ: তাঁহার 

দরুন এক ভরি রূপা। এ ছাঁড়া পাহারাওলার মিছামিছি 
রর i 


ংকলন ও বমালোচন--লীনদেশের কাজি | 


৯৩১ 


সময় নষ্ট করিরাছ তাহান ভৱ এৰ ভরি; এই আদালতে 
প্রবেশের জন্ত এক ভবি, তোয়ার আর্জি শোনা. হইয়াছে 
তাহাব জন্য এক তরি, আমাব এতটা সময় গেল তাঁহার 


. জন্য দশ ভরি, আদালতেব আমল! আর্জি পড়িয়াছে তাঁহার 


জন্য ছু ভবি এবং আমি যে তোমাব এই সুবিচার করিলাম 
তাহাব জন্ত পাঁচ ভবি রূপা আঁদালতেব নিয়মে তোমাকে 
দিতে হইবে,_পাঁরিবে ?- 

সাই কোমবেব গেঁজে হইতে রূপা ও না বাহির 
করি আদালতের, পাওনা চুকাইয়া দিল। 

বিচাবপতি তখন বলিলেন--বেশ! এখন সব দস্তব 
মাফিক্‌ হইয়াছে--বে-আইনি এখানে চলে না। এখন 
তুমি যাও; কাল বিচাব হবে। তাব- জন্ত তোমাকে 
আবো পাঁচ ভরি রূপা দিতে হইবে--ইচ্ছা করিলে 'সেটা 
এখনই জমা দিতে পারো--কাঁবণ উহাব জন্য. কাল, যে 
আমার সময় নষ্ট হইবে তাহাব মূল্য আদায় করিয়! ওয়া 
আদ্বালতেব নিষম। আমি আজই তোমাব স্্রী,ও চোরকে 
তলব করিয়া তাছাদেব - শুনানি. .শেষ করিয়া. রাখিব। 
কাল বিচাব ফল জানাইব। এটাত নাত | 
যাঁও৷ 

সাই এই কথায় ভয়ানক চটিয় উঠিল. । সে বলিল_ 
আমাৰ আবার কাজ কি? আমাব কাজ এই ব্যাপারেব 
একটা নিষ্পত্তি করা। আমাৰ স্ত্রী পুত্র আমি আজ এখনই 
চাই। তাদেব এখনই ধবে, আনা হক!, নইলে ‘আমি 
মহা কাণ্ড বাঁধাবো। | 

আদালতেব মধ্যে দাঁড়াইয়া সাইয়েব এই বাচালতায় 
বিচারকর্তা আগুন হইয়া উঠিলেন, হুকুম না লইয়া, কথা 
কওয়াব অপরাধে সাইয়েব এক ভবি রোপ্যদণ্ড, হইল। 


তৎক্ষণাৎ আদালতেব লোকেবা ছুটিয়া- আসিয়া সাঁইকে 


কোনো কথা না বলিয়া ভাহাব থলি. কাড়িয়া লইল! এবং 
এক ভরি রূপা ওজন কবিতে বসিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 
নিক্তির রূপা বাখ্রাব বাটিটা মাটিতে ঠেকিল ততক্ষণ 
পর্য্স্ত তাহাব। রূপা চাপাইতে লাগিল। এইবপে'সমস্ত 
রূপাটুকু নিঃশেষ কবিয়া লইয়া- তাহারা সাইকে জোর 
করিয়া আদালতের বাহিব কবিয়া! দিল। সাই ব্হিরে 
দ্াড়াইয়া খুব চীৎকাব করিতে লাগিল । আদালতেৰ 


৯৩২ প্রবাসী- ফাল্ধন 


লো কেনা তন তাহানে রিয়া গারদে পুবিল এবং কয়েক 


ঘণ্টা আটক রাখার পর ছাড়িয়া দিল। 

এদিকে লি লা-টিকে সঙ্গে লইয়া আদালতে এই 
ব্যাপারের একটু পরেই উপস্থিত হইল। কোনো 
কথাবার্তা না-কহিয়া একখান! খুব ভারি বকমেব সোনার 
পাঁৎ ( অবশ্ত সেটি সাইয়েরই সম্পত্তি) একেবারে বিচারকের 
পায়ের তলায় ধরিল। তাঁরপব বলিল- হুজুর ! আমি 
এ জেলায় প্রায়ই আসি, হুজুরকে আমি খুব জানি 


হুজুরের প্রতাপ এ অধমেব অবিদিত নাই--আপনিই, 


এখানকার মাবাঁপ! আমার বড় দুঃখ যে সাই নামে 
একটা জুয়াচোরের সঙ্গে মামলায় পড়ে হুজুরের কাছে 
আমায় পরিচিত হতে হ’ল--একটা ভালো! উপলক্ষ্য ধবে 
আপনাব কাছে আসতে পাঁরলুব না। আপনাব মতো 
মহাশয় ব্যক্তির অমুল্য সময় এই সব মিথ্যা মামলায় নষ্ট 
হচ্ছে, এ বড়ই আপসোষের কথা ! 

বিচারক তখন লা-টিকে জিজ্ঞাসাবাদ কবিতে লাঁগিলেন। 
লির.সমস্ত-রাত-ধরিয়া-শেখানো বুলি লা-টি মুখস্থ বলার 
মতো! বলিয়া গেল। প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে লি সেলাম 
বাজাইয়| দীড়াইয়৷ উঠিয়া বলিল আমার বড় সৌভাগ্য যে 
আপনার মতে! বিবেচক বুদ্ধিমান স্থুবিচারকের হাতে এই 
মকন্দমার ভার পড়িযাছে। আপনার নিকট যে উপযুক্ত 
বিচার পাইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হুজুরের জ্ঞাতার্থে 
বলিয়া রাখি যে, এই মকদ্দমার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত আমি 
একতাল রূপা হুভুবে জমা দিয়াছি। 

লা-টি ও লি যেমন আদালত হইতে বাহিব হইয়া গেল 
অমনি সাই আসিয়া সেখানে উপস্থিত! দে বলিল-_ 
এখনি বিচার করুন ! 

জবাব হইল-_বিচাঁর শেষ হইয়া গেছে। তাঁহারা স্বামী 
সত্রীতে এতক্ষণ বাড়ি পৌছিয়াছে। তুই 

সে যে আমার স্ত্রী] আমার ছেলে! 

- ছেলে? ছেলের কথা তো ওঠে নাই ! পরের ছেলে 
তুই পাবি কেন? 

---সে আমার ছেলে-সে আমাব ছেলে--সে ছেলে 
আমার চাই ! 

সিটির রটনা 


১১৩১৬ । 


[৯ ভাগ 


কথা শেষ হইতে না হইতেই পেয়াদারা আসিয়া সাইকে 
ধরিল। বিচারকর্থা হুকুম দিলেন-_পঁচিশ বেত ! 

সাইয়েব কানে সেই কথা প্রবেশ কবিবামাত্র সে 
সেখান হইতে ছুট দিল। যাহাবা তাহাকে ধরিতে গেল . 
সজোবে তাহাদের হাত ছিনাইয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাঁগিল। « 
এবং ছুটিয়া ববাবর “সবওয়া*র প্রাসাঁদ-ভোরণে আসিয়া 
দাড়াইল। . সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঢাক বাঁধা ছিল ; সেই 
ঢাকের উপব ঘন ঘন কাটি দিতে লাগিল 

সবওয়াব প্রাসাদে যে ঢাক আছে তাহা সচবাচব 
বাজানো হয় না। রাজ্যে যদি বিপ্লব উপস্থিত হয় তবেই ' 
তাহাব উপবে কাটি পড়ে। বড় জোর আগুন লাগিলে বা 
খুন হইলে কথনে! কখনো বাজে-_তাঁর চেয়ে কম আবশ্তকে 
কখনো বাজে না। বহুদিন ঢাক নীরব ছিল; হঠাৎ চট 
ঢাকেব বান্ত শুনিয়া প্রাসাদে মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। 
সবওয়া ঘব হইতে বাহির হইলেন। চাঁকরবাঁকর, লোক- 
লক্কর,. সৈন্সামস্ত, দূত, প্রহবী, নাপিত, গায়ক, বাদক, ২. 
পানওয়াল! যে যেখানে ছিল চুটিয়া বাহির হইল, এবং ' 
সমুখে যে অস্ত্র পাইল তাহাই উঠাইয়। লইল। কাহাবে! 
হাতে শুধু ঢাল, কাহাবো হাতে শুধু তরোয়াল। কেউ ধনুক 
লইয়াছে তীব লয় নাই, কেউ তৃণ লইয়াছে ধনুক লয় নাই! 

সাই তখনো ঢাক বাজাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে 
আশপাশের জনতার দিকে কট্মট্‌ করিয়া চাহিতেছে। 
কেহ তাঁহাব দিকে অগ্রসব- হইতেছে না। অসমসাহসী 
একজন ছিল সে একটু কাছে গিয়া সাইকে জিজ্ঞাসা 
করিল-_“কি চাও তুমি?” তখন আর সকল লোক একটু 
সাহস পাইয়া তাহাব দিকে ঝুঁকিকা দাড়াইল এবং সমস্বরে 
বলিয়া উঠিল-__কি চাও তুমি? 

সাই বলিল__বিচার চাই! - 

সবওয়া যখন দেখিলেন কোনে! বিপ্লব বাধে নাই বা 
কোনো! পক্রপক্ষ তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করে নাই তখন 
তিনি উপবেব বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা + 
করিলেন-ব্যাপার কি? কে ও? - 

যে সবপ্রথম সাইকে প্রশ্ন কবিয়াছিল সে সবওয়ার 
দিকে মুখ তুলিয়া বলিল _ভুজুর 1- জি একর ডা 
বিচাব চার ! 





জ্ঞান না হুজুর ! 1. 
রং ওপরে নিয়ে আয় । 
পঞ্চাশের লোক সাইকে পাকড়াও করিয় টানিতে 













মে Ls বসিয়া ছিলেন তাহার তলে ফেলিয়া দিল। 
রঃ i সবওয়া প্রশ্ন করিলেন--ঢাক পিটছিলে কেন? 
সাই বলিল-_আমার স্ত্রী-_আমার পুত্র চুরি গেছে 

জিনা বিচারের জন্য গিয়েছিলুম--বিচার হয়েছে 
আমারি পিঠে পঁচিশ বেত! 
 সবওয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন--হ'ঃ! তোমার বোধ 
হয় জানা নেই আমার ঢাক যখন-তখন বাজে না। যদি 
কেউ শুধু শুধু গাজায় তাকে শাস্তি পেতে হয়, জানো। 
আগে দেই শান্তি নাও তবে তোমার কথা শুন্বো। ওরে! 
একে পঁচিশ বেত দে! 

ছুইজন পাইক আনিয়া সাইকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। 
তমা হইয়া! গেলে সবওয়া বলিলেন_-এতক্ষণে আইন- 
ৰব হল--আমার কাছে বে-আইনি হবার যোটি 
বল তোমার কি বলবার আছে--কে তোমার 
নর হি করেছে? | 
টু সাইয়ের অঙ্গ বেতের আঘাতে যত না. জলিতেছিল 
* রান: তত জলিতেছিল। সে একটু সামলাইয়া গেল। 
এতক্ষণে তাহার এই সংবৃদ্ধিটুকু জন্মিয়াছিল যে রাগ 
প্রকাশ করিলে আসল কাজ মাটি হইবে--তাহা'র লাঞ্ছনার 
অস্ত থাকিবে না। সে ধীরভাবে আগ্োপান্ত সকল কথা 
সবওয়াকে বলিল। সব কথা শুনিয়া তিনি হুকুম দিলেন 
বা এ নি তাদের ধরে নিয়ে আই | 


















ছুটি পাস্থনিবাসে যে যেখানে ছিল সকলকে ধরিয়া 
আনিল কি জানি ৰাছিয়া উনি গেলে বদি আসল 
লোককে না আনা হয়। 

ওয়া লিকে প্রশ্ন | করিলেন। 





লি বিল 





 পিঁড়ি দিয়া উপরে তুলিল, এবং সবওয়া যে 


‘ লইয়া খাইতে লাগিল । 


[হির হইতে না হইতে পঁচিশজন লোক উর্দস্বাসে ্‌ 


পাতের বাকি মিষ্টার দেওয়া লা 






লাউকে প্রশ্ন করা হইল, সে লাইফে আমি চিনি 
না--লি আমার স্বামী! 
এ বড় সমস্তার কথা । গা সাই কাহার 
বিচার করিয়া বলিতে হইবে। সবওয়া ভাবনায় পড়ি 
কি করিয়া ঠিক বিচার করেন ? বৃদ্ধের 
কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! সভাগ্ুদ্ধ লোক সত 
বিচার করেন__কেমন করিয়া ঠিক বিচ 
সবওয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইলে 
করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন 
ভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি আৰ 
বলিলেন__“বুড়ো মানুষ দৌড়ধাপ ক 
ওরে যা তো কিছু খাবার নিয়ে আয় 
তৎক্ষণাৎ সোনার থালে ফলমুল মিষ্টা 
হইল। সাইয়ের চারি বৎসরের পুত্র সেখানে 
তাহার হাতে আগে না দিয়া কি কিছু মুখে তো 
সবওয়া তাঁহাকে ডাকিয়া একটা মিষ্টান্ন দিলেন । ০ 
সবওয়া তখন আহারে মন 
এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লেন। ছেলেটির যখন খাওয়া শেষ হইল তখন সব 
তাহাকে আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--আর খাবি 
ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। সবওয়া রা 
যা তবে চট করে তোর বাপকে এইটে দিয়া আয়]. 
সে দৌড়িয়া গিয়া সাইয়ের হাতে মিষ্টার হি দি 
সাই তাঁহাকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিল। সভা? 
সবওয়ার জয়জয়কার পড়িয়া গেল! 5 
সবওয়া তখন দীড়াইয়া উঠিয়া বলিবেন_ জামার 
বিচারে বদমায়েস লি দোষী__তাহাকে রাস্তার মাঝে 
করাইয়া পাঁচশো কোড়া মারা obs লা-টিও 
তার দুশোবার কান মলা হোকৃ। আর ৫ 





























৯৩৪ 


এপ্স ললিপপ পাপী সর পাটি 


_. বিশ্বযন্ত্রের সর । 


আমার্দের সকলেরই ধারণা যে মনুষ্যক এবং বাগ্যাদি 
ব্যতীত বুঝি অন্য কোন প্রকারে সঙ্গীত উৎপন্ন হইতেই 
পারে না, এই জন্য আমরা অনেকেই জানি না যে আকাশ, 
বাতাস, জল, অগ্নি এবং মাটি কিরূপে গান করিয়া থাকে। 
যদিও এই পঞ্চভূতের সঙ্গীত মনুষ্যের সঙ্গীতের ন্যায় তান-লয়- 
স্থুরসমন্থিত নয় তবুও ইহারা নান! প্রকারে স্থুর উৎপন্ন 
করিয়া থাকে। 


ot eee See সিসি রাত 





অনেকে হয় ত ধারণাই করিতে পারিতেছেন না যে 
অগ্নির মত ধ্বংসকারী পদার্থ আবার কিরূপে সুরের স্ৃষ্টি- 
করিতে পারে। কিন্তু পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নিই এ বিষয়ে 
অন্য সকলের অপেক্ষা! বিশেষ দক্ষ এবং ইহার সুরবোধও 


অন্য সকলের অপেক্ষা তীক্ক। কোন একটা মোমবাতীর 
আলোর কাছে আন্তে আস্তে ফু দিলে একটা খস্‌খস্‌ 
শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোমবাতীর পরিবর্তে 
যদি আমরা “Chemi5t'5 19011)” বা রাসায়নিকের প্রদীপ 
ব্যবহার করি এবং মুখের পরিবর্তে “Blow pipe” দিয়া 
ফু দেওয়া হয় তবে পূর্ববাপেক্ষা আরও স্মম্পষ্টবূপে এবং 
সুন্দররূপে একটা স্থুর বাজিয়! উঠিবে। 

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে যদি একটা Bunsen 
পথও burnerএর উপর একটা লম্বা কাচের নল ধরা 


প্রবাসী-_ফাল্গুন, ১৩১৬ । 


Pi tN, 





| ৯ম ভাগ । 





EE UE I SO UES 


যায় তবে কিছুক্ষণ পরেই একটা স্থুর আপনিই বাজিয়! 
উঠিবে। কেবল তাহাই নয় কাচের নলটাকে উচু নীচু 


করিনা যথাযথরূপে স্থাপন করিতে পাঁরিলে আমরা অগ্নি- 


শিখা! হইতে সকল রকম স্বরই উৎপন্ন করিতে পারি । 
প্রফেসর হুঈটুষ্টোন্‌ এই নিয়মান্থসারে একরকম অর্গান 
প্রস্তুত করিয়াছেন। fl 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে অগ্নি যে কেবল সঙ্গীত 
উৎপন্ন করিতে পারে তাহা নহে ইহার শব্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট 
কাণও আছে। ২৩ ফুট লম্বা একপ্রকার অগ্নিশিখা করা 
যায়। ইহা খুব বেদনাবান্‌। 
এই অগ্নিশিখার নিকট যদি 
কাগজও ছেঁড়া যায় তবে ইহা! 
শব্দ করিয়া উঠে এবং কীাপিতে 
থাকে এবং দুরে একটা পয়সা 
পড়িবার শব্দেই ইহা! একেবারে 
নির্বাপিত হইয়| যায়। 

বাতাসের সঙ্গীতের কণা 
বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন | 
বাশের বনে বাতাস যে স্থুর 


সকলেই শুনিয়াছি। পূর্ববকালে 
গ্রীস্দেশে বাড়ীর সম্মুখে এক- 
প্রকার বীণা ঝুলাইয়া রাখা হইত তাহ! আপনিই বাতাসে 
বাজয়। উঠিত। গ্রীকগণ ইহাকে *4১০০1192 081৩7 
বলিত। আজকালও মালয় উপদ্বীপ-বাসীদের j 
দেখ! যায় যে তাহার! বাশবনের অনেক বাশে ছোট 
ছোট ছিদ্র করিয়া আসে, যাহাতে অল্প একটু বাতাস 
লাগিলেও আপনিই স্থুর বাজিয়া উঠিতে পারে। ইহ! 
ভিন্ন ঝড়ের সময় খোলা মাঠে, পর্ববতশিখরে বা সমুদ্রবক্ষে 
বাতাস যে গম্ভীর রাগিণী বাজাইয়! তুলে তাহার অনুরূপ 


সঙ্গীত কি মানুষ তাহার কোনও বাদ্বে বঙ্কত করিয়া 


তুলিতে সমর্থ হইয়াছে? 

বাতাসের স্থুরকে ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে 
দেখা যায় যে তাহা কেবল কতকগুলি এলোমেলো স্থরের 
সমষ্টি নয়, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের সুরের তায় যথেষ্ট 


মধ্যে 


/ 


৯ 


বাজিয়ে তুলে সে স্থুর সন 


io 


১১শ সংখ্যা | | 
চড়া এবং খাদ আছে । সাধা- 
রণতঃ ইহা নিখাদ সুরে বাজে 
কিন্তু বায়ুর প্রবলতার সহিত 
ইহা ক্রমে গা সুর পর্য্যন্ত উঠে 
ক্রমে আবার নিথাদে নাঁময়! 
যায এবং পরে একেবারে মধ্যমে 
থাদে নামে । এই উঠ! নামার 
মধ্যে অন্যান্য সুরগুলি এমন 
ভাবে বাজে যে সমস্ত মিলিয়া 
ইহাকে একটা রাগিণীর মত 
বোধ হয়। 

মাটি ও অবস্থাভেদে সঙ্গীত 
ষ্টি করিতে পারে। একটা 


চীনামাটির বাটীতে একট। টোকা 
মারিয়া দেখিলে দেখা যায় যে 
সেটা একটা শব্দ করিয়া উঠে। 
সে শব্দ কিসের শব্দ? নিশ্চয় 
মাটির । চী/নরা। অন্যান্য জিনি- 


গায়ক! আগ্রশাথা ৷ 





চীনদিগের প্রস্তরবাছ্য ৷ 
সহিত মাটি দিয়া একপ্রকার বাণী তৈয়ারী করিয়া 
। এই বাশীতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সবর তুলা যায়। 
ইহা ভিন্ন চীনদেশে একপ্রকার পাথর পাওয়া যায় 
তাহা বেশ বাজে! চীনের! জাপানদেশ হইতে লোক 









হুঈটুষ্টোনের গ্যাসশিখার অর্গেনবাগ্ঠ। 
পাঠাইয়া এই পাথর সংগ্রহ করে। তাহারা ই 
যথরূপে কাটিয়া একটা ফ্রেমে ঝুলাইয়া রা 
কাঠি দিয়া আঘাত করিলেই উহা বাজিতে থাকে । 
বায়ু এবং মাটির ন্যায় জলও দিন রা 
আপনার গান আপনি গাহিয়া চলিয়াছে | নদীর 
জলে কত স্থরই বাজিতেছে। কখনও তীরে জ। 
লাগিয়া দুপ্দুপ্‌ করিতেছে, কখনও মুড়ির গ 
লাগিয়া খল্খল্‌ করিতেছে, কখনও বা গম্তী 
নিনাদে বড় বড় গাছ পাথরকে গ্রাস করিতেছে, 
আবার কখনও বা ধীরে ধীরে কুলকুল, করিয়া 
বহিয়া চলিয়াছে। টি ৃ 
জলের এই সঙ্গীত মানুষের মনকে সর্বদাই 
মুগ্ধ করে, এবং এই জন্যই মানুষ ইহাকে নিজের 
করিয়া লইবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়াছে । উত্তর আমে রকাঁয় একপ্রকার জাত 
আছে, তাহারা চামড়ার থলিতে জল পুরিয়া 
তাহাই জয়টাকের মত বাজায় এবং ইহাতে যে ছুপৃছ্প্‌ 
শব্দ হয় তাহাতেই ইহারা আনন্দ পায়। গ্রীকদের 
একপ্রকার ঘড়ি ছিল, ইহাতে একটা পাত্র হইতে আর. 
একটী পাত্রে ফৌটা ফোটা করিয়া জল পড়িত। ইহার... 




























শব্দ oat Nae সপ্তকে উকি থাকে পরীক্ষার ছারা 

জানা গিয়াছে যে যদি বরফ হইতে উচ্চ সপ্তকের ধৈবতের... 
নীচে স্থুর বাহির হয় তবে ইহার শীতৰ ফাটিয়া যাইবার 
সম্ভাবনা এবং তখন তাহার উপর দৌড়াদৌড়ি বা 
লাফালাফি করা নিরাপদ নয়। £ ডর তি 









দক্ষিণ মেরু মণ্ডল ্রমণ-কাহিনী | 


উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক দিন হইতে চলিতেছে, 
বেদনাঁবাতী অগ্থিশিখা। সম্প্রতি সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। কিছুকাল হইতে 

টপ্‌ শবদ শুনিতে এমন ও তৃপ্তিদায়ক যে ইহা অনিদ্রার দক্ষিণ মেরুর রহস্ত উদঘাটনের প্রতিও দৃষ্টি পড়িরাছে। 
প্রতিকাররূপেও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইত। গ্রীকদের লেছ্টেনান্ট, শ্যাক্ল্টন্‌ দক্ষিণ মে অভিমুখে সর্বাপেক্ষ 
আর একপ্রকার খেলা ছিল, তাহা হইতেও বুঝ! যায় যে অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই 
র জল পড়ার শব্দ কত ভাল লাগে এবং তাহার আগষ্ট তারিখে তিনি « ডিসকভারী ” নামক একথা 
কত রকম সুক্ষ সুর থেলিতে পারে । ইহারা একটি ক্ষুদ্রধানে আবিষ্কার যাত্রায় বাহির হন এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 
| গ্রীশ্মকালে রোগাক্রান্ত হইয়া “মর্ণি? নামক রিলিফ 
জাঁহাজে ফিরিয়া আসেন । টু 
সেপ্টেনাণ্ট বলিতেছেন-_দক্ষিণ মেক মণ্ডল আরতনে 

















































অষ্ট্রেলিয়ার তুলা হইবে। এমন প্রকাণ্ড একটা রাজোর সম্বন্ধে 
আমরা অতি অল্পই জানি। উত্তর মেন মণ্ডল হইতে এই 
দেশ বেশি শীতল । এইরূপ হইবার প্রধান কারণ, , উপসাগর- 
স্রোত (0817 ৪৮৫৭০ ) উত্তৰ মহাসাগরের জলকে যেমন 
উষ্ণ করিয়া থাকে দক্ষিণ হাতি? জলকে তেমন 
করে না। রি 

আমরা যে ক্ষুদ্র যানে আবিষ্কার যাত্রায় বাহির হইয়া- 
ছিলাম, সেখানি সেই উদ্দেশ্যেই সর্বাংশে আমাদের বস- 
বাসের উপযোগী করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল। ধর স্থগঠিত এ 
সুদৃঢ় জাহাজে নির্ভয়ে আমরা অপরিজ্ঞাত রাজ্যে যাত 
টা ই দূর হইতে জল কেলি) করিলাম। যাত্রীদের মধ্যে এইরূপ কথাছিল যে এ 
পড়ার শব্দ অন্য সকলের অপেক্ষা শুনিতে সর্বাগ্রে তুষার-সমুদ্র দেখিতে পাইবেন: তিনি পুর! 
ডে হইবেন। একদিন প্রভাতে একজন লেপ্টেনাণ্ট » 
বরফ” “ খর বরফ” বলিয়া চীৎকার করিয়া 


এ সলাত 


লে্ছটেন্তাপ্ট, গ্ঠাক্ল্টন্‌। 


ঘুর কলে উতৎকন্ঠিতের স্ায় তুষার সাগর দেখিবার জন্য 
ড়িয়া জাহাজের ডেকের উপর উঠিলাম। তখন জলমধ্যে 
সমান খণ্ড থণ্ড বরফ দেখ! যাইতেছিল ; কিন্তু সেইদিন 
যান্তের পূর্বেই আমাদের জাহাজ এক অভিনব শুল্র 
J উপনীত হইল। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে 
ধবল বরফরাশি এবং তদুপরি স্থানে স্থানে অন্ডুট-পক্ষ 
“ পেস্কুইন ” পক্ষী ও স্তন্যপায়ী “ সীল ” দেখা যাইতেছিল। 
এই নূতন রাজ্যের মধ্যদিয়া মন্থরগতিতে আমাদের জাহাজ 
খন অগ্রসর হইতেছিল তখন ছুইপার্থে বরফের উপরে 
“সীলগুলি” অতি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল-_তাহারা 
আমাদিগকে একটুও গ্রান্থ কিল ন'--কিন্ত ক্ষুদ্র পেস্টুইন 
পাখীরা তাদের বাদভূমে মন্ুয্যরূপ নুতন জীবের সমাগমে 
| চীৎকার শব্দে দলে দলে আমাদিগকে আক্রমণ 


উপস্থিত হই সেই তুষার-ধবল রাজ্য ও তথাকার 


হিমানী মণ্ডিত উচ্চ গিরিশ্রেণীর শোভা দেখিয়া আমরা 
মুগ্ধ হইলাম। সেই শোভা বিস্বৃত হইবাঁর নহে - দশ হাজ! 


তাহাদের গাত্র বহিয়া 
আসিতেছে । 
এই পরম রমণীর অন্তুত রাজ্যের ala 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা ব 
উঠিলাম। ডিমেম্ববের মাঝামাঝি হইতে 
পর্যন্ত এ দেশের গ্রীষ্ম খতু। ৯ই 
মেরুদেশে উপনীত হই সুতরাং আর বিলম্ব না 
উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত সংগ্রহে প্রবুন্ত হইলাম i 
প্রকারের শৈবাল ও পুষ্পবিহীন গাছপালা ব্যতীত অ 
কোনে! উদ্ভিদ দেখিলাম না; সীল, এবং পেঙ্টুই 
আর কয়েক প্রকারের পাখী ভিন্ন আর কোনো জীবজন্তু 
এদেশে নাই। উত্তর মেরুমণ্ডলের সহিত এই দশের 
প্রভেদ অতি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমর 
অক্ষাংশ (1-2071446) উপনীত হইয়াছিলাম উত্তর 
মণ্ডলে তাহার তুল্য অক্ষাংশে আঠারো প্রকারের পুষ্পিত 
বৃক্ষলতা এবং নীল, ভন্নুক, শশক, শৃগাল, ব 
আরো নানাবিধ ভজন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে । ss 
জানুয়ারী মাসে পেঙ্গুইন পাখীর শাবক হইয়া : 
আমর! জমুদ্র-তীরে সহস্র সহজ পক্ষি-শাবক দেখিতাম 
ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড দ্রাব! এই পাখীরা নীড় দশ 
করিয়া থাকে । সাধারণত উপকূলে বা পর্বতোপরি তাহারা 
বাস করে। পেঙ্গুইন- শাবকদের আছার প্রণালী দেখিয়া 
আমরা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতাম। বুদ্ধ পাখীগুলি 
সমুদ্র হইতে ছোট ছোট চিংড়ী সংগ্রহ করিয়া ' 
শীবকগুলি পিতা মাতার গলার ভিতর চঞ্চ প্রবেশ করাইয়া! 
দিয়া গিলিত-প্রায় মাছগুলির অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
 গেঙ্ুইনেরা হিংস্র গাঙ্গ-চিলদের অত্যন্ত ভয় করে। 
ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত তাহারা দল- 
বদ্ধ হইয়া বাস করে। রা 
গ্রীন্মখতু শেষ হইতে আর যে কয়েকটা দিন বাকি ৰ ছিল 


রজতগুত্র তুষারজ্রোত নাচি 














একটি বাসার স্বত্ব লইয়া গেন্গুইন্রা ঝগড়া করিতেছে । 


আমরা ওঁ কয়েকটা দিন সমুদ্রোপকুল দিয়া দেশ ভ্রমণে 
: প্রবৃত্ত হইলাম । মধ্যে মধ্যে যে দিন আকাশ মেঘ-মুক্ত 
হইত সেদিন সুখকর স্বর্য্যাকরণ সম্পাতে বরফ ক্ষেত্র ও 
তুষার আোতম্বিনীগুলি ঝল্মল্‌ করিতে থাকিত! সেই 
_অনির্বচনীয় প্রাক্কাতিক সৌন্দধ্য দেখিয়া আমরা সর্ধ প্রকার 


£খ বস্থৃত হইতাম। 
সার জেমস্‌ রস্‌ ষাটবৎসর পূর্বে ইরিবাস ( Mout 


“Erebus ) নামক আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
এই পর্বতের উচ্চতা সাড়ে বার হাঞ্জার ফুট। একদিন 
প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে বহুদূর হইতে এই পর্বতটি 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তখন এই পর্বত হইতে ধুম 
উদিত হইতেছিল। চতুদ্দিকের শীতল নীহারক্ষেত্রের 
মাঝখানে এই সজীব আগ্নেয় গিরির অবস্থান অতীব বিল্ময়- 
কর সন্দেহ নাই। আমরা প্রতিদিন এই আগ্নের- 


পর্বতোখিত ধুমরাশির দিকে চাহিয়া বায়ুর গতি নির্ণয় 
করিয়া লইতাম। এই পর্বতের পাদমূল আমাদের শীতাবাস 
_ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহাতে কোনো সুবিধা 
. হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 





আমরা বেশাদূর অগ্রপর হইতে গ্রারিলামনা, কারণ 
ইতিমধ্যেই উত্তরায়ণ আরভ্ত হইল। ফেব্রুয়ারি মাসের * 
প্রারস্তেই আমাদিগকে শীতাবাসে যাইতে হইত--কারণ 
তখনই বরফ জমাট বাধা সুরু হইয়াছিল: পুরাতন কঠিন 
ভঙ্গ প্রবণ, উহার মধ্য দিলা জাহাজ চালনা 
অসাধ্য নহে--কিন্ত নূতন জমাট বাধা বরফ স্থিতস্থাপক 
বলিয়৷ তাহার মধ্য দিয়া জাহাজ চালান বড়ই দুরূহ । 
আমরা এই বরফরাশি ভেদ করিয়া কোজ্লারূপে শীতাবাসে 
পহুছিতে পারিৰ কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের মনে গুরুতর 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক অনুকুল বায়ুবশে 
কোনো ক্রমে ৮ই ফেব্রুয়ারী আমরা আগ্নেয় পর্বতের 
সমীপবন্তী একটি উপসাগরের মধ্যে উপনীত হইয়া নোঙ্গর, 
করিলাম । 

অচিরে দীর্ঘ রজনী আসিতেছে, তান আমাদের জানা 
ছিল; তখন কুর্যদেৰ আমাদের নিকট হইতে একশত 
বাইশ দিনের মত অবসর গ্রহণ কক্রবেন ৷ শীভাবাসে 
উপস্থিত হইয়াই আমরা সেই স্ুদীর্্ রাত্রি যাপনের 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলাম । জাহাজ হইতে 





ব্রফরাশি 









শ. খা I ] সংকলন: ও লমালে 


সী aa tne 








শতগল ব্যবধানে সুদানে একট কুটীর তৈরি হইল। 
কানে! গতিকে বিনষ্ট হইলে ও কুটীরই আমাদের 
" বায়ু ও তুষার তাহার অঙ্কুলি ও মুখমণ্ডল অ! 






ুল হুইবে । আমাদের জাহাজের পার্শ্বে বরফরাশি 
বাধিতে আরম্ভ করিব! মাত্র আমরা তন্মধ্যে অনেক- 
গুলি খোট! বসাইলাম। ওঁ খোঁটাগুলির সাহায্যে জাহাজ 
হইতে কুটার পর্যন্ত তার খাটানো হইল । কুটীর মধ্যে 
তাগমান, বায়ুমান প্রভৃতি নানা তর স্থাপিত হইল। তারের 
সাহায্যে আমরা জাহাজ হইতে কুটীরে গমনাগমন করিতাম। 
কারণ এই মেরুমণ্ডলে যখন তুষার-ঝটিক! বহিতে থাকে 
তখন একহস্তপরিমিত দুরের পদার্থও দেখা যায়না । 
 রাত্রিযাপনের আয়োজন চলিতেছিল। এপ্রেল মাসের 
শেষভাগে একদিন স্বর্য্যদেৰ সহসা দীর্ঘকালের জন্য অস্তগমন 
করিবেন। সেই ভীষণ রাত্রি আরস্ত হইবার পূর্বে কিছু 
দিন চব্বিশ-ণ্টা-ব্যাপী প্রদোষ (57018) চলিতে 
থাকে। তখন সেই মেরুরাজ্যের তুষারমপ্ডিত উন্নত 
ঠারিরাজির উপর যে বিচিত্র কিরগচ্ছটা দৃষ্ট হইয়া থাকে 
সেই প্রদোষের অস্ফুট আলোকে সমগ্র মেরুমণ্ডল যে 
অপুর্ব শী ধারণ করে-_ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায়না । 
মেরু রাজ্যের সেই দীর্ঘরজনী আমি কেমন করিয়া 
বৰ্ণনা করিব জানিনা-_সেইখানে যাহারা রাত্রিযাপন করেন 
নাই তাহারা তাহা বুঝিবেন না। আমর! সে দেশে কেমন 
ভাবে সেই ভীষণ রজনী কাটাইয়াছি যদি কেহ তাহার 
কথঞ্চিৎ ধারণ! করিতে চাহেন তিনি কল্পনার সাহায্যে 
মনের মধ্যে তুষার ও কঠিন হিমানী মণ্ডিত একটা বিরাট 
ক্ষেত্র অঙ্কিত করুন--সেখানে জীবজস্ত বৃক্ষ লতার চিহ্ন 
মাত্র বিদ্যমান নাই--চারিদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতা-_কোথায়ও 
জনগ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই- কেবল মাঝে মাঝে তুষার- 
ঝিকার শ্রবণবিদারী কাতরগর্জন স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে । 
টু ভীষণ প্রান্তরের মধ্যে একটি কুটীরে আটচল্লিশটি প্রাণী 
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লে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । এমন ভাবে 


পৰ্য্যাপ্ত কাণ জং পড়াই বিশেষ প্রয়োজনে : 
















কুটীরের বাহিরে গমন করেন: তৎক্ষণাৎ ভীষ 








দিতেছে ! আটচল্লিশটি মানব ও কুটীরের মধ্যে 
এক স্থানে একই সঙ্গীদের সহিত, একরূপ আমোদ পর 
মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতেছে | 
মেরুমগ্ডলের দীর্ঘ রাত্রি এমনি ভীষণ। দি 
তাপ কমিয়া যাইতেছিল-_ফারেনহিটের » 
যন্ত্রের পারার রেখা শূন্যেরও চল্লিশ ডিও 
প্রতি মুহূর্তেই তুযার-দষ্ট হইবার আশঙ্কা | করিত 
পরস্পর পরস্পরের মুখ পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। তু 
স্থান শাদা হইয়া! যায়, তথায় রক্তের চলাচল ৃ 
আহত হইবার সময়ে বেদনা অস্থ্ভৃত, হইয়া 
কোনো স্থান তুষার-দষ্ট হইলে তথায় বারংবার 
আঘাত করিতে হয়, এরূপ করিলে শীঘ্রই রক্তে 
আরম্ত হইয়া থাকে। শীতকালে এখানকার পর 
উত্তরে সমুদ্রতীরে গমন করে। শীতের দিনে এখানে 
সময়ে ছুই তিন মিনিট হাত খোল! রাখিলেই তুষার 
হইতে হয়। আবার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখাও 
না, কারণ তাহা হইলে নিশ্বাসের জলীয় হাওয়া হ 
বাইয়া চোখের পাতার লোমগুলিকে পরস্পরের সহি 
করিয়া ফেলে। ফলে কিছু সময়ের জন্য অন্ধ হ 
মুখগহ্বরের চারিদিকে অনেকটা জায়গা! অনাবৃত রাখি 
এই দুর্ঘটনা ঘটেনা । গৌঁফগুলি ওঁরূপে জমাট হইয়া যাইত 
এই নিমিত্ত আমরা দাড়ি গৌঁফ কামাইয়া ফেলিতাম। 
আমরা অনাবৃত হস্তে ধাতুপাত্র স্পর্শ করিতে পারিতাম না 
কারণ ছয়! মাত্র হাত তুষারাহত হইত। একদিন আঃ 
একটা অসতর্ক কুকুর বরফের উপরিস্থ একটা টিন পাত্রের 
ভিতর হইতে খাবার লেহন করিতে যাইয়া বিপন্ন হয়। 
বেচারার জিহ্বা তুষারদষ্ট হইয়া টিন পাত্রের সহিত লাগি 
যায়; তাহার কাতর চীৎকার শুনিয়া এক নি 
তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে। 
আমরা যে কুঠরীর মধ্যে বাস করিতাম, সেখানে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ আলোক ও উত্তাপ ছিল। বাহিরের 
ঝটকার গর্জন আমরা শুনিতে পাইতাম না। কিন্ত দির 
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কুকুরগুলি তুষার ঝটিকার মধ্য দিয়া প্রাণপণে সুজ ন গাড়ি টানিতেছে; কারণ তাহারা মনে করিতেছে যে তাবুতে 





আড্ডা গাড়িবার সময় নিকটবর্তী। বড় পশ্চাৎদিক্‌ হইতে বহিতেছে। নতুবা যাত্রা অসস্ভব হইত। 
ঝড়ের এমনি জোর যে দস্তানাগুলি দড়ি দিয়া গলায় বাধা না থাকিলে খুলিবামাত্র ঝড়ে 


উড়াইয়া লইয়া যাইত । 


মধ্য হইতে দরজা খুলিয়া বাহিরে ডেকের উপর যাইবা মাত্র 
ভীষণ শীতল বায়ু ও তুষার আমাদিগকে আক্রমণ করত, 
_ আমাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ, চক্ষুর রোমাবলী ও বন্ত্রাদি জমাট 
ৃ সেই সুদীর্ঘ বিভাবরী বরাবর এমনি ভীষণ ছিল না। 
কখনো কখনো! মেঘ কাটিয়া গেলে আকাশ সুনীল দেখা 
 যাইত। সেই নিৰ্ম্মল রাত্রিগুলিতে যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত 
তখন তুষার-শুত্র মেরুপ্রাস্তর জ্যোৎস্নাপ্লীবিত হইয়া অভাবনীয় 
. স্বগ্রলোকে পরিণত হইত! সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে 
দূর উত্তরে কখনো কখনো আমরা সৌরকরমালা৷ দেখিতে 
_ পাইতাম। তখন বুঝিতাম সুৰ্য্যদেব আমাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত 
__ হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হন নাই। 

__ স্থদীর্ঘ বিশ্রামের পর ২২এ আগষ্ট তারিখে পলাতক সূর্য্য- 
.. দেবের আবার দেখা পাওয়া গেল। সে দিন ৃ্য্যোদয় দর্শন- 
- লাঁলসায় কি উল্লাসে কি আনন্দে তুষারক্ষেত্রের উপর ছুটিয়া 





















গিয়াছিলাম, অন্তে তাহা ধারণ! করিতে পারিবেন না। প্রতি- 
দিন যাহারা উদয়াস্ত দেখিয়া থাকেন--মাঁসের পর মাস 
অন্ধকার লোকে বাস করিবার পর কুর্ধ্য দর্শনে কি আনন্দ 
তাহা তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন ? সেদিন হৃর্য্যোদয়ের 
প্রাক্কালে অসংখাবর্ণ বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেন ষাছুমন্ত্রে 
মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক মেঘখণ্ড ইন্ত্রধন্থুর 
বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় সমস্ত নভোমণ্ডল অপরূপ 
লাবণ্যে ঝক্মকৃ করিতেছিল! সর্ববত্ত সজীবতা, সর্বত্র 
আনন্দ । 
দীর্ঘ রাত্রির অবসানে বসন্তের প্রথম সুত্রপাতে পুনর্ববার A 

আমাদের আবিষ্কার যাত্রা আরম্ভ হইল। নৌ-চালন| 
অসম্ভব বলিয়া আমর! চক্রহীন স্লেজ গাড়ীর সাহায্যে 
দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই ভ্রমণ-যাত্রার- 
সময়ে প্রধান বিভীষিকা তুষারঝটিকা। ওঁ ঝড় এমন 
ভয়ানক যে পূর্ববাবধি সতর্ক না হইলে আরোহী সহ গেজ 

















বকগুলি সবল ও কর্মক্ষম হা at নাই । 
কুরগুলি এক একটা একশত পাউণ্ড ওজনের 
তে পারিত। প্রথম প্রথম কুকুরগুলিকে লইয়া 
| মুফিলে পড়িয়াছিলাম__তাহারা আমাদিগকে ক্রমাগত 
[ারদিকে লইয়া যাইত-_কিছুতেই দক্ষিণে অগ্রসর 
হিত না। ইহাদের গ্রাণশক্তি এমন প্রবল যে 
(দূর হইতেও ইহার! আমাদিগকে লইয়া ফিরিতে 





পারিত। 

বসন্তকাল অক্টোবরের শেষভাগে আমরা অনেকে 
মিলিয়া আবিষ্কার যাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম। সেবার 
যাতায়াতে আমাদের ৯৪ দিন লাগিয়াছিল। এক পক্ষকাল 
আমাদের সেজগাড়ী প্রতিদিন পনের মাইল হিসাবে 
টির. অতঃপর আমাদের কুকুরগুলি মরিতে 
আরম্ভ করায় আমরা বিপন্ন ‘হইয়া পড়ি। শকট- 
গুলি ছুইভাগ করিয়া একার্ধ পাচ মাইল টানিয়া লইয়া 
যাইভাম-_ফিরিয়া আসিয়া অপরার্ধ টানিয়া লইতে হইত। 
এমন করিয়া আমরা আরো! এক' মাঁসকাল চলিয়া একটি 
উচ্চ ভূমিতে উপনীত হই। সেখানে আমাদের খাগ্ভাগ্ার 
া [| অল্পযে কয়েকটি কুকুর তখনো জীবিত 
হাদিগকে সহায় করিয়! আমরা কয়েকজন আরো! 
| অগ্রসর হই । ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে যথাশক্তি 










মনে ইজি 


রুল মণ্ডল ল ভমণ-কাহিনী। | 
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র অতি ক্ষুদ্র গটনওপগানিকে হুন্ম বি টু 

আমাদের ডাহিনদিকে | এক উ 
গিরি--চৌদ্দ সহজ ফুট উচ্চ--দক্ষিণে 
অবারিত তুধারপ্রান্তর- পূর্বদিকে যতদুর 
উক্তরূপ বরফাবৃত ক্ষেত্র_ উত্তরে সূর্যযদেৰ ঘুরি 
ক্রমাগত আলো দান করিতেছিলেন--কারণ এ 































দিবা চলিতেছিল। দীর্ঘ রজনীর, তায় i 

পীড়াদায়ক । 
নানা প্রকারে বিপনন হইয়া অ! ula আর অগ্রসর 

সাহসী হইলাম না। খাগ্চের অভাব দেখা | দিল, 










মরিয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল-_আমাদের শরী 
হইয়া পড়িতেছিল। বিশেষত আমরা যখন স্বদেশ 
আবিষ্কার যাত্রায় বহির্গত হই তখন একবারও 
মনে হয় নাই যে ছুর্লজ্ব্য মেরু: সাগর অতি 
আমরা মেরুরাজ্যে গমন করিতে পারিব 
আমাদের আয়োজন মেরুগমনের উপযোগী 1 
বোধ করি আমাদের সহিত আর ৬০1৭০টি কুকুর ৫ 
এই যাত্রায় আমরা মেরুতে উপনীত হইতে পা 
নানাবিধ বিপৎপাতে আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইয়াছে । ওরা জানুয়ারী আমরা পডিস্কভারী” জাহাজে 
উপনীত হই) ইতিমধ্যে আমাদের জন্য প্রচুর খা্ধ ; 
পৃথিবীর নানাদিগ্‌ দেশের সংবাদ লইয়া--রিলিফ জাহাজ 
“মণিং” আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । 

পূর্বোক্ত সরজষাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পথি ৃ 
মধ্যেই লেপ্টেনাণ্ শ্তাকল্টন রোগাক্রান্ত হন এবং 
এই রিলিফ জাহাজের সাহায্যেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া 
আইসেন। 



















নরবলি। 


“The Open-Court” মাসিক পত্রে (09০9, Aug.) 
Paul Carus লিখিত প্রবন্ধ হইতে । 



















মান্ষের মধ্যে ধর্ম্মমধ্বন্ধীয় যতপ্রকার কুসংস্কার আছে, 
তাহার মধ্যে নরবলি এবং জীবন্ত জীব প্রোথিত করার 
_. প্রথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককাল 


পর্য্যন্ত প্রচলিত দেখা যায়। উহা কত প্রাচীন তাহা 


নরবলির পরিবর্তে একথানি থাল! ও প্রদীপ একটি ঢাকৃনি 
য়া আবৃত । গেজারের একটি বাড়ীর নীচে প্রাপ্ত। 
বলা! স্থুকঠিন এবং উহার অর্থ কি তাহাও আমাদের নিকট 
পরিদ্ষট নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন বৈদিককালে 
নৱবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং অপর পাশ্চাত্য ও 
মধ্যদেশে আরও আধুনিককালে উহ! প্রচলিত ছিল তাহার 
প্রমাণ পাঁওয়া গিয়াছে। 

লোকের বিশ্বাস ছিল, আত্মা অবিনশ্বর । তাই তাহারা 
দেহকে যদৃচ্ছাক্রমে নষ্ট করাও পাপ মনে করিত না। 
অষ্টালিক' নিৰ্ম্মাণের সময়ে এবং কোন সহরের ভিত্তি 
্ পনকালে প্রায়ই নির্দোষ মানব বলি দেওয়া বা প্রোথিত 
করা হইত। (Mythology, p. 109.) গ্রিম্‌ বলেন, 
. শলোকে কোন অষক্টালিকার ভিত্তি স্থাপনকালে, জীবিত 
প্রানী বা মানুষ প্রোথিত করা তাহাদের ধর্ম মনে করিত) 


কারণ মাটি অনেক ডা সহ করে সেইভ তাঁহাকে 


কিছু দান কর! নিতান্ত প্রয়োজন । এই নিষ্ঠুর কার্য্যের 

দ্বারা লোকে ভাবিত যে তাহাদের অট্টালিকা স্থায়ী হইবে” 
কোপেনহেগেনের প্রাচীর বার বার মাটির নীচে বসিয়! 
বাইত বলিয়া, মিস্ত্রির একটি নিরপরাধ ক্ষুদ্র বালিকাকে 
লইয়া আসে এবং তাহাকে খেলিবার জিনিষ পত্র দিয়া, 
খাবার দিয়া বসাইয়া রাখিল। বালিকা নিশ্চিন্ত মনে সুখে 
আহার ও ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে জন বার মিস্থিতে 








গেজারের প্রস্তরভিত্তির নিয়স্থ বলিগ্রদত্ত মানুষ । 
মিলিয়া তাহার উপরে ইট, চুণ, স্তুকী দিয়া অতি রায় 





প্রাচীর গাথিয়া ফেলিল 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে (71১০) এল্ব্‌ নদীর বাধ ভাঙ্গিয়াযায় ; 


অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে উহার সংস্কারের সময় অত্যন্ত কষ্ট র্‌ 


পাইতে হইতেছিল। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ লোক. 


"আসিয়া তাহাদিগকে বলিল যে “আপনার! যদি একটি ; 








দোঁল্না শয্যার গৃহ। 





রি খেলা। 
কাপড় পরান, যথাসময়ে ঘুম পাড়ান এবং আহার করান 


সমন্তই স্থনিয়মে এবং সতর্কতার সহিত সম্পন্ন হয়। 
ত্য থয স্নান, শয়ন এবং বসিবার ছোট ছোট 
1 |. সমস্ত আশ্রমটির ভিতরে 



















ঘৰেৰ জ্ঞান পির সাধারণ সামান্য অস্থুখ বিশ্ুখ 





ও পরিচ্ছন্নতা বিদ্মান | করিবার জন্য আশ্রয়ভবনের সাহায্য লইয়া নিজে চাকরি 
































ককা সী শিলা সিল 


অথবা নিক কোন" বিপদের 
প্রতিবিধানস্থচক নিয়মাবলী টাঙ্গান 
থাকে । রক্ষয়িত্রীগণ প্রত্যেক* শিশুর 
সামান্য পীড়া, মানসিক লক্ষণ, ও 
স্বভাবের উপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি 
রাখেন এবং তাহার সমুদায় বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ভুলেন ন 
প্রতিদিন, শিশুদের দৈনিক দি 
পূর্বে তাঁহাদের ওজন করান হ্‌ 
শিশুগুলি যে তাহাদের এই সকল 
দৈনন্দিন ব্যাপারে বিশেষ অমস্ত্ষ্ট ৷ 
তাহা নহে; বরং তাহাদের  সানাহাঁর 
খেলা ও নিদ্রার নিয়মগুলি আনবে 
সহিতই উপভোগ করে. এমন কি 
তাহারা তাহাদের ওজনের নিয়া 
বাদ দিতে চায় না। একবার 
একটি শিশুকে ভ্রম ক্রমে ওজন না 
করাইয়াই ঘুম পাড়াইতে লইয়া 
যাওয়াতে সে কান্নাকাটি করিয়া বিধি 
মতে আপত্তি জানাইয়াছিল। চারি 
দিকে কি হইতেছে না হইতেছে 
তাহার উপরে শিশুর একটি সজা! 
দৃষ্টি থাকে এবং আহার-বিহার, নিদ্রা 
জাগরণ লইয়া সমস্ত দৈনিক জীবন 
ক্রমেই তাহার কাছে পরিচিত হইয়া 
লেখক বলিয়াছেন জননীরা এ 
সব আশ্রমগুলিকে এমন সুবিধাজনক: 
বলিয়া মনে করে যে প্রয়োজন না 
থাকিলেও তাহারা এখানে তাহাদের সন্তান রাখিয়া 
নিজেকে কোন কর্শে নিযুক্ত করিতেছে। একটি 
সত্রীলোক, পুর্ধে সে চাকরি করিত না, তার চাঁর 
পাঁচটি সন্তানের উপর আর একটি অনাথ শিশুকে পালন 





করিতে আরম্ত করিয়াছে। 







প্রাতে গুদের আগমন । 


এই সকল শিশু-পরিচর্ধ্যাকারিণীগণ সম্ভবত অনেকেই 
 সন্াস্তগৃহের কন্যা ও সুশিক্ষিত হইবেন। কিরূপ ধৈর্য্য, 
স্নেহ ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার! এই শুভ ব্রতটি পালন 
করিতেছেন তাহা পাঠ করিলে আনন্দ হয়। তাহাদের 
“কৰ্ম্ম, শুধু কর্মমাত্র নহে। তাহার ভিতরে তাহাদের চিন্তা, 
নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতা নানাদিকে প্রকাশ পাইতেছে। 
ছোট বড় দেশহিতকর মঙ্গল কর্মে যুরোপীয় নারীদিগের 
দৃষ্টি, চিন্তা ও চেষ্টা কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এই 
অন্থষ্ঠানটি ভাহারই একটি ৃষ্টাস্ত। তাঁহাদের সেবা 
_ পরায়ণতা ও কন্মনৈপুণ্য যতই তাহাদের আত্মীয়পরিজন- 
বেষ্টিত ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডি ছাড়াইয়। বাহিরের বৃহৎ 






















নানাগার। 


মানব পরিবারে ছড়াইয়া পড়িবে, ততই তাহাদের দেশের ও 
সমাজের যে অশেষ মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ - 
নাই। 

আমাদের দেশে ঠিক এইরূপ আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজন 
হয় ত এখনও হয় নাই। কারণ আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর নারীগণ জীবিকানির্বাহের উপায় করিবার জন্য 
এখনও অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে নাই। 
কিন্তু নিয়শ্রেণীর দরিদ্রদের জন্য আমর! কি করিতে পারি 
তাহ! ভাবিবার সময় আসিয়াছে । আমাদের দেশে মুটে 
মজুর কুলী শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! সমন্তদিন খাটিয়া অর্থ ৫ 
উপার্জন করে। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই 
তাহাদের শিশু-সন্তানগুলিকে রাস্তায় ধুলার উপর 
শোয়াইয়া রাখিয়া মা কাজ করিতেছে । আমাদের দেশের 
এই শ্রেণীর লোকদের অনেক দুঃখ, অভাবও যথেষ্ট, 


® 








১১শ সংখ্য। ] 
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শিশু ওজন হইতেছে। 


তাহার কতটুকু আমাদের চেষ্টা, ভক্তি ও অর্থ দিয়া 
যথাসম্ভব দূর করিতে পারি তাহ! "চন্তা করিবার সুযোগ 
আমর! এই সব শুভ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই লাভ 
করিব। 


সুশীলা। 
আলোকের চিকিৎলা । 


কেবলমাত্র আলোকের সাহায্যে কঠিন ব্যাধি সকল 
আরোগ্য কর! যাইতে পারে। 
পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাই যখন 
কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শরীর-বিজ্ঞানাচার্ধ্য 
ডাক্তার ফিন্সেন্‌ জগতের নিকট ঘোষণা করিলেন যে 
তিনি কেবলমাত্র আলোক দিয়া স্নেক দুঃসাধ্য রোগ 
আ্ারাম করিতে পারেন তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 
ইনি বাল্যকাল হইতে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত আইস্‌- 
ল্যাণ্ডের আলোকবিরল রাজ্যে বাস করিবার পর, 
আলোকের দেশে আনিয়া বুঝিতে পারিলেন বে আলোক 
যে কেবল শরীরের উপকারই করে তাহা নহে মাঝে 
ঝে | অপকারও করিয়া থাকে। তাই িশ্ববিগালয়ের 
| সাঙ্গ হইলে তান এই বিষয়ের আলোচনাতেই 


একথা ২০1২৫ বৎসর 
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Litem Ent Conti: 
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নকলের টি যে একটা 


যায়। এই এটী রংএর 
বেগুনি হইতে নীল রং 
আলোককে “রাসায়নিক আ 
বলে, কারণ ইহাদের বিশেষভার 
রাদায়নিক ক্রিয়ার শক্তি আয 
এই আলোকতরঙ্গগুলি এবং ! 
দিগকে অতিক্রম করিয়া যে ত 
রশ্মিতরঙ্গ আছে (ultra-viole 
15) তাহারা শরীরকে অনবর' 
আঘাত করিতেছে এবং ত 
কেবল শরীরের অপকার বা উপ ক 
করিতে সক্ষম । কিন্তু লাল বা অন্যান্য কোন রংএর আলে 
রশ্মির প্রভাব শরীরের উপর নাই। তিনি একটা 
অৰ্দ্ধেক নীল এবং অদ্দেক লাল কাচে স্মাবৃত করিয়! তাঃ 
পোকা রাখিয়া! দেখিয়াছেন, যে পোকাগুলি নীল আরে 
অপেক্ষা লাল আলোকে থাকিতেই অধিক ভালবাসে 
নীল আলোকে রাখিলে ইহার! অস্থির হইয়া উঠে। 
রূপ অন্যান্য অনেক পরীক্ষা করিয়া তাহার এই বিশ্ব 
বন্ধমূল হইয়াছিল। 2 
তিনি যখন এইরূপ গবেষণায় বাস্ত ছিলেন তখন ও 
খবরের কাগজে দেখিলেন যে নিউ অলিন্সে থে 
06205) কোন এক হাসপাতালে কতকগুলি 
বাধা হইয়া অন্ধকার ঘরে রাখা হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে তাহাদের অধিকাংশই আরোগালাভ করিয়া 
এবং তাহাদের মুখে কোন প্রকার দাগও নাই। যে. 
ডাক্তার এই খবরটা দিয়াছেন তিনি ইহার কোনরূপ কারণ 
নির্দেশ করা উচিতই মনে করেন নাই। কিন্তু ডাক্তার ফিনসেন সু 
বেশ বুঝিতে পারিলেন যে উল্লিখিত বসন্তরো? লি. 
হুর্যালোকবিহীন ঘরে বাস করার জন্য পরি; য় 
কারণ কুর্যালোকের ভিতর যে নীল 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। 





১১৮ 





কেন্দ্রীভূত আলোকের দ্বারা চিকিৎসার প্রাথমিক প্রথা । 





লণ্ডন হাসপাতালে আলোক চিকিৎসার জন্য প্রথম আলো! | 


পরেই তিনি প্রচার করিলেন যে লাল 
কাচমণ্ডিত ঘরে যদি বসন্ত রোগীদিগকে 
রাখা যায় তবে তাহাদের রোগ 
আরোগা হইবার সম্ভাবনা এবং 
তাহাদের মুখে বসন্তের দাগ থাকিবে 
না। 

এই তথ্য আবিষ্কার হইবার পর 
বংসরই Sweden এবং Norway 
দেশে বসন্তের খুব প্রাদুর্ভাব হয়। 
সেখানকার ডাক্তারের! ফিনসেনের 
আবিষ্কৃত লাল আলোর চিকিৎসা 
করিয়া যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন 
এবং তাহার! বলিয়াছেন যে রোগীকে 
যদি লাল আলোকে রাখা যায় তবে 
তাহার যন্ত্রণার ও লাঘব হয়। পুরীক্ষা 


A 





ডাক্তার ফিন্দেন্‌। 
করিয়া দেখা! গিয়াছে যে ইহার পূর্বে ডাক্তারের! বসন্ত 
রোগীর যন্ত্রণা কমাইবার জন্য যে সকল মলম এবং রং 
ব্যবহার করিতেন তাহাদের সকলগুলিরই স্বর্য্যকিরণকে 
বাধা, প্রদান করিবার একটী বিশেষ ক্ষমতা আছে। 


সংকলন ও সমালোচন-_আঁলোকের চিকিৎসা | 
অধ্যাপক ফিন্সেনের আবিষ্কারের পর তীহারা সকলেই 


৯৪৭ 


বুঝিতে পাঁরিলেন কিজন্য সেগুলি রোগীকে আরাম 
প্রদান করিত। 

ইহার পর ডাক্তার ফিন্সেন্‌ আলোকের দ্বার! কিরূপে 
চিকিৎসা কর! যাইতে পারে তাহারই প্রতি মনোনিবেশ 
করিলেন। সকলেই বোধ হয় জানেন যে হৃর্্যরশ্মি 
রোগের জীবাণুগুলিকে আপনিই বিনাশ করিতে পারে। 
ডাক্তার ফিন্সেন্‌ এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে স্র্ধ্য- 
কিরণের মধ্যে যে নীল, বেগুনি এবং তদতীত আলোক- 
রশ্মি (910, vi০let 79১9) আছে কেবল তাহারাই 
জীবাণুগুলিকে ধ্বংশ করিতে পারে। তিনি আরও 
দেখিলেন যে যদি হৃর্যযকিরণকে কাচফলক দ্বার! একত্র 
করিয়া তাহার মধ্য হইতে এই নীলজাতীয় আলোকরশ্মি 
গুলি ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায় তবে দেখা যাইবে 
যে ইহাদের ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আরও প্রবল হয়। 

প্রথমে সকলে আশা করিয়াছিল যে মানুষ এইবার 
যজ্ঞ! প্রভৃতি ভীষণ রোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে 
কিন্ত সকলকেই এবিষয়ে নিরাশ হইতে হুইল। কারণ ছুই 
তিন মিলিমিটারের বেশী আলোক শরীরের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা ভিন্ন আরেকটী গুরুতর 
বাধা আছে। সেটা হইতেছে আমাদের রক্ত। যেমন 
লাল কাচের ভিতর দিয়া কু্যকিরণ প্রবেশ করিলে কেবল 
লাল রংএর আলোকরশ্মিটী ব্যতীত অন্য সকলগুলিই 
লোপ পায় তেমনি লাল রক্তের ভিতর দিয়! আলোক 
গেলে লাল আলোককিরণটা ভিন্ন অন্য সকলগুলি বাধা 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লাল আলে! প্রবেশাধিকার লাভ 
করিলেও তাহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। 
কাজে কাজেই ডাক্তার ফিন্সেন্কে জীবাণুজনিত টাক, 
লুপাস ( যন্্মার জীবাণু যদি চামড়াকে আক্রমণ করে তবে 
তাহাকে 10105 বলে। 1145 সাধারণতঃ মুখেই হয় ), 
কর্কট (cancer) প্রভৃতি শরীরের উপরিভাগের রোগ 
লইয়! পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইল এবং তিনি তাহাতে 
যথেষ্ট ফললাভও করিলেন । 

ক্রমে যখন তিনি লুপাস প্রভৃতি অতি কঠিন ব্যাধি 
সকল অনায়াসেই আরাম করিতে লাগিলেন তখন তাহার 








য়া, 
নিব ট চিকিৎসা শিথিতে আসিতে লাগিল এবং 
গিয়া তাহাই প্রচার করিতে লাগিল। এখন যুরোপে প্রায় 
সকল দেশেই আলোকের চিকিৎসা প্রচলিত আছে । 

এই চিকিৎসার বিস্তারের সহিত ইহার অনেক উন্নতিও 
যাছে। আজ কাল ইহার জন্য বড় বড় Arc-lamp 
বহার করা হয় এবং আলোকের উত্তাপ কমাইবার 
মারূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। আশা করা যায় যে 
র্‌ সহিত ইহা বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং ক্রমে 
টি প্রকার রোগও আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে। 

স্। 





























: a রেভিট হইতে ) 
সমসাময়িক গুপ্ততত। 
দ্ৈবজ্ঞান ও ভবিষ্যদ্বাণী । 

ক ব্যাপারের স্তায়, গুপ্ততত্বের অন্ান্ত শাখা লইয়াও 
গীয় পণ্ডিতের! আজকাল ব্যাপৃত। 

প্ততত্বের, আর একটি প্রধান শাখা--ভবিষৎ কথন। 
[বক্তা পূর্বে ছিল, এখনও আছে_একথা 
সম্বাদে বল! যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস 
করা (presentiment) )-_ইহাঁই ভবিষ্যৎ কথন- 
| রি ও অপরিস্ফুট অভিব্যক্তি বলা যাইতে 


[যে তৰিম জানিতে পারে কি না, এবিষয়ের তত্বান্ু- 
| করিয়া, একথা বলিতে আমর! বাধ্য হই যে, 
ত কথনের ব্যাপারটি একটা বাস্তব তথ্য। স্থতরাং 
| বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বৈধ বিষয়। 


তাহাই প্রকৃত হা এরূপ ব্যাপার 


প র দারা ব্যাখ্যা যাইতে পারে না। 
নথ সি গাছ লয় অনুমান বিক্রিত 





ধ দেশে রিয়া গেল 1 নরোয়ে, ইডেন, বাবার 5 
, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে লোকেরা তাহার 
দেশে 


তা ছাড়া, এ বিষয়ের পরীক্ষা আত্মিক ব্যাপারের 
রীক্ষা! অপেক্ষা অনেকটা সহজ | যে ঘটনা কাঁহারও জানা 
ও জানা অসম্ভব, তাহা যদি কেহ পূৰ্ব হইতে বলিতে 


থাকেন। 


, উদ্বোধন, গুঢ়-স্থৃতি প্রভৃতি 
তাই, 









ই বলিবার তং প্রকার প 
একটা হচ্চে (subjective). অন 
(objective) বহিদ্‌ব" ষ্টিমূলক 1 








ল ব আর একট 
এই অন্তু ষ্টিমূলক _ 


পদ্ধতি অন্ুদারে, কোন ব্যক্তি নিজ সন্তরে যাহ! দর্শন করে, 4 


যাহা অনুভব করে, তাহাই সে অন্তের নিকট বর্ণনা করে, রসি 
দশা প্রাপ্ত না হইয়াও, সন্মোহন-স্থপ্তির বশবর্তী? না. 
ইরা, কোন ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রুত করিয়া যে সকল 
ব্যাপার দর্শন করে তাহাই সে অন্যের নিকট শকাপিও নি 
করে। | : 
এইরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অনেক সময়ে আদ, এবং অং ৰ 
সময়ে মিথ্যা হইয়া থাকে। আবার কখন কখন সত্যও হয়। 
যে সকল ভবিষৎ গণনা সত্য হয়, তাহার যুক্তিমূলক ও : টি 
প্রাকৃতিক হেতু কি, বিজ্ঞান তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃ টি 
তাই, 13979%-0৩- Novaye-এর স্তায় কতক লি 
তন্া্থুন্ধারী যে সকল পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী ইতিহাসের 
দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, সেই সকল ভবিষ্যদূবামীর একটা 
তালিকা প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
কিন্তু এই কাৰ্য্যে অনেক বাধা বিশ্ন আছে। আর 
ভবিষাদ্বাণী আছে যাহা ঘটনার পরে ঘোষিত হইয়াছে, 
তাই এই সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক । এ 
শুধু ভবিম্যদ্গণনা সম্বন্ধে কেন, গুপ্ততত্বের সকল শাখা 
সধন্ধেই গুপ্তততবাগ্ন্ধায়ীর বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, 
অন্তদূ ট্রিমুলক (subjective) ভবিষ্দ্বাণীর প্রত্যক্ষ- 
পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। 
পুপ্ততাত্বিক দর্শনের বিবিধ সম্প্রদায়, জাগতিক প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে তাহাদের নিজ নিজ যেরূপ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত 
অনুসারেই ইহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই, মানুষের বহিভূত কোন 
এক স্বতন্ত্র সত্তার উপর ইহার হেতু আরোপ করিয়া 
পক্ষান্তরে আত্মিকত্বানুসন্ধারীর মধ্যে যাহারা 
বৈজ্ঞানিক, তাহারা এইটুকু স্বীকার করেন যে, ব্যক্তি- : 
বিশেষের, ভবিষ্যৎ বলিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। 
সাহারা ইহার অধিক আর কিছুই বলেন নাঁ। 
আবার বহি্দ্‌ষ্টিমূলক ভবিষ্যং-কথন পদ্ধতি আরও 
| একদিকে বখাসিত তাস, ও বিন্দু-অষ্কিত কাগজ 
































১১শ সংখ্যা ৷ | 


চে বি সিল টিলা লাস 





বং অপর, দিকে করিত জ্যোতিহের সাহায্য এই সকল" : 


চবিষ্যৎ গণনা কর! হইয়া থাকে। 
প্রথম, তাস। এই তাসের গায়ে অদ্ভূত মুষ্টি কল 
চত্িত। ‘Papus, Oswald Wirth, Endes Picard 
তি হু যায় ধৈর্যাশালী তবানুসন্ধারী পণ্ডিতেরা আবিষ্কার 
চৱিয়াছেন যে এই সকল চিত্রিত মুর্তি-কতকণ্ডলা 
[াঙ্কেতিক রূপ মাত্র। যদি কোন ব্যক্তি যদুৃচ্াক্রমে 
ইরূপ কতকগুলি তাস লইয়া টেবিলের উপর প্রক্ষেপ 
চরেন, তাহা হইলে তাহাতে যে সাঙ্কেতিক মূর্তি গঠিত হয়, 
চাহাই একটা ভবিষ্যৎ ঘটন! সুচিত করে। কতকগুলি 
নর্দিষ্ট নিয়মানুসারে এই সকল তাসের বাখ্যা করা হয় 
হার মধ্যে ব্যক্তিগত কল্পনার বড় একটা স্থান নাই। এক 
ক সময়ে এইরূপ গণনার ফল দেখিয়! স্তম্ভিত হইতে হয়। 
এখন এই ব্যাপারের হেতু নির্দেশ কর! আবশ্ক। কিন্ত 
ই সম্বন্ধে আনুমানিক সিদ্ধান্তের নিতান্তই অভাব। 
গ্ততাত্বিক দর্শনের বিবিধ সম্প্রদায়, এই সকল ব্যাপার 
মড়িয়মত্বের উপর আরোপ করিয়া থাকেন। তবে, তাসের 
াহায্যে ভবিষ্যৎ বলায় মিডিয়মের কেন আবশ্যক হইবে 
এইরূপ সন্দেহ সহজেই মনে আসিতে পারে। 
b দু-লেখ! (0:৩০7720০$) সম্বন্ধেও এই একই কথা 
ইতে- পারে। এইরূপ ভবিষ্যদ্গণনা-পদ্ধতি 
দের মধ্যে প্রচলিত। গণক কতকগুলা বিন্দু 
ৃচ্ছাক্রমে একটা কাগজের উপর অঙ্কিত করে। তার পর 
এই বিন্দুগুলি এমন করিয়া একত্র সংযোজিত করে যে 
চাহা হইতে একট! নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক মুত্তি গঠিত হয়। 
হখন সেই গণক, একটা নির্দিষ্ট প্রণালী জন্থুসারে এই সকল 
াঞ্ষেতিক মৃত্তির ব্যাখ্যা করে। 
 প্রেতাআ্মাবাদী, থিয়সফিষ্ট, আঙ্মিক-তত্ববাদী, সকলেই 
এইরূপ গণনার ফল মিডিয়মত্তবের উপর আরোপ করিয়া 
ধাকেন । কিন্ত প্ৰতাক্ষপ্রমাণবাদী বৈজ্ঞানিকেরা' বলেন 
নস্তাবনার নিয়মানুসারে এসমন্ত গণনা দেবক্রমে ফলিয়! 
তাস, কি বিন্দু-লেখ!--উভয়েতেই সম্ভাবনার 
nce) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই 
| ছা হইলে কিরূপে আকস্মিক 

































₹ এই সম্ভাবনার সমস্তা একটি অতীব দুরূহ সমস্তা | 
দর্শন__কি গণিত-- এই সমস্যাটি উভয়েরই উৎন্নকোর বিষয় 
বিশ্লেষণ করিতে করিতে যখন শেষ বিশ্লেষণে আসা 
তখন দেখা যায়, এই আকস্মিক-সম্ভাবনার অস্তিত্ব মাত্র 
নাই। যদি একটি মাত্র ঘটনা হয়, তাহা হইলে হদ্দ 
যাইতে পারে, উহা আঁকশ্মিক-সম্তাবনার ফল। বি 
ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি ঘটনা হয়, তাহা! হইলে * ঠা? 
কিরূপে আকন্মিক-সম্ভাবনার ফল বলিবে? প্রচ 
ঘটনারই একটা অবশ্স্তানী কারণ আছে। 

Mr. একটা কথা 
বলিয়াছেন £_ 0 

কোন অজ্ঞাত কারণ কিংবা কতকগুলি অজ্ঞা 
যাহা আমাদের বুদ্ধিকে এড়াইয়া যায,__-আকন্সিক-সহ 
সেই কারণ কিংবা কারণগুলিরই নামান্তর মাত্র। 

যাহা হউক, পণ্ডিতের! এক্ষণে এই বিষয় লইয়া 
রূপে অনুশীলন করিতেছেন । তাহাদের শেষ দিদ্ধান্ত এব 
ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। 








Henri. Poincari 


হালির ধূমক্তে। 
হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়াছে। প্রায় ৭৫ বৎসরে 
সুর্যের নিকটবর্তী হয়। আমাদের পৃথিবী অপর বৃহৎ 
গ্রহগণের তুলনায় কূর্য্যের নিকটবর্তী) কাজেই ধমকে 
গুলি যখন স্ব প্রদক্ষিণ করিবার জনা ছাট আলে, 





গত ১১ই সেপ্টেম্বর জন্দান্‌ অধ্যাপক উলফ সাহেব 
Wolf of Heidelberg) ফোটোগ্রাফের ছবিতে ন্‌ ৰা 
ধূমকেতুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। যখন খালি চোখে দেখা, হ 

না, এবং বড় দূরবীণেও ধরা পড়ে না, তখন দূরবীগ্-সংলগ্ন ৃ 
ক্যামেরার কাচে অতি ক্ষীণ জ্যোতিফেরও ছবি ফুটিয়া উঠে 
আজকাল. ছোট খাটো দুরবীণেও ধূমকেতুটিকে দেখ 
যাইতেছে। এ এখন এটি মীন-রাশিতে (৮)১০০১) থাকিয়া 


ক্রমেই স্র্ধের নিকটবর্তী এবং উজ্জলতর হইতেছে 





ইহাকে খালি চোখেই দেখ! যাইবে]। টি 

ৃ [লির। ধুমকেতু একটি অতি প্রাচীন; জ্যোতি । 
খৃষ্টপূৰ্ব ৪৬৭ বংসর হইতে এটি ক্রমাগত সূর্ধ্যের চারিদিকে 
_খুরিয়! বেড়াইতেছে। প্রাচীন চীন এবং রোমের ইতি- 
সে ইহার আবির্ভাবের কাল এ্ুলিপিবদ্ধঃ রহিয়াছে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে গত আড়াই হাজার বতসরে7 মধ্যে 
প্রতি ৭৫ বংসরের শেষে এক একবার আপিয়া, এটি 
ত্রিশ বার আমাদের আকাশে উদ্দিত হইয়াছে। গত ১৬৮২ 
টে এই ধুমকেতুটি উদ্দিত হইলে ইংরাজ জ্যোতিষী 
লি সাহেবই গতিবিধি আকার প্রকার লক্ষ্য করিয়া ইহার 

5 পারিয়াছিলেন, এবং শেষে গণনা করিয়া 

বৎসর অন্তর পূর্বে দেখা দিয়াছিল ও 
বা নিলে ছি কা 


. পূর্ব পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল, সকল ধূমকেতুই বুঝি 
্ গুবেগে দিতে প্রবেশ করিয়া এবং তারপর এক- 


রিয়া বেড় হা হালি সাহেবই তাহার এই অতি 
প্রাচীন ধূমকেতুটির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন। 
 ইহাকেও হালির ধূমকেতুর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ বলা 
ই! পারে। হালি সাহেবের আবিষ্ষারটির পর, আধুনিক 


হাদের মধ্যে কতকগুলির ভ্রমণ-পথ এত দীর্ঘ যে, সূর্য্য 
ক্ষণ করিতে তাহারা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর 
বাহন করে। গত ১৮৪৪ সালে যে ধৃমকেতুটির 
হইয়াছিল, তাহার প্রদক্ষিণকাল প্রায় এক 

প্রসিদ্ধ আবির ধূমকেতু (Encke's 

তিন ৰ বৎসর ন ডিন দলি কাবে সা 


ধূমকেতুর উৎ 


আলোচনা হইয়া গেছে। ইহার ফলে জানা  গিরাছে। 
যুমকেতুগুলি বাস্তবিকই দৌরজগতের জিনিস নয়। হধ্যরেধ 


স্থির বলিয়া মানিয়া আমরা সৌরজগতের গ্রহচন্ত্রগুলির 
গতিবিধি গণন! করিয়া থাকি বটে, কিন্তু সূর্য্য প্রককৃত-: 
প্রস্তাবে-স্থির নয়। কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া আমরা যখন 
চলিধু রেলের গাড়ির কামরায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, 
তখন যেমন আমরা পরস্পরকে স্থির বলি, সূর্য্য কেবল 


গালি ৃমকেতু। 7 
সেই হিসাবেই স্থির । গাড়ি যেমন স্থির অস্থির আরোহী- | 
দিগকে লইয়া দ্রুতবেগে গন্তব্য দিকে চলে, সৌরজগৎও 
সেই প্রকার স্থির সূর্য্য এবং চঞ্চল এটি ক | 
লইয়া এক নির্দিষ্ট দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া ছুটির! চলিয়াছে। 

অনন্ত আকাশ কেবল, নক্ষত্রেরই বিচরণক্ষেত্র ন 
ইহার মাঝে মাঝে প্রায়ই অনুজ্জল জড়কণাকে (meteoric 
clouds) একত্রিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। বল৷ 
বাছল্য যে উপাদানে ইহারা গঠিত তাহা নিতান্ত লঘু এবং 
ক্ষুদ্র হইলেও, যে স্থান অধিকার করিয়া ইহারা আকাশে 


নদ বাজরা নদ না হকি 





টিপা 


মাইল স্থান ভুড়িয়া এই অতি লঘু জড়কগাগুলি দল বাধিয়া 
অবস্থান করে। কৃর্ধ্য যখন তাহার বৃহৎ পরিবারটিকে 
রপক্ষপুটে রাখিয়া ও সকল জড়পুঞ্জের নিকট দিয়া ছুটিয়া 
চলে, তখন সেগুলি স্র্যোর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া 
পড়ে । এই অবস্থায় সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের 
জন্য নৌরপরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করা ব্যতীত তাহাদের 
আর অন্য উপাষ থাকে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
সূর্যের দ্বারা আকৃষ্ট এই সকল অতিথিকেই ধূমকেতু বলিতে 
চাহিতেছেন। 

ধূমকেতু যখন প্রথমে সৌরজগতে প্রবেশ করে তখন 
তাহাকে ধূমকেতু বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। 
এই সময়ে তাহাকে অতি ক্ষীণ নক্ষত্রেরই আকারে দেখা 
যায়। তা'র পর সেটি যতই সূর্যের নিকটবন্তী হইতে 
আরম্ভ করে, আকর্ষণের প্রাবল্যে তাহার দেহের অণুগুলির 
এঞ্চলতাও ক্রমে বুদ্ধি পাইতে আরস্ত করে। কাজেই সমস্ত 
ক্লনিসটা| ক্রমে অত্যন্ত উজ্জল এবং উষ্ণ হইয়া আসে । এই 
সময়ই ধূমকেতুর পুচ্ছ উদগমের কাল। পুচ্ছ জিনিসটা 
সেই অত্যুষ্চ জ্যোতিষ্ক হইতে নির্গত অতি লঘু জড়কণা 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই কণাগুলির উপরে সূর্য্য যে 
ট পাত করে, সম্ভবত তাহারি ধাক্কায় সেগুলি স্ুর্য্যের 
বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়া পুচ্ছের আকার প্রাপ্ত হ্য়*। 
ধূমকেতু যখন সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন 
তাহাতে অধিক আলোকপাত হয় না। এই জন্যই দূরবর্তী 
₹ ধূমকেতৃগুলিকে একেবারে পুচ্ছহীন দেখা যায়। পুচ্ছের 
উপাদান অকিঞ্চিংকর হইলেও, ইহাদের দৈর্ঘ্য বড় কম 
হয় না। কোন কোন ধুমকেতুর পুচ্ছকে দশ কোটি 
মাইল পৰ্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে । 
মি FRA 










হালির ধূমকেতু । 
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হইলে, অন্তত 5 চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তাহারা অধিক দিন 
পরগৃহে থাকিতে চাহেন না। আতিথ্য গ্রহণ করিয়! পরে 
পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এপ্রকার অতিথি অমর! 
কদাচিৎ দেখিতে পাই। কিন্তু বৃহৎ সৌরপরিবারে এই 
ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ধূমকেতুর বেশে সৌরজগতে 
প্রবেশ করিয়! এবং পরে কৃর্যা কন্তুক নান! প্রকারে লাঞ্চিত 
হইয়া অতিথি-জ্যোতিক্ষগুলি যখন হৃষ্যের রাজত্ব ত্যাগ 
করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন হঠাৎ বৃহস্পতি শনি 
ইউরেনস্‌ বা শ্যেপ্‌চুন্‌ প্রভৃতি ভীমকায় রবিস্কৃতগুলির সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আর মুক্তিলাভ করিতে পারেন! । 
ও গ্রহগুলি অতিথি-জ্যোতিষ্কের যথাসর্বস্ব গতিটুকুকে 



















জ্যোতিষী এড্‌মণ্ড স্থালি। 
অপহরণ করিয়া লয়। কাজেই সৌ 


১১শ সংখ্যা । ] 
থাকিলেও, উহার পুচ্ছটি পৃথিবী 'পর্য্যস্ত পৌঁছিতে পারে। 
বলা বাহুল্য ইহাতে ধরাবাসীদিগের কোন অনিষ্টেরই 
সআঁশঙ্ক! থাকিবে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল, পৃথিবী 
ঠিক্‌ এই প্রকাঁরেই আর একটি ধূমকেতুর পুচ্ছ ভেদ করিয়া 
ন্নেববপদে চলিয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্কিদ্‌গণ বলিতেছেন 
১৮ই মৈতারিখে পৃথিবী হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছাত্যস্তরে 
প্রবেশ করিলে, হয় তো সেদিন ঘন ঘন উদ্কাবর্ষণ বাঁ 
বৈছ্যতিক'উৎপাতাদি ঘটনা লক্ষ্য করা যাইবে। রাত্রিকালে 
পৃথিবীর আকাশটা কোন প্রকার উজ্জল কুয়াসাঁতেও 
আবৃত, থাকিতে পাবে । যাহা! হউক ওঁ দিবস বিশেষ 
সতর্কতার সহিত ধূমকেতু ও আকাশের পর্ধ্যবেক্ষণ করিবার 
জন্য জ্যোতিষিগণ সকলকেই অন্পরোধ করিয়াছেন। 

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, 
॥  বোলপুর। 

১২ মাঘ, ১৩১৬। 


/ 
জ্যোতিঃপ্রতিমা । 
এই জ্যোতিঃপ্রতিমায়, 
মম অন্তর আঁঞ্জি নির্মল হয়ে 
বন্দনা করে তায়। 
কণ্ঠে ষিনি বীণাপাণি, 
হৃদয়ে আনন্দধ্বনি, 
সঙ্গীতে রাঁগিণী যিনি 


পীক্গগদানন্দ রায়। 
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গোরা। 
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গোরা । 
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গোরা কহিল--না! প্রারশ্চিত্ব কাঁদ না1--আজই আমার 
প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে । কালকের চেয়ে ঢের বড় 
আগুন আজ জলেছে! আমার নবজীবনের আরস্তে খুব 
একটা বড় আহুতি আমাকে দিতে হবে বলেই বিধাতা 
আমার মনে এত বড় একটা প্রবল বাসনাকে জাগিয়ে 
তুলেছেন। নইলে এমন অদ্ভুত ঘটন! ঘটুণ কেন? আমি 
ছিনুম কোনক্ষেত্রে| এদের সঙ্গে আমার মেলবার কোনে! 
লৌকিক সম্ভাবনা ছিল না। আর, এমন বিরুদ্ধভাবের 
মিলনও পৃথিবীতে সচরাচর ঘটে না। আবার সেই মিলনে 
আমার মত উদাসীন লোকের চিত্বেও যে এতবড় দুর্জ্ময়ন 
একট! বাসনা আগতে পারে সে কথা কেউ কল্পনাও করতে 
পার্ত না। ঠিক আজই আমার এই বাসনার প্রয়োজন 
ছিল। আজ পৰ্য্যন্ত আমি দেশকে যা দিয়ে এসেছি তা 
অতি সহজেই দিয়েছি, এমন দান কিছু করতে হয়নি যাতে 
আমাকে কষ্টবোধ করতে হয়েছে! আমি ভেবেই পেতুম 
না, লোকে দেশের জন্যে কোনো জিনিষ ত্যাগ করতে 
কিছুমাত্র কৃপণতা বোধ করে কেন? কিন্তু বড় যজ্ঞ এমন 
সহজ দান চায় না। ছুঃখই চাই। নাড়ী ছেদন করে 
তবে আমাৰ নবজীবন জন্মগ্রহণ করবে! কাল প্রাতে 
জনসমাজের কাছে আমাব লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। 
ঠিক তার পূর্ববাত্রেই আমাব জীবনবিধাতা এসে আমাৰ 
দ্বারে আঘাত করেছেন। অন্তবের মধ্যে আমার অস্তরতম 
প্রায়শ্চিত্ত না হলে কাল আমি শুদ্ধি গ্রহণ কবব কেমন 
করে! যে দ্বান আমাব পক্ষে সকদেব চেয়ে কঠিন দান 
সেই দান আমার দেবতাকে আঁ সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে 
দিয়ে তবেই আমি সম্পূর্ণ পবিত্ররূপে নিঃস্ব হতে পাবব-- 
তবেই আমি ব্রাহ্মণ হব |] 

গোর! হরিমোহিনীর সম্মুখে আসিতেই তিনি বলিয়া 
উঠিলেন_ বাবা, একবার তুমি আমার সঙ্গে চল! তুমি 
গেলে, তুমি মুখের একটি কথা বল্লেই সব হয়ে যাবে। 

গোরা কহিল--আঁমি কেন যাব! তার সঙ্গে আমাৰ 
কি যোগ! কিছুই না! 
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পাত 
তত তে তি 


হুবিমোহিনী কহিলেন_-সে যে তোমাকে 
মত ভক্তি,করে- তোমাকে গুরু বলে মানে । 
এগোরাব হৃৎপিণ্ডের একদিক হইতে আর একদিকে 
বিদ্যত্তবপ্ত বজ্জস্থচি বিধিয়া গেল! 

গোপা! কহিল, আমার বাবার প্রয়োজন দেখিনে। তার 
সঙ্গে আমার দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। 

হরিমোহিনী খুসি হইয়া কহিলেন, সে ত বটেই। 
অতবড় মেয়েব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটা ত. ভাল নর়-। 
কিন্ত বাবা আজকের আমার এই কাজটি না করে দিয়ে ত 
তুমি ছাড়া পাবে না। তাব পরে জার কখনো যদি 
তোমাকে ডাকি তখন বোলো । : 

গোরা বারবার করিয়া মাথা নাড়িল। আর না, 
কিছুতে না! শেষ হইয়া গেছে। তাহাব বিধাতাকে 
নিবেদন করা হুইয়া গেছে। তাহার গুচিতায় এখন সে 
আব কোনো চিহু ফেলিতে পারিবে না । সে দেখা করিতে 
যাইবে না। 

হরিমোহিনী যখন গোরাঁৰ ভাবে বুঝিলেন তাহাকে 
টলানে! সম্ভব হইবে না তখন তিনি কহিলেন__নিতাস্তই 
যদি না যেতে পার তবে এক কাজ কর বাবা! একটা 
চিঠি তাঁকে লিখে দাও!  . 

গোরা মাথা নাড়িল1 সে হইতেই পারে না! চিঠি- 
পত্র নয়! টু 
হরিমোহিনী কহিলেন, আচ্ছা তুমি আমাকেই ছুলাইন 
লিখে দাও! তুমি সব শাস্ত্রই জান, আমি তোমার কাছে 
বিধান নিতে এসেছি। ০ | 

গোঁর! জিজ্ঞাসা কবিল--কিসের বিধান 

হরিমোহিনী কহিলেন-_হিন্দু ঘরের মেয়ের উপযুক্ত 
বয়সে বিবাহ কবে গৃহধর্ম্ম পালন করাই সকলের চেয়ে বড় 
ধৰ্ম্ম কিনা! 

গোরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেখুন, 
আপনি এ সমস্ত ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। বিধান 
দেবার পণ্ডিত আমি নই। 

হুরিমোহিনী তখন একটু তীব্রভাবে কহিলেন__ তোমার 
মনের ভিতরকাঁব ইচ্ছাটা তা হলে খুলেই বল না! গোড়াতে 
ফাঁস জড়িয়েছ তুমিই__-এখন খোলবার বেলায় বল আমাকে 


দেবতার 


প্রবাসী-_ ফাল্তুন, ১৩১৬ । bs 
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| ৯ম ভাগ 
জড়াবেন" না! এর মানেটা কি! আসল কথা! ইচ্ছেটা 
তোমার নয় যে ওর মন পরিষ্কার হয়ে যায়। 

অন্ত কোনো না সা 


লাল তারে লা ত 


এমনতর সত্য অপবাদও সে সহ করিতে পাঁবিত না। 
কিন্তু আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে; সে রাগ 
কবিল না । সে মনের মধ্যে তলাইয়! দেখিল হরির্মোহিনী 
সত্য কথাই বলিতেছেন। সে স্থচরিতার সঙ্গে বড় বাধনট৷ 
কাটিয়া ফেলিবার জন্ত নিৰ্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে কিন্ত একটি 
সুক্ষ, যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ছল করিয়া, সে 
রাখিতে চায়। সে স্থচরিতার সহিত সম্বন্ধকে একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া দিতে এখনে! পারে নাই। 

কিন্তু কপণতা ঘুচাইতে হইবে । এক হাত দিয়! দান 
করিয়া আর এক হাত দিয়া ধরিয়া বাখিলে চলিবে না! । ; 

সে'তখনি কাগজ বাহির করিয়া বেশ জোরের সঙ্গে” 
বড় অক্ষরে লিখিল--বিবাহই নারীর, জীবনে সাধনার 
পথ-_গৃহ্ধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম্ম। এই বিবাহ ইচ্ছ! 
পূরণের জন্ত নহে, কল্যাণ সাধনের অন্ত । সংসার স্থখেরইঘ্‌ 
হউক আর হুঃখেরই হউক্‌ এক মনে সেই সংসারকেই ববণ 
করিয়া সতী সাধ্বী পবিত্র হইয়া ধর্মকেই রমণী গৃহের মধ্যে 


মুত্তিমান করিয়া রাখিবেন এই তাহাদের ব্রত । পা 
হরিমোহিনী কহিলেন, অমনি আমাদের কৈলাসের 
কথাটা একটুখানি লিখে দিলে ভাল কর্তে বাবা । 
গোবা কহিল--না, আমি তাকে জানিনে। তাঁর ' 


কথা লিখতে পারব না। 

হুরিমোহিনী কাগজখানি যদ্ব করিয়া সুড়িয়া আঁচলে 
বাধিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ন্ুচরিতা তখনো 
আনন্মমরীর নিকট ললিতার বাড়িতে ছিল। সেখানে 
আলোচনাব সুবিধা হইবে না এবং ললিতা ও আনন্দময়ীর 
নিকট হইতে বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া তাহার মনে দ্বিধা অন্মিতে 
পারে আশঙ্কা করিয়া স্থচরিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, || 
পরদিন মধ্যান্কে সে যেন তাহাব নিকটে আসিয়া আহীর” 
করে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আঁছে-_আবার অপরান্েই 
সে চলিয়া যাইতে পারে । . | 

পরদিন মধ্যান্কে সুচরিতা মনকে কঠিন করিয়াই 


আসিল। সে জানিত তাহার মাঁসী তাহাকে এই বিবাহের 


4 | ] 


কথাই আবার আর কোনো রকম করিয়া. বলিবেন। সে 
আজ তাঁহাকে অত্যন্ত শক্ত জবাব দিয়া কথাটা একেবাবেই 
" শেষ করিয়া দিবে এই তাহার সঙ্কপ্ন ছিল।' 

।  সুচরিতাত্র আহার শেষ হইলে হরিমোহিনী কহিলেন 
সন্ধ্যা সময় আমি তোমার গুরুর ওখানে গিয়েছিলুষ। 
তার অস্তঃকরণ কুষ্ঠিত হইয়া পড়িল। মাসী 
আবার ক তাহার কোনো কথা তুলিয়া তাহাকে অপমান 








? 

হরিমোহিনী কহিলেন-_ভয় নেই রাধাবাণী আমি তার 
সঙ্গে ঝগড়া করতে যাইনি । একুল! ছিলুম, ভাব্লুম, যাই 
তাঁর কাছে, ছুটো ভাল কথা গুনে আসিগে। কথায় 
কথায় তোমার কথাই উঠুল। তা দেখ্লুম, তারও এ 
মত। মেয়েমান্ব যে বেশীদিন আইবুড় হয়ে থাকে এটা 
'ততিনি ভাল বলেন ন!। তিনি বলেন শান্ত্রমতে ওটা 
অধৰ্ম্ম । ওটা সাহেবদেব ঘরে চলে, হিন্দুর ঘরে না। 
“আমি তাকে আমাদের কৈলাসেব কথাও খুলে বলেছি। 
দেখ্লুম লোকটি জ্ঞানী বটে ! 

লজ্জায় কষ্টে স্থচরিতা মৰ্ম্মে মরিতে লাগিল। হরি" 
মোহিনী কহিলেন, তুমি ত তাকে গুরু বলে মান! তার 
খুনি 

স্থচরিত! চুপ করিয়া রহিল। হবিমোহিনী কহিলেন 
আমি তাকে ব্লুম, বাবা, তুমি নিজে এসে তাঁকে বুঝিয়ে 
যাও, সে আমাদের কথা মানে না। তিনি বল্লেন, না, 
তাব সঙ্গে আমার আর দেখ! হওয়া উচিত হবে না-_ওটা 
আমাদেব হিন্দুসমাজে বাধে । আমি বন্ধুম তবে উপায় 
কি! তখন তিনি আমাকে নিজের হাতে লিখে ছিলেন। 
এই দেখন!। 

এই বলিয়া হরিমোহিনী ধীরে ধীরে আচল হইতে 
কাগজটি খুলিয়া লইয়া তাহার ভাজ খুলিয়া সুচরিতার 
২সম্থুথে মেলিয়! দিলেন। 

সুচরিতা পড়িল। তাহার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হুইয়া 
আদিল! সে কাটের পুতুলের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া 
রহিল। 

লেখাটির মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাহা নূতন বা 
অসঙ্গত, কথাগুলিব সহিত সুচরিতার মতেব যে অনৈক্য 
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গোরা। 
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আছে তাহাও নহে। কিন্তু হরিমোহিনীর হাত দিয়া বিশেষ 
কবিয়া এই লিখনটি তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়ার যে অর্থ 
তাহাই সুচরিতাকে লানাপ্রকারে কষ্ট দিল। গোঁরার 
কাছ হইতে এ আদেশ আজ কেন? অবশ্য, সুচরিতারও 
সময় উপস্থিত হইবে, তাঁহাকেও একদিন বিবাহ করিতে 
হইবে--সেজন্ত গোরার পক্ষে এত ত্বরান্বিত হইবার কি 
কারণ ঘটিয়াছে ? তাহার সম্বন্ধে গোরার কাজ একেবারে 
শেষ হইয়া গেছে? সে কি গোরার কর্তব্যে কোনো হানি 
করিয়াছে, তাহার জীবনের পথে কোনো বাঁধা ঘটাইয়াছে ?. 
তাহাকে গোরার দান কবিবার এবং তাহার নিকট 
প্রত্যাশা করিবার আর কিছুই নাই? সে কিন্তু এমন 
করিয়া ভাবে নাই-_সে কিন্তু এখনো পথ চাহিয়া ছিল। 
সুচরিতা নিজের ভিতরকার এই অসহ কষ্টের বিরুদ্ধে 
লড়াই করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল-_-কিস্ত 
সে মনের মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র সাস্বনা পাইল না। 

হরিমোহিনী সুচরিভাকে অনেকক্ষণ ভাবিবার সময় 
দিলেন। তিনি তাহার নিত্য নিয়মমত একটুখানি ঘুমাইয়াও 
লইলেন। ঘুম ভাডিয়া সুচরিভার ঘরে আসিয়া দেখিলেন 
সে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই চুপ করিয়া বসিয়া আঁছে। 

' তিনি কহিলেন, বাধু, অত ভাব্‌চিস্‌ কেন বল্‌ দেখি? 
এর মধ্যে ভাববাব অত কি কথা আছে? কেন গৌর 
মোহনবাবু অন্তায় কিছু লিখেছেন? 

সুচরিত! শাস্তন্বরে কহিল, না তিনি ঠিকই লিখেছেন। 

হরিমোহিনী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 
তবে আর দেরি করে কি হবে বাছ! ? 

সুচরিতা কহিল, না, দেরি করতে চাইনে) আমি 
একবার বাবার ওখানে বাব । 

হবিমোহিনী কহিলেন, দেখ রাধু, তোমার যে হিন্দু- 
সমাজে বিবাহ হবে এ তোমার বাবা কখনো ইচ্ছা করবেন 
না কিন্ত তোমার গুরু যিনি ভিনি-- 
তুমি বারবাব গর এক কথা নিয়ে পড়েছ? বিবাহ নিয়ে 
বাবার সঙ্গে আমি কোনো কথা বল্তে যাচ্চিনে। আমি 
তাব কাছে অম্নি একবার যাঁব। 

পরেশের সান্নিধ্যই যে সুচরিতার সাস্বনার স্থল ছিল। 
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পরেশের বাড়ি গিয়া জুচয়িতা দেখিল, তিনি একটা কাঠের 
" তোরঙ্গে কাপড়চোপড় গোছাইতে ব্যস্ত । 

গ্চরিতা জিজ্ঞাস! করিল, বাবা, এ কি? 

পরেশ একটু হাসিয়া কহিলেন--মা, আমি সিম্লা 
পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্চি--কাল সকালের গাঁড়িতে রওনা 
হ্ব। 

পরেশের এই হাঁসিটুকুর মধ্যে মন্ত একটা বিপ্লবের 
ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা স্থুচরিতার অগোচর রহিল না। 
ঘরের মধ্যে তাহার শ্ত্রীকন্ত! ও বাহিরে তাহার বন্ধুবান্ধবের! 
তাহাকে একটুও শাস্তির অবকাঁশ দিতেছিল না । কিছু- 
দিনের জন্তেও যদি তিনি দুবে গিয়া কাটাইয়া না আসেন, 
তবে ঘরে কেবলি তাঁহাকে কেন্ত্র করিয়া! একটা আবর্ 
ঘুরিতে থাকিবে। কাল তিনি বিদেশে যাইবার সংস্কল্ 
করিয়াছেন অথচ আজ তাঁহার আপনার লোক কেহই 
তাহার কাপড় গুছাইয়া দিতে আসিল না, তাহার নিজে- 
কেই এ কাজ করিতে হইতেছে এই দৃত্ত দেখিয়া সুচবিভার 
মনে খুব একটা আঘাত লাগিল। সে পরেশবাবুকে নিয়ন্ত 
করিয়া প্রথমে তীঁহাব তোরঙ্গ সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া 
ফেলিল। তাঁহার পরে বিশেষ যদ্বে ভাঁজ করিয়া কাপড়- 
গুলিকে নিপুণ হস্তে তোরঙ্গেব মধ্যে আবার সাঁজাইতে 
দাঁগিদ- এবং তাঁহার সর্ধদা-পাঠ্য বইগুলিকে এমন করিয়া 
রাখিল যাহাতে নাড়াচাড়াতেও তাহাদের আঘাত না 
লাগে। এইরূপে বাক্স গুছাইতে গুছাইতে সুচরিতা আস্তে 
আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, তুমি কি একলাই যাবে? 

পরেশ সুচ্রিতার এই প্রশ্নের মধ্যে বেদনার আভাস 
পাইয়া কহিলেন--তাতে আমাব ত কোনে! কষ্ট নেই, 
রাধে! 

সুচরিতা কহিল, না, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাঁব। 

'পরেশ সুচরিভার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। স্ুচরিতা 
কহিল, বাবা, আঁমি তোমাকে কিছু বিরক্ত করব না। 

পরেশ কহিলেন, সে কথা কেন বল্চ? আমাকে তুমি 
কবে বিরক্ত করেচ, ম!? 

সুচরিতা কহিল, তোমার কাছে না থাক্‌লে আমার 
ভাঁল হবে না বাবা । আমি অনেক কথাই বুঝতে পারিনে। 
তুমি আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কিনারা পাবনা । 


্রবা্সী_কাঙ্ঠন, ১৭ ১৩১৬, 
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বাবা, তুমি যে আমাকে আমার নিজের বৃদ্ধির উপর নির্ভর' 
করতে বল- আমার সে বুদ্ধি নেই_-আমি মনের মধ্যে সে 
জোরও পাচ্চিনে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল 
বাবা] | 

এই বলিয়া সে পরেশের দিকে পিঠ করিয়া অত্যন্ত 
নতশিরে তোরঙ্গের কাপড় লইয়! পড়িল। তাহারচোখ 
দিয় টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । 

৭৫ 

গোরা লিখনটি লিখিয়া যখন হুরিমোহিলীর হাতে দিল, 
তখন তাহার মনে হইল স্থচবিতা সম্বন্ধে সে যেন ত্যাগপত্র 
লিখিয়া দিল। কিন্তু দলিল লিখিয়া দিলেই ত তখনি কাঁজ 
শেষ হয় না। তাহার হৃদয় যে সে দলিলকে একেবারে 
অগ্রান্ করিয়া দিল। সে দলিলে কেবল গোরার ইচ্ছাশক্তি 
জোর কলমে নাম সই করিয়া! দিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার 
হৃদয়ের স্বাক্ষর ত তাহাতে ছিল নান তাই অবাধ্য 
হইয়াই রহিল। এমনি ঘোরতব অবাধ্যতা যে সেই রাত্রেই, 
গোরাকে একবার সুচরিতার বাড়ির দিকে দৌড় করাইয়া- 
ছিল আর কি |. কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই গির্জার ঘড়িতে 
দশটা বাজিল এবং গোরার চৈতন্ত হইল এখন কাহারে! 
বাড়িতে গিয়া দেখা করিবার সময় নয়। তাহার প্লে 
গির্জার প্রায় সকল ঘড়িই গোর! শুনিয়াছে। কারণ, ৷ 
বালির বাগানে সে রাত্রে তাহার যাওয়া ঘটিল না। পর 
দিন প্রত্যুষে যাইবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে। 

প্রতাষেই বাগানে . গেল কিন্তু যে প্রকার নির্মল ও 
বলশালী মন লইয়া সে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে স্থির করিয়া- 
ছিল সে রকম মনের অবস্থা, তাহার কোথা? 

অধ্যাপক পণ্ডিতের অনেকে আসিয়াছেন। আবে! 
আরো অনেকের আসিবাব কথা । গোরা সকলের সংবাদ 
লইয়া সকলকে শিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া আসিল। তাহারা 
গোরার সনাতন ধর্দের প্রতি অচল নিষ্ঠার কথা বলিয়া 
বার বার সাধুবাদ করিলেন। 

বাগান ক্রমেই কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা 
চারিদিক তত্বাবধান কবিয়া বেড়াইতে লাগিল। ' কিন্ত সমস্ত 
কোলাহল এবং কাজের ব্যস্ততার মধ্যে গোরার হৃদয়ের 
নিগূঢ়তলে একটা কথা! কেবলি বাজিতেছিল__কে যেন 
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বলিতেছিল--অন্তার করেছ, অন্ন করেছ! অন্তায়টা 
কোন্‌ খানে তাহা তখন স্পষ্ট করিয়া! দেখিবার সময় ছিল ন! 
--কিন্তু কিছুতেই সে তাহার গভীর হৃদয়ের মুখ বন্ধ করিতে 
পারিল না। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনের 
মাঝখানে তাহার হৃদয়বাসী কোন্‌ গৃহশক্র তাহার বিরুদ্ধে 


গোরা। 
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আঁ সাক্ষ্য দিতেছিল-_বলিতেছিল, অঙ্কায় রহিয়া গেণ। ' 


এ অন্তায় নিয়মের ক্রটি নহে, মন্ত্রের ভ্রম নহে, শাস্ত্রের 

বিরুদ্ধত! নহে--এ অন্ঠায় প্রকৃতির ভিতরে ঘটিয়াছে ; এই 

অন্ত গোঁরার সমস্ত অস্তঃকরণ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভোগ হইতে 

মুখ ফিরাইয়া ছিল। 

সময় নিকটবর্তী হইল। বাহিরে বাশের ঘের দিয়া 

পাল টাঙাইয়! সভাগ্থান প্রস্তুত হইয়াছে । গোরা গঙ্গায় মান 

করিয়া উঠিয়া কাপড় ছাড়িতেছে এমন সময় জনতার মধ্যে 
৯. একটা চঞ্চলতা অন্গভব করিল। একটা যেন উদ্বেগ ক্রমশ 
" চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে অবিনাশ মুখ 

বিমর্ষ করিয়া কহিল, আপনার বাড়ি থেকে খবর এসেছে; 
? কৃষ্ণদয়ালবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌চে। তিনি সত্বর 

আপনাকে আনবার অন্তে গাড়ীতে করে লোক পাঠিয়েছেন। 

গোরা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। অবিনাশ তাহার সঙ্গে 

& যাইতে উদ্তত হইল। গোরা কহিল, না, তুমি সকলের 
“ অত্যর্থনায় থাক--তুমি গেলে চল্বে না । 

গোর! কষ্ণদয়ালের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি 
বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আনন্দময়ী তীহাঁব পায়ের কাছে 
বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া৷ দিতেছেন। 
গোবা উদ্িপ্ন হইয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণ- 
দয়াল ইঙ্গিত করিয়া পার্শ্ববর্তী চৌকিতে তাহাকে বসিতে 
বলিলেন। গোরা বসিল। 

গোরা মাকে জিজ্ঞাসা কবিল, এখন কেমন আছেন ? 
আনন্দময়ী কহিলেন, এখন একটু ভালই আছেন। 
সাহেব ডাক্তার ডাকৃতে গেছে। 

ঘরে শশিমুখী এবং একজন চাকব ছিল। কৃফদয়াল 
হাত নাড়িয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। | 

যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল তখন তিনি নীরবে 
আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাছিলেন, এবং গোঁরাকে মৃদ্ধ- 
কণ্ঠে কহিলেন-__আমার সময় হয়ে এসেছে। এতদিন 
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তোমার কাছে যা গোপন ছিল আল 
গেঁলে আমার মুক্তি হবে না। 

গোরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে স্থির 
রহিল-_-অনেকক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না। 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, গোরা, তখন আমি কিছু 
না-_সেই জন্তই এত ভুল করেছি। তার পরে আর ভ্রম- 
সংশোধনের পথ ছিল না। 

এই বলিয়া আবার চুপ করিলেন। গোরাও কোনো 
প্রশ্ন না করিয়! নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। 

কুষ্ণদয়াল কহিলেন, মনে করেছিলুম, কোনো দিনই 
তোমাকে বলবাব আবশ্যক হবে না, যেমন চল্চে এম্নিই 
চলে যাবে। কিন্তু এখন দেখচি সে হবাব জো নেই। 
আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে কি করে? 

এরূপ প্রমাদের সম্ভাবনামাত্রে কৃষ্ণদয়াল যেন শিহরিয়া 
উঠিলেন। আদল কথাটা কি তাহা জানিবার জন্ত গোর! 
অধীর হইয়| উঠিল। সে আনদাময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, 
মা, তুমি বল, কথাটা কি! শ্রাদ্ধ করবার অধিকার আমার 
নেই? 

আনন্দময়ী এতক্ষণ মুখ নত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া- 
ছিলেন__গোবার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মাথা তুলিলেন এবং 
গোরার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিলেন--না, 
বাবা, নেই। 

গোর! চকিত হইয়া! উঠিয়া কহিল, আমি শুব পুজ নই? 

আনন্দময়ী কহিলেন-_না। 

অগ্থিগিরির অগ্নি-উচ্ছ সের মত তখন গোরার মুখ দিয়া 
বাহির হইল- মা, তুমি আমার মা নও ? 

আননাময়ীর বুক ফাটিয়া গেল_-তিনি অশ্রন্থীন রোদনের 
কণ্ঠে কহিলেন, বাবা, গোরা, তুই যে আমাব-পুত্রহীনার 
পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশী, বাবা! 

গোরা! তখন কৃষ্ণদয়ালেব মুখেব দিকে চাহিয়া কহিল 
আমাকে তবে তোমরা! কোথায় পেলে? 

কুষ্দয়াল কহিলেন, তখন মিউটিনি। জামবা এটোয়াতে। 
তোমার মা সিপাহিদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাতে আমাদের 
বাঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । তোমার বাপ তার আগের 
দিনেই লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। তার নাম ছিল__ 







নাম জান্তে চাইনে। 
গোঁরার উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া 
| তাব পর বলিলেন-_-তিনি আইরিশম্যান্‌ ছিলেন। 
রাত্রেই তোমাব মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। 
তাঁর পব থেকেই তুমি আমাঁদেব ঘরে মানুষ হয়েছ। 

এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন 
অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মত হুইয়া গেল। শৈশব 
হইতে এত বৎসর ভাহাব জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহা একেবাবেই বিলীন হয়া গেল। সে 
যেকি, সে ষে কোথায় আছে, তাহা যেন বুঝিতেই পারিল 
না। তাহার পশ্চাতে অতীত কাল বলিয়া যেন কোনো 
পদার্থ ই নাই এবং তাঁহার সন্মুখে তাহাব এতকাঁলের 'এমন 
একাশ্রী লক্ষ্যবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া 
গেছে। সে যেন কেবল এক মুহুর্তমাত্রের পদ্মপত্রে 
শিশিববিদ্দুর মত ভাসিতেছে। তাহার মা নাই, বাপ নাই, 
দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা 
নাই! তাহাব সমস্তই একটা কেবল, না। সে কি ধরিবে, 
কি করিবে, আবার কোথা হইতে সুরু করিবে, আবার ' 
কোন্‌ দিকে লক্ষ্য স্থির করিবে, আবার দিনে দিনে ক্রমে 
ক্রমে কর্ম্মের উপকবণ সকল কোথা হইতে কেমন করিয়া 
সংগ্রহ করিয়া তুলিবে! এই দিকৃচিন্ুহীন অন্তত শৃন্যেব 
মধ্য গোব! নির্ববাক্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ 
দেখিয় কেহ তাহাকে আর দ্বিতীয় কথাটি বলিতে সাহস 


" করিল ন!। 


এমন সময় পবিবারের বাঙালী চিকিৎসকের সঙ্গে 
সাহেব ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হুইল। ডাক্তাব যেমন 
রোগীর দিকে তাঁকাইন তেমনি 'গোবাব দিকেও না 
তাকাইয়া থাকিতে পারিল ন!_ ভাবিল, এ মানুষটা কে! 
তখনো গোরার কপালে গল্গামৃত্তিকার তিলক ছিল এবং 
জানের পরে সে যে গরদ পবিয়াছিল তাহা পরিয়াই 
আসিয়াছে। গায়ে জাম! নাই, উত্তবীয়েব অবকাশ দিয়া 
তাহাব প্রকাণ্ড দেহ দেখ! বাইতেছে। 

পূর্বে হইলে ইংরাজ ডাক্তার দেখিবামাত্র গ্লোরার মনে 
আপনিই একটা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইত। আজ যখন ডাক্তার 


প্রবাসী--ফাক্টন, ১৩১৬। 


ত লা ও পাশপাশি উট লাও লা ও লাস এস পি ত ছি তপতি ত ০ পা তাস পাটি লা 


কিয়া বলিয়া  উঠিল_ফ্রকার নেই রোগীকে পরীক্ষা করিতেছিল তখন গোঁরা তাহার তি 


৩ ২ পাতত ৩ লো দা শি লস সি ছিলা 


| ৯ম ভান 


বিশেষ একটা ওৎস্ুকোর সহিত দৃষ্টিপাত করিল । নিজের 
মনকে বারবার করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এই 
লোকটাই কি এখানে আমাব সকলের চেয়ে আত্মীয়? 

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া ও প্রশ্ন করিয়া কহিল, কই, 
বিশেষ ত কোনে! মন্দ লক্ষণ দেখি না। নাড়িও শঙ্কাজনক 
নহে এবং শবীর-স্ত্রেরেও কোনো বিকৃতি ঘটে নাই । যে 
উপসর্গ ঘটিয়াছে সাবধান হইলেই ভাহাব পুনরাবৃত্তি 
হইবে না। 

ডাক্তার বিদায় হইয়া গেলে কিছু না বলিয়া গোরা 
চৌকি হইতে উঠিবার উপক্রম করিল। 

আনন্দময়ী ডাক্তাবের আগমনে পাশের ঘরে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি দ্রুত আসিয়া গোরাব হাত চাপিয়া 
ধরিয়া কহিলেন-_বাঁবা, গোরা, আমার উপর তুই রাগ ' 
করিস্নে-_-ত! হলে আমি আর বাঁচব না! 

গোরা কহিল, তুমি এতদিন আমাকে বলনি কেন? 
বল্লে তোমাব কোনো ক্ষতি হত ন1। 

আনন্দময়ী নিজেব ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইলেন, কহিলেন, 
বাপ্‌, তোকে পাছে হারাঁই এট ভয়েই আমি এত পাপ 
করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে, তুই যদি আজ আমাকে “* 
ছেড়ে যান্‌ তাহলে কাউকে দোষ দিতে পারব না, গোরা, 
কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে যে বাপ্‌! 

গোর! শুধু কেবল কহিল, মা! 

গোবার মুখের সেই মা সম্বোধন শুনিয়া এতক্ষণ পরে 
আনন্দময়ীর রুদ্ধ অশ্রু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। 

গোরা কহিল, মা, এখন আমি একবাব পরেশ বাবুর 
বাড়ি যাব। 

আনন্দমরীর বুকের ভাব লাঘব হইয়া গেল। তিনি 
কহিলেন, যাও বাবা! 

তাহার আগু মরিবার আশঙ্কা নাই, অথচ গোরার . 
কাছে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল ইহাতে কৃষ্ণদয়াল 
অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, দেখ গোরা, 
কথাটা কাবে| কাছে প্রকাশ করবার ত দরকার দেখিনে। 
কেবল, তুমি একটু বুঝে সুঝে বাঁচিয়ে চল্লেই যেমন চল্ছিল 
তেমনি চলে যাবে, কেউ টেরও পাবে না । 


১১৭ সংখা 


গোবা তাহার ‘কোনো জি না দিয় বাহির হইয়া 
গেল। কৃষ্ণদয়াপেব সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই 
ইহা'শ্ররণ করিয়া সে আবাম পাইল। 

মহিমের হঠাৎ আপিস কামাই করিবার কোনো উপায় 
ছিল না.। সে ডাক্তার প্রভৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া 
দিকটা একবার কেবল: সাহেবকে বলিয়া ছুটি লইতে গিয়া- 
ছিল। গোরা যেই বাড়ির বাহির হইতেছে এমন সময় 
মহিম আলিয়া! উপস্থিত হুইল--কহিল, গোরা যাচ্চ 
কোথায়! 

গোর! কহিল, ভাল খবর । ডাক্তার এসেছিল বল্লে 
কোনে ভয় নেই। 

মহিম অত্যন্ত আরাম পাইয়া উর বাদে 
পণ্ড “একটা দিন আছে--শশিমুখীর বিয়ে আমি সেই দিনুই 
দিয়ে দেব। গোরা, তোমাকে কিন্তু একটু উত্বোগী হতে 
হবে! আর দেখো, বিনয়কে কিন্ত আগে থাঁকৃতে সাবধান্র 
করে দিয়ো--সে যেন সে দিন না এসে পড়ে। অবিনাশ 
ভারি হিঁছু--সে বিশেষ করে রলে দিয়েছে তার বিয়েতে 
যেন ওরকম লোক না আস্তে পার। আর একটি কথা 
তোমাকে বলে বাখি ভাই, সে দিন আমার 'আপিসেব 
বড় সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে, আন্ব, তুমি যেন তাদের 
তেড়ে মার্তে যেয়ে! ন] আর কিছু নর, কেবল একটুখানি 
ঘাড়টা নেড়ে গুভ্‌ ঈভূনিং স্তর্‌ বল্পে তোমাদের হি'ছ শান্তর 
অসিদ্ধ হয়ে যাবে না বরঞ্চ পণ্ডিতদের কাছে বিধান 
নিয়ো। বুঝেছ ভাই, ওর! রাজার জাত, ওখানে তোমার 
অহঙ্কার একটু খাটো করলে তাতে অপমান হবে না! 

মহিমের কথাব কোনা উত্তর না করিয়া গোরা চলিয়| 
গেল। 

৭৬ J 

সুচরিতা যখন চোখের অল লুকাইবার জন্য তোরপ্রের 
পরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাপড় সান্বাইতে ব্যস্ত ছিল এমন 
সময় খবর আসিল গৌরমোহন বাবু আসিয়াছেন। 

সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়! তাহার কাজ ফেলিয়া 
উঠিয়া পড়িল। এবং তখনি গোরা ঘরের মধ্যে আসিয়া 
প্রবেশ করিল। 

গোরার কপালে তিলক তখনো রহিয়া গেছে, নে 


গোরা. । 


শখ সং লা আশ ও 


৯৬১ 


দ্ধ তাহার খেয়ালই ছিল না। গারেও তাহার তেমনি 
পট্টবস্ পরা। এমন বেশে সচরাচর কেহ কাহারো বাড়িতে 
দেখা করিতে আনে না।, সেই প্রথম গোরারু সঙ্গে 
যেদিন দেখাঁ হইয়াছিল সেই দিনের কথ! সুচরিতার মনে 
পড়িয়া গেল। সুচরিতা জানিত সেদিন গোরা বিশেষ 
করিয়া যুদ্ধের বেশে আসিয়াছিল--আজও কি এই যুদ্ধের 
সাজ! 

গোরা আসিয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়! 
পরেশকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। 
পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন-_এস, 
এস বাবা, বস! 

গোরা বলিয়া উঠিল_-পবেশ বাবু, আমার কোনো 
বন্ধন নেই! 

পরেশ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন-_কিসের বন্ধন? 

গোরা কহিল, আমি হিন্দু নই! 

পরেশ বাবু কহিলেন_-হিন্দু নও! 

গোর! কহিল, না আমি হিন্দু নই। আজ খবর 
পেয়েছি আমি স্মুটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে_-_আমার 
বাপ আইরিষম্যান্! ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ 
পর্যস্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বাব আজ আমার কাছে কন্ধ 
হয়ে গেছে, আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনে! পংক্তিতে 
কোনো! জায়গায় মামার আহারের আসন নেই! 

পরেশ ও সুচর্তা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন-_ 
পরেশ তাহাকে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। 

গোরা কহিল-_আমি আজ মুক্ত, পরেশ বাবু! আমি 
যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে ভয় আর আমার নেই-_ 
আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে গুচিত| বাঁচিয়ে 
চল্তে হবে নী। 

হুচয্িতা গোরার প্রদীপ মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে 
চাহিয়া রহিল। . 

গোরা কহিল--পরেশ বাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে 
পাবার জন্তে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধন! করেছি-_একট! লা- 
একটা জায়গায় বেষেছে__সেই সব বাধার সঙ্গে আমার 
শ্রদ্ধার মিল করবার ভন্ত আমি সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলি 
চেষ্টা. করে এসেছি-_সেই শ্রদ্ধাব ভিত্তিকেই খুব পাকা 


৯৬২ 


অপশনটি পা লাও বাসটি লী এপাত ত 


কবে তোলবার চেষ্টার আমি আর কোনো কাজই করতে 
পারিনি--সেই জামার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেই 
জন্তেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যতৃষ্টি মেলে তাব সেবা 
করতে গিয়ে আমি বারবাব ভয়ে ফিরে এসেছি-_আমি 
একটি নিষ্কণ্টক নির্ধিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে 
সেই অভেস্ত দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে 
রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কি 
লড়াই না করেছি! আঁজ একমৃহুূর্তেই আমার সেই ভাবের 
দুর্গ স্বপ্নের মত উড়ে গেছে । আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে 
হঠাৎ একটা! বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি! সমস্ত 
ভারতবর্ষের ভালমন্দ, হুখহুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, একেবারেই 
আমার বুকের কাছে এসে পৌচেছে--আজ আমি সত্যকার 
সেবার অধিকারী হয়েছি-_সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার 
সামনে এসে পড়েছে,_-মে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র 
নয়_-সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ 
কল্যাণ ক্ষেত্র! 
গোরার এই নবলন্ধ অনুভূতির প্রবল উৎসাহের বেগ 
পরেশকেও যেন আন্দোলিত করিতে লাগিল--ভিনি আর 
বসিয়৷ থাকিতে পাবিলেন না--চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন। 
গোর! কহিল, আমার কথা কি আপনি ঠিক বুবতে 
পাঁরচেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে 
লিও আগ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ 
ভারতবর্ষীয়! আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো 
সমাজের কোনে! বিরোধ 'নেই। আজ এই ভারতবর্ষের 
সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অল্পই আমার অন্ন! 
দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব 
নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি-_-আমি কেবল সহরের 
সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না কিন্ত কোনো- 
মতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারিনি__এতদিন 
আমি আমার সঙ্গে সেই একট! অনৃষ্ত ব্যবধান নিয়ে 


ঘুরেছি__কিছুতেই সেটাকে পেরতে পারিনি! সেজজন্ত ' 


আমার মনের ভিতর খুব একটা শুন্তত! ছিল! এই শৃন্ততাকে 
নানা উপায়ে কেবলি অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি 
এই শৃন্ততার উপরে নানাপ্রকার কাকুকার্ধ্য দিয়ে তাকেই 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩১৬ । 


+ আপ পি তল সিসি পি ও 


আরো বিশেষরপ হ ুন্দর ব করে তুলতে চ্ষটা করেছি। ' 
কেননা ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি-- 
"আমি তাকে যে অংশটিতে দেখ্তে পেতুম সে অংশের ' 
কোথাও আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ একেবারে 
সহ করতে পারতুম না। আজ সেই সমস্ত কাঁকুকার্ধ্য 
বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি 
-পরেশবাবু! 

পরেশ কহিলেন-_সত্যকে যখন পাই তখন সে তার ' 
সমস্ত অভাব অপূর্ণত| নিয়েও আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত 
হকরে_ তাকে মিথ্যা উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলবার 
ইচ্ছা মাত্রই হয় না। . 

গোবা কহিল, দেখুন পরেশবাবু, কাল রাজে আমি 
বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, যে, আজ প্রাতঃকালে 
স্আঁমি যেন নূতন জীবন লাভ করি। এতদিন শিশুকাল 
বখথেকে-আমাকে যে কিছু মিথ্য! যে কিছু অগ্ুচিতা আবৃত 
বরে ছিল আঁ যেন তা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়ে আমি - 
নবজন্ম লাভ করি! আমি, ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি 
স্প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি__ 
তিনি তাঁর নিজেব সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে 
এনে দিয়ে আমাকে চমৃকিয়ে দিয়েছেন ! তিনি যে এমন - 
করে আমার অশ্ুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন 
হা আমি স্বপ্নেও জান্তুম না। আজ -আমি এমন প্তচি 
হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিভ্রতার 
স্তয় রইল না! পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনা- 
ন্বৃত চিত্তথানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের 
উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি__মাতৃক্রোড় যে কাঁকে বলে এতদিন 
পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি! 

পরেশ কহিলেন, গৌর, তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে 
স্সধিকার পেয়েছ সেই অধিকারের মধ্যে তুমি "আমাদেরও 
স্সাহ্বান করে নিয়ে যাও ! * 

গোরা! কহিল-_জাজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার 
কাছে কেন এসেছি জানেন? 

পরেশ কহিলেন, কেন? 

গৌর কহিল__আপনার কাছেই এই মুক্তিব মন্ত্র 
সাছে_ সেই অন্তেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান 
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১১শ সংখ্যা । ] 


শিক ৯ 


পাননি। আমাকে আপনার শিষ্য করন] | আপনি আমাকে 
আছ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান 
ব্রাহ্ম সকলেরই__বার মন্দিবের হার কোনো জাতির কাছে 
কোনে! বাক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না__ধিনি 
কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেব দেবতা! ! 

পরেশ বাবুর মুখের উপর দিয়া একটি ভক্তির গভীর 
মাধুর্য সিন্ধ ছায়া বুলাইয়। গেল--তিনি চক্ষু নত করিয়া 
নীববে দীড়াইয়! রহিলেন। 

এতক্ষণ পবে গোরা সুচরিতার দিকে ফিরিল। 
স্থচরিতা তাহার চৌকিব উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। 

গোরা হাসিয়া কহিল, স্ুচরিতা, আমি আর তোমার 
গুক নই। . আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা 
জানাচ্ছিআমার হাত ধরে তোমার এ গুরুর কাছে 
আমাকে নিয়ে যাও ! এই বলিয়া গোর! তাহার দিকে 
দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া! অগ্রসর হইয়া গেল। স্ুচরিতা 
চৌকি হইতে উঠিয়া গিয়া নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন 


রি তখন গোর! স্থচরিতাকে লইয়া পবেশকে প্রণাম, 
করিল। 
পরিশিষ্ট । 


Ln 
আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সন্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া 
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গোরা সন্ধ্যার পব বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল 


আছেন। 

গোরা আসিয়াই তাহার ছই পা টানিয়া লইয়া পায়ের 
উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার 
মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন । 

- গোর! কহিল, মা, তুমিই আমাৰ মা। যে মাকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমাঁর ঘবেব মধ্যে এসে বসে ছিলেন। 
তোমার জাত নেই, বিচার নেই, দ্বণা নেই-_গুধু তুমি 
কল্যাণের প্রতিমা ! তুমিই আমার ভারতবর্ষ ! 

মা, এইবার তোমাব লছ্‌মিয়াকে ডাক! তাকে বল 
আমাকে জল এনে দিতে । 
' তখন আনন্দময়ী অশ্রব্যাকুলকণ্ঠে মৃত্স্বরে 'গোরার 
কানের কাছে কহিজেন__গোরা, এইবার একবার বিনয়কে 
ডেকে পাঠাই! 
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চিত্রপরিচর। 


৯৬৩ 
প্রতিবাদ । 

মহাশয়, . ৬ 

. অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মৎপ্রশীত “উত্তরপশ্চিম ভ্রমণের” 

সমালোচনা! পাঠ করিলাম । 

“বেণীমাধবের ধ্বজার নিকট জ্ঞানবাপী কূপ,” একথা আমি বলি 
নাই। “বিদ্ধাাচজের সর্যাসী মহাপুরুষ ” এ কথাও আমার কথা| নহে। 
তিনি ভণ্ড কি সাধু, চোর কি মহাঁপুক্ষ, তাহ! আমি কিছু জামিতেও 
পারি নাই, লিখিও নাই। আমি যতটুকু জানিতে গারিরাছিলাম, 
ততটুকু লিপিবদ্ধ করিঘাঁছি-_ তদ্তিরিক্ত নহে । আনিবেসেন্ট সেন্ট ল 
হিনদুকলেজ স্থাপনের জন্য চদা গ্রহণও করিয়াছেন, চাঁদা সংগ্রহের 
বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন । এমত স্থলে তিনি “ভারতবাদীর জন্থা 
ভিক্ষার কুলি কাধে করিয়াছিলেন” এ কথা বলিনে ক্ষতিটা কি? 
বর্তমানে কলেজের অবস্থা কেমন এবং তাহার management কি, 
প্রকার তাহা প্রন্থসুদ্রণের সময় বোধ হয় সমালোচক সমহাশয়ও একবপ 
অন্ঞাত ছিলেন। সে কথায় আমার দরকাঁবই বা কি? 

ভবঘাজ-আশ্রম সম্বন্ধে আমি মাত্র লিখিয়াছি, “আমিও নদীতীরে 
ভরঘাজ-আশ্রস দেখিতে গেলাম 1” তত্বতীত সে আশ্রম টিক নদীতীর়ে 
কিনা সে সম্বন্ধে আমি কিছুই লিখি নাই। হয়ত, তথাঁষ যাইবারকালে 
নদীতীর হইয় যাওয়ার জামার কোনও প্রযোজন হইয়াছিল, তাই 
“ভরঘ্বাজ আশ্রম দেখিবার জন্য নদীতীবে গমন করিলাম” এই কথা 
দেখিতে গেলাম” এই কথা লিখিয়! থাকিব। যাহা হউক এ ক্ৰুটী 
আমি স্বীকার করিতেছি । যে শব্দবিষ্কাসেব দোষে অর্থর ব্যতিক্রম 
হয়, তাহা যে বিশেষ আপত্তিজনক, তাহাতে আব সন্দেহ কি? এই 
বি যর: ক দন হল তা রা 
প্রীমুরেন্দ্রনাথ রায়। 


চিত্রপরিচয় | 


এবার আমর! ষে বঙ্গীন ছবিটি দিলাম, বুদ্ধদেবের জীবনের 
একটি ঘটনা তাহাব বিষয়। বাজকুমাব শাক্যসিংহ 
তখনও গৃহত্যাগ করেন নাই, তথনও তিনি বুদ্ধত্ব লাভ 
করেন নাই। তাঁহাব পিতৃব্যপুত্র দেবদন্ত একদিন একটি 
আকাশচারী হংসকে তীরবিদ্ধ কবেন। মৃতপ্রায় হংস 
ভূপতিত হইলে শাক্যসিংহ করুণাঁপরবশ হইয়া তাহাকে 
কোলে তুলিয়া লন ও তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা কবেন। 
দেবদত্ত বলেন, এই হংস আমার, আমি ইহাকে মারিয়াছি। 
শাক্যসিংহ বলেন, না ইহা আমাব ) নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা 
করুণার অধিকার অধিক। যে মাবে তাহার .দাবী নাই, 
যে রক্ষা করে ভাহারই অধিকার আছে। - 
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প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


মানুব জীবন-_প্রীনিবারণৃচন্্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, প্রণীত । 
প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ী কোম্পানি। ডবল ক্রাউন বোড়শীংশিত 
২২৪4-২২ পৃষ্টা । মুল্য বারে! আনা । এই পুস্তকে লেখকের মতে 
দত্তমানকালে ভারতে মানবজীবন যাপনের যেবগ আদর্শ হওয়! আব- 
স্তক',তাহাই আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে সংসার-প্রবেশোদ্ুখ বুবক- 
যুবতীর সর্ববাঙ্গীন চরিত্রগঠনের আদর্শ ও উপায় আলোচিত হইয়াছে। 
মানব জীবনের আঁধার দেহ ; সেই দেহ কি ও তাহার রক্ষার উপায়; 
জীবন কি এবং কিসে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ; ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক 
জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কি কি কর্তধ্য; ইত্যাদি জীবনসম্পকাঁব 
যাবতীয় কথাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমাদের দেশীয় 
অবস্থার সহিত সামন্রন্ত করিয়া বৃঝানে! হুইরাছে। তাহাতে ব্যারাম, 
আমোদ প্রমোদ, সামাজিকতা, ব্বাদেশিকতা প্রভৃতি কিছুই উপেক্ষিত 
হয় নাই । ভারতীয় জীবনের প্রধান বিশেষত্ব ধর্ম্মশীলত| ; এই উদ্নার 
ধর্্মশীলতা আমাদের সর্বক্ষেত্রে সহনশীলতার হেতু ; আমর! পরধন্দকে 
ভয়াবহ বিবেচনা করিলেও ধর্মান্ধ হইয়া অপর ধর্ম্মের কুৎসা! বা শ্িষ্যা- 
তন কখনই করি না; শক হুন যবন প্রভৃতি জাতিকেও সূুৰ্ধ্যচন্দ্ৰবংশীয় 
ক্ষত্রিযরূপে প্রাচীন ভারত আত্মসাৎ করিয়! লইয়াছিল; এখনে! ভারতবর্ষ 
নিজের এই দারুণ দুদ্দিনে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া ঘরের দিকে মুখ 
কিরাইয়া বসে দাই; এখনো! তাহার পরকে আপন করিবার সাধন! 
চলিতেছে, বিশ্বধর্পের ও বিশ্বমানবের সমস্বয়ের জন্তই তপস্বী ভারত 
শতসংঘাত সহা কবিষ! সাধনা! করিতেছে; সেই সাধনার যজ্ঞে আমাদের 
সকলকে সমিধকুশ জোগাইতে হইবে ; আমাদের জীবন ধর্মহীন হইলে 
চলিবে না, আমরা! কুসংস্কারে মজিয়া থাকিলে চলিবে না; সাম্প্রদায়িক 
সন্ধীর্তী পরিহাব করিষা সচেতন বুদ্ধিমার্জ্জিত ধর্দসাধন করিতে হবে, 
ভাবতীয জীবনের এই যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাও এই পুস্তকে বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । পুস্তকের সৌষ্ঠব ছাপা সাধারণ রকমের চলননই। 
ভাব! সরল ও অনাডন্বর | 

দিনচর্ধ্া-_শ্রীভৃপেজনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক মজুমদার 
লাইব্রেবী। - ডবল ফুলস্ক্যাপ যোডশাংশিত ১৩২ পৃষ্ঠা! । মূল্য চার আনা । 
এখানিও মানবজীবনের দৈনিক অনুষ্ঠানের নির্দেশক পুস্তক । মাঁনব- 
জীবন সাধু ও সন্দব হওয়া উচিত। এরপ করিতে হইলে প্রতিদিন 
সাধু ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর! আবষ্ঠক | কিকপে জীবন য্যুপন 
কবিলে তাহা সাধু ও হ্বন্দর হইবে তাহাই এই পুস্তকে আলোচিত 
হইয়াছে। নিষমানুবন্তিতাই চরিক্গঠনের প্রধান সহায়; দেহে, বাক্যে, 
মনে সংখম রক্ষা না করিতে পারিলে চিত্ত সাধনার অনুকূল হয় সা: 
কিরপে ই সকল লাভ কর! ধার তাহা এই পুস্তকে নির্দেশ করা! হই- 
য়াছে। পুস্তকমধ্যে আলোচিত কোনো উপায়ই অধ্ষভাবের গ্রশ্রয় 
দিতেছে না; নিজেব চিন্তকে সচেতন রাখিয়া “আমাদের সমস্ত ইত্রিয় 
সমস্ত কর্ণ্মচেষ্টা সন্ধীর্ঘ স্বার্থপরতাঁব গণ্তী হইতে নির্ল্ুক্ত হইয়া যখন 
বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া৷ পড়িবে” তখনই প্রকৃত ধর্ম্মতত্তের 
সন্ধান আমরা পাইব। শয্যাত্যাগ, স্নান, শৌচ, আহার, বিহার, ব্যায়াম, 
পরিচ্ছদ, ধ্যান, পুজ্রা, কর্ম, নিদ্রা প্রভৃতি জীবনের সকল বিষরই আলো- 
চিত হৃইযাছে_সকল বিষয়েই শুদ্ধ স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় আছে, 
সকলকে স্ব স্ব স্বাধীন বুদ্ধি চালনা দ্বারা, কর্ণ করিবার উপদেশ দেখয় 


হইয়াছে; পুস্তকের সধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক সঙ্ধী্ণতা নাই, খুব” 


উদার ভিত্তির উপর মতগুলি প্রতিষ্ঠিত । পুস্তকের শেষাংশে কতকগুলি 
স্তোত্ৰ ও সঙ্গীত আছে। সকল স্তোত্রগুলি সার্কজনীন করিয়া বাছা 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩১৬ । 


[হন 


হয় নাই। ১০ হইতে ৯৯ পা পর্বত বে করট সো আছে তাহা না 
দিলেই ভালে! হইত। তাহা হইলে এ পুস্তকে সার্বজনীন তাব আরো 
পরিস্কুট হইত। তবে গ্রন্থকার সকল জিনিবেই স্বাধীন আলোচনা করিয়া... 
গ্রহণ বর্জনের কথা আগেই বলিয়াছেন। পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধারণ 
রকমের চলনসই। 

আদর্শ জীবনী প্রসতী সরোঁজিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক হুরি- 
মোহন লাইব্রেরী। ডবল ক্রাউন বোডশাঁংশিত ১৪ পৃষ্ঠা। মৃজ্যুচ্মাট 
আনা। ইহাতে বঙ্গদেশের কতিপয় কবি ও লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
বিবৃত হইয়াছে। কবি কৃত্তিবাস হইতে রাজনীরায়ণ বন্ধু পথ্যস্ত বোলো 
জন মনীষীর জীবনী ইহাতে আছে। এই পুস্তকের নামকরণ ঠিক 
হয় নাই; সকল জীবনগুলিই আদর্শ নয়। শ্রীযুক্ত রাসেন্্ সুন্দর ভিবেদী 
একটা ভূমিকা লিপিয়াছেন।' তিনি বলেন ‘যে সকল মনম্বী মহাজন 
বালা সাহিত্যের নির্মাণ করিয়! বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের গঠন 
কার্যে সাহাধা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে বিশেষতঃ তাহাদেরই কীর্ভিকথ। 
বিবৃত হইয়াছে । দৈনন্দিন অপমাল! খুরাইবার সময় তাহাদের নাম 
স্ময়গীয ও উচ্চার্য্য জিলা রানার 
মন্দ নয়। 

সঙ্গীত ও সৰ্ব্তন_এমনোমোহর চক্রবর্তী প্রণীত । প্রকাশক 
্রাহ্মমিশন প্রেস। ডিমাই দ্বাদশাংশিত, ১৩৮4-১, পৃষ্ঠা । সলা 
আনা। ইহাতে গ্রন্থকার-রচিত ব্রহ্মমঙ্গীত সংগৃহীত হইযাছে। কোনো 
কোনো! গানে কবিত্ব আছে; রানি সঙ ক ভি পু 
তাহা বলাই-বাহল্য। ছাপা কাগজ চলনসই ৷ 

রামকৃষ্ণ নামামৃত--প্রকাশক প্রীদেবেজনাখ চক্রবর্তী । রামকৃষ্ণ 
মী ne Sad ri Hyde 
গ্রান রচিত হইয়াছিল সে সকল এই পুস্তকে সংগৃহীত । পরমহংসদেব 
ও স্বামী বিবেকানন্দজীর দুখানি ছবি আছে। ইহা! স্ম্প্রদ্থায় বিশেষের 
সম্পত্তি, সাহিত্য বা সাধারণের সহিত ইন্ধার সম্পর্ক অল্প । সুতরাং ' 
সমালোচনা নিষ্পরয়োজন। মুলা চারি, আনা, সৌঠব চলনসই । 

মন্তকের মূল্য প্রভৃতি ছোট গল্প --নীসরোজনাধ ঘোষ প্রণীত। 
প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী! ভিমাই দ্বাদশাংশিত ২২৫ পৃষ্ঠা । খেলো 
কাপড়ে বীধা। মূল্য ১৯ মাত্র । মূল্য বড অধিক হইয়াছে; 
অর্ধেক হওয়। উচিত ছিল। ছাপাও খুৰ ভালো নধ। কিন্তু 
গল্পগুলি সব কযটিই বেশ । একটি গল্পেয় মধ্যে লেখক লিখিয়ান্ধেন ' 
'উগাপ্যান মাত্রকেই ছোট গল্প বল! যায় না। ছোট গল্পে নাটকীয় 
অভিব্যক্তি ও সেই সঙ্গে আর্টের সমাবেশ, ছুই একটা টচ’ থাকা 
আবশ্যক | লেখকের গল্প গুলিতে এই গুণ গুলিই আঁছে। দেশভক্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়| মানবজীবনের বহু ভাব গল্প মধ্যে বিশ্লেষিত' 
হইয়াছে । ভাষ! প্রাপ্রস অথচ কবিত্বপূর্ণ, কেবল একটু সরসতার 
অভাব আছে, একটু চেষ্টাকৃত বলিয়া মনে হুয়। গল্পের আর্টটিও 
কলালত্ত্ীর পত্রের মত কোমল সুন্দর নয়, কলালক্মীর বাহনটির চক্ষুর 
মত একটু অধিক উচ্বল, নখরের মত একটু তীক্ষ; কিন্তু তাহা! 
হইলেও বেশ উপভোগা। প্রকাশক পুস্তকের মূলা হ্রাস করিলে 
সাধারণ্যে নিশ্চয়ই এই গল্পগুলির আদর হুইবে। সা 

ফুষারী-_প্রজবিনাশ তত্র ঘাস, এম.এ, বিএল. প্রসীত। প্রকাশক 
সংস্কৃত প্রেস ডিপন্জিটরি। সবল ক্রাউন যোডশাংশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠা । 
বুল) ছুই টাকা । এখানি উগন্তাস। পুস্তকের ছাপা পরিফার ও প্রায় 
নির্ভুল; ভাষা মাঞ্চিত ও বিশুদ্ধ; রচনায় কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে; 
ভাব পবিত্র; আদর্শ উচ্চ; “প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে বর্তমান সময়ের 
কতিপয় জটিল সমন্তার অবতারণা করা হইছে, বথা--বালিক| বিবাহ, 


লা 


১১শ সংখ্যা |! 


সামালিক অবস্থা, ভারতে ইংরা শাসন বিধভীর বিধান কি না, 
ভারত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপযুক্ত কি না, স্বরাদ্ পাইবার আশ! 
করার আগে আমাদের দেশের পতিত অন্পৃষ্ঠ প্রভৃতি জাতি ও 
--শায়ীনমাজকে শিক্ষিত ও উন্নত করা আবশ্যক কি না। এই সকল 
সমস্তাও খুব ধীর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান 
সাধন! ব্রন্মতত্ব লাভ, ‘সৰ্বং খদ্ধিদং বন্ধ জানিলে আমরা সকলকে 
সম্মান ও সমাদর করিতে পারিব এবং তখনই আমর! সকল বিরোধের 
সমস্থুকরিয়। রাজ্য লাভ করিব--ইহাই বাস্তবিক তপস্বী ভারতবর্ষের 
, সাধনা । এমনি খণ্ডশ তাবে এই 'প্রস্থপানি উপাদেয় | সমষ্টিভাবে 
গরস্থকারের প্রয়াস নিক্ষল হইয়াছে; উপস্তাস হিসাবে এখানি চিত্তাকর্ষক 
হয় নাই; বর্ণনা এমন বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ একঘেয়ে যে পড়িতে ধৈর্য্য 
থাকে না; পাত্র পাত্রীর মুখে কথায় কথায় দীর্ঘ নৈতিক বক্ত তাঁ, ভাবে 
ভাষার উপকারিতার হন্দর হইলেও, উপন্তাসের মধ্যে খাগছাড|। 
সময়ে সময়ে পাব্রপাত্রীদের ব্যবহার অস্বাভাবিক হইয়াছে_-কচি কচি 
মেয়ের মুখে ধর্ম্মতত্ব জ্যাঠামির কাছাকাছি; তাহাদের প্র্গল্ভত৷ ও 
খিয়েটারি ঢং সমীচীন হুর নাই/_যেমন উমার প্রগল্ভতাও নিরুপমার 
ভাবোচ্ছান। ব্বগ্ে ভবিষ্যৎ দর্শন পাত্র পাত্রীর একট! কেমন ফ্যাশান বা 
রোগের মধ্যে দীড়াইয়াছে, ইহা! লেখক নিজেই বুঝিয়। এক জারগার 
থামিয়! থতমত খাইয়া কৈফিবৎ কাটিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল 
* চরিজগুলি এক একটি চিত্রের মত স্বতন্ত্র, পরস্পরে ঘনিষ্ঠ নহে। 
উপাখ্যান অংশটিও একে অতি সাধারণ রকমের, তাঁহার উপর তাহ! 


অমিল! উঠে নাই। কিন্তু এই সকল গ্রুটি সত্বেও যে কেহ ধৈধ্য ধরিয়া ' 


বইখানি আস্তোপাস্ত পাঠ করিবেন তিনি বহু শিক্ষা, বহু চিন্তা করিবার 
এ উপকরণ পাইবেন। 

প্রসাদ-- হ্রিহ্র শেঠ প্রণীত। প্রকাশক শযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যার। 
ভবল ফুলস্ক্যাপ বোৌডশাংশিত ৫৮ পৃষ্ঠা। কাগডে বাধা । মূল্যের 
উল্লেখ নাই । লেখকের মতে জগতের যত অপকর্ম, অন্যায়, অবিচার, 
অত্যাচার হয় তাহার কারণ মানুষের ত্রম। দেশী বিলাতী বহু উপস্কাস 
ক নাটক হইতে এই মত সমর্থন কর! হইয়াছে। এই কথাটিকে ফেনাইয়া 
তিনটি প্রবন্ধ হইয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিছুই নাই। ভাব! 
চলনসই। 

যুদ্রারাক্ষস। 
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* ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্ত তার অন্য বর্ধমানের মহারাজা কলিকাতা 
‘তত্ববিদ্ধ। সভা'র হস্তে কিচু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন এই অর্থের 
সাহাব্যে “তন্ববিদ্যা সভা’ প্রযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্বতৃষণ মহাশয়কে 
বক্তারপে নিযুক্ত করেন। সীতানাথ বাবু এই উপলক্ষে ১৯৬ ও 
১৯*৭ সালে তত্ববিস্তাসভাতে ১২টা বন্ততা দিয়াছিলেন। এই La 
বক্ততাই 'ব্ৰাহ্মদর্শন’ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পীঠা- 
পুরের রাজ! এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়াছেন। বর্ধমানের 


* মহারাজ! ও গীঠাপুরের রাজ| অর্থসাহাধ্য না করিলে জনসমাজে এ 
«৯ পুস্তকের প্রচার সম্ভব হইত না। এই জন্ত আসর! উভব মহাত্মীকেই 


ধহ্যবাদ করিতেছি। 

এই গ্রন্থে ব্রচ্মতত্ব, ব্হ্মদাধনতত্ব, সমাজতত্ব, নীতিবিজ্ঞান, শান্্বাঘ, 
স্বাধীন চিন্ত! ইত্যাদি জনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাজ! 
রামমোহন রায়, মহ্যি দেবেন্রনাথ ঠাকুর, এবং ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্স 
সেন কি প্রকার মতামত পোষণ করিতেন গ্রন্থকার তাহ। নিজ মন্তব্য 
সহ বিবৃত করিয়াছেন । 


প্রাপতপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


৯৬৫ 


সকার কেশব বাবুর বিষয়ে যাহা লিবিয়াছেন তাহাতে ইতিহাসিক 

সত্য বিষয়ে অনেকের ভ্রম হইতে পারে সেই জন্য আমর! হুই একটা 
কথা বলিতে বাধ্য হইলাম । কেশব বাবু একজন সমাজ্র-সংস্কারক 
ছিলেন সত্য কথ! কিন্ত প্রায় প্রত্যেক সংস্কার বিষয়েই তিনি০অত্যন্ত 
রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বলিতেন প্রাচীন ভাষা, অঙ্ক, দর্শন, উচ্চ- 
বিজ্ঞানাদি শিক্ষা স্তীলোকের জন্ নহে | (He was against class- 
1cal and mathematical women | প্রতাপ বাবুর লিখিত জীবন- 
চবিত, পৃঃ ২৬৫)। তাঁহার! একটুকু কবিতা পড়িবে, একটুকু শিল্প 
শিখিবে, সামান্ত বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানিবে এবং গৃহকর্্দে 
দৃক্ষ হইবে (She should have an artistic poetic education, 
with a practical trainmg in domestic duties, elemen- 
tary science and laws of sanitation পৃঃ ২৬৫) | স্বালোককে 
কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পায়ে না (He was 
strongly against the University education of women, 
পৃঃ ২৬৫)। কেশব বাবু বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি 
মনে করিতেন যে অল্প বয়সেই স্ত্রীলোকের বাগ্দান কর! উচিত । 
অধিক বধসে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় ইহ! তিনি পছন্দ করিতেন.না 
(He was very strong against infant-marriages; but he’ 
Was in favour of early betrothals and he never hiked 
late marriages in Women, পৃঃ ২৬৬) । তিনি অন্ত জাতির 
সহিত নিজ্জ ৰুষ্কার বিবাহ দিয়াছিলেন সত্য কিন্তু প্রচার করিতেন 
ধে সম্ভব হইলে সবর্ণে ই বিবাহ দেওয়| উচিত (Though himself 
the first to bring about inter-marriage among castes in 
his country, he was always for marrying people within 
their own caste, whenever it was possible to arrange, 
পৃঃ ২৬৬) । কেশব বাবুর বিষয়ে এই যে মতামত প্রকাশ কর! হইল 
এজন্ড আমর! দায়ী নহি, প্রতাপ বাবু কেশব বাবুর জীবন-চরিতে যাহা 
লিখিয়াছেন--আমর! কেবল তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দ্বিলাষ। 

ধর্দের মৌলিকতন্ব বিষয়ে সীতানাথ বাবুর সহিত ব্রাহ্মণের বিশেষ 
কোন মতভেদ নাই:। ব্রাঙ্মগণ সাধারণতঃ হৈতাদ্বৈতবাদী, সীতানাথ 
বাবুর মতও সেই প্রকীর। তবে সীতানাথ বাবু জীব ও ব্রদ্দের একত্বের 
দ্বিকে যতটা কোক দেন, ব্রাহ্মগণ বোধ হয় ততটা ঝৌক দেন না। 

সীতানাথ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ 
করিরাছি। দর্শনশান্ত্রে তাহার বিশেষ বুযুৎপত্তি। তিনি বিশেষ এক 
দার্শনিক ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া 'ত্রাহ্মদর্শন’ রচনা! করিয়াছেন। 
অতি অল্প লোকেই এই প্রকার মূল্যবান প্রস্থ লিখিতে পারেন। এ 
গ্রন্থ কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্য নহে; ব্রাচ্ম এবং .অব্রা্ম সকলেই ইহা 
পাঠ করিয়! উপকৃত হইবেন। সীতানাথ বাবুর ধর্মমত অতি উদ্নার। 
যাহার! বেদান্ত এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে আদর করিয় থাকেন, আঁশ! 
করি তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিবেন। 

প্রস্থকারের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত । সীতানাথ বাবু “তত্ব- 
বিদ্যা’ (11665195105) বিষয়ে গ্রীন সাহেবের (0997) মত অবলম্বন 
করিয়াছেন। কিন্ত এই মতকে আমর! যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি 
না। এ বিষয়ে আমর! অতি সংক্ষেপে কয়েকটা মন্তব্য প্রকাশ করিব। 

(১) সীতানাধ বাবু আপনাকে ব্রহ্মবাদী (Absolule - Idealist) 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু তিনি অধ্যাত্সবাদ (Subjective 
Idealism) অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি বজগেন মনের সৃষ্টি 
করিবার ক্ষমতা (n0 {ess a power than that of creating) 
আছে (পৃঃ ১৪১) । মামব-চৈতন্ত নিজেই নিজ বেদনা! (sensation) 


৯৬৬ 


প্রসুত (পৃঃ ৩৮৫১৩৮৬)। আমাদের বক্তব্য এই যে-_-সমুদরই যখন 
ঘিজেরই বিকার তখন জগৎ ত উড়িয়া গেলই, এই সঙ্গে সঙ্গে অপর্পর 
মানব এবং এমন কি ত্রন্মেব অস্তিত্ব পর্যন্ত উডিয| গেল। স্বীকার 
করিতেই হইবে যে অপরাপর মানবাত্মা এবং ব্রন্দও আমার মানস- 
সৃষ্টি। 

(২) সীতানাথ বাবু বলেন ২--আমি যখন কোন বস্তুর বিবয্ন চিন্তা করি, 
তখন সেই বস্তুকে 'আসার' চিন্তার বিষষ কপেই ভাবিয়! থাকি । এসই 
বস্তু ‘আমাৰ’ জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত ইহা আমি কোনকপে কল্পনাও 
করিতে পারি না। জ্ঞানের সহিত বস্তুর এই সম্বন্ধ অচ্ছেন্ত সুতরাং 
স্বীকার করিতে হইবে বন্ত জ্ঞানে প্রতিষ্টিত। লোকে মনে করিতে 
পারে, বস্তর জ্ঞাতাকপে যে সে একটা আত্মা থাকিলেই হুইল, কিন্ত 
গ্রতীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে ইহা! সত্য নহে । প্রত্যেক 
বন্তর সঙ্গেই ‘আমার’ চিন্তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমিই প্রত্যেক 
বন্তর ভ্রাতা । দে বস্তু নিকটেই থাকুক বাঁ দূরেই থাকুক, তাহা 
বর্তমান কালের বন্তই হউক ব| অতীত কালের বা ভবিষ্যতের বস্তুই 
হউক, তাহার ভাতা আমিই হই বা অপরেই ‘হউক কিম্ব। তাহ! 
সম্পূর্ণ অল্ঞাতই হউক, সেই বস্তু “আমারই চিন্তার বস্তু; তাহা 
অজ্ঞাত হইলেও, ‘আমি’ তাহাকে জ্ঞাত বস্তরূপেই চিন্তা করিয়া থাকি। 
সুতরাং আমি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদয় বন্তরই জ্ঞাতা অর্থাৎ আমি 
বিশ্বজ্ঞাতা। গভীরভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক মানবই বুধিতে 
পারিবে যে নে বিশ্বজ্ঞাতা। সকলেই যখন বিশ্বজ্ঞীতা, তখন বুঝিতে 
হইবে যে এই সমুদয় বিশ্বঞ্ঞাত| বিভিন্ন বিশ্বঞ্তাত। নহে, ইহার। সকলে 
একই বিশ্বজ্ঞাতা (পৃঃ ১*৮-১১১)। 

সীতানাথ বাবু, যাহাকে 'বন্ত ও আত্মার সম্পর্ক বলেন প্রকৃতপক্ষে 
সে সম্পর্ক আত্মার সহিত বিজ্ঞানের (০০7০61)। বিজ্ঞান আত্মা 
হইতে কখনই পৃথক থাকিতে পারে না, কিন্ত ইহা! হইতে প্রমাণিত 
হয় না যে বস্তু আত্ম! হইতে পৃথক থাকে ন|। আমি একটা লোককে 
একবার অন্বপৃষ্ঠে দেখিয়াছিলাম, এবং আমার বিজ্ঞানও তন্জরপ হইয়া 
ছিল। আমি যখন এই বিষয়ে চিন্তা করি তখন কোন ক্রমেই এই 
বিজ্ঞানরূগী অশ্বারোহীকে মন হইতে বিদুরিত করিতে পারি না কিন্ত 
তাই বলিয়! কি বলিতে হইবে যে সেই লোক চিরকালই অশ্বারঢ় 
হুইয়। থাকিবে, সে কখনও অঙ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতে পারিবে 
না। যে বিজ্ঞানকে পরীক্ষা দ্বার! সত্য বলিয়া! প্রমাণ কর! বায় নাঃ 
সে বিজ্ঞান ছিন্ন সন্ত! মাত্র, তাহ! ফাকা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
যেখানে বেদনা, (565900) মাই, যেখানে সংজ্ঞা (perception) 
নাই, দেখানে কোন বন্তই নাই। কথাটা এই আমাদিগের স্বহিত 
বিজ্ঞানেরই অচ্ছে্ সম্বন্ধ, কিন্ত বস্তুর সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ 
তাহা! অস্থারী। যখন বস্তুর বিষয় ভাবি তখন একটী সঘন্ধ জন্মে 
আর যখন ভাবি না তখন সে সম্বন্ধ থাকে ন|। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি সীতানাথ বাবুর দর্শনে অন্ত মানব- 
চৈতন্তের স্থান নাই। সুতরাং বিভিন্ন মানবের অভিজ্ঞতা আলোচনা 
করিয়। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হুইবার অধিকার তাহার নাই। আর 
যদি বিভিন্ন আত্মার চৈতস্থ স্বীকার করিয়াও লওয়! বার তাহা! হইলেও 
বিভিন্ন চৈতস্ভের একত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না। সীত্রনাথ 
ৰাবু চৈতন্তের 'একরাপত্ব' হইতে চৈতদ্ভের 'একত্ব' প্রমাণ করিতে 
চাহেন। কিন্তু এককপত্ব' এবং একত্ব’ এক কথা নহে। বিভিন্ন 
বন্তর প্রকৃতি একরাপ হইলেই যে বলিতে হইবে তাহারা সংখ্যাতে 
এক, তাহা! নহে। 


প্রবার্সী_ ফাল্তুন, ১৩১৩ । 
উৎপন্ন করিবার কারণ; সংজ্ঞাদি (১০০১০) সমুদয়ই নিজ ইচ্ছা- 


| ৯ম ভাগ। 

(৩) পুর্ব্বোজ দৃষ্টাস্তই সীতানাথ বাবু একটুকু অন্যভাবে ব্যাখ্যা 
করিধাছেনঃ _কোন বন্তব বিষয় যখন চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি 
যে বন্য আমার জ্ঞানের বিষয়. জ্ঞাতাকে ছাডিক্া আমি কখনই 
বস্তুকে ভাবিতে পারি না। হুতরাং বস্তু এবং জানের সম্বন্ধ মৌলিক 
এবং অচ্ছেদ্ত। সুতবাং সিদ্ধান্ত, এই বস্তুসমূহ যখন আমার ইন্সিয়ের 
বহির্ভূত থাকিবে তখন ইহারা! বিশ্বচৈতস্তের (universal conscious- 
11655) বিষব হইয়া! থাকিবে। 

আমাদিগের বক্তব্য "এই ঃ--চিন্তাবিচন্বণ করিলে আমর” কি 
দেখিতে পাই? বে বস্তুর বিষয় আমি চিত্ত! করি সেই বন্তর সহিতই 
জামাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । যে বস্তুর বিষয় চিন্তা করিনা; সে বস্তুর 
সহিত আমার জ্ঞানের কি কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে? এ প্রকার 
বস্তু যে আছে, (সীতানাথ বাবুর দর্শনে) তাহারই বা প্রমাণ কি? 
সুত'রাং চিহ্থাবিশ্লেষণ করিলে এই নিদ্ধান্ত দ্বাড়ায় :--“আমার জ্ঞান- 
গোচর বন্ত আমার জ্ঞানের সহিত অচ্ছেস্যভাবে সম্পর্কিত” । কিন্তু 
সীতানাথ বাবুর সিদ্ধান্ত এই ‘বস্তু জ্ঞানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত'। 
ইহ!তেই তিনি সন্তষ্ট নহেন, তিনি আরও বলিতে চাহেন 'বন্ত জ্ঞানের 
আশ্রিত” । আমাদের প্রথম প্রশ্ন কোন্‌ বস্তু? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কাহার 
জান? তৃতীষ প্রশ্ন কোন্‌ সময়ে? চতুর্থ প্রশ্ন, পূর্বোক্ত ঘটনায় বস্তুই 
কি কেবল জ্ঞানের আশ্রিত? সীভানাথ বাবু জ্ঞানকেও ফি বস্তুর 
আশ্রিত বলিতে বাধ্য নহেন ? 

'বস্ত' এবং ‘আমার জ্ঞানগোচর বস্ত'-_-এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
অনেক ।- যে বন্ত আসার জ্ঞানপে।চর, সে বস্তুকে আমার জ্ঞান হইতে 
ছি'ভিধা না লইলে তাঁহাকে জার কেবল 'বস্ত' নাম দেওয যায় ন|। ২ 
“আমার জঞানগৌচর বস্তুর সহিত আমার জ্ঞানের যে সম্পর্ব, “আমার 
জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত আসাব জ্ঞানের অবশ্তই সে সম্পর্ক 
হইতে পারে না! । সুতরাং “আমার জ্ঞানগোচর বন্ত'র বিষয়ে আমরা 
যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ‘বস্তুর বিষয়ে (অর্থাৎ আমার জ্ঞান হইতে 
বিচ্ছিন্ন বস্তুর বিষয়ে) কখনই সে সিদ্ধান্ত করতে পারি না। বস্তু 
কথাটাই হিন্্সত্তা (355:50007)। চিন্তাতে কোন বস্তুকে কোন 
বিশেষ ঘটনা হইতে পৃথক করিতে পারি কিন্ত এ প্রকার 'ছিয়বন্ত'র 
বাস্তব কোন সত্তা নাই। 

আবার 'জ্ঞান' এবং “আমার জ্ঞান'--এতদুডয়ের মধ্যেও পার্থক্য 
আকাশ পাতাল। আমার চৈতন্তের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, যখন কেবল 
চৈতন্তের কথ! বলি সে চৈতন্তের কোন বাস্তব সত্তা নাই। ইহ ছিন্ন 
সত্তা 5505০507) মাত্র । এ চৈতন্ত কোন বিশেধ চৈত্তম্ক নহে! 
এ চৈতন্ত তোমারও নহে, আমারও নহে, কাহারও নহে । এ চৈতন্য 
logical কিন্তু metaphysical নহে। চিন্তাতে ‘আম! হইতে 
চৈতন্তকে ছিডিয়। চৈতস্তের বিষয় ব্বতন্ত্ররূপে ভাবা! যাইতে পারে। 
প্রত্যেকের চৈতন্য হইতে বদি এইরূপে “চৈতন্য” কে পৃথক করা যায়, 
তাহ! হইতে একট! সাধারণ চৈতন্ত (consciousness in general) 
পাওয়া যাঁর। অবশ্যই এই সাধারণ চৈতন্তের বাস্তব কোন সত্তা নাই। 
সীতানাথ বাবুর যুক্তির ক্রম এই £__প্রধমতঃ তিনি “আমার জ্ঞানগোচয় 
বন্ত হইতে 'বন্ত' কে পৃথক করেন। দ্বিতীয়তঃ-'ব্যক্তিগত চৈতন্ত! 
হইতে 'চৈতস্ত' কে পৃথক করেন। তৃতীযত £--এইরূপে দুইটা “ছিন্ন 
সস্তা’ লাভ করিয়া! তাহাদের সধ্যে অচ্ছেভ্ড ও মৌলিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে চাহেন। কিন্ত এগ্রকার সম্বদ্ধ কি তিনি প্রমাণ করিতে 
পারিয়াছেন ? আর প্রমাণ করিয়াই কি লাভ? 

ইহার পর সীতানাধ বাধু বলিতেছেন বন্ত্রসমূহ বখন আমার 
ইন্জ্রিয়ের বহিভূতি থাকিবে তখন ইহার! বিশ্বচৈতন্তের (Universal 


১১শ সংখ্যা । ] 
বীর দার নর হইয়া ESE I পূর্বেই বলিয়াছি যে আসার 
জ্ঞানের বহির্ভাগে যে কোন বস্তু আছে সীতানাথ বাবুব দর্শন দ্বার! 
তাহা প্রমাণ কবা বাধ না। আব আমাব জ্ঞানের বহির্ভাগে যদি কোন 
বস্তু থাকেই তাহ। হইলে তাহাঁব একটা জ্ঞাত! আছে একপ যে স্বীকাৰ 
করিতেই হইবে তাহার প্রমাণ কোঁথাব? ‘বস্তু আমাব জ্ঞানে বিষঘ” 
| ইহাতে বদি প্রসাণিত হয যে সব বন্তব জ্ঞাত! থাক! আবশ্যক, তাহা 
‘হইলে ‘বস্তু আমাব জ্ঞানের বিষষ নহে” ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে 
কোন'ন্তরই জ্ঞাত! থাকিবাব.আঁবস্কক নাই। ( যখন সীতানাথ বাবু 
বলিষাছেন যে বস্তু আমার ইন্সিয়ের বহির্ভূত থাকিতে পারে তখনই 
তিনি স্বীকাব করিযাছেন যে বস্তু আমার জ্ঞানের বিষয় নহে )। 

প্রকৃত ঘটনার আমরা পাইধাছিলাম “আত্ম চৈতন্য’ আমার নিজেব 
চৈচম্য ; ইহা! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! ‘চৈতন্য’ নামক “ছিন্ন সত্তা” পাওয়া 

* শ্িষাছিল। সীতানাথ বাবু এই ‘ছিন্ন সত্তাপকেই ত্রহ্মীকরণ করিষাছেন। 
বল! বাহুল্য ‘চৈতন্ত’ হইতে ব্ৰহ্ম-চৈতন্তে পৌঁছান যাঁষ ন]! conscious- 
ness in general এবং universal consciousness এক বন্য 
নহে। 

(৪) আত্মাকে unify॥৪ 00701016 অর্থাৎ সমন্বয়ের হেতু বলা 
হইযাছে। কিন্তু সীতানাথ'বাবুর দর্শনে সংযোগের প্রশ্নই উঠিতে পাবে 
না। যাঁহাবা পৃথক থাকে তাহার্দিগকেই সংযোগ কব! যাইতে পাবে কিন্তু 
আসর! জগংকে আত্মার সহিত সম্পর্কিত ভাবেই দেখিতেছি। এ 
অবস্থায কি প্রকাবে সংযোগেব প্রশ্ন উঠিবে ? 

(৫) আত্মা পৰিবৰ্্তনসমূহের মধো অপরিবর্তনীয,_-'ইহাতে কালের 
গদ সার নাই ।” ইহ! অনেকেই স্বীকার করেন এবং সীতানাথ বাবুও 
{ বলিযাছেন। এখানে আমাদের জিজ্ঞান্ত এই :_-তবে পরিবর্তনদমূহ 

কি? যাহ! পবিবর্তিত হয় তাহা কি? যদ্দি বল এ স্যুদষও আত্মা, তাহা 
হইলে আত্মাকে, unifying principle অর্থাৎ সংযোগের হেতু 
বলিবার সার্থকতা কোথায় ? 

(৬) আত্মা সমধেব অতীত তাহ! সীতানাথ বাবু এইকপে প্রমাণ 
ি*করিধাছেন 3 ক ও খছুইটী ঘটনা । যখন ‘ক’ অতীত হইযা যায, 

তখন আত্মা ইহাকে চিন্তা (065) রূপে ধরিয়া রাখে এবং 'খ'এর 

সহিত সংযোজিত করে। এমন ভাবে উভয়কে সংযোজিত করে যে 

কেহ কাহারও অগ্রবর্তী বা পরবর্তী এবপ বিবেচিত হইতে পারে না । 

ঘটনাসমূহ প্রবাহিত হইয়া যায় কিন্তু আত্মা প্রবাহিত না হইবা এই 

has ধবিয়া রাখে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে আত্ম! সমবের 
। 

পূর্ব্বো্ত ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয যে আত্মার নিকটে সমুদয় 
ঘটনাই সমসাময়িক (51770153175095 )| সমধের বাবধান না 
থাকিলেই যে সময়ের অতীত হইবে তাহ! নহে। 

(৭) আত্মা! সমুদয় বন্তর সংযোগের হেতু (unifying principle) 

, সমুদর বস্তুই সম্বন্ধের অধীন, একমাত্র আত্মাই সন্ধন্ধেব অতীত। এখানে 
প্রশ্ন এই__এই প্রকার আম্মার বিষযে কোন প্রকার ধারণা কর! সম্ভব 

“- কিনা? যাহা সন্বন্ধের অতীত তাহার বিষয়ে "হা" কিছ! 'নাঃ কিছুই 

বলা! যায় না। যদি সেই আত্মার বিষয় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করি 
তাহ! হইলেই তাহা সম্বন্ধের অধীন হইয়া পডিল। এত্রগতে আমিই 
কেবল একমাত্র জ্ঞাত নহি আরও অনেক সানবাত্মা রহিবাছেন এবং 
পরমাস্মাও আছেন। ইহার! সকলেই সম্বন্ধের অতীত । কিন্তু জগতের 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যেমন আমার জ্ঞানেব বিষয় এবং জ্ঞানসম্পর্ক দ্বারা 
সংযোজিত তেমনি অপরাপর আত্ম। এবং পরমাত্মাও আমার জ্ঞানের 
বিষয় সুতরাং ইহারাও জ্ঞানসম্পর্ক দ্বারা সংযোজিত। ইহারা 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | 


ee eS পা সি তি পি শি 


৯৬৭ 
প্রত্োকেই জাত জরা এবং জ্ঞাননংযোগের অতীত, অথচ দেখা বিডির 
ইহাবা প্রতোকেই আমার জ্ঞানের অবীন। সীতানাখ বাবুব মত 
গ্রহণ করিলে এই প্রকার অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 

অপরাপর আত্ম! বিষষে ইহা! যেমন সত্য তেমনি নিজের আত্মা 
বিষয়েও ইহা সতা। এখানেও প্রশ্ন, আমার আত্মার বিষয়ে আমি কোন 
প্রকার ধারণ। কবিতে পারি কি ন|| বদি বল পারি তাহা হইলে এই 
আত্মাকে (অর্থাৎ সম্বন্ধের অতীত আত্মাকে) নিজের জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
কর! হইল। 

(৮) পরমাস্বাকে সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে । যাহ! সংযোগের 
হেতু তাহাব পক্ষে পাপপুণ্য ধন্মাধন্দ সমুদয়ই সমান । যে দর্শনে ত্রন্মকে 
কেবল সংযোগের হেতু বলা হয় প্রকৃত পক্ষে সে দর্শনে কর্দ বা নীতির 


' স্থান থাকিতে পারে ন! । 


সীতানাথ বাবু বলেন ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয় অথচ তাহাতে প্রেম ইচ্ছাঁদি 
বর্তমান। তাহাতে কালের গন্ধমাত্র নাই অথচ তিনি নির্দিষ্ট সময়ে 
স্বষ্টি করেন ইত্যার্দি। এ সমুদয় আত্মবিরোধী কথার সামগ্রন্ত কি 
প্রকারে সম্ভব ? Bradley বলেন—A timeless self, acting in a 
patticular way from its general timeless character 1s 
to me a psychological monster (A. and R. p. 114). 

সীতানাথ বাবু নিঞ্জেও ইহার অসামপ্রস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। এই 
জন্কই লিখিয়াছেন £_ 
‘‘We cannot say how 1t does 50, but we know that it 
really does 50১ P. 168. তিনি নিজ মত ও বিশ্বাসকে দার্শনিক 
ভিত্তির উপর দাড় করাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বহু 
পরিশ্রম সত্বেও নিক সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই | “] cannot 
say I am fully satisfied with the conclusions reached 
there ; but I need hardly state that it seems to me far 
more satisfactory than the explanations offered by 
ordinary Dualism or by Agnosticism.” 

গ্রন্থকার নি সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, ইহাতে পাঠকগণ 
যেন মনে ন! করেন যে গ্রন্থখান! তবে ত নিতান্তই অমাব। বিষয়টীই 
এমনি গুরুতর যে মানবের পক্ষে একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়! যেন একপ্রকার অসম্ভব। অথচ এমন একশ্রেণীর লোক 
আছেন যাহার! ত্র্গাবিষয়ে যে নে একট! দিদ্ধান্ত করিয়া মনে করেন 
“বেশ হইয়াছে’ "বেশ হইরাছে”। এই প্রকার আত্মতৃপ্ত লোকই 
প্রকৃত মুর্খ। কিন্ত যাহার! চিন্তাশীল, তাহার! বিষয়ের গুকত্ব, গাভীব্য 
এবং ছুরবগাহতা৷ বুঝিয়! সহজে আত্মতৃপ্ত হইতে পারেন না । 

সীতানাথ যাবু একজন চিন্তাশীল লোক, গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ই 
ভাহার চিন্তাখীলভার পরিচয় দিতেছে । তত্ববিদ্ঠ| (Metaphys1cs) 
সম্বন্ধে তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই কিন্ত তাহার গ্রস্থের 
সারবত্বা বিষয়ে আমর! সাক্ষ্য দিতে পারি। "আত্ম প্রত্যঘ বিষয়ক 
প্রবন্ধটী অত্যন্ত উপাদেব হইর়াছে। এই অধ্যারটা সকলেরই ( নিশেষতঃ 
্রান্মগ্রণের) অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর! উচিত! আশা 
করি ভাবতবর্ধে এই প্রস্থ বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইবে। 

পুস্তকের কাগজ, ছাপা, ও বাধাই--সমুদ়ই হন্দর। কলিকাতা, 
২১৯1২ কর্ণওয়।লিস স্্ীটে, গ্রস্থকারের নিকট এই প্রস্থ পাওয়া! বাইবে। 

মহেশচন্ ঘোষ! 

নবীন! জননী- শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, প্রণীত । ২*১ 
কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীযুক্ত গুকদাঁস 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৮৩। মূল্য এক টাকা। 


৯৬৮ 


il TA SHOE হইনি তর বি HOT 
সহিত ইহ! পাঠ করিষাছিল।ম এবং পাঠ করিয| আনন্দিত হইয়াছিলাম। 
বহুদিন পূর্ব্বেই পুস্তকখানা নিঃশেধিত হইয়া. গিষাছিল । অল্পদ্িন 
হুইল ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ‘নবীনা জননী’ একখানা 
উচ্চ শ্রেণীর উপন্তাস। “যাহার! সরুচিপূর্ণ ভদ্র উপনস্তাস পাঠ করিতে 
চাঁহেন, ‘নবীনা জননী’ তাহাদের জন্। উপন্তাস-পাঠকগণ, বই 
পাঠ করিরা সুখী হইবেন । 

একবার উড়িষ্য| বেডাইতে গিষাছিলাম। একদিন স্যার সময় 
‘কটক’ সহরে বেডাইতে বেডা্টরতে' নিয়লিখিত বঙ্গীতটা শুনিতে 


পাইলাম £- 
বেহানি একতাল 
সকলি আমার । 
শ্যামলা ধরণী, ধবলা যামিনী 
শশী দিনমণি কূপের আঁধার। 
আকাশের তায়! ডাকিছে আমাবে, 
সমীরণ ডাকে আয় আর্ন্ন কবে; 
কে যেন গে! বলে প্রাণের ভিতরে, 
"আমর! সবই তোষার*। . . 


গ্রীন করিতেছিল একজন ব্বর্ণকার। কোথাকার গান কোঁধাষ 
উপস্থিত হুইযাছে ভাবিয়া একটুকু আশ্যধ্যাস্বিত হইলাম। পাঠকগণ 
জানেন কি সঙ্গীতটীর রচয়িত| কে? 'নবীন! জননী’ব গ্রস্বকাবই এই 
মধুর সঙ্গীত ব্লচনা করিযাছেন। পুস্তকখানা! যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, 
তখন এই গানটাব বডই আদর হইযাছিল। 

গ্রন্থের ভাষা ভাল, ভাব ভাল, আদর্শ খুব উন্নত। কিন্তু ছাগা ও 
কাগজ বিষয়ে আমরা দিতীয় সংস্করণেব প্রশংসা করিতে পারিলাম্‌ না। 

সহেশচন্ত্র ঘোষ । 


পরবাস ফালু ১৩১৬। 


[ ৯ম ভাগ। 


বিস্তার বিধাযক প্ৰবিধ- বিধান,” বু অযোরনাথ অধিকারী 
প্রধীত। পৃঃ ১৬+৪৯৬। মুল্য দুই টাকা। 

কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই প্রবেশার্থাকে সেই কাধ ভাল 
করিয়া শিখিযা লইতে হয়। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে ইহাব 
ব্যতিক্রম ঘটিযা থাকে | সে ক্ষেত্র শিক্ষা বিভাগ । অনেকেই বলেন 
‘ছেলেদের পড়ান | ও ৷ ইহা আবাব কঠিন কি? পড়াইলেই হুইল? ৷ 
এই শ্রেণীর লোকই শিক্ষা বিভাগের কলঙ্কস্বরূপ । অধ্যাপনা অপেক্ষা . 
গুকতর এবং কঠিনতর কাৰ্য্য আছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষককে 
হইয়া শিশুব অন্তরে প্রবেশ কবিতে হৃষ, শিশু কি প্রকার জ্ঞান 
চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুর জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক 
ভাবে বদ্ধিত হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছেনা, কি করিলে সে সহজে 
বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষর শিক্ষকের বিশেষবপে অবগত হওয়া 
আবন্তক। ‘এ ছেলে গাধা, ইহার কিছু হইবেনা, ইত্যাদি ধুরবাপি 
অনেকের মুখ হইতেই নিঃসৃত হইযা থাকে। কিন্তু এ স্থলে কে গাধা 
সে বিষষে আমাদের বিষন সন্দেহ আছে। উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন 
করিলে জগতের সকলকেই অল্লীধিক পরিমাণে উন্নত করা যাইতে 
পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সমুদয় বিষয়ে অনেক শিক্ষকেরই দৃষ্টি 
নাই। গবর্ণমেন্টেব দৃষ্টি খন এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে তখন আশা 
করা যায় কিছু সফল ফলিবে। কিন্তু শিক্ষকগণ যদি মনোযোগী না 
হন, সুসুদধ চেষ্টাই ব্যর্থ হইবা বাইবে। অধ্যাপনা! কাৰ্য্য ধৰ্ম্মপ্রচার 
অপেক্ষাও পবিভ্রতব | শিক্ষকগণ যদি পবিত্রভাবে এই ব্রত উদ্যাপন 
কবিতে পারেন, ডাহাদ্বিগের জীবন সার্থক হুইবে। , 

অধ্যাপনা কাধ্যের মাহায্যের অন্ত প্রীধুভ্। অঘোরনাথ অধিকারী এ 
মহাশয় এই গ্রন্থথানি রচনা করিয়াছেন। প্রস্থকারের উদ্দেশ্য অতি 
মহৎ এবং প্রন্থধানাও অতি সুন্দর হইযাছে। শিক্ষকগণ ইহ! পাঠ, 
করিয়া বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় অন-. 
ভিজ্ঞ, আশা করি ভাহার! সকলেই এই গ্রস্থধানি ক্রয় করিয়! অধ্যয়ন 
করিবেন। এই গ্রন্থ একবার পড়িবার জন্ত নহে, পুনঃ পুনঃ জগাদ 
করিয়া ইহা আধত্ত কবিয়া লইতে হইবে । 

EE se Fe FE 
লিখিত হইয়াছে। শিক্ষকের কি প্রকার প্রবৃত্তি, ও প্রকৃতি হওয়া 
উচিত, কি প্রণালীতে সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, গণিত শাস্ত্র ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে হয়, কি প্রকারে ‘নোট’ লেখা আবশ্যক, 
ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এই গ্রস্থে বর্ণিত হইয়াছে। 


মহেন্দ্র ঘোষ। 





৬৯ ও ৬২নং বৌবাজাব স্ট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





শাহজাহানের তাজনিম্মাণ-ন্বপু । 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঞ্ষিত ও তাহার অন্ুনতি অনুসারে মুদ্রিত । 
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৯ম ভাগ। | 





চৈত্র, ১৩১৬ । 


| সপ সা 








ভাগলপুর মাহিত্যসম্মিলনে 
রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা । 


বনা55458 
ইতিহাস প্রণেতা হুর প্রযুক্ত যোগেন্নাথ গুপ্ত সভাশ্থুলে রবীন্দ 
বাবুর বক্ত তার যে “নোট” লইয়াছিলেন, তাহা! হইতে শ্মৃতিব উপর 
নির্ভর করিষা আমি বক্ততাটি সংকলন কবিতে চেষ্টা কবিয়াছি। 
সম্িলনের পক্ষে আমাব এ চেষ্টার যে মূল্য আছে, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ধাহারা সেদিন সতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং 
রবীন্র বাবুর ওঘ্রস্বিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ডাহারা সেই 
ভাবদম্পদে অতুল, জীবস্তুভাবে অন্চুপ্রাণিত বক্ত তার এই দীনসংস্করণে 
-কবীত হইবেন এ আশা আমার নাই। ভাহারা মলে রাখিবেন যে 
বক্ততার মধ্যে এমন জিনিষ থাকে, যাহা ভাষায় ধরিয়া রাখা যায় 
না। রবীন বাবুর ভাষ! সম্বন্ধে াহাদের অভিজ্ঞতা আছে, ভাহার! 
বুঝিবেন যে, সে ভাবারও অস্থকরণ সুলভ নহে ।--শ্রীথগেন্রনাথ 
মিত্র1] 
, সভাপতি মহাশয়েব দ্বারা আদিষ্ট হয়েছি আমাকে 


কিছু বল্‌তে হবে। এই বিবাটি সভায় বক্তৃতা করিবাব 
জন্য আমাব প্রতি কেন এ আদেশ হ’ল সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে বোধ হয় আমার অধিকাৰ আছে। আমি 
_ বাগ্মিতাব অন্ত কখনো বে খ্যাভিলাভ কবেছি সে কণা 
ত আমার আদবেই মনে পড়ে না। আমি বাগ্মী নহি, 
সে ব্যবসা আমার নাই; বাক্যবিস্তাস হারা শ্রোতার 
| ০৩৪৬ বার দিবে মূ তৃষিবাব শক্তি আনাৰ 
কখনো নাই। বক্তৃতা করিবাব লোকের অভাব বলে” 
যে আমাকে বল্তে বলা হয়েছে, তাহাও নয়, কেননা 
এ সভাতে বাঁগ্ধীব অভাব নাই_-এখানে এমন বাণী 
আছেন যিনি ইচ্ছা করিলে বছুক্ষণ পর্মাস্ত শ্রোতৃগণকে 


মন্ত্ৰমুগ্ধ করে’ রাশতে পারেন। সুতরাং আমার প্রতি 
.বন্তৃতা করিবার আদেশ করিয়া, সভাপতি মহাশয় বড়ই 
অন্তায় করিয়াছেন--আমি তাঁব সন্মুখেই বল্ছি যে যিনি 
স্থবিচারেব জন্ত এত প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছেন, ভান আজ 
একটা বড় অবিচাব করে ফেলেছেন। সভাপতি মহাশয় 


এখনই কবুল করছেন যে তিনি দশজ্গনেৎ অঙ্ুবোধে 
পড়ে’ আমাৰ ন্যায় একজন অক্ষমের উপব পগুকভাব 
দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিচাবাসনে স্বাধীনতা প্রদর্শন 
করে’ যিনি যশস্বী হয়েছেন, সেই বিচাবপতি সভাপতি 
মহাশয়ের পক্ষে এরূপ জবাব যে মোটেই গৌয়বেব নহে, 
ইহা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বল্তে হচ্ছে। এই *ক্ষমের 
প্রতি আপনাবা আজ যে ভাব অর্পণ করেছেন ভঙ্জন্তা 
লজ্জা আপনাদের, আমার নহে। আমি যে আপনাদের 
মুখ বক্ষা কবতে সমর্থ হ’ব না, তাহা নিশ্চিত। ভামাব 
অক্ষমতা এবং অপটু শবীব দেখেও যখন আপনাবা 
আমাকে দয়াব চোখে দেখলেন না, তথন আমার 
অক্ষমতাজনিত কলম্কেরভাগী অবশ্য আপনারাই হইবেন। 
আমাকে ধন কিছু বল্তেই হবে, তখন এই সাহিত্য 
সন্মিলনেব সন্বন্ধেই আমি কিছু আলোচনা কবিতে চাহি। 
সাহিত্য বলিলে সংস্কৃতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমি জানি 
না। যাহা কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য । কিন্ত 
আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটিকে 
ব্যবহাঁব কবে থাকি | ইংবেন্সি Literature শব্দের গ্তায় 
“সাহিত্য” বাংলায় অনেক জিনিষ বুবায়। আমাদের এই 


৯৭০ 
এ সপ কত এক শত | ও পতি ওটি অত তোত ও ক লো পি ও 


সাহিত্য শন্মিলন সাহিত্যশবের এই ইংরেজি অর্থের উপরেই 
ভিত্তি স্থাপন কবে দীড়াইয়াছে কি না সেট! বিবেচনার কথা । 
French Academy সহিত আমাদের এই অনুষ্ঠানের 
তুলন! করা যেতে পারে। ফবাসী বিশ্যৎসমাজের ন্যায় সাহিত্য 
সম্মিলনও কর্মবৈচিত্রমূর। আমাদেব কাব্য সাহিত্য-_ 
যাহার গঠন কর্নার ভিতর দিয়া হয়েছে_সে সকলেব 
স্থান এই সম্মিলনে আছে কি ন! তাহ! আলোচনার স্থান এ 
- .নয়। কিন্ত যদি সে আলোচনা উপস্থিত হয় তবে সক্ষিলনে 
'*' তাঁহাকে স্থান দেওয়া হবে কিনা সেটা নিয়ে পবম্পরের 


এ মধ্যে অপ্রিয় সমালোচনা ছারা মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার 


প্রয়োজন নাই। কাঁব্য বা রসাত্মক সাহিত্য কল্পনার সাহায্যে 
 " আপনাকে আপনি গড়িয়া তোলে_সে নিভৃতে অন্তের 

.- অজ্ঞাতসারে স্বতাবজাত দ্রব্যের মত বিকশিত হয়ে মানবের 
' :, সৌন্দৰ্্যবোধের মহৎ আদর্শের পথ খুলে’ দিয়ে আত্মপ্রকাশ 


,- কবে। সে সাহিত্যশব্দের ব্যাপকার্থে পড়ে'__নানা তর্ক 


ও আলোচনার ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়ে-_বাঁচে কি মরে সে 
ভাবনা ভেবে ভেবে আমাদের যে খুব বেশী রকম ব্যাকুল 
হ’বাঁব কোনো কারণ আঁছে তাহা আমার মনে হয় না। 
রসাত্মক কাব্য নিয়ে, সৌন্দর্য্যের আলোচন! নিয়ে কল্পনা 
গঠিত,চিত্রকে সজীব করে’ তুলে’ নিয়ে আলোচনা কর্তে 
গেলে চিরদিনই মতভেদ আছে ও হবে,_কখনো! হবে না, 
সেটা কল্পনা করাই অসম্ভব। 

কাব্য-সাহিত্য নৈসৰ্গিক সৃষ্টরই মত, আপনাকে বিকাশ 
করে এখানে কোনও নিয়ম খাটে না, ইহা সহযোগিতার 
' অপেক্ষা করে না। যাহাতে স্ষ্টির প্রয়োজন, তাহাতে 
সাহচর্যের কোনও অবকাশ নে’ই। কাষেই, সন্থিলনের দ্বারা, 
. স্বষ্টিই যাহার প্রাণ এমন কাব্য সাহিত্যের কোনই উপকার 
হইতে পারে না । তবে সন্মিলনের দ্বার অন্তান্ত অনেক 
উপকার সাধিত হইতে পারে। সাহিত্যকে নিয়মের স্বারা 
বীধিয়া, পরস্পরের সহযোগিতায় তাহাকে এক ছাঁচে গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বন৷ মাত্র। যাহার শ্বভাবই হাট 
সে বাঁধা না পেলে আপনি তাহার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হবে। একই উৎস হইতে 
উৎসারিত হইয়া বিভিন্ন মুখী শোতন্বতীগুলি যেমন নিজের 
পথ নিজে করে” নিয়ে আঁপনাৰ মনে বয়ে যায়, ভেমনি 


প্রবাসী চৈত্র, ১১১৬ । 


ন A 


কাবে এডিছ নহলে বের পথ উর বয়: লয়। 
বন্ধিম ও দীনবন্ধু একই যুগের লোক, অথচ উভয়েব রচনার 
মধ্যে সাম্য নাই উভয়ের মধ্যে যে এত বন্ধুত্ব ছিল, তাহা 
তাহাদের রচনা হইতে কোনও মতেই বুঝিতে পারা যায় না; 
উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্য যে মনে হয় যেন তাঁহারা বিভিন্ন, 
যুগেব লেখক । সাহিত্যে যাহারা কাষ করিতেছেন আঁহাব! 
স্বতন্ত্র পরম্পবের উপব নির্ভব করে’ তাঁহাদের চল্তে হয় 
না। সহযোগিতা অপেক্ষা শ্বাতন্তেই তাঁহাদের স্বভাবের 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী । কিন্তু এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে 
গঠিত হ’লেও সেই সাহিত্যই আবার জাতীয় মিলনের 
উপায়। গঙ্গা ও যমুনা যেমন আপনাদের স্বাতস্থ্য রক্ষা 
কবে’ও ভাবতবর্ষের পূর্কা ও পশ্চিম প্রদেশকে এক মালার 
দ্বারা গ্রথিত করেছে, তেমনি জাতীয় একতা! সাহিত্যের মধ্য 
দিয়া উন্নত জাগ্রত একত্র হচ্ছে। গঙ্গোত্ৰী হইতে গঙ্গা 
জন্মলাভ করে’ ভারতের একটি সুবৃহৎ প্রদেশকে পবিত্র ও 
সজীব করছে। যমুনোন্রী হইতে যমুনা উৎসারিত হয়ে 
আর একটি প্রদেশকে ধন্ত কবছে। মুলপ্রত্রবণ পরস্পর 
হইতে বহুদুরে অবস্থিত। কিন্তু গঙ্গোত্রী বহু উর্ধে ও 
যমুনোত্ৰী নিয়ে অবস্থিত হইলেও গঙ্গা ও যমুনা যেমন বিভিন্ন 
দিকে প্রবাহিত হয়ে’ বিভিন্ন প্রদেশকে একতার হুজ্ে 
বেঁধেছে, তেমনি সাহিত্যেব ধাব1 ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত 
হয়েও জাতীয় বনে সর সতা, উর্বরতা ঢালিয়া দিয়া তাহার 
বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করেছে। তাহাদের মুল- 
প্রত্রবণ কখনো এক হ'তে পারে না। 

সহযৌগিতাঁব থাবা সষ্টিকার্যোর উন্নতি কখনো হয় 
না-হয়ও নাই। কিন্তু নিৰ্ম্মাণ কার্যে সহযোগিতার 
প্রয়োজন আছে। নির্মাণ কার্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা 
সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ কবে। সকলেব 
সামর্থ্য সমান নয়, কিন্তু সকলেই যে কাযে শক্তি নিরোজিত 
করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফল লাভ করা যায়। 
এই নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্যই সাহিত্যপরিষদের ও সাহিত্যসপ্রিলনের 
প্রকৃত কর্মক্ষেত্র । এখানেই আমাদের সহযোগিতার, 
আমাদের সমবেত প্রষত্েব সফলতা । তাই সাঁহিত্যপবিষৎ 
এত অল্প দিনের মধ্যে এত সফল হয়েছে । সকলের অক্লান্ত 
অধ্যবসায়েব ফলে আজ আমরা পরিষৎকে এত কৃতকার্য 


7 ইন রংখ্যা। 


ES লঞ্ল শপত ভি পা 


দেখতে পাছি। আমার সমবেত চেষ্টা এখানে সচেতন, 
প্ৰবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। ইহাকে আর এখন কেহ অস্বীকাব 
ক'রতে পারেন না। সে নিজেব মহিমায় আত্মগ্রতিষ্ঠা 
নি নিয়েছে--তাই কাহাকেও বলে বুঝিয়ে দিতে 
হয় না__-যে সাহিত্যপরিষৎ কতখানি সফলতা লাভ 
জেলি 
সঙ্গিলনের সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্তিত করিবাব পূর্কো এই 
গোঁড়াব কথাটি মনে রাখা আবশ্তক-_ষে কাব্য সাহিত্যকে 
- সম্মিলনেব উদ্দেস্তের মধ্যে ধবিলে চল্বে না। বিশুদ্ধ 
সাহিত্যকে বাদ দেওয়া কর্তব্য। কেন না ছুইটি কাষ 
একত্র হ'তে পারে না--সুজন কার্ধ্য ও নির্মাণ কার্ধ্য এ 
ছু'টিকে অবলম্বন কর্লে কোনোটি ভাল করে’ কবা হবে 
না। সম্পিলনের লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। 
আর একটি কথা মনে বাখ্তে হ’বে--এই যে অনুষ্ঠান 
ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করেছে, আপনা আপনি একটি 
মূর্তিলাভ কবেছে-সে কোনে! নিয়মেব দ্বারা নহে - 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে’ তুলে নি, আপনি সকলের মধ্য 
দিয়ে সকলকে আকর্ষণ করে’ ধীবে ধীরে একটা ভ্রীবস্ত- 
ভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুছে, ইহাকে দূরে রাখ্বাব যো 
২ নেই, ইহাকে অশ্বীকীর করবার উপায় নেই। বাঙ্গলাঁর 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে--এমন 
রত চেষ্টা দেখেছি, কিন্তু সে সব সম্পূর্ণও সফল হয়ে 
পিঠে নি। কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ যে বেড়ে উঠেছে-_তাব 
কারণ এটাও একটা স্বষ্টি কার্যয,_কেন না এমন সহজ 
ও স্বাভাবিক ভাবে ইহা সম্পূর্ণতাব দিকে অগ্রসর হচ্চে, 


যে বাক্তিগত চেষ্টা বা সংকল্প থেকে ইহাব জন্ম হলে - 


কখনও তেমনটি হইতে পারত না। আমাদের দেশের 
প্রকৃতি ইহাকে সৃষ্ট করেছেন, তাই আজ সাহিত্যপবিষৎ 
অলঙক্ষিতভাবে মুর্তি পরিগ্রহ করে’ আমাদেব সকল চেষ্টা 
ও কামনার সফলত! স্বরূপে সকলের সমক্ষে উপস্থিত 
| হয়েছে। এই জন্য আশা হয় যে, যেহেতু এটা ব্যক্তিগত 
ব্যাপাব নয়, কোনও একজনের বা কোনো একটা 
সম্প্রদায়ের স্থজিত অনুষ্ঠান নয়, যেহেতু ইহ! অনুকবপের 
ফলে আবিতূ্ত হয় নাই, আনন্দের ছারা আপনি আপনাকে 
সৃষ্টি ক’বেছে, ইহা! স্থারী হবে, এবং ক্রমেই উৎকর্ষ ও 


ভাগলপুর সাহিত্যসন্মিলনে রব রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা | 
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প্রাক লাভ কব্বে। যেটা স্ববচিত, সেটা দিন দিন 
ভাঙ্গে গড়ে, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নাই। 

আনন্দে বিষয় এই যে, যে সাহিত্য এত দিন অবজ্ঞাত 
ছিল, তাহাই আজ এত সমাদর লাভ কর্তে পেরেছে। 
এতদিন আমাদেব সাহিত্য বাহিরের কোনো সহায়তা 
পায় নাই_ রাজার সাহায্য হ'তে বঞ্চিত থেকে অনেক * 
দিন পর্য্যন্ত শিক্ষাভিমানীদিগেব নিকট অনাদূত থেকেও 
সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সাহিত্য যে এমন একটি অতুল 
সম্পদ সঞ্চিত ক'রে রেখেছে, ইহা! বড়ই বিস্ময় ও আনন্দেব 
বিষয়। বাহিরের এই অনাদর, উপেক্ষা সত্বেও বৎসর 
বৎসব সাহিত্য আমাঁদেব নিকট উজ্জ্বল মুর্তি নিয়ে আস্ছে-_- 
ক্রমশঃ ইহার উজ্জ্বলতা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠ্বে। 
ইহা অবজ্ঞার বিষয় নহে, ইহা যথার্থ স্বদেশেব জিনিষ, 
ইহাকে তুলিয়া থাকা সম্ভব নহে। আমবা বৎসর বৎসব 
এর আত্মবিকাঁশের পরিচয় পাঁচ্ছি--বহরমপুরে যখন এই 
সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন যে পবিমাঁণ 
উৎসাহ ও উদ্ভম দেখেছি, রাজ্রসাহীতে তাহ! আরও 
পরিশ্ফুট হয়েছিল। কিন্তু ভা" .পুবের এই সন্দিদানটি 
সার্থকতা ও উৎসাহে, অপব সম্মিলন ছুইটিকে বহু পশ্চাতে 
ফেলেছে। এখানে যেরূপ বিচিত্র আয়োজন দেখলাম, 
যে সকল সারগর্ভ উপায়ে প্রবন্ধ শ্রবণ ক'রলাম__-আব 
একট! বিশেষ গৌববেব জিনিষ' এব সঙ্গে যে একটা 
museum স্থাপিত হয়েছে- যাহা ভগলপুবেব সাহিত্য- 
সম্মিলনের একটা বিশেষ অংশ বলিয়া মনে করি তাহা 
সাহিত্য-সম্মিলনেব পক্ষে নৃতন। সকলের মধ্যে এমন 
উৎসাহ, এমন আনন্দ আর কখনও দেখিনি, এত শ্রদ্ধার 
সঙ্গে সকলে এই সম্মিলনে যোগদান কবেছেন, যে খুব 
ভবসা হয় এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণতা ও স্বার্থকতা৷ লাভ কর্বে, 
সেই জন্ত বৎসর বৎসর ইহাব মূর্তি উজ্বল হইতে উজ্জলতব 
হইয়া উঠ্ছে। যেন সে আপনার মধ্যে এমন একটা 
শক্তি নিয়ে আবিভূতি হয়েছে, যে সে কাহারও অপেক্ষা 
করছে না। ববং আমাদিগকে আকর্ষণ করে’ চালিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে, আপনাব নিয়ম আপনি বাহির কর্ছে--স্থা্ট 
ক'বছে, ভিতর থেকে পবিপূর্ণ হয়ে’ উঠুছে। খুব ভরসার 
বিষয় এটা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে” সম্পূর্ণ হয়ে” আমাদেব 
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জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়েব স্থষ্ট কর্বে। 
আজ যে সব জিনিষ আমরা বড় বলিয়া মনে কর্ছি__ 
হয়ত সে সব জিনিষের গৌবব খর্ব হয়ে যাবে, কিন্ত 
এই অনুষ্ঠান অক্ষয় হয়ে থাক্বে। 

তখনই এ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ সফলতা হবে, যখন 
ইহাকে আমবা সমগ্রভাবে দেখতে শিখব। তখন 
ঈর্ষা, অনৈক্য দুব হয়ে’ ষাবে-_অনেক ক্ষুত্্ুতা দন্ত 
আমাদেব মধ্য হইতে প্রসারিত হবে-তখনই এই 
সাহিত্যানুষ্ঠানের মধ্যে যে অনুরাগ, বে শ্রদ্ধা রয়েছে, 
তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে । আর যদি আমরা ইহাকে 
সমগ্রভাবে দেখে উঠতে না পারি, যদি এই সমগ্রদৃষ্টি 
আমর! লাভ না কর্তে পারি, তাহ’লে ছোট বোঝা বড় 
হয়ে যাবে, আমরা কোনও বৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত হ'তে 
পারব না। আমাদের এখনকার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত 
অভাব আছে অনেক অনিবার্য ক্রটি আছে, কিন্তু যে 
উজ্জল ভবিষ্যৎ আমাদিগকে দূর হ'তে আকর্ষণ কর্ছে, 
যাহার আন্বাদনের আভাস আমরা এখনই অনুভব 
করতে পারছি--সেই ভবিষ্যতের দিকে যখন দিব্যদৃষ্টিতে 
নিরীক্ষণ করি; তখন সে অভাব, সে ক্রটী, আর 
আমাদিগকে কুষ্টিত কর্তে পারে না। এ সকল অভাব 
দৈন্ত থেকে অচিরে মুক্তিলাভ হবে। যদি সমগ্রভাবে 
আমরা! এই অস্ুষ্ঠানটিকে দেখি তা’হ’লে ঈর্ষা ক্লপপতা 
থেকে মুক্তিলাভ করব, তাঁর সন্দেহ নেই। সে মনজুর 
যে সমন্ত Planটিকে জানেনা--যে শুধু জানে যে একটি 
ক্ষুদ্র অংশেই তাহার কাষ-_সমগ্র জিনিষটির সহিত তাহার 
কোনে! সম্বন্ধ নাই--সমগ্র জিনিষটির কোনো! খোজই 
সে রাখে না। মজুর মাথায় করে ঝুড়ি বহে আনে-_ 
সেই খানেই তাহার কাধ্যের অবসান। সমগ্রভাবে 
আসল জিনিষটা কখনও সে দেখ.তে পারেনা বলে, 
তাহাব শুধু ঝুড়ি মাথায় বহিয়া বহিয়া শ্রান্তি আসে, 
অবসাদ এসে পড়ে । আমরা মজুব--যদি এই ব্যাপারটিকে 
সম্পূর্ণ, সমগ্র, পরিস্মুটভাবে না দেখতে পারি। কিন্ত 
আমর! দিব্যচক্ষে ইহাব সমগ্রতাব মুণ্ডি দেখতে পাচ্ছি-- 
সকলের মধ্যে একটা নিৰ্ম্মল সিদ্ধ আনন্দেব বোধ--একটা 
সচেতন উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। এই সমগ্রতার মুর্তি 


প্রবাসী --চৈত্ৰ, ১৩১১। 


‘একমাসের সময় দেওয়া গেল। 


নি এ 


| ৯ম ভাগ । 


সকলে রাখুন, গম্ভীরভাবে চাপল্য দূর কবে” 
দেখুন--এটা কোন্দিকে আমাদিগকে নিয়ে যাচ্ছে, কোন 


শত সি 


পথে আমাদিগকে চালিত কচ্ছে, কি অদ্ভুত শক্তি আমাদের 


প্রাণে উচ্ছ।সিত হয়ে উঠ্‌্ছে যাব জন্তে আমাদেব সকল 
আশা ও আনন্দকে জাগাইয়! তুলেছে। সেই পূর্ণতার 


ভিতব দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে দেখুন,_যাহা। সম্পদ্রেণও " 


গৌরবে একদিন আমাদেব সকল কামন! সার্থক করবে। 
সেই সফলতাব মুর্তি আমাদেব হৃদয়ে অপূর্কা আনন্দ এনে 
দেবে, আমাদের মধ্যে কাষ কর্বার শক্তি সঞ্চাবিত 
কর্বে। আব কিছুতেই তেমন হয়না__এমন বাধাহীন, 
আনন্দ, এমন গভীব উদ্দীপনা আব কিছুতেই এনে দিতে 
পাবে না। যদি ঈর্ষা দৈন্ত দুব করে দিয়ে, দিব্য দৃষ্টিতে 
সেই চিরপ্রফুল্প সমগ্রতার মূর্তি দেখতে পারি, তবেই 
ত্যাগ সহজ হুবে-_ শ্রাস্তিবোধ হবে না । 





গবেষণার নিমন্ত্রণ । 
মাসঘয় ধরিয়া অনাহাবে অনিপ্রায় রো$গশব্যায় শায়িত 
পুভ্রেব অহনিশ সেবায় শরীব ও মন শ্রাস্তক্লান্ত, এমন 
সময় সাহিত্যসপ্মিলনের তরফ হইতে এক উকীলের চিঠি 


পাইলাম ঃ_-যেহেতু মহাশয়ের মৌলিক অনুসন্ধান ও" 


অসাধাবণ বিচ্াবত্তা সুবিখ্যাত, অতএব আপনাকে এতন্বার! 
জানান যাইতেছে যে অত্র সাহিত্যসপ্মিলনে আপনার একটি 
গবেষণাপুর্ণ বিদ্বৎসভাঁর উপযুক্ত প্রবন্ধ পঠিত হয় অভ্যর্থনা- 
সমিতির এই ইচ্ছা, তদর্থে মহাঁশয়কে বিবেচনার জন্ত 
এই কোমল আমন্ত্রণ- 
পত্রে আবাব একটা পবিশিষ্ট উইলপত্রের কোডিসিল- 
হিসাবে যুড়িয়া দেওয়া আঁছে। উক্ত পরিশিষ্টে গবেষণার 
আমলে আসিতে পাবে এরূপ বিষয়ের যে বিস্তারিত ফি 
দেওয়া আছে তাহাতে শুদ্রক কবির এথেদং সামবেদং 
গ্রণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাংকেও হার মানিতে 


হইবে। বুঝিলাম ‘আত্রম্মন্তধপর্য্যস্তং কোনও বস্তুই এই 


দিনত্রয়ব্যাপিনী বাণীপূজার নৈবেছ্থ হইতে বাদ পড়িবে 
না! কৃষ্ণনগবের রাজার দেওয়ানবংশ বনিয়াদি বংশ। 
বংশগত অভ্যাস বশতঃ সহকারী সভাপতি মহাশয়েব হাত 


১২শ সংখ্যা । | 
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দবাজ, নজব উচু, ফরমাএশ লক্বাচওড়া । অথচ কৃষ্ণ- 
নগরের রাজার প্রজা হইয়া এ হুকুম অমান্য করি কেমন 
কবিয়া? এখন কবি কি? কোন্‌ বিষয়টি নির্বাচন কবিয়া 
স্বকীয় ‘স্থবিথ্যাত বিষ্তাবন্তী ও মৌলিক অনুসন্ধানের 
পবিচয় দিই ও “গবেষণাপূর্ণ বিদ্বৎসভার উপযুক্ত প্রবন্ধ 
* দ্বার] বঙ্গসাহিত্যকে অলন্কৃত' করি? বিষষের বিবাঁ্‌ ফর্দ 
, দেখিয়া যে বাশবনে ডোমকাণা গোছ হুইয়া পড়িয়াছি। 

আচ্ছা, ধীবভাবে বিচার করিয়া দেখা ষাকৃ। ইস্থ 
ধার্য কবিবাব পূর্বে ফর্দ-নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নম্বরওয়ারি 
করিয়া লই ও এক এক নম্বর ধরিয়া জারি করিতে থাঁকি। 

১নং, সাধাবণ সাহিত্য । এ সম্বন্ধে বিস্তার দৌড় ত 
ছাত্রদিগের Exercise correction পর্য্যস্ত। দাঁগা- 
বুলানব উর্ধে কোনও দিন উঠি নাই। সুতরাং নিবস্ত 
থাকাই ভাল। 

২নং, রঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি ইত্যাদি । 
এ কাৰ্য্যে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখক, ‘সাহিত্য’- 
পত্রিকায় মাসিক সাহিত্যসমালোচক ও পরিষৎ-পত্রিকার 
বার্ষিক সাহিত্যসমালোচক, এই ব্র্যহস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে। 
অতএব এ পথে যাত্রা নাস্তি। 

ওনং, বাঙ্গলা ব্যাকরণ । আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“Board of Studies জিল্মা, এই নূতন মুক্ুব্বির হাত 
হইতে ছিনাইয়া লইলে ফৌজদারিতে পড়িতে হইবে। 

৪নং, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। স্বয়ং পরিষদেব মাননীয় 
সভাপতি মহাশয় হইতে অজ্গাতশ্মশ্ক বৈজ্ঞানিক এমএ 
পৰ্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ ভিড় ঠেলিয়! প্রবেশ 
করে কাহার সাধ্য? Impenetrability of matter ত 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 

«নং, বিজ্ঞান। পবিষদ্‌ জনসাধাবণেব মধ্যে বিজ্ঞান- 
প্রচারের কাৰ্য্যে নৃতন ব্রতী হইয়াছেন, তথায় প্রদত্ত বন্তৃতা- 
গুলি শেষ না হইলে কিছু বল! চলে না। কেন না একটা 
; মোটামুটি জ্ঞানলাভ না করিয়া মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হই কিরূপে? অতএব এ ক্ষেত্রে সময় প্রার্থনা করি। 

৬নং, ভূত-ত্ব। এই অুতিমান্থষিক বিষয়ে আলোচনা 
করিতে গেলে গা ছপ্ছপ্‌ কবে-_বিশেষতঃ বাত্রি হইতে 
আর বিলম্ব নাই।- শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 


গবেষণার নিমন্ত্রণ । 


৯৭৩ 
‘ভূতুড়ে কাণ্ড পড়িয়া অবধিই ত বান্রিকালে ব্যক্তিবিশেষের 
নিতান্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। আর অধিক বাড়াবাড়ি 
করিলে বক্ষা নাই। 

৭নং, চিকিৎসা । এই প্রবন্ধ-শ্রবণের পব সভা হইতেই 
তাহা ব্যবস্থা হইবে । 

৮নং, দর্শন, দর্শনের ইতিহাস ইত্যাদি। ফবমাএশ 
একটু অসময়ে হইতেছে না কি? আগে দেখি শুনি, 
দু'দিন এখানে বেড়াই চেড়াই, তবে ত দর্শনের ইতিহাস 
লিখিতে পাবিব। এ যে দেখিতেছি ‘রাম না হ'তে বামায়ণঃ। 
তবে ইংবেজেরা আগে ডাইবি লিখিয়া পরে দেশব্রমণে 
বাহির হয়েন এপ একটা নজীব আছে বটে। 

৯নং, ভাষাতব্ব। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় এ 
অজুহতেই পেন্শন্‌ লইয়া কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি 
যেরূপ “আদাঁজল খাইয়া, লাগিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা 
ভাঁষা যে সংস্কৃত ভাঁষাব লৌকিক বা প্রাকৃত সংস্কবণ, 
ইহা প্রমাণ না কবিয়া ছাড়িবেন না। এইবার রজ্জুকে 
আব সপজ্ঞান হইবে না। 

১০নং, প্রদ্বতত্ব। নীরস প্রত্বতত্বের পরিবর্তে সরস 
পত্ধীতত্ব* অন্তক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি। 

১১নং, বেদাস্ত। শুভক্ষণে কি অণ্ুভক্ষণে জানি না, আদি- 
ব্ৰাহ্মসমাজ বেদাস্তচর্চাব সুত্রপাঁত করিয়াছিলেন। এখন আনন্দ 
চন্দ্র বেদীস্তবাগীশ, কালীবর বেদাস্তবাগীশের দিন চলিয়। 
গিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কাবও অস্তমিত। 
এখন গোলামখানার বায়চাদ-প্রেদটাদ-বৃত্তিধারী হইতে স্কুলে 
প্রোমোশন না পাওয়া পড়য়! পর্য্যন্ত সকলেই বৈদাস্তিক। 
আবার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বৃত্তিব প্রসাদাৎ টোলের 
“তেলে ভাগ্মস্তি বা ভাণ্ডে তৈলমস্তি” হইতে সংস্কৃত 
কলেজের “ইংরাঁজীর ঘিয়ে ভাঙ্গা সংস্কৃত ডিন্‌’ পর্য্যন্ত বেদান্ত 
রসে ওতপ্রোত। অবিস্তাখনে জগৎ অন্ধকার হইয়া 
পড়িয়াছে। অথচ বাঙ্গালামুলুকে বেদাস্তজ্ঞানের পরিচয় 
‘অবিষ্ঠা’ শব্দের গ্রাম্য অর্থ প্রচাবেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
শঙ্করাচার্য্য গৃহী হইলে এই সব অত্যাচাবে সন্যাসী হইয়া 
বাঁহিব হুইয়া পড়িতেন; বেগতিক দেখিয়া অগত্যা থিয়েটাবে 
আশ্রয় লইয়াছেন। 


. & বঙ্গদর্শন | অগ্রহায়ণ ১৩১৬। রাসপূনিমায় পুণিমামিলনে পাঠিত। 


সি 


তপ পতি পাস পা 


১২ন*, ধর) নামি ধর্শং ন চ মে প্রবৃত্তি কবে 
খির্ম্মন্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং | স্বয়ং নারায়ণ বরাহ 
অবতাবে উদ্ধারসাঁধন করিয়াছেন। সামান্ত মানবের 
‘অসাধ্য । 

১৩নং, গীতা । সে ত আজ কাল নিষিদ্ধ বস্তু৷ 
বিক্ষোরক-প্রস্ততপ্রণালীর সঙ্গে নিত্যসন্ব্ধ । “সর্ধ্ং ততং 
ব্যোম এব মহিয়া”। স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন “কালোহশ্সি 
লোকক্ষবক্কৎ লোকাঁন্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃততঃ। প্রবৃদ্ধো, ইহাতে 
inference, ‘suggestion, allusion, metaphor, 
innuendoর আর বাকী রহিল কি? মহ্‌ষিনন্দন 
সত্যোন্গনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সরকারী কার্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া তবে গীতাসম্পাদনে সাহসী হইয়াছেন, 
‘অন্তে পরে ক! কথা'। আমি বেচারা কি চাক্রিটুকু 
খোয়াইব? তবে র্িস্লি সাহেবেব হালেব সার্টিফিকেটে 
কতকটা ভরসা হয়। 

১৪নং, বাইবেল ও কোরাণ। সামান্ত একটু ভুল 
হইয়াছে, ত্রিপীটকেব নামটা ছাড় পড়িয়াছে। আচার্য্য 
বিস্তাতুধপের যে আজ কাল পড়া খারাপ। যাহা 
হউক কবিবর নবীনচন্ত্র সেন ধারাবাহিক কাব্য লিখিয়া 
ইহাঁৰ সমহ্বয় করিয়া গিয়াছেন। আব পিষ্টপেষণ কেন? 

১৫নং, সুকুমার কলা। শুনিক়াছি পশ্চিমে স্থবিধা- 
গোছ মেলে না, কীঁদিনিবাসী পরিষদের সম্পাদক মহাশয় 
ছুই এক কাঁদি আনিয়াছেন কি না জানি না। নতুবা 
লঙ্কা হইতে ডাক্তার কুমারন্বামী দাবা অথবা বিলাত 
হইতে ভগিনী নিবেদিতা দ্বারা আমদানী করিতে হইবে। 
ইহারা বিশেষ কলা-ভক্ত । 

১৬নং, চিত্র । কবি রঙ্গলাল শেষ কথা বলিয়া গিয়া 
ছেন :--কোন্‌ মুড় চিন্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে, কবিলে 
কি বাড়ে তাঁব শোভা? 

১৭নং, শিল্প ও বাণিজ্য । ইহার দাপটে ‘প্রবাসী’ 
ক্রমেই হুম্পাচ্য হইয়া পড়িতেছে। আর কেন? 

১৮নং, রঙ্গালর ও যাত্রা। আজকাল বিশ্ববিস্ভালয়ের 
নব্বিধানে সঙ্গে সঙ্গে practical demonstration চাই। 
তাহার আয়োজন আছে কি? 

১৯নং, ভূগোল | বিশ্ববিস্যালয়েব নববিধাঁনে ভূগোলের 


শতশত পি হল 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৬ । 


চলর ভাগ! 


পাট একপ্রকার উঠিয়াছে। “বাঙ্গালী বরবোলা হওয়াই ত 
প্রার্থনীয়। ভূগোল জানিয়া আবার গোলে পড়িবে, সিংহল, 
যবদ্ধীপ, জাপানে উপনিবেশ করিবে ? Prevention is 
better than cure, এই জন্যত কলিতে সমুদ্র যাত্মা নিষ্ধে। 

২*নং, গণিতশান্ত্র। বুৎপত্তির অভাবে কখনও চৌদ্দ 
মিলাইয়া পদ্ভ লিখিতে পাবি নাই, সাংখ্যদর্শনে প্রব্শ্টে৪ 
প্র জন্ত টিয়া উঠে নাই । 

২১নং, বৌদ্ধধৰ্ম্ম । মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্র আচার্য্য 
বিশ্বাভূষণ থাকিতে অন্ত কে এ ভার লইবে? কথায় বলে 
“যার কর্ম তারে সাক্জে। তিনি লঙ্কা হইতে ফিরিয়াছেন, 
আর ভয় কি? এতস্তিন্ শ্রীযুক্ত সত্যেহ্্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত 
চারুচঙ্ছ বন, শ্রীষুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিজয়চজ্জ 
মজুমদার-_এই সব মহাদীপসমীপে নাল্লাঃ স্কুরস্তি। পালি 
ভাষায় পল্পবগ্রাহিতা শোভা পায়না । 

২২নং, স্থপতিবিষ্ঠা। ইহার আলোচনা করিতে হইলেই 
লর্ড কর্জ্জনের গুণগান করিতে হইবে, তাহা কাহারও 
বরদাস্ত হইবে কি? 

২৩নং, ইতিহাস । এ্রতিহাসিক গবেষণার হিড়িকে 
খৃণ্বেদ চাষাঁব গান, প্রাচীন আধ্যগণ বলটিক-তীরবাসী, 
দেবাদিদেব মহাদেব বোধিসত্বের হিন্দুসংস্করণ, ভগবান্‌ _. 
শঙকরাচার্্য প্রচ্ছরবৌদ্ধ, কৌশল্যা পুত্রের সিংহাসনলাভার্থ-4 
ষড়যন্ত্রকারিণী, মুশিদকুলি খাঁ সুবাহ্মণ, সিরাজদ্দৌল! আদর্শ 
প্রজারঞ্জক রাজা, আবাঞ্জীব লর্ড কর্জধনের স্তার বিচক্ষণ 
শাসনকর্তা, অন্ধকূপ মৃগতৃষ্ণিকা, বাঙ্গালী বীরের জাতি, 
লশ্পণসেন প্রবলপ্রতাপান্বিত, কান্তকুজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ 
আনয়ন কবিকল্পনা, ইত্যাদি সাবসত্য সাব্যস্ত হইয়াছে। 
যিনি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছিলেন সেই 
র্যালেব প্রীতিহাঁসিক তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য জানেন 
ত? এই অসত্যের অত্যর্থান নিবাবণমানসেই নবসংস্কৃত 
বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস পাঠ একপ্রকার উঠাইয়া দিয়া দুর- 
দর্শিভার পবিচয় দিয়াছেন। 

এখন কোন্‌ পথে যাই ? হয়ত যে বিষয় অবলম্বন করিব 
তাহাতেই এমন চুড়ান্ত পাঁপ্ডিত্য, দেখাইয়া ফেলিব যে তাহার : 
পর আর র্লাহারও পাণ্ডিত্য-প্রকাঁশের অবসর থাঁকিবেনা। 
একে পুক্রটি আসরসহ্ষট হইতে সন্ভোমুক্ত, কেন মিছামিছি 


১২শ সংখ্য। | ] 
পেশাদাব লেখকদিগের অভিসম্পাত কুড়াই ? এই বিষম 
সমস্তায় পড়িযা অকস্মাত মহাকবিব বস্তরগন্ভীবধবানি “তুডু- 
পেনান্ি সাগরং মনে পড়িয়া গেল। আচ্ছা, রঙ্গের সাতা 
তুড়.প্‌ কৰিয়! বদ্বঙ্গেব অর্থাৎ নীরস গুরুগন্ভীর প্রবন্ধেব' 
টেক্কা জিতিয়া লইলে হয়না ? রাশি বাঁশি নির্জলা দুধে 
জামে একঘটি জল ঢালিলে কি কেহ টের পাইবে? সাঁহিত্য- 
 সম্মিলনের নবখনিত গবেষণা-পুফরিণী কাঁণায় কাঁণার 
ভবিয়! ক্ষীরসমুদ্র হইয়া উঠিবে। আব যদিই বা কেহ টের 
পায়, সাহিত্যমরালগণ নীরত্যাগ কবিয়া অবশ্ই ক্ষীর গ্রহণ 
কবিবেন। পবক্ষণেই আবার একটা খটকা বাধিল; নাঃ, 
এক্ূপ বিবাট্‌ জনসংঘেব সমক্ষে, এরূপ অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ। 
পরিষদের দরবারে যশঃপ্রার্থী হইতে গিয়া উপহান্ত হওয়া! 
ঠিক নহে। “নাহি কায প্রবন্ধ লিখিয়া।” চিন্তাকে 
আকুল দেখিয়া গৃহিণী ভারকেশ্ববে হত্যা দিবার পরামর্শ 
দিলেন ৷ স্ত্ৰীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্কবী” জানিয়া সে কথায় কাণ 
দিলাম না। যাঁহাহউক, নানারূপ দুশ্চিস্তাষ সারারাৰি 
কাঁটাইলাম। শেষবাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ 
তন্্রাগত ছিলাম জানিনা, অকন্রাৎ কি একটা থসড়, খসড়, 
শব্দে চট্ুকা ভাঙ্গিয়া গেল। 

স্বপ্েব আবেশে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, সন্মুখে এক 
মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; প্রথমে ভ্রম হুইল বিভৃতিচর্চিত 
৮ তাবকেশ্বব মহাদেব বা ধড়ীচুড়া-পর! বনমালী বাখালবাজ 
বা নিতাস্তপক্ষে জটাজুটধাবী নারদমুনি বুঝি আবি্ভিত 
হইলেন । কিন্ত হায়, তাহাদেব কাল চলিষ! গিয়াছে-_ 
এখন বিপদে পড়িলে মধুস্দনের শ্মরণ না করিয়া উকীলের 
বাড়ী ছুটিতে হয় (‘দেবতা অস্থ্রগণ, ক্রমে হয় আদর্শ, 
ঈশ্বরেবই সিংহাসন উঠিতেছে কাপিয়া”।) ভাল করিয়া 
চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম লক্বাগাউনধাবী মুগ্ডিতশ্শ্রুগুন্ক এক 
অপরপমূর্তি_-অন্ধকারে গাউনটা কালে! কি নীলা বঙ্গের 
তাহা ঠিক ঠাহর হইলনা | মহাপুরুষ শিল্পরে দাঁড়াইয়া 
বলিলেন, “কি ভয় বাছনি ! আমাকে চিনিতে পারিতেছনা? 
৮ কালীঘাটেব নিকটস্থ এক বিস্তীর্ণ জনপদে আমার 
অধিষ্ঠান! তোমাকে দুশ্িস্তাগ্রস্ত দেখিয়া দয়াপববশ 
হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এই ফয়সালা লইয়া 
স্বচ্ছন্দে সন্মিলনে গমন কবিও।” আমি বলিলাম, “আমি 


বর্ণমালার অভিযোগ । 


৯৭৫ 


কি কবিয়া ফয়সাল! পাঠ করিব? আমাব কোনও পুরুষে 
ওকালতী কবে নাই, অধস্তন কেহ যে কবিবে তাহাবও 
ভরসা বাখিনা। একবার হাইকোর্টে জুবি হইয়াছিলাম, 
আইন আদালতেব সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্য্যস্ত।” তাও 
সে কিস্তিতে একজন পাহাবাওয়ালাকে ঘু'ষ লওয়াব অপরাধে 
জেল দিয়াছিলাম। হয় ত সেই অবধি পুলিশ আমাব 
উপব খর দৃষ্টি রাখিয়াছে। আমাৰ হাতে ফয়সালা দেখি- 
লেই চোবাই মাল বাঁধি বলিয়া ধবাইয়া দিবে।” মহাপুকষ 
বলিলেন, ‘মাভৈঃ, সেখানে দোথবে সবই উকীল, অভ্যর্থনা- 
সমিতিব সম্পাদক উকীল, সহকাবী সম্পাদক উকীল, 
সহকাবী সভাপতি উকীল, সম্মিলনেব সভাপতি ভূতপূর্বব 
উকীল ও জজ, দুইটা আইনেব কথা তুলিলেই তীাহাবা 
জল হইয়া যাইবেন। তুমি নির্ভয়ে সুস্থশবীরে খোসমেজাজে 
এই ফয়সালা-বর্ণিতি মোকদমাঁটী দায়েব করিবে, এক- 
তর্ফ! ডিক্রী পাইবে ইহা করব জানিবে। একথা যদি 
মিথ্যা হয, তাহা হইলে জানিবে আইন মিথ্যা, নজীর মিথ্যা, 
দলীল দস্তাবেজ ইষ্ট্যাম্প কাগজ ডেমি বুড়া আঙ্গুলেব টিপ্‌ 
সবই মিথ্যা" এই বলিয়া মহাপুকষ অন্তর্ধান হইলেন। 
দেখিলাম শধ্যাপার্থে এই অদ্ভুত “বর্ণমালাব অভিযোগ” 1 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 





বর্ণমালার অভিযোগ । * 


আজকাল সাহিত্যিক মোকচদ্দমার বিচারে জন্ত সাহিত্য 
পবিষদ্‌ নামে একটা Special Court বসিয়াছে। বিদ্যা 
সাগব মহাশয়ের আমল হইতে আমাদের একটা Grievance 
আছে, এতদিন বিচাবের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না থাকাতে আমরা 
মৌকন্দমা দায়ের কবিতে পারি নাই। ভরশা করি অবস্থা- 
বিবেচনায় সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এই অজুহাতে 
আদালত আমাদের এই দাবী তামাদী হওয়ার আপত্তি 
তুণ্বেন না। ভাগলপুর অধিবেশনে মোকদামা পেশ 
করিলাম, যেহেতু এথানকাব অভ্যর্থনা-সমিতিব সম্পাদক 
উকীল, সহকাবী সম্পাদক উকীল, সহকাবী সভাপতি 
উকীল, ওকালতনামা গ্রহণ করিবাব উপযুক্ত লোকের 
__ * ভাগলপুর সাহিত্য-ন্মিলনে পঠিত। 


৯৭৬ 
অসভ্ভাব নাই; আর যখন হাইকোর্টে স্থবিচাবের জন্ত 
খ্যাতনামা অব্সর-প্রাপ্ত পরিষদের সভাপতি মহাশয় স্বয়ং 
বিচারক, তখন এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচাব হইবে এরূপ 
ভরসা করা বোখ কবি অন্যায় হইবে না । পবস্ত “সাহিত্যিক 
সব ছোট বড়, এই থানেতে হয়ে জড়’ সভার শোভা সংবর্ধান 
করিতেছেন। সুতবাং জুরীরও অপ্রতুল নাই। অতএব 
উকীল হাকিম ও জুরী তিনই মজুত। এক্ষণে আরজী 
দাখিল করিতে আর বিলম্ব করিব না। 
মোকদ্দমার বিবরণ ৷ 

আর্জির' প্রথম দফা । আমাদের প্রথম আপত্তি 
আমাদের নামকরণ লইয়া । 

আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের নাম হইয়া গিয়াছে 
“্রর্ণমাল! ৷ এখন বর্ণ শব্দটি নানার্থবোধক, কোষকার 
বলিয়া গিয়াছেন “বর্ণে! দ্িজাদৌ শুক্লাদৌ স্ততৌ বর্ণস্ত 
বাক্ষরে ’। কাঁষেই বর্ণমালা বলিলে কেহবা বুঝিবেন, 
বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি ছত্রিশ জাতিব 
তালিকা A Catalogue ০£ Castes (রিস্লি সাহেব 
প্রণীত ), কেহুব! বুঝিবেন নানান্‌ বর্ণী নানা ফুলের মালা 
সরকাবী অনুব্দক অশেষশান্তরজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয়ের তর্জ্জমায় 
দাড়াইবে [ a garland of (Howers of) many col- 
০U॥5 ] ; আবার কোনও কোনও অতিবুদ্ধিমান্‌ বুঝিবেন, 
রংগোলা নারিকেলের মালা, চালচিত্রের জন্ত ব্যবহৃত। 
এইরূপে মালী, পটুয়া ও যজ্মানী ব্রাহ্মণ আমাদেব নামের 
অদ্ভুত অন্ভুত মনগড়া! অর্থ বুঝিয়া বসিয়া থাকিবেন। তিন 
দিক্‌ হইতে টানাহি চূড়ায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, 
অবস্থা, ত্রিশস্কু অপেক্ষাও শোচনীয় । ইহার উপর আবার 
“গণ্ডস্তোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ’। প্রগাঢ় গবেষকগণ বর্ণ হইতে 
বর্ণমালার উন্তব, Pic॥॥e-WTiin৪ হইতে আধুনিক 
বর্ণগুলি ক্রমিক বিবর্তন ইত্যাদি উত্তট যুক্তি দিয়া লাল কাল 
জর্দা নীল প্রভৃতির সঙ্গে নাম-সাঁম্য ঘটাঁইয়া আমাদিগকে 
তাহাদের সঙ্গে এক পঃক্তিতে বসাইতে চাহেন, ইহা কি 
সামান্য আপ্‌্শোষের কথা ? 

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আমাদের 
এই দৌরোখা নাম বদ্লাইয়া “অক্ষর বা সোজান্জি 
“ক খ নাম দিয়া এই বিভ্রাটু হইতে রক্ষা 


প্রবাসী__চৈত্র, ১৩১৬। 


[৯ম ভাগ। 
করুন। ইংরাঁজীতে A. B. 0 বাঁ 4096 Book 
রহিয়াছে, পঙ্ডিতজনেব মুখরোচক 215৩1 শব্দ গ্রীক 
বর্ণমালাব প্রথম দুইটি অক্ষর হইতে ব্যুৎপন্ন, এই দুইটি 
নজীর হুজুবদিগেব গোচর করিতেছি। আজকাল 
সরকার বাহাছুবের সমীপে দরখাস্ত করিয়া রাজবংশী, চণ্ডাল 
প্রভৃতি বর্ণ নাম বদ্লাইয়া লইতেছে, আমরা কি এ নবীন 
দৃষ্টে সুবিচারের প্রার্থনা করিতে পারি না? 

আবার আমাদিগকে যে দুইটি প্রধান বিভাগে ভাগ কর! 
হইয়াছে, সে শব্দ ছুইটিও দ্যর্থবোধক। স্বর বলিলে সমীতের 
কথা মনে আসে, ব্যঞ্জন বলিলে জিছ্বায় জল আসে । ভাষা- 
তথ্বেব সায় exact 501671০5এ এরূপ তরপ-ভাব-সধ্গারক 
পলি্ট পদের ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত। সাহিত্য পবিষদ্‌ 
পরিভাষা সম্কলনে ব্রতী হইয়াছেন, এই গোড়ার গলদ 
শোধ্রাইতে এত উদ্দাসীন কেন? 

আমাদের দ্বিতীয় দফা নালিশ, আমাদেব পৃথক্‌ বা 
সমগ্রভাবে অপব্যবহার । যেমন ইট কাঠে চুণ স্থর্কীব 


মশলা সংযোগে সুবম্য হর্ম্য্য নির্ন্মিত হয়, সেইরূপ অক্ষব ও 


ছেদ-চিহ্কে কবিত্ব বা যুক্তির মশলা সংযোগে সুপাঠ্য গণ্য 
পদ্যেব স্থাষ্ট হয়। এই মহৎ কার্ধেব জন্যই আমাঁদেব 
উদ্ভব, ইহাঁতেই আমাদের জীবন ধন্য । ভাষ! ও সাহিত্য- 
বস্তব নির্মাণে আমবা পবমাণুব কাৰ্য্য কবি। 
কতকগুলি দুৰন্ত লোকে আমাদেব সম্ত্রমের হানি কিয়া 
আমাদিগকে কতকগুলি নীচ কার্যে লাগাইয়া আমাদিগকে 
অযথা ব্যবহার করিতেছে । ইহা দণ্ডবিধি আইনে গুরুতর 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। আমরা প্রকাশ্য আদালতে 
এই অত্যাচারে প্রতিবিধান প্রার্থনা করিতেছি। 
অত্যাচাবীদিগেব নামের তালিকা ও অত্যাচারের 
প্রকৃতি ও পবিমাণ নিম্নে তালিকাভূক্ত করিয়া দিলাম £_ 
প্রথম আসামী, ব্যবস্থাশান্ত্রকাব ও ব্যবহারাজীবগণ। 
ই'হার্দের পেশা নাকি ছুষ্টের অত্যাচার হইতে শিষ্টকে রক্ষা 
করা। কিন্ত আমাদের অদৃষ্টেব ফেরে এক্ষেত্রে ‘যে রক্ষক 
সেই ভক্ষক’ হইয়াছে । তাঁহাবা কোন্‌ ধারামতে আমাঁদেব 
তায় নিরীহ ক্ষুদ্র সাহিত্যপ্রাণ জীবের উপর জুলুম করেন 
তাঁহাবাই বলিতে পাবেন। কেননা আইন গড়া ও ভাঙ্গ! 
উভয়ই তাহাদের হাতে। আইনের কেতাব খুলিলেই 


LJ 


ভি 


১২শ' সংখ্যা 1] 


পাস সিপাছিল সত এহ 


" দেখিবেন, (কে) (খ্) গে) ক্রিয়া ধ ধার! সাজান, কে) খে) গে) 
১ করিয়া, ধবচাব” হার্‌'বাধিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এরূপ 
জঘন্য নীচ কাঁযেব জন্য ব্রন্মেব সহিত অভির * আমাদিগকে 
ধরিয়া কুল থাটান কিরূপ ভদ্রতা ? এসব কার্ধ্যেব জন্তু ত 
ই গণিতের সংখ্যাগুলিই রহিয়াছে। সেই নন্ববৃওয়ারী পুলিশ 
“পপর থাকিতে খামথা উত্র-সন্তানকে ধরিয়া Special 
Constable কর! কেন ? 
- দেখাদেখি দর্শন-শান্ত্রে, তর্ক-শাঙ্ের মহারথীরাও 
+ আমাদিগকে ধরিয়া তাহাদিগেব: যুক্তি, প্রমা, উপপত্তি, 
প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগম প্রস্তৃতি সাজানব 
_ কাৰ্য্যে, সহায়তা করাইতেছেন। কেন, আবহমানকাল 
প্রচলিত প্রথমতঃ দ্বিতীয়তঃ বলিতে কি তাহারা থতমত 
খান? তাহাতে কি এতই পুঁথি বাড়িয়া যায়? 
< - নং আসামী জ্যামিতি-পরিমিতি-ত্রিকোণমিতিকারগণ। 
“ তাহাদেব বৃত্ত বৃত্তাভাস ত্রিভুল চতুর্ভ, বহুভুজ পুরুতুজ 
£ "প্রভৃতি অষ্টাবক্র মুহি ঘাঁড়ে করিতে হইলেই আমাদের 
ডাক পড়ে। আমরা যেন রেখাগণিতের বাসি ছাই 
_ ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা। কেন এ কাধের জন্ত নিজেদের 
. 'জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে পাটীগণিতের ঘর হইতে না ডাকিয়া 
-, সাহিত্যের ঘবে ডাকাতি করিতে আসেন, ইহার কি কোনিও 
“জবাবদিহি দবকার নহে? আজকাল সৎকারের সময় 
আত্মীয় স্বজন কাধ দিতে চাঁহে না গুলিখোর ডাকিয়া কাষ 
১ সমাধা করিতে হয়, এ ব্যাপারেও কি সেই জন্য শ্বঘর 
পাটাগণিতের সংখ্যাগুলিব গায়ে হাত না দিয়া আমাদিগকে 
, ধরিয়া টান দেন? অনেক সৌধীন ব্যক্তি নিজের জিনিসটি 
ময়লা হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সেটিকে তাকে তুলিয়া রাখিয়া 
পরেব জিনিস লইয়া কায সারেন, নিজেরটি ফিট্ফাট্‌ 
বাখেন, ইহারাও দেখিতেছি সেই প্রকৃতির। অথবা 
আমাদিগকে ব্যবহারে আনিয়! তাহারা সাহিত্য চর্চার ভান 
, করেন, পাঠকের মনে একটা ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতে চাহেন। 
_(্নার্জ্জিলিঙ্গে কাঠের বাড়ী এমন করিয়া নির্শ্মিত যে ইটেব 
বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। এক্ষেত্রেও কি শুষ্ক কাঠের স্যায় 
নীরস (৮৮০০৫৩০ ) গণিতশৃাস্ত্রকে সাহিত্য বলিয়া ভ্রম 


জন্মাইয়া দেওয়ার অভিসন্ধি ? তাহা হইলে এ ত ঘোরতর 


* মীসাংসা-দর্শনেয় মতে শব ব্রহ্ম 
রি ২ 


৯৭৭ 


এপ পাত লাল কালা 


প্রতারণা ( Cheating ) বা যানে: বঞ্চনা ডে 


[06150702610 ). 


কোনও' কোনও মহাঁপগ্ডিত আবার প্রগাঢ় গবেষণার 


" পরিচয়-প্রসঙ্গে পবিশিষ্টে চিহ্ৃ-হিসাবে আমাদিগকে ব্যর্বহার 


করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানিন! তাহারা অক্ষর- 
পরিচয় আছে তাহারই প্রমাণ দিবার জন্য এই প্রণালী 
অবলম্বন কবেন কি না। কেননা দুষ্ট লোকে যে তাহাতেও 
সন্দেহ কবে! পবিষদ্ হইতে ইহার একটা প্রতীকাব না 


হইলে অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়েব সরস্বতীর নিকট ভাইকোর্ট 
করিতে বাধ্য হইব । 
আমাদের তৃতীয় দফা নালিশ, আমাদের সংখ্যার দিন 


দিন নানারূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে হাস হইতেছে । 
যখন সত্বপ্রধান আধ্যগণ ম্মবণাতীত কালে যথাস্থান- 
সমীরিত স্বরগ্রীম উচ্চারিত করিয়া ভাঁবতী ও ভারতকে 
চবিতার্থ করিয়াছিলেন তখনকার দুইচাবিটি অক্ষর এখন- 
কার দিনে লোপ পাইয়াছে তাহাতে ক্ষোভ নাই। কাল- 
সহকারে এরূপ ক্ষয়, এরূপ ঝড় তি পড় তি (wear and tear) 
স্বভাবের নিয়ম। যোগ্যতমেব উদ্বর্ভন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ব পরিষদে ধাবাবাঁহিক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধপাঠের কল্যাণে আমাদের অবিদিত নাই কিন্তু বিদ্যা- 
দিগগজের1 ষে কৃত্রিম নির্বাচন প্রণালীতে আমাদিগের 
সংখ্যাহ্বাসের চেষ্টায় আছেন, ইহাতে আমাদের আস্তরিক 
অশান্তির কারণ হইয়াছে। যাহার হস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই 
তিনি হুস্বদীর্থভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বববর্ণ চাঁহেন না । 
যাঁহাঁব শ্রুতিশক্তি অপ্রথর তিনি বর্থ্য ব, অস্তঃস্থ ব, তাঁলব্য 
শ, মুর্ঘণ্য য, দত্ত স, বর্গ্য অ, অস্তঃস্থ য, স্বরের অ, অন্তঃস্থ 
য়, এগুলির প্রভেদ মানিতে চাহেন না। কয়েকমাস হইল 
একন্মন ইংরাজীনবীশ অগাধ পণ্ডিত ইংবাজীব আসরে 
কলিকা না পাইয়া আমাদিগকে লইয়! পড়িয়াছেন, ইংরাজীর 
দববাবে মুখ ন! পাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়! মাতৃভাষার 
পিণ্ডদানে উদ্যত হুইয়াছেন (ইহাকেই বলে কায না 
থাকিলে খুড়াকে গল্গাতীব যাত্রা করান, ) তিনি নাকি স্বর 
সংখ্যা পাঁচটিতে ও ব্যঞ্জনসংখ্য! চতুর্দশটিতে দাড় করাইয়া 
তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।* ভাগ্যে তিনি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক- 


হি বজাদর্শন ৯ম ভাগ দস সংখ্যা (কার্তিক) ও ১১শ সংখ্যা ফোন) 


ভাঁষাতত্ব-নীর্যক প্রবন্ধ তষ্টব্য। 


৯৭৮ 


সপ স্পট কত তক 


প্রণেভাদিগের হা কর্তা বিধাতা পাঠ্য-পুস্তক-নিৰ্কাচন- 
সমিতির সদস্ত নহেন সেই রক্ষা । নতুবা ত দেখিতেছি 
বাঙলা হইতে আমাদিগকে পাত্তাড়ি গুটাইতে হইত। 
. ন্যুনকরে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইলে হিন্দুর ক্রিয়াকাও 
' সম্পরন হয়, কিন্তু অনেক ইংরেজিনবীশ ভাহাতেও বাজী 
নহেন। এই ইংরেজিনবীশ পণ্ডিতটিরও দ্বাদশটি শ্বরও 
চক্ষুঃশূল । গৃহস্থের অন্নযজ্ঞে চৌষটি ব্যঞ্জন আঁঞ্জকালকার 
দিনে ডাল ডালনায় দীড়াইয়াছে, অপব পক্ষেও ব্যঞ্জন-সংখ্যা- 
হ্রাসের আশঙ্কা সেইরূপই প্রবল । দুঃখেব বিষয়, এই 
ছর্দিনে আমাদের হইয়া কেহ ‘A Dying Race’ বা 
“মরণোন্ুুখ জাতি” বলিয়া প্রবন্ধ বা বিলাঁপ-কাঁব্য লেখেন! । 
যেমন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হুইতেছে কিন্তু বৃদ্ধির কোনও 
উপায় অবলম্বিত হইতেছে না, আমাদের অবস্থাও কি 
সেইরূপ শোচনীয় নহে? অতএব এই সঙ্কটে আমরা 
আদালতেব শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। পরিষদ 
কোনওরূপ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সংখ্যা- 
হাস বন্ধ করুন। 
চতুর্থ দফা নালিশ, আমাদিগকে নানাভাবে রূপান্তরিত 
বিকৃত করিবার, ভেজাল দিবার চেষ্টা, অনেকদিন হইতে 
পুবাঁদমে চলিতেছে । ইহাকে adulterationaর ধারায় 
ফেলিবেন কি না তাহা সুযোগ্য আইনজ্ঞ বলিতে পারেন, 
এ সভায় কি তাহাদের পরামর্শ পাইব না? অক্ষর 
সংযোগের সময় আমাদিগেব নানারূপ অদ্ভুত রূপাস্তর হয়। 
সেকালের (₹7৭15০৮i৮e৮) লেখকগণের উপদ্রব মুদ্রা- 
যন্ত্রের কল্যাণে অনেকটা নিবারিত হইয়াছে, ভবে এখনও 
আদালতের দলিল দত্তাবেজে ও পরিষদেগ সংগৃহীত হাতের 
লেখা পু'থিতে ইহার প্রকোপ দেখা যায়, ও মাঝে মাঝে 
ঘোর বিড়ম্বনার স্ষষ্টি হয়৷ সম্প্রতি কাশীরাম দাসের জন্ম 
স্থান লইয়া সিদ্ধিগ্রাম বনাম সিঙ্গিগ্রাম এক নম্বর স্বত্ত 
সাব্যস্থের মোকদমা রুজু হইয়াছে ইহা আপনাদিগের অবিদিত 
নাই।* ছুই একজন উদ্াব-প্রকৃতি ব্যক্তি ছুই একটি 
সংস্কারের সুচনা কবিয়াছেন, তজ্ঞন্ত আমবা অবশ্ত তাঁহা- 
দিগের নিকট কৃতজ্ঞ ইহা প্রকাশ্ত আদালতে জানাইতেছি। 


* সুখের বিবধ মৌকদ্মাঁটির অদ্যকার তারিখে নিশ্পত্রি হইয়া গেল 


ও সিদ্গিগ্রাস ডিত্রী পাইল। 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩১৬। 


[el 


'প্রকজন কৰি কদাকার ও এবছুসাধ্য জ ভাইৰ দি স্থানে | 
অস্থানে অন্থস্বাব চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং আব 
একজন সুপংড়িত ব্যক্তি অন্ত কতকগুলি রূপাস্তর বর্জনের 
প্রণালী উদ্ভাবন কবিয়া লেখক পাঠক ও Compositor 
এব ভার লঘু, করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্ত ). 
আমরা তদপেক্ষাও সুদুবগামী সংস্কারের প্রার্থী। সুলক্কথাত 
এই £__সংযুক্ত বর্ণমাত্রই উঠাইয়া দিতে হইবে-। নতুবা 
বর্ণসঙ্কব-নিবাঁবণ নিতান্ত অসাধ্য হইবে । একজন সাহেব 
বলিয়াছেন--সাহেবেব উক্তিমাত্রই বেদবাক্য ( শ্বেতোশ্বতর 
উপনিষদ দেখুন)- মানুষে মানুষকে বয় আব অক্ষরে 
অক্ষবকে বয়, এ কেবল এই গৌলামেব দেশেই সম্ভবে। 
কথাটা বড় পাঁকা। এই স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীব যুগে, 

এই democracyর দিনে, এই স্বরাজেব বাজাবে, এরূপ 


প্রথা নিতান্ত হেয়। অতএব আপনারা নিয়ম করিয়া দেন 


যে ইহাবা কেহ উপরে কেহ নীচে ঠেসাঠেসি ঘেঁসার্ঘেসি 
করিয়া না বসিয়া-_এরূপ বসিতে গেলে অনেকেবই হাড়- 
গোড় অম্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া যায--পাশাপাশি বসিবে, স্বাধীন্‌- 
ভাবে পূর্ণ পবিণতি লাভ করিবে। স্বরবর্ণগুলি ত হিন্দুত্ত্রীর 
সায় নিজে স্বাধীনতা! হারাহয়ব্যঞনৃবর্ণের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ ' 
মিলাইয়া রেখামাতরে পর্য্যবসিত ' হইয়াছে; বেচাবা ‘অ’ র 

ত একেবারে অস্তিত্বের চিহুমাত্রও থাকে না ( এই অই" 
কি ইহাকে লুপ্ত অকার বলে?) বায়ু যেমন সর্বত্র বহে, 
অথচ অর্শ্ত, অকাঁর তেম্নি সকল ব্যঞ্জনে লবণের ষ্যায় . 
থাকে অথচ অদম্য । কিন্তু এখনকার দিনে এরূপ লুকোচুরি . 
সন্দেহজনক । 
Civil Contract মাত, অর্ধাঙ্গিনী, অর্দ্নারীশ্বর প্রভৃতি 
শব্দ কেবল কবিকল্পনা-প্রস্থত, সেইরূপ যুক্তাক্ষরের বেলায় 
উভয়ের স্বাতন্ত্য-রক্ষা করিয়া পাঁশাপাশি বসানই স্বাভাবিক 
ও শোভন । সভ্যজাতিমাত্রেরই এই নিয়ম । এ কথাও 
যেন আদালতের স্বরণ থাকে যে যাহ! কিছু ইংরাজী- 
প্রথাসম্মত, তাহাই উৎকৃষ্ট । রাজ্ভক্তি-হিসাবেও আজ- a 
কালকার বাজারে ইহার প্রয়োজ্ন। এই প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে যে শুধু আমাদেব উপকার হইবে তাহা নহে। 
মানবশিশুগণও দ্বিতীয়ভাগেব বিভীষিকাময় কবল হইতে . 
উদ্ধার পাইবে (সভাস্থ সকলেই ত ছেলেপুলে লইয়া ঘর 


বিবাহ যেমন দাসত্ব বা দাসীত্ব নহে, . 


১২শ সংখ্যা, | লংকলন ও বলির পার নিও ও বামন মানব। ৯৭৯ 


esa taal Nee ~~ 


a) এবং গৃহলস্ীরিগের প্রেমপত্র 'মিধিবার পথও 
নিষ্কণ্টক হইবে। এই প্রস্ঞাবান্ুুযারী এক পংক্তি স্বরলিপির 
ম্যায় লিখিয়! দেখাইতেছি। 
শর সর্শ রসদ উর গাঁ আলল্রীত্রীদর্গ।। 

আমাদের পঞ্চম ও শেহ দফ! নালিশ, আমাদের উচ্চারণ 
লইয়! অনেক অকথা কুকথা শুনিতে হয়। ‘বাঙ্গলার মাটা 
বাঙ্গলার জল’ নাকি অক্ষরমাত্রেরই বিকৃত উচ্চারণের 
অনুকূল। প্রথম অক্ষর ‘অ’ এর উচ্চারণ লইয়াই মতভেদ, 
ইহাকেই বলে “বিস্মোল্ায় গলদ’ অথবা সাধুভাষায়, 
স্বস্তিবাচনে প্রমাদ । ভরন করি, বেহারে সাহিত্য-সম্মিলন 
বটাইয়া উচ্চারণের বিশ্ুদ্কীকরণে বাঙ্গলা ভাষার অদৃশ্য 
ভাগাবিধাতা সহায় হইবেন 

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 


সংকলন ও সমালোচন। 


আফ্রিকার মর্কউ ও বামন মানব । 
শভিবাক্তির পর্যায়ে নিয় প্রাণী হইতে মানবের উদ্ভব যে 
কত যুগ যুগাস্ত_কত কোটি কোটি বৎসরের প্রক্রিয়া তাহা 
আমরা! ধারণা করিতেও অক্ষম। স্থানে স্থানে এখনো 
এমন ছুই এক-শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায় --যাহাদিগকে মানুষ 
ও মর্কট এই দুই শ্রেণীর মাঝা মাঝি কোনে! জীব বল! 
ঢাইতে পারে। গভীর ব্নভূমির ছায়ায় তাহার! এখনো! 
চাহাদের প্রাচীন বর্বরতা রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। সভ্য 
£গতের সংস্পর্শ আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মানুষের যাবতীয় 
ঈচ্চ অধিকার প্রদান করিতে পারে নাই। 

স্তার হ্যারি জনষ্টন (Sir Harry Johnston) আফ্রিকা 
হাদেশের অন্তর্গত যুগণ্ডা প্রদেশে পূর্ব্বোক্তরূপ ছুই শ্রেণীর 
[মন ও মর্কট মনুষ্য দেখিয়াছেন। যুগণ্ডা প্রদেশ__ 
ভক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা হৃদেন তীরে_ কংগোরাজোর এক 
প্রান্তে । কংগোরাজযোর এক * প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
র্ধান্ত একটা আপ্রশস্ত প্রাচীন অরণ্য আফ্রিকা মহাদেশের 
মথলারূপে বিদ্যমান রহিয়াক্ছ । পার্বন্তী নানা স্থানেও 





বামনদের নৃত্য । 
বিচ্ছিন্ন প্রাচীন বন দৃষ্ট হয়। এইরূপ অন্তুমান করা যাইতে 
পারে যে এক সময়ে মাফ্রিকার নিয়ার্দ্ধ গভীর অরণ্যে আবৃত 








_ ছিল। সেই প্রাচীন বনভূমির 


যে অংশ এখনো বর্তমান 
আছে তাহাই বামন ও মর্কট নিগ্রোদের আশ্রয় ভূমি। 
পণ্ডিতের! মনে করেন, দক্ষিণ এসিয়ার কোনে! স্থানে 
মর্কট' হইতে প্রথমে তিন শ্রেণীর মানুষের উৎপত্তি হয়। 
তাহারা যব দ্বীপে মর্কট ও মানুষের মাঝামাঝি জীবের অস্থি 
কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্ভবত ভারত উপদ্বীপে 
আদিম তিন শ্রেণীর মানবের উদ্ভব হইয়া থাকিবে । ইহাদের 
প্রথম শ্রেণী মঙ্গলীয়__তাহাদের চুল দীর্ঘ, গণ্ডাস্থি উচ্চ, 
চক্ষু অপ্রশস্ত ও বক্র, নাসিকা সরল ও দীর্ঘ, শ্মশ্র বিরল ও 
_ মাথার চুল কাল ও সোজা। দ্বিতীয় দল ককেশীয়__ 





সেম্লিকি অরণ্যের হস্থপদ বামন। 


রাহ যা তা তেৰ হরর তক 
প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৬ । - 


সিসি ASN A Nea লিপ eet Wad Wa at at a Se at এল সি পিপি পা 


তাহাদের বর্ণ সাদা বা ধুসর, চক্ষু দীর্ঘ, চুল ঈষৎ কৌকড়ান্‌। 
তৃতীয় দল নিগ্রো--তাহাদের চুল সম্পূর্ণ রূপ কৌকড়ান, 
বর্ণ কৃষ্ণ, অধর ও ওষ্ঠের উল্টা পিট বাহির করা, নাসিকার 
অগ্রভাগ চ্যাটালো। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুই: 
দল শক্তিসম্পন্ন, ছিল। তাহাদের তাড়নায় তৃতীয় দলের / 
একভাগ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া আন্দামান, র্লকা, 
নিউগিনি ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জে এবং সেখান 
হইতে তাসমানিয়! ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। দ্বিতীয় | 
ভাগ তাড়িত হইয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমে . 
বেলুচিস্থানে এবং তথা হইতে মেসোপটেমিয়া ও আরব 
অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় প্রবেশ করে। 

আদিম নিগ্রোদের যে অংশ উত্তর দিক দিয়া আফ্রিকা 
মহাদেশে প্রবেশ করে তাহাদের আকুতি অনেকাংশে 
বানরের তুলা ছিল। খুব সম্ভব সেই মর্কটাকার নিগ্রোদের ' 
ংশধরেরা আফ্রিকার প্রাচীন অরণ্যকে আশ্রয় করিয়া 
আজ পর্য্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত আকারে রহিয়াছে । কংগো- 
দেশের অরণ্যের পূর্ববভাগে এই মর্কট নিগ্রো দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। য়ুগণ্ডা ও তাহার নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে 
তাহার! বাস করে। মর্কট নিগ্রোরা এখনো আপনার 
সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার! পারিয়া 
নামক এক সম্প্রদায়ের একাংশ। তাহাদের নিজেদের 
কোনো ভাষাও নাই--নিকটবর্তী উচ্চ নিগ্রোদের 
মধ্যের চলিত ভাষাতেই তাহার! কথ! বলিয়া থাকে | 
তাহাদের মধ্যে অনেকে যে ভাষায় কথা বলে সেই. 
ভাষার নাম “লুকাঞ্জো”। “লুকাঞ্জো” ভাষা “বস্তু” ভাষার 
অতি প্রাচীন প্রকারান্তর মাত্র । 

মর্কট-নিগ্রোরা সকলেই ভীষণ কৃষ্ণকায় নহে, কাহারো 
কাহারো! বর্ণ মলিন পীতাভ ধূসর । তাহাদের মাথার চুল 
কালে! ও ঘন, দাড়ি গোফ পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ আছে-_চক্ষুদ্ব য় 
কোটরগত; কপাল উঁচু ইইয়৷ মুখের দিকে ঝু'কিয়া 
পড়িয়াছে, চিবুক অত্যন্ত ছোট, ওষ্ঠ লম্বা কিন্তু অধর না 
ওষ্ঠের কোনটি উণ্টানো নহে। মর্কট নিগ্রোরা পীতবর্ণের 
সঙ্গ নরম পক্ষিপালক দিয়! তাহাদের শরীর ঢাকিয়া রাখে, 
উহাতে তাহাদের চর্ম্ের ঈষৎ পীতাভা বাড়িয়া থাকে । ' 

তাহার! বুদ্ধিহীন ও ভীরু-স্বভাব। বাসের জন্য তাহারা 


t 


পর্ণ 


&২শ সংখ্যা | সংকলন ও সমালোচন__আফিকার মর্কট ও বামন মানব | 





বামনদের গীতবা্য । 

গাছের ডাল পাল! দিয়া অতি কদর্য রকমের কুটার তৈরি 
করে। পশু শিকার তাহার! খুব ভাল বাসে, শিকারের 
আনন্দেই তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। সেমলিকি (Sem- 
115) নদীর তীরবর্তী বন ও তাহার নিকটবর্তী স্থানগুলি 
এককালে মর্কট-নিগ্রোদের অর্ধিকারভূক্ত ছিল বলিয়! মনে 
হয়। এই সকল স্থানে এখন যে উচ্চশ্রেণীর নিগ্রোরা 
আছে তাহার! মর্কট-নিগ্রোদের হইতে অনেক উন্নত হইলেও 
কাহাবে। কাহারে! বানর-দেহের কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য দেখা যায়। কোনে! শ্রেষ্ঠতর নিগ্রো সম্প্রদায় 
মকট-নিগ্রোদের অধিকৃত স্থান দখল করিয়া তাহাদের সহিত 
মিলিয়া মিশিয়া বর্তমান সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়া থাকিবে। 
* বা-কোঞ্জো (Ba-k০n]০), বা-য়ম্ব (Ba-amba) ও বাম্বব 
(Ba-mbuba) প্রভৃতি আধুনিক নিগ্রোসম্প্রদায়গুলির 
আকরুতিতে সাধারণত মর্কটত্বের ছাপ দেখা যায় না কিন্তু 
ইহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দুই একজন হস্ব-পদ মর্কটাকার 
নিগ্রো জন্মিয়া থাকে । আঙ্কোল (:7)1916) প্রদেশের 
উচ্চশ্রেণীর নিগ্রোদের মধ্যে কাহারে! কাহারো মাথা 
স্কন্ধের মধ্যে বসান, এবং শরীরের কোনো কোনো অংশের 
গঠন দেখিয়! মনে হয় তাহার! মর্কট-বামনের বংশধর হইবে। 

ংগোরাজোর আরণ্য প্রদেশে এখনো এক শ্রেণীর 
বামন-নিগ্রো দেখা যায়! * কেহ কেহ অনুমান করেন 
দক্ষিণ আফ্রিকার *বুশ্মেন” নিগ্রোদের সহিত তাহাদের 
দূর-যোগ রহিয়াছে । মিসরদেশবাসীর! এই বামন নিগ্রোদের 


অঙ্গ প্রতাঙ্গে 


৯৮১ 


৮৭৯০ 


বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল। মিসরদেশ' 
যে সকল বণিক বাণিজ্যার্থ নীল নদী 
দিয়া যাতায়াত করিত তাহার! গৃহ 
ফিরিবার সময়ে বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ অদ্ভুত জন্তু 
৪ বামন লইয়া যাইত বলিয়! প্রকাশ। 

কংগোরাজো যে সকল জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে বলিয়া পরিব্রাজকদের 
মুখে শোনা যায় তাহ! হইতে অন্কুমিত 
হইতে পারে, যে, কংগো ও নীল নদীর 
মধাবর্তী যে ভূভাগে এখন দীর্ঘারুতি 
নিগ্রোর! বাস করে এককালে তথায় 





মকটবৎ বামন । 
খৰ্বকায় নিগ্রোরা বাস করিত। এতিহাসিক হিরোডোটাসের 
গ্রন্থে বামন নিগ্রোদের উল্লেখ আছে; তিনি বলেন তাহার! 
সারসজাতীয় এক প্রকার পক্ষীর সহিত লড়াই করিত। 
বোধ করি এ পাখী অষ্টি চ হইবে। 


৯৮২ শ্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৬ । । ৯ম ভাগ 
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কংগোরাজোর বামন-নিগ্রোর৷ তাহাদের প্রতিবেশীদের 
নিকট হইতে যেমন ব্যবহার পায় তাহাদের প্রতি তেমনই 
ব্যবহার করিয়া থাকে। বামনের! প্রতিবেশীদের কদলী 
বাগান হইতে ফল অপহরণ করে এবং কখনো কখনো 
তামাক বা ছুই এক সামান্য সামান্য দ্রব্য চুরি করিয়া থাকে। 
প্রতিবেশীরা যদি বামনদের এই ছোট খাটো উপদ্রব গুলিসহিয়া 
তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিবার চেষ্টা করে তাহ হইলেবামনের! 
তাহাদিগকে মৃগয়।-লন্ধ পণু-মাংস, চর্ম এবং গজদস্ত প্রভৃতি 
মূল্যবান্‌ দ্রব্য প্রতিদানে দিয়া যায়। তাহারা মাঝে মাঝে 
প্রতিবেশীদের শিশুসন্তান হরণ করিয়া তংস্থলে আপনাদের 
শিশুদিগকে রাখিয়া আসে। 

বামন নিগ্রোরা পশুপালন ও কৃষিকার্ধা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ, মুগয়া-লন্ধ পণুমাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য; 
কয়েক প্রকারের কীট মধু ও মৌমাছিও তাহার! খাইয়া 
থাকে। লোহার ব্যবহারও তাহার! এতদিন জানিত না, 
সংপ্রতি উচ্চশ্রেণীর নিগ্রোদের সংশ্রবে আসিয়া লৌহদ্রবোর 
ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে শিখিয়াছে। তাহাদের বাসের 
কুটীরগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র ও বৃত্তাকার । কুটারগুলির উচ্চতা 
ও ব্যাদ চারি ফুটের বেশি হইবে না। গাছের ডালগুলি 
অর্দ্ধবৃত্তাকারে বাকাইয়! পুঁতির দেওয়া হয়, তাহার উপর 
পাতার ছাউনি দিয়! কুটীর তৈরি হয়। কুটার মধ্যে যাতায়াত 
করিবার জন্য একটি মান্র ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্র-পথে 
হামাগুড়ি দিয়া বামন কুটীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। 
বামনের! পত্র-শধ্যায় শয়ন করে। সাধারণত প্রত্যেকে 
পৃথক্‌ কুটারে বাস করে। স্বামী স্ত্রী একটি কুটারে বাস 
করিবার বিধি আছে। বামনেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে 
না। শিশুর! মায়ের কোল ছাড়িবা মাত্র তাহাদিগকে 
স্বতন্ত্র কুটীরে রাখা হয়। কোনো কোনো! বামনের বাসগৃহ 
এমন ছোট যে দর্শকের! তাহা কিছুতেই বাসগৃহ বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে চান না। 

বামন নিগ্রোরা বড়ই সক্ষোচপরায়ণ, তাঁহার! এমন করিয়া 
লোকের দৃষ্টি এড়াইয়! চলিয়া থাকে যে নৃতন আগস্তকদের 
পক্ষে তাহাদের দেখাপাওয়! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ৷ 
তাহারা আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীর নিগ্রোদের সহিত এক- 
সমাজভূক্ত বলিয়া মনে করে। যদি কোনো শ্বেতাঙ্গ 
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বামনদের নৃত্য ৷ 
বামনদের দেখা পাইতে চান, তাহাকে একজন দীর্ঘাকার 
নিগ্রোকে সহায় করিয়া বামনদের বাসভূমে যাইতে হয়। 
সেখানে যাইয়! দীর্ঘারুতি নিগ্রো তাহার পরিচিত কোনো 


১২শ সংখ্যা । ] 


একটি দৃষ্টান্ত লইয়া তাহা বলা যাইতে পাবে। যাহাদের 
যান্ত্রিক শক্তি (0০017501051 210 আঁছে তাঁহাদেব মুখগুলি 
সমাস্তবাল আকারে গঠিত এবং গালেব কাছটা ষতটা 
শা আস ইহা হইতে স্থিব করা গিয়াছে যে 
াহাদের যান্ত্রিক শক্তি আছে তাহাদেব মুখের গঠন গাঁলেব 
2 এই টুকু জানিয়! বহু যান্ত্রিক, স্থাপত্য- 
শিল্পী এবং ভাস্কবেব মস্তক পরীক্ষা করিয়া মন্তকের কোন্‌ 
অংশ টুকু পরীক্ষা কবিলে কাঁহাবো যান্ত্রিক শক্তি আছে 
- কিন! জানা যাইবে তাহা স্থির করা হইয়াছে। স্থঞ্রন শক্তিৰ 
চিহ্ন মানবেতব জীবের মন্তকেও লক্ষ্য করা গিয়াছে । বিবব 
অতি নির্বোধ জন্ব, কিন্তু ইহাঁব স্থজন-ণক্তি অত্যন্ত বেশী; 
বিববেব কাজে এবং মাথায় উভয়ত্রই তাহাঁব এই শক্তিব 
পরিচয় পাওয়! গিয়াছে । 
॥ এইরূপ যুক্তির দাবা সিদ্ধান্ত সকলে উপনীত হওয়ার 
জন্তাই মন্তিকষবিষ্াবিব্দিগকে অনেকেব নিকট হইতেই 
সুতীব্র সমালোচনার আস্বাদ গ্রহণ কবিতে হ্ইয়াছে। 
ইতাপিয়ান্‌ চিত্রশিল্পী রাফেলেব টি হজন শক্তি 
যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল তাহাতে কোয়ে_যৃন্দেহ নাই) 
একঞ্জন সাধাবণ ছুতার এবং বিবরও আঁপন আপন কাজে 
কতজন শক্তিব পরিচয় দিয়! ; বাঁফেল্‌, একজন 
সাধারণ শ্রেণীর ছুতাব কিম্বা ,বিবর নামক জন্তুর শক্তি 
” আধার তাহাদের 
অনেকেব নিকটেই, াদ্দীপক রোধ হইযাছে। 
এই কথাব ৰ উত্তবে মন্তিফতত্ববিদেরা বলিয়াছেন, সুথ্‌ 
(91০৮) নামক জন্ত তাহার বে অঙ্গেব সাহায্যে ধীরে ধীবে 
চলে, ঘোঁড়া ও হুবিণ তাঁহাদেব ঠিক সেই অঙ্গটিব সাহায্যেই 
দীর্ঘ দীর্ঘ লক্ষ দিয়া যায় । সুগায়কেবা তাহাঁদেব ঘে অঙ্গেব 
সাহায্যে গান গাহিয়া৷ আমাদেব আনন্দ উৎপাদন কবে, গাধা 
তাহাব ঠিক সেই অঙ্গটিব সাহাব্যেই আমাদিগকে কানে 
আঙ্গুল দিতে বাধ্য কবে। মস্তিষবিদ্বা এই বলে ন| যে 
"-বাফেলেব মন্তকেব কোনো একটা স্থান একটা বিশেষ 
কোনে! গঠন পাইয়াছিল বলিয়াই তিনি অতবড় স্যজন 
শক্তির পরিচয় দিয়া যাইতে পাঁবিয়াছেন। তবে এটুকু বলা 
যাইতে পারে যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গুণ বর্তমান 
থাঁকিলে দান্ুষের মন্তকেব গঠন বিশেষ বিশেষ রূপ হইয়া 
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সংকলন ও সমালোচন--এমার্সনের জ্ঞানপুজ্জা। 


দে একদিকে অবস্থিত, একথাটি ' 
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থাকে। স্পার্জহিম্‌ ও ওয়ালেন্‌ বলেন, নান! গ্রকাবে 
পর্যবেক্ষণ কবিয়া দেখাব পব মস্তিষ্কবিষ্ঠাব নিয়মগুলি গঠিত 
হইয়াছে । কেবল বুদ্ধি খবচ কবিয়া কথাব মাবপেঁচের 
দ্বারা সেগুলিব প্রতিবাদ কবা চলিবে না, কোথায় তাহাঁদের 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় দেখাইতে হইবে । আজ পর্য্যন্ত 
কেহই যথার্থ কিছুব উপব দাড়াইয়! মন্তিষ-বিশ্ধাৰ এরি 
কবিতে পাবেন নাই । ্ 
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এমার্মনের জ্ঞানপুক্ধা ! 


প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রাউনেল মনীষী এমার্সন সম্বন্ধে সম্প্রতি 
এক আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। “কাবেণ্ট লিটা- 
রেচার” পত্রে তাহা উদ্ধৃত কবিয়! দিয়াছে। 

এমার্সন মান্ুুষেব মধ্যে বুদ্ধিকে সকলেব চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
আসন দিয়াছেন বলিয়া ব্রাউনেল তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, বুদ্ধিকে বাঁধামুক্ত কবিলেই মানুষে সাধনাব 
যেন আব কিছুই বাকী থাঁকিবেনা, এমার্সনেব ষেন কতকটা 


'এই বকমেৰ ভাঁব। 


এমার্সন প্রত্যেক মাঁন্ুষকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সত্তা 
বলিষা জানিয়াছিলেন। সমস্ত বিশ্ব্রক্গাণ্ড সেই সত্তাব্ 
বিচিত্র প্রকাশ । সুতরাং প্রত্যেক মানুষ আপনাঁতে আপনি। 
বাহিবেব কোন সমাজ, কেন ধর্ম, কোন পুস্তক, কোন 
কর্ম্ম_কিছুই তাহাব পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে,_বতটুকু 
সত্যকে আঁপনার ভিতর হইতে লাভ কবে ততটুকুতেই 
তাহার সার্থকতা ৷ সুতরাং এমার্দনের মতে বাহুসংস্কাব 
হইতে মুক্ত বুদ্ধির এই প্রকাশ যত অবাধ হইতে থাকিবে, 
বিশ্ব সঙ্গে মানুষের প্রক্য ততই নিব্ড়িত ও অস্তরতর 
হইবে। বস্তুত ইহাই এমার্সনেব সমস্ত বচনাব ভিতবকার 
তাঁৎপর্য্য। 

এমার্সনেব বচনাবলী হইতে এই আলোঁচনাব উদাহরণ 
স্বকূপে ছু একটি স্থান উদ্ধৃত কবিয়া দিলে কথাটা স্পষ্টতব 
হইবে। “আখত্মনির্ভর” নামক এক প্রবন্ধে এমার্সন লিখিয়া- 
ছেন, “যদি কেহ মান্থষ হইতে চায়, তবে তাহাকে গতান্থ্‌- 
গতিক হইলে চলিবেনা। তোমাৰ মনেব ভিতরকাঁব 
সম্পূর্ণতা ব্যতীত জগতে আর কিছুই তোমাব কাছে বড নয়। 
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তুমি যদি নিজেকে নিজেব কাছে দৌধমুক্ত কব, তবে 
সমস্ত জগতের সম্মতি তুমি আপনিই লাভ কবিবে। আমি 
বালককালে একজন উপদেষ্টাকে যে উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলাম, তাহা এখনও আমার স্মবণে আছে। তিনি আমার 
নির্জ্জাব কতক গুলি পুবাণো বাঁধা মত লইয়া অতিমাতর 
ব্যতিব্যস্ত করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 
“যদি আমি আপনাব ভিতর হইতেই সত্য হই, সত্য জীবন 
যাপন করি, তবে বাহিবেব কুলক্রমাঁগত প্রথাকে পুণ্য 
বলিয়া মানিবাব আমাব কি প্রয়োজন হইতে পারে?” 
আদার বন্ধু তদুত্ববে বলিলেন, “ভিতবের প্রেরণাটা 
নীচেব জায়গা হইতে আসিতেও পারে উপব হইতে 
না অসিতেও পাবে”। তথন আমি তাঁহাকে বলিয়া- 
ছিলাম, “আমার অবগ্ত তাহা মনে হয়না,__কিন্ত যদি 
আমি সয়তানেবই অনুবর্তী হই--তবে সয়তানেব ভিতব 
হইতেই আমি আমাব প্রাণ আকর্ষণ করিতে থাঁকিব।” 
আমাৰ নিজেব প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আব কোন নিয়মই 
আমার কাছে পুণ্যতর ও প্ররুষ্টতব হইতে পাবেনা,” ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । সমাজ সম্বন্ধে এমার্সস বলেন, "সমাজ তো 
কখনে! অগ্রসব হয়না । সে একদিক দিয়া পিছায় অন্যদিকে 
অগ্রসব হইবাব জন্য | “কখনো সে বর্ধর), কখনো সে সভ্য, 
কখনো! সে খৃষ্টান, কখনে| সে ধনী, কখনো! বৈজ্ঞানিক 
সমাজে হবপপূবণের নিয়ম ক্রমাগত চলিয়াছে। একটা 
কিছু হরণ কবিয়৷ অন্যদিক্‌ দিয়া সমাজ তাহাকে পুরণ 
কবিয়! দেয়। 

“সভ্যলোক গাড়ী বানাইয়াছে কিন্তু পায়ের ব্যবহার 
হারাইয়াছে। তাহার বুকে চমৎকার জেনিভার ঘড়ি 
ঝুলিতেছে, কিন্তু সূর্য্য দেখিয়া আব সময় বলিতে পারেন] । 
সে পঞ্জিকা তৈবি করিয়াছে, দক্ষিণায়ণ উত্তবায়ণ সেইজন্য 
সে দেখেনা- আকাশে নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ কবেনা। 
পুস্তক ও লাইব্ৰেৰী তাহার স্বাধীন বুদ্ধিকে ও কল্পনাকে 
ভারাক্রাপ্ত করিয়াছে, যন্ত্র তাহাব হাঁতের নৈপুণ্যকে দূব 
কবিয়া দিয়াছে এবং ধর্ম ও গিজ্ঘা তাহার অস্তবতর সহজ 
আধ্যাত্মিক বোধকে কতগুলি মতেব দ্বারা আবৃত বা আচ্ছন্ন 
কবিয়াছে। 

প্বড় বড় লোক হইলেই যে জাত অগ্রসব হইতেছে 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৬ 1 


[ ৯ম ভাগ। 


বুঝিতে হইবে তাহা নহে। প্রত্যেক বড় বড় লোকই 
অভ্যস্ত সংস্কাবের পথ ত্যাগ কবিয়া আপনাব অস্তরের এক 
গ্রুব মহাপথকে অনুসরণ কবিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। 
তাহারা! কাহারও অন্ুকবপ করেন নাই 1” 
উদ্ধৃত লেখা হইতে এমার্সনেব আদর্শ কি তাহা বোধ, 
হয় বেশ বুঝিতে পাবা যায় । আত্মাব জন্যই সব__আঁত্মাকে 
লাঁভ কবিবার জন্যই সমস্ত ত্যাগ এবং এই আত্মা দ্বারাই 
সমস্ত প্রাণ্তি__ ইহা এমার্সনেব আসল কথা । কি জড়ে, কি 
চেতনে, কি জীবনে কি মবণে, সমস্ত মানবেতিহাসের 
বিচিত্র অভিব্যক্তিতে এমার্সন সমস্ত বৈ্ষৈম্যকে এই আত্মার 
হ্ত্রে এক ও অথও কবিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই একত্বাম্ভূতিব আদর্শ আমাদেব দেশে নূতন নহে। 
এমাসন এ আদর্শ আমাদেবি উপনিষৎ ও গীতা হইতে 


সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, সেইজন্য মানবেতিহাসকে সেই একেবঞ্ধু 


বিগ্রহরূপে ধ্যান করিত়ে”তীহাকে কোথাও বাধা পাইতে? 
হয় নাই। 

তথাপি ব্রাউনেল খতেছেন যে তিনি বুদ্ধিকে প্রাধান্ত 
দিয়াছেন। তারমানে, যিনি সত্য তিনি যে প্রিয়, একথা 
বসে মধুব/হইয়া এমীর্সনের ক হইতে নিঃস্থত হয নাই। 
চিন্তাব দ্বারা ভাবিত "সত্যকে তিনি সকলেব চেয়ে 
কবিয়া তুলিয়া তত্বকেই ঘ্বৈন্‌ প্রাপ্তি বলিয়া স্থির 
ছি'লন। | 


কবি এমিয়েল বহু পূর্বে তাহার সুপ্রসিদ্ধ জর্ণালে কিছু 
লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞানের ও ভক্তির এক অপূর্ব 
সামঞ্জস্ত কবি এমিষেলের মধ্যে ঘটিয়াছিল। এমার্সনেব 
লেখা বীজের মত কঠিন, তাঁহাব ভাষাতেও কোথাও 
রস নাই, প্রবাহ নাই--পদে পদে চিন্তার সঙ্গে হাতাহাঁতি 
কবিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এমিয়েলের রচনা বীজগর্ভ 
রসে ভরা ফলেব মত-_ভাঁষাব অনায়াস প্রবাহ চিন্তাকে 
বুঝিতে দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে না বা বাধা দেয় না। “ 

“নব ধর্ান্দোলনেশ আমি লিথিয়'ছি যে বিজ্ঞানের 
যুগের পর-- এক্ষণে বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণী ভক্তির 
সামগ্রস্তের যুগ আসিয়াছে । বিজ্ঞান থও করে এবং 
জোড়া দেয়-_কিস্ত সে বাহিবের জোড়! ১. ভিতব 
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১২শ সংখ্যা | | 


হইতে বসে মিলাইয়া জোড়েব বন্ধন ঘুচাইতে বিজ্ঞান 
সমর্থ নয়। নেই জন্য খৃষ্টীয ভক্তির একটি সমগ্র দৃষ্টিকে 
লাভ কবিবাব জন্ত ইউবোপের চিত্তের মধ্যে ব্যাকুলতা 
জন্মিয়াছে। রি তি 


,করিবাব প্রয়াস চলিতেছে । 


স*ব্মউনেল যে কথাটির টান জর এমিয়েল 
তাহাকে লইয়া বীতিমত আঁলোচনা কবিয়াছেন। নিম্নে 
তাঁহার কথা তুলিষ! দিলাম । “যে আস্তব জীবনের কথা 
ইহাদেব (অর্থাৎ এমার্সনজাতীয় লেখকদের) প্রতিপান্ত 
বিষয়, তাহা কয়েকটি স্বরূপ ইহারা স্থির. কবিয়াছেন 
যথা £ -সেরূপ জীবন কাঁলের বন্ধন হইতে বিমুক্ত; সে 
একই সময়ে বিচিত্র ভেদ রূপ এবং আত্মাব প্রক্য এ 
১ উভয়কেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সে সমস্ত প্রতিকূল 
&) বাহ্‌ ঘটনাব উপরে জী, সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধাশৃন্ত ও 
নিশ্চিত, সে অজব এবং অমব। এই সকল লেখকেব 
ভিতর দিয়া আমব! এইকপ ষে এক আশ্চর্য্য জীবনের 
মধ্যে প্রবেশ কবি, সে জীবন সম্বন্ধে মনে হয় যে বাহিরের 
কোন বস্তু বা কোন নিয়মেব অধীনতা বুঝি তাহাকে স্বীকাব 
করিতে হয় না-_সে একেবারে স্বকীয়-_একেবারে আমিত্বের 
স্বারাজ্যলোক | কিন্ত তথাপি এরূপ জীবনে উৎসমূলে 
ফ্িবলমাত্র শ্ক্কনীতি ও বুদ্ধি-ঘাটত তত্বই বিদ্যমান__ধৰ্ম্ 
নহে। এইরূপ অখণ্ড, অবিনাশ্ত, অলঙ্্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্ম- 
স্বাধীনতাৰ আদর্শ, যাহা! আঁপনাঁব অস্তবতব নিয়ম হইতে 
আপনি অভিব্যক্ত হইতে থাকে, এবং বাহিবেব সমস্তকেই 
অগ্রাহ করে-_সেই আদর্শ এমার্ঁনেব ৷ এমার্সনেরও মতে 
মানুষ নিজেতেই নিজে আনন্দলাভ কবিয়া থাকে, নিজেব 
ব্যক্তিগত চৈতন্যেব দুর্গম দুর্গের মধ্যে তাহাঁব অভয় প্রতিষ্ঠা। 
সে আপনিই আপনাব নিয়ম, আপনিই আপনার চালক, 
আপনিই আপনাঁব পবিণাঁম। সে যে সে-_-এইটেই তাহার 


" পক্ষে যথেষ্ট । অথচ মানবজীবনের এই জয়বার্ভতীর মধ্যে 


* একজাঁয়গায় কেমন যেন একটু ভক্তিব অভাব আছে, 


ধর্মেব অভাব আছে। এ আদর্শ মানুষের দৈন্য দুঃখ 
ছুর্বূলতাকে স্বীকার কবিতে চার না বলিবা এরূপ আদর্শ 
অঙ্কুদবণে বিপদ আঁছে।” ৬ 

“বস্তুত বিজ্ঞানময় চৈতন্তকে সমস্ত চৈতন্য মনে করা 


সংকলন ও সমালোচন__এমার্সনের রিও 


৯৮৭ 


বুদ্ধিব মুক্তিকে হৃদ্‌গ্রহ্থি উচ্ছেদ ও হৃদয়ের মুক্তি বলিয়া 
মনে করা, এক কথায় অংশকে সমগ্র বলিয়া মনে করাটাই 
ইহাদেৰ ভুল। এই সকল লেখকেবা আধ্যাত্মিকতাব 
স্থানে তত্বকে বসাইয়া দিতে চান্‌। তাঁহাদের সমস্ত তত্বেব 
মূলে মানুষ এবং বুদ্ধিকেই ভাঁহাবা মান্ুষেব চুড়ান্ত সম্পদ 
বলিয়া জানেন। এ এক বুদ্ধিব ধর্ম্ম--বুদ্ধিকে দেবতা 
কবিযা পুজা! কবিবাব প্রয়াস । খুষ্টধর্ম ইহাকে আত্মত্যাগ 
ও আত্মসমর্পণের ভিতব দিয়া পবিবর্তিত ও পবিশোধিত 
করিষা ম্ান্থষকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছে--ইহাব! চান্‌ 
মনকে সর্বপ্রকাব বাহসংস্কাব হইতে মুক্তি দিয়া কেবল 
মাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেব দ্বার! মানুষেব উদ্ধাব সাধন করিতে । 
একের ক্ষেত্র হৃদষ--অন্তেব ক্ষেত্র মস্তিক্ষ। একই আদর্শকে - 
দ্বিধা করিয়া এই উভয় দল কোন না কোন অংশকে বেশী 
প্রাধান্ত দিতেছে, কেহ আগে মানুষকে পবিশুদ্ধ কবিয়া 
পবে তাঁহাকে বিজ্ঞানবান্‌ করিতে চাহিতেছে, কেহ বিশুদ্ধ 
জ্ঞানের দারা আগে মানুষকে বন্ধনমুক্ত করিয়া পৰে 
তাঁহাঁব হৃদয়ের বিশুদ্ধিত! সম্পাদন করিবাঁখ অভিলাষ 
কবিতেছে। এই প্রভেদই সক্রেটিস এবং খৃষ্টেব ভিতবকার 
প্রভেদ। 

“আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, ভিতবকার দৈন্য সম্বন্ধে 
হৃদ্‌গ্রন্থিব সন্ধে। ঈশ্বর দ্বৈত কি অদ্বৈত সে পবেব 
কথা। অন্ত সমস্ত মতামত যদি কালক্ৰমে চলিয়াও যায়, 
তথাপি মান্গষেব এই একটি প্রশ্ন থাঁকিয়া যায়, মানুষ 
কিসে মুক্ত হইবে? মাঙ্ুষ কিসে সত্যকাবেব মানুষ হয়? 
সত্যকে জানাতে না সত্য হওয়াতে? সত্যকে ভাঁবাতে 
না সত্য কবাতে ?--কিসে মানুষেব আসল পবিণাম? 
বিজ্ঞান যদি প্রেমকে জন্মদান কবিতে সমর্থ না হয়, তবে 
সে যথেষ্ট নয়। অথচ বিজ্ঞান যাহা সত্যদত্যই দেয়, সে 
উত্তীপহীন আলোক, সে কেবল মনে-জানা ও মনে-ভাবা 
ত্যাগ ও আত্ম-বিস্তাব,-_স্ৃতরাঁং তাহার মধ্যে মানবিকতাব 
অভাব আছে, মানুষের তাহাতে চলে না, জীবনে তাহাতে 
কিছুই দেয় না। সত্য যখন প্রেমের জিনিস হন্‌ তখন 
একেবাবে সত্তাব মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। অথচ প্রেম বলিলে জানা বোঝায়, জানা 
বলিলে প্রেম বোঝায় না। স্থতবাং বিজ্ঞানে যে মুক্তি 


৯৮৮ 
দেয় তদপেক্ষ৷ ইচ্ছার দ্বারা আত্মসমর্পণের ছারা যে মুক্তি- 
লাভ কব! যাৰ তাহা শ্রেষ্ঠতব। প্রথমটিতে মানুষ নিজের 
বন্ধন হইতে, আমিত্বের সংকীর্ণ সংস্কার হইতে মুক্ত হয়, 
দ্বিতীয়টিতে কেবল মুক্তি নয়_আমিত্ব কেবল মুক্ত হইয়া 
বসিয়া থাকে না, সে বাহিরে বিশ্বসংসারে মঙ্গলের নিদান 
হয়। একটি না, অপরটি হা । 

“সেই জন্ত কেবল মাত্র যুক্তির দ্বাবা মানুষকে সংশোধনের 
আশা করিয়ে না__অন্ুৃতির দ্বারা অনুভূতির নিকটবর্তী 
হও- প্রেমের দ্বারা প্রেমকে না জাগাইয়! অন্ত উপাঁয়েব 
দ্বারা তাহাকে জাগাইবার ছুবাঁশা কবিয়ো না। অন্যের 
সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা কর, নিজে তাহাঁই হও । 

“দর্শন কখনই ধর্মে স্থান, আধ্যাত্মিকতার স্থান গ্রহণ 
করিতে পারে না। বাহিরের ছবারা--ইচ্ছা ও প্রেম বর্ধিত 
বুদ্ধি দ্বাবা ভিতবের সংশোধন কৰিতে যাওয়া ভুল । কেবল 
নেতি নেতি করিয়৷ মানুষকে উদ্ধাব করা যায় না। বুদ্ধি 
মানুষকে মান্য করে, কিন্ত হৃদয়ের দ্বাবা মানুষ মানুষ 
হয় | জ্ঞান, প্রেম, কর্ম _-এই ত্রিধারার লম্মিলনেই পরিপূর্ণ 
মানবজীবন ৷” 

অ। 


লঘুচিকিৎনা । 


কখনও কখনও নানা শাস্ত্রে স্থুপপ্ডিত ব্যক্তিও আহতের 
লঘু চিকিৎসা না জানায় বিপদে পড়িয়াছেন। এই বিস্তাটি 
সকলেরই ভ্রানা থাকা আবশ্যক, কখন্‌ যে ইহার প্রয়োগ 
প্রয়োজনীয় হইবে বলা যায় না । 

হঠাৎ কোনও গুরুতর আঘাত পাইলে, তৎক্ষণাৎ 
একজন উপযুক্ত ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাইয়া সেই 
অবসরে আহত ব্যক্তি যন্ত্রণা লাঘব করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
করা উচিত। অনেক সময়েই বাহিক লক্ষণে যেরূপ অন্থ- 
মান হর আঘাত তাহা অপেক্ষা গুরুতব হইয়া থাকে। 
কাজেই নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া একজন 
সুশিক্ষিত ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। মনে 
কর! যাক আহত ব্যক্তির একখানা হাড় ভাঙ্গিয়াছে। 
প্রথমতঃ হাঁড় যথার্থ ভাঙ্গিয়াছে কিনা স্থির করিতে হইবে। 
অঙ্গ সঞ্চালনের শক্তিহীনতাই অস্থি ভঙ্গের প্রমাঁণ। অন্ত 


প্রবাসা-_চৈত্র 


১ ১৩১৬, 


[ ৯ম ভাগ। 
প্রমাণও আছে, (১) স্ফীতি, (২) বৈবর্ণ, (৩) অস্বাভাবিক 
আকৃতি, (৪) অস্বাভাবিক সঞ্চরণ, (৫) ভগ্রস্থানে অস্থি 
খণ্ডের ঘর্ষণ জনিত বিশেষ এক প্রকার অনুভূতি । 

হাঁড় ভাঙ্গা স্থির হইলে অতি সযত্বে তাহাকে ধবিতে 
হইবে। বিশেঘ সাবধান না হইলে হাড়ের তীক্ষমুখে মাংস- 
পেশী কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিতরেব হাড় বাহির হয়া 
পড়িবে । ভগ্ন অবয়বটি বিশেষ সাবধানতা সহিত না 
ধরিয়া অথবা উত্তমবূপে চটা না বাঁধিয়া আহত ব্যক্তিকে 


| 


স্থানান্তরিত করা কোনও মতেই উচিত নহে। যদি হাড়, : 


ভাঙ্গা বিষয়ে সন্দেহও থাকে তবুও উক্ত প্রকার সতর্কতাঁয় 
ক্ষতি নাই। আহত হওয়া মাত্রই আঁহত ব্যক্তিকে স্বাভা- 
বিক অবস্থায় স্থাপিত করিয়া আস্তে আন্তে শ্রী 'অবয়বের 
আবরণ সরাইয়া, কিম্বা কাপড়ের উপরেই চটা বাধিয়া 


দেওয়া উচত। খববের কাগঙ্ছ, ছড়ি, ছাতা, পেকিং ৮ 


বাক্স ভাঙ্গা প্রভৃতি যে কোনও শক্ত দ্রিনিষই চটার পরিবর্তে 


ব্যবহাব কধা যাইতে পাবে; হাঁড়টকে যথাস্থানে রক্ষা .. 


কবা ভিন্ন চটা দেওয়াব আব কোন উদেশ্য নাই। তুলা 
প্রভৃতি কোনও প্রকাবেব নরম বস্তু চটাব মধ্যে গদির 
মত ব্যবহাঁব করিলে ভাল হয়। উক্ত প্রণ্ণালীতে আহত 
ব্যক্তিকে ডাক্তাব না আসা পর্য্যন্ত যথা সম্ভব 

রাখা যাইতে পাঁবে। ডাক্তাব ভাঙ্গা! হাঁড়টিকে য 
রাখিয়া বাঁধিয়া দিলে স্বাভাবিক নিয়মেই অবয়বটি 
হইয়া উঠিবে। ঘটনা স্থলে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া 
সম্ভব না হইলে, আহত ব্যক্তির বন্ধুদ্িগকেই চিক্তসকের 
কর্তব্য কাজটি কবিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যদি 
কেহই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ না থাকেন তবে আহত ব্যক্তির 


+ 


দুর্ভাগ্য। এতো গেল সহজ হাড়ভাঙ্গার কথা । আঘাতটি . 


গুরুতর হইলে আঁবও অধিক সতর্ক ও ক্ষিপ্র হওয়া 
আবশ্যক । তন্ুহূর্তে ক্ষতটির রক্তআ্রাব বন্ধ করিয়া, পরিষ্কার 
করিয়া, জলে ধৌত করিয়া! দিতে হইবে । গরম জল ঠাণ্ডা « 


করিয়া তাহাতে একটু candy’s fluid মিশাইয়া ন 
পাবিলে ভাল হয়। তাঁর পর একখণ্ড লিণ্ট কার্কলিক . 


এসিডে সিক্ত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া! পূর্বোক্ত প্রণৃলীতে 


* বাঁধিয়া দিতে হইবে। উক্ত প্রণালীতে বাধা ( Bandage 


কৰা) অসম্ভব হইলে একখানি শু স্তাকড়া দ্বারা আহত 


১২শ সংখা ।] 
স্থানটি পরিষ্কার করিয়া, আর একখানি গ্লাকড়া লাগাইয়া 
দিলে বক্ত দ্বাবাই ক্ষতটি ধৌত হুইবে ও স্বাভাবিক নিয়মে 


1?” রক্তকণিকা গুলি জমিয়া গিয়া একটি স্বাভাবিক পটি প্রস্তুত 






তং 


করিবে । এবং রক্তআব বন্ধ হুইয়া যাইবে । 
সকল অঙ্গের অস্থিভঙ্গে ইহাই সাধারণ “বিধি তবে স্থান- 


: সনে এই বিধির একটু আধটু বিশেষত্ব আছে। মনে করুন 


আহত ব্যক্তির একথানা কাধের হাড় ( জত্র ) ভাঙ্গিয়াছে। 
তাহার স্বন্ধদেশ যথাস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, সম্মুখের 
দিকে নিয়দিকে বা ভিতরের দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে। 
ব্যক্তি সেই হস্তখানিকে অন্ত হস্ত দ্বারা তুলিয়া 
ধরিয়া রাখিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাহার আহত বগলের 
নীচে একটি সোডার বোতল কিম্বা তদনুরূপ অন্ত কোনও 
দ্রব্য দিয়া পটি বাধিতে হইবে। উক্তন্ূপ গদি (Pd) 
ব্যবহার করায় বাহুকে পার্ম্বদেশ হইতে একটু দূবে রাখে 
ও Collar bonelটকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাখে 
বলিয়! স্বন্ধদ্েশ আব পূর্বের স্তায় ঝুলিয়া পড়িতে পারে 
না। অতঃপর হাতখানি একটি প্রশস্ত $1in8এ স্থাপিত 
করিয়া তুলিয়া রাখা হয়; ফলে হন্তের ভাব আর 
স্বন্ধদেশকে বহন কবিতে হয় না। এই পট্টি (Bandage) 


4 কহইয়ের উপরে সমস্ত দেহটি বিরিয়া বাঁধা হয়। তাঁব 


চা, 


একটী পটি (০০98৩ ) এরূপ ভাবে দেওয়া হয় যে 
হাতখানা আর অযথা সঞ্চালিত হইতে না পাবে। উক্ত 
প্রণালীতে গুশ্রযা করিলে আঁহত ব্যক্তি অল্প সময়েই 
আরাম বোধ করিবেন । | 
বাহু ভগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ হুইথানি অনতিদীর্ঘ চট! 
লইয়া বাহুর ছুই পার্শে স্থাপন পূর্বক আঁহত স্থানের উপবে 
ও নীচে বাধিতে হয়। চটা দুইটি যেন কনুইয়ের নীচে 
ন! আসে তাহা হইলে হাঁত বাকান যায় না। তারপর 
হাতখানি একটি (91755) ঝুলনা দ্বাবা গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া 
রাখা হয়। হস্ত (Forearm) আঁহত হইলেও ইহারই 
অনুরূপ ব্যাবস্থা করিতে হইবে। কেবল দৃষ্টি বাখা 
আঁবস্ঠক যে বৃদ্ধান্তুলিটী যেন উপরের দিকে থাঁকে। 
* অতঃপর মনে কর! যাক আহত ব্যক্তি হাতের কব্জা 
ভাঙ্গিয়াছেন। চিকিৎসক নিকটে না থাকিলে তাহার 
হাতখাঁনি ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিলেই হাড়গুলি যথাস্থানে 


সংকলন ও সমালোচন___লঘুচিকিৎসা । 


৯৮৯ 
আদিবে। তখন চটা বাঁধিয়া দিলেই হইল। হস্তের 
সম্থুধেব দিকের চটাখানা কন্থুই হইতে কবজা পর্য্যন্ত 
এবং পশ্চাতেরখানা কমই হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত লম্বা 
হওয়া চাই। হাতের পাঁতাঁব চাঁবিদিকে জড়াইয়া পট 
(Bandaৎ)টি কবিতে হুইবে। অবশেষে একটি প্রশস্ত 
9171 দ্বারা হাতখানি ঝুলাইয়৷ রাখিতে হইবে 

জানুর হাড়ভাঙ্গা খুব গুরুতব ব্যাপার । উত্তমরূপে 
চটা বাঁধিবাব পূর্বে আঁহত ব্যক্তিকে কিছুতেই স্থানাস্তরিত 
কবা উচিত নহে। প্রথমে পা ধবিয়া আন্তে আস্তে 
টানিয়া ভাঙ্গা হাঁড়খানিকে যথাস্থানে আনিয়া বগল হইতে 
পা পর্য্যন্ত একখানি লখ্বা চটা এমন করিয়া বাধিতে হইবে 
যেন সেই পা আর কিছুতেই না নড়িতে পারে। অবশেষে 
ছুই পা একত্রে শক্ত করিয়া বাঁধি! দিতে হইবে। 

হাটুব হাড় ভাঙ্গিলে অসহা বেদনা হন্। পা-খাঁনিকে 
আস্তে আস্তে টানিয়া লম্বা করিয়া তাহাব পশ্চাৎভাগে 
একটি চট! বাঁধিয়া দিলে পা আবে নড়িতে পারে না। 
এইরূপ আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, সুদক্ষ চিকিৎসকের 
সাহায্য ব্যতীত আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই 
অল্প। যদি বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া ফুম্‌ ফুস্‌ হইতে রক্তক্ষরণ 
আরম্ভ হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া জাঁনিবে। 
উক্ত অবস্থায় চিকিৎসক আসা পৰ্য্যন্ত একটু একটু বরফ 
খাইতে দির অথবা একটু একটু শীতল জল পান কবিতে 
দিয়! রক্তল্রাব বন্ধ করিতে চেষ্টা কবা ভিন্ন বন্ধুগণের আর 
কিছুই করার থাকে না। গুধু পাঁজব ভাঙ্গিয়া থাকিলে 
বুকের চাবিদিকে জড়াইয়া পট্টি বাঁধিতে হইবে। 

নিয় চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিলে আহত ব্যক্তির মুখে 
একটুকৃবা বরফ দিয়া রক্রস্রাব বন্ধ করিতে হয় এবং এক- 
খানি গদি (72৭ ) নীচে দিয়া চোয়ালটিকে মাথার সহিত 
বাঁধিয়া রাখিতে হয়। কোনও অব্য়বের আঘাতই বোধ 
হয় মেরুদণ্ডের আঘাত অপেক্ষা গুকতর নহে । মেরুদণ্ডের 
মধ্য দিয়াই মস্তি ও মাংসপেশী সকলের মধ্যে স্নায়বিক 
যোগ বহিয়াছে; ইহাতে আঘাত লাগিলেই নড়াচড়া 
শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হয়; এমতাবস্থায় আহত ব্যক্তিকে 
খুব আরামে রাখা ভিন্ন আব কিছুই করার নাই। চিকিৎ- 
সকেব সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হইলে তাঁহাকে একখানা 


৯৪০৩ 
তলা লী লা = পল ত প্পাস্টিপিসসি লা প্র শা 


খাটে বা একখানা প্রশস্ত কপাটে শোওয়াইয়া স্থানাস্তরিত 
করিতে হইবে। কিছুতেই তাহার মেরুদণ্ড বাঁকা হইতে 
দেওয়া উচিত নহে। 

সন্ধিচ্যুতি। 

হাড় না ভাঙ্গিয়া যদি হাড় সন্ধিচ্যুত হুইয়! থাকে তবে 
সেই সন্ধিতে বেদনা ও তথাকার আকার বিকৃত হয়। 
ভাঙ্গা হাড়ের ছুই খণ্ডে ধর্ষণের যে একটি বিশেষ অমুভূতি 
আছে তাহ! সঙ্ধিচ্যুতিতে থাকে না। 

এ অবস্থায় সাধারণতঃ বোগীকে একটু আরাম দেওয়া 
ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারা যায় না । কারণ সাধারণতঃ 
ডাক্তার ভিন্ন অপর কেহ হাঁড় ঠিক করিয়া বসাইতে পারেন 
না। স্থানচ্যুতি অতি সামান্ত হইলে সময়ে সময়ে বন্ধুরাও 
ডাক্তারের কাজ করিতে পারেন। যদি অঙ্কুলিব সন্ধিচ্যুতি 
হইয়া! যায় তাহা হইলে অঙ্গুলি পরিয়া হঠাৎ জোরে এক্টান 
দিলেই অঙ্কুলির সন্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। টানিবার 
সময় আহত ব্যক্তি যেন বুঝিতে না! পারে, ষে তাহাব 
অঙ্গুলি ধবিয়া টানা হইবে। বুঝিতে পারিলে আঙ্গুলের 
মাংদপেশীগুলি বাধা জন্মাইয়া থাকে । উক্তরূপে সন্ধিকে 
স্বস্থানে আনিতে যথেষ্ট শারীরিক বল আবশ্যক । কিন্ত 
ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইলে আহত স্থানে পটি 
বাধিয়া সেক্‌ দিয়া ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা কবাই সঙ্গত । 

হাতি সন্ধিচ্যুত হইলে একটি 518 দ্বারা শরীরের 
সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পা সন্বিচ্যুত হইলে চটা 
বাধিয়া ছুই পা একত্র বাঁধিয়া রাখিতে হয় । 

মচ্কান। 

পা মচকান কি কষ্টদায়ক তাহা বোধ হয় সকলেই নিজ 
নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারেন। ইহা আবার শীত্ত 
সারিতে চায় না। 

মচকান অবয়বটিকে উচু করিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, 
কোনও মতেই তাঁহাকে ঝুলিতে দেওয়া উচিত নহে। 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম অত্যন্ত আবশ্যক, পা মচকাইলে এক পাও 
হাঁটা উচিত নহে। শীতল জলের ধারায় বা সপ 
সুরাঁসারের পটিতে ব্যথা কমে। 

কঠিন আঘাত লাগিলে অনেক সময় স্নায়বিক অবসাদ 


শ্রবাসী-_চৈত্, ১৩১৬, 


= পপ নি লাস্সিাসি পাস ত 


| ৯ম ভাগ । 


ও লা লাও গল পাতক এ সীত + সা পপি পিত 


উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় আহত ব্যক্তির সুখ বিবর্ণ, 
ধমনীর স্পন্দন অনিয়মিত, শরীব শীতল, নিশ্বাস দীর্ঘ হইয়া 
যায়। এই সময়ে মাথা নীচু করিয়া শোওয়াইয়া গরম 
জলের বোতলাদি দ্বারা বোগীকে উপযুক্তরূপে তাপ 
যোগাইতে হয় ।**- 

ক্ষত । . রি 
আঁঘাত ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকাব কবা উচিত। 


প্রধান কোনও ধমনী কাটিয়া! রক্তশ্রাব আরম্ভ হইলে আধ 


A 


= 


তে 


মিনিটে মৃত্যু ঘটিতে পারে । কোনও ক্ষতকেই তুচ্ছ করা , 


উচিত নহে, অতিসামান্ত একটি খ্বাচড়ও তুচ্ছ কবাব 


নহে, কারণ ইহাব ভিতব দিয়া প্রাণান্তকারী রোগের বীজ 


প্রবেশ করিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কোনও প্রকারের 
Antiseptic ব্যবহার করা অবন্ত কর্তব্য । (Bandage) 
পট বাঁধাব সময় সাধারণতঃ ০2:1১০11০ ০11 ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। ক্ষতত্থান ধুইয়া পরি্কাব করিতে হইবে, এবং 
বন্তআব তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিতে হইবে। 

বক্ত ধমনী হইতে বাহির হইতেছে কি শিরা হইতে 
বাহির হইতেছে জানা অত্যন্ত আঁবস্তক। ধমনীর রক্ত 


৪ 


* 


{ 
) 


লাল, পিচকারীর মত বাহির হয়। এ অবস্থায় ক্ষিপ্র না ' 
হইলে অনেক সময় রোগীকে রক্ষা করা অসম্ভব । শিরা 


হইতে প্রবাহিত রক্ত কাল এবং চুয়াইয়া চুয়াইয়া পড়ে। 


রক্তত্রাব বন্ধ করার জন্য চাপ প্রকৃষ্ট উপায়। ধমনী ' 


হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে অঙ্গুলি দ্বারা সজোরে 
চাঁপিতে হইবে । তৎপরে ক্ষতের উপরে একটি পেড্‌ 
(25৭) চাপিয়া তাহার উপরে পটি দিয়া একথানি যষ্টি দ্বার! 
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অত্যন্ত শক্ত করিয়া বাধিতে হইবে। 
আকস্মিক বিপদ কালে একটুকরা ০011, একটি চেপটা 
পাথর প্রভৃতি যে কোন শক্ত জিনিষ দ্বাবাই 72এএর কাঁজ 
চালান যায়। তাহার উপবে একখানা স্তাকড়া বা রুমাল 
দিয়া বাধিয়া একটি ছড়ি দ্বার! ঘুরাইয়! ঘুরাইয়! শক্ত করিয়া 
বাঁধিলেই রক্ত বন্ধ করা যাইতে পাঁবে। রক্ত বন্ধ 
হওয়ার পব আর ঘুবান নিষিদ্ধ। ক্ষত অত্যন্ত গুরুতর না 
হইলে ক্ষত স্থানে পেড্‌ দিয়! খুব চাপিয়া বাধিয়া দিলেই রক্ত 
বন্ধ হয়। কখনও কখনও কৌশল করিয়া বাঁধিলে ক্ষত 
স্থানে সর্বদাই চাপ পড়ে। যথা হাটুর নীচে ক্ষত হুইলে, 


+ 


x 


১২শ সংখ্যা ৷ 


হাটুৰ পশ্চাৎ ভাগে একটি পেড্‌ দিয়! পা পশ্চাৎদিকে 
বাঁকাইয়া জানুর সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে ধমনীতে 
চাপ লাগে ও বক্ত আব বন্ধ হয়। 
কনুই এবং কব্জির মাঝখানের কোনও স্থানে ক্ষত 
* হইয়া, ধমনী হইতে বক্তআাব আরম্ত হইলে, সেই ক্ষতেব 
উপপ্নে পেড্‌ স্থাপন কবিয়! চাঁপ দিয়া বক্ত বন্ধ করিতে না 
পাঁরিলে, কঙ্ুইয়েব সন্ধি স্থানে একখানি পেড্‌ দিয়া হাতখানি 
বাহুর সঙ্গে বেশ শক্ত করিয়| বাঁধিয়া দিলে বক্তম্রাব বন্ধ 


ত্য, হাতের কব্জির ক্ষতেব বক্তভ্রাবও উক্ত প্রকাবে 


LC 


বন্ধ কবা ষাঁয় । হাঁতেব পাতায় ক্ষত হইলে ক্ষতের উপবে 
পেড্‌ দিয়া হস্তমুষ্টি বন্ধ করিয়া শক্ত কবিয়া বাঁধিয়া দেওয়াই 
যুক্তি সঙ্গত । এই Bande কব্জির সহিত বাঁধিতে হয়। 

মাথায় ক্ষত হইলে ক্ষত পবিষ্কার কবিয়৷ একখানি 
পরিষ্কাব পেড্‌ দিতে হয়। তাব উপর একথানি বড় রুমাল 
পাতিয়া Bandage দ্বারা কপালেব উপরে মস্তক ঘেরিয়া 
বাঁধিতে হয় এবং শেষে রুমালেব কোণ গুলি মাথার উপরে 
উঠাইয়া বাঁধিয়া দিলেই পটি বাঁধা হইল। 

চক্ষে কিছু পড়িলে চক্ষু রগড়ান একেবারে নিষিদ্ধ । 
একটু চুপ করিয়া থাকিলে সাধাবণতঃ চক্ষেব জলে চক্ষু 
‘ধুইয়া ময়লা বাহিব হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মে 

ত না হইলে কাপড় বা রুমালের কোণ পাকাইয়া 
' তাহা দ্বাবা ময়ঙলাটুকু বাহিব কবিয়া আনা আবশ্তক। 
চক্ষে একটু তেল দিয়া বাখিলে যন্ত্রণা কমে। কাণে তেল 
দিলে কাণেবও যন্ত্রণা কমে। 

মূৰ্ছা । 

মূৰ্চ্ছিত হওয়াব পূর্বে মুখ বিবর্ণ হইলে মাথা উচু করা 
উচিত নহে, মাথ! নীচু কবিয়া বাখা কর্তব্য। বোগীকে 
নিৰ্ম্মল বায়ু সেবন করিতে দেওয়া উচিত। শরীরে কাপড় 
শিথিল কবিয়া দিয়া মুখে ও হাঁতে ঠাণ্ডা জল দিয়া তাহাকে 
শোওয়াইয়া বাঁথা আবশ্যক । তৎপর Smelling Salt 
ব্যবহাব কবিলেই মূৰ্চা দুর হইবে। মুর্চ্ছা, অপন্মার 
ব্বোগ ঘটিত হইলে, বোগী প্রায়ই মুঙ্ছিত হওয়ার সময় 
চীৎকার করিয়া উঠে এবং ঘুমাইয়া না পড়া পধ্যস্ত খিচুনী 


চাক । ৭ আনম্সাম /(নোলীৰ আরীরাক্ড জিবি জাবাত 


ংকলন ও সমীলোচন-_লঘুচিকিৎসা ; 


০১৪১৯ 


হইতে রক্ষা করিতে হয়; এবং দেখিতে হইবে ষেন দাতের 
মধ্যে পড়িয়া জিহ্বা না কাটিয়া যাঁয়। এ সময়ে ধরিয়া 
বাখিতে চেষ্টা কর! বা কিছু পান করাইতে চেষ্টা, করা 
অন্তায়। উক্তরূপ মূষ্ছার সময়ে কখনও কখনও মুখ বিবর্ণ 
না হইয়া মুখ লাল হয়, ও অর্দাঙ্গ অবশও হইতে দেখা 
যাঁষ। এ অবস্থার রোগীর মাথা উচু কবিয়া বাথা উচিত 
এবং তাহাকে বিংানায় শৌওয়াইতে পাঁরিলে ভাল হয়। 


তাহাকে সটান কবিয়া শোওয়ান, গরমে রাখা, গরম ৮ 


জলের বোতল দিয়া পায়ে সেক দেওষা এবং মাথায় 
কাপড়েব পটি দেওয়া! অত্যন্ত আবশ্তক। কিন্ত 1 
যেন তাহাকে কোনও উত্তেজক দ্রব্য সেবন করান না হয়। 
সব বকম সূষ্ছাতেই ডাক্তারেব পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক ৷ 

হঠাৎ পড়িয়া গিয়া কিন্বা আঘাত লাগিয়া মাঝে মাঝে 
মস্তিষ্ক স্তম্ভন উপস্থিত হইয়া মূৰ্ছা হয়। এ সময়েও পূর্বের 
ষ্যায় তাহাঁকে সটান কবিয়! শোওয়াইযা নির্মল বায়ু সেবন 
করিতে দেওয়! হয়, এবং গার কম্বল দিয়া ও গবম জলেব 
বোতল দিয়া তাহার শবীর গরম ও জল পটি দ্বাবা মাথা 
ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। যদি শ্বাস বন্ধ হইয়া সংজ্ঞালোঁপ 
হয় (যেমন ফাঁসী দিলে হইয়া থাকে) তবে বোগীকে 
তৎক্ষণাৎ নির্মল ও খোল! হাওয়ায় সটান কবিয়া ও মাথা 
উচু কবিয়া শোওয়াইয়া তাহাব জিহ্বা টানিয়া বাহিব 
কবিতে হইবে। তৎপবে মাথার উপবের দিকে হাটু 
গাড়িয়া বসিয়া তাহাব হুই বাহু ধরিয়া একবাব মাথার 
ছুই পার্থখে আনিবে এবং আবাব বক্ষেব ছুই পাঁ্থে সজোবে 
চাপিবে। 

উক্তরূপ প্রণালীর দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ 
করিলে বক্ত সঞ্চালন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত হস্তপদাদি 
উৰ্দ্ধদিকে টিপিয়া দিতে হইবে । 

কাহারও কাপড়ে আগুন ধরিলে তাহাঁব গাত্র একখানা 
কম্বল দ্বাবা জড়াইয়া ধরিলে আগুন নিবিয়া যায়। গা 
পুড়িয়া থাকিলে তেলে স্তাকড়া ভিজাইয়া লাগাইয়া, বাতাস 
হইতে রক্ষা করিবাঁব জন্য ফ্রেনেল দ্বাবা ঢাকিয়া দিতে 
হ্য়। 

ভ। 
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পাত্র ও পান্রীগণ। 


তিন জন জপ-পবায়ণা অন্ধ স্ত্রীলোক । 
অন্ধ স্থৃবিরা। 
', অন্ধ তরুণী! 

উম্মাদগ্রস্ত অন্ধ স্ত্রীলোক ৷ 
[উর্ধে নক্ষত্র প্রচুর রশ্ব্য্য গম্ভীর আকাশ ; নিম্নে অনাদি- 
কালেব অরণ্য। বনের মধ্যে একজন স্থবির সন্যাস! উপবিষ্ট । 
সন্্যাসীর দেছ মৃতবৎ নিশ্চল ; অস্তঃসারশৃন্ত অতি প্রকাণ্ড 
এবং অতি প্রাচীন এক বটবৃক্ষেব গায়ে সন্ন্যাসীব মাথাটি 
ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। ভাহার আনীল ওষ্ঠাধর ঈষৎ 
বিযুক্ত ; মুখখানি এমনি পাংশুবর্ণ যে দেখিলে ভয় হয়। - 
চক্ষু নিষ্পন্দ, দৃষ্টি অর্থহীন ; সে দৃষ্টি *নস্ত সত্বার পরিদৃপ্ত- 
মান দিকটাতে আর আবদ্ধ নাই ; চক্ষে অসীম হু:খেব এবং 
অপ্রমেয় অশ্রুবর্যণেব রক্চ্ছটা ৷ সন্্রম মণ্ডিত শুভ্র কেশ 
গুলি সংলিপগ্তভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে তীহাব শ্রাস্ত ললাটেব উপর 
আসয়| পড়িরাছে ? ক্ষীণ হাত দুইখানি ক্রোড়দেশে অগ্রলি 
বন্ধ। সন্নযাসীব দক্ষিণে, স্থলিত শিলায়, জীর্ণ পল্পবেব স্তপে, 
এবং হৃস্ব স্থল ক্ষয়গ্রস্ত বৃক্ষমূলে ছয়জন অন্ধ আরীন। 
বামে ছয় জন ভ্রীলোক, ইহাবাও অন্ধ । উভয় দলেব মধ্যে 
‘একটা! সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কয়েকখণ্ড গুরু- 
ভার প্রস্তব। 

স্রীগ্োকদের মধ্যে তিন জন ক্রন্দনম্বরে অবিশ্রাম 

স্তোত্রপাঠ করিতেছে ; একজন অতিবৃদ্ধা ; একজন উন্মাদ- 
গ্রস্ত এবং চিরমৌন, তাঁহাব কোলে একটি শিশু নিদ্রিত। 
একজন অপূর্ব সুন্দরী, ইহার কেশরাশি বন্তার মত সর্কাঙ্গে 
ছড়াইয়া পড়িয়'ছে। অনেকেই হাঁটুর উপর কঙ্কুই রাখিয়া 
মাথায় হাত দিয়! বসিয়া 'আছে। অরণ্যভূমির অবিশ্রাম 
নানা, বিচিত্র অস্ফুট শব্দের মাঝখানে থাকিয়াও ইহারা আব 
বিহ্বল হইয়া উঠে না। গগনম্পর্শা বনস্পতিদের ভূতল- 
স্পর্শা পল্পব-ভূয়িষ্ট ্যামারমান শাখাগুলি অনাথ অন্ধদিগকে 
ছায়াদান করিভেছে। সন্যাসীব অদূরে কয়েকটি মুমুযু” 


বজনীগন্ধাব শীর্ণ মুকুল স্ফুবিত হুইয়া উঠিয়াছে। বন . 


ক্র বেলজয়মের কবি Maurice Maceterlinck ব্রচিত Les . 


Aeuvgles ব| Sightlessএর বঙ্গাহুবাদ। ইহাকে “জিজ্ঞানুর স্বপ্নও 
বলা হয়। 


প্রধাসী-_চৈত, ১৩১৬ । 


হন ভাগ 


পল্পবের ঘনঘটা স্থানে স্থানে BE হইলেও অন্ধপুরী 
অসাধাবণ অন্ধকাবে সমাচ্ছয্ন। ] 

প্রথম অন্ধ । কই? এখনো এলেন না ? 

দ্বিতীয় অন্ধ । তুনি আমার ঘুমট! মাটি করে দিলে! 

প্রথম অন্ধ। আমিও এতক্ষণ ঘুমিয়েই ছিলাম । 

তৃতীয় অন্ধ ৷" আও ঘুমিয়ে ছিলাম। 

প্রথম অন্ধ। এখনে! আসছেন না? রি 

দ্বিতীয় অন্ধ। কই? কোনো দিকে তো কারো 
পায়েব শব পাইনি । 

তৃতীয় অন্ধ । আমাদের আশ্রমে ফিরবাবও বোধ 
হয় সময় হয়ে এল ৷ 

প্রথম অন্ধ । আমবা যে কোথায় রইছি,_সেইটে- 
একবাব জান্তে পার্লে হয়। 

দ্বিতীয় অন্ধ । উনি যাওয়ার পর থেকে, সব যেন 
ঠাণ্ডায় কালিস্বে উঠেছে। 

প্রথম অন্ধ । আমি জান্তে চাই আমর! কোথায় । 

অন্ধ স্থবির । তোমর! কেউ বল্তে পার ?--আমরা 
এ কোথায় এলাম ? 

অন্ধ স্থবিব!। অনেক ক্ষণ ধা হাটা হয়েছেঃ 
আশ্রম থেকে বোধ হচ্ছে ঢেব দুবে এসে পণ্ড়ছি। 

প্রথম অন্ধ। আ-অ!। মেয়েরা আমাদের 
সামনে নাকি? 

অন্ধ স্থবিবা। ই; আমবা তোমাদের সমুখটিতেই 
বসে আছি। 

প্রথম অন্ধ দাড়াও, আমি তোমার কাছে যাই ; 
(উঠিয়া! হাৎড়াইতে লাগিল ) তুমি কোন্থানে? কথা 
কও! তবে তো আন্দাজ পাব। 

অন্ধ স্থবির! । এই যে, আমরা পাঁথবেব উপর বসিছি। 

প্রথম অন্ধ। ( অগ্রসব হইতে গিরা হৌচট লাগিয়া ) 
আঃ! আমাদের মাঝখানে কি রয়েছে ?--. 

দ্বিতীয় অন্ধ যেখান্টাতে থাকা গেছে সেইখানে 
থাকাই ভাল। 

তৃতীব অন্ধ! তোমবা কোন্‌ দিকে বসেছ? আমা- 
দের কাছে আম্বে? 

অন্ধ স্থবিবা। আমাদের উঠতে ভয় হয়।' 

তৃতীয় অন্ধ। কেন আমাদের এমন তফাৎ করে 
রেখে গেলেন? 

প্রথম অন্ধ। মেয়েদের দিক থেকে ঠাকুরের নাম 
শুন্তে পাচ্ছি। 

দ্বিতীয় অন্ধ | হা, তিন বুড়ীতে মিলে হরিনাম কচ্ছে , 

প্রথম অন্ধ। এ তোমাব সন্ধ্যা আহ্িকের সময় নয়। 

দ্বিতীয় অন্ধ। তোমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে 
হুবিনাম কর্সেই পাব। 


১২শ সংখ্যা । ] সংকলন ও সমালোচন-_ দৃষ্টিহার। ৯৯৩ 


[ ৰৃদ্ধাবা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ] 
তৃতীয় অন্ধ। আমি কাঁব পাশে বসেছি? হ্যাগা! 
দ্বিতীয় অন্ধ। বোধ হচ্ছে আমিই তোমাব পাশে। 
[ ছইজনে হাৎডাইতে লাগিল। . 
তৃতীব অন্ধ। কই! পরস্পরকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর্তে 
॥ .পাা যাচ্ছে না! * 
প্রথম অন্ধ। তবু বেশী তফাতে নেই! [ ইতস্ততঃ 
থুবিতে ঘুষিতে পঞ্চম অন্ধেব গায়ে লাঠি লাগায় সে মৃতু 
আর্তনাদ কবিল ] যে লোকটা কানে শুন্তে পাঁয় না সেই 
আঁমাব পাশে বসেছে। 
৮০ দ্বিতীয় অন্ধ। আমি সকল শুনি নে। এই তো 
আমব! ছ জন ছিলাম 
প্রথম অন্ধ! আমি যেন এক্‌টু--এক্‌টু বুঝতে পাচ্ছি। 
“ আচ্ছা, মেয়েদের দ্রিল্েসা কর! যাক্‌,-*****--- ব্যাপার খানা 
বুঝতে হু'বে তো। বুড়ীদের হরিনাম এখনো গুনতে 
পাচ্ছি। ওরা তিন জনে এক জায়গাঁষ বসেছে বুঝি । 
সস্থৃবিরা। এই যে আমার পাঁশে-...........একথানা মন্ত 
পাথরের চাইয়ের উপর বসে আছে। 
প্রথম। আমি ঝর পাতার উপর বসে আছি---'***** 
তৃতীয়। আব সেই অল্পবয়সী মেয়েটি ?,.. .*.. সে 
কোথায়? E 


তাঁদের পাশে। 

দ্বিতীয়। পাগ্লী আর তার ছেলে? তারা কোথায় ? 

অন্ধ তকণী। বাছা! ঘুমিয়েছে ; তারে জাগিয়ো না। 

প্রথম অন্ধ। উঃ! তুমি আমাদের কাছে থেকে কত 

গিয়ে বসেছ! আমি ভেবেছিলাম আমার সাম্নে 
আছ। 

তৃতীয় অন্ধ। যা’ জানা! দবকাব, তা” অক্লবিস্তব 
আমবা সকলেই জানি। দেখ, সন্ন্যাসী যতক্ষণ না ফেরেন, 
সকলে মিলে, ততক্ষণ গল্পস্বল্প করা যাক্‌। 

স্ববিরা। তিনি আমাদের, স্তব্ধ হ'ষে, তাব জন্টে 
অপেক্ষ! কর্তে বলে গেছেন। 

তৃতীয় । আমরা তো আব ঠাকুববাড়ীতে শান্ব্যাধ্যা 


স্থবিবা। কি কর্তে ষে আমবা এসিছি তা’ তুমি ও 
[ জান না। 
"_ তৃতীয়। চুপ, কবে থাকৃলে আমার কেমন ভয় বোধ 


হয়। 
“দ্বিতীয় । বলি, বল্‌তে পাৰ? "*...***সন্ন্যাসী কোথায় 
গেলেন? 
'ভৃতীয়। আমাব মনে হচ্ছে, তিনি অন্কেক্ষণ আমা- 
দেব একা ফেলে রেখেছেন। 
৪ 


প্রথম। ক্রমেই অপটু হযে পড়ছেন । বোধ হয়, 
কিছু দিন থেকে তিনি নিজেও আর চোখে তেমন দেখতে 
পান না। সে কথা তিনি নিজে কিন্ত কিছুতেই স্বীকার 


কর্ষেন না ১..... ... পাছে আব কেউ এসে তাব "থান 
অধিকার কবে বসে. ******এই ভয়। আমাব দৃঢ় 
বিশ্বাস"... তিনি আর চোখে তেমন দেখ্তে পান্‌ 


না। আমাদেব' চালিয়ে বেড়াবাব জন্তে নৃতন কাউকে 
পেলে ভাল হয়; উনি আমাদের কথা এখন কানেই 
তোলেন না) . ** ********সংখ্যাতে ও আমবা ক্রমশঃ 
বেড়ে চলেছি********'তিনি আব পেবে ওঠেন না। আমা- 
দের আশ্রমেব এত গুলো লোকেব মধ্যে, কেবল ওঁব আর 
ওঁ তিন জন ভিঙ্ষুণীর, এখনো একটু দৃষ্টিশক্তি আছে; 
এ দিকে এব কণ্জনেই আমাদেব সকলেব চেয়ে বয়সে 
বড়। **** নিশ্চয় বৃদ্ধ আমাদের ভুল পথে এনে এখন 
আবার পথ খুঁজতে বেবিয়েছেন। এমন অসহায় অবস্থায় 
আমাদেব ফেলে চলে বাওয়াব তার কোনো অধিকার নেই। 

অন্ধ স্থবির। তিনি বহুদূব চলে গেছেন ; ষাবাব বেল! 
মেয়েদের বোধ হয় ও রকমই তিনি বলে গেলেন****** ee 
" প্রথম। বটে! তিনি বুঝি আজকাল শুধু মেয়েদেব 
সঙ্গেই কথা কন? কেন? আমবা বুঝি কেউ নই? 
শেষকালে, অম্ুযোগ না করে আব চল্বে না, দেখ্‌ছি।' 

স্থবির । কাব কাছে জঙ্গযোগ কর্ষে ? 

প্রথম। তাইত! ভা” তো বল্‌্তে পাঁবিনে ; মাচ্ছা 
দেখা যাবে" দেখা যাবে ০০ ইনি গেলেন 
কোথায়.? আমি মেয়েদেব জিজ্ঞেস কবছি। 

স্থবিরা। সাবাজীবন ঘুরে ঘুবে তিনি শ্রান্ত হয়েছেন । 
আমার মনে হয়, যেন, তিনি আমাদেব মাঝখানে একবার 
এসে বসেছিলেন । আজ কদিন থেকে তাকে বড় বিষন্ন, 
বড় ছুর্বল বলে বোধ হচ্ছে । ক্রমেই যেন নিরানন হয়ে 
পড়ছেন, সুখে কথাটি নেই। কি যে কাণ্ড ঘটবে তা’ 
বল্তে পাবি নে। আজকে আশ্রমেব বাইবে আসবার 
জন্তে যেন ব্যস্ত হ’য়ে উঠেছিলেন ).****. বল্ছিলেন, 
শীতের পূর্বে বোঁদ থাকৃতে থাকৃতে আমাদের এই ক্ষুত্র” 
দ্বীপটিব শোভা এবারকাব মত শেষ দেখ! দেখে নেবেন। এ 
বছবেব ছুরস্ত শীত, বোধ হয় সহজে নড়বে না ; এবি মধ্যে 
বরফেব ফুল্‌কি ঝবতে আবন্ত হয়েছে সন্ন্যাসী ঠাঁকুব 
বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ; এই কর্দিনেৰ বাদল্‌ বানে 
নদী গুলো নাকি ভারি বেড়ে উঠেছে, বাঁধ মান্ছে না। 
উনি বল্ছিলেন ....সমুদ্রের মূর্তি দেখে গুবও ভারি 
ভয় হুয়েছে। সাগর যে হঠাৎ কেন এত চঞ্চল হয়ে 
উঠুল তাব কোনো কাবণ খুঁজে পাঁওয়! যাচ্ছে। না, 
বাধের ধাবে পাহাড় গুলোও তেমন উঁচু নয়। তিনি 


৭৯৪ 


রত: নাকৰ 
হয়, ও পাগন মেয়েটিব জন্তে কিছু খাবার জিনিষ সংগ্রহ 
কর্তে বেরিয়েছেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন 
অনেঞ্চ দুব ঘতে 'হ*বে। আমাদের অপেশ্ব। কবে থাকা 
ভিন্ন অন্ত উপায় নেই । 

তরুণী । বিদায়ের আগে তিনি আমাব হাত ছু’খানি 
হাতের মধ্যে নিয়েছিলেন, ঠাঁর হাত কাপৃছিল ,- তারপব, 
আমার কপালের উপর একটি চুমা দিয়ে চলে গেলেন... -. 

প্রথম । ওফ! 

তক্ষণী। "আমি জিজ্ঞেসা কর্জাম : .**"কি জন্যে 
যাচ্ছেন? কি হয়েছে? তিনি বল্লেন “কি যে হু'বে 
তা? কিছুই জানি নে। শেষে বল্লেন পাকাচুলের আধিপত্য 
আর বেশী দিন টিকছে না ... - .. বোধ হয়”.- 

প্রথম। অর্থাৎ? 

তরুণী। ভাবটা আমিও ঠিক ধরতে পাবি নি; 
ঢেউয়ের মাঝথানে যে বাতিঘর আছে, সেই দিকে তার 
যাঁবাঁব কথা শুনেছি । 

প্রথম। এ দেশে বাতি-ঘর আছে নাকি ? 

তরুণী। আছে বই কি, এই দ্বীপেব উত্তর দিকে 
আঁছে। আমার আন্দাজ 
রর না। সন্ন্যাসীব মুখে শুনেছি 

- প্র বাক্তিঘরেব বাতির আলো ভিজা, ss 
নি গুলোতে পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয় 1... 
আজকে ওঁকে যেমন বিষ মনে হয়েছিল এমন [ee 
কখখনেো হয় নি। আমাব মনে হয় তার চোখ দিয়ে জল 
পড়ছিল। সে কার! চোখে দেখতে পাইনি, তবু, কি 
জানি কেন, আমার দৃষ্টি হাবা চোখেও জল এসে পড় ল।... 
যাবার সময় তার পায়ের শব্দ পাইনি...... - মনে হল, 
তার নিঃশব্দ গম্ভীব স্মিত হাসিটি যেন গুন্তে পেলাম। 
মনে হ্য়, তিনি, শ্ৰান্ত হ’য়ে যখন শান্তিব আশায় চোখ 


বুজ ছিলেন তাঁও আমি যেন স্পষ্ট গুন্তে পেয়েছি। | 
প্রথম । এ কথাতো তিনি আমাদেব কাঁটকে 
বলেননি । 


তরুনী । তীর কথা তোঁমবা কানেই তোলো না। 

স্থবিরা। তিনি কিছু বল্তে সুরু কর্লেই, তোঁমবা বিবক্ত 
হ’য়ে ওঠ, গজ গজ. কর্তে থাক! 

দ্বিতীয় । যাবার ০95 
সনি বলো গেরোর “এখন আসি” । 

তৃতীয় | ভারি দেরি হয়ে যাচ্ছে।” 

প্রথম। ভাবে বোধ হ'ল যেন ঘুমোতে যাচ্ছেন? তিনি 
যে আমার দিকে চেয়ে ওঁ কথা বলেছিলেন তা’ আমি 
শুনেই বুঝ্তে পেরেছিলুম।.--কাবো দিকে লক্ষ্য ক’বে কথা 
বল্তে গেলে আওয়াজ কেমন আপ্র! হ’তেই বদলে আসে। 


্রবাসী__ চৈত্র ১৩১৬। [ ৯ম ভাগ। 


ETE? 


পঞ্চম। রান অন্ধদেৰ প্ৰতি দয়া কব | 

প্রথম । কে ওটা ?..-আবোল্-তাবোল্‌ বকৃছে ? 

দ্বিতীয়। বোধ হচ্ছে যে লোকটা বাণে শুন্তে পায় ) 
না" সেই । 

প্রথম। থাম্বে বাঁপু থাম্‌, এটা ভিক্ষেব সময় নয়। 

তৃতীয় । উনি খা সংগ্রহে জন্ত কোন্‌ দিকে গেছেতু ? * 

স্তবিবা। সমুদ্রেব দিকে। 

ভৃতীয়। গুঁব মত বয়সে অমন ক’বে সমুদ্রের দিকে 
যাওয়া ভাল নয় । 

দ্বিতীয় । সনু কি আমাদের খুব নিকট 

স্ৃবিরা বাজে, একটু চুপ কর'..এখনি গর্জন” 
শুন্তে পাবে । : ** [ সমুদ্রেব হল্হল। শোনা গেল । ] 

দ্বিতীয়। জানি ফেবণ' ওই বড়দের মনত পড়া শুন্তে 
পাঁচ্ছি। . ৮ 

স্থবিবা। কাণ পেতে শোনো, এ মস্তবের মধ্যে থেকেই 
সমুদ্রেব আভাস পাবে ।' এ 

দ্বিতীয়। হা, পাচ্ছি, গুন্তে পাচ্ছি, আমাদের কাছ. এ 
থেকে খুব বেশী দুব বলেও বোধ হচ্ছে না। / 

স্থবিরা। ঘুমিয়ে ছিল; বোধ হয় জেগে উঠ্ল। 

প্রথম। আমাদের এমন জায়গায় আনা তাঁর ভারি 
অন্তায় ; ও শব্দটা আমাব মোটেই ভাল লাগছে না। - 

স্থবিবা। তোমবা1 তো জান-.-এ দ্বীপটি তেমন বড় 
নয় ; কাজেই, আশ্রমের ‘বাইবে একবার এসে পড়লেই 
ওই শব্দ ৷ - ' 

দ্বিতীয় । আমি কাপ দিই নে। 

তৃতীয় । আজ্কে যেন একেবারে নাকের গোড়ায় 
বলে মনে হচ্ছে; এত কাণছ ও আওয়াজ আমি ভালবাসি 
নে!" 

দ্বিতীয়। আমিও না। তা’ ছাড়া আমরা তো আশ্রম. 
ছেড়ে আস্তেই চাইনি । 

ভৃতীয়। আমরা কোনো দিন এতদূর আসিনি । মিছে- 
মিছি এতদূর হাটানে!। 

স্থবিরা। আজ্কের সকালটা ভারি চমৎকার লেগে- 
ছিল।......বতক্ষণ রোদ্‌ আছে ততক্ষণ পৃর্য্যন্ত আমর! 
খোলামাঠে বোদ্‌ পোহাতে পেলে খুসী হ’ব মনে কবে ঠাকুর 
আমাদের এখানে এনেছিলেন। এব পর সারাটা শীত . 
আশ্রমের মধ্যে তো আবদ্ধ হ'য়ে থাকৃতেই হু'বে। টি 

প্রথম। আমার আশ্রমই ভাল। 

স্থবিরাঁ। ঠাকুর বলেন, এই যে ছোট্ট দবীপটিতে আমরা! 
বাস কচ্ছি, এর কথাও কিছু কিছু জানা ভাল। উনিও 
এর সকল ঠাই দেখেন্‌ নি। এখানে নাকি এক পাঁহাড় 
আছে "তার উপর কেউ কখনো ওঠে নি! সেই পাহাড়ের , 
কোনে এক তরাই আছে সেখানে কেউ নাব্তে চার না! 


এ 


১২শ লংব্য। 1] 


এমন অনেক গুহ! আছে, যাব ভিতব আজ পর্যাস্ত কেউ 
প্রবেশ কবেনি। বোদেব আশায় চিবটা কাল ছাদেব 
উপব বসে থাকা ভাল দেখাব না, তাই, তিনি আজ আমাদেব 
সাগবেব তীবে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন দেখছি একাই 
সে দিকে গিয়েছেন। 

-* হস্থবিব। ঠাকুবেব কথাই ঠিক। বাঁচিতে' গেলে এ চাই। 
পি যাই বল, আশ্রমের বাইবে কিছুই দেখ্বার 
| | 

‘ দ্বিতীয় । আমবা কি এখন বৌদে বসে বয়েছি? 
তৃতীষ। এখনে! বোঁদ্‌ বষেছে ? 


যষ্ঠ। আমাব তো বোধ হয় না; আমাঁব আন্দাজ হয় 
বেলা একেবাবে গড়িয়ে গেছে। 
দ্বিতীয় । ক’ গ্রহব হ’ল? 
অনেকে ৷ জানি নে.' কেউ জানে না। 


দ্বিতীয় । আলো দেখা যাচ্ছে কি? (ষষ্ঠেব প্রতি) 
কই? তুমি কোথায়? বল, তুমি তো তবু এক্টু দেখতে 
»পাও, বল। 
যষ্ঠ। আমাব বোধ হচ্ছে, ভাবি অন্ধকার । যতক্ষণ 
বৌদ্র থাকে ততক্ষণ...এই ঠিক আমাঁব চোখেব পাতার 
, কোলে একটা নীল বেখা দেখ্তে পাই ; অনেকক্ষণ আগে 
দেখেছিলুম ; এখন একেবারে অন্ধকাব। 
প্রথম। আমি ক্ষিদে পেলেই বুঝতে পারি বেল! গেছে; 
ক্ষিদেও দেখছি পেয়েছে । 
| তৃতীয় । আচ্ছা, ঘাড় তুলে একবাব আকাঁশেব দিকে 
_ কাও দেখি, হয় তো বুঝ্তে পার্কে । 
-/ [ তিনজন জন্মান্ধ ব্যতীত সকলেই আকাশেব দিকে 
দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিল । জন্মান্ধেব! পূর্বের মত নত মন্তকে 
১ নাটিব দিকেই চাহিয়া বহিল। ] 
যষ্ঠ। আমব1! খোলা জায়গায় আছি কিনা তাও 
বোঝা যাচ্ছে না। 
প্রথম। কথা কলেই যে বকম গম্গম্‌ কচ্ছে তাঁতে 
মনে হয আমবা একটা! গুহাব ভিতর বসে আছি। 
স্থবিব। দ্আামীব মনে হয় সন্ধ্যা হয়েছে বলে ওরকম 
গম্‌ গম্‌ কচ্ছে। 
তরুণী। আমাব বোধ হচ্ছে আমাব ছুটি হাত 
পরিপূর্ণ কবে জ্র্যোতন্না ঝবে পড়ছে। 
_ শস্থৃবিবা। আমাব বোধ হচ্ছে নক্ষত্র উঠেছে, স্পষ্ট 
' স্ুন্ছি। 
তক্ণী। আমিও! 
প্রথম । কই? আমি জে কোনো শব পাচ্ছিনি। 
দ্বিতীয় । অমি কেবল আমাদেব সকলের নিশ্বীস- 
প্রশ্বাসেব শব্দ পাচ্ছি। 
স্থবিব । আঁমাব মনে হয মেয়েদেব কথাই ঠিক । 


সংকলন ও সমাঁলোচন - দৃষ্টিহার! । 


৯৯৫ 


ত লালা স্পা 


প্রথম । আমি কখনো নক্ষত্রেব আওয়াজ শুনি নি। 

২য় ও ৩য়। আমিও না। 

একদল নিশাচর পাখী সহসা আকাশ হইতে নামিয়া 
পল্পবেব স্তবে অদৃশ্য হইয়া গেল।] 

দ্বিতীয় । শুন্ছ? গুন্ছ? শোনো! পোনে! উপবে 
ওকি বল দেখি? -.*গুন্তে পাচ্ছ? 

স্থবির । আকাশেব নীচে দিয়ে অথচ আমাদের মাথার 
উপর দিয়ে কি যেন চলে গেল। 

যষ্ঠ। আমাদেব ঠিক উপবেব দিকে কি যেন নড়ে 
বেড়াচ্ছে; হাত বাঁড়ালে কিন্তু নাগাল পাওয়া যাবে না । 

প্রথম। আমিও শব্দটার ভাব ঠাওবাতে পাচ্ছিনি 
এখন ঠিকানায় পৌছতে পাঁঘে বাঁচি। 

দ্বিতীয়। আমবা এ কোথায়! 

যষ্ঠট। আমি দাড়িয়ে উঠ্ছিলাম.*মাথায় কাটাগাছ 
লাগ্ল; চারিদিকেই কাঁটা:..হাত পা মেল্তেও আর সাহস 
হচ্ছে না। 

তৃতীয়। আমরা এ কোথায়! 

স্থবির। জান্বার যোটি নেই! 

যষ্ঠ। আশ্রম থেকে খুবই যে দুবে এসে পড়া গেছে 
তাতে আর ভুল নেই; কোনে! আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে 
না। 

তৃতীয়। অনেকক্ষণ থেকে আমি ভিজে পাঁতাব গন্ধ 
পাচ্ছি। 

ষ্ঠ । আমাদের মধ্যে কেউ কি দৃষ্টি থাকৃতে এ দ্বীপ 
দেখে নি? কেউ বল্তে পাবে না আমবা কোন জায়গায় 


প্রথম । আমি, দেখা ষে কেমন, তাই জানি নি। 

দ্বিতীয় । মিছেমিছি উৎক বাঁড়াবাব দবকার নেই ; 
সন্যাসী এখনি ফিববেন) অপেক্ষা কর] ষাকৃ। ভবিষ্যতে 
ভাব সঙ্গে আব ঘরেব বাব হচ্ছিনি। 

স্থাবব । আমব! একলাঁও বেরুতে পাবি নে। 

প্রথম । আমবা বেকবই না) না বেকনই আঁমার 
ইচ্ছে। J 

দ্বিতীয় । বেরুবার ইচ্ছেও তো আমাদেব ছিল না; 
বাইবে আম্বাব কথা কেউ তাঁকে বল্তে যায় নি। 

স্থবিব। আজ হ’ল পববেব দিন; পরবেব দিন হ’লেই 
তো আমবা বেরুই। 

তৃতীয় । আমি তখন ঘুমুচ্ছি; তিনি ধাকক| দিয়ে আমায় 
জাগিয়ে বল্লেন, ‘ওঠ, ওঠ, দেবী হ'য়ে যাচ্ছে, যয 
উঠেছে।” সূর্যা "মামি জান্তাম না; আমি কখনো! ূর্য্য 
দেখিনি। 


৯৯৬ 

স্থবিরা। আমি সূর্য্য দেখেছি; তখন আমার বয়স 
খুব অল্প । 

স্থবিব। আমিও দেখেছি) সে যুগযুগাস্তরের কথা; 
তখন আমি শিশু বল্তে গেলে মনেই নেই। 

তৃতীয়। হ্ুর্ধ্য উঠলেই তিনি যে কেন আমাদের 
আশ্রমের বাইরে নিয়ে আসেন তা বুঝ্তে পারিনে। এতে 
ক'রে কি আমাদের মধ্যে একজ্রনেরও একবিন্দু জ্ঞানবৃদ্ধি 


হয়েছে? আমি তো বুক্তেই পাচ্ছিনে,_এটা দিন দুপুর- নেই 


না দুপুর রাত! 

ষষ্ঠ । আমি দিন দুপুবে বেরুনোই পছন্দ করি। 
আমার মনে হয় যেন ভারি একটা উজ্জলতার মাঝখানে 
এসে পড়েছি; আব মনে হয়, যেন চোখ ছুটো আবার 
তেম্‌নি ক’রে খুলে যাবে। 

তৃতীয় । আমি আশ্রমে বসে আগুণ পোহানই পছন্দ 
করি। আজ সকালে মনেব সাধে আগুণ পোহানে| গেছে। 

দ্বিতীয়। আমবা বোদ পোহাঁৰ এইটেই যদি তার 
ইচ্ছে ছিল, তা” উঠানে আমাদের বসিয়ে দিলেই হ'ত; 
দিব্যি ঘের! জায়গা; ছটুকে বেরিয়ে পড়বাব ভয় নেই; 
কবাট বন্ধ ক'বে দিলে আর ভয়টা কিসের? আমি তো 
সদাসর্বদা দুয়োর বন্ধ ক’রেই বসে থাকি। তুমি যে 
বড় আমার কন্ছুয়ে হাত দিলে? 

প্রথম । আমি কেন হাত দিতে যাব? আমি তোমায় 


প্রথম। আঁমবা কেউ না। 

দ্বিতীয়। আমি আর এখানে থাকতে চাইনে। 

স্থবিব।। হে ভগবান! হে ঠাকুর! বলে দাও আমর! 
কোঁথায়। 

প্রথম। আমরা অনস্তকাল এমন অপেক্ষা কবে 
থাকৃতে পার্ব-না। (দূরে ঘড়িতে বারটা বাজিল) 

স্থবিবা। *৬ঃ! আমরা আশ্রম থেকে কত দূরেই এসে 
পড়িছি! 

স্থবির | রাত দুপুর! 

দ্বিতীয়। বেলা ছুপুর! কেউ কি ঠিক সময় জান? 
বল! 

ষষ্ঠ । বল্তে পারি নে। আমার মনে হ’চ্ছে আমরা 
কিসের ছায়াতে রইছি। 

প্রথম। আমি কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে; 
ভাঁরি ঘুমিয়ে পড়া গিইছিল। 

দ্বিতীয় । আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে। 

সকলে । ক্ষিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে । 
 দ্বিতীর। এখানে কি খুব বেশীক্ষণ আসা! গেছে? 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৬। 


| ৯ম ভাগ | 
স্থবির । আমার মনে হয় যেন কত যুগই ৰলে 
ছ। 
যষ্ঠ। আমি.--জায়গাটা...প্ৰায় ঠাউয়ে ফেলেছি. . 7 
তৃতীয়। যে দিকে প্রহর বাজ.ল সেই দিকে গেলে হয়। 

[ নিশাচর পঙ্গীবা আনন্দ কাকলি করিয়া উঠিল। ] 


প্রথম। শুন্ছ? শুন্ছ? চি 
দ্বিতীয়। ও আবার কি গো? আমরা তবে শকলা 


: } 
তৃতীয় । আমাব গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল $." প্রা 
কেউ আড়িপেতে আমাদেব কথাবার্তা শুন্‌্ছে! ঠাকুর 
কি ফিবে এলেন? রি 

প্রথম। কি জানি ওকি! ওই উপব দিকটায়। 

দ্বিতীয় । তোমবা কি বলহে? কিছু শুনলে? অমন 
চুপ্চাপ্‌ থাক কেন? 

স্থবির! আমরা এখনো শুন্ছি ! 

তরুণী। আমি ডানার শব্দ পাচ্ছি। 

স্থবিবা। হে ঠাকুর । হে দয়াময়! 
আমর! কোথায় ? 

ষষ্ট। জায়গাটা! প্রায় ঠাউবে ফেলেছি- আমাদের 
আশ্রম হ'চ্ছে মহানদেব ও পারে; আমার, বোধ হচ্ছে 
বুড়ো জাজালের উপর দিয়ে এ পাবে এসেছি। সন্ন্যাসী 
আমাঁদেব দ্বীপে উত্তর দিকটাতে এনে ফেলেছেন। 
এ জায়গাটা মহানদ থেকে বোধ হয় খুব বেশী দূর হবে 
না; সবাই একটু চুপ্‌ চাপ্‌ থাকলে জোতের শব্দও 
শোনা যেতে পারে। ঠাঁকুব যদি না ফেরেন তবেই 
আমাদের ওই নদের ধারেই যেতে হবে; ওখানে 
দিনরাত বড় বড় জাহাজ যাওয়া-আসা করে, মাঝিরা "রোজ 
দেখতে পাবে''*আমবা তীরে দীড়িয়ে আছি। আবার 
মনে হ'চ্ছে বাতি-ঘবের কোলে যে বন." এ নেই জায়গাটা ; 
এ বনেব নিগম আমার জানা নেই ;-..-তোমরা কেউ 
আমার সঙ্গে আস্বে? 

প্রথম। বস, বস; আর একটু দেখ, নদীর পথ 
আমর! কেউ জানিনে; তার উপর আশ্রমের চাবদিকেই 
জলাভূই ; আর একটু দেখ, তিনি আস্বেন**'আস্তে 


বলে দাও, 


. হবেই। 


ষষ্ঠ। আস্বার সময় কোন্‌ কোন্‌ পথ দিয়ে আমরা 
এসেছিলাম, তা” কাবো মনে আছে? তখন কিন্তু সন্যাসী পর 
ঠাকুব বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । | 

প্রথম। আঁমি কাণই দিই নি। 

যষ্ঠ। কেউ কাণ দেয় নি? ° 

তৃতীয় । এইবার থেকে তাব কথা শুন্ব। | 

যষ্ঠ। আমাদের মদ্যে কাবো কি এ দ্বীপে জম্ম 
হয়েছে? 


১২শ সংখ্যা । | 


স্থবিব। আমবা সবাই বিদেশী । 
স্থবিবা । আমবা সমুদ্রপাবেব লোক । 
 : প্রথম। আমি ভেবেছিলাম পাব হ’বাব সময়েই 
মারা পড়ব। 
দ্বিতীয়। আমিও। আমবা ছু'জন একসঙ্গে এসে- 
নু | 
সৃতীয়। আমরা' তিন জনই এক গাঁয়ের লোক । 
প্রথম। লোকে বলে, আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে 
সে দেশ এখান থেকেও দেখা যায়; ওঁ উত্তবে। 
তৃতীয় । আমাদেব জাহাজখানা হঠাৎ এই দ্বীপে এসে 
' ঠেকে গোল; কাজেই এই খেনেই নাম্‌তে হ’ল। 
স্থবিরা । আমি এসেছি আব এক দেশ থেকে | 
দ্বিতীয় । কোথেকে? 
স্থবিবা। সে দেশের কথ! বল্তে যাওয়াই মুস্কিল ;'- 
মনেই পড়ে না, মুখে বলি এওঁ পধ্যস্ত।.. কত দিন হ'য়ে 
গেছে সেখানে ভাবি শীত...এখানকার চাইতেও বেশী। 
তকণী। আমি.'.আনি অনেক দুব থেকে এসেছি। 
প্রথম। সে কোন্‌ দেশ? 
তকণী। তা” বল্তে পাবি নে। কেমন ক’বে বল্ব? 
সে এখান থেকে অনে--ক দুর, সমুদ্র পার। ভাবি মন্ত 
দেশ। ইঙ্গিতে বোঝাতে পাবি কিন্তু তোমবাও যে 
আমাবি মতন অন্ধ! তোমবা তো সে ইঙ্গিত বুঝ্তে 
পার্কে না।"*আমি অনেক ঘুরেছি; আমি সর্ধ্য 
দেখেছি; আগুণ, জল, পাহাড়, চমৎকাব চমৎকার 
ফুল, সুন্দর সুন্দৰ মুখ,***কত কি দেখেছি। এ 
দ্বীপে সে বকম কিচ্ছু নেই। এ দেশটা! ভাবি কন্কনে, 
' ভারি বিমর্ষ । আমি দৃষ্টি হাবিয়ে সব হাবিয়েছি। আগে 
আমি বাপ, মা, ভাই, বোন সকলকে দেখতে পেতাম। 
. তখন আমি এত ছোট যে নিজেব দেশের নামটাও জেনে 
নিতে পারিনি । সমুদ্রেব কিনাবার খেলা ক'বে বেভাতাম। 
তবু, সে দেশ যে দেখেছি তা’ দিব্যি মনে রয়েছে। * একদিন 
পাহাড়েব উপর থেকে ববফ্কের রেখা দেখেছিলাম ।-.'জীবনে 
কে দুর্ভাগা হবে তা’ আমি তখন থেকেই এক্টু একটু 


চর 


বুঝতে শিখেছি । 
প্রথম। অর্থাৎ? 


এ. তকণী। আমি লোকের কষ্ঠন্বব শুনেই বলে দিতে 
) পাবি। আমি যখন কিছুই ভাবিনে তখনই আমাৰ মনেব 
_ সকল কথা পবিষ্কাব হয়ে ফুটে ওঠে। 
প্রথম। আমার পুবাঁণ কথা কিছু মনে নেই.**আমি.** 
* [ দেশস্তবগামী কতকগুলি, পাখী কলরব কবিতে করিতে 
'শাখাপল্পবেব মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। ] 
স্থবিব। আবার যেন আকাশে কিসের আনাগোনা 
টেব পাচ্ছি। 


সংকলন ও সমালোচন- দৃষ্টিহারা | ৯৯৭ 


দ্বিতীয়। এ দ্রেশে তুমি কেন এলে? 

স্থবির। কাকে বল্ছ? 

দ্বিতীয়। সেই মেয়েটিকে । 

তরুণী। লোকেব মুখে শুন্তে পেলাম, এই দেঁশেব 
সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্ধকে দৃষ্টিদান কর্তে পাবেন। উনিও আমায় 


* বলেছেন যে জবাব আঁমি দৃষ্টি ফিবিষে পাব। একবাব 


চোখের জালিট! কাটলে হয়,--'আর এখানে থাকছি নে। 

প্রথম। আমবাও এখান থেকে পালাতে পাল্লে বাচি। 

দ্বিতীয় । চিবকাঁলই এইখানে থাকতে হবে । 

তৃতীয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর ষে বুড়ো হয়ে পড়েছেন... 
উনি আব আমাদেব আরোগ্য করেছেন 1". 

তবণী। আমাব চোখেব পাতার পাতায় জুড়ে গেছে, 
কিন্তু, চোখের মণি যে বেশ উজ্জ্বল আছে তা’ মামি অনুভবে 
বুঝতে পাবি। 

প্রথম । আমাব চোখেব পাতা থোলা"*' 

দ্বিতীয় । আমি চোখ চেয়ে ঘুমোই। 

ভৃতীয়। পোড়া চোখেব কথায় আর কাজ নেই, দাদা । 

দ্বিতীয়। তুমি এখানে বেশী দিন আসনি বোধ হুচ্ছে। 

স্থবিব। একদিন সন্ধ্যা বেলায় ভগবানের নাম কচ্ছি, 
এমন সময় স্ত্রীসোকদেব দিক থেকে একট! অপবিচিত স্বর 
শুনতে পেলাম ; আওয়াজেই বুঝতে পেবেছিলাম যে তোমাব 
বয়স অল্প; তোমাকে দেখতে সাধ হ*ল,***গলাব আওয়াজ 
গুনে." 
প্রথম। আমি টেব পাই নি! 

দ্বিতীয় । সন্ন্যাসী ঠাকুব তো আমাদেব কিছুই জান্তে 
হান না। 

ষষ্ঠ। লোকে বলে তুমি অপূর্ব স্থন্দরী...ষেন এ 
দেশের নও। 

তরুণী। আমি নিজেকে কখনো দেখি নি। 

স্থবিরা। আমবা কেউ কাউকে দেখতে পাই নি। 
পবস্পবের মধ্যে কথাবার্ডা চল্ছে ; এক জায়গায় বাস কচ্ছি 
একসঙ্গে বইছি 7.. কিন্তু জান্তে পেলাম না আমরা কেমন । 
দু’ হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে আন্দাজে আন্দাজে পরম্পবের 
পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চোখ যা’ জানায় হাত তার কাছে 
এগুতেও পাবে না" 

ষষ্ঠট। বৌদ্রে বসলে পর আমি তোমাদেব ছায়া মতন 
দেখ্তে পাই । 

স্থবির। ষে আশ্রমটিতে এতকাল বাস কচ্ছি তাও 
কখনো চক্ষে দেখ্লাম না! হাড়ে হাৎড়ে দেওয়াল আব 
দবজার আন্দাজ পাঁওষা যায় বটে, কিন্তু আশ্রম গৃহেব 
চেহাবা যে কেমন তা” মোটেই জানি নে। 

স্থবিবাঁ। শ্বন্তে পাই ওটা এক প্রাচীন প্রাসাদ, 
ভারি অন্ধকাঁব, ভারি জবাজ্দীর্ণ, উপরতলায় ' সন্যাসী 


৯৯৮ 
ঠীকুবেব ঘর ছাড়া অন্ত কোনো ঠাই থেকে মোটে আলোইি 
দেখা যায় না। 

প্রথম 1 যাব ‘আখ: নেই তাব আলোতেও প্রয়োজন 
নেইণ 

যষ্ঠ। আমি আশ্রমের দুরোর-গোড়ায় ভেড়াগুলোব 
কাছে কাছে থাকি; সন্ধ্যা হলে ভেড়াগুলে! সন্ন্যাণীর 
ঘরে আলো! দেখতে পেয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ে---আমিও 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই। ভেড়াগুলৌর একদিনে অন্ভেও 
ভুল হয়না১'..আমাকেও ভূগৃতে হয় না। 

স্থবির । কত বৎসর ধবে একসঙ্গে বাস কচ্ছি তবুও 
পরম্পবের মুখ দেখতে পেলাম না; মনে হয়, যেন 
একলা রইছি,***ভাঁলবাস্তে গেলে দেখাট! আগে ।.-- 

স্থবির । স্বপ্নের অবস্থাম্ন মনে হয় যেন আবাব আমি 
দৃষ্টি ফিবে পেইছি। 

স্থবির। আমি কেবল স্বপ্নেই দেখতে পাই। 

প্রথম। আমি সাধারণতঃ দুপুব রাতে স্বপ্ন দেখি। 

দ্বিতীয়। হাত পা অসাড় হয়ে গেলে লোক কি 
রকম স্বপ্ন দেখে? | 

[ ছুধ্যোগেব হাওয়ায় বিবশভাবে একরাশ পল্লব স্থলিত 
হইয়া পড়িল।] 

পঞ্চম। কে আমাব গায়ে হাত দিলে? 

প্রথম। কি যেন ঝরছে। 

স্থবির । উপর থেকে পড়ছে,***কি পড়ছে তা বলা 
যায় না। 

পঞ্চম। আমাব হাত ছুলে কে? আমি ঘুমুচ্ছিলাম,*** 
একটু ঘুমুতে দাওনা বাপু । 

স্থবিব। কেউ তোমায় ছোঁয়নি। 

পঞ্চম। কে আমায় ছুলে? জোরে জবাব দাও, 
আমি কাণে ভাল শুনতে পাইনে। 

স্থবির । নিজেরাই জানিনে তাব আবাৰ জবাব! 

পঞ্চম। আমাদের সতর্ক কবে গেল? 

প্রথম । মিছে উত্তর দেওয়া, ও গুন্তেই পায়.না। 

তৃতীয় । যাব! গুন্তে পায় না তার! কি দুর্ভাগা । 

স্থবির । আর তো বসে থাকা যায় না? 

ষষ্ঠ। এক জায়গায় আর ভাল লাগ্ছে না। 

দ্বিতীয়। আমার মনে হচ্ছে যেন আমবা ভাবি তফাৎ 
তফাৎ বয়েছি ; একটু কাছাকাছি বসা যাক্‌, ঠাঁও! পড়তে 
সুরু হয়েছে । 

ভৃতীয়। আমার দাড়াতে সাহস হচ্ছে না, যেখানে 
থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল । 

স্থবির । তাছাড়া আমাদের পরম্পবের মাঝখানে 
কত কি থাকৃতে পারে,.-'কিছুই তো বলা যায় না। 


প্ৰৰাসী --চৈত্ৰ, ১৩১৬। 


[ইনার 


ষ্ঠ) আমার বোধ হচ্ছে আমাৰ হাত দিযে রক্ত 
পড়ছে ; দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়েই এই হ’য়েছে। 

তৃতীয় বুঝেছি, তুমি আমার দিকটায় ঝুঁকে 
বয়েছ,**'আমি শুন্তে পাচ্ছি। 

[ উন্মাদগ্রন্ত অন্ধ স্ত্রীলোকটি ছুই হাতে সজোবে 


চোখ. বগ্ড়াইভে ' রগ্ড়াইতে বাবন্বাব নিম্পন্দ সন্ন্যাসীর , 


দিকে ফিরিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে অস্ট স্বরে 
কাঁদিতে লাগিল। ] 
প্রথম । আমি আর এক বকম শব্দ পাচ্ছি। 
স্থবির৷। পাগ্‌লি বোধ হয় চোখ রগৃড়াচ্ছে। 
দ্বিতীয় । ও সর্বদাই 'অম্নি কবে; আমি রোজ, 
রাত্রে গুনি । 
" তৃতীয়। ও বন্ধপাগল ; একদম কথাই কয় না। 


স্থবির! । ছেলেটি কোলে হ'য়ে পর্য্যন্ত ও আর কথা' 


কয় না? সর্বদাই কেমন, ষেন ভয়ে ভয়ে থাকে। 
স্থবির । তোমার ভয় ভয় করে না? 
প্রথম। কাকে বল্ছ? 


স্থবির । বিশেষ কবে কাউকেই নয়; সকলকেই, 


জিজ্ঞাসা কচ্ছি। 

স্থবিরা । হী, খুব," . তয় ভয় কবে বই কি। 

তরুণী। অনেক দিন থেকে আমাব এম্‌নি ধার! ভয় 
করে। 

প্রথম। ও কথা জিজ্ঞেস! কল্লে যে? 

স্থবির । কেন যে জিজ্ঞাসা কল্লাম তা’ রি 
পারি নে)***একটা কি যেন বুঝতে পার! যাচ্ছে না.. আঁমার 
মনে হ’ল কে যেন হঠাৎ কেঁদে উঠুল। 

প্রথম। ভয় পেয়ে লাভ নেই, আমার বোধ হয় ও 
পাঁগ্‌লিব কাঁজ। 


স্থবির । উদ, তা” নম্ব ভা’ নয়; আরো কি একটা 


কাও ঘটেছে, শুধু কান্নাব শব্দে আমি ভয় পাই নি। , 
স্থবিরা। ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় হ’লিই 
ও অমনি রোজ কাদে। 
প্রথম। ওবকম ক’রে কেবল ওই কাদে। 
স্থবিরা। শুন্তে পাই, ও নাকি মাঝে মাঝে দেখ্তে 
পায়। 
চোখ থেকে যখন জল পড়ে তার কিন্তু শব্দ 


প্রথম | 
শুনতে পাওয়া যায় না। 
স্থবিব। যে দেখ য় তাব কায়াই কান্না ।... 
তরুণী। আমি যেন ফুলেব গন্ধ পাচ্ছি । . 
প্রথম। আমি কেবল ধুলোব গন্ধ পাচ্ছি। 


তরুণী। ফুল ফুটেছে ফুল ফুটেছে খুব কাছেই 
ফুটেছে। 
দ্বিতীয়। আমি ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি। 





চি 
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১২শ সংখ্যা ।] 
স্থবিবা। পেইছি, 
বাতাসটা এল সেই বাতাসে পেইছি। 


র তৃতীয়। কই? আমি তো কেবল ধুলোর গন্ধই 


পাচ্ছি। 
স্থবির । আমাব বোধ হয় মেয়েদেব কথাই ঠিক। 


* , যঠ। কই? কোন্‌ দিকে? আমি গিয়ে তুলে 


আন্ছি। 
তরুণী। তোমাব ভাতিনে,-- দাড়াও... ওঠ! 


[ষষ্ঠ অন্ধ সন্তৰ্পণে উঠিয়া, পদে পদে হোঁচট খাইতে 


খাইতে, বজনীগন্ধাব পুষ্পদগুগুলি মাভাইয়! চলিল |] 


[ত্র 1 থামো। থামে! তুমি সব মাড়িয়ে নষ্ট কল্পে, 
দেখ্ছি; কচি ভাঁটাগুলো মচ্মচিয়ে ভেঙে খেঁতো হ'য়ে 


যাচ্ছে, আমি শুনতে পাঁচ্ছি। 


প্রথম। ফুল গেল ত্য বয়েই গেল; এখন ফেববার 


উপায় ঠাওরাঁও । ॥ 
ষষ্ঠ। পিছু হট্‌তে সাহস হচ্ছে না। 


তরুণী । হটৃতে হবে না, দাঁড়াও । (দীড়াউষা) ওঃ 
মাটি কন্কন্‌ কচ্ছে! ভমে যাবাব পোঁগাড়। (স্বচ্ছন্দগতিতে 
একেবাবে কপার রদ্নীগন্ধাব দিকে যাইতে গিয়া 
ভূতলশায়ী বৃক্ষে হোচট ল্রাগিল) এই! এই দিকে!... 


আমি নাগাল পাচ্ছিনে,-..তোমাব খুব কাছে। 
ব্ঠ। বোধ হয় আমি তা’ই তুলেছি। 


[অবশিষ্ট পুম্পদও হইতে কয়েকটি পুষ্প সংগ্রহ কবিয়! 


৯ - তকণীকে দিল। নিশাচব পাখীব দল উড়িয়া গেল।] 


তরুণী। আমাব বোধ হচ্ছে এ ফুল আমি আগে 
দেখেছিলাম; নাম মনে পড়ছে না।**'এ ফুল কটা কেমন 
যেন বোগা-বোগা, বৌটাগুলো রোষাব মত সরু; চিনে 


ওঠা ভার) বোধ হয় এ শ্মশানেব ফুল । 
* ৮, [ফুলগুলি একে একে চুলে পরিতে লাঁগিল। ] 


স্থবির। আমি তোমাব চুলের ভাওয়াজ পাচ্ছি," 


হাওয়ার মতন। 
তকণী। চুলের নয়, ফুলেব। 
স্থবিব। তোমায় দেখ বাব জো নেই৷... 


তকণী। নিজেই নিজেকে দেখবাব জো নেই)'* 


জমে গেলাম। 


[এই সময়ে বনে বাতাস উঠিল এবং তীবেব পাহাড়- 


= গুলির উপব সজোবে ঢেউ আছুড়াইতে লাগিল।] ' 
প্রথম। মেঘ ডাকৃছে। 
দ্বিতীয় । বোধ হয ঝড় উঠ্ল। 
* স্থবির। আমার বোধ হচ্ছে ঢেউয়ের শব্দ । 


তৃতীয় । ঢেউয়ের শব্দ? সাঁগরের শব্দ? এ যে ছু'প 
আগে !'"*একেবাবে আমাদেব কাছেই! আমি আমার 
চারদিকেই ওই রকম শব্দ পাচ্ছি। ও নিশ্চয় আর কিছু। 


ব গন্ধ পেইছি; এইবাব যে 


সংকলন ও সমালোচন--ঢৃষ্টিহারা। . ৯৯৯ 


তকণী। আমি যেন পায়ের গোড়ায় ঢেউয়েখ শব্দ 


প্রথম। আমাব বোধ হয়' বাতাসে ঝব! পাতা ঘুরছে। 

স্থবিব । আমাব বোধ হয়, মেয়েদেব কথাই ঠিক । 

তৃতীষ। এই দিকে আস্‌চে। 

প্রথম । আচ্ছা, বাতাস কোথেকে আসে? 

দ্বিতীয় । সাঁগব থেকে । 

স্থবিব। ববাঁববই সাগব থেকে আসে; সাঁগব আমা- 
দের চতুর্দিক ঘিবে আছে; অন্ত কোথাও থেকে তে 
আসবাব জো নেই। 

প্রথম। ও সাগবের ভাননা ভেবে আব কাজ নেই। 

দ্বিতীয় । না ভেকে চলে কই? ঘনিয়ে আস্ছে যে! 

প্রথম । ও বে সাগবই.* তা” তুম নিশ্চয় ক'বে বল্তে 
পার না। 

দ্বিতীয়। ঢেউযেব শব্দ এত কাছে, যে, জলে হাত 
ডুবানো যাবে বলে মনে হচ্ছে; আর এখানে থাকা নয়; 
এক মুহূর্তে আমাদেব ঘিরে ফেল্তে পারে। 

স্থবির । যাবে কোথায় বাপু ? 

দ্বিতীয়। তা’ জানি নে! যে দিকে হক! ও জলের 
শব আর শুন্তে পার্ব ন। চল! চল! 


তৃতীয়। আমি আব এক বকম শব্দ পাচ্ছি, ওই ! 

[ দুবে শুফপত্রেব উপব দ্রুত পদধবনি শোন! গেল। ] 

প্রথম। কি একটা এইদিকে আস্ছে। 

দ্বিতীফ। ঠাকুর আম্ছেন,...ঠাকুব আস্ছেন,'**তিনিই 
ফিরে আস্ছেন। 

তৃতীয়। তিনিই আস্ছেন, "'ছোষ্ট ছেলেব মতন 
ধুপুস্‌ ধুপুদ্‌ ক'বে ছুটতে ছুটতে আস্ছেন। 

দ্বিতীক্। আব্কে মাব কোনো কথা তোলা হবে না। 

স্থবিব। ও তো! মানুষের পায়ের শব্দ বলে মনে নিচ্ছে 
না। 

[ একটা প্রকাণ্ড কুকুর বনে প্রবেশ কবিয়া উহাদের 

সন্মুখ দিয়া চলিল। সকলে নীবব। ] 

প্রথম । কে যায়? ওগো কে তুমি? অন্ধজনে দয়া 
কর! অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা কবে বসে আছি। (কুকুরটা 
ফিবিয় প্রথম অন্ধেব ছুই হাটুব উপব ছুই থাবা রাখিয়া 
দাড়াইল )। আঃ । আঃ! আমাব হাঁটুব উপব একি 
দিলে ? এট! কি? জানোয়ার নাকি ? কুকুর বুঝি ? ও-ও | 
সেই কুকুরটা, অন্ধাশ্রমের কুকুবটা ! আয ! এইদিকে আয়! 
***আমাদেব নিয়ে যেতে এসেছে । আয়! এদিকে আয় ! 

সকলে। এদিকে আয় ! এদিকে আয় ! 

প্রথম । আমাদেব নিয়ে যেতে এসেছে, পারেব চি 
ধরে এনেছে! এম্‌নি ক’রে হাত খান্‌ চাটছে যেন একশো! 


১০০০ 


বছর আমীর দেখেনি। আহ্লাদের ডাক্বাব ভঙ্গী দেখ! 
আহলাদে খুন্‌ ! শোন একবার ! শোন একবার ! 

সকলে । আয়! আয় আর! 

স্থবির । ও বোধ হয় কারু আগে আগে দৌড়ে এসে 
থাক্বে। 

প্রথম। না--না, একলা ; আর কেউ থাক্‌লে সাড়া 
পাওয়া যেত ; অন্ত পাপ্ডায় আর দরকারও নেই, পাপ্ডা- 
গিরিতে কুকুরের কাছে মানুষ-পাণ্ডার্দেরও হার মান্তে 
হয়। যেখানে যেতে চাও, ঠিক্‌ নিয়ে যাবে। ও আমাদের 
কথা শোনে । 

স্থবিরা। ওর সঙ্গে যেতে আমার কিন্তু সাহস হয় না। 

তরুণী। আমারও না। | 

দ্বিতীয়। আমবা স্ত্রীলোকের কথা কাণে তুল্ছিনি। 

তৃতীয় । আমার বোধ হয় আকাশে কি একটা 
পরিবর্তন ঘটেছে, অবশ বাতাসও 
বেশ পরিষ্কার বোধ হ'চ্ছে। 

স্থবিরা। ও ভাঙ্গা মুখে হাওয়া, সাগর থেকে আস্ছে। 

ষষ্ঠ । বোধখ হয় ফর্ম হ’ল, ু্ধা উঠ্বে। 

স্থবির । আমার মনে হচ্ছে, সব যেন আরো! জুড়িয়ে 
যাচ্ছে একেবারে জমে ষাবাব জো! ।, 

প্রথম। রাস্তা ঠিক ঠাঁওরাব। আমায় টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে, আঁহলাঁদে মেতে উঠেছে, আব ধবে রাখতে পাচ্ছিনে 
এস, এস, আমার পিছনে পিছনে সব এস। আমরা 
আশ্রমে ফিরছি--.বাঁডী ফিরছি। 

[কুকুরটা প্রথম অন্ধকে টানিতে টানিতে সন্ধ্যাসীর 

নিশ্চল দেহের নিকট গিয়া দীড়াইল। ] 

সকলে। কই তুমি? কই হে! কোন্‌ দিকে যাচ্ছ? 
সাবধান ! 

প্রথম। রও! রও! আস্তে হবে না! আমি 
ফিরছি,***কুকুরটা হঠাৎ দীড়িয়ে পড়েছে। একি? এঃ! 
এঃ | কি-একটা ঠাণ্ডা-মতন হাতে ঠেক্ল ! 

দ্বিতীয়। কি বল্ছ? তোমার আওয়াজ আব কাণে 
পৌছায় না ষে। 

প্রথম। আমি.''বোধ হচ্ছে আমি কার একখানা 
মুখের উপর হাতত দ্িচ্ছি। 

তৃতীয় । বলছ কি? ক্রমে তোমার বুঝে উঠাই যে 
মুস্কিল হয়ে পড়ল দেখ্ছি। তোমার হয়েছে কি? তুমি 
কোন্‌ দিকে ? এবি মধ্যে এত তফাৎ হয়ে পড়লে নাকি? 

প্রথম! ওঃ! ওঃ! ওঃ! আমি কিছু বুঝতে 
পাচ্ছিনি।***আমাদের মাঝখানে এ যে মরা মানুষ | 

সকলে। এখানে মরামানুষ ? তুমি কই? তুমি কই? 

প্রথম। সত্যি বল্ছি - মরা মানুষ! ওঃ ওঃ ! আমি 
মড়ার মুখে হাত দিইছি !---আমরা! মড়ার্‌ পাশে বসে আছি। 


যায়ঃ ১৩১৬ | 


SN লা পাত. 


বনি 
আমাদেৰ মধ্যেই নিশ্চর কেউ হঠাৎ দাবা পড়েছে। আচ্ছা, 
কথা কও, কে কে বেঁচে জাছে দেখা যাক! তোমবা 
কই ? সাড়া দাও, সবাই মিলে সাড়া দাও । 


হী সি লাজ 


1 উন্নাদগ্রস্ত ভ্্রীলোকটি এবং বধির লৌকটি ভিন্ন সকলে : 


সাড়া! দিল বৃদ্ধ! তিনজন নাম জপ বন্ধ করিল। ] 
প্রথম। আমি আর গলার আওয়াজে কাউকে চিন্রত*. 
পাচ্ছিনে ; সবারি স্বর এক রকম ঠেক্ছে***সব কাপ্ছে। 
ভৃতীয়। ছুজনের সাডা পাওয়া যায় নি,**'তারা 
কোথায় ? 
[লাঠি বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া উহ! পঞ্চম অন্ধের 


গায়ে লাগিল। ] 
পঞ্চম। আঃ! আমি থুমুচ্ছিলাম,-- ‘একটু ঘুমুতে দাও 
না, বাপু। 


যষ্ঠ। এও নয়; তবে কে? পাগলি? 

স্থবিবা। পাগ্লি আমাব পাশে, সে বেঁচে আছে," 
আমি শুন্তে পাচ্ছি। 

প্রথম। আমার বোধ হয়--.আমার বোধ হয় এ 
সন্ন্যাসী, ঠাকুর..'দাঁড়িয়ে রয়েছেন! এস ! এস! 

দ্বিতীয়। দাড়িয়ে রয়েছেন? 

তৃতীয়। তা’ হ’লে বেঁচে আছেন। 

স্থবির । কই তিনি? 

' ষষ্ঠ। এস, দেখিগে, এস 1" 

[সকলে আন্দাজে মুতেব 
১44৮১ গল| 

দ্বিতীয়। কই তিনি? এইখানে? ঠিক্‌ তিনিই ত? 

তৃতীয় । হা, ই, আমি চিনেছি। 

প্রথম। 'হে ঠাকুব! হে দয়াময় ! 
উপায় হবে। 

স্থবির ৷ বাবাঠাকুর | বাবাঠাকুব! এ কি তুমি? 
কি হল? কেমন ক’বে এমন হল? বল, বল, সাড়া' 
দাও !.'.আমর! যে সবাই মিলে তোমার কাছে এসেছি, 
ওঃ} ওঃ! ওঃ! 

স্থবির । একটু জলের জোগাড় দেখ, দেখি! হয় তো 
এখনে! বেঁচে আছেন". 

দ্বিতীয়। আচ্ছা, বেয়ে ছেয়ে দেখা! যাকৃ ন...চাই কি, 
চেতন হ’লে, আমাদের পথ দেখিয়ে আবার আশ্রমে 
নিয়ে যেতেও তে! পারেন। 

তৃতীয় । বৃথা চেষ্টা; বুকে কোনে শব্দই পাচ্ছিনি, 
সব ঠাণ্ডা --- 

প্রথম । মারা গেলেন." কিছু বলে বেতে পার্লেন ন । 

তৃতীয় । আমাদের আগে থেকে সতর্ক ক'রে দেওয়া 
উচিত ছিল। ই 


দিকে চলিল ; উন্মাদ গ্রস্ত 


আমাদের কি 


© 


\ 


১২শ সংখ্যা | 


বিভীয। ও কি বুড়োই হরেছিবেন,.. ..এইবাৰ নিযে 
ভাব মুখে মোট দু'বার আমি হাত দিলাম । 
তৃষ্তীয। ( শবের অঙ্গপ্রতাঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে ) 


এ আমাদেব চেয়ে অনেক লম্বা ছিজ্নে। 


দ্বিতীয়। চোখ. খোলা রয়েছে, হাত জোড় কবে 
মরে রয়েছেন। 

* *প্রুথম। মার! গেলেন,.- সু বধু মারা গেলেন... 
তৃতীয় । দাড়িয়ে নয় তো.''পাথরেব উপর বসে... 
স্থবির । জগদীশ্বব ! বুক্তে পারি নি...দব কথ! ভাল 

টেরও পাই নি,**'কতদিন থেকেই তো তুগৃছিলেন:..না 

হয়েছিল! ওঃ! ওঃ! ওঃ! 


| জানি আঙ্জ কতই যন্ত্রণা I ৬1 যা. e 
১ দিনের জন্তেও জান্তে দেন নি; হাত বর্ণে বাথ! 


পেতেন... এখন মনে হচ্ছে, সব সময়ে মানুষ বুঝ্তে পারে 
না.'মোটেই পাবে না) এস, কাছে এস, এইখানে বসে 
সকলে মিলে নাম শোনাও । 

[স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ঘিরিয়! - হাহাকার করিতে 


লাগিল । ] 


প্রম। আমি বস্তে গার্ব না". | 
দ্বিতীয় । কিসেব উপব ধে বস্ছি তাব ঠিক নেই... 
যা অস্থখ হয়েছিল.""তা আমাদেব তো! বলেন 


(ছিতীষ। আঙ্গ এখানে আস্বাব সময় আস্তে আন্তে 
কি যেন বল্চিলেন, বোধ হয়, ওই অল্পবয়সী মেয়েটি 


. অঙ্গে কথা কইঠিলেন ; কি বল্ছিলেন গা? 


fs 


৯ 


প্রথম। ও তা’ বল্‌্বে না। 
দ্বিতায়। তুমিও আঁব আমাদের কথায় জবাব দেবে 
না? কই তুমি? কথা কও। 

স্থবিরা । তোমবা ঠাকুবকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছ,*.. 
মেবে ফেলেছ, --তোমরা তার কথা শোন নি, এগুতে 
চাও নি, তীব অমতে পথে বসে খেতে চেয়েছ, দিনরাত 
বিরক্ত কবেছ, আমি কতবার ভাব নিশ্বাস পড়তে 
শুনেছি, মনে যেন আব শক্তি ছিল না! 

প্রথম। তার অন্থখ ছিল? তুমি জান্তে? 

স্থবির। আমর! কিছুই জান্তে পাবি নি, আমর! 
তাঁকে চক্ষেও দেখিনি! আমাদেব এই নির্জীব, নিস্তেজ, 
নিঃসচাঁষ চোখের সমুখ দিয়ে কি ষে ঘটন! ঘটছে, তা’ কি 
কোনো দিন মামরা জান্তে পেবেছি ? তিনিও কিছুই বলেন 
নি এখন আব ফেরাবাব নয় । আমি তিন জনেব মৃত্যু 
দেখ লাম, কিন্তু এমন দেখি নি..এবার' আমাদের পাল । 

প্রথম। তাকে কষ্ট আমি বাপু, দিই নি,.".আমি 
কখনো কিছু বলি নি।... 

দ্বিতীয়। আমিও না; ঠাকুর যা বলেছেন বিনা ওজরে 
তাই কবিছি।-.: 


৫ 


সংকলন ও সমালোচন_-দৃ্িহারা | 


১০০১ 


তৃতীর। তিনি রী পাগ্িটার অন্ত জল আন্তে 
যাচ্ছিলেন...যেতে যেতে মার! গেছেন। - 

প্রথম। এখন কি করা, যায়? আমরা যাই কোথা? 

তৃতীয় । কুকুরটা কট? * 

প্রথম। এই যে; ও ঠাকুরের মৃতদেহ ছেড়ে নড়তে 
চাইছে না। 

ভৃতীয়। টেনে তফাৎ করে ফেল! তাড়িয়ে দাও! 
তাড়িয়ে দাও! 

প্রথম। ও মড়া ছেড়ে নড়ছে না। 

ঘ্বিতীয়। আমির! মড়া কোলে করে কতক্ষণ বসে 
থাকৃব? এই অন্ধকারে এমনি ক'রে মর্ধ নাকি? 





ভূতীয়। ধেসাঘেদি ক'রে বস ; সর না, নড় না) হাত 
ধর, হাত ধব; সবাই মিলে এই পাথব খানার উপর বসা 
যাঁক্‌---কই আর সব কই? এইখানে এস!...এস! এস! 

স্থসির। তুমি কোন খানে? 

তৃতীয়। এই যে, এই দিকে । আমবা সবাই এসেছি 
তো? আরে কাছে এস ! তোমার হাত কই? ইস্‌.*.ভারি 
ঠাণ্ডা যে! 

তরুণী । ওঃ! তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা! 

তৃতীয়। তুমি কচ্ছ কি? 

তরুণী। জার্নি 
আবার দেখতে পাব*** 

প্রথম। কাদে কে? 

স্থবিরা। পাগ্লি ফৌপাচ্ছে। । 

প্রথম । অথচ কোনো খববই সে রাখে না! 
এই খানেই আমাদের মৃত্যু আছে দেখ্ছি*** 
কেউ-না-কেউ আস্‌: তও পারে--- 
আর কে আম্বে ? কে আসা সম্ভব ? 
তা’ কি জানি... 


সন্ধ্যাব পর তাঁরা তো আশ্রমেব বা’র হন না। 
তারা মোটেই বেবোন্‌ না। । 
ছ্বিতীয়। হয় তো বাতিঘরেব লোকজন আমাদের 
দেখতে পাবে। র 
স্থবির। তার! নীচে নামে না। : 
তৃতীয় । আমাদেব সবাইকে দেখ্তে তো পেতে 
পাঁরে'** ! 
"স্থবিব। সমুদ্রের দিকেই সর্বদা তাঁদের নজর | 
তৃত্তীয়। কি শীত ৷ 
স্থবির । ঝর! পাতার মধ্যে মর্ম্মর শব্দ গুন্ছ...আমার 
বোধ হয় সব জমে যাঁচ্ছে। | 
তরুণী। ইম্‌! মাটি কি কঠিন! 


১০০২ 


তৃতীয় আমাৰ খাঁ দিক থেকে একটা শৰ পাচ্ছি. 
কিন্তু কিছুই দ্রওবাতে পাচ্ছি নে। 

স্থবির । ও সাগবের ঢেউ, পাহাড়ের উপর আছড়ে 
পড়ে গে গোঁ কর্ছে। 

ভৃতীয়। ‘আমি বলি.. মেসের । 

স্থবিব। ঢেউয়ের ঘায়ে বরফ ভাঙার শব পাচ্ছি। 

প্রথম ।,* এত কাপছে কে হে? পাথর খান! সুদ্ধ 
কাঁপিয়ে তুলেছে যে? সঙ্গে সঙ্গে আমবাও দিব্যি ছুল্ছি। 

দ্বিতীয় । হাতের মুঠো আব খোলা যাচ্ছে না। 

স্থবির । একটা শব্ধ পাচ্ছি,...কিন্ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি 
নে। 

প্রথম। কে এত কাঁপে হে? পাথর খানা স্থুদ্ধ যে 


বোধ হয় আমাদেব পাগলি সব চেয়ে বেবী 


ওর ছেলের তে! কোনো সাড়া পাচ্ছি নে। 
বোধ হয় স্তন্যপান কচ্ছে, I 
। আমবা যে কেমন ঠীয়ে বইছি, তা” কেবল 
EE Me 

প্রথম । আমি উত্তরে হাওয়াব শব্দ পাচ্ছি। 

ষষ্ঠ। আঁমাব বোধ হয় আব নক্ষত্র নেই।.. তি 
বরফ পড় তে সুরু হ’বে। 

দ্বিতীয় । তবেই গিইছি। 

তৃতীদ । যদ্দি আমাদের মধ্যে কেউ খুমিয়ে পড়ে,--- 
তাকে জাগিয়ে দেওয়া চাই। . 

স্ববির। এখনি আমাঁব গা! ঘুম্‌-বুম্‌ কচ্ছে.- 

[ উদ্দাম বাতাসে ঝবা পাতাগুলি ঘুবিতে লাগিল । ] 

তকণী! পাতার মর্ম্মর শব্দ শুন্ছ? আমার বোধ 
হচ্ছে কেউ আমাদের দিকেই আস্ছে। 

দ্বিতীয়। ও বাতাস ; ওই! 

তৃতীয় । আব কেউ আস্ছে না! 

স্থবির । ভারি শীতের দিন আন্ছে-** 

তরুণী। দূবে কাব পায়েব শব্দ পাচ্ছি। 

প্রথম । মমি গশুকৃনো পাতার আওয়াজ পাচ্ছি। 

তকণী। এখান থেকে অনেক দূবে কে যেন চলে 
বেড়াচ্ছে । 

দ্বিতীয় । 

তরুণী । 

স্থবির! । 
শুন্তে পাচ্ছি। 

স্থবির । আমার মনে নিচ্ছে,*.-মেয়েদের কথাই ঠিক! 

[ফুল্কি-বরফ ও পাপড়ি-বরফ ঝরিতে লাগিল । ] 


আমি কেবল বাতাসের সাড়া পাচ্ছি। 
আমি বল্ছি'''নিশ্চয়ই কেউ আস্ছে... 
খুব আস্তে আস্তে আস্ছে,..'ছ' - আমিও 


প্রবাসী-- চৈত্র, ১৩১১ । 


an ০ 
প্রথম। উঃ! আমাৰ হাতের উপর. 'ন্কনে ঠা... 
এ আবার কি পড়তে লাগ্ল? 
ষষ্ট। ববফ পড়ছে। 


প্রথম। একটু ধেঁষার্থেষি কবে বসা যাকু। 

তরুণী। ওই শোনো"-.পায়েব শব্দ! 

স্থবিরা। দোহাই? একবাব চুপ্‌ কব না বাপু! 

তরুণী। কাছে আস্ছে! খুব কাছে আসছে, ওই!” 

[অন্ধকাঁবে পাগ্লিব ছেলেটি কাঁদিতে আরম্ভ করিল।] 
. স্থবির । ছেলে কীদ্ছে। 

তরুণী। ও দেখতে পায়! দেখতে পায়! কাঁদছে, , 
নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়ে কীদ্ছে। [ ছেলেটিকে 
পাগ্‌লিব কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া, যেদিকে পদশবেব 
মত শব্দ শোনা ষাইতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। অন্তান্ত স্ত্রীণোকেরা সোহেগে তাহাকে ঘিবিয়া 
চলিল।] আমি যাচ্ছি।... 

স্থবিব। সাবধান! 


তরুণী। আঃ! ভারি কীদূতে লাগ্ল! কি? কি? 


কীদিস্‌ নে...ভয় কি? কোনো ভয় নেই, এই যে আমরা; 
***কি দেখতে পাচ্ছিস্? ভয় নেই] কেঁদনা। কি দেখতে 
পাচ্ছ?*"'বল, কি দেখতে পাচ্ছ? 

যি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, ওই পোমে। ! 
ওহ! 

স্থবিব। আমি ঝরা পাতাব উপব যেন আাচলেব 
খস্‌ খস্‌ শব্দ পাচ্ছি। 

বষ্ঠ। স্ত্রীলোক নাকি? 

স্থবির । পায়েব শব্দ তো? 


প্রথম। হয় তো সাগরের ঢেউ" শুক্‌নো পাতাব = 


উপব পড়ে খড় খড় শবদ কচ্ছে। 

তকণী। না, না! পায়ের শব্দই ! পায়েব শব্দই ! 

স্কবরা। এখনি জানা যাবে; কাশ পেতে থাক! 
কাণ পেতে থাক! 

তরুণী। শুন্ছি, শুন্ছি,..'খুব কাছে বোধ হচ্ছেঃ 
পাশে বল্লেই হয়! ওই! ওই।...কি দেখ ছিদ্‌...কি দেখতে 
পাচ্ছিস্‌? 

স্থবিরা। কোন্‌ দিকে তাকাচ্ছে? 

তরুণী। যে দিক থেকে পায়েব শব্দ শুন্ছি; সেই 
দিকটাতেই কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে! 
দেখ! দেখ! আমি ওব মুখখান! অন্ত দিকে ফিরিয়ে দিলাম,” 
ও আবার দেখবার জন্য তখনি মাথা ঘুরিয়ে নিলে! ও 
দেখতে পায়! দেখতে পায়! দেখতে গার! নিশ্চয় এটা 
নতুন কি দেখেছে! 

স্থবিরা। উঁচু ক'বে ধর, 'মামাদেব টি EY 
ধর, ভাল ক'রে দেখুক্‌। 


— 


১২শ সংখা । সংকলন ও সমালোচন-_নূরুদদিন জামির কবিতা । ১০০৩ 


= পি পাটি পাটি 


ক | সবে যাও। সবে যাও । (ছেলেটিকে দেব 


নিত্য প্রভাতে নূতন সত্য 
মাথাৰ উপর যথাসাধ্য উচ্চে ধরিল) পায়ের শব. জেগে ওঠে অভিরাম, 
আমাদেরই মাঝখানটাতে এসে * মিলিয়ে গেল।:. দৌরব-ঘটা বিন লরে চলে 
স্থবিব। এই যে। এই যষে। এই আমাদের মাঝথানে। 
তরুণী । কে তুমি? (কেহ সাড়া দিল ন)। টুন সু লৰি! | 
স্থবিরা | দয়া কব গো। অন্ধজনে দয়া কব! সংসাঁব যদি সমান চলিত 
*[ নিস্তৰধতার মধ্যে ছেলেটি ভয়ানক কাদিতে লাগিল।] একটানা একঘেয়ে, 
রঃ শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । কত না তত্ব গুমরি” মবিত 
রি প্রকাশের পথ চেয়ে ; 
*  নুরুদ্ধিন জামির কবিতা । রদ 
oe বিরহী । ফুরালে দিনেব নাট, 
সংসার,হ’তে এবার আমাব তাঁ’ হ’লে কি কভু ফুটিত প্রর্দোষে 
গালিচা গুটায়ে তুলিব কাধে, ফুল্ল তারার হাট? 
তোমার মুখেব মাধুবী নিবি’ শিশিবের যদি অস্ত না হ'ত, 
৮. মরে যেতে মোর পবাণ কাঁদে! তবে বনে উপবনে, 
সেই উল্লাসে আপন! হারাব গোলাপেব কলি আ্বাখি কি মেলিত 
হাঁধাঁৰ আমাৰ যা কিছু আছে, ফাগুনেব চুম্বনে । 
মিছে ভাবনাব কাট্‌না ভাঙিয়া প্রজ্ঞা 
লুটাবে তোমার পায়ের কাছে। 
মোরে আর তুমি খুজিয়া পাবে না প্রজ্ঞা বেঁধেছে প্রথম গ্রন্থি 
পবাণ তখন দেহে না! বাবে, আনি’ একত্রে সুত্র নানা; 
8. মোব পবাণের ঠাইটুকু জুড়ে অনা এজ ধূতি 
তুমি সে আমাব পরাণ হ’বে। ভরান্তির জালে দায় সে হানা। 
নিজেব ভাবনা দুর হয়ে যাবে, সে যে সনাতন জ্ঞান-নিকেতন, 
যাবে ধুয়ে মুছে হৃদয় মম ) কৰি-মনীধীব তৃযার বারি ; 
আমীবে ভবিয়া তুমি শুধু ববে, ধর্দের কথা ধার! বলেছেন 
[ তুমি শুধু ববে, হে প্রিয়তম । তাঁরা সকলেই অধীন তা+বি। 
ধবণীব মণি ৷ স্ববগের সাব! প্রজ্ঞায় যাবা কবে না স্বীকার 
আমাঁবে ফেলিয়া রেখ না একা, কপট তাহারা মিথ্যাবাদী । 
, .. আপনাবে আমি তুলিব, হে সখা, উবু হয় লাবনী 
তুমি যদি দাও বারেক দেখা । রিচ রাজাহি। 
॥ চিরবিচিত্র । ভাবের ব্যাপারী । 
জগতের এই নহবৎ-ঘবে, উৎসব শেষে অতিথির দল 
বাগ্ঘকরের দলে, গিয়েছে চ'লে, 
জনম-নাকাঁড়! বাজাতে বারেক পানের পেয়ালা! ফেলে গেছে হায় 
একে একে সবে চলে! হম্্য তলে ; 


১৩০৪ প্রবাসী_চৈত্ ১৩১৬। | ৯ম ভাগ । 


আর কেহ নাই জাগা রাখিতে 
সে কল্লোল! 
ওঠু জামি ! তবে পাত্রটা তোর 
EE ভরিয়া তোল! - 

হ’ক সুরা শেষ কিবা অমৃতের ফেপা, 
জুড়ে দে রে ফের রসের সে লেনাদেন|। 
কতই গাঁহিলি কতই নীরবে 
কাছিলি হা রে, 
মুক্তার মালা গীথিলি বীণার 
সোণার তারে ; 
ক্রযে বরষে কতই নূতন 
তুলিলি তান, 
জীবন ফুরায়, তবু হায় শেষ 
হ’ল না গান! 

তবে সুরু কর্‌ রসের সে লেনাদেন! 
হ’ক সুরা! কিবা সুধাসাগরের ফেপ|। 
প্রীসত্যেন্জনাথ দত্ত। 


«কিমমৎ 1 


বোগদাদ সহর আজ উৎসবময়_-আলোক-মালায় সজ্জিত, 
গীতবান্ে মুখরিত! 

* বৃদ্ধ হাঁরুন-অল-রসিদ্‌ "আজ বন্ধুবান্ধব আমির 
ওমরাহদের একটা বড়গোছের ভোঁজ দিতেছেন। উজির 
আটদিন অনবরত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাব আয়োজন 
করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ আলোয়-আলোয়, ফুলে-ফুলে 
ভরিয়া উঠিয়াছে ; গুলাব আতরের গন্ধে দিক আমোদিত ! 

একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়! উপস্থিত হইতেছেন। 
অন্পক্ষণ পরেই ভোজ আরম্ভ হইবে । এমন সময়, উজ্জির 
হাঁপাইতে হাঁপাইতে খলিফার ঘরে হাঁজির। তাহার 
মুখ মৃত-ব্যক্তিব মত বিবর্ণ, যেন কিসেব ভয়ে তিনি থর- 
থর কাপিতেছেন। 

খলিফা! তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতভাবে 
তাঁহার মুখেব পানে চাহিলেন, জ্রিজ্ঞাসা করিলেন-__ 
প্উজির সাহেব ৷ ব্যাপার কি?” 

উদ্মিব কম্পিত হস্তে সেলাম করিয়া অশ্ফুট কঠ 


৭ 


কে দ্াহাপনা । নোকরকে ক ছুটি দিন। আমি আর 

এক-মুহূর্ভ এখানে থাকতে পারবো না। আজ রাত্রে 
এখনই আমাকে সিরকসে যেতে হবে!” 

খলিফা ব্যগ্র হইয়া কহিলেন--"কেন? কেন?” 

উজির কহিলেন--"কাবণ আছে।* 

খলিফা কহিলেন__প্খুব জরুবি কারণ থাকলেও ভো! * 
আজ তোনার ছাড়তে পারিনে উদ্দির সাহেব ৷--তোনারই 
উপর যে উৎসবের ভাব!” 

উর 
এ গরীবের ছুটি আজ মঞ্জুর করতেই হবে-_যৌড়হার্ভ | 
করে বলচি 1” 

খলিফা কহিলেন-_“কেন বল দেখি? কিসের এত 
তাড়া £” 

উজিব কাপিতে কাঁপিতে বলিলেন--“তবে শুনুন জনাব! + 
মৃত্যুর "দূত এসেচে। তাকে এইমাত্র আমি এই বাড়ির 
মধ্যে দেখেচি, সে আমার দিকে কেমন-এক-ভাবে বার ' 
বার কটাক্ষ করচে, আমাকেই যেন সে খুঁজচে। এখান “ 
ছেড়ে যদি এখনই পালাতে না পারি, তাহ'লে আমার 
আর রক্ষা নেই |” 

একথা শুনিয়া খলিফা বলিলেন--”তা যদি হয় উজির 
সাহেব, তাহলে তোমার ছুটি-তুমি এখনি পালাও! ছি 
খোদ! তোমায় রক্ষা করুন !” 

ুহূর্তমান্র বিলম্ব না করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রে উজির 
যাত্রা করিলেন। 

(২) 

ভোজ শেষ হইয়া গেছে। খলিফা অবসন্ন দেহে 
শয়ন ঘরে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সন্মুখে 
মৃত্যুর দূত! খলিফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_স্তুমি 
কেন এখানে ?” 

খলিফাকে সেলাম করিয়! সে উত্তর করিল--উদ্জিরেব 


সন্ধানে! 0 
খলিফা একটু হাসিয়া .কহিলেন--“উজ্ির তো এখানে ! 
নেই ৷* 
নে কহিল--“এখানে তো ভার না থাঁকবারই কং, 
তাঁকে আমি এখানে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ 


১২শ সংখ্যা . 


কাল ভোবে কটা ভার জীন নত 


বিধি-লিপি !” 
থলিফা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়! 
1 কহিলেন--“কিসমৎ 1” 
প্ীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


_“করোদায় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন । 


ববোদা রাজ্যের প্রধান সচিব পরলোকগত রমেশচন্ত্র দত্ত 
মহাশয় ববোদার গ্রাম্য স্বীবত্বশীসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
* প্রকাশ করিয়।ছিলেন। ভাঁবতবর্ষেও যে স্বায়ত্বশাসা 
সম্ভবপর এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে যে তাঁহার বীজ 
আমাদের দেশের মধ্যে নিহত ছিল ইহা তিনি এই প্রবন্ধে 
প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন এবং ববোদার দৃষ্টান্তেব 
দ্বারা দেখাইয়াছেন যে উহা ‘হাতে কলমে” কতদূব পর্য্যন্ত 
অগ্রসব হইয়াছে । 
প্রাচীন ভাবত কখনো জনাকীর্ণ জনপদে পূর্ণ ছিল 
না) গ্রামই তৎকালে সমৃদ্ধিশালী এবং শাস্তির নিকেতন 
ছিল। প্রজ্গারা সম্রাট্হস্তে দেশ শাঁসন বা পীড়ন করিবার 
সকল ভাব অর্পণ কবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত- সম্াটও প্রজার 
হস্তে গ্রাম্যশীসনভাব স্তন্ত করিয়া বাজজধানীতে সুখে 
থাকিতেন। ইহার ফলে লোকেরা স্ব স্ব গ্রামেব উন্নতি 
এবং নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টা করিত। ক্রমে যখন ইংবাজেব অভ্যুত্থানের সহিত 
সকল শাসনেৰ কেন্দ্র একস্থলে নিহিত হইল, যখন রাজ- 
কর্মচাবী অধিক নিয়োগ কবিয়া দেশের সুব্যবস্থা হইতে 
লাগিল তখন হইতেই ভারতের গ্রাম্যসন্মিলনী বা মণ্ডলী- 
গুলির পতন আবন্ত হইল। তাহাদের হস্তে নিজেদেব 
সুবিধা, করিয়া লইবার যে উপায় ছিল, তাহা তাহাঁদেব 
নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল এবং ইহারই ফলে 
. রম্য স্বায়ত্বশাসন প্রণালীব যথার্থ ধ্বংসসাধন করা হইল। 
পূর্ব গ্রামবাসীরা আপনাদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ অভিযোগ ও 
বিবাদ মগুলেব দ্বাবা নিষ্পত্তি করিয়া লইত, সাধারণের 
ইাট্বাব জন্য পথ সমূহ আপনাবা প্রস্তুত বা! সংস্কার কবিয়া 
লইর্ত,-_আপনাদের শাস্তিরক্ষা আপনারাই প্রাণপণে কবিত, 
গ্রামের কব সংগ্রহ কবিত, এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ভাবও 


সংকলন ও সমালোচন__বরোদার গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন । 


১০০৫ 
তাঁহাদের উপরেই ছিল ; কিন্তু ইংরাজশাঁসন প্রবর্তিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেব গ্রাম সমূহের বাজনৈতিক অবস্থা 
খাবাপ হইতে আরম্ভ কবিল। 

ভাবতেব গ্রামে যে স্বায়ত্বশাসন সম্ভবপর এবং সস্ভব' 
হইয়াছে, ইহাই দেখাইবাব জন্য লেখক তাহার মন্ত্ীত্বাধীন 
ববোদা রাজ্যের গ্রামসমূহেব স্থায়ত্বশীসনেব কথা প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

বরোদাঁর গ্রাম সমূহে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেও প্রাচীন 
গ্রাম্যমওলীর চিহ্ন বিদ্তমান ছিল । সেই সময়ে টে. Elliot) 
মিঃ ইলিয়ট সর্ব প্রথমে রাজস্ব এবং ভূমি বিভাগ সম্বন্ধে 
অনেক সংস্কাব করিয়া রমেশ বাবুর আধুনিক কার্য্যের 
ভার কমাইয়া দিয়াছিলেন। 

প্রায় পাঁচ বৎসর পুর্বে রমেশ বাবু বরোদার রাজ- 
মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনি সেই ভার গ্রহণ 
কবিয়াই দেশের সংস্কাবে নিযুক্ত হন। 

সমগ্র দেশ কয়েকটি তালুকে বিভক্ত, এবং একটি 
তালুক প্রায় একশত গ্রামেব সমষ্টি। প্রতে্ক গ্রামেই 
একটি করিয়া গ্রাম্যমণ্ডলী সংস্থাপিত হয়। পনের বা 
ষোলটি গ্রাম লইয়া একটি নির্ববাচন মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, 
এবং এই মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া সভ্য তালুকদার- 
মণ্ডলীতে প্রেরিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম্যমণ্ডলী হইতে গড়ে 
পাঁচ ছয় জন করিয়া সভ্য লওয়া হয় এবং এই নির্বাচন- 
মণ্ডলীতে প্রায়ই শতাধিক লোক থাকে না। এই প্রকারে 
গ্রাম্যমগ্ুলী সমূহেব যথেষ্ট দায়িত্ব বৃদ্ধি হইতেছে এবং 
সেই সঙ্গে তাহাদের কর্তব্য ও বিচাব বুদ্ধিরও বৃদ্ধি হইতেছে। 

ভৃতয় পন্থায়, গ্রাম্যমগ্ুলীব হস্তে এক্পপ সাধারণ পূর্ত- 
কার্যেব (2911০ Works) সমর্পণ করা হইয়াছে, যাহা 
তাহারা আপনা হইতে স্ুসম্পন্ন করিতে পাবে । প্রাদেশিক 
রাঁজস্বের ([,০০৪1 ০93) বাৎসরিক উদৃত্ত টাকা গভর্মে্ট 
প্রতি ডিষ্টাক্ট, বোর্ডের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন এবং তাহাঁবা 
সেই টাঁকাটিকে তালুকদার মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ কবিয়া দেয় । 
গড়ে প্রত্যেক তালুক বোর্ড দশ সহস্র টাকা পাইয়া থাকে 
এবং তাহারা সেই টাকাঁটিকে গ্রাম্যমগুলীব মধ্যে বিভাগ 
কবিয়া দেয়। এই অর্থের দ্বাবা প্রতি গ্রামের সাধাবণেব 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল কাধ্যেব জন্য তাঁহারা কোন 


বর 


~~ 


প্ৰকাৰে সাধারণ পূর্ভবিভাগের (Public Works Denarts 
ment) সহিত সম্বন্ধ রাখে না। জল কষ্টেব বৎসরে এই 
প্রাদেশিক রাজস্বতহবিলে গভর্মে্ট অর্থ সাহায্য কবেন। 
গায়ক্রোয়াড়ের জুবিলি উৎসবের সময়ে তিনি অলকষ্ট- 
নিবারণের জন্ত পাঁচলক্ষ মুদ্রা লোকের হস্তে সমর্পণ করেন। 

এক একটি তালুক প্রায় একশত গ্রামের সমটি। 
এই একশত গ্রামের পক্ষে বাৎসবিক দশ সহস্র মুদ্রা প্রচুর 
নহে এবং কেবলমাত্র দশ বারটি গ্রামের অধিক কখনে! 
অপর গ্রামগুলি সাহায্য পাইত না! সেই জন্ত (তং 
59407) মিঃ সেডনের মতান্থসারে প্রতি গ্রামেই কিছু 
করিয়া অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সাহায্যের 
পূর্বে লোকে আপনাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য 
কিছুরই প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিত ন! ; এক্ষণে তাহারা কৃপ 
পরিষ্কার রাখিতে পারে এবং গ্রামের আরও স্বাস্থ্যহানিকর 
আবর্জনা দুর করিবার ব্যবস্থা কবিতে পারে। 

অল্প দিন হইল বরোদার রাজসভা প্রজার হস্তে এক্টি 
গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ কবিয়াছেন। গ্রাম্যমগ্ুলীব উপ্বর 
পঁচিশ টাকার দেনার মামলা নিষ্পত্তি করিবার এবং 
ফৌজদারী মালায় পাঁচ টাকা! পর্য্যন্ত জরিমাঁন! করিবার 
ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে । এই বিচারে কোন “ফি” দিতত 
হয় না, কোন উকিলকে আসিয়া ওকালতী করিতে হয় 
না, অথবা ইহাব কোন আপিলও হয় না। বিশেষ অন্তায় 
ও অবিচাবের সময়ে জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট ও জলত মামলার 
পুনরায় বিচার কবিয়া থাঁকেন। ইহাব দ্বারা প্রজার 
অনেক অর্থের রক্ষা হয়, সামান্ত পঁচিশ টাঁকাব জন্ত সময়ে 
জ্ময়ে তাহাঁবা কত অর্থ ন্ট করে। এই শোষণ হইতে 
তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। 

শিক্ষা সম্বন্ধে বরোদার রাঁজসভা বিশেষ কিছুই করিতে 
পারেন নাই) কারণ অপর সকল স্থানের স্তার এই সকল 
করদ বাজ্যেও শিক্ষাৰ ভার গতভর্মেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন । 
প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে স্থানীয় বাঁজসভা গ্রহণ করিতে 
পাঁরে সে জন্য চেষ্টা হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় ইহাই 
যে স্বায়ত্বশাসন প্রচলনের সময়ে কোন কর্মচারী অমত 
প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শিক্ষানবিশের মহাত্মারা শিক্ষা- 
বিস্তারেব প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ করিতেছেন এ সম্বন্ধে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ। 


at কোনো পাকাপাকি মত প্রকাশিত হয় নাই। 
গ্রাম্যমগলী এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে। চারি বৎসর 
ধরিয়া তাঁহাদের উপব কার্ধ্যভার স্তস্ত করিয়া দেখা যাইতেছে 


যে তাঁহারা কর্ম অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন কবিতেছে। এই ? 


উপায়ে দেশের ;সংস্কার এবং গভর্মেপ্টের শাসনেব স্থবিধা 
যথেষ্ট হইতেছে। প্রজা! এবং গতর্মেপ্টের মধ্যে যে একটা * 
বিচ্ছেদ ছিল, তাহা প্রজাদের এই শাসন ও আপনাদের 
কাজে অধিকার লাভ হইতে দুর হইয়া যাইতেছে । জমিদার 


এবং পুলিশ কর্মচারীর অন্তায় অত্যাচার হইতে প্রজ্ঞার! 
নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে, এবং তাহারা যে মানুষ, = 
যে কর্ম্ম করিবার ক্ষমত| আছে, এই ভাব তাহাদের মনে 


জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। চা 
আমেরিকার দাবানল । 


bed 


ৰ, 


বখন ইয়ুরোপের শ্বেতাঙ্গজাতি সবে মাত্র আমেরিকার ' 


উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে সেই সময়ে সে দেশের 
কেহই চক্মকি ঠুকিয়৷ আগুণ জ্বালিতে সাহস করিত না। 
কারণ একটু অনব্ধানতার দরুণ আগুণ দাহ পদার্থে 
লাগিলেই মূহূর্তের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া 
পড়িত এবং সমস্ত গ্রাম, বন, জঙ্গল প্রভৃতি পুড়াইয়! ছারখার 


করিয়া দিত। এমন কি আজ কালকার দিনেও আমেরিকার “* 


অনেক অংশের অধিবাসীগণ এই প্রকার দাবানলকে ভয় 
করে। এই আগুণ যে কত তাড়াতাড়ি বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে এবং কত অনিষ্ট কবে তাহা চক্ষে না দেখিলে ভালরূপ 


ঠা 


বুঝিতে পারা যার না। গ্রীষ্মকালে যখন একশ কি দেড়শ 


মাইল ব্যাপী প্রদেশে এক মাস কি হু মাস যাবত সম্পূর্ণ 
অনাবৃষ্টি হয় তখন সে দেশে কি অবস্থা হয় তাঁহা সহজেই 
অন্থুমেয় | এই অবস্থায় বনে সমস্ত গাছপালা! শুকাইয়া যায় 
এমন কি মাঁটিব টিলগুলি পধ্যস্ত এক বিন্দু জলের অভাবে 
আপনি গুড়া হইতে থাকে। ছায়াযুক্ত জঙ্গলেও গরম 
বাতাস, গাছপালা ও মাটি হইতে সমস্ত জল শোষণ কবিয়া 
লয়। গাছের ডালপালা এত শুকাইয়া যায় যে একটু মাত্র 


আঘাতেই ভাঙ্দিয়া চূর্ণ হইয়া, যায়। একটা দিয়াশলাইুর . 


কাঠি জঞালাইয়া এই রকম একটা গাছের শাখা ছু ইবা মাত্র, 
কেরোসিন তৈলের মত জ্বলিয়া উঠে। 


















১২শ লংখ্যা । ] 


সা শত 


New Brunswick প্রদেশে “মিরামিচি উপত্যকা 
নামক স্থানে একবাব ১৫ই জুলাই হইতে আরস্ত কবিয়া 
সেই বৎসরের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই ৪ মান এক ফোটা 
বৃষ্টি হয় নাই-_এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ সেখানে আগুণ 
, লাগিয়া গেল। প্রথমে একটা ছোট ছোট. ঝোপে আবৃত 
ছোঁটি* মাঠ পুড়িতে আরম্ভ করিল, একজন লোক ইহা 
দেখিতে পাইয়া কতকগুলি কাঠুরিয়াকে সংবাদ দিল। কিন্ত 
তাহারা আধবন্টাব পূর্বে মেই স্থানে পৌঁছিতে পাবিল না 
ততক্ষণে আগুণ কতকগুলি বড় বড় পাইন গাছ 
পুড়াইতে আবস্ত করিল। এক হাঞ্জাব লোক অনবরত 
পরিশ্রম করিয়াও আগুণ নিবাইতে পাঁবিল না। দশ 
মিনিটের মধ্যে সব পাইন গাছগুলি পুড়িয়া গেল। এই 
গাছ গুলিব গু'ড়িতে এক প্রকাব দাহ রস থাকে তাহাঁতেই 
গু'ড়ি গুলি এক মুহূর্ভেব মধ্যে ছাই হইয়া গিয়াছিল। এই 
সময়ে আগুখেব উত্তাপ এত বেশী হইয়াছিল যে, এমন কি 
' ৩০1৪০ ফুট দুবরর্তী গাছ গুলি পৰ্য্যন্ত আপনি জ্বলিয়া 
উঠিয়াছিল। এইখানে মাটিব উপব কতকগুলি শুকনো 
পাতা পড়িয়াছিল তাহা কয়েক সেকেপ্ডের মধ্যেই ছাই 
হইয়া গেল। আগুণ নিবিবার পব দেখা গিয়াছিল যে ৫৬ 
ফুট মাটিব নীচেব শিকড়গুলি পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে । আগুণ 
বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঁতাসও 
“বৃদ্ধি পাইতে আবস্ত করিল এবং ক্রমশঃ মিবামিটি নদী পার 
হইয়া অপর পাব পর্য্যন্ত পোড়াইতে আবস্ত কবিল। মা্ষ 
পণ্ড পক্ষী সমস্ত পুড়িয়া ছাই হুইয়া গেল। অবশেষে দশ 
ঘণ্টা পর এই আগুণ নিঃশেষ হইল । এই দশ ঘণ্টায় ৮০ 
মাইল লম্বা এবং ৫* মাইল চওড়া একটা প্রদেশ পুড়িয়া 
গেল। অর্থাৎ আগুণ ঘণ্টায় প্রায় ৮ মাইল দূর ব্যাপিয়া 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 

মিনেসোটা নামক প্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশে হিংক্লি 
নগর অবস্থিত-__-এই নগরে আজকাল অনেক লোকজনের 
বাঁস। কিন্তু ৫ বৎসর পূর্বে এই সহরটী বর্তমান সহব হইতে 
কিছু দুরে ৫০ মাইল ব্যাপী একটা বনের মাঝ খানে স্থাপিত 
ছিল। একবার গ্রীষ্মকালে ৪ মাঁস যাবত এই প্রদেশে এক 
ফোটা বৃষ্টি পড়ে নাই। সেই অবস্থায় একদিন সহর হইতে 
দশ মাইল দুবে এক জায়গাস্ন কতকগুলি শুকৃনে পাতায় আগুণ 


| 


সংকলন ও সমালোচন-__আমেরিকার দাবানল । 


১০০৭ 


ধরিয়া গেল। প্রথমে কেহ তাহাকে বড় একটা লক্ষ্য করে 
নাই। কিছুক্ষণ মধ্যে পাতাগুলি পুড়িয়া গেল। 
ছুই দিন পরে কয়েক টুক্রা জলস্ত কয়লা হাওয়ায় আশে 
পাশের ঝোপ গুলির মধ্যে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা 
জ্বলিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বড় বড় গাঁছগুলি পুড়িতে 
আবস্ত করিল। তখন বাতাস হিংক্লি সহবের দিকে 
বহিতেছিল এবং আগুণও সেই দিকে বিস্তৃত হইতে আঁরস্ত 
করিল। সহবেব অধিবাসীরা তিন মাইল দুব হইতে আগুগের 
শব্দ শুনিতে পাইল এবং তাঁহাদেব চোখ মুখ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন 
হইয়! গেল। যাহা যা কিছু মুল্যবান জিনিষ আছে সে 
তাঁহা লইয়া পলায়ন কবিতে চেষ্টা কবিল-_কিস্ত অনেকেই 
পুড়িয়া মবিল। কষেকজন লোক সহবের নিকটবর্তী একটা 
গু্বপ্রায় পুকুবে বালি খুঁড়িয়া গর্ভ করিয়া তাহাব মধ্যে 
নিদ্দের গা ঢাকা দিয়া রহিল। এই সহবেৰ বাড়ী গুলি খুব 
ছড়ানো ছিল-_-এক বাড়ী হইতে অন্ত বাড়ী প্রায় ৭০ কি 
৮০ ফুট দুবে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ ভাবিল যে এত 
দুব থেকে আগুণ তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারিবে 
না, সেই জন্য তাহাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের একটা ঘবের 
মধ্যে বাখিয়া দিল এবং অবশেষে সকলে এক সঙ্গে পুড়িরা 
মরিল। এই সহরের পাশ দিয়া একটা রেলওয়ে লাইন 
গিয়াছিল সেই আগুণের সময় একটা! ট্রেণ যাইতেছিল, 
তাহাবও অনেক আরোহী পুড়িয়া মরিয়াছিল। এই আগুণে 
প্রায় ৫০০ পাঁচ শত লোকের জীবন ও দেড় কোটী ডলার 
মূল্যের জিনিষ পত্রাদি নষ্ট হইয়াছিল। 

উত্তর আমেরিকায় কান্সাস্‌ প্রদেশে অনেক শয্য ক্ষেত্র 
আছে? অনেক সময় এই ক্ষেতে আগুণ লাগিয়া অনেক 
ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল সমস্ত চাঁষাই অন্ততঃ 
গ্রীষ্মকালে খুব সতর্ক থাকে এবং কি উপায়ে আগুন নিবাইতে 
হয় তাহা খুব ভাল কবিয়! জানে। জল দিয়া এই প্ৰকাব 
বনের আগুণ নিবাইতে পাবা যায় না। একবাব এই কান্‌- 
সাস্‌ প্রদেশে পটাওষাঁটমি নামক নগরে বালি, মাটি এবং 
খুব ডালওয়ালা পাতা প্রভৃতি দ্বারা আগুণ নিবান হইয়া 
ছিল। সেই সহবেব পাশে একটা ছোট জঙ্গলে যেই 
আগুণ লাগিল অমনি শত শত লোক লাঙ্গল দিষা বনের 
পাশে খাঁণিকটা ক্ষেত চাষ দিতে আবস্ত করিল; তাহাতে 


১০০৮ Nv 


রতন পাতা প্রভৃতি মাটী চাপা পড়িয়া গেল 

এবং আগুণ আর বিস্তৃত হইতে পারিল না। আর কতক 
জন লোক আঁগুণের উপর অনবরত বালি ও ঢিল ছুড়িতে 
আবস্ত, করিল। এই রকম অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর 
প্রায় ২০ ঘণ্ট পরে আগুণ নিবিল'। 

যখন প্রথমে আস্তে আস্তে আগুণ ধরিতে আবস্ত করে 
তখন সেই জায়গার হাঁওয়! গবম হইয়া উপবে উঠিয়া যায় 
এবং তাহাতেই খুব দম্কা হাওয়া বহতে আরম্ভ কবে- সঙ্গে 
সঙ্গে আগুগও বেশী করিয়া জ্বলিতে থাকে । একবার 
Pennsylvania প্রদেশে প্রায় ১০০০ ফুট উঁচুতে একটা 
পাহাড়ের গালে আগুণ লাগিয়া গিয়াছিল, সেখা১ কতক- 
গুলি শু্প্রায় গাছ মাত্র ছিল। তাহারা সহজেই পুড়িয়া 
গেল এবং কেহ তাহার প্রতি বিশেষ মনোষোগ করিল না। 
প্রায় একমাস পরে একদিন বাত্রি বেলায় দেখা. গেল যে 
সেই পাহাড়ের গা হইতে এক প্রকার লাল আপো বাহির 
হুঈতেছে। ইহাতে একজন লোকের মনোযোগ সেই দিকে 
আকুষ্ট হইল এবং কয়েক দিন অনুসন্ধানের পব দেখা গেল 
যে, যে জায়গায় আগুণ লাগিয়াছিল সেখানে অনেকটা দুর 
পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে পাহাড়ের ভিতরকাব একটা 
করলার খনি রাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং কয়লা পোঁড়ার 
দরুণ এই প্রকার আলোর উৎপত্তি হইতেছে । 


হত অল শি শিল ৮ 


উ। 
বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার ও 
ব্যাকটীরিয়া। 


বেগে ঘূর্ণমাঁণ বৈদ্যুতিক পাখা অত্যন্ত ক্রুতগতিতে বায়ুস্থ 
রোগজনক ব্যককিটীরিয়া জীবান্তর সংখ্যা রাড়াইয্া তোলে, 
_লগ্ুণের হুস্পিট্যাল (175 Hospital ) নামক পত্রিকায় 
এইরূপ একটা আলোচনা বাহির হইয়াছে। লেখক 
বলেন £_ 

“আত্ম কাল অধিকাংশ বড় বড় বাড়ীতেই ঘুূৰ্ণদান 
বৈহ্যাতিক পাঁণ্খ আছে। হোটেল এ-ং দোকানেই ইহার 
ব্যবহার অধিক! এই পাখাগুলি তাহাদের চতুংস্পাস্ব স্থিত 
বায়ুকে ভ্রতগন্িতে সরহিয়! দেয় এবং ঘরের বাহিরের ৰায়ু 
আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে; ইহাতে বায়ুর মধ্যে 


অবাসা__ চৈত্র, ১৩১৬ | 


সপ দলা শি বু 


| ৯ম ভাগ । 


একটা প্রবাহ উপস্থিত হয়। এই উপায়ে গৃহস্থিত বায় 
বেশী গরম হইতে পারে না। ডাঁঃ এ, সার্টরি (A. Sartory) 
ও ডাঃ এ, ফিলাসিয়ে ( A. Fila55i67 ) এই পাখা দ্বারা /. 
গৃহস্থিত বায়ুতে কোনপ্রকার জীবানু সংক্রান্ত পরিবর্তন ঘটে । 
কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সোসিয়েটে ডি 
বিয়োলোপ্রি ( Societe de Biologie ) নামক সার্ভার * 
অধিবেশনে তাহাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে এই পাথ৷ ব্যবহারে গৃহস্থিত ব্যাকটীরিয়| : . 
অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাহারা পৰীক্ষা করিয়া দেথিয়াছেন _ 
যে একটা চাবিশত ঘন মিটার" (প্রায় ৩৯ ইঞ্চ ) 1 
বিশিষ্ট হোটেলে বৈহ্যুতিক পাঁথা চালাইবাঁর পূর্বে তাহার 
প্রতি ঘন মিটারে ১২৫০০ ব্যাকটীরিয়৷ ছিল ; কিন্তু একঘণ্ট। 
পাখা চালাইবার পর সেই ঘরের বায়ুতে প্রতি ঘন মিটারে 
ব্যাকটীরিয়া ২৩০০০ ও ছুই ঘণ্টা চালাইবার পর ৪৫০০০তে .+- 
পরিণত হইয়াছিল। একটী কাফি-পান-গৃহের আয়তব 
৬০০ বর্গ মিটার। সেখানকাঁৰ প্রতি বর্গ - 
ব্যাকটীবিয়া একঘণ্টা পাখা চাঁলাইরার পর ১২০০০ হইতে? / 
৩৯০০০তে পরিণত হইয়াছিল। Vo 
এইরূপ প্রতি পরীক্ষাতেই দেখা গিয়াছে যে, প্রতি 
বর্গ মিটারের ব্যাকটীরিয়া দ্বিগুণ এমন ক কখনো কখনো .; 
তিন গুণ পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াঁছ। এই ঘটনা গুলির উল্লে 
করিয়া আবিষর্তারা বলিতেছেন যে ইহা! সুনিশ্চিতভাবে . 
বল! যাইতে পারে এই সকল পাখা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে -* 
অত্যন্ত অপকারজনক | স। 


শ্রম বিষয়ে সভা-অসভ্য জাতির 


সঘন্ধ। 

( বিখ্যাত James Bryce M. P. লিখিত ) 
পৃথিবীতে বহুকাল হইতে সভ্য জাঁতির সহিত অসভ্য বা 
অর্দ্ধদভ্য জাতির সংস্পর্শ হইতেছে; কিন্তু বর্তমান যুগে 
তাহাদের সংযোগের যে বিষময় ফল ফলিয়াছে তাহা পূর্বে 
কখনো দৃষ্ট হয় নাই। 

যেসকল যুরোপবাসী রিদেশে বাণিজ্য বা বসকস 
করিতে গিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত দেশীয় লোকদিগের 
ভূমি এবং শ্রম (Land and Labour ) লইয়া বরাবর 
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বিসমাদ উপস্থিত হইয়াছে এই ভূমি লা আনেরিকার 
আবদ্ধারের পবে স্প্যানিয়ার্ডদেব সহিত. আদিম অধিবাসী- 
1 দেব বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন কি বর্তমান যুগেও 
এ কলহ রহিয়৷ গিয়াছে। 
* , কিন্তু এক্ষণে সেই ভূমিব বিবাদ একপ্রকার মিটিয়া 
গিয়াছে, কারণ পাশ্চাত্য জাতিরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই 
আপনাদের অধিকাঁব বিস্তার করিয়াছে; এবং যেখানেই 
তাহাঁবা আদিম অধিবাসীদিগকে স্বদেশেব ভূমিতে কাৰ্য্য 
১- করিবার অধিকাৰ দিয়াছে সেখানেই তাহার মধ্যে একটা 
কোন বিশেষ কারণ নিহিত আছে। ও্পনিবেশিকদের 
সংখ্যা এখনো এত অধিক হয় নাই যে তাহারা সকল স্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই কারণেই অথবা কোন বিশেষ 
GL বা 2০11০ হইতেই তাহাবা আদিমবাসীদিগকে 
1 স্বভূমিতে থাকিতে দিয়াছে । 

সেই জন্ত বর্তমানকালে শ্রম (Labour) সমন্তা 
লইয়া ইউবোপ ও আমেবিকার গভর্ণমেপ্ট এবং অর্থ- 
নীতিজ্ঞবা বিশেষ চিত্তিত হইয়াছেন । 

সভ্য এবং অসভ্য জাতিব মধ্যে এই শ্রমসমস্তা প্রায় 
পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হইতে-_অর্থাৎ যখন পটু গিজর! মুসলমানদের 
অনুকরণ কবিয়া আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদিগকে লইয়া! দাস 
ব্যবসায় করিতে আবস্তভ করিল, সেই সময় হইতে জাগব্ূক 
হইয়াছে এবং এখনে! তাহা চলিষা আসিতেছে । ও্পনিবে- 
শিকগণ যেখানে গিয়াছিল সেখানেই তাহারা উপদ্রব আরম্ভ 
কবিয়া তথাকার আদিমবাসীদিগকে দাসে পবিণত 
কবিয়াছিল, এবং যখন আদিম অধিবাসীরা] তাহাদের 
অত্যাচারে নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন তাহাদেব কর্মের 
জন্ত নিগ্রোর আমদানী আবস্ত হইল এবং দাস ব্যবসায় দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

দাসপ্রথা পশ্চিম যুবোপ হইতে উঠিয়া! গিয়াছে; কিন্ত 
৷" এই সকল ওঁপনিবেশিক যখন অসভ্য জাতিকে পাইলেন, 
" তখন তাহারা ভুলিয়া যাইলেন যে এই সকল আদিম 
লোকেবা মানুষ ৷ 

*এইরূপে দাস ব্যবসায় যথার্থ আবস্ত হইল, এবং সবল 
দুর্কলের উপব যে কি ভয়ঙ্কর অত্যাচাব- কবিতে পাবে 
তাহার দৃষ্টান্ত জগতেব সমক্ষে প্রদর্শিত হইল! 


£ ড 


০ 


১০০৯ 


কিন্ত এই দাস আনযনের একটা নিল কাবণ ছিল | 
এই সকল নূতন স্থান উর্কাব জমীতে পূর্ণ ; কিন্তু তাহাতে 
চাষ করিবার লোক নাই 3 কাবপ স্থানীয় অধিবাসীর! হয় 
অত্যন্ত নির্বোধ বা দুর্বল, অথব! বৈদেশিকরদেব অত্যাচারে 
নিঃশেষিত। এই সকল কারণে কৃষি এবং খনিতে ফাজ 
কবিবাব জন্ঠ দাস আনয়ন আবস্ত হইল ; এবং এই অন্ত 
পশ্চিম ভাবত দ্বীপপুঞ্জে উত্তব আমেবিকাব দক্ষিপাংশে এবং 
দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় ভিন শত বৎসর হইতে নিগ্রোদাস 
আমদানি হইয়াছিল। 

পাশ্চাত্য ওঁপনিবেশিকগণ যখন গ্রীশ্মপ্রধান দেশ সমূহে 
গিয়া উপনিবেশ স্থাপন কবিলেন অথচ তথায় কোন প্রকাৰ 
শ্রম্বীবী পাওয়া গেল না--তখন তাহাবা কর্ণ্মেব জন্ত লোক 
চুরি করিতে আবস্ত করিলেন। 

বর্তমানকালে সেই শ্রমজীবীর. প্রশ্ন অন্ত আকারে 
আমাদেব সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে , পাশ্চাত্য ওপনিবেশি- 
কেবা গ্ৰীষ্মপ্ৰধান স্থানে গিয়া কৃষি এবং খনিব কার্য্যের জন্ঠ 
বাস করিতেছেন। দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় এই প্রকারের 
অনেক স্থান আছে, কিন্তু তথাকাঁব আদিম অধিবাসীব! 
নিতান্ত বর্ধব নহে, তাহাদের গৃহ, পবিবাব, কৃষিক্ষেত্র সবই 
আছে, সেই জন্য তাহাব! খনির মধ্যে নাঁমষা কাজ করিতে 
একেবাবে অনিচ্ছুক ৷ এই শ্রম-সমন্ত1 পুনবায় সভ্য অগতেব 
সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে এবং উহা দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বা- 
পেক্ষা ভীষণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল সমবেব পর বন্ধ স্বর্ণথনি 
ওপনিবেশিকদিগের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহাতে কার্য 
কবিবাঁব জন্য প্রচুব শ্রমশীবীব প্রয়োজন । কেবলমাত্র র্যাপ্ড 
(Rand) জেলাব স্বর্ণ খনিতে প্রায় তিন লক্ষ লোকেব প্রয়ো- 
জন। কিন্ত এত লোক কোথায় পাওয়া যায় ? হুই শতাব্দী 
পূর্বে হইলে সভ্য জাঁতিবা বলিতেন-- "কৃষ্ণাঙ্গ লোকদিগকে 
ধবিয়া আনিয়া খনির কাৰ্য্যে প্রবেশ কবাইয়া দাও !” 

কিন্তু ইংবাজ প্রভৃতি ইউবোপের সভ্যতম জাতি যদিও 
একথা বলেন না, এবং এ প্রথা দিও বর্তমান কালে উঠিয়া 
গিয়াছে, তথাঁচ এখনো অনেক ওপনিবেশিক কৃষ্ণালদেব মধ্যে 
গিয়া বল প্রয়োগ পূর্বক শ্রম আদায় কবিতে কিছুমাত্র 
কুণ্ঠাবোধ করে না! কিন্তু এসকল গ্রীন্মপ্রধান স্থানে 


১০১০ 


পাশ্চাত্য শ্রমনীবীদের স্বাস্থ কিনব de না এবং 
অপরদিকে তাঁহাদের বেতন এত অধিক যে তাহাদিগের অর্থ 
কুলাইয়! ব্যবসায়ীদিগেব লাভের অংশ অতি অরই থাকে। 

: সেই অন্ত খনি এবং কৃষির ওপনিবেশিক কর্তার! অল 


অর্থ দিয়! গ্রীষসপ্রধান স্থান হইতে কুলি আমদানি করিতেছেন। - 


পাঁনামার খাল প্রস্তুত সময়ে এবং ডেমেরারার (Demerara) 
চিনি-চাষে চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে কুলি লইয়া যাওয়া 
হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে প্রথাও চালিত করা অসম্ভব 
হইয়া উঠিতেছে ; কারণ বৈদেশিক শ্রমজীবী এত অধিক 
হইয়া যাইতেছে যে তাহার দ্বারা পাশ্চাত্য কুলিদের আর্থিক 
অবস্থা অসচ্ছল হইতেছে । 

পূর্বে যেমন প্রধানতঃ ইংরান্দ ও মার্কিনের মন্ু্ত্ববুদ্ধি 
দাস প্রথা নিবারণ কবিয়াছিল, বর্তমানকালে সেইরূপ জন- 
শক্তি ( Dলm০cracy.) বৈদেশিকদিগকে দূরে রাখিতে 
প্রয়াস পাইতেছে। আমেবিকার যুক্তপ্রদেশে চীনের শ্রম- 
ভ্রীবী যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, ইহ! দেখিয়া কানেডার 
(05299) গ্ভর্মেন্টও তাহাদিগের প্রবেশ নিষেধ করিয়া- 
ছেন। এবং অষ্ট্রেলিয়াও সেই ভয়ে তাহাদের দেশে ভারত- 


বাসী এবং চীনদ্রিগেব উপনিবেশ বন্ধ করিয়াছেন। তথাপি ' 


যে সকল দেশে বৈদেশিক কুলির আমদানী বন্ধ হইয়াছে 
তথায় সুবোপীয় কুলির পরিশ্রম করা সম্ভব, কিন্তু আফ্রিকার 
টায় গ্রীন্সপ্রধান স্থানে বিদেশ হইতে কুলি আনা ছাড়া কি 
উপায় আছে ? তাঁহারা আফ্রিকার মধ্য. হইতে নিগ্রোদ্িগকে 
কয়েক বৎসরের মেয়াদে মন্থুরীর জন্ত প্রতিশ্রুত করিয়া 
কর্ধস্থলে আনিভেছেন এবং সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে 
দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লোক 
পাইতেছেন না বলিয়! বিদেশ হইতে কুলি আমদানী করিতে 
তাহারা বাধ্য হইতেছেন। , 

পাশ্চাত্য জগতের সকল দেশেই, সভ্য ফ্রান্স, ইংলও, 
জারমেনি, যুক্তপ্রদেশ-_সর্বত্রই শ্বেতাঙ্গপ্রভু ' এবং শ্বেতাঙ্গ 
মভুরদিগেব মধ্যে সর্বদাই বিবাদ লক্ষিত হর। প্রায়ই 
মজুররা ধর্মঘট করিতেছে অথবা তাহাদের প্রভুরা ভাহা- 
দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া (1০০০৮) দরজা বন্ধ 
করিতেছেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্যেও সহানুভূতি রহিয়াছে, 
কারণ তাহাব একদেশের লোক, তাহাদের শাসনবিভাগে 


প্রবাসী_ চৈত্র ১৩৯৪ । 


[ ৯ম ভাখ। 


নন আনিকার: আছে, এবং তাহাব৷ উভয়েই শ্বেতা 
ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে যে একটা বিরোধ সাধারণতঃ 
লক্ষিত হয়, -তাহা আপনাদের লোকের মধ্যে দেখিলে 
অধিক পরিমাণে কষ্টকর হুইয়া উঠে না! 


৯ 


কিন্তু যখন শ্রমজীবীরা অপর জাতীয় হয়, যখন তাহাদের * “ 


সহিত প্রভু ও ভৃত্য ভিন্ন, অন্ত কোন সম্বন্ধ থাকে না, 


যখন তাঁহাবা ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলব্বী, তখন -. 


তাহাদের সম্বন্ধে উপনিবেশিক প্রভুদের সকল সহানুভূতি দুর 


হইয়। যায়__শ্রমজীবীদের 'প্রতি ব্যবহারে দস 
প্রকার কঠোরতা প্রকাশ পায়। ওপনিবেশিক প্রভু এবং 


কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমজীবীদের মধ্যে এই প্রকার অগ্রীতিকর ভাব 
থাকাতে কেহই কাহারও প্রতি স্তার আচরণ করিতে পারে 
না। কিন্তু এই বিবাদ যে কি করিয়া শেষ হইবে তাহা 
এখনে! কেহ ঠিক কবিতে পারিতেছেন না। যত দিন 
না কৃষ্ণাঙ্গ লোৌকেবা সভ্য হইয়া আপনাদের অধিকার 
বুঝিয়া লইতে শিখিবে অথবা শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবীরা! শ্রীন্মপ্রধান 
স্থানে গিয়া কাৰ্য্য করিতে সক্ষম হইবে,_-ততর্দিন পর্য্যন্ত 
এ সমস্তার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব । 

কিন্ত এ সমন্তার উত্তব একটিমাত্র আছে, তাহা স্তায়- 


এ 


পবতা ও মন্ুয্যত্ব। পৃথিবীর এই কৃষ্ণাঙ্গ বর্ধব, লোকেরাও ৃ 
যে মান্য ইহা ওপনিবেশিকদেব উপলব্ধি করা উচিত। সেই : 


উদ্দাব ধর্ম্মবোধ হইতে যদি মানব পরস্পরের সহিত আচরণ 
করিত, তাহা হইলে যে সকল সমন্তা আজকাল সভ্য মানব- 
জাতিকে সর্বাধিক কষ্ট দিতেছে, সেগুলি অতি সহজেই 
নিষ্পন্ন হইয়া বাইত। কিন্তু এ সকল যুক্তি ও্পনিবেশিক 


অন্ধবণিক্‌ এবং ওঁপনিবেশিক গভর্মেন্ট কখনে! চক্ষু খুলিয়া, 


দেখিবেন না, এবং তাহারা' বর্তমানকেই সর্বপ্রধান জ্ঞান 
করিয়া ভবিষ্যংকে আরও অন্ধকারে ঠেলিয়া ফেলিতেছেন। 
তাহাদেব এই সকল অত্যাচাব ও অবিচাবেৰ ফল তাঁহাদের 
বর্তমান বংশ না দেখিতে পাবে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে যে এজন্য 
অতিশয় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
‘অর্থনীতির’ ভ্রম এবং নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন কবার ফল যে 
কি বিষময় তাহা ইতিহাস কিছুকাল পূর্বেই দেখিয়াছে, এবং 
তাহার ফল এখনো বণিকৃদিগকে কিরূপে ভোগ করিতে 
হইতেছে, তাহাও ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে। 


৬ 


টং 


৮75 


সেই ভ্রম “দাস ব্যবসায'। ' তাহাবই ফলে যুক্ত প্রদেশে 
গৃহবিবাদ এবং তাহারই ফলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
উপনিবেশিকদিগের চাষ নষ্ট হইয়া যায় এরূপ অবস্থা অনেক 
স্থলেই হুইয়াছিল। 


* , এই প্রকারে যদি কৃষ্ণাঙ্গ জাতিরা কেবলই উপনিবেশিক. 


দের অত্যাচারে ও অপমানে জর্জরিত হইতে থাকে, তাহার 


. ফলও উক্ত অবিচারকদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, ইহাও 


> 


রি 


*চিরকালই' পিগ্রব। 


আমাদের জানা আবশ্যক । এই দাঁকণ সমস্তার সময়ে 
একমাত্রপথ ওপনিবেশিকদের সম্মুখে আছে, তাহা ন্তায়পরতা 
ও মন্গুষাত্বের পথ । 

প্র! 


ফ্রান্সে মুক্তাকাশে শিক্ষাদান । 


আমাদের দেশ ভিন্ন প্রায় সকল দেশেই, বিষ্তালয় গৃহগুলি 
যাহাতে সুপ্রশন্ত হয়, সেখানকার বায়ু যাহাতে সকল সময় 
নিৰ্ম্মল থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা অনেক দিনই হইল 
হইয়া গিয়াছে । এই শিক্ষাগাররূপী পিঞ্জবগুলিকে যতদুর 
সম্ভব স্বাস্থ্যকর করিয়া এখন সে সকল দেশের লোকেরা এক 
নূতন পথে পদার্পণ করিয়াছে। সোনাব হোক পিঞ্জর 
'তাহাবা বলেন, সুকুমার, বালক 
বালিকাগুলিকে প্রায় সমস্ত দ্বিনটা আবদ্ধ করিয়া রাখা 
বড়ই নির্দরের কাজ ; তাহাবা পিঞ্জবের বাহিরে গিয়া মুক্ত 
বায়ুতে বিচরপ করিয়া এককালে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উভয়ই 
লাভ করুক। মনোহর আকাশ অপেক্ষা কোন্‌ আচ্ছাদন 
অধিক রমণীয় ? সুকোমল দুৰ্ব্বাদল অপেক্ষা কোন্‌ আস্তরণ 
শিশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণগুলিব অধিক, উপযোগী ? 

ওয়াইড্‌ ওয়ার্ড (Wide World) পত্রিকায় ফ্রান্সের 
একটা মুক্তবায়ু বিদ্যালয় সমন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিতে- 
ছিলাম। লেখক বলেন, যুবোপেব অনেক স্থানেই মুক্ত- 
বায়ুতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বালিনে 
শিক্ষার্থীদিগকে প্রতিদিন প্রাতে কোনও একটা বন কিন্বা 
উপবনে ‘লইয়া গিয়া শিক্ষা দেওয়া! হইয়া থাকে। আহাৰ্য 
সঙ্গে লইয়া তাহাবা সেখানে যাঁয়, নিয়ম মত পড়ে, বাকী 
সময় লাফাইয়া ঝাপাইয়া বেড়ায়, ক্ষুধা উপস্থিত হইলেই 
খায় ও সন্ধ্যার পূর্বেই ফিবিয়া আসে, ইহাতে তাহাদের 


সংকলন ও সমালোচন-ফান্দে মুক্তাকাশে শিক্ষাদান 
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~ 


শিক্ষাও যেমন সবল হয়, তাহাদের বিভা ডি 
লাভ করে। 

হাঁঙ্গেরিতেও এই পন্থাই অবলদ্বিত হইয়াছে। শিক্ষক্রেরা 
ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া বাহিব হইয়া পড়েন ও পথে যাহা 
পান তাহাই লইয়! শিক্ষা প্রদান করেন। কখনো বা পথের 
ধারে একটা ফুল তুলিয়া তাহারই সমন্ধে কিছু শিখান, 
কখনো বা একটী পাখী দেখাইয়া তাহার কথা বলেন। 
নিৰ্ম্বলাত্মা শিশুগুলি প্রকৃতিমাতার ক্রোড়ে মুক্ত ও নির্মল 
বায়ুতে মুক্তভাবে বিচবণ করিয়। সর্বদাই প্রফুল্ল মনে 
থাকে । সুবিধা মভ স্থান পাইলেই, একটা নদীব কিনব! 
পাহাড়ের ধারে বসিয়া তাহাঁদেব অধ্যয়ন চলে। অনেকে 
হয়তো! এটাকে ক্ষেপাঁমি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাঁহিবেন, 
কিন্তু এই পথে, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক, উভয় 
প্রকার স্বাস্থ্যই যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা 
জানিলে সকলেই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব 
করিবেন। | 

অল্পদিন হইল ফ্রান্স এই ব্যবস্থাটিকে একটুকু নূতনতর 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দেশের মত ফ্রান্সেও 
এই ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে 
আছে। আমাদের দেশের মাতাঁদিগের ন্যায় ফ্রান্সের 
মাতাবাও আপন আপন যাঁছধনদিগকে, পাছে কোনো! 
বিপদে পড়ে এই ভয়ে কোথাও বাঠিব হইতে না দিয়! 
অঞ্চলের নিকটে বাধিয়া দেন ও তাহাদিগকে একেবাবে 
অকর্মশ্য কবিয়া ভোলেন। গৃহ ছাড়িয়া পড়িতে আসা 
তো আমাদের দেশে একটা! প্রকাণ্ড বাহাদুরীর কথা; 
পুত্রগুলিকে ছাড়িয়া থাকায় ছাঁত্রদেব মাতৃদেবীদিগের 
বাহাহ্রিটা আবও অধিক। 

এম্‌, হেরিয়োট্, বার্ণেতে (৩:৪5 ) একটি মুক্তবায়ু 
শিক্ষায় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রাথমিক 
শিক্ষাগারগুলি পবিদর্শন করিবাব সময় তিনি বন্থবাব 
শিক্ষার্থীদের শাবীরিক অবস্থা দেখিয়া বড়ই কষ্ট অনুভব 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রারই ভাঁবিতেন, ষাঁদ এইসকল 
বালকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পীত্রই সাবধান হওয়া না যায় ইহার! 
নানা রোগপ্রস্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের স্মুনি- 
ঝাপিটি উত্তীর্ণ যুবকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটুকু চিন্তা 


১০১২ 
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করিলেই এম্‌ হেবিয়োটের দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে যদি বালকবাঁলিকারা 
যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায়, মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন 
করিতে পায় তাহ! হইলেই ভাঁহাবা স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতে 
পারে। এই ভাবিয়া তিনি মুক্তবাষুতে শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণত বিস্তালয়ের পাঠ শেষ হইলেই 
- ছাত্রদিগকে বাড়িতে ফিরিতে দেওয়া হয়, তিনি দেখিলেন 
এরূপ হইলে তাঁহার উদেশ্য সেরূপ সুসিদ্ধ হয় না) দিনের 
বেল! ছাত্রের বিশুদ্ধ বায়ু ভোগ কবিয়া রাত্রিতে গৃহের 
আবদ্ধ বায়ুতে খাকিলে বিশেষ কোন সুফল হইবে না, সেই 
জন্ত তিনি ছাত্রদিগকে দিবাবাত্র বিদ্ভালয়েই থাকিতে হইবে 
এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। রাজশক্তি তাঁহার পবামর্শ গ্রহণ 
করিয়! তাহাকে বার্ণের প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। সেই 
মনোবম প্রাসাদে হেরিয়োটের বিস্তালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। 
গৃহের চারিদিকে একটা স্থবৃহৎ উদ্ভান আছে.) স্থানটি 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ । 


উদ্ধানের যে অংশ সর্বাপেক্ষা সুন্দর সেইখানে বৃক্ষের 


ছায়ায় বসিয়া ছাত্রের অধ্যয়ন কবে। নানা সৌন্দর্যে 
পরিবৃত থাকিয়! তাহাদেব মন দিনে দিনে প্রফুল্লতার সহিত 
ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সমস্ত দিনটাই তাহারা পড়াশুনা 


কবিয়া কাটায় তাহা নহে, তাহাদেব পড়াগ্ুন! অপেক্ষা 


খেলার পরিমাণই বেশী; পাঠের অবকাশে খেলাতো 
লাগিয়াই আছে। যাহারা সাতাব দিতে পারে তাহারা 
বিদ্যালয় সংলগ্ব দীঘিকায় সাতাব দেয়, অপরেরা তীরে 
দাঁড়াইয়া! বিচিত্র মুখভন্গী করিয়া তাহাদেব আনন্দ আরে! 
বাড়াইয়া তোলে। 

উবার হা ভোব 
বেলা বিছানা ত্যাগের পর হইতে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত দিনটাই তাহার! এদিকওদিক দৌড়িয়া 
বেড়াইয়! খেলা করিয়া ও প্রয়োজন মত বৃক্ষের ছায়ার 
বসিয়! পাঠাভ্যাস করিয়া পবিত্র মুক্তবায়ু সম্ভোগ করে। এ 
ছাড়া বাগানের কাজ আছে তাহার আমোদও বড় 
কম নহে। 

এইরূপে জীবন যাপন করায় তাহাদের ক্ষুধার মাত্রা 
যে- যথেষ্ট পরিমানেই হয় তাহা বলাই বাহুল্য। রীধুনি 


প্রবাসী--চৈত, ১৩১৬, 
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০৩ 


কেরা ভিত আজানের 
বেশ ঘন ঘনই পড়ে। আহাৰ্য প্রতিদিনই পরিবর্তিত 
করিয়া দেওয়া হয় ইহাতে কাস্থাবো আহাবে অরুচি ঘটিবার 
আশঙ্কা থাকে না। বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই ডাক্তার, আসেন 


এবং যাহাদের প্রয়োজন তাহাদিগকে দেখেন। একজুন * 


দস্তবোগেব চিকিৎসক বিস্যাপয়েই থাকেন। ' দন্তরোগে 
বালকেবা প্রায়ই কষ্ট পাইয়া থাকে তাঁহার প্রয়োজন 
এই জন্তই | 

কোনো নৃতন ছাত্র আঁদিলেই তাহার ওজন ও দৈর্ঘ্যের - 
মাপ লওয়! হয়। এ ছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে প্রত্যেক 
বালককে ওজন করা হয়; ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কে কিরূপ 
চলিতেছে তাহা নির্তলরূপে জানা যায়। 

স্বাস্থ্যের অনুকূলে যে সকল কাবণ আছে আনন্দ 
তাহাদের মধ্যে প্রধান একটা। বার্ণেব ছাত্রের! সর্বদাই 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! বিচবপ করে । তাহারা কেবল যে ভাল 
খায় ভাল পবে বলিয়া আনন্দে থাকে তাহা নহে সকল 
সময়েই এবং প্রায়, সকল বিষয়েই তাহাদের বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে সহানুভূতি লাভ কবে বলিষ! 
তাহাদের নিরানন্দের কোনো কারণ উপস্থিত হয় না। 
বার্পেব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগ্বে একমাত্র উদ্দেগ্ঠ ছাত্রদ্দিগকে 
আনন্দে রাখিয়া! শিক্ষা দান কব! ; ইহাতে তাহার! শারী- 
রিক ও মানসিক ক্ষতি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিবে 


সি 


ky 


তাহাতে আব আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ বার্ণের ছাত্রদের , ' 


স্বাস্থ্য দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইযাঁছেন। 

ছাত্রের দল দিরদিনই বিস্ভালয়কে ভয় করিয়া আসি- 
তেছে; ছাত্রদিগেব নিকট, বিস্তালয়েব নামটা পর্যন্ত ভীতি- 
প্রদ এবং বিষ্ালয়েব এ দুর্নাম পুরাতন; কিন্তু, সাধারণ 
একটা বিস্যালয়ের আর সমস্ত ব্যবস্থাব সহিত ছাত্রদের প্রতি 
একটুখানি সহামুভূতি মাত্র যোগ করিয়া দিয় দেখা গিয়াছে 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ঝলিকাগণকে দিয়া বিষ্ভালয়কে ভালো 
বাসানে! কিছুই কঠিন নহে। তাহাদের স্বাভাবিক আনন্দ 
লাভের ইচ্ছাগুলির মুলোৎপাটন কবিয়! তাহাদের অস্তঃ- 
করণকে একেবারে শুষ্ক করিয়া না তুলিয়া বদি সেগুলির প্রতি 
সামান্ত একটুকু সহাহুভূতি দেখানো যায় তাহাহইলে সকল 
শিক্ষকই দেখিবেন যে সেগুল কোনো! প্রকাবে শিক্ষার 


১২শ সংখ্যা | 
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অন্তবায় স্বরূপ না হইয়া শিক্ষাকে সরস ও আননপ্রদ' 
করিবে এবং শিক্ষাদান ব্যাপারটাকেই সহজ কবিয়া তুলিবে। 

সকল দেশ হইতেই তো সংবাদ আসিতেছে যে সকল 
স্থানেই অদূর ভবিষ্যতের কর্্মীদিগের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাৰ জন্য 


, যতদুব সম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে । আমরা এখনো কি এই 


বিষন্পে পুবাতন প্রথার দাস হইয়া থাকিব? যে দেশেৰ 
শিক্ষার্থীরা একদিন তপোবনের নিৰ্ম্মল বাষুতে বিচরণ 
করিতে করিতে প্রাণ ভবিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্য উপভোগ 
করিয়া স্বাস্থ্যে জ্ঞানে ধর্মে চরম উন্নতি লাভ করিয়া 
গিয়াছেন সেই দেশেরই ছাত্রেরা কি আজ অন্ধকৃপে 
অপরিষ্কার বায়ু সেবন করিয়া এবং বিগ্ভালয়়ের চারি দেও- 
য়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বীণাপাণিকে শিক্ষা কারাগারের 


:দও্ডপাণি বলিয়াই কল্পনা করিবে? 


জ্ত। 


নিবিড় বায়ুতে কাজ করা । 


মাটিব্‌ ভিতরে থনীতে ও নুবঙ্গে ঘনিকৃত বায়ু ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে ইল ব্র্যাকওয়েলের 
নিকটে টেম্স্‌ নদীর একটা সুবঙ্গ প্রস্তুত করার সময়ে 


_ ৯৪০ ঘনীভূত বায়ু ব্যবহার করা হইয়াছিল) এই সুরঙ্গে ব্যবহৃত 
' বায়ুর চাপ সাধাবণ বায়ুর চাপের তিন গুণেরও অধিক 


nen 


- = মাটীর স্তর ছিল। 


অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় 1৫ পচিশ সের। উক্ত 


সুরঙ্গে জল প্রবেশ বন্ধ করার জন্যই এরূপ ঘনীভূত বাযু 
ব্যবহাব করা হইয়াছিল। আমরা সর্ধদাই দেখিতে পাই 
যে একটা পাত্র বায়ু পূর্ণ থাকিলে বাখু বাহির না হওয়া 
পর্য্যন্ত সেই পাত্রে জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই 
স্থরঙ্গটী টেম্স্‌ নদীর নীচ দিয়া করা হইতেছিল, উহার 
উপরে োয়াবেব সময় প্রায় ৭০ কি ৮০ ফুট জল থাকিত, 
জলেব নীচে স্ুরঙ্গের উপরে মাত্র ৮ ফুট কন্কর মিশ্রিত 
ধ্ক্ধপ কৌশল অবলম্বন না করিলে 
অল্পকাল মধ্যেই জল প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভুবাইয়া ফেলিতে 
পারিত.। এই স্বরে ঘনীভূত বায়ুর মধ্যে কারন করা 
স্থির হইলে, এক জন বড় ডাক্তার বিশেষ বিপদের আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বিশেষ কোনও 
বিপদ ঘর্টে নাই। 


সংকলন ও সমালোচন-__নিবিড় বায়ুতে, কাজ করা। 


৯০১৩ 
যেমন খালের মুখে দ্বার পরষ্প্নাব Coch: a) 
সাহায্যে জলের উচ্চতা রক্ষা করা হয় ঠিক সেইরূপ সুরঙ্গ- 
মুখে একটী নীরন্ধ, (27-18৪) দ্বাবের সাহায্যে সুরক্ষের 
ভিতরে বায়ুর গুরুতর চাপ রক্ষা করা হুইয়াছিল। সুরঙ্গের 
মুখে লকের (1০৫%) মধ্যে একটী কুঠরী কবা হইয়াছিল। 
সেই স্থানে কারিকরগণ প্রবেশ করিলেই পশ্চাতের লৌহ- 
ছার বন্ধ করিয়া সন্মুখের জালায়ন খুলিয়া দিলেই ভিতরের 
ঘনীভূত বায়ু তিব্রবেগে তথায় প্রবেশ করিত। তৎপরে 
লৌহ কবাট' খুলিয়া কারিন্ুরগণ সুরঙ্গে প্রবেশ করিত। 
বায়ু প্রবেশ কালে সেই গৃহের উত্তাপ ভয়ানক বাড়িয়া যাইত 
এবং সময়ে সময়ে কানের ভিতবে একরূপ তীব্র বেদনা 
অনুভূত হইত। অক্সিজেনের আধিক্য বশতঃ এই বায়ু 
গ্রহণ কালে একটু মত্ততা জন্মিত। মত্তবতা যতই হউক ন! 
সেখানে সীন্‌ দেওয়া বা গান করা অসম্ভব এমন কি অতিশয় 
জোরে মোটা স্ববে কথা বলিলেও স্বর অতি ক্ষীণ এবং সরু 
শোনা যাইত। 
কিন্তু বাহির হওয়ার সময়ে যদি হঠাৎ চাপ কমাইয়া 
দেওয়া হইত তবে মাঝে মাঝে গুরুতর কাণ্ড উপস্থিত 
হইত। প্রবেশ কালে যেরূপ তাপ বৃদ্ধি হইত সে সময়ে 
স্টেরূপ তাপ কমিয়! জলীয় বাষ্প সকল জমিয়! কুয়াসাব 
আকার ধারণ করিত এবং সেই সময়ে ভয়ানক শীত অনুভূত 
হুইত। যদিও সেই ঘনীভূত বায়ুতে থাকা কালিন কোনও 
কুফল দৃষ্ট হয় নাই তথাপি সেরূপ অস্বাভাবিক চাপের 
কুফল অ'ছে। ঘনীভূত বায়ু হইতে বাহিরে আপিলে হাত 
পায়ের মাংস পেশ্যতে বেদনা অনুভূত হয়। সময়ে সময়ে 
এই বেদনা অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। কখনও 
কখনও ইহার ফলে পক্ষাঘাত রোগ উপস্থিত হইতেও 
দেখা যায়। উক্ত সুরঙ্গের একজন কারিকবের মস্তিষ্ক 
বিকৃত হইয়া গিয়াছিল সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারিত 
না, তাহাকে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিতে হইত 
তাহাকে অক্ষম দেখিয়া সপ্তাহিক ১ পাউণ্ড অথাৎ ১৫ টাকা 
পেনসন্‌ ধাৰ্য্য কবিয়া দেওয়া! হইয়াছিল। এইরূপ অক্ষম 
ব্যক্তির কম্পানি হইতে পেনসন্‌ পাঁওয়ার রীতি দে দেশে 
আঁছে। 
উক্তরূপে ঘনীভূত বায়ুর মধ্যে কাজ করা | এই 


১০১৪ 
সুবঙ্গ নিন্মর্ণণের পূর্বেও অনেক বাব হইয়াছে। লর্ড 
ডাণ্তোনান্ড (0.০: Dundonald) ইহাব আবিষ্কর্তা | 
কিন্তু এই ব্রাকওয়েলেব সুরন্দেই ঘনীভূত বাধু বিশেষরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে যত সত্ব ঘনীভূত 
বায়ুর কাজ সম্পন্ন হয় ততই রোগেব প্রাদুর্ভাব কম থাকে । 
মাটি নরম থাকিলে মাটি খোড়ার কাজটা বেশ সত্বর অগ্রসর 
হয়, আবার সে অবস্থায় ঘনীভূত বায়ুর কতক অংশ মাঁটিব 
ভিতর দিয়া বাহিব হইয়া ষাঁয়। কাজেই বায়ুর চাঁপ বক্ষা 
করাব জন্য নুতন বায়ু যোগাইতে হয়। এই' সকল বিষয় 
চিন্তা কবিয়া D7. 99০1] এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন 
যে যত বেশী নুতন পরিষ্কার বাষু যোগান যায় বোগের 
প্রাদুর্ভাব ততই কম হয়। 

ভূ। 


সধসাময়িক গুপ্ততত্ব ৷ 
(লা রিভিউ হইতে )। 
ফলিত জ্যোতিষ । 


'ফলিত জ্যোতিষ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঘটনা বলিয়া 
দেয়! 

কিন্ত ফলিত জ্যোতিষেব প্রতি শিক্ষিত লোকেব ফেক্ূপ 
অবজ্ঞা এরূপ আব কোন বিজ্ঞানেব প্রতি নহে। 

দুই শতাব্দী ধরিয়া ইহার প্রতি এতটা অবজ্ঞা প্রদর্ণিত 
হইয়াছে যে ইহাব অঙ্ঞুশীলন কবিতে' কেহ আঁব সাহস 
করে না। কিন্তু তথাপি Kepler, Tyche-Brahe, 
Newton প্রভৃতি বড় বড় জ্যোতির্কেতাবা! সকলেই ফলিত- 
জ্যোতিষী ছিলেন! জ্যোতির্কেত্তা 7725৪ব নামে একটা 
গল্প প্রচলিত আছে £-_এক দিন, একজন বিনঅ তত্বাধেষী, 
কোন একটা তত্বেব সন্ধান পঞ্জিকায় না পাইয়া, longi- 
tude নির্ধারণের আফিসে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। 
সেখানকার গুসদ্ধ জ্যোতির্ক্বেত্তা তাহাকে সাদবে অভ্যর্থনা 
করিয়া জিজ্ঞাযা করিলেন ঃ--এ তত্ব জানিবার তোমার 
প্রয়োজন কি? ব্যবসায়ী জোতির্বেত।রা এমন কি সখের 
জ্যোতির্বেতারাঁও এ তত্বটী উপেক্ষা করিয়া থাকেন। 

আগন্তক একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন 
আমি ফলিত জ্যোতিষেব অস্থশীলন কবিয়া থাকি। 


গ্ুবাসী- চৈত্র, ১৩১৬। 


{| ৯ম ভাগ। 


Faye বলিয়া উঠিলেন £--তুমি ফলিত জ্যোতিষ লইয়! 
ব্যাপৃত। তাহা হুইলে, তুমি ফলিত-জ্যোতিযে বিশ্বাসপর 
একথা অন্তত তোমাব স্বীকাব কবিবার সামর্থ্য আছে, 
কিন্ত আমাঁব যে পদ, তাহাতে আমি এ বিষয়ে একেবারে 
নীবব থাকিতে বাধ্য হইয়াছি! এরি 

এতদিন, “দৈবজ্ঞ” ও “অজ্ঞ” এই দুইটা শব্দেরপ্মধ্যে 
বড় একটা প্রভেদ ছিল না; তাই কেহ আপনাকে দৈবজ্ঞ 
বলিয়া পরিচর দিতে লঙ্জ! বোধ করিত । 

কিন্ত তথাপি, M. F.. Ch. Barlet, Le Verrer ব 
পরীক্ষাগাবেই, ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা আরম্ভ করেন। 
Barlet সমসাময়িক ফলিত-জ্যোতিষের একজন অগ্রদূত 
আকিকা দিনে, আত্মিক তত্বান্ুশীলনেব পবেই, গুপ্ততত্বেব 
এই শাখাটী সর্বাপেক্ষা আধক অনুস্থত হইতেছে । এমন 
কি এ কথাও বলা যাইতে পাবে, ফোন কোন অংশে, 
এই শাখাটীব অনুশীলন সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে I~ ০ 
জ্যোভিধিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায়, আমাদের যুগে 
ফলিত-জ্যোতিষও অনেকটা লাভবান হইয়াছে । পুবাকাল 
অপেক্ষা তাঁবকাঁবলীব গতিবিধি এখন অধিক অবগত ইওয়!- 
গিয়াছে এবং গণনার উপায়' সকল পূর্বাপেক্ষা এখন আরও 
অধিক হইয়াছে । le 

অনেক গণিতবেত্তা মাধ্যমিক বিস্ালয়ের কিম্বা ১৪- *'- 
borme বিদ্যাপয়েব পুবাতন ছাত্রেরা, বিশুদ্ধ বিগ্ঞানের 
সেবকেবা, অক্লান্ত উৎদাহেব সহিত আজকাল এই বিষয়েব 
আলোচনার ব্যাপূৃত। তাহাবা ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে 
এত গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়াছেন যে উহা একত্র কবিলে একট! 
সমগ্র লাইব্রেবী হইয়! দীড়ায়। 

ফলিত-ভ্যোতিষ এই অনুমানটিব উপর ভর করিয়া 
বহিয়াছে £_ প্রকৃতি সর্বকালে ও সর্বস্থানেই সদৃশভাবাপন্ন ; 
একই কারণ হইতে একই কাৰ্য্য নিয়ত উৎপন্ন হয়; অতএব 
এইরূপ অনুমান করিবার আমাদের অধিকার আছে যে, 
আমাদের এই পৃথিবীর মূলীভূত কারণ আর একটা বৃহৎ 
জগৎ-_মনে কর, সেই জগৎটিই সৌরজগৎ। অতএব, 
পৃথিবীর গঠন, পৃথিবীর মহাদেশ, পৃথিবীর সমুদ্রাদি সমৃক্ঠই 
জাগতিক শক্তির সন্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে । তাছাঁড়া- 
বিবিধ জাতীয় জীব ও উত্ভিজ্জের বিভাগ ও প্রমাণ তাহাদের 





Bb 


৫১7 


4 


} 
) 


১২শ সংখ্য | সংকলন ও সমালোচন- পতঙ্গজাতীর অনুকরণ ও আত্মরক্ষ।। 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পবিণাম এই সম্মিলিত জাগতিক 


৷ শক্তিরই ক্রিয়াক্কল । 

কতকগুলি জ্যোতিষী বলেন, তথ্য বিবরণীর দ্বাবা ইহা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে একই পরিবারেব অন্তর্ড ত মনুষ্যবা, 
প্রায় একইরূপ নক্ষত্রের প্রভাবাধীনে জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে স্ৃতবাং এই সকল নাক্ষত্রিক প্রভাব আলোচনার 
বৈধ বিষয়। 

বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বেত্বারা একথা স্বীকাব কবেন যে, 


.  গ্রহগণ এবং আমাদের পাশ্থচব চন্দ্রমা --ইহাঁবা পরস্পবেব 


উপর একপ প্রভাব 'প্রকটিত করে যে তদ্বাবা তাহাদেব 

গতিবিধিব ব্যতিক্রম ঘটিধা থাকে । এই ব্যতিক্রমগুডলি 

তাহাঁব। গণনা কবিতেও পাবেন । | 
আবও তাহাবা বলেন, সমুদ্রে যে জোয়াব ভাঁটা হয় 


-- তাহাও চান্দ্ৰিক প্রভাবেব ফল। অতএব পারব ঘটনার 


উপব নক্ষত্রদিগেব একট! বিশেষ প্রভাব আছে। ভাই 
জ্যোতিষীবা মনে করেন, এই প্রভাব হইতেই সাধাবণত 
একটা নির্দিষ্ট ফল উৎপর হয় ;--এইরূপে মনুষ্যেব ভাগ্যও 
নির্দিষ্ট হয়। সহজ ভাবে দেখিতে গেলে, এই সিদ্ধান্তটীতে 
এমন কিছু নহি যাহা! নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে 


}- পাবে। তবে ইহা! পরীক্ষার দ্বাবায় কাধ্যত সপ্রমাণ হওয়া 


1 


আবঙ্কক । 
ভাল কবির! বুবিয়া দেখিলে, এই ফলিত-জ্যোতিষ ও 
, দৈবজ্ঞের ফমিত জ্যোভিব-_-এই দুষ্ট বিস্তার মধ্যে একটা 
অস্পষ্ট নাম মুত্র সাদৃশ আছে। যে কোন রাজ্য এতদিন 
উপেক্ষিত হইয়! ছিল, যাহা কেবল অজ্ঞ দৈবন্ঞদেব একচেটিয়া 
. ছিল, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক সত্যকে বিনিৰ্ম,ক্ত কবিবাঁর 
দিনে আধুনিক গুপততত্ববাদীদের একটা প্রবণতা দেখিতে 
পাওয়া যায়-_তাহা! ছাড়া তাঁহাদের আব কোন উদ্দেশ্য 
নাই। দৈব্জ্ঞেবা কখন কখন তাহাদের কুঠি ঠিকুজি 
হইতে সত্য সিদ্ধান্ত বাহিব কবেন। ইহা দেখিয়া কতক- 
গুলি বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ের অনুশীলনে উৎসাহিত হইয়া- 
ছেন। কিন্তু নক্ষত্রা্দির অনৃষ্টকল গণনা কবিতে হইলে, 
গ্‌ণিতবিস্তা ও জ্যোতিংশ্নন্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা 
আবশ্যক । { 
ল্যো। 
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চীন-কুস্বম | 
( কবি ওয়াং সেং-্ভু-_যষ্ঠ শতাবী ) 
অক্রুজল । হি 
উর্দ্ধে ওই গিরি শিরে ভেসে যায় টাঁদের তরণী, 
নিবে যায় ক্ষীণ দীপ শিখা ; 
বিশু নির্বর কত জেগে উঠে হৃদয়ে আমার, 
আঁখি কোণে ফুটে অশ্রু-রেখা। 
কিন্তু গুধু এই মোব দুখভাব কবে স্থগভীর, 
তুমি কভু নাহি জান ঝরে যবে নয়নেব নীর ! 

পতক্গজাতির অনুকরণ ও 

আত্মরক্ষা । 

( Knowledge পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত। ) 
জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য জীব সকলকে সর্বদা 
সাবধান ও সচেষ্ট থাকিতে হয়। নিরস্ত্র অসহায় দূর্বল 
প্রাণীকে সেই জন্ত অনেক সময় সশস্ত্র অথবা স্বণার্হ জীবের 
আকাবাদির অনুকরণ দ্বাবা সত্য সত্যই শক্রব ভয় বা 
দ্বণা উৎপাদন করতঃ আত্মরক্ষা করিতে হয়; অথবা 
চতুম্ার্বন্তী পদার্থের বর্ণ অম্কবণ দ্বাবা শত্রুর তীক্ষ দৃষ্টিকে 
প্রতারিত করিতে হয়। পতক্গজাতিব মধ্যে এইরূপ 
অন্থকরণ প্রবৃত্তি সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ময়রাব দোকানে মুড়কি ও গুড়ের হীঁড়ার উপরে 
সর্বদাই বিষাক্ত ও হুলবিশিষ্ট মৌমাজি, বোল্ভা, ভীমকল 
প্রভৃতি পতঙ্গ বসিয়া থাকে । উহার! বন্ধ্যা। আপনাদের 
সন্তান না জন্সিলেও উহার! সর্বদাই বাসাস্থিত অলস পুকষ 
ও বাণী এবং তাহার অসংখ্য সন্তান সম্ততির জঙ্তঠ নানাস্থান 
ভ্রমণ কবিয়া খান্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে । কোন মধুচক্রে এই 
বন্ধা শ্রমিকেব (৮০:2০: ) অভাব হইলে রীধুনী অভাবে 
আজকালকার মহাঁবাণীর ন্যায় রাণী মাছি ও পুরুষ মৌমাছি- 
দিগকে বাসার প্রচুব থাত্ত সত্বেও অনাহাবে প্রাণত্যাগ 
কবিতে হয়। আত্মীয় স্বঞ্জনদিগকে বক্ষা করিবাব জন্ত 
শ্রমিকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করে এবং এই জন্ত উহাদিগকে 
সর্বদাই বাসা ত্যাগ কবিয়া ইতস্ততঃ ভ্রদণ কবিতে হয়। 
পক্ষীরা পতঙ্গজাতির একটি বিশেষ শক্র। উহাঁদেব কবল 
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হইতে নিষ্ৃতিলাভ কবিতে হইলে পতনের পক্ষে বিষাক্ত 
ছল বা অন্ত কোনরূপ একটা অস্ত্র বা ছূর্গন্ধ রস থাকা 
বিশেষু আবশ্যক হইয়া পড়ে। মৌমাছি, বোল্তা, ভীমকল 
প্রভৃতিব আত্মরক্ষার জন্য বিষাক্ত হুল আছে। পক্ষীরা 
উহাদেব আকার ও গাত্বর্ণ দেখিয়া দুর হইতেই চিনিতে 
পারে এবং আহাঁরেব জন্ত ধরা দুরে থাকুক সহজে নিকটেও 
অগ্রসর হয় নাঁ। 

গোচরে পোঁকাঁজাতিয় একপ্রকাব পতঙ্গকে বর্ষাকালে 
মধ্যে মধ্যে আলোকেব নিকটে আসিতে দেখা যায়। 
উহ্থারা সম্পূর্ণরূপে বিষহীন ; কিন্তু উহার! বৌল্তার আকার 
এতদূর অনুকরণ করিয়াছে যে দেখিলে অবাক্‌ হইতে 


হয়। যিনি না জানেন তিনি কিছুতেই উহার গাঁয়ে হাত ঘটনাই ঘটিয়া থাঁকিবে। TO TR 0 ব্লে- ' 


দিতে বা উহাকে ধবিতে সাহস করিবেন না। পক্ষিগণ 
বোল্তা ভ্ৰমে উহাঁদিগকে আক্রমণ করে না। 
- .. পুরুষ জাতীয় মৌমাছিরা প্রায় সময়ই বাসাতে থাকে, 
শ্রমিক বন্ধ্যাদিগের মত আহাঁব অন্বেষণে বাহিব হয় না। 
উহাদের হুল' হয় না কিন্তু আকাব ও বর্ণ বন্ধ্যাদিগের 
অনুরূপ থাকায় পক্ষীরা উহাদিগকে সহজে চিনিতে 
পারে না। 

অনেক পতঙ্গের “হুল না থাকিলেও গায়ে অত্যন্ত 
দুর্গন্ধযুক্ত বিশ্বাদরদ থাকে। প্রজ্জাপতিব মধ্যে এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভুর্গন্ধরসধুক্ত প্রজাপতিকে 
অন্তান্ত অনেকে আকার ও বর্ণে বথাসাধ্য অনুকরণ করিয়া 
থাকে। আমাদের দেশে এইরূপ এক শ্রেণী প্রজজাপতিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ৭ জাতীয় প্রজাপতি অনুকরণ করিয়াছে 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । 

ভীশ জাতীয় একপ্রকার কীটকে হঠাৎ দেখিলে বৃহৎ 
পাহাড়ে মৌমাছি বলিয়া মনে হয় । উহাঁব ঘষে ছল থাকে 
না একথ। যিনি ন! জানেন তিনি সাহক পূর্বক উহার কাছে 
যাইতে পাঁবিবেন না। 

কিছুকাল পূর্বে একদিন কলিকাতা নগবীর মধ্যস্থিত 
দ্বিতল গৃহের ছাদের উপবে কয়েকটি টবে বেলফুলেব গাছ 
রক্ষা করা গিয়াছিল। গ্রীষ্মের সময় সন্ধ্যাকালে ছাদে 
বেড়ীইতে বেড়াইতে একটি গাছের উপরে হঠাৎ কাল- 
কন্গন্দার (এড়াঞ্চি গাছ) একটি পাতা! দেখিয়৷ কিরূপে 


অএবাসা-_চৈত্র, ১৩১৬ | 


{ ৯ম ভাগ । 


কাচ সব পাতাটি ছাদেব উপরে আসিল তাহা ভাবিতে 
থাকি; শেষে পাতাটিকে ফুলগাছ হইতে দূবে ফেলিয়া: 


দিবাব জন্য যেই তুলিতে যাই, অমনি উহা উড়িয়া অন্ত " 


টবে চলিয়া যায়। যাহাচে মামি পাতা বলিয়! ভ্রম করিয়া- - 


ছিলাম তাহা বে ফড়িও. জাতায় লীব, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত , 


আশ্চর্য্য হই এবং কীটটিকে অনেক কষ্টে ধরিয়া পরীক্ষা 
কবি। উহাব পাখার আক্কৃতি ও বর্ণ অবিকল কালরুস্সন্দার 
পাতাব মত। এই ফড়িউ.টি বেল ফুলের গাছে না বসিয়া 


বদি কোনো কালকস্থন্দা গাছে বসিত তাহা হইলে আমার 


কেন শত শত পক্ষীর তীক্ষ দৃষ্টিকেও অনায়াসেই, প্রতারিত ' 


করিতে পারিত; সম্ভবতঃ উহার জীবনে এইরূপ বহু 


ফুলের গাছে বসিয়াছিল। . 


অনেক, সময়ে এক শ্রেণীর কীটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির টি 


অণুকরণ করিতে দেখা যায় । পুকষ অপেক্ষা স্ত্রীজতীর 
প্রজাপতি অধিকতর অন্তকরণ করিরা থাকে । অনেকে 
মনে কবেন, সবল পুকষজাতি দ্রুতবেগে উড়িয়া পক্ষী 
প্রভৃতি শত্রুর গ্রাস হইতে আপনাদিগকে সহজে বক্ষা 


" কবিতে পাবে। সেইজন্ত উহাদের পক্ষে অন্থুকবণ তত 


বেশী আবশ্যক হয় না; কিন্তু স্ত্রীঙ্জাতিকে প্রসবকালে 


অনেকক্ষণ ধরিয়া পাতার উপরে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে ' 


হয়। পক্ষীর! সেই সময় উহাদিগকে সহঞ্জেই ধরিয়া খাইতে . ) 


পারে। 
সত্রীজাতির পক্ষে দুর্ধর্ষ কোনো এক জাতির আকার ও 
বর্থাদির অন্থৃকরণ যে বাঞ্ছনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাপতির মধ্যে এইরূপ কতকগুলি : 


প্রজাপতিকে সহজে চিনিতে না পারায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত 
Henry Walter Bates উহাদিগকে একই জাতীয় মনে 
কবেন; কিন্তু শেষে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে উহারা 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। এইরূপ ঘটনা হইতেই তাঁহার মনে 
পতঙ্গেব অনুকবণ (mimicry ) থিয়বির উদয় হয়। 

এক্ষণে জিজ্ান্ত এই যে কিরূপে এক জাতীয় পতঙ্গ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীব আকৃতি ও ঘর্ণেব হুবহু মন্ুকবণ করিস্ডে 
সক্ষম হয়? প্রাকৃতিক নির্বাচন (591501197 ) যে ইহাব 
একমাত্র কারণ তাহা সহজে বিশ্বাস কবিতে ইচ্ছা হয় না। 


সৃতবাং এ বিপদ হইতে নিষ্কতিলাভের অন্ত . 


বু 


* বাঙ্গন-নিগ্রোরাও অসঙ্কোচে তাহাদিগকে দেখা দেয় 


_ পাই 


+ 


হন বি 1 


নান বাবংবাব ডাকিতে থাকে। পরিচিত, 
ব্যক্তির কণ্ঠস্বব শুনিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আশ্বাস 


, পাইয়া বামন যখন সম্পূর্ণ নিৰ্ভয় হয়, তখন সে আগত্তকদের 


সম্মুখে বাহির হইয়! থাকে। আগস্তকদিগকে বিশ্বীস,করিয়া 
একবাঁব একজন বামন তাহাদেব কাছে বাহির হইলে অপর 


শ। 


প্রাণের সংস্করণ শক্তি । 


্ (ডাক্তার আযাণ্ড, উইলসন লিখিত ‘Repairs of 
| Life’ নামক প্রবন্ধ হইতে ) 
অন্স্বক্প অস্থখেই ওষুধ খাওয়াব অভ্যাস অনেকেবই আছে, 
তীহাঁবা চিন্তা কবেন না প্রকৃতি এবিষয়ে আমাদের কত 
সাহাঁধ্য কবিতে পাবে। ডাক্তাববা বলেন আমাদের 
শবীবের ব্যাধি নিবাবণেব পক্ষে প্রকৃতির যথেষ্ট ক্ষমতা 
আছে--ওষুধপত্র কেবল এই প্রকৃতি কাজেব সহায়ত! 
করে মাত্র। 
ইহাব উদ্নাহবণ আমাদেব প্রাত্যহিক জীবনেও দেখিতে 
শবীবের কোনো একটা জায়গা ছড়িয়া গেলে 
কিছুদিন পরে সেটা আপনা আপনিই সাবিয়া উঠে। ইহা 
সেই প্রকৃতির কাজ, কিন্তু দেখিতে যতই ছোট হউক এই 
সামান্ত কাঁজটুকু কবিতে প্রকৃতিকে কত খাটিতে হয তাহা 


" অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে অবাক হইতে হয়। 


এই প্রতি আব কিছুই নহে আমাদেব বক্তের শ্বেত- 
কণা (white ০0100450159) 1 যখনি কোনো বোগের 


. বীজ আমাদের শবীরে প্রবেশ করে অথবা দেহতন্ত 


(8854০) নষ্ট হয় তথনি দলে দলে শ্বেতকণা সেখানে 
গিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত শরীবে রোগের বীজ 
থাকে অথবা নষ্ট তত্র স্থানে নূতন তন্তু গঠিত না হয় 


_ ততক্ষণ আমাদের এই দেহবক্ষক সৈম্ভদেব আব বিশ্রাম 


১ 


থাকে না। 

এই শ্বেত কণাদেব শক্তি কতখানি তাহাব উদ্ণাহবণ 
স্বরূপ নিয়লিখিত ব্যাপাবটি , পড়িলে অবাক হইতে হয়। 
যক্মা বোগে ফুসফুসে ছিত্র জন্মে, -হ্মায় মবে নাই এমন 
অনেক ব্যক্তির মৃতদেহ পৰীক্ষা কবিয়া দেখা গিয়াছে যে 


সংকলন ও সগালোচন-__ প্রাণের সংস্করণ শক্তি । 


৯৮৩ 
সত ত পি পা 


তাহাদের ফুস্ফুসে ছিদ্র অর্থাৎ যন্মায রবি বর্তমান 
আছে। অথচ বোগটা ধবা পড়িবার মত প্রবল না 
হইতেই শারীর ধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে ছিন্রগুলি আপনা 
আপনি বুজিয়া গিয়াছে । এইখানে বলা আঁবশ্তক যে 
বড় ক্ষত শুকাইয়া গেলে যেমন একটা দাগ থাকে ফুস্ফুসেব 
এই ছিদ্রগুলি বিলুপ্ত হইলেও সেইরূপ দাগ বাখিয়! যায়। 
এই দাগগুলির ঘাবাই ডাক্তারবা পূর্ব্ব বোগ নির্ণয় করেন। 
আজ কাল যক্ষা বোগীব চিকিৎসাব যে ব্যবস্থা আছে তাও 
এই শাবীব শক্তির উপবে বিশেষভাবে নির্ভব কবে। মুক্ত 
বাতাস, উত্তম খাত্য এবং সাঁধাবণ স্বাস্থোর প্রতি দৃষ্টি এই 
প্রকৃতিব কাজকে সাহায্য করে মাত্র । 

ওবুধেব সায় অস্ত্র চিকিৎসাও এই শক্তিব প্রতি লক্ষ্য 
করে। হাড় ভাঙিয়া গেলে ভাক্তাব কেবল ভাঙা মুখ ছুটি 
কাছাঁকাছি বাখিষা দেন আব সমস্ত কাল প্রক্ৃতিই কবে। 
এইকপে যে কেবল ভাঙা হাড় যোড়া লাগে ত! নয় সময়ে 
সময়ে নষ্ট হাড়েব স্থানে নূতন হাড়ও তৈবি হয়। এমনতব 
ঘটনা দেখা গিয়াছে যে ভাক্তাব অস্থথেব জন্য বোগীব 
দাতের চোয়াল একেবারে বাদ দিয়াছেন কিন্তু আবার 
কিছুদিন পরে নুতন চোয়াল গজাইয়া উঠিয়াছে। 

অবশ্ত এই শক্তির একটা সীমা আছে। আমাদের 
আঁডুলেব একটু ক্ষুদ্র ডগাঁও যদি ছিন্ন হয় অথবা দ্বিতীয় 
বাবের একটি দীতও কোনো কারণে উঠিয়া যায় তবে 
আব তাহা ফিবিয়া পাইবার আশা নাই। 

এ বিষয়ে মান্থুষেব চেয়ে তার নিয়স্থিত জীবেব বেশী 
সুবিধা । মাছের দাঁত যতবাব ভাঙে ততবার উঠে। 
কড্‌ মাছ (০০৭) এবং কোনো কোনো জাতীয় হাঙরের 
চোয়াল পবীন্ষ! করিলে দেখা যায় ইহাব! যতদিন জীবিত 
থাকে মানুষের মত দাঁতে অভাবে কখনে! কষ্ট পায় না। 
কুমীরের চোয়ালেব মধ্যে দস্তব মত তিনটি থাক দেখা 
যায়। প্রথম থাকের এক একটি দাতেব নীচে আর 
একটি কবিয়া দীত প্রস্তত হইয়াই আছে-_উপরেব দাতটি 
ভাঁঙিলেই উহাব স্থান অধিকাৰ কবিবে। দ্বিতীয় থাকের 
নীচে ভাবাব আব এক থাকের অঙ্কুর দেখা যায়। 
টিকটিকিব লেজ খসিয়া গেলে পুনবায় নূতন লেজ হয় 
একথা অনেকেই জানেন। কাকড়া চিংড়ি প্রভৃতিদেরও ' 


৯৮৪ 


শবীরেব কোনে! অঙ্গ নষ্ট হইলে তাহা আবার হইতে 


দেখা যায়। 

ইহাদের চেয়েও নিয়স্তবেব জীবেব মধ্যে এই প্রাকৃত 
শক্তির ক্রিয়া আবে! বলবতী। ডোবা বা খানাব মধ্যে একচতুর্থ 
ইঞ্চি-অবয়ব-বিশিষ্ট এক প্রকাব কীট সচরাচর দেখা যায়, 
ইংরাঁজিতে ইহার্দিগকে হাইড (575) বলে। অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এই অন্ভুত জন্তব পার্খদেশেব 
কোনো কোনে! জায়গা উচু'মতন হয়। এই অংশগুলি 
বাড়িতে বাড়িতে এক একটি সম্পূর্ণ 'হাইড়া”য় পরিণত হয়। 
এই নবপ্রস্থত জীবগুলি মাতৃদেহ হইতে খসিতে খসিতেই 
আবাব তাদেরও সন্তান সন্ততি হয়। এইরূপে একই অঙ্গে 
তিন পুরুষ পর্যন্ত দেখা ষায়। অবস্তা বেশী দিন ইহাঁবা এরূপ 
অবস্থায় থাকে না-_শীত্রই আলাদা হইয়া জীবন যাপন 
করে। 

জ্েনিভা! (055৮৪) সহয়েব ট্রেম্বলি নামক একজন 
বিখ্যাত 'প্রাণীতত্ববিদ ইহাদের জীবনী শক্তি সম্বন্ধে 
কতকগুলি আশ্চর্য্য কথা লিপিবদ্ধ কবিয়! গিয়াছেন। তিনি 
একখানা কাঁচিব ডগা! দিয়া এই বকম একটি কীটের 
পার্খদেশের একটু জায়গ! কাটিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে 
কীটটিব কোনে! অনিষ্ট হওয়! দুরে থাকুক সেই ক্ষত স্থান 
দিয়া একটা অঙ্গুব বাহির হইল-_-এই ক্ষতই তাহাকে যেন 
সন্তান উৎপাদনে সাহায্য কবিল। এই উপায়ে তিনি একটি 
কীট হইতে সতেরটি অঙ্কুর বাহির কবিয়াছিলেন। এর পব 
তিনি একটি হাইডাঁকে খণ্ড খণ্ড কবিয়! কাঁটিযা ফেলেন, 
কিন্তু এই রক্তবীজ তাহাতেও নষ্ট হইল না, প্রত্যেকটি 
খণ্ডই এক একটি স্বতন্ত্র জীবে পবিণত হইল। একবার 
তিনি কতকগুলি হাইডাঁকে, পকেটেব ভিতবেব অংশটাকে 
যেমন কবিয়া উপ্টান যায় তেমনি কবিযা উপ্টাইয়া' ফেলেন, 
কিন্তু তাতেও ইহাঁদের কিছু কবিতে পাবিলেন না। 
অনেকগুলিই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল কোন 
কোনটা! সেই উল্টা দিক দিয়াই কাজ চাঁলাইতে লাগিল। 
আর একবার টেষলির সন্মুখে দুইটি হাইড একটা ছোট 
কীটাণুকে গ্রাস করিবাব জন্য পবস্পর যোঝাযুঝি কবিতে 
ছিল, ক্রমে একটি তার খান্তেব সঙ্গে শক্রকে শুদ্ধ গিলিয়া 
ফেলিল, কিন্তু ইহাতেও সে মবিল না-_কিছুকাল পরে, সে 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩১৬ । 


| ৯ম ভাগ । 


তাব শক্রব মুখ হইতে অনাহত ভাবে বাহির হইয়া আঁসিল। 

পূর্ববো্পথিত দৃষটাস্তগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে 
যে মানুষ হইতে আবস্তভ কবিয়া ক্ষুদ্রতন কীটাঁণু পর্য্যন্ত 
কোথাও এই শাবীব ধৰ্ম্মেব বিচ্ছেদ নাই, বরং যতই জীব- 
জগতের নিয়শ্রেণীতে যাই ততই এই শক্তিব ক্রিয়া প্রবলতর 
দেখিতে পাই। 


মন্তিক্ষবিষ্ভা | 


এতদিন মন্তিফবিগ্ঠাকে বিজ্ঞানেব কোনো অঙ্গ বলিয়া 
ধবা হইতনা। আল্ফ্রেড্‌ রাসেল্‌ ওয়ালেস্‌ ইহার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ কবিষাছেন। তিনি বলেন, ইহা! বিজ্ঞান নাম 
পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত-।' মানুষ চিনিবার সময় ইহ! হইতে 
যত সাঁহায্য পাওয়া যায় এমন আর কিছুতেই নহে। শিক্ষা 
দানেব সময়, আত্মশাসনে এবং দুষ্ট বালক কিংবা অপবাধী- 
দিগের শিক্ষায় ইহা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে 
পাবে। বৈজ্ঞানিকেব! যে এতদিন মস্তিস্কবিদ্যাকে স্বীকার 
করেন নাই ইহাতে, ওয়ালেসের মতে, তাঁহাদের, কুসংস্কার 
প্রকাশ পাইয়াছে। রি 

এখন এই বিস্াটির সে দুর্দশাব দিন কাঁটিষা গিয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে । ফরাসী বৈজ্ঞানিকদিগেব মতে ইহা 


Ed 
চি 


পপ উপ 


= 


বিজ্ঞানের একটি পৃথক অংশ “নহে, ইহা মনোবিজ্ঞানের-- 


অঙ্গীভূত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই মনোবিজ্ঞান- 
বিদ্দিগেব নিকট হইতেই মন্তকবিগ্ঠা সর্বাপেক্ষা অধিক 
অশ্রদ্ধা লাভ কবিয়াছে। ডাঃ স্পার্জহিম্‌ এই প্রকার দুঃখ 
প্রকাশ কবিয়া গিষাঁছেন। স্পার্জহিমেব মতে আমাঁদেব 
মস্তি অনেকগুলি অঙ্গে বিভক্ত। সেইগুলিব এক একটি 
মান্থষকে পৰ্য্যবেক্ষণ কবিবাৰ (observation) শক্তি, 
সৃজন শক্তি (constructive faculty) প্রভৃতি প্রদান 
কবে, এবং যে স্থানেব যে গুণ কাঁহাবো মন্তকের সেই স্থান 
পৰীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাঁহার সেই গুণ আছে কি নাই 
জানা যায়। অনেক পবীক্ষার পব মস্তকেব এক একটা 
অংশে এক একটা গুণ আরোপিত হইয়াছে। স্পার্জহিম্‌ 
বলেন যে এপর্যন্ত মস্তক বিদ্যার কোনো নিয়মেবই ব্যতিক্রম 
দেখা যায় নাই। 

কিরূপে এই বিজ্ঞানে নিয়মগুলি স্থির হইয়াছে ছুই 


রর 


ছে 


১২শসংখ্যা। ; 


কিন্ত আমানের স্মরণ রাখা উচিত যে এক্ষণে যে অন্থকরণ- 
কারী প্রজাপতিটিকে দেখিয়া আমরা আশ্চর্ধ্যান্থিত হইতেছি 
উহা দুই দশ বৎসবের চেষ্টায় এরূপ অনুকরণ কবিতে সক্ষম 
হয় নাই। হয়তঃ কত সহজ বৎসবের চেষ্টায় এরূপ 
আকাব ধাঁবণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। . সম্ভব্তঃ প্রথমে 


" ও উভয়জাতীয পতঙ্গই অনেকটা একই আকার ও বর্ণ 


বিশিষ্ট ছিল। তাব পর যখন অদির্শ জাতিটি বিশেষ আকাব 


* ও বর্ণের সাহায্যে সহজে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল 


তখন অন্তান্তি পতঙ্গরাও উহার অনুকরণ আরম্ভ কবিল এবং 


- ক্রমে-নিজ বংশ হইতে অল্পে অল্পে পৃথক্‌ হুইয়া পড়িতে 


লাগিল ; পরিশেষে বর্তমান সম্পূর্ণ পৃথক জাতির আকার 


ধারণ করিল। প্র 'বংশেব সকল পতঙ্সের উপরে একই 
বকম প্রাকৃতিক প্রভাব পড়িলে অবশ্য সকলেই অন্নুকবণ- 
কারী পতঙ্গের আকার ধাবণ করিতে পাবিত কিন্ত সকলেব 
উপরেই যে একই প্রভাব পড়িয়াছে তাহাব কোনো 
অর্থ নাই। 

শরীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়। 


গীতজাতির অভ্যুদয় এবং 
ভারতবর্ষ । 


মাঘমাসের প্রবাসীতে 'গীতজাঁতিব অভ্যুদয় শীর্ষক প্রবন্ধে 
আমর! দেখিয়াছি যে চীন ও জাপান জনবলে ও অন্ত্রবলে 


" সমগ্র পাশ্চাত্যজাতির সমকক্ষতা লাভ করিবার অন্ত ব্যগ্র 


হইয়া উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সৈন্য স্ংস্কার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা যে কোনো দয় 
পৃথিবীর যে কোনে! জাতির সহিত যুদ্ধঘোষণা করিতে 
প্রস্তত। প্রশান্ত মহাঁসাগবে জাপানের প্রাধান্ত দিনে 
দিনে বাড়িতেছে এবং ০৮55 
হইতেছে । 


চীনেব ঘোঁকসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক " 


চতুর্থাংশ । অঁহাদের আফিংয়ের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। 

তাহাবা স্থলসৈন্ত ও নৌসৈন্য- এমনভাবে বাঁড়াইতে আবন্ত 

কবিয়াছে যে অনেকে অনুমান কবেন আর দশ বৎসরের 

মধ্যেই চীনেব সৈম্ত-সংখ্যা এক কোটিরও অধিক হইবে। 
নে ৭ 


~~ 
৭৯, 


ংকলন ও সমালোচন-_পীতজাতির অভ্যুদয় « এবং ভারতবর্ষ । 


১০১৭ 


যুরোপের অন্তান্ত সমগ্র জাতিব মিলিত ও এত 
অধিক নহে। 

এই গীতজাতির শক্তি বৃদ্ধিটাকে অপ্রিয় সত্য বলিয়া 
এতদিন পাশ্চাত্য জাতি ইহাকে স্বীকাব করিতে চাহে নাই 
কিন্ত এখন আর অস্বীকাব কব! চলে না! এখন তাহাব! 
প্রকান্তেই ইহ্‌] শ্বীবন্বব কবে ও ইহাঁব প্রতিকাঁবে উপায় 
চিন্তা কবে। চীন ওজাপানকে পৃথক ভাবে তাঁহার! ভয় 
কবে মা । কারণ তাহাঁবা বলে যে চীন যতই শক্তিশালী 
হউক তাঁহার উচ্চাকাঁজ্ষা আদৌ নাই। জাপানীব হৃদয় 
উচ্চাকাজ্ছায় পুর্ণ। জাপান চীনের পথপ্রদর্শক ও চালক 
হইলেই তাহাদের ভয়ের কথ!। বর্তমানে চীনেৰ সৈন্য দলে 
জাপানী সেনানায়কের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও নগণ্য নহে, 
কাজেই তাহাদেব এ ভয় বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলি- 
য়াছে। চীনাবা যুদ্ধটাকে সাধ করিয়া ববণ কবিয়! লয় না, 
কিন্তু জাপানীরা যুদ্ধ জিনিস্টাকেই অত্যন্ত ভালবাসে এবং 
আবাঁলবৃদ্ধবনিতা সকলেই যুদ্ধেব নামে আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠে। এই বিরুদ্ধর্ম্মাবলম্বী দুইটা জাতিব মিলনকে 
পাশ্চাত্জাতি অত্যন্ত ভয় কবে। তাহাবা বলে যে চীন ও 
জাপান নিজেদেব স্বাধীনতা রক্ষা কবিয়াই সন্তষ্ট নহে, 
সমগ্র এসিয়া মহাদেশের স্বাধীনতা বক্ষাব জন্য তাহাবা 
দণ্ডায়মান । ভবিষ্যতে তাঁহাবা সমগ্র পৃথিবী দখল কবিবে। 
জাপানে জিগীযুগণ (08০5) এ কথা স্পষ্টই স্বীকাব 
কবে এবং একথাও বলিতে কুষ্টিত হয় না যে যুবোঁপ বর্তমানে 
নিজেদের শাসনে গ্রেরূপ সুখে আছে, তাহাদেব শাসনে 
তদপেক্ষা অধিকতর সুখে থাঁকিবে। 

পাশ্চাত্য জাতিকুন্দের মধ্যে এক দল লোক বলিতেছে 
চীনের এই শক্তি বৃদ্ধিটা পণুবলবৃদ্ধিব নামান্তব মাত্র। 


কারণ তাহাঁদেব নৈতিকনল, ধর্ম্মবলেব অত্যন্ত অভাব । এই 
'পগুবল যদি বন্ধিত হইতে দেওয়! হয় তবে ইহাঁব! সমস্ত 
* জগতকে ধ্বংস কবিরে। জগতের সর্ধসাঁধাবণেৰ সুখ, শাস্তি 


ও উন্নতির দিকে ইহাঁদের দৃষ্টি চালিত না হইলে, 
ইহাদের প্রাণে বিশ্বপ্রেমের ভাব না জাগ্রত হইলে ইহারা 
পৃথিবীর স্থথ শাস্তি নষ্ট কবিবে। পাশ্চাত্যজাতি এই জন্য 


. এই জাতিকে উদাব খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম্মে দীক্ষিত কবিয়া সভ্যতার 


আলোকে উজ্জ্বল কবিবাৰ প্রয়াস পাইতেছেন। খ্রীষ্ট ধর্মের 


১০১৮ 


রনাস্বাদন কবিতে পারিলে চীনেৰ সমন্ত বর্ধিত দূব হইয়া 
যাইবে এবং হিংসাব পরিবর্তে তাহাবা বিশ্ববাসিগণকে 
ভালবাসিতে ও প্রেম করিতে আবস্ত কবিবে। 

আব একদল লোক জাপাঁনকে আক্রমণ কবিবাঁব কল্পনাও 
করেন এবং চীন ও জাপান উভয় জাঁতিব মিলনেব পূর্বে 
একটাকে ধ্বংস কবিতে চাহেন। কিন্তু জাপানেব প্রাকৃতিক 
অবস্থান এমন স্থন্দব যে বাহিব হইতে তাহাকে আক্রমণ 
ছুঃসাঁধা। অবশ্য একথাও তাঁহাবাই বলেন। মোট কথা 
যদি সম্ভব হইত তবে চীন ও জাঁপানকে ধ্বংস কবিতে 
পাশ্চাত্য জাতির! চেষ্টার ক্রটী করিত না। গীতজাতির 
ভয় নিবাকবণ কবিতে সকলেই ব্যগ্র স্থধু তাহাব উপায় 
লইয়াই মতভেদ । পুথিবীব সমস্ত দেশের বাঁজনীতিকগ্ণই 
নাঁনারূপে এই সমস্তাষ উত্তর দিতেছেন। ইংলণ্ড প্রবাসী 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় এই সমস্তার একটা উদ্বব 
দিয়াছেন। আমবা নিয়ে তাহাঁরই লাঁর সংকলন করিয়া 
দিতেছি । তিনি বলেন £__ 

চীন ও জাপানের সমবেত জনসংখ্যা প্রা একো 
ভাঁবতবর্ষেব জনসংখ্যা ৩৭ কোঁটী। উভয় দেশেব সহিত 
প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দীড়াইতে পাবে ভাঁবতবর্ষ ছাড়া 
পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নাই। চীন এক কোটা সৈন্য 
সংগ্রহ কৰিলে ভারতের পক্ষেও তাহা সংগ্রহ কবা অসম্ভব 
নহে। যুবোপেব অন্তর্জীতিক বিবোঁধেব মীমাংসা হওয়া 
অসম্ভব । তথায় সাম্রাজ্য চিন্তায় ও বাণিজ্য লইয়া পরস্পরের 
মধ্যে যথেষ্ট বেষারেষি আছে। এই বিবোধ যদি তাহারা 
ভূলিতেও পারে তবুও চীন জাপানের সমান সংখ্যক সৈন্য- 
সংগ্রহ তাহাদেব পক্ষে সম্পূর্ণ অসস্তব | পাঁল মহাশয় বলেন 
ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত তবে এই পীতজাতির 
অভ্যুদ্য়ে তাহাকে পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দেৰ স্টায় বিচলিত হইতে 
হইত এবং ভাবতকে সুধু আত্মরক্ষা করাব জন্যই সমান 
সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কবিতে হইত। ভারতের 
পক্ষে তাহা অসম্ভব হইত না। 

বর্তমানে ভাবতবর্ষ পাশ্চাত্য ইংরাঁজেব অধীন। এই 
অবস্থায় যদি আরও কিছুকাল থাকে এবং সেই অবসরে 
গীতজাতি বিরাট বাহিনীসহ যূরোপ জয় কবিতে বাহির হয়, 
তবে কে বাধা দিবে? স্বাধীনতা ব্যতীত শক্তির সম্যক 


ভা ১৩১৬ । 


[নম ভাগ । 


ক্ষরণ হয না। রিভার রাতের হন্তে থাকিলে 
দেশবাসী এইরূপ অবস্থাতেই থান্ডিবে ; হঠাৎ কোনে! শক্তিব 
প্রতিকূলে দ্বাডান তাহাব সাধ্য হইবে না। কাজেই 


ভাবতবাসী বাঁধা না দিলে সে বিবাট বাহিনী যুবোপে * 
উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেশ ধ্বংস কবিবে। স্ুধু এই কাবণেই 


ইংপগ্ড নিজেব ও সমস্ত যুবোপেব মঙ্গলেব জন্য এবং সমস্ত 
জাঁতিব প্রবোচনাঁয় ভাবতকে স্বাধীনতা প্রদান কবিবে বা 
ইংলওকে বাধ্য হইয়া কবিতে হইবে। 

এখন প্রগ্ন উঠিবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল এবং চীন 


জাপানের মিলিত শক্তিব প্রতিকূলতা কবিতে সক্ষম হইল; ২. 


কিন্ত চীন-জাপান যুবোপ আক্রমণ কবিলে তাহাতে বাঁধা 
দিবে কেন ? দি তাহারা ভাঁবতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসে 
তবে আত্মরক্ষা জন্য ভারতবাঁসী তাহাদের সহিত প্রতি- 


যোগিত৷ ক্ষেত্রে দীড়াইতে পারে কিন্তু চীন-জাপান যদি "এ 


ভাব্তবর্ষেব দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাহাব পূৰ্বেই যুবোপেৰ 
দিকে ধাবিত হয, তবে ভারতবর্ষ মাঝে হইতে বাঁধা দিতে 
যাইবে কেন? চীন-জাপানকে সাহায্য না করিয়া--ভাবত- 
বর্ষ বুবোপকে সাহায্য করিবে কিসেব জন্য ? 

ভাঁবতবর্ষেব বিশেষত্ব কোথায় ? যুগ্যুগান্তব হইতে সমগ্র 


En 


পৃথিবীব নিকট ভাবতবর্ষ পূঞ্জিত হয় কিসের জন্য ? কোন্‌ঞ্ী 


বলে ভাবতবর্ষ জগতের শিক্ষাগুকব স্থান অধিকাব কবিয়া; 
ছিল? এমন কি আছে যাহা আঁজ শত শত বৎসবের 
পবাধীনতায় ও বিদেশীয়-শাসনেও ধ্বংস হইয়া যায় নাই? 
ধর্মই সে বিশেষত্ব । স্তায় ও সত্যেব আদর্শেই ভারতবর্ষকে 
এত বঞ্চার মধ্যে, এত যুগপবিবর্তনের মধ্যে, এত ধর্ম্মী- 
ন্দোলনেব মধ্যে ভাবতবর্ষ বলিয়া চেনা যায় । আজিও সেই 


ত্যাগের আদর্শ হইতে ভারত বিচ্যুত হয নাই। এই একটা 278 


মাত্র বিশেষত্ব আছে বলিয়াই-_ভারতবর্ষ-_“ভাঁরত্ষ” 
বহিয়াছে, নতুবা পাশ্চাত্যজাঁতিৰ অনুকরণে একটা অতি 
শোচনীয় জাতি গঠিত হইত ৷ 


পলা 


ভারতবর্ষ দি স্বাধীন হয় তবে চীন-জাপানকে যুরোপ ' 


আরুরুণে বাধা দিবে এই জন্য যে ভারতবাঁসীর কাছে 
আত্মপর ভেদ নাই। তাহার! অন্ত জাতিৰ স্বাধীনতা হরণ 
কবিতে চাহে না. বা কোনে! জাতিকে অন্ত জাতির স্বাধীনতা 
হবণ করিতে দিতে পারে না। দ্যায়ধর্ম্মাম্ুসাবে সকলের 





মধ্য শাস্তি বিবানই ভারতের কার্য । ইংরাজ তাহাব পব 
নহে, রুষ ভাহাব শত্ত নহে। সমগ্র বিশ্ব তাহাব দেশ 
বিশ্ববাসী ভাছাঁব ভাই- সমগ্র জীবে প্রেম দান কবাই 
তাহার ধর্ম] এই জন্যই ভারত যুবোপকে পীতজাতির 
আক্রমণ হইলে বক্ষা করিয়| জগতেব সাম্য রিধান করিবে। 
“প্দ্ধীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নাঁবারণে”্_ইহাই 
ভাবতের আদর্শ, ভাবত এ মহাঁবাণী সফল কবিবে। 


রাঁজপুত্রের সমুদ্র ভ্রমণ । 


[ইহা একটা প্রাচীন মিসবের গল্প। জগতের সর্ধপ্রাচীন লিখিত 
গল্প বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই হত্তলিখ্তি পেপিবাস* অন্ততঃ 
্টপূর্বব ছুই সনম বৎসর প্রাচীন। এ পর্য্যন্ত যে সকল হৃত্তলিখিত 
সংস্কৃত পুথি অন্বিক্ধৃত হইযাছে তাহাব কোনটাই খষ্টোত্তর শতাব্দীর 
ওপারের বিরল নির্দারিত হয় নাই । সেপ্টপিটার্সবার্গের 17270115958 
“সু, স্যত্বরক্ষিত অই পেপিবাদের এক নুতন ইংবাজী অনুবাদ বিগত 
- ডিসেম্বরের ম্পেক্টেটার পত্রে প্রত্বতত্ববিদ পণ্ডিত 78050017156 Gunn 
সাহেব, কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা দ্বার! সেই স্বদূর প্রাচীন 
কালেব মিমত্রেব ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জাভান পাওয়া! যাইৰে। 
আমাদের গ্রান্থ উপকথার রাজপুজ্রের চৌদভিঙ্গা! মধুকর দাজাইব। 
_... বাণিজ্য যাত্রায় কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্ত আছে। কে জানে কোন্‌ বীজ 
কোন্‌ স্রোতে ভাসিযা কোথায় কুল পাইযাছে এবং কি বৃক্ষ উৎপন্ন 
করিয়াছে? এটির বিষব বোধ হয় এই--এক রাজপুত্র সমুদ্র যাত্রা 
করিযাছিলেন এবং নানা বিপদআপদ অতিক্রম কবিয! নিরাপদে 
| ফিরিযাছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গিগণেব আনন্দে যোগ দিতে পাবিতেছেন 
না। কেন লন, তাহাকে মহারাফাধিরাজ ফেবোযার কাছেই ভ্রমণ 
বৃন্তান্ত যথাযথ বৰ্ণন! করিতে হইবে সেই ভয়ে তিনি অস্থিব। তাহার 
বৃদ্ধ শরীররক্ষক মঙ্গী স্বীব বালা জীবনের এইকপ ঘটনাপূর্ণ কাহিনীর 
দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত কবিতে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে 
ফল হইতেছে না। 'আমাদের দেশের গ্যাফ কথোপকথনচ্ছলেই 
বর্ণি*ব্য বিষয় বুষ্থিত হষ্টয়াছে। লেখার ধবণেও প্রাচীন সস্কৃতের সঙ্গে 
মিল আছে, ব্রা্মপুজই বস্তা । তিনি বলিতেছেন] 


| “বিজ্ঞ ' শরীববক্ষক বলিলেন: _-বাজপুত্র, আপনি 
॥ আনন্দিত হউন! দেখুন, আমবা বাঁজবানীতে পৌঁছিয়াছি; 
। তাহারা মুগুরের দ্বাবা নঙ্গব প্রোথিত করিয়াছে এবং 
জাহাজের কাছি ভূমিতে সংলগ্ন কবিয়াছে। তাহাবা 
.এ- পরমেশ্ববের যুশোকীর্ভন করিতেছে ও তাহাকে ধন্যবাদ 
"দিতেছে গ্রন্ুৎ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতোছ। যদিও 
১ আমরা নিউবিযাব শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়াছিলাম এবং 
(এখন) সেনমেট্‌ দ্বীপ অতিক্রম*কবিয়া আসিয়াছি, আমাদের 
লৈন্তের! নিরাপদে পৌঁছিয়াছে; আমাদের একজন যোদ্ধা 


নু 


* প্রাচীন সিসরে লিখিবার জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার উত্তিদের ছাল। 


সংকলন ও সমালোচন__রাজপুত্রের সমুদ্র ভমণ | 


১০১৯ 


বিনষ্ট হয় নাই। এখন দেখুন, আমরা শাত্তিতে গৃহে 
ফিবিয়াছি, আমবা স্বদেশে পৌছিয়াছি। 

হে রাজপুত্র, আমাব কথা অবধান করুন, আমি অতি 
সাহসী নহি। অন্গুলীতে জল সিঞ্চন করিয়া, দেহ প্রশ্বালন 
করুন। আহুত হইলে কথাব উত্তর দিবেন, সাহসের 
সহিত মহাবাজাব সঙ্গে কথা বলিবেন, উত্তর দিবার সময় 
থতমত খাইবেন না। মাম্থষের মুখই মামুষকে রক্ষা কবে। 
তাহাব বাক্যই তাহাব মুখকে আববণ কবে। হৃদয়ের 
আকাজ্া অনুসারে কাৰ্য্য করুন; (কিন্ত) ) আপনি বল্ছেন 
কিছুই কবেন নাই। 

সেই জন্য আমি যখন দেড়শত হাতি দীর্ঘ ও চল্লিশ হাত 
প্রস্থ জাহাজে করিয়৷ সমুদ্রযাত্রা কবিয়াছিলাম এবং 
মহাবাঁজাব খনি পবিদর্শন করিয়াছিলাম সে সময়ে আমার 
ভাগ্যে অনুরূপ যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিতেছি। 
সে জাহাজে মিসবের সর্বশ্রেষ্ঠ দেড়শত নাবিক ছিল। 
তাহাঁবা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিল, তাহারা ভূমিব দিকে 
দৃষ্টি করিল। তাহাদের হৃদয় সিংহেব চাইতেও বলবান 
ছিল। ঝড় আসিবার পূর্বেই তাহারা সে সম্বন্ধে ভবিষ্য- 
দ্বাণী কবিয়াছিল। আবহাওয়া খারাপ হওয়াব পূর্বেই 
তাহাবা সে কথা ব্লিয়াছিল। আমাদেব জমী প্রাপ্ত 
হুইবাব পূর্বেই যখন আমরা সমুদ্রে ছিলাম তখনি ঝড় 
আঁরস্ত হইল। ভয়ানক শব্দ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আট হাত লম্বা ঢেউ উঠিল। একখণ্ড 
কাণ্ঠেব দ্বাবা আমি আহত হইলাম কিন্তু জাহাজ বিনষ্ট 
হইয়া গেল। যাঁহাবা জাহাজে ছিল-_তাহাঁদের একজনও 
অবশিষ্ট রহিল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের দ্বারা আমি এক 
দ্বীপে নীত হইলাম। একমাত্র আমাব হৃদয়কে সঙ্গী 
করিয়া আমি তিন দিন কাটাইলাম। আমি জঙ্গলেব মধ্যে 
ছিলাম এবং ছায়া আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল । মা 
বাড়াইলাম। 

আমি সেখানে ডুমুর (88), আঙ্গুর এবং নানারূপ 
উপাদেয় মূল প্রাপ্ত হইলাম ; শ্ত এবং নানীপ্রকাঁরের শসাব 
সঙ্গে সেখানে অনেক ber) ও ছিল। সেখানে মত্ত ছিল, 
পাঁখীও ছিল। এমন কিছুই লাই যাহ! সেখানে ছিল না। 


১০২০ 
আমি আমাক ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলাম এবং বেশী শহা 
অবশিষ্ট রহিল তাহ! ভূমিতে স্থাপন করিলাম। আমি 
লাকুড়ি প্রস্তুত করিয়া আগুণ কবিলাম। আমি কাঠ 
কাঁটিলাম এবং দেবতাদিগেব উদ্দেস্তে ০০০ 
offering ) করিলাম। 

আমি বজ্রের শব্দ শুনিতে পাঁইলাম। আমি চিন্তা 
করিলাম ; হা সমুদ্রের ঢেউ”। বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া 
পড়িল, পৃথিবী কম্পিত হইল। আমি আমার মুখের 
আবরণ যুক্ত করিলাম ; আমি দেখিতে পাইলাম একটা 
সর্প অগ্রসর হুইতেছে। সর্পটা ত্রিশ হাত লম্বা এবং 
তাহাব লেজ ছুহাতেরও বেশী; তাঁহার শরীর স্বর্ণমণ্ডিত 
ছিল এবং তাহার চোখের চতুষপার্বস্থিত গোলকদ্বয় প্রকৃত 
মণির (12755195511) স্তায়। এবং পাঁশ্ব সম্মুখ ০০৪ 
আঁবও বেশী জাকাঁল। 

আমি যখন তাঁহার সম্মুখে উদবের উন ধাহিত 
ছিলাম (উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম) তখন সে মুখ খুলিয়া 
আমাকে বলিল, “কে তোমাকে আনিয়াছে, কে তোমাকে 
আনিয়াছে, হে ক্ষুদ্রজীব, কে তোমাকে আনিয়াছে? 
এই দ্বীপে তোমাকে কে আনিয়াছে সে কথা বলিতে 
তুমি যদি ত্বরান্বিত না হও, আমি তোমাকে জানিতে 
দিতেছি তুমি ভন্মে পরিণত হইবে, তুমি এমন কিছু 
হইয়া যাইবে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি কি 
আমার সঙ্গে কথা বলছো? আমি শুনিতে পাঁইতেছি 
না। আমি তোমার সন্মুখে বি্কমান এবং তুমি তাহা 
জানিতেছ ন1।” সে আমাকে মুখে তুলিয়া 'শইল 
এবং বহন করিয়া তাঁহার বিশ্রামন্থলে লইয়া গেল, এবং 
আমার কোন ক্ষতি না করিয়া ভূমিতে নামাইয়া দ্বিল। 
আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রহিলাম এবং আমা হইতে কিছু অপহৃত 
হইল না। . 

আমি যখন তাহার কাছে উপুড় হইয়া ছিলাম তখন সে 
মুখ খুলিল। দে আমাকে বলিলঃ--“কে তোমাকে 
আনিয়াছে, কে তোমাকে আনিয়াছে? হে ক্ষুদ্রজীব, যে 
সামুদ্রিক দ্বীপের অর্থভাগ সমুদ্র গর্ভে বহিয়াছে সেই দ্বীপে 
কে তোমাকে আঁনিল ?* { 

তাহা সস্ুথে হস্ত নত করিয়া আমি উত্তবে বলিলাম: 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩১৬ , 


Lh 


{৯ম ভাগ। 


আমি সেই ব্যক্তি যেদেড়শত হন্ত দীর্ঘ ৪০ হস্ত প্রস্থ জাহাজে 


কবিয়া রাজকার্ধ্যে খনিতে গিয়াছিল। সেই জাহাঁজে মিসরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেড়শত নাবিক ছিল। তাঁহারা আকাশে দৃষ্টিপাত 


করিয়াছিল, ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল এবং তাহাদের 


হৃদয় সিংহের অপেক্ষা বলবান ছিল। 
ঝড় "আসিবাব পূর্বে তাহারা তৰিম্য্বাণী করিয়াছিল 
এবং আবহাওয়া খারাপ হওয়ার পূর্বেই তাহারা সে কথা 
টিন তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় এবং তাহাদের 


রো বাহ তাহার পা পাও বি ছিল. 


জমিতে পৌঁছিবার পূর্বেই আমরা যখন সমুদ্রে ছিলাম তখনি 
ঝড় আবস্ত হইল। ভয়ানক শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল 
এবং আট হাত দীর্ঘ ঢেউ উপস্থিত হইল । এক খণ্ড কাঁষ্ঠেব 
দ্বারা আমি আহত হইলাম! ভ্তাহাজে যত লোক ছিল 
আমি ছাড়! একজনও অবশিষ্ট রহিল না, এবং দেখ আমি 
তোমার পার্শ্বে ই রহিয়াছি, সমুদ্রের একটা: ঢেউ কর্ক 
আনীত হইয়াছি।” 3 

সে আমাকে বলিল £__ “তয় পাইও লা ভয় পাইও না, 
ক্ষুদ্রজজীব, যখন আমার কাছে আসিয়াছ তখন দুঃখ করিও 
না। দেখ ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাইয়াছেন, তিনি তোমাকে 


সর 


এই আত্মাব দ্বীপে (51970 ০? (he 5০91) লইয়া আসিয়া: ৰা 


ছেন। এই পৃথিবীতে এখন কিছুই নাই যাহা এই -দ্বীপে 


পাওয়া যায় না। সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যের দ্বাবা এই দ্বীপ .' 


চি 


পরিপূর্ণ । এখন দেখ, তোমাকে মাসের পর-মাস রাটাইতে - 
হইবে, যতদিন না! এই দ্বীপে তোমার চারিমাস পূর্ণ হইতেছে . 
তাবপর রাজধানী হইতে এক জাহাজ আসিবে এবং তাহাতে 


যে সমস্ত নাবিক আসিবে তাহারা তোমাৰ পরিচিত, তুমি 
তাহাদের সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাইবে এবং তুমি তোমার 
স্বনগবীতে দেহত্যাগ করিবে 

সে ব্যক্তি কেমন সুখী যে নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া 
যাহা সে দেখিয়াছে তাহা বর্ণনা করে । আমি তোমার কাছে 
এতাদৃশ ব্যাপাব যাহা এই দ্বীপে ঘটিয়াছে তাহা! বর্ণনা 
করিব! আমি আঁমার ভ্রাতুগণের সহিত এই দ্বীপে বাস 


és 


করিতাম তাহাদেব মধ্যে অনেক সম্তানসস্ততি ছিল। সস্তান- . 
সন্ততি ও ভ্রাতৃ্গণকে লইয়া আমবা ৭৫টী সর্প ছিলাম। 
সৌভাগ্য বশতঃ আমার কাছে যে একটা .যুবর্তী আনীত; 


চি 


k 


সণ |] 


এ কথা উল্লেখ কবিতেছি 


এক ন্ষব্পাত হইল এবং তাহা হইতে বিনির্গিত 
যা ঘটনা ক্রমে 
ছিলাম না; তাহারা দগ্ধ হইল কিন্তু আমি 
rl আমি যখন তাহাদিগকে এক- 
গাঁদা শবে পরিণত দেখিলাম আমার তখন মরিতে ইচ্ছা হইল ৷ 
পচা 
তুমি দস্তানগ্ণকে আলিঙ্গন করিবে, তুমি তোমার 
০১১১৮ তুমি তোমার গৃহ দেখিতে পাইবে ; এবং 
সকল বস্তুর মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি বাজধানীতে পৌছিবে 
এবং সেখীনে স্বগণ মধ্যে বাস কবিবে।” আমি উপুড় হইয়া 
এবং তাঁহাব সন্মুখে ভূমি স্পর্শ করিলাম । 
আমি তাঁহাকে বলিলাম £ “আমি মহারাজকে তোমার 
শক্তির কথ! বলিব এবং তোমার মহত্বেব কথা তাঁহাকে 
অবগত |করাইব। আমি তাঁহাকে বলিয়া তোঁমার জগ্ভ 
সুন্দব সুন্দব তেল, ভাঁল ভাল গন্ধদ্রব্য এবং দেবমন্দিরের 
জালাইশার গন্ধ ব্য যাহ! দ্বারা ঈশ্বব গ্রীত হয়েন সেই 
সকল ভা তোমার জন্য আনাইব।__আঁমার ভাগ্যে যাহা 
এবং তাঁহাব মহিমায় আমি যাহ! যাহা 
4" প্রত্যক্ষ! কৰিয়াছি সে সব আমি বর্ণনা কবিব। সমস্ত 
দেশের ; রাজকর্মচারিবর্গের সম্মুখে তোমার জন্ত নগরে 
ঈশ্ববেব!বশঃ কীর্তন করা হইবে। 
নামে হোমের জন্য আমি ষাঁড় সকল হত্যা 
করিব, এবং তোমার জন্তু পক্ষী বধ করিব। দূরদেশে 
কোন দেবতা থাঁকিলে যে দেবতাকে মান্য জানে না কিন্তু 
িনি মৃক্ধের মদলকামনা করেন--তাহার যেমন কর! 
হ্য়, আমি তেমনি তোমার জন্য মিসরের বহুমূল্য দ্রব্য 
পরিপূর্ণ হা সকল জানাইবস। 
অমি যাহা বলিলাম তাহ! নিতান্ত অজ্ঞতাপূর্ণ মনে 
করা ফেন তিনি হাসলেন । তিনি আমাকে বলিলেন 2 
দেশে মিব ( ১1০) বেশী নাই; তোমাদেৰ 
হা তাহা সাঁধাবণ -গন্ধদ্রব্য বিশেষ। কিন্তু তুমি 
জেনে ব্াখ, আমি আরব দেশের অধিপতি, এবং সে দেশের 
সমস্ত ফির আযাব। এবং যে তেলের কথা তুমি বলেছ 


i 


j 


সংকলন ও 'নৰাহোচগ রাতে সমুদ্র ভ্রমণ । 


ত পিপি পা ৬ 


১০২১ 


যাহা আমাকে আনিয়া দিবে তাহা এই দ্বীপের প্রধান ব্য । 
এবং যদ্দি তুমি এই দ্বীপ হইতে চলিয়া যাও তবে, আঁর 
ইহাকে পুনরায় দেখিতে পাইবে না। ইহা la 
লীন হইয়া যাইবে। 

সৰ্ব্ব প্রথমে তিনি যে জাহাজেব কথা বলিয়া ছিলেন 
তাহা আসিল। আমি চলিয়া গেলাম এবং এক উচ্চ। বৃক্ষে 
আরোহণ করিলাম, এবং যাহাব সেই জাহাজে ছিল 
তাহাদিগকে চিনিলাম। আমি এই কথা বলিবাব জন্ত 
গেলাম কিন্তু দেখিলাম, তিনি পূর্ব হইতেই অবগত আছেন। 
তিনি আমাকে বলিলেন ; “বিদায়, ক্ষুদ্র প্রাণী, বিদায়, 
গৃহে যাঁও এবং সম্তানগণকে দর্শন কব) তোমাব নগরে 
আমাব স্থনাম প্রচার কর) দেখ, তোমার কাছে ইহা 
ছাড়া আমি আব কিছুই চাই না!” j 

তাহার সম্মুখে হস্ত নত করিয়া আমি উপুড়: হইয়া 
পড়িলাম। তিনি জাহাজ বোঝাই কবিয়া আমাকে, মিব, 
ভাল তেল, নানাপ্রকার গন্ধ, নেত্রাঞ্জন, জিরেফার | লেজ, 
বড় এক থলে ধুনা (;n০en56), হাতি তি, শিকারী কুকুর, 
টনি হাহা বারা ও যি 
প্রবাল সকল দিলেন । টু 

আমি সেই সকলেৰ দারা জাহান পূর্ণ কলাম; যখন 
তাহাকে ধন্তবাদ দিবার জন্য 'আমি উপুড় হইয়া শুইলাম, 
তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখ, ছুই মাসে তুমি৷ রাজ- 
ধানীতে পৌঁছিবে, তুমি সন্তানগণকে আলিঙ্গন করিবে, 
তুমি রাজধানীতে যাইয়া পুনরায় যৌবনপ্রাপ্ত হইবে; এবং 
তুমি কবর পাইবে!” যেখানে জাহার্জ ছিল আমি সেই 
সমুদ্রের ধাবে গেলাম, এবং জাহাঞ্দে যে সমস্ত যোদ্ধাব! 
ছিল তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম। সমুদ্রের ধারে 
আমি প্র দ্বীপে অধিপতির যশঃ কীর্তন করিলাম, এবং 
জাহাঁজে যাহারা! ছিল তাহারাও এরপ কবিল। 

আমরা মহারাজাব রাজধানীব উদ্দেশে উত্তরদিকে 
যাত্রা করিলাম এবং তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন ঠিক ছুই 
মাসে রাজধানীতে পৌঁছিলাম। আমি মহাবাঁজাব: সন্মুখে 
উপস্থিত হইলাম এবং ওঁ দ্বীপ হইতে যে সমস্ত উপহাব 
রাজধানীতে আনিয়াছিলাম তাহা ভাঁহাব নিকটে লইয়া 
গেলাম। সমস্ত রাজ্যের কর্মচাবিবর্গের সম্মুখে তিনি 


১০২২ 


পপি পাক পাতি প দিনা সি লা চি ত শত 


আমাকে ধন্যবাদ করিলেন । আমাকে শধীরবক্ষক নিযুক্ত 
করা হইল, এরং তীহাব. ক্রীত্দাসবর্গের কতক আমাব 
অধিকারে আমিল। -আমার দিকে-দৃষ্টি- ককন-_যে আমি 
অনেক দেধিয়া.শুনিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিয়াছি। আমার 
কথা শ্রবণ ককন, দেখুন, ইহা: শ্রবণ .করিলে মানুষের 
উপকার হয় ! 

তিনি আমাকে বলিলেন ঃ “হে “বন্ধ ফি 
কবিবেন না! যে আজ, পাঁখীকে জল দেয়, কাল সকালে 
সে তাহাকে; হত্যা কবে ?” র্‌ 


শর সস লাস্ট ত পাটি লী পাপী পপ ছি ৯৩ এ পাস শিপ? 


প্ীধীবেজনাঁথ চৌধুরী-। 


স্পেস 


ধুমকেতু । 


কক মাঁস হইতে সংবাদপত্রে এক ধূমকেতুর উৎপাত 
সম্বন্ধে - নানাবিধ . জল্পনা চলিতেছে। - গণনায় নাকি 
আসিয়াছে, সেই ‘ধুমকেতু আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীব দিকে 
ভীষণবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, বৈশাথম্ায়ে নিকটে আসিয়া 
পড়িবে, তাহার সহিত বস্ুন্ধরার স-্দর্ষণ হইবে, তাহাব 
বিষাক্ত বাপ্পে প্রাণীকুল নিমূ'ল হইবে, ইত্যাদি কত, কথা 
- শোনা যাইতেছে ।--সে কালের, সেই পুরাণের: কথা 
হইলে. হাসিয়া" উড়াইয়া দেওয়া চলিত । - কিন্তু, একালেব, 
এই 'বিজ্ঞানের-দ্বিনের;-গণৃনা অবিশ্বাস করিতে পাবা' যায় 


না। ইতিমধ্যে; মাদুমাসে সন্ধ্যার, পব অকস্মাৎ, .এক- 


ধুমকেতুব উদয় হইয়াছে।. ৭ই মাঘ (২০শে জামুআরি ) 
হইতে সপ্তাহকাল কত লোক পশ্চিম আকাশ এবকদৃষ্টে 


নিরীক্ষণ করিয়াছে। যাহীবা স*বাদপত্র পড়িয়া থাকেন; 


তাহারা সেই প্রলয়*কর ধূমকেতুব উদয় আশ*কা কবিলেন? 
গ্রাম্যজন বিশ্ময়বিকশিতলোচনে ধুমকেতু দেখিল এব* 
ভাবিল কষ্টের দিন আবাৰ আসিতেছে । 

কেহ বলে ঝাঁটা-তাবা, কেহ বলে ধুমকেতু । প্রাচীনেবা 
কেতু বলিতেন, ধূমকেতুও বলিতেন। আকাশে ধূমবৎ 
অম্পষ্টাবয়ব শুত্রমেঘবৎ দীপ্তিময় যে পতাঁকা, তাহার নাম 
ধূমের কেতু রাখাই ঠিক। সংস্কৃত জ্যোতিষ স*হিতায় 
নাম কেতু ও-শিখী। শিখা, চুল, জটা, পুচ্ছ, যে নামই 
দেওয়া হউক, ইহাই লোকেব চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে । 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১ ৩ 


| ৯ম কারি 
শিখা, শির, i তাবকা নি তিন অ*শ শ প্রায়ই 
লক্ষ্য হইয়া থাকে ।* 

কিন্তু এই মাধ: যে ধূমকেতু আমবা দেখিয়াছি, সেটা 
কি প্রাচীনেরাও .দেখিয়াছিলেন? সন্ধ্যার্‌- পর মাথার 
উপবে যে কালপুরুষ-নক্ষত্র দেখিতে ছি, যাহাকে লক্ষ করিয়া, 
বেদেব খাষি হইতে পুরাণের কবি কত", আখ্যান রচনা +, 
কিয়া গিয়াছেন, তাহাকে প্রাচীন পিতামৃহগণ দেখিয়- 
ছিলেন, আমরাও দেখিতেছি। সেই অস্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা- 
বোহিষ্নী,' সেই মৃগশির!-জার্জী-পুনর্বনু, " জাজি যেমন, 
পূর্বেও, তেমন. দিব্যজ্যোতিঃপ়গাকারৈ স্ব -্ব স্থানে অধিষ্ঠিত 
ছিল। রক্তা*গ মণ্গল, নীলবশ্মি শনি, গুরুদেহ শুক্‌, 
এব* বৃহৎ তেজ বৃহস্পতি এবৎসর আকাশের যেখানে- 


. যেখানে দেখিতেছি, পূর্ববৎসব সেখানে সেখানে দেখি 


নাই। অবয়ব স্পষ্ট না হইলেও যাহার, চলন চিনি, তাহাকে 
চিনিতে পাঁবি। বৎসবের অধিকা*শ রাত্রে এই সকল 
গ্রহ দৃষ্টি-সুত্রে গাথিয়া রাখিতেও পা'ব। তথাপি দুই এক 
মাসেব অদর্শনতেতু প্রাচীনমানব ইহাদিগকে ভুলিয়া 


_যাইত।, উষাব বেলা যে পুরুতারা, পূর্বদিকে উদয় হয়, 


সায়*্সন্ধ্যায় সেই কি পশ্চিম-আকাশে ঘুরিয়া আসে? 
সন্ধ্যাব ভাবা ভোবেব তারা একই কি? 
“বরাহ লিখিয়াছেন, তিনি গর্গপ্রোকৃত, তথা পবাশর- 
অসিত-দেবল, এব* অন্য বহু খষিকৃত গ্রন্থ দেখিয়া কেতুর ' 
চরিত বলিতেছেন। কিন্তু. 
দর্শনমন্তসয়ো বা ন গণিতবিবিনান্ত শক্যতে জ্ঞাতুম্‌ 
গণিতবিধানে কেতুর উদয় কি‘বা অন্ত জানিতে পাবা 
যায় না। অর্থাৎ কখন্‌ ধূমকেতু দেখা যাইবে, কখন্‌ যাইবে 
না, তাহ! বলিতে পাবা যায় না। 





* প্রাচীন কালে সাধারণ লোকে মনে করিত রাহ্‌ নামক জন্থর 


সূর্যকে গ্রাস করিতে সতত উদ্যত। পুরাণকার রার মস্তকচ্ছেদ' 


করিযা শিরের নাম রাহ্‌ এব* অধোভাগের নাম কেতু ব্বাপিয়াছিলেন। 
এই ছুই ভাগের প্রতিমুদ্তি পানীতে দেখিতে পাওয়া যার। সেখানে 
কেতু সর্পাকারে বক্‌ পুচ্ছ হইতে একেবারে সর্পের আকার পাইয়াছে। 
এক অন্নরের সুই ভাগ কল্পনার, এব" উধ্বতাগে শির এবং 
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অধোভাগে পুচ্ছ কল্পনার মূল শির ও,পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু বলিয়া! বেধধ - 


a Pian DSi oR 0a থাকে। ধুমকেন্টুর 
নিয়ত সুধাভিমুখে এব" পুচ্ছ বিপরীত দ্বিকে থাকে, যেন, 
৮8 


১ম পট । 


"যদি পারা না যায়, তবে একই ধূমকেতু 
| পুনঃপুনঃ আসে, কি ধুমকেতু বহ আছে, 
তাহার নিশ্চয় নাই। এই কারণে পূর্ব- 
কালে কেহ বলিতেন ধুমকেতু এক- 
শত, কেহ বলিতেন একসহত্র আছে। 
অনুমানের কথা থাক। প্রাচীনের! 
কেতু সম্বন্ধে কি কি বিষয় দেখিতেন 
এবৎ কি দেখিয়াছিলেন ? তাহারা পাঁচটি 
য় লক্ষ্য করিতেন। কেতুর শিখা, 
কেতুর বর্ণ, দর্শন এব, অদর্শনের 
বর্পশ্চিমাদি দিক, দর্শন এবণ অদর্শনের 
“নিকটস্থ গ্রহ বা নক্ষত্র, গ্রহ বা নক্ষত্রের সহিত কেতুর 
 ্পর্শন_-এই পাচ বিষয় লক্ষ্য হইত। তাহারা দেখিরা- 
_ ছিলেন, কোন কেতু যুক্তাহাররূপ, কোন কেতু বণ্শগৃন্মাকার, 
কোন. কেতু দর্পণবৎ বৃত্তাকার, ইত্যাদি; কোন কেতু 
_শিখাযুক্ত, কোন কেতু শিখাহীন, কোনটার শিখা! খাজু, 
কোনটার ব বক্র, ইত্যাদি; কোন ন কেতুর শিখা এক, কোনটার 
ই কনিটার তিন, কোনটার তারা আছে, কোনটার 
অস্পষ্ট, কোনটার তারা বিপুল; 

| ত তুলা, ১ কোনটা শশিবৎ- 


কোনটা! কৃত্তিকার নিকটে, কোনট! 
কোনটা একরাত্রি দেখা গিয়াছিল। 


হয় পট । 


কথা নিশ্চয় দেখিয়া লেখা । কি 
বৎসর কেতু দেখার কথা? গত. ছুই সহস্র 
পাচ শত কেতু শুৰু-চোখে দেখা গিরাছে। 
বৎসরে একটা । বরাহের পুর্বে সহস্র কেতু দেখি 
বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিতে হয়। 
কিন্তু, কোন্‌ বংসরে বা শকান্দে কোথায় কিরুপ ধূমকে 
ৰ! দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া, 


এ সমস্ত 


নি আশিয়াবালী, আমরাও আসিয়াবাদা। 
চীনারা ধূমকেতুর জন্মকোষ্টী রাখিয়া গিয়াছে, : | 
পিতামহগণ রাখেন, নাই। জয়দেব { লিখিয়াছেন। 








কৃ Qa 





চি 














কিমপি করালম্‌।” তিনি ধুমকেতু নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন; ওটার সময়. একটা ছোট ধূমকেতু দিনকএক দেখা 
কিন্ত, কোন্‌ শকে? কালিদাসের ধূমকেতু মিবোন্মিম্‌ উপমার গয়াছিল | ই: ১৮৮২ অন্ধ দে আখিনঘাস হইতে চারি পাঁচ 
লক্ষ্য কোন্‌ শকের ধূমকেতু ? মাং হু কেতুর ডদয় হই নে 
একবৎসরে দুই-তিনটা ধূমকেতু শুধু চোখে দেখিবার আছে। ১৮৭৪ বষ্টাবে আঁৰ্বিনমাসের বিশাল ধূমকেতুকেও 
সম্তাবন! নাই।. এ বৎসর মাঘমাসে একটা দেখা গিয়াছে, মনে আসিতে পারে । কেহ রেহ ১৮৫৮ রানের ধূমকেন্তুও 
০ এবং বৈশাখমাসে আর একটা দেখিবার আশা দেখিয়া থাকিবেন। 

আছে। বৎসর তিন পূর্বে (খ্রীঃ ১৯০৭ অগষ্ট) রাত্রি আকাশে কোথায়, দিনের কখন, কোন্‌ শকে, কত 
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_ মহাবফ্ণুৰ পাত। 





চা লিখিয়| রাখিলে ভবিষ্য 


৪র্থ পট। 


আইজ কাইল দূরবীক্ষণ ছু ধূমকেও 
পথে আনিতেছে। 
দেখা যায় না? 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ৃ 
সেকালে ধূমকেতুর গতি গণিতের গা 
একালে তিন দিনের স্থিতি পাইলে তা 
গণিতে পারা যায়। গত মাসের কেতুর তিন দি 
ধরিয়া তাঁহার গতি ও মার্গ গণিত হঃ 
জ্যোতিষী কেপলারসাহেব গ্রহগণের না 
করিয়া বুত্তপথের পরিবর্তে দীর্ঘাকার বৃত্ত অ 
নিউটনসাহেব প্রমাণ করেন, গতিপথের 
মাধ্যাকর্ষণের ফল। ধুমকেতুও ম্যাধ্যাকর্ষণে 
এ প্রশ্ন সহজে মনে আসে। খ্রীঃ ১৬৮০ অ 
দেখিয়া নিউটন তাহার পথ নির্ণয় করেন। ! 
পরে, খ্রীঃ ১৬৮২ অন্দে আর এক ধুমকেতু দেখ 
নিউটনের সাহায্যে হেলিসাছেব তাহার গতিবিধিও নি 
করেন  হেলিসাহেৰ যে ধূমকেতুর গতি ও মাগ Aa 
করেন, তাহার নাম হেলির ধূমকেতু হইয়াছে। 
বিশ্বজগতে কি হয়, কি হয় না; কি আছে। 
তাহ! বিশ্বরচয়িতাই জানেন। তথাপি অসীম, 
প্রায় একই পথে ছুই-পাঁচটা ধূমকেতুর বিচ 
খ্রীঃ ১৬৮২ অন্যের কেতুর পথ ন্‌ 






সুতরাং ধূমকেতুর কোট 

























মনে হয়। 
পর হেলিসাহেব রি খ্ৰীঃ ১৬০৭ অন্দে 
সাহেব যে কেতুর ও স্থিতি লিখিয়া! রাহি ॥ 
তাহার পথ এব” ১৬৮২ অব্দের কেতুর পথ প্রায় 
এক পথে দুইটা ধাবিত হইবার সম্ভাবনা নাই বি 
করিয়া হেলি সাহেব বলেন, বস্তুতঃ একটা কেতু 
বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহা হই 
বৎসর পূর্বেও তাহা দৃশ্ত হইয়াছিল। বাস্তবিক খ্ৰীঃ 
অবে, ইহারও ৭৫ বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৪৫৬ অন্দে ধুম 
দেখা গিয়াছিল। চারিবার প্রত্যাবর্তন যখন: 
ভবিষ্যতেও মিলিবে। হেলি বলিলেন, দেখিবে শ্রী 
অন্দে আবার দেখা যাইবে। সত্য সত্য সেবারেও 
গিয়াছিল। ইহার পর খ্রীঃ ১৮৩৫ আবেও 




































হে ২৯ বার (জারা গ নিরূপণ, কজন, এব 
সেকাল ইতিছাসের উল্লেখের সহিত মিলিয়াছে LL 
হেলিসাহেবই_ কেতুর গতিগণনার আদি, ্ তদবধি 

দুই শতাধিক কেতুর গতি ও মার্গ গণিত হইয়াছে। | 
যায়, আনেক কেতু তিনচারিসাতআট বৎসর 
কোন কোনটা বা শতাধিক বৎসর অন্তরে আআ! 

১৮৮২ অব্দের ধুমকেতু ৭০০৮০০ বৎসর পরে, ১৮৫৮, 
অব্দের কেতু ২০০০ বৎসর পরে আঁসিবার কা! + : 
সবল বেত্র বীকাইয়া গোল করিলে বৃত্ত পাই। সেই বৃত্তের 
ছুই বিপরীত প্রান্ত ধরিয়া টানিলে দীর্ঘবৃত্ত হয়। গ্রহগণের এ 
মার্গ প্রায় বৃত্ত, অথবা! ঈষৎ দীর্ঘবৃত্ত। নীর্ঘবন্ত না 1 বলিয়া 
গ্রাচীনভাষায় প্রতিবৃত্ত (০11175) বলা যাউক। যে. 
ধূমকেতুর পথ গ্রতিবৃত্ত, সে অল্প বা অধিক কালের পর. ৃ 
আবার আসে। বেত ঈষৎ বাকাইয়া মুখ বিস্তৃত করিয়া 
ধরিলে যে আঁকার হ্য়, তাহাকে ফটা ( parabola.) বলা 
যাউক ॥1 ফটার মুখ বিস্তৃত। স্থতরাং যে কেতু ফটাপথে 
বিচরণ করে, সে আর আপে না। ১ম পটে বৃত্ত, প্রতিহত 
এবং ফটা প্রদর্শিত হইল । বৃত্তের মধ্য হইতে পরিধি সম- 
দূরে থাকে, প্রতিরৃত্তের থাকে না। গ্রহগণের পথ প্রতি- 
বৃত্তে। : প্রতিবৃত্তের মহৎ ব্যাসে দুই পাশে ছুই কীল. 
( f০৫u5 )}। একু কীলে সুর্য অধিষ্ঠিত। কোন কেছ টু 
























৫ম পট । 









% আশ্চর্যের কথা, পরাশর লিখিয়াছেন “জলকেতুনামক কেতু 
১৩/১৪।১৮ বধ অন্তর দেখ| যায় । ইহার আকার সি'হলা*গুলের তুল্য ৷” 
জোতিষসংহিতাদিতে কেতুর ঘে যে উল্লেখ আছে, তাহা তনগতন্ররুপে ৬ 
বিচার করিলে অনেক তথ্য অবগত হইবার সম্ভাবনা আছে । 'আমাদের রী 
জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ’ গ্ৰন্থে যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 


+ সর্পের কণার এক নাম ফটা। ফট অর্থে দস্তুও আছে? অর্পের 

ফণা কি“বা দন্তের আকারের সহিত সাদৃগ্ হেতু ইংরেজী parabola 
শব্দের বা'গলা ফটা’? করা গেল। আমাদের নখের আকারও ফটাররির 
তুলা। দেশে “ফট জাল? প্রসিদ্ধ আছে। স’স্কৃত জ্যোতিষ হইতে 
প্রতিবৃত্তশব্দ গৃহীত হইল | 

{ সংস্কৃত কীল শব্দের অর্থ গোজ, খীল এব* অগ্নিশিখা। হু... 
অগ্নিটিখা। সুর্ঘ অগ্নিস্থান, এব" গ্রহগণের কীল। স্ুলমধ্যদৃষ্টিকাচের 
(০75) কীলে (9585). অগ্নি পাওয়া যাঁয়। গৌজ এব আগুনের নু 
শিখা উভয়েই স্ুচাগ্র (conical. 












ঘব* এবৎসরও ঠিক আসিয়াছে। সুর্যের আকর্ষণ ব্যতীত 


CRA OR 


১৯৩৯৬ সান সামেন কোর কা" স্কি 


ঙ৬ষ্ঠ পট) 
ক, কী লে তাঁহাদের আধো কোন কোনটা রাবির দা নিকটবর্তী: ৫ 


এমন কি. ৬০ লক্ষ মাইলের ত 
অধিকাংশ কেতু পুথি 
গিয়াছে । কএকটা পৃ বিশ 


আসিলে দৃশা রর 


সঃ সকল টিকেট আছে 
গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্র, 
পৃথিবী ও গ্রহগণের 











রে কেতুর কক্ষাকোণ হি 
ৃ _হেলির কেতুর কক্ষাকোণ প্রায় ১৮ অংশ, মাঘের 
টা ৪২ অংশ। এই কারণে কোন কোন কেতু উত্তর 
কির দক্ষিণদিকেও দেখা যাইতে পারে। 

২২ শ্রহগণ। অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রের মধা দিয়া পশ্চিম হইতে 
রর পূর্বাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। অনেক কেতুও এইরূপ 
₹ পূৰ্বমুখী। কতকগুলা বিপরীতগামী, পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
জল! হেলির কেতু ও গত মাঘের কেতু পশ্চিমমুখী ৷ 
_.. কেতুর গতি চিন্তা করিলে মনে হয় যেন দূরদুরাস্তর 
| তে সুর্যের দিকে তাহা লোষ্টরবৎ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। 
শুন্য লোষ্ট উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা বকুপথে-_ফটা-পথে__ 
_ ভূতলে পতিত হয়। নিক্ষিপ্ত কেতু স্থ্য প্রদক্ষিণ করিয়া 
কানে চলিয়া যাইতেছে। 

কিন্তু, কি ভীষণবেগে চলিতেছে! কক্ষাপথে পৃথিবী 
প্রত্যহ ১৬০০০০০ ( ষোল লক্ষ ) মাইল চলিতেছে । ইহাই 
ত ভীষণ বেগ ! কিন্তু, মাঘের কেতু তাহার নীচস্থানে 
ইমাঘ) এক দিনে ৭০০০০০০০ ( সাতকোটি ) মাইল 
য় গিয়াছিল। চারি দিন পূর্বে এবং পরেও প্রত্যহ 
ছয়কোটিমাইল বেগে দৌড়িয়াছিল। এই কারণে সে 
_ কেতু দিনকএক দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। 
_হেলির কেতুর বেগও অল্প নয়। নীচস্থানে--যেখানে বেগ 
চরম হয়--সেখানে (৭ই বৈশাখ ) প্রত্যহ ৫০০০০০০ 
_ (পঞ্চাশ লক্ষ) মাইল পথ চলিয়া যাইবে। উহার আঠাইশ 
দিন পূর্বে এবং পরে ৪****০০ (চালিশ লক্ষ) মাইল 
হইবে। এই কেতুর পথ দীর্ঘপ্রতিবৃত্ত বলিয়া আমরা 
কিছুদিন উহা দেখিতে পাইব। 

_কেতুর বেগ ভীষণ । দেহের পরিমাণ কত ? যেটা কেবল 
.. দুর-বীক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও শির লক্ষাধিক 
_ মাইল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ হইয়া থাকে । ১৮৮২ 
__ খৰীষ্টাব্দের কেতুর শিখ! দশকোটি মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল! 
1 ভ-রবাস্তর মাত্র নয়কোটি মাইল।) যে সুর্ধ্য তেরলক্ষ 








































কেতুর দীর্ঘ-জটার মধ্যে লুকাইয়া 
3 একট লি অধিক দীর্ঘ 





শও হইতে 


হয় না। বরং নিকটস্থ বৃহস্পতি কিংবা শনির আকর্ষণে 


পৃথিবীর দেহের সমান, তীহাঁর মতন ৮০০* সূর্য্য সে. 
| থাকিতে পারিত ! গত 





কের দীর্ঘ জটা | দেবা ভয় পাইবার কথা। | কিন্ত, 
ভারে সে জটা অল্প। কারণ তাহার স্পর্শনে, ঘর্ষণে 
কিংবা আকর্ষণে পৃথিবী স্বস্থান হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত 








বিশালকেতুও ‘স্বস্থানভ্ৰষ্ট হইয়া পড়ে। হেলির কেতুর, 
প্রদক্ষিণকীলের যে ন্যুনাধিক্য ঘটে, তাহার প্রধান 
কারণ বৃহস্পতির আকর্ষণ। অতএব শিখা অতিশয় 
তরল। অন্ত প্রমাণও আছে। শির যত ঘন, শিখা তত : 
নহে। কিন্ত, শিরেরও আচ্ছাদন আকাশের ক্ুদ্রতারাও 
অধিক অস্পষ্ট হয় না। শিখার আচ্ছাদনে তারার দীপ্তি | 
হাস পায় না। অথচ ক্ষিতিজের (horizon). নিকটবর্তী টু 
তারা ভূবাষুর আবরণহেতু অন্পষ্ট অদৃষ্ঠ হয়। অতএব 
শিখা আমাদের বায়ু অপেক্ষাও তরল । (১৮১৯ বৈশাখে 
হেলির কেতুর শিখায় “শুকতারাঃ আচ্ছাদিত হইবার 5 
সম্ভাবনা আছে) । 
কিন্তু, তরল হইলেও তাহাতে কঠিন কণা | থাকিতে রা 
পারে। অগ্নির ধূমে অণগারকণা থাকে, এবং জল কিংবা 
তুষারকণাপুঞ্জ মেঘ নিমিত। কেতুর শিখায় প্রস্তর- রঃ 
কণ! অর্থাৎ ধূলি থাকিলেও তাহা বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত 
হইলে পশ্চাতের তারার দীপ্তি হাস হইবে না। শু 
গ্রহের দীপ্তির কারণ রবিরশ্মি। ধুমকেতু রবি হইতে 
যত দূরে যায়, তাহার দীপ্তিও তত হাস পায়, এবং ক্রমশঃ 
অনৃশ্ত হয়। ইহাতে বোধ হয় সুর্য ধুমকেতুরও দীপ্তির 
কারণ। কিন্তু, দূরে গেলে ধূমকেতুর দীপ্তি গ্রহগণের দীপ্তির 
ন্যায় যে অনুপাতে হ্রাস হইবার কথা, সে অনুপাতে হয় 
না। পুনশ্চ, বর্ণলেখা-যন্ত্রে--যে যন্ত্র রশ্মিবিশ্লেষণদ্ধারা 
রশ্মির উৎপত্তি বুঝিতে পাঁরা যায়, তাহাতে দেখিলে 
বোধ হয় কেবল সূর্যের রশ্মি ধূমকেতুর দীষ্তির এক কারণ 
নহে। অতএব যেমন রবিরশ্মির কারণ রবি, প্রদীপের 
রশ্মির কারণ তৈলাদির দহন, তেমন ধূমকেতুর স্বকীয় _ 
দীপ্তিও আছে। এক একটা কেতুর দীপ্তি অকস্মাৎ এ 
বৃদ্ধি, অকস্মাৎ হান পায়। বর্ণলেখা যন্ত্রে সাহাযো 








জ্যোতিষিগণ অন্থুমান করেন, ধূমকেতুঢত একটা বা 


যেমন কেরোদীনতেলের বাষ্প__বিগ্কমান আছে। অতএব : 
বোধ হয় ধূমকেতুর দেহ বাষ্প -পরিব্যাপ্ত লোষ্টরকণার সমষ্টি । 












এইখানে অন্য এক প্রসণগে আসিতে ও হইতেছে: 
রাত্রে আকাশের দিকে তাঁকাইয়া থাকিলে উক্ধাপতন 
দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধার আকার-প্রকারে নানা 
তদ আছে। অধিকাংশ অস্তরীক্ষে নিমেযমাত্র দীপ্তিশালী 
হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এক একটা! সমস্ত ভন্মীভূত 
| হুয়া ভূতলেও পতিত হয়। কলিকাতাঁর. জাছু-ঘরে 
অনেক উন্কা-পিও সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে । সময়ে 
সময়ে উক্াবৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন বোধ হয় যেন 
_ আকাশের নানাস্থান হইতে অসংখ্য উন্কা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। 
_ এই দমকল উক্কার পথ আকাশের দিকে বাড়াইয়া দিলে 
সে সব প্রায় একই বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। বস্ত-তঃ 
যেমন রেলগাড়ীর লৌহপথ পরস্পর সমান্তরাল, অথচ 
দুর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন এক বিন্দু হইতে 
আসিয়াছে, উত্কাবৃষ্টির উক্কাকুল সমাস্তরপথে ধাবিত 
হইয়া থাকে। জ্যোতিষিগণ অনুমান করেন উন্ধাকুল 
গ্রহগণের ন্যাষ নির্দিষ্ট কক্ষায্ন সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে । 
‘মগন: পৃথিবী উল্ধাকুলের কক্ষাপথে এবং উক্কীও পৃথিবীর 
কক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন উল্ধাবৃষ্টি হয়। যদি নির্দিষ্ট 
 মার্গে নির্দিষ্ট বেগে উ্কাকুল বিচরণ করে, তবে বৎসরের 
একই দিবসে উত্ধাবর্ষণ ঘটিতে পারে। ২৬শে ২৭শে 
তিক এইরূপ এক উক্কাবৃষ্টির দিন। এই উল্ধাকুল 
[নক্ষত্র হইতে পড়িতে মনে হয়। সেইরূপ, ১২১৩ই 
গ্রহায়ণ ভাদ্রপদানক্ষত্ৰ হইতে, এবং শ্রাবণমাসে “পুরুষ 
নক্ষত্র (99০5৩) হইতে আসিতে মনে হয়। যখন 
_ উল্ধাকুল দুরে দূরে থাকিয়া তাহাদের পথের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত 
_ থাকে তখন প্রতিবংসর প্রতিমাসেই কিছু-না-কিছু 
৷ উক্কাপতন দেখা যাইতে পারে। পুরুষনক্ষত্রের উল্ধা 
- এইরূপ । মঘ! ও ভাদ্রপদা উল্ধা প্রতিবর্ষে বাত হয় না। 
প্রায় তেত্রিশ বৎসর অন্তর মঘার উল্কা, এবং তের বৎসর 
অন্তর ভাদ্রপদার উদ্ধার বর্ষণ হইয়া থাকে। এক এক 
_ উন্ধাকুলের গতি ও মাৰ্গ জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়াছেন 
ভবিষ্যতে কৰে কোন্‌ কুলের বর্ষণ হইবে, তাহা গণিতের 
অধিকারে আস্ভাছে। একর এক কুল ধৃমকেতুবিত 



















পথে ভ্রমণ করে। পুরুষের উঙ্কা শ্রী ১৮৬২ অবের 























তনত শি 


কেতু পথে, এবং ভাত্রপদানক্ষতের উন্ধা 
ধূমকেতুর তুর পথে ভ্রমণ করিতেছে। একটা দুইটা 
পথ এবং ধূমকেতুবিশেষের পথ অভিন্ন হই 
কিন্তু অনেকের পথ অভিন্ন হইলে উদ্ধাকুল ধুমকে 
সম্বন্ধ আকন্মিক বলিতে পারা যায় না।  আধু 
জ্যোভিষের এই বিশ্ময়কর আবিষ্ধারে ধুমকেতু ও উক্ক 
জ্ঞাতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । শতাধিক উল্কা 
গতিপথ আলোচিত হইয়াছে। চারি পাচটা উত্ধাকুবে 
সংগে সংগে ধূমকেতুও ধাবিত হইতে দেখা গিয 
মঘা ও ভাঙ্রপদার উন্ধাকুল ধূমকেতুর পশ্চাতে থা 
ধাবিত হয়। এই সকল ধুমকেতু শুধুংচো 
পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অন্তুমান : 
অপর কিছু নহে, উক্কাকুলের নিবিড় অংশ 
ঘটনা সম্ভব যে, এককালে যাহ! ধুমকেতু ছি 
ছিন্নভিন্ন হইয়া উচ্ধারুপে পরিণত হইয়াছে। 
এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করা যাহ 
খ্রীঃ ১৮২৬ অব্দে বায়েলানামক জনৈক ত 
দূরবীক্ষণে একটা ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এই 
সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল প্রায় ৬ বৎসর। ইহার 
পৃথিবীর পথের এত নিকটে যে সময়ে সময়ে উভয়ে 
ঠেকাঠেকি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।. খ্রীঃ : 
এই ঠেকাঠেকি এবং ঠন্করের আশঙ্কায় ফর দেশে 
সাধারণ অস্থির হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৯ অন্দে দে: 
সুবিধা হয় নাই। খ্ৰীঃ ১৮৪৬ অব্দে একটার পরি 
দুইটা কেতু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই যমজ কেতু 
মাস সংগে সংগে দৌড়িতে লাগিল। প্রত্যেকের এক 
করিয়া তারাও জন্মিল। আরও আশ্চর্য্য, যখন একটা তার 
স্নান হইত, তখন অপরটা উজ্জল হইত। খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দেও 
সেই অবস্থা । ইহার পর সে কেতু অদৃশ্ত হইয়াছে। কি: 
খ্রীঃ ১৮৭২ অব্দের অগ্রহায়ণমাসে (২৭শে নবেম্বর ) যখন 
পৃথিবী সেই পুরাতন বায়েলারকেতুর পথের 
দিয়া যাইতেছিল, তখন প্রচুর উদ্কাবৃষ্ট হইয়াছিল 
খ্রীঃ ১৮৮৫ অন্দর আবার সেই দিনে সন্ধার পর 
ঘন ঘন উক্কাপাত হইয়াছিল, 
সাছে। সে রাত্রে ক 
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ছিল, যাহারা সে সময়ে বাহিরে ছিল তাহারাই 


অনেকের বিশাস _বাঁয়েলারধুমকেতু উদ্ধাতে ও পাংশৃতে 

রিণত হইয়াছে। যে অবশেষ আছে তাহাও কালৈ 
হইবে। 

[মকেতুর শিখা বা লাণগুলের বিচিত্স্বভাৰ চিন্তা 

রিলেও ধূমকেতুকে স্থিরতনু বলিয়! বোধ হয় না। শুধু 

চো দৃপ্ত কেতুর প্রায়ই পুচ্ছ থাকে । দুরবীক্ষণে দৃশ্য 

চতু দেখিতে যেন এক ক্ষুদ্র শূভমেঘখণ্ড । আকার 

রা ধুমকেতু লিঃ হঠাৎ মনে আনে না। মাকড়সার 

ৃ তে যেমন দেখায়, কেতুও 

৪ থাকে না, কিন্তু, 


মাবখানটা একটু উজ্জল দেখায়। তিন ফ্ত আজি 
কালি (৩০ মাঘ ) দুরবীক্ষণে এইবুপ দেখাইতেছে। ) কেতু 
সুর্যের যেমন নিকটে আসিতে থাকে, সেই অল্পষট া্পকণা- 
পুঞ্জের মধ্যস্থল উজ্জল হইতে থাকে |, তার পর সুর্যের 
দিকের অংশে তারকা জন্মে, এবং তারকা হইতে রশ্মি 
কখনও বা প্রাবরণ বহির্গত হইতে থাকে । এই রশ্মি ও 
প্রাবরণ কখনও বাড়ে কখনও কমে, শেষে কেতুর শিরের 
আকার পায়। ইতিমধ্যে তারকার পরিমাণ হ্রাস, কিন্তু, 
দীপ্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহার পর তারকা হইতে শিখা 
বহির্গত হয়, যেন তারক! ও সূ উভ 

তাড়িত হইতে থাকে । তারকা কি বন্ত, ক 

কি: বাকা কণাপুঞ, তাহা জানা যায় নাই 









করে, কেতৃর পুচ্ছ তাহার নি 
যে দের দেহেনিতয ৭ আগ, কিনতু 









.. যে দি। টন সে দ দিকে থাকে না। কেতু Pt 
ন্‌ সুর্যের বাম হইতে দক্ষিণে (কিংবা দক্ষিণ হইতে বামে) 
১ লিয়া যায়, পুচ্ছগ সংগে সংগে দিক পরিবর্তন করে। যে 
ভীষণবেগে এই দিক পরিবর্তিত হয়, তাহাতে পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন 
_ হইবার কথ!। পুচ্ছ তরল বাপে নির্মিত। ধৃক্ার পুচ্ছ এত বেগ 
স্বরণ করিতে পারিত না। সুতরাং যেমন ধাবমান রেল 
গাড়ী কিং বা জাহাজের ধু, কেতুর পুজ্ছও তেমনই বলিয়া 
অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধ্মপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে 
না ১ দেখি। ক্্যের যত নিকটে কেতু 























বেন কেতুর তারকা উদ্বেয় দ্রবপদার্থ। 
সূর্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? 


পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে 
কে জানে। কেতুর শির পৃথিবী স্পর্শ 
» উহার দীর্ঘ জট স্পর্শ করিতে পারে /_. 
কঁক্ষণকাঁল আবরণ করিয়া বিশাল 
কবার চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু, সে ব্যাপার 
5 পাঁরে নাই। হেলির কেতু বিশাল বটে, 
নতম নহে। বরং বোধ হয় যতবার সে কেতু 
স্র্যযের সন্মুখীন হইয়াছে, ততবার উহার পুচ্ছ ক্ষয়প্রাপ্ত 
ছে, এবং কালে সে কেতু? সথাসপুচ্ছ কিংবা পুচ্ছহীন 
পড়িবে। আগন্তক হেলির কেতুর পুচ্ছ পৃথিবী 
কিংবা পৃথিবীর অপর পারেরও দূরে বিস্তৃত হইতে 
ই কেতু আগামী ৫ই হ্যৈষ্ঠ পৃথিবীর কক্ষাতে 
ও স্থর্ধযের মাঝে আসিয়া পড়িবে। সে দিন. 
তুর শিরু এবং পৃথিবীর মধ্যে) এক 
[লিশ লক্ষ মাইল অন্তর হইবে। অতএব 
লেন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে 





ধর এই ক ধূমকেতু দ্বারা সুর্যগ্রহণ হইবে। সে স 








ন, বৃহস্পতিবার ) প্রাতে বেল 









সান হইতে পারে। কিন্তু, আমরা দিবালোকে পুচ 
কিছুই দেখিতে পাইৰ না। চন্দ্র দ্বার! কুরযগ্রহণে আমর 
চন্দ্রের ছায়াতে আবৃত হই; কিন্তু, কেতু দ্বার! গ্রহণে ছা: 
পাইব না। ঘৰ্ষণে বা স্পর্শনে কি অনিষ্ট হইতে পারে 
কি লোমহর্ষণ প্রলক়ব্যাপার হইতে পারে, কিং কি 
ইষ্ট কি সৃষ্টস্থিতির নণগলবিধান হইতে পারে, তাহা 
ভবিতব্যই জানেন। অনাগতের অসাধারণের প্রতি মানব- 
মন সদা সন্দিগ্ধ। পূর্বকালে যখন চন্দ সুর্য গ্রহণের কার 
লোকে অবগত ছিল না, তখন পূর্ণ গ্রহণ সময়ে ন 
আশপকার ত্রস্ত হইরা পড়িত। কিন্তু, যে. 
গ্রহণের নিদান নির্ণীত হইয়াছে, যে 
গণিত হইয়াছে, সে দিন হইতে তাহার ভ 
হইয়াছে । ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক তথ্য অ 
উহার দর্শন-অদর্শন সাধারণের-না' হউর্ক জ্যো 
ঘটনা হইয়াছে! স্থতরাং উৎপাতের প্রা 
হাস পাইয়াছে। আমরা কুর্যকে লইয়া নয়টি গ্রহ এ 
গ্রহগণের উপগ্রহের সংখ্যা এবং পরিমাণ বরং পাইয়াছি, 
কিন্তু ধূমকেতুর সণ্খ্যা পাই নাই। স্বর্যকে প্রদক্ষিণ ক 
এমন কেতু সহজ সহস্র আছে বলিয়া বোধ হয়। স 
শ.ধুচোখে দৃশ্য হয় না, সকলে দুরবীক্ষণেও দৃশ্য হয় না। 

বিশাল ব্রদ্ধাণ্ডের বিশাল ব্যাপার জানিয়া শেষ হইবার 
নহে। সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে কথায়-কথায় 
‘লক্ষ লক্ষ”, ‘কোটি কোটি’ সণ্খ্যা আনিতে হয়, যাহার 
বিশালতার উপলব্ধি দূরে থাক, ঈষৎ আভাসও ক্ষুদ্রচিত্তের 
পীড়াকর বোধ হয়, তাহার কাহিনী কে কবে শেষ করিতে 
পারে? 



































পটব্যাথ্যা ৷ 

১ম পট । বৃত্ত, প্রতিরত্ত, ফটার চিত্র । গ্রহগ 
পথ প্রতিৰৃত্ত, প্রায়ৰৃত্ত; কেতুর পথ প্রায়ই দীর্ঘ 
ও ফটা। : 


টে রগ (ইং 
J, িতীয়টিৰ নাম ১ [ইং নেপচুন ) রা" 

গিয়াছে। রবি হইতে শনি যত দূরে, বরুণ সে অন্তরের 

প্রায় দ্বিগুণ দূরে, এবং পর্ব তিনগুণ দূরে থাকিয়া ৮ 


সর বর্ষে এবং ১৬৫ বর্ষে সুর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে । ষুদ্রপটে, 


হইতেছিল | এইর, প্‌ কিংবা অন্য ধূমকেতু দেখিয়া 
_ রাহ্-কেতুর উৎপত্তি মনে হয়। ওয় চিত্রে 
বায়েলারকেতু হইতে যমলকেতুর উৎপত্তি! ক খ ছুই 
কেতু, এক হইতে জাত। দূরবীক্ষণে দৃষ্য কেতু ক কিংবা 
এর মতন দেখায়। পুচ্ছ কিংবা তারকা থাকে না, 
| শির থাকে । হেলির কেতু দূরবীক্ষণে আজিকালি 
হইতে ২৯ মাঘ) ক কিংবা খএর মতন 
ছে পুচ্ছ কিংবা তারকা এখনও জন্মে নাই, 
মধাস্থল মাঝে সাধে উজ্জ হইতেছে । ৪র্থ চিত্রে 
২ সালে (ইং ১৮৩৫ অব্দে ) গতবীরে.._হেলির কেতু 
ইর প দেখাইত। এবংৎসরও কতকটা এইরকম-দেখাই- 
বার সম্ভাবনা আছে। এই সংগে গত মাঘের কেভু- 
প্রদর্শিত হইল । ইহার তাঁরকাঁ উজ্জ্বল ছিল। প্রাচীন- 
গের ভাষায় এই কেতু "শূলাগ্র" বলিতে পারা যাঁয়। 
ই কেতু লেখকের চর্মচক্ষে দৃশ্য হয় নাই। পটকার 
মান গে বিন্দচন্দ শূরদেও যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন 
আ্াকিয়াছেন। দুনলা ছুরবীনে লেখকের চোখে অগ্রভাগ 
মতন সরু বোধ হয় নাই । এই কেতুর বিশেষ 

পরে দেওয়া যাইতেছে। 
পটে অনেক বিষয় জানিবার আঁছে। মনের রথে 
ব্যোম-পথে সুর্যের উধব হইতে বুধ-শুক,-ভু-মণ্গল- 


শনিগ্রহকে সুর্য প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যাইবে।, 


যামাগতি। স্থৰ্ষের এত নিকটে বুধ যে তাহার 
| দেখাইবার- চেষ্টা করা হয় নাই। শনির 
_ দুই ( শধুচোখে অনৃষ্ত ) গ্রহ স্থৰ্য 


ইহাদের কক্ষা প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। তেমন্তই 
অশ্বিনী- তরণী-আদি-নক্ষত্রচক, অতি. অতি-দুরে রহিয়াছে, 
তাহাকেও যথাস্থানে সন্নিবেশ করিবার: স্থান কোথায়? 
অথচ এই নক্ষত্রচক্‌, সাহায্যে আমাদিগকে গ্রহস্থিতি 
বুঝিতে হইবে। এই হেতু কল্পনা বহ্পীড়িত করিয়া 
রাশি ও নক্ষত্রচক, ক্ষুদ্রপটে আঁকিতে হইয়াছে । রাশি ও 
নক্ষব্রচকের আরম্ভ লইয়া অনেক মত আছে। পটে 
সায়ন রাশিচক, প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ রবি বিষুবের 
যেখান দিয়া উত্তরে গমন করেন, সেখানকে রাশিচকে.র 
আদি ধরা গিয়াছে। প্রচলিত পাঁভীর সহিত মিলাইতে 
হইলে গ্রহের স্ফুটরাশ্তাদিতে ২২ অংশ যোগ করিতে ' 
হইবে। কিন্তু ইহাতেও পীঁজীর সহিত পটের গ্রহস্থিতি 
মিলিবে না। কারণ পটে কল্পনা-নেত্রে সুর্য হইতে গ্রহ 
দেখিতেছি, পাঁজীতে পৃথিবী হইতে দেখিয়া থাকি। 
পটে ভূকক্ষায় কোথায় পৃথিবী মাঘ হইতে আষাঢ় মাসে 
থাকিবে, তাহা দেখানা গিয়াছে। সেইবুপ, ফাল্প,ন 
--হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত স্ব স্ব কক্ষপথে শুক, ও ম*গলের 
স্থিতি দেখানা গিয়াছে। বৃহলপতি-ও শনির স্থিতি ১৩১৬ 
সালের এবং সালের বৈশাখমাসের দেখান! 
গিয়াছে। এক এক মাসের পৃথিবী হইতে গ্রহ দেখিলে 
পীঁজীর প্রদত্ত স্থিতির সহিত প্রায় মিলিবে। পটের 
বাম কোণের দিকে হেলির কেতুর কক্ষাপথের 
চতুর্থাংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পথ পর্জ 
কক্ষাপথেরও বাহির পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। 
প্রতিবৃত্ত। পটে উচ্চ'স্থান নাই বলিয়া, টি 
মতন দেখাইতেছে। 


১৩১৭ 


মাঘমাসের পৃথিবী হইতে সে মাসের ee 


io নহে। ie কারণে মাধমাসে কেতু দূরব 











চোখে: কে ge পাওয়া যাইবে। এই সময়ে দিন 
কতক দেখা যাইবে না। 
অন্তরায় হইবে। তার পর চৈত্ৰমাসের মাঝামাকি হইতে 
সচ্ছন্দে দেখিবার আশা আছে। আরও বিস্তৃতভাবে 
হেলির স্থিতি ৭ম পটে প্রদর্শিত হইবে । অয় পটের দক্ষিণ 


কোণ, না যে করতো কিয়দং টা দেখা যাইতেছে, 





বি পথ প্রায় এক। 
অভিপ্রায় এই চিত্র। 

র্থ পট । এখন ব্যোম হইতে ধরায় নামিয়া আসিতে 
হইবে। ১৩১৬ সালের  মাঘফান্,নটৈত্রমাসে পৃথিবী 
হইতে দেখিলে কোন্‌ গ্রহ আকাশের কোন্খানে এবং 
হেলির ও মাঘের কেতু কোন্‌ পথে কোন্‌ দিকে যাইতে 
দেখি , তাহা এই পট হইতে জানা যাইবে । 

এম পট। এই প্‌ ৪র্থ পটের অন্ুবৃত্তি। প্রভেদ, 
a পটে প্রধান, প্রধান তারা প্রদর্শিত হইয়াছে । দেখা 
যাইবে, হেলির কেতু র্রেবতীনক্ষত্রে থাকিতে থাকিতে ১৩ই 
বৈশাখ ঘুরিয়া পৃবর্ণভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিবে। 
জ্যৈষ্ঠ মাসে নক্ষত্রমধ্যদিয়া দ্রুত ধাবিত হইতে দেখা 

৬ষ্ঠ পট) গত মাঘের কেতুর ফটাকার কক্ষা। এই 
পথে চারি দিবস অন্তর অস্ত সে কেতুর স্থিতি দেখা যাইবে। 
আমর! এখানে ৭ই মাঘ (২০ জানুয়ারি) ূর্যান্তের কিছু 
পরে প্রথম দেখিতে পাই। প্রায় সাত দিন পর্যন্ত শত শত 
লোক দেখিয়াছে। এই পট দেখিলে জানা যায় যে ১লা 
মাঘ হইতে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কেহ কেহ 
আফ্রিকাদেশে শর! মাঘ প্রথম দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ 


নে, সাদৃশ্য চিনি 





নীচস্থানে 'আসিবার দুই দিন পূর্বে। আমরা দেখি ছুই দিন: 


পরে । যাহারা পূর্বে দেখিয়াছিলেন, তাহাদের দেশে সান্ধ্য 
রবিকর প্রথর নহে। এই কারণে তাহারা সূর্যাস্তের পূর্বে” 
দিবালোকে কেতু দেখিতে পারিয়াছিলেন। ভোর রাত্রে 
কেহ দেখে নাই। তখন এইগ্কেতু দৃশ্য হইত। এখন 





ত কোথায় যাইতেছে, কেতুর কত? জানেন! 
হয়ত ই কারণে বিড প্রথমে on 
: জ্ঞাপক। অনেকে দেশী সাল-তারিখ গনেন না, ইংরেজী 
সাল- তারিখ মুখস্থ রাখিয়া থাকেন। 





কারণ সুর্য মাঝে থাকিয়া 


হি ০ 


দূরে, পৃথিবী হইতেও দুরে চলিয়া যাইতে 





তম পট। হেলির কেতুর প্রতিচতুর্থ ' দিবসের স্থিতি 


















তাহাদের সবিধার 
এবং ইংরেজীসং ংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবরণ বুঝিবার সুবিধার 
নিমিত্ত এই পটে ইংরেজী তারিখ দেওয়া গিয়াছে । দেখা 
যাইবে ১২ মে (৮১৯ বৈশাখ) কেতুদ্বারা শুক্র 
আচ্ছাদিত হইবার সম্ভাবনা । তখন 'শৃকতারাঃ ভোরে ৃ 
তারা । ১৮ মে গতে ১৯ মে (৫ই হৈ) কেতু দ্বারা সূৰ্য 
আচ্ছাদিত হইবে। সে দিন না কি প্রলয় হইবে? প্রলয় 
হউক ন! হইক, উৎপাতে শুভ দেখিতেছি। যাহারা 
ভুলিয়াও আকাঁশপট দেখিত না, তাহারা দেখিতেছে 
যাহারা জ্যোতিষ বলিলে গ্রহের দৃষ্টি ও বলাবল পর 
বুঝিত, গ্রহকেতু কে তাঁহার! অনুসন্ধান করিতেছে lL 
প্রসাদে জ্ঞানযোগ হইতেছে, সম্প্রতি ইহাই পরমলাদ 
অলমতিবিস্তরেণ |* | 


কটক। 


) শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়, ৰিন্ধানিধি 
১৩১৬ । ৩০ মাঘ । রর 


মহামহোপাধ্যায় চন্দকান্ত 
তর্কীলঙ্কার । 


মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার আর ইহ জগতে নাই. 
বিগত ২০শে মাঘ প্রাতে বারাণসীধামে ৭৪ বৎসর বয়সে 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। i 

বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য ছুইটী স্থান চির প্রলিদ্ধ; 
পশ্চিম বঙ্গে নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গ বিক্ৰমপুৰৰ ৷ কিন্তু চ 
কান্তের অভ্যুদয়ে তৃতীয় আর একটা স্থানও প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে-_পূর্বাবঙ্গের প্রাস্তভাগস্থিত ময়মনসিংহ জেলার 





- ইচ্ছুলের শিক্ষক ) শ্রীমান্‌ সনৎকৃমার বন্থ সপিয়! জুখিয়! গ্রহকক্ষা ও. 


তারাস্থিতি বসাইয়া' পটরচনার যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছেন। ইহাদের 








* এই সকল পট লিখিতে লেখকের অনুরক্ত ছাত্র ্রীমান্‌ 
গোবিন্দচন্দ শূর দেব প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। এখানকার ( সর্ভে 


স্থিতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়াছেন। (কলেজের অধ্যাপক) শরীমান্‌ 
বংকিমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় অক কষিয়া এব" শ্রীমান্‌ রামেন্সনাথ ঘোষ 


বনসাই! 


এই স্থানে ১২৪৩ সনের ১৯শে 


_অরণ্যসঙ্কুল সেরপুর। 


[তিক বৃহস্পতিবার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাট়ীয় বন্দনীয় বন্দা- 


শ এরাধাকান্ত দিদ্ধান্তৰাগীশ মহাশয়ের ওরসে চন্দ্ৰকান্ত 


জন্ম গ্রহণ করেন) “একশ্চন্্ স্তমোহস্তি” এক চন্দ্রকান্তের 
অভ্যুদয়ে অন্ধতমসাচ্ছয ময়মনসিংহ এত দিন অত্যুজ্জল 
গৌরবপ্রভায় দীপ্তিমান ছিল। চন্ত্রকান্তের : পূর্কপুরুষগণ 





ণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা সেরী নদীর 





বঙ্গের স্বিখ্যাত সমাজসংস্কারক বল্লাল সেন কান্তকুজ 
হইতে যে পঞ্চব্াঙ্ঈণ আনয়ন করিয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের 
_আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ তাহাদের অন্যতম ।  স্থতরাং 
বংশমৰ্য্যাদায়ও চন্দ্ৰকান্ত অতি উচ্চ সম্মানের অধিফারী। 
স্থপণ্ডিত রাধাকাস্ত উপযুক্ত বয়সে পুল্রের বিগ্বারস্তের 
স্থা করিলেন। পিতার পদতলে বসিয়া পুত্র কঠোর 
ব্যাকরণ শাস্তালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন_কিস্তু এ সুবিধা 
চন্ত্রকান্তের ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়৷ উঠিল না ; কালের 
চঠোর হস্ত রাধাকান্তকে ধরা ধাম হইতে সরাইয়া 
লইল! পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রকাস্তের বিদ্যাশিক্ষায় নানাপ্রকার 
বাধা বিদ্ব. উপস্থিত হইল সত্য কিন্তু রাধাকান্ত পুত্রের 
হৃদয়ে যে জ্ঞানপিপাসা জাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা 
কিছুতেই দমিত হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
_লাগিল। স্থৃতরাং অনন্তোপায় হইয়া বালক চন্্রকাস্ত 
বিক্রমপুর পুড়াপাড়া নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দীননাথ 
্তায়পরগননের নিকট স্বৃতি অধ্যয়ন জন্য উপস্থিত হইলেন। 
কানে সজ্ঞান যত বাড়িতে লাগিল তাহার 
বলবতী হইল। বিক্রমপুরে তাহার 
জানপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তাই অচিরাৎ সরস্বতীর 
পবিত্র পীঠস্থান নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং বিখ্যাত 
ন্মার্ড ব্রজনাথ বিগ্যারদ্ব ও হরিদাস শিরোমণির নিকট 
স্মৃতি, প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্চন্্র 
_. তর্করত্বের নিকট স্ায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং 
প্রথিতনাম৷ বেদাস্তবিদ পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট 
























J মানকোণের চক্রবর্তী নামে সুপরিচিত। তাঁহার পিতামহ - 


বেদান্ত পাঠ করিয়া _তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত 
নং তাহার টোলের পাঠ পরিসমাপ্তি 


স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালক্কার। 


হইল কিন্তু জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। টোল _' 


পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্ৰকান্ত অশেষ যত ও অধ্যবসায় 
সহকারে গৃহে বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার 
ও দর্শনাদি পাঠ করিয়া 
বিচারশক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। 
বিশেষ বুৎপন্ন হইলেও মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেধিক 
দর্শনেই তাহার অসীম অধিকার দেখিতে পাওয়া! যাইত। 
গৃহে আসিয়া ১২৬৮ সনে চন্ত্রকান্ত এক টোল প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। দলে দলে লোক তাহার ছাত্র হইবার জন্য 
আগ্রহ করিতে লাগিল তিনিও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত 
হইলেন . 

চন্দ্রকান্তের প্রতিভা সর্বতোমুখী। ব্যাকরণ কাব্য 
স্থতি স্তায় দর্শন প্রভৃতি শাস্্রশিক্ষার্থীদিগকে তিনি সমভাবে 
শিক্ষা দান করিতেন। একাধারে এই প্রকার সুগভীর 
পাণ্ডিত্য সাতিশয় বিরল। 


ভূয়োদর্শন এবং অদ্ভুত, নর 


এই সময়  প্রদ্ুতত্ববিদ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
















সু 


তা 


ডি 


১২শ সংখ্যা। | 


চন্ত্রকান্তেব প্রতিভায় আক্ুষ্ট হইয়া তাহাকে কলিকাতায় 
সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপনা কাৰ্য্যে ব্রতী করিবার জন্ত 
বিশেষরূপে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা 
চন্দ্ৰকান্ত এ কাৰ্য্য গ্রহণে সহসা সন্মত হইবেন ন! জানিয়! 


*মিত্র মহাশয় তাহাকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে 


সাহসী হইলেন না। ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজে বৃদ্ধ 
পণ্ডিত গিবিশচন্দ্র বিজ্ঞাবত্ব মহাশয়েব অবসবেব সমর 
নিকবর্তী হুইয়া আসিল। কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্ঠায়বত্ব মহাশয় চন্দ্রকান্তকে উক্ত 
পদ গ্রহণের অন্য অনুবোধ কবিয়া পাঠান। চন্দ্রকান্ত 
উত্তবে লিখেন “এখনও সময় আছে। ইতিমধ্যে মতামত 
স্থিব করিয়া জানাইব।” বিগ্যারত্ব মহাঁশয়েব অবসর 
গ্রহণকাঁলে স্তায়বন্ধ মহাশয় পুনরায় চন্দ্রকাত্তকে ও 
কার্যে ব্রতী হওয়াব জন্য এক অন্থুরোধপত্র প্রেবণ করেন। 
চন্দ্রকাস্ত এবারও লিখিয়া পাঠাইলেন "আত্মীয় স্বজনের 
অভিমত জানিয়া পবে জানাইব।” তিনি বাজেন্্রলা 
মিত্র ও রুষ্তদাস পালের নিকট এ বিষয়েব পরামর্শ 
জিজ্ঞান্থ হইয়া চিঠি প্রেরণ কবেন। তাহার! উভয়েই 
তাহাকে কলিকাতা যাইতে সনির্বদ্ধ অন্ুবোধ করিয়া 
_.পাঠীইলেন। 

এই সময় ক্ষিকাতাব স্বিখ্যাত রেঝিষ্টার শ্রীযুক্ত 
প্রতাপচন্্র ঘোষ সংক্রান্তি ( চল ও স্থিতি ) বিষয়ক একটা 
প্রশ্নের উত্তরপ্রীর্থ হইয়া অনেকে নিকট তত্বজিজ্ঞান্্ 
হুন। উত্তবে চন্দ্রকান্তেব যুক্তিই তাহার নিকট অধিকতব 
মনঃপূত হয়। স্থতবাং চন্দ্রকাস্তকে কলিকাতা আনিবাৰ 
জন্য তিনি বিশেষ বাগ্র হইয়া পড়েন। প্রতাপ বাবু তখন 
এসিয়াটিক সোসাইটীব এসিষ্টাপ্ট সেক্রেটরী। “গোভিল 
সুত্র’ নামক গ্রন্থের কোন ভাঁষ্য না থাকায় প্রতাপ বাঁবুব 
অন্থবোধে চন্দ্ৰকান্ত প্রথম অধ্যায়েব এক ভাষ্য প্রস্তুত 
ও মুদ্রিত কবিয়া পাঠাইলে প্রতাপ বাবু এসিয়াটিক 
সোঁসাইটাব এক বিশেষ অধিবেশনে তাহা উপস্থিত কবিলে 
সমবেত পত্ডিতমওলী তাহাব ভূয়সী প্রশংসা কবিলেন 
এবং বাজেন্দ্রলালপ্রমুখ কয়েকজন সভ্য তাঁহাকে এ 
টাকা সম্পূর্ণ করিতে অনুবোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। 


* তাদমুসারে তিনি “গোভিল সুত্র ভাষ্য” নামক গ্রন্থ বচন! 


মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার | 


a~ টি 


2০৩৫ 


কৰিলে এনিযাটাক সৌসাইটাব বায়ে মুদি হল| এট গ্রহের 
সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রকান্তের যশেভাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রেব পব পাবে জন্মীনী, ফ্রান্স, আমেব্বিকা, 
হলণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে তাহাঁব যশোগীতি প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে থাকে । ইহার পব কৃষ্তদাস ও রাজেন্ত্রলাল 
প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে কলিকাতায় অবস্থান 
করিবাৰ জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন 
এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ন মহাশয় চন্দ্রকাস্তকে কলেজের 
অধ্যাঁপকেব পদ গ্রহণ কবিতে তৃতীয় বাব চিঠি লিখেন। 
উত্তবে তর্কলঙ্কাব মহাশয় লিখেন, “আমি এ পর্য্যন্ত চাকুরী 
কবি নাই এবং করিবাব প্রবৃত্তিও নাই। তবে কলিকাতা 
গেলে গঙ্গাতীরে বাস হইবে ও আপনাদের নায় মহোদয় 
ব্যক্তিগণেব সহিত সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে। বিশেষতঃ 
বিবিধ প্রকাবের গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইতে পাবে। এই 
সকল ভাবিয়। আমাব কলিকাতা যাঁওয়াব ইচ্ছা বলবতী 
হইয়াছে।” 

তদনস্তর ১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়াবী মাসে তৰ্কালঞ্ার 
মহাশয় কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাব সাংখ্যতত্ব ও নৈষধের 
জটিলতম অংশেব ব্যাথা শুনিয়া তৎকালীন মণ্ডিতমণ্ডলী 
একেবাবে চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। এই সময় দয়ার সাগর 
বিদ্ভাসাগব মহাশয় তর্কালঙ্কাব মহাশয়েব দর্শনেচছু হইয়া 
তাহাকে স্বীয় আবাসে আহ্বান কবেন। চন্ত্রকাসন্তেব 
সহিত আলাপে উভয়ের মধ্যে গভীব প্রীতি সংস্থাপিত 
হইল। 

১৮৮৭ সনে ভাবতসম্রাজ্জী মহারাণী ভিক্টোরিয়াব 
জুবিলী উপলক্ষে চন্দ্রকাস্ত “মহামহোপাধ্যায়” উপাধিভূষণে 
ভূষিত হন। চন্ত্রকাস্ত প্রতি বৎসবই বায়চাদ প্রেমটাদ ও 
এম্‌,এ পরীক্ষায় পবীক্ষক মনোনীত হইতেন। তর্কালঙ্কাব 
মহাশয়ের প্রতিভা শুধু “গোভিল স্ত্রভাব্যেই” 
আবদ্ধ ছিল ন|। তিনি কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বৈদিক 
ব্যাকরণ স্থত্র, স্থৃতি, দর্শন ও ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে 
প্রায় ৪০ খানা গ্রন্থ প্রণয়প করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থই 
তাহাব স্বাধীন চিন্তা, গভীব পাণ্ডিত্য ও অপূর্র্ব গবেষণার 
পবিচয় প্রদান কবিতেছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোক্ষমূলর, 


১৮৩৬ 


সি পা + সিসির সত তস? এগ শি eH 


বেপ্ডেল, ডাক্তার রোষট, অধ্যাপক কাউিয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
মনীষিগণ চন্ত্রকান্তের পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হুইয়া 
তীহ়াকে যেসকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহ! পাঠ করিলে 
 বাস্তবিকই মনে হয় চন্দ্রকাস্তকে বক্ষে ধাবণ করিয়া বাঙ্গালা 
ধন্ঠ হইয়াছে। আমর! এইখানে পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির 
অন্য মোক্ষমূলরের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিলাম । 
7, NORHAM GARDENS, 
OxFoRD, 
237 July, 1896. 
DEAR Sis, 
I receive so many books from India that 
it is absolutely impossible for me, to read 
them orto acknowledge them. I wish my 
friends in India would remember my age 


(72) and the large amount of work which. 


I have to do. 1181 deeply grateful for this 
kindness butitis physically impossible for 
me to thank them individually as I should 
like to do. 

But it is different with a-work like yours. 
Your Kitantra Chandahbprakriyd4 is .an 
original work and must have cost you much 
labour. It willbe useful to every Sanskritist, 
particularly Vedic scholars, not only in India. 
but in England also. A good deal has been 
done for Vedic grammar by 
scholars but one likes to have the authority 
of native scholars, such as Panini, Katya- 
Now unfortunately the 


European 


yana and others, 
Chandasa rules have been treated very 
scantly by Panini. I suppose he thought 
the Praticakhyas would supply the necessary 
But that is Ciksa rather than 


I have myself published the 


information. 
Vyakarana. 
Ripraticakhja with a 
There was room for a work like yours, and 
I know Ishall find it very useful in my 
studies. টড 

You should: not consider the interest 
with which we the Aryans. ‘of Europe take 
in Jour ancient literature, as a misfortune 


German translation. 


£ 


বাসী, ১৩১৬ | 


A টম ভাগ। 


cuore ৪ 


You should 
We live in a 


ক = EE EM) 


ora Sign of he Kali yuga. 
rather feel pleased for it. 


republic of letters in which all are equal, . 


who are judging by their work, not by 


their birth or the varna of their skin. Of 
course in ‘studying Sanskrit you have ay 


immense advantage over us but wé -also. 


enjoy some advantages, because we are free 
from Some prejudices which you can not 
easily shake off. 


- Believe me that bond fide works like 


yours will be highly appreciated by all 
Pandits in Europe. ‘There are Pandit- 
ammanyas in England as well asin India, 


,but a work like yours need not fear any 


criticism, Paragunalesatshinam mudabhavita. 
‘Are you the son of my old friend and 
correspondent the Radhakanta of Sabda- 
kalpadruma ? 
| Your very sincerely, 
(Sd.) MAX MULLER. 


১৮৯৩ সনে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সন্মানিত - 


সভ্যরূপে গৃহীত হন। ১৮৯৬ সনের ২রা নবেম্বর তিনি 
কলেজের অধ্যাপন! কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন 


ইহাব পর কলিকাতায় বিখ্যাত শ্রীগোপাল মল্লিক প্রদত্ত 


বেদাস্তদর্শনেব প্রবন্ধেব জন্ত বাধধিক ৫*০০ টাকা বৃত্তি 
ভোগ করিয়াছেন। এতত্যতীত টোলেব সাহাষ্য স্বরূপ 
গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ২৫২ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
_. প্রাক্কৃতিক নিয়মে চন্দ্রকান্তের পাঁঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চ- 
ভূতে বিলীন হুইয়৷ গিয়াছে কিন্তু জগতে যত দিন সংস্কৃত 
ভাষাঁব অস্তিত্ব থাকিবে তত দিন চন্দ্রকান্তের নাম স্থৃতির 
বিনোদনিকুঞ্জে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে । 
্রীনরেন্্নাঁথ মজুমদার । 


ক 
Am 


শিরাজি ও গুরুগোবিন্দ সিংহ । 


" শিখ ইতিহাসের সহিত মারাঠা ‘ইতিহাসের প্রধান 
প্রভেদ এই যে, যিনি মাবাঠা ইতিহাসেব প্রথম ও প্রধান 


“নায়ক সেই শিবাজি হিন্দুরাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্তকে মনের’ 


৫ 


) 


পাশা 


চর 


টস সংখ্যা । ] 


মধ্যে ধ্য পবিস কৰিয়া লইয়াই ইতিহাসের রক্তে 
মারাঠাজাতির অবতারণ করিয়াছিলেন; তিনি দেশজয়, 


_ শক্রবিনাশ, বাঙ্গযবিস্তাব প্রভৃতি যাহ! কিছু করিয়াছেন 


সমস্তই ভাবতবাসীর একটী বৃহৎ সন্কর্েব অঙ্গ ছিল । 

আর গোড়ায় ধর্মের ইতিহাসরূপে ‘শিখ ইতিহাসেব 
আরম্ভ হইয়াছিল। বাঁবা নানক যে স্বাধীনতা অভ্তবে 
উপলব্ধি কবিষাঁছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে; যে 
দেবপুজ| কেবল দেশবিশেষেব, জাতিবিশেষেব কল্পনা ও 


__ অভ্যাসের ত্বাবা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মান্থৃষেব চিত্ত 


যাহাব মধ্যে অধিকাব পায় না এবং বাধ! পায়, নানকেব 
ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত কবিতে পাবে 
নাই ;_এই সকল সন্ীর্ণ পৌবাণিক ধৰ্শ্মেব বন্ধন হইতে 
তাঁহাব হৃদয মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি 
সকলের কাছে প্রচাব করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। 

নানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়! যাহাব! তাহার নিকট 
ধর্শদীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিল তাহারাই শিখ অর্থাৎ শিষ্য 
বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ' 

জাতিনির্রিচাবে সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতে পারিত । 


, অতএব নানকের অনুবর্তাদিগকে লইয়া কোনো জাতিগত 


* প্রধানত সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্তের কাজ। 


' ইতিহাস যে গড়িয়া উঠিবে এরূপ লক্ষণ প্রথমে দেখা যার 


নাই। 

কিন্তু মোগলদিগেব নিকট হইতে অত্যাচাঁব পাইয়া এই 
নানকশিষ্যের দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে সংহত হইয়া 
দ্রাড়াইল এবং সেই কাঁবণেই, সর্বসাধাবণের নিকট ধর্ম্ম- 
প্রচার অপেক্ষা আত্মদলকে বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষা 
করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। এইবপে বাহিব 
হইতে চাপ পাইয়াই শিখ একটি ঘনিষ্ঠ জাতি হইয়া 
দাড়াইল। 

শিখদেব যিনি শেষ গুক ছিলেন এই কাজেই তিনি বিশেষ- 
ভাবে লাগিলেন । সর্ধমানবেব মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যকে 
সংহত করিষা লইয়া শিখদ্দিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই 
তাঁহার জ্রীবনেবণ্ব্রত ছিল। - 

এ কান্দ প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মপ্রচারকের নহে--ইহা! 
পুরু- 


শিবাজি ও গুরুগোবিন্দ সিংহ | 


পাপক লা জত শীত? 


১০৩৭ 
গোবিন্দ মধ্যে সেই ন ছিল। তিনি রাধার? 
অধ্যবসায়ে দল বাধিয়া তুলিয়া বৈরনির্য্যাতনেব উপযুক্ত 
যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্ম্মসমপ্রদায়কে বৃহৎ সৈক্লুদলে 
পবিণত করিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচাবক গুরুর আসনকে শূন্য 
করিয়া দিলেন। 

গুরু নানক যে মুক্তিব উপলব্ধিকে সকলেব চেয়ে বড় 
করিয়া জানিয়াছিলেন, গুকগোবিন্দ তাহাব প্রতি লক্ষ্য স্থিব 
রাখিতে পারেন নাই। শক্রহত্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই 
তিনি তাহাব শিষ্যদেব মনে একাস্তভাবে মুদ্রিত 'কবিয়া 
দিলেন। | 

ইহাতে ক্ষণকালের জন্ত ইতিহাসে '|শখদের পবাক্রম 
উজ্জল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে বণ- 
নৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে 
পাথেয় দিয়! তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেবণ কবিয়া- 
ছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ কবিয়া 
ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহার! এইখানেই অবসান 
কবিয়া দিল। 

ইহার পর হুইতে কেবল লড়াই এবং কে 
ইতিহাস। এদিকে মোগলশক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে- 
ছিল এবং শিখদল তাহাদের বিকদ্ধে সংগ্রামে বতই 
কৃতকাৰ্য্য হইতে লাগিল ততই আত্মবক্ষাব চেষ্টা 'ঘুচিয়া 
গিয়া ক্ষমতাবিস্তাবের লোলুপতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। 

যতদিন বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মবক্ষাব চেষ্টাই 
একাস্ত হইয়া উঠে, ততদিন এক বিপদের তাড়নায় নিজেদেব 
মধ্যে ্রক্যবদ্ধন দৃঢ় থাকে । বাহিবেব সেই চাপ সবিয়া 


গেলে এই বিজয়মদমত্ততাঁকে কিসে ধারণ করিয়া রাখিতে 


পাবে? আত্মবক্ষাচেষ্টায় যে যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠে 
অন্তকে আঘাত কবিবার উদ্ভম হইতে নিত :কৰয়া 
নিজেকে গড়িয়া তুলিবাব চেষ্টায় সেই শক্তিকে কে: । নিযুক্ত 
কবিতে পাবে? 

যে শক্তি তাহা পারিত আশু প্রয়োজন | 
অতিলোলুপতা য় গুরুগোবিন্দ তাহাকে খর্ব করিয়াছিলেন। 
গুরুর পরিবর্তে তিনি শিখদিগকে তরবাঁবি দান কবিলেন। 
তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন নানকেব প্রচারিত মহা 
সত্য গ্রস্থসাহেবের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তাহা গুরুপ্পবায 


১০৩৮ i) | 
অ্ীবনপ্রধাহে ধাবিত হইয়া মানবসনাজকে ফলবান করি- 
বাব জন্য অপ্রতিহতগতিতে সম্মুখে অগ্রসব হইতে থাকিল 
না। এক জায়গায় তাহা অবকদ্ধ হইয়া গেল। 

শক্তি তখ্র দেখিতে দেখিতে লুব্ধ এবং অসংঘত হইয়া 
উঠিল। তখন দেবতার তিরোধানে অপদেবতাব প্রাদুর্ভাব 
হইল, কাড়াকাঁড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়! উঠিল। 

এই উচ্ছ্‌ত্খল আত্মঘাতসাধনের মধ্যে রণজিত সিংহের 
অভ্যুদয় হইল। তিনি কিছুদিনের অন্ত বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে 
এক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবলমাত্র বলের দ্বাবা। 
তিনি সকলের চেয়ে বলশালী বলিয়া সকলকে দমন 
কবিয়াছিলেন। 

বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্তকে দুর্বল 
করিয়াই এক করে-শুধু তাই নয়, ধ্রক্যেব যে চিবস্তন 
মূলতত্ব প্রেম তাহাকেই পরাস্ত করিয়! পঙ্গু করিয়া নিজের 
প্রয়োজন সাধন করে। বণজিত সিংহ নিজের স্বার্থ 
পুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবিড় 
কৃবিষ্া বাধিয়াছিলেন। 

শিখসম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি এমন কোনো মহদৃভাবের 
সঞ্চার করেন নাই, যাহাতে তাঁহাব অবর্তমানেও তাহাদিগকে 
একত্র ধারণ করিয়া বাধিতে পাবে। কেবলমাত্র অপ্রতি- 
হত চাতুবীপ্রভাব এবং স্বার্থসাধনসন্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসা- 
বের দৃষ্টাস্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন | 

তীহাব শ্রোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগম্পৃহা 
অসংযত ছিল। একটিমাত্র তাহার গ্রশংসাব বিষয় এই যে, 
তিনি যাহ! চাঁহিয়াছিলেন, তাহ! পাইয়াছিলেন, কিছুতেই 
তাঁহাকে ঠেকাহিতে পাঁবে নাই। একটি মাত্র স্থানে তিনি 
আপনার ছূর্দম ইচ্ছাকে সংযত করিয়াছিলেন _অত্যন্ত 
লুন্ধ হইয়াও ভাবত মানচিত্রে তিনি ইংবাজের 'রক্তগণ্ভীকে 
লঙ্ঘন করেন নাই-_তীহার স্বার্থবুদ্ধি এইখানে তাঁহাকে 
টানিয়া রাখিয়াছিল। 

বাহ! হউক, তিনি কৃতকাৰ্য্য হুইয়াছিলেন? কৃত- 
কার্য্যতার দৃষ্টাস্ত মান্যকে যত বিপদে ফেলিয়াছে এমন 
আর কিছুতে না। এই তৃষ্টান্তে মানুষেব মঙ্গলবুদ্ধিকে 
"পরাস্ত এবং তাঁহাব লুক্বপ্রবৃত্তিকে অশাস্ত করিয়া তোলে 
ইহ! অপথাতমৃত্যুরই পথ!” 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৬। 


৯০. পি লাকি পি ত 


1 


এপ পা সপ এলা লালা ছিত 2 ০০ লা ভি শামিল ৪ 


হা হইতে শিখসমপ্রদায় আরম্ হইয়াছিল, সেই নানক 
অকৃতকার্্যতার উজ্জল দৃষ্টান্ত । এই জন্ত তিনি তাহার 
বণিক পিতার কাছে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। : 
লবণের কারবারে নানক কিরূপ লাভ কবিয়াছিলেন সে 


কথা সকলেবই জান! আছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যেন. 


শক্তিতে জাঠকুষকরা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে জবজ্ঞা 


কবিয় বড় হইয়া উঠিয়াছিল, সে শক্তি এই কাগুজ্ঞানহীন ' 


অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিয়াছিলেন! 


আব যে মহাঁবাদ কৃতকার্য্যতার আদর্শস্থল-_-শিখদ্র 


চিবস্তন শক্রকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, কোনো পরা- 
ভবেই ধাহার ইচ্ছাকে নিবস্ত করিতে পারে নাই-_একদিকে 
মোগলরাজ্যাবসান ও অন্যদিকে ইংরেজ অভ্যদয়ের সন্ধ্যা 
কাঁশকে যাহার আকনম্মিক প্রতাপ রক্তরশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কি বাখিয়া গেলেন? 
অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছ্‌জ্বলতা। 

শিখদেব যাহারা নায়ক ছিল তাহাবা এই কৃতকাৰ্য্য 
রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার । 
তাহার! ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিথিল না, যতোধর্শ- 
স্ততো জয়ঃ এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল-_অর্থাৎ দীনহীন নানক বে 
শক্তি ছারা তাহাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন_ মহা প্রতাঁপশালী 
মহাবাঁজ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং ইতিহাসের 
আকাশে শিখ-জ্যোতিফ ক্ষণকালের জন্য জ্বলিরা ক্ষণ- 
কালের মধ্যে নিবিয়া গেল। 

আজ শিখেব মধ্যে আর কোনে! অগ্রসর গতি নাই। 
তাঁহাবা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বাঁধিয়া গেছে-_তাহাঁবা 
আর বাড়িতেছে নাঁ_তাহাদের মধ্যে বহু শতান্দীর মধ্যে 
আর কোনো মানবগুরুর আবির্ভাব হইল না__জ্ঞানে-ধর্দে- 
কর্মে মানবের ভাগাবে তাহার! কোনো নূতন সম্পদ 
সঞ্চিত করিল না। 

নানকশিষ্ের আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে 


Eu 


সন্দেহ নাই। কিন্ত তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো ' 


কাবুলে কখনো চীনে কখনো আফ্রিকায় লড়াই করিয়া 
বেড়াইবে, নানকের ধর্ম্মতেজে উদ্দীপ্ত* উত্তরবংশীয়র্নের 
এই--পরিণামই যে গৌববজ্জনক এমন কথা আমরা মনে 
করিতে পারি না। মনুয্যত্বের উদ্দাব ক্ষেত্রে তাহারা কেবল 


১২শ ৪1 1 রি 


wet ৩ ৯০ Me কপি 


বাঁধিকে বসিয়া: কুচকাওয়াজ করিবে ৭ এজন্য নানক জীবন 
উৎদর্গ কবেন নাই। 
__ নানক তাঁহাব শিষ্যদ্িগকে স্বার্থপরতা হইতে, ধর্ম্ম- 
/ বোধেব সঙ্কীর্ণতা হইতে, আধ্যাত্মিক অসাড়তা হইতে 
মুক্ত হইবার জন্ত আহ্বান কবিয়াছিলেন--তিনি তাহাদের 
* মনুষ্তুকে বৃহৎভাবে সার্থক কবিতে চাহ্যাছিলেন। 
গুকগ্সোবিন্দ এই শিখদিগকে বিশেষ একটি প্রয়োজনের 
- উপযোগী কবিয়া বাধিয়! দ্িলেন- এবং যাহাতে তাহাবা 
_ সেই প্রয়োজনকে কিছুতে বিস্তৃত না হয় সেইজন্য তাহাদের 
“নামে বেশে ভুষায় আঁচাবে নানাপ্রকাবে সেই 
গ্রযোজনটিকে তাহাদে চিত্তের মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত 
কবিয়! দিলেন _এইরূপে শিখদেব মনুষ্যত্বেব উদ্যমধাবাকে 
অন্ত সকল দিক হইতে প্রতিহত কবিয়া একটা বিশেষ 
"- দিকে প্রবাহিত কবিলেন। ইহার দ্বাবা একটা প্রয়োজনের 
ছাঁচের মধ্যে শিখজাতি বদ্ধ হইধা শক্ত হইয়া তৈবি হইল । 
যখন শিখব! মুক্ত সাম্য ন! হইয়! বিশেষ প্রয়োজনযোগ্য 
মান্য হইল, তখন প্রবল বাজা তাহাদিগকে নিজেব 
প্রয়োজনে লাগাইলেন এবং এইরূপে আজ পর্য্যন্ত তাহারা 
প্রবলকর্তৃক বিশেষ প্রয়োজনেই লাগিতেছে। স্পার্টায় 
গ্রীস যখন নিজের মানবত্বকে বিশেষ প্রযোজনেব অনুসারে 
. সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তখন সে যুদ্ধ করিতে পাবিত বটে 
চ কিন্ত আপনাকে থর্ধ করিয়াছিল, কাঁবণ যুদ্ধ করিতে 
"_ পারাই মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে। এইরূপে মানুষ আস্ত 
প্রয়োজনের জন্ত নিজের শ্রেয়কে নষ্ট কবে এমন উদাহরণ 
অনেক আছে এবং আজ পর্য্যন্ত ‘এই অদুরদর্শী লুব্ধতার 
তাড়নায় সকল সমাজেই মনুষ্যবলি চলিতেছে। যে নববক্ত 
পিপাস্থ অপদেবত!| এই বলি গ্রহণ কবে সে কখনো সমাজ, 
কখনো বাষ্ট, কখনো ধৰ্ম্ম এবং কখনো তৎকালপ্রচলিত 
কোনো একটা সর্কজনমোহকব নাম ধবিয়া মানুষকে নষ্ট 
করিয়া থাকে । 
শিখ ইতিহাসেব পরিণাম আমার কাছে অত্যন্ত 
1" শোকাবহ ঠেকে । যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়া অভ্রতেদী 
পর্ররতেব পবিত্র *সুত্রশিখব .হইতে নিঃস্থত হইয়াছিল, সে 
যখন পথের মধ্যে বাঁলুকাবাশির অভ্যন্তরে লুপ্ত হুইয়া 
* তাহাব গতি হাবায় তাহাঁব গাঁন ভুলিয়| যায় তখন সেই 


এ প্র 


শিবাজি ও গুরুগোবিন্দ সিংহ। 


১০৩৯ 


ব্যর্থতা যেমন শোচনীয় তেমনি ভক্তেব হৃদয় হইতে যে 
শুভ্র 7 'সল শক্তিধাঁবা বিশ্বকে পবিত্র ও উর্কব কবিতে 
বাহিব হইয়াছিল আজ তাহা যখন সৈন্ঠেব বাৰিকে রক্তবর্ণ 
পক্কেব মধ্যে পরিশোধিত হইয়া গেল তখন মানুষ ইঁহাব 
মধ্যে কোনো গোবৰ বা আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। 
এই শিখ ইতিহাস একদিন প্রতিত্রিঘাংসা অথবা অন্ত 
কোনো সন্কীর্ণ অভিপ্রায়ের আকর্ষণে লক্ষ্যত্রষ্ট হুইয়া 
মানবসফলতাব ক্ষেত্র হইতে স্থলিত হইয়াছে কিন্তু তাহা 
অপেক্ষা নিমতব যে জাতীয়মফলতাব ক্ষেত্র সেখানেও 
কোনো গৌবব লাভ করিতে পারে নাই। বণজিৎসিংহ 
ষে রাজ্য বাঁধিয়াছিলেন তাহ! রণজিতসিংহেবই বাজ্য-_ 
গোবিন্দসিংহ মোগলদেব সঙ্গে যে সংগ্রাম কবিয়াছিলেন 
তাহা কেবলমাত্র শিখসম্প্রদায়েই সংগ্রাম। নিঞ্জেব 
শিষ্যদলেব বাহিবে তিনি সঙ্বল্পকে প্রসাবিত করেন নাঁই। 
এইখানে মাবাঠা ইতিহাসের সঙ্গে শিখ ইতিহাসেব 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাঁজি যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহাব 
প্রধান কাবণ তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মকে মুসলমান 
শাসন হইতে মুক্তি দান করিবাব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 
তাহা আঁ'তনে শিখজাতি ও ধর্ম অপেক্ষা অনেক বেশি 
ব্যাপক--স্থতরাং সমগ্র ভাবতেব ইতিহাসকেই নূতন 
কবিয়া গড়িয়া তোলাই তীাঁহাব লক্ষ্যের বিষয় ছিল, ইহাতে 


- সন্দেহ নাই। 


গুরুগোবিনদ এবং শিবান্জি উভয়েই প্রায় সমসাময়িক । 
আকববের উদাৰ বাষ্ট্রনীতিব তখন অবসান হইয়াছিল 
এবং সেই জ্ন্তই মোঁগলশীসন তখন ভারতবর্ষেব অমুদল- 
মানধৰ্্ম ও সমাজকে আত্মরক্ষায় জাগরুক কবিয়! তুলিয়াছিল। 

বস্তুত তখন ভিতবে বাহিরে আঘাত পাইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষে নাঁনাস্থানেই একটা যেন ধর্ম্মচেষ্টার উদ্বোধন 
হইয়াছিল। হিন্দুধৰ্ম্মসমাজে তখন যে একটী জীবনচাক্ন্য 
ঘটিয়াছিল, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে তাহা নান! সাধুভক্তকে 
আশ্রয় করিয়া নব নব ধর্ম্মোৎসাহে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
সেইরূপ সচেতন অবস্থায় ওরঙ্জেবের অত্যাঁচাবে শিবাজিব 
তায় বীবপুরুষ যে ভাবতবর্ষে স্বধর্ম্মকে জয়যুক্ত কবিবাব জন্ত 
ব্রত গ্রহণ কবিবেন ইহ! স্বাভাবিক । 


ই 
আবৰি ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রানতে a সময়ে নবভাবো- 
দীপ্ত শিখধর্দেব প্রভাবে শিখসম্প্রদায়ের চিত্ত ও প্রাণ পূর্ণ 


হইয়া উঠিয়াছিল। - সেই কাবণেই মোগলশাসনেব পীড়ন 


তাহাকে দমন কবিতে পাবে নাই, ববঞ্চ তাড়না প্রাপ্ত অগ্নির 


্তাঁয় তাঁহাকে উদ্ধত কবিয়া তুলিয়াছিল। 
*" -কিন্তু যদিচ ভিতরকাব প্রভাব ও বাহিবের আঘাত 
উভবেবই গ্রক্ষে একই বকম ছিল তথাপি তাহাব ক্রিয়া 
গুরুগোবিন্দ এবং শিবাজির- মধ্যে একভাবে প্রকাশ পাক 
নাই। 

* গুকগোবিন্দ মোগলদেব সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছেন 
কিন্তু: তাহ! কেমন খাপছাড়া মত। প্রতিহিংসা এবং আত্ম- 


, - রক্ষাসাধনই তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ! 


৷ কিন্তু শিবা্ধি যে সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
তাহা সোপানপরম্পবাব মত ; তাহা বাগাবাগি-লড়ালড়ি- 
মাত্র নহে।, তাঁহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূরকালকে 
লক্ষ্য কবিরা একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছি, 
তাহার মধ্যে একটি বিপুল আন্ুপূর্বিকত। ছিল। তাহা 


৬৮” কোনো! সাম্পরদারিক উত্তেজনার প্রকাশ নহে তাহা! একটি 


বৃহৎ অভিপ্রায় সাধনের উদ্ভোগ। - 

কিন্তু তৎসত্বেও দেখা! যাইতেছে, শিখ ও মারাঠা উভয় 
জাঁতিবই ইতিহাস একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে 
সমাপ্ত হইয়াছে। 

ইহার কাবপ কি কারণ এই যে, যেত দেশকে 
অধিকার করিতে চাহে তাহা কেবল একজন বা কয়েকজন 
মাতত মন্বী লোককে আশ্রয় কবিয়া সফল হইতে পাবে না । 
. স্ফুলিঙ্গকে শিখা করিয়া! তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে 
চক্মকি ঠুকিলেই চলে না, উপযুক্ত পলিতারও আবস্তুক হয়। 
শিবান্ধির চিত্ত সমস্ত দেশেব লোকেব সহিত আপনার যোগ 
স্থাপন করিতে পারে নাই| এই অজন্ শিবা্জির অভিপ্রায় 
যাহাই থাক্‌ন! তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টাব্ূপে জাগ্রত 
হইতে পারে -নাই। এই জন্তই মারাঠীর- এই, উদ্ভোগ 
পরিণামে ভারতের অন্ান্ত জাতির পক্ষে বর্ির টা 
রূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল। 

যে মঙ্গল সকলের, তাহাকে সকলের চিত্তের মধ্যে যদি 
প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, যদি তাহা! কেবল আমার বা আমার 


পরবাসী--চৈতর, ১৩১৬ 


অ লী পা = £৭৬৫ পিলা ত শা লাগত পাস পা তত ছিল 


- [৯ম ভাগ। 


ত সি পাস লা এপাত ৪৩ তল ছক শর্ট ক পাত শীট 


দলের কয়েকজনের মধ্যেই বন্ধ থাকে, তবে তাহাব মজলয়গ 
ঘুচিয়া যায় এবং অন্ঠেব পক্ষে. ক্রমে তাহা উৎপাত হইয়া 
উঠে। j 

শিবাজিব মনে যাহ! বিশুদ্ধ ছিল, < পেশওয়াদের মধ্যে 


নি 
তাহা ক্ৰমে ব্যক্তিগত স্বার্থপবতারূপে কলুষিত হইয়া উঠিল । | 
এমন বিকার কদাচ ঘটিত ন! বদি এই ভাবটি ড্লেশের * 


সর্বসাধাবণেব মনে প্রসারিত হইবার পথ প্রশস্ত থাকিত।. ৯ 
তাহা হইলে বৃহৎ আঁধাবেব মধ্যে বৃহৎ ভাব আপনার স্থান '* 


এবং খাঙ্গ পাইত, তাহা হইলে একটা কাঠ যখন নিব্রার" 


মত হইত তখন কোথা হইতে আব একটা কাঠ, আনন” 


জ্বলিয়া উঠিত। 


Ol রর নয 


এখানে শক্তির উত্তব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিক্ত|. . , 
থাকে-না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাহারা চলিয়].বান,, - 
তাহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, রর 
তাহাকে পূর্ণ পরিণত কবিয়া তুলিব, স্বাভাবিক সুযোগ. ' 


এখানে নাই। 


ইহাব কাৰণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা EE আঠা 


একেবারেই নাই সেখানেও বায়ুর বেগে বা! পাখীর মুখে বীজ, 


আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহা অস্কুরিত হয় না, অথবা হণ 


পাতা বাহির হইয়! মুূ়িয়া যায়, কারণ, সেখানকার আলগা: 
মাটি বস ধারণ করিয়া রাখিতে পাবে না। আমাদের / 


সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আর- অস্ত নাই ; 'ধর্ম্মে কর্মেরচর্ট 


আহাবে বিহাঁবে, আদানে প্রদানে .সর্বএই বিচ্ছিন্নতা । 


"এই অন্ত ভাবের বন্যা নামে কিন্তু বালুর মধ্যে শুধিয় 


যায়, তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে কিন্তু ইতত্যতঃ 'সামান্ত . ধোয়া 


জাগাইয়! নিবিয়া যায়_-এই অন্ত মহৎচেষ্টা বৃহৎচেষ্টা 


হইয়া উঠে-না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্কসাধীরণের : - 


অক্ষমতাকে সমুজ্জলভাবে সপ্রমাণ করিয়া' নির্বাণ লভ 
করেন। 


রিড 


| 


১২শ সংখ্যা । ] 


ভাগলপুর সাহিত্য সম্মলন। 


ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন 
সমাবোহেব সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ ও বিহাবের 
স্ধিস্থলে, বৌদ্ধশ্রমণগণেব' পদরেণুপৃত প্রদেশে, ভারত- 
বিশ্ৰুত *কর্ণেব পুণ্যস্থৃতিমণ্ডিত ভূমিতে বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ 
্রীপঞ্চমীর দিনে ভারতীর অর্চ্চনা করিবার যে আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহা সর্কতোভাবে সফল হইয়াছে । স্থদুব 
গৌহাটা, রাঁজসাহী, রংপুব প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্ধজ্জন 
সমাগত হইয়াছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, প্রসিদ্ধ 
রাসায়নিক প্রফুল্রচন্দ্র, দেশবিশ্রতকীর্তি সারদাচবণ, বাশ্মী- 
প্রবর অক্গয়কুষার, চিবপ্রফুল্প রামেন্দরক্সন্দব, পবিহাস- 


সঃ বসিক ললিতকুমার, কাশীদবাঁজাবেব বদান্ত মহাবাজা, 
১৭ বিস্োৎলাহী কুমার শবৎকুষার প্রভৃতি বঙ্গমাতার 


) 


b) 


অনেক সুসত্তান সে সুসম্জ্িত পটমণ্ডপ উজ্জল করিয়া- 
ছিলেন। সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে এমন আশাপূর্ণ 
সচেষ্টতা কখনও দেখি নাই। ছোট বড় সকলেই 
কিছু না কিছু কায করিবার জন্ত ব্যস্ত--সন্মিলনের কিছু 
কায কবিতে পাবিলে যেন ধন্য , এমনই ভাবে ভাগলপুরের 
দিনভ্রযব্যাপী উৎসব শেষ হইয়াছে। তিনদিন ধবিয়া 
অধিবেশনেব পব অধিবেশন হইল, কিন্তু কায যেন তবু 
ফুরায় না। অনেকের বক্তব্য ভাল কবিয়া বলা হয় নাই। 
এমনই উৎসাহ-_এতই আগ্রহ । এই উৎসাহ ও কার্ধ্য- 
তৎপরতা দেখিয়া মনে হয় ভাগলপুরের সাহিত্যসম্মিলন 
বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যাষের সৃষ্টি 
করিয়াছে । মাতৃভাষার আরাধনায় যে একতা-বন্ধন 
অনুভব করিতে পাবা যায়, হৃদয়তন্দ্রীতে যে একই আঘাতে, 
একই স্পন্দনে নাচিয়া উঠে, তাহা একটি বর্ধনশীল মুমুক্ষু 
জাতির পক্ষে অকিঞ্চিৎকৰ নহে। কোনো এক সুদূর 
অতীতে ভাবতীয় ধধিগণ জ্ঞানকেই মোক্ষের উপায বলিয়া 


ছ. নির্দেশ 'কবিষাছিলেন। কালের স্রোতে আমাদের সে 


জ্ঞান-সে মোক্ষ কোথায় ভাসাইয়া লইব! গিয়াছিল। ' 


আন্ত পাশ্চাত্য জ?ঃ নূতন করিয়া সেই অতিপুবাঁতন সত্যটি 
আবার দিব্যজ্যোতিতে আমাদের নয়নসমক্ষে তুলিবা 


* ধরিয়াছে, তাই আঁজ আবাৰ ভাবতব্ষীয়েরা মুক্তিকাম হইয়া 


5 ১% 


ভাঁগলপুর সাহিত্য-সম্মিলন | 
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জ্ঞানেব পহ্থা অন্বেষণ করিতে ছুটিয়াছে। ইহা অতীব 
সুঁভলক্ষণ যে মাতৃকঠের আহ্বানে লোকের হৃদয় আকুল 
হইয়া উঠিয়ছে_ দেশের সাহি* [বিজ্ঞান,দর্শনশিল্পেতিহাসের 
প্রতি সকলেব অনুরাগ আকুষ্ট হইয়াছে । একাগ্র চেষ্টা 
সফলতার প্রন্থতি। আন্তবিক চেষ্টা স্বার্থসম্পর্কশূন্য 
প্রযত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিরাছে, কাষেই সফলতা অদুরবর্থিনী। 
সেইজন্ত মনে হয়, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এই 
সাহিত্য-সম্মিলন স্মরণীয় হইয়া রহিবে।* 

আমাদেব দেশ বছশতাব্দীর দুঃখদৈন্তে স্পন্দহীন ও 
মৃতকল্প হইয়াছিল। এখনও আমাদেব প্রকৃতিগত ওঁদাসীন্ 
পরিহার কবিতে হইলে, প্রিয়বস্তুবিয়োগের স্তার কঠোব 
বোধ হয়। অনেকস্থলে এখনও সাড়া পাওয়া বায় না। 
এই চিরাভ্যন্ত অবসাদ দুর কবিয়া দেওয়! সাহিত্যসন্মিলনের 
একটি প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতার মত মহানগরীতে 
সাহিত্যপরিষদের ন্যায় একটি মন্দির স্থাপন করিয়া সাহিত্য 
সেবা কবা সহজ, কিন্তু সুদূর পল্লীতে তাহাব আহ্বান একটি 
প্রতিধ্বনি জাগাইয়৷ তুলে কি না সন্দেহ। যাহাতে 
জ্ঞীনেব চর্চা সর্বসাধারণের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তাহারই 
ব্যবস্থা করিবাব জন্য সাহিত্যসম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে বঙ্গেব 
ভিন্ন ভিন্ন জেলার সন্মিলিত হইতেছে । নিজেব পল্লীকে,_ 
নিজেব জেলাকে ভাল করিয়া না জানিতে পাবিলে--দেশের 
প্রতি ভক্তি জাগে না, নিজের চতুঃপাঁ্শ্বস্থ জিনিষেব সম্বন্ধে 
প্রথম হইতে কৌতূহল না জন্মিলে মনেব স্বাভাবিক বিকাশ 
কখনও হয না, এই জন্য সম্মিলন বিভিন্ন স্থলে মিলিত হইয়া 
এই যে একটি বিস্তৃত লোকহিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্তন 
কবিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত ভবসাব বিষয়। 

একটি প্রদর্শনী (07556907) খুলিয়া ভাঁগলপুরে সাহিত্য- 
সম্মিলন যে নূতন গন্থার প্রবর্তন কবিয়াছেন, সন্মিলনের 
হিতৈধিগণ যে স্বেচ্ছায় সে পন্থা পরিত্যাগ করিবেন, তাহা 
বোধ হয না। এই প্রদর্শনীতে অনেক প্রাচীন মূর্তি তাত্র- 
শাসন, পুরাতন পুঁথি ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞগণকর্তৃক প্রদর্শিত 
ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ভাগলপুবজেলার মধ্যে ইতিহাস- 


প্রসিদ্ধ যে সকল স্থান, গুহা, হুদ এবং মন্দিব আছে, 


* বহুরমপুরে যে মঙ্গল ঘটেব উদ্বোধন হইয়াছিল, রাজসাহীতে 
যাহার অভিষেক হইয়াছিল, ভাখলপুরে ভাহাব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। 
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প্রদর্শনীতে তাহার প্রতিকৃতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। 
ধাহারা গৈবীনাথ মন্দার প্রভৃতি দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ 
যাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহারা আগ্রহের 
সহিত এই সকল প্রতিকৃতি হইতে ততৎস্থানসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
এই সকল কারণে প্রদর্শনী সর্ধশ্রেণীর লোকের কৌতুহল ও 
আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিল । 

প্রদর্শনীপ্রসঙ্গে রমেশচন্ত্রসারম্বতভবনপ্রতিষ্ঠার কথা 
মনে হইতেছে। বস্তুতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেব 
তৃতীয় অধিবেশনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_এই 
সারম্বতভবনপ্রতিষ্ঠার সংকল্প। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রবাবু যখন 
তাঁহার আঁবেগপূর্ণ নিবেদনে রমেশচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষণের 
প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং সুহৃদ্বর অক্ষয়বাবু তাহার 
স্বাভাবিক ওৰত্বী ভাষায় ঘন করতাঁলির মধ্যে সেই 
প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং পরিশেষে সতাভঙ্গকালে যখন 
রামেন্দ্রবাবু এই উদ্দিষ্ট সারস্বতভবনের অন্ত ভিক্ষার ছলে 
অঞ্চল পাতিলেন, তখন সকলেই একটি জাতীয় কর্তব্য- 
পালনের দারিত্ব হ্বাদ়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
রমেশচন্দ্র শুধু বাঙ্গালীর নহে, ভারতবাসীদদিগের একজন 
শিক্ষাগুরু। তাহার দেশতক্তি, সর্বতোমুখী প্রতিভা, 
এবং অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উপযোগী একটি স্থৃতি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে না. পারিলে প্রত্যবায় আছে বলিয়া মনে হয়। 
সে স্থৃতি চিত্রে বা মর্ম্মর মুক্তিতে উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত 
হইতে পারে না। তাই বঙ্গবাসীর জন্ত একটি শিক্ষামন্দির, 
একটি জ্ঞানের চিরস্তন প্রত্রবণ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ 
বঙ্গের দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণ এক বিপুল আয়োজন করিতে 
সংকল্প করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র ভারতের জাতীয়সম্পদ্‌ 
ছিলেন, তাই তাহার পূজার জন্ঠ সমস্ত ভারতবাসিগণকে 
আহ্বান কর! হইবে। ভারতের বাহার! মুখপাত্র, তাহা- 
দিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বিস্তোৎ- 
সাহী প্রজাবংসল মহারাজা! গায়কবাড়কে রমেশভবনের 
পৃষ্ঠপোষক হইবার জন্ত সম্মিলনের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ করা 
হুইয়াছে। সাহিত্যপরিষদের সংলগ্ন স্থানে কাশিমবাজারের 
মহারাজা ভূমিদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়াছি। এ 
ভিক্ষুকের দলকে নিবৃত্ত করা কঠিন। 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩১৩ । 


[ ৯ম ভাগ। 


০৭ পি ৩ পিসি শপ ০০ 


আমাদের দেশে সভাসন্সিলনের অভাব নাই; কিন্তু 


অনেকেরই এ ধারণা আছে যে, এই সকল সভাদম্মিলনে 
যথাক্রমে কতকগুলি প্রস্তাব, সংকল্প ও বক্তৃতার সমষ্টি 


ব্যতীত আর কিছুরই জঙ্তাৰ নাই। সাহিত্য-স্মিলন সে “খু 
অপবাদ দুর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন ” 


দেখিয়া আমরা আশাহিত হইয়াছি। সন্মিলন কেবল’ 
প্রস্তাব করিয়া ক্ষান্ত হন না ; সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্ধ্য 
করিবার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কাঁধেই সন্পিলনের 


কাৰ্য্য বাক্যের কুহেলিকার পধ্যবসিত হয় না। গত ব্ধসর্‌.._.. 


রাজনাহীতে একটি বৈজ্ঞানিকপরিভাঁষাঁসমিতি গঠিত হ্য়। 
সেই সমিতির সভাপতিস্বর্ূপে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ রায় এই 
সম্মিলনের নিকট তাঁহার বৎসরের কার্যের হিসাবনিকাশ 


পেশ কবিলেন। রাজসাহীর উকীল শ্রীবুক্ত শশধর রায়, :. 
লোকতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, মানবতত্ব ও সমাজতত্ব { 


সম্বন্ধে তাঁহাদের গতবৎসরের প্রাপ্তভার কাধ্যের পরিচয় 
প্রদ্ধান করিলেন ।* 

যাহাতে ভাগলপুর অঞ্চলের লোঁকসমূহের অম্রাগ 
বৃদ্ধি হয়, এজন্য ও অঞ্চলের অনেক এ্রতিহাসিক, ও 
ভূতান্বিক, তথ্যসন্মিলনের সমক্ষে বিবৃত হইয়াছিল রায় 
শরচন্দ্র দাস বাহাদুর শ্তামে (5127) প্রাচীন চম্প1-নগরীর 
উপনিবেশসম্ন্ধে, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাসগুপ্ত ভাগলপুরের 
খনিজপদার্থসম্বন্ধে অনেক কৌতুহলপ্রদ তত্ব উদঘাঁটিত 


করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা ' 


আকর্ষণ করিবার জন্য সর্বত্র এই পদ্ধতি অনুস্যত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । 


বিহারের উপকণ্ঠে বঙ্গসাহিত্যসম্মিলন অনেকের মনে ' 


বিদ্বয়ের উদ্রেক করিতে পারে ।. কেনন! এক শীসনাধীন 
হইলেও, রাষ্ট্রীয় সহানুভূতির বন্ধনে বন্ধ হইলেও বাঙ্গালী ও 
বেহারীর ভাষা স্বতন্ত্র । উভয়ের মধ্যে ভাষার এই সংকীর্ণ 
ব্যবধান ভাঙ্গিয়! দিয়া সভাপতিমহাশয় যখন তাহার সারগর্ড 
অভিভাঁষণে ভারতে একটি সার্বজনীন ভাষা ও লিপি 
প্রবর্তনের মহৎ আদর্শ চিত্রিত করিলেন, তখন তাহা অতি 


প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক বোম হুইয়াছিন্দ । তিনি গভীর 


* এই অধিবেশনে যাঁহারা যে কাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, 
আগামী অধিবেশনে তাঁহার! খ ব্ব কার্যের নিকাশ দিবেন 1 
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০৮০ 
নধিবর্গের পক্ষ হইতে ভাঁগলপুরের অধিবাসি- 
ভাষার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অভ্যর্থনা 


দুরবীণ* (Reiecton দ্যা 


দেখা যায় নাই। নীলে কেবল 
ই বে ত 


চ্রালোকের উৎপাতে ্ 
করিতে পারি নাই। পূর্ণিমা 
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১ম ত্র 


রাশিচক্রে ধূমকেতুর পথ। 


উহ! মীনরাশির (1১/১০০১) কোন কোন অংশ অধিকার 
করিয়া! চলিবে, ১ম চিত্র দেখিলেই পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবেন। চিত্রস্থ মেষরাশিকে (Aries) “A” এবং 
513” চিহ্নিত বে দুইটি তার! আছে, আজকাল পশ্চিমগগনে 
দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা চোখে পড়ে। নক্ষত্রদুটি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সুতরাং বেশ উজ্জল। এই দুটিকে মনে মনে এক 
সরল রেখার দ্বারা যোগ করিয়া যদি সেই রেখাকে নীচের 
দিকে বদ্ধিত করিতে থাকেন তবে দশক আকাশে ধূমকেতুর 
পথের সন্ধান পাইবেন । 
অঙ্কিত আছে, পূর্বোক্ত রেখাটি তাহাকেই ছেদ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে । ৪ঠ ফেব্রুয়ারি ধূমকেতু যে স্থান অধিকার 
করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহা এ রেখারই উপরে 
অবস্থিত । 

আমরা পূর্বোক্ত প্রকারেই গত ওরা ফেব্রুয়ারি ধুম- 
কেতুর আবিষ্কার করিয়াছিলাম। একবার সন্ধান করিতে 
পাঁরিলে, পরে উহা! কোন্‌ স্থানে থাকিবে তাহা স্থির করা 


কারণ চিত্রে ধূমকেতুর যে পথ 


কঠিন হইবে না। পুর্ববভাদ্রপদা এবং উত্তরভাদ্রপদার 
প্রায় সকল তারাই, 
এখন সন্ধ্যার সময় আকাশে সুস্পষ্ট দেখা যায়। এইগুলিকে 
চিনিয়া লইয়া তাহাদের কোন্‌ দিকে কত নীচে ধূমকেতু 
রহিয়াছে, তাহ! সহজেই অনুমান করিয়া দূরবীণ_ যোজন! 
করা চলিবে। 

গেজেট আগ্ীনমিক্‌ (Gazette Astronomique)— 
জ্যোতিষিক সাময়িক-পত্রে বিখ্যাত জ্যোতিষী 
ইমানুয়েলি (Signor 12779108111) সাহেব আগামী 
১৮ই মে তারিখে হালির ধূমকেতুর পুচ্ছের সহিত পৃথিবীর 
মিলনের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইনি 
বলেন, এদিন : গ্রীণউইচের বেলা দশটার সময় পৃথিবীর 
কক্ষা! (07১11) এবং নিজের কক্ষার ছেদবিন্দুর (1২০৫০) 


( Pegasus and 41101091760) 


নামক 


নিকটে ধূমকেতুটি উপস্থিত হইবে। পৃথিবী ইহার 
প্রায় ১৮ ঘণ্টা পূর্বে *সেই স্থাম ত্যাগ করিয়া 
বহুদূরে চলিয়া যাইবে। ক্ুতরাং ধূমকেতুর সহিত 





4৯ 


১২শ সংখ্যা । ] 


লস সস ৯ 


পৃথিবীর সংঘর্ষণের কোনই আশঙ্কা নাই। ধুমকেতুব 
পুচ্ছ যদি এ সময়ে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল লম্বা 
- হুইয়া পড়ে এবং তাহার প্রস্থ যদি আড়াই লক্ষ মাইল 
হইয়া দীড়ায়, তবেই পৃথিবীকে ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাত সন্থ 
‘করিতে হুইবে। অতি ক্ষুদ্র ধূমকেতুরও পুচ্ছ এক কোটি 
মাইলের কম দীর্ঘ হয় না। গত ১৮৮২ সালে যে একটি 
ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল তাহার পুচ্ছ প্রায় দশ কোটি 


মাইল ছিল। ন্ৃতরাং আগামী ১৮ই মে তারিখে হালির , 


ব্নকেহুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবীর গমন অনিবার্য । 
এই জ্বাতীয় জ্যোতিফগুলির পুচ্ছ অতি লঘু পদার্থে গঠিত। 


জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ । 





মচৃত্তীয় চিত্র) 


হাইড্রোজেনেব ন্যায় লঘু বাষ্পও পুচ্ছন্থ পদার্থের তুলনায় 
লক্ষ লক্ষ গুণ ভারি। বহুদিন হইল নিউটন্সাহেব 
কতকগুলি বড় ধূমকেতুব পুচ্ছভার গণনা কবিয়াছিলেন। 
এই হিসাব হইতে দেখা যায় খুব বড় পুচ্ছেরও ভার ছুই 
তিন সেরের অধিক হইতে পারে না। সুতরাং আগামী 
১৮ই মে তারিখে পৃথিবী ধৃমকেতুব পুচ্ছেব ভিতর প্রবেশ 
করিবে বলিয়া শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। 

আমরা দ্বিতীয় চিত্রে পৃথিবীব কক্ষা এবং হাঁলির 
ধূমকেতুর ভ্রমণপথের এক ছবি আঁকিয়াছিলাম। কোন্‌ 
কোন্‌ দিনে পৃথিবী এবং ধূমকেতু তাহাঁদে নির্দিষ্ট কঙ্গার 


মি 


কোন্‌ অংশে অবস্থান করিবে চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কবিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পাবিবেন। সুর্যের অবস্থানও 
চিত্রে অঙ্কিত রহিল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, 
ঘুমকেতুটি যদিও ক্রমেই সর্য্যেব নিকটবর্তী হইতেছে, তথাপি 
পৃথিবী অবিরাম স্বীয় কক্ষাপথে উহার বিপরীত দিকে চলি- 
যাছে বলিয়া এখন ধুমকেতু 'ও পৃথিবীর দৃবত্ব বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। ধ্মকেতুগুলি হৃর্যের যত নিকটবর্তী হয়, 
তাহাদের আয়তন ততই বাড়িয়া যায়, এবং পুচ্ছগুণিও 
দীর্ঘতর হইয়া পড়ে। হ্বালির ধুমকেতু হৃর্য্যের যত 
নিকটবর্তী হইতেছে, তাহার আরতন অবস্তাই বাড়িয়া 
চলিয়াছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ক্রমে দূরে যাইতেছে 
বলিয়া, আমরা প্র আয়তনবৃদ্ধি এখনো পৃথিবী হইতে 
ভাল বুঝিতে পারিতেছি না৷ চিত্র দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, 
মার্টমাসের মাঝামাঝি সময় হইতে পৃথিবী এবং ধুমকেতু 
প্রচণ্তবেগে পরম্পরের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিবে। 
কাজেই মার্চের শেষাশেষি উহাকে নিশ্চয়ই খালি চোখে 
দেখা যাইবে এবং দিনে তাহার উজ্জ্বলত! ও আয়তনের বৃদ্ধি 
লক্ষিত হইবে। কয়েকজন জ্যোতিষী মনে করিতেছেন; 
যদি হুর্য্যের নিকটবর্তী হওয়ায় ধুমকেতুর আকার ইতিমধ্যে 
খুব বাড়িয়া উঠে, তবে পৃথিবীর দূরবর্তী হওয়া সত্বেও এ 
ভীমকায় জ্যোতিফটিকে ফেব্রুয়ারিমাসের শেষেই আমরা 
দুরবীণের সাহায্যব্যতীত লক্ষ্য করিতে পারিব। 

দ্বিতীয় চিত্রে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ১৮ই মে তারিখে 
ধুমকেতুটি স্র্য্য এবং পৃথিবীর মাঝে আসিয়া এক সমহত্রে 
অবস্থান করিবে। উহাদের ভিতর দূরত্বও সেইরূপ কমিয়া 
আসিবে। ধূমকেতুর পুচ্ছ সকল সময়েই স্বর্য্যের বিপরীত 
দিকে বিস্তৃত থাকিয়া মহাকাশের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই 
খর দিন হালির ধুমকেতুর পুচ্ছ ঠিক্‌ পৃথিবীর দিকেই 
প্রসারিত হইয়৷ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রহটিকে ঘেরিয়া ফেলিবে। 


২। মাঘমাসের নূতন ধুমকেতু । 
বলিয়াছিলাম সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর খুমকেতুর সহিত 


আমাদের পরিচয্ন আছে। এক শ্রেণী একবার মাত্র 
সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া এবং কয়েকদিনের জন্য আমাদিগকে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩১৬ । 


বন্ধুরা 


রেখা দিয়া চিরকালের জন্ত নিন ছাড়িয়া চলিয়া যায়। 
দ্বিতীয় শ্রেণী বৃহস্পতি শনি বা ইউরেনস্‌ প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহের 


আকর্ষণে সৌরজগতে চিবদিনেব জন্ত আবদ্ধ থাকিয়া: 


সাধারণ গ্রহের সভায় নির্দিষ্ট সময়ে স্র্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া 
বেড়ায়। গ্রত"১* মাঘ ভাবতের সর্ধাংশ হইতে এক বুছও 
অতিথি "ধুমকেতু পশ্চিম আকাশে দেখা গির্নাছিল। 
কলিকাতার স্তার বৃহৎ সহরের অধিবাঁসিগণ কুয়াসা এবং 
ধোয়ার আবরণের মধ্যে থাকিয়া অবস্তই ধৃমকেতুটিকে 


দেখিতে পাঁন নাই। সহরের বাহিরে ফাঁকা স্থানে বাহারা-... 


বাস করেন চারি পাঁচ দিন ধরিয়! নগ্ন চক্ষুতে তাহার! 
উহাকে সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। অনেকে সেটিকে কোন 
বন্দী ধুমকেতু বা হালির ধূমকেতু বলিয়! ভ্রমও করিয়াছিলেন। 

আজ কয়েক দিন হইল ওঁ নবাগতের অনেক সংবাদ 
প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা 
হইতে দেখা যার, এই ধূমকেতুটি সত্যই নৃতন। গত ১৬ই 
জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেনস্বর্গসহরের কয়েকজন 
মজুর উহাকে সর্বপ্রথমে দেখিতে পাইয়াছিল। এই ব্যাপার 
ট্ান্সভান্‌ মানমন্দিরে জ্যোতিষী অর্সেল (ড/075611) 
সাহেবের গোচরে আসিলে, তিনিই জ্যোতিফটির কক্ষ! 


1 


গণনা করিয়া তাহার আবিফার-সমাচার নানাদেশে_/ 
সর্কপ্রথমে প্রচার করেন। আবিষ্কারের পরদিনেই এটি ৬ - 


কুর্যের নিকটতম হইয়া, পিছাইতে পিছাইতে গত ২১ 
জানুয়ারি পশ্চিমগগনে আমাদিগকে দেখা দিয়াছিল। 
নিকটতম অবস্থায় হুরধ্য হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় কুড়ি লক্ষ 
মাইল ছিল। ধুমকেতুটি এখন ক্রমেই সৌরজগৎ হইতে 
দুরে চলিয়া যাইতেছে, এই জন্তই আমরা উহাকে আর 
দেখিতে পাইতেছি না। পুর্ববভাদ্রপদা নক্ষত্ররাশিতে 
(P৪৭5৪) দুরবীণ্‌ দিয়া খোঁজ করিলে হয় তো উহাকে 
এখনে! দেখা যাইতে পাঁরে। পথিমধ্যে কোন বৃহৎ 
গ্রহের আকর্ষণে আঁবদ্ধ হইয়া না পড়িলে, আর কোন 
দিনই এই ধূমকেতুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। 

প্রতি বৎসরেই আমাদের আকাশে বহু নূতন ও 
পুরাতন ধূমকেতুর উদয় হয়।* গত বৎসরে প্রায় পট 
নুতনের আগমন হইয়াছিল। কিন্ত ইহাদের মধ্যে 


& 


অনেকেই এত ক্ষুদ্র যে, বড় দূরবীণের সাহায্যব্তীত * 


গত একশত বৎসরের 
মধ্যে কেবল পাচটি মাত্র বড় ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল । 
, জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, গত ১৮৮২ সালের পর মাবের 
ধূমকেতুর প্তায় বড় আর একটিরও উদয় দেখা যায় নাই। 
গণনীত্বারা অবস্থানাদি জানিয়া লইয়া অনেক জ্যোতিষী 
ইহাকে, দুরবীণ্‌ দিয়া দিবাঁলোকেও দেখিতে পাইয়া 
ছিলেন । 


৩। নক্ষত্রালোক । 


* মহাঁকাশ্বকে যদিও আমরা একবারে শৃষ্ত বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লই, তথাপি দূরের নক্ষত্রগুলির আলোক যখন 
আকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে, তখন পথিমধ্যে কোন 
পদার্থ দ্বারা তাহা অপন্বত হইয়া যায় কিন! জানিবার 
' জন্ত অধ্যাপক ক্যাপ্টেন (847%560) কয়েক বৎসর 
ধরিয়া গবেষণা করিতেছিলেন। নক্ষত্রের আলোক বদি 
একটুও কমিয়া আসিয়া পৌঁছায়, তবে আমরা! যাহাকে 
মহাশুন্ত বলি, তাহা শূন্ত নয়, এই নূতন সিদ্ধান্ত করা 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। দীর্ঘ গবেষণায় অধ্যাপকটি 
নক্ষত্রালোককে সুস্পষ্ট কমিতে দেখিয়াছেন। আলোক 
& প্রতি দেকেণ্ডে এক লক্ষ নববুই হাজার মাইল বেগে 
ধাবিত হয়। যে সকল অতি দূরবর্তী নক্ষত্র হইতে 
আলোকধার! পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে তেত্রিশ বৎসর 
অতিবাহন করে, অধ্যাপক ক্যাপ্টেন সেই সকল নক্ষত্রের 
অতি ক্ষীণ রশ্মি পরীক্ষা করিয়া আলোকের. ক্ষয় দেখিতে 
পাইয়াছেন। সর্য্য বা নিকটবর্তী গ্রহনক্ষত্র হইতে আগত 
আলোকের কোন ক্ষয়ই দেখা যায় নাই। কাজেই 
সন্দেহ হয়, মহাঁকাশ বুঝি শুন্ত নয়, হয় তো কোন এক 
ক্বৃতি লঘু পদার্থ ইহার সর্ধধাংশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। 

- সম্প্রতি মাউণ্ট উইলসন্‌ মানমন্দিরের জনৈক জ্যেতিষী 
এ সম্বন্ধে জার এক নূতন কথা বলিতেছেন। আমরা 
ছোট অর্থাৎ দূরবর্তী নক্ষত্রগুলিকে প্রায়ই লোহিতাভ 


| 


রি 


# 


গু বলিয়া থাকেনু, ওঁ সকল, নক্ষত্র দীর্ঘকাল তাপবিকীরণ 
করিয়া ক্রষে নির্বাপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাই 
* জলন্ত কয়লার তুলনায় নির্বাপোন্মুখ কয়লাকে যেমন লাল 


ছেবতা। 


দেখিতে পাই। ইহার কারণ প্রিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষি-. 


১০৪৭ 


ক তলা কি কস্ট সি ও পিপি = তর শস ক জা টি ৯ বই পি সা ওহ উজার সী * লী বা রন কি 


দেখা যায়, প্র নক্ষত্রগুলিকেও আমরা লোহিতাভ দেখি- 
তেছি। পূর্বোক্ত জ্যোতিষী বলিতেছেন দূর নক্ষত্রের 
লোহিতত্বের সহিত, তাহাদের আসন্ন নির্বাণেব কোন 
সম্বন্ধই নাই। বহুদূর হইতে তাহাদের আলোক যঁধন 
মহাকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে, তখন সেই আকাশস্থ 
কোন অতি সুক্ষ পদার্থ আলোঁককে শোষণ করিয়| লয়। 
আব্দ কাল নূতন সিদ্ধান্তের বড় অভাব দেখা যায় না। 
অনেক বৃথা এবং যুক্তিহীন কথা বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত 
হইতেছে। এ জ্ন্ত কোন নূতন কথা গুনিতে পাইলে অতি 
সতর্কতার সহিত তাহা স্বীকার করা আবস্তক হুইয়! পড়ি- 
যাছে। যেছুই পণ্ডিত নক্ষত্রালোকের ক্ষয় সম্বন্ধে নূতন 
তত্ব প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজে 
খ্যাতাপন্ন। এই কারণে বিষয়টি উল্লেখ যোগ্য হুইয়া 
পড়িয়াছে। } 
্রহ্মচরয্যাশ্রিম, | 
টার { শ্রীজগদানন্দ রায় 


দেবতী। 


ছিল যে দেবতা মন্দিরে.মোর 
তাহারে লইয়া আমি, 

জগৎ ব্ৰহ্মাণ্ড সব ভুলে গিয়ে 

* কাটান দিবস ষামী । 

আশে পাশে কত ছড়ান রতন 

" সে সব কিছু না চাই, 
দেবসেবা মোর ছিল পুণ্যকাজ 

শাস্তি তাহাতে পাই। 

সহসা কখন ম্থুনিবিড় মেঘে 

আকাশ ফেলিল চাকি, 

বন্জনিনাদে ব্যাথিতা নিজুলী 
চমকিছে থাকি থাকি। 

শরতের শোভা! নিমেষে মিলায় 
আমার আধার আসে, 

সাগর উর্মি পৃথি গ্রাসিতে 
আসিল প্রলয় বেশে । 


১০৪৮ 
সব ভেসে গেল বতনমাণিক 
কিছু নী দেখিনু চেয়ে, 
আত্মহাবা হয়ে ভুলে গেস্কু সব 
দেবতা হৃদয়ে লয়ে। 
শ্রীলী-_ ৷ 
প্রার্থনা! 
আজি শান্ত হিমগিরি শান্ত তরুলতা, 
প্রশাস্ত গগনকোলে তপন জ্বলিছে 
স্বপনমন্দিরে আঁজি মহা নীরবতা, 
ছে নীরব! হে মহান্! তোমাবে ববিছে। 
পূর্ণ করি দাও আর্জি শূন্য এ হৃদয়, 
হে মহান্‌। হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে 
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তরনিলয় 
ওই তব শব্দহীন মহান্‌ সঙ্গীতে । 
চিত্তরঞ্জন দাস। 





কাল্কা-শিমলা-পথে। 


আমরা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার পূর্বদিনেই 
পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যঘবয় কাল্কা যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল । 
তাহারা যেদিন কাল্ক! পঁহুছিবে, তাহার পরদিবস প্রাতঃ- 
কালে আমরা সেখানে পঁহছিব, এই কথা তাহাদিগকে 
ব্লা হইয়াছিল। গ্রাতঃকালে যাহাতে অন্ন প্রস্তুত থাকে, 
তজ্জন্ত তাহার! বিশেষরূপে আদিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং 
আমরা বেলা প্রায় আটটার সময় যখন কাঁল্ক! ষ্টেশনে 
পছছিলাম, তখন দেখিলাম, ব্রাহ্মণঠাকুর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত 
করিয়া রাখিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারটি ইংরাজ এবং অতিশয় 
“ ভদ্রলোক। তিনি তাহার সুবৃহৎ স্টেশনের এক নিভৃত 
প্রান্তে পাঁচককে পাক করিবাব অনুমতি দিয়াছিলেন। 
আমরা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়াই আহার, করিতে 
গেলাম। একে জ্যৈষ্ঠ মাস; তাহাতে আবার সূর্য্য তেজ 
ক্রমশংই প্রখর হইয়া উঠিতেছিল, এবং ধুলিপটল উড্ডীন 
করিয়! প্রবল বেগে বাতাষও বহিতেছিল। আমরা আহার 
করিতে বসিলে, ধূলি রাশি অন্ন ব্যঞ্তনের সহিত মিশ্রিত 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৯৬1 


[৯ম ভাগ, 


হইতে লাগিল। কিন্তু প্রায় ছুই দিনের অনাহাবের পর 
( অন্নাহার না হইলেই আমাদের পক্ষে অনাহার |) অয্ন- 


৮875555807৬ 


করিলাম। তৎপরে কান্কা-শিমলা রেলের গাড়ীতে 


, জিনিষ-পত্র তুলিয়া তাহাতে আবোহণ করিলাম। পূর্বেই 


বলিয়াছি যে, কাল্কা-শিমল! রেলপথ ক্ষুত্র-প্রসর ; গাড়ী- 
গুলিও আয়তনে ক্ষুদ্র । বেলা প্রায় নয়টার সময় আমর! 
কাল্‌কা-ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া শিমলা-অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। 

আমাদের সম্মুখে উচ্চ পর্বতমালা । শুনিলাম, 'রেল- 
গাড়ী এই পর্বত-মালার উপরিভাগে উঠিবে। হিমাচল 
বলিলে যেরূপ অত্যুচ্চ অভ্রংলিহ পর্বতমালার কথা মনে 
হইত, সম্মুখবর্তিনী গিরিমালা দেখিয়া হিমাচল সম্বন্ধীয় ধারণা 


' একেবারে খবরীকৃত হইয়া গেল। এরূপ পাহাড় ছোটনাগ- 


পুরে তো অনেক দেখিয়াছি । আমি ভাবিতে. লাগিলাম, 
ইহাই কি হিমাচল? হিমাচলের এই নমুনা দেখিয়া মন 
প্রসন্ন হইল না। গিরিগাত্রগুলি প্রায় বৃক্ষ লতাশূন্ ৷ প্রথর 
সূর্য্যকিরণে তৎসমুধয় যেন দগ্ধ হইতেছিল। আমি মনে 
করিয়াছিলাম, কাল্কা-স্টেশনে নামিয়াই গগনম্পর্শী তুষারা- 
বৃত পর্বতরাক্ি দেখিতে পাইব! কিন্তু কাল্কার পর্বতমাল! 
দেখিয়া মনে হুইল, হায়! এত কষ্ট করিয়া এ কি দেখিতে 
আসিলাম? আমাদেব সন্মুখে যে পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান 
ছিল, অন্লপ্রসারিণী দৃষ্টি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া! অন্ত 
কিছু দেখিতে সমর্থ নহে, তখন সে কথা আমার মনে হইল 
না। এই কারণে ক্ষুপ্রমনে পার্শ্ববর্তী দৃশ্যনিচয় দেখিতে 
দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ট্রেণখানি 
সমতল-প্রায় ভূমিতেই, বৃহৎ অজগর সের স্তায়, আকিয়া 
বাঁকিয়া ধীরে ধীরে উচ্চ প্রদেশে আরোহণ করিতে 
লাগিল । এক স্থলে দেখিলাম, এক দল ইংরাজ সৈন্য শিবির 
স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে। শিবিরের চারিদিকে শত 
শত অশ্বতর ও অশ্বতবী বাঁধা রহিয়াছে । বুঝিলাঁম, ইহারা 
সৈনিকগণের দ্রব্যাদি বহনের জগ্কই পালিত ও রক্ষিত 
হইতেছে। দুর্গম পার্কত্যময় .প্রদেশে ভারবহন করিয়া 
গমনাগমন করিতে একমাত্র ইহারহি সমর্থ। গাড়ী ক্রমশঃ 
পর্বতের পাদদেশে উপনীত হইয়৷ পর্বত গাত্রে আরোহণ 


রর 


১২শ সংখ্যা । ] 


hot hese সপন 


কুবিতে ল্লাগিল। আমরাও যে ক্রয়শঃ উচ্চে আবোহণ 
তাহা বেশ বুঝিতে লাগিলাম ।,কাল্কা-ক্েশন.ও 
উপ রর কেনে টে দার 


" ‘রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। যতই উচ্চে আরোহণ করিতে 


r 
য় 


and 


লাগিলাম, ততই ন্ুখে ও পার্শ্বে আরও .পূর্বতরাজি দৃষ্ট 
হইতে লুগিল। কোনও গিরিশ্রেণীর পাদমূলে নদীও রহিয়াছে, 
দেখিতে পাইলাম । কিন্তু নদী একেবারে বিশুদ্ধ । তন্মধ্যে 
যেন কোথাও জন্বেব লেশমাত্র নাই। নদীব গর্ভে সূস্থ 


77858 'প্রকাগড সুগোঁল প্রস্তর ও 


খণ্ড সমূহ দৃষ্ট হইতে, লাগিল। গিরিনন্নিনীর. এই 
গুলিই বালুকা ! যেমন পিতা, তেমনি তাঁহার. কন্তা, আর 
তেমনি কন্তার গর্ভস্থ অপূর্ব্ব বালুকাগুলি ! সমস্তই ,নুযদবশ ! 
বর্ষার সময়ে, .হিমাচনের গাত্র হইতে জলধারা নদীগর্ভে 


. নিপতিত হয়! যখন, এই অন্ধুত বাঁনুকা রাশির উপর. প্রবাহিত 


হয়, তখন জলের যে কি প্রচণ্ড বেগ, গর্জন ও. উল্লাস হুইতে 
থাকে, তাহা আমি. মনে মনে কল্পনা করিতে. লাগিলাম। 
গাড়ী ক্রমশঃ পর্বত-গাত্রে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। 
পর্বভ-বিহারী এঞ্সিরটির ক্ষ, ও বিপ্রগামিত! দেখিয়া 
আমি রিস্মিত হইতে লাঁগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, 
. এঞ্জিনটি যেন কোনও. একটি. তৃন্কুত জীব/-হিমাচলেই 


* "জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং হিমাঁচলের পৃঠদেশে।ও-শ্গে. শৃঙ্গে 


ধাবমান হইতে পাবিলেই যেন অতিশয় ,আনন্দ অন্ভব 
করে! এঞ্জিনটি এইমাত্র একটি বক্র . পথে চলিতেছে, 
পরমুহূর্তে একটি সরল পথ ধরিয়া সবেগে, ছুটিত্ছে, 
কিয়ৎক্ষণ পরে একটি অন্ধকারময় সুড়দ্দের (tunnel). মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া আলোকে রাহির হইবার জন্তই যেন প্রাণপণে 
দৌড়িতেছে, আবার ঘুরিয়! গিরা পর্বতের -একটি উচ্চ স্তরে 
আঁবোহপ করিতেছে, -পুন্শচ কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্বোক্ত 
নুড়ক্গের উপরিভাগে বিপরীত মুখে অপর একটি,পর্ধত- 
স্বন্ধের দিকে এইবপে, ঘুরিয়া ফিরিয়া (by a. succession 
০£ 1003) রেলগাড়ী গর্বতের উপর আরোহণ করিতে 
লাগিল । এঞ্জিন ও তত্রাকষ্টট্রেনের এই বিচিত্র ও অস্তুত গতি 
দেখিয়া আমি চমত্কুত হইতে লাগিলাঁষ, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরীজআতির উদ্ধম, অধ্যবসায়, ও শক্তির -বিষয় চিন্তা 


* করিতে লাগিলাম। আমর! আমাদিগকে এই ইংবাঁঞ্জেরই 


৯২ 


. 
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কাল্কা-শিমল-পথে। 


তে পাখিত এত সি ৩ ছিত সি পি অ জলা ভিলা লা মিতা মিলা সপ "= পিস 


১০৪৯ 


সমকক্ষ ও প্রতিন্ী বলিয়া মনে করিয়া থাকি! হার রে বুদ্ধ 
বুদ্ধির জড়ত্ব আর কাহাকে বলে ? আকাশকুস্ম আব কোন্‌ 
দেশে জন্মে ? প্রলাগী 'লোকের আবির্ভাব আর কোথায় 
হয়! চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ ! হস্তপদাদি থীকিডেঁও 
আমরা নিশ্চেষ্ট ও অবসন্ন! বুদ্ধি থাকিতেও আমরা 
জড়-ভরত ! অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া আমরা এখন প্রস্থপ্ত। 
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আমরা কেবলই স্বপ্ন দেখিতেছি 7- 
স্বপ্নে কখনও রাজা হইতেছি, কখনও বাদশাহ হইতেছি, 
আবার কখনও বা কত বাঁজা-বাদশাহ মারিয়া কেলিতেছি। 
বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমরা কেবল প্রলাঁপই 
বকিতেছি, ও চীৎকাঁরই করিতেছি! কিন্ত এই সমস্তই 
মিথ্যা! আমাদের প্রলাপে ও চীৎকাবে চাঁবিদিকে কেবল 
বিভীষিকারই উৎপত্তি হইতেছে মাত্র। ফল কিছুই 
হইতেছে না। ফলের, মধ্যে এই হইতেছে যে, আমরা 
ধুলিশয্যায় যেখানে শয়ান ছিলাম, সেই থানেই শয়ন 
করিয়া আছি। তাহাতে জগতের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি 
হইতেছে না, ক্ষতি হইতেছে কেবল আমাদেরই । জাগরিত 
হইয়া কাৰ্য্য না করিলে, আমরা কিরূপে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইব? আমরা বাক্যের পরিমাণ কমাইয়া যদি 
কাধ্যের পরিমাপ কিছু বাড়াইতে পারি, তাহ! হইলেই 
ষৎসামান্ত উপকার হইতে পারে। নতুবা, অনস্তকাল 
চীৎকার করিলেও, আমরা একটি পদও অগ্রসব হইতে 
পাবিব না। কিন্ত আময়া প৷ বাড়াইব কিরপে ? ইচ্ছা 
থাকিলেও, আমাদের শক্তি নাই। সামাঞ্জিক ব্যাধি 
আমাদের সর্বাঙ্গ আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট 
ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সামাজিক ব্যাধির 
চিকিৎসা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। দেহ নীরোগ ও সুস্থ 
না হইলে আমরা কর্ম্ম করিব কিরূপে ? আগে সামালিক. 
স্বাস্থ্য, তাঁহার পর রাজ্ছিনৈতিক অধিকার ও স্বদেশ-হিতকর ' 
কার্য্য। ইংরাজজাতি সুস্থ, সজীব ও সচেতন। তাই 
তাঁহারা জগতে অদ্ভুত অদ্ভুত কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। 
আর আমরা অনুস্থ, নির্জীব ও অস্তেন। তাঁই একটি 
তৃধখণডও সরাইবার শক্তি আমাদের নাই। এই দুবারোহ 
ও অত্যুচ্চ পর্বতের গাত্র কাটিয়৷ ইংরাজ রেলপথ নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছে, দুইটি পর্বতমধ্যবন্তী গভীর খাতের উপরে 
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সেতু নির্মাণ করিয়া তাহার উপর রেল পাতিয়াছে, আর 
সেই রেলের উপর দিয়া অনায়াসে এপ্জিন ও গাড়ী 
চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা কি ইংরাজ-জাঁতির 
অন্তুত শক্তির পরিচায়ক নহে? প্রায় ২৯ বৎসর পূর্বে 
বাল্যকালে আমি গোঁযানে বাঁকুড়া হইতে রীচি গিয়া- 
ছিলাম। ৮০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে আমাদের 
নয় দিন সময় লাগিয়াছিল। সেকালে জনা নামক একটি 
গ্রাম হইতে ছোট নাগপুরের অধিত্যকা ভূমিতে আরোহণ 
করিতে হুইত। এই স্থানটির নাম চাম্ঘাঁটির ঘটি। 
আমার মনে আছে, তিন চারি মাইল "দীর্ঘ এই ঘাঁটটি 
গোষাঁনে অতিক্রম করিতে আমাদের প্রায় সমস্ত দিন 
লাগিয়াছিল। আমরা কতবার যে গোযান হইতে নামিয়া- 
ছিলাম এবং কতবার যে লোকজনের সাহায্যে পশ্চাৎ 
হইতে গোৌষাঁনকে ঠেলিয়া অধিত্যকার উপরে উঠাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলাঁম, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের 
শক্তির নিদর্শন সেই গোষান, আর ইংরাঁজের শক্তির 
নিদর্শন পর্বতবিহারী এই ক্ষিপ্রগামী এঞ্জিন ! পাঠকবর্গ, 
ইংরাজের সহিত আমাদের পার্থক্যটি একবার চিন্তা করিয়া 
দেখুন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের নিকট আমাদের 
শিক্ষণীয় বিষয়ের কি অন্ত আছে? কতিপয় রাজনৈতিক 
অধিকার, স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বরাজ পাইলেই কি আমর! 
তাঁহাদের সমকক্ষ হইব? যাহারা এরূপ মনে করেন, 
তাহারা বাতুল ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? 

রেলপথে হিমাচল আরোহণ করিতে করিতে, এই 
সমস্ত কথ! আমার মনে হইতে লাগিল। আমাদের একাস্ত 
জ্ঞানাভাব, একাস্ত কর্ম্মাভাব, এবং একান্ত শক্ত্যভাবের বিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে মন বিষ্ণও হইতে লাগিল। কিন্ত 
. কক্ষিপ্রগামী বান্পীয়যান প্রতি মুহূর্তে হিমাচলের এক একটি 
_ অভিনব স্থানে উপস্থিত হইতে থাকায়, প্রাক্কতিক দৃষ্তের 
বৈচিত্র্য সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হইল । '্যোন্ঠ মাসের রোদ্র 
একান্ত প্রথর হইলেও, আমরা উচ্চে আরোহণ করিতে 
করিতে তুযার-শীতল বায়ুব সঞ্চালন অন্ৃতব করিয়া পুলকিত 
হইলাঁম। সে বায়ু অতিশয় সুখসেব্য, নির্মল ও পবিত্র 
মনে হইতে লাঁগিল। যতই আমর! পর্বতের এক স্বন্ধদেশ 
হুইতে অপর স্বন্ধদেশে, এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে, 
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অধিত্যক! হইতে অপর অধিত্যকায় অগ্রসর হইতে লাগি- - 
জাম, ততই চারিদিকে গিরিশ্রেণী এবং পর্ববতের উপর্‌ 
পর্বতরাজি দেখিতে পাইলাম । তখন হিমাচলের প্রকাণ্ড. 
বের যংসামান্ত আভাস আমার মনোমধ্যে উদিত হইদ। “খু 


ভারতের উত্তরয়ীমার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত 


প্রায় সহ্রক্রোশব্যাপী বিরাটবপু হিমাচলের কেবনু মাত্র : 
একটি অতি সামান্ত ও নগণ্য অংশের উপর আমরা গমন 
করিতেছিলাম, তাহাতেই তাহার প্রকাওত্ব দেখিয়া আমি 
বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলাম। না জানি, যাহারা সমগ্র 
হিমাচল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইহার অত্যুচ্চ শু 

আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের মনে কি মহান্‌ ভাবেরই 
উদয় হইয়া থাকে ! হিমাচল সত্যসত্যই গিরিরাজ। মনে 
হইতে লাগিল, জগতে ইহার যেন তুলনা নাই। যদি 
প্রকাণ্ডত্বের ও গাত্তীর্্যের. ধারণা করিতে হয়, তাহা % 
হইলে সকলেরই হিমাচল. দর্শন করা উচিত। গগন- 
সঞ্চারিণী মেঘমালা ভেদ করিয়া ইহার- শৃঙ্গসকল যেন 
মহাকাশে মিলিত হইয়াছে। হিমাঁচলের উপর আরোহণ 
করিতে করিতে আমাদের মনে হইতে' লাগিল, আমরা 
অসার কোলাহলময় পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যেন কোন্‌ এক 
দেবরাজ্যে গমন রাত 
হইতে ভারত-ক্ষেত্রের পাঁপপূর্ণ, দ্বণাবিদ্বেষময় গ্রাম ও 
নগরগুলি মানসচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। দেখিতে 
দেখিতে তথৎসমুদ্রয়ের প্রতি স্বভাবতঃই বিরাগ উপস্থিত - 
হইতে লাগিল। ভাবিলাম, হিমাঁলয়ই তপন্তা করিবার 
উপযুক্ত স্থান, এবং এই কারণেই খধি, মহর্ষি ও তপন্থিগণ 
ভগন্তার্থ হিমালয়ের নিভৃত স্থানসমুহের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন।. | Hl 
আমরা যে পথে গমন করিতেছিলাম, তাহার অদূরে 
পর্বতগাত্রসমূহে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ছুই একটি পল্লী দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। দুূরস্থ পর্কতশৃঙ্গগুলির পার্খদেশে সৌপানাবলীর . 
নায় অসংখ্য স্তরও দৃষ্ট হইতেছিল। এইগুলি যে কি, 
তাহ! আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্ত পরিশেষে 
বুঝিতে পারিলাম, এই স্তরগুলি কষকগণের শস্তক্ষেত্র ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। একটি শন্তক্ষেত্রের উপর 'আর একটি 
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সে ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু দেখিতে পাইলাম, রেল- 
পথের পার্থ শন্তক্ষেত্রসমূহে কৃষকগণ, তাহাদের স্ত্ী-পুত্র- 
কুন্ঠা লইয়া, কাৰ্য্য করিতেছে । সকলেরই কমনীয় কাস্তি। 
নারীগণ্ পায়জাম! ও পিরাণ পরিধান করিয়া" আছে। 
তাহাদের মস্তকে এক একটি স্ন্দর পাগড়ী, ও 
পদযুগলে নাগরা জুতা রহিয়াছে । তাহাদের বিশাল চক্ষু, 
সুগঠিত নাসিকা, দিব্য কাস্তি, সবল দেহ ও প্রফুল্ল মুখমণ্ডল 
দেখিয়া বঙ্গদেশের গ্লীহাষকতগ্রস্তা, -শীর্ঘকায়া ও নাঁনাবিধ- 
রোগপীড়িতা মহিলাগণের মুর্তি মনোমধ্যে উদ্দিত হইতে 
লাগিল। শ্তক্ষেত্রসমূহে কোথাও যব, কোথাও গম এবং 
কোথাও আলুর চাষ হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম । 

পুর্ধ্বেই বলিয়াছি, হিমাচলের এই অংশে উদ্ভিদের 
হরিৎ-শোঁভা নয়নপথে পতিত হয় নাই। অধিকাংশ 
গিরিগান্রই নগ্ন। স্থানে স্থানে বৃক্ষনতাঁদি দৃষ্টিগোচর হয় 
| বটে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। পর্বতেব পাঁদমূলে 
কতকগুলি পার্বত্য বংশ ও অন্যান্ত বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল, 
সত্য) কিন্তু কিরদ্দ'র উপরে উঠিয়া আর সেজাতীয় উদ্ভিদ 










একটি পর্বতগাত্র কেবল এই বৃক্ষগুলিতেই পরিপূর্ণ । 
শুনিলাম, লোকে এই বৃক্ষের কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া কয়লা 
প্রস্তুত করে। কাল্‌কা হইতে প্রায় ২১ মাইল পথ 
পর্ববতোপরি ভ্রমণ করিয়া আমাদের ট্রেনখানি অবশেষে 
ধরমপুর নামক ষ্টেশনে উপনীত হইল,। ধরমপুর সমুদ্রের 
-. উপরিভাগ হইতে ৪৮১৮ ফুটু উচ্চে অবস্থিত । এই 
ষ্টেশনে উপনীত হইবার পূর্কা হইতেই বিলক্ষণ শীত অনুভূত 
হইতেছিল। সুতরাং আমবা এইখানে বস্তু পরিবর্তন 

- করিয়া পীতবন্র পরিধান করিলাম। 
ধরমপুর ষ্টেশনটি দেখিতে সুন্দর । এখানে ইংরাজ 
যাত্রিগণের জন্য বিশ্রামাগার ও ভোজনাঁগার আছে। এই 
ট্টেশসের নিকটবর্তী” স্থানেব পর্কতপৃষ্ঠে কতিপয় বিভিনন- 
জাতীয় বৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। সে বৃক্ষগুলি পর্বতের 
রিড 405 এক- 


১০৫১ 
জাতীয় বৃক্ষের কাগুগুলি সুদীর্ঘ এবং পত্রগুলি সুন্ম; 
দেখিতে চমৎকার। শুনিলাম, পার্বত্য ব্যক্তিগণ ইহা- 
দিগকে চীল্‌ বা চীড় বলে। ইংরাজী উত্তিদ্‌-াস্তরে 
ইহাদের নাম Pinus Longifolia ; ইহাদের ইংরাজী 
নাম Fir, l০ng-1ea৮e৭। এই জাতীয় বৃক্ষ হিমাচলের 
১৫০০ ফুটু উচ্চ প্রদেশ হইতে ৭০০০ ফুটু উচ্চ প্রদেশ 
পর্য্যন্ত অবিরল দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিনাম, ইহার 
নির্যাস ক্ষত স্থানে দিলে, তাহা শু হইয়া উঠে। কিয়দ্দর 
উর্দ্ধে উঠিয়া আমরা আব এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে 
পাইলাম। এই বৃক্ষের দেশজ নাম বান) উদ্ভিদ্-শান্সে 
ইহাকে Quercus Incanna এবং ইংরাজীতে Hoary 


= আলামত লাগি ত 


- ০81 বলে। ইহার কাষ্ঠ জালানী কাষ্ঠর্পেই প্রায় ব্যবহৃত 


হইয়া থাকে প্রবং এই জাতীয় বৃক্ষ পর্বতের ৫০০০ ফুট 
উচ্চ স্থান হইতে ৮*০* ফুটু উচ্চ স্থান পর্যন্ত দেখিতে 
পাওয়া যার। কোনও কোনও পর্বতশিখর পূর্বোক্ত 
জাতীয় ও অন্তান্ত জাতীয় বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ থাকিলেও, 
অধিকাংশ পর্বতগাত্র নগ্ন। আমাদের ট্রেণখাঁনি আ্বাকিয়া 
বাঁকিয়া এক পর্কতন্বন্ধ হইতে অপর পর্বতস্কদ্ধের দিকে 
প্রধাবিত হইতে লাগিল। সহ্‌স! দূরে এক গগনম্পর্ণী 
পর্বতশ্রিখরের উপরে একটি সুন্দর নগর দেখিতে পাহিদ"য' 
নিষ্নপ্রদেশ হইতে আঁকাঁশে এই নগরাটি একটি দেবনগরেব 
তায় প্রতীয়মান হইতে লাঁগিল। আমি মনে করিলাম, 
হয় ত এই নগরটিই শিমলা, এবং আমাদিগকে ও উচ্চ- 
প্রদেশে রেলযোগে আরোহণ করিতে হুইবে। নগরের 
সুন্দর দৃশ্তটি আমার নয়ন মন মুগ্ধ করিল। কিন্তু গুনিলাষ, 
উহা! শিমলা নহে এবং শিমলা সহর প্র স্থান হইতে প্রায় 
৩৭ মাইল দুবে অবস্থিত। ওঁ স্থানটির নাম দাঁগপাই, 
(0589:51০) এবং যাহা নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে- 
ছিল, তাহা একটি সৈনিক-নিবাস। ওঁ সৈনিক-নিবাঁসটি 
৬৪২০ ফুটু উচ্চে এবং কুমারহাটি ষ্টেশন হইতে দেড় 
মাইল দূরে 'অবস্থিত। দাগশাই ৈনিক-নিবাসে গোঁবা- 
সৈনিকেরাই বাস করে এবং ওঁ স্থানের সর্বপ্রকার 
অধিবাঁসীর সংখ্যা চাবি সহশ্রেব অধিক নছে। কুমারহাঁটি 
ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া দেড় মাইল দুরে, অর্থাৎ কান্কা 
ষ্টেশন হইতে ২৫1০ মাইল দূরে, আমরা! একটি সুড়দের 


১০৫২, 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলান। এই অুড়দটি ৩৭৫২ ফুট দ্ধ 
অর্থাৎ অর্থ মাইলেরও অধিক। পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া 
এই» সুড়ঙ্গ প্রস্তত্ত হইয়াছে। 
এতদ্বপেক্ষা দীর্ঘতর আর একটিমাত্র সুড়ঙ্গ আছে। আমরা 
যে স্ুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, তাহার নাম Barogh 
Tunnel (ববোগ. টানেল্)। পর্বতের প্রস্তবময় গাত্র 
ভেদ করিয়! এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে যে কত- অর্থের 
ব্যয়.ও পবিশ্রম হইয়াছে, তাহা অন্থুমেয়। আমরা 
অন্ধকাঁবময় সুড়ন্গেব মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রত্যেক 
গাড়ীতে বৈছ্যতিক আলোক জলিয়া উঠিল। অন্ধকার 
ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিতে লার্গিল। গাড়ী যখন সুড়দ্গেব 
মধ্যে প্রবেশ করে,” তখন গাড়ীব জানালাগুলি বন্ধ-করিয়া 
দিতে হয়। নতুবা এঞ্জিনের ধূমরাশি গাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া আরোহিদিগেব নিশ্বাস বন্ধ কবিবাঁর উপক্রম করে । 
সুড়ঙ্গ পার হইয়া আমবা! বরোগ, ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । 

ববোগ ষ্টেশনটি অতীব মনোহর । এখানেও ইংরাজ- 
ষাত্রিগর্ণের জন্য বিশ্রাষাগার ও ভোঁজনাগাঁৰ (Refresh- 


ment 00203) আছে । চাঁবিদিকেই সুদীর্ঘকাও-বিশিষ্ট' 


উচ্চ বৃক্ষপ্রেণী। ক'একটি ফোয়ারা হইতে সুশীতল জল- 
ধাবা উদগীর্ণ হইতেছে । গাড়ী এখানে অর্থ ঘণ্টা থামে। 
এই কাবণে, আমরা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইতত্ততঃ 
ভ্রমণ কবিতে লাগিলাম এবং প্রাকৃতিক দৃষ্তাবলী দেখিয়া 
নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম | 

একটি কথা বলিতে ভূলিয়াছি। আমরা রেলপথে 
যাইতে যাইতে তাহার নিয়ভাঁগে আর একটি পথ দেখিতে 
পাঁইলাঁম। এই পথটির নাম টোঙ্গা-বেডি। রেল পথ 


প্রস্তুত হইবাব পূর্বে এই পথ দিয়াই লোকে শিমলা গতা-. 


াত করিত। এক প্রকার পার্বত্য অর্থযাঁনের নাম টোঙ্গা 
(০78৪) এই টোঙ্কা বোডে দুই একটি অশ্ব্বয়বাহিত 
টোঙ্গাও দেখিতে পাইলাম! কোনও কোনও স্থানে 
ভাঁববাহী উষ্ট ও অশ্বতবও গমনাগমন করিতেছে; তাহা! 
দেখ! গেল। টোঙ্গা-রোডটি বেল পথের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
গিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে, রেল পথ টোঙ্গা বোডকে 


| অতিক্রম করিয়! গমন কবিয়াছে। 


বরোগ ষ্টেশন ছাড়িয়া আমবা সোঁলন্‌ ষ্টেশনে উপনীত 


প্রবাসী -- চৈত্র, ১৩১৬ ! 


শুনিলাম, ভারতবর্ষে 


[ ৯ম ভাগ। 


হইলাস। AG জানেত একটি সৈনিক-নিবাস 
আছে। এখানে 'প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি মেলা 
হইয়া থাকে। এথানে একটি ভাকৃ-বাঙ্গলা এবং হোটেলও 
আছে) সোঁলনের মেলাকে পার্বত্য মহিলাগণের একটা 
মেলা .বা সন্বিলনের স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।* 
আমবা শিষল! হইতে এই মেল! দেখিতে আসিয়াছিলাম।* 


*সোলন্‌ সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে” ৪৯০০ ফুট উচ্চে 


এবং শিমলা ও কাল্কার প্রায় মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। 

সোলন্‌ ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া ' আমবা, ৯২৫, ফুট, 
দীর্ঘ আর একটা সুড়ঙ্গ পার হুইলাম। তৎপরে গাড়ী 
ক্রমশঃ উর্ধদেশে' আরোহণ করিতে লাগিল। আমরাও 
এই জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিপ্রহবে মাঘ ফাল্গুন মাসেব ন্যায় বেশ শীত . 
অনুভব করিতে লাগিলাম। হিমাঁচলেব এই উচ্চ স্থান 
হইতে আমাদের বঙ্গদেশ যেন আব মনে পড়িল না! বঙ্গ- 
দেশের দ্বাকণ গ্রীষ্মের পরিবর্তে হিমাচলের এই মনোহর শীত 
খত অতীব স্থখকব ও স্বাস্্যপ্রদ মনে হইতে লাগিল । 

লোলন ষ্টেশন হইতে 'কান্দাঘাট এবং কান্দাঘাট হইতে 
বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা কাথ্লিঘাটে উপনীত 
হইলাম। এই' স্থান হইতে পর্বতমালা অরপ্যময় দেখা 
যাইতে লাগিল। চীড়;. বান বৃক্ষাদি ব্যতীত, (Cedrus 4 
Deodara,=Deodar or Himalayan " cedar) { 
কইল্‌ “(Pinus excelsa,=Lofty Pine) দেওদার 
(Cupressus torulosa= Cypress) পাপ্রাঙ্গ বা শাম- 
সাঙ্গ (০২-৮০০৭) পাহাড়ী পিপল (১0119), আঁকৃবোট 
(Walnut), ত্রাস (Rhododendron) প্রভৃতি বৃক্ষরাজি 
দৃষ্ট হইতে লাগিল । 'কাথলিঘাট হইতে আমবা তারাদেবী 
ষ্টেশনে উপনীত ভইলমি। তাঁরাদেবী স্টেশনে ' পছ ছিবার 4 
পূর্বে, একটি -বীক (১5০) হইতে আকাশে গায়ে 
অমরাবতীর স্তায় একটি মনোহারিণী নগরী সহসা নয়নে 
প্রতিভাত হইল। আমরা সেই নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম ও বিম্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নির্বাক হইয়া । 
রহিলাম। ইহাই শিমলা-নগরী। শিম্ল! নগরী চিত্রপটের 
স্যার আমাদের নয়নেব সম্গুখে সহসা *উদবাটিত হইল, 


* ১৩১৫ সালের “ভারত-মহিলার” আশ্বিন সংখ্যায় সোলনের 


চুলি তায রাড রহঃ 


Ld 
A 


সংখ্যা 1] 


লে সপ স্পা সি সি + পি of সিসি ক সত লোন সি পাটি ৩:০০ 


মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা কেবল অনুভব 

গ্য, বর্ণনীয় নহে। হিমাচলের বক্ষে, সমুদ্রের উপরিভাগ 

৭০৮৪ ফুট উচ্চে যে এরূপ একটি নগরী অবস্থিত 

পারে, তাহা কল্পনারও অতীত । ধন্ত ইংরাজ; আর 
তোমার অধ্যবসায় ! 

তার্লাদেবী ষ্টেশন হইতে আমরা ছা (Jutogh) 

উপনীত হইলাম । জুটোগ্‌ হইতে অব্জার্ভেটারী 

উপবিভাগে বড়লাট সাহেবের আবাস বাটী (Vice- 

al Lodge) একটি মনোহর চিত্রের স্তাঁয় দৃষ্ট হইতে- 

| কিয়ংক্ষণ পরে, আমরা সমার হিল্‌ (Summer 

111) ষ্টেশনে পঁহুছিয়া সেই খানে: অবতীর্ণ হইলাম। 

দেখিলাম, বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে 
মপেক্ষা করিভেছেন। 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস । 


জাহাঙ্গীরের রাজসভা। 


(পূৰ্কমাহুৰৃত্তি ) 
শ্রা্জী নূবজাঁহাব প্রতিপত্তি দিন দিন বাঁড়িতে লাগিল। 


শবশেষে এমন হইল 'ষে এবিষয়ে সাত্রান্দ্যে তাঁহার আর কেছ ' 


প্ৰতিদ্বন্দী রহিল না। যাহাতে চাঁঘটাই মোগলবংশীয় 
দঞ্াটদ্ের সহিত বিবাহাদিতে তাঁহাদের সহিত অচ্ছেত্ত 
বনিষ্ঠতব সম্পর্কে গ্রড়িত হইতে পাবেন অতঃপর তাহাই 
ঠাহাব একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল! তাঁহার পূর্বপক্ষে্ 
ঘামী শেব আফগানেব রসে তীহার একমাত্র কন্তা জন্মিয়া- 
ছল। জাহাঙ্গীরের বসে তীহাব গর্ভে কোনে! সস্তানাদি হর 
শই। এই কন্তাকে যোগলরাজবংশে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
প্রয়াসই এত রক্তপাত, এত ঘুন্ধবিগ্রহের কাঁবণ হইয়াছিল। 
বিভিন্ন বেগমের গর্ভে সম্রাটের চারিটী পুত্রেব জন্ম হয়। 
প্রথম যুবরাজেব নাম সুলতান খন্দ, দ্বিতীয়ের নাম সুলতান 
পরভেজ্‌, তৃতীয়ের নাম সুলতান খুবম্_€ ইনিই ভবিষ্যতে 
“বিখ্যাত সাঁজাহান হইয়াছিলেন )_ চতুর্থ ও সর্ব- 

নাম স্থঙ্ষতাঁন সহ্বিয়াব। নুরজাহার কল্পনা ছিল 
জীহাঙ্গীরেব ত্যেষ্ঠ পুত্র ও সিংহাঁসনের ভাবী উত্তরাধিকারী 
থঙ্সুব সহিত তাঁহার উক্তা কন্তার বিবাহ সম্পাদিত 


জাহাঙ্গীরের রাজসভা । 


১০৫৩ 
হয়। কিন্ত এ কার্ধো প্রধান আপত্তি সং খন্মবই। তিনি 
একজন অজ্ঞাতকুলশীলা নীচবংশজাতা স্ত্রীলৌককে পিতার 
উপব এতটা একাধিপত্য করিতে দিবাব পক্ষে একান্ত 
অসম্মত ছিলেন। তিনি স্বভাঁবতঃই ক্রোধী ছিলেন। 
এতঘ্যতীত কোনো উচ্চবংশীয় রাজপুত নৃপতিব তনয়াব 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।: সে স্ত্রীর প্রতি তাহাব প্রগাঢ় 
অনুবাগ জন্বিয়াছিল। সুতরাং নৃবর্জীহাৰ এ বিবাহের 
প্রস্তাব ভিনি স্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান কবিলেন। এ ভক্ত 
সত্ববই তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীনতা, তাহাব বাঁজালাঁভেব 
আশা ও অবশেষে তাহার প্রাণ পর্য্যস্তও ত্যাগ কবিতে 
হইয়াছিল। স্থলতান খুবম নূবর্জীহাব ত্রাতুদ্পুত্রী ও প্রধান 
মন্ত্রী আশফ্‌ ঝার ( মেহুধী লিখিয়াছেন আসফ খাঁ) কন্তা 
ইতিহীসবিধ্যাত মুম্তাজমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
সুলতান সহ্রিয়বেব বিবাহ হইয়াছিল । কেন যে সম্াটেব 
তৃতীয় পুত্র সুলতান পবভেজ্বেব সহিত ওঁ কন্তাব' বিবাহ 
হুইল না তাহার 'বিশেষ কোনো কাঁবণ এ্রতিহাসিকেরা 
নির্দেশ কবেন নাই! 

সুলতান সহবিয়ারেব সহিত বিবাহ হইবার পরই 
জাহাঙ্গীর এই সর্বকনিষ্ঠ পুনের উপব অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। তাঁহাব আর তিন পুত্রেবা বাঁজধানী ও 
রাজসভা হইতে বহুদুবে--দূরদেশেব শাঁসনকর্তারূপে প্রেবিত 
হইলেন, কেবল শাহজাদা সহরিয়ারকে জাহালীব নিজের 
কাছে বাধিয়াছিলেন। বাঙ্গলা প্রদেশেব সুবাদারী সুলতান 
পরভেজকে, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃপদ স্থলতান খুরমকে 
ও জেষ্ঠয পুত্র খক্সর জন্য গুঞ্বাটের শাসনকর্তৃপদ' প্রদত্ত 
হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি যে পিতাব উপব একজন 
নীচবংশীয়া অন্তাতকুলশীল! একাধিপত্য করিবে সুলতান 
থন্র এ চিন্তা একেবাবে অসহ্‌ হইয়াছিল। স্বাভাবিক 
প্রীতিবন্ধন ও মোগলরাজ্বংশেব সমস্ত নিয়মে জলাগুপি দিয়া 
যে এই চত্তাত্তকারিণী স্ত্রীলোক স্বীয় নীচবক্তের ' সহিত 
মোগল সম্রাটদের সঙ্গে রক্তেব সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এ কল্পনাও 
উ্রপ্রক্ৃতি খল্সর অসহনীয় বোধ হইয়াছিল । তিনি সম্া্টেব 
বাজসভাসদ ও তাঁহার হিতৈষী কোনো বন্ধুকে ক্বাক্ষেপ 
করিয়া গোপনে একথা লিখিয়াছিলেন যে “আমি রাজধানী 


১০৫৪ 


+ সপাস্পিশাস্িরসি ০ তি তি পাস তিক শি 


ও রাজসতা হইতে বহুদূর প্রদেশের শাসনকার্য্যে প্রেরিত 
হইয়াছি। এদিকে সহুরিয়ার, সর্ববিষয়ে যিনি আমার অপেক্ষা 
নীচে, তিনি বাদশাহের নিকট সদাসর্বদা থাকেন যাহাতে 
লোকেরা সহজেই তাহাকে সাত্ান্স্ের ভাবী উত্তরাধিকারী 


স্থির করিয়া লয়। আমি নীরবে এ অত্যাচার সহ করিব. 


না। জাহাঙ্গীরের বিরূদ্ধে অস্ত্রোত্বলন করিব। আমি তাহার 
নিজের অপেক্ষা অধিক দোষী নহি--আমি কেবল পিতৃদর্শিত 
পন্থাবলম্বন করিতেছি মাত্র। জাহাঙ্গীর যখন আমার পিতামহ 
আকবরের বিরূদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন তখন এতটা 
অন্তায়ের বিরদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন নাই আমাকে যেরূপ 
করিতে হুইতেছে।” 

' রাজ্যশাসন কার্ধেয জাহাঙ্গীর প্রধানতঃ দুইজনের 
পরামর্শ মত চলিতেন--এক নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ্ঝা 
( বা, মেম্ুষী যে নাম দিয়াছেন আসফর্থী ) আর বীরাগ্রগণা 
কুশলী প্রলোভনবিজরী মহাবৎ খাঁ। এই ছুই মন্ত্রীর 
পক্ষাবলম্বী রাজসভায় দুই দলও গঠিত হইরাছিল। এ ছুই 
মন্ত্রীও স্বয়ং রাজপরিবারের ছুই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। 
' আসফ্বা নিজের সহোদর! সমাজজী নুরজাহার পক্ষাবলঘ্বন 
করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য যে রাজসভার নূরজাহার 
দলই প্রবল ছিল। সুলতান খঙ্জষ এই নীচবংশীয়া 
সম্রান্তীর ও তাঁহার পক্ষীয় লোকদের বারঘার দুর্ব্যবহারে 
এত উত্যক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি অপরপক্ষীয় যড়যন্ত্র- 
কারীদের নেত স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিলেন। নুরজীহার 
ইচ্ছা ছিল যে যে কোনো উপায়ে মহাবৎ থাকে বন্দী 
করেন। একদিন, আসফ্ঝার পরামর্শ মত, যখন মহাবতৎ্খা 
বাদশাহের প্রাসাদ হইভে ফিরিতেছিলেন তখন তাহাকে 
বন্দী করিবার পরামর্শ আটিয়াছিলেন। রঙ্গমহলের ভিতর 
দয়বাব-ই-খাসে (গুপ্ত দরবার )--যেখানে সম্রাটের! 
মন্ত্রীদের সহিত রাজসংক্রান্ত পরামর্শ করিতেন, সে স্থান 
হইতে ফিরিতেছেন এমন সময় তিনি নিজেকে পঙ্ষীর দ্বারা 
সহসা পবিবৃত দেখিলেন। প্রথমে অল্পসংখ্যক সেনা 
তাঁহাকে বিরিয়াছিল সুতরাং নিজের অসাধারণ অন্ত্রচালনা- 


গুণে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর! তাঁহার পক্ষে” 


_: ছুঃসাধ্য হয় নাই। কিন্তু তাহার পর নুরর্জীহার নিযুক্ত 
হত্যাকারীদের সংখ্যা গ্রুমশঃই বদ্ধিত হইতেছে দেখিয়া 


প্রবাসী--চৈন্র, ১৩১৬ । 


[হৰ ভাগ 


তিনি ভার নিজের অনথগত ৰ কয়েকজন মোজার সাহা 
রঙ্গমহলের গুপ্রদ্ধার ভাঙ্গিয়া খোজা! ও কতকগুলি ত 
প্রকৃতি স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিবৃত সম্রাটকে তাঁহার ইচ্ছ 
বিরুদ্ধে একটী সজ্জিত হস্ডাতে আরোহণ করাইয়া বাচ 
করিয়া আনিলেন। মহ্যৎ স্বযংও সম্রাটের পার্থে এ 
হাঁওদাব উপর ও এক চন্ত্রাতপতলে বলিয়া রহিলে' 
বাহিরে পূর্বেই সমান্তীর আদেশে সজ্জিত সৈল্তমও 
মহাবিৎ থাকে বন্দী করিবার সংকল্পে ফ্লাড়াইয়াছিল। তাহ 
হস্তস্থিত ছুবিক! সেই সৈম্তমণ্ডলীকে দেখাইয়া! বলিলেন 
যদি তাহাদিগকে তিলমান্র ছুরভিলাষ প্রকাশ করি! 
উন্মুখ দেখেন তৎক্ষণাৎ সেই উদ্ভত চুরিকা সম্রাটের বা 
বসাইয়া দিবেন। এই অসমসাহসী কাণ্ডে সমবেত সৈ 
মণ্ডলী বিস্বয়ে নির্বাক মুকের মত হইয়া রহিল! 

এ দিকে মহাবৎ সম্রাটকে নিজের আবাসে রাখি 
নিজের অধীন সৈম্তমগলীর দ্বারা পরিবৃত করিয়া রাখিলে' 
জাহাঙ্গীর নিজের মন্ত্রীর নিকট একপ্রকার বন্দী হই 
রহিলেন। 

সমস্ত রাজধানীর ও রাজসভার লোকে সম্রাটের ও 
ব্যগ্রও উদগ্রীব হইয়া রহিল। মহাঁবৎ খঁ। সম্রাটেব মন্স্ভা 
সাধনেব অন্ত নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের উপক; 
সংগ্রহের জঙ্য প্রচুর ব্যয় করিতে লাগিলেন। বি 
নূরর্জাহার রূপলাবণ্যমুগ্ধ জাহাঙ্গীরের অস্তঃকরণ প্রিয় 
মহিষী হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া থাকিতে একান্ত বিদ্রোহী হট 
উঠিল। সম্রান্তীকে তাহার কাছে আনিবার আচে 
প্রার্থনা করাতে স্পষ্টবাদী নির্ভীক মহাঁবৎ উত্তর করি? 
ছিলেন যে “মনে করিবেন না, ভীহাঁপনা, যে আপন 
অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট“ করিয়া আপনাকে আপন 
বিদ্রোহী সন্তানের হস্তে নিক্ষেপ করিতে আনিয়াছি। 
পর্য্যন্ত সুলতান খন্সকে আমার পরামর্শ দিয়া! সাহায্য করি; 
পারি, কবিয়াছি। এবং আপনার অনুগ্রহে রাজসভ 
আমার যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল তাহা! প্রয়োগ করি 
উচ্চাভিলাধিণী নৃবর্জীহার খাম্খেয়ালের শ্োতকে বা 
দিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইমাছি। জ্বে্টকে ' ফেলি 
কনিষ্ঠকে প্রধান স্থান দানরূপ যে অঙ্কায় কার্যে 'আপ| 
ব্রতী হইয়াছিলেন ও যে্স্ত আপনার উজ্জ্বল গৌরবর 


১1] রর জাহাঙ্গীরের রাজসভা। 


এ পানি পালাল শত 


স্কি অপ শাপ এশা 


সত পাত 


আঁঃ-সেজন্ত আমি কুমারের পক্ষ এতাবৎকাঁল 
যোনাশিয়াছি। কিন্তু অধুনা যখন তিনি পিতার 
হই” করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন তখন 
থাম্বর উপর আপনি দক্সা করিয়া যে প্রভুত্ব 
ধন্ত' সে শক্তির সন্ধাবহার ব্রিব। আমার 
1 এই যে আমাব কাৰ্য্য দেখিয়া আমাব 
ষ্টেশ৷ আপনার প্রচণ্ডা মহিষী নূরজাহ। ও মন্ত্রী 
হিষেক্্র হইতে প্রাণরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই 
হঞ্থানে লইয়া আধিয়াছি। জীহাপনা, এই 
ছিনকুহকমন্ত্রে ভূলাইয়! আপনার এরূপ নির্মল 
[ঠলক্ককালিমা লেপন করিয়াছে ও কলহের 
সর্বদা সন্ধুক্ষিত রাখিয়াছে। এই উগ্রচণ্ডাই 
কর নিবাপন ন্নেহনীড় হইতে ছিনাইয়! লইয়া 
সস্তানদিগকে আপনার সমক্ষ হইতে দুবদেশে 
ংরিতেছে। ইহাবই জন্ত বাঁজকুমারের1 পিতৃ 
॥র্গক পবিভ্রত! ভুলিয়া তাহাদের প্রিয় পিতার 
[ধাবণ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন! সম্রাট, এই 
স্ক আপনার রজমহল হইতে দূর করিয়া! দিন-_ 
গকে নিজের কাছে ডাকাইয়া আম়ুন। 
বিদ্রোহী হস্ত হইতে অস্ত্র স্বতঃই 
'বে, আপনিও এ বন্ধনেব মোহ ও কলঙ্ক হইতে 
ক হইবেন-_এ বাজ্যে পুনবায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
ফিরিয়া আসিবে ।” “চোরা না গুনে ধর্সেৰ 
{ মহাবতের এরূপ তেজঃপূর্ণ সত্যকথা শুনিয়া ও 
বীত কাৰ্য্য কবিলে তেজন্বী উগ্রপ্রক্কৃতি মহাঁবৎ 
কিছু করিয়া বসেন এই ভাবিয়া তাঁহার সকল 
" স্বীকার করিয়া বহিলেন, কিন্ত, তাঁহাব 
এ কঠোর পণ বক্ষ! করিবার ক্ষমতা ছিল 4! 
শিহাকে নির্ধাসিত করিবার কথা ছিল সেই দিনই 
"টের মনন্তষ্টির জন্য কি কার্য্য কবিবেন জিজ্ঞাস! 
সম্রাট তাহাঁব বাঁজ্জীকে তভাঁহাব নিকট 
স্থুরা দিতে আঁদেশ করিয়াছিলেন। উদাবহৃদয় 
ক: কন্নাব একটাও বাখেন নাই। স্ুরাঁপান 
যেঃশীসনবিরুত্ধ, ও নূরজহাঁব প্রত্যাগমনে যেটুকু 
স্থুটর ফিরিয়৷ আসিয়াছিল তাহার বিলোপ, 
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এই উভয়বিধ কীবণে মহাঁবৎ সম্রাটের উক্ত আদেশ ছুটীর 
একটাও পালন করিতে পারে নাই। 

কিন্তু উক্ত প্রভুবৎসল ভৃত্যের হৃদয় প্রভুর বারঘ্ার 
সাঙগুনয় অনুরোধ অগ্রাহ করিতে পাবে নাই। অবশেষে 
তিনি জ্বাহান্গীবকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কিরূপে জাহালীরকে মুক্ত করিয়াই তিনি সুলতান খন্বর 
বিরুদ্ধে বাদসাহী সৈন্য চালনা করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে 
বাধিয্বা আনিয়া স্বীয় প্রভুর চরণে উপহার দিয়াছিলেন, 
এ অসীম বিশ্বাস ও সাহুষেব কাৰ্য্যে রাজদরবাবে তাঁহার 
নষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রভাব কিরূপ পুর্ববাঁপেক্ষা অধিক বর্ধিত 
হইয়াছিল, কিরূপে জাহাঙগীব সপরিবারে খন্জকে সুদুব 
গোয়ালিয়বেব দুর্গে বন্দী করিয়া বাখিয়াছিলেন, কিরূপে 
নূরজাহান কুমাবের পূর্ব রাজপুত বিবাহিতা পদ্থীকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়া বাঁজ্যশাসন কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ অক্ষম 
সুলতান সহরিয়ারের বিবাহ-বন্ধনচ্যুত পত্নীকে (নূরজীহার 
কন্তাকে) বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতিতে সত্রার্জী তাঁহাকে 
মুক্ত করিতে পাবেন এরূপ আভাস দেন, সুলতান খবর 
কিরূপে এ নীচ প্রস্তাব ঘ্বণাব সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, 
স্বামীর মুক্তি ও প্রাণরক্ষার অন্ত খন্জব সাধ্বী রাজপুত 
পত্নী স্বামীকে তাঁহাকে পবিত্যাগ কবিতে বারঘাব অনুরোধ 
কবেন, পাছে সে কথায় ভুলিয়া খজ্ধ নূবর্জীহার কন্তাকে 
বিবাহ করিয়া সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হন এই 
আশঙ্কায় আসফ্ঝাব জামাতা সুলতান খুবম্‌ গোয়ালিয়ব দুর্গে 
নিজ বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা কিরূপে খন্মর বিনাশ সাধন 
করেন-_কিকপে এ ঘটন! জানিতে পাবিয়া নুবর্জীহাঁর প্রণয়ে 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত সত্রাট খুরমকে বন্দী ও নুরজীহাব প্রিয় 
ভ্রাতা আসফ্বা! সম্রাটেব অত্যন্ত বিরাগভাঙ্গন হয়েন, 
কিরূপে নিষ্ঠুবপ্রকৃতি আসফ্‌ পিতাঁব হত্যায় নিবৃত্ত না হইয়া 
খজ্জর পুত্র সুলতান বুলাকিকে হত্যা! করিয়া নিজ জামাতার 
সিংহাসনেব পথ উন্মুক্ত কবিবাঁব জন্য উদ্ভত হইয়াছিলেন_- 
এবং সম্রাট যে তাঁহাকে নর্কাদা নিকটে বাখিতেন ও স্তায়- 
পবায়ণ মহাবতথাঁৰ সতর্কতার জন্য যে সে নৃশংস ইচ্ছা কার্ধ্ে 
পরিণত করিতে পারেন নাই এসব ঘটনার বিস্তৃত কাহিনীর 
বর্ণনার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থান হইবে না। আমরা এখন 
জাহাজীরেব সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনাব অঙ্কুসরণ করিব। 
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আরশি নাসিল 


সম্রাট সময়ে সময়ে নিঞ্জের পদমর্যাদা ভুলিয়া প্রজাদের 
সহিত কিরূপে মিশিয়! যাইতেন তাহার কৌতুককর দু'একটী 
ঘটনা মেনুষী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সে প্রজ! 
যদি পানাসক্ত থাকিত তবে দণিরাঞ্চন সংযোগ ঘটিত! 
মেমুষী বলেন যে একদিন সন্ধ্যার সময় ছন্সবেশে তিনি 
কোনে! সাধারণ পানশালায় (2550) প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন। খার্টিক মুসলমান নৃপতির পক্ষে মস্ত পান: বা 
বাঁজ্যে পানশালা স্থাপন .মহন্মদীয় শান্ত্রাচুশাসনের লিতাস্ত 
বিরুদ্ধ হইলেও আকবরেব সময় হইতেই রাব্ধানীর স্থানে 
স্থানে এরূপ প্রকান্ত সাধাবণের পানশাল৷ স্থাপনায় আপত্তি 
করা হইত না। সম্রাট ছন্মবেশে- একজন তত্তবায়ের নিকট 
গিয়| বসিলেন। সুরাঁপান-্প্রফুল্ল-হৃদয়ে, তত্তবায় 'হিতো- 
পদেশকারবর্ণিত, জ্যোতনারাত্রিদর্শনপ্রসুল্প রাসভের. স্তার, 
সঙ্গীতে . মনোনিবেশ করিলেন। সুরার মোহিনী 
শক্তি হদূয়ের গোপন দ্বার উন্মুক্ত ও. লোককে বান্ধয়, 
প্রিয়সন্তাষী .করে। জাহাঙ্গীর এই .সরল .আমোদপ্রিয় 
লোকের সংসর্গে মুগ্ধ হইয়! তাহার, সহিত .সধ্যনত্রে' আবদ্ধ 
হইলেন! কথায় কথার তখনকার, সাত্রাচজ্যর অবস্থার ॥রুখা 
উঠিল। সম্্টেব একজন .কনিষ্ঠ পুত্র জোষ্ঠকে 'হত্যা 
করিতে সাহসী হয় ও: রাজ্যের-শাদনভার একজনণ ছুরববল- 
চিত্তা স্ত্রীলোকের -হন্তে নিক্ষিপ্ত. হয় এসব কারণের জন্ত 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৬ । 


৯ 
— পিসি এরি পিসি ৩ পি পাত হি 


করিয়া রহিলেন। রানি প্রভাত হইবার কং 
পর নগরের শ্রমজীবী কারিগরদেব ভোজ্জন করিব 


' সময়। জাহাঙ্গীর সেই সময়ে সঙ্গে সমুদায় 


প্রহরী ও নহা সোণালী সাচ্চা জরির কাম্দা 
মখমলের আনস্তরণশোভিত বিংশতিটী হস্তীপ্রমুৎ 
মাপ্রিক্যথচিত স্বর্ণসিংহাঁসনে হস্তীপৃষ্ঠে :সমার _ 
তাহার দরিদ্র বন্ধুর গৃহে উপস্থিত! মেন্ষী 
সম্রাটেব এরূপ আড়ন্বরবিশিষ্ট যাঁজা-সমার়োহ ল' 
ইতিপূর্বে কেহই দেখিতে পায় নাই! অস্বারোই 
দল ও ন্থুসজ্জিত হস্তীর শ্রেণী তন্তবাঁয়ের বিপণি._ 
আসিয়। দাড়াইল। বদ্ধুবখসণ সেকন্দর তথন 
বন্ধুর আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত, করিবাঁব জন্ত এতদুর : 
যে রাজপথের এই বিপুল সমারোহ দেখিবার জন্তু 
ভিলার্ধ অবসর ছিল না। এই পথের পথিত 
গৃহঘারের সম্মুখে, দাড়াইয়া তামাস! দেখিতেছি: 
হর্ভাগ্য দুর্বদ্ধি ব্যক্তিরা অসত্রাটের এই মিছিলে 
আসিয়া, পড়িতেছিল ,তাহার! প্রহরীদেয় দ্বারায়: 
হইতেছিল। . এমন সময় সম্রাটের একজন সুলজ্জি 
সেকেন্দরের গৃহের সম্ুখে - তাহার - 

কথা; জিজ্ঞাসা -করিল। এই কথা শু 
হস্তে একটা, হামান্দিত্তা লইয়া (যাহার লাহা: 


সআট-চরিন্রে ' তন্তবায়: দোষারোপ করিল। যাহা হউক 
তত্তবার নৃতন:মিত্রের *সখ্যতায় প্রীত, হইল .ও পানশালায় 
পানাদিতে সে দিনকাঁর যাহা বায় হইল সে :স্রমন্ত ব্যয়ভার 


স্বয়ং বহন কবিয়া ভাহার মিত্রটী যে তাহাকে. পুনঃ পুনঃ 


চালের গুঁড়ি তৈয়ার করিতেছিলেন ) সৈনিতে__ 
আফিয়া উপস্থিত, হুইয় বলিলেন “আমারই নাম ০ 
নিৰ্ম্মাত৷ কেহ.নাই।” সৈনিক উত্তর: .করিল--__ 


পানে উৎসাহিত . করিতেছেন এ 'উদ্দারতা .দেখিয়! -সে 
সাঁতিশয় প্রীত, হইল। ‘যখন বাড়ী 'ফিরিবার' সময় হইল- 
তখন সম্ত্রাট.তন্তবায়ের নাম ঢেকন্দর ও তাহার" আবাসস্থল 
কৌশলে জানিয়া” লইলেন। “বিদায়ের .. ময় 'জঁহালীর 
বলিলেন, “বন্ধু, আঁমি. আগামী-কল্য তোমাব- গৃহে ভোজন 
করিব। সেখানে আমাদের উভয়েব ক্ষণিকের. পরিচয় স্থায়ী 
সখ্য বন্ধনে পরিণত হুইবে।* -মেনুষী বলেন যে এরূপে 
ছুই মাপ বন্ধু, পরস্পর পবম্পরের -সখ্যতাবন্ধনে পরিতুষ্ট 


"" হইয়া, পরস্পরের নিকট, বিদায় - গ্রহণ 'করিলেন ও -কবে 


রাত্রি প্রভাত হইবে এই প্রতীক্ষায় উভয়েই সাগ্রহে অপেক্ষা 


অলৌষগুণ, তুমি, কেবল: সুন্দর. বন্নির্শ্মাতা নহ 
আমুদে মাতালও ত’ বট । এজন্য সম্রাট তাহার, 
প্রতিশ্রুতি-পালনের-জন্ত তোমার গৃহে অস্ত অতি 
রাজ-অতিথির যথাযোগ্য সন্বর্ধন৷ কর।£এ কথায় ০ 
চক্ষুঃস্থির হইল | কি সর্ধনাশেব কথা! গত .কল 
রাজবিদ্রোহকর কথা স্মরণ করিয়া হুততাঁগ 
কপালে করাধাত করিয়া সম্রাটের সমক্ষে বলিতে ₹ 
£অয়, খোদা, যে অতঃপর স্ুরাপায়ীর কণথীয় বিশ্ব _ 
তাহাব মাথায় যেন এই হাযানদিস্তা পড়ে!” স 
তৃ্করায়ের একথা শুনিয়া প্রচুর হান্ত .করিতে ; 


] 


যো | | 
বাব আশ্বাদ গ্রহণ করিলেন। ও প্রাসাদে 
সভায় গিয়া উক্ত তন্তবায় বন্ধুকে কোনো 
' দিযাছিলেন। ভবিষ্যতে তাহাকে কাপড় 
বিকা নির্বাহ করিতে হয় নাই। 
স্ব সম্রাটেব উদারতার কতক পরিচয় পাওয়া 
খী বর্ণিত এঘটন! অবিশ্বীস করিবাবও বিশেষ 
4 এ ঘটনাব অনুরূপ ঘটনা জাহাঙ্গীর স্বয়ং 
লিখিত জীবনচবিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
য তখন কিবূপ মধুব গ্রীতিবন্ধন ছিল এ ঘটনায় 
(কি পৰিচয় পাঁওয়! যাইবে। সে যাহা হউক 
নিভৃত অবসবে আবামস্থথ উপভোগ করিবেন 
ন্দাঘকাল তৃদর্ কাশ্মীবে অতিবাহিত করিতেন। 
./স্থে কাশ্মীবেব ভৌগোলিক স'স্থানের যে সব কথা 


হইয়াছে তাহাব অধিকাংশই ভ্রমাত্বক । তখন-' 


ৃঁ স্থান সমূহেব ভৌগোলিক জ্ঞান অনেকের 
কমই ছিল। এনন্য এবিষয়ে তিনি বিশেষ দোষী 
তেবে মেন্ুষীব এবর্ণন! যথার্থ যে স্মরণাতীত কাল 
[মীৰ তুম্বর্থ বলিয়া পরিগণিত । এজন্তই কবি 
মাঁছিনী তুলিকায় কাশ্মীরের যে মনোহব চিত্র 
হাব সৌন্দর্যা পরবর্তী বহু বহু দেশী বিদেশী 
*স্বকতর উদ্ভাসিত কবিয়াছেন মাত্র। মেমুধী 
1] পৃথিবীর আব কোনো দেশেব সমীবণ 
টিতে ও মধুময়, আর কোনো দেশেব স্বাস্থ্য 
kaa সুন্দৰ নহে। যে সব উপভোগ্য দ্রব্য, 
'্মাসোপকবণ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্্য বৃদ্ধি কবে 
'সব দ্রব্যেব প্রচুর সমাবেশ বিধাতা যেন 

1 এই সর্কন্থখ ও সর্বসমৃদ্ধিকব প্রদেশ নিৰ্ম্মাণ 
কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 

শ্বীব “আভবণস্ত ভ্রণং 'উপমানন্তাপি 
কাশ্মীর আ্রণেরও | আভবণ উপনেয় 
স্থান। মে্ুবী বলেন বে অবক্্য শৈলমালা 
্্ীর প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া বাখিয়াছে। 
লেই শৈলবাজি উত্তীর্ণ হইলে তখন এসির়া- 

, 'নির্দাঘতাপের " জালা এড়াইয়া' একেবাবে 
প্রধান মণ্ডলে যেন আসিয়া উপনীত হইলে । 
১২ 
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১০৫৭ 


এখানে আর ভাঁবতবর্যেব ফল ও বৃক্ষবাঁজি পবিলক্ষিত 
হইবে না। এখানে আখ্‌্বেটি, এপ্পিকট ( apri€০t ), সেব 


"ও: নাস্পাতি প্রভৃতি ফরাসী দেশের ফলসমূহ পবিৃষ্ 


হইবে। এমন কি এই মনোবম স্থানের অধিবাসীর?ও, 
মেস্থুধীব মতে ভাবতবর্ষীয়দের মত মালম্তপবা রণ. সুখপ্রিয় 
ও নাবীপ্রকৃতিসম্পন্ন ভীকম্বভাব নহে। তাহাবা সবল, 
তেজন্বী ও পরিশ্রমী। অধিবাঁপীদেব অধিকাংশই কৃষি- 
কাৰ্য্যে বত, ও সৈল্তশ্রেণীভুক্ত হইলে খুব সাহসী সৈম্ত 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে। মেন্ুধী বলেন যে কাশ্মীব- 
বাসীব! যে স্লিহুদী বংশীয় একপ একটা প্রার্চীন প্রবাদ 
এদেশে প্রচলিত আছে। সাল্মান্জার নৃপতিব সময়ে যে 
সমস্ত বন্দী ধবিয়া এদেশে আনা হয় কাশ্মীবে তাহাব এক 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সত্য বটে যে ক্রিহদী ধর্পেব কোনে! 
চিহুই আজকাল কাশ্মীববাসীদের ধর্্মে নাই! মেনুষীব 
কথামতে, সকলেই প্রায় মিথ্যাধর্ম্মাবলন্বী বা মুসল্মান। 
তথাপি মুখেব সে সৌসাঘৃগ্ঠে পৃথিবীর সর্বদেশেহযিছুদীকে 
চেনা! যায় সেই বিশেষ সাৃস্ত কাশ্মীরবাসীদেব মুখাদি 
অবষবে প্রকাঁশমান। এমন কি অনেকেব নামও ঝুদীয় - 
ভবিষ্যতবক্তা মুসাব নামে প্রদত্ত হইয়াছে। কাঁশ্মীবের এক 
উত্তর পর্ববতশৃঙ্গের উপব একটা অট্টালিকার নাম “তক্ত- 
ই-সুলিমান”” বা বাজ! সলোমনেব সিংহাসন ! , 

এই ভূস্ব্গ কাশ্মাব প্রদেশে জাহাঙ্গীব হিন্দুস্থানের দারুণ_ 
গ্রীশ্বকাল অতিবাহিত করিতেন। মেমুধী এমন কথাও 
বলেন 'যে সমাটেব এ প্রদেশ এত প্রিয় ছিল যে হিন্দুস্থানেব 
অন্যান্ত প্রদেশ নষ্ট পরহস্তগত হয় ভাহাতেও তাহাব. 
ক্ষতি ছিল না .কিন্ত এই একটা প্রদেশ হারাইতে তিনি 
আদৌ প্রস্তুত ছিজেন না। সম্রাট ও সম্তার্ভী এই কাশ্ীব 
প্রদেশের বহু স্থানকে বিবিধ হর্শ্্যাদিতে সমলক্কৃত করিয়া 
গিরছেন। যদিও এদেশে নির্মিত জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে 
আগ্রা বা দিল্লীব মত তত স্থাঁপত্যকৌশল প্রদর্শিত না 
হউক, উক্ত প্রাাদটী বেশ স্থপবিসব ছিল তাহাব আর 
সন্দেহমাত্র নাই। মেনুষী বলেন যে এখানকাব নানা 
সুরম্য জলোৎসময় সুন্দয দীর্ঘিকাযুক্ত বিবিধ রাঁজোদাঁনের 
যে বিচিত্র শোভা তাহা ভাবতবর্ষের অন্তু কোনো প্রদেশেই 


" পরিলক্ষিত হয় না। এই সব দীর্থিকাষ নৃবর্জাহা পোষা 


# 


2 টব সপ 
১০৫৮ প্রবাসী-_চৈত্র,-১৩১৬। [ নম 


on সত ৯৩ + e+ পাল সস ৪৯ = আপাসিলিস্পিতি ছিলা পা ত ৯ "= 


“মাছ ছাড়িয়া দিতে ভাল বাদিতেন। মেম্ুধী বলেন যে 
_ তাঁহাব সময় পর্যন্তও স্বর্ণানুবীশোভিত এরূপ মৎস্ত এসব 


দ্বী্ঘিকায় সঞ্চরণ কবিয়া বেড়াইতে তিনি দেখিয়াছেন। 
পূর্বে বলিয়াছি যে এই মনোবম ভূখণ্ডে বাদশাহ 
নিদাঘেব অধিকাংশ অতিবাহিত কবিতেন। কিন্তু দারুণ 
লীতেব সময়, যখন কাশ্মীরের বিবন্তিকর অনবরত বৃষ্টিপাতে 
উক্ত প্রদেশে অবস্থান কষ্টকর হইয়া উঠিত, তখন স্থথপ্রিয় 
বিলাসী জাহাঙ্গীর লাহোরের বাজপ্রাসাদে গার্হস্থ্য সুখ 
উপভোগে সময় অতিবাহিত করিতেন। মেম্ুবী বলেন যে 
এগ্রাকার, আমোদের মধ্যে প্রধান এক আমোদ এক প্রকার 
মেল! । তাঁহাব পরবর্তী বর্ণনায় তিনি যে নওরোজার কথ! 
বলিতেছেন একথা বেশ স্পষ্ট বোধ হয়। বর্তমান লেখক 
মওরোজাঁব বর্ণনা কয়েক বৎসর পূর্বে ‘বাঙ্গালি’ পত্রে 
প্রকাশিত কবিয়াছিল। কৌতুহলী পাঠক সে প্রবন্ধে 
এই প্রীতিহাসিক ঘটনার অনুসরণ করিতে পারেন। এস্থানে 


মেস্থৃবী বর্ণিত উক্ত 'ধুশ্রোজ” বা “নওরোজা/র বৃতান্ত 


২ 


সংক্ষেপে অস্থুসরণ করিব। মেনুষী বলেন যে এই মেলা 
অষ্টাহব্যাপী ছিল। এই মেল! রক্ত মহলের একটা! অলিন্দে 
বসিত। সেখানে অনেকগুলি মনোরম সুদৃশ্য বিপণি 
সজ্জিত থাঁকিত। মেমুধী বলেন যে প্রধান প্রধান ওম্রাহেব 
পত্ধীবা প্রাচ্যনাবীন্থলভ হাঁবভাব কটাক্ষের সহিত এসব 
বিপণিতে বিবিধ কামদাব সাচ্চা বস্তু ও ওড়ণাদি বিবিধ 
মহার্থ মণিমাণিক্য ও ‘তখনকার সময়ে ভারতে আনীত 
ষুবোপীর শিল্পসস্ভার বিক্রয় করিতেন। যে সব দ্রব্য এই 
মেলায় বিক্রীত হইত স্ুনিপুণ, এ্রতিহাসিক আবুলফজলের 
ভাম্বব লেখনী তাহা অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার 
বিস্তাবিত ও সুদীর্ঘ তালিকা আমাদেব পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 
অমুসন্ধেয। সে যাহা হউক, একদিকে যেমন অসামান্ত 
রূপলাবণ্যবতী বিক্রেত্রী অপবদিকে ক্রেতাব মধ্যে স্বয়ং 
সমগ্রভারতের বাদশাহ শাহ্জাদারা*, বেগমের! ও. শাহ্‌ 
জাদীবা। এই সব বিপণিতে উক্ত-মহার্হ দ্রব্যাদি ক্রয়ো- 
পলক্ষে উভয়পক্ষে যথেষ্ট পরিহাস কৌতুকের বিনিময় 


 হুইত। বিক্রেতরীস্থল বাক্ছল সম্রাটের গ্রীতিকব হইতন। 
৮ মেনুধীর এবর্ণনা আবুল ফজলের সঙ্গে সিলে না, তিনি বলেন এ 


সব মেলায় বাদসাহ ছাড়! অন্ত কোনো পুরুষই প্রবেশাধিকার পাইতেন না! 


তলা সপ সিসি লা 


যে বিপশিতে যে বিক্রেত্বী যেরূপ চার 
দ্রব্যাদির মূল্য তাঁহাব কূপ ও বাঁকৃবৈদগ্ধেবূঃ 
নির্ধীবিত হইত যদিও ওম্বাহ্পত্রীবা এসব : 
পছন্দ কবিতেন, কিন্তু মেন্ুধী বলেন যে যে ? 
থাঁকিত ওম্বাহদের চিত্ত সর্বদা মুসল্যার 
সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইত ! কিন্তু উপায় ', 
বিষয়েও যেমন, এবিষয়েও তজ্রপ সআ্রাটের অলঙ।' 
শিরোধাধ্য কবিয়া লইতে হইত ৷ ঃ 
তিনটা প্রধান অশাস্তিকর ঘটনায় হার্ট 
জীবনের শাস্তি তিবোহিত হইয়াছিল । সেটি 
যুবরাজ খুরমের বিদ্রোহ, পারস্তবাঁজ শি, 
কান্দাহাববিজয় ও উস্বেক্বংশীয় ব্রিংশৎসহঅ অয: 
তাতাব কর্তৃক সমগ্র কাবুলিস্থান ( আফ্গাণ্িট 
প্রদেশেব অধিকার । এতম্মধ্যে আবাব খুবমেব ব্শির 
অশাস্তিই জাহাঙ্গীবেব শেষ জীবনকে বিব্রত কঠিন 
কির্ূপে শাহআব্বাসেব নিকট  কান্দাহাব সমপি 
কিরূপে মহাবৎ খাঁর পুত্র সৈয়দ খা (1) উক্ত ত. 
সেনাদের পরাজিত করিয়া উহ্াদিগকে আফ্গীনিস্থান' 
বিতাড়িত কবিয়া দেন ও কিরূপে শীহজাদ। খুরম্‌, '॥ 
প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া অবশ্বে 0 
ময়ূব সিংহাসনে আরোহণ করেন, ৮5 
এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের, বিষয়ীভূত চইডে পাবে-না। 
প্রবন্ধের উপসংহাঁবে মেনুধী বর্ণিত স্াটেব! 
দিয়া এই প্রবন্ধেৰ উপসংহাৰ করিব। ! 
বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত সম্রাট পুত্র ও মহাবৎ খা. 
সহিত আঁর যুদ্ধবিগ্রহ করিতে তিনি 
শীস্তিতে জীবনেব বাকী কয়টা! দিন অতি! 
যাইবেন তাহাব এই আত্তবিক ইচ্ছা জঁ 
উদ্দেশ্যে তিনি ১৭২৬ খৃঃ শেষে কাশ্মীর 
হইলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে তখনকার সাঁ 
তন্তান্ত স্থান অপেক্ষা উক্তস্থল অধিকতর '; 
মেস্থধী বলেন যে কাশ্মীরে -আনীত হই 
বোগস্থূলভ মনশ্চাঞ্চলা বশতঃ তিনি সুমা, 
পরিত্যাগ কবিয়া লাহোবেব প্রাসাদে আন. 
রোগগ্রস্ত দেহে তাঁচাব এ দাকপ পথভ্রমণ 


| 


0 


র্যা] | জাহাঙ্গারের রাজসভা। ১০৫৯ 


এ সপ <৬ ত পীস্সিপীস্দিরি সি তত 


‘শৰ ও এনন্তই ১৬২৭ দঃ বিশ্বব (?) নগলে 
45 হন। দ্বাবাব পুত্ৰ বুলাকী খুল্লতাত 
A জলন্ত লৌহসলাকা দ্বারাঁষ অন্ধ করিয়া, 
রি তর বনী কবিষা কিরূপে মোগলসিংহাসনের 
রি টনাকষরিরাছিলেন ও কিকপে শাহজাদা খুরম্‌ 


[০ খা ও আশফ্যার সাহায্যে ভর্তার গ্রাস 


41ইপসাস্তরাজ্য ছিনাইয়া লইয়াছিলেন সে বিববণ ' 


চিজ 
LL লযাট্‌ জীহাঙ্গীবেব চরিত্রের যে নিখুঁত ছবি 
জা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। অন্তান্ত ধীতি- ' 
"1 রত সনাটের চরিক্রচিতরেব সহিত মিলাইয়া 
১মন্্বীর এ বিচারের প্রশংসা ন! কবিয়া থক! 
॥তিনি বলেন যে জাহাঙ্গীর মৃদ্প্রক্ৃতিব লোক 
{ সমাজ্ঞী নুবর্জাহা ও তাঁহাব মন্ত্রীবা তাহার 
সত আধিপত্য করিত। এজন্যই তাঁহার 
রও শাহাব পুত্রদেখ মধ্যে প্রায়ই যুন্ধবিগ্রহ 
। মেনুষী বলেন ষে যুদ্ধবিগ্রহাদিব যণো- 
পক্ষ যদিও তিনি বিলাসঙ্থখের আমোদ অন্বেষণ 


, তথাপি ায়পরতা তাঁহার “চরিত্রের মেরুদণ্ড . 


* প্রজাপ্রীতি ও অপক্ষপাত ্তায়বিচাবের সহিত 
দন করিতেন ইতিপূর্বে, ভারতে কেহই, 
| করিতে সক্ষম হন না : 
লাবিদ্যাও এদেশে জাহাঙ্গীবেব সময় বিশেষ 
* করিয়াছিল। তাহার জলাহ প্রদানে 
সে বেরা স্ুবোপীয় প্রধান প্রধান চিত্রেরও 
রর (ভীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। অনেক 
Ed লন ।'অন্থুক্ৃত আসল চিত্রের সমান উৎকর্ষ লাত 
রঃ কাাছিল। পুরীকতা খলু গণৈঃ উদ্ানলতা 
' ২ বীঁ্ঘই এ স্থলে ফ্যুবোপের হুবহু শতাব্দীর" 
মান বদ্ধিত, বহু বছ গুণী শিল্পী দ্বাবায় 
€ '; কাৰ্যুলালিত সত্ব সমৃদ্ধ প্রতী কলাকল্পলতা 
“খন নের অযদথসন্ভৃত ব্তকলতার দ্বারায় 
1 গ্ৰ হল । 


| টি ll i লোলে জ্ঞান 


গাঁহার ইতিহাসবিশ্রতকীর্তি পিতা আকবরও, - 


সপ = পপি অন্ন শিল দি ত পা 


:বিজান চডীয় উপর পড়িরাছিল। মেহুবী বলেন বে এরই, 


তিনি জেন্ুইটদের উপর অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন। এ জন্যই তিনি ' 


তাহাদের অবস্থান ও ধর্ম্মালোঁচনার জন্য লাহোঁবে তাহাদের 


বাসস্থান ও উপাসনাষন্বির নির্মাণ কবিরা দিয়াছিলেন। : 


তাঁহাঁব জীবনের শেষভাগে তিনি খরীষ্টিয় ধর্শ্বেব জেন্ুইট- 
শাখাবলম্বীদের নিগুঢ় ধর্ম্মমতবহস্ত সম্পূর্ণ ভাবে * উপলব্ধিও 
করিয়াছিলেন । এমন কি, মেস্ুধীর মতে, কেবল রাঁজ্যেব 
সহসা অন্তবিপ্লৰ ঘটিবে এ আশঙ্কাই তাহার প্রকাশ্তভাঁবে 


এ ধর্দ্মতাবলম্বনের পক্ষে প্রধান অন্তবায় ঘটিয়াছিল 1! 


জাহাঙ্গীরের বহু পদ্ীগ্রহণও জেন্থুইট্‌ ধর্ম গ্রচাবক মেম্ুষীর 
মতে দোষারছ ও যুক্তির পথে অন্তবাঁয় হইত না। কাবণ বহু 
দিন হইতেই সম্রাট একমাত্র সম্রাজ্ঞী পুরর্জীহাকেই সম্পূর্ণ 
রূপে পত্বীভাবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 

শ্রীবীবেশ্বব গোস্বামী । 


ভ্রম সংশোধন । 
০৯৭৪ পৃষ্ঠা, ৮ম পংক্তিতে “লোকক্ষরকৃৎ” “লোকক্ষয়কৃৎ” 
হইবে, এবং দ্ধ" কথাটি ইহার পরে বসিবে। | 


৯৭৯ পৃষ্ঠা ৪র্থ পংক্তিতে দুটি নস অয 


৮৭৪ ২ ২১ নির্ধারণ নিৰ্দ্ধাবণ 

৮৭৫ ১ ৩ ইহাতে ইহ! 

৮৭৬ ১১ ১৪ রাজত্বের বৎসর বাজত্বেব ৪৬ বৎসর 
৮৭৬ ২ ১৫ তাহা তাহাব নকল 
৮৭৭ ১ ৭ ওয়াবিসেব আবদুল হামিদের 
৮৭৭ ২. ৬ যাইল গেল 


id ১০৬০ 


শার্টিহিয়াছে ; 


পিসি 


৯/ 


চিত্রপরিচয় । 
শাজাহানের তাঁজমহল কল্পনা ৷ 
(>) 
শাজাহান দীন দুনিয়ার মালিক শাহান শা, আর আজু মন্দ 


বান তাহার মহিষী-_উভয়ে- প্রেমেব বাঁজ্যে সম্রাট ও 


সমাজ্ঞী। দুইটি মানবন্ধদয় প্রণয়মন্রে এমন দৃঢ় দীক্ষিত 


হইয়া উঠিয়াছিল যে ডাহাদের না ছিল বিবহ, না ছিল' 
‘ বিচ্ছেদ ; হৃদয়ে হৃদয় গাঁথিয়া গিয়া জীবনে মবণে একা- 


কাব হইয়া গিয়াছিল। 

সম্রাট শাজাহান যাইবেন যুদ্ধে। সেই সুদূর দাক্ষ- 
ণাত্যেও প্রণয়িনী তাঁহার সঙ্গের সাখী । যখন নরনারীর 
প্রেমের চবম সার্থকতা, সেই শুভসমুহূর্ভে শাজাহানের হৃদয়ে 
নির্ঘাত বেদন! বাঁজিল ; সস্তানপ্রসবেব পবে মহিষীর মৃত্যু 
হইল। সম্মিলিত হৃদয় দ্বিধা ভাঙ্গিয়া গেল। মৃত্যু মনে 
করিল হরণ করিলাম, কিন্তু প্রেমে বাহাব প্রতিষ্ঠা তাহাকে 
বিনাশ কবে কাহার সাধ্য? 

উচ্ছ/লতবন্গা নদীর ধাৰে স্তামন্থন্দর উদ্যানের মধ্যে " 
বাদশাহের উজ্জলনুন্দর চিরনবীন প্রেমের ম্মরণমন্দিরেব 
প্রতিষ্ঠা হইল। তাজবিবির সমাধি আজ্জ শাঁজাহানের পবিত্র 
তীর্থ; ইহা! ভাঁহাব মিলনমন্দির ৷ 

দিনান্তের রবিকর আকাশের মলিনমুখে - যখন বিদ্বায়- 
চুম্বন আঁকিয়া দিতেছে) শিশু শশী মেঘের আড়ে লুকাচুবি 


- থেলিতেছে, তথন্‌ শাজাহান সকল কর্ম হইতে অবসর 


লইয়া একাকী তাঁহার প্রেয়সীর ধ্যানে. তন্ম হইয়া তীর্থ- 
যাত্রা কবিয়াছেন, ও দুবে জমাট অশ্রবিন্দুব মত শুভ্র 
মর্মবের সমাধি, এ মর্ম্মবেব চারিদিকে সম্জাটেব মর্শবেদনা 
নিবিড় হইয়া আছে। কলবোদনে নদী তাহাবই অস্তব 
প্রতিধ্বনিত করিতেছে, পুঞ্জিত মেঘের মত তাহার হৃদয়ে 
কত বেদনা ফাপিয়! ফুলিয়। গুমরিয়া উঠিতেছে, কিন্ত মেঘেব 
অস্তবালে আলোকেব মত বেদনার পশ্চাতে নিষ্ঠা ও প্রেম 
শান্তির রেখাপাত কধিখাছে ; অন্তরের প্রদীপ আজ নিভিয়া 
গিয়াছে বটে, কিন্তু নিষ্ঠাব বেদীতে প্রেমের হোমারি জ্বলিয়া 
সম্রাট ধীব প্রশান্তভাবে- প্রেয়সীব সমার্ধিব 


পার্থে যজ্ঞাহৃতি দিতে চলিফাছেন। 
ধিনি একদিন দেবীর মর্ত-একবুক প্রেম ও সেবা, 


Nee এ 





অ পাস ৪% 


গুশ্রযা ও সাস্বনা, Be TO বাট ূ 
চিত্তকে মুগ্ধ কবিয়াছিলেন, সেই পত্নী, মাতা]: 
আজ ইহ্‌জগতে নাই বলিয়া কি কোথাও নাই" 
তিনি আছেন। সম্রাটেব অন্তর আজ তাহার ৯» ২ 
অনাবিল প্রেম*আজ তাহার মুকুট, আজ চিন 
বাজেশ্বরী? আব আজ তিনি দেবী1--পক%% 
শ্রীচবণতলে বসিয়া তিনি বিবহীব ০০০১৮ 
কবিতেছেন। - 

প্রাণ BEES রিতা 
বিকাশ পাইতে চাহে। শাজাহানেব অস্তর আজ ক 
কানায় পরিপূর্ণ হইয়া টলটল করিতেছে, ধর্মের প্রশীণ 
তাহাব অন্তর-বাহির থমথম করিতেছে, কিন্ত ্্ধ 
ইহাব বিকাশ চাই-_এমনি শুভ্র অনাবিল বির, 
যাহোক একটা কিছু। ভাব আঞ্জ আকার পাই? 
প্রাণের মধ্যে আকুলি বিকুলি করিতেছে। 

কোনো এক অজ্ঞাত সায়াহ্কের ধুসর + 
শাজাহানের চিত্তে তাজমহলেব অপুর্ব কল্পনা, 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রেমকে ব্রি! 
-কবিয়াছে, প্রেমিককে/ধন্ত করিয়াছে, হাতি 
গীয় কবিয়া রাঁখিয়াছে। i 


একেই বলে/রাজার মত প্রেম, আর// 


“কল্পনা । আৰ নেইজন্তই ইহা কবির আদবেব স 


অবনীন্্রবাবু কবিচিত্রকর । কৰি প্রকাশ ক 
চিত্রকর প্রকাশ|করেন বর্ণে ও রেখায়। কৰি 
বর্ণেখ সমাবেশ কবিয়া তাহার মধ্যে কাব্যরসধার। 
করিয়া দিয়াছেন? তাজমহল ভারতেব গৌরব, শ i 
বিবিধচিত্রে তাহাকৈ কবিত্বময় কবিয়া তুলিয়াছেন = এ 
চারু বন্দো ' | 


\ (২) চা 

পহুর্যযান্তেব শেববস্থিষেখা এখনও অস্তহিত টা 

শিশু-শশী শুভ্রমেঘেব অন্তরালে। সার্ট ন 
অশ্বাবোহণে নদীতীবে উপাসনার. "_. ৭ 7!" 

ছদ্দিনে অভিনব দুইটি হ্য়! 

হইয়া পড়িয়াছে সে হর ত সপ্তাহ , .. রা 

মাস কয়েকের কথা। নূতদ', ইনি 

{ ji NEE ES রর 

রর 

সস loa ORE SOE FE HEE * 





রা) চিন্রপরিচর। ' 7... ৯৯১ 





ই প্রদীপ এখন পুণ্যবেদিকার দীপাবলীর 
গ্লাপনার জ্যোতি মিলাইয়াছে। 
সের যে অংশ অবলম্বনে অবনীন্দ্রবাবু এই: চিত্র 
ছে তাহার মৰ্ম্ম নিয়ে দেওয়া গেল। 
বীত্যে যুদ্ধে যাইবার সময়ে শাজাহান তাজ- 
লইয়া যান। পথে পুত্রপ্রসবেব কষ্টে 
হয হয়। প্রথমে, এ দেশেই, নদীতীরস্থ 
ন্দর উদ্যানে ভীহার দেহ কবর দেওয়া হয়। 
যে যুদক্ষেত্র, অপর পারে, সম্রান্জীর সমাধি । 
ঘারে, শাজাহান একাকী এ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত 
করিতেন।” 
ও শুত্রমেঘের পরিপাও আলোক সমাধিব উপর 
lb নিপুণ শিল্পী ও বস্তটিকে সম্রাটেব অন্তরের 
(লোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন” 
ভগিনী নিবেদিতার ইংরাজীর মর্ম্মানুবাদ। 


| 


/ 
| 
i 


পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিস্য়। 


1 প্কালীগ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম-এ, প্রমীত। সিটি বুক- 

হতে প্রকাশিত। ভবল ক্রা্টন যোডশাংশিত ৩৮* পৃষ্ঠ! । 

1, রপায় নাম লেখা, মূল্য দেড় টাকা! এখানি উপন্তাস। 

ন সংক্ষেপত এই £--এক ছিলেন জমিদার; তাহার 
গু হরগৌপাল। জমিদারপুত্রের কলিকাতা! 













ধার ধারেন না; {নিজের মতলব ছাড়া কাঁজ করেন না। শুলপাঁণির 
চালাকিতে ঘনগ্থাঃ হইল একেবারে সাহেব এবং হরগোপাল শূলপাণির 
ভগ্নীপতি রামতারপেৰ পালায় পৃভিরা গেল গ্রৌল্লাঘ। থনস্তামেব এক 
কন্তা ছিল; সে সেকেলে পিতামহের নিকট গৌরী, কিন্তু সাহেব বাবুর 
কাছে এম|। এমা মাতৃহীন|; স্ুতরাট পিতা ও পিতামচের বড 
আদরেব। পিতামহ গৌরীব নয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিরা! গৌবীদানের 
ফললাভ করিয়া বর্গলীভ করিলেন; ঘনশ্যাম কিন্তু এ বিবাহ মঞ্জুর" 
করিল না। ঘনস্তামের পিত! খুব ভেকন্বী; তিনি কুপথগামী হর- 






পিতার নিকট হইতে এক একখানি খুব চমৎকার প্রেমময় 


প্রাণ পল; কেবল শুলপাণির কুচক্রে তাহ! কষণিকি” 
হইয়া মাত্র । উত্তরাধিকার সুত্রে এসার 
তাহা শিক্ষাপ্রাৎঠ্‌ হইয়া আরে! উচ্ছল হইয়! 

এমার ছি! সে এ 


রত 


তা 
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বভৌম মহাশয়; তার পশ্চাৎ জয়! ঠাকক«, মন, সাণিক ও 
এমা! । কতকগুলি চরিত্র বাস্তবিকতায় ফুটিবাছে ঠালো- শূলপাণি, 
মুধুয্যে, মেনকা, গদা প্রভৃতি। এ সকলের সৌন্দর্য্য বলিয়া বুঝাইতে 
হইলি সমালোচনা অতি দীর্ঘ না করিলে উপার নাই। হুতরাং অনুরোধ 
করি কৌতুহলী পাঠক পড়ি! দেখিবেন। 

এই উপন্তাসের মধ্যে সমাজতত্ব, শিক্ষার উপকারিতা! প্রভৃতি কতি- 
গলপ বিষয় খুব নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করা হইবাছে; অথচ সেগুলি 
কোথাও উৎকট বক্তা হয় নাই, গ্রন্থকার পদে পদে মনুষ্যত্বের 
আদর্শ আকিযাছেন, তাহা সংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, লোকাচারে কৃষ্টি নয়, 
পর নিকট খর্ব নয়, তাহা! সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তেজে মাহীয়ান, স্বাধীন 
রা প্রত্যেক যুবক যুবতীকে এই উঁপস্তাপ গাঠি করিতে 


করি। 
শ্ঘুরে পুস্তকের গুটিকতক ত্রুটির উল্লেখ । প্রথম, 
শৈখিল্য। দ্বিতীয়, মনস্তত্ব এমন 
ৃইয়াও গ্রন্থকার তাহার সম্যবহার / পারেন 


সস তি ধলা 
{ মিলন; শুল- 
ছিল, হইলে 


ত্র 


A 


তত স্পা তি 


লী 


নং 


চার 


প্রতিষ্ঠিত। ৷ প্রেমের বা সব বা মাতালেন rl 
হপার্কতী, রামসীতা প্রভৃতি । এই আদর্শের পরম 
কবিদিগের চরম লক্ষ্য) জড়প্রকৃতি ও চেতনে যে. ৫ 
প্রেমতরঙ্গ প্রবাহিত তাহাই কালিদাস এই কাব্য ES 
ধরিয়াছেন। এই কাব্য ভাবে প্রপ্াচ, বর্ণনায় অপূ” 
বিচিত্র । লেখক সমস্ত ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন 
করিয়াছেন, টীকায় প্রতোক শব্দের তাৎপর্য 
ইহাতে লেখকের ভাবুকতা, সুপ্র 'পর্যযবেক্ষণ ও পট্তার 
আছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে কুমাবসপ্তবে অনেক 
দেখিতে পাঁওষা যাইবে। 
৬/বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 
লিখিত সন্দর্ভ। সিটিবুক সৌসাইটি হইতে 
যোডবাংশিত ৩৭ পৃষ্টা। মূল্য এক আন! মাত্র। এই" 
হুপ্রভাতে প্রকাশিত হয়: তাহাই পুনম ্িত হইয়া প্রচ 
পুস্তকের লেষ অনুচ্ছেদ্টি উদ্ধত করিলেই সন্দর্ভের ও 
যাইবে "এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নিয়লিখিত কথ! কয়টি পট 
প্রয়াস পাইবাছি। * + | বদের পরতে বৃ 
পৃথিবীর আর কোনও জাতির অপেক্ষা! নিকৃষ্ট নহে'। কি: 
যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে নানা সফল প্র 
ইহার নিয়োগ হয় নাই। তাই জগতের পমক্ষে 
নিদর্শন স্বরূপ দেখাইবার অতি অলস বিব্রই আছে সু 
কালে এই তীক্ ুসধিিাযের নিল বিতর্কে ও 
ও স্থানে স্থানে হান্তোদ্দীপক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে ও প্রা 
হইয়াছিল, সত্যাম্ুসক্ষানে ব্যবহৃত হয় নাই। আবাব 
কালে কেরাণুর লেখনীচালনে এবং উকিলের অনাবগ্কক : 
এই দুর্লভ শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে । কিন্ত আশ| কমি 
চ্ছয় পথত্রান্ত বলদেশে স্বাধীন চিন্তার ও সত্যান্রাগের | 
আসিয়াছে, বঙ্গীয যুধক জাগ্রত হইতেছে। অন্ত দাস! 
কোৰ কোদিকদ চাদ বাক কল বরগান। হারে হিন 
কোনও যুবক এতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যামুসন্ধান '', 
স্বীয় জীবন উৎসর্গ কর়িবে। জটিরে বাগাদী জাতি জা, 
জাতি সমূহের সমকক্ষ স্থান অধিকার কবিয়া বিধাতা্‌য় নন 
প্রতিপালন করিবে ” 4 

বান্ালীর্‌ মনির অপব্যবহার সম্বন্ধে ডাজার রায় যাহা 
তাহা বলিবারু অধিকার তাহার আছে। তাহার সত বিত 
ভুৰ্লভ ৷ তিনি তপন্থীর মত জ্ঞানের সাধন! করিতেছেন। গি 
গল আআ কনার রাহা বক এ | 

স্নিয়াছে। বোধ হর বেদনা না দিলে চেঁতিন। 
কথা যোগ কা হইয়া থাকিবে 
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